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“বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিম্বকোষে'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক ও বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের হাতে বইটি তুলে দিতে 
পারায় আমরা আনন্দিত। বিশ্বকোষটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে। দুটি খণ্ডই আমাদের 
সম্মানিত পাঠক সমাজ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। খণ্ড দুটি প্রকাশিত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তৃতীয় খণ্ডটি বোদ্ধা 
পাঠকমহলে আরো বেশি গ্রহণীয় হবে বলে আশা করা যায়। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তুলনায় এ খণ্ডের শব্দবিন্যাস প্রণালী আরো 
অধিক সংহত, রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষমণ্ডিত। 

তৃতীয় খণ্ডে ?4 থেকে ৫ পর্যস্ত প্রায় দু' হাজার ভূক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সকল শাখার ভূক্তিই স্থান পেয়েছে। প্রায় 
অধিকাংশ ভূক্তির সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ছবি। ভুক্তি নির্বাচন, সংকলন ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে বাংলাদেশের 
প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, যাতে পাঠক ও বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা ভূক্তিসমূহের মর্মার্থ সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। 

এ গ্রন্থ যারা সম্পাদনা ও সংকলন করেছেন তারা বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃত একথা বললে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। 
দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণসাধনের মানসিকতা থেকে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে এ বইয়ের সংকলন ও 
সম্পাদনার কাজ শেষ করেছেন। তাই তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাতাজন হয়েছেন। 

বিম্বকোষটির প্রকাশনার সঙ্গে ধারা জড়িত বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক 
সেলিনা হোসেন ও তার সহকর্মী নূরুল ইসলাম, ড. স্বরোচিষ সরকার (বর্তমানে রাজশাহী বিম্ববিদ্যালয়ের আইবিএস-এ কর্মরত), 
বি এম মতিউর রহমান, আবু মোঃ ইমদাদুল হক, মোঃ সোলায়মান ও শুভ্রা বড়ুয়া ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। 
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মহাপরিচালক 
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ভূমিকা 

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দেশের বিষয়ে আমাদের যাহা কিছু শিক্ষণীয় বিদেশীর হাত দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদেশীর মুখ দিয়া 
উচ্চারিত হইলে তবেই আমরা কণ্ঠস্থ করিব। দেশের জ্ঞানপদার্থে আমাদের স্বায়ত্ব ও অধিকার থাকিবে না...এ দৈন্য আমরা আর কতদিন 
স্বীকার করিব! ... দেশের কোনো পদার্থকেই তুচ্ছ না করিবার এবং দেশী সমস্ত জিনিসই নিজে দেখিবার শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা আমাদের 
যথার্থ স্বদেশগ্রীতির দিকে অগ্রসর এবং স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিবে। ...জগতে যে জাতি দেশকে ভালোবাসে সে অনুরাগের সহিত 
স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না ; স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্তব্য 
বোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না; এবং দেশের সম্পদকে নিজের সম্পূর্ণ ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে। বিদেশী ব্যবসায়ীর 
অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না।” 

“অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে” করার প্রেরণা থেকে বালা একাডেমী কর্তৃপক্ষ যে “বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ” 
রচনার কাজ হাতে নিয়েছে তার তৃতীয় খণ্ড আজ প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। “দেশী সমস্ত জিনিসই নিজে দেখিবার 
শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা” করা থেকেই এই খণ্ডে বলা হয়েছে, “বাংলাদেশে দেশী মোরগ-মুরগি ছাড়াও উন্নত জাতের মুরগি পালনের প্রবণতা 
বেড়েছে। ...বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল পালন এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদেশের আবহাওয়াও কোয়েল পালনের বেশ উপযোগী ।” 
প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা সর্বজনবিদিত__বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনই পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি ২০২০ সালের 
মধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাই এই খণ্ডে বলা হয়েছে, “বাংলাদেশের বর্তমানে অক্টোবর ২০০০) স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
৩৭৩৫ মেগাওয়াট। ... বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অধিকাংশই খুব পুরাতন বিধায় তাদের উৎপাদন ক্ষমতা হাস পায়। ... বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
জরুরি ভিত্তিতে ৩*১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বার্জ মাউন্টেড প্রুযান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ... এতোসব আয়োজন সত্ত্বেও 
বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকটের নিরসন হয়নি।” এই হতাশাজনক পরিস্থিতির পাশাপাশি প্রযুক্তি অপপ্রয়োগের ব্যাপারেও এই খণ্ডে সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করা হয়েছে। “প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। অধিকাংশ প্রাস্টিক দ্রব্যই সহজে ক্ষয় হয় না। কিছু প্লাস্টিক 
রিসাইক্ল করা গেলেও অধিকাংশ বর্জ্য অব্যহৃত থাকে । ... তা চাষযোগ্য জমির মাটির সাধারণ শুণ নষ্ট করতে পারে” তারপর জনন্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “স্বাধীনতার পর পরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
পরিচর্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার 
উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।” 

আমাদের দেশের সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একথা অনেকেই বলেন কিন্তু কতজন তা বিশ্বাস করেন তা 
বলা মুস্কিল। কিন্তু বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ এবং উৎসাহ 
অতুলনীয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে। বিম্বকোষের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কম্পিউটারের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, 
এই খণ্ডেও কিছু আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে। বিশ্বকোষের সুনির্দিষ্ট ফর্মাটে এর বেশি করা সম্ভব হয়নি। একইভাবে জ্যোতিবিজ্ঞানের নানা 
সাম্প্রতিকতম আবিষ্ষার, যেমন চৌম্বক তারা বা ম্যাগনেটার, উল্লেখ করা হয়েছে। হাব্ল ধুবকের সাম্প্রতিকতম মান দ্বিতীয় খণ্ডে দেয়া 
হয়েছে। এই খণ্ডেও জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত ফর্মাটে। 

কোনো কোনো বিষয় সম্বন্ধে বিস্তুততর আলোচনা করলে যথার্থ হতো এ সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডলীও সচেতন। এ কারণেই বিম্বকোষের 
একটি পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করে যেসব বিষয় প্রথম চারটি খণ্ডে দেয়া যায়নি বা যাদের সম্বন্ধে আরো আলোচনা করা উচিত ছিল তা অন্তর্ভূক্ত 
করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর নানা কালজয়ী আবিষ্ষার এবং আবিষ্ফারকের জীবনী নিয়ে একটি খণ্ড প্রকাশ 
করা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এই প্রস্তাবিত পঞ্চম খণ্ডে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে বিষয়ভিত্তিক 
আলোচনা করা হলে দেশের বিজ্ঞান ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়তো তুলে ধরা যাবে। 

তৃতীয় খণ্ডে 4 থেকে 0 পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ যত্তের সঙ্গে অতিক্রম করা হয়েছে বলেই আমরা বিম্বাস করি এবং প্রায় দুহাজারের মতো 
ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার ফলে পষ্ঠার সংখ্যা দাড়িয়েছে এক হাজারের বেশি এবং ছবির সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় শতকরা পঞ্চাশভাগ 
বেশি। এই খণ্ড রচনাকালেই আমাদের প্রিয় সহকর্মী ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মৃধা আমাদের ছেড়ে চলে গ্িয়েছেন। আমরা তার বিদেহী 
আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সম্পাদকমণ্ডলী এবং সংকলকদের সম্মিলিত অক্রাস্ত প্রচেষ্টায় এই খণ্ডটি দ্বিতীয় খণ্ডের মতো এক বছরের 
মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এজন্যে বিশেষভাবে আমরা কৃতজ্ঞ সেলিনা হোসেন, সুরত বড়ুয়া, ড. স্বরোচিষ সরকার এবং মতিউর 
রহমানের কাছে। এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারের আবু মোঃ হক অক্ষরবিন্যাস ও অলঙ্করণের পাশাপাশি প্রচুর জটিল চিত্র অঙ্কন 
করেছেন। মোঠ সোলায়মান ও শুভ্রা বড়ুয়া এদের কাছেও আমরা খণী। বাংলা একাডেমীর এই নিবেদিতপ্রাণ কমীদের আমরা 
জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। 

সম্পাদকমণ্ডলী 


₹হলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ 
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11908091119 7101৫ মাকাদামিয়া বাদাম অস্ট্রেলিয়ার 
পূর্বাঞ্চলে ত্রান্তীয় অঞ্চলের চিরসবুজ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্তিদের 
[701680986 গোত্রের 1490992/177 16771709112 বৃক্ষের বাদাখ 
জাতীয় ফল, যা কুইন্সল্যান্ড বাদাম নামেও পরিচিত। এর 
উৎপত্তিস্থল অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ও নিউ-সাউথ ওয়েল্স। বৃক্ষটি 
ছোট, ১৫ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। এর পাতাগুলো ৩টা বা ৪টা করে 
গুচ্ছাকারে থাকে। এগুলো চকচকে, চর্ষবৎ, সরু-লম্বাটে এবং ৩০ 
সেমি বা তার চেয়ে বেশি লম্বা হয়। ফুল অসংখ্য, ছোট, সাদা বা 
গোলাপি বর্ণের, যা ঝুলন্ত রেসিম জাতীয় পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করে। 
প্রতি মঞ্জরি হতে ১-২০টি ফল উৎপন্ন হয়। ফলের বহিস্তক 
(97081) মাংসল ও চর্মবৎ এবং প্রতি ফলে একটি করে ২ সেমি 
ব্যাসের গোলাকার বীজ তৈরি হয়। ফল পেকে গেলে একপাশে 
লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়, যার ফলে বেশ শক্ত বাদামি বর্ণের 
খোসাযুক্ত বীজ বের হয়ে আসে। বীজে বা বাদামে ৭০% এর উপরে 
চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে, যার জন্য এটি টাটকা বা রোস্ট করে খেতে 
ভালো লাগে। 


14407৫47010 17015211914 : কৈ) পরিপকৃ বাদাম, (খ) বহিস্তকহীন বাদাম, 
(গ) বহিস্ত্কসহ বাদাম, ফল ফেটে যাবার ধরন দেখানো হচ্ছে 


খোসার পার্থক্য অনুসারে দুই রকম বাদাম শনাক্ত করা যায়। 
এদের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাদামের খোসা মসৃণ, যা 


অস্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই দ্বীপে চাষ করা হয়। অন্যটির খোসা অমস্ণ 
বা খসখসে । অনেক সময়ে একে 14. 275879178 নামে ভিন্ন 
প্রজাতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া 74. 1০/72/)116 নামে 
অন্য এক প্রজাতিরও চাষ করা হয়। [নুই.] 


1901) 710701)9] মাখ সংখ্যা  প্রবাহী বলবিজ্ঞানে মুক্ত 
ম্লোতের গতি এবং অভিন্ন ভৌত শর্তের যেমন তাপমাত্রা ও চাপ) 
অধীনে প্রবাহীতো শব্দের বেগের অনুপাত । এছাড়া প্রবাহীর জড়তার 
বল ও সংনম্যতার বল বা স্থিতিস্থাপক বলের অনুপাতকেও মাখ 
খ্যা বলে। অধিকাংশ প্রবাহী ব্যবস্থায় ০.৩ এর অধিক মাখ সংখ্যার 
ক্ষেত্রে সংনম্যতার (০010175531611115) প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে 
যায়। কোনো প্রবাহীর মধ্য দিয়ে শব্দের চেয়ে কম বেগে চলমান 
কোনো বস্তুর পুরোভাগে একটি এমন পরিবর্তনশীল ঘনত্ব ও চাপের 
অঞ্চল থাকে যা এ বস্তুর চারপাশে প্রবাহীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 
এককের সমান বা এককের চেয়ে বড় মাখ সংখ্যার ক্ষেত্রে চাপের 
ক্রমশ অবস্থান্তর সম্ভব হয় না। ফলে অভিঘাত-তরঙ্গ অর্থাৎ চাপ ও 
ঘনত্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল অঞ্চল, বস্তুর পৃষ্ঠের উপরে বা নিকটে 
সংকট প্রস্থচ্ছেদ (07708] 36০197) তৈরি হয় এবং বাইরের দিকে 
প্রবাহিত হয়। [ফা.মা.] 


1/90171716 মেশিন নির্দিষ্ট ধরনের গতিসম্পন্ন এবং 
প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে সক্ষম দৃট বা প্রতিরোধ_ক্ষমতাসম্পন্ন 
বস্তৃকায়াসমূহের সমন্বিত বিন্যাস। মেশিন শব্দটির সঙ্গে মেকানিজম 
বাযাস্ত্িক কৌশল শব্দের নিকট-সম্পর্ক রয়েছে, তবে কৌশল শব্দটি 
প্রযুক্ত হয় কেবল ভৌত বিন্যাসের ক্ষেত্রে, যা কোনো মেশিনের 
অংশগুলোর সুনির্দিষ্ট গতিসমূহের ব্যবস্থা করে দেয়। যেমন__ 
হাতঘড়ি একটি যান্ত্রিক কৌশল, কিন্তু এটি কোনো প্রয়োজনীয় কাজ 
করে দিতে পারে না। তাই এটি কোনো মেশিন নয়। দর্শনাকৃতি, 
কার্যক্রম ও জটিলতার দিক থেকে মেশিনের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। 
সাধারণ ও সরল হস্তচালিত কাগজ ছিদ্র করার যন্ত্র থেকে শুরু করে 
বহু ধরনের সরল ও জটিল মেশিন সমন্বয়ে তৈরি সমুদ্রগামী জাহাজ 
পর্যন্ত সবগুলোই মেশিন। [সুব.] 


1190117)9 10৪ মেশিন চাবি সাধারণত, একটি শ্যাফট 


এবং সেটি যে মেশিনের অঙ্গ যেমন গিয়ার-হাব, পুলি, বা ক্র্যাংক, 


তার সঙ্গে সংযুক্ত অংশের আপেক্ষিক ঘূর্ণন রাধের জন্য 
ব্যবহৃত কৌশল। অনেক ধরনের “মেশিন চাবি" পাওয়া যায় এবং 
বিদ্যুতশক্তির প্রয়োজন, ফিটকরণ সংবদ্ধতা (0801559), সংযোগের 


স্থিতিশীলতা, পরিব্যয় ইত্যাদি। 


1901)1716 60015 মেশিন টুল ২ 


জাগতিক মালা ও াভেীবামবাকামকা সাইবাকবীতাবযংলাওকমারিানারিপমাবাল/মমীিজানবিশতোষ চার বিচ বশতাববমসাএ জাত 


ডিন 


ফ্লাট চাবি গিব হেডবিশিষ্ট 
টেপার চাবি 


স্কয়ার চাবি 


চাবি-প্রকৃতি 


স্কয়ার চাবি সাধারণ শিল্প-মেশিনারিতে ব্যবহৃত হয়। ফ্ল্যাট 
চাবি ব্যবহৃত হয় মেশিন টুলের ক্ষেত্রে, যেখানে সংযোগের জন্য 
অতিরিক্ত স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। স্কয়ার ও ফ্ল্যাট চাবি সুষম 
্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট হতে পারে অথবা ক্রমশ একদিকে সরু হয়ে যাওয়া 
ধরনের হতে পারে। শেষোক্ত চাবি-সমূহে বেধ সুষম হয় এবং তার 
উচ্চতার দিক ক্রমশ সরু হয়ে থাকে। চাবি অপসারণের সুবিধার জন্য 
এ ধরনের চাবিসমূহেও গিব-হেড থাকতে পারে। এগুলো ছাড়াও 
বিশেষ ধরনের কাজে ব্যবহারের অন্যান্য প্রকারের “চাবি” তৈরি করা 
হয়েছে। [সুব.] 


19.01811)6  €09০015 মেশিন টুল ছিদ্রকরণ, ব্যাস 
পরিবর্তন, অরীয় ঘর্ষণ এবং শক্ত বা অর্ধশক্ত বন্তুসামগ্ীর ক্ষেত্রে 
এরূপ নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে বিশেষ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে 
বস্তুসামগ্নীর আকার পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদি। এভাবে 
ও অলৌহ জাতীয় ধাতু, কাঠ এবং প্রাম্টিক। 

মেশিন টুলে যে সামগ্রী নিয়ে কাজ করা হয় তার সংস্পর্শে 
বার বার একটি কাটিং টুল নিয়ে আসার ব্যবস্থা থাকে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মেশিন টুল সংশ্রিষ্ট সামগ্রীর নিকটে আনা হয় এবং 
অন্যান্য ক্ষেত্রে সামগ্রীটি স্থায়ীভাবে স্থাপিত মেশিন টুলের মধ্যে 
নিয়ে যাওয়া হয়। কাটিং টুল প্রতিবার সামগ্রীটির ক্ষুদ্র একটি 
ফালি অপসারণ করে। করাত-কর্তন, গুঁড়াকরণ, আকৃতি প্রদান এবং 
ড্রিলিং ইত্যাদি হচ্ছে ফালি তৈরিকারক মেশিনকর্ম সম্পাদনের 
উদাহরণ । 

কোন সামগ্রী ব্যবহার করা হবে এবং কি আকৃতি দেওয়া হবে 
তার উপরই প্রধানত নির্ভর করে মেশিনকর্মের কৌশল। মাঝারি 
আকারের ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্র করার জন্য তুরপুন ব্যবহার করা হয়। 
যদি আরো নিখুত ব্যাসের ছিদ করতে হয়, তবে তুরপুনের কাজের 
পর রিমিং করার প্রয়োজন হয়। বৃহৎ ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্র তৈরির জন্য 
ব্যবহার করা হয় লেদ মেশিন। 

ক্ষুদ্র বা মাঝারি আকারের ফাক তৈরির জন্য ৰোচিং 
(01980111£ ) ব্যবহৃত হয়। এসব ফাক ব্োচিং কাটার অনুযায়ী 
বিভিন্ন আকারের হতে পারে। 

বেলনাকার অংশসমূহ সাধারণত লেদ মেশিন দ্বারা তৈরি করা 
হয়। মাঝারি সহনসীমার মধ্যে পরিমাণে অধিক বস্তূসামগ্রী 
অপসারণের কাজে লেদ মেশিন অধিকতর কার্ধকর। 

সব ধরনের মেশিনকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতিসীমা এবং 
সংশিষ্ট বস্তুর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নির্ধারণ করা হয় মেশিন- 
সরঞ্জামের জীবনকাল, প্রার্থিত উৎপাদন হার, মেশিনচালকের দক্ষতা 
ও মনোযোগ প্রদান ক্ষমতার উপর। [সু.ব.] 


11901911767 কলকব্জা কোনো কিছু কার্যকর করার বা 
চালু রাখার ব্যবস্থার্থে বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত যন্ত্রের সমষ্টি 
সাজানো বা সুবিন্যন্ত করা। কিছু অংশ সাধারণত গতিযুক্ত থাকে, 
বাকি অংশ স্থির অবস্থায় থাকে আর চলন্ত অংশসমূহের জন্য 
কাঠামো হিসাবে কাজ করে। দুটি শব্দ “মেশিন' এবং “মেশিনারি 
শব্দগত অর্থে খুব কাছাকাছি_এমনকি সমার্থকও। মেশিনারি শব্দটি 
বহুবচনে ব্যবহৃত হয়--একাধিক যন্ত্রের বেলায় যা প্রযোজ্য। 
মেশিনারির অতি প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে মোটর গাড়ি, কাপড় ধোয়ার 
যন্ত্র, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। যন্ত্রাংশের সংখ্যা এবং জটিলতা দিয়ে 
মেশিনারির বিচার বা এর পার্থক্য বুঝানো হয়। 

মানুষের প্রচেষ্টায় যাস্ত্রিক সুবিধা এনেছে কিছু কিছু যন্ত্র। অন্যান্য 
মেশিনারি এমন ধরনের কাজ করে যা মানুষ কোনো দিনই দীর্ঘক্ষণ 
ধরে করতে পারত না। 

মেশিন হচ্ছে বিভিন্ন অংশের জটিল সমাবেশ যার দ্বারা কার্য 
সমাধা করা যায়। যে-কোনো ব্যাপারে প্রযুক্ত শক্তির তীবুতা বৃদ্ধি 
এবং শক্তির দিক পরিবর্তন, অল্প একজাতীয় গতি বা তেজ 
অন্যজাতীয় গতি বা তেজে পরিবর্তনে এটি ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ 
করা হয়। তাই ঠেস (15%৩7), কপিকল, আনত সমতল, সক্জু, চাকা ও 
অক্ষদণ্ড সরল মেশিন বা যন্ত্রমাত্র। মেশিনের যান্ত্রিক সুবিধা বলতে 
রোধ (বাধা) বা ভরের পরিমাণ এবং একে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার 
পরিমাণের অনুপাত বুঝায়। যেহেতু ঘর্ষণ অতিক্রম করতে কিছু শক্তি 
প্রয়োজন, তাই এই অনুপাত সর্বতোভাবে রক্ষিত হয় না। প্রযুক্ত 
শক্তি যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা উপরের অনুপাত দ্বারা পরিমাপ 
করা হয়। ঘর্ষণ উপস্থিত না থাকলে মেশিন যতটুকু কার্য করতে 
পারত তার তুলনায় শতকরা যে পরিমাণ কার্য মেশিন সমাধা করে 
তাকে মেশিনের কার্যকারিতা বা দক্ষতা বলা হয়। জটিল মেশিন সরল 
যন্ত্রসমূহের সমাবেশে সৃষ্ট। যে বিশেষ যন্ত্র অপর কোনো প্রকার শক্তি 
(তাপ) বা রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে 
ইন্জিন বলে। 

যে মেশিনে ঘর্ষণজনিত শক্তি ক্ষয় যত কম সে মেশিন তত 
দক্ষ। ঘর্ষণহীন মেশিন ১০০% দক্ষ । 


বাধা *বাধা কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব * ১০০% * 
দক্ষতা » প্রযুক্ত. বল ১প্রয়োগ বিন্দু কর্তৃক অতিত্রান্ত দূরত্ব 


একটি কপিকলের সাহায্যে কুয়া থেকে জল তোলা সহজ হয় 
শুধু প্রযুক্ত বলের দিক পরিবর্তনের কারণে। যেহেতু মেশিনারি হচ্ছে 
উপযোগী বা প্রয়োজনীয় কাজ যা কোনো বস্তু এক স্থান থেকে অন্য 
স্থানে নেওয়ার গতিশীল বা স্থিতিশীল যাস্ত্রিক ব্যবস্থা, তাই কৃত 
কাজের প্রকৃতি অনুসারে নানা মেশিনের নানা রকম নাম হয়। 
যেমন-__সয়িং, দ্রিলিং, প্রেনিং, টার্নিং, লেদ মেশিন ইত্যাদি। 
ইলেকট্রিক মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি বা গতিশক্তিতে 
রূপান্তরিত করে। আর জেনারেটর উচু থেকে পতনশীল জলের 
গতিশক্তিকে বা বাম্পের তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। 

কোনো ধাতব বস্তকে আকৃতি দিতে বা তার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন 
করতে ব্যবহৃত শক্তিচালিত যান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে মেশিন টুল। সব 
মেশিন অপারেশনে মেশিন টুল ও কার্যবস্তর মধ্যে আপেক্ষিক গতি 
থাকে। কখনো টুল গতিশীল হয়, কার্যবস্তুটি স্থির থাকে । কখনো বা 


বাংলা মী বানি জে রকাকের কফি মজা তাবেলা কের বিবাদ 


টুল স্থির থাকে, কার্যবস্ত্র গতিশীল হয়। আবার কখনো দুটিই গতিশীল 
হয়। মৌলিক মেশিন অপারেশনগুলো হলো : 


(১)  টার্নি-_চোঙ্গাকৃতি বস্তকে আকার দেওয়া; 
(২) তাপ সমান করা; 

(৩) প্রেনিং_আয়তক্ষেত্রাকার সমতলকে মসৃণ করা; ' 
€৪) ড্রিলিং _ছিদ্র করাঃ 

€৫) বোরিং _ছিদ্রকে চূড়ান্তকরণ; 

(৬) ব্রোটিং_তলকে পরিকল্পিত রেখা দেওয়া; 
(৭)  থেডিং-_বহিস্তলে প্যাচ কাটা; 

(৮) ট্যাপিং_অন্তস্তলে প্যাচ কাটা; 

৯) মিলিং-সমতল বস্তকে আকৃতি দেওয়া; 
(১০) সয়িং-_মাপ অনুযায়ী বস্তুকে কাটা; 

(১১)  গ্রাইন্ডিং ঘর্ষণ দ্বারা তল মসৃণ করা; 

(১২) গিয়ারকাটিং গোলাকার হুইলে দাত কাটা; 
(১৩) পালিশ করা 

(১৪) হোনিং_শান দেওয়া। 


অনেক মেশিনের নাম থেকেই তার কাজ বোঝা যায়। যা 
উপরের চৌদ্দটি ক্ষেত্রে পরিক্ষার। শম্‌.] 


[190]1.61-6] ম্যাকেরেল চ6৩:০1007099 বর্গের 3০00007085 
গোত্রের মৎস্য প্রজাতির সাধারণ নাম। গ্রীক্মমণ্ডলীয় এবং 
নাতিশীতোষ্ মণ্ডলের সমুদ্রের মাঝামাঝি স্তরে অথবা পানির 
উপরিভাগ এলাকায় এসব মাংসভুক মাছের প্রায় ৫০টি প্রজাতির 
সন্ধান মিলেছে। লম্বা, সরু দেহ, সুচালো মাথা এবং বড় মুখ 
ম্যাকেরেলদের বৈশিষ্ট্য 

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এদের একটি প্রজাতির নাম 
5০০7:৮27 5০০/:87৪৩ | এটি নিয়মিতভাবে অভিপ্রয়াণের স্বভাব 
অর্জন করেছে এবং উত্তর আটলান্টিকের উভয় দিকেই এদের দেখা 
যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাকেরেল (77247721017/97%5 228০) 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মাছ। সাধারণ ম্যাকেরেল থেকে 
এদের পার্থক্য হলো এদের পটকা থাকে। আমেরিকান স্প্যানিশ 
ম্যাকেরেল (5০০970670/10745 712012155) একটি সুস্বাদু খাদ্য 
মাছ। 

ম্যাকেরেলের যে প্রজাতি বঙ্গোপসাগর এলাকায় বেশি দেখা 
যায় সেটি স্থানীয়ভাবে মাইত্যা নামে পরিচিত $০০//27০0710785 
8%12185| দেহ অত্যধিক চাপা, পৃষ্ঠদেশ হালকা নীল এবং পার্শদেশ 
রুপালি বর্ণের, উভয়পাশে সাধারণত তিন সারি কালো ফোটা থাকে। 
এরা ৮০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। দেখুন: 1০10)৩3| [সৈ.হু,ক.] 


[০7,০০0 59066 ম্যাকলিয়ড চাঁপমাপক মন্ত্র 
বয়েলের সূত্র প্রয়োগ করে ভ্যাকুয়াম বা নির্বাত মাপার যন্ত্রবিশেষ। 
চাপ মাপতে হবে এমন গ্যাস কিছু পরিমাণে আটকানো হয় 
তরলের (পারদ বা তেল) স্তর বাড়িয়ে। এটা করা হয় প্রাঞ্জার 
(0]017551)-এর সাহায্যে জলাধার বা চৌবাচ্চাকে (76591011) 
প্রাঞ্জার চাপ প্রয়োগে উঠিয়ে বা যন্ত্রটিতে ডগা সংযোজন করে 
(00108) তরলের লেভেল যতোই উপরে উঠবে গ্যাস ততোই 


1/120796%০1886107) স্থুলবিবর্ত- 


যী 


কৈশিক নালিতে ছেবি দেখুন) ঘনীভূত হবে। বয়েলের সূত্র মেনে 
ঘনীভূত গ্যাস বেশ চাপ দেবে তরলের স্তস্তকে বহন করার জন্য। 
এই স্তস্তের মান পড়া যায় এমন পরিমাণ চাপ প্রযুক্ত হয়। নির্দিষ্ট 
চাপের ঘনীভূত গ্যাসের উপকরণাদির উপর এই মানের পরিমাণ 
(75811) নির্ভর করে না। 


মাপনীয় শূন্যস্থানের দিকে 


ক 


পারদের আধার থেকে 
খ 


ম্যাকলিয়ড চাপমান : (ক) পূর্ণকরণ (সম্ারণ) অবস্থান, 
খে) মাপার অবস্থান 


[শ.মৃ.] 


[18089095109 ম্যাক্রোডাসাইভা 08501901018 
পর্বের একটি বর্গ। এগুলো সামুদ্রিক নোনা পানিতে বসবাস করলেও 
এদের মিঠা পানিতেও দেখতে পাওয়া যায়। এদের কতকগুলো ০.৫ 
মিমি-এর (০.০২ ইঞ্চি) বেশি লম্বা হয় না এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
এদের দৈর্ঘ্য ৯-১.৫ মিমি-এর (০.০৪-০.০৬ ইঞ্ডি) মধ্যে সীমাবদ্ধ। 
এসব প্রাণী উপকূলভাগে অথবা উপকূলের নিকটবর্তী এলাকার 
ডিটরিটাস (491208$) সমৃদ্ধ পরিবেশে বাস করে। এদের প্রায় সবার 
পার্খুনালি থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের ঘন ত্বক বা আশ কিংবা 
আকড়ি রয়েছে। 180709495105-এর মধ্যে 7%746112 এবং 
72/72770/7)79677/5-এর সদস্যদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। 
প্রতি ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ বালিতে সাধারণত ৫০-১০০ টির মতো 
সদস্য দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন: 985050010108 | [রে.র.] 


[49079 0181010) স্কৃলবিবর্তন বিবর্তনের যে ধারায় 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসে প্রজাতির উপরের স্তরগুলো (যেমন_ 
গণ, গোত্র, বর্গ ইত্যাদি) একটি থেকে অন্যটির উত্তব হয়েছে এবং 
প্রতিটি স্তরের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে, তাকে স্থুলবিবর্তন 
(71801096591011077) বলে । 


যেসব জীবকে জীবিত অথবা ফসিল হিসাবে জানা সম্ভব 
হয়েছে সেগুলো কয়েকটি বড় গোষ্ঠীতে বা পর্বে বিভক্ত। এ ধরনের 


[৬19 0899৮%011610) স্ুলবিবর্তন 
প্রতিটি পর্বের সদস্যগুলোর দৈহিক গঠন একটি মৌলিক গঠনের 
ভিন্নতার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। আযানেলিডা (87191105), 
মোলাস্কা (0709110515), ইকাইনোডার্মা (601)1110901]75) প্রভৃতি 
পর্বের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । স্থুলবিবর্তনের মাধ্যমে পর্বগুলোর 
মধ্যে বিবর্তন ঘটেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন প্রমাণও 
আছে যে দুই বা ততোধিক পর্ব একটি পূর্ববর্তী পর্ব হতে উত্তৃত 
হয়েছে। 

বিভিন্ন উৎস থেকে এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যা 
স্কলবিবর্তন তন্বকে সমর্থন করে। প্রত্রুজীববিদ্যা (ট৪19079192)) 
বিবর্তনের ক্রমধারায় সৃষ্ট ফসিলের মাধ্যমে তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করে 
থাকে। বিভিন্ন ভূতাত্বিক সময়ের শিলাস্তরে যেসব ফসিল পাওয়া যায় 
সেগুলো পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট জীবগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় 
করা সম্ভব। এভাবে একটি বংশলতিকা (07108079110 09) তৈরি 
করা যায়, যা একটি জীবগোষ্ঠী থেকে অন্য কোন্‌ জীবগোষ্ঠীর উদ্ভব 
হয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে। তুলনামূলক অঙসংস্থান 
(00101091095) এবং জ্রণতত্বের (27107509198%) মাধ্যমে 
প্রাণিজগতের বিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্থলভাগের 
ইতিহাসের সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন জীবের বিস্তার জীবের 
বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে। 

বিবর্তনের সামগ্রিক ক্রমধারায় সকল সময়ে নতুন প্রজাতির 
উদ্ভব (9০০181107) বা সৃক্ষ্মাবিবর্তন (71099010097) ঘটেছে 
এবং তা বিবর্তনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। যেসব বিষয় প্রজাতির 
উৎপত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো স্থুলবিবর্তনের জন্য প্রযোজ্য 
কিনা তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। স্থুলবিবর্তন সম্পর্কে অপর একটি 
জিজ্ঞাসা__ এটা কি শুধুই দীর্ঘকাল ধরে সংঘটিত নতুন প্রজাতির উদ্ভব 
প্রক্রিয়া? 

জীবের যেসব পরিবর্তন বিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো 
জীবের জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়। যেসব জীবে বিবর্তন ঘটে তাদের 
অন্যান্য জীবের সাথে প্রতিযোগিতা করে যোগ্যতর হিসাবে বেঁচে 
থাকতে হয়। বিবর্তন প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি ঘটনা বিশেষ এবং 
এতে পুরো জীববিজ্ঞান অন্তর্ভৃক্ত। জীবের স্বরূপ (781) এবং 
বাসস্থানের (10108) পরিবর্তনও জীবের গঠনের বিবর্তনে ভূমিকা 
রাখে। এদের মধ্যে কোন্টি অপরটির অগ্রবর্তী তার উত্তর দেওয়া 
প্রায় অসম্ভব। 

পরিবর্তনের ধরন : সব বিবর্তনে দুই ধরনের পরিবর্তন দেখা 
যায় : (১) ক্ল্যাডোজেনেসিস (01899297655) ও (২) ফাইলেটিক 
(91916170) বিবর্তন। ক্ল্যাডোজেনেসিস জীবের স্বরাপ ও 
আবাসস্থলের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি সাধারণত কোনো 
প্রজাতির এমন জীব-সমষ্টিতে (9০970181091) ঘটে থাকে যা তার 
মূল জীব-সমষ্টি হতে আলাদা। নতুন পরিবেশে অভি র ফলে 
একটি সমপ্রকৃতির (701708611601)5) প্রজাতি নিজেদের মধ্যে 
পার্থক্য করা যায় এমন কতগুলো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
ফাইলেটিক বিবর্তনে একটি জীব-সমষ্টি তার নিজস্ব পরিবেশেই ধীরে 
ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো আলাদা দলের 
উদ্ভব ঘটে না। এ ধরনের বিবর্তনে জীব একদিকে যেমন তার নিজন্ব 
পরিবেশে থেকে তার অভিযোজন ক্ষমতাকে উন্নত করে, তেমনি 
অপরদিকে পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে পুনরায় 
অভিযোজিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধারণত ধীরে ধীরে 
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পরিবর্তন ঘটে, তবে অনেক সময়ে আকস্মিক ও প্রত্যাবর্তন-অসাধ্য 
পরিবর্তনও ঘটে থাকে। জীব প্রায়শ এমন নতুন আবাসস্থলে ছড়িয়ে 
পড়ে, যা তার মূল আবাসস্থল থেকে ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে জীবকে বেচে 
থাকার জন্য দ্রুত এ নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। 
এ ধরনের পরিস্থিতিতে নতুন পরিবেশের পরিবর্তিত প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের (7400181 $6190007) কারণে বিবর্তনও দ্রুত হয়। এই 
প্রক্রিয়াকে কোয়ান্টাম (09100) বিবর্তন বলে, যা ফাইলেটিক 
বিবর্তনের একটি চরম, কিন্তু বিশেষ ধরনের রূপ। এর ফলে 
শ্রেণিবিন্যাসের যে কোনো স্তরে (৪) নতুন গোষ্ঠীর উত্তব হতে 
পারে। 

অভিযোজনীয় বিচ্ছুরণ (2097311%৪ 78012961071) 
বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র জীবগোষ্ঠীকে সফল ও অসফল 
গোষ্টীতে ভাগ করা যায়। সফল গোষ্ঠীটি, যেমন__মেরুদন্তী প্রাণী, 
কীট-পতঙ্গ, সময়ের সাথে সাথে ব্যাপক এলাকা জুড়ে আধিপত্য 
বিস্তার করেছে এবং অসংখ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে। অপর 
গোল্ঠীটি নিম্ন শ্রেণির অমেরুদপ্তী প্রাণী নিয়ে গঠিত, যাদের অগ্নমুখী 
বিবর্তন (0192165514৩ ৪%০101107) ঘটেনি এবং যারা অল্প কিছু 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বু বছর ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। 

বিভিন্ন, প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে মেরুদণ্তী প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে 
সবচেয়ে বেশি জানা গেছে। এই সফল গোষ্ঠীর বিবর্তন পর্যালোচনা 
করে দেখা যায় যে, অল্প কিছু প্রাধান্য বিস্তারকারী দল (যেমন_ 
মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কিছু কিছু দল) 
একে অন্যকে অনুসরণ করেছে, প্রত্যেক দলই মেরুদণ্তী জীবনের 
(৯০790816116) নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেকে তাদের 
পূর্ববর্তী প্রাধান্য বিস্তারকারী দল থেকে উদ্তৃত। আবার প্রতিটি 
প্রাধান্য বিস্তারকারী দল উত্তবের পর পরই অনেক ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হয়। এসব ছোট দল বড় দলটির ব্যাপ্তির মধ্যে সংকীর্ণ 
জীবনধারায় অভিযোজিত হয়। জীবগোষ্ঠীর এভাবে বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত হওয়াকে অভিযোজনীয় বিচ্ছুরণ বলে। অভিযোজনীয় 
বিচ্ছুরণের ফলে জীবের গঠনে যে পরিবর্তন আসে, তা মূলত তার 
দেহের কোনো অঙ্গের আকারের আপেক্ষিক পরিবর্তন। এই গঠনগত 
পরিবর্তন সংশ্রিষ্ট জীবের বিকাশের সময়ে তার বৃদ্ধির হারের 
পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে থাকে, অর্থাৎ এখানে কোনো নতুন অঙ্গের 
উত্তব ঘটে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বর্তমানে এই বিচ্ছুরিত 
ধারাগুলো বিভিন্ন প্রাণী-বর্গ পথ] 01007) যেমন-_বাদুর, বানর, 
ইদুর (০৫67) ইত্যাদি বর্গ দ্বারা নির্দেশিত। এসব ধারাকে পেছন 
দিকে অনুসরণ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর আধিপত্যের প্রায় শুরুতে 
পৌছানো সম্ভব। প্রতিটি ধারাই তার সফল ইতিহাস জুড়ে ক্রমাগত 
বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আগেই ছিল এমন অঙ্গের রাপাত্তর না ঘটে 
নতুন অঙ্গের উৎপত্তিও বিচ্ছুরণের মাধ্যমে ঘটে থাকে, তবে তা অল্প 
কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে, যেমন_ স্তন্যপায়ী প্রাণীতে শিং-এর 
বিকাশ। 

পূর্ববর্তী গোষ্ঠী থেকে বড় ধরনের প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীর 
উদ্ভব ঘটতে, যেমন, সরীস্‌প থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বা পাখি, অথবা 
মাছ হতে উভচরের উৎপত্বিতে অভিযোজনীয় বিচ্ছুরণে ঘটা 
পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সে 
ক্ষেত্রে দেহের গঠন ও কার্যক্রমের সামগ্রিক পুনবিন্যাস ঘটে, যা 
অত্যন্ত সময়বহুল একটি প্রক্রিয়া, যেমন_ স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির 


আরজইজিইবিজাদাক হা জকি লিনা বিস্তারকে 


ক্ষেত্রে প্রায় চার কোটি বছর লেগেছে। এ ধরনের পুনবিন্যাসের 
মাধ্যমে এক বৈশিষ্ট্য. ক্রমাগত অন্য বৈশিষ্ট্ে রূপান্তরিত হয় এবং 
নতুন ধরনের জীবের উৎপত্তি ঘটে। কোনো অগ্রবতীঁ দলের একটি 
বিচ্ছুরিত ধারায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, এ দলের অন্যান্য ধারা 
যদিও বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তবুও তারা এ অগ্রবর্তী দলের সদস্য 
হিসাবেই চিহিনত হয়ে থাকে। দেখুন: 0188710  2%০101)01; 
চ8160101010985; 970০0181100 | [নুই. ও হা.মু.ই.] 


1907017007161505 (01801) মুখ্য পুষ্টি উপাদান 
উত্িদ) গাছের জীবনচক্র সম্পাদন করার জন্য ১৭টি রাসায়নিক 
১0878 

মৌল তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে দরকার হয় তাদের মৃধ্য পুষ্টি 
মৌল বলা হয়। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
অত্যাবশ্যকীয় মুখ্য মৌলের অন্তর্ভৃক্ত। গাছ যে রাসায়নিক আকারে 
(যেষন__ 1 082, 1182, বান4+, 083, 72150475042) গ্রহণ 
করে সেই আকার বুঝানোর জন্যই পুষ্টি উপাদান শব্দমালা ব্যবহার 
করা হয়। মুখ্য মৌলগুলোর মধ্যে কার্বন (০), হাইড্রোজেন (7) ও 
অক্সিজেন (0) ব্যতীত অন্যান্য মৌল অজৈব আকারে মৃত্তিকা থেকে 
গাছ গ্রহণ করে। কার্বন ও অক্সিজেনের উৎস হলো বায়ু এবং 
হাইড্রোজেন পানি থেকে আসে। 

মুখ্য পুষ্টি উপাদানের মধ্যে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়ামকে একত্রে গ্রুপ করা হয় কারণ মৃত্তিকাতে এইসব মৌল 
ধনাত্মক আয়ন (1, 0৪2+ ও ?/৪2+) হিসাবে থাকে । একইভাবে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফারকে একত্রে গ্রুপ করা হয় কারণ 
এই মৌলগুলো মৃত্তিকাতে খণাত্রক আয়ন (093-,17204- ও 
5042) হিসাবে থাকে। তবে মৃত্তিকা থেকে বা4+ আয়ন হিসাবেও 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। 

গাছ মাটি থেকে সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের 
চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 
পটাসিয়াম গ্রহণ করে। এ কারণে শেষোক্ত তিনটি মৌলকে প্রাইমারি 
মুখ্য পুষ্টি উপাদান এবং সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামকে 
সেকেন্ডারি মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলা হয়। মুখ্য পুষ্টি মৌলের মধ্যে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়ামকে প্রধানত সার হিসাবে 
ব্যবহার করা হয় বলে এদেরকে সার মৌলও বলা হয়। বর্তমানে 
শস্য উৎপাদনের জন্য সালফারের অভাব পূরণের লক্ষ্যেও যথেষ্ট 
পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হয়] 

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অজৈব মুখ্য পুষ্টি মৌলের মাত্রা 
(কোষকলার শুক্ষ ওজনভিত্তিক) সাধারণত সালফারের জন্য প্রায় 
৩০ মাইক্রোমোল/গ্রাম থেকে নাইট্রোজেনের জন্য প্রায় ১০০০ 
মাইক্রোমোল/গ্রাম। কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ 
৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ মাইক্রোমোল/গ্রাম শুষ্ক কোষকলা। 

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উত্তিদ কোষকলার প্রধান 
অংশ দখল করে আছে। কারণ গাছের জৈব যৌগের প্রধান উপাদানই 
হলো এই তিনটি মৌল। শুষ্ক ওজন ভিত্তিক কার্বনের পরিমাণ গড় 
৪৪ শতাংশ, অক্সিজেনের পরিমাণ ৪০ শতাংশ এবং হাইড্রোজেনের 
পরিমাণ ৮ শতাংশ। ওজন ভিত্তিক কার্বনের পরিমাণ বেশি হলেও 
পরমাণু সংখ্যার ভিত্তিতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি। অধিকাংশ 


8190617 উর মাডেলুং ধরবক 
মুখ্য পুষ্টি মৌলের ভূমিকাই হলো গাঠনিক। এই সব মৌলের কিছু 
কাজ নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো। 

নাইট্রোজেন : আযামিনো আযাসিড, আযামাইড, প্রোটিন, 
নিউক্লিক আযাসিড, নিউক্লিওটাইড ও কোএনজাইম, হেক্সোজআ্যামিন, 
ফসফোলিপিড, ভিটামিন, ক্লোরোফিল ইত্যাদির উপাদান। 

ফসফরাস : সুগার ফসফেট, নিউক্রিক আযাসিড, নিউক্লিওটাইড, 
কোএনজাইম, ফসফোলিপিড, ফাইটিক আ্যাসিড ইত্যাদির উপাদান। 
&ণ্য্ঃ বিজড়িত বিক্রিয়াতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। 

পটাসিয়াম : প্রায় ৬০টির মতো এনজাইমের কোফ্যাক্টর 
হিসাবে প্রয়োজনীয়। পত্ররন্ধ খোলা ও বন্ধ হওয়ার উপর এই 
মৌলটির ভূমিকা রয়েছে। উত্ভিদ কোষে তড়িৎনিরপেক্ষতা রক্ষা করে। 

সালফার : সিসটেইন, সিসটাইন ও মিথায়োনিনের উপাদান। 
আামিনো আযাসিডের উপাদান হিসাবে সালফার প্রোটিনেরও 
উপাদান। এছাড়া লিপোয়িক আযাসিভ, কোএনজাইম এ, থিয়ামিন- 
পাইরোফসফেট, গ্নন্টাথায়োন, বায়োটিন, আাডিনোসিন_€৫- 
ফসফোসালফেট এবং ৩-ফসফোআ্যাডিনোসিন - ৫ -ফসফোসাল- 
ফেট এবং অন্যান্য যৌগের উপাদান। 

ক্যালসিয়াম : কোষপ্রাচীরের উপাদান হিসাবে মধ্য ল্যামেনাতে 
ক্যালসিয়াম-পেকটেট হিসাবে থাকে । /ন ও ফসফোলিপিডের পানি 
বিশ্লেষণে বিজড়িত কিছু এনজাইম সিস্টেমে কোফ্যাক্টর হিসাবে 
প্রয়োজন। 

ম্যাগনেসিয়াম : ফসফেট স্থানান্তরে বিজড়িত বেশ কিছু সংখ্যক 
এনজাইমে অনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হয়। ক্লোরোফিল অণুর একটি 
উপাদান। দেখুন: 1008£97 (88010810016); 21705010103 
(88170010115) [906855101) (48110110115) [সি.হ.] 


1419089569110€9 ম্যাক্রোসেলিডিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
একটি বর্গ। এ বর্গে আফ্রিকা মহাদেশীয় একটিমাত্র গোত্র 
19০195০6110105৩-তে কতিপয় ইদুরজাতীয় প্রাণী এবং তাদের 
জ্ঞাতি অন্তর্তক্ত রয়েছে। এগুলো প্রধানত লাফানো ও দ্রুতগতিসম্পন্ন 
স্তন্যপায়ী প্রাণী। এসব প্রাণী কয়েকটি উপ-গোত্রে বিভক্ত, যা 
আকৃতিগতভাবে অনেকটা ইদুর এবং আঙ্গুলেটজাতীয় (87£81816) | 
এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আন্ত্রিক সিকাম (০৩০৪) এবং কানের হাড় 
বিন্যাসের বিশিষ্টতা প্রধান বলে বিবেচিত। প্রথম জীবন্ত 
/9০1০99০০110105 আবিষ্কৃত হবার পরিপ্রেক্ষিতে লম্বা শুঁড়বিশিষ্ট 
প্রাণীগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল হাতিজাতীয় ইদুর (০19017811 
510165/5) | দেখুন: 1/911778119। [রে.র.] 


[/19061111)5  001)5691)% মাডেলুং ধুবক একটি 
সাথখ্যিক ধ্রুবক ০4 যার মাধ্যমে ধনাত্মক এবং খণাত্বক বিন্দুবৎ 
আধান এ+, -দু. আধানের ত্রিমাত্রিক পর্যায়ব্ত্ত কেলাস ঝাড়ির 
স্থিরবৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশ করা হয় নিয়ের সমীকরণ দিয়ে, 


এখানে ৷ হলো আধানের সংখ্যা, এ ধনাত্মক এবং খণাত্বক 
আধানের নিকটতম প্রতিবেশীদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব এবং 'খ অত্যন্ত বড় 


[19261127810 (10805 ম্যাজেলান মেঘ 


শতকে বা চাকর বাবাজি জারা বারি কম কী জাবির 


সংখ্যা। মাডেলুং ধুবকের মাধ্যমে প্রকাশিত এই ধরনের স্থির- 
বৈদ্যুতিক শক্তি আয়নিক কেলাসের আসঞ্জন শক্তি এবং কঠিন বস্ত্র 
পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক সমস্যার গণনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 


সোডিয়াম ক্লোরাইড ৪৫ 1.7476 
সিজিয়াম ক্লোরাইড 050 17627 
জিংক ব্লেন্ড ০-275 1.6381 
ভূৎসাইট 7-275 1641 
ফ্রোরাইট 0472 5.0388 
. কিউপ্রাইট.0802 4.1155 
রিউটাইল 1102 র.816 
আযানাটেজ 7102 4.8 
করানডাম £1203 25.0212 


কয়েকটি সাধারণ আয়নিক কেলাসগঠনের মাডেলুং ধুবক 
তালিকায় দেওয়া হলো। এইসব ক্ষেত্রে এ হলো নিকটতম প্রতিবেশীর 
দূরত্ব। [হা.র.] 


1১19561197810 €5109005 ম্যাজেলান মেঘ আমাদের 
ছায়াপথের নিকটতম দৃশ্যমান গ্যালাক্সি। বড় ম্যাজেলান মেঘের 
(74০) দূরত্ব ৫৫,০০০ পারসেক (১,৮০,০০০ আলোকবর্ষ বা ১.৭০ ৯ 
১০৯৮ কিমি) এবং ক্ষুদ্র ম্যাজেলান মেঘের (90) দূরত্ব ৬৩,০০০ 
পারসেক (২০৫,০০০, আলোকবর্ষ বা ১.৯৪ ৮ ১০১৮ কিমি)। অবশ্য 
এই দূরত্বের হিসাব ১০ শতাংশ এদিক ওদিক হতে পারে। যেহেতু 
এই গ্যালাক্সি খুব সহজে চোখে পড়ে, তাই বিভিন্ন ধরনের তারা, 
দানব তারা, নোভা, নীহারিকা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা যায়। বড় 
এবং ছোট দুই গ্যালাক্সিই খালি চোখে দেখা যায়। ই.পি. হাব্লের 
মতে দুটোই অনিয়মিত আকারের গ্যালাক্সি। তবে, বর্তমানে ধারণা 
করা হচ্ছে যে, বড় ম্যাজেলান মেঘ হয়তো কুগুলাকৃতির। বড় 
ম্যাজেলান মেঘ অবশ্য ছোটটির তুলনায় অনেক বেশি ঘন। দেখুন: 
09195, ০%161091) ৬৪09016 5121 [মু.হা.] 


[48510 [1000)1)675 ম্যাজিক সংখ্যা  কেন্দ্রীণে নিউট্রন 
অথবা প্রোটনের সংখ্যা যা বিশেষ করে স্থায়ী সংগঠন এবং আবদ্ধ 
খোলস বোঝায়। প্রকৃতিতে নিউট্রন এবং প্রোটনের ম্যাজিক সংখ্যা 
হলো ২, ৮, ১৪, ২০, ৫০ এবং ৮২। পরবর্তী নিউট্রন ম্যাজিক সংখ্যা 
হলো ১২৪ এবং ১৮৪, কিন্তু পরবর্তী প্রোটন ম্যাজিক সংখ্যা আশা 
করা যায় ১১৪ অথবা হয়তো ১৬৪। যেসব কেন্দ্রীণের নিউট্রন এবং 
প্রোটন উভয়েরই ম্যাজিক সংখ্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে গোলকীয় 
সাম্যাবস্থার আকৃতি এবং বিশেষ স্থায়িত্ব দেখা যায়। তাদের যথাক্রমে 
অতিরিক্ত নিউট্রন এবং প্রোটন আত্মসাৎ সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে 
কম। [হা.র.] 


18510 5011979 ম্যাজিক বর্গ. একটি 01) মেট্রিক 
যার উপাদানগুলি অখণাত্মক পূর্ণসংখ্যা (যা আলাদা নাও হতে 
পারে) যাদের সারি এবং স্তস্তের যোগফল একটি পূর্ণ নির্ধারিত সংখ্যা 


রীনা রাও রবি বিশযুকামবসল এরাই 


॥ | এই ধরনের ম্যাজিক বর্গের সংখ্যা হলো ১ যখন ₹ 1, +] 
যখন ঢ._ 2 এবং সাধারণভাবে তা ৪)/7) + হা] আযান 4.০ ক 
৪1% + ] এই ধরনের একটি পলিনমিয়াল যেখানে হা. _ (0-1)21 
যদিও সহগগ্ডলি ৫ এই ফমুলায় বিশদভাবে দেওয়া থাকে না, তবু 
প্রতি ॥-এর জন্যে তাদের গণনা করা যায় অনির্ধারিত সহগ 
পদ্ধতিতে, তাই ম্যাজিক বর্গের ক্ষুদ্র * মানের জন্যে কম্পিউটার 
অন্বেষণ করেও »-এর সব মানের জন্য ম্যাজিক বর্গের সংখ্যা 
নির্ধারণ করা যায়। [হা.র.] 


1৬1967719 ম্যাগমা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে তরল অবস্থায় 
বিদ্যমান উত্তপ্ত বস্ত্র, যা থেকে আগ্নেয় শিলা তৈরি হয়। তরল পদার্থ 
ছাড়াও ম্যাগমাতে বস্ত ও গ্যাস থাকতে পারে। সর্বাধিক 
পর্যবেক্ষিত ম্যাগমাতে সহযোগী কেলাস ও গ্যাসসহ সিলিকেটের 
গলিত বস্ত থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ম্যাগমাতে কার্বনেট, ফসফেট, 
অক্সাইড, সালফাইড ও সালফার সংবলিত গলিত পদার্থ থাকে। 

যেসব প্রাকৃতিক বস্তৃতে গলিত বস্তুর (গরম তরল পদার্থ) 
একটি সসীম অনুপাত বিদ্যমান, তাকেই মুলত ম্যাগমা বলা হয়। 
তৎসত্বেও, যে সকল ম্যাগমাতে আয়তন ভিত্তিক প্রায় ৬০ শতাংশের 
অধিক কঠিন পদার্থ থাকে, সাধারণত সেই সব ম্যাগমার কঠিন বস্তুর 
মতো সসীম সহতামাত্রা ও বিভঙ্গ (25016) থাকে। 

অনুমানিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, পূর্ববর্তী কঠিন শিলার 
আধ্শিক বিগলনের ফলে উৎপন্ন এবং প্রলল্বিত কঠিন বস্তু ও গ্যাস 
বিহীন স্থানে অবস্থিত তরল ম্যাগমাকে আদি ম্যাগমা বলা হয়। আদি 
ম্যাগমার কেলাসন দ্বারা উৎপন্ন এবং প্রলম্বিত বস্তু যুক্ত তরল 
ম্যাগমাকে উৎসজ (বা সেকেন্ডারি) ম্যাগমা বলা হয়। যদিও আদি বা 
উৎসজ ম্যাগমার প্রশ্াতীত প্রাকৃতিক উদাহরণ জানা নেই তবুও সংজ্ঞা 
দ্বারা সূচিত করা মতবাদটি ম্যাগমার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার 
জন্য প্রয়োজনীয়। 

লাভা প্রবাহ এবং প্রাকৃতিক আগ্নেয় গ্যাস ম্যাগমার অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। এ ধরনের পরীক্ষিত ম্যাগমাতে ব্যাসল্ট, আযানডেসাইট, 
ডেকাইট ও রায়োলাইট শিলার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সিলিকেট ম্যাগমা এবং 
সেই সঙ্গে কার্বনেট সমৃদ্ধ বিরল ম্যাগমা ও সালফার সংবলিত গলিত 
বস্তু অন্তর্তক্ত। তরলতার গ্রথনিক ও গাঠনিক প্রমাণ, উচ্চতাপমাত্রার 
মণিকবিদ্যাগত প্রমাণ এবং গলিত বস্তু ও কেলাসের সাম্য-সম্পর্ক 
সম্পর্কিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে অক্ত্রাইড ও সালফার সমৃদ্ধ 
ম্যাগমা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। দেখুন: 1875098$ 1903; 
[85৬৪1 

সক্রিয় ভূ-অগ্মিক্রিয়া অঞ্চলের নিচে ম্যাগমা থাকে বলে অনুমান 
করা হয় এবং ক্ষয়িত আগ্নেয় শিলার প্লুণ্টনের আকার ও আকৃতির 
সঙ্গে তুলনীয় আয়তন দখল করে। তৎসত্বেও, এটা সুস্পষ্ট নয় যে, 
কোনো এক সময়ে স্বতন্ত্র প্লুটনগুলো সম্পূর্ণরূপে ম্যাগমা হিসাবে 
বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রকৃত ম্যাগমার আয়তন প্লুন্টন থেকে ছোট 
হতে পারে। দেখুন: চ181০ছ। 

বিভিন্ন প্রকারের ম্যাগমার উৎপত্তি ভিন্ন রকমের হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ব্যাসল্টীয় ম্যাগমা সম্ভবত 
পৃথিবীপৃষ্টের অনেক নিচে ত্বকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। 
রায়োলাইটীয় ম্যাগমা ব্যাসল্টীয় ম্যাগমার কেলাসন বা ত্বকীয় শিলার 
বিগলন দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। মধ্যম ম্যাগমা ত্বকের ভিতরে তৈরি 


আলা । যাক লাছজরোরচোিজজান্ি দাবা য়নিজাবপূকোবতদ এড টা ব্াাশথাডাংল চাকা 


হৃত পারে বা ব্যাসল্টীয় ম্যাগমার কেলাসন ও যথাযথ ত্বকীয় 
শিলার বিগলন দ্বারা এবং ম্যাগমার মিশ্রণ দ্বারাও তৈরি হতে পারে। 
দেখুন: 05091801710 019%11006; ০01081)0 | ঢসি.হ.] 


[৬1957765166 ম্যাগনেসাইট ম্যাগনেসাইট একটি মণিক। 
মণিকটির রাসায়নিক সংকেত 718003। ম্যাগানেসাইটে বিদ্যমান 
কিছু ম্যাগনেসিয়ামকে আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ ও কোবাল্ট প্রতিস্থাপন 
করতে পারে৷ ফ্লুইড দ্বারা ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ শিলার পরিবর্তনের 
ফলে মণিকটি উৎপন্ন হয়। ম্যাগনেসাইটের গঠন ক্যালসাইট সদৃশ। 
এটা সাধারণত সংহত এবং সাদা বর্ণের, কিন্তু অপদ্রব হিসাবে আয়রন 
থাকলে এতে বাদামি রঙের ছোপ তৈরি হতে পারে। এর আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ৩ এবং মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ৪ 

ম্যাগনেসাইট একটি ক্ষারীয় তাপসহ বস্তু। এটাকে ঘর গরম 
করার কাজে ব্যবহৃত অগ্নিকুণ্ড এবং অন্যান্য উচ্চ-তাপ চুল্লিতে 
ব্যবহার করা হয়। এটি ক্ষারীয় ধাতৃমল দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। 
তাপসহ বস্তু হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রাকৃতিক অবক্ষেপ থেকে 
সংগৃহীত ম্যাগনেসাইট থেকে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ 
করার জন্য উচ্চ তাপমাত্রায় দগ্ধ করা হয়। 

পেরিডোটাইট, সাজিমাটি এবং ডলোমাইটের সঙ্গে সহযোগী 
মণিক হিসাবে ম্যাগনেসাইট থাকতে পারে বা পাললিক অবক্ষেপ 
হিসাবে এটি পাওয়া যেতে পারে। অস্ট্িয়া, মানচুরিয়া, 
ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাদা এবং ওয়াশিটনে ম্যাগনেসাইটের অবক্ষেপ 
পাওয়া যায়। এই মণিকটি ম্যাগনেসিয়ার (718216518, 7180) একটি 
উৎস। দেখুন: 0817907919 71107012157 17121705181) [সি.হ.] 


197195118) ম্যাগনেসিয়াম একটি ধাতব রাসায়নিক 
মৌল, প্রতীক 15. পারমাণবিক সংখ্যা ১২, পারমাণবিক ভর 
২৪.৩১২। মৌলটি পর্যায়সারণির (11) গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত । ম্যাগনেসিয়াম 
রুপালি সাদা এবং ওজনের দিক থেকে অত্যন্ত হালকা ধাতু। ধাতুটির 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৭৪ এবং ঘনত্ব ১৭৪০ কেজি/ঘন মিটার। স্বল্প 
ঘনত্বের (লঘুত্ব) কারণে এই ধাতুটিকে সংকরে ব্যবহার করা হয়। 
এসব সংকর নানাবিধ নির্মাণ কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত। 

ম্যাগনেসিয়ামের ঘনত্ব আযালুমিনিয়ামের ঘনত্বের এক- 
তৃতীয়াংশ। এ কারণে যেসব নির্মাণ কাজে ওজন হাস করা প্রয়োজন 
সেসব ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম ব্যহত হয়। ধাতুটির নানাবিধ 
রাসায়নিক ও ধাতৃবিদ্যাগ্নত গুণাবলির কারণে অন্যান্য কাজেও এই 
ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়ামকে দকদক করে 
জ্বলা (801০) এবং ক্ষণদ্যুতি বাল্ব-এ ব্যবহার করা হয়, কারণ 
অক্সিজেনের সঙ্গে তাপ উদ্গারী বিক্রিয়ার দ্বারা এটি উজ্জ্বল সাদা 
আলো উৎপন্ন করে। 

প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। প্রাচুর্যের 
দিক থেকে ভূ-ত্বকে বিদ্যমান ধাতুর মধ্যে আযালুমিনিয়াম ও 
আয়রনের পরেই ম্যাগনেসিয়ামের স্থান। ডলোমাইট, ম্যাগনেটাইট, 
অলিভিন এবং সারপেনটাইনের মতো শিলা গঠনকারী আকরিকে 
যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম থাকে । এছাড়া সমুদ্রের পানি, ভূগর্ভস্থ 
লবণ পানি এবং লবণস্তরেও ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। 

ধাতব ম্যাগনেসিয়ামের কিছু ধর্ম সারণি ১-এ লিপিবদ্ধ করা 
হলো। 


[412%71951) ম্যাগনেসিয়াম 


জঞজাডেটি 


সারণি ১: মৌলিক ম্যাগনেসিয়ামের (৯৯.৯% বিশুদ্ধ) ভৌত ধর্ম 
. ধর্ম মান 
পারমাণবিক আয়তন, ঘন সেমি/গ্রাম পরমাণু  ১৪.০ 
কেলাস গঠন ঘনসন্নিবিষ্ট ঘটকোণীয় 
মুক্ত পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস 155252 206 352 
আইসোটপের ভর সংখ্যা ২৪, ২৫, ২৬ 
আইসোটপ 2718, 2518, 2648 এর 
তুলনামূলক শতকরা উপস্থিতি 
ঘনত্ব, ২০* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্রাম/ঘন 
সেমি 
আপেক্ষিক তাপ, ২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 
ক্যালোরি/গ্রাম/ "সেলসিয়াস ০.২৪৫ 
গলনাঙ্ক, "সেলসিয়াস ৬৫০ 
স্ফুটনাঙ্ক, "সেলসিয়াস ১১১০ 2 ১০ 
রাসায়নিক দিক থেকে ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত সক্রিয় মৌল। 
সাধারণত. নোনাজলে প্রাপ্ত 11£017-এর বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্বারা 
ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন করা হয়। ধাতুটি ফুটস্ত পানির সঙ্গে বিক্রিয়া 
করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। 
ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি অধিকাংশ অধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় ও প্রায় 
সকল আযাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। অধিকাংশ ক্ষার ও নানা 
প্রকারের জৈব পদার্থের (হাইড্োকার্বন, আযাল্ডহাইড, 
আযালকোহল, ফেনল, আমিন, এস্টার ও অধিকাংশ তেল) সঙ্গে 
স্বল্পমাত্রায় বিক্রিয়া করে বা আদৌ বিক্রিয়া করে না। প্রভাবক 
হিসাবে জৈব কার্বন শ্রেণিবর্ধক বিক্রিয়া, বিজারণ, যোজন বিক্রিয়া, 
এবং হ্যালোজেন ত্যজন বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য 
ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজনীয়। সুপরিচিত গ্রিনিয়ার্ড (07187810) 
বিক্রিয়া দ্বারা জটিল ও বিশেষ বিশেষ জৈব যৌগ সংশ্রেষণের জন্য 
দীর্ঘকাল যাবৎ ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ম্যাগনে- 
বিরল-মৃত্তিকা ধাতু ও থোরিয়াম মিশ্রিত করে সংকর তৈরি করা হয়। 
জিরকনিয়াম ও থোরিয়ামের সাথে ঘ্যাগনেসিয়ামের নতুন সংকর 
বিমানপোত নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 11981165107) 
8110995 | 
ম্যাগনেসিয়ামের যৌগগুলো শিল্পকারখানা এবং কৃষিক্ষেত্রে 
ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ২-তে ম্যাগনেসিয়াম যৌগের 
তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা হলো : 


সারণি ২ : ম্যাগনেসিয়ামের প্রধান যৌগসমূহ ও এর ব্যবহার 


৭৭, ১৯,৫১ ১১,৫ 


১.৭৩৮ 


যৌগ ব্যবহার 
ম্যাগনেসিয়াম | তাপরোধকারী বস্তু, অন্যান্য ম্যাগনেসিয়াম যৌগ 
কার্বনেট উৎপাদন, পানি শোধন, সার 
ম্যাগনেসিয়াম | ধাতব ম্যাগনেসিয়াম উৎপাদন, অক্সিক্লোরাইড 


অনুঘটক, অন্যান্য ম্যাগনেসিয়াম যৌগ উৎপাদন, 
গুচ্ছকারী এজেন্ট, পর্ণরাজির অগ্মিপ্রতিরোধ ও 
অগ্নিরোধ, ম্যাগনেসিয়াম গলন ও জোড়ানোর 


বিগলক। 


11987759101) 81105 ম্যাগনেসিয়াম সংকর 


লাবিব মারা কাবা মর মানবপাচার চাারিারবিতারবাার তাজা িপাজাছলগাএজাযীিডাবিল খালা এলযািাব্ামজলোএডািজব বলা 


ম্যাগনেসিয়াম 
॥  হাইড্রোক্সাইড । রাসায়নিক মধ্যবর্তী যৌগ, ক্ষার, ভেষজ । 
। ম্যাগনেসিয়াম | অন্তরণ, তাপরোধকারী বস্তু, অক্ত্িক্লোরাইড ও 
| অক্সাইড অক্সিসালফেট সিমেন্ট, সার, রেয়ন_বশ্ত্রবয়ন সংক্রান্ত 
প্রাক্রয়াকরণ, পানি শোধন, কাগজ তৈরি, গৃহস্থালিতে 
ব্যবহৃত পরিষ্কারক বস্তু, ক্ষার, ভেষজ ও রাবারে 
ব্যবহৃত অনুঘটক। 
কাচা চামড়া পাকা করার প্রক্রিয়ায়, পেপার সাইজিৎ 
অক্সিক্লোরাইড ও অক্সিসালফেট সিমেন্ট, ভেষজ, 
সারের উপাদান, সিরামিক, বিস্ফোরক, দিয়াশলাই 
উৎপাদন, বস্ত্রের রঙ ও প্রিন্টিং গো-খাদ্যে 
সংযোজনের বস্তু। 

[সি.হ.] 


19171651117) 81105 ম্যাগনেসিয়াম সংকর 
ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত সংকর। 


ম্যাগনেসিয়াম সংকরে ব্যবহৃত সংকরকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 


উপাদানগুলো হলো আ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, 


জিরকনিয়াম, বিরল-মৃত্তিকা ধাতু এবং থোরিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম" 


সংকরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৭৪ থেকে ১.৮৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বল্প 
আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পন্ন এ আকরিকগুলোকে বিমানপোত, 
পরিবহন, সুবহনীয় যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতির কারখানায় ব্যবহার 
করা হয়। ম্যাগনেসিয়াম সংকরগুলোকে রঙের ছাচে সর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যবহার করা হয়, যা এর যোট ব্যবহারের প্রায় ৭৫ শতাংশ। দেখুন: 


[সি.হ.] 


19271651007 | 


1১7357161 চুম্বক একটি লৌহ চৌম্বক বস্তুর খণ্ড যার 
অন্তর্নিহিত চৌম্বক অঞ্চলগুলি যথেষ্ট বিন্যস্ত ; এরফলে বস্তুটির 
বাইরে একটি মোট চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং তা একটি মোট 
ব্যবর্তন বলও অনুভব করে যখন তাকে অন্য কোন উৎসের তৈরি 
চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয়। 

একটি তারের কুগুলীর মধ্য দিয়ে চালিত বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্ট 
চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি কোনো কঠিন লৌহচৌম্বক বস্তুর আয়তাকার 
খণ্ডকে রেখে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া পর্যন্ত চু্বকায়িত করা হয় 
এবং তারপর বিদ্যুতপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে এ খণ্ডের মধ্যে 
চৌম্বক ধারণক্ষমতা-বিন্দুর নিচে চলে যায়। ফ্রাক্স ঘনত্ব এই বিন্দুর 
নিচে চলে যায় কেননা চুম্বকের মেরুর বিচুম্বকায়ন ক্ষেত্রের প্রভাবে 
চৌম্বক ক্ষেত্র খণাত্বুক হয়ে যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই 
যে চুন্বক খণ্ডটি চুম্বকায়নের উল্লেখযোগ্য পরিমাণই স্থায়ীভাব্ইে 
থেকেই যায় যদি অবশ্য চুম্বকটিকে উত্তপ্ত করা না হয়, উপর থেকে 
সজোরে ফেলে না দেয়া হয়, প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্মুখীন না 
করা হয় অথবা সাধারণভাবে তাকে অযত্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করা 
হয়। এই ধরনের চুম্বককে বলে স্থায়ী চুন্বক। 

একটি রক্ষক (6০৩) চুন্বক হল লৌহচৌম্বক বস্তুর একটি 
কোমল (সহজেই চুম্বকায়িত) খণ্ড যা যেখন চুন্বকটি ব্যবহার করা 
না হয়) চুম্বকের একমের থেকে অন্য মেরু পযন্ত বিস্তৃত এবং যার 
মধ্য দিয়ে মেরুর মধ্যবর্তী চৌম্বকক্ষেত্রের রেখাগুলি ঘনীভূত করা 
হয়। বিশেষ করে -আকৃতির অথবা অশ্বখুড়াকৃতির চুম্বকের সঙ্গে 


(রজনী 


রক্ষক ব্যবহার করা হয়। রক্ষকের উপস্থিতির জন্য মেরুর 
বিচুম্বকায়নের প্রভাব হ্থাসপ্রাপ্ত হয় এবং সেটা তাই চূম্বকটিকে 
শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। [হা.র.] 


[১790785€ ৮117 চুল্বক তার অন্তরিত তামার বা 

আযালুমিনিয়ামের তার সব ধরনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক মেশিনে এবং 
তিতা বারাক একনি 
অন্তরিত হয় এনামেল, বার্নিস, তুলা, কাচ, আাসবেসটস অথবা 
এদের সংমিশ্রণ দ্বারা। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার এবং প্রতিযোগিতায় 
সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্য বহু ধরনের এনামেল এবং তন্তর 
অন্তরকের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলোর বহুল ব্যবহার হচ্ছে। 
দেখুন: 216001081 1090181101] | [শ.মু.] 


196716110 1)11)719 [17678075 চুযুকীয় বুদ্ধুদ বা 
ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি স্থানীয়ভাবে চু ই 
সাহায্য নিয়ে তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে স্মৃতি সংরক্ষণ। চুম্বকীয় 
ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি হচ্ছে ডিস্ক বা চাকতি ও টেপ-ফিতার মতো ঘূর্ণনরত 
চুম্বকীয় স্মৃতিসদৃশ সমন্বিত বর্তনী। 


প্রধান ফাঁস 
(৬৪০টি বুদ্ধদ 
অবস্থান) 


১৯৫৬ ১৫৫ ১ ০ 


১ লক্ষ বিট সংবলিত চুম্বকীয় বুদুদ স্মৃতি চিত্রের প্রধান/অপ্রধান ফাস- 
গঠনের নকশা 


একদিকে সহজে চুম্বকিত হয় কিন্ত তার লম্ব দিকে সহজে 
হয় না এমন ব্তু বা উপাদান নিয়ে চুম্বকীয় বুদ্ধদ স্মৃতি কাজ করে। 
এদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ উপকরণ হচ্ছে চুম্বকীয় গার্নেট যা 
অচুম্বকীয় নিম়স্তরের (50050816) উপরে জমানো থাকে। এই 
গারনেট দ্বারা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির চিপ-এর ভিত্তি তৈরি হয়। এইসব 
বস্তর মধ্যে সৃন্ষ্ম ফিলও রয়েছে; এর রয়েছে পৃশ্ঠতলের উল্ল্ব 


শা িরাল ্  া াাতারশাাা া তাইনা গা ডো ডাল দাদা (ঠাইত সাতোই বিনা 


একটি সহজ দিক; এর দ্বারা শুধু দুটি স্বাভাবিক দিকে, উপরে অথবা 
নিচের দিকে চৌম্বকায়িত করা যায়। বহির্দিক থেকে কোনো চূম্বকীয় 
ক্ষেত্র প্রয়োগ না করলে চুম্বকীয় গার্নেট ফিল্মে এবং নিচের দিকে 
উপরের সর্পাকৃতি নকশার চৌম্বকায়ন হয়ে থাকে। দুটি স্থায়ী 
চুম্বকের মাঝে স্যান্ডউইচের মতো ফিল চুম্বকীয় ক্ষেত্র প্রয়োগ 
করা হলে, সর্পিল গঠনের স্থলে বেলনাকৃতির চুম্বকীয় অঞ্চল প্রস্তুত 
হয়। এই বেলন বা সিলিন্ডারগুলোকেই চুম্বকীয় বুদ্ধুদ বলা হয় 
এবং এদের চুম্বকায়ন দিকটি চারপাশের ক্ষেত্রের দিকের বিপরীতে 
হয়। কার্যক্ষেত্রে, চুম্বকীয় বুদ্ধ হচ্ছে চূম্বকীয় দ্বীপমাত্র যা বিপরীত 
চুম্বকীয় মেরুসাগরে অবস্থিত। 

কোনো প্রদত্ত মজুদ অবস্থানে বুদ্ধদের উপস্থিতি তথা 
অনুপস্থিতি দেখানো হচ্ছে নিচের চিত্রে সংরক্ষণের একটি ছোট 
উদাহরণ হিসাবে। মজুদ অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বেশ কয়েকটি পশ্থা 
রয়েছে। তবে সবচাইতে সাধারণ ব্যবস্থাটি হচ্ছে শেভ্রন (০179%101) 
ধরনটি ব্যবহার করা। (শেভ্রন হচ্ছে ৬ আকৃতির) এই শেভ্রনগুলো 
তৈরি হয় কোমল ফেরোমেগনেটিক বস্তু যেমন পার্ম-সংকর (নিকেল- 
লৌহ সংকর) দিয়ে। এগুলো চুম্বকীয় গার্নেটের বহিঃপৃষ্ঠে জমা 
থাকে। প্রতিটি শেত্রনের জন্য ১টি করে বুদ্ধুদ থাকে। 

যখন তথ্য ব্যবস্থায় প্রবেশ করে তখন বুদুদের গমনের জন্য 
পথ হিসাবে কাজ করে শেভ্রনগুলো। বুদুদ স্মৃতি বিটগুলোর 
যাতে এদের পথ ধরে বুদ্বুদ চলাচল করতে পারে। সবচাইতে সরল 
ব্যবস্থা হচ্ছে একটি একক বৃহৎ ফাস। তবে এর অসুবিধা হচ্ছে 
বুদ্ধদকে অবশ্যই ফাসের পুরো দৈর্ঘ্য পথ অতিক্রম করতে হবে 
তথ্যটি পুনরুদ্ধার করার আগেই। এবং এটা সময়বহুল। অধিকাংশ 
বুদুদ স্মৃতি চিপসে অধিকতর চৌকস স্থাপত্য ব্যবহার করা হয় যার 
নাম প্রধান/অপ্রধান ফাস চিত্র দেখুন)। এসব বহুমুখী মজুদ ফীসে, 
একটি অপ্রধান ফাসকে পথ অতিক্রম করতে দৈর্ঘ্য ও সময় অনেক 
কম লাগে বড় বা প্রধান ফাঁসের তুলনায়। 

অপেক্ষা করে তথ্য পুনরুদ্ধার করা যায় যতোক্ষণ পর্যন্ত 
অপ্রধান ফাসের উপরে ঈপ্সিত বুদ্ুদ উদ্ভূত হয়। এ বিন্দুতে প্রতিটি 
অপ্রধান ফাস থেকেই একটি বুদ্ুদ প্রধান ফীসে স্থানান্তরিত হয়। এই 
'বুদ্ধদ ট্রেন, প্রধান ফাসটি অতিক্রম করে। আর এই সময়ে তথ্যটি 
পড়া যায় অথবা নতুনতর তথ্য দ্বারা তা বদলানো যায়। 

ফাস ধরে বুদ্বুদকে চালাতে হলে একটি ঘৃর্ণনরত চৌম্বক ক্ষেত্র 
অবশ্যই উৎপাদন করতে হবে। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতিটি ঘূর্ণনেই 
প্রতিটি বুদ্ুদ পর্যায়ক্রমে এক শেভ্রন থেকে পরবর্তী শেভ্রনে চলাচল 
করে। অন্য কথায়, বস্তুর মধ্যে চুম্বকাকার বুদ্ধুদ গমনাগমন করে, 


কিন্ত এতে কোনো ভৌত গতি সম্পাদিত হয় না। দেখুন: 001104197- 


5001856 16010070195: 11006519160 011080105. [শ.মৃ.] 
14195776191. চৌন্বক তারা  ম্যাগনেটার বা চৌম্বক তারা 
এমন এক বিশেষ নিউট্রন তারা যার চৌম্বক ক্ষেত্রটি (১০১৪ থেকে 
১০১৫ গাউস) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের (০.৬ গাউস) তুলনায় প্রায় 
এক হাজার ট্রিলিয়ন দেশ কোটি ) গুণ শক্তিশালী | এই সুতীর 
চৌম্বক ক্ষেত্রটি নক্ষত্রের পৃষ্টকে ১৮ মিলিয়ন (এক কোটি আশি লক্ষ) 
ডিগ্রি ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করে তোলে। নিউট্রন তারার পৃষ্ঠ দিয়ে এই 
ক্ষেত্রটি পর্যায়ক্রমিকভাবে সরতে থাকে এবং এভাবে অতীব শক্তিশালী 


11297776610 00711199855 চৌম্বক দিগৃদর্শনযন্ত্ 
কাকিমা রিও চাডেই 
50810081৩ বা নক্ষত্রকম্পের জন্ম দেয়। এই 908108816 থেকেই 
কমশক্তির গামারশ্মির প্রবল বিদারণ (11106056 0015 01 10%- 
910618% £ঞাা) 1295) সংঘটিত হয়। যেহেতু এ ধরনের বিদারণ 
প্রায়শই ঘটতে দেখা যায় এবং বিকিরিত শক্তির পরিসর থাকে কম- 
শক্তির গামারশ্মিতে, তাই এদেরকে 9০? 0৫ [210581915 
(901২) বলে। যখন কোনো 507২ বিদারণ করে তখন এরা আকাশের 
সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্ততে পরিণত হয় এবং সূর্য সারা বছরে মোট যে 
পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে এরা সেই পরিমাণ শক্তি কয়েক 
সেকেন্ডেই বিকিরণ করে থাকে। 

50% প্রথম ১৯৭৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। জ্যোতির্বিদদের 
ধারণা প্রায় দশ শতাংশ নিউট্রন তারাই ম্যাগনেটার। প্রবল চৌম্বক 
ক্ষেত্র নিউন্রন তারাকে মন্থর করে দেয় এবং এদের তাপমাত্রা কমিয়ে 
দেয়। ফলে বেতার তরঙ্গে কিংবা রঞ্জন-রশ্মিতে এদের পর্যবেক্ষণ 
করা সম্ভব হয় না। ১৯৯৮ সালের মে মাসে এ রকম একটি 
ম্যাগনেটার আবিষ্কৃত হয়েছে যা ম্যাগনেটার সম্পর্কিত গবেষণায় 
বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই নক্ষত্রাটর নাম 507/806-20, 
এর পর্যায়কাল ৭.৫ সেকেন্ড এবং প্রতি বছর এর গতি ৩ 
মিলিসেকেন্ড করে হাস পাচ্ছে। [ফা.মা.] 


[196716610 017008165 চৌম্বক বর্তনী চৌম্বক 
ফ্রান্সের বা বলরেখার চারদিকে আবদ্ধ পথ। এই ধরনের পথ 
ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ জ্যামিতি ডিজাইন করার 
একটি পদ্ধতি যা উদাহরণস্বরূপ উচ্চ-সংবেদী ফ্রাক্স-পথ অংশের জন্য 
প্রয়োজন হয় (তাদের সংশ্লিষ্ট ফাক সহ); প্রতিটি অংশের নিদিষ্ট 
দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল থাকে। চৌম্বক বর্তনীর উদাহরণ হলো 
ট্যান্সফরমার মর্মস্থল ছেবি দেখুন), রিলে ফ্রেম এবং বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতির লৌহ অংশ | 


একটি টরয়েড আকৃতির চৌম্বক বর্তনী যেখানে । হলো দৈর্ঘ্য 


এই সব যন্ত্রের চৌম্বক-ক্ষেত্র সমীকরণ ডিসি বর্তনী সমীকরণের 
মতোই। তাই তাদের চৌম্বক বর্তনী বলে। [হা,.র.] 


[19776610 00া1]9855 চৌম্বক দিগ্দর্শনযন্ত্র _ কম্পাস 
বা দিগ্দর্শন এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে অনুভূমিক দিক নির্ণয় 
করা যায়। লৌহ আকরিকের প্রাকৃতিক চুম্বকত্ব গুণাবলি অর্জনের 
ব্যাখ্যা পরমাণুর গঠনের ধারণা থেকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নিউক্লিয়াস 


1881601 19708160105 চৌম্বক লৌহ 


“লও লাাহিজালন্া শালা ম্যারি লা দাওয়া: রিশা লঙালামাটীলালনশলোমলপ কারের জাপা লাম জাবশারপলগাওতাছানি বানা রিজকহিপুলোমপলাউানোইিজাতোমবালাএ আছিলো ওমারজারোরীবজানবিশৃতাজবাজ তাবে যিকর 


বা কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে আবর্তনশীল একটি ইলেকট্রন বিদ্যুৎ প্রবাহের 
মতোই আচরণ করে এবং তার ফলে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের 
আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ এটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের ন্যায় আচরণ 
করে। লোহাকে তাই ধরা যায় এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চুম্বকের 
সমাহার যারা পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালে অবস্থান করে। বাইরের 
দিকে এসব দলের চৌম্বক ক্ষমতা দেখা যায় না। কেননা তারা 
পরস্পরকে প্রশমিত করে ফেলে। তবে বাইরের কোনো চাপ 
প্রয়োগের ফলে এসব দলের সবাই যদি একদিকে কাজ করে তখন 
এদের একটি বিন্যাস থেকে যাবে। পৃথিবী নিজেই একটি প্রাকৃতিক 
চুন্বক। এখানে চুম্বকের অক্ষ আবর্তনের অক্ষের সঙ্গে খাপ খায় না; 
তাই ভৌগোলিক অক্ষের সঙ্গে চুম্বকীয় মেরুর মিল পাওয়া যায় না। 
নৌযাত্রার সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে দিক নির্ণয়ের জন্য 
ব্যবহার করা হয়। এ কাজের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় তাকেই 
কম্পাস বা দিগ্দর্শন যন্ত্র বলা হয়। 

ত্রান্টন কম্পাস (871)107) 00711)955) : ভূতাত্তবিক 
সমীক্ষায় ব্যবহৃত এই যন্ত্রটি একটি বিশেষ ধরনের দিগনির্ণয় যন্ত্র। 
এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু যে মেরুপ্রান্তীয় রেখার অবস্থান বোঝা যায় 
তাই নয়, এর সাহায্যে উল্লম্ব ও অনুভূমিক কোণও পরিমাপ করা 
যায়, ভূপৃষ্টের বিভিন্ন স্থানে তলের সমতার তারতম্য নিরূপণ করা 
যায়, শিলাস্তরের বেধ নির্ণয় করা যায়, সীমিতভাবে যে কোনো 
পদার্থের উচ্চতা নিরাপণ করা যায় এবং আরও নানান ধরনের 
জরিপের কাজে লাগানো যায়। সবচেয়ে বড় কথা শিলাস্তরের খাজ, 
বিস্তৃতি, ঢাল ও ঢালের পরিমাণ অতি সহজেই এই যন্ত্রের সাহায্যে 
নির্ণয় করা যায়। এক কথায়, খুব ছোট আয়তনের এই মন্ত্রটির 
উপযোগিতা ভূতান্তিক সমীক্ষায় অপরিসীম। 

এই ছোট যন্ত্রটিতে আছে একটি সাধারণ কিন্তু সংবেদনশীল 
কম্পাস, একটি সমতল দর্পণ, আয়তাকার একটি স্পিরিট লেভেল 
ক্লাইনোমিটার (50771-19%] 01170076197) এবং ভাজ করে 
রাখা একটি সহজ ব্যবস্থাপক যন্ত্র যা দিয়ে দৃষ্টিকে একটি 
সরলরেখায় আনা যায়। বৃত্তাকার ভূমিটি ৩৩০ ডিগ্নিতে বিভক্ত 
কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ক্রমাস্কিত। এর ফলে চৌম্বক 
নির্দেশক শলাকাটি সরাসরি ভৌগোলিক দিক নির্ণয়ে সাহায্য 
করে। যন্ত্রটি যেমন দ্রুত জরিপের জন্য হাতে ধরে ব্যবহার 
করা যায়, তেমনি জরিপের কাজে সূক্ষ্ম ও সঠিক পরিমাপের 
জন্য এটিকে একটি ত্রিপদ দণ্ডের উপর বসানোর ব্যবস্থাও 
থাকে। [শ.মু.] 


187161610 161810019017105 চৌম্বক লৌহ- 


বস্তু যেসব বস্তু চৌন্বক শৃঙ্খলা এবং স্বতঃস্ফূর্ত 


৩ 
এবং লৌহ-বিদ্যুৎ এই দুই প্রতিভাসের মধ্যে পারস্পরিক 
নিউরন তারের জানান বরের 
উচ্চতর সংযোজন উভয়ই নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের ফল 
আলোচিত হয়েছে। এসব কারণেই বিশেষ করে বেশ কিছু চৌম্বক 
আবেশিত মেরু বিষমতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এমনকি একটি লৌহ 
চৌল্বকের উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে যার প্রতি একক আয়তনে 
চৌম্বক ভ্রামক সম্পূর্ণদপে আবেশিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত বৈদ্যুতিক 
দ্বিমেরু ভ্রামকের সঙ্গে সংযোজনের ফলে। জ্ঞাত সব লৌহচৌন্বক 


টিজার 
সংজ্ঞানুসারে অধাতু। সুতরাং এটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, 
সাধারণ তাপমাত্রায় কোনো লৌহচৌন্বক লৌহবৈদ্যুতিক বস্তু পাওয়া 
যায় না। বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্তিত কোনো বস্তু পাওয়া যায় 
না যারা যে কোনো তাপমাত্রায় লৌহচৌম্বক এবং লৌহবিদ্যুৎ 
উভয়ই! 

কিছুটা কারণবিহীনভাবে প্রাতি-লৌহচৌন্বক লৌহ-বৈদ্যুতিক- 
বস্তু প্রকৃতিতে বেশ বিরল। তবু কয়েকটি জানা আছে এবং এদের 
মধ্যে হয়েছে বেরিয়াম-ট্যানজিশন-ধাতু-ফ্লোরাইড যারা প্রায় অনন্য 
সাধারণ একটি সমসংগঠনের উদাহরণ। তাদের রাসায়নিক গঠন হলো 
8৪১07 যেখানে % হলো একটা দ্বিযোজনী আয়ন 3 ট্যানজিশন 
ধাতুর কোনো একটা যেমন ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, কোবাল্ট অথবা 
নিকেল। এই ধাতুগুলো অর্থোরম্বিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেরুবতী 
অর্থাৎ পাইরোইলেকটিক)। সাধারণ তাপমাত্রায় লৌহ এবং 
অনেক বেশি অন্য সব ক্ষেত্রে সমবর্তিতা, বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করে 
বিপরীতমুখী করে দেওয়া যায় যার ফলে তাদের সঠিকভাবেই 
লৌহবৈদ্যুতিক হিসাবে শ্রেণিকরণ করা সম্তব। দীর্ঘপাল্লার বিপরীত- 
লৌহচৌনম্বক শৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায় ১০০ কেলভিন (-২৮০ ফা.) 
তাপমাত্রার কিছু নিচেই। সাংগঠনিকভাবে বস্তৃগুলোর মধ্যে রয়েছে 
%€ অষ্টবাহু যারা কোণের অংশীদারিত্ব নিয়ে সচ্ছিদ্র » চাদর তৈরি 
করে এবং বেরিয়াম পরমাণু দিয়ে তারা তৃতীয় মাত্রা এর দিকে 
পরস্পর স 

স্বলপ তাপমাত্রার ৪8774 একটি দুর্বল লৌহচোম্বক 
যদিও চৌম্বক ভ্রামক অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ এবং সেজন্যে এটাকে সাধারণত 
ক্যান্টেড বা কাত করা ফেরোম্যাগনেট প্রতিলৌহচৌম্বক বলে। 
এটাই পাইরো বিদ্যুৎ দিয়ে পরিচালিত লৌহচৌম্বকের একমাত্র 
উদাহরণ । [হা.র.] 


[197)66)0 9910 চৌম্বক ক্ষেত্র একটি চুম্বকায়িত 
বস্তুর অথবা একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহনকারী মাধ্যমের) নিকটবর্তী 
স্থানের অবস্থা যেখানে বস্তর (বা বিদ্যুত্রবাহের) চৌম্বক বল 
নিরূপণ করা যায়। একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর 
একটি বল সক্রিয়। আধানের মধ্যে স্থিরবৈদ্যুতিক (কুলম্ব) ছাড়াও 
চৌম্বক মেরুর উপরে একটি বল থাকে। ক্ষেত্রের বর্ণনা চৌম্বক 
আবেশ (ফ্লাস ঘনত্ব) অথবা চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তি দিয়ে প্রকাশ করা 
যায়। 

বিদ্যুৎ-প্রবাহ অথবা চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছে 
কোনো বন্ত নিয়ে এলে তাকে চুম্বকায়িত করা যায় শুধু আংটিকে 
তার পরিধির চারদিকে চুম্বকায়িত করা ছাড়াও চুম্বকায়িত বস্তুর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সব বস্তুর চারদিকের অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়। বাইরের প্রভাব সাধারণত বস্তুর সীমিত অঞ্চলেই দেখা 
যায় যাকে মেরু বলে। একটি চুম্বকায়িত লৌহদণ্ডের দুটি মেরু 
থাকে, প্রতি প্রান্তে একটি এবং যেহেতু পৃথিবীর ক্ষেত্রের প্রায় উত্তর- 
দক্ষিণ দিকে এই লৌহ-দণ্ুটি অবস্থান নেয় তাই মনে করা হয় দুই 
ধরনের মেরু আছে। লৌহদণ্ডের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মেরুকে 
বলে উত্তর-অভিসারী মেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তের মেরুকে বলে দক্ষিণ 
অভিসারী মেরু। দুই প্রান্তের মেরু বস্তুর অভ্যন্তরে অবিচ্ছিন্ন 


শালা বলোনা এচা বিরল লা তালাক পৃ রাইন বিকারহাৎ এ জাবি লারা বিরান! 


চুন্বকায়নই নির্দেশিত করে। এর প্রমাণ হলো যে, একটি দণ্ড 
চুশ্বককে দুটো অংশে ভাগ করলে বিভাজন বিন্দুতে দু'টি মেরু 
দেখা যায় এবং প্রতিটি অংশের মেরুর বিন্যাস মূল চুম্বকের মতোই 
থাকে। 

দেখা যায় ঘে, চৌম্বক মেরু পরস্পরের উপর এবং মেরুর 
নিকটবর্তী স্থানে গতিশীল আধানের উপর বল প্রয়োগ করে। 
মেরুর নিকটে একটি ক্ষেত্র থাকে এবং ক্ষেত্রের এ উৎসকে মেরু বলা 
হয়। 

চুম্বকায়িত বস্তুর মেরু যদি যথেষ্ট ক্ষুদ্র হয় তাহলে তাদের 
বিন্দুবৎ মেরু বলা যায় এবং তখন এক মেরু অন্য মেরুর উপর যে 
বল প্রয়োগ করে তা মেরুশক্তির গুণফল এবং তাদের মধ্যকার 
দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। এই নিয়মকে বলে স্থির চুম্বকত্বের 
কুলম্ সূত্র। [হা.র.] 


[19519110 11 চৌসুক ফ্রান্স বা বলরেখা চৌম্বক 
ক্ষেত্রে চৌন্বক আবেশ এর জন্য ব্যবহৃত সরলরেখা। 

বলরেখা ব্যবহার করা হয় ক্ষেত্রের মান এবং দিক বোঝানোর 
জন্য এবং তাদের এমনভাবে নেওয়া হয় যাতে তারা প্রতি বিন্দুতে 
॥& সদিকরাশির সমান্তরাল। চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব ক্ষেত্রফলের 
একক অঞ্চল দিয়ে যতগুলি বলরেখা যায় তাই হলো চৌম্বক 
আবেশের মান। কোনো ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে আবেশের সামগ্রিক 
বলরেখার সংখ্যা হলো চৌম্বক ফ্লাক্স 9। চৌম্বক আবেশ হলো প্রতি 
একক বর্গক্ষেত্রে ফ্লাস বা ফ্রাক্সঘনত্র। [হা.র.] 


19671611001 11710956 চৌম্বক ফ্রান্স সংযোগ 
চৌম্বক ফ্রান্সের ওয়েবারের (বলরেখার) সংখ্যা যা চৌম্বক ক্ষেত্রকে 
কোনো কুগুলীর প্রতিটি পাকের সঙ্গে সংযুক্ত করে। চৌম্বক ফ্রাক্স 
সংযোগের ধারণা বিদ্যুৎ চৌম্বক ব্যবস্থার বিশ্রেষণ সহজ করে দেয়। 
পাকের একটি কুগুলীর ফ্লাক্স সংযোগ গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা 
যায় এভাবে, 


যেখানে । হলো ফ্র্যাক্সের ওয়েবার (বা বলরেখার সংখ্যা) যা 
কুণগুলীর-তম পাকের সঙ্গে সশ্রিষ্ট। [হা.র.] 


৬1951)6610 11%5661:6515 চৌম্বক হিস্টেরেসিস 
চুষ্বকায়ন বলের তুলনায় চুন্বকায়নের পশ্চাত্বর্তিতা যখন লৌহ- 
চৌম্বক বস্তুর চৌম্বক পরিবেশ পরিবর্তন করা হয়। 

যদি প্রাথমিকভাবে চৌম্বকহীন একটি লৌহ-চৌম্বক বস্তু 
ক্রমাগত বর্ধনশীল চুম্বকায়ন বল 17 এর অধীনে রাখা হয় 
তাহলে 17 এবং আবেশঘনত্বর ৪ এর মধ্যে সম্পর্ক ছবির সাধারণ 
চৌম্বকায়ন বক্ররেখা 0৪8৮ দিয়ে দেখানো যায়। এখানে এ বিন্দু 
হলো 'সেই চৌম্বক অবস্থা যখন ক্রমবর্ধমান চৌম্বক ক্ষেত্র 11 
বিন্দুতে পৌছায়। যদি 17-কে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ 175 বিন্দুতে নিয়ে 
আসা হয় এবং তারপর আবার 131 বিন্দুতে কমিয়ে আনা হয় 


11980776610 17701061081) চৌম্বক আবেশ 


রানা জাকের আগা তাকে েএাািকদবিশৃকোতবন এর 


তাহলে হাসকৃত আবেশঘনত্ব যে পথে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই পথ 
অনুসরণ করে না বরং তা হাসের হার বৃদ্ধির তুলনায় কম। [7-এর 
পরিবর্তনের তুলনায় আবেশঘনত্ব ৪-এর এই পশ্চাত্বর্তিতাই 
হিস্টেরেসিস। এখন যদি 17-এর মান 17)বিন্দু থেকে আরো কমিয়ে 
শূন্য করা হয় তাহলে ৪-এর মান শূন্য হয় না বরং তার মান ৪, 
বিন্দুতে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ বস্তুটি স্থায়ী চৌম্বকত্ব কিছুটা ধারণ 
করে রাখে। এই বিন্দু 3: কে বলে ধারণক্ষমতা রিটেনটিভিটি অথবা 
রিমানেনস। আবেশঘনত্ব ৪-এর মান শূন্য করা যায় € বিন্দুতে যদি 
7 এর দিক উল্টানো হয় এবং এবং তার মান 17০ বিন্দুতে বৃদ্ধি করা 
হয়। এই 1০-কে বলে জোর করানো কোআর্সিভ বল বা 
কোআত্সিভিটি। 


হিস্টেরেসিস ফাস 


এখন 17 যদি খণাত্ক দিকে বাড়ানো যায় তাহলে চুম্বকায়ন 
৩ বন্রপথে চলে যখন [বিন্দুতে ৪ এবং না এর মান 9 বিন্দুর 
মানের সমান কিন্তু বিপরীত। এখন যদি ॥-কে আবার উল্টা করা 
যায় তাহলে চুম্বকায়ন পথ হয় [8171 এই পুরা ফীসটিকে 
(১৫০ &&/৮) বলে হিস্টেরেসিস ফাস। সাধারণ চুম্বকায়ন বক্ররেখার 
ভিন্ন এক বিন্দু থেকে শুরু করলে (যেমন ৪ বিন্দু) একটা 
ক্দ্রতর হিস্টেরেসিস ফাস তৈরি হয়, যা আগের বড়টার ভিতরে 
থাকে। [হা.র.] 


19776610 17701106101) চৌম্বক আবেশ একটি 
সদিক রাশি যা দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র মাপা যায়। এর সংজ্ঞা হলো 
ক্ষেত্রের মধ্যে গতিশীল একটি আধানের উপর বল যেখানে ৪ হলো 
চৌম্বক আবেশের মান এবং 7 হলো এ আধানের উপর সক্রিয় বল 
যে আধান ৬ গতিতে ক্ষেত্রের দিকের সঙ্গে 9৪ কোণে গতিশীল। 8 
সদিক রাশির দিক হলো সেই দিক যে দিকে গতিশীল আধানের উপর 


বল শৃন্য। 


বি ১) 
0৬ 511 9 


[188776610 1615 চৌম্বক লেন্স 
লল চাংজাযালাটা লাবাংরভােনিআনবপুতোচন (ওত কারক ও ীবিজাবিদাোমজ। 

চৌন্বক আবেশ একটি বিদ্যুৎ প্রবাহের দৈর্ঘ্যের উপর সক্রিয় 
বল 7 হিসাবেও প্রকাশ করা যায় যেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো ]| 
মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড (7100) পদ্ধতিতে চৌম্বক আবেশের এই 
সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় 


7 
11 579 


(২) 


যখন বলকে নিউটন, বিদ্যুৎ-প্রবাহকে আ্যাম্পিয়ার এবং দৈর্ঘ্যকে 
মিটারে প্রকাশ করা হয়। ৪-এর একক হলো প্রতি আ্যাম্পিয়ার- 
মিটারে এক নিউটন। 

চৌম্বক আবেশ ঘনত্ব হলো উল্লন্ব ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি 
একক ক্ষেত্রে যতোটা আবেশ পাওয়া যায় তাই। চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব 
এবং চৌম্বক আবেশ একই অর্থ বহন করে। হা. র.] 


182116(10 16175 চৌম্বক লেন্স অক্ষীয়ভাবে প্রতিসম 
(8501911  5১10161110) কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র যা সুষম 
বেগ সম্পন্ন আহিত কণার রশ্মিকে অভিসারী এবং যা এঁ রশ্মির 
পথে অবস্থিত কোনো বস্তর প্রতিবিন্ব তৈরি করতে পারে। 
চৌম্বক ইলেকটুন মাইক্রোস্কোপে কন্ডেন্সার, অবজেকটিভ 
(অভিলক্ষ) ও প্রজেকশন লেন্সে, ক্যাথোড-রশ্ি টিউবের সর্বশেষ 
ফোকাসিং লেন্স হিসাবে এবং গতিকো স্পেকট্রোগ্রাফে বিশেষ 
বেগসম্পন্ন একগুচ্ছ আহিত কণিকা নির্বাচনে চৌম্বক লেন্স ব্যবহার 
করা হয়। 

সলিনয়েড অথবা বিদ্যুত্বাহী তারের প্যাচানো কুগুলী দিয়ে 
চৌম্বক লেন্স তৈরি করা যায়। এছাড়া নরম লোহার মতো 
কোনো উচ্চ প্রবেশ্যতার পদার্থের ভিতর রাখা কয়েল কর্তৃক 
উত্তেজিত অক্ষীয়ভাবে প্রতিসম মেরু দ্বারা কিংবা স্থায়ী চুম্বক 
দ্বারা উত্তেজিত এক রকম মেরু দ্বারাও চৌম্বক লেন্স তৈরি করা 
ঘায়। শেষের দুই ক্ষেত্রে আর্মেচার ও মের দ্বারা চৌম্বক 
ক্ষেত্রকে অক্ষের চারপাশে একটি অপ্রশস্ত অঞ্চলে ঘনীভূত করা 
যায়। 

চৌম্বক লেন্স সবসময়ে অভিসারী হয়ে থাকে। কাচের লেন্স ও 
স্থিরবৈদ্যুতিক লেন্সের সাথে এসব চৌম্বক লেন্সের পার্থক্য এই যে, 
চৌন্বক লেন্স ফোকাসিং ছাড়াও প্রতিবিম্বকে ঘুরিয়ে দেয় 
প্রতিবিম্ব ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে। একটি লম্বা সলিনয়েডের অভ্যন্তরস্থ 
সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রতিবিশ্বকে ঠিক ১৮০, ঘুরিয়ে দেয়। এভাবে 
একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র এর অক্ষের উপর কোনো বস্তুর একটি 
খাড়া বাস্তব প্রতিবিন্ব তৈরি করে। [ফা.মা.] 


[৬595716610  19%186280801) চৌম্বক লেভিটেশন 
চুন্বকের সাহায্যে স্পর্শহীন ও ঘর্ষণহীন অবলম্বন ও যানবাহনের 
পরিবহন ব্যবস্থা । চৌম্বক লেভিটেশনের ফলে যানবাহন নিঃশব্দে 
চলাচল করতে পারে__কারণ এতে বেক করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা চালনা 
করার জন্য কোনো ঘর্ষণের প্রয়োজন হয় না। 

এ প্রযুক্তিতে এমনভাবে চৌম্বক বলসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় 
যাতে তা মাধ্যাকর্ষণের টানকে নাকচ করতে পারে এবং ফলত যান 
পথের সংস্পর্শেই আসে না। এছাড়া যাতে পাশ্বীয়ভাবে স্পর্শ না ঘটে 


. করে। 


সেজন্যও চৌম্বক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে । কোনো চৌম্বক লেভিটেশন 
সিস্টেম ডিজাইন করতে দুটি বিষয় মনে রাখতে হয় : চুম্বক 
ট্্যাককে আকর্ষণ করবে (অর্থাৎ রেইলের দিকে আকর্ষণ করবে), 
অথবা ট্যাককে বিকর্ষণ করবে (অর্থাৎ কোনো পৃষ্ঠ থেকে বিকর্ষণ 
করবে)। 
বিদ্যুৎ-চৌম্বক সিস্টেম : ইংল্যান্ড, জাপান ও জার্মানিতে 
স্টিল রেইলের সাথে ডি.সি. চালিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক আকর্ষণ পদ্ধতি 
অনুস্ত হয়। রেইলের 0৪11) চৌম্বক ফ্লাস গতির দিকের সাথে হয় 
অক্ষীয়ভাবে অথবা আড়াআড়িভাবে বা অনুপ্রস্থ বরাবর থাকে। 
অনুপ্রস্থ সিস্টেমে সাধারণ চুম্বক এবং ভারি ও দামি রেইল ব্যবহৃত 
এ সমন্বয়ের সমস্যা হলো দুর্বল পাশ্বীয় ধর্মাবলি। অক্ষীয় ফ্রান্সের 
ক্ষেত্রে চমৎকার পাশ্বীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, কিন্তু চুম্বকের ডিজাইন 
অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। 
বিদ্যুৎগতীয় সিস্টেম : এ ক্ষেত্রে বিকর্ষণ অনুসৃত হয়। 
য়াম কয়েলস্থ ভার্চুয়াল চুম্বক অথবা আযালুমিনিয়াম ও 
স্টিল ট্র্যাকের সাথে বিদ্যুৎচু্বক ব্যবহার করা হয়। এটি বেশ 
স্থায়ী একটি ব্যবস্থা এবং এখানে বাহনটি একটি চৌম্বক 
বালিশের উপর থাকে । আবেশ পদ্ধতি ব্যবহার করে জাপানে 
এমন সব চুম্বক ও ট্যাক তৈরি করা হয়েছে যাতে অত্যুচ্চ 
গতিবেগে যানবাহন চলতে পারে (গতিবেগ প্রায় ৫০০ কিমি/ ঘণ্টা বা 
৩১০ মাইল/ ঘণ্টা এবং ১২ ইঞ্চি বা ৩০০ মিমি-এর মতো ফাক 
বজায় থাকে) এর জন্য প্রয়োজনীয় অতীব শক্তিশালী চৌম্বক 
ক্ষেত্র তৈরি করা হয় কুগুলীকৃত অতিপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার 
[ফা.মা.] 


1857)6610 [796611915 চৌম্বক বস্তু যেসব ব্ত 
লৌহ-চুম্বকত্ত প্রদর্শন করে। সব বস্তই তাদের চৌম্বক গুণাবলির 
জন্যে চোম্বক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। প্রায় বেশির ভাগ বস্তুই 
হয় দ্বিচৌন্বক অথবা পরাচৌম্বক প্রকৃতির এবং তারা কোনো 
সাড়া দেয় না। কিন্তু চৌম্বক প্রযুক্তির জন্যে যেসব বস্তু সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো লৌহ-চুম্বকীয় অথবা ফেরিচুম্বকীয় 
বস্ত। 

চুন্বকায়ন কতোটা সহজ তার উপর নির্ভর করে চৌম্বক 
বন্তকে নরম অথবা কঠিন এইভাবে আরো ভাগ করা হয়। নরম 
চৌম্বক বস্ত ব্যবহার করা হয় সেসব যন্ত্রে যেখানে কাজের সময়ে 
যেমন-_ এসি জেনারেটর এবং ট্রান্সফরমারে। কার্বন চৌম্বকবস্তু 
ব্যবহার করা হয় একটি নিদিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র সরবরাহ করার জন্যে 
যা হয় কাজ করে, যেমন--চৌম্বক পৃথককরণ যন্ত্রে অথবা 
অন্যের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন লাউডস্পিকার এবং অন্যান্য 
যন্ত্রে। [হা,র.] 


[/12709610 77807167)% চৌম্বক ভ্রামক একটি চৌম্বক 
ক্ষেত্র এবং একটি চুম্বক বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফাস বা এ ক্ষেত্রে 
গতিশীল একটি আধানের উপর আরোপিত ব্যাবর্তন বলের মধ্যে 
সম্পর্ক। 

যখন একটি চুম্বক একটি 17 শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে 
রাখা হয় তখন ক্ষেত্রটি চুম্বকের উপর একটি ব্যাবর্তন বল. প্রয়োগ 


$1927)6110 [96771621)11105 চৌম্বক প্রবেশ্যতা 


ফান এ তানোর পাকার নালা চারিদিক কা বন ারলিলো জনেই রাজকে 


করে। এ ব্যাবর্তন বল সর্বোচ্চ যখন চুম্বকের অক্ষ উক্ত ক্ষেত্রের 
উপর উল্লম্ব। এই অবস্থায় ব্যাবর্তন বল এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের 
শক্তির মধ্যে অনুপাতকে চুম্বকের চৌম্বক ভ্রামক বলে। 

যদি একটি সমান তারকুগুলী যার মধ্যে খ পাক রয়েছে এবং 
যার ক্ষেত্রফল & এবং যার মধ্য দিয়ে | বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলমান সেটি 
৪ ক্লাক্স ঘনত্বের একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তাহলে কুগুলীটি 
একটি ব্যাবর্তন বল, অনুভব করে, 


1,» 123 579 (১) 


যেখানে 9 হলো চৌম্বক ক্ষেত্র এবং কৃগুলীর তলের উপর লম্বের 
মধ্যে কোণ। ব্যাবর্তন বল সর্বোচ্চ যখন 9 _ 90 অর্থাৎ 
যখন কুণগুলীর তল চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল। সর্বোচ্চ ব্যাবর্তন 
বল এবং ফ্লাক্স ঘনত্ব ৪ এর অনুপাত হলো কুগুলীর চৌন্বক 
ভ্রামক, 


০ (২) 

যদি একটি আধান ঘৃর্যমান হয় তাহলে আধানটিকে গতিশীল 
বলা যায় অর্থাৎ তা একটি বিদুৎ-প্রবাহ। তাই ঘূর্ণন একটি অতি ক্ষুদ্র 
বিদ্যুৎ প্রবাহ ফাসের সমতুল্য যার একটি চৌম্বক ভ্রামক থাকে+ 
পারমাণবিক কেন্দীণের তাই চৌম্বক ভ্রামক থাকে। [হা.র.] 


[419716610  2107101)9165 চৌম্বক এক-মেরঃ 
কল্পিত চৌম্বক আধান! “মনোপল" অর্থ হলো এক-মেরু যেখানে 
“ডাইপোল" অর্থ হলো দ্বি-মেরু। চৌম্বক দ্বি-মেরু এমন এক ধরনের 
চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে যাতে দূর থেকে মনে হয় যেন দুটি 
পরস্পরবিরোধী চৌম্বক আধান খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। 
বিদ্যুৎবাহী কোনো তারের ফাস সহজেই অনুরূপ একটি চৌম্বক 
ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বি-মেরুকে 
কোনোক্রমেই ছিন্ন করে দুটি পৃথক মেরু পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত 
সম্প্রতি কণাপদার্থবিজ্ঞানে বেশ কিছু চৌম্বক আধানযুক্ত কণা বা 
চৌম্বক এক-মেরুর অস্তিত্ব দাবি করা হয়েছে। অবশ্য 
ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত সমীকরণসমূহ এ ধরনের পৃথক চৌম্বক 
আধানের সন্তাব্যতা নাকচ করে দেয়। ১৯৩১ সালে পি.এ.এম. 
ডিরাক দেখালেন যে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক আধান অবশ্যই নিচের 
সম়ীকরণটি সিদ্ধ করবে : 


6£ _ (2 7) (১) 


এখানে ৪ ও ৪ যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক আধান, % যে 
কোনো পূর্ণ সংখ্যা। এই সমীকরণ থেকে ডিরাক দেখাতে চেয়েছেন যে 
চৌম্বক একমেরুর উপস্থিতির জন্যই বৈদ্যুতিক আধানের 
কোয়ান্টায়ন সম্ভব হয়। ০ ও ৪ হলো আসলে মৌলিক বৈদ্যুতিক 
আধান ৪১ (যা ইলেকট্ুনের আধানও বটে) এবং মৌলিক চৌম্বক 
আধানের গুণিতক। যেহেতু ৪» জানা আছে, সেহেতু সমীকরণ (১) 
থেকে দেখানো যায় যে, ৫» এর ভর ৪৭ এর ৬৮.৫ গুণ। 


170 
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সাম্প্রতিককালের পরম একীভূততত্ব (£8700 87196 
[7601185) থেকেও চৌম্বক এক-মেরুর প্রমাণ মেলে। 
কণাপদার্থবিজ্ঞানের 57005) মডেল অনুযায়ী চৌম্বক এক-মেরুর ভর 
হবে ১০১৬ 0০৬/৫2| মহাবিশ্বসৃষ্টিতত্বেও চৌম্বক এক_মেরুর যথেষ্ট 
গুরুত্ব রয়েছে। স্ফীতিশীল বা 11181)07-এর তত্ব অনুযায়ী 
প্রাথমিক বিশ্বে অঞ্চলবিশেষে 10791981081] 10700 বা স্থানের 
বিকৃতি দেখা দেয়_এদেরকে চৌম্বক এক-মেরু হিসেবে দেখানো 
যায়। তাস্তিকভাবে সম্ভব হলেও চৌম্বক এক-মেরু এখনো 
পরীক্ষণলব্ধ নয়। [ফা.মা.] 


1/195716610 ]617791)1115 চৌম্বক প্রবেশ্যতা 
একটি উৎপাদক যা ধাতুর উপর নির্ভর করে এবং যা চৌন্বক 
ফ্লাক্স বা বলরেখা ঘনত্বের (চৌম্বক আবেশ) 8-এর সমানুপাতিক; 
এই আবেশ বস্তুতে সৃষ্টি হয় চৌম্বক ক্ষেত্র 1 এর মাধ্যমে। ৪ 
রাশিকে নম দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে বলে 
প্রবেশ্যতা এবং তা সাধারণত গ্রীক অক্ষর |! দিয়ে লেখা হয়, 1 ৮ 
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ধরা যাক একটি সলিনয়েডকে বা চোঙাকে বৃত্তাকার রূপে বাকা 
করে তার প্রান্ত দুটি যোগ করে দেওয়া হলো। এই প্যাচানো পাককে 
বলে টরয়েড (ছবি দেখুন)। নিবিড়ভাবে প্যাচানো টরয়েডের ক্ষেত্রে 
সব বলরেখা অভ্যন্তরীণ। টরয়েডের অভ্যন্তরে চৌম্বক ক্ষেত্রের 
তীরতা হলো : 


111 ১) 


১190776610 16661)61917 (0101059) 
যেখানে । হলো টরয়েডের গড় পরিধি এবং) হলো টরয়েড 
কুগুলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ। 
টরয়েডের অভ্যন্তরে ফ্লাস ঘনত্ব ৪ পাওয়া যায় আযামপিয়ারের 
আইন থেকে 


1 
9০ -007/. ২) 


৪ 
70 রর (৩) 

যদি টরয়েডটি মুক্ত স্থানে থাকে সেক্ষেত্রে ৩নং সমীকরণ 
প্রযোজ্য । শূন্যস্থানের পরিবর্তে যদি একটি মাধ্যমের উপস্থিতি থাকে 
টরয়েডের ভিতরে তাহলে ৪8 রাশির মান একই 1 এর মানের জন্যে 
পরিবর্তিত হয়। সেক্ষেত্রে ৪ এবং 17 এর অনুপাত হলো 


11 (৪) 


হতে 


যাকে মাধ্যমের পরম প্রবেশ্যতা বলে। 

আর একটি রাশির সংজ্ঞা দেওয়া সুবিধাজনক যাকে বলে 
আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা 1.1 এটা বস্তুর প্রবেশ্যতা |! এবং শুন্যস্থানের 
প্রবেশ্যতার অনুপাত, 


| (৫) 


আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা একটি শুদ্ধ সংখ্যা যা ব্যবহাত এককের 
উপর নির্ভর করে। মুক্ত স্থানের প্রবেশ্যতার সাংখ্যিক মান হলো 
কাচ & 1077 হেনরি/মিটার। 

বস্তকে তাপের আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা অনুসারে শ্রেণিকরণ করা 
যায়। দ্বিচৌম্বক বস্তুর |! এর মান একের কিছু কম এবং পরাচৌন্বক 
বন্তর একের কিছু বেশি। [হা.র.] 


৬1957786110 1:606])610) (১91010985) চুম্বকীয় 
সংবেদনশীলতা জৈব)  চুম্বকীয় উদ্দীপনার প্রতি সংবেদন- 
শীলতা। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে বহু হাজারগুণ বেশি প্রবল 
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের জৈবিক পরিবর্তন দেখা 
যায়। উদাহরণস্বরূপ, উত্ভিদ-বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন, ভ্রণ বিকাশে বা 
বর্ধনে বাধা পাওয়া, জৈব উৎস্চেকের কাজকর্মে পরিবর্তন, টিউমার- 
বৃদ্ধিতে পরিবর্তন ও প্রতিকূল পরিবেশে অন্যান্য যেসব পরিবর্তন 
হয়, তা উল্লেখ করা যায়। 

মৌমাছি, অন্যান্য পতঙ্গ, যেমন উইপোকা, গুবরে পোকা, 
ফলের মাছি 1/০5০/১/7/16, নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়া ও যাযাবর 
পাখির মধ্যে চুন্বকের মতো আকর্ষণ বা নিরূপণ ক্ষমতা সম্পর্কে 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসবের অধিকাংশ সাক্ষ্য প্রমাণ এসেছে 
ভ্রমণশীল পাখির বহু হাজার মাইল দ্রদেশে নিদিষ্ট গন্তব্যে পৌছা ও 
. পরে সেখান থেকে আবার নিজ ঘরে ফিরে আসার অভ্যাসের উপরে 
গব্যেণা করে! এসব গবেষণার ফল এটাই নির্দেশ করে যে, পাখিদের 


:১প লাঙছরে মহান 


পা ধিগাডেই বিলাল ফাদ $জা ইবলিস লানোগলাও তার হাজরা জ।লাও জাধিতামই বালক হকি নদ লা লাবেরীমাার বকা ক লাই 


মধ্যে চুম্বকীয় কম্পাস রয়েছে যার দ্বারা তারা পৃথিবীর চৌম্বক 
ক্ষেত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে পথ চলতে পারে। চূম্বকীয় 
উদ্দীপনার প্রতি পাখির সংবেদনশীলতা মোটামুটি ১০-৪ গাউস-এর 
(88055) কম। জীবের চুম্বকীয় নিরূপণ ক্ষমতার জন্য ভৌত 
প্রক্রিয়া/পদ্ধতি কি তা এখনো অজানা থেকে গেছে, যদিও এ 
ব্যাপারে সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রকার ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে। [নুই.] 


190716610 7০607:0171 চৌম্বক ধারণ একটি 
ঘৃণ্যমান চৌম্বক পৃষ্ঠতলের উপর চৌম্বক নকশা হিসাবে বৈদ্যুতিক 
সংকেত ধারণ করার পদ্ধতি। চৌম্বক ধারণে একটি সময়ে পরিবতী 
বিদ্যুৎ-প্রবাহ ধারণ-শীর্ষে অনুরূপ সময়ে একটি পরিবর্তী চৌন্বক 
ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্র চুম্বকায়নের স্থানীয়ভাবে পরিবর্তী নকশা 
সৃষ্টি করে একটি টোম্বক বস্তুর চিলতের বা ফিতার উপরে যা ধারণ 
শীর্ষের পাশ দিয়ে যায়। যখন এই ধারণকৃত নকশা পরে পুনর্বাদন 
শীর্ষের পাশ দিয়ে যায় তখন শীর্ষে একটি সময় অনুসারে পরিবর্তী 
বিদ্যুতপ্রবাহ উৎপন্ন হয় যা মূল বিদ্যুৎ-সংকেতের মতোই। ১নং 
ছবিতে চৌম্বক ধারকের প্রচলিত রূপ দেখানো হয়েছে। সরবরাহ 
রিলের চৌন্বক ফিতার মোচন শীর্ষের পাশ দিয়ে গেলে পূর্বে 
ধারণকৃত নকশা বিলুপ্ত হয় এবং ফিতাটি অচুম্বকায়িত অবস্থায় 
ফিরে আসে। ধারণ-শীর্ষে একটি বিদ্যুৎ-সংকেত পাঠালে ফিতার 
উপরে নতুন কাজিক্ষিত নকশা আবার আকা হয়। এই ধারণকৃত 
নকশা একটি বিদ্যুৎ আউটপুটের সৃষ্টি করে যখন তা পুনর্বাদন শীর্ষের 
পাশ দিয়ে যায়। যেহেতু চৌন্বক নকশা ফিতায় থাকে যতোক্ষণ না 
তা মুছে ফেলা বা অন্যভাবে পরিবর্তন না করা হয় তাই 
ফিতাটি আবার প্যাচানো যায় সরবরাহ রিলের উপরে এবং তা 
যতবার ইচ্ছা পুনর্বাদন করা যায়, অবশ্য মোচন_এবং ধারণ-শীর্ষ বন্ধ 
করে দিয়ে। মোটর পরিচালিত ক্যাপস্টান এবং পিঞ্চ রোলার 
ফিতাটিকে শীর্ষের উপর দিয়ে সুষম নিয়ন্ত্রিত গতিতে টেনে নিয়ে 
যায় যখন ধারণ অথবা পুনর্বাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চৌম্বক ধারক 
আধুনিক সমাজের অসংখ্য কাজে অবশ্যন্তাবী হয়ে দাড়িয়েছে। 
শ্রুতি ধারক লক্ষ লক্ষ বিক্রি হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রিল থেকে 
রিল, কারট্রিজ এবং ক্যাসেট হিসাবে। টেপ রেকর্ডার কেন্দ্রীয় ভূমিকা 
পালন করে পেশাগত শব্দগ্রহণ স্টুডিও, বেতার এবং টেলিভিশন 
সম্প্রচারে। এগুলো কম্পিউটার ব্যবস্থার বৃহৎ সঞ্চয়ক স্মৃতি হিসাবে 
কাজ করে এবং যান্ত্রিক ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হয় উপাত্ত সংগ্রহে, 
গবেষণায়, শিল্পে এবং সামরিক প্রয়োগে, তারা উপগ্রহে এবং 
আকাশযানে ব্যবহৃত হয় পার্থিব স্টেশনে বিলম্বিত সংকেত প্রেরণের 
কাজে। 

কর্মপদ্ধতির নীতি : রেকর্ডারটির প্রয়োগের প্রকৃতি এবং তার 
যাশ্্রিক বিন্যাস যাই হোক না কেন, সব চৌম্বক ধারক তাদের 
কাজের জন্যে একই মূল চৌম্বক আচরণের উপর নির্ভর করে। 

পাতলা প্রাম্টিক টেপ বা ফিতাই আজকাল টেপ-রেকর্ডারে 
মাধ্যম হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক আবরণের মধ্যে 
অন্তর্ভূক্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা, যা তাপীয় পদ্ধতিতে রেসিনের মধ্যে 
বিচ্ছুরিত করা থাকে, এবং রেসিন একটি সান্দ্য তরল হিসাবে 
প্লাস্টিকের উপরে সুষমভাবে বিস্তৃত থাকে। চৌন্বকভাবে সক্রিয় কণা 
যা সব সময়ে ব্যবহৃত হয় তা হলো আয়রন অক্সাইড এবং 
ক্রোমিয়াম অক্সাইড । টেপ আবরণীর প্রতিটি কণা একটা ক্ষুদ্র 


শলা॥ দর দালাল পট ক।লাওজা্ীবিজানাাইবও॥উতছারালাজলাতমববাাাতমীবিজানার তালা ীরিজোনবিপামামাপরলাতবিনানসুাজদলান কাছে বিজলাবপুমোনযালএাযোি 


স্থায়ী চুম্বক যা রেসিনের উপরে শায়িত থাকার জন্যে সরতে পারে 
না। 


দি // 


চিত্র ১ : প্রচলিত চৌম্বক টেপ-রেকর্ডারের নমুনা 


চৌম্বক শীর্ষ : জ্যামিতিকভাবে চৌম্বক শীর্ষের মধ্যে অনেক 
পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু এরা মূলত যে রূপের তা ২নং চিত্রে 
দেখানো হয়েছে। এখানে ধারণ অথবা পুনর্বাদন দু ধরনের শীর্ষের 
কথাই বলা হয়েছে। অনেক সময়ে একই শীর্ষ দুই কাজের জন্য 
ব্যবহার করা হয়। চিত্রে দেখানো হয়েছে একটি তারের কুগুলী একটি 
বস্তুর মর্ষের উপরে জড়ানো থাকে যা চৌম্বক ফ্রান্স বহন করে 
(অর্থাৎ সেটা একটা উচ্চ-প্রবেশ্যতার বস্তু)। একটি অচৌম্বক ফাক 
মর্মের কোনো বিন্দুতে থাকে। যখন কুগুলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ 
পাঠানো হয়, বিদ্যুত্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র-রেখাগুলো 
এ উচ্চপ্রবেশ্যতার মর্মস্থলের চারদিকে বিভিন্ন পথে ঘুরে আসে। 
ফাকের বিন্দুতে কতকগুলো বলরেখা মর্মের বাইরে এসে 
আশেপাশের ক্ষেত্র তৈরি করে। ধারক মাধ্যম ফাকের উপরে এ 
আশেপাশের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং ধারণক্রিয়ার সময়ে তা 
চুম্বকায়িত হয়। 


অচৌনম্বক ফীক প্রান্তিক ক্ষেত্র 


চৌন্বক ফিতা 


বিদ্যুৎ প্রবাহ কুণ্লী 
চিত্র ২ : চৌম্বক ধারণ শীর্ষের নকশা 


ডিজিটাল ধারণ : চৌম্বক ধারণ স্বাভাবিকভাবেই ডিজিটাল 
সংকেতের জন্যে উপযোগী যার মধ্যে এক এবং শূন্যের দ্বিভিত্তিক বা 
বাইনারি অবস্থা অন্তর্ভূক্ত । এই দুই ডিজিটাল অবস্থা ধারক মাধ্যমের 
চৌম্বক সম্পৃক্তির দুটি মেরুর অনুষঙ্গী। যেহেতু শুধু সম্পৃক্তি 


15128776010 [8061)6101) চুন্বকীয় সংবেদনশীলতা 


উর উডিএভা রি রী 


অন্তর্ভূক্ত তাই ধারণ প্রক্রিয়ার রৈখিকতা কোনো সমস্যা নয় এবং 
উচ্চ কম্পাঙ্কের পক্ষপাত প্রয়োজন হয় না। আর ধারক মাধ্যমকে 
মুছে দেওয়ারও কথা ওঠে না। ডিজিটাল ধারণের সবচেয়ে ব্যাপক 
ব্যবহার কম্পিউটারে হলেও, এটা এখন ক্রমবর্ধমানভাবে যাক্ত্রিক 
রেকর্ডার উপগ্থহ এবং যোগাযোগ রেকর্ডার, মেশিনটুল নিয়ন্ত্রক, 
ইলেকট্রনিক খেলনা এবং অডিও আর ভিডিও রেকর্ডারে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। 

অডিও রেকর্ডার : চৌম্বক ধারণের সবচেয়ে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ 
ব্যবহার হয়েছে শ্রুতি-কম্পান্ক অঞ্চলে এবং আজকাল অডিও টেপ 
রেকর্ডার অন্যান্য ধরনের তুলনায় অনেক বেশি। পেশাগত 
ব্যবহারের জন্য রেকর্ডিং স্টুডিওতে যেসব যন্ত্র আজকাল ব্যবহার 
করা হয় তারা কাজ করে প্রমিত টেপ গতিবেগ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড 


.(৩৮.১ সেমি/সে.) এবং ৩০ ইঞ্চি/সে, (৭৬.২ সেমি/সে.)| এই 


দুই গতিবেগে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষতি অনেক হ্থাসপ্রাপ্ত হয়। 
বিপরীত দিকে, ক্যাসেট রেকর্ডার যা বিপণন বাজারে বিশাল 
পরিমাণে বিক্রি হয় তাদের টেপ গতিবেগ হলো শুধু ১. ইঞ্চি/সে. 
(৪.৮ সেমি/সে.)। কোনো কোনো রেকর্ডারে যেখানে” শুধু কম- 
বিশ্বস্ততার স্বরশ্রুতি প্রয়োজন, যেমন ডিক্টেশন যন্ত্র এবং দীর্ঘস্থায়ী 
মনিটরিং-এর জন্য রেকর্ডার সেখানে আরো কম টেপগতিবেগে 
রেকর্ডার কাজ করে। 


ক্যাপস্টান ও 
শীর্ষকের খাঁজ 


চিত্র ও : স্টেরিও-৮ অডিও-ক্যাসেটের নকশা 


রেকর্ডারে সরবরাহ-রিল থেকে গ্রাহক রিলে এক পথের 
মধ্য দিয়ে টেপটিকে টেনে নেওয়ার অসুবিধা দূর করার জন্য 
যেসব প্রচেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে শুধু দুটোই ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। একটা হলো অসীম ফাঁসের কার্টুজ এবং 
সমতলীয় হাব ক্যাসেট। কার্টিজে টেপটিকে একটিমাত্র হাবে বা 
নাভিগোলকে গ্যাচানো হয়। নাভিগোলক বা হাবে প্যাচানো স্তূপ 
থেকে টেপকে টেনে খোলা হয়, পুনর্বাদন শীর্ষের পাশ দিয়ে 
ক্যাপস্টান দিয়ে টেনে নেওয়া হয় এবং তারপর ত্তূপের বাইরে নিয়ে 


[197)6610 7619526107) চুম্বকীয় শ্রথন 


কপ লিগা মলা লোম নামক া কর রাাবছ াখমল করিবার হাদিস 


যাওয়া হয় যেখানে টেপের দুই প্রান্ত গাট বেধে একটি অসীম 
ফাসের সৃষ্টি করা হয় (৩নং চিত্র)। একটি অডিও ক্যাসেটে 
টেপটি হাবের উপরে স্তূপ হিসাবে প্যাচানো হয়, টেপের একপ্রান্ত 
হাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জড়িত থাকে। টেপের অন্য প্রান্ত আর 
একটি একই ধরনের হাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জড়িত থাকে যে হাবটি 
প্রথমটির মতো একই সমতলে এবং একটি সমান প্রাস্টিক কেসের 
মধ্যে প্রতিসাম্যের সঙ্গে স্থাপন করা থাকে । হাবের মধ্য দিয়ে টেপের 
পথ নির্ধারিত হয় কেসের মধ্যে গাইড পোস্ট দিয়ে এবং এভাবেই 
টেপটি এক হাব থেকে অন্য হাবে যায়। 

ভিডিও রেকর্ডার : ভিডিও টেপ রেকর্ডারের উদ্দেশ্য হলো 
টেলিভিশন সংকেত ধারণ করা এবং পুনর্বাদন করা। টেলিভিশন 
সংকেত কম্পাঙ্ক স্বরনিয়ামন করে একটি বাহককে যা চৌম্বক 
টেপে ধারণ করা হয়, যাদের কম্পাঙ্ক ১৫ 14175 এর বেশি। 
শীর্ষ থেকে টেপের উচ্চগতির কারণে প্রয়োজন হয় এই উচ্চ 
কম্পাঙ্কের। ধারণ প্রক্রিয়ার জন্যে শীর্ষ গুলোকে বসানো হয় 
একটা দ্রুতগতিতে ঘূর্যমান চাকার উপরে; এটা শীর্ষকে মোটামুটি 
তির্যকভাবে টেপের পার্খ দিয়ে একপাশ থেকে আরেক পাশে প্রদক্ষিণ 
করে যায়। 
শুরু থেকে চৌম্বক টেপ-রেকর্ডার একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে 
উঠেছে, বিশেষ করে কম্পিউটার স্মৃতির যন্ত্র সমাবেশে । ষাট এবং 
সত্তর দশকে চৌম্বক চাকতি দলিল বা ডিস্ক ফাইলও একই রকম 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কম্পিউটারের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট সব ধারণ 
প্রক্রিয়াতেই ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করা হয়। এখানে একটিমাত্র 
বিট হারিয়ে গেলেই চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে; তাই টেপ, 
ডিস্ক, শীর্ষ এবং যান্ত্রিক সংগঠন তৈরিতে নির্ভুলতা এবং বিশ্বস্ততার 
জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। [হা.র.] 


৬19176610 1:6195:8619]) চুম্বকীয় শ্রথন চুম্বকীয় 
ক্ষেত্র পরিবর্তন হওয়ার পর ভারসাম্য অথবা স্থিতাবস্থার সঙ্গে 
কোনো চুম্বকীয় ব্যবহার শিথিল হওয়া। শ্রথন সাথে সাথেই ঘটে না, 
এর জন্য সময় দরকার হয়। চুম্বকীয় শিথিলতার জন্য যে 
বৈশিষ্ট্যময় সময়ের আবশ্যক তাকে শিথিল সময় বলা হয়। শ্রথন 
প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করা হয় নিউক্লিয়ার চুম্বকত্ব, ইলেকট্রন 
প্যারাম্যাগনেটিজম এবং ফেরোম্যাগনেটিজম-এর জন্য। 

কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে চুম্বকত্ব জড়িত আছে। কৌণিক 
ভরবেগকে স্পিন বা ঘূর্ণন বলে, কেননা তা কেন্দ্রীণের স্পিন বা 
ইলেকট্রনের স্পিন থেকেই আবিভূত হয়। ম্পিনেরা ফলিত চৌন্বক 
ক্ষেত্র তথা জিমান শক্তির (2991]081 10012) সঙ্গে মিথস্ক্রয়া 
করতে পারে। তাছাড়া বিদ্যুতৎ-ক্ষেত্র, সাধারণত আণবিক, উৎসের দিক 
দিয়ে আর পরস্পরের সঙ্গে চূম্বকীয় দ্বি-মেরুর অথবা জোড় বন্ধন 
বিনিময় তথা স্পিন-স্পিন শক্তির মাধ্যমেও এই ক্রিয়া হতে পারে। 
যে শিথিলতার দরুন এইসব মিথক্ক্িয়ার পুরো শক্তিই পরিবর্তিত 
হয়ে যায় তাকে স্পিন-ল্যাটিস বা ঘূর্ণন-জাফরি শ্রথন বলে। আর 
পরিবর্তন না হলে বলে ঘূর্ণন-_ঘূর্ণন শ্রথন। এ ক্ষেত্রে ল্যাটিস শব্দ দ্বারা 
শৃঙড্খলিত কেলাস বুঝায় না, এতে ঘূর্ণন দিক নির্ণয়ের বাইরে 
স্বাধীনতার মাত্রা বুঝায়, উদাহরণস্বরূপ, তরল উপাদানে অণুর 
স্থানান্তরণ গতি। স্পিন-ল্যাটিস শ্রথন স্পিন ব্যবহার প্রবেশমুখের 


রি চ্গাতইীাামবামগএাকাবিরাববিসযো লাকী বিানবশাযাবর এতাকেবিাবহিস াকানলাওফা বোবা লাএর্য 


সঙ্গে তাপীয় ভারসাম্য (যেসব বস্তুকে নিজের মধ্যে জায়গা দিয়েছে) 
জড়িত থাকে। ঘূর্ণন-_ঘূর্ণন শ্রথন জড়িত থাকে স্পিনসমূহের মধ্যকার 
অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের সঙ্গে। [শ.মৃ.] 


৬192719610 78507197809 চৌম্বক অনুরণন কিছু 
পরমাণুর চৌম্বক স্পিন সিস্টেমের প্রদর্শিত ঘটনা যেখানে এ স্পিন 
সিস্টেমণ্ডলো পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রের অধীনে অনুরণন কম্পাঙ্কে 
শক্তি শেষণ করতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রটিকে অবশ্যই চৌম্বক 
সিস্টেমের স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সাথে সমলয়ে পরিবর্তী হতে হবে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক আসলে গাঠনিক পরমাণুর বা 
কেন্দ্রীণের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের সাপেক্ষে স্থূল চৌম্বক মোমেন্টের 
অয়নচলনের সমান হয়ে থাকে। এই অনুরণন পদ্ধতি পরমাণুর নির্দিষ্ট 
ধর্মাবলি সম্পর্কে প্রভৃত তথ্য দিয়ে থাকে। কারণ উৎসের (নিউক্লিয়ার 
চৌম্বকত্ব, ইলেকট্রন স্পিন চৌম্বকত্ব ইত্যাদি) উপর এই স্বাভাবিক 
কম্পাঙ্ক অতিমাত্রায় নির্ভরশীল উদাহরণস্বরূপ অধিকতর শক্তিশালী 
ইলেকট্রনিক পরাচৌম্বকত্ব ও দ্বিচৌন্বকত্বের সাহায্যে দূর্বল 
নিউক্লিয়ার চৌম্বকত্ব পরিমাপ করা সম্ভব। 

নিউর্লীয় বা কেন্দ্রীণ অনুরণন সাহায্যে হাইড্রোজেনের অনুরূপ 
কেন্দ্রীণ যার একটি চৌম্বক মোমেন্ট আছে অন্য কেন্দ্রীণের সাথে তার 
মিথস্ক্রিয়া জানা সন্ভব। এভাবে আণবিক কাঠামোর প্রভূত ধর্মাবলি 
এই অনুরণন পদ্ধতিতে জানা সম্ভব। এছাড়া অযুগ্ন ইলেকট্রন কর্তৃক 
প্রদর্শিত. ইলেকট্ুন পরাচৌম্বক অনুরণনও একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রয়োগ। [ফা.মা] 


1১726176680 56199721101) 17786180905 চুম্বক 
প্থকৃকরণ পদ্ধতি সব বন্তরই চৌম্বক গুণাবলি থাকে। যেসব 
বস্তুর বায়ুর চাইতে বেশি প্রবেশ্যতা থাকে তাদের পরাচৌম্বক 
হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয় এবং যাদের প্রবেশ্যতা কম তাদের 
দ্বিচৌন্বক বলে। পরাচৌম্বক বস্তু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়; 
দ্বিচৌম্বক বস্ত বিকর্ষিত হয়। অত্যন্ত শক্তিশালী পরাচৌম্বক বস্তু 
দুর্বল অথবা অচৌম্বক বস্ত্ব থেকে আলাদা করা যায় অল্প তীব্বতার 


চুম্বক প্থকৃকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে। খনিজ দ্রব্য, যেমন-- 


হেমাটাইট, লিমোনাইট এবং গারনেট দুর্বল চুম্বক বস্তু এবং 
চুন্বকতাবিহীন বস্ত্র থেকে উচ্চ-তীব্বতার পৃথকৃকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে 
তাদের আলাদা করা যায়। 

চুম্বক পৃথক্করণ যন্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় চূর্ণিত 
খনিজ দ্রব্য থেকে লৌহকণা, খাদ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য থেকে 
মিশ্রিত চুম্বক দ্রব্য, খনিজ ঘনবস্তু থেকে ভাসমান-_নিমজ্জমান 
পদ্ধতিতে ম্যাগনেটাইট এবং ফেরোসিলিকন আলাদাকরণের কাজে 
এবং ঘন খনিজকে উচ্চমানকরণের কাজে । চুম্বক পৃথক্করণ যন্ত্র 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় খনিজ বস্তকে ঘন করার কাজে 
বিশেষত লৌহ খনিজ যখন তার একটা মূল উপাদান হলো চুম্বক 


প্রকৃতির। [হা.র.] 


1৬195716110 901506])181)11805 চৌম্বক সংবেদ্যতা 
প্রযুক্ত ক্ষেত্রের প্রতি এককে পদার্থের চুম্বকায়ন। কোনো বস্ত প্রযুক্ত 
চৌন্বক ক্ষেত্রের প্রতি কি রকম চৌম্বক সাড়া দেয় এ থেকে তা জানা 
যায়। 


সা ামেকিানাি খালা এ যেই তাহ তীয় সবর িভািৃকোবজসোখচাাীবিদিফাযাএ 


সকল লৌহচোম্বক পদার্থ তাদের লৌহচুম্বকীয় কুরি বিন্দুর 
উপরে পরা-চৌন্বক আচরণ করে। ফেরোম্যাগনেটিক কুরি বিন্দুর 
চেয়ে অনেক বেশি তাপমাত্রায় লৌহ-চৌন্বক পদার্থসমূহের টোম্বক 
সংবেদ্যতার সাধারণ আচরণ পাওয়া যায়। কুরি-ভাইস সূত্র (০76 
$8155 18৬) থেকে পরা-চৌম্বক কুরি বিল ত অবস্থান্তরের তাপমাত্রার 
সামান্য উপরে অবস্থিত। 

কক্ষতাপমাত্রায় অধিকাংশ পরাচৌন্বক বস্তু একটি স্থির 
সংবেদিতা দেখায় যা ল্যার্জেভা-ডিবাই সূত্র (7.818517-0596 18) 
অনুসরণ করে। প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র আরো বাড়ালে চুম্বকায়ন যদি 
আর না বাড়ে তবে বুঝতে হবে পরা-চৌন্বক সংবেদ্যতার সম্পক্ততা 
ঘটেছে। এর কারণ এক্ষেত্রে প্রায় সকল চৌম্বক দ্বিমেরু চৌম্বক 
ক্ষেত্রের সমান্তরালে সজ্জিত হয়ে আছে। 

দ্বিচৌমন্বক পদার্থের সংবেদ্যতা খণাত্মক হয়। কারণ দ্বিচৌম্বক 
পদাথ প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে চূম্বকায়িত হয়। 
আসলে দ্বিচৌম্বক সংবেদ্যতা তাপমাত্রা নিরপেক্ষ। পরমাণুতে 
ইলেকট্রনের বন্টন এবং শক্তিস্তরের উপর দ্বিচৌম্বক সংবেদ্যতা 
নির্ভর করে। 

প্রতি-লৌহচৌম্বক পদার্থের সংবেদ্যতা নিল বিন্দুর উপরে 
(561 0০017. যা প্রতি-লৌহচৌম্বক থেকে পরাচৌম্বক আচরণে 
অবস্থান্তর সূচিত করে) কুরি-ভাইস সূত্র অনুসরণ করে। তবে এর 
পরাচৌন্বক কুরি তাপমাত্রা খণাত্বক হয়। [ফা.মা.] 


৬1927766010 (1)6777017666] চৌম্বক থার্মোমিটার 
ক্রিয়াশীল থার্মোমিটার। কুরির সূত্রে বলা হয়েছে যে, 
অমিৎস্কিয় (অর্থাৎ প্যারাম্যাগনেটিক) দ্বিপোল ভ্রামকের চৌম্বক 
সংবেদ্যতা পরম তাপমাত্রার ব্যস্তান্পাতিক। চৌম্বক 
থার্মোমিটারসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, এসব থার্মোমিটার ৯ কেলভিন 
(৪৫৮* ফা.) তাপমাত্রার নিয়ন তাপমাত্রায় ব্যবহৃত হয়। তাপমাপক 
বস্তুর চৌম্বক ভ্রামকসমূহ ইলেকট্রনিক অথবা নিউক্রীয় উৎসজাত 
হতে পারে । সাধারণত চৌম্বক থার্যোমিটারকে অবশ্যই এক বা 
একাধিক প্রসঙ্গ-তাপমাত্রার বিপরীতে ক্রমাঙ্কিত করে নিতে হয়। 
১777 থেকে ১ অঞ্চলে থার্মোমিটারের বস্তু উপাদান 
ইলেকট্রনিক প্যারাম্যাগনেট হওয়াই অধিক উপযোগী । এর মধ্যে 
বিশেষ উপদানসমূহ হলো সিরিয়াম ম্যাগনেসিয়াম নাইটে 
(01৮) [209(03)3 . 2৪ (03) . 24720)]-এর মতো 
অপরিবাহী সোদক বিরল মৃত্তিকা লবণ | হার্টশর্ন বিজ (11211511017 
071৫০) নামে পরিচিত পারস্পরিক আবেশিতা রিজ নিখুত 
ইলেকট্রনিক পারাম্যাগনেটিক তাপমাপনের জন্য সবচেয়ে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিমাপন বর্তনী। 
অতি নিম তাপমাত্রা অঞ্চলে কেবল তাপমাপনের জন্য অত্যন্ত 
দুর্বল নিউক্লীয় প্যারামাগনেটসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি উচ্চ 
সমবর্তন ক্ষেত্রে (7-এর মান ০.১ টেসলার অধিক) ব্যবহার করা না 
হয়, তাহলে ৫০-১০০ ছ7]-এর উপরে ক্রমাঙ্কন কাজের সময়ে 
নিউক্লীয় থার্মোমিটার পর্যাপ্ত সংবেদ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাপমাত্রা 
নির্ধারণের সময়ে যদি সমান্তরালভাবে স্পিন-ল্যাটিস শ্রথন-কাল 
পরিমাপ করা হয়, তবে স্ব-ত্রমাঙ্কন প্রাথমিক থার্মোমিটার হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। নিউক্রীয় চৌম্বক অনুরণন কৌশলসমূহের 
সাহায্যে সর্বাধিক সুবিধাজনক উপায়ে য় পরাচুম্বকত্ব 
পরিবীক্ষণ করা সম্ভব। [সুব.] 


14192786015য) চুন্বকত্ 


৬1967060160 (1817) 11785 চুম্বকীয় পাতলা পর্দা 
শিল্পে ব্যবহৃত হয় সামান্য মাইক্রোমিটার বা তারও কম 
পুরুত্বের চূম্বকীয় বস্তুর পাত। চুম্বকীয় ফিল্গুলো তাদের 
পারমাণবিক বিন্যাসে এক-কেলাসী, বহু-কেলাসী অথবা অকেলাসী 
হতে পারে। এদের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে : চুম্বকীয় 
ম্যাগনেটোরেসিস্ট সেন্সরস, পাতলা ফলের উপরিভাগ এবং 
রেকর্ডিং ক্ষেত্রে । দেখুন: 1188706010 0160610 7760701% | 
ফেরো এবং ফেরিম্যাগনেটিক ফিল্ম এতে ব্যবহৃত হয়। 
ফেরোম্যাগনেটিক ফিল্গুলো হয় সাধারণত রাপান্তরিত ধাতব 
সংকরের তৈরি। উদাহরণস্বরূপ, নিকেল-লোহার সংকর পারমালয় 
(9০7778110)| ফেরিম্যাগনেটিক ফিল্ম যথা গানটি অথবা অকেলাসী 
ফিল্ম এসবে রূপান্তর-ধাতু যেমন লোহা, কোবাল্ট বা পৃথিবীতে 
দুর্লভ পদার্থসমূহ থাকে। বুদুদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফেরিম্যাগনেটিক 
ধর্মগুলো সুবিধাজনক কেননা এতে অতি নিম চুম্বকীয় ভরবেগ 
অর্জন সম্ভব হয় কুরি তাপমাত্রায় কোনো বড় ধরনের তারতম্য না 
এনেই। এরা ম্যাগনেটো অপটিক তথা চুম্বকীয় আলোক ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের ব্যাপারেও বেশ কাজে লাগে। [শ.ম্‌.] 


[18571616157 চুম্বকত্ব চুম্বকত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
সেইসব' ভৌত প্রতিভাস যার মধ্যে আছে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং অন্য 
বস্তুর উপর তাদের প্রভাব। চৌম্বক ক্ষেত্র বৃহদাকারে স্থাপন করা 
যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ অথবা চুম্বকের মাধ্যমে । পারমাণবিক পর্যায়ে 
প্রতিটি পরমাণু চৌম্বক ক্ষেত্র প্রতিষ্টিত করে যখন তাদের 
ইলেকট্রনগুলোর একটি মোট চৌম্বক ভ্রামক থাকে যার কারণ তাদের 
কৌণিক ভরবেগ। চৌম্বক ভ্রামক সৃষ্টি হয় যখন একটি আহিত 
বস্তকণা কৌণিক ভরবেগসম্পন্ন হয়। এটা একটা পারমাণবিক 
ভ্রামকের সমবায়ভিত্তিক প্রভাব, যার ফলে বৃহদাকার চুম্বকের 
চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। 

বস্তকে তাদের চৌম্বক আচরণ অনুসারে শ্রেণিকরণ করা যায় 

যদিও বিভিন্ন দলের মধ্যে কিছুটা প্রাবরণ এসে যায়। 

১) দ্বিচৌম্বক বস্তুর খণাত্বক চৌম্বক সংবেদিতা থাকে; 
হয়। 

২) পরাচৌম্বক বস্তর ধনাত্মক সংবেদিতা থাকে যাতে তাদের 
চুম্বকায়ন আরোপিত চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল এবং 
সাধারণত আনুপাতিক। 

৩) অয়শ্টৌম্বক বস্ত হলো সেই সব বস্তু যাদের মোট 
পারমাণবিক ভ্রামক থাকে, যা বিশেষ তাপমাত্রার পরিসরে 
এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যার ফলে আরোপিত চৌম্বক 
ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতেও একটা মোট চুম্বকায়ন থেকে 
যায়। এই শ্রেণিতে পড়ে সব লৌহচৌম্বক এবং 
ফেরিচৌন্বক এবং কিছু হেলিচৌন্বক (79117787760) 
বস্ত। যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় এই সব বস্তু পরাচৌম্বকে 
পর্যবসিত হয়। 

৪) একটি প্রতিচৌম্বক বস্তু হলো সেই বস্ত যার মোট 
পারমাণবিক ভ্রামক থাকে যা বিশেষ তাপমাত্রা পরিসরে 
এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যার ফলে আরোপিত ক্ষেত্রের 
অনুপস্থিতিতে কোনো চুম্বকায়ন থাকে না। এই শ্রেণিতে 


1967761)69 ম্যাগনেটাইট 


লাগাতার লব ছালাম) বিজলি মতা রাইন কমবঘলাওডা' বাবলু ানহাঞজায়ািকানবশ্গোবাদোডাডীিকহনকাফবাংলাএজগািবাকাফবামলাএলা্নিবাবাদাএডাচীবিামবিশাহবালোএতাতীিানমিল লারা চরে একেক বলার চা 


অন্তর্ভূক্ত সব প্রতিচৌম্বক বস্তু এবং কিছু হেলিচৌম্বক 
বন্ত। [হা.র.] 


[$1997866166 ম্যাগনেটাইট  ম্যাগনেটাইট একটি সমমাত্র 
মণিক| স্পিনেল (মণিকবিশেষ) ধরনের গঠন সংবলিত মণিকের 
একটি সদস্য। মণিকটির রাসায়নিক সংকেত 
[6০২+]1%[7০১+৮৩3+11041 মণিকটির বর্ণ অস্বচ্ছ লোহার মতো 
কালো এবং কষ কালো বর্ণের। মোহজ স্কেলে কাঠিন্য ৬ এবং 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.২০। মণিকটি অষ্টতলীয়, কিন্তু সাধারণত 
দানাদার থেকে সংহত আকারে থাকে। ম্যাগনেটাইট একটি প্রাকৃতিক 
ফেরিম্যাগনেট, কিন্তু ৫৭৮ সেলসিয়াসের (কুরি তাপমাত্রা) চেয়ে 
অধিক তাপঘাত্রায় এটা পরাচৌম্বক। 

ম্যাগনেটাইট আয়রনের একটি প্রধান চুম্বকীয় আকরিক। 
সুইডেনের কিরুনাতে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে এ মণিকটি পাওয়া 
যায়। এছাড়া নরওয়ে, রাশিয়া, এবং কানাডাতে প্রচুর পরিমাণে 
ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। দেখুন : [100; 50661 । [সি.হ.] 


1967)61158 0101) চুম্বকায়ন চুম্বকায়িত হওয়ার 
প্রক্রিয়া; ত্র গুণ এবং বিশেষ করে চুশ্বকায়িত ২ হওয়ার পরিসরও 
বুঝায়। কোনো বস্তর ভৌত গুণাবলির অনেকগুলোর উপর 
চুম্বকায়নের প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে আছে বৈদ্যুতিক রোধ, 
আপেক্ষিক তাপ এবং স্থিতিস্থাপক পীড়ন। 

একটি বস্তুর চুম্বকায়ন ? সৃষ্টি হয় ঘু্যমান ইলেকট্রন অথবা 
অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক চৌম্বক ভ্রামকের মাধ্যমে এবং তার সংজ্ঞা 
হলো এই সব বিদ্যুৎ-প্রবাহ অথবা ভ্রামকের প্রতি একক আয়তনে 
চৌম্বক ভ্রামক। এমকেএস এককে [ মাপা হয় প্রতি বর্গমিটারে 
ওয়েবার এই হিসাবে। 

চৌম্বক আবেশ অথবা চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব 8 এর সমীকরণ 
হলো : 


ঈট 51107 + 1) (এমকেএস) 


যেখানে £& এবং "0 এর একক হলো ওয়েবার/ 
(মিটার)৯, প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র মম এর একক হলো আ্যাম্পিয়ার- 
পাক/মিটার এবং শুন্যস্থানে প্রবেশ্যতা 10 এর একক হলো 
ঞাট * 10-7 হেনরি/মিটার অর্থাৎ ওয়েবার/ (আ্যাম্পিয়ার-পাক) ৯» 
(মিটার)। 

চুম্বকায়ন আলোচনায় সাধারণত সেই সব বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে যারা স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বকায়ন অর্থাৎ" এর অনুপস্থিতিতে 
চৌম্বকায়ন প্রদর্শন করে। এই সব বস্তকে লৌহচৌম্বক বলে যার 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ফেরিম্যাগনেটের বিশেষ শ্রেণি। একটি লৌহচুন্বক 
তৈরি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুন্বকায়িত অঞ্চল দিয়ে যাদের বলে 
চুম্বক অঞ্চল বা 0017510 | প্রতিটি চুম্বক অঞ্চলের মধ্যে মৌলিক 
পারমাণবিক চৌম্বক ভ্রামক মোটামুটি সুবিন্যস্ত অর্থাৎ প্রতিটি চুম্বক 
অঞ্চলকে একটি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসাবে ধরা যায়। একটি অচুম্বকায়িত 
লৌহটোম্বকের মধ্যে থাকে অগণিত চুম্বক অঞ্চল যার সুষ্ঠু বিন্যাস 


খুব কম। 


একটি আরোপিত ক্ষেত্র ন-এর মধ্যে চুম্বকায়নের প্রক্রিয়া 
হলো এই সব চুম্বক অঞ্চলের বৃদ্ধি যাতে তারা দ্-এর দিকে বিন্যস্ত 
হয় অন্যদিক বাদ দিয়ে যা পরে বিষম বলের বিরুদ্ধে চৌম্বকায়নের 
দিকে ঘুরে যায়। 


৮5৪ + 8১ পি শি পি তি সত 


চুষ্ককায়ন বত্ররেখা 


চৌম্বক ক্ষেত্র [্-এর অপসারণের পর কিছু চুন্বকায়ন অবশিষ্ট 
থাকে, যাকে বলে অবশিষ্ট চু্বকায়ন বা রিমানেন্স বা ধারণক্ষমতা 
| 

চুম্বকায়ন বক্ররেখা যাদের অনেক সময় 8- বক্ররেখা বলে 
সেটা ব্যবহার করে চুম্বক বস্তু বর্ণনা করা হয়। এই চালচিত্রে ্-কে 
অনুভূমিক এবং [ অথবা 7 কে উল্লম্ব অক্ষাংশ হিসাবে দেখানো 
হয়। ছবিতে ৪ হলো অবশিষ্ট আবেশ (9+-11); মূ কে বলে 
জোর করানো (০91০1৬৪) বল অথবা উল্টা ক্ষেত্র যা দিয়ে আবেশ 
8 কে শুন্যতে নিয়ে আসা যায় এবং [১ হলো সম্পৃক্ততার 
চুম্বকায়ন অথবা পূর্ণ চুম্বকায়ন যখন সব চুম্বক অঞ্চল সুবিন্যস্ত। 
সম্পৃক্ত চুম্বকায়ন একটি একক চুম্বক অঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত 
চুম্বকায়নের সমান; অবশ্য এই চূম্বকায়নকে কিছুটা বাড়ানো যায় 
অত্যন্ত বেশি চৌম্বক ক্ষেত্র আরোপ করে। সম্পক্ত চুম্বকায়ন 
তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং কুরি তাপমাত্রা ণ এর উধের্ব তা 
সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় যেখানে লৌহ-চৌম্বক পরাচৌম্বকে 
পর্যবসিত হয়। 

চুম্বকায়নের অপ্রত্যাবর্তী চিত্র চমৎকারভাবে দেখা যায় এই 
ব্যাপারে যে চুম্বকহীন করার পথটি ঠিক চুম্বকায়নের পথের উল্টা 
নয়__ছবিতে পথ-২ ঠিক পথ-১ এর বিপরীত নয়। চুম্বকায়নের 
হিস্টেরেসিস দেখানোর প্রবণতা থাকে অর্থাৎ আরোপিত বলের 
পিছনে পড়ার প্রবণতা এবং ছবিতে দেখানো ফাসকে বলে 
হিস্টেরেসিস ফাঁস। [হা.র.] 


৬1281)6€0 ম্যাগনেটো স্থায়ী-চুন্বক পরিবততী-বিদ্যুৎ. 
জেনারেটরের একটা প্রকার, যা অনেক সময়ে ব্যবহার করা হয় 


হাহলাওমাভাঠারা অবলা ওাতে বিজি কামবাওলাওজািরলেরতাববাদসাবাহী কাজি কাছাধলোর 


প্রজ্বলন শক্তির উৎস হিসাবে ট্র্াক্টরে, সামুদ্রিক শিল্পে এবং উড্ডয়ন 
ইঞ্জিনে। 

আধুনিক আবেশ-ধরনের ম্যাগনেটোর মধ্যে থাকে একটা স্থায়ী 
চুন্বকের রোটর এবং স্থির, অল্প বা উচ্চ-টেনশন তারের পাক 
যাদের প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের তারের-পাকও বলে। 
ম্যাগনেটোর শক্তি উৎপাদন হয় স্থির তারের পাকের মধ্য দিয়ে 
ফ্রান্সের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে। প্রাথমিক পাকের মধ্যে থাকে 
তুলনামূলকভাবে কম পাক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পাকের মধ্যে থাকে 
কয়েক হাজার সূক্ষ্ম তারের পাক। দ্বিতীয় পর্যাফরের পাকের একটা 
প্রান্ত প্রাথমিক পাকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং ম্যাগনটোর মধ্য দিয়ে 
ভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রা পাকের তার নিজের উপরেই 
জড়িয়ে থাকে একটা ব্রেকার যন্ত্রের মাধ্যমে যাকে ম্যাগনেটোর 
শ্যাফটের উপরে একটা ক্যামেরার সাহায্যে সক্রিয় করা হয়। 
ব্রেকারটি দিয়ে যাস্ত্রিকভাবে প্রাথমিক বর্তনী খুলে দেওয়া হয় প্রতিবার 
যখন পাকের মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স সবচেয়ে দ্রুত হারে পরিবর্তিত হয়। 
প্রাথমিক বিদ্যতপ্রবাহের হঠাৎ বন্ধ হওয়ার ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের 
পাকে একটা বিরাট ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। [হা.র.] 


197166090910780 ৪1190 চৌম্বক ক্যালোরীয় বা 
তাপীয় প্রক্রিয়া কোনো অয়শ্টোম্বক বা পরাচৌম্বক 
পদার্থের চুম্বকায়ন (7880611281197) পরিবর্তনের সাথে সংশ্রিষ্ট 
পদার্থটির তাপমাত্রার প্রত্যাবতী (5৬৪3319) পরিবর্তনকে বলা হয় 
চৌম্বক ক্যালোরীয় বা তাপীয় প্রক্রিয়া। এই তাপমাত্রায় পরিবর্তনের 
মান মোটামুটিভাবে 10 (22) এর মতো; এই ঘটনাকে 
কোনোভাবেই “হিস্টেরেসিস: প্রতিভাসের (07/50679515) সামান্য 
তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে এক করে ফেলা ঠিক হবে না__এটি 
একটি অপ্রত্যাবত্তী প্রক্রিয়া দেখুন: ]1010709] 11950272515 | 
[সে.বে.] 


19£7)660018677115615 চৌমুক রসায়ন পারমাণবিক 
ও আণবিক গঠন এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
অধ্যয়নের বিজ্ঞান; রসায়নের একটি বিশেষায়িত শাখা। 

চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বস্ত স্থাপন করলে এ চৌম্বক ক্ষেত্রের 
তীবৃতা হাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে। হাস বা বৃদ্ধি পাবার বিষয়টি নির্ভর 
করে এ বস্তুর উপর। যেসব বস্তু স্থাপনে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীবুতা হাস 
পায় সেগুলোকে বলা হয় তিরশ্টৌন্বক (1818270), অপর 
দিকে বস্তরটি যদি পরাচুম্বক বা লৌহচুম্বক অথবা প্রতি-ফেরোচুম্বক 
হয় তবে এ ক্ষেত্রের তীরতা বৃদ্ধি পাবে। 

তিরশ্টৌম্বকতা বিসমাথ, পারদ, পানি প্রভৃতির সাধারণ ধর্ম। 
এসব পদার্থের তিরশ্টৌম্বকতার মাত্রা ১০-৬ থেকে ১০৫ পর্যন্ত হতে 
পারে। 

কোনো পদার্থের সর্বনিম্বাবস্থা বা উত্তেজিত অবস্থায় যদি কোনো 
পদার্থের পরমাণু, বা আয়ন স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামক প্রদর্শন করে তবে 
সেটি পরাচৌন্বক পদার্থ। সাধারণত এক বা একাধিক অযুগলায়িত 
ইলেকট্রনের উপস্থিতির ফলে স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামকের উত্তব হতে 
পারে। পরাচীম্বক ভেদ্যতার মাত্রা ১০-১ থেকে. ১০-৩ পর্যন্ত হয়ে 
থাকে। 

যে বস্তুর পরমাণুসমূহের স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামক রয়েছে এবং 


১৯ [41911610110 07007791105 চৌম্বক উদ্গতিবিদ্যা 


করবো ও কাকে জিন ফিশার 


পরমাণু সজ্জা এমন হতে পারে যে, পরমাণুসমূহের চৌম্বক 
ভ্রামকসমূহ একত্র হয়ে বড় মাপের লব্ি ভ্রামক সৃষ্টি করে সেসব 
পদার্থের লৌহচুযবক বিদ্যমান। লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট 
ইত্যাদি লৌহচুষক পদার্থ । 

আবার একই ধরনের পদার্থের যদি পরমাণু সঙ্জা এমন যে, 
একটি চৌম্বক ভ্রামক অপরটির চৌম্বক ভ্রামককে নিক্করিয় করে তবে 
পদার্থটি প্রতি-অয়শ্চুষকত্ব প্রদর্শন করে। দেখুন; /01109100- 
[12860507; 4১001010 50001016217 50০02); 121০00017 
[81917487600 16501791706; 71828061157) | [মুহা] 


1১197766019 0700%1)27া)80 ])0/671 061)672- 
(07 চৌম্বক উদ্গতিবিদ্ীয় বিদ্যুৎ-জেনারেটর কোনো 
চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপরিবাহী তরলের প্রবাহের আত্তঃক্রিয়ার 
মাধ্যমে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পদ্ধতি বিশেষ। প্রচলিত বিদ্যুৎ 
জেনারেটরের মতোই এক্ষেত্রে ফ্যারাডের গতিজনিত আবেশ নীতির 
পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এই পরিবাহী তরল পদার্থ এবং বিদ্যুৎ চুন্বকীয় 
ক্ষেত্রে পদ্ধতির (যার মাধ্যমে বর্তনীতে বিদ্যুৎ হয়) 
মিথক্রিয়া নিণীত হয় বৈদ্যুতিক চুশ্বকীয় উদ্গতিবিদ্যা বিষয়ক 
(41719) ঘনীকরণগুলো দ্বারা আর বিদ্যুৎপরিবাহী গ্যাস তথা 
প্রাজমার বৈশিষ্ট্যাবলি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাজমা পদার্থবিজ্ঞানের যথাযথ 
সম্পর্কগুলোর সাহায্যে। আয়নিত গ্যাস দ্বারা চালিত এমএইচডি 
পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পাশাপাশি 
বিদ্যুৎ-পরিবাহী তরল অথবা দুই দশাবিশিষ্ট তরল প্রবাহও কাজে 
লাগানো যায়। দেখুন: 21601101718£09110 11700100011; 71952 
[010/5105। 

বাঙ্সীয় টারবাইন পদ্ধতির সঙ্গে যৌথভাবে উচ্চ তাপমাত্রা 
অর্জনের বা যুগ্নচক্রীয় শীর্ষদশার ক্ষেত্রে এমএইচডি বিদ্যুৎ 
জেনারেটরের সর্বমোট কারখানার তাপীয় দক্ষতা পঞ্চাশ শতাংশের 
মতো বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে। অগ্রগামী পদ্ধতির বেলায় এই পরিমাপ 
৬০ শতাংশ পর্যন্ত ভবিষ্যৎঘ্রাণী করা হয়েছে৷ উচ্চতর তাপমাত্রার 
উৎসের বদৌলতে বর্ধিত দক্ষতা থেকে এটি পাওয়া যায়। এভাবে 
দেখা যায় যে, এমএইচডি বিদ্যুৎ উৎপাদক হচ্ছে তাপীয় ইঞ্জিন বা 
বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় টারবাইন, যা দ্বারা তাপীয় শক্তি সরাসরি বৈদ্যুতিক 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয় প্রবাহী কার্যকরী তরলের গতিশক্তির মধ্যবতী 


পর্যায়সমূহের মধ্য দিয়ে। [শ.মৃ.] 


[/197861018%017905779171105 চৌম্বক উদ্গতিবিদ্যা 
চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে ক্রিয়াশীল তরলের গতিবিদ্যা বা গতির সাথে 
সম্পকিতি বিজ্ঞান। তরলটি বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহক হতে হবে, 
অর্থাৎ সাদা তরল ধাতু অথবা, সাধারণত যা দেখা যায়, আয়নিত 
গ্যাস বা প্লাজমা হতে পারে। চৌম্বক উদ্গতিবিদ্যাকে তরল চূম্বকত্ব 
অথবা চৌম্বক গ্যাস গতিবিদ্যাও বলা হয়। নিয়ন্ত্রিত তাপকেন্দ্রিক 
রিয়্যাক্টরের উন্নয়নে চৌম্বক উদ্গতিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য 
ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলা বিমানের 
বায়ুমণ্ডলে পুনঃ্প্রবেশের সময়ে মহাকাশযানের গতি হাস, উচ্চশক্তি 
কণার গতিবর্ধক, মাইক্রোতরঙ্গ জেনারেটর, তাপ- আয়নিক শক্তি 


[9 1816607786161 ম্যাুসেচোমিটার ২০ 


লাাহতাজ আষালামসাংলাপ হা ৪ উহা 


রূপান্তর যন্ত্র, পাতলা ধাতব প্রলেপের প্রয়োগ এবং মহাকাশীয় ও 
উতধ্ব বায়ুমগ্ডলীয় প্রতিভাস নিরীক্ষণ । 

পরিবাহী তরল এবং চৌম্বক ক্ষেত্র তরলে প্রবাহিত বিদুৎ 
প্রবাহের মাধ্যমে পরস্পর ক্রিয়া করে। স্রোতসমূহ তৈরি হয় যখন 
পরিবাহী তরল এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলো পরস্পরকে 
আড়াআড়িভাবে ছেদ করে। এর ফলে স্লোতগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র এবং 
তরলগতি উভয়কে প্রভাবিত করে। আঙ্গিকভাবে চৌম্বক উদগতি 
ক্রিয়াসমূহ এমনভাবে কাজ করে, যাতে তরল এবং ক্ষেত্রের 
রেখাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয় এবং এর ফলে সেগুলো এক 
সাথে চলতে থাকে। 

১1719-এমএইচডি বিদ্যুৎশক্তির এক বিকল্প উৎস। তেল, 
গ্যাস ও কয়লাকে পুড়িয়ে আমাদের চাহিদা মতো তাপ, বিদ্যুৎ 
অথবা অন্য যে কোনো শক্তিতে রূপান্তর করতে গিয়ে মূল শক্তির 
একটা অংশ হারিয়ে যায়। যেমন, বিজলি বাতি জ্বালালে যে শক্তি 
তাপে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, তা কোনো কাজে আসে 
না। প্রযুক্তিবিদ্যার দুর্বল দিক হলো এটা। তবে বিদ্যুৎ রূপান্তরের 
সময়ে টিউববাতিতে এ রকম হারানো শক্তির পরিমাপ বেশ কম। এর 
ফলে আমরা সমান পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা টিউববাতি থেকে বেশি 
আলো পাই। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি হলো দক্ষতা বৃদ্ধি। বিশ্বে এখন 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা ৩৫/ থেকে ৪০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। 
পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্রের বেলায় সেটা নেমে ২০% হতে পারে। শক্তি 
রূপান্তরের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব যদি টারবাইন ঘোরানো হয় আরো 
জোরে__অর্থাৎ যদি এতে প্রবেশ করানো হয় আরো উত্তপ্ত ও বেশি 
চাপের বাম্প। সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তাপ ও চাপ নির্ভর করে টারবাইন ও 
বাম্প জেনারেটরের সহ্য করার ক্ষমতার উপর। পারমাণবিক শক্তি 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা কিন্তু ৪০/-এর বেশি নয়। 


মূল জ্বালানি থেকে বেশি বিদ্যুতশক্তি পাওয়ার উপায় দুটি : 
ব্যবহাত মাধ্যমের তাপ বাড়ানো ও হারানো শক্তির পরিমাণ কোনো 
উপায়ে কমানো । প্রথম শর্তটি পালন করা যায় যদি কোনো উপায়ে 
কিছু অন্তর্বতীকালীন প্রক্রিয়া যেমন, বাষ্প এবং টারবাইনের অংশটা 
বাদ দেওয়া যায়। কারণ এখানে অনর্থক তাপশক্তি যাস্ত্রিক শক্তিতে 
পরিণত হয়। অন্য কথায় আমাদের লক্ষ্য তাপ থেকে বিদ্যুৎশক্তির 
সরাসরি রাপান্তর। এই ধরনের রূপান্তরের সবচেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 
হচ্ছে ম্যাগনেটোহাইড্োডাইনামিক (এমএইচডি) পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতিতে দক্ষতা ৬০/-এরও বেশি হওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই 
পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির মতো ব্য পদার্থ এতো বেশি হয় না। 
এই পদ্ধতি সব রকমের বিদ্যুৎকেন্দ্রে যথা_ পারমাণবিক বিভাজন 
অথবা তাপকেন্ড্ে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


এমএইচডি শব্দটি এসেছে মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞান এবং বিভাজন 
গবেষণার ফলশ্ুতি হিসাবে । এই পদ্ধতিতে চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতরে 
বহমান পরিবাহিতার গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করা হয়। এই ধরনের 
পরিবাহিতা হতে পারে তরল ধাতু, বিদ্যুৎ-বিশ্রেষক বা আয়নিত 
গ্যাস বা গ্রাজমা। এইসব গবেষণায় বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, 
এখানে পরিবাহিতার গতিবিধির সমীকরণগুলো ব্যবহৃত হাইড্রো- 
ডায়ানমিক্সের সদৃশ। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই শক্তির উৎপাদন 
পদ্ধতির নামকরণ হয় ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক বা এমএইচডি। 
গত ৪০ বৎসরে এই পদ্ধতি ল্যাবরেটরি পার হয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োগ হচ্ছে। 


কতা ইনার হাহা নানা কাছা একার বযালাইিকিকাতালাওলাযেদী লনা কায।জাওকাবেইী বালা এজি রানবলাধাততেসীবিিবলৃজাাহলোরকছেযীিজালব হালা তারীযনানবাগাগা। আডেহীতিজাম লালা একাই 


ক্রিয়াকৌশল : এই পদ্ধতিতে প্রাজমা রয়ে যায় একটি 
শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে। এখানে পরিশোধিত বাতাসের সঙ্গে 
মৌলিক জ্বালানি পুড়িয়ে তা প্লাজমায় পরিণত করা হয়। পরিবাহিতা 
বৃদ্ধির জন্য এই প্লাজমার তাপমাত্রা ৩০০০ সেলসিয়াসে উন্নীত করে 
এর সঙ্গে ক্ষারীয় উপাদান পটাসিয়াম কার্বনেট যুক্ত করা হয়। এটাই 
এমএইচডি জেনারেটরের কার্যকরী মাধ্যম। তারপর প্রাজমা 
প্রতিক্রিয়ার ফলে ফ্যারাডের নিয়মানুসারে গতিশীল প্লাজমার গতি বা 
তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকে 
সংগ্রাহকের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। 

এমএইচডি জেনারেটরে প্লাজমা ততক্ষণই ব্যবহারযোগ্য থাকে 
যতক্ষণ তার তাপমাত্রা বেশি থাকে অর্থাৎ যথেষ্ট পরিবাহিতা থাকে। 
দেখা গেছে যে ৩০০০" সেলসিয়াস থেকে ২৩০০” সেলসিয়াস পর্যন্ত 
প্রাজমা কর্মক্ষম থাকে। বেরিয়ে যাওয়া গ্যাস ২৩০০* সেলসিয়াস 
তাপমাত্রায় অনেক বড় এক অংশ শক্তি বয়ে নিয়ে যায়। এমএইচডি 
জেনারেটরের সঙ্গে একটা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করে এই 
শক্তি ব্যবহার করা যায়। বাষ্প উৎপন্ন করার জন্য এই তাপ 
ব্যবহার করা যেতে পারে। তাপ নেওয়ার পর ঘনীভূত করা ঠাণ্ডা 
পানি এমএইচডি*র সুড়ঙ্গ ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই 
সংগৃহীত তাপ বহির্ভূত ২৩০০ সেলসিয়াস গ্যাসকে আরো উত্তপ্ত 
করে। এইভাবে এই প্রক্রিয়ার পূর্ব দক্ষতা ৬০% পর্যন্ত উন্নীত করা 
গেছে। বিভিন্ন ধরনের তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র যথা__বাম্প ও গ্যাস 
টারবাইন ব্যবহৃত কেন্দ্রের সঙ্গে এমএইচডি জেনারেটর সংযুক্ত করা 
যায় অতি সহজেই এবং ব্যয়বহুল প্রাথমিক জ্বালানি ৫০% পর্যস্ত 
সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তাছাড়া সহজে ঠাণ্ডা করা যায় বলে এতে 
অতি উত্তপ্ত মাধ্যম ব্যবহার করা সম্ভব । [শ.মৃ.] 


[$9716(017)6197 ম্যাগনেটোমিটার প্রধানত এটি 
একটি যন্ত্র যা দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীর্তা মাপা যায়। পার্থিব 
ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশিষ্ট কাজে ম্যাগনেটোমিটারকে শ্রেণিকরণ করা হয় 
পরম অথবা আপেক্ষিক এই দুই ভাগে, যা নির্ভর করে এই যন্ত্র দিয়ে 
প্রমিত চৌম্বক যন্ত্রের কাজে সরাসরি তুলনা ছাড়া তাদের ক্রমাঙ্ক 
নির্ণয় করা যায় কিনা তার উপর। ম্যাগনেটোমিটারের সব ধরনকেই 
প্রমিত করতে হয়, কোনো ক্ষেত্রে তীব্রতা মেপে যার শক্তি অন্য 
উপায়ে নিখুতভাবে মাপা যায়, যাতে একটা আপেক্ষিক মাপ পাওয়া 
যায়। [হা.র.] 


৬1907)6601701156 107০6 চুল্বক-চালক বল একটি 
চৌম্বক বর্তনীর চারদিকে চৃম্বক-চালক বল (700) হলো প্রতি 
একক চৌম্বক মেরুর উপর কাজের পরিমাণ যখন মেরুটিকে বর্তনীর 
চারদিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এটা বিদ্যুত্চালক বলের 
সঙ্গে তুলনীয়। 

এই বলকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় এভাবে 
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দিকে উপাংশ। রৈখিক সমাকলনটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি আবদ্ধ পথের 
চারদিকে নেওয়া হয়। [হা.র.] 


আলা আেবিরাবাধ্ুামহাা ও রীতির কাধ সপব়াহহল জামার লািদিজামপুতোহলেএমাহেদীবিজাতবশবমোমলালার 


$1901166069515 চুল্বকমুখী গতি চুম্বকক্ষেত্রের দিকে 
আকৃষ্ট হয়ে অণুজীবের " চলন। অণুজীব কেবলমাত্র রাসায়নিক 
পদার্থের দিকেই আকষ্ট হয় না, চুম্বকক্ষেত্রের দিকেও আকৃষ্ট হয়, 
যেমন--4717512711114171771028)2219170110477 1 পৃথিবীর চুন্বক 
ক্ষেত্রের দিকে অথবা যে কোনো স্থানে চুম্বক রেখে দিলে (অণুজীবের 
আবাদের কাছে) এসব অণুজীব সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে চলতে শুরু 
করে। কোষের অভ্যন্তরে চুম্বক জাতীয় পদার্থ থাকে যা শিকলের 
মতো সাজানো থাকে এবং চুম্বকের মতো দুটি প্রান্ত তৈরি করে। এ 
কারণেই মি অণুজীবগুলি ভূপষ্ঠের নিচের দিকে 

হয়ে পানির তলদেশ, অর্থাৎ যেখানে অক্সিজেনের অভাব 
রয়েছে, সেখানে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ 
অণুজীবগুলিকে নেগেটিভ স্টেইন্ড (768811$ 5181760) করলে 
এদের দেহের অভ্যন্তরে একটি এলাকায় খুব ঘন চুম্বক পদার্থ 
শিকল তৈরি করে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত এর দৈর্ঘ্য ১ 
মাইক্রোমিটারের মতো হয়ে থাকে। 

প্রায় ১০০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে জীববিজ্ঞানীরা অনুমান 
করছিলেন যে, পাখিরা তাদের ওড়ার দিক নির্দেশনায় পৃথিবীর 
চুম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারে। ৯৯৭০-এর দশকে কিছু পাখি, 
মৌমাছি এবং কিছু ব্যাকটেরিয়ার চুম্বকমুখী গতি শনাক্ত করা হয়। 
১৯৮০ সালের দিকে কিছু ডলফিনে চুম্বক পদার্থের সন্ধান পাওয়া 
যায়। 

১৯৭৫ সালে আর.পি. ব্লাক মোর সালফার সমৃদ্ধ কাদায় এক 
ধরনের ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করেন, যা দ্রুত গতিতে এবং নিদিষ্ট 
ভৌগোলিক দিকে সর্বদা চলাচল করতে পারে। এমনকি 
মাইক্রোস্কোপ অন্যদিকে সরিয়ে নিলে কিংবা কাপড় দিয়ে ঢেকে 
দিলেও অণুজীবগুলি দিক পরিবর্তন করে এবং পূর্বের নির্দিষ্ট দিকে 
চলতে থাকে। খুব অবাক করা বিষয় হলো এই যে, যখন একটি 
চু্বককে মাইক্রোস্কোপের কাছে আনা হলো, সাথে সাথে শত শত 
ব্যাকটেরিয়া চুম্বকের দিকে ফিরে এর এক প্রান্তে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 
সমমেরুতে বিকর্ষিত হয় এবং বিপরীত মেরুতে আকর্ষিত হয়। 
এদের সাতার কাটার ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল ঘা প্রতি সেকেন্ডে 
১০০ মাইক্রোমিটার এবং এই গতি ছিল একই দিকে। 

এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া ম্যাগেনটাইট এবং আয়রন অক্সাইড 
(6303) উৎপন্ন করে যা ম্যাগনেটোসোম নামে পরিচিত। এটিই 
চুম্বকের ন্যায়'কাজ করে যা ভুপৃষ্টের চুম্বকক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট 
হয়। ম্যাগনেটোসোম বহনকারী সকল ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ। 
এদের কোষে বিদ্যমান তন্তযুক্ত পলিস্যাকারাইড গ্লাইকোক্যালিক্স 
সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। সারা বিশ্বে জমে থাকা পলিতে এদের 
পাওয়া যায়। উত্তর গোলার্ধের “উত্তর অনুসন্ধানী” ব্যাকটেরিয়া এবং 
দক্ষিণ গোলার্ধে “দক্ষিণ অনুসন্ধানী” ব্যাকটেরিয়া অধিক পরিমাণে 
থাকে। 

48011951711111117)) ))108112191301101417 বিপাক ক্রিয়া দ্বারা জৈব 
অণু উৎপন্ন করে যা কার্বন ও শক্তি জোগায়। এদের জন্য স্বল্প বায়ু 
সংবলিত (7101086190171110) পরিবেশের প্রয়োজন হয়। 
41211451)1711111)11 7)748712191001101677 ব্যাকটেরিয়াটিকে চুম্বকের 
আসক্ত স্থান থেকে সরিয়ে নিলে এবং অন্য কোনো স্থানে আসক্ত না 
হওয়া পর্যন্ত এটি উত্তর কিৎবা দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে। কি করে 
এসব ব্যাকটেরিয়া ম্যাগনেটাইট তৈরি করে এবং ম্যাগনেটের কাজ কি 


1$7857)6€0]) ম্যাগনেটন 


তা নিয়ে বর্তমানে গবেষণা হচ্ছে। কোষের বিপাকে ম্যাগনেটাইট 
কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। কোষের জন্যে 
ফেরাস আয়রন (£৪2+) থেকে ফেরিক আয়নে (753+) পরিণত 
হওয়ার সময়ে সম্ভবত আযাডিনোসিনট্রাইফসফেট (41) জোগান 
দিতে পারে কিন্তু পরিমিত ৮ এতোই কম যে ম্যাগনেটাইটকে 
অন্য কাজও করতে হয়। ম্যাগনেটোসোম অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 
কোষে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পার অক্সাইডকে ভেঙে দিতে পারে এবং 
ক্ষতিকর স্তরে পৌছানোর পূর্বেই এনজাইম ক্যাটালেজ এটিকে ভেঙে 
দেয়। গবেষকগণ মনে করেন ম্যাগনেটোসোম সম্ভবত কোষকে 
জীবিত অবস্থায় হাইড্রাজেন পার অক্সাইড জমা হওয়া থেকে রক্ষা 
করে। 

ম্যাগনেটোসোম তৈরি এবং এর কার্যপ্রণালি অ' 
কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এর উপর ভিত্তি করে কীটপতঙ্গ, পাখি এবং 
অন্যান্য প্রাণীতে এর কার্যকারিতাও জানা সম্ভব হয়েছে। চুম্বকত্ব 
সম্পন্ন অণুজীবের বাসযোগ্য পরিবেশ পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে 
গবেষণায় গবেষকদের তথ্য জুগিয়েছে। ফসিলকৃত ম্যাগনেটো_ 
টেকটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে জানা গিয়েছে যে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে 
বেশ কয়েকবার এর চুম্বক দিক পরিবর্তন করেছে। 

১৯৮৭ সালে গবেষকগণ আরেকটি ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান 
পেয়েছেন যা লেকের পলির পাদদেশে বসবাস করে এবং এর 
চুম্বকত্ব আছে। টোকিও ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার এবং "97 
কর্পোরেশন একত্রে এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে অধিক হারে 
চৌম্বক পদার্থ তৈরির পদ্ধতি উন্নয়নে কাজ করছে। তারা আশা 
করছেন এসব চৌম্বক পদার্থ শব্দ এবং উপাত্ব রেকর্ডিয়ের জন্য 
ম্যাগনেটিক টেপ তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে। [হো.বে.] 


1/196186601) ম্যাগনেটন চৌম্বক ভ্রামকের একটি একক 
যা পারমাণবিক, আণবিক অথবা কেন্দ্রীণ চুম্বকের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করা হয়। 

বোর ম্যাগনেটন 118 হলো ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামকের মান 
যা তাত্বিকভাবে গণনা করা যায়, 


118 1105 3 ল 9.274] ৮ 10-2 618/28055 
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যেখানে ৪ এবং ঢা হলো ইলেকট্রনের আধান এবং ভর, ॥ 
হলো 21 দিয়ে ভাগ করা প্লুযাংস্কর ধ্বক এবং ০ হলো আলোর 
গতিবেগ। 

পরমাণু অথবা অণুর চৌম্বক ভ্রামক সৃষ্টি হয় পারমাণবিক 
ইলেকট্রনের কক্ষপথের কৌণিক ভরবেগ এবং ইলেকট্রনের স্বীয় 
ঘূর্ণনের ভ্রামক এই দুই কারণে । যখন বিভিন্ন পরমাণুর গুচ্ছ তুলনা 
করা হয় তখন দেখা যায় যে তাদের ভ্রামকের মধ্যে সহজ অনুপাত 
রয়েছে। এই ঘটনা থেকে ভাইস (৬/153) মাগনেটনের সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছিল (বোর ম্যাগনেটনের পূর্বেই) শুধু পরীক্ষণের ভিত্তিতেই 
ভ্রামকের একটা একক হিসাবে । এর মান হলো, 
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11967760901 [০77 ০060৫ চৌম্বক আলোক 
আমলা ইতি ভামমধলা ৫ তো্াযাকাল জালা র নতেটাবালবিুলোখনংলাও অননিজামামপৃজো ৪৪৪ তাহরবীরিভাবকিশকাষামংলাওতাতপবিভানবিশবকাষয 


কেন্দ্রীণ ম্যাগনেটন পাওয়া যায় বোর ম্যাগনেটনের [। রাশিকে 
প্রোটনের ভর দিয়ে পরিবর্তিত করে। সুতরাং এটা বোর ম্যাগনেটনের 
তুলনায় ১৮৩৬.১৫ ভাগ কম। নিউট্রনের কোনো আধান নেই, 
কিন্তু তার্‌ প্রোটনের মতোই চৌম্বক ভ্রামক রয়েছে (যার চিহ্ন 
বিপরীত)। [হা.র.] 


19776100196 0617 6160৫ চৌম্বক আলোক 
কের-প্রক্রিয়া কের-প্রক্রিয়া (৫৪ ৪06০) হলো এক ধরনের 
চৌম্বক আলোক প্রতিভাস। কোনো অয়শ্টোম্বক পদার্থকে 
চুম্বকায়িত করার ফলে এ পদার্থটর প্রতিফলনী পৃষ্টের আলোক 
ধর্মের যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই বলা হয় “কের-প্রক্রিয়া'। যেমন-__ 
উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি এ ধরনের পন্ঠদেশ 
থেকে প্রতিফলিত আলো হয় উপবৃত্বীয় সমবর্তিত (611100211 
00197129). অথচ ধাতব প্রতিফলনের সাধারণ বিধি অনুযায়ী 
এই আলোক হওয়া উচিত সমতল সমবর্তিত (0197 0018725)। 
[সে.বে.] 


967)660901)6105 চৌম্বক আলোকবিদ্যা আলোক 
সম্পৃক্ত প্রতিভাসসমূহের (92009] 01150017618) উপর চৌম্বক 
ক্ষেত্রের প্রভাব নিয়ে পদার্থবিদ্যার যে শৃঙ্খলাটি গড়ে উঠেছে 
তাকে আমরা বলি “চৌম্বক আলোকবিদ্যা, বা ইংরেজিতে 
[1985107209900105 | যদি আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎচৌন্বক বিকিরণ 
রূপে বিবেচনা করি তাহলে আলোর সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের মিথক্ক্রিয়া 
ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে মিথক্ক্িয়া চৌম্বক আলোক 
প্রতিভাসের জন্ম দেয় তা আলোকচৌম্বক ক্ষেত্রের সরাসরি 
মিথহ্ক্িয়া নয়। মনে রাখতে হবে যখন কোনো পদার্থ থেকে 
বিকিরণ নির্গত বা পদার্থ কর্তৃক অবশোষিত হয় তার উপর 
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে যে ঘটনার বা প্রতিভাসের সৃষ্টি হয় তাকেই 
আমরা বলে থাকি চৌম্বক আলোক প্রতিভাস। দেখুন: 000100- 
110000017) 911601: 18180961600; ৬০151 91600) 2০০17217 
৩0601 [সে.বে.] 
৬1৭ 27196019515691)0€ চুম্বকীয় রোধ কোনো 
চৌম্বক ক্ষেত্র 7 প্রয়োগের দ্বারা কোনো তড়িতপ্রবাহ বহনকারী 
পরিবাহী বা অর্ধপরিবাহী পদার্থে সৃষ্ট তড়িৎ-রোধের পরিবর্তন । 
চুম্বকীয় রোধ হচ্ছে একটি বিশেষ গ্যালভানো চৌম্বক ক্রিয়া। 
চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্ুৎপ্রবাহের সঙ্গে সমান্তরাল বা আড়াআড়ি উভয় 
অবস্থাতেই এটা পর্যবেক্ষণ করা যায়। রোধের পরিবর্তন সাধারণত 
1:-এর সমানুপাতিক, কেবল ক্ষেত্র অত্যন্ত বড় হলে এটা 17-এর 
সমানুপাতিক হয়। [নূ.হু.] 


1৬191166951)1)6175 চুন্বক গোলক _ একটি ধূমকেতুর 
আকৃতির গহ্বর বা বুদ্ধ ণ্যা পৃথিবীর চারদিকে রয়েছে এবং 
যার ফলে সৌরবায়ু বেঁকে যায়। এই গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার কারণ, 
পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র সৌরবাযুর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকম্বরূপ; এই 
সৌরবায়ু হলো অতিশাব্দিক প্লাজা প্রবাহ যা সূর্য থেকে প্রবাহিত। 
এই প্রতিবন্ধকের ফলে সৌরবায়ু পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে যায় এবং 
পৃথিবীও তার চুম্বক ক্ষেত্রকে একাট দীর্ঘ চোঙ্গাকৃতি গহবরের মধ্যে 


রা 


নর ০ 


আবদ্ধ করে, যার নাকটা চ্যাপটা। যেহেতু সৌরবায়ু একটা 
অতিশাব্দিক প্রবাহ তাই এটার জন্য একটা পশ্চাৎ-অভিঘাত (৮০৮ 
51090) সৃষ্টি হয় যা গহ্বরের সম্মুখভাগ থেকে কয়েক পৃথিবীর 
ব্যাসার্ধের দূরত্বে থাকে। এই গহ্বরের সীমানাকে বলে চুশ্বক বিরতি 
(70886108059) | পশ্চাৎঅভিঘাত এবং চুম্বক বিরতির মধ্যবর্তী 
অঞ্চলকে বলে চুশ্বকপর্দা (7881610 51681) যা দৈর্ঘ্যে কয়েক 
হাজার পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান এবং সূর্য থেকে তা মোটামুটি 
অরীয়ভাবে বিস্তৃত। 

অত্যন্ত সংবেদনশীল মন্ত্র বহনকারী উপগ্রহ দিয়ে চুম্বক 
গোলককে ব্যাপকভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই উপগ্রহ পরীক্ষণে 
দেখা গিয়েছে যে গহ্বরটি শুন্য নয় বরং তা বিভিন্ন গুণাবলির 
প্লাজমা দিয়ে ভরা। পৃথিবীর দ্বিমেরু চৌম্বক ক্ষেত্র এই সব প্রাজমার 
এবং তাদের সৃষ্ট বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্যে বেশ ভালোভাবে বিকৃত হয়ে 
যায় 
অন্যান্য চৌম্বক গ্রহ যেমন বুধ, বৃহস্পতি এবং শনিরও 
চৌন্বক গোলক আছে, যা অনেকটা পৃথিবীর চৌম্বক গোলকের 
মতোই। [হা.র.] 


[$195719609596105 স্থির চৌম্বকতত্ত চুম্বক এবং 
তার সৃষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞান। এটা বিদ্যুৎ চূম্বকতত্বের সঙ্গে ভূল করা 
ঠিক নয় যা বিদ্যুৎ প্রবাহ দারা সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা 
করে। স্থিরচ্ম্বকত্ব নিয়ে আলোচনায় চৌম্বক মেরুকে চূম্বকত্বের 
উৎস হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং সেখানে শূন্যস্থানে বিদ্যুৎ-মেরুর 
মধ্যে সক্রিয় কুলম্ব বলের আইনটি মুখ্য। এই আইন যদি মিটার- 
কিলোগ্রাম_সেকেন্ড এককে সমারফেল্ডের প্রস্তাব অনুসারে প্রকাশ 
করা হয় তাহলে লেখা যায়, 


110. 00102 
নু ঠ 
ঞাচ 7 


যেখানে 110 _ 4 * 1077 ওয়েবার/ আ্যাম্পিয়ার-মিটার 
হলো শুন্যস্থানের প্রবেশ্যতা; গা হলো একটি বিন্দুমেরুর 
মেরু-শক্তি এবং 77 দ্বিতীয়টির মেরুশক্তি যখন মেরুশক্তিকে 
আ্যাম্পিয়ার-মিটার এককে প্রকাশ করা হয়; £ হলো নিউটন এককে 
বল এবং ? হলো মেরুবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যা মিটারে 
প্রকাশিত। [হা.র.] 


[৬19£71969567101101॥ চুম্বকীয় বিকার কোনো 
লৌহচৌম্বক পদার্থ চুম্বকায়িত হলে এর দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন 
ঘটে। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে, চুন্বকীয় বিকারের ব্যাপারটা 
হচ্ছে এই যে, কোনো লৌহটৌম্বক পদার্থের বিকারের অবস্থা নির্ভর 
করে চুম্বকায়নের দিক এবং পরিমাণ বা মাত্রার উপর। কোনো 
লৌহচৌম্বক দণ্ডকে একটি এসি বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে রাখা হলে এটা এর 
দৈর্ঘ্য বরাবর কাপতে থাকে। এই ট্রান্সফরমার হাম, (00805000761 
1011) দূর করা সম্ভব একটি ৬.৫% সিলিকন সংবলিত চৌম্বক 
ইস্পাত ব্যবহার করে। আলট্রাসনিক (অতিশাব্দিক) তরঙ্গ সৃষ্টি ও 
গ্রহণের জন্যে নিকেল ট্রান্সডিউসারের (08105000951) চু্বকীয় বিকার 
ব্যবহার করা হয়। [নূ.হু.] 


বলাএলাযোবিসলোম লো এমরান কাছা রজাযেরীিভালাবপৃচোরযাদজএ যিদ বিশাোাদর চায়নার লাকা িাবিদৃকোদাাদের 


[৬1927)61701) ম্যাগন্ট্রেন এটি একটি পুরাতন চৌন্বক 
ভৌত কৌশল যা দিয়ে মাইক্রোতরঙ্গ (0710108৬০) উৎপাদন করা 
যায়। এই ভৌত কৌশলের কার্যবিধি হলো কোনো উত্তপ্ত ধাতব 
ক্যাথোড থেকে নির্গত “ইলেকট্রন রশ্বিকে' একটি অরীয় বৈদ্যুতিক 
ক্ষেত্রে 08018] ০19০010 8610) ও একটি অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্রে 
(9181 1090116010-6010)-_-এই উভয় ক্ষেত্র দ্বারা স্ষ্ট সম্মিলিত 
বলের অধীনে চালনা করা হয়। ম্যাগনেট্রনটির বিশেষ কাঠামোগত 
কারণে এটি ইলেকট্রনসমূহকে একটি মাইক্রোতরঙ্গের স্থির-তরঙ্গ 
প্যাটার্নের চলমান উপাংশসমূহের সাথে এমনভাবে মিথক্িয়া ঘটাতে 
বাধ্য করে যে ইলেকট্রনের বিভব শক্তি নিপুণ দক্ষতার সাথে 
মাইক্রোতরঙ্গ শক্তিতে রাপান্তরিত হয়। রেডার অনুসন্ধানী স্পন্দময় 
মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণের উৎস হিসাবে ১৯৪০ সাল থেকে ম্যাগনে্রনে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংঘবদ্ধ কাঠামো ও মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন 
ক্ষণস্থায়ী ঝাক ঝাক মাইক্রোতরঙ্গ অতি দক্ষতার সাথে উৎপাদনে 
সক্ষম; আর এসব কারণে বিমান পোতে এবং ভূমিতে অবস্থিত 
রেডার স্টেশনে এদের ব্যবহার চমৎকার প্রমাণিত হয়েছে। অবিরত 
ব্যবহারের জন্য মেগাট্টরন কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মাইক্রোতরঙ্গ 
উৎপাদনে সক্ষম, যা দ্রুত মাইক্রোওয়েভ রান্নার জন্য বেশ উপযোগী। 
দেখুন: 21600017000 1 


আযানোড রিং 


ক্যাথোড 


একটি ম্যাগনেটুনের জ্যামিতিক চিত্র : আন্তঃসাংখ্যিক পাতবিশিষ্ট আযানোড 
বর্তনী ও ক্যাথোডের গঠন কাঠামো দেখানো হয়েছে 


আকারের দিক থেকে এই কৌশলটির রয়েছে বেলনসদৃশ 
প্রতিসাম্য চিত্র দেখুন)। একটি ফাঁপা বেলনাকার ক্যাথোড কেন্দ্রীয় 
অক্ষের উপর স্থাপিত। ক্যাথোডটির বহিঃপৃষ্ঠ ইলেকট্রন নির্গমনক্ষম 
বস্ত উপাদান দ্বারা আবৃত। ক্যাথোডটি নিকেলের তৈরি_-তার উপর 
থাকে বেরিয়াম এবং স্ট্রনসিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ। এ ধরনের 
ম্যাটুক্স থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় যখন এটিকে ক্যাথোড বেলনটির 
অভ্যন্তরে রক্ষিত উত্তাপক কুগুলীটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে উত্তপ্ত 
করা হয়। দেখুন: %৪০৪]। 01091 

চিত্রে দেখা যাচ্ছে ষে, ক্যাথোড বেলনের ব্যাসের চাইতে বেশি 
ব্যাস বিশিষ্ট অন্য একটি বেলন ক্যাথাড-বেলনকে সমাক্ষীয়ভাবে 
আবৃত করে রেখেছে; এই ধাতব বেলনটি হলো আযানোড। 


119871000৩ (850010109) মাত্রা (জ্যোতি্বিদ্যা) 


ডের জল চারে বলতো এরিক ওরকম িাযাধলাএফবযেইী 


আানোডের দ্বিবিধ কাজ রয়েছে; (১) ক্যাথোড থেকে নির্গত 
ইলেকট্রনসমূহকে সংগৃহীত করা, এবং (২) মাইক্রোতরঙ্গের শক্তিকে 
সংরক্ষণ ও চালিত করা। বস্তৃত আযানোডটি কতিপয় সারিবদ্ধ 
একচতুর্থাংশ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিবর অনুনাদকের সমষ্টি-আর এরা 
ক্যাথোডটিকে চারপাশে প্রাতিসাম্যিকভাবে ঘিরে রয়েছে। 

অরীয় প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ক্যাথোড ও আযানোডের মধ্যে 
প্রয়োগ করা হয়__ক্ষেত্রটি ক্যাথোডের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে। 
ক্যাথোডের সাথে সমান্তরাল ও সমাক্ষীয় একটি অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্র 
এবং পূর্বোল্লিখিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রটি যুগপত্ভাবে প্রয়োজনীয় 
আড়াআড়ি ক্ষেত্রের বহি্রূপ রচনা করে। অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্র 
ক্যাথোডটির দুটি প্রান্তে চুম্বক মেরু খণ্ড স্থাপন করে সৃষ্টি করা যেতে 
পারে। [অ.রা.] 


[419271610986101) বিবর্ধন দর্পণ, লেন্স, ইত্যাদির ন্যায় 
আলোক -সংশ্িষ্ট দ্রব্যাদির কোনো বস্তুর প্রতিবিন্বকে বড় (বা ছোট) 
করে দেখানোর ক্ষমতা । প্রকৃত প্রতিবিশ্বের বিবর্ধনের মান হচ্ছে 
প্রতিবিন্বের আকারের সঙ্গে বস্তুটির আকারের অনুপাত। 
সাধারণভাবে, 17881508110 বা বিবর্ধন বলতে এই অনুপাত » 
থেকে বেশি হওয়া বোঝায়। অনুপাত ১ থেকে কম হলে তাকে 
15010011011 বা হুস্বীভবন বলা হয়। 

_ কৌণিক বিবর্ধন হচ্ছে প্রতিবি্ব এবং বস্তুর দ্বারা চোখে সৃষ্ট 
কোণসমূহের অনুপাত । টেলিস্কোপে কৌণিক বিবর্ধনকে (অথবা, 
আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, যে কোণগুলিতে বস্তটিকে 
যথাক্রমে লেন্স সহযোগে এবং লেন্স ছাড়া দেখা হয় তাদের স্পর্শকের 
অনুপাতকে) যন্ত্রের কার্যকারিতার পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। 

কোনো চশমার লেন্সের বিবর্ধন-ক্ষমতা হচ্ছে যে কোণগুলোতে 
কোনো বস্তুকে যথাক্রমে লেন্স সহযোগে ও লেন্স ছাড়া দেখা হয় 
তাদের স্পর্শকের অনুপাত। কোনো ম্যাগনিফায়ার বা বিবর্ধন যন্ত্রের 
বিবর্ধন ক্ষমতা হচ্ছে কোনো বস্তুকে ২৫০ মিলিমিটার দুরত্ব 
(স্পষ্টভাবে দেখার দূরত্ব) যন্ত্রটির মধ্য দিয়ে দেখলে যে আকারের 

বলে মনে হবে তার সঙ্গে বস্তুটির, প্রকৃত আকারের অনুপাত। 
[নূহু.] 


1961)11809 (950701)07)%) মাত্রা (জ্যোতিবিদ্যা) 
নক্ষত্র ও গ্রহের ওজ্জ্বল্য মাপার পরিমাপ-স্কেল। এটি একটি 
আনুপাতিক পরিমাপ-মাত্রা। দুটি নভোবস্তর গুঁজ্জল্যের মধ্যে ৫ 
মাত্রার পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যেকার ওজ্জবল্যের অনুপাত ১০০ 
বোঝায়। 


৯1৬ 


১ মাত্রা বলতে (১০০)৫ _ ২.৫১২ আলোক অনুপাত বোঝায়। 
সাধারণত একবণীয়ি আলোর জন্য মাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তবে 
খুব স্বল্প-পরিসর ও সুসংজ্ঞায়িত তরঙ্ঈদৈর্যের আলোও ব্যবহার 
করা যায়। মাত্রা সংজ্ঞায়িত হয় এমনভাবে যে, সবচেয়ে উজ্জ্বল 
তারাগুলোর মাত্রা শূন্যের কাছাকাছি হয়। 

যে কোনো তারা থেকে প্রাপ্ত শক্তি এর নিজস্ব উজ্জ্বলতা ও 
দূরত্বের উপর নির্ভর করে। কোনো তারা যদি ১ পারসেক 
(৩.০৮৫৭ ৮ ১০১৭ মি.) দূরত্বে থাকে, তবে এর আপাত উজ্জ্বলতাকে 
সেই তারার পরম মাত্রা বলা হয়। [মু.হা.] 


19750119165 ম্যাগনোলিয়েলিস 


আলাদা বিশ বালা কাছো্নিজানবিপা্োবালো চারেক একাকেইবিজানাবিাহবৎলাবাছেকীিনিপাবাৎলওভারেীবিজানবিশতাহবার তাতেই বিয়াসহিসকাফবাপসার জাবেরীবিজনিকাহহাংলোন মবিন ৬ 


[$19857)0119165 ম্যাগনোলিয়েলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্ত 
বীজী উদ্ভিদের ম্যাগনোলিওফাইটা (18501197104) বিভাগের 
অন্তর্গত ম্যাগনোলিওপসিডা (ট৪81011079109) শ্রেণির 
ম্যাগনোলিডি (44870111099) উপশ্রেণির একটি বর্গ। জীবিত 
সবচেয়ে প্রাচীন গুপ্তজীবী গোত্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত বেশ 
উল্লেখযোগ্য এই ম্যাগনেলিয়েলিস বর্গ। এ বর্গের অধীনে ১৯টি গোত্র 
এবং প্রায় ৫৬০০টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২২০০টি প্রজাতি 
নিয়ে 1.8018০986 এবং প্রায় ২১০০টি প্রজাতি নিয়ে /10/10780986 এ 
বর্গের সবচেয়ে বড় দুটি গোত্র । 


টিউলিপ ফুল্ও 


15570119052 গোত্রটি বেশ ছোট এবং এর প্রজাতি সংখ্যা 
২০০-এর কিছু বেশি (চিত্র)। গোলাকার “ইথারীয় তেল” (17611 
91) যুক্ত কোষ এবং মুক্ত টেপাল (1৩815) নিয়ে ভালোভাবে 
পুষ্পপুটের (6718000) উপস্থিতি, স্মুশ্িষ্ট উপশ্রেণির মধ্যে এই 
বর্গটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। এ বর্গের সব সদস্যই কাম্ঠল। 
দেখুন; £%০০৪৫০; 0817)]01101 116৪; 1281101109751087 
98558585; 0010 09০ | [নুই.] 


[96770111086 ম্যাগনোলিডি দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের 18£0011010155 বিভাগের 1$1981701101)5109 শ্রেণির 
অন্তর্ভূক্ত একটি উপশ্রেণি। ৬ বর্গ, ৩৬ গোত্র ও ১১০০০ এর অধিক 
প্রজাতি নিয়ে এই উপশ্রেণি গঠিত। গুপ্তবীজী উত্তিদের মধ্যে এই 
উপশ্রেণিই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। সাধারণভাবে এসব প্রজাতির 
পুষ্পপুট (2978010) সুগঠিত, যেখানে বৃতি ও দলের মধ্যে পার্থক্য 
করা যায় অথবা যায় না। দেখুন £ 415001001018195, 1109৮61) 
18800118125) 122001)915108; 97017269155; 
চ8025519165, 1১100181957 [8170011001815 ) [নুংই.] 


[19770110191 €& ম্যাগনোলিওফাইটা গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের একটি বিভাগ, যাতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত প্রায় ২,২০,০০০টি 
প্রজাতি অর্থাৎ উত্তিদ জগতে সব প্রজাতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এর 
অন্তর্ভূক্ত। ম্যাগনোলিওফাইটার সদস্যদের প্রায়ই গুপ্তবীজী উদ্ভিদ 


(81181950017, গ্রিক 81029101)) থলি + 3021098, বীজ) বলা হয় 
কারণ এদের ডিম্বক (০৬1০), ডিম্বাশয়ের (০৮) ভিতরে আবৃত 
থাকে। অন্যদিকে নগ্নবীজী উত্ভিদের (£১7011951367775) ক্ষেত্রে 
কোনো ডিম্বাশয় না থাকায় ডিম্বকগুলো উন্মুক্ত বা নগ্ন অবস্থায় 
থাকে। তাছাড়া অধিকাংশ গুপ্তবীজী উত্তিদের জাইলেম কলায় বিশেষ 
ধরনের পানি পরিবহনকারী নলাকৃতি কোষ বা ভেসেল (63561) 
থাকে। নগ্নবীজী উদ্ভিদে এ ধরনের কোষ দেখা যায় না। গুপ্তবীজী 
উত্তিদের সদস্যগুলো ছোট বীরুৎ থেকে বিশালাকৃতি বৃক্ষ পর্যস্ত হতে 
পারে এবং বর্তমানে এই গোষ্টীটিই পৃথিবীর স্থলজ গাছপালার মধ্যে 
প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ বিভাগের অনেক প্রজাতি রয়েছে, 
যারা নদী-নালা, পুকুর, হুদ ইত্যাদি জলাশয়েও জন্মায়। এসব 
প্রজাতি হয় জলাশয়ের তলদেশে আটকে থাকে, অথবা স্বাধীনভাবে 
পানিতে ভেসে বেড়ায়। খুব কম সংখ্যক প্রজাতি রয়েছে, যারা 
সত্যিকারভাবে সামুদ্রিক। এসব প্রজাতি সমুদ্ধ সৈকতের অগভীর 
পানির তলদেশে আটকে থাকে। 

ম্যাগনোলিওফাইটার দুটি শ্রেণি রয়েছে : ম্যাগনোলিওপসিডা 
(14980911975109) এবং লিলিওপসিডা (71110705108) 
ম্যাগনোলিওপসিডার বীজের ভ্রণে সাধারণত দুটি বীজপত্র থাকে, সে 
কারণে এগুলোকে সাধারণভাবে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (01009015015 
বা 01০91) এবং লিলিওপসিডার ভ্রণে সাধারণত একটি বীজপত্র 
থাকে, তাই এগুলোকে একবীজপত্রী উত্ভিদ (71017090051900155 বা 
[)9709০015) বলে। এছাড়াও ফুলের ও পরিবহন কলার গঠন 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও এ দুটি শ্রেণির মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। 

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যেগুলোকে আমরা এভাবে তুলে 
ধরতে পারি : এরা পরিবহনকলাযুক্ত উদ্ভিদ ও এদের মূল, কাণ্ড ও 
পাতা থাকে; এদের জাইলেমে সাধারণত উন্নত ধরনের ভেসেল এবং 
ফ্রোয়েমষে সঙ্গীকোষ থাকে। এসব উত্তিদের কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ 
পরিবহনকলার সিলিন্ডারটিতে পত্রাবকাশ (168 &৪2) থাকে, যার 
ফলে এদের কাণ্ড ও শাখায় পরিবহন কলাগুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থান করে। সব গুপ্তবীজী উত্তিদের ডিন্বকগুলো ডিম্বাশয়ের 
ভিতরে আবৃত থাকে। সব গুপ্তবীজী উত্তিদ স্পোরোফাইটিক 
(50০7010০) অর্থাৎ এদের দেহ ডিপ্লুয়েড কোষ দ্বারা গঠিত। 
এসব উত্তিদের ফুলে মায়োসিস (706193515) কোষ বিভাজনের মাধ্যমে 
স্ত্রী ও পুং-লিঙ্গধর পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। এখানে স্ত্রী লিঙ্গধর পর্যায় বা 
সুত্রী গ্যামেটোফাইট (59776101170) হাসপ্রাপ্ত হয়ে অল্প কয়েকটি 
নিউক্লিয়াসযুক্ত ভ্রণথলিতে রূপান্তরিত হয় এবং এতে কোনো 
আর্কিগোনিয়াম (01016801107) হয় না। আবার পুং-লিঙ্গধর পর্যায় 
বা পুংগ্যামেটোফাইট হ্থাসপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ পরাগরেণুতে পরিণত হয়। 
পরাগরেণুর অঙ্কুরোদ্গমে পরাগনালি উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে নালিকা 
১571 
পুংযৌনকোষ ভ্রণথলির ণুকে নিষিক্ত করে, ফলে ডিপ্লয়েড 
জাইগোট উৎপন্ন হয়, যা বড় হয়ে বীজে পরিণত হয়। অপর 
পুংযৌনকোষটি ভ্রণথলির মধ্যস্থলে দুটি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত 
হয় এবং যার ফলে ট্রিপ্রয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষের সৃষ্টি হয় 

£পুন বিভাজিত হয়ে বীজের শস্য উৎপন্ন করে। দু'টি পু€যৌনকোষ 

নিষেক প্রক্রিয়া সমাধা করে (একটি করে ডিম্বকের সাথে ও 
অন্যটি করে দুটি নিউক্লিয়াসের সাথে) বলে এই ঘটনাকে দ্বিনিষেক 
প্রক্রিয়া বলে, যা গ্প্তবীজী উদ্ভিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 


বলাবলি চক লাকা তো িালইপাকাখলযা লাফে বিজালপশাগা জা চইবিজালবপলোনাগনাভেকিভানবিুতোদজবলাএারে টারিকেলবদাযাসলাওতাবেীবিযানমনৃোদহাবোরা 


গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে প্রায়শই সপুষ্পক উত্ভিদ বলা হয়, কারণ এ 
বিভাগের উদ্তিদগুলো ফুল ধারণ করে, যা অন্য কোনো উত্ভিদ 
গোল্ঠীতে নেই। 

গুপ্তবীজী উত্ভিদ তথা ম্যাগনোলিওফাইটাকে এমবায়োবায়োন্টা 


(170919118) উপজগতের সবচেয়ে উন্নত বিভাগ হিসাবে. 


বিবেচনা করা হয়। এদের উন্নত, বিশেষায়িত ও তুলনামূলকভাবে 
সুদক্ষ পরিবহনকলা ও সেই সাথে ডিম্বাশয়ের ভিতরে ডিম্বকের 
নিরাপত্তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য, এই উতদ্তিদগুলোকে পৃথিবীর অধিকাংশ 
অঞ্চল জুড়ে অন্যান্য সব স্থলজ উত্তিদের চাইতে বেশি 
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করেছে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের এই 
সুবিধাগুলোর প্রতিফলন হিসাবে প্রকৃতিতে এসব উত্ভতিদের 
প্রাচুর্য, ব্যাপক বৈচিত্র্য এবং সেই সাথে বিভিন্ন যথাযোগ্য 
ইকোলজিক্যাল পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির অভিযোজনকে উল্লেখ 
করা যায়। 

মানুষের খাদ্য তালিকার সব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য আসে হয় 
সরাসরি গুপ্তবীজী উদ্ভিদ থেকে অথবা এমন সব প্রাণী থেকে (মাছ 
ব্যতীত) যারা মূলত গুপ্তবীজী উত্তিদ খেয়ে জীবন ধারণ করে। খাদ্য 
ছাড়াও গুপ্তবীজী উত্তিদ মানুষের বস্ত্র, বাসস্থান ও অসংখ্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহ করে থাকে এবং প্রাকৃতিক 
ভারসাম্যও রক্ষা করে। দেখুন * 61000001008; 70৬17 1885 
11110905108; 1%8৮10011005109: [71102]: 12101010800], 
70116107) [২09০0 (00187); [২০100190001018 (01911); 969৫; 90০11; 
না৪0160017/08; 9519] | [নুই.] 


[9851)01101)5808 ম্যাগনোলিওপসিডা গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 192110119017%8 বিভাগের অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদের 
শ্রেণি। এতে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব গোত্র ও বর্গ অন্তর্ভৃক্ত। এই 
শ্রেণিতে ৬ উপশ্রেণি, ৫৬ বর্গ, ২৯৩ গোত্র ও প্রায় ১৬,৫০০ 
প্রজাতি আছে (অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাসে এই সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা 
যায়)। 

[8৪110119510 শ্রেণির দ্বিবীজপত্রী উত্ভতিদগুলোকে 
সামগ্রিকভাবে একবীজপত্রী উত্তিদ শ্রেণি 1.119)31৫8 থেকে পার্থক্য 
করা হয়। প্রধানত এদের দুটি বীজ্পত্র থাকে এবং পাতার 
শিরাবিন্যাস জালিকার মতো। পরিবহন কলা পিথকে (101) ঘিরে 
অঙ্গুরির মতো সাজানো থাকে। প্রাথমিক বৃদ্ধির পর পরিণত হলে 
কাণ্ড ও মুলগুলো পার্থ বর্ধিত হতে থাকে প্রধানত ভাজক কলা 
ক্যাম্বিয়ামের বিভাজনের কারণে। প্রায় অর্ধেকের মতো 
প্রজাতিগুলোতে প্রতি বছর বৃদ্ধিখতুতে (210%106 59507) নতৃন 
করে সেকেন্ডারি জাইলেম ও র ফ্লোয়েম যোগ হয়। 
সাধারণত বৃক্ষ বা গুল জাতীয় উত্তিদে এমন বৃদ্ধি হয়ে থাকে। 

প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে বর্তমানের গুপ্তবীজী উত্তিদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, বিশেষ করে 119£1791125105 
বর্গের প্রজাতি এবং একবীজপত্রী উত্ভিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলো 
মনে করা হয় দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদ হতে উত্তৃত্ত (1০71৬9)। অবশ্য এ 
বিষয়েও কিছু মতভেদ থাকতে পারে। দেখুন: /5971486; 
081501017%111090; 10111071109) 11870911611059) 19887701110596; 
[২০51096; 18110105105) 1188119119195; 1৬19811011071)905) 1921) 
7007800] | [নু.ই.] 


1186]986-101)17) দোয়েল 

কাবিখা বসা তাকাল লালা জারীর 
11857101) ম্যাগনন ফেরো, ফেরি, প্রতিফেরো, এবং 
হেলিচৌম্বক বা প্র্যাচানো চৌম্বক সঙ্জার সামগ্রিক চৌন্বক ক্রম 
থেকে ক্ষুদ্র বিচ্যুতিকে বর্ণনা দেবার প্রয়োজনে অনুকল্পিত কণিকাকে 
বলা হয় ম্যাগনন। দেখুন: 01006101017 8818601511) চ9া- 
10921791019]; [7011017188176015177) 17611108110115]া) | 

চুম্বকত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কৌণিক ভরবেগের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ভরবেগ) “সাইন রেখাসম পরিবর্তন দোলন, ঘূর্ণন 
বা স্পিন তরঙ্গ নামে অভিহিত। আর ম্যাগনন হলো “কোয়ান্টায়িত 
স্পিন তরঙ্গ" (0920101290 500) ৬০৬০)__ ঠিক যেমন__কোয়ান্টাম 
ল্যাটিস কম্পন তরঙ্গকে ফোনন (019707), কোয়ন্টায়িত বৈদ্যুতিক 
চৌম্বক তরঙ্গকে ফোটন (20197) নামে অভিহিত করা হয়। 

অতি স্বল্প তাপমাত্রায় ক্রমসঞ্জিত চৌম্বক পদার্থসমূহের 
ব্যবহার অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ম্যাগননের সংখ্যায়নিক 
উত্তেজনের মাধ্যমে। বিশেষ করে দেখা গেছে সম্পূর্ণ চুম্বকায়ন থেকে 
অয়শ্টৌম্বক চুম্বকায়নের প্রস্থান ঘটতে থাকে তাপমাত্রাকে 
পরমশুন্য থেকে ক্যুরি তাপমাত্রায় (00176 1৩717610010) অর্ধেক 
মানে উন্নীত করার সাথে, চুম্বকায়নের এই হাস এই তাপমাত্রা সীমায় 
73/2 এর সমানুপাতিক। তরঙ্গ ভেক্টর /-এর বৃদ্ধির সাথে অর্থাৎ 
তরঙ্গিকা্টির তরঙ্ঈদৈর্ঘ্য হাসের সাথে স্পিন-তরঙ্গের শক্তি অর্থাৎ 
ম্যাগননের শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। এর কারণ হলো অত্যন্ত স্বল্প দূর 
পাল্লার তথাকথিত বিনিময় বল, যা চৌম্বক ক্রমসজ্জা সৃষ্টি করে 
থাকে। এর ফলে কেবলমাত্র প্রতিবেশী স্পিনসমূহই সবলভাবে 
সরলরৈখিক বিন্যাসকে বাধা দিতে পারে। 

মিথক্ক্রিয়ারত স্পিনসমুহের অয়নগতি (01509591017) বেশ 
জটিল, এবং সাধারণভাবে গতির সমীকরণসমূহে থাকে অরৈখিক 
পদমালা (707-110921 1৩]া15)। এসব অরৈখিক পদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখে বিশেষ করে-_তীবু মাইক্রোতরঙ্গ দ্বারা আবিষ্ট বৃহৎ 
বিস্তারবিশিষ্ট অয়নগতির ক্ষেত্রে। বৃহত্-বিস্তারবিশিষ্ট অয়ন শাব্দিক 
কম্পনে ভেঙে পড়তে পারে, যদি অবশ্য শাব্দিক সঠিক কম্পাঙ্কসমূহ 
(618671609970165) মাইক্রোতরঙ্গ ফিকুয়েন্সি ও কশ্চিৎ 
চৌম্বকস্থিতিক প্রকরণের পার্থক্যের সমান হয়। একেই বলা হয় 
চৌম্বক শাব্দিক অনুরণন। দেখুন: 1198060০-৪8০0 05010 
19507817091 [অ.রা.] 


1১1901)86-7২08)17) দোয়েল ছোট গায়ক পাখিদের বর্গ 
7855911101)95-এর 1405010901086 গোত্রের এক সদস্য। 
সাধারণভাবে পরিচিত দোয়েল, 0০195)0/7%5 597%197/5 বাংলাদেশের 
জাতীয় পাখি এবং গানের পাখি হিসাবে সুপরিচিত। বৈশিষ্ট্যময় 
শিস ছাড়াও দোয়েল বিভিন্ন সময়ে বা প্রয়োজনে বিচিত্র ধরনের 
গান গাইতে পারে। আকারে বুলবুল পাখির মতোই, দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ 
সেমি। 

বাংলাদেশের সর্বত্র দোয়েল বিস্তৃত। তবে লোকালয়ের ধারে 
কাছে বিভিন্ন গাছপালা ও ঝোপবাড়ে এদের বেশি দেখা যায়। পুরুষ 
ও স্ত্রী দোয়েলের রং একটু ভিন্ন। পুরুষের ঠোট থেকে লেজের ডগা, 
গলা, বুক, ডানা ও পা কালো। ডানার দু'পাশে মোটা সাদা দাগ 
আছে। পেট থেকে পেটের নিচ দিক হয়ে লেজের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
পালক সাদা। স্ত্রী পাখি পুরুষের মতোই তবে তার দেহ কালো 
রঙের জায়গায় রং কালচে ধুসর। অন্যান্য পাখির তুলনায় দোয়েল 


19180297)) মেহগিনি 


লারজাাতগাবামাবস কাযা ফাতিহার বাগদা এলিজাবেথ লও চাবি শাবালাওজাযোনীবিজিনকোমদও 


তার গান শুরু করে অনেক ভোর বেলায়। শহর, বন্দরের বাগান ও 
ঝোপঝাড়ে এরা একাকী অথবা জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে 
লেজ উচিয়ে পিঠের দিকে তুলে ধরে। অনেক সময়ে মাটিতে লাফিয়ে 
লাফিয়ে খাবার ধরে পোকামাকড়, কীতপতঙ্গ, কেঁচো, এমনকি 
কখনো কখনো ফুলের নির্ধাস এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। 


বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল 


মে থেকে জুলাই এদের প্রজনন কাল। এ সময়ে পুরুষ পাখি 
বাসা বানাবার স্থান নির্ধারণ করে এবং কঠোরভাবে তা পাহারা দেয়। 
গাছ বা দালানের ফোকড়, পাইপ বা বৈদ্যুতিক থামের গর্তে 
শুকনা সামান্য ঘাস ও হালকা ডালপালা দিয়ে বাটির মতো বাসা 
বানায়। এতে তিন থেকে পাচটি ফিকে লালচে দাগসহ হালকা 
নীলাভ-সবুজ ডিম পাড়ে। স্ত্রী পাখিই বাসা বানানো ও ডিমে তা 
দেবার কাজ করে। পুরুষ পাখি বাচ্চাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন 
করে। [সৈ.হু.ক.] 


৬191808971% মেহগিনি  দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 
1৬1০1120686 গোত্রের (নিমগোত্র) 9১112161112 171211380111 প্রজাতি 
মেহগিনি নামে পরিচিত। এছাড়া 5. /100/9171:,116 সহ. অন্যান্য 
প্রজাতিগুলোও বড় ও ছোট মেহগিনি ইত্যাদি নামে পরিচিত। 
মেহগিনি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলের নিজক্ব বৃক্ষ 
জাতীয় উদ্ভিদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজে মেহগিনি বেশ বড় চিরসবুজ বৃক্ষ ও 
পাতাগুলো মসৃণ ও পিনেট যৌগিক। যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডার একদম 
দক্ষিণে মেহগিনি প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। বর্তমানে পৃথিবীর 
প্রায় সব মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলে মেহগিনি গাছ লাগানো হয়। 
বাংলাদেশেও উপরের দুটি প্রজাতিকে গত একশত বছরের বেশি 
সময় ধরে পথতরু হিসাবে ও বাগানে লাগানো হচ্ছে। বাংলাদেশের 
আবহাওয়ায় মার্ট মাসে (সন্তকালে) অল্প কয়েকদিনের জন্য এ 
বক্ষের পাতাগুলো সব ঝরে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা গাছ 
ভরে নতুন পাতা গজায়। মেহগিনিসহ অন্যান্য প্রজাতির গাছ 
লাগানো হয় প্রধানত এর শক্ত, লাল বা হলদে-বাদামি বর্ণের 
মূল্যবান কাঠের জন্য। এসব কাঠ অত্যন্ত সুন্দর পালিশ নেয় এবং 
ক্যাবিনেট আলমারি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি বানানোর জন্য বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রাস্তার দুপাশে ছায়াদানকারী ও 
শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরূপেও মেহগিনি গাছ লাগানো হয়। দেখুন: 
[নুই.] 


09101710195 | 


ববি একর এই 


৬19111910 799061017 মেইলার্ড বিক্রিয়া এনজাইমের 
প্রভাববিহীন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়াতে একটি 
আযামিনো গ্রুপ ও একটি বিজারক গ্রুপের মধ্যে সংযুক্তিভবন ঘটে। এ 
ধরনের সংযুক্তিভবনের ফলে যে যৌগ তৈরি হয় তা একটি মধ্যবতী 
যৌগ যা অবশেষে পলিমারিত হয়ে বাদামি রঞ্জীক (মেলানোয়ডিন) 
তৈরি করে। ফরাসি প্রাণরসায়নবিদ লুই-ক্যামেলি মেইলার্ডের নাম 
র বিক্রিয়াটির নামকরণ করা হয়েছে। খাদ্য রসায়নবিদ্যায় এ 
বিক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে খাদ্য মানের দিক থেকে 
খাদ্যের শ্রেণিবিভক্তিকরণে। দেখুন: 4176;  [২০৪০11৬০ 
110061776018165 | 
বিক্রিয়াটিতে তিনটি প্রধান ধাপ আছে। প্রথম ধাপে 
গ্রাইকোসিলআযামিন তৈরি ও /ঘ.প্রতিস্থাপিত-১_আযামিনো-১-ডিঅক্সি_ 
২-কিটোজ (আ্যামাডোরি যৌগ) পুনবিন্যাস। দ্বিতীয় ধাপে আামিনের 
অপসারণ করে কার্বনল মধ্যবততী যৌগ তৈরি করা, যা 
পানিবিযুক্তকরণ বা বিদারণ দ্বারা বিভিন্ন গতিপথের মাধ্যমে অধিক 
সক্রিয় কার্বনিল যৌগ তৈরি করে। তৃতীয় ধাপ উত্তপ্ত করার ফলে 
সংগঠিত হয়। এ ধাপে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে কার্বনিল 
সুগন্ধিকারক যৌগের মিথক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন সংবলিত 
বাদামি রঞ্জক (মেলানোয়ডিন) উৎপন্ন হয়। কোনো সুনির্দিষ্ট 
খাদ্যের জন্য এ যৌগগুলো অত্যন্ত কাজিক্ষিত, বিশেষ করে যে সকল 
খাদ্যকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করে বাদামি বর্ণের করা 
হয়। 
কিছু কিছু জৈবিক এবং খাদ্য সিস্টেমে মেইলার্ড বিক্রিয়াটিকে 
অনাকাজিক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কার্বনিল ও আ্যামিন 
যৌগের এ মিথস্ক্রিয়া লাইসিন ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় 
আযামিনো আাসিডের লভ্যতা হাস এবং বাধক বা পুষ্টিবিনাশী যৌগ 
তৈরির দ্বারা প্রোটিনের পুষ্টিমান নষ্ট করতে পারে। বিক্রিয়াটি 
কোনো কোনো খাদ্য, বিশেষ করে শুকনো খাদ্যে অনাকাজিক্ষত গন্ধ 
ও বর্ণের সাথেও সংশ্রিষ্ট। দেখুন: 1700 80105; 087৮০71; 
1,516 | সি.হ.] 


[2910791)9 61090% ম্যাজোরানা প্রক্রিয়া এটি এক 
ধরনের চৌম্বক আলোক প্রক্রিয়া যা ঘোলাটে দ্রবণে (০911910৪1 
50101107) দৃষ্ট আলোক দকনির্ভর ধর্মের (27150192) সাথে 
সংশ্লিষ্ট । এই প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে সম্ভাব্য কারণ রয়েছে তা হলো 
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে ঘোলাটে দ্রবণের কণিকাসমূহের এক বিশেষ 
ভঙ্গিতে দিকবিন্যাস (970718107)| দেখুন: ?188716190190305 1 
[সে.বে.] 


1১121901916 ম্যালাকাইট কপারের একটি ক্ষারীয় 
কার্বনেট। মণিকটির রাসায়নিক সংকেত 020097)2 (003) বা 
00003), 04017)21 এটি অবক্ষয়িত কপার আকরিক অবক্ষেপে 
পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ ম্যালাকাইট সাইবেরিয়াতে পাওয়া 
গিয়াছে এবং এগুলো শোভাবর্ধক পাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
কপারের আকরিক হিসাবে কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ম্যালাকাইট খনি থেকে 
উত্তোলন করা হয়। 

ম্যালাকাইট মনোকর্লিনিক সিস্টেমে কেলাসিত হয়, কিন্তু 
সাধারণত সংহত অবস্থায় বা ছটাকার তন্তর গোছা হিসাবে পাওয়া 


গরীব চাল জারি লগ চাচাতো কানা ও ভাবা বগা াবাপার যিনি কাবার জাকিাবিস্ামাদাঃএ্াারয়ািশাদলএ কাতান 


যায়। মণিকটির বর্ণ সবুজ। এ কারণে এটি সবুজ রগ্ঁকের উৎস 
হিসাবে কাজ করে। মণিকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.০৫ এবং মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ৩.৫ থেকে ৪| দেখুন; 0810017819 1700001815) 
0901)011 [সি.হ.] 


[৬1919019166 576] ম্যালাকাইট গ্রিন রোজানিলিন 
গ্রুপের ট্রাইফিনাইল মিথেন রং। জিঙ্ক ক্লোরাইড (27012), থে বা 
11550+-এর উপস্থিতিতে বেনজাল্ডিহাইডের সঙ্গে ডাইমিথাইল- 
আযামিনোবেনজিনের কার্বন শ্রেণিবর্ধক বিক্রিয়া এবং উৎপন্ন লিউকো- 
্ষারকের সাথে ৮০০১-এর জারণ দ্বারা রংটি প্রস্তুত করা হয়। 
ব্যাকটেরিয়ার স্পোর শনাক্তকরণে ম্যালাকাইট গ্রিন রংটি ব্যবহার 
করা হয়। [সি.হ.] 


[৮1919005(7808 ম্যালাকোস্ট্রাকা সবচেয়ে বড় এবং 
বৈচিত্র্যময় সদস্যদের নিয়ে গঠিত 014$1৪০০৫-এর একটি শ্রেণি। এ 
শ্রেণিতেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে শ্রিম্প, লবস্টার, চিগড়ি, কাকড়া, স্নো 
বাগস (50 0885), বিচ হপার্স (১০৫০ 110]0]০15), এবং তাদের 
জ্ঞাতি। এদের খোলক বা ক্যারাপেস (08127809) হতে পারে বড়, 
ছোট, লুপ্তপ্রায় অথবা অনুপস্থিত লেজ অথবা উদর লম্বা অথবা 
খাটো; চোখ সাধারণত নড়নক্ষম বৃত্তে বসানো, তবে নিশ্চল 
এমনকি একীভূতও হতে পারে। এসব বৈচিত্র্য থাকা সন্তেও এ দল 
নিম্নে উল্লিখিত কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যে একই রকম। এদের 
উপাঙ্গের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৯ জোড়া। ধড় এলাকার পাগুলো 
স্পষ্টতই বক্ষ ও উদর অংশে পৃথক ধরনের, বক্ষে রয়েছে আট 
জোড়া পা এবং উদরে ছয় জোড়া। অঙ্কীয়ভাগে এগুলো সুন্দরভাবে 
সঙ্ভিত। স্ত্রী প্রাণীতে জননরন্ধ বাইরে উন্মুক্ত হয় ষষ্ট বক্ষীয় খণ্ডক 
বরাবর, অপরদিকে পুরুষ প্রাণীতে এ রন্ধ অষ্টম খগুকের 
অঙ্কীয়দেশে। 


একটি 14019095197-এর আঙ্গিক গঠন 


17711902102. 11001908718 এবং 01]081800500808 নামে 
তিনটি উপশ্রেণিতে ?191800950808 ভাগ করা হয়। +08110010 
0065" প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে 7017219009519-এর শ্রেণিবিন্যাস করা 
হয়। এ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে কতিপয় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য যা এ 
উপশ্রেণির চারটি বর্গ 3৮0021105, 5810081108, 6618081109, এবং 
50০97148-তে সর্বজনীন দেখুন: 12710811058 750]081500510808, 
11001002718; 7017081109: 70218001109; 970810এ| [সৈ.হু.ক.] 


1৬19110191)8%8 ম্যালোফ্যাগা 


চারবার জং ফেরী ব্াবিসকরালা ও 


[$7919119 ম্যালেরিয়া হিমোস্পরিভীয় রক্ত পরজীবী 
(16070500110180 10199] 108185119) 12511041871 গণ দ্বারা 
আক্রান্ত কতকগুলো রোগ । 4791/6165 মশার কামড়ে এই রোগ 
মানুষে সংক্রমিত হয়। 

প্রাচীনকাল থেকে ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়। ডোবা 
ও নিচু জলাভূমির সাথে এ রোগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। 
ম্যালেরিয়া (খারাপ বাতাস), প্যালুডিজম (১8100157)-যা জলাভূমি 
জর হিসাবে পরিচিত) এবং সাম্পেনফাইবার (58106701) 
জাতীয় রোগ-বালাই এর নামকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরে 
নেওয়া হয়। পৃথিবী জুড়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, উষ্ণমণ্ডলীয় 
আবহাওয়ার জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব, মৃত্যুহার এবং মানুষে 
এই রোগ আক্রমণের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, ম্যালেরিয়া রোগকে এক 
বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে চিহিত করেছে। 

সংক্রমিত মশার কামড়ে মানুষের দেহে শত শত পরজীবী ঢুকে 
পড়ে। পরে এগুলো আক্রান্ত ব্যক্তির যকৃতে পৌছে যাওয়ার সহজ 
পথ খুজে নেয়। যকৃৎ কোষে বেড়ে ওঠা পরজীবীগুলো সাইজন্ট-এ 
(9120715) পরিণত হয়। এর প্রতিটিতে থাকে কয়েক হাজার ক্ষ 
ক্ষুদ পরজীবী । যকৃৎ থেকে এই পরজীবী নির্দিষ্ট রক্ত প্রবাহের মধ্য 
দিয়ে লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে। ইরিথোসাইট-এ 
(০7019০:93) এদের সমলয়িক বর্ধন বিভাজন ও তা বিস্ফোরিত 
হবার ফলে রোগীদেহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এই 
পরজীবী বর্ধনের সাথে সাথে রক্তপ্রবাহ আরো প্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে 
এবং পরিশেষে এক ধরনের জননকোষে (£৭77)60905159) পরিণত 
হয়। একটি স্ত্রী মশা রক্ত খাদ্য চোষণের সময়ে আক্রান্ত ব্যাধির দেহ 
থেকে যে নিষিক্ত জননকোষ (£81)6195) গ্রহণ করে পরে তা 
কীটপতঙ্গ বাহকের মধ্য অস্ত্রে পর্যায়ক্রমে স্পোরোগনি রূপে 
(509807১) বেড়ে ওঠে যা পরিণামে আক্রমণাত্মক স্পোরোজয়িট 
(50109891095) হিসাবে লালাগ্রন্থিতে অনুপ্রবেশ করে। পরে মশার 
কামড়ের মাধ্যমে পোষক মানব দেহে পৌছে যায়। 

কুইনিন (917116) ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এ রোগের একমাত্র 
প্রতিষেধক বলে জানা ছিল। ম্যালেরিয়া নিরাময়ের ক্ষেত্রে 
কতকগুলো কৃত্রিম রাসায়নিক যৌগ চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক 
(01070791815) হিসাবে ১৯৩০ সাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। 
এর মধ্যে আ্যাটাবাইন (818)76), ক্লোরোকুইন (01101900111), 
প্রিমাকুইন (01108010116), প্যালু্রি (09110011179) এবং অন্যান্য 
যৌগ রয়েছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে 
ম্যালেরিয়া নির্মূল করার বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়। ডিডিটি 
(])ণ) এবং অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহার করে গ্রিস, ইতালি ইত্যাদি 
দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। দেখুন: 
11901705105100171779 1 [রে.র.] 
[19110101892 ম্যালোফ্যাগা 175608 শুণির 
অপেক্ষাকৃত একটি ছোট বর্গ । এতে রয়েছে প্রায় ৩০০০ প্রজাতির 
উকুন, যাদের সাধারণভাবে পাখির উকুন (৮71৫ 11০6) বলা হয়। 
প্রকৃতপক্ষে চিউয়িং লাইস (079%1£ 170০) নামেই এরা বেশি 
পরিচিত। এদের অধিকাংশই পাখির পালকের মধ্যে বাস করে। 
তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক, প্রায় ৩০০ প্রজাতি স্তন্যপায়ী 


৬1917)010710110) অপুষ্টি 


লা শী পা তাতে কারি কালা নিল ছা আই উসেইন তাকালেন যার তায ীনাাাোমবাদদ রব্বুল সারি াহাংলওয়াকর বেলার বিভালিংতমসাও সাবিলা কাবা াইজরিলুল্লা জালে 


প্রাণীতে পরজীবী । সর্বজনীনভাবে এদের ম্যান্ডিবল থাকে, আর এ 
বৈশিষ্টের মাধ্যমে সাকিং লাইস (১0০ 110০) বা /১70101৪ থেকে 
এদের সহজেই পৃথক করা যায়! এদের নখর কখনো বড় আকারের 
নয় এবং তা দিয়ে পালক অথবা চুল আকড়ে ধরা যায় না, যেমনটি 
দেখা যায় সাকিং লাইস-এ। 19110101888 তাদের পোষক দেহে 
অতি কদাচিৎ কোনো রোগ সংক্রমণ করে, অপরদিকে /১7০0108- 
এর অনেক সদস্যই কতিপয় রোগের অতি সুপরিচিত রোগবাহক। 

এ দলের যেসব বৈশিষ্ট এদের শনাক্ত করার জন্য সহায়ক তা 
হলো: দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট, উপর নিচে চ্যাপটা এবং স্থায়ীভাবে 
ডানাবিহীন। শু পাচ খঞ্ডে গঠিত, ম্যান্ডিবল সুগঠিত, শীর্ষ কিছুটা 
বাকানো। প্রোথোরাক্স (770100128) একটি পৃথক খণ্ড হিসাবে 
সুগঠিত, অপরদিকে মেসোথোরাক্স এবং মেটাথোরাক্স (1০50117010 
000 17510001010) কমবেশি একীভূত। পায়ের শেষ প্রান্তে একটি 
অথবা দুটি নখর (014৬) উপস্থিত। ডিম্বস্থালক (09৮1]0951101) 
অতিমাত্রায় হথাসপ্রাপ্ত। 


টি ম্যালোফ্যাগান উকুনের অঙ্গসংস্থান 


নে 


সাকিৎ লাইস-এর মতোই ম্যালোফ্যাগার সব সদস্য একটিমাত্র 
পোযক-দেহে বসবাসের জন্য অভিযোজিত। তবে কদাচিৎ কোনো 
কোনো প্রজাতি পোষকের নিকটতম জ্ঞাতিদের দেহেও বাস করতে 
পারে। সাধারণত পোষকের পরস্পর সান্নিধ্যের মাধ্যমে এরা এক 
পোষক থেকে অন্য পোষকে স্থানান্তরিত হয়। এমনটি ঘটে সাধারণত 
পোষকের প্রজনন খতৃতে এবং বাসা তৈরির সময়ে। এ কারণে 
11)110111080-এর শ্রেণিবিন্যাস পাখিদের শ্রেণিবিন্যাসের ধারাকে 
প্রতিফলিত করে। 

ঘেহেত্‌ পাখি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সে কারণে চ181101884- 
এর বিস্তুতিও বিশ্বব্যাগী। পালক অথবা চুলের খণ্ডাংশ এরা খাদ্য 
হিসাবে গ্রহণ করে। সক্রিয়ভাবে পোষকের জীবন্ত কোষকলা ভক্ষণ 
করে এমন ঘটনা বিরল। পোষক দেহেই এরা ডিম দেয় এবং 
সেখানেই অসম্পূর্ণ রূপান্তরের মাধ্যমে বড় হয়। দেখুন: /১00]01018; 
115০019| [সৈ.হু.ক.] 
19117 010710107) অপুষ্টি অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ অথবা 
খাদ্যবন্তু আত্তীকরণে অক্ষমতা এবং পুষ্টির বিপাকীয় গগুগোলের 


কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যের অবদমিত অবস্থা। অপুষ্টিজনিত অবস্থা প্রধানত 
দেখা দেয় প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করার কারণে অথবা 
দেহের বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি 
উপাদানের অভাবে। এ ধরনের পুষ্টিহীনতাই সাধারণভাবে বেশি 
পরিলক্ষিত হয়। তবে কোনো কোনো রোগের কারণে অথবা মানসিক 
বৈকল্যের জন্যও অপুষ্টিজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। 

অপুষ্টি জটিল অবস্থা ধারণ করতে পারে যখন লভ্য খাদ্যের 
গুণগত মান নিম্ন পর্যায়ের হয়। সারা বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের 
জনসংখ্যার অধিকাংশই পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভূগছে; 
বলা যায় বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ 
অতি সামান্যই খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ পায়, ফলে তারা অপুষ্টির 
শিকার। 

জীবনের যে পর্যায়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটে সর্বাধিক, সে পর্যায়ে 
পুষ্টির ঘাটতি তার গোটা জীবনকেই প্রভাবিত করে। শিশু, 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গর্ভবতী মা এবং বয়ঃসদ্ধিতে উপনীত 
কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টিহীনতা ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি বয়ে 
আনতে পারে। পুষ্টির নির্দিষ্ট উপাদানগুলোর অভাব এ সময়ের দ্রুত 
বিভাজনরত দেহকোষগুলোকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এ 
সময়ের পুষ্টিহীনতার কারণে ত্বকের কোষ, চুল, পোষ্টিক নালির 
মিউকাস আবরণী গঠন এবং রক্তকণিকা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে 
ত্বকের প্রাদাহ, আস্ত্রিক গোলোযোগ এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। 

পুষ্টি অথবা স্বল্প খাদ্যগ্রহণ নানা ধরনের রোগের মূল কারণ। 
একজন অসুস্থ ব্যক্তি পর্যাপ্ত খাদ্য, এমনকি আকর্ষণীয় খাদ্য পেলেও 
তা গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ঘন ঘন বমি হবার কারণে 
খাদ্যবস্ত্ব আত্তীকরণে অনেক সময়ে অসুবিধা দেখা দেয়। মানসিক 
রোগও নানাভাবে খাদ্যগ্রহণে অনীহার সৃষ্টি করে থাকে। মাদকাসক্ত 
অনেক রোগী খাদ্যের অপব্যবহার করে অথবা খেতে আগ্রহ প্রকাশ 
করে না। এতে পুষ্টিহীনতার কারণে অনেক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়। 

স্বাভাবিকভাবে খাদ্যগ্রহণ করা সত্বেও পাকস্থলী অথবা অন্ত্রের 
কিছু রোগের কারণে গৌণভাবে অপুষ্টিজনিত অবস্থা দেখা দিতে 
পারে। খাদ্য পরিপাকে অক্ষমতা অথবা পরিপাককৃত খাদ্যবস্তর 
পরিশোষণের ব্যাঘাতের কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। কিছু 
সংক্রামক ব্যাধি, ক্যান্সার এবং ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্াজম 
(71981120201 06010195117) দেহে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে 
পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হলে এসব রোগীর পুষ্টিহীনতা দেখা 
দেয়। দেখুন: 15%/851101101 0156850: 11012009110 01501091757 
01100] | [সৈ.হু.ক.] 


[91 1১০৮৪7৪০ মল্ট পানীয় শস্যদানা থেকে গাজন 
প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি পানীয়। বিয়ার হলো একটি গণীয় শব্দ যা 
মল্টের (সীরা) আকারে শস্যদানা, বিশেষ করে যব থেকে উৎপন্ন 
সুরাসার পানীয়কে বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। যবসুরা (91), লাগার 
(1886., হালকা বিয়ার বিশেষ), পোর্টার (99101. গাঢ় বাদামি রঙের 
তিক্ত স্বাদের বিয়ার বিশেষ) এবং স্টাউট (504, খুবই তীব ও 
ঝাঝালো কালচে বর্ণের বিয়ার) হলো বিভিন্ন প্রকারের বিয়ার 
যেগুলো প্রায় একই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। 

বিয়ার উৎপাদন একটি জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়া 
সাধারণত তিনটি অংশে বিভক্ত : অঙ্কুরোদ্গম দ্বারা যবের সিরাকরণ 


1১197719119 ম্যামালিয়া 


চে বাসস দা চা বসু জা ফী কাপ কাকলি জাবাত জা বাপ কাউ াবালানাকিজা বিকাল যারা কাখাদসারাাতনিকালা জা টি নঃ টিন 
লারাকোী ্ানাকনুকামাল ও চাাটরলবন ক্র চাদ রাও 


(71811178); যবের স্টার্চের (মল্ট) প্রকৃত জারণ দ্বারা চিনির দ্রবণ 
তৈরি করা; এবং চোলাইকরণ কারখানায় আজিঘ (793) দ্বারা 
গন্ধের সুসমন্বিতকরণ; এবং বিয়ার উৎপন্ন করার জন্য চিনিকে ঈস্ট 
দ্বারা গাজন করে আালকোহল, কার্বন ডাইঅক্মাইভ ও সুগন্ধিযুক্ত 
যৌগ উৎপন্ন করা। [সি.হ.] 


[$[910959 মলটেজ মলটেজ একটি এনজাইম। এ 
এনজাইমটি ডাইস্যাকারাইড মলটোজকে পানি বিয়োজন দ্বারা ভেঙে 
গ্লুকোজে পরিণত করে। প্রাণীর অগ্ন্যাশয়, অস্ত্র, যকৃৎ, বক ও 
রক্তরসে মলটেজ থাকে। ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, একবীজপত্রী ও 
দ্বিবীজপত্রী গাছেও মলটেজ পাওয়া যায়। দেখুন; 08790101819 
[791809011517) [029100 | [সি.হ.] 


19110956 মলটোজ একটি অলিগোস্যাকারাইড যা মল্ট 
চিনি নামেও পরিচিত। 4-০0-0%-0- গ্লুকোপাইরানোসাইল) -0)- 
গ্রদকোপাইরানোজ, মলটোবায়োজ, 0121522091| একটি 
ডাইস্যাকারাইড | গ্লুকোজের দুটি অণুর দ্বারা তৈরি একটি বিজারিত 
ডাইস্যাকারাইড (িত্র দেখুন)। [0-গ্লুকোজের উপস্থিতিতে ঈস্ট এ 
যৌগটিকে গাজন করে। 

মলটোজ একটি শুভ্র দানাদার বস্তু, পানিতে দ্রাব্য, আযালকোহল 
ও ইথারে অদ্রাব্য। গলনান্ক ১০২-১০৩* সেলসিয়াস, ঘূর্ণনাঙ্ক +১৩১ | 
এ যৌগটি ফেহলিং (2611178) দ্রবণকে বিজারিত করে। 
গ্লাইকোজেনের উপর প্রাণীর লালা ও অগ্ম্যাশয় সংক্রান্ত 
আ্ামাইলেজের উপর ক্রিয়ার ফলে ঘলটোজ উৎপন্ন হয়। শস্য 
দানার অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে স্টার্চের উপর ডায়াস্টেজ (01930596) 
এনজাইমের ক্রিয়ার ফলেও মলটোজ উৎপন্ন হয়। আযাসিড এবং 
মলটেজ এনজাইম দ্বারা পানিবিয়োজন প্রক্রিয়ায় দুই অণু 7-গ্লুকোজ 
তৈরি করে। দানাশস্য রসায়নে মলটোজ মান (07810050 10016) 
ময়দা বা খাবারে প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ ও ডায়াস্টেজ এনজাইমের 
সক্রিয়তা নির্দেশ করে। 


মলটোজের সংকত (9. আকার; * বিজারিত গ্রুপ নির্দেশ করে) 
[সি.হ.] 
[91215 মালভেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের 


দেখুন: 0100956:1৩211955: 0118058000811061 


1/55170110101)512 বিভাগের 1 5£7101)905108 শেণির 
[9৩110711086 উপশ্রেণির একটি বর্গ। এ বর্গের অন্তর্গত গোত্রের 
সংখ্যা ৬ (অন্য মতে কম বা বেশি) ও প্রজাতি সংখ্যা ৩৫০০ এর 


উপরে। এ বর্গের সবচেয়ে বড় দুটি গোত্র হচ্ছে : 1৪1 ৬৪০৪৪৫ 
(প্রজাতি সংখ্যা ১৫০০ এর উপরে) ও 9157081908০ (প্রজাতি সংখ্যা 
প্রায় ১০০০)। কারো কারো শ্রেণিবিন্যাসে 5061011190586 গোত্রকে 
17118165 বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 1/৪1$8195 বর্গের 
ফুলগুলো অধোগর্ভ (79090925795), বৃতিগুলো প্রাস্তস্পর্শী বা 
ভলভেট (৮৪1৬৪16) ধরনের; অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপড়িগুলো 
আলাদাভাবে থাকে, যা কুড়ি অবস্থায় কুণ্ুলীকৃত দেখায়। সাধারণত 
পুংকেশরের সংখ্যা অসংখ্য, ও কেন্দ্রাতিগ (০67016£81) । 
পুধকেশরের শুধু দণ্ড বা ফিলামেন্টগুলো প্রায়শই যুক্ত আবস্থায় 
থাকে। স্ত্রীযৌনাঙ্গ 0150] বা ০৩! গুলো প্রায়শই বহু ও মূলত 
যুক্তগর্ভপত্রী $)17081005); এদের অমরাবিন্যাস অক্ষীয় (83116), 
কদাচিৎ বন্ঘপ্রান্তীয় (08116181) 11481580685 ও 1০100118098 
গোত্রের অনেক প্রজাতি বাংলাদেশে জন্মায়, যেমন, 121/90586 
গোত্রে: 0০55)71%% প্রজাতি (তুলা), 7115০%5 গণের ১৪/১৫টি 
প্রজাতি, যেমন, লহ. ০9)17222%5 (মেস্তাপাট), রা. 54102719 ৮০7. 
(মেস্তাপাট), 1. 171508%5 (ভোলা, সুন্দরবনে জন্মায়), 
/452171950785 65041671145 (ঢেড়স), 15. ০59-577167525 জেবা), 
17.7714122115 (স্থলপদ্ন),4117267170522 (07011517901) 
ইত্যাদি। 

9161001190286 গোতে £:212705106717 4711 2027210091216771 
(মুচকন্দ, কনকর্ঠাপা), £15701891 ৪12 বদ্ধনারিকেল,) 51670%166 
15242 (জংলি বাদাম) ইত্যাদি। তাছাড়া এ গোত্রের 77720970/72 
০০৪০ থেকে কোকো তৈরি হয় এবং আফিকার 0912 9০%77:21012 
এর বাদামকে কোকো-কোলার পানীয় তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। 
দেখুন, 88158; 88555400907; 0012; 00007; 11110111046; 
চ1917 1019; 18200110905108; 010৪1 [নুই.] 


[৬1 9া)]09119 ম্যামালিয়া মেরুদন্তী প্রাণীর বৃহত্তম শ্রেণি 
যারা স্তন্যপায়ী নামে পরিচিত। ?/21079118 শ্রেণিতে রয়েছে জীবিত 
এবং জীবাশ্ম থেকে সংগৃহীত কয়েক হাজার প্রজাতি। জটিল 
কক্তকালতন্ত্র, কোমল অঙ্গসংস্থানিক গঠন এবং উন্নত ধরনের 
শারীরবৃত্ত এদের বৈশিষ্ট্য। 

জীবিত স্তন্যপায়ীতে ভ্রণ গঠনের সময়ে আযামনিওন (17107) 
ও আযালানটয়েজ (৪11811915) উপস্থিত থাকে। সাধারণত এদের 
সবার শরীর লোমে আবৃত যদিও পরবতীতে গৌণভাবে অনেক বর্গের 
সদস্যে যেমন তিমি, শুশুক, হাতি, সিল (5981), সী লায়ন (598 
1197) ইত্যাদিতে লোম হাসপ্রাপ্ত। এদের পশম কেবল দেহের 
নিরাপত্তাই প্রদান করে না, দেহের তাপমাত্রা সংরক্ষণে এর ভূমিকা 
অসামান্য। চার প্রকোন্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড (দুটি নিলয় ও দুটি 
অলিন্দ) ফুসফুসের রক্ত সংবহন দেহের রক্ত সংবহন থেকে পৃথক 
রাখে। এতে আরো কার্যকরভাবে দেহের বিভিন্ন কোষকলায় 
অক্সিজেন পরিবহন সম্ভব হয়। এখানে বাম দিকের আ্যাওটিক 
আর্চ (80710 ৪101) বিশিষ্টতম। জীবিত শাবক জন্মগ্রহণের পর 
মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। এ দুধ তৈরি হয় স্মতরী প্রাণীর বিশেষ এক 
ত্বকীয় গ্রন্থি স্তন থেকে। তবে মনোট্রিম (01010167765) শাবকের 
জন্ম হয় সরীস্পের মতো ডিম থেকে। তুলনামূলকভাবে 
স্তন্যপায়ীদের বড় আকারের মস্তিষ্ষ উন্নত মানের স্মৃতি ও 


বুদ্ধিমত্তার মূলে অধিষ্ঠিত। 


1$197170875 5191) ্তনগ্র্থি 


লজ ওনারা চাটার তামললার রী বিত্াাখাদলার মাকে নবম লারজাবীিজানবসযনাল 


স্তন্যপায়ীদের দাত এক শনাক্তকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য, এমনকি 
প্রজাতি পর্যায় পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস ও শনাক্তকরণে এর ব্যবহার বেশ 
ব্যাপক। দাতের বৈশিষ্ট্য দেখেই স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন দলের 
জ্ঞাতিতাত্বিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। জুরাসিক থেকে ক্রিটাসিয়াস 
সময়ে (১৮০,০০০,০০০--৬৩,০০০,০০০ বছর পূর্বে) এদের দীর্ঘ 
বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটন করা হয়েছে প্রধানত চিবুকের দাতকে 
(710181) ভিত্তি করে। দাতের মূল এবং শীর্ষভাগের (091) মধ্যে 
বিভিন্ন দলে মিল অমিল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এদের জ্ঞাতিত্ব 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছেন। দেখুন: 16010101017; 119117 1901801017; 
19191117091 10701 

সাধারণত গ্ীবা এলাকায় স্তন্যপায়ীদের সাতটি কশেরুকা 
থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর লম্বা অস্থিগুলো 
এবং কতক কশেরুকা অস্থিময় হবার পাশাপাশি মধ্যবর্তী এলাকায় 
তরুণাস্থির এক স্তরে পৃথক থাকে। যেসব তরুণাস্থিতে বৃদ্ধি অব্যাহত 
থাকে সেগুলো দেহের বৃদ্ধি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিময় হয়ে যায়। 
এপিফাইসিসের (6110155) উপস্থিতি স্তন্যপায়ীতে অস্থির 
সন্ধিস্থলগুলো ভালোভাবে কার্যকর হয়। স্তন্যপায়ীতে গাজর কেবল 
বক্ষ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। সবগুলো গাজর মজবুতভাবে স্টারনামের 
(5677017) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ফুসফুসকে এক নিরাপদ আশ্রয় দান 
করেছে। পশ্চাদভাগে তা পেশির তৈরি মধ্যচ্ছদা দ্বারা আবৃত। 

মুখগহবরে পরিপাকের কাজ কিছুটা সম্পন্ন হওয়া, দেহের 
অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, অধিক কার্যকর সংবহনতন্তর, 
উন্নত মানের বৃক্ধ এবং বর্ধিত বিপাকের বর্য দ্রুত অপসারণের 
সুব্যবস্থা, ছ্ুত চলাচলের জন্য উপযুক্ত পেশিতস্ত্রের উপস্থিতি এবং 
সাধারণভাবে দেহের সব অঙ্গতন্ত্রের দক্ষ কার্যকরণ স্তন্যপায়ীদের 
সরীস্পদের চেয়ে উন্নত এক জাত হিসাবে প্রতিষ্টিত করেছে। 
প্বসূরি সরীসৃপদের মতো ডিম না পেড়ে মায়ের দেহের মধ্যেই ভ্রণ 
পরিস্ফুরণের যে ব্যবস্থা তা গঠনমুখ শাবককে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান 
করে। অভ্যন্তরীণ ভ্ণ গঠনের পাশাপাশি নবজাতক সন্তানের সুষ্ঠু 
লালন-পালন করার যে ব্যবস্থা তা সম্ভবত প্রায় একই সময়ে উদ্ভব 
হয়েছে। বিরাজমান উন্নত মানের বিপাক ক্রিয়ার সাথে সাথে 
পরিবেশের প্রতি আরো সংবেদনশীল হবার লক্ষ্যে স্তন্যপায়ীদের 
সংবেদী অঙ্গ গুলোও বিশেষত্ব লাভ করেছে। তাদের নাসিকা এবং কর্ণ 
উভয়েই উদ্দীপনা গ্রহণে আরো বেশি কার্ধকর। বর্ধিত 
সংবেদনশীলতার উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং সমন্বয় 
সাধনের জন্য স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ষ হয়েছে অনেক বড় ও জটিল। 
দেখুনঃ 7018951%6 55161]; 1610109: 1৬0500]থা 5516]; 
[২5101000006 5৮916] | 

৬৪171198110 শ্রেণিকে সাধারণত তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা 
হয়। বর্তমানে গৃহীত এদের শ্রেণিবিন্যাসের একটি রূপরেখা নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো : 


শ্রেণি 1917170]10 
উপশ্রেণি 67000071618 
বর্গ 101701০1780 
উপশ্রেণি 4১110100078 
বর্ণ 1401110090100180 


উপশ্রেণি 710611% 


কামারীহিযাবফিদুতাববা লো ভর ফজাবামসৃোমঘাংসএনরারীকিাকোরসৃচাএকাহষরীতিহিশবাতামকথলাএ তাই 


অঞধ্ঃশ্রেণি 70097000218 
বর্গ 71790000118 
[90900001718 
অধঃশ্রেণি 68719070178 
বর্গ 21010170718 
39)7100109007008 
অধঃশ্রেণি 1401901078 
বর্গ 1181501012119 
অধঃশ্রেণি 8807018 
বর্গ 105600৬0178 
1)611811)011019 
1)61771001018 
11110900701018 
[89110001008 
01011001918 
115019590911098 
1211708065 
0801%078 
00100918108 
[281009001018 
[01170061818 
চ9100106115 
চ0909501469 
১1197018 
1)95170951118 
11/2001095 
চ210101111)010008 
[ব091001108011918 
/55081000079118 
900115001818 
[11001217179 
চ০1155090201918 
/১10908019 
[206170818. 
[21701140018 
00011000180 
€918098 
[২9000119 
[25001010014 
প্রতিটি দলের পৃথক পৃথক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। [সৈ.হু.ক.] 
[৮1917170915 519100 অ্তনগ্রন্থি স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক 
অনন্য অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, যা নবজাতক প্রাণীকে পুষ্টি সরবরাহ 
করে। প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী ডাকবিল (৫8010111) বা প্রাটিপাস 
(0180505)-এর ডিষ দেওয়ার স্বভাবটি সরীস্পের মতো । অন্য 
স্তন্যপায়ীদের মতো এদের স্তনগ্রন্থির স্তনবৃন্ত থাকে না। এদের 
স্তনগ্রস্থির স্থান থেকে চুইয়ে যে দুধ বেরিয়ে আসে তা শিশু প্রাণী 
জিহ্বা দিয়ে চেটে নেয়। দেখুন: 1411। 


হে জাওজাটাছজানকা চারা একা বিলাই মাইটা ডাব বাদ লাক কাস রফারোইবিজানাশকাম লাক তাতাই িরিসগরবামবাজাছে মী বিনাবকামবানা 


স্তনগ্রস্থিকে ত্বকীয় গ্রন্থি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, যে 
উৎস ত্বকের জন্ম দেয় সেই উৎস কোষের বিভাজন থেকেই এর 
ভ্রুণীয় গঠন শুরু হয়। জন্মের সময়ে প্রাণীদেহে স্তনগ্রস্থির স্তনবৃস্ত 
এবং একটি বা একাধিক নালি প্রাথমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়িক অঙ্কুর 
(52০6) থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের আগ পর্যন্ত এই 
নালিতন্ত্রের সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। পরবতীঁতে এসট্রোজেন 
(5500557) এবং মাসিক চক্রের (990905 ০০195) প্রভাবে বেশ 
কিছু নালির জন্ম হয় যা থেকে স্েহজাতীয় প্যাড (ধি0 785) বা 
স্তন কোষকলা গঠিত হয়। 

প্রাণী গর্ভবতী হলে এই অঙ্গের নালিতস্ত্রের নানামুখী শাখা- 
প্রশাখার বর্ধন শুরু হয়ে যায়। এই শাখায়িত নালিগুলোর পার্থ এবং 
শেষ প্রান্তে একটি নতুন ধরনের গোলাকার কোষপিণ্ডের উৎপত্তি হয় 
যা আ্যালভিয়োলি (21৬০০11) নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে নলাকার 
গুস্থিগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জটিল নালীয়-আালভিয়োলীয় গ্রস্থিতে 
রূপান্তরিত হয়। এই আযালভিয়োলির একেকটি একক আঙুরের সাথে 
তুলনা করা যায়। অন্যদিকে লোবিউলকে (০১০1০) এক গুচ্ছ আঙুর 
হিসাবে ভাবা যায়, যার প্রত্যেকটি সংযোজক কোষকলা দ্বারা ঘেরা ও 
ধারণ করা। আ্ালভিয়োলির অভ্যন্তরভাগ এপিয়েলীয় কোষে ঘেরা 
থাকে। এ কোষগুলোর সম্প্রসারণশীল গর্তের (1701) দুধ নিঃসরণী 
ক্ষমতা রয়েছে। স্তনগ্রন্থির লোবিউল আ্যালভিয়োলীয় বর্ধনের সময়ে 
আযালভিয়োলীয় গর্তটি দেখা যায় না। কারণ তাতে তখন দুধ নিঃসৃত 
হয় না। 

লোবিউল আ্যালভিয়োলীয় বর্ধন গর্ভাবস্থার প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ 
সময়ে এসটোজেন (5519£91) এবং প্রোজেসটেরন 
(0:959167970)-এর একত্রিত নিঃসরণের প্রভাবে কার্যকর হয়। এ 
ক্ষেত্রে তা প্রথমত ডিম্বাশয় এবং পরবতীতে অমরার বিল্লি 
(019967018] [06711816) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়| এটা দেখা গেছে 
যে, প্রাথমিক স্তন্যক্ষরণের (9018001) সময়ে অতিরিক্ত লোবিয়োল 
আযালভিয়োলির বর্ধন সংঘটিত হয়। এই পরিস্থিতি সম্মুখ পিটিউটারি 
(01101) হরমোন বা এদের লক্ষ্য গ্রন্থি (8189. 81975) দ্বারা 
কার্ধকর হয়। দেখুন: 2001 81870 1 

গর্ভাবস্থার শেষের তৃতীয়াংশ স্তনগ্রন্থির কোষসমূহ কোলাস্ট্রাম 
(০০1930%17) নামক এক ধরনের রস ছাড়ে। এই কোলস্ট্রাম গ্রস্থিতে 
সংগৃহীত হয় এবং তখন ক্রমান্বয়ে স্তন বড় হতে শুরু করে। এভাবে 
প্রসব সম্ভাবনাকালে স্তনগ্রস্থি সম্পূর্ণভাবে নিঃসরণের জন্য তৈরি হয়ে 
যায়। এই গ্রন্থি সম্মুখ পিটিউটারি-এর দুধনিঃসরণী হরমোন দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। [রে.র.] 


এ ম্যামোগ্রাফি স্তনকলার এক্স-রে 
করার কৌশল বিশেষ। সাধারণ ম্যামোগ্রাফ এবং জেরো ম্যামোগ্রাফ_ 
এ দুরকম ম্যামোগ্রাফি করা যায়। আরও তথ্য প্রয়োজন হলে 
আল্ট্াসনোগ্রাফি ও সিটি স্ক্যান পরীক্ষা করা যায়। সাধারণ এবং 
জেরো ম্যামোগ্রাফের (61017217088) ক্ষেত্রে স্বল্প তেজের 
রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে স্তনের ত্বক, স্তনকলা, চর্বি 
এবং ক্যালসিয়ামের লবণ জমা হলে তার চিত্র পাওয়া যায়। 
রঞ্জনরশ্মি স্তনকলা ভেদ করে বের হয়ে আসার সময় যে গাঠনিক 
তথ্য বহন করে আনে তা আলোক_রাসায়নিক কিংবা পরিবহন 
প্রক্রিয়ায় ধারণ করা যায়। সাধারণ ম্যামোগ্রাফিতে আলোক- 


৬121159171956 ম্যাঙ্গানিজ 


রিকসা ারলতোনিকারলা$জাছে 


রাসায়নিক রি চি ধারণ করা জন্য সিলভার হ্যালাইড 
কেলাসযুক্ত ফিল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জেরো ম্যামোগ্রাফির 
জন্য পরিবহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্র ধারণ করা হয় এবং এজন্য 
আধানযুক্ত সেলেনিয়াম প্লেট ব্যবহার করা হয়। রঞ্জনরশ্মি ভেদ 
করতে পারে না এমন রাসায়নিক পদার্থ ঢুকিয়ে দিয়ে উভয় পদ্ধতির 
সাহায্যেই দুগ্ধনালির ছবি সংগ্রহ করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে 
গ্যালাক্টোগ্রাফি (58180192180) বা ডাক্টোগ্রাফি (40019280115) 
বলা হয়। দেখুন : 7২৪10818101) | [সা.এ.] 


৬1978097111) ম্যান্ডারিন কমলা দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উত্তিদের ছ২০1৪০৪৪৪ গোত্রের (কমলা ও লেবু গোত্র) 0/745 
7670/1210 প্রজাতি ও তার অনেক সঙ্কর ও প্রকরণগুলো য্যান্ডারিন 
নামে পরিচিত। এই গ্রুপের বৃক্ষ ও ফলগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং এই নামে অনেক জাতের কমলা 
ফলকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যেমন, (8180111)6, 1011) 0121205, 
1610010 01871855, [810£2195 (£18090010 ও (80591115 এর 
সঙ্কর), 58150778. 0181760 এবং 0৪]87001)010 ম্যোন্ডারিন ও 
10170887 এর সন্কর)। এটি এশিয়ার উত্ভিদ; বর্তমানে অনেক 
দেশেই চাষ করা হয়। 

যদিও ম্যান্ডারিন গ্রুপের কমলার মধ্যে (৫08611795 সবচেয়ে 
বেশি চাষ করা হয়, তবুও অন্যান্য জাতের মধ্যে, যেমন, [27015 
0781756, 101001/ 0181%9 ও 1৪089195 এবং তাদের অনেক 
প্রকরণও বাণিজ্যিকভাবে যথেষ্ট উৎপন্ন করা হয় ও এদের চাহিদাও 
যথেষ্ট । দেখুন : চি7010; নি) 06৩; 58101008165 [নুই.] 


1৬19277001)11962 ম্যান্ডিবুল্যাটা 17190009 পর্বের 
একটি উপপর্ব। ?/8701601909 উপপর্ব 45110900819 নামেও পরিচিত, 
কারণ এদের এক জোড়া অথবা দুই জোড়া শুঙ্গ থাকে। এ উপপর্বে 
রয়েছে 010508068, 11056008, 00011010009, 701]10]99, 
5১710171 এবং ৮৪8:000৫8 নামের শ্রেণি। এদের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ম্যান্ডিবল বা চোয়ালের উপস্থিতি। 


দেখুন: 01011900908; 17910190908) 11)56018; 7১৪01019087 
97100179191 [সৈ.হু.ক.] 
[$197)6917658 ম্যাঙ্গানিজ একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক 


7), পারমাণবিক সংখ্যা ২৫ এবং পারমাণবিক ভর ৫৪.৯৩৮০। 
পর্যায় সারণির প্রথম দীর্ঘ পিরিয়ডের অবস্থাত্তর মৌলের একটি 
মৌল পর্যায় সারণিতে ম্যাঙ্জানিজের আগে ক্রোমিয়াম ও পরে 
আয়রনের অবস্থান। এ দুটি ধাতু মৌলের কিছু সুনির্দিষ্ট ধর্মের সঙ্গে 
মাঙ্গানিজের ধর্মের মিল রয়েছে। বিশুদ্ধ ধাতু ও এর ব্যবহার 
সম্পর্কে তুলামূলকভাবে কম জানা গিয়েছে। 

ম্যাঙ্গানিজ একটি রুপালি শুভ্র ধাতু। মৌলটির গলনাঙ্ক 
১২৪৪৩" সেলসিয়াস, স্ফুটনাঙ্ক ১৯৬২, সেলসিয়াস, বৈদ্যুতিক 
রোধাঙ্ক ৫.০*১০-৮ ওহম, ২০* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপেক্ষিক 
ঘনত্ব ৭.৩৯। 
প্রলেপন তৈরি করে। উচ্চ তাপমাত্রায় মৌলটি সহজে জারিত হয়। 


[18178919585 1190018 ম্যাঙ্গীনিজ গোলক 


কার লীনা বাল জর হি তা কালা ৫ বানাই তামা কাটান কাড়ে জাকাইপু্োখ। লাওজাতোাাসনিশবকো হালা হম বিজালিসকাধহাধলাাকোইানপৃাবালো লাহাব বালা জানরীনিালবল লা কাযাধলাএ জাদছাদীবি্ানবিদৃতামমা সাও চাবেীবিজানাকলজা হাল এমা ডাীবিজাআফসৃলোখাল জগ জা হিলি লা লাএজাযের 


এদিক থেকে ক্রোমিয়ামের চেয়ে আয়রনের সাথে ম্যাঙ্গানিজের 
সাদৃশ্য পরিলাক্ষিত হয়। দেখুনত াআানা11017 91910760051 

ম্যাঙ্গানিজ মোটামুটি সক্রিয় ধাতু। সংহত অবস্থায় ধাতুটি কিছুটা 
ধীরে বিক্রিয়া করে, কিন্তু গুঁড়া অবস্থায় সহজেই বিক্রিয়া করে এবং 
বায়ু বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হলে গুঁড়া ম্যাঙ্গানিজ 
রেড অক্সাইড, 1/17301 উৎপন্ন করে। কক্ষ তাপমাত্রায় পানির সঙ্গে 
বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ও ম্যাঙ্গানিজ হাইড্রোক্সাইড, 14170017)2 
উৎপন্ন করে। সক্রিয় ধাতু হওয়ার কারণে আ্যাসিডের সঙ্গে 
ম্যাঙ্গানিজের বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন ও ম্যাঙ্গানিজ(]]) লবণ 
উৎপন্ন হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় হ্যালোজেন, সালফার, নাইট্রোজেন, 
কার্বন, সিলিকন, ফসফরাস ও বোরনের সাথে ম্যাক্গানিজ বিক্রিয়া 
করে। 

বিভিন্ন প্রকারের ম্যাঙ্গানিজ যৌগে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা 
১+ থেকে ৭+ পযন্ত বিস্তত। তবে সাধারণ জারণ অবস্থাগুলো ২+, 


৪+ ও ৭+1 (11) সম্বলিত যে 
সকল যৌগ গাঢ় বর্ণের উদাহরণ 
১1103 ও এর জলীয় দ্রবণে 
17১100২ পানিতে গাঢ় সবুজ দ্রবণ 
ম্যাঙ্গানিজের প্রধান আক 
(1১1০]০11০) হউসমেনাইট এবং 


যাগ ব্যতীত ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য 
স্বরূপ, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, 
গাটবে শুনি; পটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট 
তৈরি করে। 


রিকগুলো হলো পাইরোলুসাইট 


সাইলোমিলেন (35110770116): 


বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্বারা বিশুদ্ধ মাদ্দানিজ পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ যৌগ 
শিল্পকারখানায় নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ প্রধানত 
ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়! ব্রোপ্ত (0072০) পিতল ও নিকেল 
সংকর তৈরিতে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড 
একটি শুক্ককারক বস্তু, রং ও বার্নিশে প্রভাবক, কাচ উৎপাদনে 
বিরগ্তক বন্ত এবং শুদ্ক বৈদ্যুতিক কোষে (৫ ০০11) ব্যবহৃত হয়। 
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বিরগ্ন কাজে, তেল বিবর্ণকরণে ও জারক 
হিসাবে ব্যবহাত হয়। দেখুন: 107৬ ০911: 0২1012175 28০) | 


[সি.হ.] 


৬]91109116585 1100116 ম্যাঙ্গানিজ গোলক 
মহাসাগরের তলদেশে বিদামান ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন অক্সাইডের 
সমাহরণ। গোল-আলু সদৃশ ধাতু সমৃদ্ধ এসব অবক্ষেপের উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের জটিল বৃদ্ধির ইতিহাস গোলকের 
অভ্যন্তরের গ্রথন দ্বারা বোঝা যায় (চিত্র দেখুন)। 

কোনো কোনো অঞ্চলে সৃষ্ট সামুদ্রিক ম্যাঙ্গানিজ গোলক 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিকেল, কপার, কোবাল্ট, জিঙ্ক, মলিবডেনাম ও 
অন্যান্য মৌল সমৃদ্ধ থাকে যা এসব ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার হিসাবে 
কাজ করে। 

যদিও অধিকাংশ সাগরের তলদেশের কঠিন ত্বক ও 
মাঙ্গানিফেরাস গোলকগুলোর নঘুনা সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করা 
হয়েছে, তবুও উত্তর নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের নিকেল ও কপার 
সমৃদ্ধ গোলকের (ওজন ভিত্তি ২-৩ শতাংশ ধাতু থাকে) দিকে 
মনোযোগ তি রয়েছে। এ অঞ্চলটি হাওয়াইয়ের দক্ষিণ-পূর্ব 
অঞ্চল থেকে বাজা ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া প্রশান্ত 
মহাসাগরের সামুদ্রিক পাহাড়ে বিদ্যমান অধিক কোবাল্ট সংবলিত 
গোলকের প্রতিও দৃষ্টি কেন্দ্রীভত হয়েছে । আটলান্টিক মহাসাগর ও 


প্রশান্ত মহাসাগরের উচ্চতর অক্ষাংশে বিদ্যমান গোলকে গুরুত্বপূর্ণ 
গৌণ ধাতুর সমাহরণ তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে কম। বিভিন্ন জরিপ থেকে 
দেখা গিয়েছে যে ভারত মহাসাগরে বিদ্যমান গোলকগুলোর ধাতু 
সমৃদ্ধতা প্রশান্ত মহাসাগরের গোলকের মতোই; নিরক্ষরেখার 
সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে অধিক নিকেল ও কপার সংবলিত গোলক 
পাওয়া যায়। 


ম্যাঙ্গানিজ গোলকের ফালি করা মস্‌ণ পৃষ্টের প্রতিফলিত আলোকচিত্র। 
চিত্রটিতে অনুস্তরণজাত অবক্ষেপের ব্যোস ৪ সেমি) জটিল বৃদ্ধির 
ইতিহাস দেখানো হয়েছে 


অণুরাসায়নিক বিশ্রেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাগরের 
পৃষ্টে উন্মুক্ত ম্যাঙ্গানিজ গোলকের পৃষ্ঠ এবং পললে নিমজ্জিত 
পৃশ্টের মধ্যে রাসায়নিক গঠনে পার্থক্য বিদ্যমান। নিচের পললের 
ভিতরে প্রবেশকৃত গোলকের পৃষ্ঠে ৮7, ৭ এবং ০॥-এর পরিমাণ 
বেশি। সে তুলনায় সাগরের পানিতে উন্মুক্ত পৃষ্ঠ আয়রন ও কোবাল্ট 
সমৃদ্ধ! গড়িয়ে চলার কারণে ম্যাঙ্গানিজ গোলকের আড়াআড়ি ছেদে 
এ. 7, টা, 0৪, ০০ এবং অন্যান্য ধাতুর সমাহরণে হাসবৃদ্ধি 
পরিলক্ষিত হয়। [সি.হ.) 


[19110971166 ম্যাঙ্গানাইট রাসায়নিক সংকেত ১179607) 
সংবলিত একটি মণিক। মণিকটি গভীর উল্লন্ব রেখা সহ প্রিজমতুল্য 
বিষমমিতি (01070170171) সিস্টেমে কেলাসিত হয়। মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্য ৪ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৩। ধাতব দ্যুতি সম্পন্ন 
মণিকটির বর্ণ লোহার মতো। মিহি দানাদার ম্যাঙ্গানাইটকে হার্জ 
পর্বত, ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে পাওয়া 
যায়। এ মণিকটি ম্যাঙ্গানিজের একটি গৌণ আকরিক। দেখুন: 
[সি.হ.] 


1৬1917109 আম দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের /1,081- 
0180996 গোত্রের 14477121576 1774168 নামের বৃন্ষ ও তার ফল। এ 
গাছের উৎপত্তিস্থল, মনে করা হয়, ভারত-বার্মার (মায়ানমার) 
্রান্তীয় আর্দর অঞ্চল। বর্তমানে এশিয়ার বাইরে- আফ্রিকা ও মধ্য 


14 217591)559 | 


গলাতে জানি চাহ গার রী বিজ লবন জাাগরজাতীকাবিশৃন্েষাএকাকীি্ানাসয মং 


আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর জন্মানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
ফ্লোরিডায় আমের চাষ হয় এবং হাওয়াই দ্বীপেও এ গাছ লাগানো 
হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমের চাষ হয় ভারতবর্ষে । 
পৃথিবীর আম উৎপাদনের শতকরা ৭৫% ভাগই উৎপন্ন হয় ভারতে, 
যেখানে প্রায় ৮,০০,০০০ হেক্টর জমি আম চাষের আওতায়। 

আম গাছ মাঝারি হতে দীর্ঘ, চিরসবৃজ বৃক্ষ; শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ 
গাছের উপরিভাগ টাদোয়ার মতন। এর কচি পাতাগুলো লালচে- 
বাদামি বা হালকা নানা বর্ণের ও পরিণত হলে ঘন সবুজ বর্ণের 
হয়। 


পৃথিবীর সুস্বাদু ফলের মধ্যে আম অন্যতম। আম ফলে যথেষ্ট 
ভিটমিন “এ, ও “সি' থাকে। স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে আকার-আকৃতিতে 
নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমের পাচশ'র উপরে চাষকৃত প্রকরণ 
(০810591) ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়। সাধারণ জনপ্রিয় 
প্রকরণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম : ল্যারা, গোপালভোগ, 
হিমছড়ি, খিরসাপাতি, নানাজাতের ফজলি, আত্পালি ইত্যাদি। 
আমের ভালো ফলনের জন্য উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুর প্রয়োজন। 
অতি খরা বা অতি বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা দুটিই ক্ষতিকর। উপযুক্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি এদের উপযুক্ত পরিচর্যা 
ব্যবস্থা করাও জরুরি। আটটি থেকে জন্মানো চারার চাইতে কলমের 
মাধ্যমে চারার দ্বারাই ভালো জাতের আমের বংশবৃদ্ধি করা হয়। 
বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট জাতের আমের চাষ বেশি হয় টাপাই নবাবগঞ্জে। 
এছাড়া নাটোর, রাজশাহী, নওগা ও দিনাজপুরে অল্প পরিমাণ 
ভালো আম উৎপন্ন হয়। আম পাকলে তার ছাল ছাড়িয়ে রসালো 
অংশ খাওয়া হয়। কাচা আম দিয়ে মোরববা, জ্যাম, জেলি, চাটনি, 
আচার ইত্যাদি তৈরি করা হয়। মিষ্টি জাতের পাকা আমের রস দিয়ে 
আমসত্ব তৈরি করে অনেক দিন রেখে খাওয়া যায়। আমের রসও 
বোতল বা টিনজাত করে সংরক্ষণ করা হয়, যা পানীয়রূপে ব্যবহার 
করা যায়। 

বাংলাদেশের পার্তত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে (পার্শ্ববর্তী 
দেশগুলোতেও) উরি আম, জলি আম, বন আম, গোরি আম, 
কোস আম, লাখি আম ইত্যাদি নানা নামে দুটি জংলি বা বুনো 
আমের প্রজাতির উত্তিদ জন্মাতে দেখা যায়। এগুলোর বৈজ্ঞানিক 
নাম 14278167610787925 ও 14. 5)//21106 | এ আমগুলো 
আকারে বেশ ছোট এবং এদের বাণিজ্যিক মূল্য নেই। দেখুন : চাএ1. 
0০০; 98110108199 | [নুই.] 


[৬7977570%৪ ম্যানগ্রোভ _ পৃথিবীর সমস্ত ত্রান্তীয় অঞ্চলে 
(090108] 15£101) সমুদ্র তীরবর্তী জোয়ারভাটা এলাকায় লবণাক্ত 
জলাভূমিতে সৃষ্ট চিরসবুজ বনকে ম্যানগ্রোভ বলে। এটিকে কখনো 
কখনো ম্যাঙ্গাল-ও (77881) বলা হয়। সমুদ্রতীরে যেখানে ঢেউ ও 
জোয়ারভাটার প্রচণ্ডতা কম ও যেখানে নতুন নতুন চর জেগে উঠে 
অথবা নদীবাহিত কাদা-মাটি ও পলিমাটি এসে জমা হয় সেসব 
জায়গায় বীরুৎ, গুলা থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির উচু বৃক্ষ দ্বারা 
এ বনের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের উত্ভিদগ্ুলো বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা 
ও জোয়ার-ভাটার উঠা-নামা সহ্য করতে সক্ষম। নানা কারণে এই 
বনের পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম অনন্য ও এর জৈব উৎপাদনশীলতা 
(১191981681 770900%10) অনেক বেশি হয়ে থাকে। এখানকার 
লবণাক্ততা সমুদ্রের চাইতে কম এবং মাটির আর্্রতা বেশি। এই বনে 


1১1917770৪8 ম্যানগ্রোভ 


যাবি োকলএ তরিকা .এজেরী 


বিশেষ ধরনের কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অভিযোজন লক্ষ্য করা 
যায়। এসব প্রজাতির টিকে থাকার জন্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়ে থাকে। যেমন, মাটি অতিরিক্ত কর্দমাক্ত হওয়ায় 
জন্য বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল (0719019107110165) মাটির উপরে 
উঠে আসে। এসব মূল ছোট চোখা বা মোটা চওড়া ও লম্বা ইত্যাদি 
নানা ধরনের এবং এদের উপস্থিতিতে এইসব বৃক্ষের নিচ দিয়ে 
সহজে হাটা যায় না। নরম কাদামাটিতে সোজা হয়ে টিকে থাকার 
জন্য কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ বিশেষ ধরনের বৈসমূল (501 7000) 
তৈরি করে। জোয়ার-ভাটার কারণে যাতে বীজগুলো মাটিতে বা 
পানিতে পড়ে ভেসে না যায় এবং নতুন চারাগাছগুলোর বৃদ্ধি পেতে 
কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য অনেক প্রজাতির বৃক্ষে ফলগুলো 
পরিপন্ধ হলে গাছে থাকতেই তার ভিতরের বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম 
হয় যাকে জরাযুজ অস্কুরোদগিম (৬11081905 £91010810107) 
বলে। এখানকার বেশিরভাগ প্রজাতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মরুজ 
প্রজাতির মতো (10195) | ম্যানগ্রোভ বনের প্রজাতি সংখ্যা ও 
তাদের বিস্তৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করে €908%-এর আকার ও 
নদীখাল বা আশপাশের ভূমি থেকে কি পরিমাণ মিঠা পানি এসে 
সমুদ্রের লোনা পানির সাথে মিশে তার উপর। এই বনাঞ্চল যতো বড় 
হবে অর্থাৎ সমুদ্র থেকে ভূমির অভ্যন্তরে দূরত্ব যতোই বেশি হবে 
ততোই লবণাক্ততা ও জোয়ার-ভাটার তীব্ুতার মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য 
ঘটবে এবং সে অনুযায়ী উত্তিদ €ও প্রাণী) প্রজাতির মধ্যেও বিভিন্ন 
স্তরের (2০2০) সৃষ্টি হবে। সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী প্রজাতিগুলো 
বেশি লবণাক্ততা ও জোয়ার-ভাটার ধাকা সহ্য করবে এবং যতোই 
দেশের অভ্যন্তরে আসা যাবে ততোই কম লবণাক্ত ও কম জোয়ার 
ভাটার সম্মুখীন হবে এবং সে অনুযায়ী একস্থানে এক এক গ্রুপের 
প্রজাতির সমাবেশ দেখা যাবে। এভাবে আমরা খুব কম লবণাক্ত 
পানির (91169131111) প্রজাতি, মাঝারি লবণাক্ত পানির 
(76550118111716) প্রজাতি ও বেশি লবণাক্ত পানির (01517211176) 
প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। ম্যানগ্রোভ বন যতোই ঘন হয় 
ততোই তা সংলগ্ন মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং প্রচণ্ড ঝড় বাঞ্চায় 
আশপাশের বহু এলাকাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এ স্থানের 
উর্বরতা অনেক বেশি হওয়ায় এখানকার উৎপাদনশীলতা বেশি হয় 
এবং গাছপালার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরও সমাবেশ 
ঘটে। 

একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের ভৌত ও রাসায়নিক কারণে 
বিভিন্ন প্রজাতির উত্তিদের মধ্যে অভিযোজনীয় কতকগুলো সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হতে দেখা যায় যাকে ০07৮০12610 8081)18010] 
উত্ভিদ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। 

যদিও সব ত্রান্তীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে একই রকম 
প্রজাতির সমাবেশ দেখা যায় শৈবাল থেকে গুপ্তবীজী উত্ভিদ), 
তবুও এসব প্রজ্বাতির সংখ্যার উপস্থিতির দিক দিয়ে ম্যানগ্রোভকে 
দুটি আলাদা অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন, পশ্চিমে ক্রান্তীয় দুই 
আমেরিকায় ও আফ্কার পশ্চিম উপকূলে মাত্র চারটি ম্যানগ্রোভ 
বৃক্ষ প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু আফ্িকার পূর্বাঞ্চলে, সমগ্র 
্রান্ত্ীয় এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে দশটির বেশি 
পূর্বাঞ্চলীয়) বিভিন্ন গোত্রের প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়। 


9191010- 1 19530179515 


এদিক তালা, আহত লিফাসষলাবালাশগেলা মালামাল করলা লা। নাছ নি গেলা বাদ লাঠ কা বিকার নালাএকাছরীদিসন। 


সুন্দরবনের একাংশ : মাটিতে শ্বাসমূলের দৃশ্য 


পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ হচ্ছে বাংলাদেশ ও 
পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাংশের সুন্দরবন। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির 
শৈবাল, ফার্ম ও গুপ্তবীজী উত্ভিদের প্রচুর সমাবেশ দেখা 
যায়। শৈবালের মধ্যে 0/7৫61071011700, 
£/179010711477, 01201197211, £0০9০941917525, 2%0/26712, 


£1112791077/0, 


£1670511710110, 79০95470110, 1291)5119/10186, (০41০9810554) 


0০716716112, 09179/161716 ইত্যাদির প্রজাতি এবং সেই সঙ্গে 
বিভিন্ন নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রজাতিও উল্লেখযোগ্য । ফার্নের মধ্যে 
0160৫ চি] (407051207277 2%72%77) উল্লেখযোগ্য । গুপ্তবীজী 
অনেক প্রজাতির মধ্যে সচরাচর যেসব দেখা যায় তার মধ্যে 1৫ 
171211025 (গোলপাতা), 77021) 17218205 হিন্তাল), 
809711745 2160001745 হোড়গোজা),1727150%518112065 
(বোলাই, ভোলা), 17767217277 1717707 সুন্দরী), 507177672117 
(কেওড়া, ছৈলা), 227227%5 (কেয়া), 7:/1/5977/7০72 (ভোরা, 
খেমা), £%০০৫০৪7/৫ 98৫1190/4. (গেওয়া), 4৮657712 (বাইন), 
0974975 (গরান) ইত্যাদির প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। চরা জায়গায় বা 
অল্প গভীর পানিতে উরিধান নামে এক প্রকার বুনোধান 
(12011672510 097701212) এই অঞ্চলে জন্মায়। তাছাড়া শুকনো 
বালুষয় মাটিতে 119/10962 1১৫$-৫7726 (ছাগলকুরি) নামের 
লতাজাতীয় গাছ মাটির ক্ষয়রোধ করে। কলমির মতো এর বেগুনি 
বর্ণের ফুল বেশ আকর্ষণীয়। এসব বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ ছাড়া 
অন্যান্য লতা জাতীয় ও পরাশ্রয়ী প্রজাতিও যথেষ্ট জন্মায়। প্রাণীদের 
মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, বানর, বন্য শুকর, নানা 
জাতের পাখি এবং পানিতে কুমির, চিথড়ি ইত্যাদি এখানকার 
উল্লেখযোগ্য জীব। সারা বন জুড়ে মৌমাছির চাক থেকে প্রতি বছর 
অনেক মধু সংগৃহ করা হয়। নানা দিক দিয়ে ম্যানগ্রোভ জলাভূমির 
যথেষ্ট ভূ-তাত্বিক গুরুত্ব রয়েছে এবং এর জৈব সম্পদও অত্যন্ত 
মূলবান। দেখুন: 2০910981081] 54009551070; 1200108১। 


1৬ 91)10- নিট [35501809515 অতিউল্লাস- 

মনোবিকার; হর্ষ-বিষণু উন্মত্ততা আবেগ 
অনুভূতি তথা মুডের (65৫) মারাত্মক গোলযোগজনিত মানসিক 
ব্যাধি। এসব রোগী কখনো অত্যন্ত উল্লসিত এবং হর্ষোৎফুল্প থাকে; 
আবার কখনো বিষণ্ুতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। প্রতিটি পর্যায় 


[নুই]. 
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শালা কারন ইন লাকা মানা নাক শতবাগলালয হিয়া চালাল লা জাহান ততাতে নামত মাএ শিহাব সোলাওজা, 


রিল 
মানসিক পরিস্থিতির মধ্যব্তী পর্যায়ে রোগী একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক 
অবস্থায় থাকতে পারে। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বারংবার হর্ষোন্যস্ততা 
কিংবা বিষগ্রতার পর্বই ঘটতে দেখা যায়। 

হর্ষ-বিষণ্ন উন্মত্ততার প্রকৃত কারণ জনা নেই। তবে বংশগত, 
পরিবেশগত, শারীরিক অসুস্থতা এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এ রোগ 
সৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখে বলে মনে করা হয়। দত্তক 
সন্তান এবং যমজ সন্তানদের উপর পর্যবেক্ষণ করে হর্ষ-বিষণ্ন 
উন্মুত্ততার পিছনে বংশগতির ভূমিকা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলেও এর 
জন্য কোনো দায়ী জিন শনাক্ত করা যায়নি। পরিবেশগত 
কারণসমূহের মধ্যে ছোট বেলায় বাবা মাকে হারানো, সামাজিক 
নিরাপত্তার অভাব এবং জীবনের নানারকম দুর্ঘটনা এ রোগ সৃষ্টিতে 
সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্ক ও স্ত্ায়ুরোগ এবং অন্তঃক্ষরা 
গ্শ্থির কোনো কোনো রোগ অনেক সময় হর্ষ-বিষণন উন্মত্ততা সৃষ্টি 
করতে পারে। বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের কারণেও এ রোগের প্রকাশ 
ঘটতে পারে। [সা.এ.] 


[১1911100910 (৬190116107910105) বহুধা (গণিত) । একটি ঢ- 
মাত্রিক বনুধা হলো (0-01176105101798] 11091711010) একটি সংযুক্ত, 
স্থানীয়ভাবে সংঘবদ্ধ স্থান (08০০) যার রয়েছে একটি গণনযোগ্য 
ভূমি (৪5০); এর প্রতিটি বিন্দুর রয়েছে একটি প্রতিবেশ যা ঢ-মাত্রিক 

য় স্থানের সাথে রীপগত সাদৃশ্য (70715010701711০) বহন 
করে। উদাহরণ হলো-_খুব সরল সংবৃত রেখসমূহ (০07%০3)--এরা 
একমাত্রিক; একটি বন্তপৃষ্ঠ বা একটি টোরাস (0143) হলো ছবি_মাত্রিক 
বহুধা উদাহরণ । পৃষ্ঠসম্পর্কিত বিদ্যা বা ক্ষেত্রবিদ্যার (09701989) 
একটি মৌলিক সমস্যা (মাত্র 7 5 1,2 এর জন্য সমাধান পাওয়া যায়) 
হলো 7-মাত্রিক বহুধাসমূহকে বিভিন্ন নমুনা জাতে (95) শ্রেণিবদ্ধ 
করা যাতে দুটি বহুধা রাপগত সদৃশ ()017500701710) হয়; তবে 
শর্ত হলো উভয়ই একই জাতের অন্তর্ভূক্ত। 


বহুধা অধ্যয়নে ব্যবহৃত চিত্তাকর্ষক মোয়বিয়াস ফিতা 


আয়ত ক্ষেত্রাকার একটি দীর্ঘ ফিতাকে (মেয়েদের চুল বাধার ফিতার 
অনুরূপ) দ্বি-ভীজ করে প্রান্তদ্য়কে যুক্ত করার ফলে সৃষ্ট পৃষ্ঠকে 
বলা হয় মোয়বিয়াস ফিতা (১1015 7১৪0) চিত্র দেখুন)। যদি 
একটি বহুধা কোনো অংশ মোয়বিয়াস ফিতার সাথে রূপগত সাদৃশ্য 
বহন না করে তাহলে এটি দিক-বিন্যস্তযোগ্য 065008919) বলে 


৩৫ 1$1911119000171770 17171967118 উৎপাদন প্রকৌ, 


ললোএলাচীযিজাতরলকামলাংল)8কাংযর্ীদাদাযদৃ,আাহযওসাএ াতীবিল্আানবিশ্বকাদবাদ লাওমাজররিযালারজাহহা। হোই কাবা াধিাসিলকামবাদলাএ তেব কাবাব বালান একাকোরাবিলতোমবাাএকার্ীবিালকাষযাদলাএ কািজানবিদযকাছালাএতদমবিজানবিদামযলাতনীিাবিলৃকোরহালো এস বাইীকিস্ঞারকিন্বাকাবাথজএকামী 


বিবেচিত হবে, অন্যথায় এটি হবে অ-দিক বিন্যস্তযোগ্য (7077 
01161018016) দেখুন: 7009108। [অ.রা.] 


[১1988819175 ম্যানেন পলিস্যাকারাইডের একটি গ্রপ। 
এই পলিস্যাকারাইড প্রধানত বা সম্পূর্ণরূপে 7-ম্যানোজ একক দ্বারা 
গঠিত। তালজাতীয় বীজের পুরু কোষপ্রাচীরে সঞ্চিত 
পলিস্যাকারাইড হিসাবে ম্যান্দেন বিদ্যমান থাকে! এই ম্যানেন 
অঙ্কুরোদগমের সময়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। নিচে প্রদত্ত গাঠনিক 
সংকেত (চিত্র দেখুন) থেকে এটা সুস্পষ্ট যে অণুটি সরল রৈখিক এবং 


কিছুটা সেলুলোজ সদৃশ। গ্লুকোম্যানেন এবং গ্যালাকটোম্যানেন 
সাধারণত সরল বশীয়ি বৃক্ষের প্রধান উপাদান কিন্তু পর্ণমোচী উত্ভিদে 
এদের পরিমাণ কম থাকে । দেখুন: 06] ৮/৪]]5 (0181715): 
01৬58001101109 | [সি.হ.] 


1৬121701616] চাপমান যন্ত্র, চাপমাপক দ্বিপদী 
তরল ত্তস্ত মাপার যন্ত্র যা দুটি প্রবহমান তরলের মধ্যকার চাপের 
তারতম্য মেপে থাকে। অতি ক্ষুদ্র চাপমান যন্ত্রগুলো খুবই সৃঙ্ষ্ম যন্ত্ 
যার দ্বারা অতি নিচু ৫০ পারদ ত্তত্তের (৬.৭ 11190850815) চাপ 
থেকে উপরের দিকে মাপা যায়। ব্যারোমিটার তথা বায়ুচাপমান যন্ত্র 
হচ্ছে ম্যানোমিটার তথা চাপমান যস্ত্বের একটি বিশেষ রূপ; এতে ১টি 
মাত্র চাপ পরমশুন্যে থাকে। 
ইউ নলাকৃতি চাপমান যন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের 
ম্যানোমিটারের গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে। 0-0809 109070000001 গঠিত 
হয় একটি ফাপানো নল (সাধারণত কাচের) কিছু তরল যা নলটির 
কিছু অংশ পূর্ণ করে থাকে, এবং একটি স্কেল। স্কেল দিয়ে একটি 
উচ্চতা মাপা যায় (চিত্র দেখুন)। 
এই চাপমান যন্ত্রের পাগুলো যদি চাপের স্বতন্ত্র উৎসের সঙ্গে 
সংযুক্ত করা হয়, তাহলে তরল একটি পা বেয়ে উপরে উঠবে এবং 
চাপ কমলে (নিমুচাপে) অন্য পা বেয়ে নিচে নামবে। এই দুই 
সমতলের উচ্চতার পার্থক্যই হচ্ছে প্রয়োগকৃত চাপ এবং চাপ খাওয়া 
ও ভরে, যাওয়া তরলের আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যকার ক্রিয়াকলাপ । 
ভালো ধরনের চাপমান যন্ত্রের একটি পা হয় অপেক্ষাকৃত ছোট 
ব্যাসের আর দ্বিতীয় পা-টি হয় একটি জলাধার। এই জলাধারের 
- আড়াআড়ি ক্ষেত্রফল হতে পারে খাড়া পা-টির তুলনায় ৯৫০০ গুণ 
বেশি। এতে চাপের পরিবর্তনের পাশাপাশি জলাধারের উচ্চতার 


তেমন একটা পরিবর্তন হয় না | পারদ ভরা বায়ুচাপমান যন্ত্রই হচ্ছে 
ভালো ধরনের চাপমান যন্ত্রের উদাহরণ । 


উচ্চ চাপ নিম্ন চাপ 


ইউ-নলাকৃতি চাপমান যন্ত্র 


নলের চাপমান যন্ত্র সাধারণত ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিমি) নিচে পানির 
তারতম্যের চাপ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভালো ধরনের চাপমান 
যন্ত্রের পা খাড়া অবস্থান থেকে স্কেলটিকে প্রসারিত করে। নোয়ানো 
দ্বিপদী ইউ-নল চাপমান যন্ত্রগুলো সাধারণত বেশ নিচু পার্থক্যের চাপ 
মাপার বেলায় কাজে লাগে। [শ.মৃ.] 


191111190607-1775  81711)667175 উৎপাদন 
প্রকৌশল শিলেপাপাদনের একটি কাজ যা উৎপাদনের 
প্রক্রিয়ার সকল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও সর্বাধিক উৎপাদন। ডিজাইনারের 
ধারণাসমূহ কিভাবে বিপণনযোগ্য উৎপাদে পরিণত হয় তার সামগ্রিক 
প্রক্রিয়া বিবেচনার মাধ্যমে উৎপাদন প্রকৌশলের প্রকৃত চরিত্র 
অনুধাবন করা সন্ভব। এর ধাপগুলো হচ্ছে: (১) উৎপাদ ডিজাইনার 
(অথবা উৎপাদ ডিজাইন বিভাগ) একটি উৎপাদের ধারণা উপস্থাপিত 
করেন। সচরাচর কায়িক পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে উৎপাদের ড্ুইংসমূহ 
এবং এক বা একাধিক প্রতিরপ প্রস্তৃত করা হয়। তবে বর্তমানে এ 
কাজে ক্রমবর্ধমান হারে কম্পিউটারের সাহায্যে ডিজাইন তৈরি ও 
উৎপাদন সম্পন্ন করা হচ্ছে। (২) চূড়ান্ত প্রতিরপ এবং এর 
অংশভিত্তিক ড্রইং উৎপাদন প্রকৌশল বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা 
হয়। বিভাগটি অতঃপর উৎপাদ তৈরির জন্য ডিজাইন এবং আর্থিক 
দিক থেকে যুক্তিযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করে। (৩) 
উৎপাদন প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক উল্তাবিত উৎপাদন প্রক্রিয়া 
পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই পরার পর তা যদি কার্যকর বিবেচিত হয়, 
তাহলে তা উৎপাদন বিভাগকে দেওয়া হয়। উৎপাদন বিভাগ তখন 
উৎপাদ-পণ্য উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 

ক্ষেপে বলা যায়, উৎপাদন-প্রকৌশল বিভাগ হচ্ছে উৎপাদ- 
পণ্যের ডিজাইন এবং পূর্ণ উৎপাদনের মধ্যেকার সেতুবন্ধ। এ বিভাগ 
নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অধীনস্থ প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে কাজ করে: 
প্রক্রিয়া প্রকৌশল, সরঞ্জাম প্রকৌশল বস্তু ব্যবস্থাপনা, প্যান্ট 


1৬1210887০ জৈব সার 


বালান একাচোরবিকরানবি্বতোদলাএজাতেইীবি্াললুোম।ং তাকবির তামবাএকাবেটীবিানবিশৃকোযধজএভারেইবি 


প্রকৌশল, এবং প্রমিত মান ও পদ্ধতিসমুহ। তবে এগুলো বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সর্বজনীন নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অধীন 
প্রকৌশল শাখাসমূহ স্থাপিত হয় উৎপাদ-পণ্যের উৎপাদনের প্রয়োজন 
অনুসারে । অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই, উৎপাদন প্রকৌশলের লক্ষ্য অভিন্ন; 
আর তা হচ্ছে সম্তাব্য ন্যনতম ব্যয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ডিজাইন 
প্রস্তুত করা ও তার উন্নয়ন সাধন। [সু.ব.] 


1৬1211718০ জৈব সার জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত সার। গাছপালা 
ও প্রাণীর অবশেষ এবং প্রাণীর বিষ্টা জৈব সারের উৎস হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। জৈব সারকে প্রাণীজ সার, উত্তিজ্জ সার এবং কম্পোস্ট 
হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। এসব সারকে পচনের বিভিন্ন ধাপে 
মৃত্তিকাতে প্রয়োগ করা হয়। জৈব সারে বিদ্যমান প্রধান পুষ্টি 
উপাদানের পরিমাণসহ জৈব সারের একটি তালিকা সারণিতে দেওয়া 
হলো (সারণি দেখুন)। 


সারণি : জৈব সার ও এদের মধ্যে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের 


পরিমাণ (%) 
গোবর ০.৫-১,৫ 0.8-০.৮ | ০.৫-১,৯ 
মূত্র ১.০ সামান্য ১,৩৫ 
হাস-মুরগির বিষ্ঠা ১৬ ১.৫ ০.৮৫ 
কম্পোস্ট কেচুরিপানা) _; ২৩ ১২. ৩-৪ 
কম্পোস্ট সোধারণ) ০.৪-০.৮ ০,৩০.৬ ০9.৭-১.০ 
কম্পোস্ট (শহরের বর্জা) | ৯২ ১,০ ১.৫ 
শুষ্ক রক্ত ১০-১২ ১.০-১.৫ ০.৬-০.৮ 
হাড় ৪.0 ৯.০ রন 
মৎস্যবর্জ্য ৪-১০ ৩-৪ ০.৫-১.৫ 
সরিষার খৈল ৫.১-৫.২_] ১৮১০৯, 7১১১৩ 
বাদামের খৈল ৭.০-৭.২ ১.৪-১৬ ১.৩-১.৪ 
তিলের খৈল ৬.২৬.৩ ২০২১ 1১২১৩ 
ধইথ্তা ০.৬২ ০.০২ ০.৩ 
সানহেম্প ০.৭৫ ০.১২ ০.৫১ 
গোমটর ০.৭১ ০.১৫ ০,.৫৮ 
মাসকলাই ০,৮৫ ০,.১৮ 0.৫৩ 
ধানের খড় ০.৫২ ০.৫২ ১.৬১ 
গমের খড় ০.৬৩ 0.8৩ ০.৮৬ 
আখের পাতা ১.২৯ ০.৫২ ০.৮৬ ্ 
আগাছা 0.৮০ 0.৩০0 ০.২০ 


উৎস ::6011111201 ত০০০10170102110). 00106, 1997, 98178190951) 
£১্70]10121 17২65621011 0001701]. 


জৈব সার মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক, ভৌতরাসায়নিক ও জৈব 
ধর্মাবলির উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈব পদার্থকে প্রায়ই 
“মৃত্তিকার প্রাণ” বা “মৃত্তিকার জ্বালানি” বলা হয়। মৃত্তিকাতে জৈব 
পদার্থের অভাব দেখা দিলে জৈব সার প্রয়োগ করে তা পূরণ করা 
হয়। মৃত্তিকাতে প্রয়োগের পর মৃত্তিকা অণুজীব দ্বারা জৈব সারের 


জা তবজাববিশা্ষহযংলাএকারিানহিসৃতেযো লো একযীবিজােবিশৃোাবলা যপবিরামবিশৃলবাঙগলএকাবেনী 


পচন ঘটে। এই পচনের ফলে জৈব পদার্থে বিদ্যমান বিভিন্ন 
রাসায়নিক মৌল (পুষ্টি উপাদান) অবযুক্ত হয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি 
করে। মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সংযুতির উন্নয়ন ঘটাতে 
জৈব সারের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । দেখুন: 00171100517 
[00151 

প্রাণীজ সারে খড়ের মতো গাছের অবশেষ এবং কঠিন ও তরল 
বিষ্টা অন্তর্ভূক্ত। গাছ ও প্রাণীর অবশেষ দিয়ে তৈরি কম্পোস্টকে 
মৃত্তিকাতে প্রয়োগের আগে পচতে দেওয়া হয়। শহর ও গ্রামের 
আবর্জনাকে কম্পোস্ট তৈরির মাধ্যমে মৃত্তিকাতে প্রয়োগ করা হয়। 
দেখুন: 5011 [01010019108 | 

মৃত্তিকার জৈব পদার্থের অভাব পুরণ বা জৈব পদার্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করার জন্য যেসব শস্য জন্মানো হয় তাদেরকে সবুজ সার বলা 
হয়। সবুজ সার জমিতে জন্মানো হয় এবং পরবর্তীকালে সঠিক 
সময়ে চাষের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে মিশানো হয়। সার প্রয়োগের 
অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করা। এ কারণে 
শিমজাতীয় শস্যকে সবুজ সার জাতীয় শস্য হিসাবে নির্বাচন করা 
হয়। এই শিম জাতীয় গাছের শিকড়ে সৃষ্ট গুটিতে রাইজোবিয়াম 
ব্যাকটেরিয়া বাস করে এবং বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধন করার 
মাধ্যমে মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শিম জাতীয় 
গাছগুলোকে মাটিতে মিশানো হলে অণুজীব দ্বারা বিয়োজিত হয়ে 
পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। কোনো কোনো গাছের সবৃজ পাতাকেও 
(যেমন__ইপিল ইপিল) সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
11109521 05801020. (01010951081) 1 ঢসি.হ.] 


]9]) 5081 মানচিত্রের স্কেল মানচিত্রে দুটি স্থানের 
মধ্যবর্তী দূরত্বের সঙ্গে ভূমিতে এ দুটি স্থানের প্রকৃত দূরত্বের মধ্যে 
সম্পর্ক। 

মানচিত্রে স্কেল তিনভাবে প্রকাশ করা যায়। (ক) প্রতিভূ 
অনুপাতের (২০016561905 [800100) সাহায্যে, (খ) বর্ণনার 
সাহায্যে, এবং গে) রেখাচিত্রের সাহায্যে। 

ক. প্রতিভূ অনুপাতে স্কেলের লব মানচিত্রের দূরত্ব এবং হর 

ভূমির দূরত্ব প্রকাশ করে। অর্থাৎ 


_ মানচিত্রে দূরত্ব 
- ভূমিতে দূরত্ব 


কাজেই, মানচিত্রে ১ ইঞ্চিতে ১০ মাইল বোঝানো হলে বা 
১,৬,৩৩,৬০০ প্রতিভূ অনুপাতে তা হবে কারণ ১ মাইল 
5 ৬৩,৩৬০ ইঞ্চি 

খ. ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল (71195-67 11701),১ সেন্টিমিটারে ৫ 
65118755158 

বং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ভূমির প্রকৃত দূরত্ব নির্দেশ করে। 

গ. (ভোলা বটি রয়াকে গরোদনীর ইন কির 
€শে বা সেন্টিমিটারের ক্ষুদ অংশে ভাগ করে প্রতি 
ভাগের মান লিখে মানচিত্রের স্কেল প্রকাশ করা যায়। 
রেখাচিত্রের স্কেলের সুবিধা হলো মানচিত্রের প্রতিলিপি 
তৈরির সময়ে সেটিকে আকারে বড় বা ছোট করা হলেও 
ফেটোস্ট্যাট মেশিন বা ক্যামেরার সাহায্যে) মানচিত্রের 
স্কেল অপরিবর্তিত থাকে। 


প্র. অনুপাত (২..), 5 


৩৭ 


বালাঠকারেনীরিজালামমা।লঃএজাচোকীবি্ববিশাববাদকা ওবামা কারবালা সাইবার ি্ঞবািসযাারযদলঞ 


যেসব দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত সেখানকার চালু স্কেল 
হলো ১: ২৫,০০০, ১:৫০,০০০+১:১০০,০০০ ইত্যাদি। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে 
সাধারণত ১:৬,৩৩,৩৬০ বা এর গুণিতক ব্যবহৃত হয়। [মুহা.] 


1৬191)19 ম্যাপল দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের /,০০৪০৪৪৩ গোত্রে 
4৫৪” গণের প্রজাতিগুলো ম্যাপল নামে পরিচিত। এই প্রজাতিগুলো 
ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও উত্তর আফরিকায় শীতপ্রধান 
অঞ্চলের পত্রঝরা গুলু ও বৃক্ষজাতীয় উত্ভিদ। 4০০৮ গণের প্রজাতি 
থখ্যা প্রায় ১১৫; এদের পাতা চওড়া, সরল, মুখোমুখি জন্মায় ও 
সাধারণত হাতের তালুর মতো (১817716) ও কিনারা খাজকাটা; 
কদাচিৎ পিনেট ধরনের হতে পারে। ফুলগুলো সাধারণত ছোট, 
সহজে চোখে পড়ে না, ও ফলগুলো দুটি লম্বা পাখাবিশিষ্ট সামারা 
(5871812) জাতীয়। 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রজাতি হলো সুগার বা রক 
ম্যাপল (4৫৮7 $2০০/7277%) যা থেকে খুব শক্ত ম্যাপল কাঠ পাওয়া 
যায় এবং এ বৃক্ষ থেকে ম্যাপল চিনি ও সিরাপ পাওয়া যায়। এই 
বৃক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অর্ধেকটা জুড়ে ও পার্শ্ববর্তী কানাডায় 
জন্মে। এর ধূসর বর্ণের খাজকাটা বাকল, চোখা আঁশযুক্ত শীতকালীন 
কুড়ি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গাছের উপরের ডিম্বাকৃতি দ্বারা একে সহজেই 
শনাক্ত করা যায়। | 


ম্যাপল-এর পাতা ও মুকুল : (ক) সুগার ম্যাপল; খে) হেজ ম্যাপল 


শক্ত চেরা কাঠের তক্তা উৎপাদনের জন্য ম্যাপল কাঠের স্থান 
ত্তীয়। শক্ত ম্যাপল কাঠ ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র, বাক্স, কাঠের 
বাসন, নাটাই বা টাকু মোটর গাড়ির অংশ, ভিনিয়ার, রেল লাইনের 
স্িপার, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব 
বৃক্ষকে শোভাবর্ধনকারী ও ছায়াদানকারী উদ্ভিদ হিসাবে পথপাশে বা 
বাগানে লাগানো হয়। গুলুজাতীয় ম্যাপল গাছ দিয়ে গুল্নের বেড়া 
দেওয়া হয়। ম্যাপল পাতা কানাডার প্রতীক। উত্তর আমেরিকার 
ম্যাপল প্রজাতির মধ্যে 4. 10677775)12710417, 44. 57710718417, 4. 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেখুন : 
[নুই.] 


5000/:274770.4. 5200/1272/71471 
9৪1011)051651 


[$90015 ম্যাকিঃ বনবাদাড় এক ধরনের উত্তিজ্জের নাম। 
এ ধরনের উদ্ভিজ্জ সাধারণত ছোট ছোট ঝোপঝাড় বিশিষ্ট গাছপালা 


1৬198781615195 ম্যারাটিয়েলিস 


দিয়ে সৃষ্ট (যাকে বনবাদাড় বা 5০ বলে) গুল্মাবৃত জমিকেও 
বোঝায়। এসব গ্রাছপালা ৩ মিটারের (১০ফুট) বেশি উচু হয় না; 
অধিকাংশই ছোট, শক্ত, চর্মবৎ, প্রায়শই কাঁটাযুক্ত অথবা সুচাকৃতি, 
খরা বা শুক্ষতা প্রতিরোধক পাতাযুক্ত এবং ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু 
এলাকায় জন্মায়। এসব এলাকায় প্রধানত বৃষ্টিপাত হয় 
এবং শ্রীক্মকালে আপেক্ষিক আর্দতা থাকে ও বাচ্সপীভবন বেশি হয়। 
এসব উত্তিদের জীবন প্রণালী ও জলবায়ুর বিদ্যমান ব্যবস্থা একত্রে 
ম্যাকির অন্যতম বৈশিষ্ট্য; কি কি প্রজাতি উপস্থিত থাকে তা গৌণ। 
ম্যাকির প্রজাতিগুলো অনেক এলাকা জুড়ে একই রকম হতে পারে 
অথবা স্থানীয়ভাবে বা দূর দূর বিচ্ছিন্ন এলাকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
হতে পারে। 

যুক্তরাষ্ট্র ক্যালিফোর্নিয়ার শ্যাপারল (০718778181) উত্ভিজ্ঞ 
ইকোলজির দিক দিয়ে ম্যাকির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত এবং 
কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে একে ম্যাকির অন্তর্তৃক্ত করা হয়। 


দেখুন : 0080818] | [নুই.] 
19790619165 ম্যারাটিয়েলিস অপুষ্পক ভাস্কুলার 


উত্তিদের £6700717%8 বিভাগের 1/8180005108 শ্রেণির একমাত্র 
বর্গ এবং এ বর্গের একটি মাত্র গোত্র [1919014০586 যা প্রাচীন 
স্বভাবের ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্তুক্ত। এরা সবাই স্পোরোফাইট 


বা রেণুধর উত্তিদ। অনেক দিক দিয়ে 91710819558195 ও 


ঢ০91%]0901916 দুটি ফার্ন বর্গের মাঝখানে 48180615165 বর্গের 
অবস্থান মনে করা হয়। এদের ফসিল রেকর্ড নির্দেশ করে যে, পূর্বে 
এই বর্ণের প্রজাতিগুলো সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং 
প্রজাতির সংখ্যাও ছিল অনেক। বর্তমানে এর মাত্র ৭টি গণ আর্দ্র 
্রাস্তীয় বনাঞ্চলের মধ্যে সীমিত দেখা যায়। এদের মধ্যে 742721176 
গণের প্রায় ৬০ প্রজাতি ও 478:01/6775 গণের প্রায় ১০০ প্রজাতি 
রয়েছে। অধিকাংশ গণ ও প্রজাতির সমাবেশ দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায়। 


ম্যারাটিয়েলিস বর্গের একটি ফার্ন, 14818118 2108 


1৫627212 3471279715775 প্রজাতির উত্ভিদগুলো আকারে 
বেশ বড় এবং পাতাগুলো (29703) বেশ জটিল। পাতাগুলো কয়েক 


$1911)16 মার্বেল ৩৮ 


হাংলাঙাা হী দিকামহিগাজমালোর জাজোটিবকষামালপ লোহা বলাএকাংহীনিজাবাধসজাাছাংলাএজাছাটীবজালারপুজোহযাগ লারমা বাগীদিভানাবশৃলোহলার জানাইবিজাববিশ্বাদাদগাণমাএজাযোইিকানবিশ্রাযাদলাও ভাতইল্ছামমিপৃতোদবাংলা॥ কাছেই বিভ্ানমিদ্জাদবালেএভাতেরীদিভাববিশমামবাদলাএপাীিতাএদিদজামরালগরহাতেইীতিজাবক্পিকোম যাংলাওজাকাবিতানাবশ্ুকাদক। দে এভাতোঁ বিভাজন মাওলা ডগায় 


প্রস্থ পিনেট-যৌগিক ধরনের (3170816]/ ০011]90700)| ছোট 
অবস্থায় পাতাগুলো কুগুলাকৃতি বা 01010107806 ৮010180101 হয়ে 
থাকে। 4/8797/27/5 হাওয়াই দ্বীপ, ফিলিপাইনস ও পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় এলাকার স্থানীয় (7801০) উত্ভিদ; কিন্তু 140721176 
্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। নিউজিল্যান্ডে এর 
প্রজাতির পাতা (70973) ৬-৯ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫ মিটার পর্যস্ত 
চওড়া হয়ে থাকে। পত্রাংশের শিরাবিন্যাস দ্বিধাবিভক্ত 
(010119191105) ধরনের। এসব ফার্ন মাংসল ধরনের এবং দেহের 
অভ্যন্তরে পিচ্ছিল পদার্থপূর্ণ কুঠুরি (77000011880 01081002175) থাকে। 
কাণ্ড মাংসল, টিউবার জাতীয় (আলুসদৃশ) ও খাড়া স্বভাবের প্রতি 
পাতার গোড়ায় এক জোড়া স্থায়ী স্টিপিউল (960195) থাকে যা 
কাণ্ডকে আবৃত করে রাখে এবং এর মধ্যে থেকে মাংসল ধরনের মূল 
বের হয়ে আসে! পাতা পড়ে গেলে পাতার গোড়া কাণ্ডের সাথে 
স্থায়ীভাবে লেগে থাকে। 

এরা সবাই ইউস্পোরাপ্জিয়েট (51500181180) গ্রুপের ফার্ন। 
41849716715 -এ স্পোরঞ্জিয়ামগ্ডলো পাতার কিনারে উপশিরার 
পাশে ঘন হয়ে জন্মায়। 44418 তে স্পোরাষ্জিয়ামগ্ডুলো মিশে 
গিয়ে সিনানজিয়াম (5978781যা) তৈরি করে। এদের জীবনচক্রে 
গ্যামিটোফাইট (যৌনাঙ্গ বা গ্যামিটবহনকারী) পর্যায় বেশ বড় ও 
দেখতে লিভারওয়ার্টের মতো, কয়েক সেন্টিমিটার পর্যস্ত দীর্ঘ হয়। 
এসব গ্যামিটোফাইটের অভ্যন্তরে সাধারণত মাইকোরহাইজাল ছত্রাক 
বাস করে। গ্যামিটোফাইটগুলো দীর্ঘজীবী ও অনেক কোষ পুরু। 
স্পার্ম পু যৌনকোষ) বহুফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট। আ্যান্থেরিডিয়া (পুং 
জননাঙ্গ) থ্যালাসের উভয় দিকেই তৈরি হতে পারে। আর্কিগোনিয়া 
(স্ত্রী জননাঙ্গ) শুধুমাত্র থ্যালাসের তলার দিকে (৮৪7178151৫6) 
তৈরি হয়। এই দুই ধরনের যৌনাঙ্গ নিমজ্জিত ধরনের। দেখুন : 
00119819551085; 60110018195 | [নু.ই.] 


[৮191)19 মার্বেল ঘনসন্লিবিষ্টচুনা পাথরের কেলাস। এতে 
প্রধানত রয়েছে ক্যালসাইট (0৪003) ও ডলোমাইট 09185600932 
রা যে কোনো চুনাপাথর সংবলিত বুঝানোর জন্য 
ণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত শব্দ। মার্বেল পাথর (71816 ১107) নির্মাণ 
কাজ এবং শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আকারে ব্যবহাত হয়। 
দেখুন: 1001911116: [71075510709 | 
শিলা সংগঠনবিদ্যায় মার্বেল শব্দটি পুনঃকেলাসিত ক্যালসাইট 
বা ডলোমাইট দিয়ে গঠিত রূপান্তরিত শিলার জন্য ব্যবহার করা 
হয়। স্তরণ প্রবণতা (5০1751051) প্রায়ই মূল স্তরায়ণ দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এ স্তরায়ণ সাধারণত দুর্বল প্রকৃতির। মাইকা বা 
ট্রিমালাইট সংবলিত দূষিত মার্বেলের ক্ষেত্রে কেবল ব্যতিক্রম 
পরিলক্ষিত হয়। ক্যালসাইট মোর্বেল) অস্থিতিস্থাপক প্রবাহ দ্বারা 
রূপবিকৃতি করে এবং এই রাপবিকৃতি স্বল্প তাপমাত্রায়ও ঘটে। এ 


কারণে দানাগঠন কদাচিৎ ঘটে থাকে এবং স্তরণ প্রবণতার পরিবর্তে, 


প্রবাহজ গঠনের সৃষ্টি হয়। দেখুন: 16120101010 19015) 
11117612198) 90171511 

বিশুদ্ধ মার্বেলের ৯৯ শতাংশই ক্যালসিয়াম কার্বনেট, 08003 । 
এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাললিক চুনাপাথরের সরল পুনঃকেলাসন 
দ্বারা তৈরি হয়। ডলোমাইট মার্বেল সাধারণত অভিঘটন 
(76195011805) দ্বারা উৎপন্ন হয়। দেখুন: 0৪10109; 19010171109; 
146915501781015ঘা| [সি.হ] 


11910951166 মারকেসাইট মারকেসাইট একটি মণিক। 
মণিকটি আয়রনের একটি ডাইসালফাইট যা বিষমমিতি সিস্টেমে 
কেলাসিত হয়। মারকেসাইটে সাধারণত ছটাকার (৪৫180718) গঠন 
পরিলক্ষিত হয়। এর গঠন বটিকাকার বা স্ট্যালাকটাইটীয় (বিন্দু 
বিন্দু পানি নিঃসৃত হয়ে গুহার ছাদ থেকে ঝুলস্ত যে চুনের দণ্ড সৃষ্টি 
হয়) হতে পারে। মণিকটির প্রিজম-প্রায় কেলাসের সম্তেদ নিখুত 
নয়। মোহজ স্কেলে কাঠিন্য ৬-৬.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 
৪.৮৯। মণিকটি ধাতব দ্যুতিসম্পন্ন। সদ্য ভাঙা পৃষ্ঠে এর বর্ণ 
অনুজ্জ্বল ব্রোঞ্জের মতো হলুদ থেকে সাদা। মারকেসাইট ও পিরাইট 
দ্বিরাপ (41770111905), উভয়ের রাসায়নিক গঠন 6521 
মারকেসাইটের ঘনত্ব ও স্থিতিশীলতা পাইরাইটের চেয়ে কম। 
তুলনামূলকভাবে সাদা হওয়ার কারণে মারকেসাইটকে সাদা আয়রন 
পিরাইট বলা হয়। 

মারকেসাইটকে ধাতৃধর (7760811101905) অবন্ষেপে লেড ও 
জিন্ক আকরিকের সহযোগী মণিক, চুনাপাথরের প্রতিস্থাপন অবক্ষেপ 
এবং কর্দম ও শেল পাথরে পিগু হিসাবে পাওয়া যায়। কাঠ কয়লায় 
বিদ্যমান গুটিকাকার এবং মসুরাকার বস্তৃগুলো মারকেসাইট ও 
পিরাইট জাতীয় বস্তু । দেখুন: ৮116 [সি.হ.] 


1/1817:071917019195 মার্কেনশিয়েলিস অপুষ্পক উত্তিদ 
গ্রুপের চ)819017508 বিভাগের (1৮6০৩ বলে) [1০)9600- 
5708 শ্রেণির অন্তর্গত একটি বর্গ (কারো কারো মতে 87501011918 


14670707217). কে) স্ত্রী উদ্ভিদ; (খ) পুরুষ উত্ভিদ 


বিভাগের অন্তর্গত)। এ বর্গের অধীনে ৯৫ গণ ও ২০০০ প্রজাতি 
আছে। এ বর্গের সব উত্ভিদ সবুজ, গ্যামিটোফাইট, পাতাকৃতি বা 
থ্যালাসাকৃতি, চ্যাপ্টা, মাটি, পাথর ইত্যাদির উপর লেপ্টে থাকে 
অর্থাৎ উপর-নিচ পার্থক্য করা যায় (90151%61)07811% 
01161001815), তলার দিকে স্কেল (আশের মতো) ও দু'রকম 
রাইজয়েড থাকে । সাধারণত দেহের অভ্যন্তরে কোষকলার মধ্যে 


মানারিজালইপ বা একাটবিানবশ্কারযা কমা বিজাতবলংকাাধলঃচাযইিজ্াবাৃমোহাংজার ভাতিজার লানীি়ািপরডোধবাংলার জানিনা সোএমানরনিাসরিসাোলাএ জামিন াবাদনারজান 


কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়, যার মধ্যে সালোক-সংশ্রেষণকারী কোষ, 
বায়ুকুঠুরি ও সঞ্চয়কারী কোষকলা থাকে। এ বর্গের স্পোরোফাইট 
যথেষ্ট হাসপ্রাপ্ত। কোনো সিটা নাই বা খুব ছোট ও ক্যাপসিউল প্রাচীর 
এককোষ পুরু যা অনিয়মিতভাবে ফেটে যায়। এদের আকগোনিয়া 
(স্ত্রী যৌনাঙ্গ) যদি থ্যালাসের উপরপৃষ্ঠে জন্মায় তাহলে পরবর্তী 
সময়ে তা রিসেপটেকল দ্বারা উদ্থিত হয় ও ঝুলে পড়ে। 
রিসেপটেকেলের দণগুগুলো পরিবর্তিত শাখা যার সাথে প্রায়শই ১,২ 
অথবা কদাচিৎ ৪ ভাজের মধ্যে রাইজয়েড লেগে থাকে । এ বর্গের 
উদ্তিদগুলো স্যাৎসেতে ও ভেজা মাটি, নুড়ি পাথর, দেয়াল ইত্যাদির 
উপর জন্মায়। কিছু প্রজাতি জলজ পরিবেশে জন্মায় ও ভাসমান 
থাকে, যেমন 1810০2204112775, 101002902717%4571215775 ইত্যাদি। 
স্থলজ সদস্যদের মধ্যে 14070112717162, 00971922817/:218471, 710010, 
1761112, 10471071167 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এসব সদস্য 

বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তুত। 

এ বর্গকে কেউ কেউ দুটি উপবর্গে ভাগ করেছেন : জটিল 
12101811(117585 ও সরল 110011798৪ এবং এদের অধীনে 
১২ টি শ্রেণি বিবেচনা করেছেন। আবার অনেকে এবরগ%কে ৬টি গোত্রে 
ভাগ করেছেন, যেমন, ছ২১100180986, 09991180626, 
007090901/8180926, 61001180989 ও 
1৬1970119100110985 1 


[নুই.] 


[৬197017917611086 মার্কেনটিডি অপুষ্পক লিভারওয়ার্ট 
উত্ভিদের [1০81001,5 বিভাগের (অন্য মতে 015010119) 
110819০0315 শ্রেণির দুটি উপশ্রেণির একটি নাম মাকেনটিডি। 
এদের গ্যামিটোফাইট থ্যালাস (অর্থাৎ স্বাভাবিক উত্ভিদ) ফিতাকৃতি 
অথবা গোলাপাকৃতি। সাধারণত উত্তিদদেহের অভ্যন্তরে কোষকলার 
যথেষ্ট পার্থক্যকরণ দেখা যায়। একই থ্যালাসে দুই প্রকার রাইজয়েড 
হতে পারে : (১) মস্ণ কোষপ্রাচীর, ও (২) অমস্ণ (1১9৪£০৭) 
কোষপ্রাটীর 1 555-857 
আ্যান্থেরিডিয়াম ( পুং যৌনাঙ্গ) সাধারণত ডিম্বাকার (9৮০1৫) ও 
আক্িগোনিয়ায় ্ যৌনাঙ্গ) সাধারণত ছয় সারি কোষ থাকে। 
এদের স্পোরোফাইট সাধারণত হ্াসপ্রাপ্ত। 

এই উপশ্রেণির প্রজাতিগুলো অন্য 176০11781111090 
উপশ্রেণির থ্যালোজ 1?/6/2£০1191০5 বর্গের প্রজাতি থেকে তাদের 
অভ্যন্তরীণ কোষকলার পার্থক্যকরণ, দু'রকম রাইজয়েড (মসৃণ ও 
5988০) ও ক্যাপসিউল যেভাবে ফাটে এসব দিক দিয়ে আলাদা। 
মার্কেনটিডি উপশ্রেণি তিনটি বর্গে বিভক্ত, যেমন : 7/9101191018165, 


14020001681655 ও 501)61090811)8195 | দেখুন: 73175901087 
101086117811)11056:15151010210018165) 10128119125; 


1%107090198155;. 3701185700817)9195 | [নু.ই.] 


11017917118 0629, 
101000181180629 1 দেখুন: 7750001%8, 


[41917281716 মার্জারিন অবদ্রবকৃত চর্বিযুক্ত একটি খাদ্য 
সামন্্রী। মার্জারিনকে লেই (51০80), রুটি সেকা এবং রান্নার কাজে 
চর্বি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে চর্বির অকিচ্ছিন্ন 

দশার মধ্যে বিস্তৃত একটি তরল দশা দিয়ে গঠিত। ফরাসি রসায়নবিদ 
11110001505 1০8০- 14০75 ১৮৮৯ সালে মার্জারিন আবিক্ষার 
করেন। প্রথমে মাখনের বিকল্প হিসাবে প্রস্তৃত করা 


[৬1971776 1১০1৩ নৌ-বয়লার 


সাওাডইবি্ানরলাকামবাকযমরী 


ভিটা 
বিবেচিত। মার্জারিনকে নমনীয় বা অতি ঘন তরল আকারে তৈরি 
করা হয় যা মাখনের ক্ষেত্রে পারা যায় না। মার্জারিনে রং, সুগন্ধযুক্ত 
বস্তু এবং ভিটামিন যোগ করে সমৃদ্ধ করা হয়। এটাকে মাখনের 
মতো বা মাখন সদ্শ স্বাদ, বাহ্যিক রূপ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন করে 
তৈরি করা হয়। বর্তমান সময়ের মার্জারিন সাধারণত উত্তিজ্জ তেল, 
যেমন- সূর্যমুখীর তেল থেকে তৈরি করা হয় যাতে করে মার্জারিনে 
সংপৃক্ত চর্বির পরিমাণ কম থাকে । দেখুন: 30101 

মার্জারিনে ব্যবহৃত চর্বি বা তেল অবশ্যই ভোজ্য হতে হবে। 
এ চর্বি বা তেল যে কোনো উত্তিজ্জ বা প্রাণিজ স্বাভাবিক বা 
হাইড্রোজেন যোজিত চর্বি বা তেল হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
তরল দশাটি পানি, দুধ বা পশু থেকে প্রাপ্ত খামারজাত বা 
উত্তিজ্জ প্রোটিনের দ্রবণ হতে পারে, তবে দশাটি অবশ্যই পাস্তরিত 
হতে হবে। পরিপূর্ণ মার্জারিন উৎপাদনের জন্য ভিটামিন 4 
অবশ্যই যোগ করতে হবে এবং ভিটামিনের পরিমাণ প্রতি 
কিলোগ্রামে ৩৩,১২০ আন্তর্জাতিক এককের কম হতে পারবে না। 
স্বল্প সোডিয়াম যুক্ত খাদ্যের জন্য এচ্ছিক উপাদান হিসাবে 
জারক নাশক, সংরক্ষণকর বস্তু, ভক্ষ্য রং, সুগন্ষিকারক বস্ত, 
ভিটামিন 1), আযাসিড এবং ক্ষার যোগ করা হয়। দেখুন: ₹8€ ৪70 ০11 
(0০০৫)। [সি.হ.] 


[$1971)0091)9 ম্যারিওয়ানা, গাজা, ভাং, চরস দ্বিবীজ- 
পত্রী উদ্ভিদের [010108165 বর্গের 08078180689 গোত্রের 
0977798559৮ প্রজাতির শুষ্ক পাতা ও স্ত্রীফুল হতে প্রাপ্ত 
রেসিন য় আঠাল পদার্থ যা মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহাত হয়! 
ম্যারিওয়ানা একটি স্প্যানিশ শব্দ যা সচরাচর ধূমপান হিসাবে শুক্ষ 
পাতা ব্যবহার করা বুঝায়। এই একই গাছ হতে গাজা, ভাং ও চরস 
তিন জাতীয় মাদক দ্রব্য তৈরি করা হয়। শুক্ষ পাতা অথবা স্ব্রীফুল 
হতে প্রাপ্ত রেসিন ধুমপান হিসাবে কলকের তৈরি সরাসরি অথবা 
সিগারেটের ভিতরে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এর উৎপত্তিস্থল 
এশিয়ায় এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ছাড়াও এখন অবৈধভাবে উত্তর 
ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চলে চাষ করা হয় এবং মাদক দ্রব্য 
হিসাবে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। গাজা, ভাং বা চরসের ধূমপানের 
পর শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধূমপানকারীর মনে স্ফূর্তিভাব 
আসে ও দেহে শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। বেশি সেবন করলে ভ্রম, 
অলীকতা বা দৃষ্টিভ্রম (1105197) ঘটে এবং সেইসাথে সুখদায়ক, 
কল্পনা প্রবণ বা অলীক কল্পনা সম্পন্ন দৃষ্টিভ্রম ()81]00177910107) 
ইত্যাদি ঘটতে পারে। অতিরিক্ত সেবনকারীগণ মাঝে মধ্যে কাউকে 
চিনতে পারে না, এমনকি প্রলাপও বকে থাকে। দেখুন; [7০77]; 
[01508153| [নু.ই.] 


1419717)6 1০1161 নৌ-বয়লার এমন একটি জলীয় 
বাচ্পের বয়লার যার জুৎসই নকশা করা হয় সামুদ্রিক পরিবেশের 
দিকে লক্ষ রেখে। সাধারণত এটি দ্বারা বাঙ্সগ সরবরাহ করা হয় প্রধান 
প্রচালন (1০2015101) যন্ত্রপাতিতে, জাহাজের কাজের জন্য বিদ্যুৎ 
উৎপাদন যন্ত্রে, জোগান- পাম্প চালককে (6০৫-0এ1) 01115) এবং 
অন্যান্য সাহায্যকারী সেবামূলক কাজে । 


বলাঞ। 


৯19117)6 00118171675 সামুদ্রিক কন্টেইনার 


লাবিব লাগা ধচাডেইবিজালবাছংলাও ডর লাইিকাটিশ যাগ জাঃচবিকামবিস্ামৎজঞওকাীিজালবিশৃদাদসাএভাীব কালা 


নৌ-বয়লার সাধারণত দুই ড্রাম পানি টিউব ধরনের হয়। সাথে 
পানি ঠাণ্ডাকরণ ফার্নেস, অতিউত্তপ্তকরণ (07917০8150), অতি- 
উত্তপ্ততা বিযুক্তিকরণ (09500971689) এবং সঞ্চয়করণ যন্ত্রের তাপ 
পুনঃগ্রহণকারী যন্ত্রপাতি আর বায়ু গরমকারী এসব থাকে। অধিকাংশ 
জাহাজে দুটি বয়লার সংযুক্ত থাকে, বৃহৎ জাহাজে এমনকি তিনটি বা 
তার বেশিও থাকতে পারে। মালবহনকারী জাহাজে মাত্র ১টি বয়লার 
এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র সাহায্যকারী বয়লার জরুরি 
প্রয়োজন নির্বাহের জন্য অথবা বন্দরে বাম্পীকরণের জন্য ব্যবহৃত 
হতে পারে। 

তেলে আগুন লাগানোর কাজে সাধারণত নৌ-বয়লারগুলোর 
ব্যবস্থা রাখা হয়। তেল বিপুল হারে ব্যবহৃত হয় কেননা এর 
নাড়াচাড়া করতে জটিলতা নেই এবং সংরক্ষণও সহজ। একে জমা 
রাখা যায় এমন জায়গায় যা প্রায়শই মাল বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় 
না। জ্বালানি তেলের ঘাটতি আর তার ক্রমবর্ধমান মূল্য-_এসবের 
দরুন বাধ্য হয়ে নৌ-বয়লারে জ্বালানি হিসাবে কয়লা আবার ফিরে 
এসেছে। দেখুন: 90110178716 77801011061; 5668] 
20176720176 01115 1 


৬1971116 ০0776811765 সামুদ্রিক কন্টেইনার সামুদ্রিক 
মাল পরি 


পরিবহনের জন্য প্রমিত আয়তাকার বাক্স। ১৯৬০ সালের পর 
থেকে সাধারণ মালের মহাসামুদ্রিক পরিবহন প্রযুক্তিগত বৈপ্লবিক 


পরিবর্তন অতিক্রম করে এসেছে। নতুন আবিষ্ষারের মধ্যে ছিল 
কন্টেইনার প্রচলন__জাহাজ, ডক, ট্রাক এবং রেলগাড়ির মধ্যে 

£বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্যাকেজগুলোকে সম্মিলনের মাধ্যমে 
এককে পরিণত করার জন্য প্রমিত সামুদ্রিক মাল কন্টেইনারের 
বিকাশ। একই সাথে এই কন্টেইনারগুলোকে সমুদ্রে পরিবহনের 
জন্য বিশেষ পরিচালনা ব্যবস্থা ও বিশেষ জাহাজ নির্মাণের 
বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক মাল- 
পরিচালনার প্রক্রিয়ায় মাত্রাসাশ্রয় সন্নিবেশিত হয়েছে, শ্রমনির্ভর 
জাহাজ কুলিদের কাজে অধিক মূল্যবান প্রক্রিয়া প্রবর্তিত 


[শম্‌.] 


বকারেরী 


হয়েছে, মাল চুরি ও বিলিকরণ হাস পেয়েছে, বন্দরে জাহাজ 
অবস্থানের সময় কমে গেছে, এবং মালের দক্ষ পারস্পরিক ধরন 
পরিবহন ব্যবস্থা পাওয়া গেছে। কন্টেইনারকরণের মৌলিক 
পরিবর্তনগুলোর মধ্যে ছিল মাল বোঝাই ও খালাসের এক নতুন 
পদ্ধতি। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী জাহাজের খোলে পৃথক বস্তা, 
বাক্স, থলি ইত্যাদি বোবাইকরণ অথবা খালাসের জন্য ডাবল অথবা 
পটি ব্যবহারের পরিবর্তে প্রমিত মাল কন্টেইনার ব্যবহার এবং 
জাহাজে কন্টেইনার স্থাপনের জন্য বিশেষ পরিচালনা সরঞ্জাম 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে চিত্র দেখুন)। কন্টেইনারগুলোকে ভূমিতে 
অবস্থিত ফ্যাক্টরি অথবা টার্মিনালে বোঝাই বা ভরা হয় এবং 
সাধারণত চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে না পৌছানো পর্যস্ত সেগুলোকে খোলা 
হয় না। এই কন্টেইনার বহনকারী জাহাজ ট্রাকসড়ক অথবা 
রেলপথের বর্ধিতাংশে পরিণত হয়। 

এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তঃপ্রকরণতা অর্থাৎ মধ্যবর্তী 
পুনঃবোঝাই-এর প্রয়োজন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পরিবহন দ্বারা 
কন্টেইনারে বোঝাইকৃত কার্গো পরিচালন। কন্টেইনারগুলোকে 
জাহাজের নিকট বিভিন্ন উপায়ে বহন করে আনা যায় যেমন, সড়ক 
ট্রেলার, অথবা ট্রেলার কাঠামো, অথবা চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট রেলগাড়ি 
অথবা রেলগাড়ি পিগিব্যাক 01888০1)। সামুদ্রিক টার্মিনালে 
পৌছে যাওয়ার পর এই কন্টেনারগুলোকে উঠিয়ে অথবা গড়িয়ে নিয়ে 
জাহাজে রাখা যায়। গন্তব্যের ব্দরে আগমনের পর সেগুলোকে 
পরিবহনের জন্য সর্বপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থা পাওয়া যায় যার ফলে 
কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়া কার্গো প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করা 
সম্ভব হয়। [শ.মৃ.] 


19717)6 6৫010£% সামুদ্রিক ইকোলজি সামুদ্বিক 
ইকোলজি বলতে পৃথিবীর সকল সমুদ্রের ও সেই সাথে উপকূলীয় ও 
মোহনা অঞ্চলের ইকোলজি বোঝায়। একক জীব, জীবগোষ্ঠী ও যে 
পরিবেশে তারা বসবাস করে সেসব জৈব ও অজৈব উপাদান 
মিলে একটি ইকোলজীয় পদ্ধতি (৩০০1981০থ1 551০0) গঠিত, যা 
সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম (8116 5০0$956]7) নামে অভিহিত। এসব 
ইকোসিস্টেম বিভিন্ন আকারের হতে পারে, যেমন, একটি নির্দিষ্ট 
সামুদ্রিক আগাছার ইকোসিস্টেম হতে শুরু করে জোয়ার-ভাটা 
অঞ্চলের ইকোসিস্টেম, মোহনার ইকোসিস্টেম অথবা প্রবাল দ্বীপের 
ইকোসিস্টেম ইত্যাদি । 
সামুদ্বিক ইকোলজি আলোচনা করতে গেলে সমুদ্দের ভৌত ও 
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য যেমন জানা দরকার, তেমনি উত্তিদ ও প্রাণীদের 
উপস্থিতি, বিস্তার, বৈচিত্র্য, উৎপাদনক্ষমতা ইত্যাদিও জানা 
প্রয়োজন। এছাড়া কি কি উপাদান জীব সম্প্রদায়ের উপর কাজ করে 
তাও জানা দরকার। সামুদ্রিক ইকোলজির জন্য যেসব উপাদান 
গুরুত্বপূর্ণ তা হলো : (১) পানির লবণাক্ততা; (২) পানির গভীরতা; 
(৩) উপকূলীয় এলাকার ভৌত পরিবেশ; (৪) সাগর মেঝের ভৌত 
পরিবেশ; ৫) যে বস্তর উপর জীব প্রজাতি জন্মায় তার 
($50781871) ধরন অর্থাৎ পাথুরে, কর্দমাক্ত না বালিময়; (৬) 
সমুদ্রশ্নোভ (৭) ঠাণ্ডা ও গরম পানির মিশ্রণ, (৮) উত্তাল ও শান্ত সমুদ 
এলাকা (09%61117)6); (৯) জোয়ার-ভাটার বৈশিষ্ট্য, তার ব্যাপকতা 
(ঞাা101100০), দিনে একবার না দু'বার ঘটে ; (১০) পানির তাপ, 


চাপ ও আলোর পরিমাণ, দ্রবীভূত খনিজদ্রব্য (যেমন, ক্যালসিয়াম 


[৬1971716 6০০105% সামুদ্রিক ইকোলজি 


শালা ািটিনাবীিনাগালাকা ইপাব জিল বানা লহ লাগা গাইব ছাপা ানি্গাবনি কলা পপ রাগ লাদ আর বি জান কিপুোহহা হক $বিজালাবপানাহণলাকজাযোঠীব ছালবসাযগলার জাবের লাহযালাএাতেঠীমিছাআবৃংলাগল। ওলা বিতাহভ্র লগ ললা ওলা লারা জলা ঠা বালা চাহ জরা 


পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের ফসফেট, নাইট্রেট ও সালফেট); (১২) 
দ্রবীভূত খনিজদ্রব্য (যেমন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের 
ফসফেট, নাইট্রেট ও সালফেট); (১৩) দ্রবীভূত গ্যাস (যেমন, 
অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড); (১৪) বিভিন্ন জৈব যৌগ, যেমন, 
আযামাইনো আযাসিড, ভিটামিন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যৌগসমূহ, (১৫) 
অক্ষাংশ; (১৬) সমুদ্রতরঙ্গ; (১৭) পৃথিবীর আহিক গতি (0070175 
101০০); (১৮) পানির স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
সামুদ্রিক ইকোলজিকে ভৌত দৃষ্টিকোণ হতে দুটি বড় অংশে 
বিভক্ত করা হয় : ১) পেলাজিক বিভাগ (9৩181 01%1507) ও ২) 
বেস্থিক .বিভাগ (১০711)0 01%15197)| এ দু'টি বিভাগই বিভিন্ন 
অঞ্চল বা জোন নিয়ে গঠিত। সমুদ্রের সমগ্র জলরাশি ও উপকূলীয় 
এলাকার লবণাক্ত জলাশয়সমূহ নিয়ে পেলাজিক বিভাগ গঠিত। এই 
বিভাগকে নেরিটিক জোন (767110 2079) বা উপকূলের নিকটবর্তী 
অঞ্চল এবং ওশানিক জোন (00981710 20109) বা উপকূল হতে দূরে 


উনৃক্ত সামুদ্রিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। নেরিটিক জোনটি সমুদ্রতীর 
হতে মহীসোপানের (০017011161119] 51610 প্রান্তসীমা পর্যস্ত বিস্তৃত, 


যার গভীরতা ৬৫০ ফুট বা ২০০ মিটার বা কিছু বেশি। মহীসোপান 
হতে বাকি বিশাল জলরাশি ওশানিক জোনের অন্তর্ভূক্ত 

সমুদ্র উপকূলের তলদেশ 0101018] 59167) হতে গভীর 
সমুদ্ধের তলদেশ (660 568 55101) পর্যস্ত তথা র পুরে 
তলদেশই বেস্থিক বিভাগের অস্ত্ভূক্ত। লিটোরাল সিস্টেম 
ইউলিটোরাল জোন (৪1119781 2016) বা জোয়ার-ভাটার অঞ্চল ও 
সাবলিটোরাল জোন (940110018] 2976) বা জোয়ার-ভাটার সর্বনিয় 
এলাকা হতে নিমজ্জিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত | ইউলিটোরাল জোনটি 
জোয়ারের সর্বোচ্চ সীমা হতে ২০০ ফুট (৬০ মিটার) গভীরতা পর্যন্ত 
বিস্তৃত যার নিচে আটকে থাকা উত্ভিদ বেশি পরিমাণে জন্মাতে পারে 
না। জীবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এবং ইকোলজির ধরন ও বাসস্থানের 
রূপান্তরের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এই জোনটি সম্ভবত সবচেয়ে সমৃদ্ধ। 
অক্ষাংশের উপর ভিত্তি করে সাবলিটোরাল জোনের গভীরতা ৬৫০ 
হতে ১৩০০ ফুট (২০০ হতে ৪০০ মিটার) পর্যস্ত হতে পারে। 
তলদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তৃতির পার্থক্য আলো ও তাপমাত্রার 
উপরও নির্ভর করে। 


পেলাজিক পরিবেশ -_______ া্ো2্য্াাঈী 


ওশানিক অঞ্চল 


সামুদ্রিক পরিবেশের গঠন 


বেহ্িক বিভাগের গভীর সমুদ্রের তলদেশকে পুনরায় মহাদেশীয় গভীর সমুদ্র জোনও (০07017010708] ৫980-56৪ 20179) 
আর্কিবেস্থিক জোন (81010270010 2979) ও আযাবাইসাল-বেহ্িক বলা হয়, যা মহীসোপান (৬৫০-১৩০০ ফুট বা ২০০-৪০০ মিটার) 
জোনে (8095581)৩71010 2076) ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটিকে হতে ২৬০০-৩৬০০ ফুট (৮০০-১১০০ মিটার) গভীরতা পর্যস্ত বিস্তৃত, 


19711)6 6711779 নৌ-ইর্জিন 


আগলাওাডবিজামবামাহালএচাংিতানাযা এ তাতে যারা কাতইবিসািকাকামএজােি বিশালাকার 


যা মহীঢাল (001711176108] 5100০) নামে পরিচিত। গভীর সমুদ্র 
তলদেশের বাকি অংশটুকু আযাবাইসাল-বেস্থিক জোনের অন্তর্ভুক্ত 
এই জোন দুটিতে খুবই কম আলো প্রবেশ করে অথবা এগুলো 
একেবারেই অন্ধকার থাকে। এখানে লবণাক্ততার পরিমাণ ও 
অপমাত্রা সবসময়ে প্রায় একই রকম থাকে এবং গভীরতার সাথে 
সাথে জীবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে কমে। দেখুন: 
[নুই., হা.মুই.] 


1271116 97717)9 নৌ-ইঞ্জিন পানিতে চলাচলকারী 
যানসমূহকে যে ইঞ্জিন প্রচালিত করে। এমনকি ক্ষুদ্ধ নৌযানসমূহের 
ইঞ্জিনেও নিয়নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকতে হবে: নির্ভরঘোগ্যতা, হালকা 
ওজন, ঘনবিন্যাস, জ্বালানির সাশ্য়, স্বলপ সংরক্ষণ ব্যয়, 
দীরঘস্থায়িত্ব, চালনাকারী ব্যক্তিদের জন্য তুলনামূলক সরলতা, 
প্রত্যাবর্তিতা-সক্ষমতা, এবং ধীর বা দ্রুত গতিতে নিয়মিতভাবে 
চালনার ক্ষমতা । দেখুনঃ 8০৪ 0:00015101) 11811110 [19017100157 
91110 00৬61116270 31991115 এ 

বড় জাহাজগুলোর জন্য বাষ্প হচ্ছে অভিন্ন প্রকৃতির প্রচালন। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-জাহাজ গুলোতে 
ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার বেশি; কিন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ 
সমুদ্রগামী জাহাজে বাম্প-প্রচালন ব্যবস্থাই অধিক ব্যবহৃত হয়। 

গ্যাস টারবাইনে সাধারণত যেখানে জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ 
উৎপাদন করা হয় সেই দহন-প্রকোন্ঠে সংনমিত বাতাস প্রেরণকারী 
একটি অক্ষীয় কমপ্রেসর থাকে । উচ্চ তাপমাত্রায় দহন ও চাপের 
উৎপাদসমূহ অতঃপর কমপ্রেসর ও ভার চালনাকারী গ্যাস 
টারবাইনের ভিতর দিয়ে যায়। অবশ্য সাধারণভাবে গ্যাস টারবাইন 
বলতে সমগ্র প্র্যান্টকেই বুঝানো হয়। দেখুন: 085 117010| 

ডিজেল ও গ্যাস ব্যবহৃত উভয় ধরনের অন্তর্দহন ইস্তিনই 
নৌযানে ব্যাহত হয়। বহু মাঝারি ও নিম্বশক্তির নৌ-স্থাপনায় 
অটোমোটিভ অথবা লোকোমোটিভ ইঞ্জিন ব্যবহাত হয় যা 
পরিবর্তনীয় ভার এবং সবিরাম সার্ভিসের জন্য ডিজাইনকৃত। যে 
ক্ষেত্রে সবসময়ে ভারবিশিষ্ট নৌযান চালনা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে 
স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ-শক্তির নৌ-প্রচালন ইউনিটসমূহ ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। 

জাহাজ প্রচালনের জন্য টার্বো-ইলেকট্রিক ধরনের ড্রাইভও 
ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ইঞ্জিনে এক বা একাধিক স্টিম টারবাইন 
জেনারেটর ও এসি প্রচালন মোটর থাকে। ডিজেল-ইলেকট্রিক 
ধরনের ড্রাইভে থাকে এক বা একাধিক ডিসি ডিজেল জেনারেটর 
সেট। পক্ষান্তরে টাগ, ড্রেজার, আইসবেকার ইত্যাদিতে প্রায় ক্ষেত্রেই 
ডাব্ল-আর্মেচার প্রপালশন মোটর ব্যবহাত হয়। এসব নৌযানে 
ব্যাপক কর্মসম্পাদন সামর্থ এবং প্রপেলার দ্রুতির বৃহৎ পরিসর 
প্রয়োজন হয়। [সু] 


1095%516] | 


1$1971780 671017)60717)6 নৌ-প্রকৌশল ই প্রকৌশল-' 


বিদ্যার এমন একটি শাখা যা নৌ তথা জাহাজ নক্সনাকরণ 
ক্রিয়াকৌশলের সঙ্গে জড়িত। তাই এটি নৌ-স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নতুন একটি জাহাজের নকশার উন্নয়ন কাজে 
নৌ-প্রকৌশলীর দায়িত্ব হচ্ছে সঠিকভাবে প্রধান প্রচালন যন্ত্ 
(01010015107 ঢ]এ0) এবং তৎসঙ্গে সাহায্যকারী যন্ত্রাংশগুলো 


ীবিজরিনুরোমাদারছেরী 


চাতারিককাসাএজযাী 


নির্বাচন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাম্পীয় টারবাইন বা ঘূর্ণনযন্তর 
বয়লার, ডিজেল ইঞ্জিন, গ্যাস ঘূর্ণন যন্ত্র, অথবা অন্যান্য বিকল্প 
সমাবেশ যা প্রপেলার চালাবে । নৌ-প্রকৌশলের মধ্যে আরও রয়েছে 
জাহাজের হোটেলের কাজের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন মন্ত্র, পাম্প, 
ইত্যাদি চালু রাখা, সেই সঙ্গে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা আর পাম্প, 
পাইপ, রেফিজারেশান ব্যবস্থা এবং তাপানুক্ল ব্যবস্থা ইত্যাদির 
ব্যবস্থাপনা । 

নৌ-প্রকৌশলী যন্ত্রপাতির নকশা পরিকল্পনা করেন, তাছাড়া 
তাপ সাম্য হিসাব (798 0918109 09100190102), এবং কার্যত সম্পূর্ণ 
প্রচালন ব্যবস্থার নকশা উন্নয়ন করেন। বড় বড় জাহাজের 
প্রপেলারের নকশা তৈরি করেন যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ। [শ.মৃ.] 


৬1911176 ?51)61165 সামুদ্রিক মাৎস্যসম্পদ সাগর 
থেকে মানুষের খাদ্য, প্রাণীকুলের খাদ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার্য 
নানা ধরনের জৈব পদার্থ আহরণ। এ প্রক্রিয়ার আওতায় মানুষের 
চিত্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে সাধারণভাবে এটি ধরে 
নেওয়া হয় থে মানুষ প্রতি বছর সাগর থেকে ১০১00১0০১00০0 মেট্রিক 
টন খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। ছোট ছোট প্রাণী ধরার সহজ কোনো 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করা গেলে এই সামুদ্রিক মাৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ 
বহুগুণ বেড়ে যাবে। তবে ছোট প্রাণী ধরা পদ্ধতিগতভাবে যথেষ্ট 
ব্যয়বহুল। রাশিয়া জ্যান্টার্টিক ক্রিল (47080000 10111) থেকে 
মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য খাদ্য উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে 
বলে জানা গেছে। দেখুন; 17391015 | [রে.র.] 


[519717)6 হা)901717767 নৌ-যন্ত্রপাতি জাহাজ, 
নৌকা এবং তৎসম্পকিতি নৌযানে ব্যবহৃত ইঞ্জিন, হাপর, এবং 
অন্যান্য গতিশীল যন্ত্রপাতিসমূহ। কার্যত জাহাজে ব্যবহৃত সর্ববিধ 
যন্ত্রপাতির প্রতিরূপ রয়েছে তীরবর্তী স্থলভূমিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে, স্থলভূমিতে ব্যবহারের পূর্বেই নৌযান বা পানিতে 
ব্যবহারের জন্য নৌ-যন্ত্রপাতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। সামুদ্রিক 
পরিবেশের অনন্যতার দরুন বিশেষ ধরনের নৌ-মন্ত্রপাতির চাহিদা 
বেশ রয়েছে। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্ভরযোগ্যতার জন্য 
অতিরিক্ত ব্যবস্থা গড়ানো এবং ওঠানামার প্ল্যাটফর্মে পরীক্ষণ, সীমিত 
আয়তন ও ওজন চাহিদা, মরিচারোধী ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই 
নিয়ামকগুডলো (8০073) নৌ-পরিবহন কাজের জন্য উপযোগী 
বিশেষ নকশার সর্বাধিক ব্যবহার আবশ্যকীয় করে। অধিকন্ত, বিভিন্ন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাহাজ ও নৌকার জন্য 
মন্ত্রপাতিও হতে হয় বিভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি 
সম্পন্ন। [শ.ম্‌.] 


1971176 [)10701)101985 সমুদ্র অণুজীববিজ্ঞান 
অণুজীববিজ্ঞানের একটা শাখা, যেখানে সমুদ্রে বসবাসরত 
আণুবীক্ষণিক জীব নিয়ে গবেষণা করা হয়। সামুদ্রিক অণুজীবই 
সম্ভবত প্রথম কোষীয় জীবন্ত সত্তা, যা আবির্ভাবের পর থেকে 
মহাসাগরে ভূতান্বিক ও জৈবিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ব্যাপক ভূমিকা 
পালন করেছে। সামুদ্রিক পরিবেশে এখনো এসব জীব জৈব ও 
অজৈব বস্তুর রূপান্তরকারী এবং অন্যান্য জীবের খাদ্য হিসাবে 
শ্রেয়তর অবদান রাখছে। 


দাও জানো লা ওলা হবিভামরিল হাসো একারোইনরাননল লামা মাইরা তমার জাযীক্মিাহৎলারজামেিধিানিপৃকোনাদসাএ। 


সামুদ্রিক অণুজীবগুলোকে তাদের পুষ্টির ধরন অনুযায়ী দু'ভাগে 
ভাগ করা যায় : (১) স্বভোজী (88(909215) ও (২) বিষমভোজী 
(75061900215) অর্থাৎ মিথোজীবী ও পরজীবী অথবা ফ্যাগোট্রফ 
(0178501009015), যারা অর্থাৎ) শক্ত বস্তু গিলে খায়। স্বভোজী 
অণুজীবের জীবনধারণ অজৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে এবং তারা 
কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কার্বনের একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। 
অণুজীব তাদের খাদ্য তৈরির শক্তি সূর্যালোক (সালোকসংশ্রেষণ- 
কারী, 71196909015) অথবা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া 
(01797)0801091021)5) পেতে পারে। অপরদিকে, পরজীবী বা 
মিথোজীবী বা ফ্যাগোর্রফসমূহের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে 
জটিল কার্বন উৎসের প্রয়োজন হয়। এসব অণুজীব (যেমন, 
ব্যাকটেরিয়া, পরভোজী শৈবাল ও ছত্রাক এবং প্রোটোজোয়া) 
অন্যান্য অণুজীব, উত্ভিদ বা প্রাণীদেহ গলাধ£ঃকরণ বা বিয়োজিত করে 
তাদের প্রয়োজনীয় কার্বন ও শক্তি পেয়ে থাকে। সামুদ্রিক 
অণুজীবগুলো অনেক সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন, ক্রাস্টেসিয়ান জুপ্রাঙ্কটন 
(০0005050681) 2000127016007)), শামুক জাতীয় প্রাণী এবং ত্ণভোজী 
মাছ প্রভৃতির খাদ্য হিসাবে সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। [নুই., হা.মুই.] 


[৬19111)6 71117817) সামুদ্রিক খনিবিদ্যা সমুদ্রের পানি 
এবং সমুদ্রতলের উপরিভাগ বা এর নিচ থেকে খনিজ সম্পদ 
আহরণের বিজ্ঞান। সমুদ্রের তলদেশে খনিজ সম্পদের এক আশ্চর্য ও 
বিশাল ভাশার থাকলেও সেগুলো আহরণ খুব সহজ কাজ নয়। শুধু 
কারিগরি সমস্যাগুলোর উত্তরণ ঘটালেই চলবে না, বরং এর ফলে 
পরিবেশের উপর কী কী ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে 
তারও সামাধান করতে হবে। 

সামুদ্রিক খনিজ সম্পদকে উৎসভেদে তিনটি ভাগে ভাগ করা 
যায়। প্রথমত সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে এমন খনিজ। 
দ্বিতীয়ত সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়ে আছে এমন খনিজ এবং 
সবশেষে সমুদ্রের তলদেশের শিলাখণ্ডে প্রোথিত খনিজ । স্থল খনিজ 
সম্পদ আহরণের পর সামুদ্রিক খনিজ আহরণের পর্যায়ক্রমিক 
ধাপগুলো হলো__আবিক্ষার, মজুদের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য নির্ধারণ এবং 
খনি কার্যক্রম। [মুহা.] 


৬1911776 7)9%1696101) সামুদ্রিক নৌ-চালনা_ কোনো 
নৌযানকে নিরাপদে ও দ্রুত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। এ 
কাজের জন্য একটি জ্ঞাত বর্তমান অবস্থান থেকে এমন একটি 
গমনপথ নির্ধারণ করা হয় যা নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত এবং এই 
গমনপথের ভিত্তিতে গমনাগমন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। 

যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা জলযানের প্রকৃতি এবং এর 
ভূমিকা বা কার্যোদদেশ্যের উপর নির্ভর করে। এ কাজে লভ্য 
কৌশলাদি ও সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে সরল কম্পাস থেকে শুরু করে 
জটিল ও সূন্ষম্ম ইলেকট্ুনিক ব্যবস্থাসমূহ। সকল ক্ষেত্রেই 
নেভিগেটরকে অবশ্যই সমুদ্রস্্রোত, জোয়ার-ভাটার প্রভাব এবং 
সম্ভাব্য ঝামেলাসমৃহের বিষয় বিবেচনা করে সরঞ্জামের ব্যবস্থা এবং 
নৌ-পথের পরিকল্পনা করতে হয়। এর প্রস্তুতির মধ্যে থাকে সর্বশেষ 
সঠিক চার্টসমূহ সংগ্রহ এবং জাহাজ চালনার গতিপথ, আলোক- 
তালিকা এবং জোয়ার-ভাটা ও স্লোতের সারণিসমূহ। 


11911611716 18 701660201087 সামুদ্রিক আবহবিদ্যা 


ভারা মাযলঃএজাতেনীবিজাননিনতোববাএফহী 


নৌ-চালনার জন্য ব্যবহৃত প্রধান চারটি পদ্ধতি হচ্ছে : ডেড 
রেকনিং (4980 7৩০%97176) তথা সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ 
যখন অসম্ভব তখন পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞাত অবস্থান এবং পরবতী 
চলার পথ ও দূরত্বের ভিত্তিতে জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি, 
পাইলটিং, সূর্য, তারা ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ থেকে নৌ-চালনা এবং 
ইলেকট্রনিক নৌ-চালনা। প্রথম তিনটি শ্রেণি মোটামুটি প্রমিত হলেও 
চতুর্থ শ্রেণির নৌ-চালনার বিষয়টি এখনো নিরন্তর উদ্ভাবন ও 
বিকাশের পর্যয়ে রয়েছে। দেখুন: 091550181 19188007) 10580 
19010010115 1 

সারা পৃথিবীতে পণ্যবাহী জাহাজ ও অতিবৃহৎ ট্যাংকারসমূহের 
অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে জাহাজের 
সংঘর্ষের বিপদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এজন্য আন্তর্জাতিক 
নৌ-চালনা সম্প্রদায় এসব অতিরিক্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণের 
আশায় নতুন নতুন প্রযুক্তির দ্বারস্থ হচ্ছে। 

রেডার থেকে কেবল সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য পাওয়া যায় এবং এই 
তথ্য অবশ্যই নাবিকদের যথাযথভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার 
করতে হয়। এ কাজে নাবিকদের সাহায্যের ও মানবন্রান্তি এড়ানোর 
জন্য বিভিন্ন মাত্রার স্বয়ংক্রিয় রেডার প্লঁটিং এইডস (২৮) এবং 
কলিশন এভয়ডিং এইডস বা সিস্টেমস (05) উদ্ভাবিত হয়েছে। 
তাছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্্রসহ পৃথিবীর নানা দেশে নিরাপদ 
সমুদ্রযাত্রা এবং জাহাজসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হাসের 
উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক যোগাযাগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে । এজন্য পৃথক কোস্টগার্ড বা উপকূল রক্ষীবাহিনীও 
নিয়োজিত রয়েছে । দেখুন: বি৪৬7৪80011 [সুব.] 


৬1911716  7617106786101॥ সামুদ্রিক হিমায়ন 

সময়ে জাহাজে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ এবং খাবার- 
দাবার সতেজ রাখার জন্য হিমায়নের প্রয়োগ। যে সমস্ত তরল 
পদার্থ স্বাভাবিক তাপ ও চাপে বাম্পীভূত হয়ে যায়, সে সমস্ত তরল 
পদার্থকে তরল আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানাস্তরের 
সময়েও সামুদ্রিক হিমায়নের প্রয়োজন হয়। জাহাজে শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রণের জন্যও এর প্রয়োগ রয়েছে। অনেক জাহাজে শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা ও বড় যন্ত্র থাকে এবং কখনো কখনো 
পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন কক্ষে হিমশীতল পানি বিভিন্ন কক্ষে 
প্রবাহিত করা হয়। ফলে এসব কক্ষের তাপমাত্রা কম থাকে। [মু.হা.] 


[৬197161776 706660:01098% সামুদ্রিক আবহবিদ্যা 
পৃথিবীর জলরাশি (বারিমগ্ল) কর্তৃক নিঃসৃত শক্তি ও তাপের 
প্রভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন অধ্যয়নের বিজ্ঞান। 

সাধারণভাবে বলা যায়, সমুদ্রের. জলবায়ু পৃথিবীর জলবায়ুর 
নিয়ামক। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত পানি_বাম্প সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার প্রধান 
শক্তি উৎসই হলো সমুদ্র। সমুদ্র থেকে উত্থিত জলীয় বাম্প শীতল 
হওয়ার সময় যে সুপ্ততাপ ছেড়ে দেয় তা ত্রান্তীয় ঘৃ্িঝড় সৃষ্টির শক্তি 
সরবরাহ করে; আবার সমুদ্র থেকে উত্থিত জলীয় বাম্প বায়ুমণ্ডলের 
সাধারণ আবর্তনের শক্তি/চক্রের প্রথম ধাপ। দেখুন: 4১005017515; 
১0) 

সমুদ্র সৌরশক্তির এক বিশাল আধার হিসাবে কাজ করে বলেই 
আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। বাড়তি শক্তির সময় 


1*187:)072]) মার্জোরাম 


আরা রাজা ওদারীিউসক্িযা এজ তামিল নামার রাবির মকর মারো বেবি কাবালি রিতার বাতিক কাওকে বিলাল চাআসএহরডী 


কোনো এলাকায় সমুদ্র সৌরশক্তি ধারণ করে রাখে এঁ শক্তি কখনো 
কখনো সামুদ্িক সতের সঙ্গে অন্যত্র প্রবাহিত হয়। এবং যে সময়ে 
বা যে এলাকায় সৌরশক্তির চাহিদা দেখা দেয় সেখানে তা অবমুক্ত 
করে। এভাবে বলা যায় সমুদ্র জলবায়ুর মডারেটর হিসাবে কাজ 
করে। [মু.হা.] 


?91]012]া) মার্জোরাম দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের 
1 01010165 বর্গের 1.010110606 (51-001919৩, তুলসী গোত্র) গোত্রের 
ছোট সুগন্ধময় বীরুৎ জাতীয় 1447//4)14 1০/16/1515 উত্ভিদ, যা 
সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বত্র পাওয়া যায়। মার্জোরামের 
কর্পরের মতো মশলাযুক্ত আকর্ষণীয় সুগন্ধ বহুকাল যাবৎ 
ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় নানারকম খাদ্যে মেশানোর জন্য মানুষ 
পছন্দ করে আসছে। মধ্যযুগে বাতাসকে নির্মল, সতেজ ও সুগন্ধময় 
রাখার জন্য মার্জোরাম এয়ার-ফেশনার রূপে ব্যবহার করা হতো। 
মার্জোরাম তুলসী বা পুদিনা গোত্রের গাছ, যা গ্রিসদেশীয় একই 
গোত্রের 0758810 (07/89/7147 11867), যা বন্য মার্জোরাম নামে 
পরিচিত, এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত এবং প্রায়ই এর সাথে 
মাজোরামের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখনো দুটি উদ্ভিদের যথার্থ 
ট্যাক্সনমিক শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ নিয়ে বিতর্ক লেগেই আছে। 
কোনো কোনো বিজ্ঞানী মার্জোরামকে 00772412197 গিণের (01988179) 
প্রজাতি মনে করেন; অন্যেরা একে আলাদাভাবে পূর্বের মতো 
1/311017)1 গিশের প্রজাতিরপে বিবেচনা করে থাকেন। 

মার্জোরাম একটি ছোট বহ্ুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩০-_৬০ সেমি (১ 
২ফুট) উচু: এর পাতা ডিম্বাকার, ২.৫ সেমি (১ ইঞ্চি) লম্বা। পাতা 
ও কাণ্ড খানিকটা লোমশ। কাণ্ড কিছুটা কাষ্ঠল। এর ফুলগুলো খুবই 
ছোট, প্রায় চোখেই পড়ে না; তবে স্পাইক ধরনের পুষ্পমঞ্জীরি 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফুলের পাপড়িগুলো সাদা হতে খুব 
হালকা ফ্যাকাশে বেগুনি (ল্যাভেন্ডার রং) বা গোলাপি বর্ণের হয়। 

মার্জোরামের শুকনো ও টাটকা পাতাগুলো মাংসের সাসেজ 
(59005250), নিরামিষ তরকারি, পনির, হাসমুরগির ভিতরে সবজির 
মতো মিশ্রণ ও আখনি বা সস (590০০) বা ঝোল জাতীয় খাদ্য, 
বিশেষ করে টোমাটো-ভিত্তিক সস, ইত্যাদি গন্ধ স্বাদযুক্ত করার 
জন্য ব্যবহার করা হয়। দেখুন : 91689170; 1.81012195; 9010০ ও 
[নুই.] 


৬1911 চুনাকর্দম ক্যালসিয়াম কার্বনেট-সমৃদ্ধ মূন্য় নরম 
কর্দম অবক্ষেপ। অপবস্তু সংবলিত চুনাপাথরের অবক্ষয় দ্বারা শিলাটি 
উৎপন্ন হয়। এর বর্ণ সাধারণত ধূসর বা নীল-ধূসর। শিলাটি কিছুটা 
ভঙ্গুর। কোনো কোনো দিক. থেকে চক বা খড়ি সদৃশ। খড়ির সাথে 
কোনো কোনো অঞ্চলে এটা আন্তঃস্তরিত হয়। শিলাটি কেনো কোনো 
স্বাদু পানির হদে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় কিছু 
সংখ্যক জলজ উত্ভিদের ক্রিয়া অংশত কাজ করে। চুনাকর্দমে কর্দমের 
পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। মার্লি চুনাপাথরে কর্দমের পরিমাণ কম 
এবং মার্লি কোনো কোনো কর্দমে অধিক পরিমাণের কর্দম বিদ্যমান। 
চুনাকর্মমের সদৃশ উপাদান সংবলিত কাঠিন্যপ্রাপ্ত শিলাকে চুনা 
কর্দমশিলা বা মার্লাইট বলা হয়। চুনা কর্দমশিলা বিদারপ্রবণ নয়। এ 
শিলা উপশাড্থিক ভাঙ্গাপৃষ্ঠসহ চৌকোণাকার এবং সংহত। দেখুন: 
[সি.হ.] 


119৬0011101 
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1] 917)0561 মারমোসেট 01110101456 গোত্রের দশটি 
বানরজাতীয় 0910816) প্রজাতির সদস্যদের বুঝায়। এগুলো দক্ষিণ 
আমেরিকার বাসিন্দা। বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এ দলটি 
প্রাীনতম। এদের নখের পরিবর্তে নখর রয়েছে । এগুলোর অধারক 
(001-0161)615116) লেজ এবং দুয়ের অধিক লিটার্স (11006515) 
থাকে। 

আমাজন অববাহিকার পিগমি মারমোসেট (06/%6116 
1১87196) বর্তমানকালের বানরজাতের মধ্যে আকারে সবচেয়ে 
ছোট। কিছু প্রজাতিতে যেমন, সাধারণ মারমোসেট_-এর (09117/71 
/4৫0)43) পুরুষ এদের শিশুকে বহন করে নিয়ে বেড়ায় এবং কেবল 
খাওয়ার সময়ে এরা এদের শিশুকে স্ত্রী সদস্যের কাছে দিয়ে আসে। 
এরা নানা ধরনের খাবার খায়। এর মধ্যে কীটপতঙ্গ, ফলমূল, বীজ 
এবং ছোট মেরুদণ্তী প্রাণীও রয়েছে। দেখুন: 70081651 [রে.র.] 


[৬12177)06 মারমোট কাঠবিড়ালদের গোত্র 9০10748০-এর 
7/2)77914 গণের ইদুরজাতীয় কয়েকটি প্রজাতির সাধারণ নাম। এ 
স্তন্যপায়ীদের দেখা যায় ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায়। 
আলপাইন মারমোট (84127771916 77727777012) সুপরিচিত 
মারমোটদের মধ্যে অন্যতম । এদের মাথা চওড়া ও গোলাকার, লেজ 
খাটো ও লোমবহুল, চোখ সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যময়, এবং কান মধ্যম 
আকারের। ঈষৎ ধূসর রঙের ঘন পুরু লোমে সারা দেহ আবৃত। 
অন্যান্য মারমোটের মধ্যে মধ্য এশিয়ার লাল মারমোট (174. 
07167210), নিউ মেক্সিকো থেকে বিটিশ কলান্িয়া পর্যস্ত বিস্তৃত লাল- 
উদরবিশিষ্ট (760-8910160) মারমোট (74. 72:52:75), এবং উত্তর 
আমেরিকার উডচাক (৯/০০৫০৫)) বা গ্রাউন্ড হগ (£০8001708, 
74. 71০76) উল্লেখযোগ্য । উডচাক ছাড়া সব প্রজাতিই অতি উচু 
পাহাড়ি এলাকায় বাস করতে পছন্দ করে। উডচাক বাস করে 
সমভূমির বৃক্ষসমৃদ্ধ পরিবেশে অথবা খামার এলাকায়। নানান দিক 
দিয়েই মারমোটরা প্রেইরি কুকুরের সাদৃশ্য বহন করে। দেখুন: 


10885 008) [২06170121 [সৈ.হু.ক.] 
19151168165 মার্সিলিয়েলিস অপুষ্পক ভাস্কুলার 


7061109011918 বিভাগের (অন্যমতে [১0190190178 বিভাগের) 
7111০0251৫9 শ্রেণির অন্তর্গত হিটারোস্পোরাস, লেপ্টোস্পোরাঞ্জিয়েট 
ফার্ন গ্রুপের একটি বর্গ। এ বর্গে একটিমাত্র গোত্র [৮157168০০86 ও 
তাতে তিনটি গণ আছে, যেষন__ 71015216, 78716111577 ও 
£7112/0 | এর সবগুলোই উভচর ও জলজ ফার্ন নামে পরিচিত, 
যদিও দেখতে কোনোটাই আসল ফার্নের মতো নয়। সাধারণত 
অগভীর জলাশয়, পুকুর, ডোবা, নালার কিনার ও ভেজা স্স্যাতসেতে 
মাটিতে জন্মায়। 14475/16৫-র একটি প্রজাতি অবশ্য মরুজ 
(9100017%09) 1 1475115 গিণের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৭০ ও তারা 
সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। 17০£716114157%-এর একটি মাত্র প্রজাতি, 
€.. ৫77/১11%/, বাজিলে আমাজন অঞ্চলের স্থানীয় গাছ। 
1০/1%1276-এর ছয়টি প্রজাতি, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও 
যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায়। 

॥৫2/5716 প্রজাতির যৌগিক পাতার চারটি পত্রাংশ (২-জোড়া 
পিনি) থাকে কেদাটিৎ ৩ জোড়া পিনি হতে পারে) যা লম্বা 
বোটার শীর্ষে অবস্থিত। কাণ্ড স্টোলোন বা রাইজোম জাতীয় 


লারা রাযেীব্কালৃকোবাল সেরা জানলাম বার তারিন 


কাদামাটির উপরে বা নিচে শায়িত থাকে এবং বিভিন্ন পর্ব থেকে 
পাতা ও মূল তৈরি হয়। কচি অবস্থায় পাতাগুলো কুণুলাকৃতি 
অবস্থায় থাকে যা একটি ফার্ন বৈশিষ্ট্য। স্থানভেদে তিন রকম 
পাতা হতে পারে : (১) ভাসমান পাতা; (২) নিমজ্জিত পাতা, ও 
(৩) বায়বীয় পাতা। পাতার শিরাবিন্যাস মোটামুটি দ্বিধাবিভক্ত 


(01011010100815) | 


1401751120 50. 


£8/9/11418% -এর গভীর খাজসহ (09601 1০১৪৭) একটি 
পাতা থাকে (দেখতে ২টি পাতা মনে হয়)। £71%1276- তে 
কোনো পত্রফলক নেই; তার বদলে পত্রবৃস্ত ও 78015 সবুজ বর্ণের 
হয় ও সালোকসংশ্রেষ করে থাকে । 7/58184-এর স্পোরোফাইট 
উদ্ভিদ পরিণত হলে কতগুলো পাতা পরিবর্তিত হয়ে স্পোরো- 
কার্প (50091908100) তৈরি করে যার ভিতরে দুই রকম স্পোরার্জি_ 
য়াম, মেগা-ও মাইক্রোস্পোর তৈরি হয় এবং এ দুটি থেকে 
যথাক্রমে মেগাস্পোর ও মাইক্রোস্পোর উৎপন্ন হয়, যা 
গ্যামিটোফাইটের শুরু। এই দুই রকম স্পোর হয় বলে এসব 
উদ্তিদকে হিটারোস্পোরাস বলে। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে খুব 
ছোট সংক্ষিপ্ত কোষকলা তৈরি করে এবং তাতে যৌনাঙ্গ উৎপন্ন হয়। 
এ থেকে পুং ও স্ত্রী গ্যামিট তৈরি হয় ও নিষেকের মাধ্যমে আবার 
স্পোরোফাইট উত্ভিদ তৈরি করে। উল্লেখ্য যে, এদের স্পোরোফাইটে 
যে স্পোরোকার্প (9019০81)) তৈরি হয় পরিণত হলে তার প্রাটীর 
বাদামি বর্ণের ও খুব শক্ত হয় এবং এ কারণেই তা বহু বছর 
প্রকৃতিতে শুক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশে জীবিত অবস্থায় টিকে থাকতে 
সক্ষম। 

বাংলাদেশে একমাত্র 4. ৫/2479177/6 শিশনি শাক নামে 
পরিচিত) প্রজাতি সচরাচর সবরকম জলাভূমিতে দেখা যায়। দেখুন : 


নুই.] 


19158191911  মারসুপিয়ালিয়া দীর্ঘদিন ধরে 
স্তন্যপায়ীর অধগঃশ্রেণি ?/161801671-এর একমাত্র বর্গ হিসাবে 
বিবেচিত প্রাণী। মারসুপিয়ালদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য এদের 
স্ত্রী প্রাণীতে একটি থলিকা বা মারসুপিয়ামের 07817500101) 
উপস্থিতি। ত্বকের এ পকেটের মধ্যে উদর-প্রাচীরের সঙ্গে লাগানো 


চ1610100017508) 00150901090107508 1 


1+19567" মেজার 


থাকে এদের স্তনব্স্ত। কতিপয় এপিপিউবিক (9129৮1০) অস্থি 
থলিকাটি ধারণ করে।"এদের শাবকের জন্ম হয় জণাবস্থায়। 
জন্মের পরপরই মায়ের সাহায্য ছাড়াই অপরিণত শাবক 
হামাগুড়ি দিয়ে মারসুপিয়ামে প্রবেশ করে এবং স্তনবৃত্তের সঙ্গে 
আবদ্ধ হয়ে যায়। ভ্রণের বাকি পরিস্কুরণ ও দেহের বৃদ্ধি ঘটে 
এখানেই। কতিপয় প্রজাতিতে থলিকা লুপ্তপ্রায় অথবা সম্পূর্ণভাবে 
অনুপস্থিত। 

বর্তমানে জীবিত ৮২টি মারসুপিয়াল গণের মধ্যে ডাঙ্গায় 
বসবাসের জন্য ব্যাপক আভিযোজনিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। 
এসব প্রাণী অমরাবাহী জীবন পদ্ধতির দিকে কেন্দ্রাভিমুখী বিবর্তনের 
এক চমৎকার উদাহরণের জোগান দেয়, যেমনটি লক্ষ করা যায় 
অস্ট্রেলিয়ার মারসুপিয়াল 19197)055 ও 21)12027%5 এবং উড়ুক্কু 
কাঠবিড়ালি 7%৮%7%5-এ | অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ সময়ে 
মারসুপিয়াল এবং অমরাবাহী স্তন্যপায়ীদের আভিযোজনিক বিচ্ছুরণ 
(81820%6 178019990) পাশাপাশি ঘটেছে। ফলে ক্যাঙ্গার এবং 
ওয়ালাবিস-এ (/৪1190165) তাদের সাথি অমরাবাহী হরিণ ও 
আযান্টিলোপ-এর (৪706102৩) সঙ্গে অনেক বাস্তৃতাত্বিক সমবৃত্তীয় 
(88108095) অঙ্গের মিল রয়েছে। তবে গঠনগত দিক থেকে এ দুটি 
দলের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। দেখুন: 4১009806; 5001618, 
[2789190, 00818; 11910708112) 19080116008 009990]7 | 


[সৈ.হ.ক.] 


[+79767) মারটেন 756111086 গোত্রের সাতটি মাংসাশী 
প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত সাধারণ নাম। এ গোত্রে আরো রয়েছে বেজি, 
ভোদর, উদ্বিড়াল এবং বেজিজাতীয় প্রাণী। আমেরিকান মার্টেন, 
7627165716710979 উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে ঠাণ্ডা 
বনাঞ্চলগুলোতে বাস করে। আমেরিকান স্যাবল (58916) নামে 
পরিচিত এদের ধুসর বর্ণের চামড়া অতি চাহিদার এক সামগ্নী। এটি 
একটি ছোট আকারের প্রাণী এবং গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মতো 
ঘাণ গ্রন্থি আছে। অন্যান্য প্রজাতি হলো : 174. 7197125, 7. 
104518512, 14. 100272,114.71212777%5 এবং 8৫. 2৮721127752 
এসব প্রজাতি এশিয়ার অধিবাসী | তবে 74. /27125 এবং 74. 12 
ইউরোপেও বাস করে। পু 
মারটেনদের পরিণত বয়সের প্রাণীর সর্বোচ্চ ওজন হয় ১.৪ 
কেজি (৩ পাউন্ড)। প্রাণীর আকারের তুলনায় এদের গর্ভধারণকাল 
প্রায় ৩৮ সপ্তাহ, যা আপাতদৃষ্টিতে অনেক লম্বা সময় বলে মনে 
হয়। এর কারণ সম্ভবত এদের এবং এ গোত্রের অন্যান্য অনেক 
প্রাীরে সংস্থাপিত হয়। এতে ভ্রণ পরিস্ফুরণেও বিলম্ব ঘটে। এদের 
যৌন মিলন হয় গ্রীক্মকালে এবং একই সঙ্গে তিনটি বা চারটি শাবক 
প্রসব করে পরবর্তী বসন্তকালে। দেখুন: 78087; 08101%01 
1৬010079119; 0060 ৩101750০955] 1 [সৈ.হু.ক.] 


1479567 মেজার এক ধরনের যন্ত্র যার সাহায্যে অনুনাদী 
(5507800) পরমাণু অথবা অপু সিস্টেমের উত্তেজনা শক্তি ব্যবহার 
করে বিদ্যুৎচৌন্বক তরঙ্গের সুসংগত বিবর্ধন অথবা তরঙ্গ 
উৎপাদন করা হয়ে থাকে। শব্দটির সম্প্রসারিত অর্থ হচ্ছে, 
তেজস্ব্রয়তার উদ্দীপন নিঃসরণের মাধ্যমে মাইক্রোতরঙ্গ বিবর্ধন। 


118567 মেজার 


জদাও তেরা নাও বিরাজমান ঠেকাতেই করবিপৃতোরযাদলাত 


যন্ত্রটি পারমাণবিক অথবা আণবিক কণার অস্থায়ী সমাহার 
(010561016) ব্যবহার করে যা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা 
উত্তেজিত হতে পারে। এর ফলে উত্তেজক তরঙ্গের সমান কম্পাঙ্ক 
এবং দশার অতিরিক্ত শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে এবং সুসংগত 
বিবর্ধন তৈরি হয়। অবশ্য মেজার কেবল মাইক্রোতরঙ্গে সীমিত বা 
এই ধরনের বিবর্ধন এরাপে বিস্তৃত করা হয়েছে যে, এর মধ্যে 
শ্াব্য থেকে অতিলোহিত বা আলোক কম্পাঙ্ক পর্যন্ত অস্তভূক্ত 
হয়েছে। 

মেজার জাতীয় বিবর্ধক এবং দোলকসমূহকে কখনো আণবিক 
অথবা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাগত (30৪]101 01901811081) আখ্যায়িত 
করা হয়। এর কারণ, এগুলো আণবিক মাত্রার প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় এবং 
এদের মধ্যে কয়েক ধরনের মেজারকে চিরায়ত বলবিদ্যা (61855108] 
11601107105) দ্বারা পর্যাপ্তভাবে বিবৃত করা যায় না, বরং তাদের 
মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লক্ষণ দেখা যায়। 

মেজার বিবর্ধকসমূহ ব্যতিক্রমধর্মী মৃদু শব্দ উৎপাদন করতে 
পারে, এবং অনেকটা ফলপ্রদভাবে তেজশ্ক্রয়তার একক কোয়ান্টাম 
(এএএ18)7) মাইক্রোতরঙ্গ অঞ্চলে বিবর্ধিত করতে পারে। সংকীর্ণ 
পারমাণবিক অথবা আণবিক অনুকম্পন ব্যবহারকারী মেজার 
দোলকসমূহের সহজাত মৃদূ শব্দ তাদেরকে অতিমাত্রায় সমতরঙ্গী 
হতে দেয়। এর ফলে কম্পাঙ্ক মানএর (7500500% 518100810)-এর 
ভিত্তি পাওয়া যায়। দেখুন: /১1০7710 ০1901 

মৃদু শব্দ এবং উচ্চ সংবেদনশীলতার জন্য মেজার বিবর্ধকসমূহ 
রেডিও জ্যোতির্বিদ্যায় অতি দুর্বল সিগন্যাল আবিষ্কার এবং গ্রহণ, 
রশ্মিমাপনবিদ্যা (40197750) দীর্ঘ দূরত্বের রেডার, এবং দীর্ঘ 
দূরত্বের মাইক্রোতরঙ্গ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। 
সেই সাথে এদের মাধ্যমে বিদ্যুৎচৌম্বক তৈজস্ক্রিয়তার অতি- 
সংবেদনশীল বিবর্ধন অথবা আবিক্ষারের গবেষণা উপকরণ প্রদান 
সম্ভব হয়ে থাকে। 

পরমাণু, অণু, ইলেকট্রন অথবা নিউক্লিয়াসের মতো কণা__. 
যাদের শক্তি লেভেল ভিন্ন এবং যারা বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তি বিকিরণ 
করতে পারে, তাদের মোট ফলের তাপগতীয় ভারসাম্যের জন্য 
নিম্নতর স্তর ১এর কণার সংখ্যা ॥1| উচ্চতর স্তর ২-এর কণার 
সংখ্যা 7১ এর সাথে বোলৎস্মানের (30112191) বিন্যাস শর্ত 01/72 
_:৩081:582))ন সম্বন্ধযুক্ত থাকবে । এখানে চ। এবং 62 হচ্ছে 
যথাক্রমে দুই স্তরের শক্তি; |: হচ্ছে বোলৎস্মানের ধূ্বক এবং ণ' 
হচ্ছে পরম তাপমাত্রা, যা একটি ধনাত্মক সংখ্যা। 

তাপগতীয় ভারসাম্যের আরেকটি শর্ত হচ্ছে কণাসমূহের 
দোলনের দশা, বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (38870, 71601871021 
৯/৪৬৩) অপেক্ষকের বিভিন্ন অবস্থার জন্য ২ হতে পারে। যে কোনো 
শর্ত ভঙ্গের ফলে এমন অস্থায়িত্রের সৃষ্টি হতে পারে যার জন্য বিদ্যুৎ 
-চৌন্বক তেজস্ক্রয়তার নিঃসরণ ঘটতে পারে। নিঃস্ত 
তেজস্ক্রিয়তার কম্পাঙ্ক ৬ লেখা হয় এভাবে £17৬ 5 62-1, যেখানে 
7 হচ্ছে গ্র্যাংক (21থ1701)-এর ধুবক। দেখুনঃ 301021021) 
51081150105 | 

কণাগুলো বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে যাতে 
তারা নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে 
কণাগুলো তরঙ্গ থেকে শক্তি নেয়। আবার কণাগুলো উচ্চতর স্তর 
থেকে নিম্নতর স্তরে দশান্তরিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা তরঙ্গকে 


াযইিািারাএ 


এরিক এ তরবারি এলারেরী 


শক্তি প্রদান করে এবং তরঙ্গের বিস্তার সুসংগতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
উচ্চতর থেকে নিম়তর স্তরে এবং নিম্নতর থেকে উচ্চতর স্তরে এ 
ধরনের প্রভাবিত দশাস্তর সমসম্তাবনাযুক্ত। যে কোনো ধনাত্মক 
তাপমাত্রায় ভারসাম্যের জন্য বোলৎস্মানের বিন্যাস অনুযায়ী 7 
কে 72 অপেক্ষা বড় হতে হবে। এজন্য, তরঙ্গ থেকে শক্তির নিট 
শোষণ দেখা দেয়; কারণ শোষণকারী কণার সংখ্যা নিঃসরণকারী কণার 
সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। যদি এরূপ অবস্থা দেখা দেয় 
যেখানে 72৯71, তাহলে বলা যেতে পারে যে উক্ত পদ্ধতিতে 
ধনাত্মক পরম তাপমাত্রা বিদ্যমান, কারণ বোলৎস্মানের শর্ত কেবল 
তখন পূর্ণ হয় যখন এর মান ধনাত্মক থাকবে। অন্যান্য উৎস 
থেকে যদি তুল্য শক্তি সম্পন্ন বিরোধী ক্ষতির সংখ্যা খুব বেশি না 
থাকে তাহলে এই শর্ত নিট বিবর্ধন অনুমোদন করে, কারণ তখন 
শক্তি নিঃসরণকারী কণার সংখ্যা শক্তি শোষণকারী কণার সংখ্যা 
অপেক্ষা বেশি থাকে। 


আউটপুট ইনপুট তরঙ্গবাহক 


গ্যাস মেজার (085 7785675) : শুরুতে সুপারিশকৃত 
মেজার ছিল রশ্মি আকৃতির। আযামোনিয়া গ্যাস ক্ষুদ্র ফাটল থেকে 
বাতাসবিহীন সিস্টেমে নির্গত হয়ে আণবিক রশ্মি তৈরি করে। দুটি 
দশার মধ্যে নিয়ে অবস্থিত দশার অণুগুলো বাছাইকারী (50709: 
অথবা ফোকাসকারী (0০০05০1) দশার অক্ষরেখা থেকে বিচ্যুত হয়। 
এটি ঘটে থাকে অসম প্রকৃতির বিদ্যুৎক্ষেত্রের দ্বারা যারা তাদের 
দ্বিমের ভ্রামকের (11)016 77007011) হিসাবে কাজ করায়। উচ্চতর 
দশার অণুগুলো অক্ষরেখার দিকে বিচ্যুত হয়ে মাইক্রোতরঙ্গ অনুরণন 
গহবরে চলে যায়। গহবর দেয়ালে এবং ছিদ্রে (০০817181701) ক্ষতি 
যথেষ্ট কম হলে, অথবা অপুর সংখ্যা যথেষ্ট বড় হলে, বিবর্ধন বা 
দোলন ঘটে। এ ধরনের মেজার কম্পাঙ্ক অথবা সময় স্ট্যান্ডার্ড 
হিসাবে বিশেষভাবে উপযোগী। এর কারণ আ্যামোনিয়া রশ্মির 
অনুকম্পনের তুলনামূলক তীক্ষুতা এবং অপরিবর্তিতা। 

ঘন দশা বা কঠিন অবস্থার মেজার (99110 5686 
19587) : ঘন অবস্থার মেজারে সাধারণত চুম্বক ক্ষেত্রের 
পরাচৌম্বক (1181798800০) পরমাণু বা অণুর ইলেকটুন অন্ত্ক্ত 
থাকে৷ সবচেয়ে সরল ক্ষেত্রে বা দুই স্তরের ঘন অবস্থার মেজারে, 


আলা রাবেসীহজাললং জামবাগছার রাচকসীবিজানসকিশ কামবলা এল হাদীছিজালদিশাযোরযজাও জারী ফিরা তামা লাব জা. বিশ্তনবিসৃা্ৎ লামরাজোজীবিকানিশ্যকাদবালা জাতোীবিািপৃকোষবাংলাএজানো্টীবিজঞনবিপৃকোহযাপালাএ ফাছেীবিালারসাতোবহেলাগজসাসীিতলিশৃকোমবাধসাভমনীবিজবিশবকোমবালঞবকরীকিজবিুকামনাবলুএ কারেীবিত্তারবিশাকোব লা 


প্রতিটি অণুর কেবলমাত্র একটি ইলেকট্রন প্রভাবিত হয়ে থাকে। 
ইলেকট্ুনে শক্তি দুটি স্তরে কোয়ান্টামে প্রকাশিত হয়। এটি নির্ভর 
করে ইলেকট্রন ঘর্ণন (6150097 517)-এর সাথে সম্পর্কিত চৌম্বক 
মোমেন্ট (019876010 10107)07) চৌন্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল কিংবা 
অসমান্তরাল তার উপর। তাপীয় ভারসাম্যের অবস্থায় চৌম্বক 
ক্ষেত্রের সমান্তরাল চৌম্বক মোমেন্ট সংখ্যা চোম্বক ক্ষেত্রের 
অসমান্তরাল চৌম্বক মোমেন্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই 
অবস্থাকে বিপরীতমুখী করা যায় যদি কণাসমূহের দুটি পরস্পর 
পাল্টানো যায়। 

আলোক এবং অবলোহিত মেজার (0766৪] ৪770 
1009760. 71956]7)  : আলোক এবং অবিলোহিত মেজার 
ভারসাম্যহীন বিন্যাসের উত্তেজনের জন্য বিচিত্র নীতি মেনে চলে। এ 
ধরনের সব মেজারে বহু প্রকরণের (7101010090০) গহবর দেখা যায়। 
গহবরগুলো সাধারণত দুটি আলোকীয়ভাবে চ্যাপ্টা প্লেটের সাহায্যে 
গঠিত হয়ে থাকে যেগুলোর মধ্যে থাকা আলোড়িত মাধ্যমের আদ্যন্ত 
তেজস্ক্রিয়তা বহুবার প্রতিফলিত হয়। এ ধরনের মেজার দোলক 
হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা অতিমাত্রায় সমতরঙ্গী আলো 
উৎপাদন করতে পারে এবং এই আলোক অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিন্দুতে 
ফোকাস করা যায় অথবা লক্ষণীয়ভাবে সমান্তরাল রশিতে নিঃসরণ 
করা যায়। হি] 


11955 ভর কোনো বন্তখণ্ডের জড়তার পরিমাণগত বা সংখ্যা- 
বাচক পরিমাপকে বলা হয় এ বস্ত্ুটির ভর অর্থাৎ বস্তুটিকে ত্বরণ 
করতে চাইলে সেটি যে বাধা প্রদান করে তার প্রকাশই হলো ভর। 
যেহেতু বিভিন্ন প্রকার বস্তর যেমন, নমুনা পরিষাণ চিনি, নমুনা 
পরিমাণ বাতাস, একটি ইলেকট্রন, এবং চন্দ্র ইত্যাদির, ভরের মধ্যে 
পরিমাণগত তুলনার প্রয়োজন হয় তাই ভরের সংজ্ঞা এমন একটি 
গুণের মাধ্যমে প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক যা কেবল বস্তুটির স্থায়ী 
অন্তঃস্থ বৈশিষ্ট্যই নয়__যা হবে সর্বজনীন এবং যে কোনো আকারের 
বস্তরই তা থাকবে। সকল প্রকার জড়ের দুটি সর্বজনীন ধর্ম রয়েছে : 
মহাকর্ষ (0178৬108007) এবং জড়তা কা জাড্য গুণ (11078)| 
মহাকর্ষ ধর্ম হলো-_ প্রতিটি বস্ত প্রতিটি অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। 
আর জাড্য ধর্ম হলো প্রতিটি বস্তই তার গতির অবস্থা পরিবর্তনের 
চেষ্টাকে বাধা দেয়। কোনো বস্তুর দ্রুতির পরিমাণগত বৃদ্ধি বা হাস 
অথবা গতির দিক পরিবর্তন ঘটলে আমরা বলি যে বস্তুটি ত্বরিত 
হয়েছে। বস্তুর জাড্য-ধর্মের কারণে কোনো বস্তকে ত্বরিত করতে 
হলে বস্তুটির উপর বহির্বল প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। একটি প্রদত্ত 
বলের জন্য বস্তর জড়তা যত বেশি হবে তার ত্বরণও ততো ক্ষীণ 
হতে ক্ষীণতর হবে। দেখুন: 07810811017: 10005 1 

নিচে ভরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে তা জাড্য-ধর্মের ভিত্তিতে। 
ভিন্ন ভরের দুটি বস্তুর উপর একই বল প্রয়োগে বস্তু দুটির ত্বরণ 
পরিমাপ করে বন্তৃদ্ধয়ের ভরের তুলনা করা যায়। একটি উদাহরণ 
দেওয়া যাক--দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ সংগঠিত হলো; নিউটনের 
তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুই সমান শক্তিশালী বল অনুভব 
করবে | ধরা যাক অন্য কোনো বহির্বলের উপস্থিতি নেই__ এবং এ! 
ও এ হলো বস্তু দুটির যথাক্রমিক পরিমাপিত ত্বরণ; তাহলে 
সংজ্ঞানুযায়ী বস্তু দুটির ভরের অনুপাত নিম্নের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ 


করা যায় : 


[41859 10%7 71806 7186(67" ভর প্রবাহ-হার মাপক 
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উপর্যুক্ত সমীকরণটি থেকে আমরা কেবল ভরদ্বয়ের অনুপাত 
পেতে পারি। সুতরাং কোনো একটি বস্তুর ভরকে প্রমাণ ভর 
আরোপিত করে সেই ভরের সাথে তুলনা করে সকল বস্তুর ভরের 
মান পাওয়া যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে যে প্রমাণ বস্তুটিকে নির্বাচিত 
করা হয়েছে সেটি হলো গ্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতু নির্মিত 
একটি বেলন। এটি “আন্তর্জাতিক প্রমাণ ভর* হিসাবে পরিচিত। এ 
বস্তটির ভরকে 11৪ ধরা হয়েছে, এবং এটি প্যারিসের সন্নিকটে 
আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থায় (016178110181 7307580 0£ 
ড/618))15 8100 15850165) রক্ষিত। এই প্রমাণ ভরটির “অনুকৃতি, 
(751108) নানা দেশের জাতীয় গবেষণাগারে রক্ষিত এবং মাঝে 
মাঝেই এই অনুকৃতিগুলোর ভর প্রমাণটির সাথে তুলনা করে যাচাই 
করা হয়। 

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্বের ভবিষ্যদ্বাণী হলো, যে 
কোনো বস্তৃকায়ার ভর বস্তৃকায়াটির শক্তিবৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। 
পরীক্ষণগতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহলে, উদাহরণত বস্তির যদি দ্রুতি বেড়ে যায় 
(গতীয় শক্তির বৃদ্ধি), অথবা এর তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে (তাপশক্তির 
সংযোজন), অথবা বস্তুটিকে যদি সংনমিত (00111765590) করা হয় 
(স্থিতিস্থাপক শক্তির সংযোজন), তাহলে বস্তুটির ভরের বৃদ্ধি হবে। 
দেখুন: 00756780101. 07 17855| [অ.রা.] 


1855 06০৫ ভর-ত্রটি একটি পরমাণুর ভর এবং 
পরমাণুটির স্বতন্ত্র উপাংশসমূহের [মুক্ত অবস্থায়) ভরের যোগফলের 
মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাকেই বলা হয় ভর-ক্রটি। একটি 
পরমাণুর ভর সব সময়ে এর গাঠনিক কণিকাসমূহের যোগকৃত 
ভরের চাইতে কম হয়; এর অর্থ হলো, আইনস্টাইনের অতি 
পরিচিত ভর-শক্তি £€ - 177০2 সূত্রানুসারে প্রদত্ত শক্তি পরমাণুর 
গাঠনিক উপাদান সমন্বয়ে পরমাণুটি গঠনের প্রক্রিয়াকালে নির্গত 
হয়, এখানে ঢা। হলো গাঠনিক কণিকাসমূহের একত্রিত ভর ও পরমাণু 
ভরের মধ্যে পার্থক্য, এবং ০ হলো আলোর বেগ। দেখুন; 1760158 01 
91010 | 

ভর-ক্রটিকে যখন শক্তির এককে প্রকাশ করা হয় তখন একে 
বন্ধন-শক্তি (0170175 970018) নামে অভিহিত করা হয়-_এবং 
এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ। দেখুন: ০1০৪ ৮177175 
01018 | [অ.রা.] 


11255 110৮7 7266 71892] ভর প্রবাহ-হার মাপক 
প্রতি সেকেন্ডে একটি পাইপ, নল, বা প্রবাহনালি (2970810) 
ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ “ফ্লুয়িড-ভর" প্রবাহিত হয় তা 
পরিমাপের যন্ত্রবিশেষ। ব্যবহারিক কাজের উপযোগী এবং 
শিলপক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য প্রবাহ-মিটার নির্মাণের বহু অতীতে চেষ্টা 
হয়েছে। সার্বক্ষণিক সন্তোষজনক পদ্ধতি হলো প্রথমে আয়তন 
প্রবাহ-হার নির্ধারণ এবং ঘনত্ব নির্ধারণ, অতঃপর হিসাব করে ভর 
প্রবাহহার বের করা। এখানে উল্লেখ্য যে, ঘনত্ব সরাসরি 
পরিমাপনের দ্বারা অথবা চাপ ও তাপমাত্রার সহায়তায় নির্ধারণ করা 


[1955-18177717)0510 16186107। ভর-ওজ্জ্বল্য 


জা বাকীরা ষজনলািজানবিলামাঞজানারীবিতা নামলাম জামানীিবিস লারা 


হয়। এখানে কেবল কতিপয় যান্ত্রিক জাতীয় প্রবাহ-মিটারের কথা 
উল্লেখ করা হবে। 


জাইরোস্কোপ ভিত্তিক প্রবাহ-মিটার 


এক জাতের যন্ত্রে মোটর চালিত তাড়ক (11761197) দ্বারা 
পাইপের অভ্যন্তরে ফুয়িডটিকে ধুব দ্রুতিতে ঘোরানো হয়। প্রবাহকে 
পুনরায় শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি দ্বিতীয় স্থির তাড়কের যে 
ব্যাবর্তন বলের প্রয়োজন হয়, তাই হলো ভর প্রবাহের সরাসরি 
পরিমাপ । 

আবর্তনশীল চক্র বা জাইরোস্কোপ (87950০9০) বা 
কোরিওলিস (০970115) ভর প্রবাহমিটার নামে বর্ণিত দ্বিতীয় জাতের 
যন্ত্রটিতে থাকে একটি ইংরেজি অক্ষর ০ আকৃতির পাইপ এবং একটি 
ণ আকৃতির পত্রস্প্রিং (1691 507177£) (একটি টিউনিং ফর্কের 
বিপরীত পদের অনুরূপে)। একটি তাড়িত চৌম্বক বল প্রদায়ী দণ্ড 
(10107) টিউনিং ফর্কটিকে উত্তেজিত করে--এর ফলে পাইপটির 
অভ্যন্তরে প্রতিটি চলমান কণিকার উপর কোরিওলিস জাতের ত্বরণ 
ক্রিয়া করে। এর ফলে সৃষ্ট বল 0 আকৃতির পাইপটিকে কৌণিকভাবে 
সরিয়ে দেয় এই বিসরণের পরিমাণ পাইপটির অনম্যতার 
(5017655) সাথে ব্যস্তানুপাতিক এবং পাইপের অভ্যন্তরে ভর প্রবাহ 
হারের সমানুপাতিক। আলোক পদ্ধতি ব্যবহার করে টিউনিং ফর্কের 
দোলন চক্রের প্রতিটিতে ০ আকৃতির পাইপটির বিসরণ দুবার করে 
পরিমাপ করা হয়। সংকেতের সময় জ্ঞাপনকে একটি সাংখ্যিক 
যৌক্তিক বর্তনী ভর-প্রবাহ হার সংকেতে রূপান্তর করে। দেখুন: 
0017109115 8০০619180101) | 

অন্য একজাতের যন্ত্রটির কার্যপ্রণালি জাইরোস্কোপের নীতির 
উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে; ব্যাখ্যামূলক চিত্র দেখুন। প্রবহমান 
স্রোতটিকে যুৎসই আকৃতির পাইপের ভিতর দিয়ে চালিত করা হয় 
যাতে প্রবহমান বস্তু উপাদানের ভর ০ অক্ষের চতুদিকে ঘূর্ণনরত 
একটি জাইরো-চক্রের প্রাতিষঙ্গিক হয়। জাইরো সদৃশ সম্পূর্ণ 
সমাবেশটি « অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত, এবং এর ফলে 8 অক্ষের 
চারদিকে একটি ব্যাবর্তন বলের সৃষ্টি হয়__যার মান অনুকৃত 
(1915৫) জাইরো-চক্রটির কৌণিক ভরবেগের সমানুপাতিক। 
সুতরাং এই ব্যাবর্তন বল প্রবাহের ভর হারের সরাসরি সমানুপাতিক। 
পাইপটিতে প্রিটজেলসম (1112116) বহিঠরাপ আনয়ন করা 


ইবি খসাএকাবীিি বা একযরীকজলহপু কামনার 


হয়েছে কেন্দ্রাতিগ এবং অন্যান্য বহিঃপ্রক্রিয়া দূর করার উদ্দেশ্যে 
দেখুন: 510%/ [16850161161]; 0%1050009| [সে.বে.] 


1955-]100101770510% 79186107, ভর-ওজ্জল্য 
সম্পর্ক একটি তারকায় যে পরিমাণ জড় পদার্থ রয়েছে (অর্থাৎ 
তারকাটির ভর) এবং এর অভ্যন্তরে উৎপাদিত শক্তির (অর্থাৎ 
তারকাটির ওজ্জ্বল্যের মধ্যে দৃষ্ট অথবা তাত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত 
সম্পর্ক। নক্ষত্র অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের হার নক্ষত্রটির ভরের 
সাপেক্ষে অতি সংবেদনশীল,_এ কারণে ভর-ওজ্বল্য সম্পর্ক নক্ষত্র 
অভ্যন্তরীণ তত্ব পরখে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীক্ষা। 

একটি নক্ষত্র পরিবারের কথা বিবেচনা করা যাক; এদের ভর 
ভিন্ন, কিন্তু এদের প্রত্যেকটির আয়তন সুষমভাবে একই ধরনের 
রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণে বন্টিত, তাহলে এ ক্ষেত্রে একটি অনন্য 
ভর-ওজ্বল্য সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকবে। যেহেতু সূর্যের প্রতিবেশী প্রায় 
সকল নক্ষত্রের রয়েছে সমপ্রকৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণ, যুগ নক্ষত্র 


থেকে প্রাপ্ত পরিদৃষ্ট সম্পর্ক মোটামুটি যৌক্তিকভাবে তত্বের সাথে 


সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে, যুগ্ম নক্ষত্রের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ থেকে 
ভর ও ওুজ্বল্যের মান হিসাব করা যায়। দেখুন: 81787 $1 
9271 [সে.বে.] 


11255 70]7)1)97 ভর-সংখ্যা কোনো পরমাণুর 
ভর সংখ্যা হলো এ পরমাণু কেন্দ্রের গাঠনিক উপাদানসমূহের 
মোট সংখ্যা-অর্থাৎ নিউক্লিয়নের মোট সংখ্যাকে বুঝানো হয়। 
নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নিউট্রন ও প্রোটনের একত্রিত নাম হলো 
নিউক্লিয়ন বা পরমাণু কেন্দ্রীণ কণিকা। ভর সংখ্যাকে ইংরেজি 
অক্ষর '&" প্রতীকে লেখা হয়। পরমাণু মৌলের প্রতীকের সম্মুখে 
উপরে অধিচিহ্ন রূপে ভর-সংখ্যাকে লেখা হয়ে থাকে; যেমন__ 
ইউরেনিয়াম মৌলের প্রতীক হলো [0] এবং এর ভর-সংখ্যা 
হলো 238, সুতরাং আমরা লিখব : 238] রূপে। ভর সংখ্যাটি 
পরমাণুর ভর সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটি ধারণা দেয়; যেমন 
হাইডোজেনের (7) ভর-সংখ্যা হলো ] অর্থাৎ 117 | আর 
হাইড্রোজেন পরমাণুটির ভর হলো 1.00814 গা] । এাঃএ-এর অর্থ 
হলো ৪9711010855 011 যখন আমরা কোনো ভরকে এই 
এককে প্রকাশ করি তখন ইংরেজিতে সংক্ষেপে লেখা হয় ৪7 । 
যেমন 238) এর ভর হলো 238.124 এা0 | দেখুন: /১101010 
[07102 1 [সে.বে.] 


1955 [970৫006108) বিপুল পরিমাণে উৎপাদন 
হাতে বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কোনো দ্রব্য একটানা বিপুল পরিমাণে 
উৎপাদন করার ব্যবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অন্যতম 
অগ্ন্ণী উদ্ভাবক এলি হুইটনি (801 %110799) তার উদ্ভাবিত পরস্পর 
পরিবর্তনীয় উৎপাদনের ধারণার জন্যে এই উৎপাদন ব্যবস্থার জনক 
হিসাবে খ্যাত। বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি 
উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে। রোবটকে খুব সহজেই এক 
ডিজাইনের চাহিদা থেকে অন্য ডিজাইনের চাহিদা অনুযায়ী 
পরিবর্তনের জন্যে ট্রেনিং দেওয়া যায়। 

বিপুল হারে উৎপাদন কেবল প্রযুক্তিগত দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ 
নয়, এর আর্থ-সামাজিক গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 


কালারবরীতিরালবিপৃাধযাগচাতেনীবিভাবলাাধছওজতেটীিজবিশতাজংলার মেরা নিবি: 


স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম কমে যায় বলে অধিক 
সংখ্যক লোকের পক্ষে এঁসব দ্রব্য কেনা সম্ভব হয়, নতুন সংরক্ষণ 
সার্ভিসের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়, আরো বেশি কীচামাল কাজে 
লাগানো যায়, এবং উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির বিভিন্ন কাজে এবং 
কারখানার ভিতরে ও বাইরে নানা কাজে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ 
সৃষ্টি হয়। [নূ.হু.] 


[1955 5196067:070617"5 ভর-বর্ণালিবীক্ষণমিতি বা 
ভবর- 
উদ্ভাবিত একটি বিশ্রেষণধর্মী পদ্ধতি যার সাহায্যে রাসায়নিক গড়ন 
(00671081 90001), মিশ্রণের আপেক্ষিক প্রাচ্র্য নির্ধারণ, এবং 
পরিমাণগতভাবে উপাদানিক বিশ্লেষণ সম্ভব। জৈব ও অজৈব 
আণবিক গড়ন নির্ধারণের ভিত হলো যে আয়নায়নের ফলে 
(197128097) অণু ভেঙে পড়ে এবং একটি ভগ্নাংশ প্যাটার্নের সৃষ্টি 
হয়। আর যেহেতু এই সৃষ্ট প্যাটার্ন স্ববৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, 
পুনরুৎপাদনযোগ্য, এবং সংযোজনযোগ্য--তাই পরিজ্ঞাত 
যৌগসমূহের পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ সহজসাধ্য। জৈব যৌগের 
পরিমাণবাচক উপদানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন কোনো উচ্চ 
বিশ্রেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ভর-স্পেকট্রোমিটার দ্বারা পরিষাপিত যথার্থ ও 
সঠিক ভরমান। আর অজৈব কঠিনের সূক্ষ্ম পরিমাণ বিশ্রেষণের জন্য 
এছাড়াও আবশ্যক আয়ন বিমের তীবৃতা পরিমাপন। দেখুন: 11855 
500০0009500 

জৈব যৌগ (07%8710 ০০717001705) : যৌগ পদার্থ 
বিশ্বেষণের জন্য যেসব আয়ন উৎপাদন করা হয় তার 
মধ্যে প্রধানগুলো হচ্ছে : ইলেকটুন সংঘাত, রাসায়নিক আয়নায়ন, 
ক্ষেত্র আয়নায়ন, এবং ক্ষেত্র বাহ্যশোষণ মুক্তি (9610 09501001101) | 

কোনো জৈব যৌগের গ্যাসীয় নমুনার সাথে ইলেকটুনের 
সংঘাতের ফলে নমুনাটি আয়নিত হয় এবং ইলেকট্রন বিষের শক্তির 
কিয়দংশ সৃষ্ট আয়নসমূহে স্থানান্তরিত হয় : 


/৯-3-0+ ০ -৯/৮-8-0 +০9+9 


অধিকাংশ অণুর ক্ষেত্রে ধনাত্মক আয়নের (০8197) উৎপাদন 
ঝণাআবক আয়ন (1107) উৎপাদনের তুলনায় অধিকতর অনুকূল; 
ধনাত্রক আয়ন উৎপাদন খণাতআ্মক আয়ন উৎপাদনের তুলনায় ১০৪ 
গুণ বেশি। নিরপেক্ষ অণু থেকে একটি ইলেকট্রন অপসৃত হলে 
ধনাত্রক আয়ন (০8007) সৃষ্ট হয় এবং একে সাধারণভাবে বলা হয় 
আণবিক আয়ন (71019001ধা 107); এবং ভর বর্ণালিতে এর ভর- 
আধান অনুপাতের মান (7/০) হবে সর্বোচ্চ। এখানে গ) হলো 
আয়নটির ভর এবং € হলো আয়নটির আধান, যা কয়টি ইলেকট্রন 
অণু থেকে অপস্ত বা অণুটিতে সংযোজিত হয়েছে তদ্বারা 
পরিমাপিত। অনেক সময় সৃষ্ট আয়নটি ধীর গতি সম্পন্ন হতে পারে, 
এবং কখনো এটি অন্য অণুর সংঘর্ষে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু (7) 
অথবা অন্য কোনো পরমাণু গুচ্ছ ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এসব ক্ষেত্রে 
অনেক সময় আণবিক আয়নকে শুদ্ধভাবে চিহিত করা হতে পারে, 
যদি না পরবতীকালে নিশ্চিতকরণ অভীক্ষা সম্পাদন করা হয়। 
যথাযথ সনাক্তকরণ নমুনাটির “আপবিক ওজন” (701600]8া 
ড/610101) নির্ধারণ করে। 


ভর-স্পেকট্রোমিটার প্রয়োগের ভিত্তিতে ' 


11955 57১০০70667৮ 


পরবর্তী কৃৎকৌশলাদির উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় দুর্বল অথবা 
প্রায় শূন্য মানের তীবতাসম্পন্ন অপুর সমস্যা অতিক্রমণের উদ্দেশ্যে 
রাসায়নিক আয়নায়নের ক্ষেত্রে যেসব আয়নের বিশ্লেষণ করা হয় 
সেসব আয়ন সৃষ্ট হয়__বিক্রিয় গ্যাসে (680120 85) উৎপাদিত 
আয়ন থেকে কোনো গুরুভার কণিকার 07+, [ন-, অথবা এর 
চাইতেও বেশি ভর যুক্ত কণিকা) নমুনা অথুতে স্থানাস্তরের ফলে। 
ক্ষেত্র আয়নায়ন এবং ক্ষেত্র বাহ্যশোষণ মুক্তি (7610 0০50101107) 
কৎকৌশলসমূহ ব্যবহৃত হয় স্বল্প উদ্বায়ী দ্রব্যের (৬০9190110 
[015021) জন্য। কোনো তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড পৃষ্ঠের 
(91901704৩ 5011806) সন্নিকটে যেখানে অতি উচ্চ ক্ষেত্র অবক্রম 
(9610 ্80161/) বিদ্যমান সে স্থানে নমুনাটি স্থাপন করলে এটি 
আয়নিত হয়, ক্ষেত্র অবক্রমের মান মোটামুটিভাবে প্রতি আ্যা্গস্ট্রমে 
(78901077) কতিপয় ভোল্ট। ক্ষেত্র আয়নায়ন ব্যবস্থায় নমুনাটিকে 
গ্যাস আকারে প্রবেশ করানো হয় এবং তড়িৎ-দ্বার পৃষ্ঠটির কয়েক 
আ্যাঙ্গস্ট্রম দূরত্বের মধ্যে নমুনাটি আয়নিত হয়। ক্ষেত্র বাহ্যশোষণ 
মুক্তির বেলায় নমুনাটি ধাতব পৃষ্ঠের উপর প্রলেপ রূপে থাকে। 
দেখুনঃ 10101280101) 70106100181; 18591 50901050079%; 1019918 
0171017791095751011% | 

মিশ্রণ (1%1576) : প্রমাণ পরিস্থিতিতে ক্রিয়ারত ভর- 
স্পেকট্রোমিটার প্রদত্ত কোনো যৌগের ভর-বর্ণালি যৌগটির 
শনাক্তকারী চিহ্ন অর্থাৎ অঙ্গুলিছাপ (778€া 017) হিসাবে 
বিবেচিত। এটি অবশ্য তাপমাত্রা, আয়নকারী বিভব,এবং যন্ত্রটর 
নির্মাণ প্যারামিটার ইত্যাদির সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। একটি 
গ্যাস মিশ্রণের বিশ্লেষণ সম্ভব কারণ প্রাপ্ত ভর-বর্ণালি মিশ্রণ উপাদানের 
বর্ণালির সমষ্টি থেকে সৃষ্ট। 

অজ্ঞাত পরিমাণ উপাদান সমষ্টি দিয়ে তৈরি কোনো গ্যাস 
মিশ্রণের বিশ্েষণের অধিকতর শক্তিশালী কৃংকৌশল হলো 
গ্যাসক্রোমাট্টোগ্রাফি ব্যবস্থা থেকে নিঃস্ত দ্রব্যাদির ভর-বর্ণালি 
বিশ্রেষণ; এটি করা যেতে পারে দ্বিবিধ উপায়ে হয় ক্রোমাটোগ্রাফ 
থেকে নির্গত গ্যাসকে (বাহক গ্যাস সহ) সরাসরি স্পেকট্রোমিটারের 
অনুপ্রবেশী ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে, অথবা ফাদে আটককৃত নিঃসৃত 
দ্রব্যাদির বিশেষণ করে। 

একইভাবে, তরল ক্রোমাটোগ্রাফের সাথে ভর স্পেকট্রোমিটারকে 
যুগলায়িত করা হয়; একটি চলমান বেল্টে রক্ষিত দ্রবণ থেকে 
দ্রাবককে দূরীভূত করা হয় বাম্পীভূত করে এবং এই বেল্টটি 

ঃপর আয়ন-উৎসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে; অতঃপর 
নমুনাটিকে উত্তপ্ত করা হয় বাচ্সীভবনের উদ্দেশ্যে। অন্য পন্থা হলো 
দ্রাকটিকে আয়ন উৎসের চারপাশে রক্ষিত একটি তরল-নাইট্রোজেন 
দ্বারা শীতলকৃত অঙ্গুলির উপর জমাটবদ্ধ করে, অথবা রাসায়নিক 
আয়নায়নের জন্য দ্রাবকটিকে স্বয়ং বিকারক গ্যাস (158821008৪5) 
রূপে ব্যবহার করে। ইদানীংকালে আয়ন-সাইক্লোট্রন অনুরণন 
বর্ণালিবীক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে । এর পশ্চাতে যে 
কারণ রয়েছে তা হলো ফ্যুরিয়ার রূপান্তর আয়ন সাইক্লোট্রন অনুরণন 
কৃৎকৌশলের উদ্ভাবন। দেখুন: 085 010070810£1807)5) 17010 
011101779800878001)9 1 

(11701527780 501105) * কঠিন অজৈব 

নমুনার বিশ্লেষণও করা সম্ভব; এটি করা হয় অতি উচ্চ তাপমাত্রায় 
নমুনাটিকে বাঙ্সীভবন করে, অথবা নমুনাটির পৃষ্ঠকে উদ্বায়ীকরণের 


11955 5])6070500196 


ছাললাএ কাতেককজমালু: জাল কাংভরবিআাভাল্পৃয কামলা জী বিভাআজোজ ই ও কারছাাবাবপৃজোষ এত কিবিভামাবতোন আর কছনাটীব দতবিপৃোষবাাঞ। 


সাহায্যে, যার ফলে পৃষ্ঠ দেশ থেকে নিঃসৃত কণিকাগুলোকে আণবিক 
স্তরে নিয়ে আসা যায় এবং উচ্চশক্তি স্ফুলিঙ্গ (528) প্রয়োগ করে 
আয়নিত করা যায়। কণিকাসমূহ বিস্তৃত সীমার শক্তি প্রদানের ফলে 
বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন দ্বি-অভিসারী (09816 1908$1778) 
স্পেকট্রোমিটার। 
গৌণ আয়নভর স্পেকট্রোমিটার বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় পৃষ্ঠ 
বিশ্লেষণ কার্যে । একটি মুখ্য আয়ন বিমকে কয়েক কিলোভোল্ট 
মাপের বিভবের মধ্য দিয়ে ত্বরায়িত করা হয় এবং নমুনা পৃষ্টের 
উপর ঘনীভূত করা হয়; এই নিক্ষিপ্তকরণের (52906778) ফলে 
পৃষ্ঠ দেশ থেকে নির্গত কণিকার মধ্যে রয়েছে আয়ন সমষ্টি, এই আয়ন 
সমষ্টিকে বলা হয় গৌণ আয়ন এবং চতুর্পোল ফিলটারের মধ্য দিয়ে 
সরাসরি বিশ্রেষণ সম্ভব। দেখুন: $6০07081 101) 1895 
১০011010611 (91115); ১০০০7095000: 7806 87078195151 
[অ.রা.] 


955 51906709500[)9 ভর বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র বা 
ভর-স্পেকট্রোস্কোপ গ্যাসীয়, তরল অথবা কঠিন অবস্থায় 
কোনো বস্তু নমুনার পরমাণু বা অণুর ভর নির্ধারণে ব্যবহৃত যন্ত্। 
আলোক বর্ণালিবীক্ষণের (90008) 56007050012) সাথে এর 
কার্ধপ্রণালির সাদ্‌শ্য আছে; আলোক বর্ণালিবীক্ষণে নানা বর্ণের 
সমন্বয়ে গঠিত একটি আলোকরশ্শিকে অর্থাৎ সাদা আলোকে (১11. 
1111) একটি ত্রিশিরা কাচ বা প্রিজমের (9197) ভিতর দিয়ে প্রেরণ 
করা হয়-_-ফলে সাদা আলোক বিটি নানা বর্ণের আলোতে বিশিষ্ট 
হয়ে পড়ে। অন্যদিকে একটি ভর-বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে একটি আয়ন 
বিমকে যুগপৎভাবে ক্রিয়াশীল একটি চৌম্বকক্ষেত্র ও একটি 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হয়; এই দুটি ক্ষেত্র 
এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয় যাতে একটি ভর বর্ণালির উৎপাদন 
ঘটে। নিয়ে চিত্র দেখুন। ভর বর্ণালি বলতে আমরা বুঝব যুগপৎ 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট আয়ন বিমে থাকা বিভিন্ন ভরের পরমাণু বা অণুসমূহ 
বিশ্রিষ্ট হয়ে একটি ভর-বর্ণালি উৎপাদন করবে__যেমন সাদা আলো 
বিভিন্ন বর্ণে বিশ্রিষ্ট হয়ে আলোক বর্ণালি সৃষ্টি করে। যখন এই সব 
বিভিন্ন ভরের বিশ্লিষ্ট আয়নসমূহ একটি ফটোগ্রাফ ফিল্মে পতিত হয় 
এবং তা পরবতীকালে পরিস্ফুটনের পর একটি ভর-বর্ণালি প্রদর্শন 


করে, সেক্ষেত্রে যন্ত্রটিকে বলা হয় ভর-স্পেকট্রোগ্রাফ (যা855. 


$৩০08181): আর যদি ফট্রোফিল্র পরিবর্তে বর্ণালিটিকে 
কোনো বৈদ্যুতিক নিরপকের (61900708] 0০19010) সম্মুখে রক্ষিত 
একটি আয়তাকার ক্ষুদ্র রন্ধের উপর দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করানো হয়- 
-তখন যন্ত্রটিকে বলা হয় ভর-স্পেকট্রোমিটার (ঘা8$$- 
5090110179161): বৈদ্যুতিক নিরূপকের কাজ হলো বিভিন্ন ভরের 
আয়ন-এর উপর পতিত হলে বিভিন্ন মানের তড়িৎ-সংকেত সৃষ্টি 
করা। 

ভর বর্ণালিবীক্ষণ বিশুদ্ধ ও ফলিত গবেষণা--উভয় ক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজে অথচ বেশ সৃ্ষ্মতার 
সাথে পরমাণুর ভর নির্ণয় করা সম্তব। যেহেতু ভর ও শক্তি সমতুল্য 
কাজেই নিউক্লিয়ার গড়ন ও নিউন্রীয় বন্ধন-শক্তি সম্পর্কেও আমরা 
কিছুটা জ্ঞাত হতে পারি। এটি স্পষ্ট যে এই যন্ত্র প্রয়োগে আমরা 
প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কোনো মৌলের 
আইসোটোপিক উপাদানসমূহ চিহত ও তাদের আপেক্ষিক প্রাচুর্য 


ল্ছএকরব্ী 


(761811৬৩ 8007090০6) নিরূপণ করতে পারি। যখন একটি গুরু 
ভরের জৈব অণুকে আয়নিত করা হয় তখন এটি বিভিন্ন ভরের 
আয়নে ভেঙে পড়ে; আর এইসব ভগ্রাংশের আপেক্ষিক প্রাচুর্য ভর 
বর্ণালিবীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। অতঃপর প্রায়োগিক 
পদ্ধতি (61111191) ও তত্বগত অনুশীলনের মাধ্যমে এইসব 
ভগ্নাংশের আপেক্ষিক প্রাচুর্যের সাথে আণবিক গড়নের সম্পর্কের 
বিষয় অনুধাবন করা যেতে পারে। অতি উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন 
যন্ত্র ব্যবহার করলে অণুর ভর বা আয়ন ভগ্নাংশের ভর এত 
সুক্ষ্মতার সাথে পরিমাপ করা যায় যে, শুধুমাত্র ভর মান থেকেই 
আয়নটিকে শনাক্ত করা যেতে পারে। দেখুন: 1৪55 
50007010907 | 


পিন-রন্্ লিক 


ভর-স্পেকট্রোমিটারের একটি রেখাচিত্র । আয়ন কারেন্টের সীমা 1010 
থেকে 10:15 এ: এ ধরনের স্বল্প কারেন্ট মাপার জন্য প্রয়োজন 
বিশেষ ধরনের ইলেকন্রোমিটার টিউব। প্রকৃত কোনো যন্ত্রে 
চৌম্বক ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে আয়নের চলার পথের 
বক্রতার ব্যাসার্ধ মোটামুটি 4-6 17 
অর্থাৎ 10-15 ০) 


রাসায়নিক যৌগসমূহের ভর-বর্ণালিকে বিবেচনা করা যেতে 
পারে মনুষ্য শনাক্তকারী আঙ্গুলের ছাপের মতো; আর এ কারণে 
ভারি শিল্পজাতীয় কার যেমন-__তৈল শোধনাগার ভর 
বর্ণালিবীক্ষণ ব্যবহার করে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণের বিশ্লেষণ 
সুন্দর এবং দ্রুততার সাথে করা সম্ভব। দেখুন: £10হ010 61801 
3615 02100105| [অ.রা.] 


[৮1955 10277566171 01)6796101॥ ভর স্থানান্তর পরি- 
চালন এটি একটি কেমিকৌশলে (0170109] 0081921175) 
ব্যবহৃত পরিচালনা পদ্ধতি-_এর দ্বারা এক দশা থেকে অন্য দশায় 
বস্তু উপাদান স্থানান্তর করা যায় অথবা একই দশায় এক স্থান থেকে 
অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভর 
স্থানান্তর ঘটতে পারে যেমন : 


আপলা জার কভার চাবি জানার মাম তগদাএভাযাইরিজাবাধন ভাষবাংদাএ তাংেরী দবদাাঘর ারকাছেনশিভানবিশ্াকামবাদলঃএ কারে বিভানবিদাজামাহচ৬কাকনীবিয়দনঘিদাজাববসলাএনযীবিানবিপুতোহহাদলাধ। 


ক. কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে; 

খ. রাসায়নিক উপাংশসমূহ পথককরণে; 

গ. একই দশায় বস্তু উপাদানের সমবন্টন অর্জনের লক্ষ্যে। 

সাধারণভাবে ব্যবহৃত জাতের মধ্যে রয়েছে : (১) ফলুয়িড- 
ফ্লুয়িড স্থানান্তর--যা সাধারণত বিশোষণ, পাতন, তরল-তরল 
নিষ্কাশন ঘটে থাকে, এবং (২) ফ্লুয়িড-কঠিন স্থানান্তর-_যা কেলাস 
এবং গ্যাস বাহ্যশোষণে (৪3 20501091107) ঘটে থাকে। দেখুন: 
/0501061917509170610801101)01181519 00218110119; 
015918111291100) 10189155157 [01100510717 88585 217 11010105) 
1915011181101; 085 80501001010] 00918019205; [00 9%01191106; 
[.680101718) 901%601 9১080600171 [সে.বে.] 


[81955 %/2511178 বস্তর স্থানচ্যাতি. অভিকর্ষীয় বলের 
কারণে ঢাল বরাবর মৃত্তিকা এবং শিলার বিচলনের জন্য ব্যবহৃত 
একটি গণীয় শব্দ| প্রাকৃতিক ক্ষয়িষ্ু প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তর অপসারণের 
চেয়ে বস্তুর স্থানচ্যুতি দ্বারা বস্তুর অপসারণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। 
প্রাকৃতিক ক্ষয়িষ্ু প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তৃকণা বা বস্তুর খণ্ডিতাংশ বায়ুর 
অভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রবহমান পানি বা চলমান বরফ ও তুষার দ্বারা 
নিচে বাহিত হয়। 

ঢাল-গঠনকারী বস্তর স্থিতিশীলতা তখনই হাস পায় যখন 
এদের কৃত্তন পীড়ন (বা প্রসার টানসহতা) কৃত্তনরোধক বলকে 
(েখনো কখনো এদের প্রসার টানসহতা বল) পরাভূত করতে পারে 
বা যখন স্বতন্ত্র বন্তৃকণা, বস্তুর খণ্ডিতাংশ এবং ব্লক (8199) নড়বড়ে 
হয়ে পড়ে বা ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে। বস্তুর কৃত্তনরোধক ও 
প্রসার টানসহতা বল এসব বস্তু গঠনকারী মণিক ও বস্তুর গঠনের 
উপর নির্ভর করে। যেসব প্রক্রিয়া দ্বারা সাধারণত বস্তুর শক্তি হাস 


পায় সেগুলোর মধ্যে নিচের এক বা একাধিক বিষয় অন্ত্ভক্ত' : 


গাঠনিক পরিবর্তন, অবক্ষয়, ভূপৃষ্ঠের পানি এবং আবহাওয়াগত 
পরিবর্তন। ঢালের মাত্রা, উচ্চতা এবং স্থিতীয় ও গতীয় বলের কারণে 
বাহ্যিক ভার বৃদ্ধির দ্বারা ঢালের পীড়ন বৃদ্ধি পায়। পীড়ন বৃদ্ধিকারী 
প্রক্রিয়াগুলো প্রাকৃতিক বা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে ঘটে। যদিও 
অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যমান তবুও বস্তুর স্থানচ্যুতির গতি অনুসারে 
এদেরকে সুবিধাজনকভাবে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : শ্রথগতির 
(০76৩?) স্থানচ্যুতি এবং ধস (18705110172) | দেখুন: 5০11 
[20127)105| 

ভূতাত্বিকভাবে শ্রথগতির স্থানচ্যুতি. দ্বারা প্রতি বছরে 
মিলিমিটারের ভগ্নাংশ পরিমাণ বস্তু ঢাল বরাবর নিচে বাহিত হয় যা 
সহজে বোঝা যায় না, কিন্ত এর ক্রমযোজিত প্রভাব সর্বব্যাপী। 
ভৃতাত্তিক শ্রথগতির স্থানচ্যুতি দুভাবে ঘটে। খতুজ শ্রথগতির 
স্থানচ্যুতির হার স্বল্প এবং এ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা বা ভগ্ন ও অবক্ষয়িত 
শিলার উপর থেকে কয়েক সেন্টিমিটার অপসারিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি 
চিরতুষার অঞ্চলের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবিরত শ্রথগতির 
(119019£10 01501)) স্থানচ্যুতি একটি সময়নির্ভর প্রক্রিয়া। এ 
প্রকারের শ্রথগতির স্থানচ্যুতি টাল বরাবর শত শত মিটার পর্যন্ত 
প্রভাবিত করে। 

ভূমিধস দ্বারা বস্তুর স্থানচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়। চলনের উপর 
ভিত্তি করে তিন প্রকারের ভূমিধস চিহ্নিত করা হয়েছে_-পতন 
(8115), গড়িয়ে পড়া (91055) এবং প্রবাহ (7০9%/5)1 মুক্তভাবে বস্তর 


[19511007110 0061789 ম্যাস্টিগোমাইকোটিনা 


ীিজনবিদতোমফালোএ হী 


পড়ে যাওয়াই পতন; এক বা একাধিক সরু বিচ্যুতি অঞ্চল বরাবর 
বস্তুর অপসারণকে গড়িয়ে পড়া বলা হয়। প্রবাহ দ্বারা স্থানচ্যুতিতে 
চলন্ত বস্তুতে বেগের বন্টন বিজড়িত যা সান্দ্র প্রবাহের সদৃশ। দেখুন: 
18110511009 । 

বস্তুর স্থানচ্যুতি মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে মিথক্ক্িয়ার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বন উজাড় করার ফলে মৃত্তিকার শ্রথগতির 
স্থানচ্যতি ত্বরান্বিত হয়। প্রকৌশলগত কার্যাবলি, যেমন- বাধ নির্মাণ 
বা উন্মুক্ত খনি খনন ভূমিধস বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক শিলার 
ধস গ্রামের পর গ্রাম চাপা দেয় এবং হাজার হাজার লোকের জীবন 
€হার করে। [সি.হ.] 


[$195511 ত্বপ-পর্বত ভূ-ত্বকের একটি খণ্ড যা সাধারণত 
কেলাসিত নাইস প্রস্তর (£76155) ও শিস্ট দিয়ে গঠিত। এর গ্রথন ও 
পরিবেষ্টিত শিলার গ্রথনের মধ্যে সাধারণত লক্ষণীয় পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। স্তৃপ-পর্বতের ক্ষেত্রীয় বিস্তার এবং গুরুত্বপূর্ণ 
ভূসংস্থানিক ভূ-প্রকৃতি সীমিত। গাঠনিক দিক থেকে স্তুপ-পর্বত একটি 
উধ্বরভাজের কেন্দ্র তৈরি করতে পারে বা বিচ্যুত ভূমি দ্বারা সীমাবদ্ধ 
থাকতে পারে। যে কোনো ক্ষেত্রেই উৎপত্তির চূড়ান্ত ধাপে একটি স্ত্প- 
পর্বত তুলনামূলকভাবে সমসান্তিক ভূগঠন সংক্রান্ত একক হিসাবে 
কাজ করে। এই ভূগঠন সংক্রান্ত একক কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর 
চতুষ্পার্খস্থ গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। স্তূপ-পর্বতে অসংখ্য অভ্যন্তরীণ 
জটিল গঠন থাকতে পারে যাদের অনেকগুলোই স্তৃপ-পর্বত গঠনের 
সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু এসব গঠন পূর্ববর্তী রূপবিকৃতির চিহ্ন 
মাত্র। [সি.হ.] 


19561091775 00617)9 ম্যাস্টিগ্োমাইকোটিনা জুও- 
স্পোর উৎপাদনকারী ছত্রাক গ্রুপের (বিভাগ) নাম। কিছু উন্নত 
সদস্য বাদে অন্য সব সদস্য যারা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে 
এমন জুওস্পোর তাদের জীবনচক্রে কোনো না কোনো এক পর্যায়ে 
তৈরি করে সেসব সদস্য নিয়ে গঠিত কৃত্রিম ছত্রাক গ্রুপের এই 
বিভাগের নাম। এসব ছত্রাক এককোষী, বছুকোষী অথবা বছু বংশ 
উৎপাদনকারী অঙ্গসহ মাইসেলিয়াম জাতীয়। এসব থ্যালাসের 
কাইটিনযুক্ত (০01018০9003) অথবা সেলুলোজযুক্ত কোষপ্রাচীর 
আছে। অল্প কিছু অন্তপরজীবী (670091081851055) প্রজাতিতে 
থ্যালাসের কোনো কোষপ্রাচীর নেই। যৌন-উপায়ে উৎপাদন (96091 
[90190000192) নানারকম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। 

ফ্লাজেলার গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে তিনটি স্বত্ব 
শ্রেণি গঠন করা হয়েছে: (১) 0111977০০০5 যাতে একটি 
চাবুকের (/17101255) 157০) মতো ফ্ল্যাজেলাম আছেঃ (২) 
11001709011 00101010086০5- যাতে একটি উপাঙগসহ (17501 
190০) ফ্ল্যাজেলাম রয়েছে; ও (৩) 097%০91০5--যাতে ২ 
ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট কোষ রয়েছে। 

এসব ছত্রাকের বিস্তার সারা পৃথিবী জুড়ে (০09710701108)। 
অনেক জলজ, মিঠা পানি বা কম লবণাক্ত পানিতে 
(815০1195816) এবং অল্প কিছু সামুদ্রিক। এরা মাটিতেও প্রচুর 
জন্মে এবং প্রজাতি আছে যাদের জীবনচক্রের কোনো এক 
পর্যায় ভাস্কুলার উত্তিদের উপর কাটায়। আবার অনেক প্রজাতি 
মৃতজীবী (58070655); কিন্তু কিছু আছে যারা পতঙ্গ বা মাছের 


[$985616071807% ম্যাস্টিগোফোরা ৫২ 


বলা রােসীবিজাপশবকাখবারলও ভাবেই রনীতিানিকামাদেলগ জারী বিকালবিপৃকো জালমির বিপুতোাজানাকািিসফাকাং 


পরজীবী এবং তি উদ্ভিদের ধ্বংসকারী জীবাপুরূপে (01801 
[0911)95615) পার 

এ বিভাগের জন্য উপরের শ্রেণিবিন্যাসই একমাত্র শ্রেণিবিন্যাস 
নয়। যেহেতু এই বিভাগটি নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য অন্য 


একটি শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করা হলো। 
ছত্রাক বিভাগ : 185015011%091119 (বা 70০০1৪) 
উপবিভাগ (১) : 178010175115077500118 
শ্রেণি (১): 00710107709 
বর্গ : 07917019195 
বর্গ : 818519018018103 
(২) : 1150119070101017% 09695 
বর্গ: [79 01)901791118165 
(৩) : চ185710 10101)01010906195 
বর্গ: 718500019011018195 
উপবিভাগ (২) £ 701010779505077900008 
শ্রেণি: (১): 09771/0565 


বর্গ: 981)101981012195 
বর্গ :১970705001819$ 


জলজ ছত্রাকের মধ্যে 98)10168718165 বর্গের সদস্যরা 
অন্যতম (52177915871, 40105); এছাড়া অনেক 01111018155 
এর সদস্যরাও জলজ ও রোগসৃষ্টিজীবাণুরূপে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য 
ফসল উত্তিদের রোগসৃষ্টির মধ্যে 21071019/:171070,1012571917272, 
12৮1/77 ইত্যাদির প্রজাতি বিশেষভাবে পরিচিত। [নু'ই.] 


?9561501)18079 ম্যাস্টিগোফোরা চ91920৪ পর্বের 
একটি অধিশ্রেণি। এ অধিশ্রেণি [7198০117508 নামেও পরিচিত। আঙ্গিক 
গঠনের দিক থেকে ফ্লাজেলাবাহী এদের সদস্যগুলোর দেহ অগ্র- 
পশ্চাৎ অক্ষে বৃত্তাকার অথবা বেলনাকার। যদিও এদের দেহের গঠন 
পরিকল্পনা সব সদস্যে কম বেশি একই ধরনের এবং প্রায় সবক্ষেত্রে 
ফ্লাজেলাকে চলনাঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে, তথাপি আকৃতিগত, 
কলোনি গঠনের প্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ গঠন, বাইরের খোলসের ধরন, 
দেহের রং, শারীরবৃত্ব, প্রজনন এবং পরিবেশ নির্বাচনের দিক থেকে 
[198০11919 দলে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য । 

/850180018 কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্য বহন করে। 
ফলে এদের অন্তত কিছু প্রজাতি উত্ভিদবিজ্ঞানের বইতে আলোচিত 
হয়। কতিপয় গবেষক র€বিহীন সব ফ্লাজেলেটদের শৈবাল (91596) 
হিসাবে বিবেচনা করেন। তবে ফ্লাজেলেটরা স্পষ্টত অনেক প্রাণী- 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং এ কারণে তাদের £70919208 পর্বে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চমতকার এসব বৈশিষ্ট্য থাকায় ফ্লাজেলেটদের 
উত্ভিদ এবং প্রাণিজগতের মধ্যে যোগসূত্রকারী এক দল হিসাবে চিহিন্ত 
করা হয়। 

সব [483018971)07-এর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য চলাচলে 
সাহায্যকারী একটি বা একাধিক প্রোটোপ্রাজমে তৈরি চাবুকের মতো 
ফ্লাজেলা (09£০11৭) নামের এক গঠনের উপস্থিতি । এদের দেহ 
সাধারণভাবে এক অক্ষবিশিষ্ট এবং কিছুটা লম্বা ধরনের। 8০765 
এর দেহ প্রকৃতপক্ষে গোলাকার হলেও অধিকাংশ প্রজাতির দেহ 


োহবাদলাএ রতবিসানবিশকোযাদসাএ ডাকি বিন হদলা তিনবার একী দিপুকোম্সাওাীপিরলযদৃনেজ পাও 


উপব্ত্তাকার, দীর্ঘাকার, মাকু আকৃতির, নলাকার, ন্যাসপতি 
আকারের অথবা চ্যাপ্টা ধরনের। যেসব সদস্যের দেহ চ্যাপ্টা তারা 
সাধারণত সাতরে না চলে গড়িয়ে চলে। 0০/7/০9719725-এর 
দেহাকৃতি প্রায় সবসময়ই অপরিবর্তিত থাকে, অপরদিকে 
14951720922 এবং আরো কতক প্রজাতিতে ক্ষণপদ 
(95০8০০৭19) থাকে । 72%/81274 48175 সহ কয়েকটি প্রজাতিতে 
চলাচলের সময় অথবা শারীরবৃত্তিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেহের 
আকৃতি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। 

গঠনগত দিক থেকে ফ্লাজেলেটদের দেহকোষ খুব একটা সরল 
প্রকৃতির নয়। সাইটোপ্রাজমে কখনো কখনো গহবরের উপস্থিতি লক্ষ 
করা যায় (0০911945197 অথবা 77897,0%25), আবার কখনো 
সাইটোপগ্লাজম হয় রঙিন। তবে ক্রোম্যাটোফোর (০0101791007)019) 
উপস্থিত থাকলে তা দেহের রঙের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্লাজেলার 
গোড়ার দিকে একটি বা একাধিক সংকোচনশীল গহবর উপস্থিত 
থাকতে পারে। 

অধিকাংশ ফ্লাজেলেট এক কোষবিশিষ্ট, তবে অনেক সময়ে 
কলোনিবদ্ধ হয়ে এরা বাস করে। দেহকোষ হতে পারে নগ্ন 
(0%০/1০795), পুরু সেলুলোজের প্রাচীরে আবৃত অথবা পেলিকল 
(0০111016) দ্বারা ঢাকা (15%8127:2. 5)7০98)79), আবার অনেক 
ক্ষেত্রে কাইটিনযুক্ত, অথবা সিলিকনে তৈরি খোলসে 
দেহ আবদ্ধ থাকে (77901510170725) 1 

সব ফ্লাজেলেট 777, আস্বণিক চাপ, আলো এবং তাপমাত্রার 
ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কতক 
প্রজাতি স্বাদু ও লবণাক্ত উভয় ধরনের পানিতে বাস করে, তবে 
সরাসরি স্বাদু পানি থেকে লবণাক্ত পানিতে স্থানান্তর সহ্য করতে 
পারে না। বলতে গেলে সব ধরনের জলজ বাস্তুতন্ত্র এদের স্বাচ্ছন্দ 
নিবাস। 

সম্ভবত ব্যাকটেরিয়ার পরই খাদ্য-পিরামিডের গোড়ার দিকে 
ফ্লাজেলেটদের অবস্থান। পরিবর্তনশীল জলজ পরিবেশে বাস করার 
অনমনীয় ক্ষমতা, দ্রুত ব€শবৃদ্ধি এবং স্বাদু ও লবণাক্ত উভয় ধরনের 
আবাসে প্রচুর সমাবেশ এদের ক্ষুদ্রাকৃতির ক্ষতিপূরণ করেছে। 
মহাসাগরীয় পরিবেশে এদের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি অনেক সময়ে মাছের 
জীবন যাপনের জন্য হুমকি হয়ে দীড়ায়। তবে সবুজ ফ্লাজেলেটরা 
দুষিত পানিতে অক্সিজেনের জোগান দিয়ে থাকে। অনেক সময়ে এরা 
পানযোগ্য পানিতে রং, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তন ঘটায়। এ দলে 
রয়েছে অনেক পরজীবী সদস্য যারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য 
বিপদজ্জনক, তবে এরা নিজেরাও কখনো কখনো পরজীবী দ্বারা 
আক্রান্ত হয়। দেখুন: চ1%100)85015001)018;  চ10092087 
2007183612012018 | [সৈ.হু.ক.] 


[41960] দিয়াশলাই কাঠের ক্ষুদ্র শলাকা বা অন্য কোনো 
পদার্থের অনুরূপ কিছু যার এক প্রান্তে লাগানো থাকে ঘর্ষণ মাত্র জ্বলে 
ওঠে এমন কোনো পদার্থ। দুই ধরনের দিয়াশলাই হতে পারে; যে 
কোনো জায়গায় ঘষা যেতে পারে এমন দিয়াশলাই এবং নিরাপদ 
দিয়াশলাই, প্রথম ধরনের দিয়াশলাইয়ে প্রধান উপাদান হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় পটাসিয়াম ক্লোরেট (00103) এবং ফসফরাস 
সেসকুইসালফাইড (453),এবং এর সঙ্গে আরো মেশানো হয় 
আয়রন অক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড এবং গ্লু (শিরিসের আঠা)। এ 


আল হলজেরীবিজাললজোযজাতক বিরহ জাহাজ রাতের িাপৃতোমব জানো ইনিজকক মাস ছিব াববাংলএকা কারু কোববাদএচ্টিসকোহবরাএ বা রতীিাৃতোজলাএজানোবজববস্বকোষা 


ছাড়াও এতে থাকে ঘর্ষণ সৃষ্টির জন্যে অমস্ণ গুঁড়ো কাচ। 
নিরাপদ দিয়াশলাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় দুটি পৃথক মিশ্রণ, 
প্রথমটির প্রলেপ দেওয়া হয় দিয়াশলাইয়ের এক মাথায় এবং 
দ্বিতীয়টির প্রলেপ দেওয়া হয় দিয়াশলাইয়ের বাক্সের. বাইরের 
দিকের পৃষ্টদেশে। প্রথম মিশ্রণটিতে থাকে পটাসিয়াম ক্লোরেট, 
অক্সাইড, গুঁড়া কাচ এবং আঠা । দ্বিতীয় মিশ্রণটিতে থাকে রেড 
ফসফরাস, আ্যান্টিমনি সালফাইড এবং কোনো ঘষটাই পদার্থ 
(81751৬9)। দিয়াশলাই ঘষার পর অতি সামান্য পরিমাণ রেড 
ফসফরাসের প্রজ্জ্বলনের দ্বারা সৃষ্ট তাপ দিয়াশলাইয়ের মাথায় 
আগুন ধরে যাবার জন্যে যথেষ্ট । দিয়াশলাইয়ের কাঠি যাতে সহজে 
এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে জ্বলতে পারে সেজন্যে 
কাঠিগুলোতে প্যারাফিন তেল মাখানো হয়, এবং জ্বলে যাবার পরে 
যাতে স্ফুলিঙ্গ তাড়াতাড়ি নিভে যেতে পারে সেজন্যে বোরাক্স লাগানো 
হয়। [নূ.ছ.] 


%186671915 17970011715 বস্তুসামগ্রী ব্যবস্থাপনা 
বস্তরসামাগ্নী বোঝাইকরণ, বহন ও খালাসকরণ। বস্তুসামগ্নী 
ব্যবস্থাপনার অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় রয়েছে। সাধারণত ব্যবহৃত 
সরপ্তামের প্রকৃতি অনুযায়ী এসব উপায়কে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ 
করা হয়। উদাহণস্বরূপ, ইন্টারন্যাশনাল মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট 
সে'সাইটি উপরিউক্ত সরপ্তামকে নিম বর্ণিত শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করেছে: 
(১) কনভেয়ার, (২) ক্রেন, এলিভেটর ও হয়েস্ট উত্তোলক-যন্ত্র), 
(৩) যথাবস্থানে স্থাপন, গজনকরণ, ও নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম, (৪) 
শিল্পায়ন, (৫) মোটরযান, (৬) রেলপথ-যান, (৭) নৌ-পরিবহন 
যান, ৮) উড়োজাহাজ, এবং (৯) কনটেইনার ও সহায়ক 
সরগ্তামসমূহ। [সুব.] 


196671915-1)91101175 69119771671 বস্তসামগ্রী 
ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম কোনো শিল্পের বিতরণ কর্মকাণ্ডের 
সময়ে দ্রব্য বস্তুসমূহের নাড়াচাড়ার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রটি 
উৎপাদিত দ্রব্যাদিকে বিচ্ছিন্ন পণ্য হিসাবে সরিয়ে রাখে উপযোগী 
ধারকে (097)001785)| তাছাড়া অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে প্রবাহিত 
হয় এমন স্তূপ-মাল হিসাবেও কাজে লাগে। 

নিয়ের বিভিন্ন নিয়ামকসমূহের সন্নিবেশ ও সমাবেশক্রম 
থেকে বন্ছবিধ ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়; যেমন : ১। উৎপাদিত 
বন্তুটির গমন পথটি হয় স্থির থাকবে নয় চলত্ত বা সচল হবে৷ 
২। চলার পথটি দিগন্তরাল, আনত (1701176). অবনমিত 
(৫9011769) বা উল্লম্ব হতে পারে। ৩। উৎপন্ন বন্তরতে গতি 
প্রদান করা যায় হস্ত দ্বারা মধ্যম শক্তির জোরে, বায়ু চাপে, 
ভ্যাকুয়াম বা শৃন্যচাপে, কম্পনের মাধ্যমে বা যন্ত্রের শক্তি 
উৎপাদনকারী অংশগুলোর দ্বারা। ৪। গতি হতে পারে নিরবচ্ছিন্ন 
অথবা বিচ্ছিন্ন (পীনঃপুনিক); এবং ৫। উৎপাদিত পণ্য বহন করে বা 
কোনো কিছু সহযোগে ঝুলিয়ে নাড়াচাড়ার কার্যক্রমের সময়ে নেওয়া 
যায়। 

এদের অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলির উপর ভিত্তি করে পণ্য 
দ্রব্যাদি নাড়াচাড়ার যন্ত্রপাতি ছয়টি বৃহৎ ক্যাটগরিতে দলবদ্ধ করা 
যায়, যা তালিকাভুক্ত হয়েছে। [শ.ম্‌.] 


11986671915 50167106 ৪1790 61101719671775 


যী 


1১190671915 50167706 2700 67001786671) বস্ত- 
বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা একটি বহুবিধবিদ্যা ক্ষেত্র বা 
পদার্থসমূহের গঠন, কাঠামো এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জ্ঞান নিয়ে 
জড়িত। ক্ষেত্রটি মৌলিক প্রান্ত থেকে পদার্থবিদ্যা) ব্যবহারিক 
প্রান্ত (বস্ত প্রকৌশল) পর্যন্ত পদার্থ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিশাল 
পরিধিকে পরিবেষ্টিত করে। এটি মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ (সেই সাথে 
গণিতও) এবং বিভিন্ন প্রকৌশল বিষয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে 
কাজ করে। 

ধাতব পদার্থের অধ্যয়ন জড়বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ক্ষেত্রের এক 
ব্যাপক বিভাগ গঠন করে। অধিকাংশ ধাতুর সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত 
এবং নিবিড়ভাবে স্থাপিত পরমাণুর দানাদার কাঠামো থাকে। 
সাধারণভাবে তারা উত্তম তাড়িত ও তাপীয় পরিবাহক হয়ে থাকে। 
তাদের অধিকাংশই স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তুলনামূলকভাবে অটল 
থাকে এবং উচ্চ তাপমাত্রায়ও যথেষ্ট তেজ বজায় রাখে। প্রায়শ ধাতু 
ও সংকরসমূহকে প্রায় শেষ পর্যায়ের আকারে ঢালাইকৃত হয় যেখানে 
এগুলোকে আরো কাজে লাগানো হবে। লৌহ ধাতু এবং সংকরসমূহে 
প্রধান ধাতব উপাদান হিসাবে লৌহ থাকে; অলৌহ ধাতু এবং 
সংকরসমূহে প্রধান ধাতব উপাদান হিসাবে লৌহ ব্যতীত অন্য 
উপাদান থাকে। 

মৃৎপদার্থের (সিরামিক) অধ্যয়ন বস্তৃবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান ক্ষেত্র। মৃৎপদার্থ হচ্ছে রাসায়নিকভাবে বন্ধনপ্রাপ্ত 
ধাতব এবং অধাতব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অজৈব পদার্থ। 
অধিকাংশ মৃৎপদার্থের উচ্চ কাঠিন্য, উচ্চ-তাপমাত্রা সহ্যের ক্ষমতা, 
এবং ভালো রাসায়নিক রোধ থাকে; অবশ্য তারা ভঙ্গুর হয়ে থাকে। 
মৃৎপদার্থের বৈদ্যুতিক ও তাপ পরিবাহিতা নিম্ন থাকে। এর ফলে 
তড়িৎ ও তাপীয় অন্তরক হিসাবে তারা খুব উপকারী হয়ে থাকে। 
অধিকাংশ মৃৎপদার্থকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: এতিহ্যবাহী 
সিরামিক্স, কারিগরি সিরামিক্স এবং কাচ। 

পলিঘার জাতীয় পদার্থের অধ্যয়ন বস্তৃবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের 
ক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহৎ ক্ষেত্র। এই পদার্থগুলোর অধিকাংশ অঙ্গার 
ধারণকারী (০97901. ০0011017178) দীর্ঘ আণবিক শিকল বা 
জালবিন্যাস (76197) নিয়ে গঠিত। কাঠামোগতভাবে, এদের 
অধিকাংশ অদানাদার, কিছু কিছু আংশিক দানাদার। পলিমার জাতীয় 
পদার্থসমূহের মধ্যে শক্তি ও নমনীয়তা খুব ওঠা-নামা করে। 
অধিকাংশ পলিমার স্বল্প ঘনত্বের হয় এবং তাদের কোমলায়ন ও 
বিয়োজন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে৷ এদের মধ্যে 
অনেকে ভালো তাপীয় ও তাড়িত অন্তরক। অনেক ক্ষেত্রে 
পলিমারজাতীয় পদার্থ ধাতু ও কাচকে প্রতিস্থাপিত করেছে। 

বস্তৃবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের চতুর্থ বৃহৎ বিভাগ সংযুত 
(০০710095106) পদার্থের অধ্যরন নিয়ে গঠিত। সংযুত পদার্থ তৈরি 
হয় দুই বা ততোধিক পদার্থের সংমিশ্রণে যারা আকার ও রাসায়নিক 
গঠনে একে অপর থেকে ভিন্ন , এবং আবশ্যিকভাবে যারা একে 
অপরের মধ্যে অদ্রবণীয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ তৈরি-হয় বিভিন্ন 
মেট্িক্সের বিভিন্ন আশ সংশ্রেষী প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার মাধ্যমে, যাতে 
শক্তি, কাঠিন্য এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায়। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 
ধরনের সংযুত পদার্থের পলিমারিক ধাতব অথবা সিরামিক যোজক 
তন্ত থাকে। দেখুন: 00107095116 172160081; 160] 1৬118 
০0111051165 | 
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হালাএা ভব লোর সাজান রা আনিকা াষবাপলওকাতেঈিজানা্াকোমযালএজজা বিজন তালিম িকাবিশ্কাান 


ধাতব, সিরামিক, পলিমারিক, এবং সংযুত পদার্থ ছাড়াও, বস্ত 
বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অন্যান্য বিশেষ ধরনের পদার্থের উন্নয়নের 
সাথে জড়িত যা তাদের প্রয়োগক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে 
ওঠে। এ ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হচ্ছে ইলেকট্রনিক পদার্থ, 
আলোক সম্বন্ধীয় পদার্থ, চৌম্বক পদার্থ, অতিপরিবাহী পদার্থ, 
বৈদ্যুতিক পদার্থ, নিউক্রীয় পদার্থ, বায়োকেমিক্যাল পদার্থ, এবং 
নির্ধাণ পদার্থ । দেখুন: [08181600101 :1৮287)600 
1৬181611815; 90010811210165; ১0021007)000001778 151095) 
9009100701011%11% | [শ.মৃ.] 


11966177791 19611951007 মাতৃসুলভ আচরণ 
সন্তানদের প্রতি জননী যে যত্বু এবং মনোযোগ প্রদান করে। অনেক 
প্রজাতির প্রাণী প্রজন্মের পর প্রজন্ম সন্তান জন্ম দিলেও তাদের প্রতি 
পিতামাতারা তেমন বিশেষ যত্বু নেয় না। কীট-পতঙ্গ এবং মাছ 
একসঙ্গে অনেক বাচ্চা জন্ম দেয়; কিন্তু তারা বাচ্চাদের খাওয়ায় না 
কিংবা রক্ষণাবেক্ষণও করে না। এর ফলে অনেক বাচ্চা শিকারি প্রাণীর 
পেটে যায় কিৎবা মারা যায়। কিন্তু এদের বাচ্চার সংখ্যা অনেক 
হওয়ায় কিছু বাচ্চা সবরকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বেঁচে যায় এবং বড় 
হয়। কোনো জীবের বাচ্চা যদি জন্মের পরই স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করতে পারে কিংবা তারা যদি দ্রুত পরিণত হয়, তাহলে পিতৃ-মাতৃ 
যত্ু ছাড়াই তারা টিকে থাকতে পারে। 

যে সকল প্রাণী স্বল্প সংখ্যক সন্তান জন্ম দেয়, যাদের 
সন্তান ধীরে ধীরে পরিণত হয় এবং আচরণ জটিল তাদের বেলাতেই 
পিতৃ-মাত্‌ সুলভ আচরণ অধিক বিকশিত। এ ধরনের আচরণের 
মধ্যে রয়েছে--সন্তানদের লুকিয়ে রাখা, তাদের খাবার খুঁজে 
এনে খাওয়ানো, অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং 
শিক্ষাদান করা। অধিকাংশ প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী 
প্রাণীরাই সন্তানদের মূল যত্ব নেয় ও রক্ষা করে। এর পেছনে একটি 
জৈবনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যে কোনো পুরুষ প্রাণী এক সঙ্গে 
অনেকগুলি সন্তানের জনক হতে পারে; কিন্তু একটি স্মত্রী প্রাণী 
সীমিত সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে পারে। ফলে কোনো সন্তানের 
মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে' এ স্ত্রী প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতার অপচয় ঘটা। 
এজন্য যে সকল স্ম্ত্রী প্রাণী অধিক সংখ্যক সন্তান ধারণ করার চেয়ে 
সন্তানের যত্বু বেশি করে তাদেরই টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। 
কারণ এভাবেই স্ত্রী প্রাণীর জিন অধিক হারে পরবর্তী প্রজন্মের 
প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। পুরুষ প্রাণীর যৌনসঙ্গিনীর 
সংখ্যা সীমিত হলে সাধারণত তারা সন্তানের যত্রু নেওয়ার প্রতি 
মনোযোগ দেয়] 

মাতৃসুলভ আচরণের পেছনে নানা রকম শারীরব্ত্তিক ও 
মানসিক উপাদান কার্যধকর। এদের মধ্যে গর্ভধারণ ও সন্তান 
জন্মদানের সঙ্গে শরীরে হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন, নবজাত প্রাণীর 
আচরণ এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচার-আচরণের প্রভাব 
উল্লেখযোগ্য । হরমোন গর্ভধারণ পরবর্তী অবস্থান ও স্তন্যদানে 
ভূমিকা রাখলেও মাতৃসুলভ আচরণের সঙ্গে এদের সরাসরি কোনো 
যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। নবজাত প্রাণীর আচরণ এবং সামাজিক 
সাংস্কৃতিক রীতিনীতিই সন্তানের প্রতি মায়ের আচরণ নিয়ন্ত্রণে 
আসল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। দেখুন : 7২67901৮ 
[সা.এ.] 
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[$9(0)677196108] 1)10105% গাণিতিক জীববিদ্যা 
গাণিতিক জীববিদ্যা বলতে আমরা বুঝবো, অবশ্য ব্যাপক পট- 
ভূমিতে, বিজ্ঞানের এমন একটি শৃঙ্খলা যা জীববিদ্যাগত তন্ত্রসমূহের 
এবং এই সব তন্ত্র অভ্যন্তরে যে চলমান প্রক্রিয়াদি বিদ্যমান 
তৎসম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে গণিত, কম্পিউটার কৃৎকৌশল এবং 
পরিমাণ বাচক তথ্যাদির প্রয়োগ নিয়ে গড়ে উঠেছে। 

গাণিতিক জীববিদ্যা গড়ে উঠেছে জীববিদ্যাগত পরিস্থিতিতে 
গাণিতিক সমীকরণাদির প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে; এই সব 
পরিস্থিতির অন্তর্ভূক্ত রয়েছে রাসায়নিক অথবা ভৌত প্রক্রিয়াদি যা 
আমরা ইতোমধ্যেই চিরায়ত পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার পদ্ধতির 
মাধ্যমে পরিমাণগতভাবে বুঝতে সক্ষম। যেমন--একটি উদাহরণ 
হলো, “ব্যাপন প্রক্রিয়া” (070595 0? 01693107)__এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে অক্িজেন ফুসফুস থেকে রক্তপ্রোতে প্রবেশ করে এবং 
পরিশেষে জীব-শরীরের কোষসমষ্টিতে অর্থাৎ টিসুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হয়, যা ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হয় শক্তি উৎপাদনে । এটি একটি অতি 
মৌলিক প্রতিভাস যা সকল শ্রেণির জীবের মধ্যে বিদ্যমান। সকল 
ধরনের জীববিদ্যাগত প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে যেখানে ব্যাপন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সে ধরনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের 
অনুধাবন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যদি আমরা গাণিতিক পদ্ধতিকে 
এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। আর এটি এ কারণে সম্ভব যে, ব্যাপন 
প্রক্রিয়ার বর্ণনা দানকারী গাণিতিক সমীকরণসহ ইতোমধ্যে পদার্থবিদ 
ও রসায়নবিদদের কাছে সহজলভ্য এবং এই সব সমীকরণ 
জীববিদ্যাগত বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

বিপুল পরিমাণ ও ব্যাপক গবেষণার ফলে জীববিদ্যাগত 
ব্যবস্থাদির (01910921081 5%562]05) গাণিতিক মডেলসমূহ বেশ 
গুরুত্ব পাচ্ছে, এমনকি জীবের সব্রিয়তা অনুধাবনের উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদায়ী অস্ত্র হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। এইসব 
গাণিতিক মডেলের সীমা পরিব্যাপ্ত অতি আণুবীক্ষণিক এলাকা থেকে_ 
যেখানে অন্তঃকোষীয় জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং বিপাক 
বিদ্যমান, জনসমষ্টি বৃদ্ধি সম্পককিতি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা পর্যস্ত। 
এইসব গাণিতিক মডেলের প্রয়োগ আমাদের মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও 
যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অত্যন্ত জটিল এবং বিমূর্ত সমস্যাদি 
থেকে, আমাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক সমস্যা 
যেমন মানুষের রোগ শনাক্তকরণে কম্পিউটারের ব্যবহার পর্যস্ত 
বিস্তৃত। একটি শৃঙ্খলিত বিষয় হিসাবে এদের প্রয়োগের প্রসার 
ঘটেছে জীববিদ্যার নানা শাখায় যেমন অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা বা 
আযানাটমি (৪781071%), শারীরবৃত্ত 097%519198), ভেষজ শাস্ত্র 
(00817790019), জ্ঞান (050109108%), চিকিৎসীয় 
আমুর্বেদশাস্ত্র (০110102] 10690101776), সু (567,00105), 
উত্তিদ শ্রেণিবদ্ধবিদ্যা (90100709), উত্ভিদবিদ্যা (69021)%) ইত্যাদি। 
এছাড়াও শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যপ্রণালি সুঙ্ঠুভাবে 
অনুধাবনের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক গাণিতিক মডেলের উদ্ভাবন 
ঘটেছে, যেমন-_হৃৎপিপু, মস্তিষ্ক, বৃক্ধ, ফুসফুস, রক্তম্রোত, হাড়, 
এবং অন্তঃগ্রন্থি ও পেশিতন্ত্রসমূহ (67009011076 & [7005011127 
$990109) | দেখুন: 7310951501010 17090611 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আণবিক প্রক্রিয়াদির পরিমাণবাচক 
বিশ্লেষণ করার কম্পিউটার ভিত্তিক গণিতবিদদের সামর্থ্য এই 
্রক্রিয়াদিকে আরও বিস্তৃত করে গণিতবিদরা অতি জটিল পদ্ধতি 


বাংলাকে নালা কারীবিজাননিু লোহা রজব লা রজার বাপ াখহাবগচনহনিজানবিপযোধান ও কাম বিয়ার বালান াফীি্াবিনতোমকবলএা্্ীবিঞরিপুজোহবাদল 


অনুধাবনে প্রয়োগ করতে পারে। অন্য কথায়, কম্পিউটারের 
সহায়তায় হাসকরণ প্রক্রিয়াকে (01090955017 160001101115])-- 
যেখানে জীববিদ্যাগত সুব্যবস্থাসমূহকে সরলতর ভৌত এবং 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াদিতে হাস করা হয়ে থাকে, বিপরীতমুখী করা 
হয়েছেঃ এবং এর ফলে জীববিদ্যাগত প্রতিভাসকে তার যথাযথ 
জটিলতার স্তরে অনুশীলন এবং অনুধ্যায়ন করা যেতে পারে। 
[অ.রা.] 


19106779109] €001095% গাণিতিক বাস্তব্যবিদ্যা 
বা ইকোলজি বাস্তব্যবিদ্যায় গাণিতিক তত্ব ও কৃৎকৌশল 
প্রয়োগসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে উদ্ভূত শৃজ্খলাকে উক্ত নামে ডাকা হয়। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইংরেজিতে ৪০০1০ শব্দ দ্বারা জ্ঞানের যে 
শৃড্খলাটিকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তা হলো জীবজগতের সাথে 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে অহরহ মিথক্কিয়া ঘটছে তার ফলে 
মান্যসহ জীবজগতে এবং পরিবেশে যে প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে 
অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা--জ্ঞানের এই শাখাটিকেই আমরা 
বলি ০০০108% বা বাংলায় বলতে পারি বাস্তব্যবিদ্যা। স্বাভাবিক 
সময়ে জীবজগৎ ও পরিবেশ একটি সুস্থিত অবস্থায় থাকে। 
বাস্তব্যবিদ্যা নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা শুরু করেছিলেন প্রকৃতিবাদীরা 
(01181151) ; তাদের উঁৎসুক্য ছিল জীবজগৎ সম্বন্ধে ও 
পরিবেশের সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে। কেন্দ্রীয় ও সক্রিয় বিষয় হিসাবে 
এই গবেষণা এখনো অব্যাহত--এবং প্রজাতিদের মধ্যে 
বাস্তব্যবিদ্যাগত ও অভিব্যক্তি-মূলক সম্পর্ক অনুধাবনের উপর 
গবেষণায় অধিকতর মনোনিবেশ করা হচ্ছে। 

এই শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত ধারণাদি (০970615) ও ভাবাদি 
(০95) যথাযথভাবে সুত্রায়নের সহায়ক রূপে বিপুল গাণিতিক 
গবেষণা সাহিত্য (71811107780081 11018016) গড়ে উঠেছে। এর 
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ও প্রতিকৃতিকে বুঝবার 
চেষ্টা। এসব উপস্থাপনা পদ্ধতির অধিকাংশের প্রকৃতি হলো অতীত- 
পর্যালোচনামূলক; অর্থাৎ বর্তমানে বিদ্যমান বাস্তব্যবিদ্যাগত 
সম্পর্কের কিভাবে উন্নয়ন ঘটেছে তা সম্যকরূপে বুঝবার জন্য এসব 
উপস্থাপনা ভঙ্গির উদ্ভাবন করা হয়েছে, এবং এই উন্নয়নকে যথাযথ 
অভিব্যক্তি বা বিবর্তনমূলক পটভূমিতে স্থাপন করা। দেখুন: 
চ০০1০৪/। বাস্তব্যবিদ্যায় সবপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতি 
প্রয়োগ করেছিলেন পি.এফ. ভারহালস্ট (৮. চ. ৬০71015); তার 
চেষ্টা ছিল গণিতের ভাষায় জনসংখ্যার আয়তনের (0074180107. 
52৫) উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিভাবে নির্ভর করে তার বর্ণনা 
দেওয়া, এবং অতঃপর এই সম্পর্ক অনুধ্যায়ন করে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া। ভারহালস্ট যে ধরনের মডেল উদ্ভাবন করেছিলেন তাদের 
বলা হয় অ-সরলরৈখিক (707-1178),_-কারণ বৃদ্ধিহার বনাম 
জনসংখ্যা আয়তন রেখাটি সরলরেখা নয়, বরঞ্চ এটি বঙ্কিমভাবে 
ঝুকে পড়ে প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ প্রভাব বৃদ্ধির কারণে। 

বৃদ্ধি সম্পকিত সকল মৌলিক মডেল হলো পৌনরুক্ত্য চরিত্রের 
(110101101)| এইসব ক্ষেত্রে কোনো একটি মৌলিক মডেলের 
অন্তর্নিহিত “বৃদ্দিহার সূত্র" ধরে নিয়ে জনসংখ্যার আয়তনকে বার 
বার পরবতীকালে কি হবে তা গণনা করা হয়। এ ধরনের একটি 
মডেলকে গাণিতিক রূপকাঠামোয় প্রকাশ করা যেতে পারে অন্তর- 
সমীকরণের মাধ্যমে (01016191)00-900091011) 


[1901)677196108] 26027819115 গাণিতিক ভূগোল 


(লারক্রেরী 


(৮1) -100 7 7000)7 €১) 


এখানে 0) হলো যে কোনো £ সময়ে জনসংখ্যার আয়তন, 
1041) হলো 1। একক সময় পরে; এ জনসংখ্যার আকৃতি আর চ 
হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার। যে কালপর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থির 
থাকে তা দিয়ে বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। যদি সময় ব্যবধান 
॥ এর মান স্বল্প হয় তাহলে এ ধরনের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি 
জনসংখ্যা তার পরিবেশের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকবে। কিন্তু কাল 
এ ধরনের পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার রূপ হবে দোদুল্যমান, অর্থাৎ 
সম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে, এবং অতঃপর সম্পদ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত হাস পেতে 
থাকবে। যদি ?। এর মান স্বল্প হয় তাহলে সমীকরণ-১'কে একটি 
উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সন্নিকৃষ্ট রূপ দেওয়া যেতে পারে ব্যাকলনী 
ক্যালকুলাস ধ্যবহার করে_-যা সমীকরণ-২ দিয়ে নিচে প্রকাশ করা 
হলো: 


ণখ 
এব) (২) 

7 যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তাহলে সমীকরণ-২-এর সমাধান 
কস্মিনকালেও স্পন্দনশীলতা প্রদর্শন করবে না__কারণ ত্রখন 
পরিস্থিতি স্বল্প সময় বিরতির তুল্য হয়ে উঠবে। 

উপরে বর্ণিত মডেল যতদূর সম্ভব সরলতম,_-কারণ এসব 
মডেলে সব ধরনের জটিলতা পরিহার করা হয় যেমন-__স্বতন্ত্র- 
সমাবেশ নিয়ে গঠিত বিষমসত্ত্ব জনসমষ্টি থেকে উদ্ভৃত জটিলতা । 
এছাড়া জনসংখ্যাটি অন্যান্য জনসংখ্যার সাথে এবং তার জৈবিক 
পরিবেশের (80101010 217%170]01600) সাথে মিথক্ক্রিয়া ঘটতে পারে 
তাও বিবেচনায় রাখা হয় না। অবশ্য এ ধরনের সরল গাণিতিক 
মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ করে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে; উদাহরণস্বরূপ 
উল্লেখ করা যেতে পারে ম€স্য-বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ (6151)0% 
5016006) যেখানে গত বছরের জমাকৃত মৎস্যডিমের সাথে এক 
বছরের মৎস্য সংখ্যার সম্পর্ক নির্ধারণে আমরা চাই একটি গাণিতিক 
মডেল উন্নয়নে, তবুও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে যথার্থ ও 
সূন্ষ্ন উত্তর পেতে হলে বৈচিত্র্যময় জটিলতাসমূহকে আমাদের সম্ভাব্য 
মডেলে স্থান দিতে হবে ও বিবেচনায় আনতে হবে। [অ.রা.] 


[5190170177801091 260678])18% গাণিতিক ভূগোল 
ভৌত ভূগোল শাস্ত্রের যে শাখাটি পৃথিবীর আয়তন, আকার, ও 
গতিশীলতা, এবং বিশ্বলোকের অন্যান্য জ্যোতিক্ষ বিশেষ করে সূর্যের 
সাথে যেসব সম্পর্ক পৃথিবীর অবয়বের চরিত্রকে প্রভাবিত করে এ 
ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তাই গাণিতিক ভূগোল 
বা 18076108101081 £60£8011) নামে অভিহিত । 

পৃথিবীর আকৃতি হলো মোটামুটিভাবে বর্তুলাকার (501671০1)-_ 
এর পরিধি হলো ২৪,৯০১.৫৭ মাইল অর্থাৎ ৪০,০৭৫.১৯ কিমি 
($0,075.19 107) পৃথিবী তার স্ব-অক্ষের চতৃষ্পার্থ্ে সর্বদা 
ঘৃর্ণনরত এবং সূর্ধের চারদিকে উপব্ত্তাকার পথে প্রদক্ষিণরত। এই 
দুই প্রকৃতির গতিকে যথাক্রমে আহিন্ক গতি ও বার্ষিক গতি বলা হয়। 


[/1960167196109] [)1)$5105 গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ৫৩৬ 


বারাটা গেজ কাবা ৪াতোীভিবিাণলাও জেরিন াজংলীঞকাযীবিজালকিুকোবধলারাযেদবিজ্তিদকমবানাএােীনিারবিলানবামলাাীিাকিসুকোমমাৎলারলাীিানিুোবাদলাএকাীবিবিশক্াাাএলাি্াল কিতাব লা রামাদান চাহে াদএকারেনী 


পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্বীয় ব্যাস হচ্ছে ৭৯২৬,৪১ মাইল বা ১২,৭৫৬.৩৩ 
কিমি (12.756.33 101), আর মেরুবৃত্তীয় ব্যাস হলো ৭,৮৯৯.৮৪ 
মাইল বা ১২,৭১৩.৫৬ কিমি (12.713.56 107)। পৃথিবীর আকৃতির 
যথার্থ বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে এই বলে যে এটি হলো মেরুপ্রান্ত- 
বরাবর চাপা একটি উপবর্তৃল (9৮1916 
দেখুন : 60001: 069065%। 

ঘূর্ণমান ধরিত্রী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সম্নিকৃষ্ট 
৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে অর্থাৎ মোটামুটি ৩৬৫: দিনে একবার 
আবর্তন করে। দেখুন: 11107781107] 010 1179; [0701 

পৃথিবীর অবস্থানগত ও অক্ষের পরিবর্তন হলো সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা পৃথিবী-সূর্যের সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রভাব 
ফেলে। পৃথিবী ভার কক্ষপথে প্রদক্ষিণকালে সব সময়ে তার ঘূর্ণন 
অক্ষটি ক্রান্তিবৃত্তের (০০91০) সমতলের সাতে ৬৬:(66.55) ডিগ্রি 
কোণে অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের উপর অঙ্কিত লম্বের সাথে ২৩ (23.45") 
কোণে আনত থাকে। এছাড়া ঘূর্ণন-অক্ষটি অর্থাৎ দুই মেরুকে 
সংযোগকারী সরলরেখাটি বিশ্বগোলকে একটি বিশেষ দিকে (অর্থাৎ 


$01)010910) | 


মোটামুটি ধুবতারা বরাবর) বিন্যস্ত থাকে। দেখুন: 21৩০০$5%০ছ. ০1. 


120017)09$ | 

২১ জুন থেকে অর্থাৎ সুযূরশ্মি যে সময়কালে উল্লশ্বভাবে 
ককটক্রান্তি রেখার (7170110 0? 0817০9) উপর কেকটিক্রাস্তি : 
১এ]াা1তা 5011$10০). বাংলায় এই ক্ষণটিকে অনেক সময়ে বলা হয় 
উত্তর অয়নান্ত, পতিত হয় তখন থেকে উত্তর গোলার্ধে গ্বী্মকাল 
চলতে থাকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ যখন সূর্যরশ্মি সরাসরি 
নিরন্ষবৃত্তরেখার উপর (জলবিষুব : ৪01010191 ৫0100)) লম্বভাবে 
পড়তে থাকে। শরৎকাল শুরু হয় এ সময় থেকে অর্থাৎ সূর্য যখন 
নিরক্ষবৃত্তের উপর অবস্থান করে সেই মুহূর্ত থেকে ২২ ডিসেম্বর 
(মকরক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি বা দক্ষিণ অয়নান্ত: %/17161 $0150106) 
পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য যখন দক্ষিণে খ-মধ্যবিন্দুতে উপনীত হয়ে 
মকরক্রান্তি রেখায় অবস্থান নেয়; মকরক্রান্তি রেখার অবস্থান হলো 
২৩২ দক্ষিণ। এরপর থেকে শীতকালে সর্ধরশ্নির দিক ক্রমশ 


নিরক্ষবৃত্তের দিকে প্রত্যাগমন শুরু করে এবং ২১ মার্চ পুনরায় 
নিরক্ষবৃত্তের উপর লম্বভাবে পতিত হতে থাকে মেহাবিষুব সংক্রান্তি 
বা চৈত্রসংক্রান্তি : ৮০108] 6011110%) 1২৯ মার্চ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত 
ঝতু কালকে অর্থাৎ সূর্য যখন নিরক্ষবৃত্তের অবস্থান থেকে পুনরায় 
ককটিক্রান্তি বন্তে প্রত্যাবর্তন করে এই কালকে আমরা বলি ঝতুরাজ 
বসন্তকাল । দেখুন: 17501010098: 0101 0০16: 5০9151109; 5০1] 
00161 

যদিও পৃথিবী-সূর্য সম্পর্কাপেক্ষা, অন্তত মানুষের কাছে, কম 


গুরুত্বপূর্ণ তবুও চন্দ্র একটি সরল উপাদান হিসাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ 


ভূমিকা রাখে বিশেষ করে জোয়ার-ভাটাজনিত জলস্ফীতি উৎপাদনে 
ও সংঘটন কাল নির্ধারণে । জোয়ার-ভাটার পশ্চাতে যে কারণ রয়েছে 
তা হলো চন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রপৃষ্ঠকে মাধ্যাকর্ষণ জনিত আকর্ষণ; পৃথিবীর 
উপর সর্বাপেক্ষা বেশি বল অনুভূত হবে চন্দ্রের অবস্থান যখন 
সরাসরি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে (অমাবস্যা) থাকবে এবং যখন 
বিপরীত দিকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবস্থান নেবে_ অর্থাৎ পৃথিবী 
থাকবে চন্দ্র-সূর্যের মাঝখানে। সূর্যও পৃথিবীপৃষ্টস্থ জলরাশির উপর 


আকর্ষণ বল আরোপ করে এবং এ কারণেও জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি 
হয়, কিন্ত এই ক্রিয়া চন্দ্রের প্রভাবের তুলনায় অনেক কম। দেখুন: 
না৫৩। [অ.রা.] 


[1967)617796102] 101)55105 গাণিতিক পদার্থবিদ্যা 
গাণিতিক সমাধানের উপর মুখ্যত নির্ভর করে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত 
ভৌত তত্বাদি থেকে সিদ্ধান্ত আহরণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
পদার্থবিদ্যার এই শাখাকে আমরা গাণিতিক পদার্থবিদ্যা বলে থাকি। 
এখানে উল্লেখ্য যে গণিতের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণে ধরে নেওয়া হয় 
যে পদার্থবিদ্যার মৌলিক নিয়মসমূহ পরিজ্ঞাত। এ ধরনের গাণিতিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব করে তুলেছে বহুলাংশে এই কারণে যে তত্বীয় 
পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উদ্ভৃত গাণিতিক সমস্যাদির মধ্যে 
রয়েছে চমৎকার সাদৃশ্য। একই ধরনের আংশিক অস্তরকলনী 
সমীকরণ (08009! 01051610181 90009119115) আবির্ভূত হয় বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল পর্যন্ত গাণিতিক পদার্থবিদ্যার মুখ্য 
কৃৎকৌশল ছিল সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণী গাণিতিক সমাধান 
(81701911081 101811161021102] 50910010105) | কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
পরবতীঁকালে দ্রতগতিসম্পন্ন গণনা-যন্ত্রসমূহ (০০]700017 
[18011795) ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এদের সাহায্যে 
অনেক সমস্যার সংখ্যাবাচক পদ্ধতিতে সমাধান পাওয়া সম্ভব করে 
তোলে যেসব সমস্যায় বিশ্রেষণী কৎকৌশল কার্যক্ষম নয়। 
নাম হিসাবেও চিহিত করা হয়। দেখুন: [77150160081 0175105| 
[অ.রা.] 


1৬1911)097796105 গণিত গণিত অনেক সময়ে জ্যোতি- 
বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে 
একত্রে অথবা বিক্রিয়াকারক হিসেবে দেখা ঘায় এবং তার মানবিক 
শাখার সঙ্গেও সুদূরপ্রসারী সম্পৃক্ততা রয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তার পরিধিও ব্যাপক। 

বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক : গণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো 
শাখা নয়। বহির্বিশ্বের প্রতিভা এবং বস্তু আর তাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ে তা আলোচনা করে না। বরং আসলে তা তার নিজস্ব 
জগতের সত্তা এবং তাদের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে। বিজ্ঞানের 
সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট না হয়েও একজন মানুষ অর্থবহ গণিত চর্চা 
করতে পারে। তাই গণিতের সব উৎসকে প্রয়োজনের আলোকে 
ব্যাখ্যা করার সব দার্শনিক প্রচেষ্টাকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে 
হয় না। কিন্তু গভীর অর্থে গণিত হল বিজ্ঞানের ভাষা । গণিত সেই 
অপরিহার্য মাধ্যম যা দিয়ে এবং যার আওতায় বিজ্ঞান নিজেকে 
প্রকাশ করে, সুত্রব্ধ করে, অব্যাহত রাখে এবং প্রকৃতির সঙ্গে 
আমাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখে। সত্যিকারের সাক্ষরতা যেমন 
চিন্তা আর চিন্তার প্রক্রিয়াকে শুধু যে বিশেষায়িত এবং প্রকাশিত করে 
তাই নয়, তা এ চিন্তা এবং চিন্তার প্রক্রিয়াও সৃষ্টি করে; ঠিক 
তেমনিভাবে গণিত শুধু যে বিজ্ঞানের ধারণা এবং আইনকে 
বিশেষায়িত, সুস্পষ্ট এবং দ্ধ্যর্থহীনভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে 
তাই নয়, বিশেষ সংকটময় ক্ষেত্রে তা এ সব ধারণা এবং আইনের 
সৃষ্টি এবং অভ্যুত্থানের অপরিহার্য উপাদান হিসাবেও দেখা দেয়। 
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সজনশীল সূত্রসমূহ : একটি সূত্র হল গাণিতিক প্রতীকের 
একটি গুচ্ছ যা কতকগুলি সাধারণ সংযোজন আইনের অধীন। 
একজন সক্রিয় গণিতবিদের কাছে একটি সমীকরণ গুচ্ছ হল একটি 
সূত্র যদি তা অবশ্য স্মরণ রাখার যোগ্য হয়। গণিতের বৃহদংশ গভীর 
তাৎপর্যের বিশেষ সব সূত্রের সঙ্গে জড়িত এবং তাই দিয়ে চালিত। 

ভিত্তি-গাণিতিক যুক্তিশাস্তত্র : গণিতের উপর মূল দাবি হল এই 
যে তা অবরোহ পদ্ধতিতে দ্ধযর্থহীন এবং এই দ্ধযর্থহীনতার এতিহ্যগত 
নক্শা হল ইউক্লিডের উপপাদ্যের মাধ্যমে জ্যামিতিক গণিতের মূল 
বক্তব্যের উপস্থাপন । একটি উপপাদ্য হল একটি প্রকল্প যা প্রমাণ 
করা হয়েছে, অবশ্য কতগুলি বিশেষ প্রাথমিক উপপাদ্য ব্যতিরেকে 
যাদের বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধগুলি গ্রহণ করা হয় প্রমাণ ছাড়া 
এবং একটি উপপাদ্য প্রমাণ করার অর্থ হল অন্য উপপাদ্য থেকে এ 
উপপাদ্যে হাজির হওয়া এবং তা এ সিদ্ধান্তে আসার এক বিশেষ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । 

একথা বহুদিন থেকে সবাই জানেন যে গণিতের প্রতিটি শাখা 

তার নিজস্ব স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি কিন্ত উনবিংশ 
শতাব্দীতে গণিতবিদ্রা এই সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে একই শাখার 
বিকল্প স্বতঃসিদ্ধগুচ্ছও থাকতে পারে। বিশেষত দ্বিমাত্রিক এবং 
ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির বিকল্প রাপ কল্পনা করা যায় যেখানে যে 
স্বতঃসিদ্ধটি পরিবর্তিত হয় সেটা হল সমান্তরাল রেখা সংক্রান্ত 
স্বত?সিদ্ধ। এটাও স্বীকার করা হয় যে একগুচ্ছ স্বতঃসিদ্ধ 
গাণিতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় যদি তা যৌক্তিকভাবে সুসঙ্গত অর্থাৎ 
যদি স্বতঃসিদ্ধগুলি থেকে এমন কোনো উপপাদ্য নির্ধারণ করা না যায় 
যা প্রকল্প হিসেবে অন্য কোনো উপপাদ্যের বিরোধী। 

একই সময়ে গবেষণা থেকে এটাও স্বীকৃতি পেল যে শুধু 

স্বতঃসিদ্ধগুলি নয়, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিয়মগুডলিতেও 
পরিবর্তন আনা সম্ভব। এখন যদি স্বতঃসিদ্ধ এবং সিদ্ধান্তে আসার 
নিয়ম উভয়ই পরিবর্তনের অধীন হয় তাহলে সাধারণত আমরা পাই 
একটা গাণিতিক পদ্ধতি অথবা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা যার অবশ্যই প্রথম 
অপর্যবসেয় শর্ত হল এই যে ব্যবস্থাটি সুসঙ্গত হতে হবে। শুধু 
সুসঙ্গতি কিছুটা নেতিবাচক গুণ। এছাড়াও আছে আর একটা গুণ 
যাকে বলে সম্পূর্ণতা। এটা অনেক বেশি ইতিবাচক এবং তাই তা 
সাদরে গ্রহণ করা হয়। একটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ যদি যে কোনো আলোচ্য 
প্রকল্পের জন্য এটা প্রমাণ করা যায় যে প্রকল্পটি সত্য অথবা সত্য 
নয়। 

যে সব অগ্রগতি থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল যে চিরাচরিত 

সিদ্ধান্ত টানার নিয়ম অপরিবর্তনীয় নয় তা হল : 

১। ১৮৫৪ সালে জি. বুল আবিষ্কার করেন যে প্রস্তাবনার 
জন্য চিরাচরিত আ্যারিস্টটলীয় সংযোজক “এবং”, 
“অথবা”, “না” সেই একই নিয়ম মেনে চলে যা সাধারণ 
'বীজগণিতের' খণাত্মক সংখ্যার নিয়মমাত্র প্রকল্পের 
বুলীয় বীজগণিত) ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্বন্ধে তার এই 
আবিষ্কার অলজ্ঘনীয় মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। 

২। জি. ক্যান্টর সেট তত্ব এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের 
আবিষ্র্তা। তিনি সেটের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন স্বেজ্ঞাপ্রসূত 
এবং সহজ সরলভাবে) সত্তাসমূহের সমাহার হিসাবে 
যাদের একটি বিশেষ গুণ থাকে যা কথায় প্রকাশ করা 
যায়। বিশেষ করে “সেটের সেট” আবার আর একটি সেট 


বাএবিবি৩__ ৮ 


বল জাএামাশহল:জাখহংবাএলাং 
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ইলাহা জাটকা একাকী াষবগ রবিন লাম আমা বিনা ফোাাগএতারাইিাআইজোহকালাওকাচরহািযশপ লা লাহচাও 


এবং তার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটা এমন একটা সেট যা 
তার উপাদান হিসাবে নিজেকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু 
এর ফলে নিম্নলিখিত স্ববিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয় 
(রাসেলের কৃটাভাষ) : সকল সম্ভাব্য সেটের 
সামগ্রিকতাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে 
একটি সেট অন্তর্ভূক্ত হবে যদি তার মধ্যে উপাদান হিসাবে 
নিজেই অন্তর্ভুক্ত না থাকে এবং সেটি দ্বিতীয় ভাগে 
অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তার মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে। 
এখন 1? সেট তৈরি করা যায় যার উপাদানগুলি প্রথম 
প্রকারের সেট। সুতরাং ক্যান্টরের নিজস্ব তত্বের অবরোহী 
যুক্তি থেকে বলা যায় যে ? সেট এঁ দুই ধরনের সেটের 
কোনোটাই নয়, যদিও প্রাথমিক ভাগ করার সময়ে প্রতিটি 
সেটকে দুটোর একটি সেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। 
১৯০৪ সালে ই. জেরমেলো পছন্দ করার স্বতঃসিদ্ধ 
সৃত্রায়িত করেন : একটি অশূন্য সেটের (9) পরিবার 
দেয়া আছে। এই পরিবার যত বড়ই হোক না কেন 
(অসীম), প্রতিটি প্রদত্ত সেট $ থেকে একটি উপাদান 
%-॥$ একই সঙ্গে পছন্দ করা যায় এবং এভাবে 1 সেট 
বিবেচনা করা যায় যার মধ্যে শুধু এই উপাদানগুলিই 
অন্তর্ভৃক্ত। এই স্বতগ্সিদ্ধ ব্যবহার করে চিরায়ত 
গণিতশাস্ত্রের কতগুলি উল্লেখযোগ্য উপপাদ্য প্রমাণ করা 
যায় যেগুলি এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহার না করলে 
যৌক্তিকভাবে মোটেই প্রমাণ করা যায় না। গণিতবিদরা 
তাই চিস্তা করতে শুরু করেন যে পছন্দ করার 
স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট উপপাদ্য সত্যি কিনা 
অথবা তার যথার্থতা একই পর্যায়ের কিনা যেখানে সেটা 
ব্যবহার করা হয় না। ফলে পছন্দ করার স্বতঃসিদ্ধ 
ব্যবহার করে তৈরি উপপাদ্যের অনেক সময়ে এই 
ভাবেই নামকরণ করা হয়েছে। 

অনেক পরে এই সব সন্দেহের কিছু কিছু অপসারিত হয়েছে; 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল পেয়েছিলেন কে. গোয়েডেল : (১) যে 
কোনো সুসঙ্গত গাণিতিক ব্যবস্থা যা চিরাচরিত পাটিগণিতের জন্য 
যথেষ্ট তা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। (২) এ ধরনের যে কোনো ব্যবস্থা 

হয় যদি তার সঙ্গে পছন্দ করার স্বতঃসিদ্ধটি যোগ করা হয় 
যার ফলে সক্রিয় গণিতবিদ্রা পছন্দ করার স্বতঃসিদ্ধটি প্রমাণহীন 
করতে পারেন না। ১৯৬৩ সালে পি. কোহেন দেখিয়েছেন যে 
স্বতঃসিদ্ধটি প্রমাণ করা যায় না। 

গঠনমূলকত্ব : কোনো কোনো গণিতবিদ শুধু অস্তিত্বের প্রমাণ 
দিয়ে সন্তুষ্ট থাকার বিরোধী এবং তাঁদের মতে যে কোনো প্রমাণকে 
একই সঙ্গে গঠনমূলকও হতে হবে। এই দাবির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। অনেক প্রমাণ যেগুলো সক্রিয় গণিতবিদ্রা 
স্বাগত জানাতে পারেন তার কাছাকাছি এটা আসে। উদাহরণস্বরূপ 
যদি কোন উপপাদ্য একটি সংখ্যা বা একটি অপেক্ষকের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বক্তব্য রাখে তাহলে প্রমাণের মধ্যে একটা পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত 
থাকবে যা দিয়ে সমাধানটি এমনকি আসন্ন মানেও গণনা করা যায়। 
অন্যান্য ভাষ্য এই নেতিবাচক দাবির বেশি কিছু নয় যে সিদ্ধান্তের 
কোনো কোনো সমাবেশ পরিহার করা উচিত। এছাড়া এমন মতবাদও 
আছে যা দুটোকেই একত্র করে ; এর সবচেয়ে পরিচিতটি হল 


তি 
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লিউ আইপামাসা ও হানা নাবা জলা তা বায সহসা লা-জাহ বানান হাহা, সাও হাহা জানান প:কলা-লাও কালাবজালারপাকরাণদাও কান বি জাছার। ৃজোষাধাণলাজজাভেইষাজানাদল: ফালোগজ। কারে বীর ছালাবপুজোষবা।লা। ফেরী তা রদাগলাওব্াজবিজালাযপ: ভার ৮18 কাে্ীবাামনপ কাযা ।লাও কামার বিজালাহ্থা আামরাংলাধ কাটা বিছানো আগলাজজাংচ 


সংজ্ঞাজনিত মতবাদ। এই মতবাদে এক ধরনের গঠনমূলকত্ব 
দৃটভাবে দাবি করা হয় যা অবশ্য আ র কম্পিউটারের 
গণনা পদ্ধতিকে নিশ্চয়তা দেয় না। সে যাই হোক, যে প্রকৃত গঠন 
সংজ্ঞাজনিত পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছে তা হল এই যে 
স্ববিরোধিতার মাধ্যমে প্রমাণ আসলে গ্রহণযোগ্য নয়। স্ববিরোধিতার 
মাধ্যমে প্রমাণকে বলে দ্বিগুণ নেতিবাচকের প্রমাণ এবং এটা 
আযারিস্টটলের মধ্যম বর্জনের আইনের সমতুল্য। এটা 
পরীক্ষামূলকভাবে ধরে নেয় যে বিবেচনাধীন প্রকল্পটি মিথ্যা এবং 
এই অনুমান থেকে পূর্বে প্রমাণিত কোনো উপপাদ্যের বিরোধিতায় 
উপনীত হয়। 

গণিতে মহাকাশ (স্পেস) : যদি জ্যামিতিকে মহাকাশের 
গণিত বলা হয় তাহলে মোটামুটি বলা চলে সব গণিতই জ্যামিতি 
থেকে শুরু হয়েছে ; কারণ মনে হয় এটার পত্তন হয়েছে চিত্রের 


মাপন প্রক্রিয়া থেকে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, ঘন-আয়তন এবং কোণের, 


পরিমাণ থেকে। এটা আকৃতির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘাষায় না কিন্তু কখন 
চিত্রগুলি আকারের দিক দিয়ে সমান/অথবা অনেকটা সমান সেই সব 
প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্তে আসে। জ্যামিতির প্রথম 
সমানতার মৌলিক ধারণার গবেষণা-_তাদের সদ্‌শতা এবং 
অনুরূপতা__এবং গ্রীকরা তাদের তত্বকে পূর্ববর্তী মাপনপ্রক্রিয়ার 
অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে ইউক্লিডের 
বিশাল কাজের মধ্যে কোথাও প্রকৃত মাপনের কোনো উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। কিন্তু এই সব উচ্চতম উদ্দেশ্য সত্বেও গ্রীক জ্যামিতি এত 
অনমনীয় এবং সীমিত হয়ে গিয়েছিল যে তা দিয়ে মহাকাশের 
গাণিতিক সমস্যা আলোচনা করা যায় না। জ্যামিতির উন্নতি বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল যতদিন না পর্যস্ত স্থানাঙ্ক পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছিল 
ডেকার্টের এবং তাঁর পূর্বসূরিদের হাতে এবং এরপরেই মহাকাশের 
গণিত আলোচনায় গতির সৃষ্টি হয়। 

যদি দ্বিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক ইউক্রিডীয় মহাকাশে কার্টেশীয় 
স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বা প্রসঙ্গ কাঠামো নেয়া হয় তাহলে মহাকাশ হয়ে যায় 
81584817772 »2) 
অথবা তিনট বাস্তব সংখ্যার সমাহার (1, «2 2151 
চিত্র এভাবে চিহ্নিত করা যায়। এটা মহাকাশকে পার্টিগণিতে প্রকাশ 
করার একটা সুচিন্তিত পদক্ষেপ যা মহাকাশ এবং তার ভিত্তিমূল 
সংখ্যাকে একত্রিত করে। এটা জ্যামিতিকে তার চিত্রের সমস্যার চর্চায় 
বাধাগ্রস্ত করে না বরং তা সাহায্যই করে। কার্টেশীয় তলে দুটি চিত্র 
অনুরূপ যদি একটি বিন্দুগুলি অন্যটির বিন্দু থেকে ১ নং সমীকরণের 
রূপান্তর মাধ্যমে আনা যায় যেখানে ২ নং সমীকরণ প্রযোজ্য এবং 
যেখানে কোনো (0০ এর জন্য ৩ নং সমীকরণ লেখা যায়। 
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লক্ষণীয় যে অনুরূপতা সদ্শতায় পর্যবসিত হয় যদি 951 
(অভিলাম্বিক রূপাস্তর)। এখন সমরূপতা এবং অনুরূপতার এই 
বিশ্রেষণী প্রতিকৃতি থেকে ১ নং সমীকরণের সবচেয়ে সাধারণ রৈখিক 
রূপান্তরের একটা জ্যামিতিক পরীক্ষা সম্ভব, যেখানে ১ নং সমীকরণ 
ব্যতিক্রমী বিন্দুহীন অর্থাৎ যার জন্য নির্ণায়ক। 19901 * 01 এটাই 
প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদের জানা ছিল না যদিও তারা ইউবিিডের জ্যামিতির 
সমান্তরাল সংক্রান্ত উপপাদ্যের বিশদ আলোচনা করেছিলেন। 
কার্টেশীয় তলে এক-থেকে-এক রূপান্তর হল এ ধরনের একটি 
রূপাস্তর যদি, শুধুমাত্র যদি, তা একটি সরলরেখাকে আর একটি 
সরলরেখায় নিয়ে যায় এবং সমান্তরাল রেখাকে সমান্তরাল রেখায় 
নিয়ে যায়। 

সব রৈখিক রাপান্তরের পরিবার দিয়ে তৈরি হয় একটি সকর্মক 
দল এবং তার অভিলাম্বিক রূপান্তরের উপপরিবারও একটি সকর্মক 
দল। এফ. ক্লাইন ঘোষণা করেছিলেন যা সকলেই স্বীকার করেন 
যে মহাকাশে একটি জ্যামিতির উত্তব হয় যদি এই মহাকাশে একটি 
প্রদত্ত সকর্মক রূপান্তরের দল থাকে ; দুটি চিত্র সদৃশ যখন একটি 
অন্যটিতে নিয়ে যাওয়া যায় এই রূপান্তরের যে কোনো একটির 
মাধ্যমে। 

মহাকাশের এই পাটিগণিতিকীকরণ একটা সম্পূর্ণ গাণিতিক 
পদ্ধতি সৃষ্টি যা ॥ মাত্রিক মহাকাশে প্রযোজ্য যে মহাকাশ ইব্রিডিয় বা 
অন্যকিছুও হতে পারে, যেখানে মাত্রার সংখ্যা ॥ অনিিষ্ট। এই 
মহাকাশে বিন্দু সাধারণত সংজ্ঞা দেয়া হয় একটি ? সংখ্যক বাস্তব 
রাশি দিয়ে (1, ...১ %) যেখানে এই সব বিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন 
জ্যামিতিক সম্পর্কের উপযোগী সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই তত্বের 
সবচেয়ে পরিচিত প্রয়োগ হল আপেক্ষিক চতুর্মাত্রিক জগত কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বহুমাত্রিক জ্যামিতি তার আগেই পদার্থবিজ্ঞানে ভূমিকা 
রেখেছিল। যদি কোনো যাস্ত্িক ব্যবস্থা ?4 বিন্দুবৎ ভর অন্তর্ভূক্ত করে 
তাহলে একটা "বব - 31 মাত্রার জগতের প্রবর্তন সব সময়েই করা 
হত যার বিন্দুগ্ডলি হল ব্যবস্থাটির বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ স্থানাঙ্কের 
॥-সংখ্যক রাশি (সা), এ, 903), ও গল 1,...14 হল যে কোনো 
সময়ে সব অবস্থার নির্দেশক। এছাড়াও ব্যবস্থাটির উপর কতকগুলি 
সীমাবদ্ধতার শর্ত প্রযোজ্য ; সেক্ষেত্রে লাগ্রার্জ-হ্যামিল্টনীয় তত্ব 
মহাকাশের মাত্রাকে যথাযথভাবে কমাতে পারে ব্যবস্থার মুক্ত 
রাশিগুলি ব্যবহার করে, 1-স্থানাক্ক রাশি ব্যবহার না করেও। মুক্ত 
রাশির ব্যবহার যাস্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের এবং রসায়ন- 
শাস্ত্রের অন্যান্য ব্যবস্থাতেও ব্যবহার করা সম্ভব এবং এভাবেই 
তথাকথিত অবস্থার সমীকরণ প্রয়োগ করা হয়। সবশেষে কোয়ান্টাম 
তত্বে যে কোনো ব্যবস্থার একটি অবস্থার অসীম সংখ্যক স্থানাঙ্ক রাশি 
থাকে এবং এইভাবে যে অসীম মাত্রার জগত সৃষ্টি হয় তাকে বলে 
হিলবার্ট মহাকাশ। অংশত হিলবার্ট মহাকাশের প্রভাবেই গণিতবিদরা 
অসীমমাত্রার জগত সম্বন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই তত্ব 
ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং গণিতশাস্ত্রের বৃহৎ অংশ এই 
নতুন প্রসঙ্গ কাঠামোয় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। 

মহাকাশের পারটিগণিতিকীকরণ লেখচিত্র এবং চার্টের ক্রমবর্ধিত 
ব্যবহারের মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়। [হা.র.] 


লা লাতিজননিশ মাম লোএচােী বিবার বিজ্ঞান বি্ঞানবি্ামংলাএাীকনবিকমবাংবিযািশকোবামা 


[19001 15018161078 মেট্রিক পৃথক্করণ বর্ণালি- 
গবেষণার জন্য স্বল্প তাপমাত্রায় অণু রাখার একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটি 
বিশেষভাবে উপযোগী একটি কঠিন, নিক্ক্রিয় পরিমণ্ডলে সক্রিয় 
প্রজাতি অণু রাখার জন্যে। পলায়নীঅণুর ভগ্নাংশ যেমন যুক্ত 
র্যাডিকাল যা রাসায়নিক রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী 
মধ্যবর্তী উপাদান হিসেবে চিন্তা করা যায় সেগুলোকে অব শোষণ 
(অবলোকিত দৃশ্যমান এবং অতিবেগুনি), ইলেকট্রন-স্পিন অনুরণন 
এবং লেজার-উত্তেজিত বর্ণালি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যায়। 
এইসব রাসায়নিক রূপান্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শিল্প কারখানার 
বিক্রিয়া, উচ্চতাপমাত্রায় কঠিনবস্তুর সঙ্গে উচ্চতাপমাত্রার অণুর 
সাম্যাবস্থা এবং গ্লাজমাক্ষরণে অথবা উচ্চশক্তি বিকিরণে সৃষ্ট আণবিক 
আয়ন। 

মেট্রুক্স পৃথককরণ পরীক্ষণে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার 
নক্শা তৈরি করা হয় আণবিক ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ সৃষ্টির এবং বর্ণালি 
পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই। ছবিতে একটি শুন্য আধারের প্রস্থচ্ছেদ 
দেখানো হয়েছে যা দিয়ে অবশোষণ বর্ণালি মাপা হয়। মেট্রি্স নমুনাটি 
স্প্রেকরার পথ দিয়ে প্রবেশ করানো হয় ; আর্গন হল সবচেয়ে বেশি 
ব্যবহৃত মেট্রিক্স গ্যাস। সক্রিয় প্রজাতি বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায়। 
একটি আটকানো পূর্বগামী অণুর কোয়ার্টজ গবাক্ষের মধ্য দিয়ে 
পারদ-আর্ক মারফৎ ফটোবিশ্রেষণে তৈরি করা হয়। উত্তপ্ত নুডসেন-_ 
কোষ থেকে বাম্পীভবনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, অথবা নুডসেন 
কোষ থেকে বাচ্সীভূত পরমাণুর সঙ্গে অণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 
তৈরি করা হয় যে সব অণু স্প্রে করার মধ্য দিয়ে জমা করা হয়েছে। 
লেজার উত্তেজনা গবেষণায় নমুনাটিকে একটি বাকানো তামার ধারে 
জমাট করা হয় এবং লেজার রশি দিয়ে স্পর্শ করে যাওয়া হয় ; 
প্রায় ৯০ ডিগ্রি কোণে নিঃসৃত অথবা বিচ্ছুরিত আলোক একটি 
বর্ণালিবীক্ষণ য্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। ইলেকট্রনস্পিন অনুরণন যন্ত্রে 
নমুনাটি একটি নীলকান্ত মণির দণ্ডের উপরে জমাট করা হয় এবং 
সেটিকে একটি প্রয়োজনীয় তরঙ্গ-পরিচালক এবং চুম্বকের মধ্যে 
বসানো হয়। 


মেট্রিক্স ফটো আয়নিত পরীক্ষার জন্য ভ্যাকুয়াম-পাত্র নিধান প্রস্থচ্ছেদ 
মেট্রিক পৃথকৃকরণ পদ্ধতি দিয়ে সক্রিয় আণবিক ভগ্নাংশ থেকে 


উপাত্ত পাওয়া যায় যা গ্যাস-দশায় পরীক্ষা করা যায় না। হা.র.] 


1৬19511101)005 ম্যাক্সিলোপোডা 


1191071% হ)001)817)105 মেট্রিক্স বলবিদ্যা. কোয়ান্টাম 
তত্বের এমন গাঠনিক অবস্থা যেখানে অপারেটরগুলো সময়-সাপেক্ষ 
মেট্রিক্স দ্বারা উপস্থাপিত হয়। 

বাস্তব সমস্যার পরিমাণগত সমাধান পাবার ক্ষেত্রে মেট্রিক্স 
বলবিদ্যা কাজে লাগে না। অন্যদিকে মেট্রিক্স বলবিদ্যা সাধারণ 
তত্বের প্রমাণের বেলায় কাজে লাগে, কেননা এটি সংক্ষিপ্ত আকারে 
বিশেষ স্থানাঙ্ক পদ্ধতি থেকে মুক্তরূপে প্রকাশ পায়। [শ.মৃ.] 


[$129666 (0115105) জড় (পদার্থবিদ্যা) বস্তুকায়াদি যে 
পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং যা ইন্দ্িয়গ্রাহ্য তাকে সাধারণ ভাষায় জড় 
পদার্থ বা শুধু জড় বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 77900০71 জড়ের 
বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধর্মের মধ্যে প্রধানতম হলো মহাকর্ষ এবং জড়তা বা 
জাড্য ধর্ম। যদিও বিদ্যুৎচৌন্বক বিকিরণেও এইসব ধর্ম কিছু কিছু 
আছে, কিন্ত এই বিকিরণ সব সময়ে আলোর দ্রুতিতে চলমান। সকল 
জড়কায়ার রয়েছে ভর-যা জড়তার পরিমাপক। পৃথিবীতে বা 
পৃথিবীপৃষ্টের কাছাকাছি থাকা প্রতিটি বস্তুকায়ার রয়েছে ওজন যা 
বস্তুটির উপর পৃথিবীর মহাকষীয় আকর্ষণের পরিমাপ। দেখুন: 


01851050192) [17610185855 6121)01 [সে.বে.] 


1/12(1)1655617+5 7116 মেথিসেনের বিধি এটি একটি 
প্রায়োগিক বা অভি বিধি। এই বিধি অনুসারে একটি ধাতব 
কেলাস নমুনার মোট রোধকত্ব হবে ল্যাটিসের ধাতব আয়নের 
তাপীয় আলোড়নের কারণে রোধকত্ব এবং কেলাসে উপস্থিত 
ক্রুটিসমূহের কারণে সৃষ্ট রোধকত্বের সমাহার। এই বিধি হলো অতি 
হি ও ররর রানা 
ভিত্তি। 


একটি ধাতুর রোধকত্বের উৎস হলো পরিবাহী ইলেকট্রনের 
বিক্ষেপণ প্রতিভাস। ল্যাটিস কম্পন ইলেকট্রনগুচ্ছকে বিক্ষিপ্ত করে, 
কারণ কম্পনের ফলে ক্রিস্টালের বিকৃতি ঘটে। অন্যদিকে ক্রিস্টালের 
অভ্যন্তরে অসম্পূর্ণতা বা ক্রটিকেন্দ্র (71091600075) বা 
এলাকাসমূহ পরিবহন ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ ঘটায়, কারণ এসব 
অসম্পূর্ণ অঞ্চলের সন্নিকটস্থ স্থানে স্থিরবৈদ্যুতিক বিভব অনুরূপ 
স্থানে সম্পূর্ণ বা নিখুত ক্রিস্টাল বিভব থেকে ভিন্ন। এখানে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যে ক্রিস্টাল অভ্যন্তরে অসম্পূর্ণতার চরিত্র ও প্রকৃতি 
নানা ধরনের হতে পারে যেমন__অনুপ্রবিষ্ট অপদ্রব্য পরমাণু 
(70087 810105), আন্তঃল্যাটিস শূন্য স্থান অধিকারী পরমাণু 
(0106150101915), চ্যুতি (0151090811905), এবং রেণু সীমান্ত (51811) 
094787165) ইত্যাদি। [সে.বে.] 


[৬1901110790 ম্যাক্সিলোপোডা 0551898 শ্রেণির 
একটি দল যাদের ব্যাপক ব্যবহারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
তবে এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিজ্ঞান গবেষক মহলে তেমনভাবে 
স্বীকৃত হয়নি। ₹4৫%11192908-এর আওতাভুক্ত উপশ্রেণিগুলোর 
অবস্থানও বিতর্কিত রয়ে গেছে৷ 

শ্রেণি 11911100009 ছয়টি বক্ষীয় সোমাইট (501071063) বিশিষ্ট 
ট্যাক্সা (৪%৪)-এর জন্য প্রস্তাবনা করা হয়েছে (অবশ্য এর মধ্যে 
কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানকার পরিণত অবস্থার সুগঠিত 
ম্যান্ডিবূলার পালপ (77800100187 10017) খাদ্য ছাকুনির প্রয়োজনে 


1697) 61600%6 1)76551:€ গড় কার্ধকর চাপ ৬০ 


গলাএজাবেীপিরবিপকোহবা লাএজারোরীবিভারবিশবুজোষাণলাএ কাতেইবিজারশৃকোদ কলা এমা ভি্ানফিোেরেহলএ কদীবিজযনবিশাতাতং 


সুগঠিত, ম্যান্সিলিউলি (77851110165), ম্যার্সিলি (7881115) এবং 
বক্ষীয় প্রয়োজনে উপাঙ্গের ন্যাথোবেস-এর (£7900068$65) 
উপস্থিতি এ দলটিকে বিশিষ্ট করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এখানে 
যেসব প্রাণীগোক্টী এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তা হলো 097979৫9, 
31800101079, এবং 1%5185009081148 | এছাড়া সাময়িকভাবে 
00710৩018 দলও এর অন্তর্ুক্ত। (পরবতীকালে 017109৫18 যা 
যথাযথভাবে 01707102069 এবং £500101)01718018 নামে দুটি 
উপবিভাগে বিভক্ত হয়েছে) তাও সর্বসম্মতিক্রমে এ দলে অন্তভূক্ত 
হয়েছে। তবে 03$0809৫8 কারো কারো মতে এ দলে গৃহীত হয়েছে, 
আবার কারো মতে তা গৃহীত হয়নি। অতি সাম্প্রতিককালের 
অভিমত অনুযায়ী 1৪01119081108গুলো এ দলের মধ্যে পড়ে। 
এমনকি সম্ভবত ম্যাক্সিলাপোডা-এর আওতাধীন অক্রাস্টেসীয় 
7০11851010148-এর সদস্যগুলোও এখানে রয়েছে। দেখুন: 
81217011018: 01171006019: 009090904, 000505062, 050200909, 
[রে.র.] 


[510125(010149: 1 0100010081109 1 


1০97 9119061৮6 [)7955787€ গড় কার্যকর চাপ 
ইঞ্জিন, পাম্প এবং কম্প্রেসরের ন্যায় যন্ত্রের কাজের মূল্যায়নের 
জন্যে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইংরেজিতে আদ্যক্ষর সংবলিত ৭060 
(মেপ) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "গড় কার্যকর চাপ" দ্বারা ইঞ্জিন, 
পাম্প বা. কম্প্রেসরের পিস্টনের উভয় পার্খে মোট চাপ-পার্থক্যের গড় 
প্রকাশ করা হয় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাউন্ডের হিসাবে। 

কোনো ইঞ্জিনে এটা হচ্ছে এ গড় চাপ যা পিস্টনকে এর 
স্ট্রোকের সময়ে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। কোনো পাম্প বা 
কনম্প্রেসারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এ গড় চাপ যা পিস্টনকে কাটিয়ে 
উঠতে হয় ফরুয়িডের বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্যে। [নুহ] 


7621) 7166 [)911) গড় মুক্ত পথ দুটি অনুরূপ ঘটনার 
মধ্যে অতিক্রান্ত গড় দূরত্ব। গড় মুক্ত পথের ধারণা বিজ্ঞানের প্রায় 
সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় এবং তা সংঘটিত ঘটনাসমূহের দ্বারাই 
শ্রেণিবিন্যস্ত হয়। ধারণাটা সবচেয়ে উপযোগী এসব সিস্টেমের জন্যে 
যেগুলো পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিচার-বিবেচনা করা যায়, এবং 
প্রায়শ এর প্রয়োগ হয়ে থাকে গ্যাস ও কঠিন পদার্থে ব্যাপন 
(01110051017), সান্দ্রতা (৬15009511%), তাপ পরিবহন, এবং বৈদ্যুতিক 
পরিবহনের ন্যায় পরিবহন-ব্যাপারসমূহের তত্তীয় ব্যাখ্যায়। যেসব 
ধরনের গড় মুক্ত পথের কথা প্রায়শ আলোচনায় আসে তার মধ্যে 
রয়েছে কোনো গ্যাসে অণুসমূহের, কেলাসে ইলেকট্রনসমূহের, 
কেলাসে ফোননসমূহের এবং কোনো মডারেটারে নিউট্রনসমূহের 
স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের জন্যে গড় মুক্ত পথ। [নুহ] 


[7695165 হাম একটি স্বল্পমেয়াদি সংক্রামক ভাইরাসজনিত 
রোগ । এর ফলে কাশি, জ্বর এবং গায়ে লাল লাল দানা ওঠে। সারা 
পৃথিবী জুড়েই এর প্রকোপ রয়েছে। তবে উন্নয়নশীল দেশে এ রোগে 
অনেক শিশু মারা যায়। 

হামের ভাইরাস রোগীর হাচি-কাশির সাহায্যে অপর সুস্থ 
ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করে, সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এরা 
রক্তপ্রবাহে ঢুকে যায়। হামের সুপ্তিকাল ৯০ থেকে ১৪ দিন। প্রাথমিক 
পর্যায়ে কাশি, হাচি, চোখ জ্বালাপোড়া, জ্বর এবং আলোক- 


লাএডী 


সংবেদনশীলতা থাকে। এ সময়ে মুখের বিল্লিপর্দায় কপলিক-এর 
দানা (0111 3000) দেখা যায়। শিশুরা এ পর্যায়ে খুব কাহিল 
এবং খিটখিটে মেজাজের হয়ে থাকে । দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শরীরে 
লাল লাল দানা ওঠে এবং তা ৫ থেকে ১০ দিন স্থায়ী হয়। লাল লাল 
দানা মিলিয়ে যাওয়ার পর্যায়ে জ্বর ও দুর্বলতা কমতে থাকে। প্রতি 
১৫ জনে ১ জনের হামের কারণে গুরুতর জটিলতা হতে পারে; 
যেমন__নিউমোনিয়া, আস্ত্রিক প্রদাহ ও স্াযুতন্ত্রের জটিলতা । হামের 
কারণে শিশুর অপুষ্টি বেড়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় 
এবং ভিটামিন_এ-এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের সম্ভাবনা বেড়ে 
যায়। 

সন্তভব হলে রোগীকে হামের সময়ে পৃথক রাখা উচিত। শিশুদের 
লাল দানা দেখতে পাওয়ার পর অন্তত ১০দিন স্কুলে না পাঠানোই 
উত্তম। কারণ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ-উপসর্গের শুরু থেকে লাল 
দানা ওঠার পর বেশ কয়েকদিন যাবৎ রোগী ছোয়াচে থাকে অর্থাৎ এ 
সময়েই ভাইরাস বেশি ছড়ায়। জটিলতা না থাকলে অধিকাংশ রোগী 
দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। 

হামের বিরুদ্ধে কার্ধকর টিকা আবিষ্ষত হয়েছে। এ টিকা নিলে 
শরীরে অনেক বছর এর বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডি থাকে। ছোট বেলায় 
মায়ের হাম হয়ে থাকলে, তার শিশুদের ৬-৯ মাস বয়স পর্যন্ত হাম 
হয় না। সর্বজনীন টিকা দান কর্মসূচিতে শিশুর বয়স ৯ মাস হলে 
হামের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়। সাধারণত টিকা না নিলে ২০ বছর 
বয়স হতে হতে ৮০ লোক অন্তত একবার হামে আক্রান্ত হয়। 
দ্বিতীয়বার হাম হতে পারে; তবে এর সংখ্যা খুবই কম। [সা.এ.] 


[$1625701€ পরিমাপ দৈর্ঘ্য, কালি, আয়তন, ভর প্রভৃতির 
তুলনাকার্ষে ব্যবহার্য প্রসঙ্গ নমুনা বিশেষ। বৈজ্ঞানিক কার্যাবলিতে 
প্রায়শই দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের আন্তর্জাতিক একক যথাক্রমে মিটার, 
কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড ব্যবহাত হয়। এ ছাড়াও এদের দশমিক 
গুণিতক কিৎবা উপগ্ণিতকও ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক মেট্রিক 
পদ্ধতি প্রচলনের পূর্বে প্রয়োগ-নির্ভর অন্যান্য নানা পদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল এবং এখনো চালু আছে। যেমন আমাদের দেশে ওজন 
পরিমাপের মণ-সের-ছটাক এবং কালি পরিমাপের একর-বিঘা-কাঠা 
পদ্ধতি। [ফা.মা.] 


1$762.511760 09৮07 পরিমাপিত দিবসকর্ম 
বিশেষ সময়কালের মধ্যে শ্রম প্রসম্তারের তুলনায় উৎপাদন সম্ভার 
পরিমাপের জন্য সাধারণত উৎপাদন স্থাপনাসমূহে ব্যবহৃত যান্ত্রিক 
সরঞ্জাম। এ ক্ষেত্রে স্টপ-ওয়াচ ব্যবহার, পূর্বনির্ধারিত সময়-মান 
অথবা স্বাভাবিক ও গড় অবস্থায় শ্বমকর্ষম পরিমাপের জন্য 
ডিজাইনকৃত অন্যান্য কর্ম-পরিমাপন কৌশলের মাধ্যমে কৃত 
কার্ধপরিমাণ পরিমাপ করা হয়। 

কর্ম পরিকল্পনা, সময়-মান ইত্যাদি অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত 
হচ্ছে কিনা তা এ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরূপণ করা যায়। তবে 
পরিমাপিত দিবসকর্ম পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট 
ঘণ্টাভিত্তিক হারের ভিত্তিতে কমীদের আয় হিসাব করা হয়। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয় কাজের শ্রেণিবিন্যাস, শিফট প্রিমিয়াম ও অতিরিক্ত 
সময়ে কৃত কাজ। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘণ্টাভিত্তিক দিবসকর্ম হারের কারণে 
কমীদের মধ্যে স্বাভাবিক বা প্রমিত পর্যায় অতিক্রমের প্রেরণা সৃষ্টি 


আলোগাচজররীবিয়ানবিশুতোজবর আবে রনুকোমাাজর কমর কাকি বাজি বংলা ছে নিকরিৃতোাধএকাফোটারিজমবিদুোবাগোর। 
হয় না | শিল্প-কারখানায় অবশ্য কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা বেশ 
খাপ খেয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাজের ভিন্নতার ক্ষেত্রে কাজের মেশিন, 


কর্মপরিবেশ, কর্মীর দক্ষতা ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষ করার কোনো 
সুযোগ থাকে না। তাই সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ পেতে হলে কর্ম- 


পরিকল্পনায় এসব উপাদান অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। [সুব.] 
৬1০০7911108] 90%8116929 যাস্ত্রিক-সুবিধা একটি 


যন্ত্র কর্তক প্রয়োগকৃত শক্তি (উৎপাদনে) আর যন্ত্রপাতির উপর 
প্রয়োগকৃত শক্তির মধ্যকার অনুপাত। একজন অপারেটর কর্তৃক এই 
শক্তির প্রয়োগ হয় যন্ত্রপাতিতে। শব্দটি বেশ কাজে আসে সাধারণ 
যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার সময়ে। একে তখন 
উত্কর্ষের সংখ্যা হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু জটিল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের বেলায় এটি তখন কাজ দেয় না। তখন এই শক্তির 
অনুপাতের নিয়ামকটির চাইতে অন্যান্য গুরুত্রপূর্ণ বিবেচনাই প্রাধান্য 
পায়। দেখুন: 80010107051 [শ. মৃ.] 


$1601)217108]  ৪11017)6 যান্ত্রিক সংকরায়ন 
নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অপুকাঠামো (হ10109507800016) 
তৈরির উদ্দেশ্য সাধারণত কোনো উচ্চশক্তি বল-মিলে চূর্ণকণাসমূহের 
মিশ্রণের পুনরাবৃত্তিমূলক ঝালাই ভঙ্গন ও পুনর্ঝালাইয়ের মাধ্যমে 
বস্তৃসামগ্রী প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি। যেসব বন্তু-উপাদান প্রচলিত গলন 
পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে সমাবিষ্ট করা দুরূহ কিংবা অসম্ভব সেসব বস্তু 
উপাদানের ক্ষেত্রেই যাস্ত্রিক সংকরায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে। যদি দুটি ধাতু একটি কঠিন দ্রবণে পরিণত হয় তবে উচ্চ 
তাপহাত্রার সাহায্য ব্যতিরেকেই এ অবস্থা অর্জনের জন্য যান্ত্রিক 
সংকরায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। বিপরীততক্রমে, যদি ধাতৃুদ্বয় 
তরলে দ্রবীভূত না হয় বা কঠিন অবস্থায় থেকে যায়, তবে ধাতুদ্ধয়ের 
একটিতে অপরটির অত্যন্ত সূম্ষ্ম বিচ্ছুরণ সম্ভব। যাস্ত্রিক সংকরায়ন 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় মূলত যেসব সংকর-উপাদান সম্মিলন কঠিন 
চূর্ণধাতুবিদ্যা ব্যবহার করে যে সবের সম্মিলনের পথে বাধাসমূহ 
অতিক্রমের উপায় হিসাবেই। 

কিছু অক্সাইড গলিত ধাতুসমূহে অদ্রবণীয়। যান্ত্রিক সংকরায়নের 
মাধ্যমে ধাতুসমূহে এসব অক্সাইডের বিচ্ছুরণ ঘটানোর উপায় খুজে 
পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে থোরিয়াম অক্সাইড বা ই্রিয়াম অক্সাইড 
(0টএ]া। 051৫6. ১03) বিচ্ছুরণ দ্বারা সুদৃঢকৃত নিকেলভিত্তিক 
সুপার-আযালয়সমূহের কথা বলা যায়। এসব সুপার-আ্যালয় ক্ষয়রোধী 
এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে থাকে। জেট-ইঞ্জিন টারবাইন ব্লেড, 
বিমানের সঞ্চালক পাখার ফলক এবং কম্বাস্টর ইত্যাদি নির্মাণের 
জন্য এ ধরনের সুপার-আযালয় অত্যন্ত উপযোগী । এগুলো 
ছাড়াও যান্ত্রিক সংকরায়নের মাধ্যমে তৈরি সংকরধাতুসমূহের আরো 
নানাবিধ ব্যবহার নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গবেষণা 
চলছে। [সু.ব.] 


[৬1০০1)911109] 019551110918018 যান্ত্রিক শ্রেণিকরণ 
একটি বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া যা দিয়ে বিভিন্ন আকারের এবং অনেক 
সময়ে বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের বস্তৃকণার মিশ্রণকে একটি প্রবাহীর 
সোত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়। সাধারণত 


[1০011977109] 677617)687117 যন্ত্রপ্রকৌশল 


ভেবে রসোএ ফাকা কাব এজােীিজারফিকৃমেষ কাত কাছে কিরফিনুকোধধানাএাটী 


বিভক্তিকরণের প্রবাহী হিসাবে পানি ব্যবহার করা হয় কিন্ত 
অন্যান্য তরল পদার্থ অথবা বায়ু বা গ্যাসও ব্যবহার করা হয় ছেবি 
দরষ্টব্য)। 

শ্রেণিকরণের মূল লক্ষ্য হলো আকৃতি অনুসারে কণাগুলোকে 
ভাগ করা। এই কাজটা অনেকটা চালুনি ব্যবহারের মতো। কিন্তু 
শ্রেণিকরণ ক্ষুদরতর কণার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় বিশেষত 
কণাগুলো যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। ক্ষুদ্রকণার ক্ষেত্রে চালুনির 
তুলনায় এটা কম ব্যয়সাপেক্ষ। শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে বড় কণাকে বলে 
বালি এবং ছোট কণাকে স্ত্রাইম। 


দ্বেত শঙ্কু বায়ু প্থকৃকরণ যন্ত্র 


বস্তুকে যান্ত্রিকভাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে শ্রেণিকরণ করা 
যায়। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সংগঠন অনুসারে বস্তুকে পৃথক করা 
হয়। এটাকে বলে হাইড্রলিক পৃ্থক্করণ। এই পদ্ধতির মূল কথা 
হলো যে, একটি প্রবাহীতে যেসব কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান 
কিন্তু আকৃতি বিভিন্ন তারা বিভিন্ন অথচ ধ্রুব গতিতে স্থিতাবস্থায় 
আসে। বৃহৎ, ভারি, গোলাকৃতি কণা দ্রুতগতিতে স্থিতাবস্থায় আসে 
ক্ষুদ্র সূত্রের মতো কণার তুলনায়। যদি কণাগুলোর আপেক্ষিক 
গুরুত্বও বিভিন্ন হয় তাহলে স্থিতাবস্থায় আসার গতি আরো প্রভাবিত 
হয়। হা,র.] 


[16017977009] €1761776671776 যন্ত্রপ্রকৌশল 
প্রকৌশলবিদ্যার স্বীকৃত বিভিন্ন শাখার একটি। যন্ত্রপ্রকৌশল শব্দের 
অর্থ বুঝতে হলে প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কি বোঝায় সেটা 
ভালো করে অনুধাবন করা দরকার। প্রকৌশলীদের কাউন্সিল ফর 
প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এই সংজ্ঞা দিয়েছে যে, প্রকৌশল 
হলো সেই পেশা যেখানে মনুষ্যজাতির ক্রমাগত উন্নয়নের স্বার্থে 
গাণিতিক এবং ভৌত বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং চর্চার ফলে 
অর্জিত জ্ঞান প্রকৃতির বস্ত এবং বল অর্থকরীভাবে ব্যবহার করা 


[$1601)981109] 17711)6021)09 যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা 


অবলা কাবেজীবিালব্কাঘবাধলঃরাযাকরাতবিৃামবালাঞচাতীবিজানবশলোযৎলাএলচবি্ানবিশু বালা মাভইলিানিপৃোবৎলারকারোিজািলৃা বাধ তি বিস্ুকাদবাজেচামমীবিদরবকিল্াকামাংলএকনরসীরিাবিশৃকাবাংাএ 


হয়। এটা সেই পেশা যেখানে গণিত এবং বিজ্ঞানের সংমিশ্বণ করে 
অভিজ্ঞতা এবং বিচারের সাহায্যে ব্যবহার উপযোগী বস্তু তৈরি 
করা হয়। 

যন্ত্প্রকৌশলীর আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গণিতের 
উপর দখল যার মধ্যে আছে অন্তরকলন সমীকরণের বিভিন্ন পর্যায়। 
ভৌত বিকাশের প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, বস্তর 
যন্ত্রবিদ্যা, পরিবাহীবিজ্ঞান, তাপবলবিদ্যা, স্থিতিবিজ্ঞান এবং 
গাতিবিজ্ঞান। হা.র.] 


[৬০০17217102] 1771)9091)0€ যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা 
সরল ছন্দিত গতিসম্পন্ন বস্তুনিচয়ের জন্য যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা হলো" 
বল এবং গতিবেগের অনুপাত। এ বল যদি বস্তুনিচয়ের চালিকাবল 
হয় এবং গতিবেগ যদি যে বিন্দুতে বল আরোপিত হয়েছে সেই 
বিন্দুর গতিবেগ হয় তাহলে এ অনুপাত হলো আরোপিত বা 


ভাজে 


ভেজানোর ক্ষমতা, পৃচ্ঠআধান ও চুম্বকীয় গ্রহীতার মতো 
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দৃশ্যত, এ ধরনের 
কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা যায় কেবল সেসব দশা বিভাজনে যেগুলো 
ভিন্নগোত্রীয় মিশ্রণে থাকে৷ অবশ্য সেগুলোকে দুই বা ততোধিক 
দশাবিশিষ্ট যে কোনো মিশ্রণে প্রয়োগ করা যায়, সেগুলো তরল, 
তরল গ্যাসীয়, তরল-কঠিন, গ্যাসীয়-কঠিন, কঠিন-কঠিন, অথবা 
গ্যাসীয়তরল-কঠিন, যে প্রকারের হোক না কেন। 

যাস্তিক পথককরণের পদ্ধতিগুলোকে চারটি সাধারণ শ্রেণিতে 
ভাগ করা যায় : (১) যেগুলো পর্দা অথবা ফিল্টার_এর মতো বাছাই 
করা প্রতিবন্ধক ব্যবহার করে; (২) যেগুলো কেবল দশাঘনত্বের 
পার্থক্যের উপর নির্ভর করে (উদ্স্থিতি বিভাজক; (৩) যেগুলো 
তরল ও কণা বলবিদ্যার উপর নির্ভর করে; এবং (৪) যেগুলো কণার 
পৃষ্ঠ অথবা বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন রকমের 
প্রচুর বিভাজক যন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ 


চালিকা-বিন্দু প্রতিবন্ধকতা । যদি গতিবেগ অন্য কোনো বিন্দুর হয় 
তাহলে এ অনুপাত হলো সংশ্লিষ্ট বিন্দু্ঘয়ের সাপেক্ষে স্থান বদল- 
প্রতিবন্ধকতা | 

যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা একটি জটিল রাশি। এই রাশির বাস্তব 
অংশ যাকে যাস্ত্িক রোধ বলে, তা কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে না, 
যদি শক্তিক্ষয়ী বল গতিবেগের আনুপাতিক হয়। এ রাশির অবাস্তব 
অংশ, যাকে যাস্কিক প্রতিক্রিয়া বলে তা কম্পাঙ্কের সঙ্গে 
পরিবর্তনশীল এবং তা বস্তুনিচয়ের অনুরণন কম্পাঙ্কে শূন্য আর প্রতি 
অথুরণন কম্পান্কে অসীম হয়ে যায়। হা. র.] 


৬16017977109] 76০6161 যান্ত্রিক রেকটিফায়ার 
যুগপৎ কার্যকরী যাস্ত্রিক সুইচ ব্যবহারকারী যন্ত্র--যা ছ্চত দিক 
পর্যাব্ত্ত বিদ্যুতপ্রবাহকে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহে যাপ্তিক উপায়ে 
পরিবর্তিত করে থাকে । এতে একমুখী বা বহুমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ 
(81167010)গ 0017900 সরাসরি ভোল্টেজে রূপান্তরিত হয়। একমুখী 
যাস্ত্রিক রেকটিফায়ার তৈরি করা হয় অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ মাপার 
জন্য। এদেরকে সাধারণত ভাইবেটর বা কম্পক বলে। বিপুল 
পরিমাণ শক্তি (যার ৬০০ ভোল্টের নিচে ভোল্টেজ থাকে) পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে বহুমুখী যান্ত্রিক রেকটিফায়ার ব্যবহার করা হয়। 
ইলেকট্রনিক রেকটিফায়ারের চাইতে বেশি দক্ষতায় কাজ করে এই 
নিয় ভোল্টেজ যন্ত্র। ফলপ্রদতা ইলেকট্রনিক রেকটিফায়ারে বেশ 
পরিমাণের ভোল্টেজের ঘাটতি পড়ে পুরো বৃত্তাকার 
বিদ্যুতালোকচ্ছটায় (81৫) | এই যন্ত্রগুলো সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তি 
ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয় না। [শ.মৃ.] 


1৬16০01721)109]1 56192790107) (9০111101865 
যান্ত্রিক পৃথক্করণ কৌশলসমূহ গবেষণাগার এবং উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার একটি দল যেখানে বহুদশা মিশ্রণের উপাদানসমূহ যাস্ত্রিক 
পদ্ধতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যাস্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুই বা ততোধিক ভাগে 
বিভাজিত হয়। বিভাজিত ভাগগুলো সমগোত্রীয় অথবা ভিন্নগোত্রীয়, 
কণাধুক্ত অথবা কণাবিহীন হতে পারে। 

যান্ত্রিক পৃথককরণের কৌশলগুলো দশাঘনত্রের পার্থক্য, দশার 
অভ্যন্তরীণ তারল্য পার্থক্য এবং কণাসমূহের আয়তন, আকৃতি ও 
ঘনত্বের মতো যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য, এবং কণাসমূহের কোনো 


দশায় জড়িত থাকা অনুযায়ী ভাগ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সরঞ্জামাদি তালিকায় সাজানো হয়েছে। দেখুন: ০০101005810101; 
(18110080015; 13050 800 ঢা15 ০9116001010; 1৬1257500 
56108181101] [12101109037 11601811109]  01855161081101)) 


90166171105; 99011076100811017, [10107060175 1 


পথক্কত | পৃথককারী 
উপাদানসমূহ_ | 

১, তরলথেকে থিতু পানির আধার, তরল ঘূর্ণি, কেন্দরাতিগ থিতান 
তরল পাত্র, সংযোজক কয়লা স্থির পানির পাত্র, বায়ু 

নিক্ষাশন। 

২ তরল থেকে স্থির পানির পাত্র, বায়ু নিষ্কাশন ফেনা ভঙ্কারী 
গ্যাস 

৩. গ্যাস থেকে থিতু হবার কক্ষ, ঘূর্ণি, স্থির-বৈদ্যুতিক অধরঃক্ষিপ্ত 
তরল আপতিত পৃথককারী। 

৪. তরল থেকে ছাকনি, কেন্দ্রাতিগ ছাকনি; পরিষ্কারক, পুরুকারক, 
কঠিন অধঃক্ষেপ, কেন্দ্রাতিগ, তরল-ঘূর্ণি, আর্দর-পর্দা, 

চুম্বকীয় আলাদাকারক। 

৫. কঠিনথেকে চাপয্ত্, কেন্দ্রাতিগ নিঃসারক। 
তরল 

৬. গ্যাসথেকে থিতু হবার কক্ষ, বায়বীয় ছাকনি, থলে ছাকনি, 
কঠিন ঘূর্ণি আপতিত পৃথককারী, স্থির-বৈদ্যুতিক এবং 

উচ্চ-পীড়নশীল অধঃক্ষিপ্ত। 

৭. কঠিনথেকে বিল্লি বা পর্দা, বায়বীয় বা আর্দরতা শ্রেণিকারক, 
কঠিন কেন্দ্রাতিগ শ্রেণিকারক বায়বীয় এবং আর্রতা 
ক) আকৃতির  শ্রেণিকারক, কেন্দ্রাতিগ শ্রেণিকারক, কুল্যযন্ত্র 018); 
দ্বারা টেবিল, কৃণগ্ডলিত ঘনত্বকারক, ভাসমান কার্য পুরু 
খ) অন্যান্য মাধ্যম পৃথককারক, চুম্বকীয় পৃথককারক, স্থির 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈদ্যুতিক প্থককারক। 

[শ.ম্‌.] 


11017911109] 517)786101) যান্ত্রিক কম্পন সুনিদিষ্ট 
স্থানিক সীমাবদ্ধতাসমূহের মধ্যে কোনো কঠিন বা তরল বস্তৃকায়ার 


পুনরাবৃত্তিমূলক এবং প্রায়শ পর্যাবৃত্ত অবিরাম গতি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
প্রতিভাস, যেমন সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, এবং ঘূর্ণায়মান ও স্থির 


ললার তার মা লােরবাকিপৃোধহ ও িকানসলাধদাগলাওজাযোইবিানবিবিজেেজাপজাখেইযাজদুছোমজলএকাহা 


মেশিনারি, ভবন ও নৌযান, যানবাহন ইত্যাদিতে প্রায়শ কম্পন ঘটে 
থাকে। কম্পনের উৎসসমূহ এবং কম্পমান গতির বিভিন্ন প্রকার ও 
তাদের সঞ্চালন বেশ জটিল বিষয় এবং তা নিরীক্ষাধীন সুব্যবস্থা- 
সমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া, যাস্ত্রিক কম্পন 
ও কম্পনের সঞ্চালন এবং কম্পন-উৎসের সন্নিহিত লোকজনের 
অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন, এমনকি তাদের ও সন্নিকটবর্তী 
কাঠামোসমুহের ভৌত ক্ষতিসাধনে সক্ষম ভূমি ও বায়ু মাধ্যমে 
গমনকারী শব্দ-সংকেতসমূহের মধ্যে দৃঢ় যুগলায়ন রয়েছে। 

ম্যাস-স্প্রিং-ড্যাম্পার সিস্টেম: কম্পনমূলক প্রতিভাসসমূহ 
জটিল হলেও ম্যাস-স্প্রি-ড্যাম্পার সিস্টেম-এর অত্যন্ত সরল 
রৈখিক মডেলের সাহায্যে এর কিছু মৌলিক নীতি চিহিত করা 
সম্ভব। এ সিস্টেম বা সুব্যবস্থাটিতে আছে একটি ভর 14, স্প্রিং 
ধূন্বক বিশিষ্ট একটি স্প্রিং যা ভরটিকে একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে 
ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করে এবং একটি অবদমন উপাদান 
(08100106 ০16]]011) যা সুব্যবস্থার বেগ-এর সমানুপাতিক একটি 
বল-এর সাহায্যে কম্পমান সাড়ার গতিকে বাধাদান করে। 
সমানুপাতিকতার ধ্বক হচ্ছে অবদমন ধুবক ০। এই অবদমন বল 
প্রকৃতিতে অপচয়িত হয় এবং এর অনুপস্থিতিতে ম্যাস-স্প্রিং 
সিস্টেম_এর সাড়া সম্পূর্ণরূপে পর্যাবৃত্ত হবে। 


1 16517 001 


ম্যাস-স্প্রিংড্যাম্পার সিস্টেম 


জটিল সুব্যবস্থা: উপরের মডেলটিতে এমন কিছু সরলীকরণ 
আছে যা বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটায় না। বাস্তব জগৎ অনেক 
বেশি জটিল। কম্পনের বহু উৎস পর্যাবৃত্তমূলক নয়। 
কম্পন-উৎস : একজন প্রকৌশলী যখন প্রকৌশল-সুব্যবস্থা- 
সমূহের মূল্যায়ন ও নকশা অঙ্কন করেন, তখন তাকে বহু ধরনের 
যাস্্িক ও কাঠামোমুলক কম্পনের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। 
সবচেয়ে বেশি যেসব যাক্ত্রিক কম্পন সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো হলো 
বিভিন্ন প্রকার মেশিনারি দ্বারা সৃষ্ট গতি। এ ধরনের গতি প্রায়শ ঘূর্ণন 
প্রকৃতির হয়ে থাকে, তবে সবসময়ে নয়। কম্পনের অন্যান্য উৎস 
হচ্ছে : নিমাণিজনিত ভূমিবাহিত সঞ্চারণ, প্রচলিত গমনপথে 
চলাচলকারী ভারী যানবাহনের দ্বারা সৃষ্ট কম্পন এবং মেট্রোপলিটন 
এলাকাসমূহে রেল চলাচলের কারণে সৃষ্ট কম্পমান সংকেত, এবং 
কম্পন। সমুদ্রোপক্লবর্তী নির্মাণ-কাঠামোগুলোর ক্ষেত্রে যাস্ত্রিক ও 
কাঠামোগত কম্পনের একটি উৎস হচ্ছে সমুদ্রতরঙগ। 

কম্পনের প্রভাব : কম্পনের কারণে মেশিনারি ও কাঠামো 
অংশসমূহে অত্যধিক পীড়নের ফলে ধাতুগত দুর্বলতামূলক ব্যর্থতা 


[৬16০7217108 বলবিদ্যা/মেকানিকস বা যন্ত্রবিদ্যা 


চ০০০০০১০১ জী 


ঘটতে পারে। এছাড়া, মেশিনের অংশসমূহের বর্ধিত ক্ষয়, ভিত্তির মধ্য 
দিয়ে কম্পন সঞ্চারণ ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এসব 
অসুবিধার কারণে যান্ত্রিক হাতিয়ার ইত্যাদি উৎপাদন যেমন বাধাগ্রস্ত 
হয়, তেমনি সুবেদী পরিমাপন সরঞ্জাম ইত্যাদির সফল পরিচালনাও 
অসম্ভব হয়ে পড়ে; শব্দজনিত কম্পন স্বাভাবিক জীবনযাপনে 
মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। [সু.ব.] 


[16018911105 বলবিদ্যা/মেকানিকস বা যন্ত্রবিদ্যা আদি 
অর্থে মেকানিকস দ্বারা এক বা একাধিক বলের অধীনে সুব্যবস্থাদির 
আচরণ অনুশীলন ভিত্তিক বিদ্যাকে বুঝানো হতো। এই অর্থে 
অবশ্যই বিষয়টিকে আমরা বাংলায় বলবিদ্যা বলতে পারি। 
সুব্যবস্থাদির শ্রেণি বা জাত এবং তৎসংশ্রিষ্ট অন্তর্ভুক্ত প্রতিভাস 
অনুসারে বলবিদ্যাকে বিভক্ত করা যায়। 

একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্বেণিভেদ গড়ে উঠেছে সুব্যবস্থাটির আয়তনের 
ভিত্তিতে। যেসব সুব্যবস্থা যথেষ্ট বৃহৎ তাদের বর্ণনা যথাযথভাবে 
প্রদান সম্ভব চিরায়ত বলবিদ্যার (01855108] [০01)710105) নিউটনের 
সূত্রাদির মাধ্যমে | উদাহরণস্বরূপ এই শ্রেণিতে পড়ে খ-বলবিদ্যা 
(০0165018] [190118105) এবং প্রবহ বা ফ্লুয়িড বলবিদ্যা (081৫ 


. 71500001105) খ-বলবিদ্যা জ্যোতিষ্ষমণগ্ডলীর গতি সম্পর্কিত বিষয় 
নিয়ে অনুশীলন করে। অন্যদিকে, আণুবীক্ষণিক মাত্রার সুব্যবস্থাদির 


আচরণ কেবলমাত্র কোয়ান্টাম র (নুএথা।]োযা। [09011210105) 
ধারণা ও গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে। এ 
ধরনের সুব্যবস্থার উদাহরণ হলো : অণু, পরমাণু, এবং পরমাণু কেন্দ্র 
বা নিউক্লিয়াস। 

বলবিদ্যাকে আবার অ-আপেক্ষকতন্তীয় 0107-15120115110) 
ও আপেক্ষিকতন্ত্বীয় (6618051500০) এর ভিত্তিতে ভাগ করা 
যায় যখন কোনো সুব্যবস্থা আলোর গতির সাথে তুলনীয় দ্রুতিতে 
চলমান সে ক্ষেত্রে শেষোক্ত বলবিদ্যা প্রযুক্ত হবে। এই 
পার্থক্য চিরায়ত ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দুটি শাখাতে সমভাবে 


-প্রযোজ্য। 


সবশেষে আমরা সংখ্যায়নিক বলবিদ্যার (51801511081 
[700107105) কথা উল্লেখ করতে চাই। এই বলবিদ্যাগত পদ্ধতি 
সদৃশ উপব্যবস্থা (50055512175) নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ সুব্যবস্থার 
বিভিন্ন প্রকৃতির স্থলমাত্রিক (08019509019) ধর্ম নির্ধারণে ব্যবহৃত 
হয়। এ পদ্ধতিকে চিরায়ত এবং কোয়ান্টাম সুব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। 'এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে চিরায়ত 
কণিকা সমষ্টি নিয়ে গঠিত সুব্যবস্থা সাধারণভাবে ম্যাক্সওয়েল 
বোলৎসম্যান সংখ্যায়ন (1৪%৬/০11-80102779]। 508015005) মেনে 
চলে; অন্যদিকে বোসন কণিকা সমন্বয়ে গঠিত এবং ফার্মি কণিকা 
সমন্বয়ে গঠিত সুব্যবস্থাসমূহ যথাক্রমে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন 
বিধি এবং ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে। বোসন কণিকা ও 
ফার্মি কণিকাদের বলা হয় কোয়ান্টাম কণিকা। এদের বৈশিষ্ট্য হলো 
একই জাতের কণিকাসমষ্টি অবিকল একই এবং অপার্থক্যযোগ্য। 
বোসন কণিকার ঘূর্ণন হলো ॥“র পর্ণসংখ্যক অথবা শুন্য, অন্যদিকে 
ফার্মি কণিকার ঘূর্ণন হলো %/2 বা এর অযুগ্য সংখ্যক গুণিতক। 
দেখুন: 0185510হ81 0610 06019; 01855108] 776017917105) 
[0১118101057 010 [06018171057 0302)00]) 10750178781 05) 
9180105; 91501501059] [09017971105 | [অ.রা.] 


[৬1০01897115যা) কার্যোপায় যন্ত্রকৌশল 


বা+লা বাংকামীবজানাবুতোনবব লা জড়ো বিলাল জাকাখলা& নং বিজানমফ কামাল এ ভাই বিজবোবন াল॥ জাংরাইবিযরতুকোলৎ। এ 


1৬1০0])91115যা) কার্যোপায় যন্ত্রকৌশল চিরায়ত দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে এ হলো এক যাস্ত্রিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে গতির অবস্থান্তর, 
শক্তির সঞ্চালন, অথবা এসব নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। বিবিধ যন্ত্র এবং 
বাস্ত্িক কৌশলের কার্ধের মর্মমূলে রয়েছে যন্ত্রকৌশল বা মেকানিজম। 
তবে আধুনিক দৃষ্টিতে এ শব্দটির ব্যবহার কেবল যাক্ত্রিক পদ্ধতির 
অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়! যান্ত্রিক উপাদান ছাড়াও, অন্যান্য বিষয়ও এর 
অন্তভূক্ত হতে পারে যেমন__সম্প্কিত (07700110110), উঁদক 
(7৮1৪0110), বৈদ্যুতিক (০1৩০071081), এবং ইলেকট্রনিক 
(৩1০০০০/1০) উপাদানসমূহ। এখানে যন্ত্রবিধি সম্পকিতি আলোচনা 
চিরায়ত অর্থে যা বুঝায় সে অর্থে সীমিত রাখা হবে। দেখুন: 
14801711061 

প্রায় সকল কার্যোপায়ই অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক মৌলিক 
উপাংশ সন্নিবেশে তৈরি হয়। এদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, 
অংশগুলো হচ্ছে__ ক্যামস বা যান্তিক যুক্তি ব্যবস্থা (০৪105), এবং 
যৌক্তিক উপাদান (1981081 616106105)| যৌক্তিক উপাদানের মধ্যে 
রয়েছে নানা ভৌতকৌশল যেমন-_ র্যাচেট (7800016$), ট্রিপ (0105), 
ডিটেন্ট (61715) এবং পরস্পর সংযুক্তকরণ কৌশল 
(10105119015) | কিভাবে একটি কার্যোপায় বা মেকানিজম কাজ করে, 
তা বুঝতে হলে তাদের স্বাধীনতার ডিগ্রি বা ঘাত (৫5875৩$ ০£ 
0665৫0117). গিড়ন, এবং সৃতিবিদ্যা (076118105) বিবেচনায় আনতে 
হবে। দেখুন: 36] 0057 0ঞাা। [76017810157 তো] 006) 
50910611210. 111015950 (10601191015]7): [২80116[1 

দৃঢ সংযুক্তি বা লিঙ্ক (1814 1171) সহ কার্যোপায়ের জন্য 
স্বাধীনতার ঘাতকে সুবিধাজনকভাবে বুঝানো ও ব্যাখ্যা দান করা 
হলো। এই আলোচনা যেসব কার্যোপায় নিম্বর্ণিত সাধারণ স্বাধীনতার 
ঘাত সমীকরণটি মেনে চলে সেসব ক্ষেত্রের জন্য সীমিত রাখা হলো : 


চ57010-1)+ ১ ?ি 


এখানে ঢ হলো কার্যোপায়টির স্বাধীনতার ঘাত, 15 
কার্যোপায়টির সন্ধির (101715) সংখ্যা, ?ি-1 তম সন্ধির আপেক্ষিক 
গতির স্বাধীনতার ঘাত, এবং 7» চলিষ্টুতা সংখ্যা (770)011119 
10111১97) এবং সাধারণ ক্ষেত্রে 753 হয়ে থাকে সমতল কার্যোপায়ের 
জন্য আর ত্রিমাত্রিক কার্যোপায়ের জন্য হয় »-6| দেখুন: 7৫£1665 
01176600117 (17201011105) | | 

একটি কার্যোপায়ের সৃতিবিদ্যাগত গড়ন বলতে আমরা বুঝব 
সংযুক্তির বা লিঙ্কের মধ্যে সন্ধি সংযোগ শনাক্তকরণ। রাসায়নিক 
যৌগকে যেমন- বিমূর্ত সূত্র দ্বারা উপস্থাপন করা হয় এবং বৈদ্যুতিক 
বর্তনীকে যেমন__নকশাকার রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় 
ঠিক তেমনি কার্যোপায়ের সৃতিবিদ্যাগত গড়নকে বিমূর্ত রেখাচিত্রের 
মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে । যে সকল কার্যোপায়ের গড়নে 
দুটি সংযুক্তির বা লিঙ্কের মধ্যে রয়েছে একটি সন্ধি সংযোজন সে 
ধরনের গড়নকে রেখাচিত্র বা রেখের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়; 
এক্ষেত্রে লিঙ্কসমূহকে শীর্ষ দ্বারা, সন্ধিসমূহকে পার্খ এবং এ ধরনের 
ক্ষেত্রে শীর্ষসমূহের পার্খু সংযোজনসমূহ হলো লিঙ্কসমূহের সঙ্গি 
সংযোজনের প্রতিষঙ্গ; সন্ধির জাত অনুযায়ী পার্খ্বসমূহকে পরিচিত 
করানো হয়, এর অচল বা স্থির লিঙ্কটিকেও অবশ্য শনাক্ত করা হয়। 
সুতরাং স্লাইডার ক্রাযাঙ্ক কার্যোপায়টির যা এ দ্বারা শনাক্তকৃত 


জকি কনার 


ব্যাখ্যামূলক চিত্রে দেখানো হয়েছে; গ্রাফ বা রেখটিকে ৮ চিহ্নিত 
ব্যাখ্যামূলক চিত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই চিত্রে শীর্ষ-১, এর 
চতুর্দিকে অঙ্কিত বৃত্তটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে লিঙ্ক ১টি স্থির বা 
অনড়। 
সৃতিবিদ্যাকে সৃতিজনিত বিশ্লেষণ (176719010 &91%515) এবং 
হশ্রেষণ (37076515) এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। 
স্তিজনিত বিশ্রেষণ বলতে আমরা বুঝব প্রদত্ত মাত্রাবিশিষ্ট 
কার্যোপায়ের বিশ্লেষণ, অন্যদিকে সংশ্রেষণ অর্থে আমরা বুঝতে চাই- 
নির্ধারণ | এই বিদ্যা সীমিত এবং ক্ষুদাতিক্ষুদ (71571951791) সরণ, 
বেগ, ত্বরণ এবং উচ্চতর ত্বরণ, এবং বক্রতা ও উচ্চতর বক্রতা নিয়ে 
চর্চা করে এবং এটি সমতলীয় ও ত্রিমাত্রিক গতি নিয়েও অনুশীলন 
করে। দেখুন: 01027781105 1 


৫ নি ত 

? নি 

১ ৪ 
খে) ? 


পিস্টন-্রাযাঙ্ক যন্্রকৌশল, (ক) যন্ত্রকৌশলের বাস্তব চিত্র । 
খে) যন্ত্রকৌশলের রেখাচিত্র বা গ্রাফ। €₹ ল পিন সন্ধি; 
৮. চলাচলকারী সন্ধি 


কার্ষোপায়ের নকশাকরণে বিভিন্ন উৎপাদকের অন্তর্ভৃক্তি ঘটে। 
এর মধ্যে রয়েছে এদের গড়ন, সৃতিজনিত সমস্যা, গতিবিদ্যা, পীড়ন 
বিশ্লেষণ, বস্তৃপদার্থ, পিচ্ছিলকরণ (15708708), ক্ষয়, 
((91678706), উৎপাদন বিবেচনা, নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনার সন্তাব্যতা। 
বর্তমানে কার্যোপায়সমূহের নকশাকরণে জোর দেওয়া হয় 
অর্থনীতিভিত্তিক নকশা বিশ্রেষণে আর এজন্য সাহায্য নেওয়া হয় 
কম্পিউটার সহায়ক নকশা (00070011021 81990 0511 : 0০419) 
কৃৎকৌশলের। দেখুন: ০01700067 451৫90 10651812170 
৬2005001108 | [অ.রা.] 


16017911076061১075 যান্ত্রিক গ্রহণ কৌশল যা 
গ্রহণ করে এমন ভৌত কৌশলকে ইংরেজিতে বলা হয় £5০601015। 
বাংলায় আমরা এর নাম দিতে পারি গ্রহণ কৌশল। আর 
[020178101906]0001 হলো, এমন এক ধরনের যান্ত্রিক গ্রহণ কৌশল 


আলাঞলাবে্ীিআানিশতাষ জালে মাো্ীবিজাতবিকোবাকএজাীব্তবিশবকণসর 


যা পরিবেশে যাস্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করে 
থাকে। যান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলতে 
পারি, গতি, টান এবং চাপের পরিবর্তন। সুতরাহ 77901781107৩- 
০০10 নামে পরিচিত যন্ত্রকৌশলকে আমরা বাংলায় যাস্ত্রিক গ্রহণ 
কৌশল নামে অভিহিত করতে পারি। উচ্চতর উন্নত শ্রেণির 
জীবজন্তর ক্ষেত্রে গ্রহণ কৌশলাদি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র উপায় বা পথ 
যার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিপার্খের তথ্যাবলি অর্জন করা সম্ভব 
এবং এর মধ্য দিয় পরিবেশের পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা 
যায়। দেখুন: 987581101) | 

আদি রূপ সম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে গ্রহণ-মুখী এবং কার্যকর 
উপায় একই কোষের অভ্যন্তরে স্থাপিত। আদিমতম জীবনের 
উদাহরণ হলো এককোষী জীব এবং স্পঞ্জ জাতীয় জীব। পরিবেশগত 
উদ্দীপনা প্রযুক্ত হলে কোষটি উত্তেজিত হয় এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
করে। উন্নততর সংগঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল থেকে গ্রহণ 
কৌশলাদি স্বতন্ত্র এবং এদের কার্যাবলি এবং গড়ন বিনির্দিষ্ট এবং 
স্বতন্ত্র যা__আযাকটিনিয়ান জাতীয় জীবের শ্লায়ুতন্ত্রের কোষে দৃষ্ট হয় 
(সামুদ্রিক আ্ানিমোন : ৪1)01701165)| পরিবেশ থেকে আগত 
উদ্দীপনাসূচক সংকেত গ্রহণ-মুখী কোষটিকে উত্তেজিত করে এবং এই 
উত্তেজনা অন্য একটি বিনির্দিষ্ট কোষে পরিবাহিত হয়; এই বিশেষ 


কোষটিকে বলা হয় কার্যকর কোষ (65010 0611) বর্গজেনেটিক 


উন্নয়নের (019198০7900) আর একটি ধাপে একটি তৃতীয় 
উপাদানের আবির্ভাব ঘটে__এই উপাদানটিকে বলা হয় চালিকা 
স্নায়ুকোষ (710107 075 ০611); এই বিশেষ কোষটি গ্রহণ এবং 
কার্যকর কোষদ্বয়ের মধ্যে সংযুক্তি কোষ হিসাবে ক্রিয়া করে। এই 
বিশেষ ব্যবস্থাপনা পরিক্ষারভাবে দৃষ্ট হয় কোয়েলেনটারেট জাতীয় 
জীবসমুহে (09616170808065)| মোটামুটিভাবে এই অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্যাদি মেরুদণ্তী (৮911091018095) জাতীয় প্রাণী পর্যন্ত বাহিত 
হয়েছে। 

যান্ত্রিক গ্রহণ কৌশলগুলো তাদের চতুষ্পার্ের যাস্ত্রিক আন্দোলন 
দ্বারা উত্তেজিত হয়; এই প্রক্রিয়া ঘটে থাকে তাদের গড়নের বিকৃতির 
মাধ্যমে, চাপ অথবা টানের (67507) মধ্য দিয়ে অথবা উল্লিখিত 
এইসব উপাদানের সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে। সাধারণভাবে যান্ত্রিক 
উদ্দীপনার জন্য, যা যাস্ত্িক গ্রহণ কৌশলাদিতে উদ্ঘাটনযোগ্য 
উত্তেজনা সৃষ্টি করে, অতি সামান্য শক্তির প্রয়োজন। ভৌত দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুযায়ী যাক্ত্রিক গ্রহণ কৌশলকে আমরা শক্তি রাপান্তরক কৌশল 
(087500091) হিসাবে বিবেচনা করতে পারি, অর্থাৎ একটি যাস্ত্রিক 
গ্রহণ কৌশল যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রাপান্তরিত করে এবং 
রাপান্তরিত এই বিদ্যুৎ-সংকেত আবার স্নাযুঘাতকে (7075 
1100019০) কর্মক্ষম করে তোলে। রূপবিকৃতির ফলে ঘটনাবলির 
একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি হয় যা নিয়ে নকশাকারে বর্ণিত হলো : 


যাক্ত্রিক উদ্দীপক _+ উৎপাদী কারেন্ট - স্লায়ুঘাত (ক্রিয়া বিভব) 


উৎপাদী কারেন্টের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম উত্তেজনাকে চিহিতি 
করা যায়। উৎপাদী কারেন্টের মুখ্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অবক্রমিক 
চরিত্র; এর বিস্তার অবিরতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যদি উদ্দীপক 
শক্তিকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হয়; এই বিস্তার বৃদ্ধির রেখে 
কোনো ধাপ বা স্তর দৃষ্ট হয় না। যখন উৎপাদী কারেন্ট একটি ক্রান্তি 


1/16010981 1)9069710108 মেডিক্যাল ব্যাকটে- 


বিস্তার মানে উপনীত হয় তখন একটি সর্ব অথবা নাত্তি (81 0. 
70015) বিভব ক্ষরিত হয়। সংবেদনশীল ইন্ড্রিয়ে এটি তখন একটি 
সর্ব অথবা নাস্তি স্ায়্ঘাত রূপে গ্রহণ কৌশলের অন্তর্মুখ অক্ষ বা 
আ্াকসন (97) বরারব চালিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ৪5017 
হলো স্ত্ায়ুকোষের একটি অংশ বা অক্ষ যার মাধ্যমে সংকেত চালিত 
হয়। দেখুন: ০1৬05 55516] (17671601819); [ব91/095 
5৮510] (৬9119)01816) | [সে.বে.] 


[41০০07১6০88 মেকোপটেরা সাধারণভাবে স্করপিওন 
ফ্লাই (5০০7)107 1365) নামে পরিচিত [05908 শ্রেণির একটি ছোট 
বর্গ। পূর্ণাঙ্গ বয়সের সদস্যদের অনন্য বৈশিষ্ট্য তাদের প্রলম্বিত 
মাথা, যা দেখতে চঞ্চুর মতো এবং শীর্ষে চর্বণ উপযোগী মুখোপাঙ্গ 
ধারণ করে। এরা ছোট থেকে মধ্যম আকারের। এদের সাধারণত 
শিরাবহুল, প্রায় একই মাপের দুই জোড়া পাতলা ডানা থাকে, তবে 
কারো কারো ডানা খাটো অথবা লুপ্তপ্রায়। পাসগুলো লম্বা, সরু। 
কতক প্রজাতিতে পুরুষের উদরের শেষ কয়েকটি খণ্ডক স্ফীত এবং 
তা পিঠের উপর সামনের দিকে বাকানে। এ বৈশিষ্ট্যে তাদের কাকড়া 
বিছার (০013107) সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ থেকেই তাদের 
“স্করপিওন ফ্লাই' নামের উৎপত্তি। 


ঘন বনাঞ্চলের স্্যাতসেঁতে পরিবেশে ঢ1০০01০8 বাস করে। 
সচরাচর দৃষ্ট প্রজাতিগুলোর অধিকাংশই :787011489 গোত্রের 
সদস্য। এরা সর্বভুক, তবে অনেকেই ছোট ছোট কীটপতঙ্গ শিকার 
করে খায়। ৪1080109০ গোত্রের সব সদস্য অধিকাংশ সময়ে গাছের 
সরু কাণ্ড বা পাতার সঙ্গে ঝুলে থাকে। এরা একান্তভাবেই পরভুক 
(07605060845) | দেখুন: 1756019| [সৈ.হু.ক.] 


60109] 19066710108 মেডিক্যাল ব্যাকটেরিয়া- 
তত্ব মানবদেহে যে সকল ব্যাকটেরিয়া বাস করে কিংবা 
রোগসৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয় মেডিক্যাল 
ব্যাকটেরিয়াতত্বে। রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে প্যাথোজেন 
(89019£97) বলা হয়। এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে 
প্রবেশ করার পর সংখ্যা বৃদ্ধি করে স্থানীয় কিংবা শরীরের অন্যান্য 
অংশে জৈবনিক ক্রিয়ার নানা রকম গোলযোগ সৃষ্টি করে। মেডিক্যাল 
ব্যাকটেরিয়াতত্ববিদগণ সংক্রমণের পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ 


[১160109] 01797711091] 677017)06717)5 
গলা ভাবল চাতবা ছা ভাটা লামার আগলাএ করেনা জাগা ও চালানোর াদএ চাচির দা 
করেন এবং ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা 
সন্দেহজনক ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে এদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি 
বিশ্রেষণ করেন এবং এরা কিভাবে রোগ সৃষ্টি করে তা লক্ষ্য করেন। 
'রোগজননের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার জিন পরিবর্তনের ভূমিকাসহ 
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কেও তারা 
অলোকপাত করেন। 

কোনো রোগীর শরীর থেকে রোগস্জক ব্যাকটেরিয়া দ্রুত 
শনাক্ত করা চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রোগস্জক ব্যাকটেরিয়া 
শনাক্ত করার জন্য এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ চারটি পর্যায়ে আলোচনা 
করা হয় : গাঠনিক বৈশিষ্ট্য, বিপাক, রোগস্জন কৌশল এবং 
আ্যান্টিজেনগত বৈশিষ্ট্য। ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করার জন্য চারটি 
বৈশিষ্ট্যের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হতে পারে। 

কোনো ব্যাকটেরিয়া রোগস্জক হলেও, তাদের রোগ সৃষ্টি 
করার ক্ষমতার (৬1119706) পার্থক্য থাকে। কোনো ব্যাকটেরিয়া 
সহজেই মানবদেহে সংক্রমিত হয়ে গুরুতর রোগ সৃষ্টি করলে, তাকে 
তীর রোগস্জক ব্যাকটেরিয়া (৮1001০] ঢ080110591) বলে। অনেক 
ব্যাকটেরিয়ার অন্যসব বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলেও, তারা কোনো রোগ 
সৃষ্টি করতে পারে না। এদের অক্ষম ব্যাকটেরিয়া (৪1781671 
06678) বলা যেতে পারে। তীর রোগস্জক ব্যাকটেরিয়ার রোগ 
সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো কৌশলে কমিয়ে দেওয়া হলে তাকে 
নিজীবিত (৪0050708190) ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। 

রোগস্জন ক্ষমতা ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে 
অনাক্রম্যতা (াঠা10110) পোষকের বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো ব্যক্তি 
অতিসহজেই সংক্রমণের শিকার হয়ে পড়েন; আবার তীৰ্‌ 
কারণে সহজে সংক্রমণ ঘটাতে পারে না। অনাক্রম্যতা একটি জটিল 
প্রক্রিয়া। এ সম্পর্কে নির্ধারিত স্থানে আরো আলোচনা করা হয়েছে। 
দেখুন: [া)1)111110) ৮90010991| [সা.এ.] 


$160109]1 01767711098] 61051796117 চিকিৎসা 
রসায়ন-প্রকৌশল চিকিৎসাশাম্ত্রে রসায়ন প্রকৌশলের 
প্রয়োগ। আণবিক পর্যায়ে পদার্থের পরিবহন এবং পৃথককরণ প্রক্রিয়া 
এ শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। রসায়ন প্রকৌশলের 
আরেকটি বিশেষ শাখা পদার্থ-প্রকৌশলেরও (7781671815 
91181011179) এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়। 

রসায়ন প্রকৌশলজাত প্রক্রিয়া, কৌশল এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : হিমোডায়ালিসিস যন্ত্র কৃত্রিম বৃ), 
পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, হৃৎপিগু-ফুসফুস যন্ত্র, (রক্তে অক্সিজেন 
প্রবেশ করানোর যন্ত্র), প্রাজমাফেরেসিস যন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত ধীর-ক্ষেপণ 
পলিমার এবং কৃত্রিম সেলাই সুতা যা নির্ধারিত সময়ের পরে শরীরে 
মিশে যায়। এইসব যন্ত্রপাতি কিংবা প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
এদের গাঠনিক কোনো উপাদান গলে রক্তে মিশে যায় না কিংবা 
রক্তের কোনো উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেখুন: 017০77109] 
91017961115 | [সা.এ.] 
৬1601০2] 00776£0] 5$56918 মেডিক্যাল কন্ট্রোল 
সিস্টেম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভৌতপদ্ধতির কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি বিশেষ পদ্ধতি, কৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার 


বিবাদে 


প্রত্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার স্বয়তক্রিয় কিংবা আধাম্বয়ংক্রিয় উপায়ে কোনো 
অঙ্গের সাহায্যে সম্পন্ন প্রকৃত কাজ এবং আকাজিক্ষিত কাজের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করে প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে সমন্বয় করা হয় যেন এ 
দুইয়ের পার্থক্য সবচেয়ে কম হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর দুই ধরনের 
প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে চিকিৎসক অর্থাৎ মানুষই নিয়ন্ত্রক। 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য 
স্বয়ংক্রিয় মন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। নিয়ন্ত্রণ কাজে পর্যায়সমূহ 
হচ্ছে_পরিমাপ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ । 

পরিমাপ এবং বিশ্রেষণ কাজের জন্য যান্ত্রিক ও আধাস্বয়ংক্রিয় 
অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। শল্যচিকিৎসা, নিবিড় জরুরি সেবা 
এবং হৃদ্রোগীর জরুরি পর্যবেক্ষণের কাজে এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার 
করা হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায়ও এগুলো প্রচুর ব্যবহার করা হয়। 

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য এখন কম্পিউটারভিত্তিক নানা 
রকম গাণিতিক মডেলও পাওয়া যায়। কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন, 
হাড়জোড়া প্রতিস্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরাসরি ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ 
প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। হৃৎস্পন্দনের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য 
আগে যে সকল পেসমেকার ব্যবহার করা হতো সেগুলোতে 
হৃদঘাতের হার নির্দিষ্ট থাকতো। কিন্তু আজকাল শরীরের 
প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তনযোগ্য হৃদঘাতবিশিষ্ট পেসমেকার ব্যবহার 
করা হচ্ছে। একইভাবে কৃত্রিম অঙ্গে পেশি-বিদ্যুৎ ফিডব্যাক 
কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। দেখুনঃ 00100101  5৮5191)9; 
1990765151 [সা.এ.] 


[4160109] 11195178% মেডিক্যাল ইমেজিং  চিকিতসা- 
বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা । দেহের ভিতরের বিভিন্ন কলা ও 
অঙ্গের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার জন্য রঞ্জনরশ্মি, গামা 
রশ্মি উচ্চ কম্পাঙ্বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে 
বিভিন্ন রকমের প্রতিবিম্ব তৈরি ও তা ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করা এ 
শাস্ত্রের মূল কাজ। রোগ নির্ণায়ক রঞ্জনরশ্মি বিদ্যায় আসল উদ্দেশ্য 
রোগ নির্ণয় ও শনাক্ত করা। অন্যদিকে পদক্ষেপমূলক রঞ্রনরশ্মি 
বিদ্যায় ইমেজিং প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো রোগ কিংবা আঙ্গিক ক্রটির 
চিকিৎসার জন্য অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করা হয়। 

সবচেয়ে সরল ও সহজ রঞ্জনরশ্মি কৌশল হচ্ছে রঞ্জনরশ্ি 
ফিল পরীক্ষা করে কোনো অঙ্গের রোগ নির্ণয় করা। এ প্রক্রিয়ায় 
শরীরের একদিক থেকে এক্স-রে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বের হয়ে 
ফটোগ্রাফিক ফিল্মে বিক্রিয়া ঘটায়। এ ফিল্ম পরীক্ষা করে 
রঞ্জনরশ্যিবিদ (কিংবা চিকিৎসক) কোনো অঙ্গের স্বাভাবিকতা কিংবা 
অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করতে পারেন। এক্স-রে ফিল্ম কোনো অঙ্গের 
স্থিরচিত্র বিশেষ। পক্ষান্তরে ফ্ুরোস্কোপি একটি গতিময় ইমেজিং 
কৌশল। এ কৌশলের ফলে স্পন্দনশীল হাৎপিণড কিংবা সংকোচন- 
প্রসারণশীল পাকস্থলির প্রতিবিম্ব পর্দায় দেখা যায়। অস্ত্রের রোগ 
এবং বেরিয়াম এক্স-রের জন্য ফ্ুরোস্কোপি বেশি ব্যবহার করা 
হয়। বেরিয়ামের মিশ্রণ মুখ কিৎবা ইনিমা (07০118) আকারে মলদ্বার 
দিয়ে যথাক্রমে পাকস্থুলি কিংবা ব্ৃহদান্ত্রে প্রবেশ করানো হয়। 
বেরিয়াম মিশ্রণ পার্থক্য সৃষ্টিকারী মাধ্যম নামে পরিচিত। এরা ঘন 
কলার ন্যায় রঞ্জনরশ্মি গমনাগমন ঠেকিয়ে দেয়। ফ্ুরোস্কোপির 
সাহায্যে বেরিয়াম আবৃত পাকস্থলি কিংবা আন্ত্রিক বিল্লি পর্দার 


ফাংলাএজাহাপিজা রহিল ভামদ লো $ জপ ফন ভালা ডাকের িজারিশৃ তামমাওজর এ ভা ্ীবিজরজিপ লাকবংলারকা্িনতানবিদৃকোষম লএজাবেীি ভানাবশূ চাষকাতলাএ 


প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং রপ্জনরশ্মিবিদগণ তা দেখে রোগ 
শনাক্ত করতে পারেন। 
রঞ্জনরশ্ির সাহায্যে রক্তনালি পরীক্ষা করার নাম 

আযানজিওগ্রাফি (87810819019) । স্বাভাবিক একা-রের সাহায্যে 
শরীরের ধমনি ও শিরা দৃশ্যমান হয় না। এজন্য রক্তপ্রবাহে 
ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়োডিনযৌগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা 
রঞ্জনরশ্মি ভেদ করতে বাধা দেয়। এভাবে পার্থক্য সৃষ্টিকারী 
রঞ্জনরশ্বির মাধ্যমে ধমনির প্রতিবিম্ব পরীক্ষা করাকে আর্টোরিওগ্রাম 
(87079£া]) এবং শিরা পরীক্ষা করাকে ভেনোগ্রাম ($০70£থ]া)) 
বলা হয়। কোনো ধমনি সরু হয়ে গেলে কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে তা 
আর্টেরিওগ্রাফির সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। 

কম্পিউটার ও রঞ্জনরশ্মি_-এই দুই প্রযুক্তির মিলনে উত্তব 
হয়েছে কম্পিউটেড টমোগ্রাফি বা কম্পিউটেড অ্যাক্মিয়াল 
টমোগ্রাফির। কম্পিউটারের সাহায্যে যে কোনো অঙ্গের একটি 
দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়। এটি শরীরের মধ্য দিয়ে এ 
অঙ্গের প্রস্থচ্ছেদের প্রতীক। বিশেষ কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে 
কোনো অঙ্গের ত্রিমাত্রিক প্রতিবিন্বও তৈরি করা যায়। হাড়জোড় 
কিংরা প্লাস্টিক সার্জারিতে এ ধরনের ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব অত্যন্ত 
কাজে লাগে। 

আ্যাল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং বা সনোগ্রাফিতে আয়ন সৃষ্টিকারী 
হয়। আশ্ট্রাসাউন্ড দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য একটি ট্রান্সডিউসার 
(05817500097) ব্যবহার করা হয়। এটাকে যে অঙ্গের আল্ট্রাসাউন্ড 
পরীক্ষা করতে হবে সে বরাবর ত্বকের উপর বসানো হয়। 
ট্রান্সডিউসার থেকে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং ত্বক ভেদ করে তা 
উদ্দিষ্ট অঙ্গে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে শব্দতরঙ্গ প্রতিধবনিত হয়ে 
ফিরে আসে। ট্রুন্সডিউসার তা গ্রহণ করে ইলেকট্রনিক উপায়ে অঙ্গের 
একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে এবং তা ভিডিও পর্দায় দেখা যায়; এমন 
কি ফিল কিংবা ভিডিও টেপে এ প্রতিবিম্ব রেকর্ডও করা যায়। 
ধাত্রীবিদ্যায় গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য 
আশ্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়। গর্ভস্থ শিশুর গঠনগত ক্রুটি কিৎবা 
জটিলতা শনাক্ত করার জন্যও এর প্রয়োগ রয়েছে। পিত্ুথলি, বৃ, 
হৃৎপিগুসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গের রোগ নির্ণয় করার জন্য 
আজকাল আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। ডপলার 
আশ্ট্রাসাউন্ড (90191 010:959400) দ্বারা ধমনি ও শিরার মধ্য 
দিয়ে রক্তপ্রবাহের গতি নির্ণয় করা যায়। কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে 
রক্তপ্রবাহ ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য ডপলার আশ্ট্রাসাউন্ড 
ব্যবহার করা হয়। মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ এবং কোনো রক্তনালি সরু 
কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে তা এ কৌশলের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়। 

চৌম্বক অনুনাদ প্রতিবিম্ব (18819010165 072009 
1088178--71) একটি বড় শক্তিশালী চুম্বক, রশ্মি-কম্পাস্ক 
সংকেত (819 [68৫70 51871) এবং কম্পিউটারের সাহায্যে 
তৈরি করা হয়। মস্তিষ্ষ এবং শিরদাড়ার রোগ নির্ণয় করার জন্য 
(1) খুবই দরকারি। তবে হাড়জোড়, অস্থি, নরম কোষকলা, বুক, 
পেট এবং বস্তিদেশের রোগ নির্ণয় করার জন্যও এটা কার্যকর। 

পরমাণু চিকিৎসা ইমেজিং-এর জন্য রেডিওনিউক্লাইড 
(80197001105) নামে পরিচিত তেজস্ক্রিয় যৌগ ব্যবহার করা হয়। 


11501098] 71500105% চিকিৎসা ছত্রাকতত্ব 


এরা গামারশ্মি কিবা বিটারশ্মি বিকিরণ করে| বেশির ভাগ পরমাণু 
ইমেজিং-এর জন্য রোগীর শরীরে আগে একটি রেডিওনিউক্লাইড 
ইনজেকশন আকারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর রোগীকে টেবিলে 
শুইয়ে ওপর থেকে ঝোলানো গামা ক্যামেরার সাহায্যে ছবি নেওয়া 
হয়। রোগীর শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গে সঞ্চিত রেডিওনিউনক্লাইড 
থেকে গামারশ্মি বিকীর্ণ হয় এবং ক্যামেরায় তা ধরা পড়ে। এভাবে 
শরীরে রেডিওনিউন্লাইডের বিস্তার ও অবস্থান দেখে অনেক রোগ 
শনাক্ত করা যায়। রেডিওনিউক্লাইডের বিস্তারের প্রতিবিন্ব ফিল্ে 
রেকর্ড করা যায়। এ রকম রেকর্ড সিন্টিগ্রাম (5০100015101) বা 
স্ক্যান (5০87) নামে পরিচিত। অস্থি এবং হৃৎপিণ্ডের এ ধরনের 
স্ক্যান চিকিৎসার জন্য খুবই দরকারি। 

একক ফোটন বিকিরণ কম্পিউটেড টমোগ্রাফির (5177516 
0100601) 600155101) ০০010001060 10100918101 ১70) 
সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরীণ অজের (যেমন_ হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, 
যকৃৎ) দ্বিমাত্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব সাধারণ স্ক্যানের চেয়ে গুলো" 
এর সাহায্যে অঙ্গসমূহের গঠনগত ও কার্যকারিতা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম তথ্য 
পাওয়া যায়। 

পজিট্রন বিকিরণ টমোগ্রাফি (09511097. ০]া95107 
10700£180019--৮757) আরও সৃক্্ রঞ্জনরশ্মি প্রযুক্তি । এর সাহায্যে 
কোনো অঙ্গের বিপাক সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা যায়। মস্তিষ্কের 
অনেক রোগ (যেমন-মৃগী রোগ; আলবিমার-এর ব্যাধি) নির্ণয় করার 
জন্য ৮ণ' ব্যবহার করা যায়। 

ইমেজিং-এর সাহায্যে শরীরের যে কোনো ধমনি কিংবা শিরায় 
ইনজেকশন ও ক্যাথেটার ঢোকানো যায়। এ সকল পদ্ধতির সাহায্যে 
কোনো রক্তনালি বন্ধ হয়ে গেলে তা করা যায়, বড় রকমের 
শল্যকর্ম ছাড়াই কোনো কোনো টিউমার কিংবা রক্তনালির চিকিৎসা 
করা যায়। এগুলি পদক্ষেপমূলক রঞ্জনরশ্মিবিদ্যার উদাহরণ । বর্তমান 
সময়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদক্ষেপমূলক রঞ্জনরশ্মিবিদ্যার 
উদাহরণ হচ্ছে আানজিওগ্লাস্টি (8751918509)। আথেরোস্ক্রেরো- 
সিসের ফলে কোনো ধমনি সরু কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে 
আানজিওপ্রাস্টির সাহায্যে তা উন্মুক্ত বা প্রসারিত করা হয়। দেখুন: 
চঢ২৪10919857 %-08%5) (00100061125 10110679001) 1501021 
01018501710 00179880175) বি001981 [09806110 16501021806) 
[২৪010819101 | [সা.এ.] 


1/160109] [70 001095$ চিকিৎসা ছত্রাকতত্ব  মানব- 
দেহে রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এ সকল ছত্রাকের 
মধ্যে কোনো কোনোটি সুযোগসন্ধানী নামে পরিচিত। কারণ কোনো 
কারণে মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গেলে এদের 
সংক্রমণ ঘটে। তবে অনেক ছত্রাক সুস্থ মানুষের শরীরেও রোগ সৃষ্টি 
করতে পারে 

অধিকাংশ রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক মাটিতে বাস করে। মানবদেহ 
এদের স্বাভাবিক বসবাসের জায়গা নয়। এজন্য মানুষকে এ সকল 
ছত্রাকের জন্য দৈবাৎ পোষকরূপে (০০1051081 11050) গণ্য করা 
হয়। দেখুন: 50100109105 095155485091£1119515; 018500179- 
5095157 08101019515) (01010110175 595155 (009001010100]1%- 
09585; 106171810011%09515; [11560101851095153) 00100011017150)0 
1107690100115; [09810195191 [সা.এ.] 


10109] [87951601095 মেডিক্যাল পরজীবীতত্্ব ৬৮ 


বার অতেইসিলাবৃলালওচাযেরবিযরলৃতোরজএকাতেীরজববিলা কাব 


16109] [39785160195 মেডিক্যাল পরজীবীতত্ত 
মেডিক্যাল অণুজীবতত্তের একটি বিশেষ শাখা। এ শাখায় মানবদেহে 
বসবাসকারী ও রোগসৃষ্টিকারী পরজীবী প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়। 

মানব শরীরে যে সকল পর্জীবী বাস করে কিংবা রোগ সৃষ্টি 
করতে পারে তারা চারটি পর্বের অন্তর্ৃক্ত : প্রোটোজোয়া, নিমাটোড, 
প্রাটিহেলমিনথিস এবং আর্থোপোডা। 

পোষক দেহে পরজীবী প্রাণীর অবস্থান বেশ বৈচিত্র্যময় 
কতগুলো কোষের ভিতরে কিংবা কোষের বাইরে বাস করে। আবার 
অনেক পরজীবী প্রাণী কোষের ভিতর-বাহির উভয় স্থানেই বাস 
করে। বস্তুত শরীরের যে কোনো কলা কিংবা অঙ্গ এক বা একাধিক 
পরজীবী প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। ট্রিপানোসোম 
(1504709501765) জাতীয় পরজীবী প্রাণী রক্ত, লসিকাগ্রন্থি এবং 
মত্তিষ্ষ রসে বাস করে; ফাইলেরিয়া বা গোদের জীবাণু লসিকানালি 
এবং চোখের পানিতে 'বাস করে; অন্যান্য কৃমি অস্ত্র, শ্বাসনালি কিংবা 
পিত্তনালিতে বসবাস করে; এ ছাড়া হাৎপিণু, মস্তিষ্ষ, যকৃৎ, প্রীহা 
এবং অন্যান্য গ্রস্থিতে নানা রকম পরজীবী প্রাণী বাস করে। এ সকল 
অঙ্গে পরজীবী প্রাণী বাস করার ফলে অঙ্গ পুরোপুরি অকেজো হয়ে 
যেতে পারে কিংবা কোনো প্রভাব নাও পড়তে পারে । একই পরজীবী 
বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। 

মানবদেহে পরজীবী প্রাণীর বসবাসের ফলে যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সাময়িক কিংবা স্থায়ী হতে পারে। বিভিন্ন 
পরজীবী প্রাণী সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য আলাদা আলাদা 
শীর্ষশব্দ দ্রষ্টব্য দেখুন: ১০৪10: 2000101850551908: 101100018; 
18119101985 ি€া0185 910170058010618: 40706018515) 
381810101018515: 018285? 0156256; 1.01511112118515; 11812108, 
[7161]1790%9109515: শা101010010125157; 48508189515; 
0101001701019515: 178$0101195157 7850101010518515; 00011062 
ড/01]া। 11606001017: 11016109]01118515; 17109০91৮/017া 01969856; 
7218501017118515:0105/0 তো) 100600101) 9011150095017169515) 


[সা.এ.] 


[80060োণা। 01568567 771010109515 1 


1690109)] 16725017710 (07710578191) মেডিক্যাল 
আন্টাসনিক টমোগ্রাফি বিভিন্ন কলা এবং অঙ্গের গঠন ও 
কার্যকারিতা সম্পর্কে দরকারি ক্লিনিক্যাল তথ্য জানার জন্য এক 
প্রকার ইমেজিং কৌশল । ট্রান্সডিউসার (0৪05010০) থেকে 
শব্দবিদ্যুততরঙ্গ তৈরি করে তা গুচ্ছাকারে নিক্ষেপ করা হয়। 
শব্দবিদ্যুততরঙ্গ চলার পথে বাধা পেলে প্রতিধবনির মতো ফিরে 
আসে। দৃশ্যরেখা বরাবর শব্দবিদ্যুত্তরঙ্গে বাধাপ্রাপ্তি ও প্রতিধবনির 
বিশ্বেষণ করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে নানা রকম তথ্য পাওয়া 
যায়। 

এ মোডের (১711911100০ 71006) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শব্দতরঙ্গ 
নিক্ষেপ এবং প্রতিধ্বনি গ্রহণ একই দৃশ্যরেখা বরাবর ঘটে। এর ফলে 
একমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে কোনো অঙ্গের গঠন 
সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করা যায় না। কিন্তু সময়ক্ষেপণের 
পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। এর ফলে 
ট্রান্সডিউসার থেকে শব্দতরঙ্গ যে অঙ্গে বাধা পেল, তার দূরত্ব নির্ণয় 
করা সম্ভব। অবশ্য এজন্য উক্ত বিশেষ মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ 
পরিবহনের গতি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। 


চায়ে ফিনুকোধ জার যে 


এম মোড (14-71046) পদ্ধতিতে সময়ের সঙ্গে প্রতিধবনি 
সৃষ্টিকারী অঙ্গের নড়াচড়া বা গতিশীলতা নির্ধারণ করা যায়। 
হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয় করার জন্য 'এম” মোড প্রচুর ব্যবহার করা 
হয়। 

দ্বিমাত্রিক চিত্র পাওয়ার জন্য দৃশ্যরেখা বরাবর শব্দতরঙ্গের 
গমনপথ বিশ্লেষণ করতে হয়। এই শব্দতরঙ্গ গমনপথের অবস্থান ও 
দিক মনিটর করে একটি দ্বিমাত্রিক চিত্র গঠন করা হয়। দৃশ্যরেখার 
পথকে একই তলে রাখতে হলে ট্রান্সডিউসার এক বিশেষ উপায়ে 
নাড়াতে হয় যার ফলে “বি, মোডের চিত্র পাওয়া যায়। 

সি মোড (০9751870 172786 77006) একটি নির্দিষ্ট সময় 
পরে ট্রান্সডিউসার থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের অঙ্গের দ্বিমাত্রিক চিত্র 
প্রদান করে। এর ফলে শব্দতরঙ্গের অক্ষের নিদিষ্ট দূরত্বের একটি 
বিন্দু একই তলে পরিভ্রমণ করে। দেখুন: 7০1)9০8010£8717%; 
1716210 015010015) 1%160108] 17181708; [01085011051  [সা.এ.] 


[$1601017)6 মেডিসিন রোগ-ব্যাধির নিরাময় ও চিকিৎসা 
সংক্রান্ত বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা । এর অনেকগুলি শাখা রয়েছে; 
যেমন শিশুচিকিৎসা, মানসিক রোগ চিকিৎসা, চর্ম ও যৌনরোগ 


_ চিকিৎসা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত আরও অনেক নতুন শাখা উপশাখা সৃষ্টি 


হচ্ছে। ইন্টারনাল মেডিসিন বলতে শরীরের ভিতরের যাবতীয় 
রোগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে বোঝানো হয়| শল্যচিকিৎসা এর 
আওতাবহির্ভূত। 

ব্লিনিকাল দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কতগুলো 
মৌলিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; যেমন- অঙ্গসংস্থানবিদ্যা 
(৪0800177%), শারীরতত্ (01751091985), মনত্তত্ব (059 01)0108), 
ওষুধ বিজ্ঞান (0018111200195%), প্রাণরসায়ন (910901)6771509) 
এবং অণুজীবতত্ব (7//010510198))। মৌলিক এবং ফলিত বিষয়ের 
মাঝামাঝি অবস্থান রোগতত্বের (08170108)। এ শান্ত্রে কোনো 
রোগের কারণ, রোগজনন এবং তার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গাঠনিক ও 
শারীরবৃত্তিক যে সকল পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়। 

সকল চিকিৎসা শাখার ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 
রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য। এটা কোনো রোগ প্রতিরোধ, জনগণের 
সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও রোগব্যাধির পরিসংখ্যান বিচারের মাধ্যমে 
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে একটি 
সমন্বয় সাধন করে। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণে 
আর্থসামাজিক উপাদানসমূহ নিয়েও এ শাখায় আলোচনা করা হয়। 

সামাজিক চিকিৎসা (5901917200 10610176) সরাসরি রাষ্ট্রের 
নির্বাহী ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণে থাকে। গ্রেট বিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য 
কর্মসূচি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মেডিসিনের অন্যান্য উপশাখার মধ্যে 
রয়েছে__ফরেনসিক মেডিসিন, ট্রপিকাল মেডিসিন, সামরিক চিকিৎসা 
ইত্যাদি। 

মেডিসিন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত 
হলে এর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক। এ মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় 
মেডিসিনের বিজ্ঞানের সূত্রের স্থান দখল করে নেয় নিরাময় শিলপ। 
এজন্য বলা হয় মেডিসিন হচ্ছে বিজ্ঞান ও শিল্পের এক অভূতপূর্ব 
সমন্বয়। দেখুন: 3018019 | [সা.এ.] 


৬৯ [19109515 মিয়োসিস 


াওলাএজাতেরীবিজাহধিপাকামযাললএজাারীববন্িশকার চলার কারে ফিনিশ তাবজালাএ। ভাতেীঙিকান বশুৃতোবনাএ কারী বিজাথাছিলূ কোনাল একার কিস াক্বাস-এাতেবি্তকশুোযালাএ ছেদ ফ্লোর তমার কাযা ল/এ সেনাসহ কযরীবিনবিশবৃতাঘবাংলাবতরহবিবফিশাকোন বধ 


[৬15016617917697) ১9৪ ভূমধ্য সাগর ইউরোপ, (৩) প্যাকিটিন 


(90100576), (২) জাইগোটিন (2£০1676), 
(৪) ডিপ্লোটিন (001190916), 


এশিয়া মাইনর ও আফ্িকার মধ্যবর্তী প্রায় চারদিক স্থল পরিবেষ্টিত এবং €৫) 
সাগর। সুয়েজ খাল, জিবাল্টার প্রণালি এবং বসফোরাস ছাড়া 
এটি কার্যতই চারদিকে স্থলবেষ্টিত। ভূমধ্য সাগরকে পূর্ব 
অববাহিকা ও পশ্চিম অববাহিকা এই দুই অঞ্চলে ভাগ করা যায়। 
দুটো অববাহিকা আবার সিসিলি প্রণালি ও মেসিনা প্রণালি দ্বারা 
সংযুক্ত। 

ভূমধ্য সাগরের পানির এলাকার মোট আয়তন ২৫,০১,০০০ বর্গ 
কিলোমিটার (৯৬৫,৯০০ বর্গ মাইল) এবং গড় গভীরতা ১৫৩৬ মিটার 
(৫০8০ ফুট)। পশ্চিম অববাহিকার তিরহেনিয়ান সাগরের 
সবচেয়ে বেশি গভীরতা ৩০১৯ মি. (১২,২০০ ফুট)। পূর্ব অববাহিকা 
আরো গভীর; গ্রিসের মূল ভূ-খণ্ড থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে 
আয়োনিয়ান সাগরের গভীরতা ৫৫৩০ মি. (১৮,১৪০ ফুট)। 


(7801%0616), 


১. 


(1018101176515)। 

: মিয়োসিসের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়; এ 
সময় ক্রোমোসোমগডলো লম্বা, মিহি সুতার মতো দেখায়। 
প্রতিটি ক্রোমোসোমে দৈর্ঘ্য বরাবর দানার মতো অসখখ্য 
ক্রোমোমিয়ার এ সময় চোখে পড়ে । হোমোলোগাস 
(70770198095) ক্রোমোসোমগুলোর ক্রোমোমিয়ারের 
আকার, সংখ্যা, অবস্থান এবং সেন্ট্রোমিয়ার, নিউক্লিয়ার 
অর্গানাইজার (70016917  0188171261) ও 

এলাকার প্রকৃতি অনুরূপ হওয়ায় 
কোষ বিশারদরা বিশেষ ক্রোমোসোমকে এ উপপর্যায়ে 
শনাক্ত করতে পারেন। 


আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত জিবাল্টার প্রণালিতে এসে শেষ ২. জাইগোটিন : এ উপপর্যায়ে হোমোলোগাস 
হয়েছে। [মুহা] ক্রোমোসোমগডলো জোড়বদ্ধ হতে শুরু করে। এ সময়ে 
তারা প্রথমত পাশাপাশি এসে লম্বালম্বি স্থান নেয়, পরে 
165817076 মেগাফোন সানি কারিরারিতী রে 5 উ সাথে অপর সাথির প্রতিটি 
বৃদ্ধির এবং কোনো বক্তার শব্দ বিশেষ একটি দিকে সীমাবদ্ধ রাখার টধ তানি ইনি 
ক্রোমোসোমদেহের 
যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত মেগাফোনে একটি শঙ্কু আকৃতির চোঙ থাকে, বিন্দু থেকেই শুরু হতে পারে, তথাপি এটি সাধারণত 
যার অপেক্ষাকৃত সরু বা ছোট প্রান্তের প্রস্থচ্ছেদিক আয়তন মানুষের নী ভার 
মুখগহবরের প্রবেশদ্বারের প্রায় সমান। মেগাফোনের এই মুখের নিখুত ও ্ না টা টি টি 
র মুখ রেখে বক্তা কথা বলে। ৃ ৃ 
| টি ঃ না ক্রোমোমিয়ারগুলো কেবল তাদের অপর সাথি 
২ গাফোন টা ব্দ্ক বপাস্তরক [17910177701 ময়ারের জোড় এ 
হিসাবে কাজ করে| যেসব বিষয়ের দ্বারা এর নকশা প্রভাবিত হয় দি ্ নন 
তার মধ্যে রয়েছে মুখের ব্যাস, গলার ব্যাস, দৈর্ঘ্য, এবং ক্রমিক আকারে মোটা হতে থাকে। সাইনাপসিসপ্রাপ্ত প্রতি জোড়া 
প্রনারণের মাত্রা! নুহ] হোমোলোগাস ক্রোমোসোমকে বাইভ্যালেন্ট (6191671) 
. ০ বলা হয়। 
1619519 মিয়োসিস ডিপ্নয়েড (৫101010) অথবা ৩. প্যাকিটিন : এ দশায় ক্রোমোসোমগ্ডলো লম্বালম্দি- 
পোলিপ্রুয়েড (90191010) কোষে সংঘটিত বিশেষ এক ধরনের কোষ ভাবে আরো সংকুচিত হয়, ফলে আকারে অধিকতর ছোট 
বিভাজন। এ বিভাজন শেষে কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্াসপ্রাপ্ত ও মোটা হয়। প্যাকিটিন পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হয়ে মূল সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াকে নিষেকের বিপরীত হলো, সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত প্রতিটি হোমোলোগাস 
ঘটনা বলা যায়, কারণ মিয়োসিস বিভাজনে সৃষ্ট নিউক্লিয়াস নিষেকে : ক্রোমোসোম এ সময়ে লম্বালম্বিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 
একীভূত হয়ে জাইগোট গঠন করে এবং ডিপ্রয়েড বা 27 অবস্থা দুটি ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। এর ফলে প্রতি 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ প্রাণীতে জননকোষ (৪877616) তৈরির বাইভ্যালেন্টে চারটি করে ক্রোমাটিড দেখা যায়। চারটি 
অব্যবহিত পূর্বে মিয়োসিস বিভাজন সম্পন্ন হয়। এর ফলে ক্রোমাটিড থাকার দরুন এদের সাধারণত টেন্রাড (6080) 
প্রাণীতে শুক্রাণু (50617819509) এবং স্ত্রী প্রাণীতে ডল্বাণ বলা হয়। 
(০7) গঠিত হয়। ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের তুলনায় অর্ধেক ৪. ডিপ্লোটিন : ডিপ্রোটিন পর্যায়ে নিবিড়ভাবে লেগে থাকা 


(0) থাকায় এরা হ্যাপ্রয়েড 07801919)। 
মাইটোসিসের ন্যায় মিয়োসিসেও একটি অবিরল ধারাবাহিক 
ঘটনার অবতারণা হয়। তবে তুলনামূলকভাবে মিয়োসিস অনেকটা 


বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুটির মধ্যে এক বিকর্ষণী 
শক্তির উত্তব হয়, ফলে এরা পরস্পর থেকে পৃথক হতে 
শুরু করে। তবে এরা সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যায় না, 


জটিল এবং দুটি বিভাজনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। স্থানে স্থানে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এ 
প্রথম বিভাজন : বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রথম মিয়োটিক সংযোগস্থলগুলোকে কায়াসমাটা (০118971808) বলা হয়। 
বিভাজনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যথা_ প্রথম প্রোফেজ, 


প্রথম মেটাফেজ, প্রথম আ্যানাফেজ, এবং প্রথম টেলোফেজ। 

প্রথম প্রোফেজ (019270856 1) : প্রোফেজের এ পর্যায়টি 
ঘোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী এবং এ সময়ের ঘটনাবলিকে গাচটি ধারাবাহিক 
উপপর্যায়ে ভাগ করা হয়। এগুলোর নাম (১) লেপ্টোটিন 


কায়াসমাটা গঠনের মূলে থাকে ক্রসিং-ওভার (0195317- 
9৬০1) । ডিপ্রোটিনে প্রতিটি বাইভ্যালেন্টের ক্রোষাটিড 
চারটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। এতে সহজেই. বোঝা যায় 
প্রতিটি ক্রোমোসোম ভাগ হয়ে দুটি করে ক্রোমাটিড গঠন 
করেছে। 


[৬101551)91+ 601 মাইসনার প্রক্রিয়া 


লারা বিজানপাযালা কাবা তাবলিগ জামির চারে জাবিদাযোহাএ চারে বিবি কাতার জিদ 


৫. ডায়াকাইনেসিস : দূহিতা ক্রোমাটিডগুলোতে অতি 
মাত্রায় প্যাচানো ভাবের সৃষ্টি হবার কারণে ক্রোমো- 
সোমের সংকোচন চরমে পৌছায়। ফলে এ সময়ে 
ক্রোমোসোমগ্ডলো আগের তুলনায় অনেক ছোট ও মোটা 
দেখায়। কিয়াসমা বিন্দুর উভয় পাশে ক্রোমাটিড দুটি প্রায় 
৯০” পাক খায়, এতে বেশিষ্ট্যময় লুপ অথবা আধালুপের 
আবিভাব ঘটে। ডায়াকাইনেসিস-এর সমাপ্তি ঘটার পূর্বেই 
নিউক্লিওলাসটি ধীরে ধীরে অদ্শ্য হয়ে যায় এবং 


নিউক্লিয়াসের আবরণী ভেঙে যায়। 
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মিয়োসিসে নিউক্লিয়াসের প্রথম বিভাজন : কে-উ) প্রোফেজ : 
(ক) লেপ্টোটিন, (খ) জাইগোটিন, () প্যাকিটিন; (ঘ) ডিপ্লোটিন, এবং 
(উ) ডায়াকাইনেসিস। (5) মেটাফেজ-১; ছে) আযানাফেজ-১। চিত্রে মাত্র 
দু'জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দেখানো হয়েছে। 


প্রোমেটাফেজ-১ : নিউক্লিয়াসের আবরণী ভেঙে যাবার 
পরপরই স্পিনডলস বা বেমতন্তর (5017015 101৩) আবির্ভাব হয়। 
টেট্রাডগুলো এ সময়ে প্রথমত ম্পিন্ডলের নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর 
হয়, পরে তাদের সেন্ট্রোমিয়ারের মাধ্যমে বেমতন্তর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। 

মেটাফেজ-১ : এ পর্যায়ে ক্রোমোসোমগ্ডলোর বিন্যাস 
মাইটোটিক মেটাফেজ থেকে রিছুটা আলাদা ধরনের। প্রতিটি 
বাহভ্যালেন্টের সেন্ট্রোমিয়ার নিরক্ষরেখার দুই ধারে বিপরীত মেরুর 
দিকে ফেরানো থাকে, আর বাহুগুলো অবস্থান করে নিরক্ষরেখার 
দিকে। বেশ খানিকটে পৃষ্টটান থাকায় কিয়াসমাগুলো ক্রোমোসোমের 
প্রান্তের দিকে সরে যায়। 

আানাফেজ-১ : স্পিন্ডল ফাইবারগুলোর সংকচনের কারণে 
হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো (প্রতিটি দুটি ক্রোমাটিডে গঠিত) 


বি রী 


পৃথক হয়ে যায় এবং দুই বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। এ 
বিচলনের সময়ে সেন্ট্রোমিয়ার সর্বদা আগে আগে চলে এবং 
বাহুগুলোকে টেনে নিয়ে যায়। শেষ পর্যায়ে যে ক্রোমোসোমগ্ডলো দুই 
মেরুতে পৌছায় তার সংখ্যা কোষের মূল ক্রোমোসোম সংখ্যার 
অর্ধেক, অর্থাৎ ডিপুয়েড (27) সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (7) সংখ্যায় 
পরিবর্তিত হয়। 

টেলোফেজ-১ এবং ইন্টারকাইনেসিস : আানাফেজ 
ক্রোমোসোমগ্ডুলো মেরুতে এসে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম 
টেলোফেজ পর্যায় শুরু হয়। দুই মেরুর দুই ক্রোমোসোম সেটকে 
ঘিরে পৃথকভাবে নতুন নিউক্লিয়ার আবরণী সৃষ্টি হয়। 

দ্বিতীয় বিভাজন : দ্বিতীয় বিভাজন স্বাভাবিক মাইটোটিক 
বিভাজনের অনুরূপ। এ সময়ে ক্রোমোসোমগ্ডলো % অথবা ৬ 
আকৃতির মতো দেখায় এবং সংখ্যার দিক থেকে অর্ধেক বা 
হ্যাপ্রয়েড। পরে প্রতিটি নিউক্লিয়াস পুনরায় বিভক্ত হয়ে মোট চারটি 
হ্যাপলয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে। সাইটোকাইনেসিস দ্বারা প্রতিটি 
অপত্য নিউক্লিয়াস পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গ কোষে 
রূপান্তরিত হয়। এভাবে মিয়োসিসের দুটি বিভাজন শেষে একটি 


- ডিপ্রুয়েড কোষ থেকে চারটি হ্যাপ্রয়েড কোষের সৃষ্টি হয়। পুরুষ 


প্রাণীতে চারটি অপত্য কোষ রূপান্তরিত হয় চারটি শুক্রাুতে, অপর- 
দিকে স্ত্রী প্রাণীতে চারটির মধ্যে মাত্র একটি গঠন করে ডিম্বাণু আর 
অপর তিনটি রূপান্তরিত হয় পোলার বডি-তে (00197 ১০৫)। 
তাৎপর্য : মিয়োসিস বিভাজনে কেবল ক্রোমোসোম সংখ্যাই 
অর্ধেক হয়ে যায় না, এ বিভাজনের আরো কতক বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে। যেসব জীবে যৌন প্রজনন ঘটে, সেসব জীবে বংশ 
পরম্পরায় ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্তিত বা ধরব রাখার জন্য 
মিয়োসিস অপরিহার্য। মিয়োসিসের সময় ক্রসিং-ওভারের মাধ্যমে 
জিনের বিনিময় হয়। এ ধরনের বিনিময় অনেক সময়ে নতুন 
বৈশিষ্ট্য বয়ে আনে। এ বিভাজনে ক্রোমোসোমের অংশবিশেষের 
বিনিময় জিন উপাদানেও নতুন সম্মেলন ঘটায়; পিতামাতার 
বৈশিষ্ট্যের সংযুক্তি ঘটে এবং তা পরবর্তী বংশে প্রকাশ পাবার সুযোগ 
পায়। দেখুন: 061] 01%1510117 08101080100515; 02179; 
[60190101101) (81717781) | [সৈ.হু,ক.] 


[$791557767 60601 মাইসনার প্রক্রিয়া. কোনো অতি- 
পরিবাহী (5001007000019) ধাতুকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে 
্রান্তি তাপমাত্রার নিচে পেরম শুন্যের কাছাকাছি, যে তাপমাত্রায় 
অতিপরিবাহিতায় উত্তরণ ঘটে) শীতল করা হলে এঁ ধাতুর অভ্যন্তর 
থেকে চৌম্বক ফ্লাঝ্সের নিহ্ষমণ বা বের করে দেওয়ার ব্যাপারকে 
“মাইসনার ক্রিয়া” বলা হয়। এই ব্যাপারটি ১৯৩৩ সনে ওয়ালথার 
মাইসনার আবিচ্কার করেন, যখন তিনি দুটি সন্নিহিত লম্বা 
বেলনাকৃতি টিন-কেলাসের পার্খ্ববতীঁ চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করার 
সময়ে লক্ষ্য করেন যে, ৩.৭২ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় পৃথিবীর 
চৌম্বক ক্ষেত্র টিন_কেলাসগুলোর অভ্যন্তর থেকে নিক্কান্ত হয়ে যায়। 
এ থেকে বোঝা যায় যে, অতিপরিবাহিতা দেখা দেওয়ার ফলে ধাতুটি 
পুরোপুরি “ডায়াচৌন্বক" (৭1878876110) ধর্ম লাভ করে। এই 
আবিষ্কার থেকে আরো বোঝা যায় যে, অতিপরিবাহিতায় উত্তরণের 
ব্যাপারটি প্রত্যাবতী (05$6751019) এবং তাপগতিবিদ্যার সূত্র এতে 
প্রযোজ্য। মাইসনার ক্রিয়া অতিপরিবাহিতার ব্যাপারটি বুঝতে 
বিশেষভাবে সাহায্য করে, এবং এর আবিষ্কারের ফলেই হু. 


আও রেপ হাযালওচাকেটবপুো্ক জাহির জাতের 


1.07007 এব€ [ু, 1:0700॥ অতিপরিবাহিতা বিষয়ে তাদের 
বিদ্যুৎগতিবিদ্যা-তত্ব উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন। [নূ'হু.] 


10191)007719195 মেলানকোনিয়েলিস ছত্রাক গ্রুপের 
70081 10000106011 (79600910106193) শ্রেণির একটি বর্গ। এ 
বর্গের অধিকাংশ প্রজাতি বহু রকম উদ্ভিদের সাধারণত 
আযানথাকনোজ (97071500096) রোগ সৃষ্টি করে থাকে । এতে স্বীকৃত 
গণের সংখ্যা প্রায় ৯০ ও প্রজাতি সংখ্যা ১০০০-এর মতো 
কনিডিওফোর অর্থাৎ কনিডিয়া বহনকারী হাইফিগুলো কুশানের 
মতো অঙ্গ বা থালাকৃতি হাইফি যাকে আযাসারভুলাস (৪০27/0105) 
বলে, তার উপর খুব ঘন হয়ে জন্মায় (চিত্র দেখুন) 
আাসারভুলাসগুলো প্রথমে এপিডার্ম (901৫6[1) বা বহিত্তক (62) 
দ্বারা আবৃত থাকে ও ফুসকুড়ি (0511৩) তৈরি করে এবং পরে 
গোড়াসহ সকটা ফেটে খায় বা বিস্ফোরিত হয়। কনিডিয়াগুলো 
সবসময়ে পিচ্ছিল ধরনের স্পোর। এ বর্গের অন্তর্তৃক্ত একটি মাত্র 
গোত্র, মেলানকোনিয়েসি (1৬1৩19170017120586) | 


টি ২৫৫) কনিভিয়া 
০ ২ রে 
ং 07) ঢা) % 


বন 
(1 
৫৫৫২ 1 ৮৯৪ 227 


১০১৫৫ 


ভি চে 
৫১ ৬ 
রে 
রণ 
017০9%7071419116177/৭-এর আযসারভূলাস ও কনিডিয়া 


চ0781 117001501 শেণির গণগুলোকে তাদের স্পোরের 
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্পোর গ্রুপে সাজানো বা বিন্যস্ত 
করা হয়েছে। স্পোরের এসব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: স্পোর কোষের সংখ্যা 
কত, স্পোরের আকৃতি কেমন ও স্পোর উজ্জ্বল না ঘন বর্ণের। 


দেখুন: 1090(61017)0091119: [01051 17009116011; ৮]পা)া 
791191959 | [নুই.] 
[৬1191106116 মেলানটেরাইট একটি অণুসম্ভৃত মণিক। 


মণিকটির রাসায়নিক সংযুক্তি 75904.7720| এ মণিকটিকে 
কোপিরাসও (০০৮45) বলা হয়। মেলানটেরাইট প্রধানত সবুজ, 
তন্তময় বা অপুস্তরণজাত পিগু হিসাবে বা খাটো, মনোক্লিনিক, 
প্রিজমত্ল্য কেলাস হিসাবে পাওয়া যায়। দ্যুতি কাচসদৃশ, মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ২ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৯০। 


একা বিবার কারজলাএজানেিরানবিশু্োধন 


[৬167771)88776 01561119610) বিল্লি পাতন 


মেলানটেরাইট একটি পরিচিত মণিক যা আয়রন সালফাইড 
মণিক, যেমন__পিরাইট এবং মারকেসাইটের জারণ এবং রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় পানি যোজন দ্বারা উৎপন্ন হয়। মণিকটি ব্যাপক আকারে 
বিস্তৃত, কিন্তু এটা আকরিক মণিক নয়। দেখুন: ?/147085119; 
97101 [সি.হ.] 
161111(6 মেলিলাইট ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম 
আালুমিনিয়াম সিলিকেট। এটি একটি পূর্ণ ঘনক দ্রবণ (50110 
5010001) সিরিজ যার এক প্রান্তে গেহলেনাইট, 08245125107 এবং 
অন্য প্রান্তে আাকারমেনাইট, 0৪21851209৭ থাকে। এই 
মণিকগুলোতে প্রায়ই পরিমাপযোগ্য পরিমাণে ৪ এবং 7৪ থাকে। এ 
সিরিজের মণিকগুলো চতুষ্ফষৌণিক সিস্টেমে কেলাসিত হয়। 
মেলিলাইট সিরিজের মণিকগুলোর কাঠিন্যমান ৫ থেকে ৬ পর্যন্ত 
বিস্তৃত এবং ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে আযাকারমেনাইট (২.৯৪ গ্রাম/ঘন 
সেমি.) থেকে গেহলেনাইটের (৩.০৫ গ্রাম/ঘন সেমি) দিকে বৃদ্ধি 
পায়। দ্যুতি কাচসদৃশ থেকে লাক্ষিক (76$10985) এবং বর্ণ সাদা, 
হলুদ, সবুজাভ, লালচে বা বাদামি। আ্যাকারমেনাইট সমৃদ্ধ 
মণিকগুলো তাপ রূপান্তরিত সিলিকাময় চুনাপাথর ও ডলোমাইটে 
পাওয়া যায়, কিন্তু অধিক গেহলেনাইট সমৃদ্ধ মণিকগুলো যদি 
আযালুমিনিয়াম বিদ্যমান থাকে তবেই উৎপন্ন হয়। মেলিলাইট 
ক্ষারীয় আগ্নের় শিলা এবং স্পর্শ রূপান্তরিত শিলাতে পাওয়া 
যায়। সিলিকা-অসমৃদ্ধ ফেল্ডস্পেথোয়েড সংবলিত ব্যাসাল্টে 
প্ল্যাজিওক্ল্যাজের পরিবর্তে মেলিলাইট পাওয়া যায়। দেখুন: 3111০5 


701761915 | [সি.হ.] 


1৬1911091009515 মেলিওইডোসিস /256862072075 
1056%40/121161 নামে পরিচিত জীবাণু দ্বারা মানুষ ও প্রাণীদেহে 
সংঘটিত ব্যাধি। এরা ধান উৎপাদনকারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটি ও 
গানিতে, মৃতজীবী (81010017919) হিসাবে বসবাস করে। 

ভন্ন রকম মেলিওইডোসিস রোগে বিভ্রান্তিকর অনেক লক্ষণ 
-উপসর্গ দেখা যায়। ফুসফুস এবং রক্তে সংক্রমিত মারাত্বক 
মেলিওইডোসিসে ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুবরণ করতে 
পারে এবং এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে রোগ শনাক্ত করার সুযোগ 
হয় না। ফুসফুসে কখনো কখনো পাতলা বিল্লিযুক্ত বিস্ফোটক 
সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে ফুসফুসের যম্ষ্রার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 
অবশ্য এসব ক্ষেত্রে 5 বেশ জ্বর হয়। দীর্ঘমেয়াদি 
মেলিওইডোসিস রোগে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে গ্রানুলোমাযুক্ত 
বিস্ফোটক সৃষ্টি হয়। [সা.এ.] 


1১161(770 [90177 গলনান্ক যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন 
পদার্থ গলে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়| কোনো বিশুদ্ধ পদার্থের 
গলনাঙ্ক আদর্শ (5.870810) চাপ-অবস্থায় (১ বায়ুম. বা ১০৫ পাসকাল 
চাপে) একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দেশে করে। ক্রমশ এবং একই 
হারে কঠিন পদার্থটিতে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তাপমাত্রা 
বৃদ্ধি গলনাক্কে এসে থেমে থাকে, যে পর্যন্ত না গলন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ 
হয়। [নুহ] 


[৬7০711)79716 15111191107) বিল্লি পাতন মিশ্রণ 
থেকে উপাদান পৃথক করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি 


[১19771)7:8776 11691 বিল্লি ছাকনি 


ংলাওজাইিজানপলোজলা হাসো ওযা লোম বেরি তোমা এ ারেউরিজাননিসকোদবগ 


শুষ্ষ সৃঙ্গ্ম-সচ্ছিদ্র বিল্লি ব্যবহার করা হয়। এই বিল্লির একপাশে 
উপকরণ সরবরাহের জন্য একটি তরল দশা এবং অন্যপাশে ছিদ্রপথে 
প্রবাহিত করার জন্য একটি ঘনীকৃত দশা থাকে। ঝিল্লি পাতন দ্বারা 
পৃথক্করণের ভিত্তি হলো সরবরাহকৃত দ্রবণে (6০৫ $011197) 
বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক উদ্বায়িতা। ঝিষ্লির দুইপাশে আংশিক 
চাপের পার্থক্যই উপাদানের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের 
চালিকা শক্তি। পরিচলন বা ব্যাপন কৌশলে অধিকতর উদ্বায়িতা 
সংবলিত উপাদান বাম্পাকারে যখন ঝিল্লির ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করে 
তখন পৃথক্করণ ঘটে। দেখুন: 009৬9010 (7921); [01045101] | 

বিল্লি পাতন পদ্ধতিটির কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবাম্পীভবন 
(08158001800) নামক অন্য একটি বিল্লিভিত্তিক পৃথককরণ 
পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপর্ণ কিন্তু দুটি পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু 
পার্থক্যও আছে। উভয় পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত তরলের সাথে ঝিল্লির 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এবং ঝিল্লি ভেদকারী উপাদানের বাম্পীভবন 
বিজডরিত। তৎসত্বেও ঝিল্লি পাতনে যেখানে সচ্ছিদ্র ঝিল্লি ব্যবহার 
ব্যবহার করা হয়। 

বিল্লি পাতন সিস্টেমকে দুটি বৃহৎ গ্রুপে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়: 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ (1500 ০97190) পাতন এবং গ্যাস-গ্যাপ (5৪5- 
৪80) পাতন। এই শব্দগুলো বিল্লির ছিদ্রপথে চলাচলকারী বা 
ঘনীকরণ পষ্টের জন্য ব্যবহার করা হয়; দুই প্রকারের পাতনেই 
উপাদান সংবলিত সরবরাহকৃত তরল পদার্থ বিল্লির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
থাকে। প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঝিল্লি পাতনে ঝিল্লির উভয় পার্শ একটি তরল 
দশার সংস্পর্শে থাকে; ছিদ্পথে চলাচলকারী পার্শের তরল পদার্থাটকে 
উপাদান সরবরাহকারী গরম তরল পদার্থ থেকে বাম্পাকারে বের 
হওয়া উপাদানের ঘনীকরণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গ্যাস- 
গ্যাপ ঝিল্লি পাতনে ঘনীকৃত ভেদ্য বস্তু ঝিল্লির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
থাকে না। 

প্রথাগত বাঙ্গীভবন প্রক্রিয়ার চেয়ে বিল্লি পাতনের সুবিধা হলো 
এই যে, বিল্লি পাতন প্রক্রিয়াটি বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও কম তাপে কাজ 
করে এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিও সহজ। 
দেখুন: 00172]7)081 56081801011 €90101)100165; 1৬1855-018115161 
90618010177 151610101006  36081810101757 9৪1116৮2197 
[90141080101] | হ.] 


৬16711)787)6 11667 বিলি ছাকনি এক প্রকার সৃক্ষ্ম 
ছাকনি যার মধ্য দিয়ে অণুজীব নিচে চলে যায় না। সম্প্রতি 
সেলুলোজ এস্টার বা প্লাস্টিক পলিমার জাতীয় পদার্থ দ্বারা মেমবেন 
ফিল্টার তৈরি করা হচ্ছে এবং শিল্প-কারখানা, গবেষণাগার এবং 
পরীক্ষাগারে এসব ফিল্টার খুবই জনপ্রিয়। ছাকনিটি মাত্র ০.১ 
মিলিমিটার পুরু। মেমবেন ফিল্টারের ছিদ্রগুলো প্রায় একই 
আকারের। অনেক সময়ে মেমবেন ফিল্টারে ০.২২ থেকে ০.৪৫ 
মাইক্রোমিটার পর্যন্ত ছিদ্র থাকে ঘা ব্যাকটেরিয়া পৃথক করার জন্যে 
ব্যবহৃত হয়। আকৃতি পরিবর্তনশীল কিছু ব্যাকটেরিয়া, যেমন 
57170016165 (705 0090195778) কোনো কোনো সময়ে এ ধরনের 
ফিল্টার নিচে চলে যায়। তবে ০.০১ মাইক্রোমিটার ভি 
ফিল্টারও পাওয়া যায় যা ভাইরাস এবং এমনকি কিছু বড় ৫ 
অণুও ধরে রাখতে পারে। 
সেলুলোজ ছাড়াও মেমবেন ফিল্টার তৈরিতে পলিইথিলিন এবং 
ফ্লোরোইথিলিন ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে এবং শিল্প-কারখানায় 


কম্বো একযেরী 


তরল পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করতে মেমবরেন ফিল্টার ব্যবহার করা 
হয়। ভেকুয়াম পাম্প দ্বারা একটি খণাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে এ 
ফিল্টারের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ ছাকা হয় অথবা পানি-পাম্প 
ব্যবহার করে ধনাত্মক চাপ প্রয়োগ করে ফিল্টার চেম্বারে তরল 
গ্রহ করা হয়। ছাকন কাজ সম্পাদনের পর তরল পদার্থ সরানোর 
সময়ে যাতে দূষণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। 

ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বায়ু ছাকনির সাথে লেমিনার বায়ু 
প্রবাহ বর্তমানে ধুলা ও ব্যাকটেরিয়ামুক্ত বায়ু পেতে খুব বেশি 
ব্যবহার করা হচ্ছে। [হো.বে.] 


[$101711)79116  7117716610 চি বিল্লি 
অনুকারাত্মক এ জৈব দ্বারা উন্নয়নকৃত 
করিয়া ও বিক্রিয়ার অনুশীলন। জৈব বিল্লির যথাযথ মডেলিং বিলি 
অনুকারাত্মক রসায়ন বিদ্যার বিষয়বস্তর নয়, বরং প্রাকৃতিক 
সিস্টেমের অপরিহার্য উপাদানগুলোকে তুলনামূলকভাবে সরল 
সংশ্রেষিত অণু থেকে পুনরুতপাদন করা হয়। 

বিভিন্ন প্রকারের পৃষ্ঠটান মন্দক (547690121) সংযুতি সিস্টেম 
বিল্লি বিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। 

পৃচ্টটান মন্দকে (ময়লা পরিজ্কারক) সুস্পষ্ট পানিবিকর্ষী 
(পোলার) এবং পানি-আকর্ষী (পোলার) অঞ্চল থাকে । পানি 
আকর্ষী পোলার হেড গ্রুপের রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভর করে 
পৃষ্টটান মন্দকগুলো নিরপেক্ষ ধনাত্মক আধানে আহিত বা খণাত্বক 
আধানে আহিত হয়ে থাকে। 

জলীয় মাইসেলিগুলো ৪-৮ ন্যানোমিটার ব্যাসবি শিষ্ট 
গোলাকৃতির সংযুতি। এই মাইসেলিগুলো সন্ধিক্ষণ মাইসেলি 
ঘনমাত্রার (0[101051 [0105119 00006110901007) চেয়ে অধিক 
ঘনমাত্রায় পানিতে বিদ্যমান পৃষ্ঠটান মন্দক থেকে সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন 
হয়। দেখুন: 1/1105115। 

এক আণবিক স্তরগুলো পাত্রে পানির উপর উদ্বায়ী দ্রাবকে 
দ্রবীভূত প্রাকৃতিক লিপিড বা সাংশ্লেষিক পশ্ঠটান মন্দক ছড়ানোর দ্বারা 
তৈরি করা হয়। পৃষ্ঠটান মন্দক পোলার হেড গ্রুপ পানির সংস্পর্শে 
থাকে, অপরদিকে এদের হাইড্রোকার্বন প্রান্ত বাইরে প্রসারিত হয়। 
দেখুন: 10100]101608121 ঠি]যা) | 

বিল্লি অনুকারাত্মকে ব্যবহৃত অন্যান্য সিস্টেম হলো বহুস্তরের 
সমাবেশ (.81780110-8100891 বিল্লি), দবি-স্তরবিশিষ্ট লিপিড বিল্লি 
এবং সনিকেশন (971080101) দ্বারা প্রাকৃতিক লিপিড থেকে তৈরি 
বুদ্ধুদচিহ (59510165) | দেখুন: 90709০1)611150 | 

নানামুখী ব্যবহারের জন্য ঝিল্লি অনুকারাআুক রসায়নবিদ্যা 
একটি রাসায়নিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ঝিল্লি অনুকারাত্মক 
সিস্টেমে বিক্রিয়কের শ্রেণিবিভক্তির প্রয়োগে পরিবর্তিত বিক্রিয়ার 
হার, উৎপন্ন বস্তু, স্টেরিওরসায়ন, এবং আইসোটোপ বিতরণের 
মতো বিষয় জড়িত। আণবিক ইলেকট্রনিক কৌশল হিসাবে 
লাভজনকভাবে একস্তর এবং সুবিন্যস্ত বহুস্তরকে প্রয়োগ করা 
যেতে পারে। বিপরীতমুখী অভিস্ববণ ও আলল্রা-ছাকন নিয়ন্ত্রণের 
জন্য পলিমারিক ঝিল্লিসহ বিভিন্ন প্রকারের পৃষ্ঠটান মন্দক 
সংযুতি ব্যবহার করারও সুযোগ আছে। দেখুন: 58708008170; 
ঢ0105110801017 1 ঢসি.হ.] 


ারজারেীজাববপৃতোব হারও জাতেটফান ৬ ৫ 


/16701)79716 56198961081 ঝিল্লি দ্বারা পৃথক্করণ 
দুটি মিশ্রণীয় ফুইডের মধ্যে পাতলা প্রতিবন্ধক (বিল্লি) ব্যবহার করে 
মিশ্রণ থেকে উপাদান পৃথক্করণের প্রক্রিয়া। ঝিল্লির মধ্য দিয়ে একটি 
উপযোগী চালিকা শক্তি, যেমন-_-ঘনমাত্রা বা চাপের বিভেদক দ্বারা 
এক বা একাধিক উপাদানের প্রাধিকারমূলক (10616167091) পরিবহন 
ঘটায়। 

ঝিল্লি দ্বারা পৃথককরণ প্রক্রিয়াগুলোকে কি ধরনের বস্তু পৃথক 
করতে হবে এবং প্রয়োগকৃত চালিকা শক্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন 
শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) অতিষ্ঠাকন (01178911786191) 
পদ্ধতিতে তরল ও কম্-আণবিক ওজন সম্পন্ন দ্রবীভূত বস্ত 
সচ্ছিদ্র ঝিল্লি অতিক্রম করে, পক্ষান্তরে, কলয়ভীয় কণা ও বৃহৎ 
অণুগুলো বিল্লির মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। (২) ডায়ালাইসিসে 
কম-আণবিক ওজন সংবলিত দ্রব ও আয়ন বিল্লি অতিক্রম 
করতে পারে, পক্ষান্তরে ঝিল্লির দুই পাশে ঘনমাত্রার পার্থক্য 
থাকা অবস্থায়ও কলয়ডীয় কণা ও এক হাজারের চেয়ে অধিক 
আণবিক ওজন সংবলিত দ্রব ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে 
পারে না। (৩) তড়িৎ ডায়ালাইসিসে ভোল্টেজ পার্থক্যের কারণে 
অন্যান্য সকল বস্তুর চেয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আয়নগুলো ঝিল্লি 
অতিক্রম করতে পারে। (৪) প্রতিলোম অভিস্ববণে (76৮15 
95100515) মুলত সকল দ্রবীভূত ও অবলম্বনে অবস্থিত বস্ত 
ঝিল্লি অতিক্রম করতে পারে না। ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
তরলটি মূলত পানি। (৫) গ্যাস ও তরল প্থক্করণে দ্রবণ ও 
ব্যাপন কৌশলের মাধ্যমে ছিদ্রহীন বিল্লির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
বস্তুর পরিবহনের অসম হার দ্বারা বস্তুর পৃথককরণ সম্পাদন 
করা হয়। পরিবাম্পভবন এই ধরনের পৃথক্করণের একটি বিশেষ 
ব্যবস্থা যেখানে সরবরাহকৃত বস্তু তরল দশাতে থাকে, পক্ষান্তরে 
প্রবহমান বস্তুটি বাম্পদশায় থাকে যাকে উপবায়ুমণ্ডলীয় 
($8৪8101050170110) অবস্থায় সাধারণত টানা হয়। (৬) সহজকৃত 
পরিবহনে (88011008160 (8050011) বিল্লিতে সংঘটিত বিপরীতমুখী 
রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা বস্তকে পৃথক করা হয়। এই বিক্রিয়া 
বিন্যাসের কারণে অধিক নৈর্বাচনিকতা এবং প্রবহমানতার হার অর্জন 
করা যেতে পারে। এই ধরনের পৃথককরণে তরল ঝিল্লি ব্যবহার করা 
হয়। দেখুন: [01819515: 101100510) 17. 58595 2010 1100105; 141955- 
(19115101 9109181101; 095709515; 118150910 019095565; 
001081108110] | [সি.হ.] 


[$1677107 স্মৃতিশক্তি অতীতের কোনো ঘটনা স্বরণ করার 
ক্ষমতা কিংবা আগে শেখা কোনো কর্মদক্ষতা পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন 
করার ক্ষমতা স্মৃতিশক্তির পরিচয় বহন করে। কোনো জীব স্মৃতি- 
শক্তিসম্পন্ন কথাটির অর্থ হচ্ছে তার বর্তমান আচরণ অতীতের 
অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। কোনো জীবের স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পেতে 
হলে জীবের অবশ্যই অতীত উদ্দীপনা এবং বর্তমান উদ্দীপনার মধ্যে 
পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তার আচরণে সেটার প্রকাশ 
ঘটতে হবে। সুতরাং স্মৃতিশক্তি ভিন্ন সময়ের দুইটি উদ্দীপনার মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ধারণ করার ক্ষমতা | এটার জন্য প্রথম উদ্দীপনাকে জীবের 
শরীরে একটি স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ পরিবর্তনকে স্মৃতির 
আঁচড় (৪7গ্রাও়া।) বলা যেতে পারে। এটা যে সত্যিই ঘটেছে, তা 
প্রমাণ করার জন্য জীবের আচরণে পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন ঘটতেই 


11677106115) মেন্ডেলবাদ 


হবে। পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতি জীবের আচরণ 
পর্যবেক্ষণ করে তা পরিমাপ করা হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণের 
সাহায্যে স্মৃতির মানসিক সূত্র এবং স্রায়ুতস্ত্রে এর অবস্থান বা উৎস 
নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। [সা.এ.] 


1৬167)0616৮112] মেন্ডেলেভিয়াম একটি রাসায়নিক 
মৌল, প্রতীক 14, পারমাণবিক সংখ্যা ৯০১। মেন্ডেলেভিয়াম মৌলটি 
আযাকটিনাইড সিরিজের দ্বাদশতম সদস্য। এই মৌলটিকে প্রকৃতিতে 
পাওয়া যায় না। মেন্ডেলেভিয়ামকে তুলনামূলকভাবে হালকা মৌলের 
কৃত্রিম নিউক্লিয়ার রূপান্তর দ্বারা আবিষ্কার ও প্রস্তুত করা হয়েছিল। 
মৌলটির আইসোটপের ভর সংখ্যা ২৪৮ থেকে ২৫৮ পর্যস্ত বলে 
জানা গেছে এবং এদের অর্ধজীবন (11817-110) কয়েক সেকেন্ড থেকে 
প্রায় ৫৫ দিন। এ মৌলের প্রধান আইসোটোপটি হলো 2581৫, যার 
অর্ধজীবন ৫৪ দিন। পর্যায় সারণির সঙ্গে সশ্ষ্ট রাশিয়ার রসায়নবিদ 
মেন্ডেলিভের নাম অনুসারে মৌলটির নামকরণ করা হয়েছে। 
আইনস্টাইনিয়াম-২৫৩কে আঘাত দ্বারা মেন্ডেলেভিয়াম তৈরি করা 
হয়েছিল। 

মেন্ডেলেভিয়াম আইসোটোপগুলোকে আধিক পরিমাণে বিদ্যমান 
আইসোটোপকে আহিত-কণা দ্বারা আঘাত করে তৈরি করা হয়েছিল। 
রাসায়নিক ও নিউক্লিয়ার অনুশীলনের জন্য প্রস্তুতকৃত ও ব্যবহৃত 
মেন্ডেলেভিয়ামের পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ন পরমাণুর চেয়ে কম যা 
ওজনসাধ্য পরিমাণের চেয়ে এক মিলিয়ন গুণেরও কম। 
মেন্ডেলেভিয়ামের রাসায়নিক ধর্মাবলির অনুশীলন অত্যন্ত সীমিত। 
আয়ন বিনিময় ক্রোম্যাটোগ্রাফিতে এ মৌলটির আচরণ থেকে দেখা 
যায় যে জলীয় দ্রবণে মৌলটি প্রধানত ৩+ জারণ অবস্থায় থাকে যা 
আাকটিনাইড মৌলের একটি বৈশিষ্ট্য। এ মৌলটি দ্বিধনাত্মক (২+) 
এবং এক ধনাত্মক (১+) অবস্থায়ও থাকে। দেখুন: /০0177106 
61017101015; 111217511981011]) 610]001105 | "সি.হ.] 


[$167106185য॥ মেন্ডেলবাদ বংশগতি বিদ্যার দুটি মৌলিক 
সূত্র এবং সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় যা গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল 
(07০8০ 1012]. ?161061, ১৮২২-১৮৮৪) ১৮৬৫ সালে আবিষ্কার 
করেন। মেন্ডেল, মোরাভিয়ার (৬1 019৬18) ক (910)]7) শহরের 
অগাস্টানীয় (৯৪315181) মঠের একজন ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি 
তার মঠের বাগানে মটরকুটি গাছের (2৩৫) সাতটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে কাজ করেন। এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিটির একজোড়া 
বিপরীতধর্মী লক্ষণ 10617801% 0৪105) রয়েছে, যেমন, গাছের 
কাণ্ডের লম্বা ও খাটো লক্ষণ, বীজের আকৃতির গোল ও কুষ্চিত 
লক্ষণ, ফলের (০০৫) রঙের সবুজ ও হলুদ লক্ষণ ইত্যাদি। তার 
গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি দুটি সূত্র প্রণয়ন করেন। 
মেন্ডেল প্রথমে একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের মধ্যে, 
যেমন, বিশুদ্ধ লম্বা কাণুবিশিষ্ট গাছ ও বিশুদ্ধ খাটো কাগুবিশিষ্ট 
গাছ, সংকরায়ন ঘটান। প্রথম সংকর জনুতে (867918007) তিনি 
দেখেন যে, সকল সংকর তাদের দুই প্রজনকের (9815715) একটির 
অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে। বিপরীতধর্মী লক্ষণ দুটির যেটি প্রথম 
সংকরে প্রকাশ পায় তাকে প্রকট (001717811) লক্ষণ (লম্বা কাণ্ড) 
এবং অপ্রকাশিত লক্ষণটিকে প্রচ্ছন্ন 0505551%) লক্ষণ (খাটো কাণ্ড) 
বলে। 


14161117765 মস্তি্কাবরণী 


রাতের: কাঠা হবিজ এমাছেরবিজাববিপতোষ মতি া্াবোবরচেরিপলেববমলএ হািজামবিপৃতোদযাসএরা 


প্রথম সূত্র: প্থককরণ সূত্র (8৮৮ 01 58278891107) : 
উপরোক্ত সংকরগুলো থেকে র (5616 1901111191101)) 
মাধ্যমে পাওয়া দ্বিতীয় জনুতে মেন্ডেল প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার 
লক্ষণের প্রকাশ দেখতে পান এবং তাতে তাদের অনুপাত ছিল ৩ 
প্রকট : ১ প্রচ্ছন্ন। তিনি এই জনুর গাছগুলোর মধ্যে স্বনিষেক ঘটিয়ে 
পরবর্তী জনুগুলো পর্যালোচনা করে দেখেন যে, দ্বিতীয় জনুর যেসব 
গাছ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ছিল সেগুলো তাদের মতো বংশধরের সৃষ্টি 
করে অর্থাৎ সেগুলো প্রকৃত প্রজনন (9৪ 01560178) দেখায়। 
অন্যদিকে তিনটি প্রকট বৈশিষ্ট্য ধারণকারী গাছের মধ্যে একটি প্রকৃত 
প্রজনিত এবং বাকি দুটি মূল সংকরের মতো ছিল। এসব ফলাফলকে 
তুলে ধরার জন্য মেন্ডেল নিম্নোক্ত অনুকল্প (7)০9)6515) সৃত্রাবদ্ধ 
করেন। বংশানুক্রমে হস্তান্তরযোগ্য এককগুলো (8015), 
বর্তমানে জিন বলে অভিহিত, বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে 
(06715011819 01518091) নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য 
প্রজনকে একজোড়া একক রয়েছে, যেগুলো যৌনকোষ 
(৪৭77609) সৃষ্টির সময়ে পৃথক পৃথক জননকোষে প্রবেশ করে। 
জননের মাধ্যমে এসব যৌনকোষের মধ্যে মিলন ঘটে, ফলে পরবর্তী 
বংশধরে এই এককন্তলো পুনরায় জোড় বাধে। যখন এই এককের 
যুগলে বিপরীতধর্মী লক্ষণ থাকে তখনই সংকরের উদ্ভব ঘটে। সংকরে 
এই বিপরীতধর্মী লক্ষণের একক যুগল (08750 801) মিশ্িত বা 
পরিবর্তিত হয় না বরং প্রায় সমান সংখ্যক যৌনকোষে আলাদা 
(59£7654190) হয়ে যায়। কোনো নিদিষ্ট এককসমূহের প্রেক্ষিতে এই 
যৌনকোষগুলো নির্বিচারে মিলিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করে। 
নিচে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে মেন্ডেলের প্রথম সূত্র (পৃথককরণ সূত্রটি) 
তুলে ধরা হলো : 


প্রজনক জনু 4৯ প্রেকট) * ৪৪ প্রচ্ছন্ন) 
প্রজনক যৌনকোষ : £ ্ 
প্রথম সংকর জনু : /১৪ (প্রকট প্রজনকের অনুরূপ) 
সংকরের যৌনকোষ : (১৯+ ২২) (৯২৪) 
ডিম্বাণু পরাগরেণু 
১ ১ ১ ১ 
দ্বিতীয় সংকর জনু : 244৯1 38৪+ 2৫৪৪৪ 
ও প্রকট: প্রচ্ছন্ন 


এখানে উল্লেখ্য যে, বাহ্যিকরূপের (0767007৩) অনুপাত 
৩/১- (প্রকট) : ১৪৪ (প্রচ্ছন্ন) হলেও জিনরূপের (26791/76) 
অনুপাত ১১, : ২ 4৪ :১৪৪অর্থাৎ তিন ধরনের জিনরপ দ্বিতীয় 
সংকর জনুতে দেখা যায়। 

দ্বিতীয় সূত্র : স্বতন্ত্র বিন্যাস সূত্র (7,8% ০1 
118061617)0771 85501778616) : মেন্ডেল একাধিক চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের বিপরীতধর্মী লক্ষণ নিয়েও গবেষণা করেছিলেন, যা তাকে 
বংশগতির দ্বিতীয় সূত্রে পৌছাতে সাহায্য করে। এ প্রেক্ষিতে তার 
একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মেন্ডেল গোলাকার 
(৯) হলুদ (88) বীজবিশিষ্ট (উভয়ই প্রকট বৈশিষ্ট্য) মটরশুটি 
গাছকে কুষ্চিত (৪9) সবুজ (৮) বীজবিশিষ্ট (উভয়ই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য) 
গাছের পরাগ দ্বারা পরাগায়িত করেন। প্রথম সংকর জনু মেন্ডেলের 


প্রথম সুত্র অনুসারে প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী হয় অর্থাৎ গোলাকার হলুদ 
বীজ উৎপন্ন করে। স্বনিষেকের ফলে দ্বিতীয় সংকর জনু চার ধরনের 
বীজ নিম্নোক্ত সংখায় উৎপন্ন করে : ৩১৫টি গোলাকার হলুদ, ১০১ টি 
কুষ্টিত হলুদ, ১০৮টি গোলাকার সবুজ এবং ৩২টি কুষ্চিত সবুজ 
বীজ। মেন্ডেলের মতে, বংশানুগতির মৌলিক এককগুলো যারা 
বীজের এ দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর স্বতন্ত্র বিন্যাসের 
ফলে উপর্যুক্ত অনুপাত পাওয়া যায় অর্থাৎ সংকরের যৌনকোষ সৃষ্টির 
সময়ে অর্ধেক যৌনকোষ /, ও অর্ধেক & বহন করে এবং একইভাবে 
অর্ধেক 7 ও অর্ধেক ১ বহন করে। প্রতিটি একক যুগল স্বাধীনভাবে 
যৌনকোষে বিভক্ত হয় অর্থাৎ একটি যুগল অপরটির বিভক্তিতে বাধা 
প্রদান করে না, ফলে সংকর চার ধরনের যৌনকোষ প্রায় সমান 
হখ্যায় উৎপন্ন করে। যেমন, চার ধরনের যৌনকোষ নির্বিচারে 
মিলিত হয়ে দ্বিতীয় জনুতে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনরূপ উৎপন্ন করে। 
প্রকটতার কারণে এইসব জিনরূপ চারটি বাহ্যিকরূপে প্রকাশ পায়। 
এভাবে মেন্ডেলের এই অনুকল্পটি চার ধরনের উদ্ভিদের উদ্ভব 
সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে, যাদের অনুপাত ৯টি গোলাকার, 
বীজ : ৩টি কুষ্ধিত, হলুদ বীজ : ৩টি গোলাকার, বীভ। ২ 
কুঞ্চিত, সি বীর ছার ভীরসনার তা অতিাসির রহ 
গবেষণাকর্ম তৎকালীন বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পায়নি। ১৯০০ সালে 
অর্থাৎ তার এই গবেষণাকর্ম প্রকাশের ৩৫ বছর পর, প্রায় একই 
সাথে তিনজন বিজ্ঞানী আলাদা আলাদাভাবে মেন্ডেলের প্রকাশিত 
গবেষণাপত্র অবিষ্ষার করেন। প্রথমে ওলন্দাজ উত্ভিদবিজ্ঞানী হিউগো 
দ্য ফ্রিস (708০ 0০ ৬০55) ও কিছু পরে, জামনি উত্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল 
কোরেন্স (গা 0017160175) ও অস্ট্রিয় প্রাণিবিজ্ঞানী এরিখ ফন 
শেরমাক 02110) ৮০17 1501)917721) প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মেন্ডেলের 
আবিষ্কৃত বংশানুগতির সূত্র দুটি পুনরাবিষ্ষার করেন এবং তার 
গুরুত্ব তুলে ধরেন। দেখুন : 0906; 0961191005; [6০017)01180107 
(05750105)। নু.ই., হা.মুই.] 


14161717755 মস্তিদ্কাবরণী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক 
তিনস্তর বিশিষ্ট আবরণী বিল্লি দ্বারা মোড়ানো থাকে। এ তিন স্তর 
বিল্লির নাম-_ডুরা ম্যাটার, আযারাকনয়েড ঝিল্লি এবং পায়া ম্যাটার। 
ডুরা সবচেয়ে বাইরের স্তর। এটা শক্ত, তস্তময় এবং খুলির হাড়ের 
খাজ এবং গুরুমস্তিষ্ষ ও লঘুমস্তিষ্ষের মধ্যবর্তী ফাকা স্থানে ঢুকে 
যায়। এর মধ্যে বড় বড় শিরা থাকে। এছাড়া ডুরা মস্তিষ্ষ থেকে বের 
হওয়া সাযুসমূহের আবরণী তৈরি করে। মধ্যবর্তী স্তর আ্যারাকনয়েড 
বিল্লি নামে পরিচিত। এটা মস্ণ একটি বিল্লি যা মস্তি্ষকে 
হালকাভাবে আবৃত রাখে। এর নিচে মস্তিষ্ষ রস (০6:9)1950108] 
1810) প্রবহমান। মস্তিষ্কাবরণীর সবচেয়ে ভিতরের বিল্লি পায়া 
ম্যাটার নামে পরিচিত এবং এটা রক্তজালিকা সমৃদ্ধ পায়া মস্তিষ্কের 
প্রতিটি অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। মস্তিষ্ষাবরণী মস্তিষ্কের 
সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। এটা রক্তনালি সরবরাহ ও মস্তিষ্ক রস 
ধারণ করে এবং মস্তিষ্ষকে সহসা কোনো আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা 
করে। দেখুন : ০7০83 55107) (৬/901816)। [সা.এ.] 


[41191715165 মেনিনজাইটিস ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া 
এবং প্রোটোজোয়াসহ নানা ধরনের এজেন্ট দ্বারা সৃষ্ট মস্তিষ্ক এবং 


লা কানিজ ছল লোকাল জগ বিরান তামাময আওফামতনানবিনামযাৎতচইবিানবিশযঙ্গামলঞকাতিানবি্াকাদবাদলাএকাতরাবিপুক্োবাধলাএকারলানশলোদবালএাসর 


মস্তি্ষ আবরণীর এক প্রদাহ। এটি একটি সাধারণ রোগ এবং অনেক 
কোনো সংক্রমণ থেকে মেনিনজাইটিস দেখা দিতে পারে, তবে 
সাধারণত নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে এ রোগের বিস্তৃতি ঘটে। 
ম্যাসটয়েড (045919) এবং সাইনাসের প্রদাহ থেকে এমনটি হওয়া 
বিচিত্র নয়। করোটির ভাঙা অস্থি অথবা জন্মকালীন কোনো ক্রটি 
থেকেও এ রোগের সুচনা হতে পারে। অনেক সময়ে শ্বসনতত্ত্রের 
কোনো সংক্রমণ মেনিনজাইটিস রোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান 
রাখে। 

কতিপয় উপসর্গ থেকে এ রোগকে সাধারণত শনাক্ত করা হয়, 
যেষন, মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, খিচুনি, জ্বর ইত্যাদি। 
মেনিঙ্গোককাস (0761011150900900$)-এর উপস্থিতিতে ত্বকে উদগত 
ক্ষুদ ফুসকুড়ি বা চুলকানিও এ রোগের একটি লক্ষণ বলে বিবেচিত 
হয়। তবে কটিদেশ ছিদ্র করে বরাত রস (017থ1 110) 
পরীক্ষা করে এ রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। দেখুন: 
1901178090090005 | [সৈ.হুক.] 


[৬107)17)90000185 মেনিঙ্গোককাস 7155671এ গণের 
ব্যাকটেরিয়া। এরা মানুষের মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ (7671781075) 
সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়ার পুরো নাম (0. %:670821725) 
মেনিঙ্গোককাস গ্রাম-নিগেটিভ, বায়ুজীবী, চলৎশক্তিবিহীন 
ডিগ্লোককাস অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। কৃত্রিম আবাদ 
করার জন্য এদের প্রচুর পুষ্টির দরকার হয় এবং প্রতিকূল ভৌত- 
রাসায়নিক পরিবেশে এরা সহজেই মরে যায়। 
মানুষই মেনিঙ্গোককাসের এ পর্যন্ত জানা একমাত্র প্রাকৃতিক 
পোষক। হাচি-কাশির মাধ্যমে নির্গত জলীয় কণার সাহায্যে এ রোগ 
একজনের শরীর থেকে আরেকজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়ায়। 
আযারোসল এবং রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্ভবত রোগ ছড়ানোর 
ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত পোষক এর বাহক হিসাবে কাজ করে। 
মানুষের নাক এবং গলবিলে মেনিঙ্গোককাস অনেকদিন সুপ্তাবস্থায় 
বাস করতে পারে। 
মেনিঙ্গোককাস মানুষের মস্তিকাবরণীর প্রদাহ সৃষ্টির জন্য মূলত 
দায়ী। এ রোগে জ্বর হয়, তীব মাথাব্যথা, বমি, বমি বমিভাব এবং 
ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। মনস্তিষাবরণীর প্রদাহ অত্যন্ত গুরুতর রোগ 
এবং এর ফলে ১৫/ রোগী মৃত্যুবরণ করে। শিশু এবং বৃদ্ধদের 
কল 
ফেলে এবং অনেক সময়ে খিচুনি হয়। অনেক রোগীর 
বিশেষ ধরনের লাল লাল দানা (7937) উঠতে দেখা যায়। প্রথম 
বকে রত উপঘুক্ত চিকিৎসা করলে দি নিরাময় করা যায় এবং 
জটিলতা এড়ানো যায়। [সা.এ.] 


10101981056 রজঃনিব্ত্তি বয়স্ক মহিলাদের জরায়ু 
থেকে নিয়মিত মাসিক ঝতুস্বাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে 
রজঃনিবৃত্তি বলা হয়। রজগ্নিবৃন্তি কোনো মহিলার সন্তান ধারণক্ষমতা 
পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে। মহিলাদের রজঃনিবৃত্তির গড় বয়স প্রায় ৫০ 
বছর। মহিলাদের ডিম্বাশয়ের ডিম্বকোষ ফুরিয়ে গেলে এবং যৌন 
হরমোনের মাসিক জৌয়ার-ভাটা থেমে যাওয়ার ফলে রজঃনিবৃত্তি 
ঘটে। 


[167)12] 0610161)0% মানসিক অসম্পূর্ণতা 


রজগনিবৃত্তির সময়ে রক্তে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমে 
যায়। কারণ এ সময়ে ডিম্বাশয় থেকে আর ইস্ট্রোজেন হরমোন 
তৈরি হয় না। রজঃনিবৃত্ির পরে আ্যাডেনাল গ্রন্থি থেকে কিছু 
ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি হলেও তা পরিমাণে রজঃদ্রাব অব্যাহত 
থাকাকালীনের মতো নয়। রজঃনিবৃত্তির সময়ে মহিলাদের নানারকম 
মানসিক এবং শারীরিক লক্ষণ-উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এর 
জন্য সকলে শরীরে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ হঠাৎ কমে যাওয়াকে 
দায়ী করলেও এর পক্ষে ঠিক সরাসরি কোনো প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি। [সা.এ.] 


1৯1০775(778961011 রজঃম্রাব স্ত্রী জাতির প্রজনন বয়স 
সীমায় জরায়ুর ভেতরকার আস্তরণ পরিত্যাগ করাকে বোঝায়। 
রজঃমক্ষরণ 07650018] 01৩৩0178) ঝতৃচক্রের শুরু হওয়ার ইঙ্গিত 
বহন করে। এই চক্র ২৭-৩০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে চক্র ২১৬০ 
দিন পর্য্ত স্থায়ী হবার প্রমাণাদি রয়েছে। 

এর প্রধান কার্যকরণ পদ্ধতি জটিল হরমোনের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
থাকে। গুটিকা উদ্দীপক হরমোন (69111015 90100180175 
10711076-7917) বর্ধিষ্ণু ডিম্বাশয় গুটিকাকে উজ্জীবিত করে। 
ফলে স্ত্রীলোকের খতৃচক্রের প্রথম অর্ধেক সময়সীমায় অতিরিক্ত 
এস্ট্রোজেন (550০8০7) হরমোন মুক্ত করে। এস্ট্রোজেন হরমোন 
রক্ত বাহিকা এবং বৃদ্ধিসহ জরাধুর গ্রেম্মার (0০95৪) 
বৃদ্ধি এবং ঘন স্তরীভূত হতে সহায়তা করে। এই চক্রের মাঝামাঝি 
সময়ে ডিম্বাণু 00৬1) ডিম্বাশয়ের ফলিকল থেকে নিক্ষাশিত হয়। 
অবশিষ্ট খালি গুটিকাগুলো কর্পাস লুটিয়াম_-এ (01005 10161])) 
পরিণত হয় যা সংযোজক কলার অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত 
হয়। এই সময়ে গর্ভধারণের জন্য জরায়ুকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনে 
স্ত্রীদেহ প্রজেস্টেরন (0108955107০) নিঃসরণ করে। এই পর্যায়ে 
ডিম্বকোষ নিষিক্ত (6970111260) না হলে কর্পাস লিউটিয়াম ছোট হয়ে 
যায় এবং প্রজেস্টেরন নিঃসরণ বেশ কমে যায়। ফলে জরায়ুর 
সংবহণ শ্রেচ্মাত্তর পরিত্যক্ত হয়ে 'যায়। দেখুন: 5:500098617) 
7005950910186) [091715 | 

মেয়েদের রজঃস্াব ৯ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে শুরু হয়। তবে 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ১২-১৪ বছরের মধ্যে শুরু হতে দেখা যায়। 
প্রথম দিকে এই স্রাব চক্রের সময়কালের যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত 
হয়। পরবর্তী সময়ে এর একটি নিয়মধারা স্থির হয়ে যায়। এখানেও 
তা ৩ থেকে ৭ দিন ধরে চলতে থাকে। এই রক্তক্ষরণ যথেষ্ট পরিমাণে 
হতে পারে। তবে তা এক খতুকাল থেকে অন্য খতুকালে ভিন্ন 
ধরনের হতে পারে। এই রজঃস্রাব স্ত্রী লোকের ৪৯-৫৩ বয়ঃসীমার 
মধ্যে বন্ধ (06700708159) হয়ে যায়| দেখুন: 7161001080156 | 

গর্ভাবস্থায় এই রজঃস্রাব বন্ধ থাকে। অনেক সময়ে এই 
ঝতুবন্ধতা শিশুকে স্তন্যদান ও সেবা করার সময় পর্যস্ত চলতে 
থাকে। অবশ্য এ সময়ে ডিম্বনিম্কাশন এবং গর্ভধারণ সম্ভব হতে 
পারে। দেখুন: 85105; 18008000) 106121800% | [রে.র.] 


[$1671/2] 09019710% মানসিক অসম্পূর্ণতা মানসিক 
অক্ষমতাজনিত অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে যাদের বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রতিবন্ধকতা, অসন্তোষজনক সামাজিক অবস্থান এবং অপরের উপর 
স্থায়ী নির্ভরশীলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জন্ম কিংবা শৈশব থেকে 


1১167806180] মেম্থুল 


আপি 


প্রতিবন্ধী মানসিক বিকাশের স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। এই রোগের 
কারণের মধ্যে বংশগত উৎস থেকে নিয়ে বিপাকীয় গোলযোগ, 
কেন্দ্রীয় স্রামুতন্ত্রের নির্দিষ্ট ক্ষত এবং পরিবেশগত উপাদানগুলো 
রয়েছে। 

মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির অক্ষম পর্যায় এবং 
সংশোধনী ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এই রোগকে কতকগুলো 
উপবিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। কারণের উপর ভিত্তি করে এই 

অক্ষমতাকে নয় ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভক্তিগুলো 

হলো, সংক্রমণ এবং প্রমত্ততা (110009%1081010105), ঘাত (08078) বা 
শারীরিক উৎস, বিপাক বা পুষ্টি, সার্বিক মস্তিষ্ষ বিকার (জন্মোত্র), 
পিতামাতার অনির্দিষ্ট প্রভাব, ক্রোমোজোমীয় অনিয়ম এবং 
পরিবেশগত প্রভাব। 

মানসিক প্রতিবন্ধী সদস্যদেরকে অনেক সময়ে বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক €01016111501706 00911911110) পদ্ধতিতে বিভক্ত 
করা যায়। সাধারণভাবে আইকিউ (10) সীমানা শতকরা ৫৫-৭০ হলে 
এ দলকে মৃদু (710) সর্বোচ্চ দল হিসাবে চিহিত করা হয়। পরবর্তী 
৪০-৪৫ আইকিউ সীমার দলকে '“মাধ্যমিক' পর্যায় এবং ৩৯-এর নিম্ন 
পর্যায়ের অবস্থাকে 'তীবব' এবং চরম বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ 
দলে চিহিতত রোগীদের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৩ জন রয়েছে। 

মানসিক অবস্থা নিরূপণের জন্য এ ধরনের শ্রণিবিভক্তি 
সাধারণভাবে পাবলিক স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত 
দলগুলোর “সবোৌচ্চ* সীমার কাছাকাছির রোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও 
সংশোধনযোগ্য। শিক্ষণযোগ্য রোগীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের দ্বারা 
তুলনামূলকভাবে স্বনির্ভরযোগ্য করে তোলা যায়। বিশেষ প্রশিক্ষণের 
দ্বারা যাদের শিক্ষা দেওয়া যায় তাদেরকে সুরক্ষিত পরিবেশ 
সীমায় অল্পবিস্তর স্বনির্ভর এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা 
যায়। [রে.র.] 


[৬167761)01 মেন্থল একটি কর্পূর যৌগ। যৌগটির রাসায়নিক 
সংকেত 010771907 বা 01017129091 এটি মেনথন থেকে উত্তৃত 
একটি মনোসাইক্লিক সম্পৃক্ত সেকেন্ডারি আ্্যালকোহল। মেস্থল 
মোমের মতো কঠিন বস্ত্ব। (__) সমাণবিক সমাথুটি পেপারমেন্ট 
তেলের প্রধান উপাদান। মেস্থলের গলনাঙ্ক ৪৩" সেলসিয়াস। যৌগটির 
গাঠনিক সংকেত নিচে দেখানো হলো। মেস্থলে তিনটি অপ্রতিসাম্য 
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মেস্থলের গাঠনিক সংকেত 


কার্বন পরমাণু থাকে (সংকেতে * চিহু দ্বারা দেখানো)। যৌগটি 
বহিঃস্থভাবে প্রতিপুরিত চারটি এবং আলোক সক্রিয় আটটি আকারে 
থাকতে পারে। প্রকৃতিতে কেবল /-মেস্থল এবং এ-নিও_মেম্থল আকার 
দুটি পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে -মেস্থলকে প্রধানত 7467:1/৫ 
97527515 গাছের তেল থেকে পৃথক করা হয়। মেস্থলে সহজে 
চিহিতকরণযোগ্য পেপারমিন্টের গন্ধ থাকে। এটি মুখ ও ত্বকে ঠাণ্ডা 
অনুভূতিগত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। মেস্থলকে গন্ধকারক, পচনক্ষম, 

ংক্রমণরোধী নাসারন্ধের বন্ধতানিবারক (৫5০07865111) এবং 
স্থানীয়ভাবে প্রয়োগযোগ্য অবেদনিক বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
দেখুন: [67267 1 [সি.হ.] 


17০16919698 মারকেপট্যান জৈব সালফার যৌগের 
একটি গ্রুপ যাদেরকে থায়োল বা থায়ো আ্যালকোহলও বলা হয়। 
মারকেপট্যানের সাধারণ গাঠনিক সংকেত ঢং. । আযারোম্যাটিক 
থায়োলকে থায়োফেনল বলা হয়। প্রাণরসায়নবিদগণ থায়োলকে 
প্রায়ই সালফাহাইড্রিল যৌগ হিসাবে উল্লেখ করেন। উদ্বায়ী থায়োলের 
অস্বস্তিকর গন্ধের কারণে এদেরকে দুর্গন্ধযুক্ত যৌগ হিসাবে 
শ্রেণিবিভক্ত করা হয়, কিন্তু কঠিন অবস্থায় বিদ্যমান অনেক 
থায়োলের অস্বস্তিকর গন্ধ থাকে না। 

মারকেপট্যান (১) ক্ষারকের সঙ্গে লবণ উৎপন্ন করে, (২) 
সহজেই জারিত হয়ে ডাইসালফাইড এব€ উচ্চ জারণ অবস্থা 
সংবলিত যৌগ, যেমন-_সালফোনিক আ্যাসিড তৈরি করে, তে) 
ক্লোরিনের (বোমিন) সাথে বিক্রিয়া করে সালফিনাইল ক্লোরাইড 
(বোমাইড) উৎপন্ন করে, এবং ৪৪) অসংপৃক্ত যৌগ, যেমন__ 
অলিফিন, আযাসিটিলিন, আ্যাল্ডিহাইড ও কিটোনের সাথে যোজন 
বিক্রিয়া করে। অদ্রবণণীয় মারকারি লবণ (মারকেপটাইড) 
মারকেপট্যান পৃথককরণ ও শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
01587050101] 00100010101 

ইথাইল মারকেপট্যান (ইথেন থায়োল), 02759] একটি 
বিতৃষ্জাজনক গন্ধ সংবলিত তরল পদার্থ। যৌগটির গলনাঙ্ক 
৩৬" সেলসিয়াস। এ যৌগটি বায়ুর সংস্পর্শে দ্রুত জারিত হয়ে 
ডাইইথাইল ডাইসালফাইড (02115)2 92 তৈরি করে। যৌগটিকে 
সালফোনেল এবং রাবারের ভৌত ধর্ম পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার 
করা হয়। [সি.হ.] 


16701198)6 51)1]) বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্রে কিংবা 
বৃহদাকার হৃদে চলাচলকারী শক্তি চালিত জাহাজ। সাধারণত 
কোনো দেশের অভ্যন্তরে চলাচলকারী নৌ-যান গুলোকে জাহাজ 
বলা হয় না। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে (110010861018] 9৪190% 
01 16 ৪. 968-301./55) বারোজনের বেশি যাত্রী বহনকারী 
আস্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী জাহাজকে বলা হয় যাত্রীবাহী 
জাহাজ। যেসব জাহাজ যাত্রীর পাশাপাশি মালামালও বহন করে 
সেগুলোকে যাত্রী-মালামালবাহী (1835678917-০878০) জাহাজ 
বলে। 

যেহেতৃ, সমুদ্রপথে মালামাল বহনের খরচ, আকাশ পথে বা 
সড়ক পথের চেয়ে বেশ কম (কখনো কখনো অর্ধেকেরও কম) 
সেজন্য আন্তর্জাতিক পণ্য সরবরাহ বাবস্থা মূলত সমুদ্রগামী বাণিজ্য 
জাহাজের ওপর নির্ভরশীল। [মু.হা.] 


লো জামিল াহাংলোভারেরবিকাবৃশোালা উাতেউিবিলাাব্েতাীবাবিদাহহগরা বোরো 


1610807% (০16]]101]0) মারকারি/পারদ (মৌল) একটি 
রাসায়নিক মৌল, পারমাণবিক সংখ্যা ৮০ এবং পারমাণবিক ভর 
২০০.৫৯। মারকারির ল্যাটিন নাম 11701871817 থেকে মৌলটির 
প্রতীক 115 লিখা হয়। কক্ষ তাপমাত্রায় মারকারি একটি সান্দ্র সচল 
রুপালি শুভ্র তরল পদার্থ (যাকে 94101511০13 বলা হয়)। 
মারকারিই একমাত্র ধাতু যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় 
থাকে। এ মৌলটিকে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মারকারির 
গলনাঙ্ক -৩৮.৮৯* সেলসিয়াস এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ৩৫৭.২৫" 
সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে; ২০* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মৌলটির 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩.৫৯৬ এবং বৈদ্যুতিক রোধাঙ্ক (91901708] 
16550৮119) ৯৫.৮ ৯১০ ৮ ওহম/মিটার। মারকারি একটি অভিজাত 
ধাতু যা কেবল জারক দ্রবণে দ্রাব্য। কঠিন অবস্থায় মারকারি লেডের 
মতো নরম। ধাতুটি এবং এই ধাতু দ্বারা উৎপন্ন যৌগগুলো অত্যন্ত 
বিষাক্ত । অধিকাংশ ধাতুর জন্য মারকারি একটি দ্াবক হিসাবে কাজ 
করে এবং উৎপন্ন বস্তুটিকে পারদসংকর বলা হয়, যেষন_ গোল্ড, 
সিলভার, প্লযাটিনাম, ইউরেনিয়াম, কপার, লেড, সোডিয়াম ও 
পটাসিয়াম পারদসংকর। দেখুন: &11818ঞা; া181510100 
০1010761015 | 

মারকারি যৌগসমূহে মারকারিকে ২+, ১+ এবং আরো কম 
জারণ অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন, 17£012, 1152012 বা 
17৫3 (2576)১1 মারকারি পরমাণুগুলো প্রায়ই দ্বি-সমযোজী বন্ধন 
তৈরি করে, যেমন--0]-112-01 বা 01-11£-11-0]1 কোনো 
কোনো মারকারি (1) লবণ, যেখন-178(03)2 বা 12001094)2 
পানিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে দ্রাব্য এবং স্বাভাবিকভাবে বিয়োজিত হয়। 
এসব লবণের জলীয় দ্রবণ পানিবিয়োজন প্রক্রিয়ার কারণে তীব্র 
আাসিডের মতো বিক্রিয়া করে। অন্যান্য মারকারি (]) লবণ, যেমন 
11012 বা 118(01৭)2 পানিতে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু এ লবণগুলো 
দ্রবণে কেবল সামান্য পরিমাণে বিয়োজিত অপু হিসাবে থাকে। 
মারকারি সংবলিত অনেক যৌগে মারকারি পরমাণু কার্বন বা 
নাইট্রোজেন পরমাণুতে সরাসরি যুক্ত থাকে। এ ধরনের যৌগের 
“উদাহরণ হলো 1130-15-03 বা 110-00-1-78-1-00- 
0৮31 জটিল যৌগে মারকারির তিনটি বা চারটি বন্ধন থাকে, যেমন 
162017015)। 

মারকারি সাধারণত সালকাইট, 7125 হিসাবে পাওয়া যায়, তবে 
লাল সিনাবার হিসাবেই অধিক পরিমাণে থাকে এবং কখনো কখনো 
কালো মেটাসিনাবার হিসাবেও থাকে। সচরাচর পাওয়া যায় না এমন 
একটি আকরিক হলো মারকারি (]]) ক্লোরাইড | কখনো কখনো 
মারকারি সালফাইডকে বাতাসে পুড়িয়ে ধাতু পাওয়া যায় : 72405 
-১716 +5021 দেখুন: 00771021 1 

তরল মারকারির পৃষ্টটান ৪৮৪ ডাইন/সেমি যা বায়ুর সংস্পর্শে 
পানির পৃশ্টটানের চেয়ে ছয়গুণ বেশি। এ কারণে কোনো বস্তর 
সংস্পর্শে এলেও মারকারি দ্বারা বস্তুর পৃষ্ঠ সিক্ত হয় না। শুষ্ক 
বায়ুতে ধাতব মারকারি জারিত হয় না। আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে অনেক 
দিন রাখা হলে ধাতুটি অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত 
হয়। বায়ুহীন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড বা লঘু সালফিউরিক আাসিডে 
ধাতুটি দ্রবীভূত হয় না। বিপরীতক্রমে, ধাতুটি জারক আ্যাসিডে 


1101017% (3197৩0 বুধ (গ্রহ) 


(নাইট্রিক আাসিড, গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড এবং রাজায্মন) দ্রবীভূত 
হয়। 

মারকারিকে নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক সুইচে 
বিদ্যুৎসংযোগের বস্ত্র হিসাবে, ব্যাটারিতে, ওষুধে, রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রস্তুতিতে ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তিতে ব্যাপন পাম্পে ব্যবহৃত তরল পদার্থ 
হিসাবে, তাপমানযন্ত্র, বায়ুচাপমানযন্ত্র, গতিমাপকমন্ত্র ও তাপস্থাপক 
(01017951810) এবং মারকারি বাষ্প বাতি উৎপাদনে মারকারি 
ব্যবহৃত হয়। সিলভার পারদসংকর দাতের ফিলিং-এ (০০9৮ 
[111705) ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ রসায়নবিদ্যায় আদর্শ 
ক্যালোমেল ইলেকট্রোড তৈরিতে পারদ ব্যবহৃত হয়। এই 
ইলেকট্রোড বিভব পরিমাপন ও বিভবমাপক ট্রাইন্রেশনে রেফারেস 
ইলেকট্রোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বোমা বা গোলা বিস্ফোরণের 
জন্য 7£(00)2 যৌগটি ব্যবহৃত হয়। দেখুন; ০41077০1 


[সি.হ.] 


91950100091 


[167007% (0191791) বুধ (গ্রহ) সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও 
সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্যাস্তের সামান্য পর বা সূর্যোদয়ের সামান্য 
আগে খালি চোখে বুধ গ্রহ দেখা যায়। বুধের ব্যাস ৪৮৭৮ + ২ কিমি 
(৩০৩১১ মাইল)। বুধের ভর পৃথিবীর ভরের ০.০৫৫ গুণ। বুধের 
ঘনত্ব পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য সব গ্রহের চেয়ে বেশি, কারণ এর 
উপাদানের মধ্যে রয়েছে লোহা ও নিকেল। বুধের যেহেতু কোনো 
বায়ুমগ্ডুল নেই, কাজেই বুধের উপরিভাগ ভূতাত্বিক ইতিহাসকে ধারণ 
করছে। 


১৯৭৪ সালে নভোযান মেরিনার-১০ থেকে তোলা বুধ 
গ্রহের আংশিক চিত্র 


বুধ গ্রহের উপরিভাগের তাপমাত্রা সূর্য থেকে দূরত্বের সঙ্গে 
পরিবর্তিত হয়। অপসূরের সময়ে এই তাপমাত্রা বিষুবীয় অঞ্চলে ৭০০ 
কেলভিনে পৌছায়। অপরদিকে রাতের বেলায় বায়ুমণ্ডল না থাকায় 
তাপমাত্রা দ্রুত অনেক হাস পায় ১১০ কেলভিন (-৩৪০"ফা)। দিন- 
রাত্রির তাপমাত্রার এত পার্থক্য সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে দেখা 
যায় না। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে মার্কিন নভোযান মেরিনার -১০ বুধের 
বিভিন্ন ছবি তোলে। 


1/61017 1986$67 পারদ ব্যাটারি 


বানসারীরানী মালালার শণল আনন খা জাতি ফা তারাবি 


বুধের উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান লাভাতে পূর্ণ, অনেকটা 
চাদের মারিয়ার (১০719) মতো | [মুহা.] 


1৬161017৮ 1১916) পারদ ব্যাটারি এটি হলো 
প্রাথমিক “শুক্ষকোষ' ব্যাটারি। এতে রয়েছে একটি দস্তার আানোড, 
গ্রাফাইট মিশ্িত মারকিউরিক অক্সাইডের (1120) ক্যাথোড, এবং 
জিঙ্ক অক্সাইড (270) সম্পৃক্ত পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (1017) 
বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য (৩1৩০৮০1/০) | যন্ত্রের সাথে পরিশুদ্ধ দ্রব্যাদি এবং 
770 ও 1180 মিশ্বণ সাম্য পরিমাণে ব্যবহার করলে এই কোষের 
স্বতঃক্ষরণ (5916 0150181) খুব সামান্য এবং সক্রিয় 
উপাদানসমূহের ব্যবহার দক্ষতার সাথে হয়ে থাকে । কতিপয় কোষে 
1190-এর সাথে 14105 যুক্ত করা হয়। এর ফলে এ জাতীয় 
কোষের ব্যবহার করা যায় যেখানে দীর্ঘমেয়াদি অবিরতভাবে কারেন্ট 
ব্যয় করার প্রয়োজন হয় যেমন শবণ-সহায়ক যন্ত্রের (0০81108 
9105) ব্যবহারে। 

একটি স্টিলের আধারে রক্ষিত সক্তিয় দ্রব্যাদি একটি সচ্ছিদ্ 
দ্রব্যের সাহায্যে পৃথকাবস্থায় রাখা হয়, যা মারকিউরিক অক্সাইড 
বটিকা থেকে পরিবাহী কণিকাসমূহের পরিবূজনে বাধা দান করে। 
বৈদ্যুতিক বিশ্রেষ্যটি সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় দ্রব্যাদিতে, পৃথককারী দ্রব্যে, 
এবং বিশোধষী দ্রব্যাদিতে বিশোষিত হয়। স্টিল আধারটি 7720 এর 
সংযোগ রূপে কাজ করে। একটি ধাতব শৃঙ্গ যাকে সমকেন্দিকভাবে 
ঘিরে রয়েছে একটি নিউপ্রিনের দড়ি অঙ্গুরীয় (&101770), স্টিল 
আধারটিকে ঢেকে রাখে, এবং ধাতব শূঙ্গটি দস্তার সাথে সংযোগ রক্ষা 
করে। 

পারদ কোষের আ্যাম্পিয়র-ঘণ্টা ক্ষমতা (এা])০1০-1)00]1 
০101) ক্ষরণ নির্ঘট্টের পরিবর্তনের সাথে এবং অনেকাংশে ক্ষরণ 
কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে অপেক্ষাকৃতভাবে অপরিবর্তিত থাকে। 
পারদ কোষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সমতল ক্ষরণ 
রেখ, সবিরাম বা অবিরাম ক্ষরণের সাথে ক্ষমতার খুব সামান্য 
পরিবর্তন, কুলঙ্গিতে তুলে রাখলে বেশ কয়েক বছর ব্যবহারযোগ্য 
থাকে, তাছাড়া রয়েছে চমৎকার উচ্চ তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য। দেখুন: 1079 
০০1]: [7717791% 09016; 2৪5৪1৬০0200 | [সে.বে.] 
৬1610075-%81)0।17 1911) পারদ-বাম্প বাতি এটি 
এক ধরনের বাষ্প বা গ্যাসীয় ক্ষরণ বাতি; এর অভ্যন্তরে পারদ 
বাচ্পে আর্ক ক্ষরণ সংঘটিত হয়। এই বাতি রাস্তায় এবং অন্যান্য 
নানাবিধ আলোকসজ্জায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিলপক্ষেত্রে 
ও অন্যান্য প্রয়োজনে অতিবেগুনি বিকিরণের উৎস হিসাবেও এর 
ব্যবহার বনুপ্রচলিত। বিগলিত সিলিকার (1960 51108) তৈরি স্বচ্ছ 
টিউবে বা কোয়ার্জ টিউবে আর্ক ক্ষরণ ঘটে থাকে; এ টিউবটি আর 
একটি বৃহৎ কাচ নির্মিত টিউবে রাখা হয় (নিচে ব্যাখ্যামূলক চিত্র 
দেখুন)। বহিঃটিউবটি অভ্যন্তরীণ আর্ক টিউব থেকে নির্গত 
অতিবেগুনি রশ্মির তীরুতাকে হাস করে দেয়__এছাড়া আবরণ 
হিসাবে কাজ করায় এটি অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে রক্ষা করে; 
বহিঃটিউবের অন্তপ্পৃহ্টে ফসফরের প্রলেপ অনেক সময়ে দেওয়া হয়_ 
-ফলে নিঃসৃত আলোয় বর্ণের উন্নয়ন ঘটে। 

আর্ক টিউবটির উভয়প্রান্তে রয়েছে সিলকৃত ইলেকট্রোড বা 
'তড়িৎ-দ্বার' সজ্জা। এক প্রান্তে মূল ইলেকট্রোডের বেশ সন্নিকটে 


স্থাপন করা হয়েছে একটি ক্ষুদ্রতর সূচনাকারী ইলেকন্রোড। সুচনাকারী 
ইলেকট্রোডটি একটি উচ্চ রোধের মধ্য দিয়ে সন্নিকটস্থ মুল 
ইলেকট্রোডের বিপরীত বৈদ্যুতিক মেরুর সাথে সংযুক্ত করা হয়। 
আর্ক টিউবটি গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হয় এবং সিল করার আগে 
সামান্য পরিমাণ পারদ রাখা হয়। পারদ আর্ক থেকে বহির্গত 
বিকিরণকে দৃশ্যমান বর্ণালির চারটি বিনির্দিষ্ট তরঈদৈর্ঘ্যের মধ্যে 
সীমিত রাখা হয়, আর অন্যদিকে অতিবেগুনির কয়েকটি তীর 
সরলরেখার 

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় বিকিরণকে। স্বচ্ছ পারদ ল্যাম্প থেকে 
বিকিরণ প্রদত্ত দৃশ্যমান আলো নিল-সবুজ রূপে প্রতিভাত হয় এবং 
বস্তবর্ণকে বিবর্ণ করে তোলে। যেমন উদাহরণস্বরূপ লোহিত বস্তু 
পিঙ্গল (079/7) বা কালো দেখায়, মানুষের ত্বককে অ-আকর্ষণীয় 
দেখায়। 


উচ্চ-চাপ পারদ-বাঙ্গ বাতি 


এ কারণে অধিকাংশ পারদ বাতির অভ্যন্তরে দেওয়া ফসফরের 
বর্ণ-সংশোধনী প্রলেপ দেওয়া হয়, এবং স্বচ্ছ বাল্ব কেবল তখনই 
ব্যবহার করা হয়, যেখানে বর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নয়__ দক্ষতাই যেখানে 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । দেখুন: 11071779101; ].9010; [01078510161 
0; ৬৪2০] |) [সে.বে.] 


[[6110197) মধ্যরেখা, দ্রাঘিমা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরু থেকে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টনকারী- 
কাল্পনিক রেখাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা। নিরক্ষরেখার প্রত্যেক 
বিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সোজাসুজি 
কল্পিত রেখাকে মধ্যরেখা বলে। এগুলোকে দ্রাঘিমা রেখাও বলা 
হয়। মধ্যরেখাগুলোর যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট মুল মধ্যরেখা 
ধরে এ থেকে অন্যান্য মধ্যরেখার কৌণিক দুরত্ব মাপা যায়। যেহেতু 
পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীর কোনো প্রান্ত নেই, সেহেতু লন্ডনের উপকণ্ঠে 
গ্রিনিচ (0179917101) স্থানের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত 


বাংলার জারীকিকলাকামবাদলা ছেল চাহজগলারকাহেইীাননিশাদদবার তাকান কাবা ক দাস তালিকার 


রেখাকে মুল মধ্যরেখা (00716 17670101817) বলা হয়। এটিই ০" 
মধ্যরেখা বা ০" দ্রাঘিমা রেখা। এখান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্ে 
উৎপন্ন কোণের সাহায্যে অপরাপর দ্রাঘিমারেখাগুলো আঁকা হয়ে 
থাকে। গ্রিনিচের মুল মধ্যরেখা থেকে ৪৫" পূর্বে যে মধ্যরেখা তার 
ওপর সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫* পূর্ব। গ্রিনিচের সময় ও স্থানীয় 
সময়ের পার্থক্য থেকে সহজে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা 
যায়। [মু.হা.] 


[৬16711160)091069 মারমিথয়ডিয়া 1500917৩- 
1801080 এবং 11900111080 নামের দুটি গোত্র নিয়ে গঠিত 
নিমাটোডদের একটি অধিগোত্র। প্রথম গোত্রটির সব সদস্যই সারা 
জীবন তাদের পোষকদেহে পরজীবী, অপরদিকে সচরাচর দৃষ্ট 
1০111071086 গোত্রের প্রজাতিগুলো কেবল অপরিণত বয়সে 
পরজীবী। এদের অন্ননালি স্টিকোসোমের (50019501079) মধ্যে 
নিহিত এবং পরিণত বয়সে পায়ু থাকে না। অস্ত্র খাদ্য মজুদের 
অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। কীটপতঙ্গ, মাকড়সা এবং শামুক এদের 
পোষক। খাদ্যের সঙ্গে ডিম প্রবেশের মধ্য দিয়ে অথবা অপরিণত 
সংক্রমণক্ষম (00601) পরজীবীর সক্রিয় আক্রমণে এরা 
পোষকদেহে সংক্রমিত হয়। পোষকের হিমোসিলে (18617000091) 
নিমাটোড বড় হয়, পরে সাধারণত পোষকের পিউপা দশায় 
প্রবেশের পূর্বেই তার শরীর থেকে বের হয়ে আসে। এ সময়ে পোষক 
সাধারণত মারা যায়। দেহের পরিপূর্ণতা, যৌন মিলন এবং ডিম 
ছাড়ার কাজগুলো হয় মাটিতে অথবা স্বাদু পানিতে। দেখুন: 
[সৈ.হু.ক.] 


61127 1 


[৬1670017% মেরোগোনি এখানে কাটা, নাড়ানো (91191) 
বা কেন্দ্রাতিগায়নের (০6711188907) দ্বারা সংগঠিত ডিম 
নিষিক্তকরণের আগে বা পরে এক অংশের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক 
বর্ধনকে বোঝায়। ডিমের নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে 
প্রাণী জগতে নিয়ে উল্লিখিত ধরনের মেরোগোনি (100108010%) লক্ষ 
করা যায় : (১) ডিগ্লোযিড (0101010) মেরোগোনি, যেখানে 
নিউক্লিয়াস স্বাভাবিক ডিম ও শুক্রাণুর একীভূত হবার কারণে গঠিত 
(সুতরাং তা দ্বিপপ্রস্থি বা 0101010); (২) আ্যান্ড্রোমেরোগোনি 
(80010176109807%), যা হ্যাপলয়িড (11901010) শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস 
নিয়ে গঠিত; (৩) গাইনোমেরোগোনি (87071670807), যা 
হ্যাপলয়িড নিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াসের একটি অংশ নিয়ে বেড়ে 
ওঠে, (৪) পারথেনোমেরোগোনি (091018007071198909), যা 
পারথেনোজেনেটিকীয় (99107079807600) উদ্দীপ্ত (90170105) দ্বারা 
একটি অনিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াসসহ বেড়ে গঠে। দেখুন: 
/00109561065157 0%170956119515; [81071709910065151 [রে.র.] 
1৬1610]71110110 19106 মেরোমিকটিক হৃদ যে হদের 
পানি স্থায়ীভাবে স্তরীভূত এবং সে কারণে বছরের কোনো সময়েই 
অববাহিকায় সম্পূর্ণ প্রবাহিত হয় না। সাধারণত তুরীয় অঞ্চলের 
হদের পানি বসন্ত ও শরৎকালে সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়, কেননা 
হদের উপরে ও নিচে পানির তাপমাত্রা প্রায় একই থাকে। 
মেরোমিকটিক হদে এই ঘটনা ঘটে না। কারণ, খতু পরিবর্তনের 
ফলে তাপমাত্রায় যে পরিবর্তন হয় তা রাসায়নিক ব্যতিক্রমের 


[16502956090 মেসোগ্যাস্ট্রোপোডা 


তুলনায় বেশ কম। আবার, বাতাসের শক্তির পক্ষে নিচের পানি স্তরে 
প্রবেশ করা সম্ভবও না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেরোমিকটিক হৃদের পানির 
বিভিন্ন স্তরায়ন রাসায়নিক নতিক্রম অনুসারে হয়ে থাকে। 

এই হদের উপরের স্তরের পানি বাতাসের শক্তিতে মিশ্রিত হয়; 
এই স্তরকে বলা হয় মিক্সোলিমনিয়ন। নিচের পুরু স্তর, যা কিনা 
উপরের স্তরের সঙ্গে কিংবা নিজস্ব স্তরে মিশ্রিত হয় না তাকে বলা 
হয় মনিমলিমনিয়ন। এই দুয়ের মাঝামাঝি স্তরটি কেমোক্লাইন নামে 
পরিচিত। 

পৃথিবীর হাজার হাজার হুদের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৯২০টি 
হদকে মেরোমিকটিক হৃদ হিসাবে চিহিত করা হয়েছে। দেখুন: 


71957-8151 9095%512]7; ].210; ].1017010£ 1 [মু.হা.] 


1৬1919560718868 মেরোস্টোম্যাটা  7019০৪ পর্বের 
উপপর্ব 001611067819-এর একটি শ্রেণি। সব মেরিস্টোম চেলিসেরা 
(01911978) বহনকারী জলজ প্রাণী। এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
উদরীয় উপাঙ্গে শ্বসন অঙ্গের উপস্থিতি। এদের অধিকাংশ সদস্য 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তিনটি গণের চারটি হর্সসু ক্রাব 
(17017595109 01805) এখন পৃথিবীতে টিকে আছে। এগুলো হলো 
পূর্ব এশিয়ার 027019500707£0, ?90)16%5 এবং উত্তর 
আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের 17177101165 170919/15777145 | 

এদের দেহ মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত--প্রোসোমা 
(019$9108), অপিসথোসোমা (00150)9507)8), এবং টেলসন 
(15150) সম্মুখ অংশ প্রোসোমা বা শির এলাকা; এখানে এক 
জোড়া পুপ্তাক্ষি (0011[0014 5০5), একজোড়া সরল মধ্যবতী চোখ 
(060190 ০১৪3) এবং চিমটার মতো একজোড়া চেলিসেরা ও পাচ 
জোড়া সরল প্রকৃতির অবিভক্ত চলাফেরার উপাঙ্গ রয়েছে। এদের 
শুঙ্গ নেই। অপিসথোসোমা বা ধড় এলাকা ১২টি বা তার কম খণ্ডক 
নিয়ে গঠিত, খণ্ডকপগুলো মুক্তভাবে সন্গিবদ্ধ (66০15 81010719000) 
অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে একটি মজবুত শিল্ড 
(91610) গঠন করে। এ অংশেই থাকে শ্বসনের উপাঙ্গগুলো। টেলসন 
বা লেজ) নিরেট দণ্ডের মতো এক গঠন, ক্রমান্বয়ে সরু। দেখুন: 
000011061808) 11176 1955111 [সৈ.হু.ক.] 


[65078501900 মেসোগ্যাস্ট্রোপোডা উপশ্রেণি 
7950১80819-এর সবচেয়ে বড় এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি 
বর্গ। এ বর্গের সব সদস্য এক ফুলকাবিশিষ্ট। একটি অলিন্দ থাকার 
কারণে এদেরকে মনোটোকার্ডিয়াক (70709090810180) বলা হয়। 
সামুদ্রিক জীবন যাত্রায় অনেক ধরনের £65988509000থ-কে নরম 
মাটি খুড়তে দেখা যায়। এছাড়া উচ্চ জোয়ার মাত্রার বাতাসে এদের 
জীবন সচল থাকে । এ বর্ণে খাড়ীয় (9500.11776), মিঠা পানি এবং 
স্থলচর প্রজাতিগুলো রয়েছে। দেহ গঠনের অপ্রতিসমতা 
কার্যকারিতার দিক দিয়ে এদের জনন-অঙ্গ বৃক্ধীয় নালি থেকে 
পৃথককরণের সহায়ক হয়েছে। এদের বড় ডিমের অভ্যন্তরীণ 
নিষিক্তকরণ, ওভোভিভিপ্যারিটি (০৮০৬1৮1৪710) এবং 
সত্যিকারের ভিভিপ্যারিটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয় (এই বৈশিষ্ট্যগুলো 
সব অসামুদ্রিক প্রাণীর বিবর্তনসূত্রের জন্য সুবিধাজনক) । 
মেসোগ্যাস্ট্রোপোড আকৃতিগতভাবে নানা ধরনের এবং প্রায় সব 
শ্রেণিবিন্যাসের আঙ্গিকে এদেরকে ১৩টি অধিগোত্রে বিভক্ত করা হয়ে 


1১105০-191110 ০০[0]90817)0 মেসো-আয়োনিক যৌগ ৮০ 


বাালাএ কাবা বিরল জামা এ; তা বিদকাবসুকাব আলো অোইীবিজারাকশৃতোদে দও চা:চাঁবিরবাবপুকোষলণজএ কারে বির বিসুকোনাতে এ 


থাকে। এর মধ্যে ৪টিতে কয়েক হাজার প্রজাতি রয়েছে যাদের মধ্যে 
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সর্বব্যাপী সকল অঞ্চলের মিশ্রিত 
সামুদ্রিক শামুকগুলো রয়েছে। দেখুন: 0৪8319009৫৪; 
[70501018170178 1 [রে.র.] 


[1650-107710 ৫081)[90788)0 মেসো-আয়োনিক যৌগ 
৫ সদস্য বিশিষ্ট রিং আকৃতির অসমচাক্রিক (161679০০195) যৌগ 
এবং সেগুলোর বেনজিন জাতক-এর একটি শ্রেণি। এইসব যৌগে রিং 
গঠনকারী পরমাণুসমূহে 7 (পাই) ইলেকট্রন বিদ্যমান, কিন্তু এই পাই 
ইলেকট্রনকে একটি সমযোজী বা পোলার গঠন দ্বারা প্রকাশ করা যায় 
না। 

পাই ইলেকট্রনের উৎস অনুসারে দুটো প্রধান ধরন শনাক্ত করা 
হয়েছে-এগুলো বলা হয় যৌগ ৯) ও যৌগ-২ (1) | যৌগ-১-এ 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন (পরস্পরের ১,৩) দুটো করে পাই 
সিস্টেমের মোট আটটি ইলেকট্রন সরবরাহ করে। যৌগ-২-এ 
মধ্যবর্তী দুই নাইট্রোজেন (পরস্পরে ৯,২) দুটো করে ইলেকট্রন 
সরবরাহ করে। 

ইলিভ (১1৫০) বা অন্যান্য দ্বি-মেরু কাঠামোর চেয়ে এগুলো 
যথেষ্ট ভিন্ন রকম। দেখুন: %1100। 

মেসো-আয়োনিক যৌগসমূহের ফার্ধাকোলাজিক্যাল গুরুত্ব 
রয়েছে কেননা এগুলো এবং এগুলোর জাতকসমুহ আ্যান্টিবায়োটিক, 
আানথেলমিনথিক, ত্যান্টিডিপ্রেসান্ট প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। 

[মু.হা.] 


1$1655017) মেসন মৌল কণিকাসমূহের হ্যাডুন (107) 
শ্রেণির একটি উপশ্রেণি। বর্তমান কোয়ার্ক তত্ব অনুযায়ী মেসন_ 
কণিকাসমূহ কোয়ার্ক-আ্যান্টিকোয়ার্ক জোড়ার সমন্বয়ে গঠিত। 
এগুলোর আধান পজিটিভ, নেগেটিভ এবং শুন্য হতে পারে, তবে 
আধানযুক্ত হলে সেই আধান ইলেকট্রনের আধানের সমান মাত্রার 
হয়ে থাকে। মেসন-শ্রেণির অন্তর্ভক্ত কেওন (807), পায়ন (91017) 
এবং প্সাই (051) কণিকা। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে প্রোটন ও 
নিউট্রনসমূহকে একত্রে ধরে রাখে যে বল তাতে মেসন কণিকাসমূহ 
অংশগুহণ করে! “মিউ-মেসন” নামে এক সময়ে পরিচিত মিউয়ন 
(00017)-কে আগে মেসন-কণিকা মনে করা হতো, কিন্তু এখন এটি 
একটি লেপ্টন (19107) হিসাবে স্বীকৃত। দেখুন: 161161187% 
[81010195;1180701; ].07)0017) 088101 [নূহ] 


৬16501)111195 মধ্যম তাপাসক্ত জীব যে সমস্ত অণুজীব 
২৫ থেকে ৪০" সে. তাপমাত্রার মাঝে সবচেয়ে ভালো বৃদ্ধি লাভ 
করে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর সমস্ত ব্যাকটেরিয়া, 
মানুষের শারীরিক তাপমাত্রায় অর্থাৎ ৩৭” সেলসিয়াসে সবচেয়ে ভালো 
বৃদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ মধ্যম তাপাসক্ত অণুজীবগুলি তাদের 
পোষকের দেহের তাপমাত্রার সাথে মানিয়ে চলে। তাই ৩৭" সে. 
তাপমাত্রাই সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা। সাধারণত ক্লিনিকগুলিতে 
আবাদ করার সময়ে ইনকিউবেটরে ৩৭” সে. তাপমাত্রাই রাখা হয়। 
অধিকাংশ রোগ সৃষ্টিকারী এবং খাদ্য পচনের জন্যে দায়ী 


অণুজীবগুলি মধ্যম তাপাসন্ত জীব, যেমন--£$০/10%16 ০০1, 
7110110 ০01011717,710617101)/161115 17701167726, 77192011165 


ীবিজপাকা বাদবাকি কোরাম এবি ওর উকি বিশাল একর 


19025, 17451556712 80/70777/9722ও মধ্যম তাপাসক্ত প্রজাতি। 
[হো.বে.] 


19505888719 মেসোসরিয়া বিলুপ্ত জলজ সরীস্পদের 
একটি বর্গ। এ বর্গ চ1০9£8795881718 নামেও পরিচিত। 
কার্বোনিফেরাসের শেষভাগে অথবা পারমিয়ানের প্রথমভাগে প্রায় 
২৮,০০,০০,০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে এদের উত্তব ঘটেছিল বলে 
মনে করা হয়। এ বর্গের অতি পরিচিত গণ 14850508745 | 
অন্যান্য অনেক জলজ সরীস্পের মতো মেসোসরদের তৃণ্ড 
(5791) ছিল অনেক লন্বা। দাতের সংখ্যাও ছিল অনেক এবং 
কিছুটা লম্বা আকৃতির। দীাতগুলো হালকা ধরনের ছিল বলে 
প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত এগুলো “ফিল্টার ফিডিং (8100 0560175) 
অথবা নরমদেহী অমেরুদপ্তী প্রাণী শিকার করে খাবার উপযোগী 
ছিল। মেসোসরদের “আদি সরীস্প” (921. 1600165) বা ক্যাপটো- 
রাইনোমরফ-এর (০8010107)7071010)) বিচ্যুত একটি শাখা বলে 
মনে করা হয় এবং সম্ভবত এরাই প্রথম সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল। তবে 
কোনো উত্তরসূরি না রেখেই এরা শীঘ্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। দেখুন: 
[২৩71119। [সৈ.হু.ক.] 


1৬1550951)1)616 মেসোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের একটি স্তর। 
স্ট্যাটোবিরতির (30089805০) পর থেকে মেসোবিরতি (49১০- 
8099) পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। অর্থাৎ, এর শুরু উরে প্রায় ৫০ 
কিমি এবং প্রায় ৮৫ কিমি উচ্চতায় এর শেষ। ট্রাপোমণ্ডলের মতো 
এই স্তরেও তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাস পেতে থাকে। 

মেসোমণ্ডলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় ৩৫ কিমি 
উচ্চতায় শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহে, টাইডাল অসিলেশন, উদ্কা ও 
নকটিলুসেন্ট মেঘের উপস্থিতি গ্রীচ্মকালে এই মেঘ মধ্য ও উচ্চ 
উচ্চতায় (প্রায় ৮০ কিমি) দেখা যায়। ৯৫ কিমি উচ্চতায় যেসব উক্ধা 
সচরাচর দেখা যায় সেগুলো স্ট্যাটোবিরতিতে পৌছানোর পূর্বেই 
ভস্মীভূত হয়। 

মেসোমগুলে বাযুর চাপ অত্যন্ত কম _৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় 
১ মিলিবার থেকে ৯০ কিমি উচ্চতায় হাস পেয়ে ০.০১ মিলিবারে 


দাঁড়ায়। দেখুন: 40010501916) 10100511979; 1৬] ০16০01, 
5108195017016 | [মু.হা.] 
1859511%7)9/8 মেসোজটিগম্যাটা /০৪10এ-এর 


একটি উপবর্গ যো 78185107793 নামেও পরিচিত)। সাধারণভাবে 
এ দলের সদস্যগুলো মাইট (716) নামে পরিচিত। 
১15595087785-এর প্রাণীগুলোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং তৃতীয় 
ও চতুর্থ পায়ের 191959718-এর মধ্যবর্তী স্থানে দুই পাশে অবস্থিত 
একজোড়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্বসন ছিদ্র বা স্টিগমাটা (50187780) দ্বারা 
সহজেই চেনা যায়। এখানে দুই অথবা তিন মাথাওয়ালা সুচালো 
পালপাল নখর (081081 0155) এবং ট্রাইটোস্টার্নাম (11951617077) 
রয়েছে যা £7801)950]018-তে অবস্থিত 191950779-এর অস্কীয় 
দিকে থাকে। বেশির ভাগ 17590308118 মাইট-এর এটিও একটি 
বৈশিষ্ট্য। 

অনেক 11659511877818 ছোট ছোট সন্ধিপদী প্রাণীতে 
পরভোজী (0:5810এ5) কিংবা পচা-বর্জ্য এবং ছত্রাক খেয়ে বাচে। 


লগলারকাকে্রীাপিশকাবানোওযানাহীরিতানাপছহলোও জী রমাগরিালাবধলারচাতেীিলহিসৃকামহলাএ তাতেই বিজাবিাররেমালারব এ 


গোত্র 2৮50০951105০৩-এর কিছু সদস্য, 60819 ০171085-এ র 
স্পাইডার মাইট ড100া 11116) খেয়ে র উপকার করে থাকে। 
অন্য ধরনগুলো কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য অমেরুদন্তী প্রাণীর উপর 
পরজীবী 

অমেরুদপ্তী প্রাণীর মধ্যে কেবল স্থলভাগের সন্ধিপদী প্রাণী 
716595118]7818 মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, 
এ ধরনের সম্পর্কের জন্য প্রধানত 01:0755/ দায়ী। মেরুদণ্তী 
পোষকের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, পাখি এবং সরীস্প। 
110599(1877818-এর সদস্যগ্ডলো দুইভাবে পোষক প্রাণীতে 
পরজীবী হয়। এগুলো হয় শ্বসন নালির অন্তঃপরজীবী, না হয় এরা 
নিডিকোল (7101০019)-এর বহিঃপরজীবী অর্থাৎ এরা পোষক প্রাণীর 
বাসায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে। দেখুন: 4০০1; £710169 | [রে.র.] 


[87169907209 মেসোজোয়া 
এর মধ্যবর্তী প্রাণিজগতের একটি বিভাগ । র কীটের মতো 
দেখতে কিছু প্রজাতি নিয়ে 4০5০2০৪-এর বর্গ 10105917108 
এবং 001076011৫8 গঠিত। উভয় বর্গের সব সদস্যই সামুদ্রিক 
বিভিন্ন অমেরুদণ্তী প্রাণীতে পরজীবী । এদের দেহ সিলিয়াবাহী একটি 
মাত্র কোষ স্তরে গঠিত। কোষ স্তরটি ভিতরের দিকে একটি বা 
একাধিক জনন কোষকে আবৃত করে রাখে প্রতিটি প্রজাতির দেহ 
কোষের সংখ্যা ধরব (০019518171) এবং বিন্যাস নির্দিষ্ট। ভিতরের 
কোষগুলো অন্য প্রাণীদের এন্ডোডার্মের (97700০7) অনুরাপ নয়, 
কারণ পরিপাকে এগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। জীবন-চক্র জটিল, 
যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই এদের প্রজনন হয়। দেখুন: 
401172) 10702007771 [সৈ.হু.ক.] 


[165০92086 ছ)19 মেসোজোয়িক ইরা পৃথিবীর ভূতাত্বিক 
সময় পরিমাপের একটি স্তর। পৃ্থবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় 
পর্যন্ত সমস্ত সময়কে গাচটি বড় স্তরে বা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
প্রতিটি ভাগকে ইরা (81৪) বলে। মেসোজোয়িক হচ্ছে চতুর্থ ইরা যা 
প্যালেওজোয়িক (৪1592010 চ৪) ও য়ক ইরা 
(09770920910 718) মাঝখানে অবস্থিত। এই সময় পরিমাপ করা 
হয়েছে পৃথিবীর শিলাত্তরের উপর ভিত্তি করে। মেসোজোয়িক 
শিলাস্তর শুরু হয়েছিল বর্তমান সময় থেকে প্রায় ১৮.৫ কোটি 
(১৮,৫০,০০,০০০ বছর পূর্বে এবং শেষ হয় প্রায় ৬কোটি 
(৬,০০,০০,০০০ বছর পূর্বে) অর্থাৎ মেসোজোয়িকের স্থায়িত্বকাল প্রায় 
১২.৫ কোটি (১২,৫০,০০,০০০) বছর। এই মেসোজোয়িক ইরাকে 
তিনটি 76709 বা কালে ভাগ করা হয়েছে: প্রাচীন ৭185510 
ট্রায়াসিক): ১৮,৫০,০০,০০০ --১৫,৭০,০০,০০০ বছরের মধ্যে (স্থায়িত্ব 
২.৮ কোটি বছর); 10185510 (জুরাসিক): ১৫,৭০,০০,০০০-_ 
১২,৫০,০০,0০০ বছরের মধ্যে স্থোয়িত্ব ৩.২ কোটি বছর); ও 
0101506045 (ক্রিটেসিয়াস): ১২,৫০,০০,০০০-__-৬,০০,০০,০০০ বছরের 
মধ্যে স্থায়িত্ব ৬.৫ কোটি বছর)। 

মেসোজোয়িক ইরাতে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে যা 
শিলাস্তর থেকে জানা যায়, উত্ভিদের মধ্যে উন্নত ধরনের নগ্নবীজী 
উদ্ভিদ, যেমন কনিফার ও কিছু সাইকাড জাতীয় ব্ক্ষ 
মেসোজোয়িকের শুরু থেকে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করে। 
অন্যদিকে নগ্নুবীজযুক্ত ফার্ন সম্প্রদায় ($৪০৫-£6175) ও 


171060208 এবং 11519209- 


বাএবিবি৩---৯১ 


৮১ 


[16502010 7৪ মেসোজোয়িক ইরা 


জাভা িশকোদাহলঃঠতাডেনীিামফিলৃকোবং 


০:৫5108163 বর্গের প্রজাতিগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার 
এই ইরার জুরাসিক পিরিয়ডে গুপ্তজীবী উদ্ভিদের (ফ্লযুক্ত উত্ভিদ) 
প্রথম অবির্ভাবের প্রমাণ (ফসিল) পাওয়া যায়, যা মেসোজোয়িক 
শেষ হবার পূর্বেই বেশ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সেই সাথে উন্নত 
নগ্নবীজীরা হাস পেতে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে মেসোজোয়িকের শুরুর 
দিকে বিরাটাকার সরীস্পের বা ডাইনোসরের প্রাচুর্য ও বিস্তার ঘটতে 
থাকে; আবার হঠাৎ করেই এই ইরা শেষ হবার পূর্বেই এরা সবাই 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মেসোজোয়িক ইরাকে তাই বলা হয় উন্নত 
নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও ডাইনোসরের যুগ”। 


09102010 
চাদ 


কামাল 


৬০,000১0০0 


[000০1 


7010019 


11550291079 


01760806083 


[61700 গুপ্তবীজী 
ইরা) (ক্রিটেশিয়াস উদ্ভিদের উন্নতি। 
পিরিয়ড) 10০1 ডাইনোসরের 
১২১৫০১০0০9১0090০ বিলুপ্তি। 
বছর পূর্ব 
10185510 [9110 গুপ্তবীজী 
স্থোয়িত্ব-১২.৫ 
কোটি বছর) (১৫,৭০,০০,১০০০ এ 
১২,৫০,00,00০0 ৪6 
বছর ০ পূ) নর ও এর 
প্ত। 
পাখি। 
ডাইনোসরের 
প্রাচ্য 
[08551009994 ডাইনোসর ও 
আদিম স্তন্যপায়ী 
টি প্রাণীর আবির্ভাব 


681592010 1618 
প্যোলিও- 
জোয়িক ইরা) 


মেসোজোয়িক ইরাতে আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আদিম 
স্তন্যপায়ী প্রাণী, উড়ন্ত সরীসৃপ ও আদিম পাখির আবির্ভাবের কথা 
বলা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশেও অনেক ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, 
যেমন মেসোজোয়িকের শুরু থেকে জলবায়ু উত্তপ্ত হয় ও পরে 
কোষের দিকে তা ওঠানামা করতে থাকে। মহাদেশীয় সাগরের সৃষ্টি 
হয় এবং রকি ও আ্যান্ডিজ পর্বতমালার আবির্ভাব ঘটে। 
মেসোজোয়িকের মাঝামাঝি সময়ে প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো 0০070700181 ৫10 বা মহাদেশীয় সরণ অর্থাৎ 


[/155516. 086919589 মেসিয়ার তালিকা 


আজ থেকে ১২/১৩ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীপৃন্ঠে [90858 নামে 
একটি বিরাট অখণ্ড ভূখণ্ড ছিল (যাকে 58051 বা [7669- 
০0711797113 বলা হয়)। সেই ভূখণ্ড টেকটোনিক বা প্লেট 

ভূকম্পনের ফলে ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হয়ে দূরে সরে যায় 
ও বিভিন্ন মহাদেশের সৃষ্টি করে। জীববৈচিত্রের উপর এর প্রভাব 
প্রচণ্ড রকম বলা যায়। পৃথিবীতে এমন নানা প্রাকৃতিক ও জৈবিক 
এঁতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে টিকে আছে এই মেসোজোয়িক 
ইরার সকল শিলাস্তর। [নুই.] 


[/1655161 ০৪(910519 মেসিয়ার তালিকা নীহারিকা 
ও নক্ষত্রপুঞ্জসমূহের একটি তালিকা। চার্লস মেসিয়ার (018715 
১19556া, 1730-1817) মুলত ধূমকেতু আবিষ্কারের ব্যাপারে 
আগ্রহী ছিলেন। সেই কারণে তিনি এসব বস্তুর একটি তালিকা 
সংকলন করেছিলেন যেগুলোকে ছোট টেলিস্কোপে ধূমকেতু বলে 
ভুল করার সন্তাবনা আছে। তার প্রথম তালিকাটি ১৭৭১ সনে ফ্রান্সের 
রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। উনিশ 
শতকের শেষের দিকে 1.[..12. [010০1 কর্তৃক প্রকাশিত “6 6৮ 
00176121 0818108০? (০০) এবং সম্পূরক [006 080810809" 
(0) য়ারের তালিকা থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ, 
কাজেই মেসিয়ার তালিকার সংখ্যাসমূহ এখন কেবল অল্প কিছু 
বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেগুলো অনেক আগে থেকে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। [নূ.ছ.] 


[৮1০691)9110 015010615 বিপাকজনিত রোগ 
শর্করা, চর্বি, প্রোটিন ও নিউক্লিক আ্যাসিডের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া 
ব্যাহত হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধি। 

প্রোটিন বিপাকজনিত ব্যাধি : প্রোটিন বিপাকের গোলযোগের 
ফলে সাধারণত যে সকল রোগ হয়, তা নিয্নরূপ_€১) অতিরিক্ত 
প্রোটিন তৈরি হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ, (২) কম প্রোটিন তৈরি 
হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ, (৩) অস্বাভাবিক প্রোটিন তৈরি হওয়ার 
ফলে সৃষ্ট রোগ, এবং €৪) শরীর থেকে অতিরিক্ত আ্যামিনো আাসিড 
নির্গত হওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ। 

রক্তে প্রোটিন_বাহুল্য রোগে (0790210191610801)19) সাধারণত 
রক্তরসের কোনো এক ধরনের প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ 
রোগে বিটা কিৎবা গামা-গ্লোবিউলিন সংশ্রেষণের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
মায়েলোমা (000101016 17610178), কালা জ্বর, হজকিনের 
লিম্ফোমা (1101810”3 19770110718), সারকয়ডোসিস 
(58700109513), যকৃতের সিরোসিস (11৬৩1 ০10119515), 
আযামাইলয়ডোসিস (প্া719149515) প্রভৃতি রোগে রক্তে 
গ্লোবিউলিন-বাহুল্য (05678101091111861719) দেখা যায়। 

অত্যাবশ্যকীয় আযামিনো আসিড স্বল্পতার জন্য প্রোটিন 
সংশ্রেষণ ব্যাহত হলে, বিপাকীয় ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে 
প্রোটিন সংশ্রেষণ কমে গেলে রক্তে প্রোটিন স্বল্পতা 
(119000019191179017019) সৃষ্টি হয়। প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রোটিন 
বিশেষ করে আ্যালবুমিন নির্গত হলেও রক্তে প্রোটিন স্বল্পতা দেখা 
দিতে পারে। কিডনির নানা রকম রোগে প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন নির্গত 
হয়। খাদ্যে প্রোটিন কম থাকার ফলে রক্তে প্রোটিন স্বল্পতার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ কোওয়াসিওরকর (%85210109)1 


৮২ 
বলাও বিরান কোলা ভাবে বিজানসুকোালা একাল বা নজির শাাজ লারা তীনিজবাসুহাজাব মাহে ইনিজানলিকোদাদলাএতাতেইবিউেবিাতাহবার 


তীব্রতা কারেকাববিলালএাজআনধাবিশকাবণএযাকেরীকিিশমালা এছ 


কতগুলো রোগে হিমোগ্নোবিনের মধ্যে অস্বাভাবিক প্রোটিন 
তৈরি হতে দেখা যায়। হিমোগ্সোবিন রক্তে অক্সিজেন ও কার্বনডাই- 
অক্সাইড পরিবহনের কাজে নিয়োজিত। লাল রক্তকণিকার মধ্যে 
নানা রকম অস্বাভাবিক প্রোটিন তৈরি হওয়ার নমুনা পাওয়া গেছে। 
এদের মধ্যে কাস্তে সদৃশ কোষ রক্তশূন্যতা (10115-061] ৪119221)19) 
উল্লেখযোগ্য । 

আামিনো আযাসিডিউরিয়া (81011080108) এক শ্রেণির 
রোগের সমাহার। এ সকল রোগে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত আযামিনো 
আযাসিড নির্গত হয়। প্রোটিন বিপাকক্রিয়ার অস্বাভাবিকতার ফলে 
রক্তরসে কোনো আ্যামিনো আযাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিংবা 
কিডনি থেকে আ্যামিনো আাসিড ঠিকমতো পুনঃশোধিত না হলে 
প্রপ্নাবে অতিরিক্ত আযামিনো আযাসিড নির্গত হয়। ফিনাইল 
কিটোনিউরিয়া (01017%1/60070118), আযালক্যাপটোনিউরিয়া 
(81199708) প্রভৃতি আযামিনো আযাসিডিউরিয়ার উদাহরণ । 

নিউর্লিক আসিড বিপাকের গোলযোগ : ক্রোমোজোমের গঠন 
এবং কোষ বিভাজনের সঙ্গে নিউক্লিক আ্যাসিড ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
বিভিন্ন কারণে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর ফলে 
কোষবিভাজন ব্যাহত হয়। নিউক্লিক আাসিড বিপাক ব্যাহত হলে 
কোষের অন্যান্য বিপাকক্রিয়ারও গোলাযোগ সৃষ্টি হয়। স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর কোষে ভাইরাস সংক্রমণের নিউক্লিক আ্যাসিড কিংবা 
নিউক্লিওপ্রোটিনের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়। 

চর্বি বিপাকের গোলযোগ : অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণের ফলে 
মানুষ স্থুলকায় হয়। তবে অনেক সময়ে অন্তঃক্ষরা গ্রস্থির রোগেও 
স্থলকায় হয়। যেমন-_পিটুইটারি গুস্থি ও থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ। 
অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে চর্বিকোষের 
আকার এবং সংখ্যা বেড়ে যায়। 

হাইপারলিপেমিয়া (07111990718) বা রক্তে চর্বি-বাহুল্য 
নানাবিধ কারণে হতে পার; যেমন__ অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র রোগ, 
হাইপোথাইরয়েডিজম, বিলিয়ারি সিরোসিস কিংবা লিপিড 
নেফোসিস। জিন ত্রুটির কারণেও রক্তে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যেতে 
পারে। এ সকল ক্ষেত্রে আহারের সঙ্গে গৃহীত চর্বি রক্তরস থেকে 
পরিষ্কার হতে বিলম্ব হয় এবং রক্তরস ঘোলা দুধের মতো দেখায়। 
এ রোগে অল্প বয়সেই রোগীর শরীরে বিভিন্ন স্থানে চর্বিপিগড জমে 
যায় এবং রক্তনালির কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। প্রাইমারি হাইপার 
কোলেস্টেরলেমিয়া রোগেও রক্তে চর্বির পরিঘাণ বেশি থাকে। এর 
ফলে বিভিন্ন রক্তনালির কাঠিন্য সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে 
হাদ্রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। 

চর্বি কোষের অনিয়ন্ত্রিত অতিবৃদ্ধির ফলে যে টিউমার হয় তা 
লাইপোমা (19901) নামে পরিচিত। এর ম্যালিগন্যান্ট রূপটিকে 
লাইপোসারকোমা (11009581001718) বলা হয়। 

কতকগুলো রোগে কোষের ভিতরে কিংবা বাইরে চর্বি জমে 
যায়। যেমন_ ধমনি প্রাচীরের কাঠিন্য কি 
হৃদরোগ, যকৃতের সিরোসিস, নেফ্রোসিস প্রভৃতি। কিন্ত আরেক 
শ্রেণির নেছা বাইরের কোনা লা ঘা চর 
বিপাকের গোলযোগের ফলে চর্বি সঞ্চিত হয়। এগুলো চর্বি সঞ্চয় 
ব্যাধি রে 10 ডা রি নামে পরিচিত। এ সকল রোগে 

কোষে প্রচুর চর্বি জমে। তবে লসিকাগ্রস্থি, গ্লীহা, 

রি টা অস্থিমজ্জার রেটিকুলো-এন্ডোথেলিয়াল কোষে 
(6000010-617000791181 09115) অধিক চর্বি জমে। 


ফালা জানাব কাপলারানবাকোষতখসাা্ীকিকাকবিলচোষখমল ধাতব কামর একমকাবিরানাকাবলাএানবিকোববালাএভানবিজবাবনাৎসা 


শর্করা বিপাকের গোলযোগ : শর্করা বিপাকের ক্রটিজনিত 
নানা রকম ব্যাধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__ডায়াবেটিস মেলিটাস, 
গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জনিত রোগ (৮০1. 01065 0156856), 
হারলার-কন্ডলারের রোগ 0701151-218010016115  0156255), 
গ্যালাকটোসেমিয়া (৫8180195011) ইত্যাদি। এ সকল রোগে 
শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলেও, এদের 
মূল কারণ এখনও অজ্ঞাত। 

গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জনিত রোগে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে যেমন__ 
যকৃৎ, এঁচ্ছিক পেশি, হৃৎপিগু, বৃ প্রভৃতিতে প্রচুর গ্লাইকোজেন 
সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত গ্লাইকোজেন কোষের ক্রিয়াকলাপে বিদ্ব সৃষ্টি 
করলে লক্ষণ-উপসর্গ দেখা যায়। অতিরিক্ত গ্রাইকোজেন সঞ্চিত হলে 
হাৎপেশির সংকোচন প্রসারণ বিদ্বিত হয়। এর ফলে হাৎপিণ্ডের 
বিকলতা সৃষ্টি হতে পারে। 

হারলার-ফন্ডলারের রোগে প্রীহা, যকৃৎ এবং অন্যান্য কলায় 
অতিরিক্ত মিউকো-পলিস্যাকারাইড জমে যায়। এর ফলে কোষের 
স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ-উপসর্গ দেখা 
দেয়। 


গ্যালাকটোসেমিয়া নবজাতকদের রোগ। ফসকোগ্যালাকটোজ 
ট্রান্সফারেজ নামে পরিচিত একটি এনজাইম গ্যালাকটোজকে 
গ্লুকোজে পরিণত করে। গ্যালাকটোসেমিয়া রোগীদের এই 
এনজাইমের ঘাটতি থাকে। নবজাতক শিশুদের প্রধান খাদ্য দুধ। দুধে 
প্রচুর ল্যাকটোজ থাকে। ল্যাকটোজ ভেঙে গ্রটকোজ ও গ্যালাকটোজ 
তৈরি হয়। গ্লুকোজ খুব দ্রুত ব্যবহৃত হয়ে যায়! কিন্ত গ্যালাকটোজ 
শরীরে ব্যবহৃত হতে হলে প্রথমে তা গ্ঁকোজে রূপান্তরিত হতে হয়। 
এটা না হলে অতিরিক্ত গ্যালাকটোজ কোষে জমে যায় এবং 
নানারকম লক্ষণ-উপসর্গ সৃষ্টি করে। দেখুন: [81170100007 
1০080011517: 01110709515: 11905910175 0056856: 17016080105: 
(52510101101 0156859: 11010021001]. 19761%1161010119; 
[71010510) 10610900115]: 0০1: 1,015 67901610200505; 
009511%: 21101121181] 015010515: 11719101817 


015010015;  /৯11911050101095315; 11008100101; 17101 
1716180011517: 08100177410 [7912)0119যা] | [সা.এ.] 
৬1191১01157) বিপাক ক্রিয়া জীবন্ত ও সুবিন্যন্ত 


যৌগের সৃষ্টি এবং জীবের পুষ্টিসংক্রান্ত ও ক্রিয়ামূলক তৎপরতা 
বজায় রাখার সঙ্গে সতশ্রষ্ট সকল ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং 
সেই সঙ্গে জীবের ব্যবহারের জন্য শক্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে 
সংঘটিত যৌগের রূপান্তর । 

বিপাকের সংজ্ঞা প্রদানের জন্য প্রথাগতভাবে শক্তি বিপাক এবং 
মধ্যস্থ বিপাকের (17100790187 [060801197) মধ্যে পার্থক্য 
করতে হয়, যদিও প্রকৃত অর্থে এই দুটি প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় 
না। শক্তি বিপাক মূলত জীবে সার্বিক তাপ উৎপাদনের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত, অন্য দিকে মধ্যস্থ বিপাক কোষ ও কোষকলার মধ্যে 
সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে বিপাক 
শব্দটি দ্বারা মধ্যস্থ বিপাককেই বোঝায়। 

কোষ ও কোষকলাতে সংঘটিত সকল প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে 
বিপাকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বিক্রিয়া কোষ গঠন, কোষ বিনষ্ট 
হওয়া এবং কোষের কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কোষকলার 
সংশ্রেষণ এবং তা অক্ষুণ্ন রাখতে সাধারণত ক্ষুদ্র অণুগুলো যুক্ত হয়ে 


1$16(901170719110 £78110816 মেটাক্রোমাটিক দানা 


কাবাব মনংলাএকরীতিভাদজিননযেংলারকাছে 


বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করে। বিপাকের যে অংশে কোষকলা গঠিত হয় 
তাকে উপচিতি (219)011577) বলে। উদাহরণস্বরূপ, সালোকসংশ্রেষণ 
একটি উপচিতি বিপাক। কোষকলা ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়া অর্থাৎ 
প্রোটোপ্রাজমের বৃহৎ অণুগুলো ভেঙে ছোট অণুতে পরিণত হওয়ার 
প্রক্রিয়াকে অপচিতি (08080011571) বলা হয়। শ্বসন অপচিতির 
উদাহরণ বৃদ্ধি বা ওজন বৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন অপচিতির চেয়ে 
উপচিতি বেশি হয়। অন্যদিকে, উপচিতির চেয়ে অপচিতি দ্রুত 
সংঘটিত হলে ওজন হাস পায়। সাধারণত উপবাস, মারাত্মক 
জখম বা রোগের সময়ে অপচিতির হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ দু'টি 
প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন ভারসাম্য রক্ষা হয় তখন কোষকলার ভর একই 
থাকে। 

তিন প্রকারের প্রধান খাদ্য, যেমন কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও 
প্রোটিনের বিপাকক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আস্তঃসম্পর্কিত। এ কারণে এসব 
খাদ্যের বিপাকের মধ্যে পার্থক্য করা যুক্তিনির্ভর ও সঠিক নয়। 
সুতরাং প্রোটোপ্রাজমের বিপাক এই তিন প্রকারের খাদ্য বিপাকের 
সঙ্গে সম্পকিত। কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকীয় 
গতিপথ অনেক জায়গায় পরস্পরকে অতিক্রম করেছে। ফলে 
বিপাকের গতিপথগুলো বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ গতিপথে পরিণত 
হয়েছে। দেখুন: 7৮10 ৪০101 

উত্ভিদ-কোষ ও প্রাণী-কোষের প্রোটোপ্রাজমের বিপাকীয় 
প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি একই গতিপথে ঘটে থাকে। 
উত্ভিদ-দেহ ও প্রাণীদেহে কার্বোহাইড্রেটের বিপাক অনেক ক্ষেত্রেই 
সদৃশ। এ কারণে, যে কোনো জীবের বিপাকের অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে 
সকল প্রোটোপ্লাজমে সংঘটিত বিপাকেরই অনুশীলন। দেখুন: 
08700190185 17751800115; 001605 0৮019; 11010 
[19189100115]; 1[0106617 [া1618100115া) | ঢিসি.হ.] 


[/161801)197750626 মেটাক্ল্যামাইডি  আ্যাঙ্গলেরিয়ান 
পদ্ধতির শ্রেণিবিন্যাসে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের 1/9£7.011071) 08 
বিভাগের 8£0011025108 শ্রেণির অন্তর্গত যেসব গোত্রের ফুলের 
পাপড়িগুলো সব একসঙ্গে লেগে থেকে 59770508105 বা 
৪810।0]09081005 0010118 (যুক্তপাপড়ি) তৈরি করে, সে 
গোত্রগুলোকে নিয়ে কৃত্রিম এক গ্রুপের নাম [/60301181059০,যা 
/১:০11011917৫০৪০-এর বিপরীত অর্থাৎ যেখানে পাপড়িগুলো 
আলাদা থাকে অথবা অনুপস্থিত। এই গ্রুপ 5911091815০ নামেও 
পরিচিত। যেমন, 79০0৪195, £500909138165, 111018105, 
131951702019165, 61091721095 ইত্যাদি বর্গের সদস্য। দেখুন £ 
/5101710112050986; 118011001)918 | [নু.ই.] 


[$16(901)10719010 278178119 মেটাক্রোমাটিক দানা 
ব্যাকটেরিয়া কোষের অভ্যন্তরে কিছু ছোটো ছোটো দানাদার পদার্থ 
জমে থাকে যা একটি বিশেষ বং করার ফলে অন্য রঙে পরিণত হয়। 
এসব দানাকে মেটাক্রোমাটিক দানা বলা হয়। কিছু নীল রং যেমন__ 
মিথাইল কু দানাদার পদার্থগুলোকে কোনো কোনো সময়ে গাঢ় লাল 
বা গাঢ় বেগুনি করে। এদেরকে একত্রে ভলিউটিন বলা হয়। 
ভলিউটিন এক ধরনের সঞ্চিত অজৈব ফসফেট (পলি ফসফেট) যা 
এটিপি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত ফসফেট সমৃদ্ধ 
পরিবেশে কোষ দ্বারা তৈরি হয়। এগুলো ফসফেট সংরক্ষক হিসাবে 


11618] ধাতু 


আলা তারানা মা চা রিাবুতোমাা মা জযরী তাকান লাক চাইত বিশৃারজাযজবিপুকো 


কাজ করে। শৈবাল, ছত্রাক এবং প্রোটোজোয়ায় মেটাক্রোমাটিক দানা 
পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াতেও এ প্রকৃতির দানা থাকে। 
দানাগডুলো বেশ বড় আকারের হয় এবং 0০91/১7729201671111)77 
171/০7/9-তে বিশেষভাবে বিদ্যমান। এসব দানা ব্যাকটেরিয়া 
শনাক্তকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 

কোষের সাইটোপ্রাজমে এটি ঘন অধঃক্ষেপ হিসাবে জমা থাকে 
এবং রং করার পর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়। অন্যদিকে 
ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গোলাকৃতির অন্ধকার এলাকা 
হিসাবে দেখা যায়। [হো.বে.] 


16191 ধাতু একটি বিদ্যুৎধনাত্বক রাসায়নিক মৌল। দ্রবণে 
যাওয়ার সময়ে একটি ধাতু-পারমাণু একটি ইলেকটুন অবমুক্ত করে 
ধনাতআক আয়নে পরিণত হয়। ফলে জৈব সিস্টেমে ধাতব 
পারমাণুগুলো প্রধানত আয়ন পরিবহন ও ইলেকট্রন আদান- 
প্রদানের কাজ করে থাকে। সাধারণত ধাতুর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের 
তাপমাত্রা বেশি। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু মারকারি। ধাতৃগুলো আদর্শ 
অবস্থায় কঠিন বস্তু হিসাবে থাকে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা 
যায় যে, ধাতুগুলো তুলনামূলকভাবে ঘন, নমনীয়, রাপ- 
পরিবর্তনযোগ্য, সংসক্তিপ্রবণ, অধিক তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং 
দ্যুতিসম্পন্ন। যখন মৌলসমূহের কেলাসকে নমনীয় থেকে 
ভঙ্গুরের দিকে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় তখন ধাতুগুলোর অবস্থান 
নমনীয় প্রান্তের দিকে থাকে। অধিকস্ত গলিত ধাতুগুলো বিভিন্ন 
অনুপাতে একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশ্বিত করে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা 
হলে সমসত্ব ঘন-সন্নিবিষ্ট কেলাস তৈরি হয়। অন্যদিকে একটি 
ধাতুকে অন্য একটি অধাতুর সঙ্গে মিশানো হলে এরা এক বা অতি 
স্বল্প সংখ্যক স্বতন্ত্র রাসায়নিক সংখ্যানুপাতে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত 
হয়ে সমসত্্ব কেলাস তৈরি করে। দেখুন: 101091015; 5110010 
(015 [সি.হ.] 


[1০(91-1)956 161 ধাতু ভিত্তিক জ্বালানি উচ্চ দহন_' 
তাপ সংবলিত ধাতু মিশ্িত জ্বালানি। মিশ্বিত ধাতু জ্বালানির প্রধান ' 


উপাদান হিসাবে থাকে। জ্বালানির দহন-তাপ বেশি হলে রকেট বা 
বায়ু প্রম্বাসী (917-0768111178) ইঞ্জিন অধিক প্রচালক কাজ সম্পাদন 
করতে পারে। পর্যায়-সারণির উপরের বাম কোণাতে অবস্থিত কম- 
আণবিক-ওজন সংবলিত ধাতুর জারণ দ্বারা রাসায়নিকভাবে অধিক 
দহন-তাপ অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া ধাতুগুলি 
হলো লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আ্যালুমিনিয়াম। 
অন্যান্য মৌলের মধ্যে কার্বন ও বোরন অন্তভূক্ত। 
_ ধাতুযুক্ত সংযোজনের বস্তু তরল বা কঠিন প্রচালকে ব্যবহার 
করা যায়। তরল জ্বালানিতে বিশুদ্ধ ধাতু যোগ করার সঙ্গে একটি 
অবদ্রবণকারী বা জেল সৃষ্টিকারী বস্তু প্রয়োগ করা হয় যা কণাগুলিকে 
সমরূপ সাসপেনশনে বজায় রাখে। ধাতুকে যখন যৌগিক কঠিন রকেট 
প্রচালকে ব্যবহার করা হয় তখন ধাতু পাউডারকে সাধারণত 
জারণকারক বস্তু ও অপলিমারিত জ্বালানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রচালককে 
স্বাভাবিক প্থায় প্রক্রিয়া করা হয়। 

আগেকার দিনে ধাতুযুক্ত প্রচালকে মুক্ত ধাতুকেই ব্যবহার করা 
হতো। জৈব-ধাতবৰ যৌগের উপর ব্যাপক গবেষণার ফলশ্রুতিতে 
বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির ধাতব যৌগ প্রয়োগ করা হয়। এসব যৌগ 


বিএ বিহারি কাবা ওলামা জইী 


ব্যবহারের দুটি প্রধান কারণ হলো জ্বালানিতে ধাতুকে দ্রবীভূত করে 
একটি সমসত্ব প্রচালক তৈরি করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ 
ধাতু ব্যবহার করে যে কার্যদক্ষতা অর্জন করা যায় তার চেয়ে অধিক 
কার্যদক্ষতা অর্জন করা। 

অধিক কার্যদক্ষতা সম্পন্ন প্রচালকে ব্যবহৃত আকর্ষণীয় ধাতব 
যৌগের প্রধান শ্রেণির যৌগগুলিতে হাইড্বাইড, আযামাইড ও 
হাইড্রোকার্বন অন্তর্ভূক্ত এছাড়া অন্যান্য শ্রেণিতে দুটি ধাতুর মিশ্রণ বা 
দুই গ্রুপের রাসায়নিক বস্তু, যেমন-_আ্যামিন ও হাইড্রোকার্বনের 
মিশ্রণ অন্তর্ভূক্ত। 

অধিকাংশ ধাতব জ্বালানি ব্যয়বহুল। জ্বালানিতে বিদ্যমান কণার 
আকার বা নির্দিষ্ট যৌগের সংশ্রেষণের কারণে এদের ব্যবহার সীমিত। 
এসব জ্বালানি দহনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস ও ধোয়ার কারণে এদের 
ব্যবহারে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া এসব জ্বালানি 
ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হয়। [সি.হ.] 


1569] ০917)07)] ধাতু কার্বনিল কার্বন মনোক্সাইডের 
সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে উৎপন্ন যৌগ। এ যৌগের গঠনে প্রতিটি ০0 গ্রুপ 
ধাতুকে একজোড়া ইলেকট্রন দান করার মাধ্যমে সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি 
করে। ধাতু কার্বনিলগুলো সাধারণত নিম্ন-গলন তাপ-সংবলিত 
কেলাসিত কঠিন বস্ত। এদের মধ্যে অনেকগুলো যৌগ কক্ষ 
তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। ধাতু কার্বনিলগুলো সাধারণত জৈব 
দ্রাবকে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয়। কার্বনিল যৌগের বিয়োজুনের 
ফলে প্রধানত ধাতু ও কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। বেশ কিছু 
সংখ্যক কার্বনিল মোটামুটি সক্রিয়। [সি.হ.] 


1619] 095017)6 ধাতু ঢালাই সুনিদিষ্ট আকার দেওয়ার 
জন্য গলিত ধাতৃকে কাজিক্ষত আকারের ছাচের মধ্যে রেখে ঠাণ্ডা 
করার পদ্ধতি। ধাতু প্রক্রিয়াকরণের অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় 
ঢালাই অনেক বেশি কার্যকর ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক । এর 
মাধ্যমে ধাতুকে বিভিন্ন আকৃতি প্রদান ছাড়াও বৃহৎ আকৃতি দেওয়া 
এবং সব অংশ জুড়ে একইরপ ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব 
হয়। 

দুটো প্রধান ধারার ধাতু ঢালাই পদ্ধতি প্রচলিত__ইনগট বা পিগু 
ঢালাই এবং আকার ঢালাই (০8508 (9 50806)। ইনগট ঢালাইয়ে 
স্থায়ী বা পুনর্ব্যবহার্য ছাচে গলিত ধাতু ঢালা হয়। শীতল হওয়ার 
পরে এভাবে প্রাপ্ত ইনগট (বো বার, স্্র্যাব, বিটেল ইত্যাদি) বা ধাতু 
পিগুটিকে যাস্ত্রিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে কাজিক্ষত আকার দেওয়া 
হ্য। 

আকার ঢালাই-এর ক্ষেত্রে যে আকারের প্রয়োজন সেই 
আকারের ছ্াচ ব্যবহৃত হয়। ফলে শীতলীকরণের পর সামান্য 
পলিশিং বা প্রয়োজনবোধে ওয়েল্ডিং করা হয়। চারটি মূল পদ্ধতিতে 
এই ঢালাই করা যায় : বালি (5870), স্থায়ী ছাচ (1০117917010 
1010), রঞ্জক (16) এবং কেন্দ্রমুখী (০570119881)। [মুহা] 


[1669] 01815(671 ০0101190111105 ধাতব স্তবক যৌগ 
যখন দুই বা দুইয়ের অধিক ধাতু এমনভাবে একত্র হয় যাতে তারা 
পরস্পরের বন্ধন দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে, তখন এ ধরনের 
ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে আমরা উক্ত নামে অভিহিত করে 


ক।লাএনাঘ্রাফজাআহল কানা লো ৬ জামাতা লেগ মাই বি ব কবর উদযহ়াজামদৃচামঘ লং জা বিহার দ্যকারকদ লতান্োঠ বিজন 


থাকি। পরিবৃত্তি ধাতৃসমূহের বিসমসত্ব স্তবকসমূহকে আ্যালুমিনা 
(818108178), সিলিকা ($111108) এবং জিওলাইটস (76011165) 
জাতীয় অবলম্বনের উপর অবক্ষেপণ করে বহুলভাবে অনুঘটনে 
ব্যবহার করা হয়। সমসত্ত্ব দ্রবণে (107)09£0190115 95011101011) 
অবস্থিত দ্রাব্য ধাতব স্তবক যৌগসমূহের সম্পকিত গবেষণা নির্দেশ 
করে যে, তারা বিষমসত্ত প্রতিপক্ষকে অনুকরণ করতে পারে। যেহেতু 
দ্রবণ রসায়ন চরিত্রায়ণের (011218019112901017) প্রতি অধিকতর 
অনুগত তাই দ্রাব্য স্তবকসমূহ (591801০ ০103105) অনৃঘটক 
ক্রিয়াপদ্ধতির নিবিড় উপলক্ধিতে এবং নৈর্বাচিক অনুঘটক পরিকল্পনে 
পথনিরদেশ দিতে সক্ষম। 

দ্রবণে ধাতব স্তবকসমূহকে দুটি সাধারণ শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে 
পারে : এক শ্রেণিতে আমরা পাই রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ লিগান্ডের 
একটি সহযোজন বর্তুল (০901৫178110. 51616) (লিগান্ড স্তবক 
ব্যাখ্যামলক চিত্র দেখুন)। অন্য শ্রেণিতে রয়েছে এমন সব স্তবক 
যাদেরকে ঘিরে রয়েছে দ্রাবক অনুগুচ্ছ (তথাকথিত উন্মুক্ত স্তবক_ 
08160 ৫1151675) দ্বারা সৃষ্ট একটি বৃত্ত। প্রথম শ্রেণির অস্তর্ৃক্ত 
স্তবকসমূহকে মুখ্যত দেখতে পাওয়া যায় পরিবৃত্তি ধাতুসমূহের ক্ষেত্রে 
এবং এরা অনুঘটন ক্রিয়ায় ত্রান্তিক ভূমিকা পালন করে, কারণ যে 
অবলম্বনটি অনুঘটন রূপান্তরের (08181110 01805007181101)) 
মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে সেটি অবশ্য আনুঘটনিক চক্রাবর্তনে কিছু 
সময় স্তবকটির সাথে রাসায়নিকভাবে বাধা থাকবে। দেখুন: 
1151919821160105 081815515: 110170821160105 081815519 | 


খ 


ধাতব স্তবক যৌগের গড়ন। (ক) [1015 (00)217312 এখানে ই 
পরমাণুসমূহের ষড়ভূজী সংবৃত ঘনবদ্ধ সজ্জা দেখানো হয়েছে। (খ) 0৩3 
উন্মুক্ত স্তবক যা ৪978 ০/০7০ এর স্মৃতিবাহী। 
[অ.রা.] 


[৬1669] 101017)0 ধাতুসংযোজন বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন 
অংশকে জোড়া লাগানোর উৎপাদন প্রক্রিয়া। সুনির্দিষ্ট কারিগরি দিক 
থেকে মেটাল ফর্মিং বা ধাতুসংযোজন হলো কোনো ধাতুর টুকরার 
আকার পরিবর্তন করা। সাধারণভাবে ধাতৃসংযোজনকে পাচটি ভাগে 
ভাগ করা যায় : যাস্ত্িক প্রক্রিয়া, ঢালাই, পাউডার ও তন্তজ-ধাতব 
ফর্মিং, ইলেকট্রোফর্মিং এবং জোড়া লাগানো | [যুহা,] 


৬1619] 1)91106 1911)]) ধাতব হ্যালাইড বাতি 
কোয়ার্টজ আবরণে ঘেরা ধাতব হ্যালাইড (সাধারণত আয়োডাইড) 


11669] 7০1117)6 ধাতু ঘোরানো 


ীিববিশতাতো জাজ এচারেরকিবিশতাববলাওজাছেনী 


সংবলিত উচ্চ-চাপ ডিসচার্জ বাতি, যা উচ্চ কার্যকর সাদা আলো 
উৎপাদন করে। এই ধরনের বাতি খেলার স্টেডিয়ামে, রাস্তায় এবং 
শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
ধাতব হ্যালাইড বাতি চালু করার জন্য উচ্চ ভোল্টেজ 
প্রয়োজন। আর্ক ডিসচার্জ একবার প্রজ্জলিত হলে অভ্যন্তরীণ 
বাম্প-চাপ বাড়তে থাকে, যে পর্যন্ত না এটা একটা পূর্ব নির্ধারিত 
মানে (সাধারণত ৫ বায়ুম, বা ৫০০ কিলোপাসকাল) পৌছে। এই 
বাতিগুলো সব সময়ে “ব্যালাস্ট' (91185) নামক একটা সহায়ক 
বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা থাকে, যা বাতি চালু 
করার ও সক্রিয় রাখার জন্য উপযুক্ত ভোল্টেজ ও কারেন্ট সরবরাহ 
করে। বিভিন্ন উপাদানগুলো বাম্পীভূতত হতে এবং আলো দিতে 
শুরু করলে উৎপন্ন আলোর পরিমাণ প্রায় ২ মিনিট ধরে ক্রমশ 
বাড়তে থাকে। আর্ক ডিসচার্জের আলো আসে আয়োডাইড 
যৌগসমূহের ধাতব উপাদান থেকে। এই যৌগগুলো সাধারণত 
সোডিয়াম, থ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম, স্ক্যান্ডিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম 
এবং কখনো বা টিনের আয়োডাইডের মিশ্বণ। এইসব ধাতু 
সম্মিলিতভাবে একটা মনোরম এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ও কার্যকর সাদা 
আলো সৃষ্টি করে (প্রতি ওয়াটে ৮০ থেকে ১২০ লুমেন বা আরো 
বেশি)। [নুহ] 


৬169] 170 011065 ধাতু হাইড্রাইড ধাতু বা উপধাতু 
মৌলের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে উৎপন্ন যৌগ। 
যৌগগুলোকে সাধারণত আয়নিক, অবস্থাত্তর ধাতু ও 
হাইড্রাইড হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। সমযোজী হাইড্রাইডে দু'টি 
উপবিভাগ আছে : দ্বিপদীয় এবং জটিল যৌগ। সুনির্দিষ্ট কতকগুলো 
হাইড্রাইড শিল্প ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ হাইড্রাইডই কেবল 
তত্বীয় দিক থেকে আকর্ষণীয়। 

চরম অবস্থায় (যেমন-_বিদ্যুৎ-ক্ষরণ) অনেক ধাতু উদ্বায়ী হম্ব- 
জীবন সংবলিত ক্ষণস্থায়ী হাইডাইড উৎপন্ন করে। এসব 
হাইড্রাইডের সাধারণ সংকেত [এছ | যদিও এসব হাইড্রাইডের কোনো 
কোনোটিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ 
হাইড্রাইডকে কেবল বর্ণালি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। আণবিক 
বন্ধনের অনুশীলনের কাজে ধাতু হাইড্রাইডগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিম্ন 
তাপমাত্রায় পারমাণবিক হাইড্রোজেনের ক্রিয়ার ফলে অনেক ধাতুর 
উপর অস্থিতিশীল হাইড্রাইডের প্রলেপন তৈরি হয়। দেখুন: 
[7/00190 ০0171016865; 17107980171 [সি.হ.] 


1৬7০19] 7011178% ধাতু ঘোরানো কোনো ধাতুর প্রস্থচ্ছেদ 
আয়তনের পরিমাণ কমানো বা পরিবর্তনের জন্য ঘূর্ণায়মান ধাতু 
গোলকের বল ব্যবহার করা। গোলকের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যে ধাতু 
প্রবিষ্ট করানো হয় সেটা সাধারণত ঢালাই কারখানা থেকে পাওয়া ধাতু 
| উত্তপ্ত গোলকের সবচেয়ে বড়টাকে বলে ব্লুম (01০017); পরপর 
গরম এবং ঠাণ্ডা করে র্লুমটাকে কমিয়ে বিলেট, শ্র্যাব, প্লেট, শিট, 
স্ট্রিপ এবং ফয়েল তৈরি করা হয়, যাদের আকৃতি এবং পুরুত্ব 
ক্রমান্বয়ে কম। প্রাথমিক ধাতব ঘূর্ণন পদ্ধতিতে তার আকৃতি কমানো 
হলে তার বৃহৎ দানাদার ভঙ্গুর এবং ছিদ্রযুক্ত গঠনকে ভেঙে একটা 
পিটানো গঠনে পরিবর্তিত হয়, যার নমনীয়তা এবং ক্ষুদ্র দানা আকৃতি 
বৃদ্ধি পায়। 


[৯1619110-0157 76৫(11161 ধাতব-আ্যাসিড মৌল, 


আজও বি্াললকোরলাএকাতোইববাহানদপকোবা বওভােহী কাবিন তাছলংলাএজা ক বিলাই চাহজালাওতাংর্ী মানস তোবালের 


ধাতু ঘোরানো পদ্ধতির একটা ছবি দেখানো হলো, যেখানে 
ধাতুর পুরুত্ গোলকের মধ্যে পাঠিয়ে কমানো হয় চিত্র ক)। 
ঘোরানোর সময়ে ধাতু যে গতিতে সরে যায় (চিত্র খ) তার সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে ঘোরানো ছিদ্রের সর্বত্র প্রবাহের আয়তন হার একই রাখা 
হয়। সুতরাং পুরুত্র যতো কমে, গতিবেগ ততো বাড়ে। কিন্তু 
গোলকের উপরের ঘে কোনো বিন্দুর গতি একই থাকে এবং তার 
ফলে গোলক এবং পাতলা স্তরের মধ্যে আপেক্ষিক পার্বসরণ 
(5110179) থাকে । গোলকের উপরে অর্থাৎ স্তরের উপরে ধাপের 
বিন্যাস চিত্র গ-তে দেখানো হয়েছে। এটাকে তার বিশেষ আকৃতির 
জন্যে বলে ঘর্ষণ টিলা। 

ধাতু ঘোরানো পদ্ধতিতে অনেক রকম বিন্যাস এবং যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করা হয়। প্রতিবার ঘোরানোর সময়ে ঠিক কতটা আকৃতি 
হাস পায় তা নির্ভর করে কি ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। 
নরম অলৌহ ধাতুর ক্ষেত্রে হাসকরণ সাধারণত খুব বেশি হয় এবং খুব 
শক্তিশালী সংকর বস্তুর ক্ষেত্রে তা কম। সাধারণ ঘোরানো ধাতু হলো 
লোহা এবং ইস্পাত কোস্ট আয়রন, কাস্ট স্টিল এবং ফোর্জড 
স্টিল)। 


ঘোরানোর প্রক্রিয়া : (ক) ঘূর্ণন-ফাকের মধ্যে ঘর্ষণ_বলের দিক; (খ) গতির 
বণ্টন: (গ) ঘূর্ণন-ফাকের মধ্যে কা্যরত স্বাভাবিক চাপ। ৬. প্রারস্তিক গতি, 
৬। শেষ গতি, এবং ৬1০] ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার সময়কার গতি 


[হা.র.] 


৬16(2110-015] 1901167 ধাতব চাকতি রেকটি- 

ফায়ার বাংলা আমরা করতে পারি শুদ্দিকারক 
অর্থাৎ যে ভৌতকৌশল শুদ্ধিকরণ সমাধা করে থাকে । এখানে 
শুদ্ধিকরণ বলতে আমরা বুঝব একটি তরঙ্গায়িত বৈদ্যুতিক 
সংকেতকে অবিচল বা সময় অনপেক্ষ বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত 
করা। তরঙ্গায়িত বা সময়-নির্ভর পর্যায়ক্রমিক সংকেতকে ইংরেজিতে 
বলা হয় 01107791115 0017617( বা &৫ প্রবাহ এবং অবিচল বা সময় 
অনক্ষেপ প্রবাহকে বলা হয় 01150 08175170া বা 0০ প্রবাহ। 8০৫ 
প্রবাহকে এ০ প্রবাহে রা ভৌতকৌশলকে ইংরেজিতে বলা 
হয় রেকটিফায়ার বা শুদ্ধিকারক। উদাহরণ হিসাবে আমরা 


াীিিসবাধলাএ 


এলারে 


ইলেকটুনিক তৌত কৌশল তাপ-আয়নিক দ্বিপদী ভালব 
(17900010010 010৫6) বা কঠিনাবস্থার ভৌতকৌশল ডায়োডের 
(50110 50819 01096) নাম উল্লেখ করতে পারি। ধাতব চাকতি 
রেকটিফায়ার হলো একজাতীয় ভৌত কৌশল যা দিয়ে &০ প্রবাহ বা 
সংকেতকে ০ সংকেতে পরিণত করা যায়। এই কৌশল এক বা 
একাধিক পরম্পর সংস্পর্শে থাকা ধাতব চাকতির সমাবেশ। প্রতিটি 
চাকতির উপর রয়েছে অর্ধপরিবাহী দ্রব্যের প্রলেপ। শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া 
দ্বারা পর্যায়ক্রমিক কারেন্ট স্পন্দনশীল সরাসরি কারেন্টে 00159117 
01100 ০0111) পরিণত হয়, এবং এই শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া সংঘটিত হয় 
ধাতব চাকতি ও এর মিশ্রসঙ্গী অর্ধপরিবাহী প্রলেপের সংযোগ 

স্তঃসীমায় 017918০০)। সর্বাপেক্ষা সাধারণ উদাহরণ হলো 


অ 
সেলেনিয়াম এবং কপার অক্সাইড রেকটিফায়ারসমূহ (9619710) 


৪10] 00091 08109 1900101215) | দেখুন: ০1100110001 


120000151 [সে.বে.] 
৮161(21110 016011006 5৪70 197)]) ধাতব 
ইলেকট্রোড আর্ক বাতি এমন একটি আর্ক-বাতি যার 


পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসাবে ব্যবহৃত হয় কঠিন অবস্থার তামা এবং 
যার নেগেটিভ ইলেকট্রোড তৈরির প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় চৌম্বক আয়রন অক্সাইড এবং সেই সঙ্গে আলো-উৎপাদনকারী 
উপাদান হিসাবে টাইটানিয়াম এবং দৃঢ়তা ও বাম্পীভবন নিয়ন্ত্রণের 
জন্যে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। এই ধরনের বাতিতে আলোর সৃষ্টি 
হয় ক্যাথাড থেকে পরিবহনের দ্বারা আর্কের মধ্যে পরপ্রভ 
(10701765061) বাম্প উপস্থাপনের মাধ্যমে। এইসব বাতি কেবল 
ডি.সি. প্রবাহের সাহায্যেই ব্যবহার করা যায়। একটা যাম্ত্িক 
ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্কের সমন্বয় সাধন বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। [নু.হু.] 


1৯1(91110 5195565 ধাতব কাচ অনিয়তাকার বা 
কাচসদৃশ ধাতু সংকর। সাধারণত কাচ বলতে স্বচ্ছ 
সিলিকা কাচকে বোঝানো হয়ে থাকে। সিলিকা কাচে প্রধানত থাকে 
সিলিকা এবং আযালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির 
অক্সাইড যদি শীতলীকরণের সময়ে কোনো তরল কেলাসিত না হয়ে 
সরাসরি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তবে সেই কঠিন পদার্থকে কাচ 
বলা যায়। অর্থাৎ কাচ অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ যাতে পদার্থের 
পরমাণুগুলো তরল পদার্থের মতোই ইতস্ততভাবে জমাটবদ্ধ থাকে। 

কাচের মোটেই ধাতব গুণাবলি নেই। এগুলো বৈদ্যুতিক 
অন্তরক এবং ফেরোচুম্বকত্ব প্রদর্শন করে না। ১৯৬০ সালে প্রথম 
ধাতব কাচ তৈরি করা হয়। এটি ছিল ৮০ শতাংশ সোনা ও ২০ শতাংশ 
সিলিকনের সংকর। দেখুন: 4110 মুহা.) 


1166211099010 91671761)5 ধাতব আসিড মৌল 
যে সকল ধাতুর অক্সাইড পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কিছুটা আযাসিডীয় 
দ্রবণ উৎপন্ন করে। ধাতব আযাসিড মৌলগুলোর অক্সাইড ব্যতীত 
অন্যান্য ধাতুর অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে সাধারণত ক্ষারীয় 
দ্রবণ উৎপন্ন করে। ধাতব আ্যাসিড মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা 
এবং নাষ : ২৩, ভ্যানাডিয়াম (৬), ৪১ নিয়োবিয়াম (3) ও ৭৩, 
ট্যানটেলাম (18) পর্যায় সারণির ৬৪ উপগ্রুপের সদস্য; ২৪ ক্রোমিয়াম 
(খে), ৪২ মলিবডেনাম (০) ও ৭৪, টাংস্টেন (৬1) পর্যায় সারণির 
[৪ উপগ্রুপের সদস্য; এবং ২৫, ম্যাঙ্গানিজ, 1; ৪৩, টেকনে- 


বানান সাবালক মংলা আরাকান লামা জাননা বার জাতোানানসোাদলাএজাযাইনিলবিশকোমাংলা যাবার 


শিয়াম, (০) ও ৭৫, রেনিয়াম, (২০) পর্যায় সারণির ৬[]7 উপগ্রপের 
সদস্য। সবগুলো মৌলই অবস্থান্তর মৌলে অন্তর্ভুক্ত। মৌল হিসাবে 
সবগুলোই ধাতু এবং এদের ঘনত্ব ও গলনাস্ক বেশি, কিন্তু উদ্বায়িতা 
কম। দেখুন: 79৫10 8016; 11475100 61৩100151  [সি.হ.] 


৬]5(91109067)95 মেটালোসিন জৈবধাতব যৌগের একটি 
গ্রুপ, বিসসাইক্লোপেন্টাডায়েনাইল ধাতু। মেটালোসিনগুলো সাধারণত 
স্যান্ডউইচ ধরনের গঠন সংবলিত যৌগ চিত্র দেখুন)। 


-)১---- 


(ক) খে) 


মেটালোসিন গঠন : (ক) ঘৃর্ণিত; (খে) বলয়গ্রাস 


প্রায় সকল অবস্থান্তর ধাতু মেটালোসিন তৈরি করে। কেন্দ্র 
অবস্থিত ধাতু পরমাণুর নাম অনুসারে মেটালোসিনগুলোকে 
ফেরোসিন (৮৩), রুথেনোসিন (২) ইত্যাদি বলা হয়। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা 
অনুসারে এটা বলা যায় যে, উভয় সাইক্লোপেন্টাডায়েনাইল গ্রুপ £ 
ফ্যাশনে (পেন্টাহেপ্টো বলা হয়, সংক্ষেপে 15) ধাতু পরমাণুর সঙ্গে 
আবদ্ধ থাকে। 

মেটালোসিনগুলোকে প্রলেপন বা লেপনকারী ধাতু হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। এই যৌগগুলো বাম্প-দশা বিয়োজন দ্বারা 
প্রলেপনের সৃষ্টি করে। মেটালোসিনের ব্যবহার নানাবিধ এবং এদের 


আরো উন্নয়নের সন্তাবনা রয়েছে। দেখুন: চ০1190819; 
0798101079191110 00100901705 1 [সি.হ.] 
[61911027-91)175 ধাতব বীক্ষণবিদ্যা বিভিন্ন 


পদ্ধতিতে, বিশেষ করে আলোক এবং ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে ধাতুর এবং সংকর ধাতুর গড়ন অধ্যয়নের বিদ্যাকে 
ইংরেজিতে বলা হয় [761(211081201%--যা বাংলায় “ধাতব 
বীক্ষণবিদ্যা, নামে কথিত হতে পারে। এক সময়ে এই পদটিকে 
চিহিতি করা হতো ধাতুর গড়নের সাথে, তার ধর্ম সংশ্রিষ্ট বিষয় 
হিসাবে । বর্তমানে অবশ্য এই বিশেষ বিষয়টিকে ভৌত ধাতববিদ্যা বা 
017551091 10618110185 নামে ডাকা হয়। দেখুন: 112]10155 | 

যে ধাতুর গড়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমরা উৎসুক সেই 
ধাতুর জুৎসইভাবে তৈরি করা পৃষ্টের উপর থেকে প্রতিফলিত আলো 
থেকে (দেখুন: ব্যাখ্যামূলক চিত্র) সেই ধাতুর আলোক আণুবীক্ষণিক 
(90081 71100500920) অনুশীলন চালিত হয়। এই ব্যবস্থা থেকে 


196911010 উপধাতু 


কালা বিবি াএামবীনিানবিপুকাদহ কারী 


মোটামুটি 200 [যা দৈর্ঘ্যের বিশ্রিষ্টকরণ (7650101107) এবং 
সরলরৈখিক বিবর্ধন (77880750811) সর্বোচ্চ 2000 ৮ অর্জন করা 
সম্ভব। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ দিয়ে অনুশীলন সাধারণত চালানো হয় 
নমুনা পৃষ্ঠের অনুকৃতি (91108) অথবা স্থল ধাতু থেকে তৈরি 
নমুনার অতি ক্ষীণ পাতলা পাত (01) ব্যবহার করে। অনুকৃতি 
ব্যবহারের কৃৎকৌশল ব্যবহার করে বিশ্রেষণ ক্ষমতার মানকে 
অনুপুজ্খ স্তরে 5 ঢা? ক্ষুদ্ূতর মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে এবং 
বিবর্ধনকে মোটামুটি 50,000 * পর্যন্ত মানে উপনীত করা গেছে। 
অন্যদিকে ক্ষীণ স্তর পাত কৃৎকৌশলের মাধ্যমে বিশ্লিষ্টকরণ 1। এর 
চাইতে উত্তম মানে এবং উপযোগী বিবর্ধন 5,00.000 * অর্জন 
সম্ভব । দেখুনঃ 21600001 70109500900; 0001081 [01010990009 | 


আ্যানিল্ড পিতলের (৭০% তামা, ৩০% দস্তা) গড়ন ডব্লিউ 


ধাতব বীক্ষণবিদ্যা একই সাথে গবেষণাগারে এবং শিল্পক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। ধাতব সুব্যবস্থাদির দশা গঠন (0185০ 
0017501000107) এবং ধাতুর সুক্ষমতর গড়ন অনুসন্ধানে আলোক 
নির্ভর আণুবীক্ষণিক গবেষণা দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত। দশা রূপান্তর 
(01856 092056017780101) এবং কোনো ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্য দিয়ে 
ধাতুসমূহে নম্যভাব অর্থাৎ প্রাস্টিকসম (018500811) রূপবিকৃতি ঘটে 
তা আরো সুন্দরভাবে বোধগম্য হচ্ছে ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক বিদ্যা 
প্রয়োগের মাধ্যমে। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়াদিতে নিয়ন্ত্রণের 
জন্য ধাতব বীক্ষণিক পদ্ধতিসমূহ, বিশেষ করে তাপ-উপাচার প্রয়োগ 
(10681 (05817161015), বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। ধাতব বস্তূসমূহের কার্ধকর 
ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে এসব পদ্ধতির প্রয়োগ প্রায়শ 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অধাতব পদার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যেও ধাতব 
আণুবীক্ষণিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে; এসব অধাতু পদার্থের মধ্যে 
রয়েছে, বিশেষ করে সিরামিক জাতীয় পদার্থ, অর্ধপরিবাহী, এবং 
খনিজ পদার্থ । [অ.রা.] 


৬19110910 উপধাতু কোনো একটি মৌল যার বাহ্যিক 
বৈশিষ্ট্য ধাতুর মতো কিন্তু রাসায়নিক দিক থেকে ধাতু ও অধাতু 
উভয়ের মতো আচরণ করে। আর্সেনিক ও আ্যান্টিমনি উপধাতুর দুটি 


19621101760 ধাতুবিদ্যা 


কাপল কারেরদক্ালব্ালাষকা লা &জাছোধিজালবিপাজোলা একসর্ৰীরজাবাভল লাঙল ভাকোসিক্ানাব পূজা লাও জচচপব্তারারপৃকোরজং ওকাদেিত্াবকিশাকাববাদলা। ৬. 


উদাহরণ। এ দুটি ধাতৃ শক্ত কেলাসিত কঠিন বস্তু এবং বাহ্যিক দিক 
থেকে ধাতব প্রকৃতির। কিন্তু ধাতু দুটি যেসব বিক্রিয়া করে থাকে 
সেগুলো ধাতু ও অধাতু উভয় প্রকারের মৌলের বৈশিষ্ট্য সংবলিত। 
তৎসত্বেও, যখন কেবল এই দ্বৈতবাদী রাসায়নিক আচরণ অত্যন্ত 
বৈশিষ্ট্যসূচক এবং বাহ্যিক দিক থেকে ধাতব প্রকৃতির হয় তখনই 
এসব মৌলকে সাধারণত উপধাতু বলা হয়। উপধাতুগুলো সাধারণত 
বৈদ্যুতিক দিক থেকে অর্ধপরিবাহী। বোরন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, 
টেলুরিয়াম এবং পোলোনিয়াম মৌলগুলোও উপধাতুর অন্তর্ভূক্ত। 
দেখুন: 15101: 01700091। [সি.হ.] 


৬1০6৪110178 ধাতুবিদ্যা _ ধাতব বস্তুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। 
প্রকৌশলবিদ্যার শাখা হিসাবে ধাতুবিদ্যার বিষয় হলো বিভিন্ন ধাতু ও 
সংকর উৎপাদন, সেগুলোকে ব্যবহারোপোযোগী করে গড়ে তোলা 
এবং সেগুলোকে অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য কার্যকর করে 
তোলা। অন্য দিকে বিজ্ঞান হিসাবে ধাতুবিদ্যার উপজীব্য হলো ধাতু 
উৎপাদনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং 
ধাতব বস্তুর রাসায়নিক, ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্মাবলির অধ্যয়ন। 

ধাতৃবিদ্যাকে ভৌত ধাতুবিদ্যা ও প্রক্তিয়া ধাতুবিদ্যা এই দুই 
শাখায় ভাগ করা যায়। এই শ্রেণিকরণে ধর্মাবলি হলো ধাতুবিদ্যা এবং 
ধাতুর ধর্মাবালি হলো ভৌত ধাতৃবিদ্যার অংশ। 

ধাতু উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি, যা কিনা প্রক্রিয়া 
ধাতুবিদ্যার অংশ, কেমিকেল প্রকৌশল-এ বাবহাত পদ্ধতিরই 


অনুরূপ। সাধারণ খনিজ আকরিক ও অন্যান্য উৎস থেকে ধাতু 


আহরণে এইসব পদ্ধতি ব্যবহাত হয়। বিভিন্ন ধাতু আহরণে বিভিন্ন 
পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও ধাতু আহরণের কাজটিকে দুটি ধাপে ভাগ করা 
যায়। প্রথম ধাপে খনিজ আকরিক থেকে অবিশুদ্ধ ধাতু (সোধারণত 
অক্সাইড বা সালফাইড) নিক্ষাশন এবং দ্বিতীয় ধাপে ধাতুকে 
বিশুদ্ধকরণ। দেখুন: [1০0001191811015%: 11501017008110165; 
11017 10610110165; 075 07555118; চ%01061211018%) ৩৮০৫! 
[001001901016 | 


ধাতুর গাঠনিক কাঠামো এবং এর বিভিন্ন উপাদানের কারণে 
গাঠনিক কাঠামো ও ভৌত ধর্মাবলির পরিবর্তন ইত্যাদি হলো ভৌত 
ধাতুবিদ্যার বিষয়। ধাতুর ফেবিকেশন, মেকানিক্যাল ও হিট ট্রিটমেন্ট 
ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকও ভৌত ধাতৃবিদ্যার বিষয়। দেখুন: 


16থা 0221011] (70019811015) | মুহা. ] 


[৬7০(911161157) মেটামেরিজম দ্বি-পার্খীয় প্রতিসম 
(018161911) 5১171060101) প্রাণীর দেহদৈর্ঘ্যের অক্ষরেখা (৫815) 
বরাবর অঙ্গাদির ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি। এই অনুক্রমিক খণ্ডায়নকে 
মেটামেয়ার (761106165), সোমাইট ($011065) কিংবা খণ্ডাংশ 
(5০৪17161715) বলা হয়। সুতরাং এর প্রতিশব্দকে খণ্ডায়ন 
(59217071007) বলা যেতে পারে। মেটামেরিজম-এর সাধারণ 
উদাহরণ : মানবদেহের মাংশপেশি এবং স্্রায়ুরজ্ছু। এছাড়া অনেক 
স্তন্যপায়ী প্রাণী, সাপ, টিকটিকি, সালামান্দার এবং মাছের দেহ ও 
লেজে এ ধরনের অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এটি অন্যান্য কর্ডেট 
(01101098095), সন্ষিপদী প্রাণী (91117910905) এবং আযানিলিড 
(810610) জাতীয় প্রাণীতেও দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন; 4১717)2) 


5%]7]00] | [রে.র.] 


রী 


হিজলা 


11612118101 56266 মেটামিকট অবস্থা ইউরেনিয়াম বা 
থোরিয়াম-এর তেজস্ক্রিয়তার কারণে যদি কোনো পদার্থের কেলাস 
অবস্থা থেকে এটি অ-কেলাস অর্থাৎ আযামফীয়ি অবস্থায় (20701- 
[0905 581০) উপনীত হয় সেই অবস্থাকে তখন বলা হয় 

অবস্থা। যে র ফলে কেলাস-অবস্থার অংশত আ্যামফীয়ি 
অবস্থায় পরিণতি ঘটে তাকে ইংরেজিতে 779081710102901। নামে 
অভিহিত করা হয়; বাংলায় আমরা বলতে পারে আামফীয়িভবন বা 
কেলাস বিনাশকরণ। যে সব খনিজ পদার্থের 01701815) কেলাস 
গড়ন এই প্রক্রিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয় সেসব পদার্থকে বলা হয় 

খনিজ (716181710. 111067815)| বেশ কিছু খনিজ যদিও বাহ্যত 
কেলাসরূপে প্রতিভাত হয় বস্তত তারা গড়নের দিক থেকে ত্যামফীয় 
কিন্তু এরা এ অবস্থায় উপনীত হয়েছে কাচ বা দৃঢ় জেল (01810 
৪০15) থেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে । আযামফাঁয় পদার্থের এই চর 
শ্রেণিটি ইংরেজিতে 71512[/10 নামে পরিজ্ঞাত। 

মেটামিক্ট খনিজের অধিকতর তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্যাদি হলো : 

১। ব্যত্যয়ী আলোক আচরণ (0001০81 0০1)8%109017)| বেশ 
কিছু মেটামিক্ট পদার্থ বিষমসত্ব বিশিষ্ট (1191970- 
£9790905),_-এদের অংশবিশেষ সমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ 
দিক-নিরপেক্ষ (1590071০) আবার অংশবিশেষ বিষম 
গুণবিশিষ্ট বা দিক-নির্ভর গুণবিশিষ্ট (80150919110); 
যেমন দ্বি-প্রতিসরণীয়। 

| তাপসংরষ্ট আচরণ (01051700110 0০178৬1007)। খনিজ 
পদার্থসমূহ তাপ গ্রহণের ফলে ভান্বর বা দীন্তিময় হয়ে 
ওঠে, যদিও এই দীপ্তির মান বহুলভাবে পরিবর্তিত হতে 
পারে। 

৩। গ্যাসানুরূপ ধর্ম। খনিজ পদার্থসমূহ বিদারণ (অর্থাৎ 
ইংরেজিতে যাকে বলে 0168%৪89) কশ্চিৎ প্রদর্শন করে, 
তবে এসব পদার্থ শঙ্খসম চিড় বা ভাঙ্গন (01707010010 
[৪০016) প্রদর্শন করে; আবার কোনো কোনোটি বেশ 
ভঙ্গুর। 

৪। ঘনত্ব। তাপ প্রদানের সাথে এসব পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি 
পায়। 

৫। তাপ প্রয়োগের ফলে কেলাস-গড়নের পুনর্গঠন বা 


| 

৬। আযাসিডের বিরুদ্ধে ক্ষয়রোধী রোধ প্রদর্শন করে। এবং 
এই রোধ উত্তাপনের সাথে বৃদ্ধি পায়। 

৭| ইউরেনিয়াম (0) বা থোরিয়াম 07) এর উপস্থিতি। 
এছাড়া, বিরল মৃত্তিকা (1816 68107) জাতীয় বা 
তৎসম্পর্কিত মৌলের উপস্থিতির উপর অনেক পর্যবেক্ষক 
বেশ গুরুত্ব আরোগ করেছেন। দেখুন: হ৪15 620) 
91917017051 

৮। বেশ কিছু খনিজের কেলাস-অবস্থা ও মেটামিক্ট অবস্থায় 
অস্তিত্ব। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্য রাসায়নিক পার্থক্য, 
যদি থেকেও থাকে, দৃষ্ট হয়। 

৯। এক্স-রশ্বি (%-:4$5) উদ্ভাসনের ফলে এদের আ্যামফীয় 
আচরণ। আর এটিকে একটি ক্রান্তিক বা নির্ধারণী 
অভীক্ষারপে বিবেচনা করা হয়। এক্স-রশ্ি অপবর্তনের 
সামান্য পথচিহ হয়তো দৃষ্ট হতে পারে, যদিও আলোক- 
নির্ভর ধর্মের দৃষ্টিতে এসব খনিজ পদার্থ সমগুণবিশিষ্ট 
(1590001০)| দেখুন: 5-7855 01005011001 [অ.রা.] 


আলামীন রাত বিবারের কালা এবি নং কীনা তা িবিকোরবামজএ রবি 


[৮ ০190701)1)10 7:90105 রূপান্তরিত শিলা পৃথিবীর 
পৃষ্টে স্বাভাবিক তাপ ও চাপে বিদ্যমান শিলা বস্তু স্বাভাবিক তাপের 
চেয়ে অধিক তাপ এব/বা চাপের দ্বারা পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন 
.শিলা। প্রবল তাপ ও চাপের সঙ্গে পৃথিবীর ত্বকে বিদ্যমান গরম 
ফুইডের ক্রিয়াও শিলার পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের ফলে 
নতুন মণিকের সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্তিত অবস্থায় স্থিতিশীল থাকে। 
নতুন মণিক সৃষ্টির ফলে গ্রথন বা গঠনেও পরিবর্তন হয়। দেখুন: 
15090510015: 3০171611001 1001551 

রূপান্তরিত শিলাকে দুই গ্রপে বিভক্ত করা যেতে পারে; 


বিচূর্ণনজাত শিলা, শুধুমাত্র যাক্ত্রিক বলের ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়; 


এবং পুনঃকেলাসিত বা রপান্তরিত শিলা, রূপান্তর চাপ ও তাপের 
প্রভাবে উৎপন্ন হয়। বিচূর্ণনজাত শিলাগুলো যান্ত্রিকভাবে নিম্পেষিত 
ও চূর্ণিত। এই ধরনের শিলাগুলো ডায়নামোমেটামরফিজম বা গতীয় 
রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। এসব শিলাতে 
রাসায়নিক ও মণিকবিদ্যাগত পরিবর্তন খুব সামান্য। শিলাতে ক্ষুদ্র 
আকারের মণিক দানা বিদ্যমান। প্রতিটি মণিক দানা প্রান্ত বরাবর 
ভেঙে যায় এবং ভগ্নশেষের মুকুট (০০078) বা আলগাভাবে ছড়ানো 
খণ্ডিতাংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। দেখুন: 1461871017015]) | 
রূপান্তরিত শিলাগুলো হলো পুনঃকেলাসিত শিলা। তরল পদার্থ 
থেকে সরল পুনঃকেলাসনের সূত্রগুলো রূপান্তরিত শিলাতে 
পুনঃকেলাসনের মতো নয়। কারণ তরল পদার্থে কেলাসগুলো 
স্বাধীনভাবে তৈরি হয়, কিন্তু রূপান্তরিত শিলাতে পুনঃকেলাসনের 
সময়ে নতুন কেলাস সৃষ্টি পুরাতন মণিক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
পরিণতিতে রূপান্তরিত শিলাতে যে গঠনের সৃষ্টি হয় তা স্বাতন্ত্যসৃচক 
এবং এদের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ এসব মণিক নানাভাবে 
পুনঃকেলাসনের ভৌত-রাসায়নিক পরিবেশকে প্রতিফলিত করে যার 
মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার উৎপত্তি ও ইতিহাস জানা যায়। 
রূপান্তরিত মণিকগুলোকে এদের কেলাসনের বল হাসের 
ক্রমানুসারে নবোদগত খজ্পার্ব 1019)18500) কেলাসপূর্ণ সিরিজ বা 
ত্রিস্টোলোর্রাম্টিক (০5191190195010) বিন্যাস করা যেতে পারে : 
(১) স্ফিন, রুটাইল, গারনেট, টরমেলিন, স্টোরোলাইট 
(51807901119), কায়ানাইট; (২) এপিডট, জয়িসাইট; (৩) 
পাইরোক্সিন, হর্নররন্ড; (৪) ফেরোম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট, 
আযালবাইট;ঃ (৫) মাসকোভাইট, বায়োটাইট, ক্লোরাইট; (৬) 
ক্যালসাইট; (৭) কোয়ার্টজ, প্ল্যাজিওকররেজ; এবং (৮) অর্থোর্রেজ, 
| 


আগ্নেয় ম্যাগমা উচ্চ তাপমাত্রায় পাললিক শিলাকে ভেদ করতে 
পারে, শিলাপৃষ্ঠে পৌছাতে পারে বা উদ্বেধী বস্তু প্লেন) আকারে 
জমাট বাধতে পারে। এসব বস্তু থেকে চারপাশের পললে তাপ ছড়িয়ে 
পড়ে। যেহেতু পললের মণিকগুলো স্বল্প তাপমাত্রায় খাপ খাওয়ানো 
অবস্থায় থাকে সেহেতু তাপমাত্রার বৃদ্ধি এসব মণিকের মণিকবিদ্যাগত 
এবং গ্রথনিক পুনর্গঠন ঘটাবে। এ ধরনের পরিবর্তন স্পর্শ রূপান্তর 
হিসাবে পরিচিত। দেখুন: 00171801 80179010; ৮1010) 1 

শিলা রূপান্তরে উদ্বেধের আকারই কেবল প্রভাব ফেলে না, 
অন্যান্য নিয়ামকও রূপান্তরে ভূমিকা রাখে। নিয়ামকগুলো হচ্ছে 
আচ্ছাদিত বস্তুর পরিমাণ ও সিস্টেমের সন্নিকটতা, স্থানীয় শিলার 
গঠন ও গ্রথন এবং গ্যাস ও উষ্টোদকীয় বাহিত ম্যাগমাজ প্রবাহের 
প্রাচূর্য। শিলার তাপ পরিবাহিতা এতই কম যে গ্যাস ও বাষ্প প্রবাহ 


1$16121007)8)15যা। রাপান্তর 
কীকিাকহিুলেব জের 
স্থানীয় শিলার ভিতরে তাপের পরিবহন ও স্থানান্তরে মুখ্য ভূমিকা 
পালন করে। 
মণিক পর্বের (8০163) সুনির্দিষ্ট সিরিজগুলোকে বেছে বের করা 
হয়েছে। সর্বাপেক্ষা কম রূপান্তরিত মাত্রার পাললিক শিলাগুলো 
পুনঃকেলাসিত হয়ে জিওলাইট পর্বের শিলা তৈরি করে। সামান্য 
বেশি তাপমাত্রায় সবুজ শিস্ট পর্বের সৃষ্টি হয়__ ক্লোরাইট, আযালবাইট 
এবং এপিডট এই পর্বের বৈশিষ্ট্যমপ্তিত মণিক। অধিক মাত্রার 
রূপান্তর এপিডট-আ্যাম্ফিবোলাইট পর্ব তৈরি করে এবং আরো 
অধিক রাপাস্তরের ফলে প্রকৃত আ্যাম্ফিবোলাইট পর্বের সৃষ্টি হয় এবং 
এ পর্বে ক্লোরাইট ও এপিডটের স্থান হর্নর্রেন্ড ও গ্ল্যাজিওক্লেজ 
দখল করে। সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রার আঞ্চলিক রূপান্তরের 
প্রতিনিধিত্বকারী পর্ব হলো গ্রানুলাইট পর্ব। এই পর্বের অধিকাংশ 
স্থিতিশীল মণিক পানিমুক্ত অবস্থায় থাকে, যেমন--পাইরোক্সিন ও 
গারনেট। যে কোনো পাললিক বস্তু বিভিন্ন মণিক পর্বের নিয়ম 
অনুসারে পুনঃকেলাসিত হবে। রূপবিকৃতি, পুনঃকেলাসন এবং 
অনুক্রমিক ধাপে পরিবর্তনের দ্বারা পললের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের 
ফলে পর্বের সৃষ্টি হয় : সবুজশিস্ট পর্ব-৯এপিডট-আ্যাম্ফিবোলাইট 
পর্ব-৯ আ্যাম্ফিবোলাইট পর্ব--গ্র্যানুলাইট পর্ব। দেখুন: 178০195 
(850195%); 01800011161 
সাধারণ মহাদেশীয় ত্বক রূপান্তরিত শিলা দিয়ে গঠিত। যেখানে 
তাপীয়, যাস্ত্রিক ও ভূঁ-রাসায়নিক সাম্য বিদ্যমান সেখানেই কেবল 
রূপান্তরিত শিলা থাকে । এ ধরনের স্বাভাবিক অবস্থার সীমা ভূ 
ত্বকের গভীরে অবস্থান করে, যেখানে অতি-রূপান্তর বিভেদক 
বিগলন ঘটায় এবং স্থানীয় ম্যাগমার সৃষ্টি করে। যখন সাম্যাবস্থা 
পুনঃস্থাপিত হয় তখন এসব ম্যাগমা জমাট বাধে ও রূপান্তরিত 
শিলায় পুনঃকেলাসিত হয়। অবক্ষয় প্রক্রিয়াগুলো পৃন্ঠদেশে 
বহিঃস্থভাবে শিলাকে জারিত ও চূর্ণিত করে এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তু 
হিসাবে পলল উৎপন্ন করে। এভাবে চক্রটি শেষ হয় এবং কোনো 
প্রকার বিরতি ব্যতীত শিলা উৎপন্ন হতে থাকে। মহাদেশীয় ত্বকে 
প্রাপ্ত সকল শিলাই এক সময় মেটামরফাইট ছিল। দেখুন: 
£১10001010911095180191010095 15019951657 01015917; 1৩181016) 
14108 5০01151; 1101091106) £10511100) 61051100116) 008112109; 
908001106; 90179011111167 90805101061 [সি.হ.] 


1৯1 619)01]91)1978 রাপান্তর পূর্বে বিদ্যমান থাকা 
শিলাবস্ততে তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাবে পরিবর্তন ও রপান্তর। 
শিলার এ পরিবর্তনে অবক্ষয় ও পললক্ষেপণ দ্বারা পরিবর্তনকে 
অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। শিলার পরিবর্তনের মধ্যে নতুন মণিক, গঠন 
ও গ্রথন সৃষ্টি বা এ তিনটিই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। এসব পরিবর্তনের 
ফলে সমগ্র শিলাতেই সুস্পষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু 
এতে কোনো একটি শিলা বস্তর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিনষ্টি, যেমন_ 
গলন দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তন বিজড়িত নয়। পরিমাণগত দিক থেকে 
নাইস (8&1915565) ও মিগমাটাইট সহ রূপান্তরিত শিলাসমূহ 
মহাদেশের ত্বকে বিদ্যমান শিলা গ্রুপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
গ্লুপ। দেখুন: ১1612010101010 19015; 0116155; 1৬112112006 | 
উৎপত্তিগত মানদণ্ড অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের রাপান্তরকে 
সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেমন__ভূতাত্তবিক প্রক্রিয়াসমূহ যারা 
রূপান্তর ঘটিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, বা ভৌত ও রাসায়নিক 


[41968119519 মেটাপ্রাসিয়া 


বংলাধজানিালবিাছতা এরা াছবাজেগ জাফর ভাশবি গা ততই ডাকা তবলা এরা যাদব 


অবস্থা যা রূপান্তরের গতিপথ নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল 
বলে মনে হয়। এসব মানদগু ব্যবহার করে তিন প্রকারের রূপান্তর 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

১।  স্থানচ্যুতি, যান্ত্রিক বা গতীয় রূপান্তর পৃথিবীর ত্বকে 
স্থানচ্যুতি বরাবর চাপের (কো পীড়ন) ফল। রূপাবিকৃত 
শিলাগুলো সাধারণত অত্যন্ত সূক্ষ-দানাদার শিলার 
বৈশিষ্ট্যসূচক অঞ্চল প্রদর্শন করে, যেমন- মাইলোনাইট। 
এ শিলার গঠনটি পুরাতন মণিকের গুরুত্বপূর্ণ 
পুনঃকেলাসন বা নতুন মণিক সৃষ্টি ছাড়াই দানার চূর্ণন 
এবং চলন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ প্রকারের রাপান্তর 
স্থানীয় এবং সীমিত এলাকাতে ঘটে। 

২। স্পর্শ বা তাপীয় রূপান্তর সন্নিকটবর্তী ম্যাগমার উদ্বেধ 
দ্বারা আবিষ্ট তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে ঘটে। শিলার 
রাসায়নিক পুনগগঠিন মূলত ম্যাগমা নিঃসৃত বস্ত্র কারণেই 
হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য অবস্থা, যেমন-_ 
আটকে পড়া চাপ গৌণ প্রভাব প্রয়োগ করে। 
আঞ্চলিক রূপান্তর সর্বাপেক্ষা সর্বব্যাপী রূপান্তর যা 
গিরিজনিক অঞ্চলে তাপমাত্রা ও চাপ উভয়ের বৃদ্ধি দ্বারা 
সংঘটিত হয়। এসব অঞ্চলই ত্বকের বিশাল অংশ দখল 
করে আছে যার উদাহরণ হলো বলিত (1010) 
পর্বতমালা । মৃদু অবনয়ন ও পৃথিবীর গভীরে প্রোথিত 
হওয়ার কারণে তাপ ও চাপ প্রধানত বৃদ্ধি পায়] 
তলমর্ষী চাপের সঙ্গে গিরিজনিক চলনের দ্বারাও চাপ সৃষ্টি 


হয়। 
দেখুন: 07098017% | ঢস.হ.] 
[19691919519 মেটাপ্রাসিয়া এটি এক ধরনের এপিথেলীয় 
(6010701191) বা সংযোজক কলার কোষীয় প্রতিক্রিয়া যাতে কোষ 
বিশেষত্তের বা বিভেদন প্রক্রিয়ার পথরেখা নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে 
মূল কোষকলা অন্য ধরনের কোষে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 
শ্বাসনালি সাধারণভাবে শ্রেম্মা-নিঃ৪সরণী কলামনার এপিথেলিয়াম-এ 
(0700115-5901910116 00101701091 00107611017) সাজানো থাকে। দীর্ঘ 
উত্তেজক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে দেখা যায় যে শ্বসন 
এপিথেলিয়ামের আদি কোষ ()1101010181) অণত্যকোষ তৈরি করে। 
পরে তা স্তরীভূত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম-এ (50805 
3048100005 901111611110) রূপান্তরিত হয়। 
শারীরবৃত্তীয় কোষাত্তর (11018118518) সাধারণ বর্ধন প্রক্রিয়ায় 
সংঘটিত হয়। যেমন, ত্রাণ বর্ধনের সময়ে অন্ননালির সিলিয়াবাহী 
কলামনার এপিথেলিয়াম স্তরীভূত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দ্বারা 
জন্মের সময়ে প্রতিস্থাপিত হয়। শারীরবৃত্তীয় মেটাপ্রাসিয়া এই ধরনের 
এপিথেলিয় বা সংযোজক কোষকলার পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। 
এই অবস্থা বিষাক্ত উপাদান (1910 ৪8০715), ব্যাকটেরিয়া, 
দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ, পরজীবী এবং ভিটামিনএ-এর আধিক্যের 
প্রভাবে কোষ পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। 
সচরাচর উৎপাদিত মেটাপ্রাসিয়া ব্যাধিতত্বের স্থানগুলোর মধ্যে 
পিত্তাশয়, মূত্রাশয়, মুখ শ্রেম্মা, জরায়ুগ্রীবা এবং পাকস্থলী 
উল্লেখযোগ্য। যোজক কলার মেটাপ্রাসিয়ার ব্যাধিতত্বের মধ্যে 
আশবিশিষ্ট দাগের গঠন, রক্তসংবহন তন্ত্রের প্রাচীর বা উপাস্থিতে 


৩ 


রস্ািৃআাবাধমা াডীককাখক। 
(০8101986) এমনটি হতে দেখা যায়। দেখুন: /১08[18518; 
[150617218518) 17500015518; 1০000185181 [রে.র.] 


$16(9507119(15ঘা, অভিঘটন, কায়ান্তর শিলার 
রাসায়নিক গঠন পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। রাসায়নিক প্রতিস্থাপন 
দ্বারা মণিকের প্রতিটি রূপান্তরকে অভিঘটন হিসাবে চিহিন্ত করা হয় 
এবং এই অর্থে নতুনভাবে উৎপন্ন রূপান্তরিত শিলার অধিকাংশ 
উপাদান কায়ান্তরিত মণিক। দেখুন: ০০০০ 00155) 
612]10101)15]7)1102181| 

আভল রিনি নাট 
পরমাণুর পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কঠিন মণিক ও বিকীর্ণ বা ফ্রুইভ 
দশার মধ্যে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিক্রিয়া। অভিঘটন দুই প্রকারের : 
মণিক কায়ান্তর ও শিলা কায়ান্তর। রূপান্তরিত শিলাতে মণিক 
কায়ান্তর ও বৃহৎ আকারের রাপান্তরিত শিলাদেহে কায়ান্তরের কৌশল 
প্রায় একই রকম, কিন্তু মণিক কায়ান্তরে রূপান্তরিত শিলায় সৃষ্ট এবং 
রূপান্তরিত শিলা দ্বারা সৃষ্ট ফ্লুইড দশা সমগ্র শিলার রাসায়নিক 
পরিবর্তন না ঘটিয়ে বরং শিলার মধ্যে কেবল রাসায়নিক মৌলের 
পরিস্থাপন করে। কায়ান্তরিত শিলার ভিতরে প্রবর্তিত ফ্লুইড 
অভিঘটনীয়ভাবে কাজ করে শিলার প্রাথমিক রাসায়নিক গঠন 
পরিবর্তন করে। রূপান্তরিত শিলাতে যে মণিক কায়ান্তর ঘটে তাকে 
শিলার বিপাক ক্রিয়া (অর্থাৎ রাসায়নিক রাপান্তর) হিসেবে বিবেচনা 
করা যেতে পারে, অর্থাৎ রাসায়নিক মৌলের পরিস্থাপন যা কেবল 
স্বলপ দূরত্বে প্রচরণ করবে। অন্যদিকে শিলার প্রকৃত কায়ান্তর 
সেইসব প্রতিস্থাপনের জন্যই সীমিত রাখা উচিত যার দ্বারা সমগ্র 
শিলার রাসায়নিক গঠন ও স্বতন্ত্র মণিকগুলো বাহির থেকে আসা 
রাসায়নিক মৌলের সহযোগিতায় এবং অধিক দূরত্বে অন্যান্য 
মৌলের বিতরণের মাধ্যমে মূলত পরিবর্তিত হয়। অভিঘটনের এই 
অর্থে চুনাপাথর থেকে ডলোমাইটে রূপাস্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 
বিকারী (08059) যোজ্য (8001015) এবং বহিচ্ষৃত (55001151%০) 
অভিঘটনের মধ্যেও পার্থক্য করা যেতে পারে। দেখুন: 19010715 
[00101 

সিলিকেট শিলাতে সবচেয়ে বেশি অভিঘটন হয়। আগ্নেয় 
উদবেধের স্পর্শ অঞ্চলে প্রতিস্থাপন কেবল উত্তিন্ন শিলাকেই 
(000 1001) প্রভাবিত করে না বরং ঘেসব কেলাসিত ম্যাগমা 
থেকে ফ্ুইড উৎপন্ন হয় সেসব ম্যাগমাকেও প্রভাবিত করে। এ 
ধরনের ম্যাগমীয় ফ্রলুইড প্রায়ই গ্যাস আকারে থাকে এবং তথাকথিত 
গ্যাসক্রিয়াজাত রাপাস্তর ঘটায় এবং স্কার্ন (51877) শিলা উৎপন্ন 
করে। দেখুন: 06108101515) 5) | ঢসি,হ.] 


[১7619518716 56269 নাতিস্থায়ী অবস্থা কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যায় পরিদৃষ্ট কোনো ব্যবস্থার একটি উত্তেজিত স্তরকে বলা 
হয় নাতিস্থায়ী অবস্থা (76155:2016 508০); এই অবস্থার জীবনকাল 
বেশ দীর্ঘ, অবশ্য কোয়ান্টাম স্কেলের মাপে। দেখুন: [০118৫ 
50216; 91800081% 505191 

পরমাণু এবং পরমাণু-কেন্দ্র, অথবা যে কোনো ভৌত ব্যবস্থার 
স্থির অবস্থাসমূহ সাধারণত নির্ধারণ করা হয় জড় ও বিদ্যুৎ-চৌন্বক 
বিকিরণের মধ্যে কোনো রকম মিথক্ক্রিয়া বিবেচনায় না এনে । যখন 
এ ধরনের মিথক্ত্রিয়া বিবেচনায় আনা হয়, তখন উত্তেজিত স্তরে 


বলাও কেবিন তাচাকীবিস্াববিশকামল লাজ ীবিজাবাবললযসলা॥কাকেভানািকাববালরতা রাফা লারা বিন 


অবস্থিত কোনো সুব্যবস্থায় সবসময়ে কিছু সম্ভাব্যতা থাকে এক বা 
একাধিক ফোটনরূপে বিকিরণ নির্গত করার, এবং এর ফলে এটি 
নিম্নতর বা অপেক্ষাকৃত স্বল্প উত্তেজিত অবস্থায় উপনীত হয়! 
নাতিস্থায়ী অবস্থার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবৃত্তির (087051007) অর্থাৎ 
বিকিরণ নিঃশেষ করে নিম়নতর অবস্থায় নেমে আসার সন্তাব্যতা 
অস্বাভাবিকভাবে সামান্য। দেখুন: ব010168" 190116119া]| [সে.বে.] 


1$190950707155191069 মেটাস্ট্রনজিলয়ডিয়া নেমা- 
টোডদের এক অধিগোত্র যার সদস্যগুলো স্থলচর ও সামুদ্রিক 
স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বাধ্যতামূলক পরজীবী। এরা সাধারণভাবে 
পোষকের শ্বসননালিতে বাস করে। এদের জীবন-চক্রে প্যারাটেনিক 
(09181901) এবং মধ্যপোষক উভয় ধরনের পোষক প্রয়োজন হয়। 
এই পোষকজাতের মধ্যে কেঁচো এবং শামুকজাতীয় প্রাণীসহ বিভিন্ন 
ধরনের অমেরুদন্তী প্রাণী রয়েছে। 

মানুষ আক্রমণকারী দুটি প্রজাতি 116125170/72),185 21771 
(শুকরের ফুসফুস কৃমি) এবং 4712109517077251845 1 02711077671515 
(ইদুরজাতীয় প্রাণীর ফুসফুস কমি) উল্লেখযোগ্য । শেষের প্রজাতিটি 
মানুষের পরজীবী সংক্রমণের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট মারাত্মক হতে 
পারে। শুকরের ফুসফুস কৃমি পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় এবং 
টি শুকরের ফ্রু-ভাইরাসের বাহক। ইদুরজাতীয় ফুসফুস কৃমির 
স্বাভাবিক নির্দিষ্ট পোষক হলো ইদুর। কিন্তু মানুষ এর মধ্যপোষক 
খেয়ে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এদের সাধারণ মধ্যপোষক 
হলো শামুক। তবে এ নেমাটোড মিঠাপানির চিওড়ি, ঝিনুক, শ্ত্রাগ 
(91095) এবং স্থলচর কীকড়াতে বেড়ে উঠতে পারে । কখনো কখনো 
সংক্রামক মধ্যপোষক কাচা খেয়ে ফেললে তৃতীয় পর্যায়ের সংক্রমিত 
শুককীট পরিবাহিত হয়। অন্যদিকে শামুক বা 5108 17 যখন 
পাতায় শুককীট স্থাপন করে তখন গাছের সেই শাসালো পাতা খেয়ে 
ভিন্ন পথে এরা সংক্রমণ ঘটাতে পারে। মানুষের বেলায় এই সংক্রমণ 
মস্তিষ্ক বিকৃতি থেকে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে৷ দেখুন: 
[রে.র.] 


শি 


8150] 


[৮1691076719 মেটাথেরিয়া একটি মাত্র বর্গ ৬1815101818 
নিয়ে গঠিত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি অধশ্রেণি (10501855)| 
অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যে ০016718 অমরাবাহী 60678 থেকে 
পৃথক ধরনের। এদের করোটি ছোট, চোয়ালের আ্যাঙ্গুলার 
অংশটি বাকানো এবং মারসুপিয়াল অস্থি (78750098] 0076) নামে 
পরিচিত এক জোড়া অস্থি শ্রোণিচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত। আধুনিক 
কালের প্রায় সব মারসুপিয়ালের স্ত্রী প্রাণীতে উদরের অঙ্কীয়ভাগে 
একটি থলি থাকে, যার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার পর শাবক কিছুদিন 
অবস্থান করে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কিছু 
প্রজাতি বাদে প্রাথমিক যুগের প্রায় সব মারসুপিয়াল উন্নত ধরনের 
অমরাবাহী স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতায় টিকে 
থাকতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেখুন: 801119118; 


[সৈ.হু.ক.] 
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[1697029 বহুকোষী প্রাণী এই নামে প্রাণিজগতের 
এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া (2010208) ছাড়া সকল বহুকোষী 
(00101061101) বা কোষকলাযুক্ত প্রাণী বুঝানো হয়ে থাকে। 


[165০7 উল্কা 


রকারীফিতনিলৃোমাংসাএ ভাজা বকা লাএকােফি্া বিকার কাচ বিজি তাতবালোএবাঘেরীমিতাবিশৃকাষবাল্েরকাতে 


মেটাজোয়ানদের দেহ বিভিন্ন স্তর, কলা বা অঙগতন্ত্র (01£91 
$৮5০]) নিয়ে গঠিত। এদের ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র দেহের নানাবিধ কার্ষের 
জন্য নিয়োজিত থাকে। বিভিন্ন প্রাণীতে বা একই প্রাণীর বিভিন্ন 
অঙ্গে এই কোষকলার কোষীয় সংগঠনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেহের বৃদ্ধির পর কোষদল তাদের নির্দিষ্ট 
সীমারেখায় আবদ্ধ থাকে না। রে.র.] 


19660 উদ্কা মহাজাগতিক বস্তকণা, যা দূর-মহাকাশ 
থেকে অতি দ্রুতগতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর বায়ুর 
সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বিভাজিত ও বাম্পীভূত হয়ে যায়। প্রতিদিন অন্তত ১০০ কোটি উদ্কা 
পৃথিবীর বায়ুমগ্ডলে প্রবেশ করে প্রবেশকালে এদের গতিবেগ থাকে 
প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১ থেকে ৭২ কিলোমিটারের মধ্যে। উক্কা যদি 
আকাশে সম্পূর্ণরূপে জ্বলে না গিয়ে বায়ুমগ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে এসে 
পড়ে তাহলে তাকে উক্কাপিণ্ড (016050006) বলা হয়। প্রতি বছর 
প্রায় ১০০০ থেকে ২০০০ উক্কাপিগু পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃহত্তম 
উক্কাপিণ্ডের ব্যাস প্রায় এক কিলোমিটারের মতো এবং ক্ষুদ্তমটির 
আকার আলপিনের মাথার মতো। বছরের কোনো কোনো সময় 
উক্কার ঝাক দেখা যায়। মাটামুটি হিসাব থেকে দেখা গেছে যে, পৃথিবী 
প্রতি বছর ১০৮ কিলোগ্রামেরও বেশি পরিমাণ উক্কাপিণ্ড পদার্থ সংগ্রহ 
করে, অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র (৯ মিলিমিটারের কম ব্যাসবিশিষ্ট) 
উক্কাপিণ্ডের আকারে। এই ধরনের অতি ক্ষুদ্র উদ্কাপিণ্ড বায়ুমগ্ডলে 
বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের পরেও টিকে থাকে এই কারণে যে, এদের ক্ষ 
আকার এদের বাম্পীভূত হওয়ার আগেই ঘর্ষণ-সৃষ্ট তাপ বিকিরিত 
হয়ে যেতে সাহায্য করে। 

উদ্ধার উজ্জ্বলতা যদি শুত্রগ্রহের উজ্জ্বলতার চেয়ে বেশি হয় 
তবে তার নাম ?ি ৪1] বা অগ্নিগোলক। পরিক্ষার মেঘমুক্ত, 
অমাবস্যার রাতে ঘণ্টায় প্রায় পাচটির মতো উক্কা দেখা যায়। 
তবে ভোরের আকাশে সন্ধ্যার চেয়ে বেশি উক্কা দেখা যায়। কতো 
উচ্চতায় উল্কা দেখা যাবে তা নির্ভর করে উক্কাণুর প্রাথমিক 
গতিবেগ, প্রবেশকোণ, আদি ভর এবং উক্কাপুর উপাদানের ক্ষমতার 
উপর। খালি চোখে এই উচ্চতা হতে পারে ১১০ থেকে ৮০ কিলোমিটার 
এবং এদের বেগ থাকে প্রায় ৩০ কিমি/সে.। এই তীৰ বেগে যখন 
উন্কা পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুকণার সাথে 
সংঘর্ষের ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে উক্কা বাম্পীভূত 
হয়ে যায়। দহনের অবশেষ হিসেবে থাকে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
সিলিকন, লোহা ইত্যাদি। এছাড়া উক্কাপথগুডলোর (76107 [1411$) 
তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। এই সময়ে 
উৎপন্ন মুক্ত ইলেকট্রন উচ্চ কম্পাঙ্কের রেডিও বিকিরণ ঘটায়। 

আকাশের যে স্থান থেকে উল্কা পড়ে বলে মনে হয় তার নাম 
বিকিরণ বিন্দু (80101) যদি কোনো নির্দিষ্ট তারামগ্ডলীর কাছ 
থেকে অসংখ্য উক্ধার পতন হয়, তবে তাকে উক্কাবৃষ্টি (07০1601 
5170%61) বলে। এই বিকিরণ বিন্দু আসলে কোনো 
বিন্দু নয় এবং আকাশে এদের ব্যাস কয়েক ডিগ্রি হতে পারে। 
যদিও উক্থাবৃষ্টির স্থান ও প্রাবল্য প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়, তবু 
কিছু কিছু অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অপরিবর্তিতভাবেই 
উক্ধাবৃষ্টি হয়। এদের নাম প্রধান উক্কাবৃষ্টি (79107 [1919017 
$0০/০7)। নিচের সারণিতে ৭টি প্রধান উক্কাবৃষ্টির তালিকা দেওয়া 


[৬1০690116 উল্কাপিণ্ ৯২ 


জাজ হবার ্জাচোবিজারকিবলোযাদলাকহযরীলিছািপাাতেঞ একার বাব বিাোগারাএভা। 


স্বামি বকর 


হলো। এই সব উক্কাবৃষ্টির উৎস প্রধানত কোনো ভেঙে পড়া সৌরজগতের অভ্যন্তরেই অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের ১৬/১৭ নভেম্বর 
ধূমকেতু। সাধারণত যে কোনো উক্কারই উৎস ধূমকেতু, গ্রহাণু টাকার আকাশে সিংহরাশির উক্কাবৃষ্টি (90110 $110%/613) দেখা 


বা আস্তঃগ্রহস্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথর। উক্কার উৎস গিয়েছিল। 
তি প্রধান উন্কাবৃষ্টি 
উক্কাবৃষ্টির নাম সময়কাল | সর্বোচ্চউ উন্কাপাতের মি ৮৬ কক্ষীয় 
| আসন্ন তারিখ 
| 
] 
কোয়াড্রানটিড্স (00901811003) জানু, ১৬ 
লাইরিড্স (1,105) এপ্রিল ২০-২৩ 
পাই-পাপিড্স (2 6000105) [ এপ্রিল ১৩-২৫ 
ইটা-একোয়ারিড্স (] £১0197103) এপ্রিল ২৯-মে ১২ 
এরিটিড্স (/51910005) মে ২৯-জুন ১৯ 
জিটা-পারসিড্স (-69159105) জুন ১-১৭ 
বিটা-টরিড্স (-7807105) জুল ২৪-জুলাই ৬: জুন ২৯ ৮৬ +১৯ ২০ ৩২ প্রবল 


* ঘণ্টা গ্রতি উদ্ধার সংখ্যা প্রাবল্য থেকে জানা যায়। এখানে প্রবল ৯ সর্বোচ্চ অবস্থায় ঘণ্টা প্রতি ৩০টি উদ্ধা; মাঝারি _ সর্বোচ্চ অবস্থায় ঘণ্টা প্রতি ১০-৩০টি উদ্ধা; 


দুর্বল » সর্বোচ্চ অবস্থায় ঘণ্টা প্রতি ৫-১০টি উক্কা। 


[/61901166 উন্কাপিণ্ অপার্থিব, প্রাকৃতিক কঠিন বস্তু 
যা পৃথিবীর বাযুমণ্ডল অতিক্রম করে কঠিন অবস্থায় ভূ-পৃষ্টে পতিত 
হয়। উক্কাপিণ্ড যখন বায়ুমগ্ডুল অতিক্রম করে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে 
অগ্রসর হতে থাকে তখন তা পড়ন্ত তারার মতো উজ্জ্বল দেখায় এবং 
উ্ধার সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তবে সব উক্কাই শেষপর্যন্ত ভূ- 
পৃষ্টে পৌছতে পারে না, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে ভস্মীভূত হয়। 
কাজেই, উন্কাপিণ্ড খুবই দুর্লভ, যদিও উক্কাপাত খুবই সাধারণ ঘটনা। 
দেখুন: 141০16011 

উক্কাপিণ্ড মূলত ধাতু ও সিলিকেট বস্তু দ্বারা গঠিত। লোহা ও 
সিলিকেটের উপস্থিতির তারতম্য অনুসারে উদ্কাপিগুকে লোহাজাত, 
পাথুরে লোহা এবং পাথর__ এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। অতিক্ষুদ্ 
উক্ষাপিগুগুলোকে (1701079160111০) বাদ দিলে এ এর্ষস্ত মাত্র 
২৫০০ উক্কাপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেখুন: 110101700৩01116| 

সূর্যকে ঘিরে যেসব আস্তঃগ্রহ বস্তুপিগু রয়েছে, উক্কাপিগড 
সেগুলোরই অবশেষ। আন্তঃগ্রহ বস্তৃপিগুগুলো শত শত কিলোমিটার 
ব্যাসেরও হতে পারে আবার খুব ক্ষুদ্ধ আকারেরও হতে পারে। এই 
বস্তু পিগুগুলোর মধ্যে হর-হামেশাই সংঘর্ষ হচ্ছে। এই ধরনের 
বস্তুপিণ্ডের সবচেয়ে বড় মজুদ হলো মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝ-_ 
খানে, যা গ্রহাণু নামে পরিচিত । উন্কাপিণ্ডের সঙ্গে ঘনত্ব ও রাসায়নিক 
উপাদানে গ্রহাণুর সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। দেখুন: /১9070101 

ধূমকেতুও উক্কাপিণ্ডের আরো একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। 
ধূমকেতুর অবশেষ অনেক উক্কাপাত বিশেষ করে উক্কা ঝরনার জন্য 
দায়ী হলেও এখন পর্যন্ত কোনো জানা উন্কাপিগুই ধূমকেতুর অবশেষ 
হিসাবে চিহিত হয়নি। দেখুন: 0077৩[1 

বড় আকারের উ্কাপিণ্ডের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে অনেক 
তাপ উৎপন্ন হয়,।*এই ধরনের ঘটনায় ভূ-পৃঙ্ঠের উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর না হলেও চাদ ও মঙ্গল গ্রহে বড় আকারের 


[নুহু., ফা.মা.] 


উহ্কাপিণ্ডের পতনের ফলে ভূমিরূপের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে। [মুহা] 


1$796907:010951091 1)8110017) আবহাওয়া বেলুন 
উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতা পরিমাপকারী যন্ত্র 
রেডিওসন্ডে (58019501105) এবং অন্যান্য হাক্ষা যন্ত্রপাতি বহন 
করার জন্যে ব্যবহৃত বেলুন। সাউন্ডিং বেলুন (59870175 
ট811997) নামেও পরিচিত। প্রাকৃতিক অথবা সিনথেটিক রবারে 
তৈরি সম্প্রসারণসাধ্য এই বেলুন হাইড্রোজেন অথবা হিলিয়াম গ্যাসে 
ভরা থাকে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (৯০710 [79169010910981081] 
015810158007) এবং স্থানীয় আবহাওয়া অফিসসমূহের উধর্বাকাশ 
কর্মসূচি অনুযায়ী গোটা পৃথিবীতে দৈনিক এই ধরনের শত শত বেলুন 
ছাড়া হয়। বেলুনগুলো ১৮ কিলোগ্রাম পর্যস্ত ওজনের যন্ত্রপাতি বহন 
করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম ভারবাহী এবং বেশি উচুতে উঠতে 
সক্ষম বেলুনগুলো উর্ধ্বাকাশে সম্প্রসারিত হয়ে ফেটে যাওয়ার টি 
৪০ কিলোমিটারেরও বেশি উচুতে উঠে থাকে। [নূ.হু.] 


1৬1০9০9701051091 79৫97 আবহাওয়ী রেডার 
বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, মেঘ এবং অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা 
পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত রেডার। এ ধরনের যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি বা 
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার স্বল্পমেয়াদি পূর্বাভাস দানের জন্যে এবং 
ঝাড়বৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা ও গ্রবেষণার কাজে। 

সাধারণত পর্যবেক্ষণের পরিমাণগত পরিমাপ ২০০ কিমি দূরত্ব 
পরিসরের মধ্যে সীমিত থাকে। ৩ সেন্টিমিটারের চেয়ে কম 
তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কেম্পাঙ্ক ১০ গিগাহার্জের বেশি) কার্যরত রেডার আরো 
কম দূরত্বের লক্ষ্যবস্তূতে সীমিত থাকে, কেননা দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে 


৯৩ 


1১1০6119116 মিথেন 


বালকের কামাাঃলা ডাবকা লাগা িজোবঘদনঃএ আনিকা কামানো বিজি বিবাহ িাবাবকোমামোসাাকীবিবিসকোতহা সারিকা লােনিিতোকবাগগএকাডোীতিাজলরর সাদা োরকাীবিাপকাবলালোএহাযোীবজববসযাাবলওজা কী 


পৌঁছা এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পথে বৃষ্টি এবং বায়ুমণ্ডলীয় 
বাম্প ও অক্সিজেন কর্তৃক শোষণ ইত্যাদি কারণে বেশ কিছু শক্তি 
অপচয়িত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ১০ সেমি বা তার চেয়ে বেশি হলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের অপচয়ের পরিমাণ নগণ্য। 

মেঘ ও বৃষ্টিপাত পর্যবেক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত রেডার থেকে 
স্বতন্ত্র এক ধরনের আবহাওয়া রেডার উচ্চ বায়ুমণ্ডলের বায়ু এবং 
তাপীয় গঠন প্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়। 
অর্ধমিটার থেকে কয়েক মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (বিদ্যুৎচৌম্বক 
স্পেকট্রামের ৬177 এবং 077 ব্যান্ডে) ক্রিয়াশীল এই রেডারগুলো 
অধিকাংশ সময়ে পরিক্ষার আকাশ থেকে ইকো সংগ্রহ করতে সক্ষম। 
দেখুন: বিএ । [নুহু.] 


[/1666019195108] 17:09৫10865 আবহাওয়া রকেট 
আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত কাজে স্ট্যাটোস্ফিয়ার বিষয়ক 
তথ্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত ছোট ছোট রকেট সিস্টেম। রকেট-ভিত্তিক 
অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বায়ুমণ্ডলের এই প্রান্তীয় অঞ্চল 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণায় নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে 
বায়ুমগ্ডলের গঠন সম্পকিত পূর্ববর্তী ধারণা সংশোধিত হয়েছে। 
দেখুন: 90819901616 | [নূহু.] 


166607:0195109]1 5266111669 আবহাওয়া উপগ্রহ 
উধ্বকাশে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ, যাতে আবহাওয়ার 
পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস-প্রদান কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের 
যন্ত্রপাতি বসানো থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ বিষুবরেখার ঠিক 
উপরে এমন অবস্থানে হতে পারে যাতে এর গতি পৃথিবীর আহিকি 
গতির (নিজ অক্ষকে ঘিরে ঘূর্ণন গতিবেগ) সঙ্গে সমান তালে চলতে 
পারে (এ ক্ষেত্রে উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৮৪ কিমি উচ্চতায় 
অবস্থান করে), আবার কক্ষপথটি সুর্য-সমলয়ী (50- 
51010791005) হতে পারে, যাতে এর অবস্থান পৃথিবীর অন্ষের 
সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কোণে আনত এমন তলে হয় যে কক্ষপথের দশা 
সূর্যের তুলনায় অপরিবর্তিত থাকে। সূর্য-সমলয়ী কক্ষপথে একটি 
কত্রিম উপগ্রহ প্রায় ১০০০ কিমি উচুতে থেকে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান 
প্রতিদিন একই স্থানীয় সময়ে অতিক্রম করে, এ স্থানের দ্রাঘিমাংশ 
যাই হোক, উপগ্রহটি প্রতিদিকে দিনে প্রায় ১৫ বার বিষুবরেখা 
অতিক্রম করে 

উপগ্রহের টেলিভিশন ক্যামেরা মেঘের গঠন সম্পকিত 
পরিবর্তনের চিত্র পাঠায় এবং রেডিওমিটার (৪8010750101) পার্থিব 
এবং সৌর বিকিরণ পরিমাপ করে। দৃশ্যমান চিত্র ছাড়াও অবলোহিত 
বিকিরণের সাহায্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবহাওয়া উপগ্রহ সংগ্রহ 
করে থাকে। [নূ.হু.] 


16901791095 আবহাওয়াবিদ্যা বায়ুমণ্ডল এবং 
বায়ুমগ্ডলে সংঘটিত বিভিন্ন প্রপঞ্চ বিষয়ক বিজ্ঞান। আবহাওয়া বিদ্যা 
মূলত পর্যবেক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞান। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের 
তাপমাত্রা, ঘনত্ব বায়ুপ্রবাহ, মেঘ, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে পদার্থ 
বিজ্ঞানের নীতি ও তত্বের প্রয়োগ ঘটনা। দেখুন: /১1)0501.0761 
পর্যবেদ্ষণমূলক আবহাওয়াবিদ্যা (518910110 [07609097919£) 
বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন প্রপঞ্চ বিষয়ে অধ্যয়ন করে এবং আহত জ্ঞান 


ও তথ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ব্যবহার করে। 
সাধারণত ১০ কিমি ( ৬ মাইল) ব্যবধানে বিদ্যমান একাধিক 
আবহাওয়া স্টেশন থেকে বায়ুমণ্ডলের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ 
করা হয়ে থাকে। 

নিয়মানুসারে এভাবে প্রাপ্ত উপাত্বসমূহ বিশ্লেষণ করে কোনো 
একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। 
এভাবে একই এলাকায় বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস 
দেওয়া যায়। 

আবহাওয়াবিদ্যার আর একটি শাখা হলো আবহাওয়া 
গতিবিদ্যা (৫5721001081 [70616010198)। বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক 
কারণে সৃষ্ট গতি এবং এর ফলে চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও আর্রতার 
বিতরণ হলো এই বিজ্ঞানের বিষয়। তাপগতিবিদ্যা ও 
জলগতিবিদ্যার (17/0190791110$) নীতিসমূহের প্রয়োগ ঘটিয়ে এই 
শাখা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও জলবায়ুবিদ্যার মূল কাঠামো গড়ে 
তৃলেছে। দেখুন, 01177801985; %/8211)0 00160850178 800 
[মুহা.] 


[01601001090 | 


1৮191172776 মিথেন হাইড্রোকবনের আযালকেন বা প্যারাফিন 
সিরিজের একটি সদস্য। যৌগটির সংকেত নিচে দেখানো হলো। 


মিথেনের চতুস্তলীয় আকৃতি সকল জৈব যৌগের ভিত্তি। এ 
যৌগটি জলাভূমি ও তেল-কুপে পাওয়া যায়। মিথেনকে জলাভূমি 
জাত গ্যাস বলা হয়, কারণ এ গ্যাসটি জলাভূমিতে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা 
উত্তিজ্জ বস্তুর অবাতীয় পচনের ফলে উৎপন্ন হয়। গাছপালা পচনের 
ফলে উৎপন্ন মিথেন গ্যাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুজ্ল শিখাসহ জবলে। 
জলাভূমির উপর রাতের বেলা এ আলো দেখা যায়, যাকে আলেয়ার 
আলো বা “ভূতের আগুন” বলা হয়। কয়লা শ্রমিকেরা এ গ্যাসটিকে 
কয়লা খনিজাত গ্যাস হিসাবেই জানে, কারণ বাতাসের সংস্পর্শে 
এলে এই গ্যাস জ্বলে ওঠে। মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাস €৫০-৯০ শতাংশ) 
এবং কয়লা গ্যাসের প্রধান উপাদান। আবর্জনা পরিত্যাগকরণ 
প্রক্রিয়া, বিশেষ করে আবর্জনার অবাতীয় বিগলনের সময়ে প্রচুর 
পরিমাণে মিথেন উৎপন্ন হয়। তরল পদার্থ হিসাবে মিথেন -১৮২.৬৭ 
সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমাট বাধে এবং -১৬১.৬* সেলসিয়াস 
তাপমাত্রায় ফোটে 

মিথেনকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়, যেমন__কার্বন 
মনোঅক্সাইড বা কার্বন ডাইঅক্স্াইডের অনুঘটকীয় বিজারণ, বা 
উত্তপ্ত ধাতু অক্সাইডের উপর দিয়ে কার্বন মনোঅক্সাইড ও পানি 
চালনা করে, বা আ্যালুমিনিয়াম কার্বাইডের মিথানাইড) উপর পানির 
ক্রিয়া দ্বারা। 


[%1960)91)6-1)70001017)0 1028 066719 


বাঃ লালা লয়েচবিহানপকোযাাএলাহইবিজানলাাখযলা কারবার চরমে রা রিাবহিনকাদামাএ জারা দাএজাকগীনি্ানিকোষবার 


জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও মিথেন জৈব রাসায়নিক দ্রব্য 
ও হাইড্রোজেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অনুঘটকের উপস্থিতিতে 
উচ্চ তাপমাত্রায় জলীয় বাশ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন 
মনোজঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন (নানা প্রকার সংশ্রেষণের কাজে ব্যবহৃত 
গ্যাস) উৎপন্ন করে, যাদেরকে অনুঘটকীয় বিক্রিয়া দ্বারা তরল 
আযালকেন (1১01)৩7-1101501 প্রক্রিয়া) বা মিথানল ও অন্যান্য 
আযালকোহলে রূপান্তরিত করা যায়। দেখুন: 41816; 51501- 
[00501 0190995; 7%010101791810101; বিএা08] ৪৪৩ ঢসি.হ.] 


161) 97)0-1)700.10176  1)9068719 মিথেন- 
উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া বাযুর অনুপস্থিতিতে যেসব 
ব্যাকটেরিয়া মিথেন গ্যাস তৈরি করে। বিপাকের প্রধান উৎপন্ন বস্তু 
হিসাবে গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন, মিথেন (0014) উৎপন্ন করার অনন্য 
ক্ষমতা এসব ব্যাকটেরিয়ার আছে। প্রকৃতিতে যেসব স্থানে গাছপালার 
অবশেষ বায়ুর অনুপস্থিতিতে পচে সেসব এলাকায় এই ব্যাকটেরিয়া 
পাওয়া যায়। যদিও মিথেন-উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো সর্বাপেক্ষা 
অক্সিজেন সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভৃক্ত, তবুও 
এদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, যেমন, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর 
পরিপাক নালি, পলল, পুকুর, হৃদের কাদা, জলাময় নিম্ুভূমি, বিল, 
স্যানিটারি বস্তু দ্বারা পূর্ণকরা ভূমি, আবর্জনা ও নর্দমার ময়লার জন্য 
ব্যবহৃত ডাইজেস্টর, কোনো কোনো উদ্ভিদের পচনশীল সার_কাষ্। 
এসব বাসস্থানে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া সহজলভ্য অক্সিজেন ব্যবহার 
করে স্বল্প বিজারণ বিভবের অবাত অঞ্চল প্রতিষ্টা করে। জৈব 
পদার্থ পচনের অণুজীবীয় বিপাকীয় খাদ্যশিকলের প্রান্তীয় জীবগুলো 
হলো মিথেন উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া। 

মিথেন-উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়ার গণগুলোকে অঙ্গসংস্থান ও 
গ্রাম বিক্রিয়া দ্বারা পার্থক্য করা যায়। কোষপ্রাচীরের উপাদানের 
পার্থক্যও বিভিন্ন গণের সঙ্গে সহসম্পর্ক দেখায় (সারণি দেখুন) 
দেখুন: 15160781761 


সারণি: মিথেন- উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া 
| গণ | চলন | কোষপ্রাচীরের | 
| ৃ গঠন 
৷ গ্রামপজেটিভ 
থেকে গ্রাম 


1/61110110)- 


সিউডোমিউরেইন 


17001611111) 


1161/10)760- 1 গ্রাম-পজেটিভ 
(7) 6)111710167 ] ] ছুরি [ 
1 আকৃতির ককিবা , 7 
খাট দণ্ডাকৃতি__; 
71০176/)০-  : গ্রাম নেগেটিভ ূ 
খাট দণ্ডাকৃতি  প্রান্ীয় 
০4 [ 
1161110)11)- | গ্রা-নেগেটিভ +ঃ 
! আকৃতি 
_ পরিবর্তনকারী কন্তি। ফ্ল্যাজেলা 


1)11011)1)111))1 


301)1117)1 


প্রোটিন : একটি 
বহিঃস্থ আবরণ 


গ্ামনেগেটিভ বক্র 
দণ্ডাকৃতি বা লম্বা 


1৫611714)10- 


81711711877 


1৫61)10710- 


$4101714 


1461110)10- 


০০9০০৮$ 


[/1661198)0] মিথানল সর্বাপেক্ষা সরল আযালকোহল 
(আযালকানল)। মিথানলের সাধারণ নাম মিথাইল আযালকোহল। 
যৌগটির গাঠনিক সংকেত নিচে দেখানো হলো। আগেকার দিনে কাঠ 
থেকে কয়লা উৎপাদনের সময়ে উপজাত হিসাবে মিথানল পাওয়া 
যেতো। এ কারণে যৌগটিকে কাল্ঠকোহল বা কান্ঠ আালকোহল বলা 
হতো। বর্তমানকালে সাধারণত কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে 
মিথানল তৈরি করা হয় অথবা অনুঘটকের উপস্থিতিতে 00 ও 2 
থেকে মিথানল সংশ্রেষণ করা হয়। 


মিথানল বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো 
গন্ধ নেই এবং এটি খুব কম স্বাদযুক্ত। 'গন্ধ না থাকার কারণে এর 
উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না, ফলে মিথানল নিয়ে কাজ করার 
সময়ে মারাত্মক ক্ষতিকর ক্রিয়া করতে পারে। এ বিষাক্ত গ্যাসের 
প্রভাবে অন্ধত্ব ঘটতে পারে এবং পান করা হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে 
পারে। মিথানলে প্রায়ই তীব গন্ধযুক্ত কাণ্ঠকোহল বা কেরোসিন যোগ 
করা হয় যাতে করে মিথানল নিয়ে যারা কাজ করে তারা যেন এর 
ছিদ্রপথে নিঃসরণ বা ছলকে পড়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারে। 
মিথানল ৬৪.৭ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে এবং এর আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ০.৮। এটা পানিতে এবং গ্যাসোলিনসহ অধিকাংশ জৈব তরল 
পদার্থের সাথে মিশ্রণীয়। এ যৌগটি অতিমাত্রায় দাহ্য এবং প্রায় 
অদৃশ্য নীল শিখাসহ জ্বলে। 

আযাসিটিক আ্যাসিড সংশ্লেষণের জন্য প্রধানত মিথানল ব্যবহার 
করা হয়। মিথাইল এস্টার উৎপাদনেও প্রচুর পরিমাণে মিথানল 
ব্যবহার করা হয়। নির্যাসকারক ও দ্রাবক হিসাবে মিথানল ব্যবহাত 
হয় এবং কখনো কখনো ঠাণ্ডা আবহাওয়া জনিত কারণে ঘনীভবন 
সংক্রান্ত সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয় সেই কারণে গ্যাসোলিনের সাথে 
মিথানল মিশানো হয়। 

মিথানলকে সাধারণত ফরম্যাল্ডিহাইড (যা থেকে রেজিন ও 
প্রাস্টিক প্রস্তুত করা হয়), মিথাইল-টার্ট-বিউটাইল ইথার (0478) 


1$1661)5109007)1) মিথেনভোজী 


ক রেহেনা ইনি হাবিলদার ভাবল বেভারেজ ারালযাজরকাচ 


(পেট্রলের অকটেন মান বৃদ্ধির জন্য লেডের প্রতিস্থাপক) এবং 
ভিনাইল আযাসিটেট (রং উৎপাদনে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়) 
এবং পেট্রুলে ব্যবহার করা হয়। ইথানলকে পানাহারের অনুপযোগী 
করার লক্ষ্যে মিথানল যোগ করা হয়। দেখুন: &1০9/011 [সি.হ.] 


1৬1661)101)17)6 মিথায়োনিন ২-আযামিনো-€৫ থায়ো- 
হেক্সানোয়িক আযসিড, 073.5.00172)2 .001(ন2). 0০0০৮। 
যৌগটির 1, এবং ৩-সমাণবিক সমাণু প্রোটিন সংশ্রেষণের জন্য একটি 
অত্যাবশ্যকীয় আযামিনো আযাসিড। মিথায়োনিনের গাঠনিক সঙ্কেত 
চিত্রে দেখানো হলো। 

ট্রা্সমিথাইলেশন বিক্রিয়াতে মিথায়োনিন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মিথাইল গ্রুপ দাতা হিসাবে কাজ করে। এ উদ্দেশ্যে যৌগটি সর্বপ্রথম 
আাডিনোসিনট্রাইফসফেট (/ণ") দ্বারা অবশ্যই সক্রিয়িত হতে হবে। 
এ সক্রিয়ণের ফলে $-আযাডিনোসাইল মিথায়োনিন উৎপন্ন হয়। 
উৎপন্ন যৌগটি সহজেই যথোপযুক্ত গ্রাহক যৌগে মিথাইল গ্রুপকে 
স্থানান্তরিত করে এবং 5-আযাডিনোসাইলহোমোসিস্টেইন উৎপন্ন হয়। 
সক্রিয় মিথাইল গ্রুপগুলো মিথায়োনিন জৈব সংশ্রেষণের সময়ে তৈরি 
হয় 


তেও 


5 


55551 


মিথায়োনিন 


একটি হাইড্রোক্সিমিথাইল গ্র্প কোএনজাইম 912 বা 
টেট্রাহাইড্রোফলিক আযাসিডের মাধ্যমে মিথাইল গ্রুপে বিজারিত হয়। 
দেখুন: /১7100 8০105 | [সি.হ.] 


1$০0010905 67171961171 পদ্ধতি প্রকৌশল উন্নত 
ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি যেখানে উৎপাদনের উন্নতি এবং 
উৎপাদন ব্যয় কমানো হয় সরাসরি অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে শিলপ, 
অশিল্প এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে। 
যেখানে মানুষের শক্তির প্রয়োজন সেখানেই পদ্ধতি প্রকৌশল 
ব্যবহার করা হয়। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয় এইভাবে যে, এটা একটা 
প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতি যা দিয়ে সব সরাসরি এবং অপ্রত্যক্ষ কাজগুলো 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এ সবের উন্নতিসাধন করা হয় 
যার ফলে কাজটা সহজে, সুষ্ঠুভাবে, অল্প সময়ে করা যায় এবং কম 
শক্তি ব্যয় করে কম বিনিয়োগে করা যায়। পদ্ধতি প্রকৌশলের মূল 
উদ্দেশ্য হলো লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। 


পদ্ধতি প্রকৌশলের মধ্যে পাচটি কাজ অন্তর্ভূক্ত : পরিকল্পনা, 
পদ্ধতি পর্যালোচনা, প্রমিতকরণ, কাজের পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ। 
পরিকল্পনা পর্যায়ে বিবেচনা করা হয় একটা প্রকল্পে সর্বোচ্চ ফল 
লাভের জন্যে কতোটা সময় ব্যয় করা হবে। তার পরে পদ্ধতি 
পর্যালোচনা করে আরো ভালোভাবে করার পদ্ধতি তৈরি করা হয়। 
প্রমিতকরণ পর্যায়ে নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়। তারপর প্রতিটি কাজে কতোটা সময় ব্যয় করা হবে তা 
পরিমাপ পর্যায়ে নির্ণয় করা হয়। সবশেষে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত 
সুনির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিটি মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করা হয় এবং 
প্রয়োজনীয় সংশোধন করে তার উন্নয়ন সাধন করা হয়। পদ্ধতির 
মধ্যে একটা পরিকল্পনাও থাকে যা দিয়ে উদ্যোগী কর্মীকে উৎসাহিত 
করার সুযোগ থাকে। হা.র.] 


190]75191791)1) মিথেনভোজী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে 
যারা মিথাইল গ্রুপ যুক্ত (073) এক কার্বন বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ 
অথবা দুই বা ততোধিক মিথাইল গ্রুপ যুক্ত কার্বন যৌগ খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহার করে। এসব যৌগে বিদ্যমান মিথাইল গ্রুপ (যেমন_ ডাই 
মিথাইল ইথার, 2073-09-03) একে অন্যের সাথে সরাসরি যুক্ত 
থাকে না। যৌগগুলো ভেঙ্গে কার্বন ও শক্তি উৎপন্ন হয়। 

বায়ুর অনুপস্থিতিতে এ অনুজীবগুলো কয়লা ও তেল থেকে 
প্রচুর পরিমাণে মিথেন (014) মিথাইল এস্টার এবং ইথারযুক্ত 
পেকটিন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে মিথানল তৈরি হয়। 

আদিকোষী মিথাইলোন্রপকে শরীরের গঠনের দিক থেকে দু'টি 
প্রাথমিক সাবগ্রপে ভাগ করা যায় : পূর্ণ (9178816) বা বাধ্যতামূলক 
এবং আংশিক (০1180%৩) বা সুবিধাভোগী । পূর্ণ মিথাইলোট্ুপ 
মিথেনের উপস্থিতিতে বেঁচে থাকে; এছাড়া মিথানল এবং ডাই 
মিথাইল ইথার এর উপস্থিতিতেও বাচতে পারে। অন্যদিকে আর্চশক 
মিথাইলোট্রুপ মিথানল এবহ/আঅ্থবা মিথাইল আযামিনের উপস্থিতিতে 
বাচতে পারে কিন্তু মিথেনের উপস্থিতিতে নয়। অন্যান্য বৃদ্ধিজনিত 
পদার্থগুলো হলো ফরসেট এবং কিছু স্বল্প কার্বনযুক্ত সরল 02 এবং 
04 যৌগ। অবলিগেট মিথাইলোট্রপ- গ্যাস নেগেটিভ, প্রান্তীয় 
ফ্রাজেলা (20181 088611916) যুক্ত দণ্ডাকৃতির অনুজীব, যেমন-__ 
1৫1211910710705 71211127102 | এদের বৃদ্ধি সর্বদাই ধীর 
গতিসম্পন্ন। এ অণুজীবটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৭০ বছর 
পূর্বে। কিন্তু অনেক দশক পর্যন্ত এটিই ছিল একমাত্র মিথেন 
জারনকারী ব্যাকটেরিয়া। সমৃদ্ধকরণ (87001017610) এবং 
অবিমিশ্রকরণ (90116090107) পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে এ গ্রুপের 
আরক্ত বেশ কয়েকটি র সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। 
পুষ্টিগতদিক থেকে এক হলেও কোষের গঠন আলাদা । কোষ আবরণ 
দুই প্রকার : একটি চেটালো চাকতির স্তুপ (51805 0? ৮/801506৫ 
01505, [/26। আবরণ) এবং অন্যটির আবরণ যুগিল সাধারণ 
সাইট্রোপ্লাজম পর্দার সমান্তরাল (%০-]])। 

পূর্ণ মিথেনভোজীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেউ 
কেউ বিরল ধাপ (79906 90886) তৈরি করে যা ভেঙ্গে যাওয়া বা 
ধ্বংস হয়গ্রা প্রতিরোধ করে। এ ধরনের গঠন আবার দু'প্রকার স্টি 
আাযোথ্যাফটেরিয়ার সিস্টের মতো এবং তথাকথিত এক্সোস্পোর যা 
ছোট একটি মাতৃকোষের পাশ থেকে মুকুল বের হয়। এ গোত্রের 


[16622671915 মেৎজেরিয়েলিস ৯৬ 


লংসাওাতেইীবিররাই্গাানঠতাছেটীরিজযাব চাছজবসাওলাচরীরিজারবপুকোহজলরতাতেইবিসাকবসুকোমকণ 


জজেন্য মিথেন সর্বোৎকৃষ্ট বৃদ্ধি পদার্থ অন্যদিকে মিথানল অনেক 
স্ট্রইনের 9017) জন্যেই বিষাক্ত। আংশিক মিথাইলোন্রপ__যদিও 
মিথানলে পূর্ণমিথাইলোট্্রপ বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না কিন্তু এ পদার্থ 
দ্বারা সমৃদ্ধকরণ মাধ্যমে অন্য আরেকটি অনুজীবের বৃদ্ধি হয় তা 
হলো আধ্শক মিথেনভোজী। 

অনুজীবগুলো গ্রাম__নেগেটিভ, প্রান্তীয় ফ্লাজেলাযুক্ত 
দণ্ডাকৃতির, পর্যাপ্ত বায়ুযুক্ত, মিথানল কিংবা মিথাইল আযামিনসহ 
আবাদ মাধ্যমে এদের আলাদা করা যায়। তবে সবচেয়ে ভালোভাবে 
চেনা যায় বা 98 দেখে যেমন-_ 77/:01720-022%7 | এরা 
শক্তিশালী যার অর্থাৎ সাইট্রোজেন যৌগ ভাঙ্গতে সকল, 
বিশেষকরে নাইট্রেট এবং অবায়বীয় অবস্থায় সিডিয়াতে উপস্থিত 
মিথানল এবং নাইভ্রেট ব্যবহার করে সমৃদ্ধ লাভ করে। [হো.রে.] 


৬1০6269719195 মেৎজেরিয়েলিস অপুষ্পক অভাস্কুলার 
লিভারওয়ার্ট (112150105) উত্তিদ গ্ুপের 17190810017/08 বিভাগের 
76091090518 শ্রেণির অন্তর্গত একটি বর্গ। কেউ কেউ 
1001156177)8101811055 উপশ্রেণির অধীনে এই বর্গকে বিবেচনা করেন। 
পূর্বে এই বর্গের প্রজাতিগুলোকে 1811£0790118195 বর্গে বিবেচনা 
করা হতো। বর্তমানে নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য 1502861018165 বর্গকে 
আলাদা করা হয়েছে, কারণ এই বর্গের সব প্রজাতি ৪7801989005 
ধরনের অর্থাৎ এদের থ্যালাসের ও শাখার শীর্ষে যৌনাঙ্গ 
(আর্কিগোনিয়াম) তৈরি হয় না। এ যৌনাঙ্গ তৈরি হয় বাড়ন্ত শীর্ষের 
পেছনে এবং উত্তিদগুলো পত্রবৎ না হয়ে থ্যালাসাকৃতি হয়। 
অপরদিকে 11118017)8101718165 বর্গের উত্তিদগুলো ৪01095৮1105 
অর্থাৎ যৌনাঙ্গগুলো (আকিগোনিয়া) শাখার শীর্ষে হয় এবং 
উত্তিদগুলো পত্রবৎ, এদেরকে 168 11%০7৬০75 বলে। 


7214 77112 মেৎজেরিয়েলিস 


151280019165 বর্গের সব উত্তিদই গ্যামিটোফাইট; থ্যালাস 
চ্যাপ্টা, সরল, লম্বাটে, দেহকোষগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য 
থাকে না, থ্যালাসে কোনো বায়ুকুঠুরি 17 ০1917061), বায়ুছিদ 


চাবি এতরািাপৃতোজানাদ। 


েবীকরাসুকোবানোকারো 


(817 00165), তলার দিকে শক্ষপত্র (৬০10008] 5081695) ও 
ঢ০8৪০৫ ধরনের (কোষপ্রাচীর পেরেকযুক্ত) রাইজয়েড নেই। 
এছাড়া, আর্কিগোনিওফোর (আর্কিগোনিয়া-বহনকারী দণ্ড) ও 
আযান্থেরিডিওফোরগুলোও (আ্যান্থেরিডিয়া-বহনকারী দণ্ড) 
অনুপস্থিত। যৌনাঙ্গ ও স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের উপর বৃস্তহীন 
(5855119) অবস্থায় জন্মায়। তবে পরিণত অবস্থায় সিটার চরম 


. সম্প্রসারণের (9806770 6107881107) ফলে ক্যাপসিউল 


€০৪51০-স্পোরোফাইট) থ্যালাসের উপরে উত্তোলিত হয়ে থাকে। 
ক্যাপসিউল ভাল্ভের দ্বারা ফেটে যায়। কারো কারো মতে এই বর্গ 
১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে ৮০111906৪96, 
[১৪1141017019068৩, [7095017101718059 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 
মোট গণের সংখ্যা ২০ ও প্রজাতি সংখ্যা ৫৫০ এর মতো। 7118, 
1201127702712, 1505507719701787, 126121917/7)11477 ইত্যাদি গণের 
প্রজাতিগুলো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। দেখুন: ৪81/021718; 
10175017121010110989) 11908100079, ই. 


7109 মাইকা সোদক আ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট মণিক, 
দেখতে থালাকৃতির এবং এদের মধ্যে নিখুত তলসম্বন্ধীয় 
(মাইকাসিয়াস) সম্ভেদ (০168৬৪8০) বিদ্যমান। সর্বাপেক্ষা পরিচিত 
মাইকাগুলো হলো মাসকোভাইট ঘ.412 (41513010) (017)2; 
প্যারাগোনাইট, টি৪412041513010)00178)2; ফ্ুগোপাইট, 
7046,56)3-041513010)0017)2; বায়োটাইট, 0(65,18)3- 
(415730910)0077)2; এবং লেপিডোলাইট, দর), /১1)25.3.0 
€11.0-0.5 13.0-3.5 010) (07)2 | এসব মণিকের পে 09, 
ঢিট ও 05 দ্বারা বিতর ও 101৮1), 0 ও গু? দ্বারা 148, 7০ ও [1 এবং 
[7 দ্বারা 017 প্রতিস্থাপিত হয়। 

মাইকা সাধারণত ক্ষুদ্র শক্ক বা তলাকৃতির থালা হিসাবে থাকে। 


'মাসকোভাইট ও বায়োটাইটকে কখনো কখনো পুরু বই, ষট্‌কোণীয় 


প্রান্তসহ পীঠকাকৃতি প্রিজম (80121 71977) হিসাবে পাওয়া যায় 
যা আড়াআড়িভাবে কয়েক ফুট পর্যস্ত হতে পারে। প্রকট তলসম্বন্ধীয় 
সন্তেদ স্তরীভূত কেলাস গঠনের ফলেই সৃষ্টি হয়। মাইকার পাতলা 
সম্তেদ শিট বিশেষ করে মাসকোভাইট ও ফ্লুগোপাইটু .শিটগুলো 
নমনীয়, স্থিতিস্থাপক, শক্ত এবং ঈষদচ্ছ থেকে স্বচ্ছ। এদের বিদ্যুৎ 
ও তাপ পরিবাহিতা কম এবং ডাই-ইলেকন্রিক সহতামাত্রা অধিক। 
মাইকা গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত মণিকগুলোর কাহিন্যমান মোহজ স্কেলে 
২ থেকে ৩ এবং আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিসর ২.৮ থেকে ৩.২। 
এদের দ্যুতি কাচসদৃশ থেকে মুক্তাবৎ। মাসকোভাইট বর্ণহীন, তবে 
কখনো কখনো ফ্যাকাশে বাদামি, সবুজ বা ধূসর বর্ণেরও দেখা যায়। 
প্যারাগোনাইট বর্ণহীন থেকে ফ্যাকাশে হলুদ। ফ্লুগোপাইট ফ্যাকাশে 
দূ থেকে বাদামি। বায়োটাইট গাঢ় সবুজ, বাদামি বা কালো। 
পিডোলাইট প্রায়ই ফ্যাকাশে ঈষৎ বেগুনি, কিন্তু এটা বর্ণহীন, 
ফ্যাকাশে হলুদ বা ফ্যাকাশে ধূসরও হতে পারে। 
বাণিজ্যিক মাইকা প্রধানত দুই প্রকারের : শিট এবং খণ্ডিত বা 
শন্ক। মূলত পেগমাইট থেকে উদ্ভূত শিট মাসকোভাইট ধারকের 
(০401001) ভিতরে ডাই-ইলেকন্টিক হিসাবে এবং ইলেকট্রিক 
যন্ত্রপাতির ভ্যাকুয়াম টিউবে ব্যবহার করা হয়। নিম্নমানের 
মাসকোভাইট গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সামগ্রী, যেমন 
তাপফলক (7০1 [011০), রুটি সেঁকার যন্ত্র, ইস্ত্রি ইত্যাদিতে অস্তরক 


কলার কিলনফিবুকালাউ 


হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খণ্ডিত বা শক্ক মাইকাকে চূর্ণ করে ছাদ 
নির্মাণের উপকরণ ও পানিনিরোধক কাঠামোর উপর প্রলেপন, রং, 
দেয়াল-কাগজ, যুক্ত করার সিমেন্ট, প্রাস্টিক, প্রসাধন সামগ্রী, কূপ 
খননের সামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজ সামগ্রীতে ব্যবহার করা 
হয়। দেখুন: 080801101;61600010 10581810177 91110262 
10011001815 1 ঢসি.হ.] 


[7109 50115 মাইকা শিলাস্তর মাইকা ও কোয়ার্টজ 
সমৃদ্ধ মাঝারি ও উচ্চ মানের রূপান্তরিত শিলার স্তর। পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্রই এই শিলাস্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই শিলাস্তরে মাইকা 
স্তরগুলো পরস্পরের সমান্তরালে সজ্জিত থাকে। এই শিলাস্তরের 
নানাবিধ প্রকারসমূহ হলো--বায়োটাইট শিলাস্তর, আযালবাইট- 
বায়োটাইট শিলাস্তর, বায়োটাইট-ক্লোরাইট শিলাস্তর ও বায়োটাইট_ 
সেরিসাইট শিলাস্তর। 

নিয় মাত্রায় রাপান্তরিত কিন্ত সুঙ্ষ্ম দানার ফিলাইটস বা 
ক্লোরাইট মাইকা শিলাস্তরেরই মতো, তবে পার্থক্য হলো এগুলোতে 
বায়োটাইট নেই। এই শিলাস্তরগুলো পযয়িক্রমে মাইকা শিলাস্তরে 
পরিণত হয়। দেখুন: 14109: 71195 1 

প্রিক্যামিয়ান এলাকা ও কম বয়সী পর্বতময় এলাকায় মাইকা 
শিলাস্তর বেশি দেখা যায়। এই সব এলাকার মাইকা শিলাস্তরে 
আযালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ পলল বেশি থাকে। তাছাড়া কিছু আযাসিভীয় 
আগ্নে় শিলাও থাকতে পারো। দেখুন: 16017010710 9015 | 

[মুহা.] 


1109116 মাইসেলি অনন্য সংখ্যার (৫০-৯১০০) অপ্রতিসম 
(871[)10810)10) অণু দ্বারা গঠিত কলয়ড আকারের সংযুতি। এই 
সংযুতিগুলো পৃষ্ঠ সক্রিয় বস্তু দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় 
তৈরি হয়। এই ঘনমাত্রাকে সঙ্গিক্ষণ মাইসেলি ঘনমাত্রা বলা হয়। 


£১% 1 70 [নে 
বটি 21118 


69 ঈ 


মাইসেলির বিভিন্ন আকার : (ক) গোলক, খে) চাকতি, 
(গ) দণ্ডাকৃতি, এবং (ঘ) রিভার্সড 


পানির মতো পোলার মাধ্যমে উৎপন্ন মাইসেলির পানিবিকর্ষী 
অংশ পোলার দশার দিকে অবস্থান করে না, অন্যদিকে অণুর 


[110107)18] 19191] অণুজীবীয় জৈব পর্দা 


পোলার অংশ (হেড গ্রুপ) পোলার মাইসেলি দ্রাবকের অন্তঃপৃষ্ঠের 
দিকে অবস্থান করতে চায়। সিস্টেমের অবস্থা ও উপাদানের উপর 
নির্ভর করে একটি মাইসেলির বিভিন্ন আকার হতে পারে, যেমন-_ 
বিকৃতি গোলক, চাকতি বা দণ্ডাকৃতি চিত্র দেখুন ক, খ ও গ)। 
বেনজিনের মতো অপোলার মাধ্যমেও মাইসেলি তৈরি হয়। 
এই মাধ্যমে অপ্রতিসম অণুগুলো সিস্টেমের ক্ষুদ্ধ পানির ফৌটার 
চারদিকে গুচ্ছবদ্ধ হয়। এ প্রতিভাসের দ্বারা উৎপন্ন সমাবেশ 
রিভার্সড মাইসেলি (75$7$60 17106110) হিসাবে পরিচিত (চিত্র দেখুন 
ঘ)। 

মাইসেলি সংবলিত সিস্টেমের একটি অনন্য ধর্ম আছে। এই 
সিস্টেম পানিবিকর্ষী ও পানিআকর্ষী যৌগকে দ্রবীভূত করতে সক্ষম। 
শিলপ কারখানায় অপদ্রব অপসারণ করার জন্য এবং দ্রবণকারী 
এজেন্ট হিসাবে ব্যাপক আকারে মাইসেলি সিস্টেম ব্যবহার করা 
হয়। দেখুন: 090618210; 9980 | [সি.হ.] 


৬11010961011)116 স্বল্প বায়ু আসক্ত জীব হযে সকল 
অণুজীব বাতাসে উপস্থিত অক্সিজেনের চেয়ে কম মাত্রার 
অক্সিজেনযুক্ত বাতাসে বেচে থাকে। সাধারণত স্বাভাবিক বায়ুতে এরা 
বাচতে পারে না। 

স্বল্প বায়ু আসক্ত জীবগুলো প্রকৃতপক্ষে বায়ুজীবী অণুজীব। 
কিন্তু বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে সাধারণত তা থেকে কম 
পরিমাণ বা ঘনত্বের অক্সিজেনের সংবলিত পরিবেশে এরা বেঁচে 
থাকে। পুষ্টি উপাদান সংবলিত কঠিন আবাদ মাধ্যমে এদেরকে 
আবাদ করা হলে দেখা যায় যে এরা আবাদ মাধ্যমের কিছুটা 
গভীরে বৃদ্ধি লাভ করে যেখানে খুব কম পরিমাণ অক্সিজেন 
ব্যাপিত হয়। এই সীমাবদ্ধতার কারণ সম্ভবত সুপার অক্সাইড 
মুক্ত র্যাডিকেল বা মুলক এবং পারঅক্সাইডের প্রতি সংবেদন- 
শীলতা। এসব যৌগ অক্সিজেন সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং 
এদের দ্বারা দেহে বিষাক্ত ক্রিয়ার ফলে মারা যায়। যেসব 
ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেন অণুকে জারিত করে প্রয়োজনীয় শক্তি 
উৎপন্ন করে এরাই সাধারণত স্বল্প বায়ু আসক্ত অণুজীব। এটা 
জানা গিয়েছে যে, হাইড্রোজিনেজ এনজাইমটি হাইড্রোজেন 
ব্যবহারে সক্ষম এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে নিক্ক্রিয় হয়ে 
পড়ে। [হো.বে.] 


৬2108010191 1১10]? অণুজীবীয় জৈব পর্দা কোনো 
বস্তুর পৃষ্ঠ ও তরল পদার্থের সংযোগস্থলে বস্তুর পৃষ্ঠকে আবৃতকারী 
গ্লাইকোক্যালিক্স (কার্বহাইড্রেট দিয়ে গঠিত আসঞ্জনশীল বস্তু) ও 
ব্যাকটেরিয়ার সমষ্টি। যখন একটি তরল পদার্থ কোনো একটি নিক্ত্িয় 
বস্তুর পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকে তখন তরল পদার্থে বিদ্যমান যে কোনো 
ব্যাকটেরিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং পৃষ্ঠতলে দৃঢ়ভাবে লেগে 
থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া গ্লাইকোক্যালিক্স তৈরি করে। এই 
হ্ষু্র পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া উপকৃত হয়, কারণ জৈব পর্দাটি তরল 
দশা থেকে পুষ্টি উপাদান আকর্ষণ করে এবং পর্দার পষ্ঠে এদের 
ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করে। তৎসত্বেও এসব ক্রিয়াকলাপ বস্তুর পৃষ্ঠের ক্ষতি 
ও দক্ষতা বিকল করতে পারে বা জৈব পর্দার মধ্যে রোগজনক 
ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চারপাশের পরিবেশের ক্ষতি করতে 
পারে। অণুজীবীয় দূষণ বা জৈব দূষণ (১191901108) শব্দগুলো 


৬1107010191 09678096107) অণুজীবীয় অবনয়ন 


লারা বাহানা হাচি জমবে কাছা চারি সামার বিল াখযাধ লা চাতাই জানা াদলাঞজাতো জান বি্াবাধসাাছকীবিাসতামবাধলা বোর বালককে এ চাবি কাখাকাএফররব বনপা একাডেবিজবহলোহালেএতদাীবাবলাদকায 


প্রকৃত বা সম্ভাব্য অনাকাতিক্ষত পরিণতির জন্য ব্যবহার করা হয়। 
অপুজীবীয় দূষণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের পগ্ঠকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করে। ব্যাকটেরিয়া যে পরিবেশে টিকে থাকতে পারে সেইসব স্থানে 
অণুজীবীয় পর্দা তৈরি হতে পারে; এ ধরনের ক্রিয়ার অতি পরিচিত 
উদাহরণ হলো দন্ত ক্ষয়। দেখুন: [57109001710] 0156856; 7001) 
01501615 | 
অণুজীবীয় দূষণের প্রক্রিয়াতে জৈব পদার্থে বসবাসকারী 
অণুজীবের বিপাকলব, পদার্থের নিঃসরণ বিজড়িত। নিঃসৃত পদার্থ 
স্তর পৃষ্ঠের ক্ষতি করে বা পৃঙ্টের উপর জৈব ও অজৈব বস্তুর 
সঞ্চয়ন ঘটায়। অঞুজীবীয় দূষণের পরিণতি হলো (১) অণুজীবের 
বৃদ্ধি ও বিপাকলব্‌, বস্তুর সক্রিয়তার কারণে পৃষ্টের ভৌত ক্ষয়; (২) 
জৈব পর্দার উপস্থিতির কারণে পৃষ্ঠের কর্মক্ষমতা হাস; এবং (৩) 
জৈব পর্দার মধ্যে সম্ভাব্য রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের একটি বাসস্থান 
সৃষ্টি হওয়া। এসব পরিণতি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত নয়। সুপেয় 
পানি, খাদ্য, শিল্প, সামুদ্রিক পরিবেশ ও শিল্প কারখানার পানিতে 
অণুজীবীয় দূষণ অত্যন্ত গুরুত্রপূর্ণ। এই কারণে অত্যন্ত সতর্কতার 
সঙ্গে এসব দুূষণকে শনাক্তকরণ করা হয়। দেখুন: 00170951090) 
[০০90 17107001019: ৯4161 10011008110) ৬8101 5010001% 
€151179৩71178 1] [সি.হ.] 


৬1107019181] 06819096107) অণুজীবীয় অবনয়ন 
অণুজীব দ্বারা প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান থেকে জৈব যৌগের অপসারণ । 
এ প্রক্রিয়াকে জৈব অবনয়নও বলে। অণুজীবগুলো বাস্তসংস্থানে বাস 
করে, কারণ এসব স্থানে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ 
অণুজীবের জন্য খাদ্য ও শক্তির কার্যকর উৎস হিসাবে কাজ করে। 
এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার উপজাত (51815) দ্বারা 
এসব যৌগের অবনয়ন বা বাবহারের ফলে অন্যান্য জীবের জন্য 
ক্ষতিকর ও প্রকৃতিতে দীঘস্থায়ী রাসায়নিক যৌগের অপসারণ বা 
বিনাশ ঘটে। অণুজীবীয় অবনয়ন প্রাথমিক বা মূলিক (0]1177809) 
হতে পারে। প্রাথমিক জৈব অবনয়ন (জৈব রূপান্তর) দ্বারা গঠনের 
পরিবর্তনকে বুঝানো হয়। এই পরিবর্তনের ফলে যৌগের ভৌত ও 
রাসায়নিক ধর্মাবলি পরিবর্তিত হয়। মূলিক জৈব অবনয়নকে 
(মিনারেলাইজেশন) তেজস্ক্রিয় মৌল দ্বারা চিহ্ন বস্তু ব্যবহার করে 
পরিমাপ করা হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক যৌগ ভেঙে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

ব্যাকটেরিয়ার কোনো কোনো উপজাত কিছু কিছু যৌগকে 
সম্পূর্ণরূপে বিপাক করতে পারে না। এইসব উপজাত শক্তির জন্য 
সহজে আত্বীকরণঘোগ্য যৌগ ব্যবহার করে এবং অধিক দুর্গল 
(119118001৬5) যোগ কেবল অংশত ব্যবহার করে। এ প্রকারের 
বিপাকই সহবিপাকের (2017619011577) মুলতন্ব হিসাবে পরিচিত। 
এই সহবিপাক জৈব অবনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
সাধারণত মৃত্তিকা ও আবর্জনার অণুজীবগুলো প্রকৃতিতে বিদ্যমান 
আ্যারোম্যাটিক যৌগকে সহজেই অবক্ষয়িত করে এবং ক্লোরিন 
পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত আ্যারোম্যাটিক যৌগকে প্রায়ই আক্রমণ 
করে। এ কারণে বহু ক্লোরিনযোজিত (7০0101)10711)8190) 
বাইফিনাইল যৌগ দ্বারা দূষিত পরিবেশে অবনয়ন প্রক্রিয়া প্রায়ই ধীর 
গতিতে চলে, কিন্তু সহবিপাক প্রক্রিয়াগুলো এসব যৌগের অধিক দ্রুত 
অপসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখুন: 
70150101017770190 01017911511 


জৈব সংশোধন (ট)0167760191101) হলো বিষাক্ত বস্ত 
বিয়োজন করতে অণুজীবের সক্রিয় ব্যবহার। পরিবেশ পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন করার জন্য ভস্মীকরণ, মাটির গভীরে পুতে রাখা এবং 
মহাসাগরে ব্য নিক্ষেপের মতো প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর কিছু 
সীমাবদ্ধতা আছে। এসব পদ্ধতির দ্বারা পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি হয়। 
অন্যদিকে, বর্জ্য পানি সংশোধনের ব্যবস্থা ও কৃষিকাজ পরিবেশগত 
ক্ষতি ছাড়া বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু নষ্ট করার প্রাকৃতিক পদ্ধতি 
উপজাতের উদ্ভাবন করতে কেমোস্ট্যাট পৃথককরণ, বাছাইকৃত 
কেমোস্ট্যাট ম্যাটিং এবং রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ পদ্ধতি বিজড়িত। 
জৈব অবনয়ন পদ্ধতি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য নিক্ষিপ্ত এলাকা, পানি 
ও মৃত্তিকা পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন করতে ফলপ্রসূ হতে পারে। ভূগর্ভস্থ 
সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক থেকে পরিবেশে হাইড্রোকার্বন নির্গত হওয়া একটি 
প্রধান সমস্যা। এসব যৌগের কোনো কোনোটিকে বিনষ্ট করতে 
ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্যিক উপজাতের প্রয়োগ সফল হয়েছে। 
দেখুন: 81916801)1718; 11852810005 10700511181 
[10196101098 [সি.হ.] 
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৬1107017198] ০০০19 অণুজীবের বাস্তুসংস্থান 
অণুজীব এবং জীবন্ত ও জড় পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের 
অনুশীলন। অণুজীবগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মাতে পারে 
এবং বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থা সহ্য করতে পারে। উষ্ণ প্রস্রবণ 
এবং লবণ হদের মতো চরম পরিবেশগত অবস্থায়ও কোনো কোনো 
ব্যাকটেরিয়া বেচে থাকে। অণুজীবের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকা নিয়ন্ত্রণকারী 
পরিবেশগত নিয়ামক সম্পর্কিত তথ্য অণুজীবের বাসস্থান হিসাবে 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। অণুজীবের 
বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুশীলনে অভিযোজক বৈশিষ্ট্যের 
পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা হয় এবং এসব গবেষণার ফলাফল থেকে 
কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান কোন বিশেষ প্রজাতির জন্য উপযুক্ত তা 
নির্ণয় করা যায়। 

কোনো বাসস্থানের মধ্যে কিছু অণুজীব আছে যারা স্থানিক 
(অর্থাৎ বাসস্থানে সব সময়ে পাওয়া যায়) এবং এসব অণুজীব 
বাস্তব্যতন্ত্রের ক্রিয়াশীল নিচ (71916) পূরণ করে। স্থানিক অণুজীব 
ব্যতীত অন্যান্য অণুজীব বিস্থানিক (৪1190111107085 বা বাহির 
থেকে আসা) এবং এসব অণুজীব কোনো বাসস্থানে কিছু সময় বেচে 
থাকে কিন্তু বাস্তব্যসংস্থানীয় নিচ (10176) পূরণ করে না। বৈচিত্র্য ও 
ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃতির কারণে অণুজীবগুলো বাস্তস্থানীয় 
প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অণুজীব ও এদের 
চারপাশের উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান পরিবর্তনশীল মিথক্ত্রিয়া এবং 
অণুজীবের বিপাকীয় কার্যকলাপ উৎপাদনশীলতা সচল রাখতে এবং 
বাস্তব্যতস্ত্রের পরিবেশগত মান রক্ষা করতে অপরিহার্য । তরল 
পদার্থ, কঠিন বর্জ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের দূষকের অবনয়ন 
ঘটাতে এবং বাস্তব্যতন্ত্রের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতে 
অণুজীবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
উদাহরণস্বরূপ, ইউট্রোফি-কেশনের মতো পরিবেশগত সমস্যা 
প্রতিরোধ করতে অণুজীবের ভূমিকা অপরিহার্য। দেখুন: 
69593(০]া)) [100101011105801017 | 


অণুজীব, গাছপালা ও প্রাণী এবং অণুজীবের মধ্যে বিভিন্ন 
ধরনের আন্তগ্াক্রয়া কোনো একটি বাসস্থানে বসবাসকারী জীব 
গোল্টীর মধ্যে স্থিতিশীলতা প্রদান করে এবং লভ্য সম্পদ ও 
পরিবেশগত ভারসাম্যের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। বিভিন্ন অণুজীবের 
মধ্যে আন্তঃক্রিয়া অণুজীবের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি বা অণুজীবের 
সংখ্যা সীমিতকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি 
করে। এই ধরনের আন্তঃক্রিয়ার ফলে কখনো কখনো কোনো একটি 
গ্রুপের অণুজীব বাসস্থান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেখুন: 
[২1120501619 | 

বিভিন্ন অণুজীবের মধ্যে জৈব যৌগে সঞ্চিত কার্বন ও শক্তি 
স্থানান্তর খাদ্য জাল (199৫ ৮০১) তৈরি করে। অণুজীব দ্বারা মৃত 
গাছপালা ও প্রাণী এবং খাদ্য জালের আংশিক পরিপাক করা জৈব 
বস্তুর পচনের ফলে জৈব পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে 
পরিণত হয়। দেখুন: 31077855: 1209090৮4৪0 । 

অতি অল্পসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি বায়ুমণ্ডলীয় 
নাইট্রোজেন (লাখ) বন্ধনে সক্ষম। স্থলজ বাসস্থানে অণুজীব দ্বারা 
বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী মুক্তজীবী ব্যাকটেরিয়া, 
45994০/০। এবং গাছের সাথে মিথোজীবী প্রক্রিয়ায় বাসকারী 
ব্যাকটেরিয়া, যেমন শিন্বজাতীয় গাছের শিকড়ে বিদ্যমান গুটিতে 
(790)016) পারস্পরিক সহযোগী হিসাবে বসবাসকারী 77/19/1077 
বা9/441/1/159%77 নাইট্রোজেন বন্ধন করে। জলজ বাসস্থানে 
নীল-সবুজ ব্যাকটেরিয়া (0৮810009066118), যেমন-_4791272 ও 
1০5০০ বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে। নাইট্রোজেন বন্ধন 
নিয়ন্ত্রণকারী জিনকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে কৃষি শস্যে 
সংযোজন করা গেলে তা ফলন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। 
নাইট্রোজেনের জীবভূরাসায়নিক চক্রের অন্যান্য অপরিহার্য প্রক্রিয়াও 
অণুজীব দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেখুন: 91950901761771505: 
110861) 0৮০16: [ব1010501) 11721001) | 

পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য বজ্য পদার্থের জৈব 
অবনযন (অণুজীব দ্বারা পচন) ঘটাতে অপুজীবের বিপাককে কাজে 
লাগানো একটি প্রযুক্তিমূলক প্রয়োগ। কঠিন বর্জ্য পদার্থকে অণুজীব 
দ্বারা পচানো হয়, যেমন__কম্পোস্ট। অণুজীব ব্যবহার করে তরল 
বজ্য পদার্থে (নদ্মার ময়লা পানি) বিদ্যমান জৈব পদার্থের অবনয়ন 
ঘটিয়ে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (807) হাস করা হয়। 
দেখুন: 6501)910101718; [1981[])91]1; ৮4৪০1 
00110081191 | [সি.হ.] 


৬1101701019] 177607906107) অণুজীবের মিথচ্ক্রিয়া 
অণুজীবের মিথক্কিয়া পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিতি। বিভিন্ন 
পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বাস করে। আবার একই পরিবেশে 
বিভিন্ন প্রজাতির অণুজীব একত্রে বসবাস করতে পারে। পাশাপাশি 
বসবাস করার ফলে এরা একই বায়ু, খাদ্য, পানি ইত্যাদি 
পরস্পরের সাথে ভাগ করে নেয় বা এসবের জন্য প্রতিযোগিতা 
করে, ফলে এদের মাঝে অনেক সময়ে ধনাক্মক বা খণাআক সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে! কখনো কখনো এই মিথক্ক্রিয়া একে অন্যের উপর কোনো 
প্রভাব ফেলে না। 

পরস্পরের মাঝে খণাত্বক সম্পর্ক থাকলে এ সম্পর্ককে 
সহযোগিতাম্লক ক্রিয়া বলা যায়। বৃদ্ধিক্রমচিত্র পর্যবেক্ষণ করে 


১০৮/৪৪৪ 


৯৯. 110701)19] 17166780010] অণুজীবের মিথক্ক্রিয়া 


শিঃলাংলাং্ বা জামালা ঠহাঝেপীম্জাকবিশুজাহলাএলা চর কিজানবস্াকাববা লা & জারী বিজ্ঞান ভাষন লগ$ভাদীবিজাররিদুজোমও পা কানধবিভাাপৃকোহাহমার কারেউবিজানািশুজাববারলার 


ভ্রশ্বিজতযিদুতোববা এ লারেরীিামকিশা তারাদজ এরনসেইী 


সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। এ সময়ে বিলম্বন দশাটি 
(188. 00856) দীর্ঘ হয় অথবা আবাদ মাধ্যমে খুব কমসংখ্যক 
অণুজীবকে বংশ বৃদ্ধি করতে দিলে অল্প সময়েই এদের সংখ্যা 
অনেক হয়ে যায়, যা খুতখুতে স্বভাবের অণুজীবের ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোনো কোনো সময়ে কিছু অণুজীব তার 
দেহের অর্ধভেদ্য পর্দার ছিদ্র দিয়ে কম আণবিক ওজনের বিপাক 
মধ্যবতী পদার্থ নিঃসরণ করে, ফলে তা অন্য প্রাণীর জন্যে ক্ষতিকর 
হতে পারে, কিন্তু একটি পরিবেশে অন্য আরেক ধরনের অণুজীব 
থাকতে পারে, যা এ পদার্থগুলো খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং 
অন্যান্য অণুজীবকে বিষাক্ত ক্রিয়ার কবল থেকে রক্ষা করে। 

কিছু ধণাত্বুক সম্পর্ক আছে যা দুই প্রকার অণুজীবের 
মাঝে না থাকলে এরা বাচতে পারে না, কিন্তু এর বিপরীতও আছে। 
এক সাথে বসবাস করলে পরস্পর মিলে মিশে থাকে এবং 
আলাদাভাবেও বাচতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, $1/67199০2%$ 
17609165 এবং 5০/০7/0717 ০০1 এদের কেউই একা 
আরজিনিনকে ভাঙ্গতে পারে না। প্রথম অণুজীবটি আরজিনিনকে 
অরনিথিনে পরিণত করে। এরপর উৎপন্ন যৌগটি 155০161507৫ 
০91 ব্যবহার করতে পারে এবং পুটরিসিন নামক রাসায়নিক পদার্থ 
উৎপন্ন করে। £5০/9/10/0 ০০1: একা আরজিনিন ব্যবহার করতে 
পারে এবং এডামাটিন উৎপন্ন করে, কিন্তু পুটারিসিন একা উৎপন্ন 
করতে পারে না। যখনই পুটারিসিন উৎপন্ন হয় তখন 12501127074 
০911 এবং 5175710909608%51602/25$ উভয়েই একটি ব্যবহার 
করতে পারে। এ ধরনের ধণাত্মক সম্পর্কই সিনারজি সম 
(570121577) | 

অন্যদিকে আরেক ধরনের ধণাত্রক সম্পর্ক আছে যেখানে 

একটি অণুজীব অপরটিকে ছাড়া একা কাজ করতে পারে না। অন্য 
কোনো প্রজাতি দ্বারা এদের যে কোনো একটি প্রজাতিকে প্রতিস্থাপন 
করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে খুব নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। 
একই পরিবেশে খুব কাছাকাছি থাকবে কিন্তু কেউ একা থাকবে না 
এবং এরা একটি অণুজীবের মতো আচরণ করে। অর্থাৎ মনে হয় 
একই সন্তা। লাইকেন (1.101)07) এ ধনাত্মক সম্পর্কের উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ । কিছু শৈবাল অথবা সায়ানোব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক একত্রে 
লাইকেন উৎপন্ন করে যা পারস্পরিক (70018115110) সম্পর্কের 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লাইকেন, প্রাথমিক উৎপন্নকারী জীব বা 
ফাইকোবায়োন্ট (71/009)107) এবং গ্রাহক বা মাইকোবায়োন্ট 
(7০০181) নিয়ে গঠিত। ফাইকোবায়োন্ট আলোকশক্তি ব্যবহার 
করে জৈব যৌগ উৎপন্ন করে যা মাইকোবায়োন্ট ব্যবহার করে। 
মাইকোবায়োন্ট ফাইকোবায়োন্টকে বেচে থাকার এক ধরনের নিশ্চয়তা 
দেয় এবং প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
করে। শৈবাল এবং ছত্রাক সদস্য-যারা লাইকেন তৈরি করে এরা 
নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট স্তর তৈরি করে এবং কাজ করে আদি কোষ হিসাবে। 

এছাড়া ঝণাত্মক সম্পর্কযুক্ত অণুজীব দেখা যায়। এরা বেঁচে 
থাকার জন্যে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই 
ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে প্রজাতি দুটির সংখ্যা হাস পেতে পারে। 
যে কোনো বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকের জন্যে প্রতিযোগিতা হতে 
পারে, যেমন-_ কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফেট, অক্সিজেন, পানি 
ইত্যাদি এবং আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। [হো.বে.] 


1৬110701919] 77)1])6] খনিজ পদার্থ ১০০ 


লেজার বিজন লালা ভাবিনি দের জারেইীবিজালিপযযানযাখলএক মিজান বিশদ চকাকিবিসৃকালমল কবিতা 


[$1107:01)19] 1711167 খনিজ পদার্থ আহরণকারী 
অণুজীব লিচিং পদ্ধতিতে কয়েক হাজার বছর ধরে রিফাইনারগণ 
নিম্নমানের কপার আকরিক থেকে কপার নিহ্কাশন করে আসছে। 
কিন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যস্ত কেউই জানতেন না যে 77098202115 
15/7০০9144/5 নামক ব্যাকটেরিয়ার অনুপস্থিতিতে নি্কাশন 
অসম্ভব, কারণ এরা খনিজ পদার্থ আহরণের জন্যে প্রয়োজনীয় 
আ্যাসিডীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রতি বছর বিলিয়ন টন নিম্নমানের 
আকরিক থেকে মিলিয়ন টন কপার নিক্ষাশন সম্ভব করার জন্যে এ 
অণুজীবটির গুরুত্ব অপরিসীম। 

রাসায়নিক স্বভোজী (01)07709019000)1710) ব্যাকটেরিয়ার 
একটি অন্যতম প্রজাতি 71719407115 1%77০০9১7৫2/51 এরা 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিক্ষাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
ক্যামোঅটোটুপ অজৈব পদার্থ (আয়রন এবং সালফার 
71197011115 /8779098:7275-এর ক্ষেত্রে) জারিত করে শক্তি 
সংগ্রহ করে। ফলে অণুজীব খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন বিক্রিয়া সম্পন্ন 
করতে পারে যা অন্যসব অণুজীবের জন্যে বিষাক্ত । অধিকন্তু 
রাসায়নিক স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া জৈব যৌগের অনুপস্থিতিতে বেচে 
থাকে কারণ এরা কার্বন-ডাইঅক্জাইড থেকে প্রয়োজনীয় কার্বন 
সরাসরি সংগ্রহ করে। 

ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রাকৃতিকভাবেই খনিতে লিচিং দ্রবণে 
(1690117)2 501000107) থাকে । রিফাইনারগণ কপার বহনকারী শিলা 
গুঁড়ো করে “৫8170 নামক বড় মাটির গর্তে ঢেলে দেয়। অতঃপর 
সালফিউরিক আ্যাসিড মিশ্রিত দ্রবণের (16801 5010197) সাথে 
মিলানো হয়। [)এয) এর তলদেশের ছিদ্র দ্বারা কপার সালফেট 
চোয়ানো দ্রবণের সাথে বের হয়ে আসে। রিফাইনারগণ এরপর 
চোয়ানো দ্রবণে (1901. 50101101) খনিজ আয়রন যোগ করে। 
আয়রন, কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে এবং খনিজ কপার 
মুক্ত হয়। 

শিলায় আয়রন এবং সালফারের যৌগ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 
আয়রন পিরাইটে (665১) যা 00015 ০০1 নামে পরিচিত। পাইরাইট 
অণুর একটি দ্বিযোজী ফেরাস আয়ন (2৪*+) এবং দুটি একযোজী 
সালফার আয়ন (9-) আছে। চোয়ানো দ্রবণ আকরিক বহনকারী 
শিলার মধ্য দিয়ে প্রবাহের ফলে (7/19801115 1577০0০784715 
একটি ইলেকট্রন সরিয়ে ফেরাস বা চ০2+ আয়নকে জারিত করে। 
ফলে ফেরাস আয়ন ত্রিযোজী (5০3+) ফেরিক আয়নে রাপাস্তরিত 
হয়। 

পিরাইটে (7553) উপস্থিত সালফার হাইড্রোজেন আয়ন এবং 
অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত সালফিউরিক আ্যাসিড (72504) উৎপন্ন 
করে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ : 


7553 + 2] 2052 ৯ চিত +:172504  + ৪০ 
পিরাইট আয়ন আযাসিড 


আয়রন পিরাইট ছাড়াও আকরিকে থাকে কপার ও সালফার যৌগ, 
যেমন--কপার সালফাইড (05) ফেরিক আয়ন (7০3৯) 
একযোজী কপার আয়নকে (০+) দ্বিযোজী কপার আয়নে 
(002+) জারিত করে যা পরে সালফিউরিক আ্যাসিডের সালফেট 


ভারতে হাজতাডেইবিাহশৃতোববাজা ওজর 


(০8) অল সু হয পার সেট (5500 
করে। 


00৩ + 693++112904 -৯ 00504 + 1762 2া7+ + 9০ 


সুতরাং চোয়ানো দ্রবণে কপার সালফেট দ্রবীভূত থাকে। 
রিফাইনারগণ এরপর এ দ্রবণে আয়রন ফিলিং বা স্ক্যার্প আয়রন 
হিসাবে ধাতব আয়রন যুক্ত করে। আয়রন কপার সালফেটের সাথে 
বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট এবং ধাতব কপার উৎপন্ন করে। 
বিক্রিয়াটি নিমনবপ_ 


0০304 + ০০ +172504 _৯ 2779504 + 0৮০ + 2171 


থায়োবাসিলাস আবার ফেরাস আয়নকে ফেরিক আয়নে 
রূপান্তরিত করে। মাইনিং কারখানায় আকরিকে স্বল্প মাত্রায় উপস্থিত 
অন্যান্য যৌগ অপসারণ করার কাজে রাসায়নিক স্বভোজী বা 
ক্যামোঅটোট্রুফিক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। [0910 38010081 
[99978107-তে কোবাল্ট নিম্কাশনে 77198208115 ব্যাকটেরিয়া 
ব্যবহার করা হয় এবং 0. 0৮০1 ০০/17০72198% 77719701145 
ব্যবহার করে শিলা থেকে স্বর্ণ আহরণ করে। 

অণুজীব দ্বারা খনিজ সংগ্রহের ফলে শিল্প-কারখানার বর্জ্য 
থেকে মাটি এবং ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ রোধ করা সম্ভব। এছাড়াও 
শোষণ করে পানি দূষণ মুক্ত করে। [হো. বে.] 


1107-01)10105109] 77660)005 অণুজীব বিজ্ঞান 
হক্রান্ত পদ্ধতি ল্যাবরেটরিতে অণুজীবের অনুশীলনের জন্য 


প্রথানুসারে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ। এসব পদ্ধতিতে অণুজীবের বর্ণনা, 
গণনা ও শনাক্তকরণ এবং আণুবীক্ষণিক জীবের শারীরবৃত্তীয় 


-প্রক্রিয়াসমূহ অনুশীলনের কৌশল অন্তর্ভৃক্ত। 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি প্রায় হাজারগুণ 
বিবর্ধন করা যায় বিধায় এই যন্ত্র ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণে ব্যবহার 
করা হয়। ঈম্ট, মোল্ড, শৈবাল ও প্রোটোযোয়া পর্যবেক্ষণের জন্য 
তুলনামূলকভাবে কম বিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভাইরাস 
পর্যবেক্ষণের জন্য অনেক বেশি বিবর্ধনের প্রয়োজন হয় এবং 
এক্ষেত্রে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়া ও 
অন্যান্য জীবের অভ্যন্তরীণ গঠনের বিস্তারিত অনুশীলনের জন্য 
পাতলা ছেদকৃত কোষকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে 
পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখুন: 8150000. 00100050905 | 

রঞ্জন (5810108) পদ্ধতি অণুজীব বিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুতপূর্ণ। 
ব্যাকটেরিয়ার আকার, আকৃতি, অঙ্গাণু, কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক 
প্রকৃতি ইত্যাদি জানার জন্য বিভিন্ন রং দিয়ে কোষ বা কোষের অংশ 
বিশেষ রং করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ রঞ্জন কৌশলও 
ব্যবহার করা হয়। কতকগুলো পদ্ধতিতে কেবল একটিমাত্র রং 
আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক রং ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়া 
শনাক্তকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ রঞ্ীন (91716 518171716) 
পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়াকে রং করে এদের আকার ও আকৃতি 
পর্যবেক্ষণ করা হয়। আবার কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াকে রং না 


করে বরং পশ্চাৎপট (অর্থাৎ ম্লাইড) রং করে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। এ পদ্ধতিকে পশ্চাৎপট রঞ্জন বা পরোক্ষ রগ্রন বা 
নেগেটিভ রঞ্জন বলে। ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা, নিউক্লিয়ার বস্তু, 
ক্যাপসুল, স্পোর ও অন্যান্য অঙ্গাণু পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক 
পদ্ধতি আছে। গ্রাম রঞ্জন (0) 51817111) দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে 
দুটি বৃহৎ গ্রুপে বিভক্ত করা যায়, যথা_ গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম 
নেগেটিভ। গ্রাম রঞ্জনে ক্ষারীয় রং ও বিরপ্কের ক্রমপর্যায়ী 
প্রয়োগ দ্বারা রং করা হয়। দেখুনঃ 0োণ্াা।5 50811) 50811) 


(11010010198) 
অণুজীবের গণনাতে লবণ মিশ্রিত নিবীজ পানিতে (০.৯০%) 


ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন তৈরি করে সাসপেনশনে ব্যাকটেরিয়ার * 


সংখ্যা কমানোর জন্য ডাইলুশন (৫1101107) সিরিজ তৈরি করা 
হয়। এরপর প্রতিটি ডাইলুশন থেকে ব্যাকটেরিয়ার সাসপেনশন 
নিবীজ আবাদ মাধ্যমে ইনওকুলেশন (07090012110) করা হয়। 
সাসপেনশনে বিদ্যমান প্রতিটি ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে 
দৃশ্যমান কলোনি (৫0107)) তৈরি করে। এই কলোনি গণনার 
মাধ্যমে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা গণনা করা যায় এবং 
ডাইলুশন ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে মূল নমুনার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা 
নির্ণয় করা হয়] ব্যাকটেরিয়ার গণনার কাজে স্প্রেড প্রেট, স্টিক 
প্লেট, পোর প্রেট (2০4 0181), ডুপ প্লেট ও মেমবেন ফিল্টার 
কাউন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়া গণনার জন্য ব্যবহৃত 
অন্যান্য পদ্ধতি হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রত্যক্ষ গণনা, 
ইলেকটুনিক পদ্ধতি, টারবিডিমেট্রিক পদ্ধতি, ইত্যাদি। দেখুন: 
001076109019 | 

অণুজীবের শনাক্তকরণ এবং অন্যান্য বিষয় অনুশীলনের পূর্বে 
এসব জীবকে অবশ্যই আলাদা করে নিয়ে বিশুদ্ধ আবাদ (01৪ 
০1016) পেতে হবে। এ কাজটি সম্পাদনের জন্য আ্যাগার (8881) 
আবাদ মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কলোনি থেকে অতি অল্প পরিমাণ আবাদ 
নিবীঁজ তরল মাধ্যমে (সাধারণত লবণ মিশিত পানি) স্থানান্তর করা 
হয়৷ এরপর সিরিজ ডাইলুশন করে পুষ্টি উপাদান সংবলিত প্লেটে 
(সাধারণত পেট্রি ডিশ) অণুজীবকে জন্মাতে দেওয়া হয়। প্রতিটি 
জীবন্ত কোষ থেকে একটি কলোনি সৃষ্টি হয় এবং এই কলোনির 
বৈশিষ্ট্য দেখে অণুজীবকে পৃথক করা হয়। পৃথককৃত অণুজীবের 
বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের পর বিশুদ্ধ আবাদ নিয়ে অপুজীবের বিভিন্ন 
শারীরবত্তীয় কার্য নির্ণয়ের মাধ্যমে এদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। 
দেখুন: 9116 0011016| 

অণুজীবের উপর গবেষণা সংক্রান্ত অনুশীলনে কোষীয় ও 
আণবিক জীববিদ্যার আধুনিক পদ্ধতিগুলো বিজড়িত হতে পারে। 
অণুজীবের জননস-ক্রান্ত প্রক্রিয়ার মৌলিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত 
অনুশীলন থেকে মুল বংশানুবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা 
গিয়েছে। কোষীয় প্রক্রিয়ার প্রাণরাসায়নিক অনুশীলনে অণুজীবের 
কোষের সমসন্ব পপুলেশন থেকে কোষ অভ্যন্তরস্থ সুনিদিষ্ট উপাদান 
পৃথককরণ ও বিশুদ্ধকরণে প্রায়ই ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি 
ব্যবহার করা হয়। এভাবে পৃথক করা উপাদানের ভৌত গঠন 
ইলেকটুন মাইক্রোস্কোপ এবং বিভিন্ন প্রকারের অত্যাধুনিক 
ভৌতরাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়। এনজাইম 
রসায়নের পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাণরাসায়নিক সক্রিয়তা অনুশীলন 
করা যেতে পারে। [সি.হ.] 


১০১৯ 


1৬710701)1019£ অণুজীববিজ্ঞান 


৬110701)101095% অণুজীববিজ্ঞান আণুবীক্ষণিক 
আকারের জীবের অনুশীলন। অণুজীবের মধ্যে প্রোটোজোয়া, 
শৈবাল, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, রিকেটশিয়া এবং রোগ সৃষ্টিকারী 
এজেন্ট, ভাইরাস অন্ত্ভূক্ত। ৯4 
আবাদ, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও রোগস্ষ্টিকারী ক্ষমতা, 
অন্তর্ভক্ত করা হয়। দেখুন: 4188০; 8010718) 7878) ০ 
৬1705 


অণুজীববিজ্ঞান প্রথমে ফলিত বিজ্ঞান হিসাবে বিকশিত হয়। এ 
ক্ষেত্রে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু হিসাবে অণুজীবের বিজ্ঞান এবং খাদ্য 
বিনষ্ট করার কাজে এদের সংশ্লিষ্টতার উপরই প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে অণুজীবের অত্যাবশ্যকীয় ও জৈব 
ধর্মাবলির উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯২০-এর দশকে 
এদের শারীরবৃত্ত ও প্রাণরসায়ন অনুশীলনের পর এদের সম্পর্কে 
অনেক কিছুই জানা গিয়েছে। বর্তমানে অণুজীববিজ্ঞানে অণুজীবের 
আকার, গঠন, প্রজনন, শারীরতত্ব, বিপাক ও শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে 
আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকৃতিতে অণুজীবের বিস্তার, নিজেদের 
মধ্যে ও অন্য জীবের সঙ্গে এদের সম্পর্ক, মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও 
উদ্ভিদের উপর এদের প্রভাব, পরিবেশে ভৌত ও রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা এবং ভৌত ও রাসায়নিক এজেন্টের প্রতি 
এদের প্রতিক্রিয়া অণুজীববিজ্ঞানের অনুশীলনে অন্তভৃক্ত করা 
হয়েছে। এসব কারণে জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে 
অণুজীববিজ্ঞান স্বীকৃতি পেয়েছে। অণুজীবের গুরুত্ব ও এদের দ্বারা 
সংঘটিত বিভিন্ন কার্যের সুষ্ঠু অনুশীলনের জন্য ফলিত অণুজীব 
বিজ্ঞানকে কতকগুলো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (সোরণি 


দেখুন)। 


সারণি : ফলিত অণুজীববিজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ 
কিছু প্রায়োগিক এলাকা 


ক্ষেত্র 
চিকিৎসা রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্ট; শনাক্তকরণ পদ্ধতি; রোগ 
অণুজীববিজ্ঞান সৃষ্টিকারী এজেন্টের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য 
শনাক্তকারী পদ্ধতি; নিবারক প্রতিবিধান। 

জলজ অণুজীববিজ্ঞান | পানি বিশুদ্ধকরণ; পানির অণুজীবীয় পরীক্ষণ 
বজ্যের জৈব অবনয়ন; বাস্তব্যবিদ্যা। 

বায়ু অণুজীববিজ্ঞান_ | দূষণ ও বিনষ্ট হওয়া; রোগ বিস্তার 

খাদ্য অণুজীববিজ্ঞান | খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রস্তুতি; খাদ্যবাহিত রোগ এবং 
এদের নিবারণ। 

_কৃষি অণুজীববিজ্ঞান_] মৃত্তিকা উর্বরতা; গাছ ও প্রাণীর রোগবালাই । 
শিল্প সংক্রান্ত ওঁষধ সামগ্রীর উৎপাদন, যেমন-আ্যান্টিবায়োটিক 
অণুজীববিজ্ঞান ও ভ্যাকসিন; খমিরিত পানীয়; শিল্প সংক্রান্ত 

রাসায়নিক সামগ্রী; অণুজীবের বংশগত 
বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন দ্বারা প্রোটিন ও 
হরমোন 
উৎপাদন। 
এক্সেমাইক্রোবায়োলজি | বহিবিশ্বে (বায়ুমণ্ডলের উধ্বে) জীবনের অনুসন্ধান 
ভূরাসায কয়লা, খনিজ বস্তু ও গ্যাস উৎপাদন; কয়লা 
অণুজীববিজ্ঞান তেল ও গ্যাস অবক্ষেপের অনুসন্ধান; নিম্নমানের 
আকরিক থেকে মণিকের পুনরুদ্ধার । 


[৬110700117)6 মাইক্রোর্রলিন 


১০২ 


আকা াতোতোামা চাতক শগলাগ॥ কাচা খালাত িালিতাকেংলা মবিন জাতির কবি গা তাক কারী নামা বিল রততেীসতাবুতাজাএকরোরী 


অণুজীববিজ্ঞানের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসম্ন্ধীয় বিষয়ের জন্য 
দেখুন: 1501 00170109198: 17000910985: 50108] 1320110- 
1985: 1০০1০] 171৮৩9198%; 151901081 1১81851191095%; 
ছ1016611510569: 191 খাদ্যসামন্রী বিনষ্ট হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের 
জন্য দেখুন: 2০০৫ 70109010108); 1111 অপুজীব দ্বারা মৃত্তিকা 
ও পানিতে রূপান্তর সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দেখুন; 991] 
10109010108; ৬৬৪০] [71010010198 | শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ের 
জন্য দেখুন: 17405078] 17100101089 পদ্ধতিবিষয়ক তথ্যের 
জন্য দেখুন: 111079)19198108] [7011)005| ঢসি.হ.] 


$1101090]1716 মাইক্রোর্িন পটাসিয়াম সমৃদ্ধ ট্রাইক্লিনিক 
ফেল্ডস্পারের নাম। এটি পটাসিয়াম ও আ্যালুমিনিয়ামের একটি 
সিলিকেট। অর্োক্ল্যাজের সাথে মণিকটির সাদ্‌শ্য বিদ্যমান, কিন্তু 
অধোঁক্ল্যাজ থেকে অপটিক্যাল ও অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
পার্থক্য প্রদর্শন করে। মাইক্রোক্রিন গঠনটি বরং বিশুদ্ধ 7/151308 
দিয়ে গঠিত। মাইক্রোক্লিন সাধারণত আদর্শ তি্যক সমান্তরাল রেখায় 
জোড়া বাধা থাকে এবং স্যানিডাইনের (মনোক্লিনিক) যতো বৃদ্ধি পায় 
[স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ীভাবে) এবং পরে ভূ-তান্তবিক সময়ে স্বাভাবিক 
অর্থোক্ল্যাজ অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে ট্রাইক্লিনিক অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। মাইক্রোক্রিন আযাসিড ও অবাল্্র 10190501916) শিলাতে 
ব্যাপক বিস্তৃত। এ মণিকটিকে সাধারণত গ্রানাইট ও পেগম্যাটাইটে 
পাওয়া যায়। সবুজ মাইক্রোব্লিন আমাজোন পাথর বা আমাজোনাইট 
হিসাবে পরিচিত। দেখুন: ঢ৩10%| [সি.হ.] 


[৬110790০9009069€ মাইক্রোককেেসি গ্রাম পজেটিভ 
গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়ার একটি পরিবার। এ পরিবারের সদস্যরা 
শ্বসন সম্পকিত বিপাকে অভ্যস্ত এবং সকল ব্যাকটেরিয়া ক্যাটালেজ 
এনজাইম তৈরি করে৷ এই ক্যাটালেজ এনজাইম হাইড্রোজেন 
পারঅক্সাইডকে বিভক্ত করে পানি ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এসব 
ব্যাকটেরিয়া এন্ডোস্পোর তৈরি করে না। গোলাকৃতির 
বাকটেরিয়া গুলো প্রধানত গুচ্ছাকারে, চারটি কোষ একত্রে (78) বা 
আটটি কোষের ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট প্যাকেটে থাকে এবং কোষগুলো গামা 
বা অতিবেগুনি রশ্মিতে কোনো অস্বাভাবিক বাধা প্রদান করে না। এ 
গ্রুপের অনেক ব্যাকটেরিয়া উজ্জ্বল হলুদ, হলদে-বাদামি, লাল, 
কমলা, সবুজ ও রক্তবর্ণের রঞ্জক তৈরি করে। বংশগতির দিক থেকে 
অসম্পর্কিত তিনটি গণ এ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত : 14707০09৫65, 
51017171009008/5 এবং দেখুন: 
10119090009 | [সি.হ.] 


[1০1:0001)])11667 অতিক্ষুদ্র কম্পিউটার একটি 
ডিজিটাল কম্পিউটার যার কেন্দ্রীয় প্রসেসর একক (০৮) একটি 
মাইক্রোপ্রসেসর (ছেবি দেখুন)। একটি ক্ষুদ্র কম্পিউটার ৪-বিট, ৮-বিট 
অথবা ১৬-বিট শব্দের যন্ত্র হতে পারে যা নির্ভর করে 
মাইক্রোপ্রসেসরের শব্দদৈর্ঘ্যের উপরে। পূর্বে একটি অতি ক্ষ 
কম্পিউটার ৪-বিট অথবা ৮-বিট শব্দের যন্ত্র এবং মিনি কম্পিউটার 
১৬-কিট যন্ত্র হতো। কিন্ত সমাকলন বর্তনী প্রযুক্তির উন্নতির ফলে 
যদিও মিনি কম্পিউটার এখন মূলত ১৬-বিট কম্পিউটার কিন্তু তাদের 
ভৌত আকৃতি, ওজন এবং দাম অনেক কমে গিয়েছে। অন্যদিকে 


£1401700০০900115 | 


অতিক্ষু্র কম্পিউটার ৮-বিট থেকে ১৬-বিট যন্ত্রে প্রসারিত হয়েছে 
যেখানে রয়েছে পরিশীলিত সাহায্যকারী হার্ডওয়ার এবং সফ্টওয়ার। 
তারা বিশাল সঞ্চয় মাধ্যমের মধ্যে একত্রে কাজ করতে পারে যেমন : 


অতিক্ষু্র কম্পিউটারের মূল উপাদান 


ক্যাসেট টেপ এবং ফ্রুপি ডিস্ক। তাছাড়া মেসিন এবং প্রোগ্রামিং ভাষা 
ছাড়াও মাইক্রোকম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করা যায় উচ্চ পর্যায়ের 
প্রোগ্রামিং দিয়ে যেমন বেসিক, ফরক্রান অথবা পাসকাল, যেগুলো 
এক সময়ে শুধু মিনি কম্পিউটারেই ব্যবহার করা যেত। এ কারণেই 
মাইক্রোকম্পিউটার এবং মিনি কম্পিউটারের পার্থক্য এখন খুবই কম। 
আকৃতি এবং প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো 
কম্পিউটারকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : এক-কার্ড (সর্বনিয়ন) 
মাইক্রোকম্পিউটার ব্যক্তিগত (গৃহের অথবা ব্যবসায়িক) 
মাইক্রোকম্পিউটার এবং মাইক্রোকম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা। অল্প 
দামের জন্য, শিক্ষায়, গৃহের বিনোদনে, ব্যক্তিগত হিসাব রক্ষণে 
এবং ব্যবসায়ে এগুলোর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলোর সঙ্গে 
আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি থাকতে পারে যেমন কীবোর্ড এবং ক্যাথোড-রে 
ডিসপ্লে, অডিও ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার, ডিস্ক ড্রাইভ এবং প্রিন্টার। 
একটা সম্পূর্ণ মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবস্থা যা দিয়ে অন্য মাইক্রো 
কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থার সফট-ওয়ার এবং হার্ড-ওয়ার পরীক্ষা 
করা যায় তাকে বলে মাইক্রোকম্পিউটার বিকাশ ব্যবস্থা। এ ধরনের 
ব্যবস্থা হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সহযোগিতা দেয় আদি প্রোগ্রাম 
তৈরি থেকে প্রেটোটাইপ ব্যবস্থার ডিবাগিং (ক্রটি নির্ধারণ) পর্যন্ত । 
একটি মাইক্রোকম্পিউটার সাধারণত ব্যবহার করা হয় নিদিষ্ট 
কাজের একটি ব্যবস্থার অন্তর্গত অংশ হিসাবে। স্বল্প দামের জন্য 
মাইক্রোকম্পিউটার এখন মিনি কম্পিউটারের জায়গা দখল করেছে 
অনেক সুনির্দিষ্ট কর্ম ব্যবস্থায়, যেমন__তথ্য আহরণ, প্রসেসর 
নিয়ন্ত্রণ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং দূরবর্তী টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়। 
[হা.র.] 


1107090৮565 মাইক্রোসিস্ট শুষ্কতা প্রতিরোধক, 
বিরামদশার অবস্থায় মিক্সোব্যাকটেরিয়ার কোষ। এদের মিক্সোস্পোরও 
বলা হয়। মিক্সো বা আঠালো ব্যাকটেরিয়ায়, দৈহিক, গ্রাম-নেগেটিভ, 
কোষগুলো সমকেন্দ্রক হয়ে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়। এরা 
মস্ণ পথে পৃষ্টের সাথে মিশে এগিয়ে চলে এবং আঠালো পদার্থকে 
পিছনে ফেলে আসে। চলমান কোষগুলো একত্র হলে এদের আলাদা 
করা যায় এবং এরা বিশ্বামরত কোষগুলো দ্বারা শান্ত সন্তর্পণে শুকিয়ে 


১০৩ 1৬11070106167161)65 (01210 অণু পুষ্টি উপাদান (উতভিদ) 


বান ফেরান লাগা কবিতা শাহাব জারি কাবা কা বালান জীন জএভাাীি্ানকিসকোহযাললার বিনোদ িকাহাসোহনাংলন জা তকমা জাপা বালাএাতবিাবালাএতারি্া্কোরলোও ভাবী বিজিত ওকি 


থাকা ফলাকৃতির দেহ তৈরি করে যা মিক্সোস্পোর নামে পরিচিত। 
অনুকূল পরিবেশে বা সঠিক আবহাওয়ায় মাইক্রোসিস্টগুলো অঙ্কুরিত 
হয় এবং নতুন কোষ তৈরি হয়। আদি কোষীয় জীবের মধ্যে সম্ভবত 
এদের জীবনচক্র সবচাইতে জটিল। 

মিক্সোস্পোরগুলো দেহকোষ থেকে আকারে ছোট এবং মোটা। 
এ স্পোর শুষ্ক হওয়া ও অতিবেগুনি রশি প্রবেশ প্রতিরোধ করে, 
কিন্তু উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায়। এরা সরল থেকে জটিলতম হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, ০1০979/0/11625 ০/০৫91745 এবহ 51177016116 
21170111100 | 

মিক্সোব্যাকটেরিয়া বায়ুজীবী অগুজীব। ভূপৃষ্ট, সার, পচা কাঠ 
এবং পশুর মলে পাওয়া যায়। অনেক যাকটেরিয়া স্বাভাবিক 
পরিবেশে রঙিন কতকগুলো পদার্থ উৎপন্ন করে, কিছু কিছু প্রজাতি 
বহিঃকোষীয় এনজাইম উৎপন্ন করে যা সেলুলোজ, আযাগার (8881), 
কাইটিন (0117) এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের 


র মতো 
জটিল পদার্থ ভিঙে দিতে পারে। [হো.বে.] 


৯1107090155606101) (1৬10101079171])01811017) 
মাইক্রোব্যবচ্ছেদ শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নিচে 
পর্যবেক্ষণাধীন জীবন্ত কোষ মাইক্রোম্যানিপুলেটর যন্ত্রের সাহায্যে 
ব্যবচ্ছেদ করার কৌশল উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় 
একটি কোষ থেকে কোনো নিউন্রিয়াস সরিয়ে সেটাকে অন্য একাট 
কোযে সংযোজন করা যায়। দেখুন: 1100]1811001810 | [নুহু,] 


1$110:0911]7701716 মাইক্রোফিলমিং. দলিলপত্র, বিভিন্ন 
ধরনের মুদ্রিত বিষয় এবং অনুরূপ কিছুর রে ফটোগ্রাফিক 
ফিল্ম রেকর্ড তৈরি করার কৌশল । মাই [ম পদ্ধতিতে করা 
এইসব রেকর্ড পাঠ করার প্রয়োজনে পুনরায় বড় করে নেওয়া যেতে 
পারে। ক্ষুদ্রকরণের মাত্রা ৮ থেকে ৪০ গুণ হতে পারে, যদিও অতি 
বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ৬০ গুণ পর্যন্ত ক্ষুদ্র করাও সম্ভব। নুহ] 


৬11 01-0179711])0126071 মাইক্রোম্যানিপুলেটর 
মাইক্রোস্কোপের ভিতরে দেখা কোষসমূহ নিয়ে কাজ করার 
(উদাহরণস্বরূপ, কোনো নিউক্লিয়াস সরানোর বা ছা, প্রবিষ্ট 
করানোর) জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের যন্ত্র। অতি সুম্্ম গতিবিধি 
বামুচালিত (1১7৩17800) যান্ত্রিক বা অন্য কোনো উপায়ে 
পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। [নূহ.] 


[11 08071701507866 উক্কাপিণ্ড ০.১ মিমি 
ব্যাসের চেয়ে কম ব্যাস বিশিষ্ট উক্াপিগড। বেশির ভাগ উন্কা পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে অনেক তাপ 
সৃষ্টি করে। উৎপন্ন তাপেই উক্কাপিগুটি ভস্মীভূত হয় যা উন্কাপাত 
নামে পরিচিত। কিন্ত অতিক্ষুদ্র উক্কাপিগুসমূহ সেগুলোর ক্ষুদ্রকায় 
আকারের জন্য এই তাপকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয় [প্রকৃতপক্ষে 
হ্ষুদকায় বলে উৎপন্ন তাপ অতিক্ষুদদ উক্কাপিণ্ডের গা থেকে বিকীর্ণ 
হয়] এবং পঁথবীতে পৌছতে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন 
প্রায় ৯ মেট্রিক টন অতিক্ষুদ্র উক্ধাপিণ্ড এসে পড়ে। 
অতিক্ষু্র উক্কাপিশড থেকে সৌরজগতের প্রকৃতি, সৃষ্টি ও 
বিবর্তনের নানাবিধ তথ্য জানা যায়। দেখুন: 1461507 ?/০1০90109 | 
[মুহা] 


[1101077)6680101095% মাইক্রো আবহবিজ্ঞান আবহ 
গতিবিজ্ঞান এবং তাপ গতিবিজ্ঞানের একটি শাখা যা মূলত 
আবহমণ্ডল এবং ভূমির সঙ্গে মিথক্কিয়া আলোচনা করে; অর্থাৎ 
পৃথিবী এবং বায়ুর মিলনস্থলে ভর, ভরবেগ এবং শক্তির আদান- 
প্রদান; অল্পকথায় আবহমগুলের প্রক্রিয়াসমূহে নিয়নাঞ্চলের প্রান্তিক 
শর্তগুলো নিয়ে এই গবেষণা। মাইক্রো আবহবিজ্ঞান আবহবিজ্ঞানের 
অন্যান্য শাখার মতোই আবর্জনার পরিবহন এবং বিচ্ছুরণ নিয়ে 
গবেষণা করে এবং তার উপর ভবিষ্যদ্বাণী করে যে আবর্জনার উৎস 
ধোয়ার নির্গমন পথ এবং গাড়ির নিক্করমণ পথ। মাইক্রো আবহবিজ্ঞান 
উল্নম্ব দিকে বায়ুর গুণাবলির পরিবহন নিয়ে গবেষণা করে 
(পরিবাহিতা এবং পরিচলন) এবং উল্লম্বদিকে এগুলোর পরিবর্তনও 
আলোচনা করে। 

মাইক্রো আবহবিজ্ঞান গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই গবেষণা 
থেকেই পাওয়া যায় বিস্তৃত তথ্য যা আবহমগ্ডলের যে অঞ্চলে 
জীবনের সবচেয়ে বেশি প্রাচুর্য সেই অঞ্চলের বিভিন্ন ভৌত প্রক্রিয়া 
সংক্রান্ত। এটা সাইনোপটিক জালির তথ্যের মধ্যে যে ফাক তা পূরণ 
করে। এটা যে জ্ঞান দেয় তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে 
যেমন আবহবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, কৃষিকার্য, 
প্রাণীবিজ্ঞান, রাসায়নিক যুদ্ধ এবং বায়ুদূষণ । আবহমগ্ডলের বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে মাইক্রো আবহবিজ্জান হলো সেই শাখা যার বিষয়গুলো 
সম্পূর্ণ পরীক্ষণলবু বর্ণনার মধ্যে আনয়ন করা যায় এবং তাত্বিক 
নকশাসমূহ যাচাই-বাছাই করা যায়। [হা.র.] 


৬1107070007167)05 (012100) অণু পুষ্টি উপাদান (উতভিদ) 
অপরিহার্য । এই সব মৌলকে গাছের পুষ্টি উপাদান বলা হয়। গাছের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে ৬০টি রাসায়নিক মৌলের অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যস্ত ১৭টি মৌলের 
অত্যাবশ্যকীয়তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। গাছে পুষ্টি 
মৌলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত 
করা হয়েছে, যথা-__মুখ্য পুষ্টি উপাদান ও অণু পুষ্টি উপাদান। অণু 
পুষ্টি উপাদানগুলো হলো-_ আয়রন (7০), ম্যাঙ্গানিজ (১1), জিঙ্ক 
(27), কপার (04), মলিবডেনাম 04০), বোরন (৪), কোবাল্ট (০০) 
এবং ক্লোরিন (01)। 

সকল অণু পুষ্টি উপাদান গাছ বা প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত 
অল্প পরিমাণ প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকাতে এইসব পুষ্টি মৌলের 
পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে গাছের জন্য তা ক্ষতিকর 
হয়ে দাড়ায় এবং যেসব প্রাণী গাছের উপর পুষ্টির জন্য নির্ভরশীল 
সেইসব প্রাণীও বিষক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। 

গাছ ও অণুজীবের বৃদ্ধি প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন অণু পুষ্টি 
উপাদানের সুনির্দিষ্ট ভূমিকাতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও একটি 
বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত যে প্রায় সকল অণু পুষ্টি উপাদান 
এনজাইম সিস্টেমে অংশগ্রহণ করে। গাছে জারণ-বিজারণ 
বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজাইম সিস্টেমে “ইলেকট্রন বাহক” 
হিসাবে কপার, আয়রন এবং ঘলিবডেনাম কাজ করে। গাছের 
বৃদ্ধি ও প্রজননে অপরিহার্য বিক্রিয়ায় অণু পুষ্টি উপাদানের 
উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ গাছের বিপাক 
ত্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ায় এনজাইম সিস্টেমে কাজ করে। 


৬110707701616776 16700012975 অনু পুষ্টি উপাদান ১০৪ 


লারা জালা ্চাচেধীরিজালীলা আহত তজাতেটিফিরারািনৃতোমঘখ লা নাতে বিজন ভাববার ােরীাাবি্কাদেস জা জাযেরীবিজাববিসোাঞচাডাইিজননিসকামাদগার 


অণু পুষ্টি উপাদানের কার্যাবলির কিছু সারণিতে দেওয়া হলো (সারণি 
দেখুন)। 


সারণি : উচ্চতর উদ্তিদে অণু পুষ্টি উপাদানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
অগু পুষ্টি কার্ধাবলি 
উপাদান 
জিদব 


ভি ডিহাইদ্রোজিনেজ, প্রোটিনেজ এবং পেপটিডেজ 
এনজাইমে বিদ্যমান, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ও স্টার্চ 
গঠনে ভূমিকা রাখে; বীজ উৎপাদন ও পরিপকৃতা উন্নীত 
করে। 

কতিপয় পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ এবং সাইটোক্রোম 
অক্সিডেজ এনজাইমে বিদ্যমান; জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতে 
(যেমন, ব03 ও 507 বিজারণ, 1 বন্ধন) অংশগ্রহণকারী 
ফেরোডক্সিনে পাওয়া যায়; ক্লোরোফিল তৈরিতে 
1 গুরুত্বপূর্ণ। 


ল্যাকেজ এবং কতিপয় অন্যান্য অক্সিডেজ এনজাইমে 
বিদ্যঘান; সালোকসংশ্লেষণ, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট 
[ বিপাক ক্রিয়া, এবং সম্ভবত নাইট্রোজেন বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ । 
ডিকার্বোজ্াইলেজ, ডিহাইভ্রোজিনেজ এবং অক্সিডেজ 
এনজাইমকে সক্রিয় করে তোলে; সালোকসংশ্রেষণ, 
নাইট্রোজেন বিপাক ক্রিয়া ও নাইট্রোজেন আত্বীকরণে 
গুরুত্বপূণ। 
কোনো কোনো ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমকে সক্রিয় 
করে তোলে; চিনি সংবহন সহজ করে; নিউক্লিক আ্যাসিড 
ও উদ্ভিদ হরমোন সংশ্রেষণে গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজন ও 
বিন জন্য অপরিহার্য। 

নাইট্রোজিনেজ নোইট্রোজেন বন্ধনে ব্যবহৃত এনজাইম) ও 
নাইট্রেট রিডাকটেজ এনজাইমে বিদ্যমান; নাইট্রোজেন বন্ধন 
558 আত্তীকরণে অপরিহার্য 


নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়; ভিটামিন বি১২এ 
_২ পাওয়া যায়। 
অক্সিজেন নির্গত হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সালোক-সংন্লেণীয় 
বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন। 

[সি.হ.] 


11070101117161)1 £6701112675 অণু পুষ্টি উপাদান 
সংবলিত সার গাছের জন্য অপরিহার্য অথচ তুলনামূলকভাবে 
কম পরিমাণে দরকার হয় এমন সব পুষ্টি উপাদানকে অণু পুষ্টি 
উপাদান বলা হয়। মৃত্তিকাতে অণু পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ সাধারণত 
কম থাকে। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এই সব পুষ্টি উপাদান 
মৃত্তিকা সরবরাহ করে। বছরের পর বছর শস্য আবাদের কারণে এই 
অণু পুষ্টি উপাদান সরবরাহে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। এই ঘাটতি পূরণের 
জন্য যেসব বস্তু মৃত্তিকায় সরবরাহ করা হয় তাদেরকে অণু পুষ্টি 
উপাদান সংবলিত সার বলা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপু পুষ্টি 
উপাদানের সঙ্গে মুখ্য পুষ্টি উপাদানও মৃত্তিকাতে যোগ হয়ে যায় 
(সারণি দেখুন)। 


কপার 


মলিবডেনাম 


কোবাল্ট 


ক্লোরিন 


াসেিজাবিশ্বকোবা ্ ০০ 
সারণি : অপু পুষ্টি উপাদান সংবলিত কিছু রাসায়নিক সার 
অপু পুষ্টি সার রাসায়নিক সংকেত | পুষ্টি উপাদানের 
| উপাদান রা | পরিমাণ ৫) 

বোরান | বোরাক্স 28507. 10729 1 ১১ 
বরিক আযাসিড  মুঃট03 ১৭ 
সলোবর [28407.5720 ২০-২১ 
+ব82810016.101720 
সোডিয়াম ি52810016.720 1১৮ 
পেন্টাবোরেট 
কপার ; কপার সালফেট | 08504. 5720 ২৫ 
কপার কিলেট [ 2209 7797 ১৩ 
7 [90417177797 ৯ ্ 
আয়রন | ফেরাস 75504. 70720 ২৫ 
সালফেট 
আয়রন কিলেট | ৩ 81370774. ৬ 
থা চ])5 ৫-১৪ 
গাও 7078, ৫-৯ 
ম্যাঙ্গানিজ | ম্যাঙ্গানিজ 47504. 31720 ২৬-২৮ 
সালফেট 
ম্যাঙ্গানিজ 170 ৪১-৬৮ 
অক্সাইড 
ম্যাঙ্গানিজ 04 চাটা ৫-১২ 
। _____[ কিলেট 
মলিবডেনা : আযামোনিয়াম | [ব74)6407024. ৫৪ 
ম.. | মলিবডেট [4720 
সোডিয়াম ৪2০04. 2720 1 ৩৯ 
মলিবডেট 
1 জি জিঙ্ক সালফেট 27504-1720 ৩৫ 
জিঙ্ক অক্সাইড | 279 ৭৮ 
জিক্ক কিলেট | 82222) চন ১৪ 
820) 17705, ৯ 
মৃত্তিকাতে সরবরাহের জন্য অণু পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ 


অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ সরবরাহকৃত অণু 
পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি হলেই তা 
বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণে অণু পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি শনাক্ত 
ও পরিমাণ নির্ধারণ করেই কেবল সার প্রয়োগ করতে হবে। 

অণু পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি সংশোধনের জন্য সাধারণত নিদিষ্ট 
পৃষ্টি উপাদান সংবলিত রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করা হয়। কারণ 
একাধিক পুষ্টি উপাদান সংবলিত যৌগ প্রয়োগ করা হলে তাতে যে 
পারে। কপার, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন ও জিঙ্ককে সাধারণত সালফেট 
লবণ এবং বোরনকে_ বোরাক্স হিসাবে সরবরাহ করা হয়। 
মলিবডেনামের উৎস হিসাবে সোডিয়াম মলিবডেট ব্যবহার করা 
হয়। ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্ককে সরাসরি মৃত্তিকায় প্রয়োগের চেয়ে 
বরং কিলেট বা সালফেট হিসাবে অল্প পরিমাণে পাতায় প্রয়োগ 
(01197 80011090091) করা হয়। বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন ও 
জিঙ্কের যৌগকে বিগলিত করে প্রস্ততকৃত সচ্ছিদ্র কাচবৎ 
(81050) সিলিকেটকে এসব পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে ব্যবহার 
করা হয়। 


পাপা পাল লাজুক পা বিজ লাশ প্রকারের 


সার হিসাবে আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ ও কপারের কিলেট 
সাধারণত অধিক পিএইচ সংবলিত মৃত্তিকাতে বিশেষভাবে প্রয়োগ 
করা হয়। বেশ কিছু সংখ্যক যৌগ ধাতব আয়নের সঙ্গে কিলেট তৈরি 
করতে সক্ষম। কৃষিকাজের জন্য বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
কিলেট উৎপন্নকারী চারটি যৌগ হলো ইথিলিনডাই- 
আযামিনপেন্টাআযাসিটিক আযাসিড (870), ডাইইথিলিনট্রাই- 
আ্ামিনপেন্টাআযাসিটিক আযাসিড (017১৮), সাইক্লোহেক্সেন- 
ডাইআ্যামিনটেট্রাআযাসিটিক আযাসিভ (0101) এবং ইথিলিন- 
ডাইআ্যামিন (0-হাইড্রোক্সিফিনাইলআ্যাসিটিক আযাসিড) (80101774)। 
যদিও এসব যৌগের আকারে অণু পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের খরচ বেশি 
তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সব বস্তুকে প্রায়ই পাতায় প্রয়োগ 
(101 5089) করা হয়, কারণ এদের প্রয়োগের মাধ্যমে অণু পুষ্টি 
উপাদানের পরিমাণ স্বল্প মাত্রায় রাখা যায়। দেখুন: 000181101| 

অপু পুষ্টি উপাদানকে তরল সার কোনো কোনো 
এলাকায় ব্যবহার করা হয়; বিশেষ করে যেসব এলাকায় এই সব 
পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সতর্কতার সঙ্গে নির্ণয় করা হয়। 
ফ্লুইড বস্তুতে পলিফসফেট থাকলে তা অদ্রবণীয় আয়রন এবং 
অন্যান্য যৌগ হিসাবে অণু পুষ্টি উপাদানকে অধঃক্ষিপ্ত হওয়া থেকে 
সুরক্ষা করে। তরল মিশ্রের সঙ্গে অণু পুষ্টি উপাদান সংবলিত সার 
অন্তর্ভুক্ত করে এসব উপাদানের প্রয়োগ খরচ কমানো যায়। [সি.হ.] 


[$1107-00162711577)5 প্রোটোজোয়া, শৈবাল, 
ছত্রাক, রিকেটশিয়া, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গঠিত বিভিন্ন 
জাতিক সরল জীবের একটি গ্রুপ। অধিকাংশ অণুজীবই এককোষী। 
এসব জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের কোষ. সরল 
প্রকৃতির যা গাছ ও প্রাণীর মতো জটিল সংগঠনের জীব থেকে এদের 
পৃথক করেছে। অণুজীব বহুকোষী হলেও এদের কোষগুলোকে 
তেমন পার্থক্য করা যায় না। ধারণা করা হয় যে বিবর্তনের মাধ্যমে 
উত্তিদ ও প্রাণী জগতের উদ্ভব এসব জীব থেকেই হয়েছে। 
অণুজীবগুলো মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত। কোনো কোনো অণুজীব মানুষের উপকার করে আবার 
কিছু কিছু অণুজীব মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়ায়। 
উদাহরণস্বরূপ, অণুজীবগুলো দুধজাত দধি, পনির ও মদ তৈরি; 
পেনিসিলিন, ইন্টারফেরন ও আযালকোহল উৎপাদন; এবং গৃহস্থালি 
ও শিল্প কারখানার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত। অণুজীবগুলো 
রোগ সৃষ্টি করে আবার খাদ্যও নষ্ট করে। এরা লোহার পাইপ, 
কাচের লেন্স, কাঠ ইত্যাদির অবনতি ঘটায়। কোনো কোনো অণুজীব 
জৈব পদার্থ যোগ করে, নাইট্রোজেন বন্ধন করে আবার 
কোনো কোনো অণুজীব বিভিন্ন উৎস থেকে সঞ্চিত জৈব পদার্থের 
অবনয়ন ঘটিয়ে র ধর্মাবলির উন্নতি সাধন করে এবং উত্ভিদের 
পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী 
অন্যান্য বস্তু তৈরি করে। দেখুন: £1686; 8806608; 70051; 
1৬101919198) চ10109298; ৬1705 1 ঢসি.হ.] 


৬7108-01981959769198% অণুপ্রত্বজীববিদ্যা প্রত্ব 
জীববিদ্যার একটি শাখা। এই শাখায় অতীতকালের অশ্ীভূত 
আ' ণিক জৈব অবশেষ (অগুজীবাশ্ম), এদের গঠন, জীববিদ্যা, 
ক্রমবিবর্তনমূলক সম্পর্ক এবং স্থান ও কালের ভেদে এদের অবস্থান 
নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব অণুজীবাশ্মের অনুশীলন একটি 
স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়ে পরিণত হওয়ার প্রধান 


01079198196977691098) অপুপ্রত্রজীববিদ্যা 


কারণগুলো হলো : (১) এসব জীবাশ্মের আকার ছোট হওয়ার 
কারণে এদেরকে সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষ পদ্ধতির 
প্রয়োজন হয়। (২) ভূতাত্বিক স্তরে প্রাচ্যের কারণে এদের স্থান 
সংক্রান্ত বিতরণ এবং পারিসাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিবর্তনের 
সময়ে অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তনের হার বিশেষণ করা সম্ভব করে 
তুলেছে যা কেবল ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায় বড় আকারের জীবাশ্মের 
অনুশীলনে ব্যবহার করা যায়। (৩) অণুজীবাশ্মগুলো ফলিত 
ভূতত্বের কোনো কোনো শাখা বিশেষ করে তেল-সংবলিত স্তর 
অনুসন্ধানের জন্য অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, কারণ খনন 
কৃপ থেকে সংগৃহীত অন্তশিলার ছোট ছোট টুকরা থেকে অসংখ্য ক্ষুদ 
জীবাশ্মু পাওয়া যেতে পারে। (৪) অণুজীবাশ্মের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন 
পরিবেশে এদের স্থানসংক্রাস্ত বিতরণ, বিবর্তনে এদের স্বাতন্ত্যসূচক 
অবস্থান এবং অনুশীলনের সহজসাধ্যতা ভূবিজ্ঞানের একটি সক্রিয় 
শাখা হিসাবে অথুপ্রত্রজীববিদ্যাকে স্বীকৃতি পেতে অবদান রেখেছে। 
অপুপ্রত্রজীববিদ্যা সংক্রান্ত অনুশীলনের বিষয়বস্ততে আদিম গাছপালা 
থেকে উন্নত বৈশিষ্ট্য সংবলিত মেরুদপ্তী প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত চৈত্র 
দেখুন)। কোনো জীবকে অুপ্রত্বজীববিদ্যার অনুশীলনের বিষয়বস্তু 


(খ) 


€গ) (ঘ) 


প্রতিনিধিত্বকারী অণুজীবাশ্ু : কে) ডায়াটম ; (খ) আস্টারোলিথ, একটি 
ক্যালসিয়াম কার্বনেটসমৃদ্ধ ন্যানোপ্রান্কটন; গে) রেডিওলারিয়ান) এবং ঘে) 
লযাঙ্কটনিক ফোরামিনিফেরান 


হওয়ার জন্য অবশ্যই ক্ষয়রোধী কঙ্কাল সংবলিত হতে হবে। কারণ 
জৈব রাসায়নিক বা যাস্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জীবের নরম অংশ বিনষ্ট হয়ে 
যাওয়ার পরেও যেন অশ্মীভূত অবশেষ হিসাবে পাললিক স্তরে 
সঞ্চিত থাকতে পারে। 


জীবের প্রধান গ্রুপগুলো জৈব যৌগ ছাড়া কিছু শক্ত ক্ষয়রোধী 
বস্ত দেহভূক্ত করে যা জীবের দৈহিক গঠনে সহায়তা করে এবং 


[$11079101)0776 মাইক্রোফোন ১০৬ 


ভাবি ভাযেরীনিবিপোকবাাাীিাবিুাববামসএকাতাবহিাবারক4 কিক 


লা বি লাগতে বাংলাকে বাহানা 


জীবকে সুরক্ষা করে। অণুজীবাশ্বৃতে পাওয়া যায় এমন অতিপরিচিত 
বস্তগুলো হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকন ডাইঅক্সাইড (বা 
সিলিকা), আ্যাপাটাইট মণিক (হাড় ও দাতে পাওয়া যায়) আকারে 
ক্যালসিয়াম ফসফেট, স্পোরোনিন (পরাগ ও রেণু প্রাচীরের প্রধান 
উপাদান) এবং বিভিন্ন প্রকারের জৈব যৌগ। [সি.হ.] 


1511079791)0776 মাইক্রোফোন এক ধরনের তাড়িত 
শাব্দ (01900080950) ট্রান্সডিউসার বা রূপান্তরক যার ভিতরে 
শব্দ-তরঙ্গ পরিবর্ধন, দূরে প্রেরণ, অথবা রেকর্ডিং ইত্যাদির জন্যে 
উপযুক্ত তড়িৎ-সংকেতে রাপান্তরিত হয়। মাইক্রোফোন বিভিন্ন 
ধরনের হতে পারে। “ডায়ানামিক মাইক্রোফোন*এ শব্দতরঙ্গ একটি 
চৌম্বক ক্ষেত্রে রক্ষিত স্বল্প ভরবিশিষ্ট একটি পরিবাহীর উপর 
অভিঘাত সৃষ্টি করে একে এঁ শব্দতরঙ্গের ফ্রিকুয়েন্সিতে স্পন্দনশীল 
করে। এই সঞ্চলন পরিবাহীর মধ্যে একটি ৩.ঢা.£ বা তড়িৎচালক 
শক্তি উৎপাদন করে যা এর গতিবেগের সমানুপাতিক। সঞ্চরমান 
পরিবাহীতে থাকে একটি ধাতব রিবন বা ফিতার ন্যায় বস্ত, এবং 
একটি তার, অথবা একটি তারের কয়েল। 'গতিশীল-আয়রন 
মাইক্রোফোন*এ শব্দতরঙ্গ একটি হালকা আর্মেচারকে (বৈদ্যুতিক 
মোটরের কয়েল) স্পন্দনশীল করে, যার ফলে চৌম্বক বর্তনীর 
রিলাকট্যান্স-এর (76180181009) পরিবর্তন ঘটে। এই পথ বেষ্টনকারী 
একটি কয়েলে পরিবর্তনশীল রিলাকট্যান্স কয়েলের অভ্যন্তরে 
চৌম্বক ফ্রান্সের পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে সেখানে একটি উপযুক্ত 
তড়িৎচালক শক্তি বা ৪.1.£ উৎপন্ন হয়। “কার্বন মাইক্রোফোন”এ 
(যা টেলিফোনে ব্যাপকহারে ব্যবহাত হয়), একটি ডায়াফ্রাম 
(0190192যা)) বা মধ্যচ্ছদা (কম্পনশীল পর্দা জাতীয় চাকতি) কার্বন- 
দানাসমূহের সংস্পর্শে একটি সঞ্চরণক্ষম ইলেকট্রোডের ভূমিকা পালন 
করে। এই দানাগুলো একটি স্থির ইলেকট্রোডেরও সংস্পর্শে থাকে। 
শব্দতরঙ্গের দ্বারা ডায়াফ্লামে সৃষ্ট কম্পন দানাগুলোর মধ্য দিয়ে স্থির 
ইলেকট্রোডে যাবার পথের বাধা পরিবর্তিত করে। দেখুন: 
শ1875000061| [নু] 
107:01)1807)105 ধ্বনিবিবর্ধন যান্ত্রিক কম্পনের 
শক্তিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রাপান্তরণ। এই পরিভাষাটি সবচেয়ে 
বেশি ব্যবহৃত হয় যাস্ত্রিক কম্পনাধীন কোনো ইলেকট্রুনিক যন্ত্র দ্বারা 
অবাঞ্কিত বৈদ্যুতিক আউটপুট উৎপাদনের ক্ষেত্রে 

কিছু শর্তের অধীনে বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল ধ্বনিবিবর্ধক, 
কারণ তারা যাক্ত্রিক উদ্দীপনার জবাবে অবাঞ্ছিত বৈদ্যুতিক আউটপুট 
তৈরি করে। সমাক্ষীয় (০০211) ক্যাবল-এর ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে 
বেশি ঘটে থাকে । সেই সাথে ধ্বনিবিবর্ধক ফল সিরামিক ক্যাপাসিটর, 
পরিবর্তনীয় রোধক (৬৪/180]6 76585101), শীর্ষবিন্দু ট্রানজিস্টর 
(00111 01 ৫01]801 100519001) এবং ডায়োড ও সুইচের ক্ষেত্রে 
লক্ষ করা গেছে। ধ্বনিবিবর্ধন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক 
ইলেকট্রনিক উপাদানের বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক পরিকল্পনার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে৷ এর সাথে বলা যায় যে, উড়োজাহাজের 
রেডিওসহ বিভিন্ন উচ্চ স্পন্দন পরিবেশে ব্যবহারের জন্য 
ডিজাইনকৃত ইলেকট্রনিক সরপ্জরীম প্রায় সময় স্পন্দন অন্তরক দ্বারা 
পরিবেষ্টিত থাকে যাতে সরঞ্জামের যাস্ত্রিক উত্তেজন হাস করা 
যায়! [শ.মৃ.] 


[110701)798550: মাইক্রোপ্রসেসর একটি কেন্দ্রীয় 
প্রসেসর প্রক্রিয়াকরণ) ইউনিট (০70) একটিমাত্র সমাকলন বর্তনী 
(00) চিপের উপরে। একটা মাইক্রোপ্রসেসর ওয়েফারের ভৌত 
আকৃতি হলো প্রায় 0.2১0.2 ইঞ্চি (55 [া)10) কিন্তু এক 
মাইক্রোপ্রসেসর থেকে অন্য মাইক্রোপ্রসেসরে তা ভিন্ন হতে পারে। 
ছবিতে একটি বর্ধিত ছবি দেখানো হয়েছে। শব্দের দৈর্ঘ্যের (বিট) 
উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায় যেসব মাইক্রোপ্রসেসর 
তাদের শ্েণিকরণ করা যায় ৪-বিট, ৮-বিট, ১৬বিট, অথবা বিট 
কর্তিত মাইক্রোপ্রসেসর হিসাবে। একটি মাইক্রোপ্রসেসরের ভৌত 
আকৃতি এবং তার পিনের সংখ্যা শব্দদৈর্ঘ্যের আনুপাতিক। 


ইনটেল ৮০৮৫ নামের একটি মাইক্রোপ্রসের 


প্রতিটি মাইক্রোপ্রসেসরের নিজস্ব গঠনশৈলী আছে যার মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত তার প্রধান অংশগুলোর বিন্যাস, এইসব উপাদানের মূল 
বৈশিষ্ট্য এবং তা কিভাবে পরম্পর সংশ্লিষ্ট তার পরিচয়। কিন্তু সব 
মাইক্রোপ্রসেসরের মূল অংশগুলো একই : (১) ঘড়ি; (২) নিযন্ত্রণযন্ত্র 
যার মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রাম কাউন্টার (৯০), ইনস্টুমেন্ট রেজিস্ট্রার 
(২) প্রসেসর স্টাটাস ওয়ার্ড (৮5%/) এবং স্ট্যাক পয়েন্টার (5৮); 
(৩) নিয়ন্ত্রণ স্মৃতি, (৪) বাস নিয়ন্ত্রণ; ৫) সক্রিয় রেজিস্ট্রার, ডে) 
গণিত/যুক্তি একক (1.0), ৭) অভ্যন্তরীণ স্মৃতি অথবা স্ট্যাক। 
এদের মাইক্রোপ্রসেসরের হার্ডওয়ারও বলে। হার্ডওয়ার ছাড়াও 
মাইক্রোপ্রসেসরে থাকে তার পরিচালনা নিয়মাবলি বা সফ্টওয়ার। 
যন্ত্র দিয়ে যে ধরনের কাজ করতে হবে তার উপর নির্ভর করে 
পরিচালনা নিয়মাবলিকে আবার বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় গণিত, 
তথ্য বিনিময়, বিভাজন, ভূক্তি, ইনপুট/আউটপুট (109) এই সব 
কাজের জন্যে। একগুচ্ছ যৌক্তিকভাবে সংশিষ্ট নির্দেশাবলি যা 
স্মৃতিতে সঞ্চিত করা হয় তাকে বলে প্রোগ্রাম। মাইক্রোপ্রসেসর 


লেইন কমান 


প্রতিটি নির্দেশ পড়ে স্মৃতি থেকে একটি যৌক্তিক সুনির্দিষ্ট পরম্পরায় 
এবং সেই অনুসারে প্রত্রিয়াকরণ কাজ শুরু করে। 

মাইক্রোপ্রসেসর ডিজিটাল ব্যবস্থার ডিজাইন এবং হার্ডওয়ার 
লজিক ডিজিটাল ব্যবস্থার ডিজাইনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো 
প্রথমটিতে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করে হার্ডওয়ার লজিকের 
জায়গায় প্রোগ্রাম পরম্পরা সঞ্চিত করা হয় “শুধু পড়ার জন্য” 
স্মৃতিতে (590 0019 17677017%, [01৬) | এই ডিজাইন সম্পূর্ণ হলে 
পরিবর্তন করা সহজ শুধু ২01 এর প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে। 

প্রয়োগের ক্ষেত্র হলো : শিল্পে পরস্পর নিয়ন্ত্রণ, মেসিন টুল 
নিয়ন্ত্রণ, পয়েন্ট অব সেল টার্মিনাল, বুদ্ধিস্পন্ন টার্মিনাল, যাস্্রিক 
প্রসেসর, ট্রাফিক আলো নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা, 
এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ। [হা.র.] 


[110791)56010 মাইক্রোপাইগয়ডা এটি 701806- 
[180805 দলের একটি নিয়মিত একিনয়িড (6০1370105) বর্গ। 
এখানে 141০7978৫-এর দুটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। এদের 


গর্তযুক্ত দাত বিশিষ্ট উলোডোন্ট (৪41997) ধরনের ল্যানটার্ন 


রয়েছে। খোলকের প্রেট স্তরবিন্যস্ত (07085) এবং জ্যাম্বুলাক্রা 
(ঠ17001808) জটিল ট্রাইজেমিনেট (11£০7178) প্লেট তৈরি করে। 
এখানে এর উপরের এবং নিচের অংশগুলো সংক্ষিপ্ত হয়ে অর্ধপ্রেটে 
(4217101916) পরিণত হয়। যুগ্ন ছিদ্রগুলো আ্যাম্বুল্যাক্রালীয় কলামে 
(21010018018) ০91775) দুই সারিতে সাজানো থাকে এবং এদের 
বৈশিষ্ট্যময় ছাতার মতো প্রতিমুখে (9০181) নালিপদ রয়েছে। 
14107017183 গভীর পানির একিনয়িড যা ইন্দো-পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরে ৪৮০ থেকে ৪২৯০ ফুট (১৫০ থেকে ১৩৪০ মি) গভীরে 
বসবাস করে। নির্দিষ্টভাবে এদের কোনো জীবাশ্ের অস্তিত্ব খুজে 
পাওয়া যায়নি। তবে সম্ভবত জুরাসিকের প্রথম ভাগের 
1261170111117-67-এ দলভুক্ত প্রাণী বলে ধরে নেওয়া যায়। দেখুন : 
[0180011918098 12011110006177919 | [রে.র] 


৬1070790107811)$ মাইক্রোরেডিওলেখ ফটো- 
গ্রাফির ফিল্মের উপর বর্ধিত রেডিওলেখ বা রশ্মিলেখ প্রতিচ্ছবির 
উৎপাদনের প্রক্রিয়াবিশেষ। ক্ষুদ্র ধাতব জীববিদ্যাগত এবং অন্যান্য 
নমুনায় যাদের মূল স্থাপনা সহজে চলিত ১ : ১ অনুপাতের 
রেডিওলেখতে দৃশ্যমান নয় এমন সব ক্ষেত্রে মাইক্রোরেডিওগ্রাফি 
কাজে লাগে। আয়তরেডিওলেখ (15078019878) শব্দটি 
ব্যবহৃত হয় জীববিদ্যাগত নমুনার ওলেখতে। তাই এটি 
জীবদেহের বন্তৃবিন্যাসবিদ্যার (107510108)) একটি শাখা। 
মাইক্রোরেডিওলেখ হচ্ছে রক্তরশ্মি অনুবীক্ষণের এক প্রকার রূপ। 
দেখুন: 11151018010£181)15; 0001091 1511079500105; 7২৪01০- 
£1900119: ৮78৮ 11101950019 1 

একটি বর্ধিত রেডিওলেখ প্রতিচ্ছবি দুই উপায়ে পাওয়া যায় : 
(১) মাইক্রোরেডিওলেখকে প্রক্ষেপণ করে, একে ছায়া অণুবীক্ষণ 
বলে। এতে ফিল থেকে বিভিন্ন দূরত্বে নমুনাকে রাখতে হয় যাতে 
অপসারী (৫1৮51521)0) রশ্মির সহজাত (11717515101) বর্ধিত রূপ 
পাওয়া নিশ্চিত হয়। 

(২) এবং মাইক্রোরেডিওলেখ দ্বারা যেখানে নমুনাকে রাখা হয় 
মস্ণ দানাকার ফটোগ্রাফির মিশ্ব তরল পদার্থের (০7/13107) 


১০৭ 


1%110105811719 মাইক্রোসরিয়া 


সংস্পর্শে । এতে অবশোষিত প্রতিচ্ছবি ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতেই বর্ধিত 
হয় বা অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। 


মাইক্রোরেডিওলেখের মূল উপাদানগুলোর সাথে প্রতিপ্রভা বিকিরণের 
নির্বাচিত তরঙঈদৈ্ঘ্য 


মাইক্রোরেডিওলেখতে বিভিন্ন লক্ষ্যের রঞ্জন-রশ্মির সারির 
উপর নির্ভর করার পরিবর্তে বিস্তৃত সীমার (7908০) দরকারি 
বহুবণীয়ি (01)101778110) রশ্মি উৎপাদন করার সুবিধাদি রয়েছে। 
শুধুমাত্র প্রাথমিক রশ্মির একটি একক অতি তীর উৎসের সঙ্গে বহুবিধ 
মৌলিক পদার্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিপ্রভা বিকিরণ দ্বারাই এমনতর 
রশ্যিপ্রবাহ্‌ ইচ্ছা করলেই উৎপন্ন করা যায়। পরীক্ষাকার্যের 
ব্যবস্থাপনাটি চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। 

তীরুতার ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহৃত প্রাথমিক রশ্মির চাইতে 
প্রতিপ্রভা রশ্মিগুলো যথেষ্ট নিয়ে থাকে৷ কিন্তু আলোকন-কাল 
(980095016 (170) বাধা হয়ে দাড়ায় (0:09100101)। তাছাড়া রশ্মির 
সমসত্ততা পাওয়া যায় যা একটি বিরাট সাফল্য আর সাথে পাওয়া 
যায় মাইক্রোরেডিওলেখের প্রতিচ্ছবির তীক্ষতা এবং বিশ্লেষণ 
(15501001017) | দেখুন: 785 10051 

যেহেতু মাইক্রোরেডিওলেখ হচ্ছে রেডিওলেখের এবং 
মাইক্রোগ্রাফির সম্মিলন, তাই উত্তৃত বিশ্রেষণগুলো তিন পর্যায়েই 
হয়ে থাকে: (১) গাঠনিক ক্ষেত্রে যেখানে খুবই সাধারণ এবং সহজ 
ধরনের; (২) দলীয় বিতরণের জন্য; এবং (৩) বিস্তৃত রাসায়নিক 
বিশ্লেষণের জন্য। শেষোক্ত দুটি হালকা জীববিজ্ঞানীয় নমুনা এবং 
দীর্ঘ তরঙদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একবর্ীয় রশ্মির সঙ্গে ভালোভাবে সম্পাদন 
করা যায়। [শ.মৃ.] 


[11019591718 মাইক্রোসরিয়া ছোট, বিলুপ্ত উভচর 
প্রাণীর একটি বর্গ। এগুলো সম্বন্ধে পেনসিলভিনীয় (79175%1- 
$8181) উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নিম পারমিয়ান 
(চভঘা8) সময় থেকে জানা যায়। এদের মধ্যে বাধ্যতামূলক জলজ 
প্রাণীগুলোসহ পার্শরেখা নালীয় খাদবিশিষ্ট (15181 11076 0৪081 
£10909%95) 0676101)101810171819 গণের সদস্যসমূহ থেকে নিয়ে 
সম্পূর্ণ স্থলচর য় প্রাণীগুলো রয়েছে। কতকগুলো 
গোত্রের সদস্য লম্বাদেহী এবং সম্ভবত গর্তখোদক স্বভাবের প্রজাতি। 
এদের পা সব সময়ে যথাস্থানে সুসংহত এবং এদের লেজ কখনোই 


11107950019 মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণযন্ত ১০৮ 


লাকি 


সন্তরণ উপযোগী অঙ্গ হিসাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। মাইক্রোসোরদের 
প্রশস্ত এবং স্ট্রেপআকৃতির (5:083-5799৩0) অক্সিপেটাল কনডাইল 
(০9০010108] ০০01৪) দিয়ে চেনা যায় এবং এদের টেম্পোরাল 
(00170100178) 5210165) একটির বেশি হাড় থাকে না' ধরের 
কশেরুকা টাকু (52০01) আকৃতির হয়ে থাকে। 
এই প্রাণীদলের সঠিক উৎপত্তি (97817) এখনো অজানা 
রয়েছে। যদিও এদের মধ্যবর্তী আকৃতির প্রাণী সম্পর্কে ভালো জানা 
নেই, তথাপি ধারণা করা হয় যে প্যালিয়োজোয়িক (291৩92012) 
উভচর প্রাণীদলের দুটি আধুনিক বর্গ যথা, 80০087$ এবং 
5818778110075 এখান থেকে উতদ্তব হয়েছে। দেখুন: 4১100100012) 
[90500170511 | [রে.র.] 


11107095001) মাইক্রোস্কোপ বা অ. কোনো 
ক্ষুদ্র বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়ার জন্যে ব্যবহৃত মন্ত্র। 
প্রতিবিন্লের প্রকৃতি, এর সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের ব্যবহারের ধরন 
ইত্যাদি “অনুযায়ী এই প্রতিবিম্ব চোখে দেখার, এর ছৰি নেওয়ার 
অথবা ফটোসেল বা অন্যকোনো গ্রাহকযস্ত্রের মাধ্যমে উপলব্ধি করার 
ব্যবস্থা করা হয়। 

সরল মাইক্রোস্কোপে ($171)16 [7010195০9০) থাকে একটি 
দ্বি-উত্তল (01০0979%) লেন্স বা অনুরূপ কোনো বিবর্ধন লেন্স 
সিস্টেম যা হাতে ধরে রাখা যায় অথবা কোনো সরল ফ্রেমের 
সাহায্যে ব্যবহার করা যায়। 

কম্পাউন্ড কা যৌগিক মাইক্রোস্কোপে (০0711098170 1710103- 
০00০) ব্যবহার করা হয় দুটি লেন্স বা দুটি লেন্স-সিস্টেম (চিত্র 
দেখুন)। প্রথম লেন্স পর্যবেক্ষণীয় বস্তুর একটি বর্ধিত প্রতিবিম্ব তৈরি 
করে এবং দ্বিতীয় লেন্স এ প্রতিবিম্বকে পুনরায় বর্ধিত করে। কাজেই 
মোট বিবর্ধন হচ্ছে উভয় লেন্স-সিস্টেমের বিবর্ধনের গুণফল। 


চক্ষু 


জটিল অণুবীক্ষণের গঠন 


সচরাচর ব্যবহাত কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে থাকে একটি 
স্ট্যান্ড, লক্ষ্যবস্তু স্থাপনের জন্যে একটি মঞ্চ, দুটি লেন্স-সিস্টেম 
সংবলিত আবরণ-নল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লক্ষ্যবস্ত্ুর অবস্থান- 
পরিবর্তন সহ নলটি ওঠানামা করানোর যাস্ত্িক ব্যবস্থা। 


লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি অবস্থিত লেন্স-সিস্টেমকে বলা হয় 
অভিলক্ষ্য (০১1০০৮%), এবং চোখের কাছাকাছি অবস্থিত লেন্স- 
সিস্টেমকে বলা হয় অভিনেত্র (6/৪21০6)। একটি আলোক-সঞ্চয়ক 
(900081 ০070০1507) এবং দর্পণের (প্রায়শ পৃথক আলোক-উৎস 

সংবলিত) সাহায্যে লক্ষ্যবস্তকে আলোকিত করার ব্যবস্থা থাকে। 
[নুহু.] 


1/107051)011068 মাইক্রোসপোরিডিয়া এটি 
0710930074-এর একটি শ্রেণি। এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোট স্পোর 
(5016) থাকে যার একটি আন্তঃস্পোরীয় (11105500191) কিংবা 
একটি বা দুটি আস্তঃক্যাপসুলারীয় (1001808050181) তস্ত 
(ঠ121705100) এবং একটি স্পোরোপ্লাজম (50919118917) | এসব 
এককোষী প্রাণীর স্পোর আবরণী সাধারণত একটি র অংশ। 


" 11019500111875 প্রধানত সন্ধিপদী প্রাণী (800100৫) এবং 


মাছের অন্তঃপরজীবী। 7/1095901148 এই শ্রেণির একমাত্র বর্গ। 
দেখুন: 071৫0951078 | [রে.র.] 
11006901)7)1006 মাইক্রোটেকনিক অণুবীক্ষণ 


যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য বস্ত প্রস্তুতকরণ এবং প্রস্তুতকৃত বস্ত 
সংরক্ষণের কলাকৌশল। পর্যবেক্ষণের উপযোগী করা ছাড়া কোনো 
৪১৮৮৮ 2৮2প1 
বস্তু থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
পর্যবেক্ষণের জন্য বস্তু প্রস্ততকরণের মধ্যে প্রাথমিক সংরক্ষণ ব্যতীত 
শক্ত করা, স্বচ্ছ রূপ দান করা, অংশবিশেষকে রং করা এবং পাতলা 
ফালি হিসাবে কাটার মতো প্রত্রিয়া অন্তর্ভূক্ত । 

অধুবীক্ষণ যা্ত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য চার প্রকারের স্্াইড পস্তুত 
করা হয় : সম্পূর্ণ বস্তৃটিকে স্রাইডে স্থাপন করা (৮/11016170000), 
অংশবিশেষ ম্লাইডে ছড়িয়ে দেওয়া রি ণ করা 
(50008911) এবং ছেদ (550007) করা। প্রথম পদ্ধতিটি ব্যতীত অন্য 
পদ্ধতিগুলো বস্তুকে কেবল পাতলা বা ছোট করার কৌশল হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। যখন প্রথম পদ্ধতি প্রয়োগ করে বস্তৃকে 
সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না তখনই কেবল অন্য 
পদ্ধতি থেকে একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়। এই চারটি পদ্ধতিতেই 
প্রায় ১ মিমি পুরু গ্লাস স্লাইড এবং ১ থেকে ০.২ মিমি পুরু আচ্ছাদন 
কাচের মধ্যে স্থাপন করার মাধ্যমে (ছ)0000106 77161801) বস্তকে 
স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাথমিক স্থিরণ ও সংরক্ষণ, রং করা 
এবং বস্তু ছড়িয়ে স্থাপন করার চূড়ান্ত মাধ্যমটি সকল পদ্ধতির জন্য 


একই হয়ে থাকে। [সি.হ.] 
৬11070256 রাত একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক 
তরঙ্গ যার তরঙগদৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার পরিসরে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালির 


যে অংশে মাইক্রোতরঙ্গ রয়েছে তার একপাশে দীর্ঘতর তরঙগদৈধ্যের 
দিকে রয়েছে বেতার তরঙ্গ এবং অন্যপাশে ক্ষুদ্রতর তরজদৈর্ঘ্যের 
দিকে রয়েছে অবলোহিত তরঙ্গ। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে অবশ্য 


106 108 105 1012 -৯ কম্পাঙ্ক 
১ 
4 102 71709 102 ই তরঙগ- 
রে দেথ্য 


111070%%৪ মাইক্রোতরঙ্গ 


ফলা£৮: শাবান শা বোবা লাইফ তীর মালাইকা বাবা বাকি একী কোবরা ারবসাএতরক বানালে 


কোনো তীক্ষ সীমারেখা নেই শুধু সুবিধামতো সংজ্ঞা ছাড়া। 
মাইক্রোতরঙ্গ অঞ্চলে আরো একটা ভাগ করা হয় ডেসিমিটার, 
সেন্টিমিটার অথবা মিলিমিটার এইসব নাম ব্যবহার করে। 

সব আধুনিক মাইক্রোতরঙ্গ সৃজক হলো ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা 
দিয়ে একটি নিয়ন্ত্রণক্ষম কম্পাঙ্কের অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ কম্পন সৃষ্টি করা 
যায়। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোতরঙ্গ সৃজক হলো ক্লাইস্রন, 
ম্যাগনেট্ন এবং পরিচালিত তরঙ্গের কম্পন। তাদের শক্তি উৎপাদন 
মাইক্রোওয়াট থেকে কয়েক হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিস্তৃত যা 
নির্ভর করে সৃজকের প্রকৃতি এবং নকশার উপরে এবং কার্যকরী 
কম্পাঙ্কের উপরে। 

বর্তনী উপাদান : ভৌত উপাদানের যে কোনো বিশেষ গুচ্ছ যা 
এমনভাবে বিন্যস্ত অথবা পরস্পর সংশ্রিক্ট যে তাদের দিয়ে 
মাইক্রোতরঙ্গের আচরণের উপর কাজিক্ষত প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়। 
এদের বলে মাইক্রোতরঙ্গ বর্তনী। 

তরঙ্গ পরিচালক হলো একটি বর্তনী উপাদান যা 
মাইক্রোতরঙ্গের সঞ্চালন বিশেষ একটি পথে সীমাবদ্ধ বা পরিচালিত 
করে যে পথ পরিচালক উপাদানের ভৌত সংগঠন দ্বারা সংজ্ঞায়িত। 
উদাহরণস্বরূপ, এটা হতে পারে সমাক্ষিক কেবল বা তার যার 
বাইরের পরিবাহীর বলয়াকার প্রস্থচ্ছেদ থাকে যা ভিতরের 
পরিবাহীর সঙ্গে সমাক্ষিকভাবে স্থাপিত। প্রচলন অনুসারে একটি 
মাইক্রোতরঙ্গ-পরিচালক বলতে একটা ফাপা ধাতব চোঙা বোঝায় যা 
মাইক্রোতরঙ্গের সঞ্চালন সীমাবদ্ধ এবং পরিচালিত করতে পারে। 

একটি মাইক্রোতরঙ্গ শীর্ণকরণ যন্ত্র হলো সেই যন্ত্র যা দিয়ে 
তরঙ্গের ক্ষেত্রতীবৃতা লাঘব করা হয় আপতিত শক্তির অংশবিশেষকে 
শোষণ করে। একটি দশা পরিবর্তনকারী যন্ত্র হলো সেই যন্ত্র যা 
দিয়ে ক্ষেত্র তীর্তার দশাকে তার বিস্তার লাঘব না করে সরিয়ে 
দেওয়া হয়। 

একটি মাইক্রোতরঙ্গ নিরূপক হলো একটি যন্ত্র যা দিয়ে তর 
সৃষ্ট বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা যায়| নিরূপক পদ্ধতির একটি 
অত্যন্ত শক্তিশালী উপায় হলো একটি অরৈখিক যন্ত্র ব্যবহার করা যা 
মাইক্রোতরঙ্গ ক্ষেত্র তীরতাকে হয় অপ্রত্যাবততী বিদ্যুৎপ্রবাহ (ডিসি 
কারেন্ট) অথবা স্বল্প কম্পাঙ্কের প্রত্যাবতী বিদ্যুৎপ্রবাহে (এসি 
কারেন্টে) পরিবর্তিত করে। একটি সিলিকন কেলাস যা একটি 
টাংস্টেন তারের সঙ্গে বিন্দুতে সংযোগ স্থাপন করে সেটাই সম্ভবত 
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাইক্রোতরঙ্গ নিরপক। 
. আরেক ধরনের মাইক্রোতরঙ্গ নিরপক যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত 
হয় তাকে বলোমিটার বলে। এটা এমন একটা যন্ত্র যার রোধ 
তাপমাত্রার সঙ্গে সংবেদীভাবে পরিবর্তিত হয় যেখানে তাপমাত্রা হলো 
শোষিত মাইক্রোতরঙ্গ শক্তির অপেক্ষক। 

একটি মাইক্রোতরঙ্গ তরঙ্গ-মিটার সাধারণত নিয়ন্ত্রিত অনুরণন 
গহ্বর বা রেজোন্যান্ট কেভিটি দিয়ে তৈরি যা রেজোন্যান্স বিন্দুতে 
নিয়ন্ত্রণ বিন্দুর অবস্থান থেকে যুক্তস্থানের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (অথবা 
কম্পাঙ্ক) মাপতে পারে। 

সথালন : একটি মাইক্রোতরঙ্গ ট্রান্সমিটার বা প্রেরক তার মূল 
কাজে একটা সাধারণ বেতার ট্রান্সমিটারের মতোই। এর মধ্যে থাকে 
একটি মাইক্রোতরঙ্গ স্জক বা জেনারেটর। একটি পাওয়ার 
আ্যামপ্রিফায়ার (প্রয়োজন হলে), একটি বর্তনী যার মধ্যে সব 
প্রয়োজনীয় উপাদান থাকবে, স্বরনিয়ামনের উপায় যা তরঙ্গের মধ্যে 


কোনো তথ্য বা প্রোগ্রাম দিতে পারে এবং একটি আযানটেনা 
নেটওয়ার্ক যা মহাকাশে তরঙ্গ ছড়িয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর থেকে উচ্চশক্তির ক্লাইসট্রন আ্যামপ্রিফায়ার ব্যবহারে এসেছে এবং 
অল্পরশক্তির জন্য পরিচলন তরঙ্গ পরিবর্ধিত করা হয়। 

বিস্তার স্বরনিয়ামন (/%), কম্পাঙ্ক-স্বরনিয়ামন (7-4), অথবা 


' দশা স্বরনিয়ামন (৮) অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য 


পরিচালিত করা যায়। পালস্ড বা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ একটা কার্যকর 
পদ্ধতি যা দিয়ে অত্যন্ত উচ্চতম শক্তি পরিচালিত করা যায় যেখানে 
গড় শক্তি খুবই কম। শক্তির বিবেচনা ছাড়াও পালস্ড পরিচলন হলো 
সবচেয়ে কার্যকর উপায় প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রতিধবনি সং 
পাওয়ার যেটা অনেকটা রেডারের মতোই। . 

মহাকাশে পরিচলন : মহাকাশে প্রতিবন্ধক না থাকলে তরঙ্গ 
সরলরেখায় চলে। কিন্তু পরিচালিত রশ্মি যদি সম্পূর্ণ বা অংশত 
পৃথিবীপষ্ঠ বা অন্য কোনো ভৌত প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় তাহলে 
তা বিক্ষিপ্ত হবে যেখানে বিশেষ প্রতিভাসকে বিভিন্নভাবে প্রতিফলন, 
প্রতিসরণ অথবা অপবর্তন বলা হয়। একটি মাইক্রোতরঙ্গ কম্পান্ক 
এত বেশি শক্তিশালী যে তা আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে প্রতিফলিত হয় না 
যখন আপতন কোণ উল্লম্বের কাছাকাছি। কিন্তু মাইক্রোতরঙ্গ 
দিগন্তের দিকে বাকানো হলে আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে প্রতিফলন 
সম্ভব। 

সুবিধাসমূহ : বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে 
মাইক্রোতরঙ্গের একটা বিশেষ সুবিধা হলো তার উপযোগী কম্পান্কের 
বিশাল পরিসর। উদাহরণস্বরূপ, এস-ব্যান্ড তৈরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ১০ 
সেমি) এবং কে-ব্যান্ড তেরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ১ সেমি) এই দুই ব্যান্ডের 
মধ্যে কম্পাঙ্কের পার্থক্য প্রায় ২০,০০০ হার্জ যা আধুনিক বেতার 
বৃডকাস্টিং বা বেতার যোগাযোগ এবং টেলিভিশনে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ 
কম্পাঙ্ক পরিসরের প্রায় ১০০ গুণ। আর একটি সুবিধা হলো 
মাইক্রোতরঙ্গ তরঙগদৈর্ঘ্যের উচ্চ দিকদর্শিতা এবং বিচ্ছিন্নকরণ শক্তি। 
আযানটেনার মাধ্যমে সু্ষ্ম মাইক্রোতরঙ্গ রশ্মি সহজেই তৈরি করা 
ভৌত সুবিধাজনক। 

প্রয়োগ : মাইক্রোতরঙ্গের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফলিত প্রয়োগ 
হলো রেডার। বস্তৃত, মাইক্রোতরঙ্গ পদ্ধতিসমূহ বিকাশ লাভ করেছে 
মূলত রেডার গবেষণার প্রভাবেই। রেডারের পরই মাইক্রোতরঙ্গের 
ব্যবহার বাহকতরঙ্গ হিসাবে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং 
টেলিভিশনের বহু শাখার পরিচলনের রিলে সংযোগের কাজেও তার 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে। 

মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালি একটা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসাবে দেখা 
দিয়েছে তার কারণ মাইক্রোতরঙ্গ যন্ত্র এবং পদ্ধতির সহজপ্রাপ্যতা। 
আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এসেছে তথাকথিত পারমাণবিক ঘড়ির 
বিকাশের সঙ্গে যাতে মাইক্রোতরঙ্গ অনুরণন বিক্রিয়া ব্যবহার করা 
হয় সিজিয়াম পরমাণু অথবা আযামোনিয়া অণুর সঙ্গে। আযামোনিয়া 
মেজারের প্রবর্তনের ফলে কঠিন বস্তুর মেজারের বিকাশ হয়েছে যা 
প্রায় সম্পূর্ণ গোলযোগহীন আযামপ্রিফায়ার। মেজারের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হয়েছে বেতার জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে যেটা তার 
নিজের কারণেই মাইক্রোতরঙ্গ প্রয়োগের একটা উর্বর ক্ষেত্র। কেন্দ্রীণ 
পদার্থবিজ্ঞানের যন্ত্রবিজ্ঞানে মাইক্রোতরঙ্গ ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করা 
হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চ শক্তির রৈখিক ত্বরকযন্ত্রে এবং এ 
ধরনের অন্যান্য যন্ত্রে। হা.র.] 
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1৬110709৮28 10801057007)0 19019161017) 

পটভূমি বিকিরণ ১৯৬০ সালে আর্নো 
পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন এই বিকিরণ আবিষ্কার করেন। যে 
“বিগ ব্যাগ” বা মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে সেই 
আদি বিকিরণ তেজের বর্তমান অবশেষ হলো এই মাইক্রোতরঙ্গ 
পটভূমি বিকিরণ। এই পটভূমি বিকিরণের মান হলো প্রায় ২.৭ ডিগ্নি 
কেলভিন এবং চূড়ান্ত নিঃসরণ ঘটে ১.১ মিলিমিটার তরঙ্গদৈত্যে। 
সঠিকভাবে এই তাপমাত্রাটি হলো : 


1) 5 2728 $: 6.002 1 


৯৯৭৮ সালে পেনজিয়াস ও উইলসনকে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হয়। দেখুন: 89৪০8700170 17801910101) | [ফা.মা.] 


1১11070৮/9%6 [7৪৪-0910 5691109705 মাইক্রো- 
তরঙ্গ মুক্ত-ক্ষেত্র প্রমতকরণ  মহাশূন্য স্থানে আবদ্ধ অঞ্চলে 
অতি সুক্ষ্মতাবে নির্ধারিত তীবৃতার মাইক্রোতরঙ্গ কম্পাঙ্ক বিদ্যুৎ 
যে 
€ ক্ষমতা ঘনত্ব (9০৬97 06751) পরিমাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহাত 
নী কৌশল এবং আানটেনা (40161778) প্রভৃতির মান 
নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। রেডারের (্্জ) কার্যক্ষমতা এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থার কর্ম সম্পাদনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা, যেসব ব্যবস্থা 
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুকি অথবা বিদ্যুৎ চৌম্বক সংগতি পরিমাপনে 
এসব ভৌত কৌশলাদি ব্যবহারের পূর্বে তাদের প্রমিতকরণ 
অপরিহার্য । দেখুন: 6160100072800110 18019811015 111070%/255| 
মুক্তক্ষেত্র প্রমিতকরণ ব্যবহাত আ্যানটেনাসমূহ হয় অর্ধ-তরঙ্গ 
দ্বি-পোল (71 ০৪৮৩ 0110155) অথবা হর্ন-আকৃতির তরঙ্গবাহক 
বা ওয়েভগাইড (৬৪৮০ ৩016)। অর্ধ-তরঙ্গ দ্বি-পোল হলো একটি 
একক রৈখিক কৌশল যার দৈর্ঘ্য হলো মোটামুটি মুক্ত স্থানে বিকিরিত 
তরঙ্গের তরঙ্গদৈত্যের অর্ধেক। পিরামিড আকৃতির হর্নের লভ্যাংশ বা 
অজ (8৪17) এবং প্যাটার্ন বৈশিষ্ট্য + 0.208 একক সীমার মধ্যে 
সুক্ষ্মতার সাথে হিসাব করা যেতে পারে। কিন্তু" হর্নটির গ্রীবাদেশ ও 
রন্ধ বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রতিফলন তাৎপর্যময়ভাবে লভ্য-কম্পাঙ্ক 
বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে, এবং ফলে ক্রমাঙ্কনের (০8111816) 
স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেখুন: %/8/০£11061 . 
আযানটেনার উপর পরিমাপনের আদর্শ পরিবেশ হলো একটি 
বৃহৎ বাধাহীন আয়তন যা প্রতিফলনী বস্তু থেকে এবং বিদ্যুৎ 
চৌম্বকভাবে ব্যতিচারী সংকেত থেকে মুক্ত-_এক কথায় মুক্তস্থানের 
অবস্থা এখানে বিরাজমান। একটি বাস্তব সমাধান হলো-__একটি 
অপ্রতিধবনি প্রকোন্ঠ ব্যবহার করে তন্মধ্যে একটি সংবৃত পরিবেশে 
মুক্তস্থানের আবহ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা। এ ধরনের প্রকোষ্ঠ দেয়াল 
থেকে বিদ্যুৎ-চৌন্বক সংকেতের দুর্বল প্রতিফলন সম্ভব করে তোলা 
যায় প্রকোন্ঠটির এবং কম্পনটির প্রতিফলনী পৃষ্ঠটকে কোনো বিদ্যুৎ 
চৌম্বক তরঙ্গের জন্য জুৎসই বিশোষী পদার্থের প্রলেপন দিয়ে, যার 
বহিঃঠখোলকটি হবে ধাতব গড়নের যা বহিরাগত বৈদ্যুতিক সংকেত 
থেকে অকুস্থানকে বর্মরূপে ঘিরে থাকবে। 
পরিক্ষার উন্মুক্ত স্থানেও, বিশেষ করে নিয় কম্পাঙ্ক মাত্রায় 
অথবা উচ্চ গেইন আ্যানটেনার জন্য যেখানে দূরক্ষেত্র পরিমাপনের 


জন্য প্রয়োজন এ ধরনের অধিক দূরত্ব যা সংবৃত অথবা 
অপ্রতিধবনিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি অবাস্তব, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। অবশ্য যেহেতু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গসমূহ ভূমি সমতল 


, থেকে সরলভাবে প্রতিফলিত হয় তাই এই প্রভাবকে অবশ্যই 


বিবেচনায় আনতে হবে এবং দুটি পথের মধ্যে যে কোনো একটি পথ 
রণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটি পথ হলো, যতদূর সন্তব 
ভূমি পরিমাপন পরীক্ষাদি সম্পাদন করতে হবে। বিকল্প পথটি হলো 
যতদূর সম্ভব ভূমিতলটির সন্নিকটে কাজ করে এটিকে ব্যবহার করা- 
-আর যদি প্রয়োজন হয় এর প্রতিফলনকে একটি ধাতব সমতল 
অথবা গ্রিড ব্যবহার করে বৃদ্ধি করা- এবং কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণে এই 
প্রতিফলনকে বিবেচনায় আনা। দেখুন; /09011010 011810091| 
আবহবিজ্ঞনে প্রযুক্তির কথা য় আনলে একটি প্রমাণ 
আ্যানটেনার সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একক প্যারামিটার হলো 
রন্ধদৃষ্টি (06015515171) বা সর্বোত্তম গেইন (0830100]। 5811); এই 
নির্ধারণে বেশ কতিপয় পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 
আ্যানটেনা পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হলো দুটি পোলারায়ন-যুগলায়িত 
(09181128019 07177810116) আযানটেনার মধ্যে সঞ্চালনের 
পরিমাপন। অবশ্য এই পরিমাপন থেকে কেবল আ্যানটেনার 
লভ্যাংশাদির গুণফল পাওয়া যায়; তবে তিনটি আানটেনার 
সহায়তায় এই পরিমাপিত সন্নিবেশ থেকে প্রতিটি আ্যানটেনার 
লভ্যাংশ এককভাবে নির্ধারণ করা যায়। অধিগণন (50810190107) 
পদ্ধতির অন্তর্ভৃক্ত হলো-_সঞ্চালন পথ থেকে ১০ র্যালে দূরত্ব 
(8৪)1218. 01518706) পর্যস্ত বৃদ্ধির সাথে দুটি আযানটেনার মধ্যে 
সঞ্চালন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ। যত্বের সাথে পরিমাপ করলে যথেষ্ট 
সূন্ষ্মতার সাথে বৈশিষ্ট্যকরণ সম্ভব যার সাহায্যে প্রকৃত দূরক্ষেত্র (81 
7910) পাল্লার জন্য সম্প্রসারণ বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণীয়। আযানটেনা 
পরিমাপন সংক্রান্ত অনুশীলন ক্রমবৃদ্ধির সাথে নিকট-ক্ষেত্র অনুপুজ্খ- 
সন্ধান কৃৎকৌশলের উপর ঘনীভূত হচ্ছেঃ এর উদ্দেশ্য হলো 
আযানটেনা বৈশিষ্ট্যায়নে উন্নতি সাধন। এই পদ্ধতিতে একটি 
অনুসন্ধানী আযানটেনা একটি তীক্ষ-বিনিরদিষ্ট পৃষ্ঠের উপর 
আভিলম্বিক সমবর্তনের জন্য বিকিরণ ক্ষেত্রের পরিমাণ ও দশা 
পরখের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; এই পৃষ্ঠটি সমতল, বেলনাকার 
অথবা বর্তুলাকার হতে পারে যাকে পরীক্ষার্ীন আযানটেনা থেকে 
কতিপয় তরঙগদৈর্্য দূরে স্থাপন করা হয়। ক্ষমতা-ফ্লাক্স ঘনত্ব 
(0০৮০1 00% 06051) হলো পরিমাপন, অথবা ক্ষেত্রতেজ 
পরিমাপনের উদ্দেশ্যে র ক্রমাঙ্কনের (০8110780707) জন্য 
অপরিহার্য প্রয়োজন হলো জ্ঞাত ক্ষমতা ঘনত্ব বিশিষ্ট একটি বাস্তব 
সমতল তরঙ্গ সৃষ্টি যা পরীক্ষাধীন কৌশলটির কার্যকর রন্ধটিকে 
বেষ্টন করে থাকে। এটি কার্যকর করা হয় কোনো জ্ঞাত শক্তিকে 
আানটেনার মাধ্যমে অথবা জ্ঞাত বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রস্থ বিদ্যুৎ-চৌন্বক 
কোষ থেকে উদ্গিরণ করা হয়। অতঃপর যথাযথ সমীকরণ ব্যবহার 
করে ক্ষেত্রতেজ বা ক্ষমতা-ঘনত্ব (9০৬০ ৫61510) হিসাব করা 
হয়। [সে.বে.] 


1৬110705256 197101775 5/%516রা)। (1৬1,১) 
মাইক্রোতরঙ্গ অবতরণ ব্যবস্থা এটি একটি মাইক্রোতরঙ্গ 
সংকেত ব্যবস্থা যা কোনো বিমানপোত বিমান বন্দরের সমীপবর্তী 
হওয়া এবং এরপর বিমান বন্দরে অবতরণকাল পর্যন্ত নিরাপদে 


অবতরণ পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়। এটিকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে 
1এ5 অর্থাৎ 21009%/256 1800106 5550) বলা হয়। দেখুন: 
1৬1010/85 | 
মাইক্রোতরঙ্গ অবতরণ ব্যবস্থা ভূমিস্থিত রেডিও প্রেরিত তরঙ্গ 
ব্যবহার করে, এবং এর সাহায্যে একক বিমান-অবতরণ পথের 
(1075১) প্রসঙ্গে যথার্থভাবে বিমানের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দান 
করে। ভূমিস্থ সুবিধাদির যা প্রয়োজনীয় সংকেত প্রদান করে, 
অন্তর্ভুক্ত: (১) অবতরণ পথের দূর প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান 
নির্দেশক স্টেশন যা দিগাংশ কোণ (8217100]) ৪781০) পরিমাপে 
ব্যবহৃত মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণ করে; (২) ভূমিতে স্পর্শকারী অঞ্চলে 
অবতরণ পথের প্রান্তে অবস্থিত গ্রাইড পথ বা ধীর অবতরণ পথ 
স্টেশন (810৩ 08111 50107) যা থেকে বিকিরত সংকেত উন্নতি 
কোণ (০19৪010]. ৪081) পরিমাপনে ব্যবহৃত হয়; এবং (৩) স্থান 
নির্দেশক স্টেশনে স্থিত একটি দুরত্ব পরিমাপক সাড়াদাত্রী যা 
বিমানপোত থেকে প্রেরিত প্রশ্োত্তর সংকেতের প্রতি সাড়া দান করে 
ফলত অতিবাহিত সঞ্চারণ সময়ের ভিত্তিতে বিমানপোতে দূরত্ব 
নির্ধারণ করা যায়। দেখুন: 1015081108-179250171715 60011010011 
যন্ত্র অবতরণ ব্যবস্থা বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
11501707100 121)01170 5%502]) বা সংক্ষেপে 1], এর যে সীমাবদ্ধতা 
এ ব্যবস্থার বাতিলকরণে উদ্বুদ্ধ করেছে তার মূল কারণ হলো-_ 
ব্যবহাত ফিকুয়েন্সি ব্যান্ড (060019170% 10810) যার অভ্যন্তরে 
গাঠনিক উপব্যবস্থাসমূহ ক্রিয়া করে; (108-112 14], 328.6- 
335.4 1712, এবং 75 14172)। উল্লিখিত কম্পাঙ্কে অপেক্ষাকৃত 
কেন্দ্রীভূত “শক্তি লতি (67618) 10১০5)" সৃষ্টির প্রয়োজনীয় 
আযানটেনা-সজ্জা বৃহৎ হয়ে পড়ে এবং স্থাপন করা শক্ত । ফলে [7.৩- 
এর স্থানে মাইক্রোতরঙ্গের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে যদ্বারা 
বিম লাভ করা সম্ভব। দেখুন: /৯10061018 (919010018790157। ) 1 
আন্তর্জাতিক সাধারণ নভশ্চরণ বা বিমানচলন সংগঠন 
(1010079010118] 01৮11 5180101] 01581712810101], 10409) 
রণ প্রক্রিয়া দ্বারা একটি সুব্যবস্থা-ধারণার কথা বলা হয়েছে 
যা “কাল প্রসঙ্গ অনুপুজ্খ-সন্ধান বিম' নামে কথিত বা ইংরেজিতে 
1105 17২6101917069 9091117118 36এ]া। (1799) এই ব্যবস্থায় 
কম্পা্ক ব্যান্ডে রয়েছে 300-%072 বেধ বিশিষ্ট দুই শতটি চ্যানেল; 
কম্পান্ক ব্যান্ডটির বেধ হলো 5.030 থেকে 5.091 012 প্রতি 
সেকেন্ডে 20.000* কৌণিক বেগ সম্পন্ন অনুপুজ্খ সন্ধানী বিমের 
মাধ্যমে কৌণিক দিকনির্দেশনা (8)80197 £11901০6) পরিবাহিত হয়। 
বিমটি. অতিক্রমণযোগ্য এলাকাটিকে বারবার “এদিক' এবং অতঃপর 
“ওদিক? (০ 21 010]. ০) এভাবে অতিক্রম করে যায়। “এদিক” 
এবং “ওদিক এর মধ্যে বিম অতিক্রমণের অন্তর্বতী পরিমাপিত কাল 
ব্যবধানই হবে গ্রহণ বিন্দুতে কোণটির পরিমাপ। বিমটিকে অতি উচ্চ 
কৌণিকবেগ অর্জন করতে হলে_এ কাজের জন্য নিয়োজিত 
আযানটেনা সমষ্টিকে হতে হবে ইলেকট্রনিকস উদ্দীপ্ত অনুপুজ্খ 
সন্ধানকৃত সজ্জা । গ২$7 অর্থাৎ “কাল প্রসঙ্গ অনুপুজ্খ সন্ধান বিম” 
জাতীয় 141,5 অর্থাৎ মাইক্রোতরঙ্গ অবতরণ ব্যবস্থার একটি 
তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য হলো এর বার্তা সামর্থ্য (ব169$86 
08881111) এই সামর্থ্য বিশেষ অবতরণ ভূমি ব্যবস্থার বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্যাদি অবতরণকারী বিমানপোতে 


১১১ 7/11070/286 া)628588]1786]169 মাইক্রোতরঙ্গ মাপন 


প্রেরণের উপায় নির্ধারণ করে। ভূমি ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের 
জ্যামিতিক সম্পর্কাদিও প্রেরিত হয়। এইসব প্রেরিত বার্তা 
অত্যাধুনিক পরিশীলিত গ্রাহক এবং প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি দ্বারা 
বিশ্রেষিত হয়ে বিমানপোতটিকে অবতরণ-ভূমি সমীপবর্তী হওয়া 
কালে এবং নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় বিস্তৃত অবস্থায় নিরাপদ 
অবতরণে সহায়তা দান করে থাকে। দেখুন: 10 08518801017) 
[51900001710 08158010] 55516175| [সে.বে.] 


৬11070৮/2$6  7062571777191865 মাইক্রোতরঙ্গ 
মাপন কতকগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা বিশেষ করে সেই সব 
যন্ত্রের বিকাশ এবং শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করে যে যস্ত্রে অশগুলোর 
ভৌত আকৃতি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঈদৈর্ঘ্যের তাৎপর্যপূর্ণ ভগ্নাংশ থেকে 
অনেক তরঙ্ঈদৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। 

প্রায় সব মাইক্রোতরঙ্গ যন্ত্র সংযুক্ত করা হয় একটা সঞ্চালন 
লাইনের সঙ্গে যার প্রস্থচ্ছেদ সুষম। সঞ্চালন লাইনে পরিচালিত 
বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ধারণা মাইক্রোতরঙ্গ মাপন বোঝার জন্য 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

সঞ্চালন লাইনে যে কোনো প্রসঙ্গ--তলে দুটো স্বতন্ত্র 
বিপরীতদিকে ধাবমান পরিচালিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আছে বলে 
ধরে নেওয়া হয়। একটাকে বলা হয় সম্মুখবতী বা আপতিত তর 
এবং অন্যটিকে বলে বিপরীত বা প্রতিফলিত তরঙ্গ। বিদ্যুৎ-চৌম্বক 
তরঙ্গ পরিচালিত হয় সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে এবং তার মধ্যে 
থাকে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র যারা বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং বিদ্যুৎ 
বিভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর যে কোনো একটা ব্যবহার করে পরিচলন 
তরঙ্গ আলোচনা করা যায় কিন্তু মাইক্রোতরঙ্গ প্রযুক্তি বিকাশের প্রথম 
দিকে প্রধানত ভোল্টেজ তরঙ্গের কথা বলা হতো, যে কারণে শুধু 
ভোল্টেজ ব্যবহারই প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। খুব বেশি প্রচলিত একটি 
রাশি হলো ভোল্টেজ প্রতিফলন গুণাঙ্ক [ যা আপতিত ৬। এবং 


প্রতিফলিত ৬ ভোল্টেজ তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট, 
৬ 
[-ড়া (১) 


ইমপিড্যান্স : ভোল্টেজ প্রতিফলন গুণাঙ্ক [ পরিচলন. 
«লাইনের প্রান্তিক ইমপিড্যান্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং লাইনের 
ইমপিড্যান্সের সঙ্গেও তা জড়িত। একটি সুষম প্রতিফলনহীন অসীম 
দৈর্ঘ্যের পরিচলন লাইনে শুধু একদিকে ভ্রমণের জন্য যদি কোনো 
তরঙ্গকে পাঠানো হয় তাহলে কোনো প্রতিফলিত তরঙ্গ থাকবে না। 
এই রকম অসীম দৈর্ঘ্যের পরিচলন লাইনের ইনপুট ইমপিড্যান্সের 
সংজ্ঞাই হলো তার বিশেষ ইমপিড্যান্স 2£0। একটি যে কোনো 
দৈর্ঘ্যের পরিচলন লাইন যা ইমপিড্যান্স 2০ রাশিতে শেষ হয় তার 
ইনপুট ইমপিড্যান্সও হবে 201 

যদি পরিচলন লাইন কোনো জটিল ইমপিড্যান্স লোড বা ভার 


-2-এ সমাপ্ত হয় তাহলে জটিল ভোল্টেজ প্রতিফলন গুণাঙ্ক৷, 


সমাপ্তি বিন্দুতে হবে 


21. - 20 
» 2 ৯:20 (২) 
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বালেরজতদিাআজলৃযেবাধা এ কাছা াখহা্ল:একাতেজীতিজাবফিশাতোধ মাং লও জারী বিদসফিশুকোষজাণ। 


যখন 2. এবং 20 এর কোনো একক প্রকাশ থাকে না, যেমন 
ফাপা একপরিবাহী তরঙ্গ পরিচালকের ক্ষেত্রে, তখন ভোল্টেজ 
প্রতিফলন গুণাঙ্ক এর একটা মান থাকে যা সরাসরি একটা 
ভোল্টেজ অনুপাত মাত্র। সাধারণভাবে মাইক্রোতরঙ্গ ইমপিড্যান্স 
মাপন হলো [ -এর মাপন। এই [" রাশির বিস্তার এবং দশা দুটোই 
মাপা যায় সরাসরি ভোল্টেজ স্থিরতরঙ্গ করে যে তরঙ্গ 
একটা পরিচলন লাইনে দুটো বিপরীতমুখী ধাবমান তরঙ্গ পাঠিয়ে সৃষ্টি 
করা যায়। কিন্তু এটা বেশ সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। অনেক বছর ধরে 
দিকদর্শী সংযোজনকারী ব্যবহার করা হয়েছে -এর মান মাপার 
জন্য, দ্রুততর কম্পাঙ্ক মাপনের কাজে এবং সাম্প্রতিককালে 
স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত নেটওয়ার্ক বিশ্রেষণী পদ্ধতি ব্যবহার 
করা হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপক কম্পাঙ্ক পরিসরে 7-এর বিস্তার এবং 
দশা মাপার কাজে। 

* শক্তি : মাইক্রোতরঙ্গের প্রয়োজনীয় শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য তা পরীক্ষণাগারে সিগনাল জেনারেটরের আউটপুট হোক, 
উপগ্রহে পাওয়ার আ্যামপ্রিফায়ার শক্তি আউটপুট হোক অথবা 
মাইক্রোতরঙ্গ চুল্লির রন্ধনশক্তি হোক। ব্যয় কমানোর জন্যে, পরম 
শক্তি মাপা প্রয়োজন। সব পদ্ধতিতেই মাইক্রোতরঙ্গের শক্তিকে 
তাপশক্তিতে পরিবর্তন ব্যবহার করা হয় যা পরবর্তীকালে কোনো 
ভৌত বস্তুর আপমাত্রা বৃদ্ধি করে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি মাপা হয় এবং তা 
আসন্নমানে নিঃসৃত ক্ষমতার আনুপাতিক। সমগ্র যন্ত্রটর ক্রমাঙ্ক 
নির্ধারণ করা যায় স্বল্প কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক প্রমাণ-বস্তু ব্যবহার 
এবং যথাযোগ্য সংশোধনী প্রয়োগ করে। 

শক্তি সেন্সরগুলো খুব সহজ এবং তাদের বিস্তৃত কম্পাঙ্ন সাড়া 
থাকে এমনভাবে তৈরি করা যায়। একটি পাওয়ার মিটার সরাসরি 
জেনারেটরের আউটপুটের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় যা দিয়ে প্রাপ্ত শক্তি 
৮৭ মাপা যায় অথবা একটা দিকদর্শী সংযোজনীর ব্যবহার করা যায় 
যা দিয়ে লোডে প্রকৃত শক্তি কতটা সরবরাহ করা হয়েছে তার 
ভগ্নাংশ মাপা যায়। 

বিচ্ছুরণ সহগ : যদিও পরম শক্তি মাপা গুরুত্বপূর্ণ তবু অনেক 
ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ক্ষমতা মাপাই প্রয়োজন হয় যা ভোল্টেজ অনুপাত 
মানের সমতুল্য এবং তা শোষণের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট। আবার অনেক 
সময়ে দুটো ভোল্টেজের আপেক্ষিক দশা মাপার প্রয়োজন হয়। 
মাপনের এই যোগ্যতা থাকলে মাপনকে বলা হয় সদিক নেটওয়ার্ক 
বিশ্রেষণী এবং এগুলো ব্যবহার করে বহুমুখী যন্ত্রের বিচ্ছুরণ সহগ 
মাপা হয়। বিচ্ছুরণ সহগের ধারণা ভোল্টেজ প্রতিফলন সহগের 
একটা প্রসারণ যা যন্ত্রের একটার বেশি মুখ থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যবহার 
করা হয়। একটি দ্বিমুখী যন্ত্র হলো সবচেয়ে সহজ। এর বৈশিষ্ট্য 
সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা যায় একটা ২ * ২ বিচ্ছুরণ মেট্রিক্স-এর 
সাহায্যে যার সহগগ্ডলো ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি মুখের 
প্রসঙ্গ-তলে আপতিত ভোল্টেজ হলো «৪ এবং প্রতিফলিত ভোল্টেজ 
হলো ট। ভোল্টেজ ৪ এবং ০ একটি মেট্রক্স সমীকরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট 


এ (৩) 


যেখানে 5॥। হলো সংযোগ বিন্দুতে বিচ্ছুরণ মেট্রি। ৩নং 
সমীকরণ দ্বিমুখী যন্ত্রের জন্য লেখা যায়, 


01 5911 21 + 91282 (৪) 
027 92] 81 +322 ৪2 (৫) 


উদাহরণস্বরূপ, 911 হলো ভোল্টেজ প্রতিফলন সহগ যখন 
আমরা ১নং মুখের দিকে তাকাই এবং ২নং মুখ 20 ভার দিয়ে সমাপ্ত 
(82 ল0)। 

হেটারোডাইন : হেটারোডাইন নীতি ব্যবহার করা হয় নির্দিক 
শোষণ প্রক্রিয়ায় তার বৃহৎ গতিময় পরিসরের জন্যে এবং সদিক 
নেটওয়ার্ক বিশ্রেষণে তার দশা সামঞ্স্যের জন্যে। একটি অরৈখিক 
মিশ্রণে মাইক্রোতরঙ্গ সংকেত ঠি কম্পাঙ্কে মেশানো হয় একটি স্থানীয় 
মাইক্রোতরঙ্গ কম্পনের সঙ্গে যার কম্পাঙ্ক 0.0। মিশ্রিত উৎপন্ন 
সংকেত ঠি 1.0 কম্পাঙ্কে আদি মাইক্রোতরঙ্গ সংকেতের বিশ্বস্ত বিস্তার 
এবং দশা পুনরুৎপাদন করে কিন্তু একটা স্বল্পস্থায়ী কম্পাঙ্কে যাতে 
সহজেই তা স্বল্প কম্পাঙ্কের পদ্ধতি দিয়ে মাপা যায়। উচ্চতম 
মাইক্রোতরঙ্গ কম্পা্কে হেটারোডাইন পদ্ধতির একটা অসুবিধা হলো 
তার ব্যয়। এ কারণেই অনেক চেষ্টা করা হয়েছে বহুমুখী নেটওয়ার্ক 
বিশ্লেষণী বিকাশের জন্যে যার কয়েকটা সহজ শক্তি নিরপক এবং 
কম্পিউটার বিশ্লেষণ ব্যবহার করে যাতে আপেক্ষিক ভোল্টেজ বিস্তার 
এবং দশা উভয়ই কম হার্ডওয়ার খরচে মাপা যায়। 


একটি দ্বিমুখী সংযোগ যা একটি ভার এবং সৃজকের মধ্যে রাখা হয়েছে। 


9% হলো দ্বিমুখের বিচ্ছুরণ সহগ 


গোলযোগ : মাইক্রোতরঙ্গ গোলযোগ মাপা যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এবং বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ । মাইক্রোতরঙ্গ কম্পান্কে 
তাপীয় গোলযোগ মাপা মূলত স্বল্প কম্পাঙ্কের গোলযোগ মাপার 
মতোই, শুধু এখানে থাকে ইমপিড্যান্স মিস্ম্যাচ উৎপাদক যা যত্বের 
সঙ্গে মাপা প্রয়োজন। ব্যাপক ব্যান্ড অর্ধপরিবাহী গোলযোগ উৎসের 
প্রাপ্তির কারণে যাদের একটা স্থায়ী, উচু, গোলযোগ শক্তি আউটপুট 
রয়েছে তা দিয়ে উৎস ইমপিড্যান্স মিসম্যাচের সমস্যা বহুলাংশে 
কমানো সম্ভব হয়েছে কারণ একটা ইমপিড্যান্স ম্যাচিং শোষক 
গোলযোগ উৎস এবং যাচাইকরণের আযামপ্রিফায়ারের মধ্যে তখন 
বসানো যায়। 
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লারা “লা 8. জা কা: জাবি গলার বানা োীবিবরলুা হালএকামোমিজাি্যাহালাএকাীিানািকুকোানো একাকী বিাকযআাএকারে লোপা গলা হেনা তারা স্বারকলিপি শবালারকানোপাতোবংলাএলা ই 


কম্পিউটারের ব্যবহার : মাইক্রোতরঙ্গ মাপনে সর্বাপেক্ষা 
নিখুত মান পাওয়ার জন্যে গণনাকৃত সংশোধনী ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হয় এবং এ জন্যেই কম্পিউটার আর কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত 
যন্ত্র ব্যবহার করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অতিরিক্ত লাভ হলো 
এটাই যে, যেসব পদ্ধতি অত্যন্ত নিখুত কিন্ত হাতে ব্যবহার করা 
অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ তা এখন ব্যবহার করা যায়। [হা.র.] 


[৬11010৮5290 70015 5121109705 মাইক্রোতরঙ্গ 
নয়েজ প্রমিতকরণ কোনো বৈদ্যুতিক সংকেতে বা শব্দ 
সংকেতে উপস্থিত এলোমেলো বা অনিয়ত অবাঞ্ছিত পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায় তাকেই ইংরেজি ভাষায় নয়েজ (70156) বলা হয়। বাংলায় 
আমরা এটিকে আওয়াজ বা অনাকাজিক্ষিত বিশৃঙ্খলা নামে অভিহিত 
করতে পারি, তবে “নয়েজ” শব্দটি ব্যবহার করা সম্ভবত যুক্তিযুক্ত 

মাইক্রোতরঙ্গ কম্পাঙ্কে উৎপাদনক্ষম বৈদ্যুতিক নয়েজ সৃষ্টিকারী 
ভৌত-কৌশলকে “মাইক্রোতরঙ্গ নয়েজ প্রমাণ" বলা হয়; কারণ এই 
সৃষ্ট নয়েজের তীব্রতা আমরা হিসাব করতে পারি। এইসব প্রমিতকরণ 
(51800810 60010116101) অন্যান্য নয়েজ উৎসকে তুলনাত্মক 
পদ্ধতিতে ব্যবহার করে ক্রমাভিকিত (০2117801017) করা হয়। নয়েজ 
প্রমিতকরণ নির্মাণের ভিত্তি হলো কৃষ্তকায়া (0199 99৫5) বা তাপীয় 
বিকিরক এবং এইসব প্রমিতকরণ যন্ত্র প্ল্যাংকের বিকিরণ সূত্রানুযায়ী 
নয়েজ ক্ষমতা (70156 0০0%া) উৎপাদন করে। মাইক্রোতরঙ্গ সীমায় 
একক বিশোধিতা সহগবিশিষ্ট (85070011019) মাইক্রোতরঙ্গ 
বিশোষক (9050৩) নিয়ে একটি কৃষ্ণকায়া (01501)090%) গঠিত 
হয়। এটির বাস্তবায়নে আমরা. একটি সঞ্চালন লাইন (178105- 
[15510 110০) ব্যবহার করি যা এর বৈশিষ্ট্যিক প্রতিবন্ধকতায় 
(00875051750 1070০0970) এসে শেষ হয়েছে। এই সমাপ্তিকে 
মাইক্রোতরঙ্গ পরিভাষায় বলা হয় যুগলায়িত সমাপ্তি (0781016 
[2]1711801090) | দেখুন: 7581 
178115701551017 11065 | 

উৎসসমূহের পাল্লার ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন। উৎসসমূহের এই সীমা 
এবং এদের অনিশ্চয়তার মাত্রা স্বল্পমান অর্জনের প্রত্যাশা নির্দেশ 
করে যে পরিবেশ তাপমাত্রার উপরে ও নিয়ে কার্যক্ষম মাইক্রোতরঙ্গ 
নয়েজ প্রমিতকরণ প্রয়োজন। 4 থেকে 1300 ঘ্‌ ( 452" 09 1900 
7) তাপমাত্রায় কর্মক্ষম উৎস উদ্ভাবন করা হয়েছে | লঘু তাপমাত্রা 
সাধারণত অর্জন করা যেতে পারে যুগলায়িত সমাপ্তিটিকে 
প্রায়শ তরল নাইট্রোজেন (777 1 বা _321” [) ব্যবহাত হয়। উচ্চ 
তাপমাত্রা উৎসের পরিমাপনের জন্য ব্যবহৃত প্রমিতকরণ যন্ত্রের 
সমাপ্তিটিকে একটি উত্তপ্ত উনুনে রাখা হয়। একটি পরিবৃত্তি অংশ 
পরিবেশের তাপমাত্রা ও তাপীয় সমাপ্তিটির মধ্যে বিরাজমান 
তাপমাত্রা-অবক্রমকে (51002780019 21801600) ধারণ করে থাকে 
এবং এই যোগাযোগ রক্ষাকারী অংশটি পরিমাপন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত 
থাকে। দেখুনত ৮1101095259; 
[২9010]6109। 


18018101010; 17৮10109৮29, 


111010৬/2৬6 17799850016]061005; 
[সে.বে.] 


$1101-0%8%€ 90[)6105 মাইক্রোতরঙ্গ আলোকবিদ্যা 
মাইক্রোতরঙ্গের গুণাবলি আলোচনা যা আলোকবিজ্ঞানে আলোর 
গুণাবলি আলোচনার সমতুল্য। যেহেতু মাইক্রোতরঙ্গ এবং আলোক 


তরঙ্গ উভয়ই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এবং তাদের মূল পার্থক্য তাদের 
কম্পাঙ্কে, তাই তাদের গুণাবলি অনেক ব্যাপারে একই হবে বলে 
আশা করা যায়। কিন্তু মাইক্রোতরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের মতো বেশি 
আচরণ করে যা উদাহরথস্বরূপ, বৈদ্যুতিক শক্তির (৫০ অথবা ৬০ 
হার্জ) তরঙ্গ করে না তার মূল কারণ বিক্রিয়াশীল মাইক্রোতরঙ্গের 
তরঈদৈর্ঘ্য সাধারণ ভৌত বস্তর আকৃতির সঙ্গে তুলনীয় বা তার 
ছোট। 

আলোকের মতোই মাইক্রোতরঙ্গের একটি রশ্মি একটি সম্পূর্ণ 
সমসত্ব প্রকৃতির অসীম মাধ্যমে সরলরেখায় ভ্রমণ করে। এই 
প্রতিভাসের কারণ হলো তরঙ্গ সমীকরণের সাধারণ সমাধান যেখানে 
তরঙ্গ উল্লম্বের দিক সমসন্ব মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় না। 

কিছু কিছু পরিবর্তন করে প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের 
আইনগুলো একটি দ্বি-বৈদ্যুতিক ভরা ধাতব তরঙ্গ-পরিচালকের 
ভিতরে মাইক্রোতরঙ্গ পরিচলনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। আর 
এই প্রয়োগ হলো আলোকবিজ্ঞানের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ 
প্রতিফলনের সঙ্গে সংশিষ্ট প্রতিভাস। একটি সুন্দরভাবে ডিজাইন করা 
দ্বিবৈদ্যুতিক দস্তা (যার কোনো ধাতব দেয়াল নেই) তা তরঙ্গ 
পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারে যেখানে মৌলিক সমতলীয় 
তরঙ্গ সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়। 

আলোর মতোই মাইক্রোতরঙ্গ অপবর্তন প্রতিভাস দেখায় যখন 
অ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় অথবা একটা খোলামুখের কাছে আসে 


যার আকৃতি তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের তুলনীয় বা তার কম। হা.র.] 
17101-0৮/2%6  7:6176060778667 মাইক্রোতরঙ্গ 
মিটার এক ধরনের দিক-নির্দেশেক সংযোজী 


যা তরঙ্গবাহকে উভয়দিকে প্রবহমান ক্ষমতা পরিমাপনে ব্যবহৃত 
হয়। তরঙ্গ বাহকটির উভয় প্রান্তে যথাযথভাবে বসানো এক জোড়া 
একক নিরপক সংযোজী (5177810 061০007 00001615) এ উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত হতে পারে; একটি নিরপক বসানো হয় প্রেরিত ক্ষমতাকে 
সর্বদা নিরীক্ষণের নিমিত্ত আর অন্য নিরূপকটিকে স্থাপন করা হয় 
সঞ্চালন লাইনে কোনো বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রতিফলিত ক্ষমতা 
পরিমাপনে। প্রতিটি সংযোজী তরঙ্গবাহকে একদিকে প্রবহমান শক্তির 
ধুবমানের ক্ষুদ অংশ গ্রহণ করে থাকে । দেখুন: 7২৪10 [000010% 
11709081009 17925010072105 | [সে.বে.] 


1১11070৮259 ও 56866 0651065 মাইক্রো- 
1] থেকে 100 072 
য় বিদ্যুৎ টৌন্ঘক শক্তির উৎপাদন, বিবর্ধন, নিরূপণ, 


উৎপাদন বা বিবর্ধন করে তারা 
নামে চিহিত। সক্রিয় কঠিনাবস্থার মাইক্রোতরঙ্গ (ভৌতকৌশলাদির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণসমূহ হলো: মাইক্রোতরঙ্গ ট্র্যানজিস্টর, 
স্থানান্তরিত ইলেকট্রন ভৌতকৌশলাদি (007), প্রবল প্রপাতী 
ডায়োডসমূহ (৪%৪191016 0109065), এবং সুড়ঙ্গ ডায়োডসমুহ 
(0010761 019095) | যেসব কৌশল মাইক্রোতরঙ্গ শক্তির নিয়ন্ত্রণকার্যে 
ব্যবহৃত হয় তারা “নিক্ক্রিয় মাইক্রোতরঙ্গ ভৌত-কৌশল" নামে 
অভিহিত। এ জাতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলাদির অন্তর্ভূক্ত হলো : পি. 
আই, এন. ভায়োড (চা, 0190০5), ভ্যারাক্টার ডায়োভ ডে৪180101 


1৬11070৬256 50110 5628069 0৮1065 


পপ শ হবার পাশ পপ শ হগাইজাবিোি এভাবেই সাপ হাব ॥জারবাাাররিপুচাদজদ লও হাতের জপুতোহদ 


৫1055), বিন্দু-সংস্পর্শ (017. ০011801) এবং “শটকি-বাধ উদ্ঘাটক 
ডায়োড? (50109100105 0811167 06660101 0109065) | দেখুন: 
110109%/8৬9: 1৬11070৮/8৬9 10095; 90177100170110101 01006; 
78005151015 | 


সক্রিয় ভৌতকৌশলাদি (8০1৮৪ 08৮1085) : স্বল্পমানের 
মাইক্রোতরঙ্গ কম্পাঙ্কে সিলিকন দ্বি-মেরু ট্রানজিস্টর এবং গ্যালিয়াম 
আর্সেনাইড (0845) ক্ষেত্র প্রভাবিত ট্রানজিস্টর, যাকে ইংরেজিতে 
বলা হয় 1610-910501 [19011515101 (2), হলো বহুল ব্যবহাত 
সক্রিয় কঠিনাবস্থার ভৌতকৌশল। উচ্চতর কম্পাঙ্কে সাধারণ 
ট্রাজিস্টরের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা উচ্চ-কম্পাঙ্ক-প্রক্রিয়ার 
কারণে অতিমাত্রায় সীমিত হয়ে পড়ে; এবং দ্বি-প্রান্তিক খণাত্মক রোধ 
কৌশলাদি ((%/০ (677)119] 1768901৮6 19515021)9 09৬1০০$) যেমন 
স্থানান্তরিত ইলেকট্ুন কৌশলাদি, প্রবল প্রপাতী ডায়োডসমূহ, এবং 
সুড়ঙ্গ ডায়োডসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। দেখুন: 
135880756 15515021106 1 

সর্বাধুনিক সিলিকন দ্বি-মেরু মাইক্রোতরঙ্গ ট্রানজিস্টরসমূহ 
এপিট্যাক্সি পদ্ধতিতে ব্যাপ্ত (9118818] 0110560) 101) গড়নবিশিষ্ট। 
১ নং চিত্র দেখুন। দ্বি-মেরু বিশিষ্ট মাইক্রোতরঙ্গ ট্রানজিস্টরের মূল 
কার্যপ্রণালি নিম্ন কম্পাঙ্কের কার্যক্ষম ট্রানজিস্টরের অনুরূপ। তবে, 
উচ্চতর কম্পান্কের সংশ্লিষ্টতার ফলে ভৌতমাত্রা, প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, 
প্যাকেজ, তাপ-নির্গমন, এবং বেতার-কম্পান্ক বর্তনী প্রভৃতি 
সম্পর্কিত সমস্যাদি নিয়ন কম্পাঙ্ক ট্রানজিস্টরের তুলনায় উচ্চ 
কম্পান্কের ট্রানজিস্টরে অনেক বেশি কঠিন ও জটিল। 

মাইক্রোতরঙ্গ 0845 চালা সমূহ একজাতের মাইক্রোতরঙ্গ 
ট্রানজিস্টর যা থেকে সিলিকন মাইক্রোতরঙ্গ ট্রানজিস্টরের তুলনায় 
অধিকতর উন্নত কার্যদক্ষতা পাওয়া যায়। স্বল্পনয়েজ, স্বল্প- ক্ষমতা, 
এবং মধ্যম ক্ষমতাবিশিষ্ট 08/১$ চিন বাণিজ্যিকভাবে বর্তমানে 
সহজলভ্য । স্থানান্তরিত ইলেকট্রন ভৌতকৌশলাদিতে (5৪1 01760 
916000) 06৬1099 : 11219) কোনো কোনো 1-জাতীয় ]]-৬ যৌগের 
ইলেকট্রনের ঝণাত্মক অন্তরকলনী চলিষ্তুতার (7701010)) সুযোগ 
গ্রহণ করে খণাত্মক রোধ (17628101৬6 16515181006) অর্জন সম্ভব; এ 
জাতীয় যৌগের উদাহরণ হলো 08/5| গড়নের দিক থেকে 15) 
বিশেষভাবে সরল অর্ধপরিবাহী ভৌতকৌশল। এ কৌশলটি ওহমিক 
ক্যাথোড এবং আযানোড সংযোগ সহ স্থানান্তরিত ইলেকট্রন বস্তু 
উপাদানের একটি দণ্ড মাত্র । 

২য় চিত্রে সিলিকন ও 0৪/,5-এর জন্য ইলেকট্রন তাড়ন বেগ 
(61000 7? %619019) বনাম বিদ্যুতক্ষেত্রের রেখ প্রদর্শিত 
হয়েছে। ক্ষেত্রে তাড়নবেগের আচরণ “স্বাভাবিক _অর্থাৎ 
বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে ক্রমাগতভাবে তাড়নবেগের মানও বাড়তে 
থাকে। অন্যদিকে 0৪/5-এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎক্ষেত্রের মান 370৬/০7) 
পর্যন্ত বৃদ্ধির সাথে সরল রৈখিকভাবে তাড়নবেগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু 
বিদ্যুৎক্ষেত্র এই মানের পর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাড়নবেগ 
হাস পেতে থাকে। 0845-এর এই ঝণাত্বক অস্তরকলনী চলিষ্ঞুতা 
প্রদর্শনের কারণ হলো উচ্চ-চলিষ্ণু (01) [19)111) শক্তি ব্যান্ড 
থেকে নিম্-চলিঞ্চু শক্তি ব্যান্ডে ইলেকট্রনসমূহের স্থানান্তর; আর এ 
কারণেই এ-জাতীয় ভৌতকৌশলকে বলা হয় “স্থানান্তরিত ইলেকট্রন 
ভৌতকোৌশল” বা [8050616051010107, 0০1093 | দেখুন: 
96710010000 


কিলাররা ক” ভিজা চা একা রানা ওরতী্কহিসুলেবলপক্+জডে 


আযাভালাঞ্চ (৪৬৫187019) ডায়োড বা প্রবল প্রপাত্তী ভায়োড 
হলো এক ধরনের জংশন বা সংযোজন ভৌতকৌশল; এখানে সংঘাত 
ও প্রবল প্রপাত ভাঙ্গন এবং আধান_বাহক সংক্রমণ-কাল (0417511 
019) প্রক্রিয়াদি যথাযথভাবে সন্িবিষ্ট হয়ে খণাত্মক রোধ সৃষ্টি 
করে। অর্ধপরিবাহীতে প্রবল প্রপাতী ভাঙ্গন (85৪18110116 
01769100৬11) ঘটে থাকে যদি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এত বেশি উচ্চ হয় যাতে 
আধানবাহকসমূহ ক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে সংঘাত 
আয়নায়নের মাধ্যমে ইলেকট্রন হোল যুগের সৃষ্টি করে। দুই শ্রেণির 
প্রবল-প্রপাতী ডায়োড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ: এক শ্রেণিকে বলা হয় 
'সংঘাত প্রবল-প্রপাতী এবং সংক্রমণ-কাল ভায়োড' অর্থাৎ 
ইংরেজিতে [10900 85818110106 8170 [81510 (116 019095 : 
11৮ণশ* অন্য শ্রেণিটির নাম “ফাদে আটকা প্লাজমা প্রবল প্রপাতী 
ট্রিগারকৃত-সংক্রমণ ডায়োড+ (178019৫-018$78-88121017৩- 
1156190 17917310 0109095 :77২/১2/১]71)1 

সুড়ঙ্গ-ডায়োডের ((01011 01003) বর্ণনা প্রথম ১৯৫৮ .সালে 
এল. এসাকি (.. 65810) দিয়েছিলেন |. এসব কৌশল প্রকৃতপক্ষে 
অত্যধিক পরিমাণে ডোপকৃত্ত (৫0990) পি এন জংশন (0 
1070007); এই ডোপায়ন আধিক্যের কারণে তাদের কারেন্ট- 
ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্য-রেখার কিয়দংশের উপর খণাত্মক অন্তরকলনী 
রোধ লক্ষ করা যায়। খণাত্মক রোধ এমন সব অতি দ্রুত প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে ঘটে থাকে যার ফলে এমনকি উচ্চতম মাইক্রোতরঙ্গ 
কম্পাঙ্কেও সংক্রমণ-কাল প্রভাব দেখা দেয় না। এই দ্রুত প্রক্রিয়াদির 
পশ্চাতে রয়েছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাগত সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া (নু 


[12011211091 0011161106) | দেখুন: হু আ])75] 01961 


সিলিকন সমতলীয় টানজিস্টর 


চিত্র-১ : একটি সমতলীয় সিলিকন দ্বি-মেরু শক্তি মাইক্রোতরঙ্গ 
ট্রানজিস্টরের প্রস্থচ্ছেদ 


বেগ্ু, সেমি / সে& 


তাড়িত ক্ষেত্র, কেভি / সেমি 
তাড়নবেগ বনাম বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র : সিলিকন ও গ্যালিয়াম আর্সেনাইড 


সা হবিজ জাতের নবি চাকরী জলা কিরাম এ ততো কারোর 


নিচ্ক্রিয় ভৌতকৌশলাদি (685515%8  08৮1005) : 
প্রাচীনতম নিক্কিয় মাইক্রোতরঙ্গ ভৌতকৌশল হলো “বিন্দু-সংস্পর্শ 
ডায়োড” (9011 ০070801৫1০০). যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ের 
রেডারে (1২/1১/ং) ব্যবহাত হতো। অধিকতর আধুনিক নিক্কিয় 
মাইক্রোতরঙ্গ কঠিনাবস্থার কৌশলের মধ্যে রয়েছে 'শটকি_বাধ 
ডায়োড” 7মাখি-ডায়োড এবং ভ্যারাক্টার ডায়োড। 

বিন্দু-সংস্পর্শ এবং শটকি ডায়োড হলো গরিষ্ঠ বাহক নির্ভর 
রেকটিফায়ার। এরা মাইক্রোতরঙ্গ-কম্পাঙ্ক নিম্ব-ধর্মান্তরক (০9%/1- 
০017590161) এবং রেকটিফায়ারে অসরলরৈখিক নিক্ক্রিয় উপাদান 
রূপে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় ডায়োডের পরিবর্ধকরণ বৈশিষ্ট্যরেখ 
পিএন জংশন ডায়োডের অনুরূপ, তবে এসব বৈশিষ্ট্যরেখে কোনো 
লঘিষ্ঠ বাহক “'আধান সঞ্চয়ন ধারকত্ব দেখা দেয় না। এই আধান- 
সঞ্চয়ন ধারকত্ব না থাকার ফলে বিন্দু-সংস্পর্শ ও শটকি ডায়োড 
হলো আকর্ষণীয় ভৌতকৌশল যাদের নিম্-ধর্মাত্তরক প্রযুক্তিতে 
ব্যবহার করা যায়; এর কারণ নিম্ন-ধর্মাস্তরণ প্রক্রিয়ায় ধারকত্তবে 
পরিবর্তন সাধারণভাবে অবাঞ্থিত। বিন্দু-সংস্পর্শ ডায়োডে একটি 
তীক্ষ শলাকা সদৃশ টাংস্টেন তার একটি চ্যাপটাকৃতির অর্ধপরিবাহীতে 
(সাধারণত 51) বলপূর্বক প্রোথিত করা হয়। শটকি-বাধ ডায়োডে 
পরিশুদ্ধকরণ জংশন সৃষ্টি হয় অবক্ষিপ্ত ধাতব প্রলেপ ও অর্ধপরিবাহী 
ক্রিস্টালের আন্তঃসীমায় (17167909); অর্ধপরিবাহী হিসাবে 5 অথবা 
98455 ব্যবহাত হয়। দেখুন; 20170 ০0008001995 | 

ঢা ডায়োড হলো মুখ্যত জংশন ডায়োড; এখানে 0 ও 7 
অঞ্চলকে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চরোধ সম্পন্ন সহজাত অর্ধপরিবাহী 
স্তর দিয়ে প্থক করে রাখা হয়। এ-জাতীয় ডায়োডগোল্ঠী 
মাইক্রোতরঙ্গ সুইচ, ইলেকট্রন পদ্ধতিতে চালনক্ষম পরিবর্তনশীল 
মাইক্রোতরঙ্গ শক্তি হাসকারক (800708107) এবং মাইক্রোতরঙ্গ 
সীমায়ক (01171116) ইত্যাদিতে ব্যবপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
1017010107 010909 | 

ভ্যারাক্টার ($2180101) বা পরিবর্তনশীল ধারক (%2118016 
০80901007) হলো পিএন জংশন যা বিশেষভাবে তৈরি করা হয় 
বিশেষ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে । ধারকত্ব পরিবর্তন ক্রিয়াটি ডায়োডের 
0-1 সংযোগতলে আধানবাহকশূন্য স্তরের ভোল্টেজ নির্ভর ধারকত্ব 


গুণটিকে ব্যবহার করে থাকে। দেখুন: ৬৪া801017। [অ.রা.] 
[011070/29  9]১9৫(895001% মাইক্রোতরঙ্গ 
বর্ণালিবীক্ষণ _ মাইক্রোতুরক্গ অঞ্চলে জড় ও বিদ্যুৎচৌন্বক 


বিকিরণের মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত অধ্যয়ন নিয়ে বর্ণালিবীক্ষণের যে 
শাখাটি গড়ে উঠেছে তাকে মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালিবীক্ষণ বা ইংরেজিতে 
৬।0০৬/৪৬০ $090195000% বলা হয়। 

মাইক্রোতরঙ্গ কোনো জড় পদার্থের ভিতর দিয়ে 
অতিক্রমণকালে মাইক্রোতরঙ্গ ক্ষেত্রের হাসকরণ বা দশা-ভ্রংশ 
পর্যবেক্ষণ করে জড়ের সাথে মাইক্রোতরঙ্গের মিথস্লক্রিয়া নির্পণ করা 
ঘায়। মাইক্রোতরঙ্গ সংবেদ্যতার প্রতিসরণাঙ্ক, কল্পিত অংশ অথবা 
সদ অংশ দ্বারা এসব নির্ধারিত হয়। মাইক্রোতরঙ্গের বিশোষণ 
অধিকতর "সহজে দৃষ্টযোগ্য ঘটনাকে উসকে দিতে পারে; এ ধরনের 
ঘটনার উদাহরণ হলো-কোনো আলোক দ্বি-অনুরণন পরীক্ষণে 
আলোক ফোটন কণিকার নিঃসরণ অথবা কোনো পরমাণবিক বিমে 
তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিসরণ। দেখুন: ১1015001থ7 ১৩এা) | 


111069099 মিকটেসিয়া 


ভস্রী 


কক্ষ তাপমাত্রায়, মাইক্রোতরঙ্গ পরিবৃত্তি সংশ্লিষ্ট দুটি অবস্থার 
মধ্যে পপুলেশন পার্থক্য (00191121101) 010516170০) মাত্র কয়েক 
শতাংশ বা তারও কম। তরল হিলিয়াম তাপমাত্রায় এই পার্থক্য ১০০% 
এর কাছাকাছি চলে আসতে পারে, এবং এই প্রজন পার্থক্য বৃদ্ধির 
জন্য মাইক্রোতরজ বর্ণালিবীক্ষণ সম্পকিতি পরীক্ষণ প্রায়শ 
নিম্নতাপমাত্রায় পরিচালিত হয় এবং এর ফলে কিছু লাইন- 
প্রশস্তকরণ প্রত্রিয়া অপসৃত হয়। মাইক্রোতরঙ্গ পরিবৃত্তির সাথে 
জড়িত দুই বা ততোধিক অবস্থার মধ্যে পপুলেশন-পার্থক্য কৃত্রিম 
উপায়েও বৃদ্ধি করা যায়। এই উল্টো পপুলেশন সহ অণুসমষ্টি বা 
পরমাণুসমষ্টিকে একটি যথার্থ মাইক্রোতরঙ্গ বিবরে প্রবেশ করানো 
হয়, তাহলে বিবরটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি মেজার (//,577২ : 
10101098%6 /1001100801010 05 ১0]7018090. [01551011০01 
[২৪018107) রূপে স্পন্দিত হতে থাকবে। দেখুন: 14,512. 

পরমাণুসমষ্টিতে বা অণুসমষ্টিতে নিউক্লিয়াসসমূৃহের ও 

র মধ্যে চৌম্বক দ্বি-মেরু এবং চতৃমেরু 

মিথস্ক্রয়ার ফলে বর্ণালির মাইক্রোতরঙ্গ অঞ্চলে ভক্তি ঘটে 
থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন এবং 
মোমেন্ট বা ভ্রামক নির্ধারণে মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালিবীক্ষণ ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হতে পারে, এবং হচ্ছে | দেখুন: 170010116 507100076; 
1৬101500181 1099105; [২01০1691 [701021105 | 

অণুসমূহের ঘূর্ণন-কম্পাঙ্কসমূহ প্রায়শ মাইক্রোতরঙ্গ পাল্লায় 
পড়ে, এবং এ কারণে মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালিবীক্ষণ ঘূণ্যমান অপুর 
বৈচিত্র্যময় ভৌত ধর্মাবলি সম্পর্কে তাৎপর্যময় বিপুল তথ্য প্রদান 
করেছে। এসব ভৌত ধর্মাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : জড়তার 
ভ্রামক বা মোমেন্ট। স্পিন-ঘূর্ণন যুগলায়ন কার্যবিধি, এবং অন্যবিধ 
ভৌত ধর্ম। দেখুন* 1১101500181 50001010 ৪90 509018| 

কয়েক হাজার গাউস (08455) মানের বা টেসলার (16519) 
কয়েক দশমাংশ চুম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রন চৌম্বক অনুরণন কম্পাঙ্ক 
মাইক্রোতরঙ্গ সীমায় পড়ে। ইলেকট্রন-স্পিন-অনুনাদ বা পরাচৌম্বক 
অনুরণন অনুশীলনে তাই মাইক্রোতরঙ্গের বর্ণালিবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: 5190101] 08188816110 16501081009 (67২) 
50০00005090%, 1%1821100 চ95097917061 

কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনসমূহের সাইক্রোট্রন-অনুরণন 
ফ্রিকুয়েন্সিসমূহ হাজার গাউসমানের (বা তেসলার কয়েক দশমাংশ) 
চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনৈর 
বর্ণালির মাইক্রোতরঙ্গ সীমার অন্তর্তৃক্ত। ইলেকট্রন ভরবেগের 
(01901670817) উপর কার্যকর ভরের নির্ভরতা মানচিত্র অঙ্কনে 
মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালি বেশ ভালোভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য 
প্রয়োগের জন্য দেখুন: 4১010100190; 009500710 08012100100; 
[২৪018010111 [২8010 85010130179 | [অ.রা.] 


[৬1109069 মিকটেসিয়া দুটি ছোট ক্রাসটেসীয় (074508- 
০০11) প্রজাতি 711/516 82111072175 ও 14701909715 11210102 নিয়ে 
চ5180811৪-এর একটি প্রস্তাবিত বর্গ । প্রজাতি দুটির বেশ কতগুলো 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্যারিকাডীয় সদস্যের মতো হলেও এদের 
মধ্যে যথেষ্ট গরমিলও রয়েছে। এ কারণে একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুটি 
গোত্রকে একত্রে আলাদা বর্গের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এদের সাধারণ 
প্যারিকাডীয়ি বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে প্যারিপড-এর (09551681065) 


৯1101112110 5801) মধ্যরাত্রির সূর্য ১১৬ 


লালা ামরিল  ত লাতমারোইযানবিসুকোমারসা ওলা নাহি দাও পবা ভারে রীরিারিজোজস 6 ধাবা 


ভিত্তিঝিল্লিতে (08581 12810701199) তৈরি স্ত্রী প্রাণীর ডিন্ব-থলি, 
ম্যান্ডিবল-এ অবস্থিত ছোট চলনক্ষম অঙ্গ, মুক্ত বক্ষীয় সোমাইট যা 
ক্যারাপেস বর্মের সাথে মিশে যায়নি, প্যারিকারিড ধরনের সাধারণ 
ম্যাক্সিলিপিড এবং আহশিকভাবে সচল প্যারিপভীয় ভিত্তি খণ্ডগুলো 
রয়েছে। 

1410০7715 গুহাবাসী একটি প্রজাতি । অন্যদিকে 171758176 
কেবল গভীর সাগরের কর্দম-পলিস্তরে দেখতে পাওয়া যায়। এসব 
ক্রাসটেসীয় সদস্যের খাদ্যাভাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। 
তবে এদের কাটাযুক্ত প্রথম প্যারিপড এবং গর্ত করার উপযোগী 
দ্বিতীয় প্যারিপডের উপস্থিতিতে এগুলোকে মাংসাশী বলে ধরে 
নেওয়া যায়। অন্যদিকে ॥/1০1০০৮এ/$-এর খাদ্য উপাঙ্গ 
থার্মোসব্যানিসি-এর (10017058788) মতো বলে এগুলো 
এদের সংলগ্ন স্তর থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহ করে। 

11008068-এর সদস্যরা 71)6]07095089178068, 3]091950- 
20108০68, এবং 1455108০০৪-এর খুব নিকটবতী। দেখুন: 
07051090687; 11510980058; 19180817108; 910০189087110179058; 
ন7617710908018068 | [রে.র.] 


1৬110111019 50) মধ্যরাত্রির সূর্য উত্তরায়ণের কাছাকাছি 
সময়ে পৃথিবীর মেরু অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান একটি বিশেষ প্রান্ত। এই 
সময়ে মধ্যরাতে দিগন্ত রেখার উপরে সূর্যকে দেখা যায় এবং সূর্য অস্ত 
না গিয়েও ন্যুনতম উচ্চতায় (8111145) থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ 
সামান্য হেলানো বলে এই ঘটনার উদ্ভব হয়। ঘূর্ণন অক্ষের 
হেলানোর কারণে মেরু অঞ্চলে একাদিক্রমে ছয়মাস সূর্যকে দেখা 
যায়। [মুহা] 


110-00681710 71056 মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা 
আন্তঃসাগরীয় প্রশস্ত উখিত অঞ্চলের পরস্পর সংযুক্ত একটি 
সিস্টেম। সিস্টেমটি মোট ৬০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ পর্বতশ্বেণি সিস্টেম। মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার 
উৎপত্তি প্লেট ভূগঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। যেসব 
স্থানে প্লেটের মধ্যে বিদ্যমান ফীকা স্থানে মহাসাগরীয় ত্বক উৎপন্ন 
হওয়ার চেয়ে প্লেটগুলো দ্রুত ও যথেষ্ট পরিমাণে দূরে সরে যায় 
সেসব স্থানে মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার শাখা উৎপন্ন হয়। নকশার 
মাধ্যমে অবলোকন করা হলে দেখা যায় যে মধ্য-মহাসাগরীয় 
শৈলশিয়ার প্লেট সীমারেখা প্রসারিত কেন্দ্রের (বা অক্ষ বা সংযোজিত 
প্লেট সীমারেখা) একান্তরণ (81161181197) দ্বারা গঠিত, কিন্তু বিভিন্ন 
ধারাবাহিকতাহীন অঞ্চল দ্বারা বিত্বিত। এসব ধারাবাহিকতাহীন 
অঞ্চলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো রূপান্তরিত বিচ্যুতি। যখন 
গ্লেটগুলো দূরে সরতে থাকে তখন প্রসারিত অক্ষ বরাবর নতুন 
মহাসাগরীয় তক তৈরি হয় এবং আদর্শ রূপান্তরিত বিচ্যুতি অঞ্চল 
বরাবর প্রেটগুলোর একটি থেকে অন্যটির স্খলন ঘটে এবং সেখানে 
মহাসাগরীয় ত্বক উৎপন্নও হয় না বা ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় না। দেখুন : 
71216 16901010105; া230িা। 90101 

প্লেটের পৃথককরণ মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার প্রসারিত অক্ষ 
বরাবর উর্ধ্বস্থ উত্তপ্ত গুরুমণ্ডলের (78016) উত্থান ঘটায়। এ উত্থিত 
গুরুমণ্ডলের আংশিক গলন ব্যাসাল্টীয় উপাদান সংবলিত ম্যাগমা 
উৎপাদনে করে যা গুরুমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মহাসাগরীয় 


০০০০০ 


ত্বক উৎপন্ন করতে মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার অক্ষের সরু অঞ্চল, 
দিয়ে উ্থিত হয়। ম্যান্টল (77901]6) অশৃমণ্ডল তৈরি করতে আংশিক 
বিগলিত গুরুমণ্ডল অপস্ত প্লেটের পার্শখ তলদেশে জমে 
(416925”) যা মহাসাগরীয় ত্বকের উপরে অবস্থিত খোসার 
(+704”) সঙ্গে একত্রে অশ্বমগ্ডলীয় প্রেট গঠন করে। মধ্য- 
মহাসাগরীয় শৈলশিরার অক্ষের নিচে অবস্থিত ত্বকের স্তস্ত 
(0018]07) ও গুরুমণ্ডল উত্তপ্ত এবং তাপীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে 
আছে এ তাপীয় প্রসারণ ব্যাখ্যা প্রদান করে কোন মধ্য-মহাসাগরীয় 
শৈলশিরা একটি শৈলশিরা। সময়ের সাথে ত্বকের একটি স্তম্ত ও 
ম্যান্টল অশুষণ্ডল প্লেটের অংশ হিসাবে শৈলশিরায় অক্ষ থেকে দূরে 
সরে যাওয়ার ফলে শীতল ও সংকুচিত হয়। মধ্য-মহাসাগরীয় 
শৈলশিরায় মৃদু আঞ্চলিক ঢালগুলো সে কারণে সাগরতল প্রসারণ 
(অপসারী গ্রেট গতি) এবং তাপীয় সংকোচনের সংযুক্ত প্রভাবের 
ব্যাখ্যা প্রদান করে। দেখুন: 1810 01051 [107105010616) 149£179| 

শৈলশিরার চূড়ার উষ্ণতা এবং তাপীয় সংকোচন হার সাগর 
তলদেশ প্রসারের হারের উপর তুলনামূলকভাবে অনির্তরশীল; 
সুতরাং মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার প্রশস্ততা ও আঞ্চলিক ঢাল প্লেট 
পৃথককরণের (প্রসারের হার) উপর মুলত নির্ভর করে। যেসব স্থানে 
প্রেটগুলো প্রতি বছর ২ সেমি. হারে পৃথক হচ্ছে সেসব স্থানে মধ্য- 
মহাসাগরীয় শৈলশিরার আঞ্চলিক ঢাল পাচগুণ কিন্তু যেখানে 
প্রেটগুলো প্রতি বছর ১০ সেমি. করে সরে যাচ্ছে সেখানে উৎপন্ন 
শৈলশিরার অংশের প্রশস্ততার কেবল এক-পঞ্চমাংশ। মধ্য- 
মহাসাগরীয় শৈলশিরার প্রেট পৃথককরণের হার ও প্রশস্ততার মধ্যে 
বিদ্যমান সম্পর্কের একটি পরিণতি হলো এই যে, পৃথিবীব্যাগী 
দ্রুততর প্লেট গতির সময়ে মহাসাগরের অধিক পানি স্থানচ্যুত হয় 
এবং তদনুযায়ী সমুদ্রপৃপ্ঠ উঠে আসে। দেখুন: $০৪-16%61 
00000811015 | 

যদিও মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা এর দৈর্ঘ্য বরাবর গভীরতার 
দিক থেকে স্বল্প ক্রমানুসারী পার্থক্য প্রদর্শন করে তবুও অগভীরতার 
সাগরতলে বেশ কিছু স্ফীতি (স্ফীত হওয়া) থাকে। কি কারণে 
এমনটি ঘটে তা ভালোভাবে জানা না গেলেও এটা পরিলক্ষিত হয় 
যে, মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার অংশ বরাবর যেখানে প্লেট 
পৃথককরণের হার (প্রসারের হার) স্বল্পতর সেখানেই সাগরতলের 
স্ফীতি অধিক প্রকট, যেমন__উত্তরদিকস্থ্‌ মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা, 
এবং দক্ষিণ_পশ্চিম ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা। 

মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার অক্ষ, অর্থাৎ দুটি পৃথক গ্রেটের 
মধ্যস্থিত সক্রিয় প্রেট সীমারেখা হলো একটি সরু অঞ্চল যা কেবল 
কয়েক কিলোমিটার চওড়া। বারংবার সংঘটিত ভূমিকম্প, সবিরাম 
অগ্ল্যৎপাত ক্রিয়া এবং বিক্ষিপ্ত উষ্জোদকীয় রন্ধ্বের (৮০71) গুচ্ছ এ 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য । উঞ্চোদবীয় রম্ধ দিয়ে সাগরের পানি নিচের দিকে 
অনুষ্বাবিত হয় এবং উষ্ণ শিলার সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হয়ে প্রায় ৩৫০" 
সেলসিয়াসের মতো তাপমাত্রাসমেত মহাসাগরে ফিরে আসে। এসব 
রন্ধের চারদিকে ধাতুসমৃদ্ধ উষ্ঞোদকীয় মণিকের এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র 
প্রাণীসম্প্রদায়ের অবক্ষেপ থাকে । দেখুন: [79010101708] ৬০17) 
14920105 55010£%; ৬ 0108170| [সি.হ.] 


11677196166 মিগমাটাইট অধিকাংশ পাতালিক শিলা 
যাদেরকে দৃশ্যত মিশ্রিত বলে মনে হয়। মিগমাটাইট উৎপত্তির ক্ষেত্রে 


জল শীতকাল এাকবিালরিকামপণ রাকাতে সাকা 


গ্রানাইটীয় দশা কিভাবে তৈরি হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। 
সাধারণত মিগমাটাইট দেখতে অনেকটা শিরাযুক্ত নাইস প্রস্তরের 
মতো। পূর্বে এই মিগমাটাইটকে সংকর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিলা হিসাবে 
চিহ্নিত করা হতো, কারণ গ্রানাইটীয় ম্যাগমার সঙ্গে পুরাতন শিলা- 
গুলো (শিস্ট ও নাইস প্রস্তর) ভালোভাবে মিশিত অবস্থায় থাকে। 
মিগমাটাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেওয়া হয়েছে ; 
(১) গ্রানাইটীয় ম্যাগমা শিস্টের পাতলা স্তরের মধ্যে ম্যাগমা প্রবেশ 
করে ডোরাকাটা শিলা তৈরি হয়েছে, যাদেরকে অন্তঃক্ষেপ নাইস 
প্রস্তর (7190110 £79155) বলা হয়। (২) সুনির্দিষ্ট শিলা উপাদানের 
গলনের দ্বারা স্বস্থানে গ্রানাইটীয় ম্যাগমা তৈরি হতে পারে। (৩) 
রাপান্তরিত বিভাজনের (পুনঃকেলাসন দ্বারা কঠিন শিলাতে 
মণিকের পুনর্বিন্যাস) দ্বারা গ্রানাইটীয় স্তর উৎপন্ন হতে পারে। (৪) 
গ্রানাইটায় স্তর শিলাখণ্ডে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিস্থাপিত বা কায়ান্তর 
অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। দেখুন: 07811012810]; 
1/161850108115]া) | হ.] 


11079601 1)619%10.17 অভিপ্রয়াণ আচরণ এই 
আচরণে অনেক প্রাণী প্রজাতির নিয়মিত ঝতুভিত্তিক চলাচল 
বোঝানো হয়। অভিপ্রয়াণ (77121197) শব্দটি নানা জাতের প্রাণীর 
বিভিন্ন ধরনের চলাফেরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে কম দূরত্বের 
বিস্তৃতি থেকে নিয়ে সময়ের হিসাবে ঘণ্টা-বছর ধরে স্থানান্তরের 
সময়সীমাকে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, জলজ প্রাঙ্কটন (131811501) 
লম্বালশ্বি ঘণ্টার সময়সীমা ধরে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। 
অন্যদিকে স্যামন মাছ বছরের পর বছর খোলা সাগরে হাজার 
কিলোমিটার পরিভ্রমণ করে তাদের প্রজনন সংশিষ্ট স্থানে এসে 
গৌছায়। 

নাতিশীতোষ্চ অঞ্চলের অনেক প্রজাতি পরিযায়ী প্রাণীসহ, 
খতুভিত্তিক দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের সাথে এদের শারীরব্ত্ত 
সাড়া দেয় বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক দক্ষিণ 
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রাণী বসন্তের লম্বা দিন এবং এদের জীবন- 
ঘড়ি বা 619198108] ০1০০৮-এর প্রতিক্রিয়ার ফলে এরা এদের 
প্রজনন 'এলাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে । একই পদ্ধতিতে 
অস্তঃসাবী গ্রন্থিতস্ত্রের কার্যকারণের মাধ্যমে প্রাণীদের স্থানান্তরমুখী 
করে তোলে। 

নিয়মিত নির্দেশিত অভিপ্রয়াণের জন্য প্রাণীকে পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করতে হয় যা দিয়ে এরা কম্পাসসুলভ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে 
থাকে। এসব প্রাণী অনেক পরিবেশগত উদ্দীপনা সংগ্রহ করতে সক্ষম 
যা দিয়ে এরা নিদেশনা-ইঙ্গিত পায়। পক্ষী-পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে 
বিভিন্ন প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন কম্পাস-মাত্রা ব্যবহার করে থাকে। 

অনেক প্রজাতির মেরুদণ্তী এবং অমেরুদ্তী প্রাণী সময় 
নির্দোশকা সূর্যকে কম্পাস হিসাবে ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিগত 


নিয়মে প্রাণীসমূহ দিনের যে কোনো সময়ে কম্পাস নির্দেশনার পূর্ণ 


ধারণা পেতে পারে। কারণ, এদের অভ্যন্তরীণ জীবন-ঘড়ি 
স্বতশ্চলভাবে দিনের বেলায় পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সাথে 
তাল মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সন্ধিপদী প্রাণী, মাছ, সালামান্দার 
এবং কবুতর সূর্যের দিক-নিরেশনা অনুসরণ করতে পারে এবং সেই 
নির্দেশনা-ইঙ্গিতের সাহায্যে আংশিকভাবে মেঘলা দিনেও এরা সূর্যের 
অবস্থান নির্ণয় করে নিতে পারে। 


[11116215 2170790% সামরিক বিমান 


রাতের বেলায় যেসব পাখি অভিপ্রয়াণে বের হয় কেবল সেসব 
পাখি তারা-কম্পাস ব্যবহার করে এবং তা সূর্য কম্পাসের অনুরূপ 
একটি অভ্যন্তরীণ ঘড়ির মতো নয় বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে এদের 
দিক-নির্দেশনা তারার বৈশিষ্ট্যগত আকারের উপর নির্ভরশীল যার 
সাথে জীবনের প্রথমভাগে এদের পরিচয় ঘটে। 

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কিছু কীটপতঙ্গ, মাছ, সালামান্দার, 
কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া এবং পাখি পৃথিবীর দুর্বল চুম্বকীয় ক্ষেত্র 
থেকে দিক-নির্দেশনা পায়। দেখুন: ৮৪87600 1509111017 
(019109£%)। 

বাতাস পাখিকে দিক-নির্দেশনা দেয় তবে সময়ের সাথে এর 
পরিবর্তন ঘটে বলে এটি কম্পাস-নিরশিকের মতো সরাসরি সংবাদ 
দিতে পারে না। নিশাচর গায়ক পাখি প্রায় সব সময়ে বাতাস- 
সংকেতের উপর নির্ভর করে চলাচল করে। কেননা, এরা এদের 
স্থানান্তর যাত্রার জন্য সুবিধামতো রাত বেছে নেয়। 

বসবাসকারী তিন জাতের 87710101090 00051020981) 

সময়-নির্ভর টাদ-কম্পাস ব্যবহার করলেও সূর্য-কম্পাস এদের 
বিবেচনায় থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। 

অনেক প্রাণী তাদের গতিপথ থেকে লক্ষ্যচ্যুত হলে নির্দিষ্ট 
অবস্থানে ফিরে আসতে পারে। বিষয়টি এসব প্রাণীর নিজস্ব 
আবাসস্থল, গন্তব্যস্থল বা “বাসার, সাথে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্যামন মাছ 
কয়েক বছর সাগরে অতিবাহিত করেও এদের নির্দিষ্ট প্রজনন 
ক্ষেত্রগুলোতে ফিরে আসতে সক্ষম। যদিও সাগরে এদের দিক- 
নিদেশনা পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো জানা নেই তথাপি পানি-রাসায়নিক 
সংকেতকে এরা এক্ষেত্রে কাজে লাগায় বলে জানা যায়। শিশু স্যামন 
মাছ যেখানে জন্মায় সেখানকার জলাশয়ের পারিপার্থিক গন্ধের সাথে 
এরা পরিচিত হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ের পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, 
প্যখি এদের জন্স্থানের কিছু কিছু শনাক্তকারী চিহ্ন বা কোনো 
বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট করে রাখে যার সাহায্যে এরা স্থানান্তরের পরে 
আবার স্বস্থানে ফিরে আসে । একটি শিশুপাখি প্রথম অভিপ্রয়াণের 
সময়ে প্রোগ্রাম করা নির্দিষ্ট পথ ও দূরত্ব ধরে বিচরণ করে। কোনো 
শীত-অঞ্চলে এগুলো স্থায়ী হলে, সেখানকার পারিপার্থ্িক অবস্থানেও 
এরা চিহ্ন রাখে যাতে করে এরা ফিরে আসা ও ফিরে যাওয়া 
উভতয়ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে পারে। 

কেবল পাখি সত্যিকার অর্থে আকাশপথে বিচরণ করতে সক্ষম 
এবং অপরিচিত স্থান থেকে সম্পর্কচ্যুত নির্দিষ্ট পরিচিত গণ্ডিতে 
আবার ফিরে আসতে পারে। এই পদ্ধতির জন্য কম্পাস ও ম্যাপ 
এর আযানালগ (1919£) উভয়েরই প্রয়োজন হয়। বর্তমান 
অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করা হয় যে, এই ম্যাপের জন্য সূর্য, 
তারকা, স্থলভূমির চিহ্ন বা চূম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় না। 
এক্ষেত্রে এর অন্যান্য সম্ভাবনা যেমন, ঘ্বাণচেতনা (01501079), শ্রুতি 
(৭০০950০), বা মাধ্যাকর্ষণ ইঙ্গিত (2-9৬109010178] ০9০3) 
সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে। তবে পাখির আকাশপথ বিচরণের 
ব্যাপারটা এ অধ্যায়ের একটি সবচেয়ে রহস্যময় উপাদান হিসাবে 
বিবেচিত হয়। [রে.র.] 


[11116915 21108 সামরিক বিমান বা আকাশযান 
এবং সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। 


[$11116975 5866111665 সামরিক উপগ্রহ ১১৮ 


লা ববি মলা নাভানা ওসামা ৫ হাত বিজি কামান কোমর বিভা হিশাম বাবাজি াযোবিজবিামবাদলোএভাছেীিাবুকাববামনাএ তালিকা নাও তারি দোএ চারা বাতেন: তলত চট 


সামরিক আকাশযানের মৌলিক ধরনের মধ্যে রয়েছে বোমারু, 
জঙ্গি, পরিবহন, টহল, প্রশিক্ষণ এবং পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ বিমান 
(চিত্র ১)। বোমারু বিমান সাধারণত তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ 
রেগ্ুবিশিষ্ট, নিম্ন কৌশলী পরিচালনযোগ্য এবং বৃহৎ যুদ্ধাস্ত্র বহন 
ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। বোমারু বিমান দিন-রাত অথবা বিরূপ 
আবহাওয়ায় প্রচলিত অথবা পারমাণবিক বোমা বহনের জন্য 
সজ্জিত হতে পারে। ও 

জঙ্গি বিমান হচ্ছে তুলনামূলকভাবে হৃস্ব-রেঞ্জবিশিষ্ট, উচ্চ 
পরিচালনযোগ্য, দ্রুতগতিবিমান যা ভূমিস্থ টার্গেট আক্রমণ অথবা শত্রু 
বিমান ধবংসের কাজে ব্যবহাত হয়। এই বিমান তাদের মিশনের 
উপর নির্ভর করে মেশিনগান, কামান, রকেট, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ও 
বোমা পরিবহনে সমর্থ। 


চিত্র ১ :সামরিক কাজে ব্যবহৃত লকহিড ০-5% শ্রেণির একটি বিমান 


জঙ্গি বোমার নামক কিছু জঙ্গি বিমান প্রচলিত অথবা 
পারমাণবিক বোমা শত্রু লাইনের শত শত কি.মি. পিছনে অগ্রাধিকার 
ভূমিস্থ টার্গেট আঘাত করার জন্য বহন করতে পারে। 


চিত্র ২: 0-109 ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র 


পরিবহন বিমান সৈন্যদল ও সামরিক সরবরাহ বহন করে 
থাকে। এগুলোর মধ্যে অনেক বিমান আছে যেগুলোকে 
বাণিজ্যিক এয়ার লাইন বিমান থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে। 
মাল বহনকারী বিমানকে বিশেষ করে সামরিক ব্যবহারের জন্য 
অভিযোজিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম বিমান 
অন্তর্ভুক্ত যা দূরবর্তী স্থানে বহু সংখ্যক মানুষ ও বিশাল পরিমাণে 
মাল বহন করতে সক্ষম। বায়ুবিহারী ট্যাংকার হচ্ছে বিশেষ 


উদ্দেশ্যবিশিষ্ট পরিবহন বিম্বান। রিফুয়েলিং (61891178)-এর বিশেষ 
সরঞ্জাম ও অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে জঙ্গি বিমান ও বোমারু 
জ্বালানি নিতে পারে। 

শক্রকে চাক্ষুষভাবে অথবা রেডারের মাধ্যমে অথবা ফটোগ্রাফি 
দিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য অনুসন্ধানী বিমান ব্যবহার করা হয়। জঙ্গি 
অথবা বোমারু বিমানকে পরিবর্তিত করে, অথবা বিশেষ 
পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বিমান তৈরি করা যায়। 

সামরিক ব্যবহারে হেলিকপ্টার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্গম 


স্থানে মানুষ ও মালামাল সরবরাহের জন্য হেলিকপ্টারের জুড়ি নেই। 


ক্ুজ ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে ছোট্ট দীর্ঘ-রেঞ্জীবিশিষ্ট, চালকবিহীন 
আকাশযান €চিত্র-২)। এগুলোকে ক্ষেপণাস্ত্র বলা হলেও, এগুলোর 
মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে বিমানের বৈশিষ্ট্যই বেশি। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের 
ডানা ও টার্বাইন ইঞ্জিন আছে যা তাদের কয়েকশত মাইল থেকে 
১২০০ মাইল (২০০০ কিমি) পর্যন্ত রেঞ্জ দিয়ে থাকে। এরা স্বতন্ত্র, এবং 
যাত্রাকালীন পরিচালনের জন্য নাব্য পরিচালনা (177670191 
0918800) পদ্ধতি ব্যবহার করে যা কিছু সময় অন্তর অন্তর 
মহাকাশ থেকে অথবা ভূখণ্ড তুলনা আপেক্ষিকতার স্কিম-এর 
সাহায্যে নবায়ন করা হয়। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের বদৌলতে চালকবিশিষ্ট 
বিমান টার্গেট থেকে দূরে অবস্থান করে সেটাকে নিয়-উড়ন্ত ত্ুজ 
ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আক্রমণের সুযোগ পায়। [শ.ম্‌.] 


11116875 52866111695 সামরিক উপগ্রহ বিভিন্ন 
সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত কৃত্রিম ভূউপগ্রহ। সামরিক উপগ্রহ 
কর্মসূচির অধীন প্রধান প্রধান গবেষণা কর্মক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা, নৌবাহ (785158001), আবহাওয়া বিজ্ঞান, 
সতর্ক নজরদারি (501059111281706), জিওডেসি (5০০০5%) বা 
ভূমিতি, নিউর্রীয় পরীক্ষণ ও বিকিরণ নির্ণয় এবং প্রযুক্তি। [নূহু.] 


৬111] দুগ্ধ: দুগ্ধবৎ (1501591) নিঃসরণ যা বস্তুত কোলস্ট্রাম 
(০01090]1) মুক্ত। এই নিঃসরণ একাধিক স্বাস্থ্যবতী গাভীর পূর্ণ 
দোহন থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ৮.২৫% কঠিন দুধ 


- (110 50110 যা স্েহজাতীয় পদার্থ নয়) এবং নিদেনপক্ষে ৩.২৫% 


স্লেহজাতীয় পদার্থ রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে মানুষ গরুর 
দুধকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। দুগ্ধ শিল্পের সরবরাহের 
অধিকাংশ দুধ মানুষ ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য অন্য উৎস থেকে 
পাওয়া দুধ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে যেমন, ছাগল, মহিষ এবং বলগা 
হরিণের দুধও অন্য দেশে পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিনা শর্তে, 
সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে দুধ বলতে গরুর দুধকেই বোঝানো হয়। 
গড়পড়তায় দুধের উপাদানের ৮৭% পানি, ৩.৭ স্েহজাতীয় 
পদার্থ, ৩.৫/ আমিষ, ৪.৯% ল্যাকটোজ (1901956) এবং ০.৭ ছাই 
(45) সম্পূর্ণ দুধ এবং সর-তোলা দুধ (9070 17110) ক্যালসিয়াম 
(08101017), ফসফরাস (15950191905) এবং রাইবোফ্রলাবিন 
(719০9298517) প্রাপ্তির ভালো উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ, 
প্রতিদিনকার শতকরা ১০ ভাগ পুষ্টি চাহিদার ১০০ কিলোক্যালরি (৪২০ 
কিলোজুল) এ উৎস থেকে পাওয়া যায়। এই দুই ধরনের পানীয়তে 
যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ ও থায়ামিন (61180017) থাকে এবং সম্পূর্ণ 
দুধে বেশ কিছু পরিমাণ ভিটামিন-এ (111011-) থাকে। ভালো 
পুষ্টিমানের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে এতে ১০% অর্থাৎ ২০০ 


১১৯ 


লাকা) বিজলি ফালা কাতান চালা লাহেরী গাদা এজাবিজানবিপৃাধসএাতেইীিজানবিলুকোমাদআাতাদেইীরিাহবিদৃোহকামানা 


1/11110190117)9 মিলেপোরিনা 


কিলোক্যালরি (৮৪০ কিলোজুল) পুষ্টির প্রয়োজন। দুধে যথেষ্ট 
পরিমাণে আমিষ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আ্যামিনো আযাসিড রয়েছে। 

দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ (১7006551775) : সাধারণ খামারের 
দুধ ক্রমা্কিত (081198150) এবং স্টেনলেস স্টিলের হিমায়ন যন্ত্রে 
ভরে ট্রাকের সাহায্যে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রান্টে পাঠানো হয়। কাচা 
দুধ পৃথককরণ বা শোধনের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এই 
মন্ত্রগুলো বস্তৃত একই রকমের তবে শোধনযস্ত্রের বেলায় সর এবং 
সর-তোলা দুধের পৃথক্করণ করা যায় না। অনেক দুধ প্রক্রিয়াজাত- 
করণ কারখানায় এককমাত্রা সংবলিত প্রমিতকারক শোধনযন্ত্র রয়েছে 
যা দিয়ে সম্পূর্ণ কাচা দুধ থেকে সামান্য পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ 
আলাদা করা হয়ে থাকে। এভাবে এই পদার্থ সংগ্রহের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে কাচা দুধের বিভিন্ন উপাদানের 
তারতম্য থাকলেও নিদিষ্ট গ্নেহজাতীয় পদার্থ মানের দুধ তৈরি করা 
সম্ভবপর হয়। পাস্তবরায়ণ দ্বারা রোগ উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া থেকে 
দুধকে মুক্ত করা যায়। দুধের প্রতিটি কণাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিদিষ্ট 
সময়ের জন্য রেখে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়। দেখুন: 
785160172801017 | 


তরল দুগ্ধবস্তর গ্নেহজাতীয় পদার্থের দানাসমৃহকে সমসত্বকরণ 
পদ্ধতিতে দুই মাইক্রোমিটার বা এর চেয়ে কম সাইজে পরিণত করা 
হয় যাতে করে সেগুলো তুলনামূলকভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা 
প্রভাবান্বিত না হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সেবা (0.5. 70110 
1169110) 567%106) সংস্থার মতে সমসত্বকারী দুধের এক-চতুর্থাংশের 
উপরের ৬ ইঞ্চি (০০ মিলিলিটার) ৪৮ ঘণ্টা রেখে দিলে শতকরা ১০ 
ভাগের চেয়ে বেশি তারতম্য হয় না। 

এক-চতুর্থাংশ দুধে ভিটামিন-ডি (1(91117-]9) ৪০০ 
আন্তর্জাতিক মাত্রায় (10) সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে সর-তোলা 
দুধে এক চতুর্থাংশ পরিমাণেও ভিটামিন-এ ২০০০ আন্তর্জাতিক মাত্রায় 
সংরক্ষিত করা হয়ে থাকে। এই ঘনীভূত ভিটামিন পাস্তুরীকরণের 
আগে চলমান দুধ-প্রবাহে কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণে দুধে মিশ্রিত করা 
হয়। 

দুগ্ধজাত বস্তু (৮০615) : গাজন প্রক্রিয়াজাত কিংবা 
পরীক্ষিত নানাবিধ দুগ্ধ সামগ্রী এখন পাওয়া যায়। এই গাজন 
প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হয় যা ল্যাকটোজ (180105০) 
বা দুধচিনি (11) 51201) তৈরি করে। 

আবাদি মাখনে সর-তোলা দুধ বা নিয্মাত্রার গ্েহজাতীয় দুধ 
থাকে যা পাস্তুরীকরণের সময়ে ৮২" সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট রাখার 
পর ২২" সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পর্যায়ে এই দুধ আবাদের 
সময় 51/5919092045 19015 এবং £27109795196. ০7179৮০7477 
উৎস প্রক্রিয়াকরণের জন্য ঘোগ করা হয়। এই মিশ্র দুগ্ধবস্ত ২১* সে. 
তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে রাখা হয়। পরবতীতে ঠাণ্ডা করার সময়ে 
এই দুধ অনুমানিক ০.৮% অয্নত্ব (8০010) প্রান্ত হয়। এই সান্দ্ 
(০945) বস্তু নেড়ে, প্যাকেটে ভরে, ঠাণ্ডা করা হয়। এতে 1. 
০///০/০////-এর সহায়তায় 01909] করা হয় এবং প্রয়োজনীয় 
বাম্সীয় সুগন্ধির মিশ্রণ ঘটানো হয়। 

জানামতে গাজনকৃত প্রাচীনতম দুধ হলো দই (১০৪৪) । 
“সম্পূর্ণ বা কম স্লেহজাতীয় পদার্থসহ দুধের সাথে স্নেহজাতীয় 
পদার্থবজিতি দুধ মিশিয়ে দই তৈরি করা হয়। এটি তৈরি করতে 
৮২৭ সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট রেখে দুধকে সমসত্বকরণ 


গাারাহফিপোজামসাএাপীবিামনিক্েমহা জারচগরেীরিকাবরিদৃকামআলো+ভরবভাববপৃতোহাংলাও কামে কিানকিশৃকোমমংগাএতযরটী 


(11077086101250) করে ৪৬" সে.-এ সক্রিয় আবাদের মাধ্যমে তা 
মোড়কবদ্ধ (08019860) করা হয়। দই_-আবাদ 5472/92০922%5 
1/16777107111145 এবং 14010901115 %1227:075 ১:১ অনুপাত্তিক 
মিশ্রণে করা হয়। এই দুই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণ আবাদ দই- 
এর মান ঠিক রাখার জন্য দরকার। 

ঘন এবং শুকনো দুগ্ধুজাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য : পরিবহন খরচ 
কমানো ও নাড়াচাড়ার সুবিধার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দুধ থেকে 
পানি সরিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া আংশিকভাবে শুকনো দুধের 
নানাবিধ দুগ্বজাতীয় বস্তু জীবাণুমুক্তকরণ বা হিমায়িত সংরক্ষণ ছাড়াও 
দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া হয়। এই নিদিষ্ট কারণে দুধের নানা ধরনের 
দ্রব্য (যেমন, শুকনো সম্পূর্ণ দুধ, বাম্পাকার দুধ, জমানো দুধ) প্রস্তুত 
করা হয়। এই ধরনের কিছু সং দুগ্ধজাত দ্রব্যের নিজস্ব 
মানগত পরিচয় রয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ক্রেতার অনুরোধেও নানা 
ধরনের দুধের জিনিস বানানো হয়ে থাকে। [রে.র.] 


[1110])0117)9 মিলেপোরিনা 096167151818 পর্বের 
119009208 শ্রেণির একটি বর্গ। গ্রীক্মমগ্ডলের অগভীর সমুদ্রের 
এদের অনেক প্রজাতিকে “স্ট্রং কোরাল" (50018 ০0181) বলা 
হয়। এদের গঠন অন্যান্য হাইডয়েড-এর (7১070105) মতোই, 
তবে এদের ক্যালসিয়ামযুক্ত বহিঃকস্কাল থাকে। এ ধরনের কঙ্কাল 
থাকায় এরা অনেক সময়ে প্রকৃত কোরালের (/১7110298) সাদ্শ্য 
বহন করে। কঙ্কাল বাইরের দিক থেকে একটি পাতলা কোষকলার 
স্তর দ্বারা আবৃত। ছোট ছোট সরু নালির মাধ্যমে কঙ্কাল পরস্পর 
সংযুক্ত। সারা দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র রয়েছে এবং এই ছিদ্রপথে 
পোলিপসমূহ (99155) বাইরের দিকে প্রসারিত থাকে। 


ক) €) 
1116)017-এর কলোনির বিভিন্ন অংশ 


সাধারণত দুই ধরনের পোলিপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক 
ধরনের পোলিপে মুখ ও কর্ষিকা থাকে। খাবার সংগ্রহ ও গলাধঃকরণ 
কাজে এদের ব্যবহার থাকায় এদের গ্যাস্ট্রোজুইড (৪8519209105) 
বলা হয়। অন্য ধরনের পোলিপে মুখছিদ্র নেই, এরা লম্বা আকৃতির 
এবং এদের উপরিভাগে থাকে অসংখ্য হুল ফুটানোর ক্ষমতাবিশিষ্ট 
বিশেষ ধরনের কোষ। কলোনির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা এ 


1৬111167716 মিলেরাইট ১২০ 


বালান লোরভাংজনীিকালাুবদা জজ ০াচোটবিজাগ চালা কাচ ি্াবহিলুকারবাাজাছেনি্াধবুকোমংল্তাতেইীতিকননিনুতোহাসাও 


ধরনের পোলিপের প্রধান কাজ। মিলিপোর মেডুসা বা জেলিফিশ 
উৎপন্ন করে। সেখানকার জননকোষ যৌন প্রজননের মাধ্যমে 
বংশবৃদ্ধি করে। দেখুন; 1750792041 [সৈ.হু.ক.] 


[*111161166 মিলেরাইট রাসায়নিক গঠন 19 সংবলিত 
একটি মণিক। মণিকটি ঘট্কোণ (768850781) সিস্টেমে কেলাসিত 
হয়! মিলেরাইট সাধারণত চুলের গুচ্ছের মতো এবং সরু থেকে 
কৈশিক কেলাসের ছটাকার (780181178) গ্রুপ হিসাবে থাকে। 
মণিকটির কাঠিন্যমান মোহজ স্কেলে ৩ থকে ৩.৫ এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ৫.৫। মিলেরাইট ধাতব দ্যুতিসম্পন্ন মণিক এবং এর বর্ণ 
ফ্যাকাশে পিতলের মতো হলুদ। ইউরোপের অনেক এলাকায় বিশেষ 
করে জার্মানি ও চেকোম্্রোভাকিয়ায় মিলেরাইট পাওয়া যায়। 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পিরোটাইট (চৌম্বক মাক্ষিক), হেমাটাইট 
ও চুনাপাথরের সঙ্গে এ মণিকটি অবস্থান করে। কানাডাতে নিকেলের 
আকরিক হিসাবে এ মণিকটিকে খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। 
[সি.হ.] 


11116 বজরা জাতীয় শস্য. ঘাস পরিবারের কমপক্ষে 
পাচটি সদস্যের জন্য দেওয়া একটি সাধারণ নাম। এসব গাছের বীজ 
ভক্ষ্য। শ্রস্যগ্তলো হলো বজরা বা [09] বা 621-181] [01]]61 
(1৫777156117 151779106%)/) কাউন বা [দো বা 0111 
1011151 (96212771211 2101102). বরই বা 01950 [7011151 (2271106771 
71111605117), সানওয়াল বা 18087958 0817%814 1011161 
(10117790119 17747161406)  বাগি বা 1117507 771]191 
(15161157776 ০0/90277) এবং কোদা বা 80৫8 17011161 (12510211477 
5০70110111011171) | এছাড়া ভারতে জোয়ার বা £581 7111191 
(50751116771 11184)6) এবং শাভব বা 11106 [011101 (72771101477 
/70116)০) নামক আরো দুটি প্রজাতির চাষ হয়। বাংলাদেশে বজরা 
জাতীয় শস্যের আবাদ তেমন ব্যাপক আকারে হয় না। 

শ্ীষ্মমগ্ডল এবং ঈষদুষ্ণ শীতপ্রধান অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে 
স্বল্প খাদ্যমান সম্পন্ন এই ছোট দানা শস্যকে কম উর্বর জমিতে 
প্রধানত গোখাদ্য হিসাবে জন্মানো হয়। 

খুব উর্বর নয় এমন মৃত্তিকায় উষ্ণ ও প্রায় উষ্ণ অঞ্চলের সীমিত 
বৃষ্টিপাত এলাকায় বজরা ব্যাপকভাবে জন্মে। এই শস্যটির 
জীবনকাল ৯০ থেকে ১২০ দিন। খুব সীমিত সম্পদ সংবলিত দরিদ্র 
কৃষকেরাই এই শস্য জন্মায়। বজরার বীজগুলো অনাবৃত থাকে এবং 
বর্ণ হলুদাভ থেকে সাদা এবং আকার গমের মতো। শুষ্ক দানাগুলো 
সাধারণত খাদ্য বা আটা তৈরি করার জন্য গুঁড়া করা হয়। সুপ, পিঠা 
ও ফিরনি জাতীয় খাবারে বজরার গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। 

প্রায় শুষ্ক এলাকায় এবং অল্প পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 
অনূর্বর মৃত্তিকায় জোয়ারের চাষ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেচ 
ব্যতীত জোয়ার জন্মানো হয়। বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকায় জন্মানো 
গেলেও কালো কর্দম ও লাল কর্দম দোত্রাশ মৃত্তিকায় জোয়ার ভালো 
জন্মে 

কাউন একটি অপ্রধান বজরাজাতীয় শস্য। এই শস্যটিকে স্বল্প 
বৃষ্টিপাত এলাকায় জন্মানো হয়। কাউনের জীবনকাল বজরার 
মতোই ৯০-১২০ দিন। সাধারণত লাল দোআশ মৃত্তিকাতেই কাউন 
উৎপাদন করা হলেও বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকায় এর চাষ করা যায়। 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি ঝতৃই এই শস্যটি উৎপাদনের প্রধান মৌসুম। 


ওর ভারে ্ 


শস্য পরিপকৃ হওয়ার পর শিসাগ্র কাটা হয় এবং সম্পূর্ণরূপে 
শুকানোর পর গবাদি পশু দ্বারা মাড়াই করা হয়। কাণগুগুলো পশু 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং কাউন দিয়ে ফিরনি, মোয়া 
ইত্যাদি তৈরি করা যায়। চাউলের সাথে মিশিয়ে কাউনের ভাত রান্না 
করা হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় এক সময়ে 
ব্যাপকভাবে কাউনের চাষ হতো। [সি.হ.] 


[1111111 771201)1119 যাতাকল বা পেষণযন্ত্র এমন 
একটি যন্ত্র যাতে ঘুরস্ত গোলাকার কর্তক-এর প্রান্ত দিয়ে কোনো কর্ম 
নমুনা ঢুকানো হয় কোনো ধাতব টুকরোকে অপসারণের উদ্দেশ্যে। 
মিলিং (1111118) হচ্ছে যন্ত্রের এমন ক্রিয়া-কৌশল যেখানে কর্ম 
নমুনাকে ঈপ্সিত আকার দেওয়া হয় একটি ঘুরস্ত কর্তক বা ছেদক- 
এর সাহায্যে, এ সময়ে কর্ম নমুনাটি রৈখিক গতিতে নড়াচড়া করে। 
মিলিং কাটার বা ধাতা কর্তক হচ্ছে বৃত্তাকার চাকতি যার বেড়ে থাকে 
বিশেষ ধরনের দাত কোটার খাজ)। বহু ধরনের এবং বহু আকারের 
কর্তক হয়। কর্তকের দত্তের বিপরীতে ধাতব টুকরা (যাকে কাটতে 
হবে) রাখা হয়। সরবরাহ করা মালের গতি হয় লম্বালম্বি বা 
খাড়াভাবে বিস্তৃত আড়াআড়ি পার্খ অবস্থান বা তির্যক অথবা উল্লম্ 
(সমকোণে দণ্ডায়মান)। এটা নির্ভর করে মিলিংএর ধরন এবং 
কাজের প্রকৃতির উপর। 

মিলিং যন্ত্র হয় অনুভূমিক এবং উল্লম্ব ধরনের হয়ে থাকে। 
ছবিতে একটি অনুভূমিক পেষণযস্ত্র দেখানো হলো। 


অনুভূমিক পেষণযন্ত্ 


এতে রয়েছে একটি বিরাট স্তন্ত যার ভিতরে গিয়ারবক্স (চালক 
অংশ), কাটার জন্য টাকু পরিচালিত মোটর এবং টাকুর জন্য বিয়ারিং 
বা ঘর্ষণ-সহনক্ষম মন্ত্রাংশ। কাটার টাকুর গতিবেগ গিয়ার যন্ত্রের 
অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন রকমের হতে পারে। স্তম্ভের সম্মুখভাগ থেকে 
দেখলে প্রথমে চোখে পড়বে জানু 0৫7০০) যার শীর্ষ পৃষ্ঠ দেশে রয়েছে 
স্যাডেল (58016) আরোহী বস্তু। এতে কর্মটেবিল আছে। এটি 
পিছলে যায় নির্দেশিত পথে। জানু অংশ চালুর জন্য গতিবেগ দেয় 
মোটর। স্যাডেল এবং কর্মটেবিল জানু অংশেই সংযুক্ত থাকে। পুরো 
জানু অংশটি উঠানো বা নামানো যায় বিদ্যুতের সাহায্যে বা একটি 


১২১ 


াপাওচাবেরিজল পতাহহলারকাংচাীতিরাজবিসবকোমত কাকের বিজি 


্রযাঙ্ক হাতলের মাধ্যমে। স্যাডেলটি তির্যক বা আড়াআড়িভাবে পার্শে 
অবস্থান করতে পারে। কর্মটেবিলটিও নাড়ানো যায় সামনে পিছে। 
এটিও শক্তি বা হাতচাকার সাহায্যে করা হয়। কোনো কোনো যন্ত্রে 
কর্মটেবিলটি স্বয়ংক্রিয় চক্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে নড়াচড়া করতে পারে। 
উদাহরণম্বরূপ, কাটার অবস্থানে দ্রুতবেগে দৌড়ে যায়, কাটার সময় 
আসে। এরপর আবার চক্রাকারে পরের কাজে দ্রুত দৌড়ায়। 

মিলিং কর্তকটি ঢুকানো থাকে একটি অক্ষদণ্ডে যার চূড়ান্ত অংশ 
চলন্ত টাকুর এক ক্রমশ সরু হওয়া কোটরে আবদ্ধ থাকে। উপরিবাহুর 
বিয়ারিংয়ে অক্ষদণ্ডের বহিঃস্থ অংশ ঢুকানো থাকে। কর্তন ক্রিয়ার 
সময় স্যাডেল জানুর সঙ্গে লাগে, জানু আবার স্তম্ভের সঙ্গে আটক 
থাকে। চিত্রে প্রদত্ত মিলিং যন্ত্রটি সরল পেষণযন্ত্র। সর্বজনীন মিলিং 
মেশিনে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন-_কর্মটেবিলটি উল্লন্ব 
মিলিং মেশিনকে লিঙ্কন টাইপ বা ম্যানুফ্যাকচারিং টাইপ বলে। এতে 
কর্মটেবিলটি উচ্চতায় আটকানো কাটার টাকুটি উল্লম্বভাবে ঠিক করা 
আছে এমন এক শীর্ষে যা স্তম্ত ধরে উপর-নিচ করতে পারে। এগুলো 
বেশ ভারি কাজের উপযোগী । কর্মটেবিলটি মেশিনের ভিত্তির উপর 
স্থাপিত একটি বেড়ে আসে। উল্লন্ব মিলিং মেশিনে টাকু সম্পাদনে 
দণ্ডায়মান থাকা ছাড়াও বাকি সব অনুভূমিক মিলিং মেশিনের 
মতোই। [শ. মৃ.] 


[৬111)61-8] মণিক একটি প্রাকৃতিক বস্তু । মণিকের বৈশিষ্ট্য- 
ময় রাসায়নিক গঠন থাকে যা রাসায়নিক সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা 
যায়। যদিও কয়লা ও তেলের মতো জৈব পদার্থগুলোকে সাধারণত 
খনিজ সম্পদের মধ্যে তালিকাভূক্ত করা হয় তবুও এইসব বস্ত কিন্তু 
মণিক নয়। কারণ এইসব পদার্থের কোনো সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন 
থাকে না এবং এরা এক প্রকারের জটিল মিশৃণ। মণিক অত্যন্ত 
গুরুত্বপর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। অধিকাংশ ধাতু ও অজৈব রাসায়নিক 
দ্রব্য এবং মানুষের জন্য অপরিহার্য অনেক বস্ত মণিক থেকে উত্ভৃত। 
তিক প্রধানত মণিক দিয়ে গঠিত এবং এই মৃত্তিকার উপর বনভূমি 
ও কৃষিখামার নির্ভরশীল। 

প্রাপ্তিস্থান : মণিক স্বতন্ত্র কেলাস হিসাবে থাকতে পারে বা অন্য 
কোনো মণিক বা শিলাতে ছড়িয়ে থাকতে পারে। পৃথিবীপৃষ্ঠের 
শিলাতে অধিকাংশ মণিক বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো উন্মুক্ত 
স্থানের পৃষ্ঠে মণিকগুলো সংযোজিত থাকতে পারে। জিয়োড 
(8০০৫৪) হলো শিলার এ গহবর এবং গহ্বরের পৃষ্ঠে মণিক থাকে বা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে গহবরগুলো সম্পূর্ণরূপে মণিক দ্বারা পূর্ণ থাকে 
বিভিন্ন আকারের শিরা ও ফাটল এক বা একাধিক মণিক দ্বারা পূর্ণ 
থাকে। আকরনালি বা ধাতুনালি (1906) শব্দটি কোনো নিদিষ্ট 
এলাকার একটি শিরা বা শিরার গ্রুপ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় 
আকর-খাদের (88806) মণিকগুলো মূল্যহীন মণিক, কিন্তু মূল্যবান 
মণিক বা আকরিকের সঙ্গে অবস্থান করে। যেসব মণিক থেকে ধাতু 
পাওয়া যায় সেইসব মণিকের জন্য আকরিক শব্দটি ব্যবহার করা 
হয়। স্রোতজাত (0107) মণিকগুলো তুলনামূলকভাবে ভারি ও 
দীর্ঘস্থায়ী মণিকের সমাহরণ। এইসব মণিক পানির দ্বারা পরিবাহিত 
হয়, কিন্তু পানির বেগ হাস পাওয়ার কারণে পুনঃঅবক্ষেপিত হয় 
দেখুন: 95961 


1৬1171678] মণিক 


মণিকের নাম : সাধারণত মণিকগুলোর একটি রাসায়নিক নাম 
ও একটি মণিক নাম থাকে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত লেড সালফাইডকে 
গ্যালেনা এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডকে হ্যালাইট বলা হয়। বর্তমানে 
মণিকের নামকরণে শব্দের শেষে 116 যোগ করা হয়। কোনো কোনো 
মণিকের নামে রাসায়নিক গৃঢ়ার্থ থাকে; যেমন-__মলিবডেনাইট, 
14952 এবং জিঙ্কাইট 2701 ঘ্যাগনেটাইট, গ্রাফাইট, রোডোনাইট 
(গোলাপি রং) এবং ক্রায়োলাইটের (বরফ পাথর) নামকরণ এদের 
ভৌত ধর্মাবলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কোনো কোনো 
মণিকের একাধিক নাম থাকে যেমন কোয়ার্টজের জন্য আযামিথিস্ট, 
আাগেট ও জেপসার শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। মণিকের 
নামকরণে কথ্য শব্দও ব্যবহার করা হয়, যেমন-_পিরাইটের নাম 
109০91,5 £০1৫ বা বোকার সোনা । 

শ্রেণিবিন্যাস : মণিকের শ্রেণিবিন্যাস মূলত রাসায়নিক গঠনের 
ভিত্তিতেই করা হয়। এছাড়া সমরূপতা বা কেলাসিত আকারের 
সদৃশতার ভিত্তিতেও মণিকগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। 
মণিকের ক্ষেত্রে খণাত্মক আয়নের চেয়ে ধনাত্মক আয়নের তাৎপর্য 
সাধারণত কম | মণিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান গ্রুপগুলো হলো : 


স্বভাবজ মৌল সালফেট টাইপ 
সালফাইড ও সালফো মণিক ক্রোমেট 
অক্ত্রইড ও হাইড্রেটেড অক্সাইড (বিজ 
হ্যালোজেন মণিক টাহস্টেট 
নাইট্রেট ফসফেট টাইপ 
কার্বনেট আর্সেনেট 
বোরেট ভ্যানাড্ট 
সিলিকেট 


দেখুন £ 801819. [7170618157 02179017815 10109798157 
[21069]. [71091815; ৪0156. 9101701015) 10816 [01091815, 
91110206 [117161215| 

গ্র্প : মণিকের যে কোনো পূর্ণাঙ্গ শ্রেণিবিন্যাস অবশ্যই 
রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্বিশীল হতে হবে। তৎসত্বেও, মণিকের 
কিছু সীমিত গ্রুপ বিশেষ উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় হতে পারে। উৎপত্তি, 
অবস্থানের প্রকার, সুনির্দিষ্ট ভৌত ধর্মাবলি বা ব্যবহারের উপর ভিত্তি 
করে এ ধরনের গ্রুপ করা যেতে পারে। 

প্রাথমিক মণিকগুলো ম্যাগমা থেকে তৈরি হয়। এদের উৎপত্তির 
সঙ্গে পেগমাটাইট ও উষ্ণজলীয় দশাও বিজড়িত। অন্যান্য মণিক 
অণুসম্ভৃত (58০010975) | শিলা গঠনকারী মণিক দিয়ে আগ্নেয়, 
পাললিক এবং রূপান্তরিত শিলার অধিকাংশই তৈরি হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, শিলা গঠনকারী মণিক কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার ও 
মাইকা গ্রানাইট নামক আশ্মেয় শিলাতে পাওয়া যায়। এইসব মণিককে 
অত্যাবশ্যকীয় মণিক বলা হয়। অন্যদিকে, পিরাইট, জিরকন বা 
আযাপাটাইট কখনো কখনো গ্রানাইটে পাওয়া যায় এবং এইসব 
মণিককে আনুষঙ্গিক (৪০০০9507%) মণিক বলা হয়। 

কোনো সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গ্রুপ দ্বারা মণিক তৈরি হলে একে 
মণিকের শ্রেণি বলা হয়, যেমন-_কার্বনেট, সালফেট বা অক্সাইড 

সমরপী গ্রপের সদস্যরা সুস্প্টভাবেই সমরূপী; যেমন-_ 
গারনেট গ্রুপ। দেখুন: [50170191197 (01/508110218775)। 


[৬111767911796107। মিনারালাইজেশন 
ংলাাবের জমা লা বীিজাবাপুতোতা লাকী বিলি নাহল কারীর & 

রাসায়নিক ও ভৌত সদৃশতা সংবলিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত 
মণিক নিয়ে মণিক পরিবার গঠিত। কিন্তু একই পরিবারের 
মণিকগুলো সমরূপী হতে হবে এমন কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই 
যেমন-_ফেল্ডস্পার বা পাইরোক্সিন। 

যেসব মণিকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে তাদেরকে অর্থনৈতিক 
মণিক বলা হয়। ধাতব (আকরিক মণিক) এবং অধাতব উভয় 
প্রকারের মণিক অর্থনৈতিক মণিকের অন্তর্ভূক্ত, যেমন-_ক্রায়োলাইট 
ও সালফার এবং রত্ব মণিক 

এটেল মণিকগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের কিছু সাধারণ 
ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আছে। এসব মণিক সূক্ষ্ম দানাদার, ভেজা 
অবস্থায় নমনীয় কিন্তু শুকালে বা পোড়ালে শক্ত হয়ে যায়। এই 
মণিকগুলো প্রধানত য়ামের হাইড্রাস সিলিকেউ। 

স্থিতিশীল মণিকগুলো অদ্রবণীয় ও শক্ত হওয়ার কারণে ভৌত 
ও রাসায়নিক অবক্ষয়রোধী। স্রোতজাত এবং সৈকত বালি থেকে 
সংগৃহীত মণিকগুলো হলো ভারি মণিক। ভারি মণিকগুলোর 
আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশি বা এদেরকে ল্যাবরেটরিতে অভিকর্ষ 
পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়। কর্করীয় (01181) মণিকগুলো 
অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান শিলার খণ্ডিতাংশ। অনুজাত 
(80100186710) মণিকগুলো উৎপত্তিস্থলেই বিদ্যমান থাকে, কিন্ত 
বিস্থানীয় (91192৩71০) মণিকগুলো অন্যস্থান থেকে পরিবাহিত হয়ে 
আসে। দেখুন: 4১010156010 [01018]5 | 

একই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ও নিবিড় সম্পর্কিত মণিক নিয়ে মণিক 
দল (101]911 255001811017) গঠিত। মণিক ক্রম বলতে 
ধাপে উৎপন্ন অনুষঙ্গী মণিক দ্বারা গঠিত সিরিজকে নির্দেশ করা হয়। 

মণিক সমষ্টি (7010018] 50106) একটি সাধারণ শব্দ যা দ্বারা (১) 
কোনো একটি অবক্ষেপে বিদ্যমান অনুষঙ্গী মণিকের গ্রুপ; (২) 
কোনো নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী একটি গ্রুপ; এবং €৩) 
পার্থক্য প্রদর্শনকারী মণিক নমুনার একটি গ্রুপ, যেমন-__ একক মণিক 
স্পিসিসে রং বা আকারের পার্থক্য বুঝানো যেতে পারে। দেখুন: 


[11170171051 ঢসি.হ.] 
৬117)67911780101)  (0109109£) মিনারালাইজেশন 
(জীববিদ্যা)  মৃত্তিকাতে অণুজীব দ্বারা জৈব পদার্থের বিয়োজন। 


এই বিয়োজনের ফলে জৈব যৌগ গঠনকারী মৌলগুলো সাধারণত 
অজৈব আয়ন হিসাবে মুক্ত হয়। জটিল জৈব যৌগের রাপান্তরের 
মাধ্যমে সরল অজৈব যৌগ বা জৈব যৌগের গঠনকর উপাদানে 
রাপানস্তরের প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার অণুজীবগুলো জীবভূ রাসায়নিক 
এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। রূপান্তরের এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে 
মিনারালাইজেশন বলা হয় অর্থাৎ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব 
যৌগে বিদ্যমান কোনো মৌল অজৈব যৌগ বা মৌলে রূপাত্তরিত 
হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো মিনারালাইজেশন। এই প্রক্রিয়া উত্ভিদ ও 
মানুষসহ প্রাণীর জন্য পুষ্টি উপাদান হিসাবে মৌলের চলমানতা 
বজায় রাখে এবং মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 

মৃত্তিকাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষের পচন দিয়ে মৌলিক 
জৈব প্রক্রিয়া গঠিত। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসাবে 
কার্বন, আযামোনিয়াম ও নাইট্রেট হিসাবে নাইট্রোজেন এবং গাছের 
জন্য অপরিহার্য অন্যান্য উপাদান, যেমন__ফসফরাস, সালফার ও 
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রবিবার 


বিভিন্ন গৌণ পুষ্টি উপাদান গাছের গ্রহণ উপযোগী হয়ে থাকে। চিত্র 
দেখুন)। 

00, 
প 


পচন 


ন2১07 €যসিকরাস___ (জৈব পদার্থ |ফলকফর ৯ বা ৯ খিনএ 
মিনারালাইজেশন মিনারালাইজেশন 

সালফার 

মিনারাইলজেশন 

৬ 


জৈবপদার্থের মিনারালাইজেশন 


জৈব নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফারের অজৈব আকারে 
রূপান্তর অণুজীবের ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। এবং অণুজীবের ক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক দ্বারা ও উদ্ভিদের অবশেষ বিয়োজনের বিভিন্ন 
ধাপে বিদ্যমান 0/ব, 0/৮ এবং 0/5 অনুপাত দ্বারা প্রভাবিত হয়। 
মিনারালাইজেশন প্রক্রিয়া চলার সময়ে মৃত্তিকার অণুজীব এইসব 
মৌলের গ্রহণযোগ্য আকার নিজেরাও আত্তীকরণ করে জৈব যৌগে 
রূপান্তর ঘটায় যাকে জৈব নিশ্চলকরণ (171700111280107) বলা 
হয়। [সি.হ.] 


11177078105 মণিকবিদ্যা মণিকের বিজ্ঞানসম্মত 
অনুশীলন। মণিকের রাসায়নিক গঠন, ভৌত ধর্মাবলি ও প্রাপ্তিস্থান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ের প্রধান দিকগুলো হলো 
শনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাস, কেলাসবিদ্যা এবং শিলা ও আকরিক 
অবক্ষেপে মণিকানুষঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে মণিকবিদ্যা অজৈব রসায়নের 
একটি শাখা, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
দেখুন: 11168] | 

মণিকবিদ্যাতে চারটি প্রধান বিভাগ বিবেচনা করা যেতে পারে : 
কেলাস রসায়ন (মণিকের গঠন ও পারমাণবিক বিন্যাস); অনুজাত 
(9878897611০) মণিকবিদ্যা (মণিকানুষঙ্গ এবং প্রাকৃতিক ও 
সাংশ্রেষিক সিস্টেমে মণিকের অবস্থানের অনুশীলন); বর্ণনাত্মক 
মণিকবিদ্যা (মণিকের ভৌত ধর্মের ও এদের শনাক্তকরণের 
পন্থা); এবং শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত মণিকবিদ্যা মেণিকের শ্রেণিবিন্যাস, 
প্রণালিবদ্বকরণ ও নামকরণ)। 

কেলাস রসায়ন : কেলাস রসায়ন মণিকবিদ্যার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ কেলাস গঠন মণিক সম্পর্কিত অন্যান্য 
অনুশীলনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কেলাস রসায়নের সাথে 
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা হলো মণিকবিদ্যা, কেলাসবিজ্ঞান, 
অজৈব রসায়ন, ভূ-রসায়ন, শিলাবিদ্যা ও ভূবিদ্যা (চিত্র-১ দেখুন)। 

একটি স্বতন্ত্র মণিককে মণিক স্পিসিস (9০1০5) বলা হয়। এই 
মণিক স্পিসিসকে সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক ও কেলাস গঠনের (পারমাণবিক 
বিন্যাস) উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই দুটি মানদণ্ড 
একটি মণিককে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করে 
এবং অন্যান্য সব বৈশিষ্ট্যের তত্ব এই দুটি যানদণ্ড থেকে পাওয়া 
যায়। 


১২৩ 


চিত্র :১ মণিকবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের চিত্র। 
তীরচিহ্ন দ্বারা তথ্যপ্রবাহের দিক নিদেশি করা হলো। 


কেলাসিত বস্তু অর্থাৎ ত্রিমাত্রায় বস্তুর সংঘটনশীল বিন্যাসকে 
ছয়টি কেলাস সিস্টেমে বিভক্ত করা যায় : ট্রাইক্লিনিক বা ত্রিনতি, 
মনোক্লিনিক বা একাক্ষণতি, অর্থোরম্বিক বা বিষম ত্রয়লম্বিক, 
টেন্রাগোনাল বা চতুক্ষৌণিক, হেক্সাগোনাল বা ষট্কোণ (ত্রিকৌণিক ও 
রম্বসতলীয় উপবিভাগ অন্তর্ভুক্ত) এবং কিউবিক বা সমমাত্র। এইসব 
কেলাস সিম্টেমকে গঠন-কোষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং 
প্রতিটি কোষে বস্তুর পরমাণুর একটি সুনির্দিষ্ট অখণ্ড সংখ্যা থাকে। 
চিত্র-২-এ এই সিস্টেমগ্ডলোকে বর্ণনা করা হলো। এইসব সিস্টেম 
মণিককে পার্থক্যকরণের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। দেখুন: 
0015518119519101)% | 

কোনো কেলাসিত বস্তুর গঠন-কোষে অপরিহার্য রাসায়নিক 
সংকেত এককে (শিথিলভাবে অণু বলা হয়) সুনির্দিষ্ট অখণ্ড সংখ্যা 
থাকে। এভাবে গাঠনিক এককের প্রতিটি আণবিক স্থানে একটি নিদিষ্ট 
পরমাণু (পরমাণুসমূহ) অবস্থান করে। একটি আদর্শ কোষ সংকেতকে 
(8৯৪) (86) (৮,) উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হলো। বন্ধনী 


দ্বারা পৃথক করা € সংকেত একটি পারমাণবিক অবস্থানকে 


[৬117)6181179101018 মিনারালাইজেশন 


সুনির্দিষ্টভাবে বোঝায়। বড় অক্ষর দ্বারা বিদ্যমান মৌলকে এবং এর 
ডান পাশে নিচে প্রদত্ত ছোট অক্ষর দ্বারা মৌলটি কোষের মধ্যে 
কতবার ঘটে তা নির্দেশ করে। মৌলের ডান পার্শখের নিচে প্রদত্ত 
সংখ্যার যদি একটি সাধারণ গুণনীয়ক থাকে, তবে উৎপাদক করে যা 
অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে সংকেত একক লেখা হয়। প্রতিটি বন্ধনীর 
মধ্যে পারমাণবিক মৌলের পরিমাণ ৫০ মোল শতাংশের বেশি থাকলে 
সেই আলোকেও আদর্শ সংকেতকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। গঠনের 
ধরন ও সেই সঙ্গে আদর্শ সংকেত একক মণিক স্পিসিসের সংজ্ঞার্থ 
নির্ণয় করে। 


0 ০ 
৫7 মল 
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৪707০ 77 90০ 
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ষট্কোণ 


চিত্র ২: ছয়টি কেলাস সিস্টেমের কোষের আকৃতি প্রধান প্রক্ষেপণ হিসাবে 
দেখানো হলো 


, একটি মণিক স্পিসিসের সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা 
থাকা প্রয়োজন, কারণ মণিকের গাঠনিক উপাদানের মানের 
বিস্তার থাকতে পারে। মানের এ ধরনের বিস্তারকে সিরিজ বলা 
হয়। সিরিজের বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টিকারী আদর্শ উপাদানকে 
প্রান্ত সদস্য বলা হয় এবং প্রতিটি প্রান্ত সদস্যের একটি নাম 
আছে। 


৬1171177120] [)717)017১155 ন্যুনতম মান নীতি ১২৪ 


চা বীজের রাকা এককালে তোষজনকাকে বরাবর 


অনুজাত মণিকবিদ্যা (68748076610 11709181989) : 
মণিকের অনুজনন বা মণিকানুষঙ্গ (7717518] 855907801075) ও 
কেলাসের ক্রমপর্যায়ের অনুশীলন অনুজাত মণিকবিদ্যার আলোচ্য 
বিষয়। এ ধরনের অনুশীলনে নমুনার পরিমাণ সামান্য থেকে বিরাট 
আকরিক বস্তুকে সংশ্লিষ্ট করে। সাধারণত আকরিক বস্তুর ভিতর ও 
আকরিকের চারপাশের ভূতাত্তিক গঠন, যেমন--স্তরায়ণ, ভঙ্গায়ন 
(91017) এবং বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করা হয়। অনুজাত মণিকবিদ্যার 
গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো আকরিক মণিকবিদ্যা, উৎস ম্যাগমা থেকে 
কেলাসিত দশার অনুক্রমের মণিকবিদ্যা, ভূ-শিরাতে কেলাসিত 
মণিকের অন্যান্য কেলাসন এবং অন্যান্য বিষয়। দেখুন: 05০198) 
76110195%। 

মণিক অনুজননে সাধারণত আপেক্ষিক সময় এবং সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন ও নতুন মণিকের মধ্যে সময়ের আসল পার্থক্য বিবেচনা করা 
হয়, যদিও এ পার্থক্য প্রায়ই জানা থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
সময়ের প্রকৃত পার্থক্য সম্পর্কে জানা যায়, যেমন-_লেড সংবলিত 
কেলাসিত মণিকের অনুক্রমে লেড আইসোটপ এইজ ডেটিং। দেখুন: 
7২০0০]: 886 091917)11811018 | 

বর্ণনাত্মক মণিকবিদ্যা (95011001152 11110018198) £ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মণিকের প্রত্যক্ষ শনাক্তকরণ অত্যন্ত বিষয়কেন্দ্রক 
এবং এর জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। মাঠ পর্যায়ে মণিক 
শনাক্তকরণের জন্য মণিকের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য, যেমন-বর্ণ, আকার, 
কাহিন্য এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। কারণ 
মাঠ পর্যায়ে সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি পাওয়া যায় না। অধিকতর বাস্তব 
মানদণ্ড, যেমন-মণিকের আলোক-ধর্ম (00008] [0100916105) 
এবং রঞ্জন-রশ্মির (%-74) অপবর্তন বর্ণালি নির্ণয় করতে বিশেষ 
ধরনের যন্ত্রের প্রয়োজন হলেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। 
তুলনামূলকভাবে পুরাতন পদ্ধতি, যেমন__গলনীয়তা, শিখা পরীক্ষা 
এবং ব্লো-পাইপ বিশ্মেষণ পদ্ধতির ব্যবহার বর্তমানে প্রায় 
পরিত্যক্ত। রর 

শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত মণিকবিদ্যা (7:8% 017০0 যা1০ 
176181089) : প্রায় ৩০০০ প্রকারের স্বতন্ত্র মণিক সম্বন্ধে জানা 
গিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৬০টি নতুন মণিক আবিষ্কৃত হচ্ছে। একটি 
নতুন স্পিসিসকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য রাসায়নিক 
বিশ্বেষণ, গঠন-কোষ ও বিন্যাস-গ্রপ, কেলাস অঙ্গসংস্থান, 
আলোকীয় উপাত্, গুঁড়ার ধরন, সকল ভৌত ধর্ম এবং অনুজনন 
সম্পর্কিত তথ্যের প্রয়োজন হয়। [সি.হ.] 


উ117)1709] [97078017165 ন্যুনতম মান নীতি পদার্থ 
বিজ্ঞানের বিষয়াদি বিবেচনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখানো যেতে 
পারে যে, সম্ভাব্য ঘটনীয় সকল প্রক্রিয়া বা অবস্থার মধ্যে কেবল 
এগুলোই প্রকৃতপক্ষে ঘটে যেগুলোর জন্যে কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক ভৌত 
রাশি একটা ন্যুনতম মান গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়াগুলো বা 
অবস্থাগুলো “ন্যুনতম মান নীতি" নামে পরিচিত। ন্যুনতম মান নীতির 
প্রয়োগ কিছু কিছু সমস্যার সমাধান খোজার ব্যাপারে শক্তিশালী 
পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে, যেগুলো প্রাথমিক নীতিসমূহ থেকে 
সরাসরি বিবেচনা করলে অত্যন্ত ভীতিকর বলে প্রমাণিত হয়। 
ন্যুনতম মানের একটি সহজ নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন 
করে যে, কোনো যাস্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা হচ্ছে 


কিবা 


সেই অবস্থা যার জন্যে স্থৈতিক শক্তি বা বিভব শক্তি ন্যনতম। 
ন্যুনতম মান নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন গতিবিদ্যার অন্য দু'টি 
সাধারণ উপপাদ্য হচ্ছে হ্যামিলটনের নীতি এবং ন্যুনতম ক্রিয়ার 
নীতি। নুহ] 


৬1171177721 57119065 হুদ্রতম পন্ঠদেশ গণিত- 
বিদ্যার একটি শাখা যার অন্তর্ভস্ত রয়েছে ভেদকলনবিদ্যা (০৪1০105 
01 ৮৪118010175), অত্তরকলন জ্যামিতি (011161978612] 09011911%), 
এবং জ্যামিতিক পরিমাপ তত্ব। কোনো পম্ঠতল, আন্তঃতল 
(71010৪) অথবা ঝিল্লি (77671107816) তখনই ক্ষুদ্রতম হয় 
যখন এঁসব বহিরাকৃতির (০070£01811075) মধ্য থেকে যেগুলো 
বিকৃতি সাধনে সক্ষম সেগুলোর চাইতেও সর্বক্ষুদ্রতম আয়তনের 
জ্যামিতিক বহিরাকৃতি ধারণ করে। এর সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে 
সাবানের ফিল, বিস্তারপ্রাপ্ত (3087178) তারের কাঠামো বা 
জটিল সাবানের বুদ্ধুদ যা বায়বীয় আয়তনকে ভরে রাখে। দেখুন: 
08108185 01 ৬৪118110115; 101069101)1191 £60716101) 116251016 
111601%। 

জ্যামিতিকভাবে, কোনো বিন্দুর পৃষ্টদেশ 5-এর গড় বক্রতার 
সমান হচ্ছে উধধ্বদিকে বক্রতার সর্বোচ্চ সীমা ও নিমনদিকে বক্রতার 
সর্বোচ্চ সীমার মধ্যেকার পার্থক্য। সঠিকভাবে বলতে গেলে, শুন্য গড় 
মানের বক্রতার পৃষ্টদেশের রয়েছে এমনতর মুখ্য বক্রতার সমান 
এবং বিপরীত এবং এতে “টিলাকৃতির” (581৫16-51180) নমুনা 
উদ্তৃত হয়। এতে দেখা যায় যে, ও হচ্ছে সর্বনিম্ন | যার অর্থ 
একে তার নিদিষ্টকৃত সীমানার চাইতে কম আয়তনে থাকতে বাধ্য 
করা (97005) যাবে না। তবে এর প্রতিটি বিন্দুতে গড় বক্তা শূন্য 
হতে হবে। এমন পৃচ্টদেশ হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, কোনো 
তারের কাঠামোর চৃতর্দিকে বিস্তারপ্রাপ্ত সাবানের ফিল বা আস্তরণ। 
তা সমীকরণ হচ্ছে আংশিক অন্তরক (01016170181) 

টরণের অনুরাপ (০01765001701718) | অন্যদিকে যদি 5 হতো 
আবদ্ধ বাতাসের বেড় দেওয়া সাবানের বুদ্ধদ তখন ৪-এর গড় বক্রতা 
৪-এর দুই পার্খের বাতাসের চাপের পার্থক্যের সমানুপাতিক। 
ভেদকলনবিদ্যায় সাধারণত ক্ষুদ্রতম পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্র আয়তন কমানো 
বৈশিষ্ট্যাবলির উপর জোর দেওয়া হয়। অন্তরকলন জ্যামিতিতে, 
ক্ষুদুতম পৃষ্ঠদেশ সংজ্ঞায়িত হয় শৃন্য গড় মানের বক্র পৃষ্ঠ হিসাবে। 
স্থির গড় বক্রতার পৃষ্ঠতল নিয়েও গভীরভাবে অনুশীলন করা হয়। 
দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আকৃতি নির্ণয়ে যখন 
কোনো প্রণালির শক্তি বেশ পরিবর্তিত হয়ে যায় পৃষ্ঠদেশের কোনো 
ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে বা সরণের ফলে। এমন পৃক্টদেশে সংযুক্ত 
হয় সাধারণ পাথর বা ধাতুর স্ফটিকের অন্তঃতল, সাবানের ফেনায় 
(8007) বাতাসের কোষ এবং ফেনিল পানির ফিল্মের মধ্যে, জীবন্ত 
কলায় কোষ বিভাজনকারী বিল্লিতে এবং ব্যাসাল্ট স্তস্ত পৃথককারী 
ফাটা। পৃষ্ঠটদেশের সর্বক্ষুদ্রতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বহু 
জীবিত জীবাণুর আকৃতি নির্ণয়ের বেলায়। দেখুনঃ 50]; 01810 
[00010511651 [শ.মু] 
[11] মিহ্কা. 71051611096 গোত্রের 74562 গণভুক্ত তিনটি 
জলজ মাংসভূক স্তন্যপায়ী প্রজাতির সাধারণ নাম। উত্তর আমেরিকা, 
ইউরোপ এবং সাইবেরিয়ার বনভূমি এলাকায় এদের বাস করতে 


১২৫ 


লা বোর াহগা॥ মবিন রা ািাবকবাঞক বিজ গনী 


দেখা যায়। মিঙ্ক এক দক্ষ সাতার, পশ্চাৎপদের লিপ্ত পদাঙ্গুলি 
সাতারে সহায়ক ক্রেফিশ, ব্যাও, সাপ এবং মাছ এদের খাদ্য। দেহ 
লম্বাটে এবং পাগুলো খাটো। 


আমেরিকার মিষ্ক 71851616 ৮459% 


মিঙ্ক বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রায় আট সপ্তাহ গর্ভধারণ 
কাল অতিবাহিত করে এপ্রল অথবা জুন মাসে একসঙ্গে তিনটি বা 
চারটি শাবক প্রসব করে। পরের বছরই শাবক পরিণতি লাভ করে। 
এদের চামড়া মূল্যবান এক সামগ্বী। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন 
মিক্কদের প্রতিপালনের খামার গড়ে উঠেছে। এ প্রাণীগুলো গন্ধগোকুল 
বা ম্যাস্কর্যাটদের প্রাকৃতিক পরভুক, ফলে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 8৪৫£০1; 
09110109128) 19161); 00191 910001710; ৬/5959] 1 [সৈ.হু.ক.] 


%]1]11)0%/ মিনোমাছ 00177100107795 বর্গের 
00011096 গোত্রের স্বাদু পানির এক দল মাছের সাধারণ নাম। 
উত্তর আমেরিকায় এদের প্রায় ২০০টি প্রজাতি রয়েছে, তবে 
খ্ীক্মমণ্ডলীয় আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের প্রাচুর্য 
বেশি। 

আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ দলের মাছে প্রচুর বৈষম্য 
দেখা যায়। এদের সাধারণত গলবিলীয় দাত থাকে; দেহ নগ্ন অথবা 
বৃত্তাকার আশে আবৃত। পটকা যথেষ্ট বড় এবং অধিকাংশ প্রজাতির 
পাখনা কাটাবিহীন। স্ত্রী এবং পুরুষের চেহারায় পার্থক্য থাকে, 
বিশেষ করে প্রজনন খতুতে পুরুষ মাছ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে অথবা 
মাথার উপর স্ফীতির উত্তব হয়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি আকারে 
ছোট। অনেক সময়ে অন্যান্য প্রজাতির ছোট আকারের মাছ অথবা 
অপরিণত বয়সের মাছদের ভুলক্রমে মিনো বলে আখ্যায়িত করা 
হয়। দেখুন: 02717119775 | [সৈছ.ক.] 


[৯119067)6 মায়োসিন ভূতীত্বিক সময় পরিমাপে সর্বশেষ 
সিনোজোয়িক ইরা-র (067792910 129) টারশিয়ারি পিরিয়ডের 
(তা08া9 05119) পাচটি ঈপকের (6০০) মধ্যে একটি 
(ছক/সারণি দেখুন)। এই ঈপকের শুরু হয়েছে অলিগোসিনের 
(01120906116) শেষে ও শেষ হয়েছে প্রায়োসিনের (61109০06) 
শুরুতে। এই সময়ের মধ্যে ফসিলসহ যেসব শিলাস্তর গঠিত হয়েছে 
তাদেরকেও এই নামে শনাক্ত করা হয়। 


111006199 মায়োসিন 


বাবলা 


মায়োসিন ঈপকে দুবার সাগরের ব্যাপক বা বহুবিস্তত 
পুনঃপ্রসারণ ঘটে; মাঝখানে কিছু সময় পর্বতশ্রেণি তৈরি হয় ও সমুদ্র 
পথের পরিবর্তন ঘটে। মায়োসিন শিলাস্তরগুলোতে স্বাভাবিক 
সবরকম সামুদ্রিক ও স্থলজ বস্তু জমা হয়। যেখানে সেখানে আগ্নেয় 
শিলা দেখা যায়; মায়োসিন প্লুটোনিক শিলা (0109710 9০15) 
স্থানীয়ভাবে (ফিলিপিনে) প্রকাশ পায়। 

মায়োসিনে সাগরগুলোতে বিশেষ কিছু গ্যাস্ট্রোপড 
(8৪509০৫১, শামুক জাতীয় প্রাণী) গোত্রগুলো হঠাৎ করেই 
বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে ওঠে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং এর সঙ্গে অন্যান্য 
গ্যাস্ট্রোপডও টিকে থাকে। অলিগোসিনের (011£9০67০) বড় বড় 
স্কলপ (5০810 ঝিনুকজাতীয় প্রাণী) ও ক্ল্যাম (০1813) বৃদ্ধি পায়; 
অয়স্টারগুলো (9%51675) এ সময়ে সবচেয়ে বড় আকার প্রাপ্ত হয়। 
এছাড়া, ০816 111011], ও 5810 0011815 বৈচিত্রপূর্ণ হয় ও সংখ্যায় 
বৃদ্ধি পায়; ডায়াটম, প্রবাল, সেফালোপডস, ক্রাস্টেশিয়া, পতঙ্গ ও 
বড় দাতযুক্ত হাঙ্গড় স্থানীয়ভাবে কোনো কোনো অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রতীরের অদূরে ছোট ছোট 10791717165 দ্রুত 
বংশবিস্তার করে। এ সময়ে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে, যেমন, সীল, 5৪৪ 
10], /৪17051095 বিলৃপ্তপ্রাপত 05577051511 ইত্যাদির, সমুদ্রে 
অভিযোজন ঘটে | এছাড়া সামুদ্রিক আরো কিছু স্তন্যপায়ী আধুনিক 
হয়ে উঠে, যেমন সাগ্রগরু (598 ০০৬/ বা [)811806), ডুগং 
(00801785), ও তিমি। 

ভূখণ্ডের উপরে ইদুর-কাঠবিড়ালি জাতীয় (7905003) প্রাণী 
বাদে আরো দু-তিনটি ছাড়া সব স্তন্যপায়ী গোত্র পূর্ব থেকেই বিরাজ 
করছিল। ইউরেশীয় প্রাণীকুলের মধ্যে হরিণ, হায়েনা, আদিম জিরাফ 
ও গবাদি পশু অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিরাটাকৃতি ৮০৪7-0০৪, 
47%//07০%, এর উপস্থিতি সুপ্রত্যক্ষ ছিল এবং হাতির মতো 
দেখতে বিশালাকৃতি প্রাণী 143190971$ এ সময়ে সর্বপ্রথম উত্তর 
আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। ত্ণভূমি যতোই বাড়তে থাকে ততোই 
ত্ণভোজী প্রাণীরাও প্রাধান্য লাভ করে। বিশেষ করে এ সময়ে ঘোড়া 
ও উট বিকশিত (5৬০91%9) হয় ও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। 
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও মাদাগাস্কার দ্বীপের স্তন্যপায়ী 
প্রাণীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। স্তন্যপায়ীদের উৎকর্ষ লাভ হয় এই 
ঈপকে। 

সুপ্রাচীন রেড-উড বৃক্ষাদি নগ্নবীজী পাইন জাতীয় $87%9%9 
গ্রুপের উচু গাছ) চীনে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করে। 
সিনোজোয়িক ইরাতে জলবায়ুর তাপমাত্রা ক্রমশ কমে যাওয়ার 
ফলে পৃথিবীর বনাঞ্চল হাস পায় ও সব অঞ্চলের উত্ভিদকূল 
বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে, বিশেষ করে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ধরে উত্তর-দক্ষিণমুখী পাহাড়গুলো 
বরাবর। যেখানে তা বাধা পেয়েছে সেখানে প্রজাতিগুলো স্তুপীকৃত 
হয়েছে অর্থাৎ এক জায়গায় বহু প্রজাতির সমাবেশ ঘটেছে, যেমন 
মালয়েশিয়া ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে। এশিয়া-আফি কা-ইউরোপে 
(01 ৬/০7), যেখানে পাহাড়গুলো পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, 
মায়োসিনের ভূমধ্যসাগরীয় উত্তিদকূল সেখানে আটকা পড়ে যায় 
অর্থাৎ বিষুবীয় এলাকায় স্থানান্তরের সুযোগ পায় না) এবং 
এরাই হচ্ছে বর্তমান যুগের (70199619 বা 7২6০০01) উত্তিদকুল 
যার উপর ভিত্তি করে মানুষের কৃষি ও উন্নত সভ্যতা সর্বপ্রথম গড়ে 


. উঠে। 


1৯178 মিরা 


সারণি 
ইরা ] পিরিয়ড | বছরপূর্বে |] ঈপক [| মন্তব্য 
(774) (62০০?) 
সিনো- | কোয়াটার- | ২,০০০,০০০ | হলোসিন এ সময়ে 
জোয়িক] নারি পরবর্তী (7019০97০ | উদ্ভিদের 
ইরা (098161- | টারশিয়ারি বা 7২৩০7). | বিস্তৃতি কমে 
7079) (0000০1 প্রিস্টোসিন যায়। মের 
71711919) (65191510- অঞ্চল হতে 
প্রাচীন 00179) উদ্ভিদ 
টারশিয়রি | টারশিয়ারি | প্রায়োসিন | প্রজাতিগুলো 
(16100) | (0%/21 (01190979) ্রান্তীয় 
79110101) অঞ্চলের 
৬০,০00,000 ; (1090676) | দিকে 
অলিগোসিন | স্থানান্তরিত 
(0118০০- হতে থাকে। 
এ] স্তন্যপায়ী 
ইয়োসিন প্রাণীর... . 
(০০০76) উৎকর্ষ লাভ 
প্যালিওসিন | হয় বা সমৃদ্ধি 
(22190- ঘটে। 
06175) আবহাওয়া 
বেশ ঠাণ্ডা 
হতে থাকে। 
হিযালয় ও 
আল্পস্‌ 
পর্বতশ্রেণির 
আবির্ভাব 
[০ ঘটে। 
মেসো- । ক্রিটেশিয়াস 
জোয়িক (010514- 
ইরা ০6905) 
দেখুন: 02100020910; 0118906190) 11100916 10161819 | 
[নু.ই.] 
[৬1119 মিরা প্রাচীন কালের “আশ্চর্য তারা। ১৫৯৬ সালে 


ফেবিসিয়াস (780903) প্রথম এই তারাটি আবিষ্কার করেন। এটিই 
প্রথম আবিক্ষৃত তারা যা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। প্রতি ৩৩২ 4:৯ 
দিন পর পর এটি আকাশের একই স্থানে দেখা স্লায়। এটির সর্বোচ্চ 
ওজ্জ্বল্য মাত্রা ২ এবং সর্বনিম্ন ৫। এর বর্ণালি-বিশ্লেষণ করে জানা 
গেছে যে মিরার একটি অনুজ্জ্বল সঙ্গী তারাও রয়েছে। দেখুন: 
৬৪02016 92 | [মুহা.] 


[17869 মরীচিকা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরের 
ভিতর আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে অস্বাভাবিক 
প্রতিবিন্ব গঠনের সাধারণ প্রপঞ্চ। উত্তপ্ত মেরু অঞ্চল ও শীতপ্রধান 
মেরু অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। 

ভূমি-সংলগ্ন বায়ুস্তর যদি এর উপরের বায়ুস্তরের চেয়ে অধিক 
উত্তপ্ত হয় তবে আলোকরশ্নি এমনভাবে বেঁকে যায় যে, দর্শকের 


১২৬ 
লাকা তামাশা ওযা: কিনারা ওর িকাববিশুোঘজমাওমাবি্বিপাবাধল চাই বিজন বকা ীিািলকামযাএকা্ীিরিসকাামলা 


তিন এ তারীবিজবিলাকোব একর বববৃকোবাো তিশার 


কাছে তা বস্তুর উল্টো প্রতিবিন্ব হিসাবে ধরা পড়ে। যেহেতু, 
জলাশয়ে এরূপ উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেজন্য দর্শক এ 
স্থানটিকে জলাশয় বা পানিপূর্ণ স্থান মনে করে। সাধারণত মরুভূমিতে 
এই ধরনের মরীচিকা নিম্ন মরীচিকা নামে পরিচিত। মহাসড়কসমূহেও 
নিম্ন মরীচিকা যথেষ্ট দেখা যায়। 

আবার, ভূমিসংলগ্ন বায়ুস্তর যদি এর উপরের বায়ুস্তরের 
তুলনায় অধিকতর শীতল হয় তবে উতর্ব মরীচিকার সৃষ্টি হয়। সে 
ক্ষেত্রে বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি এমনভাবে পথ পরিবর্তন 
করে যে, দর্শকের কাছে তা আকাশে উল্টানো প্রতিবিম্ব থেকে 
আসছে বলে মনে হয়। শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে 
থাকে। [মুহা.] 


1$117701 07)60$ দর্পণ আলোকবিজ্ঞান প্রতিবিম্ব 
সৃষ্টি এবং তা বিশেষ কোনো দিকে চালিত করা অথবা ফিরিয়ে 
আনার উদ্দেশ্যে সমতল অথবা বক্র প্রতিফলক পৃষ্ঠদেশের ব্যবহার। 
সাধারণত প্রতিফলক পণ্ঠদেশ তৈরি করা হয়। কাচ ধাতু অথবা 
প্লাস্টিক ভিত্বিস্তর পালিশ বা মসৃণ করে এবং ভিত্তিস্তরের একটি 
পৃচ্টদেশে ধাতুর পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে যা পরে পাতলা 
ডাইইলেকন্রিক 'ফিলমের এক বা একাধিক পাতলা পরত দিয়েও 
ঢেকে দেওয়া যেতে পারে। প্রলেপ লাগানো পৃষ্ঠদেশ প্রতিফলনের 
তল হিসাবে কাজ করে। প্রতিফলনের তল এবং পালিশ করা 
পদার্থটির সন্ধিস্থল “দর্পণ তল" নামে পরিচিত। 


সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি 


সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির ব্যাপার প্রতিফলন নিয়ম 
প্রয়োগ করে সহজেই বোঝা যায়। চিত্রে সমতল দর্পণ কর্তৃক 
প্রতিবিম্ব সৃষ্টির ব্যাপার দেখানো হয়েছে। প্রতিটি প্রতিফলিত রশ্মি 
দর্পণের পিছনে এমন একটা দূরত্বে অবস্থিত কোনো প্রাতিবিম্ব-বিন্দু 
থেকে আসছে বলে মনে হয় যা দর্পণের সামনে অবস্থিত বস্ত-বিন্দুর 


দূরত্বের সমান। চিত্রে পর্যবেক্ষকের মুখকে এমন এক সেট বিন্দু 


সাও াভীিাবাজামযাাধতাতটিআানবিৃোলো হা বিয়ানালাতামলাএনােীতিজানবিসৃ্ষকীরডারারাবিামতদাএতাীিাবধিসতাষাদারাযব্ানিযকাানাএজারেইীরিথানানকামযারনার 


হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যার প্রত্যেকটি সমতল দর্পণে 
প্রতিবিশ্বিত হয়েছে। চিত্র থেকে সমতল দর্পণের দ্বারা 
আলোকরশ্িকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করার ব্যাপারটিও বোঝা 
যায়, একজন দর্শক কোনো বস্তুকে কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে 
সরাসরি দেখতে না পারলেও তার পক্ষে সমতল দর্পণ কর্তৃক সৃষ্ট এ 
বস্তর অপ্রকৃত (৬7881) প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব। পেরিস্কোপ যন্ত্রে 
এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। 

উত্তল (০90৬9) ও অবতল (০0708৬০) দর্পণসমূহের বক্র 
প্রতিফলন-তল একটি গোলক-তলের অংশবিশেষ, যে কারণে 
এদের গোলক-দর্পণও (5767081 77100) বলা হয়। এ ধরনের 
দর্পণ লেন্সের ন্যায় প্রকৃত বা অপ্রকৃত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। উত্তল 
ও অবতল উভয় ধরনের গোলক-দর্পণই নানা কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হতে দেখা যায়। উত্তল দর্পণ ব্যবহারের অতি পরিচিত একটি 
উদাহরণ মোটরগাড়িতে পশ্চাৎদ্শ্য দেখার দর্পণ, যেখানে 
প্রসারিত কোণ-পরিসরে পশ্চাৎদৃশ্যাবলি প্রতিবিশ্বিত হয়। বিবর্ধক 
দর্পণ হিসাবে অনেক জায়গায় অবতল দর্পণ ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। [নূ.হু.] 


[$11501018110109 মেসোফিওয়ডা ছোট অথচ অভি- 
ব্যক্তির দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উপশ্রেণি ০০০99০৭৪_এর একটি বর্গ। 
এতে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি অন্তর্ভূক্ত! 141502177010-দের দেহ দুটি 
অংশে বিভক্ত, সম্মুখের প্রোসোম (3795017) এবং পশ্চাতের 
ইউরোসোম (80950178)। অংশ দুটি পঞ্চম বক্ষ খণ্ডকের ঠিক 
পশ্চাতে পরস্পর যুক্ত। এই বৈশিষ্ট্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্যালানয়েড 
(০81210105) থেকে এদের পৃথক করে। ক্যালানয়েডদের মতো 
কতক মিসোফিওয়েড-এ পৃঙ্ঠীয় হাৎপিগড থাকে। এ বৈশিষ্ট্যের 
মাধ্যমে সাইক্লোপয়েড (০১0109910) এবং হারপ্যাকটিকয়েড 
(79758০00915) থেকে এদের আলাদা করা যায়। মিসোফি- 
ওয়েডদের যে চারটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে , তা হলো, মস্তক 
এলাকায় পিছন দিকে ক্যারাপেসের মতো একটি সম্প্রসারিত অংশ 
(০6118195010), যা প্রথম পা বহনকারী খগ্ডককে আব্ত রাখে; 
পরিস্ফূরণের সকল পর্যায়ে নপলিয়াস চচ্ষুর (1880110$ ০০) 
অনুপস্থিতি; কার্যকর রেচনতন্ত্র হিসাবে পূর্ণাঙ্গ বয়সের প্রাণীতে 
আ্যান্টেনারি গ্রন্থির (07611787 21910) উপস্থিতি, এবং বর্ধন পর্যায়ে 
একটি মাত্র নপলিয়াস দশা। 

এদের বেখিপেলাজিক (১৪075918810) জীবন ব্যবস্থার 
আভিযোজনিক প্রয়োজনে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে বলে 
মনে করা হয়। তবে সাম্প্রতিককালে তিনটি নতুন বর্ণনা করা গণের 
গ্রজাতিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন মেলে যা থেকে অনুমান 
করা হয় যে এ দল থেকেই এক সময় কোপিপোডদের (০০90০9৫5) 
উদ্তব ঘটেছে। দেখুন: 0০419709108; 0006798; 00508068; 
05010909108; 1781080000109। [সৈ.হু.ক.] 


[$1155116 ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণত দূরবর্তী কোনো লক্ষ্য- 
বস্তৃতে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তু । আরো 
সুনিদিষ্টভাবে, মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি 
অস্ত্র যা উৎক্ষেপণ যন্ত্র ত্যাগ করার পর আপনা_- আপনি চালিত হয়ে 
থাকে। 


1/115515511)1)191) মিসিসিপিয়ান 


ীবিজািকোকগোসীবিাববিপাকোযলোএফতীিজিনৃতাষ বাসার চাীিকাসকিযলাযালোরকর 


আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে : 
অনিয়ন্ত্রিত (0)88196) এবং নিয়ন্ত্রিত (881০0)। কার্যকর হওয়ার 
প্রয়োজনে সব ক্ষেপণাস্ত্রকেই এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। তবে 
যেগুলো উৎক্ষেপণ যন্ত্র ত্যাগ করার পরে আর কোনো নিয়ন্ত্রণের 
আওতায় থাকে না সেগুলোকেই সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত বলা হয়। 

প্রযুক্তির বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উড্ডয়নশীল ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কৌশল 
উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। কিছু কিছু লক্ষ্যবস্তূকে এদের প্রতিবেশ 
(57708001085) থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় 
নিঃসরণকারী বা প্রতিফলনকারী বিকিরণের দ্বারা। এই ধরনের 
লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উড়োজাহাজ এবং 
সামুদ্রিক জাহাজ | এই ধরনের লক্ষ্যবস্তুর দিক, এবং কখনো কখনো 
দূরত্ব প্রায়শ বিকিরণ-গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা যায়। ক্ষেপণাস্ত্রের 
মধ্যে অথবা ভূমিতে এই যন্ত্র স্থাপন করে তা ক্ষেপণাস্ত্রটিকে অবিরাম 
লক্ষ্যবস্ত অভিমুখে নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবহার করা যায়। 

অন্য ধরনের কিছু লক্ষ্যবস্তু আছে যেগুলোকে তাদের প্রতিবেশ 
থেকে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে পৃথক করে চিহিতি করা যায় না। 
এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রায়শ এ ধরনের 
হয়। নিয়ন্ত্রণ-স্টেশন থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব বেশি হলে নিয়ন্ত্রণ-ত্রুটি 
যথেষ্ট বেশি হতে পারে। এরপ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে নিউক্লীয় 
ক্ষেপণাস্ত্র মুখের (%/৪11680) ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। 

উৎক্ষেপণ-উৎসের এবং লক্ষ্যস্থলের বিচারে ক্ষেপণাস্ত্র বিভিন্ন 
শ্রেণির হতে পারে, যেমন-_ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র, ভূমি 
থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র, আকাশ থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি। 
আবার কত দূরের লক্ষ্যবস্তূতে আঘাত হানতে সক্ষম তার ভিত্তিতেও 
ক্ষেপণাস্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস হতে পারে। 

উড্ডয়ন রূপরেখা অনুযায়ীও ক্ষেপণাস্ত্রের শ্রেণিবিভাজন হতে 
পারে। দুটি শ্রেণির একটি হচ্ছে এয়ারোডায়নামিক ক্ষেপণাস্ত্র বা কুজ 
(00156) ক্ষেপণাস্ত্র এবং অপরটি হচ্ছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। 
উড্ডয়ন-সুবিধা এবং কৌশলগত সুবিধা লাভের জন্যে ক্রুজ 
ক্ষেপণাস্ত্রে সাধারণত ডানা থাকে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ডানা 
থাকে না। এটা যথেষ্ট উচুতে আক করতে হয়, যাতে লক্ষ্যবস্ততে 
পৌঁছার আগে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে স্বাধীনভাবে নিচে পড়তে 
পারে। [নু.ছ,] 


[115515511)79191) মিসিসিপিয়ান ভৃতাত্বিক সময় 
পরিমাপে প্যালিওজোয়িক ইরার 0১৪15০2010 [778) অন্তর্গত একটি 
নির্দিষ্ট সময় বা 7০7০৫ এবং তার র নাম। আজ থেকে 
৫৫,৩০,০০,0০০ হতে ১৮,৫০,০০,০০০ বছর পূর্ব সময়ের মধ্যে 
প্যালিওজোয়িক ইরা অবস্থিত। এই ইরাকে ছয়টি 2619-এ ভাগ 
করা হয়েছে। যার মধ্যে 0816072106510905 06119] অন্যতম, যা 
“কয়লার যুগ? (5081 826) নামে পরিচিত। বর্তমানে আমেরিকার 
ভূতত্ববিদগণ কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডকে শিলাগঠনের উপর ভিত্তি 
করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : (১) প্রাচীন অংশের ৫০৮67 
০8170071690115) নাম করেছেন [15915917712 ও (২) পরের 
অংশের (80091 ০81901710610805) নাম করেছেন 79101015512810101) | 

পয়ানের সময়কাল হলো ৩০১৯০১০০০০০ এবং ২৭,১৯০,০০,০০০ 


[1156190096 মিসলৌ; সামুলতা, বান্দা, রাস 


জদাএ চা বিলাসাংংভাষজংলা$ তাতো বিয়াপ্রবপুষজ আএকাচাীবিরাআরশ লামহাংলাএপারাটীমরাতাব সুভাষ বং লএভাছেসীবিদ্ারদিুকোষ ক 


বছরের মধ্যে; অর্থাৎ এর স্থায়িত্বকাল ৩.৮ কোটি বছর। অনেকে 
বিশেষ করে আমেরিকার ভূতত্ববিদগণ এ সময়টাকে স্বতশ্্ পিরিয়ড 
হিসাবে বিবেচনা করতে পছন্দ করেন। বর্তমানে এ সময়ে সৃষ্ট 
শিলাস্তরকে কেবল উত্তর আমেরিকাতেই নয়, অন্যান্য দেশেও 
মিসিসিপিয়ান নামে চিহিত করা হয়, যদিও বাইরে অনেকেই এখনো 
এ সময়ের জন্য 1991 ০81017101098$ নামই ব্যবহার করে 
থাকেন। 

যুক্তরাষ্ট্রে 19৪ রাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বে ও [1117015 রাষ্ট্রের 
দক্ষিণাংশে মিসিসিপি নদীর তীরে প্রাপ্ত যেসব চুনাপাথরযুক্ত অত্যন্ত 
ফসিলায়িত সামুদ্রিক শিলাস্তরের অনুক্রম পাওয়া যায় তার উপর 
ভিত্তি করে এই 1/155195100190 নামকরণ করা হয়েছে। যেসব 
শিলাস্তর সমুদ্র অতিক্রম করে মহাদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে 
ঢুকে পড়েছে, বিশেষ করে চুনাপাথরযুক্ত শিলাস্তর গঠন করে, সেসব 
শিলাত্তরই হচ্ছে মিসিসিপিয়ান সময়কালের বৈশিষ্ট্য। এতে প্রচুর 
সামুদ্রিক জীবের ফসিল রক্ষিত আছে। স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও 
এ সময়ের পূর্বে বা পরে কিছু পর্বতেরও গঠন হয়েছে 

পিয়ান সময়ে পৃথিবীতে উত্তিদের মধ্যে লাইকোপডস্‌, 

হর্সটেল্স্‌ ও বীজযুক্ত ফার্ন (1০995, 17075618115 ও $660- 
0713) প্রজাতির প্রাধান্য ছিল এবং এসব কয়লা তৈরিতে 
প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। প্রাণীদের মধ্যে এ সময়ে আদিম 
সরীস্প ও পতঙ্গদের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। দেখুন 
08760101161005; 68919020101 


মেসোজোয়িক ইরা 
(1৫০502010 12) 
প্যালিগওজোয়িক ইরা 


(7812020101218) 


পার্মিয়ান (061171217) 
(২২১৩০১০০০০০ বছর 
পেনসিলভেনিয়ান 


(051)0591171917) 


(00101 
081001710105) 

(২৭,১০,০০,০০০ বছর পর্বে) 
মসিসিপিয়ান (11551551001010) 


(7০৮০1 


কার্বোনিফেরাস 


081001511217005) ] (08008717005) 
(৩০,৯০,০০,০০০ বছর পূর্বে) (কয়লার যুগ) 
ডিভোনিয়ান (79০%০97187) 


(৩৫,৪০,০০,০০০ বছর পূর্বে ) 
সাইলুরিয়ান (911817181) 
(৩৮,১০১০০,০০০ বছর পূর্বে) 
অর্ডোভিসিয়ান (01৫01018)) 
(8৪,৮০,০০,০০০ বছর পূর্বে) 


ক্যাম্বিয়ান (0৪700181) 
(৫৫,৩০,০০,০০০ বছর পূর্বে) 
প্রোটেরোজোয়িক | 
(01019102010 119) 
[নুই.) 
115(16699 মিসলৌ; সামুলতা, বান্দা, রাস. গুপ্তবীজী 


দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদের [,075170190689 গোত্রের একাধিক প্রজাতির 
সাধারণ নাম। ইউরোপের আসল রাম্্রা হচ্ছে 15057 21881%, 


১২৮ 
৬ বামসাএভামে বিবি 


কিবা 


অনেক পূর্বে নানা উৎসবে এই গাছকে ব্যবহার করা হতো এবং 
সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকেই রাস্্রা গাছের নিচে চুমু খাওয়ার রীতি চালু 
হয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে 171107246707011 10772502715 প্রজাতি রান্না 
গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করে। 

সব রাস্্রা প্রজাতি বীরুৎ জাতীয়, চিরসবুজ; কিন্তু আধা- 
পরভোজী (79711081951665), কারণ, এরা সাধারণত অন্যান্য বড় 
বড় বৃক্ষের ডালের উপর জন্মায় এবং পোষক বৃক্ষের অভ্যন্তরে 
বিশেষ ধরনের মূল, 11945101101, প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে 
খনিজ দ্রব্যসহ পানি শোষণ করে নেয় এবং তা দিয়ে সালোকসংশ্রেষণ 
করে নিজের খাদ্য তৈরি করে। বাংলাদেশে এ ধরনের গাছ আম, 
জাম, কাঠাল ও বনাঞ্চলে অন্যান্য বৃক্ষের উপর জন্মায় | এখানে 
সাধারণত 11500771 7707791047 ও 0. 97127712162 গুলো 
দেখা যায়। এদের ছোট ছোট সাদা ফল ধরনের যা পাখি 
ধরার ও বড়দিনের সজ্জা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
98709191591 [নুই.] 


1৬710101069 মাকড়নাশক /180007108 শ্রেণির /০%৭ বর্গের 
অন্তর্ভূক্ত গাছপালা ভক্ষণকারী এবং পরজীবী কীট. মারার জন্য 
ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু। যদিও এসব প্রাণী পোকা 
হিসাবে বিবেচিত নয় তবুও এদের নিয়ন্ত্রণ করা অর্থনৈতিক 
কীটতত্বের একটি বিষয় হয়ে দ্াড়িয়েছে। মাকড়ের অনেক প্রজাতি 
পরজীবী, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মাকড় গাছ পোকা হিসাবে 
অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মাকড়নাশকগুলো রাসায়নিক দ্রব্য 
এবং এদেরকে গাছ ভক্ষণকারী মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা 
হয়। বাংলাদেশে ব্যবহাত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাকড়নাশক হলো-_ 
বোমোপ্রোপাইলেট, ডাইকোফল, ইথিয়ন, ফেনবুটাটিন অক্সাইড, 
সালফার, প্রপারজাইট, চিনোমেথিওনেট, ফেনপ্রপাথ্িন, টে্রাডিফন। 
দেখুন: 4০৪7; 17550110146; 769010100| [সি.হ.] 


1৬1160018070719 মাইটোকন্্রিয়া 


কন্ড্রিওসোম (০1107701195019) নামেও পরিচিত জীবকোষের 
সাইটোপ্রাজমে অবস্থিত অতি আণুবীক্ষণিক এক গঠন। কোষের এ 
অঙ্গীণু (018876119) জেনাস গ্রিন (38005 £1597)) দ্বারা রঞ্জিত জীবস্ত 
কোষে ফেজ কন্ট্রাম্ট 001959-০0700850) মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে 
সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। কোষের সাইটোপ্রাজমে মাইটোক্্িয়া 
বৃত্তাকার, দানাদার, দণ্ডাকার অথবা র মতো দেখায়। 
রানার কিলো ব্যাসে ০.২ থেকে উদ্সাইক্রেমিটারের বেশি 
হতে পারে, তন্তর মতো গঠনগুলো দৈর্ঘ্যে হয় ৯ থেকে ৭ 
মাইক্রোমিটার পর্যন্ত । 
মাইটোকন্ড্রিয়ার আকার-আকৃতি সাধারণত কোষের শারীর- 
বৃত্তিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত কোষে এদের আকৃতির 
দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। জীবস্ত কোষে এরা অধিকাংশ সময়ে ধীরগতিতে 
বিশৃজ্খলভাবে ইতস্তত চলাচল করে। সাধারণত এ চলাচলের সময়ে 
তারা তান্দর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বহাল রাখে, তবে কখনো কখনো 
তন্তর মতো আকৃতিবিশিষ্ট মাইটোকন্্িয়া ভেঙেচুরে খাটো দণ্ডাকার 
অথবা গোলাকৃতি ধারণ করে। কদাচিৎ প্রলম্বিত হয়ে শাখা-প্রশাখা 
তৈরি করতে পারে অথবা পাশাপাশি অবস্থিত অন্য মাইটোকন্ড্রিয়ার 
সঙ্গে একীভূত হয়ে সাময়িকভাবে আংটির মতো বা জালিকার মতো 
জটিল গঠনও তৈরি করতে পারে। নতুন মাইটোকন্ট্িয়ার উদ্ভব হয় 
একটি থেকে কোরকোদ্গম (৫0175) অথবা বিভাজনের মাধ্যমে । 


বাজাও তারোরপিালরশ তামা কারোীইজাতইসানজালাএহাকেইী কারিনা জেরী 


যদিও সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মাইটোকন্ড্রয়ার গঠন খুব 
সাদাসিধে বলে মনে হয়, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা 
গেছে এদের গঠনশৈলী বেশ জটিল। প্রতিটি মাইটোকন্ট্রিয়া দুটি পৃথক 
মেমবেন বা পর্দা দ্বারা গঠিত। আবরণ দুটির প্রতিটি প্রায় ৫ 
ন্যানোমিটার (18170170101) পুরু এবং দুটির মাঝখানের দূরত্ব প্রায় ৫ 
ন্যানোমিটার। বাইরের আবরণটি মসৃণ, নিরবচ্ছিন্ন; অপরদিকে 
ভিতরেরটি কমবেশি নিয়মিত দূরত্বে সংবর্তিত হয়ে মাইটোকন্্িয়ার 
দৈর্য বরাবর ভিতরের দিকে অনেকগুলো সরু সাজের সৃষ্টি করে। 
এ ভাজগুলো (09105) ক্রিস্টি মাইটোকন্ড্িয়ালিস ( (0115686 
1111007070118105) নামে পরিচিত। যদিও অধিকাংশ ভিতরের 
আবরণ ভাজ বা ক্রিস্টি গঠন করে, লক্ষ করা গেছে কখনো কখনো 
এর পরিবর্তে অতি মিহি ভিলাস (711995) অথবা নালিকারূপে 
ভিতর দিকে বিন্যস্ত থাকে। এসব সুঙ্ষ্ম নালিকা টিউবুলি 


মাইটোকন্ড্রয়ালিস (000811 [711901070719165) নামে পরিচিতি লাভ : 


করেছে। 

মাইটোকন্ড্িয়ার বাইরের পর্দার বহির্গাত্রে এবং ভিতরের পর্দার 
অন্তাত্রে সম্প্রতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্দ দানার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। বহির্গাত্রের দানাগুলো গোলাকার, গড়পড়তা ব্যাস ৯ 
ন্যানোমিটার, অন্তর্গাত্রের দানাগুলোর ব্যাস সামান্য বেশি এবং ৩.৫- 
৪.০ ন্যানোমিটার লম্বা সরু বৌটার সাহায্যে ভিতরের পর্দার সঙ্গে 
সংযুক্ত । এসব দানা বা কণা মাইটোকন্ড্িয়ার গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম- 
সমূহের আবাসস্থল বলে মনে করা হয়। 


চিত্র--১ : অগ্ল্যাশয় কোষের মাইটোকন্্রয়ার অতি সূক্ষ্ম গঠন। দীর্ঘচ্ছেদে 
ভিতরের ও বাইরের আবরণ এবং ক্রিম্টি দেখানো হয়েছে 


মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের ফাকা স্থান এক প্রকার গাঢ় তরল 
পদার্থে পূর্ণ থাকে। একে মাইটোকন্ড্রয়াল ম্যাটরক্স (18018) বলা 
হয়। ম্যাটিক্স আকারবিহীন (ঞা)010110995) সমসত্ব (1)010- 
5976905); তবে এর মধ্যে প্রায় ৫০ ন্যানোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট কিছু 
কণার (99770155) অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ম্যাট্রিক্স দানা নামে পরিচিত 
এ সূক্ষ্ম কণাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিস্টির মধ্যবর্তী এলাকায় বিস্তৃত 
থাকে। এছাড়া প্রায় ১২ ন্যানোমিটার ব্যাসের আরো কিছু দানার 
উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে যা রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড (২4) সমৃদ্ধ । 


১২৯ 


[১11609515 মাইটোসিস 
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিডের (194) উপস্থিতিও এখন প্রমাণিত 


হয়েছে এবং ধারণা করা হয় এর অবস্থান সরু তত্তগুলোর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। 


চিত্র_২ : মাইটোকন্ট্িয়ার দুটি ক্রিস্টির বিবর্ধিত রূপ। ভিতরের পর্দার গাত্রে 
বৃস্তসহ গোলাকার দানা দেখানো হয়েছে 


কোষের বিপাক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সমন্বিত এনজাইম 
তন্ত্রের জোগান দেয় মাইটোকন্ড্রিয়া। কোষের শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনে 
এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক দিন যাবৎ বিদিত। দেখা গেছে 
ট্রাইকার্বোক্সিলিক এসিড চত্র (01089,110 ৪০10 ০৮০1০) বা ক্রেবস 
চক্র (7৪১5 ০/০৪) এবং ম্বসনে প্রয়োজনীয় এনজাইমসমূহের 
সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমেই তৈরি হয় কোষের 
অত্যাবশ্যক কার্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তির রাসায়নিক 
উপাদান ঠা (090057060101)05001816)| কোষের স্বতঃস্ফূর্ত 
চলনে এবং পেশি সঙ্কোচনে &%৮-এর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ 
এজন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি উৎপাদনের কারখানা বলা 
হয়ে থাকে। দেখুন; 0611; 061] [76100178106 10165 ০৮০1০, 
70917 1 [সৈ.হু.ক.] 


[৬11109515 মাইটোসিস কোষ নিউক্লিয়াসের এক বিভাজন 
যেখানে বেমতত্ত (591716) এবং ক্রোমোসোম উভয়ে অংশগ্রহণ 
করে। এই প্রক্রিয়ায় দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হয় যাদের জিন 
উপাদান হুবহু একই রকম এবং যে মাতকোষ থেকে তারা উদ্তৃত সব 
দিক থেকেই তার অনুরূপ। এ বিভাজনে প্রথমত ক্রোমোসোম 
তন্তগুলো লম্বালম্বি দুটি একই রকম তন্ততে বিভাজিত হয়। পরে 
তারা সমভাবে দুটি অপত্য কোষে পৃথক হয়ে যায়। সমগ্র ঘটনাটি 
একটি ধারাবাহিক এবং অবিচ্ছিন্ন চত্র, শুরুতে নিউক্লিয়াসের 
বিভাজন বা ক্যারিওকাইনেসিস (81501119515) এবং এর পরপরই 
সাইটোপ্রাজমের বিভাজন বা (0৮011179515) 
সম্পন্ন হয়। ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস দুটি আলাদা 
ক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হলেও এদের সঠিক সমন্যয়ের মাধ্যমেই 
শেষ হয় স্বাভাবিক কোষ বিভাজন। 

বর্ণনার সুবিধার্থে ক্যারিওকাইনেসিস প্রক্রিয়াকে চারটি পর্যায়ে 
বিভক্ত করা হয়েছে। এ পর্যায়গুলো হচ্ছে প্রোফেজ (21021856), 
মেটাফেজ (71618117859), আনাফেজ (87801)855), এব€ 
টেলোফেজ (161091)56)। কোষ বিভাজনের পর্যায়গুলো শুরু 
হবার পূর্বে কোষকে একটি বিশেষ অবস্থায় এসে পৌছাতে হয়, যে 


1111066781915 মিটেনিয়েলিস 


আবাদ কাবিন চাখনা জে ৪কাভাবিজাববিদৃ়ান্মাট9৫কামমীিতারবিশৃতোহ তলা কারে্ীকিগনবিসকাষ হন এ কাছেনীবিলাবহিৃজো মধ চায় বিভামিনৃতাববারলার 


অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ভিতর আপাতদৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে 
না। কোষের এ বিশেষ অবস্থার নাম ইন্টারফেজ (1170610017796)। 
ইন্টারফেজকে যদিও মাইটোসিসের একটি পর্যায় হিসাবে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয় না, তবুও কোষ বিভাজনের প্রস্তৃতিকাল হিসাবে কোষের 
জন্য এ সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে নিউক্লিয়াসের ভিতর 
ক্রোমোসোমগুলো সামান্য পরিমাণে কুগুলীকৃত থাকে এবং সুতার 
মতো পরস্পর এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে পৃথকভাবে এদের শনাক্ত 
করা যায় না। এ সময় 701/.-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয় এবং 
ক্রোমোসোম দেহের বৃদ্ধিও হয় প্রায় দ্বিগুণ । 


মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় (ক) ইন্টারফেজ, 
(খ-গ) প্রোফেজ, ঘে-উ) মেটাফেজ, চ) আযানাফেজ, 
(ছে) টেলোফেজ 


প্রোফেজ পর্যায়ের শুরুতে ক্রোমোসোমগুলো খাটো ও মোটা 
হতে থাকে এবং লম্বালম্বি দুই ভাগ হয়ে যায়। ক্রোমোসোমের এ 
অংশ দুটিকে ক্রোমাটিড (01:077801৫) বলা হয়। পর্যায়ের শেষ দিকে 
নিওক্লিওলাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কোষের দুই মেরু থেকে 
জ্যাস্ট্রাল রশ্মি (85191 18) ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় নিউক্লিয়াসের 
আবরণী ভেঙে সাইটোপ্রাজমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেটাফেজ 
পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুডলো সেন্ট্রোমিয়ার (০9070:01176) বিন্দুতে 
বেমতস্তর সঙ্গে সংলগ্ন হয়। সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হলে 
ক্রোমাটিডগুলো আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে চলতে থাকে। 
আানাফেজ দশার .ক্রোমাটিডগুলো অপত্য ক্রোমোসোম হিসাবে 
পরিচিতি লাভ করে এবং এ পর্যায়ের শেষ দিকে সবগুলো নিজ নিজ 
মেরুতে পৌছে যায়। ক্রোমোসোমগ্ডুলো মেরুতে পৌছাবার পরপরই 
টেলোফেজ পর্যায়ের সূচনা হয়। নিউক্লিয়াস আবরণীর আবির্ভাব ঘটে 


এবং কোষে সাইটোপ্রাজমের বিভক্তি বা সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। 
প্রাণী কোষে সাধারণত মাঝামাঝি স্থানে একটি খাজের সৃষ্টি হয় যা 
আরো গভীর হয়ে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করে। 

উদ্ভিদ কোষে সাধারণত সাইটোপ্রাজমের তৎপরতায় দুটি অপত্য 
নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নতুন কোষপ্রাচীর তৈরি হয়ে 
কোষকে দুই ভাগে ভাগ করে। যদি কোনো কারণে সাইটোকাইনেসিস 
না ঘটে সেক্ষেত্রে বহুনিউক্রিয়াস বিশিষ্ট (ঢ111071019216) কোষ বা 
'সিনোসাইট (০98110০৮195) তৈরি হয়। 

স্পিন্ডল তন্ত্র (9217016 9818009) দেখতে অনেকটা 
ফুটবলের মতো এবং প্রাণী কোষে সেন্ট্রিওলের ত্যাস্টার-এর সঙ্গে 
সংলগ্ন থাকে। মেটাফেজ পর্যায়ে যখন সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় তখন 
একটি স্বাভাবিক জীবন্ত কোষে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা সহজেই দেখা 
যায়। 

কোন কৌশলে ক্রোমাসোমণ্ডলো মেরুর দিকে ধাবিত হয় তা 
এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে এ সম্পর্কে অনেক-_ 
গুলো ধারণার কথা উল্লেখ করা হয়। অনেকেই মনে করেন বেমতত্তর 
সংকোচন, প্রসারণ অথবা যুগপৎ সংকোচন ও প্রসারণ ক্রোমোসোম 
বিচলনের জন্য দায়ী। বেশ কয়েকজন গবেষক ক্রোমোসোমের 
বিচলনকে ক্রোমোসোমের নিজস্ব চারিত্রিক ক্ষমতা বলে উল্লেখ 
করেছেন। তাঁদের মতে ক্রোমোসোমের বিচলন ক্ষমতা মূলত 
“অট্োনোমাস' (৪0107017085) অর্থাৎ চলার জন্য প্রয়োজনীয় উৎস 
শক্তি ক্রোমোসোমণ্ডলোর মধ্যেই নিহিত আছে এবং স্পিন্ডল এ 
ব্যাপারে কেবল সাহায্যকারী এক অংশ হিসাবে কাজ করে। 

তাৎপর্য : ক্রোমোসোম সঠিকভাবে স্বপ্রতিলিপন ক্ষমতাবিশিষ্ট 
কোষের এক" স্থায়ী গঠন। তবে ক্রোমোসোম গঠনকারী প্রতিটি 7) 
অণুর সঠিক প্রতিলিপনের উপর ক্রোমোসোমের প্রতিলিপন 
(44211080107) নির্ভরশীল। প্রতিলিপনের পূর্বে 01২/-এর ডাবল 
হেলিক্স এর দুটি রজ্জুর কাঠামোতে ক্রোমোসোম গঠিত থাকে। 
ইন্টারফেজ পর্যায়ে 701খ/-এর প্রতিলিপনের সময় রজ্জু দুটি সামান্য 
দূরে পৃথক হয়ে যায়। মাইটোসিসে বিভাজিত 101 ক্রোমোসোমদেহে 
দুটি অপত্য কোষে সমানভাবে ভাগ হয়! এর পরপরই নতুন 
নিউক্লিয়াস গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্রাজম বিভাজিত হয়ে হুবহু 
মাতৃকোষের মতো দুটি পৃথক কোষ তৈরি হয়। মাতৃনিউক্লিয়াসের 
মতো দুহিতা কোষের নিউক্লিয়াসেও থাকে বংশগত হবার মতো 
যাবতীয় তথ্য ও উপাদান। দেখুন: 061] 01151011; 
€0101017)0501706) 01910175515; 1)909591100100001910 ৪০1৫ 
(0৭4)। [সৈ.হু,ক.] 


1৬116667)19165 মিটেনিয়েলিস অপুষ্পক 31597011909 
বিভাগের আসল মসের 77505149 শ্রেণির 87%1089 উপশ্রেণির 
একটি বর্গ। এ বর্গের অধীনে স্বল্প পরিচিত একটি মাত্র গণ ও 
প্রজাতি, 747115712 7717:%12 যা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে 
গুহার ভিতরে বা গুহার মতো স্থানে বৃদ্ধির জন্য অভিযোজিত। এর 
স্থায়ী প্রোটোনেমার শাখাগুলোতে গোলাকার কোষ থাকে যা 
ক্লোরোপ্লাস্টের পেছন থেকে আলো প্রতিফলিত করে। সে কারণে 
মসের চারদিক আলোকোজ্জ্বল (21০) হয় । এ মসের কাণ্ড সরল 
ও খাড়া এবং পাতাগুলো ২__৪ সারি বিশিষ্ট, দেখতে আয়তাকার- 
11080180 ও ভোতা বা ৪1815:9; পাতার মধ্যশিরা 00100৮) 


১৩১ 11006 0৫ ৮10)7911012 


লাকা তাই াৃলোহ লাগুক ার ইলা ঠিকানা পোহাতে কাকা এন উনারা বোদা বিবাদ ভাতার বাতা একাকার 


পাতার মাঝামাঝি উপরে শেষ হয়ে যায় এবং কোষগুলো ছোট ও 
মস্ণ। 

এই বর্গের সাথে উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান অঞ্চলে বিস্তৃত 
501510916৫9195 বর্গের মসের প্রোটোনেমা গঠনে ও আবাসভূমির 
দিক দিয়ে লক্ষণীয় মিল আছে। কিন্তু গ্যামিটোফাইট ও 
স্পোরোফাইটের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। উল্লেখযোগ্য 
বেশিষ্ট্যের মধ্যে এদের দুই প্রস্থ পেরিস্টোম আছে ৩২টি খণ্ড সহ, যা 
আংশিক উদ্ভূত হয় এন্ডোথেসিয়ামের (67001116011) সবচেয়ে 
বাইরের কোষপ্রাচীর থেকে (অর্থাৎ ভ্রণীয় ক্যাপসিউলের সবচেয়ে 
ভিতরের অংশ থেকে)। দেখুন £:8191086; 13175001)) 08; 
77509051097 9001510951659165 | [নু'ই.] 


৮1156] মিক্সার দুই বা ততোধিক এবং সাধারণত সমন্বয় করা 
যায় এমন ইনপুট সংকেত থেকে একটি সাধারণ আউটপুট সংকেত 
তৈরি করার কৌশল। অডিও বিবর্ধকে মিক্সার বিভিন্ন মাইক্রোফোনের 
আউটপুট ও অন্যান্য অডিও উৎসের সংকেতকে কাজিক্ষত ধর্মাবলি 
অনুসারে সংযুক্ত করে। একইভাবে টেলিভিশনে মিক্সার একাধিক 
ক্যামেরা বা ভিডিও উৎসের সংকেতকে সংযুক্ত করে। অবার, সুপার 
হেটারোডাইন গ্রাহক যন্ত্রে মিক্সার মডুলায়িত রেডিও সংকেতের সঙ্গে 
স্থানীয় অসিলেটরের সংকেতকে সংযুক্ত করে মড্ুলায়িত অন্তর্বতী- 
তরঙ্গের সংকেত তৈরি করে। 

রেডার ও অন্যান্য মাইক্রোওয়েভ মন্ত্রে ক্রিস্টাল ডায়োড মিক্সার 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [মু.হা.] 


[1110076 মিশ্রণ. দুই বা ততোধিক বস্তুর একত্র অবস্থান, যে 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বস্তু নিজ নিজ ধর্ম অক্ষুণর রাখে। একাধিক বস্তুর 
মিশ্রণে উপাদানগুলোর ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যদি সম্পূর্ণ নতুন গুণাবলির 
বস্তর উত্তুব ঘটে তবে সেটি হয় রাসায়নিক যৌগ। উপাদানসমূহ যে 
কোনো ওজন অনুপাতে মিশ্রিত হতে পারে এবং মিশ্রণটি সমসত্ব বা 
অসমসত্তব দুইই হতে পারে। যেহেতু মিশ্রণে উপাদানগুলোর স্বকীয় 
ধর্মাবলি অক্ষুণ্ন থাকে, সেহেতু সাধারণ পৃথক্করণ উপায়ে মিশ্রণের 
উপাদানসমূহ পৃথক করা সম্ভব। তবে মিশ্রণের উপাদানসমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণের ফলে অনেক সময়ে মিশ্রণের 
বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। আবার কয়েকটি তরলের মিশ্রণের আয়তন, 
তরলসমহের পৃথক পৃথক আয়তনের যোগফল নাও হতে পারে। 
দেখুন: 00০77109] ০011004701 [মুহা.] 
[$101)1715 11)675101) ম্যোবিয়াস ব্যতিহার একটি 
প্রয়োজনীয় গণন কৌশল যাতে কোনো ল্যাটিস 7, -এ সংজ্কায়িত এক 
জোড়া ফাংশন 1 ৪7৫ ৪-এর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করা হয়। ধরা 
যাক, & নিচের সমীকরণ (১)-কে সিদ্ধ করে : 


৪5) » ৯,000 (১) 
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এবং আরো ধরা যাক যে ৪-এর মানগুলো জানা আছে; 
তাহলে ৪-এর মাধ্যমে 1?-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে সমীকরণ (১)- 
এর হিসাব “উল্টিয়ে দেওয়া গেলে ?-এর মানসমূহ পাওয়া যেতে 


পারে। ফ্যোবিয়াস-এর ব্যতিহার নীতিতে বলা হয় যে, ল্যাটিসের 
“ম্যোবিয়াস অপেক্ষক' নামে একটি অপেক্ষক 1(9,) আছে, যা [এ 
(58) উপাদান-জোড়ার জন্যে সংজ্কায়িত এবং যা কেবল 

উপর নির্ভরশীল, যাতে নিচের সমীকরণ (২) সিদ্ধ হয় : 


(5). ১, 105৭) ৪৫9 (২) 


5! 
[নূহ] 


10906 01 %11)7261017॥) কম্পন-প্রকার বা কম্পন- 
মোড যে বৈশিষ্ট্যরীতিতে একটি কম্পন ঘটে, তাকে বলা হয় 
কম্পন-প্রকরণ বা কম্পন-মোড। কম্পন-ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পনসথখ্যা 
এই বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। একটি নির্বাধ বা মুক্তভাবে কম্পনরত 
ব্যবস্থায়--কতিপয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ফিকুয়েন্সির মধ্যে ব্যবস্থাটির 
স্পন্দন সীমিত থাকে : এসব গতিকে বলা হয় স্বাভাবিক কম্পন- 
মোডসমষ্টি। 

উদাহরণ হিসাবে একটি আদর্শ কম্পনরত তার বিবেচনা করা 


যাক; এই তার সামগ্রিকভাবে কা এই বৈশিষ্টিক 


কম্পাস্কে কম্পনক্ষম। এই বৈশিষ্ট্য কম্পনযংখ্যাকে বলা হয় মৌলিক 
মোড 
বা প্রকরণ। এখানে [, হলো দৃটভাবে আটকানো তারটির প্রান্তদ্ধয়ের 
মধ্যে দৈর্ঘ্য, ণ' হলো তারটির টান, এবং 7 প্রতি একক দৈর্ঘ্যে 
তারটির ভর। তারটির বিভিন্ন অংশের সরণসমূহ (013015067)01005) 
একটি বৈশিষ্টিক “আকৃতি-অপেক্ষক” (9111৩ 10701101) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত। একইভাবে উচ্চতর ঘাতের প্রতিটি মোডের রয়েছে 
উচ্চতর কম্পাঙ্ক যা উপর্যুক্ত মৌলিক কম্পাঙ্কের পূর্ণসংখ্যক 
গুণিতক। 

যে কোনো বিশেষ প্রকরণের কম্পনসংখ্যা বা ফরিকুয়েন্সিসমূহ 
আমরা নিম্রভাবে প্রকাশ করতে পারি : 


খানা 


ছি 


এখানে ॥ একটি পূর্ণসংখ্যা (0158০) এবং এটি যে সব 


পর্ণসংখ্যক মান গ্রহণ করতে পারে তা হলো 1,2,3, ......... এদের 
প্রাতিষঙ্গিক তরঙগদৈর্ঘ্য হলো 
2], 
950 
সুতরাং ফ্রিকুয়েন্সিসমূহের অনুপাত হচ্ছে ১: ২ : ৩... আর 


এ কারণে একটি আদর্শ তারের কম্পন-প্রকরণসমূহকে যথার্থভাবেই 
বলা হয় এক একটি ছান্দিক বা ইংরেজিতে হারমনিকস 
(79771010105) | এ কথা উল্লেখ্য যে, সকল কম্পনশীল বস্তকায়ারই 
রয়েছে কম্পনের ছান্দিক প্রকার (1।াযা)0010 17109095০91 
৬1018101017) | দেখুন: ঢ8770010 (09019৫10  চ17110167)8); 
৬1181010111 [অ.রা.] 


[১1০০০] 111607 নমুনা তত্ব 


লে আহেীতিরাযকুজেরর॥ 


[0996] (1601৮ নমুনা তত্ব কোনো প্রণালির বৈশিষ্ট্য- 
সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে মডেল বা নমুনার প্রয়োগ 
এবং নকশা সম্বন্ধীয় তত্ব। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন 
ঈপ্সিত প্রণালি বা তার প্রতিলিপিটি হয় জটিল এবং বৃহৎ। যে 
কোনো নমুনা প্রস্তত করা যায়, পরীক্ষা করা যায় এবং 
তুলনামূলকভাবে কম খরচে পরিবর্তন করা যায়। নমুনাটির নকশা 
সঠিকভাবে করা হলে, এর থেকে উদ্ভৃত ফলাফল অতি 
আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করা যায় প্রতিলিপির ভবিষ্যৎ কর্ম 
সম্পাদনের ব্যাপারে। সেতু, বাধ, অপ্রচলিত দালান, বিমানপোত, 
নদী এবং বন্দর এলাকায় কৃষি যন্ত্রপাতিতে এবং যাবতীয় বিভিন্ন 
যোগাযোগ প্রণালির ক্ষেত্রে নমুনা বা আদর্শ বিস্তৃত হারে ব্যবহার 
করা হয়। 

কোনো নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে যদি প্রতিলিপিতে 
ব্যবহার করার আবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন নমুনার উপর কঠোর 
শর্তাবলি চাপানো হয়। কঠোর শর্তগুলো অবশ্যপালনীয়, অন্যথায় 
শর্ত থেকে বিচ্যুতি থাকলে এগুলো প্রতিলিপির আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী 
করার সময় হিসাবে নিতে হয়। নমুনা এবং প্রতিলিপির মধ্যে 
অস্তিত্ববান সাদৃশ্য (51]11100) সম্পর্ককে বিকশিত করা যায় 
আয়তনীয় বিশ্লেষণ (0110611510108] ৪10819515) প্রয়োগ করে। 
(দেখুন: [017761151019] 417915515)। 

প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে প্রণালির ভিতরের সব স্বাধীন চলের 
(৮817180]6 10060010051) চিহিতকরণ যা পরিমাণের মাত্রাকে 
প্রভাবান্বিত করবে। আর এই পরিমাণ সম্পর্কেই আগাম ভবিষ্যদ্বাণী 
করতে হয়। মাত্রাহীন চলকের (৬৪19)16) একটি সেট তখন এসব 
চলক থেকে আয়তনীয় বিশ্রেষণ ব্যবহার করে গঠিত হয়। এসব 
মাত্রাহীন চলকগুলো অথবা 71 সংখ্যাটি কোনো সমীকরণে দলবদ্ধ হয় 
যাকে বলে বৈশিষ্ট্যময় সমীকরণ যার নমুনা দেওয়া হলো ১নং 
সমীকরণে। 


10 2 তে, নে 2১ [্ে) (১) 


যেখানে ?। হচ্ছে মাত্রাহীন সংখ্যা (বা পদ), এতে ভবিষ্যদ্বাণী 
করতে হবে এমন চলকটি রয়েছে। এবং অন্যান্য 7 রাশি হচ্ছে 
মাত্রাহীন সংখ্যা যারা স্বাধীন চলকের উপর ভিত্তি করে অস্তিত্ববান। 
নমুনার জন্য অনুরূপ একটি সমীকরণ লেখা যায় যাতে প্রতিলিপির 
মতোই একই চলক থাকবে । এটি ২নং সমীকরণে দেখানো হলো : 


8510 গেল) (২) 


যদি দুটি প্রণালিই একই প্রপঞ্চ অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে দুটি 
অপেক্ষকই (18700701) হবে অভিন্ন (10671)081)| যদি নমুনাটি 
এমনভাবে হয় যে ৩নং সমীকরণটি তাতে থাকে, তখন 
দেখা যায় যে ৪নং সমীকরণটি সত্য। তাই, যদি নকশা সমীকরণ ৩নং 
সমীকরণটি নমুনার গঠনপ্রবাহে এবং প্রক্রিয়ায় (92807) এ সত্তুষ্ 
থাকে তখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সমীকরণটি যথা ৪নং সমীকরণ ব্যবহার 
করা যাবে হ। এর বিশালত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করার বেলায়। এর ফল 
হচ্ছে প্রতিলিপির কাষ্য চলক যা পাওয়া যাবে নমুনার মাপা বিশালত্ব 
(17188110106) থেকে 


৯৩২ 


ঢা 7] &) 


কিছু পরিস্থিতিতে দুটি নকশার শর্তাবলি বিপরীতমুখী চাহিদা বা 
আবশ্যকতার উত্তব ঘটাতে পারে যা যুগপৎ সন্তুষ্ট করা যাবে না। 
এসব ক্ষেত্রে নমুনার নকশার ভিত্তি হয় প্রধান সংখ্যাগ্তলি। এবং 
অন্যান্য সংখ্যা বা সংখ্যাগুলোর প্রভাব অবশ্যই বিকৃত হবে 
(015191159)। [শ.মৃ.] 


1$1017917 মোহেয়ার টার্কির আ্যাংকারা এলাকায় উৎপাদিত 
আযাংগোরা ছাগলের লম্বা, উজ্জ্বল এক ধরনের মূল্যবান পশম। 
মোহেয়ার মস্ণ, মজবুত, স্থায়ী এবং স্থিতিস্থাপক তস্ত। পোশাক 

এ পশম কোমলতা ও উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেয়। এ পশম 
সহজেই বিভিন্ন রং সমভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং রঙের 
উজ্জ্বলতা দীর্ঘদিন ধরে রাখে। নানা ধরনের গায়ের চাদর এবং 
সৌখিন বস্ত্র তৈরিতে মোহেয়ারের ব্যবহার ব্যাপক । তাছাড়া জানালা 
দরজার পর্দা, চেয়ার ও সোফার ঢাকনা, কৃত্রিম চুল, ঝালর এবং 
কার্পেট তৈরিতেও এর ব্যবহার রয়েছে। এই ছাগলের চামড়া থেকে 
তৈরি করা যায় দস্তানা, মানিব্যাগ এবং অন্যান্য সৌখিন দ্রব্য। 
দেখুন: ৬৪০০] | [সৈ.হু,ক.] 


৯101)0 (1৮017010161 19000011110) মোহো 
€(মোহোরোভিচিক ছেদ) ভূ-অভ্যন্তরে একটি ছেদ 
(01500111170111%) যা ভূত্বক (01851) এবং এর অধঃস্থ বহিরাবরণের 
(ঢ191)16) মধ্যকার সংযোগ (1800097) হিসাবে চিহিনত। এই 
ছেদসীমার নিচে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায়; 
এই ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করেন ১৯০৯ সনে যুগোষল্ীভ ভূ- 
পদার্থবিজ্ঞানী আন্দ্রিয়া মোহোরোভিচিক (4১10718 1101010৬1 ৮ , 


1857-1936), ধার নামানুসারে ছেদটির নামকরণ হয়েছে। মোহো 
সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার গভীরে এবং 
মহাদেশীয় পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় ৩৩-৩৫ কিলোমিটার গভীরে 
অবস্থিত। [নূহ] 


[10175 50916 01 1)9707755 কাঠিন্যের মোহজ 
মাত্রা মণিকের মাপতে ব্যবহৃত এক বিশেষ 
অনুক্রম। মণিকের সেট দিয়ে এ অনুক্রমটি তৈরি করা হয়েছে। 
[16071011015 কাঠিন্য নিরূপণের পদ্ধতিরূপে কাঠিন্য মানমাত্রা 
নির্দিষ্ট করেন বলে তার নাম অনুসারে এটিকে মোহজ স্কেল 
বলা হয়। এ মাত্রাক্রমে দশটি মণিক ক্রমবর্ধমান কাঠিন্য অনুযায়ী 
সাজানো (সারণি দেখুন)। এ স্কেলের শুরুতে অবস্থিত 
ট্যাঙ্কের কাঠিন্যমাত্রা ১ এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন মণিক হীরার 
কাঠিন্যমাত্রা ১০ এবং অন্যান্য মাত্রার কাঠিন্যবিশিষ্ট মণিকগুলো 
এদের মধ্যে অবস্থিত। এ তালিকার প্রত্যেকটি মণিক সুকেলাসী 
এবং এদের প্রত্যেকের রাসায়নিক গঠন সুনির্দিষ্ট বলে কাঠিন্যে 
বিশেষ তারতম্য হয় না। এ স্কেলে কাঠিন্যের ব্যবধান প্রায় 
সমান, শুধু কোরানডাম (৯) এবং হীরার (১০) মধ্যে ব্যতিক্রম 


১৩৩ 


1৬1015(876-007766716 10957076716] 


ফলাও রিজাল গাব বিবি কাতান াবিসাাসএজতীবিানবিাাবামস/কাীবিািাাধলএ ঃ 


পরিলক্ষিত হয় (কোরানডাম ও হীরার কাঠিন্যমাত্রার ঘধ্যে পার্থক্য 
প্রায় দশ গুণ)। 


সারণি : কাঠিন্যের মোহজ স্কেল 


কাতিন্যমাত্রী_ আদর্শ মণিক রাসায়নিক সংকেত 

১ ট্যান্ষ 183 (914019) (071)2 
২ জিপসাম 09504. 2720 

শু ক্যালসাইট 08003 

৪ ফ্রোরাইট থে 

৫ আযাপাটাইট 0ৰ(601)3 (01. 0লী, 6) 
ঙ পটাশ ফেল্ডস্পার 70/5151308 

৭ কোয়াটর্জ 5102 

৮ টোপাজ 215 5104 (07.5)2 

৯ কোরানডাম 81203 

১০ হীরা ০ 


এ অনুক্রমে উচ্চে অবস্থিত কোনো মণিকের নিচে অবস্থিত 
মণিকের উপর আচড় কাটতে পরে। 

মণিকের কাঠিন্য অত্যন্ত ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত হয়। 
মণিক শনাক্তকরণে ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর মধ্যে 
কাঠিন্য নির্ণয় একটি পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষা বিভিন্নভাবে সম্পাদন 
করা যেতে পারে। মিহি-কাটার রেতির উপর নমুনাকে ঘষে কাঠিন্য 
মাপা যেতে পারে। এ ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন পাউডারের পরিমাণ 
পর্যবেক্ষণ থেকে এবং ঘর্ষণের সময়ে সৃষ্ট আওয়াজের মাত্রা থেকেও 
কাঠিন্য মাপা হয়। ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন পাউডারের পরিমাণ যতো 
কম হবে, সৃষ্ট আওয়াজের পরিমাণ ততো বেশি হবে এবং মণিকটি 
তুলনামূলকভাবে বেশি শক্ত হবে। ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন পাউডার 
এবং আওয়াজকে কাঠিন্য পরীক্ষার জন্য আদর্শ নমুনা হিসাবে 
ব্যবহৃত মণিকের সেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। 

কোনো মণিকের কাঠিন্য মোহজ স্কেলে লিপিবদ্ধ মণিকের 
উপর আচও কেটে নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো 
মণিক যদি পটাশ ফেল্ডস্পারের (৬) উপর আচড় কাটে, কিন্ত 
কোয়ার্টজের উপর কাটে না, তবে এর কাঠিন্য হবে ৬ থেকে ৭এর 
মধ্যে। মণিকের কাঠিন্য নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা বিশুদ্ধ মণিকপৃষ্ঠের 
উপর অবশ্যই করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই মণিকের পৃষ্ঠ 
আবৃতকারী বিয়োজন বস্তুর উপর করা উচিত নয়। কারণ এতে 
ফলাফল ক্রটিপূর্ণ হবে। [সি.হ.] 


[৬0176 19966677) ময়ের প্যাটার্ন বা ধরন যখন বক্র- 
রেখার একটি পরিবারকে বক্ররেখার আরেক পরিবারের উপর 
উপরিপাতন ($4701995০) করা হয়, তখন ময়ের প্যাটার্ন নামক 
বক্ররেখার নতুন পরিবার তৈরি হয়। 

ময়ের প্যাটার্ন তৈরি আংশিকভাবে মিলে যাওয়া চিত্রের 
রেখাগুলোকে পরস্পর এমন কোণে ছেদ করতে হবে যা ৪৫” এর 
কম। তখন ময়ের লাইনগুলো ছেদ্রবিন্দুসমূহের সঞ্চারপথ হয়ে 
দাড়ায়। চিত্রে সমান মাপের য়ী সাদা এবং কালো খণ্ডবিশিষ্ট 
সাধারণ জালিকার (9018) দুইটি একই রকম জ্যামিতিক চিত্রের 
ঘটনা দেখানো হয়েছে। যখন চিত্রগুলো ৯০*-তে পরস্পরকে ছেদ 
করে, তখন দাবাঘরের মতো (01790. 09০81) প্যাটার্ন দেখা যায় যার 


মধ্যে ময়ের এফেক্ট থাকে না। অবশ্য, ৪৫"এর কম কোণে ছেদ 
করলে ব্যতিচার রেখার ময়ের প্যাটার্ন দেখা যায়, এগুলো ময়ের 
ঝালর (17789)। ছেদবিন্দুর কোণের হাসের সাথে ঝালর ব্যবধান 
বৃদ্ধি পায়। এর থেকে অতি ক্ষুদ্র কোণ (বৃত্তচাপের ১ সেকেন্ড পর্যস্ত 
মাপার সহজ পদ্ধতি পাওয়া যায়। ছেদবিন্দুর কোণ যখন শূন্যের 
নিকটবর্তী হয় তখন ময়ের ব্যতিচার মুল চিত্রের সাপেক্ষে ৯০"-এর 
নিকটবর্তী হয়। 

মূল চিত্রগুলোর ব্যাপ্তি যখন চোখের বিশ্রেষণ ক্ষমতার বাইরে, 
তখনও ময়ের ঝালর অতি সহজে দেখা যায়। এই বিষয়টি বিবর্তন 
ঝালিকার অনুলিপির বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের উপায় প্রদান করে। দেখুন: 


10108011017) £801051 


একটি ক্ষুদ্র কোণে আড়াআড়ি অবস্থিত দুটি সরল গ্রেটিং 


ধাতুর চাপ বিশ্লেষণে, বৃহৎ আলোকতল নিরীক্ষণ লেন্সের 
বিচ্যুতি , এবং প্রতিসরাঙ্কের পরিমাণ নির্ণয়ে (উদাহরণস্বরূপ 
পািতে জবীভূত চিনির অণুর প্রতিসরাঙ্কের পরিমাণ) ময়ের 
কৌশলগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহাত হয়। [শ.মৃ.] 
1৬1 015107-6-007966781 1060250176])6771 জলীয় 
বাষ্পের পরিমাণ মাপন এটি হচ্ছে কোনো গ্যাসীয়, তরল 
অথবা কঠিন (কণাময় অথবা ধুলিকৃত) পদার্থে পানির উপস্থিতির 
অনুপাত শতকরা হারের পরিমাণ । প্রায় সমস্ত পদার্থই মুক্ত পানি 
ধারণ করে থাকে যার আপেক্ষিক পরিমাণ উক্ত পদার্থের ভৌত অথবা 
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। নিদিষ্ট সীমার মধ্যে জলীয় 
বাল্পের পরিমাণ নির্ধারণ ও সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যকে সাধারণত 
অর্থনৈতিক উৎপাদক বা নিয়ামক, ব্যবসায়িক চর্চা অথবা আইনগত 
প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। জলীয় বাম্প পরিমাণ শব্দটির 
কিছু সমার্থক শব্দ আছে যার মধ্যে অনেকগুলো নির্দিষ্ট শিলপ, 
পণ্যের ধরন অথবা পদার্থ সংক্রান্ত হয়ে থাকে । কঠিন, কণাময় অথবা 
তরল পদার্থে পানির পরিমাণকে সাধারণত আর্দতা অথবা শুক্ষতার 
ভিত্তিতে জলীয় বাম্পের পরিমাণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়। এর মধ্যে 
আর্রতার ভিত্তি অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । বিশেষ করে, 
আর্মতার ভিত্তিতে জলীয় বাম্পের পরিমাণ আর্র পদার্থের ওজন 
অথবা ঘনত্বের একক প্রতি পানির পরিমাণকে নির্দেশ করে। এই 
ক্ষেত্রে ওজনের ভিত্তি অধিক গ্রুহণীয়। বস্ত্র শিল্পে বন্ত্রের আশে 
জলীয় বাম্পের পরিমাণের জন্য শুক্ষতার ভিত্তি ব্যবহাত হয়। 
শুক্ষতার ভিত্তি (যাকে প্রায়শই আর্রতার পরিমাণ হিসাবে নির্দেশ করা 


৬1016 (01751101507) মোল (রসায়ন) 


আলাপকালে ংলাও তি এচাকোট বিবার লাও রীনা 


হয়) পদার্থে পানির পরিমাণ নির্দেশ করে যা সম্পূর্ণভাবে শুকানো 
পদার্থের ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 

বাতাসে জলীয় বাচ্পের পরিমাণকে আর্দ্রতা হিসাবে নির্দেশ করা 
হয়, যা হয় সম্পূর্ণ অথবা আপেক্ষিক হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ আর্দ্রতা 
হচ্ছে ১ পাউন্ড €৫ কেজি) শুব্ক বাতাসের সাথে সম্পর্কিত জলীয় 
বাল্পের পাউন্ডের সংখ্যা। আপেক্ষিক আর্দ্রতা (যাকে শুষ্ক আর্রতাও 
বলা হয়ে থাকে) হচ্ছে প্রকৃত পরিবেশে জলীয় বাম্পের আংশিক চাপ 
ও প্রচলিত তাপমাত্রায় বাষ্পের চাপের অনুপাত যাকে সাধারণত 
শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আপেক্ষিক আর্্রতা 
প্রথাগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অধিদপ্তর দ্বারা বর্ণিত হয় কারণ 
এটি আবশ্যিকভাবে বায়ু সংপৃক্তির মাত্রা বর্ণনা করে। অবশ্য ১০* 
সেলসিয়াস যে বাতাস সংপৃক্ত হয় (১০০ আপেক্ষিক আর্দ্রতা) সেটি 
শুদ্ষ হয়ে যায় (১৯% আপেক্ষিক আর্রতা) যখন তাকে ৩৮* সে. 
তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এ ধরনের পরিবর্তনশীল ভিত্তি শীততাপ 
নিয়ন্ত্রণ, দহন, অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাতকরণ গণনার মতো 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয়। এজন্যে, শিশিরাঙ্ক অথবা 
বায়ুর প্রতি পাউন্ডে পানির কণার মতো সুনিশ্চিত একক অধিক 
গ্রহণযোগ্য । শিশিরাহ্ক হচ্ছে সেই তাপমাত্রা যাতে বায়ু ও জলীয় 
বাল্পের প্রদত্ত মিশ্রণ জলীয় বাম্পে সংপৃক্ত হয়। 

গ্যাসসমূহ : গ্যাসসমূহ এবং বায়ু ও গ্যাসের মিশ্রণে পানির 
পরিমাণ পরিমাপ শিল্পে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে 
বিবেচিত। এই সমস্ত পরিমাপের জন্য বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত 
বেশ কিছু যন্ত্র পাওয়া যায়। সেগুলোর ব্যবহার নীতির মধ্যে রয়েছে 
ঘনীভবন, যা শিশিরাহ্ক ও কুয়াশা বিন্দু নিদেশকে ব্যবহার করা হয়; 
মাত্রিক পরিবর্তন, যা হাইগ্রোমিটার বা আর্দরতামাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত 
হয়; তাপগতিক স্থিতি, যা সিক্ত সাইক্রোমিটারে 0১5৮০10116197, 
এক প্রকার আর্ুতামাপক) ব্যবহাত হয় এবং সেই সাথে রয়েছে 
শোষণ পদ্ধতিসমূহ, যেগুলো গুরুত্বমাত্রিক ও বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা 
(৪8৮17190004 €16০070 ০070০0৮1৮) অথবা ডাইইলেট্রিক 
(01616017710, তড়িৎ চাপসহ) রাপের জন্য মৌলিক নীতি হিসাবে 
কাজ করে।' 

ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আর্রতার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে 
পরিচিত। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ শিল্প তাপমাত্রা ও আর্রতার আরামদায়ক 
অবস্থা বজায় রাখার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করে থাকে। প্রণালিগত 
প্রয়োজনে শিল্পেও ব্যাপকভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। 
পদার্থ সংরক্ষণেও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে 
জলগ্রাহী পদার্থসমূহ এবং খাদ্যপণ্য গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে 

তরল ও কঠিন পদার্থসমূহ ; তরল ও কঠিন পদার্থে জলীয় 
বাম্পের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্রায়নের (105101010010801917) 
ক্রমবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রণালিতে বিদ্যমান প্রয়োজনে যেখানে 
সঠিকভাবে জলীয় বাচ্প নিয়ন্ত্রণ অতি জরুরি। প্রায়শ প্রারস্তিক 
উৎপাদন প্রণালিতে পণ্যের মধ্যে নিদিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাম্পের 
উপস্থিতি বাঞ্নীয় হয়ে থাকে । অবশ্য সাধারণত জলীয় বাশ্পের 
নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্যে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় 
যাতে বিশেষ পণ্যের মান নিশ্চিত করা এবং আইনগত ও ব্যবসায়িক 
উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়। 

জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পরিমাপের সরঞ্জামকে পর্যাব্ত্ত ও 
ধারাবাহিক বা চলমান এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। 


১৩৪ 


হে ফিকমোছিনফেদবএনমে 


সাধারণভাবে, যেসব সরঞ্জাম ধারাবাহিক পরিমাপ প্রদান করে থাকে 
পণ্যের মধ্যে জলীয় বাম্পের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণের জন্য 
কেবল সেগুলোর ব্যবহার কার্যকর। পর্যাবৃত্ত ধরনের সরঞ্জামসমূহ 
হচ্ছে গবেষণাগারের প্রথাগত বাচ্প নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় 
রূপ। জলীয় বাষ্প পরিমাপকারী সরগ্রামসমূহকে কাজ করার নীতি 
অনুসারে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যে সকল সরঞ্জাম বৈদ্যুতিক 
পরিবাহিতা (ডি.সি. অথবা এ. সি.), বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি শোষণ 
(রেডিও কম্পাঙ্ক এলাকা বা 78010 90060 7981075) বৈদ্যুতিক 
ধারকত্ব (ডাইইলেট্রিক ধ্ুবক পরিবর্তন বা 019190110 ০0151211 
01912) এবং অবলোহিত শক্তি বিকিরণ ব্যবহার করে থাকে, 
যেসব সরঞ্জামকে ধারাবাহিক পরিমাপে অধিকতর মাত্রায় করা হয় 
কারণ জলীয় বাম্পের পরিবর্তনে এসব সরঞ্জাম খুব দ্রুত সাড়া দিয়ে 
থাকে। যেসব সরপ্রাম স্বয়ংক্রিয় চুলা শুক্ষকরণ, রাসায়নিক অনুমাপন 
(00801017) সম-আর্্র পদ্ধতি €6000111011)ঘা) 10561019010 
[16079), পাতন পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে, সেগুলোকে 
সবিরাম বা পর্যাবৃত্ত ধরনের সরঞ্জাম বলা হয়ে থাকে। শ.মু.] 


1৬101০ (০1161115175) মোল (রসায়ন) এক মোল হলো 
সেই পরিমাণ ভর যা সংখ্যাগত দিক থেকে গ্রোমে) কোনো বস্তুর 
আপেক্ষিক আণবিক ভরের সমান। কার্বন-স্কেল অনুসারে ১২ গ্রাম 
কার্বনে যে সংখ্যক পরমাণু থাকে, কোনো পদার্থের মতো গ্রাম ভরে 
সেই সম সংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন থাকে, ততো গ্রাম ভরকে 
সেই পদার্থের এক মোল বলা হয়। 'মোল'কে গ্রাম আণবিক ভর বা 
গ্রাম অণু, গ্রাম পরমাণু ও গ্রাম আয়ন বলা হয়। উদাহরণম্বরূপ, এক 
মোল হাইড্রোজেন হলো ২.০১৬ গ্রাম অণু হাইড্রোজেন; তদ্রাপ, 
১৮.০১৫৪ গ্রাম পানিকে এক মোল পানি বলা হয়। অনুরূপভাবে, 
পরমাণুর ক্ষেত্রে গ্রাম পরমাণু বা মোল পরমাণু এবং আয়নের ক্ষেত্রে 
গ্রাম আয়ন বা মোল আয়ন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক মোল 
পরমাণু হাইড্রোজেন বলতে ১.০০৮ গ্রাম হাইড্রোজেন পরমাণু বুঝানো 
হয়। 

বিভিন্ন মোল বা যৌগের এক মৌল সমান সংখ্যক অণু ধারণ 
করে। এই সংখ্যাকে আ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা (০) বলা হয় এবং এই 
মান ৬.০২৩৯*১০২৩। 

যেহেতু বিভিন্ন মৌল বা যৌগের এক মোল সমান সংখ্যক অণু 
ধারণ করে, সেহেতু একই তাপ ও চাপে আদর্শ গ্যাসসমূহের 
মোল পরিমাণ একই আয়তন দখল করে। 0+ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 
ও ১ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (৯০১,৩২৫ প্যাস্কেল) এই আয়তনকে 
মোলার আয়তন বলা হয় এবং এই আয়তনের মান ২২.৪ লিটার। 
দেখুন; £%9890709 10701991) 985; [২61801৮০ 07916081197 
[77855 | হা 


[7016 (10901011716) জরুল, তিল চিকিৎসাবিজ্ঞান) 
রঞ্জক কণাযুক্ত গোলাকৃতির ত্বকের স্থানীয় বৃদ্ধিবিশেষ। জন্মকালে 
উপস্থিত থাকলে একে নিভাস (05৬3) বলা হয়। অবশ্য পরেও 
নিভাস তৈরি হতে পারে। প্রায় সকল মানুষের শরীরেই তিল কিবা 
জরুল থাকে; আকার, বর্ণ এবং অবস্থানের দিক দিয়ে এদের 
বিভিন্নতা থাকে। অধিকাংশ নিভাস নরম; কতগুলো কুচকানো শক্ত 
হতে পারে। জন্মকালে উপস্থিত জরুল বা তিল কোষীয় জন্মদাগের 


১৩৫ 


বলাও রকিব বশুযোজোর। 


চিহ্ন বহন করে। কিন্তু পোর্ট ওয়াইন দাগের মতো জন্মদাগসমূহ 
রক্তনালিজাত। 

সকল জরুল কি€বা তিল ক্যান্সারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে যা ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা নামে পরিচিত। অবশ্য কোন তিল 
এ রকম মেলানোমাতে পরিণত হবে, তা আগে থেকে বলা মুশকিল। 
আঘাত, অতিরিক্ত ঘষাঘষি কিংবা আংশিক কাটাকাটি কোনো জরুল 
বা তিলকে ক্যান্সারে পরিণত হওয়ার পিছনে ঝুঁকি হিসাবে কাজ 
করতে পারে যে কোনো তিল কিংবা জরুলের আকার-আকৃতি 
কিংবা রঙের পরিবর্তন ঘটতে দেখলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া 
উচিত। [সা.এ.] 


1019 (20০010989) গন্ধমৃষিক ন10109০ গোত্রের স্তন্য- 
পায়ী প্রাণী। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া প্রথবীর সব কটি মহাদেশেই এদের 
১৯টি প্রজাতি বিস্তৃত। গন্ধমূষিক প্রধানত কীটপতর্গভুক 
(05501501945) এবং বিভিন্ন কীটপতঙ্গের লার্ভা এদের প্রিয় খাদ্য, 
তবে কেঁচোও এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। গর্তে বসবাস করার 
জন্য এরা বিশেষভাবে অভিযোজিত। 


ইউরোপীয় গন্ধমূষিক, 74174 2810174255 


এদের দেহ ভারি, মজবুত এবং বেলনাকার, ঘাড় খাটো। চোখ 
এবং বহিঃকর্ণ ক্ষুদ্রাকার অথবা লুপ্তপ্রায়। কোণাকার মাথা লম্বা নগ্ন 
একটি চিবুকে শেষ হয়েছে। সম্মুখের পা দুটি গর্ত করার কাজে 
ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। শক্তিশালী পেশি ছাড়াও 
এতে রয়েছে কোদালের মতো অস্থিময় গঠন। এদের যৌন মিলন হয় 
বসস্তকালে, ৩০-৪০ দিন গর্ভধারণ কাল অতিবাহিত করে এক সঙ্গে 
৩-৭টি বাচ্চা প্রসব করে । 


সব গন্ধমৃষিক নিঃসঙ্গ জীবন কাটায় এবং কদাচিৎ গর্তের - 


বাইরে বের হয়। সাময়িক গর্তগুলোর বাইরে মাটির টিবি চোখে 
পড়ে কখনো কখনো। তবে যেসব গর্তে এরা স্থায়ীভাবে বাস করে 
সেসব গর্তের ছিদ্র পথের মাটি এমনভাবে সন্নিবেশ করে যে তা 
থেকে তাদের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন। প্রতিটি মুষিক বাস 
করে দুর্গের মতো এক গর্তে যেখানে কেন্দ্রীয় একটি কক্ষ ছাড়াও 
তার চারপাশে থাকে বৃত্তাকার চলাচলের পথ। খাটো সুড়ঙ্গের 
মাধ্যমে পথগুলো সংযুক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষ থেকে দ্রুত এবং সহজেই 
বেরিয়ে আসার জন্য একটি জরুরি নির্গম পথের (176178070$ 
৪1) ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে 79119 
/71107676 নামের গন্ধমুষিক বাস করে। ছোট ছোট পোকা-মাকড় 
এবং কীটপতঙ্গ এদের খাদ্য । দেখুন: [01590050187 18101081181 
[সৈ.হু.ক.] 


[101600197 1)89775 আণবিক রশ্মি 


[%101601197 201)651017) আণবিক আসঞ্জন আত্ত৪- 
আণবিক বলের একটি বিশেষ প্রকাশ যার ফলে কঠিন এবং তরল 
পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর 
সংশিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেই এই শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এর 
বিপরীত হলো সংসক্তি (০989397) যা কঠিন এবং তরল পদার্থের 
আস্তঃআণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যখন পদার্থ একটি 
ধ্ব আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং আসঞ্জন বল এবং 
সংসক্তি বল আসলে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন কিছু নয়। বিভিন্ন 
প্রকারের বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তাদের আসঞ্জন বল অথবা 
সংসক্তি বলের তুলনামূলক পার্থক্যের কারণে তাদের আচরণের 
পার্থক্য হয়। [হা.র.] 


10190]91 1)6877)5 আণবিক রশ্মি শূন্যস্থানের 
মধ্য দিয়ে গমনকারী সুনির্দিষ্ট দিকবিশিষ্ট অণু কিৎবা পরমাণুর স্রোত। 
আণবিক কাঠামো এবং মিথশ্ক্রিয়া র ক্ষেত্রে আণবিক 
রশ্মির প্রয়োগ অত্যন্ত কার্ধকর। আণবিক রশ্মি তৈরি করা হয় 
অত্যন্ত কম কণিকা-ঘনত্ববিশিষ্ট পরিবেশে যাতে করে একটি 
রশি অণুর সাথে অন্য আরেকটির মিথস্ক্রয়া প্রায় নগণ্য হয়। 
আণবিক শক্তিস্তরের বর্ণালির বিশ্রেষণে এ ধরনের স্বতন্ত্র অণুর 
সমাবেশ প্রয়োগ করা হয় এবং এ কাজে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালির 
রেডিও কম্পাঙ্ক থেকে দৃশ্যমান আলোকের কম্পাঙ্ক পর্যন্ত 
বিস্তৃত অংশে ফোটন অনুসন্ধানী ব্যবহার করা হয়। বর্ণালির 
আণবিক রশ্মির গবেষণা থেকে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক মৌলিক জ্ঞান 
আহরণ করা গেছে। এছাড়া গ্যাস, প্রাজমা, পৃষ্ঠ-গবেষণা এবং কঠিন 
পদার্থের গঠন ইত্যাদি বহুমুখী গবেষণায় আণবিক রশ্বি প্রয়োগ করা 
যেতে পারে। মাঝারি জটিল প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলো 
দুটি রশ্মির সংঘর্ষ যেখানে একটি রশ্মি আহিত (জায়ন বা 
ইলেকট্রুন)। 

রশ্মি তৈরির একটি সহজ উপায় হচ্ছে একটি বদ্ধকক্ষ গ্যাসকে 
একটি ছোট বহিমূখ দিয়ে অপর একটি দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করানো | 
এই কক্ষটিকে পাম্পের সাহায্যে বায়ুশন্য রাখা হয় ছবি “ক' দ্রষ্টব্য)। 
এতে করে বেশ কিছু সংখ্যক অণু যন্ত্রের সামান্তরাল অক্ষ বরাবর 
সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশকারী অণুসমূহ দিয়ে 
একটি সুসমাক্ষীকৃত বিম (১/611-001117)8160 06217) তৈরি সম্ভব 
যারা কেবলমাত্র বহিমুঁখ দিয়েই গমন করে না, বরঞ্চ সমাক্ষীকরণ 
(০0111778117) কক্ষ এবং পরীক্ষণ কক্ষের (651 ০1970১01) মাঝের 
একটি ছোট ছিদ্র দিয়েও গমন করে| 

উচ্চতর গতির ক্ষেত্রে আধান_বিনিময় রশ্মি ব্যবস্থাও গঠন 
করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ছেবি “খ' দ্রষ্টব্য) আয়নায়ন পদ্ধতির সাহায্যে 
(যে কোনো গ্যাস-ক্ষরণের মধ্যে পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে 
আঘাত) আয়ন প্রস্তত করা হয়। এই আয়নগুলো যেহেতু 
আহিত, তাই এদেরকে নির্ধারিত গতিবেগে ত্বরিত করা যায় এবং 
বৈদ্যুতিক কিংবা চৌম্বক-ক্ষেত্র দ্বারা একটি রশ্মিকে অভিসারী 
করা যায়। আধান নিরপেক্ষ রশ্মি তৈরি করতে হলে আয়নকে 
প্রশমকারক গ্যাসের (79818112178 ৪5) ভিতর দিয়ে চালনা করতে 
হয়। ফলে গ্যাসের পরমাণুস্থ ইলেকট্রন রশ্মির আয়নে স্থানান্তরিত 
হয়ে আয়নকে প্রশমিত করে ফেলে (আধান-বিনিময়কারী আণবিক 
সংঘর্ষ)। 


[$10160119]" 1)1019£% আপগবিক জীববিদ্যা 


বলেও আরবি ভাতে বিানিলা জাম এ কারেনীতিজবরিল্লোষকলা সকইীদিরানসবযোহজলরতযীলিজাকিকাজ। 


আণবিক বর্ণালির বিশ্লেষণের অধিকাংশই নমুনা গ্যাসের অণু 
দ্বারা আলোক শোষণ বা নিঃসরণের উপর নির্ভর করে। আলোক- 
কণার কম্পাঙ্ক বর্ণালীয় অবস্থাস্তরের আণবিক শক্তিস্তরের 
পার্থক্যের সমানুপাতিক। কিন্তু সচরাচর প্রাপ্ত নমুনা গ্যাসে অণুর 
ঘনত্ব যতোটাই উচ্চ সে অণুগুলোর ভিতরকার সংঘর্ষে শক্তিস্তরের 
সামান্যই পরিবর্তন হয়। ফলে অবস্থান্তরের কম্পাঙ্ক আর ঘুক্ত- 
অণুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না। তবে কম-ঘনত্ববিশিষ্ট আণবিক 
রশ্বির সংবেদী নিরূপক প্রযুক্তি উক্ত সংঘর্ষের পরিবর্তন সমস্যা 
(০0911151017 ৪1191781101) 0109019]7) লাঘব করতে পারে। এবং 
এমনকি কয়েক মিলিয়নভাগ সৃষ্ষ্মতায় আণবিক ধর্মাবলি পরিমাপ 
করা যায়। যদি সরলতম অণু বা পরমাণু ব্যবহার করা হয় তবে 
ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসকে বন্ধনকারী বিদ্যুৎ-চৌন্বক মিথস্ক্রিয়া 
সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্য জানা সম্ভব। মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের 
জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মৌলিক কণা পদার্থবিজ্ঞানে 
কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্বের সাথথকতম প্রয়োগ হচ্ছে কোয়ান্টাম 
বিদ্যুৎগতিবিদ্যা (34000) 616110090417105; 037) যা বিদ্যুৎ 
চৌম্বক মিথস্ক্রয়ার একটি সার্থক কোয়ান্টাম ভাষ্য যার কোনো 
অভ্যন্তরীণ অসামঞ্রীস্য নেই। 


আপবিক রশ্শি প্রস্তুতির পদ্ধতি, ক. প্রচলিত চূল্লি-রশ্শা ব্যবস্থা এবং 
খ. আধান-বিনিময়ী রশ্মি ব্যবস্থা 


আণবিক রশ্মি পরীক্ষণে টিউনযোগ্য (10779919),শক্তিশালী 
লেজার উৎসবিশিষ্ট এক-কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি (1151৩- 
[60061705 1181) 09810) নতুন মাত্রা যোগ করেছে। লেজার 
বিকিরণকে অনুনাদীভাবে টিউন (19501791101 [0179) করে 
অণুসমূহকে স্বাভাবিক ভূমিদশা থেকে এর অসীমসংখ্যক কম্পনগত, 
ঘূর্ণনগত ও ইলেকট্রনিকভাবে উত্তেজিত দশার অন্যতম দশায় উন্নীত 
করা যায়। ফলে উত্তেজিত আণবিক রশ্মির প্রয়োগক্ষেত্র এবং 
গবেষণাক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়। [ফা.মা.] 


[$101600197 1)10105% আণবিক জীববিদ্যা আণবিক 
জীববিদ্যা ব্যাপক অর্থে জীববিদ্যার সেই অংশ যেখানে কোষের 


১৩৩৬ 


ভিতরে জৈব ঘটনাবলির ব্যাখ্যা অণুর পরিভাষায় করা হয়। জীবন্ত 
জীবের সঙ্গে সশ্রিষ্ট বৃহৎ জৈব অণু, বিশেষ করে নিউক্লিক আযাসিড 
(ডিএন ও আরএনএ) এবং প্রোটিনের গঠন ও কার্যাবলি অনুশীলন 
করা হয়, তবে আণবিক জীববিদ্যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো কোষ এবং 
জীবের কার্যাবলিকে আণবিক পরিভাষায় যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে 
ব্যাখ্যা করা। আণবিক জীববিদ্যার বিষয়বস্তু প্রাণরসায়ন এবং 
বংশানুবিদ্যার মতো জীববিদ্যার পুরাতন ও প্রথাগত শাখার সঙ্গে 
অপরিচ্ছেদনীয়ভাবে অঙ্গীভূত। সাধারণভাবে প্রাণরসায়ন ও 
বংশানুবিদ্যা অঙ্গীভূত হয়েই আণবিক জীববিদ্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে, 
কারণ এ শাখায় বংশানুবিদ্যার আণবিক ভিত্তি এবং বৃহৎ অণুর 
অনুলিপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 

আণবিক জৈবপদার্থাবদ্যা আণবিক জীববিদ্যার সঙ্গে সম্প্কিত 


, একটি শাখা । এই শাখায় বিভিন্ন প্রকারের জৈব প্রতিভাসকে এদের 


মৌলিক পর্যায়, অর্থাৎ অণুসমূহের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। যেহেতু 
আণবিক জীববিদ্যায় আণবিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনার উপর প্রাধান্য 
দেওয়া হয় সেহেতৃ এ বিজ্ঞানে রসায়নবিদ্যাকে একটি প্রধান হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ রসায়নবিদ্যা হলো অণুর বিজ্ঞান। 
অন্যদিকে আপবিক জৈবপদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত অনেক পদ্ধতি 
পদার্থবিদ্যা থেকে সরাসরি নেওয়া হয়, যেমন__অথুর গঠনের 
অনুশীলনে এক্স-রে বিচ্ছুরণ বা নিউকুীয় চৌম্বক অনুনাদের (বাং) 
ব্যবহার। সুতরাং আণবিক জৈব পদার্থবিদ্যা হলো বিজ্ঞানের সেই 
শাখা যেখানে আণবিক পর্যায়ে জীববিদ্যার প্রতিভাস অনুশীলনের 
জন্য রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার কিছু সুনির্দিষ্ট অংশবিশেষকে 
ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 31090127150; 31011055103) 
09177601051 ্ 

জীবন্ত কোষের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার প্রবাহের আলোকে 
জৈব সিস্টেম বর্ণনা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ঘটনাটি 
হলো বস্তুর প্রবাহ। এ প্রবাহ দ্বারা কোষ বিভিন্ন বস্ত গ্রহণ করে 
এবং এবং কোষের ভিতরে নানা প্রকারের রূপান্তর ঘটায়। 
উদাহরণস্বরূপ, কোষের ভিতরে গ্নুঃকোজ রাপান্তরিত হয়ে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়। এই রূপান্তরের 
বিস্তারিত গতিপথ নির্ণয় করা প্রাণরসায়নের বিষয়বস্তু। মধ্যবতী 
বিপাকক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকারের জৈব ও অজৈব অণুর 
আস্তঃরপান্তরও প্রাণরসায়নে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। এ ধরনের 
অনুসন্ধান থেকে একটি সাধারণ উপসংহারে পৌছানো যায় যে এসব 
প্রক্রিয়ায় বৃহৎ প্রোটিন অণুগ্ডলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে| প্রোটিন 
দ্বারা এনজাইম তৈরি হয় এবং এসব এনজাইমে অনুঘটকীয় 
সক্রিয়তা বিদ্যমান। সাধারণভাবে জীবস্ত কোষের ভিতরে সংঘটিত 
বিপাকীয় গতিপথ এনজাইমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখুন: [70191] | 

জীবন্ত কোষকলাতে অন্য এক প্রকারের প্রবাহ হলো শক্তির 
প্রবাহ। কোষের ভিতরে বস্ত্র প্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অন্যান্য 
অপুতে এর রূপান্তরকে রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর বলা হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজের নিয়ন্ত্রিত ভাঙ্গনের দ্বারা কার্বন 
ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হওয়ার সময় গ্ুকোজ অণুর রাসায়নিক 
বন্ধনে বিদ্যমান শক্তির নিয়ন্ত্রিত অবমুক্তি ঘটে। এই শক্তি 
অন্যান্য অণুর রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জীবন্ত কোষে 


১৩৭ 


মানলো লোএ রো কিকবিকোবসএ চাকরী নিসাকাবহনাএজা 


হয়। উদাহরণস্বরূপ, পলিমারীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ অণু গঠিত 
হতে রাসায়নিক সংশ্লেষণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অন্যান্য 
কাজের মধ্যে যাস্ত্রিক বা অভিস্রবণীয় কাজ অন্তর্ভূক্ত। অভিস্্বণে 
ঘনমাত্রার নতির বিপক্ষে অণুগুলো কোষের ভিতরে প্রবেশ 
করে! কোষের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক শক্তির প্রবাহ মধ্যবর্তী 
বিপাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রাণরসায়ন্রে একটি বিরাট অংশ 
জুড়ে কোষের ভিতরে সংঘটিত আণবিক ও শক্তি রূপান্তরের 
আলোকে বিপাকীয় গতিপথের বর্ণনা করা হয়। দেখুন: 77678) 
10618100115] | 

তৃতীয় অন্য একটি প্রবাহ আছে যা কোষের সমগ্র আণবিক 
সক্রিয়তাকে বুঝতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটি হলো তথ্য প্রবাহ। তথ্য 
হলো এক প্রকারের দিক নির্দেশনা বা নীল নকশা যদ্বারা কোষ 
জানতে পারে কোন প্রকারের অণু তৈরি করতে হবে। যেহেতু 
মধ্যবতী বিপাকের নিয়ন্ত্রণ প্রোটিন এনজাইমের উপস্থিতি বা 
অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে। সেহেতু তথ্য প্রবাহকে কোষের 
ভিতরে একটি সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার 
মধ্যে নির্দিষ্ট প্রোটিন অণুসমূহ সমাবেশের জন্য দিক নির্দেশনা 
সংরক্ষিত থাকে এবং কোষের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়। 
কোষের বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সিস্টেম 
আছে। এই বৈশিষ্ট্য কেবল জীবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং 
যা জড় বস্তু থেকে জীবকে পৃথক করেছে। এ থেকে কোনো না 
কোনোভাবে এটা বলা যেতে পারে যে আণবিক জীববিদ্যার 
কেন্দ্রবিন্দু হলো জীবন্ত কোষের ভিতরে তথ্যের আণবিক ব্যাখ্যা 
এবং এর বিতরণ ও পুনরুৎপাদন পদ্ধতির অনুশীলন। দেখুন: 
[0০0%%1100100101010 ৪010 (114১); 7100110101610 ৪০1 
(া)। ঢস.হ.] 


। 
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অতি উচ্চ শ্রন্যাবস্থায় এবং অতি নিয় তাপমাত্রায় বস্তুর 
উপরিপাতনের একটি পদ্ধতি যার ফলে তার ক্ষতি হয় সর্বনিম্ন। 
প্রচলিত উপরিপাতন পদ্ধতিতে যা সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপে করা 
হয় তরলপদার্থের উপরের তল থেকে অণুগুলো বাষ্প হিসাবে চলে 
যায় এবং জমাটকরণ ক্ষেত্রের দিকে তারা সরলরেখায় চলে যতক্ষণ 
না পর্যস্ত তারা অবশিষ্ট গ্যাসের অণুর সঙ্গে (সাধারণত বায়ু) অন্য 
একটি বাষ্প অণু অথবা উপরিপাতন পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা 
খায়। এই ধাক্কার ফলে হয় বাম্পের অণু তরল পদার্থে ফিরে আসে 
অথবা তাদের গতিবেগ অনেক কমে যায়। 

অবিশিষ্ট গ্যাস যদি উপরিপাতন পাত্র থেকে মোটামুটি সরিয়ে 
নেওয়া হয় (উদাহরণস্বরূপ প্রায় ০.০০১ মিলিপারদ চাপে) এবং যদি 
জমাটকরণ ক্ষেত্রটি বাম্পীভবনের তরলের কাছাকাছি হয় তাহলে 
আণবিক উপরিপাতনের জন্য উপরিপাতনের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে 
বলা যায় (ছবি দেখুন)। 

যেসব বস্তু তৈরি হয় এমন যৌগিক পদার্থ দিয়ে যাদের 
আণবিক ওজন ৪০০-১২০০ এই সীমার মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে) 
সেগুলোই সাধারণত আণবিক উপরিপাতনের প্রক্রিয়ার জন্য 
ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে যৌগিক বস্তুর উপরিপাতন 
করা যায় অন্যান্য পদ্ধতির €৫০-১৫০" সে.) ৯০-২৭০* ফা. কম 
তাপমাত্রায়, তাই তাপের ফলে তাদের বিশ্রিষ্টকরণ ঘটে সবচেয়ে 
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কম এবং এজন্যে তাপসংবেদনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া যেহেতু বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন থাকে 
না তাই উপরিপাতনের সময়ে অক্জাইডেশনের প্রবণতা দূর করা 
যায়। 

আণবিক উপরিপাতনের চাপে বাম্পীভবন ঘটে সব তাপমাত্রায় 
কেননা এখানে কোনো স্ফুটনাঙ্ক নেই যা বায়ুমণ্ডলের চাপে বা 
প্রচলিত বায়ুশুন্য উপরিপাতন পদ্ধতিতে থাকে। যেহেতু কম 
তাপমাত্রায় বাঙ্সীভবন ধীরগতিতে হয়, তাই সাধারণত তরলপদার্থের 
তাপমাত্রা বাড়ানো হয় যাতে বাম্পীভবনের হার ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের শর্ত মেটাতে পারে। 


আণবিক উপরিপাতনের নকশা 


আণবিক উপরিপাতন গবেষণাগারে বিশ্বেষণী কাজে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও রাসায়নিক শিল্পে এটা 
ব্যবহৃত হয় প্লাস্টিসাইজার, সিলিকন প্রবাহী, সুগন্ধি, 
এবং খাদ্যবস্তূর মান উন্নয়নে। এই শেষোক্ত কাজে 

অতি পরিশুদ্ধ মনোগ্লিসারিভ যা কনফেকশনারি, কসমেটিকস 
ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আণবিক উপরিপাতন পদ্ধতিতে 
বিশুদ্ধ করা হয়। হা.র.] 


[19860081917 £97866105 আণবিক বংশানুবিদ্যা 
প্রথাগত বংশানুবিদ্যাতে জিনকে তথ্যের একক হিসাবে বিবেচনা করা 
হতো এবং এই জিন জীবের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমন__ফুলের রং বা 
পাতার আকৃতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে বলে জানা ছিল। 
আণবিক বংশানুবিদ্যাতে জিন সম্পর্কিত এই ধারণার যথেষ্ট 
পরিবর্তন হয়েছে। কারণ জিনকে এখন একটি প্রোটিন অপু তৈরি 
করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। এ 
প্রোটিন অপুই চোখের রং বা পাতার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। 
প্রোটিন নিজেই একটি জটিল অণু; তদনুসারে, প্রথাগত 
বংশানুবিদ্যাতে জিনকে যেভাবে দেখা হতো সেই তুলনায় বর্তমানে 
জিনকে এর গঠনের আলোকে দেখতে হবে। তথ্যের মূল একক 


7১101600197 150116715য। আণবিক সমসংকেত যৌগ ১৩৮ 


হলো ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিক আযাসিডের সেই অংশ যা বার্তাবাহক 
রাইবোনিউক্লিক আযাসিড (77২4) । এই রাইবোননিউক্লিক আ্যাসিড 
একটি নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড শিকলের জন্য সংকেত প্রদান করে। 
দেখুন: 06761 

কৌলিক তথ্য সংবলিত অথুগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
হলো, অপুগুলো স্ব-অনুলিপনে (5০11-790118197) সক্ষম কিন্তু এ 
অনুলিপন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিখুত নয়। ডিএনএ অনুলিপনের 
সময়ে কখনো কখনো একটি অযথার্থ ক্ষারক নতুনভাবে সংশ্রেষিত 
ডিএনএ শিকলে নিবেশিত হয়ে যায়। যখন এই ডিএনএ তৈরি 
হওয়ার পর অনুলিপি তৈরি করে তখন এটি একটি পরিবর্তিত 
ডিএনএ রূপে আসে এবং এই ডিএনএ সংবলিত জীব আদি 
উপজাত দ্বারা উৎপন্ন জীব থেকে সামান্য পার্থক্য প্রদর্শন করে। 
এটাই হলো পরিব্যক্তি (7018007) বা জিনের প্রকৃতি বদলের 
প্রতিভাস এবং এ কৌশলেই কৌলিকগত তথ্যের পরিবর্তন ঘটে। 
পরিব্যক্তিশীল প্রজাতি রূপান্তরিত বার্তাবাহক আরএনএ অণু তৈরি 
করে এবং এই আরএনএ সংকেত প্রদানের মাধ্যমে যে প্রোটিন অণু 
তৈরি করে তা আদি উপজাতে উৎপন্ন প্রোটিন অণু থেকে সামান্য 
পার্থক্য প্রদর্শন করে। এ ধরনের রূপান্তর সামান্য মাত্রায় ঘটতে 
পারে: একটি আামিনো আযাসিড দ্বারা অপর একটি আযামিনো 
আযাসিড প্রতিস্থাপিত হলে প্রোটিনটি মূলত অপরিবর্তিতই থেকে 
যায়৷ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রাপাস্তরিত প্রোটিন অপুটি কোষের 
ভিতরের আদি অণুর চেয়ে রাসায়নিক দিক থেকে সুবিধাজনক 
অবস্থানে থাকতে পারে; পরিব্যক্তির মাধ্যমে এরূপ কোনো কোষ 
উৎপন্ন হলে তা আদি কোষের চেয়ে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে 
থাকতে পারে যা পরিবেশে এদেরকে ভালোভাবে বাচতে সহায়তা 
করে। দেখুন: 10609%51169177101610 5৪010 (10144); 14110810101); 
7১019117 | 

ডিএনএ অণুতে রৈখিকভাবে কৌলিক তথ্য সংকেত আবদ্ধ করা 
থাকে। আণবিক বংশানুবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ডিএনএ 
অুতে প্রাপ্ত জিনের ক্রম নির্ণয় করা। এই ক্রম নির্ণয়ের কাজ 
ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসে সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এসব ক্ষুদ্র 
জীবে সুনিদদিষ্ট প্রোটিন তৈরিতে ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে অবস্থান 
সম্পর্কিত কৌলিক মানচিত্র (8০7০0 193) তৈরি করা হয়েছে। এ 
ধরনের কৌলিক মানচিত্র কোষ বিভাজন ও জিনের অভিব্যক্তি 
প্রকাশের (876 ৪)01555101) সার্বিক প্রতিভাস অনুশীলনে 
প্রয়োজনীয়। দেখুন: 06770110 77081011751 

জিনগুলো কখনো কখনো ক্রিয়াশীলভাবে সম্পর্কিত গ্রুপে 
প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ব্যাকটেরিয়ার কোষকে 
বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো নতুন 
ধরনের চিনির সংস্পর্শে আনা হয় তবে ব্যাকটেরিয়ার 
নতুন চিনি বিপাকে সক্ষম এমন প্রোটিন তৈরি করে নতুন পুষ্টি 
উপাদানের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে সক্ষম হয়। জিনের 
কাজ হয়েছে। এসব কাজ থেকে অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণকারী জিনের 
অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়েছে এবং এ জিনগুলো এমনভাবে 
কাজ করে যে এদের কার্যকলাপের কারণে অন্যান্য জিনের 
অভিব্যক্তির প্রকাশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এ অর্থে 
ব্যাকটেরিয়া কোষের সব জিন সুগাঠনিক নয়। অন্য প্রকারের 


-জিনগুলো গাঠনিক জিনের অভিব্যক্তির প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। 


[সি.হ.] 


11016018191 1907)6715যা) আণবিক সমসংকেত যৌগ 
যৌগ পদার্থের (আইসোমারের) বৈশিষ্ট্য যার জন্য তারা একই 
আণবিক সংকেতবিশিষ্ট, কিন্ত তাদের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি 
ভিন্ন। গুণাবলির পার্থক্যের কারণ আণবিক সংগঠনের বা আণবিক 
স্থাপত্যের ভিন্নতা। এর একটা উদাহরণ হলো ডাইমিথাইল ইথার 
07300073 | রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণ নিক্ষ্িয় এই গ্যাস -২৪* সে. 
তাপমাত্রায় জমাট বাধে। একই সংকেতের যৌগ ইথাইল আযালকোহল 
01730172017 একটি তরল পদার্থ। উল্লেখ্য রাসায়নিক সক্রিয়তার 
এই যৌগের স্ফুটনাংক ৭৮" সে.। উভয় যৌগের আপবিক সংকেত 
0277601 
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চিত্র ১: সাংগঠনিক আইসোমার 


আইসোমারকে সাংগঠনিক সমসংকেতযৌগ এবং ত্রিমাত্রিক 
সমসংকেতযৌগ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। সাংগঠনিক 
আইসোমার আণবিক স্থাপত্যের বিচারে আলাদা। কোনো পরমাণু 
অন্য কোনো পরমাণুর সঙ্গে কিভাবে এবং কেমন করে সংযোজিত 


এই প্রশ্নই এখানে মুখ্য। ডাইমিথাইল ইথার এবং ইথানল এই দুটি 
হলো সাংগঠনিক সমসংকেতযৌগ নং চিত্র)। ডাইমিথাইল ইথারে 
প্রতিটি কার্বন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে এবং একটি 
অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযোজিত সুতরাং কার্বন পরমাণুদ্ধয় 
এক্ষেত্রে সমতৃল্য। অন্যদিকে ইথাইল আালকোহল বা ইথানলে 
একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অন্য কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
কিন্ত দ্বিতীয় কার্বন পরমাণু আবার দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি 
অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযোজিত যে অক্সিজেন পরমাণু ষষ্ঠ 
হাইড্রোজেন পরমাণুটির সঙ্গেও সংশ্রিষ্ট। সুতরাং এক্ষেত্রে কার্বন 
পরমাণুদ্ধয় সমতুল্য নয়। 
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চিত্র ২: ত্রিমাত্রিক সমসংকেত যৌগ 


অন্যদিকে স্টেরিও আইসোমার বা ত্রিমাত্রিক সমসংকেতযৌগের 
গঠন এক, কিন্তু ত্রিমাত্রিক জগতে তাদের পরমাণুর বিন্যাস ভিন্ন। 

সাংগঠনিক আইসোমারকে কার্যকরী আইসোমার, স্থানিক 
আইসোমার এবং শৃঙ্খল আইসোমার এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। 

কার্যকরী আইসোমারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সক্রিয় 
আণবিক দল যার উপরে রাসায়নিক আচরণ সবচেয়ে বেশি 


১৩১৯1৬1০16০০]৪7 15011067697) আণবিক সমসংকেত যৌগ 


নির্ভরশীল। ১নং চিত্রে তৃতীয় উদাহরণে তিনটি যৌগের একই 
আণবিক সংকেত ০3760 কিন্তু প্রথম যৌগে (0109010701)810911506) 
সক্রিয় আণবিক দল আ্যালডিহাইড, দ্বিতীয় যৌগে (৫11$] 21০91101) 
দ্বেত সংযোজনের মাধ্যমে একটি আালকোহল সক্রিয় দলের সঙ্গে 
অন্য অণুগুলো সংযুক্ত এবং তৃতীয় যৌগে (0109791676 05106) 

ইপোঅক্সাইড সক্রিয় 


রয়েছে একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরী দল বা 
দল। 
০8301720172972 217 ৬১) চি] 
13010179 ৪] 307003 
15000002116 
'(27790)/]- 
[)1009179) 
১3 ০ ৮২৮ ০ 
টা ষ্4 () 
২ জ টটার্ 
গে 
077170-5510776 1:07511067729776 
কে) 
215 
রে € ০ 
০ 
[501%]- 5081) 10- 
0%110716 আাঞা। 
০ 
০, এ (২ 
'0106176 [19051106106 


খ্) 


চিত্র ৩ : কঙ্কাল আইসোমার, কে) শৃঙ্খল আইসোমার, 
খে) অঙ্গুরি আইসোমার 


স্থানিক আইসোমারে (নং চিত্র) একই সক্রিয় দল বিদ্যমান, 
কিন্ত একটি শৃঙ্খল বা অঙ্গুরিতে (78) তাদের অবস্থান ভিন্ন। 
এরই কাছাকাছি শৃঙ্খল আইসোমার যার সক্রিয় দল একই, 


81091600197 7)8110105% আণবিক রোগতত্্ব ১৪০ 


ও বিকালে 


জনাভেইরয্কধিশ্‌ রো রহাজাএজাসে ছিপ 


কিন্তু কার্বন অঙ্গুরিতে তাদের আকৃতি ভিন্ন (৩ক নং চিত্র)। 
একই রকম অঙ্গুরি আইসোমার (৩ খ নং চিত্র) যার মধ্যে এক বা 
একাধিক অঙ্গুরির আকৃতি ভিন্ন। অঙ্গুরি এবং শৃঙ্খল সমসাংকেতিক 
যৌগকে অনেক সময়ে একত্রে কঙ্কালবৎ (স্কেলিটাল) আইসোমার 
বলে। 

যেসব যৌগের শুধু আণবিক সংকেতই যে এক তাই নয় 
তাদের গঠনও এক অর্থাৎ পরমাণুর সংযোজনও অভিন্ন অথচ 
ত্রিমাত্রিক জগতে পরমাণুর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 
তাদেরকেই বলে ত্রিমাত্রিক সমসংকেতযৌগ বা স্টেরিও আইসোমার। 
এদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : যারা পরস্পরের সঙ্গে 
দর্পণ প্রতিবিম্বের মতো সংশ্লিষ্ট তাদের বলে ইন্যানসিওমার এবং 
যারা তা নয় তাদের বলে ডায়াস্টেরিও আইসোমার বা 
ডায়াস্টেরিওমার। 

ইন্যানসিওমারগুলো অনন্যসাধারণ কারণ তারা সব সময়ে 
জোড়ায় জোড়ায় আসে। হয় একটা অথুকে তার দর্পণ প্রতিবিম্বের 
উপর ফেলে পুরোপুরি মেলানো যাবে অথবা যাবে না। না 
মিলানো গেলে কেবল একটিমাত্র ইন্যানসিওমার বিদ্যমান যেহেতু 
কোনো বস্তুর শুধু একটাই দর্পণ প্রতিবিম্ব থাকে। যেসব অণুকে 
তাদের দর্পণ প্রতিবিম্বের উপর ফেলে সম্পূর্ণ মেলানো যায় না 
তাদের বলে কাইরাল বা প্রতিবিম্বহীন, কিন্তু যাদের মেলানো 
যায় তাদের বলে একাইরাল বা প্রতিবিম্বময়। ইন্যানসিওমারের 
মধ্যে আত্তঃসাদৃশ্য অন্যান্য আইসোমারের তুলনায় অনেক বেশি। 
তাদের গলনবিন্দু, স্ফুটনবিন্দু, মুক্তশক্তি, বর্ণালি বৈশিষ্ট্য, রগ্নরশ্‌ 
বিচ্ছুরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই এক। ডায়াস্টেরোমারদের গঠন 
এক, কিন্তু তাদের স্থানিক বিন্যাস ভিন্ন এবং তারা পরস্পরের 
দর্পণ প্রতিবিম্ব নয়। সাংগঠনিক আইসোমারদের সঙ্গে তারা 
তুলনীয় কারণ একই দলে দুটির বেশি আইসোমার থাকতে পারে 
এবং তাদের ভৌত শক্তিজনিত গুণ এবং বর্ণালি বৈশিষ্ট্য সাধারণত 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। [হা.র.] 


1016011]97 1926110108 আণবিক রোগতত্্ 
রোগতত্ব জীববিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। এ শাখায় বিভিন্ন 
রোগের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আণবিক 
রোগতত্ব মূল শাখারই একটি অংশ। এ শাখায় কোনো রোগের 
রাসায়নিক এবং আণবিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ পাওয়া যায়। এর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রোটিন অপুর পরিবর্তন, বিপাকীয় গোলযোগ 
এবং ক্রোমোজোমের ত্রটি। 
আণবিক রোগতত্ববিদের সামনে প্রধান সমস্যা হচ্ছে কোষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ নির্ণয় করা। এ ছাড়া কোষের মৃত্যু, কোষের 
, স্বাভাবিক কোষের ক্যান্সার কোষে পরিণত হওয়ার কারণ, 
বিভিন্ন কোষের মধ্যে মিথস্ক্রুয়া, অনাক্রম্য রোগ, জন্মগত ত্রুটি 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আণবিক রোগতত্বে আলোচনা করা হয়। 
আগবিক রোগতত্্ বার্ধক্যের কারণ, ক্ষয়জনিত রোগ এবং মানসিক 
রোগসহ কেন্দ্রীয় ম্নাযুতন্ত্রের গোলোযোগের কারণ সম্পর্কেও অনুসন্ধান 
করে। দেখুনঃ 01001095019) 1৮1০1260110 01501706915; 19101917)) 
81057 000100700157 09085171181 21700791193; [09207 
01001095%; চ9070195। [সা.এ.] 


[/101608]97 [)1)5105 আণবিক পদার্থবিজ্ঞান 
অণুর ভৌত গুণাবলি আলোচনার বিজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন পরমাণুর 
তুলনায় অণুর রয়েছে সমৃদ্ধতর ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাবলি। 
সংগঠনকারী পরমাণুর তুলনায় অণুর গঠনের অনেক বেশি 
জটিলতাই এর কারণ। অপুর আরো এক ধরনের শক্তি থাকে 
কারণ তা স্পন্দিত হতে পারে অর্থাৎ সংগঠনকারী কেন্দ্রীণগুলো 
তাদের সাম্যাবস্থার সাপেক্ষে স্পন্দিত অথবা ঘূর্ণিত হতে পারে যখন 
তারা বাধাবন্ধনহীন। এইসব প্রকরণের জন্যে অতিরিক্ত বর্ণালি 
গুণাবলির সৃষ্টি হয় যা পরমাণুর ক্ষেত্রে থাকে না। আণবিক বর্ণালি 
দৃশ্যমান অবলোহিত এবং মাইক্রোতরঙ্গের ক্ষেত্রে ভৌত 
রসায়নবিদের জন্যে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রহিভাস যা দিয়ে 
আগবিক গঠন চিহিত.করা এবং বোঝা সম্তৰক হয়। আণবিক বর্ণালি 
দিয়ে আজকাল দ্রুত উন্নয়নশ্লীল আণবিক জ্যোতিরবিদ্যার সৃষ্টি 
হয়েছে। 

আণবিক পদার্থবিজ্ঞানে মূলত বিচ্ছিন্ন অণুর গুণাবলির 
আলোচনা করা হয়_ আণবিক বিক্রিয়া নয় যা ভৌত রসায়নবিদের 
বিষয়। এই গুগাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বর্ণালির বিস্তৃত ক্ষেত্র 
ছাড়া ইলেকট্রন এফিনিটি যো দিয়ে আণবিক খণাত্মক আয়ন 
তৈরি হয়); সমবর্তন গুণাঙ্ক (যা দিয়ে অণুর বিকৃতকরণ তৈরি 
হয় যখন বহিঃস্থ বিদ্যুৎক্ষেত্র অণুর বিভিন্ন প্রতিসাম্য অক্ষের 
দিকে আরোপ করা হয়); চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক মাল্টিনোল 
ভ্রামক যা আধানের বিন্যাসের জন্য সৃষ্টি হয়, অপুর 
বিদ্যুতপ্রবাহ এবং স্পিন এবং অন্য অণু, পরমাণু এবং আয়নের সঙ্গে 
বিক্রিয়া। [হা.র.] 


14001600191 76005781610], আণবিক শনাক্তকরণ 
জৈব এবং রাসায়নিক বস্তৃনিচয়ের ক্ষমতা যার মাধ্যমে অণুর 
শনাক্তকরণ এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অণুগুলো 
কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় সেটাই জৈব রসায়ন, ওঁষধ 
রসায়ন, বস্তৃবিজ্ঞান এবং পৃথক্করণ বিজ্ঞানের বিষয়। অন্তর্নিহিত 
আন্তঃআণবিক বল কি ধরনের সেটা বোঝার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম 
করা হয়েছে। ক্ষুদ্র দূরত্বে যে ক্ষীণ বল সক্রিয় (হাইড্রোজেন 
বাধুনি, ভ্যান্ডার ওয়াল বিক্রিয়া এবং এরাইল 1) স্তরীকরণ) 
তারই মাধ্যমে বেশির ভাগ নির্বাচন প্রক্রিয়া সাধিত হয় যা জৈব 
রসায়ন শাস্ত্রে দেখা যায় এবং যার ফলে আপবিক শনাক্তকরণ 
সম্ভব হয়। শনাক্তকরণ ঘটনার ফলেই শুরু হয় বিভিন্ন আচরণ 
যেমন নিউক্লিক আ্যাসিডে প্রতিলিপিকরণ, আ্যান্টিবডিতে ইমিউন 
প্রত্যুত্তর, আযানজাইমে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এইসব জৈব প্রতিভাসের 
অনুপ্রেরণাতেই জৈব রসায়নশান্ত্রে শনাক্তকরণ .বিজ্ঞান শুরু হয়েছে। 
জৈব রসায়ন শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো এমন সব বস্তুনিচয়ের তৈরি করা 
যা দিয়ে জটিল প্রক্রিয়া করা সম্ভব এমন সব অণুর মাধ্যমে যা 
আকৃতিগতভাবে ব্যাপক এবং নিয়ন্ত্রযোগ্য অর্থাৎ নকশা বস্তুনিচয়ের 
মাধ্যমে। 

সাইক্লিক গঠনের সুবিধা হলো তা দিয়ে অবয়ব কাঠামো অথবা 
নমনীয়তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বীধুনি অবস্থানের একটা দৃঢ় মেট্রিক 
অর্থাৎ পূর্ববিন্যাস অবস্থান সাধারণত বাধুনির উচ্চ নির্বাচন সম্ভব 
করে। একটা নমনীয় মেট্রিক্স অনেকগুলো বাধুনি সহযোগী নিতে 
পারে। এর ফলে নির্বাচন কিছু কম হলেও এর সুবিধা হলো যে এটা 


কসারল্ীবিজনকিাষলাত্েীিানবিসোচন্খসাএাীকিবিকাবহলোরচরফেউমিাঘ বিন ারবাীনিাবিসকা 


দিয়ে অবয়ব কাঠামোগত তথ্য পাঠানো সম্ভব হয় এবং তা জৈব 
বস্তুতে সংকেত পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ব্যাপারে 
প্রাসঙ্গিক। 
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ম্যাক্রোসাইক্কিক (ক্রোউন) ইথার আয়ন বাধুনি এবং পরিবহনের 
জন্য ব্যবহাত হয় যা দিয়ে জৈব প্রক্রিয়া নকল করা সম্ভব 
যেখানে ম্যাক্রোলাইড অন্তর্ভূস্ত। বৃহৎ রিং গঠন যা অক্সিজেনের 
সঙ্গে বখিকভাবে সংশ্লষ্ট তা একটা অভ্যন্তরীণ পষ্ঠতল দেয় যা 
ধনাত্বক আধান আয়নের বাইরের গোলাকার প্ৃশ্ঠতলের 
পরিপূরক। 

সাইক্লোফেন ধরনের গঠন বেশ দৃট কারণ তাদের মধ্যে 
এরোমেটিক কেন্দ্রীণের উপস্থিতি । অতিথি এবং আতিথ্যদানকারীদের 
মধ্যে বাধুনি হলো প্রধানত জলীয় (হাইভড্রোফোবিক)। একটা 
উদাহরণ হলো সাইক্লোফেন_ন্যাপথলিন যৌগ (7) যার ন্যাপথলিন 
অতিথি একটা পানিতে দ্রবণীয় সাইক্লোফেন আহরিত বস্তু দিয়ে 
বাধা। অন্যান্য ম্যাক্রোসাইক্লিক গঠনের মধ্যে রয়েছে সাইক্লো- 
ডেক্সট্রিন এবং ম্যাক্রোসাইক্লিন উপাংশ থেকে সমাবেশ করা হাইবিড 
গঠন। 

যেহেতু বৃহৎ জটিল অথুকে ম্যাক্রোসাইকল দিয়ে আবদ্ধ করে 
ফেলার সমস্যা হয় সেজন্য অন্যান্য আণবিক আকৃতি ব্যবহার করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্লিষ্ট (০161) অণুর বিশেষ সুবিধা 
আছে। এ ধরনের বস্তুনিচয় ব্যবহারের নীতি হলো হ্ষুদ জৈব টার্গেট 
অপুর আকৃতি এমন যে তার পৃষ্ঠতল অবতল (০০7%০,) এবং তার 
মধ্যে কার্যকরী দল থাকে যা কেন্দ্র থেকে অপসারী। সুতরাং এই 
ধরনের লক্ষ্যবন্তুর জন্যে একটা ফাদ তৈরি করতে হলে এমন অণুর 
প্রয়োজন যার অবতল পৃষ্ঠতলে কার্যকরী দলগুলো সমকেন্দ্রাভিমুখী 
হয়। 

এই পরিপূরকতা ইমিউন বস্তনিচয়ের একটা বৈশিষ্ট্য । 
আযান্টিজেনের উত্তপ্ত বিন্দুগুলো সমকেন্দ্রাভিমুখী হয় কিন্তু এন্টিবডি 
বাধুনির অবস্থানগুলো অবতলের হয়। যেসব বস্তনিচয় ফাটা বা 
বিশ্লিষ্ট তা দিয়ে আযাডিনাইন ডেরিভেটিভ এবং অন্যান্য হেটারো 


১৪১ 1৬1016001197 916৮ আণবিক ছাকনি 


এজীবিজনিলুকোবাজেএচেট 


সাইক্লিক বস্তুনিচয় চেলেশেন (০161810) পদ্ধতিতে বাধার জন্যে 
ব্যবহার করা হয়েছে চিত্র [ দেখুন)। 
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অণুর ্রন্থিলতা টান সংক্রান্ত নিগুঢ প্রশ্ন ছাড়াও 
ভেষজ শিল্প কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা চিন্তা করা যায়। 
বেশির ভাগ লক্ষ্যবস্তর গঠন জীববিদ্যাগতভাবে সক্রিয় এবং 
মেটাবলিক সাবস্ট্রেটের ক্ষেত্রে সংশ্রেষী স্বতস্ত্রীকৃত মাধ্যমের ব্যবহার 
জৈবরাসায়নিক পদ্ধতিতে এবং ভেষজ শিল্পে একটা নতুন মাত্রা 
যোগ করতে পারে। [হা.র.] 


1৬016001917 515৮৪ আণবিক ছাকনি কেলাসিত 
ধাতু এলমিনো সিলিকেট -এর যে কোনো একটি। এরা যে খনিজ 
পদার্থের শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের নাম জিওলাইট (2901116)। 
জিওলাইটের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের পানি 
হারানোর ক্ষমতা, যার ফলে তাদের কেলাস গঠনের বিশেষ কোনো 
পরিবর্তন হয় না। এই শুজ্কায়িত কেলাসগুলো মধুর চাকের 
মতো যার মধ্যে থাকে নিয়মিত দূরত্বে কিছু গর্ত; গর্তগুলো 
পরস্পরের সঙ্গে নালা দিয়ে সংযুক্ত আণবিক মাত্রার এবং যাদের 
অতি বৃহৎ পরিমাণের পৃষ্ঠতলে বাইরে থেকে আসা অণু শোষিত হতে 
পারে। 


কেলাসিত জিওলাইটের মূল সংকেতসূত্র হলো 
1217 9:412093:55192:57209 


যেখানে 14 হলো ধাতুর আয়ন এবং ॥ তার যোজ্যতা। কেলাস 
গঠন হলো মূলত ত্রিমাত্রিক কাঠামো যা 9104 আর 410$ টে্রাহেদ্রন 
দিয়ে তৈরি ছবি দেখুন)। টেন্রাহেড্রনগুলো অক্সিজেন পরমাণু 
ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলে কোনাকুনিভাবে সংগ্রিষ্ট হয়ে থাকে 
যার জন্য অক্সিজেন পরমাণু এবং সিলিকন আর আ্যালুমিনিয়াম 
পরমাণুর অণুপাত হলো ২। যে টেট্রাহেডনে আযালুমিনিয়াম 
অন্তর্ভুক্ত তার বৈদ্যুতিক যোজ্যতার সাম্যাবস্থা আনা হয় কোনাসে 
ক্যাটায়ন (০8007) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। একটি ক্যাটায়নের সঙ্গে 
আরেকটি ক্যাটায়নের বিনিময় হয় পরিচিত আয়ন-বিনিময় 
পদ্ধতিতে । ক্যাটায়নের আকৃতি এবং ঝারিতে তার অবস্থান 
নির্ধারণ করে একটা নির্দিষ্ট কেলাস প্রজাতির ছিদ্রগুলোর সক্রিয় 
ব্যাস। 


1৬101907197 51700010070 2110 5096০609 


এমা এ ধাকভোম এতাীবিরালি বলার 


শোষক হিসাবে আণবিক ছাকনির গুণাবলি অন্যান্য অজিও- 
লাইট শোষকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য : (১) শোষণ ক্ষেত্রফলের জন্য 
শক্তিশালী কুলম্ব ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী; (২) ছিদ্রের 
আকৃতি সুষম ; একটা নির্দিষ্ট কেলাস প্রজাতির ক্ষেত্রে ছিদ্র আকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত হয় তার সংশ্লিষ্ট ক্যাটায়ন দিয়ে। 


টাইপ-_এ কেলাস মডেলের আণবিক ছাকনি। গাঢ় গোলক 
অন্তরভূক্ত ক্যাটায়ন এবং সাদা গোলক 5804 বা ৯104-এর 
চতুস্তলক নির্দেশক 

আণবিক ছাকনির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন উৎপাদন এবং 
গ্রবেষণার কাজে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। তাদের 
শোষণ গুণাবলির জন্যে শুক্ষকরণ, বিশুদ্ধকরণ এবং গ্যাস ও তরল 
পদার্থ পৃথককরণ ব্যবস্থা করা হয়। এগুলোকে ক্যাটায়ন বিনিময় 
মাধ্যম হিসাবে এবং অনুঘটক বা তার অবলম্বন হিসাবেও ব্যবহার 
করা হয়। [হার] 


81016078197 51778066076 2770 51)6০7 আণবিক 
গড়ন ও বর্ণালি কোয়ান্টাম তত্বের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত 
অণুর গড়ন সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ধারণা তা রসায়ন শাস্ত্র থেকে 
প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল। 
রসায়নবিদরা তাদের গবেষণা থেকে এই ধারণার বিকাশ ঘটান যে 
একাধিক পরমাণুর সুনির্দিষ্ট অনুপাত সময়ে গড়ে ওঠে এক একটি 
অপুঃ এবং তারা বহু বিচিত্র সংখ্যক অণু শনাক্ত করেছেন এবং 
গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরিও করেছেন এবং অব্যাহতভাবে 
করছেন। পরবতীকালে, যখন কোয়ান্টাম তত্বের সহায়তায় আমরা 
বুঝতে শিখলাম যে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় 
পরমাণুর গড়ন, সে সময় থেকে শুরু হলো দেখা কেন পরমাণুসমষ্টি 

অনুপাতে একত্র হয়ে অণু গঠন করে; এবং অবলোহিত 
বর্ণালিবীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে শুরু হলো অণুর মাত্রা সম্পর্কে 
তথ্য অর্জনে, এবং অপুর অভ্যন্তরে নিউর্রীয় গতি কেম্পন) সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভে । তবে, রাসায়নিক বন্ধন (01121771081 1001000716) ও 
আণবিক গড়ন সম্পর্কে মৌলিক বোধগম্যতা অর্জন সম্ভব হয়েছে 


৯৪২. 


কোয়ান্টাম তত্বের বর্তমান রাপ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে; কোয়ান্টাম 
তত্বের এই বর্তমান রূপকে আমরা বলি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 
(0080007)016011817105) | এই তত্ব আণবিক বর্ণালি থেকে 
অণুর স্বাভাবিক অবস্থা বা উত্তেজিত অবস্থায় তাদের প্রকৃতি 
সম্পর্কে বিপুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব করে তুলেছে; 
এছাড়া অণুর বিযুক্তি শক্তি (01559019001) 5179168%) ও অন্যান্য 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বিপুল জ্ঞান লাভ হয়েছে। দেখুন: 01)771081 
0010115 | 

আণবিক আয়তন ()0190]থ[ 51295): একটি অণুর আয়তন 
নির্ভর করে অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুর সংখ্যা এবং পরমাণুদের 
আয়তনের উপর। সরলতম অণু হলো দুটি পরমাণু নিয়ে গড়ে ওঠা 
একটি দ্বি-পারমাণবিক অণু (181010০ 1101০019)| এ ধরনের অণু, 
মনে করা যেতে পারে, 7" ব্যাসার্ধের দুটি ভিন্ন বর্তুলাকার পরমাণু 
নিয়ে তৈরি, এবং মনে করা যাক যেখানে তারা যুক্ত হয়েছে সেখানে 
চেপে গেছে। মনে করা যাক পরমাণু দুটির কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ঘ₹. 
দ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশ করা হলো; সুস্থিত অবস্থায় এই মান [২৩ 
পরমাণু দুটির ব্যাসার্ধের যোগফলের (৫+) চাইতে কম হবে অর্থাৎ 
[২০ €€+)| কিন্তু দুটি ভিন্ন অপুস্থ পরমাপুসমূহের নিউক্লিয়াসসমূহ 
141" এই দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে পরস্পরের সম্মুখীন হতে পারে 
নাঃ হও কে বলা হয় পরমাণুসমূহের ভ্যানডার ওয়ালস (৮৪) 
৫০1 ড:8213) ব্যাসার্ধ। 

_ একানো বছ-পারমাণবিক অণুর বর্ণনার জন্য কেবল এর 
আয়তন উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়, এর আকৃতি বা বহিঃরূপের কথাও 
বলা প্রয়োজন। উদাহরণত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (0:02) হলো 
সরলরৈথিক প্রতিসাম্যিক অণু; এর ০-০-০ কোণ ১৮০*। পানির 
অপুর 0720) £-০- কোণটির মান ১০৫", তাই অণুটি অ- 
সরলরেখিক আকৃতির । প্রাণের জন্য অপরিহার্য এমন বহুসংখ্যক 
অণুতে রয়েছে হাজার হাজার বা লক্ষাধিক পরমাণু। প্রোটিন অণুর 
আকৃতি প্রায় কুণুলীকৃত বা মোচড়ানো (11560) এবং এমন 
বিশেষভাবে আড়াআড়ি সংযুক্ত (07955-117150) যা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ তাদের জীববিদ্যাগত ক্রিয়াকর্মের জন্য। 

'দ্বি-মেরু ভ্রামক (7)17016  0)9706701)। অধিকাংশ 
অণুরই রয়েছে "বদ্যুৎ দ্বি-মেরু মোমেন্ট'। পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের 
চতুষ্পার্খে বেষ্টনরত ইলেকট্রন মেঘের বণ্টন এমনভাবে বর্তুলাকার 
প্রতিসাম্যিক যে এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরমাণু কেন্দ্রের সাথে সমপাতিত; 
ফলে পরমাণু দ্বি-মেরু মোমেন্ট শৃন্য। কিন্তু অণুতে প্রায়শ 
ইলেকট্রন মেঘ বন্টন কেন্দ্র এবং নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক বণ্টন-কেন্দ্রে 
সমাপতিতা বিদ্বিত হয়, এবং এর ফলে দ্বি-মেরু মোমেন্ট দৃষ্ট 
হয়। যেমন, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড অণুতে 0701) পরমাণু দুটি 
যখন পরস্পরের কাছে আসে, অণু তৈরিতে অংশগ্রহণকালে, তখন চা 
পরমাণুস্থ ইলেকট্রনটি অংশত 0] পরমাণুটির দিকে সরে আসে। 
যদি এ ইলেকট্ুনটি পুরোপুরিভাবে 01 পরমাণুতে আশ্রয় নেয় 
তাহলে অণুটি হবে আয়নিক এবং এর গড়ন হবে ছ+ 01- যা 
একটি তাড়িত দ্বি-পোল গঠন করবে, এবং দ্বি-পোল মোমেন্টের 
মান হবে €চ২০, এখানে ৪ হলো ইলেকট্রনিক চার্জ। বস্তৃত দ্বি-পোল 
মোমেন্ট হয় মাত্র 0.1767২০। এর কারণ প্রকৃত ইলেকট্রুন-দ্রংশ 
আংশিক মাত্র। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন: চ19017019- 
58051 | 


1১101600197 50701060076 2110 97960678 


আণবিক মেরুবর্তিতা (৮০015000127 [001811580111)| দ্বি- 
পোল সম্পকিতি পূর্ববর্তী বিবেচনায় আমরা আলোচনা করেছি 
কোনো বহির্বল প্রভাবমুক্ত পরমাণু ও অণুর মাধ্যমে । তড়িৎক্ষেত্র 
পরমাণু বা অণুর ইলেকট্রনসমূহকে ক্ষেত্রের দিকে টেনে নেয় 
আর নিউক্লিয়াসসমূহকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই ক্রিয়ার ফলে 
সামান্য পরিমাণে দ্বি-পোল মোমেন্ট আবিষ্ট হয়। প্রতি একক 
তড়িৎক্ষেত্রে আবিষ্ট মোমেন্টের পরিমাণকে বলা হয় মেরুবর্তিতা 
(00191129011105)। 


৯০,০০০ 


7? অণুর ভূমি অবস্থার 0(₹) রেখটিকে দেখানো হচ্ছেঃ এর সাথে দেখানো 

হয়েছে কম্পনজনিত শক্তি স্তরসমূহ ও বিয়োজন সন্ততি। 7) প্রতীক দিয়ে 12 

অণুটির বিযুক্তি শক্তি নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে কম্পন-কোয়ন্টাম সংখ্যা 
৮-এর সর্বোচ্চ মান দেখানো হয়েছে ১৪ 


আণবিক শক্তি স্তর (৬০19০0191 ০715 16615) : একটি 
অণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস গুচ্ছের এবং ইলেকট্রনসমূহের গতির, 
অথবা একটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুচ্ছের গতির অবস্থাসমূহ 
সুনির্দিষ্ট শক্তিসহ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 
দ্বারা সীমাবদ্ধ। নিম নতম শক্তিবিশিষ্ট অবস্থাকে ভূমি-অবস্থা (৫:০0৫ 
3080০) বলা হয়; অন্যান্য অবস্থাকে বলা হয় উত্তেজিত। পানির 
উচ্চতা স্তরের সাদৃশ্যে শক্তির এই অবস্থাসমূহকে বলা হয় শক্তি স্তর 
(60618 1915) | কোনো তাড়িতিক বা অন্য কোনো উদ্দীপনের 
ফলে অণু বা পরমাণু উত্তেজিত স্তরে উপনীত হয় মাত্র ক্ষণিক 
সময়ের জন্য। দেখুন: 3৪010] 00610015175; 03এ৪100] 
[76011817105 | 

একটি পরমাণুর উত্তেজনের অর্থ হলো এর অভ্যন্তরীণ 
ইলেকট্রন সমষ্টির গতি-অবস্থার পরিবর্তন। অণুরও ইলেকট্রন 
উত্তেজন হয়, তবে এর সাথে অথবা স্বতন্ত্রভাবে অণুটি কম্পনজনিত 
এবং ঘূর্ণনজনিত অসন্তত (1507616) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট উত্তেজিত অবস্থাতেও অণু নীত হতে পারে। একটি 
দ্বি-পারমাণবিক অণুর কথা ভাবা যাক; ধরা যাক 7 দিয়ে আমরা 
পরমাণু দুটির কেন্দ্রের মধ্যে পরিবর্তী দূরত্বকে প্রকাশ করছি, এবং ২ 
দিয়ে পরমাণু কেন্দ্রদ্ধয়ের মধ্যে সুস্থিতি দূরত্বকে। দেখা যায় [দূরত্ব 
পর্যাবৃস্তিকভাবে 8৪ মানের উপরে নিচে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ 


পরমাণুকেন্দ্র্ধয় একটি সুস্থিত বিন্দুর উভয় পার্শে ছন্দিত হতে থাকে। 


সম্ভাব্য কম্পন-শক্তি বিভব-শক্তি রেখের সাথে সম্পর্কিত; এই রেখ 
থেকে দেখা যায় যে পরমাণু দুটির মধ্যে আকর্ষণ বিভব ঢ0২) 
কিভাবে ৮ দূরত্বের সাথে পরিবর্তিত হয়। 72 অণুর ইলেক্ট্রনিক ভূমি 
অবস্থার জন্য (70২) রেখটির প্রকৃতি এবং কম্পন শক্তিস্তরসমূহ 
ব্যাখ্যামূলক চিত্রে প্রদর্শিত হলো। স্থিতিশীল (আকর্ষণমূলক) 0২) 
রেখের জন্য কম্পন-স্তরের আন্তঃস্তর দূরত্ব ৮ বৃদ্ধির সাথে হাস 
পেতে থাকে, এবং এভাবে দূরত্ব শূন্যমানে উপনীত না হওয়া 
পর্যন্ত চলতে থাকে অর্থাৎ অবশেষে যতক্ষণ না » সর্বোচ্চমানে 
উপনীত হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ 0) -0 
তখন ৮ -14| এর স্বল্প দূরত্ব পরেই শুরু হয় শক্তিস্তরসমূহের 
বিয়োজন সম্ততি (01559০18001. ০07070077)। এই স্থানে পরমাণু 
দুটি পরস্পর থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট গতীয় শক্তি 
অর্জন করে। 

যে কোনো অণুর মোট শক্তিকে ১নং সমীকরণের আকারে প্রকাশ 
করা যেতে পারে : 


1051 +135+ (ক চভি + চি 5890) ১) 


ইলেকট্রনিক শক্তি 80 ও কম্পন শক্তি 2 উভয়ই অসম্তভত 
অথবা সন্তত হতে পারে। 87, লু, এবং 6 প্রতীকসমূহ যথাক্রমে 
ঘূর্ণনজনিত, সুক্ষক্নগড়ন সংশ্লিষ্ট, এবং অতি সুম্ষ্ম গড়ন সংশিষ্ট 
শক্তির নির্দেশক। শেষোক্ত পদ দুটি ঘূর্ণনজাত স্তরসমূহের ক্ষুদ্র বা 
অতি সামান্য ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ বিভক্তি (91700765) রূপে দেখা 
দেয়। প্রত্যেক জাতের সন্নিহিত অসন্তত স্তরের মধ্যে দূরত্ব ৮ 
এর মান ২নং সমীকরণে প্রদত্ত প্রতীকে প্রকাশিত ক্রমে লেখা যেতে 
পারে; 


খেল) 2৮০ ১খেস ১৪5 ১ এ ২) 


যদি উপরন্তু আণবিক ব্যবস্থাটিকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের 
মিথক্কিয়াজাত (যীমান প্রক্রিয়া : 26678]. 9০) শক্তিকেও 
সমীকরণ-১ এ অন্তর্তুক্ত করতে হবে, যা ০০ প্রতীক দিয়ে সম্িবিষ্ট 
করা হয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তে তাড়িতক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও 


. একই ধরনের মিথক্কিয়াজাত শক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে স্টার্ক 


প্রক্রিয়া : 12] 916০)। দেখুন: 7176 50001079 (30০0081] 
11095); 115061076 50070000197 2:901091) ৪009০01 

বহু পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত অণুর ক্ষেত্রে দ্বি-পারমাণবিক অণুর 
তুলনায় কম্পন এবং ঘূর্ণন শক্তি-স্তরসমূহের প্যাটার্ন অনেক বেশি 
জটিল ও বর্ণাঢ্য । 

আণবিক বর্ণালি 001600197 30900) : বিদ্যুৎ-চৌম্বক 
বর্ণালির কম্পাঙ্কে আইনস্টাইন-বোর র মাধ্যমে প্রকাশ করা 
যেতে পারে, যা সমীকরণ ৩*ক_এ দেখানো হলো : 


1৬-8.ল" (৩ক) 


[10160101271 ৮/61116 আণবিক ওজন 


লাবিব কাতর বিজন ওকি বোবা একেই নিতো 


এখানে ঢ' হলো অণুটির একটি উত্তেজিত স্তর এবং চ" হলো 
নিয়ধাপে নেমে আসা অন্যা একটি স্তর, ৮ হলো বিকিরিত রশ্মির 
কম্পাঙ্ক এবং 1 হলো প্রুযাঙ্কের ধ্বক (1 5 6.625210-87 21. 
$৩০)| ০ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের দ্রুতি এবং « - (9) তরঙ্গ সংখ্যা 
(/৬০-701091) হলে, উপরের সমীকরণটিকে সমীকরণ-৩ক এর 
আকারে লেখা যায 
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ত--ছ" (৩খ) 


যেহেতু 9৬ ৯০. এবং ?-%) | আণবিক নিঃসরণ বর্ণালির 


সাথে জড়িয়ে আছে উচ্চতর শস্তি স্তর থেকে নিম্তর শক্তি স্তরে 
অণুটির রূপান্তর; আর বিশোষণ-বর্ণালির সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ুতর শক্তি 
স্তর থেকে উচ্চতর শক্তি স্তরে এর রূপান্তর । 

আণবিক বর্ণালিকে নানাভাবে শ্রেণিভূক্ত করা যায় যেমন_সৃদ্ষ্র 
গড়নবিশিষ্ট অথবা নিয় ফ্রিকুয়েন্সি বর্ণালি, ঘূর্ণন বর্ণালি, কম্পন 
বর্ণালি, এবং ইলেকট্রনিক বর্ণালি। কোনো ইলেকট্রনিক স্তর থেকে 
অপুটির অন্য কোনো ইলেকট্রনিক স্তরে পরিবৃত্তি ঘটলে আমরা পাই 
ইলেকট্রনিক বর্ণালি; অনুরাপভাবে কোনো কম্পন-স্তর থেকে অন্য 
কোনো কম্পন-স্তরে অণুর পরিব্ত্তি ঘটলে পাওয়া যাবে 
কম্পনজনিত বর্ণালি। অন্যদিকে কেবলমাত্র দুটি ঘূর্ণন স্তরের মধ্যে 
পরিবৃত্তি ঘটলে পাবো বিশুদ্ধ ঘূর্ণন বর্ণালি। এই বর্ণালির অঞ্চল হলো 
“দূর অবলোহিত' এবং মাইক্রোতরঙ্গ। এই বর্ণালির বৈশিষ্ট্য হলো 
সমদূরত্ব বশিষ্ট রেখার পরস্পর ধারা। 

নিম্ন কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট বর্ণালি নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা 
হয়েছে। দেখুনঃ 51600017) চ818008811900 86501121006 (721২) 
১0০০0950909; 18806110 1650178100৩) 
5050100093090%; 1$191600]81 9621715; 50900003009 | 

কেবল কম্পন এবং ঘূর্ণন অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট 
বর্ণালি “ব্যান্ড সমন্বয়ে" গঠিত এবং প্রধানত অবলোহিত সীমায় পড়ে। 
প্রতিটি ব্যান্ডে রয়েছে ঘনসনিঝিষ্ট ঘূর্ণন বর্ণালি রেখার দুটি করে সেট 
(59) বা দল--উভ্য় দলই একটি কেন্দ্রীণ ফ্রিকুয়েন্সি রেখার উভয় 
পার্থে অবস্থিত। কম্পন-ঘূর্ণন বিশোষণ ব্যান্ড বর্ণালি, তরল এবং 
কঠিন থেকে প্রাপ্ত, রাসায়নিক বিশ্রেষণ কাজে বহুলভাবে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। এখানে ঘূর্ণন থেকে প্রাপ্ত গড়ন প্রায়শ ঢাকা পড়ে থাকে এবং 
কেবলমাত্র “আবরণী” (57৬6100০) রূপে প্রতিভাত হয়। দেখুন: 
[18190 50900705000% | 

ইলেকট্রুনিক ব্যান্ড বর্ণালি হলো আণবিক বর্ণালির সর্বাপেক্ষা 
সাধারণ জাতের। যে কোনো একটি ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট পরিবৃত্তির জন্য 
বর্ণালিতে থাকে অনেক ব্যান্ডের সম্ষ্টি। দেখুন: £10110 507000016 
870 5090018) 11016][7012011181 (010657; 1৮101600181 ৮/616170 
[৪87 90501; 76501721706 (1৬101600112 500101015); 
90016171108 651০1117015; 4১00]05 270 [00919001657 
৬21611081 - [অ.রা.] 


1%10:0/2৮ 


1016018] ৮7611) আণবিক ওজন কোনো 
অণুতে বিদ্যমান সকল পরমাণুর পারমাণবিক ওজনের যোগফল। 


পারমাণবিক ওজন (এবং আণবিক ওজন) কার্বনের সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে প্রাপ্ত আইসোটপ 120-এর ওজনের (১২.০০০০) সঙ্গে 
তুলনা করে নির্দেশ করা হয়। দেখুন: /১00710 ৩1811 

গ্রামে প্রকাশিত কোনো বস্তুর যে পরিমাণের ওজন বস্তুর 
আণবিক ওজনের সমান তাকে গ্রাম-মোল বা গ্রাম-আণবিক ওজন 
বলা হয়। এক গ্রাম মোল বস্তুতে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা অস্বাভাবিক 
রকম বেশি (৬.০২৩৯১০২৩), যাকে আযাভোগাড্রোর সংখ্যা বলা হয়। 
দেখুন: &৬০৪৪10 108]009] | 

কোনো বস্তর পূর্ণ বিশ্লেষণ (010107816 ৪781515) বস্তুর 
সংকেত ওজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদান করে, অর্থাৎ বস্তুর জন্য 
সবচেয়ে সরল সংকেত পরমাণুসমূহের পারমাণবিক ওজনের 
যোগফল। আণবিক ওজন সংকেত ওজনের যথাযথ গুণিতক। 
উদাহরণস্বরূপ, বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বেনজিনের সবচেয়ে 
সরল সংকেত হলো ০1 এবং সংকেত ওজন হলো ১৩.০২ যা কার্বন 
ও হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের যোগফল। প্রতিটি বেনজিন 
অণুর প্রকৃত সংকেত, 0%16-এর একটি ষটকোণীয় গঠন এবং এর 
আণবিক ওজন ৭৮.১১। কোনো কোনো বস্ত, যেমন সোডিয়াম 
ক্লোরাইডে কোনো স্বতন্ত্র অণু থাকে না। এ কারণে যৌগটিকে 
আণবিক ওজন দিয়ে নয় বরং সংকেত ওজন দিয়ে সর্বাপেক্ষা 
ভালোভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। এ পর্যস্ত জানা অণুসমূহের 
আণবিক ওজন ঢুই হহোইড্রোজেন) থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত হয়ে 
থাকে। 

আণবিক ওজন বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। 
এঁতিহাসিকভাবে, রাসায়নিক সংখ্যানুপাত প্রতিষ্টা করতে আণবিক 
ওজন নির্ণয় করা অত্যাবশ্যকীয়। কারণ রাসায়নিক সংখ্যানুপাত 
রসায়নবিদ্যার মুল সৃত্রগ্ুলোর ভিত্তি তৈরি করে। বর্তমানে, 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান, আণবিক গঠন ও আকৃতি নির্ণয়ে 
সহায়তা করা, দ্রাবক-দ্রব আন্তঃক্রিয়াকে ভালোভাবে বোঝা এবং 
বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় শিল্প সংক্রাস্ত প্রক্রিয়ার রূপরেখা ও 
নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উপাত্ত প্রদান করার জন্য আণবিক ওজন নির্ণয় 
করা হয়। [সি.হ]' 


14101608119 অণু অণুকে চিন্তা করা যায় রাসায়নিকভাবে 
বলের মাধ্যমে পরমাণুকে আবদ্ধ করে রাখা একটি সংগঠন অথবা দুটি 
বা তার বেশি কেন্দ্রীণকে তাদের আকর্ষণী শক্তি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট 
বিন্যাসে রাখা সংগঠন যা আশেপাশের খণাত্বক ইলেকট্রন থেকে 
পৃথক করা। রাসায়নিকভাবে স্থায়ী অণু ছাড়া ক্ষণস্থায়ী আণবিক 


অংশও দেখা যায় বিশেষ পরিবেশে । হা. র.] 
10111 0108165 মলিকিউটস মাইকোপ্রাজমা (া।9০০- 
[0195719) নিয়ে গঠিত ব্যাকটেরিয়ার একটি শ্রেণির নাম। এই শ্রেণির 


একটি মাত্র বর্গ 1509014571809195 ও তার অন্তর্গত দু'টি গোত্র 
15 0001951109680956 ও 4১01)0)91155171965026 | 

এই শ্রেণির অন্তর্গত প্রজাতিগুলো গ্রাম-নিগেটিভ (0191া- 
1959801৬5) | যদিও স্বল্প কিছু প্রজাতি সচল বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে, এরা সাধারণত অচল প্রকৃতির। এরা স্পোর তৈরি করে না ও 


. বৃদ্ধির জন্য রক্তের পাতলা অংশের (5০01) প্রয়োজন হয়। 


বালারানািজ কাব লোএকযোীবিজাবাাছ 


14759115716 গিণের কয়েকটি প্রজাতি মানুষের ও অন্যান্য 
প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (প্যাথোজেন); অপরদিকে 
অন্য কিছু প্রজাতি মৃতভোজী (98010017155) রূপে বাস করে। 74. 
177727/)70/7126 (পূর্বে যাকে ভাইরাস মনে করা হতো ও 78501 
2£01( নামে পরিচিত ছিল) ঠীণ্ডা কফ সহযোগে প্রাথমিক ব্যতিক্রমী 
নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী। 14. /0717/5, যা যৌনাঙ্গ পথের সচরাচর 
বাস করে, তা একটি সন্তাব্য রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু । 14. 
501/877) ও 74. ০7216 প্রজাতি দুটি মুখের ভিতরে অণুজীব 
গোষ্ঠীর স্বাভাবিক সাধারণ সদস্য। মানুষের যৌন পথে কদাচিৎ যে 
14. 16777161712715 প্রজাতি পাওয়া যায় যার ভূমিকা অস্পষ্ট। 
একই কথা 77001857145 (ণ' মানে ছোট, 17) ও তার সাতটি 
ভিন্ন ভিন্ন 50101795-এর বেলাতেও প্রযোজ্য। এসব অণুজীব 
পুরুষ ও মহিলার যৌনাঙ্গ পথের সাধারণ বাসিন্দা। টাইপ প্রজাতি 
14. 71)60165-এর দুটি প্রকরণ আছে যা গবাদি পশু ও ভেড়া, 
ছাগলের সংক্রামক রোগ প্লুরোনিউমোনিয়ার (215010-77901710119) 
জীবাণু। 

উদ্ভিদের সম্ভাব্য প্যাথাজেনরূপে মাইকোগ্রাজমা নিয়ে যথেষ্ট 
আগ্রহ দেখানো হয়েছে। উত্তিদ রোগের মধ্যে যেমন, 2 
রোগ, ভুট্টার বে্টে হবার রোগ (51000 0159859), আলফালফার 
/110705 রোগ, ইত্যাদিতে মাইকোগ্নাজমার মতো প্রচুর জীবাণুর 
অস্তিত্ব এসব রোগাত্রাস্ত উদ্ভিদের কোষকলার ও জীবাণুব 
পতঙ্গের পাতলা কর্তিতাংশে ইলেকটুন অধুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে, 
যা এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করে। [নুই.] 


[$101115015 মলিসলস  মৃত্তিকার সর্বাধুনিক শ্রেণিবিন্যাস, 
ঢ. 5. 9০01] [4%07071/-তে অন্তর্ভূক্ত মৃত্তিকার ১২টি বর্গের মধ্যে 
একটি বর্গ। সারা পৃথিবীব্যাপী মলিসলসের পরিমাণ প্রায় ১.১৩ 
বিলিয়ন হেক্টর যা মোট মৃত্তিকার ৮.৬ শতাংশ এবং মৃত্তিকা 
বর্গসমূহের মধ্যে মলিসলসের অবস্থান চতুর্থ । 

ল্যাটিন ॥19111$ শব্দের অর্থ নরম থেকে 7/01115015 শব্দটির 
উৎপত্তি। মলিসলস বর্গে অন্তর্ভূক্ত কিছু মৃত্তিকা কৃষিকাজে ব্যবহৃত 
পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকার অংশবিশেষ । তৃণভূমি ও কিছু 
শক্ত কান্ঠময় বনাঞ্চলের জৈব পদার্থ ও ক্ষার সমৃদ্ধ প্রায় কালো 
বর্ণের মৃত্তিকা মলিসলসে অন্তর্ভৃক্ত। মলিসলসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 
মলিক এপিপেডন (10110 €19৩97) বা পষ্টক্ষিতিজ বিদ্যমান। 
এই ক্ষিতিজটি পুরু, প্রায় কালো বর্ণের এবং ক্ষার উৎপন্নকারী 
ধনাত্মক আয়ন 0৪2+ ও 1%£2+ -এর মধ্যে 082* আয়নের 
আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বর্গের মৃত্তিকার ক্ষার সম্পৃক্ততা 
৫০ শতাংশের অধিক। মলিসলস বর্গের মৃত্তিকায় আরজিলিক 
(এটেল), ন্যাট্রিক, আালবিক বা ক্যামবিক ক্ষিতিজ থাকতে 
পারে, কিন্তু অক্সিক বা স্পোডিক ক্ষিতিজ থাকে না। পৃষ্ঠ ক্ষিতিজে 
বিদ্যমান অধিক জৈব পদার্থের প্রভাবে সাধারণত দানাদার বা চূর্ণাকার 
সংঘুতির সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থ থাকার কারণে মৃত্তিকা শুষ্ক হলেও 
শক্ত হয় না। এই নরম অবস্থা থেকেই মৃত্তিকার নামকরণ করা 
হয়েছে। 

মলিসলমসে অবশ্যই একটি মলিক এপিপেডন থাকতে হবে, 
কিন্তু মলিক এপিপেডন সংবলিত সকল মৃত্তিকা মলিসলস নয়। থে 
সকল মৃত্তিকার মলিক এপিপেডনের এটেলে আালোফেনের প্রাধান্য 


১৪৫ 
বকতরীবিজাবিাারদলাএকামীিজতবপোদদনাএনাতিামনিকাবাকাএাকিািসুাবকারোর 


[৬1011150915 মলিসলস 


থাকে বা পলি ও বালিকণাতে আগ্নেয়গিরি নির্গত ভস্মের প্রাধান্য 
থাকে তাদেরকে মলিসলসে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এছাড়াও 
আরজিলিক ক্ষিতিজ সংবলিত মৃত্তিকার ক্ষার সম্পৃক্তি ৩৫ শতাংশের 
কম হলে বা আরজিলিক ক্ষিতিজ থেকে গ ক্ষিতিজের দিকে গভীরতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে ক্ষার সম্পৃক্তি হাস পেলে এসব মৃত্তিকাকে মলিসলসে 
অন্ততভৃক্ত করা যাবে না। 

মলিসলসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপবর্গ রয়েছে যা বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশক। উপবর্গের 
স৮১১৮৮৬৮ নাতিশীতোষ, আর্দ এবং 
প্রায় শুষ্ষ জলবায়ু অঞ্চলে | মলিসলস ক্যালসিয়াম 
জিন ৮৯ ৩১৫৮ 
কার্বনেট) উৎস বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য মলিসলস ক্ষরিত বা 
আর্্র অবস্থায় থাকে। নিচে মলিসলসের উপবর্গগুলো তালিকাবদ্ধ করা 
হলো: 

10115 (ল্যাটিন ৪৫%/5 অর্থ সাদা) ক্ষারিত ই (আালবিক) 
ক্ষিতিজ আছে। 

/১0801]5 (ল্যাটিন ০৪ অর্থ পানি) বৎসরের একটি সময় আর্দ্র 
থাকে। 

8০01]5 (গ্রিক ৮০৮০5 অর্থ উত্তরাঞ্চল) ঠাণ্ডা এলাকা। 

7২570115 (পোলিশ 76742 অর্থ প্রায় কালো, চুনযুক্ত 
এটেল মৃত্তিকা চাষাবাদের সময়ে সৃষ্ট শব্দ) উৎস বস্তুতে অধিক 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান। 

[৫0113 (ল্যাটিন 4৮5 অর্থ আদ্র) বৎসরের অধিকাংশ সময়ে 
পর্যাপ্ত পানি থাকে। 

[0510115 (ল্যাটিন 751%5 অর্থ পোড়া) বৎসরের অনেক মাসই. 
শুষ্ষ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কিছু পানি থাকে। 

১০10115 (গ্ুক %5/০$ অর্থ শুক্ষ) শুক্ষ গ্রীক্মকাল, শীতকালে 
কিছু ক্ষরণ হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান মৃত্তিকা বর্গের মধ্যে মলিসলসের প্রাধান্য 
সুস্পষ্ট (প্রায় ২৫ শতাংশ)। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সাবেক সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্প্রসারিত উর্বর ভূমি, মধ্য ইউরোপ, 
মঙ্গোলিয়া, চীনের মুল ভূ-খণ্ডের উত্তরাঞ্চল এবং আর্জেন্টিনার 
উত্তরাঞ্চল, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়েতে মসিসলস বিদ্যমান। 

বাংলাদেশে মলিসলস বর্গের মৃত্তিকা নেই। 

মলিসলসের (বিশেষ করে [৫011) স্বভাবজ অধিক উর্বরতা 
এদেরকে পৃথিবীর অধিকতর উর্বর মৃত্তিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। 
চাষাবাদের শুরুতে অধিক জৈব পদার্থ পচনের ফলে যথেষ্ট 
পরিমাণের নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান অবমুক্ত হওয়ার 
কারণে সার ব্যতীত অধিক শস্য উৎপন্ন হয়, এই সব মৃত্তিকার 
উৎপাদন ক্ষমতা সেচ দ্বারা চাষাবাদকৃত অন্যান্য এলাকার শস্য 
উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে বেশি। এখন পর্যস্ত আর্দ্র অঞ্চলের স্বাভাবিক 
অনুর্বর মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা যখন মধ্যম বা অধিক সার 
প্রয়োগের মাধমে বৃদ্ধি করা হয় তখনও মলিসলসই সর্বাপেক্ষা উত্তম 
মৃত্তিকা। 

অনেক শুল্ক মলিসলসকে শুক্ষ অঞ্চলের দানা শস্য জন্মাতে 
ব্যবহার করা হয়। সেচবিহীন ভুট্টা উৎপাদনকারী এলাকার 
মৃত্তিকাগুলো মলিসলস। যদিও মলিসলসগুলো সহজাতভাবে 


1$101111509। মোলাস্কা ১৪৬ 


আলারজেীনিআাদিলরোলাওয়ারেকীফিজন পৃ োমসালা কর কিালবিবতোমকলা চাবির 


সর্বাপেক্ষা উর্বর মৃত্তিকার অন্তর্গত তবুও খুব কম সংখ্যক মলিসলসেই 
সার প্রয়োগ ব্যতীত পর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করা যায়। 
মলিসলসগুলো পূর্বে (১৯৩৮ সালের মৃত্তিকা শ্রেণিবিন্যাস) 
রেনজিনা, প্রেইরি, সারনোজেম, চেস্টনাট, কৃনিজেম এবং হিউমিক 
গ্রে হিসেবে পরিচিত ছিল। [সি.হ.] 


1৯101187509 মোলাস্কা অতি বৈচিত্র্যময় বাহ্যিক আঙ্গিক 
গঠনবিশিষ্ট প্রাণীদের নিয়ে গঠিত প্রাণীজগতের অন্যতম বৃহৎ পর্ব! এ 
পর্বে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে অয়েস্টার, ঝিনুক, কাইটোন, শামুক, সেপিয়া, 
লোলিগো এবং অক্টোপাসসহ বিচিত্র প্রাণীগোষ্ঠী যাদের দেহের গঠন- 
কাঠামো চমৎকারভাবে প্রায় একই প্রকৃতির । গ্রিক শব্দ 79115 থেকে 
এ পর্বের নামের উৎপত্তি, যা শক্ত ক্যালসিয়ামযুক্ত খোলকের 
অভ্যন্তরভাগের নরম পেশিবহুল দেহকে বোঝায়। এ দুটিই এদের 
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। নরমদেহী সব মোলাস্কা তাদের চলাচল, 
খাদ্যগহণ এবং প্রজননে ব্যাপকভাবে সিলিয়া ও মিউকাসের ব্যবহার 
কৌশল কাজে লাগায়। 

10110508 একটি সফল পর্ব সম্ভবত বর্তমানে এদের জীবিত 
প্রজাতির সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজারের উপর। এদিক থেকে 
/১1010008 পর্বের পরেই এদের স্থান এবং সব মেরুদণ্তী প্রাণীর 
সংখ্যার চেয়ে এদের সংখ্যা দ্বিগুণ। মোলাস্কান জীবিত প্রজাতির 
শতকরা ৯৯ ভাগ 0৪839007998 (শামুক) এবং 81৬581518 (ঝিনুক) 
শ্রেণির সদস্য। সামুদ্রিক ও স্বাদূপানি উভয় ধরনের প্রাকৃতিক 
পরিবেশে বাস্ততাত্তিক দিক থেকে এ দুটি শ্রেণি সমগ্র প্রাণী- জীবভগ্লের 
(থা)া91 ট191853$) বড় অংশ দখল করে আছে। কতিপয় 
বাইভাল্ভ প্রজাতি সামুদ্রিক বেনথিক (৮০7071০) প্রজাতিসমূহের 
মধ্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং এক হিসাবে দেখা গেছে 
সমুদ্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে এদের কোনো কোনো প্রজাতির জীবভর 
ভূমগুলের অন্য যেকোনো এক প্রজাতির প্রাণীর জীবভরের চেয়ে 
বেশি | 10110508 পর্বকে আটটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; এর মধ্যে 
সাতটি শ্রেণি বর্তমানে জীবিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত, অন্যটির সব 
প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রজাতিক সংখ্যা এবং বাস্ততাত্বিক দিক 
থেকে 98500100905, 18118, এবং 0:97)119197002 বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ। এদের শ্রেণিবিন্যাসের একটি কাঠামো নিচে উল্লেখ করা 
হলো : 


শ্রেণি 1070140017018 (অধিকাংশই বিলুপ্ত, একমাত্র জীবিত গণ 

14201211710) 

শ্রেণি 40190001708 

শ্রেণি 70191)1900901101 

শ্রেণি 9০801100098 

শ্রেণি [95109০01018 (বিলুপ্ত) 

শ্েণি 0851909৫8 
উপশ্রেণি £ চ7:9$08170]719 

00101501)010181701)19 

00117017818 

শ্রেণি 81৬21518 (অথবা চ০150)798) . 
উপশ্রেণি : 27010018170118 


াীিাবিলাাংলাওযরোিাবিপৃকোমবানতাবিজানিসলোরাহবিনকোঝাএকাফেহীবিাবিকাহ জলা আইও 


[,217161110121101)128 
96000181701)18 
শ্রেণি 09017810708 (অথবা 5101107090008) 
উপশেণি : 80160101068 (76112072170119) 
/১যা700007498 (বিলুপ্ত) 
001901069 (10101270118) 


অঙ্গসংস্থান : 701105০৫-এর দেহের অনন্য গঠন পরিকল্পনা 
এদের দেহের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি এবং জৈবনিক কার্যাদির সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ। বর্ণনার সুবিধার্থে এদের দেহ তিনটি সুস্পষ্ট অংশে চিহিত 
করা হয় : শিরঃপদ ()6৪৫-0০91)_ যেখানে স্রামুতত্ত্র, সংবেদী অংশ 
এবং চলনাঙ্গের সমাবেশ ঘটেছে; অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি ($15০9181 
11953) বা হাম্প (1109)--পরিপাক, প্রজনন এবং রেচন অঙ্গাদি 
অবস্থিত; এবং ম্যান্টল (01116) বা প্যালিয়াম (98111017)--যা 
পেশিময় একটি ভাজকৃত আবরণ, খোলকের অব্যবহিত নিচে 


প্রাচীন মোলাস্কার দেহগঠনের চিত্ররূপ 


পরিস্ফুরণ ও বৃদ্ধির দিক থেকে শিরঃপদ সম্মুখ-পশ্চাৎ 
অক্ষে দ্বি-পাশ্বীয় প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে। তবে ম্যান্টল-খোলকের 
প্রতিসাম্য বাইরেডিয়াল ধরনের (017850181) এবং পৃঙ্ঠীয়-অঙ্কীয় 
অক্ষে দুই পাশ থেকে এর বৃদ্ধি ঘটে। ম্যান্টল গহবর নানা দিক 
থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। মোলাস্কান ফুলকা এ গহবরেই সন্নিবেশিত, 
তাছাড়া পরিপাক, রেচন এবং প্রজনন তন্ত্রের নালিসমূহ উন্মুক্ত হয় 
এ গহ্বরেই। 

ম্যান্টল আবরণ থেকে নিঃসৃত পদার্থে তৈরি হয় খোলক। 
বিভিন্ন মোলাস্কার খোলক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবার কারণে এর গঠন প্রকৃতি 
শনাক্তকারী এক অঙ্গ হিসাবে চিহিত। এদের খোলক ক্যালসিয়াম 
কার্বোনেটে তৈরি এবং সব সময়ে তিন স্তরবিশিষ্ট। আটটি শ্রেণির 
প্রতিটির সব সদস্য আকৃতি ও আকারের দিক থেকে পৃথক ধরনের । 
0850£07০09-তে খোলক মাত্র একটি, প্যাচানো এবং একদিকে 
একটি কোণ সৃষ্টি করে। এখানেও খোলকের গঠনে প্রচুর বৈষম্য চোখে 
পড়ে। স্লাগে (5785) খোলক অনুপস্থিত। অধিকাংশ গ্যাস্ট্রোপোড 
সামুদ্রিক, তবে অনেকেই স্বাদূ পানির বাসিন্দা এবং কতিপয় প্রজাতি 
ডাঙ্গায় বাস করে। এদিক থেকে অন্যদের তুলনায় সফলভাবে এরা 
স্বাদুপানিতে এবং স্থলে অভিযোজিত হয়েছে। 


১৪৭ 11015101072) মলিডেনাম 


কলার রারিলুোবওজারেীনিরানবিুকেগ বিবাহ ইনকাম বাণিজ্য 
কর বিজলতোবজএচাজে 


অনেক মোলাস্কায় শ্রায়ুতন্ত্র এমন জটিল পর্যায়ে পৌছেছে যে 
তা কেবল 0101818 পর্বের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। কাইটোনে 
চারটি স্্াযুরজ্জু এবং এক জোড়া ক্ষ গ্লাযুগ্স্থি নিয়ে গঠিত এ তন্ত্র 
টারবেলেরিয়ান (10:961191187) ফ্লাটওয়ার্মদের অনুরাপ, আবার 
অক্টোপাশের স্তরায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গ পাখি ও স্তন্যপায়ীদের মতো 
সুগঠিত। 

' প্রাচীনকালীন সব মোলাস্কায় লিঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। এখানে 
নিষেক ঘটে বাইরে সমুদ্রের পানিতে। উচ্চতর শ্রেণিসমূহে ডিম 
তুলনামূলকভাবে বড়, নিষেক অভ্যন্তরীণ এবু? এদের মধ্যে যৌন 
মিলনের পূর্বে পূর্বরাগের (০০751) অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এক 
বড় সংখ্যক মোলাম্কান প্রজাতি উভলিঙ্গ, তবে অনেক ক্ষেত্রে 
জীবনের প্রথম ভাগে এরা পুরুষের মতো আচরণ করে। এ ধরনের 
উভলিঙ্গতা সাধারণত 77091870110 1011801719010$0 নামে 
পরিচিত। 

ৰাস্তুতাত্বিক বিস্তৃতি : অধিকাংশ মোলাস্কা সামুদ্রিক। খাদ্য 
সংগ্রহ, চলাচল ও প্রজননের প্রয়োজনে ব্যাপক সিলিয়া ও 
মিউকাসের ব্যবহারজনিত কারণে সামুদ্রিক পরিবেশকেই এরা বেছে 
নিয়েছে। অনেক প্রজাতি স্বাদু পানি ও ডাঙ্গায় বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠলেও ডাঙ্গার সদস্যরা প্রধানত আর্দ্র আবাসেই সীমিত। 

সমুদ্রের প্রায় সকল গভীরতায় এবং নিবাসে সব শ্রেণির 
মোলাম্কার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। [10591870119 দলের অনেকেই 
৯০০০ মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও সিফালোপোড মোলাস্করা 
কেবল সাগরেই বাস করে, এদের অনেকেই নিঃসন্দেহে অমেরুদণ্তী 
প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে উচু পর্যায়ের বলে স্বীকৃত। 

বাহ্যিক গঠনে, চেহারায় ও আকৃতিতে অতিমাত্রায় বৈচিত্র্যের 
পাশাপাশি এদের জীবন ধারণের রীতিনীতি ও বাস্তৃতাত্তিক বিস্তৃতিও 
অসাধারণ বৈচিত্র্যের দাবিদার। তবে মূল মোলাস্কান গঠন কাঠামো 
সব ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। দেখুন: /১01800101)018; 
81%81518: 06018190098; 09850070008; [,21091110181)0112; 
1401701019009101701987; চ01%0)190091110178;  9081)1)01090৪8; 
57911 1 [সৈ.হু.ক.] 


[৬7011085007 09011691057) মোলাস্কাম কনটা- 
জিওসাম ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত এক ধরনের চর্মরোগ । এ 
রোগে বিক্ষিপ্তভাবে মুখমণ্ডল, বাহু অথবা জননাঙ্গে হ্ষুদাকার 
প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ক্ষতগুলো মোটামুটি নিরেট এবং মুক্তার 
মতো সাদা, মধ্যভাগে থাকে স্পষ্ট খাজের মতো এক অংশ। 
এখান থেকে বেরিয়ে আসা তরল পদার্থ অন্য কারো দেহে 
লাগলে সেখানে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। অনেক সময়ে 
শিশুদের মধ্যে এ রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। 
তবে এ রোগ সব বয়সের মানুষেরই হয় এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। 
[সৈ.হ.ক.] 


[৬1011907166 মলিবডেনাইট  মলিবডেনাম ডাইসাল- 
ফাইড- (৫০5০) সমৃদ্ধ একটি মণিক। মলিবডেনাইট মলিবডেনামের 
প্রধান আকরিক। এটি ষড়ভুজাকৃতিতে কেলাসিত হয়, অবশ্য 
কেলাসরূপে এটি খুব দুর্লভ। মণিকটির তেলতেলে ভাব আছে। 
মোহজ্ স্কেলে এর কাঠিন্য ১.৫ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৭। ধাতব 


প্রকৃতির এবং রং সিসাধুসর। গ্রানাইট ও মলিবডেনাইটের বাহ্য 
সাদৃশ্যের জন্য অনেক সময়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। লুববিকেন্ট হিসাবে 
মলিবডেনাইটের ব্যবহার রয়েছে। 

নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, চীন ও মেক্সিকোতে 
মলিবডেনাইট পাওয়া যায়। দেখুন: 4০1001])| [মু.হা.] 


11019190671, মলিবডেনাম একটি রাসায়নিক 
মৌল, প্রতীক 10. পারমাণবিক সংখ্যা ৪২ এবং পারমাণবিক ভর 
৯৫.৯৫। মলিবডেনাম একটি অবস্থাত্তর মৌল যার অবস্থান পর্যায় 
সারণির ষষ্ট গ্রুপে। মলিবডেনাম একটি শক্ত ধাতু। এর কাঠিন্য ১৪৭ 
(বাইনেল), ঘনত্ব ১০.২২ গ্রাম/ঘন সেমি। মলিবডেনাম একটি 
রুপালি ধূসর ধাতু। ধাতুটির গলনাঙ্ক ২৬২৫সেলসিয়াস, রোধাক্ক ০. 
৫১৮৫১০-৪ ওহম মিটার। মৌলটির ভৌত ধর্মাবলি আয়রনের ধর্মের 
সদৃশ কিন্ত রাসায়নিক ধর্মাবলি অধাত্ুর ধর্মের সদ্‌শ। ধাতব 
মলিবডেনামের কিছু ভৌত ধর্ম সারণিতে দেওয়া হলো (সারণি 


দেখুন)। 
সারণি : ধাতব মলিবডেনামের কিছু ভৌত ধর্ম 


ধর্ম মান 
গলনাস্ক ২৬২৫* সেলসিয়াস 
গলনের তাপ ৬.৭ কিলোক্যালোরি/মোল 
স্ফুটনাঙ্ক ৫৫৬০” সেলসিয়াস 
বাম্পীভবনের তাপ ১১৭.৪ কিলোক্যালোরি/ মোল 
তাপ ধারকত্ব ৫.৪৮+১.৩০১১০-ত৭* ক্যোলোরি/ 
(২৯৮.১৬-১৮০০ 0 ডিগ্রি মোল) 
আপেক্ষিক তাপ ০.০৬৪ ক্যালোরি/গ্রাম. সেলসিয়াস 
(২০* সেলসিয়াস) 
তাপ-পরিবাহিতা 
২০০, সেলসিয়াস ০,২৯৮ 081/5/0172/017/0 
১১০০" সেলসিয়াস ০.২৩৯ 091/5/0172/077/0 
২২০০ সেলসিয়াস ০.২০৬ 081/5/07)2/017/0 
গড় দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ 
২০-১৫০, সেলসিয়াস ৫.৪৩১৫১০-৬/০০ 
২০-১৬০০* সেলসিয়াস ৬,৬৫১১০-৬/০ 


বিদ্যুং-পরিবাহিতা 00০) ৫৮.৬২ মাইক্রোওহম-সেমি 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মলিবডেনাম পাওয়া যায়; কিন্ত 
তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যক অবক্ষেপই মলিবডেনাম সমৃদ্ধ। 
অধিকাংশ মলিবডেনাম খনি থেকে পাওয়া যায়। মলিবডেনাম 
পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়েই এদের উত্তোলন করা হয়। কিছু 
কিছু মলিবডেনাম কপার উত্তোলনের উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়। 
মৌলটি সাধারণত ডাইসালফাইড, 71952 হিসাবে থাকে। এই 
ডাইসালফাইডকে বাতাসে পুড়িয়ে ১1০03 উৎপন্ন করা হয় এবং 
পরবর্তীকালে হাইড্রোজেন সহযোগে বিজারিত করা হয়। দেখুন: 
10190001716 | 
দ্বারা উৎপন্ন যৌগে মৌলটি ০) ২+, ৩+) ৪+১ ৫+ 
এবং ৬+ যোজনী অবস্থা প্রদর্শন করে। আয়নায়নযোগ্য ধনাত্মক 
আয়ন হিসাবে মলিবডেনামকে দেখা যায়নি। কিন্ত ধনাত্মক আয়ন 


৬10151)9068)0]7) ৪110 মলিবডেনাম সংকর ১৪৮ 


জলা তাজা কাজে হাবিব হািাবিাতোবল রতি 


সংবলিত যৌগ হিসাবে থাকে বলে জানা গিয়েছে, যেমন-- 
মলিবডেনাইল, 11০0%। মলিবড়েনামের রসায়ন অত্যন্ত জটিল। 
হ্যালাইড ও চ্যালকোজেনাইড ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক সরল 
যৌগ সম্বন্ধে জানা গিয়েছে। 

মলিবডেনাম ডাইঅক্ত্াইড ও ট্রাইঅক্ত্রইড সর্বাধিক পরিচিত 
এবং সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল অক্সাইড; অ্বন্য অক্্রাইডগুলো ক্ষণস্থায়ী 
এবং এসব অস্ত্রাইড প্রকৃতপক্ষে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়। 

মলিবডিক আযাসিড, 1721904 (বা ?/1003.730) স্থিতিশীল 
সাধারণ লবণের একটি সিরিজ তৈরি করে। এই লবণগুলো হলো 
/21490৭২ 42+1904 এবং 1 (4904)31 মলিবডেট 
লবণের আ্যাসিভীকরণ দ্বারা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ 
মলিবডেটকে উত্তপ্ত করে পলিমারিক বা আইসোপলি মলিবডেট 
তৈরি করা যেতে পারে। খণাত্বক আধানযুক্ত পারঅক্সি যৌগের 
সিরিজ তৈরি করতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বেশ কিছু সংখ্যক 
মলিবডেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। মলিবডেনাম যৌগের অন্য একটি 
গ্রুপ হলো হেটারোপলি ইলেকট্রোলাইট। এই গ্রপটি লবণ ও মুক্ত 
আযাসিডের একটি বৃহৎ ও প্রধান পরিবার। এই পরিবারের প্রতিটি 
সদস্য জটিল ও উচ্চ-আণবিক ওজন বিশিষ্ট খণাত্বক আয়ন ধারণ 
করে। মলিবড়েনাম ব্যাপক পরিসরের স্থিতিশীলতা সম্পন্ন হ্যালাইড 
ও অক্সিহ্যালাইড উৎপন্ন করে। যৌলটি সালফার, সেলেনিয়াম ও 
সিরিজ তৈরি করে। 

তারের আকারে বৈদ্যুতিক বাতিতে ব্যবহৃত ফিলামেন্ট ধারক, 
বৈদ্যুতিক বাতিতে আকষী, রেডিও কপাটিকা, ও মারকারি বাষ্প 
বাতির ইলেকট্রোডে মলিবডেনাম ব্যবহাত হয়। বিশেষ ধরনের 
ইস্পাত তৈরির জন্য মলিবডেনাম ব্যবহার করা হয়। ইস্পাত ছাড়া 
বিভিন্ন প্রকারের আকরিকেও মলিবডেনাম ব্যবহৃত হয়। 14952 উচ্চ 
তাপমাত্রায় লুবিকেন্ট হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ । 

মলিবডেনাম গাছের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান, 
কিন্তু কম পরিমাণে দরকার হয়। গাছ 1190 % আয়ন হিসাবে মাটি 
থেকে মলিবডেনাম গ্রহণ করে। বায়ুমগ্ডলীয় নাইট্রোজেন (2) 
বন্ধনের কাজে সংশ্লিষ্ট নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান। এছাড়া নাইটে রিডাকটেজ এনজাইমের কার্যাবলিতে 
মলিবডেনাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [.হ.] 


10151906778) 21109 মলিবডেনাম সংকর 
মলিবডেনাম ও অন্যান্য ধাতুর ঘনক দ্রবণ। বাণিজ্যিক দিক থেকে 
4 1101 ও 11০91১-30৬/ সংকর দুটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য 
করা হয়। 

শত 11919 সংকর ০.৫% টাইটেনিয়াম (1), ০.১% 
জিরকনিয়াম (2) ও ৯৯.৪% মলিবডেনাম (০) দিয়ে গঠিত। 
বিশুদ্ধ মলিবডেনামের তুলনায় এ সংকরটি অধিক উষ্ণতাসহ তাপ 
মাত্রাসম্পন্ন ও গড়ানো দ্বারা ক্ষয় প্রতিরোধী (01990 16515181706) বা 
পুনঃকেলাসন ও কোমলায়ন প্রতিরোধী হওয়ার কারণে বিভিন্ন কাজে 
এটাকে ব্যবহার করা হয়। 

1015-30%% হলো: ৭০% মলিবডেনাম ও ৩০% টাংস্টেন (ডা) 
দিয়ে গঠিত সংকর। সংকরের গলনাঙ্ক ২৮৩০” সে., যা বিশুদ্ধ 
মলিবডেনামের চেয়ে ২২২* সে. বেশি। এ কারণে প্রারস্তিক গলন বা 


(এমসরীবিববিস্কামর জোর দিজবিতৃকোবংলএকাফেী 


মারাআবক ধাতু ক্ষয় ব্যতীত অধিক তাপমাত্রায় এ সংকর দিয়ে কাজ 
করা যায়।14019-30%/ সংকরটি অধিক বিশুদ্ধ গলিত জিঙ্ক বা জিব 


বাম্প দ্বারা রাসায়নিকভাবে ক্ষয়ের বিপক্ষে ব্যতিক্রমী প্রতিরোধ 
[সি.হ.] 


প্রদর্শন করে। দেখুন: 41105; 71015906707 | 
1৬107786770 01 11867019 জড়তার ভ্রামক কোনো 
বস্তুর ভর কিংবা কোনো পঙ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং কোনো রেখার 
অবস্থানের মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্ক। স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার 
সংখ্যাবলি সমাধানে যথাক্রমে ক্ষেত্রফলের জড়তার ভ্রামক এবং ভরের 
জড়তার ভ্রামক কাজে লাগে। 

কোনো রেখার সাপেক্ষে কোনো কিছুর (ক্ষেত্রফল অথবা ভর) 
জড়তার ভ্রামক হলো একক ক্ষেত্রফল বা একক ভর এবং রেখাটি 
থেকে দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টি। কোনো কিছুর সামগ্রিক 
জড়তার ভ্রামক তার অংশবিশেষসমূহের জড়তার ভ্রামকের 
যোগফলের সমান। 

ধরা যাক, কোনো বস্তর ৬ আয়তনের মধ্যে ভর নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে বন্টিত আছে। তাহলে »-অক্ষের সাপেক্ষে এ বস্তুর জড়তার 
ভ্রামক হবে 15 | এাা। অথবা 155 ]52025)20৬; যেখানে 
থ্যা। হচ্ছে 0৬ আয়তনের বস্তুর ভর এবং এ অবস্থায় একক 
আয়তনের ভর হলো )। একইভাবে [) - ]) 22৫৬ এবং 1» 1 
290৬. 


কোনো সাধারণ বিন্দুতে ছেদকারী রেখাসমূহের সাপেক্ষে 
কোনো কিছুর জড়তার মোমেন্ট সাধারণত অসমান হয়। কোনো একটি 
রেখার সাপেক্ষে জড়তার মোমেন্ট সর্বাধিক হয় এবং এ রেখার উপর 
লম্ব রেখার সাপেক্ষে হয় সর্বনিম্ন। এই দুটি রেখা এবং এদের 
উভয়ের উপর লম্ব কোনো রেখা যে তিনটি অভিলান্বিক 
(970795901) রেখার সৃষ্টি করে তাদেরকে এ বিন্দুর সাপেক্ষে 
কোনো কিছুর জড়তার প্রধান অক্ষ (071061)9] ৪৩5 0? 110971019) 


ফালাক কামাল বিবি বাচার কাবা কাবিলা 


বলে। যদি এই বিন্দুটি উদ্দিষ্ট বস্তুর ভারবেন্দ্র 0০৩70010) হয় তবে 
অক্ষসমূহকে জড়তার কেন্দ্রীয় প্রধান অক্ষ (০0081 011070108 
8865) বলে। প্রধান অক্ষসমূহের সাপেক্ষে জড়তার 
জড়তার প্রধান মোমেন্ট বলে। [ফা.মা.] 
[101792166 মোনাজাইট বিরল-মৃত্তিকা ধাতু সেরিয়াম 
সংবলিত একটি ফসফেট মণিক। মণিকটির রাসায়নিক সংকেত 
(০০, 18, %, গা) (094) | মণিকটিতে সেরিয়াম (০০) ও 
ল্যানথানামের 0.৪) অনুপাত সাধারণত প্রায় ১: ১। অল্প পরিমাণের 
০৪ ও [.৪-কে ই্রিয়াম (%) ধাতু প্রতিস্থাপন করে। থোরিয়াম 
দ্বারাও 06 ও [1.৪ প্রতিস্থাপিত হয় এবং এ প্রতিস্থাপনের পরিমাণ 
সাধারণত ১০% 1707 পর্যস্ত হয়ে থাকে। প্রায় ৩০% পর্যস্ত [002 
দ্বারা প্রতিস্থাপন ঘটলে মোনাজাইট মণিকের একটি সিরিজ তৈরি 
হতে পারে। থোরিয়াম বিহীন মোনাজাইট কদাচিৎ দেখা যায়। 
মোনাজাইটে অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়ামের (0) উপস্থিতির বিষয় 
বর্ণিত আছে। 

মোনাজাইট মনোক্লিনিক সিস্টেমে কেলাসিত হয়। কেলাসগুলে! 
প্রিজম সদৃশ এবং সাধারণত অতি ক্ষুদ আকারের, কিন্তু কখনো 
কখনো বড় আকারেরও হয়ে থাকে। মোনাজাইটের বর্ণ সাদা থেকে 
হলুদ, সবুজ এবং বাদামি। 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মোনাজাইট পাওয়া যায়। কিন্ত এর 
অধিকাংশই ম্লোতজাত অবক্ষেপে থাকে । মোনাজাইট সৈকতের বালি 
থেকে সংগ্রহ করা হয়, যেখানে এ মণিকটি তুলনামূলকভাবে অধিক 
পরিমাণে থাকে। বাংলাদেশের কক্সবাজার মোনাজাইট 
মণিকটি বিদ্যমান। মোনাজাইট গ্রানাইট ও বিদ্যমান। 
যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহো, দক্ষিণ ক্যারোলিনা ও ফ্লোরিডা, ভারত, 
বাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে মোনাজাইট পাওয়া যায়। 
সংগৃহীত মোনাজাইট থোরিয়াম, থোরিয়াম যৌগ এবং সেরিয়াম ধাতুর 
উৎস হিসাবে কাজ করে। দেখুন: 06101); তি201098001৮5 
77111919157 7২810-928110] 61917761005 | [সি.হ.] 


উ[01)09999 নকুল, বেজি ৬1%৩7786 গোত্রের 
স্তন্যপায়ীদের ৩৯টি মাংসভূক প্রজাতির সাধারণ নাম। বেজি ছাড়া 
এ গোত্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে খাটাশ, গন্ধগোকুল, বাগডাশ (01৮০1), 


ভোৌদড় ইত্যাদি সুপরিচিত ছোট আকারের স্তন্যপায়ী। বেজির 


সীমিত বিস্তৃতি পূর্ব গোলার্ধের উষ্ণ এলাকাগুলোতে, ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল থেকে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এসব প্রাণী 
পায়ের তলায় ভর দিয়ে চলে (0187018150০), আকার প্রায় বিড়ালের 
মতো, দেহ লম্বা এবং সরু। পা খাটো, নখ সংকোচনক্ষম নয় 
এবং গন্ধ গ্রন্থি থাকে। অনেক প্রজাতিতে সংকোচনক্ষম নখর না 
থাকলেও দক্ষতার সঙ্গে গাছে আরোহণ করতে পারে। বেজি পরভুক 
প্রাণী, সাপ, ব্যাঙ, কাকড়া, পাখি, পাখির ডিম ইত্যাদি এদের প্রিয় 
খাদ্য। 

বাংলাদেশে বেজির দুটি প্রজাতি আছে। এর একটি ছোট বেজি 
17271765125 ০৮7০1701215 এবং অপরটি বড় বেজি 7. 42741 
গ্রাম ও শহরের আশেপাশের ঝোপঝাড়ে এবং বনে-জঙ্গলে এদের 
যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বড় বেজি তুলনামূলকভাবে বেশি চোখে 
পড়ে। দেখুন: 08101150187 01%60) (ৈ.হুক.] 


[৬1081119195 মনিলিয়েলিস 


রিজাকেী 


[$10771)05067:01092. মনোহিস্টেরয়ডিয়া মুক্তজীবী 
নিমাটোড-এর একটি অধিগোত্র যাদের একটি বা এক জোড়া 
অনিয়মিতভাবে প্রসারিত ডিম্বাশয় রয়েছে। এছাড়া আ্যাম্ফিড 
(80110119) বলয়াকার থেকে নিয়ে ক্রিপ্টোস্পাইর্যাল 
(07019507781) কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়ে থাকে। এদের 
স্টোমা (56018) অগভীর এবং অরক্ষিত। 99178610191701086-এর 
স্টোমা ছড়ানো এবং গভীর। অন্যদিকে 5101)0770191771026- 
এর অনুরূপ অঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে সরু, লম্বা, ফাঁপা নাসপাতি 
আকারের (0০8111৩) একটি গঠনে পরিণত হয়েছে। এ দলের 

ভাগ প্রজাতি দৈর্ঘ্যে ০.০৪ ইঞ্চির মতো (১ মিমি)। এদের প্রায় 
সব তি সম্ভবত ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট (১৩৪9), ডায়াটম (01819075) 
এবং এ ধরনের অন্য কোনো সামগ্রী খেয়ে থাকে। গুলো 
সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির পরিবেশে বসবাস করে। দেখুন: 
[27915 1 [রে.র.] 
[70101119069 মনিলিয়েসি [0161 11009159011 
বা 10261019996 শ্রেণির ছত্রাকের 70901118195 বর্গের 
একটি গোত্র । 710০5179০০86 এর একটি প্রতিশব্দ। এই গোত্রের 
ছত্রাকের কোনো স্পোরোফোর বা ফুট বডি সাধারণত হয় না; 
কিন্তু যখন হয় তখন তারা একত্র হয়ে গুচ্ছাকারে তৈরি হয় না। 
এদের হাইফি ও স্পোরগুলো বর্ণহীন অথবা উজ্জ্বল বর্ণের, যা 
দ্বারা একই বর্গের 79779019055 গোত্র থেকে এদের আলাদা 
করা যায়। এই গোত্রে গণের সংখ্যা ২০০ ও প্রজাতির সংখ্যা 
প্রায় ২০০০। এদের মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতি উত্তিদ বা মানুষের রোগ 
সৃষ্টি করে। গুরুত্বপূর্ণ গণের মধ্যে 86981, 12877101170, 
45%67811%5 (এদের অযৌন পর্যায়) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । দেখুন: 
14071118195 | [নু.ই.] 


[10181119195 মনিলিয়েলিস ছত্রাকের মধ্যে অসম্পূর্ণ 
ছত্রাকের শ্রেণি 70৩851077০9095 এর একটি বর্গ। এর অধিকাংশ 
প্রজাতি বহু উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুরূপে (08000982179) 
পরিচিত। 11071115195 বর্গকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে : 
11011119099 0৮01০6011790629), 10917811250586, 91111091190655 
(51110980599) ও '701021011181120989 | সব মিলিয়ে এ বর্গের গণের 
সংখ্যা আনুমানিক ৬৫০ ও প্রজাতির সংখ্যা ৫০০০ এর মতো । 

যার উপর এসব ছত্রাক জন্মায় বা বাস করে তার উপরই 
অযৌন (অসম্পূর্ণ) স্পোরগুলো মুক্ত অবস্থায় তৈরি হয়, কখনোই 
পিকনিডিয়া 0%০7;৫18) বা আযাসারভূলির (4০7%811) ভিতরে 
জন্মায় না। অযৌন স্পোর (89604] 50763) প্রধানত দুই রকম : 
থ্যালোস্পোর (00811950165) ও সত্যিকার কনিডিয়া (10৪ 
০011018)| পুরাতন হাইফি বা থ্যালাস রূপান্তরিত হয়ে 
থ্যালোস্পোর তৈরি হয় এবং এরা তিন প্রকার : আঞোস্পোর 
(৪0019500155), ব্লাস্টোস্পোর (6185095100199) ও 

রণ্স্পোর ৫819011930016)। 

সত্যিকার কনিডিয়া থ্যালাসের উপর নতুনভাবে তৈরি হয়, যা 
সব সময় ক্ষণস্থায়ী বা ঝরে যায় (090108003) অর্থাৎ হাইফির উপরে 
থাকে না। এসব সত্যিকার কনিডিয়া দুই রকম হয় : র্যাড়ুলাস্পোর 
(78018500165) ও ফায়ালোস্পোর (0171519529158)| দেখুন: 


[৬1071107" গুইসাপ 


1৬101011180696: 9111051180926: 1[1106100181180626; 1[)6011619- 
[790011178 | [নুই.] 
[৮1011100917 গুইসাপ আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ, 
মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তৃত $0৪1918 বর্গের 
৬৫1[87108০ গোত্রের ২৭টি সরীসৃপ প্রজাতির সাধারণ নাম। এরা 
সবাই মাংসভুক এবং অতি মাত্রায় খাদ্যগ্রহণ করে। জানা মতে 
টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড় এবং ভারী। 
মুখ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন এদের 
লম্বা, দ্বিধাবিভক্ত জিহবা আছে। মাথা যে কোনো দিকে ঘরাতে 
পারে। ডাঙায় বসবাসকারী সদস্যদের লেজ লম্বা গোলাকৃতি, 
ক্রমান্বয়ে সরু, জলজ প্রজাতিগুলোর লেজ চ্যাপটা। লেজই 
আত্মরক্ষার প্রধান হাতিয়ার! আবাস অনুযায়ী এসব সরীস্প মাছ, 
সাপ, টিকটিকি, উভচর, পাখি এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী শিকার করে 
খায় 
গুইসাপজাতীয় সরীসৃপদের মধ্যে 'কমোডো ড্রাগন” (07100 
07899) সবচেয়ে বড়। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯১২ সালে 
জার্ান অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম ছোট দ্বীপ 
কমোডোতে। ছোট হরিণ, বন্য শুকর এমনকি নিজ প্রজাতির সদস্য 
ও মৃত প্রাণীও এরা ভক্ষণ করে। (767115 £/15615 নামের এ 
প্রজাতিটি অতিশয় বুদ্ধিমান এবং হিংস। স্থানীয় বাসিন্দারা একে খুবই 


ভয় করে। 


কমোডো ড্রাগন, %979705 8115885 


বাংলাদেশে ৬৪1৪71086 গোত্রের তিনটি প্রজাতি রয়েছে। এর 
মধ্যে কালোগুই (৮৫/৫77745 65714157575) এবং সোনাণ্ডই (৮. 
114125০5715) দেশের প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত। দেশের সবচেয়ে বড় 
প্রজাতিটি (%. $৫7:74০97) বড়গুই বা রামগদি নামে পরিচিত। 
সুন্দরবনসহ অন্যান্য উপকূল এলাকায় এটি দেখা যায়। অতিরিক্ত 
চামড়া আহরণের ফলে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে 
এসেছে। দেখুন: [12810 7২500119: 50027121021 [সৈ.হু.ক.] 


১৫০ 
ফলরগানীবিজানাশুকাষবাগলাওজাভাীষিজানাজামব লেক জাগেইবিযারকজোমকলার মম ভরীবিাববিশুোবম লারজাকেইতিজাববিশাোববাথলমএাইীক্রানবিপুো বাংলা কাছা বিশ কাব ালঞজাপীমিকাননিপ্যাবহদাএ 


রিভার 


৬1071110117) 01 1017121778 190196107) আয়ন-- 
পর্যবেক্ষণ কোনো বিষয়ের বা ঘটনার 

উপর সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি বা দেখাশুনার ক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলা 
হয় মনিটরিং (70001001116), বাংলায় এই কাজটিকে আমরা নাম 
দিতে পারি “সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ” । কোনো ব্যক্তি উচ্চশক্তিসম্পন্ন 
আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করলে এ বিকিরণের 
বিশোধিত মাত্রা বা ডোজ (৫05০) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মিটার (01616) 
ও অন্যান্য বিশেষ কৃৎকৌশলের ব্যবহারকে বলা হয় “আয়ন 
সৃষ্টিকারী বিকিরণের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ'। এই পর্যবেক্ষণের 
অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয় হলো : রেডিয়েশন বা বিকিরণের প্রকৃতি 
শনাক্তকরণে, এর শক্তিবর্ণালি ও দিক নির্ধারণে, এবং মনুষ্যশরীরের 
অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশ-উপাংশে বিশোষিত মাত্রা পরিমাপে মিটার ও 
অন্যসব ভৌতকৌশলের ব্যবহার। মনিটরিং বা সার্বক্ষণিক 
পর্যবেক্ষণকে প্রায়শ ব্যক্তি বা শারীর পর্যবেক্ষণ, ভবন জরিপকরণ, 
চতুঙ্পার্শ এলাকা পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে বিভক্ত করা হয়। 

ব্যক্তিক বা শারীর মনিটরিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সব 
উপাচার বা ক্রিয়া যা ব্যক্তিটি কর্তৃক গৃহীত বিশোধিত ডোজের 
পরিমাপন ও রেকর্ডকরণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই পর্যবেক্ষণ 
ব্যবস্থার অন্তর্গত হলো : মাত্রা বা ডোজমাপক যস্ত্রাদি 
(99511791915); গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং এই ভৌতকৌশলাদির 
তুলনাত্মক ক্রমাঙ্কন (০8110180107) ; বিকিরণ সম্পাতের রেকর্ড 
রক্ষণ; বিকিরণে উদ্তাসনের কারণ জ্ঞাতার্থে ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যক্তি 
সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখা এবং বিকিরণ-উদ্তাসন ঘটনা পুনর্বার না 
ঘটার বিরুদ্ধে উপদেশমূলক সুপারিশ প্রদান। দেখুন: [90951705121 
চ11] 08956; [16810]) 01)551051 

“ভবন জরিপ" নানা জাতের সমীক্ষণের মাধ্যমে বা পর্যবেক্ষণী 
যন্ত্রপাতি দ্বারা সাধিত হতে পারে; এসব উপকরণকে তিনটি গুচ্ছে 
অন্তর্ভুক্ত করা যায় : গাইগার-ম্যুলার কাউন্টার (9618০1-2101101 
00006215), স্ফুলিঙ্গায়ন বা সিন্টিলেশন কাউন্টার (501100111901017 
০9065), এবং আয়নায়ন প্রকোন্ঠ (10171280010 0102101061)। 
এসব যন্ত্রপাতি ডোজ বা মাত্রার হার ও কার্যস্থলের বিভিন্ন এলাকায় 
পুস্তীভূীত ডোজ নিরূপণে এবং মেঝে, দেয়াল, আসবাবপত্র, এবং 
বিভিন্ন সরঞ্তামের উপর পৃষ্ঠ দূষণ হিসাবকরণে ব্যবহৃত হয়। 
তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংগ্রিষ্ট নানা জাতের কাজে বিপদময় দূর্ঘটনার 
মধ্যে, যা আমাদের সবচাইতে উৎকপিত করে তা হলো বায়ুবাহিত 
ধূলি, ধুম, এবং গ্যাস ইত্যাদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ। এরই 
ফলশ্রুতিতে বিচিত্র শ্রেণির যন্ত্রপাতি যেমন__বায়ুছাকনি (817 51055), 
অধঃক্ষেপকারী (05010108100), তাড়নযন্ত্র (10010801), এবং 
অঙ্গার সংগ্রাহক (0171০02| ০০11০০10)) প্রভৃতি উদ্ভাবিত এবং নির্ষিত 
হয়েছে; এসব যন্ত্রসরঞ্জাম রেডিও-আইসোটোপ বিশ্রেষণের জন্য 
বায়ুবাহিত দূষণ সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 0618০1- 
1৮107116 000101017; [01017811017 01721010917; 901170111211017 
0০00100011 

চতুষ্পার্থস্থ এলাকা পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট 
কাজ হলো বাতাসে, পানিতে, এবং কার্যস্থলের বাইরে মৃত্তিকায় জমে 
থাকা এবং ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয় দূষণ পরিমাপন। ভবন জরিপে 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অধিকাংশই এলাকা পর্যবেক্ষণ কাজে প্রযুক্ত 
হয়। [সে.বে.] 


১৫১ 


1৬1071156% বানর 


লা নীরা বাগান জানা নিকাহ সামাজিকতা লামার নাতি িোালরতকেই 


[1071106 বানর 71711৩ বর্গের একটি দল এবং এতে 
আধুনিক কালের তিনটি আযানথোপয়েড (870102910) অধিগোত্রের 
দুটির সব সদস্য অন্তর্ভৃক্ত। পশ্চিম গোলার্ধের প্লেটিরাইন 
(01811117106) বানর (0999116৪) এবং পূর্ব গোলার্ধের ক্যাটারিন 
(081811105) বানর (0210010111)9001098) সম্ভবত আজ থেকে গাচ 
কোটি বছর আগে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে পৃথক হয়ে 
স্বতস্ত্রভাবেই অভিযোজিত হয়ে বানর পর্যায়ে পৌছেছে। “বানর” 
শব্দটি শ্রেণিবিন্যাসগত অথবা জাতিগত সম্পর্ক নির্দেশ করে না; 
০910901010010 বানরেরা ০০৮০1 বানরের নিকট জ্ঞাতি নয়, 
এদিক থেকে বরং পূর্ব গোলার্ধের এপস্‌ (265) এবং মানুষই এদের 
নিকটতর। 

০৪১০1৫০৪-তে দুটি গোত্র রয়েছে, অপর দিকে 
05700101017০09109-তে দু'টি উপগোত্রসহ মাত্র একটি গোত্র চিহিত 
করা হয়। £১711000091৫৩8-এর আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের একটি 
কাঠামো নিয়ে উল্লেখ করা হলো : 


উপবর্গ ১010779101098 
অধঞ্রবর্গ 618191011 
অধিগোত্র 0৪১০1৫৩৪ 
গোত্র 0201096 
উপগোত্র 09৮1089 (০800001) এবং 
50101716] [001016/5) 
উপগোত্র 0৪110001786 (থানা)0585 
এবং 18181115) 
গোত্র 81611090 
উপগোত্র 19117089 (11011 এবং 501067 
[0010715555) 
উপগোত্র 21075০1085 (8, ০৬1, এবং 
[101 [70110655) 
অধগঃবর্গ 081210111 
অধিগোত্র 68181076018 (বিলুপ্ত) 
অধিগোত্র (5270001016001068 
গোত্র 0610010101)001496 
উপগোত্র 080০01100)901789 (01৩01. 
[0০9901160 770171065, [708020005, 
5910090103, এবং [7805902/5) 
উপগোত্র 00191785 (108 ০20215, 
191150015, এবং ০০01005 [107165) 
অধিগোত্র 11017101009 (81000105, ৪1681 81০5, এবং 
11017081715) 


প্রচুর বৈচিত্র্য থাকার কারণে বানরদের একটি দল হিসাবে 
বৈশিষ্ট্যসমৃহ সঠিকভাবে বর্ণনা করা দুরূহ কাজ। বানর এবং এপস 
উভয়ে প্রোসিমিয়ান (01091187) সদস্যগুলো থেকে পৃথক এ কারণে 
যে এরা প্রধানত বড় আকারের, দিবাচর এবং সামাজিকভাবে দলবদ্ধ 
হয়ে বাস করে। এপস থেকে বানরের পার্থক্য হলো- বানরের লেজ 
থাকে, মস্তিষ্ক ছোট, হাটাচলার ধরন চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো এবং 
মুখমণ্ডল কিছুটা লম্বাটে। এপদের (৪095) চেয়ে এরা সাধারণত 


ছোট, তবে বড় আকারের বানরের ওজন গিবনের (৪19০7) চেয়ে 
বেশি হতে পারে। প্রাইমেটদের মতো এদের হাতের এবং 
পায়ের আঙুল পাচটি এবং অধিকাংশ আঙুলে নখ থাকে। এদের 
স্তনগ্রস্থি বক্ষ এলাকায় এবং দৃষ্টিশক্তি সুগঠিত। বানর মুখ্যত 
নিরামিষভোজী এবং আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার 
গ্ীক্মমণ্ডলীয় এবং আধাগ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির বাসিন্দা। পূর্ব এবং 
পশ্চিম গোলার্ধের বানরের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য নিম্নের ছকে উল্লেখ 
করা হলো। 

পূর্ব গোলার্ধের প্রজাতিগুলো অস্ট্রেলিয়া এবং মাদাগাস্কার ছাড়া 
উষ্ণ এলাকাগুলোতে বিস্তৃত। রেসাস বানর, বারবারি (১7097), 
ম্যাঙ্গাবে (77978999)), বেবুন, এবং ম্যান্ড্িল (78701111)-এর 


মতো সুপরিচিত বানরগুলো এ এলাকার অধিবাসী। 
পূর্ব এবং পশ্চিম গোলার্ধের বানরদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য 
05০91069 910010111)6001058 
পেশ্চিম গোলার্ধের প্রজাতি) পূর্ব গোলার্ধের প্রজাতি) 
নাসিকা স্কুল, নাকের পর্দা চওড়া নাসিকা সরু, নাকের পর্দা সংকীর্ণ, 
এবং নাসিকা রন্ধ পাশে উন্মুক্ত। নাসিকা রক্ত নিচের দিকে উন্মুক্ত। 
ধরার উপযোগী। ধরার উপযোগী নয়। 


প্রতি পাশে প্রতি পাটিতে তিনটি 
প্রিমোলার দাত। ২৪টি পতনশীল 
এবং ৩৬টি স্থায়ী দাত। 
1 ২/২ ০১/১ 
[এ ৩/৩ 

হাতের এবং পায়ের আঙুলে 
বাকানো নখ থাকে। 


পশ্চিম গোলার্ধের প্রজাতিগুলো মেক্সিকোর দক্ষিণাংশ থেকে 
আর্জেনটিনিয়ার বনভূমিগুলোতে বাস করে। এদের সাধারণত দুটি 
প্রধান দল অথবা গোত্রে বিভক্ত করা হয়। এরা সবাই বৃক্ষবাসী এবং 
কারো কারো আকড়ে ধরার উপযোগী লেজ আছে। স্বভাবত মাটিতে 
বসবাস করে এমন কোনো প্রজাতি বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল 
এমন কোনো প্রমাণ জীবাশ্ম থেকেও পাওয়া যায়নি। পশ্চিম 
গোলার্ধের সুপরিচিত বানরদের মধ্যে রয়েছে মারমোসেট 
(00017799915), ক্যাপুচিনস (০8801109), সাকি (5417৯), স্পাইডার 
এবং উলি (501007 800 ৮+9019) বানরসমূহ। 

এক সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র বানর দেখা গেলেও এদের 
বিস্তৃতি এখন সীমিত । বর্তমানে বাংলাদেশে যে সাতটি প্রজাতি রয়েছে 
তার তিনটি 74০০৫ এবং চারটি ?/658)1/5 গণভুক্ত। 
তুলনামূলকভাবে রেসাস বানর 840202 71812112 বেশি চোখে পড়ে। 
এরা প্রায় ০.৬ মিটার লম্বা, লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ সেমি। দেহের 
পিছনের অংশ কমলাটে লাল রঙের এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লাল। 
দীর্ঘাদন বিদেশে রপ্তানি করার কারণে এদের সংখ্যা 
আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। 72০206-এর আরেকটি প্রজাতি 7৫ 
25597127585 সুন্দরবন এবং সিলেটের বনাঞ্চলে দেখা যায়। 7. 
19510817715 রেবল টেকনাফ অঞ্চলের উপকূলীয় বনাঞ্চলে বাস 
করে। লম্বা লেজবিশিষ্ট এ বানর প্রধানত কাকড়াভূক। 


প্রতি পাশে প্রতি পাটিতে দুটি 
প্রিমোলার দাত। ২০টি পতনশ্ীল 
এবং ৩২টি স্থায়ী দাত। 
৮৩/৩২/২0৯১ ২/২ 1৮ ৩/৩ 
হাতের এবং 
চ্যাপটা। 


পায়ের সব নখ 


[৬10170207))7)6 0%10856 মনোআ্যামিন অক্সিডেজ 


আগা $জারইীনিাতমলগনাওাতেমীবি্াআলোমহা লও লিরপতাগকংলা জাকের দাদ চাষবহদওচাতিালবিশূকোবযাগ 


হনুমান বা ল্যাঙ্গুর £765%):75 16115 যদিও প্রায় ০.৫ 
মিটার লম্বা, এর লেজ প্রায় ১.০ মিটার। গায়ের রং বাদামি, 
হাত, পা, মুখমণ্ডল ও কান কালো। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং 
যশোহর জেলার কতিপয় এলাকায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। ৮. 
7712155 সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে বাস 
করে। এদের মাথার চুল ঘন, পিছন দিকে ফেরানো । দেখলে মনে 
হয় টুপি পড়ে আছে। ইংরেজিতে তাই এদের 0812960 1770119) 
বলা হয়। 

সব প্রজাতির বানরই দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং দলের 
নেতার অধীনে একটি সামাজিক কাঠামো গঠন করে। এদেশে বানরের 
আবাসস্থানগুলো মানুষের হস্তক্ষেপে নানাভাবে বিদ্বিত। দেখুন: 
[সৈ.হু.ক.] 


1107)081)17)9 05%10956 মনোতআ্যামিন অক্সিডেজ 
কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে বিদ্যমান একটি এনজাইম। এ এনজাইমটি 
স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত জৈব আ্যামিন থেকে জারণ 
প্রক্রিয়ায় আযামিন গ্রুপকে অপসারণ (468171786) করে। ম্লাযুকোষের 
এসব আযামিনের কোনো কোনোটি প্রান্তীয় ও কেন্দ্রীয় স্লায়ুতন্ত্ে 
্ায়ুপ্রেরক (7501907809010675) হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। মনোআ্যামিন 
অক্সিডেজ জৈব আ্যামিনকে আযাল্ডহাইডে রাপাত্তরিত করে 
আামিনকে নিক্ক্িয় করে দেয়। এই আ্যাল্ডহাইড আরো জারিত 
হয়ে একটি আ্যাসিড বা বিজারিত হয়ে একটি আ্যালকোহলে 
পরিণত হয়। মানসিক ব্যাধি এবং এদের ভেষজ সংক্রান্ত 
চিকিৎসায় এসব এনজাইমের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখুন: 
[02776 | 
মনোআযামিন অক্সিডেজের কাজ হলো কেটেকল্যামিন 
(ডোপ্যামিন ও নোরেপাইনেফ্রিন) এবং ইনডোল্যামিনকে 
(সেরোটোনিন) নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। আযাসিটাইলকলিন সহ এসব 
যৌগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ্াযুপ্রেরক জৈব 
আযামিন। সন্নিধি প্রণালি (57810 ০196) থেকে স্নায়ু কোষ 
টার্মিনালে সক্রিয় ও অক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে এসব আ্যামিনের 
অপসারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এদের নিক্কিয়তার প্রধান পন্থা বলে 
ধারণা করা হয়। এসব আযামিনের কোনো কোনোটি স্তায়ু প্রেরণে 
পুনরায় ব্যবহৃত হয়, বাদবাকি অধিকাংশ আ্যামিন মনোআ্যামিন 
অক্সিডেজ দ্বারা বিপাক হয়ে যায়। নতুনভাবে সংশ্রেষিত জৈব 
আ্যামিনের মধ্যে যেসব ত্যামিন সংরক্ষিত বা তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত 
হয় না সেই সব আামিনের বিপাকে মনোআামিন অক্সিডেজ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে যখন মনোআ্যামিন 
অক্সিডেজের সক্রিয়তা ব্যাহতকারী বাধক (07110) প্রয়োগের 
মাধ্যমে এনজাইমের সক্রিয়তা লক্ষণীয়ভাবে হাস করা হয় তখন 
বস্তুর ঘনমাত্রা ততক্ষণ পর্যস্ত বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ পর্যস্ত না আরো 
সংশ্রেষণ বন্ধ হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণে বস্তু উৎপন্ন হবে। একটি 
বিষয় এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে মানব দেহে মনোত্যামিন 'তক্সিডেজের 
সক্রিয়তা বন্ধের ক্লিনিকেল প্রভাব (যেমন, বিমর্ষকরোধক ক্রিয়া) 
সৃষ্টির জন্য এ এনজাইমের ক্রিয়া কমপক্ষে ৮€ শতাংশ বন্ধ করার 
প্রয়োজন হয়, কারণ মস্তিক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোআযামিন 
অক্সিডেজ থাকে। দেখুন: 40905101)911176;) 10120191791210 
55516) 92109600177; 9%10800010 0281051015310] | 


11117791651 


৯৫২ 


বিভিন্ন প্রকারের মানসিক ব্যাধি, বিশেষ করে চিত্তত্র€শী 
বাতুলতা (5০1)02000116118), বিষণুতা এবং সুরাসক্তির মতো 
ব্যাধির জন্য মনোআযামিন অক্সিডেজের সক্রিয়তার 
ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এই তত্ব 
প্রচলিত আছে যে চিত্বত্রংশী বাত্লতা ডোপ্যামিন সক্রিয়তা 
বৃদ্ধির কারণে এবং সেরোটোনারজিক বা নোরাড্রেনারজিক 
সক্রিয়তা বা উভয়ের সক্রিয়তা হাস পাওয়ার কারণে বিষণুতার 
সৃষ্টি হতে পারে। এ দুই অবস্থার যে কোনো ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক 
কোষকলা বা অণুচক্রিকার মনোত্যামিন অক্সিডেজ পরিবর্তন 
হয়ে যেতে পারে কিনা তা নির্ণয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে 


দেখুন: 4১06০11%9.0150970915; 41001101157); 31811) 
50101201102118 | [সিহ.] 
1/1918901)8101069 মনোকুলয়ডিয়া 14070707149 


বর্গের যুক্তজীবী নিমাটোডদের একটি অধিগোত্র। এতে অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে মৃত্তিকা এবং স্থাদুপানির বহু প্রজাতি যাদের সবাই বিভিন্ন 
ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী শিকার করে খায়। শির এলাকার সংবেদী অঙ্গ 
পিড়কা আকৃতির (081110ঘ)। এদের স্টোমা সম্মুখভাগের পুরু 
প্রাচীরবিশিষ্ট কিছুটা সুচালো অংশ এবং পশ্চাৎ ভাগের লম্বা, পাতলা 
প্রাচীরবিশিষ্ট অংশে ভাগ করা যায়। এ দুটি অংশের সংযোগস্থলে 
কিছুটা অঙ্কীয়ভাগে দেহপ্রাচীরে একটি বড় দাত থাকে। কতক 
প্রজাতিতে সম্মুখভাগে কতিপয় ক্ষুদ্রাকার দাতেরও অস্তিত্ব লক্ষ করা 
গেছে। সাধারণত স্ত্রী প্রাণীতে সামনের দিকে প্রসারিত একটি মাত্র 
ডিম্বাশয় থাকে, তবে কতক প্রজাতিতে দুটি ডিম্বাশয় উপস্থিত। 
পুরুষে এক জোড়া শুক্রাশয় এবং সম্পিকিউল (501০15$) থাকলেও 
শুবারনাকুলাম (80০10580010) অনুপস্থিত। উভয় লিঙ্গেই লেজ 
খাটো এবং শেষপ্রান্ত গোলাকার অথবা কিছুটা লম্বাটে। উভয় ক্ষেত্রেই 
পুচ্ছগ্রস্থি এবং শেষ প্রান্তে স্পিনারেট (71777975) থাকে । দেখুন : 
[০1912 | [সৈ.হুক] 


[$[07)001698195 মনোক্লিয়েলিস অপুষ্পক অভাস্কুলার 
[1678191751 বিভাগের (অন্য মতে 8৪1/02118 বিভাগ) 
চ679193109 শ্রেণির 01/67/0105 নামে পরিচিত) একটি বর্গ 
(অন্য মতে 14810180108 উপশ্রেণির বর্গ)। এই বর্গে একটি 
মাত্র গোত্র ?910001৩8068০ ও একটি মাত্র গণ, 797০০162 যার 
দুটি মাত্র প্রজাতি আছে। এর একটি প্রজাতি আমেরিকার ক্রাস্তীয় 
অঞ্চলে এবং অন্য প্রজাতি নিউজিল্যান্ড ও প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলে 
পাওয়া যায়। লিভারওয়ার্ট গ্রুপের সব প্রজাতির মধ্যে 7০790169 
_এর প্রজাতির উত্তিদই (গ্যামিটোফাইট) আকারে সবচেয়ে বড়। 
এর গ্যামিটোফাইট থ্যালাসের কোষগুলো সমপ্রকৃতির অর্থাৎ 
একই রকম। থ্যালাসে কোনো বায়ুকুঠুরি নেই; তবে বিক্ষিপ্তভাবে 
ছড়ানো কিছু বড় বাদামি বর্ণের তেল-কোষ থাকে। থ্যালাসের 
উপরের অংশের কোষগুলোতে ক্লোরোপ্াস্টের ঘন সমাবেশ 
দেখা যায়। এদের রাইজয়েডগুলো এককোষী ও মসৃণ এবং দুই 
প্রকার : (১) সরু, কিন্তু কোষপ্রাচীর পুরু; ও (২) চওড়া, কিন্ত 
কোষপ্রাটীর পাতলা । থ্যালাসের তলার দিকে স্কেল নেই, তবে লোম 
থাকে। 


১৫৩ 


17010297798. মোনোজিনিয়া 


0 / 
4 :./ কে) পুরুষ থ্যালাস খে) ্্ী থ্যালাস 


140)10016৫ 51). 


14০):90166 প্রজাতি ভিন্নবাসী। যৌনাঙ্গগুলো সারিবদ্ধ হয়ে 
থাকে, তবে থ্যালাস থেকে সমুন্নত (9158190) নয়। আ্যান্থেরিডিয়াম 
'পুংযৌনাঙ্গ) খ্যালাসের গর্তের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত ও 
রিসেপটেকলে গ্রুপ করে টিবির মতো দেখায়। আর্কিগোনিয়া (স্ত্রী 
যৌনাঙ্গ) থ্যালাসের উপরের দিকে কতগুলো ইনভলিউকার 
(7৬০9180795) দ্বারা আবৃত থাকে । ছয় সারি কোষ দ্বারা এর লম্বা 
গলা গঠিত। এদের কোনো আর্কিগোনিওফোর নেই। স্পোরোফাইটে 
ফুট, বেশ লম্বা বড় আকারের সিটা ও লম্বাটে এককোষ পুরু- 
'প্রাচীরবিশিষ্ট ক্যাপসিউল থাকে । লম্বা সিটা ক্যাপসিউলকে যথেষ্ট 
উপরের দিকে তুলে ধরে। ক্যাপসিউল পরিণত হলে একটিমাত্র ফাটল 
দ্বারা চামচের মতো ফেটে যায়। ক্যাপসিউলের ভিতরে লম্বা ধরনের 
ইলেটর থাকে । স্পোর মাতৃকোষগুলোর ভাজ এই গ্রুপের একটি 
অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেখুন: 87%011)18; 14810810710851 [নুই.] 


[10170010119] ৪7761199165 মনোক্লোনাল আ্যান্টি- 
বডি নিদিষ্ট আযান্টিজেন অণুর নিদিষ্ট স্থানের (৪1115691710 
510) বিরুদ্ধে উৎপন্ন আ্যান্টিবডিকে মনোক্লোনাল আ্যান্টিবডি 
বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট আ্যান্টিবডি উৎপন্নকারী কোষ থেকে 
গবেষণাগারে বিশেষ উপায়ে এ ধরনের আ্যান্টিবডি তৈরি করা 
হয়। মনোক্লোনাল আ্যান্টিবডির উদ্ভাবন বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা 
শাস্ত্রের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে মৌলিক 
অনাক্রম্যতত্ব, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসায় ব্যাপক পরিবর্তন 
আসছে। 

এতদিন প্রাণীদেহে যে জআ্যান্টিবড়ি পাওয়া যেতো তা বিশুদ্ধ 
ছিল না অর্থাৎ এক রকমের জ্যান্টিবডি থাকতো না। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, ঘোড়ার দেহ থেকে ধনুক্টংকার রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর 
এটিএস (8170-05081705 50100) 4১1০) নামে যে আ্যান্টি-সিরাম সংগ্রহ 
করা হতো, তা রোগীর শরীরে প্রবেশ করালে অনেক সময়ে 
পার্খবপ্রতিক্রিয়ার সন্তাবনা থাকতো। কারণ এটা পুরোপুরি বিশুদ্ধাকারে 
সংগ্রহ করার কোনো উপায় ছিল না। তাই বিজ্ঞানীদের বরাবরই 
লক্ষ্য ছিল কিভাবে একটি বিশেষ আ্যান্টিবডি বিশুদ্ধাকারে সংগ্রহ করা 
যায়। সাধারণত রোগ প্রতিরোধের জন্য যে টিকা দেওয়া হয় তার 
ফলে একাধিক গোষ্ঠীর বি-কোষ উদ্দীপিত হয়ে পড়ে। আর শরীর 


থেকে বের করে এনে বি-কোষকে কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে 
দিলেও সুবিধা হয় না। ফলে একই গোষ্ঠীর বি-কোষ থেকে 
আ্যান্টিবডি পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা গেল, বি- 
কোষ বা প্রাজমম কোষের টিউমার বা মায়েলোমা (5 ০107719) 
হলে যে ইমিউনোগ্রোবিন তৈরি হয় তা একই গোষ্ঠী থেকে আসে 
অর্থাৎ মনোক্লোনাল। ১৯৭৫ সালে কেমবিজের জি. কোলার ৫0. 
[011101) এবং সি. মিলস্টেন (0.74115.911) এমন একটি 
উপায় বের করেন যার ফলে মোটামুটি যে কোনো আ্যান্টিবডিই 
ইচ্ছেমতো বিশুদ্ধাকারে গবেষণাগারে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। 
পদ্ধতিটির মূলনীতি হচ্ছে আ্যান্টিবডি উৎপন্নকারী বি-কোষের সঙ্গে 
একটি মায়েলোমা কোষের (৩1078 ০611) মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। 
এই মিলনের ফলে উৎপন্ন সংকর কোষকে হাইবিড মায়েলোমা কোষ 
(79010 77761078 ০০11) বা সংক্ষেপে হাইবিডোমা বলে। 
হাইব্বিডোমা কোষের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা বি-কোষ যে আ্যান্টিবডি 
অনির্দিষ্টকালের জন্য তৈরি করতে থাকবে। এটাকে অন্যভাবে 
বললে বলা যায় যে, মায়েলোমা কোষের সঙ্গে বি-কোষের মিলন 
ঘটি বি-কো্ষটিকে “অমর করে দেওয়া হয়। ফলে একবার তৈরি 
হলে হাইবিডেমা কোষ ক্রমাগত গজাতে থাকে এবং বিশুদ্ধ সমসত্ব 
ও সুনির্দিষ্ট আ্যান্টিবডি তৈরি হতে থাকে। তবে এর পরেও সমস্যা 
ছিল। কিছুদিন আগ পর্যস্ত পুরো ব্যাপারটি শুধু গবেষণাগারে ইদুরের 
উপর ঘটানো হতো। কিন্তু মানুষের বি-কোষে ব্যবহার করা সম্ভব 
হতো না। জিন-প্রযুক্তির কল্যাণে এই সমস্যা অনেকাংশে দূর 
হয়েছে। 

মনোক্লোনাল আ্যান্টিবডির ব্যবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব ও 
সম্ভাবনা বুঝতে পেরে এটা খুব দ্রুত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। 
বর্তমানে গবেষণা কর্ম, রোগণির্ণয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক 
প্রয়োগ শুরু হয়েছে। হাইৰিডোমা জৈব র এক প্রধান স্তস্তে 
পরিণত হয়েছে। আগে যেসব ক্ষেত্রে রাম ব্যবহার করা 
হতো এখনো সেখানে মনোক্লোনাল ত্যান্টিবডি ব্যবহার করা হচ্ছে। 
উদাহরণস্বরূপ-রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, টিস্যুটাইপিং, হরমোনের মাত্রা 
নির্ণয় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া মনোক্লোনাল 
আ্যান্টিবডি কার্ষক্ষেত্রে এতো সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভেদী যে এর দ্বারা 
কোষের যে কোনো অণুর গঠন থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের কোথায় 
কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে তার অবস্থান জানা সম্ভব। ক্যান্সার 
নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এটা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। 
ভবিষ্যতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতেও এটা ব্যবহার করা যাবে বলে 
আশা করা হচ্ছে। দেখুন: /১7019090%; 4১001521 [01101000195 
15500 0110016| [সা.এ.] 


10110567)6৪8. মোনোজিনিয়া ন€778100৭ শ্েণির 
একটি উপশ্রেণি। বিভিন্ন মাছের ফুলকা, ত্বক এবং দেহের ফাঁকা 
স্থানে এ উপশ্রেণির সদস্যরা পরজীবী । কতক প্রজাতি উভচর এবং 
কচ্ছপের অন্ননালি এবং মুত্রথলিতেও পরজীবী হিসাবে বাস করে। 
এদের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগের দৃঢ়ভাবে আটকে থাকার অঙ্গ 
সুগঠিত এবং তা কাটাসজ্জিত। দেহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত জনন 
অঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে কাইটিনযুক্ত। এ দলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
এদের যৌন প্রজনন, প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ এবং একটি মাত্র পোষকে 
জীবন_চক্ত সমাপন। 


[410170207701768 মোনোগোনন্টা 


আাওজরের বিরত ্ লগ 


বহুল ব্যবহৃত শ্রেণিবিন্যাসে এ উপশ্রেণিতে দুটি বগ চিহিত করা 


হয়। এর একটি 1107971510)0001168, যেখানে পোস্টহ্যাপ্টর-এ 
(005078110) সুস্পষ্ট চোষক অথবা ক্ল্যাম্প (01817) থাকে না। 
অন্যটি (991/92151190919199, এখানে পোস্টহ্যাপ্টর-এ চোষক 
অথবা ক্ল্যাম্প থাকে। 

বিভিন্ন গণে এদের দেহের আকৃতিতে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায। 
কখনো কখনো এদের চেহারা কিম্ভূতকিমাকার, ৬৪111515 গণের 
প্রজাতিগুলো কাস্তের মতো। বাইরের যুগ চোষক অথবা মুখ 
গহ্বরের চোষক এবং আসঞ্জক গ্রন্থি দেহের সম্মুখভাগে অবস্থিত। 
অথবা ক্ল্যাম্পবিশিষ্ট। 

1979897০8-এর পরিস্ফুরণ প্রত্যক্ষ ধরনের (৫17801), 
এখানে সিলিয়াযুক্ত লার্ভা দশা সরল রূপান্তরের মাধ্যমে সিলিয়াবিহীন 
অপরিণত দশায় পরিণত হয়। এ অবস্থায় পোষকের দেহে আবদ্ধ 
হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপ লাভ করে। অপরিণত দশার হুক পূর্ণাঙ্গ 
প্রাণীতে থেকে যেতেও পারে অথবা চোষক বা ক্ল্যাম্প দ্বারা 


প্রতিস্থাপিত হতে পারে। 


একটি মোনোগোনিড 1£57791918-এর অঙ্গসংস্থান 


পর-নিষেক অথবা উভলিঙ্গ সদস্যে স্বনিষেক ঘটার মাধ্যমে 
এদের যৌন প্রজনন শুরু হয়। পোষকের দেহে অথবা বাইরের 

পরিবেশে ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে। দেখুন: 71617791008 | 
[সৈ.হু,ক.] 


[08702010179 মোনোগোনন্টা [২০0৪ শ্রেণির 
একটি বর্গ, শ্রেণির অধিকাংশ প্রজাতিই এ বর্গে অন্তর্ভুক্ত । স্ত্রী এবং 
পুরুষে একটি মাত্র গোনাড-এর (80180) উ এ বর্গের 
সদস্যদের প্রধান শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী এবং পুরুষের আকৃতিগত 
পার্থক্য সুস্পষ্ট, পুরুষ প্রাণী প্রায় সব সময়ই অপেক্ষাকৃত ছোট এবং 
দেহের গঠন হাসপ্রাপ্ত। চ191772,  6195০818118058 এবং 
00110117508০64 নামে তিনটি উপবর্গে এ বর্গ বিভক্ত। 


রাকিব ধরি বিলোবাএলররী 


চ/০।18 উপবর্গের সদস্যের গঠন-প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরপুর। 
অনেক প্রজাতি নরমদেহী, কীটের মতো; আবার অনেকের দেহ 
অলঙ্কৃত এবং খোলকবিশিষ্ট। অধিকাংশ গভীর পানির অথবা 
উপরিভাগে ভেসে বেড়ানো মুক্তজীবী রোটিফার এ উপবর্গের 
সদস্য। সিলিয়াযুক্ত করোনার (০0978) সাহায্যে এরা চলাফেরা 
করে। 


চ10170 উপবর্গের কয়েকটি সদস্য ; ক. 497127017101915 
খ. 719250174, গ. 2580716715, এবং ঘ. 101971214 


[71950818718068 উপবর্গে অনেক চমতকার ও আকর্ষনীয় 
নিশ্চল (5955116) রোটিফারের সমাবেশ দেখা যায়। তবে এ 
উপবর্গের 15515067118 গোত্রে রয়েছে মুক্তভাবে সন্তরণক্ষম বহু 
প্রজাতি। 

00119100508068 উপবর্গে 00110075018 নামে মাত্র একটি 
গোত্র আছে। এতে পাচটি গণ অন্তর্ক্ত। 0০911011)901089- 
এর প্রায় সব প্রজাতিই অনড়, নিশ্চল জীবন কাটায়; তবে 
অনেকেই স্বচ্ছ জিলাটিনে তৈরি নালিকার মধ্যে বাস করে। দেখুন: 
[00169 | [সৈ.হু.ক.] 


[$7017077)016080197 017) একাণুক আস্তরণ এক 
অণু পরিমাণ পুরু এমন ফিল্ম বা আস্তরণকে প্রায়শই একাণুক বা 
এক আণবিক বলে। পৃষ্ঠটদেশে বা অন্তঃপৃঙ্টে 070167০) যেসব 
আস্তরণ গঠিত হয় এরা বিশেষ মনোযোগের পাত্র। এমন আস্তরণ 
দ্বারা ঘর্ষণ, জীর্ণ (৮21) বা মরিচা হ্রাস করানো যায় অথবা অবদ্রব 
(61001510175) ফেনা এবং কঠিন বিচ্ছুরণ (01506151017) স্থিতিশীল 
করা যায়। পানির পৃষ্ঠতলের উপস্থিতি সরু আস্তরণ দ্বারা বাম্পীভবন 
হাস করানো যায় যা সারা বিশ্বের শুদ্ষ অঞ্চলগুলোতে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে যাই হোক, তৎসত্বেও, দূষিত পদার্থের সরু 
আস্তরণ সরানো দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার একটি। 
পেট্রোলিয়াম শোধনে বা বছ রাসায়নিক শিল্পে অনুঘটকের বিশাল 
ক্ষেত্রে বহু রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ক্রিয়াশীল বস্তদের 
অন্তঃপৃষ্টের সরু আস্তরণে। অধিকন্ত প্রোটিনবাহী কোলেস্টরল এবং 
সংশ্লিষ্ট দেগরা সরু আস্তরগুলো জৈব ঝিল্লি (91091092108) 


৯৫৫ 


বাকী িজালাবদারতাতোিাপিগদাএাযোর জানিস াএােকিস্ািকাবর 


- 11017101105) এবং অভ্যন্তরীণ অন্তঃপৃষ্ঠ গঠন করে যাহা জীবনের 
জটিল প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেখুন: 0৪181515; 
0911 10170181009 1 

কঠিন পদার্থ অথবা তরল অন্তঃপৃষ্ঠে একস্তর গঠন হতে পারে 
বাহ্যশোষণ (8501)001)) দ্বারা যা সন্নিহিত আয়তন (১০17) দশা 
থেকে ঘটে। প্রক্রিয়াটি দ্বারা দেখা যায় যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রজাতির 
জন্য কি উচ্চ প্রজাতির বৈশিষ্ট্যসৃচক (52০০1501))| এই পথে গঠিত 
একস্তরবিশিষ্ট গঠনে এবং উপাদানের ব্যাপারে এতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত 
তথ্যাদি দ্বারা বাহ্যশোষণের পরিমাপের সীমানা বা প্রসার বুঝায়! 
পৃচ্ঠদেশ স্পর্শকাতর বহুবিধ যাস্ত্রিক কায়দা যেমন, স্বল্প শক্তির 
ইলেকটুন, নিউট্রন এবং আয়ন ও বাহ্যশোধিত প্রজাতির 
বর্ণালিবীক্ষণের অপবর্তন (0117401107) এবং বিচ্ছুরণ (5০8110176) 
দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় পষ্ঠস্তরের গঠন এবং এর 
ভিতরের রাসায়নিক উত্তেজনা (9918107) সম্পর্কে। দেখুন: 
4১050106101) ১0০০0950000 | 
' প্রসারিত একস্তরী গঠনের জন্য, যা অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট 
স্থিত, একটি বস্তূকে অবশ্যই নিয়দ্রাবকতা এবং উদ্বায়িতার সহিত 
সংযোজিত হতে হয় অর্ধাংশ (77016) নিয়ে যে অংশটি তরল 
পৃষ্টদেশে আকর্ষণ করে থাকে। পানিতে স্থিত আস্তরণের জন্য এটার 
অর্থ এক বা একাধিক মেরুজ (70181) ক্রিয়ামলক (08110010791) 
গ্রপ। সম্পূর্ণ অমেরুজ বন্ত, যেমন, উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট 
প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন বা পানির উপর প্রসারিত হবে না, যদিও 
উচ্চ পৃষ্টটানের তরলের উপর তারা ছড়াতে পারে, যেমন পারদ। 
যেসব বৃহৎ দলের বস্তুরা পানিতে দ্রাব্য একস্তরী গঠন করে তাদের 
মধ্য থেকে লম্বা শৃজ্খলবিশিষ্ট ফ্যাটি আযাসিড এবং তাদের যৌগসমূহ 
যেমন গ্রিসারিডস, স্টেরলস এবং অনেক জৈব উৎসের শ্নেহজাতীয় 
পদার্থ, এমনকি চর্বি গলানো ভাইটামিন এবং প্রাকৃতিক রঞ্জকবস্ত 
(01817750105) যেমন ক্লোরোফিল অন্যতম । 
পলিভিনিল আযাসিটেট এবং পলিমিথাইল মিথাআক্রিলেট সহ 
অনেক মেরুজ কৃত্রিম পলিমার তৈরি করা যায় একস্তরী হিসাবে 
পানিতে ছড়ানোর জন্য যাতে বহু প্রোটিন তাদের তৃতীয় গঠনের 
বদৌলতে বায়ু-পানির আন্তঃপৃষ্টে বিস্তৃত ভোজ খুলে) হতে পারে। 
দেখুনঃ 09119107 ছাঢ015101): 087; 10161180901 70118565) 
1,00110910) 951111806 081151017: ৬/9067 00156172010 1 [শ.মৃ.] 


1৬107701101)091069 মোনোনকয়ডিয়া নেমাটোড দলের 
বর্গ 101719701)919-এর এটি একটি অধিগোত্র। এতে বেশ 
কতকগুলো সাধারণ এবং সহজে চেনা যায় এমন মুক্তজীবী, 
অপরজীবী নেমাটোড সদস্য রয়েছে। এদের পৃথিবীর সর্বত্র মাটিতে 
ও মিঠা পানির পরিবেশে পাওয়া যায়। এদের ঠোটের অংশ বিস্তৃত ও 
সম্মুখ অংশ চ্যাপটা এবং তা সাধারণত কৌণিক ও স্পষ্ট যাতে সব 
শিরঃস্পর্শন (09100172110 591151118) সূত্রগুলো রয়েছে দৃশ্যমান 
স্টোমা (510772) ব্যারেল আকৃতির কিংবা 'গোলাকার (£199191) 
এবং ভারী বহিঃস্তরবিশিষ্ট (04110419171260) যার এক বা একাধিক 
বড় দাত বা দাতসদৃশ গঠন থাকে। এর গোড়ার দিক কেবল 
অন্ননালির কোষকলায় ঘেরা। অন্ননালি নলাকার (০৮117011091) 
এবং অন্ননালি ও অন্ত্রের সংযোগস্থলে সুগঠিত ভাল্ভ, (5৪1৬৪) 
রয়েছে। স্ত্রী সদস্যে একটি বা দুটি ডিম্বাশয় থাকে। পুরুষে 


[4101)0199501)1019628 মোনোপসথিওয়ডিয়া 


স্পিকিউলগুলো (521০8193) সাধারণত সরু, কিন্তু শুবেরনাকুলাম 
(50৮61790110) সুগঠিত এবং এদের সুস্পষ্ট পার্থ আনুষঙ্গিক অংশ 
(80065581% [19065) থাকে। ১ এদের উভয় লিঙ্গে পুচ্ছগ্রস্থি 
(08191 £19710) এবং স্পিনারেট (57011005150) রয়েছে । এখানকার 
সকল পরিচিত প্রজাতি পরভোজী (16080০05) এবং স্বজাতিভূক 
(০811710211500) | দেখুন: ০01818| [রে.র.] 


1৬101)0]919001)1)08% মোনোপ্লাকোফোরা 17১0110508 
পর্বের একটি শ্রেণি। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে 
মোনোপ্লাকোফোরানদের জীবাশম তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তথাপি 
১৯৫০ সালে কস্টারিকার (০০58 7২1০৪) নিকটবর্তী গভীর সমুদ্র থেকে 
এক জীবিত প্রজাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে এ শ্রেণি সর্বজনীনভাবে 
এখন স্বীকৃত হয়েছে। এদের দেহ দ্বিপার্থীয় প্রতিসম এবং পৃষ্ঠভাগে 
একটিমাত্র বৃত্তাকার খোলক থাকে। 

প্যালিওজোয়িকের শেষভাগ থেকে প্রায় ২৪ কোটি বছর পূর্বের 
শিলায় এদের কোনো জীবাশ্ম মেলেনি। একমাত্র জীবিত প্রজাতি 
10201761172 £0196/505 একটি বিরল প্রাণী, সমুদ্রের গভীরে অতি 
ঠাণ্ডা পরিবেশে এদের বাস। এ কারণেই সম্ভবত মেসোজোয়িক এবং 
সিনোজোয়িক শিলায় এরা অনুপস্থিত। জীবিত মোনোপ্রাকো_ 
ফোরানদের দেহ লিম্পেট-আকৃতির, এক জোড়া সংকোচনক্ষম 
পেশির মাধ্যমে এদের বৃত্তাকার পা দেহের সঙ্গে যুক্ত এবং দেহের 
প্রতি পাশে থাকে কয়েকটা ফুলকা। 


1/24171174 £4141744, মোনোপ্রাকোফোরানদের একমাত্র জীবিত প্রজাতি 


দেখুন: 70185017889; 
01800010191 


14011050587; ৮০01%- 


[সৈ.হু.ক.] 


08507090008; 


1/101)07)0956188910699 মোনোপসথিওয়ডিয়া : 7৩3170- 
00108 বর্গের নেমাটোডদের একটি অধিগোত্র। এখানে একটি মাত্র 
গোত্র 140790950011058 রয়েছে। এদের কিউটিকল (০001019) 
স্পষ্টভাবে আংটির মতো (8071815) এবং বলয়াকার। দেহের দৈর্ঘ্য 


[৬1070019015 78097 মনোপাল্স্‌ রেডার 


এ ভার কিলা আক বাব লঃএ ভাই কিজাকবিৃকোম লব ৮0 কর্কশ 


বরাবর সারিবদ্ধ কাটার মতো গঠন থাকে | এই কাটা সিটার মতো 
(5০:9১০) কিংবা দ্বিবিভক্ত (১101০91০) ধরনের। এদের স্টোমাতে 
(51019) সুগঠিত দাত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। 
এই বর্গের অন্যান্য সাধারণ নেমাটোড সদস্যের উপ-অঙ্কীয় 
(50১৬০]11) দাতের বিপরীতে উল্লিখিত গঠনগুলো রয়েছে। 
1/107909501010105 প্রধানত সাগরে দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন : 
তো105| [রে.র.] 
1১101801)10156 19097 মনোপাল্স্‌ রেডার একটি 
একক ইকোপাল্স থেকে লক্ষ্যবস্তুর কৌণিক অবস্থানের সম্পূর্ণ 
পরিমাপ পেতে পারে এমন একটি রেডার ব্যবস্থা। একই পালসের 
সাহায্যে সম্পাদিত দূরত্ব পরিমাপের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তর ত্রিমাত্রিক 
অবস্থান সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায়। সাধারণত এর পরে এক 
সারি ইকোপাল্স প্রয়োগ করা হয় বন্ৃসংখ্যক পৌনঃপুনিক পরিমাপ 
সম্পন্ন করার এবং একটি সংশোধিত হিসাব তৈরি করার জন্যে, তবে 
এটা একেবারে অপরিহার্য নয়। শাঙ্কব বা কৌণিক (০০71091) 
স্ক্যানিং ব্যবহারকারী রেডারের তুলনায় মনোপাল্স ট্যাকিং 
রেডারের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হচ্ছে এই যে, লক্ষ্যবস্তুর দ্যুতি 
বিকিরণের (087560 5017/0]190107) কারণে তাৎক্ষণিক কৌণিক 
পরিমাপে কোনো ক্রটি দেখা দেয় না। আর একটি সুবিধা হচ্ছে 
মনোপাল্স রেডারে কোনো যান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। দেখুন: 
ি০0থা| [নু.হু.] 


[$101101-21] মনোরেল একটি বিশেষ ধরনের বস্তৃসামগ্ী 
বহনকারী মেশিন। এতে সাধারণভাবে অনুভূমিক নির্দিষ্ট গঘনপথে 
ভূমির বেশ উপরে হস্ত দ্বারা চালিত বা বিদ্যুৎ্চালিত ট্রলি থেকে 
ঝুলন্ত অবস্থায় বোঝা বহন করা হয়ে থাকে। এর গতি সবিরাম। 
মনোরেল যেহেতু সীমিত এলাকাসমূহের পরিবর্তে বরং নির্দিষ্ট পথ 
ধরে চলাচল করে সেহেতু তা মাথার উপরকার ক্রেন থেকে ভিন্ন। 
তাছাড়া সেগুলোকে কেবলওয়ে হিসাবে ব্যবহাত ওভারহেড 
কনভেয়ারের সঙ্গে বিভ্রান্তিমলকভাবে এক করে দেখা উচিত নয়। 
হরর 


10770580011917106 মনোস্যাকারাইড সরল চিনির 
একটি শ্রেণি। এদের অণুতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত 
হয়ে থাকে। এসব যৌগে আ্যাল্ডিহাইড ও কিটোন গ্রুপ থাকে। 
আযাল্ডিহাইড গ্রুপ সংবলিত যৌগকে পলিহাইড্রোক্সি আযাল্ডিহাইড 
(আযালডোসেস) এবং কিটোন গ্রুপ সংবলিত যৌগকে পলিহাইড্রোক্সি 
কিটোন (কিটোসেস) বলা হয়। মনোস্যাকারাইডগুলো পানিতে 
অতিমাত্রায় এবং ইথানলে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে 
অদ্রাব্য। এ পর্যন্ত জানা মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা প্রায় ৭০টি। এদের 
মধ্যে প্রায় ২০টি মনোস্যাকারাইড প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং 
বাকিগুলোকে সংশ্রেষণ করা হয়েছে। মনোস্যাকারাইডে এতো অধিক 
সংখ্যক যৌগ থাকার কারণ হলো অণুসমূহে “অপ্রতিসাম্য কার্বন 
পরমাণুর উপস্থিতি। সর্বাধিক পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ চিনি, গ্লুকোজ 
আালডোহেক্সোজের মধ্যে অন্তরভূক্ত। এদের মধ্যে অপ্রতিসাম্য 
পরমাণুর সংখ্যা চারের কম নয় এবং প্রতিটি যৌগ 1) বা], বিন্যাসে 
(০0705809092) থাকতে পারে। অতিরিক্ত প্রতিটি অপ্রতিসাম্য 


১৫৬ 


শো কা ডাউন 


কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে স্টেরিওআইসোমারের 
হখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 


চিনির প্রকৃতি উদাহরণ 

ট্রায়োজ : 0172017.0707.0170, গ্রিসারোজ 
(গ্রিসারিক আ্যাল্ডিহাইড) 
07207.009.017207, ডাইহাইড্রোক্সি 
আযাসিটোন 

টেট্রোজ : 072017.000077)2.070,ইরাইখোজ 
0772017.017013.00.070, ইরাইথোলোজ 

পেন্টোজ : 007207.007077)3.070,জাইলোজ, 
আারাবিনোজ, রাইবোজ 

মিথাইল 073005010)4.070,ব্যামনোজ, ফুকোজ 

পেন্টোজ(৬- 

ডিঅক্সিহেজোজ) 

হেক্সোজ : খেন20ন.(071077)4.0170, গ্লুকোজ, 
ম্যানোজ, গ্যালাকটোজ 
072017.0017017)3.00.017017,ফুকটোজ, 
সরবোজ 

হেপ্টোজ : 07207.0007017)5.040, গ্লকোহেপ্টোজ, 
গ্যালাম্যানোহেপ্টোজ 


077207. (017017)4. 009.017207, 
সেডোহেপ্টোলোজ, ম্যানোহেপ্টোলোজ 


মনোস্যাকারাইড শিকলে বিদ্যমান ৮,৯ ও ১০ কার্বন পরমাণু 
সংবলিত আযালডোজ মনোস্যাকারাইডগুলোকে সংশ্বেষণ করা 
হয়েছে। দেখুন; 08169101209; 80979; 900081 2০01; 
51975090179]771907 | ঢসি.হ.] 


10710176799 মোনোট্রিম্যাটা  ত্তন্যপায়ীদের উপশ্রেণি 
ঢ010016119-এর একমাত্র বর্গ। 8019819551086 এবং 
01011)0179100101086 নামের দুটি জীবিত গোত্র নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে 
এই অসাধারণ স্তন্যপায়ী অথবা স্তন্যপায়ীদের অনুরূপ সরীস্পের 
বর্গ গঠিত। 


ডিম-পাড়া স্তন্যপায়ী প্রেটিপাস 


শাবি রী কাছা কিজারিবাীিকিপলোষবাাএাে্াব্াববসনএ 


৪011৮ 10955108০-তে রয়েছে একিডনা (০01101185) বা 
কাটাযুক্ত পিপড়েভুক (9017 ৪17068191) স্তন্যপায়ীগুলো। এদের 
মস্তি তুলনামূলকভাবে বড় এবং সেরিবাল হেমিস্ফিয়ার সংবর্তিত। 
দুটি পরিচিত গণ 79011)£1955%5 এবং 2281955%5 ডাঙার 
অধিবাসী, উইপোকা, পিপড়ে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ শিকার করে 
খায়। এরা গর্ত খননে বিশেষ পারদর্শী, যা খাদ্য সংগ্রহে ও শক্রর 
হাত থেকে নিরাপত্তায় কাজে লাগে। শিকারি প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে 
শজারুর মতো এরাও দেহের কাটা খাড়া করতে পারে এবং অঙ্গ_ 
প্রত্যঙ্গ সংকুচিত করে বলের আকার ধারণ করতে পারে। সাধারণত 
একটি, কিন্তু কখনো কখনো দুটি বা তার বেশি ডিম সরাসরি 
মারসুপিয়ামের মধ্যে ছেড়ে দেয়। সেখানেই প্রায় ১০ দিনের মধ্যে ডিম 
পরিস্ফুটিত হয়। 70/).81০55/5-এর প্রজাতি পার্বত্য এলাকা, 
আধা-মরুভূমি, উন্মুক্ত বন এবং ঝোপ-ঝাড়ে বাস করে। অস্ট্রেলিয়া, 
তাসমেনিয়া, নিউগিনি এবং সালাওয়াতি দ্বীপে এরা বিস্তৃত। 
2৫19551/5-এর সদস্যদের বাস পর্বতবহুল বনাঞ্চলে। 
07107007500108৩ গোত্রের হংস-চঞ্চু প্রেটিপাস-এর (8০1- 
0111৩ 1018145) মস্তি্ষ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সেরিব্রাল 
হেমিস্ফিয়ার মসৃণ। শাবকের ক্যালসিয়ামযুক্ত দাত থাকলেও পরিণত 
বয়সে তা শৃঙ্গের ন্যায় শক্ত প্লেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এদের টু 
হাসের মতোই । আধাজলজ (5০771048010) প্রেটিপাস দক্ষ সীতার, 
ডুবুরি এবং গর্তখোদক। স্্যাতর্সেতে পরিবেশে লতাপাতায় তৈরি 
বাসায় শ্রী প্রাণী সাধারণত দুটি ডিম পাড়ে। প্রায় ১০ দিন ডিমে তা 
দিয়ে মা বাসা ত্যাগ করে, পরে ডিম থেকে শাবক বের হলে বাসায় 
ফিরে আসে। অস্ট্রিয়া এবং ত্াসমেনিয়ার প্রায় সব জলজ আবাসে 
প্রেটিপাস দেখা যায়। দেখুন £ 1৪101158112: 61000001181 

[সে.হু.ক.] 


৬1017150017) 77669010196 মৌসুমি আবহাওয়া- 
বিদ্যা মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের গঠন ও আচরণ 
ব্যাখ্যা করার বিজ্ঞান। সাধারণ অর্থে মৌসুমি বায়ু মানে শুজ্ক 
শীতকালের পর আর্দ্র গ্রীজ্মের বৃষ্টিপাত। অবশ্য, মেরিনারদের জন্য 
মৌসুমি বলতে নির্দিষ্ট সময়কাল পর পর বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন 
বোঝায়। 

প্রকৃত মৌসুমি জলবায়ু বলতে অবশ্য উপযুক্ত দুটো বিষয়কেই 
বোঝানো হয়। অর্থাৎ সে অঞ্চলে বায়ুর দিক পরিবর্তন এবং শুষ্ক 
শীতের পর আর্দ বর্ষার আগমন ঘটে। গ্রীষ্মকালে, শীতল সমুদ্রবায়ু 
উত্তপ্ত স্থলভাগের দিকে বয়ে আনে আর্র জলীয় বাম্পপূর্ণ বায়ু। 
মৌসুমি গ্রীত্মকাল আসায় শীতকালে মহাদেশীয় শীতল বায়ু সমুদ্র 
অভিমুখে বয়ে যায়, ফলে মহাদেশের বায়ু হয় শুদ্ক-মৌসুমি 
শীতকাল। 
পূর্ব গোলার্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় ২৫% 
মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অংশ। নিরক্ষরেখা বরাবর বা এর 
কাছাকছি উভয় দিকে সর্বোচ্চ খতু পরিবর্তন বোঝানো যায়। পৃথিবীর 
সর্বোচ্চ বৃষ্টিবহুল এলাকা দুটি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। 
এগুলো হলো কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আফ্িকা অঞ্চল এবং এশিয়া 
অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল। 

মৌসুমি অঞ্চলে তিনটি মূল খতুর স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়__ 
প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল, রুক্ষ গীত্মকাল ও বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল। অবশ্য 


1৬1011066 ০৪710 [7)661)00 মন্টে কার্লো পদ্ধতি 


জাপানের পশ্চিম দিকে সাগর থাকায় এঁ অজ্ঞলে শীতকালেও 
বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমি অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ থেকে ৮০ 
ইঞ্চি। মৌসুমি বায়ুর কারণে উত্তর গোলার্ধে সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে 
ঘূর্ণিঝড় বোংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত) এবং জুন- 
সেপ্টেম্বর মাসে মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়। আবার অক্টোবর-নভেম্বর 
মাসে মৌসুমি বায়ুর দিক পরিবর্তনের সময়ে পুনরায় ঝড়-ঝঞ্জ 
প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে আশ্বিনি ঝড় নামে পরিচিত)। মৌসুমি 
অঞ্চলে সারা বৎসর উচ্চ তাপমাত্রা বর্তমান থাকে। উত্তর গোলার্ধে 
মৌসুমি অঞ্চলে জুলাই উষ্ণতম ও জানুয়ারি শীতলতম মাস। অন্যান্য 
বায়ুপ্রবাহের যতো সূর্যই মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের শক্তির উৎস। দেখুন: 
£]1600) 4১009500616; 17680 109181706; 1০060101989; 
[100162] [16090191098 | [মু.হা.] 


[97756711191 মনস্ট্রিলয়ডা 0318০98 -এর 
উপশ্রেণি 00০০০৭০-এর অস্বাভাবিক (88৪1৪0) প্রাণীদল নিয়ে 
গঠিত একটি ছোট বর্গ। দুই দলে দুটি গোত্র রয়েছে যাদের সদস্য 
লার্ভা অবস্থায় অমেরুদণ্তী প্রাণীর উপর পরজীবী। বিশেষ করে 
[00150118666 এবং 0:0950901817017 জাতীয় প্রাণীতে এরা 
পরজীবী । ?/975$0711910১-দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, এদের 
মুখা্গ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এছাড়া সন্তরণশীল ও খাদ্য গ্রহণে 
অভ্যস্থ পরিণত অবস্থায় এদের অস্ত্র থাকে না! এদের শুঙ্গ নেই 
কিন্তু শুঙ্গানু (871277016) সাধারণত সুগঠিত। বক্ষপদ 
(10007809909) চার জোড়া এবং এদের স্ত্রী সদস্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
একজোড়া কাটার উপর দুটি ডিম্বথলি থাকে। দেখুন : 09998; 
0500681 [রে.র.] 
৮107866 09110 11)661)00 মন্টে কার্লৌ পদ্ধতি কোনো 
কৃত্রিম বাছাই নমুনা পরীক্ষণের দ্বারা সংখ্যাসূচক গাণিতিক সমস্যা »_ 
এর সমাধান হিসাবের একটি কায়দা। হিসাবটি সাধারণত গড় যান 
হিসাবে দেওয়া হয় কিছু পরিসংখ্যানীয় নমুনায় যার গাণিতিক 
প্রত্যাশা হয় % এর সমান। ব্হত্ভাগ প্রয়োগক্ষেত্রে গাণিতিক 
সমস্যাগুলো স্বয়ং উত্তৃত হয় সম্ভাবনার সমস্যা হিসাবে। এটি ঘটে 
যায় পদার্থবিজ্ঞানে অথবা প্রক্রিয়াগত গবেষণায়। 

পদ্ধতিটির গুরুত্ব উদ্ভূত হয় প্রথমত দুটি উৎস থেকে: (১৯) অতি 
জটিল সব সমীকরণের সমাধানকে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতির ব্যবহারিক 
আবশ্যকতা থেকে, আর (২) সব সংখ্যাসূচক পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান 
গুরুত্ব থেকে ইলেকট্রনিক গণন যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটা। 

মন্টে কার্লো পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে এই যে, বহু 
সংখ্যাসূচক সমস্যাবলি বাস্তবে রয়েছে যা অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনে 
সমাধান করতে বেশ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এর পরিচিত 
উদাহরণ হচ্ছে, শুধুমাত্র সুযোগের উপর নির্ভর করে কোনো খেলা 
জেতার সম্ভাবনা হিসাব করা। কোনো সময়ে দেখা যায় সবচেয়ে 
সরল পন্থার হিসাব হচ্ছে খেলাটি কয়েকবার খেলা। কিছু সাংখ্যিক 
সমস্যা নির্ধারণী পন্থায় সমাধান করা যায়, কিন্তু তাদের মন্টে কার্লো 
পদ্ধতিতে যৌক্তিকভাবে আসন্ন মানকে সমাধান করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়। কোনো কোনো সময় খারাপ আসন্ন মান পর্যন্ত সমাধান 
পাওয়াও সন্তোষজনক ব্যাপার, কারণ উদ্দেশ্যটাই থাকে সাধারণভাবে 
কোনো সমস্যার কৌশলী চলকগুলো নির্ধারণ করা। গাণিতিক 


1১107)01 মাস 


গা 


মার তীর তবাৎএককিানারদল নেন রানিপাকাগ 


অর্থনীতিতে এটা হবে এক কার্যকর পন্থা! অন্য একটি এমন খারাপ 
আসন্ন মানের অবস্থা হচ্ছে যেখানে এটি সন্তোষজনকভাবে ঘটে 
হিসাবের পুনঃকরণের (5141৩) পশ্থার যখন মেলে তখন এটিকে 
বলে অনুক্রমিক (50095$1৪) আসন্ন মান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 
প্রয়োজনীয় সময়ে সঠিক জবাবটি পাওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে যদি 
প্রথম প্রচেষ্টার সমাধান সত্য থেকে খুব বেশি দূরে, না হয়। তখন মন্টে 
কার্লো পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যায় প্রথম প্রচেষ্টার সমাধান পাওয়ার 
জন্য। 

মন্টে কার্লো পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে, দশমিকের 
প্রতিটি অতিরিক্ত স্থানের জন্য প্রৃতিটি নমুনার আকারকে ১০০ দ্বারা 
গুণন করতে হয়। পাচ দশমিক স্থান পর্যন্ত 1 -এর মান হিসাব 
করতে একটি সূচকে ১০৯০ বার গণনা করতে হবে। দেখুন: 
900918110175 [২99881011; 171008011119; 030০09118 11)6015; 
91010150105: 91001175010 [01006551 [মুহা,] 


1৬101101) মাস 
অংশবিশেষ | 

পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার মাস হলো পঞ্ভিকাবর্ষ যে ১২ ভাগে 
বিভক্ত তার একটি। 

চান্দ্রমাস হলো সূর্যের সাপেক্ষে চন্দ্রের এক পূর্ণ আবর্তন, যা এক 
পূর্ণিমা থেকে অন্য পূর্ণিমার মধ্যবততী সময়। চান্দ্রমাস গড়ে ২৯.৫৩১ 
দিনের সমান। চীদের গড় দ্রাঘিমা ৩৬০, হলে যে সময় লাগে তাকে 
বলা হয় ক্রান্তীয় মাস (7707709] 17070) | ত্রান্তীয় মাস গড়ে 
২৭.৩২২ দিনের সমান। 

নাক্ষত্রিক মাস ক্রান্তীয় মাসের চেয়ে ৭ সেকেণড বড় এবং স্থানের 
কোনো একটি নিদিষ্ট দিকের সাপেক্ষে চাদের পূর্ণ আবর্তনের গড়। 

পৃথিবীর সঙ্গে চাদের পরপর দুটো নিকটবর্তী অবস্থানের 
(অনুসূর) মধ্যবতী সময়কে (২৭.৫৫৫ দিন) বলা হয় অনুসূর মাস 
(8110171901510 100101)) 

চাদের পরপর দুটো ক্রান্তিবৃত্ত অতিক্রমণের মধ্যবর্তী সময় হলো 
্রন্থমাস (79৫9] 17901) এটি হলো গড়ে ২৭.২১২ দিন। দেখুন: 
091970517 না1179| [মুহা.] 


[৬1 011(7707111011169 মন্টমরিলোনাইট সম্প্রসারণ- 
শীল গঠন সংবলিত স্মেকটাইট গ্রুপের একটি ২:১ টাইপ মণিক। 
মণিকটির গঠনে দুটি সিলিকা চতুস্তলকের মধ্যে একটি 
অষ্টতলক থাকে বলে মণিকটিকে ২:১ টাইপ মণিক বলা হয় চিত্র 
দেখুন)। দেখুন; 0125 1011001215 | 

অক্টতিলকে বিদ্যমান প্রধান ধনাত্মক আয়ন এবং কোনো শিটে 
সমাকৃতির আয়নের প্রতিস্থাপন ঘটে তার উপর ভিত্তি করে 
স্মেকটাইট গ্রুপের মণিকগুলোর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়৷ এ গ্রুপের 
প্রধান মণিকটির নাম মন্টমরিলোনাইট। মন্টমরিলোনাইটের অষ্টতলকে 
মুখ্য আয়ন হিসাবে 13 এবং গৌণ আয়ন হিসাবে 82 মান 

থাকে। মণিকটির একটি আদর্শ একক সংকেত হলো বিএ, (/১12.8 
১1,) 914010 (017)21 এই সংকেত ব৪্+ আয়নটি মণিকে উৎপন্ন 
ঝণাত্বক আধানের বিপরীতে অবস্থিত বিনিময়যোগ্য ধনাত্বুক আয়ন। 
মৃত্তিকার মন্টমরিলোনাইট প্রায়ই অসম্পূর্ণ সমাকৃতির আয়ন 
প্রতিস্থাপন প্রদর্শন করে। চতুস্তলীয় শিটে বিদ্যমান $14+ আয়ন 


মূলত পৃথিবীর চারদিকে চাদ ভ্রমণকালের 


১৫৮ 


&]3+ আয়ন দ্বারা এবং আক্টতলীয় শিটের £&13+ আয়ন 7০2+ (সেই 
সঙ্গে 14৪) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। 
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১৬ / 
মন্টমরিলোনাইটের গাঠনিক সংকেত 


মন্টমরিলোনাইট মণিকগুলো এদের উৎপত্তিগত দিক থেকে 
যথেষ্ট পার্থক্য প্রদর্শন করে। ক্ষারীয় অবস্থা এবং ম্যাগনেসিয়ামের 
উপস্থিতি এসব মণিকের উৎপত্তিতে অনুকূল প্রভাব ফেলে। মৃত্তিকা, 
বেন্টোনাইট, মণিকা শিরা, সামুদ্রিক শেল এবং অন্যান্য মণিকের 
রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন বস্তু হিসাবে এই মণিককে পাওয়া যায়। সদ্য 
অবক্ষেপিত পললে যথেষ্ট পরিমাণে মন্টমরিলোনাইট পাওয়া যায়। 
ভার্টিসলস (৬০115015) নামক মৃত্তিকা বর্গে এ মণিকটি সাধারণত 
বিদ্যমান থাকে। দেখুন: 86101010105) 18005 56017761)05) 
৬০101509151 


মন্টমরিলোনাইটের ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতার আদর্শ 
মান ৮০ থেকে ১২০ মিলিতুল্য/১০০ গ্রাম (বা ১২০ সেন্টিমোল/ 
কিলোগ্রাম)। প্রধানত আ্যালুমিনিয়াম অষ্টতলক এবং সেই সঙ্গে 
সিলিকা চতুত্তলকে সমাকৃতির অসমতুল্য (01900181000) আয়ন 
প্রতিস্থাপন দ্বারা উৎপন্ন স্থায়ী ঝণাত্যক আধানই মূলত ধনাত্মক 
আয়ন বিনিময়' ক্ষমতার জন্য দায়ী। সামান্য পরিমাণ খণাত্মক 
আধানের উৎপত্তি পিএইচ নির্ভরশীল । প্রতিটি স্তরে উৎপন্ন আধানের 
পরিমাণ কম হওয়ার কারণে মণিকটি স্বাধীনভাবে সম্প্রসারিত হতে 
পারে অর্থাৎ আস্তঃ্স্তর পরিসর বৃদ্ধি পায়। এই সম্প্রসারণের ফলে 
অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ পৃষ্ঠ উন্মুক্ত হয়। এ ধরনের সম্প্রসারণের ফলে 
সমগ্র পৃষ্ঠতলের পরিমাণ ৬০০ থেকে ৮০০ বর্গমিটার/গ্রাম পর্যস্ত হতে 
পারে, যার ৮০ শতাংশই অন্তঃস্থ পৃচ্ঠের কারণে হয়ে থাকে। 
মন্টমরিলোনাইটের কলয়তীয় সক্রিয়তা অনেক বেশি। এই কলয়ীয় 
সক্রিয়ার মধ্যে অধিক নমনীয়তা ও সংসক্তি এবং অধিক স্ফীতি ও 


১৫৯ 


জল জার হিজাবডিন কমে 


সংকোচন অন্তর্ভক্ত। কার্যকর ব্যাস ০.০১ থেকে ১ মাইক্রোমিটার 
সংবলিত মন্টমরিলোনাইটের অপতল কেলাসগুলোকে (7660]27 
05081) সুষ্ষ্ন এটেলে সাধারণত পাওয়া যায়। 

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মন্টমরিলোনাইট মণিক ব্যাপক আকারে 
বাবহাত হয়। অধিক মাত্রার কলয়ডীয়, নমনীয় ও বন্ধনকারী 
ধর্মাবলির কারণে ছাচবালি বন্ধনকারী বস্তু এবং তেল-কুপের খনন 
কাদার জন্য মন্টমরিলোনাইটের বিশেষ চাহিদা আছে। মন্টমরিলো- 
নাইট গ্রুপের মণিক তেল বিরঞ্জন করতে এবং পেট্রোলিয়াম বিভাজন 
অনুঘটকের একটি উৎস হিসাবেও ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা 
হয়। দেখুন: 08)। [সি.হ.] 


10956 চমরি গাই হরিণদের গোত্র 0০7%1086-এর যুগ 
খুর বিশিষ্ট আঙ্গুলেটদের (078018195) এক নাম 41065 0106$ এ 
গোত্রের সবচেয়ে বড় সদস্য এবং সমগ্র দক্ষিণ এবং 
ইউরেশিয়ার উত্তর অঞ্চলের বোরিয়াল (6০7০1) বন এলাকার 
বিস্তৃত। ইউরোপে 19059 এল্ক (91) নামে পরিচিত এবং কেউ 

কেউ বিশ্বাস করেন যে, এটি মুজ 41625 277167100175- 
এর একটি জাত। এদের পা লম্বা, ফলে উপক্লভাগের গাছপালা 
এবং ঝোপ-ঝাড়ের লতাপাতা সহজেই খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করতে 
পারে। বসন্তের সুচনায় কামোদ্দীপক পুরুষ কতকগুলো মাদি হরিণকে 
একত্রে জড়ো করে। এ সময়ই তাদের যৌন মিলন ঘটে। প্রায় ৩৭ 
সপ্তাহ গর্ধারণকাল শেষে একটি বা দুটি শাবকের জন্ম হয়। দেখুন : 
0009018 1 [সৈ.হু.ক.] 


[$101911)6 গ্রাবরেখা হিমবাহ অগ্রসর হওয়ার সময়ে এর 
সঙ্গে প্রস্তরখণ্ড, কাকর, বালি, কাদা ইত্যাদি প্রবাহিত হয়, এবং 
হিমবাহ গলতে শুরু করলে এইসব প্রস্তরখণ্ড, কাকর, বালি, কাদা 
ইত্যাদি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় গ্রাবরেখা নামে পরিচিত। 
কোনো উপত্যকায় হিমবাহের পার্থ সঞ্চিত শিলাস্তৃপ পার্শ্ব 
গ্রাবরেখা এবং সামনে সঞ্চিত শিলাস্তৃপ প্রান্ত গ্রাবরেখা নামে 
পরিচিত। কখনো কখনো পরস্পরের দিকে আগুয়ান হিমবাহ কোনো 
বিন্দুতে মিলিত হলে, সেখানে শিলান্তূপের সঞ্চয় ঘটে। এইরূপ 
গ্রাবরেখাকে মধ্য গ্রাবরেখা বলা হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, 
পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেনের দক্ষিণাংশে ও কানাডায় 
যথেষ্ট গ্রাবরেখা দেখা যায়। যখন হিমবাহ যথেষ্ট-এগিয়ে যায়, তখন 
হিমবাহের নিচেও গ্রাবরেখা দেখা যায়। এইরূপ গ্রাবরেখা ভূমি 
গ্রাবরেখা নামে .পরিচিত। এই ধরনের ভূমি গ্রাবরেখার উল্লেখযোগ্য 
উদাহরণ হলো উল্টানো চামচের ন্যায় সারিবদ্ধ স্তূপ বা ড্রামলিন। 
দেখুন: 1070]]11]) | [মুহা] 


1৮701020711 রংবন্ধক তন্ত বা অন্য কোনো বস্তুতে 
ব্যবহাত রঙের বন্ধনকে সহজতর করার জন্য ব্যবহৃত বস্ত বা 
একাধিক বস্ত্র সংমিশ্রণ । রং-বন্ধক রঙের অধিক স্থায়িত্ব প্রদান করে 
এবং এর প্রভাবে কোনো কোনো সময়ে বর্ণের স্বাভাবিক গাঢ়ত্বের 
চেয়েও অধিক গাট বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। ধাতব লবণ বা হাইড্রোক্সাইড 
সাধারণ রং-বন্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

কোনো কোনো রং-বন্ধক তন্তর উপর সরাসরি ক্রিয়া করে 
তন্তকে অধিক রং-গ্রহীতা করে তোলে। এ কারণে রং দেওয়ার পূর্বে 
বন্ত্রে রংবন্ধক প্রয়োগ করা হয়। অন্যান্য রং-বন্ধকগুলো রঙের 


1৬708018189 মরফিন 


সঙ্গে জটিল যৌগ তৈরি করে এবং উৎপন্ন জটিল বস্তুটি রঞ্জঁক 
হিসাবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে রং-বন্ধক ও রং এক সঙ্গে বম্ত্রের 
সংস্পর্শে আসে। অণুজীব শনাক্তকরণে যে স্টেইনিং পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে এদের কোনো কোনোটিতে রং-বন্ধক ব্যবহার করা হয়। গ্রা 
শ্টেইনিং-এ ক্রিম্টাল ভায়োলেট রঙের সাথে আাখোনিয়াম 
অক্সরালেটের ব্যবহার রৎ-বন্ধক ও রঙের একত্র ব্যবহারের উদাহরণ 
গ্রাম স্টেইনিং-এ আয়োডিন দ্রবণও রং-বন্ধক হিসাবে কাজ করে। 
দেখুন: 1)%6; [99178 1 [সি.হ.] 


1 01]7)01)11101098 মরমোনিলয়ডা 0০৪০05- 
এর সাতটি বর্গের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বর্গ, মাত্র একটি গণে দুটি 
প্রজাতি নিয়ে এ বর্গ গঠিত। তবে কোপিপোড উপশ্রেণিতে এদের 
সঠিক অবস্থান এখনো নির্ধারিত হয়নি। উভয় প্রজাতিই মুক্তজীবী; 
দেহের গঠন ও আকার আকৃতির দিক থেকে সাইক্লোপয়েডদের 
(0৮019090105) সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে এদের 
মুখোপাঙ্গ 081419108-এর সদস্যদের মতো এবং এ দিক থেকে 
সাইক্লোপয়েডদের থেকে আলাদা ধরনের । 0১]া/100168। এবং 
চ0001980 বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 1/15901170108-এর সাথে এদের 
জ্ঞাতিতাত্বিক সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। হাৎপিণ্ডের 
অনুপস্থিতি, শুঙ্গে কমসংখ্যক খণ্ড এবং বক্ষ এলাকায় পঞ্চম পায়ের 
অনুপস্থিতি মরমোনিলয়েডদের মিসোফ্রিওয়েড থেকে তাৎক্ষণিকভাবে 
আলাদা করে। 

এ বর্গের দুটি প্রজাতিই পেলাজিক (9615£10), সাগরের 
পানিতে মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায়। উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব এলাকায় 
৪১০ থেকে ৭০০ মিটার গভীর পানিতে এদের বাস করতে দেখা যায়। 
এখন পর্যস্ত পুরুষ প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। দেখুন: 
€0818770102; 00097908; 01035180651 [সৈ.হু.ক.] 


[৬101019171০ মরফিন আফিম বা পপি (72797 
50/17275/7) নামক বীরুৎজাতীয় গাছ হতে প্রাপ্ত অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ একটি আ্যালকালয়েড। এই রাসায়নিক দ্রব্যের উৎস হচ্ছে 
পপির অপকৃ ফলের ল্যাটেক্স বো রস)। এর রাসায়নিক ফলা 
017 1719 0$ এবং রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ : 


709 


উন্নত জাতের আফিম গাছে ১০-১৫% (বা কখনো ২৫% পর্য্ত) 
মরফিন পাওয়া যায় এবং সেইসাথে অল্প পরিমাণে কোডেইন, 


৯1071917 আত্তরক ১৬০ 


জলাএ তারিক এই ছিল ারজাদাএমারেইী বারে সেখ রাফির ৬ 


থিবেইন, প্যাপাভেরিন, নারকোটিন ও অন্যান্য ক্ষারক দ্রব্যও 
থাকে। 

চিকিৎসায় মরফিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয় প্রচণ্ড 
রকম ব্যথায় বেদনানাশক ওষুধ হিসাবে। এর ব্যবহারে নিদ্রাভাব 
ঘটে এবং আনন্দদায়ক অনুভূতিও বোধ হয়। মরফিন চমৎকার 
একটি বেদনা উপশমকারী পদার্থ এবং মেডিসিন ও সার্জারিতে 
এর বিশেষ সুনিদিক্ট মাত্রায় অপরিহার্য ব্যবহার রয়েছে। তবে 
বেশি মাত্রায় বা ঘন ঘন ব্যবহারে তা নেশাগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত 
করে বলে শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেখুন: /১1৮91010; 
/৯10159510 1 [নুই.] 


1১101(97 আস্তরক আস্তর করার জন্য ব্যবহৃত কঠিন বস্তু 
ও পানির প্রাম্টিক মিশ্বণ। পানির সঙ্গে সিমেন্ট সদৃশ বস্তুর বিক্রিয়ার 
কারণে আস্তরকে কঠিন বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়। 
আস্তরকে ব্যবহৃত প্রধান কঠিন বস্তসমূহ হলো বালি এবং 
সিমেন্ট বৈশিষ্ট্যের বস্তু যেমন চুনগোলা পোল্যান্ড সিমেন্ট। 
বিশুদ্ধ চুন আস্তরকে অবশ্য পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট থাকে না। 
পোল্যান্ড সিমেন্ট পানির সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করে এবং ফলে 
খুব তাড়াতাড়ি আস্তরিত হয়। অপর দিকে চুনের বিক্রিয়ার 
গতি ধীর; চুন বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে মিলে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট (09003) ও বালির (9102) সঙ্গে মিলে 
ক্যালসিয়াম সিলিকেটে (08510) পরিণত করতে বেশ সময় 
নেয়। ফলে, এই আস্তরক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন থেকে 
কঠিনতর হয়। দেখুন: 11776 (170009175)7 01112110 067711)1 1 
[মুহা.] 


1৬105910151) মোজাইসিজম একটি জাইগোট থেকে 
উদ্ভুত দুটি অথবা তার বেশি জিনতাত্বিক দিক থেকে স্পষ্ট 
কোষগুচ্ছের সহাবস্থান । ভ্রুণ বর্ধনের সময়ে দুই কোষ পর্যায়ে অথবা 
তার পরব্তী যে কোনো পর্যায়ে অথবা যে কোনো কলার সক্রিয় 
বিভাজনের কারণে মোজাইয়িকের উদ্তুব ঘটতে পারে। দেহকোষের 
পরিব্যক্তি (501781010 1101201010) অথবা ক্রোমোসোমীয় নন- 
ডিসজাক্সন-এর কারণে অনেক প্রাণীতে এবং উত্তিদ প্রজাতিতে এ 
ঘটনা চোখে পড়ে। যে কোনো একটি প্রাণী অথবা উত্ভিদ 
মোজাইসিজম প্রদর্শন করতে পারে অথবা কোষ_আবাদ করতে গিয়ে 
এমন ঘটনার অবতারণা হতে পারে। 

ক্রোমোসোমীয় আযাবারেশনের (৪৮1780197) মুল কারণ 
ক্রোমোসোমের নন-ডিসজাংক্ষন, যা পরবর্তীতে মোজাইসিজমের জন্ম 
দেয়! কোষ বিভাজনের সময়ে দুটি অপত্য ক্রোমাটিড সাধারণত 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে বেমতন্তর প্রভাবে কোষের দুই মেরুতে 
গৌছায়। কিন্ত কতিপয় ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না, একটি ক্রোমাটিড তার 
নিজস্ব মেরুতে পৌছতে ব্যর্থ হয় অথবা পিছনে পড়ে থাকে। এর 
ফলে একই অপত্য কোষে দুটি ক্রোমাটিডই হাজির হয় যেখানে 
দৃহিতা কোষ দুটি প্রত্যেকে একটি করে ক্রোমাটিড পাবার কথা 
ছিল! 

সোমাটিক ক্রসিং-ওভারে রিকমিন্যান্ট (50011118171) 
মোজাইয়িকের উৎপত্তি হয়, যেখানে ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ তার 
জিন_রুকসহ উপস্থিত থাকে । এমনটি ঘটে মাইটোসিস কোষ 


১০০১১১১১ 


বিভাজনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিনিময়ের ফলে। এ ঘটনাও 


৮১ রি 
5৬5৬ 


চিত্র_-১ ; ক্রোমোসোম নন-ডিসজাংক্সনের ফলে সৃষ্ট মোজাইসিজম। 
(১) অনুরূপ ক্রোমোসোম উপাদানবিশিষ্ট বিভাজনরত দুটি কোষ। 

(২) বাম দিকের কোষে সিস্টার ক্রোমাটিডসমূহ স্বাভাবিকভাবে পৃথক 
হয়েছে; অন্যদিকে, অপর কোষটিতে একটি ক্রোমাটিড নিরক্ষরেখা এলাকায় 
অবস্থান করছে; (৩) স্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফলে দুটি কে এবং খ) 
স্বাভাবিক কোষের উৎপত্তি। অস্বাভাবিক বিভাজনের কারণে সৃষ্ট দুটি 
আযানিউপ্রয়েড কোষ £ে এবং ঘ)। কোষ দুটি বেচে থাকলে সে কোষকলায় 
মোজাইসিজম প্রকাশ পাবে 


কিউটিকলের এবং উদ্ভিদের পাতা ও পাপড়ির নানা ধরনের রঙিন 
বিন্দু বা চিহ্বের মাধ্যমে । 


চিত্র_২:_4%/৫১4$ মথে দ্িপার্থীয় গাইনানড্রোমরফিজম। বাম দিকের 
ডানা স্বাভাবিক পুরুষের ডানার অনুরূপ, আর ডান দিকের ডানা স্ত্রী মথের 
ডানার মতো নকশা 


বিভিন্ন » এবং % ক্রোমোসোম উপাদান বিশিষ্ট কোষের 
সংমিশ্রনের ফলেও সেক্স ক্রোমোসোমে মোজাইসিজম তৈরি হয়। এ 


১৬১ 


1৬10551)21867 660 মসবাউয়ের প্রপঞ্চ 


অবস্থা সচরাচর ঘটে থাকে এবং ডিম্বাশয়ের বৈকল্যের কারণে এটি 
কোনো কোনো প্রাণীতে দেখা দিতে পারে। এমনটি হলে কতকগুলো 
স্পষ্ট লক্ষণের মাধ্যমে এ অবস্থা শনাক্ত করা যায়। সেক্স মোজাইক 
(গাইনানড্রোমরফ) বিশেষভাবে বোঝা যায় সেসব প্রাণীতে যেখানে 
স্বাভাবিক লিঙ্গে গৌণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিপাশ্বীয়ি 
গাইনানড্রোমরফিজম প্রদর্শনকারী একটি মথ বা প্রজাপতির বাম 
দিকের ডানার রং ও বিন্যাস পুরুষের ডানার মতো, অপর দিকে 
ডান দিকের ডানা স্ত্রী প্রাণীর অনুরূপ হতে দেখা যায়। দেখুন : 


01711771618: 0111011050776; 06119101057; 9৪-111015 
10170111800 | [সৈ.হু.ক.] 
1৬105001110 মশা 10101918 বর্গের 081101059 গোত্রের 


051101795 উপগোত্রের সদস্যদের সাধারণ নাম। এসব পতঙ্গের দেহ 
সরু, নমনীয় এবং পাগুলো লম্বা। এদের উদর সরু এবং ডানা 
পাতলা। 10101০7-এর অন্য সদস্যদের মতো এদেরও থাকে 
এক জোড়া স্পষ্ট হল্টার (18116195) যা ভারসাম্যের এক 
অঙ্গ হিসাবে বাবহৃত হয়। মুখোপাঙ্গ ছিদ্রকরণ ও শোষণের 
উপযোগী, বিশেষ করে স্ত্রী মশা রক্ত পান করে বলে তাদের 
মুখোপাঙ্গ সুগঠিত। পুরুষ মশার এ অঙ্গ দূর্বল, তারা নানান ফুল ও 
পাকা ফলের নির্যাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের মাথা 
“ট,পঞ্জান্চি বড় এবং সরল চোখ (০০611) অনুপস্থিত। স্ত্রী মশায় 
*ঙ্গ লনা, খণ্ডকগুলো দানার মতো, অপরদিকে পুরুষের শঙ্গ 
পলকের নায়। 

মশার লার্ভা পানিতে বাস করে। যদিও বিভিন্ন মশক 
প্রজাতির লার্ভার মধ্যে বিস্তর গঠন পার্থক্য থাকে তথাপি এদের 
সবার শ্বসনের জন্য এক ধরনের নলাকার গঠন অথবা এ ধরনের 
কোনো অঙ্গ থাকে যার সাহায্যে পানিতে থেকেও ভাসমান অবস্থায় 
বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। কতক লার্ভা পরভূক 
হলেও এদের অধিকাংশই পানি থেকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ খাদ্য 
হিসাবে গ্রহণ করে। এদের পিউপা দশাও জলজ এবং আঙ্গিক 
গঠনের দিক থেকে লার্ভীর চেয়ে পৃথক ধরনের। পিউপা পর্যায়ে 
কক দিন অতিবাহিত করে রাপান্তর শেষে এরা পরিণত মশায় 
রূপ নেয়। জীবনের তিনটি পর্যায়ই এদের প্রজাতি শনাক্তকরণে 
গুরুত্বপূর্ণ । 

কেবল কামড় দেবার কারণেই মশা আমাদের একটি বিরক্তিকর 
পতঙ্গ হিসাবে বিবেচিত নয়, মানুষের অনেকগুলো রোগের বাহক 
হিসাবে “চিকিৎসা কীটতত্বের” (160109] 91107701089) অন্যতম 
এক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাবে এরা চিহিন্ত। মশার প্রায় ৯০টি 
গণ ও উপগণের মধ্যে তিনটি মানুষের রোগ সংক্রমণে তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা রাখে বলে আমাদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত : 0412, 
বাড়ি-ঘরের সাধারণ মশা; 4৫425 ইয়োলো-ফিভার (/০119/-%7) 
সংক্রমণকারী মশা; এবং 44/০7/6195, সাধারণভাবে পরিচিত 
ম্যালেরিয়া মশা। সাধারণ এ নামগুলো কিছুটা ভ্রান্তিজনক এ কারণে 
যে, এসব গণের বিভিন্ন প্রজাতি বহু ধরনের রোগ বিস্তার করতে 
সন্ম। 


উল্লিখিত তিনটি গণের প্রজাতিই বাংলাদেশে রয়েছে। তবে 
0715 এবং 4%০97/91৫5-এর অনেকগুলে প্রজাতি এদেশে 


ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। দেখুন: 101005158)1515118) 6119৬ 
[সৈ.হ. ক.] 


11055190191" 6160 মসবাউয়ের প্রপঞ্চ এই 
প্রপপ" হলো প্রত্যাগতি মুক্ত (5৫০1 1০০) গামা-রশ্মি অনুরণন 
বিশে মণ। মসবায়ের প্রপঞ্চ অন্য নামেও অভিহিত হয় যথা: নিউক্রীয় 
গামা অনুরণন প্রতিপ্রভা (01001687 ৪9]া]াা2 19507187806 
1001795061)09)। এই প্রপঞ্চ এক জাতীয় বর্ণালিবীক্ষণ উদ্ভাবনের 
ভিত্তি রচিত করেছে যা নিউর্রীয় পদার্থবিদ্যায়, গাঠনিক এবং অজৈব 
এবং বিজ্ঞানের অসংখ্য সম্পর্কিত শাখা-প্রশাখায় ব্যাপকভাবে স্থান 
পেয়েছ । 

এই প্রপঞ্চের পশ্চাতে যে মৌলিক পদার্থবিদ্যা নিহিত আছে তা 
হলো কোনো উত্তেজিত স্তর (5) থেকে ভূমি-শক্তি স্তরে (68) একটি 
নিউক্লিয়াসের পরিবৃত্তি (08751007);) এই প্রক্রিয়ায় 7. শক্তির 1 
রশ্মির বিকিরণ হয়। আর এই দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়াকে নিউক্রিয়াসটির 
ক্ষয়ক্রিয়া রূপে চিহিত করা যায়। যদি নির্গত নিউক্লিয়াসটির 
প্রত্যাগতিতে (75০01) কোনো বাধা না থাকে যার ফলে ভরবেগ 
সংরক্ষিত হয়, তাহলে নিঃসৃত গামা রশ্মির শক্তিকে (89) আমরা 
নিষ্নভাবে প্রকাশ করতে পারি : 


16৬1 


2108০ 8৪) 


এখানে চঃ হলো নিউক্লিয়াসটির প্রত্যাগতি শক্তি। চ।-র মান 
চিরায়তভাবে চ॥ » 64/21702 সম্পর্ক দ্বারা নিরূপণ করা যেতে 
পারে, এখানে হা হলো প্রত্যাগামী পরমাণুটির ভর এবং ০ 
হলো আলোর দ্রুতি। যেহেতু 5; হলো একটি ধনাত্মক রাশি, 
তাই ঢ/ সবসময়ে (2৩-৪) অন্তরের চাইতে কম হবে, এবং তখন 
যদি % রশ্মিটি অন্য একট নিউক্লিয়াস কর্তৃক বিশোষিত হয়, 
তাহলে £% থেকে ৮০ স্তরে পরিবৃত্তিতে উদ্দীপনের জন্য এর শক্তি 
অপর্যাপ্ত । 

১৯৫৭ সালে আর. এল. মসবাউয়ের ছে. [.. 16598007) 
আবিষ্কার করেছিলেন যে, নির্গত নিউক্লিয়াসটিকে যদি কোনো 
কঠিনের ল্যাটিসের অভ্যন্তরে সরল অনুবন্ধী বল (৮০717 
00196$) দ্বারা ধরে রাখা যায়, তাহলে সমগ্র ল্যাটিসটিই প্রত্যাগতি 
শক্তি গ্রহণ করে, এবং উপর্যুক্ত প্রত্যাগতি শক্তি সমীকরণটিতে 
ভর "হা পরমাণুর ভরের পরিবর্তে সমগ্র ল্যাটিসের ভরের মান 
পরিগ্রহ করে। যেহেতু এ পরিমাণ ভরে ধরা যায় মোটামুটি 1010 
থেকে 1020 সংখ্যক পরমাণু থাকে, তাই প্রত্যাগতি শক্তি 10-10 
থেকে 10-20 গুণাঙ্ক হাস পায়; এর গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো 77 - ০, যা 
থেকে পাই 7 * £৩-%। এর অর্থ হলো নিঃসৃত 1-রশ্মির শক্তি 
নিউক্লিয়াসটির উত্তেজিত শক্তিস্তর ও ভূমি শক্তিস্তরের মধ্যে 
পার্থক্যের সাথে একেবারে সমান। এর ফলাফল হলো, এই গামা- 
রশ্মি যদি কোনো কঠিনের ল্যাটিসে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ কোনো 
নিউক্লিয়াস দ্বারা বিশোধিত হয় তাহলে এই বিশোষণ নিউক্লিয়াসটিকে 


“পাম্প” করে ভূমিস্তর থেকে উত্তেজিত স্তরে তুলে দিতে পারে। এ 


11091) মথ 
বাকাতেইবিরানিপৃনযাজোএজাতোটীযসাজলকাবা লে াতেইীবিজনাবু কামাল রাতে বিজববপুতোন লারা ভিবিন্ন চাকর চাক 
ধরনের ক্রিয়াকে বলা হয় “পাম্পকরণ”। দেখুন: 10018) 16%০1 
(034হ1যাাণ [009010810105) 10119051219; 02178 1855) 0190000 
50810 | 


তীব্রতা/প্রাখর্ষ 


একটি বিশোষক কর্তৃক প্রদত্ত মসবাউয়ের বর্ণালি; বিশোষকটি একটি 
অবিদীর্ণ (87517) অনুরণন রেখার জন্ম দিয়েছে। বর্ণালিটির অবস্থান ৪, 
রেখাবেধ-, ক্ষেত্রায়তন & সাথে প্রভাব-পরিমাণ রাশি হ_এর সম্পর্ক 
দ্বার বৈশিষ্টামণ্ডিত 


একটি নমুনা মসবাউয়ের পরীক্ষণ ব্যবস্থায় তেজস্ক্রিয় 
উৎসটিকে একটি বেগ শক্তিরূপান্তরকের (৬০1০901$ 047500০6) 
উপর স্থাপন করা হয়; এই রূপান্তরকটির কাজ হলো মস্ণভাবে 
পরিবর্তনশীল গতি সঞ্চার করা (বিশোষকটির সাপেক্ষে যা 
অনড়ভাবে ধরে রাখা হয়েছে) গামা-রশ্মির উৎসটিতে; এই গতির 
মান সর্বোচ্চ হতে পারে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক সেন্টিমিটার। 
পরীক্ষারীন বস্তু উপাদানটিতে (বিশোষক) এসব গামা রশি 
আপতিত হয়। বেশ কিছু গামা রশি বিশোষিত হয় এবং সবদিকে 
পুনঃনিঃসৃত হয়, আর অবশিষ্ট গামা রশ্মি বিশোষকটির মধ্য দিয়ে 
অতিক্রম করে যায় এবং জুৎসই নিরূপক দ্বারা ধৃত হয়। মসবাউয়ের 
বর্ণালির একটি নুমনা প্রদর্শন ব্যাখ্যামূলক চিত্রে দেখানো হয়েছে; 
বেগশক্তি রপান্তরকটির বেগসীমার মধ্যে পুনঃপুন অনুপুজ্খ নিরীক্ষণ 
(5০81) সম্পাদনের সমষ্টিকিত ফল হলো এই প্রদর্শিত বর্ণালি। 
কতিপয় বিশেষ নিউক্রিয়াসে মসবাউয়ের অনুরণন রেখা বিদীর্ণতা বা 
বিভক্তি প্রদর্শন করে; এই বিদীর্ণতা বা বিভক্তি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র 
গ্র্যাডিয়েন্টের (21801610) সাথে নিউন্লীয় বৈদ্যুতিক চতুর্মের 
মোমেন্টের যুগলায়ন অথবা নিউক্রিয়াসটিতে পরিদৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের 
সাথে নিউর্লীয় চৌম্বক দ্বিমেরুর যুগলায়ন (০০818) থেকে উদ্গত 
হয়; এই বিদীর্ণতা থেকে উপর্যুক্ত মিথম্ক্রয়া সম্পর্কিত তথ্য অর্জন 
সন্ভব। 

মসবাউয়ের প্রপঞ্চ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষণ বিজ্ঞানের বু বিস্তৃত 
নানা শাখার সমস্যাদি অনুধাবনে এবং ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত অতীতে 
হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। এ ধরনের প্রয়োগের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো : নিউব্লীয় চৌম্বক এবং চতুর্মের মোমেন্টাদি এবং 
নিউক্রীয় ক্ষয় পদ্ধতির (0508 1)790655) সাথে সশ্রিষ্ট উত্তেজিত 
অবস্থায় আয়ুদ্কাল (10 1176) পরিমাপন; লৌহ অন্তর্ভুক্ত সংকর 
ধাতুতে চৌম্বক মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং এসব সংকর ধাতুতে বিভিন্ন 
প্যারামিটারসমূুহের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রে নির্ভরতা সম্পর্কে 


১৬২ 


পাপ তালাক ভার ৪” তা কবিশৃফো ওভাল বিপু 


অনুশীলন; বসন্ত উপাদানাদির রাসায়নিক ধর্মাবলির উপর উচ্চচাপ 
প্রয়োগের প্রভাব সম্পর্কিত চর্চা; রাসায়নিক সংযুতি (০0110951107) 
এবং গড়নের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একদিকে অনুসন্ধান এবং 
অন্যদিকে অতিপরিবাহিতা পরিবৃত্তি সম্পর্কে অনুশীলন; 
রাসায়নিক যৌগাদির গড়ন সম্পর্কিত অনুসন্ধান; জটিল জীববিদ্যার 
অণুসমূহে স্থিত ধাতব পরমাণুদের গড়ন ও অনুবন্ধী ধর্মাবলি নিয়ে 
গবেষণা। [সে.বে.] 


1১10118 মথ 16010000618 বর্গের এক ধরনের পতঙ্গ। এ 
বর্গে প্রজাপতিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মথ প্রধানত নিশাচর, ভারী 
দেহ বিশিষ্ট | বিশ্রাম অবস্থায় এরা তাদের ডানা ঘরের চালের মতো 
পিঠের উপর তুলে রাখে, কদাচিৎ দেহের চারপাশে ভাজ করে অথবা 
দুই পাশে অনুভূমিক সমতলে রেখে থাকে। এদের শুঙ্গ আকার 
আকৃতিতে নানা ধরনের । শেষ প্রান্ত কিছুটা মোটা এ অবস্থা বিরল। 
পরিণত বয়সে অধিকাংশ মথের মুখোপাঙ্গ ফুল থেকে নির্যাস চুষে 
নেবার উপযোগী। সবার শুঁড়ই লম্বা, ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো মাথার 
অস্বীয়ভাগে পেঁচিয়ে রাখে। কতক প্রজাতিতে মুখোপাঙ্গ লুপ্তপ্রায়, 
এসব মথ পরিণত বয়সে খাদ্য গ্রহণ করে না। অধিকাংশ মথ ছোট বা 
মধ্যম আকারের। কিছু বড় আকারের মথের প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য 
হয় ২০ সেমি পর্যন্ত | 


টমাটো গাছের ক্ষতিকারক মথ : কে) পূর্ণবয়স্ক মঞ্চ 
(খ) লার্ভা; গে)পিউপা 


'র দিক থেকে মথদের রূপান্তর সম্পূর্ণ ধরনের অর্থাৎ 
ডিন খেকে রাড সবার এরও পরবীতে লিউনা ভর অভিক্া 
করে এরা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গৌছে। ডিম সাধারণত নানা ধরনের 
উদ্ভিদের পাতা বা কাণ্ডের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, কখনো একটি একটি 
করে কখনো বা গুচ্ছে গুচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার পর স্ত্রী মথ 
তার উদরের শীর্ষভাগের কিছু রোম দিয়ে তা ঢেকে দেয়। ডিম ফুটে 
কীটের মতো যে লার্ভা বেরিয়ে আসে তা শুয়াপোকা বা 
ক্যাটারপিলার (০৪1673111) নামে পরিচিত। অধিকাংশ শুয়াপোকা 
উত্তিদভোজী, ফলে এরা অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদের 
অনেকেই আবাদি ফসলের মারত্মক ক্ষতিকারক বালাই (35915)। 


১৬৩ 


বানারনডেকবিজানা মাও বিজাববিসুলোবযাদজ এভযইবামবকা বং দাএাবহকিারবিযোদজা ভাবিনি 


মাঠে শস্যের ক্ষতি করা ছাড়াও কতক প্রজাতি পোশাক-পরিচ্ছদ, 
গুদামজাত শস্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষতি করে। অধিকা€শ 
ক্যাটারপিলার কোকুন (০9০007) তৈরি করে তার ভিতর পিউপা দশা 
অতিবাহিত করে। এখানে কিছু দিন নিশ্চল জীবন কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ 
অবস্থায় বাইরে বের হয়ে আসে। মথদের জীবনের অধিকা€শ সময় 
ব্যয় হয় লার্ভা দশায়। পরিণত বয়সে এদের আয়ু সাধারণত এক 
সপ্তাহের বেশি নয়। 

মথ সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, তবে গ্রীক্মমগুলীয় 
দেশসমূহে এদের প্রজাতি সংখ্যা অনেক বেশি। দেখুন: 80610; 
[001000101থ | [সৈ.হু,ক.] 


70101) গতি যদি কোনো বস্তুর অবস্থান কোনো বিশেষ 
দর্শক মাপে এবং তা যদি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাহলে বস্তুটি 
দর্শকের সাপেক্ষে গতিশীল বলা হয়। সুতরাং পরম গতি অর্থহীন, 
শুধু আপেক্ষিক গতিরই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এক দর্শক যাকে গতিহীন 
বলে অন্য দর্শক ভিন্ন প্রসঙ্গ কাঠামোর প্রেক্ষিতে তাকে গতিসম্পন্ন 
বলতে পারে। 

বস্তর অবস্থানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সময় অনুসারে অন্তরকলন 
ব্যবহার করে যে কোনো সময়ে তার গতির বর্ণনা দেওয়া যায়। 
পরবর্তী সময়ে সেই গতি কিভাবে বিকাশ লাভ করে তা নির্ধারিত হয় 
গতির আইন অনুসারে । চিরায়ত গতিবিদ্যায় মনে করা হয় যে 
নীতিগতভাবে বস্তুর গতি এবং বিন্যাস নির্দেশিত করা যায় যদ্চ্ছ 
নির্ভুলতার সঙ্গে, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় এটা স্বীকার করে 
নেওয়া হয় যে একটা রাশির মাপ অন্য অনুষঙ্গী রাশির মাপকে 
বিচলিত করতে পারে। 

গতির সবচেয়ে সাধারণীকৃত তত্ব যা এ পর্যন্ত বিকাশ লাভ 
করেছে তা হলো কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতস্তঁ এই তত্বে কোয়ান্টাম বলবদ- 
এবং আপেক্ষিক তন্রকে একত্র করা হয় এবং বলা হয় যে, লি 
বস্ককণা তৈরি করা এবং ধ্বংস করা সম্ভব। হার, 


1০601 মোটর একটি বৈদ্যুতিক ঘূর্ণন যন্ত্র যা বৈদ্যুতিক 
শক্তিকে যাস্ত্রিক শক্তিতে রাপান্তরিত করে। এর বহুবিধ সুবিধার 
জন্যে বৈদ্যুতিক মোটর শিল্পে, পরিবহনে, খনিতে, ব্যবসায়ে, কৃষি 
খামারে এবং গৃহে অন্য ধরনের ঘূর্ণন শক্তির স্থান দখল করেছে। 
বদ্যুতিক মোটর ব্যাপক সেবামূলক দাবি মেটাতে সক্ষম__আরম্ত 
করা, ত্বরণগৃতি সম্পন্ন করা, পথ অতিক্রম করা, থামানো 
ইত্যাদি কাজে । বিভিন্ন আকৃতিতে তাদের পাওয়া যায় যা এক 
অশ্বশক্তির (১ এইচপি.5 ০.৭৫ কিলোওয়াট) ভগ্নাংশ থেকে কয়েক 
হাজার অশ্বশক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাদের গতি পরিসরও ব্যাপক। 
গতি একই হতে পারে (সিনক্রোনাস), প্রদত্ত ভার শর্তের জন্য বক 
হতে পারে, নিয়ন্ত্রণক্ষম হতে পারে অথবা পরিবতী হতে পারে। 
অনেক মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু করতে পারে এবং প্রত্যাবতী হতে 
পারে। 

বৈদ্যুতিক মোটর প্রত্যাবতীঁ বিদ্যুতপ্রবাহের (এসি) অথবা 
সরাসরি বিদ্যুতপ্রবাহের (ডিসি) হতে পারে। আবার প্রত্যেকের 
অনেক প্রকার থাকতে পারে যদিও আজকাল এসি মোটর বেশি 
প্রচলিত। ডিসি মোটরের আবার তুলনা হয় না সেইসব প্রয়োগের 


11060 মোটর 


ক্ষেত্রে যেখানে সহজ, অল্প ব্যয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ অথবা স্বল্প_ 
ভোল্টেজে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ ভ্রামক প্রয়োজন। 


ক্ষেত্র ফ্রাক্স, প্রবাহ এবং বলের আপেক্ষিক দিক 


একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎ 
প্রবাহ পাঠানো হলে তার উপরে একটি যাস্ত্রিক বল প্রযুক্ত হয় (ছবি 
দেখুন)। এই বলের মান হলো : 


ঢ5 ৪11 নিউটন ১) 


যেখানে ? হলো আ্যামপিয়ারে বিদ্যুতপ্রবাহ, 8 হলো ওয়েবার 
প্রতি বর্গমিটারে চৌম্বক ঘনত্ব এবং । মিটারে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য । 
ছবিতে বিদ্যুতপ্রবাহ, ক্ষেত্র এবং বলের আপেক্ষিক দিক দেখানো 
হয়েছে। 

বিদ্যুতপ্রবাহ অথবা ক্ষেত্র উল্টা করলে বল উল্টা হয়ে যায় কিন্তু 
দুটো একসঙ্গে উল্টা করলে উল্টা হয় না। ভ্রামক ণ' হলো এই বল 
এবং রোটর ব্যাসার্ধের গুণফল। 

পরিবাহী যদি 7-এর দিকে সচল হয় তাহলে একটি বিদ্যুৎ 
চালক বল (070 € সৃষ্টি হয় যা বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাধা দেয় (মোটর 
ক্রিয়া)। যদি পরিবাহী £ এর বিরুদ্ধে সচল হয় তাহলে এই 
ইএমএফ বিদ্যুতপ্রবাহকে সাহায্য করে (জেনারেটর ক্রিয়া)। এর মান 
হলো 


€ 5 ৮131 ভোল্ট ৩) 


যেখানে « হলো মিটার প্রতি সেকেন্ডে ফ্লাক্সের মধ্যে পরিবাহীর 
গতিবেগ। 


গুণফল € হলো রূপান্তরিত ক্ষমতা 
ওয়াটমোটর উৎপাদ _ ঘূর্ণন ক্ষতি €৩) 


[1০0(07-861)679607 586 মোটর জেনারেটর গুচ্ছ ১৬৪ 


বালা হিজাব মারল ভাতে বল তাবোরী বিভা আবিনুতাবালওলহ$ কারী ফিফার কোণ র১একা রাজি বিদ্যার 


জেনারেটর শ্যাফট ইনপুট ₹ €1+ ঘূর্ণন ক্ষতি (৪) 


এই সমীকরণ দুটি ডায়নামো যন্ত্রের ইএমএফ এবং আউটপুট 
সূত্রের মূল ভিত্তি। অনেক যন্ত্র হয় মোটর অথবা জেনারেটর হিসাবে 
হয়। [হা.র.) 


৯[0(07-61)619601- 58 মোটর জেনারেটর গুচ্ছ 
একটি মোটর এবং এক বা একাধিক জেনারেটর যাদের শ্যাফট 
যাস্ত্রিকভাবে সংযুক্ত এবং যা ব্যবহার করে সরবরাহকৃত শক্তি 
উৎসকে রূপান্তরিত করে কাজিক্ষিত অন্য কম্পাঙ্ক বা ভোল্টেজে আনা 
যায়। গুচ্ছের মোটরকে এমনভাবে পছন্দ করা হয় যাতে তা 
সরবরাহকৃত শক্তি উৎসে কাজ করতে পারে; জেনারেটরগুলো 
এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে তা কাজিক্ষত আউটপুট দিতে 
পারে। | 
অন্যান্য রাপান্তর ব্যবস্থার তুলনায় মোটর জেনারেটর 
গুচ্ছের প্রধান সুবিধা এটাই যে প্রতিটি কাজের জন্যে আলাদা যন্ত্র 
বাবহার করার নমনীয়তা থাকে! যেহেতু দুবার শক্তি রূপান্তরের 
ব্যাপার অন্তর্তৃক্ত, বৈদ্যুতিক থেকে যান্ত্রিক এবং তারপর আবার 
বৈদ্যুতিক শক্তিতে, তাই কার্যক্ষমতা অন্যান্য রূপান্তর পদ্ধতির 
তুলনায় কম। [হা.র.] 


10107 5556€]7) অঙ্গসঞ্চালক তন্ত্র  স্্রায়ুতন্ত্রের সেসব 
অংশ যা পেশির সংকোচনী তৎপরতা এবং গ্রস্থির রসক্ষারী তৎপরতা 
নিয়ন্ত্রণ করে। পেশি এবং গ্রন্থি হচ্ছে দেহের দুই ধরনের অঙ্গ যা দ্বারা 
তা পরিবেশের প্রতি সাড়া দেয়। এই দুটি মিলে আচরণের 
কলাকৌশল গঠন করে। হাৎপেশি, কিছু মস্ণ পেশি এবং গ্রন্থির 
কাঠামোসমূহ স্্াযুতন্ত্র মতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে কিন্ত 
সেটার সমৰয় খুব একটা ভালো হয় না। অবশ্য কঙ্কাল পেশির 
তৎপরতা হয়েছে কিভাবে স্নায়ু তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর 
করে। কঙ্কাল পেশি সরবরাহকারী নার্ভের বিনষ্টকরণের ফলে 
প্যারালাইসিস দেখা দেয়, যা হচ্ছে নড়াচড়ার অক্ষমতা। দৈহিক 
অঙ্গসঞ্চালক তন্ত্রের মধ্যে পড়ে কেন্দ্রীয় স্্ায়ৃতন্ত্রের সেসব অঞ্চল 
যেগুলো পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থায় উপযুক্ত ধরনের 
কঙ্কাল পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত। দেখুন: 01870 ; 
1105019। | 

(কঙ্কাল পেশি) 8158189] 115016 : অঙ্গ ও ধড়ের 
কঙ্কাল পেশির নার্ভ সরবরাহ আসে মটোনিউরোন (77010160101) 
নামক বৃহৎ নার্ভ কোষ থেকে যাদের কোষ দেহগুলো (০€]) 
০০৫৮) মেরুরজ্ভুর অস্কীয় শৃঙ্গে (৬৪106] 0091৫) অবস্থান করে। 
মুখ এবং মাথার পেশিগশুলোর নার্ভ আসে মস্তিষ্ক কাচের 
মটোনিউরোন থেকে। মটোনিউরোনের গ্নাযুসূত্র (৪01) মেরুদণ্ডগত 
অঙ্কীয় মূল (৬০11181 50178] 7901) অথবা উপযুক্ত করোটিক 
স্্ামুমূল অতিক্রম করে এবং প্রান্তস্থ স্্ায়ুকাণ্ড (157৬৩ 1781) দিয়ে 
পেশিতে পৌছায়। পেশির অভ্যন্তরে, প্রতিটি মটোনিউরনের স্্াযুসূত্র 
পুনঃপুনভাবে বনুপ্রান্তিক শাখায় বিভক্ত হয় সেগুলোর প্রতিটি একটি 
করে পেশি আশ শ্ত্রামু সংস্থান করে। 


এ চানেধীিকাবদিলুজেহা ওল ও 


কঙ্কালের অঙ্গসঞ্চালক তত্ত্বের উপাদান (00701)07)817(5 
91 57১61168] 70060]. 55677) : মটোনিউরনসমূহ সক্রিয় 
হয় স্াযুস্পন্দন দ্বারা যা বিভিন্ন স্কাযুপথ দিয়ে আসে। এই 
স্নায়বিক যোগান তৈরি হয় পেশিতে অবস্থিত প্রান্তিক অনুভূতি 
গ্রাক অঙ্গে, অথবা ত্বক এবং সন্ধিতে অবস্থিত স্নাযুপ্রান্ত 
থেকে (50901) বেশ কিছু পেশি গ্রাহক পেশির দৈর্ঘ্য অথবা 
পৃঙ্টটানের অনুপাতে মোক্ষণ করে। এ ধরনের গ্রাহকের 
মটোনিউরনের সাথে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সংযোগ থাকে । 
একইভাবে, ত্বক ও সন্ধির উত্তেজন, বিশেষ করে যন্ত্রণাদায়ক 
উত্তেজন, মটোনিউরোনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ 
ধরনের সাধারণ খগ্ডপথ মেরুদণ্তীর প্রতিবর্তের ভিত্তি তৈরি করে। 
মটোনিউরোনকে গ্নায়ুবিক স্পন্দনের আরেকটি উৎস হচ্ছে মেরুদণ্ডের 
উপরিস্থ কেন্দ্রসমুহ (50708501181 09100215)| চিত্রে মটোনিউরনে 
হলো। 


মেরুদপ্ডী প্রাণীর অঙ্গসঞ্চালক তন্ত্রের পরিকল্পিত নকশা। তীর দ্বারা 
অঞ্চলসমূহের মধ্যে প্রধান ম্লায়বিক সংযোগ দেখানো হয়েছে 


খন্তীয় বর্তনী (956৪7670191 017-00115) : মেরুদণ্তীয় 
স্তরে, মটোনিউরনসমূহের মধ্যে একটি নিবিড় পূরক সম্পর্ক 
বিদ্যমান। পেশিতে অবস্থিত গ্রাহকের অন্তর্বাহী সংযোগসমূহ সেই 
একই মটোনিউরনে সংজ্ঞাবহ প্রতিক্রিয়া পাঠায় যা পেশিকে 
সংকোচিত করে। মটোনিউরনসমূহের সাথে যৌথ এবং বিরোধী 
পেশির সংযোগগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বিভিন্ন রকমের 
প্রতিবর্তকে সহায়তা করতে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত থাকে। যে সকল 
প্রাণীর উচ্চতর কেন্দ্রসমূহ অবর্তমান থাকে, তাদের ক্ষেত্রে 
5৩811] ০7091. বা খণ্তীয় বর্তনী সাধারণত প্রতিবর্ত তৈরির জন্য 
নিজে থেকে কাজ করতে পারে। অবশ্য, সাধারণ অবস্থাতে খণ্তীয় 
বর্তনীর তৎপরতা মেরুদণ্ডের উপরিস্থ কেন্দ্র দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে থাকে। নিম়ুগ ন্াযুপথ (09561701516 (800) তৈরি হয় 


১৬৫ 
কী বিজানবিলবা্াামাতাকেইীিাদবিপৃকোববধসাএজাীরিিকবালাঞ 


ফালাক বিবিএ বাক একােরীবিাবিকোকতে গরিলা 


মেরুদণ্ডের উপরিস্থ দুটি বৃহৎ কেন্দ্র থেকে মস্তিক্ষের বহিঃস্তর এবং 
মস্তিষ্ক কাণ্ড। 

মস্তিস্ককাণ্ড (737:917756677)) : মস্তি্ষকাণ্ড, যার মধ্যে 
মজ্জাগ্রসন্থি ও যোজকাঙ্গসমূহ (075) অন্তর্ভুক্ত, হচ্ছে এক ধরনের 
বৃহৎ ও জটিল যোজক কেন্দ্র যা উচ্চতর কেন্দ্র থেকে আসা 
সংকেত এবং ত্রান্তীয় গ্রাহক থেকে আসা অন্তর্বাহী নিউরাল 
স্রোতকে সংযুক্ত করে। মস্তিক্কান্তীয় নিউরন থেকে নিম্নগামী তাড়না 
মেরুরজ্জুর অঙ্গসঞ্চালক এবং সংজ্ঞাবহ কোষকে প্রভাবিত করে। 
মস্তিত্ষকাণ্ডের কেন্দ্রগুলো প্রাণীর মেরুরজ্জুর দ্বারা মধ্যস্থকৃত রা 
প্রতিবর্তকে অতিক্রম করে অঙসঞ্চালন ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে 
দেয়। খণ্ডীয় প্রতিবর্তের তুলনায় এই অঙ্গসঞ্চালক ্তিক্রিয়াগুলো 
সারা শরীরের পেশির সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত। মস্তিষ্ষকাণ্ডের 
অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালক ফাংশন হচ্ছে অঙ্গবিন্যাসের 
নিয়ন্ত্রণ যা কর্ণগহবরের নিউক্লিয়াসসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রয়োগ করা 
হয়। 

অঙ্গপেশি নিয়ন্ত্রণকারী নিউরোন ছাড়াও মস্তিষ্ষকাণ্ডে কিছু 
সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক কেন্দ্র রয়েছে যা চক্ষুসঞ্খালন নিয়ন্ত্রণে 
নিয়োজিত। এগুলোর মধ্যে আছে চক্ষুপেশির মটোনিউরন এবং 


[70101 ৮€1)1016 মোটরযান 


কামানোর াস্যাবিবাামমএকােীবিান বিকালে 


নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। এটা হয়ে থাকে বহিঃস্তর মেরুদণ্তীয় 
(0011009511781) পথ পিরামিড্যাল স্নামুপথের 0%াছাাএ] ঢা৪০0 
মাধ্যমে এবং অতিপিরামিড্যাল (60891871081) সংযোগসমুহের 
দ্বারা যা উধর্বমেরুদণ্তীয় অঙ্গসঞ্চালক কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয় ফাংশনটি ঘটে থাকে বহিঃস্তরের বিভিন্ন সহযোগী অঞ্চলে 
(85500180107 ৪1০8) , এর মধ্যে আছে সংজ্ঞাবহ তথ্যের উপযুক্ত 
প্রসঙ্গে সঞ্চালনের প্রোগ্রাম করা, এবং কেন্দ্রীয় অবস্থাসমূহের ভিত্তিতে 
এঁচ্ছিক সঞ্চালন শুরু করা। উদাহরণস্বরূপ, বহিঃস্তরীয় ভাষা 
এলাকাসমূহে ভাষার জটিল বিন্যাসসমূহ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় 
সাকিটসমূহ রয়েছে। ব্যক্তির বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানকে উদ্দেশ্য 
করে অঙ্গসঞ্থালন পার্থিক করোটিতে এসোসিয়েশন এলাকায় প্রোগ্রাম 
করা হয়ে থাকে। অঙ্গসঞ্চালনে নিয়োজিত এ ধরনের বহিঃস্তরীয় 
এলাকা অঙ্গসঞ্চালনের বহিঃস্তরের সাথে কোর্টিকোকোর্টিফ্যেল 
সংযোগের মাধ্যমে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। সেই সাথে 
বহিঃস্তরের অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্র বিশেষ করে তলস্থিত স্রাযুগ্রন্থি এবং 
মস্তি্ষকাণ্ডের সাথে নিম্নগামী সংযোগের মাধ্যমেও এ ধরনের প্রভাব 
বিস্তার করা হয়ে থাকে। 

চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, অঙ্গসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহ গভীরভাবে 


বিভিন্ন ধরনের মধ্যনিউরন যেগুলো চক্ষুসঞ্চালনের চোখ সংক্রান্ত 
এবং বলসংক্রান্ত তাড়না সরবরাহের ফলাফলে মধ্যস্থতা করে। 

লঘুমস্তিদ্ক (06757611৬17) : অঙ্গসঞ্চালন তন্ত্রের 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়কারী কেন্দ্র হচ্ছে লঘুমস্তি্ষ। এটি 
জটিলভাবে সংগঠিত, লঘুমস্তিহ্ষের সাথে মধ্যসংযুক্ত কোষের 
একটি জালবিন্যাস (09101) পেশি, রগ, সন্ধি এবং ত্বকের ন্যায় 
প্রান্তীয় গ্রাহক এবং সেই সাথে চক্ষুর শ্রুতি সংক্রান্ত এবং স্থিতি 
সংক্রান্ত গ্রাহক থেকে সংজ্ঞাবহ সংকেতের এক বিশাল স্রোত 
লঘুমস্তি্ক গ্রহণ করে। উচ্চতর কেন্দ্রসমূহ বিশেষ করে মস্তিষ্কের 
বহিঃস্তর ও লঘুমস্তিচ্কে মস্তিক্ষকাণ্ডের পন্টাইন রিলে (7)010776 
1618১)-এর মাধ্যমে তাড়নার ব্যাপক সরবরাহ প্রদান করে। 
লঘুমস্তিষ্কে স্নামুতাড়নার এই বিশাল সরবরাহের সংযোজন 
কোনোভাবে পেশির অভিপ্রেত সঞ্চালন এবং সমন্বিত তৎপরতাকে 
সুষম করে। লঘুমস্তি্ষ ব্যতীত এচ্ছিক সঞ্চালনসমূহ অনিয়ন্ত্রিত 
হয়ে পড়ে, যার ফলে সঠিকভাবে সাড়া দিতে প্রাণীর অসুবিধা হয়। 
লঘুমস্তিক্ষের উৎপাদ প্রধানত মস্তিষ্ষকাণ্ডের স্্ায়ুকেন্দ্রকে প্রভাবিত 
করে, কিন্তু সেই সাথে একটি মস্তিক্ষের বহিঃস্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
সংকেত সরবরাহ করে। 

তলস্থিত স্বায়ুগ্রন্থি (3858]  5475118) : অঙ্গসঞ্চালক 
তন্তর আরেক স্তরে রয়েছে তলস্থিত স্্াযুগ্রস্থিসমূহ। বহিঃস্তরের 
নিমুস্থ এই বিশাল স্াযুকেন্দ্রগুলো মস্তিক্ষের বহিঃস্তরের যাবতীয় 
অংশ থেকে নিম্নগামী সরবরাহের সংযোগসমূহ গ্রহণ করে! এদের 
উৎপাদ- প্রক্ষেপ (0791900011) থ্যালামাস বা পুষ্পাক্ষের মাধ্যমে 
মস্তিষ্ষের বহিঠস্তরে যে পৌনঃপুনিক তথ্য পাঠায়, তাদের আরেক 
বৃহৎ উৎপাদ মস্তি্ষকাণ্ডের শেষে পাঠানো হয়। 

মস্তিষ্কের বহিঃস্তর (06161179] ০০768) : মলাযুতস্ত্রের 
সর্বোচ্চ স্তরে মস্তিক্ষের বহিঃস্তরের অবস্থান যা সম্পূর্ণ অঙ্গসঞ্চালক 
তন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। মস্তিষ্কের বহিঃস্তর দুই ধরনের 
অঙ্গসঞ্চালক ফাংশন করে থাকে। নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গসঞ্চালক 
এলাকাসমূহ খন্তীয় মটোনিউরনের উপর তুলনামূলক সরাসরি 


পরস্পর সংযুক্ত, যার ফলে কোনোটিই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। 
প্রকৃতপক্ষে এই সংযোগগুলোর মধ্যে কিছু সংযোগ এতই বিশাল যে 
তারা ফাংশনাল ফাঁস (190) তৈরি করে অঙ্গসঞ্চালন তন্ত্রের 
মধ্যে উপতন্ত্র হিসাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, মস্তিষ্কের 
বহিঃস্তরের অধিকাংশ এলাকায় নিমুস্থ থ্যালামিক শ্ায়ুকেন্দ্রের সাথে 
পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে এবং এই কর্টিকোথ্যালামিক তন্ত্রকে 
একটি স্বতন্ত্র ফাংশনাল একক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। 
আরেক উদাহরণ হচ্ছে মস্তিক্ষের বহিঃস্তরের সাথে মস্তি্ষকাণ্ডের 
পন্টিং এলাকাসমূহের ব্যাপক সংযোগ, যা লঘুমস্তিক্ষে প্রক্ষেপিত 
কোষ নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলো আবার থ্যালামাসের মাধ্যমে 
পুনরায় মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে প্রক্ষেপিত হয়ে ফিরে আসে। 
অঙ্গসঞ্চালনের সমন্বয় বোঝার জন্য এ ধরনের ফাশনাল ফাস স্বতন্ত্র 
কেন্দ্রগুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন: 31817) 91005 55০) 
(%210601205) | [শ.মৃ.] 


10607 %61)1016 মোটরযান  স্থলপথে মানুষ অথবা 
পণ্য পরিবহনের জন্য অথবা সামগ্রী আনা_নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত 
স্বয়ংচালিত যান। এর জন্য রেল-লাইন বা ট্রাম-লাইনের মতো 
কোনো চলাচল-পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। যাত্রীযান এবং 
বাণিজ্যিক যানের মধ্যে অনেক কিছুর মিল থাকলেও এগুলো 
কারণেই। যাত্রী-মোটরঘান নির্মাণকালে যাত্রীদের আরাম-আয়েশ 
ও নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা হয়; পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক 
মোটরযানের নকশা তৈরি করা হয় প্রাত্যহিক বহুবিধ ব্যবহারের 
ধকল সহ্য করার দিকে লক্ষ রেখে। বাণিজ্যিক মোটরযান বহু 
প্রকারের হয়ে থাকে। 

যাত্রীযানসমূহের মধ্যে রয়েছে মোটরগাড়ি, বিনোদন-যান এবং 
ঘুমানোর সুযোগ-সুবিধাসহ ক্যাম্পার ও মোটর হোম ইত্যাদি সার্বিক 
ব্যবহারোপযোগী যান, মোটর বাইক, মোটর সাইকেল,স্কুটার, ট্রেইল 
বাইক, মরুযান ও তৃষারযান ইত্যাদি। বাণিজ্যিক মোটরযানসমূহ 


[$106017)09917)% মোটরবোটিং 


হচ্ছে আ্যান্বুলেন্স, এয়ারপোর্ট লিমোজিন, ট্যাক্সিক্যাব, বাস, ভ্যান, 
ট্যাংকার, হালকা ও ভারি ট্রাক, শিল্প-কারখানার কাজে ব্যবহৃত 
ট্রাক, ট্রাক্টর, কৃষিখামার যান, মহাসড়ক ও সড়ক নির্মাণ কাজে 
ব্যবহাত যান, অনুসন্ধান বা কুপ-খনন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত যান 
এবং বিভিন্ন ধরনের সামরিক যান। 

ইগনিশন সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মোটরযান চালু হয়। 
ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু করা হয় যাতে স্টার্টার মোটর, 
কাবুরেটর ইঞ্জিন সিলিন্ডারে বিম্ফোরক জ্বালানি মিশুণ সরবরাহ 
করার সঙ্গে সঙ্গে, ইঞ্জিন-ক্র্যাংক ঘোরাতে শুরু করতে পারে। একই 
সঙ্গে ইগনিশন সিস্টেম জ্বালানি দহনের জন্য স্পার্ক-প্রাগসমূহে উচ্চ 
চাপ বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রেরণ করে। সংযোগদগ্ুসমূহ পিস্টন থেকে 
ক্র্যাংকশ্যাফটে শক্তি সরবরাহ করে আর ক্যামশ্যাফট 
(ক্র্যাংকশ্যাফটের সঙ্গে গিয়ার দ্বারা যুক্ত) গ্রহণ বা বর্জন ভাল্ভ 
পরিচালন ও স্পার্ক প্লাগসমূহের ফায়ারিং বিরতিকালের সময় নির্ধারণ 
করে দেয়। প্রতিটি পিস্টনের শক্তি-অভিঘাতসমূহ ক্রা্যংকশ্যাফট 
ঘুরাতে থাকে এবং এর ফলে যানটি চলতে শুরু করে। ইঞ্জিনের 
পাওয়ার-প্রান্ট শক্তি ক্লাচ, ট্রান্সমিশন, ড্রাইভ শ্যাফট ও রিয়ার 
আ্যান্সেল-এ প্রেরিত হয়। 

ইঞ্জিনের এসব প্রধান উপাংশ ছাড়াও রয়েছে জ্বালানি ব্যবস্থা। 
এতে রয়েছে জ্বালানি ট্যাংক, জ্বালানি পাম্প পর্যন্ত প্রসারিত জ্বালানি 
লাইন, ফিল্টার ও কাবুরেটর। কাবুরেটরের উপর একটি এয়ার- 
ক্লিনার বসানো থাকে যাতে পর্যাপ্ত পরিষ্কার বায়ু সরবরাহ করা সম্ভব 
হয়। 

বর্তমানে প্রচলিত কার্বুরেটর ও ইন-টেক ম্যানিফোল্ড-এর 
পরিবর্তে কিছু মোটরযানে ফুয়েলইনজেকশন সিস্টেম ব্যবহৃত 
হচ্ছে। এতে প্রতিটি সিলিন্ডারে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য 
মিটার-সং্বলিত কম্পিউটার থাকে। এ ব্যবস্থায় দহন ভালো হয় এবং 
জ্বালানির অপচয় কম হয়। 
মোটরযানের নির্গম ব্যবস্থার কারণে তিন প্রকারে দূষণ ঘটে। 
এগুলির মূল উৎস হচ্ছে জ্বালানি ট্যাংকের গ্যাস, ক্রাংককেইস 
ধোয়া এবং যান থেকে নিগগত ধোয়া। এর ফলে বায়ুদূষণ ঘটে। 
বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মোটরযানের কারণে সংঘটিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ 
এবং প্রতিরোধের জন্য নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। প্রচলিত খনিজ জ্ঞালানির পরিবর্তে উদ্তিজ্জ তেল 
জ্বালানি ব্যাবহারের বিষয়টিও সীমিতভাবে পরীক্ষা করে দেখা 
হয়েছে। বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত ইঞ্জিন ব্যবহারের পরীক্ষাও সফল 
হয়েছে। তবে ব্যাটারি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
খরচ এখনো বেশি পড়ছে। এজন্য সৌরকোষ ব্যবহার করে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের গবেষণা পাশাপাশি চলছে। কারিগরি ও 
প্রযুক্তিগত দিক থেকে সাফল্য অর্জিত হলেও এখনো পর্যন্ত 
আর্থিক দিক থেকে এসব উদ্যোগ বাস্তবে ব্যবহারোপযোগী হয়ে 
ওঠেনি। [সুব.] 


[৬10(07)099617) মোটরবোটিৎ এক ধরনের স্পন্দন যা 
কোনো সিস্টেম, বর্তনী বা উপাংশে অত্যন্ত নিম্ন শ্রাব্য কম্পাক্কে 
সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্ন কম্পাঙ্কসমূহে অত্যধিক পরিাণ শ্রাব্য 
ফিডব্যাক-এর কারণে এটি ঘটে থাকে। এই স্পন্দন হচ্ছে 
স্পন্দনসমূহের ধারাবাহিকতা যখন কোনো বর্তনীতে এ ধরনের ঘটনা 


১৬৩ 
বখলানআাইীষিজাববশা়ানযাগলয রাই বিনা তাকবির ধলা এডাডেইিরলরিশাবযাদলএযাতেরী বিবিএ ইরিকামিুকোযাংলাএডগাচবিজানিতাগএ 


জাতিআবলকোমবালাব কাম বিাববশুকাবাএতম 


ঘটে, যেমন একটি লাউডস্পিকারে সংকেত অনুপ্রবিষ্ট করানোর 
সময়ে তখন এসব স্পন্দ মোটরবোট দ্বারা সৃষ্ট শব্দসমষ্টির অনুরূপ 
পুট-পুটু শব্দ সৃষ্টি করে। [সুব.] 


$100710917 পর্বত ভূ পৃষ্ঠের উপরে ভূমি থেকে খুব উচু 
বহুদূর বিস্তৃত শিলাস্তূপ। পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য শুধু 
উচ্চতার। সাধারণভাবে কয়েক হাজার ফুটের চেয়ে বেশি উচ্চতার 
শিলাস্তপকে পর্বত এবং এর চেয়ে কম উচ্চতায় ভূমিস্তূপকে পাহাড় 
বলা হয়। 

কোনো স্থানে সচরাচর একাধিক পর্বত দেখা যায়। একই 
অঞ্চলে একাধিক পর্বত পাশাপাশি থাকলে সেটিকে পর্বতশ্রেণি 
(100100217 181199) বলা যায়। লাওক, শিবালিক এবং উচ্চ, মধ্য ও 
নিম্ন হিমালয় প্রভৃতি পর্বত নিয়ে হিমালয় পর্বতশ্রেণি গঠিত। 

আবার বিভিন্ন পর্বতশ্রেণি নিয়ে গঠিত বন্ছদূর বিস্তৃত উচ্চ বন্ধুর 
স্থানকে পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়। পশ্চিম অংশের কোস্টরেঞ্জ, সিয়েরা 
অঞ্চল গঠিত। 

কোনো পর্বত উৎক্ষেপণজাত, আবার কোনোটি উত্থানজনিত। 
পর্বতগুলো সরল ভাজ বিশিষ্ট বা চ্যুতির ফলে উদ্তৃত ভূমি দ্বারা 
গঠিত। কখনো কখনো আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত লাভা জমাট বেধেও 
পর্বতের সৃষ্টি করে। দেখুন: 711] ;:079897% | মুহা. ] 


[লোএবায্ীবিজনকিদকাম ধার ভাবের 


[৬7011716211) [16660701985 পর্বত আবহাওয়াবিদ্যা 
আবহাওয়ার উপরে পর্বতের প্রভাব যা সব ধরনের গতিবেগ পর্যন্ত 
প্রসারিত এবং যার মধ্যে অন্তর্তৃক্ত অত্যন্ত ক্ষুদ (যেমন__উত্তালতা), 
স্থানীয় (যেমন__পর্বতচূড়ায় উচ্চ অঞ্চলে মেঘ সৃষ্টি) এবং বৈশ্বিক 
(যেমন-_ এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মৌসুমি)। 

পর্বতের বা এমনকি টিলার যে প্রভাব সহজেই অনুভূত হয় 
তা হলো বায়ু চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যখন 
যথেষ্ট বায়ু থাকে, তখন হয় বায়ু প্রতিবন্ধকের চারদিকে ঘোরে 
বা সরাসরি উপরে উঠে যায় যার ফলে প্রবাহে তরঙ্গের সৃষ্টি 
হয় যা শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে নদীর যাওয়ার মতো। যেহেতু 
উধর্বগামী বায়ু রুদ্ধতাপ প্রসারণের ফলে শীতল হয়ে যায়, তাই 
এই ধরনের তরঙ্গে জলীয় বাচ্পের সম্পৃক্তি বিন্দু এসে যেতে 
পারে যখন তরঙ্গ ঠিক প্রতিবন্ধকের উপরে সৃষ্টি হয় এবং তার 
ফলে উ্ধ্বগামী তরঙ্গগতির অংশে মেঘ সৃষ্টি হয়। এই মেঘ নিয়নগামী 
শাখায় অপচয়িত হয়ে যায় যেখানে রুদ্ধতাপ উষ্টীভবন ঘটে। এই 
আচ্ছাদিত (1০০) তরঙ্গের আকার এবং বিস্তৃতি তো পর্বতের 
বাযুপ্রবাহ থেকে আচ্ছাদিত দিকের উপরে সৃষ্টি হয়) শুধু তাপীয় 
স্থায়িত্ব এবং উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের উল্লম্ব বায়ু ব্যাবর্তনের 
উপরেই নির্ভর করে না, তা পাদদেশের ভূপ্রকৃতির আকৃতির উপরও 
নির্ভর করে। 

বৃহৎ আকারের পর্বতশ্রেণি যেষন__ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার 
সিয়েরা পশ্চিমা বায়ুর পথে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে আগত) 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যা সাধারণত মধ্যম অক্ষাংশে প্রভাব বিস্তার 
করে। এ ধরনের প্রতিবন্ধক উচ্চচাপের অঞ্চল সৃষ্টি করে পর্বতশ্রেণি 
থেকে বায়ুর দিকে (এটাকে বায়ুর স্তুপীকরণ হিসাবে দেখা যায় যখন 
তা প্রতিবন্ধকের উপরে ঝাপ দিতে প্রস্তুত হয়) এবং একটা স্বল্প 


কলার কাবা এলাকাবাসি াভেইবিস্াবিশ চাকা কারী শুর? 


চাপের অঞ্চল বায়ুগতির উল্টা দিকে থাকে। এভাবে পর্বতমালার 
উপরে একটা অধিকতর শক্তিশালী ধাক্কা পড়ে উচ্চচাপের পশ্চিমদিকে 
স্বল্পচাপের পূর্বদিকের তুলনায়। মোট ফল হয় আবহাওয়ামণ্ডলের 
বাযুপ্রবাহের গতি হ্াস। | 

পর্বত ভ্রামকের চাইতে কম দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রভাব হলো বৃহৎ 
আকারের আকাবাকা বায়ুপ্রবাহ যা বৈশ্বিক বায়ু প্রবাহের মানচিত্রে 
সৃষ্টি হয় যখন তারা বিক্ষুক্ হয় এবং তা দেখা যায় এন্ডিস 
পর্বতমালায়, হিমালয় পর্বতমালার তিববত মালভূমি অঞ্চলে। এই 
আকাবাকা বৃহৎ আকারের বায়ুপ্রবাহকে বলে গ্রহতরঙ্গ। এগুলো 
গোলার্ধের চাপ চালচিত্র অথবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মানচিত্রে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

প্রধান মৌসুমি বায়ু সারা পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে মিথস্্রিয়া 
করে যা আংশিকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৈষম্যের জন্য বিষুবীয় 
প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়। পর্বতমালার আবহাওয়া বিজ্ঞান তাই 
একটা বিরাট পটভূমিতে দেখা প্রয়োজন। একটা অবিচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়া 
চলে সব দেশকাল পর্যায়ে যার একদিকে আবহাওয়ার উপরে 
পবতমালার প্রভাব এবং অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যত্র আবহাওয়ার 
চালচিত্র [হা-র.. 


৬1০/1)0217) 5%59105 পর্বতমালা ব্যবস্থা পথিবী- 
পৃষ্ঠে দীর্ঘ, প্রশস্ত, রৈখিক থেকে শুরু করে বৃত্তচাপাকৃতির অঞ্চল 
যেখানে বিশাল যাক্ত্রিক বিকৃতি এবং তাপীয় কার্যাবলি ঘনীভূতভাবে 
চলেছে ভ্রথবা চলছে)। 
সাধারণভাবে পর্বতমালা মহাদেশে এবং সমুদ্রের তলদেশে 
দেখা যায় কিন্ত এই সব ব্যবস্থার ভূতাত্বিক গুণাবলি মহাদেশীয় 
এবং সামুদ্রিক পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চিরায়ত মহাদেশীয় 
পর্বতমালা ব্যবস্থায় যান্ত্রিক পীড়ন প্রকাশ পায় ভাজ (0919) খুত 
(8010), ব্যাপক বিভঙ্গ (2৪007) এবং ফাটলের (0168%৪8০) 
উপস্থিতিতে । তাপীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বিশাল আগ্নেয়গিরি 
বিস্ফোরণে, প্রজ্লিত ম্যাগমার অনুপ্রবেশে এবং ব্যাপক 
রূপান্তরে। তরুণ পর্বতমালার উধর্বসরণ এবং বিকৃতি পরিষ্কারভাবে 
দৃষ্টিগোচর হয় টপোগ্রাফীয় রিলিফ ম্যাপের ভৌত আকৃতিতে । যে 
অঞ্চলে এখনো পর্বত তৈরি চলছে সেখানে গতিময়তা আংশিকভাবে 
প্রকাশিত হয় ভূপৃষ্টের কুঞ্চনের মাধ্যমে এবং তাৎপর্যপূর্ণ গভীর 
অথবা অগভীর ভূকম্পন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মহাদেশীয় অঞ্চলে 
প্রাচীন পর্বতমালার অবস্থান যা এখন ভূমিক্ষয়ের ফলে সমান হয়ে 
গিয়েছে তাই প্রমাণ করে অত্যন্ত বিকৃত, প্রবিষ্ট এবং রূপান্তরিত 
শিলার উপস্থিতি 

মহাসাধুদ্রিক দুটি মূল পর্বতশ্রেণি দেখা যায়। একটা হলো 
পৃথিবী বেষ্টনকারী মহাসামুদ্রিক রিফট পর্বতশ্রেণি যা সৃষ্টি হয়েছে 
প্রসারিত প্লেটের মধ্যে টেকটোনিক সীমান্ত বরাবর যা মহাসমুদ্র 
মধ্যবতী পর্বত অঞ্চল থেকে প্রতিবছর ০.৮-২.৪ ইঞ্চি বা ২৬ 
সেন্টিমিটার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আইসল্যান্ডে এই রিফ্ট 
পর্বতষালা আংশিকভাবে দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকার হলো দ্বীপের 
বৃত্তচাপ আকৃতির পর্বতমালা যা মহাসমুদ্রের তলদেশে দেখা যায় 
যেখানে পৃথিবীপৃষ্ঠ নিচের দিকে ট্রেন্চ্‌ কেটে চলে গিয়েছে এবং 
যার ফলে পার্শ্ববর্তী সামুদ্রিক পৃন্ঠতলের উপর নিচের থেকে চাপ 
পড়েছে। 


/101859 ইদুর 

৬ জারী ফিজাি:ছাববঘলার াযেিরানশ কাথা? এডারেবিরাকাকপুতাতল-এজাহেইজিরিনিিতামতথাররাতো 
পৃথিবীর সব চিরায়ত, দৃষ্টি আকর্ষক পর্বতমালা মহাদেশ এবং 
সমুদ্রের সংযোগস্থলে রয়েছে কারণ এই অঞ্চলেই প্লেট একত্রে এসে 
বিশাল পরিমাণে পলিমাটি জমতে পেরেছে, মহাদেশের নিচে 
সমুদ্রতলের পৃষ্ঠতল প্রশমিত করতে পেরেছে, দ্বীপ বৃত্তচাপ 
পর্বতমালার সঙ্গে মহাদেশের সংঘর্ষ ঘটেছে এবং মহাদেশের মধ্যেও 
মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। [হা.র.] 


1101856 ইদুর [২০০704 বর্গের 000109০, 115051010%1092, 
0010907486 এবং 280০9109০ গোত্রের যে কোনো প্রজাতির 
সদস্যদের বোঝাতে সাধারণ নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত নাম। এসব 
প্রাণীর অতি সুপরিচিত এবং সচরাচর দৃষ্ট কতক সদস্যের 
তালিকা নিম্নের ছকে দেওয়া হলো। এদের অনেক প্রজাতি 
জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। 
জিনতত্বের কলাকৌশল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ ছাড়াও 
ক্যান্সার, বিভিন্ন ওঁষধের (07825) ফলাফল এবং ভাইরাস সংক্রান্ত 
রোগ গবেষণায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম । কোষের শারীরবৃত্ত এবং 
কোষ ও কলা আবাদ (০611 ৪20 0155716 ০0010176) সংক্রান্ত 
গবেষণাতেও ইদুর ব্যাপকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ প্রাণী 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের পরিচিত সাদা ইদুর, যা 
গৃহের ইদুরের “আলবাইনো” (91170) জাত, গবেষণায় তার 
ব্যবহার সর্বত্র 


ইদুরের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রতিনিধিত্বকারী প্রজাতি 


গোত্র এবং উপগোত্রের নাম | ইংরেজি সাধারণ নাম 


গোত্র :17616107791025 
উপগোত্র : 69108780016 70010 ৪04 181098100 [7109 
উপগোত্র :17616010%1186 9011 09010০17010 
গোত্র : 01105110980 
উপগোত্র £ 0010900796 (01117011700 10100, 1721%051 
[0100, ৮4819] 10106, ৬/110৩- 
(090190 70106, 
গো 2 ৮1071096 
উপগোত্র : 00786 ১110০010106, 11010156 [71106, 
30105 10109, 1081%951 
[0106 9910 1110০, 1091951 
0100, 
উপগোত্র : /৯টা0থ0 06০ [7106 
[061)01017011796 
গোত্র : 28091990 1011001100 70100 
বাড়িঘরের ইদুরজাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণীগুলোর মধ্যে সাধারণ 
হাউস মাউস (19056 7095০) প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত এক 
প্রজাতি। এর সর্বোচ্চ আযুদ্কাল চার বছর এবং প্রতি বছর চারটি 
থেকে আটটি শাবক চার থেকে ছয়বার প্রসব করে। এদের 
গর্ভধারণকাল প্রায় তিন সপ্তাহ। পূর্ণাঙ্গ বয়সের ইদুরের টু চোখা, 
দেহ দৃঢ় এবং লেজ মূল দেহের সমান লম্বা । পা এবং কান বেশ 
বড়। যদিও খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে এরা সর্বভুক, নানা 
প্রকার শস্যদানা এবং অন্যান্য উত্তিজ্জ খাদ্য এদের পছন্দনীয়। এখন 


1৬10517)0-001] 17০01067107 11766] 


পর্যন্ত জানা ৪৪টি প্রজাতির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র একটি প্রজাতি 
রয়েছে এবং কোনো কোনো এলাকায় তা এখন বন্য জন্তর পর্যায়ে 
পৌছেছে। 

বাংলাদেশে অন্তত নয় প্রজাতির ইদুর আছে। এর মধ্যে হাউস 
র্যাট 87115 1011115 বাড়িঘরের এক বড় আপদ । লেসার ব্যান্ডিকুট 
(15591 081010901) বা রাক ফিল্ড র্যাট 8972100916 
16722167515 এবং ছোট আকারের নেট ইদুর, 14015 71045011145 
দেশের সর্বত্র বিস্তৃত। দেখুন: [২9৫07119। [সৈ.হু.ক.] 


৬1০%170-0011 17600167705 1716691 চলত্ত-কুগুলী 
কম্পনসংখ্যা মাপনযন্ত্র কম্পন সংখ্যা মাপার জন্য যে 
যন্ত্রে এক বা একাধিক কীলকৃত চলম্ত-কুণ্তলী এবং অণুরণন বর্তনী 
থাকে। 

চিত্রে এক ধরনের চলত্ত-কুগুলী অনুরণন রকমের মন্ত্র দেখানো 
হয়েছে। 4 এবং ৪ দুটি কুণ্ডলী সমকোণে স্থাপিত হয় একটি চলস্ত 
পদার্থ গঠনের জন্য। একটি অণুরণন বর্তনীর মধ্য দিয়ে এটি 
সরবরাহ করা হয়। কুগুলীগুলো (০9115) ভিন্ন কম্পনসংখ্যায় 
লাগানো থাকে। & কুণুলীর বেলায় কম্পাঙ্ক সর্বনিম্ন স্কেলের 
বিন্দুর সামান্য নিচে রাখা হয়। আর ৪ কুণুলীর সময়ে ঠিক 
সেই পরিমাণ বেশি কম্পাঙ্ক উপরের স্কেলের বিন্দুর উপরে রাখা 
হয়। ০ কুগুলীটি স্থাপিত বা প্রার্থিত এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে £ 
এবং 8 কুঞুলীর পুরো বিদ্যুৎ বহন করে। যখন প্রয়োগকৃত 
ভোল্টেজের কম্পন- সংখ্যা মধ্য স্কেলের কম্পাঙ্ককে সমান 
করে, তখন দুটি অনুরণন বর্তনীর মধ্যে একটিতে বিদ্যুৎ সত্যিকার 
অর্থেই সমান হয় এবং স্থাপিত কুগুলীর বিদ্যুতের সাপেক্ষে 
এক কুগুলীর দশা-অগ্রগামিতা অন্যটির দশা-পশ্চাত্বর্তিতার সমান 
হয়। 


017 ৪ 
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অনুনাদী শ্রেণির চলকুগুলী কম্পান্ব-মাপক 


স্কেলের নিচু অংশের প্রান্তের কম্পনসংখ্যাতে & কুণ্ুলীর সঙ্গে 
চলন্ত বস্তি বা উপাদানটি স্থিরাবস্থায় পৌছায় এবং স্থাপিত 
কুগ্ডলীটির সমান্তরাল অবস্থানের দিকে আগায়। যেহেতু & 
কুণ্ডলীর বর্তনী অনুরণনের দিকে এগোয় তখন 4» কুগ্ডলীর 
বিদ্যুতপ্রবাহ তুলনামূলকভাবে বেশি হয় এবং স্থাপিত কুগুলীর 


১৬৮ 
লা।তাবোইবিজানালাএ চাহি লাগাতে লখযাদএ তাতেই বিশ লাওচারেকবিাবিলুচান ফেলার কারোইহিজাবপুলোহবালোনভারেইিুজোমযাদাও 


কানিজ াবাংলাএতোিবতানবিদং তামরা এভারেফজবিশৃরজথলার। 


বিদ্যুৎপ্রবাহের দশায় আর ৪ কুগুলীর বিদ্যুৎ স্থাপিত কুগুলীর 
বিদ্যুতের সাপেক্ষে এগিয়ে চলে । উচ্চতর ক্ষেত্রের কম্পনসংখ্যায় 
কৃগুলীটি অনুরণনের দিকে আগায় এবং ভারসাম্যাবস্থান নেয় স্থাপিত 
কুণগুলীর সমতলের সমান্তরালে। সরবরাহকৃত কম্পনসংখ্যা যদি খুবই 
কম হয়ে থাকে, তখন 4 ও ট বর্তনীর প্রতিবন্ধক (1171350870) 
সমান হয়ে যায়। নির্দেশক কার্যটি তখন স্কেলের ঠিক মাঝামাঝি 
প্রদর্শন করবে। এই ভ্রমাত্মক পরিমাপটি শুদ্ধ করতে একটি তৃতীয় 
কুণ্ডলী 1) ঢুকানো হয় & কুগুলীর সমান্তরাল করে। অনুরণনগুলোকে 
সবচেয়ে নিচের স্কেলের বিন্দুর চাইতেও কম কম্পনসংখ্যায় ঠিক 
করা হয়। [শ.মূ.] 


রী 7ি'90101)0$ 1178697 চলম্ত-লৌহ 
কম্পাঙ্ক মিটার একটি যন্ত্র যার মধ্যে একটি শলাকার উপর 
স্থাপিত লৌহ ভেন (৬৪0৪) বা সূচক ঘোরে, বিদ্যুৎপ্রবাহ বহনকারী 
কুণুলীর প্রভাবে যা দিয়ে কম্পান্ক মাপা যায়। 


১১৫ ভোল্ট এসি 


চিত_-১ : অনুরণন প্রকৃতির কম্পাক্ক মিটার 


একটি অনুরণন প্রকৃতির কম্পাঙ্ক মিটার ১নং চিত্রে দেখানো 
হয়েছে যা চলস্ত লৌহের নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। 
দুটি চুম্বকক্ষেত্রের কুগ্ডলী পরস্পরের বিপরীত দিকে বসানো 
আছে এবং তাদের সংযুক্ত করা আছে এমনভাবে যে তাদের 
ফ্লাক্স বা বলরেখা পরস্পরের বিরোধী। যদি 1] এবং 12 চলন্ত 
কুণডলীর বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় তাহলে লব্মি বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে 
11-121 চলস্ত ব্যবস্থাটি যা ক্ষেত্রকুগুলীর মধ্যে অবস্থিত তার 
মধ্যে থাকে একটি লৌহ ভেন বা সূচক যা চৌম্বক বস্তু দিয়ে 
তৈরি এবং যা আর্মেচার কুগুলীর ঠিক মধ্যস্থলে বসানো ও 
তার শ্যাফটের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। উভয় ক্ষেত্র কুগুলী একটি 
সিরিজ অনুরণন বর্তনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যার মধ্যে অনুরণন তৈরি 
হয় একটি বর্তনীর কার্ধকরী পাল্লার নিচে এবং অন্যটির এ পাল্লার 
উপরে। 


১৬৪৯ 


ধলানহাকেরীবরামলাভামবাংজ। চাবি াবাংলারকাি্ানাাাএকাধীববান সাকা 


বিসরণী ভ্রামক তৈরি হয় আর্মেচার অথবা চলন্ত কুগুলীর ক্ষেত্র 
কুগুলীর সমদশা অংশের প্রতিক্রিয়ার ফলে। বিসরণী ভ্রামক ছাড়াও 
আর একটি প্রতিরোধী ভ্রামক থাকে যা চলন্ত অংশের চৌম্বক ভেনের 
সঙ্গে ক্ষেত্র ফ্লাক্সের ক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়। সাম্যাবস্থা আসে যখন 
প্রতিরোধী ভ্রামকের মান বিসরণী ভ্রামকের মানের সমান হয় যার 
ফলে সূচকটি একটি অবস্থান গ্রহণ করে এবং এ অবস্থান থেকেই 
কম্পাঙ্ক পাওয়া যায়। 


চিত্র_২ : অনুপাত-মিটার প্রকৃতির কম্পাঙ্ক মিটার 


চলস্ত-লৌহ কম্পাঙ্ক মিটারের আর একটি ডিজাইন যা অনুপাত 
মিটার প্রকৃতির তা ২নং চিত্রে দেখানো হলো। দুটো কুণুলী & এবং 
8 পরস্পরের সঙ্গে লম্বভাবে বসানো আছে। কৃগুলী / একটি 
রোধক 1 এর সঙ্গে সিরিজে সংযুক্ত এবং এই সমাবেশটি একটি 
আবেশ 1. এর সঙ্গে সমান্তরাল বর্তনীর। একইভাবে কুগুলী ৪ 
সিরিজে বসানো হয় 1.8 এর সঙ্গে এবং এই সমাবেশটির 7৪ এর 
সঙ্গে সমান্তরাল বর্তনীর। সম্পূর্ণ বর্তনীটি এইভাবে একটি বিজ 
নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে। যখন ব্রিজটি রাশিগুলোর যথোপযুক্ত 
মানের জন্য সাম্যাবস্থায় তখন দুটি কুণ্লীর মধ্যে বিদ্যুপ্রবাহ সমান 
এবং চলন্ত অংশ একটি শলাকার উপরে স্থাপিত কোমল লোহার সুচ, 
তখন গড় কম্পাঙ্কের অবস্থান প্রদর্শন করে যা ছবিতে দেখানো 
হয়েছে। [হা.র.] 


1৬10%117-19761 17801096107) চলম্ত লক্ষ্যবস্ত 
নির্দেশকরণ পাল্স্‌ রেডার ইকো (0919০-78081 60106$) 
উপস্থাপনের এমন এক পদ্ধতি যা স্থির বস্তুসমূৃহকে আড়াল করে 
কেবল চলস্ত লক্ষ্যবস্তুসমূহকে চিহিত করে। এই পদ্ধতি (ধৃণ) 
প্রয়োগ করা প্রায় অপরিহার্য হয় এ ক্ষেত্রে যেখানে চলস্ত 
লক্ষ্যবস্তুসমূহ এমন একটা অঞ্চলে খোজা হচ্ছে যেখান থেকে ভূমির 
এলোমেলো ইকো (০780167 ০০195) অত্যন্ত শক্তিশালী । ?/না 
ব্যবস্থা সংবলিত কোনো রেডারের আউটপুটে সবচেয়ে সাধারণ 
উপস্থাপনা হচ্ছে “প্ল্যান পজিশন ইন্ডিকেটার 0) প্রদর্শন। চলস্ত 
লক্ষ্যবস্তুসমূহ উজ্জ্বল ইকো হিসাবে দেখা দেয়, পক্ষান্তরে ভূমির 
এলোমেলো ইকো ঢাকা পড়ে। দেখুন: 7২৫8 । [নুহ] 


[10 ৮০1097)0 কর্দম আগ্নেয়গিরি 


(দাবার 


[/1101196 উত্ভিদশ্রেম্মা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উচ্চআণবিক- 
ওজন বিশিষ্ট উত্তিজ্জ জৈব বস্তু। এদের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানা যায়নি। শব্দটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে বরং আঠা 
(&077) হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। উদ্ভিদশ্রেম্মা রাসায়নিক দিক 
থেকে আঠা ও 'পেকটিনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, কিন্তু 
কোনো কোনো ভৌত ধর্মের ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রদর্শন করে। আঠা 
পানির সংস্পর্শে স্ফীত হয়ে আঠালো কলয়ডীয় বিকীর্ণন তৈরি 
করে এবং পেকটিন পানিতে জেলির আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
উত্তিদ শ্লেম্মা পিচ্ছিল জলীয় কলয়ডীয় বিকীর্ণন তৈরি করে। সাধারণ 
গাছের ভিতরে শ্রেক্মা-নিঃসরণকারী লোম, স্থলী এবং নালার 
দবারাশ্েম্মা উৎপন্ন হয়, কিন্তু কোনো কারণে গাছে ক্ষত সৃষ্টি হলে 
ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের ক্রিয়ার ফলে আঠার মতো নিঃসরিত 
বস্তু হিসাবে গাছের পৃষ্ঠদেশে পাওয়া যায় না। প্রায় সকল শ্রেণির 
গাছের বিভিন্ন অংশে শ্রেম্মা পাওয়া যায়, তবে এর পরিমাণ 
তুলনামূলকভাবে কম। অন্যান্য বস্তু, যেমন--টেনিনের সঙ্গে 
সহযোগী বস্তু হিসাবে শ্রেম্মা কদাচিৎ পাওয়া যায়। শ্রেম্মার প্রধান 
বাণিজ্যিক উৎস হলো আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে জন্মে এমন এক 
প্রকারের মস, তিসির বীজ, উত্তর আমেরিকায় জন্মে এমন এক 
প্রকারের শিম 09০93. 6৪), দেবদারুজাতীয় গাছের পিচ্ছিল 
বাকল এবং নাশপাতি জাতীয় ফল গাছের বীজ। দেখুন: 4১৫171951৬9; 
0]; 76001) 1 ঢস.হ.] 


[০0171 09515 মিউকর মাইকোসিস 11100018165 
বর্গের ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত মারাত্মক রোগ। শরীরের অনাত্রম্য 
ব্যবস্থা (0075 55017) দুর্বল হলে সাধারণত এ রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি। এ বর্গের ছত্রাকসমূহ মাটি এবং ফলের উপর জন্মাতে 
দেখা যায়; রুটির উপরেও এরা জন্মাতে পারে। অধিকাংশ মানুষই এ 
ছত্রাকের সংস্পর্শে আসে; তবে কোনো অসুখ হয় না। অনাত্রম্য 
ব্যবস্থা দুর্বল হলে এরা মানুষের শরীরে ঢোকার পরে গুরুতর রোগ 
সৃষ্টি করে। ছত্রাক প্রথমে নাকে ঢোকে এবং তারপরে সাইনাস এবং 
অক্ষিকোটরে প্রবেশ করে। এখান থেকে এরা মস্তিষ্ফে ঢুকতে পারে; 
আবার বড় কোনো রক্তনালিতেও যেতে পারে। রক্তনালিতে ঢুকলে 
সেখানে রক্ততঞ্চন ঘটে এবং এ রক্তনালি যে অঙ্গে রক্ত সরবরাহ 
করে তা মরে পচে যায়। '[সা.এ.] 


10০ 1১1)])% মাড পাঞ্সি পরিণত বয়সের প্রাণীতে 
১ 

র (91919) উভচরদের সাধারণ নাম। দুটি মাত্র গণ 
779/6%5 এবং 1420%7%5 নিয়ে এদের গোত্র চ7061086 গঠিত। 
এসব জলজ ছোট চোখ থাকে। এদের 
ভোমারিন (%০77০176), প্যালাটাইন (৮৪1967০) এবং টেরিগয়েড 
দাত রয়েছে, যা অন্যদের মতো আলাদা ধরনের নয়। এদের 
কশেরুকা (87001)1096185) ধরনের, অর্থাৎ 
কশেরুকার উভয় দিক অবতল। অভ্যন্তরীণ এবং স্ত্রী 
প্রাণীতে শুক্রধানী (500থা। 1502069019) থাকে। দেখুন: 41009171118; 
[01009191 [সৈ.হ.ক.] 


11180 ৮0108710 কর্দম আগ্নেয়গিরি ভূগর্তন্থ গ্যাস বা 
ফ্লুয়িডের চাপে উ্থিত কাদা, বালি ও শিলাখণ্ড কখনো কখনো 


1/171006] মাফলার 


বানাব াহকাংলাকমতীবিজানারশৃ জামা লে.এ কারী জাল এত বিাবকিশূ জামা লাএনাদেীবিদ্তানবিবকোক্বদঞতাইনিনবিশৃতনবাদলাঞ তাকে বিআাসবিশাতাবালল 


কোণাকৃতির ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভূমিরূপ অনবরত 
ভূগর্ভস্থ লাভাসদৃশ পদার্থের উদ্গিরণের ফলে পরিবর্তিত হতে 
থাকে। তাই ভূমিরপের আকার নির্ভর করে খনিজ পদার্থ ও ফলুয়িড 
বা গ্যাসের অনুপাতের উপর যেসব জায়গায় বিটুমিনের পরিমাণ 
কাদার তুলনীয়, সেসব ক্ষেত্রে বিটুমিনের হৃদও তৈরি হয়। তবে 
পেন্রোলিয়ামে বিভিন্ন অবশেষ কর্দম আগ্নেয়গিরিতে প্রায়শ পাওয়া 
গেলেও বিটুমিন হৃদ একটি দুর্লভ ঘটনা। [যুংহা.] 


1৬17111167 মাফলার শব্দকে কমিয়ে 0090181০) আনতে 
কোনো চলন্ত প্রবাহীস্রোতের (সাধারণত গ্যাস) সঙ্গে শব্দ উৎপাদন 
করার যান্ত্রিক কৌশল বিশেষ। মাফলারকে দুটি সাধারণ শ্রেণিভূক্ত 
করা যায়, যা গ্যাস প্রবাহ থেকে শব্দ শক্তির অপসারণের ধরনের 
উপর নির্ভর করে। যেসব যন্ত্রপাতিতে শক্তি হাস করে শব্দকে 
প্রতিফলিত করে উৎসে ফেরত পাঠানো হয় তাদেরকে বিকারক 
(1580019) বা অবিক্ষেপক (0,0100155109811%5) বলে। আর যে 
যন্ত্রপাতি শব্দশক্তিকে শোষণ করে নেয় তাদের মধ্য দিয়ে গ্যাসের 
অতিক্রম করার বেলায় তাদেরকে বিক্ষেপক যন্ত্র বলে। 

স্বয়ক্রিয় এবং অন্যান্য ব্যতিহারী ইঞ্জিন এবং কমপ্রেসরের 
অস্তঃগ্নহণ এবং নিম্কাশনের বেলায় বিকারক ধরনগুলো মূলত 
ব্যবহাত হয়। শাব্দিক ছাকনির অনুনাদক এবং গ্যাসপ্রবাহ 
আবদ্ধকারী নলকে বেকিয়ে দিক পরিবর্তন করা এসব কার্ষের মাধ্যমে 
প্রত্যাবর্তন করা হয়। এই শব্দনিরোধক যন্ত্রগুলো সাধারণত নিম্ন 
পৌনঃপুনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কাজের। এছাড়া উচ্চতাপমাত্রার 
স্থাপনাসমূহে অথবা অগ্নিদায়ী গ্যাসের জন্য বিক্ষেপক উপাদানাদি 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে এ সবেও এই মাফলার কাজে 
লাগে । দেখুন : 8099500 165010800| 

বিক্ষেপক ধরনের জিনিসগুলো বহুবিধ কাজে লাগে যেখানে 
. নিম্ন চাপ পতন ঘটে এবং মধ্যম উচ্চ পৌনঃপুনিকতার প্রাধান্যকারী 
দরকারি অবস্থা থেকে বেশ কমিয়ে আনতে হয়। বহুবিধ বহিরাকৃতি 
ও গাঠনিক উপকরণাদি কাজে লাগানো যায় স্বতন্ত্র প্রয়োগের ধরনের 
উপর নির্ভর করে। অফিস বা বাসায় সাধারণ একটি বায়ুচলাচল 
ব্যবস্থায় গঠনটিকে হতে হবে ১ ইঞ্চি পুরু গ্লাসফাইবার বা কাচতন্তর 
আবরণ দিয়ে নালির অভ্যন্তরীণ দেয়ালে আস্তর মাখানো । অন্যদিকে 
একটি বৃহৎ বায়ু টানেলে বা জেট ইঞ্জিন টেস্ট শেল নিক্ষাশন 
ব্যবস্থার জন্য দরকার পড়বে নালির জটিল নকশা, বিশোষক 
নিয়মনফলক (০৪92০) যা সমান্তরাল স্তরে (190) শোষক 
উপকরণাদিতে সিলিন্ডার ঢুকানো থেকে স্থানিক (28081) চিহ্ন 
হিসাবে অথবা এসব উপাদানগুলোকে জড়োকারী (সংযোজক) 
বহুবিধ স্বত্বাধিকারী নকশার মধ্যে একটি। দেখুন: 5০7) 
80501006107 | [শ.মৃ.] 


[$1111)67" মালবেরি, তত গাছ দ্বিবীজপত্রী গুপ্ত- 
বীজী উদ্ভিদের 7/০/%$ গণের প্রজাতির সাধারণ ইংরেজি নাম। 
আমাদের দেশে তত গাছ নামে পরিচিত। এ গাছের পাতা রেশম গুটি 
পোকার প্রধান খাদ্য। এটি ছোট বা ঝোপ জাতীয় বৃক্ষ । এ গাছের 
পাতা বা কাণ্ড কাটলে সাদা রস বের হয়। এদের পাতা সরল, কিন্তু 
প্রায়ই পাতার কিনারা খাজ কাটা হয় এবং পাআগুলো ডালে একটার 
পর একটা সাজানো থাকে । এটি এশিয়ার বা প্রাচ্যের উত্ভিদ। 71745 


21 (সাদা তত গাছ) উনিশ শতাব্দীতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে 
যাওয়া হয় প্রধানত রেশম পোকার খাদ্যের জন্যে। সেখানে রেশম 
শিল্প অবশ্য সফল হয়নি। কিন্তু এই বৃক্ষ ওদেশে থেকে গেছে এবং 
শহরে নগরে ও বনের কিনারে বেশ দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চল 
ছাড়াও এ উত্ভিদ শীত-প্রধান অঞ্চলেও জন্মাতে সক্ষম। লাল ত্ৃত 
(7. 7//79) যুক্তরাষ্ট্রের পৃবাঞ্চিলে অর্ধেকটা জুড়ে ও কানাডার দক্ষিণ 
অন্টারিওতে জন্মায়। এ গাছের কাঠ বেড়ার খুঁটি, আসবাবপত্র, ঘরের 
ভিতরের কাজে, কৃষিযন্ত্রপাতি ও ব্যারেল তৈরিতে ব্যবহার করা 


হয়। দেখুন : 01109163| [নু'ই.] 
1৬[1০]। আচ্ছাদন উদ্যান শস্য জন্মানোর জন্য প্রাকৃতিক 
বা কৃত্রিমভাবে মৃত্তিকার পৃষ্ঠে স্থাপিত গাছপালার অবশেষের স্তর বা 


অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরি আবরণ। এ ধরনের আচ্ছাদন তৈরি করার 
উদ্দেশ্য হলো আগাছার বৃদ্ধি দমন, মৃত্তিকা পৃষ্ঠে তাপমাত্রার হাস- 
বৃদ্ধির তারতম্য কমানো, গাছের মূলকে বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা, 
অতিরিক্ত বাঙ্সীভবন দ্বারা পানির অপচয় ও মৃত্তিকায় জমাটবদ্ধতা 
ও কঠিন আবরণ সৃষ্টির মতো প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা। 
এছাড়া মৃত্তিকাপৃষ্ঠের উপর দিয়ে পানি নিকাশের ফলে ভূমিক্ষয় হাস 
করা ও মৃত্তিকার সতযুতি উন্নয়নের জন্যও আচ্ছাদন ব্যবহার করা 
হয়। 
বাকল, কম্পোস্ট, খড়, করাত-কলের গুড়া, শুকনো কচুরিপানা, 
লতাপাতা, অস্বচ্ছ প্রাস্টিক, শস্যের অবশিষ্টাংশ এবং কখনো কখনো 
নুড়ি ব্যবহার করা হয়। আচ্ছাদন কৃষি ব্যবস্থায় 07010 10018) 
জৈব অবশেষকে কর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকার সঙ্গে না মিশিয়ে বরং 
পৃষ্টের উপর রেখে দেওয়া হয়। 

মৃত্তিকার ক্ষয় রোধে আচ্ছাদন সৃষ্টি একটি অপরিহার্য উপায়। 
আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর সরাসরি বৃষ্টি বা বাতাসের গতিশক্তি কাজ 
করতে পারে না বলে ভূষিক্ষয়ের হার হাস পায়। 

সাধারণত স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বৃষ্টির পর মৃত্তিকা থেকে 
বাম্পীভবন দ্বারা পানির অপচয় রোধে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। 
পানিকে অধিক সময়ের জন্য মৃত্তিকাতে সংরক্ষণ করতে হলে জৈব 
বস্তুর তুলনায় কৃত্রিম সংশ্রেষিত আচ্ছাদন (যেমন-_ প্লাস্টিক) অধিক 
কার্ধকর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খরচ বেশি হওয়ার কারণে আচ্ছাদন সৃষ্টির 
জন্য প্রাস্টিকের ব্যবহার সীমিত। 

মৃত্তিকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে আচ্ছাদন দুই ধরনের ভূমিকা পালন 
করে। এ আচ্ছাদন গরমের সময়ে মৃত্তিকাকে তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা 
রাখে এবং শীতকালে তাপের বিকিরণ রোধ করে মৃত্তিকাকে উষ্ণ 
রেখে গাছপালা জন্মানোর অনুকূল স্বচ্ছ বা সবুজ রঙের কাগজ বা 
বাধা দেয়। ফলে মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা শীতপ্রধান অঞ্চলে 
কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। 

কৃষি কাজে জৈব আচ্ছাজন সচরাচর ব্যবহার করা হলেও 
কৃত্রিম সংশ্রেষিত বস্তুর ব্যবহার সীমিত। যেহেতু সাংশ্রেষিক আচ্ছাদন 
ব্যয়বহুল সেহেতু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই এদের ব্যবহার করা হয়। 
চারা তৈরির জন্য নার্সারিতে ও ফলের বাগানে, ইচ্ষু চাষ, 
গোলআলু চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। 
বাংলাদেশের কৃষকেরা লতানো সবজি গাছের গোড়াতে শুষ্ক জৈব 


লো চারেবিামাাবলার কতা বুকোযবাপার কারন ি্াবপকাহবাগা তারই 


বস্তর আস্তরণ তৈরি করে বাঙ্সীভবন দ্বারা পানির অপচয় রোধ 
করে। [সি.হ.] 


1৬181 খচ্চর পুরুষ গাধা (15715 45715) এবং স্ত্রী ঘোড়ার 
(6. 0৫621115) যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংকর। এর বিপরীত 
সংকরায়ন কদাচিৎ ঘটে, এবং এর ফলে যে সংকর প্রাণীর জন্ম হয় 
তা “ইনি” (71005) নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে মা গাধা এবং পিতা 
ঘোড়া। খচ্চর এবং হিনি সাধারণত বন্ধ্যা, তবে দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র 
থেকে খচ্চরের জীবন্ত শাবক উৎপাদনের ঘটনা জানা গেছে। ঘোড়া- 
অপারেশনের মাধ্যমে নপুংসক (০851816) করে দেওয়া হয়। এতে 
ভারবাহী পশু হিসাবে এদের কর্মক্ষমতা বাড়ে। উষ্ণ আবহাওয়াতেও 
খচ্চর এক অসাধারণ কর্মী প্রাণী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। শান্ত 
স্বভাবের জন্য একজন অদক্ষ ব্যক্তিও সহজেই এদের কাজে 
ব্যবহার করতে পারে। [সৈ.হু.ক.] 


[00161900655 ০০071180691 একাধিক প্রবেশমুখী 
কম্পিউটার একটি কম্পিউটার ব্যবস্থা যেখানে গণনাভিত্তিক 
এবং উপাত্ত সম্পদ একই সঙ্গে একাধিক ব্যবহারকারীর কাছে 
পাওয়া সম্ভব। ব্যবহারকারী টার্মিনাল যন্ত্রের মাধ্যমে প্রবেশ করে, 
সাধারণত পারস্পরিক ক্রিয়া অথবা কথোপকথনের ভিত্তিতে । একটি 
একাধিক প্রবেশমুখী কম্পিউটার ব্যবস্থায় শুধু একটি কেন্দ্রীয় 
প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (06111181 [0709065501 0101) থাকতে পারে যা 
সরাসরি অনেকগুলো টার্মিনালের সঙ্গে সংযুক্ত (অর্থাৎ তারকা 
বিন্যাস) অথবা তার মধ্যে অনেকগুলো প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা থাকতে 
পারে যেগুলো বিন্যস্ত এবং পরস্পর সংযুক্ত এবং ব্যবহারকারী 
টার্মিনালের সঙ্গেও সংযুক্ত। 

একাধিক প্রবেশমুখী কম্পিউটারের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদের 
অংশীদারিত্ব। যে সম্পদ ভাগাভাগি করা হচ্ছে তা হয়তো শুধু কেন্দ্রীয় 
প্রক্রিয়াকরণের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা অথবা তা হতে পারে 
প্রোগ্রাম এবং যে উপাত্ত ভিত্তি তারা ব্যবহার করে তাই, প্রথমোক্ত 
অংশীদারিত্বের সবচেয়ে প্রাথমিক উদাহরণ হলো সাধারণ ব্যবহারের 
সময়ে অংশীদারিত্বের গণনা সেবার ভাগাভাগি । দ্বিতীয় প্রকারের 
উদাহরণ হলো বিমানযাত্রা রিজারভেশন ব্যবস্থা যেখানে সব বিমান 
টিকিটের এজেন্টদেরই সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য 
প্রয়োজন হয়। 

ব্যবস্থা উপাংশ : একটি একাধিক প্রবেশমুখী কম্পিউটারের 
ব্যবস্থার মূল হার্ডওয়ার উপাংশগুলো হলো টার্মিনাল অথবা উপাত্ত 
প্রবেশ/প্রদর্শন যন্ত্র, যোগাযোগ লাইন যা দিয়ে টার্মিনালগুলো কেন্দ্রীয় 
প্রসেসরের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, একটি কেন্দ্রীয় প্রসেসর এবং অন- 
লাইন বিশাল সঞ্চয়ক। টার্মিনালগুলো খুব সরল হতে পারে যার 
মধ্যে শুধু উপাত্ত প্রবেশ করা অথবা প্রদর্শন করার সক্ষমতা থাকে 
অথবা তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ “স্থানীয় মেধা” থাকতে পারে যা 
যেখানে কেন্দ্রীয় প্রসেসরের অন্তর্ভৃক্তি থাকে না। পরস্পর সংযোগের 
যোগাযোগ লাইন থাকতে পারে যা সাধারণ টেলিফোন ব্যবস্থা হতে 
পারে অথবা টেলিফোন কোম্পানি থেকে ব্যক্তিগত লাইন ভাড়া করা 
যায় অথবা বিশেষ বাহকের ব্যবস্থা করা যায়। 


1১100101165] 01110] (17607 
রজত িৃতোষ সো তরফ বিশাল এলেরী 


ব্যবস্থা সক্রিয় করার শর্তসমূহ : একটি একাধিক প্রবেশমুখী 
ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নোক্ত কার্যকরী সক্ষমতাগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকতে 
হবে : (১) বহু লাইনের যোগাযোগ সক্ষমতা যা যুগপৎ 
কথোপকথনের ব্যবস্থা করতে পারে মোটামুটি বড় বড় সংখ্যার 
টার্মিনালের মাধ্যমে; (২) একই সঙ্গে অনেকগুলো প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন 
করতে পারে যেখানে একজন ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের 
পরপরই অন্য একজনের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কাজে অতি দ্রুত 
যাওয়া যায়, (৩) অতি দ্রুত উপাত্ত খুজে নিয়ে ব্যবহার করার 
সক্ষমতা যে উপাত্ত বিশাল সঞ্চয়কের মধ্যে রাখা আছে এবং একই 
সঙ্গে এই সব উপাত্ত অনুমতিহীন প্রবেশকারীর কাছ থেকে রক্ষা করা 
যায়। 

কোনো ব্যবস্থার এই সক্ষমতা যার ফলে একই সঙ্গে দূরবর্তী 
একাধিক ব্যবহারকারীর কাজ করতে পারা যায় এটাই হলো 
সাধারণভাবে যাকে একাধিক প্রোগ্রামিং বলে তার প্রসারণ সক্ষমতা । 
এই ধরনের সেবা দিতে হলে কোনো কোনো হার্ভওয়ার এবং 
সফটওয়ার বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় প্রসেসরে থাকতে হবে যার মধ্যে 
প্রধান হলো এক প্রোগ্রাম থেকে অন্য প্রোগ্রামে দ্রুত যাওয়ার 
সক্ষমতা এবং সব প্রোগ্রামকে নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলা থেকে 
রক্ষা করা। 

একাধিক প্রবেশমুখী ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের অংশীদারিত্বই 
মূল কথা। একটা জনপ্রিয় স্যৃতি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হলো পৃষ্ঠাকরণ 
পদ্ধতির ব্যবহার (08817)। প্রোগ্রামটিকে ভেঙে স্থির-আবৃত্তির 
অংশে নিয়ে আসা হয় যাকে বলে পৃশ্ঠা। একইভাবে কেন্দ্রীয় 
স্মৃতিকে একই আকারের অংশে ভাগ করা হয় যাকে বলে পৃষ্ঠার 
কাঠামো। (পৃষ্ঠার এবং পৃষ্টা-কাঠামোর আকার হলো ৫১২ থেকে 
৪০৯৬ বাইট)। “দাবি পৃশ্ঠাকরণ” এই ধারণার মধ্যে রয়েছে 
প্রোগ্রামে শুধু বর্তমানে ব্যবহৃত পৃষ্ঠাগুলো কেন্দ্রীয় স্মৃতিতে নিয়ে 
আসার সফটওয়ার সক্ষমতা । যে নিয়ন্ত্রণকারী সফটওয়ার-উপাদান 
হলো আদেশ ব্যাখ্যাতা সফটওয়ার। এই রুটিন সরাসরি ব্যবহার- 
কারীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে সেবার অনুরোধ গ্রহণ করে এবং তাকে 
অভ্যন্তরীণ রূপে ভাষান্তরিত করে যা সক্রিয় ব্যবস্থার অন্য অংশে 
প্রয়োজন হয় এবং ব্যবস্থার অন্য সব মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। 

স্মৃতিকে পৃঙ্টাকরণ করার সক্ষমতা ব্যবহার করে 
ব্যবহারকারীর একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে তার প্রাপ্ত স্মৃতির জায়গা 
আসলের চাইতে অনেক বেশি। এ ধরনের ব্যবস্থাকে অপ্রকৃত স্মৃতি 
পরিমণ্ডজল বলে। একইভাবে সক্রিয় ব্যবস্থার ক্ষমতা অনুসারে দ্রুত 
এক বাস্তবায়ন প্রোগ্রামের প্রসঙ্গ থেকে অন্যটায় যাওয়া যায় যার 
ফলে ব্যবহারকারীর ধারণা হয় যে প্রত্যেকের কাছেই পৃথক একটা 
প্রসেসর রয়েছে। [হা.র.] 


[1111116%0] 01780701 (11601 বহুত্তরীয় নিয়ন্ত্রণ 
তত্ব বড় মাপের সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিম্োক্ত বিষয়ের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে উঠে : 
১. জটিল সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সমস্যাকে সহজতর এবং সহজে 
নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপসমস্যার বিশ্রেষণ ; এবং 
২. উপ-সমস্যার সমন্বয় যাতে সার্বিক সিস্টেম লক্ষ্যসমূহ 
এবং শর্তগুলো পূরণ হয়। 


1১101161716661 মাল্টিমিটার ১৭২ 


লারাতীবিজ বিশ বালা বিশ কান আবজাতেইি্যাফিনুনেষাংলঃএকাীিাবদিশ্যকাধবাৎলএর 


তিনটি মৌলিক নির্ণায়ক-এর (01078) উপর ভিত্তি করে 
নিয়ন্ত্রকগুলো বহুত্তরীয় ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে (00161870109) 
কাঠামোতে সংগঠিত থাকে। নির্ণায়কগুলো হলো : ফাংশনাল বিশ্লেষণ, 
্রযান্ট বিশ্রেষণ (01911) এবং টেম্পোরাল বিশ্লেষণ (০1709121) | 

ফাংশনাল বিশ্রেষণে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ 
ফাংশনের বাধা সেট-এ বিভক্ত থাকে 076519 5০0)। 

্র্যান্ট বিশ্রেষণে নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমটি দুর্বল যৌথ মিথস্ক্রিয়া- 
সমূহের (101678001015) লাইন বরাবর উপসিস্টেমে বিভক্ত 
থাকে। প্রতিটি উপসিস্টেমের নিজস্ব (প্রথম স্তরীয়) নিয়ন্ত্রক রয়েছে 
যা স্থানীয় লক্ষ্যসমূহ (10০81 ০101%5$) এবং শর্তসমূহ পূরণ 
করতে কাজ করে৷ দ্বিতীয় স্তরীয় নিয়ন্ত্রণ (সমন্বয়কারী) স্থানীয় 
নিয়ন্ত্রণগুলোর কাজ প্রভাবিত করে উপসিস্টেমের যৌথক্রিয়া 
ফলগুলোর ক্ষতিপূরণ করার জন্য যাতে সার্বিক লক্ষ্য এবং 
শর্তগুলো পুরণ হয়। 

বহুস্তরীয় কাঠামো কালমাপনী সংক্রান্ত ক্রম উৎপন্ন করে; 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার মধ্যকাল বাড়তে থাকে যখন বোর্ড 
ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিজ্ঞানের নিয়ৃতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অগ্রসর 
হতে থাকে। এটি টেম্পোরাল নিয়ন্ত্রণের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের 
ধারণাকে উদুদ্ধ করে। এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী 
সমস্যা, সম্পর্কিত ক্রিয়া ফাংশনগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন 
মাপনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উপসমস্যায় বিভক্ত থাকে 
এই কাল মাপনীগুলো প্রুযান্টের প্রতিক্রিয়া কাল, বিঘ্বুকারী 
প্রসম্তারগুলোর (01500198106 10005) ব্যান্ড প্রস্থ এবং নিয়ন্ত্রণ 
ক্রিয়ার সুবিধা এবং তার মূল্য সম্পর্কিত চিস্তাভাবনার মতো 
উৎ্পাদকগুলোর প্রতিফলন ঘটায়। অস্থায়ী শ্রেণিবিভাগের মধ্যে 
প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রন, তালিকাভুক্তি এবং পরিকল্পনা 
ফাংশনের মতো নিয়ন্ত্রণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ তৎপরতাসমূহ অন্তর্ভূক্ত 
থাকতে পারে। কালমাপনীতে এগুলো সেকেন্ড থেকে সপ্তাহ এবং 
বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দেখুন; 0070001 5%$09057 
[শ.মৃ.] 


10151150054 0010001 5511) | 


1৬101017196] মাল্টিমিটার ভোল্ট-ওহম-মিলিআযামিটারের 
একটা অতি প্রচলিত শব্দ; আরো বলা হয় বিশ্লেষণী বা বর্তনী 
বিশ্রেষণী। অনেক কম ব্যবহার করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ টেস্ট যন্ত্রের 
ক্ষেত্রে। দুই বা তার বেশি একক অথবা বহু স্কেল থাকে যা দিয়ে 
একই সঙ্গে দুই বা তার বেশি বৈদ্যুতিক রাশি মাপা যায়। [হা.র.] 


[[11611)16 010197১1715 একাধিক শস্য উৎপাদন 
চাষবাস সংক্রান্ত একটি শব্দ যা দিয়ে বছরে একই ক্ষেত্র থেকে 
একাধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়। একাধিক শস্য উৎপাদন 
ব্যাপকভাবে করা হয় দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকা, আফ্রিকা এবং 
এশিয়ায়। একাধিক শস্য উৎপাদনের সুবিধা এই যে, ঘন বসতিপূর্ণ 
অঞ্চলের কৃষকেরা তাদের হ্ষুদ আয়তনের জমিতে শস্য উৎপাদন 
করে পুরো পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারে। অনেক সময়ে চার বা 
পাচ প্রকার খাদ্যশস্য একই জমিতে একের পর এক উৎপাদন করা 
হয় একই বছরে। এই পদ্ধতিতে অতি ঘন বসতিপর্ণ অঞ্চলের 
জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো যায়। হা.র.] 


কাব িশবাজোবরএকানোট 


11001011916 197000০1610715, |9%% 01 গুণানুপাঁত 
সুত্র দুই বা ততোধিক মৌলের রাসায়নিক সংযুক্তির ফলে যৌগিক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। যৌগ গঠনে কঠিন মৌলগুলো এদের ভর ভিত্তিক 
ও গ্যাসীয় মৌলগুলো এদের আয়তন ভিত্তিক কতকগুলো 
নিয়মানুসারে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। মৌল থেকে যৌগ 
গঠনের নির্দিষ্ট নিয়মগ্ডলোর একটি হলো গুণানুপাত সূত্র। ১৮০৩ 
সালে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন ডালটন তার পরমাণু মতবাদের উপর 
ভিত্তি করে প্রথম গুণানুপাত সূত্রটি উপস্থাপন করেন এবং পরে 
বিজ্ঞানী থমসন ও ওয়ালাস্টনসহ তিনি এই সূত্রের সত্যতা বিভিন্ন 
পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। সূত্রটি হলো : যদি দুটি মৌল পরস্পর 
রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে দুই বা ততোধিক যৌগ উৎপন্ন করে, তবে 
সেই যৌগসমূহের মৌল দুটির যে কোনো একটির নির্দিষ্ট একই ভরের 
সঙ্গে অন্য মৌলটির যে ভিন্ন ভিন্ন ভর বিভিন্ন যৌগে সংযুক্ত থাকে, 
সেই ভরসমূহের মধ্যে একটি সরল অনুপাত (পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত) 
বিদ্যমান থাকে। 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুটি এদের ভরের অনুপাতে 
যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের পাচটি অক্সাইড উৎপন্ন করতে পারে। 
উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইডে (205) এক গ্রাম 
নাইট্রোজেন ২.৮৫ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে ; নাইট্রোজেন 
ডাইঅক্্াইডে (02) ২.২৮ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে; নাইট্রোজেন 
ট্রাইঅক্সাইডে (203) ১.৭১ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে ; নাইট্রিক 
অক্সাইডে (0) ১.১৪ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে ; এবং নাইট্র্যাস 
অক্সাইডে 020) ০.৫৭ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়। অক্সিজেনের 
পরিমাণের ভরভিত্তিক অনুপাত ২.৮৫ : ২.২৮ :১.৭১ :১.১৪ : 
০.৫৭, যাদের সরল অনুপাত ৫ 28 ৩ :২:৯। দেখুন: 7)990109 


সি.হ.] 


72]11])16 501679515 মাল্টিপল্‌ স্কেরোসিস মূলত 
মাঝবয়সী পুরুষদের স্ত্রামুতস্ত্রের এক রকম রোগ। এর ফলে কেন্দ্রীয় 
স্নায়ুতস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। শ্্ামুতন্ত্র মায়েলিন নামে 
পরিচিত আবরণী দ্বারা মোড়ানো থাকে। এ ধরনের ক্ষতের ফলে 
স্থানে স্থানে মায়েলিন আবরণী নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে রোগীর 
অন্ধত্ব, প্রস্রাব ধারণ ক্ষমতা নষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নড়াচড়ার 
অসঙ্গতি, কথা জড়িয়ে আসা, অবশ অবশ ভাব এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
অবশ হয়ে যেতে পারে। এ সকল লক্ষণ-উপসর্গ সহসা কিংবা ধীরে 
ধীরে শুরু হতে পারে এবং রহস্যজনকভাবে হঠাৎ ভালোও হয়ে 
যেতে পারে। প্রতি তিনজনে দুইজন রোগী আপনা-আপনি পুরোপুরি 
সুস্থ হয়ে যায়। এজন্য চিকিৎসার ফলাফল মূল্যায়ন করা শক্ত। 
অবশ্য অধিকাংশ রোগী বারবার এ রোগে আক্রান্ত হতে থাকে এবং 
২৫ রোগী ক্রমাগত গুরুতর অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 
গড়পড়তা এ রোগ ২৭ বছর স্থায়ী হয়। এজন্য রোগী এবং রোগীর 
পরিবারের উপর মাল্টিপল্‌ স্ক্রেরোসিস একটি বড় আর্ক এবং 
মানসিক বোঝা হয়ে দীড়ায়। [সা.এ.] 


০0700051010, 18 011 


1৮010191657) মাল্টিপ্রেক্স ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার দ্বারা 
কিছু সংখ্যক পৃথক বার্তা দ্্যর্থহীনভাবে যেগুলোর প্রতিটির 
প্রতিনিধিত্ব করে তেথ্যবাহী সংকেত) একটি মাত্র প্রচার মাধ্যমে 
(08757010016 [76010111) প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। সাধারণভাবে 


১৭৩ 


জররীিজাবিকাক'ার নর াএজরাদা 


বিবেচনা করলে বলা যায়, মাল্টিপ্রেক্স ব্যবস্থা হচ্ছে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার যে-কোনো অংশ যার ভিতরে দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র 
সংকেত চ্যানেল একত্র করা হয়। মাল্টিপ্রেক্স ব্যবস্থা অধিকাংশ 
আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য! 
অনেক ধরনের মাল্টিপ্রেক্স ব্যবস্থা সমন্ভব। প্রতিনিধিত্বকারী 

উদাহরণ হচ্ছে সময় বিভাজন ফ্রিকুয়েন্সি বিভাজন এবং দশা 
পার্থক্যকরণ। [নূহু.] 


1৯1191011)11096107। গুণন পাটিগণিত ও বীজগণিতের 
অন্যতম মৌলিক প্রক্রিয়া। পা্টিগণিতে গুণনের জন্যে সাধারণত 
"চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। রোমান বর্ণ »-এর সঙ্গে এই চিহ্নের মিল 
থাকায় এটা বীজগণিতে কদাচিৎ ব্যবহাত হয়, সেখানে গুণনের জন্যে 
কিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয় (যেমন, ৪.৮), কিংবা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) 
কেবল বর্ণগুলোকে পাশাপাশি রাখা হয় (যেমন, ৪১)। বিভিন্ন 
সংখ্যার বোস্তব বা জটিল) গুণন সংযোগধর্ী (839901901) : 

৪৫১০) _ (8৮); বিনিষয়যোগ্য (০০11101001৬) : ৪) ₹ 0৪; এবং 
যোগ প্রসঙ্গে বিতরণধর্মী (0150707%) : & (৮+০) 5 4০+৪০; তবে 
'া)010101108607 বা গুণন* পারিভাষিক শব্দটি আরো বিভিন্ন 
ধরনের দ্বিভিত্তিক (01712) প্রক্রিয়া নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে যেসব প্রক্রিয়ায় সাধারণ গুণনের উল্লিখিত সকল ধর্ম 
উপস্থিত থাকে না (উদাহরণস্বরাপ, ম্যাটিক্সসমূহের গুণন 
বিনিময়যোগ্য নয়)। [নূহু.] 


11081011916 ৪116165 বহু আলিল ডিপ্রীয়েড জীবের 
প্রতিটি জিনের জন্য কমপক্ষে দুটি করে আ্যালিল থাকা বাঞ্ছুনীয়। 
যেহেতু একটি জিনের দৈর্ঘ্য বরাবর যে কোনো স্থানে পরিব্যক্তি 
থাকা সম্ভব। কোনো নিদিষ্ট জিনের জন্য দুইয়ের অধিক আযালিল 
নিয়ে গঠিত সিরিজকে বহু আ্যালিল বলে। জীবের অধিকাংশ জিনের 
জন্য বহু আযালিল একটি সাধারণ ঘটনা । উত্ভিদের স্বপরাগায়নের 
অসামঞ্জস্যতা ব্যবস্থায় 017001)0911011109 5%51677) বহু আযালিল 
দেখা যায়, যেমন-_78725207 0/272067 ৮2. &8%11216-তে ৩৫-৪০টি 
ভিন্ন ভিন্ন অসামঞ্জস্যতা আছে, যাদের সাধারণভাবে ও 
আযালিল বলে। মানুষের 4১70 রক্ত গ্রুপের নির্ধারণকারী জিনের 7, 
[9 ও 1০ আযালিল তিনটি বহু আালিলের চমৎকার উদাহরণ । দেখুন: 
411619; 70155006| [হা.মুই.] 


[4101611১019 790191801।) বছ-মের বিকিরণ 
গামারশ্মি অভ্যন্তরীণ রূপান্তর রাশি, অথবা কোনো পরমাণু 
থেকে এর নিউক্লিয়াসের দুটি শক্তি অবস্থার মধ্যে পরিবৃত্তি কালে 
নির্গত নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য সংবলিত পজিট্রন-ইলেকটুন জোড়া। 
মাল্টিপোল ক্রম হচ্ছে বিকিরণ কর্তৃক অপসারিত কৌণিক ভরবেগের 
ইউনিট সংখ্যা। এই সংখ্যা যে নিউক্লিয়াসের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত 
অবস্থার স্পিন সংখ্যার পার্থক্যের সমান হবেই এমন নয়, কারণ 
নিউব্রীয় স্পিনের দিক পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই স্পিন ২-এর 
অবস্থা থেকে স্পিন ০-এর অবস্থায় উত্তরণ ঘটলে একটি 
কোয়াডরুপোল (058092016) বিকিরণ পাওয়া যাবে, কিন্তু স্পিন ২_ 
এর অবস্থা থেকে স্পিন ১-এর অবস্থায় উত্তরণ ঘটলেও 


111161001)67081969 মালটিটিউবারকুলেটা 


ডাবের পোষ যোএাভেীবিসািকারকরনী 


কোয়াডরুপোল বিকিরণ পাওয়া যাবে, যদি নিউব্লীয় স্পিনের দিকের 
উপযুক্ত পরিবর্তন হয়। 

'মাল্টিপোল বিকিরণের পরিমাপ থেকে নিউর্লীয় শক্তি-অবস্থার 
স্থতিক (80০) এবং গতীয় (09781710) ধর্মাবলি নির্ণয় করা যেতে 
পারে, এবং এই তথ্য নিউক্লীয় গঠন সম্পর্কিত তত্বে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

মান্টিপোল বিকিরণের দুটি শ্রেণি রয়েছে : বৈদ্যুতিক ও 
চৌম্বক, এবং নিদিষ্ট কোনো বিকিরণের নাম নির্ভর করে একদিকে 
যেমন কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের উপর অন্যদিকে তেমনি 
প্রাথমিক ও “চূড়ান্ত' অবস্থার প্যারিটি অভিন্ন অথবা পৃথক তার 
উপরেও। [নৃহু,] 


1$1101011)7905551176 একাধিক প্রক্রিয়াকরণ একটি 
আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি যেখানে কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র একটিমাত্র 
কম্পিউটার ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় এ ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা 
বাড়ানোর জন্যে সেই সব প্রায়োগিক পরিমণ্ডলের জন্যে যেখানে 
একই রকমের একটিমাত্র প্রসেসরের কার্ষক্ষমতার বেশি প্রয়োজন। 
একটিমাত্র প্রয়োগ অথবা একটি প্রয়োগশ্রেণির সহযোগিতা বৃদ্ধি করার 
জন্যে প্রসেসরগুলো সাধারণ সম্পদের অংশীদারিত্ব করে। সাধারণত 
এই সম্পদ হলো প্রাথমিক স্মৃতি এবং একাধিক প্রসেসর যাদের বলা 
হয় প্রাথমিক স্মৃতি একাধিক প্রসেসর। যে ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রসেসরের 
একটি ব্যক্তিগত স্থানীয়) প্রধান স্মৃতি থাকে এবং অন্যের সঙ্গে তা 
দ্বিতীয় পর্যায়ের (গ্লোবাল) স্মৃতিতে অংশীদারিত্ব করে তাদের বলে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের স্মৃতি সংবলিত একাধিক প্রসেসর। একে অনেক 
সময়ে একাধিক কম্পিউটার ব্যবস্থা বলে কারণ হলো প্রসেসরের মধ্যে 
শিথিল সংযোগ । প্রচলিত একাধিক প্রসেসর ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
থাকে একই ধরনের এবং কার্যক্ষমতার প্রসেসর এবং তাই এদের 
বলে সমসত্ব একাধিক প্রসেসর। কিন্তু অসমসত্ব একাধিক প্রসেসরও 
ব্যবহার করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের প্রসেসর হলো সংযুক্ত 
প্রসেসর যার মধ্যে দ্বিতীয় একটি প্রসেসর মডিউল প্রথমটির সঙ্গে 
যোগ করে দেওয়া হয় নিবিড় সংযোগের মাধ্যমে যাতে প্রথমটি 
ইনপুট/আউটপুট এবং কার্যকর ব্যবস্থার কাজগুলো করতে পারে 
এবং সংযুক্ত প্রসেসরটি তখন প্রায়োগিক কার্যসন্তারের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করতে পারে। একাধিক প্রসেসর ব্যবস্থাকে চার ভাগে ভাগ 
করা যায় : একক নির্দেশ একক উপাত্ত ধারা (9157); একক নির্দেশ 
একাধিক উপাত্ত করা (31141); একাধিক নির্দেশ একক উপাত্ত ধারা 
(41919) এবং একাধিক নির্দেশ একাধিক উপাত্ত ধারা (41141) 
তৃতীয় প্রকারের ব্যবস্থা খুব কমই নির্ষিত হয়। অন্য তিন প্রকার 
স্থাপত্যের মধ্যে পার্থক্য করা যায় তাদের নির্দেশ চক্রের পার্থক্যের 
মাধ্যমে। [হা.র.] 


[[0016100797001909 মালটিটিউবারকুলেটা স্তন্য- 
পায়ীদের তথাকথিত উপশ্রেণি £১11901979-এর একমাত্র বর্গ। উত্তর 
গোলার্ধের মহাদেশগুলোতে জুরাসিক যুগের শেষ ভাগ থেকে 
ইয়োসিনের শেষ পর্যস্ত এই বর্গের স্তন্যপায়ীরা অত্যন্ত সফলভাবে 
ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। প্রায় ৪,০০,০০,০০০ বছর আগে এরা 
বিলুপ্ত হয়ে যায়। মেসোজোয়িকের একমাত্র উদ্ভিদভোজী স্তন্য- 
পায়ীদের এই প্রাচীন প্রাণীদল ক্রিটাসিয়াটের শেষদিকে অনেকগুলো 


[৬178101%97191)16 ০০0%:0] বহুচলক নিয়ন্ত্রণ 


কাাদ াবোইবিকান হও চারিজাববিলকালা জবান বর জাতে বি বদৃতোবালএ ভাতের বাল 


সুস্পষ্ট বর্গে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের প্রতিনিধিরা সমগ্র পেলিওসিন 
ঘুগে টিকে ছিল, কিন্তু ইয়োসিন সময়ে কনডাইলার্থ (০0701801)5), 
প্রাইমেট (00718165) এবং ইদুরজাতীয় (9৫6715) স্তন্যপায়ীদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলীন 
হয়ে যায়। 1010115010118-এর যে তিনটি উপবর্গের কথা জানা 
গেছে তা হলো, 21881801801, 20100101918, এবং 
ন861019)1091681 দেখুন: 41100197191 [সৈ.হু.ক.] 


101101%91191)16 ০011170] বহুচলক নিয়ন্ত্রণ এমন 
প্রণালির নিয়ন্ত্রণ যার মধ্যে রয়েছে বহু প্রসম্তার (700; এদেরকে 
সাধারণত কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। অথবা বহু উৎপাদ (90891) 
যেগুলো প্রায়শই মাপের চলক যাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হয় 
(ছবি দেখুন) উভয় পদ্ধতির বনু প্রসন্তার বা উৎপাদ ব্যবহার করেই। 


ইনপুট 


দুটি বহুচলক ব্যবস্থা প্রণালির উপস্থাপনা কে) ইনপুট ও আউটপুট 
চলকগুলোকে আলাদা করেদেখানো হয়েছে__যেমন, এ. 0১......... ॥৭ এবং 
৮15 92. (খ) ইনপুট ও আউটপুটকে ভেক্টর রাশি ॥ এবং % আকারে 
দেখানো হয়েছে 


মোটরগাড়ি রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত কারখানা, উড্ডয়ন 
যানবাহন জীববিজ্ঞানগত প্রণালি এবং জাতীয় অর্থনীতি__এসব হচ্ছে 
বনুচলক প্রণালির উদাহরণ যা গ্রহণ করে এবং যার জন্য দরকার 
পড়ে এমন ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মাদি, তা গাণিতিক কৌশলকৃত 
(001111%54) হোক বা না হোক। অনেক ক্ষেত্রে এমন ধরনের নিয়ন্ত্রণ 
কাজে লাগানো হয় আগাম কোনো নকশা না দিয়ে বা সঠিক গাণিতিক 
নমুনা যেমন, অপেক্ষাকৃত সরল মোটরযানের হস্তচালিত নিয়ন্ত্রণে 
অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাহু এবং পায়ের নাড়াচাড়ায়। 
আরো জটিল কাজের মধ্যে রয়েছে এমন অন্তর্নিহিতভাবে 
অস্থিতিশীল হেলিকপ্টারের হস্তচালিত পরিচালনায় অপারেটর বা 
সংঘটককারীকে সহায়তা দিতে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র 
(স্বয়ংবিমানচালক) ইত্যাদি। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তর্ভূক্ত 
থাকে এসব নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য যেগুলো সচরাচর নির্দিকের (3০]91) 
বেলায় চাওয়া হয়, যেমন, একক প্রসম্ভার/উৎপাদ ক্ষেত্রে, তাছাড়া 
সঠিক প্রয়োগ কোথায় আবশ্যক এমন কিছুর উপরও নির্ভর করে। 
সঠিকভাবে বলতে গেলে যে কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নকশা এবং এর 
পাশাপাশি স্থিতিশীলতার মাত্রার বিভিন্ন মাপের ব্যাপারে প্রাথমিক 
সংশিষ্ট বিষয় হচ্ছে স্থিতিশীলতা । যখন 'কোনো নির্দিক ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্রকের ব্যর্থতার দরুন পুরো প্রণালিতে মারাত্মক ব্যর্থতা নেমে 


আসতে পারে, বহুচলক ক্ষেত্রে এমন আবশ্যকতা সত্য নয় যেহেতু 


বিভিন্ন প্রসম্তার/উৎপাদ জোড়ার মধ্যে মিথস্কক্রয়া ঘটে থাকে । আরো 
সুনিদিষ্টভাবে, কিছু নিদিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্রে সব ৮ উৎপাদের দ্বারা চালিত 
বহুচলক নিয়ন্ত্রকের একটি নকশা করা সম্ভবপর যা সন্তোষজনকভাবে 


১৭৪ 


কাজ করে এমন মুহূর্তেও যখন প্রত্যাবর্তী (০৩৫৪০) তথ্য বা বহু 
উৎপাদ থেকে হারিয়ে যায়। বহুচলক নিয়ন্ত্রকের এমন সম্পূর্ণতা 
(1016819) তার নির্দিক প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশ উত্তম অবস্থায়ই 
থাকে। 

বহু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে সরূপথে 
চলার (8017778) অথবা প্রণালির উৎপাদ বা উৎপাদী পথে ঈপ্সিত 
প্রসন্তার তথা সামান্য প্রসম্তভার যার কোনো স্থিতাবস্থার ত্রুটি নেই 
এমন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা। অধিকস্ত, বহিঃস্থ আলোড়নের 
যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ প্রায় ক্ষেত্রেই চাওয়া হয়। অর্থাৎ যে কোনো বহিঃস্থ 
আলোড়ন যাতে কারখানার উৎপাদে যতো কম সম্ভব ক্ষতি করতে 
এটা অতি কাম্য নকশার উদ্দেশ্য কি নির্দিক কি বহুচলক ক্ষেত্রে এটা 
জাজ্বল্যমান। বহুচলক ক্ষেত্রে একটি শেষ নকশা অনন্য উদ্দেশ্য 
থাকে তা হলো, বিভিন্ন ফাস বা পুটের (০95) মিথস্ক্রিয়াকে 
নিশ্চিহ্ন করা বা সর্বনিম্ন করা। এই ফসকে নির্দেশায়িত করা হয় 
বিযুগ্লায়ন (৫9০98011078) বলে। তবে সম্পূর্ণ বিুগলায়ন একটি 
নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কাজে লাগবে যেখানে প্রতিটি প্রসম্তার মাত্র একটি 
উৎপাদের উপর প্রভাব ফেলবে অথবা অন্যভাবে বললে এমন 
ব্যবস্থা যার প্রতিপূরণীয় (001711)91758190) বদলি ম্যাক্স হয় 
কোনাকুনি (018809781) এবং একক নয়। দেখুন: 00170] 
[শ.মৃ.] 
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]1)] (11197281017 মাল্টিভাইব্রেটর এক ধরনের 
রিল্যান্সেশন অসিলেটর যার মধ্যে সাধারণত দুই বা তার বেশি সক্রিয় 
যন্ত্র থাকে যেমন- ট্রানজিস্টর যাকে পরস্পর সংযুক্ত করে বৈদ্যুতিক 
নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। একটি মাল্টিভাইবেটরে প্রতিটি সক্রিয় 
উপাদানের উৎপাদ ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎপ্রবাহের কিছু অংশ অন্যটির 
ইনপুটে প্রয়োগ করা হয় সেই মান এবং সমবর্তিতা নিয়ে যাতে 
যন্ত্রটির একটার বাদে একটায় পরিবাহিতা বজায় রাখা যায় নিয়ন্ত্রিত 
সময় পর্যায়কালের উপরে। প্রতিটি যন্ত্রের এক অবস্থা থেকে অন্য 
অবস্থায় রূপান্তর সময় অত্যন্ত কম। ফলে ভোল্টেজ তরঙ্গ-রূপ 
প্রতিটি যন্ত্রের আউটপুট থেকে মোটামুটি আয়তাকার রূপেই পাওয়া 
যায়। 

মাল্টিভাইবেটরকে শ্রেণিকরণ করা হয় তারা যে উপায়ে প্রতিটি 
যন্ত্রে অবস্থা বিপরীতকরণ ক্রিয়া শুরু করে এবং প্রতিটি অবস্থায় 
সময় অবকাশের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি ব্যবহার করে, তা বহিঃস্থ 
উৎসই হোক অথবা মাল্টিভাইবেটরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ০ সময় 
ধ্ুবক সংবলিত বর্তনীর ধারকত্বের উপরে ভোল্টেজ হাস থেকেই 
হোক। 
মাল্টিভাইবেটরে দুটো যন্ত্রের যে কোনো একটি পরিবাহক অবস্থায় 
থাকতে পারে; অন্যটি অপরিবাহী হিসাবে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত 
বহিঃস্থ পাল্স প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের মাল্টিভাইবেটরের দুটো 
স্থায়ী অবস্থা আছে বলা হয়। 

দবিস্থায়িত্বের মাল্টিভাইব্রেটরের মূল রূপে ভ্যাকুয়াম টিউব 
ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেটা ০০195 107091. বর্তনী নামে 
পরিচিত ছিল। এটাকে অনেক সময়ে ফ্রিপ-ফ্রুপ বা বাইনারি বর্তনীও 
বলা হতো কারণ হলো দুটো প্রত্যাবতী উৎপাদ ভোল্টেজ সীমা। 


১৭৫ 


শংলওাতবীকললপৃকোরজলাহশাযকিলিনশাবাগেরাতেবিজালবিশাচাহহাৎজত 


সংযোগ ফিল্ড-এফেক্ট ট্রানজিস্টর বর্তনী (নং চিত্র) হলো 12০০195- 
101080 বর্তনীর আধুনিক রূপ। এর রোধ নেটওয়ার্কে ধনাত্মক এবং 
খণাত্মক সরবরাহ ভোল্টেজ এমন ধরনের যে প্রথম 1চণ-র 
ড্রেনের মধ্যে কোনো বিদ্যুতপ্রবাহ না গেলে দ্বিতীয়টির গেটে 
ভোল্টেজ সামান্য খণাত্মক অথবা শুন্য অথবা অতিসামান্য ধনাত্মক 
মানে সীমাবদ্ধ থাকে । এর ফলে দ্বিতীয় 1577-র ড্রেন বর্তনীতে লক্ষি 
বিদ্যুৎপ্রবাহ ড্রেন ভার রোধের উপর ভোল্টেজ পতন ঘটায়, এই 
ভোল্টেজ পতন আবার প্রথম এচণ-র গেটে ভোল্টেজ হাস করে 
এমন খণাত্মক মানে যাতে ড্রেন বিদ্যুৎপ্রবাহ শূন্য হয়ে যায়। প্রথম 
যন্ত্রটির শর্ত হলো 09 এবং দ্বিতীয়টির শর্ত 0োখ এবং এই অবস্থা 
থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত বর্তনী অবিদ্বিত থাকে। 


০ (4) 


চিত্র ১: দ্িস্থায়িত্বের মাল্টিভাইব্টের ; 0 2 ড্রেইন, 5 5 উৎস, 
05 গেট এবং ৬(- ইনপুট ভোল্টেজ 


এরপর যদি একটা খণাত্মক পাল্স 0 ট্রানজিস্টরের গেটে 
প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার ড্রেন বিদ্যুৎপ্রবাহ কমে যায় এবং তার 
ড্রেন ভোল্টেজ বাড়ে। এই বৃদ্ধির কিছু অংশ 0 ট্রানজিস্টরের গেটে 
প্রয়োগ করা হয় যার ফলে কিছু ড্রেন বিদ্যুপ্রবাহ আবার প্রবাহিত 
হয়। এর ফলে ড্রেন ভোল্টেজের পতন 0 ট্রানজিস্টরের গেটে 
স্থানান্তরিত হয় এবং তার ড্রেনের বা নিক্ষাশনের পরিমাণ আরো 
বেশি হয়। এই প্রক্রিয়া তাই ধনাত্মক ফিডব্যাকের প্রক্রিয়া যেখানে 
প্রবাহ তাৎক্ষণিকভাবে এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে স্থানান্তরিত হয়। এ 
ধরনের উল্টানো ঘটে প্রতিবার যখন ০ ট্রানজিস্টরের গেটে একটি 
পাল্স প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত পাল্স দুটো ট্রানজিস্টরেই একই 
সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় যাতে যে কোনো যন্ত্র 0াখ থাকুক না কেন উক্ত 
ক্রিয়ার ফলে তা 07 অবস্থায় চলে আসে । 

একটি দ্বিমেরু ট্যানজিস্টর যা [চু্রণ' দ্িস্থায়িত্বের মাল্টি- 
ভাইবেটরের প্রতিরূপ তার মধ্যে 701 দ্বিমেরুর ট্রানজিস্টর ব্যবহার 
করা হয়। এই ট্রানজিস্টরের বেজ (১85৪) গেটের মতো, এমিটার 
(52100) উৎসের মতো এবং কালেক্টর (001160001) ড্রেনের মতো। 
করা সম্ভব আযামিটার অথবা উৎস' সংযোজিত বর্তনীতে যেখানে 
পরস্পর সংযোগের একটা উপাদানকে বাতিল করা হয় (নং চিত্র)। 


1১11101%1))728601 মান্টিভাইব্রেটর 
জবি গওহাতেবি্াবিনকারংলারকরীবিজারবনালবত 
এক্ষেত্রে নে ফিডব্যাক যা দ্বিস্থায়িত্ব প্রক্রিয়ার জন্য 
প্রয়োজন তা আনা হয় অবশিষ্টে সাধারণ সংযোগ উপাদান থেকে এবং 
একটা আযামিটার অথবা গেটকে ট্রিগারিং কাজটা করতে দিয়ে। বায়াস 
বা প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করা যায় যাতে যখন যন্ত্র১ 01 অবস্থায় তখন 
যন্ত্র২ 0 অবস্থায় থাকবে। এক্ষেত্রে একটা পাল্স প্রয়োগ করা 
যায় যুক্ত ইনপুটে এমন দিকে যা অবস্থাদ্বয়কে উল্টা করে দেয়। 
বিকল্পে প্রাথমিকভাবে যন্ত্র১ 07৮ অবস্থায় এবং যন্ত্র২ 0৭ 
অবস্থায় রাখা যায়। তখন উল্টাকরণের কাজে বিপরীত মেরুর পাল্স 
প্রয়োজন অবস্থা। এ ধরনের প্রতিসাম্যহীন দ্িস্থাযিত্বের বর্তনীকে 
এঁতিহাসিকভাবে স্মিট (50110) ট্রিগার বর্তনী বলে এবং নানা 
প্রয়োগে তার ব্যাপক ব্যবহার হয়। 


চিত্র ২: প্রতিসাম্যহীন দ্িস্থায়িত্রের মাল্টিভাইব্রেটর 


একক স্থায়ী মাল্টিভাইব্রেটর : একটি একক স্থায়ী মাল্টি 
ভাইবেটরের স্থায়ী অবস্থা একটি। যদি সাধারণ সক্রিয় যন্ত্রের একটি 
পরিবাহী অবস্থায় থাকে, এটা সেই অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না 
পর্যন্ত একটি বহিঠস্থ পাল্স প্রয়োগ করে তাকে অপরিবাহী না করা 
হয়। এভাবে দ্বিতীয় যন্ত্রটি পরিবাহী করা হয় এবং সেটা বর্তনীর 
মধ্যে ০ সময় ধ্ুবকগুলোর উপর নির্ভর করে এই অবস্থাতেই 


“ থাকে। 


থাকে সক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে যোগ সাধন করার জন্যে এবং তাই তার 
কোনো চিরস্থায়ী অবস্থা থাকে না। এটা একটা পর্যায় বৃত্তের 
আয়তাকার তরঙ্গ রূপ আউটপুটে তৈরি করে যার পর্যায়কাল দুটো 
যন্ত্রের 0৮ পর্যায়কালের যোগফলের সমান। 

অস্থায়ী মাল্টিভাইবেটর যদিও সাধারণত মুক্ত পরিচলনক্ষম 
তবুও তার সময় মিলানো যায় ইনপুট পাল্সের সঙ্গে যা পুনরাবৃত্ত 
হয় যন্ত্রের পুনরাবৃত্তির হারের সামান্য বেশি হারে। যদি সময় 
মেলানোর পাল্সগুলোর বিস্তার যথেষ্ট হয় তাহলে তারা অভ্যন্তরীণ 
তরঙ্গ-রূপকে পরিবাহী পর্যায়ে নিয়ে আসে সাধারণ সময়ের আগে 
এবং তার ফলে পুনরাবৃত্তির হার নির্ধারণ করে। 


[$11177)7)5 ব্যথাযুক্ত গলাফোলা রোগ, মাম্পস 


১৭৬ 


লারা লোহা মইিজালবিোয চা বিজ মধ আনান োডলাএজাতেইবিাম কা পাযেইীতানবিতারযাংদাএডামেটবিাি্াববানদারকাযাবিজাববিকোবামলাএজারিিমজছাতাোরীযিািশাাহবমসাএকহীি্ি নোনা বাকী ও কিল 


দুটি পরস্পর বিপরীত সংযোগ লজিক সেট দিয়ে যার অব্যবহৃত 
ইনপুট টার্মিনালটি টগারিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের 
বর্তনীকে ফ্রিপ-ফ্লুপ বর্তনী বলে। হা.র.] 


1৬]])])5 ব্যথাযুক্ত গলাফোলা রোগ, মাম্পস 
প্যারোটিড লালাগ্স্থিতে ভাইরাস সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট ছৌোয়াচে 
স্বল্পমেয়াদি ব্যাধি। এ রোগের ফলে জ্বর হয়, লালাগ্স্থি ফুলে যায় 
এবং ব্যাথা হয়। মুখ নাড়ালে কিংবা খেতে গেলে ব্যথার তীবতা বেড়ে 
যায়। সাধারণত একদিকের প্যারোটিড গ্রন্থি আক্রান্ত হয়; তবে 
কখনো কখনো উভয় দিকের প্যারোটিড গ্রস্থিই আক্রান্ত হতে পারে। 
মাম্পসের জটিলতা হিসাবে অনেক সময়ে অগুকোষের প্রদাহ সৃষ্টি 
হয়। অণ্ডকোষ একটি অগপ্রসারণশীল পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে | ফলে 
প্রদাহের কারণে এর ভিতরে পচন সৃষ্টি হতে পারে এবং পরবতীতে 
রোগীর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মহিলাদের ডিম্বাশয় 
এরকম প্রদাহ সৃষ্টি হলে অবশ্য তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। 

এ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। স্কুল- 
কলেজের ছাত্র, সেনাসদস্য এবং বয়স্কদের মাম্প্স হওয়া প্রতিরোধ 
করার জন্য টিকা দেওয়া উচিত। [সা.এ.] 


1000711ঘ) ম্যুওনিয়াম . ধনাত্বক আধানবিশিষ্ট মিউয়ন 
(1+) ও খণাজ্রক আধানবিশিষ্ট ইলেকটুন €৪-) পারস্পরিক 
আকর্ষণের দরুন একত্র হয়ে এই বিচিত্র পরমাণুটি (৮+০-) তৈরি 
করে। এটি একটি হালকা, অস্থায়ী হাইড্রোজেনের আইসোটোপ যাতে 
প্রোটনের পরিবর্তে একটি মিউয়ন আছে। মিউয়নের হালকা হওয়ার 
কারণে মুওনিয়ামের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ০.৯১ গুণ এবং এর 
গড় জীবনকাল হলো মাত্র ২.২ মাইক্রোসেকেন্ড (মিউয়নের 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন (1 -৯ *৪ ঢ॥) দ্বারা নির্ধারিত হয়। 

কণা ত্বরকযন্ত্রে তৈরি |!+ এর রশ্মিকে কোনো অধাতব লক্ষ্যবস্ত 
দ্বারা বাধা দিয়ে ম্যুওনিয়াম প্রস্তুত করা হয়। |1+ বিম সাধারণ স্পিন 
সমবর্তিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ মিউয়নের গড় স্পিন কৌণিক ভরবেগ 
একটি বিশেষ স্থানিক-দিক নির্দেশ করে। নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় 
ম্যুওনিয়াম তৈরির সময়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করার পরও মিউয়ন স্পিন 
এ একই স্থানিক দিগাবস্থা (0760191107) বজায় রাখে : 
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এখানে ১. লক্ষ্যবস্তর পরমাণু নির্দেশে করে। এখানে 1710 
ম্যুওনিয়াম অবস্থা নির্দেশ. করছে। ম্যুওনিয়ামের পোলারায়ন 
ক্ষয়জাত পজিট্রনের (0608১ 7051007) স্থানিক বন্টন থেকেই 
পরিমাপ করা যায়। কারণ, 1/+ ভাঙনে উদ্ভুত পজিন্্রন মিউয়ন 
স্পিনের দিক বরাবরই সাধারণত নিঃসৃত হয়। মেরুবর্তিতা 
পরিমাপের এই পদ্ধতিতে অতি সামান্য পরিমাণে ম্যুওনিয়াম 
প্রয়োজন হয়। 

১৯৬০ সালে ভি. ডব্লিউ. হিউজ ও তার সহকম্ীবৃন্দ ম্যুওনিয়াম 
আবিক্ষার করেন। আর্গন গ্যাসের কোনো লক্ষ্যবস্তূতে যখন ধনাত্মক 
মিউয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন চৌম্বক ক্ষেত্রের অধীনে ম্যুওনিয়াম 
মেরুবর্তনের বৈশিষ্ট্যমূলক লারমার অয়নগতি (০৮8:8006115010 


[27701 01606551017) থেকে ম্যুওনিয়ামের উদ্ভব নিশ্চিত করা হয়। 
পর্যবেক্ষিত ১৪ গেগাহাজ/টেসলা পরিমাণ লারমার কম্পাঙ্ক ইলেকট্রন 
ও মিউয়নের ত্রিপদী (৮-1) আবদ্ধ দশার (0101 0০980 50819) 
চমতকার এবং অনন্য সাক্ষ্য। 

যেহেতু ম্যুওনিয়াম কেবলই লেপটন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থা, 
সেহেতু কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার (0379) কণাসমূহের মধ্যকার 
বিদ্যুতৎ-চৌম্বক মিথস্তক্রিয়া বর্ণনাকারী তত্ব) পরীক্ষণসমূহের জন্য 
এটি একটি আদর্শ ক্ষেত্র। বাস্তবিকই সর্বনিম্বাবস্থার ম্যুওনিয়ামের 
স্তরসমূহের অতিসুক্ষ্ম গঠন-পার্থক্যের 0)/707651700176 
17101%21) পরীক্ষালবু মান নির্দেশ করে যে, উক্ত সিস্টেমের জন্য 
প্রযোজ্য কোয়ান্টাম বিদ্যুৎ- গতিবিজ্ঞান এক মিলিয়ন ভাগের 
একভাগ পর্যন্ত সঠিক। এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে মিউয়নের ভর ও 
চৌম্বক ভ্রামকের সবচেয়ে সঠিক মান পাওয়া যায়। 

ভৌত পদার্থে ম্যুওনিয়ামের প্রকৃতি সম্পর্কে ম্যুওনিয়াম রসায়ন 
ও ম্যুগনিয়াম স্পিন ঘূর্ণন 0451) প্রভৃতি উপবিভাগসমূহ গবেষণা 
করে থাকে। এসব পরীক্ষা থেকে পদার্থে হালকা হাইড্রোজেন 
আইসোটোপের রাসায়নিক ও ভৌত আচরণ সম্পর্কে অনেক 
কিছু জানা যায় এবং মিউয়ন সমবর্তনে পরিমাপের অতিসূষ্ধ্ন 
পদ্ধতি থেকে পদার্থের ভৌত-কাঠামো সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান লাভ করা 
যায়। [ফা.মা.] 


[711106 (7১115 16৮৪] মিউরিন টাইফাস জ্বর 
এপিডেমিক টাইফাস জ্বরের মতোই সংক্রামক ব্যাধি। এটা 
71051541711 নামে পরিচিত জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়, এর 
ফলে মৃদু জ্বর হয়; রোগটি ধীরে ধীরে শুরু হয়, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী 
হয় না এবং এতে মৃত্যুহারও কম। 

প্রাথমিক রোগচক্র ইদুর এবং ইদুরে মাছির (র্যাট-ফ্লি) মধ্যে 
সংঘটিত হয়। মানুষের শরীরে এটা দুর্ঘটনাক্রমে সংক্রমিত হয়। এ 
রোগের বাহকের নাম ইঞ্দুরে (32791757112 0%297£5); অবশ্য 
অন্যান্য মাছিও এর দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। এপিডেমিক 
টাইফাসের মতো এটাও মাছির কামড় দ্বারা ছড়ায় না; বরং সংক্রমিত 
মাছির মল মিউরিন টাইফাসের জীবাণু ছড়ানোর জন্য দায়ী। 

প্রাথমিক রোগচক্র ইদুর এবং মাছির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার 
কারণে, এ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ইদুর এবং মাছি দূর করার 
উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আকস্মিকভাবে মানুষের মধ্যে 
সংক্রমণ ঘটলে ব্যাপক টিকাদান করার দরকার নেই। ইদুর দমন 
এবং খাদ্য প্রস্তৃতকারীদের সতর্কতা এ রোগ প্রতিরোধে সাহায্য 
করে। দেখুন: 6016110 [50105 05৬০0; &101500318155) 
[1010611510595) 51011010705181 [সা.এ.] 


[৬1505016 পেশি দেহের এক ধরনের কোষকলা যার 
সংকোচন-শীলতা প্রকটভাবে চোখে পড়ে। প্রায় সব ধরনের 
প্রোটোপ্রাজম কোনো না কোনো প্রকারের সংকোচন আচরণ প্রদর্শন 
করে। কিন্তু পেশিতস্তর এই গুণাগুণ প্রাধান্য পেয়েছে। মেরুদন্তী 
প্রাণীদেহে প্রধানত তিন ধরনের পেশি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, 
মসৃণ (57000), হাৎপিস্তীয় (০810190) এবং কঙ্কালস্থানীয় 
(510515021) | 


লাওলাচ্রীা বা লা জাভোিনলব মা এরাও লা াউবিজাববসাতবদরচাতেছিহিযবদুকোধজনরচাযোইজ দার 


মস্ণ পেশি : মসৃণ পেশিকে সহজভাবে ভিসেরাল বা 
আন্তরযন্ত্রীয় আবার কখনো অনৈচ্ছিক পেশি হিসাবে চিহ্নিত করা 
হয়। এসব পেশি লম্বা ফুঁসিফর্ম (14510977) কোষ দ্বারা গঠিত 
যাদের কেন্দ্রীয় ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াস রয়েছে। পেশিতস্তর আকারে 
যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। এদের দৈর্য কয়েক মাইক্রোন থেকে ০.০২ 
ইঞ্চি (0.৫ মিলিমিটার) পর্যস্ত হয়। এই তন্তসমূহের সংকোচন 
ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম এবং তা একবার সংকুচিত হলে দীর্ঘ 
সময় ধরে স্থ্রাবস্থায় থাকে। মস্ণ পেশি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের 
অধিকাংশে সংকোচনশীল উপাদান গঠন করে। বিশেষ করে, শ্বসন 
এবং পরিপাক নালি এবং রক্তসংবহন তন্ত্রে তা দেখা যায়। ত্বকের 
মসৃণ পেশি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের পেশিতে অবস্থিত 
বিভিন্ন নালি ও নালিকার উপাদানসমূহকে এদের নিদিষ্ট স্থানে 
পৌছাতে সাহাযা করে। যেমন, পিত্তনালিতন্ত্র, জরায়ু এবং প্রজনন 
নালিকা। 

সাধারণত পাতার আকারে অথবা স্তরীভূতভাবে সাজানো মসৃণ 
পেশি দেহের বিভিন্ন দিকে ছড়ানো থাকে । এদের প্রধান শারীরবৃত্তীয় 
গুণাগুণের মধ্যে সংকোচনশীলতার সুপ্ত ক্ষমতা অন্যতম। এদের 
স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচন সমবেদী (3৮778101610) এবং আধাসমবেদী 
(08785%170811)6110) তন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় (20100707010) গ্লাযু দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেখুন: /000101010 106150115 55510] | 

হৃৎপিস্তীয় পেশি : মস্ণ পেশির মতো হাৎপিসশ্তীয় পেশির 
বেশ কিছু গঠন উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বয়ংক্রিয় 
তন্ত্রী দ্বারা এর স্্নায়ুবিস্তার লাভ হয়। এদের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচন 
ক্ষমতাও রয়েছে। সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, হৃৎপিস্তীয় 
পেশি সংবহনতত্ত্রের মস্ণ পেশি থেকে এই বিশেষ ধরনের পেশি 
হিসাবে উদ্ভুব হয়। এ পেশির ছন্দিল সংকোচন প্রাথমিক ভ্রণাঙ্কুরের 
সময় থেকে শুরু হয় এবং তা প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত চলতে 
থাকে। সংকোচন হারের ভিন্নতা স্বয়গক্রিয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। 
এই ভিন্নতার স্থানীয় এবং অন্যান্য তস্ত্রীয় ($5516701) কারণও 
রয়েছে। 

হৃৎপিশ্তীয় পেশিতন্ত্রে মস্ণ পেশির মতো একটি কেন্দ্রীয় 
নিউক্লিয়াস থাকে। তবে এ কোষগুলো আকারে লম্বা এবং তা 
অপ্রতিসম। কলাস্থানীয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় হাৎপিশ্তীয় পেশি 
কঙ্কাল পেশির মতো আড়াআড়িভাবে স্তরায়িত (61955-50190160) 
থাকে। এছাড়া সামান্য দূরত্বে এর তির্যক বন্ধনী (118715%0756 
08175) ইন্টারকেলেটেড বলয় (17150819160 015) বিদ্যমান 
থাকে। 

কঙ্কাল পেশি : কঙ্কাল পেশিকে স্তরীভূত দেহকোষ বা 
স্বেচ্ছাধীন পেশিও বলা হয়। এই নামকরণ পেশির আকার অবস্থান 
কিংবা শ্্ায়ুবিস্তারের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এদের কোষ বা 
তন্তু বেশ স্পষ্ট এবং আকারের দিক দিয়ে একটি থেকে অন্যটি যথেষ্ট 
ভিন্নতর হয়ে থাকে । এগুলো লম্বায় ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) 
থেকে ০.০৪ ইঞ্চি (১ মিলিমিটার) পর্যন্ত হয়। এ ধরনের তন্তগুলো 
সাধারণভাবে শাখায়িত হয় না। এগুলো সারকোলেমা 
(58100161112) নামক জটিল ধরনের ঝিল্লিতে ঘেরা থাকে। প্রতিটি 
তন্তকোষের ভিতরে বেশ কিছু নিউক্লিয়াই থাকে । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 
দেখা যায় যে, অনেক আদি কোষের (015০07507) সংমিশ্রণে সীমা 
নির্ধারিত নয় এমন কোষগুচ্ছ থেকে এদের উৎপাত্তি হয়। 


১৭৭ [85016 [)7066115 পেশি আমিষ 


কঙ্কাল পেশির এই 'তি্যক স্তরীকরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হালকা ও ঘন 
বন্ধনী তৈরি করে। দুটি বন্ধনীর মাঝখানে সরু বন্ধনীও থাকতে 
পারে। এই বন্ধনীগুলো দুই সেট উপরাউপরি চলমান সংযুক্ত তত্তর 
উপর সাজানো ও কার্যকর থাকে। [রে.র.] 


লাভা 


[55019 [)7:06611)5 পেশি আমিষ পেশি কোষের 
বিশেষ আমিষ (0101617) পেশির চলাচল পদ্ধতির প্রধান আঙ্গিকে 
তৈরি হয়ে থাকে। এগুলো মাইয়োফিলামেন্ট-এ (710518176115) 
গ্রথিত থাকে যা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। এই 
মাইয়োফিলামেন্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে। কোষের অভ্যন্তরের 
নিয়মিত বিন্যাস কঙ্কাল পেশির স্তরীভূত রাপ প্রদান করে থাকে চিত্র 
দেখুন)। এটা জানা গেছে যে, দুই সেট তন্তর পরস্পরের দিকে 
চলমান পদ্ধতির পেশি সংকোচনের মোলিকুলীয় ভিত্তি নিহিত 
রয়েছে। এসব তন্তর পূর্ণ চিত্র পেতে হলে প্রতিটি তন্তর মোলিকুলীয়- 
গঠন সম্পর্কে জানা দরকার। এর ব্যবহারিক প্রমাণাদির সূত্রে দিন 
দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যদিও অপেশীয় কোষে পেশিতন্ত নেই 
তথাপি পেশির গঠনের মতো এখানেও আমিষ বিদ্যমান। এই 
আমিষগুলো সম্ভবত কোষ চলাচলের সহায়ক এবং কোষঝবিষল্লির 
নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। 


/ | 
পিটিসি হাসির 
(তর তর 45 জরোন 
(কিন ররর 
রা 
2 
মায়োসিন এবং আযাকটিন মোলিকিউলে সারকোমেয়ার-এর বন্ধনী বিন্যাসের 
রূপরেখা । &, এবং 2 বন্ধনীর ইঙ্গিত করে 


] 
পিসি 
পর 
আরে 
পের 


2 


পুরো পেশি আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ মায়োসিন (০51) 
অণু যা মাঝখানে তন্ত আকারে প্রতিটি পেশিখণ্ড (সারকোমেয়ার) বা 
ফাইর্রিল (?011)-এ সাজানো থাকে । এখানকার & বন্ধনীটি 
মায়োসিন যা একটি লম্বা অণু, এর আণবিক ভর প্রায় ২,০০,০০০। 
এদের শেষ প্রান্তে দুটি আলাদা দানাদার গঠন থাকে। এর বুনন অংশ 
একটি শক্ত দণ্ড তৈরি করে। অন্যদিকে এর দানাদার দুটি অংশের 
প্রত্যেকটিতে একটি সংযোগকরণ ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে /চ 
(546795106111010511816) পেশির সংকোচনের জন্য চূড়ান্ত শক্তি 
হিসাবে কাজ করে। এখানকার প্রতিটি দানাদার সূত্র আাকটিন 
(80117০)-এর সাথে যুক্ত হতে পারে। 

পেশিতন্তর প্রধান উপাদান যা সারকোমার বন্ধনী থেকে উত্তৃত 
হয় তা ত্যাকটিন নামে পরিচিত। আযাকটিন তন্ত দ্বি-হেলিকীয় 
অবস্থায় দানাদার একক সমবায়ে গঠিত] প্রতিটি সম্পূর্ণ হেলিকীয় 
ঘূর্ণনৈর জন্য ১৩ থেকে ১৫টি এই ধরনের একক রয়েছে। এই দুটি 
আমিষ বা আমিষ যৌগ আযাকটিন তন্তর সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি 


[109009106 108 
না (09001790317) অণু সাতটি দানাদার আ্যাকটিন 
একক গীর্যন্ত প্রসারিত থাকে। প্রতিটি ট্রপোমায়োসিন অণু একটি 
টুপসিনিন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে যা পরিণামে আরো তিনটি উপ- 
এককে বিভক্ত হয়। ট্রপোমায়োসিন মোলিকুলের বিপরীতে ট্রপসিন 
যৌগ এবং এর উপ-এককগুলো গোলাকার বলে মনে করা হয়। 
টরপোমায়োসিন এবং ট্পসিন উভয়ই আযাকটিন এবং মায়োসিন_-এর 
কার্যকরণে স্থিতি লাভ করে। 

জীবিত কোষে আযাকটিন এবং মায়োসিন_এর একত্র কার্যকরণের 
নানাবিধ অগ্রগতিতে দিন দিন এ বিষয়টি সমৃদ্ধ হচ্ছে। উচ্চতর প্রাণীর 
ক্ষেত্রে টপোনিন এবং ট্রপমায়োসিন এর নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। এই 
আমিষসমূহের উপস্থিতি ছাড়া আযাকটিন এবং মায়োসিন সংযুক্তি ঘটে 
না। অবশ্য অল্প পরিমাণে আয়নায়িত ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে 
টুপমায়োসিন-ট্রপনিনরোধক তন্ত্রের কার্যকরণ বিপরীতমুখী হয়। 
অন্যদিকে আযাকটিন এবং মাইয়োসিন কার্যকরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে 
গতিশীল হয়। 

পাতলা ঝিল্লির ভিতর দিয়ে ট্রপোমায়োসিন_এর চলাচল 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে আাকটিন ও মায়োসিন মোয়েটি (0101019) 
সংযুক্তি ব্যবহাত হয়। পেশিকোষের মধ্য দিয়ে কিছু পর্দার 
নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। পেশিকোষ উদ্দীপ্ত 
হলে এর বহিরাব্রণের অনুপ্রবেশী ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই 
পরিবর্তন পেশির -ভিতরে ছড়িয়ে যায় এবং তাতে কোষের ভিতর 
ক্যালসিয়াম মুক্ত হয়। এই ক্যালসিয়াম আয়ন মুক্তির সাথে সঙ্গতি 
রেখে আ্যাকটিন এবং মায়োসিন কার্যকরণ গতিশীল হয়। এই 
প্রক্রিয়ায় &ণ থেকে রাসায়নিক শক্তি (01081 67018) উৎপন্ন 
হয় যা পরিশেষে যাস্ত্রিক কার্যকরণে রূপান্তরিত হয়। দেখুন: 19101 
[রে.র.] 


5516]: 1৬05010 | 


[15০9%166 মাসকোভাইট মাইকা গ্রুপের একটি 
মণিক। মণিকটি হালকা রুপালি বর্ণের পটাসিয়াম আ্যালুমিনিয়ামের 
হাইড্রাস সিলিকেট। এর রাসায়নিক সংকেত 128146516412)020 
(011) এ মণিকটিকে সাদা বা পটাশ মাইকাও বলা হয়। মণিকটি 
মনোক্লিনিক সিস্টেমে কেলাসিত হয়। বিভিন্ন ভূ-তাত্বিক পরিবেশে 
মণিকটি পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার 
হলো গ্রানাইটীয় 'পেগম্ম্যাটাইট। শ্রেট, ফাইলাইট, শিস্ট ও নাইস 
্রস্তরের উপাদান হিসাবেগ্ড এ মণিকটি'বিদ্যমান। এ মণিকটির শিটে 
নিখুত তলসম্বন্ধীয় চিড় থাকে। শিটগুলো নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক; 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭ থেকে ৩.১; এবং মোহজ স্কেলে কাহিন্যমান 
২ থেকে ২:৫। শিটের. বর্ণ বাদামি, সবুজ এবং হলুদ; 
আণুবীক্ষণিকভূবে মাসকৌভাইট বর্ণহীন। মণিকটি অস্তরক ও 
পিচ্ছিলকারক নত হিসারে ব্যরহৃত হয়। দেখুন: 1108; 91110815 


[011701815 | ঢসিহ.] 


[৬10500197 0507:01017 মাংশপেশির ত্রটিজনিত 
রোগ মাংসপেশির কতকগুলো রোগ যা বংশগত এবং যেখানে 
পেশির অগ্নগতিশীল দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পেশির এ 
ধরনের রোগের কারুণ জানা যায়নি। মাংশপেশির এই অবস্থা মুখ্যত 
পেশি কোষেরই এঁক রোগ। স্্ায়ুসংস্থানের অস্বাভাবিকতার সাথে 
সম্পকিতি নয়। পেশির কতকগুলো ব্রটিজনিত রোগ কেবল কঙ্কাল 


১৭৮ 


জাবি বা 


পেশিতে সীমাবদ্ধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হৎপেশি (০81010 
[005019) পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে, তবে কঙ্কাল পেশিতে এ রোগ 
বিস্তরণের ব্যাপারটা সাধারণ অনিয়মের মধ্যে পড়ে বলে মনে করা 
হয়। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গের অনিয়মগ্ডলো এর আওতায় পড়ে । 
খুব সাধারণ ধরনের পেশির ক্রটিজনিত রোগ লিঙ্গ-সংযুক্ত 
প্রচ্ছন্ন ($2৮-111))50 19063516) [0110119171)9+5 250000171901- 
00110 ৫150901 এবং প্রকটভাবে বংশগত মায়োটোনিক 
(7150101/10) ডিসট্রফি। সচরাচর দেখা যায় না এ ধরনের অন্য 
রোগের মধ্যে মৃদু যৌন-সংযোজক (0560 0017911109]1110 
015010019 (0601061515০), প্রকটভাবে বংশগত 
য় য় (80105080010117791) ডিসট্রফি এবং 
প্রচ্ছন্নভাবে বংশগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেষ্টনী (11770-81019) পেশির 
ডিসট্রফি উল্লেখযোগ্য। অক্ষিগোলক পেশিব্যাধির (০০০৭]197 
1/908115) মধ্যে কয়েক ধরনের উপসর্গ চিহত করা যায়। এর 
মধ্যে বহিঃঅক্ষিগোলকীয় (০0৪909০8191) পেশির [01795195516 
ঢ8191515 লক্ষণটি সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। 
পেশির ক্রটি রোগের প্রাথমিক কারণটি অজানা থাকে বলে এর 
চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে অভিলাক্ষণিক (51710010901) হয়ে থাকে। 
দুর্ভাগ্যবশত কোনো চিকিৎসাই এই পেশির ক্ষয় রোগের অগ্রগতির 
ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে না। [রে.র.] 


[৮005০1]97 55566]া) পেশিতন্ত্ব  পেশিতন্ত্র পেশি কোষ 
সংকোচনশীল উপাদান যা সংকোচন সময়ে প্রসারণের ক্ষমতা দান 
করে এবং সহায়ক যোজক কলা নিয়ে গঠিত। এখানে তিন ধরনের 
অঙ্গসংস্থানিক পেশি রয়েছে। এগুলো হলো, স্বেচ্ছাক্রিয় পেশি 
(৮01010121 [0015016), অস্বেচ্ছাক্রিয় পেশি (17501010081 25015) 
এবং হৃৎপিশ্তীয় পেশি (০810180 [145016)। স্বেচ্ছাক্রিয় পেশি, 
স্তরায়িত (5181০) যা মাথা, দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাধারণ 
স্থিতি ও বিচলনকে (0051016 8110 [10%917191)1) নিয়ন্ত্রণ করে। 
অস্বেচ্ছাক্রিয়, অস্তরায়িত বা মস্ণ পেশি, ফাঁপা পরিপাক অঙ্গ, রক্ত 
সংবহনতন্ত্র, শ্বসন ও জননতন্ত্র এবং অন্যান্য অন্তরীণ অঙ্গ সংগঠক 
পেশি। হৃংপিগুক পেশি হাৎপিণ্ডের বৈশিষ্টযপর্ণ স্বকীয় পেশি। দেখুন: 


.105015 1 


অঙ্গসংস্থান : এ পেশি ইলাম্মুম্মোবাহ্ক (919$1710187015) বা 
অন্যান্য প্রাচীন মৎস্যসমূহে বিশেষভাবে স্পষ্ট এবং এসব প্রাণীর 
ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ভ্রাণতাত্ত্িক উৎস বিবেচনায় তা বর্ণনা করা হয়। 
এখানে দুটি প্রধান অঙ্গস্থানীয় পেশিদল উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে 
দেহকোষীয় (50170010) পেশি যা মায়োটোম (71/010716$) থেকে 
উদ্তৃত. এবং বাক্কিয়ষেরীয় (80701010719710) পেশি যার উত্তব ঘটে 
মধ্যত্বকীয় (775590917) পার্খপাতের (0189) গ্ললবিলীয় দেয়াল 
থেকে সরাসরি। দেহকোষীয় পেশি দুই ধরনের : অক্ষীয় পেশি 
(৪8191. 11501) যা মায়োটোম থেকে উদ্ভূত এবং দেহরেখার 
লম্বালম্বি অবস্থানে থাকে, এবং উপাঙ্গীয় পেশি যার মধ্যত্বকের 
প্রত্যঙ্গ বলয় (1715 9৭) থেকে যার উদ্ভব হয়। 

পেশিতন্ত্র মেরুদ্তী প্রাণীর সবচেয়ে বড় অঙ্গতন্্ব যা মানবদেহের 
ওজনের শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ গঠন করে থাকে। মেরুদণ্তী প্রাণীর 
চলাচল সম্পূর্ণভাবে পেশিতস্ত্রের কার্যকরণের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং 
পেশি শরীরের অভ্যন্তরভাগের উপাদানসমূহ চলাচলে প্রধান ভূমিকা 


১৭৯ 


হাই কাছ মাইরি বাদাম াাটিানিাাপলা তাবে টানবসবকামবাংলাএহাছে কিনার 


পালন করে। মাংসপেশি অঙ্গসংস্থানের হাড়সমূহকে একত্রে সংযোগ 
করে এবং শরীরকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে সুসংহত করতে 
ক্কালকে সহায়তা দান করে। দেখুন: 916619181] 5৮50] | 

প্রায় সব অক্ষীয় পেশি দেহের পৃষ্ঠভাগে এবং পার্খ অঙ্গে 
অবস্থিত এই অংশকে ধড় (00) মাংসপেশি বলা হয়। কিন্তু 
সম্মুখদিকে অক্ষীয় মাংসপেশি রাপান্তরিত হয়ে অন্য উপদলে চিহিত 
হয়। পশ্চাৎ কপালের কিছু অংশ এবং গলার মায়োটোম 
হাইপোবাস্কীয় (779)87791) মাংসপেশি এবং একেবারে সম্মুখ 
মায়োটোম বহিঠস্থ অক্ষপেশি গঠন করে। 

টেট্রাপড-এর (1০0৪1095) হাইপক্সীয় (19108%191) 
মাংসপেশিকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, অঙ্কীয় এবং 
মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ অবস্থানের আড়াআড়ি পদ্ধতিতে স্থাপিত 
(ঢা 551560909$565) উপমেরুদন্তীয় (5 ৬৪705)181) 
পেশিদল; দেহের পার্শরেখার কুক্ষি (08) পেশিদল এবং 
মধ্যমেরুদ্তীয় রেখার উভয় পার্খে অবস্থিত অস্কীয় উদরীয় পেশিদল। 
উপমেরুদন্তীয় পেশিদল মেরুদণ্ড নড়াচড়ায় এপেক্সীয় (07৪8101) 
মাংসপেশিকে সহায়তা প্রদান করে। বেশির ভাগ কুক্ষি পেশি পাতলা- 
প্রশস্ত দেহের অধিকাংশ দেহাবরণ গঠন করে এবং আন্তরযন্ত্রীয় 
অঙ্গকে সংরক্ষণ করে। সকল টেট্রাপড প্রাণীর মধ্যমেরুদণ্তীয় 
হাইপক্সীয় (508%191) পেশি রেক্টাস আাবডোমিনীস (70149 
8০115) থেকে গঠিত। এটি একটি লম্বালন্বি পেশি যা 
বস্তিঅঞ্চল থেকে নিয়ে ধড়ের সম্মুখভাগের মধ্যরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত 
হাইপোবাহ্ীয় (90001810010181) পেশি বক্ষবেড়ি (0০০00181 
৪1101০) থেকে নিয়ে গলার অঙ্কীয় দিক এবং গলবিল থেকে 
হাইপয়িড আচ (7১010 ৪1৫), থুতনি ও জিহবা পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়। এটি হাইপক্সীয় ধড়পেশির সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে বিবেচিত 
হয়। 

প্রত্যঙ্গ পেশি সম্পূর্ণভাবে উপাঙ্গ ও বেড়ি দ্বারা আবৃত হলে 
অন্তঃস্থ অবস্থা এবং অন্যদিকে বহিঃস্থ অবস্থায় তা বক্ষ অথবা 
উপাঙ্গ হয়ে দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যায়। মাছের বেলায় 
জোড়-পাখনার সঞ্চালন জটিল বা শক্তিধর নয় এবং সঠিক অর্থে 
উপাঙ্গীয় পেশি অবয়ববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সরল। স্থলচর 
মেরুদণ্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গ গুলো সহায়তাদানকারী প্রধান অঙ্গ 
এবং চলাচলের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানকার উপাঙ্গীয় 
পেশিগুলো অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং জটিল হতে থাকে । এক 
হিসাবে বর্ণনা করতে গেলে এদেরকে পৃষ্ঠদেশীয় এবং অস্কীয় দলে 
বিভক্ত করা যায়। কারণ টেট্রাপড পেশির প্রত্যঙ্গ বলয় পিসিন 
(015017০) ধরনের ভ্রাণীয় উৎস থেকে পৃষ্ঠ এবং অস্কীয় দেশের প্রাক_ 
পেশির সূত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণভাবে, অস্কীয় পেশি যা বেড়ি 
এবং উপাঙ্গের সম্মুখ-উপরিভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় তা প্রসারণের 
কাজ করে এবং দূরবর্তী খণ্ডাংশসহ প্রতঙ্গের অন্তশ্চালনায় (800400) 
সহায়তা করে। অন্যদিকে পৃষ্ঠদেশীয় পেশি যা বেড়ি এবং উপাঙ্গের 
পিছনের উপরিভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এর কার্যকারিতা বিপরীতমুখী 
হয়ে থাকে। 

যেমন, গুটিয়ে নেওয়া (7০9011077), ছড়িয়ে যাওয়া 
(4১010007) এবং বধিতকরণ (8.575107)। প্রত্যঙ্গ পেশি নমনীয় 
বন্ধনী বা বলয় হিসাবেও কাজ করে যা জোড়ার হাড় একত্রে রাখে 
এবং দেহকে সহায়তা প্রদান করে। 


14850019781 5৮5০] পেশিতন্ত্ 


মবিন বিনাশ নাগাএতাা 


পাখির ওড়ার স্বভাবের কারণে বক্ষ অঞ্চলের মাংসপেশির 
যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্কীয় 
অন্তশ্চালন পেশি বেশ বড় এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। এই অংশ 
স্টার্নাম (5০10001), বৃহৎ স্টার্নাম এবং বড় স্টার্নামীয় কিল-এর 
(4০101 ৮০০.) সম্প্রসারণে গঠিত হয়। অঙ্কীয় পেশি, পেক্টোরালিস 
(79011018115) হিউমেরাস-এর (110105105) নিমনগামী সঞ্চালনে 
(0০৮ 3049) প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অঙ্কীয় পেশি, 
সুপ্রাকোরাকয়িডস (510780078009105$) উরধ্বমুখী, সঞ্চালনেও 
কার্ষকর রয়েছে। 

কতকগুলো স্থলচর মেরুদ্তী প্রাণীর, বিশেষ করে আ্যামনিয়ট- 
এর (এাা।010165) কিছু অগভীর কঙ্কাল পেশি চামড়ার নিচে বিস্তৃত। 
এগুলেকে ত্বকীয় (0০887197089) পেশি বলা হয়। স্ত্ুকীয় পেশি 
বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বেলায় সুগঠিত। এর মধ্যে মুখমগ্ডলীয় 
পেশি এবং প্রাটিজমা (214978) রয়েছে। প্রাটিজমা হাইয়য়িড 
(75০16) পেশি থেকে অধিগত এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বৃহৎ ত্বকীয় 


্রাঙ্কী (00101) হসাবে গণ্য হয়। 


-১ : মানুষের মুখমণ্ডলীয় মাংসপেশি 


শেষের অবস্থাটি পেক্টোরালীয় এবং লেটিসিমাস ডরসি 
(137551705 00151) থেকে শুরু করে ধড়ের চামড়ার নিচ পর্যস্ত 
বিস্তার লাভ করে। আঙ্গুলেট-এর (78918) চামড়ার প্রসারিত 
টানার কাজটি এই পেশি দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। 

পেশি বলবিদ্যা (70115010 17)601)21105) : অনেক হাড় ভার 
উত্তোলক বাহু (1০%€[ গরঢা?) হিসাবে কাজ করে এবং মাংসপেশির 
সংকোচন এই বাহুর চালিকা শক্তির জোগান দিয়ে থাকে। অবশ্য 
হাড়ের এই সংযোগটি ফালক্রাম (01017) যা এই উত্তোলাকর শেষ 
প্রান্তে অবস্থিত। শক্তিধর বাহুর দৈর্ঘ্য. ফালক্রাম-এর সমকোণের 
সমভূমির উপর স্থাপিত যা পেশির কার্যকরণের সাথে সম্প্কযুক্ত। 

এই সমকৌণিক দৈর্ঘ্য কার্ধকর করার প্রয়োজনে ভার-উত্তোলক 
শক্তিতে পরিণত হয়। দৈহিক গঠনের ঘনবিন্যাস ও শারীরবৃত্বীয় 
উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী পেশি ফালক্রাম-এর কাছাকাছি থাকার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা, তুলনামূলকভাবে শক্তি বাহু, কার্যকর 
বহু থেকে খে হযে কে সব পেশির কিছু যাক অসুবিধা 
রয়েছে, কেননা পেশিকে কাজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি 


101500197 5556০]া) 015010675 পেশিতত্ত্রের রোগ ১৮০ 


ালাভকগকেিরাবনিশবশাহ আগলার কাছকদরাসবিতৃালঙ্ে॥ ঠাপা জালমি 

উৎপাদন করতে হয়। অন্যদিকে এর সুবিধা হলো এই যে পেশির 
সংক্ষিপ্ত সঞ্চালন ভার-উত্তোলকের শেষ প্রান্তে শক্তিশালী আন্দোলন 
সৃষ্টি করতে পারে। 


চিত্র-২ : একটি সাধারণ মেরুদন্তী প্রাণীর ভার-উত্তোলকতন্ত্ 


ফালক্রাম-এর কাছে বা তা থেকে সামান্য দূরের পেশি সংযো 
এবং কার্যবাহুর দৈর্ঘ্য শক্তির ও এর আন্দোলন-গতির পরিমাণের 
তারতম্য ঘটায়। 

সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, পেশি শক্তির পরিঘাণ 
এবং গতি সঞ্চালনের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। কঙ্কাল 
এবং পেশির কিছু কিছু ধরন শক্তির বিনিময়ে ব্যাপক এবং দ্রুত 
সঞ্চালন ক্ষমতাসম্পন্ন। অন্যদিকে গতির বিনিময়ে যে শক্তি তা 
পেশিতে অভিযোজিত হয়। ঘোড়ার লম্বা প্রত্যঙ্গ লম্বা দৌড় এবং 
দ্রুত গতি সঞ্চালনের জন্য অভিযোজিত যা এর পেশি ফালক্রাম-এর 
কাছাকাছি গ্রথিত রয়েছে! এতে করে ভার-উত্তোলকতন্ত্রের খাটো 
শক্তি বাহুর যথেষ্ট লম্বা কার্ষবানহুর সুবিধা প্রদান করে। ছুচোজাতীয় 
প্রাণীর (7016) সম্মুখ পা শক্তিশালী খোদকযন্ত্র হিসাবে তৈরি 
হয়েছে। এখানে ফালক্রাম-এর দূরত্ব এবং সংযোজক পেশির দূরত্ব 
তুলনামূলকভাবে বেশি এবং প্রত্যঙ্গের দূরত্ব কম। যার ফলে, শক্তি 
বাহুর দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে কার্যবাুর দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে 
বাড়ে। [রে.র.] 


1৬170501119] 55677) 015070675 পেশিতন্ত্রের রোগ 
এচ্ছিক পেশি স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুধু পেশিতন্ত্রের গঠনের উপর 


নির্ভরশীল নয়; এটা গুরুমস্তিক্ষের মোটর অংশ, পিরামিডাল স্নায়ু 
পথ, পিরামিড বহির্ভূত স্নাযুপথ প্রভৃতির সমন্বিত কার্যকলাপের 


উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল। মস্তিশ্ষকাণ্ড ও সুুস্নাকাণ্ডের মোটর 
স্ায়ুসমূহ এঁচ্ছিক পেশির কাজ নিয়ন্ত্রণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গতম্ত্বের কাজের (যেমন-_অস্তঃক্ষরা 
গ্রন্থিতন্ত্র এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রোলাইটের পরিমাণ) উপরেও পেশির 
কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। 

মোটর কর্টেক্স কিংবা পিরামিডাল স্ায়ুপথে কোনো ক্ষত সৃষ্টি 
হলে শরীরের অর্ধাংশ দুর্বল হয়ে যায়। মস্তিষ্কের যে দিকে ক্ষত হয় 
সাধারণত তার বিপরীত অর্ধাংশ দুর্বল হয়। তবে সুষুম্নাকাণ্ডের 
যেদিকে ক্ষত সেদিকেই দুর্বলতা দেখা যায়। স্ট্রোক $17016) কিংবা 
সুযুম্নাকাণ্ডের আঘাতের ফলে এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। অবশ 


কানা লাসার ভাবীর লক 


অর্ধাংশ প্রথম দিকে শিথিল (18০০10) থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা 
টানটান শক্ত (508511) হয়ে যায়। দুর্বলতা থাকলেও এসব ক্ষেত্রে 
পা ক্ষয় বি 8000119) তেমন একটা ঘটে না। পিরামিড 
রা লঘুম স্তষ্ষে নিত কোনো ক্ষত হলে 
দুর্বলতার অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া এবং অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়! এসব 
ক্ষেত্রেও পেশিক্ষয় তেমন একটা দেখা যায় না। 
মোটর রোগ : সুুম্নাকাণ্ডের মোটর স্্ায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে 
পেশি লিরিন তিন পড়ে এবং পেশিক্ষয় পালি রোগে 
মোটর সামু ক্ষতিত্রস্ত হয়। শিশুদের [019£95516 501170700500191 
8009010% এবং বড়দের 81009091110 1916181 5019709515 
রোগেও মোটর মায় ক্ষতিশ্রস্ত হয়। এর ফলে একটি মোটর স্াযু 
কর্তৃক সরবরাহকৃত পেশিতন্ত্র গুচ্ছে (79107 ৪10 খিচুনি হয়যা 
ফ্যাসিকুলেশন (95010019107) নামে পরিচিত। 

- শৈশবে অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত মোটর ম্াযুর রোগসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য : ভ/০118-170 1801) 0156850 এবং চ0£০1০1£- 
৬/101811091 0159856 দুটো রোগই দেহ ক্রোমোজোমের প্রচ্ছন্ন 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিবাহিত হয়। প্রথমোক্ত রোগে শিশু জন্মের পর 
থেকেই দুর্বল হয়; পেশি শিথিল থাকে; কান্নায় শব্দ হয় না এবং স্তন 
চুষতে ও শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অধিকাংশ শিশুই এ রোগে শৈশবের 
প্রথম দিকে মারা যায়। ঘ9£616616-/15187)061  0159856 
তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের বেশি হয়; রোগটি ধীরে ধীরে 
ভালো হয়। 

£511500001110 1850519] $0169515 অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত 
ক্রম-অগ্রসরমাণ ব্যাধি। এর ফলে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মোটর 
স্নায়ু ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এর পরিণতি বেশ দ্রুত ঘটে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ শনাক্ত হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই রোগী 
মারা যায়। এরা সাধারণত খাদ্য গলাধঃকরণ ও শ্বাসগ্রহণের অক্ষমতার 
ফলে মৃত্যুবরণ করে। 

পেশি সংযোগস্থলের রোগ : শ্নায়ুপেশি সংযোগস্থলের 
রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস 
(07585016018 £18519)| এছাড়া মায়াস্থেনিক-ইটন-ল্যাম্বার্ট 

(99501721010 1781010-1,217061 5%1010176) এবং 

বটুলিজম (১০641157) এ শ্রেণির রোগের উদাহরণ । 

মায়োপ্যাথি (0907)81015): পেশির নিজস্ব ত্রুটির কারণেও 
পেশির দুর্বলতা হতে পারে যা মায়োপ্যাথি 07%08119) নামে 
পরিচিত। মূলত দুই ধরনের মায়োপ্যাথি হতে পারে: জিনের 
ক্রটিযুক্ত ও জিনক্রটিবিহীন মায়োপ্যাথি। 

জন্মগত মায়োপ্যাথি (00178610168] [)য910801)195) এবং 
মাস্কুলার ডিস্ট্রফি (10018 ০৮: জিনের ক্রটির কারণে 
হয়। জন্মগত মায়ো জন্মের পর থেকে পেশির 
দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এজ ক্রম-অগ্রসরমাণ রোগ নয়; বরং 
অনেক ক্ষেত্রে সয় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীরা ভালো 
হয়ে যায়। মাস্কুলার ডিস্ট্রফিতে পেশিতন্ত্র মরে যায়। কিন্তু জন্মগত 
মায়োপ্যাথিতে তা হয় না। 

জিনক্রটিবিহীন অর্জিত পেশির রোগ দ্রুত খারাপের দিকে 
অগ্রসর হয় এবং বাহু ও উরুর পেশির দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত কারণে পেশির এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি 


১৮১ 


1৬118517100] মাশরুম, ব্যাঙের ছাতা 


কািনককনবাধদ কারার দা কনিকা লাাাজেীিাাাএত়ীিাববপবামসঞািাাাাএউনজ্ীিিাসা জিকা একা গা এররীবিারলকামমলাএ রিপা এরি বলাএডাডেই 


হয়। এ ধরনের রোগীরা শোয়া অবস্থা থেকে বসতে, বসা অবস্থা 
থেকে দাঁড়াতে এবং সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে না। এদের 
পেশিতে ব্যথা থাকে; জ্বর এবং অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ থাকতে 
পারে। 

বিপাকজনিত রোগ : অনেক বিপাকজনিত রোগে পেশির 
লক্ষণ-উপসর্গ দেখতে পাওয়া যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ, কুশিৎ 
এর রোগ (0051717£15 5%1010176) এবং অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির 
রোগে পেশির দৌর্বল্য সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন স্টেরয়েড হরমোন 
কেটিসাল বা ডেক্সামেথাসোন) গ্রহণ করলেও এমন হতে পারে। এ 
সকল ক্ষেত্রে পেশির কলাতাত্তবিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। 
গ্লাইকোজেন সঞ্চয়জনিত রোগেও (21/০০৪০। 50786 ৫19০29০) 
পেশিদৌর্বল্য হতে পারে। শরীরের রক্তরসে পটাসিয়ামের মাত্রা হের- 
ফের হলেও পেশি-দুর্বলতা, এমনকি পুরো শরীর অবশ হয়ে যেতে 
পারে। | 

মায়োটোনিয়া (7/000718) : দৃট সংকোচনের পরে পেশির 
বিলম্বিত সিথিলায়ন মায়োটোনিয়া (07%0101718) নামে পরিচিত। 
মায়োটোনিক ডিস্ট্রফি (07%9101710 0%5010]01)5) এবং জন্মগত 
মায়োটেনিয়া (০078970109] 77/910719) রোগে এমন ঘটে। সাধারণত 
প্রথম জীবন থেকেই মায়োটোনিয়া শুরু হয়; এর ফলে পেশির 
অতিব্দ্ধি ঘটে এবং সচরাচর পেশির তেমন কোনো দুর্বলতা থাকে 
না। পেশিতন্ত্রে নির্দিষ্ট কোনো কলাতাস্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে না। দেখুন: 
15950161018 88৮15; 105০0]87 06550190179; 05০0]৪7 
55506] | [সা.এ.] 


1৬11851)7+0017) মানশরম, ব্যাঙের ছাতা 385101070% 
০৩1০$ শ্রেণির [10910085101917%06065 উপশ্রেণির [7021109851- 
010170০9163 গ্রুপের অন্তর্গত 4১8৪1108165 বর্গের ছত্রাক বা তার 
বেসিডিওকার্প বা ফুটবডি [77015171001 বা 0984519091 নামে 
পরিচিত। উষ্ণ, আর্দ্র, জৈবপদার্থ-সমৃদ্ধ মাটি বা মৃত গাছের কাণ্ড 
শাখা বা অন্য কোনো বস্তর উপর এসব ছত্রাক জন্মায় এবং এরা 
+ সবাই মৃতভোজী (5810:010119155) | সাধারণত মাটির উপরে ব্যাঙের 
ছাতা বলে যা দেখি তা এ ছত্রাকের ফুটবডি বা রেণুধর পর্যায়। 
আসল ছত্রাক সুতার মতো সরু, যা মাটির বা অন্য বস্তুর উপরে বা 
নিচে শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়। 
মাশরুমের জীবনচক্র শুরু হয় বেসিডিওস্পোরের 
(08510195207০) অঙ্কুরোদগমের মাধ্যযে , যার ফলে প্রাথমিক 
মাইসেলিয়াম উৎপ্রন্ন হয়। এই মাইসেলিয়াম শাখান্বিত ও সূত্রবৎ 
হাইফির সমন্বয়ে গঠিত এবং এর প্রতি কোষে একটি করে নিউক্লিয়াস 
থাকে। যদি দুটি সুসংগত বা উপযুক্ত (০0770811016) প্রাথমিক 
হাইফি কাছাকাছি এসে মিলিত হয়ে শীর্ষকোষগুলো মিশে (45০) 
যায়, তাহলে দুই-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষের সৃষ্ট হয় 
(018910£801%)। পরে এই শীর্ষকোষগুলো বিভক্ত হলে 
বহুকোষবিশিষ্ট মাইসেলিয়ামের উত্তব ঘটে, যার প্রতিকোষে দু'টি 
করে নিউক্লিয়াস থাকে। এই পদ্ধতিকে ৫1157911281107 বা 
দ্বিনিউক্লিয়াসীকরণ বলে ও হাইফিকে 017:870110 বা দুই 
নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষবিশিষ্ট বলা হয় (একে সেকেন্ডারি হাইফিও 
বলে, যাকে বহুবর্ষজীবী বলা হয়)। প্রতিকোষের নিউক্লিয়াস দুটি 
যুগপৎ একসঙ্গে প্রতিবার বিভক্ত হয় যার ফলে বহু 01180010 


কোষ তৈরি হয়। যখন এসব সেকেন্ডারি মাইসেলিয়াম তাদের কোষে 
যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত করে, তখন ছোট ছোট হাইফিযুক্ত গিটের বো 
গ্রন্থির) মতো অঙ্গ তৈরি হয়, যাকে বেসিডিওকার্পের আদি অবস্থা বা 
ক্ষুদে বোতামাকৃতি রেসিডিওকার্প স্পোরোফোর বলে €ছবি)। একে 
বোতাম পর্যায়ও (980007-5088৩) বলে। যথেষ্ট আর্রতা থাকলে এই 
বোতাম দ্রুত বড় হয়ে মাটির (বা অন্য বস্তুর) উপরে উঠে আসে ও 
মিলে গিয়ে দণ্ড (50109) ও টুপি বা ছাতার মতো (011595) অংশ 
তৈরি করে। ছাতার নিচে বা তলার দিকে গিল (8111) নামে যে কলা 
তৈরি হয় তার হাইফির অগ্রভাগ হতে দুই নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট 
বেসিডিয়া (9831019) তৈরি হয়। প্রতি বেসিডিয়ামের ভিতরে 
নিউক্লিয়াস মিলে গিয়ে (956) ডিপ্রয়েড জাইগোট নিউক্লিয়াস তৈরি 
করে (এটি এক ধরনের যৌনমিলন)। এই জাইগোট নিউক্লিয়াস দ্রুত 
মায়োসিস বিভক্তির ফলে চারটি হ্যাপ্রয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি করে। 
এই সময়ে প্রতি বেসিডিয়াম থেকে চারটি ছোট নলাকৃতি অঙ্গ 
(স্টেরিগমাটা) 50611877918 তৈরি হয়, যা বর্ধিত হয়ে ৪টি স্পোর 
তৈরি করে, যার ভিতরে বেসিডিয়ামের ৪টি নিউক্লিয়াস স্টেরিগমাটার 
মধ্য দিয়ে ৪টি স্পোরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পূর্ণাঙ্গ বেসিডিও_ 
স্পোর তৈরি হয়। এভাবেই মাশরুমের জীবনচক্র সমাধা হয়ে থাকে। 
প্রতিটি বেসিডিয়াম সাধারণত চারটি বেসিডিওস্পোর তৈরি করে, যা 
পরে বাতাসের সাহায্যে ছিটকে খুলে যায় ও বিস্তার লাভ করে। 
যেহেতু মাশরুম ফুটবডি গোলাকার এবং মাইসেলিয়ামের কিনারায় 
তৈরি হয়, সেজন্য তারা মাঝে মধ্যে 1108 তৈরি করে থাকে। 


4714/10 /27%2 : দেখতে সুন্দর কিন্তু অত্যন্ত বিষাক্ত 


মাশরুমের স্পোরগুলোর বর্ণ, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এক 
এক প্রজাতিতে এক এক রকম। এদের বর্ণ বাদামি, লাল, সাদা, 
কালো, হলদে বা অন্য রকম হয়ে থাকে। স্পোরের বর্ণ ও স্পোর 
ছাপ (50976 01105) মাশরুম প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য মাশরুম শনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। এদের মধ্যে 
ভোজ্য প্রজাতি যেমন আছে, তেমনি মারাত্মক বিষাক্ত প্রজাতিও 
আছে। উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা এদের শনাক্ত করা উচিত। সাধারণভাবে 
মাঠে ব্যাঙের ছাতা দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়! যেমন 


৮10151025] 1715(771776111ও বাদ্যযন্ত্র ১৮২ 


বলাও লাকা কামনা লারনারোিজালতোঘা লাই বিজ াপলাওকারী কান কাাএজামীবিরবনলক্াবকধাএভামকীবিনািকোামলারকামীা বি তাববাধলাওচগাীি্ানি্কাকসাননাীবিজিৃনোষকংদপরকাাীি্ািপুকোফাদারা রবিবার তাতীিাবাকামযালেপমটিািকাছ আলোর জাতী রাকা যী 


মাশরুমের ফুটবডিতে *০1৯৪ বা কাপের মতো অঙ্গ কাণ্ড বা দণ্ডের 
গোড়ার দিকে থাকে (ছবি) তাহলে তা বিষাক্ত হবে। বিষাক্তগুলোকে 
(005109915 বলে। এদের মধো 0710)01)71)1111171 7101).801165, 
11771077114 17101101465, 4. 79)7104- 77956 মারাআ্ক ধরনের 


একটি বিষাক্ত মাশরুম : (ক) শিশু অবস্থা ; (খ) পূর্ণাঙ্গ অবস্থা 


বিষাক্ত; এগুলো খেলে মৃত্যু অবধারিত। এরা দেখতে ধবধবে সাদা, 
ও অত্যন্ত সুন্দর। 4./77/529)1৫ নামের লাল বর্ণের মাশরুম খুব 
অল্প পরিমাণ খেলে দৃষ্টিভ্রম (19118000111811010) হয়ে থাকে, তবে 
বেশি পরিমাণ খেলে মৃত্যু ঘটতে পারে। ভোজ্য মাশরুমের মধ্যে 
4.11015190/145, 15711171115 ০৫০4০, 
12501170917  027111)651715 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । মাশরুমের 
বেসিডিওকার্পগুলো মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যরূপে অত্যন্ত মূল্যবান। 
বর্তমানে খাদ্যের জন্য কৃত্রিম চাষের মাধ্যমে বহুদেশে নানা প্রজাতির 
মাশরুমের চাষ হয়ে থাকে। ইদানীং বাংলাদেশেও বাণিজ্যিকভাবে 
কৃত্রিম চাষের মাধ্যমে মাশরুম উৎপন্ন হয়। তবে চাহিদার তুলনায় 
.যথেষ্ট নয়। 


104)10115 1971171650275, 


18471015 115170775. সাধারণ চাষযোগ্য মাশরুম : 
(ক) বেসিডিও কাপ; (খ) গিলের প্রস্থচ্ছেদ 


মেক্সিকোতে বহু হাজার বছর পূর্ব থেকে রেডইন্ডিয়ানরা 
দৃষ্টিভ্রমের (11811010171901017) জন্য যে মাশরুম ধরীয় আচার 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবন করতো তার নাম £5/190)/6 776)1272, 


যার মধ্যে 0511991। ও [519০1 নামের রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া 


যায়, যা দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টির জন্য দায়ী। দেখুন: 84510107)%০01178; 
[00811 [নুই.] 


1৬101510981] 1185(7-50761)69 বাদ্যযন্ত্র অনেকদিন যাব 
সুর উৎপাদনকারী যন্ত্রসমূহকে কাঠের বাশি জাতীয় (৬0০90 ৬/1005), 
পিতলের বাশি জাতীয় (00859), ঢোল জাতীয় 09০70055107) এবং 
তার জাতীয় (9785) শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে আসছে। এসবের 
সাথে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র যোগ করা যায়। পরোক্ষ 
অর্থে, এসব যন্ত্র আদি বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীত-এর সামর্থ্যকে 
কাজে লাগায় এবং সম্প্রসারিত করে। উল্লিখিত শ্রেণিগুলো 
বাদ্যযন্ত্রসমূহকে উৎপাদিত ধ্বনি অনুসারে সাধারণভাবে শ্রেণিবিভাগ 
করতে সহায়ক হয়; যদিও কাঠের বাশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র 
আবশ্যিকভাবে কাঠের নাও হতে পারে, আবার পিতলের বাশি 
জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সব সময়ই বাধ্যতামূলকভাবে ধাতুর নির্মিত হবে 
এমন কোনো কথা নেই। 

(১) কাঠের বাশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র : কাঠের বাশি জাতীয় 
বাদ্যযন্ত্রকে প্রাথমিকভাবে যা দিয়ে পার্থক্য বা তারতম্য করা হয় 
সেটা হলো, কম্পমান বায়ুস্তস্তের কার্যকরি দৈর্ঘ্যকে (16001৩ 
1৩780) ক্রমানুসারে পার্খৃছিদ্র খোলার মাধ্যমে হস্ব করা হয়। ধবনি 
গঠনের দুটি বিশেষভাবে পৃথক পদ্ধতি এতে ব্যবহৃত হয়। বাশি এবং 
এর অর্ধ-পরিমাণ সংস্করণ পিকোলো বাশির ক্ষেত্রে বাদক পার্শের 
মুখ-ছিদ্রে (6[10001017106 11019) আড়াআড়িভাবে এমন করে ফু দেয় 
যাতে বাতাসের পর্যায়ক্রমিক দমকা উক্ত নলে প্রবেশ করে। 
প্রচণ্ডভাবে ঘুরপাক খাওয়ার পর বাতাসের এই দমকাগুলো বায়ু 
স্তস্তকে লম্বালন্বিভাবে আলোড়িত করে থাকে । আলোড়নের এই 
পদ্ধতি নলটিকে ধবন্যাত্বকভাবে খোলা রাখে অর্থাৎ, অভ্যন্তরস্থ 
বাতাস কাপতে থাকে; ঠিক যেভাবে সেটি উভয় প্রান্ত খোলা সাধারণ 
এমন একটি নলের ভিতর কাপতে থাকে। 

দ্বিনল (শর বা বেণু বাশ; ৫919 199৫) বিশিষ্ট সানাই (99০৩) 
অথবা কাঠের বাশির (বেণু বাশ) জন্য সঙ্গীত বাদক দুই ঠোটের 
মাঝে একটি হালকা নলজোড়া (বেতের তৈরি; উপযুক্তভাবে সরু 
আকৃতির করে একত্রে বাধাই করা হয়) ধরে রাখে। এতে পরস্পরের 
বিরুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাদকের শ্বাস বাতাসের দমকায় (১81) 
পরিবর্তিত হয়। ক্লারিনেট এবং সাক্সোফোনে, একটিমাত্র নল সংযুক্ত 
থাকে মাউথপিসের বা বাশির মুখের সঙ্গে পণ্টিবন্ধনীর (11881016) 
মাধ্যমে । মাউথপিসের অংশ (শোয়ানো 0) 19) যার বিপরীতে নল 
আঘাত হানে, এটিকে ঠিকমতো বক্র করতে হয়। বাশি যন্ত্রের 
(070011016০০) আয়তন, আকার এবং নলের উপাদান দ্বারা 
আওয়াজ বা সুরের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। 

একক বা দ্বি-নলবিশিষ্ট যন্ত্রের জন্য নলগুলো কাপতে থাকে 
শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে, বায়ু স্তস্তের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে প্রতিফলিত 
হয়ে ফিরে আসে এবং বাতাসের দমকাকে ঢুকতে সাহায্য করে যখন 
যন্ত্রের ভিতর শব্দের চাপ খুব বেশি। এভাবে বাশির বিপরীতে নলের 
প্রান্তের বায়ুকম্পন শব্দগতভাবে আবদ্ধ প্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকে। 


১৮৩ 


ধলা এ ভাজা নাগাদ 

(২১ পিতলের বাদ্যযন্ত্র : বৈশিষ্ট্যমূলক পিতলের বাদ্যযন্ত্র 
গঠিত হয় কাপসদৃশ বাশি বা মাউথপিস (একটু একটু করে সরু হওয়া 
মাউথপিস), বেলনাকৃতির নলজাতীয় (ভাল্ভসহ) এবং মোটামুটি 


পরাবৃত্তীয় (7১1০6011০) ঘন্টি (6911)। বাদক কর্তক বাতাসের 


দমকা মাউথপিসের পুরো অংশ জুড়ে প্রসারিত কম্পিত ঠোটের 
সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এই কাজটি ক্লারিনেটের চর্চার সঙ্গে 
তুলনীয় যার মাউথপিস শেষ প্রান্তটি শব্দের জন্য প্রায় বন্ধই থাকে। 
বায়ুস্তস্তের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে নলসরবরাহের (8178) দরুন। এটি 
আবার পিস্টন বা ঘৃর্ণিত ভাল্ভের সাহায্যে শুরু করা যায়। সাধারণত 
প্রথম ভাল্ভ দ্বারা স্বরভঙ্গিকে (1719780107) দুটি প্রায়স্বরে 
(52177100176) নামানো হয়ঃ দ্বিতীয়কে একটি প্রায়স্বর দিয়ে আর 
ততীয়টিকে ৩টি প্রায়স্বর দিয়ে এটা করানো হয়। নল সরবরাহের 
জন্য প্রদত্ত দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন টোন (97০) উৎপন্ন হয় ঠোটের চাপ 
সম্প্রয়োগে। এতে বিভিন্ন রকমের কম্পন ২:৩:৪:৫:৬:৮ অনুপাতে 
কম্পাঙ্ক তৈরি করে। 

€৩) ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র : টিম্পানি বা নাকাড়া (0০00০ 
াা15) এবং জাইলোফোন জাতীয় (5৮190110106) বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে 
ঢোল জাতীয় কেননা এদের আওয়াজ পাওয়া যায় আঘাতের 
বদৌলতে । দুই ধরনের শব্দ উৎপাদক এখানে জড়িত : কঠিন 
টানপড়া অবস্থার ঝিল্লি যা একটি গহ্বরের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং 
কম্পনের কম্পাঙ্ককে প্রভাবিত করে। টিম্পানির ক্ষেত্রে এবং একটি 
শক্ত বার বা টুকরো অথবা প্লেট উল্টোদিকে কাপতে থাকে। এর 
কম্পাঙ্ক যে কোনো অনুরণক (যো সংযুক্ত থাকে) দ্বারা প্রভাবিত হয় 
না। কিছু ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে উত্তম সুরসঙ্গতা দেখা যায় যা একটি 
নির্দিষ্ট উচ্চ সুরের (দারা মুদারায় বাধা) অনুভূতি জাগায় যেমনটি 
গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে হয়। অন্যান্য যন্ত্র, যেমন ড্রাম, সিমবাল বা 
করতাল (০0915) এবং ত্রিকোণীগুলো প্রথমত ছন্দতালের 
(0150)77) অনুভূতি পাবার জন্য বেশ কাজের। 

€৪) তার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র : গিটার এবং বীণা জাতীয় (781) 
বাদ্যযন্ত্রে তার লাগিয়ে জোর টান দিয়ে (01801178) কম্পন তৈরি 
করা হয়। তার সংবলিত অন্যান্য যন্ত্রে বেহালার ছড়ের (6০178) 
সাহায্যে সাধারণত কম্পন জাগানো শুরু হয় এবং চালিয়ে যাওয়া 


হয়। তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ভর, গীড়ন (197510), 


দৈরধয দ্বারা প্রাথমিকভাবে কম্পনের কম্পাঙ্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি 
তার কেবলই সর্বনিয় কম্পাঙ্কেই কীপা শুরু করে না, একই সাথে 
উচ্চ কম্পাঙ্কেও কাপে যা মৌলিক কম্পাঙ্কগুলোকে গুণিতকভাবে 
সমন্বিত করে। তাই দেখা যায় কোনো যন্ত্র থেকে নির্গত শব্দ বেশ 
জটিল প্রকৃতির। .. | 

প্রায় বদ্ধ বায়বীয় গহ্বর নিয়ে গঠিত অনুরণন (55078107) 
দ্বারা তারওয়ালা বাদ্যযন্ত্রের বহিগ্গত আওয়াজকে বাড়ানো যায়। 
কম্পিত তারের কিছু শক্তি সেতু দ্বারা সঞ্চালিত হয় গহবরের 
দেয়ালগুলোতে। সযত্বে তৈরি হওয়া ভায়োলিনে বায়বীয় গহবরের 
অনুনাদ এবং তার কম্পিত দেয়ালগুলো কম্পাঙ্ক অনুসারে বিতাড়িত 
হয় যাতে আপেক্ষিকভাবে সমতালে সাড়া মিলে যন্ত্রের পুরো কাজ 
করবার এলাকা ধরে। 

€৫) চাবি-ফলক (৮ 6০910) জাতীয় বাদ্যযন্ত্র : সিলেস্টা, 
পাইপ-অর্গান, 
তথা চাবি-ফলক জাতীয় বাদ্যযস্ত্রের দলে নেওয়া হয় যেহেতু এদের 


এবং পিয়ানোকে সাধারণভাবে কি-বোর্ড 


1৬1 05108] 17751887)67)65 বাদ্যযন্ত্র 


রিমার 


স্বীয় কম্পিত টুকরা (১৪), নল, বেণু বাশ এবং যন্ত্রের তারগুলো 
নির্বাচিত হয় কি-বোর্ডের চাবিগুলোর ব্যবহার দ্বারা। সিলেস্টা এবং 
পিয়ানোকে ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা যায় কেননা 
হাতুড়ি আঘাত হানে ডাণ্ডা বা টুকরাকে ও তারকে। অন্যদিকে পাইপ 
অরগ্যান এবং আ্যাকর্ডিয়ানকে তাদের বায়ুতাড়িত স্বাধীন নলের সঙ্গে 
একত্রে বায়বীয় বাদ্যযন্ত্র বলে। কয়েকটি কি-বোর্ড এবং পেড়াল 
বোর্ড নিয়ে পাইপ অর্গান বাদকের নিয়ন্ত্রণে থেকে সহস্র উৎসে 
পরিণত হয়ে যায় যার স্পষ্ট সুরেলা আওয়াজ আদেশ বা নির্দেশের 
সাহায্যে পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়। 

(৬১ বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক ধরন : উপরে বর্ণিত 
বাদ্যযন্ত্রগুলোর ধরনকে প্রায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে পরিবর্তিত 
করা যায় একটি মাইক্রোফোন (যা বায়ুতে ঘূর্ণিরত শব্দকে ধরে) 
একটি বিবর্ধক (৪121311997) এবং একটি ধবনি-বিবর্ধন যন্ত্ 
(199-509810) সংযুক্ত করেই। বিকল্পভাবে, একটি কম্পন ধরার 
যন্ত্র দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেত সরাসরি তারের কম্পন থেকেই 
উৎপন্ন করা যায়। ইলেকট্রিক গিটারের ও ইলেকটিক পিয়ানোর 
ক্ষেত্রে এটাই ঘটে থাকে৷ বৈদ্যুতিকভাবে সংকেতকে রূপান্তরিত 
করা যায় লাউড-স্পিকার থেকে শব্দ বের হবার আগেই। যেহেতু 
এসব বৈদ্যুতিক তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের জন্য অনুনাদ বক্স বা 
আওয়াজকারী বোর্ডের দরকার পড়ে না, সেহেতু মন্থরণ সামান্য হয় 
আর কম্পন অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে । ফলে আপেক্ষিকভাবে 
থেকে যাওয়া আওয়াজ ইচ্ছানুসারে পাওয়া সম্ভব হয়। দৃঢ় 
কম্পনকারী যেমন নল, রড, টুকরো ডাণ্ডা অথবা টিউব যা 
শব্দধারীদের সঙ্গে জড়িত এদেরকেও বৈদ্যুতিক সঙ্গীতযন্ত্র হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। 

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের পরিভাষায় বাদ্যযন্ত্র চার প্রকার : 

(১) তত; তাত অথবা তার সংযোগে বাদিত হয়। যথা__বীণা, 

সেতার, পিয়ানো ইত্যাদি। 

(২) শুষির ; বায়ু দ্বারা বাদিত হয়। যথা_ বাশি, শঙ্খ, 

ইত্যাদি। 

(৩) আনদ্ধ অথবা বিতত; চামড়া আচ্ছাদিত হয়ে বাদিত হয়, 

যথা__তবলা, ঢাক ইত্যাদি। 

(৪) ঘন ; ধাতুনির্মিত যন্ত্র আঘাতযোগ বাদিত হয়। যথা__ 

ঘণ্টা, জলতরঙ্গ, করতাল ইত্যাদি। 
স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় উপহাদেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো। 
যন্ত্র তালিকার মধ্যে বহু প্রকার বিদেশি যন্ত্রের উল্লেখ আছে যা 
বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে 
১। অর্গান। শুষির। সাধারণত গির্জায় বাদিত হয়। ধাতুনির্মিত 
নলের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবেশ করিয়ে এটা ধ্বনিত করা 
হয়। নল দুই প্রকার হয়, এক প্রকার ফ্লু নল, অপর 
প্রকার রিড নল। ফ্লু নল বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ 
পিতলের বাশির ন্যায় ফৃৎকার ছিদ্রযুক্ত; রিড নলের এক 
মুখে হারমোনিয়ামের রিডের ন্যায় রিডযুক্ত থাকে। 
নলগুলো মোটা এবং বড়ো হতে সরু এবং ক্ষুদ্র হওয়ায় 
যথাক্রমে যন্ত্র হতে তার স্বর ধ্বনিত হয়। বায়ু প্রবেশ 
করাবার জন্য হাপরের ব্যবহার পূর্বে হতো, বর্তমানে 
বৈদ্যুতিক উপায়ে এ কাজ হয়ে থাকে। অর্গান প্রকৃতপক্ষে 
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বাশির ন্যায়ই বাদিত হয়ে থাকে। অর্গান চাবি টিপে 
বাজাতে হয়। 


৷ আনন্দলহরী। তত। বাউলগণ ও ভিক্ষুক সম্প্রদায় এই 


যন্ত্র সহযোগে গান করে থাকে। ক্ষুদ্র টোলের একপাশের 
চামড়াচ্ছাদিত প্রান্ত খোলা থাকে এবং অপর পাশের 
চামড়ার মধ্যস্থলে ছিদ্র করে সেখানে একটি কাঠের টুকরার 
সঙ্গে একগাছি তাত আবদ্ধ থাকে এবং এ তাতের অপর 
প্রান্ত ধরার উপযুক্ত একটি কাঠের টুকরা সংলগ্ন থাকে। 
ঢোলটি বামবক্ষে চেপে ধরে বাম হাতের দ্বারা তাত সংলগ্ন 
কাঠের টুকরা টেনে ধরতে হয় এবং ডান হাতে একটি 
কাঠের বা নারিকেল মালার টুকরা দ্বারা বাজাতে হয়। 
বাম হাতের কাঠের টুকরার টান শক্ত বা নরম করলে 
স্তরের উচ্চতার বা নিম্বতার তারতম্য হয়। ঢোলের 
চামড়াটি আঠা দিয়ে কাঠের সঙ্গে লাগানো হয়। 
একতারা | তত। চর্মা আচ্ছাদিত লাউয়ের সঙ্গে একটি 
বাশ লাগিয়ে তার উপরিভাগে কান লাগানো হয়। লাউয়ের 
চামড়ার উপরে একটি সওয়ারি বসিয়ে তার উপর লোহার 
বা পিতলের তার বিন্যস্ত করা হয়। ডানহাতে বাশটি ধরে 
তর্জনীতে মেজরাব যোগে বাজানো হয়। 

এসরাজ। তত। সেতারের দণ্ডে সারিন্দার ন্যায় খোল যুক্ত 
করে এই যন্ত্রের উত্তব। খোলটি চর্মা আচ্ছাদিত এবং এর 
উপরিস্থিত সওয়ারির উপর দিয়ে তার বিন্যস্ত থাকে। ছড়ি 
দ্বারা বাদিত হয়। 

ওপে। শুষির। দেখতে ক্লারিনেটের মতো তবে এতে দুটি 
রিড থাকে, যেখানে ক্লারিনেটে মাত্র একটি রিড। এর 
ছিদ্রগুলোতে নিকেল বা রুপার স্প্রিযুক্ত চাবি ব্যবহৃত 
হয়। 

করতাল। ঘন। কীসা অথবা পিতল নির্মিত ঝাঝের ক্ষুদ্র 
সংস্করণ মৃদঙ্গের অনুষঙ্গে বাদিত হয়, কীর্তন গানে এটি 
অন্যতম প্রধান বাদ্য। 

কর্নেট। শুষির। পিতলের তৈরি বাশি জাতীয়। এর 
অগ্রভাগ থেকে অন্তভাগ ক্রমশ মোটা হতে সরু এবং দৈর্ঘ্য 


কমাবার উদ্দেশ্যে নলটি কুগুলায়িত হয়ে থাকে। এতে 


তিনটি চাবি থাকে এবং এই চাবিগুলোকে ভাল্ভ 
বলে। এই তিনটি ভাল্ভ এককভাবে অথবা যুক্তভাবে 
টিপে নানা স্বর ধবনিত হয়। সামরিক ব্যান্ডে ব্যবহৃত 


হয়। 

কীড়া | আনদ্ধ। বাটির ন্যায়, কাঠ দিয়ে তৈরি, উন্মুক্ত 
মুখটি চামড়ায় ঢাকা। কাঠির সাহায্যে গলায় ঝুলানো 
অবস্থায় বাদিত। 

কানন। তত। পিয়ানোর মতো লোহার খুঁটির সঙ্গে 
৫০/৬০টি তার আবদ্ধ থাকে এবং তারের অন্য প্রান্ত 
একটি সরু সওয়ারির উপর দিয়ে কাননের গায়ে 
আটকানো থাকে। কাননের অঙ্গটি কাঠের বাক্সের ন্যায়। 
আঙুল বা কাঠি দিয়ে বাদিত হয়। 

ক্লারিনেট। শুষির। বাশি জাতীয়, কাঠ দ্বারা নির্মিত এবং 
ছিদ্রগুলো নিকেল অথবা রূপার স্প্রিংুক্ত চাবি দ্বারা 
আচ্ছাদিত। 


ভারি 


১১1 কাসর বা কাসি। ঘন। কীসানির্মিত গোলাকার, কাধ উচু, 
ছোট থালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কাঠি দ্বারা বাদিত হয়। 

১২। খগ্নী। আনদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র ব্যাসযুক্ত গোলাকার কাঠের 
টুকরার এক পাশ চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বাম হাতে 
ধরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বাজানো হয়। | 

১৩। খরতাল। ঘন। দুই খণ্ড লৌহের প্রত্যেকটি এক বিঘৎ দীর্ঘ 
এক আঙুল পরিমাণ স্থূল, চৌ-কোনা গড়ন, কেবল উত্তর 
প্রান্ত ক্রমশ সরু। এরূপ দুটি লোহার টুকরা ভানমুঠিতে 
ধরে পরস্পরের আঘাতে বাদিত হয়। 

১৪। গিটার। তত। দুই প্রকার, স্প্যানিশ গিটার ও 
হাওয়াইয়ান গিটার। উভয় গিটার প্রায় একই প্রকার, তবে 
দুই তার বাধবার প্রণালির কিছু পার্থক্য আছে। স্প্যানিশ 
গিটার বাম হাতের আঙ্গুল এবং পর্দার সাহায্যে বাজানো 
হয়, হাওয়াইয়ান গিটার একটি নলাকার লোহার টুকরার 
সাহায্যে বাজানো হয়। 

১৫। গোপীযন্ত্র। তত। আনন্দলহরীর ভোলের ন্যায় লাউ 
নির্মিত একটি খোলের দুই পাশে দুইখানি বাশের চটি 
লাগানো থাকে। এ চটি দুটি দুই হাত লম্বা হয়ে মেলে। 
দুটি বাশের চটির একটিকে ডান হাতে ধরে তর্জনী দ্বারা 
বাজাতে হয়। 

১৬ ঘড়ি। ঘন। কীসানির্মিত থালার ন্যায়। কাঠের হাতুড়ি দিয়ে 
বাজাতে হয়। 

১৭। ঘন্টা। ঘন। কাসা, পিতল অথবা লৌহ নির্মিত ঘণ্টা 
প্রচলিত আছে। মন্দিরে শিকলের সাহায্যে ঘণ্টা ঝুলানো 
থাকে। 

১৮। জগঝম্ফ। আনদ্ধ। কাড়ার ন্যায় তবে আকারে বড়। 

১৯। জলতরঙ্গ। ঘন। চীনামাটির বিভিন্ন বাটির মধ্যে পানির 

পরিমাণের তারতম্যে স্বরগুলো ধ্বনিত হয়। বাটিগুলো 

একটি কাঠের তক্তার উপর দ্টরভাবে বসানো হয় এবং 
থাকেন। এর ধবনি অত্যন্ত মধুর। 

জাইলোফোন। ঘন। কাচ অথবা কাঠখণ্ডের মাপের 

তারতম্যে বিভিন্ন স্বর ধবনিত হয়। 

ঝাঝ কা ঝাঝর। ঘন। দুই প্রকারের মাধ্যম ও বৃহৎ 

আকারের। মধ্যমাকৃতি ঝাঝ দুটি পরস্পরের আঘাতে 

বাদিত হয়। বৃহদাকৃতির ঝাঝ একটি দড়ির সাহায্যে 
ঝুলানো থাকে এবং একটি কাঠ দ্বারা বাজানো হয়। 

২২। টিকারা। আনদ্ধ। তামা, পিতল, লাউ বা মাটি দ্বারা নির্মিত 
হয়। কাড়ার ন্যায় একদিক চর্মাচ্ছাদিত এবং অপরদিক 
কোনাকৃতি। দুটি কাঠি দ্বারা বাজানো হয়। 

২৩। টাইসোকোডো। তত। এটি কানন ও গিটার যন্ত্রের সমবায়ে 
টাইপ রাইটারের ন্যায় চাবিযুক্ত করে তৈরি। ৪টির বেশি 
তার ব্যবহৃত হয়। 

২৪। টুম্বোন। শুষির। পিতলের বাশিজাতীয়। সরু এবং 
অত্যন্ত লম্বা, কিন্তু ইংরেজি বর্ণ '৪*-এর ন্যায় এই 
যন্ত্রের মধ্যস্থলে নলটি দ্বিধাবিভক্ত। অন্য একটি নল এ 
বিভাগে এমনভাবে সংযোজিত যাতে তা প্রধান নলটির 
মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে এবং বের হতে পারে। 
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১৮৫ 
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২৫। ট্রাম্পেট। শুষির। এটা প্রায় কর্নেটের অনুরূপ কিন্তু বাদন 
পদ্ধতি কর্নেট অপেক্ষা কঠিন। এতে তিনটি ভাল্ভ 
রয়েছে। ফুঁ দিতে হয় শভ্খের ন্যায়। ট্রাম্পেটের আগায় 
একটি টাকনি ব্যবহার করলে এর ধ্বনি ক্ষীণ এবং চাপা 
হয়। 

২৬| ডফ বা ডম্ফ। আনদ্ধ। একটি বৃহৎ ব্যাসযুক্ত চক্রাকার 
কাঠের খণ্ডের একদিক চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এটি 
ইংল্যান্ডের “ট্যাবোরেট” যন্ত্রের মতো। অতি প্রাচীন মন্ত্র 

২৭। ডমরু বা ডুগডুগি। আনদ্ধ। ছোট দুটি কাঠের বাটির 
উন্মুক্ত ভাগ চামড়ায় ঢাকা এবং তলদেশ পরস্পর 
সংযোজিত; সংযোগ স্থলে দুটি সৃতার প্রান্তে সিসার গুলি 
লাগানো থাকে। ডান হাত দ্বারা ডমরু নাড়ালে এগুলো 
চামড়ায় আঘাত করে ধ্বনি উৎপন্ন করে। 

২৮ ঢাক বা ডজ্কা। আনদ্ধ। জয়ঢাক। কাঠের তৈরি এবং দুই 
পার চামড়ায় ঢাকা । দুটি কাঠি দ্বারা বাজানো হয়। 

২৯। ঢোল। আনদ্ধ। ঢাক হতে ছোট হয়। এর দুই মুখই 
চামড়ায় ঢাকা। ডান হাতের কাঠি এবং বাম করতল দ্বারা 
ঢোল বাজানো হয় 

৩০। ঢোলক। আনদ্ধ। ঢোল অপেক্ষা সুর আকারের যন্ত্র। এর 
চামড়ায় সুতা দিয়ে টানা দেওয়া থাকে বলে পিতলের 
কড়ার সাহায্যে ঢোলক দ্ট করা যায়। 

৩১। তবলা । আনদ্ধ। পাখোয়াজকে দ্বিধাবিভক্ত করে বাম 
হাতের ভাগ বায়া এবং ডান হাতের ভাগ তবলা নামে 
প্রচলিত। তবলার উপর খরলি লাগানো থাকে এবং 
কাঠের গুলির উপর দিয়ে চামড়ার দড়ি চামড়াকে টান 
করে ধরে রাখে। 

৩২। তম্বুরা। তত। একতারা জাতীয়। ৪টি তার থাকে। 
অনুগামী যন্ত্র। 

৩৩। তাউস। তত। এসরাজের খোলটিকে ময়ূরাকৃতি করে 
তাউস নামে প্রচলিত করা হয়েছে। ছড়ি দ্বারা বাদিত হয়। 

৩৪। তুবড়ি। শুধষির। লাউ এবং বাশ দ্বারা দ্বি-নলযুক্ত বাশি 
যন্ত্র। সাপুড়িয়াগণ ব্যবহার করে। বীণও বলে। এতে 
একটি বিশেষ আকৃতির লাউ ব্যবহৃত হয়। 

৩৫। তুরী। শুষির। পিতলের তৈরি বাশিজাতীয় মন্ত্র। 
ট্রাম্পেটের অনুরূপ, তবে এতে কোনো ছিদ্র বা ভাল্ভ 
নেই। 

৩৬। দামামা । আনদ্ধ। মৃনুয় টিকারার ন্যায়, কিন্তু টিকারা 
অপেক্ষা এর মুখ অধিক প্রশস্ত। 

৩৭। দিলরুবা । তত। এসরাজ যন্ত্রের বৃহৎ সংস্করণকে 
দিলরুবা বলে। 

৩৮। দুন্দুভি। আনদ্ধ। নাকাড়ার অন্য নাম। 

৩৯। দোতারা। তত। বহু প্রকারের হয়। এক প্রকার লাউয়ের 
খোলের এক পার্শ্বে একটি বংশদণ্ড লাগানো থাকে এবং এঁ 
দণ্ডের অপর প্রান্তে দুটি কান হতে দুটি তার খোলের 
চামড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। অপর দোতারায় দুই তার সংযুক্ত 
থাকে । আকৃতি সরোদের ন্যায়। এতে ৪8/৫টি তার 
অনেক সময়ে থাকে। তথাপি দোতারাই বলা হয়। 
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৪০| নাকাড়া। আনদ্ধ। দুন্দুভি। মৃত্তিকা নির্মিত অর্ধ গোলাকার 
চামড়ায় ঢাকা যন্ত্র। গলায় ঝুলিয়ে কাঠ দিয়ে বাজানো 
হয়। 

৪১ | পাখোরাজ। আনদ্ধ। মৃদঙ্গ হতেই দারুময় পাখোরাজের 

হি সৃষ্টি। 

৪২। পিকোলো। শুষির। কাঠের তৈরি বাশিজাতীয়। ফ্লুটের 
চাইতে আকৃতিতে ছোট। 

৪৩। পিয়ানো। তত। চাবিযুক্ত মুখ্য বাদ্যন্ত্র_হার্প, সিকর্ড 
যন্ত্রের অনুরূপ । পিয়ানোতে চাবি টিপে হাতুড়ির ন্যায় বস্তু 
দ্বারা তারগুলোতে আঘাত করা হয়। বর্তমানে পিয়ানোতে, 
সাত সপ্তক ব্যবহার করা হয়। পিয়ানোর ধবনিকে 
প্রলম্বিত এবং সংক্ষিপ্ত করবার জন্য 'গ্যাম্পার, ব্যবহার 
করা হয়। 

৪৪। ফ্লাজোলেট। শুষির। পিতল বা কাঠের তৈরি বাশি 
জাতীয়। প্রধান ছিদ্রগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছিদ্রের 
পরিবর্তে দুই হাতের বুড়ো আঙুলের জন্য দুটি ছিদ্র 
থাকে। সোজা ধরে বাজাতে হয়। 

৪৫ ফুট । শুষির। ধাতু বা কাঠের ইউরোপীয় বাশি। ভারতের 
বেণুর ন্যায়। নলের মতো এবং মুখের প্রান্তে ফুৎকার 
দিয়ে বাজাতে হয়। কোনো ফুটে ফুৎকার ছিদ্রটি 
ফ্লাজোলেটের ন্যায় এবং কোনোটিতে ফ্রুট হয় আড় বাশি। 
স্বর ছিদগুলো স্প্রিংুক্ত চাবির দ্বারা আচ্ছাদিত। 

৪৬। বায়া। আনদ্ধ। তবলা ও বায়া যুগ্ুভাবে বাদিত হয়। 
বায়ার খরলিযুক্ত চর্মাচ্ছাদনে চামড়া বা সুতোর দড়ি দ্বারা 
টান করা থাকে। 

৪৭। বাশি। শুষির। বাশ, কাঠ, পিতল, মাটি দ্বারাও তৈরি হয়। 
প্রকারভেদে সরল বাশি, আড় বাশি বা মুরলী বাশি (এর 
ফুৎকার ছিদ্রটি এক প্রান্তে অবস্থিত) এবং বেণু বাশি হয়। 
বেণু বাশি আদ্যন্ত নলবৎ, ফুৎকার ছিদ্র বলে বিশেষ 
কোনো ছিদ্র নেই। 

৪৮। বিউগাল |শুধির। পিতল বা তাখা নির্মিত, ভাল্ভবিহীন 
ট্রাম্পেটের অনুরূপ। সামরিক মন্ত্র। ফুৎকারের তারতম্যে 
৫/৬টি স্বর নিঃসৃত হয়। 

৪৯ | বীণা। তত। প্রায় ৪১ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র বীণার অন্তর্গত; 
তন্মধ্যে আলাপিনী, তুম্বুরা, পিনাকী, রবাব, সরোদ, 
সারঙ্গী, সুর বিখ্যাত। অন্যান্য যাবতীয় তত যন্ত্রে খোল 
এবং তবলার ব্যবহার আছে, বীণা যন্ত্রের তবলা নেই। 
তবলা হচ্ছে কাঠের ফলা বা চামড়ার আবরণ । 

৫€০। বেহালা । তত। ৪টি লোহার তার ব্যবহৃত হয়। বেহালায় 
তিন সপ্তক স্বর ব্যবহার করা যায়। ইউরোপে খুব 
প্রচলিত। 

৫€১। ব্যাঞ্জো। তত। ব্যাপ্রোর সঙ্গে গিটারের প্রভেদ এই যে, 
গিটারের তবলাটি কাঠের আর ব্যাঞ্জোর তবলা চামড়ার 
এবং গোলাকৃতি ডফের ন্যায়। 

৫২। ব্যাগপাইপ। শুষির। স্কটল্যান্ডবাসীর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। 
এতে রিডযুক্ত তিনটি 'পাইপ থাকে, সেগুলো বাদী- 
সমবাদী অনুসারে বাধা থাকে এবং এগুলো হতে একটানা 
ধ্বনি নিঃসৃত হয়। 
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৫৩ ব্যাসুন। শুধষির। ওপে জাতীয় বাশি। 

৫৪। ভেরি। শুধষির। পিতলের বাশি। এটা দীর্ঘাকার, কিন্তু 
কতকগুলো ক্ষুদ্র নলের সমবায়ে প্রস্তুত হয়। সাধারণত 
নলগুলো একটির ভিতর একটি প্রবিষ্ট থাকে। বাজাবার 
সময়ে টেনে নলগুলোকে বের করতে হয়। 

৫৫। মন্দিরা। ঘন। কাসা অথবা ভরণ নির্মিত ক্ষুদ্র দুটি বাটির 
আকৃতি, পরস্পরের আঘাতে বাদিত হয়। 

৫৬ | মালে। আনদ্ধ। মাটির তৈরি, মৃদজ্গের ন্যায় চামড়া দ্বারা 
আবৃত। সাওতালদের যন্ত্র। 

৫৭। মৃদঙ্গ বা খোল | আনদ্ধ। মাটির তৈরি। চামড়ায় আচ্ছাদিত 
থাকে। কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজানো হয়। 

৫৮ ম্যান্ডোলিন। তত। গিটারজাতীয় মন্ত্র, ৪টি যুগ্ৃতার থাকে। 

৫৯। রবাব। তত। আরবদের বাদ্যযন্ত্র। কাঠের তৈরি, খোলটি 
চামড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। ৬টি তার থাকে। 

৬০। রামশিঙ্গা। শুষির। পিতল বা তাম নির্ষিত। ও অক্ষরের 
ন্যায়। 

৬১। শতখ | শুধষির। শেখর নাভি কেটে এ স্থলে ফুৎকার দিয়ে 
বাজাতে হয়। 

৬২। শিঙ্গা। শুষির। ধাতু নির্মিত হয় এখন, আগে মহিষের 
শিক্গায় হতো। শড্খের ন্যায় ফুৎকার দিতে হয়। 

৬৩। সরোদ। তত। বরাব যন্ত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ডাণ্তির 
উপরিভাগ লৌহনির্মিত পাত দ্বারা মণ্ডিত। সরোদে পর্দা 
নেই। সরোদ প্রধানত বাংতোড়া বাজানোর যন্ত্র। 

৬৪। সানাই। শুধির। কাঠের তৈরি বাশিজাতীয়। ধুতুরা ফুলের 
আকৃতি। যুগ রিড ব্যবহারে বাদিত হয়। এককভাবে 
প্রায়ই বাদিত হয় না, অপর একটি সানাই যন্ত্রে 
অবিচ্ছেদে ষড়জ ্বরটি বাদিত হয় এবং এর সঙ্গে কু 
টিকারা যন্ত্রে সঙ্গত করা হয়। প্রধানত তিনজন বাদক 
সমবেতভাবে বাজালে এই যন্ত্রটকে রৌশন চৌকি বলা 
হয়। 

৬৫। সারিন্দা। তত। পর্দা নেই, খোলের আকৃতি এসরাজের 
চাইতে বড়! এই যন্ত্র ধনু বা ছড়ির দ্বারা বাদিত হয়। ৩টি 
তার এতে ব্যবহৃত হয়। 

৬৬ | সারঙ্গী। তত। পিনাকী বীণার রাপান্তর। কাঠের তৈরি 
এবং খোলটি চর্মাবৃত। ৪টি তাত এবং ১১টি তড়পের তার 
এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। 

৬৭। সিতার বা সেতার। তত। ফার্সি শব্দ, অর্থ তিন তার। 
পাচটি তারও ব্যবহার করা হয়। 

৬৮। সুরচৈন। তত। তছপবিহীন সিতারের বৃহৎ সংস্করণ, 
খোলটি কাঠের। 

৬৯। সুরবাহার। তত। সেতার যন্ত্রের অনুরূপ তবে আকারে 
বড়, ৭টি তার ব্যবহৃত হয়। তড়পের তার লাগে। 

৭০| সুরমঞ্ীরি। তত। রবাব যন্ত্রে লৌহ-পিতল নির্মিত তার 
এবং লৌহপটরি ব্যবহার করে এটি নির্মিত। 

৭১। সুরশৃঙ্গার। তত। রবাব যন্ত্রের কাঠের খোলের স্থলে লাউ, 
লোহার পাতের পটরি এবং তাঁতের স্থলে লোহা ও 
পিতলের তার ব্যবহার করে সুরশঙ্গারের সৃষ্টি। 


১৮৬ 


কেরি র্জ 


৭২। সুরসগ্রহ বা স্বরাজ। তত। দোতারার নামান্তর । 

৭৩। সুরবরাব। তত। বরাব যন্ত্রের লোহার তার, লোহার পটরি 
প্রযুক্ত হয়েছে। 

৭৪। স্যাক্সোফোন। শুষির। ৬টি ছিদ্র, স্প্রিতযুক্ত অতিরিক্ত ২০টি 
ছিদ্র আছে। ফুৎকার পদ্ধতি ক্লারিনেটের ন্যায়। ১টি রিড 
ব্যবহৃত হয়। 

৭৫। হর্ন। শুষির। পিতলের তৈরি বাশি জাতীয়। 

৭৬। হার্প। তত। বহু প্রাচীন যন্ত্র। কাঠ ফলককে ব্রিভূজাকৃতি 
করে লৌহ তার সংযোজন করা হয়। [শ.মু.] 


[11150.-0% মান্ক-অকা/কস্তুরী বৃষ স্তন্যপায়ীদের বর্গ 
£১10190801518-এর 8০৬1৪ গোত্রের 0৮৮০5 71950%79/%5 নামের 
যুগ-আঙ্গুলিবিশিষ্ট এক সদস্য। গোত্রের এই একমাত্র প্রজাতিটি 
পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত। সমগ্র তুন্দ্রা এলাকা ছাড়াও 
কানাডা এবং আলাস্কার বরফ আবৃত এলাকাতেও এদের দেখা 
যায়। এমনকি গ্রীনল্যান্ডেও এরা বাস করে। কন্তরীর মতো সুগন্ধ 
নিঃসরণ করতে পারে বলে এদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। 


মাম্ক অক্স। 01895 17105010145 


এদের দেহ মজবুতভাবে গঠিত এবং সারা শরীর ঘন, পুরু 
লম্বা পশমে আবৃত। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে বৃক্ষহীন অতি ঠাণ্ডা তুন্দ্রা 
পরিবেশেও এরা এখনো টিকে আছে। এরা শীতনিদ্রায় যায় না এবং 
দলবদ্ধভাবে চলাচল করে। একটি পালে থাকতে পারে ২০ থেকে 
১০০টি প্রাণী এবং দেহের উষ্ণতা সংরক্ষণের জন্য একত্রে গাদাগাদি 
করে থাকে। এদের প্রাকৃতিক শক্র নেকড়ের হাত থেকে বাচার জন্য 
ছোটদের মাঝখানে রেখে এরা বৃত্ত রচনা করে। যেহেতু গাভী দুই 
বছর পরপর মাত্র একটি শাবক প্রসব করে, তাই এদের সংখ্যা এখন 
আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। সম্প্রতি কানাডার সরকার এদের 
সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেখুন: 
/51194800181 [সৈ.হু.ক.] 


1৬151595 মাস্কেগ উত্তর আমেরিকায় চিপওয়ান রেড 
র (01/৮/90 ৪৫ [70140) ব্যবহৃত একটি শব্দ হতে 
[00515 শব্দটি উত্তৃত, যার অর্থ ত্ণাচ্ছাদিত বা ঘাসে ঢাকা বগ 


[৯]15(870 মাস্টার্ড, সরিষা 


লামা চাইল ছিলনা লা সাইবার 


(9০৪, জলাভূমি)। উত্তর আমেরিকার ইকোলজি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন 


ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানী পিট বগ 
(99৪. 6০) বা বিভিন্ন প্রজাতি কাম্ঠল গাছের (যেমন 90100 
জাতীয় 71০98) বা 18780] জাতীয় (1277 পাইন বৃক্ষ) 
সমাবেশসহ বাড়ন্ত ঘাসের টিবিকে (005901, 7016209%/) অন্তর্ভূক্ত 
করে থাকেন। উত্তিদের কিছু কিছু অংশ পানিতে অথবা 5727 
মসের উপরে যা পচতে বাধা দেয়, আটকা পড়ে জমা হতে থাকে। 
পিট (কয়লার মতো) অনির্দিষ্টকাল ধরে জমা হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে 
অথবা সুষম অবস্থায় (1580) 51816) উচু বগে, আচ্ছাদিত বগে 
(918100. ০98) পরিণত হতে পারে যেদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমতা 
রক্ষা পায় তাহলে) অথবা মিথেন ও 0092 হয়ে বিনষ্ট হয়ে যেতে 
পারে। 

জৈববস্ত সমৃদ্ধ ভূখণ্ড (01£8110 (60817) সব মহাদেশেই 
বিরাজ করে। সবচেয়ে বড় বিস্তৃত এমন ভূখণ্ড রাশিয়াতে, বিশেষ 
করে সাইবেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ও কানাডায় দেখা যায়। আদর্শসবরূপ 
বগ (১1০81 ৮০) অথবা স্প্রস-লার্চ সমৃদ্ধ মাস্কেগ অতি ঠাণ্ডায় 
তুন্রা ও উপতুন্্রা অঞ্চলে গঠিত হয়। উপক্রান্তীয় ও ক্রান্তীয় 
অঞ্চলেও যথেষ্ট জৈব সমৃদ্ধ ভূখণ্ড আছে, যেখন দেখা যায় দক্ষিণ 
আমেরিকায় প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও গায়ানাতে। সুতরাং, জলবায়ু ও 
গাছপালার পার্থক্য সত্বেও পিট (কয়লা) গঠনের ঘটনা চলে আসছে, 
যদি স্থানীয়ভাবে কোনো এলাকায় বায়ু চলাচল ও জৈবরাসায়নিক 
অবস্থা জৈববস্তূকে সম্পূর্ণ পচে যেতে বাধাদান বা বিলম্বিত করে। 
জলবায়ু ও জৈব পার্থক্য থাকা সন্কেও সামগ্রিকভাবে পিট গঠনের 
প্রণালি/ প্রক্রিয়া সারা পৃথিবী জুড়ে একই রকম সেমতুল) মনে হয়। 
দেখুন : 898; 758 | [নুই.] 


৬1085157)6197) বাঙ্গি, খরবুজ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 00০৮191180689 গোত্রের 0/০%7:5 71810 নামে লতানো 
জাতীয় উদ্ভিদের সুগন্ধিযুক্ত রসালো সুস্বাদু ফলের নাম। বাংলাদেশে 
বাঙ্গি, খরবুজ, কাকরি ইত্যাদি নামে পরিচিত গ্ীন্মকালীন ফল | এই 
গোত্রের অন্যান্য ফল, যেমন- শশা, তরমুজ, কুমড়া, স্কোয়াশ 
ইত্যাদির গাছের মতোই বাঙ্গিও একটি লতা জাতীয় (1৩) গাছ, যা 
সাধারণত নদীর ধারে বা বেলে দৌয়াশ মাটিতে ভালো জন্মায়। খুব 
সম্ভব বাঙ্গির উৎপত্তিস্থল আফ্রিকায়। এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর 
অনেক দেশে চাষ করা হয়। 

বাঙ্গি একবর্ষজীবী উত্ভিদ যা ফসলক্ষেতে মাটির উপর লতানো 
অবস্থায় বিস্তার লাভ করে ও এর ৩-৫ রানার (81761) বা ধাবক 
জাতীয় অর্ধ-বায়বীয় কাণ্ড থাকে। এসব রানার ছোট ছোট ফল 
বহনকারী শাখা তৈরি করে যাতে সম্পূর্ণ (99০) ফুল ধরে ও পরে 
ফলে পরিণত হয়। যেসব ফল গাছেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু 
অতিরিক্ত পরিপকৃ হয় না সেগুলোকে কেটে সংগ্রহ করলে 
(059) তাদের গুণ ও মান কমপূর্ণতাপ্রাপ্ত ফলের চাইতে অনেক 
বেশি হয়ে থাকে । ফলের চিনির পরিমাণ, স্বাদ-গন্ধ ও টাটকা মাংসল 
€শের উপাদান-বিন্যাস (৫৪৮191০) ফল পরিপকৃ হবার কাছাকাছি 
সময় থেকেই দ্রুত বাড়তে থাকে৷ যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিপকৃ হয় 
তখন বাঙ্গি মিষ্টি হয়, চিনির গড় পরিমাণ হয় ৬/_ ৮/ এবং অল্প 
হতে ক্রমে বেশি কস্তৃরীগন্ধ (1500 ০৫০81) ও স্বাদ বাড়তে থাকে, 
যা ফলের প্রকরণ ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে। ফলের ভোজ্য 


মাংসল অংশ পটাসিয়াম ও ভিটামিন “সি' সমৃদ্ধ এবং যখন ফলের রং 
ঘন কমলা বর্ণের হয় তখন ভিটামিন 'এ* সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। 
সাধারণত ফল দেখতে দুই রকম; একটা ছোট লম্বাটে- 
গোলাকার ও অন্যটি তরমুজের মতো বেশ বড় ও গোলাকার হয়। 
একদম পেকে গেলে (শুষ্ষ আবহাওয়ায়) ফল ফেটে যায়। বীজ 
থেকে গাছ জন্মায়। [নুই.] 


[105078€ মাস্কর্যাট, গন্ধগোকুল ইদুর জাতীয় 
প্রাণীদের 11786 গোত্রের উপগোত্র 1410197096-এর সবচেয়ে বড় 
এক সদস্য। এটি মাসকোয়াশ (0050891) নামেও পরিচিত। এ 
উপগোত্রে আরো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লেমিংস (০777)1785) এবং ভোল 
(৮0163) | 0%42176 211%/০8 নামের প্রজাতিটি আকারে প্রায় 
খরগোশের সমান। উজ্জ্বল, মোলায়েম এবং পুরু পশমের জন্য এটি 
অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ । কুচকির গ্রস্থি থেকে কস্তুরীবৎ সুগন্ধ 
উৎপাদন করতে পারে বলে এ প্রাণী মাস্কর্যাট নামে পরিচিত। 
ম্যাম্কর্যাট সর্বভোজী, নানা ধরনের গাছপালা, জলজ উত্তিদের 
কন্দলজাতীয় মূল, বিভিন্ন কীটপতজ, এবং মাছ এদের খাদ্য। 
স্ত্রী প্রাণী বছরে দুই অথবা তিনবার বাচ্চা দেয়, প্রতিবারে শাবকের 

থখ্যা হতে পারে পাচ থেকে নয়টি। বছরের শেষের দিকে প্রসৃত 
বাচ্চাগুলো পিতামাতার সঙ্গে শীতকাল কাটায়। দেখুন; [.277171785; 
০0৫61711191 [সৈ.হুক.] 


[1)15])10901092 ম্যাসপিসিওয়ডিয়া 101900- 
ঢ1)719049 বর্গের পরজীবী নিমাটোডদের একটি অধিগোত্র। 
কারণে এই নিমাটোডদলকে অনেক সময়ে একটি পৃথক বর্গ হিসাবে 
বিবেচনা করা হয়। কেবল একটি প্রজাতিতে শির এলাকায় 
সংবেদী অঙ্গের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। এখন পর্যস্ত এদের 
কোনো পুরুষ প্রাণীর বর্ণনা হয়নি। এমনকি স্ত্রী প্রাণীতেও অনেক 
গঠনগত বৈষম্যের কথা জানা গেছে। আজ পর্যন্ত বর্ণনা করা 
সবগুলো প্রজাতিই উচ্চতর মের্দণ্তী প্রাণীতে অথবা মাছের 
পরজীবী। এদের দ্বারা সংক্রামিত রোগ টিউমার এবং ক্যানসার 
প্রকৃতির। পূর্বে এ নিমাটোডদের বৃকের পরজীবী 19/9০/০77)716 
7%21০-এর নিকটবর্তী ০7700180158 বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। 
পরবতীঁতে শেষোক্ত প্রজাতি এবং তাদের জ্ঞাতিদের উপশ্রেণি 
90100118-এর 99০611167)098 বর্গে স্থানান্তর করা হয়েছে। দেখুন; 
91881 [সৈহুক.] 


[$056€870 মাস্টার্ড, সরিষা দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের 
77855108195 (অন্য মতে 08770218195) বর্গের 1855108০989 
পূর্বের 078036186) গোত্রের 8/৫55০6 গণের কয়েকটি 

সাধারণ নাম। এসব একবর্ষজীবী প্রজাতির উৎপত্তিস্থল এশিয়ায়। 
বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরিষা বা সর্ষে 
নামে পরিচিত একটি শীতকালীন শস্য রেবিশস্য)। কৃষিক্ষেতে এর 
হলুদ.ফুলের সমারোহ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন। সরিষার সব 
প্রজাতিকে চাষ করা হয় প্রধানত এদের বীজ থেকে তেল উৎপাদনের 
জন্য এবং কিছু প্রজাতি চাষ করা হয় সবজির জন্য। তেলের জন্য 
17255800 0277717251775 ৬৫1 52750 (সরিষা), 8. 0277117651715 


1৯11008261)5 2110 02701706175 


লামা ওলধহিরালৃ লাগলাম লাম রচাচেীকিকানাইপুকাহবজলা তার বনবহৃতোহাদলারতাইীবিনাবসৃতোহজে। 


$2. 10৫6 (টোরি সরিষা), 7. 1%%062 (রাই সরিষা), ৪ 
07717251775 %ঠ1. 0/071010)19, 8. 11276 (কালো সরিষা) ইত্যাদি 
চাষ করা হয় এবং 8. /%/16 (৪. ৫1, সাদা সরিষা), 7. 772145 
মোঘী সরিষা), 9. /%/64 ৮৪0. ৫%/%৫19156 রোই), ৪. 
17128789177 (কালো রাই) ইত্যাদি চাষ করা হয় এদের কচিপাতা 
ও ডগা সবজি হিসাবে খাবার জন্য। সরিষার খইল একটি উৎকৃষ্ট 
সার এবং গবাদি পশুর খাদ্যরূপেও ব্যবহার করা হয়। এ অঞ্চলে 
সরিষা ক্ষেত থেকে আহরিত মধু (মৌমাছির দ্বারা) অত্যস্ত সুস্বাদু ও 
হালকা, সোনালি বর্ণের। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে সবুজ সবজির 
জন্য সরিষা বেশ জনপ্রিয় ও কিছু চাষ হয়। মনটানা ও পশ্চিম 
উপক্লীয় রাষ্ট্রগুলোতে সরিষা বীজের জন্য চাষ করা হয়। 
বাংলাদেশে সরিষার বীজ দিয়ে ইলিশ মাছ ও অন্যান্য তরকারি রান্না 
করা হয়। এর তেলের গন্ধ বেশ ঝাঝালো। দেখুন: 08008181951 


[নু.ই.] 
[41110267)5 9110 0970178061)5 পরিব্যক্তি 
সংঘটক ও ক্যানসার সংঘটক পরিব্যক্তি সংঘটক এক 


প্রকারের এজেন্ট যাদের দ্বারা কোনো জীবের জননসংক্রান্ত বস্তুর 
পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলে বংশগত বৈশিষ্ট্য 
পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। মানুষসহ প্রাণীতে ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম এমন 
এজেন্টকে ক্যানসার সংঘটক বলা হয়। 

খনিজ তেল ও আলকাতরার সংস্পর্শে থেকে যারা কাজ করেন 
তাদের মধ্যে পেশাগত ত্বকক্যানসার শত বৎসর পূর্বেও জানা ছিল। 
পরীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত প্রাণীতে টিউমার সৃষ্টি করতে পারে এমন 
বিশুদ্ধ রাসায়নিক যৌগ (কার্সিনোজেন) আলকাতরা (০০৪81-08) 
থেকে সর্বপ্রথম পৃথক করা হয়েছিল এবং ১৯৩০ সালে এই 
যৌগ ল্যাবরেটরিতে সংশ্রেষণ করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে 
রাসায়নিক ক্যানসার সংঘটকের গবেষণায় অনেক সময় ব্যয় করা 
হয়েছে এবং অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রায় তিন হাজারেরও 
অধিক যৌগ প্রাণীদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এদের মধ্যে 
অলপ সংখ্যক যৌগ মানবদেহেও ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্রিয়। 
উদাহরণস্বরূপ, রঙের কারখানায় প্রাক্তন শ্রমিকদের মধ্যে থলি 
(915০7) ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর কারণ, প্রতিদিন 
এসব শ্রমিক ২-ন্যাপথাইলআ্যামিন ও বেনজিডাইন নামক 
ক্যানসার সৃষ্টিকারী আযারোম্যাটিক আমিনের সংস্পর্শে কাজ করে। 
ক্যানসার সৃষ্টিকারী অধিকাংশ বস্তুই জৈব যৌগ। এসব যৌগ 
বৈচিত্র্যময় গঠন সংবলিত (পলিসাইক্লিক হাইডোকার্বন, 
আযারোম্যাটিক আ্যামিন, নাইট্রোসোতআ্যামিন ও অন্যান্য যৌগ)। কিছু 
কিছু প্রাকৃতিক বস্তু যেমন-_আফলাটক্সিন চীনাবাদাম ও কিছু কিছু 
দানাশস্যে পাওয়া যায়। হলুদ মোলড 45767821185 119৮5 দ্বারা 
দূষণের কারণে এই টক্সিনের সৃষ্টি হয়। অল্পসংখ্যক অজৈব বস্তু, 
যেমন_ আসবেসটসও ক্যানসার সংঘটক। দেখুনং 40500107 
45505951951 

যথাযথ অবস্থায় ক্যান্সার সংঘটক প্রায় সকল বস্তুই পরিব্যক্তি 
সংঘটক। এই ধরনের সুস্পষ্ট সহসম্পর্ক এটাই প্রমাণ করে যে 
ক্যানসার দৈহিক পরিব্যক্তি দ্বারাই সৃষ্টি হয়। 

ক্যানসার সৃষ্টির সঙ্গে পরিবেশগত নিয়ামকের অধিক সংশ্রষ্টতা 
ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে আসছে। এই কারণে এটা অন্তত তত্বীয়ভাবে 


১৮৮ 


কীধনিশবালাএচিাকিনৃতোহললাএকািািসুতেমব এজাজ টরাববিশুকবাদাএকাইবিজাচাছকা জীবিত জাতাদারজরী 


প্রতিরোধযোগ্য। এই উপসংহারে পৌছার মূল কারণ হলো ক্যানসার 
সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে 
জাপানে পাকস্থলী ক্যানসারের ঘটনা অনেক বেশি। কারণ হিসাবে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাপান থেকে যেসব লোক বসবাসের 
উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে এসেছিল তাদের মধ্যে স্থানীয় লোকজনের 
চেয়ে পাকস্থলী ক্যানসার বেশি হয়। এ ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
প্রজন্মেও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে 
যদিও এই রোগ সৃষ্টির পিছনে পরিবেশগত কারণ রয়েছে; তবুও 
ক্যালিফোর্নিয়ার পরিবেশগত কিছু সাধারণ নিয়ামকের চেয়ে বরং 
ক্যানসার সৃষ্টির সঙ্গে কৃষ্টিগত পার্থক্য সম্বন্ধযুক্ত। 

ফুসফুসের ক্যানসার সম্পর্কে কোনো রহস্যময় ব্যাপার আর 
নেই; মহামারী সংক্রান্ত সকল প্রমাণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে 
এই ক্যানসার ধূমপানের মতো কৃষ্টিগত অভ্যাসের জন্যই সৃষ্টি হয়। 
পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, সিগারেট থেকে নির্গত আলকাতরা 
জাতীয় পদার্থ সহজেই পরিব্যক্তি ঘটায় এবং ক্যানসার সৃষ্টি করে। 
দেখুন: 080097 (0760101776)) 2101080100; 0070019£%। [সি.হ.] 


[189 6$97) পরিব্যক্তি জীবের কৌলীন্য উপাদানের যে 
কোনো পরিবর্তন যার প্রতিলিপন হতে পারে অর্থাৎ তা এক জনু 
হতে পরবর্তী জনুগুলোতে নির্ভূলভাবে সম্খারিত হতে পারে তাকে 
পরিব্যক্তি বলে। কোনো জিনের নিউক্লিওটাইডের ধারায় এ ধরনের 
পরিবর্তন ঘটলে তাকে জিন পরিব্যক্তি বলে। অপরপক্ষে যেসব 
পরিবর্তন ক্রোমেজোমের গঠন বা সংখ্যার পরিবর্তনের কারণে ঘটে 
থাকে তাকে ক্রোমোজোমীয় পরিব্যক্তি বলা হয়। অবশ্য বর্তমানে 
পরিব্যন্তি বলতে জিন পরিব্যক্তিকেই বোঝায় এবং ক্রোমোজোমীয় 
পরিব্যক্তিকে অনেক বিজ্ঞানী ক্রোমোজোম বিচ্যুতি (0171017795078] 
৪০০:4707) হিসাবে আলোচনা করে থাকেন। পরিব্যক্তির মাধ্যমে 
জীবের জিনোটাইপে (8০20129) ভিন্নতার সৃষ্টি হয় যার ফলে 
সংশ্লিষ্ট জীবকে তার ফিনোটাইপের (92701) পরিবর্তন দ্বারা 
পরিব্যক্ত হিসাবে শনাক্ত করা যায়। 
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দ্য ফ্রিস নামক একজন বিজ্ঞানী 
তার বাগানে একটি অস্বাভাবিক বড় আকারের 08%91/272 
197//017272 উত্তিদ প্রজাতি লক্ষ করেন। এ গাছটি শুধু উচ্চতাতেই 
বড় ছিল না, বরং এর দেহের প্রতিটি অংশ, পাতা, ফুল, ফলও 
দীর্ঘকায় ছিল। এই অসাধারণ গাছের আবির্তাবকে তিনি পরিব্যক্তি 
হিসাবে অভিহিত করেন এবং এ ধরনের ঘটনা বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে বলে তার মতবাদ ব্যক্ত করেন। তার মতানুসারে 
পরিব্যক্তি প্রকৃতিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারে। তিনি 04. 
127%774276 _এর এ বৃহৎ রূপকে নতুন প্রজাতিরূপে, 09৫. 81895, 
নামকরণ করেন। পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে, দ্য ফ্রিসের 
পরিব্যক্তি মূলত একপ্রকার ক্রোমোজোমীয় বিচ্যুতি ছিল যেখানে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা বহু গুণ হয়ে বনপ্রস্থ 
(9911019) উত্তিদের সৃষ্টি করে। 
গতিপথ বা দিক-অনুসারে পরিব্যক্তি দুই ধরনের হতে পারে : 
১) অগ্রবর্তী পরিব্যক্তিতে বুনো লক্ষণ বিশিষ্ট জিনোটাইপ হতে নতুন 
জিনোটাইপের সৃষ্টি হয় এবং (২) পশ্চাদ্বর্তী 0১৪০ বা 75৮515০) 
পরিব্যক্তিতে পরিব্যক্ত লক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে বুনো লক্ষণের 
পুনরুদ্ধার ঘটে। অনেক পরিব্যক্তি রয়েছে যেগুলো বাহক জীবের 


১৮৯ 


[৯1102861018 পরিব্যক্তি 


লারা গাছ লাও তের জানাবো এতাসোইবজাদাযসুলোকালারাকীারাবপৃনোমরদলাও ছাাীবকাববিকালাওছানর পবরানবিগুাদেলারকাকাীবিানবিশ্বাবোধলারকাযেলীরতারবিসু সরলার ীলিরালবৃাাংলার শােকীবিজসইলুতোযলগলাবতাকেমীবিজলিসাযবাদলাওভা বিভাগ ামসতাওসামগরীিজারবিশাশোহ দলা তাতেীিজাববিতকাধলানজাচেরী 


নত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে; এদেরকে প্রাণনাশক (901) পরিব্যক্তি 


বলে। 
সম্ভব হয়েছে : (১) বিন্দু পরিব্যক্তি (0917) 77000201017) এবং (২) 
জিন-মধ্যস্থ বা অস্তঃজেনিক বিযুক্তি (1008591710 061911071) ! বিন্দি 
পরিব্যক্তি আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে একটি আাসিড 
ক্ষার আর একটি ক্ষারক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই প্রতিস্থাপন 
একটি পিউরিন (0011106) দ্বারা আর একটি পিউরিন বা একটি 
পাইরিমিডিন (1707101017৩) দ্বারা অপর একটি পাইরিমিডিন হতে 
পারে (অবস্থান্তর বা [87310191) অথবা একটি পিউরিন দ্বারা 
একটি পাইরিমিডিন বা উল্টো ধরনের প্রতিস্থাপনও হতে পারে 
প্রেকারস্তর বা 0:৪$%615107) দ্বিতীয় প্রকার বিন্দু পরিব্যক্তিতে 
পলিনিউক্লিওটাইডের ধারায় একটি ক্ষারকের অন্তর্তুক্তি বা অপসরণ 
ঘটে থাকে। এই পরিব্যক্তিকে 518]. [00081101. বা কাঠাষো 
স্থানান্তরকারী পরিব্যক্তি (টিথা76-51116 [1000801917) বলে। কারণ 
এসব পরিব্যক্তি জিনে সংরক্ষিত তথ্যের অর্থকরণে (0:87151001) 
প্রভাব ফেলে। 

একটি বা দুটি ক্ষারকের অংশগ্রহণে যে পরিব্যক্ত জীবের 
আবির্ভীব ঘটে তার সাথে অনেক সময়ে জিন-মধ্যস্থ পরিব্যক্ত 
জীবের পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়। জিন-মধ্যস্থ পরিব্যক্তির সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে একটি জিনের সব তথ্যমূলক উপাদান হারিয়ে যায়। 

একক-ক্ষারকের পরিবর্তন অেবস্থাত্তর বা প্রকারান্তর) শুধুমাত্র 
সংশ্লিষ্ট কোডন (০9007) বা ত্রয়ী সংকেতের (1121) উপর প্রভাব 
ফেলে যা একটি নির্দিষ্ট আযামাইনো আযাসিডের প্রতিনিধিত্ব করে। দুটি 
ছাড়া প্রত্যেকটি আযামাইনো আ্যাসিডের জন্য একাধিক সংকেত 
রয়েছে। এর ফলে অনেক সময়ে পরিবর্তিত কোডন সংশ্লিষ্ট জিনের 
পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে একই আযামাইনো আাসিড অন্তর্তুক্ত করে। 
)খ4&-তে এ ধরনের পরিবর্তন শনাক্ত করা সম্ভব নয়। এ ধরনের 
পরিব্যক্তিকে নীরব পরিব্যক্তি (58167) [10121197) বলে। অনেক 
ক্ষেত্রে ক্ষারকের প্রতিস্থাপনের ফলে পলিপেপটাইডে ভিন্ন 
আ্ামাইনো আ্যাসিডের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, একে [)15-507)5৩ 00121101) 
বলে। জীবে এ ধরনের পরিব্যক্তির প্রভাব সংশ্লিষ্ট উৎসেচক অণুর 
আকৃতি ও ভাজ হবার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আযামাইনো আযাসিডের 
ভূমিকার উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো প্রতিস্থাপনের প্রভাব 
খুবই কম বা নেই বললেই চলে, আবার অনেক প্রতিস্থাপন অণুর 
কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণরূপে ধবংস করে ফেলে। 

একক-ক্ষারকের প্রতিস্থাপনের আরেকটি দিক হচ্ছে 07- 
১0756 1018197-এর উৎপত্তি । প্রত্যেক অর্থকরণের শুরু ও শেষ 

ত্রয়ী সংকেত রয়েছে। 07) 99056 710186197-এর ফলে 

একটি আযামাইনো আাসিড ও নির্দেশকারী কোডন একটি সমাপনী 
সংকেতে (10517771119100) ০০৫০1 )পরিবর্তিত হয়। এর ফলে 
অর্থকরণ অসম্পূর্ণ হয় এবং সাধারণত অকার্যকর পলিপেপটাইড 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। 

কাঠামো স্থানান্তরকারী (ছ৪15-510111) পরিব্যক্তি জিনের 
কার্যকারিতার উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। কোনো একটি নির্দিষ্ট 
পলিনিউক্লিওটাইডের শৃঙ্খল একটি নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড শৃঙ্খলকে 
নির্দেশ করে যা একটি সুনির্দিষ্ট প্রারস্তিক কোডন দ্বারা শুরু এবং 
অপর একটি সুনির্দিষ্ট কোডন দ্বারা শেষ হয় এবং এ দুটির মধ্যে 


অবশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইড অংশটিকে নির্দিষ্ট কিছু কোন্ডনে বিভক্ত 
করা যায়। কাঠামো স্থানান্তরকারী পরিব্যক্তিতে জিনের এই সুনিদিষ্ট 
কাঠামোতে একটি বা দুটি ক্ষারক অন্তর্ভূক্ত হয় বা অপসারিত হয়! 
এর ফলে যে বিন্দুতে এই পরিব্যক্তি ঘটে তার পরবর্তী 


'নিউক্লিওটাইডের ধারাবাহিকতা আগের চেয়ে ভিন্ন কোডন নির্দেশ 


করে। এর ফলশ্রুতিতে অর্থকরণেব মাধমে সৃষ্ট পলিপেপটাইডে 
আমরা ভিন্ন ধরনের আ্যামাইনে আসিডের বিন্যাস পাই। এভাবে 
সৃষ্ট পলিপেপটাইডে বেশ পরিবর্তন আসে ফলে যে প্রোটিন বা 
উৎসেচক পাওয়া যায় তা কার্যক্ষম থাকে না। জিন-মধ্যস্থ বিযুক্তি 
হতে অনেক সময়ে এই পরিব্যক্তির প্রভাবকে পৃথক করা যায় 
না। ব্যাপকাকারের জিন-মধ্যস্থ বিযুক্তিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
আনা যায় না, কিন্তু একক-ক্ষারের বিযুক্তিকে, পরিব্যক্তি বিন্দুতে বা 
তার কাছেই অপর একটি ক্ষারকের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ 
সম্ভব। 

ক্রোমোজোমীয় পরিবর্তন : ক্রোমোজোমীয় পরিবতন দুই 
ধরনের হতে পারে প্রথম প্রকারকে সংখ্যাতাত্বিক ক্রোমোজোমীয় 
বিচ্যুতি (00107911081 010101009901181 ৪0617901017) বলা হয় 
যেখানে কৌলীন্য উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যেমন, জীবে 
জিনোমের (867071০) চেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজোমের বৃদ্ধি বা 
হাস (া919105) বা জিনোমের সমসংখ্যক ক্রোমোজোমের 
গুণিতকের বৃদ্ধি বা হাস (5101919)) | দ্বিতীয় প্রকার বিচ্যুতিকে 
গঠনগত ক্রোমোজোমীয় বিচ (50000101191 ০1107950112] 
80971801017) বলা হয়, যা বিলুপ্তি বা বিষুক্তি (09151107), আবর্তন 
(17059151010), দ্বিত্বকরণ (৫0011090197) এবং স্থানান্তকরণ 
(081051090811017) ধরনের হতে পারে। এখানে ক্রোমোজোমের 

খ্যার হাস বা বৃদ্ধি ঘটে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনের বিন্যাসের 

পরিবর্তন ঘটে। 

পরিব্যস্তির উৎপত্তি : উৎপত্তি বিচারে পরিব্যক্তি দুই ধরনের 
হতে পারে : স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি (50012181790715 [701201017) এবং 
আবিষ্ট পরিব্যক্তি (017000060 17010801017) | স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি 
প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক (ভৌত বা রাসায়নিক) কারণে সংঘটিত হয়ে 
থাকে। এ ধরনের পরিব্যক্তি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব 
নয়। যেসব নিয়ামকগুলো এই পরিব্যক্তি সংঘটিত করে তাদের 
মধ্যে, টটোমেরিজেশন (1৪0107767128007) বা নিউক্লিক আযাসিড 
ক্ষারের টটোমেরিক শিফট (18110779110 9171?) যার দরুণ 
ক্ষারকগুলোর জোড় বাধা পরিবর্তিত হয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক আয়নিত 
রশ্মি, প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন রাসায়নিক পরিব্যক্তি-সংঘটক 
(01)910108] 17001088015) এবং 0 4 পলিমারাইজেশন ও 
সংশোধনের বিভিন্ন উৎসেচকগুলোর কার্যক্রমের ভূল উল্লেখ্যযোগ্য। 

স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোমোজোমীয় বিচ্যুতি (50011869115 
01011950778] 8১91781107) প্রকৃতিতে খুব বেশি দেখা যায় না। 
ভাঙ্গন-সংযোগ-সেতু চক্রের 0079810985-0151010-011086 ০৮61৪) 
মাধ্যমে বিষুক্তি ১ এবং দ্বিত্বকরণ (৫8011080107) হতে 
পারে। কোষ সময়ে কোনো ক্রোমোজোমের একপ্রান্ত 
ভেঙে গেলে বিযুক্ি দে এবং সেখানে আঠালো প্রান্তের সৃষ্টি হয়। 
প্রতিলিপনের পর ভগ্ন ক্রোমাটিড দুটির আঠালো প্রান্ত যুক্ত হয়ে 
ফাঁসের 01০০7) সৃষ্টি করে। যখন সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় এবং 
ভগ্ন ক্রোমাটিড দু'টি দুই মেরুতে যেতে থাকে তখন দুই 


158501)67)19 £78%15 মিসথিনিয়া গ্র্যাভিস 


যারযুক্ত ক্রোমোজোমটি সেতুর সৃষ্টি করে। আযানাফেজ দশার 
এক পর্যায়ে এই সেতুর মধ্যে পুনরায় ভাঙন ঘটে যার ফলে এক 
ক্রোমোজোমে বিযুক্তি এবং অন্য ক্রোমোজোমে দ্বিত্বকরণ দেখা যায়। 
এই ঘটনা প্রবাহের সাধারণত পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। যদিও অগম 
ক্রসিং ওভারকে (010953176 ০৮০1) অনেক সময়ে বিষুক্তি বা 
দ্বিত্করণের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ক্রোমোজোমীয় 
বিচ্যুতিতে এর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। 

১৯২৭ সালে এইচ. জে. মুলার (7. 7. 10116) রঞ্জনরশ্মি (*- 
1895) দ্বারা ভ্রসোফিলাতে পরিব্যক্তির হার বাড়াতে সক্ষম হন। এর 
পর পরই বিভিন্ন আয়নিত রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, 
গামারশ্ি (৪75 185), বিটা কণিকা (১০৪ 081010163), দ্রুত ও 
তাপীয় নিউদ্রন (0951 200 111610779] 11610015) এবং আলফা কণিকা 
(81)18 28100195) যারা পরিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম। অতিবেগুনি 
রশ্িও পরিব্যক্তি ঘটাতে যথেষ্ট কার্যকর। পরিব্যক্তি নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় ২৫৩.৭ ন্যানোমিটার তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের রশ্মি সবচেয়ে বেশি 
ব্যবহৃত হয়, কারণ এই দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে নিউক্লিক আাসিভ সবচেয়ে 
ভালো শোষণকর। 

যেসব রাসায়নিক দ্রব্য পরিব্যক্তি সংঘটক হিসেবে কাজ করে 
তাদের মধ্যে আালকাইলেটিং দ্রব্যাদি (/১11%191176 8261715) 
অন্যতম, যেমন, ইথাইল মিথেন সালফোনেট (6115)। এ সকল 
দ্রব্যাদি পিউরিনের আযালকাইলেশন ঘটায়, যেমন, গুয়ানিনকে (9) 
06 ইথাইলগুয়ানিনে (2.0) রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরিত 80 
আাডেনিনের মতো আচরণ করে, ফলে মূল 050 ক্ষারক-যুগল 
হতে প্রতিলিপনের পর /.-' ক্ষারক-যুগলের উদ্ভব হয়। আবার 
সদৃশ ক্ষারকগুলো (6৪5৩ 8781085) 7) &-এর স্বাভাবিক ক্ষারকের 
স্থান দখল করে পরিব্যক্তি ঘটায়, কারণ এর ফলে প্রতিলিপনের 
সময়ে ভুল ক্ষারক-যুগলের আবির্ভাব ঘটে। এমন একটি সদৃশ- 
ক্ষারক ৫-বোমোইউরাসিল (810) যার কিটো (1:8০) অবস্থা 
থাইমিন-এর মতো, কিন্তু ইনোল (6191) অবস্থা সাইটোসিনের মতো 
আচরণ করে, ফলে /»-া ক্ষারক-যুগল হতে প্রতিলিপনের মাধ্যমে 
930 ক্ষারক-যুগলের উদ্ভব হয়। নাইট্রাস আাসিড ডিআযামিনেশন 
প্রক্রিয়ায় আযাডেনিনকে হাইপোজ্যান্থিন এবং সাইট্োসিনকে 
ইউরাসিলে পরিবর্তিত করে ফলে প্রতিলিপনের সময়ে অপত্য [0 
সৃত্রক মাত্‌ 701/ সূত্রক হতে ভিন্ন ক্ষারক_যুগল বহন করে। যে 
সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিবক্তি ঘটাবার জন্য, 7খ/-এর সাথে 
বিক্রিয়া করে সেগুলো অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত দ্রব্য 
উৎপন্ন করে যার সবগুলো পরিব্যক্তি ঘটাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে না। 

পরিব্যক্তি তাৎপর্য : পরিব্যক্তি হলো কৌলীন্যের বৈচিত্র্যের 
উৎস এবং এই বৈচিত্র্যের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন ()80181 
5৪1901107) কাজ করে এমন জীবের উত্তব ঘটায় যারা তাদের 
বর্তমান পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষিতে অধিকাংশ 
নতুন পরিব্যক্তি অসুবিধাজনক, কারণ এগুলো জীবের 
অভিযোজনের মাত্রা কমিয়ে আনে। ক্ষতিকারক পরিব্যক্তিগুলো 
সমপ্রকারণা সম্পন্ন (17091702550115) হবার পর অথবা 
অসমপ্রকারণার (7909102%909)5) প্রভাবে বাহকের ক্ষমতাকে হাস 
করে বলে বিলুপ্ত হয়। পরিব্যক্তিগুলোর প্রচণ্ডতার উপর 
নির্ভর করে, এ ধরনের বিলুপ্তি ঘটতে কয়েক জনুর (৪867০81100) 


১৯০ 
লাজ আরেইবিজানাইলাআা জাবির ভাতা লাকাবেটীবারনিপুকোহয চা ীবগামাসৃকোহযাদারকাচেইীিজাল বাধার আাতেইীবিানসৃকোযমাগদাএচাযেিভাববিলতোক্মালার মমেধীিজাদিলাছাামনাবভাররপীবিজাৃতোষাদসা 


াজযাএকাকেইীবিজবিকোষহা ওভার ল্ানিশৃকান হামার কারনীবিজবিদ্কাংলাংকােী 


প্রয়োজন হয়। ক্রোমোজোমীয় বিচ্যুতি বিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিত্বকরণের ফলে স্ষ্ট 
পরিবর্তনগুলো পরবর্তী জনুতে সঞ্চিত হতে থাকে, যার কোনো 
কোনোটি পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী হয়ে থাকে। যেমন, 
চতুপরস্থি (1608101) তুলার কিছু কিছু জিন এভাবে উত্তব হয়েছে। 

রবার্টসোনিয়ান ্থানান্তকরণের (২01021150119]) [815)00801077) 
মাধ্যমে 07215 1%1128%056 (%-৩) হতে 0:72816016 (058) 
প্রজাতির উত্তব ঘটেছে। 

পরিমাণে কম হলেও পরিব্যক্তি অনেক সময়ে উপকারী ভূমিকা 
পালন করে থাকে। কোনো কোনো উষধ উৎপাদনকারী অপুজীবে 
পরিব্যক্তির মাধ্যমে গুঁষধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, যেমন, 
1০710111771 ০%7)598%%)71-এর পরিব্যক্ত প্রকরণ ১৫০০ গুণ 
বেশি পেনিসিলিন তৈরি করতে পারে। খাদ্যশস্যের উন্নয়নের 
জন্য পরিব্যক্তি প্রজনন (71818000. 0199018) ব্যাপকতা লাভ 
করেছে। গম প্রজননবিদ সিয়ারস (56875) রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করে 
পাতার রাস্ট রোগ প্রতিরোধকারী গমের প্রকরণ সৃষ্টি করেন। 
বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (81) রঞ্জনরশ্মি 
প্রয়োগ করে উচ্চফলনশীল ধান বিনাশাইল, অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ 
ছোলা হাইপ্রোসোলা (171795018) প্রভৃতি প্রকরণ সৃষ্টি করেছে। 
এখানে উল্লেখ্য, অল্প কিছু লাভজনক পরিব্যক্তিকে পাবার জন্য 
অনেক ধ্বংসাত্মক পরিব্যক্তিকে অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করতে হয়। 
বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী, পরিব্যক্তি সংঘটক দারা প্রভাবিত 
কোষের বিপাকীয় অবস্থা এবং সংশোধক উৎসেচকের (79817 
৪72%716) নির্দিষ্ট কার্যকারিতা অনেক সময়ে কোনো কোনো 
পরিব্যক্তির প্রকাশকে ত্বরান্বিত করে। দেখুন: [০1610 ৪০৫; 0676; 
0519010 09৫6; 017101770950106; [0609%/11790001210 8010 


(0৭4)। [নু.ই., হা.মুই.] 


11%28510)61)19 £72%65 মিসথিনিয়া গ্র্যাভিস শ্লায় 
প্রান্ত ও পেশির সংযোগস্থলে ম্নায়ু বার্তাবাহক রাসায়নিক পদার্থ 
পরিবহনে গোলযোগের ফলে সৃষ্ট রোগ মিসথিনিয়া গ্র্যাভিস। এর 
ফলে এচ্ছিক পেশিসমূহ দুর্বল হয়ে যায়; কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে কিংবা 
আযান্টিকোলিনেস্টারেজ (81711-01011125661859) জাতীয় ওষুধ 
ব্যবহার করলে সাময়িকভাবে আংশিক বা পূর্ণভাবে পেশির শক্তি 
ফিরে আসে। 

এ রোগের মূল সমস্যা হচ্ছে, স্্রাযুপ্রান্ত ও পেশির সংযোগ 
পরবর্তী পর্দায় (995 597900 10971979006) আযাসিটাইলকোলিন 
গ্রাহক অণুর সংখ্যা কমে যায়। অনাত্রম্য র ফলে এ সকল 
গ্রাহক অণু বন্ধ কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে ত্যাসিটাইলকোলিন 
কাজ করতে পারে না। 

এ রোগে থাইমাস গ্রন্থি এবং এচ্ছিক পেশির গোলোযোগ দেখতে 
পাওয়া যায়। মিসথিনিয়ার রোগীদের মধ্যে থাইমোমার 07%11079) 
হার বেশি (১৫%)। যাদের থাইমোমা নেই, তাদের থাইমাস 
গ্রন্থির জার্মিনাল কেন্দ্রের (8670108] 65005) সংখ্যা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত 
হয়। 

এ রোগটি ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী মহিলাদের 
তুলনামূলকভাবে বেশি হয়, যদিও পুরুষদেরও এটা হতে পারে। 
অধিকাংশ রোগী মাথা, ঘাড় ও হাত পায়ের পেশির অস্বাভাবিক 


৯৯১ 


ংলারলাাবকোমলা৫সীকানিশৃোষালাঠরীনিবাবকামকলারতরীজলবিশকাবৎলএানে 


দুর্বলতার অভিযোগ করেন। অনেক সময়ে পেশির দুর্বলতা শুধু 
চোখের পেশির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। পেশির দুর্বলতার ফলে 
রোগীর পক্ষে খাওয়া-দাওয়া করা, চিবানো, চুল আচড়ানো, হাত-পা 
নাড়ানো, এমনকি চোখের পাতা খুলে তাকানো পর্যন্ত দিন দিন 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মারাত্বক পর্যায়ে রোগীর ম্বাসপ্রম্বাস নেওয়ার 
ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে ম্বাসতস্ত্রের বিকলতা (7699178107 
[911005) সৃষ্টি হতে পারে। 
শিরায় স্বল্পমেয়াদি আ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এড্রোফোনিয়াম 
(60101017071010) ইনজেকশন করে সহজেই এ রোগ শনাক্ত করা 
যায়। ইনজেকশন প্রয়োগ করার আধ মিনিটের মধ্যে পেশিসমূহের 
শক্তি ফিরে আসে। প্রতি পাচজন রোগীর চারজনের শরীরে 
আযাসিটাইলকোলিন গ্রাহক অণুর বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডির অস্তিত্ব 
দেখতে পাওয়া যায়। পেশির বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার লেখ 
(916000091/%081810179-1210) তৈরি করলে দেখা যায় ক্রমাগত 
উদ্দীপনার ফলে পেশির সংকোচন ক্ষমতা কমে যায়। 
দীর্ঘমেয়াদি আ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ জাতীয় ওষুধ দিয়ে এ 
রোগের চিকিৎসা করা হয়। থাইমাসগ্রস্থি অপসারণ এবং অনাক্রম্য 
অবদমক ওষুধও ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকর । দেখুন: 0915101001109; 
[[0]001)08109)10110) 99208101011 (19105- 
[সা.এ.] 


4501001]]0016%) 
ঢা155101] | 


[$50০66097018 মাইসিটোজোইয়া প্রোটোজোয়ার শ্রেণি 
[২]1200906৪-এর একটি উপশ্রেণি। এতে রয়েছে তিনটি বর্গ : 

[015091020109, £১0189108. এবং 61890 10101)01109 | 
প্রথমটিতে মুক্তজীবী প্লাজমোডিয়া অন্তর্ভৃক্ত। দ্বিতীয়টি আযামিবার 
মতো দেখতে দলবদ্ধভাবে বাস করে এমন কিছু সিউডোপ্রাজ- 
মোডিয়া নিয়ে গঠিত। তৃতীয় বর্গের সব সদস্য বিভিন্ন উত্তিদের 
অন্তঃপরজীবী। এদের সবার জীবনচক্রে বৈষম্য দেখা যায়। দেখুন: 
45018310987 175010750600920108) [২1129000681 [সৈ.হু.ক.] 


7228 01582585 মাইকোব্যাকটেরিয়া- 
জনিত রোগসমূহ 74097201677 গণের বিভিন্ন প্রজাতি 
দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ। মাইকোব্যাকটেরিয়া অগ্-রোধী, চলৎ্শক্তি- 
বিহীন, দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় 
মাইকোব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে সংক্রমিত হলেও অধিকাংশ 
সময়ে কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। অনেক এলাকায় যন্ষ্ঘার জীবাণু 
ছাড়া অন্য মাইকোব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে টিউবারকুলিন 
পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হয়। মাইকোব্যাকটেরিয়াঘটিত কোনো 
কোনো রোগ একদেশে ব্যাপক হারে পাওয়া গেলে অন্যান্য দেশে 
বিরল। যক্ষ্মার এপিডেমিওলজির সঙ্গে অন্যান্য মাইকো- 
ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের এপিডেমিওলজির খুব কমই মিল রয়েছে। 
কতগুলি মাইকোব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ শরীরের উপরিভাগে শীতল 
€শে বেশি হয়। প্রত্যেক মাইকো-ব্যাকটেরিয়ামের গঠন এবং 
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য রয়েছে। অনাক্রম্য পরীক্ষার সাহায্যে 
এদের প্রতিটি প্রজাতিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা গেলেও এদের 
মধ্যে যথেষ্ট ক্রসবিক্রিয়া ঘটে। এজন্য মাইকোব্যাকটেরিয়াঘটিত 
রোগসমূহের তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য সেরোলজিকাল পরীক্ষা 
নেই। 


[০০11০ 8০10 মাইকোলিক আযাসিড 
জারীর জাবি ামবাদলাএ কামরস হশকোবাধদাএাীিকািপৃতাখলোএডারে কাবা .এতারেিযাবিশাাম বাংলোর হাীিাকিুকোব এলেই 
রোগের নাম প্রজাতি রোগের বৈশিষ্ট্য 
যক্ষ্মা মাইকোব্যাকটেরিয়াম : ফুসফুস এবং অন্যান্য 
টিউবারকুলোসিস (7. | অঙ্গের ক্ষয়, জ্বর, কাশি, 
14৮67010515) কাশির সঙ্গে রক্ত এবং 
ওজন হাস। 
কানসাসি রোগ মাইকোব্যাকটেরিয়াম | যন্ষ্ঘার মতো। 
(8.805851 কানসাসি 
৫159256) (74. /47159511) 
বেটি-র রোগ মাইকো. আ্যাভিয়াম-| যন্ষ্ঘার মতো। 
(88165% ৫156256) ইনটারসেলুলার 
(14. ০71 %1771- 
1/7167061111216) 
স্ত্র্চুলা 14. 50128%19062877 শিশুদের গ্রীবার লসিকা 
(0101019) স্থির যন্ষ্া। 
হাবানার রোগ মাইকো. সিমি ফুসফুস এবং অন্যান্য 
(72121)58 (14. 5177102) অঙ্গের যল্ম্া। 
0152856) 
জুলগাল-এর রোগ | মাইকো. জুলগাল যম্ষ্মা এবং অন্যান্য। 
(9281591 (74৫. 5281221) 
0156856) 
জেনোপি রোগ মাইকো. জেনোপি যক্ষ্মা এবং অন্যান্য। 
(67591) (8. 527911) 
0152256) ্ 
ক্‌ষ্ঠ €1.501959) মাইকো, লেপরি ত্বক, অস্থি, স্্রামু ইত্যাদি 
(74. 11772) আক্রান্ত হয়। 
সাতার পুকুরের | মাইকো. মেরিনাম ত্বকে কাটাছেঁড়ার স্থানে 
গ্রানুলোমা (84. 71627171871) ক্ষত। 
(3%10]7076 000]1 
81811010709) 
ট্রপিকাল আলসার : মাইকো. আলসারেন্স | উপত্বক এবং ডার্মিসের 
(1001081 01961) (14. 41067675) ক্ষত। 
ফরচুইটাম রোগ | মাইকো. ফরচুইটাম | ক্ষত কিংবা কৃত্রিম অঙ্গ 
(50110100]া) (54. 7714115171) স্থাপনের অংশে, ফুসফুস 
0159856) মাইকো, চিলোনি কি€বা অন্যত্রের রোগ। 
(84. 011610:61) 
দেখুন £ [01000109855 1,901955; 9910198%; 9101) 0551) 
ন1106101119315 | [সা.এ.] 


[০0110 ৪০0 মাইকোলিক আসিড উচ্চ আণবিক 
ওজনবিশিষ্ট আলাদা শাখাযুক্ত (0. ৮8106) তে হাইড্রোক্সি 
ফ্যাটি আসিড। এ আযাসিডটি 0০7)715%201271%77,849৫০- 
1201771%% এবং কিছু 00০97179777 ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরে 
থাকে। 

অধিকাংশ গ্যাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে অল্প পরিমাণ 
লিপিড থাকে কিন্তু 7৫490917077477 02770721722177577 এবং কিছু 


[1 ০০91095% মাইকোলজি, ছত্রাকবিজ্ঞান 


অন্যান্য প্রজাতিতে অতিরিক্ত লিপিড থাকে যা মাইকোলিড আযাসিড 
নামে পরিচিত এ যৌগগুলোর সাধারণ গঠন 


[।__যো শো 0০0০0ঢা 
] | 
০0 


এ গঠনে ধি। এবং ₹2 হলো লম্বা হাইড্রোকার্বন শিকল 
আবার, মাইকোলিক আ্যাসিডের ছ₹। এবং ₹১ আযালিকাইল গ্রুপ 
বিভিন্ন প্রজাতি অনুসারে সংখ্যাগত দিক থেকে ভিন্ন, উদাহরণস্বরূপ, 
149০০০৪০(০17-এর মাইকোলিক আযাসিড ৭৯ থেকে ৮৫ কার্বন 
অথু 7০০০৮/৪-তে ৪৮ থেকে ৫৮ কার্বব অণু এবং 
0০/778৮৪০/০77%7-এ ৩২ থেকে ৩৬ কার্বন অণু থাকে। কোষ 
প্রাচীরে উপদানগুলো আযারাবিনোগ্ল্যাকিটেনেট সাথে এস্টার সংযুক্তির 
(991০1 117778865) মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এভাবে এ তিন প্রজাতির 
কোষ প্রাচীরের গঠন হয় একক এবং উচ্চ আণবিক জটিলতা সম্পন্ন 
ফলে এদের গাঠনিক এবং আকৃতিগত পার্থক্য সত্বেও এ তিন 
(08801001710 0185169) এর অধীনে আাকটিনোমইসিটিস লাইনের 
গ্রুপ ]]-এ ফেলা হয়। 

মাইকোব্যাকটেরিয়ার আাসিডরোধী রঞ্জীন (9০1৭ রি9 
5817178 অর্থাৎ স্টেনিং রং করার পর লঘু আাসিডে ভেজানো 
ব্যতীত রং দূর করা যায় না) কোষ প্রাচীরে মাইকোলিক আ্যাসিভের 
উপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়। মাইকোলিক আযাসিডে জাত 
পদার্থের নাম ০০7 (৪০101 ট্রাইহ্যালোজ ডাইমাইকোলেট) যা 
বিষাক্ত এবং এর উপস্থিতিতে 0০777220177%7747175125 এবং 
14)091001775772 17566019515 রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন 
করে। 

0০7)7758012711 41/167102 কয়েকটি মারাত্মক 
উপাদান বা %10101700 ৪019. উৎপন্ন করে। কোর্ড ফ্যাটের ট্রাই 
হোলোজ ডাইমাইকোলেট ফ্যাসোসাইটস (01989০5৮195) এবং 
দেয়। অন্যদিকে 14705821716277 71647 ০৮19515 ফ্যাগোসাইটিক 
কোষ, যেমন,_-ম্যাক্রোফাজের (4৭০10519809) অভ্যন্তরে বেঁচে 
থাকতে পারে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার কোষে 
ভিতরের কোর্ড ফ্যাক্টর ফ্যাগোসাইটস এবং টিসু কোষেসাইট্রো- 
কন্ড্রিয়ার শ্বসন ব্যাহত করে। 14)009/20124417 1 14627105110515 
উপজাত কোর্ড ফ্যাক্টের থাকলে তা রোগ উৎপন্নকারী বা ৬1007 
এবং অনুপস্থিত থাকলে অক্ষতিকর। আবাদে যে কলোনীগুলো 
অমস্ণ তাদের 0010 [৪001 উপস্থিত বলেধরা হয়। এমনটি 
হওয়ার কারণ হলো-ব্যাকটেরিয়াগুলোর ক্যাবল (০৪1০) এর মতো 
সঙ্জা। [হো.বে.] 


০০195 মাইকোলজি, ছত্রাকবিজ্ঞান ছত্রাক জাতীয় 
জীবের পাঠকে ছত্রাকবিজ্ঞান বা [77/০০105/ বলে। গত কয়েক 
শতাব্দী ধরে ছত্রাকগুলোকে উত্ভিদজগতের 79119019718 বা 
181191158 বিভাগের অন্তর্গত উত্তিদ বলেই গণ্য করা হতো। 
তবে বর্তমানে (গৃত ৩০ বছর ধরে) জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস 
পদ্ধতিতে ছত্রাককে উত্তিদ জগৎ থেকে বের করে স্বতন্ত্র ছত্রাক জগৎ 


১৯২ 
ধিংাএলাীবিাযুভোহলাপকাডেহী কারক তা়েইীিান বগল তারই আএভাবীবিরানবিশুতোহবৎ এরা বানাব ছী্োোহাধল জবাব তাহার চাযেইকিযানামসূকোবযাদসাররীবিজানপিলোামনারকাবেইিজজল বালা বিরাজ দাও তাবিজ 


মা়ীবলনিহাাদওতরী 


0078007) 1181) রূপে বিবেচনা কর! হয় (জীব জগতের ৫টি 
7617150017-এর নাম £10100918, 1100508, 7980096, 71781 ও 
£1178118)। ছত্রাকের বহু আছে যা র উত্তিদ থেকে 
আলাদা। তাই স্বতন্ত্র ছত্রাক জগৎ হিসাবেই অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা 
এখন সমর্থন করেন। 

ছত্রাক বহু প্রাচীন কাল থেকেই টিকে আছে এবং সম্ভবত 
সত্যিকার নিউক্লিয়াসযুক্ত (54181090০) জীবদের মধ্যে তারাই 
আদিম। এদের কোষে কোনো ক্লোরোফিল থাকে না বলে এরা 
সালোকসংশ্রেষণ করতে পারে না। এ কারণে এদের খাদ্যাভ্যাস 
প্রধানত দুই প্রকার : মিথোজীবী বা মৃতভোজী (59019017095) ও 
পরজীবী বা পরভোজী (781851195)। মিথোজীবী ছত্রাক মৃত গাছ- 
পালা বা জীবজন্ত অথবা তৈরি খাদ্যদ্রব্য ও জৈব বর্জ্য পদার্থের 
উপর বৃদ্ধি পেয়ে বেচে থাকে, যেমন-_ পাউরুটি, পড়, গোবর, 
পাখির বিষ্ঠা, খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, খেজুর বা তালের রস ইত্যাদি। 
পরজীবী ছত্রাক জীবিত কোনো প্রাণী বা গাছের দেহের উপরে বা 
ভিতরে বাস করে তাদের দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে 
এবং স্বভাবতই এরা উদ্ভিদ বা প্রাণীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। বনু 
অর্থকরী উদ্ভিদ ফসলের রোগ, বনাঞ্চলের বৃক্ষাদির রোগ, মানুষ ও 
গৃহপালিত বা বন্য পশু-পাখির বহু ধরনের রোগ ছত্রাক দ্বারা হয়ে 
থাকে। এর মধ্যে অনেক রোগ বেশ মারাত্মক ধরনের হয়। আবার 
বেশ কিছু ছত্রাক আছে যা মানুষের উপকারও করে। মাশরুম ও 
অন্যান্য প্রজাতি মানুষের খাদ্য যোগায়; ঈস্ট দ্বারা গাজানোর ফলে 
আযালকোহল জাতীয় দ্রব্য তৈরি হয়, 4%778//1% দিয়ে সাইট্রিক 
আাসিড তৈরি করা যায়; £০7০2118%7% এর প্রজাতি থেকে 
মহাউপকারী পেনিসিলিন আ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায়; আবার এর 
অন্য প্রজাতি দিয়ে পনিরও তৈরি হয় | 

মাইকোলজি শাখায় ৮11/০007%06105, 45০017০6193, 
[0600519]1%05155 ও 73891010917 09153 শ্রেণির ছত্রাক উল্লেখ 
যোগ্য। এছাড়া 91716 [70015 নামের জীবদেরকেও অনেকে এই 
শাখায় বিবেচনা করেন। 

মেডিক্যাল মাইকোলজি নামে একটি বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে 
যা মেডিক্যাল বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় খুব প্রয়োজন, কারণ এই 
শাখাতে মানুষের (এমন কি পশু-পাখিরও) রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক 
সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব ধরনের 
মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক জীবাণু 64781 177070 শ্রেণির 
প্রজাতি; অল্প কিছু চ17/০০77/০6165 শ্রেণির। চিকিৎসাবিদ্যার 
দৃষ্টিকোণ (0117168] ৬19/011) থেকে স্বীকৃত ছত্রাকজনিত রোগ 
প্রধানত দুই ধরনের: (৯) যেগুলো চামড়ার উপরত্বকে রোগসংক্রমণ 
করে, যাকে 0610781920750695 বলে যেমন, দাদ), এবং ৫২) 
যেগুলো দেহের গভীরে আক্রমণাত্মক সংক্রমণ ঘটায়, (যেমন, 
ফুসফুসের রোগ 8309181119515, যার লক্ষণ যন্ষযনার মতো এবং 
একে শনাক্ত করা বেশ কঠিন)। দেখুন; চ01161; 79901610- 
[0/000109; 71901021 [7500105%। [নু.ই.] 


[1০077181296 মাইকোরাইজি ছত্রাক ও উন্নত জাতের 
উত্তিদের মধ্যে, বিশেষ করে তাদের শোষণ অঙ্গের (যেমন, মূল, 
রাইজোম, থ্যালাস, ইত্যাদি) মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক সম্পর্ক 
মাইকোরাইজা নামে পরিচিত। এটি হচ্ছে একটি ছত্রাক ও উন্নত 


১৯৩ 


উত্তিদের যে কোনো প্রজাতির মূলের মধ্যে অঙ্গজ শারীরবৃত্তীয় নিবিড় 
সম্পর্ক ও সংযুক্তি। বিশেষ করে মিথোজীবী ছত্রাক ও পোষক উদ্ভিদ 
উভয়ে পৃথক পৃথকভাবে বা একসাথে যে শোষণ অঙ্গের সৃষ্টি করে 
তাকেই মাইকোরাজি (একবচনে মাইকোরাইজা)বলে। বৃক্ষ, গুল ও 
বীরুৎ জাতীয় বনু প্রজাতির মধ্যে মাইকোরাইজি সারা পৃথিবী জুড়ে 
দেখা যায়। এদের মধ্যে অধিকাংশ কান্ঠল জাতীয় উত্ভিদে 
মাইকোরাইজি বেশি দেখা যায়। 

মাইকোরাইজির পোষক প্রজাতি বিভিন্ন উত্ভিদগোষ্ঠীর হতে 
পারে, যেমন, বায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা (ফার্ন গোত্রে), নগ্নবীজী 
উদ্ভিদ (বিশেষ করে পাইন জাতীয় প্রজাতিতে) ও গুপ্তবীজী উত্তিদের 
অনেক গোত্র (অকিড, ইত্যাদি)। তেমনি সংশ্িষ্ট ছত্রাক 
বেসিডিওমাইসিটিস, আাসকোমাইসিটিস, ফাইকোমাইসিটিস বা 
অসম্পূর্ণ ছত্রাক শ্রেণির প্রজাতি হতে পারে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি 
শ্রেণির প্রজাতি সংখ্যাই বেশি। মাইকোরাইজিযুক্ত মুল 
মাইকোরাইজিহীন মূল হতে গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কিছুটা 
আলাদা । মাইকোরাইজিযুক্ত মূল প্রায়শই ছোট ও মোটা হয়, 
সাধারণত মৃল্ত্রাণ (901 ০2]) ও মূলরোম থাকে না, কখনো কখনো 
শাখান্বিত হয় না। এছাড়া আরো পার্থক্য থাকে যা দ্বারা এরা 
স্বাভাবিক মূলের চাইতে দেখতে আলাদা । 
পোষক ও ছত্রাকের উপর ভিত্তি করে মাইকোরাইজিকে 
গাঠনিক শারীরবৃ্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা 
যায়। গাঠনিক দিক দিয়ে সাধারণত দুই রকম শনাক্ত করা যায় : (১) 
এক্টোমাইকোরাইজি (০০1০[,009717286) বা বহির্ভোজী 
মাইকোরাইজি (6০10070101010 11001110128) ও (২) 
এন্ডোমাইকোরাইজি (০7700177)00771)1296) বা অন্তর্ভাজী 
মাইকোরাইজি (27000070110 [7০97101289)। প্রথমটিতে ছত্রাক 
পোষকের মূলের উপর জালের ন্যায় আবরণের সৃষ্টি করে এবং 
এর হাইফি (7১14০) পোষকের শুধুমাত্র আন্তঃকোষীয় ফাকের 
মধ্যে প্রবেশ করে। ছত্রাকের হাইফি পোষক মূলের 
কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও কিছু সময় তাতে অবস্থান 
করে। পরে কোষগুলো পরিপাক করে ফেলে। অনেক 
মাইকোরাইজির গঠন এ দুটির মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য বহন করে অর্থাৎ 
মাইকোরাইজিতে ছত্রাক হাইফিগুলো মূলের ভিতরে ও উপরে 
দুভাবেই বৃদ্ধি পায়। 

মাইকোরাইজিতে শারীরবৃত্তীয় ও জৈবিক তাৎপর্য পুরোপুরি 
জানা যায়নি বলে এদের সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য 
দেখা যায়। কিছু উত্ভিদবিজ্ঞানী মনে করেন যে, মাইকোরাইজি 
ছত্রাকগুলো মূলের উপর পরজীবীরপে বাস করে এবং সেদিক হতে 
বিচার করলে এই সম্পর্ককে রোগাক্রান্তরূপে বিবেচনা করা হয়। 
অপরদিকে অন্যান্য বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, ছত্রাক ও যে মূলের 
উপর তারা বাস করে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা সরাসরি 
পরজীবিতার চাইতে আরো জটিল এবং ছত্রাক ও মূল পরস্পর 
নিবিড় সাহচর্যের কারণে উভয়েই উপকৃত হয়। কারণ, ছত্রাক 
মুলকোষকলা থেকে খাদ্য পেয়ে থাকে এবং তার বদলে ছত্রাক মূলের 
শারীরবৃত্রীয় কার্যাবলি সহজ ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। কিছু 
গবেষক মনে করেন যে 9০19079271৫ ছত্রাকগুলো মূল দ্বারা পানি 
শোষণকে বৃদ্ধি করে দেয়। এছাড়াও মাইকোরাইজি ছত্রাক যৌগিক 
নাইন্রোজেনযুক্ত দ্রব্যাদি মাটি থেকে শোষণ করতেও সাহায্য করে। 


11) ০0102 মাইকোলজি, ছত্রাকবিজ্ঞান 


আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এসব ছত্রাক নাইট্রোজেন 
সংবদ্ধকারী (2-9%108) ব্যাকটেরিয়ার মতো নাইট্রোজেন সংবদ্ধের 
কাজও করে থাকে। 
মূলের উপর ছত্রাকের যে কিছু উপকারী প্রভাব আছে এই ধারণা 
শ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। 
উদ্ভিদ প্রজাতিতে, বিশেষ করে নিদিষ্ট কিছু বৃক্ষ, গুল ও অর্কিড 
প্রজাতিতে মাইকোরাইজির সম্পৃক্ততা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন 
অর্থাৎ এসব প্রজাতির সব উত্তিদেই মাইকোরাইজি বিরাজ করে। এই 
নিয়মিত উপস্থিতি এদের পারস্পরিক উপকারিতার সম্পর্কের কথাই 
নির্দেশ করে। এছাড়াও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগুলো নির্দেশ করে যে উন্নত 
উত্তিদের কিছু প্রজাতি মাইকোরাইজির সম্পর্কের মাধ্যমে উপকার 
লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যদি বিশেষ 
কোনো পাইন প্রজাতির বৃক্ষের চারাগাছকে অনুর্বর (9191০) মাটিতে 
জন্মানো যায় অথবা যে মাটিতে উ ছত্রাক থাকে 
না, সেখানে এই পাইন চারা গাছের বৃদ্ধি ধীরে হয় ও গাছও দুর্বল 
হয়। কিন্ত মাটিতে যদি এসব ছত্রাক মেশানো হয় ও এই ছত্রাক যদি 
এসব চারাগাছের মূলকে সংক্রমিত করে তাহলে অতি দ্রুত ও 
দর্শনীয়ভাবে চারাগাছের বৃদ্ধি ঘটে। এ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা বহু 
উন্নত উত্তিদ প্রজাতির (যেমন বহু অকিড, ও হিথজাতীয় গুলু 
ইত্যাদি) বৃদ্ধির উন্নতি ঘটানো প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে 
মাইকোরাইজির শারীরবৃত্বীয় গুরুত্বের ব্যাপারে এটুকু বলা যায় যে, 
কোনো কোনো প্রজাতির বেলায় মাইকোরাইজি সম্ভবত রোগ 
উৎপাদনকারীর চাইতে বেশি কিছু নয়। আবার অন্যান্য উদ্ভিদ 
প্রজাতিতে মাইকোরাইজির সাহচর্য আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর 
উপকারপ্রাপ্ত মিথোজীবিতা সম্পর্ক বিরাজ করে। এসব প্রজাতির 
বেলায় পরস্পর উপকারী ভূমিকা কখনই সার্বক্ষণিক কোনো ঘটনা 
নয়। কিন্তু পরিবেশের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সম্পর্কও 
বদলায়, যার ফলে পোষক উত্তিদ কোনো এক সময়ে সংশিষ্ট 
ছত্রাকের দ্বারা উপকৃত হতে পারে, অন্য সময়ে তার দ্বারা আবার 
ক্ষতিগ্রস্তও হয়ে থাকে৷ 
মাইকোরাইজির শারীরবৃত্তীয় গবেষণায় দেখা গেছে যে, যদিও 
অধিকাংশ মাইকোরাইজি পুষ্টি উপাদান শোষণে অনাত্রান্ত মূলের 
চেয়ে বেশি কার্যকর, তবু কার্বন পুষ্টির দৃষ্টিকোণ হতে 
মাইকোরাইজিকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। এই দুটি গ্রুপ পূর্বোক্ত 
গাঠনিক গ্রুপের অনুরাপ নয়। গ্রুপ দুটি নিয়রাপ : (১) 
মাইকোরাইজির মিথোজীবিতা পদ্ধতি তার কার্বনের জন্য পোষকের 
সালোকসংশ্রেষণের উপর নির্ভরশীল; উদারহণস্বরূপ, সব এক্টো- 
মাইকোরাইজি, সবুজ [1108০86 গোত্রের সংশ্লিষ্ট এন্ডো- 
মাইকোরাইজি ও 11950790989 শ্রেণির (11০07106195) 
ছত্রাকের সাথে এন্ডোমাইকোরাইজি (ভেসিকুলার-আরবুস্কূলার 
মাইকোরাইজি) উল্লেখযোগ্য। এবং (২) মিথোজীবিতা পদ্ধতি 
তার কার্বনের জন্য সংশ্িষ্ট ছত্রাকের উপর নির্ভরশীল, 
উদাহরণস্বরূপ, যেসব মাইকোরাজির ছত্রাকের হাইফি প্রস্থপ্রাচীর- 
যুক্ত হয় (যেমন, অসম্পূর্ণ ছত্রাক, বেসিডিওমাইসিটিস ছত্রাক) যা 
0010171090986, 87108125 ও অন্যান্য উত্তিদে দেখা যায়, ও যাদের 
জীবনচক্রে মৃতজীবী পর্যায় রয়েছে, বা যারা পরিণত অবস্থায় 
মৃতজীবী, তখনো সেখানে ছত্রাক সদস্যটি কার্বন সরবরাহ করে 
থাকে। [নুই.] 


1 ০০960%17) মাইকোটব্সিন ১৯৪ 


কালএকাভোটরজসিবককো গর ্াযাটীরজ়ালবিসা তান লাওচগইবিভামক্া যা লগা ভাবিজানবিশুলোবকওজাতেরী রি বিশাাগঞোছাচোীরিরলোরপামাহবালোরলাতোই 


1075 মাইকোটব্সিন ছত্রাক কর্তৃক উৎপন্ন যে 

কোনো বিষাক্ত উপাদান মাইকোটঝ্সিন নামে পরিচিত। খাদ্যের সঙ্গে, 
শ্বাসের সঙ্গে কিবা ত্বকের সংস্পর্শে এলে এটা মেরুদ্তী প্রাণীর 
শরীরে নানারকম ক্ষতি করতে পারে। মাইকোটকঝ্সিন সৃষ্ট ব্যাধি 
মাইকোটক্মিকোসিস (1০০69810055) নামে পরিচিত। 
মাইকোটক্সিকাসিস রোগের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: এটা একজনের শরীর থেকে আরেক জনের 
শরীরে ছড়ায় না; আ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ দিয়ে তেমন কোনো 
উপকার পাওয়া যায় না; সাধারণত বিশেষ কোনো ঝতুতে এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব হয়; বিশেষ কোনো সংক্রমিত খাদ্য গুহণের ফলে রোগ 
ছড়িয়ে পড়ে এবং সন্দেহজনক খাদ্য-শস্য পরীক্ষা করলে দায়ী 
ছত্রাকের সন্ধান পাওয়া যায়। দেখুন; /১:08005%1];127800051)) 
19109] 17500108% | [সা.এ.] 


1$16]111) মায়িলিন এটি স্লাযুরজ্ছুর চারিদিক ঘিরে যথেষ্ট 
প্রতিসরিত (7518010)6) স্েহজাতীয় পদার্থের একটি আবরণ। 
মায়িলিন ১৬-১৮ ন্যানোমিটার (79000161279) ব্যবধানে পর্যায়ক্রমিক 
গাট এবং হালকা অরীয় (81913) স্তরে সাজানো থাকে অন্য সব 
স্তর অল্প ঘন এবং অনেক সময়ে তা দুটি রেখার মতো মনে হয়। 
প্রত্যেক ঘন স্তরকে প্রধান ঘন লাইন এবং অল্প ঘন লাইনগুলোকে 
আত্তগ্ককালীন (17178961190) লাইন বলা হয়। 

মায়িলিন পর্দার প্রধান কাজ হলো, ম্ায়ু বৃত্তিশক্তির কার্যকরণ 
(79055 80010 091971191) পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ এই বৃত্তিশক্তির 
কার্যকরণ পুরো ত্যাক্সন (৪,০7)-এর পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে আ্যাক্সন_বিল্লির 
সঞ্চারিত অমেরুসরণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। ড্যাক্সনের উপরিভাগ 
ধরে এই সঞ্চারণের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে আয়ন পরিবাহিত 
বিদ্যুতপ্রবাহের মতো আচরণ করে। এই আয়ন আদান-প্রদান ত্যাক্সন 
এবং শোয়ান কোষবিল্লির (5017%/810] ০০|] [1011101276) ব্যবধানের 
মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। মায়িলিনবিহীন স্লায়ু-রজ্জুর ক্ষেত্রে এই সব 
আয়ন দ্রুত আন্তঃকোষীয় জায়গায় ব্যাপিত (01859) হয়ে যায়। 
এক্ষেত্রে এই বৃত্তিশক্তির সঞ্চরণ তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে সম্পন্ন 
হয়ে থাকে এবং তা প্রতি সেকেন্ডে ৩.৩ ফুট (প্রতি সেকেন্ডে ১ মি)। 
মায়িলিনীয় স্ত্াযুরজ্ছুর ক্ষেত্রে আন্তঃকোষীয় স্থানে আয়ন 
পরিবহনের সে ধরনের বাধাহীন পথ থাকে না। কারণ মেজ্যাক্সন 
(71958:005) ঝিল্লি ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত থাকে। এছাড়া আ্যাক্ত্রন ও 
শোয়ানের মধ্যবর্তী স্থানে পর্বের (07006) কোষীয় ঝিল্লি বন্ধ হয়ে 
যায়। কেবলমাত্র র্যানভিয়ার (২97)৬1০) পর্বের আত্তঃকোষীয় স্থানে 
এর সহজাত চলাচল রয়েছে। এই ধারার বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রাথমিকভাবে 
পর্বের আ্যাক্সরন ঝিল্লির মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়। এই প্রদক্ষিণ চক্র 
সম্পূর্ণ করার সময়ে আন্তঃকোষীয় স্থানের এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে 
তা লাফিয়ে চলে। [রে.র.] 


[৬7519515 মাইয়াসিস অসংখ্য মাছি প্রজাতির লার্ভা বা 
ম্যাগোট (ো79859) কর্তৃক সৃষ্ট মেরুদণ্তী প্রাণীর এক ধরনের 
সংক্রমণ। এসব লার্ভী পোষক প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবেশ 
করে অথবা দেহের উপরিভাগে থেকেই জটিল প্রদাহের সৃষ্টি করে। 
চিকিৎসা ও গবাদি পশুর রোগতত্বে গুরুত্বপূর্ণ 0101078 বর্গের 
মাছিগুলোর অধিকাংশই 09519110969, 08111]01)0911086 এবং 
5810901/851096 গোত্রে সীমাবদ্ধ । 


ত্বকীয় মাইয়াসিসের বেলায় লার্ভাগুলো চামড়ার মধ্যে অথবা 
চামড়ার ঠিক নিচে অবস্থান করে। অনেক সময়ে এসব স্থান থেকে 
কতক প্রজাতির লার্ভা অন্যত্র সরে গিয়ে অন্যান্য কলায় সংক্রঘণ 
ঘটায়, ফলে সে স্থান ফুলে যায় এবং তীব চুলকানি 0101178) দেখা 
দেয়। এ অবস্থা সৃষ্টি হলে নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচারের 

য়াজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। 

এসব মাছির ডিম বা লার্ভী আকস্মিকভাবে খাদ্যের সঙ্গে অথবা 
অন্য কোনোভাবে মানুষের অস্ত্রে প্রবেশ করলে মানুষেও অন্ত্রের 
মাইয়াসিস সৃষ্টি হয়। তবে এ ধরনের মাইয়াসিস সাধারণত 
উত্তিদভোজী অনেক প্রাণীতে ঘটে থাকে, যেখানে সংক্রমিত বা দূষিত 
উত্তিদ খাদ্যের সঙ্গে মাছির ডিম সহজেই পৌষ্টিক নালিতে ঢোকার 
সুযোগ পায়। পোষক প্রাণীর পাকস্থলী অথবা অস্ত্রের নালিকায় লার্ভা 
তাদের স্থান বেছে নেয়। 

দেহের বিভিন্ন গহবর এবং ক্ষত স্থানেও মাইয়াসিসের উপস্থিতি 
দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ যেমন, নাসারন্ধ, 
যোনি এবং সাইনাস (5170565) অথবা ক্ষতস্থানের ছিদ্র দিয়ে 
মাছির লার্ভা পোষকের দেহে প্রবেশ করে। দেহের উপরিভাগে যেসব 
মাইয়াসিস হয়, তা সাধারণত হয় রক্তচোষক ম্যাগোটের সংক্রমণের 
মাধ্যমে । দেখুন: 01068; 7160108] 08185100198 1 [সৈহুক.] 


1$%107)106 মাইলোনাইট চরম বিচ্যুতি ও দানাকৃতি 
হওয়া সত্বেও যে শিলার নিজস্ব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অক্ষু্র থাকে। 
প্রত্রিয়াকরণের শুরুতে মাতৃশিলা বিচূর্ণ হলেও সহজে চেনা যায়। 
কিন্ত মাইলোনাইট হওয়ার পর সেগুলোকে মাতৃ-শিলারূপে বোঝা 
যায় না। বিচূর্ণন ছাড়াও মাইলোনাইট কঠিন এবং কখনো কখনো 
কালো ও চকচকে শিলায় পরিণত হয়। কারণ, খুবই উচ্চ চাপে চূর্ণন 
ও বিচূর্ণন সম্পন্ন হলে তবে শিলা মাইলোনাইটে পরিণত হয় এবং 
এর ফলে চূর্ণিত দানাগুলো পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে। দেখুন: 
146181101001710 [২9০19 | [মুহা] 


[590৪8701615 হৎপেশির প্রদাহ হাৎপেশির ব্যাধি। এর 
ফলে হৃৎপেশির তন্তর ফাকে ফাঁকে প্রদাহকোষ অনুপ্রবেশ করে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য কোনো রোগের ফলে এটা হয়। এজন্য এ 
ধরনের হাৎপেশি-প্রদাহ গৌণ প্রদাহ নামে পরিচিত। হাৎপেশির 
প্রাথমিক প্রদাহের কারণ জানা নেই। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক 
কিংবা অন্য পরজীবী প্রাণী সংক্রমণের ফলে গৌণ হৎপেশি-প্রদাহ 
সৃষ্টি হয়, যেমন_ টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, 
হাম, 51015017158 
কেন, প্রদাহযুক্ত হাত আণুবীক্ষণিক অবস্থা প্রায় একই রকম। 
আপাতদৃষ্টিতে হৃৎপিগুকে স্বাভাবিক দেখালেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে 
পরীক্ষা করলে হৎংপেশির তন্তসমূহের মাঝে প্রদাহজনিত কোষ 
(যেমন__নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট) দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে 
ইয়োসিনোফিল, দৈত্যকোষ (51800 06115 ) ইত্যাদি দেখা যেতে 
পারে। দেখুন : 176 ৫15010015| [সা.এ.] 
17500090097) মায়োডোকোপা 091780904-এর দু'টি 
উপশ্রেণির একটি। এ উপশ্রেণি দুটি উপবর্গ, ১1/০৫০০০1৫৪ এবং 
71519051108 নিয়ে গঠিত। [[5০909০0000-দের হৃৎপিণ্ড থাকে। 


১৯৫ 


ফলার লাহাভিাবনিশৃতোষাদপ জাগে বজরার মানেই বানাবো রলিজাবিশ মলা কাছে বিজন লাএমীমিবিশবকাবলার। 


ক্যারাপেস (081808০০9)-এর ভাল্ভদূটি অসমান এবং 
অপরিমিতভাবে ক্যালসিয়ামযুক্ত। তবে এগুলো মসৃণ, বলিষ্ঠভাবে 
আল-উঠানো (79০০৫), অথবা স্ফীতি বা কাটাযুক্ত। এদের পাচ 
থেকে সাত জোড়া উপাঙ্গ থাকে। দেখুন: চা৪10909 01108) 
1450009090109 1 

সব 17/০০9০0929৫ সামুদ্রিক যদিও এদের কিছু সংখ্যক সদস্য 
ঈষৎ লোনা (68০115%) পানিতেও বসবাস করে। এগুলো সব 
সাগরের উপরের স্তর থেকে নিয়ে গভ্ভীর এলাকা পর্যস্ত বিস্তৃত। 
সুগঠিত শুঙ্গ থাকার কারণে 1/০০০০1৫$-এর প্রায় সব প্রজাতি 
সম্তরণে অভ্যত্ত, তবে এগুলোর বেশির ভাগ এপিবেনথিক 
(6791০0011০) বা বেনথিক (৮০০11০) এলাকায় বসবাস করে। 

জাতিজনিক (010%1986176110) বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে 
মায়োডোকোপার সদস্যরা 270001070001018068 এবং [200০- 
[07092080628 (0100101817-0810017166510905)-এর জীবাশ্] নমুনার 
প্রাণীদল। তবে জীবিত উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাণীদল আদি 
অস্ট্রাকোড (950-8০099) জাতের কাছাকাছি নয়। দেখুন: ো05(8০68; 
05080908। [রে.র.] 


[59০0০০01910 মায়োডোকোপিডা এটি উপশ্রেণি 
159০0০09178 (09078০9%)-এর একটি বর্গ। অন্যান্য জীবিত 
05108০005-এর তুলনায় অন্য সব [0%900909010-দের একটি স্থায়ী 
সম্মুখ-ছিদ্র সম্পন্ন ক্যারাপেস (০8145০৪) রয়েছে অবশ্য যদি _না 
এর ভাল্ভগুলো অন্যথায় একত্রে টেনে আনা হয়। এদের পার্শ্ব 
চোখগুলো যথেষ্ট সুগঠিত। প্রত্যেকটির লেন্স (67$) এবং একটি 
ললাটস্থ অঙ্গ (79701 07880) থাকে যাকে বেলোনসি অঙ্গ (01817 
0? 86110101) বলা হয়। এই অঙ্গটি প্রাণীর ললাটের কেন্দ্রস্থল 
অবস্থিত। স্থায়ী ছিদ্র বা ফাকের মধ্য দিয়ে চলাচলের জন্য শুর্জ বের 
হয়ে আসে । এদের কিছু কিছু সদস্য পেলাজিক (০1881), কিন্তু এর 
বেশির ভাগই বেনথিক (০1০)। প্রথম দলের ক্যারাপেস যথেষ্ট 
পাতলা যাতে অল্পস্বলপ ক্যালসাইট (০810106) থাকতে পারে, আবার 
না-ও থাকতে পারে। দেখুন: 5০৭0০9708। 

এদের বর্তমান কালের একটি মাত্র অধিগোত্র 001101701955- 
এর সদস্যগুলোর ক্যারাপেস সাধারণত ক্যালসিয়ামযুক্ত (০9101060) 
এবং এর পেছন গোলাকার (90110-080150) যার চঞ্চু (99017) 
নিচের দিকে বাকানো। সবচেয়ে বড় জীবিত (9$0:8০০0, 
071827//00)7115 28455157, 0001017908-এর সন্তরণক্ষম এক 
প্রজাতি । এদের প্রায় ০.৯২ মিমি. (২৩ ইঞ্চি) লম্বা এবং যথেষ্ট 
পাতলা অর্ধগোলাকার (59£99১০1৪) ক্যারাপেস রয়েছে। উপাঙ্গ 
গঠনের (800০00880 2190011%) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, 
//9৭০০০০1৪ গুলো দু'টি বর্গের মধ্যে বেশি আদি-ধরনের সদস্যদল 
যা প্রি-সিলুরিয়ান (016-51101121) যুগে 7819০507110 থেকে 
আলাদা হয়ে গেছে। দেখুন: 010908068; 9308098| [রে.র.] 


[৮ $7108195 মাইরিকেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের 11881011901) বিভাগের 1৪8701100518 শ্রেণির 
[17197761108 উপশ্রেণির একটি বর্গ। এই বর্গে একটিমাত্র গোত্র, 
191০9০০৭০ যার প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৫০1 এই উপশ্রেণির মধ্যে এই 
বর্গ তার সরল. ও রেসিন-সমৃদ্ধ সুগন্ধযুক্ত পাতা, দুই গর্ভদণ্ড ও 


1$75169165 মিরটেলিস 


জিকা তাতে এজি সেএা়রীবিস্াববিপুলোারএকারিাবিশ্ বম লারা 


একটি ডিন্বকসহ এক কুঠুরি বিশিষ্ট গর্ভীশয়ের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 
এ বর্গের উদ্তিদগুলো বৃক্ষ অথবা গুল্মজাতীয় এবং ফুলগুলো 
যথেষ্ট হাসপ্রাপ্ত ও ক্যাটকিন জাতের পুষ্পমঞ্জরি তৈরি করে। 
ফলগুলো ছোট, প্রাচীর মোম দ্বারা আবৃত, ও ডুপ বা নাটজাতীয়। 
7/০৫-এর একাধিক প্রজাতিকে মাঝেমধ্যে শোভাবর্ধনকারী 
উত্তিদ হিসাবে লাগানো হয়। দেখুন: [71067 210911911095) 
19510011015108 | [নু.ই.] 


[/1%768195 মিরটেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
14800110017512 বিভাগের 197109110105108 শ্রেণির .951086 
উপশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একটি বর্গ। এই বর্গে ৯৩টি গোত্র ও প্রায় ৯০০০ 
প্রজাতি আছে প্রখ্যাত উত্ভিদবিজ্ঞানী 77000171501. এর মতে এই 
বর্গকে 1587958৩ বিভাগে রাখা হয়েছে এবং এর গোত্রের সংখ্যা ৭ 
অন্যদের শ্রেণিবিন্যাসেও কিছু পার্থক্য আছে)। সবচেয়ে বড় দুটি 
গোত্র: [গ5185(01720689, প্রজাতি সথ্খ্যা প্রায় ৪০০০ ও 
1৬%1190696, প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩০০০; এছাড়া 01796190999 
গোত্রের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬৫০, যা শীতপ্রধান অঞ্চলে 
(0017061816 165190), বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে 
সচরাচর জন্মায়। অপর দিকে বড় বড় গোত্রের প্রজাতিগুলো প্রধানত 
্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত। 

)1579159 বর্গের উদ্ভিদের পাতাগুলো সাধারণত মুখোমুখি 
(01000316), সরল, সম্পূর্ণ ও ফুলগুলো গরভকটি (06115570919) 
হতে গর্ভশীর্ষ (601£595); গর্ভপত্র 01501) যৌগিক ও 
অমরাবিন্যাস অধিকাংশই অক্ষীয় (5116); পুংকেশরগুলো সব এক 
রকম নয়; পরাগধানী ছিদ্রযুক্ত 09০7০43); বৃতিগুলো প্রান্তস্পর্শী 
(৮৪1%8065) | 

115790686 গোত্রের প্রজাতিগুলো পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে 
জন্মায়। এর বেশির ভাগ প্রজাতি অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং 
সেখানেই তাদের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল মনে করা হয়, যেমন, 
17402107645, 09115167107 ইতাদির সব প্রজাতি। আবার অনেক 
প্রজাতির উৎপত্তিস্থল আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে, যেমন [011791000 
বা 211501০9 27216 ৫7০০৫ (যোর অপরিপকৃ ফলকে শুকিয়ে 
মশলারূপে ব্যবহার করা হয়), /5747%7 47) (পেয়ারা) ও এর 
অন্যান্য প্রায় ১৫০ প্রজাতি, ইত্যাদি। বেশ কয়েক প্রজাতির জাম, 
কালোজাম, ক্ষুদিজাম, ঢাকিজাম, বনজাম, অমৃতফল, গোলাপজাম, 
জামরুল, ঢেপাজাম ইত্যাদি 5১)8/%/% গণের বেশ কিছু প্রজাতি 
বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উত্তিদ। এর সঙ্গে 
বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মসলা লবঙ্গ 5. ০/91/21/0%7 এশিয়ার 
[4010০0৪85-এর দ্বীপগুলোর নিজস্ব গাছ। আজ হতে ২৩০০ বছর 
পূর্বে চীন লবঙ্গের ব্যবহার শুরু করে এবং পরে অফ্রিকা ও 
ইউরোপে ও আরো পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিয়ে যাওয়া হয়। উনবিংশ 
শতাব্দীতে আফ্রিকার জাঙ্জিবার হয়ে ওঠে লবঙ্গ চাষের প্রধান কেন্দ্র 
এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। 

16125017190982 গোতের 1৫46125191/7:57171982117710%771 
বেনতেজপাতা) বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকার বনে দেখা 
যায়; উত্তরবঙ্গেও জন্মে। 0017015180986 গোত্রটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
এর ১৭ গণে প্রজাতি সংখ্যা ৫০০; সবই ক্রান্তীয় ও উপক্রানস্তীয় অঞ্চলে 
জন্মায়। বাংলাদেশসহ পার্শবর্তী দেশগুলোতে যেসব প্রজাতি 


[1৮5109089 মাইসিড্যাসিয়া টা 


মালামাল কাববিজানবসৃ চাটা জালালাবাদ চারের জারি ও চান জাবাত সিকদার বি জানান সপ ারোটবিনা নোমান লারা ক শসা তত্বিামবিপাোকবাএকারেী জাননা এবার বিদ্যা ন.এছরকনিদযামহএকারেী 


প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 727777/:176 
177)14/1৫ (অর্জুন বৃক্ষ), 2 921177706 বেহেরা), 7. 07118016 
হরীতকী), এ 0210191)৫ (কাঠ বাদাম), ?, 1917 (আছল), পু 
০1/71)6 (হোরা) ইত্যাদি। এছাড়া ০০77৮721477 20747712727114/7 
পাটুইনিয়া), €৮:7০1171277217771 কোলিগাইচি), 6. 12179118771 
বউলতা), €. 77195%% ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেখুন : /115106; 


000৬7; 20081%)015; 1৮18811011005108: [051080| [নু.ই.] 
৬[%5102,068 মাইসিড্যাসিয়া মুক্ত সম্তরণশীল 
(0/45080০4-এর একটি বর্গ। 1%510868-তে রয়েছে দুটি উপবর্গ, 


1,010170295101058 এবং ১৮51091 অধিকাংশ প্রজাতি সমুদ্রিক, 
অনেকগুলো মোহনা এলাকার অধিবাসী, কতক স্বাদু পানির বাসিন্দা। 
উপকূলভাগের অল্প গভীর পানি থেকে ৭০০০ মিটার গভীরে পর্যন্ত 
এদের বাস করতে দেখা যায়। সর্বোচ্চ ৭২৬০ মিটার গভীর থেকেও 
এদের কিছু নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। গভীর পানির প্রজাতিগুলো 


তুলনামূলকভাবে বড় আকারের। 


একটি মাইসিড ক্রাসটেসিয়ানের চিত্ররূপ 


পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহ ১৯টি খণ্ডকে গঠিত : €টি মাথায়, ৮টি বক্ষ 
এলাকায় এবং ৬টি উদরে। উদরের শেষভাগের লেজ ইউরোপোড 
(8190) এবং টেলসনের (61597) সমন্যয়ে গঠিত। প্রতিটি দেহ 
খগ্ডকে একজোড়া কার্যকরভাবে পরিবর্তিত উপাঙ্গ রয়েছে। 
উপাঙ্গ গুলোর প্রান্তভাগ দ্বিধাবিভক্ত। বক্ষ এলাকার বড় অংশই 
ক্যারাপেস দ্বারা আবৃত এবং পম্টভাগে সামনের অন্তত চারটি 
খগ্ডকের সঙ্গে একীভূত। চক্ষু বৃন্তযুক্ত এবং তা ঘোরাতে-ফেরাতে 
সক্ষম। 

কম উন্নত প্রজাতিগুলো তাদের প্রিওপোড (215০চ০৭) নামের 
উপাঙ্গ দাড়ের মতো ব্যবহার করে চলাচল করে। উন্নত জাতের 
সদস্যরা এক্সোপোডের (০,0০9) সাহায্যে পিছন দিকে ধাবমান 
পানির স্রোত সৃষ্টি করে যা তাদের দেহকে সামনের দিকে এগিয়ে 


'উদরীয় (8৫০01181) ছয়টি খণ্ড উপাঙ্গবিহীন। এদের ল্যাবরাম 


মাইসিডদের প্রাচীন কালীন কয়েকটি গণের ছয়টি প্রজাতির 
সবাই অন্ধ এবং স্বাদু অথবা অল্প লোনা পানির উপকূলভাগের 
গুহায় বাস করে। উন্নত শ্রেণির £179/%)515 গণের নয়টি 
প্রজাতিতে মিথোজীবিতার কথা জানা গেছে। তবে মাইসিডদের 
কেউই পরজীবী নয়। 

পানির উপরিভাগে মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায় এমন পেলাজিক 
(291881০) সদস্যগুলোর দেহ স্বচ্ছ এবং চোখের কর্ণিয়া ছাড়া দেহের 
সবটাই বর্ণহীন। উপকুলভাগের প্রায় সব প্রজাতিতেই ক্রোম্যাটোফোর 
থাকে এবং এর সাহায্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে 
দেহের রং বদলায়। 

দিনের বেলা অধিকাংশ মাইসিড পানির তলায় বা তার 
নিকটবর্তী এলাকায় বিচরণ করে। সন্ধ্যাবেলা এরা পানির উপরিভাগে 
চলে আসে এবং এ সময়ে তারা তাদের শাবকদের মুক্ত করে। ভোর 
বেলায় আবার তারা নিচের দিকে নেমে যায়, যদিও শাবকেরা বড় না 
হওয়া পর্যন্ত পানির উপর এলাকাতেই অবস্থান করে। দেখুন: 
[সৈ.হু.ক.] 


1151900087109 মিস্টাকোক্যারিডা প্রাচীনকালীন 
চিংড়িজাতীয় প্রাণীর (০7058068) এটি একটি বর্গ। এর গণ 
1)97001611002775-এর আওতাধীনে তিনটি প্রজাতি রয়েছে 
এদের দেহ কৃমি আকৃতির (/০71166) এবং প্রায় ০.২ ইঞ্চি € 
মিমি) লম্বা। এদের শিরঃবক্ষ (091119070188) প্রথম শুঙ্গ 
(81009177796), দ্বিতীয় শুঙ্গ, চোয়াল (778001016), প্রথম ম্যাক্স্িলা 
(05)11196) এবং দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা বহন করে। ম্যাক্সিলিপেড 
(14511110905) অন্য খণ্ডে রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত চারটি মুক্ত 
বক্ষীয় ()07901) খণ্ডে প্লেটের মতো উপাঙ্গ (80060708805) থাকে 


1৬1912009517808) 76150211058 1 


(18010) বিরাট আকারের; মুখাঙ্গ (77081008115) এবং স্্রাযুতন্ 


আদি ধরনের। এদের জননছিদ্র বক্ষ এলাকায় অবস্থিত। দেখুন: 
00518098| [রে.র.] 
1৬15 %11)11017765 মিক্সিনিফরমিস সাধারণভাবে 


হ্যাগফিশ (875) নামে পরিচিত বাইমের মতো দেখতে 
চোয়ালহীন মেরুদণ্ডীদের নিয়ে গঠিত ৪7907 শ্রেণির একটি 
বর্গ। কখনো কখনো এ বর্গ 15517001069 নামেও চিহৃত হয়। 
অনেক সময় ৮60০0129709 বর্গের সদস্যদের সঙ্গে দলবদ্ধ 
করে এদের 0০195107798 শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 
কতিপয় বৈশিষ্ট্যে এরা 761791752901-এর প্রজাতিগুলোর 
সঙ্গে সাদ্শ্যপূর্ণ। তবে তাদের থেকে এদের মুল পার্থক্য 
হ্যাগফিশে তুণ্ডের শীর্ষভাগে নাসারন্ধ থাকে যা সরাসরি গলবিলে 


যেতে সাহায্য করে। পুচ্ছ পাখনা এবং উদর সাতারে অতিরিক্ত 
সহায়তা দান করে। বক্ষ এলাকার এন্ডোপোড় (6409900) হাটার 
মতো চলনে ব্যবহার করা হয়। 

মাইসিডরা শান্ত স্বভাবের প্রাণী, এরা কলহপ্রিয় নয়। অনেক 
সময়ে অন্য কোনো বস্তুর অনুকৃতি ধারণ করে শক্রর হাত থেকে 
রেহাই পায়। কখনো কখনো শিলা বা আগাছার নিচে আশ্রয় নিয়ে 
অথবা সমুদ্রের মেঝের কাদার গর্তে দ্রুত প্রবেশ করে শত্রুর হাত 
থেকে নিজেদের রক্ষা করে। 


উন্মুক্ত হয়ে শ্বসন কাজে সাহায্য করে। এদের বার্ধেল (৪০১০1) 
মুখ ছিদ্রের চারপাশে অবস্থিত এবং ৬-১৫ জোড়া ফুলকা থলি 
হয় পৃথকভাবে নতুবা একটি সাধারণ ছিদ্র পথে বাইরে উন্যুক্ত 
হয়। এদের মাত্র একজোড়া অর্ধবৃত্তাকার নালি (5677101700181 
০৪791) আছে এবং চোখ লুপ্তপ্রায়, লেন্সও আইরিসবিহীন, বাইরে 
থেকে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃষ্ঠীয় পুচ্ছ ও অঙ্কীয় পাখনার 
মধ্যে ছেদ নেই এবং কেবল পুচ্ছ অংশে পাখনা রশ্মি বিদ্যমান। 
একই প্রাণীতে স্ত্রী ও পুংজননাঙ্গ উপস্থিত থাকলেও কেবল 


জপলাওকারেই জাপার এচারোইবাহাবা রা দওকাচেইীফিজাবস্াহবা ও ভাডেটবিযাোক্রকানবীবিজানবিপৃোযদসএভারেরীবিস্ািসকোদবাসোর 


একটিহ পরিপূর্ণতা লাভ করে। সব হ্যাগ্রফিশ একান্তভাবে 


সামুদ্রিক 


আটলান্টিক হ্যাগফিশ, 74957 81411795 


গভীর পানিতে হ্যাগফিশ কর্দমান্ত মেঝের উপরে অথবা 
তলদেশের সন্নিকটবততী এলাকায় বাস করে। এরা প্রধানত মৃত অথবা 
মৃতপ্রায় মাছ এবং পোলিকিট (০০1/০%90) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ 
করে। সুচালো জিহ্বার সাহায্যে এরা সহজেই মাছের দেহ ফুটো করে 
ভিতরে ঢুকে পড়ে। 

হ্যাগফিশদের তিনটি গণে বিভক্ত করা হয়; 71)5176, 
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় বিস্তৃত; 72727170076, 
জাপান থেকে এদের উপস্থিতির কথা জানা গেছে; এবং 
84611951076, কেবল প্রশান্ত মহাসাগরে সীমাবদ্ধ। দেখুন: 
£610910185 050195197া1815 (011010518)) ৮9010171520100105 1 


[সৈ.হ.ক.] 


1 %079901678195 মিক্সোব্যাকটেরেলিস মস্ণ 
গতিতে যেসব ফ্ল্যাজেলাহীন ব্যাকটেরিয়া এঁকেবেকে চলতে 
(811011)5 10%9709101) পারে সেসব ব্যাকটেরিয়া গ্রুপের একটি 
বর্গের নাম। এরা পিচ্ছিল (91116) ব্যাকটেরিয়া নামেও পরিচিত। 
এদেরকে সাধারণত মাটির উপরের স্তরে, পচনশীল কাঠে, জৈব সারে 
(০010991) ও অন্যান্য জমির সারের ভিতরে দেখা যায়। 
এসব ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো নমনীয় (116,115), 
সরুদণ্তবৎ (3107061 100), ১-২ মাইক্রোমিটার 071) চওড়া ও ৩-_€ 
র (1) লম্বা। কোষগুলো কোনো দৃঢ় কোষপ্রাচীর দ্বারা 
আবৃত নয়; সেজন্য এসব কোষ আসল ব্যাকটেরিয়ার মতো ততোটা 
আলো বিচ্ছুরণ করে না এবং এই কারণে অথুবীক্ষণযস্ত্রে এদেরকে 
দেখতে পাওয়া খুব কষ্টকর। কোনো পাত্রের উপর রেখে দিলে 
কোষগুলো কেঁচোর মতো বিশেষ ধরনে এঁকেবেকে (8110178) 
চলাচল প্রদর্শন করে, যদিও এদের কোনো ফ্ল্যাজেলা বা গতির জন্য 
অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ (০:£82116) নেই। এজন্য গতিশীল 
মিস্ত্রোব্যাকটেরিয়ার কলোনিগুলো আসল ব্যাকটেরিয়ার মতো 
সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যাকে 
পাতলা দল বা '৪/৪15' বলে, প্রায়শই অনিয়মিত শিরার মতো 
ঘন হয়ে থাকে। কলোনির কোষগুলো আপনা আপনি সমান্তরাল 
সারিতে বিন্যস্ত হয়ে 5ঞাশা। গুলো কলোনির কিনারে ছোট ছোট 
জিহবার (0789৪) মতো ও ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো তৈরি করে। 
মিক্সোব্যাকটার দ্বারা যেসব ফুট বডি (7017 ০০৫) তৈরি 
হয় সেগুলো ব্যাকটরিয়ার মধ্যে অনন্য। কোনো উপযুক্ত মাধ্যমে 
(00901077) অঙ্গজ কোষের বৃদ্ধির পর দলের (58105) কোষগুলো 


1৯০8৮ ৩০6৪ মিক্মোমাইকোটা 


চাইলাম 


ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে একত্র (88%758816) হতে শুরু করে। একত্রে 
(9788৪) মতো তৈরি করে। কেন্দ্রে পৌছার পর কোষগুলো 
নিজেদের উপরেই স্তপীকৃত হতে থাকে এবং পরে 77০1700%505 
নাকে নিশ্চল কোষে (53078 ৫০115) রূপান্তরিত হয়। ফ্রুটিংবডি 
মোটামুটি আকারহীন 71/019০/5-এর দল, যা পিচ্ছিল পদার্থের 
মধ্যে আটকে থাকে, অথবা এটি নানাভাবে শাখান্বিত ও প্যাচানো 
হতে পারে, যার প্রতিটি শাখার শীর্ষ একগুচ্ছ ০১9 বহন করে। 


পরিণত ফুটিংবডিগুলো সাধারণত রঙিন হয়। [নুই.] 
[$1/%017509$85 আসল স্ত্রাইম মোল্ড আন্তর্জাতিক 
বোটানিকাল নোমেনক্রেচারের নিয়ম অনুযায়ী ছত্রাক জগতের অন্তর্গত 


119019০018 বিভাগের একটি শ্রেণির নাম। এই শ্রেণির 
অণুজীবগুলোর বংশোৎপাদন পর্যায় (06019000012 [001956) 
ছত্রাকের মতো দেখতে বলে এই নামকরণ করা হয়েছে! কখনো 
কখনো এদেরকে প্রোটোজোয়ানদের (এককোষী প্রাণী) সাথে 
শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, তখন এই শ্রেণির নাম দেওয়া হয় 
২1/০০1০৪০৪, কারণ এদের শোষণ করে খাওয়ার অভ্যাসটা 
(2551771180155 01856) প্রাণীদের মতো। বিবর্তন ধারায় এদের 
উৎপত্তির বিষয়টি বেশ অস্পষ্ট ও বিতর্কিত। তবে অধিকাশ বিজ্ঞানী 
মনে করেন যে, 1%071)09665-এর জীবগুলো প্রোটোজোয়া 
জাতীয় পূর্বপুরুষদের বংশধর। 
ংশ উৎপাদন পর্যায়ে ছত্রাকসদৃশ একস্থানে স্থায়ী অচল 
ফুটিংবডি তৈরি হতে দেখা যায়। যার ভিতরে এক থেকে বহু স্পোর 
থাকে। শোষণ করে খাওয়ার পর্যায় শুরু হয় স্পোরের 
রোদগমের পর থেকে, যার ফলে এক বা একাধিক নগ্ন 
) 0155810098০ তৈরি হয়; অথবা সচল কোষ তৈরি 
জব বোন ভা 
গ্যামিটগুলো মিলিত হয় জাইগোট তৈরি করে, যা বৃদ্ধি পেয়ে 
স্বাধীনভাবে পরিচালিত বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অকোষীয় 
প্রোটোপ্রাজমের স্তুপ (1855), ও (91857700107) তৈরি 
করে। এই প্রাজমোডিয়ামের ভিতরে প্রোটোপ্রাজমের স্রোতধারা ও 
আযামিবার মতো গতি প্রকাশ পায়। এর খাদ্যাভ্যাস প্রাণীদের মতো 
যাতে শক্ত পদার্থ (সাধারণত ব্যাকটেরিয়া) চারদিক থেকে ঘিরে গ্রাস 
করে ফেলে। প্রাজমোডিয়াম বেশ কয়েকটি ধাপে বেড়ে ওঠে ও 
পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যস্ত নানা ধরনের ফুটবডি গঠন করে 
(00০05080100 বলে)। 
অধিকাংশ এসব 91177677015 সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ও 
ভেজা স্স্যাৎসেতে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে পচনশীল জৈব পদার্থের 
উপর, যেমন, দীড়ানো মৃত বৃক্ষ, বনের মেঝেতে পুরাতন পচনশীল 
কাঠ ও ডালপালা-পাতা ইত্যাদির উপর জন্সায়। 
এসব অণুজীবের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব কমই আছে। 
কিন্ত এদের সুন্দর গঠনাকৃতি ও উজ্জ্বল রং বহু সংগ্রহকারীকে 
আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে থাকে। দেখুন : 11/%007/0009। [নু.ই.] 


৬1901) ০০99 মিক্মোমাইকোটা আন্তর্জাতিক 
বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার-এর নিয়ম অনুযায়ী ছত্রাকের 
(ছ1780০7 চ78) সাথে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এমন কিছু 


18951901109 মিষ্সোস্পরিডা 


২1171৩77011 জাতীয় জীবের শ্েণিগুলো নিয়ে গঠিত বিভাগ 
1১৯০৩০7১৮০০ নামে পরিচিত। এই শ্রেণিগুলোর নাম : 
40185101117 0153 (কোষীয় 51177617015), 1১1৮%:017%02165 
(অকোষীয় প্রাজমোডিয়াল বা আসল $11776 1779105). 
1701051৩11017%0৩15 এবং 218577001090170107109105 (অন্তঃস্থ 
পরভোজী ১1116 170105)| এই একই গ্রুপগুলোকে জুওলজিক্যাল 
নোমেনক্লেচার-এর নিয়ম অনুযায়ী 6915 জীবজগতে বিভিন্ন 
ট্যাক্সোনমিক স্তরে শ্রেনিবিন্যাস করা হয়। এসব 31177 17015 
গ্ুপগুলো মোটেই কাছাকাছি কোনোভাবে সম্পর্কিত নয়, তবে 
সবারই জীবনচক্রে কোথাও আদিম আযামিবাসদৃূশ কলোনীয় পর্যায় 
বর্তমান। দেখুন : 60781 | [নু.ই.] 


[৮155:051১07108 মিক্সোস্পরিডা ১1১%০5009014৩৪ 
শ্রেণির (উপপর্ব 0/01995018) এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়ার 
একটি বর্গ। এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কপার্টিকা (৮৪1৬০) বা অক্ষ (99191) 
ক্যাপসুলসহ স্পোর (১2০7৪) তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে। 
এছাড়া এখানে ইয়োডিনোফিলাস (1901707711905) গর্তযুক্ত 
(৮৪০৪০1০) এবং এতে একটি স্পোরোগ্রাজম (50091901851) 
থাকে । ৮%095090106181-গুলো মুলত মাছে পরজীবী | 
এগুলো মাছের হৃৎপিণ্ড এবং ঘগজসহ সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ আক্রমণ 
করে থাকে। এই সংক্রমণ দ্বারা পোষক কোষকলার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন 
হয়। 

এই সংক্রমণ পোষক মাছের স্পোর গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়। 
মাছের পাচক রস অক্ষ সুতলিকে প্রলম্বিত হতে সহায়তা করে এবং 
এ সময়ে স্পোর থেকে স্পোরপ্রাজম নির্গত হতে দেখা যায়। (চিত্র 
দেখুন)। 
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রঃ 7৬ 


পরিণত স্পোর 


পোলার টি 


মাছের পরজীবী, +4,০/-এর জীবনচক্র 


১৯৮ 
গাব জামাতা কো লারা লাভবান বাংল ভাীিাবিপৃকোরহপনারে বিপুল মাটন বিপাক কাস জানি বলা একানীি্াসবিাকাোএ তেতো 


স্পোরগ্রাজম বা আযামেবুলা (217961)15) অস্ত্রের প্রাচীর বা 
রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে সংক্রমণের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়। পোষকের 
কোষকলা খেতে শুরু করলে আ্যামেবুলা ট্ুফোজয়িট-এ 
(00011920116) পরিণত হয়। এই ট্রফোজয়িটগুলো ক্রমান্ধয়ে বশ 
কতকগুলো নিউন্রীয় বিভাজনে যায় এবং কোরকোদগম (১4৫411)8) 
প্রক্রিয়ায় কতকগুলো কোষের জন্ম দেয় যা পরিশেষে স্পোরন্ট 
(২70০) রূপে বেড়ে ওঠে। স্পোরন্ট একটি স্পোর তৈরি করলে 
তা হয় মনোস্পোরোব্রাস্ট (779005007991850) এবং দুই বা 
ততোধিক স্পোরন্ট তৈরির অবস্থাকে প্যানস্পোরোর্নাস্ট 
(98752908183) নামে অভিহিত করা হয়। স্পোরন্ট পর্যায়ে তা 
পরপর কতকগুলো নিউক্লীয় বিভক্তিতে যায় এবং তাতে 
নিউক্লিয়াসের সংখ্যার দ্বারা স্পোর ও অক্ষ ক্যাপসুল-এর সংখ্যা 
নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি স্পোর একটি নিউল্রিয়াস, প্রতিটি 
কপাটিকা এবং প্রত্যেকটি অক্ষক্যাপসুল গঠনে নিয়োজিত থাকে। দুটি 
নিউক্লিয়াই গ্যামেট নিউক্লিয়াই গঠন করে যা পরিশেষে একীভূত হয়ে 
স্পোরপ্লাজম-এর জাইগোটিক (25£০0০) নিউক্লিয়াস তৈরি করে 
দেখুন: 000950018; 15%050910068 | [রে.র.] 


[$195051)071069 মিক্সোস্পরিডিয়া এককোষী 
প্রাণীর উপপর্ব ০719570018-এর একটি শ্রেণি। এই শ্রেণিতে 
58095091108, 4১০000175818 এবং 7০110095028 নামের 
বর্গগুলো রয়েছে। এর সদস্যগুলো মাছ, উভচর এবং অমেরুদণ্তী 
প্রাণীতে পরজীবী । বর্গ 11595097108 দুটি উপবর্গে-_ 
[00109120175 ও 810018111758-তে বিভক্ত। 

[71001401এ-এর সদস্যগুলোর সম্মুখপ্রান্তে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক 
থেকে ছয়টি (কখনোই পাচটি নয়) অক্ষ ক্যাপসুলসহ স্পোর 
(১001০) থাকে । অন্যদিকে কোনো কোনো গণে ক্যাপসুলগুলো যথেষ্ট 
ছড়ানো এবং সেগুলো স্পোর-এর কেন্দ্র এলাকায় অবস্থিত। এক্ষেত্রে 
অক্ষ সুতলি (00180 ?181767) সম্মুখপ্রান্তে সংযুক্ত থাকে। 
[001919117দ-তে নয়টি বা তারও অধিক গোত্র রয়েছে। 

73100197776-তে তিনটি গণসহ একটি গোত্র রয়েছে। এগুলোর 
ফুসিফর্ম (95107) বা উপবৃত্তাকার (61110501) স্পোর-এর মধ্যে 
বা সন্নিকটে একটি ক্যাপসুল থাকে । দেখুন: 4.০01701777109; 
07100950018) [71611009501109; 1৬15705001109 1 [রে.র.] 


15 0৮%17815 মিক্মোভাইরাস প্রাণী ভাইরাসের একটি 
গ্রুপ, শুরু থেকে যার মধ্যে মানুষের ইনফ্রুয়েঞ্জা ভাইরাস, মাম্পস 
(গলাফোলা রোগ) ভাইরাস ও নিউক্যাসল ভাইরাস অন্তর্ভক্ত। এসব 
ভাইরাসের পোষক কোষের গায়ে আটকে থাকা ও ভিতরে প্রবেশ 
করার সঙ্গে নিদিষ্ট কিছু মিউসিনের (00000) বিশেষ (ঘনিষ্ট) সম্পর্ক 
আছে, যার উপর ভিত্তি করে মিক্সোভাইরাস নামকরণ করা হয়েছে। 
পরবর্তী সময়ে এমন কিছু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের 
সাথে এই গ্রপের বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া গেছে, বিশেষ করে 
দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে, যদিও মিউসিনের প্রতি এসব ভাইরাসের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়নি। বর্তমানে এই গ্রুপে ইনফ্রুয়েঞজা, 
পাখিদের রোগ ভাইরাস ও প্যারামিক্ত্রোভাইরাস উপগ্রপ অন্তর্ক্ত। 
এই শেষোক্ত উপগ্রুপে মাম্পস্‌, হাম, প্যারাইনফুুয়ে্তা, শ্বাসজনিত 


রোগ (055080015 55700181, 7২5) ও নিউক্যাসল রোগের 


১৯৯ 


হাবিবা কেরি তালোএজাবে বিকার ভাযো টব জালাএজারে জর ংলত 


ভাইরাসগুলোকে বিবেচনা করা হয়। গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ 
(070610951) ও কুকুরের কাশি ও দূর্বলতা ব্যাধির (০8710 
৫151010৩) ভাইরাসগুলো হামের ভাইরাসের সাথে সম্পকযুক্ত। 

মিক্সোভাইরাসের আকার ৮০--৩০০ ন্যানোমিটার। এ গ্রুপের 
সদস্যদের ভিতরের দিকে কুগুলিত, সপ্পিলাকারে রাইবোনিউক্লিও 
প্রোটিন থাকে, যা ইথার_সংবেদনশীল লাইপোপ্রোটিনের আবরণ দ্বারা 
আবৃত। এই আবরণের বাইরের দিকটি অভিক্ষেপ দ্বারা সাজানো 
থাকে। 

কুকুরের কাশি, গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ ও শ্বাসজনিত 
রোগ (7২9) ভাইরাস বাদে অন্যান্য মিক্সোভাইরাস লোহিত রক্ত 
কণিকাকে জমাটবদ্ধ (82818117809) করে। অনেক 
মিন্সোভাইরাসজনিত রোগ শনাক্তকরণের জন্য রক্তের এধরনের 
জমাট বাধা ও এর বিরুদ্ধে আত্রান্ত ব্যক্তির দেহে নির্দিষ্ট আ্যান্টিবডি 
তৈরি হওয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: /১017791 
1101005, 
191911000091028 ৮110055 10918115)0৬11815 1 


19৮/085016 0159858; 


[নু ই.ও হা.মুই.] 


৬1015; 11000191728 1৬1925105: 


142956080871ঞ মাইজোস্টোমারিয়া 


1$1570560778719 মাইজোস্টোমারিয়া চারটি গোত্র 
এবং প্রত্যেকটির একটি গণ (82105) নিয়ে গঠিত চ০91 12018 
শ্রেণির একটি অস্বাভাবিক প্রাণীদল। 1//29510708০ গোত্রের 
147595197241-এ রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ৯৩০টি প্রজাতি। 
14 650171%2.0510171096-এর 1/৫5$0977)5051911%7/-এ রয়েছে 
জাপান এবং আরু দ্বীপপুঞ্জের ৮ 1518705) দৃটি প্রজাতি। 
71010779209 510171088-ত 1/০91971)951071477-এ র একটি 
প্রজাতি জাপান ও মারম্যান সাগর এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 
51619০01486 গোত্রের 51০9/%$-এ একটি প্রজাতি রয়েছে। এটি 
ক্রোজেট দ্বীপ (01959115180) এবং কুমেরু মহাসাগরে বিস্তৃত। 
এরা সবাই প্রধানত ক্রিনয়েড শ্রেণিভুক্ত ইকাইনোডার্মের 
(90101110091705) বহিঃ অথবা অন্তঃপরজীবী| সবার দেহ উপর- 
নিচে চ্যাপটা, চওড়া এবং ক্ষুদ্রাকার, দৈর্যে বড় জোর কয়েক মিমি। 
বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ দলের পোলিকীটদের 
গোত্র এবং প্রজাতি শনাক্ত করা হয়। দেখুনঃ 4৯117691109; 
ঢ91901782181 [সৈ.হ.ক.] 


ব90760885 0101105 নেকারীয় মেঘমালা 


বাংলাএমডবিজানপৃতোববাওলাএকাার্রবিজালবিশকাহংলা ভেীরিআানাবপাহবালাএঙগাোিজদবিলা হজ জাযোটিজািসকাবাহল জাবের বি্নধিক্াকাববহদোরজারেরীবিাববিশৃহাঘলাবভাতিজবিতোামলাএকাররিজিলাাকাএয়রীকিজবিৃকবাৎলএকবরীকিজি কবালংলাএডাতরবিাবি্ুাব এ রীতা তাখেইবিববিস্জাকযালোরতাী 


স্ব৪০7:6০915 ০19।105 নেকারীয় মেঘমালা এক 
প্রকারের মেঘমালা যাদের বর্ণ এবং চিত্রাভা (1195061706) শুক্তি বা 
7000161-01-098715 (নেকার)-এর কথা মনে আনে। এগুলো 
শীতকালে উত্তর অক্ষাংশের (10181) 181100০) নিয় স্ট্যাটোস্ফিয়ারে 
(২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার) ঘটমান আকস্মিক প্রতিভাস। এ ধরনের 
প্রতিভাস স্কটল্যান্ড, নরওয়ে, আলাস্কা ও আ্যান্টার্কটিকাতে দেখা 
যায়। নেকারীয় মেঘমালা সাধারণত নিশ্চল তবে এরা তরঙ্গ গতি 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। পর্বতশ্রেণির বিপরীতে (যে দিক বাতাস থেকে 
রক্ষিত) অবস্থিত তরঙ্গ বায়ুর আকস্মিক উত্তোলনের কৌশল প্রদান 
করে এবং একই সঙ্গে অতি কম তাপমাত্রায় -৮০ থেকে -৯০* সে.) 
ঘনীভবন ঘটে। মেঘমালা রংধনুর পরিসরের আড়াআড়ি অধিক বিশুদ্ধ 
বর্ণ প্রদর্শন করতে পারে এবং সূর্যাস্তের পরপরই অত্যন্ত উজ্জ্বল, 
এমনকি দ্যুতিসহ আবির্ভূত হয়ে থাকে। নেকারীয় মেঘমালা 
দিবালোকেও দেখা যায় যা গ্রীষ্মকালে পরিলক্ষিত অধিকতর উচ্চতায় 
বিদ্যমান নিশাদ্যুতিময় মেঘ থেকে আলাদা । নেকারীয় মেঘের 
আলোকীয় প্রতিভাস থেকে এটাই বোঝা যায় যে এসব মেঘমালা 
সম্ভবত ১ থেকে ২ মাইক্রোমিটার ব্যাসের গোলাকার (বরফের) কণা 
দিয়ে গঠিত। দেখুন: 9০011006110 01915; 90800106 ৮/৪৬০; 
5018195011615 | ঢসি.হ.] 


ি৪1117)5 পেরেক ঠোকানো সাধারণত কাঠের 
ততোধিক বস্তুকে নির্দিষ্ট অবস্থানে ও নির্দিষ্ট সঙ্জায় 
রাখার জন্য পেরেক ব্যবহার করার পদ্ধতি। পেরেকের পৃন্ঠ ও 
চতুষ্পার্বস্থ কান্ঠতন্তর স্পর্শীয় চাপ পেরেককে নির্দিষ্ট অবস্থানে 
স্থির রাখে। ছবিতে বেশ কয়েক ধরনের পেরেক দেখানো হয়েছে। 
পেরেক দ্বারা যুক্ত কোনো জোড়ার শক্তি ও দক্ষতা নির্ভর করে 
কয়েকটি নিয়ামকের উপর__(১) কাঠের ধরন, (২) ব্যবহৃত পেরেক, 
(৩) পেরেক দ্বারা যুক্ত জোড়াটি (8119 10171) যেসব শর্তের 
অধীনে ব্যবহৃত হয় এবং €) পেরেকের সংখ্যা । সাধারণভাবে শক্ত 
ও ঘন কাঠ নরম কাঠের চেয়ে অধিকতর শক্তিতে পেরেককে আকড়ে 
রাখে। 

একটি কাঠখণ্ড থেকে কোনো পেরেককে সরাসরি খুলে ফেলতে 
বা তুলে আনতে গেলে পেরেকটি যতো বেশি বাধা দেবে এ জোড়াটি 
ততো শক্তিশালী হবে। পেরেক আবরণযুক্ত (০9815), সূম্ষ্ম 
খাজকাটা (91০60), স্প্রিয়ের মতো প্যাচানো খাজকাটা (9017511 
51099%০৫), বলয়কার খাজকাটা (20701811% £০০%৪৫), অথবা 
কীটাযুক্ত (৪১৫) ইত্যাদি হতে পারে যাতে এদেরকে সহজে খুলে 
আনা না যায়। ভোতা মাথার পেরেকও ব্যবহার করা হয় যাতে করে 
কাঠ ফেটে না যায়। 


পেরেকের বিভিন্ন ধরন 


২০১ 


অতলেকাডেরী জলজ « * বালব তাবোল তপ্ত আনা: শিরা বাজসেওজ 


ক্ুদ্রতর ব্যাসের পেরেক অবশ্য কাঠের ফেটে যাওয়া রোধ 
করে, তবে সে ক্ষেত্রে জোড়াপ্রতি পেরেকের সংখ্যা অনেক বেশি হতে 
হয়। সহজে লাগানোর জন্য পেরেকের মাথায় অনেক সময় মোম 
লাগানো হয়, কিন্তু তাতে আটকে থাকার শক্তি (701010 0০০7) 
হাস পায়। [ফা.মা.মো.] 


৪08028195 নাজাডেলিস একবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের 
14951)09110001)518 বিভাগের 11110105108 শ্রেণির £১1157790089 
উপশ্রেণির একটি বর্গ। এ বর্গের অন্তর্ভূক্ত সব প্রজাতির গাছপালা 
জলজ ও আধাজলজ পরিবেশের বাসিন্দা। এ বর্গে মোট আটটি গোত্র 
ও প্রায় ২০০-এর উপরে প্রজাতি আছে এবং এরা পৃথিবীর বিভিন্ন 
মহাদেশে বিস্তৃত। সবচেয়ে বড় গোত্র ৮018]10809107০৪96-এর 
প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৯০ এবং কখনো কখনো 1ব81851০5-এর বদলে 
এই বর্গের নাম চ০(৫1009861008195 ও ব্যবহার করা হয়। 
918৫91৩$-এর বৈশিষ্ট্য /১11577801099 -এর মতো, যেমন, যদি 
পেরিয়ান্থ (পুষ্পপুট) থাকে তবে তার বৃতি (56815) ও পাপড়ি 
(091815)গুলোকে পার্থক্য করা যায় না। সাধারণত ফুলগুলো 
এককভাবে ব্যাকট, দ্বারা আবৃত থাকে না। এ বর্গের 29516180689 
গোত্রের গাছগুলো গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে অনন্য, কারণ এসব গাছ 
সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকায় অগভীর পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় 
জন্মায়। 2০55726 712772. (6] ৪7853) সাধারণত সমুদ্রের ঠাণ্ডা 
পানিতে জন্মাতে দেখা যায়, যা 568-81855 নামে পরিচিত। 
বাংলাদেশে 7/2/45 গণের বেশ কিছু প্রজাতি মিঠা পানিতে ও ২/১টা 
প্রজাতি উপকূলীয় লোনা পানিতে পাওয়া যায় (যেমন, ॥. 
87201117720, 8. 77277717) | মিঠা পানিতে সচরাচর 1 17100, 1৭. 
87277187220, 14.115106011212 ইত্যাদি দেখা যায়। দেখুনঃ 
15115778110967 [11191051051 [নুই.] 


৪197)01)9 ন্যাফথা (বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণবিশেষ) 
উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বনের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণের যে কোনো একটি 
মিশ্রণ। এগুলো কখনো কখনো আলকাতরা থেকে পাওয়া যায়, কিন্ত 
সচরাচর পেট্রোলিয়াম থেকেই উদ্ভূত হয়। এদের ভৌত ধর্মাবলিতে 
ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। ন্যাফথার স্ফুটনাঙ্ক সর্বনিম্ন ২৭" 
সেলসিয়াস থেকে ২৬০" সেলসিয়াস পর্যস্ত হতে পারে। স্ফুটন 
তাপমাত্রার বিস্তার কখনো কখনো ১১* সেলসিয়াস থেকে ১১০, 
সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। ন্যাফথাকে সাধারণত দ্রাবক, ঘনত্ব 
হাসকারক ও বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
আযালিফ্যাটিক এবং আ্যারোম্যাটিক ন্যাফথার মধ্যে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য বিদ্যমান। আ্যালিফ্যাটিক ন্যাফথাগুলো তুলনামূলকভাবে 
কম গন্ধ ও বিষাক্ততা সম্পন্ন এবং এদের দ্রবীভূত করার ক্ষমতা 
অপেক্ষাকৃত কম। আ্যারোম্যাটিক ন্যাফথাগুলোর দ্রবীভূত করার 
ক্ষমতা অনেক বেশি। এদের প্রধান উপাদান টলুইন ও জাইলিন; 
বাম্পের অতিমাত্রার বিষাক্ততার কারণে বেনজিন তুলনামূলকভাবে 
কম কাজিক্ষত। দেখুন: ৮০70198) [19081005| 


91100191776 ন্যাফথালিন মোমসদৃশ সাদা কেলাসিত 
আ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন। যৌগটির রাসায়নিক সংকেত 01078। 
ন্যাফথালিনের গন্ধ অতি পরিচিত কপূরের (710070811) মতো | দুটি 


বিঞ7৫9৫80০ নার্কোটিক, মাদকদ্রব্য 


বেনজিন বলয় যুক্ত হয়ে এর গঠন তৈরি করে গোঠনিক সঙ্কেত 
দেখুন)। 


ন্যাফথালিনের গাঠনিক সংকেত 


ন্যাফথালিনের গলনাঙ্ক ৮০.১* সেলসিয়াস এবং স্ফূটনাস্ক ২১৮ 
সেলসিয়াস। যৌগটি পানিতে অদ্রাব্য, কিন্তু প্রায় সকল জৈব দ্রাবকে 
দ্রবণীয়। ঠাণ্ডা ইথানল ও নিগ্রোইনে সামান্য পরিমাণে এবং উষ্ণ 
ইথানল ও ইথোক্সিইথেনে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এটি সহজেই 
উধ্বপাতিত হয় এবং বাম্পে উদ্ধায়ী। 

এক লিটার আলকাতরা থেকে প্রায় ১২০ গ্রাম ন্যাফথালিন 
পাওয়া যায়। কোনো কোনো পাতিত পেট্রোলিয়ামের পুনর্গঠন 
বা বা্প বিয়োজন দ্বারা প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট অংশে এ যৌগটি পাওয়া 
যায়, যা থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অধিক পরিমাণে পুনরুদ্ধার করা 
হয়। 

ন্যাফথালিনকে প্রধানত থ্যালিক ত্যানহাইড্রাইড উৎপাদনে 
ব্যবহার করা হয়। কর্পূর তৈরিতে সামান্য পরিমাণের ন্যাফথালিনের 
ব্যবহার ব্যতীত বাদবাকি অংশ ন্যাফথালিন যৌগে রূপান্তরিত 
করা হয়। এসব যৌগ প্লাম্টিক, চামড়া পাকা করা ও পৃষ্ঠসক্রিয় 
বস্ততে ব্যবহার করা হয়। নীল রং ও কোনো কোনো আযাযো-রং 
প্রস্তুতিতে ন্যাফথালিন ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মৃদু সংক্রামক 
রোগ জীবাণুনাশক ও কীটনাশকেও ন্যাফথালিন ব্যবহাত হয়। 
দেখুন: 41078010175 09০81009205 70911700198 1)%010- 
০816092| ঢসি.হ.] 


বিঞ/:০০9৫০ নার্কোটিক, মাদকদ্রব্য. মস্তিক্ষের উপর 
ক্রিয়া করে শরীরের কিছু স্্ায়বিক অনুভূতি বিশেষ করে ব্যথার 
অনুভূতি কমিয়ে দিতে সক্ষম ওষুধ। এই বিশেষ কার্যগুণের জন্য 
এদের বেদনানাশক ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্ত এদের 
বেশ কিছু অনাকাজিক্ষিত আছে। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সকল নাকোঁটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়, 
সেগুলো কোনো না কোনোভাবে আফিমের (921007) সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত। আফিম পপি ফুলগাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। পপি 
ফুলের পাপড়ি ঝরে যাওয়ার পরে বীজাধার (599৫ ০৪805016) কাটলে 
একরকমের সাদা চটচটে পদার্থ বের হয়। এটা শুকালে শক্ত হয় এবং 
বাদামি বর্ণ ধারণ করে। এই বাদামি পদার্থটি আফিম। অবিশ্রেষিত 
আফিমে প্রায় ডজনখানেক আ্যালকালয়েড থাকে। এদের মধ্যে ওষুধ 
তৈরির জন্য গুরুত্পূর্ণ কয়েকটি আযালকালয়েড হচ্ছে মরফিন, 


শ্বি৪(16 €)1]া)9)05 অবিমিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত মৌল 


২০২ 


বলাওকাতেইবিজাসব কালারের বিমার চাইলো াটীতানাইপ কাবা লাওয়াযোইীবিজাপুকাহকযারলাহোরীব্ারিপুকামবাদনাকা 2 জার চাকন্পৃোরবালারাচকী্াবসকোযবালারজলারী 


কোডিন, থিবেইন, প্যাপাভেরিন প্রভৃতি। আফিম থেকে সবকয়টি 
আযালকালয়েডই পৃথক করা সম্ভব এবং তাদের রাসায়নিক গঠনও 
চিহিত করা হয়েছে। আযালকালয়েডগুলোর রাসায়নিক গঠনের উপর 
ভিত্তি করে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম মাদকদ্রব্য সংশ্রেষণ করা সম্ভব 
হয়েছে। সংশ্রেষিত এ সকল মাদকদ্রব্যের গুণগতমান প্রাকৃতিক 
আযালকালয়েডের চেয়ে উন্নত। সংশ্রেষিত নার্কোটিক ওষুধগুলোর 
মধ্যে মেপেরিডিন (991110176), সা অক্সিমরফিন, 
আলফা প্রোডিন, আানিলেরিডিন, পিমিনোডিন, লেভোরফেনল, 
মিথাডোন এবং ফেনাজোসিন প্রধান। 

নালোরফিন (7910101)176) এবং নালোক্সোন (7810)076) 
নার্কোটিক ওষুধের ক্রিয়ায় বাধা প্রদান করে অর্থাৎ আযান্টাগনিস্ট 
(81708201191) হিসাবে কাজ করে। হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় নার্কোটিক 
সেবন করলে কিংবা নার্কোটিক বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় এদের ব্যবহার 
করা হয়। কিন্তু মাদকাসক্তদের জন্য এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। 
হেরোইন উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এবং দ্রুত আসক্তি উৎপাদনকারী 
নার্কোটিক। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলেই সারা পৃথিবীতে প্রায় সব 
দেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। 

ফার্মাকোলজি : অধিকাংশ নার্কোটিকের কাজ মরফিনের 
কাজের অনুরাপ। কার্যক্ষমতা, কার্যকর থাকার সময় এবং বিভিন্ন 
রকম পার্্বপ্রতিক্রিয়ার উপর এদের পার্থক্য নির্ভর করে। এদের মূল 
কাজসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে_ মস্তিষ্কের কাজের গতিষয়তা 
কমিয়ে দেয় যার ফলে ব্যথার অনুভূতি কমে যায়, চিত্তে খুশি খুশি 
ভাব জাগে ও ঘুম ঘুম অনুভূত হয়। মানসিক দুশ্চিন্তা ও 
উত্তেজনামুক্ত হওয়ার ফলে একপ্রকার প্রশান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে 
পড়ে। এছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি শ্রথ হয়ে যায়, চোখের তারা ছোট 
হয়ে আসে, বমি হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে এবং প্রস্রাব 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত নার্কোটিক সেবন করলে গভীর ঘুম 
হয় এবং মস্তিষ্ষের সবরকম কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মাত্রাতিরিক্ত 

রী মৃত্যুবরণ করে। 

এসকল ফার্মাকোলজিকাল প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে খুব 
সতর্কতার সঙ্গে নার্কোটটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে 
নার্কোটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 
বিভিন্ন ব্যথা উপশম করার জন্য (যেমন-__কোনো হাড় ভাঙ্গা, হার্ট 
আযাটাক, বৃ ও পিস্তনালির ব্যথা এবং ক্যান্সারজনিত ব্যথা উপশম 
করার জন্য), কাশি নিবারণ করার জন্য, রোগীকে অজ্ঞান করানোর 
জন্য ইত্যাদি। 

ওষুধ নির্ভরতা (1010 09706700106) বেশিদিন যাবৎ বারবার 
মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে এদের উপর নির্ভরশীলতা এবং 
মাদকাসক্তি জন্মায়। ওষুধ নির্ভরতার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থার এক বা 
একাধিক সমন্যয় ঘটতে পারে : মাদকাভ্যাস (01910580101), 
সহনশীলতা (0016181102) এবং মাদকাসক্তি (80010010977) 

অন্য আরো অনেক অভ্যাসের মতো বারবার নার্কোটিক ওষুধ 
গৃহণের ফলেও মাদকাভ্যাস হওয়ার সম্ভবনা থাকে। নিকোটিনের 
জন্য ধূমপান এবং ক্যাফেইনের জন্য চা-কফি পান করার সঙ্গে এর 
তুলনা করা চলে। 

অনেক সময় দেখা যায় কোনো ওষুধ বারবার ব্যবহার করলে 
পরবতীকালে ঠিকমতো কাজ হয় না। ব্যবহারের শুরুতে যে 


পরিমাণ ওষুধে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা নতুন করে পাওয়ার 
জন্য ওষুধের পরিমাণ বাড়াতে হয়। একে সহনশীলতা (19016181709) 
বলে। 

যখন শরীর এ ধরনের ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, 
তখনই আসক্তি দেখা দেয়। অনেকদিন ব্যবহারের ফলে আসক্ত 
ব্যক্তি হঠাৎ ওষুধ বন্ধ করে দিলে তার শরীরে ওষুধ প্রত্যাহারজনিত 
প্রতিক্রিয়া (৬/1017018/8] 511010109) দেখা দেয়) যেমন শরীর 
কাপতে থাকে, চোখ লাল হয়ে পানি ঝরতে থাকে, মাংসপেশিতে 
ব্যথা হয় এবং আসক্ত ব্যক্তি পুনরায় ওষুধ গ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে 
উঠে। ফলে তাকে ওষুধ গ্রহণ চালিয়ে যেতে হয়। 

অধিকাংশ নার্কোটিক ওষুধই মাদকাসক্তি সৃষ্টি করতে পারে। 
তবে তা ওষুধের পরিমাণ ও আসক্তি তৈরির ক্ষমতার উপর 
নির্ভরশীল। নার্কোটিক ওষুধসমূহের মধ্যে কোডিন দিয়ে আসক্তি 
সৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে কম এবং হেরোইনের প্রতি আসক্তি সৃষ্টির 
হার সবচেয়ে বেশি। ব্যবহারকারীরা হেরোইনের প্রতি খুব দ্রুত 
আসক্ত হয়ে পড়ে। দেখুন : [07085 ৪৫010091| [সা.এ.] 


961৮০ 6161)67)65 অবিমিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত মৌল 
প্রকৃতিতে অন্য মৌলের সঙ্গে অসংযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান মৌল। 
বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান মুক্ত গ্যাস ব্যতীত প্রায় ২০টি মৌল আছে 
যাদেরকে অবিমিশ্র অবস্থায় মণিক হিসাবে পাওয়া যায়। এসব 
মৌলকে ধাতৃ, উপধাতৃ এবং অধাতু এই তিন ভাগে বিভক্ত করা 
হয়। ধাতুর মধ্যে গোল্ড, সিলভার,কপার ও প্লাটিনাম সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি মৌল কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়, যেখান থেকে এদেরকে আকরিক হিসাবে উত্তোলন 
করা হয়। তুলনামূলকভাবে বিরল অবিমিশ্র ধাতুগুলো প্রাটিনাম 
গ্রুপের অন্যান্য মৌল, লেড, মারকারি, ট্যানটালাধ, টিন ও জিঙ্ক। 
অবিমিশ্ব আয়রন স্থলজ ও উক্কাপিণ্ডের আয়রন হিসাবে সামান্য 
পরিমাণে থাকে। 

অবিমিশ্ব উপধাতুগ্ডলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : 

(১) আর্সেনিক, আ্যান্টিমনি ও বিসমাথ নিয়ে গঠিত আর্সেনিক 

গ্রুপ, এবং 

(২) টেলুরিয়াম ও সেলেনিয়াম নিয়ে গঠিত টেলুরিয়াম গ্রুপ। 

অবিমিশ্র অধাতুগ্ডলো হলো সালফার এবং গ্রাফাইট ও ডায়মন্ড 
আকারে বিদ্যমান কার্বন। অবিমিশ্র সালফার শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
সালফারের প্রধান উৎস। [সি.হ.] 


'বি৪(701166 নেট্রোলাইট সোডিয়াম ও 

পানিযোজিত সিলিকেট। মণিকটি সিলিকেটের জিওলাইট পরিবারের 
অন্তর্ভুক্ত একটি সোডিয়াম জিওলাইট। নেট্রোলাইট তন্ময় বা 
সুচসদৃশ মণিক। এ মণিকটিকে সাধারণত ছটাকার তস্তময় সংযুক্তিতে 
পাওয়া যায়। মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ৫ থেকে ৫.৫ এবং 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২৫। মণিকটি সাদা রঙের বা বর্ণহীন এবং 
কাচসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন, কিন্তু তন্তময় নেট্রোলাইট মুক্তাবৎ হয়ে থাকে। 
নেট্রোলাইটের রাসায়নিক গঠন ৪2 (412313010). 27201 কিন্তু 
পটাশিয়াম দ্বারা সোডিয়ামের প্রতিস্থাপনের ফলে সাধারণত কিছু 
পটাশিয়াম থাকে। এটি নেফিলিন বা প্ল্যাজিওক্ল্যাজের পরিবর্তন দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। 


হালা ছবি লনবাধজাঞা শবে িালবিশফাদবা।লারজাতেীি়ানবিপতোবমালারচতীিািসবকামবালা 


নেট্রোলাইট একটি অণুসন্তৃত মণিক। এ মণিকটিকে ব্যাসালটায় 
শিলার আত্তৃত গহ্বরে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে 
অবস্থিত বারজেন পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে নেট্রোলাইট পাওয়া যায়। 
দেখুন: 250170। [সি.হ.] 


96579] 11916 প্রাকৃতিক আশ উত্তিদ ও প্রাণী হতে 
প্রাপ্ত প্রাকৃতিক আশ বা পশম। বহু শতাব্দী ধরে শীতপ্রধান অঞ্চলে 
পশম ও শণ এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে তুলা পোশাক তৈরির জন্য প্রধান 
আশ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। 

উত্তিজ্জ আশ : এই আশের একক হিসাবে উদ্ভিদের একটি 
কোষকে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়| সাধারণত আশের একটি কোষ 
তার চওড়ার তুলনায় দৈর্ঘ্যে বহুগুণ (হাজার গুণেরও বেশি) হয়ে 
থাকে, যেমন, তুলা-স্রাশের একটি কোষ। কিন্তু বাস্ট ও শক্ত আশ 
গুচ্ছ (0856 970 1)010 1016 908105) অনেকগুলো সমান্তরাল আশ 
কোষের একত্রে গ্যাচানোর ফলে সৃষ্ট হয়, যার দৈর্ঘ্য যে পাতায় বা 
কাণ্ডে তৈরি হয় তার সমান হতে পারে। 

কার্পাস তুলা : দ্বিবীজপত্রী 14৪18০০৪০ গোত্রের সদস্য 
(0০5৬৯172101 11611920281, 0৮, 8০279467252, 00. ৫/০0০7৪2771, 00. 
1107151611177, বীজের ত্বক হতে এসব কার্পাস তুলার 
আশ পাওয়া যায়। এদের আাশের গুণাবলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর 
নির্ভর করে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আশের দৈর্ঘ্য 
লম্বা/দীর্ঘ আশের দৈর্ঘ্য ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) পর্যস্ত হতে পারে (যেমন 
5০৪ [51870 প্রকরণ)। আবার ভারতীয় প্রকরণগুলো খাটো, দৈর্ঘ্য 
২.২ মিমি_১.৭ সেমি (৭/৮-৫/৮ ইঞ্চি)। সুতার মান নির্ভর করে 
আশের শক্তি, দৈর্ঘ্য, দৈর্ঘ্যের সমরূপতা ও সুক্ষ্মতার উপর | আশের 
অভীষ্ট সমরূপতা ও অন্যান্য গুণের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের ও বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক কীচা (8%) আশ একত্রিত করে 
মিশিয়ে (01010) প্রক্রিয়াজাত করা হয়। 

সুতা দিয়ে কাপড় বোনার পর পুনরায় নানাভাবে তা 
প্রক্রিয়াজাত করা হয়। বর্তমানে প্রযুক্তির দিক দিয়ে অনেক জটিল 
পদ্ধতি দ্বারা অন্যান্য দ্রব্যের চাইতে সুতাকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত 
করা সম্ভব হয়েছে। ব্রীচিং করা, রং করা ও ছাপানো ইত্যাদি এসবের 
মধ্যে অন্যতম এবং এর সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা মস্ণ করে পালিশ 
করে বস্ত্রকে (সুতাকে) অনেকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব, যেমন__ 
ইম্সত্রি করে স্থায়ী ভাজ করা, পানি প্রতিরোধকরূপে তৈরি করা ও 
আগুনকে প্রতিহত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

বাস্ট আশ : এগুলো আসে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্রোয়েম 
অথবা বাস্ট অংশ থেকে। এদেরকে নরম আশও বলে। বেশির ভাগ 
বাস্ট আশ বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, তবে অন্যান্য ব্যবহারের 
মধ্যে সুতা, পাকানো দড়ি বা কাগজ তৈরিও উল্লেখযোগ্য । 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বাস্ট আশ হচ্ছে পাট, শণ (1770), তিসির 
আশ (088) ও রামি জাশ। ফ্লাক্স (15) বা তিসির আশ আসে 
11271/71 1(57171255217871 গাছ থেকে (গোত্র [1180986), যা প্রধানত 
উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে জন্মানো হয়। গাছের কাণগুকে পানিতে পচিয়ে 
(51075) ও টানাটানি (5০81010178) করে আশ ছাড়ানো হয়। এই 
আশ প্রধানত লিনেন (11797) বন্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তবে 
এ দিয়ে অন্যান্য দ্রব্যও প্রস্তুত করা হয়। কাণ্ডের সঙ্গে লেগে থাকা 
খাটো আশ অমস্ণ আশের সঙ্গে মিশিয়ে তোয়ালে, ক্যানভাস, 


২০৩ 


919] 11976 প্রাকৃতিক আশ 


সীতার ীবিজজবিোমাসাএাি্ারিশা্ামলাএসাবিকোববালোএকাডী 


মেলব্যাগ, মাংস মোড়ানোর কাপড়, গ্যাচানো দড়ি এবং উন্নতমানের 
কাগজ, যেমন-__সিগারেটের কাগজ, বন্ড কাগজ ও টাকার জন্য নোট 
কাগজ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। 

হেম্প (717) বা আসল শণ : এ শণ আশ আসে 09772815 
52/৫ (গোত্র 091712179০8) উদ্ভিদের গাজার গাছ) কাণ্ড 
থেকে। এর সঙ্গে অবশ্য ম্যানিলা হেম্প, মওরিশিয়াস হেম্প, 54171 
হেম্প বা অন্যান্য হেম্পের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আ্রাশ প্রধানত 
ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ও মধ্য এশিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই আশও 
গাছের কাগুকে পানিতে পচিয়ে হাত দিয়ে টেনে কাণ্ড হতে ছাড়ানো 
হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই হেম্প আবাশকে সামুদ্রিক জাহাজের দড়ি 
তৈরিতে ব্যবহার করা হতো, যতোদিন না আাবাকা (ম্যানিলা 
হেম্প) ও সিসাল আশের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনো এই আশ 
দিয়ে ব্যাপকভাবে দড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করা হয়। 

রামি আশ : দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 79//2710 7/5৫7 নামের 
গাছের কাণ্ড থেকে এই আশ পাওয়া যায়। প্রধানত কাণ্ডকে পিটিয়ে ও 
ঘষে ফিতার মতো করে শুকানো হয় ও পরে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা 
আঠামুক্ত করা হয় (অন্যান্য আশের মতো রামি গাছের কাণ্ডকে 
পচানো হয় না)। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে 
চীন। এই আশ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পোশাক ও দড়ি তৈরিতে। 
“এছাড়া, সুতা, গ্যাসবাতির ম্যানটেল, বেল্ট, ক্যানভাস, প্রপেলার- 
শ্যাফট্‌ বিয়ারিং-এর জন্য প্যাকিং দ্রব্য এবং উল ও কৃত্রিম আশের 
সাথে মিশিয়ে বস্ত্র তৈরির সুতার জন্য রামি ব্যবহৃত হয়। 

পাট আশ : এই আশ পাওয়া যায় দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
11180586 গোত্রের 0০70/:০7%5 ০775512725 (সাদা পাট) ও তে, 
01/071%5 (তোষা পাট) গাছের কাণ্ড থেকে । এদের কাণুকে পানিতে 
পচিয়ে হাত দিয়ে আশগুলোকে ছাড়ানো হয়। প্রধান উৎপাদনকারী 
দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত । তবে বার্মা, ব্রাজিল ও নেপালেও 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট আশ উৎপন্ন হয়। শক্ত ভারি বস্ত্র, দড়ি, 
বস্তা, ছালা, ম্যাট কার্পেট ইত্যাদি তৈরিতে পাট আশ ব্যবহার করা 
হয়। উৎপাদনে কম খরচের জন্য প্রাকৃতিক আশের মধ্যে তুলার 
পরই পাট আাশের চাহিদা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। 

মেস্তাপাট বা কেনাফ : দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 7181$90686 
গোত্রের 1:8156%5 62/728%5 গাছের কাণ্ড থেকে মেস্তাপাট 
পাওয়া যায়। এ আশও বেশ শক্ত এবং দড়ি, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি 
তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারত প্রধান উৎপাদনকারী 
দেশ। 

191%9০986 গোত্রের অনেক প্রজাতির গাছ থেকে বেশ শক্ত 
আশ পাওয়া যায়, যেমন_ 4//1197% ও 17/815085 5০৮4216 সহ 
অন্যান্য প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। 19011101190986 গোত্রের 07091710112 
187০6 থেকেও শক্ত শণ আশ পাওয়া যায়। 

শক্ত আশ (1.৫ 9১65) : এসব আ্বাশ পাতার আশ বা 
জাহাজের দড়ির আশ নামেও পরিচিত। এগুলো পাওয়া যায় প্রধানত 
একবীজপত্রী কিছু উদ্ভিদের পাতা থেকে। বহু প্রজাতির মধ্যে তিনটি 
প্রজাতির আশ বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে 
ব্যবহার করা হয়, যেমন-__আ্যাবাকা বা ম্যানিলা হেম্প, সিসাল ও 
হেনেকিন আশ। 

আ্যাবাকা/ম্যানিলা হেম্প আশ আসে একবীজপত্রী 11115806986 
গোত্রের 14852157115 নামের কলাগাছের পাতার রূপান্তরিত ধোটা 


বগ্র(01] 699 প্রাকৃতিক গ্যাস ২০৪ 


াযেীঘিভাববিশৃলোবাএাডেরীবিভািৃতোব বলাই বহিুকো (দরকারী বিদতাম জমা জার টবিজবারশৃনাব লেখ জারা বননফিদ কাছা লএচাবেদিজাবিশৃতোষবদমাএকাছেরী 


বলাও বা মাষমালারলডের বাকা লারা তখবারলার তম ি্কাজাদাএজাতোরিজবাকাামনাএ 


(99091০) থেকে । সবচেয়ে বেশি আযাবাকা আশ উৎপন্ন হয় 
ফিলিপাইনে । এই আশ প্রধানত জাহাজের দড়ি তৈরির কাজে 
ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্য তৈরিতে, যেখানে খুব শক্ত, 
পানি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন দড়ির প্রয়োজন হয় সেখানে এই আশ 
ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আযাবাকা আশ বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে মণ্ড 
(281) তৈরিতে, যার কাগজ দিয়ে চা ব্যাগ, মিমিওগ্রাফের ম্যাট, 
এয়ারফিল্টার, সসেজ-আধার ইত্যাদি দ্রব্য তৈরি করা হয়। 

সিসাল আশ : এই শক্ত আশ পাওয়া যায় একবীজপত্রী 
58%80989 গোত্রের 4846 51591976 গাছের পাতা থেকে, যা 
প্রধানত আফ্রিকায় ও উৎপন্ন হয়। 

হেনেকিন আশ : এই আশ পাওয়া যায় 489৮ 
/০/7০79)485-এর পাতা থেকে, যা প্রধানত উৎপন্ন হয় মেক্সিকো ও 
কিউবায়। 

এই দুটি শক্ত পাতার আশ প্রধানত জাহাজের দড়ি তৈরিতে 
ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, গদি ও সোফা ইত্যাদির ভিতরে নরম 
করার জন্য প্যাড হিসাবেও ব্যবহাত হয়। কাগজের মণ্ড, প্লাস্টিকের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাড়ি সংলগ্ন আঙ্গিনার (99০) জন্য গালিচা ইত্যাদি 
তৈরিতেও এই আশগুলো ব্যবহার করা হয়। 

'প্রাণীজ/পশুর আশ ও পশম : বহু প্রাণী বিভিন্ন আকারের 
লোম, পশম বা আশ উৎপন্ন করে থাকে যা নানা কাজে ব্যবহার করা 
হয়। মাকড়সার উন্মুক্ত জাল, মথের কোকুন, পাখির পালক, 
পোকামাকড় হতে মানুষসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের লোম 
এ সবের অন্তরভূক্ত। এসব আশজাতীয় বস্তুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
হলো যে তারা সবাই অস্বভাবীকৃত প্রোটিন (0০7810160 0100০171)। 
সিল্ক বা রেশম ও স্তন্যপায়ী জীবের পশম বাণিজ্যিক ও 
দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যদিও পাখির পালকও তাদের আশের 
মতো বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যবহারের উপযোগিতা লাভ করেছে। 

স্তন্যপায়ীর আশ : এসব আশ মানুষ ব্যবহার করে ফার, 
সবরকম বস্ত্র/পোশাক, কোনো কিছু ভর্তি (01) করার জন্য, দড়ি, 
বাশ, পরচুলা, ইত্যাদি নানা দ্রব্য তৈরিতে । বহু প্রজাতি তাদের দেহে 
দু'রকম আবরণ (০০৪) তৈরি করে__লম্বা ও খসখসে ধরনের এবং 
ছোট, সুন্ষ্ম ও ঘন ফাররূপে। 

স্তন্যপায়ীর পশম অন্যান্য আশের চাইতে বেশি পরিমাণ পানি 
চুষে নিতে পারে। স্তন্যপায়ী আশ প্রাকৃতিক অন্যান্য আাশের চাইতে 
টেনে বেশি বড় করা যায়। যেমন--পানিতে ৩০% পর্যস্ত টেনে বড় 
করা যায় যা পরে পূর্বের আকারে ও শক্তিতে ফিরে আসতে সক্ষম। 

পশম হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবজ আশ 
এসব আশের মান ও গুণাবলির মধ্যে এদের সৃক্ষ্তা, দৈর্ঘ্য, 
কৌকড়ানো স্বভাব, বর্ণ, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া সহ্য করা, সতেজভাব 
ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত 
দামি পশম উৎপন্ন হয় অস্ট্রেলিয়ার ?/6770 ভেড়া থেকে। অন্যান্য 
ভেড়া থেকে মাঝারি ও মোটা/অসূন্ষ্ম পশম উৎপন্ন হয়। 

মোহেয়ার 0101811) : আ্যাঙ্গোরা (48018) ছাগলের সৃক্ষ্ন, 
রেশমে ও তার দ্বারা প্রস্তুত সুতা ও বস্ত্র। এই পশম প্রধানত পাওয়া 
যায় তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রে উজ্জ্বলতা এই পশমের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এশিয়ায় কাশ্মিরী ছাগল তার দেহে 
ফারজাতীয় পশম তৈরি করে যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মসৃণ ও 
কোমল স্বভাব। 


আলপাকা (4%076775 17277272), লামা (4. 21276) ও 
ভিকুনা (12772 5728872) দক্ষিণ আমেরিকার এন্ডিজ পার্বত্যাঞ্চলের 
গৃহপালিত উট গোত্রের প্রাণী। এদের লম্বা রেশমি পশম পোশাকের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। আলপাকার তন্ত তুলার সাথে মিশিয়েও বস্ত্র 
তৈরি করা হয়। বন্য ভিকুনার আশ ছোট, কিন্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম যা 
দিয়ে খুব নরম ও কোমল পশমি বস্ত্র তৈরি করা হয়। 

আযাঙ্গোরা খরগোসের লোম খুব সূক্ষ্ম ও লম্বাটে। পশমের 
সাথে একে মিশিয়ে নরম প্রকৃতির বস্ত্র ও সোয়েটার জাতীয় পোশাক 
তৈরি করা হয়। সাধারণ খরগোসের লোম বেশ সূক্ষ্ম, কিন্তু ছোট। 
একে ফেন্ট হ্যাটে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য প্রাণীর, যেমন_ 
ইদুরজাতীয় প্রাণী, শূকর ও ঘোড়ার লোম দিয়ে ফেল্ট হ্যাট, ব্রাশ 
অথবা কোনোকিছু ভরাটের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

রেশম (510) : যদিও আসল রেশমের গুরুত্ব কৃত্রিম রেশমের 
কারণে কমে গেছে, তবুও বিলাস-সামগ্রীর আশ হিসাবে এর গুরুত্ব 
থেকেই গেছে। রেশম অনেক জাতের মথ (10%) প্রকরণের লার্ভার 
লালাজাতীয় ক্ষরণ দ্রব্য। বাণিজ্যিকভাবে 8০/)১ ৮:০//-কে 
ব্যবহার করা হয়। এই পোকা ০7/58115 অবস্থায় যাবার পূর্বেই 
তার দেহের চারদিকে রেশম তন্ত দিয়ে প্যাচিয়ে কোকুন (০০০০০) 
তৈরি করে। সমস্ত কোকুন একটি মাত্র তন্ত দ্বারা গঠিত। রেশমের 
বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাণীজ তত্র মধ্যে রেশম সবচেয়ে 
সৃঙ্ষ্ম যা কোনো কোষ দ্বারা গঠিত নয় এবং এটি একটি দীর্ঘ তত্ত। 
রেশম বস্ব্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি হচ্ছে এর কোমলতা, 
মস্ণতা ও ওজ্জ্ল্য, কারণ রেশম তন্তু চওড়ায় খুব কম, ও এর 
মধ্যে কোনো বয়নবিন্যাস নেই। চীন অতি প্রাচীনকাল থেকেই রেশম 
শিল্প গড়ে তুলেছে ও তার রেশম বস্ত্রের মান অত্যন্ত উন্নত। 
বাংলাদেশসহ বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে রেশম চাষ হয়ে থাকে। 
দেখুন: 91680171087; 00001); 1098178) [08; 1[36100; [২2171 
1016; 50808; [19750120; 5158] | [নুই.] 


৪67৪] 585 প্রাকৃতিক গ্যাস ভূত্বকে প্রাপ্ত যে 
কোনো গ্যাস। এ গ্যাসের মধ্যে আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গ্যাসকেও 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু এ শব্দটি প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন গ্যাসের 
জন্য প্রয়োগ করা হয় যা পেন্রোলিয়াম উৎপাদনের সঙ্গে 
সংশ্িষ্ট। 

প্রাকৃতিক গ্যাস পৃথিবীর তিনটি প্রধান জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা 
ও তেলসহ) মধ্যে একটি। এটি একটি দাহ্য গ্যাস, যা ভূ-ত্বকের 
সচ্ছিদ্র শিলাতে অবস্থান করে। এই গ্যাস অশোধিত তেলের 
মগজুদের সঙ্গে বা তেলভাগারের কাছাকাছি অবস্থানে পাওয়া যায়। 
গ্যাসীয় আকারে থাকার কারণে এই গ্যাস আলাদাভাবে সঞ্চিত 
থাকতে পারে। পেট্রোলিয়ামের মওজুদের তরল পেন্ট্রোলিয়াম ও 
অভেদ্য ক্যাপিং (০8710178) শিলাস্তরে আটকা পরা অবস্থায় এই 
গ্যাস সচরাচর জমা থাকে । অধিক চাপের প্রভাবে এই গ্যাস অশোধিত 
তেলের সাথে ভালোভাবে মিশে বা দ্রবীভূত হয়। 

আদর্শ প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত কম স্ফুটনাস্ক বিশিষ্ট 
হাইড্রোকার্বন দিয়ে গঠিত। এই গ্যাসের প্রায় ৮৫/ মিথেন, ১০% পর্যস্ত 
ইথেন। প্রোপেনের পরিমাণ প্রায় ৩%। এছাড়া বিউটেন, পেন্ট্যান, 
হেক্সেন, হেপটেন, ও অকটেনও থাকতে পারে। যদিও ৫ থেকে ১০ 
কার্বন পরমাণু সংবলিত হাইড্রোকার্বনগুলো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় 


২০৫ 
লাকা ংলালাসকানবিামবলা সাবিনা লাওলা রী ানিপকাববাধলার কামানোর মানবাধিকার নাাাণসএকামমীনিা কাব লোর 


তরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসে এই যৌগগুলো গ্যাস 
আকারেও থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, 
হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন সালফাইডও থাকতে পারে। 

প্রাকৃতিক গ্যাসে সহজে চিহিতকরণযোগ্য কোনো গন্ধ নেই। 
এই গ্যাসকে প্রধানত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া 
কার্বন ব্ল্যাক, প্রাকৃতিক গ্যাসোলিন ও অন্যান্য রাসায়নিক সামী 
এবং তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। 
“সিক্ত গ্যাস-এ পুনরুদ্ধারযোগ্য পরিমাণে উচ্চতর হাইড্রোকার্বন 
(যেমন-_বিউটেন ও প্রোপেন) থাকে। তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস 
হিসাবে এসব হাইড্রোকার্বনের বাণিজ্যিক মূল্য আছে। গৃহস্থালির 
কাজে সরবরাহের পূর্বে এ গ্যাস থেকে বিউটেন ও প্রোপেন অপসারণ 
করা হয় এবং তরলে পরিণত করে '১০01৩৫ ৪৪5, তৈরি করা 
হয়। দেখুন : 11006190 0০0091601 £85 (170); 650:0161]0 
[09010009 | ঢসি.হ.] 
9০7৭] 19185782906 [07090955175 সহজাত ভাষা 
প্রক্রিয়াকরণ কম্পিউটার বিশ্লেষণ এবং সহজাত ভাষায় পাঠ্য 
তৈরি। উদ্দেশ্য হলো সহজাত ভাষাকে যেমন--ইংরেজি, ফরাসি 
অথবা জাপানি ভাষাকে সেই ধরনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা 
যার ফলে ব্যবহারকারীরা কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি বিক্রিয়া 
করতে পারবে এখানে রয়েছে উপাত্তভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতি এবং 
অভিজ্ঞ পদ্ধতি (সহজাত ভাষা বিক্রিয়া) অথবা সে ধরনের লক্ষ্য 
যেখানে একটা সিস্টেম থেকে প্রক্রিয়াকরণ করে অন্য একটা আরো 
বেশি ব্যবহারযোগ্য রূপে নিয়ে আসা যায়। যেমন__্বয়ংক্রিয় 
পাঠ্যবস্ত ভাষাত্তরকরণ বা পাঠ্যবস্ত সারাংশকরণ (সহজাত ভাষা 
পাঠ্যবস্ত প্রক্রিয়াকরণ)। 

সহজাত ভাষাকে কম্পিউটার বিশ্লেষণের প্রাথমিক কাজ হলো 
সহজাত ভাষার বক্তব্যকে যা সাধারণত প্রসঙ্গমাফিক তা ভাষান্তর 
করে একটা আনুষ্ঠানিক নির্দেশাবলিতে নিয়ে আসা যাকে 
কম্পিউটার আরো প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। এই আরো 
প্রক্রিয়াকরণ নির্ভর করে বিশেষ প্রয়োগের.উপর। সহজাত ভাষার 
বিক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তথ্যভিত্তিক উপাত্ত 
পুনরুদ্ধারকরণ, যথাযথ সারণি তৈরি, চিত্রানুগ অথবা সহজাত ভাষায় 
প্রত্যুত্তরও থাকতে পারে। অথবা পাঠ্যবস্ত প্রক্রিয়াকরণে বিশ্লেষণের 
পরে যথাযথ অনুবাদ অথবা মূল পাঠের সারাংশ তৈরি অথবা 
আনুষ্ঠানিক নির্দেশাবলি সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে যা পরবর্তী 
পর্যায়ে আরো নিখুত দলিল পুনরুদ্ধারের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার 
করা যায়। এর ব্যাপক সম্ভাবনার জন্য সহজাত ভাষা প্রক্রিয়াকরণে 
প্রয়োজন সেই সব পদ্ধতি যা দিয়ে ভাষার বিভিন্ন দিক চিহিন্ত 
হয় যেমন--বাক্যগঠন (সিনট্যাক্স), শব্দার্থবিদ্যা (সিমানটিক্স), 
আলোচনা প্রসঙ্গ (ডিসকোর্স কনটেক্সট) এবং প্রায়োগিকতা 
(প্রাগ্মাটিজম)। 

সহজাত ভাষা প্রক্রিয়াকরণের যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে তাহলো বাক্যগঠন প্রক্রিয়াকরণ বা শব্দ বিশ্রেষণ 
(পোরসিং)। বাক্যগঠন প্রক্রিয়াকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেননা শব্দের অর্থ বা 
তাৎপর্যের কোনো কোনো ব্যাপার শুধু তার অন্তর্নিহিত গঠন থেকেই 
নির্ধারণ করা যায়, কেবল একসারি শব্দের শৃঙ্খল থেকেই নয়। 
সহজাত ভাষার প্রক্রিয়াকরণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো শব্দার্থ বিশ্লেষণ 


12001101062 নটিলয়ডিয়া 


লযীবিআাদবিসবকাদবাদলানামারেবিআসবিশৃনোবমপবাএচাচোঁ 


যার মধ্যে অন্ততূক্ত কোনো বাক্যার্থের প্রসঙ্গ বহির্ভূত অংশ বের করে 
আনা যায়। প্রায় বেশিরভাগ সহজাত ভাষাই মানুষকে আলোচনা 
প্রসঙ্গ ব্যবহারের সুযোগ দেয়, যেজন্য পৃথিবী সম্বন্ধে সকলের 
সাধারণ ধারণা এবং দেশকাল প্রসঙ্গে একই অংশীদারিত্বের ফলে 
অনেক কিছুই অব্যক্ত রাখলেও চলে অথবা সর্বনিম্ন আয়াসে অল্প 
বললেই চলে। সহজাত ভাষা প্রক্রিয়াকরণের তৃতীয় পর্যায় হলো 
প্রসঙ্গ বিশ্রেষণ; অর্থাৎ বক্তব্যে যা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তার 
সঙ্গে প্রসঙ্গের অন্তর্নিহিত সংযোগের শব্দার্থভিত্তিক বিশ্রেষণ। সহজাত 
ভাষা প্রত্রিয়াকরণের চতুর্থ পর্যায় হলো প্রায়োগিকতা যা দিয়ে বক্তার 
কোনো বিশেষ চিন্তার বিশেষভাবে প্রকাশের ব্যাপারটাও বিচার করা 
হয় অর্থাৎ বক্তব্যের মাধ্যমে কি করা হবে তাও আলোচনা করা 
হয়। [হা.র.] 


9106109] 917198190 নটিকাল আযলমানাক, নৌ- 
পঞ্জীকা মহাজাগতিক বস্তূসমূহের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে 
দিক নির্ধারণ করার কাজে ব্যবহৃত একটি সারণিবিশেষ যাতে থাকে 
জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর তথ্য এবং এটি মুখ্য সমুদবোপক্লস্থ 
দেশসমূহ (00100109] [8110006 08010105) কর্তৃক বছরে একবার 
প্রকাশিত হয়। আযালমানাকে (ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার আরবি শব্দ 
থেকে উদ্ভূত) থাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ঘটনাবলির পঞ্জিকাসদৃশ 
সারণি, বা এফিমেরিস (92171575) এবং এতে জ্যোতিবিজ্ঞান 
বহির্ভূত অনেক তথ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮৫৫ সাল থেকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র 177/7061 41772760 প্রকাশ করে আসছে। নটিকাল 
আলমানাক ও ক্রোনোমিটার বা গ্রীনউইচ মধ্য-সময় (0৭) জানার 
জন্য বেতার সময় সংকেত আয়ত্তের মধ্যে থাকলে একজন 
নেভিগেটরের যা প্রয়োজন তা হলো ভৌত দিগন্ত (1%5108] 
107597) বা কোনো কৃত্রিম দিগন্তের সাপেক্ষে স্থানীয় ভূ-লম্ব 
(19০8] ৮610051; সুবিন্দুগামী কোনো মহাব্ত্ু) থেকে মহাজাগতিক 
বস্তসমূহের অবস্থান নির্ণয়। এ কাজে নেভিগেটরের সবচেয়ে বড় 
সহায়ক হলো সেক্সট্যান্ট যন্ত্র 0900615, 9০,101 মহাজাগতিক 
বস্তু ও স্থানীয় ভূ-লম্বের মধ্যের কৌণিক পার্থক্য পৃথিবীতে 
দর্শকের অবস্থান ও পৃথিবীর উপর যে বিন্দুতে এ মহাজাগতিক 
বস্তুটি ঠিক মাথার উপরে থাকে_এই দুই অবস্থানের কৌণিক দূরত্বের 
সমতুল্য ধরা যায়। পৃথিবীর যে বিন্দুতে এ মহাজাগতিক বস্তুটি 
ঠিক মাথার উপর থাকে তাকে ভূর্মিবিন্দু (8০414 0010) বলে। 
নটিকাল আযালমানাকের বিশাল সংখ্যক সারণির কাজ হলো এ 
মহাজাগতিক বস্ত্র যে কোনো মুহুর্তের ভূমি_বিন্দু নির্ণয় করা। জা 
অতোধিক ভি কিছুর মধ্যবর্তী দুরত্ব নি করে তারপর 

পর্যবেক্ষণের জন্য নেভিগেশনাল ত্রিভূজ সমাধান করলে নেভিগেটরের 
অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়। খ-নৌপরিচালনার 
০91650191 ৪11 178518801017-এর জন্যও অনুরাপ একটি প্রকাশনা 
আছে। তবে এর সারণিগত নির্ভুলতা (0250]81 ৪০০01809) অনেক 
কম থাকে। [ফা.মা,.মো.] 


৪৪ (1191069 নটিলয়ডিয়া দেহের বাইরের দিকে 
খোলকবিশিষ্ট 091081929৫9 শ্রেণির একটি দল। বর্তমানে একটিমাত্র 
গণ 142%:11%5 এ দলের প্রতিনিধিত্ব করছে। একটি উপশ্রেণি হিসাবে 
এ দলের জন্য প্রচলিত একটি নামকরণ সেসব সিফালোপোডদের 


৪৮৪] 70171680106 নৌযান স্থাপত্য 


২০৬ 


গলার নাছ মাইরা তমার জানাব সাও কাকে চাকমা বিাতোছলেজগচাতেই নাসা চা রইলো নতি কিরে নন তা 


জন্য সীমিত যাদের বাহ্যিক খোলক উপস্থিত এবং প্যাচানো খোলক 
থাকার কারণে দেখতে 747%/1/5-এর মতো। বর্তমানে জীবিত 
সদস্যের মূল গঠনভিত্তি তাদের এমন এক অনন্য খোলক যার ভিতর 
দিকটি প্রকোন্টে বিভক্ত এবং একটি সাইফানকল্‌ (510101016)। 
জীবাশ্মুসূত্রে পাওয়া নটিলয়েডগুলোতে খোলকের আকার, আকৃতি, 
সাইফানকল-এর গঠন ও আকারে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। এদিক 
থেকে 171%111/5-এর যে সরল গঠন প্রকৃতি বিদ্যমান, জীবাশ্ছে তা 
খুজে পাওয়া দু্ষর। 
আযানটার্কটিকাসহ পৃথিবীর সব উপমহাদেশ থেকেই 
নটিলয়েডদের জীবাশ্ের সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর আমেরিকা, 
ইউরোপের উত্তরাংশ, চেকোত্ত্রাভিয়া, এবং মধ্য ও দক্ষিণ চীনের 
অর্ডোভিসিয়ান ও সিলুরিয়ান সময়ের প্রাণীকুলের এক উল্লেখযোগ্য 
€শ দখল করে আছে বিলুপ্ত নটিলয়েড সদস্যরা | 1/4%11145-এর 
মতোই এসব প্রাণী জেট প্রোপালশন (0০1. 01070015107) পদ্ধতিতে 
চলাফেরা করতো এবং সমুদ্রের মেঝের (56৪-0901) কাছাকাছি 
এলাকায় বাস করতো। সমুদ্রের নানা পরিবেশে কম গভীর থেকে 
মাঝামাঝি গভীর এলাকা পর্যস্ত ছিল এদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। এদের 
দেখুন: 09101081090948: ি80011051 [সৈ.হ.ক] 


িও৬৪] ৪70171660(507 নৌযান স্থাপত্য  প্রকৌশলের 
এই শাখায় জাহাজ, নৌকা, ড্রিলিং রিগ, সাবমেরিন এবং অপরাপর 
ভাসমান বা নিমজ্জিত নৌযানের সামগ্রিক নকৃশা পরিকল্পনা ইত্যাদি 
নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে নৌযান স্থপতি একটি নির্মিতব্য 
জাহাজের সামগ্রিক ধারণা দিয়ে থাকেন এবং বিশেষ করে নৌশরীরের 
(011) জলগতীয় আকৃতি (00109181010 511209), কাঠামো, 
কার্গো-হ্যান্ডলিং সিস্টেমসহ এর সমস্ত সাধারণ সজ্জা সম্পর্কে 
অবহিত থাকেন। অন্যদিকে নৌযানের প্রচালন ব্যবস্থা 
(01015015101. 01801) ও এর সহযোগী অন্যান্য সিস্টেম সম্পর্কে 
দায়ী থাকেন একজন নৌ-যন্ত্রপ্রকৌশলী (7181176 €17910601) | 
একজন নৌযান স্থপতির সামগ্রিক শ্োতক) শিক্ষায় নৌযন্ত্ 
সংক্রান্ত শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকে। যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নৌযান ও নৌঘন্ত্র কৌশল (/,1) নামে একটি পৃথক 
বিভাগ আছে। ছোট জাহাজের ডিজাইনে একজন নৌযান ও নৌমন্ত্ 
প্রকৌশলী একাই নৌশরীর ডিজাইন ও নৌঘত্ত্রাদি সংস্থাপন করার 
পক্ষে যথেষ্ট। নৌযান স্থপতির শ্রাতক শিক্ষা কার্যক্রমে একই সাথে 
যন্ত্রকৌশলের (779011810108] 90817190111) প্রাথমিক জ্ঞান ও 
প্রয়োজনীয় গণিত শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকে। [ফা.মা.মো.] 


9৮৪] 21718918678 নৌ সমরাস্ত্র নৌজাহাজ ও নৌ- 
বিমানে ব্যবহৃত ভারি কামানের বহর ও এদের নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের 
সাধারণ নাম। এর অধীনে রয়েছে নানা ধরনের সমরাস্ত্র যা আকাশে, 
স্থলে বা সমুদ্রে কিংবা সমুদ্রপৃক্টের যে কোনো লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত 
করতে সক্ষম। তাই নৌবাহিনীর ব্যবহৃত সমরান্ত্রের মধ্যে হাক্কা 
অস্ত্র থেকে শুরু করে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র (1700192] ৮/210)680) 
পর্যন্ত এক বিপুল অস্ত্রভাগ্ডার রয়েছে যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর 
জন্য ব্যবহৃত হতে পারে কিংবা সাধারণ ব্যবহার্থ অস্ত্রও হতে 
পারে। এসব অস্ত্র আকাশে, সমুদ্রপৃক্টে বা সাবমেরিন থেকে 


উৎক্ষেপণযোগ্য (810 180170120, 5000909-1801101)50 ৪00 
500]720119 180109)99) হতে পারে। এইসব সমরাম্ত্রের মধ্যে হান্কা 
বন্দুক, ভারি কামান, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র (81৫50 711551)95), 
রকেট, বোমা, ডেপ্থ চার্জ (67011) 01121205), টর্পেডো এবং মাইন 
অন্তর্ভৃক্ত। 

নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র : নৌ-ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ, সাবমেরিন বা 
বিমান থেকে উৎক্ষেপণ করা যায়। একই সাথে জাহাজ বা বিমান 
থেকে এসব ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা যায় এবং এক ধরনের 
ক্ষেপণাস্ত্রকে রূপান্তরিত করে অন্য ধরনের কাজেও লাগানো যায় 
এবং এ কাজে অনেক গবেষণাও হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের উৎকর্ষ 
সাধনের উদ্দেশ্যে উন্নত রেডার (7908) ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত 
কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। 


ডেস্ট্য়ার থেকে উৎক্ষিপ্ত 57২00 ক্ষেপণাস্ত্র 


/5২00 ছেবি) ও 90087২090 (সাবমেরিন রকেট) হলো 
সাবমেরিন ধবংসাত্মক অস্ত্র যা জাহাজ বা সাবমেরিন থেকে 
উৎক্ষেপণ করা যায়। একে চালনা করা হয় জাহাজস্থ কম্পিউটার 
(%0109০810 ০0170167) দিয়ে যা লক্ষ্যবস্ত্র সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য 
সোনার (3০791) দ্বারা আহরণ করে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত (017£01090) 
রকেট লঞ্চার (4,900) বা টর্পেডো টিউব (9081২090) থেকে 
উৎক্ষেপণ করা হয় এবং লক্ষ্যবস্তর গণনাকৃত অবস্থানে একটি 
দুূরভেদী আকাশপথ (১৪1115110 0৪15010175 11710908]) 0116 ৪11) 
অনুসরণ করে আঘাত করে। 

পোলারিস ছেবি-২) পোসাইডন ও ট্রাইডেন্ট হলো কঠিন 
জ্বালানির দূরভেদী ক্ষেপণাস্ত্র (08111500 70155116) যা নিমজ্জিত 
সাবমেরিন থেকে ছোড়া হয়। একটি উল্লম্ব লঞ্চ-টিউব থেকে 
সংকুচিত বায়ু বা গ্যাস-স্টিম সিস্টেম দ্বারা এগুলি ছোড়া হয়৷ এ 
ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের নির্দেশনা (£9108709) দেওয়া হয় এদের 


সি ৪৮167-5600065 ০0 2110185 


আলাঞকারক্ীর্-এশপাজামনা লা লাতেযী বাবাই তোল ৪চা ই ভিজানাবপংকার লালা ডেইীিজাদারিসু বালা টিন িৃকোদবাদলার তাহের নিজামোপুতোষহধলাএভামিামনিসতোষবাদলান জকি জামার ালদিকোমব সে কাোবিািনীকাালাএ তামাক কামাংলীরকতইীিতাবরিপাঘরামলঞএতাতোইবিজানবিপাডাামলাএকারেইবিজাববিশবকাদবালেএজাচেই 


অভ্যন্তরীণ জড় দিকনির্দেশনা সিস্টেম দ্বারা ($০1£-০017081790 
1091081 1585188010]. 5%5117) যা একে স্থানের নির্দিষ্ট র্‌ 
পৌছে দেয়। পোলারিসের তুলনায় পোসাইডনের পাল্লা (7878০) 
অনেক বড় ও মাল্টিপল ওয়ারহেড থাকায় মার্কিন নৌবাহিনীর 
অধিকাংশ নিউক্রীয় শক্তিচালিত দূরভেদী ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিনই 
(7001987 009%/০15 081115010  70155119 $010118117195) 
95381) আজকাল পোসাইডন মোতায়েন করেছে। পোসাইডনের 
তুলনায় ট্রাইডেন্টের পাল্লা বেশি এবং এরও আছে মাল্টিপ্ল 
ওয়ারহেড | 

: জাহাজ ও বিমানে যদিও বহুলাংশে ক্ষেপণাস্ত্র 
ব্যবহৃত হয় তথাপি নৌ-শক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো নানা 
ধরনের বন্দুক ও কামান। দূরপাল্লার আক্রমণ এবং অতিশাব্দিক 
বিমান-হামলা (50191509110 01819 ৪10505) ও দূর-পালার ও 
অনেক উচু থেকে আগত ক্ষেপণান্ত্রের প্রতিরক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্র 
মোতায়েন জরুরি হলেও সমুদ্রতীরে বোমা নিক্ষেপ (57076 
0০1১8107701), স্থলবাহিনীকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান (6)001115 
50001 10 1800 101093) এবং ছোট নৌযান থেকে প্রতিরক্ষা কার্ধে 
ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় হাল্কা বন্দুকই বেশি প্রয়োজন। এজন্য উচ্চ 
গুলিবর্ষণের হার ও কুইক রিয়্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেমবিশিষ্ট হান্কা 
বন্দুকের কদর যথেষ্ট। 


নিমজ্জিত সাবমেরিন থেকে উর্থাক্ষণ্ড গোলারস ক্ষেপণাস্ত্র 


বোমা : বিভিন্ন শ্রেণি ও আকৃতির বোমাও ব্যবহার করা হয়। 
নৌ-বিমানে হাক্কা আযান্টি-পার্সোনেল বোমা থেকে শুরু করে ২০০০ 
পাউন্ড বোমা ও পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হয়। “স্মার্ট 
বম্ব” আছে যা দিয়ে দূর থেকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লক্ষ্যবস্তৃতে আঘাত 
করা যায়। হোমিং বম্ব সিস্টেম (70809) হলো সাধারণ “ডাম্ব, 
বন্বের টেলিভিশন নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ যাতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা ও 00171101186]6 181] 501809 থাকে । লেজার নিয়ন্ত্রিত 
বোমা (.08) লেজার হোমিঙের উদাহরণ। আ্যান্টিপার্সোনেল 
আ্যান্টিম্যাটেরিয়াল (/৮/৬) বোমা কয়েকটি ছোট ছোট 0০0]7191 


'প্রবাহীর (00007)016551016 1010) গতির 


এর একটি গুচ্ছ বহন করে। যদি এরা কঠিন স্থলভাগে আঘাত 
করে তবে এদের 9795৫ ০188০ প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু নরম পৃষ্টে 
(মাটি বা বালু) আঘাত করলে এরা মাটি থেকে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে 
বাতাসে বিস্ফোরিত হয় (765০91710 101 ৪ 18£170100801010 
81100150। 

টর্পেডো : সাবমেরিন বা কোনো জাহাজকে ধবংসের লক্ষ্যে 
টর্পেডো পানির নিচ দিয়ে নিজস্ব শক্তিতে চলে। আধুনিক টর্পেডো 
দ্রুতগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার ও শক্তিশালী বিস্ফোরকবাহী হয়ে থাকে। 
টর্পেডো হোমিং লেক্ষ্যবস্ত পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) কিবা 
নন-হোমিং (একটি পূর্বনির্ধারিত পথ অনুসরণকারী) হতে পারে। 
টর্পেডো বিমান, সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজ থেকে উৎক্ষেপণ করা 
যায়। 

মাইন : মাইন হলো পাতলা বাক্সে রাখা উচ্চশক্তির বিস্ফোরক 
সম্বলিত ডিভাইস যার নিজস্ব কোনো প্রচালন ক্ষমতা নেই 
(7017-561601909119)1। এসব মাইন পানিতে নিমজ্জিত 
অবস্থায় রাখা হয় যা কোনো চলমান জাহাজকে ধবংস করতে 
পারে। এসব মাইন স্পর্শজাতীয় (০97180 [12) হতে পারে 
চেলমান জাহাজের 111 বা কাঠামোর স্পর্শমাত্রই বিস্ফোরিত হয়) 
কিংবা প্রভাবজাতীয় (17006006 (2) হতে পারে (জাহাজ কাছে 
এলেই বিস্ফোরিত হয়)। শেষোক্ত শ্রেণির মাইনকে চিহ্নিত করে 
বিদূরিত করা তাই খুবই মুশকিল। জাহাজ, সাবমেরিন বা বিমান 
এইসব মাইন জায়গামতো স্থাপন করতে পারে। এসব মাইন চিহ্নিত 
ব্যবহৃত হয়। 

গত কয়েকটি ঘটনায় নৌ-সমরাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ও তার 
বিধবংসী ক্ষমতা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন__আফগানিস্থানের 
সন্ত্রাসী ঘাটিতে মার্কিন নৌ-হামলা যেখানে আরব সাগরে অবস্থিত 
যুদ্ধজাহাজ থেকে টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় এবং কসোভা সংকট 
মোচনে  যুগোস্ট্রাভিয়ার উপর ন্যাটো কর্তৃক ব্যাপক বিমান ও 
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা যার পুরোভাগে ছিল নৌ-সমরাস্ত্রের বিধ্বংসী 
প্রয়োগ । [ফা,মা, মো.] 


৪৮187-5601595 ৪0009610175 নেভিয়ের-স্টোকৃস 

র এই নামে পরিচিত এ সকল. স্কেল আধ্শিক 
অন্তরকলনী সমীকরণের মাধ্যমে একটি সান্দ্র (৬15০০05), অসংনম্য 
ভরবেগের 
সংরক্ষণশীলতাকে প্রকাশ করা হয়। এদেরকে একটিমাত্র সদিক 
সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে : 


0৮ 
ন্ট +0৮.৮)৬ _ ড0+01+1) ভ2৬ 


এখানে 0 হলো প্রবাহীর ঘনত্ব, ৬ হলো প্রবাহীর বেগ, 2 
হলো প্রবাহী-চাপ, £ হলো প্রতি একক ভরে প্রবাহীর উপর 
ক্রিয়াশীল কায়াবল (১০৫৮ ?০০০,যেমন অভিকর্ষ) | হলো সান্দ্রতা 
সহগ এবং [হলো সময়। এই সকল সমীকরণ ড.* 50 এই 
নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কের সাথে যুক্ত হয়ে এবং যুৎসই সীমান্ত শর্তাধীনে 
নিরবচ্ছিন্নতা প্রবাহ ক্ষেত্রকে নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ 


৪15986101) নেভিগেশন/নৌপরিচালন 


আলা চর চাটা যেসব ওলা চা কীবিজাবানিসদাছনণারভাতোটিবিজইসুলোরহাললাও তাহারা িনতোবাজারজাীবিভামবিশৃশোষবাদাএজনসীবিানিসানাংসাএ আমি দেরী িািস্চাবাঘাকাতেী মিজি লাএকই-ী বিজন বিমা এচীরিালরিশাকাবাাএতদী্ািশাতারবাদোরকাহ 


এবং 9-কে স্থান ও কালের অবস্থান অপেক্ষক হিসাবে নির্ধারণ 
করা সন্তব। এই সকল সীমান্ত শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম হলো যে 
বস্তপৃষ্টের উপর কোনো পিছল-ক্রিয়া (911) থাকবে না; এর 
অর্থ হলো বস্তৃপৃষ্ঠটির ঠিক উপরিস্থিত প্রবাহীর সাথে লেগে থাকবে 
এবং এর বেগ পৃষ্ঠটির বেগের সমান হবে। দেখুন: ০৮/107781 
10101 
এই জটিল অ-রৈখিক আংশিক অন্তরকলনী সমীকরণগুচ্ছের 
অল্পসংখ্যক গাণিতিক সমাধান জানা আছে, সরল জ্যামিতি 
ব্যতিরেকে। প্রবাহী প্রবাহ নির্ধারণে সান্দ্রতার গুরুত্ব নির্ভর করে 
কায়াটির আপেক্ষিক আয়তনের উপর। ক্ষুদ্র রেনল্ড সংখ্যার 
(২০770105 170079615) জন্য নেভিয়ের ষ্টোকস সমীকরণে সম্মিকৃষ্ট 
সমাধান ভালো ফলাফল দেয়। 7২০৯৯]-এর জন্য সান্দ্রতার ক্রিয়া 
প্রবাহীতে নিমজ্জিত কায়াটির পৃ্টের নিকটস্থ সুক্ষ্ম প্রবাহী 
স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেখুন: 8০0179287-18০]1 00 
[)/১1617059105 [08180051010 0109৬/, [২০%10105 110070961 1 
[সে.বে.] 


৪ %1586101।॥ নেভিগেশন/ নৌপরিচালন জাহাজ বা 
বিমানকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার পদ্ধতি । সাধারণভাবে যে 
কোনো যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য। আধুনিক নৌপরিচালনার চারটি 
গুরুত্বপূর্ণ ধাপ থাকে_নৌ বা বিমান চালনা অবস্থান নির্ণয়, 
লক্ষ্যভেদী পরিচালনা ব্যবস্থা ও দূরত্বের ভিত্তিতে নির্ভুল অবস্থান 
নির্ঘয়। অনেকের মতে মহাজাগতিক নেভিগেশন (০619319] 
[81581101) অবস্থান নির্ণয়ের একটি প্থক প্রক্রিয়া। এই মত মেনে 
নিলে নেভিগেশনের ধাপের সংখ্যা পাচ হয়। [ফা.মা.মো.] 


8%196801) 1815077877705 নৌ পরিচালনের 
যন্ত্রপাতি জাহাজ ও বিমানের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান 
নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি । প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যস্ত এসব যন্ত্রপাতির 
অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই উন্নতির পথিকৃৎ হলো 
চৌম্বক কম্পাস, সেক্সট্যান্ট, জাইরোকম্পাস, রেডিও ব্যবস্থা, জাড্য- 
নির্দেশনা রা 2010810০), উপগ্নহ নৌচালনা ইত্যাদি। 


কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আধুনিক যন্ত্রপাতি দিক-নির্দেশনা ও অবস্থান 
নির্ণয়ে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। [ফা.মা.মো.] 
6৪706108915 নিয়ানডার্থাল 


শেষ দিকের সম্প্রদায়। এরা ইউরোপ, মধ্য এ নি 
বিচরণ করতো। ধারণা করা হয় এদের থেকে এই অঞ্চলে প্রথম 
আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তবে বর্তমানে 
ডিএনএ (71090100701191 74) পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে নিয়ানভার্থালদের থেকে বর্তমান 
আধুনিক মানবের বিকাশ হলেও এটা সম্ভবত আফিকায় সংঘটিত 
হয়েছে। আধুনিক মানুষের সঙ্গে প্রচুর সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য থাকায় 
বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন যে, নিয়ানভার্থালরা 70719 
5৪125 প্রজাতির অন্তর্তৃক্ত। আবার আধুনিক মানুষ এবং 
নিয়ানডার্থালদের বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে অন্যান্য বিজ্ঞানী এদের 
170710 759110511/:215755 নামে আলাদা প্রজাতিতে অন্তর্ভূক্ত 
করেন। 


জার্মানির ডাসেলডর্ফের নিকটবর্তী নিয়ানডার (৩৪091) 
উপত্যকায় ১৮৫৬ সালে প্রথম নিয়ানডার্থাল মানুষের কন্কাল 
আবিষ্কৃত হয়। এর পর থেকে শত শত নিয়ানডার্থালের কঙ্কাল 
পাওয়া যায়। আদি মানবদের মধ্যে নিয়ানভার্থালরাই প্রথম মৃতদেহ 
কবর দিতে শিখেছিল। এজন্য এদের কঙ্কাল অক্ষত অবস্থায় প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এদের শারীরতত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত 
জানা সম্ভব হয়। 

বিংশ শতকের শুরুতে নিয়ানডার্থালদেরকে মানুষের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ হিসাবে ধারণা করা হতো। এদের সম্পর্কে বলা 
হতো যে এরা অর্ধমানব, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান এবং জংলি। 
মানব ইতিহাসে এদের গুহামানব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। 
বর্তমান মানুষ এদের উত্তরসূরি। এরা ১২৫,০০০ থেকে ৩২,০০০ বছর 
পূর্বে পৃথিবীতে বাস করতো। বর্তমান 799 গণের অন্তর্ভূক্ত 
প্রজাতিসমূহ ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে তাদের রাজত্ব শুরু করে। 
নিয়ানডার্থাল এবং বর্তমান মানুষের গঠনগত এবং আচরণগত সাদৃশ্য 
রয়েছে। 

শারীরবৃত্বীয় দিক বিবেচনায় দেখা যায় নিয়ানডার্থালরা 
গড়পড়তায় আধুনিক মানুষের প্রায় সমানই লম্বা ছিল। এদের 
গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি (১৬৬ সেমি)। তবে এদের দেহ 
কাঠামো বেশ মজবুত ছিল। এদের ঘাড় শক্ত কাধ বেশি চওড়া 
এবং মাংসল। এ ছাড়া হাত-পাগুলোও মজবুত ও মাংসল ছিল। 
আধুনিক মানুষের চেয়ে এরা বেশি ছিল। মনে করা 
হয় আধুনিক যুগের ত্রীড়াবিদদের চেয়ে এরা প্রায় দ্বিগুণ শক্তিশালী 
ছিল। এদের পায়ের হাড়গুলো বেশ মোটা যা দেখে সহজেই 
অনুমান করা যায় যে এদের শক্তি ও ভারবহন ক্ষমতা খুব বেশি 
ছিল। 

নিয়ানডার্থাল মানুষ কেন পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল বা বিলীন 
হলো তার সঠিক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় 
এরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন__-শিকার করা, একসঙ্গে মিলিত হওয়া 
এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে আধুনিক মানুষের চেয়ে পিছিয়ে 
ছিল। অবশ্য প্রচণ্ড শক্তি, সামনের দাত বড় থাকা এবং তাপমাত্রার 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো কিছু বিবর্তনীয় গুণাবলিও এদের ছিল। 
প্রায় ১০০,০০০ বছর পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে সফলতার সঙ্গে বসবাস 
করেছে। কিন্ত.তার পরেও আধুনিক মানুষ তাদের স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছে। কারণ আধুনিক মানুষরাই তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির 
সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম হয়েছিল। দেখুন: 05511; 
[101720 [সা.এ.] 


০9751)076 56087750716275 1)7:9095565 উপতট 
উপক্লরেখার 
করার সঙ্গে বিজড়িত প্রক্রিয়াসমূহ। এ প্রক্রিয়াগুলো পলল এবং ভূমি 
থেকে পানি নিকাশের সঙ্গে মৃত্তিকার পরিবহন, মিশ্রণ ও বিন্যস্তকরণ 
শুরু করে। প্রক্রিয়াগুলো দ্বারা বিশেষভাবে মহাদেশীয় সোপান ও 
উপতট এলাকার পানি, পলল ও জীবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী 
ভূমি এবং তরঙ্গ, বায়ু, জোয়ার ও ভ্রোতের মধ্যে আত্তঃক্রিয়াকে 
বুঝানো হয়। দেখুন: 14101017) 56017707005 
উপতট প্রক্রিয়াসমূহের জন্য শক্তি সাগর থেকে আসে এবং 
মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর বল, মহাসাগরের বস্তর 


২০৯ 


পাব কবীরা ামালারতাচরিজাবনৃ আগা ওজাছটীবিাাইপুতাতালএজাজধ 


উপর ক্রিয়াশীল চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং মহাসাগরের 
বায়ুমণ্ডলী ও স্থলজ সীমারেখাতে বিভিন্ন প্রকার আলোড়ন দ্বারা 
সাগরে এ শক্তি উৎপন্ন হয়। এসব বল তরঙ্গ ও স্রোতের সৃষ্টি 
করে যা উপকূলের দিকে শক্তি বয়ে নিয়ে যায়। এ শক্তি স্থলভূমি 
ও সন্নিকটবর্তী সোপানগুলোর ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে 
ও শক্তির প্রবাহ ফোকাস (6905) করে এবং উপকূলীয় পানিতে 
তরঙ্গ ও স্রোতের ক্রিয়ার তীরৃতা নির্ধারণ করে। নদী ও বায়ু 
ভূমিক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন বস্তকে ভূমি থেকে উপকূলে পরিবহন 
করে নিয়ে যায় এবং উপকূলের এসব বস্ত তরঙ্গ ও স্রোত দ্বারা 
বিন্যস্ত ও বিকীর্ণ হয়। দেখুন: 0০৪প0 01708181107; 0০০৪7 
98৬55 | 

মহাসাগর, উপসাগর এবং হুদের উপতটায় পানিতে ক্রিয়াশীল 
বিকীর্ণকারী কৌশল মোটামুটিভাবে একই ধরনের, তবে তীব্তা ও 
মাত্রায় পার্থক্য প্রদর্শন করে। এসব পরিবর্তনশীল নিয়ামকের মাত্রা 
প্রধানত তরঙ্গ ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং ফেনিল জলপ্রবাহ অঞ্চলের 
বিস্তার দ্বারা নির্ণিত হয়। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো 
তরঙ্গের কক্ষগতি (0%19| 100101011)। এটি একটি মৌলিক কৌশল 
যার মাধ্যমে তরঙ্গ শক্তি অগভীর সাগর তলদেশে সম্প্রসারিত হয় 
এবং উপতট পরিসঞ্চালন সিস্টেমের স্লোত ফেনিল জলপ্রবাহ অঞ্চল 
ও অপতটের মধ্যে পানির অবিরাম আন্তঃবিনিময় ঘটায়। উপকূলের 
নিকটে পানি ও পললের বিস্তারণ (015205107) এবং বেলেময় সমুদ্র 
সৈকতের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের মাধ্যমে উপতট প্রক্রিয়াসমূহের 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 

উপক্লরেখার ভূপ্রকৃতি নির্ধারণে ক্ষয়কারী ও অবক্ষেপণ 
সৃষ্টিকারী উপতট প্রক্রিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
উৎসভূমি 07980181705) থেকে সামান্য দূরে এবং পলল ও অন্যান্য 
অসংহত বস্ত জমা হয়ে উপকূল রেখা বরাবর ভূমিক্ষয় সাধারণত 
প্রাধান্য বিস্তার করে, অন্যদিকে অবক্ষেপণ উৎসভূমির মধ্যের খাজ 
বরাবর অধিক পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রক্রিয়ার সার্বিক প্রভাবের 
ফলে উপকূলরেখা সাধারণত সরল ও মস্ণ হয়। তৎসত্বেও এটাই 
সবক্ষেত্রে ঘটে না; বিভেদক তরঙ্গ ক্ষয় উৎসভূমির মধ্যে ভূমির দ্রুত 
ক্ষয় ঘটাতে পারে এবং এভাবে উপকূলরেখাতে অসমাঙ্গ ভূপ্রকৃতির 
সৃষ্টি করে। দেখুন: 98508] 18000175 | 

কোনো একটি স্থানে অবক্ষেপণ বা ভূমিক্ষয়ের মধ্যে কোনটি 
প্রাধান্য পাবে তা নির্ভর করে আন্তঃসম্পর্কিত বেশ কিছু সংখ্যক 
নিয়ামকের উপর সহজলভ্য সৈকত বালির পরিমাণ ও এর উৎসের 
অবস্থান; উপকূলরেখা এবং সংলগ্ন মহাসাগর তলদেশের ভূ-প্রকৃতি; 
এবং তরঙ্গ, স্রোত, বায়ু এবং জোয়ারের ক্রিয়ার প্রভাব। প্রাকৃতিক 
বালি সৈকতের প্রতিষ্ঠা লাভ ও স্থায়িত্ব এসব নিয়ামকের মধ্যে 
বিদ্যমান জটিল ভারসাম্যের ফসল এবং প্রাকৃতিক বা মানুষ দ্বারা 
সম্পাদিত এর যে কোনো পরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত সাম্যকে ওলটপালট 
করে দিতে চায়। [সি.হ.] 


০1919 নীহারিকা প্রথম দিকে কোনো স্থির, বিস্তৃত 
এবং সাধারণত ঝাপসা জ্যোতির্ময় বস্তু ঘা দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় 
তাকেই নীহারিকা বলা হতো। আজকাল নীহারিকাকে তারকার মেঘ 
থেকে আলাদা করা হয় যা পৃথক তারা হিসাবে বিশিষ্ট করা যায়। 
কিন্তু প্রাথমিক গবেষকরা শ্বেত নীহারিকা যা এত দূরের তারকানিচয় 


ব০০৫৪717)6 নেকটারিন 


[তাদের জতবিপূোরবালেঠ তারে বিশাস 


যে তাদের আলাদা করা যায় না এবং ছায়াপথ গ্যালাক্সির 
গ্যাসীয় অথবা ছড়ানোছিটানো নীহারিকার মধ্যে পার্থক্য করতে 
পারতেন না। 
- গ্যালাক্সি বহির্ভূত নীহারিকা হলো তারকামণ্ডল যা ছায়াপথ 
গ্যালাক্সি অথবা ম্যাগেলানিক মেঘের সঙ্গে আকৃতিতে এবং তারকার 
সংখ্যার দিক দিয়ে তুলনীয় এবং তাই তাদের সঠিকভাবে বহিঃস্থ 
গ্যালাক্সি বলা হয়। 

এখানে গ্যাসীয় নীহারিকা আলোচনা করা হবে। এই শ্রেণির 
বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিক্ষিপ্ত নীহারিকা যাদের মধ্যে থাকে আন্তঃতারকা 
মাধ্যমের ধুলিকণা এবং গ্যাস। উত্তেজিত অবস্থায় যেসব তারকার 
মধ্যে এরা নিহিত তারা প্রতিপ্রভা বিকিরণ নির্গত করে। গ্যাসীয় 
নীহারিকা ছায়াপথ গ্যালাক্সির সদস্য এবং তার সার্বিক আকৃতির 


তুলনায় তা অতি ক্ষুদ্র 
অস্পষ্ট নীহারিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চ পৃষ্ঠতলে ওজ্জবল্যের 
বৃহৎ ভর যেমন--অরায়ন নীহারিকা থেকে শুরু করে প্রায় 


একশভাগ কম ঘন অতীব ক্ষীণ দুগ্ধবৎ গঠন পর্যস্ত বিস্তৃত যা ধরা 
পড়ে দীর্ঘ আলোক-সম্পাতকাল এবং বিশেষ ফিল্টার ব্যবহার 
১5 47815 
অথবা তা একেবারেই গ্যাসীয় হতে পারে যেমন__ 
নীহারিকা। প্লিয়াডস্‌ বা বৃততিকা-মণ্ডল এবং অন্যত্র যে নলীহারিকাত 
দেখা যায় তার মধ্যে আছে শুধু ধূলিকণা উজ্জ্বল গ্যাস ছাড়াই, 
যদিও সম্ভবত আধানহীন হাইড্রোজেন এখানে বিপুল পরিমাণে 
রয়েছে। 

পরিব্তী ওজ্জল্যের নীহারিকার সঙ্গে জড়িত অস্বাভাবিক 
পরিবতীঁ তারা এবং এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাখার আকৃতিবিশিষ্ট। 
এই শ্রেণির নীহারিকার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত টি. টাউরি পরিব্তী তারা 
যেগুলো গাঠিত হওয়ার পর্যায়ের তারা বলে বিশ্বাস করা হয়। 

গ্রহ-নীহারিকা সেই সব নীহারিকা যা দূরবীক্ষণযস্ত্রে অনেক 
সময়ে সবুজাভ চাকতি হিসাবে দেখা যায় ইউরেনাস এবং নেপচুন 
গ্রহের মতোই। গ্রহ-নীহারিকা থেকে নিঃসৃত শক্তির উৎস তাদের 
মধ্যে নিহিত তারকার শক্তিশালী অতিবেগুনি বিকিরণ। 

নবতারা প্রতিভাসে একটি তারকার বিস্ফোরণের ফলে তার 
বহিঃস্থ স্তর উৎসাদিত হয়ে পার্বতী আত্তঃতারকা মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত 
হয়। এর প্রাথমিক পর্যায়ে যেমন__ক্র্যাব বা বৃশ্চিক নীহারিকায় 
বিকিরক বস্তু হলো তারকা থেকে উৎসাদিত বস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে 
এই দ্রুতিগতিশীল বস্তু ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে যায় যখন তা চারপাশের 
আত্তঃতারকা মাধ্যমের ধূলিকণা এবং গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। 
নবতারার অবশিষ্টাংশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে অতাপীয় বেতার-তরঙ্গ 
নিঃসরণ করে, যার ফলে তা কাছাকাছি গ্যালাক্সি এবং এমনকি 


ছায়াপথ থেকেও ধরা যায়। [হা.র.] 
906971716 নেকটারিন মসৃণ ত্বক ও অ্াশশূন্য এক 
জাতের পিচ ফলের গাছ 77%%45 17675102, £€ নামে 


পরিচিত। নেকটারিনের আশশূন্যতার জন্য এক প্রচ্ছন্ন জেনেটিক 
বৈশিষ্ট্যই দায়ী। এতিহ্যগতভাবে এই ফলগুলোকে আসল পীচের 
চাইতে কিছুটা ছোট ও নরম ও অধিক স্বাদ, বলে মনে করা 
হতো। কিন্তু সম্প্রতি কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎ প্রকরণগুলো 
আকারে ও দৃঢ়তায় টাটকা বাজারজাত পীচের প্রায় সমান পাওয়া 


স্ব ৪০799৪ নেকট্রিডিয়া 


দলা এতাতরাবলৃরবাাএজাতেইীবজাতাবৃ আমা ইাতাটারিভাবাইপুযামজালাও চীন চাও িলবিকোযারলাএ াকেইনিানিৃসোদহগলা জামে বিনা ারংসাএ চার বাতা তাতে লএকাযেমীবিভামব হা দাত বিবিধ লাঠির কালা ততীি্াবিসাবামলাএকাযেটিজালবিুকোমপসাএরামী 


যায়, তবে স্বাদে-গন্ধে তেমন উন্নত নয়। ক্যালিফোর্নিয়াসহ পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশে যথেষ্ট নেকটারিন উৎপন্ন হয়ে থাকে । বাংলাদেশেও 
এই প্রজাতিকে জন্মানো হয়। [নুই.] 


বি ০০1৭.6৪ নেকট্রিডিয়া কার্বোনিফেরাস এবং পার- 
মিয়ানের প্রথমভাগে বিলুপ্ত লেপোস্পনডাইলাস (1670০9$- 
ঢ070$105) উভচরদের একটি বর্গ । এদের উল্লেখযোগ্য বেশিষ্ট্য 
কশেরুকার বড় আকারের ডানার মতো হিমাল আর্চ (76781 210) , 
যা পুচ্ছ সেন্ট্রামের মাঝখান থেকে উদ্ভব হয়ে সরাসরি নিচের 
দিকে প্রসারিত থাকতো। লেজের নিউরাল আর্চ, এবং কখনো 
কখনো ধড় এলাকার স্্ট্রামগুলোতেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যেতো। 
অধিকাংশ নেকটিডিয়ানদের দুটি সুস্পষ্ট ধারায় ভাগ করা যায়। 
এর একটিতে করোটি লম্বা ও সরু, দেহ এবং লেজ দীর্ঘাকার 
এবং পা হাসপ্াপ্ত। এ দলে পড়ে ৮7০০০/৫)1/$ গণের 
প্রজাতিগুলো। 


পারমিয়ানের নিম্ভ গের নেকটুড, /011710045185-এর করোটি 


অন্যদলের নেকট্রিকদের মাথা ও ধড় চওড়া,উপর-নিচে চ্যাপ্টা, 
করোটির কোণাদুটি সরু হয়ে অনেক সময় “শিউ'এর মতো গঠন 
তৈরি করতো। দেখুন: /170101018; [60950070911 1 [সৈ.হু.ক.] 


উস 017100015 খণাত্মক রোধ 

যেসব বর্তনী ভৌতকৌশলের এক বা একাধিক দ্বারে 
(9০1) স্থতিক কারেন্ট-ভোল্টেজবৈশিষ্ট্য রেখের খণাত্মক নতি দৃষ্ট 
হয় সে সকল বর্তনীকে বলা হয় খণাত্মক রোধ বর্তনী। এক নম্বর 
চিত্রে দুটি নমুনা খণাত্মক রোধ বৈশিষ্ট্যরেখ দেখানো হয়েছে_ এখানে 
ধনাত্মক ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে দেখা যাচ্ছে কারেন্টের খণাত্মক বৃদ্ধি 
ঘটে। 


গন | 


তত তে 
(ক) ৬] 
চিত্র :১ কে) ভোল্টেজ-স্থিতিশীল (খ) কারেন্ট-স্থিতিশীল-এর কারেন্ট 
ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্যরেখাসমূহের উদাহরণ 


আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এই পদটি আরও 
কিছু বর্তনীকে অন্তর্ভুক্ত করে যাদের শ্থৈতিক কারেন্ট ভোল্টেজ 
বৈশিষ্ট্যরেখ কোনো খণাত্মক নতি সীমা প্রদর্শন করে না-কিন্তু 
তাদের এক বা একাধিক দ্বারে রয়েছে “অস্তঃপ্রবেশী প্রতিবন্ধকতা, 
অথবা আযাডমিটেন্সের (৪1710181009) সদ-উপাংশ। ঝণাত্মক রোধ 
কোনো ভৌত কৌশলের অন্তঃপ্রকৃতি ধর্ম থেকে, অথবা কোনো বিদ্যুৎ 
বর্তনীর গঠন এবং পরিচালন শর্তাবলির যথাযথ নির্বাচন থেকে উদ্ভূত 
হয়। 

ঝণাত্মক রোধ বর্তনী বা তার ভিত্তিতে গড়ে উঠা নানা ধরনের 
বর্তনীর রয়েছে বহুবিধ প্রয়োগ যথা-_গণনাকার্যে অথবা তথ্য 
সংরক্ষণে স্পন্দ বা পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজ উৎপাদনে, যন্ত্রায়নে, কারেন্ট ও 
ক্ষমতা (9০%৩) নিয়ন্ত্রণে, আদর্শ অথবা অনুকল্পিত বর্তনীর 
(7500)611081 ০1100115) ভৌত বাস্তবায়নে । 

মূল বর্তনী (89580 617051115) : চিত্র ১-ক প্রদর্শিত 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক তড়িৎদ্বারকে (2০91) বলা হয় ভোল্টেজ 
স্থিতিশীল (৬910885-508216) বা ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য (৬০11৪৪০- 
০০717011810), কারণ যে কোনো ভোল্টেজ বিন্দুর বিপরীতে 
কারেন্টের মান রয়েছে মাত্র একটি, কিন্তু কোনো একটি কারেন্ট 
সীমায় ভোল্টেজের তিনটি মান রয়েছে-_আর এই ভোল্টেজ মানের 
মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা উত্তেজনের প্রভাবে পরিবৃত্তি 
(08751007) ঘটতে পারে। অনুরূপভাবে চিত্র ১খ-এ প্রদর্শিত 
বৈশিষ্ট্যরেখ সম্বলিত তড়িৎদ্বারকে 0০: বলা হয়। কারেন্ট 
স্থিতিশীল (০1067)0-58)1) অথবা কারেন্ট নিয়ন্ত্রণযোগ্য (০0116170- 
০0170911916) কারণ প্রতিটি কারেন্ট মানের জন্য একটিমাত্র 
ভোল্টেজ মান পাওয়া যায়; কিন্তু একটি ভোল্টেজসীমায় কারেন্টের 
তিনটি মান থাকতে পারে, আর এই তিনটি মানের মধ্যে পরিবৃত্তি 
ঘটতে পারে। সাধারণভাবে খণাত্মক রোধবর্তনীসমূহে ভোল্টেজ 
স্থিতিশীল এবং কারেন্ট স্থিতিশীল উভয় প্রকৃতির দ্বাই থাকতে 
পারে। 


£১27 
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স্থিতিশীল ভোল্টেজ সাপেক্ষে কারেন্ট-ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্যধারী একটি বর্তনীর 
উদাহরণ 


২নং চিত্রে একজাতের খণাত্মক রোধবর্তনী দেখানো হয়েছে। 
অন্তঃপ্রবেশী ভোল্টেজের /৬ পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত অন্তঃপ্রবেশী 
£4 কারেন্টের তীর চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত দিক পাওয়া যায় যদি দ্বারটির 
অন্তঃমুখী রোধ 0127091 19315081799) ধনাত্মক অর্থাৎ অপচয়ী 
(0155100৬০) প্রকৃতির হয়। যদি বিস্তারকটির আ্যামপ্রিফায়ার 


বাগাঞ লা বা বারযাংলাাতর্বিলনবিিতোমা (লা হবিজালবি গা লোক ঘটাহজালবাকারহলো কার রীিাবাৃতোববারসাদ কাযা্ীবানরসাযবাছারতাযোটাবিজনরিুকামবালোএ তারনীবিজার 


(81001111017) ভোল্টেজ বিস্তারণ (৬0108869 ৪17011610901017) 4৯ 
ধনাত্মক এবং এর মান একের অধিক হয় তাহলে, বহির্গামী 
ভোল্টেজ 4১৬ এর চিহ্ন অন্তঃপ্রবেশী ভোল্টেজের অনুরূপ হবে 
এবং মানও বেশি হবে। এক্ষেত্রে ং এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত 
কারেন্ট ড1;-এর দিক হবে চিত্রে প্রদর্শিত তীর চিহ বরাবর। এই 
কারেন্টের মান যদি আ্যামপ্রিফায়ারের অন্তমুখে কারেন্ট /5,-এর 
অপেক্ষা অধিক হয় তাহলে /1-এর দিক প্রদর্শিত দিকের বিপরীত 
হবে। অন্যকথায়, প্রযুক্ত ভোল্টেজের ধনাত্মক বৃদ্ধি কারেন্টের 
খণাত্বুক বৃদ্ধি ঘটায়, এবং কারেন্ট-ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্যরেখের নতি 
হয় খণাত্মক। যেহেতু ভোল্টেজ সীমা যার উপর বিস্তারণ একের 
অধিক তা সীমিত, তাই খণাত্বক নতির অংশটিও ভোল্টেজের 
সাপেক্ষে বেশ সীমিত, এবং ফলত বৈশিষ্ট্যরেখ ভোল্টেজ স্থিতিশীল 
প্রকৃতির যা চিত্র ১ক-তে দেখানো হয়েছে। একই ধরনের বিশ্রেষণ 
থেকে দেখানো যায় যে আ্যামপ্রিফায়ারটির বহিমুখ প্রান্ত বরাবর 
একটি ভোল্টেজ স্থিতিশীল বন্দর তৈরি সম্ভব এবং [-রোধের 
স্থানে অথবা আ্যামপ্রিফায়ারের অন্তমূখ নিচ প্রান্ত ও বহিমুখ প্রান্তের 
মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারেন্ট স্থিতিশীল দ্বার গড়ে তোলা যায়। 
ভোল্টেজ স্থিতিশীল ও কারেন্ট স্থিতিশীল বন্দর সাধারণভাবে 
আযামপ্রিফায়ারের অভ্যন্তরেও উৎপাদন করা যায়। দেখুন: 
45100110071 

একটি খণাত্মক রোধবর্তনীর অপরিহার্য দুটি উপাদান হলো : 
বিস্তারণ (8170001190891197) এবং ধনাত্মক পুনর্ব্যবহার (156010801); 
যে কোনো বর্তনী পরিমাজনা যা আ্যামপ্রিফায়ারটির ও পুনর্ব্বহার 
বর্তনীজালের (7০০৫ ৪০% 1৩1০) উন্মুক্ত লুপ বিস্তারণের বৃদ্ধি 
ঘটায়, তা খণাআ্রক রোধ সৃষ্টির সহায়ক হয়। স্থিতিক শর্তাধীনে 
খণাতআবক রোধ পেতে হলে প্রয়োজন: সরাসরি ভোল্টেজ বিস্তারণের 
সামর্থ্য থাকতে হবে আ্যামগ্রিফায়ারটির। দেখুন: 1566৫ ৪৫% 
01100111 

দ্বি-স্থিতিশীল, অস্থিতিশীল ও একক-স্থিতিশীল (01518019, 
25180610৪10 17090050801), এবং সাইন-তরঙ্গ স্পন্দক 
(95011190075) তৈরিতে খণাত্মক রোধবর্তনী ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
1৬1 01001৬1015001 95011180011 

খণাতআক রোধ ভৌতকৌমশল (0958101%9  1951518170 
৫6৬1০65) : কারেন্ট স্থিতিশীল খণাত্বক রোধ কৌশলের দুটি 
উদাহারণ হলো--07-08 ট্রানজিস্টর এবং একক-সংযোগ 
(01011070001) ট্রানজিস্টর; আর ভোল্টেজ স্থিতিশীল কৌশলের দুটি 
উদাহরণ হলো-_সুরঙ্গ ডায়োড (1076] 01০6) ও গান-ডায়োড 
(এ ৫19৫০)। খণাত্মক রোধবর্তনীর, যা দুটি ট্রানজিস্টর নিয়ে 

, তুলনায় ঝণাত্বুক-রোধ কৌশলের সুবিধা হলো এর সরলতা 
যা দ্বিস্থিতিশীল, একক স্থিতিশীল, এবং স্পন্দক বর্তনীতে ব্যবহাত 
হয়। দেখুন: ৯11010/8%9 50110 51506 0০9৮1095; 1]1:817319107) 
নু1170] 0100 | [অ.রা.] 


'ব659৪61৮০ (67711)6120075 খণাত্মক তাপমাত্রা 
তাপগতিময় বস্তুনিচয়ের বৈশিষ্ট্য যা বিশেষ শর্ত সার্থক করে এবং 
যার তাপগতিময়ভাবে সংজ্ঞায়িত তাপমাত্রা হলো খণাত্ক। একটি 
তাপগতিময় বস্তুনিচয়ের ঝণাত্বুক তাপমাত্রা থাকার শর্ত হলো : (১) 
উক্ত বস্ত্রনিচয়ের অংশগুলো তাপগতিময়ভাবে সুস্থিতি অবস্থায় 


িও778969 নিম্যাটা 
থাকবে যাতে বস্তনিচয়টি আদৌ তাপমাত্রা দিয়ে বর্ণনা করা যায়; 
(২) বস্তুনিচয়ের অনুমোদিত অবস্থাগুলোর শক্তির একটা 
উচ্চতম প্রান্তিক সীমা থাকবে; এবং (৩) এই দুটি শর্ত যে সব 
বস্তনিচয় মানে না সেসব বস্তুনিচয় থেকে আলোচ্য বস্তুনিচয়টি 
তাপীয় হিসাবে বিচ্ছিন্ন হবে অর্থাৎ বস্তনিচয়ের অংশগুলোর তাপীয় 
সুস্থিতির সময় ক্ষুদ্র হবে, সেই সময়ের তুলনায় যে সময়ে অন্য 
বস্তনিচয় থেকে তা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি হারায় অথবা লাভ 
করে। 
দ্বিতীয় শর্তট সার্থক করতে হবে যদি খণাত্মক তাপমাত্রা 
সসীম শক্তি নিয়ে অর্জন করতে হয়। বেশির ভাগ বস্তুনিচয় এই শর্ত 
মানে না। উদাহরণস্বরূপ একটি গ্যাস অণুর সম্ভাব্য গতিশক্তির 
কোনো উচ্চতম সীমা নেই। কিন্তু বিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীণ স্পিনের এই 
বৈশিষ্ট্য থাকে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে উপর্যুক্ত তিনটি শর্তই 
তা সার্থক করে যখন কেন্দ্রীণ স্পিন বস্তুনিচয় খণাত্বক তাপমাত্রা 
দেখায়। 
ধনাত্মক এবং খণাত্মক তাপমাত্রার মধ্যে রূপান্তর অসীম 
তাপমাত্রার মধ্য দিয়ে, পরম শুন্য তাপমাত্রার মধ্য দিয়ে নয়; সুতরাং 
ঝণাত্মক তাপমাত্রা পরম শুন্য তাপমাত্রা থেকে শীতলতর নয় বরং তা 


অসীম তাপমাত্রা থেকে উষ্ণতর। হা.র.] 
স্ব6155911906986 নাইসেরিয়েসি , গ্রাম 
নেগেটিভ কক্কি এবং কক্কোব্যাসিলি ব্যাকটেরিয়ার একটি পরিবার। 


এসব ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো প্রধানত জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান 
করে। উপগোলাকৃতির (5)701011) কোষগুলোর সন্নিহিত পৃষ্ঠগুলো 
চ্যাপ্টা থাকে। এ পরিবারের অনেক প্রজাতি পরজীবী এবং মানব 
দেহে রোগ সৃষ্টি করে। নাইসেরিয়েসি পরিবারে চারটি গণ আছে : 
19215527712, 707277/77716110, 17109722112 এবং 4077219220157 | 
7275597:5 গণের ব্যাকটেরিয়াগুলো মানুষ ও প্রাণীর শ্রেম্মা 
পর্দাতে বাস করে। দুটি প্রজাতি মানব দেহে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি 
করে। 1215527722971077710225 গণোরিয়া এবং 74755276 
/772/17712212475 মহামারি আকারে মস্তিষ্ষমের প্রদাহ রোগের সৃষ্টি 
করে। 4০799৮20157 গণের ব্যাকটেরিয়াগুলো মৃতজীবী। এরা 
মৃত্তিকা, পানি, বসতি অঞ্চলের ঝিষ্ঠাযুক্ত ময়লা পানিতে বাস করে 
কিন্তু সুযোগ বুঝে মানুষের, বিশেষ করে হাসপাতালের রোগীদের 
দেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ করে। [সি.হ..] 


৪799 নিম্যাটা খণ্ডায়নবিহীন দেহবিশিষ্ট কেঁচো আকৃতির 
অমেরুদণ্তী প্রাণীদের একটি পর্ব। এ পর্ব [০]81011611717101)65 
এবং [০77819৪ নামেও পরিচিত। এর শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে উল্লেখ 
করা হলো : 


পর্ব ০7808 
শ্রেণি £১091090170168 (40119370109, £১010785771009) 
উপশ্রেণি 2090119 
বর্গ :87991109 
[50919171105 
1 070001)108 
[00112170109 


০া1961010€ নেমাটিসাইভ ২১২ 


বলাকা আমনা(এজাযেিনিরানাবপশামকধলার তাকান বিশকাদযা সাধ াচেিভাসাইশৃ়োম বানা বশ 


শা101)905101791105 
15127100100105 
1৬11150106105 
উপশ্রেণি 0101017900118 
বর্গ : 19901917719 
(11017800112 
[055719509150108 
1010015091108 
শ্রেণি 59021721158 (01725]1012,00178577)1062) 
উপশ্রেণি [২1700119 
বর্গ : 2২718001108 
১1701781108 
45081010109 
উপশ্েণি 50110119 
বর্গ: ৩101701168 
02105111710 
উপশ্রেণি [0101989305118 
বর্গ; 101019£85651108 
/01061510010108 
[51217017105 


শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : 367918-এর সদস্যদের দেহ খণ্ডায়িত 
নয় অথবা অপ্রকৃতভাবে খণ্ডায়িত। দেহের বাইরের দিকে রঙের 
মতো গঠন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেলেও তা কেবল কিউটিকলেই 
সীমাবদ্ধ। দেহ দ্বিপা্খীয় প্রতিসম এবং প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার। এদের 
দেহ অকোষীয় কিউটিকলে আবৃত। বেলনাকার দেহের সম্মুখপ্রাস্ত 
সাধারণত গোলাকার, পশ্চাতপ্রান্ত ক্রমান্বয়ে সরু। দেহে মাথা, ঘাড়, 
ধড় এবং লেজ এলাকাগুলো চিহিত করা যায় না, যদিও পায়ুর 
পিছনের অংশ সাধারণভাবে লেজ হিসাবে পরিচিত। মুখছিদ্র দেহের 
একেবারে সম্মুখপ্রাত্তে, এর পশ্চাংভাগে পৌষ্টিক নালির স্টোমা, 
অন্ননালি, অস্ত্র এবং মলাশয়। পায়ু শেষ প্রান্তের সামান্য সম্মুখে 
অবস্থিত। স্ত্রী প্রাণীতে পায়ু এবং জননছিদ্র আলাদা। পুরুষে 
নলাকার প্রজনন অঙ্গ পিছনের দিকে পরিপাক নালির সঙ্গে একীভূত 
হয়ে অবসারণী গঠন করে। এদের লিঙ্গ প্থক এবং গোনাড একটি 
অথবা দুটি। স্ত্রী নিম্যাটা ডিম দেয় অথবা অপরিণত শাবক প্রসব 
করে। 

পূর্ণাঙ্গ নিমাটোডের আকারে ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। 
অনেকেই দৈর্ঘ্যে ০.৩ মিলিমিটারের কম, অপরদিকে কোনো কোনো 
প্রজাতির দৈর্ঘ্য আট মিটারের বেশি হয়। এরা সাধারণত বর্ণহীন, 
তবে অস্ত্রে উপস্থিত খাদ্যবস্ত অনেক সময় দেহে রঙের আভা প্রদর্শন 
করে। কতিপয় প্রজাতিতে চক্ষুকিদু (৩/550015) উপস্থিত। 

জীবনচক্র : নিষেকের মাধ্যমে অথবা অপুতজনি 
(08109109£916515) র প্রজনন হয়। এরা 
কদাচিৎ উভলিঙ্গ। ডিম্বাণুজনন শেষে ডিমকে ঘিরে কাইটিনযুক্ত 
আবরণী তৈরি হয়। পরিণত নিষিক্ত ডিম হয় বাইরে ছেড়ে দেয়, 
নতুবা দেহের মধ্যেই তা পরিস্ফুটিত হয়ে অপরিণত শাবকের জন্ম 
দেয়। কয়েকবার দেহের খোলক পাল্টিয়ে লার্ভা দশার নিমাটোড 
পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছায়। যদিও এদের জীবন-চক্র বহুলাংশেই 


জাওজােবিভাহিশৃকোাএািকানরপ গলদা ামেইবিজদনবপৃকাযাসোরযাবকাবরিপতাবরালাএজাকেট 


প্রত্যক্ষ ধরনের, তথাপি পরজীবী প্রজাতিগুলোতে পরিস্ফুরণ ও 
রূপাস্তরে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 

বিস্তৃতি : প্রজাতির সংখ্যার দিক থেকে ?101]508 এবং 
/১10010905-এর পরেই ?ব67)918-এর অবস্থান। এদিক. থেকে এটি 
অমেরুদণ্তী প্রাণীদের তৃতীয় বৃহত্তম বর্গ। কোনো পরিবেশে সংখ্যার 
দিক থেকে অন্য যে কোনো মেটাজোয়া 07518208) বা বহুকোষী 
প্রাণীদের তুলনায় এদের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। অন্য প্রাণীর 
পরজীবী হিসাবেও এদের সংখ্যা আর সব হেলমিস্থ (701171711)) 
পরজীবীদের চেয়ে অনেক বেশি। অসংখ্য নিমাটোড উত্ভিদে 
থেকে কুমেরু, এমনকি মাটির অনেক গভীর পর্যস্তও এদের বিভিন্ন 
প্রজাতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। [সৈ.হু,ক.] 


€যা89(10106 নেমাটিসাইড উত্তিদের পরজীবী নেমাটোড 
মারার এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য। নেমাটিসাইডগুলোকে 
(06778010106) মৃত্তিকা ধোয়াবিষ (3011 10171890105), বা মৃত্তিকা 
সংশোধনী প্রক্রিয়া (501] ৪1767017915), স্থানিক ধুম্বিষ (398০6 
[]71581015), উপরের স্তরে (5085 50185) বা তলানো 
(৫105) ভাগে বিভক্ত করা যায়। সাধারণত এসব নেমাটোডনাশক 
দ্রব্যের ব্যবহার মাটিতে করা হয়। কারণ, বেশিরভাগ গাছের রোগ 
সৃষ্টিকারী প্রজাতি এদের জীবনচক্রের অধিকাংশ বা পুরো সময় 
মাটিতে কাটিয়ে থাকে। গাছের মূলে ব্যবহৃত নেমাটিসাইডগুলো 
তরল, বায়বীয় এবং কঠিন অবস্থার হতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে তরল অবস্থাটাই বেশি সুবিধাজনক। দেখুন: 
21808; 065010100| [রে.র.] 


719 6017)010)1)2 নেমাটোমর্ফা . ওয়ার্ম পর্ব যা পূর্বে 
/5011617100165 পর্বের একটি শ্রেণি বলে বিবেচিত হতো। 
সাধারণভাবে এদেরকে হেয়ারওয়ার্ম 01817011) বলা হতো এবং 
এগুলো নেমাটোড-এর কাছাকাছি প্রাণী হিসাবে বিবেচিত হয়। এদের 
পরিণত সদস্যগুলো জলজ মাধ্যমে মুক্তজীবী। অন্যদিকে কম 
বয়সীগুলো সন্ধিপদী প্রাণীতে পরজীবী। নেমাটো পৃথবীর সর্বত্র দেখা 
যায়। এগুলোকে পুঁটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যেমন : 
০9767781012 এবং 091197198 যাদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় 
২২৫। 

এদের দেহ লম্বা এবং সরু। এদের পূর্ণদৈর্ঘ্য ৫ ফুট (১.৫ 
মিটার) পর্যন্ত হতে পারে এবং ব্যাস ০.০২ থেকে ০.১২ ইঞ্চি 
(০.৫-৩ মিলিমিটার)। এদের স্ম্ত্রী পুরুষের চেয়ে লম্বা এবং 
দেহের শেষ প্রান্তে গোলাকার অবসারণী (০108০8) থাকে, অনেক 
সময় তা দুই বা তিন লোববিশিষ্ট শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এদের 
দেহবর্ণ হলদেটে, খয়েরি এবং একেবারে কালোও হতে পারে। 
এগুলোর দেহপ্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট। যেমন, বাইরের মোটা 
আশযুক্ত ত্বক (40০1০), এক স্তরবিশিষ্ট বহিঃত্বক (551091115) 
এবং সবচেয়ে অভ্যন্তরভাগের লম্বালন্বি আশের কেবলমাত্র 
পেশিস্তর। 

পুরো দেহ জুড়ে দেহ-গহ্বর বিস্তৃত থাকে। এই অংশে 
কোষকলা থাকতে পারে। ফলে, পরিপাকনালি এবং জননকোষের 
(89790) চারপাশে সামান্যই জায়গা খালি থাকে। 


২১৩ 


লাগাতে রামনগর ছালব শালা লাতিনা রাবার তাংচাচাতহসোবাতাতোরলিৃোকননারঙলাযেবিজানবিস্ৃভামবাধানাহেীবিজাবাবাবারলারচাতেসীবিভাসিাহরাদাাতোনিরাবনলাতামাএজামািরািস্াারালোও। 


এদের জননতন্ত্র সব সময় আলাদা এবং শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় 
জোড়াকৃতির যা পুরো দেহদৈর্ঘ্য ধরে টানা থাকে। যৌনক্রিয়া 
সম্পাদনের সময় পুরুষ ওয়ার্ম স্ত্রীকে প্যাচিয়ে ধরে এবং স্ত্রীর 
অবসারণীর কাছে এক ফোটা শুক্রকীট রস ছেড়ে দেয়। এই 
শুক্রকোষ কার্যকরভাবে শুক্রাধারে (9০71178] 15061019016) প্রবেশ 
করে। এরা সুতলী আকারে পানিতে ডিম পাড়ে এবং ডিম দেয়া শেষ 
হলে মা-স্ত্রীটি মারা যায়। ডিম ফুটে লার্তা একটি জলজ সন্ধিপদী 
প্রাণীর দিকে সাতরে যায় এবং এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুঁড়ের 
(০:০০০5০1$) সাহায্যে পোষকের ত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ 
করে। এই শুঁড়ে আকড়ি এবং তিনটি লম্বা স্টাইলেট (31160) 
থাকে। পোষক দেহে এদের অবস্থান ক্রমবর্ধমান রাপাস্তরের 
(ঢা19081701000515) পূর্বে কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। পরিণত 
অবস্থায় উপনীত হলে, ওয়ার্ম পোষক দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। 
দেখুন: [ব277819 1 [রে.র.] 


€17)2601)17569185 নেমাটোফাইটেলিস প্যালিও- 
যোয়িক ইরার মধ্য সাইলুরিয়ান হতে ডিভোনিয়ান পিরিয়ডের শেষ 
পর্যায়ের শিলাস্তরে প্রাপ্ত বিভ্রান্তিমূলক ফসিল উত্তিদ গ্রুপের একটি 
বর্গ। এসব উত্তিদ পরস্পর গ্রস্থিত পাকানো স্বভাবের এবং এদের 
দু'আকারের নলাকৃতি শাখা বর্তমান: বড়টি ১০-৫০ মামি চওড়া ও 
ছোটটি ১-১০ মামি চওড়া । কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এ গ্রুপের 
উত্তিদকে শৈবাল বলে শনাক্ত করেছেন। কিন্তু দেশমধ্যবরতী বা 
অভ্যন্তরীণ (71870) জলাভূমিতে, উপকূলীয় সমতলভূমির স্তরে 
সঞ্চিত এবং তীরবর্তী এলাকায় সামুদ্রিক স্তরে এদের উপস্থিতি নির্দেশ 
করে যে এগুলো স্থলজ উত্তিদই ছিল, যার সাথে পরিচিত কোনো 
গ্রুপের উত্তিদের সম্পর্ক নেই। সম্ভবত, এসব উত্ভিদ শৈবাল ও 
বায়োফাইটা গ্রুপের মধ্যবর্তী কোনো এক গ্রুপ হতে পারে। দেখুন: 
7৪150901810) | [নুই.] 


৪০০ ]া)10) নিওডিমিয়াম একটি ধাতব রাসায়নিক 
মৌল, প্রতীক [ঘ৫, পারমাণবিক সংখ্যা ৬০ এবং পারমাণবিক ভর 
১৪৪.২৪। নিওডিমিয়াম রাসায়নিক মৌলের বিরল-মৃত্তিকা গ্ুপের 
অন্তর্গত একটি মৌল। প্রকৃতিতে নিওডিমিয়ামের ছয়টি আইসোটোপ 
আছে। নিওডিষিয়ামের অক্সাইড [৫203 একটি হালকা-নীল 
পাউডার। অজৈব ত্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে এটি লালচে-বেগুনি দ্রবণ 
তৈরি করে। দেখুন: তি৪16-98111) ০1211115 | 

নিওডিমিয়ামের লবণ সিরামিক শিল্পে কাচ রঙিন করতে এবং 
গ্রেজের (81826) জন্য ব্যবহার করা হয়। গ্রাস ব্রোয়ারগণ যে চশমা 
ব্যবহার করে তাতে এ কাচগুলো ব্যবহার করা হয়, কারণ এই কাচ 
শিখাতে বিদ্যমান সোডিয়ামের তীর হলুদ 7 লাইন শোষণ করে। 
লেজার উৎপাদনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ মৌলটিকে ব্যবহার করা 
হয়। ঢিস.হ.] 


৪০959560790 নিওগ্যাস্ট্রোপোডা গ্যাস্ট্রো 
পোডদের একটি বর্গ যা 970819558 নামেও পরিচিত। এ বর্গেই 
অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সুগঠিত ও পরিচিত শামুক (57811) প্রজাতি 
টিনিডিয়া (01671019) এদের শ্বসন অঙ্গ। স্ামৃতন্ত্র ঘনীভূত, 
অপারকুলাম সাধারণত উপস্থিত, এবং লিঙ্গ পৃথক। এ বর্গের সব 


90£77901)9560171969 নিয়োগন্যাথোস্টোমাটা 


পাএচাকেটিাবিশুকোহবাপলাএচাজেরীবজাবহিনুলোববাসাএজারেকী 


গোত্র সামুদ্রিক। রক ম্নেইল (9০1 575115) নামে পরিচিত 
140701096 গোত্রের সব সদস্য পরভুক। 


135085500008 : ক. অর্ডোভিসিয়ান সময়ে বিলুপ্ত 577811/55 -এর এক 
প্রজাতি; খ. টারসিয়ারির প্রথমভাগের গণ 1151585; গ. মিওসিন থেকে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত অতি পরিচিত 75/6/6, ঘ. 19705211171 
(টারসিয়ারি- আধুনিক); ও. 027061714 টারসিয়ারি-আধুনিক) 


8০০17705০ গোত্রের প্রাচুর্য উত্তর গোলার্ধের সাগরগুলোতে 
বেশি দেখা যায়; এ গোত্রে 8০০7 অনেক সময় মাছ ধরার 
টোপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ৬০10010৪8৩. 
011%1089 এবং 17671086 বৈচিত্র্যময় রঙিন খোলকের জন্য খোলক 
সংগ্রাহকদের কাছে সমাদূত। 0071086 গোত্রের কোণাকার সূচালো 
খোলক বিষাক্ত, যার তীবৃতা মানুষের মুত্যর কারণ হতে পারে। 
দেখুন: 08370009081 [সৈ.হু,ক.] 


60571201199 নিওগন্যাথি পাখিদের শ্রেণি &%০$- 
এর 160710795 উপশ্রেণির দুটি সুপরিচিত অধিবর্গের একটি। 
সুগঠিত ডানা, কীলযুক্ত 05৫1) স্টারনাম, পুচ্ছ কশেরুকা একীভূত 
হয়ে পাইগোস্টাইল (9£95919) গঠন এবং উভয় চোয়ালে দাতের 
অনুপস্থিতি এদের উজ্ডয়নক্ষম পাখিদের দলভুক্ত করে, যদিও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে কতিপয় 
প্রজাতি গৌণভাবে উড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। 

এই অধিবর্গে বর্তমানে জীবিত সব পাখি এবং ক্রিটাসিয়াসের 
শেষভাগ থেকে আজ পর্যন্ত জীবাশবসূত্রে জানা সব পাখির প্রজাতি 
অন্তর্ভুক্ত। কেবল জুরাসিকের (0195510০) 47079521715) এবং 
ক্রিটাসিয়াস যুগের বৈশিষ্ট্যময় 7554/০7%/5 ও তাদের জ্ঞাতিরা 
[901780186 -এর সদস্য নয়। দেখুন; £0778901010257 4১65; 
0৫01108790799; 2.001065 | [সৈ.হু,.ক] 


9০061) 61)05(07789€9 নিয়োগন্যাথোস্টোমাটা 
7010110105৪ শ্রেণির উপশ্রেণি 50501710109 -এর একটি অধিবর্গ! 
দৃঢ় এক্সোসাইক্লিক (9,০9০৮০11০) খোলক এ অমেরুদণ্তীদের বৈশিষ্ট্য । 
এদের জীবনের যে কোনো পর্যায়ে ল্যান্টার্ন 087107) বা চোয়াল 


০05790287171098 নিওগ্রিগেরিনিডা ২১৪ 


করান বি নাহল রাবার তা নিশো কানাই কাবার চার ইনাম বলাও ডেনিম িআাকোমবলোওয়াী তাপ বদ লাহাব লা কাবাব ােইিলবিদকামচাতেী 


গঠিত হয় এবং তা সাধারণত পূর্ণাঙ্গ বয়সেও বহাল থাকে। এ 
অধিবর্গের অন্তর্ভূক্ত বর্গগুলো 79190159105, 01%1068305101৫8, 
এবং 0৪351001019 | দেখুন: 0859100010108; 0192831610109; 
[:0111170906170808; 01017001008) 120001117101058) [70190110- 


[সৈ.হু.ক.] 


6057:6598717)109 নিওগ্রিগেরিনিডা প্রোটো- 
জোয়ানদের উপপর্ব $7০9:০2০৪-এর শ্রেণি 76109509168 -এর 
07588017108 উপশ্রেণির একটি বর্গ। অনেক অমেরুদণ্তী এবং নিচু 
স্তরের কর্ডেটদের (011009163) পৌষ্টিকনালি এবং দেহগহবরে সব 
গ্রিগেরিন পরজীবী হিসাবে বাস করে। এদের তুলনামূলকভাবে বড় 
আকারের পরিণত ট্রোফোজোয়াইটগুলো (90020/0৩3) পোষকের 
দেহকোষের বাইরে অবস্থান করে। এদের যেসব প্রজাতি 
কীটপতঙ্গের দেহে পরজীবী তারা অপেক্ষাকৃত উচু পর্যায়ের 
169816881170108 বলে বিবেচিত হয়। চারটি গোত্রে, ১২টি গণের 
অধীনে আজ পর্যন্ত ২৯টি প্রজাতির কথা জানা গেছে। দেখুন: 


[সৈ.হু,ক.] 


00109 1 


01988111019 1 


60127701929 00109 নিয়োলাম্পাডয়িডা একদল 
ছোট গভীর জলের নিওটেনীয় (৩০9161005) বৈশিষ্ট্যের 
ক্যাসিডুলয়িড ইকিনয়িড জাতের প্রাণী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের 
মতানুসারে সম্ভবত তা পলিফাইলেটিক (00150715010) বর্গের 
অন্তরভূক্ত। তবে 0০906195 এবং 0175119095-এর উ 
কম লম্বাটে আ্যাম্বাল্যাকরাল পাত (&য00018018] 01810), 
অবিভেদিত গুটিকা (817017661217118150 [00210018110] ), 
পশ্চাদমুখী মধ্য আ্যাম্বুল্যাকরাল ইত্যাদি সব মিলিয়ে এদেরকে 
08551010105 দলের সাথে সম্পর্কযুক্তির ইঙ্গিত বহন করে। 
এই দলের সদস্যদের একমাত্র বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত যে অংশীদার 
তা হলো, এদের পাপড়ি থাকে না (এদের সাধারণ আ্যান্বুল্যা- 
করাল ছিদ্র থাকে)। এদের অন্যান্য বেশিষ্ট্য যেমন, শীর্ষক 
বলয় পাতের (80108] 0150 7018018) ভিন্নতা যা অগভীর জলে 
কমপক্ষে দুইটি ০4551001005-এর স্বতন্ত্র উৎসের সন্ধান দিয়ে 
থাকে। 

এদের ছয়টি গণ রয়েছে, এর প্রত্যেকটি এক প্রজাতিবিশিষ্ট। 
এর মধ্যে পাচটি জীবিত এবং এদেরকে ৪৩০-১২৪০ ফুট (১৩৫-৪০০ 
মিটার) গভীরতায় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মাইয়োসিন প্রজাতি 


এবং উচ্চ ইয়োসিন প্রজাতিও এখানে রয়েছে। দেখুন: 
10010009017909 1 [রে.র.] 
স্বি০077)61)10711071)189 নিওমেনিওমরফা . /১018০০- 


07078 শ্রেণির কীটের মতো দেখতে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এমন 
মোলাস্কদের নিয়ে গঠিত একটি উপশ্রেণি। স্পিকিউলসমৃদ্ধ ত্বকে 
এদের দেহ আবৃত। দেহের অঙ্কীয়ভাগের একটি খাজের উপস্থিতিতে 
এদের সহজেই শনাক্ত করা যায়। এই খাজেই থাকে এদের সরু পা; 
এদের ওরাল শিল্ড (0181 91610) নেই। 

নিওমেনিওডদের দেহ ২ মিমি থেকে ৩০০মিমি পর্যন্ত লম্বা হয় 
এবং সাগরের জোয়ার-ভাটা এলাকা থেকে ৫০০০ মিটার গভীর পর্যস্ত 
এরা বিস্তৃত। আজ পর্যন্ত এদের ২৩টি গোত্রে ৭০টি গণে ১৯৩টি 


প্রজাতির বর্ণনা হয়েছে। বিশ্বের সব সাগর-মহাসাগরেই এদের 
অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। 

নিওমেনিওডরা এদের সিলিয়াবিশিষ্ট পায়ের সাহায্যে মস্থুর 
গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। চলার পথে আঠালো মিউকাস তৈরি 
করে যা নিঃসৃত হয় পেডাল গ্রুভের সম্মুখভাগে অবস্থিত এক বিশেষ 
ধরনের গ্রস্থিময় রন্ধ থেকে। এদের সবাই উভলিঙ্গ। পেরিক্যালিমা 
(৮০1109177108) নামে মুক্তজীবী লার্ভা সিলিয়ার সাহায্যে সাতার 
কেটে বড় হয় অথবা মায়ের দেহে এক বিশেষ থলিতে জ্রণের 
পরিস্ফুরণ ঘটে। প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সিলিয়াযুক্ত খোলক 
হারিয়ে এদের রূপান্তর শেষ হয়। দেখুন: 40180901018; 
15011015051 [সৈহুক] 


০07)017) নিওমাইসিন একটি বর্ণহীন ত্যান্টিবায়োটিক। 
১17217109779085 /72৫776 প্রজাতির কোনো সুনির্দিষ্ট উপজাত 
তরলাবৃত আবাদে এই আ্যান্টিবায়োটিকটি উৎপন্ন করে। 
নিওমাইসিনের রাসায়নিক সংকেত 02974660913 এবং এটি 
স্ট্রপটোমাইসিনের সমগোত্র। গোলাকার ও দণ্ডাকৃতি গ্রাম-পজিটিভ, 
দণ্ডাকৃতির গ্রাম নেগেটিভ এবং আাসিড রঞ্জন ব্যাকটেরিয়া বিশেষ 
করে যন্থম্নার জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করে। অবায়ুজীবী 
ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অধিকাংশ প্রোটোজোয়া, রিকেটশিয়া এবং 
ভাইরাসের বিরুদ্ধে তেমন কোনো কার্যকর ক্রিয়া নেই। 
ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মের সংক্রমণে নিওমাইসিন সাময়িকভাবে 
ব্যবহার করা হয়। পরিপাক নালিতে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণের 
চিকিৎসায় নিওমাইসিন খাওয়ানো হয়। যে সকল ব্যাকটেরিয়া 
অন্যান্য কম বিষাক্ত ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া প্রতিরোধী গভীরে 
প্রোথিত সে সব ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণের চিকিৎসায়ও 
নিওমাইসিন ব্যবহার করা হয়। দেখুন: £0001900; 90600০0- 


[সি.হ.] 


০০7 নিওন রাসায়নিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় একটি 
গ্যাসীয় মৌল, প্রতীক ৩, পারমাণবিক সংখ্যা ১০, পারমাণবিক ভর 
(কেবল বায়ুমণ্ডলীয় নিওন) ২০.১৮৩। পর্যায়-সারণিতে ০ গ্রুপের 
বিরল গ্যাস পরিবারের দ্বিতীয় সদস্য, যার ইলেকট্রন বিন্যাস 
152252202। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ প্রায় ০.০০২/। নিওনের 
একমাত্র বাণিজ্যিক উৎস হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, যদিও প্রাকৃতিক 
গ্যাস, মণিক এবং উক্কাপিণ্ডে সামান্য পরিমাণে নিওন গ্যাস বিদ্যমান 
আছে। তরল বায়ুর আংশিক পাতন দ্বারা এ মৌলটি পাওয়া যায়। 
নিওন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন; স্বাভাবিক অবস্থায় এটি 
একটি গ্যাস। নিওনের আরো কিছু ধর্ম সারণিতে দেওয়া হলো 
(সারণি দেখুন)। সাধারণ অর্থে নিওন কোনো রাসায়নিক যৌগ উৎপন্ন 
করে না; নিওন গ্যাসের প্রতি অণুতে কেবল একটি পরমাণু থাকে। 


[15011] | 


নিওনের ভৌত ধর্মাবলি 
ধর্স মান 
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ১৬০ 
গ্রলনাঙ্ক -২৪৮.৬* সেলসিয়াস 
স্ফূটনাস্ক, এক আ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে -২৪৬* সেলসিয়াস 
সন্ধিক্ষণ তাপমাত্রা -২২০* সেলসিয়াস 


২১৫ 


৪01)19519 নবপড্ক, টিউমার, নিওপ্রাজিয়া 


লাওছারহীরিয়ামা ধারা হরিরালবি ামবাগলার চাড়া চাও ভাচচিজানবিসযলাধৎারজাদেরীবজানিকোদবানা॥ মাভাটবজালাপৃজোইহালাঞ লীকরীবিজানািসুোহালারাীবিালাতোষরংলানফাছটীরজানবিপ লাগাও আছেই বানাব ংদারভাতেইবিঝাবনিলামবলার াজবিসায়বিলযতাখবা জার ভাতীনিজাদনিুকোরনাধমারভাীবিজববিশাযবালোএশাা 


সন্গিক্ষণ চাপ ২৬.৯ 
আযাটমোস্ফিয়ার 
গ্যাস ঘনত্ব, 9" সে, এবং এক 
আাটমোস্ফিয়ার চাপে ০.৮৯৯৯ গ্রাম/লিটার 
তরল ঘনত্ব, স্ফুটনাঙ্কে ১.২০৭ গ্রাম/ মিলি 
বর্ণালির রং লাল 


উচ্চ-শক্তি পদার্থবিদ্যার গবেষণায় যথেষ্ট পরিমাণে নিওন ব্যবহার 
করা হয়। নিউন্রীয় কণার গতিপথ নির্ণয় করার কাজে ব্যবহৃত 
স্ফুলিঙ্গ প্রকোস্ঠি নিওন দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তরল নিওনকে প্রায় ২ 
থেকে ৪০1. তাপমাত্রার মধ্যে হিমায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
নিওনকে ইলেকট্রন টিউব, গাইগার-যুলার কাউন্টার, স্ফুলিঙ্গ রোধক 
পরীক্ষণ বাতি এবং উচ্চ-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক লাইনের সতর্কতা 
নির্দেশক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। নিয়ুচাপে নিওনের মধ্যে 
দিয়েবিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হলে এটা শিখা ব্যতিরেক কমলা-লাল 
বর্ণের উজ্জ্বলতা বিকিরণ করে যা ধুলিকণা ও কুয়াশাকে ভেদ করতে 
পারে। এ কারণে বিমানচালকরা আলোকসংকেত প্রদানের জন্য 
নিওন বাতি ব্যবহার করেন। নিওনকে টেলিভিশন, এক্স-রে 
আলোকচিত্র ও অন্যান্য কাজে ব্যাহার করা হয়। গ্বীন হাউসে 
উদ্তিদ ও ফুলের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্যও নিওন ব্যবহার করা 
হয়। সহ. ] 


601) £10৬/ 18]1]) নিয়ন ক্ষরণ বাতি ইলেকটুনিক 
সার্কিটের অংশ হিসাবে অথবা নির্দেশক বা ইন্ডিকেটর আলোক 
হিসাবে ব্যবহৃত একটি কম শক্তির 00৬ %/৪088০) বাতি। এতে কম 
চাপে নিয়ন গ্যাস ভর্তি একটি সিল করা বা বদ্ধ কাচের বাল্বের 
ভিতরে দুটি ইলেকক্ট্রোভ থাকে । ছোট বা [5০7 £1০৬ 12? নিয়ন 
ক্ষরণ ইলেকট্রুনিক সার্কিটের অংশ হিসাবে অথবা নির্দেশক বা 
ইন্ডিকেটর লাইট হিসাবে ব্যবহৃত একটি কম শক্তির (109৬ 
৮৪886) বাতি। এতে কম চাপে নিয়ন গ্যাস ভর্তি একটি সিল করা 
বা বদ্ধ কাচের বাল্বের ভিতরে দুটি ইলেকক্ট্রোড থাকে। ছোট 
বাতিতে তারের মাথা (৯/7€ 16805) ব্যবহার করা হয় যারা সরাসরি 
বৈদ্যুতিক সরবরাহের সাথে যুক্ত। তাছাড়া অন্যান্য প্রচলিত ব্যবস্থাও 
গ্রহণ করা হয় আকারের উপর ভিত্তি করে (ছবি দেখুন)। 


বাল্বের অভ্যন্তরে নিয়নের মধ্যস্থ ইলেস্ট্রোডে থেকে ইলেকট্রন 
নির্গত হয় যখন ইলেকক্্রোডে যথাযথ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। 
এইসব ক্ষরণবাতিতে ইলেকক্ট্রোডরা সহজেই ইলেকট্রন মুক্ত করতে 
পারে। ইলেকক্ট্রোডদের মধ্যে যদি যথেষ্ট উচ্চ ভোল্টেজ থাকে তবে 
নির্গত ইলেকট্রনের গতিবেগ এতো বেশি হয় যে তা সহজেই খণাত্মুক 
ইলেকক্ট্রোড বা ক্যাথোডের নিকটস্থ নিয়নকে আয়নিত করে ফেলে। 
এই আয়নিত নিয়ন তখন নিয়ন সাইনের টিউবের অনুরূপ লালচে 
কমলা বর্ণ বিচ্ছুরিত করে। শক্তির উৎস অপরিবততী কারেন্ট 
হলে ক্ষরণ খণাত্বক ইলেকক্ট্রোডের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 
পরিবততী বা অল্টারনেটিং কারেন্ট হলে দুটো ইলেকক্ট্রোডই 
পরিবতীভাবে (81090178191) ক্যাথোড হিসাবে কাজ করে, ফলে 
ক্ষরণ দুই স্থানে ঘটে। সাধারণ ব্যবহারিক কম্পান্কে এই পরিবর্তন 
(8112102801005) এতো দ্রুত হয় যে ইলেকক্টরোডেকেই একই 
সাথে ক্ষরণ করতে দেখা যায়। ডিসি সার্কিটে বাতি জ্লার পরে 
ইলেকক্ট্রোডের ভোল্টেজ অনেক কমে যেতে পারে, তবে বাতি 
একেবারেই নিভে যায় না। [ফ.মা.] 


607)19519 নবপও্ক, টিউমার, নিওপ্রাজিয়া এর 
শব্দগত অর্থ “নতুন কোনো বৃদ্ধি'। কোনো কলার স্বাভাবিকের চেয়ে 
অতিরিক্ত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক 
কলাপিণ্ড নবপত্ক বা টিউমার (760018577) নামে পরিচিত। যে 
উদ্দীপকের ফলে এ ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শুরু হয়, তা সরিয়ে 
নেওয়ার পরেও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। দেখা যায়, এ ধরনের 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি উদ্দেশ্যবিহীন অর্থাৎ তা শরীরের কোনো উপকারে 
আসে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা শরীরের ক্ষতিসাধন করে। কারণ 
নবপঙ্ক পিগু বড় হওয়ার জন্য অন্যান্য সাধারণ কোষকলার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে শরীর থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। যে সকল কোষ 
পিণু সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু বিকৃতি 
দেখা দেয় এর ফলে টিউমার কোষগুলোর উপর সাধারণ 
কোষগুলোর মতো বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কাজ করে না। বিকৃত 
বৈশিষ্ট্যগুলো নবপক্কের প্রতিটি কোষ থেকে সৃষ্ট কন্যা-কোষে 
(02081)101 ০০115) সঞ্চারিত হয়। 

নবপন্ক মাত্রই দুইটি মূল উপাদান দ্বারা গঠিত : গাঠনিক কোষ 
বা প্যারেনকাইমা (08:67019718) এবং সহায়ক কলা বা স্ট্রোমা 
(500779)। প্যারে আসল অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনশীল কোষ 
থাকে। স্ট্রোা যোজককলা এবং রক্তজালিকা সমন্বয়ে গঠিত। 
যোজককলা নবপকঙ্ককে নির্ধারিত স্থানে ধরে রাখতে সাহায্য করে; 
আর রক্তজালিকা এর জন্য পুষ্টি যোগায়। প্যারেনকাইমার কোষ 
দেখে নিওপ্রাজমের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা হলেও এর বিস্তার 
অনেকাংশে স্ট্রোমার গঠন-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন রকমের 
টিউমারের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্যারেনকাইমা ও স্ট্রোমার অনুপাত 
বিভিন্ন রকম হয়। 

নিওপ্রাজম মূলত দুরকম : বিনাইন টিউমার (67187) 
[16010198917) এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমার (01811502100 10991019511) | 

রর প্যারেনকাইমার কোষসমূহ গঠনগত ও কার্যগত 

দিক দিয়ে সাধারণ কোষের মতো অর্থাৎ এরা বিশেষায়িত 
(৭160519718191) | এরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের টিউমার 
কোষে কোনো অস্বাভাবিক ফিগার (71091102816) 
পাওয়া যায় না| এরা নির্দিষ্ট অঙ্গে দীর্ঘাদিন থাকে; কারণ 
এদের চারদিকে যোজক কলার আবরণ বেশ শক্ত। শল্যচিকিৎসার 
সাহায্যে এদের শরীর থেকে সহজেই অপসারণ করা যায়। 


৩০177111865 নিওরনিথিস 


ংলারলাচেরিানীরপ লালা আটবিাসবিাগযাদাএতাংচরীজাাপাযদলাওকাঃচিরবিুতোদযাদলাএজাহেরিজাতবসাযাংলার াকরীিারপুতোহযাদসারা 


ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কোষসমূহ বিশেষায়িত হতে পারে; 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অবিশেষায়িত (8191850০)| এদের 
বৃদ্ধির হার দ্রুত কিংবা শ্রথ। এখানে প্রচুর মাইটোটিক 
ফিগার পাওয়া যায়। ম্যালগিন্যান্ট কোষ স্ট্রোমা ভেদ করে পার্শ্ববর্তী 
কলা কিংবা অঙ্গে ঢুকে পড়ে (1775851017)| এজন্য এদের নিদিষ্ট 
আকার-আকৃতি নির্ধারণ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। কাকড়া 
যেমন পাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে কোথাও আঁকড়ে থাকে, ম্যালিগন্যান্ট 
টিউমারও তেমনি আশেপাশের কলায় অনুপ্রবেশ করার ফলে এদের 
শল্যচিকিৎসার সাহায্যে শরীর থেকে সহজে অপসারণ করা যায় না। 
এজন্য এদের ককটরোগ বা ক্যান্সার (০7০81) বলা হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা যায় মূল ক্যান্সারপিণ্ড থেকে ছোট ছোট ক্যান্সার 
কোষপুঞ্জ শরীরের দূরবর্তী অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একে গৌণ 
বিস্তার বা মেটাস্ট্যাসিস (01918518515) বলা হয়। স্থানীয় কলায় 
অনুপ্রবেশ (1০০৪1 11%851017) এবং গৌণবিস্তার (71018519515) 
ম্যালিগন্যান্ট নিওগ্লাজম বা ক্যান্সারের প্রধান বেশিষ্ট্য। রক্ত কিৎবা 
লসিকা প্রবাহের সাহায্যে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে ক্যান্সার 
ছড়ায়। 

শরীরের প্রায় সকল অঙ্গেই নবগঙ্ক সৃষ্টি হতে পারে। তবে 
এবং কোষটি দেহের কোন তন্ত্রে অবস্থিত তার উপর নির্ভরশীল । 
দেখুন : 09270091985; গাএা07| সা.এ.] 


9077161)95 নিওরনিথিস জুরাসিক সময়ের তলানি 
থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্ন 44701859191 679 ব্যতীত আজ পর্যন্ত 
জানা সব পাখির প্রজাতি নিয়ে গঠিত উপশ্বেণি। কেবল 
470/76097167)--কে 4101)89091010)65 উপশ্েণিতে অন্ততূক্ত 
করা হয়। একশ্রেণির পাখি বিশারদ ?ব০077)009$-কে দুটি অধিবর্গে 
ভাগ করে থাকেন : কেবল বিলুপ্ত বর্গ 7559৩191010)1017765- 
কে 09৫০970987181086 এবং বাকি সব বর্গকে ০০ £718 01186 
হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করেন। অতিরিক্ত আর যেসব অধিবর্গের 
কথা কেউ কেউ বলে থাকেন, তা হলো-_বিলুপ্ত বর্গ 10111))07- 
1111160165-এর জন্য 10170)/017110)63; [২৪005$ বা উড়ার 
ক্ষমতাহীন বড় পাখিদের (উটপাখি, এমু, ক্যাসোয়ারি, কিউয়ি, মোয়া, 
এলিফ্যান্ট বার্ড এবং রিয়া) ও টিনামোয়াস (71081100765)-এর 
জন্য 78189098£0808); 301)01)50101765 বা পেঙ্গুইনদের জন্য 
[77091065 । এসব পাখিই 50£1791118০-এর বিবর্তনিক ধারার 
একটি অংশ হিসাবে এখন বিবেচিত হয়। এজন্য এদের অতিরিক্ত বা 
পৃথক অধিবর্গে শ্রেণিবিন্যাস করার প্রবণতা এদের বহুমুখী 
অভিব্যক্তির নিদেশিক বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। দেখুন: 
০57 [909877811789; 99০70098-080)86 | [সৈ.হ.ক.] 


৩০6৪) নিওটেনি স্যালাম্যান্ডারদের (58121)9170615) 
মধ্যে দৃষ্ট এক ধরনের ঘটনা যেখানে বড় আকারের লার্ভা তার 
ফুলকা এবং অন্যান্য লার্ভার বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকা সত্বেও যৌনতা 
লাভ করে। অন্যান্য পরিণত বয়সের সদস্যদের মতো তারা যৌন 
মিলনে এবং নিষেক উপযোগী ডিম্বাণু তৈরি করতেও সক্ষম। 
মেক্সিকোর কিছু হদে আ্যাক্সোলোটল (৪০191) নামে অভিহিত 
এসব লার্ভার প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। 47105510101486 গোত্রের 


২১৬ 


কারস বকা ওয়ান চারেক 


কতিপয় প্রজাতিতে নিওটেনি ঘটতে দেখা যায়। দেখুন: 
[সৈ.হক.] 


[60089106515 | 


6])6761)8165 নিপেনথেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের [88701102118 বিভাগের 1419277011975108 শ্রেণির 
[0111671105০ উপশ্রেণির অন্তর্গত একটি বর্গের নাম। এটি 
381780671819$ বর্গ নামেও পরিচিত। এই বর্গে তিনটি গোত্র 
রয়েছে :101950780626, প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৯০; 1 0061)11120299, 
প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৮০; এবং 987809718০99০, প্রজাতি সংখ্যা 
প্রায় ১৬। এসব প্রজাতি সাধারণত জলাবদ্ধ ও নাইট্রোজেনহীন বা 
কম নাইট্রোজেনযুক্ত মাটিতে জন্মায়। উত্ভিদগুলো বীরুৎ অথবা 
গুলাজাতীয়, এদের পাতা সরল ও একটার পর একটা সাজানো থাকে 
(21৩7191৩)| পাতাগুলো পরিবর্তিত হয়ে পতঙ্গ ধরার জন্য বিশেষ 
ধরনের অঙ্গ তৈরি করে এবং এসব ধৃত পতঙ্গ হতে 
নাইন্রোজেনজাতীয় পুষ্টি (প্রোটিন, ইত্যাদি) গ্রহণ করে থাকে। কলসি 
উদ্ভিদ (72172771125, 52717265712), সূর্যশিশির (1)705612), ভেনাসের 
পতঙ্গ ফাদ (191971226) ইত্যাদি অতি পরিচিত পতঙ্গভুক উত্ভিদ এই 
বর্গের অন্তরূক্ত। বাংলাদেশে 107195272 ৮57777771 পাওয়া যায়। 
দেখুন: 10111011080) 110590015010105 [)1810157; 11881)01)0005109; 
চ100761 [থা । [নু'ই.] 


্ি০])৪: নেপের হাসকরণের একক যা পরিচলন তত্ব 
ব্যবহার হয়। একটি পরিচলন লাইনে যদি তরঙ্গ শুধু একই দিকে 
চলমান হয় তাহলে ভোল্টেজ 28 এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ ] এর মান » 


টিিউ ০) 


_ যেখানে ৪০ এবং [০ ধবক। যদি কোনো দুই বিন্দুতে (2০, 1০) 
এবং 0৪, 1) মাপা হয় তাহলে নেপের এককে হ্থাসকরণ হলো : 


0৮-17-1011 (২) 


যেখানে নেপেরিয়ান লগারিদম ব্যবহার করা হয়েছে। এক নেপের 
হলো ৮.৬৮৪ ডিবি, ডিবি এনং হলো ডেসিবেল যা হাসকরণের 
ব্যবহারিক একক। [হা.র.] 


০7১11611776 নেফেলিন পরিবর্তনশীল গাঠনিক উপাদান 
সংবলিত একটি মণিক : সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অবস্থায় মণিকটির 
রাসায়নিক সঙ্কেত [ব84,19104; প্রায়ই এর গাঠনিক উপাদান 
[831 (415104)8-এর কাছাকাছি হয়ে থাকে; কিন্তু সাধারণত 
এর গাঠনিক সঙ্কেত (৪,100, 08,45,752+ 11, 11)8 
(41,51,893+)16032,, এ সঙ্কেতে 2 দ্বারা কেলাসে বিদ্যমান 
শৃণ্যস্থান (৬৭০৪ 51155) বুঝানো হয় এবং 08715,762+, 177 
ও £৪3+-এর পরিমাণ সাধারণত গৌণ বা খুব সামান্য। 

গাঠনিক উপাদানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 7/১13104 


২১৭ 


লাকা রিল চীনা কভারেজ জাই বিাসপজোবণলাএভাছেইবিজাাতোদযালের 


ক্যোলসিলাইট মণিক)-এর কেলাসিত দ্রবণ এবং ছ-এর স্থানে 0 


এর প্রতিস্থাপনের কারণে ঘটে। 

নেফেলিনের উল্লেখযোগ্য ভৌত ধর্মাবলি হলো : মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ৫.৫ থেকে ৬.০; আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৫৬ থেকে 
২.৬৭; বর্ণ সাধারণত গাঢ় ধূসর, হালকা ধুসর বা সাদা, কিন্তু 
বর্ণহীনও হতে পারে (শিলাবীক্ষণিক পাতলা ব্যবচ্ছেদে ফেলিন 
বর্ণহীন); দ্যুতি কাচসদ্ৃশ বা গ্রিজের মতো। নেফেলিনকে সরল 
ষটকোণীয় বা সাধারণত আলাদা আলাদা আকৃতিহীন দানা 
বা বিষম বহুকেলাসযুক্ত (00105081170) বস্ত্র হিসাবে পাওয়া 
যায়। 

নেফেলিন একটি ফেল্ডস্পেথোয়েড মণিক যা সর্বাধিক পরিমাণে 
বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন প্রকারের 9102-অসমৃদ্ধ (কোয়ার্টজ যুক্ত) 
এবং ক্ষার-সমৃদ্ধ নিঃসারী, ও রূপান্তরিত শিলাতে এ 
মণিকটি পাওয়া যায়। নিঃসারী শিলাতে নেফেলিন প্রধানত প্রাথমিক 
মণিক হিসাবে ফনোলাইট, কেনাইট ও মেলিলাইট-ব্যাসাল্টে পাওয়া 
যায় এবং এটি নেফেলিনাইট শিলার একটি বৈশিষ্ট্যসৃচক মণিক। 

“বিশুদ্ধ” প্রেক্রিয়াকৃত) নেফেলিন ও নেফেলিন সায়েনাইট 
কাচ, বিভিন্ন প্রকারের সিরামিক বস্ত্র, আযালুমিনা, মৃৎ্পাত্রাদি 
এবং টালি তৈরিতে কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
76105080110107; 18160903 19015) [61011611706 5%210109) 
[01191111061 [সি.হ.] 


6])1)6117)9 5678169 নেফেলিন সিয়েনাইট প্রধানত 
ক্ষারীয় ফেল্ডস্পার (অর্থোক্লেজ, মাইক্রোক্লিন), নেফেলিন ও 
কৃষ্ণবর্ণের মণিক বোয়োটাইট, সোডা আ্যাম্ফিবোল, সোডা- 
পারোক্সিন) সমৃদ্ধ দৃশ্যকেলাসী পাতালিক শিলা। সিয়েনাইটের সঙ্গে 
নেফেলিন সিয়েনাইটের অনেক সাদৃশ্য থাকলেও রাসায়নিক, 
মণিকগত এবং গ্রথনের দিক থেকে দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের 
শিলা। 

ক্ষারীয় ফেল্ডস্পার ও নেফেলিন ছাড়া অন্যান্য প্রাপ্ত খনিজ 
হল- জিরকন, আ্যাপাটটাইট, ইলমেনাইট ও ম্যাগনেটাইট। 

নেফেলিন সিয়েনাইট ও সগ্রিষ্ট শিলাসমূহ দুর্লভ এবং ডাইক, 
সিলস, দিতো হজরদে বারন দেখুন: 
[87608$ 7২0০15| মুহা. ] 


বি৪1)1)6118)16 নেফেলিনাইট  নেফেলিন ও পাইরোকিন 
সমৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণের আগ্নেয়শিলা। নেফেলিনাইট অতি সুক্ষন্নভাবে 
কেলাসিত 


| 
এই শিলার অগ্যাইট ও নেফেলিনের বৃহৎ কেলাস সঙ্জিত 
পরিফারাইটিক বুনন দেখা যায়। অগাইট অংশটি ডায়োপসাইড বা 
টাইটেনিয়াম সমৃদ্ধ হতে পারে। এছাড়াও আযাগেরাইট, সোডালাইট, 
ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, আযাপাটাইট ইত্যাদিও বিদ্যমান। 
নেফেলিনাইট ও নেফেলিনাইট সংশ্লিষ্ট শিলা খুবই দুর্লভ। 
সাধারণত লাভাস্োতে থাকে। কেনিয়াতে এই শিলা প্রচুর দেখা 
যায়। [মুহা] 


€])171166 নেফাইট শিলা-গঠনকারী মণিকের ত্যাম্ফিবোল 
গ্রুপের একটি মণিক। সুক্্ন তন্তঘয় গঠনের কারণে নেফ্রাইট 


৩7৮৪ স্বায়ু 


ীবিজাবিৃোাসা/ারেিনসকোকাতসাএ জারী 


অস্বাভাবিক রকম স্থায়িত্বশীল। এ মণিকটিতে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ 
দেখা যায়, তবে অধিকাংশ বর্ণই স্বল্প তীব্রতা সম্পন্ন 11150510)। 
এদের বর্ণ মধ্যম ও গাঢ় সবুজ, হলুদ, সাদা, কালো ও নীল-ধূসর 
হয়ে থাকে। মোহজ স্কেলে নেফ্রাইটের কাঠিন্য ৬ থেকে ৬.৫, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২.১৫ এবং প্রতিসরাহ্ক ১.৬১ থেকে ১.৬৪। 
সারা পৃথিবী জুড়ে নেফরাইট ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, তবে রাশিয়া, 
নিউজিল্যাণ্ড, আলাস্কা, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে নেফ্রাইট পাওয়া যায়। দেখুন; /১17011016; 01; 
[50০1 [সি.হ.] 


ব61)1171615 বৃকপ্রদাহ, নেফাইটিস যে কোনো কারণে সৃষ্ট 
বৃকের প্রদাহ। এতে সাধারণত গ্নোমেরুলাস, টিবিউল এবং 
অস্তঃবৃক্ীয় কলা আক্রান্ত হয়। নির্দিষ্ট সংক্রামক জীবাণ, যেমন_ 
ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, স্পাইরোকিট (59179016165) কিংবা 
অন্যান্য পরজীবী প্রাণী দ্বারা বৃক আক্রান্ত হতে পারে। বৃক্ধে সরাসরি 
আক্রমণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে; যেমন__ 
স্ট্রেপ্টোককাসজনিত গলবিল প্রদাহ-পরবর্তী বৃকীয় প্রদাহ, লুপাস 
নেফ্রাইটিস, বিভিন্ন অনাক্রম্য রোগজনিত বৃক্ষপ্রদাহ ইত্যাদি। 
নানারকম বিষাক্ত পদার্থ (যেমন- কার্বন টেট্রাক্লোরাইড) এবং 
ওষুধের পার্্ব-প্রতিক্রিয়ার ফলেও বৃকে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। 
অনেক সময় অজ্ঞাত কারণেও বৃক্ধ প্রদাহ হয় এবং সংখ্যার দিক 
দিয়ে এর পরিমাণ কম নয়। দেখুনঃ 01017611016]1)71015) 
7%৩1006]0171105 1 [সা.এ.] 


60108) নেপচুন সৌরজগতের চারটি বৃহৎ গ্রহের 
অন্যতম গ্রহ; সূর্য থেকে দূরত্বে হিসাবে অষ্টম স্থানে অবস্থিত। 
আকার ও আচরণে ইউরেনাসের সঙ্গে এর মিলের কারণে এই দুই 
গ্রহকে যমজ গ্রহ বলা হয়। ১৮৪৬ সালে ইউরেনাস গ্রহের আবর্তনের 
১ ডিগ্রি হেরফেরের হিসাব থেকে প্রথম নেপচুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালে নাক্ষত্রিক বলবিদ্যাকে সত্য প্রমাণিত 
করে নির্দিষ্ট স্থানে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। 

ছোট দুরবিনের ভিতর দিয়ে নেপচুনকে পাতলা সবুজাভ চাকতি 
আকারে দেখা যায়। সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব ৪৫০ কোটি 
কিলোমিটার। নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর ৭২ গুণ এবং ওজনে 
পৃথিবীর প্রায় ১৭.২১ গুণ। নেপচুনের ব্যাস ৪৯,৪০০ কিমি (৩০,৯০০ 
মাইল)। নেপছুনের গড় ঘনত্ব ইউরেনাসের প্রায় ১.৬৬ গুণ বেশি। 

এই দূরত্বে নেপচুনের তাপমাত্রা হওয়ার কথা ৪৫" কেলভিন 
(৩৮৩* ফা.); তবে ১৩ মাইক্রোমিটার তরঙদৈর্ঘ্যের পরিমাপে 
তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১০০” কেলভিন (-২৮০* ফা.)। বেতার-তরঙ্গ 
পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বায়ুমণ্ডলের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে এর 
তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 

এ পর্য্ত জানা গেছে, নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন ও 
নেরাইড। ১৮৪৬ সালে উজ্জ্বলতর ট্রাইটন য়াম লাসেল 
আবিষ্কার করেন। ১৯৪৯ সালে জি.পি. কুইপারের ফটোগ্রাফিক 
পর্যবেক্ষণে নেরাইডের কথা জানা যায়। [মুহা.] 


67৮৪ স্নায়ু একগুচ্ছ স্লায়ুতত্ত মিলে গঠিত প্রান্তিক স্্ায়ু 
তন্ত্রের ম্াযুরজ্জু। প্রতিটি স্ায়ুতস্ত আলাদাভাবে শোয়ান্‌ কোষ 


€7:50115 55518) স্নায়ুতন্ত্র (অমেরুদ্তী প্রাণী) 


(5০1//81]1) 06115) দ্বারা আবৃত থাকে । এতে মায়েলিন নামে 
পরিচিত চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে। এজন্য স্ায়ৃতস্ত চকচকে সাদা 
দেখায়। শোয়ান কোষে আবৃত স্াযুতন্তসমূহ গুচ্ছাকারে যোজক কলা 
দ্বারা গ্রস্থিত থাকে। অধিকাংশ স্্রাযুরজ্জুতে কিছু স্াযুতস্ত সে্সরি 
(507501%) এবং কিছু স্ায়ুতস্ত মোটর (7109107)। সেন্সরি স্াযু 
প্রান্তিক অঞ্চল থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্্রায়ূতন্ত্রে পৌছে দেয় 
আর মোটর স্্ায়ুতন্ত শ্্ায়ুকেন্দ্র থেকে টনি গন 
বয়ে নিয়ে যায়। কোনো স্্াযুরজ্জুতে সেন্সরি ও মোটর--উভয় 
ধরনের ম্নাযূতন্ত থাকলে তাকে মিশ্রিত স্নামুরজ্ঞু (016৫ 1767%6) 
বলা হয়। 
মস্তিত্ষ (07817) এবং মেরুরজ্জু (51781 ০01৫) মিলে কেন্দ্রীয় 
স্্াযুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্াুতন্ত্রে এক এক গুচ্ছ স্্রায়ুতত্তকে ট্র্যাক্ট (08০) 
বলা হয়। ট্যাক্টের শ্্ায়ুকোষ শোয়ান্‌ কোষের পরিবর্তে গ্রিয়াল কোষ 
(৪]18) ০6115) দ্বারা আবৃত থাকে এবং ট্ট্যাক্টের ম্াযুতন্তসমূহকে 
একত্রিত রাখার জন্য কোনো যোজক কলা থাকে না। ম্নাযুরজ্ছুতে 
বিভিন্ন ধরনের স্্রাযুতন্ত থাকলেও, প্রত্যেকটি ট্র্যাক্টে সাধারণত এক 
ধরনের স্ামুতস্ত থাকে । দেখুন: 10101 5551675; [ব6170905 
5৮90০) (৮০1190815)। [সা.এ] 
০085 55661) স্বায়ুতন্ত্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী) সব 
বহুকোষী প্রাণীর একটি স্্বায়ন্ত্র থাকে। এগুলোকে আকৃতি ও 
কার্ধকরণের ধারার উপর ভিত্তি করে বিশেষ ধরনের কোষকলাসমষ্টি 
হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই কোষকলা প্রাণিদেহের প্রধান 
ংযোগকারী অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। শ্ত্ায়ুকোষকলা পরিবেশ 
অনুভব করার ক্ষমতা, উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া এবং প্রাণীর সকল 
সঞ্চালন-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মেরুদপ্তী প্রাণীর স্্াযুতন্ত্ 
অমেরুদন্তী প্রাণীর তুলনায় মোটামুটি সহজতর এবং তা সহজে 
বিশ্লেষণ করা যায়। অমেরুদণ্তী প্রাণীর স্ত্ায়ুকোষ মেরুদন্তী প্রাণীর 
তুলনায় আকারে বেশ বড় এবং সংখ্যার দিক দিয়ে কম হয়ে 
থাকে। এগুলো সহজে অভিগম্য এবং সহজভাবে বিন্যস্ত। এগুলো 
শক্ত ধরনের এবং জীবজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা 
সহজতর হয়। অবশ্য স্্রায়ু কোষকলার রসায়ন, সংগঠন, কার্যকরণ 
বাবস্থাপনা নীতির জোরালো জাতিগত (21198০7911০) সূত্র 
রয়েছে। যদিও মানুষ ও উচ্চতর মেরুদপ্তী প্রাণীর অনন্যসাধারণ 
আচরণ এবং মেধাচর্চার ক্ষমতা রয়েছে তথাপি এই স্তায়ুকোষের 
কার্ধকরণ ও এর উচ্চতর সাংগঠনিক ধারার অন্তর্নিহিত ভৌত- 
রাসায়নিক মৌলনীতির রূপরেখা নিচু প্রাণীজাতেও পরিলক্ষিত 
হয়। সুতরাং স্্রাযুবিজ্ঞানীগণ মানুষের কার্করণ পদ্ধতি বোঝার জন্য 
উরে প্রাণীর স্ত্ায়ুকোষের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা 
করার সহজ সুবিধাটি নিয়ে থাকেন। দেখুন: 5:৬০115 5%50]7 
(56110078106) | 
অমেরুদণ্তী প্রাণী এবং মেরুদণ্তী প্রাণীর শ্লাম়ুকোষ সংখ্যার চেয়ে 
মানগত বা মাত্রাগত বিবেচনায় ভিন্নতর হয়ে থাকে। আকৃতি এবং 
খ্যার দিকটা বাদ দিলেও অমেরুদপ্তী প্রাণীর গ্নায়ুকোষের একৈক্ষিক 
(010918) আকৃতি হয়। অনাদিকে প্রায় সব মেরুদণ্তী প্রাণীর তা 
বনুতক্ষিক (07011100181) হয়ে থাকে। এছাড়া মেরুদণ্তী ও 
অমেরদন্তী প্রাণীর স্্রাযুতস্ত্রের মধ্যে আর একটি সাধারণ বৈষম্য হলো, 
অমেরুদপ্ডী প্রাণিদেহের প্রান্তীয় অবস্থানে বেশি শ্রায়ুকোষ একীভূত 
হয় এবং প্রয়োজনীয় কার্যকরণে বেশি সহায়তা দিয়ে থাকে। 


২১৯৮ 


্ তাকান চারেটািকািসকোনবলাএকাদনাপিকি বলার সেএকােীমিজামফিলযকাযজদাঞ হেব্বি লালা 


অন্যদিকে ম্েরুদণ্তী প্রাণীর বেলায় এই ইন্টারনিউরন 
(005016807) পদ্ধতির কার্যকরণ কেন্দ্রীয় স্রায়ুতস্ত্রের মধ্য দিয়ে 
সংঘটিত হয়। মেরুদপ্তী প্রাণীর তুলনায় অমেরুদণ্তী প্রাণীর শ্ায়ুতন্ত্রে 
পুন্ঃবর্ধন, পুনরুৎপত্তি বা ক্ষয়প্রাপ্তির পর পুনঃগঠনের যথেষ্ট ক্ষমতা 
রয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেক অমেরুদন্তী প্রাণী বয়সের সাথে 
্স্থিতে নতুন স্্রায়ুকোষের সংযোজন ঘটায়। অথচ মেরুদ্তী প্রাণীর 
ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটা হয় না। মেরুদণ্তী প্রাণীর স্লায়ুকোষের এক্সন 
(87017) ঘিরে মায়ালিন আবরণ ([756117 517580175) রয়েছে যাতে 
এদের সংকেত পরিবহন (০০70001107) গতি বৃদ্ধি পায়। অমরেদণ্তী 
প্রাণী বৃহৎ এক্সন ব্যবহার করে পরিবহন গতিবেগ বৃদ্ধি করে বলে 
মনে করা হয়। বিশেষ করে কতকগুলো অব্যবহৃত ইঙ্গিতের বেলায় 
এমনটা হতে দেখা যায়। দেখুন: 16117 | [রে. র.] 


জারী 


৩9885 556618 (৬০1(০91819) স্বায়ুতন্ত্র (মেরু 
দণ্তী) পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়কারী জীবদেহের এক তন্ত্র যা 
আভিযোজনিক কার্যাদির সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। যখন বিশেষ ধরনের কোনো উদ্দীপনা জীবদেহের উপর 
ক্রিয়াশীল হয় 50127 সামুর 
মাধ্যমে পরিবাহিত উদ্দীপনা সংবেদী অঙ্গে গৃহীত হয়ে পরিবেশের 
পরিবর্তীত অবস্থার সঙ্গে প্রাণীকে খাপ খাইয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। 

কেন্দ্রীয় স্্া়তন্ত্র মস্তি্ষ এবং মেরুরজ্জু নিয়ে গঠিত; অধিকাংশ 
্রাসতীয় স্নায়ু মেরুরজ্জুর সঙ্গে সংযুক্ত। যেসব গ্্ায়ু সরাসরি মস্তিষ্ষের 
সঙ্গে যুক্ত তাদের করোটিক স্ত্রায়ু বলা হয়। 

সমগ্র স্্রায়ুতন্ত্র সেরিব্রোস্পাইনাল (০6757958781) তন্ত্র এবং 
অটোনোমাস (019701/$) তন্ত্রে বিভক্ত। এচ্ছিক পেশির কার্যক্রম 
সেরিবৌস্পাইনাল তন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে বিভিন্ন অঙ্গের 
হৃংপিগুসহ) কার্যকারিতায় অটোনোমিক স্ায়ুতস্ত্রের ভূমিকাই 
প্রধান। অটোনোমিক স্্ায়ুতন্ত্রকে আবার প্যারাসিমপ্যাথথেটিক এবং 
সিমপ্যাথেটিক শ্নায়ুতস্ত্রে ভাগ করা হয়। দেখুনঃ &0000710 
0760905 5%516]7) চ6185%11017801)90100917005$ 59509]া)) 
91002119010 0915005 55509]) | [সৈ.হ.ক] 


৩7৮০5 55569] 015070685 স্রায়ুতস্ত্রের রোগ 
স্্াুতস্ত্রের রোগের সুষ্ঠু শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে শুধু কারণ অনুসারে 
পা 
কারণ অনুসারে বর্ণনা করলে শ্ায়ুতস্ত্রের রোগসমূহ : জন্মগত ক্রাট, 
জীবাণু সংক্রমণ, আঘাত, টিউমার, রক্তনালির সমস্যা, বিপাকজনিত 
রোগ, ক্ষয়জনিত রোগ, বিষক্রিয়া, পুষ্টি ও ভিটামিনের অভাবজনিত 
কারণেও হতে পারে। স্্ায়ুতস্ত্রের বিভিন্ন রোগে মস্তিষ্কাবরণী, প্রান্তিক 
সায় মেরু রজ্জুক শ্বেত পদার্থ কিংবা ধুসর পদার্থ, মস্তিত্ষ কাণ্ড, লঘু 
মস্তিষ্ষ এবং গুরু মস্তি্ষও আক্রান্ত হতে পারে। স্ায়ুতস্ত্রের রোগের 
লক্ষণ-উপসর্গ শুধু ক্ষতের প্রকৃতি এবং অবস্থানের উপরে নির্ভর করে 
না, তীব্রতা এবং দ্রুততার উপরেও তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। 

জন্মগত ত্রুটি : কেন্দ্রীয় স্ায়ুতন্্র একটি ফাঁপা নলাকারে সৃষ্টি 
হয়। স্্ামুনালির (7০01 ০০৬৫) খাজ দুইটি মিলিত হয়ে এই নল 
তৈরি হয়। এটা গ্রীবাদেশ থেকে শুরু হয়ে সম্মুখে ও পশ্চাতে অগ্রসর 
হয়। সবশেষে সম্মুখস্থ স্াযুছিদ্র এবং পশ্চাৎ ম্নায়ুছিদ্র (15101003) 
বন্ধ হয়। সম্মুখস্থ স্্রায়ুছিদ্র সাধারণত ভ্রণের বয়স ২৪ 


২১৯৯ 


66৮07] (11901151080105) জালি (গণিত) 


চে বাকা একাল ছল ডাকোইনরানবপ চালতা আবাস াববসাবচাকে্ীবিানরোগাএা বয়সি কবেই জানবার ি্দাসাএতাতেই নিলো কাতান জগ উহ বিজঞবি্াাআরচাজর বিজিত চাইবো েিজনিসুতোনবাদাএ 


মাথায় বন্ধ হয়। এটা বন্ধ না হলে অগঠিত মস্তিষ্কযুক্ত শিশু 
(80970670181) জন্ম নেয়। এ ধরনের শিশু জন্মের কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এদের চোখ, মস্তিষ্ষ কাণ্ড, লঘুমস্তিষ্ষ এবং 
সুুম্মা কাণ্ড সাধারণত স্বাভাবিক থাকে। 

পশ্চাৎ স্্াযুছিদ্ (093191101 1011100016) সাধারণত ভ্রণের 
বয়স ২৬ দিন হলে বন্ধ হয়। এটা কোনো কারণে সময়মতো বন্ধ 
না হলে উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণী, কশেরুকা, পেশি 
এবং ত্বক অংশবিশেষ কিংবা পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারে 
এবং ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ ধরনের মেনিঙ্গোমায়েলোসিল 
(770117801196100019) সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। 
জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ ধরনের ত্রুটির চিকিৎসা করা উচিত। 
এ ধরনের শিশুদের শতকরা ৯৫ জনেরই হাইড্রোসেফালাস 
(719০6217815) হতে পারে। মস্তিষ্কের ভিতরের গহবরসমূহ 
(৬০010165) প্রসারিত হয়ে যাওয়াকে হাইড্রোসেফালাস বলা 
হয়। শিরা কিংবা পেরিটোনিয়াল গহবরে মস্তিষ্ষ রসকে বিকল্প পথে 
(9:10) প্রবাহিত করে হাইড্রোসেফালাসের চিকিৎসা করা হয়। 

জীবাণু সংক্রমণ : মস্তিষ্কের স্বাভাবিক আবরণীতে জন্মগত 
কারণে কোনো ত্রুটি থাকলে, আঘাত পেলে, খুলির হাড় ভেঙে গেলে 
কিংবা মস্তিক্ষের নিকটবর্তী কোনো অঙ্গে যেমন__নাকের আশ - 
পাশের বায়ুকুঠুরি, কানের পেছনের বায়ুকুঠুরি) জীবাণু সংক্রমিত 
থাকলে তা মস্তিষফ্ষকেও আক্রমণ করতে পারে। এর ফলে গুরুতর 
জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। 

ভাইরাস সংক্রমণের প্রকৃতি ভৌগোলিক অবস্থানের উপর 
নির্ভরশীল। কোনো প্রাণী থেকে মানুষ কিংবা মানুষ থেকে মানুষে 
ভাইরাস সংক্রমিত হতে হলে মধ্যবর্তী পোষক এবং বাহক 
(ভাইরাসের আধার) দরকার হয়। পোলিওমায়েলাইটিস আশ্ত্রিক রোগ 
হিসাবে শুরু হলেও এতে কেন্দ্রীয় স্রায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। 
হার্পিস জোস্টার (095 295067) ভাইরাস শুধু অন্তর্বাহী স্্রাযু 
(56750 157৩) আক্রমণ করে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সাযুত্বকের যে 
€শে বার্তা বহন করে সেখানে অত্যন্ত ব্যথাদায়ক ফুস্কুরি সৃষ্টি হয়। 
হার্পিস সিম্প্রেক্স (197৩5 3171[19) হার্পিস জোস্টারের মতোই ; 
এটা ট্রাইজেমিনাল কিংবা স্যাকরাল শ্ত্রায়ুতে বাস করে এবং মাঝে 
মধ্যে উক্ত স্্ায়ু এলাকায় ফুস্কুরি সৃষ্টি করে যা “জ্বর ঠোসা? (6%৩1 
ভিসি পিস মুখে এবং টাইপ-২ হার্পিস 
জননাঙ্গে ফুস্কুরি সৃষ্টি করে। 

মস্তিষ্ষাবরণীতে সংক্রমণের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। এর 
ফলে যে সকল জটিলতা সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
হাইড্রোসেফালাস, করোটির স্নায়ুর অবশতা এবং স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট 
স্নায়বিক গোলযোগ। 

প্রদাহ : কতগুলো ভাইরাস, যেমন__লিম্ফোসাইটিক কোরিও- 
মেনিনজাইটিস এবং মাম্পস (17011005) অনেক সময় মানুষের 
মস্তিষ্ষাবরণীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে মস্তিষ্ষরস থেকে 
সহজেই ভাইরাস শনাক্ত করা যায়। কিন্তু হাম কিংবা জল-বসন্তের 
ভাইরাস মস্তিষ্কাবরণীতে প্রদাহ সৃষ্টি করলেও মস্তি্ষরস থেকে 
সহজে ভাইরাস শনাক্ত করা যায় না। এজন্য মনে করা হয়, এটা 
অতিসংবেদনশীলতার কারণে সৃষ্টি হয়। 

নিজের কোষকলার বিরুদ্ধে অতিসংবেদনশীলতার কারণেও 
প্রদাহ সৃষ্টি হওয়ার পরীক্ষামূলক প্রমাণ রয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 


হচ্ছে অতিসংবেদনশীলতাজনিত মস্তিষ্ষ ও সুষুয়াকাণ্ডের প্রদাহ। 
কেন্দ্রীয় স্রায়ুতন্ত্র মাল্টিপল স্করেরোসিস (7010015 501019519) 
রোগে আক্রান্ত হয়। আর প্রান্তিক স্ায়ুসমূহ ল্যানড্র-গিলেইন-বার 
সিনড্রোমে (0.90075-00111910-8 876 5$110107)০) আক্রান্ত হয়। 
এ দুটি রোগের কারণ হিসাবেও অতিসংবেদনশীলতাকে দায়ী করা 
হয়। 

রক্তনালির রোগ (৬৪$০9]87 41568503): রক্তনালির সমস্যার 
ফলে স্রায়ৃতন্ত্রে যে সকল রোগ হয় তাদের মধ্যেই সন্ন্যাস রোগ বা 
স্ট্রোকই (5701) প্রধান। মস্তিষ্কের রক্তনালির সমস্যার ফলে 
কোনো অংশের কার্যকলাপ সহসা ব্যাহত হলে তাকে স্ট্রোক বলা 
হয়। এর ফলে শ্্াযৃতস্ত্রের অংশবিশেষের কাজ-কর্ম ২৪ ঘণ্টা কিৎবা 
তার চেয়ে বেশি সময় ব্যাহত হতে পারে। এর চেয়ে কম সময় স্থায়ী 
হলে সেটাকে সাময়িক রক্ত সরবরাহ ঘাটতিজনিত গোলযোগ 
(081751911 15011867710 ৪09০৮ বা 7) বলা হয়। মস্তিষ্কের 

সমস্যা নানারকম হতে পারে। তবে প্রধানত দুইটি কারণে 

অধিকাংশ স্ট্রোক হয় : (১) মস্তিষ্কের রক্তনালি ছিঁড়ে কিংবা ফেটে 
রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে সৃষ্ট স্ট্রোক রা 1009) এবং 
(২) আথেরোস্ক্লোরোসিসের ফলে মস্তিক্ষের রক্তনালির ফুটো সরু 
হয়ে কিংবা রক্তপিগড দিয়ে বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট গরম্বোটিক স্ট্রোক 
(1)10/)90০ 30%6)। যে কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হোক, মস্তিক্ষের 
কোনো অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এ অংশের ম্নাযুকোষ মরে 
যায় এবং কার্যকারিতা হারায়। এটা খুব দ্রুত ঘটে থাকে। কারণ 
মস্তিক্ষের স্ায়ুকোষ কয়েক মিনিট ও পুষ্টি না পেলেই 
স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। মস্তিক্ষের ওই অংশ দ্বারা যে সকল অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত হয়, তা ব্যাহত হওয়ার ফলে শরীরের অংশবিশেষ 
অচল-অবশ হয়ে যায়। এটা প্যারালাইসিস (081515315) নামে 
পরিচিত। 

ক্ষয়জনিত রোগ (65916186/৩ 01568595) : ক্ষয়জনিত 
কারণে এবং বিপাকীয় গোলযোগ, বিষক্রিয়া ও নানাবিধ ভিটামিন- 
খনিজ উপাদানের অভাবে স্ত্রাযৃতস্ত্রের অনেক রকম সাধারণ ও বিরল 
রোগ-ব্যাধি হতে পারে। জন্মের পর পরই শিশুর মস্তিষ্কের 
স্্রাুকোষ কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আর প্রতিস্থাপিত হয় না। 
এর ফলে মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব, বধিরতা, অন্ধত্ব, নড়াচড়ায় অসঙ্গতি 
কিংবা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো নিরাময় 
করা সম্ভব হয় না। 

নবপন্ক 05091257) ; স্লায়ুতশ্ত্রে প্রধানত প্রাথমিক (077819) 
এবং অন্যস্থান থেকে বিস্তৃত (7719085081)০)-এ দুই ধরনের 
নবপক্ক দেখা যায়। প্রাথমিক নবপক্কের মধ্যে গ্রিওমা (৪110718), 
মেনিনজিওমা (71611181071) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । মস্তিক্ষে 
অন্য যে সকল নবপক্ক বিস্তৃত হতে পারে তাদের মধ্যে ফুসফুস এবং 
স্তন ক্যানসারই প্রধান। দেখুন: 09707119] 81001081195; 17617995; 
11060950110 01501069157 1৬0101010 9০102109515; চ8110111501)'5 
0159859; [7011007%211115;) 1৮617175105; 11610171789; 
৬2300121 015010215) 12017050510 0112917191019 1 [সা.এ] 


ব৩6৮/00. (70911)01781105) জালি গণিত) কতগুলো 


রিন্দুর শূন্য বিন্দুর) সমাহার যার সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় বিন্দুর 
চাপও অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন অবস্থান বা বিভিন্ন শহর যোগ করার পথ 


বি6178] ০195 স্পায়রিক বর্ম ২২০ 


বীণা কোকো তাস কারী নবাব সকার বিকাল জিলা রিভার িলাামালোএ তেরা ওমা নকানোইবিনিশুকোকলারলামেরী 


ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগ বন্ধনী এই চাপগুলো দিয়ে দেখানো যায়। 
উদাহরণস্বরূপ চাপণুলোর ক্ষমতা অথবা দৈর্ঘ্য অনেক সময়ে সংখ্যা 
দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেসব সমস্যা সমাধান করা হয় সেগুলো 
কম্বিনেটরিয়াল বা সমাহার প্রকৃতির দুটি বিন্দুর মধ্যে সম্ভাব্য 
সংযোগের সংখ্যা) অথবা অপটিমাইজেশন বা সর্বোচ্চকরণ প্রকৃতির 
ক্ষুদুতম পথ নির্ধারণ অথবা দুটি বিন্দুর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ 
পরিবহন নির্ধারণ)। [হা.র.] 


৪172] 075 স্পায়রিক বর্ম মেরুদণ্তী প্রাণীর আদি 
ভ্রণের সরু বহিঃত্বকীয় (9210০1181) ফালি (170) এটি স্নায়ু পাত 
(01819) এবং উপস্তকের (9161015) মধ্যবর্তীস্থানে সন্গিবিষ্ট 
থাকে। ম্ায়ু নালিকা বন্ধা হয়ে গেলে বর্ম কোষগুলো সারা দেহে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং স্নাযুতস্ত্ের প্রধান আস্তরমন্ত্রীয় করোটিকা (৬15018] 
08171017), ম্যাজেনকাইম (0659701107০), ক্রোমাফিন কোষ 
(01701011800 ০০1]) এবং রঞ্জক কোষের অংশবিশেষ গঠন 
করে।, অন্যদিকে বহিঃত্বকীয় উৎস থেকে এর উৎপত্তি সরাসরি 
প্রাথমিক স্তর (৫০) 195৩7) গঠনের যে মুলমন্ত্র তা এর বিরোধী। 
স্্াযু বর্ম সন্দেহাতীতভাবে সাইক্লোস্টোমসহ (০০199197993) সকল 
মেরুদণ্তী প্রাণীতে বর্তমান রয়েছে। এই বিষয়টি উভভয়চর প্রাণী 
এবং মুরগ ছানায় বিশদভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। দেখুন: 0৩ানা। 
12615 | [রে.র.] 


6778] 1)61%%01] নিউরাল নেটওয়ার্ক তথ্য 
প্রক্রিয়াঝরণের এমন এক কৌশল যাতে অসংখ্য সরল অরৈখিক 
প্রক্রিয়াকরণ মডিউল থাকে যারা পরস্পরের সাথে এমন সব উপাদান 
দ্বারা যুক্ত, যাদের থাকে তথ্যের সঞ্চয় (10001078001 5001955) 
ও প্রোগ্রামিং ফাংশন। মেশিন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষেত্রে নিউরাল নেটওয়ার্ক একটি প্রতিশ্রতিশীল ক্ষেত্র। কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তার (8110111019] 1100611155709) বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পদ্ধতি 
এখানে ব্যবহৃত হয়। নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে 
উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন তৈরি ও আ্যালগোরিদমিক আর্কিটেকচার 
উদ্ভাবন করা যায় যা প্রচলিত ডিজিটাল কম্পিউটার থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ধরনের এবং যা দিয়েচিরাচরিত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের নিউরো 
বৈজ্ঞানিক (111601-100210101] [010909551176) যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা ও 
নীতিগত বাধা অতিক্রম সম্ভব। মানবমস্তিষক্ষের কাঠামো ও 
কর্মপদ্ধতির 17681095০16701610 গবেষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত এই 
নিউরাল নেটওয়ার্কের তথ্য প্রক্রিয়া-করণের উপাদানগুলো ধারণাগত_ 
ভাবে যথেষ্ট সহজ নিউরাল নেটওয়ার্কের উপর গবেষণায় বাণিজ্য 
ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রচুর প্রায়োগিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত 
হওয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি 
হয়েছে। 

তথ্যের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ সন্ভব করা যায় এমন সব 
মডিউল দিয়ে যারা চারটি কাজ করতে পারে : ইনপুট/আউটপুট 
(মেশিনের ভিতরে প্রবেশ ও বাইরে নির্গমন), প্রক্রিয়াকরণ (নির্দিষ্ট 
তথ্য সংক্রান্ত কার্য, সম্পাদন), স্মৃতি মেমরি বা তথ্য সঞ্চয় করা) 
এবং তথ্যের প্রবাহ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন মডিউলের মধ্যে আস্ত 
সম্পর্ক বজায় রাখা । নিউরাল নেটওয়ার্কে অসংখ্য সরল প্রক্রিয়াকারী 
মডিউল থাকে। পক্ষান্তরে সাধারণ ডিজিটাল কম্পিউটারে কমসংখ্যক 


কিন্তু জটিল প্রক্রিয়াকারী মডিউল (010095517 [1000163) থাকে 
যারা বিরাট সংখ্যক নির্ধারিত গাণিতিক (81160)০010) ও যৌক্তিক 
প্রক্রিয়া (বা নির্দেশ, 1051001979) সম্পাদন করে থাকে। এদের 
ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি কাজ সম্পূর্ণ পৃথক চারটি মেশিন ইউনিট 
সম্পাদন করে থাকে। নিউরাল নেটওয়ার্কে যেসব উপাদান স্মৃতিকে 
ধারণ করে তারা একই সাথে বিভিন্ন মেশিন ইউনিটের মধ্যে 
যোগাযোগও রাখে। ছেবি দেখুন)। 


বহু স্তরবিশিষ্ট (01110119561) নিউরাল নেটওয়ার্কের আর্কিটেকচার 
ইনপুট, আউটপুট, 


নিউরাল নেটওয়ার্কের তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ ধর্মাবলী দুটি জিনিসের 
উপর নির্ভর করে: নেটওয়ার্ক টপোলজি (যেভাবে নেটওয়ার্কের 
উপাদান বা নোডগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে) এবং 
সম্পর্কযুক্ত নোডগুলোর গুরুত্ব নির্ধারক আযালগোরিদম। যদিও 
নেটওয়ার্কের আকৃতি ও প্যারামিটারসমূহের মান একেবারেই 
সমস্যা নির্ভর তথাপি তথ্যের সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধারের 0610716৬81) 
উপর ভিত্তি করে নিউরাল নেটওয়ার্ককে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা 
যায়: যেসব নিউরাল নেটওয়ার্ক শিক্ষকসহ একটি লার্নিং মেশিং-এর 
মতো ব্যবহার করে; যেসব নিউরাল নেটওয়ার্ক শিক্ষক ছাড়া লার্নিং 
মেশিংএর মতো ব্যবহার করে এবং যেসব নিউরাল নেটওয়ার্ক 
সহযোগী স্মৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই তিন শ্রেণির ভিতর 
অনেকগুলো বগীয়ি মডেল পাওয়া গেছে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ আছে এবং অন্যান্য মডেল সম্পর্কে চলছে সাম্প্রতিক 
গবেষণা [ফো.মা.মো.] 


৪7019191098) স্বায়ুজীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের 


একটি বিশেষ শাখা। এ শাখায় স্তামুতত্ত্রের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও 
কার্ষপ্রত্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তবে শ্্রাুকোষের সৃষ্টি 
এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণে এদের ভূমিকা কি-_এর উপরই বেশি 
জোর দেওয়া হয়। নিউরোবায়োলজির মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্ত্রাযুকোষ 
কিভাবে বিশেষায়িত হয় এবং নির্দিষ্ট ধরনের সংযোগ স্থাপন করে__ 
সে সম্পর্কে আণবিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা অনৃসন্ধান করা। এছাড়া 
স্নায়ুজালিকা কিভাবে তথ্য সঞ্চয় ও পুনরায় তা স্মরণ করতে 
সাহায্য করে সে সম্পর্কেও এ শাখায় আলোচনা করা হয়। স্্ায়ুতন্ত্রের 
উপর রোগ-ব্যাধি ও বিভিন্ন ওষুধের প্রভাব বিশ্লেষণ করেও 
এদের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র 


২২৯ 


নিরর সি হন নি রতন 


গামারনীবিজাঅরি চা চারেক তায কাকির গা ভরিজানবিশোষজনবভীর 


পাওয়া যায়। স্ায়ুতস্ত্রের কার্যাবলি বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ 
করা যায় : আণবিক পর্যায়ে, অঙ্গাণুভিত্তিক কোষীয় পর্যায়ে, 
বহুকোষীয় মিথক্ক্রিয়াভিত্তিক, জটিল তন্ত্র পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ 
প্রাণীর সামগ্রিক আচরণভিত্তিক। দেখুন: 61001007115; ব৩/০৪$ 
5৮516] (12115019869); 161৬05 3৮516] (৬৮০11০01819); 
[ব৩101) | [সা.এ.] 


বি ০1701791)01)1)5515 17017707116 নিউরোহাইপো- 
ফাইসিস হরমোন নিউরোহাইপোফাইসিস অর্থাৎ পিটুইটারি 
গ্রন্থির পেছনের অংশ থেকে সংগৃহীত নির্যাস স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে 
প্রবেশ করালে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ পরিলক্ষিত হয় ; (১) 
রক্তনালির সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়; (২) অনৈচ্ছিক 
পেশির সংকোচন ঘটে বিশেষত জরায়ুর পেশি অধিক সংকূচিত হয় 
(অক্সিটোসিক ক্রিয়া); (৩) স্তনগ্রস্থি থেকে দুগ্ধ নিঃসরণ করায় এবং 
(৪) বৃকের মাধ্যমে শরীর থেকে পানি নিক্ষাশন বন্ধ করে দেয় 
(আ্যান্টি-ডাইইউরেটিক ক্রিয়া)। এ সকল ক্রিয়া মূলত দুটি পেপটাইড 
হরমোনের কারণে ঘটে। এ দুটি হরমোনের নাম : অক্সিটোসিন 
(0%%09017) এবং ভ্যাসোপ্রেসিন (52500165511) 1 

উপরোক্ত দুটি হরমোনের মধ্যে ভ্যাসোপ্রেসিনের ক্রিয়া অধিক 
বিস্তুত। রক্তনালির সংকোচন এবং আ্যান্টিডাইইউরেটিক ক্রিয়া ছাড়া 
ভ্যাসোপ্রেসিন জরায়ু-পেশি উত্তেজক এবং দুগ্ধ নিঃসারকও বটে। 
পক্ষান্তরে অক্রিটোসিন হরমোনের রক্তনালি সংকোচনের ক্ষমতা এবং 
আ্যান্টিডাইইউরেটিক ক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কম। এ দুটি হরমোনের 
জৈবিক ক্রিয়ার পারস্পরিক সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে এদের গঠনগত 
আর্চশক মিল। দেখুন :170070205; টিগথোঠ 18001 [সান 


বি ০870178যা)811)0195 স্বাযু- অনাক্রম্যতত্ ক্রম 
বিকাশ, অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা ও ক্ষতিকর উদ্দীপনার প্রতি 
পোষকদেহের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের সময় স্্াযুতন্ত্, অস্তঃক্ষরাগ্রস্থিতন্ত্ 
এবং অনাত্রম্য ব্যবস্থার মধ্যে যে মিথক্ক্রিয়া ঘটে, সে সম্পর্কিত 
বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। ক্লিনিকাল শাখায় স্্ায়ু-অনাক্রম্যতত্ব 
মূলত স্্ামুতস্ত্রের রোগসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়; যেমন- 
মিস্থিনিয়া গ্রাভিস (71850110171 01815), মালটিপল স্করেরোসিস 
(00100016 5011951$) ইত্যাদি। অনাক্রম্য ব্যবস্থার ক্রটি এ সকল 
রোগের কারণ বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া অনাত্রম্য ব্যবস্থার 
দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট ব্যাধিসমূহের স্নাযুতান্ত্রিক লক্ষণ-উপসর্গসমূহও 
এর আলোচ্য বিষয়। 

স্নায়ু-অনাক্রম্য মিথক্ক্রিয়া দুটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল : 
অনাক্রম্য কোষের গায়ে স্্রায়ুতস্্জাত রাসায়নিক বার্তাবাহকের 
€006018015) জন্য গ্রাহক অণু 0০0600975) থাকতে হবে এবং 
এসকল রাসায়নিক বার্তাবাহক অনাক্রম্য কোষের বৃদ্ধি, সরণ ও 
নিঃসরণ এবং অন্যান্য কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পৌছাতে হবে। 
অনাক্রম্য কোষের গায়ে এপর্যন্ত ২০টির অধিক নিউরোপেপটাইড 
গ্রাহক অপুর সন্ধান পাওয়া গেছে। 

দেখা গেছে যে স্ায়ুতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা মানুষের 
রোগব্যাধির গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে। কোনো টিউমার 
কিংবা সংক্রমণের উৎপত্তি ও তা অব্যাহত থাকার পেছনে অনেক 
সময় জীবনের দুর্ঘটনা কিংবা ব্যক্তিত্বের ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


16070 নিউরন, স্ায়ুকোষ 


ছি নিনাজ তা 
চাপের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা যায়, কারও অতি নিকটাত্মীয় 
মারা গেলে তার কোষীয় অনাক্রম্য ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 
নানারকম ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে। শরীরে ক্যান্সার কোষ থাকলে, 
আঘাত পেলে কিংবা জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে অনাত্রম্য ব্যবস্থা 
নানারকম সাইটোকাইন (০/1911795) তৈরি করে। এ সকল 
সাইটোকাইন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সাইটোকাইনসমূহ 
মূলত এককেন্দ্রিক রাক্ষুসে কোষ (01000971101881 01085090110 
০০113) দ্বারা তৈরি। এরা অস্থিমজ্জা, যকৃত, যোজককলা, স্নলাযুতন্ত্র 
প্রততি অঙ্গের উপরে কাজ করে। সাইটোকাইনগুলো স্ত্রামুতস্ত্রের 
উপর কাজ করার ফলে জীবের পক্ষে চাপের মুখে উপযুক্ত 
নিরাপত্তা পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, জ্বরের কথা 
উল্লেখ করা যায়। শরীরে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের পর মনোসাইট 
ইন্টারলিউকিন-১ তৈরি করে। এটা হাইপোথ্যালামাসের গ্রাহক-অণুর 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রোস্টাগ্র্যান্ডিন তৈরি করায় শরীরে তাপমাত্রা বেড়ে 
যায় অর্থাৎ জ্বর হয়। ইন্টারলিউকিন-১ ধীর-তরঙ্গের ঘুমের জন্যও 
দায়ী। জ্বর এবং ঘুম দুটাই শরীরের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
কাজ করে। 

আগে মনে করা হতো সাইটোকাইন এবং নিউরোপেপটাইড 
শুধুমাত্র অনাক্রম্যতত্ত্র কিংবা ম্নায়তন্ত্র থেকে তৈরি হয়। কিন্তু 
এখন দেখা যাচ্ছে এরা উভয় তন্ত্রেই তৈরি হতে পারে। যেসকল 
সাইটোকাইনের অস্তিত্ব প্রথমে শুধু অনাত্রম্যকোষে পাওয়া 
গিয়েছিল, এখন তার সন্ধান স্লায়কোষেও মিলেছে। ইন্টারলিউকিন_ 
১ এবং ইন্টারলিউকিন-৬ প্রধানত এককেন্দ্রিক রাক্ষুসে কোষে 
পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এটা গ্নিওক্লাস্টোমা এবং মাইক্রোগ্রিয়া 
কোষেও তৈরি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত অন্যান্য 
অঙ্গের মতো মস্তিক্ষের ক্ষত নিরাময় করার সুবিধার্থে এগুলো 
তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় স্্রায়ত্ত্রে ইন্টারলিউকিন-১ এর অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হওয়ায় মনে করা হচ্ছে এটা সম্ভবত স্নায়ু বার্তা 
বাহকরূপে কাজ করে। দেখুন: 7000111)6 55506) (৮611০01819); 
[1010017091098; ০1905 55517 (৮০106001819); [500- 
56010901017 | [সা.এ.] 


বি৪৫7'০। নিউরন, স্বায়ুকোষ  স্নায়ুতস্ত্রের মৌলিক কার্যকর 
একক বা স্ত্রায়ুকোষ নিউরন নামে পরিচিত। গঠনগত দিক দিয়ে 
নিউরন কোষদেহ এবং এক বা একাধিক প্রলম্বিত অংশ মিলে 
গঠিত। কোষদেহে কেন্দ্িকা এবং অন্যান্য সাইটোপ্রাজমীয় অঙ্গাণু 
অবস্থিত। স্্ায়ুকোষদেহে অমসৃণ অস্তঃ্প্লাজমীয় জালিকার পরিমাণ 
তুলনামূলকভাবে বেশি। নিউরনের সুতার মতো সবচেয়ে বড় 
প্রলম্বিত অংশ ত্যাক্সন (৪০) নামে পরিচিত। ত্যাক্সন কোষদেহ 
থেকে স্ত্রায়বিক উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায়। বাইরে থেকে বিভিন্ন 
স্নায়বিক উদ্দীপনা কোষদেহে বয়ে আনার জন্য নিউরনে এক বা 
একাধিক প্রলম্বিত সুতার ন্যায় অঙ্গ থাকে যা ডেন্দড্রাইট্স 
(061011195) নামে পরিচিত। অনেক নিউরনের কোনো ডেদ্ড্রাইট 
থাকে না। ডেন্ড্রাইটবিহীন নিউরনকে ইউনিপোলার বা একমুখী 
নিউরন (8171019[ 760107) বলে। একটি ডেন্দ্রাইট থাকলে তাকে 
দ্বিমুখী নিউরন (০1০18. 758107) আর একাধিক ডেন্ড্রাইট বিশিষ্ট 
নিউরনকে বহুমুখী নিউরন (77011100187 17767017) বলা হয়। 


ি৪19701)0619 নিউরোপটেরা ২২২ 


লালাও জারবিজাল যশ শীরাগলা ৫জাজালীবাকগাতারন লাগা ংলা& কাতারীরজানাধকারাগ লা$জাভরিজানামনৃক লা ওত ে্ীিলাবসবযোবযাদলাঞ তাত ববিকালাবিলৃকাচবাধলাঞ আাকীনিরাবননোষদাগাঞভারোরীবিজিপূ বাংলা তাহের বিজানাবদূ কামালার মাক বিজাবাধপূকোম/ল ৪চারেইিজামিদাবাদবাংলাও অনীকি্াবিপুলোষমংলান ণৰ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে আ্যাক্সনই মূলত স্নায়বিক উদ্দীপনা কোষদেহের 
বাইরে বয়ে নিয়ে যায় কোষদেহ এবং ডেন্ড্রাইটকে উদ্দীপিত করা 
গেলেও তা কোষকেন্দ্রের বাইরে উদ্দীপনা বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 
কোনো ভূমিকা রাখে না। 

অধিকাংশ স্ায়ুতন্ত্র মায়েলিন (77/৩11) নামে পরিচিত একরকম 
চর্বি জাতীয় পদার্থের আবরণী দ্বারা ঢাকা থাকে । মায়েলিন আবরণীর 
নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছেদস্থান রয়েছে যা র্যানভিয়ারের নোড (9০9৫০ ০1 
[৪7৬1০7) নামে পরিচিত। মায়েলিনযুক্ত স্বাযুতন্তর মধ্য দিয়ে 
উদ্দীপনা অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে। মায়েলিনবিহীন 
স্্ায়ৃতন্ত সাধারণত ছোট এবং এদের মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা প্রবাহের 
বেগ কম। দেখুন: ০1৮০5 35067) (%৩11০816)। [সা.এ.] 


০০701)1০7 নিউরোপটেরা কোমল, নমনীয় দেহবিশিষ্ট 
কীট-পতঙ্গদের একটি বর্গ। এদের রূপান্তর সম্পূর্ণ ধরনের এবং 
মুখোপাঙ্গ চর্বণ উপযোগী । এ বর্গের সদস্যরা সাধারণভাবে লেস উয়িং, 
আ্যান্ট লায়ন, ডবসন ফ্লাই এবং স্্েক ফ্লাই নামে পরিচিত। এতে 
২৫টি গোত্র অন্তর্ভূক্ত এবং পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত 

পরিণত বয়সের [০019101018-এর শুঙ্গ লম্বা, সরু; সাধারণত 
চারটি ডানা দেখতে একই রকম। যদিও প্রথম জোড়া পশ্চাৎ জোড়ার 
চেয়ে সামান্য বড়। এসব প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ আলোর দিকে 
তীবৃভাবে আকৃষ্ট হয়। লার্ভা দশায় এরা পরভুক। লেস উয়িং-এর 
লার্ভা এফিড (8711).স্কেল ইনসেক্ট এবং মাইটের পরম শব্র। 
পরিবেশে নিউরোপটেরান পতঙ্গগুলো ক্ষতিকর কীটপতঙ্গদের জীবজ 
দমনের উল্লেখযোগ্য এক দল । দেখুন: 1810090197£018; 
[75008 1 [সৈ.হ.ক.] 


70110 015010675 নিউরোটিক ব্যাধি, নিউরো- 
সিস, লঘ্বু মানসিক ব্যাধি কয়েক শ্রেণির মানসিক ব্যাধির 
সাধারণ নাম; যেমন-_অতিরিক্ত ভয় পাওয়া (0179518), চিন্তা- 
বাধ্যতা (9095955155 1119021705), কর্ম-বাধ্যতা (০০171901516 
৪0105), অকারণে শরীরের কোনো অঙ্গের কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়া 
ইত্যাদি। মনোবিকলন শাস্ত্রে (05/01109791$515) নিউরোটিক 
ব্যাধিসমূহকে সহজ কথায় নিউরোসিস বলা হয়। গুরুতর মানসিক 
ব্যাধি (05৮119575) থেকে নিউরোসিসের পার্থক্য হচ্ছে এ সকল 
ব্যাধিতে রোগীর বাস্তবজ্কান লোপ পায় না এবং নিউরোসিসের 
লক্ষণ-উপসর্গগুলো মোটামুটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির। নিউরোসিসের প্রকোপ 
বেশি এবং এর জন্য নানারকম মানসিক ও জৈব চিকিৎসা পদ্ধতি 
রয়েছে। 

সিগমুণ্ড ফয়েড মূলত তিন রকম নিউরোসিসের কথা উল্লেখ 
করেছেন। এদের মধ্যে প্রথমটি ফোবিয়া (ফ্রয়েডের ভাষায় ৪779161% 
1)512110)| কোনো বস্ত বা অবস্থার প্রতি অকারণে অতিরিক্ত 
ভয় পাওয়াকে ফোবিয়া বলা হয়। দ্বিতীয় ধরনের নিউরোসিস 
রূপান্তর বিক্রিয়া (00975751017 115519118) নামে পরিচিত। এ 
ব্যাধিতে শরীরের কোনো অঙ্গের কার্যক্ষমতা হঠাৎ লোপ পায়। 
কিন্ত তার অঙ্গসংস্থানিক কিংবা শারীরবৃত্তিক কোনো কারণ পাওয়া 
যায় না। তৃতীয় ধরনের নিউরোসিস চিন্তা-কর্ম বাধ্যতামূলক 
নিউরোসিস (956551৬০- ০0110001515 760109515) নামে পরিচিত। 
এ রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রোগীর মাথায় একটি বিশেষ চিন্তা 


লাএকাতা 


সবসময় থাকে এবং রোগী কোনো একটি বিশেষ কাজ বারবার 
করতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের চিস্তা কিৎবা কর্ম যতোই 
অর্থহীন মনে হোক রোগীর পক্ষে এ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় 
না। 


ফ্য়েড সর্বপ্রথম নিউরোসিসকে চিহিতত করেন এবং এর বিবরণ 


'দেন। এর উৎপত্তির মতবাদ এবং চিকিৎসা মনোকলন নির্ভর | 


এরপর এ সম্পর্কে আরো নানারকম মতবাদের উদ্ভব হলেও 
মনোকলনভিত্তিক চিকিৎসা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মনোকলন 
মতবাদানুসারে মনে করা হয়, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য 
প্রবৃত্তির তাড়না এবং সে তাড়না অবদমন করার প্রচেষ্টা-__ এ দুইয়ের 
দ্বন্বের ফলে নিউরোসিস রোগের লক্ষণ-উপসর্গের উদ্ভব হয়। 
সরাসরি কোনো ইচ্ছা-কামনা চরিতার্থ করার ব্যর্থতা থেকে যে হতাশা 
সেটাই নিউরোসিসের মূল কারণ। এর চিকিৎসা হিসাবে মনোকলন 
কিংবা মনোকলন ভিত্তিক সাইকোথেরাপির সুপারিশ করা হয়। এ 
চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রোগীকে তার মনের অবদমিত গোপন 
ইচ্ছা-কামনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সেটা চরিতার্থ করার 
পথে মূল বাধা ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করা। দেখুন: 
09)595519-00170700151%6  ৫1501061) [১1010 198001017) 
655%017950178110 01501067157; /১1751615 518195; 60190109198, 
চ5%০11081081%515), 75০10011615) | [সা.এ.] 


বি৩৪1০5৪৫7৪61011 স্বা়বিক নিঃসরণ নিউরন বা 
মুকোষ কর্তৃক হরমোন সংশ্রেষণ এবং নিঃসরণ প্রক্রিয়া। এ ধরনের 
স্ায়ুকোষকে নিঃসরণকারী শ্্ায়ুকোষ বূলে এবং এদের দ্বারা নিঃসৃত 
রাসায়নিক পদার্থসমূহকে স্নায়ুহরমোন বা নিউরোহরমোন বলে। 
নিঃসারক শ্নাযুকোষ অন্যান্য শ্লাযুকোষ থেকে বার্তা গ্রহণ করতে পারে 
এবং নিজেও উদ্দীপনা সৃষ্টি ও পরিবহন করতে সক্ষম । প্রমাণ রয়েছে 
যে, এ ধরনের উদ্দীপনার মাধ্যমে এদের হরমোন নিঃসৃত হয়। 
নিঃসারক স্াযুকোষসমূহ অস্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করার কারণে 
আ্যাক্সন প্রান্ত থেকে এরা দূরবর্তী অঙ্গসমূহেও প্রয়োজনীয় বার্তা 
পাঠাতে পারে। কিন্তু সাধারণ নিউরন শুধু স্থানীয়ভাবে বার্তা পাঠাতে 
সক্ষম। সাধারণ স্ায়ুকোষের মতো নিঃসারক রও ত্যাক্সন 
আছে। এদের নিসল্‌ কণা এবং নিউরোফিব্বিল-ও থাকে । মেরুদণ্তী 
প্রাণীর নিঃসারক শ্নাযুকোষের ডেনড্রাইট থাকলেও অমেরুদণ্ী প্রাণীর 
নিঃসারক স্্রায়ুকোষে তা নাও থাকতে পারে। 
যে সকল প্রাণীর সংগঠিত সংবহনতন্ত্র আছে, তাদের ক্ষেত্রে 
নিউরোহরমোনসমূহ রক্তনালি দিয়েই বাহিত হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণির 
অমেরুদন্তী প্রাণীর শরীরে সংগঠিত পরিবহন ব্যবস্থা নেই। এদের 
বেলায় নিউরোহরমোন ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্য অঙ্গসমূহে 
পৌছায়। আগে স্্রাযুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিতস্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য টানা হতো। কিন্তু এখন বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা 
যাচ্ছে স্রামুতন্ত্র এবং অস্তঃক্ষরা গ্রস্থিতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক 
মিথক্কিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। এ ছাড়া অনেক নিঃসারক শ্রায়কোষই 
হরমোন তৈরি করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে স্্াযৃতন্তব এবং অস্তঃক্ষরা 
গ্স্থিতম্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 
আজকাল অনেকেই প্রাণিদেহের সার্বিক সমন্বয় ব্যবস্থার দু'টি 
অংশ হিসাবে স্্ায়ুতন্্ ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রকে বিবেচনা করেন। 
এজন্য এদেরকে স্াযু- অস্তঃক্ষরা গ্ন্থিতন্ত্ব (791967)090719 


২২৩ 


লাকা টং িডানবসকোষ। লা গান লাকা বি্ানইপুতোমাাএয়াতেকীবিক্ানকাবালারকাতেইীবিজনবিশতাহাখলাও কানিজ ামবালারছাতীলিরাববিশ বাবারা একাতেীিজানিৃলোষ বলা জাচেইীবিজগাবিশনোষলাও 


55027) বলা হয়। দেখুন: 12700090116 55097 (11011507806); 
12000011179 5958] (৮6100101819); [০1015 55061 
(৮০1001819) | [সা.এ.] 


[বি 670178] 007"675 নিরপেক্ষ কারেন্ট নিরপেক্ষ 
কারেন্ট হলো এক ধরনের বিনিময় কারেন্ট যা কোনো বৈদ্যুতিক 
আধার বহন করে না এবং কতিপয় জাতের বৈদ্যুতিক দুর্বল 
মিথক্ক্রিয়ায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। নিরপেক্ষ কারেন্ট দুর্বল 
মিথক্ক্রিয়ার আবিষ্কার এবং তত্বীয়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ধর্মাবলির 
সাথে পরীক্ষণগতভাবে পরিমাপিত তাদের ধর্মাবলির চমৎকার মিল 
অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে যা বৈদ্যুতিক দুর্বল বলের ভাইনবার্গ 
সালাম তত্বের ($/6111)2:2-521এ্যা। 10061) দৃঢ় বৈধতা দান 
করেছে। 

বৈদ্যুতিক দুর্বল বলসমূহের তিনটি উপশ্রেণি রয়েছে : বিদ্যুৎ 
চৌম্বক মিথক্কিয়া, চার্জ কারেন্ট দুর্বল মিথক্ক্রিয়া এবং নিরপেক্ষ 
কারেন্ট মিথক্ক্রিয়া। বিদ্যুৎ চৌম্বক মিথক্ক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীর 
ভূমিকা পালন করে একটি বিনিময়কৃত ফোটন % | যেহেতু, ফোটন 
কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করে না, তাই আগত এবং বহির্গামী 
কণিকাসমূহের মধ্যে চার্জের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। চার্জ কারেন্ট 
দুর্বল মিথক্ক্িয়ায় মধ্যস্থতা পালন করে একটি চার্জযুক্ত মধ্যবর্তী 
বোসন (0507) ৮/+ এবং এর ফলে, উদাহরণস্বরাপ একটি আগত 
নিরপেক্ষ লেপটন (97) যেমন ৮» পরিবর্তিত হয় অন্য একটি 
চাজযুক্ত লেপটনে, যেমন 11 | নিরপেক্ষ কারেন্ট দুর্বল মিথক্করিয়ায় 
বিনিময়কৃত মধ্যস্থতাকারী বোসন, 2 কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ বহন 
করে না, আর এ কারণে এর নাম হয়েছে নিরপেক্ষ কারেন্ট 
মিথচ্কিয়া এবং এর ফলে, উদাহরণস্বরূপ, দেখা যায় একটি 
আপতিত নিরপেক্ষ লেপটন, »/, বহির্গামী ৬॥ রূপেই থেকে যায় 
দেখুন: 616000]; 1০010; ০0000; 70900] 1 
নিরপেক্ষ কারেন্ট মিথক্ক্রিয়া পরীক্ষণগতভাবে সর্বপ্রথম 
আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৩ সালে, এবং তখন থেকে এই মিথক্ক্িয়া 
নিয়ে ব্যাপক কাজ হচ্ছে নিউটিনো বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় 
ডিউটেরিয়ামের (৫9015011) উপর সমবর্তিত ইলেকট্রনের বিক্ষেপণে 
বিদ্যুৎচৌম্বক এবং নিরপেক্ষ কারেন্ট দুর্বল মিথক্কিয়ার মধ্যে 
বিচিত্র ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে 
পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত প্রক্রিয়াসমূহে নিরপেক্ষ দুর্বল 
কারেন্টের কারণে যুগ্মুতা ধর্ম (0405) লঙ্ঘনের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যদ্বাণীকৃত যুগ্মুতা ধর্ম লঙ্ঘনের নিউক্রীয় প্রভাব 
এখন পর্যন্ত খোজার চেষ্টা চলছে। দেখুন: 18101090021 198111019) 
[017087701108] 10091800107) 681109 (001010760ঘ) [0901)910105); 
১৮78020৮185 (0095155); ৬০810 [70101681 110051500015) 
ড/0119615-9গ1ঞাা [1006] | [সে.বে.] 


65721178610) 16206107) (1101001)7111101989) 
প্রশমন বিক্রিয়া (অনাক্রম্যতত্ব) কোনো বিক্রিয়ক কিৎবা 
জীবের রাসায়নিক কিংবা জৈবনিক ক্রিয়া প্রশমিত করার 
প্রক্রিয়াবিশেষ। সাধারণত নিদিষ্ট প্রশমনকারী আ্যান্টিবডির সঙ্গে 
বিক্রিয়া ঘটার ফলে এটা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ ডিপথেরিয়া 


"ব6871779 নিউট্রিনো 
াবামলাএচিরাদবিনৃতোষযললাঞনে 


জীবাণুর বিষের কথা উল্লেখ করা যায়। ডিপথেরিয়া জীবাণুর বিষ 
অত্যন্ত মারাতআুক এবং এটা ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এর 
বিরুদ্ধে সৃষ্ট আ্ান্টিটক্সিন সমপরিমাণ ডিপথেরিয়ার বিষকে নিক্করিয় 
করতে পারে। 

ব্যাকটেরিয়া, সাপের বিষ এবং অন্যান্য এনজাইমের সঙ্গে 
সংশিষ্ট আ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণের উপরিভাগে কোনো 
এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না। অধঃক্ষেপের মধ্যে এনজাইমের 
কার্যকারিতা পুরোপুরি থাকতে পারে; কিংবা একেবারে অনুপস্থিত 
থাকে। দেখুন: [01010019855 54018112105 ৪0900) 
9610108% | [সা.এ.] 


60107211217) 911611)00 প্রশমনকারী আ্যান্টিবডি 
কোনো দ্রবণীয় আ্যান্টিজেন কিংবা জীবাণুর কার্যকারিতা কমাতে 
কিংবা নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম এমন আ্যান্টিবডিকে প্রশমনকারী 
আযান্টিবডি বলা হয়। ডিপথেরিয়া আ্যান্টিটক্সিন এ জাতীয় 
আযান্টিবডির উদাহরণ । প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যবহার করলে এটা 
প্রাণীদেহে ডিপথেরিয়া জীবাণুর বিষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধ 
করতে পারে। এ ধরনের ত্যান্টিবডির অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
বিশেষ ইমিউনোগ্নোবিউলিন পরিবারের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল 
যেমন : 180, 184 কিংবা 1814) | দেখুন: /১0019905; [াা)- 
[10810101117 | [সা.এ.] 


০1770 নিউট্রিনো একটি মৌলিক বস্তৃকণা যাকে গ্রীক 
অক্ষর ৬ (নিউ) দিয়ে চিহিত করা হয়, যার স্থির-ভর শুন্য এবং 
বৈদ্যুতিক আধান শৃন্য। এটাকে লেপটন হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়। 
নিউট্রিনোই একমাত্র মৌলিক কণা যার শুধু দুর্বল বা ক্ষীণ বিক্রিয়া 
রয়েছে। সুতরাং ক্ষীণ বলের আলোচনায় নিউট্রিনোর ভূমিকা 
অনন্যসাধারণ এবং এ কারণেই এ বিক্রিয়া বৃহৎ ত্বরণযস্ত্রের 
গবেষণাগারে এবং অন্যত্র প্রধান ভূমিকা পালন করে। 

৯৯৩০ সালে নিউট্রিনোর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছিল বিটা 
ভঙ্গন প্রক্রিয়ায় : 


0-৯০+৪+৮ 


আপাতদৃষ্টিতে শক্তি সংরক্ষণহীনতা ব্যাখ্যা করার জন্যে। ১৯৫৩ সাল 
পর্যন্ত নিউন্টিনো বস্তকণার অস্তিত্ব পরীক্ষণাগারে প্রমাণ করা যায়নি 
মুক্ত নিউট্রিনোর বিক্রিয়া পরিবীক্ষণ করে। তারপর বিক্রিয়ার 
সংখ্যাভিত্তিক সুস্ষ্ন পরীক্ষা থেকে এটা আবিষ্কার করা হয় যে আসলে 
দু'ধরনের নিউট্রিনো আছে-_বিটাভঙ্গন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত 
ইলেকট্রন নিউন্রিনো ৬০ এবং পাই-মেসন বা পায়ন ভঙ্গন প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে জড়িত মিউয়ন নিউনট্রিনো। নিউট্রিনোহীন যুগল বিটাভঙ্গনের 
অস্তিত্বহীনতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে ৮৩ এবং তার প্রতিকণা ৬০ 
একই কণা নয়। সুতরাং বিশ্বাস করা হয় যে চারটি সম্পূর্ণ আলাদা 
নিউদ্রিনো রয়েছে ৬০, ১1, ৬০ এবং ৬11 । 

27৯11 +৬ 


১৯৭০ সালের শেষের দিকে আর একটা নতুন ভারি আহিত 
লেপ্টন আবিষ্কৃত হয়, টাউ €+) যা আগের পরিচিত আহিত লেপ্টন 


688(8017) নিউট্রন ২২৪ 


শাবনাজ সক বিজামার ছারা সারচমীিাবালাহােএকে িপুাবলন 


ইলেকট্রন (€+) এবং মিউয়ন (৯)-এর সমগোত্রীয়। আজকাল আমরা 
(৬) এবং তার প্রতি-কণা (৮0। 

পায়ন-ভঙ্গন প্রক্রিয়ায় কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ থেকে প্রমাণ 
করা যায় যে, নিউট্রিনোর ঘূর্ণন সংখ্যা হলো ১,7 এককে যেখানে 7 
হলো 17/2 এবং ॥ হলো প্র্যাংকের ধুবক। কিছু পরীক্ষণলবু 
উপাত্ত আছে এবং তাত্বিক চিন্তাও আছে যে নিউট্রিনোগুলোর অন্তত 
কয়েকটির ভর শুন্য নয় বরং তা সসীম যদিও অতিক্ষু্। এই 
সম্ভাবনার বিশ্বসৃষ্টি জনিত মৌলিক তাত্বিক তাৎপর্য রয়েছে কেননা 
জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বে অত্যন্ত বিশাল 
সংখ্যায় নিউদ্রিনো আছে এবং নিউদ্রিনোর ভর যদি শূন্য না হয় 
তাহলে বিশ্বের সামগ্রিক ভরের তাৎপর্যপূর্ণ ভগ্নাংশ এ ভর থেকেই 
আসবে। 

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে নিউট্টনোর মতো একটি 
ঘূর্ণন ২ বিশিষ্ট বস্তুকণার ঘূর্ণন তার গতির দিকে অথবা উল্টোদিকে 
বিন্যস্ত থাকবে। এই দুই অবস্থাকে বলা হয় হেলিসিটি অবস্থা-_ 
যথাক্রমে ডানহাতি এবং বামহাতি হেলিসিটি। সুতরাং সাধারণভাবে 
এরকম একটি কণার চারটি উপাংশ থাকে_-কণা এবং প্রতিকণার 
ডানহাতি এবং বামহাতি অবস্থা। কিন্ত নিউট্রিনোর দুই-উপাংশের তত্ব 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করে-__যা পরীক্ষণ দিয়ে প্রমাণিত__যে চারটি 
উপাংশের শুধু দুটি উপাংশেরই অস্তিত্ব আছে-_বামহাতি নিউদ্রিনো 
এবং ডানহাতি প্রতি_নিউদ্রিনো। [হা.র.] 


বি৩ ৪৪০ নিউট্রন আন্তঃপারমাণবিক, আধানবিহীন 
মৌলকণা যা প্রায় প্রোটনের ভরের সমান। মৌলিক পদার্থসমূহের 
গঠনে নিউট্রন অপরিহার্য। মুক্ত অবস্থায় এই কণা নিউক্রীয় গবেষণায় 
গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়াকারী হিসাবে, বিশেষত বিভাজন (ঠ35107) চেইন 
বিক্রিয়ার সংঘটক উপাদান হিসাবে, ব্যবহাত হয়। 

পারমাণবিক নিউক্লিয়াসসমূহ প্রোটন এবং নিউট্রন সমন্বয়ে গঠিত 
হয়ে থাকে। নিউক্লিয়াসের প্রোটনসংখ্যা পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতি 
নির্ধারণ করে, কিন্তু নিউট্রন ছাড়া দুই বা ততোধিক প্রোটনের পক্ষে 
নিউক্লিয়াসের ভেতরে স্থায়ীভাবে একত্রে থাকা সম্ভব হতো না। প্রোটন 
ধনাত্মক আধানযুক্ত বলে স্থিরবিদ্যুৎ মিথস্সক্রিয়ার জন্য এরা একে 
অন্যকে বিকর্ষণ করে। নিউট্টনের উপস্থিতি এই স্থিরবিদ্যুৎ বিকর্ষণকে 
দুর্বল করে দেয়, কেন্দ্রীণ বলকে দুর্বল না করে। হালকা মৌলসমূহের 
কেন্দ্রীণে, অপেক্ষাকৃত সুষম ও স্থায়ী অবস্থায়, প্রোটন ও নিউট্রন প্রায় 
সমান সংখ্যায় থাকে, কিন্ত অধিক ভারি মৌলসমূহে নিউট্রনের সংখ্যা 
অনেক বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ 238-এর নিউক্লিয়াস ৯২টি 
প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ১৪৬টি নিউট্রন। কেবল 1]7-নিউক্লিয়াসে 
কোনো নিউউ্রন থাকে না। 

নিউট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা + ২. স্থিতাবস্থার ভর (৩51 
11855) 1.008665 এয, আধান শুন্য এবং চৌম্বক ভ্রামক _ 
1.9125 নিউর্লীয় বোর (9০1) ম্যাগনেটন। 

মুক্ত নিউট্রন কেন্দ্রীণ থেকে তৈরি করতে হয় এবং যেহেতু 
নিউট্রনগুলি কেন্দ্রীণের মধ্যে সংসক্তি বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাই 
কিছু পরিমাণ শক্তি (বন্ধন-শক্তির সমপরিমাণ) খরচ করতে হয় 
এদের বের করে আনার জন্য। মুক্ত নিউটুনসমূহ নিজেরা 
তেজস্ক্রিয়, প্রতিটি নিউট্রন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে একটি প্রোটন, 


ধিরে করিল রিবা ফালা এ 


একটি ইলেকট্রন (বিটা কণা) এবং একটি ত্যান্টিনিউট্রিনোতে 
রূপান্তরিত হয়। দেখুন: 1391009; 0০168 500000110) [70001 | 


[নৃহু.] 
৪78 (1077-918(17)6116107 09011190109 785 
ন-প্রতিনিউট্রন স্পন্দন কোনো নিউন্টন এবং 


প্রতিনিউট্রনের অবস্থার মধ্যে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন। ১৯৭০ সনে ৬. 4). 
ঢ021011 প্রথম নিউট্রন-প্রতিনিউট্টন স্পন্দনসহ কতিপয় প্রক্রিয়ার 
সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা স্পষ্টভাবে বলেন, যা তখন পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত 
প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে বিবেচিত বারিয়ন (৮০7) সংখ্যা ট-এর 
সংরক্ষণ নীতির পরিপন্থী। ১৯৭৯ সনে 5. [,. 01899%/ জোরালো, 
দুর্বল এবং বিদ্যুৎচৌম্বক মিথক্কিয়ার একীকরণ তত্বের আওতায় 
পুনরায় এই সমস্যাটি উপস্থাপন করেন। এই তত্ব অনুযায়ী বারিয়ন 
সংখ্যা সংরক্ষণ নীতি লজ্ঘনকারী প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব। 018579% 
আরো দেখিয়েছেন যে, নিউট্রন-প্রতিনিউট্টন অবস্থাস্তর (বারিয়ন 
খ্যার পরিবর্তন £৪8 - 2 সহ) প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থৃতাকারী হিসাবে 
একটি কণা থাকবে যার ভর 10596৬, যা ডা, 2০ বোসন (102 
০0০৬)-এর এবং তিনটি মিথক্ক্রিয়া সমন্বয়কারী কণার ভর (1015 
0০৬)-এর মধ্যে। 
কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে স্পন্দনশীল নিউট্নসমূহ মাঝে মাঝে 1 
মেসন নিঃসরণ করে লুপ্ত হয়ে যায়, যা প্রোটন-ভাঙগন ছাড়া পদার্থের 
অস্থায়ী হওয়ার আর একটি কারণ। নিউট্টন-প্রতিনিউট্রন স্পন্দন 
সরাসরি পরিমাপ করার জন্য ধীরগতি নিউট্টনের একটি নিবিড় 
রশ্মিকে কোনো ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য স্থানে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময়ের 
জন্য চলতে দেওয়া হয় এমন একটি অঞ্চলে যেখানে পৃথিবীর চৌম্বক 
ক্ষেত্র হাস করা হয়েছে এবং তারপর লক্ষ্যবস্ততে প্রতিনিউট্রন 
বিলুপ্তির বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়। দেখুন: 47000715010) 
8010091)021002] 11021800101)5) [3০01101)| [নূহ] 


1 616707) 01162061018 নিউট্রন অপবর্তন কোনো 
কেলাসের অভ্যন্তরে পরমাণুসমূহের দ্বারা সংঘটিত সংসক্ত, 
স্থিতিস্থাপক নিউট্রন বিক্ষেপণ (5০800211705) | বিক্ষেপণ ক্রিয়া যদি 
নিউক্লিয়াসের দ্বারা হয় তাহলে কেলাসের পারমাণবিক গঠন নির্ণয় 
করা যেতে পারে অপবর্তন-নমুনার পরিমাপ থেকে। আর বিক্ষেপণ 
যদি চৌম্বক ভ্রামক যুক্ত ইলেকট্রন-বিন্যাস সম্বলিত পরমাণুসমূহের 
দ্বারা হয় তাহলে কেলাসের চৌম্বক গঠন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য 
নির্ণয় করা যায়। 

নিউট্টন অপবর্তন কৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ_ 
ক্ষেত্র হচ্ছে আ্যান্টিফেরোচৌন্বক এবং ফেরোচৌন্বক বস্তু সম্পর্কিত 
গবেষণা, কেননা এসব বস্তুর চৌম্বক বিন্যাস সম্পর্কিত বিস্তারিত 
তথ্য অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব নয়। [নৃহু.] 


০8৫70] 01915 নিউন্রন আলোকবিদ্যা নিউট্রন 
পদার্থবিদ্যার যে শাখায় নিউট্রনের চরিত্র আলোক ধর্মের সাদ্শ্য 
হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং নিউট্রন রশ্মি আলোকরশ্মির মতো আচরণ 
করে, এই শাখাটিকে নিউট্রন আলোকবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। 
নিউট্রন রশ্মিকে সমতল পৃষ্ঠ থেকে ক্ষুদ্র তি্যক কোণে প্রতিফলন 
করানো যায়। এরা আলোর অনুরূপ নানা ধরনের বিক্ষেপণ প্রদর্শন 


২২৫ 


লগা জামনগা ছাল কালা লাজ দলা সাইবার বালা কাকী বিফবিবলাবাদলারারইরিজনারলনাোলোওচাকারিজবশাামবারমাএজা 


করে, এছাড়া নিউটুন রশ্মি কেলাস (০51) দ্বারা অপবর্তিত হয়। 
যদিও নিউট্রন রশ্যিকে সমবর্তিত করা সম্ভব কিন্তু এই সঘবর্তন ঘটনা 
আলোর সমবর্তনের সমতুল্য নয়, কারণ নিউট্রন গুচ্ছের সমবর্তন 
কোনো চৌম্বক মোমেন্ট নেই। দেখুনঃ ০০0০); 60007 
01170800101 | [সে.বে.] 


৩67০7) 5196067077)667/ নিউট্রন বর্ণালিমিতি 
এটি একটি গোষ্ঠি নাম যা প্রযুক্ত হয় এমন পরীক্ষণে, যেখানে 
নিউট্ুনসমূহকে 


হকে নিউক্লাইডসমূহের 03007753) উত্তেজিত স্তরসমূহ 
পরিমাপন এবং তা থেকে এইসব স্তরের গুণাবলি নির্ধারণের কাজে 
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9 
2০127 11) চনে 
অভিলক্ষ্য নিউক্লাইড প্রোডক্ট নিউক্লাইড 
নিউন্রন গামা 


উপজাত নিউক্লিয়াস &" এর জন্য শক্তিত্তর চিত্র। এখানে /২ হলো ভরসংখ্যা 
এবং? হলো চা্জসংখ্যা। * চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে নিউক্রিয়াসটি 
উত্তেজিত স্তরে রয়েছে যেখান থেকে এটি ভূমিস্তরে ফিরে আসে গামা রশ্মি 
(7) বিকিরণ করে। উত্তেজন শক্তি হলো নিউরন শক্তি: ও নিউদ্রনের 
বন্ধনশক্তি ৪"র যোগফল, যা (নিউট্নটি) অভিলক্ষ্য নিউক্লাইডের সাথে 
যুক্ত হয়েছে। 


অনুসন্ধানী বা প্রোব (0:০৪) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নিউন্রন 
বর্ণালিবীক্ষণ পর্দটিও ব্যবহৃত হয়। একটি নিউট্রন এবং একটি 
অভিলক্ষ্য নিউক্লাইডের মধ্যে মিথক্ক্রিয় শক্তিমত্তা আপতিত নিউ্রনের 
শক্তির অপেক্ষক হিসাবে দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে এবং এটি 
প্রত্যেক নিউক্লাইডের জন্য আলাদা । একটি বিশেষ নিউট্রন শক্তিতে 
কোনো নির্দিষ্ট নিউক্লাইডের জন্য মিথক্ক্রিয়া শক্তিমত্তা বেশ সবল 
হতে পারে; সবল মিথক্ক্রিয়ার এই সন্কীর্ণ শক্তি অঞ্চলকে বলা হয় 


৩1070) 5৫97" নিউট্রন তারা 


মুরণন (5$070971০9)। (নিয়ে প্রদত্ত চিত্র দেখুন)। মিথক্কিয়ার 
টক্তিত্ততাকে, যা একটি প্রদত্ত ধরনের মিথক্ক্রিয়া ঘটার সম্ভাব্যতা 
৪ করে, কার্যকর প্রস্থচ্ছেদিক ক্ষেত্রায়তনরূপে বিবেচনা করা 
তি পারে; এই প্রস্থচ্ছেদিক ক্ষেত্রায়তন : একটি আগত নিউট্টরনের 
জাম কেন্দ্রীণটি মেলে ধরে। নিউট্রন বর্ণালিবীক্ষণ দুটি ভিন্ন কৃৎ- 
র (অথবা তাদের সমন্বয়ে) মাধ্যমে পরি হয়ঃ (১) 
একটি কাল-স্পন্দ নিউট্রন উৎস ব্যবহার করে, যে উৎস থেকে 
যুর্মপতভাবে বিভিন্ন শক্তির নিউট্রন নিঃসৃত হয় এর সাথে নিউন্রনের 
বে] পরিমাপনের উজ্ডয়নকাল (076 ০1 1161) কৃৎ-কৌশল 
প্র্ণী্য়াগ করা হয়; এই উড্ডয়নকাল কৃৎ-কৌশলকে 10-39৬ থেকে 
20) 146৮ পর্যস্ত শক্তিশালী নিউট্রন পরিমাপনের কাজে ব্যবহার 
যায়। (২) প্রায় একক শক্তি বিশিষ্ট নিউট্রন বিম ব্যবহার করে__ 
যা শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপে পরিবর্তন করা যেতে পারে; এই ক্ষ 
ধা]াশক্তি সন্নিকৃষ্টত; ব্যবহৃত নিউট্রন রশ্মির শক্তি বিস্তৃতির সমান; 
মবুশ্য উপযোগী একক শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন উৎস 10 ০৬ থেকে 10 
[৫4৬ শক্তিশালী লভ্য নয়। 
নিউট্রন বর্ণালিবীক্ষণ সকল নিউক্লিয়াইডের জন্য নিউক্রীয় 
[পরম্পরায় বিপুল পরিমাণ মূল্যবান তথ্য উৎপাদন করেছে। 
বাঁদীণ স্তরসমূহের মধ্যে ব্যবধান বণ্টন এবং এই ব্যবধানসমূহের গড় 
বিভিন্ন নিউক্লীয় তত্ব অভীক্ষায় মূল্যবান অবদান রেখেছে। এসব 
টির ধর্মাবলি অর্থাৎ তারা যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নিউট্রন অথবা গামা- 
রনি বিকিরণ করে, অথবা ফিশন প্রক্রিয়ায় এইসব সম্ভাব্যতা এবং 
এক্সব সন্তাব্যতার গড় ও তাদের বন্টন অনেক তত্বীয় সূত্রায়ণে 
্নীপনার সঞ্চার করেছে। 
এর সাথে আমরা আরও যোগ করতে পারি_“তাপীয় ফিশন 
্ রিত্যাক্টরের এবং দ্রুত নিউট্রন উৎপাদনক্ষম রিজ্যাক্টরের 
আরীবা ফিউশনক্ষমতা রিআ্যাক্টরের যা অবশ্য এখনো ধারণার 
জিতে সীমাবদ্ধ সর্বাপেক্ষা অনুকূল নকশা প্রণয়নে নিউট্রন 
এ র জ্ঞান অতীব মৌলিক। কেন্দ্রীণ জ্বালানি পদার্থ যেমন 
234 অথবা 239এর জন্য উর্বর পদার্থ যেমন 238) এর জন্য, 
কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত পদার্থ যেমন লৌহের জন্য, শীতলকারী 
পর্দীর্ঘ (০০০18715) যেমন সোডিয়ামের জন্য, মস্থুরক পদার্থ যেমন 


বোরি মর জন্য এবং আবরণী পদার্থ যেমন কংক্রিটের জন্য 
জানা অতি প্রয়োজনীয়। দেখুন: [9০198 517001076) 
' [২প০101 01795105| [অ.রা.] 


১6071 5৫21" নিউট্রন তারা দেড়-সৌর ভরের কিন্তু 
মা্জ ১০ কিমি ব্যাসার্ধের তারা। [১ সৌর ভর- ২* ১০৩০ কেজি। 
ট্রন তারা হলো তারার অস্তিম দশাগুলোর একটি। বাকি দুটো 
গুরুত্বপূর্ণ দশা হলো শ্বেত-বামন তারা ও কৃষ্ণ-বিবর। তারার জ্বলুনি 
যর্খা শেষ হয়ে আসে, অর্থাৎ বেশিরভাগ হাইড্রোজেন যখন 
িয়ামে পরিণত হয়, তখন তারা সংকুচিত হতে শুরু করে। কারণ, 
মহাকর্ষের ফলে তারার যে সংকোচন তা ঠেকিয়ে রাখার জ্বালানিজাত 
রি ক্রমাগত দূর্বল হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের আবিষ্কৃত সীমা 
থেক বলা যায়, যে সমস্ত তারার ভর ১৪ সৌরভরের চেয়ে কম 
সে্টলো শ্বেত বামন তারায় স্থির হয়। কিন্তু যে সমস্ত তারার ভর 
এর চেয়ে বেশি সেগুলোতে সংকোচন চলতেই থাকে; কারণ 
সোঠিলোর মহাকর্ষ অনেক বেশি। এক পর্যায়ে তারার ঘনত্ব এতো 


ও [3710917। নিউ ব্রিটেন 


বেশি বেড়ে যায় যে, পরমাণুর মৌল কাঠামোই আর থাকে না; কারণ, 
পাউলির বর্জন আইন মেনে ইলেকট্রন থাকার মতো আর কোনো 
জায়গা থাকেনা। ইলেকট্রন তখন পরমাণুর কেন্দ্রীণ প্রোটনের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে নিউন্টনে পরিণত হয়। তারার এই পর্যায়কে নিউট্রন তারা 
বলা হয়। নিউট্রন তারার উপাদানের ঘনত্ব পানির তুলনায় ১০১৪ 
থেকে ১০৯৫ গুণ বেশি অর্থাৎ পরমাণু কেন্দ্রীণের চেয়েও বেশি। যেসব 
নিউট্রন তারায় শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে এবং যেগুলোর 
ঘূর্ণনের গতি বেশি সেগুলো থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বেতার-তরঙ্গ 
নির্গত হয়। এজন্য এগুলোকে পালসার (১015975-081581108 78019 
5001০) বলা হয়। দেখুন: 101501) 5061]21 6৮০100101) | 

যখন কোনো বস্তু নিউট্রন তারার আকর্ষণে পড়ে, তখন সেটি 
ক্রমাগত তারাটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং সর্পিলাকারে 
তারাতে মিলিয়ে যায়। এই সময় বস্ত্রট থেকে র্জন-রশ্মি নির্গত হয়। 
সাধারণত সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর নিউট্রন তারা সৃষ্টি হয়। 
দেখুন: 01851020101 7২618015109; 98006119৮81 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তন্বানুযায়ী যদি নিউট্রন তারার 
ভর কোনো একটি নিদিষ্ট মানের বেশি হয়, তাহলে সেটির সংকোচন 
চলতেই থাকে এবং সেটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়। এই নির্দিষ্ট মান 
অবশ্য এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি, তবে তা ৩ থেকে ৫ 
সৌরভরের মাঝামাঝি হতে পারে। দেখুন: 81501019। 

নিউট্রন তারার ভিতরের অধিকাংশ উপাদানই শুধু নিউট্রন 
দ্বারা গঠিত। সব উপাদান মিলে একত্রে একটি পরম প্রবাহী 
(59101) অবস্থায় থাকে, ফলে আবর্তনকারী (০17019018) 
বিদ্যুৎ-প্রবাহ কোনো বাধা ছাড়াই প্রবাহিত হয়। নিউটনের 
পরস্পরের আবদ্ধতার ফলে সৃষ্ট সমশক্তি চাপের (065076120 
91535816) কারণে নিউট্রন তারা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। দেখুন: 
1ব০000017; 90100100101 1 [মুংহা,] 


৪” [3110817। নিউ ব্রিটেন বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের সর্ববৃহৎ 
দ্বীপ। নিয়ো পোমার্ন নামেও পরিচিত। নিউ বিটেন দৈঘে্ ৫৯৫ কিমি 
এবং এর সর্বোচ্চ প্রস্থ ১৪৫ কিমি; আয়তন প্রায় ৩৪০০০ বর্গ কিমি। 
দ্বীপে রয়েছে অনেক পর্বত। এগুলোর অনেক কয়টি উচ্চতায় ২১০০ 
মিটারের (৭০০০ ফুট) চেয়ে বেশি এবং সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। 
বিসমার্কের রাজধানী রাবুয়েল একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির 
ক্যালডেরায় অবস্থিত, যার একটি দেয়াল ভেঙ্গে সমুদ্রে উন্মুক্ত 
হয়েছে। দেখুন: 0810০78; 69511770109 | [মুহা,] 


৪/ ]16]9880 নিউ-আয়ারল্যান্ড নিউ-আয়ারল্যান্ডের 
আয়তন ৮৬৫০ বর্গ কিলোমিটার | দ্বীপটি দৈঘের্য ৩২০ কিমি এবং 
প্রস্থে গড়ে ৩২ কিমি। অত্যন্ত পর্বতসংকূল হলেও নিউ-আয়ারল্যান্ডে 
কোনো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নেই। দেখুন: 28511701651  [মু.হা.] 


৩%/ 79981981770 নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব 
উপকূল বরাবর দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ । 
নিউজিল্যান্ডের মোট আয়তন ২৬৮,৬৭৫ বর্গ কিমি। দ্বীপপুঞ্জের দু'টি 
বৃহৎ দ্বীপ হলো যথাক্রমে দক্ষিণ দ্বীপ (আয়তন ১৫০,৪৬০ বর্গ কিমি) 
ও উত্তর দ্বীপ (আয়তন ১১৪,৬৮৭ বর্গ কিমি)। এই দুটো দ্বীপই 
আয়তনের তুলনায় বেশ লম্বা, ফলে এদের রয়েছে দীর্ঘ 


২২৬ 


ওকে গাই বিয়াকসবকোজবাদলা যাইীিআাবিশযামরা।জএজাতেরিদবিপুকামযালাএ হারের কারাদ মযটহিজনবস্বৃকাাদলার তােিারামাতোহযলা এসি জািচাবাদমাএারেহকারনদিকোমাদোর 


ফারাহ 


একার বি্তাবিদযুতাত লা 


উপকূলভাগ। পর্বতময়তা হলো এই দ্বীপরাষ্ট্রের ভূমিরূপের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। 

নিউজিল্যান্ডের দুই-তৃতীয়াংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার 
থেকে ১০৭০ মিটার উচ্চতায়। বাকি অংশের অর্ধেকের উচ্চতা ১০৭০ 
মিটারের চেয়ে বেশি এবং বাকি অর্ধেক ২০০ মিটারের চেয়ে কম। 
নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে উচু শৃঙ্গ মাউন্ট কুক (উচ্চতা ৩৭৬৪ মিটার)। 
প্রচুর বৃষ্টিপাত ও সহনীয় তাপমাত্রার কারণে নিউজিল্যান্ডে ঘন 
জঙ্গল দেখা যায়। মুহা.) 


৪৬০851]8 9856856 নিউক্যাসল রোগ, রানীক্ষেত 
রোগ পাখি ও হাস-মুরগির ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ 

র ভাইরাস (081810৬1105) দ্বারা ঘটে। সাধারণত মড়ক 
আকারে হাস-মুরগির মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, যার 
ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ রোগের ফলে শ্বাসতন্ত্র, অন্ত্র এবং 
কেন্দ্রীয় স্লাযুতস্ত্ের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত পাখিদের নিয়ে কাজ 
করলে কিংবা এদের সংস্পর্শে এলে মানুষের শরীরেও এ ভাইরাস 
সংক্রমিত হতে পারে। মানুষ এ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে 
নেত্রাবর্তর প্রদাহ (০০7000001%115) হয় যা ১০ থেকে ১৪ দিনের 
মধ্যে ভালো হয়ে যায়। রানীক্ষেত রোগকে পাখির ইনফ্লুয়েঞ্জাও 
(৪৮181) 100057029) বলা হয়। দেখুন: 14)0%1105, 7818- 
[1%:0৬145 | [সা.এ.] 


ব6৮/010191) [0110 নিউটনীয় প্রবাহী যে প্রবাহীর 


অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে পীড়নের অবস্থা (50955) এঁ বিন্দুতে 
বিকারের (97917) ভর পরিবর্তন হারের উপর অপেক্ষা করে 
সে ধরনের ফ্কুয়িজকে বলা হয় নিউটনীয় ফুুয়িড। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 


এ ধরনের ফ্লুয়িড হুকীয় কঠিন পদার্থের সাথে সরাসরি সাদৃশ্য বহন 
করে; হুকীয় কঠিন পদার্থে পীড়ন হলো বিকারের সরলরৈখিক 
অপেক্ষক। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সব কঠিন বস্তু হকের (0190।)- 
এর নিয়ম মেনে চলে তাদের হুকীয় কঠিন পদার্থ বলা হয়ে থাকে। 
অনেক গ্যাসীয় পদার্থ ও তরল বেশ বিস্তৃত চাপ ও তাপমাত্রা সীমায় 
নিউটনীয় ফ্লুয়িডের ন্যায় আচরণ করে। 


চ101 51501510% 0191০ ফ্ুয়িড বেগের পার্শবচিত্র 


নিউটনীয় প্রবাহীর সরলতম উদাহরণ বল ক্যুয়েট প্রবাহ 
(0০94906 9০%), যা নিষ়ে ব্যাখ্যামূলক চিত্রে প্রদর্শিত। ক্যুয়েট 
প্রবাহ হলো দুটি অসীম ও সমান্তরাল প্লেটের মধ্যে একটি সান্দ্র 
ফরুয়িডের স্বল্প দ্রুত্তির অবিচল গতি; এখানে প্লেট দুটি পরস্পরের 


২২৭ 


ক।লাএকাটয্রজানইব ভাবা তা বিজন বানাও মাকে িজানাবিসু জাববারলএ কাকিমা রবিআনাবিসকাখবানসার জার ইবি্যানযাকনামলাএযানীিানৰিবুতোফদাদলা 


সাপেক্ষে ঢ বেগে চলমান। ফ্লুয়িডের অভ্যন্তরে কৃত্তন পীড়ন 
(51165811108 51955) ধ্রুব, এবং এর মান 1169101/9%2) 5 1100/6)- 
এর সমান; এখানে হলো প্লেট দুটির মধ্যে দূরত্ব, | হলো সান্দ্রতা, 
॥1 হলো ফলুয়িডের বেগের উপাংশ, এবং 1 হলো আয়তক্ষেত্রাকার 
কাত্তেজীয় স্থানাঙ্ক 1-1,2,31 দেখুন: [1010 10; 71405 

দুটি প্লেটের অস্তর্বতী সান্দ্র ফ্লুয়িডের ক্যুয়েট প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে 
উপরের প্রেটটির তলার প্রলেটটির সাপেক্ষে গতির কারণে । [অ.রা.] 


6৮/(017+5 1975 01 706107।॥ নিউটনের গতীয় 
তিনটি মূলনীতি, যা চিরায়ত বা নিউটনীয় বলবিজ্ঞানের 
ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। 
প্রথম সূত্র : বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করা হলে 
কোনো বস্তর স্থির অবস্থার অথবা সরলরেখা পথে সমহার গতিতে 
চলমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। 
দ্বিতীয় সূত্র : কোনো বস্তুর ত্বরণ (গতিবেগের পরিবর্তনের হার) 
বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের সমানুপাতিক এবং 
বস্তুটির ভরের বিষমানুপাতিক। 
তৃতীয় সূত্র : যে-কোনো ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী 
প্রতিক্রিয়া রয়েছে। অর্থাৎ, দু'টি বস্তুর মধ্যে মিথক্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম 
বস্তটি কর্তৃক দ্বিতীয় বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত বল দ্বিতীয় বস্তু কর্তৃক 
প্রথম বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সমান ও বিপরীত। ' 
এই সূত্রগুলি নিউটন প্রথমে তার 77001018 78076778070 
(১৬৮৭) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন। আলোর গতির সঙ্গে 
তুলনীয় নয় এবং পারমাণবিক এবং অব-পারমাণবিক কণার সঙ্গে 
সম্পর্কিত নয় এমন গতি বিষয়ক সকল বলবৈজ্ঞানিক সমস্যার ক্ষেত্রে 
নিউটনীয় সুত্রসমূহ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন: 
[05178101057 10109) 701179005| [নূহু.] 


12017) নিয়াসিন একটি ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ যা 
নিকোটিনিক আাসিড হিসাবেও পরিচিত। নিয়াসিন ভিটামিন বি- 
কমপ্লেক্সের একটি সদস্য। বিশুদ্ধ নিয়াসিনের সাদা সুঁচালো 
স্ফটিকের গলনাঙ্ক ২৩৬" সেলসিয়াস। এ ভিটামিনটি পানিতে 
মাত্র এক শতাংশ পরিমাণে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু আযালকোহল, 
গ্লিসারিন ও ক্ষারে সহজে দ্রবণীয়। আাসিড ও ক্ষারের সঙ্গে নিয়াসিন 
বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। নিয়াসিনের গঠন চিত্রে দেখানো 
হলো। 


বৃ 
ডি লি 
2 (০7 00075 
ন্‌ 


আমাদের সাধারণ খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত চাল, ডাল, আলু, 
বাদাম, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল-মূল, শাক-সবজি ও ইস্টে 
নিয়াসিন বিদ্যমান। প্রাণীর যকৃৎ, বৃ, হৃৎপিণ্ড ও ইস্ট কোষ 


10৮6] নিকেল 


রফামচ্ীবিততাকবিশুতোকলাএ াীঘিকতানবিশৃমোদ বহমান যাংজনীনিাবকিশানসাএ কামীবিকনবিশৃতেনতত জাই 


নিয়াসিন সমৃদ্ধ! কিন্তু দুধ, ডিম, ফল-মূল ও শাক-সবজি ততোটা 
নিয়াসিন সমৃদ্ধ না হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া হলে দেহের চাহিদা 
পূরণ হয়। জীবকোষে মুক্ত নিকোটিনামাইড অথবা যুগ্াপ্রোটিন 
হিসাবে নিয়াসিন বিদ্যমান। সুস্থ দেহের জন্য দৈনিক গড়ে ১৫-২০ 
মিলিগ্রাম নিয়াসিন দরকার। 

মানবদেহে এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ায় ট্রিপটোফেন থেকে 
নিয়াসিন সংশ্রেষণ হয়। এ কারণে নিয়াসিন ঘাটতিজনিত ব্যাধি 
সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। দেহে নিয়াসিন সংশ্রেষণে বিপর্যয় এবং 
খাদ্যে নিয়াসিনের অভাবে প্যালাগ্রা রোগ দেখা দেয়। ত্বক -প্রদাহ, 
চিত্তভ্রংশ (0০771620119) এবং ডায়রিয়া প্যালাগ্রা রোগের প্রধান 
উপসর্গ। যেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী খাদ্য হিসাবে প্রধানত ভুট্টা খেয়ে 
থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্যালাগ্রা রোগটি বেশি দেখা যায়। দেখুন: 
7০119578) 71906901780) ৬11810171 [সি.হ.] 


1)1)]171% ঠোকরানো বিনিময়ী আঘাত দ্বারা কোনো 
বস্তু কাটার প্রক্রিয়া। যে বস্তুটিকে কাটা হবে তাকে ঠোকরানো যন্ত্রের 
(011) নিচ দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এবং এটি যতো বেশি প্রবিষ্ট 
হবে ততো বেশি এর ছোট ছোট অংশ কাটা হবে। ঠোকরানো যন্ত্রের 
পাঞ্চ ও এর খাড়া অবলম্বনের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা হয়। 
এই দূরত্ব থাকায় এবং গোলাকার আঘাত (70010 00707) ব্যবহার 
করায় বিসদ্‌শ আকৃতির বস্তৃও কাটা সম্ভব হয়। গোলাকার আঘাত 
থাকায় বস্তুটিকে বিভিন্ন দিকে ঘোরানোও যায়! একই রকম 
অনেকগুলো বস্তুখণ্ড তৈরি করতে হলে আঘাত স্থানে মাপনদণ্ড পথ 
প্রদর্শক ব্যবহার করা হয়। [ফা.মা.মো.] 


1001169 নিক্কোলাইট নিকেল আর্সেনাইড। নিকেলের 
একটি গৌণ আকরিক। মণিকটির রাসায়নিক গঠন [145 | 
নিকোলাইটের কেলাস বিরল। এ মণিকটিকে সাধারণত সংহত 
সংযুতি হিসাবে পাওয়া যায়। মণিকটি ধাতব দ্যুতিসম্পন্ন এবং বর্ণ 
ফ্যাকাশে তাম্রলাল। রাসায়নিক গঠনের জন্য নয় বরং রঙের 
কারণে নিকোলাইটকে কপার নিকেল বলা হয়। মণিকটির কাঠিন্যমান 
মোহজ স্কেলে ৫.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৭৮। কোবাল্ট ও 
সিলভার মণিকের সঙ্গে নিকবোলাইটকে শিরা অবক্ষেপে পাওয়া 
যায়। জার্মানির সাক্সোনি এবং কানাডার অন্টারিওর কোবাল্টে 
অবস্থিত সিলভার খনিতে নিকৌোলাইট বিদ্যমান। দেখুন: 11০%০1; 
91777001061 [সি.হ.] 


্ব।০]6] নিকেল একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক 1, 
পারমাণবিক সংখ্যা ২৮। নিকেল একটি দ্যুতিময় রুপালি-সাদা, 
নমনীয়, ঘাতসহ শক্ত ধাতু। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নিকেলের পারমাণবিক 
ভর ৫৮.৭১। 

নিকেলের পাচটি প্রাকৃতিক আইসোটোপ আছে। এদের ভর 
সংখ্যা ৫৮,৬০,৬১,৬২ এবং ৬৪। এ মৌলের সাতটি তেজস্ক্রিয় 
আইসোটোপকে শনাক্ত করা হয়েছে যাদের ভরসংখ্যা 
৫৬১৫৭১৫৯,৬৩,৬৫,৬৬ ও ৬৭ 

নিকেল প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ভূ-ত্বকের ০.০০৮% 
এবং আগ্নেয়শিলার ০.০১% নিকেল দিয়ে গঠিত। কোনো কোনো 
উদ্ধাপিণ্ডে পরিমাপযোগ্য পরিমাণে নিকেল পাওয়া যায় এবং ধারণা 


[10156] 21105 নিকেল সংকর 


২২৮ 


অনিল লা ছাতা যিনি তার জাতে জারির সাবাস লাহাব াক্াসাএলা লালা কেবিন ও হাতে বহমান বামে বি্ানবলোষধালারাছেই 


করা হয় যে পৃথিবীর কেন্দ্রে অধিক পরিমাণে নিকেল বিদ্যমান। 
নিকেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আকরিক হলো নিকেল-আয়রন 
সালফাইড, পেন্টল্যানডাইট ও পিরোটাইট, (ব!, 56),5৮। 
গারনায়েরাইট, (ব1,£)51093.71720 আকরিকটিও বাণিজ্যিক দিক 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য পরিমাণের নিকেল উত্তিদ ও প্রাণীতে 
পাওয়া যায়। অতি সামান্য পরিমাণের নিকেল সমুদ্রের পানি, 
পেট্রোলিয়াম এবং অধিকাংশ কয়লাতে বিদ্যমান। 
নিকেল ধাতুটি মধ্যম সহতামাত্রাসম্পন্ন এবং মোহজ স্কেলে 
কাঠিন্য ৩.৮। অত্যন্ত মিহি কণার নিকেল দেখতে কালো। ২০, 
সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেলের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে আটগুণ 
বেশি (৮গ্রাম/ ঘন সে.)। ধাতুটি দুর্বল ফেরোম্যাগনেটিক। এর বিদ্যুৎ 
ও তাপ পরিবাহিতাও কম। নিকেল ১৪৫৫” সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 
গলে এবং ২৮৪০" সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে। নিকেল কেবল 
মধ্যম ধরনের সক্রিয় মৌল। ধাতুটি ক্ষারীয় ক্ষয় রোধ করে; সংহত 
অবস্থায় পোড়ে না, কিন্তু সরু তারকে প্রজ্বলিত করা যায়। বিদ্যুৎ 
রাসায়নিক সিরিজে নিকেলের অবস্থান হাইড্রোজেনের উপরে এবং 
লঘু আযাসিডে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোজেন নির্গত করে। 
ধাতব আকারে নিকেল একটি মাঝারি শক্তিসম্পন্ন বিজারক বস্তু 

নিকেলের যৌগে নিকেল সাধারণত দ্বি-ধনাত্মক, কিন্তু +৩, +8 
জারণ অবস্থায়ও থাকতে পারে। নিকেলের সরল যৌগ বা লবণ 
ব্যতীত নিকেল বিভিন্ন ধরনের সন্নিবেশ যৌগ বা জটিল যৌগ তৈরি 
করে। যোজিত পানি বা ধাতুতে বন্ধনকৃত অন্যান্য লাইগ্যান্ড থাকার 
কারণে অধিকাংশ নিকেল যৌগের বর্ণ সবুজ বা নীল। সরল নিকেল 
যৌগের দ্বারা উৎপন্ন পানির দ্রবণে নিকেল আয়ন নিজেই একটি 
কমপ্রেক্স [। 0720)6]2। 

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অধিকাংশ নিকেলকে স্টেনলেস স্টিল ও 
অন্যান্য ক্ষয়রোধী সংকরে ব্যবহার করা হয়। ধাতব মুদ্রায় 
সিলভারের প্রতিস্থাপক হিসাবে নিকেলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ । 
স্টেনলেস স্টিলের তৈরি টেবিলে ব্যবহার্য ছুরি, কাটা-চামচ জাতীয় 
সামগ্রী তৈরি করতে এককভাবে এবং কপারের সঙ্গে সংকর (জার্মান 
সিলভার) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষয় প্রতিরোধী হওয়ার কারণে 
নিকেলকে রাসায়নিক ও খাদ্য শিল্প, ইলেকট্রনিকস ও তড়িৎলেপনে 
ব্যবহার করা হয়। সৃক্ষ্মভাবে বিভাজিত নিকেলকে হাইড্রোজেন 
যোজন বিক্রিয়াতে অনুঘটক (রেনি নিকেল) হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। এ ছাড়া ডেভার্ডার সংকর (7০৮৪10৪'5 8110) নামক 
বিজারকের উপাদান হিসাবেও নিকেল থাকে। দেখুন: [10161 
8110%| [সি.হ] 


1০৪] ৪11055 নিকেল সংকর নিকেল ধাতুর সঙ্গে 
অন্য ধাতু বা ধাতুসমূহের সংকর। যুক্ত, বৈদ্যুতিক কি€বা ইনডাকশান 
চুল্লিতে নিকেল সংকরকে গলানো যায়। একই পরিবেশে নিকেলের 
ঢালাইও সম্ভব। 

নিকেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দ্বিধাতু সংকর যথাক্রমে 
নিকেল-২১১ ও ডিউরানিকেল। নিকেল-২১১ তে নিকেল ছাড়াও 
রয়েছে ৪.৭৫ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ এবং এটি স্পার্ক-প্রাগের 
ইলেকট্রোডে ব্যবহৃত হয়। ডিউরানিকেল-এ নিকেলের সঙ্গে ৪.৫ 
শতাংশ আযালুমিনিয়াম রয়েছে এবং এটি স্প্রিং ও ডায়াফ্রাম 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। 


নিকেল-সংকরের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ হলো দুই-তৃতীয়াংশ 
নিকেল ও এক-তৃতীয়াংশ তামার সংকর-__ঘোনেলমেটাল; ১৯০৫ সাল 
থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া এতে থাকে ৩ শতাংশ লোহা ও 
ম্যাঙ্গানিজ। আযাসিড রক্ষণের পাত্র, আাসিড পাম্প, আসিডরোধী 
ফিল্টার প্রভৃতি তৈরিতে মোনেলমেটাল ব্যবহৃত হয়। থালা, 
ধকার তৈরিতে ব্যবহৃত জার্মান সিলভারও একটি নিকেল 
€কর (নিকেল-১০% জিংক-৩৫-৪০% ও তামা-৩০-৫০/)। দেখুন: 
10611 [মুহা.] 


10006] 10619116075 নিকেল ধাতৃবিদ্যা আকরিক 
থেকে আহরণ ও শোধন। নিকেলের সহতামাত্রা, দৃঢ়তা 
ও ক্ষয় প্রতিরোধী গুণাবলির জন্য এ ধাতুটিকে সংকরে ব্যবহারের 
সুবিধার কারণে প্রাচীন কাল থেকেই সংকরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 


অক্সাইড গুটির বিশাল অবক্ষেপ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে তাৎপর্যপূর্ণ 
পরিমাণে নিকেল, কপার ও কোবাল্ট থাকে। 
নিকেল কোন প্রকারের আকরিক থেকে আহরণ করা হবে 
তার উপর নির্ভর করে আহরণ প্রক্রিয়া নির্বাচন করা হয়। সালফাইড 
আকরিকগুলিতে ভাসন (79818797) বা চৌম্বক পৃথককরণ পদ্ধতি 
দ্বারা ঘনমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। ল্যাটারাইট রকে নিকেলের 
যুক্তির অবস্থা সাধারণত এ প্রকারের সমৃদ্ধিকে নিবারিত করে, যে 
কারণে সমগ্র আকরিকে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়। 

সালফাইড আকরিককে প্রথমে চূর্ণিত ও গুড়া করা হয়। এর 
পর মূল্যবান উপাদানের সমাহার ঘটানো এবং আকর-মল বা শিলার 
খণ্ডিতাংশ অপসারণ করার জন্য ফেনা ভাসন বা চৌম্বক পৃথককরণ 
প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এভাবে আহরিত ও ঘনীকৃত নিকেলে 
তাপধাতুবিদ্যাগত প্রক্রিয়া আরোপ করা হয়। বহুমুখী চুল্লি 
(01010168107) বা প্রবাহিত-স্তর (00101220-60) চুল্লিতে সমাহত 
বস্তুর প্রধান অংশ আগুনে আংশিক জারিত হয়। এর ফলে 
সালফারের অর্ধেক অপসারিত হয় এবং সহযোগী আয়রন জারিত 
হয়। গরম দগ্ধ বস্ত ও গলনিকে (0) প্রাকৃতিক গ্যাস-কয়লা দ্বারা 
চালিত পরাবর্তক চুল্লিতে প্রায় ১২০০* সে. তাপমাত্রায় বিগলন করা 
হয়। এর ফলে চুল্লি ম্যাট 078০) উৎপন্ন হয় যা নিকেল 
থাকে। এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ধাতুমলকে ফেলে দেওয়া হয়। চু 
ম্যাটকে পরিবর্তকে (০07৬০101) স্থানান্তর করে বাদবাকি আয়রন ও 
সহযোগী সালফারকে জারিত করতে আরো গলনির উপস্থিতিতে 
বাতাস প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে নিকেল, কপার, কোবাল্ট, 
স্বল্প পরিমাণের মুল্যবান ধাতু ও প্রায় ২২; সালফার সংবলিত 
739551791 ম্যাট উৎপন্ন হয়। গলিত ঢ63561০া ম্যাটকে ২২.৫ 
ম্যাট্রিক টন ছাচে ঢালা হয় যেখানে এটি নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরে ধীরে 
ঠাণ্ডা হয়। চূর্ণন ও গুড়া করার পর ধাতব বস্তু চুম্বক দ্বারা 
(7788179110811) অপসারণ করা হয় এবং ধাতু পুনরুদ্ধার করার 
জন্য শোধন কমপ্রেক্সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 

অধিকাংশ নিকেল ল্যাটারাইটীয় আকরিক থেকে পাওয়া যায়। 
এ আকরিককে ফেরোনিকেল হিসাবে বাজারজাত করা হয়। 
নিকেল পাওয়ার জন্য প্রয়োগকৃত প্রক্রিয়াটি মূলত একটি সরল 
পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বিজারিত অবস্থায় সাধারণত আকরিককে 
শুকানো ও প্রাকউত্তাপন করা হয়। উত্তপ্ত বস্তকে পরে একটি 
বৈদ্যুতিক-আর্ক চুল্লিতে আরো বিজারিত করা ও গলানো হয়। 


২২৯ 


িঃ০011716 নিকোটিন 


লাভলু খা জবা গফেরিজানা কহ ডেটা চোদা ারকরযীাননোবালারকক বিজন াতীবজা়বপজাাধরএ াডেউবিকানবশাব আছেিজানবশ মত লারডাছোইবিজ পোদ জাও হেমা লাএাডেইিজনাইসুাবোদগারমাতাবিজানবশুকাহবামদাও তাতাই 


এভাবে উৎপন্ন অশোধিত ধাতুকে শোধন করে ফেরোনিকেল তৈরি 
করা হয়। নিকেল সালফাইড ম্যাট পদ্ধতি দ্বারা ল্যাটারাইটীয় 
আকরিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিকেল উৎপাদন করা হয়। এ 
প্রক্রিয়াতি আকরিকটিকে জিপসাম বা সালফার সংবলিত অন্যান্য 
বস্তু, যেমন_-অধিক সালফার সমৃদ্ধ জ্বালানি তেলের সঙ্গে মিশানো 
হয়। এরপর ম্যাট তৈরি করার জন্য এসব বস্তকে বিজারণ ও 
বিগলন করা হয়। গলিত চুল্লি ম্যাটকে প্রথাগত বা উপর থেকে 
সবেগে বাতাস প্রবাহিত করে ঘূর্ণমান পরিবর্তকে (0002 000৬০1- 
1০) অবস্থার উন্নতি করে উন্নত-মানের ম্যাট তৈরি করা হয়। এ 
ম্যাটকে আগুনে পুড়িয়ে শোধন করা হয় এবং বিজারণ দ্বারা ধাত্যুক্ত 
বস্ত তৈরি করা হয়। দেখুন: 1০61; 797011618110155 1 [সি.হ.] 


ব।0০011782977106 2067111)6  01717)01601106 


[91905118969 (1)7) নিকোটিনেমাইড আযাডিনিন 
ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট জৈব জারণ-বিজারণ সিস্টেমের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি কোএনজাইম এবং এনজাইম সিস্টেমের একটি 
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(6) 


চিত্র : ট্রাইফসফোপিরিডিন নিউক্রিওটাইড! (ক) 7খন-এর নিকোিনেমাইড 
অংশের বিজারিত রূপ। (খ) অণুটির (খ) জারিত রূপ। 


গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ যৌগটি ব৮, ভ্রাইফসফোপিরিডিন 
নিউক্লিওটাইড (রচাখ) কোএনজাইম [], এবং কোডি হাইড্রোজিনেজ 


[ হিসাবেও পরিচিত। যৌগটি গাঠনিক ও ক্রিয়াকলাপের দিক 
থেকে নিকোটিনেমাইড আযাডিনিন ডাইনিউক্রিওটাইডের (9) 
সদৃশ, তবে 1৭7 গঠনের আ্যাডিনাইলিক আযাসিড অংশের 
রাইবোজের ২- অবস্থানে একটি অতিরিক্ত ফসফরিক আযাসিড গ্রুপ 
এস্টার বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে। জৈব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতে 
10৮ অণুটি পর্যায়ক্রমে হাইড্রোজেন যোজিত আকারে (ব/01স3) 
বিজারিত হয় এবং পুনঃজারিত হয়ে এর আদি অবস্থায় ফিরে 
আসে িত্র দেখুন)। [সি.হ.] 


100117)977106 909111776 (81070 01606106 
(ত্বঞ))নিকোটিনেমাইড আডিনিন 
একটি জৈব কোএনজাইম। জৈবিক জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার 
সঙ্গে সংশিষ্ট এনজাইম সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের 
একটি উপাদান। এই কোইএজাইমটি 1ঘ/ ডাইফসফোপিরিডিন 
নিউক্রিওটাইড 0)চাব) কোএনজাইম !, এবং কোড়িহাইড্রোজিনেজ 
নামেও পরিচিত। সকল জীবন্ত জীবের কোষকলাতে 4১1) পাওয়া 
যায়। দেখুন: ০0910297161 
/৮)-এর অংশ, নিকোটিনেমাইড বা পিরিডিন রাসায়নিকভাবে 
বা এনজাইম দ্বারা বিজারিত হয়ে বিজারিত বা হাইড্রোজেন যোজিত 
বি (0077) উৎপন্ন করে। 1017 পরবর্তীতে এর ইলেকট্রনকে 
ইলেকট্রন পরিবহন শিকলে (87:0) প্রদান করে। 41) গুলো সঠিক 
ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকারের জৈব 
যৌগকে জারণ বা হাইড্রোজেন ত্যাজন বিক্রিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক 
জারক বস্তু হিসাবে কাজ করে। ডিহাইড্রোজিনেজগুলো সুনির্দিষ্ট 
আাপোএনজাইম বা এনজাইমের প্রোটিন অংশ। ডিহাইড্রোজিনেশন 
বিক্রিয়াতে বস্তু থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু [41-তে 
স্থানান্তরিত হয় এবং অন্য একটি হাইড্রোজেন 7+ আয়ন হিসাবে 
হয়। 
4 এবং এর বিজারিত রাপ, বন যুগপৎ জারণ ও 
বিজারণ প্রক্রিয়াতে কাজ করে এবং বিপাকের সময় অবিরতভাবে 
£উৎপাদিত হয়। এ কারণে এরা অনুঘটক হিসাবে কাজ করে 
এবং ঘ&7)_-কে কোএনজাইম হিসাবে নির্দেশিত করা হয়। এনজাইম 
দ্বারা সংঘটিত কিছু কিছু বিক্রিয়াতে একটি ভিন্ন ধরনের 
কোএনজাইম, ট্রাইফসফপিরিডিন নিউক্রিওটাইডের প্রয়োজন হয়। 
ডিহাইড্রোজিনেজগুলোতে বিদ্যমান কোএনজাইমগুলো সাধারণত 
সুনির্দষ্ট। দেখুন: 2025]067 ি10010118য0106  8৫6170716 
01100101000 [01195017216 (0৮) । ঘস.হ.] 


ি1০০06178৪ নিকোটিন শুক্ষ তামাক পাতা থেকে প্রাপ্ত 
একটি তরল উপ-ক্ষার। 11/972/%2 19৮০ গাছে নিকোটিন 
বিদ্যমান। সিগারেটের বর্জের নির্যাসকরণ দ্বারা নিকোটিন আহরণ 
করা হয়। নিকোটিনের রাসায়নিক সন্কেত 010714াঘ2। এটি একটি 
বর্ণহীন তেল, তবে বায়ুর সংস্পর্শে বাদামি বর্ণের হয়ে যায় 
নিকোটিন বায়ু থেকে পানি শোষণ করে। এর গন্ধ তামাকের গন্ধের 
মতো অত্যন্ত প্রবল এবং তিতা ও পোড়াস্বাদযুক্ত। নিকোটিন পানিতে 
সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। হাইড্রোক্লোরাইড, হাইড্রো-আয়োডাইড ও 
সালফেটের সঙ্গে নিকোটিন বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। 
নিকোটিনের সালফেট কৃষি কাজে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 


101)10%]) নিয়োবিয়াম ২৩০ 
মালা বালির হামলার লাওলযীবিজাবাবিসংজাাা। জাবাত ি়াবিভোহযধনবমামাি্াসা ঘা বােীররাবহশলোমাগাওকাচররিজালবিন বালান হারনিকাসবপনোহকালে তাজা তামা িজাকরপতোদাবদররচাযরীবিজানবিশৃলোালারকাকেইবিজানবদৃাবালাতাতোবিজানবিশুকোাংাাতেই 
নিকোটিন অত্যন্ত বিষাক্ত ও আসক্তিজনক বস্ত। এর প্রভাবে '্বি16০7 নাইটার একটি পটাশিয়াম নাইট্রেট মণিক যার 


যেসব লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলো তীর বমিভাব বা বমন করা, 
অস্ত্র ও মুত্রাশয়ে শূন্যতা অনুভব করা, মানসিক বিভ্রান্তি এবং 
শরীরের যে কোনো প্রত্যঙ্গের ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি। দেখুন: 
11911901 [সি.হ.] 


101)11]) নিয়োবিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক 
খি১,পারমাণবিক সংখ্যা ৪১ এবং পারমাণবিক ভর ৯২.৯০৬| 
নিয়োবিয়াম একটি হাক্ষা ধূসর বর্ণের ধাতু। ট্যানটেলামের সাথে 
এর মিল অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে এ কলুমবিয়াম বলা 
হতো। ধাতুবিজ্ঞানী ও ধাতু শিল্পে এখনো সেই পুরানো নাম ব্যবহার 
করা হয়। বেশ কিছু সংখ্যক বিরল মণিকে এ মৌলটিকে পাওয়া 
যায়। 

নিয়োবিয়াম ধাতুর ঘনত্ব ২০"সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৮.৬ গ্রাম/ 
ঘন সেন্টিমিটার, গলনাঙ্ক ২৪৬৮ সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক ৪৯২৭ 
সেলসিয়াস। হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড ব্যতীত ধাতব নিয়োবিয়াম 
অন্য কোনো আযাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। নিয়োবিয়ামের পৃষ্ঠে 
অক্সাইডের একটি প্রলেপ থাকার কারণেই সম্ভবত একটি বিক্রিয়ায় 
অংশগ্রহণ করে না। নিয়োবিয়াম ধাতুটি ক্ষারীয় ্রবণে ধীরে ধীরে 
জারিত হয়। উত্তপ্ত করা হলে একটি অক্সিজেন ও হ্যালোজেনের 
সঙ্গে বিক্রিয়া করে জারণ অবস্থা (৮) সংবলিত অক্সাইড ও হ্যালাইড 
উৎপন্ন করে। এছাড়া নিয়োবিয়াম নাইট্রোজেনের সঙ্গে ঘটার, 
কার্বনের সঙ্গে ঘট এবং অন্যান্য মৌল, যেমন আর্সেনিক, 
আ্যান্টিমনি, টেলুরিয়াম ও সেলেনিয়ামের সঙ্গেও যৌগ উৎপন্ন করে। 

নিয়োবিয়ামের অক্সাইড, [১205 গেলনাক্ক ১৫২০"সেলসিয়াস) 
বিগলিত ক্ষারে দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণীয় কমপ্লেক্স নিয়োবেট 96082 
উৎপন্ন করে। সাধারণ নিয়োবেট, যেমন__]খ৮০4, অদ্রবণীয়। 
অক্সাইডগুলো হাইড্রোফ্রোরিক আ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে ফ্লোরাইড এবং 
হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে ২০09৮ ও 
09 আয়ন উৎপন্ন করে। দ্রবণে বিদ্যমান থাকে এমন ফ্লোরো 
জটিল যৌগটি হলো ৮7 | 

অধিকাংশ নিয়োবিয়াম বিশেষ ধরনের স্টেইনলেস ইস্পাত, 
উচ্চ-তাপমাত্রা সংকর এবং অতিপরিবাহী সংকরে (যেমন 16391) 
ব্যবহার করা হয়। নিয়োবিয়ামকে 2 
হয়। হন] 


বি 1])8)9(867711069 নিপ্পোটিনিডিয়া  0650০0এ 
উপশ্বেণির ফিতাকৃমিদের একটি বর্গ। এদের যে কয়েকটি প্রজাতি 
সম্বন্ধে এখন পর্যস্ত জানা গেছে তাদের সবাই ইউরোপ ও 
এশিয়ার স্বাদুপানির মাছের অস্ত্রে পরজীবী। এদের মাথায় একটি মাত্র 
্রান্তীয় চোষক থাকে । এদের দেহখগুগুলোর অঙ্গংসস্থানিক বৈশিষ্ট্য 
চ5900010511106 এবং ০১০1090115111492-এর সঙ্গে সম্পর্ক তার 
ইঙ্গিত বহন করে। এদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এখনো কিছু জানা 
যায়নি। সম্ভবত এই বর্গ প্রোটিওসিফালিডদের (0101509607191105) 
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত | দেখুন: 065198; 0০19711)111968; 75০0০. 


00751110০51 [সৈ.হু.ক,] 


রাসায়নিক গঠন [ব03| নাইটার সাধারণত একটি পাতলা কঠিন 
আবরণ হিসাবে অর্থোরম্বিক সিস্টেমে কেলাসিত হয় এবং 
কেলাসগুলো সূক্ষ্ম সৃচ্যাকার। মণিকটি সংহত, দানাদার বা মাটির 
মতো। মণিকটি ভঙ্গুর, মোহজ স্কেলে কাঠিন্য ২ এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ২.১০৯। নাইটারের দ্যুতি কাচসদৃশ এবং বর্ণ ও কষ 
(90981) বর্ণহীন থেকে সাদা। দেখুন: [10816 001097919 | 
নাইটারকে সাধারণত শুক্ষ অঞ্চলে ও গহ্বরের পৃষ্ঠে উদ্ত্যাগ 
(৪10155০০০) হিসাবে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। চিলির 
উত্তরাঞ্চলের মরুভূমি অঞ্চলে সোডা নাইটারের সঙ্গে নাইটার 
অবস্থান করে। এছাড়া ইতালি, মিশর, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের 
পশ্চিমাঞ্চল ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সোডা নাইটারের সাথে 
নাইটার পাওয়া যায়। [সি.হ.] 


17966 নাইট্রেট. নাইট্রিক আযসিড 0703) থেকে জাত 
খণাত্মক আয়ন, 0.1 প্রায় সকল ধাতব নাইট্রেট পানিতে দ্রাব্য 
হওয়ার কারণে নাইট্রেটকে প্রকৃতিতে যৌগ হিসাবে পাওয়া যায় না, 
তবে নাইই্রিক আযাসিড থেকে তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম হলো অবিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট, যাকে চিলি সল্টপিটার 
(িঞা03) বলা হয়। চিলির উপকূলীয় সমতল ভূমিতে অতি অল্প 
বৃষ্টিপাত ও শুক্ষতার কারণে এ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সল্টপিটার 
পাওয়া যায়। 


সারণি : স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর নাইট্রেট ও নাইন্রাইটের 
কতিপয় 


ক্ষতিকর প্রভাব 
প্রভাব সংঘটায়ক 
মানুষের স্বাস্থ্য 
বাচ্চাদের মিথে-. . পানি ও খাদ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৭০3 ও 02 
মোগ্রোবিনেমিয়া 292 ও সেকেন্ডারি আামিন থেকে উৎপন্ন 
ক্যান্সার 
শ্বাস প্রশ্বাসজনিত নগর এলাকার বায়ুমণ্ডলে পারঅক্সিআ্যাসাইল নাইট্রৈট, 
অসুস্থতা আযালকাইল নাইট্রেট, ৭০3 আারোসল, 1092 এবং 

লাব93 বাষ্প 

প্রাণী স্বাস্থ্য 
পশু সম্পদের ক্ষতি খাদ্য ও পানিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ০3 
উত্তিদ বৃদ্ধি 
খর্বাকৃতি মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণের 1392 
পরিবেশ 
ইউন্রোফিফেশন পৃষ্ঠ পানিতে অজৈব ও জৈব নাইট্রোজেন 
বাস্তব্যতস্ত্রের ক্ষতি বৃষ্টিতে 0২03 -এর আযারোসল। 


যেহেতু নাইট্রেটে নাইট্রোজেন সর্বোচ্চ জারণ অবস্থায় (৫+) 
বিদ্যমান সেহেতু এ আয়নটি একটি প্রয়োজনীয় জারক। এ ধর্মের 
কারণে নাইট্রেটকে দিয়াশলাই ও বিস্ফোরকের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সারের জন্য 
নাইট্রোজেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো নাইটে। দেখুন: 


12510112217 1070 2010) 10981) | 


২৩১ 


10710 2010 নাইট্রিক আসিড 


লাকা বানি কাদা নামা কারোর যলার করিনা তের ারবসমবাধলাএ শী বিজানবিুাবালাএডাতীি্কাাপলাএ যোজনা লো কোকিল বাকি ঃএচি্াবিসুোাএাীি্িাকামবানাএকাযবিজানবি্কাদবাসোাইী 


মৃত্তিকাতে অণুজীব দ্বারা জৈব যৌগের নাইট্রোজেন মিনারা- 
লাইজেশন (0711601281107)) প্রক্রিয়াতে নাটট্রেট উৎপন্ন হয়। পুষ্টি 
উপাদান হিসাবে গাছ নাইট্রেট ও আয়ন গ্রহণ করে। 
এই নাইট্রেট উদ্ভিদের দেহের ভিতরে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় জৈব যৌগে 
রূপস্তারিত হয়। দেখুন: [য000011128600)711179181159000) 
৭1010080101) | 

নাইট্রেট পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার কারণে ভূপষ্ঠ থেকে চোয়ানো 
পানির সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে মিশে। এ পানি পরবততীতে 
পার্বতী জলাশয় হয়ে নদীপথে সাগরে চলে যায়। ভূগর্ভস্থ 
পানি বা জলাশয়ে নাইট্রেটের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা দূষক হিসাবে 
চিহ্নিত হয়। কারণ পানিতে [ঘ03-াঘ-এর পরিমাণ ১০ নিযুতাংশের 
(১০ পিপিএম) বেশি হলে তা পানের অযোগ্য বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা ঘোষণা করেছে। নাইট্রেট সমৃদ্ধ পানি পান করা হলে রক্তে 
অক্সিজেনের পরিবাহিতা হাস পায়। নাইট্রেট তুলনামূলক- 
ভাবে অবিষাক্ত। কিন্তু নাইট্রেট বিজারিত হয়ে নাইট্রাইটে 
রূপান্তরিত হলে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিচের সারণিতে নাইট্রেট ও 
নাইট্রাইটের ক্ষতিকর প্রভাব দেওয়া হলো। দেখুন: 70100- 
00010211017 | ঢসি.হ.] 


17916 71167819 নাইট্রেট মণিক নাইট্রেট সংবলিত 
মণিকের সংখ্যা খুব কম! সোডা নাইটার ব্যতীত নাইট্রেট সংবলিত 
মণিক প্রকৃতিতে বিরল। মণিক হিসাবে পাওয়া যায় এমন অনার্দ ও 
পানিযোজিত নাইট্রেটেগুলো হলো সোডা নাইটার 'ধাব03; নাইটার, 
3093; আযামোনিয়া নাইটার, খিচা4 03; নাইট্রোব্যারাইট 
8৪(093)2; নাইট্রোক্যালসাইট, 0৪ 93)2.4720 এবং 
নাইট্রোম্যাগনেসাইট, ?£(03)2.67201 এছাড়া প্রকৃতিতে প্রাপ্ত 
তিনটি নাইট্রেটে হাইড্রোক্স্িল বা হ্যালোজেন থাকে। এ মণিকগুলো 
হলে জারহারডটাইট, 02003)1 (077)3 এবং বুটজেনব্যাকাইট, 
0৪190093)3 0146097)32.3720। নাইট্রেট সংবলিত অন্য একটি 
মণিক হলো ড্যারাপস্কাইট, 'খ৪ 30 03)(504).7201 দেখুন: 
10০1) ১০0৪1010011 

প্রাকৃতিক অধিকাংশ নাইট্রেট সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়ে 
যায়। ফলে আর্্র অঞ্চলের মৃত্তিকাতে নাইট্রেট মণিক পাওয়া যায় না। 
এসব মণিক শুব্ষ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষ করে 
দক্ষিণ আমেরিকার চিলির উপকূলীয় অঞ্চলে । দেখুন: 17001112617 
বি109897| [সি.হ.] 


বি10:9(101. নাইট্রেশন জৈব রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে হাইড্রোকার্বন যৌগে একটি নাইট্রো 
গরপ (-02) প্রবর্তন করা হয়। তিন প্রকারের নাইন্রেশন প্রক্রিয়া 
অতি পরিচিত এবং এদেরকে রাসায়নিক গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত 
করা হয় : 

১। ০-নাইনট্রেশন: এ প্রক্রিয়ায় কার্বন পারমাণুতে নাইট্রো গ্রুপ 
যুক্ত হয় (বিক্রিয়া-১) 


২২ ২৯ 
25 +ঁ নার: -৯ রন ০2 790 (১) 


২। ০0- নাইট্রেশন (প্রকৃত অর্থে এস্টারীকরণ): এ প্রক্রিয়ায় 
নাইটেটে উৎপন্ন হওয়ার জন্য ০-খি বন্ধন তৈরি হয় 
(বিক্রিয়া-২) 


-০৮+ নামে -৯ -১০০-০৮+ন০ (২) 


৩। বি নাইট্রেশন : এ প্রক্রিয়ায় খ-খ বন্ধন তৈরি হয় 
(বিক্রিয়া-৩) 


নং 
১২ রি 87. বথাব92 
খাসী ঘ_0 (৩ 
রে ন0] 1/ রঃ 


অসংখ্য নাইট্রোআযারোম্যাটিক যৌগ উৎপাদনের জন্য 
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আযারোম্যাটিক যৌগে নাউট্রেশন প্রক্রিয়া প্রয়োগ 
করা হয়। ট্রাইনাইট্রোটলুইন (ণ'খ), টেট্রাইল, আযামোনিয়াম 
পিক্রেট এবং সাইক্লোনাইটের 0) মতো বিস্ফোরক নাইট্রেশন 
দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। নাইট্রিক আাসিড দ্বারা অলিফিনে নাইট্রেট 
যুক্ত করে নাইট্রোঅলিফিন, নাইট্রোআযালকোহল এবং পরবর্তীতে 
নাইট্রোনাইট্রেট এস্টার উৎপন্ন করা হয়। দেখুন: [1010 ৪০1৫; 
[ব100 2710 781009$09 ০010700901005) 11000081917; 01012105 
25001 1 এস.হ.] 


1010 ৪010 নাইড্রিক আসিড একটি শক্তিশালী অজৈব 
আযাসিড। আাসিডটির সঙ্কেত 71ব093।1 বিশুদ্ধ নাইট্রিক আযাসিড 
বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৫" স্সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আযাসিডটির 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫২। নাইট্রিক আযাসিড -৪৭ সেলসিয়াস 
তাপমাত্রায় জমে। এটি একটি উদ্বায়ী আযাসিড। নাইট্রিক আযাসিডে 
অধিকাংশ ধাতু দ্রবীভূত হয়। আযামোনিয়াম নাইট্রেট ও ফসফেট সার, 
নাইট্রো বিস্ফোরক, প্লাস্টিক, রং এবং ল্যাকোয়ার উৎপাদনে নাইন্িক 
আযাসিড ব্যবহৃত হয়। এটি রাজাল্ের একটি উপাদান। 

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাইট্রিক আাসিড উৎপাদনের প্রধান 
পদ্ধতিটি হলো অসওয়াল্ড পদ্ধতি (95০910 0700655)। এই 
পদ্ধতিতে আামোনিয়াকে 0173) অনুঘটকের উপস্থিতিতে বাতাস 
দ্বারা জারিত করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, 102 তৈরি করা হয়। 
এই ডাইঅক্সাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করা হলে ৬০% নাইটি 
আযাসিড উৎপন্ন হয় বিক্রিয়া দেখুন)। শতকরা ৯০ থেকে ১০০ ভাগ 


বা73+202 703+750 


নাইন্ট্রক আাসিড উৎপাদনের জন্য সালফিউরিক আযাসিডের সঙ্গে 
সোডিয়াম নাইট্রেটের নোইটক আযাসিড উৎপাদনের জন্য 
তুলনামূলকভাবে পুরাতন পদ্ধতি) বিক্রিয়া করা হয়। এছাড়া ৬০% 
আযাসিডের নিরুদন বা লঘু নাইদ্রিক আযাসিডের দ্রবণে নাইট্রোজেন 
ভাইাইিজ দার ভিত থেকে ১০০% নাইন্রিক আযাসিড 
উৎপন্ন করা হয়। দেখুন: ঞ১0000118; 10056 1 [সি.হ.] 


17106 নাইট্রাইড 
ধলা বিজানশিবকোছতা লা একা কবীদিজা ক লারা (ল একাংঠামকানাযশ শান সাও যাটবিরাবাহ 
10106 নাইট্রাইড নাইট্রোজেনের চেয়ে কম তড়িৎঝণাত্মক 
মৌলের সঙ্গে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের একটি বাইনারি-যৌগ। 
নাইন্রাইডে আ্যাযাইডকে (যেমন__ বাঃ) অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। 
কারণ আ্যাযাইডে বিদ্যমান নাইট্রোজেনের পরমাণুর মধ্যে বিশেষ 
ধরনের বন্ধন থাকে। হাইড্োজেন, হ্যালোজেন ও অক্সিজেনের 
সঙ্গে নাইট্রোজেনের বাইনারি যৌগকেও নাইট্রাইডে অন্তর্ভুক্ত করা হয় 
না। 

নাইট্রোজেনের সঙ্গে ক্ষার ধাতুর সরাসরি বিক্রিয়া দ্বারা 
আযাযাইড উৎপন্ন হয়। এ আযাযাইডকে তাপের দ্বারা বিয়োজিত করে 
নাইট্রাইড তৈরি করা হয়, যেমন-1.1আা, বিঞ্ঞাম, চা, ৮৩ এবং 
053 । প্রায় ৪০০” সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ নাইট্রাইডগুলো 
বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস ও মৌলগুলো উৎপন্ন হয়। 
নাইট্রাইডগুলো পানি বাম্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আ্যামোনিয়া (নও) 
নির্গত করে এবং ধাতু হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়। 

ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌলের নাইট্রাইডগুলো (9৩7?, 11৪32, 
0৫32, গাত্াব2 ও 8৪32) উচ্চতাপমাত্রায় মৌলগুলোর সঙ্গে 
নাইট্রোজেন বা আযামোনিয়ার প্রত্যক্ষ বিক্রিয়া দ্বারা তৈরি করা যেতে 
পারে। অন্যান্য ধাতুও নাই্রাইড তৈরি করে কিন্ত 4৪, &০, 78, 1, 
97, ৮9, 9৮, ও 81 মৌলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। পর্যায় 
সারণির গ্রুপ ] এবং |[-এ অন্তর্ভূক্ত ধাতুর নাইট্রাইডশুলো আয়নিক 
যৌগ। এ যৌগগুলো পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে আ্ামোনিয়া নির্গত 
করে। গ্রুপ 1]] থেকে ৬-এ অন্তর্ভুক্ত মৌলের নাইট্রাইডগুলো 
মধ্যবর্তী (716730081) যৌগ হিসাবে থাকে । এদের কাঠিন্য ও তাপ 
প্রতিরোধ্যতা তুলনামূলকভাবে অধিক। দেখুন; ৮2109) ট109850) 
08151 [সি.হ.] 


1(7110916101॥ নাইট্রিফিকেশন আযামোনিয়া থেকে 
নাইট্রেট উৎপন্ন হওয়ার জৈব প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় গাছের পুষ্টি 
তথা জীব জগতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকাসহ বিভিন্ন 
পরিবেশে বিদ্যমান সুনিিষ্ট কিছু অণুজীব এনজাইম দ্বারা 
আযামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রেট উৎপন্ন করে। দুটি সমন্বিত ধাপে 
এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে এক গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা 
আযামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রাইট 002) আয়ন এবং এর পর অন্য 
একটি গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা 07 জারিত হয়ে নাইট্রেট উৎপন্ন 
হয়। নাইট্রিফিকেশনের এই জৈব প্রকৃতি ১৮৮৯ সালে রাশিয়ার 
মৃত্তিকা অণুজীববিজ্ঞানী %$77081805/ আবিক্ষার করেন এবং 
177০5071915 (73 থেকে 02) এবং 17/94087-এর 
থেকে 03) বিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এ দুটি 
ব্যাকটেরিয়া [1০9৪০1৪৪০৪৩ পরিবারের সদস্য। উভয় গ্রুপের 
ব্যাকটেরিয়া রসায়নস্বভোজী বা 006170920019010[01)10 (01)07)0- 
11010010901)10) 1 দেখুন: ি1000801971809861 

নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়াটি দুটি প্রাণরাসায়নিক ধাপে সম্পন্ন 
হয়। প্রথম ধাপে জারণ প্রক্রিয়ায় খান (জারণ অবস্থা -৩) থেকে 
০) (জোরণ অবস্থা +৩) উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে ছয়টি ইলেকট্ুন 
স্থানান্তর বিজড়িত (বিক্রিয়া-১)। এ ধাপটি 1411/050%:07:25 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং জারণের ফলে উৎপন্ন, শক্তি 


২৩২ 


মজাও ট্ারউশাাষগৎলাও রেজার কোদযাদদারালাচোবিজানমিশমোখবাগলাএলাভনীবিভালবনোদযানাবিচাবেইীরিজারকামতবাগএলারেইহিজাআা বসাক মেটীযরালবিসাাখংলাএযত কানুন বোগারচাগনিদরি্বতাবাআরজাতেইবিভাবিপুযোদমাদলারজাকা 


ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে যে 
জারণের ফলে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ৫৭ থেকে ৮৪ [০81/77019 
হয়ে থাকে। জারণ প্রক্রিয়ায় বান! থেকে ২02 উৎপন্ন হতে দুটি 
সম্ভাব্য মধ্যবতীঁ যৌগ তৈরি হয় বলে অনেকে ধারণা করেন। এ 
দুটি যোগ সম্ভবত হাইড্রোক্সিলআযামিন (বান2013) ও নাইট্রোক্সিল 


(017)। 


8 01১ 011৯৩০ ++ শক্তি 
০০ ..) 


-৩ ১ +১ +৩ 


হাইড্রোক্সিল-. নাইট্রোক্সিল নাইন্রাইট 
আযামিন 


অনেকের মতে আযামোনিয়াম থেকে নাইই্রাইটে জারণ প্রায় 
নিশ্চিতভাবে হাইড্রোক্সিল আামিন ধাপের মধ্য দিয়ে যায় এবং এটিই 
কেবল প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত মধ্যবর্তী যৌগ। আ্যামোনিয়াম 
থেকে হাইড্রোক্সিলআযামিনে জারণ কমই অনুশীলন করা হয়েছে, 
এবং এ ধাপে মুক্ত শক্তির সামান্য পরিমাণ (42-0.7 17০81) 
পরিবর্তন বিজড়িত। কিন্তু হাইড্রোক্সিলআ্যামিন থেকে নাইট্রেটে 
জারণ মোটামুটি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয়েছে। এ ধাপে 
সাইটোক্রোম ও কপার সংবলিত এনজাইমসহ সাইট্রোক্রোম 
অক্সিডেজ সিস্টেম বিজড়িত। বিক্রিয়াটি নাইট্রোহাইড্রোক্সিলআযামিনের 
(092.17017) মধ্য দিয়ে যেতে পারে। 71///০507%07%5 সংবলিত 
সাসপেনশনে যখন আ্যামোনিয়াম আয়ন যোগ করা হয় তখন 
নাইট্রাইট নির্গত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বেই ব17% সাসপেনশন 
থেকে অপসারিত হয়। নাই্াইট নির্গত হওয়ার পূর্বে কোনো মধ্যবর্তী 
যৌগ নিসৃত হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে আামোনিয়াম থেকে 
নাইট্রাইট জারনের সকল ধাপ ব্যাকটেরিয়া কোষের ভিতরে সংঘটিত 
হয়। 

নাইট্রিফিকেশনের দ্বিতীয় ধাপটিতে 14/79/9016 দ্বারা 092 
জারিত হয়ে ঘ03-এ পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াতে নাইট্রোজেনের 
জারণ অবস্থা পরিবর্তনে দুটি ইলেকট্রন বিজড়িত (৩ থেকে +৫) 
বেক্রিয়া-২)। এ বিক্রিয়ায় যে শক্তি (১৭.৮ 1:০81/71016) নির্গত 
হয় তা ব্যাকটেরিয়া কাজে লাগায়। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে 


_ [0] 

1২02 2 ৯05 + শক্তি (২) 
+৩ +৫ 
নাইভ্রাইট নাইট্রেট 


এ বিক্রিয়ায় কোনো মধ্যবতী যৌগ উৎপন্ন হয় না। নাইট্রেট অক্সিডেজ 
সিস্টেম বিক্রিয়াটি সহজতর করে। ইলেকট্টনগুলো একটি 
সাইটোক্রোম সিস্টেম হয়ে 92-এ যায় এবং /7% উৎপন্ন হয়। 
আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে নাইন্রাইট থেকে নাইট্রেটে জারণ 
সম্ভবত একটি ডিহাইড্রোজিনেজ বিক্রিয়া এবং এতে পানিযোজিত 
নাইট্রাইট আয়ন (ব07* 820) থেকে সাইটোক্রোম-€ সিস্টেমে 
ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়। 


২৩৩ 


লা নাফিজ যাগ কাতান াম কাচা চাও ইজি মালাকে িানবি্বকাদবাাারেীরানিস্াাহযাণদাএ ঃ 


10190986101) 1711)11)101 নাইট্রিফিকেশন বাধক 


নাইট্রিফিকেশনের দুটি বিক্রিয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা অনুক্ল 
অবস্থায় প্রথম বিক্রিয়াটি সম্পাদনের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি 
সম্পন্ন হয় বিধায় নাইট্রাইট সঞ্চয়ন হতে পারে না। এটি একটি 
অনুকূল দিক, কারণ নাইছ্রাইট আয়নটি সাধারণত উচ্চশ্রেণির গাছপালা 
ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বিষক্রিয়া ঘটায়। 

নাইট্রিফিকেশনের সঙ্গে বিজড়িত ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে [717050 
ব্যাকটেরিয়াগুলো বা; থেকে 03 জারণ এবং [২110 ব্যাকটেরিয়া- 
গুলো ২07 থেকে ৭03 জারণের কাজ করে। বিভিন্ন পরিবেশে 
বিদ্যমান নাইট্রাইট ও নাইট্টে উৎপন্নকারী রসায়নস্বভোজী 
ব্যাকটেরিয়া একটি তালিকা সারণিতে দেওয়া হলো। নাইট্রি- 
ফিকেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 74117050770705 ও 17170820127 
ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিটি গণ থেকে 
যদি একটি করে প্রজাতি বিবেচনা করা হয় তবে 11 জারণের 
সঙ্গে 141/70509,0/25 6%7০17982 এবং 92 জারণের সঙ্গে 
1717০820167 7/17198705101-ই প্রধানত এ প্রক্রিয়ায় জড়িত। 
কিন্তু 7411705071075-এর চেয়ে ঘন জারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
14৮17০50195 সর্বব্যাপী। এ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে 
নির্দেশিত হয় যে 15179591085 নাইট্রিফিকেশনে 1৬117050177707725 
থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যদিও এর ভূমিকা খাটো 
করে দেখা হয়। 


সারণি-১ : নাইট্রিফিকেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রসায়নস্বভোজী 
(01767010991 6000001710) ব্যাকটেরিয়া 

গণ প্রজাতি বাসস্থান 
খন থেকে 02-এ জারণ 

101179507291525  £%4107222 মৃত্তিকা, পানি, 

ময়লা পানি 

177167515 মৃত্তিকা 

17795059178 1710705245 সমুদ্র, মৃত্তিকা 

1417০5০০০০০%$ 068271%5 সমুদ্র 
71085175 সমুদ্র 

11117050101)865 171411170777115 মৃত্তিকা 

14117-050111)70 161115 মৃত্তিকা 


02 থেকে 03-এ জারণ 


11170020127 %717108725/1 মৃত্তিকা 
28815 মৃত্তিকা, পানি 

10170517172 87201175 সমুদ্র 

12170000045 171011115 _ সমুদ্র 


রসায়নম্বভোজী ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও বিভিন্ন গ্রুপের অণুজীব 
আযামোনিয়া বা অন্যান্য বিজারিত নাইট্রোজেন যৌগ থেকে নাইট্রাইট 
বা নাইট্রেট' উৎপন্ন করে। এসব অণুজীব 156747977607225, 
097771282701671877, 74০90০27272) 45176787115, 517601972)055, 
747০982016777%, 8৫01115 ও 0৮77০ গণে অন্তর্ভুক্ত। তবে এসব 
অণুজীব দ্বারা উৎপন্ন নাইট্রাইট নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতি 
সামান্য। 


নাইট্রিফিকেশন প্রভাবকা প্রধান নিয়ামকগুলো হলো তাপমাত্রা, 
পানি, ঢান এবং বা, 02 ও 0021 তাপমাত্রা ৩০" সেলসিয়াসের 
নিচে হলে নাইট্রেট তৈরি হওয়া হাস পায় এবং এবং ৫” সেলসিয়াসের 
নিচের তাপমাত্রায় অতি সামান্য পরিমাণে 05 তৈরি হয়। 
নাইদ্রিফিকেশনের সঙ্গে জড়িত অণুজীবের জন্য প্রয়োজনীয় 092 ও 
002 07003 হিসাবে) মৃত্তিকার তরল দশাতে থাকে। সুতরাং এ 
প্রক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকা পানির পরিমাণের গুরুত্ব অনেক বেশি। 
কয়েকটি কারণে অক্সিজেন হাস পায় : ১) সহজে পচনযোগ্য জৈব 
পদার্থের উপস্থিতি যা পরভোজী জীবের দ্বারা 02 -এর চাহিদা বৃদ্ধি 
করে; (২) অতিরিক্ত পানি যা মৃত্তিকার রন্ধুপরিসর পূর্ণ করে রাখে ও 
অক্সিজেনের বাতান্বয়ন (8০70101) হাস করে; এবং (৩) মৃত্তিকার 
অধিক তাপমাত্রা যা অক্সিজেনের দ্রাব্যতা হাস করে। মৃত্তিকার 211 
মান ৬-এর উপর থাকলে নাইট্রিফিকেশন ভালো হয়, তবে এ মানের 
চেয়ে 9] কমতে থাকলে নাইন্ত্রিফিকেশনের হার হ্থাস পায়। 
অধিকাংশ মৃত্তিকায় ২0-এর জারণ টব) -এর জারণ থেকে 
অধিক দ্রুত হারে ঘটে। অধিক ? মানে মুক্ত খা73 বিষাক্ততা সৃষ্টির 
মাধ্যমে নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। আযামোনিয়ার এ 
প্রভাব 1//9597:979$-এর চেয়ে 1///70%08_এর উপর বেশি 
পড়ে, কারণ 11//986০/67 আযামোনিয়ার প্রতি অধিক সংবেদনশীল। 
এর ফলে যে পরিবেশে আামোনিয়া উৎপন্ন হয় সেই পরিবেশে 
কখনো কখনো সাময়িকভাবে "02 সঞ্চিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন 
রাসায়নিক দ্রব্য নাইদ্রিফিকেশন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা বন্ধ করে। 
দেখুন: [10016051010] 10101610015 1 
উৎপন্ন নাইট্রেট গাছের গ্রহণ উপযোগী একটি 
আকার। প্রকৃতিতে এ আয়নটির উৎপত্তি জীবজগতের অস্তিত্ব 
টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি। নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন 
নাইট্রেট অণুজীবের দেহভুক্ত হয়, উচ্চশ্রেণির গাছে আত্বীকরণ ঘটে, 
নিকাশিত পানির সঙ্গে মৃত্তিকা থেকে অপসারিত হয় বা গ্যাস হিসাবে 
মৃত্তিকা থেকে বের হয়ে যায়। দেখুন: 79০11019080101 1370816 
[0011001017; ি100861719561100100151 পস.হ.] 


17110290107) 1101)11)1607 নাইট্রিফিকেশন বাধক 
জীবজগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাইদ্রিফিকেশন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা 
বন্ধ করতে সাহায্য করে এমন রাসায়নিক যৌগ। নাইট্রিফিকেশন 
একটি প্রাকৃতিক প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
আযামোনিয়াম দুই ধাপে জারিত হয়ে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে 
নাইট্রেটে রাপানস্তরিত হয়। এভাবে উৎপন্ন নাইট্রেট গাছের 
গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেনের একটি আকার। দেখুন: [101- 
60801001 

মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেনের প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে অন্যত্র চলে যায়। 
নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রেট মৃত্তিকার বিনিময়যোগ্য 
কমপ্রেক্সে পরিশোধিত হয় না বলে মৃত্তিকা থেকে চুইয়ে নামা পানির 
সঙ্গে প্রথমে আন্তঃস্তরে এবং সবশেষে ভূজলের (£901)0%/809) 
সঙ্গে মিশে যায়। মৃত্তিকা থেকে পার্চিলনের মাধ্যমে নাইট্রেট আশে- 
পাশের জলাধারে জমা হয় এবং পরিবেশের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে। 


10116 নাইট্রুীল 


২৩৪ 


থাকার বিলাল শোর লারকাযাইীনাসনপ তোলা চাইনা শাহলগলা ১ ডেইরি তাইিানবি্ শা লারতাডেীহিশুাহযালারছাতইীিরাচহিলোমযাদলারচাববিতানব্যাচাাদলারজাতেইসিাববিপলামালোএভারেইিজাহবলু লোহা লোর জোভান বিলাাহণলা। চাকরি বিশোবোারজামরইবজাবদিুকোহহালান গায়ের বিজবিাষবদলারভারেরী 


আযামোনিয়ামের চেয়ে নাইট্রেট অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা থেকে 
অপসারিত হয়। হালকা গ্রথন ও অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মৃত্তিকা 
থেকে নাইটে্টি বেশি পরিমাণে অপসারিত হয়। এছাড়া 
ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রেট পরিবর্তিত হয়ে 
ডাইনাইন্রোজেন (2) ও নাইন্রাস অক্সাইডে (20) পরিণত হয়। এ 
নাইট্রোস অক্সাইড ওজোন স্তরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। 
এসব কারণে মৃত্তিকা থেকে বিভিন্ন আকারে নাইট্রোজেনের 
অপসারণ কমাতে হবে। এ লক্ষ্যে মৃত্তিকাতে শস্য উৎপাদনের জন্য 
নাইট্রোজেন সংবলিত সার প্রয়োগের সাথে সাথে নাইট্রিফিকেশন 
্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বর্তমানে বেশ কিছু রাসায়নিক 
যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি প্রয়োগ করে কার্যকরভাবে 
নাইট্রিফিকেশন বিক্রিয়াকে হাস বা স্থগিত করা যায়। এসব 
যৌগকে নাইট্রিফিকেশন বাধক বলা হয়। এসব যৌগ 
নাইট্রিফিকেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত বা বন্ধ 
করতে পারে। উদাহরণস্বরাপ, 7/1/70507%07:25 গণের বিভিন্ন 
প্রজাতির বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জারণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত 
করে। এ যৌগগুলো প্রধানত প্রতিস্থাপিত পিরিডিন, পিরিমিডিন, 
আযাসিটানিলাইড, আযানিলিন এবং আইসোথায়াসায়ানেট। নিচের 
সারণিতে কয়েকটি নাইট্রিফিকেশন বাধকের নাম লিপিবদ্ধ করা 
হলো : 


বাজারজাত নাম বা সংকেত রাসায়নিক নাম 
[9৫, ])াবা0াব, ভাইসায়েন ডাইসায়েনডাইআ্যামাইট 
য়া, শা থায়োইউরিয়া 


90 গোয়ানিলথারো ইউরিয়া 

নাইট্রাপিরিন, '-সার্ভ ২-কুোরো -৬- 
ট্রোইক্লোরোমিথাইল) পিরিডিন 

ডা সালফাথায়াজোল 

155 ২আযামিনো-৪-মিথাইল-৬- 
ট্রাইক্লোরোমিথাইল__১,৩,৫- 
ট্রায়াজিন 

ঠা ৪- -১,২,৪-ট্রায়াজোল 
হাইড্রোক্লোরাইড 

১] ২-আযামিনো-৪-ক্রোরো-৬- 
মিথাইল পিরিডিন 

ডোয়েল ইট্টরিডায়্যাজোল 

উষ্ণ মৃত্তিকাতে নাইন্্রিফিকেশন বাধকগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয় 


না। কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে (যেমন -১০* সেলসিয়াস থেকে 
তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ২০-৩০" সেলসিয়াস হলে) এসব যৌগ 
বিয়োজিত হয়ে যায়। এছাড়া এসব যৌগ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল 
হওয়ার কারণে এদের ব্যবহার ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। 
দেখুন: 19911171508101075 1098০] 18110] (01)50)091)। 


[সি.হ.] 


1711০ নাইট্রিল জৈবরাসায়নিক যৌগের একটি গ্রুপ। এ 
গ্ুপের যৌগের সাধারণ সঙ্কেত [05 খি। এদেরকে আালকাইল 
সায়ানাইডও বলা হয়। নাইট্রিলকে পানিবিয়োজন করে যে আযাসিড 


পাওয়া যায় সেই আাসিডের নাম অনুসারে এদের নামকরণ 
করা হয়। আাসিডের নামের পরে ০9710711 যোগ করে নাম 
দেওয়া হয়,যেমন__অআ্যাসিটিক আযাসিড থেকে আযাসিটোনাইট্রিল। 
নামকরণের অন্য একটি বিকল্প পদ্ধতিতে যে গ্রুপের সঙ্গে থে গ্রুপ 
যুক্ত থাকে সেই গ্রুপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করা হয়, যেমন 
0730], যাকে মিথাইল সায়ানাইড বলা হয়। অধিকতর জটিল 
গঠনে খে গ্রুপের প্রতিস্থাপক হিসাবে সায়ানো বসিয়েও নাম করা 
হয়। 

শিল্প ক্ষেত্রে নাইট্রিলগুলোকে চাপের প্রভাবে একটি নিরুদন 
অনুঘটকের উপস্থিতিতে কার্বক্সিলিক আ্যাসিডের সঙ্গে আযামোনিয়া 
উত্তপ্ত করে তৈরি করা হয়। প্রাস্টিক শিল্পে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত 
আাক্রাইলোনাইটিল প্রস্ততির জন্য প্রোপিলিনের বাম্প-দশা 
অনুঘটকীয় আামোঅক্সিডেশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 


4১0101710119) 10106) 08100)9110 2010 | [সি.হ.] 


10166 নাইট্রাইট_ খণাত্বক আয়ন 3071 এই আয়নটি 
অস্থিতিশীল নাইন্রাস আযাসিড, 1702 থেকে উদ্ভূত। নাইট্রাইট, "07 
সংবলিত লবণকেও নাইট্রাইট বলা হয়। নাইট্রাইটে (+৩$ 
নাইট্রোজেনের মধ্যম জারণ অবস্থার কারণে এই আয়নটি একটি 
জারক বা বিজারক বস্ত হিসাবে কাজ করতে পারে। অধিকাংশ 
নাইট্রাইট পানিতে দ্রাব্য। সোডিয়াম ও পটাশিয়াম নাইট্রাইট বেশ 
স্থিতিশীল। এদেরকে রং উৎপাদনে এবং জৈব সংশ্রেষণে ব্যাপক 
আকারে ব্যবহার করা হয়। বটুলিজম সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার 
বৃদ্ধি হাস করতে নাইট্রাইট সবচেয়ে ফলপ্রসূ। লবণ দিয়ে বা শুকিয়ে 
মাংস সংরক্ষণে নাইট্রাইট ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 70916; 
10051) | ঢিস.হ.] 


169 9710] 7)167950 00721790817)05 নাইট্রো ও 
যৌগ নাইট্রো যৌগগুলো হলো নাইট্রোজেনের 
সাথে কার্বনের বন্ধনসহ এক বা একাধিক _102 গ্রুপ সংবলিত জৈব 
হাইড্রোকার্বন থেকে উন্তৃত যৌগ। এ যৌগগুলো অক্সিজেন দ্বারা যুক্ত 
নাইট্রাইট ( যাদেরকে এস্টার বলা হয়) থেকে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। 
এই গ্রুপটিতে উভয় অক্সিজেনের সঙ্গে দ্বিবন্ধন তৈরি করার জন্য 
পর্যাপ্ত ইলেকট্রন থাকে না। তৎসত্ত্েও, উভয় অক্সিজেন একই ধরনের 
বিক্রিয়া করে; এ কারণে বন্ধনটিকে একক ও দ্বিবন্ধনের রেজোন্যান্স 
সঙ্কর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 
আারোমাটিক নাইট্রো যৌগগুলোকে প্রধানত রঙের মধ্যবর্তী 
যৌগ, বিস্ফোরক এবং ওঁষধে ব্যবহার করা হয়। এ যৌগগুলোকে 
নাইটুক আযাসিডের সঙ্গে আযারোযম্যাটিক যৌগের বিক্রিয়া দ্বারা 
সহজেই তৈরি করা যায়। আযারোঘ্যাটিক যৌগের হাইড্রোজেন -২02 
গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যেমন__ | 


7. ৯ 


02 


আযালিফ্যাটিক নাইট্রো যৌগগুলো সহজে তৈরি করা যায় না। 
৪২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নাইট্রিক আ্যাসিড বাম্পের সঙ্গে 


২৩৫ 


লারা বি জা বান সোল বা াছমপ ও চাকোিামামপজোহাদ জাসদ গে বানাবার মাগার জাপা তা নিজ হাজেরা বালা বা দরগা এরপর নিসচা 


হাইড্রোকার্বনের বাম্প-দশা নাইট্রেশন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের পর 
থেকে এদের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

নাইট্রোসো যৌগগুলোতে কার্বন বা নাইট্রোজেনের সঙ্গে -0 
গ্রুপ যুক্ত থাকে। এসব যৌগের অনেকগুলোই অস্থিতিশীল মধ্যবর্তী 
যৌগ, যেমন-_ নাইনট্রোবেনজিনের বিজারণের সময় নাইট্রোজোবেন- 
জিন উৎপন্ন হয়। দেখুন: ব1178107 | [সি.হ.] 


17987077961 ০০0815১০11)0 নাইট্রো আরো- 
মেটিক যৌগ নাইট্রো গ্রুপ (02) সম্বলিত জৈব যৌগের 
একটি শ্রেণি, যেখানে নাইট্রো গ্রুপ মূলকটি আযারোমেটিক যৌগের 
কেন্দ্রীণ নিউক্লিয়াসে সরাসরি যুক্ত থাকে। সবচেয়ে চালু উদাহরণ হলো 
নাইট্রোবেনজিন। সালফিউরিক আযাসিডের উপস্থিতিতে বেনজিন 
নাইট্রিক আযাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোবেনজিনে পরিণত 
হয়। 


7351129116 [10001722189 


নাইট্রোবেনজিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আযানিলিন 
উৎপাদন। প্লাস্টিক, রাবার, রঙ, ওষুধ ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনে 
আযানিলিন ব্যবহৃত হয়। আযানিলিনের সংকেত নিম়নরূপ 


() 


বর ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রোবেনজিন 

উৎপাদন, বিশেষ করে অর্থো- ও প্যারা 

হিল যা রং রাবার জাতীয় রাসায়নিক ও বিভিন্ন কৃষি সংক্রান্ত 
রাসায়নিক তৈরির উপাদান। 


তি 


(1) (11) 


সামরিক কাজে ব্যবহৃত 1 (খন) পা 


উচ্চ-তাপমাত্রা ও গাট ঘনত্বের আযামিডে 
মাধ্যমে তৈরি করা হয়। 


1670107279 নাইট্রোফিউরান 
নেও 
-) [72 
0১ 


(0৬) 


যদিও আরো অনেক নাইন্রো আরোমেটিক যৌগ উৎপন্ন করা 
যায়, কিন্তু সেগুলো বাণিজ্যিকভাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেখুন: 
13672019; 4১101018110 11079021007 1 [মু,হা.] 


।(791)806911980989 নাইট্রোব্যাকটেরিয়েসি গ্রাম 
-নেগেটিভ অজৈব রাসায়নিক পুষ্ট (07110110700090110) স্বভোজী 
ব্যাকটেরিয়ার একটি পরিবার। এই পরিবারের অন্তরভূক্ত 
ব্যাকটেরিয়াকে “নাইন্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া” বলা হয়। ব্যাকটেরিয়া- 
গুলো দণ্ডাকৃতি, গোলাকৃতি এবং বক্রাকৃতির (11081) হয়ে থাকে। 
ব্যাকটেরিয়াগুলো অসঞ্চারণশীল বা অবমেরু ($4০9181) বা 
চতুর্পার্থীয় (95707101005) ফ্যাজেলা ছারা সঞ্চারণ করতে পারে। 
এরা বায়ুজীবী ও স্বভোজী কিন্তু একমাত্র প্রজাতি, 71717০20167 
%//7087245101 জৈব রাসায়নিক পুষ্ট (০170170176161010011) | 
নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া আামোনিয়াকে নাইট্রাইটে বা 
নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে জারণ করে শক্তি পেয়ে থাকে এবং বৃদ্ধির জন্য 
কার্বনের উৎস হিসাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে। 
এসব ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা প্রকৃতিতে নাইট্রেট তৈরি হয়। শক্তির 
উৎসের উপর ভিত্তি করে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায় : (১) যারা আামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রাইটে 
রূপান্তরিত করে, এসব ব্যাকটেরিয়ার নামের পুর্বে 710:050 বসিয়ে 
নামকরণ করা হয়, যেমন 771170597109725, 11117050105, 
11117050৮18710, 1411705$০9০9০8%5 এবং 157/7959517272 গণ; এবং 
(২) যারা নাইট্রাইটকে জারিত করে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে, এসব 
ব্যাকটেরিয়ার নামের পূর্বে 7০ বসিয়ে নামকরণ করা হয়। 
যেমন-1109820167 7410709০০900%45 এবং 7/170578 গণ। 
নাইট্রুফাইং ব্যাকটেরিয়া সাধারণত মাটিতে পাওয়া যায়। 
এসব ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন চক্রে এবং মৃত্তিকার উর্বরতা 
বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত্তিকা ব্যতীত 
পানি, বসতি অঞ্চলের ঝিষ্ঠাযুক্ত ময়লা পানি ও সমুদ্রেও কোনো 
কোনো প্রজাতি বাস করে। দেখুন: 01191001)10)96901810 
0806118) 10100201010) ি10195091) 0৮016; ৯০01] 1]11010- 
01091098% | ঘস.হ.] 


(19 787817 নাইট্রোফিউরান হলুদ বর্ণের কেলাসিত 
যৌগের একটি পরিবার যাদের মধ্যে অণুজীবনাশকীয় সক্রিয়তা 
আছে। ২ প্রতিস্থাপিত ফিউরান বলয়ের ৫-অবস্থানে একটি নাইট্রো 
গ্ুপের উপস্থিতিই এদের বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ নাইট্রোফিউরানের 
বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া বিনাশী ক্রিয়া আছে, অন্যদিকে 


1(70568) নাট্রোজেন 


২৩৬ 


বত পান কাছা ওজয হরকাতোটীানিসু খাত কাডইিয়াসাাহহপতচবাসিলোালাজােরী বিকাল জামে রবিন তাযলাএকার বানি একাত্ম ােিিকোবরনাএরাবোিনলিকোমদকতযাইী নিকাব চাকেএআওচা নি হনলাএকহবিজরিসােবাললাএকাতেরী 


তুলনামূলকভাবে খুব কম সংখ্যক নাইট্রোফিউরান ছত্রাক বা 
প্রোটাযোয়াকে ধ্বংস করতে পারে। 

চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রোফিউরানের মধ্যে 
নাইট্রোফিউরাজোনকে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া বিনাশী বস্তু হিসাবে 
স্থানিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ফিউরাজোলিডনকে স্ত্রী প্রজনন 
বহিরাঙ্গে স্থানীয়ভাবে আ্যান্টিট্রাইকোমোনাল ক্রিয়ার জন্য প্রধানত 
ব্যবহার করা হয়। নিফিউরোক্সিম স্থানিক ছত্রাকবিনাশী বস্তু এবং 
নাইট্রোফিউর্যানটোয়েন জনন-_মুত্রনালির সংক্রমণ প্রতিরোধে 
বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 0167001016780 ৷ [সি.হ.] 


10561) নাট্রোজেন একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক ব, 
পারমাণবিক সংখ্যা ৭ এবং পারমাণবিক ভর ১৪.০০৬৭। স্বাভাবিক 
অবস্থায় নাইট্রোজেন একটি গ্যাস। এ গ্যাসের কোনো বর্ণ ও গন্ধ 
নেই। নাইট্রোজেনের অথুতে '্খ ত্রিবন্ধনের শক্তির কারণে এ 
গ্যাসটি প্রায় নিক্ক্রিয়। যে সকল কাজে নিষ্ক্রিয় বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন 
হয় সেসব ক্ষেত্রে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়। 

আণবিক নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান (শুক্ষ বায়ুর 
আয়তন ভিত্তিক শতকরা ৭৮ ভাগ)। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
ভারসাম্যের কারণে বায়ুমণ্ডলে নাইন্রোজেনের পারিমাণ স্থির থাকে। 
অপুজীবীয় বন্ধন, বৈদ্যুতিক (বিদ্যুৎ চমকানো) ও রাসায়নিক (শিল্প 
কারখানায়) ক্রিয়ার ফলে বায়ুর নাইট্রোজেন বিভিন্ন যৌগে 
রূপান্তরিত হয়। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব যৌগের বিয়োজন, 
ডিনাইট্রিফিকেশন বা দহনের ফলে নাইট্রোজেন নির্গত হয়। যুক্ত 
অবস্থায় নাইট্রোজেন বিভিন্ন আকারে থাকে। নাইট্রোজেন উত্তিদ ও 
প্রাণীর প্রোটিনের উপাদান। এছাড়া নিউক্লিক আযাসিড, ক্লোরোফিল, 
আযামিনো চিনি, ফসফলিপিড, ভিটামিন ইত্যাদি যৌগেও নাইট্রোজেন 
বিদ্যমান। নাইট্রোজেনের প্রধান খনিজ উৎস সোডিয়াম নাউট্রেট। 
দেখুন: 4৯710080105; /&0110 5055875; 0001919110%1]) 
[001710110861017) 10০909%1100101101910 2010; [10906 11110198157 
1ব1010091 [81010] (01091921081); 11009521 1159010) 
(01076101091); 1701016105) [২1000101910 8010 | 


কৃষি ক্ষেত্রে এবং রাসায়নিক শিল্পে নাইট্রোজেন যৌগের 
গুরুত্বের কারণে মৌলিক নাইন্রোজেনকে যৌগে রূপান্তরিত করা হয়। 
উজ্জ্বল বাতির বাল্ব নাইট্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করা হয়। 

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের দুটি আইসোটোপ হলো: ৷ 
এবং ।ঠাখ। এ দুটি আইসোটোপের প্রাচূর্য যথাক্রমে ৯৯.৬৩৫ ও 
০.৩৬৫%/। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দ্বারা 
12, হা, এবং 1? তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়েছে। 
আদর্শ তাপ ও চাপে মৌলিক নাইট্রোজেন গ্যাসের ঘনত্ব ১.২৫০৪৬ 
গ্রাম/ লিটার। মৌলিক নাইট্রোজেনের কতকগুলো ভৌত ধর্ম 
লিপিবদ্ধ করা হলো (সারণি-১ দেখুন)। 


সারণি-১ নাইট্রোজেনের ধর্মাবলি 
মান 


৫ 


ধস 

রূপান্তরের (৮-0) তাপ ৫৪.৭১ ক্যালোরি/মোল 
গলনের তাপ ১৭২.৩ ক্যালোরি/মোল 
বাম্সীভবনের তাপ ১৩৩২.৯ ক্যালোরি/মোল 


ক্রান্তি তাপমাত্রা ১২৬.২৬ 29.0৪ 


্রান্তি চাপমাত্রা ৩৩.৫৪ + ০.০২ আ্যাটমোস্ফিয়ার 
ঘনত্ব : ০-আকার ১.০২৬৫ গুাাম/মিলি 
(০২৫২.৬*সেলসিয়াস) 
3$-আকার ০.০৮৭৯২ গ্রাম/মিলি(-২১০.০ 
য়াস) 
তরল ১.১৬০৭-০.০০৪৫ পরম তাপমাত্রা) 


সাধারণ তাপমাত্রায় মৌলিক নাইট্রোজেন অধিকাংশ যৌগের 
প্রতি কম সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। উচ্চ তাপমাত্রায় ক্রোমিয়াম, 
সিলিকন, টাইটেনিয়াম, আযালুমিনিয়াম, বোরন, বেরিলিয়াম 
ম্যাগনেসিয়াম, বেরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লিথিয়ামের 
সঙ্গে আণবিক নাইট্রোজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রাইড উৎপন্ন করে। 
নাইট্রোজেন আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে [0 এবং মধ্যম 
উচ্চ তাপ ও চাপে অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে 
বিক্রিয়া করে আ্যামোনিয়া তৈরি করে [হ্যাবার ও বোস প্রক্রিয়া)। 
১৮০০* সেলসিয়াসের চেয়ে অধিক তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন, কার্বন ও 
হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন সায়ানাইড উৎপন্ন করে। 

নাইট্রোজেন পরিবারের মৌলগুলো দ্বারা উৎপন্ন যৌগে 
মৌলগুলো তিনটি প্রধান জারণ অবস্থা -৩,+৩ এবং +৫€ প্রদর্শন 
করে, যদিও এসব মৌলকে অন্যান্য জারণ অবস্থায়ও পাওয়া যায়। 
নাইট্রোজেন পরিবারের সকল মৌল হাইড্রাইড (সংকেত দেখুন), 
এবং +৩ অক্সাইড, +৫ অক্সাইড এবং +৩ হ্যালাইড ৫53) উৎপন্ন 
করে। নাইন্রোজেন ও বিসমাথ ব্যতীত অন্যান্য মৌল +৫ হ্যালাইডও 


ঢা 
নন 


(৬5) উৎপন্ন করে। নাইট্রোজেন পরিবারের সদস্যদের 
মধ্যে নাইট্রোজেন সর্বাপেক্ষা তড়িৎখণাত্মক মৌল। নাইট্রোজেন দ্বারা 
উৎপন্ন অজৈব যৌগের প্রধান শ্রেণিগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো 
(সারণি-২ দেখুন)। সুতরাং এ পরিবারের আদর্শ জারণ অবস্থা ০৩, 
+৩ ও +৫) ছাড়াও নাইট্রোজেন বিভিন্ন জারণ অবস্থার যৌগও তৈরি 
করে। দেখুন: £১071]06) 4১000001185 ৮9501821097 106 ৪০1; 
[10006 1 


সারণি-২ : নাইট্রোজেনের যৌগ 
জারণ অবস্থা উদাহরণ 
+৫ 205, বাব নাইভ্্েট, ২025 
+৪ 2094 202 
+৩ 203, [02 নাইট্রাইট, ব০%,ব/3 
+২ 0, ৪202, 
+১ 120, 72202, হাইপোনাইট্রাইট 
৩. 2 
-১/৩ 17ব3,আযাযাইড 
-৯ বা72 011. হাইড্রোক্সিলআযামোনিয়াম লবণ 
-২ বচা272, হাইড্রাজিনিয়াম লবণ, হাইড্রাইড 
-৩ বান, আযামোনিয়াম লবণ, আযামাইড, আইমিড, 


২৩৭ 


1070£67) (£110010019) নাইট্রোজেন (কৃষি) 


লারা: বিজানািামবাণলা একাজ বিজাবাবপৃলাবাগলাএ কাকা বিরালবিৃমাযাংলাএলা-বদীিকানাবিপূকোষরাং দাগ জাডেকিজারমিশৃাহদাংলাএজােসীঘি্াবমিলৃতাবরাছল:ে কারোীবিলানদবোদহাবণাএজােহীবিজনিশকাহধাগলাএ কাদরীর কালাম: মামা ংলাএ জামেবিকালবিশ:কাহাওলার জাবেনীবিতানাবসবকোঘবাৎলারলাতোইবিকানবিশৃ রাহ ংলার আত বিজানবিত াবালাঞকমতিাননিশৃ্যোফবাহমাএতাী 


ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ডাইনাইনট্রোজেন অণু (2) সম্বলিত যৌগকে 
নাইট্রোজেন কমপ্রেক্স বা ডাইনাইট্রোজেন কমপ্লেক্স বলা হয়। 
নাইট্রোজেনের সঙ্গে সন্নিবেশ যৌগ তৈরি করতে সক্ষম বেশ কিছু 
খ্যক মৌল পর্যায় সারণির গ্রুপ ৬[যা-এর অবস্থান্তর ধাতু পরিবারে 
অন্তভূক্ত। এ গ্রুপের মৌলগুলো দ্বারা উৎপন্ন নাইট্রোজেন 
কমপ্রেক্সগুলোকে শনাক্ত করা হয়েছে। এসব কমধপ্লেক্সকে কম জারণ 
অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন 0০901) বা 160) [সি.হ.] 


10926] (88000811010) নাইট্রোজেন (কৃষি) গাছের 
জীবনচক্র সম্পাদনের জন্য যে কয়টি মৌল অপরিহার্য হিসাবে 
স্বীকৃত এদের মধ্যে নাইট্রোজেন এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। 
কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরেই পরিষাণগত দিক থেকে 
নাইট্রোজেনের স্থান। বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল গাছই মৃত্তিকা 
থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। মৃত্তিকা থেকে গ্রহণ করে এমন পুষ্টি 
উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাধিক এবং গাছের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্যমৌলের (18010100107161005) মধ্যে 
নাইট্রোজেনসহ ফসফরাস ও পটাশিয়ামকে প্রাইমারি খাদ্যমৌল বলা 
হয়। মৃত্তিকাতে নাইন্রোজেনের অভাব দেখা দিলে সার প্রয়োগ করে 
এর অভাব দূর করা হয় বলে এটাকে সার মৌলও (610111201 
919115)0) বলা হয়। 

নাইট্রোজেন একটি সচল মৌল যা গাছের নিচের অংশ থেকে 
ভাজক কোষকলার দিকে স্থানান্তরিত হয়। এর ভূমিকা মূলত 
গাঠনিক। নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের মধ্যে উন্তার লক্ষণ দেখা 
দেয়। ১৮৭২ সালে রাদারফোর্ড গাছের জন্য নাইট্রোজেনের 
অপরিহার্যতা প্রমাণ করেন। 

চাষাবাদকৃত মৃত্তিকার কর্ষণস্তরে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০.০২ 
থেকে ০.৪ শতাংশ। নাইট্রোজেনের পরিমাণের উপর জলবায়ু ও 
জীবজগতের প্রভাব বেশি থাকলেও ভূসংস্থান, উৎস বস্তু, মানুষের 
কার্ষকলাপ ও সময় দ্বারাও এর পরিমাণ প্রভাবিত হয়। মৃত্তিকাতে 
নাইট্রোজেন সংবলিত মণিক না থাকার কারণে এ মৌলটির প্রধান ও 
একমাত্র প্রাকৃতিক উৎস মৃত্তিকা জৈব পদার্থ 
মৃত্তিকা বাযুমণ্ডলে প্রায় ৭৮ শতাংশ ডাইনাইন্রোজেন (2) গ্যাস 
বিদ্যমান। এছাড়া গ্যাসীয় অবস্থায় অতি সামান্য পরিমাণে নাইট্রাস 
অক্সাইড (20), নাইট্রিক অক্সাইড (০), নাইন্রোজেন ডাই অক্সাইড 
(02) ও আযামোনিয়া (173) থাকে। মৃত্তিকা দ্রবণে আয়নিত অবস্থায় 
আযামোনিয়াম (বা72) নাইস্রাইট 0302) ও নাইট্রেট (২03) থাকে যার 
পরিমাণ মৃত্তিকার মোট র ২ শতাংশেরও কম। এছাড়া 
বিভিন্ন বিক্রিয়ার মধ্যবতীঁ যৌগ হিসাবে হাইড্রোক্সিলআযামিন 
(7207) হাইপোনাইন্রাস আযাসিড (70 ₹ 07) ও আযাযাইড 
(বি3) থাকে। 

মৃত্তিকাতে জৈব যৌগ হিসাবে বিদ্যমান নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
মোট নাইট্রোজেনের প্রায় ৯৫ শতাংশ। এ নাইট্রোজেনের ২০ থেকে ৪০ 
শতাংশ প্রোটিন, ৫ থেকে ১০ শতাংশ আযামিনোসুগার (যেমন- 
আযাসিটাইল গ্রুকোজভ্যামিন ও 14 আযাসিটাইল মিউরামিক আ্যাসিড) 
এবং ১ থকে ৭ শতাংশ নিউক্লিক আযাসিড ক্ষারক (পিউরিন ও 
পিরিমিডিন) হিসাবে থাকে। এছাড়া মৃত্তিকাতে বিদ্যমান যেসব যৌগে 
নাইট্রোজেন থাকে সেগুলো হলো মুক্ত আযামিনো আাসিড, 
ক্লোরোফিল ও সাইটোক্রোমে বিদ্যমান পরফাইরিন, নিউক্লিক 


আাসিড জাত যৌগ, কাইটিন, টেকোয়িক আযাসিড, লিপোপলি- 
ফসফলিপিড (যেমন-].-0-লেসিথিন ও ফসফোটাইডাইল ইথানল- 
আযামিন), ভিটামিন (যেমন-_বায়োটিন, থিয়ামিন, নিকোটিনিক 
আযাসিড ও পেন্টোথিনিক আ্যাসিড), আামাইড ইত্যাদি। এসব জৈব 
যৌগের বিয়োজনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সহজলভ্য আকারে পরিণত 
হয়। 

মৃত্তিকাতে বিভিন্নভাবে নাইট্রোজেন যোগ হয়, আবার 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ হাসও পায়। মৃত্তিকাতে সহজলভ্য 
নাইট্রোজেনের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী বস্তু ও প্রক্রিয়ায় 


একটি চিত্র দেওয়া হলো চিত্র-১ দেখুন) 
শস্যের অবশেষ নাইট্রোজেন বন্ধন রাসায়নিক সার 
জৈব সার (জেব প্রক্রিয়া) 
অমিথোজীবী 
মিথোজীবী 
সি ২৫ ২৫ পাত 
হি দা পা বামন 


৯ ২৬ 
শস্যের ধারা ক্ষালনবা ভূমিক্ষয় 
অপসারণ চোয়ানো 


সহজলভ্য মৃত্তিকা নাইন্রোজেনের উপচয় ও অপচয় 


মৃত্তিকা থেকে গাছ নাইট্রেট 002) ও আ্যামোনিয়া টন) উভয় 
আকারেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। নাইন্রোজেনই একমাত্র মৌল 
যা ধনাত্মক ও খণাত্বক উভয় আকারে গাছ গ্রহণ করে। কোন 
আকার্চর বেশি গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে গাছের প্রজাতি ও 
পারিপার্থিক অবস্থার উপর। উচু জমিতে জন্মানো আবাদি শস্য 03 
হিসাবেই প্রধানত গ্রহণ করে যদিও বা আ্যামোনিয়াম সংবলিত সার 
জমিতে প্রয়োগ করা হয়। পিএইচ সংবেদনশীলতার কারণে 03 ও 
বাণ গ্রহণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিরপেক্ষ বিক্রিয়ার মৃত্তিকাতে 
বা74 এবং স্বল্প পিএইচ মানযুক্ত মৃত্তিকাতে ব03 দ্রুত শোষিত হয়। 
তবে, এটাও দেখা গিয়েছে যে 0 ৬.৮-এ গাছ একই হারে 93 ও 
বান গ্রহণ করে। মৃত্তিকার [1 মান 8-এ ান4-এর চেয়ে 03 
গ্রহণের হার বেশি। গাছে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণের 
সঙ্গেও বা গ্রহণের যোগসূত্র আছে। অধিক কার্বোহাইড্রেট সংবলিত 
গাছ বান বেশি গ্রহণ করে। পত্ররন্ধের মাধ্যমে গাছ আামোনিয়া 
(113) আকারেও নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে আামোনিয়ার 
আংশিক চাপের উপর এর গ্রহণ নির্ভর করে। আংশিক চাপ বৃদ্ধি 
পেলে বা?3 গ্রহণের হার বেড়ে যায়, কিন্ত আংশিক চাপ কমে গেলে 
গাছ থেকে আযামোনিয়ার বিলোপ হয়। 

শুষ্ক ওজন ভিত্তিতে গাছে ২ থেকে ৪ শতাংশ নাইট্রোজেন 
থাকে। পূর্ণতা প্রাপ্ত শস্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। 
সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু জৈব যৌগের অবিচ্ছেদ্য উপাদান 


1070561) ০৮০1৪ নাইট্রোজেন চক্র 


২৩৮ 


শে কলা ও গাব যাগ গা চিনা নাগা ডোজ ধরল সানী কারস মালালা মাপা ওলামা বামনা জামবাগসানকা টানার চারজন বানচাল বিদযাকাগমান জারী বিাবসুকোদ হানা 


হিসাবে নাইট্রোজেন কাজ করে। গাছে নাইট্রোজেনের ভূমিকা সম্পর্কে 
নিচে আলোচনা করা হলো। 
প্রোটিন সংশ্রেষণ : নাইট্রোজেন আযামিনো আাসিডের একটি 
গাঠনিক উপাদান। এ আযামিনো আাসিড একক দিয়ে প্রোটিন তৈরি 
হয়। গাছের মধ্যে বিদ্যমান এনজাইমগুলো প্রোটিন দিয়ে গঠিত। 
এসব এনজাইমের কাজ ক্রিয়ামলক। সকল প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া 
এসব এনজাইম দ্বারা সংঘটিত হয়। 
নিউক্লিক আসিড সংশ্রেষণ : জীবের সত্তা বহনকারী নিউক্লিক 
আাসিডের প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন সংবলিত 
পিউরিন (আাডিনিন ও গুয়ানিন) এবং পিরিমিডিনের (সোইটোসিন, 
থাইমিন ও ইউরাসিল) উপাদান হিসাবে নিউক্লিক আযাসিড (01 ও 
হাব/) সংশ্নেষণে এ মৌলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

সালোকসংশ্রেষণ : ক্লোরোফিল অণুর পাইরল বলয়ের 
গাঠনিক উপাদান হিসাবে নাইট্রোজেন ক্লোরোফিল সংশ্রেষণে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সালোকসংশ্রেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালনকারী সাইটোক্রোমের গাঠনিক উপাদান হলো নাইট্রোজেন। 

কোএনজাইম সংশ্মেষণ : এনজাইম বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশিষ্ট 
অপ্রোটিন গ্রুপের (কোএনজাইম) উপাদান হিসাবে নাইট্রোজেন 
নিকোটিনেমাইভ আ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (79), ফ্ল্যাভিন 
আযাডিনিন ডাইনিউক্রিওটাইভ (40), গুয়ানোসিন মনোফসফেট 
(01১, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট (0শ৮), ইউরিডিন মনোফসফেট 
(0%7), সাইটোসিন ট্রাইফসফেট (তো), কোএনজাইম এ (0০) 
ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্রিষ্ট। 

নাইট্রোজেনের অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত : উত্ভিজ্ঞ 

হরমোন, যেমন--ইনডোল আযাসিটিক আযাসিভ (01), 
সাইটোকাইনিনসমূহ। ফসফোলিপিড, ভিটামিন, প্রভৃতি যৌগ 
কার্বোহাইড্রেট বিপাকেও রয়েছে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শক্তি 
স্থানান্তর বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 7৮ ও £0৮ যৌগেরও উপাদান এই 
নাইট্রোজেন। উল্লেখিত শারীরবৃত্বীয় কার্যকলাপে নাইট্রোজেনের 
ভূমিকার প্রভাব গাছের বিভিন্ন অংশে প্রতিফলিত হয়। নিচে এসব 
প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

(১) বিটপের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং পাতা ও কাণ্ড সবুজ রং 
ধারণ করে, তবে এ কাজে নাইট্রোজেনের সঙ্গে অনুকূল 
মাত্রায় অন্যান্য পুষ্টি মৌল থাকা অপরিহার্য। 

(২) যথাযথ বিটপ বৃদ্ধির ফলে সঠিক সময়ে ফসলে 
পরিপকতা আসে। | 

(৩) শস্য দানার পুষ্টতা বৃদ্ধি করে ও দানাতে প্রোটিনের 
পরিমাণ বাড়ায়। 

(৪) অন্যান্য পুষ্টি মৌলের ব্যবহার বৃদ্ধি করে। 

(৫) শাক-সবজির পাতার রসালোভাব বৃদ্ধি করে। 

(৬) শিকড় বৃদ্ধি করে। 

নাইট্রোজেনের অভাবে গাছে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ দেখা 

দেয়। সর্বপ্রথম যে লক্ষণটি দেখা দেয় তা হলো পুরাতন পাতাতে 
হরিৎ গীড়া (০01919579)। ক্লোরোফিল সংশ্রেষণ হাস পাওয়ার কারণে 
সমগ্র পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছের 'ভিতরে নাইট্রোজেনের সচল 
বৈশিষ্ট্যের কারণেই এসব লক্ষণ পুরাতন পাতাতে দেখা দেয়। 
নাইন্রোজেনের অভাব মারাত্মক পর্যায়ে পৌছে গেলে সমগ্র পাতা বা 
পাতার অংশ বিশেষে পচনক্ষত সৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে 


আযানথোসায়ানিন উৎপন্ন হওয়ার কারণে পাতার বোটা ও শিরা 
রক্তবর্ণ ধারণ করে। এর অভাবের জন্য অন্যান্য লক্ষণগুলো হলো ; 
(১) গাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়। ফলে গাছ আকারে ছোট 
হয় এবং কাণ্ড দেখতে শক্ত ও সরু হয়ে যায়। পাতাগুলো 
ছোট হয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই পুরাতন পাতা ঝরে 
পড়ে। 
(২) শিকড়ের বৃদ্ধি বিশেষ করে শাখার বৃদ্ধি সীমিত হয়ে পড়ে, 
কিন্তু শিকড় বিটপ অনুপাত সাধারণত বৃদ্ধি পায়। 
(৩) অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় কমে যাওয়াতে নির্ধারিত সময়ের 
আগেই গাছ পরিপক হয়ে যায়। 
(৪) দানা শস্যের ক্ষেত্রে কুশির সংখ্যা কমে যায়, শীষের সংখ্যা 
হাস পায় ও প্রতি শীষে দানার সংখ্যা কম হয়। 
দানাগুলোর আকার ছোট হয়, ফলে ফলন কমে যায়। 
(৫) ফল গাছের পাতা ঝরে যায়, পার্বীয়ি কুঁড়ি মরে যায়, ফল 
কম ধরে এবং ফলে অস্বাভাবিক রং দেখা যায়। 
এসব লক্ষণ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ শস্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। গাছে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দিলে নাইট্রোজেন 
সংবলিত সার মৃত্তিকাতে প্রয়োগ করে এর অভাব দূর করা হয়। 
দেখুন: ি100501) 0001112৩751 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের প্রভাবেও গাছে বিভিন্ন 
ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। শারীরবৃত্বীয় কাজে অস্বাভাবিক প্রভাবের 
কারণে এসব ঘটে । নিচে এসব লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

(১) গাছের পাতা গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে; 

(২) অতিরিক্ত অঙ্গজ বৃদ্ধির কারণে জীবনকাল দীর্ঘায়িত হয় 
এবং শস্য পরিপকৃ হতে দেরি হয়; 

(৩) কার্বোহাইড্রেট বিপাকক্রিয়া বেশি হওয়ার কারণে কোষ 
প্রাচীর পুরু হতে পারে না বিধায় গাছের বিটপ নরম 
থাকে এবং সহজে হেলে পড়ে। দানাতে কার্বোহাইড্রেট 
স্থানান্তর কমে যায় বিধায় দানা পুষ্ট হতে পারে না; 

(৪) প্রোটিন সংশ্রেষণ বেশি হওয়ার কারণে কোষকলা নরম ও 
রসালো হয়। ফলে গাছ ভেঙ্গে পড়ে ও সহজেই 
রোগাক্রান্ত হয়। এতে শস্যের গুণাগুণ হাস পায়। 

(৫) তুলা গাছের তন্ত দুর্বল হয়; 

(৬) সুগার বীটে চিনির পরিমাণ হাস পায়; 

(৭) বিভিন্ন প্রকার ফলের গুণগত মান হাস পায়। 

তবে কোনো কোনো শস্যের জন্য অধিক পরিমাণে নাইন্রোজেনের 
প্রয়োজন হয়। শাক জাতীয় শস্যের সর্বোত্তম ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির 
জন্য প্রচুর নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। কারণ এসব গাছের নরম ও 
রসালো পাতা কাজিক্ষত যা নাইট্রোজেন প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন 
করতে হয়। গবাদি পশুর চারণভূমিতে ঘাসের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার 
জন্য বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন দিতে হয়। তবে কোনো ক্ষেত্রেই 
অত্যধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ অত্যধিক 
নাইন্রোজেন গাছের ভিতরে বিভিন্ন যৌগ সংশ্রেষণে ও মৃত্তিকাতে পুষ্টি 
উপাদানের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে। ঢসি.হ.] 


[ঘ107056]॥ ০5০1৪ নাইট্রোজেন চক্র বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা ও 
জীবন্ত জীবের মধ্যে পরিসঞ্চালনকারী নাইট্রোজেন সংবলিত যৌগ 


২৩৯ 


101:0267॥ 0৮০1৪ নাইট্রোজেন চক্র 


কালার নীলা কামনণলাঞকাতািজানবকোযযাধলা কানিজ াষবালাওােিনিজানবিসাবাহাাওতবিালবিশ জাম লাঞজাতেরীবিজরিকামযাৎ লারা কাযাধলাকাযেটবিজলবিপ যা একতলা এলতচবিজামনলভাবজবলাএলদরনীবিজানবিলাামযা কাতেইালাবসুতোযাং ও াইীবজানাবিস্াবামমাণলাওতাতোইবিানাুকাদযালএকারেট 


পরিবর্তনের একটি গতিময় সিস্টেম। নাইন্রোজেন চক্র দ্বারা অজৈব 


আত্তীকরণ, নাইট্রোজেন বন্ধন এবং ডিনাইট্রিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত 
দেখুন: 00101008010]; 190100100801007 11010080010) 
1ব100567 %80101 (01091981091); ি1109£6]0 11%811017 
(01)6101091) | 


প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন জৈব ও অজৈব উভয় আকারেই থাকে। 
অজৈব যৌগগুলো হলো ডাইনাইট্রোজেন (ব2) নাইট্রাস অক্সাইড 
(20), আযামোনিয়া (113), নাইহ্রাইট (২092) ও নাইট্রেট (২০ 
জৈব যৌগের মধ্যে প্রোটিন, মুক্ত আযামিনো আ্যাসিড, নিউলি ওটাই 
আযামিনো চিনি, ক্লোরোফিল, ফসফলিপিড, কাইটিন, টেকোয়িক 
আাসিড-এ। ভিটামিন ইত্যাদিতে নাইট্রোজেন বিদ্যমান। জীবমঠলে 
জৈব ও রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো অবিরতভাবে ঘটছে এবং এর 
ফলে নাইট্রোজেন এক আকার থেকে অন্য আকারে রাপান্তরিত 
হচ্ছে। এ আন্তঃপরিবর্তনগুলো মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা, বামুমণ্ডলে 


নাইট্রোজেনের ভারসাম্য রক্ষা এবং মৃত্তিকা ও পানির দূষণ রোধে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 10815 [01100017 | 

পী নাইট্রোজেন চক্রে সংঘটিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া চিত্রে 
দেখানো হলো চিত্র দেখুন)। জীব প্রধানত তিনটি কারণে 
নাইট্রোজেন সংবলিত যৌগকে বিপাক করে : 

(১) নাইট্রোজেন যৌগকে নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে ব্যবহার 
করে যার অর্থ এদেরকে প্রথমে 'ঘচুও-তে রূপান্তরিত করে 
(/0701016081101), (২) কোনো কোনো নাইট্রোজেন যৌগকে 
শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে, যেমন-_খ173 থেকে ০2 এবং 
০১ থেকে ব03-এ জারণ (্ব1019080100), এবং (৩) কোনো 
কোনো নাইট্রোজেন যৌগকে (03) অক্সিজেন শূন্য বা অক্সিজেনের 
সীমিত সরবরাহের কারণে প্রান্তীয় ইলেকট্রন গ্রাহক (0২69017800৮ 
0817) হিসাবে ব্যবহার করে 0)96701019081107)| এ তিনটি ভিন্ন 
গতিপথের (9401%2) বিক্রিয়া ও বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বস্তু এবং 
বাযুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন সমষ্টিগতভাবে নাইট্রোজেন চক্রের সৃষ্টি 


করে। 


মেঘ/বৃষ্টি 


০, 


নাইট্রোজেন চক্র 


জীব দুটি পথে আযামোনিয়া পেয়ে থাকে। এদের একটি হলো 
নাইট্রোজেনের এমন সব যৌগ যেখান থেকে সহজেই আ্যামোনিয়া 
উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকাতে মৃত গাছপালা, প্রাণী ও অণুজীবের দেহ 
বশেষ এনজাইমের সহায়তায় পানি বিশ্লেষণ ও অন্যান্য বিক্রিয়ার 
দ্বারা বিয়োজিত হয়ে জৈব সাংশ্রেষিক মনোমার, যেষন_আ্যামিনো 
আাসিড ও অন্যান্য স্বল্প আণবিক ওজনবিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে। 
আামিনো আযাসিড, পিউরিন ও পিরিমিডিন আরো বিয়োজিত হয়ে 
3 উৎপন্ন করে যা জৈবসংশ্রেষণের জন্য গাছ ও অণুজীব গ্রহণ 


করে বা এসব জৈব সাংনতরষিক মনোমার কোনো কোনো অণুজীব 
সরাসরি গ্রহণ করে। বিয়োজনের এ প্রক্রিয়াকে আযামোনি-ফিকেশন 
বলে। দেখুনঃ /৯01000111610801010) 1999015515 | 

জীবের জন্য নাইট্রোজন সহজলভ্য হওয়ার দ্বিতীয় পস্থাটি 
হলো নাইট্রোজেনের বন্ধন। এ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন 
প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিজারিত হয় এবং আযামোনিয়াতে 
রূপান্তরিত হয়ে জীবের জন্য সহজলভ্য আকারে পরিণত হয়। 
যেহেতু অধিকাংশ নাইট্রোজেন 'ব2 আকারে থাকে সেহেতু এর বন্ধন 


10051) [1%26101) (01910951081) 


কলকাতা কাখবাগলি ঠা রী োহতগলাওমাবীযাবশজাাংলঞাযোররিভানিাহপালারামেকবি্ানসুকোযযাতারজাকোইরিজানািসকাাগগাতানীিাাকামবাদছ্েিযালবিাববসাএাযদীবলমজা জেরার ীতিজবিকাবখা এডিবির 


জীবের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। নাইট্রোজেন বন্ধন প্রক্রিয়া আদিকোষীয় 
কোনো কোনো সালোকসংশ্রেষী ও অসালোকসংশ্রেষী ব্যাকটেরিয়া) 
জীবেই মূলত সীমাবদ্ধ। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী (ডায়াযোট্ফ বলা 
হয়) প্রধান ব্যাকটেরিয়াগুলো সীমজাতীয় গাছের গুটিতে বসবাসকারী 
7//597%)% গণের সদস্য এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া (যাদেরকে পূর্বে 
নীল সবুজ শৈবাল বলা হতো)। দেখুন: 1ব1070801) 17580101 
(61091921081) 

পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের একমাত্র উৎস বাযুমণ্ডলীয় 
ডাইনাইন্রোজেন। এ নাইট্রোজেন গ্যাস মিথজীবী ও অমিথজীবী এবং 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকাতে যোগ হয়। অধিকাংশ নাইট্রোজেন 
জৈব আকারে থাকে। মিনারালাইজেশন প্রক্রিয়ায় জৈব যৌগের 
নাইন্রোজেন 11 ও ২০3 -এ রাপান্তরিত হয়। নাইট্রেট-নাইন্রোজেন 
ডিনাইন্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় 'খ2 ও 20 আকারে বায়ুমণ্ডলে ফিরে 
আসে এবং নাইট্রোজেন চক্র সম্পন্ন হয়। এসব প্রক্রিয়া চলাকালীন 
সময়ে গাছ ও অণুজীব নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। কিছু পরিমাণ 
নাইট্রোজেন চোয়ানো প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা থেকে অপসারিত হয়ে 
বারিমগুলে পৌছায়। [সি.হ.] 


1170567) [%096101) (01910951081) নাইট্রোজেন 
বন্ধন (জেব) বায়ুমণ্ডল থেকে ডাইনাইন্রোজেন (2) অণুর 
রূপান্তরের মাধ্যমে গাছপালার গ্রহণযোগ্য আকারে পরিণত করা। 
যেহেতু মানুষসহ সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য গাছপালার উপর 
নির্ভরশীল সেহেতু বন্ধনকৃত এ নাইট্রোজেন পরোক্ষভাবে 
প্রাণীজগতের জন্যও নাইট্রোজেনকে সহজলভ্য করে। স্থলজ 
নাইট্রোজেন চক্রের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। জৈব ও রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় এ গ্রহের উপর প্রতি বছর সর্বমোট ২,১০৮ মেট্রিক টন 


যদিও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ৩৮৬ * ১০৯৬ কেজি নাইট্রোজেন 
বিদ্যমান, কিন্ত বিঃ অণুতে সমযোজী ত্রিবন্ধন (5) থাকার কারণে 
এ অণুটি অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং অধিক তাপ ও চাপেই কেবল 
রাসায়নিকভাবে এ অণুটিকে ভাঙ্গা যায়। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী 
অণুজীব কিন্তু রূপান্তরের এ কাজটি সাধারণ তাপ ও চাপে সম্পাদন 
করতে পারে। এ কাজে অণুজীবগুলো নাইট্রোজিনেজ এনজাইম 
ব্যবহার করে। দেখুন: 10020) 1780101। (016711091) | 
নাইট্রোজিনেজ এনজাইম সিস্টেমটি দুটি প্রোটিন কমপ্রেক্স দিয়ে 
গঠিত। প্রথম কমপ্রে্টিতে ৮০ ও 7৩ থাকে এবং দ্বিতীয় 
থাকে ননহেম ৫3001101076) 56 | বৃহদাকারের 14০55 
প্রোটিনটি 2 রিডাকটেজ এনজাইম, অন্যদিকে ক্ষুদ্রতর চ৩ প্রোটিন 


যা একটি 7৫-৪ প্রোটিন, বা ফ্রাভোডক্সিন। নাইন্রোজিনেজ এনজাইম 
সিস্টেমের জন্য /ণণ১ আ্যাডিনোসিনট্রাইফসফেট) আকারে শক্তির 
প্রয়োজন হয়। আণবিক নাইট্রোজেন থেকে দুটি 173 অণু তৈরি হতে 
১৫ বা ততোধিক অণু / ৬টি হাইড্রোজেন আয়ন (7+) এবং ৬টি 
ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয় (বিক্রিয়া দেখুন)। নাইট্রোজেন বন্ধনের 


২৪০ 


প্রাণরাসায়নিক গতিপথ চিত্রে দেখানো হলো (চিত্র দেখুন)। পাইরুভেট 
থেকে উৎপন্ন? নাইট্রোজেন (বি?) বিজারণের জন্য হাইড্রোজেন 
দাতা হিসেবে কাজ করে। বিজারণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে এ শক্তি 
সরবরাহ করে। এভাবে উৎপন্ন আযামোনিয়া (173) আযামিনো এসিড 
ও অন্যান্য 'ব-সংবলিত প্রাণরাসায়নিক বস্তু সংশ্রেষণের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। 


৫ _ নাইট্রোজিনেজ 
+67 + 6০ গ্ুখান 


আযামোনিয়া 


চিত্র বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রাণরাসায়নিক গতিপথ 


২৪১ 


11057) 1186101) 


হি কাজা চালক চাটা তিল কোষের জানা ইনি ইমামতি বারণ টমাস 


জীবজগতের মধ্যে আদিকোষীয় জীব (01018150195), 
যেমন-__ব্যাকটেরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল নাইট্রোজেন বন্ধনের সঙ্গে 


সংশ্িষ্ট। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী অণুজীবগুলোকে দুটি প্রধান গ্রুপে * 


বিভক্ত করা যায় : মুক্তজীবী ও মিথোজীবী (পারস্পরিক বিনিময়)। 
উভয় প্রকার অণুজীবই একই প্রাণরাসায়নিক গতিপথ ব্যবহার করে। 
মুক্তজীবী অণুজীবকে পাচটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : 

(১) বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া : 4০/7০7:০৮৫০/৫7, 
1471770120427,109081145, 76170111017, 10106, 
1461/7)1017101725, 14098201677, 91011111877 | 

(২) আংশিক বায়ুজীবী রয়া ::4879%90167, 172৫$- 
1185,2111270620127) %15512114, /2$2/4207707725 | 

(৩) অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া : 01950710177, 1925%107/010- 
17120811417, /925117110711970 | 

(&) সালোকসংশ্রেষী ব রয়া : £//09409/71010$1471, 
(/999052%909719725, ও8/০০5782118%, সালফার 

পারপল ব্যাকটেরিয়া; পারপল সালফার 
ব্যাকটেরিয়ার গণগুলো হলো 00/7০/1114) ও 
£010///07/9405782, সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া গণ 
0171970৮111 

(৫) নীল-সবুজ শৈবাল ::47982679, 41722610515, 
48811951721 021917172 001£72793172717 77 
£1501272117, 0196০991057, 179179195607/01, 
171188)4, 1495112901971%5, 7105190,050111010772, 
171201091:2717, 356)1976172, 51280976172, 


19117911772 271070265171%7, 7/2512211917425 | 
নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবের মধ্যে বাস্তুসংস্থানের 
দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিটি হলো নীল-সবুজ শৈবাল। 
কারণ এ শ্রেণির জীবগুলো শুক্ক, তুন্দ্রা এবং জলাবদ্ধ এলাকার 
(যেমন ধান ক্ষেত) ভূমির উৎপাদনশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। সাধারণভাবে মুক্তজীবী অনুজীবের নাইন্রোজেন বন্ধন 
ক্ষমতা মিথজীবী অণুজীবের তুলনায় অনেক কম। 
রাইজোবিয়াম গণের ব্যাকটেরিয়া ও শিম্বজাতীয় গাছের মধ্যে 
মিথজীবী অংশীদারিত্ব বহুল পরিচিত। গুটি (000019) সৃষ্টিকারী 
শিশ্বজাতীয় গাছ মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন 
বন্ধনের মাধ্যমে জীবমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন প্রদান 
করে। 1১//হ9%1 গণের ব্যাকটেরিয়া যথাযথ শিম্বজাতীয় 
গাছকে সংক্রমণের দ্বারা গুটি তৈরি করে এবং নাইট্রোজেন বন্ধনে 
অংশগ্রহণ করে। এ শিম্বজাতীয় গাছগুলো 19801017958 
পরিবারের দ্বিবীজপত্রী গাছ। [১981017958৪ পরিবারের 
গাছগুলোকে তিনটি উপপরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে-- 
চ80011101701008৩, 09858119117190686 এবং 11111950106861 
শিন্বজাতীয় গাছের ৭৫০টি গণ এবং ১৮০০০-১৯০০০ প্রজাতি আছে 
যাদের মধ্যে ৫০০ গণ ও প্রায় ১০০০০ প্রজাতি চ840111011910989 
উপপরিবারে অন্তর্ভৃক্ত। এ উপপরিবারেই রয়েছে ?৮2917%, 


1৫211109185, 16640280, 1,01%$,110172569185, 70912, 
07012167707, 422, ৮1872, 7:5%% এবং £91101%5 গিণ | সকল 
শিম্বজাতীয় গাছ এদের শিকড়ে গুটি উৎপন্ন করে না। এ পর্যস্ত 
পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গিয়েছে যে মোটামুটি ১৬ শতাংশ শিম্বজাতীয় 
গাছ গুটি তৈরি করে। 


রাইজোবিয়ামের সকল প্রজাতি সব ধরনের শিম্বজাতীয় গাছে 
গুটি তৈরি করে না। এসব প্রজাতির পোষক গাছ সুনির্দিষ্ট, তবে 
সংক্রমণের উপর ভিত্তি করে পোষক গাছকে মোটামুটিভাবে বিভক্ত 
করা হয়েছে। এ ধরনের বিভক্তিকে ক্রস-ইনঅকুলেশন (০7০$5- 
170০8181107) গ্রণ্প বলা হয়। একটি ক্রস-ইনঅকুলেশন গ্রুপে 
অন্তর্ভুক্ত শিল্বজাতীয় গাছের কোনো একটি গাছ থেকে সংগৃহীত 
রাইজোবিয়াম প্রজাতি সে গ্রুপের বিদ্যমান সকল গাছের গুটি তৈরি 
করতে পারে। তবে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। 
সারণি-১-এ রাইজোবিয়াম শিল্ব সংঘ এবং ক্রস-ইনঅকুলেশন 


গ্রুপের একটি তালিকা প্রদান করা হলো। 
সারণি : ১ ক্রস-ইনঅকুলেশন গ্রল্প এবং 7/2৮1%% 
শিম্ব সংসর্গ 
ক্রস- 1₹//হ98177%  পোষক গণ অন্তর্ভুক্ত 
ইনঅকুলেশন প্রজাতি শিল্বজাতীয় 
গ্রুপ গাছ 
আলফালফা 4: 7%27191 17464/2989  আলফালফা 
গ্প 1/91119/5 মিষ্টি ক্লোভার 
7718076116 ফেুগ্রিক 
ক্লোভার গ্রুপ £-172916 2729187% ক্লোভার 
মটর গ্রুপ £. 10154777 মটর 
18127771105 1706 ভেচ (৪৫০৪) 
রি 17017974$ মিষ্টি মটর 
16705 মসুর 
কড়াই শুটি £2/45৫90 17/25691%5  কড়াইশুটি 
গ্রুপ 
লুপিন গ্রুপ 1. 118782118472785 লুপিন 
07711/97%5  সেরাডেলা 
(597806119) 
সয়াবিন গ্রুপ ॥&. 01701775 সয়াবিন 
10179716017 
গো-মটর গ্রুপ 11876 গোসটর 
125760652 .. লেসপেডেযা 
001212/74 ক্রোটালারিয় া, 
12/4572172 150020), 
14720/15 টা নাবাদাম, 
171:756091%5 লিমা কড়াইশুঁটি 


রাইজোবিয়াম ও শিল্বজাতীয় গাছের মধ্যে মিথোজীবী 
সম্পর্কের দ্বারা নাইট্রোজেন বন্ধনের মতো অনেক গুপ্তবীজী গাছেও 
নাইট্রোজেন বন্ধন ঘটে। শিম্বজাতীয় গাছ নয় এমন দ্বিবীজপত্রী 
গাছের ১২টি গণ বা ৭টি পরিবারের গাছ গুটি তৈরি করে। এসব গাছে 
নাইট্রোজেন বন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অণুজীব সম্পর্কে বেশি কিছু 
জানা যায়নি। তবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে অন্তবাসী (670091)/66) 
জীবটি একটি আাকটিনোমাইসিউস (77918) সারণি-২-এ গুটি 
উৎপন্নকারী শিম্বজাতীয় নয় এমন গাছের একটি তালিকা দেওয়া 
হলো। 


00567 096101) (01091701021) 


এজাহারে উচু লাকী ভাসা এ চাযোইবিস্ািাষাাল 


সারণি-২ গুটি উৎপন্নকারী শিন্বজাতীয় গাছ নয় এমন গাছ 


উত্তিদ পরিবার ও গুটি উৎপন্নকারী ভৌগোলিক বিস্তার 
গণ প্রজাতির অনুপাত 

83০10180559 উত্তর গোলার্ধের 

4117745 ২৫/৩৫ ঠাণ্ডা অঞ্চল 

085080180925 গ্ীমমণ্ডল ও 

095%27176 ১৪/৪৫ উপস্বীক্মমগ্ল, পূর্ব 
আফ্রিকা থেকে 
ভারতীয় দ্বীপ জী, 
প্রশাত্ত মহাসাগরায় 
দ্বীগসমূহ এবং 
অস্ট্রেলিয়া 

(0011210120030 জাপান, 

097/7179 :১২/১৫ নিউজিল্যান্ড, মধ্য 
ও দক্ষিণ আমেরিকা 
এবং ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল 

[19682180980 এশিয়া, ইউরোপ ও 

19125087745 ৯/৪৫ উত্তর আমেরিকা 

71171901126 ১/১ এশিয়া, ইউরোপ, 
হিমালয় থেকে 
সুমেরু বত 

57167767216 ২/৩ উত্তর আমেরিকাতে 
সীমাবদ্ধ 

[15710806289 উভয় গোলার্ধের 

14)7702 ১২/৩৫ নাতিশীতোষ্ 
এলাকা 

[২778]01180680 উত্তর আমেরিকাতে 

0০277911755 ৩০/৩৫ সীমাবদ্ধ 

10150211 ১/৯০ নাতিশীতোষ, 
উপগ্রীক্মমণ্ডল ও 
শীষ্মমগ্ডলীয় এলাকা 

ঢ২09590986 নাতিশীতোষ্ঃ 

08/০09717/5 ১/২০ মণ্ডলের ঠাণ্ডা 
এলাকা 

107)৫5 ৩/৪ নাতিশীতোষ্ 
মগুলের ঠাণ্ডা 
এলাকা 

£14751116 ২/২ নাতিশীতোষ্ 
মণ্ডলের ঠাণ্ডা 
এলাকা 


কোনো কোনো নীল-সবুজ শৈবাল ছত্রাক, লিভারওয়ার্ট 
(11৬97৮/0105) ফার্ন ও সপুষ্পক উদ্ভিদের সাহচর্যে বাস করে। এদের 
মধ্যে কোনো কোনোটি বায়ুমগ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। 
11০5৫০0, 0219/77% এবং শনাক্ত করা হয়নি এমন নীল_সবুজ- 
শৈবাল ছত্রাকের সঙ্গে বসবাস করে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। 


লাইকেনের 00112172, 16171021417, 1101170, 159062712, 140550- 
1077220,17421717707712, 12270712714, 1587171216119, 42811826726, 


২৪২ 


£19091515, 11409711287 /১০1)0114/4177 56750027419, এবং 
5144 গণ নাইট্রোজেন বন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

14০5196  5/%26707% নামক নীল-সবুজ শৈবাল 
লিভারওয়ার্টের গণ 71582 ও 022%147, নীল-সবুজ শৈবালের 
£1217719511/:07 গিণের প্রজাতি 57%98//% নামক মস এবং 
1০510০ গণের নীল-সবুজ শৈবাল গুপ্তবীজী উত্তিদ 0৮777 এর 
সঙ্গে বসবাস করে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। অতি পরিচিত জলজ 
ফার্ণ, 42০74-তে অস্তগ্বাসী হিসেবে 48222 নামক নীল-সবুজ 
শৈবাল নাইন্রোজেন বন্ধন করে। [সি.হ.] 


107076]) 096197) (01161101081) নাইট্রোজেন বন্ধন 
(রাসায়নিক) নাইট্রোজেন জীবজগতের জন্য একটি অপরিহার্য 
উপাদান। কিন্তু এ মৌলটির উৎস বায়ুমণ্ডলের ডাইনাইট্রোজেন (খ2)। 
বায়ুমণ্ডলের এ নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরূপ লাভ 
করে। আয়তন ভিত্তিক বায়ুমণ্ডলের ৭৮ শতাংশই নাইন্রোজেন। কিন্তু 
নাইট্রোজেনের অণুতে ত্রিবন্ধন (বিনখ) থাকার কারণে এটি 
তুলনামূলকভাবে নিক্ক্ষিয় অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত অবস্থায় 2 
রাসায়নিকভাবে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যুক্ত হওয়ার 
এ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, উভয়ভাবেই ঘটতে পারে। যেকোনো 
উপায়েই হউক না কেনো, নাইট্রোজেন যুক্ত আকার প্রাপ্ত হওয়ার 


প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন বন্ধন বলা হয়। 
0 92 0+0 05 
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বিভিন্নভাবে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে প্রতি বছর 
প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন ম্যাট্রিক টন নাইট্রোজেনের 
বন্ধন ঘটে। সম্ভবত এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বন্ধনকৃত 
নাইন্্রোজেনের ১০ শতাংশ বিজলি চমকের কারণে হয়ে থাকে। 
প্রতিদিন পৃথিবীর উপর প্রায় ৫০,০০০ বজুপাতের ঘটনা ঘটে; 
প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশের উপর গড়ে প্রায় 
১০০ বার বিজলি চমকায়। এ বিজলি চমকের কারণে বায়ুমণ্ডলের 


২৪৩ 


লা এনা তাও বানি কাতলা লক বাদল াযাবজাশালারকাোর বিবার াকোধািস লারা 


জলীয় বাম্প ও অক্সিজেন গ্যাসের বিদারণের ফলে হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেনের পরমাণু এবং হাইড্রোক্সিল (07) র্যাডিকেলের সৃষ্টি হয়। 
এসব মুক্ত পরমাণু ও র্যাডিকেল অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় থাকার 
ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইন্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রিক আযাসিড 
উৎপন্ন করে যা বৃষ্টির পানির সঙ্গে পৃথিবীর পৃষ্টে নেমে আসে। 
এছাড়া স্ট্রেটোস্ফিয়ারে বিদ্যমান ওজোন ও নাইট্রাস অক্ত্রাইড 
আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা সামান্য পরিমাণে নাইট্রিক আাসিড 
উৎপন্ন করে চিত্র দেখুন)। স্ট্রযাটোস্ফিয়ারে উৎপন্ন নাইদ্্রিক আযাসিড 
ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে পৌছে এবং বৃষ্টির 
সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে। এভাবে প্রাকৃতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
নাইট্রোজেনের বন্ধন ঘটে। 

মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কৃত্রিম উপায়েও নাইট্রোজেন 
বন্ধন করা হয়। নাইট্রোজেন সংবলিত বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের 
লক্ষ্যে নাইট্রোজেন বন্ধনে তিনটি মূল প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এসব 
প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন 
হয়। 

আর্ক (০) প্রক্রিয়াতে বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটার মধ্য দিয়ে 
বায়ু চালনা করা হয় এবং এতে প্রায় এক শতাংশ নাইন্রক অক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। এ অক্সাইডকে প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা 
নাইট্রেটে রূপান্তরিত করা হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হেবার-বোস 
(17901-950%) প্রক্রিয়াতে প্রাকৃতিক গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম থেকে 
উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসকে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত করে পোড়ানো হয়। 
এর ফলে নাইনট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশৃণ উৎপন্ন হয়। এ মিশ্রণের 
উপাদানগুলো একটি ধাতু অক্সাইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে ২০০ 
থেকে ৭০০" সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১০০ থেকে ৮০০ বায়ুমণগ্ডলীয় 
চাপে [১ আযাটমোস্ফিয়ার _ ১০৫ প্যান্কেল] বিক্রিয়া করে 
আামোনিয়া উৎপন্ন করে (বিক্রিয়া-১ দেখুন)। 


27 রি 


সায়ানেমাইড প্রক্রিয়াতে নাইট্রোজেনের সঙ্গে ক্যালসিয়াম 


কার্বাইডকে উত্তপ্ত করে ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড তৈরি করা হয়। 
অটোক্রেভে চাপের প্রভাবে পানি বাম্পের সঙ্গে পানি বিয়োজন 
বিক্রিয়া দ্বারা ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড আ্যামোনিয়া প্রদান করে 
(বিক্রিয়া-২ দেখুন)। 


0৫05 + 31120 5 0800 + ঠা ......... (২) 


উৎপন্ন আমোনিয়া পানিতে শোষিত হয় বা অন্যান্য 
আযামোনিয়াম যৌগ, যেমন-__(114)2904 বা ইউরিয়াতে রূপান্তরিত 
হয়। শিল্পকারখানায় নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের জন্য শেষের দু'টি 
পদ্ধতি প্রধানত ব্যবহার করা হয়। [সি.হ.] 


10705677015 16161112975 নাইট্রোজেন সংবলিত 
সার গাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি মৌলের মধ্যে কার্বন, 
অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরেই গাছ নাইট্রোজেন সবচেয়ে 
বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে। নাইনট্রোজেনের এ সরবরাহ আসে মৃত্তিকা 


10005617015 16161112679 নাইট্রোজেন সংবলিত সার 

টি নিলা 
থেকে এবং মৃত্তিকা জৈব পদার্থই নাইট্রোজেন সরবরাহ করে 
থাকে। অবিরাম শস্য উৎপাদন এবং মৃত্তিকার জৈব উপাদানের 
ঘাটতির কারণে মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দেয়। 
নাইট্রোজেনের এ ঘাটতি পূরণের জন্য মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেন 
সরবরাহের প্রয়োজন হয়। যে সকল বস্তু নাইনট্রোজেনের এ ঘাটতি 
পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয় এদেরকে নাইট্রোজেন সংবলিত 
সার বলা হয়। 

উৎসভেদে নাইট্রোজেন সংবলিত সারগুলোকে দুই ভাগে ভাগ 
করা যায়, যথা- প্রাকৃতিক ও সাংশ্রেষিক। যৌগের প্রকৃতির উপর 
এদেরকে অজৈব ও জৈব এ দু'ভাগেও ভাগ করা যায়। জীবাণু দ্বারা 
নাইট্রোজেন (বঃ) বন্ধন করেও মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা 
হয় এবং এদেরকে বায়ো ফার্টিলাইজার বলা হয়। জৈব পদার্থ 
ব্যতীত অধিকাংশ নাইট্রোজেন সংবলিত সার সাধারণত দানাদার, 
তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তরল অবস্থায়ও নাইট্রোজেন সার 
ব্যবহার করা হয়। সারণি-১-এ নাইনট্রোজেনের পরিমাণসহ বিভিন্ন 
প্রকারের সারের নাম দেওয়া হলো। এসব সারের মধ্যে ইউরিয়া সার 
সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 


সারণি-১ নাইট্রোজেন সংবলিত যৌগ 


সার রাসায়নিক উৎস নাইট্রোজেন 

আকার (আনুমানিক/) 
ইউরিয়া 00072)? সাংশ্লেষিক ৪৫-৪৬ 
আযামোনিয়াম (বান02504 সাংশ্রেষিক; ২১ 
সালফেট কোক ও গ্যাস 

থেকে উপজাত 
বস্ত 

আামোনিয়ামা. বান4৭05 সাংশ্লেষিক ৩৩ 
নাইট্রেট 
আ্ামোনিয়াম [বান40] সাংশ্লেষিক ২৫-২৬ 
ক্লোরাইড 
পটাশিয়াম [01303 সাংশ্রেষিক ১৩ 
নাইট্রেট 
ক্যালসিয়াম 08(303)2 সাংশ্রেষিক ১৫ 
নাইট্রেট 
ক্যালসিয়াম তত্রে সাংশ্রেষিক ২২ 
সায়ানেসাইড 
সোডিয়াম এব 93 চিলি সল্টপিটার ১৬ 
নাইটে ও সাংশ্রেষিক 
মনোআযামোনি- [ব7472504 সাংশ্রেষিক ১১৫২১% ৮) 
য়াম ফসফেট প্রধানত) 
ডাইআযামোনিয়াম (074)27094 সাংশ্রেষিক ২১ (২৩7 ৮) 
ফসফেট প্রধানত) 
আযামোনিয়াম. (বান4)37207; সাংশ্লেষিক ১২-১৫ (২৬- 
পলিফসফেট বা757204 ২৭৮) 

(114)37223019 
আযামেনিয়াম (বা74)23203+ সাংশ্রেষিক ১২ 
থায়োসালফেট পানি 
দ্রবণ 


10010981907) নাইট্রোপ্যারাফিন 


হাংলাগ ভাতেরীতিযাজাকনু কাছে রণ । লুক ০০১ রাজ এভা' জীন রকাজনূ জোন বানা ্ রক হর বিামামিপুকোরাালাঃএ। জাতী বিনা রপুকোবাযাহাম৪ যে পা 
আযানহাইড্রাস তরল খনঃ সাংশ্রেষিক ৮২ 
আযামোনিয়া 

তরল আযামোনিয়া লু বা407 সাংশ্রেষিক ২০-২৫ 
নাইট্রোজেন দ্রবণ ২৮৩২ 


বিনাএঘ 03 + সাংশ্রেষিক 
পানিতে 
00072) 


সারণি-১_ উল্লেখিত সার ব্যতীত অন্যান্য সারও নাইন্রোজেনের 
উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব সারের মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া- 
সালফেট (৩০-৪০% 1২), ইউরিয়া-সালফার (৩০-৪০% [ব), ইউরিয়া- 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ (২৮-৩২/ টি), ইউরিয়া-আযামোনিয়াম 
ফসফেট (২১-৩৮% [ব). ইউরিয়া ফসফেট (১৭% [ব), আযামোনিয়াযুক্ত 
সাধারণ সুপার ফসফেট &8% টি), আযামোনিয়াম নাইট্রেট-সালফেট 
(৩০% '), চুনের সঙ্গে আমোনিয়াম নাইন্রেট (২০.৫/ বি)। 

নাইট্রোজেন সংবলিত যৌগগুলোর সংশ্রেষণ শুরু হয় 
বায়ুমণ্ডলের নাইন্রোজেন (বিঃ) দিয়ে। নাইট্রোজেনকে হাইভড্রোজেনের 
সঙ্গে যুক্ত করে (07800 10199633) আামোনিয়া তৈরি করা হয়। 
কোক কয়লা উৎপাদনের সময় উপজাত বস্তু হিসেবেও আযামোনিয়া 
উৎপন্ন হয়। নিচের চিত্রে নাইট্রোজেন সংবলিত সার উৎপাদনে 
ব্যবহৃত কীাচামাল ও উৎপন্ন সামগ্রী দেখানো হলো। দেখুন: 
100£510 0580070 (01161010291) 
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+92 + ফসফেট শিলা 


নাইন্রোফসফেট 
[খা 2504 


+ 2১9 4 


+৮7১০+৭ সুপার ফসফরিক আযাসিড * ভিটিসিযোনিত 


আযামোনিয়া থেকে নাইট্রোজেন সংবলিত বিভিন্ন সারের সংশ্রেষণ 


জমিতে প্রয়োগের পর নাইট্রোজেন সার থেকে নাইট্রোজেনের 
অপচয় রোধকল্পে এবং গাছ দ্বারা নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের 
দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় নাইট্রোজেন সার 
ব্যবহার করা হয়। এসব সারের মধ্যে ইউরিয়া ফরম্যাল্ডিহাইড বা 
ইউরিয়াফরম (৩৮% 1), আইবিডিইউ বা আইসোবিউটিলিডিন 
ডাইইউরিয়া (৩১% 'ব) এবং ইউরিয়া সুপার গ্র্যানিউল বা বড় দানাদার 
ইউরিয়া উল্লেখযোগ্য। 

নাইট্রোজেন সংবলিত সার থেকে নাইট্রোজেনের বিযুক্ত হওয়া 
ধীরগতিতে সম্পন্ন করার অন্য একটি পন্থা হলো সারকে এমন 
কিছু বস্ত দিয়ে আবৃত করা যাতে করে সার দ্রবণে পরিণত হওয়ার 
হার এবং অপুজীবীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া হাস পায়। এসব বস্তুর মধ্যে 


(5)। সারের উপর এসব বস্ত্র প্রলেপন তৈরি করে কিছু সফলতা 
ভিতরে পানির অনুপ্রবেশ কমিয়ে দেয়। এর ফলে দ্রবণীয় নাইট্রো- 
জেন দানার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসে। এ প্রকারের 
সারের মধ্যে সালফার আবৃত ইউরিয়া (৩৬-৩৮% ব) উল্লেখযোগ্য । 
নাইন্ট্রোজেনের অন্য একটি প্রাকৃতিক উৎস হলো জৈব সার যা 
বিভিন্ন প্রকারের মৃত জৈব বস্তু দিয়ে গঠিত। এ জৈব সার প্রয়োগের 
ফলে ফসলের ফলন যেমন ভালো হয় তেমনি মৃত্তিকার স্বাস্থ্য 
রক্ষিত হয় এবং পরিবেশ দূষণের আশংকাও বহুলাংশে কমে যায়। 
তবে নাইন্রোজেনের উৎস হিসোবে জৈব সার ব্যবহারের সময় লক্ষ্য 
রাখতে হবে যে, একই পরিমাণ নাইন্রোজেন জমিতে সরবরাহ করতে 
অজৈব বা সাংশ্রেষিক সারের তুলনায় জৈব সার অনেক বেশি 
পরিমাণে দরকার হয়। বিভিন্ন জৈব সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেনের 


পরিমাণ সারণি-২-তে দেওয়া হলো। 
সারণি-২ জৈব সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ 

জৈব সার শতকরা নাইট্রোজেন 
গোবর (গরু) ০.৫-১.৫ 
মুরগির বিষ্ঠা ১.৬ 
খাঘার জাত সার ০.৫-১.৫ 
কমপোস্ট (সাধারণ) ০.৪-০.৮ 
কমপোস্ট (নগর) ১২ 
ধইনচা ০.৬২ 
সানহেম্প ০.৭৫ 
ধানের খড় ০.৫২ 
গমের খড় ০.৬৩ 
আখের পাতা ১২৯ 


নাইন্রোজেনের উৎস হিসাবে সবুজ সারকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা 


চলছে। নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে জীবন্ত অণুজীবও ব্যবহার 


করা হচ্ছে। এসব অণুজীবকে বায়োফার্টিলাইজার বলা হয়। নীল- 
সবুজ শৈবাল (80), রাইজোবিয়াম, আযাজোটোব্যাকটার ও 
আাজোম্পিরিলাম ব্যাকটেরিয়া বায়োফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহাত 
হচ্ছে। এছাড়াও ধান ক্ষেত বা জলাভূমিতে আযাজোলার চাষ এবং এর 
পর জমিতে প্রয়োগ করে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা 
হয়। [সি.হ.] 


(70199781117) নাইট্রোপ্যারাফিন আযালিফ্যাটিক 
যৌগের একটি সিরিজ। এই সিরিজের যৌগগুলোর স্ফুটনাহ্ক 
তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এদের আপবিক মেরুপ্রবণতা অধিক। এ 
ধরনের যৌগ সেলুলোজ থেকে উদ্ভূত মোম এবং অধিক আণবিক 
ওজন সম্বলিত অনেক বস্তুর জন্য দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
এসব যৌগকে প্রধানত অন্যান্য জৈব যৌগ সংশ্রেষণের জন্যও 
ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য নাইট্রো- 
5 ৪5 পা নাইন্রোইথেন, ১-নাইট্রোপ্রোপেন ও 
২_নাইট্রোপ্রোপেন অন্তর্ভূক্ত 

পলিনাইত্োপযরাফিন, যেমন ২,২-ডাইনাট্রোপ্রোপেন ডিজেল 
জ্বালানির অকটেন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ডিজেল মোটর থেকে সৃষ্ট 
ধোয়া হাস করে। দেখুন: 1101870]। [সি.হ.] 


২৪৫ 


বা লাএজা সামাল তম রাশ রাবি কাল রতোীাবিসতাম আসা রকাফিাবি াম ঞনাীবিজান বিমা তাতেীবিজাবনিামযামদাতাী 


জালা াবযাগা জান বিজালবিাধবধার লারা চাচীরিজনািশাতাঘালাাতেনব়াি্াাদাএা 


বি01১০11।7) নোবেলিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক 
০,পারমাণবিক সংখ্যা ১০২। এটি ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত একটি 
তেজস্ক্রয় সাংশ্লেষিক মৌল। মৌলটিকে ১৯৫৮ সালে প্রথম তৈরি 
করা হয় এবং সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে 
এর নামকরণ করা হয়। এর প্রধান আইসোটপ হ5ধাখি0। 
আলফা-কণার বিচ্ছুরণ দ্বারা এটি ক্ষয়্রাপ্ত হয়। এই আলফা- 
কণা হলো দুটি চারজসিহ একটি হিলিয়াম আয়ন। আজ পর্যন্ত এই 
মৌলটির কেবল পারমাণবিক পরিমাণ উৎপন্ন করা হয়েছে। 
কিউরিয়ামের নিউক্লিয়াসে আঘাতন (১০119210611) দ্বারা মৌলটি 
উৎপন্ন করা হয়। কৃত্রিমভাবে প্রস্তৃত ইউরিয়ামের চেয়ে ভারি 
মৌলগুলোর মধ্যে নোবেলিয়ামের অবস্থান দশম। এটি মৌলের 
বিরল মৃত্তিকা-সদৃশ আযাকটিনাইড সিরিজের ত্রয়োদশতম সদস্য। 
দেখুন: £,0010109 61011610105; [২৪102001107 [৪76-68711) 
91911091005; 112775018101)]]7 591195 | [সি.হ.] 


0০৪7089 নোকার্ডিয়া [০০৪1019098০ পরিবারে 
অন্তর্ভূক্ত গ্রাম-পজিটিভ, অসঞ্চারণশীল, বায়ুজীবী ব্যাধিজ বা 
মৃতজীবী মাইসেলিয়াম উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়ার একটি গণ। হাইফা 
খণ্তিত হয়ে ছোট গোলাকৃতি বা লম্বাটে গঠন তৈরি করে চিত্র 


দেখুন)। 
রি 
৩ 
1ব০০৪1018 


নোকার্ডিয়ার প্রধান প্রাকৃতিক বাসস্থান হলো মৃত্তিকা। মৃত্তিকাতে 
আাকটিনোমাইসিটস পপুলেশনের মধ্যে 9/%7/০)%)08$ -এর পরেই 
1০০)/16-র স্থান এবং এর পরিমাণ ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যস্ত 
হয়ে থাকে৷ নোকার্ডিয়া সম্ভবত জৈব যৌগের পুনঃঅজৈবকরণে 
অংশগ্রহণ করে। 1/০০7৫/৪-র প্রজাতিগুলো জলজ পরিবেশেও 
পাওয়া যায় এবং পানি ও পয়ঃনিষ্ষাশন পাইপ সংযোগকারী রাবারের 
সংযোগস্থলের অবনয়নের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গিয়েছে। 
পয়ঃপ্রণালি দ্বারা নিম্কাশিত আবর্জনা ধবংস করার জন্য বাতান্বয়ন 
ট্যাঙ্কের পৃষ্ঠের উপর সঞ্চিত ফেনা থেকে 1/০০৫%/৪ প্রজাতির 
অণুজীবকে পৃথক করা হয়েছে। 
নোকার্ডিয়া দ্বারা সংক্রমণ (যেমন-__নোকার্ডায়োসিস ফুসফুসে 
হক্রমণ এবং আযাকটিনোমাইসেটিমা) সাধারণত পরিবেশ থেকে 
নোকার্ডিয়া দ্বারা দূষিত ধূলিকণা শ্বাসমাধ্যমে বা বায়ুচোষক দ্বারা গ্রহণ 
বা আঘাতজনিত কারণে ত্বক বা রক্তপ্রোতে এ অণুজীব প্রবেশের 
ফলে ঘটে। নোকার্ডিয়া দ্বারা এ সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য 
ব্যাকটেরিয়া-বিনাশী ওষুধ বেশ ফলপ্রসূ। দেখুন: 4১011019110; 


10০81010515 | [সি.হ.] 


096001911119165 নিগারেথিয়েলিস 


0০970109585 নোকার্ডিওসিস আাকটিনোমাইসিটিস 
দ্বারা সৃষ্ট রোগ। বিভিন্ন প্রজাতির [০০৪1৫18 বিশেষত ০52/94725 
এবং 7:4%725 নামে পরিচিত আযাকটিনোমাইসিটিস জাতীয় জীবাণু 
দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে! এ রোগে পুঁজযুক্ত গ্রানিউলোমা তৈরি হয়। 
এটা সাধারণত হাত-পায়ের উপত্বকীয় কলাকে আক্রমণ করে। একে 
মাইসিটোমাও (01069101778) বলা হয়। এই ক্ষত অনেক সময় হাড় 
ক্ষয় করে নানারকম সৃষ্টি করতে পারে। শ্বাসতস্ত্রেও 
নোকার্ডিয়া সংক্রমণ ঘটতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের নোকার্ডিওসিস অত্যস্ত 
মারাত্মক। কারণ এটা অন্যান্য অঙ্গ, বিশেষ করে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে 
পড়তে পারে। [সা.এ.] 


০০109196075 নসিসেপ্টর অতি ক্ষুদ্র ত্বকীয় সংবেদগ্রাহী 
(1609106015) গঠন যাদের চামড়ার ভিতরে বা নিচে খোলা শাফুপ্ৰাস্ত 
থাকে। এরমধ্যে কয়েক ধরনের চর্বির পাতলা আবরণযুক্ত 
(001178150) এবং আবরণহীন স্্াযৃতন্ত্র রয়েছে৷ এগুলোর 

র উদ্দীপক তাপের সাড়া গেরম বা ঠাণ্ডা কিংবা দুটোই) কিবা 
ক্ষতিকর যান্ত্রিক উদ্দীপকগুলোর (যেমন, চামড়া খোচানো বা চিমটি 
কাটা) সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যান্য নসিসেপ্টর তেমন নির্দিষ্ট নয়। এর 
মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হলো রাসায়নিক, তাপ 
বা যান্ত্রিক সব ধরনের উদ্দীপনা গ্রাহী এবং এজন্য এদেরকে বহুমুখী 
(0০1770৫81) নসিসেপ্টর বলা হয়। চাষড়ার ক্ষত অনুসরণ করে 
দেখা যায় যে, হালকা পোড়া ঘা তৈরির যান্ত্রিক ও তাপ-উদ্দীপনার 
মাত্রা-সীমা যথেষ্ট কমে আসে। ব্যথার প্রতি এই ধরনের উচ্চমাত্রিক 
স্পর্শকাতরতাকে হাইপ্যারালজেসিয়া (10618186518) নামে 
অভিহিত করা হয়। সাধারণত নির্বিষ (0119000945) উদ্দীপনা যেমন, 
মৃদু ঘর্ষণ বা তাপ ব্যথা অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে। দেখুন: 


00187190905 59105801017 | [রে.র.] 


ব০০61]10091)1 010।105 সেন্ট মেঘ অতি 
উচ্চতায়, রতির মেঘ; গোধূলির সময়ও সূর্যালোকে 
আলোকিত থাকে। ্রীম্মকালে শুধু ৪৫" থেকে ৭০" অক্ষাংশে একটি 
লুসেন্ট মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘগুলো শুভ্র সাদা কিংবা নীলাভ- 
সাদা রঙের হয় এবং এর ঘনত্ব এতো কম যে, এর ভিতর দিয়েই 
তারা দেখা যায়। নি 
সুমেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের ঝষ্ধাবিক্ষুদ্ধ বায় র ফলে 
জলীয়বাষ্প অনেক উচ্চতায় পৌছে পানির তি 
পর শীতল ও ঘনীভূত হয়ে সেগুলো বর 
হয়ে নকটিলুসন্টে মেঘের সৃষ্টি করে। তবে, শুধু শীতলতার জন্যই 
এই মেঘের সৃষ্টি হয় না। [মুহা.] 


বি9966786119195 নিগারেখিয়েলিস অসম্পূর্ণ 
ভাবে খুব কম জানা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ভাস্কুলার উত্ভিদ গ্রুপের 
একটি বর্গের নাম। প্যালিওযোয়িক ইরার কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডের 
শেষদিক থেকে মেসোযোয়িক ইরার ট্রায়োজিক পিরিয়ড পর্যস্ত এসব 
প্রজাতি টিকে ছিল। এদের ট্যাক্সোনমিক অবস্থান অনিশ্চিত, কারণ 
এদের ফসিল নমুনা এত কম পাওয়া গেছে যে নিশ্চয়তার সাথে 
পরিচিত কোনো ভাস্কুলার উত্তিদ গ্রুপের সঙ্গে এদেরকে বিবেচনা 
করা যায় না। বিবর্তনের দিক দিয়ে এই বর্গের প্রজাতিগুলোকে 
অতি দূরসম্পর্কের দুটি ভাস্কুলার গ্রুপের, 17670105148 ও 


বি07770578]॥ নোমোগ্রাম 


২৪৬ 


বা াইিজানাাা।লা ঠাক াছন।লা জানিনা াহীজানাধাগাপাাান ছা কাদযাাএা বানাই? আর িানশাভমবধলএসাবীকাাব বা বরা লো বিভা যাতনা বগা এফাতেিরানািসলোলাএকানীিজৃকাবানোএতাীনিযসবদুকাদাদাতফােী 


50106170510. সাথে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। 
দেখুন; 28190001809; 01200 101050070 | [নুই.] 


0170812]) নোমোগ্রাম হিসাবের সুবিধার জন্য স্কেল- 
চিহ্নিত রেখা বা বক্রসমূহের লেখচিত্র, যা থেকে কোনো গাণিতিক 
সমীকরণ বা সুত্র দ্বারা নির্দেশিত এক সেট পরিবর্তনীয় রাশির 
(৮88)195) পারস্পরিক সম্পর্ক জানা যায়। তিনটি স্কেল সম্বলিত 
চিত্রকে_ যেখানে দুটি স্কেলে নির্দোশত মানসমূহের সংযোগকারী 
রেখা তৃতীয় স্কেলে মান নির্দেশ করে প্রায়শ সংরেখন চিত্র 
(থ11£1061 01075) বলা হয়। এই সংরেখন চিত্রকে নোমোগ্রাফও 
(10170818017) বলা হয়। 


[নূহ] 


বি0770695178061৮9 €6561178 (্বি)]) ক্ষতিমুক্ত 
পরীক্ষণ কোনে দ্রব্যের ত্রুটি অনুসন্ধান, গুণাবলি নির্ণয়, মান 
যাচাই ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত এমন কোনো পরীক্ষণ-পদ্ধতি, যার 
দ্বারা পেরবর্তী সময়ে) দ্রব্যটির গুণাবলির বা উপযোগিতার কোনো 
ক্ষতি সাধিত হয় না। এ ধরনের পরীক্ষণ সাধারণত শিল্প-উৎপাদন 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তবে একই প্রযুক্তিসমূহের কিছু কিছু 
চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমন-__১-রে রেডিওগ্রাফি এবং 
আলট্রাসনিক্স্‌। ক্ষতিমুক্ত পরীক্ষণের অনেকগুলি পদ্ধতি থাকলেও 
ছর্টি পদ্ধতি শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় : 
দর্শন-আলোকী (৮15881-0001081), তরল অনুপ্রবেশক 01010 
0০970118170), চৌম্বক কণা, ঘৃর্ণি-বিদ্যুৎপ্রবাহ (90 ০071170), 
আলগট্রাসনিক বা শব্দোত্তর এবং রেডিওগ্রাফিক। 
দর্শন-আলোকী পদ্ধতি : একেবারে সহজ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ 
থেকে শুরু করে লেজার রশ্মি ও জটিল বিশ্ব-চিহিততকরণ-সরঞ্রাম- 


নির্ভর স্বয়ংক্রিয় স্ক্যানিং পদ্ধতি হতে পারে। এ ধরনের পদ্ধতিতে. 


ব্যবহৃত এনডোস্কোপ (679$০07৪) অনড় অথবা নমনীয় 
(ফোইবার-অপটিক) যন্ত্রব্যবস্থা হতে পারে যার সাহায্যে কোনো 
স্তর অভ্যন্তরীণ পৃশ্ঠদেশ পরীক্ষা করা যায়। এগুলোর আকার 
অত্যন্ত ছোট হতে পারে (প্রায় ৩ মিমি ব্যাসবিশিষ্ট) এবং এদের 
নিজস্ব দীপন-উৎস থাকে। 

তরল-অনুপ্রবেশক পদ্ধতি : বিভিন্ন ধরনের রন্ধ্বিহীন 
(00111901003) দ্রব্যের পৃষ্টদেশে অবস্থিত ক্রটিবিচ্যুতি চিহিততকরণের 


' জন্য উপযোগী এই পরীক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য কোনো রঞ্জক ৫) 


সম্বলিত একটি তেলজাতীয় তরল দ্রব্যটিতে প্রয়োগ করা হয় যা 
দ্রব্যটির গায়ের ক্ষুদদ খোলামুখ বা ফাটলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 
অতিরিক্ত তরল সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে ফেলে দ্রব্যটি শুকানো হয় 
এবং এর পৃষ্ঠদেশে একটি পরিস্ফুটক (৫০%61029.) প্রয়োগ করা 
হয়। পরিস্ফুটকটি একটি সৃষ্ষ্ম গুঁড়া, যা কোনো তরলের মধ্যে 
নিলম্বিত অবস্থায় থাকে। এটি ত্রুটিপূর্ণ জায়গা থেকে তরল 
অনুপ্রবেশককে শুষে নেওয়ার কাজ করে। 

চুম্বক-কণা পদ্ধতি : ইস্পাতের ন্যায় কোনো চৌম্বক পদার্থ 
নির্মিত যন্ত্রাদির ক্রটি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষণ 
সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষণাধীন বস্তুটিকে যথাযথভাবে চৌন্বকায়িত 
করে এর গাত্রদেশে সূক্ষ্ম চৌম্বক কণা প্রয়োগ করা হয়। বস্তুটি আবিষ্ট 
থেকে ত্রুটি ব্যাপারটি শনাক্ত করা যায়। 

ঘূর্ণি-বিদ্যুত্প্রবাহ পদ্ধতি : পরীক্ষণ সম্পন্ন করার হয় 
পরীক্ষণাধীন বস্তুর তড়িৎচৌন্বক ধর্মাবলি এবং ভৌত বা গঠন-সংক্রাত্ত 
ধর্মাবলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতি। কোনো ধাতব বস্তুকে 
একটি এ.সি. চৌম্বক ক্ষেত্রে আনা হলে এতে ঘূর্ণি-বিদ্যুৎপ্রবাহ 
সঞ্চারিত বা আবিষ্ট হয়। এই ঘূর্ণি-বিদ্যুতপ্রবাহ একটি দ্বিতীয় 
পর্যায়ের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে যা আবেশক চৌম্বক ক্ষেত্রকে বাধা 
দেয়। কাছাকাছি অবস্থিত পিক-আপ কয়েলে (910-0 ০0115) 
উৎপন্ন সিগনালের পরিবর্তন থেকে ধাতব বস্তুটির অভ্যন্তরীণ 
আকারের পরিবর্তন বা অন্য কোনো ক্রুটি শনাক্ত করা যায়। 

আল্ট্রাসনিক পরীক্ষণ পদ্ধতি : কোনো বস্তুর পরীক্ষণাধীন 
অংশের গায়ে একটি আলল্রাসনিক উৎস যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপ দিয়ে 
রেখে সেখানে শব্দতরঙ্গ পাঠানো হয়। শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন বা 
প্রতিধবনিসমূহের উপস্থিতি, অবস্থান, প্রত্যাবর্তন-কাল, বিস্তার 
(8170111৫6) ইত্যাদি থেকে বস্তুটি সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
পাওয়া যায়। 

রেডিওগ্রাফিক পদ্ধতি : »-রশ্মি-চিত্রের সাহায্যে মানবদেহের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় শিল্প-পণ্য এবং যন্ত্রাদিরও অভ্যন্তরীণ গঠন 
এবং ক্রটিবিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করা যায়। [নূ'হু.] 


ত্বি ০118০610156 বিদ্যুৎঅপরিবাহী বস্তু একটি 
রাসায়নিক যৌগ যা বিগলিত অবস্থায় বা দ্রাবকে (যেমন_-পানি) 
দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ সংবহন করে না। বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বস্তুতে 
সমযোজী বন্ধন থাকে। আযাসিড ও আ্যামিন ব্যতীত অধিকাংশ জৈব 
যৌগ বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। অনেক অজৈব যৌগ, যেমন__অধাত্তুর 
হ্যালাইডগুলো বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। দেখুন: 0176101০8] 6০0178; 
12150010156; 9০010010171 [সি.হ.] 


077001710000659] 87661710615 (0700) নন- 
মূত্রনালি প্রদাহ গনোককাস ব্যতীত অন্যান্য 


২৪৭ ্বি0)]171697 20091151105 অ-সরলরৈখিক শব্দবিদ্যা 


লাকা বারবার কালার কাদমাণ জম বিবাহে ীালপকাহযগলাএ কানন াখহাদলাঞাীবিা্কামবাধলাএামতীিাদোমঘদলাপমা বানা লাকি াছীবিজািকাষবহ তিনবার বনিক হাহেরিাযুকাহমানাএকাচেই 


ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত মৃত্রনালির প্রদাহ। নন-গনোককাল 
মৃত্রনালি প্রদাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেডসনিয়া (0/:1971)419) 
শ্রেণির ব্যাকটেরিয়া। এরা অবশ্য ট্রাকোমা এবং নেত্রবর্তব প্রদাহেরও 
কারণ। নেত্রবর্তূ প্রদাহের জন্য দায়ী 0/:121)16 প্রজাতিই 
সাধারণত মৃত্রনালির প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং এটা যৌন সংসর্গের 
মাধ্যমে ছড়ায়। এর ফলে মৃত্রনালির মারাত্মক প প্রদাহ হতে 
পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমণ মৃদু রই হয় এবং 
বারবার হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে একই জীবাণু জরাযুগ্ীবায় প্রদাহ 
সৃষ্টি করতে পারে (097%101015) | দেখুন :1,5000108180010]78 
60610] | [সা.এ.] 


07011716211 20090156105 অ-সরলরৈখিক শব্দবিদ্যা 
অ-সরলরৈখিক স্বনিক ও অতি-স্বনিক আন্দোলন এবং এ ধরনের 
শব্দতরঙ্গের সঞ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচিত্র ঘটনাবলি নিয়ে 
পদার্থবিদ্যার যে শাখাটি গড়ে উঠেছে তাকে আমরা অ-সরলরৈখিক 
শব্দবিদ্যা নামে অভিহিত করি। অ-সরলরৈখিক পদটির অর্থ হলো 
উল্লিখিত ঘটনাবলির যথাযথ গাণিতিক বিবরণের জন্য প্রয়োজন অ- 
সরলরৈখিক ব্যবকলনী সমীকরণাদি। বেশ কিছু অ-সরলরৈখিক 
প্রতিভাস কেবলমাত্র অতি উচ্চ শাব্দিক বিস্তারে দৃষ্ট হয় এবং এজন্য 
এসব ঘটনাকে বলা হয় সসীম বিস্তার ফলাফল। এই ধারণা বুঝাতে 
অনেক সময় স্থুলস্বনিক (0)8070-90110) পদটিও ব্যবহৃত হয়। এই 
শৃঙ্খলা অধ্যয়নের বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে সসীম বিস্তারের 
তরঙ্গরূপের বিকৃতি, স্বনিক এবং অতি-স্বনিক তরঙ্গমালা, দুর্বল 
অভিঘাত তরঙ্গের (90001. ৮৪৪) সঞ্চারণ, শব্দের সাথে শব্দের 
সমরেখীয় এবং অসরলরৈখিক তরঙ্গ মিথক্ক্রিয়া, শব্দ_তরঙ্গে 
প্যারামিতিক প্রতিভাস, শাব্দিক বিকিরণ চাপ, শাব্দিক দ্নোতধারা, 
এবং শব্দবিবর সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি। ফ্লুয়িডের ক্ষেত্রে গ্যাস ও তরল) 
সসীম বিস্তার শব্দ-তরজ সম্পর্কিত তাত্বিক এবং পরীক্ষণমূলক কাজ 
আধুনিক যুগে শুরু করেছিলেন ডব্লিউ. কেক (ড/. ০০০) এবং 
আর.টি. বেয়ার (২. গা. 3০5০?) ১৯৬০ সনে। একই ধরনের 
ব্যবহার করে ১৯৬৫ সনে কাজ করেছিলেন এম. এ. বিজিয়াল (৮. 
47131682581) এবং জে, ফোর্ভ €]. 11010); এঁরা বস্তৃতে 

বিস্তার র্য তরঙ্গের সঞ্চারণ বর্ণনা করেছিলেন। দিক- 
নিরপেক্ষ বা সমধর্মী কঠিন বস্ততে অথবা কোনো কিউবিক কৃষ্টালের 
প্রধান অক্ষ বরাবর চলমান শব্দতরঙ্গের সঞ্চারণের বর্ণনা অন্তরকলনী 
সমীকরণের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। এটি তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এবং এই অন্তরকলনী সমীকরণের সমাধান গ্যাসে বা তরলের সসীম 
বিস্তার তরঙ্গ সঞ্চারণের অনুরূপ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অ- 
সরলরৈখিক রাশি চিহিতত করে একই গাণিতিক আকার বিশিষ্ট 
অন্তরকলনীয় সমীকরণসমূহের মাধ্যমে গ্যাস, তরল এবং কঠিন বস্তর 
বর্ণনা দেওয়া সম্ভব । বর্তমানে অ-সরলরৈখিক শব্দবিদ্যায় যে 
অগ্রগতি হয়েছে তা মুখ্যত গ্যাস, তরল এবং কঠিন বস্তুর অ- 
সরলরৈখিক রাশিসমূহ পরিমাপনের ক্ষেত্রে। 

অ-সরলরৈখিক শব্দতত্বে মৌলিক সমীকরণটি তরল 
গতিবলবিদ্যা অথবা অ-সরলরৈখিক স্থিতিস্থাপকতা থেকে আহরণ 
করা যেতে পারে, অবশ্য তা নির্ভর করবে বিবেচনাধীন মাধ্যমটির 
বৈশিষ্ট্যের উপর। এর সর্বশেষ ফলাফল হচ্ছে গ্যাস, তরল এবং 
কঠিন পদার্থের জন্য সসীম বিস্তার বিকৃতির বর্ণনা দানকারী 
যথাযথ অন্তরকলনী সমীকরণ লাভ করা। প্রাথমিকভাবে একটি 
সাইনরেখ-সম তরঙ্গ (51095091091 ৬/৪৮০) যতই অগ্রসর হতে 
থাকে ততই সঞ্চারণকালে এর বিকৃতি ঘটে। এ ধরনের তরঙ্গের 
অগ্রগতি ব্যাখ্যামূলক চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে একটি 


সমরেখ তরঙ্গ উৎপাদনকারী চালক থেকে বিভিন্ন দূরত্বে কণিকা বেগ 
এ-এর তরঙ্গাকার দেখানো হয়েছে। বিচ্ছিন্নতা দূরত্বে (৪-্া,) 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তরঙ্গমুখ হবে একটি লম্বমান স্পর্শক 
(৮91008] [81750100) | ৪5] দূর র বাইরে তাত্বিক সমাধান 
ভবিষ্যত বাণী করে যে, তরঙ্মুখ হবে বহুমান বিশিষ্ট একটি 
অপেক্ষক যা ভৌতভাবে একটি অবাস্তব পরিস্থিতি। প্রকৃত ভৌত 
পরিস্থিতি হলো যে, যদি অপব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে স্বল্প হয় তাহলে 
তরঙ্গরূপ হবে একটি পুনরাব্ত্ত অভিঘাত তরঙ্গ। দেখুন: 91190. 
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প্রাথমিকভাবে একটি সাইন রেখসম সসীম বিস্তার তরঙ্গের চলমান বিকৃতি। 
(ক) ৪50, খে) ৪৯০, গে) গুল] 


অন্তরকলনী তরঙ্গ সমীকরণে অ-সরলরৈখিক পদের অস্তিত্ব 
থেকে শুধুমাত্র প্রথমদিকের সাইন রেখসম তরঙ্গে অ-সরলরৈখিক 
বিকৃতি সৃষ্টি ছাড়াও অন্যান্য ফলাফল উত্ভূত হয়। উদাহরণ হলো : 
001 ও 02 কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি তরঙ্গের যুগপৎ মিথক্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট 
01402 অর্থাৎ যোগফল ও ব্যবধান) কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তরঙ্গের 
উত্তব, এছাড়া কঠিন ও তরল উভয় মাধ্যমেই প্রত্যাখাত বিকিরণ 
চাপ। উপরম্ত বিবর সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অ- 
সরলরৈখিক ব্যবকলনী সমীকরণের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব। অ_ 
সরলরৈখিক ফলাফলের এই ব্যাপক বিস্তৃতি অ-সরলরৈখিক 
শব্দবিদ্যার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এমন বিশেষ 
কিছু ভৌতরাশি যা ইতিপূর্বে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি, সে সব রাশি 
অ-সরলরৈখিক শব্দতত্ব প্রয়োগ করে মাপা সম্ভব হয়েছে। বেশকিছু 
তরল ও কঠিনের জন্য অসরলরৈখিক রাশিসমূহের মান জানা গেছে, 
এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এসব প্যারামিটার তাপ অনপেক্ষ__বিশেষ 
করে [100] দিক বরাবর। এ তথ্যটি__-শাব্দিক কৌশল প্রয়োগ করে 
প্রাপ্ত কঠিনের জন্য অ-সরলরৈখিক ও অন্যান্য কৌশল যেমন__তাপ 
প্রসারণ, নিউট্রন বিক্ষেপণ ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিষমছন্দিতার 
(817172110010101) মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবনে ও উন্নয়নে অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ। 

যখনই কোনো মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ উপস্থিত থাকে, তা থেকে 
প্রবাহীর স্থুলপ্রবাহ উৎপন্ন হয়; এই প্রবাহকে স্লোতধারা (5058- 
[0172) নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রবাহীর অতি উচ্চ তীবতাসম্পন্ন 
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শব্দতরঙ্গের ক্ষেত্রে স্রোতধারার প্রভাব তীবৃভাবে লক্ষণীয় । জাইলোল 
তরলে (৮5791) ছড়িয়ে দেওয়া আযালুমিনিয়াম চূর্ণ স্োতধারা প্রতিভাস 
প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়_এখানে অ-সরলরৈখিক শাব্দিক বিকিরণ বল 
য়াম কণিকাসমূহকে বৃত্তাকার পথে আবর্তন করায়, আর 
এই পথরেখাকে কাল আলোকসম্পাত (071৩ ০১0১০১41০) প্রক্রিয়ায় 
অনুসরণ করা যায়। &। ও 92 এই দুটি ফিকুয়েন্সি সম্পন্ন শব্দতরঙ্গ 
দ্বারা চালিত কোনো ট্রান্সডিউসার (11805001091) অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক 
সঞ্চালনে অন্তর্নিহিত দিক-ধর্মিতা (01750010778110) প্রদর্শন করে; 
অন্যদিকে নিম্ন কম্পাঙ্ক (92-0)1) শব্দতরঙ্গ সঞ্চালনে অনুমোদন 
দেয়। দেখুন: 78197001110 27895 | 
শাব্দিক অণুবীক্ষণযন্ত্র উন্নয়নকালে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, 
যন্্রটির বিশ্রিক্টকরণ মাধ্যমটির মধ্যে চলমান শাব্দিক সংকেতের তরঙ্গ 
দৈর্ঘ্য দ্বারা সীমায়িত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ছান্দিকটির (27 
1)৪]100105) তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে. মৌলিক ছান্দিকের অর্ধেক এই 
সুযোগকে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং এর ফলে উচ্চতর 
বিশ্রিষ্টকরণ অর্জন সম্তুব। দেখুন: £50085010 17710195001091 
স্থানের অতি সূক্ষ্ম অভিকর্ষ পরিবেশে উচ্চ তাপমাত্রায় 
আধারবিহীন বস্তু প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন শাব্দিক ধারক (8099500 
0০51097675) নির্দেশক ক্রমশ উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন করা হচ্ছে। 
উচ্চ-তীবৃতাসম্পন্ন শব্দ-ক্ষেত্রের সাথে সংশ্িষ্ট শাব্দিক বলকে 
(80090500 00109) কোনো বস্তকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো 
বা উঠা-নামার কাজে ব্যবহার করা যায়। মাধ্যমটির অ- 
সরলরৈখিকতা থেকে জাত শাব্দিক বল ক্ষেত্র দ্বারা সব ধরনের 
আধারবিহীন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে নমুনা দ্রব্যকে চুল্লিতে (61180৩) 
মুক্তভাবে ঝুলিয়ে রাখা যায়। ঝুলন্ত নমুনাটিকে অতঃপর এটির 
গলনবিন্দুর উপরে উত্তপ্ত করা যায় এবং পুনরায় বস্তটিকে 
কঠিনাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। এই তাপীয় চক্রের মধ্যে নমুনা 
বস্তির উপর নানা প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যেতে পারে এবং এর 
গুণাবলি পরিমাপ করা যায়। শাব্দিক ভাসমান ক্রিয়া (58095110 
19118007) প্রবাহীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে, প্রবাহীর 
গহ্বরায়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বুদবুদসমূহের অবস্থান পরিদৃষ্ট হয়েছে। 


দেখুন: /১০005010 161090107); 0৪510101977; 90001 [অ.রা.] 


বি010]11)691 0078000] (11907 অ-সরলরৈখিক 
নিয়ন্ত্রণ তত্ব যেসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তত্বে উপরিপাতন 
(58199958007) ধর্মের অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ যেসব ব্যবস্থায় 
কতিপয় অথবা সকল উৎপাদক, অন্তঃপ্রবেশী সম্তারের সরলরৈখিক 
অপেক্ষক নয়, এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ তত্বকে অ-সরলরৈখিক নিয়ন্ত্রণ তত্ব 
বলা হয়। সকল ধরনের ভৌত ব্যবস্থা সামান্য হলেও অ- 
সরলরৈখিকতা ধর্ম প্রদর্শন করে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই রৈখিক 
পদ্ধতির মডেলে এসব ভৌত ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ইলেকক্রনিক 
বিস্তারক (915000710 ৪17101176) থেকে বহিরখী_ উৎপাদনে 
সম্পৃক্তি (5800180101) পরিদৃষ্ট হয় যদি অন্তঃপ্রবেশী সংকেত 
অনুমোদিত সীমাকে অতিক্রম করে যায়__এর ফলে অ-রৈখিক 
বৈশিষ্ট্য জাত হয় (নং চিত্র দেখুন)। পশ্চাদমুখিতার (9৪০4 1897) 
ফলে একটি পরস্পর সংযোজিত গিয়ারমালার (8০৪ 01817) অস্তমুরখ 
ও বহির্মুখ বৈশিষ্ট্যরেখ (170090/001000 007878005715116) 
হিস্টেরিসিস ধর্ম (07995119515) ধর্ম প্রদর্শন করে যা একটি সংব্ত 
লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কর্ম-কৃশলতায় তাৎপর্যময় অধোগতি নিয়ে 


২৪৮ 
কামাল চিনা তারই বিজাাকুকোব লাহাব াদদািাবলকোহালেক জা সবৃবোহজএ ওয়ারেন 


লাহে 


আসে। একটি “রিলে” যার আদর্শ বৈশিষ্ট্য ২নং চিত্রে প্রদর্শিত 
হয়েছে, ব্যাপকভাবে ব্যবহারিক কাজে ব্যবহৃত হয়__এর কারণ 
স্বল্প মূল্য এবং এর উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা। দেখুন: 7751619519| 

অ-সরলরৈখিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আচরণ সরলরৈখিক নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি স্থিতিশীল অ-সরলরৈথিক ব্যবস্থা 
কোনো রকম অন্তঃপ্রবেশী সংকেত ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট বিস্তার 
স্পন্দন অব্যাহত রাখতে সক্ষম। কোনো অ-সরলরৈখিক ব্যবস্থার 
অ-আরোপিত সাড়া দান বিভিন্ন প্রাথমিক শর্তাবলির অধীনে 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্নধর্মী হতে পারে। একটি অ-সরলরৈখিক ব্যবস্থার 
অবস্থার চলরেখ (5180৩ 018190019) উষ্লম্ফ বিচ্ছিন্নতা (11 
01১০0101711) প্রদর্শন করতে পারে এবং দুই বা ততোধিক 
সমতুল্য অবস্থা ধারণ করতে পারে। অবস্থা চলরেখ বলতে সেই 
পথটিকে বুঝায় যে পথটি কালের সাথে অবস্থা ভেক্টর (51819 
৮৩০0) কর্তৃক রচিত। সমতুল্য অবস্থা বলতে আমরা বুঝি যে 
ভৌতভাবে এসব অবস্থা অভিন্ন যদিও তাদের বর্ণনা দানকারী 
পরিবর্ত্য রাশিসমূহ বিভিন্ন মানের হতে পারে। অন্ত্প্রবেশী সংকেতে 
নেই এমন ধরনের য়ন্সিও বহিগামী উৎপাদে থাকতে পারে। 
এসব প্রতিভাস সরলরৈখিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেখা যায় না। নিচে 
১নং সমীকরণে প্রদর্শিত আকার একগুচ্ছ প্রথম ঘাতের 
সমীকরণসমূহের মাধ্যমে অধিকাংশ অ-সরলরৈখিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে, | 


%510(5,8) €১) 


এখানে ম হলো ॥ মাত্রিক অবস্থা ভেক্টর এবং ॥ হলো [ঢা 
মাত্রিক 


কোনো বিস্তারকের (10079) অন্তু বহিমুরখ বৈশিষ্ট্যরেখ __ যা 
বিস্তারকটির সম্পৃক্তি ধর্ম প্রদর্শন করছে। 


লাকা তাওবা ও তাকে সালা লাওাফেইলিজারিলৃনোযাগআাওকারেটীনজাননিুকোবাাদলাবজাছেরীরিজানরিপুকোচবগমাএজাযে 


অন্তঃপ্রবেশী ভেক্টর। বিশেষ কিছু পরিস্থিতি ব্যতীত ১নং সমীকরণের 
সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণ কম্পিউটারের মাধ্যমে করা সম্ভব । দেখুন: 
[01161011181 60018010107; 11079817 21860181 

*-অবস্থাকে ১নং সমীকরণ দ্বারা বিবৃত ব্যবস্থাটির একটি 
সুস্থিতি অবস্থা (99111011810 50815) নামে অভিহিত করা হয়। 


সুস্থিত অবস্থায় 
[ (55, 0) 350 (২) 


॥৬ -0 এবং যদি কোনো অন্তঃপ্রবেশী সংকেত প্রয়োগ না করা 
হয় তাহলে অবস্থা চলরেখাটি অনির্দিষ্ট কাল ধরে সুস্থিত 
অবস্থাতেই অবস্থান করবে। অ-সরলরৈখিক ব্যবস্থার স্থিতি- 
শীলতার একটি দিককে এর সুস্থিত অবস্থাসমূহের পদে সংজ্কা দান 
করা হয়। 

একটি সুস্থিত অবস্থাকে স্থিতিশীল বলা হয় যদি »০-এর 
কাছাকাছি যেকোনো প্রাথমিক অবস্থার জন্য প্রাপ্ত চলরেখাটি ৪ 
এর সন্নিকটে অবস্থান করে। যদি এ ধরনের সকল প্রাথমিক 
অবস্থাসমূহের জন্য সৃষ্ট চলরেখসমূহ অনির্দিষ্ট কাল ধরে ॥০-এর 
সমীপবর্তী হয় তাহলে এই সুস্থিত অবস্থাকে বলা হয় 
অসীমতটীয়ভাবে স্থিতিশীল। এই সংজ্ঞাসমূহ সুস্থিত বিন্দুসমূহের 
কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থা চলরেখটির স্থানীয় আচরণের বিশিষ্টতা 
প্রদান করে। যদি এইসব ধর্ম কোনো প্রাথমিক অবস্থার জন্য সত্য 
হয় তাহলে সুস্থিত অবস্থাটিকে বলা হয় স্থিতিশীল অথবা বৃহৎ সীমায় 
অসীমতটীয়ভাবে স্থিতিশীল। 


৫ 
পা" 


রিলে একটি আদর্শ রিলের অন্তমুখ বহিমুঁখ বৈশিষ্ট্যরেখ 


দেখুন: 0011091 55516779; 7২618 00000] 556০7791 [অ.রা.] 


২৪৯ 


ছি 01১61081 06%1065 অ-সরলরৈখিক 


কী এ চাতের বিভব লোওচাচেি হিসাব দাওলােীবিদ্ারবিসলাদবসাএয়াে্ীরিাযবিপুকোবংলাও চাতেীবিজাবনপফাযাদলাওলাবেটি 


07911179971 0100809] 09%1065 অ-সরলট্ৈখিক 
আলোক অ-সরলরৈধিক বস্তু উপাদানের সাথে 
লেসার থেকে আগত তাড়িত চৌম্বক বিকিরণের মিথক্ক্িয়া থেকে সৃষ্ট 
একশ্রেণির আলোক -প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নির্মিত ভৌত 


- কৌশলাদিকে অ-সরলরৈখিক কৌশল বলা হয়। অ-সরলরৈখিক 


পদটির অর্থ: এমন ধরনের প্রক্রিয়া যা আলোর তীব্রতার উপর 
নির্ভরশীল। অ-সরলরৈখিক ফলাফলসমূহ মাধ্যমটির পোলারায়নের 
অ-সরলরৈখিক অবদানের কারণে সৃষ্ট হয়। আর এই পোলারায়নকে 
আপতিত তড়িৎ-ক্ষেত্র ৪-এর সূচক প্রসারণ সিরিজ হিসাবে প্রকাশ 
করা যায়। নিচের সমীকরণে তা দেখানো হলো : 


৮7550 (9৫7) 7 +702) 752 + 700) 63 +...) 


এখানে 701) হলো সরলরৈখিক, 10), 263) ...... হলো 
যত্রাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থাতের সংবেদ্যতা। দেখুন: 81500)০ 
51506101101110% । 

অ-সরলরৈখিক ভৌত কৌশলাদিকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণিতে 
বিভক্ত করা যায় : 00) নির্ভর কৌশলাদি যা নতুন কম্পাঙ্কের 
আলো উৎপাদন করে এবং %3) নির্ভর কৌশলাদি যা আলোক 
সংকেতসমূহের উপর প্রক্রিয়াকরণ (99055178) সম্পাদন করে। 
প্রথম শ্রেণিটি দ্বিতীয় ছান্দিক উৎপাদক ($90010 11217101110 
£60670015) ও রাশিভিত্তিক স্পন্দকসমূহকে অন্তর্তৃক্ত করে, 
অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির কৌশলাদিতে রয়েছে চতুর্তরঙগ মিশ্রণ রশি 
বিসরণকারী (০01-%/8৬০ 7011716 66810 0606007), দশা অনুবদ্ধ 
দর্পণ (01956 00971018806 0111015), ইশালন সুইচ ও যৌক্তিক 
কৌশলাদি, এবং তরঙ্গবাহক যুগলায়নকারী (৬৪ /৩-৪৪1৫৪ 
০9001915)। দেখুন: 00008] 01856 ০0100890101 1 

বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিবেগুনি বর্ণালি অঞ্চলে 
লেজার কম্পাঙ্কের উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রয়োগের 
রয়েছে লেজার বিগলন (18561 15107) এবং লেজার আইসোটোপ 
পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এইসব প্রয়োগের জন্য দ্বিতীয় ছান্দিক উৎপাদক 
এবং আলোক প্যারামিতিক স্পন্দকসমূহ টিউনযোগ্য সংসক্ত বিকিরণ 
উৎপাদনে সক্ষম। দেখুন: [50100০ (50819) 59081811017) [8521 
০০15৪ 105101) | 

অ-সরলরৈথিক আলোক কৌশলাদি সাংখ্যিক সংকেত 
প্রত্রিয়াকরণে এবং আলোক কম্পিউটিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে 
পারে। আলোর সমান্তরাল প্রকৃতি এবং এর সাথে যুক্ত আলোক 
উপাংশসমূহের অতি উচ্চ দ্রুতি বহুসংখ্যক ভৌত কৌশলকে 
একই সাথে পরিচালনায় সক্ষম, এবং ক্রাঞ্চিং গণনা পদ্ধতিতে 
(01011011718 ০0100801092) ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনে 
বৃহৎ ব্যান্ড বেধ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছে। ইলেকট্রনিক 
বর্তনীতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের যেমন- ট্রান্সজিস্টার ও গেট- 
এর বহু প্রতিপক্ষ উপাদান ইতোমধ্যেই আলোক কৃৎ-কৌশল 
ব্যবহার করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক বর্তনীর মধ্যে আন্তঃসংযোগকরণের ক্ষেত্রে আলোক 
কৃৎ-কৌশল পদ্ধতির ব্যবহার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা 
হচ্ছে। 


08111716981 0796105 অ-সরলরৈখিক আলোকবিদ্যা ২৫০ 


জলে কাল ারাগতা 5 রাহা াখযাথচা ওটি ভোদা লোকমান কাজী নোএফাফেীবিজানিপুমাধযলাভারমীবিজানবিশবোষবাদলাাচেবিজানিমদা।লাএভাকোমিভালবুামরারমাএকামোরিানরিশুতোষাহ বনানীর কাছজংলার চানেীবিআলনিলুলোখযবলাবকাহেইীরিজনাবপৃকোদাদারহাযোইিয়াসবনাহবদলারালাব 


দুটি আংশিক প্রতিফলন দর্পণের মাঝখানে একটি অ- 
সরলরৈখিক বস্ত্র উপাদানকে স্যান্ডউইচ-এর মতো স্থাপন করা হলে, 
একটি অ-সরলরৈখিক ফেবি-পেরট ইশালন (6৪2৮-৮০7০ ০19197) 
তৈরি হয়। একটি সুম্ষ্ম ও হাল্কা অর্ধপরিবাহী খণ্ড ব্যবহাত হয় 
এই অ-সরলরৈখিকতা সৃষ্টিতি। এ ধরনের অর্ধপরিবাহী ইশালন 
যৌক্তিক প্রকরণ সম্পাদনে, সুইচিং-এ এবং একটি আলোক বিমকে 
অন্য কোনো আলোক বিমের সাথে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। ইশালন 
কৌশলাদি সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণে বেশ যুৎসই, কারণ বহু 
আলোক বিম একটি একক ইশালনের উপর কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব; 
এর ফলে একটি দ্বি-মাত্রিক পিক্সেল ক্রমসজ্জা (0161 ৪78১) রচনা 
করা যায়। 

আলোক কম্পিউটিং-এ সমান্তরাল প্রক্রিয়াকারকের ব্যবহার 
গণনা পদ্ধতির দ্রুতিতে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। দেখুন: 
00171100191 55506]75 10101050101; 00170817900 [)10093511) 
09010108] 1110017081101) 5551]75) 90761 00100710]| 

প্রতিপার্ থেকে বৃহত্তর প্রতিসরণা্ক বিশিষ্ট মাধ্যমের ভিতর 
দিয়ে আলো চলতে থাকলে সংকীর্ণ কোণে চলমান 
উচ্চতর প্রতিসরণাঙ্ক বিশিষ্ট মাধ্যমটিতে পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ 
প্রতিফলন প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পথপ্রদর্শী তরঙ্গ কৌশলাদি 
আলোক বিমকে একটি দীর্ঘ মিথক্ক্রিয়া দৈর্ঘ্যে (177167201107 
1617£07) আবদ্ধ করে রাখে, এর ফলে পথপ্রদর্শী অঞ্চলে উচ্চতর 
তীরতাসম্পন্ন আলোর সৃষ্টি হয় ; উল্লেখ্য যে মিথক্ক্রিয়া দৈর্ঘ্য 
কতিপয় মিমি অর্থাৎ ১ ইঞ্চির ভগ্নাংশ হতে পারে। এ ছাড়াও দীর্ঘ 
মিথক্কিয়া দৈর্ঘ্য দুর্বল অ-সরলরৈথিক বস্তু উপাদানে ব্যবহার করা 
যায়; এতন্ারা যৌক্তিক কৌশলাদির প্রয়োজনে প্রায় ১৮০* মানের 
দশান্রংশ (9185০ 5111) অজন করা সম্ভব। দেখুন: 0011081 
00০15; 7২601900107) 01 916000779806010 18019010901 

আলোক কৌশলের মাধ্যমে আন্তঃসংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাই 
করার উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতিটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে তা 
হলো হলোম্রাফিক উপাদান (70102180110 ০1670611) ব্যবহার করে 
আলোক বিষকে বাঞ্রিত অঞ্চলের দিকে অপবর্তিত করা। কিন্তু 
সাধারণ হলোগ্রামসমুহ প্রোগ্রামকরণযোগ্য না হওয়ায় প্রত্যেক 
সময়ে একসেট ভিন্ন পিক্সেলকে যখনই কাজে লাগানো হবে 
তখনই নতুন হলোগ্রাম ব্যবহার করা প্রয়োজন। চতুর্তরঙ্গ মিশ্রণ 
হলো আরেকটি এলাকা যা ব্যবহার করে প্রকৃত কাল-ভিত্তিক 
প্রোগ্রামযোগ্য হলোগ্রাফি সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা 
হচ্ছে। দেখুন: 11019819019; 110068180০0 901105; 10101111981 
প্র [অ.রা.] 


071117)627 07১0105 অ-সরলরৈখিক আলোকবিদ্যা 
এটি আলোকবিদ্যার একটি শাখা যেখানে বস্তুর সাথে তড়িৎ-চৌম্বক 
বিকিরণের মিথক্িয়া সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়-তবে এক্ষেত্রে 
বস্তুটি বিকিরণের প্রতি অ-সরলরৈথিকভাবে সাড়া দান করে। এই অ- 
সরলরৈখিক সাড়াদান প্রক্রিয়া বিকিরণ ক্ষেত্রের সঞ্চারণ বৈশিষ্ট্যাদির 
বিকিরণ তীবতা নির্ভর পরিবর্তনের জন্ম দিতে পারে_-অথবা এই 
মিথক্ডিয়া নতুন ফিকুয়েন্সি বিশিষ্ট বিকিরণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। 
এই অ-সরলরৈধিক প্রক্রিয়াদি কঠিন, তরল, গ্যাস এবং প্রাজমা 
জাতীয় মাধ্যমে ঘটতে পারে; এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক 


বিকিরণ ক্ষেত্র এমনকি মাধ্যমটির অন্তর্নিহিত উত্তেজনও অন্তর্তৃক্ত 
হতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তরঈদৈর্ঘ্যের সীমা সাধারণভাবে 
লেসার থেকে প্রাপ্ত রশ্মির ফিকুয়েন্সি সীমায় বর্ণালি পর্যস্ত বিস্তৃত; 
তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অসরলরৈখিক মিথক্ক্রিয়া ৮-রে 
তরঈদৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এঁতিহাসিকভাবে অ- 
সরলরৈখিক আলোক সম্পর্কিত ঘটনাবলি লেসার আবিষ্কারের 
পূর্বের ঘটনা হলেও বর্তমানে এই শৃঙ্খলায় অধিকাংশ গবেষণাকার্ষে 
লেসার থেকে প্রাপ্ত উচ্চ ক্ষমতাসমপন্ন আলো ব্যবহার করা হচ্ছে। 
দেখুন: 185971 

অ-সরলরৈখিক বস্তু উপাদান (০1179 7 
19671815) : বিচিত্র ধরনের অ-সরলরৈখিক প্রক্রিয়া প্রায় 
সকল বস্ত্র উপাদানে পরিলক্ষিত হয়েছে। আপতিত রশ্মির 
প্রতি মাধ্যমটির প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যায়ন গাণিতিকভাবে করা 
সুবিধাজনক; এটি সাধারণভাবে করা হয় আপতিত আলোক- 
তরঙ্গমালার তাড়িত এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াটিকে 
একটি ঘাত অনুক্রমে (2০৪: 56719) প্রকাশ করে। এই 
অনুক্রমে অন্তর্ভুক্ত সরলরৈখিক পদসমূহ যথাক্রমে সরলরৈখিক 
প্রতিসরণাভ্ক, সরলরৈখিক বিশোষণ এবং মাধ্যমটির চৌম্বক 
প্রবেশ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট; অন্যদিকে উচ্চতর ঘাতের পদসমূহ অ- 
সরলরৈখিক ঘটনাবলির জন্ম দেয়। এই গাণিতিক প্রসারণে 
(68805191) যেসব সহগ অ-সরলরৈখিক মিথক্ক্রিয়ার শক্তিমত্ততা 
বর্ণনা করে সেগুলো বর্তমানে সরলরৈখিক সংবেদ্যতার 
(59506700101110) সমতুল্য । 

সাধারণভাবে আপতিত রশ্মির তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাথে সংশিষ্ট 
ঘটনাবলির প্রাধান্য চৌম্বক মিথক্ক্িয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির তুলনায় 
অধিক লক্ষিত হয়। মাধ্যমটির তড়িৎ দ্বি-পোলের সাড়াদান উদ্ভূত 
প্রক্রিয়াদি সাধারণভাবে তড়িৎ-ক্ষেত্রের মিথক্ক্রিয়ার মধ্যে অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ তড়িৎ দ্বি-পোলের এই সাড়াদান প্রক্রিয়াই হলো সমবর্তন 
বা পোলারাইজেশন। যতোই মিথক্ক্রিয়ার সূচক বৃদ্ধি পেতে থাকে 
ততোই সাধারণভাবে অ-সরলরৈখিক সংবেদ্যতা দ্রুত হাস পেতে 
থাকে । দেখুন: 21601010 505060601011109; 70180128008 91 
91915007109 | 

তীব্রতা-নির্ভর ফলাফল (170697916$  0619677061)€ 
86০15) : আপতিত তরঙ্গমালার ফরিকুয়েন্সিসমূহের সমান 

অ-সরলরৈখিক পোলারায়ন উপাংশসমূহ এমন সব 

ঘটনার জন্ম দিতে পারে যা মাধ্যমের প্রতিসরণাস্ক বিশোষণ সহগের 
পরিবর্তন ঘটাতে পারে; উল্লেখ্য যে, সরলরৈখিক আলোকতত্বে এসব 
রাশি ধ্ুব। যেসব বস্তু উপাদান নিম্ন-আলোক তীবতায় স্বচ্ছ তাদের 
বিশোষণ উচ্চ আলোক তীব্রতায় বৃদ্ধি পেতে পারে। এই প্রক্রিয়া 
যুগপতভাবে এক বা একাধিক আপতিত তরঙ্জমালা থেকে বহু সংখ্যক 
ফোটনের বিশোষণ অন্তর্ভূক্ত করে। 

যেসব বস্তু উপাদানে আপতিত ফ্রিকুয়েন্সিতে জোরালো 
সরলরৈখিক বিশোষণ দৃষ্ট হয় উচ্চতর আলোক তীব্তায় এই 
বিশোষণ হাস পায়। সম্পৃক্ত বিশোষণ নামে অভিহিত এই 
প্রক্রিয়া লেজার আলো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই পরিদৃষ্ট হয়েছে। 
সুইচ এবং মোড আবদ্ধ লেজার ব্যবস্থা (7090০ 10০/60 1-/১9]71২) 
চালনায় এইসব সম্পৃক্ত বিশোষক অতি উপযোগী ভূমিকা পালন 
করে। 


২৫১ 07)-117)69] 1)7:07871077017 


ক কালীন কারাগার াছবীবিানাবিলু বালা জে নাবালক বিপ কাধ জন্াসাবসাযাংলাওরাকেটবিআনধিযালাবঙাতাই বজনবিশ্ননাদলারকাছেিরানাল বা োওচাজরীবিকালবু চা লোককে সো শিয়াল তালা চকাস কামালকে 


প্রতিসরণাজ্ক সূচকে আলোক-তীবতা নির্ভর পরিবর্তন লেজার 
বিমের সঞ্চারণ বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনতে পারে। বহু বস্ত- 
উপাদানের প্রতিসরণাত্ক আলোর তীবুতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। লেজার বিমটির রূপরেখা (07916) যদি এমন হয় 
যে এর মধ্যভাগের আলোক-তীবুতা পার্খের তুলনায় অধিকতর 
তাহলে প্রতিসরণাজ্কের রূপরেখা ধনাত্মক লেন্সের অনুরাপ হবে, যা 
লেজার বিমটিকে কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস করবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা 
হয় স্ব-অভিসারিতা (917 19০85108)-_-ফলে সুচনায় যে লেজার 
বিমটি সুষম ছিল তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ অসংখ্য গোলাকার (501) ফোটায় 
ভেঙে পড়ে। এইসব ক্ষুদাকৃতির কোটার ব্যাস কয়েক মাইক্রোমিটারের 
সমান (1 10109-105157 _ 1] 10-4]7) 1 ফলে এইসব 
আলোকবিন্দুর তীবুতার স্তর অতি উচ্চে উপনীত হয় এবং বহু 
কঠিন পদার্থের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। অন্যান্য বস্তব-উপাদানে 
আলোক-তীবৃতা বৃদ্ধির সাথে প্রতিসরণাজ্ক হাস পায়। এর ফলে অ- 
সরলরৈখিক লেন্স ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা লেসার বিমটিকে অপসারী 
করে তোলে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্ব-অপসারিতা (5917 
৭9900151175) | 

দশা অনুবদ্ধতা (17856 ০0770891077) ; এক ই 
মিথক্ক্রিয়াসমূহ যা তীবুতা নির্ভর প্রক্রিয়াদির জন্ম দেয় সেইসব 
প্রক্রিয়া একই ফিকুয়েন্সি বিশিষ্ট কিন্তু অন্যভাবে পরস্পর থেকে 
স্বতন্ত্র তরঙ্গমালার মধ্যে অ-সরলরৈখিক মিথক্ক্িয়া সৃষ্টি করতে 
পারে। একই ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু অন্যভাবে স্বতন্্ তরঙ্গমালার একটি 
উদাহরণ হলো যে এদের পোলারায়ন দিক অথবা সঞ্চারণ ভিন্নতর 
হতে পারে। অপজাত চতুর্তরঙ্গ মিশ্রণ নামে অভিহিত এই মিথক্ক্িয়া 

্য ঘটনার জন্ম দিতে পারে, যেমন- দুর্বল অনুসন্ধানী তরঙ্গের 
বিস্তারণ (৫7701190809) এবং একটি চতুর্থতম তরঙ্গের সৃষ্টি যা 
অনুসন্ধানী তরঙ্গের (07009 ৬৪৬০) বিপরীত দিকে সঞ্চারণ 
করবে। এই মিথক্ক্রিয়ার একটি চিত্তাকর্ষক দিক হলো, পশ্চাদগামী 
তরঙ্গটির দশা পরিবর্তনের বন্টন অনুসন্ধানী তরঙ্গটির অনুরূপ, কিন্তু 
এদের দিশা (5০756) পরস্পর বিপরীত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
দশা অনুবদ্ধতা বা কাল বিপরীতমুখীতা (8176 15৬67581) যা 
অসমসত্্ ধর্মবিশিষ্ট মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলার কারণে সৃষ্ট আলোক 
বিমের দশা বণ্টনের গাঢত্ব অনুমোদন দিয়ে থাকে, আলোক 
অপেরণের (890561090) মাধ্যমে অথবা আলোক তরঙ্গবাহকে মোড 


বিচ্ছুরণের (710৫9 015975107) মাধ্যমে। এই ফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ 


প্রয়োগ হলো আলোকতন্তর মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্ব সঞ্চালনের ক্ষেত্রে 
এব নানা ধরনের আলোক প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য আদান-প্রদানের 
ক্ষেত্রে 

অ-সরলরৈখিক বর্ণালিবীক্ষণ (001-117 697 
57১6০605০07) : অন্তঃপ্রবেশী ফিকুয়েন্সিসমুহের যোগফল 
এবং পার্থক্যের প্রতিষঙ্গী অনুনাদের সন্নিকটে অ-সরলরৈখিক 
সংবেদ্যতার পরিবর্তন বিভিন্ন জাতের অ-সরলরৈখিক 
বর্ণালিবীক্ষণের ভিত্তি রচনা করে; এখানে উল্লেখ্য যে, অ_সরলরৈখিক 
বর্ণালিবীক্ষণের মাধ্যমে এমন কিছু শক্তিস্তর সম্পর্কে অনুশীলন করা 
সম্ভব যা সাধারণ সরলরৈখিক আলোক বর্ণালিবীক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব 
নয়। অ-সরলরৈথিক বর্ণালিবীক্ষণে নানা জাতের চতুর্তরঙ্গ মিশ্রণ 
মিথক্ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। দেখুন: 18567 50600105090; 
[২9177917 211601 


অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ (776195610. 5021166171778) 
কোনো মাধ্যমে মৌলিক উত্তেজন থেকে আলো অস্থিতিস্থাপক 
প্রক্রিয়ায় বিক্ষিপ্ত হতে পারে যা থেকে সৃষ্ট হয় নতুন ফিকুয়েন্সির 
বিকিরণ; আর এই নতুন ফ্রিকুয়েন্সি এবং আপতিত ক্রিকুয়েন্সির 
মধ্যে পার্থক্য মৌলিক উত্তেজন কেন্দ্রের ফ্রিকুয়েন্সির সমান হবে। 
আপতিত এবং বিক্ষিপ্ত বিকিরণ ক্ষেত্রের ফোটন শক্তির পার্থক্য 
মাধ্যমটি দ্বারা গৃহীত হবে অথবা বর্জিতি হবে। 

সংসক্ত প্রক্রিয়া (001)676150 6116$5) : আর এক 
শ্রেণির প্রক্রিয়া আছে যা মাধ্যমটির উত্তেজন থেকে আসক এখানে 
পারমাণবিক তরঙ্গ অপেক্ষকের দশা সংরক্ষিত হয়। এইসব প্রক্রিয়া 
সাধারণভাবে কতিপয় ন্যানো-সেকেন্ড বা তার চাইতেও কম সময় 
স্থায়ী অতি ক্ষুদ্র আলোক-স্পন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়। স্ব-আবিস্ট 
স্বচ্ছতা নামে অভিহিত এক ধরনের মিথক্ক্রিয়ায় যথাযথ আকার, 
মান এবং স্থায়িত্ব বিশিষ্ট আলোক স্পন্দ এমন একটি মাধ্যমের মধ্য 
দিয়ে, যে মাধ্যমটি সাধারণভাবে বিশোষী, বিনা শক্তিহাসে সঞ্চালিত 
হয়। [অ.রা.] 


ি011-117)629] যা অ-সরলরৈখিক 
কর্মসূচি বা পোগ্ামিং ফলিত গণিতের অন্তর্ভুক্ত 
একটি শাখা বিশেষ। ছা প্রদত্ত শর্তাবলির সন্তোষ 
সাপেক্ষে একশ্রেণির সকল পরিবর্ত্য রাশির ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহত্তম 
মান নির্ধারণ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সকল পরিবত্্য রাশি 
একটি নির্দিষ্ট অপেক্ষকের অন্তর্ভৃক্ত। যে অপেক্ষকটিকে অনুকূলতম 
(90007125007) করা হবে তাকে অভিলক্ষ্য অপেক্ষক বলা হয় 
এবং যে অপেক্ষকসমূহ দ্বারা বিনির্দিষ্ট শর্তাবলি প্রকাশ করা হয় 
তাদেরকে বাধকতামূলক অপেক্ষক অথবা শুধুমাত্র বাধকতা রাশি 
নামে চিহিতি করা হয়। এই সাধারণ সমস্যাটিকে অভিহিত করা 
হয়েছে “অ-সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং সমস্যা (07-111681 
01081810101 [0:01907)” নামে । এই সমস্যার তাত্বিক ও গণনা 
সংক্রান্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যেমন_অ- 
সরলরৈিক প্রোগ্রামিং গাণিতিক প্রোগ্রামিং, অথবা অনুকূলতম তত্ব 
(91001111280101 10609:9)| যখন কোনো বাধ্যবাধকতা 
(০0751081015) থাকে না তখন এই অ-সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং 
বলা হয় অ-বাধকতামুলক (০0173091105) | যদি 
অভিলক্ষ্য অপেক্ষকটি (9৮1০০1/০ 0800107) এবং বাধকতামুলক 
অপেক্ষকসমূহ সরলরৈখিক হয় তাহলে অ-স্রলরৈখিক প্রোগ্রামিং 
সমস্যাটিকে বলা হয় সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং সমস্যা। আবার যখন 
অভিলক্ষ্য অপেক্ষকটি দ্বি-ঘাত প্রকৃতির এবং বাধকতাসমূহ সরল- 
রৈখিক হয় তখন আমরা এই সমস্যাটিকে বলে থাকি দ্বি-ঘাতী 
প্রোগ্রামিং সমস্যা (788018010 01958107118 01001010) 1 দেখুন: 
11068] [07981807101]5 | 
অ-সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং সমস্যাটিকে সাধারণভাবে আমরা 


নিম্ভাবে প্রকাশ করতে পারি : 
শর্ত সাপেক্ষে 
51 (00) 20, 1 |? ১০১০ + যা 
1) (5) 50১ 11১ ০১০০৭ ১0 


() কে সর্বনিম্ন মানে পর্যবসিত করুন। 


07)706191 অধাতু 


২৫২ 


লও তারের লা লা হাবজাসপু ছাদ হারার: জামা জাতে মিজান তাহ ইসা চাবেটববিসৃাবাদলান জেরী াাসবিলাতোমযােবজেইিবসৃতোহবাধলাওচা তারি কালা কাবিন জংলারচাহেীবিানভি দওয়া ভহিকারবিপুলোলেতলাওকাহটিষিধানকিনোদহালএ কাছে টীবজবপৃলোবমাারলানই 


এখানে, & _ (15 82, ০,০০০, »॥) হলো সমস্যাটির পরিবতী 
রাশিসমূহ ($৪৪8165)| [হলো অভিলক্ষ্য অপেক্ষক, প্র-সমূহ 
হলো অসমতাজ্ঞাপক বাধকতা 00760115110 00105108115), এবং 11 
সমূহ হলো সমতাজ্ঞাপক বাধকতা । ] কে-এ পরিবর্তন করে একটি 
সর্বোচ্চ মানকরণ সমস্যাকে একটি সর্বনিম্ন মানকরণ সমস্যায় 
রূপান্তরিত করা যায়। এছাড়া, £ (২) ১০ আকারে লেখা একটি 
অসমতাজ্ঞাপক বাধকতা হলো ৪10») € 0-এর সমতুল্য। এর ফলে 
উল্লিখিত সমস্যাটির অসমতাজ্ঞাপক উভয়প্রকার 
বাধকতা সংশ্লিষ্ট এবং সর্বনিম্নকরণ ও সর্বোচ্চকরণ এই দুই প্রকার 
সমস্যাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রকৌশলগত নকশায়নে অর্থনীতিতে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিমাণ বাচক সমস্যাকে অ-সরলরৈথিক 
প্রোগ্রামিং সমস্যার আকারে প্রকাশ করা সম্তব। সাংখ্যিক 
রর (0181091 ০01116.) উপযোগী করে সাধারণভাবে 
প্রযোজ্য হিসাবকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। যদিও 
নকশায়ন ও আযালগরিদম উত্তাবনে ও কম্পিউটার কৃৎকৌশলে 
উল্লেখযোগ্য অগ্ঠগতি সাধিত হয়েছে, তবু এখনও অনেক 
বৃহদাকারের ব্যবহারিক অ-সরলরৈখিক প্রোগ্রাম রয়েছে যা আজ 
পর্যস্ত সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এসব ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে 
এবং বিশেষ সমস্যার কাঠামোর সুবিধাদি কাজে লাগানোর চেষ্টা করা 
হচ্ছে। এ ধরনের কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 
বিরলতা-বৈশিষ্ট্য (391561655)| কাঠামোটিতে বিরলতা-বৈশিষ্ট্য 
দেখা দেয় যদি অ-সরলরৈখিক প্রোগ্রামিং সমস্যাটিতে বিপুল সংখ্যক 
পরিবতীঁ রাশি থাকে, কিন্তু অভিলক্ষ্য অপেক্ষকটিতে এবং প্রতিটি 
বাধকতা অপেক্ষকে থাকে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প সংখ্যক পরিবর্তী 
রাশি। দেখুন: 90918010105; 7২955868101); 00011115811010) 700655 
০0100] 1 [অ. রা.] 
ি07)7662] অধাতু মৌলগুলোকে সুবিধাজনক কিন্তু 
অযৌক্তিকভাবে ধাতু ও অধাতুতে বিভক্ত করা হয়েছে৷ অধাতু 
সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে (ববোমিন 
অধাতু হওয়া সত্তেও তরল অবস্থায় থাকে)। অধাতুর ধাতব দ্যুতি 
নেই এবং আলোক প্রতিফলন করতে পারে না (ব্যতিক্রম শুধু 
আয়োডিন, হীরক ও গ্রাফাইট)। অধাতু ঘাতসহ নয় এবং সাধারণত 
অনমনীয়। তাপ ও বিদ্যুৎ কৃ-পরিবাহী (তবে গ্রাফাইট বিদ্যুৎ 
সু-পরিবাহী ও হাইড্রোজেন তাপ সু-পরিবাহী)। সাধারণত 
অধাতুর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ধাতুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। 
অধাতু খণাত্মক বিদ্যুতধর্মী হওয়ার কারণে ইলেকট্রন গ্রহণ করে 
খণাত্থক আয়নে পরিণত হয় হোইড্রোজেন গ্যাস অধাতু, কিন্ত 
ধনাত্মক বিদ্যুত্ধমী) কার্বন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি 
অধাতুর কোনো বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ধর্ম নেই। এদের জটিল 
প্রতিসরাহ্ক থাকে না এবং সাধারণত অধিক আয়নীকরণ বিভব 
বিদ্যমান। 
অধাতুর অক্সাইডগুলো অগ্্রধ্মী। পানির সঙ্গে আাসিড এবং 
ক্ষারের সঙ্গে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। অধাতু কোনো জটিল লবণ 
তৈরি করে না; হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী হাইড্রাইড 
(0, বানও, ৮73, 825 ইত্যাদি) গঠন করে। অধাতুর পরমাণুগ্ডলো 


সমযোজী বন্ধন (০০%৪161 0870) দ্বারা সংযুক্ত। দেখুন: 15181; 
01612110101 ঢস.হ.] 


স্বি0)-1)6%7(0179191) 1]010 অ-নিউটনীয় প্রবাহী 
এমন কোনো প্রবাহী যার প্রবাহ-আচরণ কোনো আদর্শ নিউটনীয় 
প্রবাহীর প্রবাহ-আচরণ থেকে এমন পৃথক হয় যে, ব্যাবর্তনের 
(57981) হার সং্রিষ্ট গীড়ন (50555)-এর সমানুপাতিক থাকে না। 
কয়েকভাবে প্রকৃত প্রবাহী অপেক্ষাকৃত সরল নিউটনীয় অবস্থা থেকে 
বিচ্যুত হতে পারে, তবে অ-নিউটনীয় প্রবাহীর বদলে অ-নিউটনীয় 
অঞ্চলের কথা বলাই ভালো, কেননা অনেক প্রবাহী প্রবাহের অবস্থা 
সাপেক্ষে নিউটনীয় এবং অ-নিউটনীয় উভয় ধরনের আচরণই প্রদর্শন 
করে, যার ফলে কড়াকড়িভাবে তাদের বিশেষ কোনো একটি শ্রেণিতে 
ফেলা যায় না। 

অ-নিউটনীয় প্রবাহীসমূহকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত তিনটি 

পৃথক শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : 

১. সময়-নিরপেক্ষ প্রবাহী, যে ক্ষেত্রে প্রবাহীর যে-কোনো 
বিন্দুতে ব্যাবর্তন হার এ বিন্দুতে ব্যাবর্তন-পীড়নের 
কোনো অপেক্ষক, এবং অন্য কোনো কিছুর ওপর 
নির্ভরশীল নয়। (কোনো নিউটনীয় প্রবাহী এই শ্রেণীর 
প্রবাহীরই একটি বিশেষ অবস্থা।) 

২, অধিকতর জটিল সময়-নির্ভর প্রবাহী, যে ক্ষেত্রে 
ব্যাবর্তন-পীড়ন এবং ব্যাবর্তন-হারের মধ্যকার সম্পর্ক 
নির্ভর করে প্রবাহীর ব্যাবর্তন-কালের ওপর, অর্থাৎ এর 
পূর্ব ইতিহাসের ওপর । 

৩. তথাকথিত সান্দ্র-স্থিতিস্থাপক (15096185010) প্রবাহী; 
যেসব প্রবাহীর সান্দ্র তরল এবং স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ 
এই উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যেগুলো বিকৃতির 
পরে আংশিক পুনরুদ্ধার-গুণ প্রদর্শন করে। 

অ-নিউটনীয় প্রবাহীসমুহের প্রবাহ-আচরণ বিষয়ক গবেষণা 

ব্যবহারিক তাৎপর্যসম্পন্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের কাজে 
লাগে, যেমন-_টিউবের মধ্যে প্রবাহ, প্রাস্টিক বা ধাতু ছাচের মাধ্যমে 
চাপ প্রয়োগ করে বিশেষ আকার দেওয়া, মুদ্রা বানানোর ধাতব ছাচে 
প্রবাহ, প্রলেপ দেওয়ার কাজ, রোলিং কাজ, প্রবাহী মিশ্রণের কাজ, 
ইত্যাদি। [নু.হু.] 


ঘি 0775(0101)8077)61]10  0011)])051]105 অমুলদ 

যৌগ যেসব র যৌগ পদার্থে পরমাণু 
সমূহের আপেক্ষিক সংখ্যাকে ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসাবে 
প্রকাশ করা যায় না সে ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে অ-মূলদ 
রাসায়নিক যৌগ বলা হয়। তাই এ ধরনের যৌগ পদার্থের রাসায়নিক 
সংকেতে (015910108] 07170018) ব্যবহাত উপচিহ (50)501101) 
অমূলদ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 0825 যৌগটি মুলদ, কিন্ত 
01.9899 অমূলদ যৌগ। এ ধরনের যৌগকে অনেক সময় 
বার্থোলাইড যৌগ (99007011109 ০0011108110) বলা হয় এবং এ 
দিয়ে ডেলটোনাইড (811971095) যৌগ থেকে এদেরকে পৃথক করা 
হয়। ডেলটোনাইড যৌগসমূহে সাধারণভাবে পরমাণুসমূহের অনুপাত 
খুব সরল। এ ধরনের যৌগসমূহের অমূলদতা হলো কঠিনাবস্থার 
একটি ধর্মবিশেষ এবং এই ধর্ম দেখা দেয় সাধারণভাবে নিম্নলিখিত 


২৫৩ 


07712] (109611610181105) উল্লম্ব গেণিত) 


লা ধলচীব্ালটল ভা রাাডেটিকাশনল লা ০5: বছানারসকামমগলাবজাফেধীনাহইসুককগলা নে বানান গলার কমমইনিানবিশকাবমপলানাতীিরাদাধসাতাক্যানারাাীিানব ামাদলারফাডোটিজাববিলা কামালকে কাযবাজপ ানাসনিল্বামাংল ইতি মার তারাবি বিদাঘাদলারজগতিানবিশ্যা বাদ 


কতিপয় কারণে : (১) কঠিনাবস্থায় নিয়মিত গড়ন থেকে 
পরমাথুসমূহের ভগ্নাংশের অনুপস্থিতি_যেমন উদাহরণস্বরূপ 501-80 
(২) গড়নের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক পরমাণুর উপস্থিতি 
(যেমন__উদাহরণস্বরূপ 271+80) (৩) অথবা অন্য জাতের পরমাণু 
দ্বারা মূল পরমাণুসমূহের প্রতিস্থাপন যেমন--81273$5) এর ফলে 
সৃষ্ট যৌগসমূহের রাসায়নিক সংঘুতি সাধারণভাবে হয় পরিবর্তনধ্মী 
(৮৪119019) 
অর্ধপরিবাহী ধর্মিতাও মূলদ যৌগিক পদার্থ থেকে ভিন্নতর হয়, এবং 
এইসব যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও পরিবর্তনশীল ধর্ম পরিলক্ষিত 
হয়। 

পরিবৃত্তি মৌলসমূহের (18751010]. 619776105) দ্বি-যৌগিক 

পদার্থেই (1797 ০9711001005) সবচাইতে বেশি অমুলদ-ধর্মিতা 
(701. 510101101161110) লক্ষ্য করা গেছে_-বিশেষ করে হাইড্রাইড, 
অক্সাইড, চ্যালকোজেনাইডস্‌, প্রিকটাইডস, কার্বাইডস, বোরাইডস। 
এছাড়া তথাকথিত অনুপ্রবিষ্ট অথবা ইন্টারক্যালেশান 
(01570161190) যৌগসমূহেও এই ধর্ম দেখা যায়। এই জাতীয় 
যৌগসমূহ সাধারণভাবে তৈরি করা যেতে পারে “জনক অমূলদ যৌগ 
পদার্থে ? (08161) 5109101)/0176600 00100901709) ধাতব মৌল 
অথবা নিরপেক্ষ অণু (7600] 710190116) প্রবেশ করিয়ে। 
মুলদ যৌগ পদার্থসমূহ কতিপয় কঠিনাবস্থার কৌশলে (5০11 
90806 ৫5৮1095) যেমন রেক্ট্িফায়ার, তাপতড়িৎ উৎপাদক 
(0160770961601000 86116181091) এবং আলো উদঘাটক (011019 
0615০6015) ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব যৌগ 
সম্ভবত কঠিনাবস্থায় বহুবিধ বিক্রিয়ার ফলে রাসায়নিক অন্তর্ব্তী 
যৌগ হিসাবে সৃষ্ট হয়। এই বিচিত্র রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ 
হলো বিষমসত্ত্ অনুঘটন (00151029175001$ ০8181%515) এবং ধাতব 
অবক্ষয় (70508] ০9£05107)। অমূলদ যৌগসমূহের শ্রেণিবিন্যাসের 
সহজতম পথ হলো কোন উপাদানটি অধিক পরিমাণে উপস্থিত 
রয়েছে এবং কিভাবে এই অতিরিক্ত অনুপ্রবেশ ঘটানো হলো তা 
বিবেচনা করে। উপরে বর্ণিত উপায়ের ভিত্তিতে একটি শ্রেণিবিন্যাসের 
নকশা যার মধ্যে কতিপয় ব্রি যৌগিক (057781%  001100011) 
পদার্থের উদাহরণও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, নিয়ে প্রদর্শিত হলো। 
দ্বি-যৌগিক পদার্থ : 
১১ মূলদ থেকে ধাতব-অধাতব অনুপাত বড়। 
(ক) রক্ত ধাতুর উপস্থিতি, উদাহরণ 21+50| 
খে) অধাতব মৌলের ঘাটতি, উদাহরণ [7173-8. ৬103. 
২) মূলদ অনুপাত থেকে ধাতব অধাতব অনুপাত কম। 
(কে) ধাতব মৌলের ঘাটতি, উদাহরণ 0017801 
(খ) অধাতব মৌলের অতিরিক্ত উপস্থিতি, উদাহরণ 
00255 

৩) মূলদ অনুপাত্ের উভয় পার্শের বিচ্যুতি, উদাহরণ, 
[10915 

ত্রি-যৌগিক পদার্থ তেনুপ্রবেশন যৌগ পদার্থ) 

৪) অক্সাইড “ব্রোঞ্জ”, উদাহরণ 148৬/03, 8৬205] 
ব্রোপ্ হলো দুটি ধাতুর বিশেষ অনুপাতে তৈরি সংকর 
ধাত্ু-যখন এর সাথে অতিরিক্ত পরমাণু হিসাবে 
অক্সিজেন অপুপ্রবেশ করানো হয়, তখন এই যৌগকে 
অক্সাইড ব্বোণ্ী বলা হয়। 


; এছাড়া এসব পদার্থের বর্ণ তীবৃতা ধাতব অথবা 


৫) ইন্টারক্যালেশান যৌগ, উদাহরণ 11 5+£৬০০3, 1.8 
1521 
উপরের তালিকায় চিহ্নিত অপদ্রব্য পদার্থসমূহকে (যেমন, 
িএ1-2৯ 0850) বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব পদার্থকে সাধারণভাবে 
বিবেচনা করা হয় প্রচলিত কঠিন দ্রবণ (50114 5০14007) হিসাবে 
যার অভ্যন্তরে একজাতের আয়নসমূহ এবং সম্ভবত ল্যাটিস শূন্য 
কেন্দ্রপমূহ ডে৪০৪]0195) অপর জাতের সমতুল্য সংখ্যক 
আয়নসমূহকে প্রতিস্থাপন করে। [সে.বে.] 


ঘি 019076167010 55667) নরআযনডেনার্জিক 
ব্যবস্থা নরএপিনেফিন সংশ্রেষণ, সঞ্চয়ন এবং নিঃসরণের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট স্্াযু ব্যবস্থা। নরএপিনেফ্রিন একটি ক্যাটেকল নিউক্লিয়াস 
এবং একটি আামাইন সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটাকে মনো আযামাইন 
বা ক্যাটেকল-আ্যামাইন বলা হয়। নরএপিনেফ্রিন কেন্দ্রীয় এবং 
প্রান্তিক ম্নায়ুতত্ত্রের উভয় অংশেই বর্তমান। কেন্দ্রীয় স্াযুতন্ত্রে 
নরএপিনেফ্রিন কতগুলো কাজ করে; ঘুম, স্মৃতি, শিক্ষা, আবেগ 
প্রভৃতির সঙ্গে নরএপিনেফ্রিনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। 
নরএপিনেফ্রিন তৈরি করে এমন স্্রাযুগ্ুচ্ছ বেন্দরীয় স্্লাযুতস্ত্রের লোকাস 
সেরুলাস (10005 ০0921711005) নামে পরিচিত স্থানে অবস্থিত। 
মস্তিষ্ষকাণ্ডের পন্স্‌ (90175) নামক স্থানে এটা মূলত অবস্থিত। 
এখান থেকে মস্তিষ্ষের বিভিন্ন স্থানে স্্রায়ুপথ চলে গেছে। মস্তিষ্কে 
যত নরএপিনেফিন তৈরি হয় তার ৭০% এই লোকাস সেরুলাসে 
উৎপন্ন হয়। 

স্নায়ুতস্তর গ্লাজমা মেমবেনে নরএপিনেফ্রিনের জন্য গ্রাহক অণু 
(9০82101) রয়েছে। নিঃসরণের পর নরএপিনেফ্রিন এই গ্রাহক অণুর 

সংযুক্ত হয় এবং এর ফলে লক্ষ্য-কোষে (81801 ০611) 
পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শুরু হয়। সাইক্লিক আযাডেনোসিন 
মনোফসফেটের মাধ্যমে এই বিক্রিয়া ঘটে। নরএপিনেফিন মুক্ত 
হওয়ার পরে এনজাইমের সাহায্যে এটা বিশ্রিষ্ট হয়ে নিক্ক্িয় হয়ে 
যায় অথবা স্ত্ায়ুকোষে পুনঃশোধিত হয়ে যায়। স্মাযুকোষে 
পুনঃশোষণের মাধ্যমেই অধিকাংশ নরএপিনেফিন নিক্ক্রিয় হয়। 
দুইটি এনজাইম নর এপিনেফিনকে বিশিষ্ট করতে পারে_-() মনো- 
আযামাইন অক্সিডেজ (70709817176 0%185০)__ এটা স্ত্রায়ু সংযোগ 
(551805০) এবং স্্ায়ুর ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়াতে থাকে; এবং (২) 
ক্যাটেকল-ও-মিথাইল ট্রান্সফারেজ (০4০০1101-0-1061]1 
087585০)-_এটা সামু সংযোগ এবং সংযোগ-পরবর্তী স্্রামুপর্দায় 


| 
বিভিন্ন রকম ওষুধ নরএপিনেফ্রিনের সংশ্রেষণ, সঞ্চয়, নিঃসরণ 

এবং বিপাককে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে যে সকল 
আচরণগত পরিবর্তন ঘটে, তা বিভিন্ন রকম মানসিক ব্যাধির প্রকৃতি 
ধাবন করতে সাহায্য করে। মনে করা হয় বিষণুতা, উদ্বেগজনিত 
যি এবং পরত টিজোরেনিরা(রাটার মুলে িনিনেফিনের 
ভূমিকা রয়েছে। দেখুন: £106009 015019615; 11000210115 
95010059; 9০1120010119 | [সা.এ.] 


09] (17911)610910105) উল্লম্ব গণিত) নর্মাল 
গণিতে উল্লম্ব বা লম্বালম্বি একই অর্থ বহন করে। একটি বক্ররেখা 
০ এর কোনো বিন্দু ৮ দিয়ে যদি একটি রেখা যায় এবং এঁ ৮ বিন্দুতে 


0707 10916 উত্তরমের 


ত্৫৪ 


শালরাঙ িিলশাগাগপাএরীশ আামবপালাগেটীন লই টার চিলাহাটি পহা লাকা কালি ক্র লামা জপ লু জালা একালের বিত্ত গাব চাং জবির লাহাব লাগতে বানাব ভাবে টবারশলোকলাংলাএ চালাই 


রেখাটি উল্লন্ক ! যদি বক্ররেখা 0 সনতলীয় বক্ররেখা না হয় তাহলে 
0. এর ৮ বিন্দুতে সব উল্লম্গব রেখা একই তলে থাকে যাকে & বিন্দুতে 
০ ত্ররেখার উল্লন্বতল বলে। [হা.র.] 


০ লক্ররেখার স্শাশকের লম্বালন্বি হয় কোন সরল-রেখা তাহলে & 
টি 


০1) 7০16 উত্তরমেরহ পৃথিবীর অক্ষের শেষ কিছু যা 
উত্তরের তারা বা ধবতারাকে নিদেশি করে। ভৌগোলিকভাবে 
(উত্তরের) যে বিন্দূতে দ্রাঘিমাগুলো মিলিত হয়েছে তাই 
উত্তরমেরু। পৃথিবীর আরো একটি উত্তরমেরু শ্রাছে। সেটি অবশ্য 
উত্তর চুম্বকীয় মেরু যার অবস্থান কানাডার দ্বীপপুঞ্জখচিত 
সমুদ্বেগোত্রে। ভৌগোলিক উত্তরমেরু সুমেরু সাগর বা উত্তর সাগরের 
কেন্দ্রে অবস্থিত। 

উত্তরমেরুতে যেসব প্রপঞ্চ ঘটে সেগুলোর সঙ্গে দক্ষিণমের 
ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে সংঘটিত প্রপঞ্জের মিল নেই। ৬ মাস 
সেখানে সুর্ধ দিগন্তরেখার নিচে থাকে এবং পরবর্তী ৬মাসে 
একবারও দিগন্ত রেখার নিচে নামে না। যেহেতু ২১ মার্চের 
আগের এব? ২৩ সেপ্টেম্বরের পরের প্রায় সাত সপ্তাহ গোধূলির 
আলো দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করে, সেহেতু উত্তর মেরুতে অন্ধকার 
সময়ের চেন আলোকিত সময়ের পরিমাণ বেশি। দেখুন; 9০010 
[মুহা] 


"্ব970) 96৪ উত্তর সাগর ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম 
মহাদেশীয় প্রান্তের জলরাশি। এ এলাকা প্রায় €০০১০০০ বর্গ 
কিলোমিটার দখল করে আছে! এ উত্তর সাগর সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবসা 
এবং গুরুত্রপূর্ণ অপতটায় তেল ও গ্যাসের ব্যাপক এলাকাবিশেষ। 
দক্ষিণে পানির গভীরতা ৫০ মিটারের চেয়ে কম, কিন্তু ৫৮ উত্তর 
অক্ষাণশের উত্তরে মহাদেশীয় ঢালের উপরে পানি গভীরতর হয়ে 
ক্রমান্বয়ে ২০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৪০০ মিটার গভীর 
পানির বলয় নরওয়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি 
এলাকায় বিজ্ত, যা নরওয়েজিয়ান খাও (101৮98121105170]7) 
হিসাবে পরিচিত। 

উত্তর সাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জোয়ারহীন (700101৫81) 
অবশেষ স্বোতের পরিসঞ্চালন প্রধানত বাতাসের বেগ দ্বারা 
নিণীত হয়, কিন্তু সুনিদিষ্ট বাতাস দ্বারা চালিত হয় না এমন স্রোত 
উত্তর দিকে, বিশেষ করে গ্ী্মকালে শনাক্ত করা হয়েছে। এসব 
স্রোতের মধ্যে দুটি প্রোত উত্তর সাগরে বাহির থেকে পানি নিয়ে 
আসে; এদের একটি ওকঁনি ও শেটল্যান্ডের (121 1516 স্রোত) 
মধ্যের প্রণালি দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং অন্য প্লোতটি শেটল্যান্ডের 
উত্তরে মহাদেশীয় ঢাল অনুসরণ করে। শেষোক্ত স্বোতটি 
514851714%-এ প্রবেশের পূর্বে নরওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে 7811 1519 
স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। 

উত্তর সাগরের কিছু এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণের অগভীর 
অংশ এবং স্থায়ী অভ্যন্তরঘুখী প্রবাহিত স্বোতের কোনো কোনো 
অংশেও পস্ঠ পানিতে পৃষ্টি উপাদানের অবিরত মিশ্রণের কারণে সারা 
গ্রীষ্মকাল ব্যাপী অতি ম্মুদ্র উদ্ভিদ (01100147110 2) জন্মে। উত্তর 
সাগরে অতি ক্ষ্দ প্রাণীর (20997187107) বেশ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। 
বাণজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাছের সম্ভার এ সাগরেই 
বিদ্যমান। [সি.হ.] 


09161 


বি9701)%956  চ১8589৪ উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ 
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যকার উত্তরাঞ্চলীয় সমুদপথ যা 
কানাডীয় ছীপপুঞ্রকে অতিক্রম করেছে। পুরো সমুদ্পথটি শীতকালে 
জমাট বেঁধে যায়। গ্রীষ্মকালে হিমমুকুট-স্তূপ (০০-০৪) ক্রমাগত 
উত্তর দিকে সরতে থাকে তখন দুটো পথ উন্মুক্ত হয়। জুন মাস থেকে 
নভেম্বর মাস পর্যন্ত পূর্ব দিকের ডেভিস ও হাডসন প্রণালী পথটি 
নৌ-চলাচলের জন্য উপযোগী থাকে। এই সময়ে বরফ গলে 
আটলান্টিক মহাসাগরের লাবাডায় প্রোতে মিশে। 

কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জের বরফগুলো দ্বীপাঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে 
পড়ে। কাজেই, বরফ না-গলা পযন্ত এই পথ নৌ-চলাচলের 
উপযোগী হয় না এবং তা শুধু মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর 
পর্যন্ত চালু থাকে। দক্ষিণ দিকের এই পথটিতে অনেক একেবেকে 
যেতে হয়। আর উত্তর দিকের সোজা পথটিতে কখনোই বরফমুক্ত 
থাকে না। ফলে, আইসবেকার ছাড়া অন্য কোনো জাহাজ চলাচল 
করতে পারে না। দেখুন: 73০৪8077569 | মুহা. 


"959 নাসিকা, নাক নাসারন্ধ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
অংশসমূহ। নাক মুলত গন্ধ নেওয়ার ইন্দ্রিয় হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। অধিকাংশ টেট্রাপড প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা শ্বসন-অঙ্গ হিসাবেও 
কাজ করে। এটা শ্বাসতস্ত্রের বহিরঙ্গরূপে পরিবেশ থেকে বায়ু টেনে 
নেওয়া, উষ্ণ এবং আর্দর করে তা শ্বাসনালিতে প্রবাহিত হতে সাহায্য 
করে। 

মানুষের নাক ব্রিভূজাকৃতির নাসারম্ধ থেকে গলবিল 
(01791%75) পর্যন্ত প্রলধিত। নাকের পার্খদেয়াল প্রধানত ইথময়েড 
ও স্ফেনয়েড অস্থির অংশবিশেষ এবং তিনটি টার্বিনেট অস্থি বা 
০92011৩-এর প্রলম্বিত অংশ দ্বারা গঠিত। নাকের মেঝে (০9০07) 
প্যালেট বা তালুর হাড় দ্বারা গঠিত। এটা মুখগহবরের ছাদ হিসাবে 
কাজ করে। নাসিকাগহ্বর শ্বাসনালির আবরণী কলা দ্বারাই আব্ৃত। 
একই আবরণী কলা নাসিকাগহ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত সাইনাসসমূহকেও 
আবৃত করে। 


২৫৫ 


01007711969 নটোআংগুলেটা 


বলাও সিজন হামলা জোকেঠবিতালবা লাগলো িজারপগা।লাওকাডেনাহিখাী কাগজ রচাতেনারি্াাবিলা চালাও সচরনবচাববপলাও লাকা লাগারোকতদপা কাটার গোছল ২০ ঠনীগ় সবাই নীও হরি জালা মাতে সির লই কাবাগনরীিনাল বু লাগার সািজাবিপুসলাবযারাহীবরাাবসবকোমালাজগাচ 


ফ্ুন্টাল, ইথময়েড, স্ফেনয়েড এবং ম্যাক্সিলারি অস্থি-র মধ্যে 
যে ফাপা গহবরসমূহ থাকে, তা সাইনাস (51783) নামে পরিচিত! 
নাকের খাড়া অংশ দুটি নাসিকা অস্থি 00458] 0076) এবং দুঞোড়া 
নিমননাসিকা কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত। এর উপরিভাগে ঘনসন্নিবদ্ধ 
ত্বক নাকের বিশেষ আকার-আকৃতি প্রদান করে। দেখুন: 
0190001] 1 (সা.এ.] 


[0(29087161)11017165 নটাকান্তিফর্মিস আ্যাকটিনো- 
পটেরিজীয় (8০(17091019755181) মাছের একটি বর্গ। এগুলো 
1061010771 (কাটাযুক্ত ইল বা 70190810015) এবং 1,5010017)1 
(হ্যালোসোর 18519580175) নামেও পরিচিত। এদের দেহ লম্বা, 
পেছনের দিক সরু এবং এদের কোনো পুচ্ছ পাখনা থাকে না (চিত্র 


দেখুন)। 


কীটাযুক্ত ইল (19102171745 12585) 


এই ছোট বর্গের ইতিহাস উচ্চ ক্রিটেশীয় (00৫ ০75809005) 
সময়কাল পর্যন্ত বিস্তুত। এখানে ৩টি গোত্র, ৮টি বর্তমান সময়কার 
গণ এবং ২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এই কাটাযুক্ত ইল এবং 
হ্যালোসোরগুলো প্রায় সব সাগরের গভীর অঞ্চলে বসবাস 
করে। এর মধ্যে কিছু সদস্যের ফটোফোরস (01,010901,0165) 
রয়েছে। এগুলো সত্যিকারের ইল (408111109053)-এর মতো। 
কারণ, এদের করোটির সঙ্গে সংযুক্ত জোড়ালো প্রলম্বিত বক্ষ- 
বেড়ি (০০০10151 ৪1716) থাকে না। কিন্তু এদের কিছু সদস্যের 
পারসিফর্ম (0০1০1101070) মাছের মতো কাটা-পাখনা রয়েছে। 
দেখুন: /00719006198117 [91010101016 
5187741 [রে.র.] 


/৯1061]1111100177)637 


0070 0917)8 নটোমাইয়োটিনা উপশ্রেণি 45516701- 
168-এর 14019290108 দলের একটি উপবর্গ। বাহুতে কিছুটা 
নমনীয়তা দানের উদ্দেশ্যে এখানে উপরদিকের এবং নিম়ভাগের 
মার্জিনালগুলো (77812117815) পর্যায়ক্রমে সাজানো, এবং প্রতিটি 
নালিপদ শীর্ষভাগে চোষক বহন করে। প্রতিটি বাহুতে এক জোড়া 
পৃষ্ঠীয় পেশি থাকায় তাদের সঙ্কোচনের মাধ্যমে বানুকে সহজেই 
ডিস্ক-এর উপর দিয়ে বাকানো যায়। এদের দেহের উপরিভাগে 
প্যাস্কিলি (08811186) উপস্থিত। নটোমাইয়োটিনার সব প্রজাতি 
প্রধানত সমুদ্রে গভীর পানির বাসিন্দা। দেখুন: 4১509791498; 
01170010818 1 [সৈ.হু,ক.] 
০0109567809 নাটোস্ট্রাকা সাধারণভাবে 731721017101008 
নামে চিহিনত মাঝারি আকারের (২০-৯০মিমি) ক্রাসটে সিয়ানদের 
একটি বর্গ। এ বর্গের সদস্যরা ট্যাডপোল শ্রিম্প (1909116 
57111705) নামে পরিচিত। এদের দেহের বেলনাকার ধড় অংশ ২৫ 


থেকে &৪টি খণ্ডকে গঠিত এবং একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যেও এ 
যার কিছু তারতম্য হয়। 


14210108105 0111005, ্্রী প্রাণীর পৃষ্ঠীয় দৃশ্য 


প্রথম ১১টি খণ্ডকের প্রতিটি এক জোড়া উপাঙ্গ বহন করে। 
এর পশ্চাতের আরো কিছু খণ্ডকের উপাঙ্গের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। 
এ খণ্ডকগুলোর পিছনে উপাঙ্গবিহীন কতকগুলো দেহখণ্ডক 
রয়েছে। সব শেষে থাকে একজোড়া সরু বেলনাকার পুচ্ছ 
ফিলামেন্ট (9197)671) গঠিত টেলসন (16197) ফিলামেন্ট দুটি 
সাধারণত সারকোপোড (০০1002০9) নামে পরিচিত। এদের 
পৃষ্ঠভাগের শিল্ড (961) বা পুরু আবরণটি গোলাকার, উপর- 
নিচে চ্যাপ্টা, এবং সাধরণত দেহের উপরিভাগের খানিকটা 
অংশ আবৃত করে রাখে। [96950808-এর সদস্যরা প্রধানত 
ময়লা-আবর্জনাভূক। অঙ্কীয়-ভাগের একটি খাজের মধ্য দিয়ে 
খাদ্যবস্তু মুখে পৌছায়। এদের ডিম নপলিয়াস লার্ভা পর্যায়ে 
পরিস্ফুটিত হয়। 

এই দলে 77195 বা 477%5 ও 176912/785 নামে মাত্র দুটি 
গণ অন্তর্ভ্ত এবং প্রজাতি সংখ্যয প্রায় এক ডজন। সাধারণত 
এরা অস্থায়ী জলাশয়ের বাসিন্দা এবং কখনো কখনো এদের 
প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এদের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী । দেখুন: 
3178170110019908 | [সৈ.হু.ক.] 


0(0807101119(9 নটোআংগুলেটা দক্ষিণ আমেরিকার 
সিনোজোয়িক সময়ের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী খুরবিশিষ্ট 
ত্ণভোজী স্তন্যপায়ীদের একটি বিলুপ্ত বর্গ এ উপমহাদেশে 
প্যালিওজোয়িক থেকে প্রিওস্টোসিন সময়ের অসামুদ্রিক 
তলানীর শিলা থেকে এ বর্গের অনেক প্রতিনিধির জীবাশ্ম সংগৃহীত 
হয়েছে। এরা সম্ভবত প্রাচীন কনডাইলার্থ (০97)018710)) 
পূর্বপুরুষদের একটি বিচ্যুত শাখা, যা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে 
বিভিন্ন আকার-আকৃতির দলে বিভক্ত হয়ে এক সময় তাদের একটি 
দল উত্তর গোলার্ধের আংগুলেটদের (81)£19055) সঙ্গে মিশে 
গিয়েছিল। 

নটোআংগুলেটদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মাথার খুলিতে 
প্রশস্ত টেম্পোরাল এলাকার উপস্থিতি এবং পোস্টঅবিটাল বার-এর 
(0095109101651 021) অনুপস্থিতি। পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট এদের পা ছিল 
প্রাচীন ধরনের এবং প্রধানত তৃতীয় আঙ্গুল দেহের ভার বহন করত। 
দেখুন; 6000091 [সৈ.হু,ক] 


02৪ নবতারা ২৫৬ 
কলার লাহাব লাবলা রা জট কাজও লা রাসাধপাখাপাও চারশ কাটার দযোললা গা টরিরাপডোসালোর তক সোসামবাসোর লাবিব াতীবিানসকাম লও যেরীবিাসহিলুতোকয জোওজতেরিরাবিপৃনবাস রামেক কালা ই 
্বি০৬৪ নবতারা যখন কোনো কম উজ্জ্বল তারার উজ্জ্বলতা শ্ি0৮০0110617॥ নভোবায়োসিন একটি মাঝারি ধরনের 


. হঠাৎ ১০০০০ বা তার বেশি গুণ বেড়ে যায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য 
তখন সেই তারাকে নবতারা বলে। একটি নবতারা বিস্ফোরণে প্রায় 
১০৩৮ জুল বা তারও বেশি শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির উৎস হচ্ছে 
হাইড্রোজেনের দহন। আমাদের ছায়াপথের অনুরূপ একটি বড় 
ছায়াপথে বছরে ১০টি বা তার বেশি নবতারা বিস্ফোরিত হতে দেখা 
যায়। নবতারা বা নোভা থেকে দৃশ্যমান, রেডিও, অতিবেগুনি, 
অবলোহিত এবং নিম্বশক্তির এক্স-রশ্মির বিকিরণ পাওয়া যায়। 
জোড়াতারা ব্যবস্থা থেকে নোভার জন্ম হয়। এ ব্যবস্থার মুখ্য (বা 
বৃহৎ) তারাটি হাইড্রোজেনের দহন শেষে প্রসারিত হয় এবং তখন 
এর প্রসারিত বহিরাবরণের মধ্যে ছোট তারাটি (যো তখন একটি প্রধান 
ধারার তারা) প্রবেশ করে। মুখ্য তারাটি ভর অনুযায়ী অন্তিম দশায় 
সাদা বামন, নিউট্রন তারা কি€বা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়। শেষোক্ত 
দুই ক্ষেত্রে জোড়াতারাটি এক্স-রে উৎস হিসাবে কাজ করে। প্রসারণের 
ফলে জোড়াতারা ব্যবস্থা থেকে অধিকাংশ পদার্থ এবং কৌণিক 
ভরবেগ হারিয়ে যায়। এর ফলে তারা দুটি নিকটবর্তী হতে থাকে। 
তখন এদের পর্যায়কাল সপ্তাহ/বছর থেকে কমে দিন/ঘন্টায় পরিণত 
হয়। এরপর গৌণ তারাটির বিবর্তন শুরু হয় এবং এটি প্রসারিত 
হয়। তখন গৌণ তারা থেকে হাইড্রোজেন বা হিলিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ 
গিয়ে মুখ্য তারায় (যা তখন একটি সাদা বামন/নিউট্রন তারা) পড়তে 
থাকে। এই পতনশীল পদার্থ মুখ্য তারার চতুষ্পার্থে একটি সঞ্চয় থালা 
বা 8০০150101. ৫15 গঠন করে। এই আ পদার্থের সাথে মুখ্য 
সাদা বামনতারার কেন্দ্রস্থ র পদার্থ (0980591810 778016) 
মিশ্রিত হয়। যখন যথেষ্ট পদার্থ বামনতারার পৃষ্ঠে জমা হয় তখন 
পৃষ্টস্থ পদার্থ সংকুচিত এবং উত্তপ্ত হয়। এর ফলে বামনতারার 
বাইরের ও ভিতরের স্তরসমুহের মধ্যে ঘটে কার্বন-নাইট্রোজেন- 


অক্সিজেন (0০) বিক্রিয়া। এর ফলে বহিস্থ পৃষ্টের তাপমাত্রা ১০. 


কোটি ডিগ্রি কেলভিন ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে নিয়ন্ত্রণহীন কেন্জীণ 
বিক্রিয়া শুরু হয় যাতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন 
ও অক্সিজেন পড়তে থাকে। এভাবেই ঘটে থাকে একটি নোভা 
বিস্ফোরণ । 

নোভা কয়েক রকমের হতে পারে : ১) বামন নোভা__-যাদের 
উজ্জ্বলতা ১০ থেকে ১০০ গুণ বেড়ে যায় প্রতি ঘণ্টা/সপ্তাহ/ 
মাস/ বছরে। (২) নোভাসদৃশ বিষমতারা। (৩) মিথোজীবী 
(597701011) নোভা যার গৌণতারাটি একটি দানবতারা। €৪) 
ধুপদী (01855108] 170৮8) নোভা যেখানে সাদা বামনতারায় 
পদার্থের পতনের ফলে দহনের সৃষ্টি হয়। ধু্পদী নোভার বৈশিষ্ট্য 
হলো--0) মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই উজ্জ্বলতা ৪০০০ গুণ বেড়ে 
যায়; (1) পরবর্তী কয়ক সন্তাহ/মাস/বছরে উজ্জ্বলতার 
উল্লেখযোগ্য হাসপ্রাপ্তি; 01) পরিবর্তনশীল বর্ণালিরেখা যাতে উচ্চ 
তাপমাত্রায় সাধারণ গ্যাসের নিঃসরণ রেখা (৪07155100. 1165) দেখা 
যায়; (%) ১০০ থেকে ৫০০০ কিমি/সে. গতিবেগে গ্যাসের নির্গমন 
(০০007) | 

নবতারা নিয়ে গবেষণা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের একটি 
উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে নবতারা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন সৌখিন জ্যোতিবিদরা। পূর্বে এবং 
আজো অধিকাংশ নবতারাই প্রথম দৃষ্ট হয়েছে কোনো একজন 
সৌখিন জ্যোতির্বিদের কাছে। বাঙালি সৌখিন জ্যোতির্বিদ 
রাধাগোবিন্দ চন্দ এ কাজে একজন উল্লেখযোগ্য দিশারী হয়ে আছেন। 


দেখুন: 310ঞাগ 5101 ৪1] 58006009; 002707087 %41010 . 


0৬/211 9221 [ফা.মা.] 


অবাধ-ক্রিয়াশীল আযাসিড ত্যান্টিবায়োটিক। 51971971065 17£/45 
এবং 51767197085  57716701425-এর উপজাত দ্বারা এই 
আ্যান্টিবায়োটিকটি উৎপন্ন হয়। এটি একটি দ্বি-ক্ষারীয় আ্যাসিড। 


(সংকেত দেখুন) 


ঢ 
9০ রি 
0730 ০৮ ান00 
র্চ ১২ / 
২২ ব চাও 
[730 0 0 0 9 01 073 
তি 


আ্যন্টিবায়োটিকটি তুলনামূলকভাবে বিষক্রিয়াহীন, তবে এক 
সপ্তাহের অধিক সময় ধরে নেওয়া হলে এটি বিষক্রিয়া প্রদশন করে। 
এ জ্যান্টিবায়োটিকের পার্শব্রিয়া হিসাবে ত্বকের রক্তস্ফোট (5111) 
1851) সচরাচর দেখা যায়, যা নিয়মিত চিকিৎসার দ্বারা হাস করা 
দিতে পারে আবার নাও দেখা দিতে পারে। স্ট্যাফাইলোকক্িি এবং 
77০95%$-এর কোনো কোনো উপজাতের উপর নভোবায়োসিন 
অত্যধিক ক্রিয়াশীল। নিউমোককি, স্ট্রেপটোকক্কি, 77%০2117 এবং 
15016110116, 42708201257 ও /55%29710765 ব য়া 
কোনো কোনো উপজাতের উপরও এটা ক্রিয়া করে। দেখুন: 
1019001 সি.হ.] 


02219 নজলছিদ্র চলমান প্রবাহী বা ফলুইডকে মুক্ত 
স্থানে প্রক্ষেপকারী শৈষ (09701600705 0901178)। কোনো 
কোনো নজল প্রক্ষিপ্ত প্রবাহীর জেট (90) সৃষ্টি করে, যেমন__ 


.ইম্পালস টারবাইনের বাকেটের উপর সূচ ছিদ্র কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত 


পানি। অন্যান্য ছিদ্র প্রবাহীর একটি পরমাণুকৃত মিশ্রণ (01126 
11151) প্রক্ষেপ করে। যেমন দহন 00179 1702219 কোণ 
দ্বারা ছিটিয়ে দেওয়া তরল জ্বালানি। ছিদ্রটি যন্ত্রের একটি অচ্ছেদ্য 
অংশ হতে পারে। (যেমন__স্টিম টারবাইন) অথবা একটি পৃথক 
পরিবর্তনযোগ্য অংশও হতে পারে (যেমন অগ্নিনির্বাপক ট্রাকে)। 


[এ 5 মাথ সংখ্যা 


বাংলাওলাছেরাসরযররলাজবলাও জাজের জানা মালা এজাহার তাছবদ চাচার ভোগতাগলাও চে বিসিক চাহেডীকিজানরিশুহযাগদাএ। 


উইন্ড টানেলে ব্যবহৃত ছিদ্র প্রবাহীর গতি বাড়িয়ে দেয় (কেবল 
যদি এ প্রবাহীর উচ্চগতির বহমান স্রোত সুষম ও সমান্তরাল 
থাকে)। ছিদ্রে একটি সংকোচনশীল অংশ থাকে। যদি নির্গত 
প্রবাহীর গতি অতিশাব্দিক (5007১0710) হয় তবে সংকোচনশীল 
অংশে একটি অপসারী অংশ (৫1৮০180)0 0910100 00৮17 
১064) থাকে । ন্যুনতম প্রস্থচ্ছেদের অংশকে কণ্ঠ বা ঢা1081 
বলে। [ফা.মা.মো.] 


ি0০1691 1)986661 নিউক্রীয় ব্যাটারি পারমাণবিক 
কেন্দ্রীণসমূহ থেকে নিঃসৃত কণারাশির শক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে 
রাপান্তরিত করতে সক্ষম ব্যাটারি। এই ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি 
করা হয় তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের শক্তি থেকে, সরাসরি বিটা-কণা 
সংগ্রহের মাধ্যমে, অথবা পরোক্ষভাবে, উদাহরণস্বরাপ, কোনো 
তাপবিদ্যুৎ সন্ধি (1190701070107) পরিচালন-ক্রিয়ায় বিমুক্ত তাপ 
ব্যবহারের মাধ্যমে! সাধারণত, নিউন্লীয় ব্যাটারিসমুহের উৎপাদ 
(98101) অত্যন্ত কম (প্রায়শ মাত্র কয়েক মাইক্রোওয়াট), তবে 
এগুলো দীর্ঘকাল সমস্যামুক্তভাবে চলতে পারে। [নুহু.] 


01691 10177017718 67875 কেন্দ্রীণ বন্ধন-শক্তি 
একটি পরমাণু কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে গঠন উপাদান যেমন, প্রোটন, 
নিউট্রুনসমূহের ভরের যোগফল এবং পরমাণু কেন্দ্রীণটির ভরের 
মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তা শক্তি এককে প্রকাশ করলে আমরা 
পাই নিউক্রীয় বন্ধন-শক্তি। এই শক্তি-পার্থক্য পরমাণু কেন্দ্রে 
স্থিতিশীলতার মূলে। নীতিগতভাবে বলা যায় যে যখন গাঠনিক 
উপাদানসমূহকে পরমাণু কেন্দ্রে একত্রীকরণের ফলে যে শক্তি নির্গত 
হয় সেই পরিষাণ শক্তিকে বন্ধন শক্তি বলা হয়। দেখুন: শব ০০1০৪ 
$0101016| প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন-শক্তি যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 
73110011705 18116159 091 [0101201। (812), একটি বহুল ব্যবহৃত পদ 
যা নিম্্রভাবে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করা যায় : 


[277 + (4-2)0- 2৬%]62 
8172/001019017 লি 

এখানে, £%% হলো, ভরসংখ্যা & ও পরমাণু সংখ্যা ₹ বিশিষ্ট 
পরমাণুর ভর, [7 এবং হলো যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও নিউন্রনের 
ভর এবং ৫ হলো আলোর দ্রুতি। সুতরাং প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন- 
শক্তি, নিউক্লীয় স্থিতিশীলতার পরিবর্তন এবং প্রবণতার একটি 
পরিষ্কার চিত্র প্রদান করে। বন্ধন-শক্তিকে যখন ভর এককে প্রকাশ 
করা হয় তখন একে আমরা বলে থাকি “ভর-ক্রুটি* (0855 0০160) 
অনেক সময় এই পদটিকে ভুলক্রমে 4- রাশিটির উপর আরোপ 
করা হয়; এখানে ?ঠ হলো পরমাণুটির ভর। বন্ধন-শক্তি পদটি দিয়ে 
অনেক সময় পরমাণু কেন্দ্রের অভ্যন্তর থেকে কোনো বিশেষ 


কণিকাকে যেমন- নিউট্রন, প্রোটন অথবা আলফা কণিকা, বের 


করতে যে পরিমাণ বহিঃশক্তি সরবরাহ করতে হয় তা বুঝানো হয়। 
অবশ্য এই শক্তির জন্য যথাযথ পদের নাম হওয়া উচিত 
পার্থক্যকরণ শক্তি ($78181107। 677618%)। এই রাশিটি অবশ্য 
নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াস, এবং কণিকা থেকে কণিকার জন্য ভিন্ন 
হতে পারে। [সে.বে.] 


বাএবিবি৩___৩৩ 


২৫৭ ০1691" 519105101 কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণ 


চা রিনিতা মাত এমীবিজাআিশ্যকাধব ও যেযরীবিরফিনোকযাদলা। যী 


ি0০1697 01167010981 61101)66111)5 কেন্দ্রীণ 
র প্রকৌশল রাসায়নিক-কৌশলের এই শাখায় 
রেডিও-আইসোটোপের উৎপাদন ও ব্যবহার, কেন্দ্রীণ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ও কেন্দ্রীণ জ্বালানি-চক্র (2961 ০/০]০)। একজন কেন্দ্রীণ 
রাসায়নিক-প্রকৌশলীকে কেন্দ্রীণ ও রাসায়নিক-কৌশল-_এ দুই 
শাখাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয়। কেন্দ্রীণ প্রকৌশলী হিসাবে 
তাকে জানতে হবে কেন্দ্রীণ বিভাজন চুল্লিতে কিভাবে কেন্দরীণ প্রক্রিয়া 
সংঘটিত হয়; কিভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদিত হয়; 
কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার জ্বালানি হিসাবে কি ধরনের পদার্থ ব্যবহৃত হয়; 
নিউট্রন, গামা-রশ্মি ও বিটা-রশ্ির ধর্মাবলি, কারণ এগুলো 
পারমাণবিক চুল্লিতে উৎপাদ হিসাবে উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে 
একজন রাসায়নিক-প্রকৌশলী হিসাবে তাকে জানতে হবে চূল্লিতে 
ব্যবহৃত উপাদানসমূহের গুণাবলি; যেসব পদ্ধতিতে এইসব উপাদান 
নিক্ষাশন ও পরিশোধন করে রাসায়নিক যৌগে রূপান্তর করা হয় 
ইত্যাদি। 

কেন্দ্রীণ চুল্লিতে যেসব দিক কেন্দ্রীণ রাসায়নিক-প্রকৌশলীর কাছে 
গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ইউরেনিয়াম ডাই-অক্সাইড জ্বালানির উৎপাদন ও 
পরিশোধন; জ্বালানি আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হ্যাফনিয়াম মুক্ত 
জার্কোনিয়াম টিউব উৎপাদন; শীতলক বা ০০০181-এর রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্ষয় (০0799107) ও তেজস্ক্রিয় ক্ষয়জাত 
উৎপাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। ভারি পানির চুল্লি পরিচালনার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক প্রকৌশলীয় দিক হলো ডিউটেরিয়ামের নিউট্রন 
সক্রিয়তার (15000 ৪00৮2001) দ্বারা উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ট্রিটিয়াম 
নিয়স্ত্রণ। একইভাবে তরল ধাতু দ্রুত উৎপাদন চুল্লির গুরুত্বপূর্ণ দিক 
হলো ইউরেনিয়াম ডাই-অক্সাইড প্ুটোনিয়াম ডাই-অক্সাইডের মিশ্র 
জ্বালানি উৎপাদন, সোডিয়াম শীতলকের শুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
দূষণ ও ক্ষয় প্রতিরোধ; অ-তেজস্ক্রয় জ্বালানি (07:501650 1061) 
থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পুনরুদ্ধার 
করে পুন্যবহার করা ইত্যাদি [ফা.মা.মো.] 


০1691" 61811996186 কেন্দ্রীণ প্রকৌশল কেন্দ্রী 
শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকৌশলের একটি শাখা। এই 
প্রকৌশলে এমন সব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (00%/91 01970) সংস্থাপন, 
উন্নয়ন, নকশা, নির্মাণ ও পরিচালন সংক্রান্ত ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে 
আলোচনা করা হয় যা বিভাজন বা সংম্রেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন 
শক্তিকে তাপ কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এ কাজে 
যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও বস্তু উপাদান সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যার 
অনবদ্য সমাধান বের করতে হয়। তাছাড়া যেহেতু এ কাজে সংশ্লিষ্ট 
অনেক উপাদান ও ব্যবস্থাকে প্রবল উচ্চশক্তির বিকিরণের সংস্পর্শে 
আসতে হয় তাই বিকিরণজনিত নানাবিধ সমস্যারও মুখোমুখি হতে 
হয়। একজন কেন্দ্রীণ প্রকৌশলীকে এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকতে 
হয়। [ফা.মা.মো.] 


01997" ০5191095101) কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণ একটি 
বিস্ফোরণ যেখানে বেন্দ্রীণ.রাপান্তরের হেয় বিভাজন না হয় 
সংশ্রেষণ) ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। 

যদিও পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা পারমাণবিক অস্ত্রে এই সব 
শব্দও ব্যবহার করা হয়, আসলে শক্তির উৎস হলো বস্তর 


[০1991 15519র8 কেন্দ্রীণ বিভাজন 


২৫৮ 


বাগারারে মাই মলা চাযোীবানাব্ তালা কা: বালাই বাসা তারে বিরল লাতাডেইীহজনোইল্তোবালেএ মাচ ছাহবিলানাাসোর নবি তাস এরম রাবার তরমীিাবিন কাছ লা জযীিরাসবিশুচহব এ হাছেইিযাদবিলৃরোহহানেএকাজেইিিািুকোহবানোবযাররী 


কেন্দ্রীণবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া_ঠিক পারমাণবিক বল নয়; 
সুতরাং কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণ এবং কেন্দ্রীণ অস্ত্র এই সব শব্দই যথাযথ। 
একটি কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণে যে শক্তি অবমুক্ত হয় তা সাধারণত প্রকাশ 
করা হয় নিদিষ্ট গাধন' ভর থেকে অবমুক্ত শক্তির তুল্য শক্তি হিসাবে 
যেখানে &ঁ ভরের প্রচলিত একক হলো কিলোটন (ণ) অথবা 
মেগাটন (47) । 

প্রথমদিকে যেসব কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে যেমন 
আলামোগর্ডো ঘটনা টট্রিনিটি) অথবা জাপানের হিরোশিমার 
উপরে নিক্ষিপ্ত বোমা, এসব বোমা প্রায় 20 %ণ' শক্তির। যুক্তরাষ্ট্রে 
ঘের নিচে কৌশলগত বিভাজন অস্ত্রও আছে। সংশ্রেষণী অস্ত্রকে 
অনেক সময় হাইড্রোজেন বোমা অথবা তাপকেন্দ্রীণ বোমাও বলা 
হয়, যেসব শব্দ দিয়ে সাংগঠনিক এবং বিস্ফোরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা 
হয়। 

কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণের ফলে দ্রুত শক্তি অবসুক্তি সাংগঠনিক 
বস্তুর উৎপাদিত মৌলিক পদার্থ এবং বোমার আধারের বাম্পীভবন 
ঘটায়। এইভাবে উৎপন্ন অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাস অত্যন্ত উচ্চচাপেও থাকে 
এবং বিস্ফোরণের পরে তারা চতুষ্পার্থের মাধ্যমের যেমন_ বায়ু, 
মাটি অথবা পানির উপর বিপুল বল প্রয়োগ করে যার ফলে 
অনেকগুলো জটিল প্রক্রিয়ার সূচনা হয় যা চতুষ্পার্ের মাধ্যমের 
উপর নির্ভর করে। চার ধরনের বিস্ফোরণ পাওয়া যায় : (১) বায়ু 
সংশ্লিষ্ট, (২) ভূ-গর্ভস্থ, (৩) জলতলবতাঁ, এবং ৫) অতি উচ্চতার 


(বায়ুমণ্ডল বহির্ভূত) বিস্ফোরণ । হা.র.] 
বিত০168] 1155101॥ কেন্দ্রীণ বিভাজন একটি পার- 


মাণবিক কেন্দ্রীণের প্রায় সমভরের দুটি কেন্দ্রীণে আকস্মিক প্রচণ্ড 
পরিবর্তন যা একটি অত্যন্ত জটিল কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার ফল। ভারী 
বেন্দ্রীণের এই বিভাজন বা পুনর্বিন্যাস স্বাভাবিকভাবে হতে পারে 
স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন) অথবা নিউট্রন, আহিত বস্তৃকণা, গামা-রশ্মি 
অথবা অন্যান্য শক্তিবাহী কণা বর্ষণের ফলে ঘটতে পারে (আবষ্ট 
বিভাজন)। যদিও যেসব কেন্দ্রীণের ভর সংখ্যা / এর মান ১০০ এর 
কাছাকাছি বা তার বেশি এবং তারা শক্তিময়তার দিক থেকে 
অস্থিতিশীল হওয়ার জন্যে ভেঙে দুটি অপেক্ষাকৃত হাক্কা কেন্দ্রীণ 
তৈরি করতে পারে, তবু এই বিভাজন প্রক্রিয়া ঘটবার সন্তাবনা খুবই 
কম, শুধু অত্যন্ত ভারী কেন্দ্রীণ ছাড়া। এ ধরনের কেন্দ্রীণের ক্ষেত্রেও 
যেখানে শক্তির অবমুক্তি প্রায় ২০০ মেগা ইলেকট্রনভোল্ট সেসব 
ক্ষেত্রেও স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনের জীবনকাল মোটামুক্তি দীর্ঘ। 

তরল ফোটার নক্সা : একটি কেন্দ্রীণের বিভাজনের বিরুদ্ধে 
স্থায়িত্ব খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় যদি কেন্দ্রীণটিকে একটি 
করা হয়। প্রোটনের মধ্যে সক্রিয় সুদূরপ্রসারী কুলম্ব বল কেন্দ্রীণকে 
ভেঙে ফেলতে চায় কিন্তু ক্ষুদ্প্রসারী কেন্দ্রীণবল যা পৃষ্ঠটানের উৎস তা 
কেন্দ্রীণকে স্থায়ী করতে চায়। সুতরাং স্থায়িত্বের পরিমাণ ঠিক হয় 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিদ্যুৎ-চৌন্বক বল এবং অতি প্রবল কেন্দ্রীণ 
বলের মধ্যে একটা কমনীয় ভারসাম্যের ফলে। যদিও এই বলের 
প্রত্যেকটির জন্যে কয়েকশত মেগাইলেকট্রন ভোল্টের বিভব সৃষ্টি 
উচ্চতা ৫ অথবা ৬ এমইভি, কারণ বল দুটি বিপরীত চিহ্ন সম্বলিত 
কিন্তু তারা ঠিক পরস্পরকে বাতিল করে না। গবেষকরা এই আহিত 


তরল ফৌটার নক্সা কেন্দ্রীণ বিভাজনের সাধারণ ধর্ম এবং কেন্দ্রীণ 
সামগ্রিক বন্ধন-শক্তি বর্ণনা করতে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন। 

শেল সংশোধন। একটি ভারী েন্দ্রীণ যেমন__ 2400 কেন্দ্রীণের 
দীর্ঘকরণ অথবা বিকৃতিকরণের জন্য যে স্থানাংক ব্যবহার করা হয় 
তার উপরে বিভব শক্তির সাধারণ নির্ভরতা ১নং চিত্রে দেখানো হলো। 


২০০০ & 


240৮, নিউক্রিয়াসের বিকৃতির অপেক্ষক হিসাবে বিভবশক্তি 


এই ছবিতে যে বর্ধিত স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে 
প্রায় 200 14০৬ শক্তির হ্রাসকরণ দেখা যায় যখন ভগ্নাংশগুলো 
অসীম দূরত্বে আলাদা হয়ে যায়। আমরা জানি যে, 2401 কেন্দ্রীণ 
তার সবনিয়াবস্থায় বিকৃত হয় যা দেখানো হয়েছে প্রায় শূন্য বিকৃতির 
সর্বনিম্র-১৮১৩ এমইভি শক্তি দিয়ে। এই সর্বনিম্ন শক্তি হলো 
সামগ্রিক কেন্দ্রীণ বন্ধন-শক্তি যখন.বিভবশক্তির শূন্য হলো পরস্পর 
থেকে অসীম দূরত্বে রাখা এক একটি নিউক্লিয়নের বিভবশক্তি। শূন্য 
শেল সংশোধনের মাধ্যমে সৃষ্ট গঠন অর্থাৎ এক একটি নিউক্লিয়নের 
ক্ষু্রাতিক্ষুদ আচরণের উপর তরল-ফৌটা ভরের সংশোধন। যদিও 
শেল সংশোধন বিভবশক্তি পৃষ্ঠতলে বিকৃতির অপেক্ষক হিসাবে ছোট 
ছোট উঠানামা তৈরি করে, তরল-ফোটা তত্ব দিয়ে এ পৃষ্ঠ তলের 
মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা যায়। যেহেতু একটা কিভাজন- 
দেয়াল কয়েক মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট উচ্চতার, শেল সংশোধনের মান 
ছোটো হলেই দেয়ালের মধ্যে অসমতা প্রবর্তন করা যায়। এই গঠন 
একটি ভারী কেন্দ্রীণের ক্ষেত্রে একজোড়া কুব্জের বিভাজন-দেয়াল 
২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যেখানে বর্ধিত স্কেলে ১নং চিত্রের শূন্য 
বিকৃতির ডানদিকের অঞ্চল চিত্রিত করা হয়েছে। 

বিভাজন দেয়ালের দুটো সর্বোচ্চ বিন্দু রয়েছে এবং তাদের 
মধ্যে রয়েছে একটা বেশ গভীর সর্বনিয়ন বিন্দু। তুলনা করার জন্যে 
একক চূড়ান্ত তরল-ফৌটা দেয়ালও দেখানো হয়েছে। ছবির উপরের 
দিকে কেন্দ্রীণ আকৃতির পরিবর্তন বিকৃতির অপেক্ষক হিসাবে দেখানো 
হয়েছে। 


২৫৯ 


ি001091 1861 05০19 কেন্দ্রীণ জ্বালানি চক্র 


লাকা আকাল চাজলাএ কী ভামজলাও কাবিলা কাদবওলাারেীরযাছরিপলাম লা কেকা কাবালায়াসধীবিজাবব্কাবানাও জ্বালাও তাবিজ এবিএম হল এসমতভালবিশ ফাতেটবিআাদবিশকোষমারজা্ী 
ক তারতীবিামিনুভাষারদাএ 


পরীক্ষণলব্ব ফলাফল : অসংখ্য পরীক্ষণ-গবেষণায় এই যুগ 
কুব্জে দেয়ালের দৃশ্যমান ফল আলোচনা করা হয়েছে। একটিনাইড 
অঞ্চলে তিরিশটিরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন আইসোমার 
আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরেনিয়াম এবং বাকেলিযামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, 
যেখানে অর্ধজীবনকাল 10-)15 থেকে 10-2$ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই 
ভঙ্গন-হার সর্বনিম্বাবস্থার বিভাজন অর্ধজীবনকালের তুলনায় বিশ 
থেকে ত্রিশগুণ দ্রুততর, কারণ হলো বিভাজন দেয়াল সুড়ঙ্গকরণ 
সম্ভাবনার বৃদ্ধি। দ্বিতীয় সর্বনিগ্নাবস্থা থেকে উত্তেজিত অবস্থার 
বিভাজন ভঙ্গনের কয়েকটি প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত এই 
সব অবস্থা গামা ভঙ্গনবিভাজন প্রক্রিয়ায় কূপের মধ্যেই ভেঙ্গে যায়। 
কিন্তু গামা ভঙ্গনের বিরুদ্ধে ঘূর্ণনজনিত কারণে যদি প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি হয় তাহলে এঁ অবস্থা (যাকে ঘূর্ণন আইসোমার বলে) কেন্দ্রীণ 
বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। 


বিভিন্ন শক্তি (৬) 


বিভাজন সম্ভীবনা : কণা আবিষ্ট বিভাজন প্রস্থচ্ছেদ ০0, 
হলো একটি নিক্ষিপ্তকণা %-এর কেন্দ্রীণের সঙ্গে বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ 
যার ফলে বিভাজন সম্ভব হয়। নিচের সমীকরণে এই প্রস্থচ্ছেদ 
দেখানো হয়েছে 


56৮, 0» 086) (1%11) 


যেখানে ০৫), [7 এবং [7 হলো সামগ্রিক বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদ 
যখন আপতিত বস্তৃকণা হলো %, [ হলো বিভাজন স্তর পুরুত্ব এবং 
সামগ্রিক শক্তি স্তরপুরুত্ব হলো [। -11+ ++... অর্থাৎ 
আংশিক স্তর পুরুত্বের সমষ্টি। এই সমীকরণের সব রাশি শক্তি 
নির্ভর। 

যখন আপতিত নিউট্রন অল্পশক্তির তখন বিক্রিয়া ঘটার 
সন্তাবনা বেশি শুধু যদি নিউট্রনের শক্তি এই ধরনের হয় যে একটি 
যৌগ কেন্দ্রীণ তৈরি করা সম্ভব তার এক বা একাধিক অনুরণন স্তর 
নিয়ে। শক্তি “মিলানো” (টিউনিং)-এর জন্য যে, তীক্ষ্মতার প্রয়োজন 
তা সামগ্রিক স্তর পুরুত্ব 1" দিয়ে চিহিত করা হয়। 2331], 235), 
এবং 2398 কেন্দ্রীণের নিউট্ুন আত্মসাৎ করার প্রস্থচ্ছেদ অত্যন্ত 
বেশি, কারণ তাদের শোষণ প্রস্থচ্ছেদ এবং বিভাজনের মাধ্যমে 


ভঙ্গনের সম্ভাবনা খুব বেশি। বিভাজন ভঙ্গনের সম্ভাবনা বেশি 
কারণ আপতিত নিউট্টনের বন্ধন-শক্তি যথেষ্ট যা দিয়ে যৌগ 
কেন্দ্রীণের শক্তি বিভাজন দেওয়ালের উধের্ব উঠে যেতে পারে। 
এইসব সমভর কেন্দ্রীণের অত্যন্ত বৃহৎ মস্থুর নিউট্রন বিভাজন 
্রস্থচ্ছেদের জন্যই এদের শৃঙ্খল-চুল্লির বিভাজন বস্তু হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। 

ভাঙ্গার পরবর্তী প্রতিভাস : কেন্দ্রীণ অবশিষ্টাংশগুলো আলাদা 
হয়ে যাওয়ার পর, বৃহৎ কুলম্ব বিকর্ষণের ফলে তারা আরো ত্বরণ 
গতিসম্পন্ন হয়। বিকৃত অংশগুলো তাদের স্থিতাবস্থার আকৃতিতে 
চলে আসে এবং উত্তেজিত আদি অবশিষ্টাংশ নিউট্রন বাম্সীভূত করে 
শক্তি হারায়। নিউট্রন নিঃসরণের ফলে অবশিষ্টাংশগুলো তাদের বাকি 
শক্তি হারায় গামা বিকিরণের মাধ্যমে যখন তাদের অর্ধজীবনকাল 


, প্রায় 10-1)5। অবশিষ্টাংশ ভরের সঙ্গে উত্তেজিত শক্তির সম্পর্কিত 


এবং তার উপরেই নিউট্রন নিঃসরণের পরিমাণ নির্ভর করে। আবদ্ধ 
শেলের কেন্দ্রীণের জন্যই সর্বনিয় নিউট্রন নিঃসরণ দেখা যায় কারণ 
আবদ্ধ শেলের জন্যই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। 
কেন্দ্রীণ বিকৃতি যেখানে বেশি সেখান থেকেই সর্বোচ্চ পরিমাণ নিউট্রন 
নিঃসরণ ঘটে। 

দ্রুত নিউট্রন নিঃসরণ এবং গামা বিকিরণের পরেই বিভাজন 
বস্তু থেকে বিটাভঙ্গন প্রক্রিয়া ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 3গ্য 
কেন্দজীণের তাপগতির নিউন্রন বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রতিটি অবশিষ্টাংশে 


' গড়ে তিনটি বিটা ভঙ্গন দেখা যায় যা স্থায়ী কেন্দ্রীণে পর্যবসিত হওয়ার 


পূর্বে ঘটে। নির্বাচিত বিভাজন উৎপাদকের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরাপ 
8?]37 এবং 137[) বিটাভঙ্গনের ফলে উৎপাদিত বা কন্যা 
কেন্দ্রীণের উত্তেজিত শক্তি তার নিউট্রন আবদ্ধশক্তির বেশি হয়। 
ফলে বিলম্বিত নিউট্রন নিঃসরণ ঘটে; এটা 239] কেন্দ্রীণের তাপীয় 
নিউট্রন বিভাজনের ক্ষেত্রে বিভাজনের ফলে যত নিউট্রন নিঃসৃত হয় 
তার 0.7% | যদিও সংখ্যায় কম তবু তেজস্তক্রিয়তায় হঠাৎ 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীণকে স্থায়ী রাখার জন্য এটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ [হা.র.] 


০1627 1006] $০]৪ কেন্দ্রীণ চন্রু যেসব 
পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভাজন-উপযোগী (যেমন__2337], 23577, 
23920) এবং 'উর্বর+ (যেমন-_13810, 23218) পদার্থ নিউক্লীয় চুলিতে 
ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এবং পুর্নব্যবহারোপযোগী করা হয় বা চুল্লি 
থেকে বেরিয়ে আসার পর পরিত্যক্ত হয়। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে 
প্রথমে রয়েছে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম ধারণকারী আকরিক খনি 
থেকে উত্তোলন এবং পিষে জমাট অবস্থা (০07০017081০) তৈরি 
করা। ইউরেনিয়ামের জমাট অবস্থা পরে উদ্বায়ী ইউরেনিয়াম 
হেক্সাফ্রলোরাইড-এ (0076) রূপান্তরিত হয়, যা বিভাজন-উপযোগী 
2357-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদনের জন্য আইসোটোপ পৃথককরণ 
প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি-চক্রের আর একটি অংশ হচ্ছে 
দ্বারা রিআযাকটরে কাজিক্ষত পরিমাণ তাপ বিঘুক্ত হবার পর অবশিষ্ট 
বিভাজন-উপযোগী এবং উর্বর পদার্থ (ইউরেনিয়াম ও পুটোনিয়াম) 
নিউব্রীয় বর্জ্য থেকে পৃথক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জ্বালানি- 
চক্রের অপর পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা। 
সবশেষে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপার, যেখানে তেজস্ক্রিয় 


1001621 0515, বেন্তীণ জ্বালানি 


বর্জ্য অপসারণের জন্য বিশেষ সতর্কতা গ্ুহণ করতে হয়। দেখুন: 
চ২901099011৮6 ৮/8505 101811869109101) 


[ন্‌ হু.] 


০1697 10615 কেন্দ্রীণ বিভাজনযোগ্য এবং 
উর্বর মৌলিক পদার্থ এবং সমভর কেন্দ্রীণ (আইসোটোপ) যাদের 
শক্তির উৎস হিসাবে বেন্দ্রীণ চুষ্লিতে ব্যবহার করা হয়। যদিও অনেক 
ভারি মৌলিক পদার্থকে উচ্চশক্তির আলফা-কণা, প্রোটন, ডিউটারন 
অথবা নিউট্রন দিয়ে সংঘর্ষ করিয়ে বিভাজ্য করা যায়, শুধু নিউট্রনই 
একটি স্বয়ংক্রিয় বিক্রিয়া সংঘটিত করতে সক্ষম। 

বিভাজন প্রক্রিয়ায় অবমুক্ত নিউটনের সংখ্যা পরিবর্তী; 
বিভাজনবিন্দুর ঠিক উপরে অনেক মৌলিক পদার্থের জন্য তা প্রতি 
বিভাজনে এক (রৌপ্য) থেকে অনেক ভারি মৌলিক পদার্থের 
যেমন- থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে তা দুই বা তার বেশি। 
এমনকি এসব মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীণের মধ্যে নিউট্রন 
আত্মসাৎকৃত হয়ে অতিরিক্ত শক্তি গামা বিকিরণ হিসাবে অবমুক্ত 
হয়, কিন্তু বিভাজন হয় না। এ কারণেই প্রাপ্ত নিউট্রনের সংখ্যা কমে 
যায় যা দিয়ে আরো বিভাজন ঘটতে পারে। নিউ্রনৈর আত্মসাৎ আর 
বিভাজনের অনুপাত কেন্দ্রীণ থেকে কেন্ত্রীণে আলাদা এবং তা প্রক্ষিপ্ত 
নিউট্রনের শক্তির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ভারি মৌলিক পদার্থের শুধু 
কয়েকটি আইসোটোপের আত্মসাতের তুলনায় বিভাজনের সম্ভাবনা 
অনেক বেশি। এই সব বিভাজনযোগ্য আইসোটোপ, 2337], 235 
এবং 239, শুধু সেই সব বস্তু যারা বিভাজন বিক্রিয়া চালিয়ে যেতে 
পারে এবং তাই তাদের কেন্দ্রীণ জ্বালানি বলে। [হা.র.] 


ব001297 199801017; 
11000], [01217110771 


ত্বি।501697 00615 7:6]0100855177% কেন্দ্রীণ জ্বালানি 
পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত জ্বালানি 
বস্তুর বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ যার ফলে বিভাজনযোগ্য এবং উর্বর বস্তু 
পুনরায় পাওয়া যায়। পারমাণবিক চুল্লি থেকে সাধারণত ব্যবহৃত 
জ্বালানি বের করে আনা হয় কারণ রাসায়নিক, ভৌত এবং কেন্দ্রীণের 
পরিবর্তনের ফলে তাদের আর কার্যকরীভাবে উত্তাপ উৎপাদনের 
কাজে ব্যবহার করা যায় না; বিভাজনযোগ্য বস্তুর সম্পূর্ণ নিঃস্বককরণ 
প্রক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। কিন্তু অনেক সময়ে পরিত্যক্ত জ্বালানিতে 
বিভাজনযোগ্য বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যায় যার জন্য পুনরায় 
ব্যবহার করার চিন্তাটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। বুডার পারমাণবিক 
চুল্লিতে এই ধরনের ছচুল্লির বৈশিষ্ট্যের সুযোগ গ্রহণ করে আরো 
বিভাজনযোগ্য বস্তু তৈরি করার জন্যে জ্বালানি পুনঃপরত্রিয়াকরণ 
করতে হয় যাতে জ্বালানির কোনো অংশে বিভাজনযোগ্য বস্ত তৈরি 
হলে তা উদ্ধার করা যায়। যদি জ্বালানির মধ্যে উর্বর বস্তও থাকে 
তাহলে তা সাধারণত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সময়ে পুনরুদ্ধার 
করা হয় এবং বিশুদ্ধকরণ করা হয়। দামি সাংগঠনিক বস্তুর 
বিশুদ্ধকরণ হলো বিভাজন উৎপাদক এবং জ্ঞালানিতে উপস্থিত 
বাইরের সাংগঠনিক বস্ত্র আলাদা করে ফেলা । 

জ্বালানি পুনগপ্রক্রিয়াকরণে কয়েকটা মৌলিক পর্যায় আছে। 
পারমাণবিক চুল্লি থেকে জ্বালানি পরিত্যক্ত হলে সাধারণত তা সঞ্চয় 
করে রাখা হয় ১৫-২০ ফুট (৪.৬-৬ .১ মিটার) পানির নিচে (শ্বীতল 
করা এবং বিকিরণ-_আবৃত করার জন্যে) ৫০-২০০ দিন পর্যন্ত; এর 
ফলে ক্ষণস্থায়ী বিভাজন উৎপাদক দ্রব্য তেজস্ক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে যায়। 


২৬০ 


লামধাগলার রেটিং ক্বারী মাগার রী বিবাদ ্ানহিশাকাবয লারা ্ানিশ চাখবালাএকাের 


শীতলীকরণের সময়ের পরে জ্বালানিটা যাক্ত্রিক পদ্ধতিতে কেটে অথবা 
আলাদা করে উপযোগী আকৃতিতে নিয়ে আসা হয়। 

এর পরের বিশেষ পর্যায়গুলো নির্ভর করে যে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ 
পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজিক্ষত বস্তু পরস্পর থেকে, বিভাজন 
উৎপাদক থেকে অথবা বাইরের সাংগঠনিক বস্তু থেকে আলাদা করা 
হয় তার উপর। যদিও অনেক পৃথকীকরণ পদ্ধতি আছে তবে দ্রবণ 
নিহ্কমণ নীতির ভিত্তির উপরে তৈরি করা পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি 
জ্বালানি পুন্ঃপ্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। 

আজ পর্যস্ত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কারখানায় লব্ক 
অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তা মোটামুটি নিরাপদ, যদিও বিকিরণ 
এবং কেন্দ্রীণ সংকটত্বের ঝুঁকি থাকে এবং তাছাড়াও থাকে সাধারণ সব 


ঝুঁকি। [হা.র.] 


10]1697 [15101) কেন্দ্রীণ সংশ্রেষণ প্রাথমিক কেন্দ্রীণ 
বিক্রিয়ার অন্যতম। সাধারণ এই নাম দিয়ে শক্তি অবযুক্তকারী 
পুনবিন্যাসী সংঘর্ষ বুঝায় যা স্বল্প পারমাণবিক সংখ্যার বিভিন্ন 
সমভর কেন্দ্রীণ বা আইসোটোপের মধ্যে ঘটতে পারে। 

কল্দ্ীণ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নিয়ে উৎসাহ শুরু হয় সেই প্রত্যাশায় 
যে একদিন এটা ব্যবহার করে ব্যবহারযোগ্য শক্তি তৈরি করা সম্ভব 
হবে এবং তারার মধ্যে শক্তি উৎপাদনে এর ভূমিকা আর সংশ্রেষণ 
বোমায় এর ব্যবহারের জন্যেও এই বিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 
প্রাথমিক সংশ্রেষণ জ্বালানি-ডিউটারিয়াম_ প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে 
পাওয়া যায় এবং এটা তাই আশা করা যায় শক্তির অফুরস্ত উৎস, 
সুতরাং আধুনিককালের দ্রুত হাসকৃত রাসায়নিক ফসিল জ্বালানির 
সমস্যার সমাধান সংশ্লেষণ শক্তির মাধ্যমে হবে বলে মনে করা হয়।। 
শক্তির উৎস হিসাবে সংশ্রেষণ বিক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের 
অনুপস্থিতি ইউরেনিয়াম বিভাজনের তুলনায় এর সমর্থনে আর একটা 
যুক্তি। 

কেন্দ্রীণ সংশ্রেষণ বিক্রিয়ায় দুটি শক্তিসমৃদ্ধ কেন্দ্রীণের অতি 
নিকটবতাঁ সংঘর্ষের ফলে তাদের য়নগুলোর (প্রোটন এবং 
নিউট্রন) পুনর্বিন্যাস ঘটে যার ফলে দুই বা তার বেশি বিক্রিয়ার 
উৎপাদক সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তির অবমুক্তি ঘটে। শক্তি 
সাধারণত বিক্রিয়া উৎপাদকের গতিশক্তি হিসাবে দেখা দেয় যদিও 
শক্তির বিচারে অনুমোদিত হলে, শক্তির কিছুটা অংশ উৎপন্ন 
কেন্দ্রীণের উত্তেজিত অবস্থার শক্তি হিসাবে দেখা যায়। নিউট্রন 
উৎপাদনকারী কেন্দ্ীণ বিক্রিয়ার তুলনায় সংঘর্ষকারী কেন্দ্রীণগুলো 
যেহেতু ধনাত্মক চার্জ সম্বলিত তাদের পারস্পরিক স্থিরবৈদ্যুতিক 
বিকর্ষণ বাতিল করার জন্যে বেশ প্রাথমিক আপেক্ষিক 
গতিশক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক শক্তি কেন্দ্রীণ আধান 7 
এর সঙ্গে বৃদ্ধি পায় যার ফলে স্বল্প 2-মানের বেন্দ্রীণের মধ্যে 
বিক্রিয়া অতি সহজে সংঘটিত হয়। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ 
হলো হাইড্রোজেনের ভারী আইসোটোপের__-ডিউটারিয়াম এবং 
ট্রিশিয়ামের মধ্যে বিক্রিয়া। 

কেন্দ্ীণ সংশ্রেষণ বিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হতে পারে যদি তারা 
অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটে। সংশ্রেষণী জ্বালানি ইলেকট্রনবর্জিত 
কেন্দ্রীণ এবং মুক্ত ইলেকট্রনের অর্থাৎ প্রাজমার এক উত্তপ্ত আয়নায়িত 
গ্যাস হিসাবে থাকে। তাহলে কেন্দ্ীণের উত্তেজনার শক্তি তাদের 
পারস্পরিক বিকর্ষণের উপরে উঠতে পারে যার ফলে কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া 
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ঘটতে পারে। এই পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রিত সংশ্রেষণ শক্তি তৈরি করার 
চিন্তা করা হয়েছে। 

অনেকগুলো সহজ কেন্দ্রীণ সংশ্রেষণী বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ 
(কার্যকরী সংঘর্ষের ক্ষেত্রফল) অত্যন্ত নিখুতভাবে মাপা হয়েছে। 
দেখা গিয়েছে প্রস্থচ্ছেদের সাধারণত একটা বেশ বড় সর্বোচ্চ চূড়া 
থাকে যা শক্তির অপেক্ষক এবং এ চূড়ার মাপ সাধারণত 0.01 
৮]. (এক বার্ন 5 10:24 ঠো।2) থেকে সর্বোচ্চ 5 ৮এা। পর্যস্ত 
হতে পারে ডিউটারিয়াম ট্রিশিয়াম (0)-) বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে। এই 
সব বিক্রিয়ায় শক্তির অবমুক্তি সহজেই গণনা করা যায় প্রাথমিক 
এবং চূড়ান্ত কেন্দ্রীণের ভর-পার্থক্য থেকে অথবা সরাসরি মাপনের 
মাধ্যমে । 

নিচের বিক্রিয়াগুলোতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংশ্রেষণী 
বিক্রিয়া, তাদের বিক্রিয়া উৎপাদক এবং মেগাইলেকট্রনভোল্টে তাদের 
শক্তি অবযুক্তি দেখানো হয়েছে : 


[0 + 10) -৯ 053 ++ 3.25 116৬ 
1)+1)-৯ 404 4-016৬ 

শা +])-৯ 71০4 +17+17.6 1796৬ 
1763 +17) ৯1794 + 0 +18.3 76৬ 
[16 + 0 _৯ 21754 + 22.4 1৫৩৬ 
[17+0-৯ 2176৭ +17.3 1465৬ 


যদি আমরা মনে রাখি যে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন 
একত্রিত করে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পানির অণু তৈরি 
হয় তার শক্তি অবসুক্তি হলো প্রতি বিক্রিয়ায় 1৬ তাহলে আমরা 
বুঝতে পারি যে, প্রতি গ্রামের জন্যে রাসায়নিক জ্বালানির শক্তি 
অবমুক্তির তুলনায় সংশ্লেষণ জ্বালানিতে শক্তি অবমুক্তি দশলক্ষ গুণ 
বেশি । [হা.র.] 


দ্বি০01991 15017791157) কেন্দ্রীণ সমমাপবৈশিষ্ট্য 
পারমাণবিক কেন্দ্রীণের উত্তেজিত অবস্থা যাদের অত্যন্ত দীর্ঘ 
জীবনকাল থাকে। যদি কোনো কেন্দ্রীণের বিশেষ উত্তেজিত অবস্থার 
জীবনকালে খুবই দীর্ঘ হয়, অন্যান্য উত্তেজিত অবস্থার তুলনায় 
তাহলে এ অবস্থাকে কেন্দ্রীণ সমমাপবিশিষ্ট অবস্থা বলে। অবশ্য 
সমমাপবিশিষ্ট এবং সাধারণ অবস্থার ভঙ্গনের সীমারেখা খুবই স্পষ্ট 
নয় এবং তাই এই শব্দদ্বয় কিছুটা অসাবধানে ব্যবহার করা হয়। 

একটি কেন্দ্রীণ উত্তেজিত অবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভঙ্গন- 
প্রকরণ হলো গামারশ্নি নিঃসরণ। এই প্রক্রিয়ার হার প্রধানত 
ভঙ্গনশীল অবস্থা এবং যেসব অবস্থায় ভাঙে সেই সব অবস্থার ঘূর্ণন, 
প্যারিটি বা সমতা এবং উত্তেজনা শক্তির উপর নির্ভর করে। বিশেষ 
করে এই হার আদি এবং চুড়ান্ত অবস্থার ঘূর্ণনের পার্থক্য এবং 
তাদের উত্তেজনা শক্তির পার্থক্যের উপরে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নির্ভর 
করে। যদি ঘূর্ণন পার্থক্য অত্যন্ত বেশি হয় এবং শক্তি পার্থক্য খুবই 
কম হয় তাহলে গামা নিঃসরণের হার খুবই কমে যায় যার ফলে 
কোনো কোনো উত্তেজিত অবস্থার জীবন অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে 
যায় যাদের সমমাপবিশিষ্ট অবস্থা বলে। 

ঘূর্ণন সমমাপবৈশিষ্ট্য ছাড়া আরো দুটি সমমাপবৈশিষ্ট্য চিহ্ত 
করা হয়েছে। এর প্রথমটির উদ্তব হয় যখন কোনো কেন্দ্রীণে 


উত্তেজিত অবস্থার ফলে বেন্দ্রীণের আকৃতি তার সর্বনিম্নাবস্থার 
আকৃতি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে 
এই অত্যন্ত বিকৃত অবস্থা অসাধারণ স্থায়িত্ব দেখায় এবং তাই এই 
ধরনের আকৃতির অবস্থা সমমাপবৈশিষ্ট্য। এই ধরনের আকৃতি- 
সমমাপ বৈশিষ্ট্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি পাওয়া যায় ভারি কেন্দ্রীণের 
বিভাজনে এবং এই বিভাজন সমমাপ বৈশিষ্টেরে গবেষণায় একটা 
প্রধান স্থান দখল করেছে। 
সমমাপবৈশিষ্ট্যের আর একটা গুঢ রূপ পাওয়া যায় তথাকথিত 
যুগল সমমাপবৈশিষ্ট্য অবস্থায় যেখানে বেন্দ্রীণের সাংগঠনিক 
নিউক্লিয়নের ক্ষুাতিক্ষুদ্ গতির বিভিন্নতার জন্য এই প্রতিভাসের সৃষ্টি 
হয়। এ ধরনের অবস্থা কেন্দ্রীণের সর্বনিষ্নাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
চরিত্রের এবং তাই তাকে সমমাপবৈশিষ্ট্য অবস্থা বলা হয়। [হা.র.] 


[501০9] 19567 কেন্দ্রীণ লেজার কেন্দ্রীণ সংশ্লেষণের 
ফলে যে অতি দ্রতগতিশীল আয়ন সৃষ্টি হয় তারা কোনো গ্যাসে 
লেজার প্রক্রিয়া সংগঠিত করলে তা ব্যবহার করা হয় যে যন্ত্র 
সেটাকে বলে বেন্দ্রীণ লেজার। এই সংশ্রেষণে সৃষ্ট কণা গ্যাস 
পরমাণুকে উত্তেজিত করে এবং তাই কেন্দ্রীণ থেকে দৃশ্যমান শক্তিতে 
সরাসরি শক্তি রূপান্তর সম্ভব করে । [হা.র.] 


01621 17120189610 76507791006 (1৬1) 
কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণন হাইড্রোজেন, ফ্লোরিন-১৯, 
ফসফরাস-৩১ ইত্যাদির ন্যায় কোনো কোনো পারমাণবিক বেন্দ্রীণে 
চৌম্বক ভ্রামক থাকে। কোনো জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হলে 
কেন্দ্রীণ ভ্রামকসমূহ কেবল বিশেষ বিশেষ দিগ্বিন্যাস (০1607130107) 
গ্রহণ করতে পারে এবং প্রতিটি দিগ্বিন্যাস পৃথক পৃথক শক্তিস্তর 
অনুযায়ী হয়ে থাকে। এসব শস্তিস্তরের একটি থেকে অন্যটিতে 
উত্তরণের ব্যাপার রেডিও-কম্পাঙ্ক বিকিরণের দ্বারা প্ররোচিত হতে 
পারে। এই ব্যাপারটিই “কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণন? (সংক্ষেপে বাং) 
নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, পানিতে প্রোটনসমূহের জন্য এই 
অনুরণন ক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে 0.3ণ' চৌন্বক ক্ষেত্রে, 12.6 
14112 বিকিরণ কম্পাঙ্ক। অনুরণন কম্পাঙ্ক নির্ভর করে কেন্দ্রীণে 
চৌম্বক ক্ষেত্রের ওপর এবং এই চৌন্বক ক্ষেত্র আবার নির্ভর করে 
বিশেষ কেন্দ্রীণটির পারিপার্থিক অবস্থার ওপর। 

ঘা কেন্দ্রীণের গঠন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সরবরাহ করে। দেহের রোগ নির্ণয়ের কাজে 'বাঠ7ং-এর গুরুত্বপূর্ণ 
সহায়তার উদাহরণ হিসাবে চৌম্বক অনুরণন বিম্বন (ছ7287611০ 
[50718006 17188176, 111) পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। [বৃহ] 


।101627+ 7া12576110 78501107806  110৮/- 
[16667 কেন্দ্রীণ অনুরণন র প্রবাহী 
প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপের জন্য কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণন ক্রিয়া 
ব্যবহারকারী যন্ত্র। প্রবহমান প্রবাহীর কেন্দ্রীণসমূহকে একটি তীৰ্‌ 
স্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্রের ওপর আরোপিত একটি বেতার কম্পান্ধ ক্ষেত্র 
দ্বারা অনুরণনকৃত করা হয়। একটি শনাক্তকারী নিম্নগামী প্রবাহ 
অনুরণনের ক্ষয়ের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং এভাবে প্রবাহটির 
গতিবেগ নিণীতি হয়। [নূহু.] 


০1691 ছা)901017)6 পরমাণু চিকিৎসাবিজ্ঞান 


২৬২ 


বলওলােশি শাল আছই নিলা তাস আর বিভাগ ও হিবিকাব কোপা জারী নিকাব একডীরিজবুযদলাওমাতেীজা পাবার চারীরজাসবলোহবা লোনা বসা আনত বিখরসলিতোষলওচাফেউিভাবিলাহধলা রীনা ও তাকে বিজনবিলুোগযাংজারহাতেইবিডারবিনাববাজারজারী 


০1997 [7801017)9 পরমাণু চিকিৎসাবিজ্ঞান 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা । এ শাখায় তেজস্ক্রিয় 
উপাদানের সাহায্যে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন গবেষণা করা 
হয়। তেজস্ক্রয় উপাদানের সাহায্যে কোনো পরীক্ষা করতে হলে 
প্রথমে তা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর 
পুরো শরীরে তেজস্ক্রিয় উপাদানের বিস্তার কতগুলো পরমাণু 
প্রতিচ্ছবির সাহায্যে শনাক্ত করা হয়। তেজস্ক্রয় বস্তু থেকে 
বিকিরিত গামারশ্বি সিন্টিলেশন ক্যামেরার (5০1001118110] ০8717012) 
সাহায্যে ধারণ করা হয়। সিন্টিলেশন তেজস্ক্রয় রশ্মি বিকিরণ শনাক্ত 
করতে পারে। এটা আসলে বড় সোডিয়াম আয়োডাইড কেলাস 
(ক্ষেত্রবিশেষে এর পরিধি ১ মিটার পর্যস্ত হতে পারে) দ্বারা গঠিত। 
তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে বিকিরিত গামারশ্মি কেলাসের সঙ্গে 
মিথক্ক্িয়ার ফলে একটি প্রতিচ্ছবি বা চিত্র তৈরি হয়। এর সাহায্যে 
শরীরে তেজস্ক্রিয় বস্তুর উপস্থিতির স্থান শনাক্ত করা যায়। পুরো 
প্রক্রিয়াটির সঙ্গে সাধারণ এক্সরে পরীক্ষার মিল রয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে 
এক্সরের ক্ষেত্রে রশ্মি শরীরভেদ করে যায়, আর পরমাণু প্রতিচ্ছবির 
জন্য শরীরের ভিতর থেকেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ব্যবস্থা 
করা হয়। বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্নরকম তেজস্ক্রিয় মৌল জমা হয় এবং 
তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঙ্গের পরমাণু প্রতিচ্ছবি পাওয়া 
সন্ভব। এর সাহায্যে সকল অঙ্গের গঠন ও কার্যক্ষমতা সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। 
কেন্দ্রীণ প্রতিবিম্ব বা পরমাণু প্রতিচ্ছবির সবচেয়ে বড় সুবিধা 
হচ্ছে, এ পদ্ধতিতে কোনোরকম শল্য কর্ম ছাড়াই এবং রোগীকে 
ব্যথা না দিয়ে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের রোগনির্ণয় করা 
যায়। এমনকি এ পদ্ধতিতে অনেক সময় অটপ্সি (৪81975১) 
কিংবা শল্য পদ্ধতির চেয়েও ভালো তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া 
এ পদ্ধতির সাহায্যে মানবদেহের চলমান শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়ার চিত্র 
পাওয়া যায়। দেখুন: 081]]য08-8% 06190110115; [২৪৫108061৮6 
[8001 2৪0)101501079; 7২9010198%; 90110111800) 00101116]| 
[সা.এ.] 


বি0০1997 710190819 কেন্দ্রীণ অণু  কেন্দ্রীণ সংঘর্ষে 
এবং দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র কেন্দ্ীণের সমন্বয়ে গঠিত এবং শক্তিশালী 
কেন্দ্রীণ বলের মাধ্যমে একত্রে সংঘবদ্ধ যে একটি প্রায় স্থিতিশীল 
সত্তার সৃষ্টি হয়, তাকে অনেক সময় কেন্দ্রীণ অণু বলা হয় (7001921 
71019019) | এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সস্তায় প্রতিটি কেন্দ্রীণ 
তাদের স্বাতস্ত্য বজায় রাখে। আমরা জানি, রাসায়নিক এবং 
জীববিদ্যায় স্থায়ী অণুসমূহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকটুনিক প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সংঘবদ্ধ পরমাণু সমষ্টি নিয়ে তৈরি। পক্ষান্তরে বেন্দ্রীণ 
অণুসমূহ প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট হয় না; অবশ্য অতিবিশাল 
নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে এ ধরনের কেন্দ্রীণ অণুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে 
ধারণা করা হয়। এর অর্থ হলো, যেহেতু সব ধরনের কেন্দ্রীণ ধনাত্মুক 
আধার বহন করে তাই স্বাভাবিক অবস্থায় দূরপাল্লার কুলম্বীয় 
স্থিরবৈদ্যুতিক বিকর্ষণ এদেরকে কাছাকাছি আনয়নে বাধা প্রদান 
করে। আর এ কারণে স্বল্প পাল্লার আকর্ষণধর্মী কেন্দ্রীণ বলের_যা 
কেন্দ্রীপ অণু গঠনে সহায়ক হতে পারে, প্রভাবের মধ্যে কেন্দ্রীণ 
উপাদানসমূহ আসতে পারে না। তবে অতি শক্তিশালী সংঘর্ষে এই 
স্থিরবৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বলকে অতিক্রম করতে পারে। আর এর ফলে 


অনুকূল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীণ অণুর সৃষ্টি হতে পারে। দেখুন: 


[বা00198751001016| [সে.বে.] 


10162] [70017186165 কেন্দ্রীণ ভ্রামক পারমাণবিক 
কেন্দ্রীণসমূহের অন্তর্নিহিত ধর্মাবলি। বৈদ্যুতিক ভ্রামক পাওয়া যায় 
কেন্দ্রীণ আধান বিতরণ প্রক্রিয়ার গোলকী প্রতিসাম্য থেকে বিচ্যুতি 
কারণে; চৌম্বক ভ্রামক পাওয়া যায় কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীণ- 
সমূহের স্বকীয় স্পিন এবং ঘুর্ন-গতির পরিণতিতে। চৌন্বক এবং 
বৈদ্যুতিক বহুমেরু ভ্রামক-এর সনাতনী সংজ্ঞা সাধারণত বহুমেরু 
প্রসারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। 

কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীণ ভ্রামক পরিমাপ করা যায় কেন্দ্রীণের 
সঙ্গে কোনো বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের অথবা উচ্চশক্তির আধানযুক্ত 
কণাসমূহের বিক্ষেপণ দ্বারা সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের আনতির সঙ্গে 
মিথক্ক্রিয়া সম্বলিত প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে। [নৃ.হু,] 


বাত ০8০97 01161796801) কেন্দ্রীণ দিগ্বিন্যাস শুন্য 
স্থানে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে কেন্দ্রীণ স্পিন ]-এর কোনো 
সমাবেশের দিগ্বিন্যাস। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীণসমূহের 
দিগ্বিন্যাসের কোনো প্রশ্ন ওঠে না; অর্থাৎ, শূন্যস্থানে সকল দিকই 
সমান সন্তাব্য। কোনো অক্ষকে ঘিরে আবর্তন -প্রতিসাম্য সম্বলিত 
কেন্দ্ীণ স্পিনের একটি পরিমণ্ডলের জন্য দিগ্বিন্যাসের পর্যায় 
সম্পূর্ণভাবে সুচিহিতত হয় 2] + 1 সংখ্যক চৌম্বক উপত্তর 17], [-1, 
মা -)-এর আপেক্ষিক সমাবেশগুচ্ছ ৪, দ্বারা। 

েন্দ্রীণ দিগ্বিন্যাস বিভিন্ন উপায়ে পাওয়া যায়। সবচাইতে 
পরিষ্কার উপায়টি হচ্ছে 2] + | চৌম্বর উপস্তরসমূহে পরিবর্তন সাধন 
করা, যাতে এদের সমশক্তিগুণ (06861121805) দূর করা যায় এবং 
এর ফলে এই উপস্তরগুলির কেন্দ্রীণ কণাসংখ্যা পরিবর্তিত করা যায়। 
স্পিন-সমশক্তিগুণ দূর করা যায় কেন্দ্রীণ চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামকের 
সঙ্গে মিথক্ক্রিয়াশীল কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা, অথবা কেন্দ্রীণ 
বৈদ্যুতিক চতুর্মেরু ভ্রামকের সঙ্গে মিথক্ক্রিয়াশীল কোনো অসমসত্ব 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা। উপস্তরগুলির কণাসংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
প্রতিষ্ঠিত করা যায় কেন্দ্রীণ নমুনাকে নিয় তাপমাত্রায় শীতল করে। 
কেন্দ্রীণ দিগ্বিন্যাস সৃষ্টি করার এই পদ্ধতিকে স্থির পদ্ধতি (91400 
1[0011)00) বলা হয়। অন্যদিকে রয়েছে গতীয় (4/791710) পদ্ধতি, 
যা গ্যাসে আলোকী পাম্পিং (90০81 1১8101017) ব্যবস্থার সঙ্গে 
সম্পর্কিত। দিগ্বিন্যস্ত বেন্দ্রীণ উৎপাদনের আরো উপায় রয়েছে; 
উদাহরণস্বরূপ, দিগ্বিন্যাসবিহীন কেন্দ্রীণ দ্বারা সমবর্তিত নিউট্রন 
আটকের ন্যায় কোনো কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ায়। দেখুন: 79917981710 
[নুহ] 


০1697" [01155105 কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞান যে বিজ্ঞানে 
পারমাণবিক কেন্দ্রীণের গঠন এবং তাদের পারস্পরিক ও অন্যান্য 
সাংগঠনিক বস্তৃকণার বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বিজ্ঞানে 
মৌলিক বস্তৃকণার সমগ্র বর্ণালিও অন্তর্ভুক্ত যেসব কণা অতি বৃহৎ 
ত্বরণযন্ত্র দিয়ে তৈরি করা হয়। পারমাণবিক বলের প্রসার এবং তার 
প্রকৃতির সঙ্গে মৌলিক বস্তকণার বলের প্রসার ও প্রকৃতি এই দুয়ের 
মধ্যে কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞান মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে আছে; 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে শেষোক্ত বল নিউক্লিওনের (নিউট্রন-প্রোটিন) মধ্যে 
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২৬৩ 
ি্ানইপ্োকবামাওভাঙীরিরচারিপৃকো রাজার জাবি তাহাণদওজাকবিজলবশাকাদমালা জানাব কাহবাদোএষাকবিজ্ানবলেষযাবোররাচসরিানবশদাষাবমবিজাংীবিজানবিধকাদহালাওলাইরিরানবিকুভাহআণলাওহাছইনিআনহিদৃমাছেরলারজাইনিজাববশবতোদালোএনাহেইী 


ধলাঠতােরীবাাব কা (লাএকাীযাহাবলকোহলাএহাহবিকাববলালাবধলাওজা 


সক্তরিয়। সব জ্ঞাত প্রাকৃতিক বল যে বস্তৃনিচয়ের মধ্যে কাজ করে সেই 
বস্তুনিচয়ের বিজ্ঞান হিসাবে কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞানই একটা স্বাভাবিক 
গবেষণাগার যেখানে মৌলিক প্রতিসাম্য এবং প্রাকৃতিক 
আইনগুলোকে পরীক্ষণ এবং প্রসারণ করা যায়। কেন্দ্রীণের মধ্যে 
রয়েছে একটা বেশ বৃহৎ কিন্ত আলোচনা-সক্ষম সংখ্যার প্রবল 
বিক্রিয়ার উপাংশ। পদার্থবিজ্ঞানের সর্বজনীন বহু কণার সমস্যায় 
একটা কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে কেন্দ্রীণ। 

সবচেয়ে মৌলিক এবং সবচেয়ে ফলিত বিষয়ের ব্যাপক 
মিলনস্থল হিসাবে কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞান অনন্যসাধারণ। বিজ্ঞানের 
সর্বত্র এই বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিসমূহু ব্যাপক প্রয়োগ পেয়েছে; 
চিকিৎসাশাম্তত্র, কেন্দ্রীণ প্রকৌশল এবং কেন্জ্ীণ চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো 
তার গুরুত্বপূর্ণ ফলিত প্রয়োগের ক্ষেত্র 

কেন্দ্ীণ রসায়ন, জমাট বস্তু এবং বস্তববিজ্ঞানের কোনো কোনো 
অংশ এবং কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞান একত্রে কেন্দ্রীণ বিজ্ঞানের বিশাল 
ক্ষেত্র; যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বাইরে মৌলিক বস্তৃকণাবিজ্ঞানও 
অনেক সময় এই সাধারণ শ্রেণিকরণে অন্তর্ভূক্ত হয়। হা.র.] 


101927" 190৮6] কেন্দ্রীণ শক্তি কেন্দ্রীণ বিভাজন 
অথবা সংশ্রেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা । প্রচলিত অর্থে কেন্দ্রীণ 
ক্ষমতা হলো পারমাণবিক চুলিতে কেন্দ্রীণ বিভাজন থেকে প্রাপ্ত 
শক্তির ব্যবহার। এই শক্তি দিয়ে বাষ্প তৈরি করা হয় যা দিয়ে 
বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পাওয়া যায়_এঁ ক্ষমতা দিয়ে জাহাজ চালানো 
যায় অথবা প্রক্রিয়াকরণ করে তাপ তৈরি করা যায়। বিভাজন 
বিক্রিয়া ঘটে ভারি পরমাণুর কেন্দ্রীণ ভঙ্গনের ফলে এবং তার 
ফলে যে শক্তি অবহুক্ত হয় তা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে 
প্রাপ্ত শক্তির দশলক্ষ গুণ বেশি যেখানে শুধু জ্বালানি পোড়ানো হয়। 
কেন্দ্রীণ বিভাজন বিক্রিয়ার সার্থক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শক্তির এক 
বিশাল উৎসের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে এবং ইউরেনিয়াম সঞ্চয়ের 
যথেষ্ট সম্পদ পাওয়া যায় বলে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরির জন্য বেশ 
সস্তা জ্বালানি পাওয়া সম্ভব। নিরাপদ, পরিষ্কার, অর্থনৈতিকভাবে 
সুলভ কেন্দ্রীণ শক্তি যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এবং 
শিল্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ফলে গবেষণা, উন্নতি এবং 
প্রদর্শনের উপর বহু কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীণ শক্তির সমালোচকরা 
অবশ্য একটা পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য আন্দোলন করছে 
অথবা অন্তত নতুন বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর বিলম্বকরণের দাবি 
করেছে। 

কেন্দ্রীণ শক্তির অন্তর্নিহিত বিপদ হলো অচিন্ত্যনীয় পরিমাণের 
তেজক্কিয় বস্তুর সৃষ্টি যার মধ্যে প্রুটোনিয়ামের ব্যাপক ব্যবহারের 
সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়েছে এবং নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জৈবচিকিৎসাগত 
গবেষণা এবং পরীক্ষণ কেন্দ্রীণ শক্তির প্রকৌশলের উন্নতির সঙ্গে 
একই সাথে চলেছে। একটি পারমাণবিক শক্তির চুলি স্থাপনের পূর্বে 
অঞ্চলের পরিবেশ, ভূ-কম্পন প্রবণতা, হাইড্োোলজি, 
আবহাওয়াবিদ্যা, জনসংখ্যা এবং শিল্প-পরিবহন ও সামরিক 
স্থাপনাসমূহ এসব কিছুই নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা করতে হয়। তার 
উপর আছে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ এবং বিকিরণ, দুর্ঘটনা এসব 
নিয়েও চিন্তা করতে হয় কেননা পারমাণবিক চূল্লির বিকল হয়ে 
যাওয়ার ফলে ব্যাপক দুর্ঘটনা এবং তার ফলে সামাজিক দুর্যোগের 
ঘটনাও ঘটেছে। যেমন-_চেরনোবিল দুর্ঘটনা । [হা.র.] 
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ি101697 0880777১016 7:650179108 কেন্দ্রীণ 
চতুর্মের অনুরণন একটি নির্বাচিত শোষণ প্রতিভাস যা অনেক 
ধরনের বহু 'কেলাসিত যৌগিক পদার্থে দেখা যায় যে পদার্থে 
অবর্তুলাকার পারমাণবিক কেন্দ্রীণ থাকে এবং যখন এ ধরনের বস্তুকে 
একটি চৌম্বক বেতার কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে রাখা হয়। কেন্দ্রীণ চতুর্মের 
অনুরণন (3) অনেকটা কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণনের (বা) 
সমতুল্য এবং তা শুরু হয়েছিল একটা অল্প ব্যয়সাধ্য (কোরণ 
স্থায়ী সমসত্ত্বের বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় না) বিকল্প 
হিসাবে কেন্দ্রীণ ভ্রামক গবেষণায়। এটা পরে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। 

সবচেয়ে সহজ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ কঠিন 01; ক্লোরিনের 
মধ্যে 350 কেন্দ্রীণ 'খতোং প্রতিভাস সৃষ্টি হয় যখন কেন্দ্ীণের কৌণিক 
ভরবেগ [ (এবং কেন্দ্রীণ চৌন্বক দ্বি-মেরু ভ্রামক 11) অয়নচলন 
(প্রেসেশন) করে। ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা কেলাসিত কঠিন 
বস্ততে 012 অণুর এলিপসডের প্রতিসাম্যে অক্ষের (2-অক্ষ) 
চারদিকে ঘূর্ণন। অণুর কেন্দ্রীণ অক্ষ এবং প্রতিসাম্য অক্ষের মধ্যে 
অয়নচলন ধ্রুব কোণ 9| অণুর অসমস্বের বৈদ্যুতিক বল বৈদ্যুতিক 
চতুর্েরু ভ্রামক ৪3 সম্পন্ন কেন্দ্রীণের উপর যে ব্যবর্তন বল প্রয়োগ 
করে তার জন্যই অয়নচলন ঘটে। যদি [ ক্ষেত্রের কম্পাঙ্ক এবং 
কৌণিক ভরবেগের অয়নচলন গতি এক হয়ে যায় তাহলে চিরায়ত 
ধারণা অনুসারেই শোষণ প্রতিভাসের সৃষ্টি হয়। 


02 অণুর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে 350] অণুর মিথক্ছিয়া 


এই খি3ছং বর্ণালি দৃশ্যমান হয় 1-10900 772 কমপাস্ক 
পরিসরে। বেশিরভাগ [ব0ছ-এর কাজ হয়েছে আণবিক কেলাসের 
উপর। এ ধরনের কেলাসে যে সংযোগ ধ্রবক পাওয়া যায় তা 
মাইক্রোতরঙ্গ বর্ণালিতত্বে বিচ্ছিন্ন অপুর জন্যে মাপা সংযোগ ধ্ুবকের 
খুব আলাদা নয়। এই বং উপাত্ত থেকে যে নিখুত কেন্দ্রীণ তথ্য 
পাওয়া যায় তা হলো একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপের 
চতুর্মের ভ্রামকের অনুপাত। পারমাণবিক সুক্ষ সংগঠন উপাত্ত থেকে 


0০1০9)" 7901916107) কেন্দ্রীণ বিকিরণ 


২৬৪ 


আ।সওলা হীরক লবলুলাগতাজারজা উজান তল অজানার লাওসনইীফাদাবপুযাধদাংলা এড উজানাবিাহাযাধলার চকে ইাতালাবপুযোরফালএ্রাতীনজালবপৃশোহগগলাওাযাীবিতাসুজোযবাপলারহাহেতীবাালা হাউ নিকান ধষহামাওরাকে জবস কাছলংজারযাগকইবরাকিশকোবজলার চাতেীবিভনবিস্মাহবাতরএাচোীমামাুকাদ্বেরলোরকারযাী 


যদি আণবিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অক্ষীয় আনতি পাওয়া যায় তাহলে 
চতুর্মেরু ভ্রামকের মোটামুটি নিখুত মানই নিধারণ করা যায়। কিন্তু 
চতুর্মের কেন্দ্রীণের এই ব্যবহারও খুব উল্লেখযোগ্য যেখানে তা 
বন্ধনীর চরিত্র এবং বিন্যাস আর কেলাসিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এবং 
ল্যাটিস বিন্দুর অবস্থানের অনুসন্ধানী হিসাবে কাজ করে, এই 
ক্ষেত্রেও প্রচুর উপ্যত্ত সংগৃহীত হয়েছে। [হা.র.] 


10169] 780191101) কেন্দ্রীণ বিকিরণ তেজস্ক্রিয় 
ক্ষয় এব? নিউ্র্লীয় বিভ্রিয়ার কারণে পরমাণু কেন্দ্র থেকে নির্গত সকল 
ধরনের কণিকা এবং বিকিরণ রশ্মিকে কেন্দ্ীণ বিকিরণ নাষে অভিহিত 
করা হয়। সুতরাং বেন্দ্রীণ বিকিরণের নির্ণায়ক হলো এই বিকিরণ 
পদ্ধতির সাথে অথাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে 
কোনো না কোনো ধরনের কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া পদ্ধতি প্রথমদিকে এই 
পদটি সাধারণত ব্যবহৃত হতো প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে 
নির্গত আয়নকারী বিকিরণ বুঝাতে। এসব বিকিরণের মধ্যে রয়েছে 
আলফা-কণিকা, শক্তিশালী হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র, বিটা-কণিকা 
(ঝণাত্বক ইলেকট্রন), এবং গামা রশ্বি (বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ, 
যার তরজদৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে 18 বা তদপেক্ষা ক্ষু্রতর এবং 
উল্লেখ্য ঘে আলোর তরঙ্ঈদৈর্ঘ্য মোটামুটি 40009-7000& সীমার 
মধ্যে পড়ে)। এই কণিকাসমূহে যথাক্রমে 00,/ এইসব প্রতীকে 
প্রকাশ করা হয়। দেখুন ঠোট 81001557866. 08100195; 
08177818551 

কেন্দ্রীণ বিকিরণ কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অতিক্রমণকালে 
জড়ের সাথে কি প্রক্রিয়ায় মিথক্ক্িয়ায় লিপ্ত হবে তার উপর ভিত্তি 
করে এই বিকিরণকে এঁতিহ্যিকভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা 
হয়! এগুলো হলো আহিত গুরু ভরবিশিষ্ট কণিকাসমূহ যাদের ভর 
বেন্দ্রীণ ভরের সাথে তুলনাযোগ্য (এসব কণিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো প্রোটন, আলফা কণিকা এবং গুরু ভরবিশিষ্ট অন্যান্য কেন্দ্রীণ 
ইলেকট্রন ধেণাত্মক এবং ধনাত্মক উভয়ই), এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক 
বিকিরণ। এদের সবার ক্ষেত্রে জড়ের সঙ্গে মিথক্্িয়ার প্রকৃতি হলো 
মুখ্যুত বিদ্যুৎ-চৌম্বক (616০0 77008116010) | মেজন (779$0173) 
এবং অন্যান্য &এ জাতের কণিকাসমূহের আচরণ, ইলেকট্রনের আচরণ 
এবং গুরুভরবিশিষ্ট আহিত কণিকাসমূহের আচরণের মাঝামাবি। 

জড় পদার্থে বিশোষণের দৃষ্টিতে এই তিন প্রকার বিকিরণের 
মধ্যে চমকপ্রদ পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং এর মধ্যে কেবলমাত্র গুরু 
ভরবিশিষ্ট আধান কণিকাসমূহেরই বিশোষণ-পাল্লা (8507090 
18176) রয়েছে। অর্থাৎ গুরু ভরবিশিষ্ট আধানযুক্ত কণিকা সমন্বয়ে 
গঠিত একটি একক শক্তিবিশিষ্ট রশ্মি কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে 
অতিক্রমকালে এদের কোনো সংখ্যায় হাসবৃদ্ধি না ঘটিয়ে শক্তি 
হারিয়ে ফেলে। অবশেষে এসব কণিকা মোটামুটিভাবে বিশোষকটির 
বেধ অতিক্রম করে স্তব্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ্-চৌম্বক বিকিরণ (% 
185) এব নিউট্রনের ক্ষেত্রে এই বিশোষণ সুচকীয় নিয়ম মেনে চলে। 
আচরণজনিত এই পার্থক্য থেকে বুঝা যায় কোন স্বতন্ত্র মিথক্ক্িয়া 
দ্বারা রশ্মি থেকে আহিত কণিকা অপস্ত হয় না, অন্যদিকে 
গামারশ্মিফোটনসমূহ (নিউট্রন কণিকা) অপস্ত হয়। আবার 
ইলেকট্রনসমূহ জটিল আচরণ প্রদর্শন করে। দেখুন: 16০1707; 
[10161 [২6৪0010171 (সে.বে.] 


বি0০1621 17901911017 281 তেজস্ক্রিয়তা; 
পারমাণবিক বিকিরণ (জীববিজ্ঞান) আয়ন সৃষ্টি করার 


- ক্ষমতার জন্য জীববিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহৃত হয়। এ বৈশিষ্ট্যের 


কারণে এদের শনাক্ত করা সহজ এবং জীবকোষের উপর প্রয়োগ 
করে দরকারি পরিবর্তন ঘটানো যায়। তেজস্ক্রিয় বস্তু যে শক্তি 
বিকিরণ করে তা আসে রশ্মি আকারে । তেজস্ক্রিয় রশ্মি মূলত দুই 
রকম : (১) বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গ প্রকৃতির রশি; যেমন__রঞ্জন 
রশ্মি, গামারশ্মি ইত্যাদি। এরা দৃশ্যমান আলোকরশ্মির মতোই বিদ্যুৎ 
চৌম্বক তরঙ্গ, তবে তফাৎ হচ্ছে এদের তরঙদৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে 
এরা অদৃশ্য; (২) বিদ্যুৎ চার্জযুক্ত শক্তি কণিকা রশ্মি; যেমন__ 

আলফা বশ্মি, বিটা রশ্মি ইত্যাদি। আলফা রশ্মি হচ্ছে পজিটিভ 
১৮৭৮৮ অর্থাৎ দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রনের 
সম অন্যদিকে বিটা রি রগতিসম্পন নে ভ চাজযুক্ত 
ইলেকট্রন কণিকা । আলফা রশ্মির তুলনায় এদের ভর একেবারে 
নগণ্য। 

তেজক্ক্রিয় রশ্মি তরঙ্গাকারে আসুক কিংবা কণিকা আকারে 

আসুক; এরা সবাই জীবকোষের পরিবর্তন ঘটাতে পারে-_ তফাৎ 
শুধু মাত্রা এবং সময়ের। এসকল তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে যে তেজ 
বা শক্তি থাকে তা কোষের বিভিন্ন অপু-পরমাণুতে সঞ্চালিত হয়। 
শক্তির পরিমাণ বেশি হলে এদের আঘাতে পরমাণুর কক্ষপথ থেকে 
ইলেকট্রন কণা ছিটকে বেরিয়ে যায়। ফলে ইলেকট্রন হারানো 
পরমাণুটি পজিটিভ চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে; আর ছিটকে যাওয়া 
ইলেকট্রনটি হয়তো জুড়ে যায় অন্য কোনো পরমাণুর কক্ষপথে । তখন 
সেটি হয়ে পড়ে নেগেটিভ চাজযুক্ত। বৈদ্যুতিক চাজবযুক্ত শক্তি 
কণিকার অর্থাৎ আলফা রশ্মি, বিটা রশ্ি প্রভৃতির এই আয়ন সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা রয়েছে। রঞ্জন রশ্মি বা গামা রশ্মির সে ক্ষমতা অনেক 
কম। 

জীবকোষের উপর তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রভাব কি রকম হবে 

এটা যেমন নির্ভর করে তেজস্ক্রয়তার প্রকৃতি, পরিমাণ ও সময়- 
কালের উপর, তেমনি নির্ভর করে কোন ধরনের কোষের উপর তা 
বিকিরিত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে জীবকোষে অবস্থা- 
বিশেষে নিচের যে কোনো একটি পরিণতি ঘটতে পারে : 

১) কোষটি মরে যেতে পারে। সুস্থ জীবের জন্য এটা 
ক্ষতিকর হলেও, অনেক রকম ক্যান্সারের চিকিৎসায় শুধু 
রশ্মি ব্যবহার করা হয়। তেজস্ক্রিয়তার এই 
কোষবিধবংসী ক্ষমতা জীবাণু নির্মল করতেও কাজে 
লাগানো হয়। অস্ত্রোপচারের কাজে প্রয়োজন হয় এমন 
অনেক সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত (1971126) করতে 
তেজস্ক্রিয় রশ্মির কোনো জুড়ি নেই। 

২) জীবকোষের বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায়। গর্ভস্থ ভ্রণের 
ক্ষেত্রে এমন ঘটলে শিশু মারাত্মক বিকলাঙ্গতা নিয়ে 
জন্মাতে পারে। অস্থিমজ্জা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর 
রক্তকোষ তৈরি হতে পারে না। জননকোষের বিভাজন 
ক্ষমতা লোপ পেলে স্ত্রী কিংবা পুরুষ উভয়ই তাদের 
প্রজনন ক্ষমতা হারাতে পারে। 

৩) কোষের পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (৪010) ঘটত্তে 
পারে। কোষের মিউটেশনের ফলাফল পরিবর্তনের 


২৬৫ 


বাসাবো লারা চলল নইবদািসুলোযাাোসবাানালকাদযসার৮-5: 4 ছাগল জানাীকাানপৃতাখযামপল মা কালু তাযাসারযানর" তব ৃকোববাসারজারটীিকালৃনোধজনরনানিজানলোষবার 


ধরনের উপর নির্ভর করে। এর ফলে জীবকোষ ক্যান্সার 
কোষেও পরিবর্তিত হতে পারে। 

আমরা আগেই দেখেছি, তেজস্ক্রিয় শক্তি কোষের বিভিন্ন অণু- 

পরমাগুকে আয়নিত (19128007) অথবা “উত্তেজিত” (৯০1081107) 
করতে পারে। কোষের “উত্তেজিত” পরমাণুসমূহ সাধারণভাবে কিছু 
সময় পরে উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারলেও আয়নিত অগু- 
পরমাণুর বেলায় অনেক সময় তা সম্ভব হয় না। ফলে ওরা ক্ষতিকর 
পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এই ক্ষতিকর পরিণতি কেমন করে 
ঘটে সে সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। তবে এর মধ্যে দুটি 
মতবাদ বেশি প্রচলিত প্রথমটিকে বলা হয় প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মতবাদ, 
(01750. ৪০0০7 109075)| এ মতবাদ অনুসারে তেজস্ক্রিয় রশ্মি 
সরাসরি দেহকোষের ডিএনএ অণুসমূহের সেতুবন্ধন ভেঙে পরিব্যক্তি 
ঘটাতে পারে। দ্বিতীয় মতবাদটিকে বলা হয় “পরোক্ষ ক্রিয়ার মতবাদ? 
(10119018060 015091%) | এতে মনে করা হয় তেজস্িক্রয় রশ্মি 
নিজেরা সরাসরি ডিএনএ-কে আঘাত করে না, বর কোষস্থিত 
পানির অণুকে ভেঙে চার্জযুক্ত কণা তৈরি করে। সেগুলো থেকে তৈরি 
হয় মুক্তকণা। এই মুক্তকণারাই শিকল বিক্রিয়া (০7810. 75200107) 
ঘটিয়ে শেষে ডিএনএ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষতিকর দিক ছাড়া এর বিভিন্ন রকম 

কল্যাণমূলক ব্যবহার রয়েছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নানা রকম 
জৈব-গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে 
তিজস্ক্রিয়তার তিন শ্রেণির প্রয়োগ দেখা যায় : 

১) রঞ্জন রশ্মির (5-18)5) সাহায্যে শরীরের অঙ্গসংস্থানিক 
গঠন পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে নানান রকম 
রোগব্যাধিও শনাক্ত করা যায়। 

২) ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা 


হয়। 

৩) শরীরের বিশেষ কতকগুলো অঙ্গের জৈবরাসায়নিক 
প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য তেজস্ক্রিয় শক্তি ব্যবহাত 
হয়, যেমন, থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যপ্রক্রিয়া। দেখুন : 
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িও০17 79806107। কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া যখন দু'টি 
সক্রিয় পরমাণু-কেন্দ্র পরস্পরের খুব কাছাকাছি অর্থাৎ দূরত্বসীমা 10- 
120 অভ্যন্তরে আসে তখন এই দুটি পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যে যে 
বিক্রিয়া ঘটে তাকে আমরা কেন্দ্ীণ বিক্রিয়া (461921 15800197) 
বলে থাকি। যদিও কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে ঘটে 
থাকে তবুও এই বিক্রিয়াকে বুঝবার জন্য এবং নানা ক্ষেত্রে 
এই বিক্রিয়াকে কাজে লাগানোর জন্য গবেষণাগারের পরিবেশে 
নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রায়শ বেন্দ্রীণ বিক্রিয়া কৃত্রিমভাবে ঘটানো 
হয়। সাধারণ পরীক্ষণ পরিস্থিতিতে, একটি সক্রিয় শক্তিশালী কণিকা 
দিয়ে নিশ্চল অবস্থায় স্থিত অন্য একটি অভিলক্ষ্য কেন্দ্রীণকে 
বর্ষণাঘাত করে কেন্দ্রীণ বিক্রিয়াকে উজ্জীবিত করা যায়; এর ফলে 
বিক্রিয়াজাত উপজাতসমূহের বিক্রিয়া পদ্ধতি এবং তাদের 
আচরণ অনুশীলন করা হয়। যেসব জাতের শক্তিশালী কণিকা দিয়ে 
বর্ষণাঘাত করা হয় তাদেরকে কেন্দ্রীণ প্রাস 00019 01019001195) 
বলা হয়। 
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বিভিন্ন জাতের কেন্দ্রীণ মিথচিক্রয়া : একটি সাধারণ কেন্দ্রীণ 
প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা যাক। মনে করি একটি স্থির কণিকাকে, 
অন্য একটি আপতিত প্রাস কণিকা দিয়ে আঘাত করা হলো, যা 
থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের অনির্দেশিত সংখ্যক কণিকা উৎপাদিত 
হতে পারে। উপজাত উপাদানসমূহ যদি প্রারস্তিক দুটি কণিকার 
মতোই অবিকল হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিক্ষেপণ 
(5০৪(01178)। বিক্ষেপণ প্রক্রিয়াকে আবার দুই প্রকৃতির 
প্রত্রিয়ারূপে চিহিদ্ত করা যায়: স্থিতিস্থাপক ও পক; 
এটি অবশ্য নির্ভর করে আপতিত কণিকাটির শক্তির কিছু 
অংশ সংঘর্ষে লিপ্ত কণিকা দুটির কোনো একটিকে উচ্চতর শক্তিস্তরে 
উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। উক্ত সংঘর্ষ প্রক্রিয়ায় 
উপজাত কণিকাসমূহ যদি প্রারস্তিক কণিকাযুগল থেকে আলাদা 
হয় তাহলে এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলে থাকি বিক্রিয়া 
06800017)। 

সাধারণ জাতের কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো কেন্দ্রীণ 
বিক্রিয়ার ফলে একটি কেন্দ্রীণ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। এ 
ধরনের বিক্রিয়া বুলভাবে অনুশীলিত হয়েছে__-পরীক্ষণগত ও 
তত্বগতভাবে। যেমন-_উদাহরণস্বরূপ 12 পরমাণু ভর-সংখ্যা বিশিষ্ট 
কার্বন কেন্দ্রীণকে কতিপয় মেগা ইলেকট্টনভোল্ট শক্তিসম্পন্ন 
ডিউটেরন (৫905:017) কণিকা দিয়ে আঘাত করলে এ ধরনের 
বিক্রিয়া ঘটে থাকে; এবং এই বিক্রিয়ার উপজাত হিসাবে 
প্রোটন, নিউট্রন, ডিউটেরন ও আলফা কণিকা দৃষ্ট হয়। এই 
বিক্রিয়া পদ্ধতিকে আমরা নিম্ভাবে প্রকাশ করতে পারি: সেমীকরণ 
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এই সমীকরণসমূহে সাধারণ রাসায়নিক প্রতীকের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীণসমূহকে চিহিত করা হয়েছে। পাদচিহ (54507101) দ্বারা 
কেন্দ্রীণটির পরমাণু-সংখ্যা কেন্দ্রীণ আধান) বুঝানো হয়েছে, এবং 
অধিচিহ্ন (5496750701) দিয়ে বিশেষ আইসোটোপটির (1591929) 
রসংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত বিক্রিয়াসমূহকে সংক্ষিপ্ত 
প্রতীকাকারে লেখার স্বাভাবিক প্রচল বা রীতি হলো : 
1200,0)120, 1200,0) 130 120 (৫,1) 131৭ এবং 120 ৫৫,0.) 
108' এখানে এ অক্ষর দ্বারা ডিউটেরনকে, ঢ অক্ষর দ্বারা প্রোটনকে, 
॥ দিয়ে নিউট্রনকে, ৫ অক্ষর দ্বারা আলফা কণিকাকে বুঝানো 
হয়েছে। এসব বিক্রিয়া পদ্ধতির প্রতিটিতে একটি লঘু কণিকার সৃষ্টি 
হয় আর অবশিষ্ট থাকে একটি নতুন গুরু কেন্দ্রীণ। যদি অবশিষ্ট 
কেন্দ্রীণাসটি উত্তেজিত স্তরে সৃষ্ট হয় তাহলে পরবর্তীকালে এটি থেকে 
গামা রশ্মি আকারে এই অধিক উত্তেজিত শক্তি নির্গত হয়। 
ক্ষেত্রবিশেষে ইলেকট্রন নির্গত হতে পারে। এই অবশিষ্ট কেন্দ্রীণটি 


তি101681" 7620601 পরমাণু চুল্লি 


অবশ্য তেজস্ক্রিয়ও হতে পারে যার ফলে এটি নতুন কেন্দ্রীণে 
রূপান্তরিত হবে- বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তেজস্ক্রিয় ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। 
দেখুন: [80108001109 | 
ণ প্রস্থচ্ছেদ (7101087 079$5-900107) : আপতিত 
কণিকার বর্ষণাঘাতী শক্তির অপেক্ষক হিসাবে বিভিন্ন বিক্রিয়া ঘটার 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সাধারণভাবে পরীক্ষণকারী অবশ্য জানতে উৎসুক। 
কোনো কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া ঘটার সম্ভাব্যতার পরিমাপই হচ্ছে এর 
প্রস্থচ্ছেদ (0955-59001010) | একটি বিক্রিয়া বিবেচনা করা যাক যা 
একগুচ্ছ বর্ষণকারী কণিকার দ্বারা উজ্জীবিত করা হলো। ধরা যাক 
আঘাতস্থানের প্রতি একক বর্গক্ষেত্রে রয়েছে 'ব সংখ্যক পরমাণু যা 
সুষমবন্টিত, এবং আরও ধরা যাক প্রতি একক সময়ে এখানে [ 
গ্যক কণিকা আঘাত হানছে। এর ফলে একটি বিশেষ জাতের £ 
সংখ্যক বিক্রিয়া প্রতি একক সময়ে সংঘটিত হচ্ছে। আঘাত স্থানের যে 
ভগ্নাংশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে উক্ত বিক্রিয়ায় উপজাত সৃষ্টি 
করেছে তার মান হলো ছ/]। এই সংখ্যাকে যদি প্রতি একক ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীণের সংখ্যা (ব) দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা পাই 
কার্যকর প্রস্থৃচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ (ছ২/[)। এই সংখ্যাবাচক 
রাশিটিকে বলা হয় এ বিশেষ বিক্রিয়ার সামগ্রিক প্রস্থচ্ছেদ (9181 
070955-5800191) কারণ বিক্রিয়ার সকল ঘটনাই ঘটে এর অভ্যন্তরে । 
উক্ত সংখ্যাবাচক রাশিটির মাত্রা ক্ষেত্রফলের_ প্রস্থচ্ছেদ তাই বর্গ 
সেন্টিমিটারে (০772) অথবা বার্ন 87) এককে প্রকাশ করা হয়; 
] টগর _ 10-2400721 অন্যদিকে প্রক্ষেপী আপতিত কণিকা রশ্মির 
সাথে বিশেষ কোনো কোনো বিনিদিষ্ট বিক্রিয়াজাত উৎপাদের 
সন্তাব্যতার পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় অস্তরকলনী প্রস্থচ্ছেদ 
(01616171121 010955-56001017) নাশক কথিত রাশি দিয়ে। 
অন্তরকলনী প্রস্থচ্ছেদের একক হলো প্রতি একক ঘনকোণে 
ক্ষেত্রফল, যেমন +৪05 06] 51610181)” | 
বিক্রিয়া পদ্ধতি (7৪৪০6107. 77)601)915151)) : কতিপয় 
শ্রেণি বা জাতিভুক্ত কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া পদ্ধতির সার্থক বর্ণনাদানে সক্ষম 
নানা ধরনের বিক্রিয়া মডেল (7690001) [70091) উপস্থাপন করা 
হয়েছে। সাধারণভাবে সকল বিক্রিয়াকে কি কাল মাত্রায় ঘটছে তার 
ভিত্তিতে, অথবা আপতিত কণিকার গতীয় শক্তির কি পরিমাণ ভগ্নাংশ 
প্রাপ্ত বিক্রিয়া উপজাতদের অভ্যন্তরীণ উত্তেজিত স্তরে উন্নীত করতে 
ব্যয় হচ্ছে তার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। সংঘটিত 
বিক্রিয়ায় সিংহভাগকে সাধারণভাবে দুটি মূল শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা 
যায়। এই পদ্ধতি দুটির নাম হলো : জটিল কেন্দ্রীণ গঠন প্রক্রিয়া, 
এবং সরাসরি মিথক্দ্িয়া প্রক্রিয়া (41760 752001017)| 
জটিল কেন্দ্রীণ গঠনে দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে আপতিত 
কণিকাটিকে অভিলক্ষ্য কেন্দ্রীণ গ্রাস করে ফেলে--যার ফলে একটি 
“মধ্যবতী” বা জটিল কেন্জ্রীণের সৃষ্টি হয়। এই মধ্যবর্তী কেন্দ্রীণের 
জীবনকাল (116-077০) হলো 10-163, যা আপতিত কণিকাটির 
অভিলক্ষ্য বেন্দ্রীণকে অতিক্রম করার কাল 10-225 অপেক্ষা অনেক 
দীর্ঘ। এই সময়কালে কণিকাটির গতীয় শক্তি সকল কেন্দ্রীণ কণিকার 
(00019015) মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এর ফলে আপতিত 
কণিকাটির ও অভিলক্ষ্য কেন্দ্রীণটির সকল স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। সংঘর্ষের 
ফলে সৃষ্ট জটিল কেন্দ্রীণটি অতি উচ্চমাত্রায় উত্তেজিত এবং 
অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে ; ভেঙে পড়ার পূর্বসুহ্র্ত পর্যন্ত এই 
উত্তেজিত কেন্দ্রীণাসটি সকল সম্ভাব্য এবং প্রাপ্তব্য স্বাতস্ত্র্যের মাত্রাকে 


২৬৬ 


লাস লা বাক লারা জা ভবিজানুতোমকণদাএকাছেীবিজ্াবরপ জা লতার বিকাল পলকতে টাদজতিপৃতোহমাদাওলাহেটতিজানবিদলাহবাদনাও তাজকবিজাকীব বলার লামীবিভারটল আক্াদলাকযাীবিবিলা আযাআওকাতেীবিালবপতোহছএকাকরীতিভানৃ কামাল চাতেইবিদ্াকিৃতাইজ লা 


(0981555 01 95001)) সম্পৃক্ত করে তাপীয় সুস্থিতিতে উপনীত 
হতে থাকে; এবং দ্বিতীয় ধাপে এই অস্থিতিশীল বেন্দ্রীণটি বিভিন্ন 
সক্রিয় উপজাত উপাদানে বিভক্ত হয়ে পড়ে, অথবা তথাকথিত 
বহির্নিঃসরণ পথ দিয়ে নিঃশেষিত হতে থাকে। জটিল কেন্দ্রীণাস গড়ন 
প্রক্রিয়া বা ফিউশন বিক্রিয়ার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো কোনো 
উপর। একটি হলো জটিল কেন্দ্রীণাসটি গঠনের সম্ভাব্যতা এবং অন্যটি 
হলো বিনির্দিষ্ট বহির্পথে ক্ষয় বা নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাব্যতা । 

না 
অনুকল্পের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে অসামঞ্জস্যপর্ণ। অনেক বিক্রিয়াতে 
দেখা যায় যে, দীর্ঘ জীবনকাল স্থায়ী অস্তর্বতীঁ কেন্দ্রীণাস ঘটনের 
কোনো চিত্র ধরা পড়ে না, বরং মনে হয় এ ধরনের বিক্রিয়ায় খুব দ্রুত 
পকজি জিরা জারি এর রেরে মনে রে আপতিত কাট 
অথবা এর কোনো অংশ অভিলক্ষ্য কেন্দ্রীণাসটির পৃষ্ঠের সাথে অথবা 
পৃষ্ঠে অবস্থিত কতিপয় কেন্দ্রীণ কণিকার (78015015) সাথে 
মিথক্ক্িয়ায় রত হয়। এই সকল সরাসরি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুমান 
করা হয় যে, প্রাপ্তব্য স্বাতন্ত্র্য মাত্রার মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যক 
সম্পৃক্ত হয়। অধিকাংশ সরাসরি বিক্রিয়াসমূহ হলো স্থানান্তর জাতের 
(08175 (0০); এসব বিক্রিয়ায় এক বা একাধিক কেন্দ্রীণ কণিকা 
আপতিত কণিকাটিতে অথবা আপতিত কণিকাটি থেকে স্থানাত্তরিত 
হয় যখন আপতিত কণিকাটি অভিলক্ষ্য কেন্দ্রীণাসটিকে অতিক্রম করে 
যেতে থাকে, এবং পিছনে ফেলে রেখে যায় দুটি অবশিষ্ট সঙ্গী তাদের 
ভূমিস্তরে অথবা বিপুল সংখ্যক স্তরের মধ্যে কোনো একটিতে। এ 
ধরনের স্থানাত্তর বিক্রিয়াসমূহকে “হরণ বিক্রিয়া, (901012778 
1680100) বা “তুলে নেওয়া বিক্রিয়া” (910৫ 4 76৪001015) নামে 
অভিহিত করা হয়। নামকরণের এই ক্রমপর্যায় নির্ভর করে আপতিত 
কণিকাটি বিক্রিয়াকালে কোনো কেন্দ্রীণ কণিকা হারিয়ে ফেলেছে অথবা 
অর্জন করেছে তার উপর। 

অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ হলো এক ধরনের সরাসরি বিক্রিয়া। 
স্থানান্তর বিক্রিয়াদিতে যেসব অবস্থা প্রাধিকারমূলকভাবে ঘনসন্ি বিষ, 
তারা হলো বিনিদিষ্ট একক কণিকা বিশিষ্ট অথবা শেল মডেল গড়ন 
সম্পন্ন; অন্যদিকে অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণে যেসব অবস্থা 
প্রাধিকারমূলকভাবে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তারা হলো যৌথ 
প্রকৃতির (০9119006117 080016)। দেখুন: [0০168 3(0000019; 
9০৪/০11178 | [সে.বে.] 


01০৭1" 69007 পরমাণু চুপি “ব001581 1580101- 
এর বাংলায় চলতি “পরমাণু চুঙ্লি”। তবে বিজ্ঞানের 
পরিভাষায় এটির নাম হওয়া উচিত “কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ক” (7091981 
1990(01)। এটি একটি জটিল সুব্যবস্থা বা সিস্টেম যেখানে সুনিয়স্ত্রিত 
পদ্ধতিতে ও স্বতঃঅব্যাহত প্রক্রিয়ায় চালিত “কেন্দ্রীণ ফিশনকে” 
(00001681 0551017) ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীণ জ্বালানিকে (01) 

করার জন্য নিউট্রন (0০8060175) ব্যবহার করা হয়, এবং 
“ফিশন” বিক্রিয়া কেবল শক্তি ও বিকিরণ উৎপাদন করে না, 
অধিকন্তু অতিরিক্ত নিউন্রনও উৎপাদন করে। এর ফলে নিউট্রন 
উজ্জীবিত একটি “শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার” (01791) 15800101) স্ত্রপাত 
ঘটে এবং ফিশন প্রক্রিয়া অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। একটি 
কেন্দ্রীণ বিক্রিয়াতে যথাযথ পরিমাণ কেন্দ্রীণ জ্বালানি ও অন্যান্য 


২৬৭ 


01681 7690601 পরমাণু চুল্লি 
লাকারতীবিস্সহিশু রমার ভারে নিকাজিদিশৃ্োহবাদলএকন টি 


ংকহাবিজরবলৃলেনহাজবকাপিাবিসূলোছ। 
গার াংহইবিরাতবপুতেে।লারশােটীবিজাববপযোমালাহ কতো রজার মানবিক াত পোদ তাকানোর রামপালের ছেরে 


পদার্থের সমাবেশ ঘটানো হয় যাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিউট্রন “শৃঙ্খল 
বিক্রিয়া” (০7817 19200107) অব্যাহত এবং নিয়ন্ত্রিত থাকে । ফিশন 
বিক্রিয়া থেকে উৎপাদিত তাপশক্তিকে যথাযথভাবে বাইরে পরিবাহিত 
করা যায় এমন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীণ বিক্রিয়কটি চালনার 
ফলে যে বিকিরণ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপজাত হয় তা থেকে 
ব্যবহারকারী এবং পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ 
ব্যবস্থাও এই বেন্দ্রীণ বিক্রিয়ক পদ্ধতির অন্তর্ভক্ত। দেখুন: 07817 
19800101] (01515); 0০198115510) 1 

কেন্দ্রীণ রিত্যাক্টরসমূহ নানাভাবে, নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হতে পারে, যেমন_ শক্তির উৎস হিসাবে, কেন্দ্রীণ বিকিরণের উৎস 
হিসাবে, এবং বিশেষ অভীক্ষা ও সম্ভাব্য কার্যোপযোগিতা প্রদর্শনের 
নিমিত্ত। বেন্দ্রীণ বিক্রিয়ক বা রিত্যাক্টর অর্থাৎ কেন্দ্রীণ তড়িৎ শক্তি 
স্থাপনা থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজন 
তাপশক্তিকে ব্যবহার করে বাষ্প উৎপাদন যা দিয়ে অথবা এই তাপ 
শক্তি দিয়ে গ্যাসকে উত্তপ্ত করা যা দিয়ে টারবাইন জেনারেটর 
(007179 £97019101) চালনা করা যায়। ফিশন শক্তিকে সরাসরি 
কার্ধোপাযোগী করে তোলা অবশ্য সম্ভব; কিন্তু তা সম্পাদনের জন্য 
যে দক্ষ পদ্ধতির প্রয়োজন তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাৎ 
আমরা বলতে পারি পরিচালনা পদ্ধতিগত দৃষ্টিতে একটি কেন্দ্রীণ 
বিদ্যুৎ শক্তি স্থাপনা ও কয়লা-প্রজ্বলিত তড়িৎ-শক্তি স্থাপনার মধ্যে 
যথেষ্ট সাদ্শ্য রয়েছে; পার্থক্য হলে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রচলিত 
বয়লারের 0০119) পরিবর্তে কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ক বা রি-জ্যাক্টর 
ব্যবহৃত হয়। দেখুন: বি0০1627 0০9৬1 | 

জ্বালানি ও মন্থরক (দ্৪] 8711 [00678€07) : ফিশন 
বিক্রিয়া থেকে নির্গত নিউদ্রন কণিকাসমূহ অতি শক্তিশালী এবং এ 
কারণে এদের বলা হয় দ্রুতগামী নিউট্রন (50179810015) | গড় 
গতীয় শক্তির মান (8591886 100500 11619) 2110, অর্থাৎ এ 
ধরনের শক্তিশালী নিউট্রনের দ্রুতি হলো আলোর দ্রুতির এক 
পঞ্চদশমাংশ (১/১৫)। চতুষ্পার্থ্ের উপস্থিত পদার্থের কেন্দ্রীণসমূহের 
সাথে অবিরত সংঘর্ষের মাধ্যমে দ্রুতগামী, নিউটুনসমূহ মন্থর 
দ্রুতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই মন্থরণ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর করে 
তোলা যায় লঘু পরমাণুবিশিষ্ট বস্তব-উপাদান ব্যবহার করে; এ জাতীয় 
বস্ত-উপাদানকে বলা হয় মন্থুরক বা ইংরেজিতে মডারেটর 
(7100018107)_ যেমন গুরুজল (01০8৬) ৬8107) অর্থাৎ ডিউটেরিয়াম 
অক্সাইড (7920); সাধারণ (লঘু) জল (7120), গ্রাফাইট (87477106); 
বেরিলিয়াম (9০); বেরিলিয়াম অক্সাইড; হাইড্রাইডস্‌ ()071995)। 
এছাড়া বেশ কতিপয় বিশেষ জৈব-পদার্থও (01£9010 771957815) 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন-_হাইড্রোকার্বন (1)9010081075) | 
মন্থ্রীভূত নিউট্রনের শক্তি এত নিম্মাত্রায় উপনীত হয় যে এসব 
নিউট্রন চতুঙ্পার্শস্থ বস্ত-উপাদানের সাথে তাপীয়-সুস্থিতিতে (09178 
900)110171001) অবস্থান করে--এ জাতীয় দুর্বল শক্তির 
নিউট্ুনসমূহকে আমরা বলে থাকি তাপীয় নিউট্রন (11)6177] 
06000175)| তাপীয় শক্তিসম্পন্ন নিউট্টন ফিশন বিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, আর এ কারণেই অধিকাংশ রি-আ্যাক্টরে 
দ্রুতগামী নিউন্টনসমূহকে তাপীয় নিউন্রনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে 
মন্থুরক ব্যবহার করা হয়। 

জ্বালানি বন্ত-উপাদানের যুৎসই ঘনত্বের সাথে উচ্চ নিউট্রন শক্তি 
স্তরে নিউট্রনের শৃঙ্খল বিক্রিয়ার (০7817 [5800107) অনুশীলন করা 


যায়। দ্রুতগামী ও তাপীয় শক্তির মাঝামাঝি শক্তি অবস্থাকে মধ্যবর্তী 
শক্তি বলা হয়। দ্রুতগামী নিউট্রন ব্যবহারকারী রি-ত্যাক্টরে কোনো 
মস্থরক থাকে না, আর এ ধরনের রি-ত্যাক্টরের ব্যবহার খুবই 
সীমিত। 

উল্লিখিত তিনজাতের রি-ভ্যাক্টরই নির্মিত হয়েছে। ফিশন 
জ্বালানির মধ্যে কেবল মাত্র তিন জাতের আইসোটোপ যেমন 235), 
23310], এবং 239 হলো ফিশনযোগ্য--তবে বহু ধরনের পদার্থ 
রয়েছে যার মধ্যে এই তিনটি আইসোটোপ বেশ পাওয়া যায়। 

তাপ অপসারণ (6৪1 7২6770%9]) : জ্বালানি উপাদানের 
ফিশন বিক্রিয়া থেকে মুক্ত শক্তির সিংহভাগ ফিশন ভ্নাংশসমূহের 
গতীয় শক্তি আকারে দেখা দেয়, আর এই শক্তি আবার তাপ 
শক্তিতে রপান্তরিত হর ফিশন ভগ্নাংশসমূহের মন্থ্রণ প্রক্রিয়া এবং 
স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। অসমরূপী (79657090005) রি- 
আযাক্টরের জন্য এ ধরনের উত্তাপন ঘটে থাকে জ্বালানি 
উপাদানসমূহের মধ্যেই। ফিশন বিক্রিয়া থেকে জাত বিকিরণ নির্গমন 
এবং বিশোষণের ফলেও উত্তাপন ঘটতে পায়ে_আবার স্ষ্ট 
তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত বিকিরণ বিশোষণের ফলেও উত্তপ্ত 
হতে পারে। রি-আ্যাক্টরে উৎপাদিত তাপকে অপসারণের জন্য 
শীতলকারী তরল রি-আ্যাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। 

রি-ত্যাক্ট্র শীতলকারী তরল (88০$০৮ ০00187865) : 

কোনো তরলকে শীতলকারী হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তা 
নির্বাচনের ভিত্তি হলো তরলটির তাপ স্থানান্তর সামর্থ্য, ভৌত ধর্ম, 
এবং কেন্দ্রীণ ধর্মাবলি। 

সাধারণ পানির রয়েছে বেশ কিছু বাঞ্ছিত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য । 
উৎপাদন রি-জ্যাক্টরসমূহে পানিকে শীতলকারক হিসাবে ব্যবহার 
করা হতো, এবং অধিকাংশ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদক এখনও পানিকে 
এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফুটস্ত পানি রি-ত্যান্টরে 
(6011176 ৬8097 1920101) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পানিকে 
ফুটানো হয়ে থাকে বাষ্প তৈরির উদ্দেশ্যে এবং এই বাম্পকে পাইপের 
ভিতর দিয়ে টারবাইনে (81১16) প্রক্ষেপ করান হয়। প্রচাপী পানি 
রি-ত্যাক্টরে 001535011260 %8097 758091) শ্রীতলকারী পানিকে 
উচ্চচাপের অধীনে রাখা যায় যাতে পানি ফুটতে না পারে_এবং 
একটি বা্প উৎপাদনকারী আধারে প্রবাহিত অন্য জলধারার মাধ্যমে 
তাপ স্থানান্তর সাধিত হয়__তা বাম্পীভূত হয়। দেখুন: 0001178 
(061; [২2010800156 ৮/৪5$10 17781126171; ৬৪০01 
00170617561 

ফুটন্ত পানি (9০1178৮8161) ও প্রচাপী_ উভয় প্রকার রি- 
ত্যাক্টরে পানি মস্থরক ও শীতলকারী উভয় ভূমিকাই পালন করে 
থাকে। লঘু পানি ও গুরু পানি__উভয়ই চমৎকার নিউট্রন মস্থরক। 
উল্লেখ্য যে, গুরু পানির রয়েছে নিউট্রন অবশোষণ প্রস্থচ্ছেদের মান 

পানির এ প্রস্থচ্ছেদের মানের এক-_পঞ্চশতাংশ (১/৫০০) | তড়িৎ 
শক্তি উৎপাদায়ী রি-আ্যাক্টরের ক্ষেত্রে পানিকে শীতলকারী তরল 
হিসাবে ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা হলো এর অতি উচ্চ বাম্পচাপ। এর 
ফলে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদানকারী রি-ত্যাক্টর নির্ধাণ নকশায় বেশ 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেখুন: ব0০1621 75201107) | 

লঘু ঘনত্বের কারণে গ্যাস হলো, তরলের তুলনায়, 
অন্তর্নিহিতভাবেই মন্দ তাপ স্থানান্তরকারী ফ্লুয়িড। অবশ্য গ্যাসের 
চাপ বাড়িয়ে অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধন করা যায়_-তবে এতে 


০1687 76৪0601 পরমাণু চুলি 


ালকগাবেনিলাবললোদলাএহাছে্ীানইপাযোতযালা শাকের আলা এচাছেিবিজাবাৰ 


অন্যবিধ সমস্যা দেখা দেয়। গ্যাসের মধ্যে হিলিয়াম হলো সবচাইতে 
উৎকৃষ্ট শীতলকারী প্রবহ (0010)--এটি রাসায়নিক দিক থেকে 
নিক্ক্িয়, এবং রয়েছে ভাল তাপগতীয় এবং কেন্দ্ীণ ধর্মাবলি। 

এ কারণে উচ্চ তাপমাত্রার গ্যাস শীতলীকৃত রি-ত্যাক্টর 07181) 
(67700181016 £5-০09০010 1990601 : 1701২) ব্যবস্থায় হিলিয়ামকে 
শীতলকারী পদার্থ হিসাবে নির্বাচন করা হয়। অতি উচ্চচাপেও 
গ্যাসকে ব্যবহার করা যেতে পারে__এটি একটি অন্যতম সুবিধা, 
যাকে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সরাসরি চক্র গ্যাস- 
টারবাইন (1750 ০৮০1০ 5৪5 (11017)6) প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করা যায়। 

ডাইফিনাইল (0101107%1) এবং টারফিনাইল (06701)61]) 
জৈব পদার্থের রয়েছে ভালো নিউট্রন-মস্থ্রণ ধর্ম এবং জলের চাইতে 
কম বাম্পচাপ। জৈব শীতলকারী পদার্থের আর একটি গুণ হলো এর 
ক্ষয়কারী (601951%€) ক্ষমতা কম, উপরন্তু কম দামি। তবে জৈব 
পদার্থ ব্যবহারের সবচাইতে অসুবিধা হলো বিকিরণ উদ্তাসনের 
প্রভাবে এরা বিভক্ত হয়ে পড়ে৷ 

তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনে যে তাপমাত্রায় সাধারণভাবে রি-আ্যাক্টর 
ব্যবস্থা কাজ করে সেই তাপমাত্রার জন্য অতি উপযোগী তাপ 
স্থানান্তরকারী পদার্থ হলো আালকালি ধাতৃসমূহ (৪105]1 [151815); 
এদের রয়েছে অতি নিয় বাষ্পচাপ এবং চমৎকার তাপ-স্থানান্তর ধর্ম 
এই দৃষ্টিতে সোডিয়াম হলো সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়, কারণ এর 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প গলনবিন্দু (7610118 00101) এবং অতি উচ্চ 
তাপ-স্থানাত্তর সহগ ()6৪-081501 00661019110) | হা 
সোডিয়াম সহজলভ্য, এবং তুলনামূলকভাবে এর কম। 
পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকে তা সোডিয়াম 
মোটামুটিভাবে ক্ষীণ-ক্ষয়কারী দ্রব্য। এবং কেন্দ্রীণ ধর্মাবলি অতি 
চমগকার বিশেষ করে দ্রুত রি ত্যাক্টরের ক্ষেত্রে (0950 16980001) 1 
“তরল ধাতব দ্রুত জনন রি-আ্যাক্টরে” 010010 7761থ] ৩ 075600[ 
[580001) মুখ্য লুপে (00215 1092) সোডিয়াম তাপ আহরণ করে 
রি-আ্যাক্টর মর্ম (9016) থেকে তাপ বিনিময়কে (0691 2300102179) 
অবস্থিত দ্বিতীয় সোডিয়াম লুপে স্থানাত্তর করে; অতঃপর এখান 
থেকে তাপ বাম্প-উৎপাদক ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। 

গলস্ত লবণজাতীয় দ্রব্যকেও (70107। 5815) রি-আযাক্টর 
শীতলকারী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের রয়েছে উপযোগী 
উচ্চ-তাপমাত্রিক ধর্ম। 

ফুয়িড প্রবাহ এবং তাপগতিবলবিদ্যা (1010 9৮ ৪70 
07677)00571970105) £ যেহেতু তাপ অপসারণ প্রক্রিয়া যতদূর 
সম্ভব দক্ষতার সাথে সাধিত হওয়া আবশ্যক তাই ফুয়িড প্রবাহ 
সংশ্লিষ্ট সমস্যার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি আরোপ করা প্রয়োজন, এ ছাড়া 
সুব্যবস্থাটির তাপগতিবলবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যের সম্যক অভীক্ষারও 
প্রয়োজন। 

পরিচালন তাপমাত্রায় ব্যবহৃত ফ্রুয়িডটির তাপ-ধারকত্ব ও 
তাপ-পরিবাহিতার মৌলিক প্রভাব অবশ্য রি-ত্যাক্টর ব্যবস্থাটির 
পরিকল্পনা নকশায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে। 
ব্যবহৃত ফ্লুয়িডটির তাপ-ধারকত্ব নির্ধারণ করবে ফ্লুয়িডের পরিমাণ । 
যুক্তিযুক্ত তাপমাত্রা ব্যবধানে উৎপাদিত তাপ স্থানান্তরে জ্বালানির 
(961) জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্টক্ষেত্রফল হিসাব নির্ধারণে ফ্লুয়িডটির 
ধর্মাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে__এসব ধর্মের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো : তাপ-পরিবাহিতা, সান্দ্রতা, ঘনত্ব, এবং 


২৬৮ 
জানা াকাদলাএভামেিজানবিনাবর কা তাহা কাচা াাংলাএকাকেী নহি ডাবল কাবার বার ভাতেক্াসৃকক্যালোএ হর 


আপেক্ষিক তাপ। এইসব হিসাব-নিকাশ আবার জ্বালানির আকৃতির 
নক্সাকরণের উপর প্রভাব ফেলে__বিশেষ করে জ্বালানি উপাদানের 
পরিমাণ ও তার সঙ্জার প্রকৃতি। এইসব উৎপাদক যৌথভাবে 
ব্যবস্থাটির পাম্পিং বৈশিষ্ট্য (00100176 0178190191150109) নিশ্চিত 
করবে কারণ চাপ হাস (01595016 0190) ও শীতলকারক তাপমাত্রা 
পরস্পর সরাসরি সম্পর্কিত। 

তাপীয় পীড়ন (19701 51655) £ শীতলকারক 
প্রবহটির তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে যখন এটি রি-ত্যাক্টরের 
অভ্যন্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। বিদ্যুৎ-শক্তির মাত্রার দোদুল্যমানতা 
বা শীতলকারক প্রবহের সি হারের উঠানামার কারণে 
তাপমাত্রা বৃদ্ধি হারে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। একটি রি-আ্যাক্টরে 
সতত বিদ্যুৎ শক্তির মাত্রা উঠানামা করে-বিশেষ করে এই মাত্রা হাস 
পায় প্রায়শ। সুতরাং বিদ্যুৎ-শক্তির মাত্রার দোদুল্যমানতার কারণে 
সৃষ্ট তাপমাত্রার হাসবৃদ্ধির সমস্যাটিকে অবশ্য বিবেচনায় আনতে হবে 
যথেষ্ট সতর্কতার সাথে-একটি রি-জ্যাক্টর শীতলকারক ব্যবস্থা 
পরিকল্পনা কালে। উপরন্ত শীতলকারক পদার্থের প্রবাহ ব্যবহার 
ত্রটির কারণে, যেমন_ পাম্প ব্যবস্থাটি অচল হয়ে পড়লে, 
তাপমাত্রার পরিবর্তনকেও হিসাবে আনতে হবে রি-ত্যাক্টর পদ্ধতি 
পরিকল্পনায়। ফলে-_ স্বাভাবিকভাবে চলাকালে একটি রি-ত্যাক্টর 
সুব্যবস্থায় যে তাপীয় পীড়ন বিদ্যমান তার উপর উল্লিখিত কারণে সৃষ্ট 
তাপমাত্রা পীড়ন অবশ্য প্রভাব ফেলবে। 

শীতলকারী ব্যবস্থার উপাংশসমূহ : রি-ত্যাক্টর ব্যবস্থার 
উন্নয়নের স্বার্থে ও প্রয়োজনে শীতলকারী ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের 
উন্নয়নেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন এমনকি অতি 
প্রচলিত জল-শীতলকারী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

তেজস্ক্রয় বিপদের কারণে,_নিরাপদে বিশ্বস্ততার সাথে রি- 
আ্যাক্টুর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লিক-রোধী 0০৪1-01£)0) 
ব্যবস্থা ও উপাংশের নির্মাণ অত্যাবশ্যক। রি-জ্যাক্টর শীতলকারী 
হিসাবে ব্যবহৃত অনেক পদার্থই নতৃন নতুন ও বিশেষ ধরনের 
সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। 

আযালক্যালি ধাতব পদার্থের জন্য অধিকতর বিস্তৃত উপাংশ 
উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে কারণ এ ধরনের পদার্থের রয়েছে অতি 
তীবু রাসায়নিক সক্ত্রিয়তা--তাছাড়া এদের পিচ্ছিলতা ধর্ম 
(100110810) বেশ দুর্বল। কেন্দ্রাতিগ পাম্প (09700000891) ব্যবস্থায় 
যে অনন্য ধরনের বিয়ারিং ও সীল (992170165 2110 56815) ব্যবহাত 
হয় সেসব বিশেষ নকশায় নির্মাণ করতে হয়। তরল ধাতুসমূহ 
চমৎকার তড়িৎ-বাহী, এবং কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চৌম্বক 
জাতীয় পাম্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সমুদয় পাম্প 
সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ (০01115619 5০81০0)-_এদের মধ্যে কোনো 
চলমান যন্ত্রাংশ থাকে না, এরা এদের পাম্পিং ক্রিয়া চালনা করে 
থাকে প্রবহটির উপর সরাসরি বিদ্যুৎটোন্বক বল প্রয়োগ করে। 

রি-ত্যাক্টর মর্মের (০০:৪) নকশায়ন : একটি শক্তি উৎপাদিকা 
রি-ত্যাক্টরের প্রচলিত রি-আ্যাক্টুর মর্ম (6৪০0107০০76) সাধারণভাবে 
তৈরি করা হয় জ্বালানি উপাদানের রডসমষ্টি দিয়ে। আর এগুলোকে 
ধারণ করে থাকে নৌকাকৃতির আধারের অভ্যন্তরে গ্রাড জাতীয় 
কাঠামো। রি-ত্যাক্টর ব্যবস্থায় প্রযুক্ত কাঠামো উপাদানের বস্তু 
উপাদানের থাকতে হবে যুৎসই কেন্দ্রীণ এবং ভৌত ধর্মাবলি যা 
অবশ্যই চালনা অবস্থাধীনে শীতলকারী প্রবহের ধর্মাবলির সাথে 


২৬৯ 


101627 5]96৫178 কেন্দ্রীণ বর্ণালি 


মালার াডী বিকাল লাওয়াবিালবসুতোষক লো চে িজরিশুতোষবদা ওয়েন লা গাইনি জাবেীনিজানা মালার ারবজালুমবাাসিরারাইসুকাছা রীতা ংবিযাবলোরহা কমার হাচনীবিজািতাবংলোএাতেীরিজনিকাবালোনকাবািালবিকা বানাতে 


সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সবচাইতে প্রচলিত কাঠামো বন্ত-উপাদান যা 
রি-আ্যাক্টরে ব্যবহৃত হয়, তা হলো আ্যালুমিনাম (৪1010117010), 
মরিচাহীন ইস্পাত (9:8101655 51501), এবং জির্কোনিয়াম সংকর ধাতু 
(21100781170 211995)। জির্কোনিয়াম ধাতু ও আযালুমিনিয়ামের 
রয়েছে কেন্দ্রীণ ধর্ম অনুক্ল ধর্ম, পক্ষান্তরে মরিচাহীন ইস্পাতের 
রয়েছে অনুকূল ভৌত ধর্ম। সাধারণত স্বল্প তাপমাত্রায় রি-ত্যাক্টরে 
আযালুমিনাম বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়; আর জির্কোনিয়াম ও মরিচাহীন 
ইস্পাত ব্যবহার করা হয় উচ্চ তাপমাত্রার রি-ত্যান্টর ব্যবস্থাদিতে। 


জির্কোনিয়াম বেশ উচ্চ মূল্য বিশিষ্ট উপাদান, কাজেই যেখানে নিউট্রন ' 


প্রস্থচ্ছেদ ক্রান্তিমূলক সেক্ষেত্রে এই ধাতুর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। 

বিষমজাতীয় রি-আ্যাক্টরসমূহে (066579£6000905 176801019) 
জ্বালানি ও শীতলকারী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য সংরক্ষণ করা হয়, 
আর এটি করা হয় জ্বালানিকে আচ্ছাদিত করে। এই আচ্ছাদনী পদার্থ 
অবশ্য একই সাথে জ্বালানি ও শীতলকারী পদার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 
হতে হবে। 

এই আচ্ছাদনী পদার্থসমূহের থাকতে হবে অনুকূল কেন্দ্রীণ ধর্ম। 
এসব ক্ষেত্রে কেন্্রীণ প্রস্থচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন-করে, 
কারণ এসব পদার্থ কর্তৃক নিউন্লন পরজীবী অবশোষণ (081551010 
8501)001) কেন্দ্রীণ ফিশন বিক্রিয়ার দক্ষতাকে হাস করে দেয়। 
এদিক থেকে য়াম হলো অতি কাজ্ক্ষিত দ্রব্য এর ভৌত 
শক্তিমত্তা এবং অবক্ষয় রোধ ক্ষমতা পানিতে অতি দ্রুত হাস পেতে 
থাকে, বিশেষ করে, 300" (1490) তাপমাত্রার উধ্র্বে। অন্যদিকে 
জির্কোনিয়ামের রয়েছে চমগকার চল নিউট্রন ধর্ম,_অধিকন্ত 
এটিকে উচ্চ তাপমাত্রাতে অবক্ষয়রোধী হিসাবে নির্মাণ করা যেতে 
পারে। এই পদার্থটিকে পানি দ্বারা শীতলকৃত বিদ্যুতৎশক্তি রি- 
আযাক্টরসমূহে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। দ্রুতগামী রি- 
ত্যাক্টরসমূহে ব্যবহৃত হয় মরিচাহীন/মরিচারোধী ইস্পাত। 

নিয়ন্ত্রণ (০০7/91) : রি-ত্যাক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্য 
প্রয়োজন ক্রান্তি অবস্থার বা শর্তের (0711108] ০900100) পরিমাপন 
ও সমন্বয়করণ (9৫185171671) | একটি রি-ত্যাক্টরের 'ক্রান্তি মুহূর্ত 
হলো যখন এর অভ্যন্তরে নিউট্রন উৎপাদন হার ও এর ব্যবহার হার 
সমান হয়। নিউট্রনসমূহ উৎপাদিত হয় ফিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর 
এদের ব্যবহার বা নিঃশেষ হতে পারে নানা পন্থায়-_যার মধ্যে 
অন্তর্ভৃক্ত ফিশন বিক্রিয়া সংগঠনের জন্য অবশোষণ, ফিশনযোগ্য 
পদার্থ কর্তৃক অ-ফিশন গ্রাস (10071-0551017 0800016), উর্বর পদার্থ 
কর্তৃক গ্রাস, কাঠামো উপাদান অথবা শীতলকারী পদার্থ কর্তৃক গ্রাস, 
এবং রি-আ্যাক্টর থেকে “লিক করে বেরিয়ে যাওয়া। একটি রি- 
্যাক্টরের অবস্থাকে “অধঃক্রান্তি' (0-০010০81) কাল বলা হয় যখন 
নিউট্রন উৎপাদনের হার খরচ বা ব্যবহারের হার অপেক্ষা কম তৈড়িৎ 
ক্ষমতা মাত্রা হাসমান)। অন্যদিকে রি-আ্যাক্টরটি উরধ্ব ক্রাস্তি (509৩7 
01101081) লগ্মে উপনীত হয়েছে বলা হয় তৈড়িৎ্-ক্ষমতা মাত্রা 
উধধ্বগামী) যদি নিউন্রন উৎপাদন হার খরচের হার থেকে অধিক 
মাত্রায় উপনীত হয়। 

নিউট্রন উৎপাদন ও নিউট্রন ব্যবহারের মাত্রাকে সাম্যাবস্থায় 
সমন্বয় করে রি-ত্যাক্টর ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। স্বাভাবিক 
অবস্থায় নিউট্রন-অবশোষণ ও “নিউট্রন লিক*₹এর পরিবর্তন সাধন 
করে নিউট্রন ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়; অন্যদিকে নিউট্ুন 
উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয় ব্যবস্থাটির অভ্যন্তরে ফিশনযোগ্য 
পদার্থের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে। 


প্রয়োজনীয় যথাযথ অবস্থায় ও মুহূর্তে রি-আ্যাক্টরের অভ্যন্তরে 
রি-আ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য অতি আবশ্যক হলো নিউট্রন 
অবশোষণ দণুসমষ্টির (নিয়ন্ত্রণ দণ্ডসমষ্টি) সচলতা বা গতিশীলতা । 
এই দগ্ুসমষ্টির সজ্জা এমন হওয়া উচিত যাতে সুস্থির ও ধীরভাবে 
সক্রিয়তা নিউট্রন উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ) বৃদ্ধি করা যায় এবং তা পরম 
নিয়ন্ত্রিতভাবে। এই দণ্ডসমষ্টিকে অবশ্যই দ্রুত বা ধীরলয়ে 
সক্রিয়তাকে মন্থর করতে সমর্থ হতে হবে। নিয়ন্ত্রণ চালনা ব্যবস্থা 
সাধারণভাবে বিদ্যুতৎ-চৌনম্বক ভৌত কৌশল-_এই ব্যবস্থার মাধ্যমে 
নিয়ন্ত্রণ দণ্ডসমূহে সরলরৈখিক বা দোলন গতি সঞ্চার করা হয়। 
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ফুটন্ত জল রি-ত্যাক্টর 


নিয়ন্ত্রণ চালনার স্বাভাবিক কাজ হস্তচালিত পদ্ধতিতে অথবা 
স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ও 
সঙ্কটজনক মুহূর্তে একটি রি-আ্যাক্টরকে অতি দ্রুত বন্ধ করার প্রক্রিয়া. 
সূচিত হতে পারে যে কোনো একটি বা একাধিক বিপদ সংকেত দ্বারা 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে । অথবা রি-ত্যাক্টর অপারেটর কর্তৃক দ্রুত সঙ্কট 
বোতাম চাপ দিয়ে_রি-ত্যাক্টর ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া সম্ভব। 
অতি দ্রুত রি-আ্যাক্টর সক্রিয়তাকে স্তব্ধ করে দেবার পদ্ধতিকে 
ইংরেজিতে বলা হয় 'চ২০৪০৫০ 501810'__বাংলায় “অতি দ্রুত 
অচলকরণ” পদ্ধতি । 

প্রয়োগ (47110861075) : রি-ত্যাক্টর প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত 
হলো-_ফিশনযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন €01000111] ও 01811] 
233); ভ্রাম্যমাণ, স্থিতধী, এবং প্যাকেজ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনী 
স্থাপনা; গবেষণা, অতীক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, এবং পরীক্ষণ সুবিধাদি; 
স্থান ও প্রক্রিয়া তাপ (5780০ ৪0৫ 09093510981); দ্বি-উদ্দেশ্যমূলক 
নকশা; এবং বিশেষ ধরনের প্রয়োগ। এছাড়া রয়েছে ভবিষ্যতে 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা হিসাবে খাদ্যবস্তুকে জীবাণুমুক্তকরণে রি-ত্যান্টর 
থেকে প্রাপ্ত বিকিরণের ব্যবহার, রাসায়নিক প্রক্রিয়াদিতে, এবং উচ্চ 
তাপমাত্রা প্রয়োগাদিতে এর ব্যবহার। [অ.রা.] 


01998 9]99০৫79 কেন্দ্রীণ বর্ণালি তেজস্ক্রিয় 
কেন্দ্রীণ অথবা কেন্দ্রীণ চুল্লি থেকে নিঃসৃত বিকিরণের শক্তি বা 
ভরবেগের বণ্টন ; এই সব বিকিরণ মাপার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি 
থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে দর্শনীয় করা যেমন-_-চৌম্বক 
স্পেকট্রোমিটার এবং সিন্টিলেশন ডিটেক্টর)। 


10169150707 কেন্দ্রীণ গঠন (পদার্থবিজ্ঞান) ২৭০ 


লাকা বানা! জা লালা শা ওঠ বিজানাবপ লোম জাতেইবিজানবি্যকাখবনলাএজাডে বিবাদ বালাএাচে্বিজািমযাসলাএলারেসীবি্াকরিমাগলাএ জিপ এতাতে মার্শা লোকরা বিকাল ভারে বাধা জথএগা্রি্টবিকামবাসএামীকি্ামিসুফোমালাতলযারী 


মৌলিক এবং ফলিত উভয় প্রকার গবেষণায় কেন্দ্রীণ বর্ণালি 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এই বর্ণালির 
গবেষণায় যে তথ্য পাওয়া যায় সেটাই আলোচনার মুখ্য বিষয়, ঠিক 
বিকিরণগুলো নয়। বিকিরণের প্রকৃতি তার শক্তি এবং তা কৌণিক 
ভরবেগ আর প্যারিটিতে কি পরিবর্তন আনে সেটা পরীক্ষণের মাধ্যমে 
নির্ধারণের পর আমরা প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত কেন্দ্রীণ বিন্যাসের 
স্থিতিশীল এবং গতিময় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য নিরূপণ করতে পারি। 
আবার এর থেকে কেন্দ্রীণের গঠন এবং কেন্দ্রীণনের মধ্যে পারস্পরিক 
বল সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। ফলিত গবেষণায় স্বয়ং বিকিরণ 
অথবা তা থেকে যে প্রক্রিয়া ঘটে তাই গুরুত্বপূর্ণ 

কেন্দ্রীণ বিন্যাসের মধ্যে রূপান্তরের ফলে নিঃসৃত বিকিরণের 
শক্তি (ভরবেগ) বন্টন বিচ্ছিন্ন অথবা নিরবচ্ছিন্ন উভয় প্রকার হতে 
পারে। যেসব রূপান্তর বিচ্ছিন্ন রূপান্তর সৃষ্টি করে সেই সব রূপান্তরে 
শুধু একই প্রকৃতির বিকিরণ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত কণার তাই একটা 
সুনির্দিষ্ট শক্তি থাকে যা আদি ও চূড়ান্ত দুটি কেন্দ্রীণ বিন্যাসের এবং 
সংশ্লিষ্ট বিকিরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি রূপান্তরের 
সময়ে দুই বা ততোধিক বিকিরণ নির্গত হয় তাহলে তাদের মধ্যে 
শক্তি ভাগাভাগি হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নিঃসৃত কণার শক্তি 
প্রান্তিক সীমার মধ্যে লাগাতার মানের হতে পারে। এভাবেই 
নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালির সৃষ্টি হয়। [হা.র.] 


প্বি0০1697 57-10186 কেন্দ্রীণ গঠন (পদার্থবিজ্ঞান) 
পারমাণবিক কেন্দ্রীণ হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্রাংশ। পরমাণুর মোট ভরের 
৯৯.৯৭৫/ কেন্দ্রীণে পুণ্তীভূত থাকে; এর গড় ঘনত্ব প্রায় 3 * 1011 
5/010, ব্যাস প্রায় 10-1201, যা পরমাণুর ব্যাস (প্রায় 10-801) 
অপেক্ষা অনেক ছোট। 

কেন্দ্রীণ প্রোটন এবং নিউট্রন সমবায়ে গঠিত। সাধারণত প্রোটনের 
সংখ্যা ? দ্বারা এবং নিউট্রনের সংখ্যা ৷ দ্বারা নির্দেশে করা হয়। 
প্রোটনের সংখ্যা পরমাণুর মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সমান। প্রোটন 
ধনাত্মক আধানযুক্ত, ইলেকট্রন খণাত্বক আধানযুক্ত এবং নিউট্রন 
আধানহীন বা নিরপেক্ষ বলে সামগ্রিকভাবে পরমাণু স্বাভাবিক 
অবস্থায় আধান-নিরপেক্ষ (79018]) থাকে। কেন্দ্রীণে প্রোটন ও 
নিউন্টরনের মোট সংখ্যাকে ভরসংখ্যা বলা হয়, যা £» দ্বারা নির্দেশ করা 
হয়; অর্থাৎ, & _ ঘি +21 অভিন্ন প্রোটন-সংখ্যা অথচ ভিন্ন ভিন্ন 
নিউন্রন-সংখ্যা সম্বলিত কেন্দ্রীণসমূহকে আইসোটোপ (5019০) বলা 
হয়। আর অভিন্ন-নিউট্টন সংখ্যা অথচ ভিন্ন ভিন্ন প্রোটন-সংখ্যা 
সম্বলিত কেন্দ্ীণসমূহকে বলা হয় আইসোটোন (1501906)। এবং 
একই ভরসংখ্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীণসমূহকে বলা হয় আইসোবার 
(15008) | 

প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ (যাদের সাধারণ নাম “নিউক্লিয়ন') 
কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীণ বল (70০1681 
101063) দ্বারা পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। প্রোটন এবং নিউট্রনের 
ধর্মাবলি বহুলাংশে অভিন্ন, বস্তত এদেরকে একই কণার দুটি পৃথক 
অবস্থা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দেখুন: 410]7; 1900707; 
০0000) [10107 | [নুহ] 
[ঃ0169110॥) কেন্দ্রীণকরণ একটি অস্থিতিশীল, অতি- 
পরিপৃক্ত দ্রবণের মধ্যে প্রথম অধঃক্ষিপ্ত বা থিতানো বস্তৃগুলোর গঠন 
যা দিয়ে বৃহত্তর কেলাস গঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হয় যা স্থায়ী 


কঠিন অবস্থার কেলাস। এই প্রাথমিকভাবে টিকে থাকা বস্তকণা বা 
কেন্দজীণ গঠিত হতে পারে বস্তুনিচয়ে উপস্থিত কঠিনাবস্থার বস্তুকণা 
(বিভিন্নধর্মী কেন্দ্রীণকরণ) অথবা অতিপরিপৃক্ত (00758087866) 
দ্রবণের মধ্য দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হতে পারে সৈমসত্ব 
কেন্দ্রীণকরণ)। 

বিশ্রেষণী রসায়ণশাস্ত্রে কেন্দ্রীণকরণ গুরুত্বপূর্ণ অধঃক্ষিপ্ত বস্তুর 
ভৌত ধর্মের উপর তার প্রভাবের কারণ । কেন্দ্রীণকরণের সময়ে যে 
সকল প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাই নির্ধারণ করে ঘিতানোর হার এবং 
চূড়ান্ত কেলাস বস্তৃকণার সংখ্যা এবং আকৃতি। [হা.র.] 


[০191০ ৪1৫ নিউর্লিক আসিড শিকল সদ্‌শ 
আযাসিডীয় জৈব বৃহৎ অণু যা ফসফরিক আাসিড, চিনি এবং 
পিউরিন ও পিরিমিডিন ক্ষারকের পুনঃআবর্তিত একক দ্বারা গঠিত। 
নিউক্লিক আ্যাসিডগুলো প্রতিটি জীবস্ত কোষে বংশগত তথ্যের 
সংরক্ষণ, প্রতিলিপি (79011081107) এবং অভিব্যক্তির সঙ্গে 
জড়িত। নিউক্লিক আ্যাসিড দুই প্রকারের: ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক 
আযাসিড (01৭) এবং রাইবোনিউক্লিক আযাসিড (২4১)। দেখুন: 
[)509%%110010701510 8010 (0914); 7২160101101610 ৪০10 
(াব4)। ঢস.হ.] 


'্বিএ০1৪০1॥ পরমাণু-কেন্দ্র কণিকা নিউক্রিয়ন) পরমাণু 
কেন্দ্র বা কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে কণিকাসমূহের সাধারণ বা গুচ্ছনাম, 
বিশেষ করে প্রোটন বা নিউট্রন কণিকাদের বুঝায়। পরমাণু কেন্দ্রের 
প্রধান গাঠনিক উপাদান হলো প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাসমূহ__ এবং 
এদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এদের ঘূর্ণন সংখ্যা এক, এরা 
একই সংখ্যায়ন মেনে চলে, মোটামুটিভাবে এরা সমভরবিশিষ্ট, এবং 
0 ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। 
কাজেই এই উভয় কণিকাকে একই নামে ডাকা, সাধারণ অর্থে, বেশ 
সুবিধাজনক। 

মাঝে মধ্যে নিউট্রন ও প্রোটন কণিকাদের বিবেচনা করা হয় 
তারা যেন একটি একক কণিকার দুটি কোয়ান্টাম স্তরে 
অবস্থিত__-আর এ কারণেই এদের একত্র নাম নিউক্লিয়ন বা পরমাণু 
কেন্দ্র কণিকা। এই দুই কোয়ান্টাম অবস্থাকে পার্থক্যকরণ করা হয় 
একটি অন্তস্থঃ পরিবতী রাশি দ্বারা যার রয়েছে মাত্র দুটি মান এবং 
একে বলা হয় আইসোটোপীয় স্পিনের (991910 5017) তৃতীয় 
উপাংশ। দেখুন: 15081090107 [ব৪00017 200001  [অ.রা.] 


ি০1০959ঘা86 নিউক্লিয়োজোম প্রকৃত বা ইউকেরিয়ট- 
জাতীয় (081901০) কোষের ক্রেমোজোমের মৌলিক 
নিউক্লিয়োহিসটোন (90190115690) আকৃতির একটি একাঙ্ক 
(801) । নিউক্লিয়োজোম-বো ভি-দেহাংশসমূহ) কণার ব্যাসরেখা 
১০ ন্যানোমিটার এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা লম্বা ডিএনএ অণু 
বাধা গুটির মতো হয়ে থাকে। এগুলো ডিএনএ এবং প্রথম 
পর্যায়িক উচ্চ সাংগঠনিক অবস্থার পরিচায়ক যা সাধারণ অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রে ক্রোমোজোম-আকৃতি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে। ইউকেরিয়টিক 
কোষ সংগঠনে নিউক্লিয়োজোম-এর উপস্থিতিতে সর্বক্ষেত্রে 
বিরাজমান। যে কোনো নিদিষ্ট কোষ-কেন্দ্রীণের শতকরা ৯০ ভাগ 
ডিএনএ-তে এ ধরনের সাংগঠনিক মোড়ক দেখতে পাওয়া যায়। 


২৭১ 


8০19091106 নিউক্লিওটাইড 


কানাই মা কানন ঠাসা” ওলা কা লারা াীামাসাএনাহালোইহা তই মারার লেসন লারা িনজামোনেএমাযাই 


হিসটোন (15106) কিংবা নিউক্লিয়োজোম-এর আপাত 
কোনো বা অনুঘটকীয় কার্যকারিতা আছে বলে জানা যায় নি। 
কমপক্ষে, নিউক্লিয়োজোম-এর প্রধান কার্যকারিতা হলো, ডিএনএ 
মোড়কে ঘনবিন্যস্তাকারে সাজানো (ডিএনএ দৈর্ঘ্যের সাত ভাজ 
সঙ্কোচন)। এ ছাড়া একই সাথে ডিএনএ-কে কেন্দ্রীণ পারিপার্ি 
কতায় উন্মুক্ত করতে সহায়তা করে। দেখুন: 01701105017)6; 
[090৯%100170001910 8010 (01)। [রে.র.] 


01605 7)(0)6515 কেন্দ্রীণ সংশ্বেষণ মৌলিক 
পদার্থসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীণসমূহের অর্থাৎ কেন্দ্রীণ 
গঠনকারী মৌলিক উপাদান নিউন্টন ও প্রোটনসমূহের সংশ্রেষণের 
বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হাইড্রোজেন দহন, হিলিয়াম দহন, কার্বন ও 
অক্সিজেন দহন, সিলিকন দহন ইত্যাদি ৯টি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া সম্বলিত 
কেন্দ্রীণ তত্বকে সাধারণভাবে কেন্দ্রীণ সংশ্লেষণতত্ব বলা হয়। কেন্দ্ীণ 
সংশ্রেষণের যে-কোনো গ্রহণযোগ্য তত্ব থেকে অবশ্যই বোঝা যাবে, 
কেন সৌরজগতে, নক্ষত্রসমূহে এবং আস্তাক্ষত্রিক স্থানসমূহে মৌলিক 
পদার্থসমূহের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। 

প্রসারণশীল বিশ্বের এবং 37 (4547) পটভূমি বিকিরণের 
পর্যবেক্ষণ থেকে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, মহাবিশ্ব প্রায় 
১-২ »* ৯০১০ বছর আগে “মহাবিস্ফোরণ” ("১1 ৪1৪") নামে 
পরিচিত আদিকালিক এক ঘটনার মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। 
স্থায়ী ভর ৫ এবং ভর ৬-এর অনুপস্থিতি থেকে এটি অসম্ভব মনে 
হয় যে মহাবিশ্বের এ প্রথম কয়েক মিনিটে যখন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা 
মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ-উপযোগী কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া বজায় রাখার 
মতো যথেষ্ট উচ্চমাত্রার ছিলো, ৪-এর অধিক ভর সম্বলিত 
কেন্দ্রীণসমূহের প্রধান বা বড় অংশ সংশ্রেষিত হতে পেরেছে। 

নক্ষত্রসমূহে শক্তির প্রধান উৎস নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া, 
যা সংশ্রেষণ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত হালকা কেন্দ্রীণসমূহ থেকে বেশি 
ভারি কেন্দ্রীণ গঠনের মাধ্যমে শক্তি অবমুক্ত করে। এ কথা বিশ্বাস 
করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, নক্ষত্রসমূহে কেন্দ্রীণ সংশ্রেষণ 
চলছে এবং এই প্রক্রিয়া চলে আসছে শত শত কোটি বছর ধরে। 
দেখুন: [01621 ০0101; 9061] 9$0100017 | [নূ.হু.] 


ত্বি।০1০9৫80০ নিউক্লিওটাইড একটি কোষীয় উপাদান 
যা রাইবোনিউক্লিক আযাসিড (২1/) এবং ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক 
যানি (টখি&) গঠনকারী একক হিসাবে কাজ করে। জৈব 
সিস্টেমে নিউক্লিওটাইডগুলো এনজাইম দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘ 
শিকলসদৃশ সুনির্দিষ্ট ক্রমের পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি করে। 
পলিনিউক্লিওটাইড শিকল বরাবর নিউক্লিওটাইড এককের এ ক্রম 
জননসংত্রান্ত তথ্যের সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। অনেক নিউক্লিওটাইড জৈব সিস্টেমে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
কাজও সম্পাদন করে। দেখুন: 4১0017051761710017950017916005); 
(0099172767 0%0110 110019001095; 1)90%11077001610 8070 
(0145); ট100910117217106 92002171170 01100101691109 (4১10), 
[01910 8010; [10920001610 8010 (২/৯) | 
নিউক্লিওটাইডগুলোকে সাধারণত রাইবোনিউক্লিওটাইড ও 
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড হিসাবে শ্রেণিবিতক্ত করা হয়। উভয় 
শ্রেণির নিউক্লিওটাইডে ফসফরিক আ্যাসিড গ্রুপ এস্টারীকরণ দ্বারা 


পেন্টোজ চিনির সাথে যুক্ত থাকে এবং এ চিনি 1 গ্লাইকোসাইডিক 
বন্ধনের দ্বারা নাইট্রোজেন ক্ষারক, পিউরিন বা পাইরিমিডিনের সঙ্গে 
যুক্ত হয় (সঙ্কেত দেখুন)। ফসফেট ব্যতীত পিউরিন বা 
পাইরিমিডিনের সঙ্গে পেন্টোজ চিনি যুক্ত হয়ে যে একক তৈরি করে 
তাকে নিউক্রিওসাইড বলে। দেখুন: 0776; ৮৮107101761 


সাধারণত পিউরিন বা পিরিমিডিন ক্ষারকের নাম অনুসারে এবং 
ক্ষার ও চিনি দ্বারা গঠিত নিউক্লিওসাইডের ফসফেট হিসাবেও 
নিউক্লিওটাইডের নামকরণ করা হয়। এরূপে আযাডিনিন 
নিউক্লিওটাইডকে “আযাডিনাইলিক আযাসিড” বা “আযাডিনোসিন 
ফসফেট” গোয়ানিন নিউক্লিওটাইডকে “গোয়ানাইলিক আ্যাসিড” বা 
“গেয়ানোসিন ফসফেট”, থাইমিন নিউক্রিওটাইডকে “থাইমিডাইলিক 
আযাসিড” বা “থাইমিডিন ফসফেট” ইউরাসিল নিউক্লিওটাইডকে 
“ইউরিডাইলিক আযাসিড বা ইউরিডিন ফসফেট” এবং সাইটোসিন 
নিউক্লিওটাইডকে “সাইটিডাইলিক আ্যাসিড” বা “সাইটিডিন ফসফেট” 
বলা হয়। 

নিউক্লিওটাইডে বিদ্যমান পেন্টোজ চিনিগুলো রাইবোজ বা 
ডিঅক্সিরাইবোজ হতে পারে। এ চিনির প্রকারের উপর নির্ভর করে 
নিউক্লিওটাইডগুলোর নামকরণ করা যেতে পারে, যেমন “গোয়ানিন 
রাইবোনিউক্লি ওটাইড” এবং “গোয়ানিন ডিঅক্সিরাইবোনিউ- 
ক্লিওটাইড”। নিউক্লিওটাইডে ফসফেট গ্রুপের অবস্থান জানা থাকলে 
প্রথা অনুসারে নিউক্লিওসাইডের ফসফেট জাত হিসাবে 
নিউক্লিওটাইডের নামকরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো 
নিউক্লিওটাইডে যদি আযাডিনিন ও রাইবোজ থাকে এবং ফসফেট 
গ্রুপটি রাইবোজের ৫" অবস্থানে থাকলে তবে নিউক্লিওটাইডটিকে 
“আযাডিনিন-৯-১- রাইবোসাইড-৫“-ফসফেট” বলা হয় (সংকেত 
দেখুন)। আবার, যদি চিনির প্রকৃতিব উল্লেখ করার প্রয়োজন না হয় 
তবে নিউক্লিওটাইডটিকে সহজভাবে “আাডিনোসিন-৫--ফসফেট” 
হিসাবে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য নিউক্লিওটাইডের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম 
প্রযোজ্য। [সি.হ.] 


[০1106 নিউক্রাইড 


২৭২ 


১৭ চকাস শপ লা লহ রা টিলা জার ইমামকে বিজানসুলোমবাদলরাগই জাকারবার্গ কাতলা রইনবাার 


্বি৪০]10 নিউক্লাইড পরমাণুর কেন্দ্রীণের গাঠনিক উপাদান 
তথা এর পারমাণবিক সংখ্যা (2) ও নিউ্টনের সংখ্যার (4--2) 
প্রকাশক। / অবশ্য পারমাণবিক ভরসংখ্যা প্রকাশ করে। প্রকৃতিতে 
পাওয়া যায় এরাপ স্থায়ী নিউকারডের সংখ্যা প্রায় ২৭৫টি। 
ডজনখানেক তেজস্ক্রিয় নিউক্লাইড প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং 
একশর অধিক নিউন্রাইভ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। [ফুহা.] 


ি86০16০7১7:06০1]) নিউতক্রুওপ্রোটিন নিউক্লিক 
আযাসিড অণুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের একটি বৃহৎ শ্রেণির যেকোনে 
সদস্যের জন্য ব্যবহৃত গণীয় শব্দ। নিউক্লিওপ্রোটিন কমপ্রেক্স সকল 
জীবকোষ এবং ভইরাসে পাওয়া যায়। এই প্রোটিনগুলে প্রজনন ও 
প্রোটিন সংশ্রেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

নিউক্লিওপ্রোটিনের শ্রেনিবিন্যাস প্রধানত (১) নিউক্লিক 
আযাসিডের প্রকার__ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আযাসিড (0) বা 
রাইবোনিউক্লিক আসিড (৭); এবং €২) প্রোটিন কমপ্রেক্সের 
জৈব ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন 
()0/ ও প্রোটিনের কমপ্রেকস) দিয়ে সকল জীবের এবং অনেক 
ভাইরাসের বংশগতির মূল উপাদান গঠিত। এসব যৌগ বংশগতির 
রাসায়নিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং এই কমপ্রেক্সই 
বংশগতির উদ্ভাস ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান পন্থা। ক্রোমোজমের 
অধিকাংশ ভর ডিএনএ ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এই 
নিউক্লিওপ্রোটিনের গাঠনিক ও এনজাইমীয় ক্রিয়া নিউক্রিক আ্যাসিডের 
আণবিক গঠনে বিদ্যমান বংশগতির তথ্যের সঠিক সমাবেশ ও 
উদ্ভাসের জন্য প্রয়োজনীয়। দেখুন: 79০09%71007810151 ৪০1৫ 
(0) 

রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিনগুলো (২ ও প্রোটিনের কমপ্রেক্স) 
প্রোটিন সংশ্রেষণে বিজড়িত অঙ্গাণুর অংশ হিসাবে সকল কোষে 
পাওয়া যায়। প্রোটিন. সংশ্সেষণের এই জটিল কাজে বার্তাবাহী 
আরএনএ (1২45), আযামিনো আযাসিড পরিবাহী আরএনএ 
(িখি/৯$) এবং রাইবোজোমাল আরএনএ গং ঞ5)-এ র 
অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই রাইবোনিউক্লিক আ্যাসিডগুলোর 
প্রতিটি সুনিদিষ্ট প্রোটিনের সঙ্গে মিথক্কিয়া করে পলিসোম নামক 
ক্রিয়াশীল কমপ্রেক্স তৈরি করে। এই পলিসোরে উপরই নতুন 
প্রোটিনের সংশ্রেষণ ঘটে।' দেখুন: 219070০1910 2০14 (1২4)। 

প্রাণী ও উত্ভিদ-কোষ সংক্রমণকারী ভাইরাস এবং 
ব্যাকটেরিওফ্যাজের (যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে সংক্রমণ করে) 
কণার অধিকাংশ ভর মূলত নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়ে গঠিত। ভাইরাসের 
বংশগতির ধারাবাহিকতা রক্ষার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট বস্তু ডিএনএ বা 
আরএনএ হতে পারে । কোনো কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর এনএ 
এবং অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডিএনএ বংশগতির ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করে। এই নিউক্লিক আ্যাসিডগুলো সাধারণত এক বা একাধিক 
প্রোটিন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। প্রোটিনগুলো নিউক্লিক আযাসিডকে 


রক্ষা করে এবং সংক্রমণকেও সহজতর করে। দেখুন: 
38016010181 ৮1705 | [সি.হ.] 
70011)721)01)19 নুডিত্রাহ্থিয়া প্রায় ২৫০০ জীবিত 


প্রজাতির মাংসভূক সামুদ্রিক শ্াগদের (518) নিয়ে গঠিত 
গ্যাস্ট্রোপোড উপশ্রেণি 0015070901780014-এর একটি বর্গ। যদিও 


পৃথিবীর সব সাগর ও মহাসাগরের সকল গভীরতায় এদের বাস 
করতে দেখা যায়, তথাপি উষ্ণ এলাকার অগভীর সমুদ্রগুলোতে 
এদের প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য অনেক বেশি। 

00150700181701119-এর সবচেয়ে বড় এই বর্গ সম্ভবত 
একাধিক উৎস থেকে উত্তব হয়েছে। প্রাপ্ত প্রমাণাদি এবং নিদর্শন 
থেকে মনে করা হয় বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া 
9075110)18:০17-দের একাধিক দল এদের পূর্বপুরুষ ছিল। 
বর্তমানকালের সব প্রজাতি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তাদের খোলক ও 
অপারকুলাম (07221001012) পরিত্যাগ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
অনেকটা স্বাধীনভাবেই দেহের পৃষ্ঠভাগে প্যাপিলির (98111199) 
আবির্ভাব ঘটেছে। অন্তত দুটি উপবর্গের সদস্যে পৃশ্ঠভাগের 
প্যাপিলাতে যোগ হয়েছে নিমাটোসিস্ট (17970809055), যা সম্ভবত 
তারা তাদের সিলেনট্ারেট (০06167)197916) শিকার থেকে অর্জন 
করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য তা ব্যবহারও হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 
সিরাটা (০0148) নামের এসব প্যাপিলাতে স্বাধীনভাবেই পোষ্টিক 
নালির উপবৃদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে অথবা তা নিরাপত্বামূলক 
বিষগ্রস্থিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কতিপয় প্রজাতিতে ক্যালসিয়ামযুক্ত 
ছোরার মতো ধারালো স্পিকিউলগুচ্ছ প্যাপিলাগুলোতে সংযোজিত 
হবার কারণে এদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। 
দেখুন: 0015010018170)19 1 [সৈ.হু.ক.] 


[11))67 55566775 সংখ্যা পদ্ধতি যে কোনো পূর্ণ 
সংখ্যাকে কোনো সুবিধাজনক এবং ইচ্ছামাফিক নির্বাচিত ভিত্তি 
সংখ্যার ঘাতসমূহের (0০/০75) রৈখিক সংযুক্তি হিসাবে দেখানো 
যায়। বিভিন্ন সময়ে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে ৫, 
৬, ১০ এবং ৬০ ব্যবহৃত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে 
র প্রয়োগের জন্য ২এবং ৮-ভিত্তিক পদ্ধতি বেশ উপযোগী 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১২- ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিরও কিছু সুবিধা 
রয়েছে, কেননা ১২-এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক হিসাবে ১, ২, ৩, ৪, 
৬ এবং ১২ এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। 
দশমিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা 
১০-এর বিভিন্ন ঘাতবিশিষ্ট দশটি অঙ্কের (০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
পর্যস্ত) রৈখিক সংযুক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে । উদাহরণ 
স্বরাপ, 
205714 5 4 + 1.101+ 7.102+ 5,103 + 0.104+ 2.105 


ডিল্লেখ্য, যে কোনো সংখ্যা 7-এর শূন্য ঘাত, 7০ » ১) 


বাইনারি বা দুই-ভিত্তিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক 
ধনাত্মুক পূর্ণসংখ্যাকে ২-এর পৃথক পৃথক ঘাতসমূহের যোগফল 
হিসাবে দেখানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ৬৫৯ সংখ্যাটিকে 
এইভাবে লেখা চলে : 

434 5 27 + 27 + 25 + 24 + 21 কাজেই বাইনারি পদ্ধতিতে 
834 কে লেখা হবে : 11101100101 20, 22, 23, 26- 
এর ঘরগুলিতে ০ বসাতে হবে কেননা ২-এর এই ঘাতগুলি 
সংখ্যাটিতে নেই। দশমিক পদ্ধতির ১ থেকে ১২ পর্যস্ত সংখ্যাগুলো 
বাইনারি পদ্ধতিতে কিভাবে লেখা হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো 
হলো : 


কালীর 


দশমিক ; বাইনারি | দশমিক 1 বাইনারি 


১ ১ ৭ ৯৯ 

২ ১০ ৮ ১০০০ 
৩ ১৯ ৯ ১০০৯ 
৪ ৯০০ ১০ ১০১০ 
৫ ১০১৯ ৯১৯ ১০১১ 
৬ ১১০ ১২ ১১০০ 


বাইনারি পদ্ধতির বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, মাত্র দুটি অঙ্ক বা 
বিট, ০ এবং ১, ব্যবহার করা হয়। এর ফলে যে কেবল অত্যন্ত 
সরল একটি গণনা পদ্ধতি পাওয়া যায় তাই নয়, দুই মান বিশিষ্ট 
অপেক্ষক বিবেচনা করার ভাষাও পাওয়া যায়। অসুবিধার দিকটা 
হচ্ছে প্রধানত এই যে, এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যা লিখতে প্রচলিত 
দশমিক পদ্ধতির তুলনায় প্রায় তিন গুণ অঙ্ক (018119) প্রয়োজন 
হয়। 

ডিজিটাল কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহাত হয়। 
তথাকথিত ডেসিমাল গণনাযন্ত্র দশমিক অঙ্কগুলিকে বাইনারি 
পদ্ধতির সাংকেতিক অঙ্কে রূপান্তরিত করে। বাইনারি পদ্ধতিতে 
গণনার কাজ অত্যন্ত সরল। যোগ করার জন্য প্রয়োজন কেবল ১ + 
১5 ১০ এবং গুণনের জন্য ১৯ * ১5 ১। এই ধরনের সহজ কাজ 
ইলেকট্রনিক উপায়ে সম্পন্ন করা হয় অত্যন্ত ্রুততা এবং নির্ভরতার 
সঙ্গে। [নূহ] 


170796769০০ সংখ্যা-তত্ব সংখ্যা-তত্বের মূল 
লক্ষ্য হলো স্বাভাবিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ..... এগুলির গুণ এবং 
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা ; আরো সাধারণভাবে এর 
মধ্যে অন্তর্ভূক্ত পূর্ণসংখ্যা যার মধ্যে রয়েছে শূন্য এবং খণাত্বক 
পূর্ণসংখ্যা। এইসব পূর্ণসংখ্যা একটি বয়ল বা রিং সৃষ্টি করে অর্থাৎ 
এটা একটা এলাকা যেখানে যোগ, বিয়োগ, গুণন সব সময় করা যায় 
(ভোগ অবশ্যই করা যাবে তা নয়)। সংখ্যাসমূহের শ্েণীকরণ 
বিভিন্নভাবে করা যায় ; উদাহরণস্বরূপ, জোড় এবং বিজোড় সংখ্যা 
বর্গ সংখ্যা, মৌলিক সংখা, নিখুত সংখ্যা। 

মৌলিক সংখ্যাতত্ব : সংখ্যাতত্ত্ের এই শাখার মুল বিষয় হলো 
বিভাজ্যতা। কোনো সংখ্যা এ অন্য আর একটি সংখ্যা ॥-এর ভাজক 
(প্রতীক হিসাবে 7/) যদি একটি পূর্ণসংখ্যা ( থাকে যা হলো ।॥ 5 | 
একটি মৌলিক সংখ্যা হলো সেই সংখ্যা যার শুধু | এবং এ সংখ্যাটি 
একমাত্র ভাজক। ইউর্রিড প্রমাণ করেছিলেন যে, পূর্ণসংখ্যার অনুক্রমে 
চূড়ান্ত মৌলিক সংখ্যা বলে কিছু নেই। বাস্তবিকপক্ষে যদি 2, 3, 5, 
...) জ্ঞাত মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে নিম্নের সংখ্যাটি 

বি 5 2. 3. 5... 09+1) (১) 
এর কোনটি দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় এবং তাই এটা হয় একটা 
নতুন মৌলিক সংখ্যা অথবা তা সেইসব মৌলিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য 
যাদের ব সংখ্যা লিখতে ব্যবহার করা হয়নি। সংখ্যা-তত্বের মৌলিক 
উপপাদ্য বলে যে একটি সংখ্যা ॥-কে মৌলিক সংখ্যার উৎপাদকে 
ভাগ করে শুধু একভাবেই লেখা যায় যখন মৌলিক উৎপাদকের ক্রম 
কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। 


২৭৩ 
আযান একাচভারীবিকা 7 শালাহবারলারভাোিবিজানাইশ আলাম জারী ছিজারধিলৃতোধশারলাএজাছেরীরিভাঙবিশুক়ামাংলা॥লাবেইশবজাকবিনুতোবহাংজাওলারেইীবিকরাবিপৃবোরবাদলান জা 


িহা)1)০] (86০8৮ সংখ্যা-তত্ 


জাবিামাসএর টি পুকোহবালোাতিরানবিদৃতোজৎ ও কেরি জালিসাযাংলাওজমীবিজরিদৃোহবসগারভাবেী 


একটি নিখুত সংখ্যার সংজ্ঞা হলো এটি এমন একটি সংখ্যা যা 
তার সঠিক ভাজকের অথবা সংখ্যাটির ক্ষুদ্রতর ভাজকের যোগফল 
হিসাবে প্রকাশ করা যায়। ইউক্রিড প্রমাণ করেছিলেন যে (27-1) 
2৮1 এই সংখ্যাটি নিখুত সংখ্যা যদি 2-] একটি মৌলিকসংখ্যা হয় 
যাকে মের্সেন (1৬০15917176) মৌলিক বলে। যদি 27 - 1 একটি 
মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে ॥ সংখ্যাটি মৌলিক। আজ পর্যন্ত ২৪টি 
মের্সেন মৌলিক সংখ্যা অতএব ২৪টি নিখুত সংখ্যা জানা আছে যার 
প্রথমগ্ডলি হলো 6, 28 এবং 4961 

ইরাটোস্থিনিস তেতীয় শতক খাষ্টপূর্বাব্দ) প্রমাণ করেছিলেন 
একটি বৃহৎ সংখ্যা » পর্যন্ত সব মৌলিক সংখ্যা কেমনভাবে 
পাওয়া যায় যদি শুধু ২, পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা 9 জানা 
থাকে। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ণসংখ্যার তালিকা থেকে ২ থেকে শুরু 
করে * পর্যন্ত সব মৌলিক সংখ্যার 29, 2 ... ইত্যাদি গুণিতক 
বাদ দেয়াই যথেষ্ট। বাকি পূর্ণসংখ্যাগুলি * পর্যস্ত সব মৌলিক 
সংখ্যা। 

1-১ যদি ৪-১-কে ॥ দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে ৪ রাশিকে ৯ 
রাশির সদৃশ মডুলো [৷ যা নিয়ের প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 


৪55 (000 10) (২) 


এই সম্পর্কটি একটি সমতুল্যতার সম্পর্ক অর্থাৎ এটা প্রতিফলনক্ষম, 
প্রতিসাম্যময় এবং সকর্মক। এটা দিয়ে তাই সংখ্যার সমতুল্যতার 
শ্রেণির সংজ্ঞা দেয়া হয় যে সব সংখ্যা পরস্পরের সদৃশ এবং যাদের 
অবশিষ্ট শ্রেণি বলে। স্পষ্টতই ৷ সংখ্যক অবশিষ্ট শ্রেণি রয়েছে 

সডুলো গঃ। এইসব অবশিষ্ট শ্রেণীর সংখ্যা যার মধ্যে শুধু [ঃ- -এর 
সহ-মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তাদের বলে অয়লারের অপেক্ষক 


9 ()। 
ডায়োফ্যন্টাইন সমীকরণ পীথাগোরিয় সমীকরণের 


মহ ৯9222 ৩) 


€খ্য পর্ণসংখ্যার সমাধান আছে। এসব সমাধান নিচের সমীকরণের 
মধ্যে অস্তর্তৃক্ত, 


রি 2 


& ল 02-৮2 % 520৬ 2 02+%2 (৪) 
যেখানে এ এবং ৬ হলো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। পিয়ের দ্য ফের্মা এই 


বিখ্যাত দাবি করেছিলেন যে, 
%7+ 9 ল 20 (৫) 


এই সমীকরণের পূর্ণসংখ্যা দিয়ে সমাধান করা যায় যখন পূর্ণসংখ্যা 
1৯2 । আর ॥ _4 ছাড়া শুধু মৌলিক সূচক 7 বিবেচনা করতে হবে। 

একটিমাত্র সমীকরণ অথবা সমীকরণগুচ্ছ যার মধ্যে অজ্ঞাত 
রাশির সংখ্যা সমীকরণের সংখ্যার চাইতে বেশি কিন্তু যাদের মধ্যে শর্ত 
দেয়া আছে যেমন শুধু পূর্ণসংখ্যার সমাধানই বিবেচ্য তাদের বলে 
ডায়োফ্যান্টাইন সমীকরণ। ৩ নং এবং ৫ নং সমীকরণ 
ডায়োফ্যান্টাইন সমীকরণের উদাহরণ । 


ি7501109] 27881%515 সাখ্যিক বিশ্লেষণ . ২৭৪ 


বলার লা কামাল জাভেটনজানধবাল হা বিকাহ্লাতোাদ। লাঠডযািভামাধগুজোরনা। তার বিজাববিপুকোদবাংলাবচারেীবিজানিসবকোবাসার 


বীজগাণিতিক সংখ্যা-তত্ব। ফের্যমার শেষ উপপাদ্য সংক্রান্ত 
গবেষণায় যে সব ফল পাওয়া গিয়েছে সেগুলি পাওয়া গিয়েছে 
বীজগাণিতিক সংখ্যাতত্ব ব্যবহার করে। কার্ল এফ. গাউস সংখ্যা- 
তত্বের ধারণাগুলিকে সব জটিল সংখ্যার (৪+16)-এর বলয়ে ₹ [1] 
প্রসারিত করেন যেখানে « এবং ১ সাধারণ মৌলিক সংখ্যা 2- 3 
(004 4) অবশ্য £ [1] বলয়ে মৌলিক সংখ্যা কিন্ত 2_ 4 0 +1)2 
এবং মৌলিক ট - | (0790 4) ভাগ করা যায় ৮ 5 (৪+৮1) 
(৪-৮1) এভাবে । কোনো 7-মাত্রার বীজগাণিতিক সংখ্যার ক্ষেত্র ২ (9) 
সৃষ্টি হয় 9 দিয়ে যা একটি ॥-মাত্রার বীজগাণিতিক চ (০) _ 
সমীকরণের মুল যেখানের সহগগুলি মূলদ। এই ক্ষেত্রের একটি 

খ্যা »«-কে বীজগাণিতিক পূর্ণসংখ্যা যদি তা একটি বীজ- 
গাণিতিক সমীকরণ সার্থক করে যার সহগগুলি মূলদ পূর্ণসংখ্যা 
(সর্বোচ্চ 1)। একটি বীজগাণিতিক সংখ্যাক্ষেত্রের বীজগাণিতিক 
পূর্ণসংখ্যাগুলি একটি পূর্ণসংখ্যার এলাকা সৃষ্টি করে। কিন্তু মৌলিক 
উৎপাদক বিভক্তিকরণ অনন্য নয় যেমন উদাহরণস্বরূপ 21 - 3.7 
(1 +2-5) 072 খ_5) 5 ৫ + 5) & - ৭5) যার থেকে 
দেখা যায় যে প্রতিটি গুণ চ. [-5] এই বলয়ে অপর্যবসেয়। 
অনন্যতা পুনঃস্থাপন করতে হলে আইডিয়ালের প্রবর্তন করতে হয়। 

বিশ্রেষণী সংখ্যা-তত্ব। সংখ্যাতত্বের কোনো কোনো সমস্যার 
জন্যে বিশ্লেষণ পদ্ধতির অর্থাৎ ক্যালকুলাস এবং অপেক্ষকতত্বের 
প্রয়োজন ময়। এ ধরনের সমস্যার সবচেয়ে বিখ্যাতটি হলো মৌলিক 
সংখ্যার 9 এ «এর মোট সংখ্যা 70)। ১৭৯৩ সালে গাউস 
করেছিলেন যে এই সংখ্যা পাওয়া যাবে নিয়নের সম্পর্ক দিয়ে, 


% 
7৯ 


একশতাব্দি পরে এই সমীকরণটি প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্রেষণী পদ্ধতি 
সৃষ্টি করেছিলেন জি.এফ.বি. রিমান যিনি জেটা-অপেক্ষক 8৫) 
নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই অপেক্ষকের সংজ্ঞা হল 


6) $ পা 5 


12] 


যেখানে 9 _ 041. একটি জটিল সংখ্যা এবং ৭ নং সমীকরণের সিরিজ 
অভিসারী যখন ০৯] বিশ্লেষণী অবিচ্ছিন্নতার পদ্ধতি ব্যবহার করে 
অপেক্ষকটি সমগ্র জটিল ও সমতলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। দেখানো 
যায় যে ;(5)-এর কোনো শূন্য থাকে না যখন ত | এই ঘটনা এবং 
55] বিন্দুতে মেরু এই দুই ঘটনা ব্যবহার করে ৬ নং প্রমাণ করা 
যায়। রিমান আরো কিছু প্রস্তাব করেছিলেন যাদের “রমান প্রস্তাব” 
বলে : 0 (5) এর সব শূন্যের একটা বাস্তব অংশ থাকে যা ১ এর 
বেশি নয়। 


ফের্মীর উপপাদ্যের প্রমাণ 
১৯৯৩-৯৪ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এন্ড্রু ওয়াইলস্‌ 
ফের্মার শেষ উপপাদ্য সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন; তাঁর কাজের যে 


হার কায বির মিশ্র আংল১এ জাতের বিজামবি তোমাক জারেনবি জামাল ভা 


কিছু অসুবিধা ছিল তা পরবর্তীকালে জন টেলরের সঙ্গে একত্রে কাজ 
করে দূর করেছেন। এই বিশাল প্রমাণ গণিতের অত্যন্ত সম্মানজনক 
জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং 
তা ভ্রান্তিহীন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং ১৬৩৭ সালের পর 
এতদিনে ফেবর্মার শেষ উপপাদ্য প্রমাণিত হয়েছে বলা যায়। গণিত 
যারা বিশেষ জানেন না অথবা সামান্যই জানেন তাঁদের কল্পনা এই 
মধুর সমস্যাটির দিকে সব সময়ে আকৃষ্ট হয়েছে। এমনকি 
বাংলাদেশেও দু'একজন এ ব্যাপারে হাস্যকর প্রয়াস করে প্রচার 
মাধ্যমে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এসব ব্যক্তিদের ব্যাপারে 
ক্রাস্ট ড. আরনল্ড এডওয়ার্ডসের কথাই সত্য, 
“পাগল-রা সন্তা কাগজে তাদের প্রমাণ প্রকাশ করা শুরু করল যার 
ফলে হাজার হাজার পুস্তিকা প্রকাশিত হল।” 

ফের্মার শেষ উপপাদ্য প্রমাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
হলো এটা একটা অবিশ্বাস্য ঘোরানো পেঁচানো যুক্তির সমাহার। এন্ড্রু 
ওয়াইলস্‌-এর প্রমাণ গণিতবিদ্দের মধ্যেও শতকরা একজন হয়তো 
বুঝতে পারবেন__বলেছেন ড. কেনেথ রিবেট। কারণ “আপনাকে 
মড্যুলার ফর্ম এবং বীজগাণিতিক জ্যামিতি সম্বন্ধে অনেক কিছু 
জানতে হবে।” আসলে উপব্ত্তাকার বক্ররেখা (6111000 ০0795), 
মদ্যুলার ফর্ম 0090010 10) এবং গ্যালোয়া প্রতিকৃতি (081915 
[5015591080077) সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। ওয়াইলস্‌-এর 
পদ্ধতিতে মাজুর, হিডা, ফ্রলাথ, কোলিভাগিন, রিবেট, রুবেন, 
তানিইয়ামা, শিষুরা এবং আরো অনেকের কাজ ব্যবহার করা 
হয়েছে। এতসব জটিল পথ অতিক্রম করে এন্ড্রু ওয়াইলস্‌ প্রমাণ 
করেছেন যে একটা বিশেষ অর্ধস্থায়ী উপবৃত্তাকার বক্ররেখা মড়্যুলার। 
সুতরাং ফে এবং রিবেটের কাজ অনুসারে ফের্মার শেষ উপপাদ্য 
বাস্তবিকই সত্যি। রুবিনের ভাষায়, “এটা একটা আশ্চর্যজনক 
কাজ ।” [হা.র.] 


।ঃ7া067108] 27)91515 সাংখ্যিক বিশ্মেষণ গাণিতিক 
সমস্যা সমাধানের জন্য পাটিগণিতের সাহায্যে সন্িকর্ষ 
(10101০517190197) বা আসন্ন মান গ্রহণের পদ্ধতি। সমাধানের 
সাধারণ বীজগাণিতিক বিশ্লেষণ প্রত্রিয়া অনুসরণের পরিবর্তে কোনো 
গাণিতিক মডেলে “ইনপুট” হিসাবে প্রদত্ত এক সেট উপাত্ত থেকে 
একটি বিশেষ সাধখ্যিক সমাধান বা এক সেট সমাধান আহরণ করা 
হয়। 

প্রথমদিকে গণিতবিদদের কাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত হলেও 
বিষয়টি বর্তমানে এর বিকাশে কম্পিউটারের অসামান্য অবদানের 
কারণে প্রায়শ কম্পিউটার বিজ্ঞানে অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে গণ্য হয়ে 
থাকে। এ সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রধানত (অরৈখিক) 
আর্ধশক অন্তরকলন সমীকরণের (১8181 01609118] ০0080905) 
সমাধানের এবং অপেক্ষকের সংখ্যা ন্যুনতম পর্যায়ে আনার 
(01710159007 01 00700905) বিষয়ের উপর। নূহু.] 


বি 0067109] ০017601 সাহখ্যিক নিয়ন্ত্রণ লেদ বা 
মিলিং মেশিনের মতো কোনো মেশিন কম্পিউটার থেকে প্রেরিত 
সংকেতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা । সাধারণত এই ব্যবস্থাকে 
কম্পিউটার সাংখ্যিক নিয়ন্ত্রণ '০011191 10017011081 ০0001" বা 
সংক্ষেপে 2 বলা হয় এবং এই ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত 


২৭৫ 


ও রক যঙালকোযলা লিক োলচা বিবিএ করবা কবযাাএতাম্িসবিশাাাদলাওজার 


01০-মেশিন বলা হয়। উল্লিখিত কম্পিউটার-সংকেতসমূহ প্রায় 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয় একটি সমস্থিত 0/১19/04% (০০10001 
81060 0931817/001011001091 81060 70100090011, কম্পিউটার-নির্ভর 
নকশা/কম্পিউটার-নির্ভর উৎপাদন) ব্যবস্থায় উৎপন্ন ডিজাইন 
থেকে। [নুহ] 


07161109] 1770109601 (1196 সাংখ্যিক নির্দেশক 
টিউব দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো করে সাণখ্যক চিত্র প্রদর্শনে সক্ষম 
যে কোনো ইলেকট্রন টিউব। কোনো কোনোটি অক্ষর-চিত্র এবং 
সচরাচর ব্যবহ্াত সংকেতাদিও প্রদর্শন করে। অনেক ইলেকট্রনিক 
বর্তনী এবং সরঞ্জামে সংখ্যা বা চিহ্নদি নির্দেশ করার প্রয়োজন হতে 
পারে। কোনো সরঞ্জামের এ ধরনের একটি টিউব, উদাহরণস্বরূপ, 
সাংখ্যিক রূপে ভোল্টেজের মাত্রা এবং সমবর্তিতা (9০191) প্রদর্শন 
করতে পারে। এটি সংখ্যার আকারে সময় রী বৈদ্যুতিক 
ঘড়ির অনুরূপ। [নূহ] 
খা হ)61109] (9%0780]1$ সংখ্যাতাত্বিক শ্রেণি- 
বিন্যাসতত্ব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা- 
তাত্বিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসের এককগুলোর 
গোঙ্ঠীবদ্ধ করাকে সংখ্যাতাত্ত্িক ট্যাক্সোনমি বলে। 

উনিশ শতকের শেষদিকে জীবমিতির ()101791105) উদ্তবের 
সময় ট্যাক্সোনমিতে সংখ্যাতাত্তবিক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়। সম্প্রতি 
কম্পিউটারের বিকাশের সাথে সাথে ট্যাক্সোনমির এই শাখাটির যথেষ্ট 
উন্নয়ন ঘটেছে। সংখ্যাতাত্বিক ট্যাক্সোনমিতে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত 
হয় তা বাস্তবসম্মত, সুস্পষ্ট ও পুনরাবৃত্িযোগ্য। এম. আযাডানসন 
১৭৬৩ সালে ট্যাক্সোনমির যে ধারণা প্রদান করেন তার উপর ভিত্তি 
করে এই শাখাটি গড়ে উঠেছে। তার মতানুসারে_আদর্শ ট্যাক্সোনমিতে 
যেসব ট্যাক্সন অন্তর্ভুক্ত তাদের যতো বেশি সম্ভব বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
পর্যালোচনা করা হয়, , সকল বৈশিষ্ট্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়, দুটি সত্তার (৩111) মধ্যকার সামগ্রিক মিল প্রকৃতপক্ষে 
এদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ফলাফল এবং বিভিন্ন গ্রুপ 
নিয়ে গবেষণা করার প্রেক্ষিতে তাদের বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে 
বিভিন্ন ট্যাক্সা (89) গঠিত হয়। 

সংখ্যাতান্তিক ট্যাক্সোনমি বিকাশের প্রথমদিকে জীবের 
ফাইলোজেনেটিক (বংশ সম্পর্কিত) সম্পর্ককে বিবেচনা করা হতো 
না। বর্তমানে সংখ্যাতাত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে জীবের বিবর্তনের হার 
নির্ণয় এবং ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আধিকন্ত বর্তমানে 
বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত 0 ও ছখ/-এর হোমোলজি বা সাদ্শ্য 
মাপার পদ্ধতি উত্তব হয়েছে। এর ফলে দুটি ট্যাক্সার মধ্যে 701 /» 
সংকরায়ণ ঘটিয়ে তাদের ফাইলোজেনেটিক সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব। 
এভাবে সংখ্যাতাত্বিক ট্যাক্সোনমিতে নিউক্লিক আ্যাসিডের ভৌত- 


রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য গুণাগুণও বিশ্েষিত হয় এবং সংখ্যাতাত্বিক - 


পদ্ধতির দ্বারা ফেনেটিক বোহ্যিক গঠন) গ্রুপগুলোর মধ্যে সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

বিভিন্ন জীবের মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্য নানা ধরনের সূত্র 
ব্যবহার করা হয়। দুটি জীবের মধ্যকার মিলের পরিমাণকে সাদৃশ্য 
সহগ (0০9০1501601 01 5177118709) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান 
্ীক্য (1) হতে শূন্য পর্যস্ত হতে পারে। যখন একটি জীব 


ি]767809] (25001771010 


ডাবলু রর 


অন্যটির সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় তখন. তাকে এঁক্য বলে। অন্যদিকে এ 
দুটির মধ্যে কোনো মিল না থাকলে তাকে শুন্য দ্বারা চিহিত করা 
হয়। বৈসাদ্শ্য সহগের 00090001610 01 ৫1551118119) ক্ষেত্রে মান 
শূন্য হতে অনির্দিষ্ট ধনাত্মক সংখ্যা পর্যন্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শুন্য 
অভিন্নতা নির্দেশ করে এবং ধনাত্মক মান জীবের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করে। সাদৃশ্য সহগ ম্যাট্রিক্ের (0817) মাধ্যমে উপস্থাপন 
করা হয়। এখানে একজোড়া সত্তার জন্য একটি সহগ 
দেওয়া থাকে। বিভিন্ন ধরনের সহগের মধ্যে সাদৃশ্য সহগ নির্ণয় করা 
সবচেয়ে সহজ । এর জন্য নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয় : 9 
15/015+4)| এখানে 7১ _ তুলনাকৃত দুটি ট্যাক্সার মধ্যে সাদৃশ্যের 
সংখ্যা, 1৫- এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা। চিত্রে সাদৃশ্য ম্যাট্রিক্সের 
একটি উদাহরণ দেখানো হলো। 

সংখ্যাতাত্বিক ট্যাক্সোনমিতে নানা ধরনের দলবদ্ধতা 
(01051917178) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন-_ 5০০০9710192], 
85510780190), 17191810110 এবং 1001109৮০11 9101)11)6 
০18306708 | দলবদ্ধতী বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত 
ডেনড্োগ্রামের (09701051817) মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। 
ডেনড্রোগ্রামের সুবিধা হলো এটি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য। 
ডেনড্রোগ্রাম দুই ধরনের_-(১) ফেনোগ্রাম (01070818105) যা 
জীবের মধ্যকার ফেনেটিক (বাহ্যিক) সম্পর্ক তুলে ধরে, এবং ৫২) 
ক্ল্যাডোগ্রাম (০1898ঞ্া) যা বিবর্তনের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। 


উড 01080289 জ.. 90 
. 8-90 
জজ 76-80 

৮১ 15291009755 প্র 76 


80195515115 
2910091185 


৯২০ 17790770712 


১৩ /0491801975 ' 


৬২ /6.1771705915910177515 


টং 0289786 
৯১ 9. 
591719812 
778155509775 
লে উদ 21/91 


সাদৃশ্য ম্যাট্রিক । এখানে বিভিন্ন আস্তিক ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেইনের দলের 
(9185091) মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে 


সংখ্যাতান্বিক ট্যাক্সোনমির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানে এক 
সঙ্গে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করা হয় যা অত্যন্ত দুরূহ। 
ট্যাক্সোনমির এ শাখায় কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সকল বৈশিষ্ট্যকে 


বি 71700011665 নিউমুলাইটিস 


২৭৬ 


আলাংলা "চা আই লা হাচঠী লবিং লীলা) জাতেছীিকানাসকোযালোএভারেইািবারলারানাীনিজান বিশ্বাস লারা বস্কাহযাদলাএমািরালভিশোমবাগজরীিাামত লা এ চাচী বজজিামমাগযরলাতেই জানত কারোই বাপ জাযাগওলারীবরাদনিলকাছদেলাওলাডা নিচ াহরাসাপকারেঠী 


সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় ; অথচ সকল বৈশিষ্ট্য সমান গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। কম্পিউটার দ্রুত ও সহজে কাজ করলেও শ্রেণিবিন্যাসবিদের 
অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত করতে পারে না। দেখুন: 91198977 
[28010) [8801007710 08920199 | [হা,মু,ই.] 
বিঃ) ])1111 (65 নিউমুলাইটিস [018]0111091108 
বর্গের এককোষী প্রাণীর এটি একটি বিলুপ্ত গণ। এগুলো প্রকৃতপক্ষে 
08116178 নামে পরিচিত এবং তুলনামূলকভাবে আকারে বড় (এর 
ব্যাস প্রায় ১.৪ ইঞ্চি বা ৩৫ মিলিমিটার)। এই গণের সদস্যগুলো 
ক্যালসিয়াম কার্বনেটসম্দ্ধ পরকলাকৃতি (167010818), চাকতি 
আকৃতির (01091081) সঘতলীয়ভাবে প্যাচানো (018101501758119 
০01190) অন্তরাবর্তিত (10%9]101০), বহু খোলক 
(11100907010 1০30) গঠন করে। এগুলো টারসিয়ারি 
নে০7101%) টড প্রথমভাগে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের অগভীর, উষ্ণ 
বসবাস করতো । দেখুন, [70181010105008 1 

মিশরীয় পিরামিড ইয়োসিন (29০6116) যুগের ব 
চুনাপাথর খণ্ডে তৈরি হয়েছিল। এখানকার ভূ-তাত্বিক বিবেচনায় 
অসখখ্য প্রজাতি এতে অংশগ্রহণ করেছিল । 


0751786 নার্সিং, সেবা শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং 
সমাজবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে অসুস্থ ও সুস্থ মানুষদের 
শারীরিক ও মানসিক সেবা, যত্্ নেওয়ার প্রক্রিয়া। চিকিৎসকের 
নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে ওষুধ ও পথ্য প্রয়োগ, রোগী এবং তার 
পরিব'পকে রোগ ও তার প্রতিরোধ কৌশল সম্পর্কে অবহিত করাও 
নাস্/য়ের অশ। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসার বিভিন্ন 
পহয় শাকরিক ও মানসিক যত্রু নেওয়া ছাড়াও রোগীদের কষ্ট 
লাছ”, সাহস ঘেগানো এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় নার্সিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ 


[রে.র.] 


ভূমিক। রয়েছে। দেখুন: 11০10701 [সা.এ.] 
ও (61111691118) নাট (প্রকৌশল) যে কোনো যাল্ত্রিক 


কাঠামোয় ব্যবহৃত ভিতরের দিকে গ্যাচ দেওয়া যন্ত্রাংশবিশেষ যা 
একাধিক যন্ত্রকে বা যন্ত্রাংশকে জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয়। বর্গাকৃতির 
বা ষড়ভুজাকৃতির নাট পাওয়া যায় যারা পালিসের (9715) দিক 
দিয়ে তিন শ্রেণির: অপালিসকৃত, আধাপালিসকৃত ও নিখৃতভাবে 
পালিস করা নাট। তাছাড়া নাট পাওয়া যায় দুই রকম ওজনে 
সাধারণ ও ভারি। এইসব বিভিন্ন ধরনের নাটকে বোল্ট ও সক্রুর সাথে 
ব্যবহার করা হয়। এসব ছাড়াও প্রয়োগের ক্ষেত্রভৈদেও এরা বিভিন্ন 
আকৃতির হয়ে থাকে_আযামনাট, ক্যাসটেলেটেড নাট, ম্লটেড নাট, 
উইৎ নাট ইত্যাদি। উইং নাট এমন হয় যাতে করে সামান্য হাতের 
চাপেই তা টিলা এবং টাইট করা যায়। [ফা.মা.মো.] 


09119র8 অক্ষবিচলন ১. বলবিজঞকানে (71601091105) 
অক্ষবিচলন বলতে কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তুর (লাটিম বা 
জাইরোস্কোপ) উপর-নিচে হেলে-দুলে চলা বোঝায় এবং এই গতির 
সাথে বস্ত তার ঘূর্ণন অক্ষের চারদিকেও ঘোরে। 

২. জ্যোতিবিজ্ঞানে চাদ ও সূর্যের অসম আকর্ষণে পৃথিবীর 
অনুরূপ গতি। এর ফলে ত্রান্তিবিন্দুসমূহের অয়ন-চলনে 
(01505235101. ০ 60111005095) অনিয়ম দেখা যায়। একে পৃথিবীর 


অক্ষবিচলন বলে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের অসম 
আকর্ষণের ফলে সৃষ্ট ব্যাবর্তন বলটি (6910০) সময়ের সাথে 
পরিবর্তনশীল হয়। সর্বাধিক অক্ষবিচলন হয় প্রায় ১৯ বছর ধরে এবং 
এর মান ৯২। অর্থাৎ ১৯ বছরে খ-মেরু (51950811901) একটি 
ক্ষুদ উপবৃত্তের চারদিকে ঘুরে আসে যার অর্ধ-বৃহদাক্ষ হলো ৯২। 
সুর্তব্য যে, পৃথিবীর অক্ষবিচলন ও বলবিজ্ঞানের অক্ষবিচলন অভিন্ন 
নয় যেখানে ব্যবর্তন বলের উৎস অপরিবর্তনশীল হলেও প্রথমোক্ত 
অক্ষবিচলন উপস্থিত থাকে। [ফা.মা.মো.] 


[11165 জায়ফল, জয়ত্রী মলাক্কা বা মশলা দ্বীপের 
(90105 1519105) 7497751106 17287275 বৃক্ষ হতে প্রাপ্ত উপাদেয় 
স্বাদের মশলা জায়ফল বা 0010798 নামে পরিচিত। 
47150108০98 গোত্রের চিরসবুজ এ বৃক্ষের পাতা ঘন সবুজ বর্ণের। 
এর সোনালি হলুদ বর্ণের পাকা ফলগুলো দেখতে খুবানি বা 
৪071০০এর মতো (চিত্র )। বড় বড় হবার সাথে সাথে ফলের 
আর্রতা কমে যায় এবং ফল পুরোপুরি পেকে গেলে এর খোসা 
(পেরিকার্প) লম্বালম্িভাবে ফেটে খুলে গেলে ভিতরের চকচকে 
বাদামি বর্ণের বীজ অনাবৃত হয়। বাণিজ্যিকভাবে এই বীজই 
জায়ফল বা 71158 নামে পরিচিত। এর তেল গুঁষুধ, সুগন্ধ দ্রব্য ও 
দাতন-মাজন তৈরিতে এবং তামাক শিলেপ ব্যবহার করা হয়। 
বাংলাদেশে এই প্রজাতিসহ এ গণের আরো দুটি প্রজাতি পাওয়া 


যায়। দেখুন: 1%1041701)9195 | 


পরিপক জায়ফল (14)715/109172874/5) 


নুই.] 


ি1(716197) 01 7১9066779 ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টি 
দেহের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কাজের জন্য অন্যান্য জীবের মতো 
ব্যাকটেরিয়ারও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। শক্তি, কার্বন ও ইলেকট্রনের 


00716101198] 0150106]7 (7)19170) 


কালার জালা একা চিনতাম বিপদসীমার জানিনা নারাগাহ জালাল রতাীফিা তক াব্াবা এ ালাি্যাদলারনাকিানপলাবোাএচাছে 


উৎস বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে থাকে। অন্যান্য 
অত্যাবশ্যকীয় মৌলের প্রয়োজনীয়তা সকল ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে 
একই রকম। তবে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে পুষ্টির 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিশেষ কিছু রাসায়নিক যৌগের প্রয়োজন 
হয়। 

শক্তির উৎস : শক্তির উৎস হিসাবে ব্যাকটেরিয়া রাসায়নিক 
যৌগ ও আলোক শক্তি ব্যবহার করে। যেসব ব্যাকটেরিয়া শক্তির 
জন্য রাসায়নিক পদার্থের উপর নির্ভর করে এদেরকে 
07719001115 বা রসায়ণভোজী বলা হয়। অন্যদিকে যেসব 
ব্যাকটেরিয়া সৌর শক্তি (আলোক শক্তি) ব্যবহার করে তাদেরকে 
010107915 বা আলোকভোজী বলা হয়। 

ইলেকট্রনের উৎস : ব্যাকটেরিয়ার বিপাক ক্রিয়া সম্পাদন 
করার জন্য ইলেকট্রন উৎসের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো 
ব্যাকটেরিয়া ইলেকট্রন দাতা হিসাবে বিজারিত অজৈব যৌগ ব্যবহার 
করে। এ ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে লিখোটুফ (10109 অর্থ শিলা এবং 
[90 অগ ভক্ষণ্ারী: এখানে 11000 শব্দটি দ্বারা অজৈব বস্তকে 
বুঝানো হছে) *:৫ উৎসের উপর ভিত্তি করে লিখোট্রফকে 
01161101111101901), যাদের শক্তি ও ইলেকট্রনের উৎস অজৈব 

যৌগ এবং 2৮০910110700020, যাদের শক্তির উৎস 

আলো এবং ইলেকট্রনের উৎস অজৈব রাসায়নিক যৌগ। কোনো 
কোনো ব্যাকটেরিয়া ইলেকট্রন দাতা হিসাবে জৈব যৌগ ব্যবহার 
করে। এসব ব্যাকটেরিয়াকে 01581011901 বা জৈবযৌগভোজী বলা 
হয়। 07887090011-এর মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া জৈব যৌগকে শক্তি 
ও ইলেকটুনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে তাদেরকে 
017০)00187)00071)5 এবং শক্তির উৎস হিসাবে আলো ও 
ইলেকট্রুনের উৎস হিসাবে জৈব যৌগ ব্যবহার করে তাদেরকে 
00010078890901 বলা হয় (সারণি দেখুন) 

কার্বনের উৎস : ব্যাকটেরিয়ার কোষ উপাদান তৈরির জন্য 
কার্বনের প্রয়োজন হয়। সকল জীবের জন্যই সামান্য পরিমাণে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া 
এদের কার্বনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডকে মুল 
উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। এদেরকে ৪8002001 বা স্বভোজী বলা 
হয়। অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া কার্বনের উৎস হিসাবে জৈব যৌগ 
ব্যবহারে করে এবং এদেরকে 17915101091) বা পরভোজী বলা হয়। 

পুষ্টি উপাদান : গাছের মতোই ব্যাকটেরিয়ার জন্য কতকগুলো 
পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।কোষে বিভিন্ন প্রকারের যৌগ 
সংশ্লেষণে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া 
বায়ুমণ্ডলের ডাইনাইট্রোজেন (৭2) বন্ধন করে জৈব যৌগ সংশ্রেষণে 
কাজে লাগায়। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইটে, নাইট্রাইড বা 
আমোনিয়াম লবণ এবং কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া জৈব 
নাইট্রোজেন যৌগ, যেমন__আযামিনো আযাসিড গ্রহণ করে। 

ব্যাকটেরিয়ায় কোষের উপাদানের জন্য অক্সিজেন, সালফার ও 
ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন বিভিন্ন উৎস যেমন-_ পানি, 
বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের গাঠনিক উপাদান ও আণবিক অক্সিজেন 
থেকে পাওয়া যায়। আযামিনো আাসিড, যেমন-_সিস্টেইন, সিস্টাইন 
ও মিথায়োনিন তৈরিতে সালফার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো 
ব্যাকটেরিয়া জৈব সালফার গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো 
ব্যাকটেরিয়া অজৈব সালফার যৌগও ব্যবহার করে। কিছু সংখ্যক 


ব্যাকটেরিয়া মৌলিক সালফারও (৩) ব্যবহারে করে। ফসফরাস 
সাধারণত ফসফেট আকারে গ্রহণ করে যা নিউক্লিক আযাসিড, শক্তি 
স্থানান্তরে ব্যবহৃত আ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (৮) ও 
আাডিনোসিন ডাইফসফেট (/1), ফসফলিপিড, টেকোয়িক 
আাসিড ও অন্যান্য যৌগ তৈরিতে প্রয়োজন হয়। 

সকল ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ধাতব আয়নের 
প্রয়োজন হয়। ধাতব আয়নগুলোর মধ্যে 7+, 0৪2+, 152+ ও 
752+ পরিমাণে বেশি লাগে এব 202+, 082, 1712+, 106+, 
2, 83+ ও 0০2 ইত্যাদি অতি অল্প পরিমাণে দরকার হয়। 
এসব ধাতব মৌলের মধ্যে 752+, 162, 2721, 01০06+, 1%72+ ও 
0৪2+ বিভিন্ন এনজাইমের কোফ্যাক্টর (০9180101) হিসাবে কাজ 
করে। 

র্ধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য [ব৪+-এর প্রয়োজন হয় 
না, কিন্ত কিছু সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও 
সালোকসংশ্রেষী ব্যাকটেরিয়ার জন্য এর প্রয়োজন হয়। লাল চেরম 
লবণবিলাসী (79৫ 60777 11810711195) ব্যাকটেরিয়া ১২ থেকে ১৫ 
শতাংশ 80]-এর চেয়ে কম ঘনমাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। 
এসব ভ্রণুজীবের কোষের স্থিতিস্থাপকতা, স্থায়িত্ব এবং কিছু 
এনজাইমের কার্ধকারিতার জন্য এতো উচ্চমাত্রায় লবণের প্রয়োজন 
হয়। 

ভিটামিন : ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন বা ভিটামিন 
জাতীয় যৌগের প্রয়োজন হয়। এসব ভিটামিন কোএনজাইম বা 
কোএনজাইমের গাঠনিক উপাদান (১০110175 ০1০০) হিসাবে কাজ 
করে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া নিজেই দেহের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভিটামিন তৈরি করে। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আবাদ 
মাধ্যমে ভিটামিন যোগ করতে হয়। 

পানি : সকল অণুজীবের জন্য পানির প্রয়োজন হয়। 
ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেহে শোষণের পূর্বেই সকল পুষ্টি উপাদান 
দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে হয়। [সি.হ., হো.বে.] 


81711010721 01507067" (191971) পুষ্টিগত বৈকল্য 
ডেভ্তিদ) গাছের পুষ্টিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৭টি 
অত্যাবশ্যকীয় মৌলের দরকার হয়। প্রতিটি পুষ্টিমৌলের সুনির্দিষ্ট 
ভূমিকা আবিষ্ষৃত হয়েছে। এ পুষ্টি মৌলগুলো গাছ মাটি, পানি ও 
বায়ু থেকে গ্রহণ করে। এসব মৌল অনুকূল মাত্রায় থাকলে গাছের 
স্বাভাবিক অঙ্গজ ও জনন বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু অনুকূল মাত্রার চেয়ে কম 
হলে গাছের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত হয়, আবার কোনো কোনো 
মৌলের পরিমাণ অনুকূল মাত্রার চেয়ে বেশি হলেও গাছের ক্ষতি হয়। 
এ দুই অবস্থায় গাছের মধ্যে পুষ্টিগত বৈকল্যের সৃষ্টি হয়। 

পর্যাপ্ত পরিমাণের চেয়ে কোনো মৌলের সরবরাহ কম হলে 
সুনির্দিষ্ট বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়। এসব ক্রিয়ার মধ্যে আছে 
এনজাইম ক্রিয়ার পরিবর্তন, বিপাকীয় ক্রিয়ার গতি পরিবর্তন ও 
বিপাকলক্‌ যৌগের (71919011095) ঘনমাত্রা। এসব কারণে যৌগ 
সংশ্রেষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক যৌগ তৈরি না 
হয়ে অন্য যৌগ তৈরি হয়, বিক্রিয়ালব্। যৌগের সঞ্চয়ন ঘটে, গাছের 
শারীরিক গঠনে পরিবর্তন আসে, বিক্রিয়ালব্ম যৌগের স্থানান্তর 
ব্যাহত হয়। ফলে গাছের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দেয় যা থেকে 
পুষ্টিগত বৈকল্য বুঝা যায়। বাহ্যিক এ লক্ষণগুলো পাতা, কাণ্ড, 


00116101719] 0150706] (01971) 


শিকড়, ফুল ও ফলে দেখা যায়। কোনো কোনো র অভাবে 
সুনির্দিষ্ট লক্ষণসহ বৈশিষ্ট্যমণ্তিত রোগ দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দৃশ্যমান লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুষ্টিমৌীলের অভাবে সৃষ্ট সাধারণ 
লক্ষণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো। দেখুন: [99010710% 0159856 
(019105)। 
(১) প্রোটিন সংশ্রেষণ ব্যাহত হওয়ার কারণে গাছের বৃদ্ধি হাস 
পায়, 
(২) ক্লোরোফিল সংশ্রেষণ ব্যাহত হওয়ার কারণে হরিৎ পীড়া 
(01710109915) দেখা দেয়; 
(৩) পাতাতে রঙের ছোপ ছোপ (701195) দাগ পড়ে; 
(8) পাতা অস্বাভাবিক রকম কুষ্জিত হয়; 
(৫) পাতায় অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখা দেয়; 
(৬) পাতায় পচনক্ষত (76০70515) সৃষ্টি (কোষকলা কালো 
হওয়া ও পচে যাওয়া) হয়ঃ 
(৭) পাতা অকালে শুকিয়ে যায় ও বিবর্ণ হয়; 
(৮) অকালে পাতা ও ফুলে বার্ধক্য ভাব আসে। 
পৃষ্টিমীলের মধ্যে কয়েকটি মৌল গাছের ভিতরে সচল বিধায় 
এসব মৌলের অভাবে গাছের নিচের দিকের পুরাতন পাতায় 
অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। কারণ এসব মৌলের অভাব হলে 
নিচের পাতা থেকে মৌল উপরের পাতার দিকে চলে যায়। 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এ গ্রুপে 
অন্তর্ভস্ত। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের পুরাতন 
পাতা হলুদ হয়ে যায়। ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ হাস পায় বলেই সবুজ 
রং ধারণ করে না। নিচের পাতাতে বিদ্যমান প্রোটিন ভেঙ্গে আযামিনো 
আাসিড আকারেও উপরের পাতাতে নাইট্রোজেন স্থানাত্তরিত হয়। 
অন্যদিকে যেসব মৌল গাছের বিভিন্ন অংশে নিশ্চল অবস্থায় থাকে 
সেসব মৌলের ক্ষেত্রে অভাবজনিত লক্ষণগুলো কচি পাতা ও 
বীটপের শীর্ষে দেখা যায়। কারণ মৌলগুলো পুরাতন কোষকলাতে 
থেকে যেতে চায় বিধায় উপরের দিকে বিপাকীয় কাজে মৌলের 
অভাব হয়। এ গ্রুপের মৌলগুলো হলো সালফার, আয়রন, বোরন, 
ম্যাঙ্গানিজ ও ক্যালসিয়াম। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে মীলের অভাবজনিত লক্ষণগুলো সঠিক 
যৌগ সংশ্লেষণ না হলে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেনের 
অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্রেষণ না হলে পাতা হলুদ দেখায়। কারণ 
ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতিতে ক্যারোটিনয়েডের বর্ণ পাতাতে প্রকাশ 
পায়। নাইট্রোজেনের অভাবে কোনো কোনো গাছের পাতা, শিরা বা 
কাণ্ড রক্তবর্ণ ধারণ করে, কারণ এর অভাবে আযানথোসায়ানিন তৈরি 
হয়। 
প্রাথমিক অবস্থায় কোনো মৌলের অভাবে যে লক্ষণ প্রকাশ 
পায় পরবর্তী সময়ে মৌলের অভাব মারাত্মক আকার ধারণ 
করলে অন্য রকম লক্ষণ দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেনের 
অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে হলুদ বর্ণ প্রকাশ পেলেও পরবর্তী সময়ে 
পাতা বা পাতার অংশ বিশেষে পচনক্ষত দেখা যায়। এই একই 
ধরনের পচনক্ষত অন্যান্য মৌলের অভাবেও দেখা দিতে পারে। 
পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাবেও পচনক্ষত দেখা দেয় কিন্তু 
তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে পুরাতন পাতাতে এ লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। নাইট্রোজেনের অভাবে পাতা হলুদ ও ফ্যাকাশে হয়ে 
যায়, ঠিক একই লক্ষণ আয়রন, ক্যালসিয়াম ও সালফারের অভাবে 


২৭৮ 
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মঘীজিলাহিভৃকোহযাধাদাএ চাড়েীনিাসনিশবতোববাএলাতে্রীবিজানবিনৃতোদষাদঙাএভাযোই বাকা জাড়েছী 


দেখা দেয়। কিন্ত এসব মৌলের অভাবে কচি পাতাতে লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। 

গাছের পাতাতে সৃষ্ট লক্ষণেও পার্থক্য দেখা যায়। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষ থেকে লক্ষণ প্রকাশ শুরু হয়, কখনো বা 
পাতার পার্শ থেকে লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কখনো কখনো 
মধ্যশিরা অঞ্চল দিয়ে প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস, পটাশিয়াম ও সালফারের অভাবজনিত লক্ষণের জন্য। 
দেখুন: 11080) (82]1001011)) £110501)0105 (8৪100110116); 
ঢ01853101]) (82010910016); 90101) (880001001)। অন্যান্য 
মৌলের অভাবে সৃষ্ট লক্ষণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো। লক্ষণগুলো 
মূলত বীরুৎসদৃশ (170108০০০95) গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

মাম : পাতা হলুদাভ, বেলনাকারে পাকানো, কুঞ্চিত; 

কাণ্ড ও শিকড়ের ভাজক কোষকলা ভেঙ্গে যায় (মারাত্মক অবস্থায় 
মরে যায়); শিকড়ের বৃদ্ধি হাস পায়, আশ তৈরি হয় না, দেখতে 
নরম ও আধালো হয়। কাণ্ড ও শিকড়ের বৃদ্ধি অঞ্চলে লক্ষণ 
আবির্ভূত হয়। ফল কম ধরে বা কখনো কখনো ধরেও না। 

ম্যাগনেসিয়াম : পুরাতন পাতাতে প্রথমে প্রকাশিত লক্ষণগুলো 
হলো শিরা সবুজ থাকে ও সেই সঙ্গে ছোপ ছোপ হলুদ বর্ণ দেখা 
দেয় পাতার পাতলা কোষকলা হলুদ বা সাদা হয়ে যায়। মারাত্মুক 
অভাবের কারণে পাতা শুকিয়ে যেতে পারে ও ঝরে যায় বা শুক্ষ 
অবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই পত্রমোচন ঘটে; পাতা সাধারণত 
ভঙ্গুর হয়; প্রায়ই পচনক্ষত দেখা দেয়। 

আয়রন : কচি পাতাতে সৃষ্ট শিরা মধ্যবরতী সাদা ক্লোরোসিস; 
মাটির উপরস্থ গাছের সমগ্র অংশে ক্লোরোসিস হওয়ার প্রবণতা দেখা 
যায়, প্রায়ই পচনক্ষত সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
পাতাগুলো সম্পূর্ণরূপে বিরঞ্রিত হতে পারে। পাতার প্রান্ত ও শীর্ষ 
ঝলসে যায়। 

ম্যাঙ্গানিজ : কচি পাতাতে প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। পাতার শিরা 
সবুজ থাকে এবং সে সঙ্গে ছোপ ছোপওয়ালা হলুদ দাগ দেখা যায়, 
পাতার নরম কোষকলা হলুদ বা সাদা দেখায়; এসব লক্ষণ পুরাতন 
পাতাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কাণুগুলো হলুদাত সবুজ, প্রায়ই শক্ত 
ও কাণ্ঠল। ক্যারোটিন কমে যায়। 

কপার তোমা) : বিটপের প্রান্ত শুকিয়ে যায়, কখনো কখনো 
বিটপ মরে যায়। পাতার বর্ণ প্রায়ই ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ক্যারোটিন 
ও অন্যান্য রঞ্জক তৈরি হাস পায়। 

জিঙ্ক দেস্তা) : পাতা হলুদ বর্ণের এবং পচনক্ষত যুক্ত, গাছের 
বর্ধিষণু অঞ্চল প্রথম প্রভাবিত হয়; গোলাপাকৃতির গাছ (10960178); 
অকালে পাতা ঝরে পড়ে; পুরাতন পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে 
সাদাটে হলদে দাগ দেখা যায় এবং একবীজপত্রী গাছের উপরের 
পাতা সাদা হয়ে যায়; দ্বিবীজপত্রী গাছের নিচের পাতার হরিৎ পীড়া। 

মলিবডেনাম : পাতাতে হালকা হলুদ দাগ দেখা যায়। 
পত্রফলক প্রসারিত হতে পারে না। 

বোরন : প্রান্তীয় পাতা পচনক্ষত যুক্ত ও অকালে ঝরে পড়ে; 
বীটপের প্রান্তে দুই পর্বসন্ধির মধ্যবর্তী স্থান ছোট হয়ে যায়, সাধারণত 
গোলাপাকৃতির হয়; শীর্ষস্থ ভাজক কোষকলা কালো হয় এবং মরে 
যায়, ভাজক কোষকলা সাধারণত ভেঙ্গে পড়ে; শিকড় ছোট ও মোটা 
হয়ে যায়; গাছ আকারে ছোট হয়; ফুল ধরা ও বীজ উৎপাদন হয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা একেবারেই হয় না। 


২৭৯ 


কলিং টাটকা লা জাযোটীরিালনপ ামরাপলা চীনারা জারী বিরল চালা তাতোইবিরানরসলোহবাষলার ভাতে লগাতাদোরিানাহসুারলাওাসািাব বাসনা চতটীবকানবিশৃতাজাহা ভাবেই ববিতার জালা ফোছেবিজিসৃতোজেলেহ দাতের 


ক্লোরিন : পাতার চূড়া শুকিয়ে যায় এবং এরপর হলুদ ও 
বোঞ্জের রং ধারণ করে। পাতাতে পচনক্ষত দেখা দেয়। 

এসব লক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন 
গাছে, বিশেষ করে বীরুৎসদৃশ গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত 
লক্ষণ দেখা দেয়। 

অনুকূল মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণে কোনো কোনো মৌলের 
অনুপস্থিতিতে গাছে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো 
লক্ষণ আকারে প্রকাশ পায়। দেখুন: 10080], (81710011075); 
1100950170145 (88110110075) । [সি.হ.] 


ঠ 


বিড 2919177)91069. নাইগোলাইময্মিভীয়া বর্গ 
[0719170109-এর পরভোজী নেমাটোডের একটি অধিগোত্র। এখানে 
উপবর্গ 1ব৮£০18171179-এর একটি মাত্র অধিগোত্র রয়েছে। এই 
দলের সদস্যদের স্টোমাটীয় অলঙ্কারণের (510778181 21718009) 
দ্বারা সহজে চেনা যায়। এই সকল প্রজাতির বেরিয়ে আসা স্টোমায় 
বহিমূখী উপ-অস্কীয় মিউরাল (710781) দাত থাকে। এদের অন্ননালি 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডরিলেইম (0719171) দলভুক্ত অর্থাৎ তা মদের 
বোতলের আকৃতির হয়ে থাকে। [ব%£০18177091০৪- এর 
70118177709 দলভুক্ত সদস্যদের যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের 
শ্রেণিবিন্যাসগত ইতিহাস লক্ষ করা যায়। এদেরকে অধিগোত্র 
[0০7%1917)179-এর মধ্যবতী 1,9007)01)0109৪8 এবং 
[01181101098-এর গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তবে 
বর্তমানে এদেরকে অন্য দলে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এ 
ধরনের অস্পষ্টতা দূর করার লক্ষ্যে 01918171108-এর অন্যান্য 
ট্যাক্সা (88৪) বিবেচনার সূত্রে এদেরকে আলাদা অধিগোত্রে এবং 
উপবর্গে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দেখুন: 7)০07181700158; 
1ব0772181 [রে.র] 


িঠরা)])18869195 নিমফিয়েলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 15807911910158 বিভাগের 186170110905108 শ্রেণির 
19877011199 উপশ্েণির অন্তর্গত একটি বর্গ। এ বর্গে গোত্রের সংখ্যা 
তিন : ব%71701195900980, 61111100180689 ও 091800- 
0179119০98০ এবং এদের মোট প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১০০। এসব 
প্রজাতি জলজ ও বীরুৎজাতীয় উত্তিদ, যাদের কোনো ক্যাম্বিয়াম 
অথবা ভেসেল থাকে না। পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চল হতে শীতপ্রধান 
অঞ্চলের সব রকম মিঠা পানির হুদ, পুকুর, জলাভূমি, বিল, হাওড় 
ইত্যাদি পরিবেশে এরা বিস্তৃত। কোনো কোনো প্রজাতি পৃথিবীর 
নির্দিষ্ট কোনো এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আবার কিছু প্রজাতি 


প্রাকৃতিকভাবে অনেক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। যেমন, আমাজন লিলি, 


৮5(2861]) নিস্টাটিন 


7/:010727 277722072104 দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার 
20577527145 
জন্মানো হচ্ছে। হলুদ ফুলের লিলি, 71/7/৫/ 1127 উত্তর 
আমেরিকার প্রজাতি । 71218 7//০%%74 (পদু[) এশিয়ার প্রজাতি । 
সাদা শাপলা (1)77262 %০%0%1 বাংলাদেশের জাতীয় ফুল) ও 
নীলকমল (14. 56/112) বাংলাদেশে খালে বিলে জন্মায়। ফুলের 
সৌন্দর্য ছাড়াও এসব উত্ভিদ মানুষের খাদ্য হিসাবে ও অন্যান্য 
প্রয়োজনেও বেশ আদৃত। উত্ভিদ জগতে এ বর্গের প্রজাতিগুলোকে 
আদিম প্রকৃতির মনে করা হয়। দেখুন: 1188170111086: 
18£1091109705108 1 


বাংলাদেশের জাতীয় ফুল 
14771777027 770207411 


শাপলা, 
নই. 


5190]]) নিস্টাটিন ছত্রাকরোধী একটি আ্যান্টিবায়োটিক। 
বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাক দ্বারা অসংবাহী (70773161710) সংক্রমণের 
ফলে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসাতে দরকারি। হাস-মুরগির শারীরিক বৃদ্ধির 
হার বাড়ানোর জন্য পশুখাদ্যের উপাদান হিসাবেও নিস্টাটিন' 
ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকারের ইস্ট ও অন্যান্য ছত্রাক যেমন- 
0272146,:45767811%5, 22771081157, 8০917)175 ও অন্যান্য 
ছত্রাকের পর বিপক্ষে বেশ সক্রিয়, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার 
বিপক্ষে অকার্যকর। রাসায়নিক দিক থেকে নিস্টাটিন একটি পলিইন। 
57971719065 ০%/5৩-এর উপজাত গাঁজন দ্বারা জৈবসাংশ্রেষিক 
প্রক্রিয়ায় নিস্টাটিন উৎপাদন করে। [সি.হ.] 


0091. ওক বৃক্ষ 
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লংলাওলা রামাযান লা লংলাএ জাল অজু কািবাণলা ॥ চা বাবালনারশভাঙতাদ রও কার বিকরযোনপুকোদেযোগগর জাকের জান কিনা বানাও জেপি সা ওতাবেতবিরাদাধশৃজছাংলা্রাবেীবিরদবিুরোকসজোকারাবিরবিপতারাা লো জামার তোমে বারী বিাতমিনুযোর আজও আােরীকিরালরপুকোকন লা রীবিজানকিৃতোস্লাএজাহেরীবিআালবিপুডোববারআরজাতোর 


€) 


(081 ওক বৃক্ষ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের £8290696 
গোত্রের 0%%/০%$ গণের প্রায় ২০০টি প্রজাতি সাধারণত ওক বৃক্ষ নামে 
পরিচিত। এর কিছু প্রজাতি অবশ্য গুলু জাতীয়। ওক প্রজাতিগুলো 
সাধারণত উত্তর গোলার্ধের উদ্ভিদ ত্রান্তীয় ও শীতপ্রধান অঞ্চলে এসব 
প্রজাতি বিস্তৃত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০টি প্রজাতি স্থানীয় (711৬6) 
শীতপ্রধান দেশে সব ওক গাছের শক্ক-পত্রবৎ শীতকালীন কুঁড়ি 
(৯1010. ০৪১) দেখা যায়, যা শাখার শীর্ষে গুচ্ছাকারে এবং 


পর্ব (9৫55) এককভাবে থাকে । এদের ফল শক্ত বাদামের 
মতো (7৫ জাতীয়, ৪০০: বলে)। পাতাগুলো সরল ও সাধারণত 
কিনারা খাজকাটা। 


যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে ওক গাছের শক্ত কাঠ খুব মূল্যবান 
সামগ্রী। এর প্রধান ব্যবহারের মধ্যে কাঠকয়লা (০7810081) বানানো, 
ব্যারেল তৈরি, ঘরবাড়ি ও মেঝের জন্য কাঠ, রেল পথের নিচে ভারি 
তক্তা (1০০০7), খনিতে ব্যবহারে জন্য কাঠ, বাকস, গাড়ির অংশ, 
রতে, কৃষিকাজের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরিতে, কাস্কেট, 
ভিনিয়ার ইত্যাদি তৈরির কাজে ওক কাঠের প্রয়োজন। এর কাঠ দিয়ে 
কাগজের মণ্ড ও কাগজের সামগ্রীও বানানো হয়। 

বাংলাদেশে পাবত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বেশ কিছু ওক প্রজাতির 
বৃক্ষ পাওয়া যায়, যেমন, 0%427045208477767516 € বাটনা) ০. 
197:0769116 (জাত বাটনা), 0. 5%£2818 (বাটনা), 0. 54৮27 €কর্ক 
বৃক্ষ), 0.1/797150711 (ঢালি বাটনা), 0. ৮৪1417716 (শিল বাটনা) 
ইত্যাদি। শীতপ্রধান দেশের ওক বৃক্ষের বাকল (১৪1) দিয়ে 
বাণিজ্যিকভাবে শিশি-বোতলের জন্য ছিপি তৈরি করা হয়। দেখুন: 
78881951 [নুই.] 


0)8515 মরদ্যান সাধারণত মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বল্প 
পরিসরে বিস্তৃত উর্বর এলাকা । কোনো নৈসর্গিক কারণে হৃদ বা জলা 
জায়গা সৃষ্ট হলে সেখানে ঘাস ও অন্যান্য গাছপালা জন্মে এবং 
শ্যামল অঞ্চলের সৃষ্টি করে। মরদ্যান শব্দটি প্রথমে আফ্রিকা ও 
এশিয়ার যেসব ক্ষুদ্র এলাকায় বৃক্ষ ও চাষাবাদকৃত শস্য জন্মায় সেসব 
এলাকার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। এসব এলাকায় ঝরনা এবং 
সন্নিকটবতী পানির উৎস থেকে পার্শবপ্রবাহ দ্বারা পানি সরবরাহ হতো। 
বর্তমানে এ শব্দটিতে সবিরাম প্রস্নবণ বা কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা দ্বারা 
যেসব এলাকা পানি পায় সেসব এলাকাকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 
এ অর্থে নীল নদ ও কলোরোডো নদীর গ্লাবনভূমিকেও বিশাল 
মরাদ্যান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে বা সেচকৃত মরু এলাকাও 
বলা যায়। 

মরুভূমি অতিক্রমকারী মানুষ এবং মরুবাসী প্রাণীদের কাছে 
মরূদ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মরুপৃষ্টের কোনো কোনো স্থানে 
আতেজীয় স্তর প্রকাশিত হলে সেখানে মরদ্যান সৃষ্টি হতে পারে। 
আবার অধিবৃত্তাকৃতি বালিয়াড়ির প্রতিবাত প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম 
বালিকণার সমাবেশের ফলে ভূমিপৃষ্টের প্রবেশ্যতা কমে যায়। তখন 
সামান্য বৃষ্টিপাতেও বৃষ্টির থেকে জলা অঞ্চল তৈরি হয়। এ 
মরূদ্যানকে কেন্দ্র করে লোকালয় গড়ে উঠেছে। ভারতের রাজস্থানের 


মরু অঞ্চলে উদয়পুর, জয়পুর, আজমির ইত্যাদি শহর আর্তেজীয় 
স্তর প্রকাশিত হয়ে উৎপন্ন মরাদ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 
নিহ্ছলা এলাকা বা পরিত্যক্ত জমিতে সীমিত সংখ্যক স্থানীয় 
গাছপালার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ফ্রিটোফাইট (971586071915) 
অন্তভূক্ত। এ প্রকার গাছে লবণাক্ত জমিতে জন্মে এমন চিরহরিং 
ঝাউগাছ (72127 57.) 08011] (1)171:0 19/2/70112), হোগলা 
এবং শর (05165) অন্তর্ভূক্ত। যেসব এলাকায় ব্যবস্থা 
অপ্রতুল সেসব এলাকায় অনেক লাবণিক উত্ভিদ (01191)195) এবং 


এ প্রান্তিক এলাকার বাইরে মরুভূমির গাছপালা জন্মে। ' [সি.হ.] 
00915 ওট, যব, জই একবীজপত্রী গুপ্তবীজী ৮০৪০৪৪০ (ধান 


গোত্র) গোত্রের কৃষি ফসল 4৮7 52৫ প্রজাতি যব, জই নামে 
এই উপমহাদেশে পরিচিত। সাধারণত পৃথিবীর শীত প্রধান অঞ্চলে 
দানাশস্য ও খড়ের জন্য এর চাষ করা হয়। যব ঠাণ্ডা খতুর ফসল 
যার জন্য আর্দ জলবায়ুর প্রয়োজন হয়। ভঙ্গুর অথবা ভারি মাটিতে 
দুস্থানেই ভালো জন্মায়, যদি সেখানে যথেষ্ট আর্রতা ও উর্বরতা 
থাকে। 


যবের দানায় সাধারণত ১০-১৬% প্রোটিন থাকে, যেজন্য একে 
অল্পবয়সী গবাদিপশু ও মানুষের খাদ্যের জন্য উত্তম মনে করা হয়। 
খোসাবিহীন যবের বীজ প্রাতরাশের (০০1981) জন্য বহুল পরিমাণে 
ব্যবহার করা হয়, যেমন পাকানো যব থেকে পরিজ তৈরি করা হয়। 
যবদানাতে স্বাভাবিক খাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ দ্রব্য ও 
ভিটামিন “বি” থাকে। এতে চর্বির পরিমাণ খুব কম। নাইলন প্রস্তুত 
করার জন্য প্রয়োজনীয় এক রাসায়নিক ফারফুরল (10081) তৈরি 
করতে যবের খোসা ব্যবহার করা হয়। উত্তর- পশ্চিম হিমালয় 
অঞ্চলে এর সামান্য চাষ হয়ে থাকে। [নু.ই.] 


00995115 অতিশয় উন স্থুলকায়ত্ব, মেদবাহুল্য 
শরীরে প্রয়োজনের তৃলনায় অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হওয়া স্থুলকায়ত্ব 
বা মেদবাহুল্য নামে পরিচিত। মানুষের শরীরের চর্বির পরিমাণ নির্ণয় 
করা অত্যন্ত জটিল। এজন্য মেদবাহুল্য নির্ণয় করার জন্য শরীরের 
ভরসূচক (0০9৫ 855 10709/৮--9811) ব্যবহার করা হয়। কারো 
শরীরের ওজনকে (কেজি) উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে 
তার শরীরের ভরসূচক পাওয়া যায়। 


ওজন (কেজি) 
অর্থাৎ, শরীরের ভরসূচক (911) _ উচ্চতা (মি)২ 
পরিণতবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক ভরসূচক ১৮.৫__২৪.৯। 
শরীরের ভরসূচক ২৫.০ থেকে ২৯.৯ হলে তাকে অতিরিক্ত ওজন 
(০৬০1/181)0) হিসাবে গণ্য করা হয়। এর চেয়ে বেশি হলে তা 
স্থলকায়ত্ব। শরীরের ভরসূচক ৪০-এর বেশি হলে তাকে 
যত (07101610 0951) বলা হয়। 
সাধারণত দুই ধরনের মেদবাহুল্য দেখা যায়। একটি পূর্ণ 
বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায় (৪01. 01756 0909511)। অন্যটি খুব 


২৮১ 


জপআাযেরিকিপামল দান ৫ চর বিদ্ঞাক তাত গজএ ওহ ইনার কাব লামা সারবে লা সপে 


(0০018869610 সাময়িক অন্তর্ধান 


অল্প বয়সে শুরু হয় এবং সারাজীবন থেকে যায় (16 1978 
9ট31)। পূর্ণ বয়স্কদের মেদবাহুল্যই বেশি দেখা যায়। এদের 
শৈশব এবং কৈশোরে শরীরের ওজন স্বাভাবিক থাকে; কিন্তু ২০ থেকে 
৪০ বছর বয়সের মধ্যে ওজন বাড়তে থাকে। ক্যালরি গ্রহণ এবং 
খরচের মধ্যে অসামপ্জীস্যের ফলে এটা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অতিভোজন 
এবং কম কায়িক শ্রমের জন্য এ ধরনের মেদবাহুল্য দেখা যায়।শৈশব 
থেকে যে স্থুলকায়ত্বের শুরু তার হার তুলনামূলকভাবে কম। এসব 
ক্ষেত্রে শৈশবে মেদবাহুল্য শুরু হয়, কৈশোরে তা বেড়ে যায় এবং 
বাকি জীবন তা অব্যাহত থাকে। এ ধরনের স্থুলকায়ত্ের ক্ষেত্রে 
শরীরের মেদকোষের আকার এবং সংখ্যা দুটোই বেড়ে যায়। কিন্তু 
পূর্ণবয়স্ক স্থুলকায়দের ক্ষেত্রে শুধু মেদকোষের আকার বেড়ে যায়। 

এছাড়া অন্যান্য অনেক কারণে স্থুলকায়ত্ত সৃষ্টি হতে পারে। 
যেমন_-বিপাকের সমস্যা। বয়স বাড়ার সঙ্গে বিপাকের হার কমতে 
থাকে। বিশেষত এ সময়ে হরমোনের ভারসাম্য বদলে যাওয়ার ফলে 
শরীরে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হয়। দেখা যায়, যারা দুশ্চিন্তা কিংবা 
বিষণ্ুতায় ভোগেন, তারা এসৰ অতিক্রম করার জন্য বার বার 
খাদ্যগ্রহণ করেন এবং মুটিয়ে যান। 
হতে পারে। যেমন-_হাইপোথ্যালামাস কিংবা আশেপাশের কোনো 
অংশের ক্ষতের ফলে কিংবা পিটুইটারি গ্রন্থির টিউমার হলে 
মেদবাহুল্য হয়। হাইপোথ্যালামাস €শের ক্ষতের ফলে 
সৃষ্ট স্থুলকায়ত্ব এবং যৌন অক্ষমতা ফোলিকস্‌ সিনড্রোম (679611103 
5%7010016) নামে পরিচিত। আগে মনে করা হতো এটা পিটুইটারি 
গ্রন্থির অক্ষমতার (50০9010010811511) জন্য হয়। 

বংশগত কারণেও স্থুলকায়ত্ের সৃষ্টি হতে পারে। 
জমা হয়ঃ কোমর এবং উরুতে অতিরিক্ত মেদ জমার ফলে দেহ 
নাসপাতির মতো আকার (9০81-518৩0) ধারণ করে। মহিলাদের 
মধ্যে এমন মেদবাহুল্য বেশি দেখা যায়। আর যাদের চর্বি উদরে 
সঞ্চিত হয়, তাদের দেহ আপেলের মতো আকার (80101৩- 
580৩) ধারণ করে। দ্বিতীয় ধরনের মেদবাহুল্য পুরুষদের মধ্যে 
বেশি দেখা যায় এবং এর সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বির আধিক্য, 
ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অতিরিক্ত ওজন 
অতিরিক্ত মৃত্যুহারের জন্য দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্্যামিংহামে 
(ি৪00781911) দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৩০ থেকে ৪২ 
বছর বয়সের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রতি ০.৫ কেজি ওজন বাড়ার 
জন্য ১/ হারে মৃত্যুঝুকি বাড়ে। ৫০ থেকে ৬২ বছর বয়সে এ হার 
২/। অধিকাংশ মৃত্যুর জন্য হৃদরোগ দায়ী। তবে পুরুষদের অন্ত্রের 
ক্যান্সার এবং মহিলাদের পিত্তথলি, স্তন, জরায়ু এবং জরায়ুগ্রীবার 
ক্যান্সারও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । 

অধিকাংশ বয়স্ক স্থুলকায়দের ক্ষেত্রে ক্যালরি গ্রহণ এবং 
খরচের অসামঞ্জস্য যেহেতু দায়ী এজন্য ক্যালরি গ্রহণ সীমিত করাই 
প্রধান করণীয়। এর পাশাপাশি কায়িক শ্রম এবং ব্যায়াম করলে 
ক্যালরি খরচের পরিমাণ বাড়ে এবং ওজন কমে। ওজন নিয়ন্ত্রণের 
জন্য যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেই স্থূলতা হাস এবং প্রতিরোধ 
কর্মসূচিতে উপকৃত হওয়া সম্ভব। এজন্য খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, 
জীবনযাত্রার ধরন পাল্টানো, ব্যায়াম ইতাদি বহুমুখী পদক্ষেপ 
প্রয়োজন। 


৪ 


ওজন কমনোর জন্য বিভিন্ন রকম ওষুধ পাওয়া গেলেও 
সেগুলোর কার্যকারিতা বিতর্কের উধ্র্বে নয়। ইদানীং অস্ত্রোপচারের 
মাধ্যমে অতিরিক্ত মেদ সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া জনপ্রিয়তা লাভ 
করছে। চর্বিচোষণ (11005001107) পদ্ধতিতে শল্যবিদ পেটের 
চামড়া কেটে যন্ত্রের সাহায্যে বাড়তি মেদ নিক্ষাশন করেন। এ পদ্ধতি 
ছাড়া ওজন কমানোর জন্য আরো অনেক রকম শল্য-প্রক্রিয়া রয়েছে, 
তবে সেগুলো তেমন জনপ্রিয় নয়। দেখুন: 96707109198; 
11017170179; 1710])20]) 651)96105) 190109010 01501069157 
[ব00001071 [সা.এ.] 


07901911109 অবোলেলিডা ইনআর্টিকুলেট ব্রাকিও- 
পোডদের (07810001815 18011190905) একটি বর্গ। প্রধানত 
ক্যামৰিয়ানের প্রথমভাগে প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রাণীদল হলেও মধ্য 
ক্যামরিয়ানের শিলা থেকেও এদের জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে। 
818010005 পর্বের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীনতম এক দল হিসাবে 
এদের বিবেচনা করা হয়। 

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য 117801148 বর্গের অবোলিডদের (০৯০114$) 
সঙ্গে এদের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অবোলিডদের মতো এদের 
দেহ দ্বিউত্তল এবং উপবৃত্তাকার.অথবা ডিম্বাকার। তবে কতকগুলো 
বৈশিষ্ট্যে এরা পৃথক ধরনের, বিশেষ করে খোলকের রাসায়নিক 
উপাদানে । 09০1611108-এর খোলক ক্যালসিয়াম কার্বোনেট-এ 
তৈরি, অপরদিকে 09০9115-এর খোলকের রাসায়নিক উপাদান 
ক্যালসিয়াম ফসফেট। দেখুন: 77801101908; [71870001808 
[110501105| [সৈ.হুক.] 


051019।॥ অবসিডিয়ান আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত চকমকি 
পাথর জাতীয় কাচবিশেষ। এদের গাঠনিক উপাদান সাধারণত 
রায়োলাইটের মতো। সান্দ্র লাভা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এসব কাচ উৎপন্ন 
হয়। প্রচুর আণুবীক্ষণিক কেলাস বৃদ্ধির কারণে এর বর্ণ চকচকে কালো 
হয়ে থাকে। এ কারণে কাচ অনচ্ছ হয়, শুধু পাতলা প্রান্তে ব্যতিক্রম 
দেখা যায়। আয়রন অক্ত্রাইডের গুড়া লাল বা বাদামি বর্ণের 
অবসিডিয়ান উৎপন্ন করতে পারে। 

অবসিডিয়ান সাধারণত লাভা প্রবাহের উপরের অংশ তৈরি 
করে। ওয়েমিং-এর ইয়েলোস্টোম পার্কের অবসিডিয়ান ব্রিফ, 
আইসল্যান্ডের মাউন্ট হেকলা এবং ইতালির উপকূলের অদূরবর্তী 
লিপারী দ্বীপে অবসিডিয়ান পাওয়া যায়। দেখুন; 1106010$ 10010 


৬ 01021)10 1790105/ [সি.হ.] 


0০091696107 সাময়িক অন্তর্ধান টাদের পৃষ্ঠতলের 
পশ্চাতে অথবা মুল গ্রহের চাকতির পশ্চাতে উপগ্রহের সাময়িক 
অন্তর্ধান। চাদের পিছনে সাময়িকভাবে চলে যাওয়া দেখেই এ 
প্রতিভাসের সময়ে ঠাদের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এটা ব্যবহার 
করেই দ্রাঘিমা নিখুতভাবে নিরূপণ করা হয়। তারার পটভূমিতে ঠাদের 
পূর্বদিকে গতির জন্যে তারকার অথবা গ্রহের হারিয়ে যাওয়া বা 
অন্তর্ধান ঘটে পূর্বাদিকের অংশে এবং ফিরে আসা বা পুনরাবির্ভাব ঘটে 
পশ্চিমদিকের অংশে । পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চল থেকে শুধু একবার 
সাময়িক অন্তর্ধান দেখা যায়। এই অঞ্চলের বাইরে লম্বন 


00997) 01708191101) মহাসাগর পরিসঞ্চালন 
জএলাএলা হজলেনাকা কাছ কা ॥ জাংযাবিজানাককা পাকা গালা হাদী বাজনার আম আদলএ ভারেীরিযাসাকিনু রোছজাংজা। শবজামাকিপৃ ০১ ঢু 
(প্যারালাক্স)-এর কারণে তারকা অথবা গ্রহ টাদের চাকতির বাইরেই 
থাকে। হা.র.] 


00997 017078196107 মহাসাগর পরিসঞ্চালন 
মহাসাগরের সাধারণ পরিসঞ্চালন। এ শব্দটি সাধারণত প্রায় স্থির 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যাপক আকারের পরিসঞ্চালন বুঝানোর জন্য 
ব্যবহৃত হয়, যেমন--উপসাগরীয় স্রোত। এ শব্দটি দ্বারা এমন স্োত 
সিস্টেমকেও বুঝানো হয় ঘা মৌসুম মাফিক পরিবর্তিত হয় কিন্তু এক 
বৎসর থেকে পরবতী বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যেমন-_ 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম উপকূলের দূরবর্তী ডেভিডসন স্রোত এবং 
ভারত মহাসাগরের নিরক্ষীয় স্তোত। অত্যন্ত স্বল্প কম্পাঙ্কের 
আলোড়ন সম্পন্ন অনুভ্মিকভাবে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত 
বিস্তৃত এক বা দুই মাস পর্যন্ত স্থায়ী কর্মশক্তি সম্পন্ন অসধ্য 
তরঙ্গের (70109) সমষ্টিকে ঘূর্ণি (5৫) বলা হয়। এসব হলো 
স্বল্পস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, কিন্তু স্থানীয়ভাবে স্বোতের সকল বৈশিষ্ট্য 
এদের মধ্যে বিদ্যমান। এসব বৈশিষ্ট্য মহাসাগরে সর্বব্যাপী, যদিও 
এদের শক্তিমাত্রায় ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ শক্তিমাত্রা 
৬৩51০) 007008 0016115-এ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত 
হয়। 

তরঙ্গের মতো স্রোতের ক্ষেত্রেও একক শক্তিশালী চালিকা শক্তি 
হলো বায়ু। অধিকন্ত নিম্ন অক্ষাংশে মহাসাগরের পানি তাপ 
শোষণ করে এবং উচ্চ অক্ষাংশে তা হারায়। এর ফলে ঘনত্বের 
পরিবর্তন হয় এবং বায়ুচালিত ব্যাপক আকারের পরিসঞ্চালন ঘটে। 
শীতলায়ন বা অধিক বাম্পীভবন দ্বারা ঘন হওয়া পৃষ্ঠ পানির 
অধোগমনের কারণে কিছু কিছু অস্তপূষ্টি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। দেখুন: 
00621 ৮48০5 | 

পৃষ্ঠম্বোত (581906 ০5) : পশ্চিম সীমারেখা স্রোত 
(%%650০]া 00000215 ০07270) এবং আ্যান্টার্কটিকা পরিমের প্লোত 
ব্যতীত প্রবল সাগরের পষ্ঠ হতে ১০০-২০০ 
মিটার পর্যন্ত গভীরতায় প্রধানত সীমিত থাকে। তৎসত্ববেও, মধ্য 
অক্ষাংশের প্রতীপ ঘূর্ণবাত কুণ্তলী (87010010710 2125) গড়ে 
১০০০ মিটারের অনেক নিচে বিদ্যমান। উন্মুক্ত সাগরে পণ্ঠ স্রোতের 
গড় গতিবেগ অধিকাংশ সময়ে ২০ সেমি/সেকেন্ডের (০.৪ 
কিলোনটিক্যাল) কম থাকে। উপসাগরীয় ম্রোত এবং তিনটি 
মহাসাগরের নিরক্ষীয় স্রোতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। 
সেসব স্থানে পশ্ঠম্নোতের বেগ ১-২ মিটার/সেকেন্ড (২-৪ 
কিলোনটিক্যাল)। 

গভীর পরিসঞ্চালন (0০270 ০1100180100) ; গভীর পরিসঞ্চালন 
ঘটার কারণ অংশত বাতাসের পীড়ন এবং অংশত অভ্যন্তরীণ চাপ বল 
যা তাপ, লবণ ও পানি দ্বারা বজায় থাকে। উভয় গ্রুপের বলই 
বায়ুমণ্ডলীয় প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। করিয়ল বল (০0701) এবং 
ঘর্ষণজনিত বল ছাড়া সাগর তলের ভূসংস্থান গভীর পরিসঞ্জালনের 
গতির উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 

প্রান্তীয় সাগরের পরিসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করার চেয়ে মহাসাগরের 
গভীর পরিসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করা অধিক দু£সাধ্য। ঘনত্বের বিস্তারণ ও 
বায়ু দ্বারা পানি ফেনিয়ে উঠা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ চাপ বল 
ছাড়াও এক্ষেত্রে করিয়ল বল এবং ব্যাপক আকারের আলোড়ন প্রভাব 
বিস্তার করে। ক্রান্তীয় অক্ষাংশে বিদ্যমান এলাকাতে প্রবল 


২৮২ 


বাচ্সীভবনের কারণে পৃষ্ঠপানির ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। 
তাপলাবণ (76110181176) পরিচালনে অনুভূমিকভাবে প্রবাহের 
সময় পানি অধোগামী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এ পানির অনুরূপ 
ঘনত্বের পানির নিকট পৌছায় এবং এরপর অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। এভাবে মহাসাগরে শীতলতর ও গভীরতর স্তর দ্বারা বিভিন্ন 
অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। পানির এসব স্তরকে তথাকথিত তলদেশ পানি 
(9০৮%০]1) ৬/2(91), গভীর পানি (0991) ৮৪197) এবং মধ্যাঞ্চলীয় পানি 
(10150190190 ৮৪191) বলা হয়। [সি.হ.] 


0০981) ৮2%85 মহাসাগরীয় তরঙ্গ মহাসাগরের 
পৃষ্ঠের উপর দিয়ে পানির অনিয়মিত উঠা-নামা। মহাসাগরের উপর 
দিয়ে প্রবহমান বাতাস স্রোত সৃষ্টি করা ছাড়াও পৃষ্ঠপানিতে তরঙ্গায়িত 
গতি সৃষ্টি করে, যাকে তরঙ্গ বা সমুদ্রোচ্ছাস বলা হয়। এসব তরঙ্গের 
(বো সমুদ্রোচ্ছাসের) বৈশিষ্ট্যগুলো বাতাসের বেগ, বাতাস প্রবাহের 
সময়ের বিস্তৃতি, বাতাস প্রবাহিত এলাকার দূরত্ব এবং পানির 
গভীরতার উপর নির্ভর করে। বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 
অবশিষ্ট তরঙ্গকে নিশ্রবাহ সমুদ্রোচ্াস বলা হয়। উৎপত্তির স্থান 
থেকে যেখানে বাতাস হালকা, সেসব স্থানের দিকে শত শত থেকে 
হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত দূরত্বে তরঙ্গ চলতে পারে। এসব 
তরঙ্গকে স্ফীতি (5৩11) বলা হয়। দেখুন: 3০8 51809 | তরঙ্গের 
বৈশিষ্ট্য আলোচনার জন্য দেখুন : 0801]]181ঠ ৯2567 11706177081 
৬/2৮০) [581511016 36৫11061819 0:09095595) 56101)6; 90010) 
50106; 1501)21) | 

তরঙ্গ বিস্তৃতির উপাদানগুলো বায়ুমণ্ডলের বাতাস দ্বারা 
অনুরণনের সঙ্গে অবিন্যস্ত চাপ উপাদানের অনুভ্মিক শক্তি 
সঞ্চালন দ্বারা প্রথমে রৈখিকভাবে সৃষ্টি হয়। তরঙ্গের উপাদানগুলো 
এরপর বায়ুর প্রোফাইল থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সুচক নিয়মে 
(650017217019119) বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে (£65011600) 
যখন সম্পক্ত অবস্থায় পৌছে, তখন ফেনিল সমুদ্র (1019 ০৪75) 
সৃষ্টির ফলে এদের বৃদ্ধি সীমিত হয়। যদিও সকল বিজ্ঞানী গ্রহণ 
করেন নাই, তবুও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে যে, যদি একটি 
যথেষ্ট বড় তলের উপর একই বেগে বেশ দূরবর্তী স্থান পর্মস্ত বাতাস 
প্রবাহিত হয় তখন তরঙ্গের বিস্তৃতি কেবল বাতাসের বেগের উপরই 
নির্ভর করবে। 

পশ্চাৎপট বিস্তৃতি থাকুক বা নাই থাকুক, বাতাসের বেগ যখন 
বৃদ্ধি পায় তখন তরঙ্গ সৃষ্টির হার এ বেগের উপর খুব বেশি নির্ভর 
করে। পটভূমি (১৪০/০4৭) ছাড়া তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য মোটামুটি দীর্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন হয়। পটভূমি তৈরি থাকলে প্রকৃত আদি অবস্থা 
থেকে তরঙ্গ সৃষ্টি হতে যে সময় লাগ্গে সে সময়ের অর্ধেক বা এর চেয়ে 
কম সময়ে তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। পরিবর্তনশীল পটভূমি অবস্থা 
এট্রাই ইঙ্গিত করে যে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপের জন্য 
মহাসাগরের উপর সকল স্থানে বিস্তুতিকে সঠিকভাবে অবশ্যই 
অনুসরণ করতে হবে। [সি.হ.] 


0০697110 18705 ম্বহাসাগরীয় পাখি ডাঙ্গা থেকে বহু 
দূরে দীর্ঘদিন সাগর মছাসাগরে বাস করার ক্ষমতাসম্পন্ন পাখির 
প্রজাতি। এরা মুক্ত ষ্বাগ্রর থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে এবং 
পানিতে ভেসে বেড়ায়। কেবল প্রজনন খতুতে এরা ডাঙ্গায় ফিরে 
আসে। পাখিদের বর্গ 2০০6118710177$-এ অধিকাংশ মহাসাগরীয় 


২৮৩ 
ও রে াাদাসা রাফা 


আলা লারা চা তবলা তাহা তের তব জাল পাও ছবি 


পাখি অন্তর্ভুক্ত এবং এদের বেশিরভাগ সাগর উপকূল থেকে 
বহু দূর পর্যন্ত বিচরণ করে। এসব প্রজাতির পাখি দূর সাগরের 
অধিবাসী। মোলাস্ক এবং প্র্যাংকটোনীয় ক্রাসটেসিয়ানসহ নানা 
ধরনের জলজ ক্ষুদ্র প্রাণী এদের খাদ্য। মাছ এরা কমই আহার 
করে। “সল্ট গ্যান্ড” 9৪11 81410) নামে এক বড় নাসিকাগ্নন্থি লোনা 
পরিবেশে বসবাস করার জন্য এদের সহায়ক। লবণ নিঃসরণ 
এবং শারীরবৃত্তিক ভারসাম্য সংরক্ষণে এই গ্রন্থি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
রাখে। 

অধিকাংশ মহাসাগরীয় পাখি দীর্ঘদিন ধাচে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় 
পৌছতেও এদের অনেক সময় লাগে। এদের প্রজনন হার কম এবং 
অনেক প্রজাতি বছরে মাত্র একটি ডিম পাড়ে। সদ্যফোটা শাবক 
দীর্ঘদিন ধরে মায়ের যত্তে বড় হয় এবং এ সময় মা তাদের উগরানো 
খাদ্য পরিবেশন করে। এ দলেই রয়েছে আ্যালব্যাট্রাস, ফালমারস 
(181]7215),পেট্রোলস, এবং শিয়ারওয়াটারস (91)681/81675) | দেখুন: 
[19০6118511101795 | [সৈ.হু.ক.] 
0০681)80 15181705 মহাসাগরীয় দ্বীপ গভীর মহা- 
সাগরের তলদেশ থেকে উ্থিত দ্বীপসমূহ। মহাসাগরীয় দ্বীপ 
সাধারণত মহাদেশীয় সোপানে অবস্থিত দ্বীপ (00101618] 1919700) 
থেকে ভিন্ন। উপসাগর ও সাগরের বেশিরভাগ দ্বীপই মহাদেশের 
মূল ভূ-ভাগের নিকটস্থ এবং মুল ভূ-ভাগের ভূ-প্রকৃতি, উত্ভিদ 
ও প্রাণীর সঙ্গে এই সকল দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি, উত্তিদ ও প্রাণীর 
যথেষ্ট মিল থাকে৷ অন্যদিকে মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর উৎপত্তি 
ঘটে আগ্নেয়গিরির অগুৎপাত, ভূমিকম্প কিংবা প্রবাল সঞ্চয়ের 
মাধ্যমে এবং মহাদেশের সঙ্গে এগুলোর ভৌগোলিক সাদৃশ্য নেই 
বললেই চলে। আগ্নেয় দ্বীপগুলো মহাসাগরের নিচের আগ্নেয়গিরির 
উপরিভাগ, দীর্ঘকাল যাবৎ লাভা সঞ্চয়ের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচু 
হয়েছে। 


0০817057871) সমুদ্রবিদ্যা 


জা 


মহাসমুদ্রের ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার গভীরে আগ্নেয়গিরির 
অগ্যুৎপাতের ফলে লাভা সঞ্চিত হতে থাকে। প্রথমদিকের ছাই 
ইত্যাদি মহাসাগরের স্রোতে ভেসে যায়। তবে ধীরে ধীরে লাভা সঞ্চয় 
বেড়ে র বিরুদ্ধে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে আগ্নেয়গিরি 
ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হতে থাকে, কিন্তু নয়-দশমাংশ উচ্চতা অতিক্রম 
পৌছাতে পারে না। কিন্ত এর পরই সমুদ্রপ্নোতে ভেসে আসা 
লাভার কারণে আগ্নেয়গিরির উত্থান অব্যাহত থাকে এবং অবশেষে 
এক সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচু হয়ে দ্বীপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। যেখানে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি একত্রিত হয়েছে সেখানে 
হাওয়াই দ্বীপের মতো বৃহদাকারের দ্বীপের সৃষ্টি হয়। দেখুন: 
৬০0158119; 01081701089 | 
পর্বতের সৃষ্টি হয়ে পরে কালক্রমে সমুদ্রের উপর জেগে উঠলে দ্বীপের 
সৃষ্টি হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের কিউবা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুপ্ 
সমুদ্রতলের উত্থানের ফলে সৃষ্ট। 

আগ্নেয় কিংবা ভূমিকম্পজাত দ্বীপ ছাড়াও অধিকাংশ সামুদ্রিক 
অববাহিকায় ৩০০ থেকে ২০০০ মিটার গভীরে নিমজ্জিত দ্বীপমালা 
দেখা যায়। দেখুন: 93687708110 210 £এ১০। মুহা, ] 


00691806797)1810 19196017775 সমুদ্রবিদ্যা প্র্যাট- 
ফর্ম সামুদ্রিক পরিবেশের বিভিন্ন রাশিমালা নির্ণয়, উদঘাটন ও 
লিপিবদ্ধ করার জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি রাখার ভৌত কাঠামো। এই 
ধরনের কাঠামো নানা ধরনের হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানের 
উপাত্ব সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হয় নোঙ্গর করা বয়া কি€বা 
বিশেষ টাওয়ার। আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি নির্দিষ্ট 
সময়ের উপাত্ত সংগ্রহের চলমান প্ল্যাটফর্ম যেমন সারফেস সার্ভে 
জাহাজ কিংবা গভীর সমুদ্রের নিমজ্জক (099 41%17% 
50706151916) ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 0০6870981811)10 
55615) 1707067562 ৬৪11/0195| [মুহা.] 


00০68170578791)10 5655815 সমুদ্র গবেষণার পোত 
সমুদ্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় ও প্রধান উপকরণ । 
সামুদ্রিক-গবেষণা পোত বলতে যেমন সাধারণ ও গবেষণা জাহাজ 
বোঝায় তেষনি গভীর সমুদ্রের নোঙর করা বয়াও বোঝায়। তবে, 
মনুষ্যবিহীন প্র্যাটফরম, সাধারণ বয়া ইত্যাদিকে পোত না বলে 
উপকরণ বলা হয়। দেখুন: 0০০8798:80110 01000; [00067568 
ড91)10195 | 

সমুদ্র-গবেষণা জাহাজের মূল লক্ষ্য হলো নিদিষ্ট স্থানে গবেষক 
ও যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যাওয়া। প্রচলিত জাহাজগুলো বিভিন্ন 
বিষয়ের গবেষকদল বহন করে। একেবারে বিশেষায়িত পোত 
যেমন-_বিশেষ জাহাজ, মনুষ্যবাহী বয়া, মৎস্য গবেষণার জাহাজ 
ইত্যাদি শুধু একটি বিষয়ের জন্য ব্যবহার করা অনেক সময় 
লাভজনক হয়ে ওঠে না। [মুহা] 


00987)067-9])1) সমুদ্রবিদ্যা সাগর ও মহাসাগরের 
সকল বিষয়ে অনুসন্ধান ও এতদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। সাগর ও 


09801) অষ্টভূজ ২৮৪ 
গত ধা কার নপক াাঠ ডিনার এ লিনা ২ কলাএজাবোটীব্ণ শি শাদা জারী িপৃকোকরারওাডেই 


মহাসাগর সংক্রান্ত সকল বিষয় যেমন-_সমুদ্রতলের ভূ-প্রকৃতি; 
বায়ুমণ্ডল ও সাগরের মধ্যে মিথক্ডিয়া; সামুদ্রিক স্লোত; সমুদ্রের উপর 
অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের বলের প্রভাব; সামুদ্রিক জীব এবং এগুলোর 
জীবনযাত্রা, সামুদ্রিক পানির রাসায়নিক গঠন; মহাসাগরীয় 
অববাহিকার উদ্ভব; সমুদ্রতট, উপকূল, মোহনার সৃষ্টি ইত্যাদি সবই 
সমুদ্রবিদ্যার বিষয়। কাজেই, সমুদ্রবিদ্যায় রয়েছে বিজ্ঞানের নানাবিধ 
শাখা যেমন__-ভূতত্ব, আবহবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, 
ভূ-পদার্থবিদ্যা এমনকি ফলিত গণিতেরও বিস্তৃত প্রয়োগ । 
সমুদ্রবিদ্যাকে তাই অনেক সময় সমুদ্রের বিজ্ঞানও ($010709 0? 568) 
বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া, সমুদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর বাকি অংশ ও 
মহাবিশ্বের সম্পর্কও এতে আলোচিত হয়। দেখুন: 71871776 
12০91955; 1518111)6 0909108%; 0০6৪1] 01100180107; 0০61) 
ড/8565;) 56৪ ৮8191117061 - 

সমুদ্রবিদ্যার একটি বিশেষ দিক হলো সামুদ্রিক আবহবিদ্যা 
(07211176 17165019108%) 1 যেহেতু সমুদ্রের আবহাওয়ার যথেষ্ট 
গ্রভাব হয়েছে স্থলভাগের উপর, সেজন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস 
দেওয়ার কাজে সামুদ্রিক আবহবিদ্যার প্রয়োগ রয়েছে। দেখুন: 
1191176 1719150101098% | [মুহা,] 
0০689 অষ্টভুজ আট বাহ্থুবিশিষ্ট সুষম বহুভূজ। 
আটটি রেখাংশ সমতলের আটটি নিদিষ্ট বিন্দুতে (শীর্ষবিন্দু) 
নির্দিষ্ট নিয়মাধীনে মিলিত হলেই অষ্টভুজ গঠিত হয়। প্রাথমিক 
জ্যামিতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, আটটি বাহু পরস্পরকে ছেদ 
করে যায় না এবং আটটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ সমতলের সীমিত 
অংশটি আসলে উত্তল (০০2৬০%) উত্তল অষ্টভুজ। সুষম অষ্টভূজে 


যে কোনো দুটি বাহু পরস্পর একবিন্দুতে হয় এবং এরা 
সর্বসম। 
135, 
সুষম অক্টতুজ 


এদের মধ্যবর্তী কোণ ১৩৫। ৪ বাহুবিশিষ্ট সুষম অষ্টভূজের 
ক্ষেত্রফল হলো 2 (2 + 1) ৪2 [ফা.মা.] 


0০%51)60707।, অষ্টতলক আটটি তলবিশিষ্ট জ্যামিতিক 
ঘনবস্ত (59114) সুষম অক্টতলকের আটটি তলই সর্বসম সমবাহু 
ত্রিভজ। এই আটটি ত্রিভুজের মোট ছয়টি শীর্ষ এবং ১২টি ধার (০৫৪০) 
আছে যা অষ্টতলকের যথাক্রমে শীর্ষাবন্দু ও ধারও বটে। 


সুষম অষ্টতলক 


এই ঘনবস্তুটির ডুয়েল বা দ্বৈত হলো ঘনক (০৪৮০) যার আটটি 
শীর্ষ, ৬টি তল ও ১২টি ধার আছে। সুষম অষ্টতলকের তলগুলোর 
কেন্দ্র ঘনকের শীর্ষবিন্দু। ৪ বাহুবিশিষ্ট অষ্টতলকের আয়তন হলো 


2৪3 


[ফা.মা.] 


000/98/6 অকটেন এক ধরনের আলকেন যার আণবিক 

ধকেত 08718। সরলরৈখিক শিকল সমৃদ্ধ অকটেনের স্ফুটনাঙ্ক 
১২৬” সে. এবং গলনাঙ্ক -৫৭" সে. ও আপেক্ষিক ঘনত্ব ০.৭০৩ (২০ 
সে. তাপমাত্রায়)। অকটেনের সম্ভাব্য সর্বমোট ১৮টি সমাণু (50197) 
রয়েছে। এদের স্ফুটনাঙ্ক ৯৯.৩* সে. (২,২,৪ ট্রাইমিথাইল পেনেটেন) 
থেকে ১২৬" সে. (-অকটেন)। প্রভাবনজনিত রিফরমিং (০801%60 
[60101118)-এর মাধ্যমে )-অকটেন (একটি আযালিফেটিক 
হাইড্রোকার্বন) হতে আযারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়, 


08082৮০৭5১৯ চেন 088) + ঠেল৮-৮5 
জাইলিন ইথাইল বেনজিন 


পার্শ-শিকলসমৃদ্ধ অকুটেন পেতে হলে আইসোবিউটনের সাথে 7 
বিউটাইলিন বা আইসোবিউটাইলিনের প্রভাবনজনিত আযালকাইলেশন 
করতে হয়। এদের ত্যান্টিনক (7017001)-এর মান খুব বেশি 
থাকায় গ্যাসোলিনে এদের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। দেখুন: &1/47৩; 
085011006; 00086 71101067 | [কা.হা.] 


0069106 7)1]791)91 অকটেন সংখ্যা  স্পার্ক-ইগ্নিশন 
(5080-1£71090) ইঞ্জিনে দহনের সময় খড়খড়ে শব্দ (179০7) 
প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানির একটি প্রচলিত সংখ্যা। একটি 
আদর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সংখ্যার মান নির্ণয় করা হয়। আদর্শ 
ডিজাইনের এক-সিলিন্ডারবিশিষ্ট চারস্ট্রোক ইপ্ভিন অকটেন সংখ্যা 
নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়। যে জ্বালানির অকটেন সংখ্যা নির্ণয় করা 
হয় তাকে একটি আদর্শ মিশ্রণের সাথে তুলনা করা হয়। দুইটি 
বিশুদ্ধ হাইড্রোকার্বনের বিভিন্ন অনুপাত নিয়ে. এই মিশ্রণ তৈরি করা 
হয়। দুইটি হাইড্রোকার্বনের একটি শব্দরোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, 


ংলাঃলায্ইজালন বাংলো কারিনা জাবাত 


অপরটির শব্দরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এর জন্য একটি আদর্শ 
স্কেল তৈরি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ শব্দরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আইসো 
অকটেনকে (2,2.8 ট্রাইমিথাইল পেন্টেন, ০৪111) অকটেন স্কেলে 
১০০ ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে সর্বনিয্ শব্দরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন 7- 
হেপ্টেনকে অকটেন স্কেলে শুন্য ধরা হয়েছে। দেখুন: 90811. 
1079010; 0018179| 

শতকরা হিসাবে আইসোঅকটেনের যে পরিমাণ সাধারণ 
অকটেনের (7-001079) সাথে মিশিয়ে গ্যাসোলিনের শব্দ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা ব্যবহার উপযোগী করা হয় তাকেই অকটেন সংখ্যা বলে। 
দেখুন: &0009০1078 88০] [কা.হা.] 


0০69৪ অষ্টক (পদার্থবিজ্ঞান) ২ :১ অনুপাতবিশিষ্ট যে 
কোনো দুটি কম্পা্কের মধ্যবর্তী ব্যবধান। (শব্দবিজ্ঞান) দুটি স্বরের 
মধ্যে গ্রাম বা স্বনকম্পান্কের (1101) এমন ব্যবধান যাতে মনে হয় 
একটি স্বর পরবর্তী উচ্চতর স্বরগ্রামে অন্য স্বরটির মৌলিক সুর- 
তাৎপর্য হুবহু নকল করছে। দেখুন: চ101) [নূহু.] 


0০01১0909% অক্টোপোডা 067919290৫5 শ্রেণির একটি 
বর্গ (উপশ্রেণি ০০1০01098) যেখানে মুখছিদ্রকে পরিবেষ্টন করে আটটি 
লম্বা উপাঙ্গ থাকে। এদের দেহ থলির মতো এবং পূর্বপুরুষদের 
চেয়ে একটি ছোট ও পরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ খোলক রয়েছে। আটটি 
নমনীয় সঙ্কোচনশীল বাহুতে এক অথবা দুই সারি চোষক বসানো। 
এসব চোষকে কাইটিনযুক্ত বলয় নেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০ 
প্রজাতির অক্টোপাসের কথা জানা গেছে। এদের অনেকেই সমুদ্বের 
মোহনা এলাকায় অগভীর পানির বাসিন্দা। 


9০975০9৫9 : সাধারণ এক প্রজাতি 00107%/5 ৮/126715 


উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সচরাচর দৃষ্ট 
090191785 ৮41221157 উন্মুক্ত সাগরের পেপার আর্গোনট, /47207:216 
৪/৪০, এবং ফ্লাপজ্যাক ডেভিল মাছের মতো পাখনাবিশিষ্ট গভীর 
পানির অক্টোপাস, 017157/101281125 02189777209 | 09000০৫৪-কে 
দুটি উপবর্গে ভাগ করা হয়, একটি প্যাডলের মতো পাখনা ও 
বাহুতে টেড়িলের মতো সিরাইবিশিষ্ট 01৪৪ এবং অপরটি 


€00077919 ও 


কেপ. কাহাবীছোাধসৃােলা জারীর াবিপৃতোছাো জাজেইানিু বাদ জাডোিজনিপৃতোাগলাপজাযেরী হিজাব চরিত একিাহিকাতবাল জানেত লা এচজীনিয়ামবসতোববামলার ৬ রী 


পাখনা ও সিরাইবিহীন 11701778181 ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সব 
অক্টোপাসই লোনা পানির বাসিন্দা। দেখুন: 06718192909; 
09160106581 [সৈ.হ.ক.] 


0০8105109 অকুলোসিডা ₹4৫101874 -এর একটি 
বর্গ। এসব এককোষী প্রাণীর ছিদ্রগুুলো কেন্দ্রীয় ক্যাপসুলের বিশেষ 
কোনো অংশে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন সদস্যে ক্যাপসুল একটি বা দুইটি 
আবরণীতে গঠিত হতে পারে। এই বর্গকে ছিদ্রসমূহের বিন্যাসের উপর 
ভিত্তি করে উপবিভাগে ভাগ করা হয়। 797.0701108 
(ব555911878)-তে ছিদ্রগুলো এক স্তরবিশিষ্ট ক্যাপসুলের এক 
প্রান্তে অবস্থিত। 7170)11009 (77899001718)-এর প্রধান বহিরুখে 
(8309%)19) সাধারণত এক ছিদ্রবিশিষ্ট প্লেট থাকে। /8500051০-এর 
কাছাকাছি একটি জলপাই রঙের বস্তু থাকে (সম্ভবত এটি আংশিক 
অজীর্ণ খাদ্যকণা) যা অনেক সময় ফাইয়োডিয়াম (0718০001017) 
নামে পরিচিত। দেখুন: 7২৪৫1018091 [রে.র.] 


0900179%5 ওডোন্যাটা ড্যামসেলফ্রাই (৫8105611%) ও 
ড্রাগনফ্লাইদের (088070) নিয়ে গঠিত [759০ শ্রেণির একটি বর্গ। 
আজ পর্যস্ত এদের প্রায় ৩০০০ প্রজাতির কথা জানা গেছে। এ বর্গকে 
10150001918, 2/8001618 এবং £015025901919 নামে তিনটি 
উপবর্গে ভাগ করা হয়। এদেশে এরা সাধারণভাবে গঙ্গাফড়িং নামে 
পরিচিত। 

ওডোনেটদের শাবক পুকুর, ঝরনা ও অন্যান্য স্বাদুপানির 
জলাশয়ে বাস করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা জলাশয়ের নিকটবর্তী 
এলাকায় উড়ে বেড়ায়। নানাদিক দিয়েই পরিণত বয়সের এসব পতঙ্গ 


- বৈশিষ্ট্যময়, এদের মাথায় থাকে বড় আকারের একজোড়া পুঞ্জাক্ষি যা 


মাথার অধিকাংশ স্থান দখল করে রাখে। দু'জোড়া ডানাই স্বচ্ছ, স্পষ্ট 
শিরাবিশিষ্ট। পুরুষে অতিরিক্ত জনন অঙ্গ থাকে যা আর অন্য কোনো 
কীটপতঙ্গে দেখা যায় না। 


(খে), 
একটি সাধারণ ড্রাগন্ফ্লাই : কে) পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ; খ. নিম্ফ 


(ক) 


এদের জীবন ইতিহাসে তিনটি পর্যায় রয়েছে : ডিম, নিন্ফ 
(77101), যা অনেক সময় নাইয়াড (7818) নামেও পরিচিত, এবং 


0007760£7790089০ ওডোন্টোন্যাথি 


২৮৬ 


শিলা লাীবি্কাযারগ াখমাঃলাঙকা রী রি্ষানসকানবাগলার জাতোইনিাবাইপকোরারগলাওলাডের কাবাবপুকোমবাণজাওজামেইনিাসবু লাহযলারঙগরেকীবিজাববিপৃাধগ এনাম হামলাকারী লিল ফজর চাতক চাবি োবা জাবি হারার তালিম নার বি্ালবিদামযাধাএ কারোই সাবিনা বা 


পূর্ণাঙ্গ প্রাণী। এদের পরিস্ফুরণ খুবই মন্থর, অনেক সময় শেষ হতে 
৩-৫ বছর সময় লাগে। সাধারণত বছরে এদের একবার প্রজনন হয়। 
পরিণত বয়সের পতঙ্গ গ্রীক্মকালব্যাপী ৩-৪ মাস বেঁচে থাকে। পানির 
উপরে ভেসে থাকা অথবা পানিতে নিমজ্জিত উত্তিদের পাতায় এরা 
সারিবদ্ধ ডিম ছাড়ে। কতক সরাসরি পানিতে ডিম ছেড়ে দেয়, যা 
পানির তলায় ডুবে যায় এবং সেখানেই ডিম ফুটে নিম্ফ বেরিয়ে 
আসে। 

বাংলাদেশে অন্তত ২২ প্রজাতির ড্রাগনফ্লাই এবং ৭ প্রজাতির 
ড্যামসেল ফ্রাই রয়েছে। এদের কারো কারো ডানার বাহারী রং 
আকর্ষণীয়। সারা বর্ষাকালেই জলাশয়ের সন্নিকটে এদের প্রচুর 
সমাবেশ দেখা যায়। কখনো কখনো দীর্ঘ সময় ডানায় ভর দিয়ে উড়ে 
বেড়ায়। পতঙ্গভুক স্বভাবের কারণে 9997813-এর সব সদস্য 
আমাদের উপকারী। বাংলাদেশে /১71502%£000618-এর কোনো 
প্রজাতির অস্তিত্ব এখনো জানা যায়নি। 

ড্রাগনফ্লাইদের বর্গ কীটপতঙ্গের অন্যতম প্রাচীন এক বর্গ। 
কার্বোনিফেরাস এবং পারমিয়ানের শিলা থেকে এদের জীবাশ্ু 
সংগৃহীত হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এই সুদীর্ঘ সময়েও এদের 
আঙ্গিক গঠনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, যদিও 
ব্যাপক ভৌগোলিক বিস্তারের কারণে এদের মধ্যে স্বভাবগত কিছু 
পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে ডানার শিরাবিন্যাস হয়েছে আরো 
জটিল এবং দেহের রং হয়েছে আরো বৈচিত্র্যময়। দেখুন: 
[07880100%1 [সৈ.হ.ক.] 


0900176957)9 0899 ওডোন্টোন্যাথি  উপশ্রেণি বি৩০- 
71015 বা প্রকৃত পাখিদের দুটি অধিবর্গের একটি। মূলত জীবাশ্ে 
পাওয়া উড্ডয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন পাখিদের জন্য এ বর্গের নামকরণ করা 
হলেও পরবতীকালে দাতবিশিষ্ট উড্ডয়ন ক্ষমতাহীন পাখিদেরও এতে 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়। একে তাই 4/০/6০1167) এবং আধুনিক সব 
পাখির বিবর্তনের মধ্যবর্তী একটি স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হতো। 
এ অধিবর্গ এখন কেবল 11957)21011101711017)95 বর্গের জন্য সীমিত 
করা হয়েছে। এ বর্গের সুপরিচিত গোত্র 11951010110)1082 এবং 
প্রজাতি। দেখুন: /১10171860]010)65; 4595; 
01711017765; 16010101165 | 


000771095601786109 ওডোন্টোস্টোমাটিডা 90110- 
010019-এর একটি বর্গ। এর মধ্যে এককোধী প্রাণী (9109192০98) 
দলের অল্প পরিচিত ছোট এবং বিচিত্র ধরনের সদস্যগুলো রয়েছে। 
09071959170-গুলো দুইপাশে চ্যাপ্টা এবং এদের খুব অল্প সংখ্যক 
সিলিয়া থাকে । এদের সুম্ম বিল্লির (776170191761165) এযাডোরাল 
(80781) এলাকা দৃশ্যত সংক্ষিপ্ত। এই সিলিয়েটদের পয়ঃনিষ্ষাশন 
পরিবেশে এবং মিঠা বা নোনা জলাশয়ে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে 
অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট কম। দেখুন: 01119717078) 
90110010118 | [রে.র.] 


0900507019165 ইডোগোনিয়েলিস সবুজ শৈবালশ্রেণি 
071097027)০০৪৪-এর একটি বর্গ। নানা অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যের জন্য 
একটি বর্গ অন্যান্য সবুজ শৈবালের চাইতে অনন্য। যেমন_-(১) 


[155109701711- 


[সৈ.হু ক.] 


এদের কোষ বিভাজনের পর কন্যাকোষে এপিক্যাল ক্যাপ ব 
শীর্ষ টুপি তৈরি হয়; (২) জুওস্পোর ও অ্যান্থেরোজয়েড 
পুং জননকোষ)- এর শীর্ষপ্রান্তের একটু নিচে (58811০81) 
বলয়াকারে সজ্জিত বহু ফ্ল্যাজেলার উপস্থিতি (170161092611806 
$0০0055) ও €৩) অত্যন্ত উন্নত ধরনের উগামি (00827) 
পদ্ধতিতে যৌনমিলন। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে কেউ কেউ এই গ্রুপের 
শৈবালকে 09095971071750989 নামে আলাদা শ্রেণিতে বিবেচনা 
করেন। 

এ বর্গে একটিমাত্র গোত্র 98৫9£0718০০8০, যার অধীনে সৃত্রবৎ 
(12177910005) তিনটি গণ; 084০9807717, 0৫4০0142157 ও 
8%1৮০০/০/০, বিদ্যমান। প্রায় সব মহাদেশেই এরা বিস্তৃত। 
04998০7:7%7  গণের প্রজাতি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (কয়েক 
শত) এবং অন্য গণের তুলনায় এসব প্রজাতি সচরাচর বেশি দেখা 
যায়। এদেরকে পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশের মিঠাপানির জলজ 
পরিবেশে পাওয়া যায়; তবে কিছু প্রজাতি সামান্য লবণাক্ত পানিতে 
জন্মায়। এ গণের প্রজাতিগুলো অশাখান্বিত বহুকোষী। সবচেয়ে 
পাথর, কাঠ ইত্যাদির সাথে লেগে থাকে এবং বিভিন্ন স্থায়ী জলাশয়ে 
জন্মায় (800800 5060169)| তবে পরিণত হলে অনেক সময় 
ফিলামেন্টগুলো খুলে গিয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। 
পৃথিবীতে ৪/৫ টির মতো প্রজাতি আছে যারা আর্দ্র ক্রাস্তীয় অঞ্চলে 
ভেজা মাটিতেও জন্মাতে সক্ষম (5755012] 50০০1০5) যেমন, 
বাংলাদেশের 0. ৫2০০/%%5৫ প্রজাতি । এগণের প্রজাতির কোষগুলো 
সিলিন্ডার আকৃতির; প্রতি কোষে একটি নিউক্লিয়াস ও বহু 
পাইরিনয়েডসহ একটি জালিকার মতো (90০8190) ক্লোরোপ্রাস্ট 
থাকে। 

খণ্ডায়নের মাধ্যমে এসব প্রজাতি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। 
এছাড়া অযৌন পদ্ধতিতে প্রতি কোষে বড় আকারের বহু 
ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট (১২০ টি পর্যস্ত ফ্লাজেলা) একটি মাত্র জুওস্পোর 
তৈরি হয়, যা কোষ থেকে পানিতে বের হয়ে সাতার কেটে কোনো 
কিছুর উপর ফিলামেন্ট তৈরি করে। যৌন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি হয় 
উন্নত ধরনের উগামী দ্বারা। একই ফিলামেন্টে পুংজনন 
(81701168110177) ও সত্রীজনন কোষ (0০980171077) তৈরি হতে 
পারে, তখন তাকে সহবাসী (71979901943) প্রজাতি বলে; আর 
যদি দুটি পৃথক ফিলামেন্টে হয়, তাহলে ভিন্নবাসী (019০০1090$) 
বলে। এ প্রজাতিগুলো উন্নত ধরনের এজন্য যে এসব জননকোষ 
তৈরি হবার পূর্বে অঙ্গজ যে কোনো বিভাজিত হয়ে একটি যৌন ও 
একটি কন্যাকোষ তৈরি করে। কখনো কখনো কন্যাকোষ পুনরায় 
বিভাজিত হয়ে একাধিক যৌনকোষ পর পর তৈরি করতে পারে। 
স্ত্রীজনন কোষের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গোলাকার, ডিম্বাকার 
ইত্যাদি নানারকম হতে পারে; এবং এর মধ্যে একটি মাত্র অচল 
ডিম্বকোষ 6688) বা স্ত্রীগ্যামিট তৈরি করে। পরিণত হলে 
উগ্োোনিয়াম কোষের প্রাচীরে একটি ছিদ্র (0০76) অথবা আড়আড়িভাবে 
ফাটলের (90091081771) সৃষ্টি হয়, যার মধ্য দিয়ে পুংগ্যামিট 
(80161929145) ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং ডিম্বককে 

করে। 

পুংজনন কোষ তৈরি হতেও অঙ্গকোষ (558৫801%৩ 021) এক 
বা একাধিক বার বিভক্ত হয় ও ছোট আকারের কোষের জন্ম দেয়। 


২৮৭ 


00-1707120) ও-ক্ষিতিজ/ জৈব ক্ষিতিজ 


কলা দা চিক োদকা।লা ও আতা গ্চকিস্ানবিাাধতরাতোবিতালালা রাকা বলার িানিাববানাএাবি্বসকা্বালোএ াীিরাৃামবাংদএকায়েবিজ্পতোবযানার ভারে বজানফিাবাএকীফজানমিতকালংলাএ বিজি কাতীবিজাবিশৃলোদবাদল/একাীবিভানাশৃোষ্ালকানরী 


. এদেরকে ৪121010যা। বলে। এর প্রতিটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস 
বিভক্ত হয়ে দুটি বহুফ্লাজেলা (৩০টি পর্যন্ত) বিশিষ্ট আ্যাস্থেরোজয়েড 
বা পুগ্যামিট তৈরি করে। পরিণত হলে কোষগুলো খুলে যায়, তখন 
পুঃগ্যামিট বের হয়ে এসে পানিতে সাতার কেটে উগোনিয়ামের ভিতরে 
গিয়ে প্রবেশ করে এবং মাত্র একটি পু€গ্যামিট ভিম্বকে নিষিক্ত করে। 
নিষিক্ত ডিম্বকে উস্পোর বলে। এটি প্রতিকূল অবস্থায় অনেকদিন 
সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে এবং পরে অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হবার 
সময় ময়াসিস বিভাজন ঘটে। তখন সচরাচর চারটি জুস্পোর তৈরি 
হয় যা পরে বৃদ্ধি পেয়ে বহুকোষী নতুন ফিলামেন্ট বা নতুন শৈবাল 
গঠন করে। 

049০89/8%% প্রজাতিগুলো উন্নত ও জটিল এজন্য যে এদের 
মধ্যে সুস্পষ্ট দুটি গ্রুপ বিদ্যমান। একটিকে [1৪০18707095 এবং 
অন্যটিকে 78171870190$ বলে। [18078101005 এর সব ফিলামেন্ট 
স্বাভাবিক আকৃতির হয় এবং এদের কেউ সহবাসী, আবার কেউ 
ভিন্নবাসী। কিন্তু 08111101)010905 গ্রুপের স্ত্রী ফিলামেন্টগুলো 
স্বাভাবিক আকৃতির বহুকোষ বিশিষ্ট হয় এবং উপরের গ্রুপের 
মতোই। কিন্তু পুং ফিলামেন্ট বিশেষ ধরনের, এককোষী, যাকে 
78171811110] বলে। এই এককোষী ফিলামেন্ট তৈরি হয় 
বহুফ্রলাজেলাবিশিষ্ট এক অযৌন জুস্পোর হতে যার নাম 
আ্যান্ডোস্পোর (৪0010990765) এই স্পোর স্ত্রী ফিলামেন্ট 
অথবা সম্পূর্ণ অযৌন ফিলামেন্টে তৈরি হতে পারে (প্রতি একটি 
কোষে একটি স্পোর হয়)। এজন্য এই প্রজাতিগুলোকে 
যথাক্রমে £%7810195]00105 অথবা 11098170£099009105 বলা 
হয়। এই ত্যান্ড্রোস্পোর সচরাচর স্ত্রী ফিলামেন্টের উগোনিয়াম 
অথবা পার্বতী অঙ্গ কোষের উপর বসে অঙ্কুরিত হয়ে এককোষ 
বিশিষ্ট ন্যানানদ্রিয়াম নামের পুংফিলামেন্ট তৈরি করে। এটি 
পরিণত হলে জ্যাস্থোরিডিয়াম ও তার ভিতরে বহুফ্লাজেলা 
বিশিষ্ট পুংগ্যামেট. তৈরি হয়। তারপর উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে 
নিষিক্তকরণ হয়ে থাকে। ন্যানানভাম প্রজাতিগুলো সবই 
ভিন্নবাসী। 

0206122/5% ও 7%190/81 গণের প্রজাতিগুলো শাখান্িত 
এবং সর্বনিম্ন বিশেষ কোষ হোল্ডফাস্ট (7010£85) দ্বারা জলজ 
কোনো কিছুর সাথে লেগে থাকে। 0০৪৫০০/৫4£%% এর কিছু 
প্রজাতি ভেজা মাটিতেও জন্মায় (67650791), যেমন, বাংলাদেশের 
090৫, 772509111 এ দুই গণের প্রজাতির জীবনচক্র সাধারণত 
0৫499/21%77 প্রজাতির অনুরাপ। দেখুন: 0101919017/0986। 


[বুই.] 


006£07)1))007-109. ইগ্োফিউরিডা 901010109106৪9-এর 
একটি বর্গ যেখানে ৮টি গোত্র রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি পেলিয়োজয়িক 
জীবাশ্ন এবং 07//90919175 নামের একটি মাত্র জীবিত সদস্যদল 
রয়েছে। 068০2110105 অর্ডোভিশিয়ান সময়ে আবির্ভূত 
হয়েছিল। দৃশত এরাই প্রথম 07010189145 যেখানে ল্যাক্রাল 
ওসিকল (877১0180181 0$510195) একীভূত হয়ে বৈশিষটপৃ্ণ 
01.101010 কশেরুকা বাহু তৈরি করেছে। এখানে পশ্ঠীয় এবং 
অঙ্কীয় বাহুপ্রেট থাকে না এবং 50778506701 পূর্বপুরুষদের 
মতো আ্যাম্বুল্যাক্রাল খাজ (প্রা2615081 510909%০) এখনো বহাল 
রয়েছে। গ্যাস্ট্রিক সিকাম (885010 ০৪6০৪.7) বাহু পর্যন্ত প্রসারিত 


এবং সেখানে সারিবদ্ধভাবে জননকোষও উপস্থিত থাকে। দেখুন: 
00100701068 1 [রে.র.] 


0198)76667 ওম-মিটার ভোল্টমিটার_আ্যামিটার পদ্ধতিতে 
বৈদ্যুতিক রোধ পরিমাপের ছোট, বহনযোগ্য যন্ত্রবিশেষ, যাতে 
ব্যবহার করা হয় একটি মাইক্রো-আযামিটার এবং সংযুক্ত বর্তনী। 
স্কেল ওহ্‌ম বা মেগাওহ্‌ম-এ ক্রমাঙ্কিত থাকতে পারে। পরিবর্তী এবং 
একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহের ভোল্ট এবং জ্যাম্পিয়ার পরিমাপের জন্য 
অতিরিভ বর্তনী ব্যবহার করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে যস্ত্রটকে 
বলা হয় “ভোল্ট-ওহ্‌ম-মিলিআ্যামিটার' বা মাল্টিমিটার। দেখুন: 


£]0776160; ৬ 011-7916]1 নুহ] 


0171175518৬ ওম-সূত্র এই সূত্র অনুযায়ী কোনো বিদ্যুৎ 
বর্তনীতে প্রবাহিত একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ বা সরাসরি প্রবাহ (৫179 
00671) এ বর্তনীতে প্রযুক্ত ভোল্টেজের সমানুপাতিক । সমানুপাতিক 
ধুবক ছ, যা বিদ্যুতৎ-রোধ নামে পরিচিত, নিচের সমীকরণ দ্বারা 
প্রকাশিত হয়ে থাকে : 


লা 


যেখানে, ৬ হচ্ছে প্রযুক্ত ভোল্টেজ এবং ] বিদ্যুৎপ্রবাহ। দেখুন: 


00100011৮10) 716001102] 19513081106 | [নূহ,] 


0-97105978॥ ও-আ্যান্টিজেন সুতাকৃতির একটি পলি- 
স্যাকারাইড আ্যান্টিজেন। আ্যান্টিজেনটি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া 
কোষের বহিঃপর্দা থেকে (00805 [1970)18179) উৎপন্ন হয়ে কোষের 
চারপাশের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার 
অনেক সেরোলজিক্যাল (59191981081) বৈশিষ্ট্য ও আ্যান্টিমেনের 
মতো। ব্যাকটেরিওফ্যাজে এরা গ্রাহকের কাজ করে। রাসায়নিকভাবে 
ও-আ্যান্টিজেন (0 ₹ 0175 1780) লিপোপলিস্যাকারাইডের 
আ্যান্টিবডি প্রধানত [8এ. ও-আ্যান্টিজেনের উপর ভিত্তি করে 
59171076114 গণকে.চারটি ভাগে ভাগ করা হয় যা ১,8১০) ইত্যাদি 
দ্বারা চিহিত। ও-আ্যান্টিজেন গ্রুপ সুনির্দিষ্ট (১৪০1০) প্রতিটি গ্রুপে 
বিভিন্ন প্রজাতি আছে। এদের [7-আ্যান্টিজেনিক গঠন দ্বারা শনাক্ত 
করা যায়। [হো.বে.] 


0-17011207) ও-ক্ষিতিজ/ জৈব ক্ষিতিজ মৃত্তিকার জৈব 
ক্ষিতিজকে সংক্ষেপে ও-ক্ষিতিজ দ্বারা বুঝানো হয়। এটি মৃত্তিকার 
সর্ববহি্স্থ স্তর। কোনো ক্ষিতিজকে ও-ক্ষিতিজ হিসাবে চিহিতত করতে 
হলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে। 
(১) অজৈব মৃত্তিকা পরিলেখের (97971) উপর এই ক্ষিতিজ 
তৈরি হবে বা হতে থাকবে, 
(২) ক্ষিতিজে সতেজ বা আংশিক পচা জব বস্ত্র প্রাধান্য 
থাকবে, এবং 
(৩) ক্ষিতিজে জৈব বস্তুর পরিমাণ অজৈব বস্তৃতে বিদ্যমান 
এটেলের পরিমাণ দ্বারা নিচের সমীকরণের সাহায্যে 
নির্ধারিত হবে। 


€)11 ৪750. £45, 0151)076 উপকূলবর্তী তেল 


লহ শাসন ামরএলাও জারি জানান জা লাওাভো্াাবাসকোষহাপলারতারেহীকিকাসইসুোরবালার জাবি াদাদলা ওভারের হয়া পুলোধালোরজার হু 


২৮৮ 


রজািপোমোদলারকাতিামবিসাকাধব াএতামেইীনজানবিশবোহতএ এ যাইবা াং চীন বিশ কাবকানকাএকাকো 


শতকরা জৈব বস্তু - ২০ + (০.২ এটেলের শতকরা পরিমাণ) 
এ সম্পর্ক অনুসারে শুন্যভাগ এটেলযুক্ত ক্ষিতিজে শতকরা ২০ ভাগ 
এবং শতকরা ৫০ ভাগ এটেলযুক্ত ক্ষিতিজে শতকরা ৩০ ভাগ জৈব 
বস্তু থাকবে। 

জৈব ক্ষিতিজকে তিনটি উপ-ক্ষিতিজে ভাগ করা যায়। 

ওআই (01) : জৈব ক্ষিতিজের সর্ববহিটস্থ উপস্তর যেখানে জৈব 
বস্তগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান বা জৈব বস্তুতে সামান্য 
পচন ধরেছে। 

ওই (0০) : এ উপ-স্তরে বিদ্যমান জৈব বস্তু মধ্যম মানে পচে 
গিয়েছে। 

ওএ (0৪8) : এ উপ-স্তরে জৈব পদার্থ সর্বাধিক পরিমাণে 
বিয়োজিত হয়েছে এবং উৎস বস্তর কোষের কোনো বৈশিষ্ট্য শনাক্ত 
করা যায় না। 

ও-ক্ষিতিজের জৈব পদার্থের প্রধান উৎস গাছপালা । দ্বিতীয় 
পর্যায়িক উৎস হলো প্রাণীর দেহাবশেষ। এ ধরনের ক্ষিতিজ সাধারণত 
বনাঞ্চলে দেখা যায়, যেমন-পডজল মৃত্তিকা, কিন্তু ত্ণভূমিতে 
থাকে না। জৈব ক্ষিতিজের গুরুত্ব অজৈব ক্ষিতিজের বহিঃপৃষ্ঠ 
থেকে উপরের দিকে মাপা হয় যা অজৈব ক্ষিতিজের গভীরতা 
নির্ধারণ পদ্ধতির বিপরীত। এ ক্ষিতিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে জলাবদ্ধতা 
বেছরের অধিকাংশ. সময় বা অল্প সময়) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। কারণ জলাবদ্ধতার উপর জৈব বস্তুর পচন নির্ভর করে। ইউ 
এস সয়েল ট্যাক্ত্োনমিতে অন্তর্ভূক্ত হিস্টোসলস বর্গের মৃত্রিকাতে এ 
ক্ষিতিজ দেখা যায়। দেখুন: 715095015; 01881010 50111 [সি.হ.] 


01) 2770 595, 0151)07€ উপকূলবর্তী তেল ও গ্যাস 
মহাদেশীয় সোপান ও স্থানে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের 
অনুসন্ধান ও উত্তোলন। র মহাদেশীয় সোপান ও ঢালু স্থানে 
২০.৭১০৬ বর্গ কিলোমিটারেরও অধিক এলাকা জুড়ে এ 
টানা রর বাটি হা 
পর্যন্ত এসব এলাকা বিস্তৃত। পৃথিবীর গচাত্তরটিরও অধিক দেশের 
উপকূলের অদূরবর্তী এলাকায় অনুসন্ধান বা খনন বা উভভয় প্রকারের 
কাজ করা হয়। 

অনেক বৎসর যাবৎ পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলো পানির 
্রা্তীয় এলাকায় তাদের কার্যকলাপ চালিয়েছে বা কেবল অভিতটায় 
(075100916) তেল উৎপাদনকারী এলাকার নিকটবর্তী অঞ্চলের 
অগভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস মজুদের অন্বেষণ করেছে। 
জ্বালানিশক্তির উৎসের জন্য সারা পৃথিবীতে চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি 
পাওয়ায় এবং স্থলভাগে খনিজ তেল সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে আসার 
সন্তাবনা দেখা দেওয়ায় সাগরের তলদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের 
কাজ শুরু হয়। এ দুই কারণে উন্মুক্ত সাগরে খনন কাজের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রচুর বিনিয়োগে তেল কোম্পানিগুলো উৎসাহিত হয়েছে। 
এর ফলে মহাদেশীয় সোপান সীমানার বাইরে গভীর পানির 
এলাকাতে খননকূপের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত 
উৎপাদনকারী সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটাতে প্রচুর ব্যয়ও হচ্ছে। 

উপকূলবর্তী এলাকার জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলেই 
পানির তলদেশে অনুসন্ধান কাজ সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
প্রকারের যন্ত্রপাতি সংবলিত প্রাটফর্মের উন্নয়ন হয়েছে। এদের 
কোনো কোনোটি সাগরের সুনির্দিষ্ট ঝুকি সাফল্যের সাথে মোকাবেলা 


করত্বে যাতে সক্ষম হয় এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং 
অন্যগ্ডলো অন্যান্য সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়৷ এ 
কাজে ব্যবহৃত চলমান প্রাটফর্ম বহরকে চারটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত 
করা যায় : (১) স্ব-উত্তোলনকারী প্রাটফর্ম ; (২) নিমজ্জনযোগ্য ; 
(৩) আংশিক নিমজ্জনযোগ্য ; এবং (৪) ভাসমান খনন জাহাজ । 
ব্যাপক ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা চলমান প্লাটফর্ম হলো স্ব- 
উত্তোলনকারী বা জ্যাক দিয়ে উত্তোলনকারী ইউনিট চিত্র দেখুন)। 
এ ধরনের প্রাটফর্মকে শিকল দিয়ে টেনে নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়ার 
পর প্রাটফর্মের পা নিচে নামিয়ে সাগরের মেঝেতে স্থাপন করা হয় 
এবং প্লাটফর্মকে জ্যাক দিয়ে টেউয়ের উচ্চতার উপরে উঠানো হয়। 
এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ প্লাটফর্ম উত্তাল সাগর (৬11০1) এবং চিহিতকরণ 
(06117580107) খননের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। 


উপক্লবর্তী স্ব-উত্তোলনকারী খনন প্লাটফর্ম 


নিমজ্জনযোগ্য প্রাটফর্মগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে শিকল দিয়ে টেনে 
নেওয়া হয় এবং সাগরের তলদেশে নিমজ্জিত করা হয়। এগুলো 
স্থিতিশীল এবং সাগরের নরম তলদেশ সংবলিত এলাকাতে কাজ 
করে। এ সিস্টেমের প্রধান অসৃবিধা হলো এই যে এটাকে টেনে 
নেওয়া বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু এ অসুবিধা অংশত পুষিয়ে নেওয়া 
যায় কারণ এটাকে যখন কোনো স্থানে পৌছানো হয় তখন দ্রুততার 
সঙ্গে উঠানো বা নামানো যায়। আংশিক নিমজ্জনযোগ্য প্লাটফর্ম 
নিমজ্জনঘোগ্য প্রাটফর্মের অন্য একটি রূপ। এসব প্লাটফর্মের 
তলদেশে ভারবহনকারী ইউনিট সংযুক্ত করে গভীর পানিতে এটাকে 
ভাসিয়ে রাখা হয়। 

ভাসমান খনন-জাহাজ দ্বারা ১৮ মিটার থেকে পাতালিক 
গভীরতা পর্যস্ত খনন করা সম্ভব। এদেরকে স্ব-চালিত জাহাজ 
হিসাবে তৈরি করা হয় বা জাহাজের আকৃতিতে তৈরি করে টেনে 
নেওয়া হয়। 

উন্মুক্ত উত্তাল সাগরে অনুসন্ধানের জন্য কেবল খনন- 
জাহাজের উন্নয়নই প্রয়োজনীয় নয়, সে সঙ্গে বেশ কিছু সাহায়ক 
যন্ত্রপাতি ও কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উপকূলীয় শিল্পের এ 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্পকম্্রেক্সের উন্নয়ন 
ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হলো কূপ খনন 
সম্পন্ন করার জন্য পানির নিচে কাজ করার কৌশল এবং 
অনুসন্ধানের কাজে সাহায্যকারী নিমজ্জনযোগ্য যন্ত্রের উন্নয়ন। 


২৮৯ 
ফালাক ছালাম লাওমানোনিান কল জাতেীবিয়াবকাখবা।লাওচাহকীরজানবশৃাইা। চাত্ীবিজানাামালেএকাভারিজসবিলুতোধহাংনারত বিস্তার 


সাগরের তলদেশে পাইপ ও কুপে সংযোগের প্রয়োজনীয় কাজ রোবট 
দ্বারা সম্পাদনের চিন্তাভাবনাও চলছে। [সি.হ.] 


€)8] ৪770 295 %/61] 0711118)6 তেল ও গ্যাস কৃপ 
খনন অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের 
(০/10801107) জন্য গর্ত খনন। পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্যই 
সাধারণত গভীর গর্ত খনন করা ও উচ্চ চাপ প্রয়োগ করা হয় যা 
অন্যান্য খনন কাজের জন্য করা হয় না। সাধারণত গর্তের 
গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খননকুপের দিকনিয়ন্ত্রণ করা অধিক 
কঠিন হয়ে দীড়ায়। এ ছাড়া, কূপের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে খনন 
কাজের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। খনন-ফ্ুইড চাপ অবশ্যই যথেষ্ট 
হতে হবে যাতে করে বিস্ফোরণ রোধ করা যায়, কিন্তু চাপের 
পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নয়। কারণ চাপ বেশি হলে গর্তে ফাটল 
ধরে যেতে পারে। ফ্লুইড চাপ সাধারণত অধিক ঘনত্ব সম্পন্ন কাদা- 
জল স্ত্রারি (3189) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ কাদা-জলকে 
খননকাদা বলা হয়। খননকাদা ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো এই 
যে, এতে খননের হার তুলনামূলকভাবে কমে যায় এবং সাধারণত 
গর্তে তলদেশে চাপ বৃদ্ধি পায়। গর্ত থেকে উত্তোলিত বস্তুকে পানি 
দ্বারা সঞ্চালন করে খননের হার প্রায়শ বাড়ানো যায়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 
কাদা ব্যবহারের পরিবর্তে খনন ফ্লুইড হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করে 


খননের হার দশগুণ বৃদ্ধি করা যায়। দেখুন; 011 870 ৪85 1] 
00700161101; 7০110160] £6091098%; [0121৮ 1909] 1111, 


[0100017]1; /6]] 10551781 [সি.হ.] 
01] 9610 ৮/91915 তেলক্ষেত্রের পানি পেট্রোলিয়াম 
এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি কিংবা তেল-গ্যাস কাজের 


সময় প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ উপাদানসমৃদ্ধ পানি। এই পানিকে রাইন 
(9776) বা লবণপানিও বলা হয়ে থাকে, যদিও বাইন বলতে সেই 
পানি বোঝানো হয় যাতে দ্রবীভূত লবণের ঘনত্ব অনেক বেশি। তেল- 
গ্যাস ক্ষেত্রের নানা'স্তরে পানি পাওয়া যায়__তেল গ্যাসের ও পরের 
সচ্ছিদ্র শিলাস্তরে সঞ্চিত অবস্থায় অভিকর্ষের প্রভাবে তেল বা গ্যাস 
থেকে পৃথক অবস্থায় তেল বা গ্যাসের নিচের স্তরে; তেল বা গ্যাস 
মজুদের প্রান্ত সীমায় এবং তেল বা গ্যাস নেই এমন শিলাস্তরে। 
তেল-গ্যাস ক্ষেত্রের উপরের দিকের স্তরে পেয় বা বিশুদ্ধ পানি 
পাওয়া গেলেও সেটিকে তেলক্ষেত্রের পানি হিসাবে বিবেচনা করা হয় 
না। [মু'হা.] 


01] [71906 অয়েল ফার্নেস এটি এক ধরনের দহন 
চেম্বার রা এতে তেল ব্যবহার করা হয় হয় তাপ 
উৎপাদী জ্বালানি হিসাবে। জ্বালানি তেল বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ 
করা হয়। তাপমাত্রার এদের জ্বালানি ক্ষমতা ১৮,০০০ থেকে 
২০,০০০ 37541). (বিটিশ থার্াল একক/পাউন্ড)। গৃহস্থালির কাজে 
নিম্নতর জ্বলনাঙ্ক (089) 0০10) বিশিষ্ট তেল ব্যবহার করা হয় এ 
ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে উত্তপ্ত করার কোনো ব্যবস্থা (01617980178) থাকে 
না। উচ্চতর তেল ব্যবহার করা হয় সেই চু 
যেখানে পূর্ব থেকে উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা থাকে। দেখুন: 11৩1 01]। 
গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত চূল্লিতে এক ধরনের তাপ নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা থাকে। ফলে এটা সর্বোচ্চ ক্ষমতায় চলতে পারে। দেখুন: 01 
[কা.হা.] 


০০০ । 


0108 টেড়স, ভিগ্ডি 


ভা্্টোষবাাডোট ভাবা বাদসার তীাপাতোববামলাএজাবি্ষবকাাদলএনতয 


011 5810 তেলময় বালি ভারি আ্যাসফালটীয় আঠালো 
অশোধিত তেল দ্বারা পূর্ণ আলগা থেকে দৃঢ় বেলে পাথর বা একটি 
সচ্ছিদ্র কার্বনেট শিলা! অতিমাত্রায় সান্দ্র (৮15০09$) হওয়ার কারণে 
প্রথাগত পদ্ধতিতে এ তেল উত্তোলন করা যায় না। এ তেল 
আলকাতরা বালি বা জতুগর্ভ বালি (১1107015085 5870) হিসাবেও 
পরিচিত। 

তেলময় বালি সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত, কিন্তু প্রমাণিত 
সর্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চয় কানাডার আলব্যট্টাতে (জ্যাথ্াবাস্কা 
অবক্ষেপ) বিদ্যমান। ভেনিজুয়েলার অরিনোকো 
(0117)9009 19311)) বড় ধরনের সঞ্চয় আছে বলে মনে করা হয়। এ 
দুটি অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম অবক্ষেপ রাশিয়া, 
যুক্তরাষ্ট্র, মাদাগাস্কার, আলবেনিয়া, ত্রিনিদাদ এবং রুমানিয়াতে 
পাওয়া যায়। ঢসি.হ.] 


001] 51)916 তেলাধার কর্দমশিলা পাললিক শিলার মণিক 
ম্যাট্রক্সে বিদ্যমান দাহ্য কঠিন জৈব বস্ত। এ জৈব বস্তুকে সচরাচর 
কেরোজেন (610£67) বলা হয়। কেরোজেন পেট্রোলিয়াম দ্রাবকে 
মূলত অদ্রাব্য, কিন্তু যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন বিযোজিত হয়ে তেল 
উৎপন্ন করে। যদিও “01 $1191০”-কে শৈল শব্দ হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়, প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি অর্থনৈতিক শব্দ এবং এর দ্বারা 
শিলার তেল উৎপাদন ক্ষমতা নির্দেশ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য 
পাললিক শিলা থেকে তেলাধার কর্দমশিলাকে মর্ধ্ে পার্থক্য করতে 
এর ন্যুনতম তেল উৎপাদন ক্ষমতা বা জৈব পদার্থের পরিমাণ 
প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তেলাধার কর্দমশিলাতে কালো কর্দমশিলা, 
লিগনাইটীয় কর্দমশিলা, কয়লাময় কর্দমশিলা (০০81 51916), 
ক্যানেল কর্দমশিলা (০8706] 57816), বিটুমিনাস কর্দমশিলা, 
অঙ্গারময় (089)901880608$) , টেরবানাইট, টাসমেনাইট, 
মাহারাহো (07817812070), কুকারসাইট (00515169), কেরোজেন 


কর্দমশিলা, এবং শৈবালীয় কর্দমশিলা অন্তর্ভূক্ত । [সি.হ.] 
078 টেড়স, ভিগ্ডি দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের 


19190585 গোত্রের (তুলা-গোত্র) 46417050145 65014167145 
(5721150%5 ৫5০1671%5) প্রজাতির গ্রীষ্মকালীন ফল। গুলুজাতীয় 
এ গাছ একবর্ষজীবী, যা সবজির জন্য চাষ করা হয়। এর আদি 
নিবাস আফ্রিকার ইথিওপিয়ায়। ওকড়া ফল গাম্বো, 190" 971607 


011)15, 7391890% অলবার্সের ক্টাভাস ২৯০ 
হআলাওজা চর িলতালাম লাও লাতানইগানবিপশাহক পো এয িািশৃলোহলীওজাযেট িলবিলসামতধজ গজাতে জানবিশোহযগগারচতাটিনবিসূকোহেনোাীবিজাবিবকবাধলারযরকিজববিকোহাংমারকাতেীিকাসিলতবালোএজগাািরাবিশ ারযগসাও মক্কা ামজাল.একরীবিবিদৃহও লা চা বিবাদ বাবসা এচাতেকীবিয়ারিনুকেমমালারমারারী 


ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এর অপরিণত পড জাতীয় (9০৫5) ফল 
চিত্র দেখুন) দিয়ে স্যুপ তৈরি করা হয়। তাছাড়া, সবজি হিসাবে 
তরকারি বা ভাজি করেও খাওয়া যায়। বর্তমানে এর বহু প্রকরণ 
পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই কম বেশি এর চাষ 
হয়ে থাকে। 

সবজি ছাড়াও এ গাছের কাণ্ড থেকে শক্ত আশ পাওয়া যায়। 
দেখুন :1/21৬8০০৪০। [নুই.] 


0779915) 7987990% অলবার্সের কুটাভাস মহাবিশ্ব 
হলো পৃথিবীর উল্টা দিকে সূর্য। কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করা যায় না যে 
কোনো তারকা থেকে মহাবিশ্বে বহুদূরে বিশ্বজগত অন্ধকার, 
আলোকময় নয়। 

তারকাভরা সীমাহীন বিশ্বে যেখানে কোনো আন্তঃতারকার 
মাধ্যমে শোষণ ঘটে না, সেখানে আমাদের চোখ থেকে দৃষ্টিগোচরের 
রেখা শেষ পর্যন্ত কোনো একটি তারার দিকে শেষ হবে। যদি সব 
তারা সূর্যের মতো তাহলে আকাশের যে কোনো বিন্দু সূর্যের চাকৃতির 
মতোই প্রোজ্জল হবে। আকাশ (অথবা খ-গোলক) সূর্যের চাকৃতি 
থেকে ১৮০,০০০ গুণ বড় এবং পৃথিবীর উপর যে তারকারশ্মি পতিত 
হয় তা সূর্যের আলোক থেকে ১৮০,০০০ গুণ বেশি তীব্র হবে। কিন্তু 
আসলে তা হয় না। ১৯৫২ সালে হেরমান বন্ডি (16172) 00101) 
এই মহাবিশ্ব অন্ধকারের সমস্যার পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং তা 
উনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিিজ্ঞানী ভিলহেলম অলবার্সের সমস্যা 
হিসাবে চিহিন্ত করেন যদিও এখন আমরা জানি এই সমস্যা তার 
আগেও এডমান্ড হ্যালি এবং অন্য জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আলোচনা 
করেছিলেন। 

১৮৪৮ সালে এডগার এলান পো বললেন যে, বিশ্ব এতটা 
প্রাচীন নয় যে অতি দূরবর্তী তারকা থেকে আলো পৃথিবীতে এসে 
গৌছেছে। ১৯০১ সালে এই ব্যাপারটার উপরে লর্ড কেলভিন গবেষণা 
করলেন। তার গবেষণা আজকালকার গণনায় সঠিক বলে প্রমাণিত 
হয়েছে : আলোক প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ডে (300,000 
70105) গতিবেগে চলে এবং একটা স্থির বিশ্বে, যার বয়স 10- 
20105 বৎসর সেখানে তারকারা এত সময় ধরে প্রোজ্জল থাকতে 
পারে না যেখান থেকে তাদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌছায় 
এমনসব দূরবর্তী অঞ্চল থেকে যাতে দৃশ্যমান তারকা সব আকাশটা 
ভরে ফেলতে পারে একথার অর্থ হলো এই যে, তারকা এত সময় 
পর্যন্ত প্রোজ্জ্বল থাকে না যাতে বিশ্ব বিকিরণের সঙ্গে তাদের পৃশ্ঠতল 

র অবস্থায় আসতে পারে। স্পষ্টতই স্থির বিশ্বে, যার বয়স 

, রাত্রির আকাশ যদি অন্ধকার হয় তাহলে একই বয়সের একটা 
জন্যে। [হা.র.] 


€016905 অলিয়েটি অলিক (0161০) আাসিডের একটি 
এস্টার। অলিক আ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত নিম্র্পে লেখা যায় : 


5/9 


নং 


০7 


০৮3 (082)ির- 08 (0027 _0 


রার্বক্সিল মুূলকের হাউড্রোজেনের প্রকৃতি আাসিডধর্মী বলে 
ধাতু বা কোনো জৈব র্যাডিকেল দিয়ে এই হাউদ্রোজেনকে 
প্রতিস্থাপিত করা যায়। প্রকৃতিতে যে অলিয়েট পাওয়া যায় তা মূলত 
গ্লিসারাইল এস্টার, গ্লিসারাইল এস্টার প্রাণীজ ও উত্তিজ্জ চর্বিতে 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে অতি অল্প পরিমাণে 
সাধারণ এস্টারের প্রয়োগ দেখা যায়। বস্ত্র, চামড়া, প্রসাধনী এবং 
ওঁষধ শিল্পে অলিয়েটের প্রয়োগ রয়েছে। ক্ষার ধাতুর অলিয়েটসমূহ 
পানিতে দ্রাব্য এবং তা সাবান তৈরির প্রধান উপাদান। [কা.হা.] 


01611) 571])11106 অলিফিন সালফাইড জৈব 
সালফার যৌগ। এসব যৌগকে এপিসালফাইড বা থাইরেনও বলা 
হয়। এ যৌগগুলো অলিফিন অক্জ্াইডের সালফার সমগোত্রীয়। 
সমগোত্রীয় সিরিজটিকে নিচের গাঠনিক সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায় 
সেংকেত দেখুন)। এপিসালফাইডগুলোর পরিচিতি এপোক্সাইড থেকে 


ঢ্ চর 
ও 


অনেক কম। এ সালফার যৌগগুলো এপোক্সাইড সমগোত্রীয় 
(818108095) কিছু বিক্রিয়া সম্পাদনা করে, উদাহরণস্বরাপ, 
ঢা, 1725, 57 এবং আালকোহলের (070) সঙ্গে বিক্রিয়ার 
ফলে বলয় উন্মুক্ত হয় বা ভেঙ্গে যায়। সালফাইড 
পলিমারিত হয়ে পলিসালফাইডে পরিণত হওয়ার প্রবণতা এসব 
যৌগের জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক; কিন্তু অন্যান্য বিক্রিয়ায় এদের ব্যবহার 
সচরাচর জটিলতার সৃষ্টি করে। দেখুন: 01880950101।01 
০07[001)0 | [সি.হা 


001901107) গ্রাম-চেতন রাসায়নিক সংবেদী অঙ্গের 
একটি। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ঘ্বাণগ্রাহী সংবেদী অঙ্গ নাসারন্ধের উপরের 
অংশে অবস্থিত। মানুষের বেলায় তা প্রত্যেক নাসারম্ধ্বের ছোট টুকরা 
হিসাবে উপস্থিত থাকে। এটি প্রায় ২.৫ মিমি. হলুদ বর্ণের রঞগ্ুঁকের 
শ্রেম্মা ঝিল্লি দ্বারা তৈরি হয়। ঘ্বাণেন্দ্রয় কোষ লম্বাটে, ডিম্বাকার 
যার শেষ প্রান্ত কতগুলো লোমে আবৃত থাকে৷ এই লোমগুলো 
সম্ভবত নাসিকা ইপিথেলিয়াম-এর শ্রেম্মাস্তর ভেদ করে বের হয়। 
এর সম্মুখ প্রান্তে সূক্ষ্ম অমায়ালীনীয় (00005 61178190) স্লায়ুতত্্ব 
থাকে যা অস্থির ক্রিবিফর্ম (0111077) পাত ভেদ করে সরাসরি 
মগজের ঘ্বাণেন্দ্িয় অঙ্গে পৌছে যায়। দেখুন: 81817 | 
ট্রাইজেমিন্যাল (018০71081) ম্াযুতন্ত্রীর কোধপ্রান্ত সাধারণ 
রাসায়নিক স্পর্শন অনুভূতির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই তস্ত্রীগ্ুলো 
নাক এবং ঘ্বাণেন্দ্য়ে যথেষ্ট বিস্তৃত। অনেক ঘ্বাণবস্ত যেমন, 
আযামোনিয়া, ঘাণেন্দ্িয় এবং মুক্ত স্ামুপ্রান্তকে উদ্দীপিত করে। 
বেশির ভাগ ঘাণবস্তু জৈব রাসায়নিক যৌগ । ঘ্রাণ-অণুর বিন্যাস 
এবং আকৃতি ও এতে বিশেষ দলের রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতিকে 
প্রভাবান্িত করে ঘাণন্দ্িয় অঙ্গের তুলনামূলক অনুপ্রবেশী ক্ষমতা না 
থাকলেও অতি স্বল্প মাত্রায় ঘ্বাণবস্তুকে শনাক্ত করতে পারে। এক 
হিসাবে দেখা গেছে যে, ঘ্বাণ-চেতন, স্বাদ-চেতন থেকে ১০,০০০ গুণ 
বেশি স্পর্শকাতর। অতিপরিচিত ঘ্বাণবস্তর ঘনত্বের সীমা যেমন, 


২৯৯ 


লি পার বিয়া শাল লগজাযা্ীাচানাববলোরদাগলারমান ঢ্নিজাবরিপরাা।লাওওাছেতীবানাব্ুতোষযাধীকারবিজানিসবুকাষমাংজা লা নিজাননলোষলাগদারভারেইীিাদাইংশাহহাংদাএজাতাদতধবকিবৃচোবচাওআাাইকিজাবিলালােনএলাতেইবিনফিুলোহা রন রইকিজাবিপুকাকণ দাএকিাবসকোষবাাএ 


০00%170181120-এর সীমারেখা ৪৮১০-৮ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটার 
বাতস দেখানো হয়েছে। 

ঘাণ-চেতনা তত্ত্সমূহ সম্পর্কে বহু কিছু রচিত হয়েছে। এর 
মধ্যে বিশুদ্ধ রাসায়নিক বস্ত থেকে ভৌত বস্তৃসমূহ রয়েছে। 
উপযুক্ত উদ্দীপক বস্তু ও গ্রাহী কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্যের সূত্রে রাসায়নিক বা 
ভৌত ধরনের উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 
গ্রাহীগুলো কেবল কতগুলো নির্দিষ্ট শেষপ্রান্তিক বা অনেকগুলো 
বিশেষ ভিন্ন ধরনের প্রান্তবিশিষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে উৎসাহ- 
উদ্দীপক অনেকগু মতবাদ থাকলেও একটি বাদ দিয়ে অন্যটিকে গ্রহণ 
করার মতো জোরালো যুক্তি খুব একটা পাওয়া যায় নি। [রে.র.] 


0119067)6 অলিগোসিন আজ থেকে চার কোটি বছর 
পূর্বের ভূতাত্বিক সময়কালের নাম সিনোযোয়িক যুগের (06702010 
87৪) টারশিয়ারি পিরিয়ডের (76717 771099) পৃথিবীব্যাপী যে 
পাচটি ইপোক (52০15) আছে তার তৃতীয়টির নাম অলিগোসিন, যা 
পূর্ববর্তী ইয়োসিনের শেষ হতে পরবর্তী মায়োসিনের শুরু পর্যস্ত 
বিস্তুত। এ সময়ে পর পর অনেকগুলো শিলাস্তর গঠিত হয় ও তার 
ভিতরে কিছু ফসিলও পাওয়া যায়। এই ইপোকে সামুদ্রিক প্রাণী 
সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলা চলে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যাওয়া ভূখগুগুলো পুনরায় একত্রিত হয়ে পড়ে, যার ফলে 
কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে (970955715. 27)01)180001)9165, 
01081100100015, (21273, 10110006005) বিনিময় ঘটে। ঠাণ্ডা পানির 
সামুদ্রিক 91611751। গুলো (শক্ত খোলসযুক্ত ঝিনুক, কাকড়া, চিংড়ি 
ইত্যাদি) বিষুবরেখার কাছাকাছি চলে আসে। বিশেষ কিছু 


061০9 (ঝিনুক জাতের দু'শেলযুক্ত 01%81$5 শামুক) ও 
৪8570094 (এক শেলযুক্ত 01%81৬5৫ শামুক) সর্বপ্রথম বর্তমান 
স্থানে এসে উপস্থিত হয়। পূর্ববর্তী ইয়োসিন ইপোকের সামুদ্রিক 
ভাসমান (18171697) ফোরামিনিফেরা প্রাণীগুলোর বৃদ্ধি হাস পেয়ে 
একটি মাত্র বংশানুক্রমে এসে দীড়ায়। 


01160906109 


01159089619 ওলিগোকিটা 


রী 


অলিগোসিনে ক্রান্তীয় বনগুলোর পৃথিবীব্যাপী বিস্তার ঘটে। এ 
সময় তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্ববর্তীকালের 
বিরাটাকৃতি প্রাণী, যেমন, ব্ন্টোথেরেস, ও অন্যান্য প্রাচীন স্তন্যপায়ী 
জন্তগুলো তাদের শেষ অবস্থানে এসে দাড়ায়। 17078900105 এর 
আবির্ভাব ঘরে এবং তারা একমাত্র আদিম বংশধর 0০76 বা 
০9০%-18৮01 রেখে যায়, যা দেখতে গিনিপিগের মতো, তবে 
খুরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা অলিগোসিন থেকে 
বর্তমান সময় পর্যস্ত টিকে আছে। 

পৃথক হয়ে যাওয়া মাদাগাস্কারে প্রাচীন প্রাইমেটগুলো (লেমুর) 
ও কীটপতঙ্গভূকগুলো অব্যাহত থাকে । দশটি জীবিত পাখীর গণও 
টিকে থাকে নতুন ও পুরাতন পৃথিবীর প্রথম ৪11770010 8[963 
(বানর ও ৪০. 80 অর্থাৎ গরিলা, শিম্পাপ্তী ইত্যাদি) গুলোর 
আবির্ভাব ঘটে। আদিম প্রকৃতির স্তন্যপায়ীদের বিলুপ্তি ঘটে ও সেই 
সাথে উন্নত স্তন্যপায়ীদের ও পাখিদের বৃদ্ধি ঘটে। 001771%018 
বর্গের (মাংসাশী প্রাণী) আধুনিকায়ন হয় (৫9৮5, 0805, $8001- 
[0০90190 ০৪815) এবং এর পাশাপাশি তাদের 018000718 
পূর্বপুরুষদের অন্তর্ধান ঘটে। 7369%৩15, [81189117)5, ও 3-৮০৪৫ 
1)001555 এবং 0185, 7090081% ও (৪017 গোত্রগুলোরও 
আবির্ভাব ঘটে ও সেই সাথে অন্যান্য খুরবিশিষ্ট (19915) 
স্তন্যপায়ীর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। দেখুন: 7৪190109181); 
চ81607219108 | [নুই.] 


07150961969 ওলিগোকিটা কেঁচো এবং এ জাতীয় 
অন্যান্য অমেরুদণ্তী প্রাণী নিয়ে গঠিত /১161109 পর্বের একটি 
শ্রেণি। এ শ্রেণিতে রয়েছে ২১টি গোত্রে ৩০০০-এর বেশি প্রজাতি। 
এসব প্রাণীর দেহের বাইরের দিকে এবং ভিতরের দিকেও খণ্ডায়ন 
সুস্পষ্ট। এদের সিটা (591৪) আছে, তবে তা প্যারাপোডিয়ার 
(98719418) উপর সন্নিবেশিত নয়। সব ওলিগোকিট উভলিঙ্গ। 
এদের গোনাডের (8০780) সংখ্যা সামান্য এবং দেহের সামনের 

ংশে অবস্থিত। শুক্রাশয়ের অবস্থান ডিম্বাশয়ের অব্যবহিত 
সম্মুখে। ডিম্ববালি এবং শুক্রনালি নামের বিশেষ নালিকার মাধ্যমে 
জননকোষ দেহের বাইরে নিক্ক্ান্ত হয়। পরিণত বয়সের প্রাণীতে 
একটি ক্লাইটেলাম (0111611807) থাকে। পরিস্ফুরণে এদের কোনো 
লাভা দশা নেই। 


ওলিগোকিটেরা প্রধানত স্বাদু পানির বাসিন্দা অথবা ডাঙ্গায় 
গর্তে বাস করে। কতক সামুদ্রিক এবং কয়েকটি প্রজাতি জোয়ার- 
ভাটার মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসী। 

ওলিগোকিটদের দেহ বেলনাকার, লম্বাটে, সরু এবং মুখছিদ্ 
দেহের সম্মুখভাগে অবস্থিত। মুখের উপরিভাগে থাকে প্রোস্টোমিয়াম 
(0195107141) নামের এক মাংসল গঠন। পায়ু দেহের একেবারে 
শেষ প্রান্তে। দেহের গঠন পরিকল্পনা এমন যে যেন একটি টিউবের 
মধ্যে আরেকটি টিউব ঢোকানো। বাইরের দিকে দেহের রিং-এর 
মতো প্রতিটি খণ্ডকের মাঝখানে খাজ থাকে এবং অধিকাংশ খণ্ডক 
সিটা অথবা কাটার মতো গঠন (8:15155) বহন করে। অন্যান্য 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটি খণ্ডকে জননছিদ্রের উপস্থিতি, নেফ্রিডিয়ার 
ছিদ্র এবং অনেক কেঁচোতে দেহগহবরের পৃঙ্ঠীয় ছিদ্র (00754] 7016) 
উল্লেখযোগ্য । পানিতে বসবাসকারী কতক দেহের 


শালা লা রীফকাজকপ জামাতা লালন চাল $মাযেই নাশ সালহগলাও মাহে 


01180901956 অলিগ্রেক্ল্যাজ 


পশ্চাতভাগে সম্প্রসারিত কিছু গঠন থাকে যা ফুলকার মতো কাজ 
করে। 

শারীরবৃত্তিক, পুনরুৎপাদন (0686176180101), এবং বিপাকীয় 
গবেষণায় ওলিগোকিটদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। 
জলাশয়ের দূষণ নির্দেশক জীব হিসাবেও কতক জলজ প্রজাতি 
পরীক্ষাগারে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হিসাবে বিবেচিত। কেঁচো মাটির উর্বরতা 
সংরক্ষণে এবং জৈব দ্রব্যাদি মাটিতে মিশিয়ে হিউমাসে পরিণত করার 
অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তবে, সম্ভবত উর্বর মাটি এদের 
বাসস্থানের জন্য বিশেষ উপযোগী, তাই মাটির উর্বরতা এদের 
কার্যকলাপের ফল এ কথা সব সময় বলা যায় না। দেখুন: 
4১071611081 [সৈ.হু.ক.] 


01150901956 অলিগেক্র্যাজ একটি প্র্যাজিওক্ল্যাজ 
ফেল্ডস্পার। এ ফেল্ডস্পারের গাঠনিক উপাদান /,৬9০/১0।০ থেকে 
/6704,730 পর্যস্ত বিস্তৃত। এ উপাদানের 4১ 5 আযালবাইট 
(ি৫/151308) এবং &77 আযানোর্থাইট (09/15512098)| কোনো 
সুনির্দিষ্ট গাঠনিক তলের সমান্তরালে পাতলা শক্ক হিসাবে যদি 
5203 থাকে তবে এ প্রকারের অলিগোক্ল্যাজকে আযাভেনচুরিন 
(89170011719) বা সূর্যকান্তমণি বলা হয়। অলিগোক্ল্যাজ ম্নণিক 
আগ্নেয় ও রাপান্তরিত শিলাতে পাওয়া যায়। দেখুন: 261৫5087; 
[27505 10015 1 [সি.হ.] 
011507)8010106 অলিগোনিউক্লিওটাইড ডি- 
অক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক আযসিড (59%311907001910 ৪০10, 
[01/) রাইবোনিউক্লিয়িক আযাসিডের (২1১০74০1০1০ ৪০1৭, হ1/১) 
একটি অনুক্রম (5০9491০৪) যাতে দুই বা ততোধিক নিউর্লিওটাইড 
সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে, যুক্ত। অলিগোনিউক্লিওটাইডসমূহ 
ডিঅক্সিরাইবোঅলিগানিউক্লিওটাইড (19609%%110991180100160- 
116) অথবা রাইবোঅলিগোনিউক্লি ওটাইড (ছ1১০9০01189780160- 
006) শ্রেণিভূক্ত। পঞ্চাশটি পর্যন্ত নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত হয় 
অলিগোনিউর্লিওটাইড। কিন্তু নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি 
হলে উৎপন্ন যৌগকে বলা হয় পলিনিউক্লিওটাইড :(901)77001০০- 
046) দেখুন: [0505%1100100101610 8014 (114১), 1২100101011 
2010 (২/)| 

এক একটি নিউক্লিওটাইডে তিনটি ইউনিট রয়েছে। এগুলো 
হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ নামের একটি ৫-কার্বন সুগার (518), একটি 
ফসফেট গ্রুপ এবং একটি নাইট্রোজেন বিশিষ্ট বেস্‌ (০৪5০) বা ক্ষার। 
এই বেস্টি আযাডেনিন (81176), গুয়ানিন (8102101100), থাইমিন 
(01710) এবং র (০)195170) যে কোনো একটি হতে 
পারে। ডিঅক্সিরাইবোজ (79০০9510059) নিউক্লিওটাইডের মধ্যবর্তী 
স্থান দখল করে থাকে। এর একপাশে থাকে ফসফেট গ্রুপ এবং 
অন্য পাশে বেস্‌ অণু। প্রতি নিউক্লিওটাইডের ফসেফট গ্রুপ আবার 
অন্য একটি ডিঅক্সিরাইবোজ অণুর সাথে যুক্ত থাকে। এভাবে 
নিউক্লিওটাইডের শিকল তৈরি হয়। ডিঅক্সিঅলিগোরাইবোনিউ- 
ব্লিওটাইড হচ্ছে নিউক্লিওটাইডের শিকলের মতো পালিমার। এ 
সিকলে কোনো শাখা থাকে না। 


২৯২ 


পূর্বনির্ধারিত অনুক্রম অনুযায়ী রাসায়নিক সংশ্রেষণে উৎপন্ন 
রাইবোঅলিগোনিউক্লিওটাইডসমূহ বিভিন্ন প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া 
বোঝার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ষাটের দশকে জিন সংকেত 
(8977900 ০০৫০) উদ্ধারের (09০01001167) জন্য এগুলো ব্যবহার করা 
হয়েছে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন ডিঅক্সিঅলিগোনিউক্লিওটাইড 
দিয়ে [াখ/, বাহক (7, 09750) জিন গঠন করা হয়েছে। 
চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ-সম্তাবনাময় প্রোটিনের জন্য জীবন বা 
পরিবর্তিত (190196) জিন কৃত্রিম ডিঅক্সিঅলিগোনিউক্লিওটাইড 
থেকে এখন নিয়মিতভাবে তৈরি হয়। জীবনঘটিত বিশৃজ্খলা 
(£97600 015010675) এবং ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ 
শনাক্ত করার জন্যও অলিগোনিউক্লিওটাইড ব্যবহার করা হয়। 
দেখুন, 09106; 00106010০06; 067)2110 617817)60111)8) [38)01510 
2০101 [আ.জা.মা.] 


01880795910 ওলিগোপাইগোয়িডা অধিবর্গ 
[608108117950010818-এর একটি অনিয়মিত ০০191] দলের বর্গ। 
এর সদস্যগুলো 01998369105 এর মতো কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
আ্যাম্বুল্যাক্রাল (87190190781) ছিদ্র থাকে না। 011802/89145-এর 
সুগঠিত পাপড়ি থাকে এবং এই পাপড়িগুলোর নিচে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
অর্ধপ্রেট (৫70101916)-এর উপস্থিতি দেখা যায়। এখনকার শীর্ষ বল 
এককভিত্তিক (77079098581) এবং সাধারণত এদের ডিম্বাকৃতির মুখ 
গভীরে অবস্থান করে। 011590%80105-গুলোর ল্যান্টার্ন 187110) 
থাকে যা দেখতে ০1983161015-এর খুব কাছাকাছি। এদের পেশি 
সংযোগের আকার ত্যাম্বলিক্রাল এবং মধ্যআ্যাম্বলিক্রাল পদ্ধতির 
মাঝামাঝি মিশ্ব ধরনের হয়। 

এখানে 018979£%5 এবং 11762 নামের ২টি গণে 
২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এ সবগুলোই ক্যারিবিয়ান এবং মেক্সিকো 
প্রণালী অঞ্চলে মধ্য এবং উচ্চ ইয়োসিন সময়ে বিরাজমান ছিল। 
এগুলো সম্ভবত বর্তমান সময়ের 18880115-দের মতো সাগরের 
নিচের তলানি সংগ্রহ করে খেয়ে বাচতো। দেখুন: 101)1710- 


0০ঘাঞা্। [রে.র.] 


01159598001)91806 অলিগোস্যাকারাইভ দুইবা 
ততোধিক (সর্বাধিক ১০) মনোস্যাকারাইড একক দ্বারা গঠিত 
চিনি। ছয় একক মনোস্যাকারাইভ সংবলিত অনেক 
অলিগোস্যাকারাইড প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং এদেরকে কেলাস 
যৌগ হিসাবে পৃথক করা হয়েছে। আাসিডের সঙ্গে বিভিন্ন 
পলিস্যাকারাইডের নিয়ন্ত্রিত আর্রবিশ্রেষণ (7১010919515) দ্বারা 
উৎপন্ন ছোট ছোট অংশে মনোস্যাকারাইডের দশটি পর্যস্ত একক 
থাকলে এসব অংশকেও অলিগোস্যাকারাইড বলা হয়। দেখুন: 
[৬010952001)80106 | 

অলিগোস্যাকারাইডকে গ্লাইকোসাইড হিসাবে বিবেচনা করা 
যেতে পারে। এ গ্লাইকোসাইডে মনোস্যাকারাইডের একটি 
হাইড্রোক্সিল (077) গ্রুপ অন্য একটি মনোস্যাকারাইডের বিজারিত 
গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এর ফলে -] অণু পানি অপসারিত হয় 
(7-মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা)। এ ঘনীভবন (০0700017580107) 
প্রক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো। 


২৯৩ €011%17)9 অলিভিন 

লা তাতেরীদছাললালাালাচাযেঠীবিালল ছল তালেবান রামহপৃকোমযগলাচাকোনিা সারদা ভারোট কাদার ভারে কাব বাতোতাতবিাালাকাযাদাএাটাোরছ $চােই রাস কাতরাতে বারই বিজাববিসবালার জাবাত াগলএভাবেট 
০671296+ ০671296-209 ৯ 01272201) আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ ও তার ফল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ করা হয়। এর ফল 

30671506- 2750 50187132016 প্রক্রিয়াজাত করে খাবার টেবিলে সরবরাহ করা হয় চাটনি বা আচার 


যদি দুটি চিনি যুক্ত হয় তবে একটি ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন 
হয়; গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত তিনটি মনোস্যাকারাইডের 
রৈখিক নিবেশন দ্বারা ট্রাইস্যাকারাইড এবং এভাবে অন্যান্য 
অলিগোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। অলিগোস্যাকারাইডে বিদ্যমান 
চিনির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এদের নামকরণ করা হয়। 
অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা 
যায় না। পলিস্যাকারাইডগুলোর আণবিক ওজন মূলত অধিক হয়ে 
থাকে। দেখুন: 6019580011810106| 

অলিগোস্যাকারাইডে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইড এককগুলো 
একই প্রকারের হতে পারে, যেমন__মলটোজ | মলটোজ আর্দরবিশ্রেষণ 
দ্বারা দুই অণু 0-গ্রুকোজ তৈরি করে। সুক্রোজ ও র্যাফিনোজে 
বিদ্যমান মনোস্যাকারাইড এককগুলো ভিন্ন প্রকারের হয়ে 'থাকে। 
সুক্রোজে 2-প্ুকোজ ও 7-ফুকটোজ এবং র্যাফিনোজে 7)-গ্ুকোজ, 
[১-ফুকটোজ ও ঢ0-গ্যালাকটোজ থাকে৷ দেখুন: 71211056; 
৩1101996| ঘস.হ.] 


011501071017108 ওলিগোর্্রিকিডা 5219708 শ্রেণির 
সিলিয়াবাহী প্রোটোজোয়ানদের একটি ছোট বর্গ। এদের দেহে সিলিয়া 
থাকলে তার পরিমাণ অতি সামান্য। এদের আকৃতি অনেকটা 
বৃত্তাকার এবং আযাডোরাল (৪0181) এলাকার আবরণীর 
(হা।01018116115) অবস্থান দেহের সম্মুখপ্ান্তে অথবা মুখপ্রান্তে, 
অনেক সময় সুগঠিত। 


একটি 01£011070-এর সদস্য 74116)4 


01189110119-এর প্রজাতিগুলো স্বাদু পানি অথবা লবণাক্ত 
পানির বাসিন্দা, এদের কেউই পরজীবী নয়। 7791167/6-এর 
সদস্যগুলোতে লম্বা চুলের মতো গঠন থাকে যা এক ধরনের 
লাফিয়ে চলার মতো কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 0111901)018; 
90710110181 [সৈ.হু.ক] 


011৮6 অলিভ, জয়তুন দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 
01580০96 গোত্রের 0164 6//7০7727 নামের ছোট থেকে মাঝারি 


করে) অথবা এর তেল সালাদে, রান্নার কাজে, শরীরে মালিশের 
জন্য অথবা ওষুধের জন্য টয়লেট সাবান তৈরিতে বা লুরিকান্টরূপে 
ব্যবহার করা হয়। এতিহাসিকভাবে অলিভবৃক্ষ অতি প্রাচীনকাল 
হতে চাষ করা হয়, যা প্রথমে পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শুরু 
হয়েছিল। পরে সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দেশগুলোতে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং অনেক পরে দক্ষিণ আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় এর চাষ শুরু হয়। 

খাবারের জন্য অলিভ ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় 
শরৎকালে যখন ফলের বর্ণ সবুজ থেকে খড়ের রং অথবা কিঞ্চিৎ 
লালচে হয়। কাঁচা ফলে তিক্ত গ্ুকোসাইড থাকে যার জন্য খাওয়া 
যায় না। কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (01০) নামের আযালকালি 
ক্ষোর জাতীয় দ্রব্য) দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করলে তিক্ততার প্রশমন হয়। 
অবশ্য ফল হতে এঁ আ্যালকালি 0৩) তাড়াতাড়ি পানি দিয়ে ধুয়ে 
ফেলতে হবে। অন্যভাবে লবণপানি দিয়ে ধুয়েও এই তিক্ততা দূর 
করা যায়। অলিভ সংরক্ষণ করার জন্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে 
ল্যাকটিক আযাসিড দ্বারা গজানো পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 
হয়। 

তেল উৎপাদনের জন্য অলিভ ফল মধ্য শীতকালে সংগ্রহ করা 
হয় যখন ফলের রং পেকে কালো হয় এবং তখন তেলের পরিমাণ 
সর্বোচ্চ টাটকা ওজনের ১৫-২৫/ পাওয়া যায়, যা নির্ভর করে 
প্রকরণের উপর। তেল উৎপাদনের জন্য টাটকা সংগৃহীত ফল 
বীচিসহ পিষে আটার মতো করা হয় এবং তা মোটা ক্যানভাসে বা 
পাপড়ের থলিতে ভরে অত্যধিক চাপের নিচে রাখতে হয়। এর ফলে 
তেল ও পানি নিক্ষাশিত হলে তা বড় পাত্রে (810) স্থানান্তরিত করা 
হয়। সেখানে তেল পানির উপর ভাসমান হলে তা সরিয়ে নেওয়া 
হয়। উৎকৃষ্টমানের অলিভ তেল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে স্পেন, 
ইতালি উল্লেখযোগ্য। 

অলিভ তেল ও বৃক্ষকে প্রাচীনকাল থেকে পবিত্র বলে মনে করা 
হয়। অলিভ গাছের পাতাসহ শাখাকে শাস্তির প্রতীকরূপে বিবেচনা 
করা হয়। দেখুন: হর; 874 01] (9০) [নু.ই.] 


011%17)9 অলিভিন ম্যাগনেসিয়াম-আয়রন সিলিকেট 
মণিকের একটি গ্রুপের জন্য প্রদত্ত নাম। মণিকগুলো অর্থোরম্বিক 
সিস্টেমে কেলাসিত হয়। এদের দ্যুতি কাচসদৃশ এবং রং জলপাই 
সবুজ। এ সবুজ রং থেকেই এদের নামকরণ করা হয়েছে 
অলিভিন। মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ৬.৫ থেকে ৭ এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্বের বিস্তার ৩.২৭ থেকে ৩.৩৭| মণিকে আয়রনের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দেখুন: $1110819 
7)10610815 | 

অলিভিন একটি নেসোসিলিকেট। মণিকটির গাঠনিক উপাদান 
(৬৪, 1765)2 51041 এ মণিকের দ্বারা একটি পূর্ণ ঘনক দ্রবণ 
সিরিজ উৎপন্ন হয়। এ সিরিজের এক প্রান্তে থাকে বিশুদ্ধ 
আয়রন সংবলিত সদস্য ফায়ালাইট, 25104 এবং অপর প্রান্তে 
থাকে বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম সংবলিত সদস্য ফরস্টেরাইট 


07779179011 অল্ফ্যাসাইট 


২৯৪ 


কলর শা হালাল যেই বলনা জাল নজরে উপজেলা জারীর রা তাবে রাত হীরা নামার তাতো চারার 


1£231041 ঘনক দ্রবণ সিরিজের এই প্রান্তীয় দুই সদস্যের মধ্যবর্তী 
গাঠনিক উপাদান সংবলিত মণিকগুলোর প্রতিটির নিজস্ব নাম 
আছে, কিন্তু সহজভাবে এদেরকে অলিভিন হিসাবেই চিহিতত করা 
হয়। 

অলিভিন প্রধানত শিলা-গঠনকারী মণিক হিসাবে আগ্নেয় 
শিলাতে পাওয়া যায়। যদিও মণিকটি গ্রানাইট এবং অন্যান্য হালকা 
বর্ণের শিলাতে থাকতে পারে, তবুও এ মণিকটি প্রধানত গাঢ় বর্ণের 
শিলা, যেমন- গ্যাবো, ব্যাসাল্ট ও পেরিডোটাইটে পাওয়া যায়। 
লুনাইট 00716) শিলাটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অলিভিন দিয়ে গঠিত। 
ম্যাগমার কেলাসন থেকে উৎপন্ন প্রথমদিকের ঘণিকগুলোর মধ্যে 
অলিভিন একটি মণিক। ধারণা করা হয় যে, প্রথমদিকে উৎপন্ন 
অলিভিন মণিকটি বৃহৎ ডুনাইট বস্তু উৎপন্ন করতে ম্যাগমীয় 
বিভাজনের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়। 

অতি অল্পসংখ্যক এলাকাতেই স্বচ্ছ কেলাস হিসাবে অলিভিন 
পাওয়া যায়। স্বচ্ছ অলিভিন কেলাস হিসাবে লোহিত সাগরের সেন্ট 
জন দ্বীপ ও মায়ানমারে পাওয়া যায়। এসব কেলাস কেটে মণিপাথর 
বানানো হয়। এ মণিপাথরগুলোর নাম পেরিডট। অলিভিন পাথুরে 
উক্ষাপিণ্ডের উপাদান। [সি.হ.] 


077)1)1790866 অন্ফ্যাসাইট একটি মনোক্রিনিক পাইরোক্সিন 
মণিক। এর বর্ণ অনুজ্্বল থেকে উজ্জ্বল সবুজ। এ মণিকটি 
ইক্লোজাইট ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত শিলাতে পাওয়া যায়। 
অন্ফ্যাসাইট মূলত জেডাইট (ব৪/151306) এবং ডায়োপসাইডের 
(০0814851206) মধ্যে বিদ্যমান মণিক দ্বারা সৃষ্ট ঘনক দ্রবণের একটি 
মণিক। এ ঘনক দ্রবণ সিরিজের মণিকগুলোর ঘনত্ব ৩.১৬ থেকে 
৩.৪৩ গ্রাম/ঘন সেমি এবং মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ৫ থেকে ৬ 
পর্যন্ত বিস্তৃত। 

রূপান্তরের নীলশিস্ট ও ইক্রোজাইট পর্বের তুলনামূলকভাবে 
উচ্চচাপেই কেবল অন্ফ্যাসাইট স্থিতিশীল। এ দুই পর্বে মণিকটি 
যথাক্রমে গ্রুকোফেন এবং লওসোনাইট বা পাইরোপিক গারনেট 
মণিকের সহযোগী মণিক হিসাবে থাকে । এ ধরনের পরিবেশে মণিকটি 
নিজেই বা কোয়ার্টজের সঙ্গে শিরাতে থাকে। দেখুন: 01409018979; 


চ9105:21861 ঢস.হ.] 


007801)09067:018515 অক্কোসারসিয়াসিস মাইক্রো- 
ফিলারি ওয়ার্ম (11010111218 ৪010) 07010006702 ৮০/৮141145 
দ্বারা উপত্বকীয় লশিকায় (5০018179085 19717070103) সৃষ্ট এক 
প্রকার রোগ। দেহে চামড়া যেখানে হাড়ের উপর হালকাভাবে লেগে 
থাকে সেখানে এই সংক্রমণ বৈশিষ্ট্যপর্ণ উপত্বকীয় গুটিকার 
(1০9৫0165) ন্যায় দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে করোটি, শ্রোণী- 
চক্র, অস্থিসন্ষি এবং ঘাড়ের অস্থি এলাকায় এসব দেখতে পাওয়া 
যায়। এই মাইক্রোফিলারিগুলো একবার মাথায় উঠে যেতে পারলে 
চোখকে আক্রমণ করে। চোখে সংক্রমণ হালকা ধরন থেকে একেবারে 
অন্ধত্বের কারণ হয়ে দীড়ায়। এই রোগ মেক্সিকোর 087808 ও 
01925$ এবং গুয়াতেমালার ঢালু অঞ্চলের বড় ধরনের সমস্যা। 
এটি কফি উৎপাদন এলাকায় একটি পেশাজীবীয় রোগ। এই রোগের 
বাহক কালোমাছি (6180100))। 


চ২1$9:1011700655 নামের অঙ্কোসারসিয়াসিস সংক্রমণ আইভরি 
কোস্ট, ঘানা, মালি, টোগো এবং আপার ভোল্টার মাঠকীদের মধ্যে 
বেশি দেখা যায়। দেখুন: 51187010981 [রে.র.] 


07701101917701069 অক্কোলেইময়ডিয়া 197011108 
বর্গের নেমাটোড দলের একটি অতিগোত্র। প্রধানত এগুলো সমুদ্রের 
নোনা এবং ঈষৎ নোনা পানির বাসিন্দা। এদের পরভোজী এবং 
মাংসাশী খাদ্যাভাস রয়েছে৷ সাধারণভাবে স্টোমা (50718) একটি 
পৃষ্ঠদেশীয় এবং দুটি অর্ধঙ্কীয় দাতে সঙ্জিত। স্টোমা দুই ভাগে 
বিভক্ত। কোনো কোনো পরিণত পুরুষ সদস্যের স্টোমা ভাজ করে 
গুটানো কিংবা তা অস্পষ্ট। শিরঃস্পরশশীগুলো (9800179110 561051119) 
দুটি আবর্তকের (৯1013) মধ্যে থাকে। এর মধ্যে একটি 
সারকামওরাল (০০:০710181) ধরনের যাতে ছয়টি প্যাপিলীফর্ম 
স্প্শী সাজানো থাকে। দ্বিতীয় আবর্তাটি আদি ছয়টি এবং চারটি 
আবর্তবিশিষ্ট দশটি সেন্টিফর্ম (501010017) স্পরশীর একটি আবর্তে 
সংযুক্ত। কোনো কোনো ধরনে এই স্পশীগ্ুডলো প্যাপিলীফর্ম হয়ে 
থাকে। নলাকার টেকোনয়িড অন্ননালি পিছনের দিকে এক সারি 
পেশি বাল্ধ প্রদর্শন করতে পারে। এদের ত্বকে সাধারণত মসৃণ এবং 
লম্বালম্বি সারা দেহ জুড়ে স্পর্শী সিটি (1186) ছড়িয়ে থাকে। দেখুন: 


[98181 [রে.র.] 


07700186291] 21)615175 অন্কোফেটাল ত্যান্টিজেন 
প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ভ্রাণকলায় কতগুলো ত্যান্টিজেন পাওয়া যায়। 
ক্যান্সার হলে পরিণত কলা থেকে একই আ্যান্টিজেন শনাক্ত করা 
যায়। অন্যান্য প্রাণী যেমন__খরগোশ কিংবা ছাগলের শরীরে প্রবেশ 
করালে এদের বিরুদ্ধে আ্যান্টিবডি তৈরি হয়। 

এ সকল জ্যান্টিজেন প্রোটিন জাতীয়। ক্যান্সার কোষ থেকে 
এগুলো তৈরি হয়। এক বা একাধিক জিন থেকে এ সকল প্রোটিন 
আ্যান্টিজেন তৈরি হয়। ভ্রণের বৃদ্ধির সয় এ সকল জিন সক্রিয় 
থাকে; কিন্তু বড় হওয়ার পরে তা নিক্ক্ষিয় হয়ে যায়। কিন্তু ক্যান্সার 
কোষে অজ্ঞাত কারণে এসব জিন আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। একে 
রেট্রোজেনেটিক এক্সপ্রেশন (90059176110 68016551017) বলা 
হয়। পরিণত বয়স্কদের শরীরে বিভিন্ন রস থেকে সামান্য 
পরিমাণ ভ্রণীয় আ্যান্টিজেন শনাক্ত করা গেলেও তা গুরুত্বপূর্ণ | 
কারণ এর উপস্থিতি পরোক্ষভাবে শরীরে ক্যান্সার কোষের উপস্থিতির 
প্রমাণ দেয়। ক্যান্সার চিকিৎসা ফলপ্রসূ হলে এ সকল ত্যান্টিজেন 
আর থাকে না। এজন্য ক্যান্সার চিকিৎসা কার্যকর হচ্ছে কিনা তা 
হয়। 

বেশ কয়েকটি অন্কোফেটাল ত্যান্টিজেন শনাক্ত করা হলেও 
এদের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ__আলফাফেটোপ্রোটিন (/,7৮) 
এবং কার্সিনো-এমব্রায়োনিক ত্যান্টিজেন (02/)। ভ্রণবিকাশের সময় 
স্বাভাবিকভাবেই আলফাফেটোপ্রোটিন তৈরি হয়। ভ্রণের যকৃত, কুসুম 
থলি এবং অস্ত্রে এটা তৈরি হয়। পরবর্তীকালে যকৃতের ক্যান্সার এবং 
অগুকোষ কিংবা ডিম্বাশয়ের টিউমার হলেও আলফাফেটোপ্রোটিন 
তৈরি হয়। আফ্রিকা, চীন এবং জাপানে ক্যান্সার শনাক্ত করার জন্য 
এটাকে টিউমার নির্দেশক (0817001 01211:67) হিসাবে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


২৯৫ 


0)700705% অনকোলজি; আবতত্্ 


বালান শল্য কাজলা কাম জাবি বিবাদ াতেীিসকামবাানতাযোাবাবামলাএকাোাবধিকামহাতাএ মালি বব লএতারেইবিজান বব াএ ফা ি্াবিবচামলােিনবপুলোমবামলাওাতেটিজকপৃকোমাসার মতে 


অস্ত্রের ক্যান্সার হলে কার্সিনো-এমব্রায়োনিক আ্যান্টিজেন 
পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে এটা প্রথম শনাক্ত করা হয়। এই 
গ্লাইকোপ্রোটিন আ্যান্টিজেন ইমিউনো-প্রিসিপিটেশন পদ্ধতিতে 
(171100000-01601016810000, (60101010006) ভ্রাণের অস্ত্র অগ্ন্যাশয় এবং 
যকৃত থেকে শনাক্ত করা হয়। তবে অন্কোফেটাল 
হিসাবে ক্যান্সার শনাক্ত করার জন্য এটাকে আজকাল তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্যান্সার 
শনাক্ত করার জন্য স্ক্রিনিং পরীক্ষা হিসাবে এটা উপযুক্ত নয়। তবে 
ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য পরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে এটি 
ব্যবহার করা যায়। 

আরো কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ অন্কোফেটাল আ্যান্টিজেন 
শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার হলে প্যানক্রিয়াটিক 
অন্কোফেটাল আ্যান্টিজেন এবং প্যানক্রিয়াস ক্যান্সার- 
আযাসোসিয়েটেড ত্যান্টিজেন পাওয়া যায়। দেখুন: /১00897; 
0700195% 1 [সা.এ.] 


07100567765 ক্যান্সার জিন, অন্কোজিন নবপন্ক 
(790019519) সৃষ্টির মূলে কার্যকর জিনসমূহ অন্কোজিন বা ক্যান্সার 
জিন নামে পরিচিত। সাধারণত সংক্রামক জীবাণুর মাধ্যমে বাহিত 
হয়ে এরকম জিন কোষের ভিতরে ঢোকে; তবে পরিব্যক্তি কিৎবা 
অন্য কোনো কারণে কোষের নিজস্ব জিনও অন্কোজিনে পরিণত 
হতে পারে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরের কোনো একটি কিংবা কয়েকটি 
কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনের ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়। কোষের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ পাল্টে যাওয়ার ফলে কোষের অনিয়ন্ত্রিত 
বিভাজন ঘটে। মনে করা হয়, কোষের এরকম অস্বাভাবিক আচরণ 
পরিব্যক্তির (71080107) জন্য ঘটে। পরিব্যক্তি ঘটলে কোনো একটি 
জিনের অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়, বদলে যায় কিংবা জিনের কাজ- 
কর্মের ধরন পাল্টে যায়। 

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণিকোষে হাজার হাজার জিন থাকে । এদের মধ্য 
থেকে পরিব্যক্ত জিন খুঁজে বের করা সহজ নয়। অবশ্য 
অণুজীববিদগণ কিছু কিছু জিনগুচ্ছের সন্ধান পেয়েছেন যাদের 
অন্কোজিন নামে অভিহিত করা হয় এবং এরাই বিভিন্ন ধরনের 
ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। 

অন্কোজিনের সন্ধান প্রথম বের করেন ভাইরাস বিশেষজ্ঞগণ। 
বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণের ফলে নানারকম 
টিউমার সৃষ্টি হওয়ার নজির রয়েছে। রাইবোনিউক্লিক আযাসিডযুক্ত 
অনেক রেট্রোভাইরাস পরিবর্তনকারী জিন (08750007176 2০7৩) 
বহন করে। এদের ভাইরাল অন্কোজিন (৬-০০) বলা হয়। 
স্বাভাবিক কোষে এদের মতো এক প্রকার জিন থাকে যা প্রোটো 
অন্কোজিন (০-০7০) নামে পরিচিত। সরল এবং জটিল ইউক্যারিওট 
জীবের কোষের মধ্যেও প্রোটো অন্কোজিনের সন্ধান মিলেছে। 
এজন্য মনে করা হয় এরা কোষের মৌলিক জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার 
সঙ্গে সংশিষ্ট । 

৬-০7০ জিনের সন্ধান পাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে এদেরই 
পূর্বসূরি ০-০7০ জিনও হয়তো ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য কোনোভাবে 
দায়ী। গবেষকগণ প্রাক-অন্কোজিন ০-0০ কিভাবে অন্কোজিনে 
পরিণত হয় সে সম্পর্কে কয়েকটি সম্ভাব্য কৌশল চিহিতত করেছেন__ 


(১) টিউমার ভাইরাস সংক্রমণ (0810509000), (২) নিকটস্থ কোনো 
স্থানে টিউমার ভাইরাসের ডিএনএ স্থাপন (10561010791 
রি (৩) ডিএনএ যে অংশে ০-07০ জিন অবস্থিত তার 
আশে-পাশের জিন পুনঃসজ্জায়ন কিংবা জিনের অংশবিশেষ বিলুপ্ত 
হওয়া (80519080107, 4916092), (৪) ০-০1)0 জিনবাহী 
ডিএনএ-র সংখ্যাবৃদ্ধি 87011608007) এবং ৫) ০-০০০ জিনবাহী 
ডিএনএ-র নিউক্লিওটাইডসমূহের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন । 
দেখুন: 0908; 13600185518; [)69%5110017001210 ৪০10) 0679 
8০61017; 1%101921)5 8100 0810110050105) 4১01108] ৮1105) [000] 
৬105) 08000 (07501081); 01770010251 [সা.এ.] 


07010 অনকোলজি; আবতত্ব  চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
একটি বিশেষ শাখা। এ শাখায় টিউমার সৃষ্টির কারণ, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য, 
চিকিৎসা ও জটিলতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। সাধারণত 
“টিউমার* শব্দটি “নিওপ্লাজম'এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। 
নিওপ্রাজম শব্দের অর্থ “নতুন জন্মানো পঙ্ক'। কোনো অংশের 
কোষকলা প্রয়োজন ব্যতিরেকে অব্যাহত গতিতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি 
পেয়ে যে পিণু সৃষ্টি করে তাকে নিওপ্রাজম বলা হয়। যে উদ্দীপনার 
ফলে এরকম বৃদ্ধি শুরু হয় তা প্রত্যাহার করার পরেও কোষবৃদ্ধি 
চলতে থাকে; এই নতুন কোষপিণ্ড পোষকের দেহ থেকে পুষ্টি 
গ্রহ করলেও পোষকদেহের কোনো প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে 
না। 

নিওপ্লাজম মূলত দু'ধরনের : বিনাইন (997187) ও 
ম্যালিগন্যান্ট (81161718170) 1 বিনাইন টিউমার সাধারণত একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে ও ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায়। অণুবীক্ষণযন্ত্রের 
নিচে দেখলে দেখা যায় এদের কোষসমূহ সুসজ্জিত এবং পরিণত 
কোষের সঙ্গে টিউমার কোষের যথেষ্ট মিল রয়েছে। পক্ষান্তরে 
ম্যালিগন্যান্ট টিউমার তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আশেপাশের 
কলায় শিকড়ের মতো ঢুকে যায় (08510) এবং উৎপত্তিস্থল থেকে 
শরীরের দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে যেতে পারে 07618518515) অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র দিয়ে দেখলে ম্যালিগন্যান্ট কোষের মধ্যে অস্বাভাবিক মাইটোসিস 
ঘটতে দেখা যায়। 

ক্যান্সার যে কোনো বয়সেই হতে পারে; তবে সাধারণত ৪০ 
বছর বয়সের পরে এদের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের সাধারণত 
টা অস্ত্র, পাকস্থলি এবং ত্বকে বেশি ক্যান্সার হয়। 

র স্তন, জরাযুগ্রীবা, ত্বক, অস্ত্র এবং পাকস্থলিতে অধিক 

ক্যান্সার হতে দেখা যায়। শিশুদের তিন রকম ক্যান্সারে বেশি 
মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায় : লিউকিমিয়া, নিউরোব্লাস্টোমা এবং 
কিডনির নেফবোব্াস্টোমা। 

কারণ (2:0০10£) : স্বাভাবিক কোষ ক্যান্সার কোষে 
পরিবর্তিত হওয়ার পিছনে অনেক কারণ নিহিত থাকে। ক্যান্সার 
অপত্যকোষ তার মাতৃকোষের নিকট থেকে পরিবর্তিত কোষীয় 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কোষে পরিবাহিত 
হয়। স্বাভাবিক কোষ বিভাজন এবং বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য 
নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু ক্যান্সার কোষের সবটুকু 
শক্তিই বিভাজনের পিছনে ব্যয়িত হয়। স্বাভাবিক কোষ ক্যান্সার 
কোষে পরিবর্তিত হওয়া একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া। একে 
ক্যান্সারজনন প্রক্রিয়া €(08:0111050176515) বলা হয়। 


07)00109£% অনকোলজি; আবতত্্ 


২৯৬ 


শলাওলা্াযাাবলাদা লাভার কিজাীজাক। লজ াীরজাবযু শালার কিল চাহ ভাতে রীবানরিকাজাগলানডাছে টিজার নাই বিবিধ ভারী বিজ আরবলারাারেী বিবাদ ও লেটীরিযািসতাবাএ ফাকে বি্তানািা্দএলাং রিলে সারের বকাদবিৃাজসোও চাই 


স্বাভাবিক কোষ ক্যান্সার কোষে পরিবর্তিত হওয়ার কারণ 
দু'রকম হতে পারে__পরিবেশগত এবং জিনগত। তবে অধিকাংশ 
ক্যান্সারের ক্ষেত্রে জিন এবং পরিবেশগত কারণসমূহের মধ্যে কোন্টি 
প্রধান তা সঠিক জানা যায় নি। কোনো ব্যক্তির জিন গঠনের 
ধরনই তাকে পরিবেশগত উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল করে 
তুলতে পারে। একটি জনগোষ্ঠীর সকল সদস্য একটি বিশেষ 
উপাদানের মুখোমুখি হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেরই 
ক্যান্সার হয়। বিভিন্ন জাতির মানুষের ক্যানসার সৃষ্টির প্রবণতা বিভিন্ন 
রকম। 

বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা হয়, আনুমানিক ৮০- 
৯০% নিওপ্লাজমের পিছনে কোনো না কোনো পরিবেশগত 
কারণ দায়ী। কাজেই ক্যান্সার প্রতিরোধ করার জন্য পরিবেশের 
উন্নয়ন ঘটানোই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ। ক্যান্সার 
সৃষ্টির জন্য ৪০০-এর বেশি পরিবেশগত উপাদানের নাম জানা 
গিয়েছে এবং আরো অনেক উপাদান সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। 
এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে__ভাইরাস, রাসায়নিক পদার্থ, 
তেজস্ক্রিয়তা, পরজীবী প্রাণী, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া। 

যে সকল ভাইরাস ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে, তাদের 
অনকোজেনিক ভাইরাস বা ক্যান্সারস্জনক ভাইরাস (97026710 
%175) বলা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে এরকম ভাইরাস 
পাওয়া যায়। এদের দুই-তৃতীয়াংশ আরএনএ (২১) ভাইরাস) আর 
বাকি এক-তৃতীয়াংশ ডিএনএ (014৯) ভাইরাস। 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য কোষের উপর এদের মঠিক 
ক্রিয়া-কৌশল জানা যায় নি। তেজস্ক্রিয়তা সরাসরি ডিএনএ-র 
পরিবর্তন ঘটায়, নাকি কোষের অন্য কোনো বিপাক ক্রিয়াকে 
প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় নি। 

পরিবেশে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান যে ক্যান্সারের কারণ 
হতে পারে__এটা প্রথম ১৭৭৫ সালে প্রমাণ করতে সক্ষম হন স্যার 
পারসিভাল পটস্‌ (917 চ০701%8] [00)| জাহাজের চিমনি 
পরিষ্কারকারীদের অগুথলির ক্যান্সার আধিক্য দেখে তিনি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর ১৪০ বছর পরে প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে 
কোল-টার (০০81 (2) ত্বকে লাগলে ক্যান্সার হয়। এরপর কোল-টার 
থেকে আরও অনেক ক্যান্সারস্জক হাইড্রোকার্বন শনাক্ত করা 
হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__৭, ১২-ডাই মিথাইল 
বেনজানথাসিন বা বেনজোপাইরিন, আযারোমাটিক আযামাইনস 
যেমন- ডাইমিথাইল আযামিনো আযাজোবেনজিন; ইউরেথেন এবং 
আালকাইলেটিং উপাদান যেমন-_ এপক্ত্রাইড, বিটা-প্রোপ্রিওল্যাকটোন 
ইত্যাদি। অনেক খাদ্যরঞ্ঁক, ইস্ট্রোজেন, কতগুলো ধাতু (যেমন, 
11০2 70115) এবং আযাসবেস্টসের আশ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে 
পারে। ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য ধূমপানের ক্ষতিকর ভূমিকা 
বর্তমানে প্রমাণিত। 

টিউমার বায়োলজি : বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের 
কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল রয়েছে। দুই ধরনের টিউমারই 
শরীরের যে কোনো অঙ্গে শুরু হতে পারে। এক বা একাধিক কোষ 
থাকে। স্বাভাবিক কোষের সঙ্গে টিউমার কোষের সাদৃশ্য থাকলেও, 
টিউমার কোষের বেশ কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদের 


আকার-আকৃতি এবং কোষরগ্ন বৈশিষ্ট্য অন্যরকম। সবচেয়ে ' 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এদের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির প্রবণতা। 

বিনাইন টিউমারের কোষসমূহ স্বাভাবিক কোষের মতোই 
দেখতে। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ 
আযানাপ্রাজিয়া (8119019518), অনুপ্রবেশন (0585101) এবং 

(71618565515) | এই বৈশিষ্ট্য গুলোই ক্যান্সার কোষের 

প্রকৃতি ও আচরণ নির্দেশ করে। এর থেকে ক্যান্সার কোষের স্বাধীন 
সত্তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এরা মূল অঙ্গ থেকে 
দূরবর্তী কোনো অঙ্গেও বৃদ্ধি পায়। 

ক্যান্সার কোষের গাঠনিক বিচ্যুতির ফলে অপরিণত ও 
অবিঙেষায়িত কোষ উৎপন্ন হয় এবং এরা স্বাভাবিক শারীবৃত্তিক কাজ 
করতে পারে না। ক্যান্সার কোষের এই বিশেষত্বকেই আ্যানাপ্রাসিয়া 
বলা হয়। এ ধরনের কোষের নিউক্লিয়াস তুলনামূলকভাবে বড়, 
অসীম এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গাঢ় রঙের হয়। নিউক্লিয়াসে 
কয়েকটি নিউক্রিওলাস থাকে এবং অস্বাভাবিক মাইটোসিস পরিলক্ষিত 
হয়। 

ক্যান্সার কোষের স্বাধীন সত্তা অর্জিত হওয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিণতি হচ্ছে__অনুপ্রবেশন (0085101) এবং মেটাস্ট্যাসিস 
(7768518515)। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্যান্সার ধ্বংসাত্মক হয়ে 
উঠতে পারে। কোনো কোনো ক্যান্সার শুরু থেকেই এ দুটি বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী। আর কোনো কোনো ক্যান্সার পর্যায়ক্রমে এ দুটি বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করে এবং তা করতে কয়েক বছর পার হয়ে যেতে পারে। 

বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের বৃদ্ধির হার বিভিন্ন রকম 
হওয়ার ফলে রোগের গুরুত্ব, সম্ভাব্য আয়ুহ্ষাল বিভিন্ন রকম হতে 
পারে। এজন্য টিউমারের উৎস ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ । 
নিচে টিউমার কোষের উৎস ও প্রকৃতি অনুসারে বিন্যস্ত শ্রেণিবিভাগ 


দেওয়া হলো : 
টিউমারের শ্রেণিবিভ 
কলার উৎস মালিগনান্ট টিউছার 
আবরণী কলা 
ত্বক প্যাপিলোমা এপিডারময়েড কার্সিনোমা 
গ্রন্থ আাডেনোমা আযাডেনোকার্সিনোমা 
স্লায়ুকলা 
স্রামুকোষ নিউরোমা নিউরোব্রাস্টোমা 
সহায়ক কোষ গ্রিওমা গ্নিওগ্লাস্টোমা 
রঞ্জক কোষ মেলানোমা মেলানোকার্সিনোমা 
(1৮161211017) (৮191917008101170178) 
গর্ভফুল কোরিওনিক কোরিওনিক 
আযাডেনোমা (00101701110 ০2101110172) 
(00701701710 
806170172.) 
যোজক কলা 
তত্ত কোষ 
(6110707878) (710795810017)9) 
ভ্রণীয় কলা 
(19 %0108) (19805800121) 
কোমলাস্থি কনড্রোমা 
(00701701017)9) (000001,010950100182) 
অস্থি অস্টিওমা অস্টিওসার্কোমা 
(05190172) (0$190581001719) 
চর্বি কোষ (159 
(0101719) 5810917)8) 


লাভার ছা হা চান তাকান তামা জব তাকে বাবাও 


অনৈচ্ছিক পেশি লিওমায়োমা লিওমায়োসার্কোমা 
(11017790109) (1,9101)%95810017)9) 

লসিকাগ্রস্থি কলা (09118791 

17710170112) 

মিশ্রিত কলা 

ডিম্বাশয় বা টেরাটোমা টেরাটোকার্সিনোমা 

শুক্রাশয় €(91900710) €61910902101110179) 

লালাগরন্থি মিশ্িত টিউমার মিশ্রিত টিউমার 


(111)050100170107) (01590 101719811) 


দেহের বাইরের কিংবা ভিতরের আবরণী কিংবা তার উপাঙ্গ 
থেকে, যেমন_ত্বক, ঘর্মন্রন্থি, স্তন, শ্বাসনালি, অস্ত্র, মৃত্রনালি ও 
জননাঙ্গের আবরণী থেকে যে সকল টিউমারের উদ্ভব হয়, সেগুলো 
আবরণী কলার টিউমার (91019118] [010081)1 এ সকল অংশ 
থেকে সৃষ্ট ম্যালিগন্যান্ট (০8101710778) বলা 
হয়। গ্রস্থিকলার ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে আযাডেনোকার্সিনোমা বলা 
হয়। আর গ্রন্থিকলার বিনাইন টিউমারকে আ্যাডেনোমা বলা হয়। 
স্নায়ুকলা প্রাথমিক ভ্রণস্তরসমূহের এক্টোডার্ম থেকে উদ্তৃত হলে এরা 
নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করায় ম্নাযুকলার টিউমারসমূহকে 
আলাদাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। একইভাবে গর্ভফুলের 
টিউমারকেও ভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়। 

ভ্রণস্তরের মেসোভার্ম (0550৫৪]া1) থেকে যে সকল কলা গঠিত 
(যেমন--যোজক কলা, কোমলাস্থি, অস্থি, পেশি, রক্তনালি, 
রক্তকোষ), তাদের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে সার্কোমা ($8100718) 
বলা হয়। তন্ময় যোজক কলা থেকে উদ্ভূত বিনাইন টিউমারকে 
ফাইব্োমা বলা হয়) একই উৎস থেকে সৃষ্ট ম্যালিগন্যান্ট 
টিউমারকে ফাইবোসার্কোমা বলা হয়। শ্বেত রক্তকণিকা থেকে উদ্ভূত 
ম্যালিগন্যান্ট টিউমারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিউকিমিয়া ও 
লিম্ফোমা। 

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা : রোগনির্ণয়ের সবচেয়ে পুরোনো 
কৌশল রোগের বৃত্তান্ত শোনা এবং শারীরিক পরীক্ষা। এভাবেই 
অধিকাংশ টিউমার শনাক্ত করা যায়। অনেক সময় সৃষ্ট আব দেখে 
কিৎবা হাত দিয়ে স্পর্শ করেও টিউমার শনাক্ত করা যায়। 

রক্তের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা এবং এক্স-রে করে টিউমারের 
উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়। তবে কোনো ক্যান্সারের উপস্থিতি 
সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করতে হলে আক্রান্ত কলার আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা 
(01975) 2110 115000201101981081 ০8111801017) করতে হয়। 

ক্যান্সার কোষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা একে অপরের সঙ্গে 
জোরালোভাবে যুক্ত না থেকে সহজেই খসে যায়। শরীরের বিভিন্ন 
স্থান থেকে এরকম খসে আসা কোষ পরীক্ষা করেও ক্যান্সার নির্ণয় 
করা যায়। জরায়ুগ্রীবার ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার জন্য 
এরকম পরীক্ষা করা হয়। এজন্য জরায়ুর মুখ থেকে একটি বিশেষ 
ধরনের কাঠি দিয়ে কোষ সংগ্রহ করে স্মিয়ার (57162) তৈরি করা 
হয়। একে প্যাপানিকোলা স্মিয়ার (80811091580. 91921) বলা 
হয়। মহিলাদের জরাযুগ্রীবার ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত ও 
চিকিংসা শুরু করার জন্য এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত 
হয়েছে। 

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সাধারণত শল্য পদ্ধতি, তেজস্ক্রিয় 
রশ্মি কিংবা কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হয়। বিনাইন টিউমার শল্য 


২৯৭ €017101) পেঁয়াজ 


পদ্ধতিতে কেটে ফেললে পুরো নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আশেপাশের কলায় অনুপ্রবেশ না করলে কিংবা 
দূরবস্তী কলায় ছড়িয়ে না পড়লে শল্যচিকিৎসায় ভালো ফলাফল 
আশা করা যায়। তবে শরীরের অন্যান্য অংশে ক্যান্সার কোষ ছড়িয়ে 
পড়লে কেমোথেরাপি কিংবা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়। 
অবশ্য এগুলোর নানারকম পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে। ক্যান্সার 
চিকিৎসার জন্য কোন্‌ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা ক্যান্সারের উৎস, 
প্রকৃতি, আকার, বিস্তৃতি এবং অন্য আরো অনেক উপাদানের উপর 
নির্ভর করে। [সা.এ.] 


070101) পেঁয়াজ একবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের [119199 
বর্গের &1119০98৩ গোত্রের পূর্বে [111406286 ও /১1181%111090989 
গোত্রে বিবেচনা করা হতো) দ্বিবর্ষজীবী ঠাণ্ডা ধতুর বীরুৎজাতীয় 
গাছ, 41118770576 ৬2, ০%এ নামে পরিচিত। বহু প্রাচীনকাল হতে 
প্রধানত খাবারের জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে পেঁয়াজের চাষ হয়ে 
আসছে। বর্তমানে বন্য অবস্থায় পেয়াজ গাছ পাওয়া যায় না। 
পেঁয়াজের উৎপত্তি হয়েছে এশিয়ায় এবং মনে করা হয় ইরান, 
পাকিস্তান ও এর উত্তরে পাহাড়ি এলাকার মধ্যে এর আদি নিবাস। 
কমীদের একটি প্রিয় খাদ্য ছিল গেয়াজ। সমাধিপ্রাচীরে খোদাই করা 
ও মমির ভিতরে পেঁয়াজের সন্ধান পাওয়া যায়। বাইবেল ও কোরানে 
পেঁয়াজের উল্লেখ আছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই এর 
চাষ হয়। 

রা 
অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে কিছুটা উষ্ণতা ও শুক্ষতা 
দরকার। ভালো উর্বর দোআশ (9877 9011) মাটি পেঁয়াজ চাষের 
জন্য উৎকৃষ্ট। পীটযুক্ত মাটিতেও সার্থকভাবে জন্মানো যায়। 

পেঁয়াজ গাছ দ্বিবর্ষজীবী বীরুৎ হলেও সাধারণত একবর্ষ 
(একখতু)-জীবীরূপেই জন্মানো হয়। মাটির নিচে চ্যাপ্টা, পরে 
উল্টানো মোচাকৃতি, কাণ্ড হতে বৃত্তাকারে পাতাগুলো জন্মায় ও তার 
সাথে পত্রসীথও তৈরি হয়। যে অংশ আমরা খাই তা পাতার পুরু ও 
রসালো গোড়া একত্রিত হয়ে তৈরি হয়, যাকে বান্ব বলি। এগুলো 
দেখতে সাদা; তবে এর বাহিরের অংশ পাতলা ও শুষ্ক আবরণের 
মতো যা ভিতরের অংশকে আবৃত রাখে। এই আবরণ হাক্কা-বর্ণের 
হয় যাকে পেঁয়াজি বর্ণ বলা হয়। মাটির উপরে উ্িত পাতাগুলো 
ঘনসবুজ, পত্রফলক সিলিন্ডারের মতো, প্রথমে নিশ্ছিদ্র থাকে, পরে 
ফাঁপা হয়। পরিণত হলে পরিবেশে আম্বেল জাতীয় 
পুষ্পম্ররীসহ অঞ্জরীদণ্ড বর্ধিত হয় প্রেতি অঞ্রীতে (৫০__২০০০ ফুল 
ধরে)। ফুলের পেরিয়াস্থ দুসস্তবকে ৬টি; পুংকেশরও দু*স্তবকে ৬টি; 
গর্ভাশয় অধিগর্ভ ডিম্বক অধোমুখী; ফল গোলাকার ক্যাপসিউল। 

অন্যান্য টাটকা সবজির মধ্যে পেঁয়াজের খাদ্যমান অনেক 
বেশি। প্রোটিন মাঝারি পরিমাণ, তবে ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্রাভিন 
অনেক বেশি থাকে। একটি পর্ণাঙ্গ পেয়াজে থাকে: পানি ৮৬% 
প্রোটিন ১.৪; চর্বি ০.২/; শর্করা ১১; আশ ০.৮% ও ছাই ০.৬%। 
পেঁয়াজের তীব্র গন্ধের জন্য দায়ী জৈব সালফার যৌগ দ্রব্যাদি; 
অধিকাংশই 7-প্রোপাইল ডাইসালফাইড। গরমে অথবা হিমায়িত 
শুষ্ক অবস্থায় এর এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় বলে রান্না করার ফলে 
ভিন্নরকম গন্ধ ও স্বাদ হয়ে থাকে। 


(01715001069 অনিসকোয়ডিয়া 


ধাংলাএানর্যিরাআকলাজনযহাএলং ভা রবি ারদু লাজ পার্জ বিনা: রাম বধ লএ কানে বিররারপৃকোন করান জাযারনিশৃকামবাওলাএজাভেীপিজানাকনুকে। আগলএ 


পেঁয়াজের ব্যবহার : কাচা অবস্থায়, ভেজে অথবা রান্না করে 
নানাতাবে খাওয়া যায়। স্যুপ, সসেজ, সালাদে ও অন্যান্য খাবারে, 
বিশেষ করে টিনজাত খাদ্যে স্বাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর 
কচি সবুজ পাতাও সালাদে ও খাবারের সাথে ব্যবহার করা হয়। 
পেয়াজ ও রসুনের রস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধক। পেঁয়াজকে 
শুকনো ও ঠাণ্ডা পরিবেশে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। গেয়াজের 
বহু প্রকরণকে (০810875) তাদের গন্ধের তীব্তার উপর ভিত্তি করে 
শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যেমন, মৃদু বা তীর গন্ধযুক্ত। কোথাও শুকনো 
বান্থ অথবা সবুজ পাতা ব্যবহার করা হয়। এদের বান্ধ সাদা, 
লালচে, বা হলুদ বর্ণের হতে পারে। প্রকরণগুলোর মধ্যে কোন্টি 
কতদিন সংরক্ষণ করা যায় ও কোন্টি দিনের আলোর কত সময় 
পছন্দ করে তা দিয়েও তাদেরকে আলাদা করা হয়। সঙ্করায়নের 
মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক্ষম, দীর্ঘদিন সংরক্ষণক্ষম ও উন্নতগুণের 
প্রকরণগুলো বর্তমানে পুরানো প্রকরণগুলোর স্থান দখল করে নিচ্ছে। 
পেয়াজের (4117 ০০ *ঞা. ০57৫ ) অতি নিকটবর্তী প্রজাতি ও 
প্রকরণগ্ুলোর মধ্যে 247 05072 ৬17 28872892117. 4. 
15602705477, 4. 50187 রেসুন), 40515195577 (51517 
পেয়াজ), 4,170/744770,14.1 2509107170817) 40717722725, 4. 
$0/106710177252471, 4. 27711721017705 471. ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 
দেখুন: 1.1119165। [নু.ই.] 


01715001099 অনিসকোয়ডিয়া [500908-এর একটি 
উপবর্। এখানে স্থলচর ক্রাসটেসিয়ানদের কিছু সদস্য রয়েছে। এদের 
পরিচিত সদস্যের মধ্যে সবাগ (9০% 0৪), সরেটার্স (18165), কাঠ 
উকুন (৮০9০9 1106) উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পাথর, গাছের বাকল, 
পাতার মণ্ড এবং স্্যাতসেতে পরিবেশে স্থলজ ॥50০0-দের দেখা 
যায়। পূর্বগোলার্ধের উষ্ণমগ্ডুলীয় এবং চরম আবহাওয়ায় এদের 
যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বিশেষ করে এখানকার কিছু সদস্যকে 
পৃথিবীর সব জায়গায় দেখা যায়। সম্ভবত উত্ভিদ, মাটি, ঘরবাড়ি 
তৈরির বস্তুর সাথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষ এদের 
বহন করে নিয়ে গেছে। বাগান কিংবা. সবুজ গাছগাছালি চাষের ঘরে 
(81507 1)0856$) এদের উপস্থিতি গাছের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। 


015091069115-এর গণ (ক) 1,818 (খ) 7০/০৫/1119 


এদের দেহপৃষ্টে অভ্কীয়ভাগে চ্যাপ্টা কিংবা পিলপোকার (011 
085) বেলায় তা আর্মাডিল্লোর মতো দেখায়। দেহের তিনটি অংশ 


২৯৮ 


রজার 


মাথা, বক্ষ এবং উদর প্রশত্তভাবে সংযুক্ত (চিত্র দেখুন)। এদের 
পার্শরেখা সাধারণত টানা ডিম্বাকৃতির বহিঃরেখা তৈরি করে। শুধু 
আকস্মিকভাবে যাদের উদর বক্ষদেশ থেকে সরু হয়ে গেছে 
সেগুলোকে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যায়। এদের দেহের 
উপরিভাগ মসৃণ অথবা গুটিকাকারে দাগটানা বা কাটা সম্বলিত হতে 
পারে। লিঙ্গদ্বিরপতা বিরল। 

প্রথম বক্ষ সোমাইটসহ (5০7115) ছয়টি একীভূত খণ্ডে এদের 
মাথা গঠিত। এদের দু'জোড়া শুঙ্গের প্রথমটি প্রায় নিক্কিয়, দু'টি 
বসানো (85511০) পুঞ্জাক্ষি এবং চার জোড়া মুখাঙ্গ থাকে। এদের 
বক্ষে মুক্ত খণ্ড রয়েছে। প্রত্যেক খণ্ডে এক জোড়া সাত 
খণ্ডবিশিষ্ট পা থাকে। উদরে প্রান্তীয় টেলসনসহ পাচটি খণ্ড রয়েছে। 
উপাঙ্গ দ্বিশাখ (১7:87)095) এবং এখানে পাচ জোড়া পাতের মতো 
প্রিয়োপড (9150০9) এবং এক জোড়া ইউরোপড (79০9০) 
রয়েছে। দেখুন: [500০9 । [রে.র.] 


07701001018 ওনাইকোফোরা  স্থলচর অমেরুদণ্তী 
প্রাণীদের একটি পর্ব যার সদস্যরা সাধারণভাবে পেরিপেটাস 
(61178105) নামে পরিচিত। এদের ৮০টি বা তার বেশি প্রজাতি 
১৩টি গণে বিভক্ত। উভয় গোলার্ধের গ্রীক্মমণ্ডলীয় এলাকায় এবং 
দক্ষিণ গোলার্ধের আধাগ্নীল্মমণ্ডলীয় এলাকায় এরা বাস করে। 
নিঃসন্দেহে অতীতের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্বের একমাত্র প্রতিনিধি 
হিসাবে এরা আজো টিকে আছে। আর্দ্র স্যাতসেতে পরিবেশে পাথর, 
শিলা অথবা গাছের বাকলের ফাঁক-ফোকরে এরা বাস করে। এরা 
সবাই রাতের বেলা সক্রিয়। 017307901108-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে 
পরিণত অবস্থার প্রাণীতে আকারে বেশ বৈষম্য চোখে পড়ে । দেহের 
উপরিভাগে স্পষ্টত খণ্ডায়নের চিহ্ন বর্তমান এবং ত্বকে সূক্ষ্ম পিড়কা 
থাকে। দেহ লম্বা আকৃতির, কেঁচোর মতো, অঙ্কীয়ভাগে থাকে 
খাটো, বলিষ্ঠ ২৫-৪৫ জোড়া পা। অধিকাংশ প্রজাতিই ধূসর, বাদামি, 
অথবা গাঢ় হলুদ বর্ণের। তবে কিছু প্রজাতি সবুজ, বেগুনি অথবা 
লালচে রঙের। কারো কারো দেহে কদাচিৎ লালচে কমলা রঙের 
ডোরা দাগ অথবা ফোটা চিহ্ন বর্তমান। বাইরের দিকের প্রতি জোড়া 
পায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেহের অভ্যন্তরীণ খণ্ডায়ন সুস্পষ্ট। 
দেহের মূল গহ্বর একটি হিমোসিল (76710০061), যা আযানিলিডদের 
(871761105) দেহগহবর “সিলোম” থেকে পৃথক ধরনের। এদের 
হৃৎপিণ্ড নলাকার, উভয় প্রান্ত খোলা এবং দৃস্পাশে অস্টিয়াম 
(9500) নামে কয়েক জোড়া সরু ছিদ্র থাকে । আ্যানটিনা এবং 
ম্যান্ডিবল বহনকারী খণ্ড দুটি বাদে দেহের প্রতিটি খণ্ডে রেচন অঙ্গ 
মেটানেফিডিয়া (7191916010018) থরে থরে সাজানো থাকে। প্রতিটি 
পায়ে নেফিডিয়ার ক্ষুদ্র থলিকা উপস্থিত। এসব থলিকা একটি খাটো 
নালি ও শেষ প্রান্তের একটি ছিদ্রের মাধ্যমে পায়ের অঙ্কীয়ভাগে 
বাইরে উন্মুক্ত হয়। 

এদের মুখের দু'পাশে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার প্যাপিলা'র (981118) 
নিঃসৃত রস শিকার ধরার কাজে ব্যবহাত হয়। দেহের 
সংস্পর্শে এসেই এ রস আঠালো জালিকার মতো গঠন তৈরি করে যা 
শিকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে যায়। সাধারণত ছোট, নরম দেহের 
কীটপতঙ্গ এরা আহার করে। তবে কখনো কখনো বড় ঘাসফড়িংও 
এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। ধৃত শিকারকে কাবু করে 
প্রথমত তার দেহ ফুটো করে পরিপাক রস ঢুকিয়ে দেয়। পাচক 


২৯৯ 


বলাও নাবিলা কামলা াকেরালবিসমাবনলাাবোরী বানা লাগা বিনা বালান চাননি লাকা 


রসের বিক্রিয়ায় দেহকলা কিছুটা তরলায়িত হলে পরে তা চুষে 
গলাধ্করণ করে। 


01//017090104-এর একটি প্রজাতি £271770145 0917611515 


0050101)1)019-এর সদস্যরা ডিম না দিয়ে বাচ্চা প্রসব করে। 
বছরে একটি স্ত্রী ৩০ থেকে ৪০টি শাবকের জন্ম দিতে পারে। 
/100190008 এবং £0001105 পর্বের অনুরূপ কিছু গঠনগত 
বৈশিষ্ট্য থাকায় 01 01101017015 পর্বকে অনেক সময় এ দুই পর্বের 
ধযোগকারী পর্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দেখুন: £17761108; 
41001079091 [সৈন্ুক.] 


07017019909 অনাইকোপোডা  ব্রাহ্িওপোড ক্রাসটে- 
সিয়ানদের একটি বৈশিষ্ট্যময় বর্গ যা পূর্বে 01800০618 বর্গে অন্তর্ভূক্ত 
করা হতো। এদের দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ মিষি, যদিও লম্বাদেহী 
প্রজাতিগুলোর প্রধান অংশটুকু গঠিত উদরের এক উদগত পুচ্ছ উপার্গ 
দিয়ে 
মাথা এবং বক্ষ খাটো, কিছু প্রজাতিতে উদরীয় অংশটুক্ও 
সংক্ষিপ্ত। তবে অনেক ক্ষেত্রে উদর প্রলম্বিত হয়ে এক সরু পুচ্ছ 
উপাঙ্গ গঠন করে। ক্যারাপেস উপস্থিত থাকলেও তা হাসপ্রাপ্ত হয়ে 
পৃদ্ঠীয়ভাগে প্রজনন থলিকা গঠন করে। ফলে দেহ অনেকটা নগ্ন। 
মাথার অধিকাংশ স্থান দখল করে রাখে মধ্যভাগে অবস্থিত এক বড় 
প্াক্ষি। 
শুঙ্গের সাহায্যে অনাইকোপোডরা সক্রিয়ভাবে সাতরে বেড়ায়। 
এদের ত্যান্টিনিউল (871৩00016) ছোট এবং সংবেদী। ধড় এলাকার 
চার জোড়া আ্রাকড়ে ধরার উপযোগী পায়ের সাহায্যে এরা খাদ্যবস্ত 
€গ্ুহ করে। অধিকাংশই পরভূক, তবে কিছু প্রজাতি জৈব ময়লা- 
আবর্জনাও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের ম্যান্ডিবল মজবুত দাতে 
সঙজ্জিত। 
অধিকাংশে প্রজনন হয় অপুংজনি (78110106109 86706515) 
পদ্ধতির মাধ্যমে। কাস্পিয়ান সাগরের অনেক প্রজাতিতে পুরুষ বস্তৃত 
অজানা । এরা ডিম ও শাবক প্রজনন থলিকায় বহন করে। 
্রীক্মমগুলীয় অনেক প্রজাতিতে যৌন প্রজনন হয়। সেক্ষেত্রে ঠাণ্ডা 
প্রতিরোধী ডিম শীতের শেষে পরিস্ফুটিত হয়। লবণাক্ত ও স্বাদু উভয় 
ধরনের পানিতেই অনাইকোপোডরা বাস করে এবং এদের বিস্তৃতি 
বিশ্বব্যাপী । তবে স্বাদুপানির প্রজাতিগুলো হোলার্কটিক 070181000) 
অঞ্চলের উষ্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ। পন্টো-কাসপিয়ান (90710- 
০830197) এলাকায় একান্তভাবেই স্থানীয় এদের একটি চমৎকার দল 
রয়েছে। দেখুন: 818170101909৫8 1 [সৈ.হু.ক.] 


0705৯ ওনিক্স (মণিকবিশেষ)  গুপ্তকেলাসিত বা অবকেলাসী 
ডোরাকাটা চ্যালসেডনীয় কোয়ার্টজ। এতে বিভিন্ন বর্ণের স্তর থাকে। 
ডোরাগুলো আাগেটের মতো বাকা না হয়ে বরং সোজা ও সমাস্তরাল 


001169 উলাইট পেলিল শিলাবিশেষ) 


থাকে। ওনিক্সে সাদা রঙের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বাদামি বা কালো ডোরা 
থাকে। পরিতাপের বিষয় এই যে রঙিন পাথরের ব্যবসা ধারা করেন 
তারা ধূসর চ্যালসেডনীতে কালো, নীল ও সবুজ রং লাগিয়ে 
এদেরকে ওনিক্স বলে বিক্রি করেন। ওনিক্স শব্দটির আগে রঙের নাম 
বসিয়ে নামকরণ করেন, যেমন__ নীল ওনিক্স। রং পরিবর্তন হয় না 
বলে রং করার বিষয়টি কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়। 

ওনিক্সের রং সাধারণত সাদাসহ লাল বা বাদামি, তবে মাঝে 
মাঝে কালো হয়ে থাকে। যখন ওনিক্সের রং সাদা বা কালোর সঙ্গে 
লাল-বাদামি হয় তখন বস্তুটিকে সারডোনিক্স (870015,) বলা হয়। 
এটাই একমাত্র ওনিক্স যাকে সাধারণত মণিপাথর হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। ওনিক্সই সর্বাপেক্ষা পরিচিত মণিক যাকে ক্যামেও (০৪1)০০- দ্বি- 
বর্ণবিশিষ্ট মণিকবিশেষ, যার উপর মূর্তি খোদাই করে অলঙ্কাররূপে 
ব্যবহার করা হয়) ও উৎকীর্ণরত্বে 17.188110) ব্যবহার করা হয়। 
ক্যামিওর সাদা ডোরাতে চিত্র খোদাই করা হয় এবং গাঢ় ডোরা 
পৃশ্ঠ দেশ হিসাবে থাকে। দেখুনঃ 01781024075; 111028110 
(0617010£%) | সি.হ.] 


09267)6515 ডিম্বায়ন স্ত্রী জননকোষ তৈরির একটি 
ক্রমপর্যায়িক ঘটনা । ডিম্বায়ন আদি জননকোষের বিভাজনের মধ্য 
দিয়ে শুরু হয় যা ডিম্বাণু আধারে (09০8০18) পরিণত হয়। এই 
ডিম্বাণু আধার পর্যায় পরিপূর্ণ ডিম্বকোষ (০০০৫6) তৈরিতে পূর্ণতা 
লাভ করে। ডিন্বকোষ-উদ্দীপক হরমোনের (2977) সাহায্যে এর 
বৃদ্ধিলাভের সূচনা হয়। এই হরমোন 01101815 8180 বা 

পাফাইসীস-এর (8067001750010)515) সম্মুখভাগ 
থেকে নির্গত হয়। এই হরমোন জননকোষ তৈরিতে উদ্দীপনা জোগায় 
বলে এটাকে গোনাডোটুপিন ৪০97.80000017) বলা হয়। 
কীটপতঙ্গের বেলায় ডিম্বকোষ তারুণ্য হরমোনের (4৬০7716 
10710906) প্রভাবে সংগঠিত হয়। এই হরমোন তৈরির গ্রস্থিকে 
কর্পাস আযালাটাম (০0105 ৪]1800]1) বলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে 
ডিম্বকোষ উৎপাদনকারী উৎসের প্রভাব সম্পর্কে জানা নেই। 
ডিম্বকোষের আয়তন ও অনেক ক্ষেত্রে এর আকৃতি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে 
সংগঠিত হয়। ডিম্বকোষের এই বেড়ে উঠার সময়সীমায় বিভেদন 
(01601671816) প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু পূর্ণতা লাভ করে। এইভাবে 
ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে জ্রণ হিসাবে বেড়ে উঠার ক্ষমতা 
অর্জন করে। দেখুন: ৬1061105076515 | [রে.র.] 


00116 উলাইট (পেলিল শিলাবিশেষ) ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকার 
কণা যা সাধারণত চুনাপাথর ও ডলোমাইটে পাওয়া যায়। অধিকাংশ 
উলাইটের ব্যাসের বিস্তার ০.৫ থেকে ১.০ মিমি, কিন্তু এদের আকার 
আরো বেশি হয়ে থাকে। উলাইটগুলো গোলাকার হলেও এদের মধ্যে 
বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, কোনো কোনো উলাইট উপবৃত্তাকার, আবার 
অন্যান্য কিছু উলাইট চেটালো (]8109760) বা বিকৃত। উলাইট শব্দটি 
ক্ষুদ গোলাকার বস্তু এবং এসব বস্তু দ্বারা গঠিত শিলাকে বুঝানোর 
জন্য ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ভূতত্ববিদ কণাগুলোকে 
উলাইট এবং শিলা বুঝানোর জন্য শিলার নামের পূর্বে উলাইটিক 


শব্দটি বসিয়ে নামকরণ করা শ্রেয় মনে করেন, যেমন- _উলাইটিক 


লাইমস্টোন। দেখুন: 199190169; 11701650116; $০901176100917% 
10015 | [সি.হ.] 


0798] ওপ্যাল/দুপ্বশ্ু্র মণিকবিশেষ 


লাগ সাইরাস বগা ফাডেীবিজালববকোচবাধলা রতি গার বিজানবিপৃহ বসা তাকান $ারেীবানািৃলোদাদগান চামনীবিবিসুবোক 


07081 ওপ্যাল/দুগ্ব শুভ্র মণিকবিশেষ পানিযোজিত 
প্রাকৃতিক সিলিকা। ওপ্যাল বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, কিন্তু এদের 
মধ্যে অধিক মূল্যবান মণিপাথরই (89177560176) সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিচিত। মূল্যবান ওপ্যাল দুগ্বাবৎ শুভ্র জ্যোতি প্রদর্শন করে। 
পাথরের ভিতরে আলোক-রশ্মির ব্যতিচার (770616006) থেকে 
উৎপন্ন চমৎকার বর্ণালিরেখা পরিলক্ষিত হয়। জ্বলুনি ওপ্যাল (ঠা 
901) মণিক হলুদ থেকে কমলা রঙের পশ্চাৎপটের বিপরীতে তীব্র 
কমলা থেকে লাল বর্ণের প্রতিফলন প্রদর্শন করে। ওপ্যালের কালো 
পশ্চাৎপটের বিপরীতে বিভিন্ন বর্ণ প্রদর্শন করে। সাধারণ ওপ্যাল 
দুগ্ধশুত্র, হলুদ, সবুজ বা লাল, কিন্তু জ্যোর্তিময়তা থাকে না। 
হায়েলাইট (18116) ওপ্যাল স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এবং এর প্ন্ঠ 
বটিকাকার (8০১1) দেখুন: 00819567061 

ওপ্যালের মোহজ স্কেলে ৫ থেকে ৬। পানির 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৯ থেকে 
২.২ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আগ্নেয় ও পাললিক শিলার গহবরে এবং 
ফসিল কান্টে ওপ্যাল পাওয়া যায়। এ কাণ্ঠে এটি একটি অশ্মীভবন- 
কারী বস্ত। ওপ্যাংলর সর্বাপেক্ষা বড় অবক্ষেপ ডায়াটোমাইট হিসাবে 
পাললিক স্তরে থাকে। এ ডায়াটোমাইট ডায়াটমের ক্ষুদ্র ওপ্যালীয় 
বহিস্ত্রকের সঞ্চয়নের ফলে সৃষ্টি হয়। এ ধরনের অবক্ষেপ 
ক্যালিফোর্নিয়ার লমপোকে পাওয়া যায়। দেখুন: $1110819 


[সি.হ.] 


0798165091)06 শুভ্র জ্যোতি কোনো ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম 
যখন দৃশ্যমান আলোক যেমন সূর্যালাকের বহু রঙের বিকিরণে 
আলোকিত হয় তখন এ মাধ্যমটি রঙধনুর মতো নানা রঙের 
আলোকছটায় ঝলমল করে ওঠে। এটিকে বলা হয় শুভ্র জ্যোতি। 
আপতিত বিকিরণের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের সৃষ্ট কোণের তারতম্যের 
কারণে রঙধনু রঙের সামান্য পরিবর্তন অবশ্য হতে পারে। 

শুভ্র জ্যোতি অবশ্য দৃশ্যমান পরিসরে স্থানীয় অসমসত্ত্ীয় 
আলোকীয় ব্যবস্থায় বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের বিক্ষেপণ ঘটিত যে 
কোনো আলোক প্রপঞ্চ বোঝানোর সাধারণ প্রকাশ। রঙধনুর মতো 
আলোকছটার বিচ্ছুরণ অবশ্য র্যালের সূত্র 0২%51611)”5 19) দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা যায়। দেখুন: 5০081016075 0৫ 91900701088116110 
190191101] | [মুহা.] 


(07091177965 ওপালিনাটা 9810017785089011019-এর 
একটি উপশ্রেণি। এ উপশ্রেণিতে একটি গোত্র 00811109০-সহ একটি 
মাত্র বর্গ 09111৫5 রয়েছে। দেহে একই ধরনের সিলিয়ার আবরণ 
থাকার কারণে এদের পূর্বে সিলিয়েট (01118165)-এ বিন্যস্ত করা 
হয়েছিল। আসলে এ সিলিয়া ছোট ফ্লাজেলা। এখানে সাইটোস্টোম 
(০/10500179), সঙ্কোচন গহ্বর (০01080012 ৬৪০৮০1০) এব€ 
সাইটোপ্রক্ট (০%1097900) থাকে না। এদের দেহের আকার বড়। 
কোনো কোনো সদস্যের দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইক্রোমিটারের বেশি। এর সব 
প্রজাতি অনুষণ-শোণিত মেরুদণ্তী পোষকের অস্ত্র বা মলাশয়ে দেখতে 
পাওয়া যায়। দেখুন: ?/990189011075 | [রে.র.] 


[11107618151 


0708086 [76010] অব্বচ্ছ মাধ্যম যে মাধ্যম 
আলোকরশ্বি ভেদ করতে পারে না এবং ফলত মানবচক্ষুতে এ 


হা ািপুতোবকগপোরকারেীিাািশৃতোননালাওজাবেরী 


মাধ্যমকে স্বচ্ছ দেখায় না। এভাবে কোনো মাধ্যমকে অস্বচ্ছ বলা যায় 
যদি সেটা অবলোহিত তরঙ্গ, কিংবা বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালির অন্য 
কোনো অংশ যেমন- রঞ্জনরশ্মি, অতিবেগুনি, ও মাইক্রোতরঙ্গকে 
সঞ্চালন করতে না দেয়। অবশ্য শুন্য সঞ্চালিতার (291০- 
091751710021106) অর্থ সর্বদাই পূর্ণ প্রতিফলন (00121 19060181706) 
নয়; অর্থাৎ আপতিত রশ্যির প্রতিফলন ও বিশোষণ উভয়ই 
অস্বচ্ছতার জন্য দায়ী হতে পারে। দেখুন: 45010097| [ফা.মা.] 


07987) 0179717)6] উন্মুক্ত খাল বা প্রণালী আবৃত বা 
অনাবৃত নালাবিশেষ (০07811) যার মধ্য দিয়ে তরল বিশেষত পানি 
প্রবাহিত হয় যার উপরের পৃষ্ঠ বায়ুমণ্ডল দ্বারা সীমায়িত থাকে। 
যেমন__নদী, ঝর্ণা, খাল, পয়ঃনিম্কাশনের খাল এবং পানি সরবরাহ 
ও জল বিদ্যুতে ব্যবহৃত (৪00০00015)। 

উন্মুক্ত প্রণালী দিয়ে বাহিত প্রবাহকে অবিচলতা 
(5698010955__-সময়নির্ভর শর্ত) এবং সুষমতা (80100110- 
দূরত্বজনিত শর্ত) দিয়ে শ্রেণিকরণ করা হয়। কোনো পর্যবেক্ষণ 
বিন্দুতে যদি গতিবেগ প্রতি মুহূর্তে বদলায় তবে প্রবাহ আর অবিচল 
থাকে না। যদি যে কোনো মুহূর্তে প্রণালীর সকল বিন্দুতে গতিবেগ 
একই থাকে তবে এ প্রবাহ সুষম; এবং সর্বত্র গতিবেগ একই না হলে 
প্রবাহ অসুষম হবে। অবিচল এবং অসুষম প্রবাহকে পরিবর্তিত 
প্রবাহ এবং যে অসুষম প্রবাহ অবিচল নয় তাকে পরিবর্তনশীল 
(5৪1791016) প্রবাহ বলে। 

অভিকর্ষের অধীনে উচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় প্রবাহ 
চালিত্ত হয়। যদি এ প্রতিভাসটি স্বল্পস্থায়ী হয় তবে পার্শবর ঘর্ষণ কম 
হয় এবং প্রবাহের আচরণ সম্পূর্ণ অভিকর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। অভিকষীয়ি 
প্রতিভাস স্থানীয় (19০81) ঘটনা। যেমন-__17%0780110 থা), 
স্পিলওয়ে, স্ুইসগেটের অধীনে প্রবাহ, কালভার্টের প্রবেশমুখে প্রবাহ 
ইত্যাদি। 

যদি এ প্রতিভাস দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে ঘর্ষণই প্রবাহের আচরণ 
নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন _নদী, ঝর্না, খাল, কৃত্রিম নালা (07765) 
ইত্যাদির প্রবাহ। [ফা.মা.] 


079৪1 017001% উন্মুক্ত বর্তনী বৈদ্যুতিক বর্তনীর এমন 
এক অবস্থা যাতে বর্তনীর দুই বিন্দুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত 
হতে গারে না; যেমন__তার ছিড়ে গেলে কিংবা কোনো সুইচ “অন” বা 
“অফ' থাকলে। দেখুন: 017০010 (6150100105)। 

কোনো বর্তনীর দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্যকে তখনই 
মুক্ত বর্তনী ভোল্টেজ বলা হয় যখন এ দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী কারেন্ট 
প্রবাহের কোনো পথ “ওপেন সাকিট” হয়ে যায়। এই ওপেন সাকিট 
ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় ভোল্টমিটার দিয়ে যার রোধের মান 
থাকে অত্যুচ্চ তোদ্বিকভাবে অসীম)। [ফা.মা.] 


07১677-7)16 77017117)% উন্মুক্ত খনি-খনন ভূমি পৃষ্ঠের 
খনন দ্বারা ধাতু ও মণিকের আকরিক উত্তোলন। খণিজ আহরণের এ 
পদ্ধতিটি পৃষ্ঠের নিকটবর্তী অবক্ষেপের জন্য প্রযোজ্য। এসব 
অবক্ষেপের উপরিস্থিত বস্তু (যে সব বস্তৃকে অবশ্যই অপসারণ 
করতে হবে) অপসারণের জন্য যে ব্যয় হয় তা আকরিক আহরণের 
কাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক করতে পারে না। 


লা জীিালবলবযবাধলো॥কাত্রবিালিপ বাবকা কাবিন ৃতোালারযাতনী বিবাহ: কাকরবজাবিসাছাহ্ালোন 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে খনিজ আহরণের প্রতি এককের খরচ কমাতে 
মাটি অপসারণের জন্য বড় বড় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। 

উন্মুক্ত-গর্ত করে আহরণ করা যায় এমন অধিকাংশ খনি উল্টো 
মোচাকৃতির মতো তৈরি হয়। এ কারণে এদের ভিত্তি পৃষ্ঠের 
কাছাকাছি অবস্থানে থাকে। কিন্তু পাহাড় ও পর্বতে উৎপন্ন এ ধরনের 
খনি এর ব্যতিক্রম। অধিকাংশ উন্মুক্ত গর্তের প্রাচীরগুলিতে বেঞ্চ 
(9০7০195) বা সোপান (167০6) তৈরি করা হয় যাতে করে খনন 
কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া-আসা করা 
যায় এবং খনিজ বস্তু পরিবহণের জন্য যানবাহন চলাচল করতে 
পারে। গর্তের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বেঞ্চ বা সোপান তৈরি করতে 
পারলে একসঙ্গে অনেক এলাকায় কাজ করা যায়। বহুবিধ বেঞ্চের 
ব্যবহার ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। এক্ষেত্রে উপরের বেঞ্চ 
থেকে উপরিস্থিত বস্তু অপসারণ করা এবং একই সঙ্গে নিচের বেঞ্চ 
থেকে আকরিক আহরণ করা যায়। 

খনি-খনন সংশ্লিষ্ট প্রধান কাজগুলি হলো খনন করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করা, বোঝাই করা (19817) এবং পরিবহন করা। আকরিক ও 
উপরিস্থিত বস্তুর জন্য সাধারণত এ কাজগুলি করার প্রয়োজন হয়। 
মাঝেমধ্যে আকরিক বা উপরিস্থিত বস্তৃগুলি যথেষ্ট নরম থাকে, যে 
কারণে খনন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করার প্রয়োজন হয় না। [সি.হ.] 


07967901775 595607 পরিচালনা-পদ্ধতি কোনো 
কম্পিউটার ব্যবস্থায় হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার চালনা নিয়ন্ত্রণ ও 
সমন্বয়ের জন্য প্রোগ্নামসমূহের একটি সেট। পরিচালনা-পদ্ধতিতে 
বৈশিষ্ট্যগতভাবে দুই সেট প্রোগ্রামে সমন্বয় সাধন করা হয়। নিয়ন্ত্রণ- 
প্রোগ্রামসমূহ ব্যবহারকারীর প্রয়োগ প্রোগ্রাম ও সহায়ক প্রোগ্রমসমূহ 
সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করে। এসব প্রোগ্রাম উপাত্তের অবস্থান, 
সঞ্চয় ও প্রত্যাবর্তন (বিভিন্ন প্রান্তের ইনপুট ও আউপুটসহ) 
তত্বাবধান করে এবং কম্পিউটার-ব্যবস্থার কার্যশক্তি ব্যবস্থার মধ্যে 
প্রবেশ-করানো বিভিন্ন কাজে বন্টন করে। প্রক্রিয়াকরণ 
প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রয়োগ-প্রোগ্কাম (80011080101) 
01081870]755), উপযোগিতা -প্রোগ্রাম (01111 [0709878111795), 
সিস্টেম নির্ণয় ব্যবস্থা (59167 01887050109), এবং ভাষাস্তর- 
ব্যবস্থা (05817508956 (021/518101), যেমন সংকলক ও দোভাষী । 
মাইক্রো কম্পিউটারসমূহের উন্নয়নের ফলে সেগুলোর জন্য 
বিশেষভাবে ডিজাইনকৃত পরিচালনা-পদ্ধতির বিকাশ সাধিত 
হয়েছে। 

সাধারণ প্রকৃতির পরিচালনা-পদ্ধতি পাচ প্রকার : 

১. রিয়েল-টাইম 0২০৪1-0০): প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি 
অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ সময়-পরিসরে সম্পাদিত হয়, যেমন 
উপাত্ত-ব্যাংক সর্বশেষ তারিখ উপযোগী করা অথবা 
সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার থেকে ইনপুট গঠন বা মূল্যায়ন। 

২. সিরিয়াল বা ব্যাচ (59781 ০0 9807): পরিচালনা- 
পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী কার্যাদি বা 
জবসমূহ এক সময়ে একটি করে সম্পাদন। 

৩. মাল্টিপ্রোগ্রামিং (01010105781]101): একই ব্যবস্থায় 
একসঙ্গে দুই বা ততোধিক জব করানো যেতে পারে। 

৪. টাইম-শেয়ারিং নে1106 31121108) : বহু ব্যবহারকারী 
একই সঙ্গে ব্যবস্থাটিতে প্রবেশ করতে পারে। একজন 


৩০১ 07997:8610119] 27711117667 অপারেশনাল পরিবর্ধক 


নী 


ব্যবহারকারী বুঝতে পারে না যে অন্যদেরও ব্যবস্থাটিতে 
প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। 

&. মাল্টিপ্রসেসিং 001010:00555178) : একটি একক 
কাজ সম্পাদনের জন্য দুই বা ততোধিক প্রসেসিং ইউনিট 
একসঙ্গে যুগলায়িত করা হয়। দেখুন: 7918119] 
০0100812। [সু.ব.] 


07987901079] 900])11067 অপারেশনাল পরিবর্ধক 
সংক্ষেপে ০2-811। অত্যন্ত কার্যকর একটি যন্ত্র। আসলে এটি একটি 
ভোল্টেজ পরিবর্ধক যা এর দুটি ইনপুট লোডের মধ্যবর্তী অস্তরকলন 
ভোল্টেজকে পরিবর্ধিত করে। আদর্শ অপারেশনাল. পরিবর্ধকের 
ক্ষেত্রে পরিবর্ধন বা গেইন (89117) অসীম। 

যদিও অপারেশনাল পরিবর্ধক প্রকৃতপক্ষে একটি উচ্চ- 
গেইনবিশিষ্ট অন্তরকলন ইনপুট ভোল্টেজ পরিবর্ধক, কিন্তু একে প্রায় 
কখনোই মুক্ত বর্তনী ভোল্টেজ পরিবর্ধক হিসাবে প্রয়োগ করা হয় না 
কয়েকটি কারণে। প্রথমত, এক অপ-জ্যাম্প থেকে আরেকটি গেইন 
যথেষ্ট পরিবর্তিত হয় (018) £917 ৬৪1191107) এবং এই মান 
ম্যানুফ্যাকচারার প্রবর্তিত মানের চেয়ে +৫০% কিংবা তারও বেশি 
পরিবর্তিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অনাদর্শ পরিস্থিতি 
যেমন_অফসেট (09159) ভোল্টেজের উপস্থিতি ডিসি কার্যকর বিন্দু 
বা 09018770910 এ অপ-ভ্যম্পটিকে সুস্থিত থাকতে দেয় না। 
তাছাড়া ওপেন লুপ অপারেশনাল পরিবর্ধকের কার্য সম্পাদন বৈশিষ্ট্য 
(77570777275 071272015775605) | যেমন রৈখিকতা (117621115) ও 
ব্যান্ড উইড্থ (৮৪70-%107) যথেষ্ট কম। রৈখিক প্রয়োগে অপ- 
আযাম্পকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিডব্যাক প্রকরণে ব্যবহার করা 


' হয়। 


€ক) (খ) 


মৌলিক বর্তনী-_(ক) চিরায়ত ফিডব্যাক বর্তনী (খ) বর্তনীতে সচরাচর 
ব্যবহৃত অপ-আ্যাম্পের সাংকেতিক চিহ্ন 


চিত্রের ৪-অংশে একটি চিরায়ত ফিডব্যাক বর্তনী ব্যবহার করা 
হয়। এই সার্কিটের ফিডব্যাক গেইন বা ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য /: হলো 


0.) 4 

সমন (১) 
সীমায়িত ক্ষেত্রে যদি 4 খুব বড় হয় তবে 

০ ২) 


দেখুন: 5960080% 017001[1 


01961911075 17:65687-0]) ক্রিয়াপদ্ধতি গবেষণা 


এই ব্লুকচিত্রে & নির্দেশিত পরিবর্ধনের স্থলে অপ-জ্যাম্প 
ব্যবহার করা হয়। যেহেতু প্রান্তিক ক্ষেত্রে // সমীকরণ-২ অনুযায়ী 
& নিরপেক্ষ তাই গেইন খুব বড় হলে সঠিক গেইন ধর্মাবলি (৫৮৪৫1 
৪911 011919016150105) তার গুরুত্ব হারায়। যদিও অপ-জআ্যাম্পের 
রৈখিক প্রয়োগ চিত্রে প্রদর্শিত সরল ফিডব্যাক ব্লক-চিত্রের তুলনায় 
অনেক জটিল হতে পারে, তথাপি এমন ফিডব্যাক বর্তনী গঠন সম্ভব 
ঘার ধর্মাবলি অপারেশনাল পরিবর্কের সঠিক ধর্মাবলির উপর প্রায় 
নির্ভরই করে না। এ ধরনের বর্তনীকে প্রায়শই সক্রিয় বর্তনী (801৮৩ 
০1700115) বলা হয়। 

ছবি-খ-তে অপারেশনাল পরিবর্ধকের প্রচলিত চিহ্ন দেখানো 
হয়েছে। এ বর্তনীতে আউটপুট ভোল্টেজ অপ-ত্যাম্পের গেইন / 
-এর সাথে সম্পর্কিত : 


৬০ 34৯ (৬+-৬-) (৩) 


এখানে 4 অত্যন্ত বড় এবং ইনপুট কারেন্ট ++ ও [- প্রায় শৃন্য। 
দেখুনঃ /001196170070010 (91601001105) | 

অধিকাংশ অপ-আ্যাম্পই আজকাল একটিমাত্র অর্ধপরিবাহী 
সাবস্ট্রে্টের উপর গঠন করা হয়। এবং এরা একটি একক 
সমন্বিত বর্তনী হিসাবে বিবেচ্য । ১৯৪৮ সালে জর্জ ফিলবিক 
প্রথম একটি ভ্যাকুয়াম টিউব অপ-ত্যাম্প তৈরি করেন। ১৯৬৪ 
থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি 
702. 709 ও 741 নামের তিনটি সমন্বিত বর্তনীর (0715857815 
01001) অপ-জ্যাম্প বাজারে ছাড়ে। ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টরর 
কোম্পানি 101 ও 301 অপ-জ্যাম্প বাজারে ছেড়েছে। 
এগুলো এতোই বহুমুখী যন্ত্র যে অসংখ্য ইলেকট্রনিক মন্ত্র 
এসব অপ-ত্যাম্প ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এসব অপ-জ্যাম্প 
ব্যবহার করে কতো রকমের কাজ করা যায় তার ইয়ত্তা নেই। 
তাই একজন ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞের কাছে অপ-ভ্যাম্প অপরিহার্য 
যন্ত্র। 

কয়েকটি জনপ্রিয় অপারেশনাল পরিবর্ধক হলো : 301, 741. 
1458. 308, 324, 355 1.081, [,5411ইত্যাদি। তবে এদের 
মধ্যে গবেষণাগারে কাজ করার জন্য 74] সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। 8 
এর মৌলিক কাঠামোতে একটি ক্যাপাসিটর ১১টি রেজিস্টার, ২৭টি 
ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। 

অপারেশনাল পরিবর্ধকের বহুবিধ প্রয়োগ, সম্ভাব্য বর্তনী 
চালচিত্র ও ডিজাইন এবং সার্কিটের ধর্মাবলি নিয়ে বিস্তারিত 
সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন: 90618110181 81000116675 ৪100 
]106581 11006279090 0110015--.. 000181117 & 
10171509111 [কা.মা.] 


01১6796107)5 7959217-0]) ক্রিয়াপদ্ধতি গবেষণা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলের 
প্রয়োগ। সিদ্ধান্ত গুহণ সম্পর্কিত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এমন 
ক্ষেত্রে, যেখানে দুই বা ততোধিক বিকল্প কার্যধারা রয়েছে, যার 
প্রতিটি কোনো পৃথক এবং কখনো কখনো অজ্ঞাত পরিণতি নির্দেশ 
করে। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্যবহার নিশ্চিত করার জন্যেও 
ক্রিয়াপদ্ধতি গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। সর্বোত্তম বিকল্প নির্বাচন 
করা তথা সববোত্তম ফল লাভই প্রধান উদ্দেশ্য। 


৩০২ 
লিক ওশাছেট ন্গকার আম জীাতাতোটাইকালারব বাবনগচজাতেইীবিজাদলা রাকা ও়াবোটামজানবিলুোকরা লাভা রবি জোছযাযোও তায বিজঞাবিশুতোহবাধলাঞ জাকের পরলোক কোক 


তাত কোঠা িপুকোবাদএকাচাপুকোব রায়ের 


এই সংজ্ঞাগুলো অনুধাবনের জন্যে নিয়োক্ত উপমা ব্যবহার 
করা যেতে পারে। গণিতে, এক গুচ্ছ একঘাত সহ-সমীকরণ সমাধান 
প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সাতটি অজ্ঞাত রাশি থাকলে অবশ্যই সাতটি 
সমীকরণ থাকবে। যদি এগুলো স্বতন্ত্র এবং সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে 
সমস্যাটির একক সমাধান থাকলে তা পাওয়া যাবে। ক্রিয়াপদ্ধতি 
গবেষণায় কল্পনা করা যায় “সাতটি অজ্ঞাত রাশি এবং চারটি 
সমীকরণ”। অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধানসহ একটি “সমাধান অঞ্চল, 
থাকতে পারে যা সমীকরণগুলোকে সিদ্ধ করে। ক্রিয়াপদ্ধতি গবেষণার 
কাজ হচ্ছে সর্বোত্তম সমাধান প্রতিষ্ঠিত করা। 

একই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু কথা চালু আছে, 
ঘযেমন--191)85917161]0 50161)06, 5%516]75 811819919, 
00618110115 21091%515, ইত্যাদি; এগুলো সৃন্ধ্ম পার্থক্য সত্ত্বেও প্রায় 
সমার্থক। [নূহ] 


(07)6701) অপেরন আদি কোষে (01081590000 ০০11) 
জিনের প্রকাশ অর্থাৎ জিন হতে প্রোটিন (এনজাইম) উৎপাদন 
কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা নিয়ে গবেষণাকালে দুজন ফরাসি বিজ্ঞানী 
জ্যাকব (800৮) ও মনো 04079) ১৯৬১ সালে একটি মডেল 
প্রস্তাব করেন যা '“অপেরন মডেল" নামে পরিচিত। অপেরন হলো 
পরপর সজ্জিত কতগুলো জিন ও 7) অংশের সমষ্টি যাদের 
প্রকাশ একটি একক হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অপেরনে তিন ধরনের 
উপাদান থাকে : 

১. প্রবর্ধক বা প্রোমোটার (07077015)__এই 04 অংশে 
[াব/, পলিমারেজ এনজাইম যুক্ত হয় এবং এখান থেকে 
[0 অনুলিপন (01815010000) শুরু হয়। 

২. চালক বা অপারেটর (99০7810)- এই 70 অংশটি 
প্রবর্ধক ও গাঠনিক জিনের মাঝে অবস্থান করে। নিয়ন্ত্রক 
জিন (76518101 £০০০) দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন রোধক 
(750155591) বা সক্রিয় প্রোটিন চালকে যুক্ত হয় যার 
ফলে [যাব পলিমারেজ এনজাইম অবস্থাভেদে পার্বতী 
গাঠনিক জিনের অণুলিপন ঘটাতে পারে না। 

৩. গাঠনিক জিন (90700019] £০7০)-এসব জিন অণুলিপন 
ও অর্থকরণের মাধ্যমে একাধিক প্রোটিন উৎপন্ন করে 
যেগুলো একটি নির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক কাজে অংশ নেয়, 
যেমন- ল্যাক্টোজের তো জটিল জৈব যৌগের ভাঙ্গন 
অথবা হিসটিডিন আযামাইনো আযাসিডের সংশ্রেষণ। 

অপেরনের গাঠনিক জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের জন্য দূরবর্তী 

অপর একটি জিন অংশ নেয় যা নিয়ন্ত্রক জিন নামে পরিচিত। এই 
নিয়ন্ত্রক জিন অপেরনের অংশ নয়। 
কোনো নির্দিষ্ট জিনের 701/,-তে লিপিবদ্ধ তথ্য অনুলিপন 
প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ঢা, উৎপন্ন করে। বিভিন্ন কোষীয় উপাদান, 
যেমন-রাইবোজোম ও বিভিন্ন এনজাইম সম্মিলিতভাবে উক্ত 
৪ এন ৬৬৮৮৭ 
পনি পপটাইড শিকল তথা প্রোটিন উৎপন্ন করে। এই 

য় অর্থকরণ (08751801020) বলে। এ সকল প্রোটিন 
কোষের গঠন ও জৈবনিক কাজে অংশগ্রহণ করে। যেহেতু একটি 
অপেরনের সকল জিন পাশপাশি সাজানো থাকে তাই এরা সকলে 
একসাথে অনুলিপিত হয়ে একটি বড় গাংাব/৯ অণু উৎপন্ন করে। এই 
অপু অর্থের সম অপেরনের (সি অনুযার়ী একাধিক প্রোটিন 
উৎপন্ন করে। 


৩০৩ 
িজঞানবি কোর লাএতেী বিভা কশৃতোমবাদাএ জােপআানাকোন সোওযারোনীিরানসাাযবদাএলাছেরী বিবফিনৃকোকযনঙর তাযোীবিকাবিৃতোবরদলারং 


বলা জানালাম লাঙল লাও াচেররষফানবিশবকোকযাললা বিকাল খাহবালেএ 


একটি অপেরনের বিভিন্ন জিন অনুযায়ী উৎপাদিত 
প্রোটিনগুলো একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে উৎপন্ন হয়। ধরা যাক কোনো 
অপেরন ক,খ ও গ নামক তিনটি প্রোটিন কোড (০০9৫9) করে। 
সেক্ষেত্রে উক্ত প্রোটিন তিনটির উৎপাদনের হার পরস্পরের সাপেক্ষে 
ধুব হবে; অর্থাং কোনো কারণে প্রোটিন ক-এর উৎপাদনের হার 
দ্বিগুণ হলে খ ও গ প্রোটিনের হারও দ্বিগুণ হবে। এভাবে একটি 
অপেরনের সকল জিনের অনুলিপন একসাথে শুরু ও শেষ হয়। 

অপেরন তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে : 

১. আবেশিত (0101)16) পদ্ধতি : যেমন__ল্যাকটোজ 
অপেরন। এ পদ্ধতিতে কোষে কোনো নির্দিষ্ট যৌগের, 
যেমন__ ল্যাকটোজ, উপস্থিতিতে নিয়ন্ত্রক জিন হতে 
তৈরি প্রোটিনটি নিক্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ফলে তারা চালকের 
সাথে যুক্ত হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে গাঠনিক জিনসমূহ 
সক্রিয় হয়ে এনজাইম উৎপন্ন করে। 

২. রোধক (60785517১19) পদ্ধতি £ যেমন ট্রিপটোফেন 
অপেরন। এখানে রোধক যৌগ, যেষন-_ ট্রিপটোফেনের 
উপস্থিতিতে গাঠনিক জিনগুলো নিক্ক্রিয় হয়, কারণ এ 
যৌগ্টি নিয়ন্ত্রক জিনের প্রোটিনকে সক্রিয় করে চালকের 
সাথে যুক্ত করে। ফলে গাঠনিক জিনগুলোর অনুলিপন 
বন্ধ হয়ে যায়। 

৩. আবেশিত-রোধক পদ্ধতি বা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি : 
যেমন__আযারাবিনোজ অপেরন। এখানে নিয়ন্ত্রক জিন 
দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রোটিন কখনো আবেশক ও কখনো 
রোধক হিসাবে কাজ করে এনজাইমের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 
করে। 

কোনো অপেরনের একটি জিনে বিন্দু পরিব্যক্তি (0171 

ঢা10৪1০07) হলে শুধু এ জিনটিই প্রভাবিত হয় না বরং সেটির 
পরবর্তী জিন বা জিনসমূহের প্রোটিন উৎপাদনও প্রভাবিত হয়। এ 
ধরনের পরিব্যক্তিকে প্রান্তীয় পরিব্যক্তি বলে (0918 70008619) যা 
পরিব্যক্তি স্থান থেকে পরবর্তী জিনসমূহের 107/, তৈরির পরিমাণ 
কমিয়ে দেয়। 

অপেরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে আমরা দেখতে পাই এর সব জিন 

একই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রক জিন, চালক বা 
প্রবর্ধককে পরিব্যক্তি হলে তা সকল গাঠনিক জিনের প্রকাশকে 
প্রভাবিত করবে। 
তা 
আদিকোষী এবং নয়শে ণর প্রকৃতকে ষ (60121 0195) 
(যেমন, ছত্রাক) ক গেলেও উচ্চশ্রেণির প্রকৃতকোরী জীবে তা 
অনুপস্থিত। দেখুন: 0107077950116) [90%51100910001915 ৪০1 
(101); 0619) 0917০ 8001017) [২1100100101910 2010 (২/১)। 
[হা.মুই.] 


01)1)109219551099 অফিওগ্নসিডি ভাস্কুলার অপুষ্পক 
ফার্নজাতীয় উত্তিদের 019090197)5109 শ্রেণির একটি উপশ্রেণির 
নাম। এর প্রজাতিগুলো ৪0০75 (010206 ফার্ন নামেও পরিচিত। 
কারো কারো মতে এই উপশ্রেণির সদস্যদেরকে 001010810- 
5590518 শ্রেণির অন্তর্ভক্ত করা হয়। এই ছোট উপশ্রেণিতে তিনটি 
গিণত 07777981955%71, 8০947907476 ও 1121522771/:95120795 
এবং মোট প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৮০। এদের মধ্যে 07719819557 ও 


01917101166 ওফিওলাইট 


78০/7১০//% এর প্রজাতিগুলো ক্রান্তীয় ও শীতপ্রধান অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় সমান সমান 
প্রতিটির সংখ্যা ২০ ও ৩০ এর মাঝামাঝি)। বাংলাদেশেও এদের 
প্রজাতি পাওয়া যায়। অন্য গণ 717121/:9520/)5-এর মাত্র 
একটি প্রজাতি যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পলিনেশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত। 


(ক) 


€ক) 80177011817 ; খে) 077/1021055%77 


এসব জীবিত প্রজাতিকে আধুনিক ফার্ন-এর মধ্যে সবচেয়ে 
আদিম প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হয়। এ গ্রুপের কোনো ফসিল__ 
রেকর্ড বা নমুনা নেই। 

02%1981955%% প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা খুব বেশি, 
যেমন, হ 0. 177615197187-এর ক্রোমোজোম সংখ্যা 
১০০০-এর উপর যা প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মানো ভাস্কুলার উদ্ভিদের 
মধ্যে সর্বোচ্চ । দেখুন: 60129105109 [নু.ই.] 


00111901166 ওফিওলাইট  ম্যাফীয় ও অতিম্যাফীয় শিলার 
স্বাতত্ত্্যসুচক সমাহার যাদেরকে মহাসাগরীয় শিলামণ্ডল বা 
অশ্বমগ্ডলের খণ্ড হিসাবে সাধারণত বিবেচনা করা হয়। এসব 
শিলাখণ্ড ভূগাঠনিকভাবে মহাদেশীয় প্রান্ত এবং দ্বীপবলয়ের দিকে 
পরিবাহিত হয়েছে। একটি সম্পূর্ণ আদর্শ ওফিওলাইটে তলদেশ 
থেকে উপর পর্য্ত বিস্তৃত অনুক্রমে কতকগুলো একক অন্তর্ভূক্ত; (১) 
হার্জবারজাইটি, 01029018106), ডুনাইট এবং গৌণ ক্রোমিটাইট দ্বারা 
গঠিত একটি অতিম্যাফীয় টেকটোনাইট কমধ্রেকস (২) একটি 
পাতালিক কমপ্রেক্স যার ভিত্তিতে থাকে স্তরীভূত ম্যাফীয়- 
অতিম্যাফীয় শিলা এবং এ ভিত্তি থেকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে 
অবস্থান করে সংহত গ্যাবো, ডায়োরাইট ও প্র্যাজিওগ্রানাইট; (৩) 
একটি ম্যাফীয় শীট-ডাইক কমপ্রেক্ এবং ৪) একটি সংহত ও 
পিলো ()1119৩৫) লাভার নিঃসারী অংশ এবং নিবেশিত পলল। 
যতগুলো ওফিওলাইটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এদের বয়স মূলত ৫ 
১১০৮ বৎসরের চেয়েও কম। অধিকাংশ ওফিওলাইটে সব কয়টি 
একক থাকে না অর্থাৎ অসম্পূর্ণ অনুক্রম) এবং এরা ছিন্নভিন্ন ও 
খণ্ডিত অবস্থায় আছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে এদের প্রকৃত 
পুরুত্বের পরিসর ২ থেকে ৮ কিলোমিটারেরও অধিক হয়ে থাকে। 


00171087109 ওফিউরিডা 


পৃথিবীব্যাপী দুটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে ওফিওলাইট- 
গুলো সাধারণত লম্বা সরু বলয়ে অবস্থান করে; ১) আলপাইন- 
ভ্মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের (টেথিয়ান ওফিওলাইটসমূহ) ওফিওলাইট- 
গুলো ক্ষুদ্র মহাসাগর অববাহিকায় উৎপন্ন হয়েছিল যা 
তুলনামূলকভাবে পুরাতন শীর্ণ মহাদেশীয় ত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; 
এবং (২) উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ও পরি-প্রশান্তমহাসাগরীয় 
(0110801-1801 110) পর্বতমালার (001701110181) অঞ্চলের 
ওফিওলাইট আন্তঃবলয় (1019741০) অববাহিকায় তৈরি হয়েছে বলে 
মনে করা হয়। পর্বতমালার ওফিওলাইটগুলো সাধারণত অসম্পূর্ণ 
(অনুক্রমের অভাব), রূপান্তরিত বা ছিন্নভিন্ন, কিন্তু এরা সাধারণত 

উত্তর আমেরিকার অনেক ভূখণ্ডের জন্য পীঠশিলা তৈরি করে। 
দেখুন: 00710170900] 07018100 11079501657 61916 15060171057 
900000181 £9019£%) 16000001795105 | [সিহ] 


00171071909 ওফিউরিডা 001101465 শ্রেণির এমন 
একটি বর্গ যেখানে কশেরুকাগুলো চ৪1]-870-500%61 পদ্ধতিতে 
পরস্পর যুক্ত। এদের বাহুগুলো শাখায়িত নয়, এক পাশ থেকে অন্য 
পাশে ঘুরানো-ফেরানো যায় এবং উল্লম্বভাবে কুণুলী করা যায় না। 
দেহের ডিস্ক এবং বাহু সাধারণত নিয়মিতভাবে সাজানো প্রেট দ্বারা 
আবৃত। এসব প্রেট প্রতিটি বাহুতে চারটি সারিতে সজ্জিত, যেমন__ 
একটি পৃষ্ঠীয়, একটি অঙ্কীয় এবং দু'টি পাশ্বীয়। এদের একটি মাত্র 
ম্যাডরিপোরাইট (07801900106) থাকে । এ বর্গে আজ পর্যস্ত জানা 
বিটল স্টারের (971116 ৪15) অধিকাংশ গণ অন্তর্ভুক্ত এবং এতে 
১৩টি গোত্র রয়েছে। 0911911৪-এর প্রজাতিগুলো পৃথিবীর সব 
সাগর-মহাসাগরেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। দেখুন: 00170701068 
[সৈ.হু.ক.] 


€01)1)1070196৪9 ওফিউরয়ডিয়া সাধারণভাবে বিল 
স্টারস (90116 5185) নামে পরিচিত &5197920৪8-এর একটি 
উপশ্রেণি। এদের বাহু স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় ডিস্ক থেকে চিহিনত করা 
যায় এবং চাবুকের মতো এসব বাহুর সাহায্যেই এরা চলাচল করে। 
নালিপদণগ্ডলো চোষণক্ষম নয়, সংবেদী কর্ষিকার মতো। 
আধুনিককালের সব ওফিউরিডের গ্রেট জোড়ায় জোড়ায় একীভূত 
হয়ে পরস্পর যুক্ত কশেরুকা গঠন করে। এদের ্যাম্বুল্যাকরাল 
গুদভ পরিবর্তিত হয়ে অভ্যন্তরীণ এপিনিউরাল ক্যানাল গঠন 
করেছে। 

প্রায় ২৩০টি গণে এদের জীবিত প্রজাতি সংখ্যা কম-বেশি 
১৯০০ । 09801110108, 2111517001)10008 এবং 00101018 নামে 
তিনটি বর্গে এদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এছাড়া প্যালিওযোয়িক 
সময়ের 9197079 নামের একটি বিলুপ্ত বর্গ রয়েছে। 

ওফিউরয়েড সাধারণত পাঁচ বাহুবিশিষ্ট, তবে কয়েকটি 


প্রজাতিতে নিয়মিতভাবে ছয়টি অথবা সাতটি বাহু থাকে। কিছু 


7018195-এর বাহু পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে ঝুড়ির মতো গঠন তৈরি 
করে। এ কারণে এসব প্রজাতি “বাস্কেট স্টার” (68551 58) নামে 
পরিচিত। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার অনেক প্রজাতি রঙের বৈচিত্র্য 
প্রদর্শন করে। তবে অধিকাংশ ওফিউরয়েডের দেহের বর্ণ পরিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিছু প্রজাতি আলোদায়ক, যদিও এমনটি সব সময় 
হয় না। 


৩০৪ 
শা হবিজ ছল ও রাদালকাহবাধজা চালিকা ডে িজাকাসকোখযালারজামরীানা মানার জাকের বিজ্তকবপকাযযানসাএমাতবজাবলৃতোমবারলানল: রিবা এমািামপুকোমসাগল িাহবিপকাববাধা রমিজ রজব 


ভাটার সীমারেখা থেকে অনেক গভীর পর্যস্ত ওফিউরিডরা 
পৃথিবীর সব মহাসাগরেই ব্যাপকভাবে বিস্তুত। অনেক সময় বিপুল 
ংখ্যায় এদের সমাবেশ দেখা যায়, যার পরিমাণ প্রতি হেক্টরে কয়েক 
লক্ষ হতে পারে। ছয়টি গোত্রের সদস্যদের বিস্তৃতি ৩.২ 
কিলোমিটারের বেশি গভীরে। 077:%78, 47771977174, এবং 
077/1206/11/:-এর প্রজাতি ৬.৪ গভীর পর্যস্ত বাস 
করতে দেখা গেছে। অল্প গতীরের প্রজাতিগুলো শিলা বা পাথরের 
নিচে, শৈবাল ও স্পঞ্জের মধ্যে অথবা বালি বা কাদায় দেহ ঢুকিয়ে 
বাহুগুলো বাইরে প্রসারিত করে বাস করে। গভীর পানির 
অধিবাসীগুলো সাধারণত সমুদ্রতলের মেঝেতে অথবা অন্য কোনো 
বস্তৃুসামগ্রীর উপর মুক্তভাবে শায়িত থাকে । কেউ কেউ প্রবাল অথবা 
সিডারিড-এর (০1৫87) সঙ্গে আবদ্ধ থাকে । দেখুন: 01010101108; 
50200007031 [সৈ.হু.ক.] 


0019695 ওপিয়েটঃ আফিমজাত দ্রব্য প্রাচ্যদেশের 
পপি, 127267 507710577 (গোত্র 2808৬০08০৪8) এর বীজের 
রস শুকিয়ে যে আফিম (০107) পাওয়া যায় তা থেকে প্রাপ্ত ওষুধ 
(07885) নিক্ষাশিত দ্রব্যে প্রায় ২৫% ওষুধের জন্য সক্রিয় পদার্থ 
থাকে, যেমন, মরফিন, কোডিন ও প্যাপাভেরিন। আধুনিক 
কৃত্রিমভাবে (5৮7075010) তৈরি নতুন যৌগপদার্থগুলোকে ওপিয়য়েড 
(০1915) বলে, যাদের কার্যকারিতা মরফিনের মতো | 

ওপিয়াম ও ওপিয়য়েডের প্রধান কাজ হলো বেদনা নাশ বা 
উপশয় করা। এখনো পর্যন্ত মরফিন সবচেয়ে উত্তম বেদনানাশক 
ওষুধ। এছাড়াও এটি উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা উপশম করে এবং কিছুটা 
নিদ্রার ও আলসেমির উদ্রেক করে ও সেই সাথে মনে আনন্দদায়কভাব 
এনে দেয়। এসব মানসিক প্রভাবের জন্য অনেক দুশ্ত্তাগ্রস্ত 
ব্যক্তি সান্ত্বনা বা শাস্তির অন্বেষায় ওপিয়েটকে গলাধঃকরণ করে 
খায়, ধূমপান করে অথবা সুচ দ্বারা ইনজেক্ট করে গ্রহণ করে 
থাকে। 

কোডিনের কার্যকারিতা মরফিনের মতো, কিন্তু এর উপশম 
করার ক্ষমতা কম। প্যাপাভেরিনের তেমন কোনোই বেদনা উপশমের 
ক্ষমতা নেই এবং এটি দেহের ভাস্কুলার খিচুনি ও মসৃণ পেশির 
অনাকাজিক্ষত সংকোচন কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
11010101067 10108 20010101017; /১08159510; 18109010101 [নুই.] 


0011108097160777)95 ওপিলিয়োআযাকারিফর্মিস 
/০৪7-এর ক্ষুদ্রতম এবং প্রাচীনতম তিনটি বর্গের একটি যেখানে 
কেবল উপবর্গ 01950877808 এবং গোত্র 00111980811096 
রয়েছে। এই মাইটগুলোর পেডিপাল্প-এ (01917) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
প্রিটারসাস (05121505) বা আাপোর্টেল (৪7০91) থাকে । এই অঙ্গে 
সুস্পষ্ট নখর (9185) রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত এবং 
পায়ের নখরের মতো জোড়বদ্ধ। এদের দ্বিতীয় পায়ের উপরিভাগে 
প্রোপোডোসোমা-তে (019009005017)8) দুই জোড়া চোখ বিদ্যমান। 
দেখুন: 4০911 [রে.র.] 


078110)95 ওপিলিয়োনস /1805৫5 শ্রেণির একটি 
বর্গ। এককভাবে 07011197165 বা চ17819706109-এর সদস্যগ্ডলো 
00155501767) বা ৫909%-1015185 নামে পরিচিত। এদের 


৩০৫ 


বালের রঠানকাাবন হও জাতী বিজাবাধপৃোযরলারমাতেবীনজনাবস্বাছললাওডাছেরীরিছালব 


খণ্ডবিহীন শিরঃবক্ষ (06011910907019,) প্রসারিত হয়ে খণ্তীয় উদরে 
সংযুক্ত থাকে। এছাড়া এদের সীড়াশিযুক্ত চেলিসেরি (০781816 
00761106786), জোড় পালপি (811), চার জোড়া খন্তীয় পা এবং 
এক জোড়া সাধারণ চোখ থাকে । এগুলোর দেহের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ১৫ 
মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। শ্বাসনালি দ্বারা শ্বসনকার্য সমাধা করে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে শিরগবক্ষের সম্মুখপার্শ্বর্তী স্থানে গন্ধ-গ্স্থি ০611 
51870) থাকে। 

এই 1195০907া)-গুলোর আকার_-আকৃতি নানা ধরনের এবং 
পৃথিবীর সব জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ 
নাতিশীতোষ্ণমগ্ডলীয় সদস্যদের দেহ তুলনামূলকভাবে ছোট এবং পা 
অস্বাভাবিক রকমের লম্বা হয়। অন্যদিকে 'ীম্মমগ্ডলীয় ধরনগুলো 
মোটামুটি চ্যাপ্টা এবং তুলনামূলকভাবে এদের পা খাটো। 

এদের তিনটি উপবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। 0%01021- 
1791771-গুলো ছোট এবং দেখতে মাইট-এর মতো | [,801910793- 
গুলো চ্যাপ্টাদেহী এবং গ্বীক্মমগ্ডলীয় অঞ্চলের গুহায় জীবনযাপনে 
অভ্যস্ত এবং চ৪10910795-গুলো সাধারণ মাডিনীতো অঞ্চলের 
লম্বা পা-বিশিষ্ট সদস্যদল। দেখুন: /1807108। [রে.র.] 


0701511707)9170]119 অফিস্থোব্রান্কিয়া শ্রেণি 083000- 
০০৪-এর একটি উপশ্রেণি। এতে 8০০০ জীবিত প্রজাতি রয়েছে। 
উত্তিদভোজী /১[7/5107107219 (সাগর খরগোস), 98০০951993৪, 
মাংসাশী 179005071818 (সাগর প্রজাপতি) এবং ট্ব01)1810118 
(শোমুকজাতীয়) প্রাণীসহ এদের নয়টি বর্গে ভাগ করা হয়। এদের 
বেশ কিছু প্রাচীন বর্গের সদস্যদের বালি বা কাদার মধ্যে গর্ত খোড়ার 
স্বভাব পরিলক্ষিত, হয়। অন্যদিকে কতগুলো উন্নতজাতের সদস্য 
পানির উপরিভাগে মুক্তভাবে বিচরণকারী বা পেলাজিক (0618810) 
স্বভাবের। এক্ষেত্রে খোলক (5761) এবং অপারকুলাম-এর 
(99100110) প্রতিরক্ষামূলক গুরুত্ব কমে আসার প্রচ্ছন্ন লক্ষণ দেখা 
যায়। এর পরিবর্তে যথেষ্ট সক্রিয় রাসায়নিক (কোনো প্রজাতি উত্যক্ত 
হলে চামড়া দিয়ে সালফিউরিক আযাসিড নিঃসরণ করে), ভৌত 
(ছোরার মতো চুনাজাতীয় এপিডার্মিয় স্পিকিউল থাকে) এবং জীবন 
(শিকারী সিলেনট্রট সূত্রে নেমাটোসিস্ট-এর আবির্ভাব ঘটে) প্রতিরক্ষা 
প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। 

বর্তমান সময়ের প্রাচীনকালীন 09191018101-গুলোর 
খোলক সময় সময় যথেষ্ট শক্ত এবং বর্ণাঢ্য ধরনের হয়ে থাকে। 
এছাড়া কোনো কোনো সদস্যের খোলক ভঙ্গুর স্ফীতকায় এবং 
ডিম্বাকৃতি। তবে বেশি অগ্রগামী সদস্যদের বাইরের খোলকের 
বড় ফাক রয়েছে। 8471/4119 জাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে খোলকের 
এই ফীক সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ যা ম্যান্টল (7790016) দ্বারা 
আবৃত থাকে। সবচেয়ে ভিন্নধর্মী খোলকগুলো 5৪8০098195$8-তে 
দেখা যায়। সবচেয়ে অগ্রগামী 5800519552175, কিছু 001110119101)5 
এবং ৪01%510070101)5 ছাড়াও সব 70001018001) দলে প্রকৃত 
খোলক লার্ভা পর্যায়ের রূপান্তরের পরে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে 
যায়। দেখুন: 085019009৫8; 1৮101105087; [বি 1010181701)18; 
98005109558 | [রে.র.] 


079156)09007171107-71195 অফিস্থোকমিফর্মিস পাখির 
ছোট বর্গ যাতে একটিমাত্র গোত্র 00190)9০0701096 রয়েছে । এর 


(9791)07017815610 11)160610775 


একটি প্রজাতি-_হোয়াটযীন (01980511)-এর বিস্তার দক্ষিণ 
আমেরিকায় সীমাবদ্ধ এবং অনেক সময় তা উপবর্গ 3811100য7০5-এ 
অন্তর্তৃক্ত করা হয়। একদল বিজ্ঞানী এগুলোকে সাধারণভাবে 
08০8116-এর কোকিল (০8০০০) বলে দাবি করলেও তা যথেষ্ট 
যুক্তিপূর্ণ নয়। এদের সম্পর্কসূত্রের সঠিক প্রমাণাদি না থাকায় এটিকে 
স্পষ্টত আলাদা একটি বর্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দেখুন: 
000001100177)65) 08111017795 

হোয়াটযীন একটি অসাধারণ পাখি। এদের শাবকের 
পালকবিহীন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এদেরকে সরীসৃপ জাতের বলে 
গণ্য করা হয়। এগুলো জন্মের পর থেকে বাসা ছেড়ে নখর-সম্বলিত 
পাখা ও পা ব্যবহার করে গাছ বেয়ে বেড়ায়। হোয়াটযীন পাখি 
পানিতে পড়ে গেলে সাতারে অভ্যন্ত। এ পাখিগুলো মাঝারি 
আকারের এবং গাঢ় খয়েরি ও সাদা মিশ্রিত পালকধারী। এদের মাথার 
উপর স্পষ্ট লাল-খয়েরি ঝুঁটি এবং ছোট ও শক্ত ঠোট রয়েছে। এদের 
পাখা লম্বা ও গোলাকৃতির এবং খাটো পায়ে শক্ত নখর রয়েছে। 
হোয়াটযীন সক্রিয়ভাবে উড়তে সক্ষম নয়, যদিও গাছে বসবাস করে। 
এগুলো গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়ায় এবং পাতা ও ফলমূল সংগ্রহ 
করে খায়। হোয়াটযীন পাখি উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চলে 
বিশেষ করে নদী ও জলম্লোতের আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। 

11০হ8/০425এর সদস্যগুলোর জীবাশ্ম মাইয়োসিন সময়ের 
কলোম্বিয়া থেকে পাওয়া গেছে। তবে এদের এই সাধারণ নমুনা 
থেকে এই বর্গের বিবর্তনভিত্তিক কোনো এঁতিহাসিক ধারণা পাওয়া 
যায় নি। দেখুন: &৬০3। [রে.র.] 


(09059) ওপোসাম 71815071919 বর্গের 01061011086 
গোত্রের সদস্যদের সাধারণ নাম। কেবল পশ্চিম গোলার্ধের বাসিন্দা 
এসব স্তন্যপায়ী প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬৫। এরা সবাই বৃক্ষবাসী এবং 


প্রধানত সর্বভূক। 
সচরাচর দৃষ্ট ওপোসাস, 10445171015 71275117715 অতি- 
মাত্রায় অভিযোজনকারী একটি প্রজাতি। এটি আর্জেনটিনা থেকে 


শুরু ররে মধ্য আমেরিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। গর্ভাবস্থায় 
মায়ের জরায়ুতে এদের স্থিতিকাল অল্প সময়ের, মাত্র প্রায় 
১২দিন। এরপর যে শাবকের জন্ম হয় তা একটি মৌমাছির চেয়ে 
আকারে বড় নয়। এ অবস্থায় তারা মায়ের উদরের লোমের মধ্য 
দিয়ে পথ বেয়ে থলি বা মার্সুপিয়ামে প্রবেশ করে। এখানে অবস্থান 
গ্রহণের পর এদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে দীর্ঘ প্রায় ১০০ দিন। 
ওপোমাম বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারের শাবকের সংখ্যা 
৯-১২টি। এরা চলাচলে তেমন অভ্যস্ত নয়, অধিকাংশ সময় বিশ্রামে 
কাটায়। পরিণত বয়সে ওপোসাম জোড় বেঁধে দুজন সঙ্গীহীন অবস্থায় 
জীবন কাটায়। কদাচিৎ তারা তাদের নিজস্ব এলাকা ত্যাগ করে। 
দেখুন: )18150019118 1 [সৈ.হুক.] 


07)7১070715110 17790610185 সুযোগসন্ধানী জীবাণু 
সংক্রমণ  পোষক দেহে স্থানীয় কি€বা সার্বিক অনাত্রম্য দৌর্বল্য 
থাকার ফলে যে সকল সংক্রমণ ঘটে, তা সুযোগ-সন্ধানী জীবাণু 
সংক্রমণ নামে পরিচিত। সাধারণত মানুষের শরীরে জীবাণু সংক্রমণ 
জীবাণুর সংখ্যাধিক্য, জীবাপুর তেজ (৬77816706) এবং পোষকের 


রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। 


079507117) অপসোনিন 


পোষকের অনাক্রম্য ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে দুর্বল হতে পারে; 
যেমন-_ ত্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার ক্রি, কোষ নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্য 
ব্যবস্থার গোলযোগ, ক্রুটিপূর্ণ ফ্যাগোসাইটোসিস এবং স্থানীয়ভাবে 
প্রতিরোধ ক্ষমতার দুর্বলতা । অবশ্য মাত্র একটি দুর্বলতার কারণে 
এরকম রোগ খুব কমই হয়। অধিকাংশ সুযোগসম্ধানী সংক্রমণের 
পেছনে একাধিক কারণ কার্যকর থাকে। অনাক্রম্য ব্যবস্থা অবদমনের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্টেরয়েড হরমোন গ্রহণ করা। এর ফলে 
কোষ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়, ফ্যাগোসাইটোসিসের সমস্যা 
হয় এবং অনেক সময় আ্যান্টিবডি তৈরির পরিমাণও কমে যায়। 
ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার 
ফলেও অনাক্রম্য ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। এ ধরনের ওষুধ 
কমায় এবং বিশ্লিপর্দায় ক্ষত সৃষ্টি করে। 

অন্যান্য যে সকল কারণে সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ ঘটে তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পুড়ে যাওয়া, মদ্যপান, যকৃতের 
দীর্ঘমেয়াদি রোগ, বৃক্ধের বিকলতা, বন্ুমুত্র, লিউকিমিয়া, লিম্ফোমা 
ইত্যাদি। প্লীহা কেটে ফেললে সুযোগসন্ধানী সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে 
যায়। এছাড়া মৃত্রনালিতে ক্যাথেটার ঢুকালে, শিরাপথে ক্যানুলা 
ব্যবহার করলে এবং শল্যচিকিৎসার ফলে স্থানীয়ভাবে সুযোগসন্ধানী 
জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। দেখুন: 01761001168; 
[050010] | [সা.এ.] 


079597717) অপসোনিন শ্বেতকণিকার ফ্যাগোসাইটোসিস 
(012809০৮10515) করার ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম এক রকম রাসায়নিক 
পদার্থকে বোঝানোর জন্য অনাক্রম্যতত্তবে অপসোনিন শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়। ঢ.99510 এবং তার সহকর্মীবৃন্দ (১৯০৪--১৯০৫) 
এরকম পদার্থকে ব্যাকটেরিওট্রপিন (98০15110191) নামে 
অভিহিত করেছিলেন। এটা তাপরোধক এক প্রকার আ্যান্টিবডি। 
কোনো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের পর অনাক্রম্য বিক্রিয়া ঘটার ফলে 
এরকম জ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং তা উক্ত ব্যাকটেরিয়াকে 
ফ্যাগোসাইটোসিসের মাধ্যমে নির্মূল করার কাজে শ্বেত রক্তকণিকাকে 
সাহায্য করে। জ্যান্টিবডি একাই ফ্যাগোসাইটোসিস ক্রিয়াকে 
ত্বরান্বিত করতে পারে। তবে দেখা যায় কমপ্রিমেন্টের (০০071101৩- 
77601) উপস্থিতিতেও ফ্যাগোসাইটোসিসের পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে 


যায়। দেখুন; /£5100178001 1980110]) /১00095; 1,500 
1[680110177 60681129800) 168001090 (1]াা)01)9198)) 
চ11950০519315; 71০01010177 517 | [সা.এ.] 


0061091 18562191116 আলোকী দবিস্থায়িত্ব এমন 
একটি ব্যাপার যেখানে কোনো আলোকী যন্ত্ব্যবস্থা দুটি স্থায়ী 
অবস্থার যে কোনো একটিতে বিদ্যমান থাকতে পারে। আলোকী 
দবিস্থায়িত্ব একটি সম্প্রসারণশীল গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হচ্ছে 
সকল আলোকী যুক্তির ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনাময় প্রয়োগের কারণে 
এবং এর আওতাধীন চমকপ্রদ ঘটনাবলির কারণে। একটি দ্বিস্থায়ী 
আলোকী মন্ত্ব্যবস্থা রকমারি যুক্তিকৌশল হিসাবে কাজ করতে 
পারে। একই “ইনপুট*৮এর জন্য এর ০ এবং ১ চিহিত ছুটি 
স্থায়ী “আউটপুট” অবস্থা থাকতে পারে, যেমনটি চিত্র কে)-তে 
দেখানো হয়েছে। কাজেই এটা আলোকী স্মৃতি উপাদান হিসাবে 


৩০৬ 
কলা তাহারা চা বিজি ামযাদলাব জাতের াবাগলাওজাাইিজারাপলোবাধসানজাতোই রিতার ফোবতাসোএ ারীবিভাতবিহনেবাদলার রাহি কাবার বিিলৃতোংলোএডাীবিধি দা 


ভাঙে 


কাজ করতে পারে। ঈষৎ সংশোধিত পরিচালন পরিস্থিতিতে একই 
যনত্রব্যবস্থা চিত্র খে)-এর আলোকী ট্রানজিস্টর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে 
পারে। ইনপুট তীর্তার (0701 10661510) “অর্জনমান 18817 
এর হলে ইনপুট-আলোর ক্ষুদ্র পরিবর্তনসমূহ বিবর্ধিত হয়, 
কোনো ই টিউব ট্রায়োড বা ট্রানজিস্টর বৈদ্যুতিক সংকেতকে 
যেভাবে বিবার্ধত করে অনেকটা সেইভাবে । চিত্র খে)-এর বৈশিষ্ট্য 
ডিসক্রিমিনেটর (01500110181091) হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে; 
1£817-এর উপরের ইনপুটসমূহ নিচের ইনপুটসমূহ অপেক্ষা অনেক 
কম ক্ষীণ অবস্থায় প্রেরিত হয়। এরপরে রয়েছে 1810-এর উপরে 
সীমিত ক্রিয়া : ইনপুটের ব্যাপক পরিবর্তনেও আউউপুটের বিশেষ 
কোনো পরিবর্তন হয় না। আশা করা হচ্ছে যে, য়ী যন্ত্র 
_ব্যবস্থাসমূহ আলোকী প্রক্রিয়াকরণ (01906551178) সুইচিং এবং 
কম্পিউটিং-এর কাজে বিপ্লব আনবে । ১৯৭৪ সনে একটি নিক্কিয় 
(285516) অনুত্তেজিত পদার্থে প্রথম পর্যবেক্ষণের পর থেকে এযাবৎ 
বিভিন্ন ধরনের পদার্থে দবস্থায়িত্বের ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করা গেছে। 
বর্তমানে গবেষণা চলছে, আরো ভালো পদার্থের আরো ক্ষু্রাকৃতি, 
সর্বোত্বম মানসম্পন্ন যন্ত্র উদ্ভাবনের । 


আউটপুট তীব্রতা (/.) 


আউটপুট তীব্রতা 


দিস্থায়ী আলোকী মন্তবব্যবস্থায় সংকেত প্রেরণ : কে) দ্বিস্থায়ী স্মৃতি) 
অবস্থায়, এবং খে) উচ্চ &০ অর্জন অবস্থায় (আলোকী ট্রানজিস্টর, 
ডিসক্রিমিনেটর অথবা লিমিটার) 


বস্তুত একটি দ্বস্থায়ী যন্্ব্যবস্থাতে প্রায়শ থাকে একটি আলোকী 
অনুনাদক (95074101) সম্বলিত কোনো অরৈখিক মাধ্যম; কাজেই 
এটা লেজারের প্রায় অনুরাপ, শুধু পার্থক্য এই যে, মাধ্যমটি 
অনুনাদকের উপর আপতিত সংসক্ত (০016167) আলোকের 
সাহায্য ছাড়া অনুত্েজিত থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থা পদার্থ ও 
বিকিরণের দৃঢ় যুগ্মিত ব্যবস্থার একটি সরল উদাহরণ। এই কারণে 


৩০৭ 


001)61028] £1)755 আলোকতস্ত 


লি নিকাব বুএকাচোইবি জানলা লাতিনা নানা জাানিানবিস্বকামবাদনাএলাতইবাবসোহখললা বিজি কামবলদাএিামবিলাহ ও মবিন কাবা নরমাল তাতে বিশ দিনা হাছেিজনশাাববানারকাজের 


লেজারে পরীক্ষা করার মতো অনেক ব্যাপার নিক্ক্িয় দ্বিস্থায়ী 
ব্যবস্থায় অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থাতে পর্যবেক্ষণ করা যেতে 
পারে। দ্বিস্থায়ী আলোকী ব্যবস্থার মাধ্যমেই তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ- 
সংকেত প্রেরণের পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে 
সঞ্চারিত আলোকরশ্মির উপর অস্কিত সংকেত হিসাবে তথ্য প্রেরণ 
ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে কার্যকর হচ্ছে। দেখুন: 18567; 0011081 
০0171011710801015 | [নূ.হু.] 
07/109] ০০0]10])8017109610175 আলোকী যোগাযোগ 
কথা, উপাত্ত, ছবি অথবা অন্য কোনো তথ্য আলোর সাহায্যে 
প্রেরণের ব্যবস্থা। কোনো তথ্য বহনকারী আলোক-তরঙ্গ সংকেত 
কোনো প্রেরকযন্ত্রে সৃষ্ট হয়ে একটি আলোকী চ্যানেলের মধ্য দিয়ে 
অতিক্রান্ত হয়ে একটি গ্রাহকযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং সেখানে মূল 
তথ্যটি পুনর্গঠিত হয়। এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই আলোকী 
যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করে। 

আলোকী যোগাযোগ বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহারকারী একটি 

অত্যন্ত উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি। আমরা সাধারণভাবে জানি যে, 
আলোকতরঙ্গ বিদ্যুৎচৌম্বক বর্ণালির এ অংশ দখল করে থাকে 
যেখানে তরঙ্গদৈর্য ০.২ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার সীমার মধ্যে থাকে৷ 
আরো বেশি তরজদৈর্ঘ্ের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের পরিবর্তে 
আলোক-তরঙ্গ ব্যবহারে সুবিধা তিনটি : 

১) ক্ষুদ্ধ তরঈদৈর্ঘ্যের কারণে আলো অপেক্ষাকৃত বেশি সরু 
রশ্মির আকারে ফোকাস করা যেতে পারে, অথবা 
আলোক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর “ওয়েভগাইডে, আবদ্ধ রাখা 
যেতে পারে; 

২) তথ্য-বহন ক্ষমতা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈষ্ব্যের বিকিরণের 
তুলনায় বেশি; 

৩) কোনো কঠিন পদার্থে বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ অর্জনের 
ক্ষেত্রে ১২ মাইক্রোমিটার তরঙদৈর্ঘ্য পরিসরের সিলিকা 
কাচের বিকিরণেই সর্বাধিক স্বচ্ছতা পাওয়া যায়। 

৯৯৬০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত আলো সৃষ্টিকারী একমাত্র 

লভ্য উৎস ছিলো একগুচ্ছ স্বতন্ত্র পারমাণবিক রেডিয়েটর। এ 
ধরনের আলো একটি সরু রশ্মি তৈরি করতে অথবা ওয়েভগাইডের 
অক্ষ বরাবর সঞ্চারিত করতে কার্যকরভাবে ফোকাস করা যায় 
না। লেজার রশ্মির সাহায্যে এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব 
হয়েছে। 

বর্তমানে আলোকী যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবারের 

ব্যবহারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তবে যুক্তস্থান আলোকী যোগাযোগ 
চ্যানেলের অস্তিত্বও রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, কক্ষপথে পরিক্রমণশীল 
উপগ্রহসমূহের মধ্যে। 

আলোকী যোগাযোগ ব্যবস্থায় সুবিধাজনক উৎস বা প্রেরকমন্ত 

(087570116) হিসাবে ব্যবহৃত হয় অর্ধপরিবাহী ভায়োড, যা 
সম্মুখ-ঝৌোক (07%/210-018590) প্রক্রিয়ায় আলো সৃষ্টি করে। আর 
গ্রাহকযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় সরলতম ফটোডিটেক্টর, যা একটি 
বিপরীত-ঝৌক সংযোগস্থলে আলো গ্রহণ করে এবং সেখানে 
ইলেকট্রন-রম্ধ জোড়া (9150077 7810 10105) সৃষ্টি করে। বৈদ্যুতিক 
ক্যারিয়ারসমূহ অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা আহিত হয়ে 
বাইরের বর্তনীতে ফটোবিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করে। দেখুন: 


[19011077960600 18201810101); 18561) 00002] 00195; [18110 
€]7110176 01996; 000081 090600015| [নুহ] 


0)61091 0০/৪০০75 আলোকী নিরপক এমন 
কোনো বস্ত যার উপর আলো পড়লে সংকেত (12791) উৎপন্ন হয়। 
এই সংকেত এমন ধরনের হতে পারে যা প্রতিফলিত বা প্রেরিত 
আলোতে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করা যায়, অথবা এটা বৈদ্যুতিক হতে 
পারে। 

অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি আলোকী নিরূপক হচ্ছে 
ফটোগ্রাফিক ফিল্ম্‌। ফিল্মে লাগানো বিশেষ ধরনের কণাসমূহে 
সংঘটিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে এই উদ্ঘাটন বা শনাক্তকরণ 
পদ্ধতি কাজ করে। কোনো প্রতিবিম্বে অথবা কোনো জটিল 
আলোকী বর্ণালিতে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য থাকে তা শনাক্ত বা 
রেকর্ড করার অথবা উভয় কাজের জন্য এই সংবেদনশীল কৌশল 
অন্যান্য কৌশল অপেক্ষা বেশি কার্যকর । 

অনেক ক্ষেত্রে আপতিত আলোতে দ্রুত পরিবর্তন শনাক্ত করার 
জন্য দ্রুত নিরূপক-সাড়ার প্রয়োজন হয়; এছাড়া প্রায়শ একটি 
বৈদ্যুতিক আউটপুট সংকেতেরও প্রয়োজন হয়। এরপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক 
অথবা অভ্যন্তরীণ আলোক-নিঃসরণের (017019670155707) ভিত্তিতে 
সর্বোত্বম নিরূপক তৈরি করা হয়। 

বাহ্যিক আলোক_নিঃসরণ ব্যবস্থায়, কোনো বস্তুর পৃষ্ঠদেশে 
আপতিত আলো এ পৃষ্ঠদেশ থেকে শুন্যস্থানে ইলেকট্রন নিঃসরণ 
ঘটায়। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে এই ইলেকট্রন- 
গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, এবং সেগুলো অন্য পৃষ্ঠদেশে আঘাত 
হেনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলেকট্রন উৎপাদন করতে পারে। 

অভ্যন্তরীণ আলোকনিঃসরণ ব্যবস্থায়, আপতিত আলো কোনো 
বস্তুর অভ্যন্তরে মুক্ত আধান বাহক উৎপাদন করে এবং এ আলো 
শনাক্ত করা হয় বস্ত্রটির প্রতিবন্ধকতার (17015081006) 
উপর এসব আধান বাহকের ক্রিয়ার মাধ্যমে। উল্লিখিত বস্তুর 
সবচেয়ে সরল এবং বহুল-ব্যবহৃত রূপ হচ্ছে একটি ফটোকল্ডাুর 
(0100০017080601) যার প্রতিবন্ধকতা আপতিত আলোর 
অনুপস্থিতিতে উচ্চমাত্রার হয়ে থাকে। এ ধরনের নিরূপক বাহ্যিক 
ফটোনিঃসারক অপেক্ষা কম সংবেদনশীল এবং অধিক মন্থর, তবে 
এগুলোর জন্য কোনো শূন্যস্থান আবরণ প্রয়োজন হয় না এবং 
এগুলো কম মাত্রার ভোল্টেজে কাজ করে। [নূ.ছ.] 


07961০9] [1১795 আলোকতস্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ, অতি 
কম মাত্রার ক্ষয় এবং বিচ্ছুরণ ক্ষমতাসম্পন্ন কাচ থেকে তৈরি তন্ত বা 
আশ, যা উচ্চ-কম্পাঙ্কের আলোক-_পাল্স প্রেরণভিত্তিক টেলি_ 
যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় আলো 
সঞ্চারিত হয় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সাহায্যে। আলোকতস্ত 
“লাইট গাইড" নামেও পরিচিত। এর মর্মবস্তটির (০০7০) প্রতিসরাঙ্ক 
পরিবেষ্টক আবরক বস্তুর প্রতিসরাহ্ক অপেক্ষা উচ্চমাত্রার। মর্মবস্ত 
হিসাবে সাধারণত ব্যবহার করা হয় জার্মেনিয়াম অক্সাইড (09০02) 
মিশ্রিত কাচীয় (10505) সিলিকা। 

আলোকতন্ত প্রধানত তিন ধরনের হতে পারে : 

ক) বহু প্রকরণ স্টেপ ইনডেক্স তত্ত 00101110906 5190-1706% 
গ00) খ) বহু প্রকরণ গ্লেডেড ইনডেক্স তত্ত (গু 8101005 8186৫ 


()06109] 08 আলোক-সমতল 


1105% 9016), এবং গ) একক প্রকরণ স্টেপ-ইনডেক্স তন্ত 
(510816-71005 50670-1706% 0019) 


বিভিন্ন ধরনের আলোকতন্ত : কে) বহু প্রকরণ স্টেপ-ইনডেক্স তন্ত খে) বহু 
প্রকরণ গ্রেডেড ইনডেক্স তন্তু (গ) একক প্রকরণ স্টেপ ইনডেক্স তন্ত। 


প্রথম ধরনের তন্ততে চিত্র-ক) চালিত আলোর প্রকরণ 
(৮00০) বা রশ্মিসংখ্যা নির্ধারিত হয় মর্মবস্তর আকার এবং 
মর্ম/আবরক প্রতিসরাঙ্ক-পার্থক্যের দ্বারা। এই ধরনের তত্ত 
বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় প্রচলিত প্রতিবিম্ব প্রেরণ কাজে এবং অল্প 
দূরত্বে উপাত্ত প্রেরণ কাজে । এতে অনেক প্রকরণ সমবায়ে গঠিত 
একটি প্রাথমিক সুস্থ্াগ্র স্পন্দন তন্ত্র মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম 
করার পর ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উপাত্ব-প্রেরণহার এবং দূরত্বের 
ব্যাপারটা কিছুটা সীমিত হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় ধরনের তন্ততে এ চিত্রখ) অরীয় (৪191) দূরত্ব 
বাড়ার সাথে সাথে মর্মবস্তূর প্রতিসরাঙ্ক-মান কমতে থাকে। এই 
ব্যবহৃত হতে পারে। আলোকরশ্মি মর্মবস্তুর কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি 
অঞ্চলে প্রাস্তীয় অঞ্চলের চেয়ে অধিক মন্থর গতিতে চলে, ফলে 
উচ্চমাত্রার প্রকরণের গতি নিম্রমাত্রার প্রকরণের গতির প্রায় 
কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসে। এই ধরনের বস্ত্র মাঝারি দূরত্বের 
মাঝারি পর্যায়ের উপাত্ব প্রেরণ-হার সম্পর্কিত ব্যবস্থার জন্য 
উপযোগী। 

তৃতীয় ধরনের অর্থাৎ একক প্রকরণ তন্ততে সিঙ্গল-মোড 
ফাইবার-এ প্রতিসরাষ্ক পার্থক্য কম এবং মর্মবস্তু আকারে ছোট 
হয়ে থাকে। এতে স্পন্দন-বিচ্ছুরণের উপর রশ্মি-বিচ্ছুরণের 
প্রভাব পরিহার করা যায়, যেহেতু একটি মাত্র প্রকরণ চালিত 
হয়। এই তন্ত দীর্ঘ দূরত্বের উচ্চ উপাত্ত প্রেরণ-হার সম্পর্কিত 
ব্যবস্থার জন্য উপযোগী। দেখুন: 09101 ০০101080075; 
[নূহু.] 


01901০9] 119 আলোক-সমতল সমানতার ক্ষেত্রে সর্বত্র 
অনধিক ৫০ ন্যানোমিটার এবং পৃষ্ঠতলের মানের ক্ষেত্রে ৫ 
মাইক্রোফিনিশ বা এর কম বিচ্যুতিসহ কমপক্ষে একপার্খশ সমতল ও 
পালিশকৃত প্রায় ৩/৪ ইঞ্চি (২ সেমি ) পুরু উচ্চমানের কোয়ার্ক 
কাচের ডিস্ক বা চাকতি। যখন এ ধরনের দুটি পৃষ্ঠতল একত্রে 


৮85০5 এ1৫০ 


৩০৮ 
কল লাইন মা উনের কাবা কায ববিাাবসৃকোমবারপাও বে টীিাবেবিসকা মানলো লাই ভিজাাললোবাগাএমীবেীবিবপাকোহবারসাওচারোইী সা হাকিম: জিবি আানো৫৮গরোকী বিজু লাএকী বিল বিশু লাক রে ৪ 


ভারী 


হালকাভাবে রাখা হয় যাতে এদের মধ্যে বাতাস ঘুরপাক খেয়ে 
বেরিয়ে আসতে না পারে, তখন সে দুটি পৃষ্ঠতল বায়ুর হালকা 
আবরণ দ্বারা পৃথকীকৃত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে একটি বিন্দুতেই কেবল 
পরস্পরকে স্পর্শ করে। এই বিন্দুটিই হচ্ছে চাকতিদ্বয়কে পৃথককারী 


বায়ু-কীলকের শীর্ষবিন্দু। 


সিল_আগটির সমতলতা নির্ধারণের জন্য আলোক-সমতল 


করে, তাহলে অংশবিশেষ পরিদর্শনাধীন পৃষ্ঠতল থেকে প্রতিফলিত 
হবে এবং আর একটি অংশ সমতল দিয়ে সরাসরি প্রতিফলিত হয়ে 
ফিরে আসবে। পৃষ্ঠতলদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্ব যেহেতু কোণ বরাবর 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেহেতু সমতল থেকে 

রশ্যিসমূহ এবং কার্ষে ব্যবহৃত চাকতি থেকে প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ 
একাস্তর প্রক্রিয়ায় পুনঃসমূদ্ধ হবে ও পরস্পরের সঙ্গে ব্যতিচার 
ঘটাবে। এর ফলে একাস্তরভাবে আলো ও অন্ধকার ব্যান্ডসমূহের 
একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি হবে চিত্র দেখুন)। সংস্পর্শ-বিন্দু থেকে প্রতিটি 
পরবর্তী পূর্ণ-ব্যান্ড-এর অর্থ হলো_ য়র মধ্যেকার দূরত্ব 
এক তরঙ্ঈদৈর্ঘ্য অধিক পুরু। আলো যদি তুলনামূলকভাবে একবর্ণী 
হয়, তাহলে তরঙ্গদৈর্্য জানা যায়। সাধারণত ২৯৫ মিমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য 
বিশিষ্ট লাল আলোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে সমরাপ পরিমাপ 
ও আলোক-তরঙ্গসমূহের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব। আলোক-সমতলসমূহ দুটি সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়__ 
পৃষ্ঠতলের সমপ্রকৃতি-রেখা নির্ধারণ এবং সমরূপ পরিমাপের 
তুলনাকরণ। [সু'ব.] 


0790809] 1709£9 আলোক-বিন্ব স্ব-উজ্জ্বল অথবা 
কোনো আলোকিত বস্তু থেকে আলোক-রশ্মি দ্বারা গঠিত বিম্ব যা 
কোনো আলোক-ব্যবস্থা ধরে গমন করে। যদি আলোক-রশ্মিসমূহ 
বিম্বদিকে অভিসারী হয় তাহলে বিম্বটিকে বলা হয় সদবিম্ব। আর 
রশ্িসমূহ যদি যন্ত্রের মধ্যে থেকে কোনো বিন্দু হতে আসে বলে মনে 
হয় তাহলে তাকে বলা হয় অসদবিম্ব চিত্র দরষ্টব্য)। 
আলোক-বিশ্বসমূহ। কে) সদ্বিম্ব। বস্তৃবিন্দু 3 থেকে 
বেরিয়ে ॥ ও ? মাধ্যমদ্বয়কে প্থককারী প্রতিসরণ পম্ঠতলের মধ্য 


দিয়ে গমনকারী রশ্িসমূহকে বিম্ববিন্দু এ ফোকাস করা হয়। 
খে) অসদ্বিম্ব। £ থেকে নির্গত এবং 7 ও 7" -কে পৃথককারী 


৩০৯ 


নরেন জাজ এমা নিছারনৃলোতযাসোএতাের বিশাল িআদনিতাপলাদঘেীবিজাবরলুকামবালোএকাতেইিরা 


চিঠি রিভার ্গজা 
থেকে বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে রশ্বিসমূহ 
যেহেতু অপসারী সেজন্য সেগুলোকে কোনো বিন্দুতে ফোকাস করা 
যায় না। 


(ক) 


আলোক প্রতিবিম্ব : (ক) বাস্তব প্রতিবিম্ব; খে) অলীক প্রতিবিম্ব 


কোনো বস্তুর আলোক-বিন্ব সৃষ্ট হয় কোনো আলোক-ব্যবস্থার 
বিন্ব-তলে বস্তুটির প্রতিটি বিন্দু থেকে আসা আলোক বণ্টন দ্বারা। 
জ্যামিতিক আ্যালোকবিজ্ঞান অনুযায়ী একটি বিন্দুর আদর্শ বিশ্ব 
পাওয়া যায় যখন কোনো বস্তু থেকে আগত সকল রশ্মি একটি একক 
বিম্ব-বিন্দুতে একত্র হয়। অবশ্য অপবর্তন তত্ব মতে, এমনকি এ 
ক্ষেত্রেও বিন্বটি কোনো বিদদু নয়, বরং একটি অতিক্ধুদ্র চাকতি। 

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান মতে, যদি এই সর্বাপেক্ষা অধিক 
আকাক্তিক্ষত ধরনের বিম্ব গঠন সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী লক্ষ্য 
হওয়া উচিত রন্ধ-ত্রুটি (বর্তুলীয় অপেরণ) ব্যতীত অন্যান্য সকল 
ক্রটিমুক্ত বিশ্ব গঠন করা। এক্ষেত্রে বিম্ব-তলে আলোক-বপ্টন 
বৃত্তাকার থাকে যা বিন্দুবিন্বের অনুরূপ। তবে এটি হচ্ছে বস্তৃ-বিন্দু 
ও বিন্বের প্রকৃত সময়ন্বয়, যদিও বিম্ব খুব সামান্য অতীন্ষ হতে 
পারে। যদি রম্ধব ক্রটিসমূহ সামান্য হয় অথবা বিম্ব দূর থেকে দেখা 
হয় তাহলে এ ধরনের বিম্ব-গঠন সন্তোষজনক হয়ে থাকে। 

যদি ফাক না রাখা হয় তাহলে অপ্রতিসাম্য ও গঠন-বিকৃতি 
ক্রটিসমূহ বিম্ব গঠনে বিদ্ব সৃষ্টি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিন্দু 
বিশ্বের আলোক-বণ্টন নিশ্চিতভাবে অনাকাজিক্ষত আকৃতি তৈরি 
করে। [সুব,] 


011109] 1776077096107।) 55161) আলোকীয় 
তথ্য-ব্যবস্থা যেসব কৌশলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য 
আলো ব্যবহৃত হয়। আলোকীয় তথ্য-ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকরণ 
ব্যবস্থাসমূহে এক বা একাধিক আলোক-উৎস থাকে । এ ছাড়াও থাকে 
ফিল্ম-ট্রান্সপারেন্সির অনুরূপ এক- বা দ্বি-মাত্রিক উপাত্ততল 
বিভিন্ন ধরনের লেন্স এবং অন্যান্য আলোক-সম্পর্কিত উপাংশ 
এবং ডিটেক্টর । বিভিন্ন প্রকারের উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য সম্পাদনের 
জন্য এসব উপাদান বিভিন্ন গঠন-কাঠামোয় সাজানো যেতে পারে। 
আলো যখন বিভিন্ন উপাত্ত-তলের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন 
প্রতিটি তলে উপস্থিত তথ্য অনুপাতে আলোর বন্টন স্থানগগতভাবে 


0196091 150198607 আলোকীয় বিচ্ছিন্নক 


্রকবিাবিশৃতোষক ভােবিনরিলৃকোেসেপনাডে 


(5989119) বা রূপারোপিত হয়। এই রূপারোপণ (779018007) 
একটি বা দুটি মাত্রায় সমাস্তরালভাবে সংঘটিত হয় এবং 
সম্পন্ন হয় আলোর গতিতে । আলোকীয় তথ্য প্রসেসরসমূহের 
ক্ষুদ আকৃতি, কম বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং উচ্চগতি ও সমাস্তরাল 
তাক ইত্যাদি হচ্ছে এদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাস্তবে যে 
হারে উপাত্তের নতুন তলসমূহ ব্যবস্থাটির মধ্যে প্রবেশ করানো যায় 
বিভিন্ন উপাত্ত তলের মধ্যে যে হারে আউটপুট ডিটেক্টরসমূহ থেকে 
প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত অপসারণ করা যায় প্রক্রিয়াকরণ গতি তার দ্বারা 
সীমিত্ থাকে৷ 
ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমূহে ফিলেমর পরিবর্তে প্রকৃত-সময় ও 
পুনঃব্যবহারযোগ্য স্থানগত আলোক মড়ুলেটরসমূহ (7681 (1076 270 
1605628016 5081191 1181) [750900180915) নিয়োজিত হয়ে 
থাকে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে আলোক-উপাত্তসমূহ 
দেষ্টাস্তস্বরূপ, একটি পরিবেষ্টনকারী দৃশ্য বা বৈদ্যুতিক উপাত্তকে 
ব্যবস্থাটির মধ্য দিয়ে গমনকারী আলোকে স্থানগতভাবে 
নিয়ামনকরণের জন্য উপযোগী প্রকারে রূপান্তরের উপযুক্ত বিভিন্ন 
তরল, ফেরো-বিদ্যুৎ, ম্যাগনেটো-অপটিক, ইলেকট্রো-অপটিক ও 
নি ৪ কেলাস। (সচরাচর সংসক্ত লেজার আলোক 
হয়ে থাকে।) ব্যবস্থাটির মধ্য দিয়ে গমন করার সময় 
আলোকে নিপুণভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য লেন্স, দ্ণি, 
কম্পিউটার-সৃষ্ট হলোগ্রাম হলোগ্রাফিক আলোক-উপাদান ও 
ফাইবার-আলোকবিদ্যা (9৮০: 006০3) ব্যবহৃত হয়। এভাবে বিচিত্র 
প্রয়োগের জন্য স্থাপত্যের বহুবিচিত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়। 
আলোকীয় তথ্য প্রসেসরসমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা 
যেতে পারে, যথা : অপটিক্যাল ইমেজ প্রসেসর, অপটিক্যাল 
সিগন্যাল প্রসেসর ও অপটিক্যাল কম্পিউটার। আলোক-ব্যবস্থার 
স্থাপত্য এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পাদিত প্রক্রিয়াকরণ কর্মপ্রকৃতির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। দেখুন: £০90560-00009;) 7816000- 
906105; 17010519101)5; 1,8591) 1987)600-000103; 0900021 
[0155 | [সু.ব.] 


07608] 15019607 আলোকীয় বিচ্ছিন্নক অত্যন্ত 
ক্ষুদ চার-প্রান্তবিশিষ্ট ইলেকট্রনিক বর্তনী উপাদান যার মধ্যে অখণ্ড 
প্যাকেজরপে থাকে একটি আলোক নিঃসরক, একটি আলোক_ 
নিরপক এবং কিছু কৌশলের ক্ষেত্রে নিরেটাবস্থার ইলেকট্রনিক 
বর্তনীসমূহ (509110-568509 21201101010 01100105) | নিঃসরণ ও 
নিরূপণ এমন অবস্থানে থাকে যাতে নিঃ৪সরক থেকে 
নির্গত নিঃসরণের বেশিরভাগই নিরূ'পক বা ডিটেক্টরের আলোক- 
সংবেদী এলাকার সঙ্গে আলোকীয়ভাবে যুগলায়িত হতে পারে। এ 
কৌশল অপ্টো-আইসোলেটর (90915018107), অপটিক্যাল- 
কাপল্ড আইসোলেটর (900০8] ০০81160 15018007) এবং 
অপ্‌টোকাপলার (০9:০০০8187) নামেও পরিচিত। 

বসানো হয় একই অখণ্ড অনচ্ছ প্যাকেজে যাতে নিঃসরক দ্বারা সৃষ্ট 
আলোকীয় নিঃসরণই কেবল নিরূপকের উপর পড়তে পারে। 
অংশাবলির এই গঠন-কাঠামো সলিড-স্টেট ইলেকট্রনিক ট্রান্সফরমার 
অথবা রিলে হিসেবে কাজ করতে পারে, যেহেতু প্রবেশ ও নির্গমন 
্রান্তদ্বয়ের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ইলেকট্রনিক 
ইনপুট সংকেত ইলেট্রনিক আউটপুট সংকেত তৈরি করে। 


00790108] 7179971815 আলোকীয় বস্ত-উপাদান ৩১০ 


০ শরিক ও চাই সোপ কারে ীব্জকরনালা তাল সারা ডে সোনা ়ানাাোমবপলা রই াবযাগতার যী বিনা চিনা মোজা বাজী জাতে মন 


আলোকীয় বিচ্ছিন্নকসমূহ বিশেষভাবে ইলেকট্রনিক বর্তনী এবং 
সিস্টেম ডিজাইনারদের খুব কাজে আসে। এর কারণ হলো- দুটি 
বর্তনীর মধ্যে প্রায়শ ভোল্টেজের বিরাট ব্যবধান থাকে এবং 
তদ্সত্বেও কোনো বর্তনীর মৌলিক ভোল্টেজ মাত্রার পরিবর্তন না 
করেই এদের মধ্যে ক্ষুদ্র সংকেত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। 
আলোকীয় বিচ্ছিন্নকসমূহে ব্যবহারের জন্য অতি সচরাচর যে 
আলোক-দর্পণ নির্বাচন করা হয় তা হলো- গ্যালিয়াম আর্সেনাইড 
লাইট-এমিটিং ডায়োড (679) যা বর্ণালির অবলোহিত বা 
অবলোহিত নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে আলোক নিঃসরণ করে। অপর 
যে সব ইনপুট কৌশল সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে_ গ্যাস- 
ক্ষরণ এবং ভাম্বর বাতিসমূহ। এ সব নিঃসরক কিছুটা বড় এবং 
লাইট-এমিটিং ডায়োডসমূহের চেয়ে মন্থর হতে পারে। সেজন্য তখন 
এদের বিশেষ ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কাম্য হয় এবং বর্ণালির 
দৃশ্যমান অংশে বর্ণালি-শীর্ষবিশিষ্ট নিরাপকের সঙ্গে সংযুক্ত করে 
এগুলো ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 100810709500171 18170, 1181) 
01010016 01909 | 
আলোকীয় বিচ্ছিন্নকসমূহ নিমাণে ব্যবহৃত আলোক- 
নিরাপকগুলোর মধ্যে থাকে-_আলোক-নির্ভর রোধক (যেমন 
ফটোসেল), বৈদ্যুতিক ইনপুট ছাড়াই ভোল্টেজ সৃষ্টিকারী আলোক- 
ধবেদী কৌশলসমূহ (যেমন ফটো-ভোল্টীয় কৌশলসমূহ), এক 
অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমনকারী আলোক-সংবেদী কৌশলসমূহ 
(যেমন ফটোথাইরিস্টর) এবং ভোল্টেজ বা কারেন্ট রূপান্তরক্ষম 
আলোক-সংবেদী কৌশলসমূহ (যেমন ফটোট্রানজিস্টর, ফটোডায়োড 
ও ফটো-ডিটেক্টর-্যামপ্রিফায়ার সমাবেসশমৃহ)। দেখুন: 01107 
(21600017105); 00005] 081900015)| [সুব.] 


0911098] 17196971915 আলোকীয় বস্ত-উপাদান 
সাধারণ অর্থে অবলোহিত, দৃশ্যমান, বা অতিবেগনি বিকিরণ বা 
আলোক প্রতিফলিত, প্রতিসৃত, পরিসক্রুত, রূপারোপিত, সমবর্তিতি, 
উদ্ঘাটিত বিচ্ছুরিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল পদার্থ আরো 
সুনিদিষ্টভাবে জানালা এবং লেন্স-এর জন্য সচরাচর ব্যবহৃত স্বচ্ছ 
বস্ত-উপাদান। এসব বস্তু-উপাদান হচ্ছে বিভিন্নপ্রকার কাচ, পুরু বা 
পাতলা ধরনের প্লাস্টিক অথবা একক বা একাধিরভাবে সজ্জিত 
কেলাস। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকীয় ধর্মাবলি হলো স্বচ্ছতার মাত্রা 
ও বর্ণালি-অঞ্চল, একই বর্ণালি-অঞ্চলে প্রতিসরণাঙ্ক [এর মান 
এবং নমুনার সুষমতা | শক্ত, সবল ও তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতি 
অসুবেদী বন্ত-উপাদানসমূহই সাধারণত বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আলোকীয় বস্ত-উপাদান হচ্ছে 
আলোক-কাচ। এটি ব্যাপক পরিসরের প্রতিসরণাঙ্ক ও বিচ্ছুরণ_ 
ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এতে অবশ্যই অগলিত কণা বা পাথর, 
বুদ্বুদ ও রাসায়নিক অসমসত্বৃতা ইত্যাদি ত্রুটি থাকা চলবে না। এ 
ধরনের. ক্রুটি থাকলে আলোক-কাচে পরিবর্তনীয় প্রতিসরণ 
অঞ্চলসমূহের সৃষ্টি হয়। দেখুন 01895 

কাচের সুনির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে একক কেলাস বা 
পলিক্রিম্টালিন সমাবেশ ব্যবহার করা হয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ- 
ক্ষেত্রে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী হচ্ছে কিউবিক 
প্রতিসাম্য, যেন প্রতিসরণাঙ্ক ও অন্যান্য ভৌত ধর্ম দিক-নিরপেক্ষ 
হয়। 


প্রাস্টিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মাবলি হচ্ছে (কাচের 
তুলনায়) এর কোমলতা এবং আণবিক জটিলতা দৃশ্যমান বর্ণালি 
প্রাস্টিকসমূহ ব্যবহার করা যায় তুলনামূলকভাবে কম দামি লেন্সের 
জন্য। কিন্তু সেগুলোতে যাতে ঘষা না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক 
থাকতে হবে। প্রাম্টিক কাচসমূহ তুলামূলকভাবে হুস্ব ও অতিদীর্ঘ 
তরঙদৈর্ঘ্যে অবলোহিত আলোর জন্য ব্যবহার করা যাবে। 

বর্ণালির অতিবেগুনি অঞ্চলে প্রধান প্রতিসরকসমূহ হচ্ছে চি, 
08152, এবং 91021 এ থেকে হুম্ব অঞ্চল শূন্যস্থান অতিবেগুনি 
অঞ্চল নামে পরিচিত। এখানে আবহমগ্ডল এবং সকল জ্ঞাত বস্ত- 
উপাদান অনচ্ছ। অতি দূরবর্তী অবলোহিত অঞ্চলে অধিকাংশ 
আযালকালি হ্যালাইডের ভিতর দিয়ে আলো বেশ ভালোভাবে যেতে 
পারে। এক ইঞ্চির কয়েক হাজার ভাগের চেয়ে অধিক পুরু না হলে 
বহু প্লাস্টিক কাজের উপযোগী হতে পারে। এগুলো সাধারণত 
নির্দিষ্টকৃত অভ্যন্তরীণ আবহমণ্ডল বজায় রাখার জন্য হালকা 
আবরণ হিসাবে জানালায় ব্যবহার করা হয়। [সুব.] 


(0010108] 777661)005 01 01)6]0109] 21191 515 
অত্যন্ত সুবেদী একটি পদ্ধতি। এতে বস্তর সাথে বিদ্যুৎ- চুম্বকীয় 
তরঙ্গের আন্তঃক্রিয়া বিশেষণ করে তাদেরকে গুণগত ও 
পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করা হয়। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের 
তরলদৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করা হয়। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্ের প্রকৃতির উপর 
বস্তর সাথে এর আত্তঃক্রিয়া নির্ভর করে। 

তরঈদৈত্যের যে সকল একক সাধারণত ব্যবহার করা হয় তা 
হচ্ছে, ত্যাংস্ট্রম (8), মাইক্রোমিটার (41), এবং ন্যানোমিটার (017))। 
এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে দেখানো হলো ; 


1 25 1010" (মিটার) 
111 _ 10-60 
11) 5 10-গ্য) 


কা.হা.] 


06108] [71010500196 আলোক দৃরবীক্ষণ এই 
যন্ত্র দিয়ে ক্ষুদ্র বস্তুর পরিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। সাধারণত 
একটি জটিল দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অন্তর্তক্ত একটি আলোর উৎস, একটি 
আলোক সঞ্চয়ক বা কনডেন্সার, একটি অবজেকটিভ বা লক্ষ্যবস্তর 
নিকটতম লেন্স এবং একটি অকিউলার বা আইপিস বা চাক্ষুষ লেন্স 
যার বদলে একটি রেকর্ডিং বা ধারণকারী যন্ত্রও ব্যবহার করা যায় 
যেমন একটি আলোকবিদ্যুৎ টিউব বা আলোকচিত্র প্রেট। ব্যবহাত 
আলোর তরঙ্গদৈর্য অথবা লেন্স তৈরির জন্য যে কাচ প্রাপ্তিসাধ্য 
তার উপরেই নির্ভর করে দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকারিতা । 
উদাহরণস্বরূপ দৃশ্যমান ক্রটি যেমন-_ক্ষেত্রবক্রতা এবং পার্থিক 
বর্ণিলতা সাধারণ অবজেকটিভ লেন্সে সংশোধন করা হয় না, কিন্তু 
চাক্ষুষ লেন্সে প্রশমন করা হয়। 

পরিবর্ধন ক্ষমতা : জটিল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পরিবর্ধন ক্ষমতা 
অবজেকটিভ লেন্সের এবং আইপিস লেন্সের পরিবর্ধন ক্ষমতার 
গুণফল। যে কোনো ম্যাগনিফায়ার বা পরিবর্ধকের মতোই শেষোক্ত 


শাহের আতা ইিজানববাবাো হল যাবো জও আভা পা সু 


চাক্ষুষ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। অবজেকটিভ লেন্সের পরিবর্ধন 
ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য এই লেন্সের সৃষ্ট প্রতিবিম্ব এবং দ্বিতীয় 
ফোকাল কিছুর মধ্যে দূরত্বকে ফোকাল দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে যে 
রাশি পাওয়া যায় তাই উক্ত পরিবর্ধন ক্ষমতা। একটি ১৮ মিমি 
ফোকাল দৈর্ের অবজেকটিভের ক্ষমতা ১০। অবজেকটিভকে 
সাধারণত পরিবর্ধন ক্ষমতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়, ফোকাল দৈর্ঘ্যে 
নয়। উল্লেখিত দৈর্ঘ্কে দৃশ্যমান টিউব দৈর্ঘ্য বলে (সাধারণত ১৮০ 
মিমি) এবং এই দৈর্ঘ্য যাস্ত্রিক টিউব দৈর্ঘ্য থেকে ভিন্ন, কারণ সেটা 
হলো যন্ত্রের দৈর্ঘ্য মাত্র। 

ক্যাটাডায়োপটিক ব্যবস্থা : এই ব্যবস্থা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে 
জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এর বিশেষ সুবিধা হলো অপেক্ষাকৃত 
কু বর্ণিল ক্রি (০1010178010 ৪)০7807)। একটি অংশ দিয়ে তৈরি 
এ ধরনের একটি যন্ত্র ছবিতে (ছবি ১ক) দেখানো হয়েছে। বিশুদ্ধ 
দর্পণ ব্যবস্থায় অবশ্যই কোনো বর্ণিল ক্রটি থাকে না। অতিবেগুনি 
অঞ্চলে সব দূরবীক্ষণের কাজ ক্যাটাডায়োপান্ট্রক ব্যবস্থার মাধ্যমে 
করা হয়ে থাকে। এ ধরনের একটি নকশা ১খ ছবিতে দেখানো 
হয়েছে। | 

সঞ্চয়ক : উৎস থেকে আলোকে অভিসারী করার জন্য একটি 
বহিঃস্থ সহায়ক লেন্স ব্যবহার করা হয় যাতে বস্তুটি সুষমভাবে 
সবদিকে সমান ওঁজ্জল্যে আলোকিত হয়। সঞ্চয়কের প্রধান কাজ 
হলো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোর বেশিরভাগই ব্যবহার করে মন্ত্রে 
মধ্যে প্রেরণ করা। বৃহৎ পরিসরে অভিক্ষেপের কাজে সঞ্চয়ক 
ব্যবহার করা হয় কারণ এখানে একটি অভিক্ষেপ অবজেকটিভ 
অথবা পরিবর্ধকের সাহায্যে একটি আলোকিত ফিল্ম বা স্লাইডের 
প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা হয়। দূরবীক্ষণ ব্যবস্থায় এটা ব্যবহার করা হয় 
আলোক উৎস থেকে আলোককে সঠিক পথে পরিচালিত করার কাজে 
যাতে বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্বি প্রবেশ মণির সবটা ভরে 
ফেলে। 


€ক্) 


ক্যাটাডায়োপাট্রিক লক্ষ্যবস্তর দুটি ধরন : (ক) মাকসুটভ ধরন; 
(খ) গ্রে কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অতিবেগুনি লক্ষ্যবস্ত 


ব্যবহারিক দূরবীক্ষণে অনেক সময় ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতিতুলনা বা. 


কনট্রাস্ট বৃদ্ধি করা সুবিধাজনক যাতে তা অন্ধকার পটভূমিতে উজ্জ্বল 
বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়। এটা করা হয় সঞ্চয়ক এমনভাবে সাজিয়ে 
যাতে সরাসরি আলো আটকে যায় এবং বস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত অথবা 
'বিচ্ছুরিত আলোই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পৌছায়। ২নং ছবিতে একটি 


৩১১ 0700109] [7)10805091)8 আলোক দৃরবীক্ষণ 


সার: জববারাাএ নী িরদিাকা লাঃএ কাছে শিকল! & রঃ 


কর বিভব 


কাডিওয়েড কনডেনসার দেখানো হয়েছে যা এ ধরনের অন্ধকার 
পটভূমির সঞ্চয়কের একটি উদারহরণ। 

আলোক দৃরবীক্ষণ : আলোক দূরবীক্ষণের দর্পণ, সঞ্চয়ক, 
চাক্ষুষ লেন্স এবং মূল টিউব একত্রে অনেক সময় আলোকট্রেন নামে 
পরিচিত। খাড়া দণ্ড, মঞ্চ, এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এসব মিলে তৈরি 
দূরবীক্ষণের যাস্ত্রিক অংশ। 

দূরবীক্ষণের উপমঞ্চের সঙ্গে সাধারণত একটি দর্পণ সংশ্লিষ্ট থাকে 
যাতে আলো দূরবীক্ষণের অক্ষ বরাবর প্রতিফলিত হয়। সঞ্চয়ক 
ব্যবহার না করা হলে একটি অপসারী দর্পণ ব্যবহার করতে হয় 
কারণ তা নমুনা বস্তুর উপর অধিক পরিমাণ আলোর সমাবেশ ঘটাতে 
পারে। সঞ্চয়কের সঙ্গে একটা সমতল দর্পণও ব্যবহার করা হয় 
একই উদ্দেশ্যে । 

দূরবীক্ষণের মূল অংশ হলো অবজেকটিভ যা লক্ষ্যবস্তুর 
নিকটবততী লেন্স। এই লেন্স প্রতিবিম্ব তৈরি করে যা চাক্ষুষ লেন্স বা 
আইপিসেও পরিবর্ধিত হয়। আলোক মাইক্রোগ্রাফিক লক্ষ্যবস্ত 
এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে একটা সমান প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় 
যার বিকৃতি কম। সুবিধার জন্যে পাচটি অবজেকটিভ লেন্সের দু'টি 
একটি ঘূর্ণমান চক্র বা নোজপিসের উপর বসানো হয় যাতে 
তা সমফোকাল এবং সমকেন্দ্রিক হয় এবং অবজেকটিভ লেন্স 
পরিবর্তন করলেও লক্ষ্যবস্ত দৃষ্টিক্ষেত্রে মধ্যবিন্দুতে প্রায় ফোকাসে 
থাকে। 

সাধারণভাবে ব্যবহৃত হিগেনিয়ান অকিউলারের ক্ষেত্র 
সমতলীয় এবং তার একটা লক্ষণীয় পিনকুশন বিকৃতি থাকে। 
এপোক্রোমেটিক অবজেকটিভের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণমূলক অকিউলার 
দিয়ে বর্ণশুদ্ধির কাজ সম্পূর্ণ করা হয় কারণ তার বিকৃতি কম কিন্তু 
তাদের ক্ষেত্রে বক্রতা থাকে। একক অক্ষিক বা মনোকিউলার মূল 
টিউবের বা চোডার দৈর্ঘ্য কমানো-বাড়ানো যায়। আমেরিকান 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে তাদের যাক্ত্রিক 
দৈর্ঘ্য ১৬০ মিমি (৬৩ ইঞ্চি) এবং তাদের প্রচ্ছদ কাচের পুরুত্ব ০.১৮ 
মিমি (০০০৭ ইঞ্ছি)। প্রসারণক্ষম টিউবটি লম্বা এবং ছোট করা যায় 
প্রচ্ছদ কাচকে পাতলা এবং পুরু করে যার ফলে ক্রুটিযুক্ত পুরুত্বের 
জন্য সৃষ্ট প্রচ্ছদ কাচের বর্তুল ক্রুটি দূর করা যায়। 


দ্বি-আক্ষিক বা বাইনোকিউলার টিউব তৈরি করা হয় দুচোখে 
ব্যবহার করার জন্যে। প্রায় সব বাইনোকুলার যন্ত্রে পরকলা বা 


0010008] 17990111907 আলোক-রাপারোপক 


৩১২ 


হিরা বাকল হয়রান হছেীমারাবিুতোারগারচাতেীাািুোগহরকাকোর জা ারকংলা যেটির রিতার কাকার তেরি রি রব অনাবিল বির িুে্াএজা বীর 


প্রিজম ব্যবহার করে আলোর অর্ধেক প্রতি চোখে পাঠানো হয়। 
যেহেতু প্রতি চোখ একই ক্ষেত্র দেখে তাই বাইনোকুলার যন্ত্র ত্রিমাত্রিক 
দৃশ্য দেখায় না। বাইনোকুলার প্রায়ই মনোকুলারের তুলনায় দীর্ঘতর 
হয় এবং সঠিক দৈর্্য একটা ক্ষতিপূরণমূলক লেন্স ব্যবহার করে 
বজায় রাখা হয়। 

উল্টানো দৃরবীক্ষণ : অবজেকটিভ এবং অকিউলারসহ উল্টানো 
দূরবীক্ষণে দূরবীক্ষণের সমগ্র দেহটি মঞ্চের নিচে এবং 

রণ ব্যবস্থা মঞ্চের উপরে থাকে যাতে নিঃসৃত আলো 
ব্যবহার করা যায়। উল্টানো দূরবীক্ষণ বিশেষভাবে ব্যবহাত হয় 
পগ্ঠতল পরীক্ষার কাজে। সাধারণ দূরবীক্ষণের তুলনায় এ ধরনের 
দূরবীক্ষণের মঞ্চে বৃহৎ এবং বেখাস্সা নমুনা বস্তু সহজে সরানো যায়। 
মাইক্রো ব্যবচ্ছেদের কাজে এবং ঝুলস্ত বিন্দু প্রস্তুতকরণ পর্যবেক্ষণের 
জন্যে উল্টানো দুরবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। 
তুলণামূলক দূরবীক্ষণ : তুলনামূলক দূরবীক্ষণ একটি ব্যবস্থা 

যেখানে দুটি দূরবীক্ষণকে একটি বিশেষ ধরনের অকিউলার বা চাক্ষুষ 
লেন্স দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে একটি দূরবীক্ষণের দর্শন ক্ষেত্র 
বিভাজন উলম্ব রেখার একপাশে এবং অন্যটির ক্ষেত্র উক্ত রেখার 
অন্য পাশে। এটা একটা অভিক্ষেপজাতীয় দূরবীক্ষণও হতে পারে 
যার প্রতিবিন্ব একটা টেমপ্রেট বা পরিচিতি নক্শার সাথে তুলনা করা 
যায়। 

ব্যবচ্ছেদ দূরবীক্ষণ : ব্যবচ্ছেদ দূরবীক্ষণ দুধরনের। সহজ 
প্রকারটি হলো পরিবর্ধন কাচের যা একটি কাচের প্লেটের উপরে 
অবলম্বন মঞ্চের উপর বসানো থাকে। মঞ্চটি বস্তর ব্যবচ্ছেদের 
জন্য ব্যবহার করা হয়। 


দূরবীক্ষণযন্ত্রে মধ্য দিয়ে যাওয়া আলোকরশ্মি 


সাধারণ ব্যবচ্ছেদ দৃরবীক্ষণকে অনেক সময় গ্রীনাফ 
(৪15970081) দূরবীক্ষণও বলে। এটা একটা ঘনছক 
(9127695০010) দূরবীক্ষণ যার মধ্যে দুটো পৃথক দূরবীক্ষণ এক সঙ্গে 
সংযুক্ত করে এক মঞ্চের উপরে একটিমাত্র একক হিসাবে ব্যবহার 
করা হয় (৩নং চিত্র)। এটা বাস্তবিকই ঘনছকের দূরবীক্ষণ কারণ ডান 
চোখ দিয়ে দেখা যায় নমুনাবস্তূর ডানদিক এবং বামচোখ দিয়ে বাম 
দিক। সাধারণত মুল টিউবে পরকলা ব্যবহার করা হয় যাতে 


প্রতিবিম্ব খাড়াভাবে দেখা যায়। এভাবে নমুনা বস্তুর গতি সরাসরি 
দেখা যায়। একক অবজেকটিভের মতো তা উল্টোভাবে দেখায় না। 
ধ্াতববিজ্ঞান দূরবীক্ষণ : ধাতববিজ্ঞান দূরবীক্ষণ একটি 
গবেষণাগারের দূরবীক্ষণ যার মধ্যে থাকে একটা ফোকাস করার মঞ্চ 
এবং থজু আলোকিতকরণ ব্যবস্থা যা দিয়ে প্রধানত ধাতব পৃন্ঠতল 


পর্যবেক্ষণ করা যায়। [হা.র.] 
01961091 77)007819001 আলোক-রাপারোপক 
আলোকরশ্মির কিছু ধর্ম পরিবর্তন করার কাজে ব্যবহৃত 


কৌশলসমূহ। একটি আলোক-বিসরকের ন্যায় রশ্মির দিক স্ক্যান 
করা যেতে পারে, অথবা আলোক-তরঙ্গের দশা বা কম্পাঙ্ক 
রূপারোপিত 110017150) করা যেতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ সময় 
আলোর তীব্রতাই রূপারোপিত করা হয়। 

নিয়ামনকরণের জন্য তুলনামূলকভাবে নিম্র-কম্পাঙ্কসমূহে (১০৫ 
হাৎস-এর কম) ঘূর্ণমান অথবা স্পন্দনশীল দর্পণ এবং যান্ত্রিক শাটার 
ব্যবহার করা যায়। অবশ্য অত্যন্ত উচ্চ কম্পাঙ্কে চালনার ক্ষেত্রে 
এসব কৌশলের অনেক বেশি জাড্য (17)6718) থাকে। উচ্চতর 
কম্পান্কে তরল ও কঠিন পদার্থসমূহের নিয্তর ইলেকটুন ও 
পরমাণুর গতির সুযোগ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যথাক্রমে বিদ্যুৎ 
আলোক (5190170-02011), চুন্বক-আলোক (7887900-021০), বা 
শব্দ-আলোক নামে পরিচিত প্রতিভ প্রযুক্ত ক্ষেত্র, 
চৌম্বক ক্ষেত্র বা শব্দ তরঙ্গসমূহ রাপারোপণের (77908180101) 
মাধ্যমে এসব গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দেখুন: 4০০05০97069; 
160050-000105; 1057 91690[; 741861)90-0101105 | [সুব.] 


0790051 1711956 ০0111015986101) আলোক দশা 
অনুবদ্ধতা যে প্রক্রিয়ায় অসরল রৈখিক আলোক প্রক্রিয়া 
তরঙ্গের সঞ্চালন দিককে সুষ্্নভাবে বিপরীতমুখী করা যায়_যাতে 
প্রত্যাবর্তনকারী রশ্মিটি আপতিত রশ্মিটির পূর্বপথকে অনুসরণ 
করতে পারে। প্রক্রিয়াটি তরঙ্গমুখ প্রত্যাবর্তী বা কাল প্রত্যাবরতীন 
প্রতিফলন। এই প্রতিভাসের অনন্য বৈশিষ্ট্যাদি নির্দেশ করে 
যে বিকৃত অথবা বিষমসত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্শি 
সঞ্চালনের সমস্যায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। আলোক দশা 
অনুবদ্ধতা এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা একটি আলোক রশ্মি 
একটি অসরলরৈখিক বস্তু উপাদানে মিথস্ক্রয়া করে এমনভাবে 
প্রতিফলিত হয় যাতে প্রতিফলিত রশ্মিটি হুবহু আপতিত রশ্মিপথকে 
অনুসরণ করে ফিরে আসে (চিত্র দেখুন)। নিচের ব্যাখ্যামূলক চিত্র 
থেকে দেখা যায় যে এ ধরনের প্রতিফলনের বিশ্ব রূপান্তরের 
ধর্মাবলি মৌলিকভাবেই প্রচলিত সাধারণ দর্পগণর বিম্প রূপান্তর 
থেকে ভিন্ন। 

আগত রশ্মি এবং প্রচলিত সাধারণ দর্পণ থেকে প্রতিফলিত 
রশ্মি- এই দুই রশ্মি দর্পণ পৃষ্ঠের উপর অভিলাম্বিক ছ ভেক্টর বা 
তরঙ্গ ভেক্টর % ভেক্টরটির উপাংশের উল্টান প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পর্কিত 
সুতরাং একটি আলোক রশ্মিকে যদৃচ্ছ দিকে পরিচালিত করা সম্ভব। 
প্রচলিত দর্পণটির দিকভঙ্গি বদলিয়ে। পক্ষান্তরে, দশা অনুবদ্ধ 
প্রতিফলক চিত্র খ দেখুন) 7 ভেক্টরটিকে এমনভাবে উল্টিয়ে দেয় 
যাতে প্রতিফলিত অনুবদ্ধ আলোক রশ্মিটি, দর্পণটির দিকবিন্যাসের 


৩১৩ 


মল লাফ্ীবিতাবললাহাজরমারীবিজলসবিাজবাধলাও আযহা লোারচাডেবিাাি্ারাগএকাতী কবিতার দাও াকোইিারিপযাবহলা ও 


তোয়াকা না করে, আপর্তিত বীমের পথটিকে যথাযথ অনুসরণ করে 
প্রত্যাবর্তন করে। এই যথাযথ পথ ধরে আলোর প্রত্যাবর্তন ঘটে, 
এমনকি যদি আপতিত বীমের পথে বাধাও থাকে (যেমন এক খষ্ঠ 
ভাঙ্গন কাচ)। প্রচলিত দর্পণের দিকে তাকালে আমরা আকাশের 
মুখচ্ছবি দেখি, অন্যপক্ষে একটি দশা-অনুবদ্ধ দর্পণে তাকালে আমরা 
কেবল চোখের তারাই (2811) দেখব। 


(ক) একটি প্রচলিত সাধারণ দর্পণ থেকে এবং (খ) একটি বিশেষ ধরনের 
দর্পণ “আলোক দশা অনুবদ্ধ' থেকে প্রতিফলনের মধ্যে তুলনা 


এ ধরনের চমকপ্রদ প্রতিবিম্ব রাপাস্তর (077859 0815001- 
[180107) ধর্মাবলি (এমনকি বিকৃতকারী আলোক উপাদানের 
উপস্থিতিতেও) আলোক সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় প্রয়োগের 
দ্বার উন্মোচন করেছে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে : লেজার বিগলন 
(1:956 05197), আবহমগ্ডলীয় সঞ্চারণ (801109510116710 [010108- 
৪8001), তন্ত আলোক সঞ্থারণ, প্রতিবিম্ব পুনরুদ্ধার, প্রকৃত কাল 
হলোগ্রাফি (681 01706 17010219019), আলোক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, 
সরলরৈখিক অণুবীক্ষণ, লেজার অনুনাদক নকশা, এবং উচ্চ বিশ্লেষণ 
অসরলরৈখিক বর্ণালিবীক্ষণ। দেখুন: 17010981801), 18521) 
10101171621 000105; 00008] 00101701710810115 1 [সে.বে.] 


0196109] 18157) আলোক প্রিজম/ত্রিশিরা দুই বা 
ততোধিক সাধারণত সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা একটি স্বচ্ছ কঠিন বা তরলকে 
এমনভাবে আবদ্ধ করা হয় যাতে পৃষ্ঠ দুটি একটি রেখায় মিলিত হয়ে 
কোণ সৃষ্টি করে, তখন এই সৃষ্ট “আলোক ব্যবস্থাকে' পদার্থবিদ্যার 
পরিভাষায় বলা হয় প্রিজম বা ত্রিশিরা। এই আলোক ব্যবস্থাকে 
ব্যবহার করা হয় আলোর রশ্মিকে বিচ্যুত করতে। যেহেতু 
আলোরশ্মির এই বিচ্যুতি নির্ভর করে প্রিজমের প্রতিসরণাক্কের 
উপর, অন্যদিকে প্রতিসরণাক্কের মান পরিবর্তিত হয় আলোর 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। তাই এই দুটি উপাদানকে ব্যবহার করে 
প্রিজমকে কাজে লাগানো যেতে পারে আলোর বিক্ষেপণ 
উৎপাদনে । প্রিজম সাদা আলো রশ্মিকে তার একবর্ণী উপাংশসমূহে 
বিশ্লিষ্ট করতে সমর্থ । দর্পণের পরিবর্তে প্রিজম ব্যবহার করা যায় 
আলোর বিচ্যুতির জন্য,_প্রিজম ব্যবহারে একটি অতিরিক্ত সুবিধা 
হলো প্রতিফলনী পৃষ্ঠসমূহকে রক্ষা করা যায় অবক্ষয়ের ক্রিয়া 
(০0795101) থেকে । দেখুন: 10150615101) (২2019110115); 11101 
90005; 7২০21200101) 0 ৮/2৬৪5। 


07)6109] 197009০6101) 55566771 

(এ চাবি এবার রিম ােিশুতোবসএকর 

একটি বিক্ষেপণকারী প্রিজম বিভিন্ন তরজদৈর্ধ্যের আলোক- 

সমূহকে বিভিন্ন পরিমাণে বিচ্যুত করে। বিচ্যুতির পরিমাণ অবশ্য 

বৃদ্ধি করা যায় এমন বেশ কয়েকটি প্রিজম ব্যবহার করে যাদের 

প্রতিসরণী পার্বসমূহ সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। নিচের 

চিত্রে প্রদর্শিত এরকম একটি প্রিজম ব্যবস্থাকে বলা হয় র্যালে প্রিজম 

(২1618) 101911)-_যা উল্লিখিত প্রিজম ব্যবস্থার একটি উদাহরণ । 
চিত্রে কয়েক জাতের বিচ্ছুরণক্ষম প্রিজম দেখানো হলো : 


কে) র্যালে প্রিজম সজ্জা; খে) দুটি ক্রাউন ও একটি ফ্রিন্ট কাচ দিয়ে তৈরি 
“সরাসরি দৃষ্টি-_আ্যামিচি প্রিজম সঙ্জা 


ফ্রিন্ট কাচ উপাদানের রয়েছে উচ্চ বিক্ষেপণ, তাই এ ধরনের 
তৈরি একটি প্রিজমের সাথে এক বা একাধিক নিম্বতর বিক্ষেপণ 
ক্ষমতা বিশিষ্ট উপাদান (যেমন ক্রাউন কাচ) দিয়ে তৈরি প্রিজম 
সন্নিবেশ ঘটিয়ে চিত্র (খ) দ্রষ্টব্য) বিচ্যুতিকে নিরপেক্ষ করে তোলা 
যায় বিক্ষেপণের নিরপেক্ষতা বর্জন না করেও এর ফলে সরাসরি 
দৃশ্যমান প্রিজম ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব। খ-চিত্রে প্রদর্শিত 
প্রিজম ব্যবস্থাটিকে বলা হয় আযামিচি প্রিজম ব্যবস্থা (47710 
[75 ১৮5০17)। প্রিজম কোণকে সমন্বয় করে একই ধরনের 
প্রিজম ব্যবস্থা তৈরি করা যায় যা বিক্ষেপণকে নিরপেক্ষ করে 
তুলবে, বিচ্যুতিকে নয়, এবং এই ধর্ম ব্যবহার করে বর্ণালির 
একটি ক্ষুদ্ধ অংশের উপর ব্যবহার্য একটি অবার্ণ প্রিজম ব্যবস্থা 
নির্মাণ করা যায় যার ক্রিয়া অবার্ণ লেন্সের অনুরূপ। দেখুন: 
311)00012157 101099191; 0901710011081 0106105; [.97)5 (0100105); 
09060081 0781911815; 10671500109; 1২95011710 00৮/61 
(90005) [সে.বে.] 


€0796108)1 19701601078) 55591) আলোক প্রক্ষেপণ 
ব্যবস্থা আলোক প্রন্ষেপণ ব্যবস্থা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া 
যার মাধ্যমে একটি আলোক উদ্ভাসিত বস্তুর প্রতিবিম্ব কোনো 
আলোক ব্যবস্থার দ্বারা এমনভাবে সৃষ্ট হয় যাতে এ বিম্বটিকে 
দেখা যেতে পারে, তার ছবি তোলা যেতে পারে এবং অন্যভাবে 
এটি পরিদৃষ্ট হতে পারে। এই ব্যবস্থাটির অপরিহার্য উপাদানসমূহ 
হলো : একটি আলোক উৎস, একটি আলোক ঘনীভবন ব্যবস্থা, 
অভিলক্ষ্য বস্তটির ধারণ দণ্ড, একটি প্রক্ষেপক লেন্স এবং একটি 
পর্দা যার উপর বিম্বটি সৃষ্ট হবে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। আলোক 
প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের জন্য দেখুন: 


07061081 [91565 আলোক-স্পন্দ 
0711677910£187) । অবলোকনের দিকে প্রতিবিম্বটির উজ্জ্বলতা 
নির্ভর করে বেশ কতিপয় উপাদানের উপর-__এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি হলো : (১) বিবেচনাধীন প্রতিবিম্ব বিন্দু থেকে প্রক্ষেপক 
লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখা আলোক উৎসটির প্রতিবিম্বের গড় 
“উজ্জ্বলতা” (২) এই প্রতিবিম্ব বিন্দুতে প্রক্ষেপক লেন্সের মণি 
(20111) দ্বারা যে ঘনকোণ সৃষ্ট হয়, এবং (৩) পর্দাটির প্রতিফলন ও 
স্বচ্ছতা বৈশিষ্ট্য । সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হয় যতদূর সম্ভব এই 
উজ্জ্বলতা বেশি হয় তার চেষ্টা করা। সুতরাং প্রদত্ত পর্দার বৈশিষ্ট্য, 
লেন্স, এবং প্রক্ষেপণ দূরত্ব বিবেচনায় রেখে সর্বোত্ম ব্যবস্থাপনা 
হলো আলোক উৎসটির প্রতিবিন্বকে প্রক্ষেপণ লেন্সের উপর 
স্থাপন করা যাতে প্রতিবিম্বটি লেন্সের মণি সম্পূর্ণভাবে ও সুষমভাবে 
ঢেকে ফেলে। 


চিত্র১: একটি সরল আলোক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা 


চিত্র ২: এপিডায়াস্কোপ নামে কথিত আলোক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা যার 
সাহায্যে অস্বচ্ছ বস্তুর প্রতিবিম্ব পর্দায় প্রক্ষেপ করা সম্তভব। 


অভিলক্ষ্য বস্তুটিকে ঘনীভবন লেন্স ও প্রক্ষেপক লেন্সের 
মাঝামাঝিতে বসানো হয়। বস্তুটি যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে 
এটিকে সরাসরি আলোক রশ্মির অভ্যন্তরে স্থাপন করা যেতে 
পারে; তবে এটি এমনভাবে বসাতে হবে এবং আলোক 
ব্যবস্থাটির নকশা এমন হবে যাতে এটি প্রক্ষেপক লেন্সে 
আলোক উৎসটির কোনো প্রতিবিশ্বকে ছেটে না ফেলে। বস্তুটি 
অন্বচ্ছ হলে প্রক্ষেপণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়- এই 
ব্যবস্থাকে বলা হয় এপিভায়াম্কোপ (৩10185092); চিত্র-২ 
দেখুন। [অ.রা.] 


৩১৪ 


00196109] [১11595 আলোক-স্পন্দ সময়মুহূর্তসমূহ 
বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যবহৃত আলোর ক্ষুদ্ধ ঝলকসমূহ। স্ফুলিগ বা 
ঝলক ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ১০-৭ সেকেন্ড সময়কাল স্থায়ী 
ঝলকসমূহের সাহায্যে স্থলজাগতিক বস্তুকায়াসমূহের অধিকাংশ দ্রুত 
চলাচলের চিত্র গ্রহণ করা যায়। ১০-১০ সেকেন্ড-এর রেজলিউশন 
(7650101107) বিশিষ্ট দ্রুতগতি ফটোফিজিক্যাল ও ফটোকেমিক্যাল 
প্রক্রিয়াসমূহ সমীক্ষার কাজে উচ্চ-গতি ফ্ল্যাশ ল্যাম্প এবং 
ইলেকট্রনিক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৬ সালে ১০ * 
পিকোসেকেন্ডের কম সময়কাল স্থায়ী প্রথম আলোক-স্পন্দসমূহ 
সৃষ্টির জন্য লেজার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। অবিচ্ছিন্ন লেজার 
সিম্টেমের (০0171170005 06 18567 $551হ1) সাহায্যে এক 
পিকোসেকেন্ডের এক-দশমাংশ সময়কাল স্থায়ী স্পন্দসমূহ সৃষ্টি করা 
সম্ভব হয়েছে। দেখুন: [25917 50069500010 71100819019 | 
লেজারে কম্পাঙ্ক বা মোডসমূহ যত বেশি স্পন্দনরত থাকে, 
ততো বেশি হুস্কতর আলোক-স্পন্দ উৎপন্ন করা যায়। স্পন্দ সৃষ্টির 
জন্য জৈব রপ্কই আদর্শ, কারণ রঞ্জকসমূহ কম্পাঙ্ক বা রঙের 
প্রশস্ততর পরিসরব্যাপী স্পন্দনশীল থাকতে পারে। স্পন্দ সৃষ্টির 
জন্য এ সব স্পন্দনশীল কম্পাঙ্কের প্রত্যেকটিকে অবশ্যই একে 
অপরের সঙ্গে নির্ধারিত দশা-সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে যাতে ক্ষুদ 
আলোক-স্পন্দ তৈরির জন্য সেগুলো সংসক্তভাবে পরস্পর 
সংযোজিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় মোড লকিং (79৫6 
19010178) | [যুব] 


07901091 1)0771)1016 আলোক-পাম্পিং পাম্পিং 
বিকিরণ নামে অভিহিত আলোক-বিকিরণ অর্থাৎ দৃশ্যমান বর্ণালির 
মধ্যে বা নিকটবর্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্সমৃহের আলো) ব্যবহারের মাধ্যমে 
পারমাণবিক বা আণবিক সিস্টেমসমূহে বিভিন্ন শক্তির নির্বাচিত 
কোয়ান্টায়িত অবস্থাদির তাপীয় সুস্থিতি পপুলেশন থেকে শক্তিশালী 
বিচ্যুতি সংঘটন কৌশল। 

এক শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ লেজারে উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা 
আলোক পরিবর্ধনের জন্য আলোক-পাম্পিং একান্ত অপরিহার্য । 
ৃষ্টাত্তত্বরূপ, রুবি লেজার ক্রিয়ার মধ্যে ঘটে উত্তেজিত লেভেল 7) 
থেকে ভূমি লেভেল 1 এ রাপান্তর (17817510107) দ্বারা লাল 
আলোর প্রতিপ্রভ নিঃসরণ । এ ক্ষেত্রে 8? আপেক্ষিকভাবে 5।-এর 
উপরে থাকে এবং ন্2-এর সুস্থিতি পপুলেশন ব্যবহারিক বিচারে 
শূন্য। লেজার ক্রিয়া দ্বারা লাল আলোর বিবর্ধনের জন্য 'ঘ? পরমাণুর 
সংখ্যা ব।-এর চেয়ে অধিক হওয়া প্রয়োজন পেপুলেশন ব্যুতক্রম)। 
72-এর উপরে 263 লেভেলসমূহের ব্যান্ডে রুবি-তে ক্রোমিয়াম 
আয়ন উত্তেজনকারী বহিঃ্উৎস থেকে আগত তীর সবুজ ও বেগুনি 
আলো দ্বারা এই ব্যুৎক্রম (10$675107) সম্পন্ন হয়। 182-তে কোনো 
বিকিরণ ব্যতিরেকেই ৪3 থেকে আয়নসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। 
উত্তেজিত অবস্থার কারণে 72-তে আয়নের জীবনকাল 
তুলনামূলভাবে দীর্ঘ। যথেষ্ট তীব্র পাম্পিং বল 51 ভূমি অবস্থায় 
থাকার পরিবর্তে 23 লেভেলসমূহের পথে বেশি সংখ্যক পরপ্রভ 
00101795০৩1) আয়ন 2-তে প্রেরণ করে। এর পর উদ্দীপিত 
নিঃসরণ দ্বারা রুবির লাল নিঃসরণের বিবর্ধন ঘটতে পারে। দেখুন: 
[৫ | [সু.ব.] 


৩১৫ 


সার তেরা কাকী ভিত পর িাপিসকহরকাবনী তিক্ত 


01961091 750০0101716 আলোক ধারণ বা রেকর্ডকরণ 
আলোক নিবেশন। কোনো শব্দ সংকেতকে আলোক_সংবেদনশীল 
(0187 557510%৩) মাধ্যমে ধারণ বা নিবেশন করার প্রক্রিয়া-__-যাতে 
ধারণকৃত শব্দ সংকেতকে পুনরায় উৎপাদন করা যায়; 
এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 000021 150010108- বাংলায় £5০010175 
আমরা বলতে পারি নিবেশন বা ধারণ। সুতরাং কোনো শব্দ 
সংকেতকে আলোক সংবেদনশীল মাধ্যমে ধারণ করে এ শব্দ 
সংকেতকে পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে আলোক 
ধারণ বা নিবেশন। প্রথম যুগে আলোকচিত্রিক ফিলুকে আলোক 
সংবেদনশীল মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু ৭০-এর 
দশকের শেষ দিকে অন্য এক জাতের মাধ্যমের উদ্ভাবন ঘটে, যার 
নাম 090081 015 বা আলোক চাকতি। আলোক উৎস হিসাবে 
লেসারের অনুপ্রবেশ পুনরুৎপাদিত শব্দ সংকেতের গুণের প্রভূত 
উন্নতি সাধন করে। স্পন্দ সংকেত উপযোজ্ন (98156 ৫০৫০ 
ঢ7900191101; ৮04) কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে আলোক চাকতির 
ধারণ ব্যবস্থায় আবদ্ধ শব্দসংকেতের অতিমাত্রায় উচ্চ-বিশ্বস্ততা 
পুনরুৎপাদন (101217-196115 1600109011001017) অর্জন করা সম্ভব 
হয়েছে। 
আলোক ফিল্ম ধারণ (001108] 7] 190010179) : আলোক 
ফিল রেকর্ডিং বা ধারণ পদ্ধতি অনেক সময় চলচ্চিত্র রেকর্ডিং 
(7101101 [0100019 71600101178) বা আলোকচিত্রিক রেকর্ডিং 
(011919£1510110 160010176) নামেও অভিহিত হয়। একটি শব্দ 
চলচ্চিত্র € ব্যবস্থায় থাকে মূলত একটি উপযোজক বা 
মডুলেটর 0ো19018107) যার কাজ হলো উপযোজিত আলোক 
রশ্মি (য700015090 1181]. ০০৪17) উৎপাদন করা, এবং একটি 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা যার কাজ হলো আলোক রশ্মির সাপেক্ষে একটি 
আলোক সংবেদনশীল আলোকচিত্রিক ফিলুকে চালানো--এর 
ফলে তড়িৎ সংকেতের সাথে প্রাতিষঙ্গিকভাবে শব্দ সংকেতকে 
ফিলোর উপর ধারণ বা রেকর্ড করা সম্ভব হয়ে উঠে। চিত্র দেখুন)। 
একটি শব্দ চলচ্চিত্র পুনরুৎপাদন (50110 [01101) [01010016 
[91701800101) ব্যব হলো মুলত একটি আলোক-উৎস, 
আলোক-ব্যবস্থা, আলোক -বিদ্যুৎকোষ (70106150170 ০611), এবং 
একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা আলোক ধারণকৃত চালাতে 
মোটামুটি আদিরূপের সমতুল্য বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিবর্তন কর৷ 
যায়। দেখুন: 01091819890175; 59000 190010175। 
লেজার রশ্মি ফিল্ম রেকর্ডিং (1,9$67 1১৩৪) 9] 
[90010116) : এটি এক ধরনের আলোক ফিলু ব্যবস্থা যা ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে একটি লেজার রশ্মি আলোক-উৎস রূপে, একটি 
শ্াব্দ আলোক উপযোজক (80098509901108] [70018101: 501) 
ও একটি শাব্দ আলোক বিসরক (800115199]00108] 061160101 ; 
£07)) সমন্বয়ে তৈরি একটি ব্যবস্থা। ৭০'র দশকে অবশ্য &07)-এর 
পরিবর্তে সংবেদনশীল গ্যালভানোমিটার ব্যবহার করা হতো। একটি 
100-1172 স্পন্দের বেধবিশিষ্টর উপযোজন (00156 ৯/1001) 
[190018090 : 411) বর্তনী অন্তর্গামী শব্দ সংকেতকে একটি 
৮৮/14 সংকেতে রূপান্তর করে। ফিলুটি যে দিকে গতিশীল তার 
উপর লম্বভাবে লেজার-রশ্মিকে প্রয়োগ করে রেকর্ডকৃত শব্দ পথ 
অঞ্চলকে অবিরতভাবে স্ক্যান করা হয়। এটি করা হয় 407)-এর 


07608] 76007:017)5 আলোক ধারণ 


সাহায়্যে যেটিকে আবার একটি 100-8172 করাত দস্ত (৪৬ (9007) 
সদৃশ সংকেত দিয়ে চালানো হয়। একই সাথে /,01-এর সহায়তায় 
লেসার রশ্মিটিকে স্পন্দ বেধ রূপারোপিত (156 ৬/100) 
[10৫018060) করা হয়; আর &014 কে চালনা করা হয় একটি 
100 চলর কম্পাঙ্কবিশিষ্ট ৮11 সংকেত দিয়ে। /01) স্ক্যানিং 
সংকেত এবং 401 স্পন্দ-বেধ উপযোজিত সংকেত উভয়ে মিলিত 
হয়ে ফিলুটির উপর পরিবর্তনযোগ্য অঞ্চল শব্দ পথ সম্পাত 
(5০470 1780 ০805816) উৎপাদন করে চিত্র-২)। যেহেতু পরপর 
দুটি স্ক্যানের (5০80) মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব অতি সামান্য, তাই দুটি 
পরপর স্ক্যানের পথচিহৃরেখা মিশে গিয়ে একটি পরিবর্তনযোগ্য 
ক্ষেত্রায়ন রেকর্ডিংয়ের প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। দেখুন: ৮০15৪ 


17900196101) | 


সবাক চলচ্চিত্র রেকর্ডিং ব্যবস্থায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনার নকশা 


পিসিএম (504) আলোক শব্দ চাকতি বাদক (02014 001091 
59714 4150. [197)| একটি আলোক চাকতি থেকে রঙিন 
টেলিভিশনে ৩০ মিনিট স্থায়ী প্রোগ্রাম চালানো যায়; প্রোগ্রাম 
ধারণকারী এ ধরনের চাকতির ব্যাস হলো ১২ ইঞ্চি (৩০ সেমি)। 
যেহেতু এর কতিপয় [4177 পর্যস্ত ব্যাপ্ত কম্পাঙ্ক সীমা বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে, তাই সংখ্যায়িত (07£1630290) স্পন্দ সংকেত উপযোজন বা 
00155 0008 1510001181101] : 7১01) শব্দ সংকেত ধারণ বা 


94591 70681 09060, 


এ চাোীরাপুলেণ +. ০ মানলো ৪১৯ চাুকোারলাওজা 


পুনরুৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হতে পারে। পিসিএম আলোক শব্দ 
চাকতি বাদকের রয়েছে নিম্বলিখিত উচ্চ গুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যাদি যা 
সাধারণ চাকতিতে অনুপস্থিত : (১) বিস্তৃত কম্পান্ক সীমার শব্দ 
সংকেত (020 2 পর্যন্ত) (২) অতি বৃহৎ গতিশীল সীমা; এবং (৩) 
নানা ধরনের বিকৃতির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি_-_ যা প্রচল্সিত রেকর্ডসমূহে 
দেখা দেয় যেমন, পথরেখা বিকৃতি, পিঞ্চ এফেক্ট 00170. ০5০) 
দোদুল্যমানতা (10110) এবং অস্পষ্টতা। এসবই হলো শব্দ সংকেত 
ধারণ ক্রিয়ায় প্রযুক্ত পিসিএম কৃৎকৌশলের সরাসরি ফুলাফল। 
রেকর্ডকরণ ব্যবস্থায় ব্যবহার উপযোগী একটি মৌলিক 
চাকতি তৈরি করা হয় একটি কাচের চাকতির উপর বাম্পীভূত 
সৃক্ষ্ম ধাতব স্তরের প্রলেপ দিয়ে। শব্দ সংকেতকে একটি পিসিএম 
(601) গুঢ় সংকেতগুলো বর্তনীর (০০176 017001) মধ্য দিয়ে 
অতিক্রমণ করানো হয় সংকেতটিকে একটি সাংখ্যিক সংদকতে 
(৫18108] 51781) রূপান্তরের জন্য; অতঃপর এটিকে কম্পাঙ্ক 
রূপারোপিত সংকেতে পরিণত করা হয়। এরপর এই রূপ"রোপিত 
সংকেতটিকে আলোক রূপারোপক (000৫8] [710018101) প্রয়ো 
করা হয় যা আর্গন লেজার থেকে আগত অবিরত আলোক রশ্মিকে 
খণ্ডবিখণ্ড করা হয় (01707178)। অতঃপর কম্পান্ক রাপারোপনের 
প্রাতিষঙ্গিক লেজার রশ্মি তীব্রতাকে আলোক ঘনীভবন ব্যবস্থার 
সাহায্যে মোটামুটি ০.৮ মাইক্রোমিটার ব্যাসের স্পট বা দাগে 
কেন্দ্রীভূত করা হয়। এভাবে তথ্যকে চাকতিটির উপর সুক্ষ স্তরে 
রা (0115) অনুক্তম হিসাবে (567165 01 0105) রেকর্ডবদ্ধ করা 
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লেজার শব্দ রেকর্ডার সৃষ্ট তরঙ্গ প্রকৃতির শব্দ পথরেখার নকশা 


পিসিএম লেজার শব্দ চাকতি বাদকটি চাকতিটিকে যথাযথ 
দ্রুতিতে ঘোরায়। এর আলোক ব্যবস্থাটি একটি নিয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন 
মিলিওয়াট: 11) হিলিয়াম নিয়ন লেজার রশ্মিকে চাকতির পৃষ্ঠের 
উপর একটি ক্ষুদ্র পঠন স্পটের উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়_এবং 
প্রতিফলিত আলোক শক্তিকে গ্রহণ করে ও একটি একক আলোক 
উদঘাটকের উপর সম্পাত করা হয়। রেকর্ডকৃত গর্তের অস্তিত্বের 
অনুসারে আলোক উদঘাটকের উপর সম্পাত করা হয়। 
রেকর্ডকৃত গর্তের অস্তিত্বের প্রকৃতি অনুসারে আলোক উদঘাটকে 
গৃহীত শক্তি পরিবর্তিত হতে থাকে। এর ইলেকট্রনিক বর্তনীসমূহ 
গৃহীত সংকেতকে সাখ্যিক রূপ (01811911260 0?) দান করে 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এবং এর পরে সাংখ্যিক থেকে সদৃশ রূপাস্তরক 


৩১৯৩ 


(0181671-00-8178108 06020৮91161) ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাংখ্যিক 
সংকেতকে শাব্দিক বহির্গামী সংকেতে অতি বিশ্বস্ততার সাথে রূপান্তর 
করে। দেখুন: [01512] 10 418106 0070৮672]। [অ.রা.] 


0790681 706910 01519975108।) আলোক ঘূর্ণনশীল 
কোনো আলোকীয় সক্রিয় বস্ত উপাদানের মধ্য দিয়ে 

অপেক্ষক হিসাবে ঘূর্ণনে পরিবর্তন ঘটে; এই প্রক্রিয়া বুঝাতে এই 
পদটি ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 007০8] ৪০০৮1 | 

সকল বস্তু উপাদানে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে ঘূর্ণন পরিবর্তিত হয়। 
এই পরিবর্তন ঘটে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাসের কারণে। প্রথমটি 
ঘূর্ণনের অধিকাংশ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে পারে, যদিও এটিকে 
যথার্থভাবে ঘূর্ণনশীল বিচ্ছুরণ নামে ডাকা সঠিক নয়। এটি নির্ভর করে 
এই তথ্যের উপর যে আলোক সক্রিয়তা (920081 ৪০1৬1) 
প্রকৃতপক্ষে হলো বৃত্তাকার দ্বিপ্রতিসরণ (01761171897০)। অন্য 
কথায় বলা যায় যে, আলোক সক্রিয় পদার্থ বাম বৃত্বীয় সমবর্তিত 
আলোর বেগ থেকে ভিন্নতর বেগে দক্ষিণ বৃত্বীয় সমবর্তিত আলোকে 
মাধ্যমটির মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে। 

এই ছদ্ম বিচ্ছুরণ যা বস্তু উপাদানের বেধের উপর নির্ভরশীল 
ছাড়াও রয়েছে প্রকৃত ঘূর্ণনশীল বিচ্ছুরণ যা নির্ভর করে তরঙদৈর্ঘ্ের 
দক্ষিণ ও বাম বৃত্বীয় পোলারায়িত আলোর জন্য প্রতিসরণান্কের 
পরিবর্তনের উপর। দেখুন: চ0187250 11871 

আলোক সক্রিয় পদার্থ যেসব তরঙ্ঈদৈর্যকে বিশোষণ করে 
তাদের জন্য, দুটি বৃত্বীয় সমবর্তিত উপাংশ ভিন্ন মাত্রায় বিশোষিত 
হবে। এই অসম বিশোষণকে বলা হয় বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ 
(1071919]1)1 বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব ধর্ম আপতিত সরলরৈখিক 
সমবর্তিত আলোকে উপবৃত্তাকার সমবর্তিত আলোতে পরিবর্তন 
করে। দেখুন £ &)50100071 

আলোক ঘূর্ণনশীল বিচ্ছুরণ ও বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব পরম্পরের 
সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, ঠিক যেমন সাধারণ বিশোষণ ও বিচ্ছুরণ 
সম্পর্কিত। সম্পূর্ণ আলোক সক্রিয় ঘূর্ণনশীল বিচ্ছুরণ বর্ণালি যদি 
জানা থাকে, তাহলে বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব বর্ণালির হিসাব করা যায়, 
এবং এর উল্টাটাও করা সম্ভব। 

কোনো অণুর (অথবা কেলাসের) জন্য বৃত্তাকার দ্প্রতিসরণ ও 
দ্বিরাগত্ব প্রদর্শন করতে হলে, অবশ্য এর দর্পণ প্রতিবিম্ব থেকে 
পার্থক্য করতে হবে। কোনো বস্তকে যদি তার দর্পণ প্রতিবিম্বের 
উপর পুরোপুরিভাবে উপরিপাতন না করা যায় তাহলে এঁ বস্তুকে 
বলা হয় কাইরাল (01171), এবং প্রাসঙ্গিক আলোক ঘূর্ণনশীল 
বিচ্ছুরণ ও বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব প্রতিভাস দুটিকে কাইরো আলোক ধর্ম 
(01101001091 0101090065) নামে পরিচিত। 

অধিকাংশ জীববৈদ্যিক অণুসমূহের রয়েছে এক বা একাধিক 
কাইরাল কেন্দ্র এবং এদের “এনজাইম-অনুঘটিত রূপান্তর” 
(6172%06-08081929 080519178010103) ঘটতে পারে, এর এই 
ঘটনা এক বা একাধিক কেন্দ্রসমূহে কাইরাল চরিত্র সংরক্ষণ করে 
অথবা বিপরীতে পরিবর্তন ঘটায়। আরও এনজাইম রয়েছে যারা 
নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্যময় কাইরাল কেন্দ্রের জন্ম দিতে সক্ষম। 
এসব তথ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে কেন আলোক ঘূর্ণনশীল 
বিচ্ছুরণ এবং বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব প্রতিভাস জৈব ও অজৈব রসায়নে, 
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বারের বা জাডেইনিরানবসতাহাদলাএতাযেইি্াবিলাকাদবাধলাএকাযোরিজানসকাহরাএমার বেনী 


নয একার 


এবং প্রাণ রসায়নে বহুলভাবে ব্যবহাত হয়। দেখুন: 1302%109; 
96616901)677715019 1 

চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে কেবল কাইরাল পদার্থই 
আলোক ঘূর্ণনশীল বিচ্ছুরণ এবং বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব প্রদর্শন রুরে। 
চুম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে কাইরাল ধর্মবিহীন পদার্থসমূহ সমবর্তিত 
আলোর সমতলকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম__আর এটি প্রথম প্রদর্শন 
করেছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। চৌম্বক আলোক ঘূর্ণন ফ্যারাডে 
প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। আর তরঙ্গদৈধ্যের উপর এই ঘূর্ণন 
পরিবর্তনের নির্ভরতাকে বলা হয় চৌম্বক আলোক ঘূর্ণনশীল 
বিচ্ছুরণ। যেসব তরঙ্গদৈর্ঘ্য এলাকায় বিশোষণ পরিদৃষ্ট হয় সেসব 
ক্ষেত্রে চৌম্বক বৃত্তাকার দ্বিরাগত্ব দৃষ্ট হয়। দেখুন: [87899 615০ 
1/1820150900010$1 [অ.রা.] 


0796108] 517189085 আলোকপচ্ঠ সাধারণভাবে বহুল 
ব্যবহৃত অনেক আলোকযন্ত্রে এমন ধরনের আলোক উপাদান 
(ঢ1016081) থাকে যা বর্তুলাকার পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ; এদের বক্রতার 
ব্যাসার্ধের সীমা বেশ প্রশস্ত। এ ধরনের পণ্ঠদেশকে বলা হয় 
আলোকপ্ন্ঠ (9001০থ1 9019065)1 যে পৃষ্ঠটি বর্তুলাকার নয় তাকে 
বলা হয় অবর্তুলাকার পৃষ্ঠ (850151109] 5019909)। প্রতিসাম্যিক 
ূ্ণনযুক্ত এ ধরনের পণ্ঠের উদাহরণ হলো কণিক বা শান্কব 
ছেদনসমূহ : উপবৃত্তক (61115010), পরাবৃত্তক (1779700101৫), 
অধিবৃত্তক (214901910)। সুতরাং যে কোনো আলোকবস্ত 
উপাদানকে আবদ্ধ করে একটি আলোক একক গড়ে তোলে 
তাদের বলা হয় আলোকপৃন্ঠ। বেলনাকার ও টরোয়ড (19701) 
আকৃতির লেন্স সাধারণত নতুন বা বিকৃত রূপের বিম্ব উৎপাদনে 
অর্থাৎ বিকৃতরূপীয় ব্যবস্থায় (৫118770101060 5516775) ব্যবহাত 
হয়। 
যেহেতু ব্তুলাকার পৃষ্ঠকে সহজে ঘষা-মাজা ও মসৃণ করা যায় 
সেহেতু অধিকাংশ আলোকমন্ত্রে বত্তুলাকার লেন্স ব্যবহার করা হয়। 
পৃষ্ঠ দুটিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তাদের কেন্দ্র দুটি 
একটি সরলরেখায় অবস্থান করে__যে রেখাটির নাম ব্যবস্থাটির 
আলোক অক্ষ (01000 ৪815)। পৃষ্ঠটি এই অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদে 
করে তাকে বলা হয় শীর্ষ (/০7০)। আবদ্ধকারী কোনো গষ্ঠ 
সমতল হলে- এটি. একটি বিশেষ পরিস্থিতি, এবং সমতল পম্ঠটিকে 
অবশ্য বর্তুলাকার পৃষ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করা যায় যার কেন্দ্র রয়েছে 
ভা অর্থাৎ সমতল হলো অনন্ত ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বর্তুলাকার 
| 
অবর্তুলাকার পৃষ্ঠ তৈরি করা বেশ শক্ত কাজ। যখন 
একাদিক্রমে একই ধরনের অর্থাৎ অবিকল অবর্তুলাকার উপাদান 
তৈরি করতে হয়, তখন অবশ্য ঘষা-মাজা ও মস্ণ করার জন্য 
বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন, চশমার লেন্সের জন্য এবং 
অধিবৃত্কীয় (05190019181) বা উপব্ত্তকীয় (61111050191) দর্পণের 
জন্য ব্যবহত হয়. ক্ষু বিশেষ প্রস্তরখণ্ড যাদের বলা হয় 
+167101165” | যেখানে অতিমাত্রায় সংশোধনের প্রয়োজন, যেমন_ 
জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় ব্যবহৃত টেলিস্কোপের লেন্সের জন্য 
সূন্ষ্মকাজের সর্বোত্তম পথ হলো হাতের নিপুণ স্পর্শে প্রয়োজনীয় 
সংশোধন করা। ঘনীভবন কাজে বা সাধারণ ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত 
লেন্সের জন্য সাধারণ পদ্ধতি হলো মোল্িং (1701018)। সার্চলাইটে 


07911081 (6195007)6 আলোক-দৃরবীক্ষণ 


কারি কাপর জেইফিজাবাধপাাদ লা যমবীনিিতোমবাম ঢারোইবিজজদুকাহাগসাএজাছেইী 


ব্যবহারের জন্য বৃহৎ অধিবৃত্তকীয় দর্পণ তৈরিতে, এবং চলচ্চিত্র 
প্রক্ষেপণের জন্য আর্কবাতিতে ব্যবহৃত উপবৃত্তকীয় দর্পণ তৈরিতে 
ব্যবহার করা হয় “দ্রপিং পদ্ধতি। এক শীট গ্লাস প্লেট একটি যুৎসই 
অবতল আকৃতির মোল্ডের উপর স্থাপন করে এটিকে যতক্ষণ না 
নমনীয় হয় উত্তপ্ত করা হয়, ফলে এটি মোল্ডের অবতলে ঝুলে 
পড়ে। দেখুন: 06070610081 001105; 1,675 (990০5); 00008] 
(91550006| [সে.বে.] 


07081 (€6185007 আলোক-দৃরবীক্ষণ টেলিস্কোপ 
একটি আলোকমন্ত্র যা দূরবর্তী কোনো বস্ত/জ্যোতিষ্ক উৎস থেকে 
আলোক গ্রহণ করে একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, যা বিভিন্ন 
কৃৎকৌশল ব্যবহার করে অনুপুঞ্খভাবে অনুশীলন করা যেতে 
পারে। দূরবীক্ষণের এ ধরনের সংজ্ঞা অবশ্য বহুলাংশেই সংকীর্ণ । 
জ্যোতির্মগুলে রগীনরশ্মি (,-1৪9$) বা অতিবেগুনি রশ্মি 
অনুশীলনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত দূরবীক্ষণ অথবা 
দূরাগত বেতার বিকিরণ অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ভূমিতে স্থাপিত 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রকেও এই শ্রেণিতে অন্তর্তৃক্ত করা যায়, কারণ এসব 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রও জ্যামিতিক আলোকবিদ্যার নীতি ও বিধিতে কাজ 
করে। জ্যোতির্মণ্ডলী থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির কাছাকাছি তরঙ্গ 
দৈষ্যের বিকিরণকে (300 "মা? পর্যন্ত) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেটে দেয়; 
জ্যোতির্মগুল থেকে আগত এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে নিকট অবলোহিত 
তরঙগদৈর্ঘ্যের সীমা পর্যস্ত (অর্থাৎ 300-1000 171) বিকিরণ 
অধ্যয়নের কাজে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত টেলিস্কোপসমূহ ব্যবহৃত হয়। 
এই জাতীয় টেলিস্কোপসমূহকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়: 
(১) মভো-টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ : মুখ্যত জ্যোতির্মগুলীয় 
জ্যোতিক্ষ বা বস্ত অধ্যয়ন অনুশীলনে ব্যবহৃত (২) নো, সংক্রমণ 
দূরবীক্ষণ : জ্যোতিক্কাদির অবস্থান, গতি এবং সুন্ষ্মাতিসৃক্ষ্মভাবে 
সময় পরিমাপনে এ জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার দেখুন: 50010070101 
শু 87510 10300177600) 06000900081 00095; [২৪010 (61550009; 


15155001061 

নভো-টেলিস্কোপে সাধারণভাবে তিন প্রকারের আলোক ব্যবস্থা 
ব্যবহৃত হয়। একটি হলো “প্রতিসরণীয় ব্যবস্থা” [6801178 
55197); এদের মুখ্য আলোক উপাদানসমূহ হলো লেন্স__যা 
আলোক কেন্দ্রীভূত করে থাকে প্রতিসরনের মাধ্যমে । অন্যটি হলো 
প্রতিফলনী ব্যবস্থা 0676008 557) যার মুখ্য উপাদানসমূহ 
হলো “দর্পণ”; এরা আলোককে প্রতিফলন ক্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত করে 
থাকে। আর এক জাতের ব্যবস্থা হচ্ছে ক্যাটাডায়অপটিক ব্যবস্থা 
(08150199110 5/31617)। এর মুখ্য আলোক উপাদানসমূহ হলো 
লেন্স ও দর্পণের সমন্বিত ব্যবস্থা । শেষোক্ত শ্রেণির আলোক ব্যবস্থার 
চমৎকার উদাহরণ হলো “স্মিম্ড ক্যামেরা” 5০101 ০৪170618) | 
দেখুন: 5010010 ০21776181 

জ্যোতিরিদগণ কদাচিৎ পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন কাজে বৃহৎ 
দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে থাকেন। এর পরিবর্তে বৃহৎ টেলিস্কোপের 
সাহায্যে তারা ভবিষ্যত অধ্যয়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। 
বর্তমানে উপাত্ত সংগ্রহে পুরানো আলোকচিত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে 
উন্নততর কৃৎকৌশল আলোকবিদ্যুৎ বিশ্বকরণ (17919919010 
17085775) কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। আধান যুগলায়িত” উদঘাটকের 
চমৎকার সুবিধা 'হলো_ এরা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং কম্পিউটার 


€0701108] (901017)6 111517077)67165 


সাযুজ্যে চৌম্বক টেপ বা চাকতি থেকে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণের 
জন্য এসব উদঘাটক সরাসরি উপাত্ত পড়তে পারে। দেখুন: 
50900111081] 01000091015; 0187£০-00000160 ৫6৬106$ | 

জ্যোর্তিমগ্ডলীয় বস্তু বা জ্যোতিষ্ক থেকে যে বিকিরণ আমরা 
পাই তাতে সকল তরঙ্গদৈর্থ্য অন্তর্ভৃক্ত। কোনো বস্তকায়া থেকে 
নিঃসৃত বা সেটি থেকে প্রতিফলিত বিকিরণের বর্ণালিবৈ শিষ্ট্য 'যে 
বিশেষ আলোকযন্ত্রের সহায়তায় বিশ্লেষণ করা যায় তার নাম 
বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্ (50901109812715 57020110176661) | দেখুন: 
45110100101081 50০0095০90% | 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল নানা প্রয়োজনে র্যবহাত বৃহৎ 
টেলিস্কোপের কার্যকারিতা সীমিত করে দিয়েছে। পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের সবচাইতে পীড়াদায়ক প্রভাব হলো বিম্বের ঝিলিমিলি ও 
নড়াচড়া-_যাদেরকে যুগপৎভাবে বলা হয় “দুর্বল দেখা” (2০০7 
$8108)। চমৎকার পরিষ্কার রাত্রে যা হতে পারে পর্যবেক্ষণের জন্য 
আদর্শ স্থান,__সেক্ষেত্রে একটি তারকার প্রতিবিম্ব 0.2 থেকে 0.25 
আর্ক-সেকেন্ড চাপে দৃশ্যমান চাকতি রূপে দেখা দেয়। সাধারণ রাতে 
দৃশ্যমান চাকতির সীমা 0.5 থেকে আর্ক-সেকেন্ড। 20" ইঞ্চির (50 
01) অধিক বৃহৎ টেলিস্কোপ নির্ষিত হয় প্রধানত ক্ষমতাবান আলোক 
সংগ্রাহক রূপে, বিশ্লিষ্টকরণ এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। এই 
আলো সংগ্রহণ ক্ষমতা নির্ভর করে মুখ্যত প্রধান দর্পণ বা অভিলক্ষ্য 
লেন্সের আয়তনের উপর পুনশ্চ উল্লেখ্য হলো আমাদের বাযুমণ্ডল 
কাকিক্ষত পর্যবেক্ষণকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। 


কিট পিক জাতীয় মানমন্দিরের ৮০.০১ম. মেয়ল (/5থ11) প্রতিচালক। 
টেলিস্কোপটির উপরের প্রান্তে অন্ধকার টিউবটি হলো মুখ্য ফোকাস প্রকোষ্ঠি। 


ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালোমার পর্বতে (6210727 1%000817) 
স্থাপিত ২০০ ইঞ্চি (5.081) হেল টেলিস্কোপটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত 
হয় ৯৯৫০ সালে। এটির মুখ্য প্রতিফলক দর্পণটির ব্যাস হলো 200 
17 যার মধ্যস্থলে রয়েছে একটি 8০ ইঞ্চি (1.0271) মাপের রন্ধ। 
হেল টেলিস্কোপই হলো প্রথম টেলিস্কোপ যার টিউবটির অভ্যন্তরে 


৩৯৮ 
বলাও লাবাাশলল:াখবাধ্াঙানেীবিলামবিপকাববাণতী। চারে বাবাই দাদার তারেইীবরালবিকাাারলাডেরীবিকালাবসুতোববাসলা জাযোউাজিপৃতোদযালোর চার বিজজবিপৃতোদানগাএাবিঞাব-লাদদএভবিাস 


সাবি তালা চিকন 


রয়েছে একটি প্রধান ফোকাস খাচা (00076 000005088০9) যেখানে 
পর্যবেক্ষক স্বয়ং বসতে পারেন। প্রধান ফোকাসের দৃষ্টিক্ষেত্র হলো 
প্রতিফলকের ক্ষেত্রের চাইতে ছয়গুণ বেশি। অবিকল একই ধরনের 
আর একটি টেলিস্কোপ চিলিতে চেরোটোলোলো আত্তঃআমেরিকা 
মানমন্দিরে (02100101010 17061-/৬]010181) 00961810919 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

স্মিথসোনিয়ান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান মানমন্দির (971101- 
50018]) /501901)95108] 09959181079) আরিজোনা বহুসংখ্যক- 
দর্পণ টেলিস্কোপ য় (0071$01510 01 /072978 110- 
14107 05195000৩ : 11৮7) হলো অত্যা টেলিস্কোপের 
উদাহরণ। এর ছয়টি ৬ ফুট (1-87) দর্পণ আলো 
সংগ্রহণে ব্যবহৃত হচ্ছে-_এদের সম্মিলিত আলো-সংগ্রহণ ক্ষমতা 
একটি ১৫ ফুট (4.577) দর্পণের সমতুল্য । [অ.রা.] 


0796109] (79010175 17750-8171)61105 গতিরেখা 
অনুসারী আলোকমন্ত্ দূরবর্তী বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও 
কৃত্রিম উপগ্রহাদির কাল সহসম্পর্কিত সুঙ্ষ্মতম পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত 
ব্যবহৃত আলোকমন্ত্রাদির পরিবারকে এই নামে ডাকা হয়। উল্লেখ্য 
যে, উল্লিখিত গতিশীল বস্তুসমূহ জ্যোতির্মগুলীয় বস্তুর গতির তুলনায় 
আপাত দ্রুততর বেগে ধাবিত হয়। এসব বস্তুর স্থানিক অবস্থান, 
ক্ষেপণাস্ত্রের উচ্চতা, এবং পরীক্ষাধীন উড্ডয়নকালে বিনিদিষ্ট 
কার্যপ্রণালীর কার্যকারিতা প্রভৃতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী 


. প্রকৌশলগত তথ্যাদি সরবরাহ কাজে এসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই 


পর্যবেক্ষণ থেকে প্রকৌশলীরা নকশাগত ক্রটি সংশোধন করতে পারে, 
কার্যকারিতার উন্নয়ন সাধন করতে পারে, এবং এই পর্যবেক্ষণ 
চালিয়ে বিজ্ঞানীরা অতি দূরে ও সর্বোচ্চ উচ্চতায় চলমান ক্ষেপণাস্ত্র 
থেকে বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে। 

কার্ষের প্রকৃতি ও ধরনের উপর নির্ভর করে এই যন্ত্রাদিকে দুটি 
শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা যায় : প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত যন্ত্রাদি স্থানিক 
অবস্থান নির্ধারণ করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত যন্ত্রাদি প্রকৌশলগত 
ঘটনাদি রেকর্ড করার কাজে ব্যবহৃত হয়। গতিরেখা-অনুসারী 
টেলিস্কোপসমূহ (090100% 191650005) হলো ঘটনা রেকর্ডকারী 
মন্ত্রব্যবস্থা, অন্যদিকে সিনেখিওডোলাইটস এবং নিক্ষেপী 
ক্যামেরাসমূহ (691115010 ০%109185) ব্যবহৃত হয় স্থানিক অবস্থানের 
সুক্ষ্মাতম নির্ধারণে । স্থানিক অবস্থান নির্ধারণ পদ্ধতিকে পুরোকৌশলের 
গতিশীল অভিযোজন পদ্ধতি ব্যবহার করে চলমান অভিলক্ষ্যের 
অবস্থান নির্ধারণের সমতুল্য বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি 
চলমান অভিলক্ষ্যকে চিহ্নিত করতে সনাতনী কৃৎকৌশল একটি 
অতিসৃক্ষ্মভাবে পরিমাপিত ভূমিরেখার উপর স্থাপনযোগ্য ন্যুনপক্ষে 
৪টি যন্ত্র ব্যবহার করে। প্রতিটি মন্ত্র প্রত্যেক মুহূর্তে উপাত্ত রেকর্ড 
করতে থাকে__অভিলক্ষ্যটির দৃষ্টির দিক হিসাবের জন্য। সদৃশ বা 
সাথখ্যক উন্নতি ও দিগাংশ পর্যবেক্ষণকাল, এবং প্রতিটি যন্ত্রের জ্ঞাত 
অবস্থান ইত্যাদি তথ্য সময়ের অপেক্ষক হিসাবে ক্ষেপণাস্ত্রটির 
অবস্থান নির্ণয়ে ত্রিভূজায়ন (01871641916) কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 

সিনেখিওডোলাইট (017600509001169) : অবস্থানিক নির্ধারণের 
অধিকাংশ কাজ সিনেথিওডোলাইট ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদিত হয় (চিত্র 
দেখুন); এটি হলো জরিপকারী ধিওডোলাইট--এতে রয়েছে ৬০ 
থেকে ২৪০৫” 0.5-6.107) মাপের ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট লেন্সসহ 


বালাওজামধীরউরলল লালা ৫ কারেবিাল বেলার এনা জহি ননাহলোর জারী বিজিশবাাাএজান 


হরর মাগাচঞজাা। 
টেলিস্কোপকে প্রতিস্থাপন করেছে। যখন সিনেথিওড়োলাইট ব্যবস্থাটি 
একটি চলমান ক্ষেপণাম্ত্রকে অনুসরণ করতে থাকে সে সময় একটি 
প্রধান নিয়ন্ত্রণ স্টেশন থেকে যুগপৎ সম্পাত বা এক্সপোজারের জন্য 
সর্বোচ্চ প্রতি সেকেন্ডে ৩০টি ফ্রেম (30 ঠি্া15/5) অর্জনের লক্ষ্যে 
ক্যামেরা ব্যবস্থাটিকে সমলয়িত করা হয়। প্রতিটি আলোকচিত্র উন্নতি 
কোণ (9198001) ০0709), দিগাংশ কোণ (82170010791 80616), 
ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিবিম্ব, এবং 7২601০1৩117 (রেটিকল রেখা) 
যা যান্ত্রিক অক্ষ নির্ধারণ করে। 

লেজার ব্যবহার দ্রুত বিবর্তনের ফলে সিনেথিওডোলাইট 
ব্যবহারও লেজার ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় গতিরেখা অনুসারী পাল্লা- 
নির্ধারণী সাংখ্যিক শ্রেণির সিনেথিওডোলাইট যন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছে। এটি 
বস্তুত আলোক সংকেত ব্যবহার রেডার (৪8) মাত্র যা অভিলক্ষ্য 
অবস্থান নির্ধারণে একক স্টেশন সমাধান দানে সমর্থ। স্বয়ংক্রিয় 
গতিরেখা অনুসরণ ও পাল্লা নির্ধারণের প্রয়োজন থেকে উদ্ভাবিত 
হয়েছে এক সেকেন্ড সুক্ষ্মতাবিশিষ্ট সিনেথিওডোলাইট ব্যবস্থা। 


৬৮০ এবং ১২০” 0.5 এবং 377) অভিলক্ষ্য লেন্সসহ কন্ট্রাভ মডেল-ই 
সিনেথিওডোলাইট এর চিত্র। প্রভাবিত, একক, অথবা দ্বি-চালক নিয়ন্ত্রণের 
সহায়তায় অনুযায়ী কাজ করা হয়। একক-স্টেশন লেজার রেডার রূপে 
চালনার জন্য যন্ত্রটিতে লেজার-স্বয়ংক্রিয় অনুসারী ব্যবস্থা অভিযোজিত 
হয়েছে। 


নিক্ষেপী ক্যামেরা (১৪11500 ০97)618)1 এটি নিশ্চল-অক্ষ, 
বিস্তৃত কোণ, আলোক চিত্রিক-প্লেটবিশিষ্ট ক্যামেরা; এটি একটি 
নাক্ষত্রিক পশ্চাৎপটে একই প্লেটের উপর একটি চলমান ক্ষেপণাস্ত্রের 
বহুলসংখ্যক এক্সপোজার রেকর্ভকরণের মাধ্যমে অতি সৃক্ষ্নভাবে 
স্থানিক অবস্থান নির্ধারণে সমর্থ । স্থৈতিক ব্যবস্থা এবং সৃন্ষ্মাতি_ 
সৃহ্ষ্রভাবে জ্ঞাত তারকার অবস্থান ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী যাক্তরিক স্থায়িত্ব 
এবং নির্ভৃলতার প্রয়োজনীয়তাকে হাস করে দিয়েছে। এর ফলে 
নিক্ষেপী ক্যামেরা ২-৫ সেকেন্ড মাপার কৌণিক নির্ভুলতা অর্জন 
করতে পেরেছে। পাইরোটেকনিক ফ্রেয়ার (9/701০0010 18153) 


৩৯৯ 


09106109119 [3071050 এত 


যো তাতে এজি জারি কাবা তরীকা 


এবং ইলেকট্রনিক স্ট্রবোস্কোপিক (5160169710 9০১০9$001010 
12117) ব্যবহার করা হচ্ছে রাতের আকাশের পশ্চাৎপটেও 
ক্ষেপণাস্ত্রের অবস্থান চিহিত করতে। 

গতিরেখা অনুসারী টেলিস্কোপ (18010718 161550005)। এটি 
একটি দীর্ঘ ফোকাস দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট টেলিস্কোপ, যা 
মিসাইলের গতি সৃক্স্রভাবে অনুসরণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত। একই সাথে 
এটি মিসাইলের কার্যকারিতা জ্ঞাপক উপাত্তও রেকর্ড করে থাকে। 
স্বাভারিক চালনা মোডে যন্ত্রসালক একটি গতিরেখা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে 
ক্ষেপণাস্ত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করে এবং একটি নিয়ন্ত্রণ নবের (০০701 
170৮) সহায়তায় টেলিস্কোপটির গতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১২ 
মিনিট আর্ক সুন্ষ্তায় সর্বোচ্চ প্রতি সেকেন্ডে ১০" ডিগ্রিতে অবশ্য 
ব্যবস্থাটি গতিপথকে অনুসরণ করবে-_যদিনা এক্সপোজার কালে 
বিম্বটির আপেক্ষিক গতির কারণে সিস্টেমটির ₹ সেকেন্ড মাপের 
বিশ্রিষ্টকরণকে হারাতে না হয়। 

আধুনিক অনুসন্ধানী টেলিস্কোপের অতি সূক্ষ্ম অনুসরণকারী 
দক্ষতার ফলে অবলোহিত এবং দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্রেষণের জন্য 
তীর ফলালিবিশিষ্ট্র বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র অর্থাৎ শ্ন্িট স্পেকট্রোগ্রাফ 911 
51)6501109818101) ব্যবহার সম্ভব করে তৃুলেছে। দেখুন: 
4৯5070100101091 01001918005) 08061871795 1 [অ.রা.] 


0796109]]% [)0771])60 19567 আলোক-সঞ্চালিত 
লেজার এমন এক যন্ত্র যাতে লেজার বিলোমতার প্রক্রিয়ার 
জন্য অপরিহার্য কণাসংখ্যা প্রক্রিয়াটি অর্জন করা হয় (কোনো ফ্ল্যাশ 
ল্যাম্প, সূর্য বা অপর কোনো লেজার থেকে প্রাপ্ত) আলো ঘনীভূত 
করে পরিবর্ধক মাধ্যমে (8100110178 [9010]) প্রয়োগ করে। 

এরকম অনেক লেজারই তিন-স্তর লেজার; অর্থাৎ আলোক-_ 
রশ্মি শোষণ করে সর্বনিম্াবস্থার পরমাণু উচ্চতর শক্তিস্তরে উন্নীত হয় 
এবং সেখান থেকে তারা আবার নিঃসারক দশায় (677110116 50816) 
নেমে আসে। যেহেতু পরমাণুগুলো উদ্দীপিত (51101019150) হয়ে 
বিকিরণ নিওসরণ করে পুনরায় অনুত্তেজিত দশায় (গ্রাউন্ড স্টেট) 
ফিরে আসে তাই লেজার রশ্মি উৎপন্ন হয়েছে বলা যায়। কঠিন 
তিন-স্তরবিশিষ্ট লেজার (30110 11756-19%6] 159) সাধারণত 
বিরল-মৃত্তিকা মৌলের (7816-98101) 61677970) (যেমন-- 
নিওডিমিয়াম) কিংবা রূপান্তর ধাতুর (00817510107 [751815) (যেমন 
ক্রোমিয়াম) আয়ন ব্যবহার করা হয় যেখানে এই আয়ন কোনো স্বচ্ছ 
কেলাস বা কাচের মধ্যে ছড়ানো থাকে । এসব আয়নে থাকে চওড়া 
বিশোষণ ব্যান্ড (07080 80901100107) 08105) যাতে সঞ্চালিত 
বিকিরণ (%77818 724/129%) সহজেই বিশোধিত হয়। এভাবে 
চওড়া ব্যান্ড বিশিষ্ট সাদা আলো পরমাণুকে উত্তেজিত করতে পারে। 

অনেক বিরল-মৃত্তিকা আয়ন লেজার অনুত্তেজিত দশার উপরে 
চতুর্থ স্তর ব্যবহার করে। লেজার অবস্থাত্তরের জন্য এটি একটি 

য় স্তর (161]178] 1661) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সর্ব 
নিম্াবস্থায় দ্রুত অ-বিকিরিত শ্রথায়ন (007-:801801%6 1612,80107) 
দ্বারা এটি শুন্যই থাকে। কাজেই তিন-স্তর সিস্টেমের তুলনায় 
এক্ষেত্রে সঞ্চারিত আলোক তীবুতা কণাসংখ্যা বিলোমতা 
(0০০%12/9% 227519%) অধিকতর সহজে ঘটানো যায় এবং এ 
ধরনের পদার্থের লেজার ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত কম তীর 
আলোক সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। 


07)0105 আলোকবিদ্যা 


বাংলার জাম জলা জাংীরালকি সরা বিাদাধামমগ লা চায়ের নবি তোলার চায় বি্াািনকাদলাৎসাওতাজে িানবিসরাএাদনণ 


তরল লেজারের গঠন সাধারণত দৃশ্যমান আলোক সঞ্চালিত 
কঠিনাবস্থার লেজারের অনুরূপ তবে পার্থক্য এই যে এ তরল 
কোনো স্বচ্ছ প্রকোহ্ঠে থাকে। কোনো কোনো তরল লেজারে 
উপযুক্ত দ্রবীভূত অণুর দ্রবণে বিরল মৃত্তিকার আয়ন ব্যবহার করা 
হয়। এছাড়া অন্যান্য জৈব রঞ্জকের দ্রবণও (0191)10 09 
50101010175) ব্যবহৃত হয়। এসব রঞ্রকপদার্থ দ্রবণের ঘনত্ব ও 
সংযুক্তির উপর নির্ভর করে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক প্রশস্ত পরিসরে 
উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বর্ধন ঘটিয়ে থাকে (1956 : 0৪০1 
10107780101) 01 18597) | এভাবে দৃশ্যমান আলো থেকে শুরু করে 
০.৬ মাইক্রোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত এদেরকে সুসঙ্গত করা যায় 
(0078916)| কাজেই অপবর্তন গ্রেটিং (416078000ছ. £৪178) বা 
লেজার দর্পণগুলোর যেকোনোটির পরিবর্তে বিচ্ছুরক পদার্থ 
(0150015০ ০11011) ব্যবহার করে বহির্গামী তরঙঈদৈর্ঘ্যের সময় 

করা সম্ভব। 

অবলোহিত অঞ্চলে টিউনযোগ্য লেজার তৈরি করা সম্ভব যদি 
অবলোহিত গ্যাস লেজার (1178160 583 18591) ব্যবহার করা হয় 
যা অর্ধ-পরিবাহী কেলাসকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করতে 
সাহায্য করে। এভাবে অর্ধ-পরিবাহীর ইলেকট্রনকে ঘূর্ণন উল্টানো 
রমন বিচ্ছুরণ (9017-01) [২2)21) 50811611718) দ্বারা উদ্দীপিত 
করে বিবর্ধন পাওয়া যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রকে পরিবর্তনশীল করে 
সহজেই সুসঙ্গত করা যায়। দেখুন: [8567 | [ফা.মা.] 


07005 আলোকবিদ্যা আলো এবং দৃষ্টি বিষয় সংক্রান্ত 
বিজ্ঞানকে, সন্কীর্ণ অর্থে, আলোকবিদ্যা বলে। অধিকতর ব্যাপক অর্থে 
অবশ্য রঞ্জনরশ্মি থেকে রেডিও তরঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্যুৎচৌম্বক 
বিকিরণের উৎপাদন, সঞ্চালন এবং উদঘাটন সম্পর্কিত সকল বিষয়ই 
এই বিদ্যায় অন্তর্তৃক্ত। বিকিরণ তরঙ্গের এই সীমা, যা প্রায়শ 
আলোক বর্ণালি বা আলোক অঞ্চল নামে অভিহিত, মোটামুটি ১ 
ন্যানোমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যস্ত বিস্তৃত। এখানে উল্লেখ্য যে 
এক ন্যানোমিটার (110) হলো এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের ১ 
ভাগ অর্থাৎ 11) 5 10-9 হাঃ, এবং এক মিলিমিটার হলো ১ এক 
মিটারে ১০০০ ভাগের ১ভাগ, অর্থাৎ |যাথা। _ 10-) | দেখুন: 
05017901091 0100105: 1516065010191081 900105; [15102] 
901105 ৬151017 | 

সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকের পরীক্ষণবিদদের চমকপ্রদ 
আবিষ্কারসমূহই আলোকবিদ্যা নামক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা 
উন্নয়ন, অপবর্তন প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এবং আলোক সঞ্চারণ গতির 
সৃত্রায়ন__এসব আবিষ্কারই অতি দ্রুত ঘটতে থাকে স্বল্প সময়ের 
বিরতিতে । ১৭০৪ সালে আইজাক নিউটন (15880 1০101) প্রণীত 
07005 গ্রন্থের প্রকাশনা আলোকবিদ্যাকে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলা হিসাবে 
দৃঢভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে। এই গ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো : 
প্রতিসরণ, বিক্ষেপণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, এবং সমবর্তন 
(90187159007) প্রভৃতি প্রপঞ্চের বিশদ ও মৌলিক আলোচনা। 
উনবিংশ র প্রারস্তে অনেক ফলপ্রসু গবেষণা আলোর অনুপ্রস্থ 
তরক্গ (015%0156 -৬/৪৬০) প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠা করে। আলোক প্রপঞ্চ 
ও চৌনম্বক প্রপঞ্চ__এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সনাতনী আলোক- 
বিদ্যাকে সাফল্যের চরমতম শূঙ্গে স্থাপন করে; এই সম্পর্কেরই 


৩২০ 


চমকপ্রদ গাণিতিক প্রকাশ হলো জে.সি. ম্যাক্সওয়েল প্রস্তাবিত (]. ৫. 
19611) বিদ্যুৎচৌন্বক তত্ব 02190007198119010 (1০015) | এই 
যী আলো হলো বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপ্রস্থ 
তরঙ্গরপে মুক্ত স্থানের মধ্য দিয়ে সমন্বিত সঞ্চারণ। এই তত্ব একটি 
বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দানের। বিশেষ করে আলোর সাথে জড়ের 
মিথক্্রিয়া অনুধাবনে এই তত্ব ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হলো। 
সুতরাং আমরা বলতে পারি ভৌত আলোকবিদ্যার আলোচনায় 
ম্যাক্সওয়েলের তত্ব হলো মুল ভিত্তি। দেখুন: 160001)881)01010 
18019101017) [161107 1495/21]15 90009010103 | 
বিংশ শতাব্দীতে আপেক্ষিক তত্ব ও কোয়ান্টাম তত্বের 
আবিষ্কারের ফলে আমাদের ভৌত চিস্তাজগতে যে বিপ্লব দেখা দিল 
এতে আলোকবিদ্যা চর্চা ছিল সর্বাগ্রে। 
আলোকবিদ্যা নামে পরিচিত এই বিজ্ঞানটি অবশ্য ব্যবহারিক 
ও প্রয়োগের দিকে যতোটা সন্তোষজনক ও সার্থক, তত্বগত 
দৃষ্টিভঙ্গিতে ততোটা নয় বলে অনেকে মনে করেন। উচ্চ তীব্রতার 
আলোক ও আণবিক মাত্রার চাইতে বড় জড়-ব্যবস্থার সাথে 
মিথক্ক্িয়া অনুশীলনে ও বিশ্লেষণে ম্যাক্সওয়েলের তন্বকেই যথেষ্ট মনে 
করা যেতে পারে। আর অণু-পরমাণু নিঃসৃত বর্ণালি অনুধাবনে, এবং 
স্বল্প তীব্রতার বিকিরণ সশরিষ্ট গ্রতিভাসসমূহের ব্যাখ্যাদানে আধুনিক 
কোয়ান্টাম তত্বকে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়, অবশ্য আমরা যদি 
বিকিরণের বিশোষণ ও নিঃসরণের অনুপুজ্খ বর্ণনার উপর জোর না 
দিই। তবে একথা সত্য যে এমন একটি আপেক্ষিকতত্বীয় কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার সাধারণ তত্ব এখন পর্যস্ত উদ্ভাবিত হয়নি বা সকল 
পরিস্থিতিতে এবং সকল ব্যবস্থার জন্য হবে বৈধ ও প্রয়োগযোগ্য। 
আলোকবিদ্যার ইতিহাসে লেজারের উন্নয়ন একটি চমকপ্রদ ঘটনা 
নিঃসন্দেহে। বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ তত্ব গোড়া থেকেই সংসক্ত 
বিকিরণ (00797. 180190107) ধর্াবলি অনুধাবনে ও বিশ্লেষণে 
সমর্থ ছিল, কিন্তু উচ্চ শক্তির একবর্ণীয় সংসক্ত উৎপাদন সম্ভব হচ্ছিল 
না, যতোদিন না ১৯৫৮ সালে সি. এইচ. টাউনস্‌ (0. চা. 7০৮63) 
ও. এ, এল, শ্বলো (4. 5. 5018%109%/)-র ফলপ্রসু গবেষণার 
ফল পথনির্দেশক ছিল। দ্যার অনেক অর্জন ও 
সাফল্য, যেমন, হলোগ্রাফি (১০1989)), দীর্ঘপথ ব্যতিচারমিতি, 
(1019765107790%) এসেছে লেজারের প্রয়োগ থেকে। দেখুন: 
17019818175, [01616101060 18561 [অ.রা.] 


0)7017)91 001008:01 (111)691 55569105) অনুক্লতম 
নিয়ন্ত্রণ (রৈখিক ব্যবস্থা) আধুনিক নিয়ন্ত্রণ তত্বের একটি 
শাখা যেখানে রৈখিক ব্যবস্থার জন্যে অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ 
করার সমস্যা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। এখানে যে 
কার্যকারিতা সূচকটি সর্বনিয় করা হয় তা ব্যবস্থার চলকগুলোর উপর 
দ্বিঘাত হিসাবে নির্ভরশীল। 
প্রাথমিকভাবে রৈখিক অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণতত্বে যে ধরনের 
সমস্যা আলোচনা করা হয় তা অনেকটা সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, তবু 
তার ফলসমূহ রৈখিক এবং অরৈখিক উভয় প্রকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যার জন্যে ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে; উত্তৃত 
নিয়ন্ত্রণ-আইনগুলোর রৈখিক প্রকৃতির জন্যে সেগুলো 
বিশেষভাবে বাস্তবায়ন উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


৩২১ 
সাং &কগটাবিশোব রা এচাীিরবলাযোয 


আববাঠারে বিভা মং কাযোট বিহার ামহাগ হতো নিরসহিশতাছা চাদ 


নিয়ন্ত্রক সমস্যা : রৈখিক অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সহজ- 
তম প্রকার হলো সেই সমস্যা যেখানে দ্বিঘাতী মূল্য রয়েছে-_এটাই 
হলো তথাকথিত নিয়ন্ত্রক সমস্যা। এই সমস্যার লমাধানের মধ্যে 
রৈখিক অনুকূলতম নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সব মূল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত এবং 
এটাই একটা কাঠামো সৃষ্টি করে যা দিয়ে আরো প্রাগ্রসর বিষয়সমূহ 
আলোচনা করা যায়। ধরা যাক একটা ব্যবস্থার দশা-সমীকরণ হলো, 


॥ (0০) সুনির্দিষ্ট (১) 


যেখানে »() হলো ?-মাত্রিক দশা-দিকরাশি এবং এ) হলো 0- 
মাত্রিক ইনপুট (প্রদত্ত) দিকরাশি। কার্যকারিতা সূচক হলো ] যাকে 
সর্বনিম্ন করতে হবে, 


28 ০17 ২. 
7_-2 *(৫7) 31 *৪+চ| হি ৫ ২) 
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এখানে 00) হলো একটি অপেক্ষক যা দিয়ে ব্যবস্থার চূড়ান্ত এবং 
মধ্যবর্তী মান থেকে খুব বড় রকম বিচ্যুতি আলোচনায় আনা যায় 
যার মান অখণাত্মক এবং সুনির্দিষ্ট। 9] হলো একটি প্রতিসাম্য 
মেট্রিক্স সুতরাং যে কোনো সদিক রাশি ॥ যার উপাংশগুলো বাস্তব 
তার জন্য ॥91% এবং »10% অখণাত্মক। প্রতিসাম্য মেট্রিক্স ₹৫) 
দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার জরিমানা বা 
মাশুল যা ধনাত্মক সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ যে কোনো সদিকরাশি এ এর 
জন্যে ॥7চ২/৯০ যেখানে এ-এর উপাংশগুলো বস্তব এবং তার 
সবগুলো শূন্য নয়। সমস্যা হলো নিয়ন্ত্রণ সদিকরাশি 9৫) নির্ধারণ 
করা যা দিয়ে কার্যকারিতা সূচক ] রাশিকে সীমাবদ্ধতার শর্ত ১ 
সমীকরণের অধীনে সর্বনিম্ন করা যায়। 

অনুসরণ ব্যবস্থা : নিয়ন্ত্রক সমস্যা একটি সাধারণ 
সমস্যার" বিশেষ রূপ যা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করা হয়ঃ এই 
নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবস্থার উৎপাদ অথবা অবস্থা একটা প্রত্যাশিত 
পথে চলে, বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা ছাড়াই। নিয়ন্ত্রক সমস্যায় 
আকাজিক্ষিত কক্ষপথ হলো, 


চর 0 2:00 


১4698 


সাধারণ অনুসরণ সমস্যাটি এভাবে বিবৃত করা যায় : ১-নং 
সমীকরণ দিয়ে বর্ণিত একটি ব্যবস্থা আছে ধরে নেয়া হলো, নিয়ন্ত্রণ 
0) নির্ধারণ করতে হবে যার ফলে ব্যবস্থার উৎপাদ 90) _ ০0) 
*() আকাজিক্ষিত উৎপাদ ৫)-কে অনুসরণ করবে যখন কার্যকারিতা 
সূচক, 


1০ ০01) 31 501) +5 এ 


সর্বনিম্ন এবং ৪৫) _ 00-৮6)। 


সমস্যার পরিবর্তন : নিয়ন্ত্রক এবং অনুসরণ সমস্যাকে প্রসার 
করে বেশকিছু বিশেষ পরিবর্তন অন্তর্ভৃক্ত করা যায় যার প্রায়োগিক 


079077081 রা (17601 অনুক্লতম 


নীতি 


গুরুত্ব রয়েছে। ॥-এর পরিবর্তন বা জরিমানা কার্যকারিতা 
সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তার ফলে একটা গতিময় ফিডব্যাক 
বা পুনঃ্ব্যবহারকারী গঠনের সৃষ্টি হয় যা মৃদু পরিবর্তনশীল 
শিল্প-কারখানার গোলযোগের উপস্থিতিতেও আশানুরূপভাবে 
কার্ষক্ষম। 

নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধতা যেমন আংশিক ধরব লাভ অথবা ব্যবস্থাটি 
উৎপাদ ফিডব্যাক ব্যবহার করবে এই দাবি এই সব শর্তের ফলে 
অনুক্লকরণ সমস্যার সৃষ্টি হয় যা সংখ্যাভিত্তিক অন্বেষণ পদ্ধতিতে 
সমাধান করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণ ইনপুট শুধু সেই সবই হতে পারে যার 
মান মীমাবদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ, |৫))] 1) এই দাবি থেকে যে 
নিয়ন্ত্রণ-আইন উদ্ভৃত হয় তা দশা-অবস্থার প্রায় সবটার উপরেই 
অরৈখিক (সীমাবদ্ধ সেটের প্রান্তিক বিন্দুতে এ-এর মান) এবং দশা- 
অবস্থার মূলবিন্দুর কাছেই তা রৈথিক। এ ধরনের ব্যবস্থাকে বলে 
দ্বৈত-প্রকরণ (৫491 1006) নয়ন্ত্রণ। 

রৈখিক সমস্যাকে প্রসারণ করে ব্যবস্থায় এবং মাপ 
সমীকরণে যথেচ্ছ শিল্প গোলযোগের প্রভাব অন্তভূক্ত করা হলে 
একটা ফিডব্যাক গঠন পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্তরক্ত অনুকূলতম 
অবস্থা-মূল্য বিচারক (950778607) এবং তার পরে আসে রৈখিক 
পুনঃব্যবহার ফিডব্যাক গঠন যা নিয়ন্ত্রক সমস্যার 
সঙ্গে জড়িত। [হা.র.] 


070017191 ০077001 01)907 অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণতত্ব 
পরিবর্তন ক্যালকুলাসের একটি প্রসারণ যা একটি স্বতন্ত্র চলক বিশিষ্ট 
গতিময় বস্তনিচয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে চলকটি 
সাধারণত সময়। এই তত্বে নিয়ন্ত্রণ (প্রদত্ত) চলক নির্ধারিত হয় 
কোনো বস্তৃনিচয়ের কার্ধসম্পাদনের (উৎপাদ) কোনো মাপকে নির্দিষ্ট 
সীমাবদ্ধতার অধীনে সর্বোচ্চমানের করে। এই তত্ব দুইভাগে 
সুবিধাজনক হিসাবে ভাগ করা হয়, অনুক্লতম প্রোগ্রামিং যেখানে 
চলকরাশিগুলো সময়ের অপেক্ষক হিসাবে নির্ধারণ করা হয় যখন 
বস্তনিচয়ের প্রাথমিক অবস্থা সুনির্দিষ্ট এবং যেখানে অনুক্লতম 
ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ চলকরাশিগুলোকে বস্ত্বনিচয়ের বর্তমান অবস্থার 
অপেক্ষক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। 

অনুকূলতম নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উদাহরণ হলো : (১) দুই বিন্দুর 
মধ্যে যানের পথ নির্ণয় করা যাতে জ্বালানি এবং সময় ব্যয় 
হয়, এবং (২) যানের অথবা শিল্প প্রক্রিয়ার জন্যে ফিডব্যাক 
নিয়ন্ত্রণ লজিক নির্ধারণ করা যাতে আকাজিক্ষত কার্যসম্পাদন বিন্দুর 
কাছে থাকা যায় যদিও অসুবিধার উৎপত্তি হতে পারে যা স্বীকার্য 
নিয়ন্ত্রণমানের মধ্যে রাখা যায়। 

গতিময় বস্তুনিচয়কে সুবিধামতো দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : 
নিরবচ্ছিন্ন গতিময় ব্যবস্থা যেখানে নিয়ন্ত্রণ এবং অবস্থা চলকগুলো 
নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র চলকের অপেক্ষক যেমন_-সময় অথবা দূরত্ব এবং 
বিচ্ছিন্ন গতিময় ব্যবস্থা যেখানে স্বতন্ত্র চলকগুলো বিচ্ছিন্ন পরিমাণে 
পরিবর্তিত হয়। অনেক বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থার 
বিচ্ছিম্নকৃত সংস্করণ; বিচ্ছিন্ন করণ করা হয় যাতে (১) ব্যবস্থাটিকে 
বিশ্রেষণ অথবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ডিজিটাল কম্পিউটার দিয়ে অথবা 
(২) নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদ মাপা হয় বিচ্ছিন্ন সময় অবকাশে (নমুনা 
উপাত্ত ব্যবস্থা) যাতে উপাত্ত পরিবহন চ্যানেলগুলোকে ভাগাভাগি 
করে ব্যবহার করা যায়। 


0)7)61171790101) সেরা-অনুক্লকরণ 


কলাঞচারীকললাুকাহল চোরা মা ঠা ডেটীবিজানাসাশোংলার ভাতে বিজনিসৃকামজালাকচাজেরী রাবিতে 


অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণ সমস্যার এক বৃহৎ শ্রেণি নিয়লিখিতভাবে 
বর্ণনা করা যায়: গতিময় ব্যবস্থাটি একটি প্রথম পর্যায়ের সংযুক্ত 
সাধারণ অন্তরকলন সমীকরণগুচ্ছ দিয়ে বর্ণনা করা যায়, 


% ল (8১80) (১) 


যেমন ॥ (অবস্থা দিক রাশি) হলো ব্যবস্থার অবস্থানির্দেশক 
চলক (যেমন অবস্থান, গতিবেগ, তাপমাত্রা ইত্যাদি); ॥ (নিয়ন্ত্রণ 
'দিকরাশি) হলো ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলক (যেমন- মোটর ব্যবর্তন বল, 
নিয়ন্ত্রণ পৃষ্ঠতল বিচ্যুতিকোণ ভালভ, মুখ ইত্যাদি); ! হলো সময় 
এবং £একটি অপেক্ষক যা », এ, [এর উপর নির্ভর করে। 
কার্যসম্পাদন সূচক ] যাকে সর্বনিম্ন করতে হবে সেটা চূড়ান্ত সময়ের 
॥ নির্দিক অপেক্ষক। এই ] এর মধ্যে আছে চূড়ান্ত অবস্থা £() আর 
প্রাথমিক সময় ০ থেকে চূড়ান্ত সময় ( এর বিস্তৃত একটি সমাকলন 
যা অবস্থার নির্দিক অপেক্ষক এবং নিয়ন্ত্রণ সদিক রাশি ও সময়ের 
উপর নির্ভরশীল, 


ঃ 
]-%1৮(6):]+ 1 1169,409)09। (২) 


6০ 


সন্তাব্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ৃক্ত (৪) প্রাথমিক সময় 0 এবং 
প্রাথমিক অবস্থা %৫০) এই দুটি সীমাবদ্ধ করার সুনির্দিষ্ট সদিক 
অপেক্ষক 


0 [00)19]- 0 (৩) 


(9) চূড়ান্ত সময় এবং চূড়ান্ত অবস্থা সীমাবদ্ধকরণের সদিক 
অপেক্ষক 


৬1500),1] 50 €৪) 
(০) নিয়ন্ত্রণ চলকগুলোকে সীমাবদ্ধকরণের সদিক অপেক্ষক 


01[9৫)৭] এ 0 (৫) 


(৭) সুনির্দিষ্ট সদিক অপেক্ষক যা নিয়ন্ত্রণ এবং অবস্থা-চলক 


09 [500,801] ৫0 (৬) 


এবং ০) সুনির্দিষ্ট সদিক অপেক্ষক যা শুধু অবস্থা চলককে 
করে, 


9160), €0 (৭) 


এখানে ৪ এবং 9 শর্ত হলো সমতার শর্ত, কিন্তু ০, 0 এবং ৪ 
হলো অসমতার শর্ত। 


৩২২ 


সারানোর তামাম ভাববার যেসব সোওযাীারািদকাকসানকরী 


_সনদ্যা-শ্রেদি। অনুকূল নিয় সমস্যার কয়েকটি গুরুবপূ্ণ 
শ্রেণি আছে। 

র্যাংগ-ব্যাংগ (৮৪75-0978) নিয়ন্ত্রণ এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ 
যেখানে নিয়ন্ত্রণ চলকগুলো হয় তাদের সর্বোচ্চ, না হয় তাদের 
সর্বনিম্ন মানে থাকে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ অনুক্লতম; উদাহরণস্বরূপ, 
কোনো কোনো সর্বনিম্ন জ্বালানি সমস্যায় যেখানে নিয়ন্ত্রণ চলকগুলো 
১নং ব্যাস সমীকরণে কার্যসম্পাদন সূচকে এবং ৫নং সীমাবদ্ধতার 
শর্তে রৈখিকভাবে আসে। 

ব্যাংগ-জিরো-ব্যাংগ (0808-290-8178) নিয়ন্ত্রণ এক ধরনের 
নিয়ন্ত্রণ যেখানে নিয়ন্ত্রণ মানগুলো তাদের সর্বোচ্চ, শূন্য অথবা 
সর্বনিম্ন মানে থাকে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণও অনুক্লতম; 
উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো সর্বনিম্ব-জ্বালানি সমস্যা যেখানে 
নিয়ন্ত্রণ চলকগুলো ১নং ব্যবস্থা-সমীকরণে এবং ৫নং সীমাবদ্ধতার 
শর্তে রেখিকভাবে আসে এবং কার্যসম্পাদনসূচক নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণ 
চলকের মানের উপরে, চিহে্র উপরে নয়। 

রৈখিক-দ্িঘাত সমস্যা হলো সেই সব সমস্যা যেখানে ১নং 
ব্যবস্থা সমীকরণ এবং ২নং কার্যসম্পাদনসূচক অবস্থা * এবং নিয়ন্ত্রণ 
॥ এর যথাক্রমে রৈখিক এবং দ্বি-ঘাতের অপেক্ষক। প্রতিবেশী 
অনুক্লতম ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ 000) হলো একটা মোটামুটি 
অনুকূল পথ যা “সম্পূর্ণ অনুকূলতম ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ সমাধানের 
কার্ধকরী বিকল্প হতে পারে। অনুকূলতম ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ সমস্যার 
একটা আসন্নমানের সমাধান হলো [020 যা মোটামুটি অনুকূল 
পথের কাছের অঞ্চলে প্রযোজ্য। 

স্টোকাস্টিক অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণ তত্ব : এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
করা হয় একটা আনসামবল গড় অর্থে গতিময় ব্যবস্থার উপরে 
বিক্ষিপ্ত বিচলন, বিক্ষিপ্ত প্রাথমিক শর্ত এবং মাপনে বিক্ষিপ্ত ভ্রান্তি। 
একটি নিয়ন্ত্রণ নকশা তৈরি করার চেষ্টা করা হয় যা গড়ে 
কার্যসম্পাদন শর্তকে সর্বোচ্চ বো সর্বনিয়) মানের করবে এবং কিছু 
সহনশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধতার শর্ত গড়ে সার্থক করবে। 

অন্তরকলন ক্রীড়া £ এটা হলো দ্বিমুখী অনুক্লতম নিয়ন্ত্রণ 
সমস্যা । উদাহরণস্বরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা /» কার্যসম্পাদন শর্তকে 
সর্বনিম্ন করতে চেষ্টা করে কিন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 8 তাকে সর্বোচ্চ করার 
চেষ্টা করে। এর ফলে একটা মিনি-ম্যাক্স ফিডব্যাক কৌশলের সৃষ্টি 
হয় যেখানে উভয় ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো করার চেষ্টা করে যেখানে 
অপর নিয়ন্ত্রকের বুদ্ধিমত্তা, হিসাবের মধ্যে এনে উল্টা লক্ষ্য সাধন 
করার প্রচেষ্টা করা হয়। [হা.র.] 


0790177)129619078 সেরা-অনুক্লকরণ এই শব্দের 
সবচেয়ে সাধারণ অর্থ হলো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া, নকশা তৈরিকরণ 
অথবা কোনো বস্তুনিচয়কে সবচেয়ে নিখুত, কার্যকরী এবং সক্রিয় 
করার প্রচেষ্টা এবং প্রক্রিয়াসমূহ। আনুষ্ঠানিক সেরা অনুক্লকরণ 
তত্বের মধ্যে রয়েছে বিশেষ নিয়মবিদ্যা, কৌশল এবং কার্যপ্রণালী যা 
ব্যবহার করে সম্ভাব্য অনেক বিকল্পের মধ্যে একটা বিশেষ 
সমাধানকে পছন্দ করা যায় যা নির্বাচিত শর্তগুলোকে সবচেয়ে 
ভালোভাবে সার্থক করে। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত 
বলে অনুক্লকরণ শব্দটি অনেক সময়ে ব্যবহার করা হয় আরো সব 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে যা আসলে সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্বের সাধারণ আওতায় 
পড়ে। সঠিকভাবে বলতে গেলে আনুষ্ঠানিক অনুকূলকরণ কৌশল শুধু 
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কয়েকশ্রেণির সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যাতেই প্রয়োগ করা যায় যা নিশ্চয়তার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে পরিচিত। 

ধারণা এবং পরিভাষা : ধারণাগতভাবে একটি অনুক্লকরণ 

সমস্যাকে সূত্রবদ্ধ করা এবং সমস্যা সমাধান করার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
থাকে একটা মূল্যনির্ধারণ শর্ত যা অনুক্লকরণ সমস্যার লক্ষ্যের উপর 
ভিত্বি করে তৈরি করা। তারপরে থাকে নিয়ন্ত্রণক্ষম অথবা স্বতন্ত্র 
রাশিগুলোর সর্বাপেক্ষা অনুকূল মানগুলো নির্ধারণ করা যা 
মূল্যনির্ধারণ শর্তগুলো মেনে চলে। এই নির্ধারণ হয় বস্তুগতভাবে 
অথবা তথাকথিত শর্ত অপেক্ষকের বিশ্রেষণী নিপুণ পরিচালনার 
মাধ্যমে, যার ফলে স্বতন্ত্র রাশিগুলো মূল্যনির্ধারণ শর্তের রাশিগুলোর 
উপর যে প্রভাব ফেলে সেই সম্পর্ক পাওয়া যায়। বেশিরভাগ সেরা 
অনুক্লকরণ সমস্যায় অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী শর্ত থাকে এবং 
আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসতে হয় যার ফলে 
পরস্পরবিরোধী শর্তগুলোর মধ্যে একটা আপেক্ষিক মূল্যবিচার সম্ভব 
হয়। সব অনুক্লকরণ সমস্যায় যেসব অতিরিক্ত ব্যবহারিক বিচার 
চলে আসে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাশিগুলোর উপর তথাকথিত 
কার্যকরী এবং আঞ্চলিক বাধ্যবাধকতা । প্রথমটা দিয়ে ভৌত অথবা 
কার্যকরী সম্পর্কগুলো বোঝায় যা স্বতন্ত্ররাশিগুলোর মধ্যে বজায় 
থাকে অর্থাৎ যদি'একটাকে পরিবর্তন করা হয় তখন অন্যগুলোর 
মধ্যেও পরিবর্তন হয়)। শেষোক্তটি দিয়ে স্বতন্ত্ররাশিগুলো যে 
পরিসরের মধ্যে পরিবর্তিত হয় তার প্রান্তিক সীমা নির্দেশিত করা 
হয়। 

অনুক্লকরণ পদ্ধতি শুধু সেই বিশেষ বস্তুনিচয় বা বিন্যাসের 

ক্ষেত্রেই কাজ করে যার সব শর্ত এবং রাশি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 
এবং তারা বিচ্ছিন্ন এবং সংজ্ঞায়িত বস্তুনিচয়ের সীমানার বাইরে সব 
রাশির নিরপেক্ষ। আনুষ্ঠানিক অনুকূলকরণ প্রক্রিয়া সৃজনশীলতার 
বিকল্প নয় কারণ এটা নির্ভর করে যে বস্তুনিচয়কে অনুক্লকরণ 
প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলা হচ্ছে তার পরিষ্কার সংজ্ঞার উপর এবং যদিও 
প্রদত্ত বস্তনিচয় বিন্যাসের একটা সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমাধান পাওয়া 
যায় তবু এর অর্থ এটা নয় যে তার চেয়েও ভালো সমাধান পাওয়া 
যেতে পারে না। 

সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণ : সমস্যা সৃত্রবদ্ধকরণের একটা অত্যন্ত 

জরুরি অংশ হলো সংজ্ঞা দান এবং তার মধ্যে রয়েছে, 

১) বস্তৃনিচয় বিন্যাসের বর্ণনা যাকে অনুকূলকরণ করা 
প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে বস্তুনিচয় সীমানার 
সংজ্ঞা যা দিয়ে তার রাশিগুলোকে বিচ্ছিন্ন এবং বহিঃস্থ 
রাশিগুলো থেকে স্বতন্ত্র করা যায়। 

২) সংখ্যাভিত্বিক হলে ভালো হয় এমন একটা রাশির সংজ্ঞা 
দান যা দিয়ে বিশেষ অনুকূলকরণ সমস্যার সার্বিক 
মূল্যায়ন শর্ত দেওয়া যায়। এটাই নির্ভরশীল রাশি যো 
নির্ভর করে সেরা অনুকূল সমাধানের পছন্দের উপর) যা 
ভালোভাবে, সার্থক করে তা মাপা যায় এবং এটাই সেই 
রাশি যা লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করার জন্যে সর্বোচ্চ বা 
সর্বনিম্ন মানের করতে হবে। 

৩) নিয়ন্ত্রিত অথবা স্বতন্ত্র রাশিগুলোর সংজ্ঞাদান যা 
শর্তগুলোর উপর প্রভাব ফেলে। এগুলো সেইসব রাশি 
যার মান নির্ধারণ করে শর্তরাশির মান এবং এর মধ্যে 


0781 6191105 লালাগ্রস্থি 


অন্তর্ভক্ত সব নিয়ন্ত্রক্ষম রাশি যা শর্তের উপরে 

প্রভাব ফেলে এবং সংজ্ঞায়িত সমস্যার সীমানার মধ্যে 

থাকে। 

আনুষ্ঠানিক অনুক্লকরণ সমস্যা সৃত্রবদ্ধকরণের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো একটা সফল শর্ত-অপেক্ষক স্থির করা যা দিয়ে 
মূল্যায়ন শর্তটি স্বত্ত্ব রাশিগুলোর অপেক্ষক হিসাবে কি আচরণ করে 
তা মূল্যায়ন করা যায়। শর্ত-অপেক্ষক যাকে অনেক সময় লক্ষ্যমাত্রা 
(পে-অফ বা অবজেকটিভ) অপেক্ষক বলে তা সাধারণত একটা 
পেনাল্টি বা দাম অপেক্ষক হিসাবে আসে (যাকে সর্বনিম্ন করার চেষ্টা 
করা হয়) অথবা মেধা বা লাভ অপেক্ষক হিসাবে দেখা যায় (যাকে 
সর্বোচ্চমানের করার চেষ্টা করা হয় স্বতন্ত্ররাশিগুলোর সেরা 
অনুক্লমানগুলো পছন্দ করে)। আনুষ্ঠানিক সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগ 
করার জন্যে শর্ত-অপেক্ষককে লেখচিত্র বা বিশ্রেষণী পদ্ধতিতে প্রকাশ 
করতে হয়। 
উপর কাজ করে সেটাই হলো কার্ষকরী বাধ্যবাধকতা । সব 
অনুক্লকরণ সমস্যাতেই প্রান্তিক সীমারেখা রয়েছে যে পরিসরের 
মধ্যে প্রতিটি রাশি বা অপেক্ষক পরিবর্তিত হতে পারে। এটাই হলো 
আঞ্চলিক বাধ্যবাধকতা । 
অনুক্লকরণ সমস্যার সমাধান : সেরা অনুকূলকরণ সমস্যার 

সমাধানের নির্ভরশীলতা এবং তার উন্নতমান বৃদ্ধি পায় যদি সমস্যাটি 
ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। অনুক্লকরণ প্রক্রিয়ার প্রথমদিকে দৃষ্টি 
থাকে মূলত লক্ষ্যমাত্রা বিচারের উপর যা আসলে অনুক্লকরণ 
প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট রাশিগুলোর ব্যক্তিগত 
বিচারমাত্র। বিকল্প ব্যবস্থা-বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে ধারণাগত পদ্ধতি, 
বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং অনাকাভিক্ষত 
বিন্যাসগুলো বাতিল করে দিয়ে। এর ফলে সমস্যার বিভিন্ন 
বিন্যাসের সংজ্ঞা দেয়া যায় যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শর্ত, রাশি এবং 
বাধ্যবাধকতাও জড়িত। তুলনামূলক ব্যবস্থা অথবা বিকল্প 
কৌশলের সংজ্ঞাদান প্রক্রিয়া এবং সমস্যার সূত্রবদ্ধকরণ যা দিয়ে 
আনুষ্ঠানিক অনুক্লকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তা আজকাল 
অপারেশন (01721801970) গবেষণা, ব্যবস্থা $5512775) বিশ্বেষণ 
এবং ব্যবস্থা নকৃশাকরণ ($/95121)5 ৫5517) কাজে ব্যবহার করা 
হয়। [হা.র.] 


(0781 6191)05 লালাগ্রন্থি মুখগহবরে অবস্থিত গ্রন্থিসমূহ 
লালাগ্রন্থি নামে পরিচিত। এদের নিঃসৃত রস মুখগহবরকে ভেজা 
রাখে, খাদ্যবস্তৃকে ভিজিয়ে পিচ্ছিল করে এবং গিলতে সাহায্য করে। 
এছাড়া এরা হজমে সাহায্য করে এবং আরো কতগুলো বিশেষ কাজ 
সম্পন্ন করে। 

মাছ এবং উভচর প্রাণীদের মুখগহবরে শুধু মিউকাস 
নিঃসরণকারী এককোষী গ্রন্থি থাকে। স্থলচর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই প্রথম 
বহুকোষী লালাগ্রস্থির উদ্ভব হয়। ফলে তারা মুখগহবরকে সিক্ত 
রাখতে পারে যাতে খাদ্যবস্তু গিলতে সুবিধা হয়। স্থলে বসবাসকারী 
উভচর প্রাণীদের কিছু কিছু গ্রশ্থি থেকে পিচ্ছিলকারী পদার্থ নিঃসৃত 
হয়; অন্যান্য গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস এদের জিতকে এমনভাবে 
আঠালো করে রাখে যেন কীটপতঙ্গ সহজেই তাতে আটকে যায়। 
অনেক ব্যাঙের লালারসে টায়ালিন (55117) পাওয়া যায়। টায়ালিন 


(07817 কমলা ৩২৪ 


লালাইরিজানাইপ বাদলকে বজাননকোবরলারকা ২৮৭ চাববৃকানদপা তত কানা সারা জামা কোলা: ৮ তাবোল ও রেকারে চর লতার রীতা জপ হর কোপ ও শী শর াছোা তাহবদা ওহ ই দোরননোজধাল +জাযীনিগার জ্আরজাগের 


শর্করা হজমের জন্য দরকারী এনজাইম। সরীস্পদের লালাগ্রস্থি প্রায় 
একই রকম হলেও এদের গ্রস্থিসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত । বিষাক্ত 
সাপ এবং একমাত্র বিষাক্ত টিকটিকি 0118 71079167এর কতগুলো 
লালাগ্রস্থিতে বিষ (51011) তৈরি হয়। অনেক টিকটিকি/গিরগিটির 
লালাগ্রস্থিতে মিউকাস এবং সেরাস দুধরনের কোষই থাকে। কুমির 
এবং সামুদ্রিক কচ্ছপের লালাগ্রস্থির গঠন তেমন উন্নত নয়। পাখিরা 
খাবার খুটে খায়। এদের প্রচুর গ্রস্থি থাকে এবং কিছু কিছু গ্রন্থি থেকে 
টায়ালিন নিঃসৃত হয়। 


মস্তকের আংশিক ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে লালাগ্ন্থিসমূহ দেখানো হয়েছে 


সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর (জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত) মুখে 
সুগঠিত লালাগ্রস্থি রয়েছে। ঠোটের ভিতরের দিকে, গগুদেশ, জিভ 
এবং তালুতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রচুর ছোট ছোট গ্রন্থি থাকে। এছাড়া 
জোড়া জোড়া বড় লালাগ্রস্থি থাকে। এগুলো এক এক প্রজাতির 
জন্য নির্দিষ্ট। কানের নিকটে প্যারোটিড গ্রন্থি অবস্থিত| এদের 
লালারস প্যারোটিড নালি দিয়ে ভেস্টিবিউলে নিঃসৃত হয়। নিচের 
চোয়ালের পিছন দিকে সাব-ম্যাক্সিলারি বা সাব-ম্যান্ডিবুলার 
গ্ুশ্থি অবস্থিত। মুখগহবরের মেঝের জিভের নিচে সাব-লিঙ্গুয়াল 
গৃস্থি অবস্থিত। এগুলো প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো গ্রন্থির 
গুচ্ছবিশেষ যেগুলি একটি নালি দ্বারা তাদের রস নিঃসরণ করে। 
দেখুন; 01870 | [সা.এ.] 


0781)56 কমলা মিষ্টি কমলা দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
[২018০6৪€ গোত্রের অন্তর্গত 07175 51727525 গাছের ফল, যা 
পৃথিবীর বহুলব্যবহৃত ফলের মধ্যে অন্যতম ও বাণিজ্যিকভাবে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । টক বা. কটু স্বাদের কমলাগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ ও এই 
মিষ্টি কমলার চাইতে ভিন্ন প্রজাতির (0. 9০/7০/1811) ফল হিসাবে 
বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি, বাজিলসহ এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় কমলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। 


মিষ্টি কমলা টাটকা, হিমায়িত অথবা টিনজাত রস হিসাবে 
খাওয়া হয়। এর বেশির ভাগই হিমায়িত ঘন রস (0০০) হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। রস বের করে নেবার পর 
কমলার খোসা ও শ্বাস গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। 
তেল, সুগন্ধদ্রব্য ও খাবার জিনিস স্বাদ করার দ্রব্য তৈরির 
জন্যও খোসা ব্যবহার করা হয়। কমলার চিটাগুড় গবাদি পশুর 
খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

মিষ্টি কমলার বৃক্ষ বেশ সতেজ, চিরসবুজ উদ্ভিদ যার শীর্যদেশ 
গোলাকার ঘন শাখাপত্র দ্বারা আবৃত। ফলগুলো গোলাকার অথবা 
কিছুটা লম্বাটে এবং পাকলে সাধারণত কমলা বর্ণের হয়। এদেরকে 
চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয় : সাধারণ কমলা, অগ্রহীন কমলা, 
রঞ্জকযুক্ত কমলা, ও বড় আকারের কমলা (785] 017818০) যার 
শীর্ষপ্রান্তে নাভিসদৃশ একটি গর্ত থাকে । এদেরকে নির্ধারিত সময়ের 
পূর্বের (৪119 %9791/) অথবা পরের (16 ৮৪119) প্রকরণরূপেও 

ভক্ত করা হয়। দেখনু: চি০10) 17710 065| [নুই.] 


079775067॥ ওরাং-উটাং গ্রেট এপ্দের সবচেয়ে 
বড় প্রজাতি ৮০7৪০ ০)৪%1৫%5-এর সাধারণ নাম। আফ্রিকার 
বাইরে বোর্নিও এবং সুমাত্রার নিচু বনভূমি এলাকায় এরা বাস 
করে। এই প্রাইমেট প্রজাতির উচ্চতা ১.২ মিটার পর্যন্ত হয় এবং 
ওজনও হয় প্রায় ৬৮ কিলোগ্রাম। পুরুষ প্রাণী স্ত্রীর তুলনায় বড়। 
এদের হাত পায়ের তুলনায় লম্বা এবং কর্তন দাত (০8171795) 
অনেকটা বিষ দাতের মতো। মানুষের তুলনায় এদের স্বরযন্ত্রে 
গহবর অনেক বড় এবং তা চিবুকের নিচে একটি থলিকার মতো 
দেখায়। 

এসব প্রাণী ধীর মন্থুর গতিতে চলাফেরা করে, এমনকি বৃক্ষে 
অথবা মাটিতে থাকা অবস্থায়ও এরা তেমন কর্মতৎপর নয়। 
নানা ধরনের ফলমূল এদের খাদ্য। প্রজনন খতুর বাইরে স্ত্রী- 
পুরুষ পৃথকভাবে বাস করে। এ সময় তারা গাছে সাময়িকভাবে 
বাসা বানায় যেখানে একটি পরিণত বয়সের পুরুষ অথবা স্ত্রী ও 
শাবক বাস করে। আট-দশ বছর বয়সে এরা যৌন ক্ষমতা অর্জন 
করে। প্রায় ৮ মাস গর্ভধারণের পর বছরে একটি মাত্র সন্তান প্রসব 
করে। সন্তান দেখাশুনার কাজে পুরুষ কোনো দায়িত্ব পালন করে 
না। 

আ্যানখোপয়েডদের মধ্যে ওরাং-উট্াং-এর মাথার গড়ন 
অনেকটা মানুষের মতো। এদের কপালও মানুষের কপালের সঙ্গে 
সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রাণী বিলুপ্তির পথে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন। এক হিসাব অনুযায়ী এদের বর্তমান সংখ্যা ৫০০০-এর কম। 
দেখুন: ৮01781551 [সৈ.হু.ক.] 


07001691 [106101। কক্ষপথ গতি জ্যোতির্বিদ্যায় কোনো 
বস্তুর মহাকাশে গতি যা তার নিজন্ব জাড্য, কেন্দ্রীয় বল এবং 
অন্যান্য বলের অধীনে ঘটে থাকে। জোহান কেপলার পরীক্ষণ থেকে 
নির্ধারণ করেন যে সূর্যের চারদিকে গ্রহগ্ডলোর কক্ষপথ গতি হলো 
উপবৃত্তাকার। স্যার আইজাক নিউটন তার গতিসমীকরণ থেকে শুরু 
করে প্রমাণ করেন যে অভিকষীয় ব্যস্ত-বর্গের বলক্ষেত্র দাবি করে যে 
বস্তুটি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার, অথবা পরাবৃত্তাকার 


কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান হবে। 


৩২৫ 


(007'01710 অকিড 


াারাতেীবিাবতিামলল চারা গাজার জাটকা জামিনে লারা বিএম ধলা একাই ও চি বিএ পোদ ছিব করি এম বিজাবিপুতাাগারজানোই 


দুটি বস্ত যদি তাদের পারস্পরিক অভিকর্ষ আকর্ষণের অধীনে 
অন্য কোনোভাবে বিচলিত না হয়ে ঘোরে তাহলে তারা একটি 
সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারদিকে একই আকৃতির কক্ষপথে ঘুরবে। 
যে বস্তুর ভর কম তার কক্ষপথ বড়। সৌরমগুলে সূর্য এবং 
বৃহস্পতির ভরকেন্দ্র সূর্যের দৃশ্যমান চাকতির ঠিক বাইরে। অন্য 
গ্রহগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে সূর্য এবং গ্রহের ভরকেন্দ্র সূর্যের 
ভিতরে। 

এ কারণেই গ্রহ ভর ॥) এবং সূর্য ভর 14 এর আপেক্ষিক গতি 
বিচার করা সুবিধাজনক যেন গ্রহটির কোনো ভর নেই এবং তা একটা 
কেন্দের চারদিকে ঘূর্ণায়মান যার ভর ?+10| এভাবে যে কক্ষপথ 
নির্ধারিত হয় তা গ্রহগুলোর প্রকৃত কক্ষপথের মতোই যখন সূর্য এবং 
গ্ুহগুলোর একটা সাধারণ ভরকেন্দ্র থাকে যার ভর হলো 
(+)/1 

সূর্যের চারদিকে আপেক্ষিক গতিতে ঘূর্ণায়মান গ্রহের কক্ষপথ 
গতিবেগ ৮ হলে, 


৯১২০৫এ+ঘ)( হ- 5) (১) 


যেখানে & হলো অর্ধপ্রধান অক্ষ (5০171-179)07 8815) এবং £ 
হলো সুধ থেকে গ্রহের দুরত্ু। বৃত্তাকার কক্ষপথের বিশেষ ক্ষেত্রে _ 

এ এবং তখন 
২০০৫) (২) 


কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা (9০০670101) যখন ঠিক এক তখন 
প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্য অসীম হয়ে যায় এবং উপবৃত্তটি অধিবৃত্তে 
পর্যবসিত হয়। সেই ক্ষেত্রে গতিবেগ পাওয়া যায় নিচের সমীকরণ 
দিয়ে 


৮2৯ 00+0)2 (৩) 


অধিব্ত্তেব গতিবেগকে মুক্তির গতিবেগ (৮৪1০০) ০? 
০9০2০) বলে কারণ এটাই সর্বনিম্ন গতিবেগ যা দিয়ে বস্তুটি মূলবস্তর 
অভিকর্ষ আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে। একের বেশি 
উৎকেন্দ্রকতা হয় পরাবৃত্ত কক্ষপথের ক্ষেত্রে। যেহেতু পরাবৃত্বের 
অধপ্রধান অক্ষ ৪ খণাত্মক তাই পরাবৃত্ত গতিবেগ মুক্তি গতিবেগের 
বেশি। 

অধিবৃত্ত এবং পরাবৃত্ত গতিবেগ দেখা যায় ধূমকেতু এবং উক্কার 
গতিতে। পর্যাবৃত্ত গতি ছাড়া বেশিরভাগ ধূমকেতু মনে হয় মহাবিশ্ব 
থেকে আগত অতিথি এবং একই কথা বলা যায় ক্ষীণ উক্কাগুলোর 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে। এটা সম্ভব যে “অধিবৃত্তের” ধূমকেতুর 
অনেকগুলো উপবৃত্তে ঘূর্ণায়মান যাদের পর্যায়কালি অনেক দীর্ঘ। 
এই ধরনের অতিথি যদি কোনো ভারি গ্রহ যেমন-_ বৃহস্পতির খুব 
কাছে আসে তাহলে অধিব্ত্তের গতিবেগ উপব্ত্ের গতিবেগে 
পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে যখন গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথবা অধিবৃত্ত 
পরাবৃত্তের গতিবেগে পর্যবসিত হতে পারে যদি গতি ত্রণসম্পন্ন 


হয়। এটাও সম্ভব যে অনেকগুলো পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু বিশেষ করে 
যাদের পর্যায়কাল নয় বৎসরের কম তারা এইভাবে সৌরমণ্ডলে ধরা 
পড়েছে। [হা.র,] 


0701)10 অর্কিড একবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদগ্রপের 
01701080686 গোত্রের যে কোনো প্রজাতির সাধারণ নাম। গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তিনচারটি গোত্র আছে 01011090629 
গোত্র তার মধ্যে অন্যতম। এ গোত্রে গণের সংখ্যা ৪৫০ এবং প্রজাতির 
সংখ্যা আনুমানিক ২০,০০০। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই এদের 
বিস্তার, তবে ক্রান্তীয় আর্র অঞ্চলের দেশগুলোতেই এদের সংখ্যা 
সবচেয়ে বেশি। এখানে প্রজাতিগুলো অধিকাংশই পরাশ্ুয়ী 
(90101/055)। শীতপ্রধান ও তুন্রা অঞ্চলে প্রজাতিগুলো অধিকাংশই 
স্থলজ (50590181)| এই গ্রুপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: 
এদের জটিল প্রকৃতির ও অত্যন্ত উন্নত ধরনের (7181)1% 
50601811260) ফুল, অতিক্ষু্র বীজ যাতে কোনো সস্য 
(6709309০177) থাকে না এবং এদের ক্যাপসিউল জাতীয় ফলের 
ভিতর অসংখ্য বীজ উৎপন্ন হয়। এদের ফুলে তিনটি বৃতি (52815) 
ও তিনটি পাপড়ি (1915) যার মধ্যে একটি যোকে 10 বা 
18)1101), বলে) সাধারণত অন্য দুটির চাইতে অনেক ড় এবং 
বর্ণে ও আকারে বিশেষ ধরনের আলাদা। এদের ফুলগুলোর 
অসাধারণ সৌন্দর্য ও কিছু প্রজাতির সুগন্ধের জন্য অরিরকে 
নিয়ে অনেক দেশে আজকাল বহু ডলারের পুষ্পশিলপ 
(00181 100050%) গাড়ে উঠেছে োইল্যান্ড, মালয়শিয়া ইত্যাদি 
দেশ)। ভ্যানিলা নামের মূল্যবান গন্ধদ্রব্য, যা আইসক্রিম 
ব্যবহার করা হয়, //2115 77127চ12  অর্কিডের পড জাতীয় 
ফল হতে পাওয়া যায়। এছাড়া এশিয়ার কিছু প্রজাতির কাণ্ড 
(19975) সংগ্রহ করে ওষুধ ও খাদ্য দুকাজের জন্য ব্যবহার করা 
হয় এবং কাণ্ডকে 5819 নামে বাজারজাত করা হয়। বিশেষ করে 
07০75 গণের প্রজাতিকে, যেমন__0.12/21:9, একটি বহুবর্ষজীবী 
বীরুৎ এর শেকড় ভোজ্য সালাদ। ভ্যানিলা প্রজাতি একটি 
লতান গাছ। আইসক্রিম ছাড়া কেক ও অন্যান্য দ্রব্যে সুগন্ধ করার 
জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ক্রান্তীয় আমেরিকার প্রজাতি। 
এখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও চাষ করা হয়। বাংলাদেশের 
বনাঞ্চলেও বহু অর্কিড প্রজাতি জন্মায়, যেমন--৮৫/৫এ 
16555811012 | 

অর্কিডের বড় গণের মধ্যে 5192727:87165,72067707৫, 
01771720147, 15151670,12171161127%77 অন্যতম । 

গুলো সবই বীরুৎজাতীয়, এবং অধিকাংশই স্বভোজী ও 
পরাশ্রয়ী, কিছু ভূমিজ। কিছু প্রজাতি মৃতভোজী (58109017155) 
অনেক পরাশ্রয়ী ও ভূমিজ অকিড মরুজ বা শুজ্ষ অঞ্চলের বাসিন্দা 
(89190175655), যদিও বেশির ভাগই আর্দ্র, স্্যাতসেতে বৃষ্টিবছল 
অঞ্চলের বনে জন্মায়। মরুজ অর্কিডগুলো দেহের অভ্যন্তরে পানি 
সঞ্চিত করে বলে এদের পাতাগুলো পুরু ও রসালো হয়, বায়বীয় 
শেকড় গিউমধ্যবর্তীতে জন্মায়, সিউডোবান্ধ ইত্যাদি পুরু ও রসালো। 
বিশেষ ধরনের ভেলামেন টিস্যু তৈরি হয় যা বাতাস থেকে জলীয় 
কণা শুষে নিতে সক্ষম। এ ছাড়া অন্যানা শেকড়গুলো লেগে থাকা ও 
খনিজ পদার্থ গ্রহণ করার জন্য কাজ করে। অনেক অর্কিড শেকড়ে, 


00707109165 অর্কিডেলিস 


কলার নাইকা মালালা হবার চালা ্চনিানারপৃকোমবাংলারসাতেলিবয়ামরকামকসলাও তাবে দীবনপৃকোদৰলারা 


বিশেষ করে যেখানে ক্লোরোফিল নেই বা খুব কম থাকে সেখানে 
ছত্রাক প্রবেশ করে মাইকোরাইজা (1০017117128) তৈরি করে। 
মৃতভোজী অকিডের মধ্যে 1129176. 71৫%5-2৮£5 (পোখির বাসা 
অকিড) ও 0০721197156 17174 (কোরাল শেকড় অকিড) 
উল্লেখযোগ্য । অকিডি 041৫016 21/15587110- 
এর দীর্ঘ সরু কাণ্ড বড় বড় বৃক্ষের কাণ্ড বেয়ে একদম উপরে উঠে 
যায় ও বায়বীয় শেকড় দ্বারা বৃক্ষের শীর্ষে শক্তভাবে লেগে থাকে। 
দেখুন: 01010109165; ৬৪1)119 | 


€0)70)9108195 অর্কিডেলিস গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 
১1৪87০-1101718 বিভাগের অন্তর্গত একবীজপত্রী [.1195105 
শ্রেণির 7,111)08০ উপশ্রেণির একটি বর্গ। এ বর্গের অধীনে চারটি 
গোত্র; 0101)10800০86, প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ২০,০০০) 
9 0178170140526, প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৩০; 001018062০, প্রজাতি 
সংখ্যা ১০; ও 09051080626, প্রজাতি সংখ্যা ১ তেবে হাচিনসনের 
মতে এ বর্গের অধীনে একটিমাত্র গোত্র 0170171080886; 
তাছাড়া বেনথাম ও হুকারের শ্রেণিবিন্যাসে অন্যান্য গোত্রের নাম 
বর্তমান)। 

এ বর্গের উত্ভিদগুলো মাটির উপর (16175507191), অথবা 
অন্যান্য বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখার উপর (6010175010) অথবা 
মৃতভোজীরূপে (581001)165, সবুজবর্ণহীন) বাস করে। এদের 
ফুলগুলো এ (2%801701001110), অর্থাৎ খাড়াভাবে কেবল 
একটি তলে দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায়। পুষ্পপুটি 03607477107) 
অংশ দুটি স্তবকে (70115) সাজানো; সাধারণত পেটালয়েড 
ধরনের। পুংকেশর (5:87)67) ২ বা ১, নানাভাবে রূপান্তরিত 
(77001760); পরাগরেণু ক্ষুদ্র দানাকৃতি (18712) হতে মোমতুল্য 
(৪8১) ও একসঙ্গে অনেকগুলো থোকা ধরে থাকে। গর্ভাশয় 
সবসময় অধোগর্ভ 0705101) এবং আপাতভাবে বৃতির নিচে মধুগ্স্থ 
(591008] 1790181195) অনুপস্থিত, যা বহু [11986 প্রজাতিতে দেখা 
যায়। অবশ্য অন্য ধরনের মধুগ্রন্থি বর্তমান। দেখুন: 12109/61; 


[.1111099) [111005108; 0170110 | [নুই.] 
00700৮10191) অর্ডোভিসিয়ান প্যালিওজোয়িক সময়ের 


দ্বিতীয় প্রাচীনতম যুগ। এই যুগের শিলাস্তর ক্যাম্বিয়ান এবং 
সিলুরিয়ান-এর নিয় সীমার মধ্যবর্তী সময় পর্যস্ত (অর্ডোভিসিয়ান 
সময়ক্রম নামে পরিচিত) বিস্তার লাভ করেছে। অর্ডোভিসিয়ান প্রায় 
৬০,০০০,0০0 থেকে ৬৫,০০০,০০০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় 
৪৯৫১০০০,০০০--৫০০১০০০১০০০ বছর সময়কাল থেকে ৪ ৩৫,০9০০,০9০০ 
বছর পর্যস্ত স্থায়ী হয়েছিল। 

সি. ল্যাপওয়ার্থ-এর মতে অর্ডভোভিসিয়ান সময়ক্রমের বিশেষ 
অঞ্চলের মধ্যে ওয়েলস এবং ইংল্যান্ডের কিছু অংশে প্রধান তিনটি 
জীবাশ্ প্রস্তরিত স্তর নিম্ন প্যালিওজোয়িক-এর দ্বিতীয় অবস্থানে 
রয়েছে। এই অর্ডোভিসীয় ক্রম পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে দেখতে 
পাওয়া যায়। কেননা, এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবাশ্মৃগুলোর এমন ব্যাপক 
এবং বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই প্রস্তরিত জীবাশ্য 
অর্ডোভিসিয়ান সময়ের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই এগুলোর 
অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়। 


[নু.ই.]. 


৩২৬ 
চটকে এপ পাতলা আজ রিলক সপএ তিতির যাতেরী বির নিপা জনক” জা জং ভার কিন কাকার প্যী 


এনশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
আর্জেন্টিনা অঞ্চলের প্রায় পুরোটা অগভীর মহাদেশীয় সাগরস্তরের 
নিচে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। সেই সময়কার অর্ডোভিসীয় 
আবহাওয়া নাতিশীতোষ্চমণ্ডলীয় ছিল। এসব অঞ্চলের প্রস্তর যথেষ্ট 
পুরু কার্বনেটযুক্ত চুনা যা অগভীর উপজোয়ার (4১081) এবং 
আন্তগজোয়ারীয় (/1571091) পরিবেশে পুণ্ভীভূত হয়েছে। অধুনা 
বাহামাস, বারমুডা এবং ফ্লোরিডাতে এ ধরনের প্রস্তর জমতে দেখা 


যায়। 


অর্ডোভিসীয় সাগরস্তরের উপরিভাগের এবং সাগর খাড়ি 
অঞ্চলে এসব জীবজ নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেই কার্বনেট 
জমা আদি পরিবেশের সাগরের তলদেশে নানা ধরনের জীবনের 
অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। সেসব প্রাণীর বেশির ভাগ ছিল অমেরুদণ্তী 
যেগুলো সাগরজলের চতুঙ্পার্বীয় ভাসমান পরিবেশ থেকে খাদ্য 
গ্রহ করতো। সাগরের তলদেশে বসবাসকারী প্রাণীগুলো 
অনেক অগভীর নাতিশীতোষ্ণমগ্ডলীয় অঞ্চলে গাদাগাদি করে 
বসবাস করতো যা থেকে ধারণা করা যায় যে, এদের খাদ্যের 
অভাব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সব অঞ্চলেই শেষ 
অর্ডোভিসীয় তৃষারাচ্ছাদিত (810180107) নমুনাগুলোর সন্ধান 
পাওয়া যায়। দৃশ্যত শেষ অর্ডোভিসীয় সময়ের তুষারাচ্ছাদিত 
সগ্রহস্থল দক্ষিণ আমেরিকারও কতকগুলো অঞ্চলে বিরাজমান 
ছিল। চুম্বকীয় অবশিষ্টাংশ এবং স্তরীভূত পাথর নমুনার 
প্রমাণাদি থেকে মনে করা হয় যে সম্ভবত উত্তর আফ্রিকায় 
ঘটেছিল। 

মধ্য অর্ডোভিসীয় সময়ে উল্লেখযোগ্য সংঘটন ঘটেছিল যা এক 
সময় সব অঞ্চলে এগুলোর সার্বিক প্রাচুর্য সাগরের অগভীর স্তরে 
অবস্থিত ছিল। উত্তর আফ্রিকার মধ্য-অর্ভোভিসীয় প্রাচুর্য 
তুষারাচ্ছন্্রতার কারণে ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। বেশির ভাগ 
দক্ষিণ আফিকার অগভীর জলাভূমি স্থলভূমিতে পরিণত হয়ে তা 
উন্মুক্ত কার্বনেট পাথরের ৪৩০ ফুট (১৩০ মিটার) উচুতে উঠে আসে। 
অন্যদিকে সম্ভবত আজকের পূর্ব-উত্তর আমেরিকার সীমারেখা ধরে 
সাংগঠনিক উচ্চভূমি (16010010) 01815 001115101. দ্বারা উত্তব 


৩২৭ 
লতা কিরাম লগানাীরিকালাল্- গালা জাই না তাজা জাকেইীযাকাবলচাখবণমাকাকোইাবজনীবসুাালরকাতনিারিকামবালেএলসাচ্বিাসবিশাচামযাংসলািালিামাামযার 


701915 
[রে.র.] 


হয়েছিল। দেখুন: ৮৪160986098781011;  74129201) 


160০6017105 | 


076 ৪10 ঢা117767] 0671১095105 আকরিক ও খনিজ 
অবক্ষেপ আকরিক অবক্ষেপ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ভূতাত্বিক বস্তু । 
এসব বস্তু থেকে এক বা একাধিক ধাতু পাওয়া যেতে পারে। 
ধাতুগুলো মৌল বা সাধারণত অক্সাইড, সালফাইড, সালফেট, 
সিলিকেট বা অন্যান্য যৌগ হিসাবে থাকতে পারে। আকরিক 
শব্দটি দ্বারা প্রায়ই ফ্রোরাইট ও জিপসামের মতো অধাতব মণিকও 
বুঝানো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাপক অর্থে খনিজ অবক্ষেপ দ্বারা 
ধাতুধর (10171061045) মণিক ছাড়াও যে কোনো প্রকারের দরকারি 
মণিক বা শিলাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আকরিক খনিজের 
সঙ্গে বিদ্যমান কম মূল্যবান বা মূল্যহীন মণিককে আকরমল 
(£৪1£86) বলা হয়। কোনো কোনো আকরমল একেবারেই 
অকাজের বস্তু নয়, কারণ এদেরকে উপজাত বস্তব হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, চুনাপাথরকে সার বা বিগলক 
হিসাবে, পাইরাইটকে সালফিউরিক তআ্যাসিড উৎপাদনে এবং 
শিলাবস্তুকে রাস্তা-ঘাট তৈরির বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
111219] 1 

যে সকল খনিজ অবক্ষেপ মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায় উৎপন্ন 
হয় তাদেরকে প্রাথমিক বা আরোহী দ্রবণজ (19987) অবক্ষেপ 
বলা হয়। আরোহী দ্রবণজ শব্দটি বস্তুর উরধ্ধগামী বিচলন দ্বারা 
উৎপন্ন হওয়াকেও নির্দেশ করে। অবক্ষয় বা অন্য কোনো উপরিগত 
প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া অবক্ষেপগুলোকে সেকেন্ডারি বা গৌণ 
অবক্ষেপ বলা হয়। খনিজ অবক্ষেপ পরিবেষ্টনকারী শিলা উৎপন্ন 
হওয়ার সমসাময়িককালে উৎপন্ন অবক্ষেপকে সমজাত 
(5৮77£০79110) এবং যে সকল অবক্ষেপ পূর্বে বিদ্যমান শিলার মধ্যে 
প্রবর্তিত হয়েছে তাদেরকে অনুজাত (901891911০) অবেক্ষপ বলা 
হয়। 

ভূ-ত্বক আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দিয়ে গঠিত। 
সারণিতে ভূঁ-ত্বকের অপরিহার্য গাঠনিক উপাদান লিপিবদ্ধ করা হলো 
(সারণি দেখুন)। 


সারণি: আগ্নেয় ও পাললিক শিলার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত 
ভূ-ত্বকের গাঠনিক রাসায়নিক মৌলের পরিমাণ। 


মৌল ওজন &) | পরমাণ &) |] আয়তন &) 
সিলিকন ২৭.৬৯ ২০.৫ ০.৫১ 
টাইটেনিয়াম ০,৬২ ০.৩ ০.০৩ 
আ্যালুমিনিয়াম ৮.০৭ ৬২ 0.88 
আয়রন ৫.০৫ ১.৯ ০.৩৭ 
1 
ম্যাগনেসিয়াম ২.০৮ ১.৮ ০,২৮ 
ক্যালসিয়াম ৩.৬৫ ১.৯ ১.০৪. 
সোডিয়াম ২.৭৫ ২৫ ১২১ 
সিডি 
পটাশিয়াম টে ২.৫৮ ৯৪] ১৮৮, 
হাইড্রোজেন ০.১৪ ৩.০ - 


07887010 0186718021 58710176515 


ভাতের িললিকোরবংল হিসাবের মা 


সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভূত্বকের 
মোট উপাদানের ৯৯ শতাংশেরও অধিক ১০টি মৌল দিয়ে গঠিত। 
এসব মৌলের মধ্যে আযালুমিনিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম শিল্প 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ধাতু। অন্যান্য ধাতু মূলত আগ্নেয় শিলাতে অল্প 
পরিমাণে থাকে। 

অধিকাংশ খনিজ অবক্ষেপ বিভিন্ন ভূতাত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা 
উৎপন্ন প্রাথমিক বস্তুর প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি ও সমাহরণ। অর্থনৈতিক দিক 
থেকে কোনো আকরিক বাণিজ্যিক মানের কিনা তা নির্ধারিত হয় সে 
আকরিকে ধাতুর পরিমাণ ও সমাহরণ এবং খনি থেকে উত্তোলন ও 
শোধনের ব্যয় ও ধাতুর বাজারমূল্যদ্বারা। [সি.হ.] 


079691)09 অরিগানো বীরুত্জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির 
সুগন্ধযুক্ত উত্তিদের শুকনো পাতাগুলো অরিগানো নামে পরিচিত। 
এটি বন্য মার্জোরাম নামেও পরিচিত। অর্থাৎ অরিগানো সাধারণ স্বাদ 
ও গন্ধযুক্ত দ্রব্যের নাম; বিশেষ কোনো গাছের নাম নয়। তবে এ 
নামটি ইউরোপীয় অরিগানো (07£227%7 5818275) ও গ্রিসের 
অরিগানো (0. /67/01601:0/71) দুটিই গোত্র [.810180986 
এর অন্তর্ভূক্ত সদস্য। মেকিসকোর অরিগানো প্রধানত পাওয়া যায় 
1:177716 £78৮৫০1%5 (গোত্র ৬০767180৪9০) উত্তিদ থেকে। এই 
ছোট, সুগন্ধময় ভাটফুল গোত্রের গুল মেকিসকোতে বন্য অবস্থায় 
পাওয়া যায়। 

সুগন্ধ প্রসাধনীতে অরিগানেমের যে তেল ব্যবহার করা হয় তা 
আসে প্রধানত স্পেনের অরিগানো 17017451 0217812185 উত্ভিদ 
থেকে। 

ইউরোপীয় অরিগানোকে তার তীব্র ঝাঝালো অথচ সুস্বাদু 
বৈশিষ্ট্য ও ঘন সবুজ বর্ণের চওড়া পাতাসহ গাছের লম্বাটে গড়ন 
দ্বারা সহজেই অন্যদের থেকে পৃথক করা .যায়। এটি একটি খাড়া 
স্বভাবের, ০.৬-১মি (২-৩ফিট) উচু বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। এর কাণ্ড 
লোমশ, পাতা উপবৃত্তাকার, ঘনসবুজ ও ফুল সাদা বা রক্তবর্ণ 
(27016) । এটি ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও 
ভ্মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থানীয় (7৪01৩) গাছ। সাধারণত একে 
পাহাড়ী এলাকায় শুষ্ক, শিলা পাথরে বা চুনা পাথর মিশ্রিত মাটিতে 
জন্মাতে দেখা যায়। গ্রিস, ইতালি, স্পেন, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র 
ইউরোপীয় অরিগানোর প্রধান উৎস। অরিগানোর শুষ্ক পাতা 
রান্নাবান্নার বীরুৎ হিসাবে মাংস ও সসেজ দ্রব্যে, সালাদে, স্যুপে, 
মেকিসকো খাবারে ও বারবিকিউ সসে ব্যবহার করা হয়। অরিগানোর 
উদ্বায়ী তেল, খাবার দ্রব্যে, প্রসাধনীতে ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত উগ্র-সুরায় 
(11009175) ব্যবহাত হয়। দেখুন: 1181101877) 91109 ৪00 
71208101051 [নু.ই.] 


007:587180 01861701091 55116176515 জৈব রাসায়নিক 
সংশ্রেষণ জৈব অণুর গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য ও 
পূর্বনির্ধারিত উপায়ে ঈপ্সিত (08576৫) জৈব যৌগ প্রস্তুতিকে জৈব 
রাসায়নিক সংশ্রেষণ বলে। এই প্রক্রিয়া এক বা একাধিক স্বতন্ত 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে। এই বিক্রিয়ার প্রত্যেক ধাপে 
অণুর গঠনের নির্দিষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। জৈব রাসায়নিক 
সংশ্রেষণে প্রভাবক (০৪0৪195) বা অজৈব বিকারক ব্যবহারের 


07297180 01161781507/ জৈব রসায়ন 


প্রয়োজন হতে পারে। এই সংশ্লেষণে প্রায়ই দুই বা ততোধিক ভিন্ন 
অণুর সংযোগ ঘটে। তাত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে জটিল 
জৈব যৌগ প্রস্তুতিতে বিক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধাপ ব্যরহার করা জৈব 
রসায়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জৈব যৌগের অসংখ্য তাত্বিক 
(07501767021) অস্তিত্ব থাকতে পারে । প্রকৃতিতে অনেক জৈব যৌগ 
পাওয়া যায়। কিন্তু এদের সংখ্যা তাত্বিক অস্তিত্বসম্পন্ন যৌগসমূহের 
একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং যে সকল প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ 
প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না বা প্রাকৃতিক উৎস হতে লাভজনকভাবে 
সংগ্রহ করা যায় না তাদেরকে সাশ্রেষণ করাই বাঞ্ছনীয়। জৈব 
রাসায়নিক সংশ্রেষণ প্রাস্টিক ও কৃত্রিম আশ শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ। 
নানাবিধ মূল্যবান রং, স্বাদবর্ধক, সুগন্ধি দ্রব্য, ভিটামিন ও ওষুধ 
রাসায়নিক সংশ্রেষণের মাধ্যমেই প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক ধর্ম ও 
ভৌত পরিমাপে কিছু জৈব যৌগের অস্তিত্ব আছে বলে ধারণা করা 
যায়। জৈব রাসায়নিক সংশ্রেষণের মাধ্যমেই তাদেরকে নিশ্চিত করা 
যায়। [কা.হা.] 


001:97710 01)67771508+ জৈব রসায়ন রসায়নের যে 
শাখায় কার্বনযৌগসমূহ ও তাদের বিক্রিয়া, ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হয়। জৈব রসায়নের পরিধি অতি রিস্তৃত। ওষধপত্র 
ও মাদক দ্রব্য (৫2885), ভিটামিন (৮1121711705), প্লাস্টিক (01930105), 
সুতা ও সুতিদ্রব্য (80155 470 901105) শর্করা বা কার্বোহাইডেট 
(02150109018195), আমিষ বা প্রোটিন (010951775), স্নেহজাতীয় 
দ্রব্য (প্রি$) এগুলো সবই জৈব অণু দিয়ে গঠিত। জৈব রসায়নবিদ 
জৈব অপুর গঠন (80016) নির্ণয় করেন, এসব অণুর বিক্রিয়া 
কিভাবে ঘটে তা লক্ষ করেন এবং নতুন জৈব যৌগ তৈরির পন্থা 
উদ্তাবন করেন। বিংশ শতাব্দীতে জৈব রসায়ন আমাদের জীবনকে 
ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। 

জৈব যৌগ সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা হচ্ছে এগুলোতে প্রধানত 
কার্বন রয়েছে এবং কার্বনের সাথে আরো রয়েছে এক বা 
একাধিক অন্য মৌল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভিন্ন মৌলগুলো হয় 
হাইড্রোজেন, নতুবা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার কিৎবা 
হ্যালোজেন (91989075)। যে দুই মূলনীতির উপর জৈব রসায়ন 
গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে কার্বনের নিজের সাথে বন্ধন গঠনের ক্ষমতা 
(08191181101) এবং জৈব যৌগে এর যোজ্যতা (৬৪1970%) ৪ এ স্থির 
থাকা। কার্বনের এই বিশেষত্ব অসংখ্য জৈব যৌগ সৃষ্টির কারণ 
(১৯৮০ তে নিবন্ধিত ৫০ লক্ষ রাসায়নিক যৌগের ৮৯% ভাগই 
জৈব)। 

১৮২৮ সালে জার্মান রসায়নবিদ চ171901101 ড/011167 
ল্যাবরেটরিতে অজৈব যৌগ আ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে জৈব যৌগ 
ইউরিয়াতে পরিণত করেন : 
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11০. এর এই আবিক্ষার থেকে জৈব রসায়নের যুগের সূচনা ধরা 
হয়। এ আবিক্ষার জৈব যৌগ সৃষ্টির জন্য এক ধরনের জীবনী 


৩২৮ 
বলাও লামটীবি্াশাাহাারলাছেকীরিজালবলাাশআলাতজবেরীবররবিরতামালকাতেরীরিরাকারসূ কামলা েরিজাজবিশুকাাতআাএ চারি আাদবিশুজোতহামসাএকামোর ভিজা কাসনািলাকোফবাস্তারিধরিশাততনো ওভার বিভাানকোযাধাারকামতনীিাবিকোহাৎলাএচাতীবিজাবিপ্বোদজণ 


শক্তির (16 1০:০6) প্রয়োজন বলে প্রচলিত ধারণা দূর করে এবং 
অজৈব ও জৈব যৌগসমূহের পারস্পরিক রূপান্তরও যে সম্তব তাও 
প্রমাণিত হয়। 

বিক্রিয়া (১) এ 777 আয়নে খ ও চারটি ?| এর মধ্যে চারটি 
রেখা বা লাইন ++ সমযোজী বন্ধন বুঝাচ্ছে। ো০- আয়নেও 
সমযোজী বন্ধন রয়েছে। তবে 0 ও 'ব এর মধ্যে তিনটি লাইন "3, 
একটি ত্রিবন্ধন (01016 ৮০7)। আযামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত 
করায় রাসায়নিক বন্ধনসমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটায় এটা ইউরিয়াতে 
পরিণত হয়। ইউরিয়া অণুর 0 ও 9 এর মধ্যের সমযোজী বন্ধনটি 
একটি দ্বিবন্ধন (৫০416 0০1৫), _ | দেখুন: 0176771081 
009101175 | 

জৈব যৌগের কার্বন পরমাণুসমূহের মধ্যে এক বন্ধন থাকলে 
তাকে বলা হয় সম্পৃক্ত (9178158)| কিন্ত দ্বি-বা ত্রি-বন্ধন থাকলে 


জৈব যৌগটি হবে অসম্পৃক্ত (075801850)। 
007 7207-072 চ70্ঙ্ন 
ইথেন ইথিন (ইথিলিন) ইথাইন (আ্যাসেটাইলিন) 
(5072176) (6016179) (610911০) 


এখানে ইথেন সম্পক্ত, কিন্তু ইথিলিন (০71670) ও 
আাসেটাইলিন (৪০6151976) অসম্পৃক্ত। ইথেন ও ইথিনকে 
নিম্নরূপেও লেখা যায় : 
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ইথেন 


এগুলো যথাক্রমে ইথেন ও ইথিনের কাঠামো বা গাঠনিক 
সংকেত (500০00151 0010000198)। 

জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ (01955161096107) 
গ্রহে 10011891701966118 ০01 07091510 :0778190001005) 

কার্বন পরমাণুগ্ডলো সংযুক্ত হয়ে শিকল গঠন করতে পারে। 
এ শিকল সরলরেখার মতো লম্বা হতে পারে বা শাখাযুক্ত 
হতে পারে। কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চক্র 
(০০৩) তৈরি করতে পারে। কার্বনের অন্য পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী 
বন্ধন তৈরির সামর্থ্যের জন্য চক্রে অন্য পরমাণু 01565:0 ৪1০17) 
থাকা সম্ভব। ফলে কার্বন পরমাণুসমূহের বিন্যাস এবং চাক্রিক 
(০৮০০) যৌগে ভিন্ন মৌলের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি জৈব 
যৌগসমূহের সাধারণ শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। এই 
শ্রেণিগুলো হচ্ছে মুক্ত শিকল বা অচাক্রিক 02৪7. ০810. 01 
8090110), কার্বোচাক্রিক (০810905011০) এবং অ ক্রক 
(1759109090110) £ 

জৈব যৌগে শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকলে তাকে 
হাইড্রোকার্বন (75:9০87997) বলা হয়। হাইড্রোকার্বনগুলো 


৩২৯ 


লী কাবিননামা াাোএতইীিজালব্াোগাকাকোটিবযাা জানালা িজনবিলালাাগ কোষের 


আযালিফ্যাটিক (9110190) ও আযারোমেটিক শ্রেণিতে বিভক্ত। 
হাইড্রোকার্বনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেনকে অন্য পরমাণু 
বা পরমাণুগ্ুচ্ছ (৪000 ০0 ৪0075) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। 
এই পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছকে সক্রিয় বা কার্যকরমূলক বা গ্রুপ 
(ি7000781 79005) বলে। কার্যকরমূলক হাইড্রোজেনকে 
প্রতিস্থাপিত করে যে যৌগ সৃষ্টি করে তার রাসায়নিক ধর্ম মূল 
হাইড্রোকার্বনের রাসায়নিক ধর্ম থেকে ভিন্ন হয়। ১ নং সারণি 
অধিক প্রচলিত কার্যকরীমূলক গাঠনিক সংকেতসহ উল্লেখ করা 
হলো। 


তেও 


্ 


০173. 
অচাক্রিক (০৮০7০) 


অসমচাক্রিক (076119০০110) 


1076/505 00061078010181 [00101 01 70016 2100 4/1001190 
0760150) পদ্ধতিতে জৈব যৌগের নামকরণ অধিক যুক্তিসঙ্গত। 
এই পদ্ধতিই এখন সর্বত্র গৃহীত হচ্ছে। এখানে বহুকাল থেকে প্রচলিত 
এবং এখনো গ্রহণযোগ্য নামও উল্লেখ করা হবে। 


অচাক্রিক হাইড্রোকার্বন : কার্বন-কার্বন বন্ধনের ভিত্তিতে 
অচাক্রিক হাইড্রোকার্বনকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল 
অচাক্রিক হাইড্রোকার্বনে আালিফ্যাটিক যৌগে দ্বি বা ত্রিবন্ধন নেই 
তাদেরকে বলা হয় আযালকেন (917.9765) বা প্যারাফিন, 
(৮৪180815)। এক বা একাধিক দ্বিবন্ধন যুক্তগুলো আালকিন 
(917.5165) বা ওলিফিন, (01673) এবং এক বা একাধিক ত্রিবন্ধন 
বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনগুলো আালকাইন 153) বা আাসে- 


বাএবিবি৩___৪২ 


007£4710 0176771507৮ জৈব রসায়ন 


নিবি বপাএকমাীিজাননিনুকোতাসাএী 


টাইলিন, (৪০115795) নামে অভিহিত। দেখুন: /১11018110 
10501958101) /১112106) 4১185106) 11761 

এরা এমন একটি সিরিজ সৃষ্টি করছে যেখানে পরেরটির সংকেত 
পূর্বেরটি থেকে 07? পরিমাণ বেশি। এ রকমের সিরিজকে সমগোত্রীয় 
(70010198095) সিরিজ বলে। আালকেনদের যেমন-__001777+? 
দিয়ে তেমনি আালকিনদেরকে 07172 এবং আযালকাইনদের 
07 2॥-2 দিয়ে সংকেত লেখা যায়। তবে আ্যালকিন ও 
আযালরাইনদের বেলায় 7১2। 

অচাক্রিক হাইড্রোকার্বন জাতক (4০০1০ 17901905190) 
৫671801৪) : শাখাবিশিষ্ট শিকলের নামের পদ্ধতি এখানেও 
প্রযোজ্য । দেখুন: /১119776. 11676. 


সারণি ১- কার্ধকরমূলক ও তাদের গাঠনিক সংকেত 


নাম গাঠনিক সংকেত 

হ্যালো (ক্লোবো, বোমো, ইত্যাদি) 07810) _01,-1 
হাইদ্রোক্সিল (10901095851) -917 
আ্ালডিহাইড (219610০) -০5০ 
কার্বক্সিল (০8191) টি 

কিটোন (16500176) রা 

ইথার (176) পিএ 
আযামিনো (110) বা বারি) 
সায়ানো (০90) 07 
থায়োল/মারক্যাপটো (0191 01 176109)10) উন 
সালফোনিক এসিড (52110050 2০10) 903 
(১ ০-০৫ আযালকিনের এবং -০3 0-আ্যালকাইনের 

কার্যকরীমূলক) 
আালকেন পরিবারের প্রথম সদস্য মিথেন। পরবতীগুলো হচ্ছে 
ইথেন, প্রপেন, ইত্যাদি। 
তেনে+ 73003 বা 0276 1730-0172-0173 বা 033 


মিথেন ইথেন প্রপেন 

হ্যালোজেন যৌগের বেলায় মূল যৌগের পূর্বে ফ্রোরো 
(60019) কোরো (0171010) ব্রোমো 0707009) এবং আয়োডো 
(19009) যোগ করতে হয়। যেমন, 


উিহি নিত ০০৮ 
| রঃ 3া 
২- ক্লোরোবিউটেন ১, ৪- ডাইবোযোপেনটেন 


আযালকোহল (210101) বা আলকানল 1891701) হচ্ছে 
এ জৈব যৌগ যাতে -0ম, হাইডোক্সিল (7/019%51) মূলক 
রয়েছে £ 


075987710 01)61771517% জৈব রসায়ন 


লাজাহেীনরবসৃতোরাজাচতহীবিাসাবেহালহচাকের বযাবিপৃকেেজেলএযাতোইবিরালবিসযযাধিাসাঞজা 


07301 মিথানল (7150181001) (মিথাইল আালকোহল, 
075 গ্রুপ বা মুলক (801081)। 

02750 বা 01730172017 ইথানল (6018701) (ইগ্রাইল 
আযালকোহল)। 

এ দুইটি প্রাইমারি 0") আ্যালকোহল। এবং আ্যালকাইল। 
111.0017. সেকেন্ডারি (2) চ[২২"0017 টারসিয়ারি (3") 
আযালকোহল। টি আযালকাইল-মূলক। 

অচাক্রিক ত্যালিফ্যাটিক আ্যালকোহলগুলো সমগোত্রীয় সিরিজ- 
ভূক্ত। আযালকেনের একটি ॥ পরমাণুকে _071 দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে 
এবং 07৮12+1 07 সংকেত দিয়ে প্রাইমারি আযালকোহলের সিরিজটি 
প্রকাশ করা যায়। দেখুন: 10970] 1 

আযালডিহাইড বা কিটোনের কার্যকরীমূলকসহ যে রুয়টি 
কার্বন পরমাণু তাদের সমান সংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট যে 
তার নামানুসারে আালডিহাইড বা কিটোনটির নাম করা 


(কে) আযালডিহাইড 
[-000 বা 7070 মিথান্যাল (হা০0] 9781) 
(ফরম্যালডিহাইড) 
1-0070 বা 43070 ইথান্যাল (৪118 1781) 
(আ্যাসেট্যালডিহাইড) 
দেখুন: 210517506 
(খে) কিটোন 
18০ 
১০০ বা 7:0000013 প্রোপানোন (9504107৩) (আযাসিটোন) 
(0 
73000072007 বিউটানোন (১687076) 
(মিথাইল ইথাইল কিটোন) 
[730007720090৮203 পেনটেন-৩-ওন (০100206-3- 
076), (ডাইমিথাইল কিটোন) 
দেখুন: 16510116 


জৈব যৌগে কর্বোক্সিলিকমূলক (-009017) থাকলে সেটা জৈব 
আাসিড বুঝায়। অচাক্রিক হাইড্রোকার্বনের বা আযালিফ্যাটিক 


কার্বাক্সিলিক আ্যাসিডের কিছু নাম নিচে দেওয়া হলো (-002]1 

বিশিষ্ট ০ কে এক নম্বর কার্বন ধরা হয় : 

7-000ঢা বা170027 মিথানোয়িক 
(07011117016 আযাসিড 
ফেরমিক আ্যাসিড) 

13000 বা 07300921] ইথানোয়িক (60)911910) 
আ্যাসিভ (আযাসেটিক 
আযাসিড) 

000৮7 ইথেনডাইয়াকি 

| বা 1702০-5023 (9018790191০) আযাসিড 

০০991 (অকৃজালিক আযাসিড) 


টি 
দে গ্রুপ বা মূলককে আযাসাইল (০১) গ্রুপ বলে। 
আ্যাসাইল গ্র-্পবিশিষ্ট কার্বোক্সিলিক আযাসিডের কিছু জাতকের 
(৫০৪৬০) উদাহরণ ২ নং তালিকায় দেয়া হলো। 


৩৩০ 


াীিুতোববাসারানােট বিনিশাজআারারেরী 


তালিকা-২। আযাসাইল গ্রুপবিশিষ্ট কিছু জাতকের সংকেত নাম ও 
উদাহরণ 


সংকেত 


তত ইথানয়িল (601027091) 
(আ্যাসেটাইলমূলক) 


হরে আযাসিড ক্লোরাইড 0800 ইথানোয়িল (647970/) 


011 (০10 ০1010176) ক্লোরাইড (আযাসেটাইল 
0 ক্লোরাইড) 
ছ্ভে আযাসিড আযানহাই- (০332০)29 ইথানোয়িক (5:059010) 
টি ড্রাইড ঞ্01501106) আযানহাইড্রাইড. 
৮ (আ্যাসেটিক আ্যানহাইড্রাইড) 
1১ 
্উ 
09 
৮০9 
৫ আমাইভ (08 0৭72 ইথানামাইড 
৯ (2170106) (60720917106) 
টি অ্যাসেট্যামাইড) 
0 
% চে 360 € 
বা এস্টার 2০2 5 ইথাইল ইথানোয়েট 
২ ঢ? (০2100985110 হেথাইল আযাসিটেড) 
63191) 


[তুলনা করুন [-0 51৭, নাইট্রাইল (10916) | যেমন খর, 
ইথানোনাইন্রাইল (০012170710716)] 

ঢ ও ঘ' ভিন্ন ভিন্ন আযালকাইলিমূলক। দেখুন: 0879০110 
80101 

অচাক্রিক সম্পৃক্ত ইথার বা সম্পৃক্ত আযালিফ্যাটিক ইথারকে ছ₹- 
0-7' রূপে লেখা যায়। এরা যে সমগোত্রীয় সিরিজের অন্তর্ভুক্ত তার 
সাধারণ সংকেত 07;7727+209 1 এ সংকেত দিয়ে সম্পৃক্ত 
আযালিফ্যাটিক আালকোহলসমূহকেও লেখা যায়। অর্থাৎ ইথার ও 
আযালকোহল সমাণুক (15017061710) | নিচে কিছু ইথারের নাম ও 
সংকেত দেওয়া হলো : 


05390177 মিথকিমিথেন (7790)071607906) 
(ডোইমিথাইল ইথার) 

0730075 মিথক্সি ইথেন (710010,/50)0776) 
(মিথাইল ইথাইল ইথার) 

02115002115 ইথক্সি ইথেন (90805911)879) 
(ডাই ইথাইল ইথার) 


নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে ইথার আযালকেনের আযালকক্সি 
(21059) জাতক : ইথক্সি ইথেন বা ডাইইথাইল ইথারই ইথার নামে 
পরিচিত দ্রাবক। দেখুন: 20001 

আযামিন (870179) হচ্ছে আযামোনিয়ার (ব3) জৈব জাতক। 
আযামিনসমূহকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি (67041) বা 


৩৩৯ 


শা এজ তাীবিকালল কলা এাহতাবিকাবনলি বরা ররকাীবিভানাবনূতোদজ 
যথাক্রমে 1”, 2" ও 3" রূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। আ্যামোনিয়ার 


একটি, দুইটি বা তিনটি হাইড্রোজেনকে যদি একটি, দুইটি বা তিনটি 
জৈবমুলক (01৪010 1801081) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় তা হলেই 


প্রাইমারি (১), সেকেন্ডারি (২) টারশিয়ারি (৩") আ্যামিন হবে। 
যেমন_ 
রি 2 
নেব বু 
১ ইউ 
মিথাইল্যামিন ট্রাইমিথাইল্যামিন 


(176101)918175106) (79107611)%18702116) (00170901)519119709) 
র (১০) সেকেন্ডারি (২) টারশিয়ারি (৩) 
আযামিন আ্ামিন 


জৈবমূলকের নামানুসারেই আযামিনের নাম দেওয়া হয়। দেখুন: 


/১101176 | 


কার্বোচাক্রিক যৌগ : গাঠনিক বিশেষত্ব ও রাসায়নিক 
ধর্মীনুযায়ী কার্বোচাক্রিক যৌগসমূহকে দুইটি উপবিভাগে ভাগ করা 
যায়। এই উপবিভাগের একটিকে পরে আ্যালিসাইক্লিক (8110০110) 
যৌগসমূহ এবং অন্যটিকে আযারোমেটিক যৌগ বলা হয়। সম্পৃক্ত 
আযালিসাইব্লুক যৌগ, সাইক্লেন (০৮০1৪7০) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে 


01%91710 01767778568 জৈব রসায়ন 


বার বিটা িহ্তিলার জিচিররা 
পরঘাগু রয়েছে 


্ 
০ 
সাইক্রোপ্রোপেন (০০190107870) 


ললাইক্লেন বা সাইক্লোআ্যালকেন (০০108101) সমূহের সাধারণ 
সংকেত 01727 সাইব্লেনের সমানুক (5017670)। 
এদের সাধারণ সংকেতও 05127 | দেখুন: /১11০০110 
11501908190) | 

যৌগসমূহ বেনজিনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই 
যৌগসমুহের মধ্যে বেনজিনই সবচেয়ে সরল। এই যৌগসমূহকে 
বলা হয় আযারিন (৪16065)| বেনজিনের ০0 বন্ধন দৈর্ঘ্য 
০.১৩৯ ন্যানোমিটার ()0)। এটা ০--0এক বন্ধন দৈর্ঘ্য (০.১৫৪ 
ঠা) এবং 050 দ্বিবন্ধন দৈর্ঘ্যের (০.১৩৩ 17) মাঝামাঝি । এর 
কারণ বেনজিনের (00176) গাঠনিক সংকেত যে চক্র বা বলয় নির্দেশ 
করে তাতে যে কোনো দুইটি কার্বনের মধ্যে ? ইলেকটুনগুলোর 
অবস্থান স্থির হিসাবে দেখানো যায় না। এই ইলেকট্ুনগুলো 
8৮4 লা | সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনবিশিষ্ট বেনজিন ও 

গাঠনিক সংকেত হচ্ছে : 


0 00900 0 


ন্যাপথালিন 
রি (2101007912176) (17010802179) শি 
০676 01078 ০1410 14710 


05 গ্রুপকে ফিনাইল (07971) গ্রুপ বলে। ফিনাইল ও প্রতিস্থাপিত ফিনাইল গ্রুপের নাম আারাইল (ঞ্র)1) গ্রুপ। বেনজিনের 


কয়েকটি জাতক : 


নাইট্রোবেনজিন ক্লোবো- ফিনাইল্যা- বেনজিন- 
বেনজিন মিন 
(আযানিলিন) এসিড 


2 [0১ 
ফিনল ১,৩-ডাই ১,৪-ডাই- 
নাইট্রোবেনজিন 
(মেটাডাইনাইট্রো প্যোরা-ডাই 
বেনজিন নাইট্রোবেনজিন) 


07291710 01867115075 জৈব রসায়ন ৩৩২ 
শা লা জানাল লনা 
আযারোম্যাটিক যৌগের আরও কিছু নাম : 

06175009211 বেনজিন কার্বজিলিক (১902907908-089110) আযাসিড (বেনজোয়িক এসিড) 

০617509202175 ইথাইল বেনজিনকার্বক্সিলেট (9011 672617902:0,1815) (ইথাইল বেনজোয়েট) 

0611500বা72 বেনজিনকার্বকস্যামাইড (9০7207508)0/211৫6) (বেনজ্যামাইড) 

০6175000] বেনজিনকার্বনিল ক্লোরাইড (9০7267৩080,%] ০171006) (বেনজাইল ক্লোরাইড) 

067501709 বেনজিনকার্ব্যালডিহাইড (১672079027)2191)০) (বেনজ্যালডিহাইড) 

০6750090113 ফিনাইলইথানোন (1610%1907)0776), আযাসিটোফিনোন 

067500713 মিথক্সিবেনজিন (06070/6720176) 


নিচের নামগুলোও লক্ষণীয় : 


0০027 8 
৭0 
১ ১ 2 
৬ ৫ ২ ৬ (0) ২ 
৫ ৩ ৫ ৩ 
৪ ৪ 
07 
0] 
৩-হাইডুরক্সিবেণজিন- ২-আ্যামাইনোবেনজিন- ১৯-ব্রোমো-৪-ক্লোরো-২- ২-ইথাইলবেনজিনকার্বোক্সি_- 
কার্বোক্সিলিক এসিড কার্ব্যাল্ডিহাইড নাইট্রোবেনজিন " লিক এসিড 
(3-179079850651267)6 (2-41017)09918206- (1-810110-4-0101010-2- (2-5607%105025060800 
0৮110 8010) 02021091506) [170 00522219) 85110 82010) 
(৩- (২-আ্যামাইনোবেনজাল (২ই 
এসিড) ডিহাইড) এসিড) 


যৌগগুলোর এসব 11070 নাম। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া বাংলা নামগুলো বহুকাল থেকে ব্যবহৃত। এগুলো এখনো বহুলপ্রচলিত 
এবং গ্রহণযোগ্য । দেখুন: &10778010 17901005190] | 

অসমচান্রিক যৌগ : জৈব যৌগের অণুর গঠন চক্রে বা বলয়ে একাধিক ভিন্ন পরমাণু (7610080য1) থাকলে এ অণুটি হবে অসমচাক্রিক। 
যৌগটিকে বলা হবে অসমচাক্রিক যৌগ। বেনজিন, ন্যাপথালিন, সাইক্লোহেক্সেন বা সাইক্লোপেন্টাভাইনগুলোর চক্রে শুধু কার্বন পরমাণু রয়েছে। 
এ সকল যৌগকে বলা হয় সমচাক্রিক (707190010) যৌগ। অসমচাক্রিক যৌগের চক্রে কার্বন পরমাণু ছাড়া থাকে সাধারণত নাইট্রোজেন, 
অক্সিজেন, বা সালফার পরমাণু। আযারোমেটিক গুণসম্পন্ন কিছু অসমচাক্রিক যৌগ তাদের সাধারণ নামসহ উল্লেখ করা হলো : 


৪ ৩ ৪ ৩ নু রে 

৫ 2 ২ ৫২২৮২ ৫ ২. ৬ ভি ২ ৭ ডি ২ 

১ 5১ ১ রি রর ্€ 
ফিউরান থায়োফেন অক্সাজোল পিরিডিন কুইনোলিন 
(70197) (77101017016) (082016) (651111)6) (30117011115) 


চক্রে একাধিক ভিন্ন পরমাণু থাকলে অক্সিজেন পরমাণুর অবস্থানকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা হয়। এর পরের সংখ্যা 
সালফার পরমাণুর এবং সর্বশেষে নাইট্রোজেন পরমাণুর অবস্থান নির্দেশ করে। 

জীবজগতের সর্বত্রই অসমচাক্রিক যৌগ রয়েছে। সবুজ পাতার ক্লোরোফিল (০1107077811) রক্তের হিম (১6776) এবং 
কার্বোহাইড্রেটসমূহ (০219010507816) কিছু উদাহরণ। দেখুন: 00100017511) 08701090170) 11211 | 


৩৩৩ 


0759710 007701060[ জৈব পরিবাহী 


হিলাএলাযইা জানালার, একা ডাব লব ব্না্কোছবাদলাউনাচবিাকাবসুকো ঘা কারিরলমিতোবালাএতাা বিভা পাক দাওাসারীিানবাগঅওীিাশৃকোপনএচা ালাবপতোবআস হাতেই িজলবিশৃকোল কাছের বসুর মহতী িজালবা লাজ হাতের কামলংলোএািলারবিশাাহাগাওলারেই 


জৈব যৌগের উৎস : আলকাতরা (০০৪18), পেট্রোলিয়াম, 
প্রাকৃতিক গ্যাস এবং গাছ-গাছড়া এখনো জৈব যৌগের প্রধান উৎস। 
জৈব রসায়নে পঠিত বিষয়ের মধ্যে উৎস থেকে বিভিন্ন যৌগের 
উদ্ধার পদ্ধতি অস্তর্তৃক্ত। ভেষজ উত্তিদ 01010178] [718015) থেকে 
উদ্ধারকৃত যৌগসমূহের বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক মান নির্ণয় করা 
হচ্ছে। এদিকে দৃষ্টিপাতের কারণ এসব উত্তিদ বহুকাল থেকে 
আমাদের ও অন্যান্য দেশে আযুর্বেদী ও ইউনানি চিকিৎসায় ব্যবহার 
"করা হচ্ছে। প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেটের বিকল্প উৎসের মূল্যায়ন 
চলছে। 

জৈব যৌগের গাঠনিক সংকেত নির্ণয় : যৌগাদির গাঠনিক 


সংকেত নির্ণয় রসায়নের এক ভিন্ন বিভাগের কাজ। কিন্তু জৈব 


রসায়নে এ বিষয়ে কিছু মৌলিক পদ্ধতির প্রয়োগ শিখতেই হয়। 
ইনফরারেড (1২) বর্ণালিবীক্ষণ (59900799005) দিয়ে জৈব যৌগের 
কার্যকরীমূলক শনাক্ত করা যায়। আলট্রাভায়োলেট বর্ণালিমিতি 
(506011010110001907) যৌগটি আারোমেটিক কিনা সে তথ্য দেয়। 
খাছ (ব0০198] 7188709010 16501181106) বর্ণালি-বীক্ষণের বিভিন্ন 
কৌশল অবলম্বন করে এবং 0045 (085 ০171017800922017 
2170 70255 509000171517%)-এর সাহায্যে এত তথ্য পাওয়া যায় যে 
যৌগের গাঠনিক সংকেত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। জটিল জৈব 
যোগাদির ত্রিমাত্রিক €(ট66 0110601510021) রূপ বোঝার প্রয়োজনে 
এক্সরে (41855) পদ্ধতির সাহায্য লাগতে পারে। 

জৈব যৌগের ধর্ম : জৈব রসায়ন পাঠ করে জৈব যৌগের ধর্ম 
(07079) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানে কিছু ভৌত ধর্মের 
উল্লেখ করা হচ্ছে। 

সাধারণত গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক থেকে বোঝা যায় যৌগটি জৈব 
না অজৈব। সমযোজী জৈব যৌগাদির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাক্ক 
তুলনামূলকভাবে কম। 1খ৪যে৷ এর গলনাঙ্ক প্রায় ৮০০, সে.। কিন্ত 
পুরোপুরি সমযোজী ০04-এর স্ফুটনাক্ক ৭৬.২* সে.। কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়া অধিকাংশ জৈব যৌগের গলনান্ক বা স্ফুটনাঙ্ক ৩০০ 
সেলগিয়াসের নিচে। বেশির ভাগ তরল জৈব যৌগকে পাতন করা 
(015011) যায়। 

জৈব যৌগগুলো অমেরুবতী (997018) বা স্বল্পমেরুবর্তী 
দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। অধিকাংশ জৈব যৌগই পানিতে দ্রবীভূত হয় না। 
কারণ পানি অতিমাত্রায় পোলার দ্রাবক। 

তরল হাইড্রোকার্বনের ঘনত্ব (0517511%) পানির চেয়ে কম। 
হ্যালোজেন দিয়ে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে হাইড্রোকার্বনের 
যে সকল জাতক পাওয়া যায় তাদের ঘনত্ব পানির সমান বা বেশিও 
হতে পারে। তবে পানির চেয়ে বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট জৈব যৌগের সংখ্যা 
খুব বেশি না। 

কার্যকরীমূলক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠনে অংশ নিতে পারলে 
যৌগটির সান্দ্রতা (515০9530%) বাড়ে। যেমন-__ইথানলের (02175017) 
চেয়ে ইথেনডাইঅল (91)150101, 02174001772) বা ইথিলিন 
গ্লাইকলের সান্দ্রতা বেশি। আবার প্রোপেনট্রাইঅল (79281790101, 
0217500977)3) বা গ্রিসারলের সান্দ্রতা ইথিলিন গ্লাইকলের চেয়ে 
বেশি। [আ.জা.মা.] 


€0797710 011080607 জৈব পরিবাহী  অল্পরোধ- 
বিশিষ্ট জৈব যৌগ। জৈব পরিবাহীদের দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত 


করা যায়। এক শ্রেণিতে পড়ে চার্জন্রান্সফার যৌগসমূহ এবং অন্য 
শ্রেণিতে পরিবাহী পলিমার। 


চিত্র ১: চার্জ ট্রন্সফার যৌগসমূহের স্তৃপ সৃষ্টি। 
(ক) বিচ্ছিন্ন স্তূপ টেট্রাথায়াফালভালিন 
জাতীয় যৌগ) খে) টেট্রামিথাইল টে্রাসিলিনাফালভালিন সিরিজের) 
সর্পিল ত্ুপের নমুনা 
চার্জ-ট্রান্সফার (0119186-08075001) যৌগাদি দ্বি-উপাদানিক। 
এগুলো দুইটি জৈব অণুর সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। কিংবা 
একটি হতে পারে জৈব অণু অন্যটি অজৈব আয়ন (1০97)। 
একটি অণু দাতা (৫9707) অন্য অণু বা অজৈব আয়ন গ্রহীতা 
(৪০০৪০7) হিসাবে কাজ করে। গ্রহীতার দিকে চার্জ স্থানান্তরের 
ফলে এদের একটিতে ক্যাটায়নীয় (6৪01971০) অন্যটিতে 
আ্যানায়নীয় (87)107010) বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। টেন্রাথায়াফালভালিন- 
» 03 8:90800121001%819176 
€51180921)0001110- পারা) চার্জ-ট্রান্সফার জৈব কেলাসের 
একটি উদাহরণ। এই কেলাসে ণ''হ টেট্রাথায়াফালভালিন) 
হচ্ছে দাতা এবং 1010 (টেট্রাসায়ানোকুই থন) হচ্ছে 
গ্রহীতা। কেলাস গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় ণুশছ ও 
ন'তেখও পৃথক পৃথকভাবে জড়ো হয়ে স্তূপে পরিণত হয়েছে 
[চিত্র ১ কে)]। কঠিন অবস্থায় দাতা থেকে গ্রহীতায় কি পরিমাণ চার্জ 
স্থানান্তরিত হলো তা কেলাসটির সার্বিক সুস্থিতি থেকে নির্ণয় করা 
যায়। 
অন্য শ্রেণির চার্জ-ট্রান্সফার জৈব পরিবাহীর উদাহরণ হচ্ছে 
(নাএ757)2 টাইপের যৌগসমৃহ। শাএন9চ বা টেট্রামিথাইল- 
টে্রাসিলিনাফালভালিন (০0-87790.1060-856111810]%2161৩) 
একটি জৈব অণু। % একটি অজৈব ত্যানায়ন (80107) এ ধরনের 
যৌগ 89০1188910 লবণ (581) নামে পরিচিত। (গ/757)25 
র কেলাসগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় অণুগুলো স্তুপ 
অক্ষ (508011175 ৪15) বরাবর সর্পিল (212228) আকারে সঙ্জিত 
[চিত্র-১ খে)]। ফলে দুইটি জৈব অণু একত্রে একটি পজিটিভ চার্জ 
(হোল, 1701) ধারণ করে। 
পাশাপাশি অবস্থিত অণুসমূহের ইলেকট্রন মেঘগুলোর 
(5160001. ০100৫5) স্তুপ বরাবর পরস্পরের উপর প্রবল আপতন 
(97078 ০5082) শক্তি ফালি বা ব্যান্ড (07975 6800) কে ০.৫- 
১.০ ৪ বিস্তৃত করে। শক্তি ব্যান্ডটি বিভিন্ন অণুর আংশিক পূর্ণ 
ইলেকট্রন স্তর নিয়ে গঠিত। শক্তি ব্যান্ডের এই বিস্তার একটি সপে 
অণুগোষ্ঠীর ইলেকট্টনগুলোকে অস্থানিক (4819০811750) করার জন্য 
যথেষ্ট বড়। ফলে ধাতু কেলাসের অনুরূপ পরিবাহিতা চার্জ-ট্রা্সফার 
জৈব যৌগ্রসমূহের মধ্যে সৃষ্টি সহজ হয়। দেখুন: 73870 07501 ০0৫ 


07697710 ০৮০100(101) জৈব বিবর্তন ৩৩৪ 
করলার জাহরানবিপুোহ লালা বব তাজ আনাস এগ তিনিতো জা াকটীরিতার বপুোছসাদলারচাততীতবানিাযারসাএাারি্ারবিযাদজসোরগাবিজানিোফসাএচাতেিারফপু আম চর ওতােহীমিজাজনিপৃতোমতব এমা বিতাববিদ ছারা রশ 
591105; 0900001010।॥ (61901071011); [)91090911281101॥; হওয়া। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতে উৎপন্ন নতুন ধারাগডলোও 


1/01500127 0101081 01601) | 


জৈব পলিমারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ বস্তগুলো বিদ্যুৎ 
কুপরিবাহী বা ইনসুলেটর (1750101)। কিন্তু ১৯৭০-এর শেষের 
দিকের গবেষণায় এমন পলিমারও আবিষ্কৃত হয়েছে যার পরিবাহিতা 
কপার বা তামার কাছাকাছি। 
একটি জারক যদি পলিমারের -ইলেকট্রন সিস্টেম থেকে 
ইলেকটুন সরিয়ে ফেলতে পারে তাহলে র্যাডিকাল ক্যাটায়ন 
(501081 ০8007) উৎপন্ন হয়। উচ্চ ঘনমাত্রায় এই ক্যাটায়নগুলো 
(0179029) হয়ে বাইপোলারন 00190181077) নামে 
পরিচিত ক্যাটায়ন যুগল (০৪70? 1091) সৃষ্টি করে। চার্জ নিরপেক্ষতা 
বজায় রাখার জন্য একই সঙ্গে পলিমার শিকলসমূহের মধ্যস্থানে 
সমপরিমাণ বিপরীত চাজের আয়ন বা কাউন্টার আয়ন (০০॥1710 
1017) স্থাপন করা হয়। সার্বিক পদ্ধতিটির নাম ডোপিং (09178) 
এবং অবশেষে প্রাপ্ত রূপান্তরিত পলিমারটি হচ্ছে পরিবাহী পলিমার 
(001000106 [0091191) | জারণ পদ্ধতিতে পরিবাহী পলিমার তৈরি 
কালে কাউন্টার আ্যানায়ন (০০4116 ৪1017) এবং বিজারণ পদ্ধতিতে 
কাউন্টার ক্যাটায়ন ডোপ (0০96) করতে হয়। 
অধিকাংশ পরিবাহী পলিষারের চার্জকে উভমুখী (06%615119) 
করানো যায়। পরিবাহী অবস্থা থেকে অপরিবাহী অবস্থায় এবং 
অপরিবাহী অবস্থা থেকে পরিবাহী অবস্থায় পরিবর্তন করা যায় 
(51001708) বলে এসকল পলিমারের পরিবাহিতা অতি বিস্তৃত 
পরিসরের। জারণ-বিজারণের (79৫০॥) সাহায্যে এ পরিবর্তন সম্ভব। 
পরিবাহী পলিমারের ধর্ম তাই সেমিকন্ডাক্টার (9171007000107) বা 
ধাতু থেকে ভিন্ন | জারণের মাধ্যমে উৎপন্ন পলিমার ? টাইপ এবং 
বিজারণের মাধ্যমে উৎপন্ন পলিমার ॥ টাইপ পরিবাহিতা দেখায়। 
পলি আ্যাসিটাইলিন (0091 ৪8061911116) কয়েকটি পরিবাহী 
পলিমারের উদাহরণ । দেখুন: 00700176 0010167; 90110 31816 
01191715007; 5০110 51809  00%5105; 0000100101) 11) 
561771001700101015 | [আ.জা.মা.] 


075987710 ৪৮০11101॥ জৈব বিবর্তন অতীতের 
কোনো সাধারণ পূর্বপুরুষ হতে শুরু করে বংশপরম্পরায় সৃষ্ট জীবিত 
জীবসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা জৈব বিবর্তন 
হিসাবে পরিচিত। অন্যান্য কিছু বিষয় যার সাথে বিবর্তন শব্দ 
জড়িত, মেমন__রাসায়নিক বিবর্তন, সাংস্কৃতিক বিবর্তন অথবা জড় 
পদার্থ হতে জীবনের উৎপত্তি ইত্যাদি, এসব থেকে জৈব বিবর্তন 
সম্পূর্ণভাবে আলাদা। বিবর্তন নিয়ে অবিরাম গবেষণার ফলে প্রাপ্ত 
তথ্যাদির ভিত্তিতে জৈব বিবর্তনকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়_ 
কোনো জনসমষ্টির (9908191107) জেনেটিক গঠনের আংশিক বা 
সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে ধারাবাহিক পরিবর্তন, যা মূলত 
সংশিষ্ট জনসমষ্টি ও তার পরিবর্তিত পরিবেশের আস্তক্রিয়ার ফলে 
ঘটে থাকে। 
জৈব বিবর্তনে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত : ১) আ্যানা- 
জেনেসিস (817826116515) অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে একটি মাত্র 
বংশানুক্রমের (5177819 1109289) জেনেটিক বৈশিষ্ট্যাবলির পরিবর্তন; 


এবং (২) ক্ল্যাডোজেনেসিস (০1900807931$) অর্থাৎ একটি বংশক্রম 
শাখান্বিত হয়ে দুই বা ততোধিক বংশধারায় 017528) পরিণত 


আানাজেনেসিস পন্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে। একটি প্রজাতির 
জেনেটিক উপাদানে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর সমন্বয়ে 
আ্ানাজেনেসিস সম্পন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় 
বিরাজমান বিভিন্ন জনসমষ্টি বা পপুলেশনের মধ্যে সামান্য হলেও 
সদস্যের মধ্যে আদান প্রদান এবং স্বপ্রজনন (71০৩0175) ঘটলে 
তাদের একই প্রজাতিভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এ ধরনের 
জনসমষ্ট্ির মধ্যে জিন প্রবাহ (8০7০৩ 10%) যথেষ্ট পরিমাণে না হলে 
তাদের মধ্যে জেনেটিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। একটি জনসমষ্টিতে বিভিন্ন 
কারণে যেসব পরিবর্তন ঘটে তা জিন প্রবাহের মাধ্যমেই অন্যসব 
জনসমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 
অধিকাংশ জনসমষ্টির প্রায় প্রতিটি জিনের লোকাসে বেশ 
কয়েকটি আ্যালিল থাকে, যার ফলে একটি প্রজাতির বহু রকম 
বৈশিষ্ট্য বা জেনেটিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। শেষ পর্যস্ত সব রকম 
জেনেটিক বিভিন্নতার উৎপত্তি ঘটে জেনেটিক উপাদানের পরিব্যক্তির 
(ছ0080107) ফলে। পরিব্যক্তি হলো জেনেটিক 
উপাদানে (ক্রোযোজোম বা জিন) সংঘটিত পরিবর্তন যা প্রজনক 
(28191) হতে বংশধরে সঞ্চারিত হয়। পরিব্যক্তি দুধরনের হতে 
পারে: পরিব্যক্তি ও জিন পরিব্যক্তি। ক্রোমোজোমীয় 
পরিব্যক্তিকে ক্রোযোজোরীয় বিচ্যুতিও (51810170501) ]1 
8061180101) বলে যেখানে ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যার 
পরিবর্তন ঘটে, যেমন, বিযুক্তি বা বিলোপন (46150107), সংযুক্তি বা 
প্রতিলিপিকরণ (৫0011080107), বিলোসতা (0615107) ও 
স্থানাস্তরকরণ (081151090811017), এবং রে (06০91501091), 
আন, (875001010) ইত্যাদি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পরিব্যক্তি বলতে জিন পরিব্যক্তিকে বোঝানো হয়। এখানে 
রি জোড়ের (00190৩ 1981) প্রতিস্থাপন, অস্তভৃকক্তি, 
অপসারণ, জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটতে পারে। জিন 
পরিব্যক্তির ফলে জিনের উৎপাদগুলোর (0:০8০) (যেমন, 4, 
ও প্রোটিন) গুণাগুণ পরিবর্তিত হয় অথবা জিন ক্রিয়ার সময় ও স্থান 
পরিবর্তিত হয়। এর ফলে সং্রিষ্ট জীবের দৈহিক ও শারীরবৃত্বীয় 
বৈশিষ্ট্য তথা তার দেহরূপ (76791) প্রভাবিত হয়। কখন ও 
কিভাবে পরিব্যক্তি প্রকাশিত হবে তা প্রায়শই জীবের বিকাশকালে 
সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্ভর করে। 
জৈব বিবর্তন বা প্রজাতির উত্তব ব্যাখ্যা করার জন্য বিখ্যাত 
প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (018116$ [991%/11) প্রাকৃতিক 
নির্বাচন (78179] 561901101) ধারণার জন্ম দেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন 
হচ্ছে জিনগত দিক থেকে পরস্পর ভিন্ন সত্তাগুলো যে হারে তাদের 
বংশধর রেখে যায় সেসব হারের মধ্যে পার্থক্য। অন্য কথায় প্রাকৃতিক 
প্রকারণার (71801) নির্বাচনকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। প্রথম 
সংজ্ঞায় উল্লিখিত পার্থক্যের উৎস হচ্ছে সন্তাগুলোর উপযোগিতার 
(907955) পার্থক্য, যা সত্তার বেচে থাকা বা তার প্রজনন সফলতা বা 
উভয়ের হার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। দুটি সত্তার মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধির 
হারের পার্থক্য দ্বারা প্রাকৃতিক নির্বাচন পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে 
সত্তা বলতে কোনো লোকাসে অবস্থানরত বিভিন্ন আযালিলকে 
(৪1191) অথবা ভিন্ন জিনরাপ 8৪7)০190০) বিশিষ্ট বিভিন্ন 
দেহরাপীয় গ্র্পকে বোঝানো হয়েছে যারা একটি জনসমষ্টির 


৩৩৫ 
তি কানা িলবিসা্াা্াীািকোবযাদদার 


বাদ ারবিছগািপোবগলা রী িাবিলুতোহদাল লাম বিাবিলকোহযারফান 


অন্তভূক্ত। সে হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন দুধরনের হতে পারে ; (১) 
জিন পর্যায়ের নির্বাচন ও €২) জীব পর্যায়ের নির্বাচন। মায়োসিসে 
(01619515) ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণের (36816880107) সময় 
জিন পর্যায়ের নির্বাচন ঘটে। এ ধরনের নির্বাচনে একটি 
হিটারোজাইগোট জীব হতে উৎপন্ন যৌনকোষ বা গ্যামিটগুলোতে 
একটি আ্যালিল প্রাধান্য বিস্তার করে। বিভিন্ন দেহরূপের বেচে থাকা 
ও তাদের প্রজনন সফলতার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে জীব 
পর্যায়ের নির্বাচন ঘটে থাকে। এসব পার্থক্য এক বা একাধিক জিনের 
উপর নির্ভর করে। জীবের উপযোগিতার পার্থক্যের কারণে কোনো 
লোকাসের একাধিক আ্যালিলের একটির পরিমাণ বংশধরদের মধ্যে 
বাড়তে থাকে। জিনরপের উপযোগিতা সাধারণত পারিপার্থিক 
পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। 

জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনের বিভিন্ন আ্যালিলগুলো 
অনেক সময় জীবের ধেচে থাকা বা প্রজননে ভিন্ন কোনো প্রভাব 
ফেলে না, এ ধরনের আযালিলকে নিরপেক্ষ (75181) আালিল 
বলে। কোনো জনসমষ্টির সব সদস্য সমান সংখ্যক জীবিত বংশধর 
রেখে যায় না। এ কারণে একটি জনসমষ্টিতে দুটি নিরপেক্ষ 
আযালিলের অনুপাত বংশপরম্পরায় অবাধে ওঠা-নামা করে থাকে। 
আযালিলের পৌনপুন্যতার (66016570) এ ধরনের অবাধ ওঠা_ 
নামাকে জেনেটিক প্রবাহ (£০7600 00) বলে। যখন কোনো 
জনসমষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন আযালিলগুলো জীবের উপযোগ্বিতার 
উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে তখন জেনেটিক প্রবাহ ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচন একই সঙ্গে ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
নির্ধারণী শক্তি (490711900 10109) আযালিলের পরামাত্রা 
ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে, জেনেটিক প্রবাহ তার 
সম্ভাব্যতা (১০9০18501০) শক্তি দ্বারা আালিল পরিমাত্রাকে 
ভারসাম্যের অবস্থা হতে দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং প্রাকৃতিক 
তা নির্ভর করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আপেক্ষিক সাম্যের উপর 
এবং জনসমষ্টির আকারের উপর নির্ভরশীল জেনেটিক প্রবাহের 
উপর। 

যখন দুটি জনসমষ্টির মধ্যে এমন জেনেটিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় 
যে তাদের মধ্যে আর স্বপ্রজনন ঘটে না এবং তারা কোনো সাধারণ 
জিন সমষ্টি (8619 10০০1) গঠন করে না, তখন এ দুটি জনসমষ্টি দুটি 
পৃথক প্রজাতিতে পরিণত হয়। নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবার এ 
্রক্রিয়াটিকে প্রজাতিকরণ (399018007) বলে। প্রজাতিকরণের 
মাধ্যমে জীবজগতে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। যেসব জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের 
কারণে প্রজাতিকরণের সময় প্রজননগত পার্থক্য ঘটে তাদের অন্তরণ 
পদ্ধতি (1501807% 1060118101577) বলে । অনেকের মতে প্রাকৃতিক 
নির্বাচন অথবা জেনেটিক প্রবাহের মতো প্রাকৃতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে 
জীবে যে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটে তারই উপজাত হচ্ছে প্রজননগত 
অন্তরণ (19770000015 15918061017) | অন্তরণ পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের 
হতে পারে, যেমন, ভৌগোলিক, পরিবেশগত, মৌসুমগত ও 
কৌশলগত অন্তরণ। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে একটি প্রজাতিতে এমন কিছু সদস্য 
প্রাধান্য বিস্তার করে যারা পরিবেশের সাথে নিজেদের অপেক্ষাকৃত 
ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে অথবা অন্যসব সদস্য হতে 
ভালো জীবন যাপন করতে পারে। জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যকে 
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অভিযোজন (5810807) বলে। একটি জীবের সব বৈশিষ্ট্যই তাকে 
অভিযোজিত হতে সাহায্য করে না। জীবের কোনো কোনো 
বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য না হয়ে জেনেটিক 
প্রবাহের জন্য হয়ে থাকে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো অভিযোজন 
নয়। এসব ছাড়াও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো অভিযোজনের 
প্রতিক্রিয়ার ফলে আবির্ভূত হয়। 

গণ (৪০05) বলতে এমন কতগুলো প্রজাতির সমষ্টিকে 
বোঝায় যারা সাধারণ পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত এবং তাদের সকলের 
মধ্যে এমন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের পৃথক 
প্রজাতি হিসাবে চিহিত করতে সাহায্য করে। এভাবে আলাদা 
সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। এমন অনেক উদাহরণ 
রয়েছে যেখানে কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত গণ, গোত্র কিংবা অন্য কোনো 
উচ্চতর ট্যাক্সার (৫%৪) মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। 
এমনও দেখা যায় যে কতকগুলো যাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের 
বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো 
উচ্চতর ট্যাক্সা গেণ, গোত্র, ইত্যাদি) শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হলেও 
নিয়ুতর নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিদের মধ্যে বা একটি প্রজাতির 
ভিতরেও ভিন্নতা দেখায়। অধিকন্তু ফসিল রেকর্ড গবেষণা করে দেখা 
গেছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল 
যারা বর্তমান পৃথিবীতে বিচরণকারী দুটি ট্যাক্সার অন্তর্বতী 
পর্যায়গুলোকে তুলে ধরে। এ ধরনের গবেষণা হতে জানা গেছে যে, 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তকর্ণাস্থি, সরীস্পের চোয়ালের 7) অংশ এবং 
প্যালিওজোয়িক যুগের (১৪1০92010 61৪) মাছের ফুলকার 
অংশরিশেষ (8101 9121716170) পরস্পর সমসংস্থ (09011019893) ] 
সুতরাং ফসিল রেকর্ডসহ জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণালব্য জ্ঞান 
জীবজগতকে শ্রেণিবিন্যাস করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কোনো 
প্রজাতির একটি বৈশিষ্ট্য একাকী অথবা কার্যগত ও বিকাশগত দিক 
থেকে সম্পর্কযুক্ত অন্যসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাম্স্য রেখে উদ্ভূত 
হতে পারে৷ একারণেই কোনো প্রজাতি বা তার বংশধারার 
0179886) বিবর্তনের চেয়ে বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা 

অধিক যুক্তিযুক্ত। অনেক প্রজাতিতে যেমন, জীবন্ত ফসিল, অনেক 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য এসব জীবের আবির্ভাবের পর হতে অত্যন্ত ধীরে 
বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে তাদের 701ৰ/ ও আযামাইনো আাসিডের 
অনুক্রমের বিবর্তন আর সব প্রজাতির মতো একই গতিতে ঘটেছে। 
জীবন্ত ফসিলসহ সব প্রজাতিতে দুধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়: প্রথম 
ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রজাতির উৎপত্তি হবার পর থেকে খুবই 
সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধরনের 
বৈশিষ্ট্যগুলো নিকট অতীতেও বিবর্তিত হয়েছে। 

পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাস কোনো একমুখী ঘটনা নয় বরং 
একে ব্যাপকাকারে অভিযোজনীয় বিচ্ছুরণের (908000156 1801910101) 
একটি সমষ্টি বলা যেতে পারে। এ ধরনের যে কোনো 
একটি বংশধারার সদস্যরা আবাস, খাদ্য বা জীবনযাপন প্রণালীর 
ভিন্নতার জন্য পুনঃপুনঃ বিচ্ছুরিত হয় এবং পরিবর্তিত পরিবেশে 
খাপ খাইয়ে নেবার মতো বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বিবর্তন সম্পর্কিত 
বর্তমান জ্ঞান হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোনো নিদিষ্ট লক্ষ্য 
অর্জন করার জন্য বিবর্তন ঘটে না। জীবনের বিবর্তনের একটা 
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জলা কাহীনি একাকি রলু ধলা ওমা িজাবারসুতাম বগলা তেই বিভানসুোবাদলা ভা জানলো ভাষন তালাএকান 


লক্ষ্যই সুনির্দিষ্ট আর তা হলো অধিকতর বৈচিত্র্যের দিকে এগিয়ে 
যাওয়া। দেখুন: 0609; 0919010 ০0৫9; 11801092%01001017) 
10080101)) 5020120020) 9090155 ০01706701) [২10017001910 ৪010 
(হাখ)। [হা,মু,ই.] 


0)7681710 £০০০1১91)1517' জৈব ভূ-রসায়নবিদ্যা 
শিলা, পানি ও বায়ুমণ্ডলে জৈবভাবে উৎপন্ন অঙ্গারময় বা 
কার্বনেসিয়াস বস্তুর ও উৎপত্তি, চলন এবং পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়ার অনুশীলন। এসব বস্তু সৃম্্ম দানাদার শিলাতে 
(পেট্রোলিয়ামের উৎস শিলা ও তেল কর্দ্মশিলা) অত্যধিক বিক্ষেপিত 
জৈব বস্তু হতে পারে; শিলা আধারের রন্ধূপরিসরে বিদ্যমান অবিরত 
দশা (পেট্রোলিয়াম) বা প্রধানত অঙ্গারময় বস্তুর শক্ত স্তর, যেমন-_ 
কয়লা হতে পারে। দেখুন: 0021; 01) 510216; £60016)071 

জৈব ভূ-রসায়নবিদ্যার অন্য একটি শাখা জৈব বস্তবর 
পুরাজীবীয় (01601010981) বা অজীবজনিক (80109919515) 
উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অজৈব গ্যাসকে 
বিভিন্ন আকারের শক্তি, বিশেষ করে বিকিরণ (18186107) শক্তির 
নিয়ন্ত্রণে যখন আনা হয় তখন এ বস্তু জৈব অণুতে রূপান্তরিত হয়। 
দেখুন: 09০901)2])151 | [সি.হ.] 


07291710 77017)67701286076 জৈব যৌগের নামকরণ 
জৈব অণুর গাঠনিক কাঠামোর জন্য একমাত্র ও দ্যর্থহীন নামকরণ 
ও চিহিতকরণ পদ্ধতি। কোনো একটি জৈব যৌগের আদর্শ 
(1001050101798] 10101) 070016 00 81001160 011210150, 
[07/১0) কর্তৃক গৃহীত কতগুলো নিয়ম রয়েছে। কোনো একটি 
যৌগের সাধারণ বু পদ্ধতি বহির্ভূত নাম দীর্ঘদিন থেকেই জানা 
আছে। কিন্তু এ ধরনের বিক্ষিপ্ত নামকরণ কোনো একটি যৌগ শনাক্ত 
করতে সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে 
[0৮0 নামকরণের জন্য কিছু নিয়ম গ্রহণ করেছে। 

[00 পদ্ধতিতে কোনো যৌগের নামকরণের জন্য তার মূল 
শিকল (৭০10 ০091) কিংবা চক্রের (708) আগে বা পরে 
প্রতিস্থাপিতমূলকের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা বা শব্দ বসানো হয়। 
আযালিফ্যাটিক যৌগের ক্ষেত্রে, গাঠনিক কাঠামোতে সবচেয়ে দীর্ঘ যে 
শিকল থাকে, তার শেষে ৪7০ যোগ করে মূল নাম দেওয়া হয়। 
আালকেন শ্রেণির প্রথম চার সদস্য হলো : মিথেন (৮5876), 
ইথেন (810781৩) প্রপেন (01981) ও বিউটেন (6186)। পরবর্তী 
নামকরণ কার্বন সংখ্যানুষায়ী গ্রিক সংখ্যানুসারে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, 
পাচ কার্বনের জন্য পেন্টেন (967127০), ছয় কার্বনের জন্য হেক্সেন 
(7659776)| এভাবেই হেপ্টেন, অকটেন ইত্যাদি হয়ে থাকে। মূল 
শিকলে শাখা থাকলে শিকলের যে প্রান্ত থেকে গণনা শুরু করলে যে 
কার্বনের সঙ্গে শাখাটি সংযুক্ত তার সংখ্যা সর্বনিম্ন হবে, সেই সংখ্যাকে 
মূল নামের পূর্বে বসিয়ে পুরো নামকরণ করা হয়। দি বা ত্রিবন্ধন 
থাকলে, মূল নামের ক্ষেত্রে &7৪-এর পরিবর্তে যথাক্রমে 976 বা 2106 
বসানো হয়। দেখুন: £106579; 81072 1 

যৌগে কোনো কার্যকরীমূলক থাকলে মূল নামের শেষে 
মূলকের বৈশিষ্ট্পূর্ণ শব্দ যুক্ত করা হয়। শাখা বা প্রতিস্থাপিত কোনো 
মূলকের জন্য পূর্বের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। চাক্রিক যৌগের 


৩৩৬ 


ক্ষেত্রে মূলনীতি একই। শুধু কার্বন সংখ্যানুযায়ী মূল নামের পূর্বে 
সাইক্লো বা চাক্রিক (০১০1০) কথাটি যুক্ত করা হয়। যেমন 
সাইক্লোহেক্সেন, সাইক্লোহেপ্টেন, ইত্যাদি। দেখুন: 1)০)০110 


15019081097 1 


হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে মূল নামের শেষে 27 
থাকে। প্রত্যেকটি সরল পলিসাইক্রিক বা বহুচাক্রিক হাইড্রোকার্বনের 
ভিন্ন ভিন্ন মূল নাম (08161 09119) রয়েছে। যেমন, অক্টাট্রাইন 
(০০080790০), হেপ্টাট্রাইন (17501901616) | দেখুন: £১1০077900 
19079০87011 যে সমস্ত যৌগে কার্বন বা হাইড্রোজেন ভিন্ন অন্য 
মূল নামের প্রথমে (01655) থাকে, শেষে 91100) চক্রের আকার 
নির্দেশ করা হয়। দেখুন; 01001771021 509০00195; 0101701081 
5১770091 2110 [0[710185; 1161610900110 00101017105; 01981110 
01701171510 | [কা.হা,] 


0729710 50115 জৈব মৃত্তিকা মৃত্তিকাতে জৈব বস্তুর 
পরিমাণ প্রায় শূন্য থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। সকল জৈব 
মৃত্তিকাতে ওজন ভিত্তিতে কমপক্ষে ২০ শতাংশ জৈব বস্তু (১২ শতাংশ 
জৈব কার্বন) অবশ্যই থাকতে হবে। এসব মৃত্তিকার ধর্মাবলি জৈব 
বস্ত দ্বারা সর্বাধিক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মৃত্তিকা স্বতন্ত্র ভৌত ও 
রাসায়নিক ধর্মাবলি থাকে । 
পরিমাণ মৃত্তিকার অজৈব বস্তৃতে যেদি থাকে) বিদ্যমান এটেলের 
পরিমাণের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া পানি দ্বারা সংপৃক্ত থাকা 
অবস্থার স্থায়িত্বকালের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। 

জৈব মৃত্তিকার উপরদিকের ৮০ সেন্টিমিটার পুরু গভীরতার 
অর্ধেকেরও বেশি জৈব বস্ত থাকে। শিলা বা খণ্ডিত বস্ত্বর 
(শিলাময় ও নুড়ি আকারের) উপরও যদি যে কোনো পুরুত্বের জৈব 
বস্তু সঞ্চিত থাকে তবে এটাকেও জৈব মৃত্তিকা হিসাবে গণ্য করা 
হয়। 

জৈব মৃত্তিকা বস্তুর সংজ্ঞা : (ক) দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানি দ্বারা 
সংম্পৃক্ত থাকলে জৈব মৃত্তিকা বস্ততে ওজন ভিত্তিক সর্বনিম্ন ২০ 
শতাংশ (১২ শতাংশ জৈব কার্বন) থেকে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ 
জৈব পদার্থ থাকে। যদি অজৈব অংশে এটেল না থাকে তবে 
মৃত্তিকাতে ২০ শতাংশ বা অধিক জৈব বস্ত্র (১২ শতাংশ জৈব কার্বন 
বা জৈব পদার্থের অনুপাতে কার্বন) অবশ্যই থাকতে হবে বা যদি 
অজৈব অংশে ৬০ শতাংশ বা ততোধিক এটেল থাকে তবে 
একটি জৈব মৃত্তিকাতে ৩০ শতাংশ (১৮ শতাংশ জৈব কার্বন) বা 
ততোধিক জৈব বস্ত থাকতে হবে। অজৈব অংশে ০ থেকে ৬০ 
শতাংশের মধ্যে এটেল থাকলে মৃকাতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশের 
মধ্যে আনুপাতিক হারে অবশ্যই জৈব পদার্থ থাকতে হবে। (খে) 
যদি পানি দ্বারা কোনো সময়ই সংপৃক্ত না থাকে বা বৎসরের কিছু 
দিন পানি দ্বারা সংপৃক্ত থাকলে জৈব মৃত্তিকাতে শুষ্ক ওজন ভিত্তিতে 
৩৩.৩ শতাংশ জৈব বস্তু (২০ শতাংশ জৈব কার্বন) থাকতে হবে। 

জৈব মৃত্তিকার সাধারণ উৎস বস্তর মধ্যে মস (যেমন__ 
জলাভূমিতে জন্মে এমন শেওলাজাতীয় গাছ), কচুরিপানা, পুকুরে 
জন্মে এমন সব আগাছা, এরকা বা হোগলা, নলখাগড়া, ঘাস 
এবং বিভিন্ন প্রকারের “পানি-বিলাসী” পর্ণমোচী ও সরলবগীয় 


ফলাও আকেরীনিালবানালাওকা-ববাগাললোদহা গজায় বিরাদাবসৃদেষবাবলতাদী ঘাম হগলানলাতোইীিরাতবসশো্া বি 


গুলা ও গাছ অন্তর্ভুস্ত। এসব গাছপালার অবশেষ বিল, জলাভূমি 
,বা বদ্ধজলা (9০৪) এবং জলময় নিম্রভূমিতে সঞ্চিত হয়। এ 
ধরনের জলজ পরিবেশে গাছপালার মৃত অবশেষ ধীরে ধীরে 
পচে। আবদ্ধ পানিতে জৈব অবশেষের পচনের সময় অক্সিজেনের 
অভাব হওয়ার কারণে জারণ প্রক্রিয়া মূলত বন্ধ হয়ে যায়। এর 
ফলে এসব এলাকার জৈব বস্তু প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত হয়। 
শীতপ্রধান অঞ্চলের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে পচন ধীরে হয় বলে সেখানেও 
জৈব অবশেষ সঞ্চিত হয়। শত শত বছর ধরে এ ধরনের সঞ্চয়নের 
ফলে জৈব বস্তুর স্তর কয়েক মিটার পর্যস্ত পুরু হতে দেখা যায়। 

কোনো এক প্রজন্মের গাছ অন্য এক প্রজন্মের গাছের পরে 
আসে। ফলে বিল বা জলময় নিম্নভূমিতে জৈব বস্ত স্তরে স্তরে জমা 
হয়। এ আনুক্রমিক স্তরের গাঠনিক বস্তৃগুলো সময়ের সাথে সাথে 
পরিবর্তিত হয়, কারণ এসব স্তরে বিভিন্ন গাছপালার অনুক্রম ঘটে। 
এ অনুক্রম কোনো অবস্থাতেই নিয়মিত বা সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ 
জলবায়ু বা পানির মাত্রাতে সামান্য পরিবর্তন গাছপালার অনুক্রমকে 
সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দিতে পারে। জৈব অবক্ষেপের প্রোফাইলে 
বিভিন্ন স্তর থাকে এবং গাঠনিক উপাদানের দিক থেকে এসব জৈব 
বস্ত আদি উত্তিদ কোষকলার প্রকৃতির দিক থেকে পার্থক্য প্রদর্শন 
করে। 

জৈব মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস দুইভাবে করা যেতে পারে। এদের 
একটিতে প্রথাগত মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলি এবং 
অন্যটিতে সয়েল ট্যাক্সোনমি শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহাত পারিভাষিক 
শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদি গাছপালার 
পচনের ধাপের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জৈব 
মৃত্তিকাকে জৈব বস্তুর বিয়োজনের অবস্থার ভিত্তিতে সাধারণত 
পার্থক্য করা হয়। যে সকল জৈব অবক্ষেপ আংশিক পচে বা 
অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তাদেরকে পিট বলা হয় এবং যেসব 
জৈব অবক্ষেপ লক্ষণীয়ভাবে পচে যায় তাদেরকে মাক (01801) বলা 
হয়। পিট মৃত্তিকাতে গাছপালার প্রকার, বিশেষ করে উপরের স্তরের 
জৈব বস্তু শনাক্ত করা যায়। অন্যদিকে মাক মৃত্তিকাতে বিদ্যমান 
জৈব বস্তুর উৎস হিসাবে বিদ্যমান গাছপালা পচে এমন এক পর্যায়ে 
পৌছে যে গাছপালার কোনো অংশকেও সাধারণত শনাক্ত করা যায় 
না। দেখুন: 715195015| 

জৈব মৃত্তিকাকে যখন নিষ্কাশিত ও পরিক্ষার করা হয় তখন 
অধিকাংশ জৈব মৃত্তিকা অত্যন্ত উৎপাদনশীল হয়। এসব মৃত্তিকাতে 
মূল্যবান শাক সবজি ফলানো যায়। জৈব অবক্ষেপ ব্যাগ্গে ভর্তি করে 
জৈব সম্পূরক বস্তু হিসাবে বাড়ির আঙ্গিনায় গড়ে তোলা বাগান এবং 
টবে লাগানো গাছে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা হয়। কোনো বিশেষ 
বিশেষ এলাকায় জৈব মৃত্তিকার যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। 
বাংলাদেশে প্রায় ১৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে পিট মৃত্তিকা 
বিদ্যমান যা মোট স্থলভাগের ০.৯ শতাংশ। দেখুন: 2৪| [সি.হ.] 


07:6971097591110  00771]90117)0 জৈব আর্সেনিক 
যৌগ জৈবমূলক সম্বলিত আর্সেনিকের জাতক। এতে কমপক্ষে 
একটি জৈবমুলক কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে আর্সেনিক পরমাণুর সাথে 
সমযোজী বন্ধন গঠন করে। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি 
আর্সাইনের প্রতিস্থাপন অথবা জারণ বিক্রিয়ায় জৈব আর্সেনিক যৌগ 
উৎপন্ন হয়। 


৩৩৭ 012817017)6691110 0011)1)0হ17)0 জৈব ধাতব যৌগ 


করিলাম বাতা কলহ বিপুকোমাওওতামর বিভা চামনলার ভাবের বাবা 


যেই 


৯572 চ25ল 35 
(81151515176) 
(1019110121517)6) (1179110/19151076) 
1২১50 (725)209 13450 
আযালকাইল ডাই আযালকাইল 
(10181590989) 001810%18156705146) 01791091- 
21501090106) 
[২5 (075)2 24507 
আযালাকাইল 
আর্সেনাস আযাসিড আর্সিনাস আ্যাসিড 
(811181501)0005 (101911512151110005 
9০1৫) ৪০10) 
[ি5009)69177)2 ঢ2/509)07 
আর্সেনিক আযাসিড 
(41651215100 8510) (01811015159010 
8০10) 


জারণ অবস্থার উপর ভিত্তি করে জৈব আর্সেনিক যৌগের 
জাতকসমূহে আর্সেনিক পরমাণু ব্রিযোজী 0:781601) বা পঞ্চযোজী 
(00101552101) হয়ে থাকে। বিশেষ ধরনের জৈব আর্সেনিক যৌগ, 
[২4১৪ _ 45২ কে আর্সেনো যৌগ বলে। 

সকল জৈব আর্সেনিক যৌগ শারীরবৃত্তীয় সক্রিয়তা 
(01795101981581 ৪০01৬10) প্রদর্শন করে। উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
উপর ত্রিযোজী যৌগের জাতকের প্রভাবের জন্য এগুলো রাসায়নিক 
যুদ্ধান্ত্র তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। 
ত্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগের 
চিকিৎসায় কতগুলো কম বিষাক্ত জাতককে কেমোথেরাপির জন্য 
ব্যবহার করা হতো। দেখুন: 17560110109) 0158110101)0901)010945 
০0107001001 [কা.হা.] 


07:297707786621110 00177902880 জৈব ধাতব যৌগ 
কার্বন-ধাতু বন্ধনযুক্ত এক শ্রেণির যৌগ। যে সকল মৌল ধাতব ধর্ম 
প্রদর্শন করে এবং এক বা একাধিক কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হতে 
পারে তাদের যৌগসমৃহও এই শ্রেণির আওতাভুক্ত! এজন্য ধাতব 
আযালকক্সাইড (109,1৫5) কিলেট (০1919655), জৈব আযাসিডের 
লবণ এবং এতদ্সংক্রান্ত যৌগসমূহ এখানে আলোচিত হলো না। 
দেখুন: 01061805017 | 

জৈব ধাতব যৌগসমূহের নানাবিধ বাণিজ্যিক প্রয়োগ দেখা যায়। 
গ্যাসোলিনের এক সময়ে ত্যান্টিনক (01000)0)) উপাদান হিসাবে 
টেন্রাইথাইল লেডের ব্যবহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। জৈব ধাতব 
যৌগসমুহ সিলিকন পলিমার, পলিভিনাইল ক্লোরাইড এবং 
পলিথিনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 
চ015016)া) [২65105; 1608709019] 16901 

পরিচিত সকল জৈব ধাতব যৌগের সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিক 
(53127780০) শ্রেণিবিন্যাস করা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি প্রয়োগের 


:017581701017951)1)07725 


বলাওসাহরীবাছাসরদুবধাররারেধীযিজাসবপতোছালে রীনা কব জান 


সুবিধার্থে তাদেরকে তিনটি প্রধান টারেনির্রলাডের 
সারণির গ্রুপ ? এবং [|] এর অধিকতর ইলেকট্রোপজিটিভ 
(6150100700951115) মৌলসমূহ যে সকল জৈব ধাতব যৌগ গঠন 
করে তারা সাধারণত অনুদ্ধায়ী (107-$0121116), জৈব দ্রাবকে খুব 
অল্প পরিমাণে দ্রবণীয় এবং তারা মূলত আয়নীয় যৌগ। লিথিয়াম, 
বেরিলিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের যৌগসমূহ অন্যান্য মৌলের যৌগের 
চেয়ে কম আয়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে। গ্রুপ [1], [৬, ৬ এবং ৬] এর 
ধাতু ব্যতীত (অবস্থাস্তর ধাতু) এবং অপধাতু বা মেটালয়েড 
(/০1৪11010) 'যে সকল জৈব ধাতব যৌগ গঠন করে সেগুলো 
প্রধানত উদ্বায়ী, জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় এবং মূলত সমযোজী। 

অবস্থাত্তর ধাতুসমূহ (ণ8751101. 7791915) তৃতীয় আরো 
একটি প্রধান শ্রেণি গঠন করে। তাদের মধ্যে আযারোমেটিক বা 
আযারোমেটিক ধরনের বন্ধন বিদ্যমান। এই বন্ধনগুলো বিশেষ এ 
অর্বিটাল বা স্যান্ডউইচ (810/01) ধরনের। দেখুন: 011710| 
9010017)8)660190916; 16121109061)995; 017£810981501710 
০0100008010; 91881)0901)9501)01035 00900170000 | 

জৈব হ্যালাইডের সাথে ধাতু ও অপধাতুর বিক্রিয়ায় বছুলাংশে 
জৈব ধাতব যৌগ প্রস্তুত করা হয়। জৈব ধাতব যৌগ প্রস্তুতির অন্য 
একটি উপায় হলো আযাকটিভ বা জায়মান হাইড্রোজেন পরমাণুযুক্ত 
হাইড্রোকার্বনের সাথে অতি সক্রিয় ধাতুর বিক্রিয়াকরণ। কোনো জৈব 
ধাতব যৌগের ধাতুকে অধিকতর সক্রিয় ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে 
নতুন জৈব ধাতব যৌগ প্রস্তুত একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। অবশ্য 
এ ধরনের বিক্রিয়া সাধারণত উভমুখী (₹5$6751016) | নানাবিধ জৈব 
ধাতব যৌগ সংশ্রেষণে জৈব ধাতব যৌগের সঙ্গে ধাতব লবণের 
বিক্রিয়ার বিপুল প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণন্বরূপ গ্র্প 1, 1৬, ৬ 
এবং ৬] এর হ্যালাইডের সাথে আ্যালকাইল সোডিয়াম যৌগ, 
আযালকাইল লিথিয়াম যৌগ এবং গ্রিনিয়ার্ড (07151019) বিকারকের 
বিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো বিশেষ ধাতুর জৈব ধাতব 
যৌগের উৎপাদ (৫671%80%6) প্রস্তুতকরণও উপর্যুক্ত বিক্রিয়ার 
অন্তর্ভৃক্ত। দেখুন: 087810 7550007। [কা.হা.] 
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017:28710101)051)1)07785 ৫০011]9017)0 জৈব- 
ফসফরাস যৌগ ফসফরাস যৌগের একটি সিরিজ যাতে 
অন্তত একটি জৈব (আযালকাইল বা আ্যারাইল) গ্রুপ থাকে। এই 
জৈব গ্রপটি ফসফরাসের সাথে দুইভাবে যুক্ত থাকতে পারে : 
সরাসরি কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে অথবা অন্যান্য মৌলের মাধ্যমে 
যেমন, অক্সিজেন। একেকটি যৌগে এক বা একাধিক আযালকাইল বা 
আযারাইল গ্রুপ থাকতে পারে। এদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে 
যৌগসমূহকে মনো, ডাই বা ট্রাই আযালকাইল ফসফিন বলা হয়। 

একটি যৌগে অসংখ্য জৈব গ্রুপ ফসফরাসের সাথে যুক্ত 
থাকতে পারে। কিংবা বিভিন্ন ধরনের মৌল যেমন__অক্সিজেন, 
নাইন্রোজেন যুক্ত করা যেতে পারে। এসব কারণেই জৈব-ফসফরাস 
যৌগের সংখ্যা অসীম। এছাড়াও রয়েছে ফসফরাস নিয়ে গঠিত 
হেটারোসাইক্লিক বা অসমচাক্রিক যৌগ যাতে ফসফরাস নিজেই 
চক্রের একটি পরমাণু 

জৈব ফসফরাস যৌগ পলিমার তৈরিতে প্রভাবক, উত্তিদের 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক, কীটনাশক, লুবিক্যান্টের একটি উপাদান হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নার্ভ গ্যাস সারিন (8017) 


৩৩৮ 


সোমান (90118), ইত্য দি রূপে রাসায়নিক যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য 
জৈব-ফসফরাস যৌগসমূহ তৈরি করা হয়েছিল। দেখুন: 
ঢ119500110185 | [কা.হা.] | 


0789770511100॥। ০0181900)0 জৈবসিলিকন যৌগ 
সিলিকন (91) সম্বলিত জৈব যৌগের একটি শ্রেণি। এই 
যৌগগুলোতে 5 আযালকাইল (২) এবং আযারাইল (/,) গ্রুপের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে (ভিন্ন একটি পরমাণুর মাধ্যমে) যুক্ত 
থাকে। এই যৌগগুলোর নাম জৈবসাইলেন (01880051180) | বলা 
যায় এগুলো 5104 এর জাতক 1 মিথাইল (-0173 বা _) ও 
ফিনাইল (06715- বা 01-) গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত। চাক্রিক গঠন ও 
অসম অণুর অন্তর্ভূক্তি জৈবসাইলেনগুলোকে সাংঘাতিকভাবে 
বৈচিত্র্যময় করে। জৈবসিলিকন যৌগের কোনো প্রাকৃতিক উৎস নেই। 
এগুলো গবেষণাগারে তৈরি। বালি (70) বা সিলিকন ডাইঅক্সাইড 
(5102) কিংবা অজৈব সিলিকেট (11018710 51110816) নিয়েই 
এদের তৈরি শুরু করা হয়। রসায়নের প্রেক্ষাপটে সাইলেনগুলোর 
বিশিষ্টতোর কারণ এদের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং সিলিকনের সাথে 
অন্যান্য পরমাণুর বন্ধনের পোলার প্রকৃতি। পর্যায়-সারণিতে একই 
গ্রুপে কার্বনের নিচে সিলিকনের অবস্থান। ফলে কার্বন ও সিলিকনের 
মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন-__33 হাইব্রিড অরবিটাল (8১১7৫ 
01181) গঠন করে নিজের বা অন্য পরমাণুর সঙ্গে বন্ধন তৈরি। 
কিন্ত সিলিকনের ইলেকট্রন বিন্যাস [92252253523%2 হওয়াতে 
যৌগ উৎপাদনের প্রয়োজনে 30 অরবিটালও সে ব্যবহার করে। 
[4625154]2 এর মতো যৌগ সিলিকনই গঠন করতে পারে। কার্বন 
(0-৮192252202) এটা পারে না। দেখুন: 0০9091017.20107 
০1161771519) 121200101) 00106180178010107) ৮ ৪16159) 3811001)7 
1519000095811%11% | 

কার্বিনের (০81০9) মতো সিলিকন সাইলিন (1107০) গঠন 
করে। এগুলো দ্বিযোজী (৫1%8190) সিলিকন যৌগ 512, 5142 
39717) সাইলিন দ্বিমারিত (017167026) হয়ে ডাইসাইলিন উৎপন্ন 
করে। একটি উদাহরণ হচ্ছে টেট্রামেসিটাইলডাইসাইলিন 
(0508179511510115119116) : 41251 25 51/2 (7৯ ৯০৪৮ ৬5 
ট্রাইমিথাইলফিনাইল) | 

জৈবসাইলিনদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের সরাসরি (4775০1) 
পদ্ধতি আছে। ফলে সিলিকোন (511০07) শিল্প গড়ে উঠার জন্য 
প্রয়োজনীয় কাচামাল সহজে পাওয়া গেছে। মিথাইল ক্লোরাইড 
(4901) ও 51 এর বিক্রিয়ায় নিচের পদ্ধতিতে ক্লোরোমিথাইল 
সাইলেন, 0129162 (০1191077607%15117৩) উৎপন্ন হয় : 


০ প্রভাবক 
2০0] + 51 _-477৯ 0125162+ 
সিলিকনের অন্যান্য যৌগ 


দেখুন: 017077108] 09701718) 1769 1801091; 7২০০01৮6 
11002006019065; 311100161 

জৈব সং্রেষণে সিলিকনের ভূমিকা ব্যাপক। জৈব 
সাইলেনসমূহের বিশেষ ক্রিয়াগুণ (801005 1[5900%109) জৈব 


৩৩৯ 
িাখবাংলাঞানীবিজাবাকদবাদলান পো চাীবি্ািকোমগাা রাবার বা াএচােীিাসিশকাধলারামনিরলবিদোবহাংলাএজামযানহিদাাতযগলাএভাযা 


বালান াহীকলবনলিলাাঃল লারমা াওাাঠাবিজানিপ বাংলা কাডেরিজানবপৃকামহালোরজাতাইিরানবিতাহযালেএমারইী 


রসায়নে বিভিন্ন রাপান্তর ঘটাতে ব্যবহৃত হয়। একটি জৈব যৌগে 
সিলিকনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চাহিদা মতো বিক্রিয়াটি করা হয়। 
বিক্রিয়াশেষে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সিলিকনযুক্ত করা 
হয়। 
প্রায় ৩৫টি সাইলেন ইউনিট বিশিষ্ট সাইক্লোসাইলেনের (চাক্রিক 
সাইলেনের) এবং প্রায় ৩,০০০ ইউনিট নিয়ে গঠিত পলিসাইলেনের 
শিকল তৈরি করা যায়। (দেখুন : 08167781190) পলিসাইলেন- 
গুলোতে সিলিকন-সিলিকন বন্ধন থাকে। পক্ষান্তরে সিলিকোনে বা 
পলিসাইলক্সেনে (00151198976) মনোমারিট (71020001)%) 
-$1-0-$1-9- বন্ধন গঠন করে পলিমারে (সিলিকোনে) পরিণত 
হয়। 
পলিসাইলেনগুলো মাইক্রোলিথোগ্রাফিতে (710:011101)0- 
£)1)) আলো-প্রতিরোধক, ইলেকট্রোগ্রাফিতে (619000- 
011010£189) চার্জবাহক ভিসাইল পলিমার তৈরি কালে 
র (0110101010410) রূপে ব্যবহৃত হয়। সিলিকন 
কার্বাইড তন্তর (5111090 ০816109 90) বাণিজ্যিক উপাদানেও 
র ব্যবহার রয়েছে। [আ.জা.মা.] 


07287705111 00711908710 জৈবসালফার যৌগ 
কার্বন ও সালফার সংবলিত যৌগের একটি গ্রুপ। এ দুটি মৌলের 
সঙ্গে এসব যৌগে প্রায়ই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হ্যালোজেন এবং 
ফসফরাসও থাকে। এ ধরনের হাজার হাজার যৌগ' সম্বন্ধে জানা 
'গিয়েছে। দেখুন: 38107871 

নানা প্রকারের ভেষজ ও প্রাকৃতিক বস্তু জৈব সালফার যৌগ, 
যেমন_ পেনিসিলিন, সালফা ওষুধ, ইনসুলিন এবং আামিনো 
আ্াসিড (যেমন__সিস্টেইন ও মিথায়োনিন)। জৈব সালফার 
যৌগগুলোকে ভেষজ, পরিক্ষারক বস্তু, সালফাইড রাবার ও 
পলিমার, সালফার. রং, দ্রাবক এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক 
বস্ততে তিণনাশক, ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক) বাণিজ্যিকভাবে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসব যৌগের প্রয়োগের 
পাশাপাশি জৈব সালফার যৌগের অনুশীলন যোজনী বন্ধনের 
(৬৪161706 1001701118) মৌলিক তত্ব, আণবিক জ্যামিতি (70169000181 
£০01061) এবং জৈব রসায়নের বিক্রিয়া কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে 
সাহায্য করছে। 

জৈব সালফার যৌগের সবচেয়ে পরিচিত শ্রেণিগুলো হলো : 
মারক্যাপটান, চ917; থায়োফেনল 4১977; ডাইসালফাইড, 7২591২1 
এখানে ॥ং আযালিফ্যাটিক, আ্যারোম্যাটিক বা হেটারোসাইক্লিক 
রেডিকেল হতে পারে; সালফাইড (সাইক্লিক সালফাইড, 7২51২ 
অন্তর্ভক্ত), সালফেনাইল ক্লোরাইড, 750]; সালফোক্সাইডঃ 
সালফন; সালফোনাইল ক্লোরাইড, [90201; সালফোনেমাইড, 
[_502াবা72; থায়োআ্যাল্ডিহাইড ও থায়োকিটোন, ₹২০07) 5 $ 
ও [২১0 5 9; সালফিনিক আযাসিড, ছ২50217; সালফোনিক 
আযাসিড, £50317; সালফোনিক আাসিডের এস্টার, 7২509207; 
থায়োল এস্টার ও থায়োআযাসিড। দেখুন: 7)11150)] 501010- 


5105; 11212000110 00719801105; 11010900217) 190191907) 


[01090555118 98101197710 2010; 51101081)1110 80107 
১9110172051 011091106: ৩1111051067 11710 00110000180; 
101960671 [সি.হ.] 


01161169) ৮৪66৪1)199 প্রাচ্যের সবজি 


017161118] ৮৪৫941)195 প্রাচ্যের সবজি প্রাচ্যের 
সবজি বলতে এশিয়া মহাদেশের শাক-সবজিগুলোকেই বিবেচনা করা 
হয়। এগুলো এশিয়ার দেশগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু 
ইউরোপ আমেরিকার জন্য ততোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা 
হতো না। তবে বর্তমানে এসব ফসলের অসামান্য স্বাদ ও উপাদানের 
উচ্চমানসম্পন্ন পুষ্টির জন্য এদের চাহিদা পশ্চিমা দেশগুলিতেও 
বাড়ছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদার ফসলগুলোর উল্লেখ 
করা হলো: 

(১) :87255862. ০97717251775, 0910101017515 81000; 0. 
12172, 06101161515 01000; 7. 1761072271515 ; 
গোত্র 018551080586 (5 00710109199) এর সদস্য যা 
চাইনিজ ক্যাবেজ, নাপা, সেলারি ক্যাবেজ বা 06-1521 
নামে পরিচিত। এটি দ্বিবর্ষজীবী পত্রময় সবজি, কিন্তু 
জন্মানো হয় একবর্ষজীবীরপে। গাছের যে অংশ কেটে 
নেওয়া হয় লি তাকে মাথা (69) বলে, যা 
বেশ চওড়া, কুঞ্চিত ও অস্পষ্ট সাদাটে মধ্যশিরাযুক্ত 
ঠাসাঠাসিভাবে সজ্জিত অনেকগুলো পাতার সমন্বয়ে 
গঠিত; এর বাইরের দিকের পাতাগুলো কিঞ্চিৎ সবুজ ও 
ভিতরের পাতাগুলো সাদাটে, বর্ণহীন। আমাদের দেশের 
বাধাকপির মতো। এর মৃদু কোমল স্বাদ ও টাটকা মচমচে 
গঠনের জন্য সালাদ সবজি হিসাবে এটি উৎকৃষ্ট। 

(২) 87755702 02717551775, 00107911515 2100] 8. 17292, 
012117610515 81000), রে বি পাক চোয়, বক 
চোয়, চাইনিজ সেলারি শোক) সরিষা নামে 
পরিচিত। এটি সিরহা গোত্রের সদস্য। একেও 
একবর্ষজীবীরূপে (একখতুজীবী) জন্মানো হয়। উপরে 
বর্ণিত চাইনিজ ক্যাবেজের মতো পাক চোয়ে কোনো 


মাথা (7980) তৈরি হয় না। কিন্তু তার বদলে শাকের 
মতো লম্বা ডাটা (541), সুস্পষ্ট সাদা শিরাযুক্ত ও 
লম্বা সাদা বোটা (2911916) সহ ঘন সবৃজ পাতা 
করে। পত্রবৃস্তের গোড়া চওড়া হয়ে চামচাকৃতি হতে 
পারে। পত্রফলক (16৪? 617০) মস্ণ ও চাইনিজ 
ত নয়। 


ক্যাবেজের মতো কুষ্ধি 


পাক চোয় বা চাইনিজ সরিষা (8/655104 ৫4717511) 


07167769] ৮9696919165 প্রাচ্যের সবজি 


লালা কাছে এজ হযরীবাাাসুাগ লাকা ম্ালনিতো্ধাঃমাএজাচেইীবিাববস্বকোদবাগদাচায়েকীবভাবাামধারাত আাযের বিল বাাবাদগাও চর রাআতোহবাগআএজসীরিজসরসুতেমযাজাব। 


(৩) 797:27%5 5012555,1008101012085 51980: বড়, 


৪) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


লম্বা, সাদামূলা যা প্রাচ্যের বা চাইনিজ শীতকালীন 
মূলা, ডাইকন, লোবক ও লোবপাক নামেও পরিচিত। 
এটিও সরিষা গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বিরুৎ জাতীয় 
একবর্ষজীবী শীতকালীন ফসল। এর বৃহদাকার শেকড়ের 
(মূলা) জন্য চাষ করা হয়। বাংলাদেশেও এর চাষ হয়। 
পাশাপাশি অন্যান্য প্রকরণও চাষ করা হয়। 
11517521151) ,17120109081097 1080: ভোজ্য 
পড়ে পি, চাইনিজ পি, সুগার পি, বা ম্রো পি নামে 
পরিচিত মটরশুটি। 7৪111975098 (7[.6817170- 
58) গোত্রের সদস্য । আদিম প্রকৃতির মটরশুঁটি সামান্য 
তেতো ও এর বীজ আবরণ শক্ত, যেজন্য বীজগুলো 
দীর্ঘদিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। বাগানের মটরশুটির 
(897067) 76৪) ফল (পড) বীজ বড় হবার সাথে সাথে 
স্ফীত হতে থাকে। কিন্তু ভোজ্য পড়েড্‌ মটরশুঁটিতে 
অপরিণত বীজগুলো ফলকে স্ফীত করে। শক্ত 
আঁশযুক্ত ফলের জন্য বাগান মটরশুটির কদর নেই; 
কিন্তু ভোজ্য পডেড্‌ মটরশুঁটিগুলোকে তাদের কচি, 
নরম ফলের পেড) জন্য নির্বাচিত করা হয়, বীজের 
জন্য নয়। 

1872 577727515, 5650010606115 21090] 
একমিটার দীর্ঘ বরবটি বা আ্যাসপ্যারাগাস বীন। 
ঢ8011192020586 ([-96070109589) গোত্রের সদস্য। 
এটি বর্ষজীবী লতানো আরোহী উত্তিদ। এটি ০০৬ [06৪ 
(%. %718%081912) এর সঙ্গে সম্পর্কিত। 

17105509185 2%72%5, [00118 0980 বা £196]) ৪917) 
মুগ ডালঃ ৪1110178068 গোত্রের সদস্য। ডাল 
হিসাবে উৎ্কৃষ্ট। বহু হাজার বছর ধরে চীনারা এ গাছের 
কচি ডাল ও পাতাকে রোগ নিরাময়ের অসামান্য গুণের 
জন্য ব্যবহার করে আসছে। সম্প্রতি পশ্চিমাজগৎ 
লিগুমজাতীয় মুগসহ সয় (5০$) ও আলফালফার কচি 
ডাল পাতার এই গুণাবলির স্বীকৃতি দিয়েছে। মুগবীজে 
(অঙ্কুরিত নয়) খুব সামান্য পরিমাণ ভিটামিন “সি' 
(আযাম্করবিক আ্যাসিড) থাকে; অপরদিকে অঙ্কুরিত 
ডাল পাতায় প্রতি ১০০ গ্রামে ২০ মি, গ্রা. এই ভিটামিন 
থাকে, যা টমাটো রসের সমান। 

12901171245 270545? জিকামা ও 927 0681 নামেও 
পরিচিত। ঢ৪]01110908068০ গোত্রের সদস্য। এটি 
মেকিসকো ও মধ্যআমেরিকার স্থানীয় (17018077003) 
গাছ। এর বৃহদাকার শালগমাকৃতি মূলের জন্য একে চাষ 
করা হয়। একে কাচা অথবা রান্না করে খাওয়া যায়। 
এর মচমচে গঠন ও মিষ্টি ধরনের স্বাদ আছে। 
132711710257 /:£510100 (59-06717672) চীনের 
শীতকালীন লাউজাতীয় গাছ; /৪% 6০810, %/11161 
5০70) ৮7015 ৫০910, ৪51 £0010, চিনের 
77165011116 [76101, 8911 0007010]। বা 0878 158) 
বাংলাদেশের চালকুমড়া নামে পরিচিত দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী 0000701080585 গোত্রের আঙ্গুর গাছের মতো 


৩৪০ 


(৯) 


(১০) 


(১৯) 


(১২) 


(১৩) 


(১৪) 


এডিবি বংলা িরমমশকাব জর তাকেরীিরাফিভৃতোষযালা$ ভাবি বিদৃতোকধাকাএচারেী 


লতানো শীতকালীন বর্ষজীবী গাছ। পরিণত ফল দিয়ে 
চাইনিজ স্যুপ বা খাবার তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে 
করে, মিশ্র সবজিরূপে খাওয়া হয়। পরিপকৃ ফলের 
গায়ে সাদা চুনের মতো আবরণ পড়ে এবং এই ফল 
দিয়ে মোরব্বা, হালুয়া ইত্যাদি নানা রকম উপাদেয় মিষ্টি 
খাবার তৈরি করা হয়। 

14017072162. ০/:2727119 5 08152] 0681, 21118291001 
0০81, 01606 89010, 61006 [07610101006 
00000177907 বা ঠি। ৬৪ এবং বাংলাদেশে করলা, উচ্ছে, 
উস্তা নামে পরিচিত। এটিও 0০০7০1৪০৪৪৩ গোত্রের 
একবর্ষজীবী লতানো বীরুৎ জাতীয় গাছ। প্রায় 
গোলাকার বা লম্বাটে ফলগুলো অত্যন্ত তেতো। 
এর ছাল কেটে ফেলা হয় অথবা লবণ পানিতে 
ভেজানো হয়। কচি করলার চাইতে পরিণত করলার 
তিক্ততা বেশি। নানাভাবে একে খাওয়া যায়। 

110 001272412: চাইনিজ ওকরা বা চীনা 2 7৬8; 
বাংলাদেশের বিঙ্গা। এটিও 04০1০1৪০০৪৪ গোত্রের 
সদস্য; বর্ষজীবী লতানো আরোহী গাছ। সবজির জন্য 
এর কচি ফল ব্যবহার করা হয়। ভাজি করে বা 
অন্যান্য সবজির সাথে মিশিয়েও রান্না করা যায়। 
একেবারে পাকা ফলের ভিতরের শুকনো আশের . 
কাঠামো গা-হাত-পা পরিষ্কারের জন্য স্পঞ্জের মতো 
ব্যবহার করা হয়। 

17400 ০0910707202: 159018, 5001785 891৫, 
0191101011 £০010; বাংলাদেশে ধুন্দুল, তিতপোলা, 
পুরুল ইত্যাদি নামে পরিচিত। 04০80108098 গোত্রের 
সদস্য এবং ঝিঙ্গার মতো এর ফলকেও সবজি ও 
স্পঞ্জের জন্য ব্যবহার করা হয় ও ব্যাপকভাবে চাষ 
করা হয়। 

0০7190686 গোত্রের আরো কিছু প্রজাতি সবজির 
জন্য প্রাচ্যদেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়, তার মধ্যে 
14011০70706 219/০2 (€ঘি করলা), 14. 
09৫/:1701:172/55 (োকরোল,) 1756772177৫ 
51056701788, 77701050781716541০/04 (পটল), এ. 
27879 €চিচিঙ্গা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 

£180589 গোত্রের নানা ধরনের কছুও প্রাচ্যের অন্যতম 
সবজি, যেমন, 09190257 £5৫%121 (কচু, তারো), 
141002512. £/2004 (মানকচু), 4, 040%11919, 4. 
714০/০7//6 (বড় কচু, মানকচু) 4/:9717/017721145 
02119971215 (ওল কচু) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
[01095001180685 গোত্রের বেশ প্রজাতিও প্রাচ্য 
দেক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) হিসাবে প্রচুর 
ব্যবহার করা হয়ঃ যেমন, 10495009758 71212 
চুপরি আলু (খাম আলু), 1). 7/৮৪7৪, 2). 
8৫190718112, 19. 821৮2567719. 650%167212, 19. 


ইত্যাদি 


172/1121717)112, 1). ৮7211107121? 


৩৪১ 


€0077716088501818 অর্নিথিসচিয়া 


পপি রোল চাই পাকা রানা কামার রিপা ইনার কালা লাবেীিালিলতনগা ওরাও হতাম রাতেই আলএজাকি্াবিতালাওমতেউবিভািশাযালোএজাবেই 


গাছ হতে আলু নামের নানা আকার-আকৃতির 
অঙ্গগুলো উল্লেখযোগ্য 

(১৫) 097%01%0180586 গোত্রের জলজ 17971920 2721866 
(কলমি শাক) শাক হিসাবে এর পাতাসহ লম্বা 
ডাটা প্রাচ্যদেশগুলোতে বেশ প্রিয়। বছুবর্ষজীবী এ গাছ 
পানির উপরে লতানো ছড়ানো থাকে। পানি ছাড়াও 
ভেজা, স্যাতসেতে মাটিতেও বাচে। বন্য অবস্থাতে প্রচুর 
পাওয়া গেলেও কোথাও কোথাও এর যথেষ্ট চাষ হয়ে 
থাকে। [নুই.] 


07107) কালপুরষ জ্যোতি্বিদ্যার যোদ্ধা এবং আকাশে 
বোধহয় সুন্দরতম তারকাসমাবেশ। খ-গোলকের বিষুবরেখার 
কাছে কালপুরুষ হলো একটা শীতকালীন দল। এদের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য চারটি ০, 0, % 1€ একটা বিশাল মোটামুটি সামস্তরিক 
ক্ষেত্র তৈরি করে ছেবি দেখুন)। দলটিকে একজন যোদ্ধার আকৃতির 
মতো দেখায় যার বাম হাতে একটা ঢাল এবং তার উত্তোলিত ডান 
হাতে একটা ঘূর্ণায়মান পর্দা রয়েছে যা দিয়ে সে একটা 


+ ২০০ | 


-১০ 


কালপুরুষের রেখাচিন্ন 1142 কালপুরুষ নীহারিকার অন্য নাম 


অগ্রসরমান ষাড়কে আঘাত করছে। আর্দা (93৩16185156 বা বগল) 
বৃহত্তম তারকাদের একটি এবং ডান স্কন্ধের কাছে এটা একটা লাল 
তারা। বেল্লাট্রিক্স বাম স্কন্ধের উপরের তারা এবং রিগেল হলো বা 
পায়ের কাছে সবুজ সাদা তারা। তিনটি উজ্জ্বল তারা একই সরল 
রেখায় এবং সামন্তরিকের মাঝামাঝি । এটাই হলো যোদ্ধার 
কোমরবন্ধনী। মাঝামাঝি আছে আলনিলাম তারা। [হা.র.] 


01191) 1061)19 কালপুরুষ নীহারিকা কালপুরুষ 
তারকা সমাবেশের ুগডরে (বা অসিতে) দৃশ্যমান আয়নায়িত 
হাইড্রোজেন শীতল আণবিক মেঘ এবং কঠিন কণার বিশাল 
জটিলতার একটা অংশ যা জ্বলজ্বল করে কারণ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
উত্তপ্ত তারা থেকে প্রাপ্ত বিকিরণ। এটাকে মেসিয়ার ৪২ (1955197 
42) অথবা ০0 1976 এই নামেও অভিহিত করা হয় এবং এটা 


উজ্জ্বলতম ও সম্ভবত ঘনতম আয়নায়িত হিলিয়ামের একটা অঞ্চল 
(72) । বেতার কম্পাঙ্ক এবং অবলোহিত পরীক্ষণ থেকে দেখা 


কালপুরুষ নীহারিকা, "00 1976 কালপুরুষ নীহারিকার অন্য নাম 


যায় যে কালপুরুষ নীহারিকা অত্যন্ত জটিল যার মধ্যে রয়েছে ঘন 
শীতল মেঘ। এ মেঘে আছে অসংখ্য জটিল অণু। উত্তপ্ত ট্রাপিজিয়াম 
তারকা যা নীহারিকাকে উত্তেজিত করে বয়সে তা বেশ নবীন এবং 
আন্তঃতারকা মাধ্যম থেকে তা অতি সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে। এটা এবং 
অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, দেদীপ্যমান কালপুরুষ 
নীহারিকা খুবই অল্প বয়সের, দশলক্ষ বছরেরও কম বয়স, হয়ত 
শুধু কয়েক হাজার বৎসর বয়সের। বেতার পর্যবেক্ষণ থেকে বলা 
যায় ঘে, কালপুরুষ নীহারিকা এবং উত্তপ্ত তারকার সমগ্র জটিলতা, 
গ্যাস এবং কণা এসব কিছুর চারদিকে রয়েছে একটা আধানহীন 
হাইড্রোজেনের প্রসারমান খোলস। [হা.র.] 


077)11071501)19 অর্নিথিসচিয়া দুটি বিলুপ্ত সরীসৃপ 
বর্গের একটি যা সাধারণভাবে ডায়নোসোর নামে পরিচিত। অন্য 
বর্গটি হলো, 58817501121 এই বর্গ দুটি নানাবিধ অঙ্গস্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক করা হয়। তবে শ্রোণির (০1৬০) আকৃতিগত 
পার্থক্যটি প্রাথমিক বিবেচনায় নেওয়া হয়ে থাকে । 0010150118- 
তে তা চৌরীয় (0০021801815) বা আপাতদষ্টে পাখির মতো 
অন্যদিকে 98015018-তে তা ত্রি-অরীয় (211901806)। বর্গ দুটির 
নামকরণ পাখি-শ্রোণীয় (910 17106) এবং সরীস্প-শ্রোণীয 
(5016-010০0) বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে দেখা হয়েছে। 
981111501)18115-এর মতো 01117107150111915-গুলোও সম্ভবত প্রথম 
বা মধ্য ট্রায়াসিক যুগের ৭7৩00091118 থেকে উত্তব হয়েছে। মধ্য 
ছাড়া সব মহাদেশের স্তরীভূত পাথরে 0200015019 জীবাশ্নু পাওয়া 
গেছে বলে জানা যায়। দাতের আকৃতির উপর ভিত্তি করে সব 
011101715010191) তৃণভোজী (17610150165) হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। 


€077710)079667 অর্নিথপ্টার 


৩৪২ 


সপ লালা চান বি্গাামনাণলাঠকাচ মামলাও তানি চাচার জাডে ইাজানাবসরহাধল-এ দারইীিাতাাদলার বাব োকলেলা ভরা তেও তা িভাল যাবার তাই বিবির তােরদিাাকামবাসাএতাবেরবিানিাজামকদাএকাকেই 


এদের প্রায় সদস্যের ব্যতিক্রমধর্মী ঠোট বা চঞ্চু রয়েছে যা নিচের 
চোয়ালের সম্মুখভাগে অভিনব প্রিডেন্টারি (2790977027) হাড়ের 
উপস্থিতি এদের গাছপালা টেনে তুলে খাওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন 
করে। এদের অনেকের উন্নতমানের বিশিষ্ট ধরনের উত্ভিদ কোমকলা 
ভাঙ্গার, গুড়া করার বা টুকরো করার মতো সঙ্জিত দাতের পাটি 
ছিল। দেখুন: $80750119; 17609007118 

সনাতনী শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণে এ বর্গে চারটি উপবর্গ শনাক্ত 
করা হয়। যথা : 01771001904, 90560590118, /১17109580018 
এবং ০6181905181 এছাড়া মোঙ্গোলায়ার নতুন রর ফলে 
একটি পঞ্চম উপবর্ 840655718195488-&র প্রস্তাবনা করা 
হয়েছে। দেখুন: 10110958011 [রে.র,] 


01717010107)691 অর্নিথপ্টার বিশেষ ধরনের উড়োযান। 
এর পাখাগুলো পাখি, বাদুর কিংবা পোকামাকড়ের পাখার মতো 
উপর-নিচ করা যায়। খিস্টপূর্ব 8০০ সালে আকিটাস (/1079185) এই 
ধরনের উড়োযানের প্রথম মডেল তৈরি করেন। উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে বেশ কিছু অর্নিথপ্টার আকাশে উড়ানো সম্ভব 
হয়েছে। এমনকি স্বল্প দূরত্বের জন্য মনুষ্যবাহী অর্নিথপ্টারও 
বানানো সম্ভব হয়েছিল। দেখুন: 71811 [মুহা] 


0795671% গিরিজনি পর্বতমালা, যেমন-_-আলপাইন 
হিমালয়, আাপালাচিয়ান এবং কর্ডিলেরীয় গিরিজনিক বলয় 
উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া, যা গিরিজনি হিসাবেও পরিচিত। 
বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে গিরিজনিক বলয়গুলো স্বাতন্ত্র্যসৃচক 
পাললিক, রূপবিকৃতি সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা ও তাপীয় প্যাটার্নসহ 
দীর্ঘ ও রৈথিক বা অর্ধবৃত্তাকৃতির হয়ে থাকে যা সাধারণত সমান্তরাল 
কিন্তু বলয়ে অপ্রতিসম। গিরিজনিক বলয়গুলোর অভ্যন্তরীণ 
জ্যামিতি জটিল প্রকৃতির। এতে সামুদ্রিক পলল ও মহাদেশীয় ত্বক 
(5181) এবং মহাসাগরীয় ত্বক ও ম্যান্টলের (ওফিওলাইটের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত বস্তু) প্রাধান্য সংবলিত অত্যন্ত বৈসাদশ্যপূর্ণ শিলার 
স্তরত্রমের বস্তুর ব্যাপক আকারের পরিবহন বিজড়িত। একটি 
গিরিজনিক বলয়ের রূপবিকৃতি ও রূপান্তরকে যখন বলয়ের 
অধিকাংশ পাললিক শিলার সঞ্চিত হওয়ার সময়ের সঙ্গে তুলনা 
করা হয় তখন তা তুলনামূলকভাবে স্বলপস্থায়ী। সাধারণত 
গিরিজনিক বলয়গুলো পাললিক ও আগ্নেয় শিলার অস্বাভাবিক 
সঞ্চয়ন এবং প্রবল রূপবিকৃতি ও তাপীয় পরিবর্তনের স্থান হিসাবে 
চিহিতি। 

ভূকম্পবিদ্যাগত ও সমুদ্রবিদ্যাগত অনুশীলন থেকে দেখা যায় 
যে, মহাসাগরীয় শৈলশিরা নামক ভূকম্পগত দিক থেকে সক্রিয় 
পর্বতের বলয় এবং সংশ্রুষ্ট আগ্নেয়গিরিক দ্বীপবলয়সহ খাত 
(06701) একটি ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। মডেল থেকে দেখা যায় যে, 
গিরিজনি হলো মহাসাগরীয় শৈলশিরা ও খাত এবং মহাদেশীয় 
বিচ্যুতি ৫70) বিবর্তনের পরিণতি। যদিও মহাসাগরীয় শৈলশিরা 
এবং খাত দ্বীপবলয় সিস্টেম পর্বতময় তবুও চিরায়ত অর্থে এগুলো 
গিরিজনিক বলয় নয়। চিরায়ত অর্থে গিরিজনিক বলয়গুলোকে 
মহাদেশীয় বস্তু হিসাবে সীমিত করা হয়। সাগর তলদেশ 
সম্প্রসারণ মতবাদ অনুসারে বা বর্তমানে প্রচলিত অশ্বমগুল প্লেট 
ভূগঠনবিদ্যা অনুসারে মহাসাগরীয় শৈলশিরা এবং খাতের সর্বব্যাপী 


অবিরতভাবে বিবর্তনকারী সিস্টেমের মিথক্ক্িয়া থেকে গিরিজনির 
সৃষ্টি। 

প্লেট ভূগঠন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তিশীল গিরিজনির মৌলিক 
মতবাদগ্ডলো হলো এই যে, মহাসাগরের সৃষ্টির সূচনাতে (09০০8 
09017) উৎপন্ন আটলান্টিক টাইপের মহাদেশীয় প্রান্তগুলো 
মহাসাগরের উৎপত্তি শেষ হওয়ার সময় মহাদেশীয় প্রান্ত বরাবর 
খাতের নিচে অধোগামী অঞ্চলে অশ্বমগ্ডল নিঃশেষ হয়ে দ্বীপবলয় 
কর্ডিলেরীয় টাইপ (47৫68) গিরিজনিক বলয়ে রূপান্তরিত 
হয়েছিল। মহাসাগর সৃষ্টির চূড়ান্ত অবস্থায় একটি সংঘর্ষ টাইপ 
(হিমালয়) গিরিজনিক বলয় কর্ডিলেরীয় বলয়ের উপর 
উপরিস্থাপিত হয়েছিল যা ছিল মহাদেশীয় প্রান্তের সন্ধিরেখার 
বিপরীত। দেখুন: 00101119180 73611) 0০980710 15121105; 71966 
(601012105 | 

প্রেট ভূগঠন প্রত্রিয়া মডেল থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে 
দুটি মৌলিক কৌশলে পর্বত সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বীপবলয় কর্ডিলেরীয় 
গিরিজনি, যার অধিকাংশই তাপ দ্বারা প্রভাবিত এবং এটি বধিষ্ণু 
অশ্বমণগুলের প্লেটের প্রান্ত বরাবর অধোগামী অঞ্চলের উপর 
ঘটেছিল। মহাদেশ দ্বীপবলয় বা মহাদেশ মহাদেশ সংঘর্ষ গিরিজনি, 
যার অধিকাংশই যাস্ত্রিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং দ্বীপবলয় উৎপত্তির 
পরপরই বা মহাসাগরের সৃষ্টির চূড়ান্ত অবস্থায় বা উভয় ক্ষেত্রেই এটি 
ঘটেছিল। প্রকৃত গিরিজনিক বলয়গুলো সাধারণত এসব মৌলিক 
কৌশলের জটিল সংমিশ্ুণের ফসল। [সি.হ.] 


0779117017/ অরপিমেন্ট আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজ; মূল 
উপাদান আর্সেনিক সালফাইড (45253)। পত্রায়িত কিংবা স্তস্তাকার 
শিলার মধ্যে এই খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এর কেলাস ফলকাকার 
ও ছোট্ট; নীলাভ হলুদ রঙের এবং মোহজ স্কেলে কাঠিন্য ১.৫-২ ও 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৪৯। রুমানিয়া, পেরু, জাপান ও রাশিয়াতে 
অরপিমেন্ট পাওয়া গেছে। এছাড়া আমেরিকায় ম্যানহাটন ও 
অন্যান্য স্থানের গেইজারের পানিতেও অরপিমেন্টের সঞ্চয় রয়েছে। 
দেখুনঃ /১156110। [মুহা.] 


070)109 অর্থিডা আর্টিকুলেট বাকিওপোডদের একটি বর্গ। 
এ দলেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে শ্রেণির প্রাচীনতম প্রতিনিধিগুলো। এদের 
প্রথম উদ্তব হয়েছিল ক্যামব্রিয়ানের শুরুতে। পরে অর্ডোভিসিয়ান 
যুগে এদের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এর 
পরবতীতে এদের সংখ্যা হাস পেতে শুরু করে। সিলুরিয়ান এবং 
প্যালিওজোয়িকের শেষভাগে এদের প্রাধান্য বহুলাংশে কমে আসে 
এবং পারমিয়ানে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

এ বর্গের অধিকাংশ প্রজাতি উপবর্গ 07109104-এর সদস্য। 
এদের দেহ দ্বিউত্তল, সূক্ষ্মভাবে শিরাল, হিগ্জ রেখা সরল এবং 
খোলক দুটির মধ্যবর্তী অংশ সুগঠিত। দেখুন: 411011818 
(81501090902); 7378010100909 | [সৈ.হু.ক.] 


(07811901958 অর্থোক্লেজ পটাশিয়াম ফেল্ডস্পার। 
মণিকটির রাসায়নিক গঠন 7./১1513081 এই ফেল্ডস্পারে সাধারণত 
কিছু সোডিয়াম ফেল্ডস্পার (প্রায় ৫০ মোল শতাংশ পর্যস্ত 
1ব8/15508) ঘনক দ্রবণ বা তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ বি৪/191308 


৩৪৩ 


070)0191679 অর্থোপ্টেরা 
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হিসাবে 8$01%৩0 থাকে। শেষোক্ত আকারটি আ্যালবাইট বা 
আযান্যালবাইট হিসাবে বা এ দুটি মণিকের মধ্যবতী গাঠনিক 
সংযুক্তিতে থাকতে পারে। দেখুন: 41৮16; 75105 ।  [সি.হ.] 


010%09567 অর্থোএস্টার এটি এমন একটি আাসিডের 
উৎপাদ যার প্রকৃতপক্ষে কোনো অস্তিত্ব নেই। আর তা হচ্ছে অর্থো 
আযাসিড। এর আণবিক সংকেত, [06095%)31 অর্থোএস্টারের 
আণবিক সংকেত 20009৮)3. অর্থাৎ অর্থো আযাসিডের তিনটি 
হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে তিনটি আযালকাইলমূলক 
তাদের অবস্থান নেয়। অর্থো আযাসিডের আরেকটি উৎপাদ হলো 
অর্থোকার্বনেট যার আণবিক সংকেত হলো 00098.)4| অর্থো- 
এস্টারসমূহ তরল এবং ইথারের মতো গন্ধবিশিষ্ট। জলীয় ক্ষার 
দ্রবণে অক্ষত থাকলেও আ্যাসিডীয় দ্রবণ দ্বারা আর্রাীবশ্রেষিত হয়। 
সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি যৌগ হলো ইথাইল 
অর্থোফরমেট। এর আণবিক সংকেত 700902705)31 ইথাইল 
অর্থো আাসিটেট ও উচ্চতর যৌগও পাওয়া সম্ভব। অর্থোফরমেট 
এস্টারসমূহ জৈব যৌগ সংশ্রেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহাত হয়। 
যেমন_ গ্রিনিয়াড বিকারক হতে আযালডিহাইড পাওয়া যায়। দেখুন: 
[25067 01187210 1620010171 [কা.হা.] 


(071)0920789]1 7)০91517)077819815 পরস্পর- লম্ব 
বহুপদ পরস্পর-লম্ব বহুপদ অপেক্ষকের একটা বিশেষ 
ব্যাপার যা অনেক তৌত সমস্যায় (অনেক সময়ে অন্তরকলন 
সমীকরণের সমাধান হিসাবে) বন্টন অপেক্ষকের গবেষণায় সৃষ্টি হয় 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যখন মোটামুটি সাধারণ অপেক্ষককে বহুপদ 
দিয়ে আসন্নমানে প্রকাশ করা হয়। 

প্রতিটি পরস্পর-লম্ব বহুপদের প্রস্থ সংজ্ঞায়িত হয় একটা 
বিশেষ গড়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । একটা উপযোগী অপেক্ষক ? এর 
গড় মান নির্দেশ করা হয় 2?) রাশি দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, 


] 
801) - [1০১৩৮ (১) 
টা 


সাধারণত গড়করণ প্রক্রিয়া নিম্ রূপে গ্রহণ করে, 


০০ 


12181 ] 1)০() (২) 


এই সমাকলনটি স্টিলজেস (5061]৩$) সমাকলন যেখানে ত 
হলো একটি বন্টন অপেক্ষক অর্থাৎ একটি ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক যার 
ত (-০০) 50 এবং ত (০০) ]। 


দুটি অপেক্ষক £এবং & হলো পরস্পর-লম্ব কোনো নির্দিষ্ট 
গড়করণ প্রক্রিয়ার সাপেক্ষে যদি 


51110818) 709 


যেখানে [৪] এর অর্থ হলো জটিল অনুষঙ্গী অপেক্ষক অর্থাৎ 
[৪] 5 ?৮৪)। গড়করণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত একটি পরস্পর- 
লম্ব বহুপদনিচয় দিয়ে বোঝানো হয় ৮॥ বহুপদের এই অনুক্রম 
(সিকুয়েলস) ৮০, ৮1, 7, ... যার সঠিক মাত্রা হলো 7 এবং যারা 
পরস্পর উল্লম্ব অর্থাৎ 


5(য 07170 


যখন ঢা * 71 এই শেষোক্ত শর্তে এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় 
যে প্রতিটি ৮॥ পরস্পর-উল্লম্ব অন্যসব বহুপদের সঙ্গে যাদের মাত্রা 
॥ এর কম। সুতরাং ৮দ-এর প্রকাশ হলো 


70) ল 20 + 817 + 822 + 15755 + 8097 
যেখানে ঞ % 0 এবং তারা ॥ শর্ত সার্থক করে 
50৮) 50 
ঘদি ঢ 2 0,1,...0-1 এই শর্ত থেকে ॥ রৈখিক সমীকরণ 


পাওয়া যায় 9॥ এর 7+] সহগের মধ্যে এবং একটা শর্ত বাকি থাকে 
যার উপর সাধারণীকরণ আরোপ করা হয়। বিভিন্ন জনের কাছে 


সাধারণীকরণ বিভিন্ন [হা.র.] 
(0761)077606109 অর্থোনেকটিডা [1550208 পর্বের 
একটি বর্গ। এ বর্গের প্রজাতিগুলো নানা ধরনের সামুদ্রিক অমেরুদপ্তী 


প্রাণীতে পরজীবী । পোষকের দেহে এরা বহু নিউন্লিয়াসবিশিষ্ট 
প্রাজমোডিয়া (1991)0019) গঠন করে, যা সময় সময় খণ্ডিত হয়ে 
নতুন গ্রাজমোডিয়ার জন্ম দেয়। এক সময় অযৌন পদ্ধতিতে 
বহুত্রণতার (0০915770501) মাধ্যমে স্ত্রীও পুরুষ প্রাণীর জন্ম 
হয়। সাধারণত একটি প্লাজমোডিয়াম থেকে একটি প্রাণীই জন্মে 
পরিণত বয়সের অর্থোনেকটিড অতি ক্ষুদ্ধ এবং সিলিয়াবিশিষ্ট 
অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে মাত্র একটি কোষ স্তরে এদের দেহ 
গঠিত। নীষক্ত ডিম স্ত্রীর দেহেই পরিস্ফুরিত হয়ে সিলিয়াহুক্ত 
লার্ভা তৈরি করে পরে লার্তাযুক্ত হয়ে নতুন পোষককে আক্রমণ করে 
এবং সেখানে নতুনভাবে প্রাজমোডিয়ার উত্তব ঘটায়। দেখুন: 
০5০০৪ । [সৈ.হু.ক.] 


070)07998 অর্থোস্টেরা নানা ধরনের অসম প্রকৃতির 
কীটপতঙ্গদের নিয়ে গঠিত [1159০ শ্রেণির একটি বর্গ। আমাদের 
অতি পরিচিত তেলাপোকা, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, ম্যানটিড ইত্যাদি এ 
বর্গের সদস্য। এদের রূপান্তর অসম্পূর্ণ, মুখোপাঙ্ চর্বণ উপযোগী 
এবং অধিকাংশে চারটি ডানা থাকে। সামনের ডানা পুরু এবং চামড়ার 
মতো, দ্বিতীয় জোড়া পাতলা, স্বচ্ছ যা পাখার মতো ভাজ করে 
সহজেই সামনের ডানার নিচে রাখা যায়। অনেকের ডানা হাসপ্রাপ্ত 
অথবা অনুপস্থিত। অধিকাংশ 010)001578 উত্ভিদভোজী। কতক 
জলাভ্মিতে বা তার ধারে কাছে বাস করলেও প্রকৃতপক্ষে কেউই 
জলজ নয়। 


07019091216 অর্থোকোয়ার্টজাইট 


৩৪৪ 


লাকা লালবাগ চালালাম (লা$ট বান বানাবার লারা গলার জনবসামাগনলাভবিজারবিশকামবমাল্গাভীিজাননপকামযাগলাএতাডীব্ামশকাষবালা ভাবিনি টিজার াধ বা ারতাবি্সবিশৃতোহাগলাএমানািাপবিশযকাযারলারকাডোটিতরকাদমপনাজবেক 


অনেক অর্থোপ্টেরান শব্দ সৃষ্টিতে অভ্যস্ত এবং এজন্য সুগঠিত 
শব্দ উৎপাদনের এবং শব্দ-গ্রাহক অঙ্গ থাকে । [.9০0561486-তে 
ফিমারের (ছা) এক পাশে অবস্থিত ছোট ছোট্ট গোজের মতো 
গঠনগুলোর সাথে বাইরের ডানার ঘর্ষণে শব্দ সৃষ্টি হয়। এদের শ্রবণ 
অঙ্গ উদরের গোড়ার দিকে উভয় পাশে অবস্থিত। অন্যান্য অধিকাংশ 
007001918-তে শব্দ উৎপন্ন হয় কেবল দুটি ডানার দ্রুত ঘর্ষণে এবং 
এদের শ্রবণ অঙ্গ থাকে প্রথম জোড়া পায়ের টিবিয়ার (1014) গোড়ার 
দিকে। 

01007001678 নানা ধরনের পরিবেশে বাস করে। এদের 
অধিকাংশ প্রতিনিধিকে দেখা যায় মাটির উপরিভাগে, বিভিন্ন গাছ_ 
গাছড়ার মধ্যে। তবে 0191191908০ পাথর বা শিলার নিচে অথবা 
নরম ছড়ানো মাটিতে, 77149011086 বালি অথবা কাদামাটিতে এবং 
12170108৩ ঘাসপালার মধ্যে বাস করে। এসব গোত্রের সদস্যরা 
অর্থনৈতিকভাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

বিভিন্ন প্রজাতিতে আকার ও আকৃতিগত পার্থক্য থাকার কারণে 
0710790161৪-এর গোত্রের সংখ্যাতেও বৈষম্য দেখা যায়। এদের 
কতকগুলো গোত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে উল্লেখ করা হলো। 

ওয়াকিং স্টিক (৮/8107% 50015) এবং লিফ ইনসেক্ট 06৪? 
115605) নিয়ে গঠিত ৮1789101986 গোত্র। লম্বা, সরু, ডানাহীন 
ধূসর রঙের এসব পতঙ্গের অনেকেই উত্তিদের মরা ডালের অনুকৃতি 
প্রদর্শন করে। অনেক সময় এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলে গাছ 
পাতাহীন অবস্থা ধারণ করে। 

91201986 গোত্রে রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত তেলাপোকা । 
এদের দেহ উপর-নিচে চ্যাপ্টা এবং প্রোনোটাম অনেক বড়, শিল্ডের 
মতো, সামনের দিকে মাথার অনেকটা অংশ ঢেকে রাখে । কতক 
প্রজাতি ডানাবিহীন, তবে অধিকাংশেই সুগঠিত ডানা থাকে। কতিপয় 
প্রজাতি মানুষের পরিবেশে ঘরবাড়িতে বাসের জন্য অভিযোজিত। 
এরা মানুষের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর এবং বাসগৃহের আপদ 
হিসাবে চিহিত। অনেকেই তেলাপোকাকে 70100091918 নামে 
আলাদা একটি বর্গে শ্রেণিবিন্যাস করেন। 


000090151 বর্দের তিনটি প্রতিনিধি _ 
ক. ওয়াকিং স্টিক, খ. ম্যানটিড, এবং গ. ঘাসফাড়ং 


প্রেয়িং ম্যানটিডরা (05178 178100105) 15810010865 গোত্রের 
অন্তর্ভৃক্ত। শিকার ধরার জন্য অভিযোজিত বড় আকারের সামনের 
দু'টি পা এবং লম্বা প্রোথোরাক্সস (03:0070788) এদের বৈশিষ্ট্য। এরা 
স্বচ্ছন্দে মাথা এদিক-সেদিক ঘোরাতে পারে এবং চোখ দুটি অনেক 
বড়। সব মানটিড পরভূক, সামনের দুটি পায়ের সাহায্যে নানা 
ধরনের কীটপতঙ্গ শিকার করে আহার করে। 

প্রকৃত ঘাসফড়িং (£:855190775) এবং পঞঙ্গপালদের 
(001818019 109010503) নিয়ে গঠিত 1,903509০ গোত্র। এদের শু 
লম্বায় দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কম। পিছনের পাপ্দুটি বড় এবং 
লাফিয়ে চলার জন্য অভিযোজিত। এ দলেই রয়েছে শস্যের 
ক্ষতিকারক অধিকাংশ 09117001612 প্রজাতি। 

7907819৩ গোত্রের ক্ষুদে আকারের ঘাসফড়িং গ্রাউজ লোকাস্ট 
(805৩ 19051) বা পিগমী গ্রাসহপার্স (05৮9 €1855109000615) 
নামে । বাহ্যত এরা 1.0০05009৪-এর অনুরূপ । তবে এদের 
সম্মুখ ডানা হাসপ্রাপ্ত হয়ে জাশের মতো গঠন তৈরি করেছে এবং 
প্রোনোটাম পিছন দিকে উদর বরাবর সম্প্রসারিত। 

০0018911095 গোত্রের সদস্যরা সাধারণভাবে লংহর্ণ 
(10178170117) এবং গ্রিন গ্রাসহপার্স (£1591 £15551)001015) নামে 
পরিচিত। এদের শু দেহের সমান অথবা দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে 
লম্বা এবং অধিকাংশ সচরাচর দুষ্ট প্রজাতি সবুজ রঙের। এদের 
পশ্চাংপদও লাফিয়ে চলার উপযোগী। এদের অধিকাংশই রাতের 
বেলা সক্রিয়। কেটিডিড (.80/0105), ক্যামেল ক্রিকেট (০817761 
0010156) এবং মারমন ক্রিকেটরাও 50618071086 গোত্রের 
সদস্য। 

প্রকৃত ক্রিকেট (9705915) 07111986 গোত্রে অন্তর্তৃক্ত। মোটা 
তাজা, ছাই রংয়ের এসব পতঙ্গের শুঙ্গও অনেক লম্বা। মাটিতে গর্ত 
011101812186-এর সদস্য। গর্ত করার জন্য এদের সামনের দু'টি 


পা বিশেষভাবে অভি । দেখুন: 009০0119801); [56012 | 
[সৈ.ছক.] 
07%6)900971/2166 অর্থোকোয়ার্টজাইট একটি শিলা 


(কোয়ার্টজোজ বেলেপাথর)। শিলাটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ৯১৫ 
শতাংশের অধিক) কর্করীয় (0911) কোয়ার্টজ দানা দিয়ে গঠিত। 

অর্থোকোয়ার্টজাইটে গৌণ আনুষঙ্গিক মণিক বিদ্যমান। এ 
মণিকগুলো অধিক স্থিতিশীল জিরকন ও টরম্যালিন। অর্থো- 
কোয়ার্টজাইটের গ্রথন স্বাতত্ত্্যসূচক হতে চায়। শিলাতে বিদ্যমান 
আর্দশ দানাগুলো অত্যধিক মস্ণপৃষ্ঠ সংবলিত এবং অধিক গোলকত্ব 
হওয়ার প্রবণতা আছে। এর কণাগুলো অধঃক্ষিপ্ত মণিক সিমেন্ট দ্বারা 
একত্রে সংযুক্ত থাকে। এ মণিক সিমেন্টের মধ্যে কোয়ার্টজৈর পরিমাণ 
সবচেয়ে বেশসি। কোনো কোনো অর্থোকোয়ার্টজাইটে চার্ট (01০1) বা 
ওপ্যাল সিলিকা সিমেন্ট হিসাবে কাজ করে। সকল অর্থোকোয়ার্টজাইট 
ভালোভাবে জমাটবদ্ধ নয় অনেক শিলা আছে যারা ভঙ্গুর এবং 
প্রায় অকাহিন্যপ্রাপ্ত (717878150) কার্বনেট মণিকগুলোও অর্থো- 
কোয়ার্টজাইটের গুরুত্বপূর্ণ জমাটবন্ধনকারী বস্ত। 

সাধারণত অর্থোকোয়ার্টজাইটগুলো ফসিলিফেরাস চুনাপাথর 
এবং ক্যালকেরিয়াস শেল স্তরের সহযোগী বস্তু হিসাবে থাকে। 
পাললিক পাতলা পরতে অর্থোকোয়ার্টজাইটগুলো সর্বাপেক্ষা অধিক 


৩৪৫ 


00501119601 অসিলেটর স্পেন্দক) 


আলী কারবার কাটাব তাকাই বাদি তাও তারে জানাব তোমরাও টিকানবসবকাদহালীত চাইনি কাডেইসিাসবপোবাধদারজাাইাাবিককামহালকিা কি হলি তোমরাই কমা তা বিাকিসমামাএী 


পরিমাণে থাকে । এসব পললের অবস্থান প্রধানত মহাদেশের 
অভ্যন্তরে, কিন্তু কিছু কিছু মহীখাতের 1850510117065) প্রথম 
দিকের অবক্ষেপেও পাওয়া যেতে পারে। দেখুন: 0348112; 
১০017010191 70015 | [সি.হ.] 


071110171)0711)10 13%1:0%6716 অর্থোরম্বিক 
পাইরোক্সিন মণিকের একটি গ্রুপ। এ গ্রুপের মণিকের সাধারণ 
সংকেত %%512061 এ সংকেতে % দ্বারা 75 বা1,[& এবং % দ্বারা 
75, 18, 0 বা অল্প পরিমাণের 0৪ (প্রায় ৩ শতাংশ পর্যস্ত) 
বুঝানো হয়। এ গ্রুপের মণিক দ্বারা সৃষ্ট ঘনক দ্রবণ সিরিজের এক 
প্রান্তে আযানেস্টোটাইট (/2512096) এবং অপর প্রান্তে ফেরোসি- 
লাইট (762512096) মণিক অবস্থিত। এ দুটি মণিকের মধ্যবর্তী 
সদস্যরা হলো বোনজাইট, হাইপারসথিন এবং অর্থোফেরোসিলাইট। 
অর্থোপাইরোক্সিনের অনেক ভৌত ও অপটিক্যাল ধর্মাবলি 
গাঠনিক উপাদানের উপর, বিশেষ করে ৮-৪-এর অনুপাতের 
উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। আপাতদৃষ্টিতে অর্থোপাইরোক্সিনের 


বৈশিষ্ট্যময় ৮৮” চিড়কোণ (0198%989 ৪0816) দ্বারা আযাম্ফিবোল - 


থেকে পার্থক্য করা যায়। অগাইট থেকে পার্থক্য করার জন্য 
অর্থোপাইরোক্সিনের বর্ণের সাহায্য নেওয়া হয়। অগাইট সাধারণত 
সবুজ থেকে কালো বর্ণের, অন্যদিকে অর্থোপাইরোক্সিন সাধারণত 
বাদামি, বিশেষ করে স্বল্পমাত্রার অবক্ষযিত পৃষ্টের বর্ণ বাদামি হয়ে 
থাকে। 


অর্থোপাইরোক্সিনকে রূপান্তরিত শিলাতে ব্যাপক আকারে 
পাওয়া যায়। এ মণিকটি ম্যাফিক এবং ফেল্ডস্পেথিক নাইস 
(87915$6$) উভয় প্রকারের গ্রানুলাইট পবের রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য। 
অর্থোপাইরোক্সিনকে অনেক ব্যাসাল্ট ও গ্যাবোতে পাওয়া যায়, 
বিশেষ করে যেসব শিলা থোলেটিক (07011100) আগ্নেয় প্রস্তর 
বিশেষ গাঠনিক উপাদান সংবলিত। এ মণিকটিকে অনেক উক্কাপিণ্ডে 
পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষারীয় আগ্নেয় শিলাতে পাওয়া যায় না। 
অতিম্যাফীয় শিলা, বিশেষ করে যেসব শিলা বৃহৎ স্তরিত উদ্বেধে 
থাকে সেসব শিলাতে অর্থোপাইরোক্সিন শ্রনহ্ুর পরিমাণে বিদ্যমান। 
দেখুন: ৮%19%176 | [সি.হ.] 


00711809110189195 অর্থোট্রিকেলিস আসল মসের 
(উপশ্রেণি 8718০) একটি বর্গ! এতে পাচটি গোত্র ও ২৩টি গণ 
আছে। সাধারণত কোনো উন্মুক্তস্থানে, বৃক্ষের কাণ্ডের উপর অথবা 
শিলার উপর এসব মস গুচ্ছাকারে (07815 বা 1505) জন্মায়। 
মসগুলো সব শাখান্বিত ও শায়িত (1951191০) স্বভাবের; তবে 
কদাচিৎ কিছু দ্বিধাবিতক্ত (97/6৫) ও মাটি থেকে উপরের দিকে 
উিত স্বভাবের হতে পারে। এসব প্রজাতি মোটামুটি প্রুরিকার্পাস 
(019011081045) স্বভাবের, তবে স্পোরোফাইট প্রধান কাণ্ড বা 
শাখার প্রান্তে তৈরি হতে পারে। পাতাগুলো আয়তাকার ও 
অগ্রভাগ মোটামুটিভাবে সরু এবং মধ্যশিরা বলিষ্ঠ ক্যাপসিউলগুলো 
পাজরাকৃতি (719১০) এবং পেরিস্টোম, যদি থাকে, তাহলে 
তার এন্ডোস্টোম : (67709510176) খুব নগণ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। 
ক্যালিপট্রা প্রায়শই লোমশ। দেখুন: 73719; 13750018187 
73150195149 | [নু.ই.] 


(05011196101) স্পন্দন যে কোনো প্রক্রিয়া যা সামনে- 
পিছনে অথবা সোজা-উল্টা এইভাবে পরিবর্তিত হয়। স্পন্দনের 
উদাহরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শব্দতরঙ্গে চাপের পরিবর্তন এবং একটি 
গাণিতিক অপেক্ষকের বিক্ষোভ যার মান পুনঃপুনঃ গড়মানের উপরে 
এবং নিচে উঠানামা করে। স্পন্দন এই শব্দ বেশিরভাগ ব্যাপারে 
পরিবর্তনের সমার্থক যদিও শেষোক্ত শব্দটি কখনো কখনো 
প্রাথমিকভাগে একটা যাকস্ত্রিক গতি বুঝায়। পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং 
সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রদ্বয়কে বিদ্যুৎ-চৌম্বক স্পন্দন 
হিসাবে উল্লেখ করা হয়। 

যদি কোনো বস্তুনিচয়কে কোনো প্রাথমিক উত্তেজনা দিয়ে 
স্পন্দিত করে তারপর এভাবে রেখে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্রিয়াটিকে 
বলে মুক্ত স্পন্দন। বলপ্রযুক্ত (07০60) স্পন্দন হলো সেই স্পন্দন 
যার অবিরাম প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত উত্তেজনার উত্তরে সৃষ্ট হয়। 

যে স্পন্দনের প্রসার সাধারণ স্পন্দিত বস্তনিচয় থেকে শক্তি 
নিঃসরণের ফলে ক্রমাগত হাসপ্রাপ্ত হয় তাকে বলে কম্পনরুদ্ধ 
(৫৫190) স্পন্দন। যে স্পন্দনের প্রসার বাইরে থেকে শক্তি 
সরবরাহের ফলে একই থাকে তাকে নিরুদ্ধ (017001009) স্পন্দন 
বলে। [হা.র.] 


00501119107 অসিলেটর (স্পন্দক) একটি ইলেকট্রনিক 
বর্তনী, যা অপরিবর্তী বিদ্যুৎ উৎসের শক্তিকে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তী 
বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। যদি উৎপন্ন ভোল্টেজ একটা 
সময়ের অপেক্ষক হিসাবে সাইন-তরঙ্গ হয় তাহলে উৎপাদককে 
সাইনোসইডাল অথবা হার্মোনিক অসিলেটর বলে। এখানে শুধু 
এই ধরনের অসিলেটরই আলোচিত হবে। যদি উৎপন্ন তরঙ্গ_ 
রূপের মধ্যে আকম্মিক ভোল্টেজ পরিবর্তন থাকে, যেমন_-পালস্‌ 
বা বর্গতরঙ্গে, তাহলে যন্ত্রটিকে বলে মুন বা রিল্যাকসেশন 
অসিলেটর। 

সব স্পন্দক বর্তনীতে সাইনোসইডাল স্পন্দকের মৌলিক 
আইনগুলো একই। ১নং চিত্রে এইসব মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। পরিবর্ধক বা আ্যাম্িফায়ার দিয়ে একটা উৎপন্ন বা 
আউটপুট ভোল্টেজ ৬০ পাওয়া যায় যা একটা বহিঃস্থভাবে প্রযুক্ত 
জোগানে বা ইনপুট সিগনালের ৬ এর ফল। এই উৎপন্ন ভোল্টেজ 
%০ একটা বর্তনীতে প্রয়োগ করা হয় যাকে বলে ফিডব্যাক বা 
পুনঃব্যবহার বর্তনীজাল যার উৎপাদিত ভোল্টেজ হলো | 


রা 
! . প্াা]]01100 
20 4৯ ৬০/৬$ 
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1 ৬৬০ 


চিত্র ১: একটি আ্ামৃপ্রিফায়ার এবং ফিডব্যাক বর্তনী যা 
সংযোগ করে আবদ্ধ ফাস তৈরি করা হয়নি। 


05011196070 78৪06107। অসিলেটরি বিক্রিয়া 


বল আবী লিপু কস চাকতএার যা 


৩৪৩ 


যদি পুন্ব্যবহার ভোল্টেজ ৮ জোগান ভোল্টেজ ৬$ এর সমান 
হয় এবং বহিঠস্থ প্রয়োগ সংযোগবিহীন করে দিয়ে পুনঃব্যবহার 
ভোল্টেজ পরিবর্ধকের প্রয়োগ টার্মিনাল ১ এবং ২ অংশে প্রবিষ্ট করা 
হয় তাহলে পরিবর্ধকটি আগের মতো একই উৎপন্ন ভোল্টেজ ৮০ 
তৈরি করতে থাকবে। এর জন্য প্রয়োজন সব সময়ে ৮ এবং %, এর 
আতক্ষণিক একই মান। যেহেতু তরঙ্গ-রূপের উপর কোনো শর্ত 
দেওয়া হয়নি কাজেই তা সাইনোসইডাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। 


একটি এফুইটি দশা-সরণ অসিলেটর 


যদি সমগ্র বর্তনীটি রৈখিকভাবে কাজ করে এবং পরিবর্ধক 
অথবা পুনঃব্যবহার বর্তনীজাল অথবা দুটোর মধ্যে সক্রিয় উপাদান 
থাকে তাহলে যে পর্যাবৃত্তিক তরঙ্গ তার রূপ অবিকৃত রাখতে পারে 
সেটা হলো সাইনোসইডাল তরঙ্গ রূপ এবং এ ধরনের বর্তনীকে বলে 
সাইনোসইডাল অসিলেটর। এই সাইনোসইডাল অসিলেটরের ক্ষেত্রে 
%$ এবং *£এর সমান হওয়ার শর্ত দাবি করে যে » এবং এর 
প্রসার, দশা এবং কম্পাঙ্ক একই হবে। একটা সক্রিয় বর্তনীজালের 
মধ্য দিয়ে সিগনাল যাওয়ার সময়ে যে দশাপরিবর্তন হয় তা 
অবধারিতভাবে কম্পাঙ্কের অপেক্ষক হয় এবং সাধারণত একটা 
কম্পাঙ্কই থাকে যেখানে *? এবং %ও একই দশার। সুতরাং 
সাইনোসইডাল অসিলেটর সেই কম্পাঙ্কে কাজ করে যেখানে 
পরিবর্ধক এবং পুনঃব্যবহার বর্তনীজালের সামগ্রিক দশাপরিবর্তন হয় 
নিখুঁতভাবে শুন্য অথবা 2 এর একটি পূর্ণ গুণিতক। একটি 
সাইনোসইডাল অসিলেটরের কম্পাঙ্ক তাই নির্ধারিত হয় এই শর্ত 
দিয়ে যে সমগ্র বর্তনীর দশাপরিবর্তন শূন্য যদি অবশ্য বর্তনীটি 
স্পন্দক হিসাবে আদৌ কাজ করে। 

অসিলেটরের কাজ করার জন্য আর একটি শর্ত যা অবশ্যই 
পালন করতে হবে তা হলো এই যে ৬ এবং * এর মান একই হতে 
হবে। যদি পরিবর্কের ভোল্টেজ পরিবর্ধন বা লাভ (গেইন £৪17) 
হয় & তাহলে «০ এর সমান হবে /৯%। জোগায়ন ভোল্টেজ যা 
পুনঃ্ব্যবহার বর্তনীতে প্রয়োগ করা হয় তা *০ এর | ভগ্নাংশ হলে 
পুনঃব্যবহার উৎপাদক হবে ]। সুতরাং আমরা পাই 


%- ০ 
রঃ 1 


অর্থাৎ * যদি ৬ এর সমান হয় তাহলে 0. এর মান হবে | 
এবং এই 0 রাশিকে বলে বর্তনীলাভ (লুপ গেইন)। 

অসিলেটর কাজ করবে না যদি স্পন্দক কম্পাঙ্কে পরিবর্কের 
লাভ এবং পুনঃব্যবহার বর্তনীর পুনঃব্যবহার উৎপাদকের গুণফল 
একের কম হয়। একক বর্তনীলাভের শর্তকে বলে বার্কহাউসেন 
08321101791501)) শর্ত। 

যদি 0) একের কম হয় তাহলে বহিঃস্থ জেনারেটর সরিয়ে 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তনীর বর্তনীলাভ ঠিক 
এক এটা একটা আদর্শ অবস্থা যা বাস্তবায়ন করা যায় না। একটা 
বন্টনকারী স্পন্দকের [/. সবসময় একের কিছু বেশি (5%) যার ফলে 
রাঞ্জিস্টর এবং বর্তনীর বিভিন্ন রাশির অনুষঙ্গী পরিবর্তনের ফলে [/ 
একের নিচে নামে না। 

দশা-পরিবর্তন স্পন্দক (২নং চিত্র) এই নীতির উপর ভিত্তি 
করে তৈরি। একটি ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর (৪) পরিবর্ধক 
প্রচলিত নকশার হলে তারপর থাকে তিনটি ঝালরগুচ্ছের বিন্যাস 
যার মধ্যে থাকে সঞ্চয়ক ৫ এবং রোধক [ং এবং শেষের ₹ ০ 
সমাহারটি আবার প্রবেশমুখ বা গেট &৪1০ এর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া 
হয়। পরিবর্ধকের মারফৎ সিগনালের দশা ১৮০* ডিগ্রি এবং তাই 
বর্তনীর মোট দশা পরিবর্তন হয় শূন্য। এই.বিশেষ কম্পান্কে বর্তনীটি 
স্পন্দিত হবে যদি পরিবর্ধনের মান যথেষ্ট পরিমাণে বেশি হয়। এই 
'দশাপরিবর্তন অসিলেটর বিশেষভাবে উপযোগী কয়েক হার্জত্স্‌ থেকে 
কয়েকশত কিলোহার্জত্স্‌ পর্যস্ত এবং তার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত শ্রাব্য 
কম্পাঙ্কের সমগ্র পরিসর। [হা.র.] 


05901119607 1[9906197। অসিলেটরি বিক্রিয়া এক 
ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া যাতে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপাদান 
বা বিক্রিয়া উত্তৃত যৌগ একটি নির্দিষ্ট সময় বা ক্ষেত্র অনুযায়ী সমান 
লয়ে পরিবর্তিত হয়। সাম্যাবস্থায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি ধাপ। 
একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় সাম্যেস্থিত বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক (680181) ও 
উৎপাদের (079801) ঘনমাত্রার (০0170670810107) প্রকৃতপক্ষে 
কোনো পরিবর্তন হয় না। দেখুন: 01167)108] ০9011170]) | 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অগ্রগতিকালে বিক্রিয়া ক্ষেত্রে উপস্থিত 
যৌগসমূহ হতে পারে : বিক্রিয়ক, উৎপাদ ও মধ্যবর্তী 
(071৩170101816) যৌগ। বিক্রিয়া যতো অগ্রসর হয়, বিক্রিয়কের 
ঘনমাত্রা ততো কমতে থাকে এবং উৎপাদের ঘ্নমাত্রা বাড়তে থাকে। 
একটি বিক্রিয়া সাধারণত কতগুলো মধ্যবতীকালীন ধাপের (519) 
মাধ্যমে অগ্রসর হয়। অধিকাংশ ধাপ দ্রুতগতিসম্পন্ন কিন্তু বিক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত অর্থে মধ্যবর্তী 
যৌগসমূহ যতোই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, বিক্রিয়ার ভাগ্য নির্ধারণে 
এদের গুরুত্ব অনেক। একটি বিক্রিয়ার এক বা একাধিক মধ্যবর্তী 
যৌগ থাকতে পারে। যদি কোনো বিক্রিয়ায় মাত্র একটি মধ্যবর্তী যৌগ 
থাকে এবং তার ঘনমাত্রা বিক্রিয়কের প্রাথমিক (10191) ঘনমাত্রার 
চেয়ে খুব কম হয়, তবে এক সময়ে মধ্যবর্তী যৌগ একটি স্থির 
ঘনমাত্রাবিশিষ্ট অবস্থায় (51680 51816) পৌছায়। এই অবস্থায় 
মধ্যবর্তী যৌগের উৎপাদন ও নিঃশেষিত হওয়ার হার সমান হয়। 
কোনো একটি বিক্রিয়ায় দুটি মধ্যবর্তী যৌগ থাকলে তারা এমনভাবে 
মিথক্্রিয়া (79161801107) করতে পারে যে আরোপিত শর্তের 


৩৪৭ 


বাইকের লাজ চাম্বল বা লেএজবতে্াবিশবুবাধলএ 


(০০7010075) সামান্য পরিবর্তন হলেই স্থির ঘনমাত্রাবিশিষ্ট অবস্থা 
পরিবর্তিত হয়। তখন মধ্যবতী যৌগ দুইটির ঘনমাত্রা নিয়মিত্বভাবে 
পরিবর্তিত হতে থাকে। বেলোসভ-জেবোতিন্ন্বি (96194$9%- 
27090750) এই ধরনের বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ । 

093+ আয়নের উপস্থিতিতে 9103, ম্যালোনিক এমিডের 
(0%5) সাথে বিক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে ৫০3+ প্রভাবক হিসাবে কাজ 
করে। এই বিক্রিয়ায় উৎপাদিত ০০4 আয়ন ০০3+ আয়নের মতোই 
সক্রিয়। বিক্রিয়াটির বিভিন্ন ধাপ নিষ্নরাপ : 


8003-+053+(5)+17+0৭) -৯80-8৭7+0৮4+68/+7200) ৫১) 
8হ0-098) + 14. 59) ৯07 115050) + 72009) (২) 
8 14(089)+064+(50) -৯০৪3+65)+91-৭)+অন্যান্য উৎপাদ (৩) 
8:93690) + 8৮689) + 71090) -৯81090)+7200) €৪) 


বিক্রিয়ার 91- পুরোপুরি নিঃশেষ হবার পর ৪093 0০3+ কে 
জারিত করে 8:10 তে পরিণত হয়। 70- ম্যালোনিক আ্যাসিডের 
সাথে বিক্রিয়া করে 874, তৈরি করে। 87/, 0০4+ এর সাথে 
বিক্রিয়া.করে আবার 7 ও ০0৪3+ তৈরি করে। উৎপন্ন ট1- ও 
0৩3+ পুনরায় বিক্রিয়া শুরু করে। এভাবেই বিক্রিয়াটি অস্সিলেট 
(9991119৩) করে। [কা.হা.] 


05011)95781)1) অসিলোগ্রাফ সময় অপেক্ষক রূপে 
ভোল্টেজ ইত্যাদির তাৎক্ষণিক মানসমূহ লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড 
করার মাধ্যমে তরঙ্গের প্রকৃতি নির্ধারণের পরিমাপ-কৌশল। এ 
কৌশলের তিনটি প্রধান অংশ হচ্ছে : (১) পরিমাণের তাৎক্ষণিক 
মানসমূহ অনুধাবনের জন্য প্রামিক নিরপক বা প্রাইমারি 
ডিটেকটর; (২) রেকর্ডে সময়ে-স্কেল সংযোজনের জন্য সময়ে 
পারিমাপন পদ্ধতি, এবং €৩) তরঙ্গ-প্রকৃতি রেকর্ড করার কয়েকটি 
উপায়। 

সচরাচর যেসব অসিলোগ্রাফ ব্যবহাত হয়ে থাকে সেগুলোর দুটি 
মৌলিক প্রকার হচ্ছে বিদ্যুৎ-চৌন্বক অসিলোগ্রাফ এবং কাথোড- 
রশ্মি অসিলোগ্রাফ। 

বিদ্যুৎ-চৌম্বক অসিলোগ্রাফ দু'ধরনের-_সরাসরি লিখন 
অসিলোগ্রাফ অথবা আলোক-রশ্ি অসিলোগ্রাফ। সরাসরি-লিখন 
অসিলোগ্রাফের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হচ্ছে ইলেকট্রো- 
কার্ডিওগ্রাফ। এতে প্রাইমারি ডিটেকটর হচ্ছে বন্-পাকবিশিষ্ট 
গতিশীল কৃগুলি গ্যালভানোমিটার। গতিশীল গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে 
একটি লিখনবাহু সংযুক্ত থাকে যা নিরস্তর গতিশীল কাগজের চার্টে 
কালি দ্বারা রেখাঙ্কন করে। হাদস্পন্দন ঘটে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে এক 
সাইকেল হারে ০১ হাস) এবং এরপ নিম্ন কম্পাকেও লিখনযন্ত্রটি 
চমৎকারভাবে কম্পন অনুসরণ করে এবং কালি দিয়ে তৎক্ষণাৎ 
পঠনযোগ্য লেখচিত্র অঙ্কন করে। 

৫০০ হাহ্‌স পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী আলোক-রম্মি অসিলোগ্রাফ 
আরো বেশি নিখুত ও সাধারণ ব্যবহারের অসিলোগ্রাফ। এর 


05611950019 অসিলোস্কোপ 


গ্যালকানোমিটারে রয়েছে একটি গতিশীল কৃুগুলি, যা সাধারণত 
ইতরেজি “ইউ, আকৃতি পাকবিশিষ্ট হয়ে থাকে । তবে কখনো কখনো 
বহুপাফবিশিষ্ট কুণ্ডলিও ব্যবহার করা হয়। রেকর্ড করার জন্য 
গতিশীল ব্যবস্থায় একটি খুবই ক্ষুদ্র দর্পণ সংযুক্ত থাকে। লেন্স-এর 
সাহাম্যে আলোককিনদুতে ফোকাসকৃত একটি আলো-রশ্ি উক্ত দর্পণ 
থেকে প্রতিফলিত হয়ে ধ্রবগতিতে চলমান একটি ফটোগ্রাফফিল্মে 
পতিত হয়। ফিল্মের যে বিন্দুর উপর আলোক পড়ে সেটির পার্ীয় 
অবস্থান হলো দপ্পণি-অবস্থানের অপেক্ষক। আর সেজন্যই তা হচ্ছে 
গতিশীল কুণগুলির ভিতর দিয়ে বহমান বিদ্যুতের তাৎক্ষণিক মান। 


১. 


বাইফাইলার বিদ্যুৎ-চৌম্বক অসিলোগ্রাফ 


বিদ্যুৎ-চৌম্বক অসিলোগ্রাফের তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ভরের 
নিমনকম্পাঙ্ক সীমাবদ্ধতাসমূহ (৫০০ হার্থস) ক্যাথোড-রশ্ি 
অসিলোগ্রাফে দূরীভূত করা হয়। এই কৌশল হচ্ছে ক্যামেরা- 
সংবলিত কাথোড-রশ্মি অসিলোগ্রাফ। এতে পর্দার বিম্বে 
ফটোগ্রাফিক রেকর্ড প্রদর্শিত হয়। ক্যাথোড-রশ্মি অসিলোগ্রাফ 
এবং কাথোড-রশ্ি অসিলোস্কোপ সাধারণত একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। তবে, প্রকৃতপক্ষে অসিলোগ্রাফ-এ রেকর্ভ তৈরির 
উপায়সমূহ থাকে আর অসিলোস্কোপ-এ তা থাকে না। দেখুনঃ 
05০11195079 [সু'ব.] 


05011195007১6 অসিলোস্কোপ একটি ইলেকট্রনিক 
যন্ত্র যা দুই বা ততোধিক চলকের সম্পর্ক প্রদর্শনপূর্বক প্রতিপ্রভ পর্দায় 
উজ্জ্বল রেখান্যাস সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সময়ের রৈখিক 
অপেক্ষক রূপ অনুভ্মিক অক্ষবিশিষ্ট অভিলাম্বিক (»,/) রেখানাস 
হিসাবে দেখা যায়। উল্লম্ব অক্ষ হচ্ছে সাধারণত যন্ত্রের সংকেত 
প্রবেশক প্রান্তে ভাল্টেজের রৈখিক অপেক্ষক। 

অন্যান্য প্রকার রেখন্যাস কৌশলের চেয়ে ক্যাথোড-রশ্মি 
অসিলোস্কোপের সাড়া প্রদানের দ্রুততাই এর মুখ্য সুবিধা । সাধারণ- 
উদ্দেশ্য শ্রেণির বাণিজ্যিক যন্ত্রসমূহ ১০০ মেগাহাতস (1001177) 
পর্যন্ত উচ্চ কম্পাক্ক প্রদর্শন করতে পারে। পক্ষাত্তরে বিশেষ প্রকৃতির 


09012) অসমিয়াম 


হও লাওজা হাটা লরাজারদে: কাছবাওএজা জাজালাক য় ভেকাললঃ€ 817 বযধিপৃাতকসালাএভাড়েরীফআনারাুরোদেরারালএ কনারীরজানাশ 


উচ্চগতি অসিলোস্কোপসমূহ ২০০০ মেগাহাতস উচ্চ কম্পান্ক পর্যন্ত 
সাড়া প্রদানে সক্ষম। সাধারণ প্রকারের একটি অসিলোস্কোপ-এর 
অনুভূমিক রৈখিক সময়-অক্ষ ধীরগতির ৫০ সেকেন্ড-এ ১০ সেমি 
থেকে ০.২ মাইক্রোসেকেন্ড-এ ১০ সেমি পর্যন্ত উচ্চগতির মধ্যে ২৫ 
ধরনের ক্রমাঙ্কিত পরিসরের হতে পারে। এক অসিলোস্কোপ 
ফটোগ্রাফি-ফিলে ২৫০ সেমি/ মাইক্রোসেকেন্ড হারে একটি করে 
ট্রেস রেকর্ড করতে পারে। 

স্বাভাবিক প্রকারের ক্যাঘোড-রশ্মি অসিলোস্কোপ পাচ ধরনের 


মৌলিক উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয় : 
১. ফোকাস, তীরতা বা উজ্জ্বলতা ও বিষম দৃষ্টিতে ক্যাথোড- 
রশ্মি টিউব ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রকসমূহ। 


২, উল্লশ্ব অথবা সংকেত বিবর্ধক এবং তদসংশ্রিষ্ট 
কৌশলসমূহ, যেমন__ ইনপুট প্রান্ত, হাসকারক, অবস্থান 
নিয়ন্ত্রণ এবং এসি বা ডিসি বিবর্ধক চালনা সিলেক্টর। 

৩. অনুভূমিক-অক্ষ সময়-ভিত্তিক বর্তনীসমূহ, যাকে সচরাচর 
সুইপ জেনারেটর বলা হয়। এই গ্রুপের মধ্যে রয়েছে 
সুইপ-বেস কন্ট্রোল, ট্রিগার বা সমলয়কারী বর্তনীসমূহ, 
এবং ক্যাথোড-রশ্]ি টিউব রশ্মি চালুকরণের জন্য একটি 
বর্তনী, কেবল যখন সুইপ পর্দায় বাম থেকে ডানে যেতে 

_থাকে। দেখুন: 9৬৩০ £67758101 | 

৪, সহায়ক সুবিধাদি, যেমন বিস্তার বা সময় ক্রমাঙ্কক এবং 
পুনরাবৃত্তি-হার জেনারেটর। 

৫. উপযুক্ত বর্তনীসমূহের জন্য সঠিক চালনা ভোল্টেজ 
যোগানকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ। দেখুন: 05010198517 

[সুংব.] 


0571117) অসমিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল। এর 
প্রতীক 051 পর্যায় সারণিতে অসমিয়ামের অবস্থান অবস্থান্তর 
মৌলের (1:217911101) 91917061705) গ্রুপে, তাই অবস্থাত্তর 
মৌলসমূহের সাথে এর সাদৃশ রয়েছে। অসমিয়ামের পারমাণবিক 
সংখ্যা (8601010 1017)100051) ৭৬ এবং পারমাণবিক ভর ১৯০,২। 
অসমিয়াম একটি সাদা ধাতু। প্রকৃতিতে এর অবস্থান খুবই নগণ্য। 


ভৌত ধর্ম মান 
পারমাণবিক ভর (120512.00) ১৯০.২ 
গলনাঙ্ক (কে.) ৩৩,.৮ 
স্ফূটনাঙ্ক কে.) _ ' ৫২৯৩ 
ঘনত্ব ২৯৮ কেলভিনে গ্রাম/সি.সি ২২.৫৯ 
আপেক্ষিক তাপ €জুল/গ্রাম ২৭৩ কে) ১.২৯ 
রাসায়নিক যোজ্যতা ৪,৬,৮ 
প্রকৃতিতে অবস্থিত আইসোটোপসমূহের। ১৮৪(০.০১৮) 
পারমাণবিক ভর 
প্রকৃতিতে পর্যাপ্ততা 00808121 20011027106) 1 ১৮৬৫১.৫৯) 
এর মধ্যে শতকরা পর্যাপ্ততা ১৮৭.(১,৬৪) 
১৮৮(১৩.৩) 
১৮৯৫১৬.১) 
১৯২৫৪১.০) 
কেলাসের গঠন 
1 ষড়ভূজাকৃতি_ 


৩৪৮ 


ভোর ভরবে আােরিজাবিতব তোমা 


অসমিয়ামের রাসায়নিক প্রকৃতি বেশ জটিল। অন্যান্য 
অবস্থাস্তর মৌলের ন্যায় এরও একাধিক যোজ্যতা রয়েছে । যোজ্যতা 
যাই হোক, প্রতি ক্ষেত্রেই অসমিয়াম বেশ কিছু জটিল যৌগ গঠন 
করে। অসমিয়াম নিজে এবং এর যৌগসমূহ প্লাটিনাম গ্রুপের 
অন্যান্য ধাতুর মতো প্রভাবক হিসাবে সক্রিয়। এর ক্ষয়রোধী ধর্মও 
রয়েছে। 

অসমিয়ামের যোগসমূহের মধ্যে অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড 09304 ও 
অসমিয়াম টে্রাক্লোরাইড, 05014, সর্বাধিক পরিচিত। অসমিয়াম 
টেট্রাক্সাইড হলুদ রংয়ের কঠিন পদার্থ। বায়ুতে অসমিয়ামকে 
উত্তপ্ত করে এটা তৈরি করা হয়। এর গলনাঙ্ক ৪০” সে.স্ফুটনাঙ্ক 
১৩০”সে। অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড পানি ও কার্বন টেট্রক্লোরাইডে 
দ্রবীভূত হয়। মারাত্মক বিষাক্ত এই যৌগ একটি শক্তিশালী জারক। 
অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড জৈব বিকারক তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। 
মাইক্রোম্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করার সময় টিস্যুর (75516) রঞ্জক 
হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। অজারক আ্যাসিডে এটা দ্রবীভূত 
হয়। [মুহা.] 


0977078571196070 7060119171151775 অভিনুবণ 

র কোষের ভিতরে ও চারদিকে প্রবাহীর 
(281) অভিস্্রবণীয় সক্রিয়তার জন্য সর্বাপেক্ষা অনুকূল ও স্থির মাত্রা 
রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্বীয় কৌশলসমূহ। এসব 
কৌশলকে কোষের ভিতরে জৈবনিক বিক্রিয়া শুরু করা, রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং বেঁচে থাকা ও গোটা জীবের দক্ষ ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য 
সর্বাপেক্ষা অনুকূল বলে বিবেচনা করা হবে। 

অভিম্্বণ নিয়ন্ত্রণকারী কৌশলগুলোর কাজ হলো, প্রথমত, 
জীব ও এর পরিবেষ্টকের মধ্যে পানি ও দ্রবের চলাচলের উপর 
সীমাবদ্ধতা (00905091705) আরোপ করা এবং দ্বিতীয়ত, জীব ও 
পরিবেষ্টকের মধ্যে পানি ও দ্রবের চলাচল ত্বরান্বিত করা। প্রথম 
কাজটির জন্য পর্দার গঠন (8017150081০) পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হয় যাতে করে পর্দাগুলো কোনো কোনো বস্তুর জন্য ভেদ্য হয়ে যায় 
এবং শক্তিব্যয় ব্যতীত পর্দার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। 
ছাড়াও শক্তি ব্যয় ও প্রয়োজনীয় অভিন্নুবণীয় কাজ সম্পন্ন করার 
প্রয়োজন হয়। এভাবে বস্তৃগুলো স্বল্প থেকে অধিক রাসায়নিক 
সক্ররিয়তার দিকে চলাচল করতে পারে। এ ধরনের চলন কোষের 
পর্দার ভিতরে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এরকম একটি বিদ্যুৎ- 
ক্ষেত্রের ব্যাপনের বল এবং চাপের ক্রমের বিপরীতে ঘটতে পারে। এ 
কাজ্জ করার জন্য অবশ্যই শক্তির একটি উৎস থাকতে হবে যা 
কোষীয় বিপাক ক্রিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়। 
এভাবে উৎপন্ন মুক্ত শক্তি অণুসমূহে অবশ্যই সঞ্চিত হতে হবে যাতে 
করে অথুগুলো পর্দার বাধকের (১৪161) মধ্য দিয়ে এ শক্তি ব্যয় 
এসব প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। দেখুন: 0০11 76701781767 
09179515| [সি.হ.] 


0)5210515 অভিজ্রবণ/অভিসারণ দু'টি ভিন্ন দ্রবমাত্রার 
দ্রবণকে পৃথককারী একটি অর্ধভেদ্য পদরি মধ্য দিয়ে দ্রাবকের 
অভিগমন। স্বল্ল ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে অধিক ঘনমাত্রার দ্রবণের দিকে 


৩৪৯ 


বাজাতে কষ সা নাভির লাএজানাবিজ্গনপাাগসএ়ারেইীামািশবকামলও চাকাবিা্ুকাবমাগসান 


ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্রাবক পরিব্যান্ত হয় এবং পর্দার দুই পাশের দ্রবণের 
মধ্যে ঘনমাত্রা সমান করতে চায়। 

অর্ধভেদ্য প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে তরলের প্রবাহ অধিক দ্রব 
ঘনমাত্রার তরলের দিকে চাপ প্রয়োগের দ্বারা বন্ধ করা যেতে পারে। 
অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবকের প্রবাহ প্রতিরোধ করতে 
প্রয়োজনীয় প্রয়োগকৃত চাপকে অভিস্্রবণ চাপ বলা হয়। এ 
অভিক্নবণ চাপ দ্রবণের একটি বৈশিষ্ট্য। জীবন্ত জীবকোষের প্রাজমা 
পর্দা পানি ও কোনো কোনো দ্রবকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়, 
কিন্তু অন্যান্য দ্রব, সাধারণত তুলানামূলকভাবে অধিক আণবিক 
ওজন বিশিষ্ট বস্তুর ভিতরে প্রবেশে বাধাদান করে। এসব কোষ 
পর্দা নির্বাচিত ভেদ্য পর্দা হিসাবে কাজ করে এবং অভিস্বণ 
প্রক্রিয়াকে কোষ ও কোষের চারপাশের মাধ্যমের মধ্যে ঘটতে 
দেয়। দেখুন: 150917)9; 057001988118101% [70901191))51)5; 
১০100101 1 

অভিস্পবণ জীবস্ত জীবে ফ্লুইভ অভিগমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, শিকড় থেকে উপরের দিকে গাছের 
কাণ্ডে পানির অভিগমন অভিস্গৃবণ প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত 
হয়। সি.হ.] 


0%৪91) 60101 অক্সিজেন বিষাক্ততা অক্সিজেনের 
স্পিসিস দ্বারা জীবন্ত জীবে বিষক্রিয়া সৃষ্টি। অক্সিজেন ক্রিয়ার দুটি 
দিক আছে : একটি বিপজ্জনকহীন এবং অন্যটি ক্ষতিকর। যে সকল 
জীব ডাইঅক্সিজেনের (02) সহযোগিতায় বিপাক ক্রিয়া সম্পাদন 
করে তাদেরকে এ গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট বিষাক্ততার প্রভাব অবশ্যই 
প্রশমিত করতে হয়। এক-অণু অক্সিজেনের (02) পূর্ণ বিজারণ দ্বারা 
দুই অণু পানি তৈরি করতে চারটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়। এ 
কারণে একযোজী (701%816]1) গতিপথ দ্বারা অক্সিজেনের 
বিজারণের সময় অবশ্যই মধ্যবর্তী বস্তু তৈরি হতে হবে। উৎপন্নের 
ক্রম অনুসারে অক্সিজেন বিজারণের মধ্যবতী বস্তু হিসাবে 
সুপারঅক্জাইড রেডিক্যাল (02) হাইড্োজেন পারঅক্সাইড 
(7702) এবং হাইড্রোক্সি রেডিক্যাল (170-) তৈরি হয়। জীবকে 
বাচার জন্য এসব বিষাক্ত মধ্যবতী বস্তুর জন্য প্রতিরক্ষামূলক 
ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। দেখুন: 0%5887; $80679106 
01)91150% | 
বায়ুজীবী ও আংশিক বায়ুজীবী জীবে অক্সিজেন দ্বারা সৃষ্ট 
বিষক্রিয়ার বিপক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকার কারণে এরা 
বিষক্রিয়াকে উপশমিত করতে পারে। কিন্তু নস 
(যা)/01092610101)110) ও অবায়ুজীবী জীবে প্রতিরক্ষামূলক ব্যব 
অভাব থাকাতে সামান্য পরিমাণের অক্সিজেন বা অক্সিভেনবিহীন 
বাসস্থানে এদের বসবাস সীমিত। অক্সিজেন বিষাক্ততার সঙ্গে নিচের 
কারণগুলো জড়িত। 
(১) অক্সিজেন দ্বারা এনজাইম নিক্ক্িয়করণ : জৈব যৌগে 

বিদ্যমান অপরিহার্য বিজারিত গ্রুপ, যেমন-_-থায়োল (- 

577) গ্রুপ বা এনজাইম আণবিক অক্সিজেন দ্বারা জারিত 

হওয়ার কারণে এনজাইম নিক্ক্রিয় হয়ে যায়। 

উদাহরণস্বরূপ, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজনের জৈব বন্ধনের 

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাইট্রোজিনেজ নামক এনজাইম কমপ্রেক্সকে 

সামান্য পরিমাণের অক্সিজেনও নষ্ট করে দেয়। 


0%5567। (051010ঠ অক্সিজেন বিষাক্ততা 

(২) অক্সিজেন থেকে উৎপন্ন বস্তু দ্বারা ক্ষতি : বিভিন্ন কোষীয় 
এনজাইম আণবিক অক্সিজেন বিজড়িত রাসায়নিক 
বিক্রিয়াকে অনুঘটন করে। এসব বিক্রিয়ার কোনো 
কোনোটির দ্বারা অক্সিজেনের অণুতে একটি ইলেকট্রন যুক্ত 
হয়ে একটি সুপারঅক্সাইড রেডিক্যাল (02) উৎপন্ন হয় 
(বিক্রিয়া -১)। 


০০+০-__৯০2১ (৯) 


সুপারঅক্সাইড রেডিক্যাল কোষের জৈবনিক উপাদানকে 
নিক্ষিয় করে দেয়। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে 
সুপারঅক্সাইড রেডিক্যালের চেয়ে বরং আধিক বিষাক্ত হাইড্রোজেন 
পারঅক্সাইভ (17202) ও হাইভ্রোক্সি রেডিক্যাল (017) দ্বারাই 
সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও 
হাইড্রোক্সি রেডিক্যাল তৈরির কৌশল যথাক্রমে বিক্রিয়া (২) এবং 
(৩)-এ দেখানো হলো। 


202 + 2া+ 7 ০৪+1202 (২) 


চে +75০০ লেট ৯ ০১ +07+08 €৩) 


হাইড্রোক্সি রেডিক্যাল অস্তর্তৃক্ত। এ রেডিক্যাল জীবস্ত কোষে 
বিদ্যমান প্রায় সকল ধরনের অণুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। 
যদিও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড একটি মুক্ত রেডিক্যাল নয় তবুও 
এটি একটি শক্তিশালী জারক যৌগ হিসাবে নানা প্রকারের কোষের 
জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। অক্ত্রিজেন থেকে উৎপন্ন অন্য একটি 
বিষাক্ত বস্তব হলো শক্তিপ্রাপ্ত অক্সিজেনের আকার যা সিংগলেট 
(517519) অক্সিজেন (168)02 হিসাবে পরিচিত। এ আকারের 


উৎপন্ন হয়। 

বায়ুজীবী এবং আংশিক (8০10811$6) বায়ুজীবী জীবে 
অক্সিজেনের বিষক্রিয়া প্রতিরোধী বিভিন্ন কৌশল বিদ্যমান। 
সুপারঅক্সাইড ডিসমিউটেজ এনজাইম দ্বারা এসব জীব সুপারঅক্সাইড 
রেডিক্যালকে অপসারণ করতে পারে। এ কাজ করার জন্য এরা 
বিক্রিয়া (২)-এর গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়। বিক্রিয়া ২)-এর গতি 
বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ক্যাটালেজ ও 
পারঅক্সিডেজ এনজাইম দ্বারা ভেঙে দেয় বেক্রিয়া 8) ও (৫) 


দেখুন)। 


27202 ডি 2720+ 02: €) 


172092+ বিজারিত বস্তু ারআনাডেজ ৯ ১৬, 2120+ জারিত বস্তু €৫) 


সুপারঅক্সাইড রেডিক্যাল বা হাইড্রাজেন পারঅক্সাইডের 
অপসারণ দ্বারা অত্যধিক বিপজ্জনক হাইড্রোক্সি রেডিক্যাল তৈরি বন্ধ 


05181107)1)551 ওস্টারিয়োফাইসী 


বাটিক কাম এডাম ও হচরীবিজরহিনুভাহাজাক চাহরসূতোমারলাএ সাইবার 


করা যায়। কারণ এ দুটি স্পিসিস বিক্রিয়া করেই হাইড্রোক্সি 
রেডিক্যাল উৎপন্ন হয় (বিক্রিয়া ৩)। কিন্তু কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই 
নিখুত না হওয়ার কারণে কিছু 170+ উৎপন্ন হুয়। সুতরাং এ 
হবে। হাইড্োক্সি রেডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভার জারণরোধক 
(81019510811) দ্বারা সম্পাদন করা হয়। এ জারণরোধক মুক্ত 
রেডিক্যালের শিকল বিক্রিয়ার বিস্তারণ রহিত করে। দেখুন: 
£১0019518010) 07817 15201101) (0176171505)) 181729706) 1799 
[50109177900 1 

সাধারণত অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়াতে সুপারঅক্সাইড 
ডিসমিউটেজ থাকে না বা বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় অতি 
অল্প পরিমাণে থাকে। অনেক অবায়ুজীবী জীবে ক্যাটালেজ এবং 
পারঅক্সিডেজ এনজাইমের অভাব থাকে। সম্ভবত অন্যান্য কারণের 
সঙ্গে এ দুটি কারণেও অবায়ুজীবী জীব অক্সিজেন সংবেদনশীল । 

বায়ুজীবী জীবগুলো ২০% অক্সিজেন (02) সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলে 
সহজেই বেঁচে থাকে৷ এদের মধ্যে কার্যকর প্রতিরক্ষা সিস্টেম 
এদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। বস্তৃত, এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
সহজেই গুড়িয়ে দেওয়া যায় যদি জীবকে ১০০ অক্সিজেনের 
সংস্পর্শে আনা হয় এবং এক্ষেত্রে অক্সিজেন বিষাক্ততার লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একটি ইট্ুরকে ১০০% অক্সিজেনের 
সংস্পর্শে আনা হলে ইদুরটি দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে মারা 
যাবে। [সি.হ.] 


€)95657101918551 ওস্টারিয়োফাইসী £50000061%- 
5121 মাছের একটি অতিবর্গ। এখানে 91181107705 এবং 
05011110155 নামের দুটি বর্গ রয়েছে। 9512110101)51-এ র 
বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে 5817107160176$-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর 
মিল রয়েছে। 58171011101795 _-কে সাধারণ পৈঠিক (৮৪5৫1) বর্গ 
হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যা থেকে প্রধান (61০9$15-গুলোর উত্তব 
হয়েছে। তবে এখানে দৃশত একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। এরমধ্যে সম্মুখ 
চার বা পাচটি কশেরুকা পরিবর্তিত হয়ে এক সারি হাড় নির্মিত 
ওসিকল (0551016) খাচায় পরিণত হয়। এটি শিকল তৈরি করে 
অভ্যন্তরীণ কানের সাথে পটকার সংযোগ ঘটিয়ে থাকে যাকে 
সাধারণভাবে “ওয়েভারীয়ান অঙ্গ' ডে/০০০1121) 800818085) বলা হয়। 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের" মধ্যে শ্রোণি-পাখনা থাকলে তাতে পাখনা রশ্মি 
বর্তমান। সাধারণত এদের পাখনায় কাটা থাকে না, কিন্তু নমনীয় নরম 


পৃষ্ঠীয়, পায়ুজ বা বক্ষ-পাখনায় একটি বা দুটি কাটা দেখতে পাওয়া. 


যায়। এছাড়া কতকগুলো মাগুরজাতীয় (০8551765) মাছে আযাডিপস 
পাখনায় কাটার মতো আকৃতি রয়েছে। অতিবর্গ 095:81107751-তে 


দুটি সুস্পষ্ট বর্গ, ৩৪টি গোত্র এবং অনুমানিক ৫০০০টি প্রজাতি 


রয়েছে দেখুন: ০900100170937; 9101000012005 1 [রে.র.] 


0566101)0195 অসটিকখিস অস্থিবিশিষ্ট মাছদের 
নিয়ে গঠিত মেরুদপ্তী প্রাণীর একটি শ্রেণি। অধিকাংশ সুপরিচিত মাছ 
এ শ্রেণির অন্তর্ভৃক্ত। 051610717/5$ গঠনগত দিক থেকে 
09700107175 বা তরুণাস্থি মাছদের অনুরূপ । বর্তমানে জীবিত 
/587808 থেকে এদের পার্থক্য হলো এদের সবার চোয়াল, যুগ্ম 
নাসারন্ধ, প্রকৃত দাত, যুগ বক্ষ ও শ্রোণি পাখনা এবং শ্রোণি বন্ধনি 


৩৫০ 


নেবো জরএআযাত 


(£0193) উপস্থিত। তবে প্যালিওযোয়িক সময়ের [14০096171 
এবং £,02170110011 থেকে 0909101)0156$ -দের অনেক সময় 
আলাদা করা দূরহ, কারণ এ তিনটি দলেই মেরুদন্তী প্রাণীর অনেক 
মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান। 05161011093 যেসব বৈশিষ্ট্য 
07070710110)5 থেকে প্রথক ধরনের তা হলো এদের অস্থিময় 
কঙ্কাল (তবে কতক আধুনিক মাছের কঙ্কাল প্রধানত কোমলাস্থিতে 
গঠিত), একটি পটকা (11) 01800), প্রকৃত ফুলকার ঢাকনা বা 
অপারকুলাম (9০7০41:7), এবং মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত গ্যানয়েড 
(97010), সাইব্লুয়েড (০০1০1) অথবা টিনয়য়িড (0191700) 
ধরনের আশের উপস্থিতি। তবে কখনো কখনো পরিবর্তিত আশ বা 
আশহীন অবস্থাও চোখে পড়ে। বহিঃনিষেক এদের নিয়ম, তবে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্তঃনিষেক হলেও পুরুষ অঙ্গ শ্রোণি-পাখনার 
ক্লাসপার (18309) থেকে উত্তব হয় না। পায়ু পাখনা অথবা একটি 
মাংসল নালি শুক্রাণু স্থানাস্তরের কাজে ব্যবহার হয়। 

09161010৩$ শ্রেণির আধুনিক মাছদের তিনটি উপশ্রেণি, 
৩২টি বর্গ, প্রায় ৩৫৭টি গোত্র এবং মোটামুটি ৩৫৭০টি গণে 
শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এদের প্রজাতি সংখ্যা সম্ভবত ১৭,৬০০ | 
শ্রেণিবিন্যাসের একটি কাঠামো নিচে উল্লেখ করা হলো। একই দলের 
একাধিক নাম থাকলে বন্ধনীতে তা দেখানো হয়েছে। যেসব বর্গ 
বিলুপ্ত এবং কেবল জীবাশ্ম থেকে যাদের সম্বন্ধে জানা গেছে, সে 
নামগুলোর আগে তারকা চিহ্ন (*) দেয়া হলো। প্রতিটি দলের পৃথক 
ও বিস্তৃত বর্ণনা অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। 17010701 শীর্ষক ভূক্তিটিতে 
[0101210012765 সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। 


শ্রেণি 05091017052 
উপশ্রেণি ১0070065521 
অধ্ঃশ্রেণি 01070195061 
বর্গ * [2819507015016017795 


চ০01500611101065 (018019019) 
/১011)9115611010765$ 


অধঃশ্রেণি 7019591 
বর্গ 5০17191060017)95 

(91950010911, 
05751570001) 
*১9 0011000110160911795 
11110011765 07911001)010101) 
*49010011)০111101776$ 
* [1101100011006017165 (09180095017)1) 

অধঃশ্রেণি 751509161 

বর্গ *],81000191011010765 

[61910100195 (1509300170911) 
/১10501]]11010065 (09993) 
[২০01909011)11017)65 (15০00) 
(109110117795 
05905981095$9110177703 
981177010100177)95 (1৮15 01901716017)65, 
[19)10]71) 
(09101017010107755 (09100170011) 
01610090011 551017765 
0170117%7)01)110177165 


৩৫১ 


আলা তারেজীবজাজিুজযালেই বিজন কলা 


0%100101007065 (11616108719011, 
(0%17)1)017001) 

৩1101700177)95 (ব21791092179071) 
16150905100177165 (9817)07091086) 
8392008001910017165 (11901091001) 
0901950011011795 (5611006915811) 
1,0101011101795 

08011017765 (/708081001)1111) 
/80170101010077095 (861017110177795) 
9361৮ ০11077795 

22610011795 

[ঝা]0101016010165 
014516105191101765 
[55851001715 (4১০11010115) 511) 
5%010181001)11017)65 

[91001017095 (/08110110100911) 
[15011017600001779$ 
1090180070(16017716$ 


উপশ্রেণি 0105500151811 
বর্গ *091601291)1101]195 
009618081]10)1101795 (0:09190811011771) 
উপশ্রেণি [0101801 (01010760501) 
বর্গ [01715111915 


কতিনাস্থি বা 0916101)117%65 শ্রেণির মাছ পৃথিবীর সর্বত্রই 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। স্বাদূপানি, লবণাক্ত পানি, কম লবণাক্ত 
পানি, স্থির ও বহমান জলাশয়, এমনকি উষ্ণ প্রস্রবণেও এদের 
কোনো না কোনো প্রজাতি বাস করে। ক্রিটাসিয়াস এবং 
সিনোজোয়িকের প্রথম দিকে এদের অসামান্য বিকাশ ঘটে। সে 
সময় থেকে সমুদ্রে এবং মিঠা পানিতে এদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আধুনিক মাছদের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ /০0110090021% 211 
উপশ্রেণির সদস্য। ক্রসোপটেরিজিয়ান মাছদের প্রথম উদ্ভব 
হয়েছিল ডেভোনিয়ানের গোড়ার দিকে । ডেভোনিয়ানের মাঝামাঝিতে 
তারা সমসাময়িক 717791 (লাংফিশ) এবং £১০0179167871 
থেকে আলাদা হয়ে যায়। 70170 মাছেরা প্যালিওযোয়িকের 
শেষভাগে এবং মেসোজোয়িকের প্রথমদিকে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ 
করলেও ক্রমে বিরল হয়ে আসে। একটিমাত্র বর্গ 10101101705 
এর অধীনে এদের মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এখন পৃথিবীতে 
টিকে আছে। দেখুন: /১০111001979811)  01095$00161%511) 
[0100011 (সৈহ্থ,ক.] 


056605)05511017895 অষ্টিয়োগ্রসীফর্মিস নরম 
পাখনা রশ্মিবিশিষ্ট মাছদের (5০0-18)60) একটি বর্গ। এই 
8০01001005158187 মাছের মধ্যে [0992095%65, 19801)91980%5, 
[1017791105 বা হাতিমাছ (619018170251765) এবং হাড়জিহবা 
(0০7900178065)-গুলো রয়েছে। 

0516509819351101)65-গুলো মুখের উপরের দিককার তালু 
এবং গ্লাতযুক্ত জিহবা দ্বারা এদের শিকারকে প্রথম কামড়ের উদ্যোগ 
নেয়। এগুলো প্রধানত শক্ত দাতের 08183707010 কিন্ত সময় সময় 
তা 9700100121580915 দলেরও হয়। এদের মুখ প্রিম্যাক্সিলা দ্বারা 
ঘেরা যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে ম্যাক্সিলা ও মেট 


05690])9611615 অস্থিমজ্জা প্রদাহ 


(তাইনা রই 


(71406)-এর সাথে মিশে যায়। দ্বিতীয় ফুলকা-খিলানের (৫111-801) 
গোড়ার দিকে সাধারণত হাড়ের রডের ন্যায় এক জোড়া গঠনের 
উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

051205109951101থা)-রা (9120955-এর প্রাথমিক পর্যায়ের 
সদস্য হিসাবে পরিচিত। ক্রিটাসিয়াস সময়ের সামুদ্রিক তলানির 
মধ্যে [01017950018 এবং তাদের সম্পর্কযুক্ত দুটি গোত্রের 
প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া সম্ভবত জুরাসিকীয় ও ক্রিটাসিয়াসের 
4£11000155075 এবং 0৪017510001155005গুলোও এখানকার সদস্য 
হিসাবে বিবেচিত। বর্তমান সময়ের সদস্যগুলোর মধ্যে ২টি উপবর্গ, 
৬টি গোত্র, ২২টি গণ এবং প্রায় ১৩৫টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো 
সবই স্বাদু পানির এবং উত্তর আমেরিকার 71190976182 বা 
[1001/5 দুটি প্রজাতি ছাড়া সবই শ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রাণিদল। এগুলো 
ইয়োসিন সময়কার ইতিহাসের সাথে জড়িত। 


আফ্রিকার এলিফ্যান্টনোজ (710771)755177080507951775) 


গাণিতিক হিসাবে 09515981055100/76$ মধ্য আফ্রিকার নদী 
ও হুদে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল। কোনো কোনো সদস্যের তৃপ্ত 
(97০) গোলাকার আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা লম্বা আকারের 
চিত্র দেখুন)। এ কারণে এদেরকে বাংলায় হাতিমাছ বলা হয়। 
71017151505 এবং £$7778:০10-গুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম 
(6150005671০) বলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 
পুচ্ছদেশীয় (০8৫81) ডাটার (25007)016) পরিবর্তিত মাংসপেশি 
স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় অনবরত স্পন্দনের বিচ্ছুরণ ঘটায়। 
অবশ্য এই বিচ্ছুরণমাত্রার তারতম্য রয়েছে। যেমন, বিশ্রামের সময় 
এদের এই বিচ্ছুরণ নিম্নমান মাত্রায় এবং চাপের মুখে তা উচ্চমাত্রায় 
বিদ্যমান থাকে। এর কার্যকরণ পদ্ধতি অনেকটা রাডার-এর (5881) 
মতো। কেননা, এই মাছের চত্ষ্পার্শের বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে 
কোনো পরিবাহী অনুপ্রবেশ করলে তখন সেই বৈদ্যুতিক চক্রের 
পরিবর্তিত অবস্থাটি ধরা পড়ে। দেখুন: 4১০01700158; 18160010 
01ঞা (8191989)। [রে.র.] 


05€607777611615 অস্থিমজ্জা প্রদাহ অস্থি এবং এর 
ভিতরের মজ্জায় সংক্রঘণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহ। পৃজ সৃষ্টিকারী 
ব্যাকটেরিয়া (যেমন_ স্ট্যাফাইলোককাই) সংক্রমণের ফলে অধিকাংশ 
স্বল্পমেয়াদী অস্থিমজ্জা প্রদাহ (80009 9309011%911013) সংঘটিত 
হয়। যন্ষ্লা 0১০7০৪1০515), সিফিলিস প্রভৃতি রোগের জীবাণু দ্বারা 
দীর্ঘমেয়াদী অস্থিমজ্জা প্রদাহ (01)101710 9519017)511115) সৃষ্টি 
হয়। 

হাত এবং পায়ের লম্বা হাড়সমূহ সাধারণত এ রোগে বেশি 
আক্রান্ত হয়। দ্রুত রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসা না করলে এ রোগে 
হাড়ের মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে। প্রথম পর্যায়ে পূজযুক্ত প্রদাহ সৃষ্টি 


056901907:9515 অস্টিওপোরোসিস 


বালা৬সাভেরীবাডা শামী লাাতীবিজানলোম। লা বা তামযাগলী চাভে বিনা তাতোীিজচাসবকাাদলাওজাকো্ভিনবিসকাহবালাভাতর 


হয়। অস্থিমজ্জা প্রদাহ অব্যাহত থাকলে তা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহে 
পরিণত হয়। স্বল্পমেয়াদি অস্থিমজ্জা প্রদাহের ফলে রোগীর 
কাপুনিসহ জ্বর হয় এবং আক্রান্ত স্থানে প্রদাহের লক্ষণ-উপসর্গ দেখা 
যায় £ যেমন-_ প্রচণ্ড ব্যথা হয়; ফুলে যায়, লাল হয়ে যায় এবং 
আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। [সা.এ.] 


0566917)০079515 অস্টিওপোরোদিস; ফৌপরা হাড় 
বিভিন্ন বিপাকজনিত (77918909110) কারণে প্রতি একক আয়তন 
হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া অস্টিওপোরোসিস নামে পরিচিত। এর 
ফলে কশেরুকা, হাত এবং কোমরের হাড় আক্রান্ত হয় এবং সহজেই 
এসকল হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 
১ কোটি মানুষ অস্টিওপোরোসিসে ভূগছে। প্রাথমিক অস্টিওপোরো- 
সিস (0010815 05190909109515) সাধারণত দুধরনের_ রজঃনিবৃত্তির 
পর মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস (টাইপ-১ অস্টিওপোরোসিস) এবং 
পুরুষদের বার্ধক্যজনিত অস্টিওপোরোসিস (টাইপ-২ অস্টিও- 
পোরোসিস)। অস্টিওপোরোসিসের অন্যান্য গৌণকারণসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__কুশিং-এর ব্যাধি (00451117815 5/1010116) 
দীর্ঘমেয়াদি যক্তের রোগ, মায়েলোমা ইত্যাদি। অস্টিওপোরোসিসে 
আক্রান্ত ব্যক্তির কশেরুকা, হাতের এবং কোমরের হাড় সহজে ভেঙে 
যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এর ফলে খুব ব্যথা হয়। কশেরুকার 
ভঙ্গুরতার ফলে পিঠ কুঁজো হয়ে যায় এবং উচ্চতা কমে যায়। 

মাধ্যমিক অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া 
এবং ভঙ্গুরতার কারণ সহজেই শনাক্ত করা যায়। যেমন__কৃশিং-এর 
রোগে অতিরিক্ত কর্টিজোনের কারণে এমন ঘটে। কিন্তু প্রাথমিক 
অস্টিওপোরোসিসের কারণ সহজে বের করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সে 
হাড়ের উপর কার্যকর হরমোন এবং অস্থিকোষের নানারকম 
পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এর কোনোটি তেমন নির্দিষ্ট কিছু নয়। 
অস্টিওপোরোসিসের কতগুলো উপাদান বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে 
বিবেচনা করা হয়। রজঃনিবৃত্তির পর সংঘটিত অস্টিওপোরোসিসের 
ক্ষেত্রে এগুলো আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ সকল ঝুঁকির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাবারে কম পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণ, ব্যায়াম না 
করা এবং রজঃনিবৃত্তির পর কিংবা জরায়ু শল্যচিকিৎসার ফলে 
মহিলাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমে যাওয়া। 
ইস্ট্রোজেন হরমোন অস্থিক্ষয় প্রতিরোধ করে। খাটো চিকন ব্যক্তিদের 
সহজেই অস্টিওপোরোসিস হয়। 

অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসার জন্য লক্ষণ-উপসর্গের উপর 
ভিত্তি করে কিছু ওষুধ দেওয়া হয় এবং অন্তর্নিহিত মূল কারণ দূর 
করার চেষ্টা করা হয়। অস্টিওপোরোসিসের কারণে হাড় ভেঙে গেলে 
ব্যথার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়, ভাঙা অংশের নড়াচড়া বন্ধ 
রাখা হয়, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ উৎসাহিত করা হয় কিংবা 
খাদ্যে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা হয়। এছাড়া 
বিসফসফোনেট্স (731521795010078155) এবং সক্রিয় ভিটামিন ডি 
ব্যবহার করা যায়। রজঃনিবৃত্তির পর অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ 
করার জন্য হরযোন প্রতিস্থাপন সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এজন্য 
ইস্ট্রোজেন হরমোন ব্যবহার করা হয়। হাড়ের ঘনত্ব নির্ণয় এবং 
ভঙ্গুরতার ঝুঁকি নিরূপণের সহজ প্রযুক্তি এবং অস্থিক্ষয় প্রতিরোধ ও 
চিকিৎসার নতুন নতুন পদ্ধতি আয়ত্তে আসার ফলে অদূরভবিষ্যতে 
অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা আগের চেয়ে অনেক 


৩৫২ 


াালএজাীিালোব ববি বাহাস জাতোনিফিুকোদববাএকরী 


সহজ হবে। দেখুন: 0810180থ 10)618001)57); 13901059177 
চ181051010 10007079 | [সা.এ.] 


05699507901 অসটিওস্ট্র্যাসি 48879 শ্রেণির বিলুপ্ত 
চোয়ালবিহীন মাছদের একটি বর্গ। 09781990108 নামেও পরিচিত 
এসব মাছের জীবাশ্বু ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার 
সিলুরিয়ানের (81078) মধ্যভাগ থেকে ডেভোনিয়ানের শেষভাগের 
শিলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের অধিকাংশই ছিল ছোটো, 
দৈর্ঘ্যে ৫ থেকে ৬০ সেমি। মাথা এবং দেহের কিছু অংশ মজবুত 
অস্থির কাঠামোতে আবৃত ছিল। পুরু আশে ঢাকা ছিল দেহের 
পিছনের অংশ ও লেজ। 


০টি 


১ 


চিত্র : একটি অস্ট্রাকোডার্ম 76110501451 


প্রথমদিকের কতক সদস্যে যুগ পাখনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা 
গেলেও পরবতীতে অধিকাংশে ডানার মতো বক্ষঃপাখনার অস্তিত্ব 
দেখা যায়। এদের একটি অথবা দুটি পৃল্ঠীয় পাখনা ছিল। উপর-নিচে 
চ্যাপ্টা মাথা এবং মাথার উপরিভাগে চোখের অবস্থান থেকে বোঝা 
যায় 05059908011 সাগরের তলায় বসবাস করত। গলার নিচের 
অংশ ছিল ছোটো ছোটো অস্থির প্লেটে আবৃত, আর মুখটি ছিল ছোটো 
মাথার একেবারে সামনের দিকে দেখুন: /১£780791  [সৈ.হুক.] 


050:80999 অস্ট্রাকোডা ক্রাসটেসিয়ানদের এক প্রধান 
দল। এখানে ১ থেকে ২ মিলিমিটার মাপের ছোট দুটি খোলক বিশিষ্ট 
(91%1$50) সদস্যগুলো রয়েছে। এগুলো পৃথিবীর প্রায় সব 
এলাকার জলজ পরিবেশে বসবাস করে। আধা-স্থলচর প্রজাতিগুলো 
আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের যেসব স্থান 
মস ও পচা-পান্তা সমৃদ্ধ সেসব স্থানে বসবাস করে। এছাড়া কুরিল 
আর্কিপ্যালাগো-এর সামুদ্রিক জৈব-আবর্জনার মধ্যেও এদের বাস 
করতে দেখা যায়। দুই হাজারেরও বেশি প্রজাতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 
কোনো পরজীবী সদস্য নেই, এবং অধিকাংশই মুক্তজীবী। তবে কিছু 
মিঠা পানি বা সামুদ্রিক সদস্য অন্য প্রাণীতে কমেনসাল 
(০০ঢা190591)| বেশিরভাগ 050৪০০0 আবর্জনাভূক, তবে কিছু 
উত্তিদভোজী এবং অল্প সংখ্যক পরভোজী সদস্যও রয়েছে। 
050৪০০9৪-এর অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত জ্ঞান প্রধানত কয়েকটি 
নির্বাচিত প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এদের 
খোলক দুটি পুরো প্রাণীর দেহ আবদ্ধ করে রাখার জন্য যথেষ্ট। 
খোলক দুটি পৃ্ঠদেশীয় কক্জা দ্বারা সংযুক্ত যা সাধারণ ধরনের হতে 
পারে অথবা জটিল দাতের সারি বা কোটরবিশিষ্ট হতে পারে। 
ক্যারাপেস (০87829০০)-এর পৃষ্ঠভাগ থেকে লম্বাটে দেহ খোলক 
দুটির ল্যামিলীর মধ্যকার হাইপোডার্মিস-এর ভাজ করা থলির মতো 


৩৫৩ 


0৮911977) 0150170615 ডিম্বাশয়ের রোগ-ব্যাধি 


বাজারজাত মাধব হা বিজালামসজাে লোওকাচেইবিজাবাইশভোহযংলাএচারহীরজামাধপ্রকাষবালার কাঝিরিাবিপূকোষবাংলাএমাফেটী বিজন বিশৃতোহযাংদো জাজারীনিরাচিসাযহনাএ চারের যিদিশৃকোমবা লেএতর বিদ্যা বনুতোঘংলএমাীনিতা বিকার াছেউিযালেরশা চালাও চাযোরীছিকরবিদৃযোধ ঘা লাএতাহেইীবিভারবিদুতোদবা দো ভােটবিযাদিশুাববাদালাওতাযোী 


ঝুলে থাকে। এতে খণ্ডায়ন নেই, তবে এটি উপাঙ্গের আশেপাশে 
কাইটিনযুক্ত হয়ে শক্ত হয়ে যেতে পারে। এখানে কোনো সঠিক 
উদরাংশ নেই। 

0504০০৫-গুলোর স্ত্রী-পুরুষ আলাদা হয়। তবে অনেক 
প্রজাতির স্বজনি (02111)5002619010) অবস্থা রয়েছে যেখানে পুরুষ 
সদস্য অনুপস্থিত। বেশির ভাগ ০১8০0 অবধারকের (50)50816) 
উর দিউাদো জি বর বিরাজ ডি 
ক্যারোপেস-এর পিছনের খালি জায়গায় স্থানান্তর করে। সেখানেই 
ডিম ফুটে এবং বাচ্চা সেখানটায় কিছুটা সময় কাটায়। দেখুন: 
005180987 7১816090018 | [রে.র.] 


0৫61 উদ, উদ্বিড়াল, ভৌদড় মাংসভূক স্তন্যপায়ীদের 
গোত্র 4 5516119০-এর একটি বড় দল। এ দলেই রয়েছে 
উদবিড়ালসহ মারটেন, উইজেল (৩8561), ব্যাজার এবং স্কাংক 
(5/8105) | গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উদ একাস্তভাবে 
জলজ জীবনের জন্য অভিযোজিত। এদের দেহ লম্বা, পা খাটো 
এবং মাথা কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের ছোটো কানের বাহিরের দিকে একটি 
পর্দা রয়েছে যা পানিতে ডুবে থাকার সময় কানের ছিদ্রকে বন্ধ করে 
রাখে। 
এদের পাচ আঙ্গুলবিশিষ্ট পা লিপ্তপদী এবং নখরগুলো 
সম্প্রসারণশীল নয়। লম্বা-চগড়া লেজ দুপাশে কিছুটা চাপা এবং এর 
সাহায্যেই এরা পানিতে সাতরে চলে। এদের তেলতেলে ঘন, পুরু 
লোম পানির প্রক্ষে অভেদ্য। গোত্রের অন্যান্য সদস্যের মতো এদের 
পায়ুর চারপাশে ঘ্াণগ্রস্থি রয়েছে। 
বাংলাদেশে তিনটি প্রজাতির উদবিড়াল রয়েছে। এর মধ্যে 
সচরাচর দৃষ্ট প্রজাতি 172 1478 | সুন্দরবন এলাকায় অনেক জেলে 
প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছ ধরার কাজে এদের ব্যবহার করে। গলায় রশি 
বেঁধে এদের পানিতে নামিয়ে দেয়। উদবিড়াল ডুব দিয়ে মাছের ঝাক 
জালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় নিজেরাই মাছ শিকার 
করে তা মনিবকে এনে দেয়। পরিবেশের অবনতি এবং সেই সঙ্গে 
এদের চামড়ার জন্য শিকার করার ফলে এদের সংখ্যা এখন 
আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। দেখুন: 08110150185 [এএ)79118 1 
[সৈ-্থ.ক.] 


0৮০ ০$০]৪ অটো-চক্র প্রচলিত অন্তর্দহন ইঞ্জিনের 
মৌলিক তাপগতীয় চক্র। ছবিতে দৃষ্ট তাত্বিক চক্র পূর্ণ করতে এ 
ধরনের ইঞ্জিন উদ্বায়ী তরল জ্বালানি (গ্যাসোলিন) বা গ্যাসীয় জ্বালানি 
ব্যবহার করে থাকে। 

অটো-চক্রে দুটি ধ্ুব-আয়তনের দশার (০07518/70-৬010175 
00565) মধ্যে দুটি সম-এনট্রপিক (59570021০) প্রত্যাবতাঁ 
রুদ্ধতাপীয় (0০/6151016 ৪৫199801০) দশা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে। 
সুর্তব্য যে এই তাত্তিক অটোচক্র এবং সত্যিকারের ইঞ্জিন যেমন__ 
মোটরগাড়ি, মোটরবোট, বিমান, লন-মোয়ার, এবং ছোট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রের ইঞ্জিন) একই জিনিস নয়! 

অটো-চক্রে ১২ দশায় তাপগতীয় কার্যকর জ্বালানির সম- 
এন্টরপিক সংকোচন হয়; দশা-২-৩-এ ধরব আয়তন তাপ সংযোজন; 
৩-৪ দশায় সম-এন্ট্রপিক প্রসারণ; এবং ৪-১ দশায় ধ্রুব আয়তন 
তাপ-ত্যাগ (শীতলায়ন) ঘটে। 


ভা হা €্) 
অটোচক্রের কে) চাপ-আয়তন, (খ) তাপমাত্রা-এনট্রপির চিত্র 


চার-ঘাতী (981-51016) বা দুই-ঘাতী সকল ইঞ্জিনই অটো- 
চক্র মেনে চলে। দেখা গেছে, অটো-ইঞ্জিনগুলো ১৫: সংকোচন 
অনুপাতে সর্বোচ্চ দক্ষতা (২৫+:) প্রদর্শন করে। এর সম্ভাব্য কারণ 
এই যে অত্যুচ্চ সংকোচনের ফলে উদ্ভূত অত্যধিক চাপের দরুণ দহন 
উৎপাদগুলো (০9008500]. 01904015) পরস্পর থেকে বেশি 
পরিমাণে বিযুক্ত হয়ে যায়। প্রসারণ ঘাতের শুরুতে এই বিযুক্তিকরণ 
(4155০0518107) ক্রমবর্ধমান সংকোচন অনুপাতের সুফলের চাইতে 
দক্ষতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বেশি। দেখুন: 77810) 
০5019; 08701 ০9০19; 1)15591 0৮019; 117021718] ০0100156101 
91781716)17)0171090977277)10 ০9০19 | [ফা.মা.] 


0৮97191) 015010975 ডিশ্বাশয়ের রোগ-ব্যাধি 
ডিম্বাশয় নানারকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে 
শারীরবৃত্তিক কারণে সৃষ্ট গুটিকাকার ডিম্বাশয় স্ফীতি (০5510 
921815077670 01 0196 0৪116) থেকে ডিম্বাশয়ের টিউমার পর্যস্ত 
অন্তর্ভৃক্ত। 

ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধিজনিত ক্রটি থাকলে স্বাভাবিক যৌন বিকাশ 
ঘটে না। কারণ তানি যৌন বিকাশের জন্য আঙ্গিক গঠন, 
হরমোন এবং ক্রোমোজোমের সমন্বিত ক্রিয়ার প্রয়োজন। 
ডিম্বাশয় বিকশিত না হলে বহির্জননাঙ্গও অপরিণত থাকে। টার্নারস্‌ 
সিনড্রোম (0675 55010179) লামে পরিচিত ক্রোমোজোমের 

রোগে ডিম্বাশয় এবং যৌনাঙ্গসমূহ এরকম অপরিণত 

থেকে ঘায়। ডিম্বাশয় অপজননের (9৮81101. 09091)9515) কারণ 
মোজাইক ক্রোমোজোম, প্রকৃত উভলিঙ্গ (29৩ 101778791901163) 
এবং আপাতউভলিঙ্গ (958000119177870171001155)। প্রকৃত 
উভলিঙ্গদের থাকে; আবার অগ্ডকোষও থাকে। 
সাধারণত অনেক ছোট ছোট গুটিকা বা সিস্ট থাকে যা গ্রাফিয়ান 
ফলিকল (0180797 1011)0165) নামে পরিচিত। ডিম্বস্ফোটনের 
(০৬0186107) পরে ফেটে যাওয়া গুটিকাটি রক্ত দিয়ে ভরে যায়। 
এটা রক্তাক্ত কপসি লুটিয়াম ()8077907116510 ০0705 101150171) 
নামে পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় এ ধরনের ফলিকল না ফেটে 
ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং তা ডিম্বাশয়ের টিউমার বলে ভুল হতে 
পারে। এর জন্য অনেক সময় শল্যচিকিৎসার সাহায্যে 
পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার দরকার হয়। 


পলিসিস্টিক ওভারি সিনভ্োমের (0০9105500 ০৮৪ 
5%7010179) বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__পলিসিস্টিক 
ওভারি, প্রাথমিক রজঃস্বাবহীনতা (077819 21707)01711985), 


0৮7 ডিম্বাশয় 


৩৫৪ 


শশা কাপ াহ্তার যাদব তামছা রাই বিলাল নাইন াববামলাএ মানেনা জাযোইিআনি তামাবিল ািাকাফবাদসানানবি্ানিৃ্োষ কবর তারের ংলারনাকোটিাববদকোালো জাত িাসারলানোযংলঙ্গীিানবিাাএ তায বিবিপাবকনজাছেন 


সন্তানহীনতা, মেদবাহুল্য এবং দাড়ি-গোর্সহ শরীরে অতিরিক্ত 
লোম গজানো । এদের মধ্যে রজঃস্বাব না হওয়া ও সন্তান ধারণে 
অক্ষমতাই প্রধান উপসর্গ। দীর্ঘদিন ডিন্বস্ফোটন না হওয়া এবং 
অব্যাহত ইস্ট্রোজেন হরমোনের ক্রিয়ার ফলে এ সকল নিদানিক 
(011171091) এবং রোগতাত্তবিক (08070919£1091) পরিবর্তন ঘটে। 
ডিম্বাশয় সাধারণত আকারে বড় হয়ে যায় এবং ক্যাপসুলের নিচে 
অনেক গুটিকা বা সিস্ট তৈরি হয়। 

এন্ডোমেটরিওসিসের ফলেও ডিম্বাশয়ে গুটিকা তৈরি হয় যা 
এন্ডোমেট্ট্রিওমা (9700110107৫) নামে পরিচিত। জরায়ুর ভিতরের 
স্তরকে এন্ডোমেটয়াম বলা হয়। জরায়ু ছাড়া আর কোনো স্থানে 
এন্ডোমেট্রিয়াম পাওয়া গেলে তাকে এন্ডোমেট্রিওসিস বলা হয়। 
অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিওসিস হচ্ছে অস্থানিক এন্ডোমেট্রিয়াম। ডিম্বাশয়ে 
এরকম এন্ডোমেটুয়াম জমা হলে সেখানে পুরনো বাদামি জমাট রক্ত 
যে সিস্ট তৈরি করে তা চকোলেট সিস্ট (079০01816 ০৮50 নামেও 
পরিচিত। এটা আপনাআপনি ফেটে যেতে পারে। এর ফলে সহসা 
উদরের ভিতরের আবরণী পর্দার প্রদাহ (০7107105) সৃষ্টি হয় এবং 
রোগিনী পেটে ব্যথাসহ অন্যান্য গুরুতর উপসর্গ নিয়ে আসতে 
পারেন। 

ডিন্বাশয়ে নানা ধরনের টিউমার হতে পারে। এজন্য বিভিন্ন 
রকম শ্রেনিবিন্যাস পদ্ধতি রয়েছে। হরমোন নিঃসরণের উপর ভিত্তি 
করে টিউমারের শ্রেণিবিন্যাস এখন আর প্রচলিত নয়। দুর্ভাগ্যজনক 
হচ্ছে ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার সাধারণত অনেকদূর বিস্তৃত হওয়ার পরে 
শনাক্ত হয়। কারণ এটা পেটের উপরে হাত দিয়ে অনুভবযোগ্য বড় 
পিণ্ডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত কোনো লক্ষণ-উপসর্গ সৃষ্টি 
করে না। ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার কতদূর বিস্তৃত হয়েছে তার উপর 
ভিত্তি করে একে পর্যায় ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ভাগ করা হয়। ক্যান্সারের 
বিস্তৃতির পর্যায়ের উপর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং তার ফলাফল নির্ভর 
করে। অবশ্য শল্য পদ্ধতিতে উদর খুলে ডিম্বাশয়ের অবস্থা সরাসরি 
পর্যবেক্ষণ করেই সুঠিক পর্যায় নির্ধারণ করা যায়। দেখুন: 0৪7001 
(705010116); 0৮81৮ | [সা.এ.] 
0৮৪1৮ ডিম্বাশয় স্ত্রী প্রাণীর জননতন্ত্রের একটি অংশ। 
যদিও এককভাবে একটি প্রাণীর টিকে থাকার জন্য এ অঙ্গ অপরিহার্য 
নয়, তথাপি প্রজাতিকে বাচিয়ে রাখার জন্য ডিম্বাশয় অপরিহার্য। 
স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম তৈরি ডিম্বাশয়ের কাজ। তবে কোনো 
কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে তা হরমোন বিস্তারণের সহায়ক যা 
জননচত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। | 

সকল মেরুদন্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় দ্বিপার্থ্িক আকৃতি 
হিসাবে বেড়ে উঠে। কিন্তু কোনো কোনো ইলাসমোবাঙ্ক 
(91831170019170115) থেকে নিয়ে স্তন্যপায়ী মেরুদণ্তী পরিণত প্রাণী 
প্রজাতির বেলায় তা অপ্রতিসম হতে দেখা যায়। 

বন্তৃত সকল মেরুদণ্তী প্রাণীর ডিম্বাশয় একইভাবে কাজ করে। 
অবশ্য বিভিন্ন প্রাণীর সদস্যদের ডিম্বাশয়ের কলাস্থানীয় অবস্থার 
যথেষ্ট ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। 

মেরুদপ্তী প্রাণীর ডিম্বাশয় দেহপ্রাচীরের পৃচ্টদেশে এটে থাকে। 
ডিম্বাশয়ের মুক্ত উপরিভাগ জনন ইপিথেলিয়াম নামক পরিবর্তিত 
পেরিটোনিয়াম (007101001) দ্বারা আবৃত থাকে। জনন 
ইপিথেলিয়ামের সরাসরি নিচে আ্াশযুক্ত সংযোজক কলা থাকে। 


ডিম্বাশয়ের বাকি অংশ কোষীয় এবং হালকাভাবে সাজানো 
সংযোজক কলায় (1০015) তৈরি। এর মধ্যে জনন, অন্তঃস্রাবী, 
রক্তসংবহন এবং স্্রায়ু উপাদানগুলো গ্রথিত থাকে। 
ফলিকল (011119) এবং কর্পোরা লুটিয়া (০07018 10158) 
ডিম্বাশয়ের দুটি সবচেয়ে স্পষ্ট গঠন। এটি সবচেয়ে ছোট বা প্রাথমিক 
ডিম্বকোষ ডিম্বাণু (9০০৪) পরিবৃত্ত ফলিকল দ্বারা গঠিত। 
ডিম্বাণুর আকার বেড়ে ডি্বাশয়ের সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয় কোষের 
থখ্যা বৃদ্ধি এবং পেরিফলিকুলীয় স্টোমা (99011100187 50178)- 
এর বিভেদন প্রক্রিয়ায় থিকা ইনটার্না (1,9০8 1109778) নামের 
তন্তময় এক আবরণ তৈরি করে। অবশেষে তরল পদার্থ ভর্তি 
আ্যানট্রাম (801181)) গ্রানুলোসা (8.8001958) স্তরে পরিণত হয় যা 
ফলিকল থলিকা (৮০51০]2 ?8111016) থেকে উত্তব হয়। 
ফলিকলের বর্ধনের সময় 019০8 10016778 1509100901%-এর 
কোষ এবং অনেক নালিকা এই স্তরে বিস্তার লাভ করে অন্তঃস্রাবী 
উপাদানের সাহায্যে এস্ট্রোজেন (95170867) নিঃসরণ করে থাকে। 
অন্য অস্তঃস্রাবী অঙ্গটি হলো কর্পাস লুটিয়াম যা মূলত ডিম্বকোষের 
দেহপ্রাচীর ভেঙ্গে ডিম্বাণু বের হয়ে আসার সময় ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রানুলোসা 
কোষ থেকে উদ্ভব হয়। থিকা ইনটার্ন-এর সংযোজক কলার 
অন্তঃমুখী নালিকার মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত ফলিকল কোষ নতুন কর্পাস্‌ 
লুটিয়াম-কে সংবহনতান্ত্রিক সংযোগ দিয়ে থাকে। এখানে প্রজেস্টেরন 
(010£551210176) নিঃসারিত হয়। দেখুনত 8509590785055) 
1915750081100) 00595161009 1 [রে.র.] 


0৮6771৪ ওভারভ্রাইভ স্টেপ-আপ প্লানেটারি গিয়ার 
ব্যবস্থা সমৃদ্ধ এক বিশেষ ধরনের অটোমোটিভ যন্ত্র বা গাড়ি চালনা 
কৌশল যা ট্রান্সমিশন ও প্রপেলার শ্যাফটের মাঝামাঝি অবস্থানে 
থাকে। ওভারদ্রাইভ প্রপেলার শ্যাফটকে ট্রান্সমিশন আউটপুট শ্যাফট 
স্পিডে বা- তার চেয়ে বেশি স্পিডে চলতে সাহায্য করে। 
ওভারড্রাইভের বড় সুবিধা হলো এই যে, এর ফলে ইঞ্জিনের গতি 
কম থাকলেও গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বা হাইওয়ে স্পিডে চলতে 
পারে। একই সাথে গ্যাসোলিন খরচ কম হয়, ইঞ্জিনের ক্ষতি কম হয় 
এবং মসৃণ কার্যকারিতা (577900) 0)০78707) পাওয়া যায়। একটি 
সাধারণ ওভারড্রাইভ ট্রান্সমিশনের অধীনে গাড়ির গতি ৮৯ কিমি/ঘণ্টা 
(৫৫ মা./ঘ.) হতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিনের গতি হবে ৭১ কিমি/ঘণ্টা 
€৪মা./ঘ.)। 

ওভারড্রাইভের দুটি প্রধান অংশ থাকে_ প্ল্যানেটারি গিয়ার ও 
ওভাররানিং ক্লাচ। প্যানেটারি গিয়ার ব্যবস্থায় একটি সানগিয়ার, 
একটি রিং গিয়ার এবং প্ল্যানেট গিয়ার ও প্ল্যানেট ক্যারিয়ার থাকে। 
প্ল্যানেটারি গিয়ারবক্সে বিভিন্ন আকৃতির ইউনিট থাকে যাতে করে 
বিভিন্ন মাত্রার হাসকৃত গতি (50994 16000101) পাওয়া যায়। 
প্ল্যানেটারি গিয়ারসে্ট ওভারড্রাইভ হিসাবে কাজ করে যখন প্র্যানেট 
ক্যারিয়ারটি চালনাকারী (৫11%175 1067১67) এবং সান গিয়ার 
অথবা রিং গিয়ার লক করা থাকে। 

ওভাররানিং ক্লাচ 0০%1-010176 010101)) গাড়িকে মুক্তভাবে 
চলতে (266-৮1)991 01 0%27-007) সাহায্য করে যখন গাড়ি কোনো 
ঢালু জায়গা বেয়ে নিষ্গামী হয় কি€বা আযাকসিলারেটর ছেড়ে দেওয়া 
হয়। এই ক্লাচের প্রধান দুটি কাজের একটি হলো : যখন প্লানেটারি 
গিয়ার সিস্টেম কাজ করে না তখন এটি ট্রান্সমিশন মেইন শ্যাফট 


৩৫৫ 


0 ডিম্বাণু 


বালী জানালা ও লারা গামা তাকে বিজালবিপবযাগাএজাতোরজাববিসাাযামলাও চারি ভাযেরনাজাবরতোবাললাএ নাতে বিজাববিসোষবাদনাএ তারের লামার তাযিালযলামজাকেটি্রালবিগা বার কিরাভিিতোবণদাএ হী বিরিলোহাবলাঞ রী বিবরণ এ লগ 


এবং ওভারদ্রাইভ আউটপুট শ্যাফটকে যুক্ত করে লক করে দেয় এবং 
এভাবে ডাইরেক্ট ড্রাইভ প্রদান করে। দ্বিতীয় কাজটি হলো : 
প্রানেটারি গিয়ার সিস্টেম কাজ করলে এটি ওভারড্রাইভ প্রদান করে 


ওভাররানিং ক্লাচে একটি বহিঃস্থ শেল (০1৩: 97011) থাকে যা 
আউটপুট শ্যাফটের সাথে যুক্ত। একটি অন্তুঃস্থ বৃত্তাকার অংশ থাকে 
যা শ্যাফটের সাথে যুক্ত এবং এটি একসারি ক্যাম (০817) 
বহন করে। অন্তঃস্থ পান (901175 51187) এবং ॥ এর 
সাথে ক্যাম পুরোটি ক্লাচের বা অংশ (071৬০017 
নি হিসাবে এবং বহি্স্থ শেলটি চালিত অংশ (0115170 
[1৩710৩1) হিসাবে কাজ করে। ভিতরের বৃত্তাকার অংশের সাথে যুক্ত 
ক্যামগুলোর উপর থাকে একগুচ্ছ কঠিন স্টিল রোলার। যখন ক্লাচটি 
কার্যকর থাকে তখন স্টিল রোলারগুলো ক্যাম ও বহিঃস্থ শেলের 
মধ্যে কীলকাকারে কাজ করে এবং ফলত ক্যাম বহিঃস্থ শেলকে 
ঘোরাতে সক্ষম হয়] যখন ওভাররানিং হয় তখন বহিঃস্থ শেল 
ক্যামের তুলনায় দ্রুতগতিতে চলতে থাকে এবং ক্যামের সাথে যুক্ত 
থাকায় রোলারগুলোও ঘোরে; ফলে ক্লাচ আর কার্যকর থাকে না। 
নিচে বিভিন্ন গিয়ার-ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গতির অনুপাত দেওয়া 
হলো : 


গিয়ার অনুপাত 
গিয়ার অবস্থান ইনপুট শ্যাফট. আউটপুট শ্যাফট 
ফাস্ট ৩.০৯ ১৯.০০ 
সেকেন্ড ১৬৭ ৯,০০ 
থার্ড ১.০0 ১.০০ (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) 
ফোর্থ 9.৭৩ ১.০০ (ওভারড্রাইভ) 


দেখুন: 010100101৮5 00051155101; 01010177 £1816181% 
৪৩ হা | [ফা.মা.] 
0৮970017 (00510 9100 8০০90150105) অধিসুর 
উচ্চতর আংশিক সুর বা 107৩)। উচ্চতর বা “8007” বিধায় 
সংখ্যায়ন বা 10১01178 বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে; যেমন_ ষ্ঠ 
অধিসুর (61 ০৬০০০০০) ও সপ্তম আংশিক সুর তখন একই হয়। 
অধিসুর শব্দটি আসলে আংশিক, হারমোনিক, বা কম্পনের প্রকরণ 
ইত্যাদি শব্দের সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং 
সঙ্গীতে 1016 বা সুরের অপরাপর অর্থ রয়েছে। কাজেই অধিসুর 
শব্দটি ব্যবহার করাই উচিত নয় এবং অন্যান্য অধিকতর সঠিক শব্দ 
ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। দেখুন: 11277707710) 70770; 7১81118] 
[01719 | [ফা.মা.] 


0৮7৮91699 ওভারভোলন্টেজ একই পরীক্ষামূলক 
অবস্থার জন্য, তড়িৎ বিশ্লেষণ অবস্থাধীন ইলেকট্রোড বিভব এবং 
তড়িৎ বিশ্রেষণের অবর্তমানে ইলেকট্রোড বিভবের তাপগতীয় মানের 
মধ্যকার পার্থক্য; 09%5:019708] বা “অধিবিভব' নামেও পরিচিত। 
থাকে। 

কোনো নির্দিষ্ট ইলেকট্রোড বিক্রিয়ার ওভারভোল্টেজ নির্ভর 
করে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘনত্ব (প্রতি একক এলাকায় তড়িৎপ্রবাহ), বিদ্যুৎ 


বিশ্লিষ্ট পদার্থের গাত্ব, তাপমাত্রা, বাইরের বিদ্যুৎ্-বিশ্লেষ্যের 
উপস্থিতি, দ্রাবকের প্রকৃতি, এবং ইলেকট্রোডের গায়ে বাইরের 
পদার্থসমূহের বিশোষণ, ইত্যাদির ন্যায় বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ নিয়ামক_ 
সমূহের উপর। এইসব অবস্থা ভেদে বিদ্যুতৎ্-বিশ্রেষ্য এক পদার্থ 
থেকে অন্য পদার্থে ওভারভোল্টেজের বেশ পার্থক্য হতে পারে, এক 
মিলিভোল্টের কম থেকে কয়েক ভোল্ট পর্যস্ত। 


কারেন্ট ঘনত্ব, আযাম্প/সেমি 


রর 


বিদ্যুৎ প্রবাহ বিভব চক্র 


বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘনত্বের সঙ্গে ইলেকট্রোড-বিভবের পরিবর্তন 
ধারা থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ওভারভোল্টেজ মানসমূহ নির্ণয় 
করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাজনী সেলকে একটি একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ 
সরবরাহ উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে বিভিন্ন বিদ্যুত্প্রবাহ ঘনত্বের 
জন্য একটি মানক ইলেকট্রোডের (61610 61901799) বিপরীতে 
পরীক্ষাথীন ইলেকট্রোডের বিভব পরিমাপ করা হয়। ফলাফলসমূহ 
একটি তড়িৎপ্রবাহ বিভব চক্র হিসাবে চিহিদত করে এই চক্র থেকে 
ওভারভোল্টেজের মান নির্ণয় করা হয় চিত্র দেখুন)। 

ওভারভোল্টেজকে সাধারণত ঘনীভবন ওভারভোল্টেজ এবং 
সক্রিয়করণ ওভারভোল্টেজ এই দুই উপাংশে বিশ্লিষ্ট করা হয়। 
ঘনীভবন ওভারভোল্টেজের উৎপত্তি হয় ইলেকট্রোডের কাছাকাছি 
বিক্রিয়াকারী পদার্থ অথবা তড়িৎ-বিশ্লেষণলব্য পদার্থসমূহের অথবা 
উভয়ের গাঢ়ত্তের স্থানীয় পরিবর্তন থেকে | তড়িৎ-বিশ্লেষণ অবস্থায় 
ইলেকট্রোড পৃণ্ঠদেশে গাত্ব মানসমূহের জন্য নিণীতি তাপগতীয় 
বিভব বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণের অনুপস্থিতিতে প্রাপ্ত বিভব থেকে পৃথক 
হবে। উভয় বিভবের পার্থক্যই হচ্ছে ঘনীভবন ওভারভোল্টেজ। 
সক্রিয়করণ ওভারভোল্টেজ পাওয়া যায় ইলেকট্রোড বিক্রিয়াসমূহের 
আপেক্ষিক মন্থরতা থেকে। ইলেকট্রোড বিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পদার্থ- 
সমূহকে একটি শক্তি-প্রতিবন্ধক (57618) 0৪761) অতিক্রম করতে 
হয়। সক্রিয়করণ ওভারভোল্টেজ এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-শক্তির 
ব্যবহারের অনুসারী । [নূহু.] 


0%্া। ডিম্বাণু... ডিম্বাণু বা স্ত্রী-জননকোষ। সত্যিকার 
অর্থে এটি নিষিক্ত হওয়ার সময়কার জননকোষকে বুঝায়। তবে 
অনেক সময় এটি এর আগেকার এবং পরের অবস্থাকেও বুঝায়। এ 


00%9156 অক্সালেট 


ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য চলনসই বিশেষণ যেমন, অপরিণত, 
পক, পরিণত, নিষিক্ত কিংবা বর্ধনশীল ডিম্বাণু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার 
করা হয়। পরিণত ডিম্বাণু সাধারণত গোলাকার এবং আকারে বড় 
হয়। একবারে তৈরি ডিম্বাণুর সংখ্যা বিভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন সংখ্যক 
হয়ে থাকে। এর মধ্যে অনেক সামুদ্রিক প্রাণীতে তা লক্ষ লক্ষ হতে 
পারে যা এর চারপাশের পানিতে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর বেলায় তা ডজনখানেক বা এর চেয়ে কম সংখ্যক হতে পারে। 
এ ক্ষেত্রে বাড়তে থাকা ভ্রণের অভ্যন্তরীণ পুষ্টিসংগ্রহ এবং শিশু- 
শাবকের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট উন্নতমানের । 


চি 


স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ 


ডিন্বকোষের অপরিণত ডিম্বাণু ফলিকল কোষের সাথে 
সম্পর্কিত বর্ধনের রসদ সংগ্রহ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ডিম পরিণত 
হওয়ার সময় এই' কোষগুলো নিজেদের একটি বিশেষ আকারে 
সাজিয়ে নেয় যা &৪847. বা থলিকা (৮০510197) বা ফলিকল নামে 
পরিচিত। এটি মুলত একটি বিবর যা কয়েক সারি কোষস্তরে ঘেরা 
থাকে। একটি ফলিকল কোষস্তর থেকে উত্তব হয়ে এর অভ্যন্তরীণ 
প্রাচীর গঠিত হয় চচিত্র দেখুন) : এখানকার রসের মধ্যে স্ত্রীজনন 
হরমোন-_এস্ট্রোজেন থাকে। এই নিঃসরণ ফলিকুলীয় প্রাচীরের 
মধ্যবর্তী স্তর থেকে বের হয়। 

কুসুম (০1) বা ডিয়োটোপ্রাজম (০1018501) সত্যিকার 
অর্থে ডিমের সংরক্ষিত খাদ্য যা ছোট্ট বলয়াকারে সব ধরনের ডিমে 
কমবেশি বিদ্যমান থাকে। কুসুমের পরিমাণ ডিমের আকারের 
উপর মূলত নির্ভরশীল। সুদের বিভৃতির উপর ভিত্তি করে ডিমের 
শ্বেি বিন্যাস করা হয়। প্রিয় সব ছোট ডিমের বেলায় যেমন, 
15019010] ধরনের ডিমের কুসুম সমভাবে সাইটোগ্রাজমে বিস্তৃত 
থাকে। 76191901781 ডিমের বেলায় তা এক মেরুর দিকে 
ঘনীভূত হয়, যেমনটি দেখা যায় মাছ, উভচর প্রাণী, সরীস্‌প এবং 
পাখিদের বড় ডিমের বেলায়। কীটপতঙ্গ বা সেফালোপড মোলাম্কা- 
এর (0910109109]09 17701105105) বেলায় তা ০6701016010)81 
অর্থাৎ কুসুম কেন্দ্রে থাকে। দেখুন: 08510 86116515; 
09829175519 | [রে.র.] 


0%91966 অব্মালেট  অক্সালিক আযাসিডের একটি লবণ বা 
এস্টার। অক্সালেটের সংকেত নিচে দেখানো হলো (সংকেত দেখুন)। 
এ সংকেত [২ ও ₹" দ্বারা আযালকাইল গ্রুপ বা ধাতব আয়ন বুঝানো 


৩৫৬ 
বলাতে জলা জানালা কারী কানা নাসা লাবেীন়ানরিসুকাবাংলাএভাযাইী বিয়া মালাকে ধাবা শরিজববিশুকোষ সান 


ল৫জারোইবিআানবি্ভামবামার ভাবেইবিজামবিশৃমোদযাদলারলাযেই 


হয়, যারা আযাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লবণ ও এস্টারের সিরিজ তৈরি 
করে। সাধারণত ক্ষার-ধাতু লবণগুলো পানিতে দ্রাব্য এবং অন্যান্য 
লবণগুলো অদ্রাব্য। অক্সালিক আযাসিডের লবণকে আতশবাজি 
(সোডিয়াম লবণ), ব্ুপ্রিন্টিং (পটাশিয়াম আয়রন লবণ) এবং 
বৈশ্রেষিক পদ্ধতিতে (আ্যামোনিয়াম লবণ) ব্যবহার করা হয়। 
ডাইইথাইল অক্সালেটকে দ্রাবক, রং তৈরির মধ্যবর্তী বস্তু এবং 
প্রাস্টিকে ব্যবহার করা হয়। 


03-0০--0০9-- ছু 

05 _-০9--0' 
দেখুন: 856০7 05916 ৪০11 [সি.হ.] 
09110 8০10 অক্মালিক আসিড _ একটি দ্বি-ক্ষারকীয় 


আাসিড যা দুই অণু পানির সঙ্গে কেলাসিত হয় (80০9০-_ 
00017.21170)। আযাসিডটি সাদা বর্ণের এবং কঠিন অবস্থায় থাকে। 
আাসিডটির গলানাঙ্ক ১০১" সে.। অনার্র আযাসিডটি বিয়োজনসহ 
১৮৯.৫" সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে। এটি সহজে উধ্বপাতিত হয়। 
অক্সালিক আাসিড (ইথেনডায়োইক আযাসিড) ডাইকার্বক্সিলিক 
আযাসিড সিরিজের প্রথম সদস্য (সংকেত দেখুন) এ আযাসিডের লবণ 
প্রকৃতিতে ব্যাপক আকারে বিস্তৃত। 


0-0০--09-. নন 


0-0০--0-- 7 


বিভিন্ন প্রকার গাছে এ যৌগটি থাকে এবং অনেক জৈব বস্তুর 
জারণ দ্বারাও এটি তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, অক্ত্রালিস (98115) 
পরিবারের সেংবলিত রান্নায় ব্যবহৃত টক পাতা গুলুবিশেষ) গাছে 
ছ0702094 এবং ইউক্যালিপটাস গাছের ছালে 0502094 পাওয়া 


যায়। দেখুন: 0881806 1 
অক্ত্রালিক আযাসিড মরিচা ও কালির দাগ বিরঞ্জনে, যন্ত্র ও 
চামড়া শিল্পে এবং আযালাইল আযালকোহল ও ফরমিক আাসিড 
উৎপাদনে মনোগ্রিসারোল অক্সালেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ যৌগটি 
শক্তিশালী জারক বস্তু দ্বারা 002-এ রূপান্তরিত হয়। ঢস.হ.] 


€0%83019 অব্মাজোল এক ধরনের অসমচাক্রিক জৈব 


এটিকে ১ ও ৩ অক্সরাজোল বলা হয়। আযাসিটামাইড 0) ও 0 
হ্যালোজেন কিটোনের (7) মধ্যে বিক্রিয়ার দ্বারা অক্সাজোল তৈরি হয় 


৩৫৭ 
বলাও ব়াসবৃকাংলা॥ রী িজানিশকোবাম লাবনী বানি খা লারতযকীিানবিদবাজাম জংলঞারিাজবি্াধাপপার যোনীর ভাববার তা তিাবিশঁোদযামগা 


০০" সে. 83০ 
9009 টা হি 
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এই যৌগসমূহ বর্ণহীন, উদ্দায়ী, মৃদু ক্ষারধর্মী তরল। এদের 
স্ফুটনাঙ্ক ৬৯-৭০* সে.| এদের পিরিডিনের র ন্যায় গন্ধ আছে। 
অক্সাজোল পানিতে ও জৈব দ্রাবকে মিশ্রিত হয়। অক্সাজোল তাপসহ 
(76211551581) এবং আযাসিড ও আ্যালকালিতে অপরিবর্তিত 
থাকে। তবে এর গাঠনিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় অংশটি জারিত হয় এবং 
তা ৪ ও ৫ অবস্থানেই হয়। এটি প্লাটিনাম বা সোডিয়াম আযালকোহল 
প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিজারিত হয়। এর ফলে টেট্রাহাইড্রো 
উৎপাদ অর্থাৎ অক্সাজোলিডিন (০4291101765) পাওয়া যায়। কিংবা 
রিং বা চক্র ভেঙে ভিন্ন যৌগও তৈরি হতে পারে। দেখুন: 
[15191900110 ৫০00109005। [কা.হা.] 


0%1091107 1১790955 জারণ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে 
পদাথের সাথে অধ্লিজেনের সংযুক্তি। জারণ প্রত্যয় যে অরিজেন 
ব্যবহৃত হয় তা হতে পারে জায়মান অক্সিজেন বা অক্সিজেন পরমাণু 
কিংবা অক্সিজেন-সমৃদ্ধ যৌগ যারা প্রয়োজনে আংশিক বা পূর্ণভাবে 
অক্সিজেন ছেড়ে দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জারণের জন্য 
বায়ুর অক্সিজেনও ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ জারণ বিক্রিয়াই 
শক্তি উৎপাদী। জারণ বিক্রিয়ায় স্থায়ী চূড়ান্ত উৎপাদ হলো বিক্রিয়ায় 
অংশগ্ুহণকারী মৌলের অক্সাইড । এছাড়া অন্যান্য যৌগও উৎপন্ন 
হতে পারে। এ ধরনের জারণ প্রক্রিয়া প্রকৃতিতে সব সময়ই ঘটছে। 

জারণ বা দহন প্রক্রিয়া ব্যতীত জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। 
বায়ুতে অবস্থিত অক্সিজেনের মাধ্যমে জারিত হয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন 
দ্রব্য বা বস্তু প্রতিনিয়ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তবে জারণ বা দহন প্রক্রিয়া 
আমাদের জীবন বা সভ্যতার সাথে একীভূত হয়ে আছে। শ্বাসের 
মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন আমাদের খাদ্যস্থিত শর্করাকে জারিত করে 
প্রয়োজনীয় শক্তি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। সভ্যতার 
প্রধান উপাদান জ্বালানি। আর জ্বালানির মূল উপাদান কার্বন। কার্বন 
অক্সিজেনের মাধ্যমে দহিত হয়ে বিপুল শক্তি উৎপন্ন করে। 
উদাহরণস্বরূপ আমাদের প্রধান জ্বালানি মিথেন গ্যাসের কথা বিবেচনা 
করা যায়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ : 
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দহন বা জারণ প্রক্রিয়ার একটি ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এটা 
হয় যখন জ্বালানি আংশিকভাবে দহিত হয়। জ্বালানি পূর্ণভাবে 
জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। প্রাণিদেহের উপর এর 
সরাসরি কোনো প্রভাব নেই। তবে গ্রীনহাউজ গ্যাস হিসাবে নিদিষ্ট 
মাত্রার অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের বায়ুমণ্ডলের উপর ক্ষতিকর 
প্রভাব রয়েছে। এর ফলে আমাদের বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে উত্তপ্ত 
হচ্ছে। ফলত সমুদ্র-উচ্চতা বেড়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। 
দেখুন: 0199170791056 £8595 | 

কার্বনের আংশিক জারণের ফলে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়। 


আহশিক 
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জার 


0%19961017-900011018) জারণ-বিজারণ 


কার্বন মনোক্সাইড খুবই বিষাক্ত গ্যাস। দেহে সহনীয় মাত্রার 
অতিরিক্ত প্রবেশ ঘটলে মৃত্যুও হতে পারে। আংশিক জারণের ফলে 
শক্তিরও অহেতুক অপচয় হয়। তই জ্বালানির আংশিক জারণ রোধ 
করা উচিত। 

আংশিক জারণকে রোধ করার জন্য কিছু পরিবর্তনশীল শর্ত 

(০০071010175; বিবেচনা করা যায়। এগুলো হচ্ছে : তাপমাত্রা, চাপ, 
বিক্রিয়ার সময়, জারকের মৌল অনুপাত, জারিত দ্রব্যের অবস্থা 
কেঠিন, তরল বা বায়বীয়) এবং প্রভাবকের প্রকৃতি (যদি ব্যবহৃত 
হয়)। এই সকল পরিবর্তকের সামান্য পরিবর্তনের জন্য উৎপাদের 
প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তবে দহনের শর্তসমূহ পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় আর তা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত 
দহন ক্রিয়ার শর্ত থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। দেখুন: 
00700150107 1 [কা.হা.] 
0%1096107)-70.006)017।॥ জারণ-বিজারণ জারণ- 
বিজারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । জারণ- 
প্রক্রিয়ায় কোনো অণু বা আয়ন তার ইলেকট্রন ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে 
বিজারণ প্রক্রিয়ায় কোনো অণু বা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে। অর্থাৎ 
জারণ-বিজারণ একটি যুগপৎ ্রক্রিয়া। কোনো বিক্রিয়ায় কোনো অণু 
বা আয়ন জারিত হলে এঁ বিক্রিয়া়ই অপর কোনো অণু বা আয়নের 
বিজারণ অবশ্যই ঘটবে। 

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যার ধারণাটি অতীব 

গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের 
আদান-প্রদান গণনা করা যায়। কোনো মৌল বা আয়নের জারণ 
খ্যা কয়েকটি নিয়ম দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। নিয়মসমূহ যৌগের 
মধ্যকার সমযোজী বন্ধনের ইলেকট্রন বন্টন সংক্রান্ত : 

(১) মৌলে পরমাণুর জারণ-সংখ্যা শূন্য । 

(২) এক-পারমাণবিক আয়নের জারণ-সংখ্যা তার চার্জের 
সমান। 

(৩) অক্সিজেনের জন্য জারণ-সংখ্যা-২ ধরা হয়েছে। তবে এটা 
শুধু অক্সিজেনের সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

(৪) দ্বি-পরমাণুক যৌগে. যে পরমাণুর তড়িৎখণাত্বকতা 
(19০01979280) বেশি তার জারণ-সংখ্যা ধনাত্বক 
হবে। পক্ষান্তরে তুলনামূলকভাবে যে পরমাণুর তড়িৎ 
ধনাত্মকতা বেশি তার জারণ-সংখ্যা ধনাত্মক হবে। 

(৫) সমযোজী যৌগে অধাতুর সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেনের জারণ 

থখ্যা+১। 

(৬) সকল তড়িৎনিরপেক্ষ যৌগের ক্ষেত্রে পরমাণুসমূহের 
জারণ-সংখ্যার যোগফল শূন্য ধরা হয়। আয়নের ক্ষেত্রে 
এই যোগফল তার চার্জের সমান হবে। 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জারণ-সংখ্যা যোজ্যতার সমান। কিন্তু 

জারণ-সংখ্যা ও যোজ্যতা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা। জারণ-সংখ্যার 
মাধ্যমে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করা 
হয়। যে বিক্রিয়ায় যৌগের কোনো পরমাণুর জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 
তাকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয়। পক্ষাত্তরে যে বিক্রিয়ায় যৌগের 
কোনো পরমাণুর জারণ-সংখ্যা হাস পায় তাকে বিজারণ বলে। 
কোনো একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জারক নিজে বিজারিত হয়। 
পক্ষান্তরে বিজারক নিজে জারিত হয়। জারক অন্যকে জারিত 


00%196 অক্সাইড 
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আলা জাবাত তোমা এচাতোিজ্ুযোহৎ লিজ পোলা তাতেই শাবান কযেইনিকলননিসামবামলাএ লায়ন রহিত তোহবাজএ মাছির ি্াা্াভামা তারানা লাএকডউবিানািপৃকোতযংস:এতারেই কেল্লা জা বিচতাবিনারলসাএদেটী 


করতে যেয়ে ইলেকট্রন নিজে গ্রহণ করে। তাই নিজে বিজারিত হয়। 
পক্ষান্তরে বিজারক অন্য যৌগকে বিজারিত করার জন্য নিজের 
ইলেকটুন ত্যাগ করে নিজে জারিত হয়। দেখুন: 0%112178 


/৯০101 
নিচে একটি বিক্রিয়া দেওয়া হলো : 
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৯) 
এই বিক্রিয়াকে দুইটি অর্ধ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় : 


2 ই 12+25 ) 


2263+ + 2 2 22627 (৩) 

বিক্রিয়া (২)-এ ] বিজারক ও [7 জারক। পক্ষান্তরে (৩)-এ 7০3+ 
জারক ও 7০3+ বিজারক। একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জারক ও 
বিজারকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে পারস্পরিক 
জারণ_বিজারণের ক্ষমতার ভিত্তিতে জারক-বিজার তাদের 
শক্তির ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি সারণি তৈরি করা হয়। এ সারণি 
থেকে বোঝা যায় যে, শক্তিশালী জারকের বিজারণ ক্ষমতা খুবই কম 
এবং বিজারকের জারণ ক্ষমতা কম। 
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বিজারণ 


নত জারণ 
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শক্তিশালী জারক 
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দুর্বল বিজারক 


0%19€ অক্সাইড  অক্রিজেনের সঙ্গে অন্যান্য মৌল যুক্ত হয়ে 
সৃষ্ট দ্বি-পদীয় যৌগ (1081 ০০910940)। আদর্শ গ্যাস (7016 
£8595) ব্যতীত সকল মৌলের অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো 
একটি মৌলের একাধিক অক্সাইড প্রায়ই প্রস্তুত কর যায়। ভূত্বক ও 
বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ কিছু অক্সাইড বিদ্যমান: 
কোয়ার্টজে বিদ্যমান সিলিকন ডাইঅক্সাইড (5102): কোরানডামের 
আযালুমিনিয়াম অক্সাইড (41503);হেমাটাইটে বিদ্যমান আয়রন 
অক্সাইড (56203); কার্বন ডাইঅক্সাইড (00) গ্যাস; এবং পানি 
(820)। 
অধিকাংশ মৌল সঠিক তাপমাত্রা ও অক্সিজেন চাপ অবস্থায় 
অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে। এ বিক্রিয়ার দ্বারা বেশ কিছু 
সংখ্যক অক্সাইডকে সরাসরি প্রস্তুত করা যেতে পারে। সংহত অবস্থায় 
অধিকাংশ ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে কক্ষ তাপমাত্রায় (২৫* সে) কেবল 
ধীরগতিতে বিক্রিয়া করে। কারণ প্রথমে উৎপন্ন পাতলা অস্ত্রাইড 
আবরণ ধাতুকে সুরক্ষা প্রদান করে। বেরিলিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
ব্যতীত অন্যান্য ক্ষার ও ক্ষার-মৃত্তিকা ধাতুর পৃষ্ঠে উৎপন্ন অক্সাইড 
সচ্ছিদ্র থাকে। ফলে উৎপন্ন অক্সাইড অবিরত জারণ প্রক্রিয়াকে 
সীমিত বাধা প্রদান করতে পারে, এমনকি কক্ষ তাপমাত্রায়ও অক্সাইড 
উৎপন্ন হতে থাকে। স্বর্ণ অক্সিজেন প্রতিরোধী ব্যতিক্রম ধর্ম প্রদর্শন 
করে এবং এর অজ্জাইডকে (40203) পরোক্ষ পদ্ধতিতে তৈরি করতে 
হয়। অন্যান্য আদর্শ (7916) ধাতু যদিও সাধারণত অক্সিজেন 
প্রতিরোধী তবুও উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সঙ্গে গ্যাসীয় অক্সাইড 
তৈরি করে। 
পানির সঙ্গে বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন দ্রবণের বৈশিষ্ট্যের উপর 
ভিত্তি করে অস্ত্রাইডগুলোকে আযাসিভীয় ও ক্ষারীয় শ্রেণিতে বিভক্ত 
করা যেতে পারে। অধাতুর অক্সাইড সাধারণত আযাসিড দ্রবণ এবং 
ধাতুর অক্াইড ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে। দেখনুঃ 4১০7৫ ৪00 85০; 
চ00181517 91210 9898601 
অক্সাইডকে বিক্রিয়ার উপর ও বন্ধন সিস্টেমের উপর ভিত্তি 
করে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অক্জাইডকে 
আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : (১) ক্ষারকীয় অক্সাইড (২) 
আযাসিভীয় অক্সাইড (৩) উভধর্মী অক্সাইড &) নিরপেক্ষ অক্জাইড (৫) 
সাব-অক্্রাইড (৬) স্যালাইন অক্ত্রাইড (৭) রাসায়নিক অসংখ্যানু- 
পাতিক অক্সাইড এবং (৮) পারঅক্সাইড | 
১) ক্ষারকীয় অক্মাইভ : অধিকাংশ ধাতুর স্বাভাবিক 
অক্সাইড এ শ্রেণিতে অন্তর্ভৃক্ত। এ অক্সাইডগুলো 
আযাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন 
করে। ক্ষারকীয় অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্ষারকীয় 
দ্রবণ তৈরি করে, যেমন_ি৪20, 0৪০, 7/80.75203 
ইত্যাদি। 
২) আ্যাসিভীয় অক্সাইড : সাধারণত অধাতুর অক্সাইড। এসব 
অক্সাইড ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি এবং 
কখনো কখনো কেবল লবণ উৎপন্ন করে। 3092 ৪03 
205, 2503 8203 ইত্যাদি আসিডীয় অক্সাইডের 
উদাহরণ। অধিক জারণ অবস্থা সংবলিত ধাতু দ্বারাও 


৩৫৯ 


09010171770 8671 জারক 


যাগলাওমাভ্ীবিজলইশ লাম লোএফাকোমবাজানবিশতাযাধতযএজারহীদআানানসৃকোতবাগ লা আােইবিকার বিলুকোবেবাংলারকাছেইটীবজলাবৃকযোষবাহলাএকেবিজদিসুকোববাদলাএভানরসীবজানাকনৃকোনআলোএভা-ীবিজানভিলাামবালার জাকেরিতরবিসৃতোন নয এাফিাবকিপৃলোাব্রকারেদীবিভাবাকসুলোষবংলাএ কারেরীকিানবিদবুরোষবালেএভনষীবিজানবিশৃঙষতযসসাএকআহাবিজানবিশুকাদবালাএকাছেই 


আাসিডীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যেমন 0703 3702) 
ড/035০903 ইত্যাদি। ধাতব ও অধাতব গুণাবলি 
সম্পন্ন মৌলগুলোও আযাসিডীয় অক্সাইড উৎপন্ন করে, 
যেমন_£5203, 302093,51031 ধাতব ও অধাতব উভয় 
প্রকারের অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হুয়ে আযাসিডীয় 
বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। 

৩) উভধর্মী অক্সাইড : আ্যাসিডীয় ও ক্ষারকীয় ধর্ম 
প্রদর্শনকারী অক্্াইডগুলোই উভধর্মী অক্সাইড । এসব 
অক্সাইড আ্যাসিড ও ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। 
&150 3,200, 970, 07203 ইত্যাদি উ্ভধর্মী 
অক্সাইডের উদাহরণ। এসব অক্সাইড সাধারণত পানিতে 
অদ্রাব্য, কিন্তু আযাসিড বা ক্ষারে সহজেই দ্রবীভূত 
হয়। 

৪) নিরপেক্ষ অক্সাইড : নিরপেক্ষ অক্সাইড লবণ উৎপন্ন 
করার জন্য আ্যাসিড বা ক্ষারক কোনোটির সঙ্গেই বিক্রিয়া 
করে না। এসব অক্সাইড আ্যাসিভীয় বা ক্ষারকীয় 
বিক্রিয়াও প্রদর্শন করে না, যেমন-720, 00, খি20, 
০ ইত্যাদি। 

৫) সাব-অক্সাইড : কোনো মৌলের সঙ্গে স্বাভাবিক অক্সাইড 
তৈরি করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, 
সাব-অক্সাইডে এর চেয়ে কম অক্সিজেন থাকে। ৮০20 
540, 0840, 6৫20 ইত্যাদি সাব-অজ্জাইডের 
উদাহর্ণ। 

৬) স্যালাইন অক্সাইড : স্যালাইন অস্ত্রাইড লবণের মতো 
আচরণ করে। এসব অক্সাইড যৌগিক বা মিশ্ব অক্সাইড 
হিসাবেও পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ 4202, 7৩304, 
7১304, ১7304, 02 ইত্যাদি স্যালাইড অন্ত্রাইড। 
এসব অক্সাইড সাধারণত ক্ষারকীয় অক্সাইডের সঙ্গে 
আযাসিডীয় অক্ত্রাইড যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়। একাধিক 
অক্সাইড দ্বারা উৎপন্ন কিছু অক্সাইডকে নিচে প্রদর্শন করা 
হলে £ 


1553094 21580. 76205 বা 15৩179204 
চ0304 _ 2৮0. 2002 বা 66 52094 
17504 _ 2150. 1ত702 বা 10, 87205 বা উ000204 


এব 02 _ বি203. 205 


৭) রাসায়নিক অসংখ্যানুপাতিক অক্সাইড : একাধিক যোজ্যতা 
সম্পন্ন ধাতু দ্বারা উৎপন্ন অক্সাইডকে রাসায়নিক 
অসংখ্যানুপাতিক অক্সাইড বলে। উদাহরণস্বরূপ, ফেরাস 
অক্সাইডের সংযুক্তি কখনোই ০0 নয়, বরং 5০090. 
থেকে €90095 পর্যন্ত বিস্তৃত। 

৮) পারঅক্সাইড : কোনো মৌলের স্বাভাবিক অক্ত্রাইভ তৈরি 
করতে যে পারিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, এর চেয়ে 
বেশি অক্সিজেন যদি সেই মৌলে যুক্ত হয় তবে উৎপন্ন 


যৌগটিকে পারঅক্সাইড বলে। [82,092 0902 ক্ষারকীয়, 
010945207, 9703 আযাসিভীয় এবং 72092 নিরপেক্ষ 
পারঅক্সাইডের উদাহরণ । 

রন্ধন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে অক্ত্রইডকে তিন শ্রেণিতে 

বিভক্ত করা যায়। রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতিই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য 
বিষয়। 

(১) আয়নিক অক্সাইড : যে সকল অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত 
অবস্থায় আয়নিত হয়ে ক্ষারক উৎপন্ন করে। 
আয়নিক অক্সাইডগুলো ক্ষার ও ক্ষারী-মৃত্তিকা ধাতু দ্বারা 
সাধারণত উৎপন্ন হয়, যেমন 7120, 8৪০, 8180 ও 
08091 

(২) সমযোজী অক্সাইড : এ অক্মাইডগুলোর অধিকাংশই 
অধাতু দ্বারা উৎপন্ন হয়। এদের প্রকৃতি সাধারণত 
আযাসিভীয়। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আাসিডের লবণ 
তৈরি করে। এ অক্সাইডগুলো আযাসিড আ্যানহাইড্রাইড 
হিসাবে পরিচিত, যেমন 5092, 0095, 0০ এবং 
01207 1 

মধ্যবর্তী অক্সাইড : অবস্থাত্তর ধাতু ও অন্যান্য অনেক 

ভারি ধাতু অক্ত্িজেনের সঙ্গে আয়নিক ও সমযোজী বন্ধনের 
মাঝামাঝি এক প্রকারের রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। এসব 
অক্সাইড পানির সঙ্গে তেমন বিক্রিয়া করে না। এদের কোনো 
কোনোটি আ্যাসিড ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। 6203, 
2700 এবং 8৪০ এ গ্রুপের অক্সাইডের উদাহরণ । দেখুন : 
চ০105109 | [সি.হ.] 


00810121770 80611 জারক জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় 
অংশগ্রহণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ক। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় 
এক অথু বা আয়ন থেকে ইলেকট্রন অন্য অণু বা আয়নে স্থানাত্তরিত 
হয়। জারক কোনো অণু বা আয়ন হতে ইলেকট্রীন গ্রহণ করে তাকে 
জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়। জারণ সংখ্যার পরিবর্তন 
চিহিত করে কোনো একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জারককে 
শনাক্ত করা হয়। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জারকের জারণ সংখ্যা 
হাস পায়। 

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াকে দুইটি অর্ধ বিক্রিয়ায় বিভক্ত করা 
হয়। নিচে একটি বিক্রিয়া দেওয়া হলো : 


2+ 
20) + 089) হুঁ 26৭) + ০৪৫) (১) 


এই বিক্রিয়াটিকে দুইটি অর্ধ বিক্রিয়ার মাধ্যমে লেখা যায় : 
200) ২ 10) +25- ২) 


0৮080) +2০- তু 086) (৩) 


(05101217705 2856] জারক 


লা কামে বোবা ওটা বি্ালমশৃকাঘযালাঞচাচেইজতাবুকোমহালার কানে ইবিজানদশকাহবাদলাও মায়াবী কান চাবাদদারালানেবিানক বলাও কাম বিাবকোজাস রেশ ১ রবিািাম এতে কাধ এড়াল বিশবুকোম জা তােনীবিরবিৃ মাচ ককিলিাকাামলাও়তেউ কিপার ভাতো 


সারণী : ২৫" সে তাপমাত্রায় জলীয় দ্রবণে প্রমিত ইলেকট্রোড জোরণ) পটেন্সিয়াল 
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1082" +৪--৯ 208 
100(01)2+৪--৯300+ 0 
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0৩++৪--৯খ0 

09++8--৯ 05 

08++৪--৯ ০৬ 

1002 +5--৯10৪ 

002+ +৪--৯ 0 

0001 +8--৯০0এ+ 01 
100043)2+ + ৪7৯ 10০ + 2৭75 


79(08-+ ৪--৯176(06- 
165(0৩)4-+ ৪--৯269+ 3ঢো৭ 
14 6--৯202 

1120+ ৪--৯7112+01 
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21202 + 7 ৪ -৯ 17209 
2102” +8--৯279 
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192++6--৯ 4192” 
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০/৬ 


+0.62 
+0.54 
+0.53 
7013 
-0.44 
-0.34 
_2.93 
3:04 
-2.36 
18 
1151 
+1.23 
+0.56 
+0.80 
+0.96 
+0.01 
271 
0:26 
-0.72 
+1.59 
+0.40 
+1.23 
-0.33 
-0.08 
-013 
+0.70 
7913 
+1470 
-0.-36 
+119 
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-0948 
-040 
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+0.08 
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014 
+015 
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+010 
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৩৬১ 


00%1776 অক্মাইম 


লালায় লীন বহার জানা ও কাত বিজাননবলা কাবিননামা জানিনা দিলো সাএামোনবি্ািহাদোবমহীকিজলবিলাদকাত ৬ জারী 


বিক্রিয়া (২)-এ 27 তার দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে 272+ 
আয়নে পরিণত হয়। এখানে তার জারণ সংখ্যা শূন্য (০) থেকে 2+ 
(272+) এ বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই এখানে 2705) হচ্ছে বিজারক। 
পক্ষান্তরে বিক্রিয়া (৩) এ ০2+ দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ০৮ 
পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জারণ সংখ্যা 2+ থেকে 0 পরিবর্তিত হয়। 
ধাৎ জারণ সংখ্যা হাস পায়। সুতরাং বিক্রিয়া (১) এ 2 হচ্ছে 
বিজারক ও 042: হচ্ছে জারক। কোনো একটি বিকারকের 
জারক হিসাবে কার্যকারিতা পরিমাপ করার উপায় হচ্ছে তার আদর্শ 
বিজারণ পটেনশিয়াল (31870910 [২০0810090 [909011থ1)। এটি 
একটি তড়িৎ রাসায়নিক সূচক । আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়াল বিজারণ 
বিক্রিয়ার সংশিষ্ট মুক্ত শক্তির (266. 97678)) পরিবর্তনের সমান। 
বিভিন্ন ধর্ম বিক্রিয়ার বিজারণ পটেনশিয়াল নির্ণয় করার জন্য আদর্শ 
অবস্থায় নিচের বিক্রিয়াটিকে রেফারেন্স হিসাবে বিবেচনা করা 
হয়েছে : 


এ 


21” ৫৭) + 25 চ&৪) 


এই বিক্রিয়ায় আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়ালের মান 
ইচ্ছাকৃতভাবে শৃন্য ধরা হয়েছে। প্রত্যেক অর্ধ জারণ বিক্রিয়ার সাথে 
এই বিক্রিয়াটিকে তুলনা করে বিভিন্ন অর্ধ বিক্রিয়ার জন্য আদর্শ 
বিজারণ পটেনশিয়ালের একটি তালিকা (৪1০) তৈরি করা হয়েছে। 
এই তালিকায় কোনো অর্ধ-বিক্রিয়ার আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়ালের 
মান ধনাত্মক (00510%০) আবার কোনো অর্ধ-বিক্রিয়ার আদর্শ 
বিজারণ পটেনশিয়াল খণাত্মক (7০590৮৪) দেখানো হয়। বিজারণ 
পটেনশিয়ালের মান যতো বেশি ধনাত্মক জারক হিসাবে তারা ততো 
বেশি শক্তিশালী। তালিকার দুই প্রান্তের দুইটি অর্ধ-বিক্রিয়া বিবেচনা 
করা যায় : 


1.0) + ৪ ২119) আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়াল, 


9 
5 5-৩.০৪ ভোল্ট 
ঢু) 8৪) + 2০. ২২ 2060) আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়াল 
৪ 
7. 5 ২৮৭ ভোল্ট 


প্রথম চ অর্ধ-বিক্রিয়াটির বিজারণ পটেনশিয়াল বেশি 
খণাত্মক। তাই [॥ বিজারক হিসাবে সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু 
জারক হিসাবে সবচেয়ে দুর্বল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্ধ-বিক্রিয়ার 
আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়াল বেশ খণাত্বক। তাই ঢ2 জারক হিসাবে 
সবচেয়ে শক্তিশালী । কিন্তু বিজারক হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল। জারক-_ 
বিজারকের আদর্শ বিজারণ পটেনশিয়ালের মান জানা থাকলে 
কোনো একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার দিক নির্ণয় করা সম্ভব। তবে 
জারক-বিজারকের বাস্তব কার্যকারিতা বিক্রিয়াটির তাপগতীয় তথ্য 
(07৩019090210109) এবং এটি ঘটার প্রকৃত ধাপের উপর নির্ভর 
করে। [কা.হা.] 


0য%170)6 অক্মাইম সাধারণত কার্বনিল (৯০ 5 ০) গ্রুপের 
যৌগের সাথে হাউদ্রক্সিল আযামিনের বিক্রিয়ায় উৎপাদ হিসাবে পাওয়া 
যায় : 


1১ | 
৯০ ০0+ লগ], ৯ তেব -- 07 


১ 


(ছ আ্যালকাইলমূলক) 


আযালডিহাইড হতে উৎপন্ন অক্সাইমকে আ্যালডক্সাইম 
(২00 _ 107) ও কিটোন হতে উৎপন্ন অক্ত্সাইমকে কিটোক্সাইম 
(২07 - 307) বলা হয়। এখানে ৮, %"' দুটি ভিন্ন শ্রেণির 
আালকাইলমূলক। এ ধরনের যৌগ সুশৃঙ্খল কেলাস আকারের যা 
সহজে পৃথক করা যায়। তাই কার্বনিল শ্রেণির যৌগসমূহকে পৃথক ও 
শনাক্ত করতে অক্সাইমকে বিকারক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
অক্সাইমের ৯০ গ্রুপের শোষিত বর্ণালি (ইনফ্রারেড) ১৩৯০-১৬১০ 
সেমি ৯ অঞ্চলে। 

অক্সাইমের দুটি সমাণু রয়েছে। এই সমাণুর উত্তব হয় এর 
গাঠনিক বিন্যাসের ভিন্নতার জন্য। অক্সাইমে একটি ৯০. টব দ্বিবন্ধন 
রয়েছে। এই দ্বিবন্ধনের নিয়স্ত্রিত আবর্তনের (59100060 100201017) 


জন্য হাইড্রক্সিলমূলকের অবস্থান হয় দুইভাবে 0 ও [])। 
চার ফা রর 
রি ন ্র্ট হ 

] 


দুই সমাণুর ( ও [1) ভৌত ধর্ম মোটামুটি অভিন্ন হলেও 
রাসায়নিক ধর্মে বেশ ভিন্নতা রয়েছে। অক্জাইমের আ্যাসিটাল উৎপাদ 
একটি অণু পুনরায় অক্সাইম ফিরিয়ে দিবে। আর আ্যাসিটালের অপর 
অণু সায়ানাইড তৈরি করবে। এভাবে এদের মধ্যে পার্থক্য করা 
সম্ভব। এছাড়া বেকম্যান পুনর্বিন্যাস 03০০110. 15817815277610)- 
এর মাধ্যমেও অক্সাইমের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এটি অত্যন্ত 
সুপরিচিত একটি বিক্রিয়া। অক্সাইমের কিছু ধর্মের জন্য শিল্প 
কারখানায় এদের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। [কা.হা.] 


0%10)6697 অক্সিমিটার এক ধরনের ফটোবৈদ্যুতিক 
ফটোমিটার, যার সাহায্যে রক্তের লোহিত কণিকা বা হেমোগ্নোবিনের 
অক্সিজেনযুক্ত অংশ পরিমাপ করা হয়। এই অংশকে সাধারণত 
শতকরা হারে প্রকাশ এবং “রক্তের অক্সিজেন সম্পৃক্তি' হিসাবে উল্লেখ 
করা হয়। 

এক ধরনের অক্সিমিটার তৈরি করা হয় কোনো অক্ষত প্রাণী 
বা মানবদেহের কোনো বিশেষ টিস্যুতে সঞ্চালিত রক্তের 


0%15015 অব্সিসলস 
ধলা লাজ সলমন ছাপার ০৪তম জােটবরাননুনবনলা 
অক্সিজেন সম্পৃক্তি পরিমাপ করার জন্য। পরীক্ষা কাজে সবচেয়ে 
বেশি ব্যবহৃত টিস্যু হচ্ছে কানের কোমলাস্থিময় বহিরাংশ 
(০৪701881005 [01008), এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রকে বলা 
হয় কর্ণ-অক্রিমিটার। 

আর এক ধরনের অক্সিমিটার তৈরি করা হয় সংবহনতত্ত্বের 
বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত নেওয়ার সময় বা অব্যবহিত পরে রক্তের 
অক্সিজেন সম্পৃক্তি পরিমাপ করার জন্য। এ ধরনের যন্ত্রকে সাধারণত 
কুভেট (০৬০৫6) অক্সিমিটার বলা হয়। [নূহু,] 


0%15015 অক্সিসলস মৃত্তিকার সর্বাধুনিক শ্রেণিবিন্যাস 
05 5০91] 7:891017-তে অন্তর্ভুক্ত একটি মৃত্তিকা বর্গ (5০1 
97061) | ফরাসি শব্দ ০১৫৪ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। 
১৯৩৮ সালের মৃত্তিকা ট্যাক্সোনমি সিস্টেমে অক্সিসলস বর্গের 
মৃত্তিকা ল্যাটারাইট হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ 
সাল পর্যন্ত সময়ে এসব মৃত্তিকা 7.819$915 হিসাবেও পরিচিত 
ছিল। 

অক্সিসলস বর্গের মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা অধিক অবক্ষয়িত মৃত্তিকা 
এসব মৃত্তিকাতে অকরিক (০০01০) বা আমবিক (171০) 
এপিপেডন থাকে, কিন্তু এদের শনাক্তকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হলো গভীর অন্তর্ভৃপৃষ্ঠে দেই মিটারের মধ্যে) বিদ্যমান 
অক্সিক (9%1০) ক্ষিতিজ| এ অক্সিক ক্ষিতিজের উপরে কোনো 
স্পোডিক বা আরজিলিক ক্ষিতিজ থাকে না। অক্সিক ক্ষিতিজে 
সাধারণত অধিক পরিমাণে এটেল আকারের কণা দেখা যায়। এসব 
কণার মধ্যে আয়রন ও আ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাস অক্সাইডের প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয়। পৃষ্ঠ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে অবিরত দশা 
হিসাবে প্রিনথাইট বিদ্যমান। অবক্ষয় ও অধিক ক্ষালনের 
(1০০৮108) ফলে এ ক্ষিতিজে বিদ্যমান সিলিকেট মণিক থেকে 
অধিকাংশ সিলিকা অপসারিত হয়ে যায়। কিছু কিছু কোয়ার্টজ এবং ১ 
:১-টাইপ এটেল মণিক ক্যোওলিনাইট) ক্ষিতিজে থেকে যায়, কিন্তু 
হাইড্রাস অক্সাইডই প্রাধান্য বিস্তার করে। দেখুন; [01881795010 
11091170157 (5০011) 

অক্সিসলস বর্গের মৃত্তিকা গ্রীক্মমণ্ডলীয় এলাকার তি 
স্থিতিশীল উত্তম নিক্ষাশিত ভূমিপৃঙ্ঠে দেখা যায়। উত্তম 
হওয়ার কারণে মৃত্তিকা পরিলেখ অত্যধিক জারিত অবস্থায় থাকে। 
উচ্চ তাপমাত্রা ও অধিক পানি দ্বারা অবক্ষয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত 
হওয়ার কারণে অধিক অবক্ষয়িত অক্সিসলস উষ্ণ ও আর ক্রান্তীয় 
ও উপত্রান্তীয় এলাকার শক্ত কাশ্ট সংবলিত অরণ্যে সাধারণত 
পাওয়া যায়। অন্যান্য মৃত্তিকা বর্গের চেয়ে এদের সম্পর্কে 
তুলনামূলকভাবে কম জানা গিয়েছে। এসব মৃত্তিকা ব্যাপক ভৌগলিক 
এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। গ্রীক্মমগ্ডলীয় অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ 
তাদের খাদ্য ও বস্ত্র জন্য এসব মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে। 
পৃথিবীব্যাপি ভূমি পৃষ্টের প্রায় ৮.৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে অক্সিসলস 
বিস্তৃত 

অক্সিসলস বর্গে পাচটি উপবর্গ আছে : 

4080% (ল্যাটিন ০%৫ অর্থ পানি) মৌসুম মাফিক পানি দ্বারা 


হানি 
11010 (ল্যোটিন /%7%%5 অর্থ ভূমি) পৃষ্ঠ মৃত্তিকাতে হিউমাসের 
পরিমাণ বেশি 


৩৬২ 


01০॥ গ্রীক ০7:০5 অর্থ প্রকৃত) কেন্দ্রীয় মতবাদ 010, 
্যোটিন 1০7774%5 অর্থ গরম ও শুক্ষ) বৎসরের অর্ধেক শুষ্ক, শুক্ষ 
মৌসুম (৪110 5985017) 

ঢ9০% (ল্যাটিন 7585 অর্থ পোড়া) শুষ্ক শীতকাল, ্্রীক্মকালে 
কিছু পানি থাকে। 

দক্ষিণ আমেরিকায় এবং আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে 
অক্সিসলস বিদ্যমান। 07170% (যেসব অক্ত্িসলসে অল্প সময় শুষ্ক 
খতু বিদ্যমান বা আদৌ নেই) উপবর্গের মৃত্তিকা উত্তর ব্রাজিল এবং 
আশেপাশের দেশগুলোতে দেখা যায়। 150০* (গরম, শুষ্ক 
গ্রী্ঘকাল) উপবর্গের মৃত্তিকা ব্রাজিলে দেখা যায়। মধ্য আফ্রিকার 
বিস্তীর্ণ এলাকায় অক্সিসলস পাওয়া যায়। এছাড়া মালয়েশিয়া ও 
ইন্দোনেশিয়াতেও অক্সিসলস বিদ্যমান। বাংলাদেশে অক্সিসলস বর্গের 
মৃত্তিকা নেই। 

অক্সিসলসে এটেলের পরিমাণ অনেক বেশি কিন্তু এগুলো 
আঠালো প্রকৃতির নয়। অধিকাংশ অন্যান্য মৃত্তিকার চেয়ে অক্সিসলসে 
অবক্ষয়ের গভীরতা অনেক বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ গভীরতা 
১৬ মিটার বা এর চেয়েও অধিক হয়ে থাকে। অক্সিসলসে এটেল 
কণার সংবহন প্রায় নাই বললেই চলে। এ কারণে ৪ (এঁটেলের 
সঞ্চয়ন সাধারণত অধিক পরিমাণে ঘটে) ক্ষিতিজ সাধারণত অস্পষ্ট, 
পরিব্যাপ্ত বা অনুপস্থিত। অধিক প্রবেশ্যতা এবং স্বল্প ক্ষয়িষ্ণৃতাও 
অক্সিসলসের বৈশিষ্ট্য। এসব মৃত্তিকাতে অবক্ষয়যোগ্য মণিক হয় 
অনুপস্থিত না হয় অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। এ কারণে এসব 
মৃত্তিকাতে ক্ষারকীয় ধনাত্মক আয়নের পরিমাণও কম। এসব 
গাছের কোষকলা ও অত্যন্ত গভীরে স্বল্প অবক্ষয়িত মৃত্বিকা স্তরে 
থাকে। 

অক্সিসলসের ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সুযোগ দুটিই আছে। 
অধিকাংশ অক্সিসলসে স্থানীয়ভাবে বেড়ে অরণ্যকে কেটে 
পরিজ্কার করা হয় নাই বা কোথাও কোথাও কেবল প্রাচীন পদ্ধতি 
ব্যবহার করে চাষাবাদ করা হয়। আধুনিক চাষ ব্যবস্থা প্রযুক্তি 
ব্যবহার করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিশ্র সফলতা প্রত্যক্ষ করা 
গিয়েছে। এসব মৃত্তিকার জন্য অধিক পরিমাণে সার বিশেষ করে 
ফসফরাস সমৃদ্ধ বস্ত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। অণুপুষ্টি উপাদানের 
অভাব প্রায়ই দেখা যায়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণও 
অনেক বেশি। এ কারণে যেসব এলাকায় অক্সিসলসের পরিমাণ বেশি 
সেখানে বনভূমির রক্ষণাবেক্ষণই প্রধান ভূমি ব্যবহার হওয়া উচিত। 
এক্ষেত্রে ওয়েল-পাম্প ও রাবার চাষ করে ভূমির উপর আচ্ছাদন 
তৈরি করা যেতে পারে এবং এসব মৃত্তিকার জন্য এগুলোই আদর্শ 
গাছ। 

সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা মৃত্তিকা ব্যবহার করে ব্রাজিল ও মধ্য 
আফ্রিকার কিছু কিছু এলাকাতে এদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা 
হয়েছে। তৎসন্ত্েও প্রাকৃতিক অরণ্যই এসব মৃত্তিকাতে রক্ষণাবেক্ষণ 
করা উচিত। [সি.হ.] 


0%৮৪০। অক্সিজেন , একটি গ্যাসীয় রাসায়নিক মৌল; 
প্রতীক 0.। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৮ ও পারমাণবিক ভর ১৬.০০ 
(১৫.৯৯৯৪)। মৌল হিসাবে অক্সিজেনের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের চেয়ে 
এর জৈবিক গুরুত্ব অনেক বেশি। অধিকাংশ জীবন্ত কোষেই 


৩৬৩ 


0%97701790109 অক্সিমোনাডিডা 


গাজা সরকার তামা গা ীিয়সার করাও জানার কাবাডি ামাাাজীনিাখবাদগাল তাত বিকতাদাএকককামত লাজ জারজ বানবদযহকালাএামবিজা বালাম 


অক্সিজেন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এক অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই 
অক্সিজেন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এছাড়াও 
জ্বালানি দহনসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া ও অক্সিজেন এক অতীব 
প্রয়োজনীয় উপাদান। 

মুক্ত অবস্থায় গ্যাসীয় অক্সিজেন সাধারণত দ্বিপরমাণুক অণু, 
সংকেত 0921 তাই একে ডাইঅক্সিজেনও বলে। বায়ু হতে তরলীকরণ 
ও আংশিক পাতনের মাধ্যমে অক্সিজেন পৃথক করা হয়। সাধারণ 
অবস্থায় অক্সিজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। এ গ্যাস 
ঘনীভূত হয়ে অনুজ্জবল নীল বর্ণের তরলে পরিণত হয়। তরল এই 
অক্সিজেনের শানিকটা পরাচৌম্বক ধর্ম রয়েছে। অক্সিজেনের 
বহুরূপতা (8119097)) রয়েছে। একমাত্র এই বহুরূপটি হচ্ছে 
(190010 [10019০40107) হচ্ছে ওজোন। ওজোন ত্রিআনুবিক 
অণু যার সংকেত 031 


র কয়েকটি ভৌত ধর্ম 
ধর্ম 


2৭ ৯ 2৮2 শীল , এ+] মান 
পারমাণবিক সংখ্যা ৮ 
পারমাণবিক ভর ১৬.০০ 
ট্রিপল পয়েন্ট ([110016 00171) কে, ৫৪.৩৫ 
(যে তাপমাত্রায় কঠিন, তরল ও গ্যাস সাম্যাবস্থায় 
থাকে) 
গলনাঙ্ক কে. (কেলভিন) €৫.৩ 
স্ফুটনাঙ্ক কে. ৯০.১৮ 
গ্যাস ঘনত্ব (২৭৩ কে, ও এক আ্যাটম, (৪027) | ১.৪২৯০ 
চাপে) 
তরল ঘনত্ব, গ্রাম/মিলি ১১৪২ 
আইসোটোপসমূহ শতকরা পরিমাণ) 160 (৯৯.৭৫৯) 

170 ৫০.০৩৭ 
180 ০.২০৪) 
স্বাভাবিক যোজ্যতা ২ 
মানবদেহে অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ ৬৫.০ , 
আণবিক আয়তন (২৭৩ কে. ও এক আ্যাটম চাপ) | ২২৩৯ 
বন্ধন দৈধ্য (050) পি.মি. ১০-১২ মি.) ১২১ 
বন্ধন শক্তি কিলোজুল/মোল) ৪৯৫ 


স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেনে খণাতক যোজ্যতা দেখা গেলেও 
কখনো কখনো এর ধনাত্মক যোজ্যতাও হতে পারে। অক্ত্রিজেন যখন 
তার চেয়েও বেশি তড়িৎঝণাত্মক মৌলের যেমন ফ্রোরিন £) সাথে 
যৌগ গঠন করে তখন এর যোজ্যতা হয় ধনাত্বক। যেমন_ অক্সিজেন 
ফ্লোরাইড, 0721 

প্রকৃতপক্ষে সকল রাসায়নিক মৌলই অক্সিজেনের সাথে যৌগ 
গঠন করে শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে নিক্কিয় গ্যাসসমূহ। অক্সিজেনের 
যৌগসমূহের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত যৌগ হচ্ছে পানি (720) ও 
সিলিকা (5102)। প্রথমটি পৃথিবীর এক সর্ববৃহৎ অংশ আর দ্বিতীয়টি 
বালুর প্রধান উপাদান। দুইয়ের অধিক পরমাণুবিশিষ্ট যৌগের মধ্যে 
অক্সিজেনের বেশি উপস্থিতি আছে সিলিকেটে। পাথর ও মাটির 
বৃহদংশই সিলিকেট দ্বারা তৈরি। এছাড়া অক্সিজেনের অন্যান্য যৌগের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (মার্বেল), ক্যালসিয়াম সালফেট 
(জিপসাম), আযালুমিনিয়াম অক্সাইড বেক্সাইট) এবং আয়রনের 


বিভিন্ন অক্সাইড রয়েছে । আয়রন অক্সাইড খনি থেকে লৌহের উৎস 
হিসাবে পাওয়া যায়। [কা.হা.] 


0%77077980109 অব্সিমোনাভিডা চ:০৫০2০৪ পর্বের 
2০01189080710168 শ্রেণির একটি বর্গ রংবিহীন এসব ফ্লাজেলেট 
(988611815) 01/9০6/0%5 নামের তেলাপোকা এবং কতক 
উইপোকার অস্ত্রে মিথাজীবী। পোষকের অস্ত্রে কাঠের কণা 
থেকে এরা নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে। 

আজ পর্যন্ত মধ্যম অথবা বড় আকারের সাতটির বেশি গণের 
কথা জানা গেছে। এসব প্রোটোজোয়ান পেয়ারা-আকৃতির অথবা 
উপবৃত্তাকার। দেহের সম্মুথপ্রান্তে কিছুটা বাকানো, নমনীয় ঘাড়ের 
মতো একটি অংশ থাকে। এর সাহায্যেই পোষকের অন্ত্প্রাচারে এরা 
আটকে থাকে। তবে কখনো কখনো অস্ত্রনালিতে মুক্তভাবেও বাস 
করে। এদের নিউক্লিয়াস একটি অথবা একাধিক হতে পারে। দেখুন: 
7:9077850180910110158 | [সৈ.হু,ক.] 


0%596077)17101069 অক্িস্টোমিনয়িডিয়া. 817০0- 
011৫8 বর্গের সামুদ্রিক নেমাটোডদের একটি অতিগোত্র। 0%55101- 
0০010৩-এর প্রজাতিগুলো এই পর্বের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্যগুলো বহন 
করে। অন্যান্য 8001105 থেকে ঠোটাংশের (শিরটস্থানীয়) অবর্তমানে 
যেখানটায় একটি গর্তের উপস্থিতি দিয়ে এদের আলাদা করা হয়। 
এদের স্টোমা সম্পূর্ণভাবে ইসোফাস্টোম (5500119510109) দ্বারা 
বিন্যস্ত! বেশির ভাগ নেমাটোডের দ্বিতীয় পর্যায়িক স্টোমা 
অনুপস্থিত। সম্মুখপ্রান্তের শিরঃস্পর্শী অঙ্গ শিরঃখশ্ায়নের অনুপস্থিতি 
প্রদর্শন করে। এই স্পশগুলো তিনটি পৃথক প্রাচীন অবস্থার সেটিফর্ম 
(50107) বলয়ের মধ্যে থাকে এবং কোনো কোনো প্রজাতিতে 
তিন ধরনের সেটিফর্মের উপস্থিতিই দেখা যায়। জানা মতে, এটিই 
একমাত্র সেটিফর্ম বলয়সম্পন্ন নেমাটোড দল। /১7)11)05-গুলো 
(9)671015061015) এদের বহিমুখের আকার_- আকৃতির সাথে মিল 
রেখে সাধারণত লম্বা হয়ে থাকে। অন্ননালি লম্বা এবং ক্রমান্বয়ে 
পিছনের দিকে প্রশস্ত হয়ে যায়। পুরুষে সম্পূরক অঙ্গগুলো 
সাধারণত অনুপস্থিত কিন্তু যখন সেগুলো থাকে তখন তা স্পষ্ট, ছোট 
এবং সেটোস (5০05৩) ধরনের। স্ত্রী সদস্যে একটি বা দু'টি ডিম্বাশয় 
থাকে। এমনিভাবে পুরুষে একটি বা দুটি শুক্রাশয় থাকে। দেখুন: 
[67818 1 [রে.র.] 


0%07179 অক্সিউরিনা অক্সিউর্যাটা (0%01819) নামেও 
পরিচিত 137781908-এর একটি বড় দল। এটি /,5০84109 বর্গের 
দুটি উপবর্গের একটি। আধুনিক এক শ্রেণিবিন্যাসে গঠনগত এবং 
বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এদের 0%1০19৩৪-তে অন্তর্ভূক্ত করা 
হয়েছে। অপর এক বিন্যাসে এর কতকগুলো গোত্র যেমন__ 
[2615191010989, 0951709027510826 এবং 19111191711086- কে 
5০815৭178 উপবর্গে দেখানো হয়েছে। দেখুন: 50810701087 
[ব671809) 08%1091068 | (সৈ.হুক.] 


0%588:01069 অক্সিউরয়ডিয়া 1677810৫8 শ্রেণির বড় 


এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি দল। বর্ণনার সুবিধার্থে এদের 
0%%110989, 4১118001986, 11)615519]707211096, চ1)18110- 


€)20179 (1109 5617) 


17010718006, 7800719011059, 0091709067010989 এবং [70151811099 
গোত্রসহ একটি অধিগোত্রে অস্ততুস্ত করা হয়েছে। এখানে রয়েছে 
প্রায় ১৩৫টি গণ। স্থলজ স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ, 
কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য আর্থোপোড এদের পোষক। 

সব প্রজাতিই ছোট অথবা মধ্যম আকারের; দেহ হালকা, 
পাতলা। ঠোট থাকলে তা সাধারণত তিনটি অথবা ছয়টি। সিফালিক 
প্যাপিলি (০078110 19811189) উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত। 
অন্ননালি স্থুলভাবে একটি কর্পাস, ইসথমাস (1511)05) এবং 
পশ্চাংদিকের একটি স্ফীত অংশে বিভক্ত। রেচনতন্ত্র ॥]-ধরনের, 
খাটো নালিবিশিষ্ট যা অনেক সময় থলিকার মতো গঠন তৈরি করে। 
অধিকাংশ শ্রী ডিম দেয়, কখনো কখনো বাচ্চা প্রসব করে। অনেক 
প্রজাতিতে যৌন দ্বিরূপতা স্পষ্ট। 

একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া, এদের জীবনচন্ত প্রত্যক্ষ । 
সাধারণত ডিম পোষকের অস্ত্র থেকে বাইরে নির্গত হয়। মাটিতে 
ডিমের মধ্যে ভ্রুণ পরিস্ফুরিত হয়ে সংক্রমণক্ষম অবস্থায় পৌছে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিম উপযুক্ত পোষক কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে তার অস্ত্র 
পৌঁছায় ততক্ষণ ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে না। পোষকের পোষ্টিক 
নালির সিকাম (০০০) এবং ব্হদন্ত্র এই পরজীবীদের সাধারণ 
বাসস্থান। দেখুন: 67705 1 [সৈহুক.] 


02076 (771095220) ওজোন ট্রোইঅক্সিজেন) শক্তিশালী 
জারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অক্সিজেনের একটি বহুরূপ (৪1101709)। 
ওজোনের অণুতে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে। এর সংকেত 
031 ওজোন ঈষৎ নীল বর্ণের গ্যাস তরল ও কঠিন উভয় 
অবস্থাতেই এটা নীলচে-কালো রঙের কালির মতো স্বচ্ছ। নিচের 


ছকে ওজোনের কিছু ধর্ম উল্লেখ করা হলো। 
ওজোনের কিছু ধর্ম 

গ্যাসীয় অবস্থায় ঘনত্ব 0০* সে. ১ আযাটম, চাপ) ২.১৫৪ গ্রা./লি, 
তরল অবস্থায় ঘনত্ব 
-১১১.৯* সে, তাপমাত্রায় ১,৩৫৪ গ্রা./মিলি 
-১৮৩,.০০ সে. তাপমাত্রায় ১.৫৭৩ গ্রা./মিলি 
স্ফুটনাঙ্ক ১ আযাটম. চাপে) -১১১,৯ সে, 
গলনাঙ্ক কেঠিন অবস্থা থেকে) ১৯২৫০ সে. 


বৈদ্যুতিক সরগ্রামাদি থেকে বায়ুতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি 
হলে ওজোন উৎপন্ন হয়। এ সরঞ্জামাদি নিয়ে যেখানে কাজ হয় 
সেখানে এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। এ গন্ধ ওজোনের। অতি 
ঘনমাত্রায় এ গন্ধ তীর্‌ এবং শ্বাসরোধী। এ গ্যাস শ্রৈহ্মিক বিল্লিতে 
জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করে। মানুষ ও ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্য ওজোন বিষাক্ত 
(009%10)। 

খুব সামান্য পরিমাণে হলেও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্রই ওজোন 
রয়েছে। ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় ২০০ ন্যানোমিটারের 
চেয়ে কম তরঙদৈর্ঘ্যের সৌর রশ্মি 92 অণুকে ০” পরমাণুতে পরিণত 
করে। ফলে নিচের বিক্রিয়াটি ঘটে এই উচ্চতায় ওজোন উৎপন্ন 
করে। 


0208)+ 008)-৮ 0308) ১) 


৩৬৪ 
বারা চর লারা ৪" ঘাীনরাল্া লা তাই মহা আছিল বাচানোর যেন িুকামবসমাররীনারবিদুলোহজজার চাষের হিল চাহদাহও 


ক িারবিশযতাষদমণ এলে বিযারকিল ছাদ কাকোি্াবাাহযনলএ চাস িপুতোববাদজার ভারী 


স্টাটোস্ফিয়ারের (ভূঁ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩ থেকে ৫০ কিলো- 
খিটার উচ্চতা পর্যস্ত) উপরের দিকে ২০০ থেকে ৩০০* ন্যানোমিটার 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সৌর রশ্মি ওজোনকে ভেঙে 097 ও 0 তে পরিণত 
করে। অর্থাৎ বিক্রিয়া (১) বিপরীত দিকে ঘটে। কিন্তু নাইট্রোজেন 
যৌগর উপস্থিতি এই দুই ধরনের বিক্রিয়ার মোট ফল ওজোনের 
ঘনমাত্রা বৃদ্ধির সহায়ক। ফলে বায়ুমণ্ডলের এই অংশে ওজোনের 
সর্বোচ্চ ঘনমাত্রা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫১৫১০৯২ অণু হতে পারে। 

ডাই অক্সিজেনের সোধারণ অক্সিজেন, 02) মধ্যে নিঃশব্দ তড়িৎ 
পাত (51167 160010 ৫1501212০) ঘটিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ওজোন 
তৈরি হয়। 

ওজোনের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে এর সাহায্যে 
খাবার পানি বিশোধন। ক্লোরিনের চেয়ে ওজোন বিশোধন প্রক্রিয়া 
৫০০০ গুণ অধিক দ্রুত। তবে ওজোন ও আল্ট্রাভায়োলেট (অতি 
বেগুনি 0.৬.) রশ্মি একসঙ্গে ব্যবহার করলে অক্সাইম (9171০) 
জাতীয় ক্যান্সার উৎপাদক (০৪101005919) দ্রব্যাদি উৎপন্ন হবার 
সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না। এছাড়া শুধু ওজোন ব্যবহারে কিছু 
বস্তু অপরিবর্তিত থাকতে পারে। একই সঙ্গে 0.% রশ্মি ব্যবহার 
করলে এরাও বিনষ্ট হয়। পানিতে দ্রবীভূত কিছু জৈব পদার্থ 
থাকবেই। ফলে ক্লোরিন-বিশোধন কালে পানিতে ক্লোরিন সম্বলিত 
জৈব জাতক উৎপন্ন হয়। এ সকল জাতকের অধিকাংশই ক্যান্সার 
উৎপাদক। ওজোন দিয়ে বিশোধন করা খাবার পানি স্পষ্টতই এ 
সকল জাতক থেকে মুক্ত। [আ.জা.মা.] 


00207761701 ওজোন হোল পুরুত্ব কমে যাওয়া ওজোন 
স্তরের অংশ। স্বাভাবিক অবস্থায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারে (দেখুন: 
$08109901) ওজোন যে ঘনমাত্রায় থাকা উচিত এ ওজোনকে ০ 
সে. তাপমাত্রায় ও এক আ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে রাখা গেলে পৃথিবী 
বেষ্টন করে ৩ মিমি পুরু ওজোন স্তরের (9200৩ 180) সৃষ্টি হবে। 
ডবসন ইউনিটে (7050 [07716, 7000) এই ঘন মাত্রা ৩০০ 107 (১ 
[যয » ২.৬৯৯৮ ১০১৬ ওজোন অণু/সেমি২)। অর্থাৎ স্বাভাবিক 
অবস্থায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ৩০০ 70. ওজোন থাকার কথা। পৃথিবীকে 
বেষ্টন করে রাখা ওজোন স্তরের এই পুরুত্ব আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে 
হয়। কিন্তু সৌর রশ্মির ক্ষতিকারক অংশ, আল্ট্রাভায়োলেট (07৬) 
বিকিরণকে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌছতে যুগ যুগ ধরে বাধা দিয়ে আসছে এই 
ঘনমাত্রার ওজোনই। 

১৯৭০-এর শেষের দিকে প্রথমবার দক্ষিণ মেরুর বায়ুমণ্ডলে 
স্ট্রাটোম্ফিয়ারে) নির্দিষ্ট সময় অন্তর (9০1041081) ওজোন ঘাটতি 
লক্ষ্য করা হয়। দেখা যায় বসন্তকালে এখানে ওজোন স্তরের পুরুত্ব 
খানিকটা কমে যায়। এ অবস্থা কয়েক মাস চলার পর ওজোন স্তর 
আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে । অতি উচ্চতায় আরোহণযোগ্য 07187- 
81000) বেলুনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এবং আবহাওয়া উপগ্রহের 
(9৪0167 581611116) মাধ্যমে পরীক্ষা করে ১৯৮৪-তে দক্ষিণ মেরুর 
বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের হালকা হয়ে যাওয়া অংশ শনাক্ত করা 
সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট সময় অস্তর হালকা হয়ে যাওয়া ওজোন স্তরের 
অংশকেই “ওজোন হোল' (প্রকৃতপক্ষে ৪1811)0 02076 1)016) 
নাম দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে উত্তর মেরু, স্ক্যানডিনেভিয়া 
(5০8717578) ও উত্তর আমেরিকার বায়ুমণ্ডলেও ওজোন হোলের 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। 


৩৬৫ 


02077015515 ওজোনোলাইসিস 


ললপপেিলেলিতোরশাল মবিন সা মানচাানাএ কাফকা বাদামি লামার জএলযইলিনবতোধাকেরী রিল জেইবিজলিচোজএিনেিাাারচানপুাারমক 


স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনের ঘনমাত্রা কমে গেলে পৃথিবীপৃষ্ঠে 0৬ 
বিকিরণের তীরুতা বেড়ে যাবে। এই ক্ষতিকারক বিকিরণ ত্বকের 
ক্যান্সার (5101) 081)091), ছানি পড়া (08081800) ইত্যাদি রোগ 
বাড়াবে। কিছু শস্যেরও প্ল্যাংকটনের (দেখুন: 871007) এবং 
সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার (7816 0০০৫ %৫ট) ক্ষতি করবে। 
উত্ভিদ ও প্লযাংকটন কমে যাওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাড়বে। 
ফল, পৃথিবীব্যাপপী তাপমাত্রার বৃদ্ধি। দেখুন: /১:০0770501061710 
0920079| 

স্টাটোস্ফিয়ারে ওজোনের ঘনমাত্রার তারতম্যের প্রতি 
সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখার জন্য নাসা (349) ১৯৯১ সনে ৭ টনের 
অধিক ওজনবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল গবেষণা উপগ্রহ (6000 /১10705- 
[011616 735568101। 581611169) ছেড়েছে। এই উপগ্থহটি ৬০০ 
কিলোমিটার উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন 
উচ্চতায় ওজোনের ঘনমাত্রা পরিমাপ করে। ৬০110 7/1516010- 
10£108] 01881128107 4০) ১৯৯৫-৯৬ এর শীতকালে এক 
ভয়াবহ পর্যবেক্ষণ করে। এ সময়ে উত্তর গোলার্ধের এক-_ততীয়াংশে, 
গ্রীনল্যান্ড থেকে পাঁচিম সাইবেরিয়া পর্যস্ত অঞ্চলের বায়ুমগ্ডলে, 
ওজোনের ঘনযাত্রা কয়েক দিন ধরে ৪৫% কম লক্ষ্য করা হয়। 
ড/140-এর বিশ্বাস কিছু ক্লোরিন ও ব্রোমিন যৌগ অতি নিয় 
তাপমাত্রায় সৃষ্টি হওয়া মেরু অঞ্চলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারিক মেঘের 
(90810907070 0108৫) সহযোগিতায় ওজোনের এই ঘাটতি ঘটায়। 

ওজোন বিনাশী বা ওজোন হোল সৃষ্টিকারী কিছু বেশ যৌগের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (দেখুন: 
01)101091001110 08100175, 0705), বোমিন হ্যালোকার্বন (010)106 
118109087)076) ও নাইই্রাস অক্ত্রাইভ (20) উল্লেখযোগ্য। মানুষের 


সত্তরের দশকে দক্ষিণ মেরুর বায়ুমণ্ডলে এটাই প্রথম দেখা যায়। 
সাধারণ তাপমাত্রায় ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0০গুলো বাম্পাকার। অতি 
নিক্কিয় এই দ্রব্যগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে 
স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গৌছায়। এখানে তীর 0৬ বিকিরণ 000 অণু ভেঙে 
ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে। এই ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সাথে 
বিক্রিয়া করে একে বিনাশ করে। মধ্যবর্তী উৎপাদ (1001771901915 
07049) ক্লোরিন অক্সাইড প্রভাবিত বিক্রিয়াটিতে একটি 050 অণু 
এক লক্ষ পর্যস্ত ওজোন অণুর ধবংসের কারণ হতে পারে। এ 
বিক্রিয়ায় ওজোন ভেঙে অক্সিজনে পরিণত হয়। ব্রোমিনও এভাবে 
ওজোন বিনাশ করে। 

ওজোন হোলের বিস্তার বন্ধ করার বা স্ট্রাটোস্ফিয়ারে 
ওজোনের ঘনমাত্রা অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। চেষ্টা 
চলছে ওজোন বিনাশকারী বলে চিহিনত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার 
ক্রমাগত কমিয়ে ফেলার। আশা করা হচ্ছে ২০২০ সালের মধ্যে এদের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। [আ.জা.মা.] 


02071901515 ওজোনোলাইসিস ত্যালকিনের দ্বিবন্ধন 
(0911015 00170) বিদারণ (0198%886) করার একটি সাধারণ সমাতন 
পদ্ধতি। ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আযালকিন অপুর দ্বিবন্ধন 
সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায় এবং এর ফলে দুইটি কার্বনিল যৌগের সৃষ্টি 
হয়। কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ভাঙার অতি পরিচিত একটি বিকারক 
হচ্ছে ওজোন। ওজোনোলাইসিস দুই ধাপে করা হয়। প্রথম ধাপে 
ওজোন আযালকিনের কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
ওজোনাইড (9207106) গঠন করে। দ্বিতীয় ধাপে হাইড্রোলাইসিস 
(দেখুন: 75৫101)515) বা পানি যোগ করে ওজোনাইডকে ভেঙে 


নানা কাজে ব্যবহৃত 0/0-এর উপর দৃষ্টি সবার আগে পড়ে। কারণ দুইটি কার্বনিল যৌগে পরিণত করা হয় : 
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আযালকিন মোলোজোনাইড ওজোনাইড আযালডিহাইড ও কিটোন 
ওজোনোলাইসিস 


বিদারণ দ্রব্যাদিতে কার্বন দুইটির সাথে দ্বিবন্ধন যুক্ত অক্সিজেন 
দেখা যায়। শুরুতে এই দুই কার্বনের মধ্যেই দ্বিবন্ধন ছিল। 

ওজোনোলাইসিসের সময় আালকিনটিকে একটি নিিয় দ্রাবকে 
যো ওজোনের মাথে বিক্রিয়া করে না) দ্রবীভূত করে তাপমাত্রা কমিয়ে 
দ্রবণের ভিতরে ওজোন প্রবাহিত করা হয়। ওজোনাইডগুলো সাধারণ 
তাপমাত্রায় বিস্ফোরক বলে তাপমাত্রা কমাতে হয়। পৃথক না করেই 
ওজোনাইডকে পানির সাথে বিক্রিয়া করতে দেওয়া হয়। হাইড্রোজেন 
পারঅক্সরাইড যাতে তৈরি হতে না পারে সেজন্য পানির সাথে জিন্ক 
ধাতু (217) মেশানো থাকে। 

ওজোনাইড হাইড্রোলাইসিসে উৎপন্ন কার্বনল যৌগসমূহ শনাক্ত 
করা সম্ভব। বিক্রিয়া পরিবেশকে কিছুটা বিজারণধর্মী রেখে 


ওজোনাইডকে হাইড্রোলাইসিস করলে (50005 09201101515) 
আযালকিনে দ্বিবন্ধনের অবস্থান (9০9511107) জানা যায়। 
মাত্রিক পরিমাণে (088010017৬91) ওজোন গ্রহণ করে বিক্রিয়া 
করে। ১ মোল ওজোনে একটি দ্বিবন্ধন থাকলে তা ১ মোল ওজোন 
শোষণ করবে। ফলে ওজোনোলাইসিসের সাহায্যে আালকিনে কয়টি 
দ্বিবন্ধন আছে তাও নির্ণয় করা যায়। 

ওলেয়িক (9191০) আাসিড থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
আাযেলেইয়ক (8261910) ও পেলারোগনিক (9618708071০) এসিড 
উৎপাদন ওজোনোলাইসিসের একটি আধুনিক প্রয়োগ । দেখুন: 


481106176; 02076 1 [আ.জা.ম.] 


[১৪০10 15127)05 প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ 


৩৬৬ 


বংলা কা রবির লাখযাএজাকসিকানাবাববা।লা৫লাতে্ীযিালবপ লামা ৫কাদেীবিজানাপৃতোমক। জাম্বো ডাতেীনিরানবিুকাযাদলা ডেট বজাবাবশমানবকলোএ জাইীদিজাাবসাাহকালোএজানীজহাবপৃকোফমাংলাএকোদনবরাবিনৃতোলাসোএবাংেরীবি্ানিশৃোসোএচাতিবজাকাইনুকোাংল,এলােনিামবিসৃকোহমাজহব কাতান বিশ্াসংলাএভাতেরী 


ছ 


[১৪010 15191105 প্রশান্ত মহাসাগরীয় রা 
উন্মুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ এবং পশ্চিমে পন 
দ্বীপপুঞ্জ । এভাবে চিহিতত করা সব দ্বীপের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। এসব 
দ্বীপ ১৬,৬০,০০0,0০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে অবস্থিত যার পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ । সকল 
দ্বীপের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ 8৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার যা প্রশান্ত 
মহাসাগরের প্রায় ০.২৫%। 

অধিকাংশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গভীর সাগর থেকে উঠে 
এসেছে। বড় বড় সকল দ্বীপ এবং ছোট ছোট অনেক দ্বীপ 
আগ্নেয়গিরির উচু শিখরাঞ্চল ধারণ করে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে শত 
শত মিটার এমনকি হাজার হাজার মিটার উচুতে অবস্থান করছে। 
ঘ্বীপসমূহের অধিকাংশই কিন্তু নিচু। অনেকগুলো দ্বীপ পৃষ্ঠ 
অরিগরাটারের র (7990 উপর বা সন্নিকটে অবস্থিত। ছোট বড় সকল 
আকারের দ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়, বিশেষ 
করে গ্রীক্মমগ্ডলীয় অক্ষাংশে কেন্দ্রীভূত। 

প্রতিনিধিত্বকারী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো মহাদেশীয় 
তটরেখা থেকে দূরে অবস্থিত এবং আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে। কোনো কোনো দ্বীপ মানচিত্রে প্রদর্শিত দূরত্বের মতো এতোটা 
পৃথকভাবে অবস্থিত নয়, কারণ সমুদ্-গভীরতা প্রদর্শনকারী মানচিত্রে 
এদেরকে একই প্রকারের বা ভিন্ন প্রকারের সমুদ্রতলস্থ শৈলশিরার 
উপর উচু শিখরাঞ্চল হিসাবে দেখানো হয়। অন্যান্য অনেক দ্বীপ 
রৈখিক গ্রুপে বিদ্যমান এবং মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা থেকে স্বতত্র। 
এছাড়াও অন্য দ্বীপসমূহ অর্ধব্‌ গ্রুপে বিন্যস্ত। এ গ্রুপগুলো 
হয় মহাদেশীয় দ্বীপবলয়, যেমন__ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ বা মহাসাগরীয় 
দ্বীপবলয়, যেমন-_ ম্যারিয়ানাস এবং পালাউ। দেখুন: 0০9871০ 
15181705 | [সি.হ.] 


১৪০10 00691) প্রশান্ত মহাসাগর. পৃথিবীর গভীরতম 
ও বৃহত্তম মহাসাগর। উত্তরে সুমেরু থেকে দক্ষিণে কূমেরু মহাদেশের 
উত্তর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব সীমা উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তটরেখা এবং পশ্চিম সীমা এশিয়া 
মহাদেশের পূর্ব তটরেখা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব 
তটরেখা দিয়ে চিহিভ। পর্তুগিজ নাবিক ও প্রাচীন বিশ্বের জলপথ 
মহাসাগরের নামকরণ করেন। 

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর ১.৬৫ ৮ ১০৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা 
জুড়ে বিস্তৃত এবং এর গড় গভীরতা ৪২৮০ মিটার। পৃথিবীপৃষ্টের 
বত্রিশ শতাংশ এবং সকল মহাসাগর ও সাগরপৃষ্ঠের ছেচণ্লিশ শতাংশ 
এলাকা জুড়ে এ মহাসাগর বিস্তৃত। এ মহাসাগরের ব্যাপ্তি পৃথিবীর 
সমগ্র ভূখণ্ডের চেয়েও অধিক। পৃথিবীর তিনটি বড় মহাসাগরের মধ্যে 
প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা সবচেয়ে বেশি এবং পৃথিবীব্যাপী 
সকল মহাসাগর দ্বারা দখলকৃত এলাকার প্রায় তিগ্লান্ন শতাংশ 
আয়তন এ মহাসাগরের অন্ত্ভৃক্ত। এ মহাসাগরের সর্বাপেক্ষা গভীর 
অঞ্চল হলো ফিলিপাইনের পূর্বে মারিয়ানাস এবং জাপান ভূখাত যা 
পৃথিবীর মধ্যেও সবচেয়ে গভীর অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত। এ অঞ্চলের 
গভীরতা দশ কিলোমিটারের চেয়েও অধিক। 


প্রশান্ত মহাসাগরের পানি চালনাকারী দুটি প্রধান বায়ু সিস্টেম 
হলো পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ (০$1611195) যা উভয় গোলার্ধের 
গের্জনশীল চল্লিশা) প্রায় ৪০ থেকে ৫০” অক্ষাংশ এলাকায় অবস্থিত 
এবং পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাণিজ্য বায়ু, যা ২০ উত্তর ও ২০" 
দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। 
এসব বায়ুপ্রবাহ প্রত্যক্ষভাবে মেরুর কাছে ৫78) 1801065) পশ্চিমা 
বায়ুর সঞ্চরণ (পূর্বদিকে প্রবাহিত) এবং পশ্চিম দিকে প্রবাহিত 
নিরক্ষীয় স্লোতে গ প্রদান করে। ভূখণ্ডে এক সিস্টেম থেকে 
অন্য সিস্টেমে পানি প্রবাহিত হয় এবং বিশাল পরিসঞ্জালনকারী 
সিস্টেমের সৃষ্টি হয়। দেখুন: 0০6৪0 01100101017; 9০090176830 
4৯51৪ ৪0251 

প্রশান্ত মহাসাগরে পানির সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতির প্রবাহ 
(২ কিলোনটিকেলের চেয়েও অধিক) জাপানের নিকটে করুশিও 
প্বোতে (8195110 ০017901) দেখা যায়। এটি বিশাল দক্ষিণাবতী 
কুণডলীর উত্তর-পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হয়। এর উত্তর প্রান্ত প্রায় ৪০, 
উত্তর অক্ষাংশে কেন্দ্রীভূত পশ্চিমা বায়ু সঞ্চারণের কাছে অবস্থান 
করে। এর পূর্বাংশ দক্ষিণে প্রবাহিত ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত এবং 
দক্ষিণাংশ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত। 

নিরক্ষরেখার দিকে ৩০” অক্ষাংশ অঞ্চল সূর্য থেকে যে তাপ 
গ্রহণ করে তা প্রতিফলন ও বিপরীত বিকিরণ দ্বারা ছেড়ে দেওয়া 
তাপের চেয়ে বেশি এবং মেরুর কাছ থেকে ক্যোলিফোর্নিয়া ও পেরু 
ম্লোত) এসব অক্ষাংশের দিকে বহমান পষ্ঠপানি যেহেতু নিরক্ষরেখার 
দিকে প্রবাহিত হয় সেহেতু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং নিরক্ষীয় স্রোত 
সিস্টেমের সঙ্গে পশ্চিম মোড় নেয়। এ স্োত তাপকে মেরু 
অঞ্চলের দিকে নিয়ে যায় এবং পশ্চিমা বায়ু সঞ্চারণের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত মেরুর কাছের ঘূর্ণাবাতে বয়ে নিয়ে যাওয়া 
তাপের অংশবিশেষ স্থানান্তর করে। উপক্রান্তীয় প্রতীপ ঘৃর্ণাবাতের 
(81010501005) পূর্ব সীমানার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত 
নিরক্ষরেখার দিকে বহমান স্রোতের তাপমাত্রা একই অক্ষাংশে 
অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম প্রান্তের ম্লোতের তাপমাত্রার চেয়ে 
অনেক কম থাকে। সর্বাপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা (২৮ সেলসিয়াসের 
চেয়ে বেশি) নিরক্ষীয় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 
নিরক্ষরেখা বরাবর এ তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রা 
থাকে। শীতল পেরু শ্লোত, এর পূর্ব প্রান্তের তাপমাত্রার উপর প্রভাব 
বিস্তার করে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের সাগরের তলদেশ থেকে পানি 
উপরে উঠে আসে। 

পানির উধ্বমুখী প্রবাহ (1%/০11118) উপক্রান্তীয় প্রতীপ 
ঘর্ণাবাতের পূর্ব সীমানার স্রোতের প্রান্তেও ঘটে। রা 
প্রবল বেগে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত হয় তখন পৃষ্ঠপানি 
উপকূলের অদূরবর্তী এলাকার দিকে সরে যায় এবং অধিকতর গভীর 
এলাকার ঠাণ্ডা পানি পৃষ্টের দিকে উঠে আসে। এর ফলে 
নিরক্ষরেখার দিক প্রবাহিত স্রোতের স্বল্প তাপমাত্রার পানির 
তাপমাত্রা আরো হাস পায়। দেখুন: [00/০111051 

মেরুর কাছের তাপমাত্রা হলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা যা পানি জমাট 
বাধার তাপমাত্রা। লবণাক্ততার উপর নির্ভর করে -১* সেলসিয়াসের 


৩৬৭ 


০217) ব্যথা 


রদ 
রি ্ নি কাশ লারা এরি াাধকরািরদুকোনলাঠ 
নাস ইন াোপাকজাাপগাাপা 


চেয়ে সামান্য কম তাপমাত্রায় পৃষ্ঠের পানি জমে বরফে পরিণত হয়। 
বরফের অন্তরক প্রভাবের কারণে তাপমাত্রা হাস পেতে পারে না। এ 
বরফ দ্বারা শীতকালে বেরিং সাগরের উত্তর ও পূর্ব অংশ এবং 
হোকাইডোর (জাপানের উত্তরাঞ্চলের দ্বীপ) সন্পিকটবর্তী অংশসহ 
ওখোটন্ক সাগরের (5০৪ 91 0117015) অধিকাংশ এলাকা আবৃত 
থাকে। কিন্ত গ্রীক্ঘকালের তাপমাত্রা উত্তর বেরিং সাগরে সর্বোচ্চ ৬ 
সে. এবং ওখোটস্ক সাগরের উত্তর অংশে সর্বোচ্চ ১০ সে. পর্যন্ত 
পৌছায়। দেখুন: 96172 ১০৪ । 
ভিসা বদর তুষারখন্ডের সমারহ অক্টোবর মাসে 

আনটাবীঁিকা থেকে প্রায় ৬০* দক্ষিণ এবং মার মাসে প্রায় ৭০" দক্ষিণ 
অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌছায়। কিন্তু হিমশৈল ৫০* দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যস্ত 
পৌঁছতে পারে। দেখুন: 1০০১০1৪: 9০৪ 1০6। 

মেরুর 8 (10181) 18100955) পৃষ্ঠপানি নিরক্ষরেখার 
কাছাকাছি (০৬ 1811006) অঞ্চলের পানির চেয়ে অধিক শীতল ও 
ভারি। এর ফলে মেরুর কাছের কিছু পানি পৃষ্ঠের নিচে চলে যায় 
এবং নিরক্ষরেখার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু এ পানি নিরক্ষরেখার 
দিকে প্রবাহিত হয় সেহেতু এ পানির নিজস্ব ঘনত্বের পানির সঙ্গে 
মিশ্িত হয়। পরিণামে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার দিক থেকে একই 
ঘনত্বের পানি বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। 

প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে দর্শনীয় পানি উত্তর ও দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ পানিতে উল্লম্বভাবে 
স্বল্প লবণাক্ততার দুটি বিশাল টাং (10789৩) অন্তর্ভুক্ত যা প্রায় ৫৫" 
দক্ষিণ ও ৪৫* উত্তর অক্ষাংশ থেকে পৃষ্ঠের নিচ দিয়ে নিরক্ষরেখার 
দিকে সম্প্রসারিত হয়। উত্তরের টাং-এর পানির চেয়ে দক্ষিণ টাং-এর 
পানির লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বেশি এবং অধিক গভীরে অবস্থান 


করে। [সি.হ.] 
79০]6610 5%860111776 প্যাকেট সুইচিং কোনো 
যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উৎস থেকে লক্ষ্যস্থলে ডিজিটাল নিয়মে 


সংকেতাবদ্ধ তথ্য প্রেরণের সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। প্যাকেট 
সুইচিং পদ্ধতিতে প্রেরিতব্য বার্তাসমূহ এক বা একাধিক 'প্যাকেট-এ 
সংগ্রহ করা হয়; ঠিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ সংকেত (৫01010101 ০০963) 
সম্বলিত এই প্যাকেটগুলো কোনো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আলাদা 
আলাদা প্রেরণ করা যায় এবং পরে তা লক্ষ্যস্থলে মূল তথ্যের 
আকারে পুনর্বার সংগ্রহ করা যায়। আলাদা আলাদা প্রেরিত 
প্যাকেটগুলো অপরিহার্যভাবে একই পথে চলে না এবং কোনো 
“চ্যানেল দখল করে রাখে কেবল তথ্য প্রবাহের সময়, যেখানে 
প্রচলিত সুইচিং পদ্ধতিতে কোনো চ্যানেল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা 
গোটা প্রেরণ প্রক্রিয়ায় খোলা থাকে, তথ্য প্রবাহ চালু থাক আর নাই 
থাক। 

প্যাকেট নেটওয়ার্কের প্রাথমিক প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে তথ্য 
যোগাযোগ বা কম্পিউটার যোগাযোগ । কম্পিউটার যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে তথ্য চলাচল বৈশিষ্ট্য স্বর-চলাচলের (৬০1০917807০) বৈশিষ্ট্য 
থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। তথ্য চলাচল সাধারণত বিস্ফোরণ- 
ধর্মী, যা কয়েক মিলিসেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা 
পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তথ্য চলাচলের জন্য ধারণ_-সময়ও 
(70117811776) প্রয়োগ ভেদে অনেক পৃথক হতে পারে। তথ্য 
যোগাযোগের এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ক্ষেত্রে প্যাকেট সুইচিং 
অত্যন্ত উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন: 0৪81৪ 
001771100101081007 1 [নুছ.] 


7১৪০10776 প্যাকিং বাম্সীয় ও হাইড্রুলিক উচ্চ 
চাপের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত বাযুরোধক বা সীল। বিভিন্ন যন্ত্রাংশের 


মধ্যেকার গতি ভাল্ভ স্টেমসমূহের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে সেরূপ 
অবঃ অথবা পাম্প কিংবা ইন্তিন পিস্টনদণ্ডের মধ্যে যেরূপে ঘটে 
সে রকম ক্রমাগত প্রকৃতির হতে পারে। সেজন্য সীল বা প্যাকিং-এর 
মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়। উভয় প্রক্রিয়া চলমান 
অবস্থার মধ্যে গতিশীল চাপ-নিরোধক হিসেবে কাজ করে। প্যাকিং- 
এর জন্য অপ্রবেশ্য তত্ত 077]:587854 9016) রবার, কর্ক বা 
আযাসবেস্টস যৌগ ব্যবহৃত হয়। প্যাকিং-এর ক্ষেত্রে বস্ত-উপাদানের 
দী্স্থায়িত্বের জন্য সংযোগকারী ধাতব যন্ত্রাংশের পৃষ্ঠতল অবশ্যই 
অত্যন্ত মসূণ হওয়া প্রয়োজন। দেখুন: চ7555015 56211 [সুব.] 


[১91]) ব্যথা শরীরের কোনো স্থানে হঠাৎ শুরু হওয়া কিংবা 
য়াদি ব্যথা সাধারণত কোষকলার ক্ষতি কিংবা ক্ষতি হওয়ার 

সম্ভাবনা নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় স্লামুতস্ত্রে দূরবর্তী স্থান থেকে ব্যথার 

অনুভূতি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার্তাবহ পথ রয়েছে। অন্য 

কোনো ভূতি জটিল; কারণ এ 
শু 


যে ইন্দিয়ানুভৃতির চেয়ে ব্যথার অনুভূতি 
অনুভূতি কেন্দ্রীয় স্্াযুতস্ত্রে পৌছালেই চলবে না, ব্যথার প্রকৃতি 
অনুপ ্াতিকারক উপাদানের নিকট থেকে জীবদেহকে কিংবা 
অঙ্গসমূহকে প্রত্যাহার করে আনাও জীবের প্রতিরক্ষার জন্য 
জরুরি। কোনো কোনো রোগে ব্যথার অনুভূতি পরিবহনে ত্রুটির 
ফলে কেন্দ্রীয় স্্াযুতস্তেত্রাস্ত অনুভূতি জন্মাতে পারে। যেমন--কারো 
পা কেটে ফেলার পরেও অনেক সময় অনুপস্থিত অঙ্গে তীর ব্যথা 
অনুভূত হয়। একে 018010]া। 107 0811) বলা হয়। 

হাড় ভেঙে গেলে কিংবা কোনো অঙ্গে গুরুতর আঘাত লাগলে 
যে ব্যথা হয় তা মুলত গ্্ায়ুশারীরবৃত্তিক কারণে হয়। কিন্তু ব্যথা 
যতো দীর্ঘমেয়াদি সমস্যায় পরি হবে, ততোই সেক্ষেত্রে মানসিক ও 
আচরণগত প্রকাশ প্রাধান্য পাবে। 

স্বলপমেয়াদি কিংবা সহসা সৃষ্ট ব্যথা গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত 
হিসাবে কাজ করে। এরকম ব্যথার অনুভূতি কেন্দ্রে বয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য নিদিষ্ট স্রায়ুপথ রয়েছে! ত্বক এবং অন্যান্য 
কলায় ব্যথার অনুভ্তি-গ্রাহক প্রান্ত থাকে। এগুলো মুলত 
্্ায়ুতন্ত্রসমূহেরই প্রান্ত; তবে এদের আলাদা কোনো গাঠনিক বিশেষত্ব 
থাকে না। কোষকলার কোনো রকম ক্ষতি সাধিত হলে এ সকল 
্াযুপ্রান্ত রাসায়নিক উপাদান দ্বারা উদ্দীপিত হয়। সাধারণত ব্যথার 
অনুভূতি-গ্রাহক শ্ীযুপ্রাস্ত দেখা যায়। এক ধরনের স্লাযুপ্রান্ত অনেক 
রকম ব্যথার অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়; আরেক ধরনের স্্ামুপরাস্ত 
সাধারণত যাস্ত্রিক কিংবা তাপীয় শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 
ামুপান্তগুলো উদ্দীপিত হওয়ার পর তা ছোটো ছোটো অনুভূতিবাহী 
্্রাুতত্ত্র দ্বারা বাহিত হয়। এ-ডেল্টা তত্তসমূহ (4,-618 0155) 
তুলনামূলকভাবে বড় এবং এরা তীব্র ব্যথা দ্রুত পরিবহন করে। 
পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র সি-তত্ত (০ 71০5) অব্যাহত “তোতা, ব্যথা পরিবহন 
করে। এ সকল স্্রায়ুতন্ত্র পশ্চামূল (0015] £০০) দিয়ে মেরুরজ্জু 
বা সুযুম্না কাণ্ডে প্রবেশ করে। অবশ্য কিছু তন্ত সম্মুখ মূল (৬5701 
10905) দিয়েও ঢোকে। : 

সুষুম্না কাণ্ডে প্রবেশ করার পর পিছনের ধুসর বস্তুতে দ্বিতীয় 
পর্যায়ের শ্ায়ুতন্তর সঙ্গে রিলে (518)) স্থাপিত হয়। এখানে ব্যথার 
অনুভূতি অন্যান্য শ্ামৃতস্তর মাধ্যমে আগত স্পর্শ ও অন্যান্য 
অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। 


স্পর্শ কিংবা চাপের অনুভূতি ছোটো স্্াযুতস্ত দ্বারা ব্যথার 
অনুভূতি পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য আঘাত পেলে 


ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দিলে ব্যথা কমে যায়। মস্তিষ্ক থেকে নিষ্্গামী 


অনুভূতি ব্যথার অনুভূ প্রভাবিত করতে পারে। দুশ্চিস্তার 
সময় ব্যথার অনুভূতি দ্রুত পরিবাহিত হয়। এজন্য এ সময়ে ব্যথার 


এভাযেরীবিরানাকশেষেষলজরতারেরীকিাপুমোরকােজাে বীর 


৩৬৮ 


তীবৃতা বেড়ে যায়। সুসুয্না কাণ্ডের 

ড যায র ধূসর বস্তুর পশ্চাৎ প্রলম্বি 
অংশের রিল স্থান থেকে খাথার অনুভূতি সাধারসত দুধের সলুপথ 
দিয়ে মস্তিষ্কে গমন করে। এদের মধ্যে প্রধান স্্াুপথটি স্পাইনো- 
থ্যালামিক পথ নামে পরিচিত, যে দিক থেকে ব্যথার অনুভূতি উদ্ভূত 
টির থ্যালামাসে যায় এবং থ্যালামাস 
থেকে তৃতীয় পর্যায়ের স্্ায়ু গুরুমস্তিষ্ষের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং ব্যথা অনুভূত হয়। সরাসরি গ্াযুপথ ছাড়া, ব্যথার অনুভূতি 
সহি 

1৪) যায় এবং ৫ 

এবং সিঙ্গুলেট জাইরাসে তা বাহিত হয়। নয়টি টার 
ব্যথানাশক ওষুধ সম্ভবত স্পাইনো-রেটিকুলার পথের উপর রিয়া 


৩ 


করে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যথার কষ্ট অনেক কম অনুভব করে। 


গুরু মস্তি 


২ 
অন্যান্য অনুভূতির স্বাযু 


বার অনুভূতি পরিবহনের লু-শয়ীরত। পরায় ব্যথার অনুভূত গ্রাহক 
দ্বারা গৃহীত ব্যথার অনুভূতি নির্দিষ্ট সলাত দ্বারা বাহিত হয় এবং সুসুন্না কাণ্ড 
ও মন্তিষ্ে ব্যথার অনুভূতির ভীবৃতা ও প্রকৃতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয় 


ষুম্না শীর্ষের কেন্দ্রীয় নালির কিছু অংশ আগত ব্যথার 
ভূ অবদমিত করতে পারে। এই অংশসমূহ উদ্দীপিত হলে 
সন্তবত এন্ডোর্ষিন নিঃসৃত হয়। এরা মরিফনের মতো রাসায়নিক 


উপাদান। শরীরের ভিতরেই এগুলো তৈরি হয় এবং এদের 
মরফিনের মতো বেদনালাঘব করার ক্ষমতা আছে। দেখুন: 
[সা.এ.] 


11181595107 67000101075: 2009001 


[১৪18 পেইন্ট সাজের জন্য এবং বস্তুর বহিরাবরণ রক্ষার 
জন্য ব্যবহৃত তরল পদার্থ যা বাতাসের সংস্পর্শে কঠিন আবরণ সৃষ্টি 


শব াযেরপবালকিশিআনলারকারোইশকজামবিশকাজজাপলর ভা: ঢা 


[জান জারি 


করে। রঙিন পদার্থ বা পিগমেন্ট (01£77670) ও ৃ 
সহযোগে তরল মাধ্যমে মিশ্রিত রে ইন রিনা ইডি 
মাধ্যমের তিসির 017566৫) তেলের মতো গুণ থাকা চাই যাতে তা 
বাতাসের সংস্পর্শে এক সময়ে কঠিন হয়ে যেতে পারে (40) 

আধুনিক পেইন্টে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ থাকে। এই 
যৌগগুলো পিগমেন্ট সহ তরল মাধ্যমে সমসত্বভাবে ছড়িয়ে দেওয়া 
হয় (0199759)। পেইন্টের প্রলেপ যখন বস্তুর উপর পড়ে তখন 

শেষ পর্যস্ত খুবই পাতলা একটি রঙিন পর্দা বস্তুর উপর থেকে যায়। 
১১ শ্রেণি রয়েছে৷ 
মাফিক ফল পাবার প্রয়োজনেই এই বিভাজন। শ্রেণিগুলো 
হচ্ছে স্থাপত্যণিল্পে ব্যবহৃত পেইন্ট, বাণিজ্যিক দ্রব্যাদিতে ব্যবহৃত 
পেইন্ট এবং শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহাত পেইন্ট। 
আরও একটি শ্রেণিও উল্লেখ করা যায়। সেটি নান্দনিক। শিল্পীর 
তুলিতে ব্যবহৃত পেইন্ট। ও 
স্থাপত্যশিল্পে ব্যবহৃত পেইন্ট বাতাসে সহজে শুকিয়ে 
(07178) যাওয়া ধর্মবিশিষ্ট। এ পেইন্ট তুলির সাহায্যে অথবা 
ভাবে স্প্রে 8/) করে প্রয়োগ করা হয়। এখানে পেইন্টকে 
হয় পানি দিয়ে নতুবা জৈব দ্রাবক দিয়ে হালকা করে নেওয়া হয় যে 
পেইন্টকে জৈব দ্রাবক দিয়ে হালকা করে নেওয়া হয় তাতে পানিতে 
অদ্দবণীয় রেজিন (551) থাকে। এই রেজিনগুলো হচ্ছে শেলাক 
(%)919০) বা গালা, সেলুলোজ জাতক (০6111956 0611%80৬55), 
(807110) ও ভিনাইল (৮1191) রেজিন এবং বিভিন্ন 
পদের বিটুমিন (01101975)| জৈব দ্রাবক দিয়ে হালকা করে নেওয়া 
পেইন্টের প্রলেপ বস্তুতে পড়ার কৌশল হচ্ছে দ্রাবক বাম্পাকারে চলে 
যাওয়া, কিবা জারণ প্রক্রিয়া ঘটা অথবা দুইটি পদ্ধতিই একসঙ্গে 
ঘটা। পেইন্টে রজিন (০57) মিশ্রিত থাকলে দ্রাবকের বাম্পীভবনই 
এর শুকিয়ে (176) যাবার মূল কারণ। পেইন্ট মাধ্যমে তেল 
জাতীয় বা তেলে 
পেইন্ট শুকাবার কারণ। পানি দিয়ে যে সকল পেইন্ট হালকা করা 
যায় তাদের মূল উপাদান পানিতে দ্রবণীয় অথবা তা পানির সাথে 
ইমালশন গঠন করে। ল্যাটে্স। (1916) পেইন্ট তৈরির প্রধান 
প্রক্রিয়া মুল উপাদানের ইমালশন রকরণ (৩17.15101 

00157760281107)) | দেখুন: [07108 ০11) 877917617 601%1061 1 
যে সকল বাণিজ্যিক পণ্য পেইন্ট করা হয় সেগুলোর মধ্যে 
কয়েকটি হচ্ছে পাকশালায় (0101007) ও লন্ড্িতে ব্যবহৃত 
বিভিন্ন মন্ত্রপাতি ও 


চিহ দিতেও লাগে। পেইন্ট প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে এবং 

প্রয়োগ করা পেইন্ট বাতাসে শুকিয়ে কিংবা তাপ দিয়ে পাকা করা হয় 

(90150760)। 
শিল্পকার 


দেখুন: চ1£]7610, ১1906 ০9811 1 


[৯9196909750180061018919 

/১০2170006617918-এর একটি বর্গ। এদের পরিণত সদস্য মাছ, 
জলজ পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরজীবী। এগুলোর নিয়োক্ত 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাইপোডার্মিস-এর নিউক্লিয়াস খণ্ডিত এবং প্রধান 
ল্যাকুনীয় বাহিকা (15091027 %55561) পাশ্বীয়ি। পুরুষ প্রাণীতে 
সাধারণত ২-৭টি সিমেন্ট গ্রন্থি থাকে। স্ত্রী প্রাণীর বন্ধনী থলি 


৩৬৯ 


পদ এাালযাললবাযোালার আেটতিজাহাইলাজাহকরলা চা হাবিযানবললাাএমকঠীব়াদবপ্চা ফা লঃজাষেইীরতারবিপশো দাবা 


(11891167520) ভেঙ্গে যায় যাতে করে দেহ-গহ্বরে ডিম ফুটে। 
৫ র হুকগুলো লম্বা সারিতে সাজানো এবং কোনো কোনো 
প্রজাতির দেহে কাটা থাকে। মেরুদন্তী প্রাণীতে যেসব প্রজাতি 
সাধারণত দেখা যায় তার মধ্যে 1,97/9711)/:0/98725 019০805 এবং 
05171795916 উল্লেখযোগ্য। দেখুন: 4১০৪07008011919 1 


0০910159714 120807877 (উত্তর আমেরিকার এক £৯০০0179021017918) 
[রে.র.] 


১৪19 017677)976111 প্যালিয়োনেমার্টিনি পর্ব 
[২//7017909618-এর শ্রেণি £0014-এর একটি বিরল বর্গ। এদের 
প্রতিরক্ষাহীন প্রোবোসিস, পাতলা জেলীর মতো অস্তস্বক এবং দুই 
কিংবা তিন স্তরবিশিষ্ট দেহপেশি হয়েছে। এখানকার অনেক সদস্যের 
আদি-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, প্রান্তীয় অবস্থানের স্্রাুতন্ত্র, অক্ষিকা 
(9০611), সিলিয়াুক্ত গর্ত (0111850 ৪:০০9$55) এবং অস্ত্রীয় 

(10155011781 01910100189) থাকে! করোটীয় অঙ্গ যদি 
উপস্থিত থাকে তবে তা সাধারণত সরল ধরনের । দেখুন; &00218; 


1২77%170170900619| [রে.র.] 


চ১৪1৭০০15011077765 প্যালিওনিসসিফরমিস 
01970193198 মাছদের একটিবড় বর্গ। এ বর্গে রয়েছে প্রাচীনতম 
রেফিন (9/-0177০) মাছদের বহু প্রজাতি, যাদের উদ্ভব ঘটেছিল 
ডেভোনয়ানের নিম রভাগে অথবা তারও আগে এবং ক্রিটাসিয়াস সময় 
পর্যন্ত টিকে ছিল। লোনা পানি ও স্বাদু পানি উভয় পরিবেশ থেকেই 
এদের অনেক গণ ও প্রজাতির বর্ণনা রয়েছে, তবে অধিকাংশ প্রজাতি 
সম্বন্ধেই তেমন ভাল জানা যায়নি। প্যালিওজোয়িক সময়ের প্রধান 
যে দুটি উপবর্গের কথা জানা গেছে তার একটি মাকুআকৃতির 
৮৪188077500 এবং অপরটি তাদের থেকে উত্তৃত চওড়া 
চ180950107010611 


১ 


(দি 
/117 
74117 [11111 
1৮৮ 5775 00101 [1171 
(লা পু 


কার্বোনিফেরাসের শেষ ভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রেটিসোমিড 71270507185 


1790158185 


চ১৪1901)10901)6771567" প্রত্ব-প্রাণরসায়ন 


জতবীকতলতাগকরলারসর 


চ8189070150910-রা ছোট থেকে মধ্যম আকারের মাছ। এদের 
অন্ত্কঙ্কাল ছিলো যথেষ্ট অস্থিময়। সারা দেহ রম্বিক (0707701০) 
ধরনের আশে আবৃত ছিল এবং দেহের উপরিভাগে তির্যকভাবে 
সেসব আশ সজ্জিত থাকতো। দেহের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে 
উপর দিকে উঠানো থাকতো এবং শেষ পর্যন্ত তা হেটারোসার্কাল 
(09160061021) ধরনের পূচ্ছ পাখনা ধারণ করত। 

সাধারণভাবে ৫ র দেহ ছিল দুপাশ থেকে চাপা। 
অনেকটা রম্বিক- র বা আয়তাকার, লম্বা পম্ঠীয় ও পৃচ্ছ 
পাখনার সম্মুখভাগ কোণাকার। শ্রোণি পাখনা ছোট অথবা 
অনুপস্থিত, নিয় চোয়াল খাটো এবং চোয়াল-বন্ধনী খাড়া। দেহের 
পার্্বভাগের আশ পুরু ; লেজ দ্বিধাবিভক্ত ও হিটারোসার্কাল ধরনের। 
দেখুনঃ £০৪000৫11; 0110170199161)  010955010091811, 
0516101001995 | [সৈ.হু.ক.] 


[১৪196051)010%1091968 প্যালিওস্পনডাইলয়ডিয়া 
12212805170114)15$ নামের এ ছোট, সমস্যাবহুল মাছ-দলের 
জন্য ব্যবহৃত বর্গের নাম। ডেভোনিয়ান যুগের মাঝামাঝি সময়ের 
শিলাত্তর থেকে প্রাপ্ত এ মাছের বিস্তৃতি কেবল স্কটল্যান্ডের 
কেইথনেস (০81011035) এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করা 
হয়। এ মাছের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫ সেমি। করোটি, মেরুদণ্ড, পুচ্ছ 
পাখনা এবং কখনো কখনো যুগ্ন শ্রোণি পাখনায় 

কঙ্কালের উপস্থিতি বোঝা যায়! অন্যান্য মাছের সঙ্গে এদের সম্পর্ক 


অনিশ্চিত। সৈ.হু,ক.] 
[১1966 প্যালেট মেরুদ্তী প্রাণীর মুখ-গহ্বরের তালু। এখানে 
মুখ-গহবর এবং নাসিকাছিদ্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পৃথক হয়েছে। 


স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালুর (818৩) দুটি অংশ রয়েছে। নাসিকা- 
ছিদ্রের নিচে এবং অভ্যন্তীরণ অবস্থানে শক্ত তালু থাকে। অন্যদিকে 
নরম তালু মুখ এবং নাসিকা গলবিলের মাঝখানে পর্দার মতো ঝুলে 
থাকে। শক্ত তালুর মাঝখানে অস্থির একটি স্তর রয়েছে। শক্ত তালুর 
উপরিভাগে একটি মিউকাস আবরণী থাকে যা স্তরীভূত স্কোয়ামাস 
ইপিথেলিয়াম (5002170905 2101070110701)-এ আব্ত। 

52474 
কিনারা প্রতি পার্শবের দুই প্রস্ত শ্রেম্মা-বিল্লির সাথে সংযুক্ত। এই 
খিলান (98180179 ৪101) নামে পরিচিত এবং তালুস্থি 
দলকে বে রে দ্র মারে বর আলে 
৬৮4, টা 
নরম তালুর মুখের দিক শক্ত তালুর আবৃত অংশ বেড়ে 
এবং উপশ্লেন্মা বিল্লিতে প্রকৃত শ্রেম্া গ্রন্থিটি অবস্থিত। 

মুখ থেকে নাসিকাছিদ্র পৃথক করা ছাড়াও শক্ত তালু একটি খজু 
তালু যার বিপরীতে জিহবা খাদ্যবস্ত চূর্ণ করে এবং এর উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। স্থির অবস্থায় নরম তালু ঝুলে থাকে। চোষণ, 
গলাধঃকরণ বা বমি করার সময় এটি গলবিলের নাকের অংশ থেকে 
মুখকে আলাদা করে রাখে। কথা বলার সময় এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
কাজ করে যদি-না ব্যঞ্জনধবনির জন্য নাসিকা স্পন্দনের প্রয়োজন 
হয়। দেখুন: 31০০০) । [রে.র.] 


ঢ১৪1901)1001861111507 প্রত্ব-প্রাণরসায়না ভূ-তাত্বিক 
র্রিয়াসমূহের অনুশী অতীত নন প্রকৃতির উ 

] কালের জীবের র উপর 
সংগৃহীত অধিকাংশ তথ্য ফসিলের থেকে পাওয়া গিয়েছে। 
সে সময়ে সংঘটিত প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের তথ্য পাললিক 
শিলা ও ফসিলে বিদ্যমান জৈব অণুতে পাওয়া যায়। ফসিল জ্বালানি 


7১৪1607১091) বিলুপ্ত উত্ভিদবিজ্ঞান 


আলা জা কবল লাস হা ীরকামল নাইকা চর ৪তা ইবরার লাহললওাতেইমাাযাানাহজ 


অবক্ষেপ এবং সূক্ষ্ম কণার আকারে বিকীর্ণ শেল ও চুনাপাথরে 
বিদ্যমান জৈব বস্ত্র কোষের টুকরোগুলো রাসায়নিকভ 
পরিবর্তিত হয়ে অধিক স্থিতিশীল আকারে পৌছে গিয়েছে। এসব 
সংরক্ষিত জৈব যৌগ ও জীবন্ত কোষের উপাদানের আণবিক গঠন 
তুলনা করে গবেষকগণ অতীত ও বর্তমান প্রাণরসায়নের মধ্যে সাদৃশ্য 
ও বৈসাদৃশ্য শনাক্ত করেন। 

্রত্ব প্রাণরাসায়নিক অনুশীলন থেকে দেখা গিয়েছে যে বর্তমান 
সময়ে জীবন্ত জীবে সংঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো বহুকাল ধরে 
জীব দ্বারা সংঘটিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব 
আছে কিনা তা নির্ণয় করতে প্রত্ব-প্রাণরাসায়নিক কৌশলগুলো 
পৃথিবী- বহির্ভূত জগৎ থেকে প্রাপ্ত বস্তুতে প্রয়োগ করা হয়। দেখুন: 
[75150990091098%: 1819010191095 | ঢসি.হ.] 


১৪1০0190127) পুত উত্ভিদবিজ্ঞান ভূতাত্বিক প্রাচীন- 
কালের বিলুপ্ত না ফসিল উদ্ভিদ ও উত্তিজ্জের পাঠকে 
প্যালিও বা ফসিল উত্ভিদবিজ্ঞান বলে। প্রাচীন ফসিল সংক্রান্ত 
জীববিজ্ঞানের (6৪160710109) একটি শাখা হিসাবে এতে ভূতত্ব ও 
উত্তিদবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ের জ্ঞান ও তথ্যকে একত্রে বিবেচনা করা 
হয়। এর উপাদানগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সময়ের নানা শিলাস্তরে 
সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের ফসিলের অংশবিশেষ এর মধ্যে 
রয়েছে ফসিলায়িত পাতা, বীজ, পরাগরেণু স্পোর বা রেণু কাঠের 
অংশ ও কখনো কখনো ফুল ও ফল। এদের প্রত্যেকটির একটা করে 
নাম দেওয়া হয় যাকে টাছা। 005 বা 01281) 06115 বলা হয়। 
এসব টুকরা টুকরা উপাদান একত্র করে প্যালিওবিজ্ঞানীরা চেষ্টা 
করেন একটি সম্পূর্ণ উত্তিদকে অতীতে বাস্তবে যেমন ছিল তেমন 
করে পুনগঠিন (50075000) করতে এবং সেই সাথে তখনকার যে 
বনে এসব উত্তিদ বাস করত সেই প্রাচীন বনগুলোকেও পুনর্গঠন 
করতে। এই ফসিল উত্তিদগুলোর রেকর্ড থেকে জানা যায় যে 
পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের কিভাবে ক্রমাগমন ঘটেছে 
অর্থাৎ বলা যায় যে পৃথিবীর উত্ভিদকূল দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম 
ছিল না, বরং বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের উত্ভিদ 
প্রজাতির আবির্ভাব ও সমাবেশ ঘটেছে এবং তার মাধ্যমে 
বর্তমানকালে এসে পৌছেছে। প্যালিওউত্তিদবিজ্ঞান শুধু উত্তিদ সংগ্রহ 
করা, বর্ণনা করা ও নামকরণ করা নিয়েই জড়িত নয়, সেই সাথে 
উদ্ভিদ জগতকে ক্রমবিবর্তনের আলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, 
বিলুপ্তিপ্রাপ্ত ও জীবিত উদ্ভিদের মধ্যে কি সম্পর্ক, প্রাচীনকালে 
পরিবেশীয় অবস্থা কিরূপ ছিল (যার প্রভাবে প্রাচীন বনরাজি টিকে 
ছিল) তা পুনর্গঠন করা, এবং যেসব শিলাস্তরে ফসিল পাওয়া যায় 
সেই শিলাস্তরের আপেক্ষিক ভূতাত্বিক বয়স (সময়সীমা) নিরূপণ 
করা, ইত্যাদি বিষয়গুলোও এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। 

অধিকাংশ ফসিল উত্তিদ পাওয়া যায় কোমল শিলাস্তরে 
(979195) ও সৃম্মমকণার শিলার (51105107705) মধ্যে, যা 

প্রাচীন জমাকৃত প্রস্তরীভূত কাদা। সবচেয়ে ভালো নমুনা পাওয়া 
যায় যেসব শিলা বন্যাপ্রাবিত সমতল ভূমিতে (0990 01913) 
প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে, লেকে, জলাভূমিতে, 
বগে (১০৪০), ও সমুদ্রতীরে, লেগুনে বা বদ্বীপে (8510817১)| 
আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা বা ছাই (যার প্রস্তরীভূত অংশকে 19 
বলে) হঠাৎ করে উত্ভিদকে (ও প্রাণীকেও) ঢেকে ফেলে সংরক্ষণ 
করার একটা উত্তম মাধ্যম। কয়লা ও নরম শিলার উপর স্তর পরীক্ষা 
করেও বহু প্রাচীন গাছ সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। দেখুন: 795511 
55945 8100 (00105; চ8160100019£) [81%70105%); 0081; 098] 
95115; 7০010080100 1 [নুই.] 


৩৭০ 
বিজররসূকাম্রাাীবিুোছোএচাীবিশাতামরা একি চারার কাজল একতারা এতো অক লএচযীবিতমািদৃকোমজা এজ 


চ১2)60068770279])1) মহাসাগরের 
সঞ্চালন প্রক্রিয়া, রসায়ন, জীবভূগোল, উর্বরতা এবং পললক্ষেপণ 
ইতিহাসের অনুশীলন। এটি একটি মাত্রিক ক্ষেত্র। এতে অতীতে 
রেকর্ডের ব্যবহার করা হয়। সাগর পর্বের (0)81179 £90199) 
থেকে এটিকে পৃথক করতে এ শাখায় এসব বিষয়ে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। সাগর পর্বের অনুশীলন ভূতত্বের মতোই পুরাতন বিষয়। 
এতে মহাদেশের উপর সংরক্ষিত স্বল্প মাত্রায় ছড়ানো ছিটানো 
মহাসাগরীয় রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। 
তিনটি ভিন্ন উপাত্ত সেটের উপর নির্ভর করে : 
(১) মহাদেশ ও মহাসাগরের প্রকৃতি এবং মহাসাগরের তলদেশের 
ভূসংস্থানের পুনর্গঠন, (২) সাধারণত জৈবস্তরীয় প্রকৃতির একটি 
সময়গত কাঠামো, এবং (৩) মহাসাগরের রসায়ন, উর্বরতা, সঞ্চালন 
প্রক্রিয়া, পলল সরবরাহ এবং অন্যান্য উপাত্ত। ভৌগোলিক পুনর্গঠন 
্রত্বচুম্বকীয় এবং সাগরের তলদেশে ছড়ানো উপাত্ত থেকে প্লেট 
টেকটোনিক (91916 €5০1017103) দ্বারা সরবরাহ করা হয়। দেখুন; 
11816 16010101051 
পরিবেশ সংক্রান্ত স্থিতিমাপ মহাসাগরের তলানীর মণিক- 
বিদ্যাসংক্রান্ত তথ্য গ্রথনিক, রাসায়নিক ও প্রত্বজীবসংক্রান্ত ধর্মাবলি 
থেকে উদ্ভৃত। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ সাগরের তলদেশের 
পানির প্রকৃতির চাবিকাঠি, জৈব পদার্থের পরিমাণ অক্সিজেন 
যোজনের (০৮8০1791107) মাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে; সিলিকা 
ও ফসফেটের পরিমাণ থেকে পৃষ্ঠ পানির উর্বরতা সম্পর্কে ধারণা 
পাওয়া যায়। সতর্কতার সাথে পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ দ্বারা গাছ ও 
প্রাণীর সমাবেশ সম্পর্কে মূল্যবান সংখ্যাগত উপাত্ত পাওয়া যায় যা 
থেকে নিকট অতীতের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা এবং অল্প 
অন্যান্য.বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। অক্সিজেন ও কার্বন আইসোটপ 
অনুরূপভাবে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার উপাত্ত প্রদান করে। দেখুন: 
171067. 10171615]7 1211770 5901706055 81601700105 । [সি.হ.] 


চ১8169067)6 প্যালিওসিন ভূতাত্বিক পরিমাপে সর্বশেষ 
পর্যায় 09702010 878-এর দুটি প্রধান বিভাগের (পিরিয়ডের) মধ্যে 
প্রাচীন বিভাগের (পিরিয়ডের) নাম 1০081), যার শুরু হয়েছিল 
আজ হতে ছয় কোটি বছর পূর্বে অন্য বিভাগ বা পিরিয়ডের নাম 
02%7709)। টার্শিয়ারিকে মোট পাচটি ঈপকে (৮১০০5) ভাগ করা 
হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ঈপকের নাম প্যালিওসিন। এর 
শুরু হয়েছিল পূর্ববর্তী মেসোযোয়িক ইরার ক্রিটেসিয়াশ পিরিয়ড শেষ 
হবার পরেই। 

প্যালিওসিন ঈপকে কিছু সময় পর পর আঞ্চলিক ভূমির উত্থান 
(00110) ও সামুদ্রিক পম্চাদগতি (7817170 7981655101) ঘটে এবং 
এদের মধ্যবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য যেসব পরিবর্তন হয় তাতে 
স্বলপন্থায়ী সাগরের প্রসার ও বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। এই ঈপকের 
পূর্ববর্তী ক্রিটেসিয়াশ পিরিয়ডের সমাপ্তি ঘটে এবং সেই সাথে 
পৃথিবীব্যাপী সাগরগুলোর সঙ্কোচন ঘটে। সত্যিকার পর্বতগঠনের 
জন্য যে ভূঁআন্দোলনের (9:98076513) প্রয়োজন তা খুব কমই 
ছিল, যদিও স্থানীয়ভাবে কোনো কোনো স্থানে তা ছিল প্রবল। যেসব 
পরিচিত স্থানে ক্রিটেসিয়াশ হতে প্যালিওসিন পর্য্ত ধারাবাহিকভাবে 
সামুদ্রিক তলানি পলি পড়ে তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও সীমিত। 

প্যালিওসিনে সামুদ্রিক জীবগুলোর মধ্যে পূর্বে যেসব উপস্থিত 
অথচ দুর্লভ ছিল, তাদের প্রসার ঘটে, যেমন, [৫15০1০5, 


৩৭১ 7১৪1০০০০)৪ প্যালিয়োকোপা 


লালা যইিলাললিদা মার্টিন তাআলা $ছেপীবামবিতোহজালা একা কবজ ভাজা কতোটা এ ফারোইবিািলোবাাএ কামে বিজববিসাকোযালাএশীোরীতিিাধহাদদাাীরিনিশববাংনা মারি রীবিভালবিৃতোএজরী্পুকোাসোএডারেদিলোষহসাএ কানে লাতালাওলারী 


£850000945, 90111700105, ও [0181711)16615 | বিশাল চুনাপাথর 
(1171651006) গঠনকারী ফোরামিনিফারগুলো পরিষ্কার অগভীর 
সাগরের পানিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। ক্রিটেসিয়াশের শেষেই 
সুস্পষ্টভাবে যে জৈবস্তর দেখা যায় তা "177 0768. 79178” কাল 
নামে পরিচিত, কারণ এ সময়ে পূর্বের প্রাধান্য বিস্তারকারী যেসব 


৪০) 
রে 
০ 
চি 
2 
চৈ 
পি 
তে 
শ্লি 


জীব ছিল তারা হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন__ 60178101000 


গোত্রীয় শামুক (আসল 0০191771165 ও এযা10711৩5) এবং ভূ 

বিশালাকৃতি ডাইনোসরের মতো সরীসৃপ যেমন, 
10170005058015, 01551958015 ও 705095875) | প্যালিওসিনে 
স্থলজ জীবের উল্লেখযোগ্য বৈ মধ্যে বলা যায় আদিম 
স্বভাবের অমরাবাহী (010]181) দর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব, 
সংখ্যাবৃদ্ধি ও বিবর্তনের বিস্ফোরণ ঘটে (যেমন, পতঙ্গভূক প্রাণী, 
0190901 মাংসাশী প্রাণী, রা তী্ দ্নুদত্তযুক্ত 
প্রাণীর (99115) পূর্বপুরুষ ও ব প্রাইমেটস) এবং 
অন্যদিকে প্রাচীন (71215010191) স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (যেমন 
ক্যাঙ্গারু) অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
প্যালিওসিনের শেষদিকে স্তন্যপায়ীদের বিস্তার নির্দেশ করে যে 
আন্তঃমহাদেশীয় ভূমির মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। 


দেখুন: 781501710198%। [নুই.] 
7১৪1০০9০1171960105% প্রাচীন রা অতি 
প্রাচীনকালের জলবায়ুবিজ্ঞান শিক্ষা যাতে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী অথবা 


কোনো অঞ্চল জুড়ে দীর্ঘকালের আবহাওয়ার প্যাটার্ন বা ধরন 
সম্বন্ধে জানা যায়, যেমন, কোনো কোনো সময় আবহাওয়া বহু 
হাজার অথবা লক্ষ বছর ধরে শুষ্ক শ ঠাণ্ডা থেকেছেঃ আবার কোনো 
কোনো সময় আবহাওয়া দীর্ঘকাল ধরে আর্্র ও গরম থেকেছে; 
আবার কখনো তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে বরফ যুগের 

করেছে (21801981107 বা 1০০ ৪৪৪) যা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 

সময় ধরে স্থায়ী ছিল। প্রাচীন জলবায়ুবিজ্ঞানে “ র নির্দেশক” 
(011]18110 117010810915) ব্যবহার করা হয় যা ভূ র দ্বারা 
শনাক্ত ও বিশ্রেষণ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাচীন ভূগোল সংক্রান্ত 


'এছাড়া ভারতে ও সাহারা 


515 অর্থাৎ অতীতের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা। 
সেজন্য প্রাচীন জলবায়ু সংক্রান্ত বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রয়োজন হয় ভূতত্ব 
ও আবহাওয়া সংক্রান্ত ভৌতবিজ্ঞানের। নির্দেশকের 
কিছু উদাহরণ : ফসিল পাম গাছের পাতা স্পিটস্বার্গেন ও 
আান্টারকটিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, দি 
সময় ক্রান্ত্ীয় আবহাওয়া মি লা বিরাজ 
শিলার উপরে মিনা 
(81801613) প্রভাবে সৃষ্ট টা খাজ-কাটা লক্ষ্য করা 
গেছে (অতএব এঁসব এলাকা শীতপ্রধান অঞ্চল মনে করা যায়); 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে বিলুপ্ত ম্যামথের হোতির 
মতো দেখতে এক প্রজাতি) হাড়ের উপস্থিতি, । মহাদেশীয় 
সরণ (০900716718] 0017) এবং প্লেট টেক্টোনিকস্‌ (01516 
(901017105) যদিও এসব র ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, কিন্ত 
সবগুলোর জন্য নয়। 
আধুনিক ও প্রাচীন জলবায়ু উভয়ই দুটি নিয়ামকের 
তি উপর নির্ভরশীল, যেমন গ্রহসম্বন্ধীয় অবস্থা ও গ্রহাবলি 
নিয়ন্ত্রণ। ৮ বহির্ভূত যেসব অনিয়ম ঘটে তার কারণ__ 
কদিকে পৃথিবীর সাথে সূর্যের যে সম্পর্ক তার সামান্য পরিবর্তন ঘটা 
রর হতে যেসব বস্তু নির্গত হয় নি তার 
মধ্যে অতি সুন্স্ম ভিন্নতা দেখা দেওয়া। পৃথিবীর নিজের মধ্যে যেসব 
নিয়ামক কাজ করে তা নির্ভর করে আগ্নেয়গিরির অগ্যুৎপাদনের 
দ্বারা কি পরিমাণ ধূলিকণা (89) বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে তার 
উপর; তাছাড়া পর্বতমালার উচ্চতার পরিবর্তন ও মহাসাগরীয় 
স্লোতের পরিবর্তনের উপর। 


পৃথিবীর সব রকম পরিবেশ দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম 


করে : ০১) চত্রীয় পুনরাবৃত্তি ঘটনা অর্থাৎ একই ঘটনা যা কিছুকাল 


পর পর ঘটে; এবং (২) বিবর্তনমূলক কোনো'কিছুর বিকশিত হবার 
অভত্রীয় ধাপসমূহ। প্রধান চত্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত গ্যালাক্সির ঘূর্ণন বা 
আবর্তন, যা প্রতি ২০০-২৫০ ৮ ১০৬ বছরে একবার ঘটে। এর প্রভাব 
কেমন তা পুরোপুরি ভালো করে জানা যায়নি; তবে এটা প্রায় 
নিশ্চিত যে এই ঘটনায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র ও এর উপর 
নির্ভরশীল অসংখ্য উপাদান (9০015) অন্তর্ভূক্ত, যার মধ্যে জলবায়ু 
একটি। 

এখন জানা কথা যে, যদিও অতীতে মুর খুব বড় ধরনের 
পরিবর্তন ঘটেছে, তবে সেগুলো একটি নিদিষ্ট রখা অতিক্রম 
করেনি। কারণ, বিলুপ্ত জীবের ফসিল থেকে জানা যায় যে, সব 
রকম বৈপ্লবিক (০1011078/) ঘটনা সত্তেও বিপাকীয় 
(ছি৬০1118)]9 77618011০) (প্রায় ২৫ ১০" সে. বা ৭৭4 
১৮" ফা.) বেশ স্থায়ী ছিল। ভূতাত্বিক তথ্য হতে জানা যায় যে, 
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং নতুন নতুন ণর ঘটনাগুলো 
প্রধান প্রধান প্রাচীন ভৌগৌলিক ও প্রাচীন চূম্বকীয় ও জলবায়ুর 
ইতিহাসের ঘটনাগুলোর সাথে যুগপৎ সংঘটিত হবার একটা প্রবণতা 
লক্ষ্য করা যায়। এসব পরিবর্তনের নিদিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো জানার 
ব্যাপারে বিজ্ঞানের বহু বড় বড় সমস্যা মোকাবেলা করার মধ্যে এটি 
একটি অন্যতম। দেখুন: ০11002191098%; 7৪1609800987811; 
58017000]. (8109109£9); 90601801001 [নু.ই.] 


চ৪1০০01)8 প্যালিয়োকোপা 0504০9৫8-এর একাট 
বিলুপ্ত বর্গ। এদেরকে ৮৪1595০97109-ও বলা হয়। এদের 
উল্লেখযোগ্য মধ্যে লমবাসোজা কব্জা (7178০) রয়েছে 
চিত্র দেখুন)। এই 0১:8০০৫-গুলোর ফ্রন্টাল ছিদ্র এবং একক 


চ১916০99০0105% প্রাচীন পরিবেশবিজ্ঞান 


প্রতিলিপন পদ্ধতি (0801108876) নেই। অনেক গণে এদের পিগু 
(19১৪) এবং র অধিত্যকাগুলো (019) আড়াড়িভাবে লম্বা 
এবং অস্পষ্ট। সাধারণভাবে সম্মুখদিক থেকে এই ভাল্ব 7, 91, 52, 
[.2 নামে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে সুগঠিত অধিত্যকা হলো, $2 
এবং তা পিগাকারে উপস্থিত। এটি অভান্তরীণ বহিশ্চালক পেশিতে 


দাগ ফেলে। 


4810/90/141107)4 পুরুষ বোমে) এবং স্ত্রী ক্যারাপেসের 
(উপরের সারি) এবং অজ্ঞকীয় চিত্র 


এদের দেহের নরম অংশ সংরক্ষিত হতে দেখা যায়নি। এই 
কারণে জীবিত সদস্যদের সাথে তুলনা করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে | এ 
বর্গ_উপবর্গ 9০971011000179 এবং 10196506761109007178 তে 
ভাগ করা হয়েছে। দেখুন: 090:8008 | [রে.র.] 


[১9169600195 প্রাচীন পরিবেশবিজ্ঞান ভৃতাত্তবিক 
সময়ের পরিমাপে দূর অতীতকালের বিভিন্ন জীবপ্রজাতির 
পরস্পরের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল ও সেই সাথে যে পরিবেশে 
তারা বাস করত তার অবস্থাই বা কেমন ছিল তা নিয়ে যে বিজ্ঞান 
গড়ে উঠেছে তাকেই প্যালিওইকোলজি বা প্রাচীন পরিবেশবিজ্ঞান 
বলে। প্রাচীনকালের ইকোলজি পাঠ মূলত অনুমানভিত্তিক 
ব্যাখ্যামূলক এবং প্রাথমিক বা মৌলিক ধারণা যে ও প্রাণী 
বর্তমানের মতো অতীতেও একই রকম পরিবেশীয় অবস্থায় বাস 
করত এর উপর ভিত্তি করে এই বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। শিলাস্তরে 
যেসব নিদর্শন অর্থাৎ ফসিল সংরক্ষিত আছে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে প্রাচীন ইকোলজি বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় 
যেসব উত্ভিদ ও প্রাণী বাস করত তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং 
তার সাথে তাদের আপেক্ষিক প্রাচুর্য কেমন ছিল তারও একটা হিসাব 
তৈরি করতে চেষ্টা করেন। 

ফসিলগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে কিছু প্রাচীন 
ইকোলজীয় ব্যাখ্যা তৈরি করা হয় এবং কিছু ব্যাখ্যা আসে এসব 
শিলা থেকে যার ভিতরে ফসিলগুলো সংরক্ষিত ছিল। বহুক্ষেত্রে এই 
দুই উৎসই (955815 ৪110 1[09015) ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। 
০6[1819790-এর খোলসের আকৃতি অথবা সাতার কাটার বা 
হামাগুড়ি দিয়ে চলার মতো অন্যান্য গঠন-অঙ্গ তাদের চলাফেরা 
করার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু চিঞরা)18 
অথবা ৪৪3001095-এর পাতলা ও ঠুনকো ধরনের খোলস তাদের 
পেলাজিক (91881) অবস্থানকে অের্থাৎ সমুদ্রতীর হতে অনেক দূরে 


৩৭২ 
লা লাকী তলমাগজ ভা বাীবিজানবসৃভাজ (লাল ি্ালবিশৃজাবাএলরএ তারক বশ াববাহলঞ কারী ্াাবিশৃযোষকহ লও ভারী নর যাহা নাএলহরকীবিকরাসাবদাজানবসার তােীবিাযবিপূাবাোর ৬ 


শাক কাতলা ওযা ইবিমবিদৃসোহরাজরযোই 


খোলা সুরে) নির্দেশ করতে পারে। প্রবাল (০০71) ও একই স্থানে 
রী নিশ্চল (5950610181%) জীব অথবা গর্ত করে বাস করে 

এমন 7)619০%1905 ও 01801710909 তাদের বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় 
দেখা যেতে পারে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্ভবত তারা যে স্থানে বাস 
করত সেখানে গর্ত করে থাকত। যখন ফসিল সমাহারের 
(85501701859) সদস্যদের তাদের জীবিত বংশধরদের (যাদের 
জীবনচক্ জানা আছে) সাথে তুলনা করা যায় তখন বুঝা যায় যে, 
ফসিল সমাহার হচ্ছে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত সদস্যদের 
মিশ্রণ। এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রমাণ করা যায় যদি এঁ গ্রুপের কিছু সদস্য 
ভেঙে যাবার অথবা ক্ষয়ে যাবার লক্ষণ প্রকাশ করে, অথবা যদি 
লেগে-থাকা 11০7০) অঙ্গগুলোর হালকা মুক্ত ভাল্ব বিদ্যমান 
থাকে। খোলসের (91611) আইসোটপিক গঠন পরীক্ষা করে অতীতের 
পরিবেশের তাপমাত্রা অথবা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানা যেতে 
পারে। 

ফসিলসহ শিলাগুলো ব্যাখ্যামূলক তথ্যাদির প্রধান উৎস হতে 
পারে। যেসব তলানি (56৫1719715) শিলার মধ্যে থাকে তার 
উপাদানসমূহের বিন্যাস (0০০:০) যে স্থানে তলানি পড়ে সে স্থান 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করতে পারে। যেমন পানিবাহিত 
তলানিতে £৪৫০৫ 09৫$-এর অর্থাৎ স্তরীভূত ভূমির উপস্থিতি, অর্থাৎ 
যে ভূমিতে বা ০৩৫5-এ মোটা (০০875) হতে সূক্ষ্ম মানের (975 
৪1৪০5) উপাদানগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে বিন্যস্ত থাকে 
তাহলে সেখানে হয়ত কোনো ভূমিধবস হতে পারে অথবা কোনো 
পূর্বে ভাসমান অবস্থায় ছিল মনে করা যায়। বিশেষ ধরনের 
কিছু ছোট ছোট তরঙ্গ (10155) চিহ্বের উপস্থিতি, চৌচির হয়ে ফেটে 
যাওয়া কাদামাটি, বৃষ্টির ফোটার ছাপ বা অন্যান্য পাললিক গঠন 
করতে পারে। তাছাড়া অতীত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যানের ভিত্তি 
হতে পারে জৈব পদার্থের প্রাচুর্য অথবা ক্যালসিয়াম কার্বনেট 
(চুনাপাথর) অথবা ০91155, £18০071 অথবা ফসফোরাইট বা 
ম্যাঙ্গানিজ অক্ত্রাইডের | 

উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সংমিশ্রণ হয়ত পানিবাহিত 
তলানির ক্ষেত্রে সঠিক বা পরিষ্কার নির্দেশনা দিতে পারে, যেমন__ 
জলাশয়ের তলদেশের বৈশিষ্ট্য কেমন, সেইস্থান তীরভূমি থেকে কত 
কাছে বা দূরে, তার গভীরতা, পানির আলোড়ন ও ঘোলাত্ব কেমন 
ইত্যাদি। দেখুন; 20091955; 78190170192) 99৫17017127 
[9০151 [নুই.] 
1১৪1609590579791)% প্রত্ব-ভূবিদ্যা প্রাচীনকালের 
ভূগোল। ভূ হাসের সকল ঘটনা যেহেতু সাম্প্রতিককালের 
পৃথিবী থেকে একটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটেছে সেহেতু প্রত্ব-ভূবিদ্যা 
সব সময়ই ভূতত্ব অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। এ 
বিষয়টি ভৌগোলিক তথ্যের সকল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্িষ্ট। প্লেট 
টেকটোনিকের আগমনের সময় থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 
সুনির্দিষ্ট কোনো ভূতাত্বিক বৈশিষ্ট্য মহাদেশীয় ব্লকের স্থানাস্তর_ এবং 
মহাদেশীয় অববাহিকা বন্ধ হওয়া ও খোলার সঙ্গে সম্প্কিত। 
সময়ের সাথে সাথে অবিরতভাবে ভূসংস্থান বদলায়। ভূতাত্বিক 
ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা ভূতাত্বিক অতীতের প্রত্ব-ভূবিদ্যাগত 
পুনর্গঠন তথ্যাদি সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। দেখুন: 00701791708] 
01011; 1806 06010101051 

প্রত্ব-ভূবিদ্যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ প্রভাবকারী সকল ভূতাত্তবিক 
ঘটনার কাঠামো প্রদান করে। কোনো বিশেষ অনুশীলনের জন্যও 


৩৭৩ 
নাইলা জানলা তাতেবিকাবরিপুোহৎ লাকা জামাত লাএতারেমীরিজবেছিপরাবানোরফাহেউবিজাব বিশ্বকবি াতাকিজিদৃতোমবারালমারিারশবুতোষযাদনও চাববীবি নবম সটীিভা্াচানএজােীবিভালবৃতোবলারনারীবিঝাববিশবযোষবাদরমাতাী 


বালোওলাভাবি্ালইমোখবালাওতা্ীবিছালমাকে জর 


এ বিষয়টি অপরিহার্য, যেমন_ প্রত্বজীবতত্বে জীব ও সম্প্রদায়ের 
(০077/7811) বন্টনের ধরন। পুনগঠিন প্রদানের দ্বারা সম্পদের 
অনুসন্ধানে প্রত্ব-ভূবিদ্যার প্রায়োগিক মূল্য আছে যা অনাবিষ্ষৃত 
সম্পদ অনুসন্ধানে সম্ভবনাময় অঞ্চল নির্দেশ করতে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

ভূতত্বের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রত্ব-ভূবিদ্যাতে তথ্য সংগ্রহ করা 
হয়। ভূপদার্থবিদ্যা, শিলাতত্ব, পলল তত্ব, স্তরবিদ্যা এবং প্রত্ুজীব- 
তত্ব বিভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে। অতীতকালের মহাদেশীয় অবস্থান 
্রত্ব-চুম্বকত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। শিলা তৈরির 
সময়ের চুম্বকত্বের (9078761 [7881605) দিগংশ অভিমুখ 
(427700) 01500107) শিলা উৎপন্নের সময় চুম্বকীয় উত্তর বা 
দক্ষিণ মেরুর দিক নির্দেশ করে, যা থেকে ক্ষেত্রের প্রকৃত দিকস্থিতি 
(91767081101) জানা যায় এবং এ দিকস্থিতি শিলা উৎপত্তির সময়ের 
দিকস্থিতি থেকে নড়াচড়া করতে বা ঘুরে থাকতে পারে। রেমানেন্ট 
চৌম্বক ক্ষেত্রের নতি প্রাচীন অক্ষাংশ নির্ণয়ে ব্যবহার করা যায়। 
জলবায়ুগত দিক থেকে সংবেদী পললের উপস্থিতি থেকেও অক্ষাংশ 
অনুমান করা যায়। ভূতাত্বিক অতীতের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা কঠিন, 
কারণ পরম দ্রাঘিমার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নেই যেমনটি 
আছে অক্ষাংশ মাপার জন্য। তৎসত্বেও স্থানসংক্রান্ত স্বাভাবিক 
সীমাবদ্ধতা, জীবভৌগোলিক সম্পর্ক এবং প্লেট চলনের আপাত 
ধরনের সংমিশ্রণ দ্বারা অধিকাংশ মহাদেশের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে 
সঠিক আপেক্ষিক দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়েছে। দেখুন: 6৪1০০- 
01171810108; 28160860198; 78160177851191019]া) | ঢসি.হ.] 


৪15086০1060 প্রত্ব-ভৃতত্ব  অতীতকালের কোনো 
এক সুনিরিষ্ট সময়ে কোনো এলাকার ভূতাত্বিক বৈশিষ্ট্য। একটি 
প্রত্বতাত্বিক মানচিত্রে অতি পুরাতন ভূ-চিত্রে ভূমিক্ষয় পৃষ্ঠ) নিচে 
অবস্থিত শিলার বন্টন প্রদর্শিত। এ ভূ-চিত্র পরবতীকালে আরো 

পললের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। পুরাতন ভূমিপৃষ্ট প্রদর্শনের জন্য 
আচ্ছাদনকারী শিলাকে কল্পনাশ্রিতভাবে অপসারণ করে মানচিত্রটি 
তৈরি করা হয়। এসব মানচিত্রে এলাকার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য, যেমন_ 
চ্যুতি ও ভাজ এবং সে সঙ্গে অতি পুরাতন ভূঁ সংস্থান, বিশেষ করে 
পানি নির্গম প্রণালী অঙ্কন করে দেখানো হয়। মানচিত্রগুলো 
আঞ্চলিক ভূতাত্বিক ইতিহাসের তথ্যও প্রদান করে। এসব বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে অতি প্রাচীনকালে সাগরের বিস্তৃতি, পললের উৎস এলাকা 
এবং রূপবিকৃতির সময় অন্ততুক্ত। প্রত্ব-ভূতাত্তবিক মানচিত্রগুলো চাপা 
পড়া ভূসংস্থান বা ভূতাত্তিক গঠন শনাক্তকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
এসব ভূতান্তিক গঠন শনাক্তকরণের কারণ এই যে, উপরের স্তরের 
নিচে অবস্থিত এসব গঠন পেট্রোলিয়াম ট্র্যাপ (78) হিসাবে কাজ 


করে। [সি.হ.] 


১৪101770197) প্যালিওইন্ডিয়ান আমেরিকার আদি 
অধিবাসীদেরকে প্যালিওইন্ডিয়ান বলা হয়। অধিকাংশ প্রত্বতত্ববিদ 
মনে করেন এশিয়া থেকে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আদি অধিবাসীগণ 
আমেরিকায় প্রবেশ করে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে এটা ঘটেছিল, তা 
নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ রয়েছে। একদল 
পণ্ডিতের ধারণা উইসকনসিন বরফ যুগের শেষের দিকে প্রোয় ১৩০০০ 
বছর আগে) মানুষ উত্তর আমেরিকায় প্রথম পা রেখেছিল এবং 


[১9160110770 প্রত্বপ্রস্তর যুগ 


ক্লোভিস সভ্যতাকে তারা নতুন পৃথিবীর আদি সভ্যতা হিসাবে গণ্য 
করেন। আরেকদল পণ্ডিতের ধারণা মধ্য থেকে প্রাথমিক উইসকনসিন 
বরফ যুগে প্রোয় ২০০০০ থেকে ৩০০০০ বছর আগে) মানুষ প্রথম 
আমেরিকায় প্রবেশ করে এবং তারা মনে করেন প্রাকক্লোভিস 
সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে কিংবা পাওয়া যাবে। 

এশিয়ার পুরান প্রস্তর যুগের দুটি প্রযুক্তি আমেরিকার 
আদিবাসীদের উৎস নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে 
নুড়ি পাথরের মধ্যভাগ এবং ০০7৩ 870 1815১ প্রযুক্তি। এটা দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় পুরান প্রস্তর যুগে (প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে) প্রচলিত 
ছিল। অনেকের ধারণা এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীরাই ২০০০০ বছর 
আগে সাইবেরিয়া ঘুরে উত্তর আমেরিকায় পদার্পণ করেছিল। এরাই 
পরবতীকালে ক্লোভিস প্রযুক্তির প্রচলন করে এবং তা পুরো 
আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় প্রযুক্তি পুরাতন প্রস্তর যুগে 
সাইবেরিয়ার 01119 সভ্যতায় প্রচলিত ছিল (প্রায় ৩০০০০ থেকে 
১২০০০ বছর পূর্বে)। [0/91191 মানুষ বরফ যুগের বড় বড় ম্যামথ 
শিকার করতো। মনে করা হয়, তারা ১২০০০ বছর আগে আলাম্কায় 
গিয়েছিল। 

[09010191 মানুষ বেরিঙ্গিয়ার পূর্বপ্রান্তে পৌছানোর পর বরফ 
গলে সাগরের পানি ফুলে উঠে এবং এর ফলে সাইবেরিয়া থেকে 
আলাস্কা আলাদা হয়ে যায়। এভাবে এশিয়াবাসীরা মূলভূমি 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় 
1950151 মানুষের আমেরিকায় পুরানো আর্কাটিক সভ্যতার জন্ম 
দেয়। এরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ক্লোভিস প্রযুক্তির উদ্ভব 
ঘটে। [সা.এ.] 


8১৪16011610 প্রত্বপ্রস্তর যুগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ, যখন 
মানুষ মূলত পাথরের টুকরা দ্বারা হাতিয়ার তৈরি করতো। ১৮৬৫ 
সালে 7010 1,600 প্রত্ুপ্রস্তর বা পুরাতন প্রস্তর যুগ শব্দটি 
প্রস্তাব করেন এবং এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি এ যুগের পরবর্তী 
নবপ্রস্তর (ব501311০) বা নতুন প্রস্তর যুগেরও সংজ্ঞ প্রদান করেন। 
তাঁর মতে এ নতুর প্রস্তর যুগে কিছু কিছু পাথরের হাতিয়ার মসৃণ বা 
চূর্ণন করে তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রত্বুবিদগণ এসব 
সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। বর্তমানে অনেকের কাছে প্রতুপ্রস্তর যুগ 
হলো সেই সময় যখন মানবজাতি সম্পূর্ণভাবে শিকার ও সংগ্রহের 
উপর জীবিকা নির্বাহ করতো এবং নতুন প্রস্তর যুগ হলো প্রত্বপ্রস্তর 
যুগের পরবর্তী সময় যখন মানুষ প্রাণী লালন-পালন ও গাছপালা 
জন্মানো শুরু করে এবং সামাজিকভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছিল। অন্যান্য প্রত্ববিদের কাছে প্রত্প্রস্তর যুগ কেবলই একটি 
কালাস্তর যা মোটামুটিভাবে প্রাইস্টোসিন যুগের সমসাময়িক কাল। 
অন্যদিকে নতুন প্রস্তর যুগ প্লাইস্টোসিন পরবর্তী হলোসিন 
(কোয়ার্টারনারি যুগ থেকে সাম্প্রতিক প্রত্বৃতান্বিক কালসীমা) অবকল্প 
বা সাম্প্রতিককালের প্রথমদিকের কিছু সময় নিয়ে গঠিত। দেখুন: 
06091958108] 11776 50216) [36011010101 

প্ত্প্রস্তর যুগ বা অন্য যে কোনো সমাজনীতির সর্বব্যাপী সঠিক 
সংজ্ঞা উদ্তাবন অসম্ভব, কারণ কৃত্রিম প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আলাদাভাবে 
পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এ কারণে প্রত্বপ্রস্তর যুগ বুঝানোর জন্য 
বর্তমান সময়ের দুই মিলিয়ন বৎসরেরও অধিক আগে পাথরের 


চ১৪160160195% প্রাচীন জীববিজ্ঞান ৩৭৪ 


শসা জল বাসি সা বলঃলাও লাভবান কোদগলাওকাছেইযরাপ আনান যাইয়া হাব বংলা রিারবানেএর 


হাতিয়ার ব্যবহারের সৃচনালগ্নু এবং বর্তমান সময়ের ১২০০০ থেকে 
১০০০০ বৎসর পূর্বে গত তুষারযুগ সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়কে 
সাধারণত নির্দেশ করা হয়। 

এ পর্যন্ত মানুষের তৈরি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাতিয়ার ইথিওপিয়া, 
কেনিয়া ও তানজানিয়ায় পাওয়া গিয়েছে এবং তা বর্তমান সময়ের 
২.৫ থেকে ১.৬ মিলিয়ন বৎসর পূর্বের ঘটনা। এসব হাতিয়ার ছিল 
অপরিবর্তিত পাতলা পাথরের টুকরা এবং রূপান্তরিত শিলাগুটি ও 
পাথরের খণ্ড। এসব শিলাগুটি ও পাথরের খগ্ডকে পাতলা পাথরের 
টুকরায় পরিণত করা হতো। বর্তমান সময়ের ১.৬ থেকে 
১.৫ মিলিয়ন বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় অন্তত কিছু মানুষ দুইদিকে 
মুখকরা জান ভোরল ছি রি হও উদ লরি 
প্রত্ববিদদের কাছে হস্তকুড়াল নামে পরিচিত। প্রথমদিকের 
হস্তকুড়ালের চোকলা করার পদ্ধতি (7181078) ছিল স্থল প্রকৃতির, 
কিন্ত সময়ের সাথে সাথে চোকলা করার পদ্ধতিতে অধিক উৎকর্ষ 
সাধন করা হয়েছিল। বর্তমান সময়ের আগে ১ মিলিয়ন বংসরের 
মধ্যে হাত-কুঠার নির্মাতারা আফিকার অধিকাংশ এলাকায় এবং 
নিকট- প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বর্তমান সময়ের পূর্বে ৭৫০,০০০ 
বসরের মধ্যে তারা ইউরোপে পৌছে গিয়েছিল। 

আদি প্রস্তর যুগ (5805 900170 4১৪০)/ নিম্ন প্রত্বপ্রত্তর যুগ 
স্পষ্টতই বর্তমান সময়ের পূর্বে ২০০,০০০ থেকে ১৩০,০০০ বছরের 
মধ্যে বিস্তৃত ছিল, কিন্ত এর সঠিক কাল সম্ভবত স্থানের উপর নির্ভর 
করে ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে। আফ্রিকার উপ-সাহারাতে (5০- 
92178181)) প্রস্তর যুগের সূচনার পরেই এসেছিল মধ্য প্রস্তর যুগ, 
অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরেশিয়াতে নিম়-প্রস্তর যুগের পরে 
আসে মধ্য প্রত্রপ্রস্তর যুগ। মধ্য প্রস্তর যুগ/মধ্য প্রতুপ্রস্তর যুগের 
হাতিয়ারের মধ্যে হাত-কুঠার ছিল না। মধ্য প্রস্তর যুগ/মধ্য 
প্রতুপ্রস্তর যুগের প্রধান হাতিয়ার ছিল ভালোভাবে তৈরি পাথরের 
শন্ক। এসব পাথরের শক্কের প্রান্ত চোকলা করার পদ্ধতি দ্বারা প্রায়ই 
রূপান্তর করে চেছে ফেলার হাতিয়ার (51055018675), ছুরি, 
অপুদত্তর (0০111081815-_খাজকাটা প্রান্তবিশিষ্ট খণ্ড) ও অন্যান্য 
হাতিয়ার তৈরি করা হতো। ইউরোপে মধ্য প্রত্ুপ্রস্তর যুগের 
জনসাধারণ ছিল নিয়্যানডার্টাল (68700107915), 19710 $77712715 
/16)176)1/116/:55 | নিয়্যানডার্টাল মানব মধ্য প্রত্ুপ্রস্তর যুগের 
প্রারস্তে নিকট প্রাচ্যেও বাস করতো, কিন্তু মধ্য প্রত্ুপ্রস্তর যুগের 
শেষদিকে (বর্তমান সময়ের ৭০,০০০-৬০,০০০ বছর পূর্বে) দৈহিক 
গঠনের তুলনামূলক বিচারে বর্তমান মানুষ স্পষ্টতই তাদের 
স্থলাভিষিক্ত হয়। ইউরোপ ও নিকটপ্রাচ্যের বাইরে মধ্য প্রত্বপ্রস্তর 
যুগের/মধ্য প্রস্তর যুগের প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের হাড় মূলত বিরল, 
বা অত্যন্ত খাণ্ডিত বা উভয় প্রকারের। দেখুন: 81700111721) | 

ইউরোপ, নিকট-প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় মধ্য প্রত্ুপ্রস্তর যুগের 
পরে আসে উচ্চ-প্রতুপ্রস্তর যুগ (000৩7 7819011010)। নিকট-প্রাচ্য, 
উত্তর অফ্রিকার সন্নিকটবতী এলাকা এবং পূর্বে ইউরোপে এ যুগের 
আগমন ঘটে বর্তমান সময়ের ৫০,০০০ বছর পূর্বে, কিন্তু পশ্চিম 
ইউরোপে এ যুগের আগমন ঘটে বর্তমান সময়ের ৩৫,০০০ বছর 
পূর্বে। উচ্চ-প্রত্বপ্রস্তর যুগ ও প্রস্তর যুগের শেষভাগকে কৃত্রিম 
উৎপাদিত হাতিয়ার (0109011211)) দ্বারা বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করা কঠিন 
কাজ, কারণ যেসব স্থানে এ দুটি যুগ সুস্পষ্ট সেসব অঞ্চলে সময় ও 
স্থানের ব্যবধানে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। সময় ও 


ডাকব চাটনি তাজবসাথকহউবিারবিশতাাজজ রহ 


উচিত ভািন্ নেচার? 
প্রথমদিকের চেয়ে উচ্চ-প্রত্ুপ্রস্তর/প্রস্তর যুগের শেষদিকে অনেক 
বেশি ঘটেছিল। এ থেকে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, উচ্চ- 
ছিল, যা প্রস্তর যুগের প্রথমদিকের মানুষের ছিল না এবং এটা 
সম্ভবত জৈব স্াযুতত্বীয়) সীমাবদ্ধতার কারণে ঘটেছিল। 
এঁতিহ্যগতভাবে বলা যায় যে, উচ্চ-প্রত্বপ্রস্তর যুগের অবসান 
হয়েছিল গত বরফ যুগে, যা বর্তমান সময়ের ১২,০০০ থেকে ১০,০০০ 
বছর পূর্বে ঘটেছিল, তবে উচ্চ প্রত্প্রস্তর যুগের কৃত্রিম হাতিয়ার এবং 
অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ইউরেশিয়ার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে অনেক 
সহস্গাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। উপ-সাহারা আফ্রিকায় পাথর যুগের 
শেষভাগ থিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ পর্যস্ত ব্যাপক আকারে অব্যাহত 
ছিল এবং কোনো কোনো স্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকাতে 
কয়েক শতাব্দি পূর্বে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে প্রথম আসার পূর্ব- 
পর্যন্ত প্রস্তর যুগের শেষভাগের মানুষ বিদ্যমান ছিল। দেখুন: 
£১00010091085%; /10060195%) 29551] 1001) | [ি.হ.] 


[১1601760195 প্রাচীন জীববিজ্ঞান বহু প্রাচীনকালের 
জীববিজ্ঞান, যা থেকে ফসিলের সাহায্যে অতীতের বিলুপ্ত হয়ে 
যাওয়া উত্ভিদ ও প্রাণীর ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়। এই প্রাচীন 
জীববিজ্ঞানের সাথে ভূতত্বের জ্ঞানও জড়িত। 

ফসিল নমুনার মধ্যে বহু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির জীবের অস্তিত্ব, 
যেমন, ৩৮১০৯ বছরের বেশি প্রাচীন শিলার মধ্যে প্রাপ্ত আণুবীক্ষণিক 
ব্যাকটেরিয়া হতে মাত্র কয়েক হাজার বছর পূর্বের ৪৪৬৩1 ১০৫ এ 
প্রাপ্ত মানুষের অপরিবর্তিত হাড়ের ফসিল অন্ত্ূক্ত। এসব ফসিলের 
সংরক্ষণের মানও ভিন্নতর, যেমন- কোথাও কোথাও মাঝেমধ্যে 
পাওয়া দেহের নরম অংশ (যেমন-__ চামড়া ও পালক ইত্যাদি); 
আবার কোথাও নরম মাটিতে ছাপ যা পরে শক্ত হয়ে শিলাতে 
পরিণত হয়েছে; এসবের মধ্যে গাছের বা প্রাণীর খোলসের (97611) 
অস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। 

খুব সাধারণ (7705. ০011107) ফসিলের মধ্যে পাওয়া গেছে 
বিভিন্ন প্রাণী গ্রুপের দেহের শক্ত অংশ; এছাড়া প্রাচীন উত্তিদের কাণ্ড, 
শেকড়, রেণু বা বীজ ইত্যাদির অংশও ছাড়া ছাড়া অবস্থায় পাওয়া 
গেছে। তাই এসব ফসিলখণ্ড রেকর্ড অতীতের জৈব ইতিহাসের 
পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিবরণ দিতে পারে না। যেসব ফসিল বেশি পাওয়া 
যায়, যেমন কোনো জীবের খোলস বা কক্কাল, তারাই যে একমাত্র 
জীব তা সঠিক নাও হতে পারে; কারণ বহু জীবের কোনো ফসিল 
গঠন হতে পারেনি অথবা খুব. অস্পষ্ট থেকে গেছে। যেমন__ 
ফসিলায়িত কীটপতঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ; কিন্তু এটা অনুমান করা ঠিক 
হবে না যে, ভূতাত্বিক দিক দিয়ে প্রাচীনকালে তারা বর্তমানের চাইতে 
কম ছিল। 

প্রাচীন জীববিজ্ঞানের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, তাতে জীব 
দেহের শুধু খণ্ড অংশই থাকে না, তার সাথে তাদের কার্যকলাপের 
নিদর্শনও লিপিবদ্ধ থাকে, যেমন-_ কোনো প্রাণীর চলাফেরার চিহ_- 
রেখা বা পথচিহন বা পদচিহ্ন এবং তাদের তৈরি কিছু গর্ত। 
উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে কানেকটিকাটের উপত্যকায় ডাইনোসরদের 
পায়ের ছাপ খুবই সাধারণ। এমন ছাপ অন্যান্য মহাদেশেও পাওয়া 
গেছে। এছাড়া, এমনকি জীব দ্বারা সৃষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য যদি প্রাচীন 


৩৭৫ 


চ১৪19929$0 প্যালিওযোয়িক ইরা 


কলাওমাণ রাবার ঠাক কাতলা কা: জং রোয়ানুর চাতেকিাারতো বাজাতে বা িৃতোহাা রিল লাখবাওাবেইী জিকা মাও জাতের বিভালরিবাদাএ জাযেরীনি্ানললামবাবাএকমািানিৃকোগলাওীবিজ কালার লোরজাছেটিািকোমনজাওচাহী 


শিলাগুলো থেকে বের (91800 করা যায় তাহলে তাও ফসিল 
রেকর্ডের অন্তর্তৃক্ত বলে বিবেচিত হবে। অনেক প্রাকক্যাশ্বিয়ান 
যুগের শিলার সাথে জৈব কার্বনের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও কোনো 
জীৰ পাওয়া যায়নি। মানুষের দ্বারা তৈরি কোনো দ্রব্য (10180) 
অবশ্য ফসিল নয়, কারণ এগুলো প্রত্বতত্ববিজ্ঞানের অর্থাৎ মানব 
সভ্যতার বিষয়বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। 

পৃথিবীর সৃষ্টির শুরুতেই “জীবনের (16) উপস্থিতি না 
থাকলেও এর উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য যেসব কীচামালের প্রয়োজন 
তা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল। বৈদ্যুতিক বিক্রিয়া (51501071081 
01501781695) ও অতিবেগুনি রশি আদি বায়ুমণ্ডলের উপাদানকে 
জটিল জৈব পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে; যা পরে একত্রিত হয়ে 
জীবিত কোষের আদিরূপে (070101০) পরিণত হয়। সনাক্তকৃত 
সবচেয়ে প্রাচীন জীবের মধ্যে এ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা 
হলো দক্ষিণ আফ্রিকার ০17975 থেকে প্রাপ্ত ৩.১*১০৯ বছর পূর্বের 
ব্যাকটেরিয়ার মতো কোষ। কিন্তু কেন এ একই সময়ের শিলাস্তরে 
বহু গ্রুপের অমেরুদন্তী প্রাণীর ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায় তার 
কারণ জানা যায় না। সম্ভবত ক্যাম্বুয়ান পিরিয়ডের 
(প্যালিওযোয়িক ইরা) গোড়ার দিকে প্রাণীদের দেহে শক্ত অংশ গঠিত 
হয় এবং প্রথম মেরুদস্তী প্রাণীর ফসিল অর্থাৎ আদিম স্বভাবের 
বিভিন্ন মংস্য গ্রুপের প্রজাতির ফসিল প্রাচীন অর্ভোভিসিয়ান 
শিলাস্তরে পাওয়া যায়। ডেভোনিয়ান পরিয়ডের শেষের দিকে 
মেরুদন্তী প্রাণীদের পানি হতে ডাঙ্গায় আগমন ঘটে ও সেই সাথে 
উভচর প্রাণীরও উত্তব হয়। প্রাক-ক্যাম্বিয়ান ও ক্যাম্বিয়ান সময়ে 
ব্যাকটেরিয়া ছাড়া সামুদ্রিক শৈবালের (সবুজ, বাদামি ও লাল) প্রাচুর্য 
ঘটে এবং সাইলুরিয়ান পর্যন্ত তা বজায় থাকে। তাই এই সময়টাকে 
88৪ ০1 918৪০, বা শৈবালের যুগ বলা হয়। অর্ডোভিসিয়ানের সময় 
থেকেই পানি হতে ডাঙ্গীয় প্রথম গাছপালার আগমন ঘটে এবং 
ডেভোনিয়ানে পৃথিবীতে প্রথম বনের সৃষ্টি হয়। এতে যেসব উত্ভিদ 
গ্রুপ অংশ নেয় তার মধ্যে £511901009165, আদিম লাইকোপডস্‌, 
হর্সটেলস, ফার্ন ও বীজযুক্ত ফার্ন প্রধান ভূমিকা পালন করে। এসব 
উত্ভিদ গ্রুপের আদি প্রজাতিগুলো সব ফসিল হয়েছে অথবা নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে। আবার এসব উত্ভিদ প্রজাতি কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে 
কয়লা সৃষ্টিতে অবদান রেখে গেছে। একই সময় উভচর প্রাণীর 
পরপরই মিসিসিপিয়ান সময়ে সরীসৃপের উদ্ভব ঘটে। প্রথম সত্যিকার 
স্তন্যপায়ীদের আগমন ঘটে মেসোযোয়িকের জুরেসিক পিরিয়ডে। 
মানুষ তুলনামূলকভাবে নবাগত, মাত্র কয়েক লক্ষ বছর প্রাচীন। সব 
মানুষ একটি প্রজাতির অন্তর্ভৃক্ত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় দুর্বল 
শারীরিক গঠন সত্ত্বেও ভূতাত্বিক দিক দিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই 

মানুষ পৃথিবীর বহুকিছুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যার তুলনায় পূর্বে এই 
21১27575851 
প্রাচীন উত্তিদের মধ্যে বিশেষ করে প্যালিওযোয়িক ইরার অধিকাংশ 
প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেলেও, কিছু কিছু প্রজাতি নানা প্রতিকূল 
পরিবেশের মধ্যে থেকেও পরিবেশীয় পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকে 
এবং বর্তমান সময় পর্যস্ত টিকে আছে, যেমন, নগ্নুবীজী উত্ভতিদের 
মধ্যে 017£2০ ৮1192, ১64%0912 521711762717675, 
96784912467: 212277162,1 46125275988. 50. ইত্যাদি। 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে এতো কোটি বছর পরও এসব উদ্ভিদের 
দৈহিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেজন্য এদেরকে “জীবন্ত ফসিল, 


01178 1955115) বলা হয়। এরা যেমন- দীর্ঘজীবী, তেমনি সুউচ্চ 
বৃক্ষরূপে আজও অনন্য। দেখুন: 7১৪81609687; 1.151110 
[0953115; 5955115; 17$110109091901700198; 76012081217 (80112; 
/1060107 781509010901)6101907% | [নু.ই.] 


[১916050] প্রত্বমৃত্তিকা ভূৃতাত্বিক অতীতে কোনো ভূখণ্ডে 
সৃষ্ট বা সৃষ্টি শুরু হওয়ার সময়কার মৃত্তিকা, অর্থাৎ একটি প্রাচীন 
মৃত্তিকা। প্রত্ুমৃত্তিকা তিন প্রকারের : স্মারক, চাপা পড়া এবং কোনো 
কিছু দ্বারা চাপা পড়া অবস্থা থেকে উঠে আসা (571,005) | 

স্মারক মৃত্তিকা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়েছিল 
কিন্তু পরবর্তীকালে তুলনামূলকভাবে নতুন পললের নিচে চাপা পড়ে 
নি। চাপা পড়া মৃত্তিকা অতীতের কোনো ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়েছিল কিন্ত 
পরবর্তীকালে তুলনামূলকভাবে নতুন পলল বা শিলার নিচে চাপা 
পড়ে গিয়েছে। এ ধরনের মৃত্তিকা খননের ফলে উত্তোলন করা 
মৃত্তিকা, যেমন__-নদীর তীর বা রাস্তা কাটা থেকে উত্তোলন করা 
মৃত্তিকা। চাপা পড়া অবস্থা থেকে উন্মুক্ত প্রত্বমৃত্তিকা হলো এমন 
মৃত্তিকা যা কোনো বস্তুর নিচে চাপা পড়া অবস্থায় ছিল কিন্তু আবৃত 
বস্তর ক্ষয়ের ফলে পুনরায় ভূপৃষ্টে উন্মুক্ত হয়েছে। এসব মৃত্তিকা 
বর্তমানে ভূমিপৃষ্ঠের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে এবং 
ভৌগোলিকভাবে বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অবস্থায় 
অন্যান্য মৃত্তিকার পাশাপাশি অবস্থান করছে। 

অধিকাংশ প্রত্বমৃত্তিকা বর্তমান ভূমিপৃঙ্ঠের উপর বিদ্যমান 
মৃত্তিকার সঙ্গে অঙ্গসংস্থানিক ও ধর্মাবলির দিক থেকে সদৃশ, কিন্তু 
একই এলাকা বা অঞ্চলের মৃত্তিকার সমগোত্রীয় হতে হবে এমন 
কোনো কথা নেই। প্রত্বমৃত্তিকার বিশেষণ এবং বর্তমান পৃষ্ঠিমৃত্তিকা ও 
এদের পরিবেশের সঙ্গে তুলনা থেকে ভূতাত্বিক অতীতে ভূপৃষ্ঠের 
সম্ভাব্য পরিবেশ পুনর্গঠন করা যায়। দেখুন: 5০11 [সি.হ.] 


চ৮৪1902010 প্যালিওযোয়িক ইরা ভূতাত্বিক সময় 
পরিমাপে তৃতীয় পর্যায় প্যালিওযোয়িক ইরা (প্রথম দুটি : 
/5101602010 এবং ৮1015792910 815) । এই ইরার শুরু হয়েছিল 
আজ হতে প্রায় ৬০ কোটি বছর পূর্বে ক্যাম্বিয়ান পিরিয়ডের মাধ্যমে 
এবং শেষ হয় প্রায় ২২.৫ কোটি বছর পূর্বে পার্মিয়ানের মাধ্যমে 
অর্থাৎ এই ইরার স্থিতিকাল ছিল প্রায় ৩৭.৫ কোটি বছর। এই বিশাল 
সময়কে শিলাস্তরের গঠন, ফসিলের পার্থক্য, সমুদ্রতলের উ্থান- 
পতন, প্রধান প্রধান পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত ম্যাগমা 
ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পিরিয়ডে 
(0০1195) ভাগ করা হয়েছে, যেমন-_ শুরু থেকে ৮78, 
09010010191, 91101180, 108৮0101810, 0410171161015 
(15515510018 ও চ50155181181-সহ), এবং সর্বশেষ 
7০1101801 ইতিহাসে এসব প্রধান ঘটনার কারণগুলোর 
মধ্যে মহাদেশীয় প্লেটগুলোর পার্থীয় বিচলন (191619] [01067067105 
01075 ০0100101708] 018055) অন্যতম যার ফলে পৃথিবীপৃঙ্ঠে 
মহাসাগরগুলো কখনো উন্মুক্ত হয়েছে, আবার কখনো বন্ধ হয়েছে। 
ভূতাত্বিক সময়ের এই বিশাল অংশ প্যালিওযোয়িক ইরাতে 
পৃথিবীর প্রাচীনতম পাললিক শিলাগুলো (5901709770815 19015) 
স্তরীভূত হয়, যার ভিতরে শনাক্ত করা যায় এমন সব ফসিল পাওয়া 


যায়। এসব শিলাস্তর পৃথিবীব্যাপী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সব 


চ১৪175806 91781767067) প্যালিসেড বিন্যাস 


জংলাঙলা ািলছা্াকষবালঃ$মাডেী ভান লাবাদোও তাজা কাববাদমাঙ ভাতিজার মাহ বলাগা বিন িশনোহগজরজাচে্ি 


মহাদেশেই সাধারণভাবে বিস্তৃত। এসব শিলাস্তর বহু হাজার মিটার 
পুরু চুনাপাথর বা ডলোমাইট (11709507 01 ৫01011109) ও তার 
সাথে কিছু 91815 ও বেলেপাথর দ্বারা গঠিত। এছাড়া মহাদেশের 
চারপাশে লম্বা ও সরু ৪9951001106 (100181)5 গুলো আরো পুরু 
বেলেপাথর, ৫: 51781 ও ০7০11 দ্বারা পূর্ণ ছিল। 

যদিও প্যালিওযোয়িকের শুরুতে উপআটলান্টিক সমুদ্র 0010 
48118700০০০) উপস্থিত ছিল, কিন্তু প্যালিওযোয়িকের শেষ দিকে 
তা অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ, তখন বাল্টিক রাশিয়ান ও আফ্রিকান 
মহাদেশগুলো উত্তর আমেরিকার চাইতে পশ্চিমদিকে সরে আসে এবং 
উত্তর আমেরিকার সাথে অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। প্যালিওযোয়িকের 
মোষের দিকে উত্তর আমেরিকার প্লেট সম্পূর্ণভাবে উখিত পর্বতমালা 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। 
প্রাপ্ত ফসিলের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্যালিওযোয়িকের আধিপত্য 
বিস্তারকারী ফসিল অমেরুদ্তী প্রাণীদের মধ্যে প্রধান গ্রুপগুলো হচ্ছে 
:01801010100905, 11110101095, 17801011010 06101)810900905, ও 
01909208151 এসব প্রাণী সে-সময় ত্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে বাস 
করত, বর্তমানে হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয়ত অত্যন্ত দুর্লভ হয়েছে। 
প্যালিওযোয়িকের মাঝামাঝি সময়ে মাছের এবং এর পরে 
কার্বোনিফেরাসে উভচর প্রাণীর উত্থান ঘটে। উত্তর গোলার্ধে আর্দ্র 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু কার্বোনিফেরাসে বিশাল কয়লা- 
উৎপাদনকারী জলাভূমি সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ তেল ও গ্যাস কৃষ্ণ 
সামুদ্রিক 8৪5110] 9081৩ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এসব মহাদেশীয় অগভীর 
সাগরের চারপাশে চুনাপাথর জমা হয়। কয়েক মিটার দীর্ঘ 
সরীসৃপণুলো পার্মিয়ান পিরিয়ডে প্রাধান্য বিস্তার করে। বিশাল 
সময়ের স্থিতিকালে (প্রায় ৩৭.৫ কোটি বছর) প্যালিওযোয়িকে 
অধিকাংশ আদিম প্রকৃতির প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিকাশ অথবা 
বিলুপ্তি ঘটে এবং পরবর্তী আধুনিক উত্তিদ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ও 
5161751-এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। 


1১৬1,7702010 


পার্মিয়ান পিরিয়ডে সারা পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু অত্যন্ত 
চরমভাবাপন্ন হয়; আবহাওয়া কখনো শুক্ষ, কখনো আর্দ, এর মধ্যে 
উঠানামা করে| দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক পরিবেশে ০0505, জিপসাম, ও 


৩৭৬ 


্্াএাকীকানবিপাতাবনালা তেন কবাএতাযেইীরর লুকাারেই 


খনিজ লবণ (1901 58105) ইত্যাদি জমা হতে থাকে । খনিজ্ব লবণের 
উৎপত্তি হয় সমুদ্র যে বিশাল অংশ মহাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে 
তা শুকিয়ে গেলে। অপরদিকে দক্ষিণের মহাদেশগুলোতে 
তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট বৈষম্য দেখা যায়; সেখানে অর্থাৎ একত্রিত 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ত্যান্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্ডিয়ার 
অধিকাংশই প্যালিওযোয়িকের শেষের দিকে বরফাচ্ছাদিত ছিল। 
যাহোক, প্যালিওযোয়িক ইরার ৩৫-৩৭.৫ কোটি বছরে নানা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে, যেমন, পৃথিবীর জলবায়ুর 
পরিবর্তন, প্রবল ও ব্যাপকভাবে মহাদেশীয় প্লেটের বিচলন, পাহাড় 
পর্বতের গঠন, ডাঙ্গায় প্রথম উত্তিদের ও উভচর প্রাণীর আগমন, 
পৃথিবী জুড়ে প্রথম বনের সৃষ্টি, সব মহাদেশ একত্রিত হয়ে একটিমাত্র 
৮811899 নামের বিশাল মহাদেশের সৃষ্টি, প্রথম সাইকাড, কনিফার 
বৃক্ষের আবির্ভাব, প্রথম মেরুদণ্তী প্রাণীর আবির্ভাব, কয়লা, গ্যাস, 
পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির সৃষ্টি। এমন বহু কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর 
প্যালিওযোয়িক ইরার সমাপ্তি ঘটে এবং মেসোযোয়িক ইরা শুরু হয়। 
দেখুন: 0810101181) 08100110910057 [06500180; 0100%101817) 
71816 090107105) 51101021) | [নু.ই.] 


7৮81152806  2779110617)91)1 প্যালিসেড বিন্যাস 
পাশাপাশি সাজানো কোষের এক বিশেষ বিন্যাসকে প্যালিসেড 
বিন্যাস বলা হয়। বিভিন্ন ব্যাসিলাস প্রজাতির অণুজীব, যেমন 
09/77257015775471 471/267292-র কোষগুলি ম্যাচের কাঠির মতো 
পাশাপাশি সাজানো থাকে এবং একটির সাথে আরেকটি কোণ বা 
87815 করে থাকে । এ বিন্যাসটি কোনো একটি প্রজাতির অণুজীবের 
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিন্যাস। এর উপর ভিত্তি করে 
অণুজীবকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। [হো.বে.] 


চ১৪]19017) প্যালাডিয়াম পারমাণবিক সংখ্যা ৪৬ ও 
পারমাণবিক ভর ১০৬.৪ বিশিষ্ট মৌল। এর সংকেত ৮এ। এটি ধাতু 
হিসাবে প্ল্যাটিনামের অনুরূপ । প্রকৃতিতে প্রাপ্যতা ও ব্যবহারিক 
গুরুত্বও গ্রাটিনামের মতো। ধাতুটি দেখতে রূপার মতো (511৬0 
%/1116)। বৃটিশ রসায়নবিদ ৬/1111এ]) 77940 ৬/৪114501 এর 
আবিষ্কারক (১৮০৪)। প্লাটিনাম আকরিকে বিশুদ্ধ এবং ক্যানেডীয় 
(০890181) আকরিকে সংযুক্ত অবস্থায় প্যালাডিয়াম পাওয়া যায়। 


প্যালাডিয়ামের ধর্ম 
আণবিক ভর ১০৬.৪ 
প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আইসোটোপ | ১০২ (০.৯৬) 
ভিৈরসংখ্যার ভিত্তিতে £) ১০৪ (১০,৯৭) 
১০৫ (২২.২৩) 
১০৬ (২৭.৩৩) 
১০৮ (২৬.৭১) 
১১০ (১১.৮১) 
কেলাসের গঠন (ফেসকেন্দ্রিক ঘনক (7৪০০- 
061769160 080010), 
সাধারণ যোজনী ২ এবং ৪ 
ঘনত্ব (২৫* সে., গ্রাম/সেঘি৩) ১২.০১ 
গিলনাঙ্ক € সে.) ১৫৫৪ 


৩৭৭ 


প্যালাডিয়াম ধাতু নরম ও নমনীয়। একে পিটিয়ে যে কোনো 
আকারে পরিণত করা যায়, যেমন চিকন তার ও পাত। ৮০০* সে. 
তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে 70০ এর আবরণ সৃষ্টি হওয়াতে ধাতুটি 
নিশ্রাভ দেখায়। এই অক্সাইডটির পাতলা আবরণ ফাটলহীন ও মস্ণ। 
তাপমাত্রা ৮০০* সে. এর বেশি হলে 7৫0 বিযোজিত হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করলে উজ্জ্বল ধাতু ফিরে পাওয়া যায়। 
সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক, ফসফরিক, পারক্লোরিক, 
আযাসেটিক, হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক আ্যাসিড আ্যাসিডিক 
বাঙ্স বা জলীয় বাঙ্গ প্যালাডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করেনা। কিন্তু 
১০০” সে. তাপমাত্রায় এদের কোনো কোনোটি ধাতুটিকে আক্রমণ 
করতে পারে। 

প্যালাডিয়াম চূর্ণ কিছু কিছু গ্যাসের ভাল শোষক 
(2950109171)। সাধারণভাবে আয়তনের ১০০০ থেকে ৩০০০ গুণ 
পর্যস্ত হাইড্রোজেন ও ইথাইন বা আসেটাইলিন এর চূর্ণ শোষণ করতে 
পারে। শোষিত গ্যাস বিশিষ্ট প্যালাডিয়ামকে উত্তপ্ত করলে 
হাইড্রোজেনকে সবচেয়ে দ্রুত ছেড়ে দেয়। প্যালাডিয়ামের এই ধর্ম 
গ্যাস মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়ার কাজে লাগে। 

প্রাটিনামের চেয়ে কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট হওয়াতে প্যালাডিয়াম 
ঝালাই ও সংযোজন (51178) কাজেও ব্যবহার করা হয়। (দেখুন: 
(518071))। বিশুদ্ধ প্যালাডিয়াম থেকে প্যালাডিয়াম স্পঞ্জ 
(5০786) তৈরি করা হয়। একক ধাতু হিসাবে প্যালাডিয়ামের 
সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বৈদ্যুতিক যোগাযোগে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় 
সুইচের (881071811০) সংযোগস্থানে। বিশেষ করে এ সংযোগস্থানে 
যেখানে বিদ্যুতপ্রবাহ কম। কঠিন বস্তুকে বাহক (51106011) করে 
ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রভাবকের জন্য প্যালাডিয়ামঅক্সাইড, 
৮৫০, ও প্যালাডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, £৫6017)2, ব্যবহার করা হয়। 

তড়িৎপ্রলেপনের (91500100180178) জন্য ইলেকট্রোলাইট 
(919০:01/0) হিসাবে প্যালাডিয়াম ক্লোরাইড, 012, সোডিয়াম 
টেট্রানাইট্রোপ্যালাডেট (7), 92 £00১)4 এবং প্যালাডিয়ামের 
অন্যান্য জটিল যৌগ (০011[)1,) ব্যবহৃত হয়। 

দন্ত চিকিৎসায়, ঘড়ির স্প্রিং বিশেষ ধরনের আয়নার পিছনের 
প্রলেপ এবং অলংকার হিসাবে প্যালাডিয়ামের ব্যবহার রয়েছে। 
স্বর্ণের সাথে মিশিয়ে শ্বেতব্বর্ণ (৮7119 £০10) তৈরি হয়। অলংকারে 
শ্বেতন্বর্ণের ব্যবহার ব্যাপক। [আ.জা.মা.] 


চএ|রা। পাম; খেজুর গাছ একবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
[-1119105108 শ্রেণির 45190809296 (১817096) গোত্রের সকল সদস্যই 
পাম নামে পরিচিত। এদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ পৃথিবীর সব 
মহাদেশের ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় (0901081 ও 5001109101081) 
অঞ্চলে বিস্তৃত। অধিকাংশ প্রজাতি অশাখান্বিত বৃক্ষ, যাদের শীর্ষদেশে 
বড় বড় পাতা (পাখার ন্যায় অথবা পিনেট যৌগিক পত্র) গুচ্ছাকারে 
সজ্জিত থাকে । পাতাগুলো শিরার (5173) মাঝে ভাজ করা অবস্থায় 


জিরা জার জগাভিনাভো তর 
মাধ্যমিক জাইলেম থাকে না। প্রাথমিক কোষকলাগুলো দীর্ঘ হয় এবং 
লিগনিন দ্বারা দৃঢ়তা পায়। কিছু পাম প্রজাতির কাণ্ড আরোহী 
স্বভাবের (011710108) ও পাতাগুলো ছড়ানো থাকে, যেমন, বেত বা 
রত্ন 08027) নামের গাছগুলো। কোনো কোনো পামগাছের কাণ্ড 
মাটির নিচে বা মাটির কাছাকাছি থাকে বলে এদের পাতাগুলোও 
মাটির কাছ থেকেই উত্থিত, যেমন, সুন্দরবনের লোনাপানির 
গোলপাতা (144 17/%7275) এবং আফ্রিকার ক্যামেরুনের পাহাড়ি 
এলাকায় ১৫০০-২০০০ মিটার উচ্চতায় 12120777175 এবং 
দাহোমির 7. //771115 

পামগাছের বিস্তৃতি বেশ চিত্তাকর্ষক। আরব দেশগুলোর 
মরুভূমি অঞ্চলে সুস্বাদু খেজুর ফলের গাছ, 7/০271) 
90)1%7-এর অনেক প্রকরণ পাওয়া যায়, যা বহু হাজার বছর 
ধরে মানুষ চাষ করে আসছে। ডাব বা নারিকেল (0০৫০৬ 77%402274) 
এশিয়া ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে বিস্তৃত। সুন্দরবনের মতো 
্রান্তীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে 74577 7%/09/5 (গোলপাতা) ও 
1/702717791%4056  হ্্যোন্তাল, হিস্তাল) এবং ভারতীয় 
উপমহাদেশের সর্বত্র 72%9671 5)1/55775 (খেজুর, যা থেকে 
শীতকালে রস সংগ্রহ করা হয়) জন্মায় এবং লাগানোও হয়। 
সিচিলিস দ্বীপে 1,949/684 71214/5109 পাম গাছ ডবল কোকোনাট 
নামে পরিচিত। এর বীজ উত্তিদজগতে সবচেয়ে বড়। পৃথিবীর 
সবচেয়ে দীর্ঘ পাম 067০521097% 27:25917, যার উচ্চতা ৬০ মিটারের 
উপর দক্ষিণ আমেরিকায়, কলোম্বিয়ায়, বোটোটার পশ্চিমে ৩০০০ 
মিটার উচ্চতায় কইনদিও গিরিপথে ১৮০১ সালে 11810014: এই বৃক্ষ 
আবিষ্কার করেন। এর কাণ্ড ও পাতার নিচে থেকে মোম জমে যা 
বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। এজন্য এই পামগাছকে ৮৪ 
ঢ৪1713 বলে। অন্য এক প্রজাতি 0. %12 কলোম্বিয়া ইকুয়েডর 
সীমান্তে সব পাম বৃক্ষের মধ্যে সবচেয়ে উচুতে (৪০০০ মিটার উচ্চতায়) 
জন্মায় । 057077182 %1727720510972 (তালিপাম), ২৫ মিটার পর্যস্ত 
দীর্ঘ, ভারতীয় উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে লাগানো হয়। 
দেখতে তাল গাছের মতো, তবে এদের পাতা ঝরে গেলে তার 
গোড়ার অংশ কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে। পাতার কিনারা কাটাযুক্ত 
হয়। এর পুষ্পমপ্ীরী বনুশাখান্বিত পিরামিডাকৃতি, যা বৃক্ষের শীর্ষদেশে 
জন্মায় ও ৭ মিটার দীর্ঘ হয়। এতে প্রায় ১০ লক্ষ ফুল ধরে। 
উত্ভিদজগতে এই পুষ্পমঞ্জীরী সবচেয়ে দীর্ঘ। গাছের বয়স ৩০-৪০ বা 
বেশি হবার পর একবারই পুষ্পমঞ্জরী তৈরি হয়। মঞ্জরীতে ফলগুলো 
পরিপকৃ হতে একবছর সময় লাগে এবং সেখানেই অঙ্কুরিত হলে 
গাছটি ধীরে ধীরে মরে যায়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আকারের পাতা 
দেখা যায় ॥7% গণের কোনো কোনো প্রজাতির পামগাছে, যার 
দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার (৫০ ফুট) পর্যস্ত। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ কাম্ঠল 
আরোহী কাণ্ড (০০9 011010615) দেখা যায় 05127%%5 গণের 
প্রজাতিতে, যা রতন বা বেত (8127, ০8116) উত্তিদ নামে পরিচিত। 
এই কাণ্ড ২০০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। 14217050107 598%5 ও 14. 
7%1117/% নামক সাগো পামগাছ হতে সাণু তৈরি হয়। এই সাপ 
পামগুলো পাপুয়া নিউগিনি হতে মালয়েশিয়া, মালাকা, ইন্দোনেশিয়া, 
ইত্যাদি অঞ্চলে জন্মায়। অন্যান্য পামগাছের মধ্যে 2017255%5 
17282116 (তাল), 47202. ০7160/78 সুপারি) 02779177575 
(891751] পাম), £০)519752 ০/679052 (৪০-৬০ মিটার দীর্ঘ), 


চ১৪1]71966 পালমিটেট 


788/4 রয়্যাল বা বোতল পাম, ১৫-২৫ মিটার দীর্ঘ) ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য যার অধিকাংশই বাংলাদেশেও লাগানো হয়। 71715 
88271267515 (01] 08170) থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম তেল 
পাওয়া যায়। এটি পশ্চিম আফ্রিকার পাম; তবে এখন মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি ক্রান্তীয় দেশগুলোতে এর চাষ প্রচুর হয় এবং 
প্রচুর পাম তেল উৎপন্ন হয়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পাম নামের প্রজাতিগুলোতে প্রচুর 
বৈচিত্র্য বর্তমান। লবণাক্ত পানির পরিবেশ হতে মিঠা পানির 
পরিবেশে, সমতল ভূমি হতে পাহাড়ি এলাকায় 8০০০ মিটার উচ্চতায়, 
আর্দ্র ত্রান্তীয় অঞ্চল হতে শুক্ষ মরুভূমি অঞ্চলে এরা বিস্তৃত। 
কাণুহীন পাম হতে ৬০ মিটারের বেশি উচ্চতার কাণুযুক্ত পাম, 
উত্তিদজগতে সবচেয়ে দীর্ঘ পাতা ও সবচেয়ে দীর্ঘ পুষ্পমঞ্ভীরী এবং 
সবচেয়ে বড় বীজ পাম প্রজাতি হতেই পাওয়া যায়। কোনো কোনো 
পাম বহু বছর পর মাত্র একবারই ফুল ও ফল তৈরি করে মরে যায়; 
আবার অধিকাংশ প্রজাতি দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবছর ফুল ও ফল 
উৎপন্ন করে। বলা হয় যে, পামগাছ হাজার রকম বা তারো বেশি 
কাজের জন্য প্রয়োজন, যেমন, পাম প্রজাতি থেকে তেল, সাগু, 
বেত, ছোবড়া, দড়ি, মদ, গুঁড়, ডাব নারকেল খেজুর থেকে খাদ্য, 
ঘরবাড়ির আসবাবপত্র, খেলনা ইত্যাদি নানা জিনিসও বানানো যায়। 
বাংলাদেশে তাল গাছের কাণ্ড দিয়ে ডিঙ্গি নৌকা ও ঘরের কড়ি বর্গা 
তৈরি করা হয়। বহু পাম প্রজাতি শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরূপে 
বাগানে, টবে অথবা পথতরু হিসাবেও লাগানো হয়। দেখুন: 
15081557 09০0]010) 11110051051 [নুই.] 


[১9]7016966 পালমিটেট এক প্রকার সাবান। এ যৌগে 


আ্ারাইল মুলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত। প্রকৃতিতে পালমিটেট বহুল 
পরিমাণে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত চর্বিতে গ্রিসারিক এস্টার হিসাবে পাওয়া 
যায় লম্বা চেইন বা শিকলযুক্ত আালকাইল মূলক বিশিষ্ট এস্টারকে 
মোম বলে। সরল এস্টারগুলোর প্রধানত প্লাস্টিক ছাড়া অন্যত্র 
ব্যবহার খুবই সীমিত। ক্ষারীয় ধাতুর পালমিটেটগুলো পানিতে 
দ্রবণীয় এবং স্টিয়ারেট ও অলিয়েটের ন্যায় গায়ে মাথা ও কাপড় 
কাচা সাবানের প্রধান অংশ। অন্যান্য ধাতুর সাবান পিচ্ছিলকারক 
গ্রিজ 0708078 £158565) রূপে ওষুধশিল্পে, প্রসাধন সামগ্রীতে 
এবং পানি-নিবারক (৮8061019008 88০00 ও ছত্রাকনাশক 
(00116101095) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: [0919150170) 85027 
[থা 210 01]; 50201 [মো.আ.হা.] 


[১9119157901 পাল্পিগ্রাী. বিরল মাকড়শা জাতের ২১টি 
নানা প্রজাতির একটি বর্গ। এগুলো শ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উষ্ণ 
নাতিশীতোঞ্চমণুলীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া ঘায়। এগুলো ছোট, 
সাদা, চক্ষুবিহীন প্রাণী এবং দৈর্ঘ্যে ০.৬৮ থেকে ২.৮ মিমি। এগুলো 


৩৭৮ 
আওতার তামান্না মালাই িজাপীলোবধলাধসাচইীরিছাবিশমামজসারচারোরিজাবিপযারাজরানযিজসিসুভাহবাওজাও চাহেীবিজালবিশোদবারাতর 


স্যাতসেতে পাথরের নিচে এবং গুহার অন্ধকারে বসবাস করে। 
এদের লম্বাটে দেহের শেষ প্রান্তে সিটিসহ (5918০) বহু খণ্ডবিশিষ্ট 
ফ্লাজেলা থাকে। এখানে পেডিপালপ-এর (76018175) 
কৌতৃহলোদ্দীপক কার্যকারিতা দেখা যায়। অর্থাৎ মাথার এই উপাঙ্গটি 
হাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের প্রথম জোড়া সত্যিকারের 
স্পর্শসংবেদী সিটিসহ পা যা অন্যান্য পা থেকে লম্বা এবং টেকটাইল 
(5০019) উপাঙ্গে পরিণত হয়। এই অঙ্গ সার্বক্ষণিকভাবে অবধারকের 
অবস্থা পরীক্ষা করতে থাকে। দেখুন: /১780101481 [রে.র.] 


চ৮৪15780105% প্যালিনোলজি পূর্বে প্যালিনোলজি 
বলতে শুধু গুপ্তবীজী উত্তিদের পরাগরেখু (991190. 8181175) ও 
অন্যান্য উন্নতজাতের উত্ভিদের ফোর্ন, ব্যক্তবীজী উত্তিদ) রেণু বা 
স্পোরগুলোর শিক্ষাকেই বুঝাত। কিন্তু বর্তমানে এসব ছাড়াও এই 
বিজ্ঞান শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তিদ ও জীব যেমন, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, 
ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, অথবা বড় বড় উদ্ভিদের €ও প্রাণীর) কোনো 
অংশ যদি পলিমাটির মধ্যে পাওয়া যায় তার শিক্ষাকেও 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক প্যালিনোবিজ্ঞানী উন্নত প্রযুক্তির 
সাহায্যে, যেমন, যৌগিক মাইক্রোস্কোপ, ট্রান্সমিশন ও স্ক্যানিং 
ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং ইনফ্রারেড (অবলোহিত) প্রতিপ্রভ 
(00765০97) ও অতিবেগুনি (81095%1919) রশ্মির মাইক্রোস্কোপ 
দ্বারা তাদের গবেষণা কাজ করে থাকেন। 

প্যালিনোলজি বিজ্ঞানকে দুটি শাখায় ভাগ করা হয়: (১) নব 
প্যালিনোবিজ্ঞান, ও (২) প্রাচীন প্যালিনোবিজ্ঞান। প্রথমটিতে জীবিত 
ক্ষুদে জীব বা বড় জীবের খণ্ডিত ছোট ছোট অংশ পাঠ করা বুঝায়; 
এবং পরেরটাতে প্রাচীন ফসিল বা বিলুপ্তি-প্রাপ্ত উত্তিদের ছোট বড় 
অংশ পাঠ করা বুঝায়। 

ফসিল স্পোর ও পরাগরেণু বু রকম শিলার মধ্যে পাওয়া 
যায়। পীট ও কয়লা জাতীয় জৈব পলির মধ্যে এসব খুব বেশি 
পরিমাণে থাকে। কিন্তু অমসৃণ নমনীয় পলিতে, কিছু রাসায়নিক শিলা 
অথবা 0,012 বা রাপান্তরিত মাটিতে বা শিলার মধ্যে এসব 
অনুপস্থিত অথবা খুব কম দেখা যায়। 

বর্তমানে রেণু ও পরাগরেণুর শিক্ষার গুরুত্ব দিন 

দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসিল পরাগরেণুকে ভূতত্ববিদগণ প্রাচীন সমুদ্রের 
তীরবর্তী এলাকা চিহিন্ত করার কাজে ব্যবহার করছেন, কারণ 
প্রাচীন সমুদ্র কিনারে বা সম্নিকটে পরাগরেণুদের প্রচুর পরিমাণে 
স্তূপীকৃত হতে দেখা গেছে। স্ত্‌পীকৃত বিভিন্ন পরাগরেণুর মধ্যে 
বিশেষ কয়েক ধরনের রেণুর আপেক্ষিক প্রাচ্যের মাধ্যমে বা তাদের 
উপস্থিতি দ্বারা কয়লাস্তরের (০০৪] 9৫3) সন্ধান লাভ করা যায়। 
ফসিল পরাগ বা স্পোরের শিক্ষা দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া 
উত্ভিদজগতের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যেমন জানা যায়, তেমনি 
প্রাচীন জলবায়ুর পরিবর্তন সম্বন্ধেও অনেক তথ্য জানা সম্ভব। 


দেখুন: ৮০1107। [নুই.] 


৮১৪] ৪570] 91718 0106 প্যানাঞ্জোলাইময়ডিয়া 
₹1780101৫5 বর্গের নিমাটোডদের একটি অধিগোত্র। প্রশস্ত, উন্মুক্ত 
এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট স্টোমা (50918) এদের শনাক্তকারী 
বৈশিষ্ট্য। স্টোমার অভ্যন্তরীণ প্রকোন্ঠ লম্বা ও চওড়ায় সমান 
ফানেল আকৃতির ইসোফ্যাস্টোম (550218510) খাটো এবং এর 


৩৭৯ 


লা $লাচঠাতিানালিলাবাগচাডেিকতবিদূ মাও জেবা তাক চাতেটবফাহাবিু চাক আএকাচেববিজাতা 


চ১৪)07625 0159070675 অগ্ম্যাশয়ের ব্যাধি 


ভিতরের প্রাচীর কিউটিকল-এ (০0০1০) তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেটের 
আস্তরণে সজ্জিত। স্ত্রী নিমাটোডে সামনের দিকে প্রসারিত একটি 
মাত্র ডিম্বাশয় থাকে। লুপ্তপ্রায় পশ্চাৎদিকের জরায়ু শু্রধানী 
(56177111091 হার কাজ করে। আজ পর্যস্ত জানা 


সবগুলো প্রজাতি মুক্তজীবী এবং অণুজীবভোজী। দেখুন: টি 
[সৈ.হুক.] 


[১৪1)087109 প্যানকারিডা এটি ?19109517908-এর 
একটি অতিবর্গ। এই দলের সদস্যগুলো আকারে ছোট, ১ থেকে ও 
মিলিমিটার। এরা এদের 'ডিম এবং ভ্রণ শাবকথলিতে (৮7০০৫ 
7০8০1) বা মারসুপিয়ামএ 070750010) বহন করে যা প্রাণীর 

ক্যারাপেস (০৪8[৪০০) দিয়ে গঠিত। এদের দেহ নলাকার 
ও ইরিউসিফর্ম (6100101]1) | বক্ষ ও প্রিয়ন_এ (01907) 
বহিঃখণ্ডায়নের চিহ্ন দেখা যায় না। এদের চক্ষু নেই এবং সেফালন 
(69017810921) প্রথম থোরাকোমেয়ার-এ (07078007719) ফুক্ত 
হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় থোরাকোমেয়ার ক্যারাপেস-এ ঢাকা থাকে। 
শুঙ্গাণু (8)101716) দ্বিবাহুযুক্ত এবং শুঙ্গের একটি 
আাকজোপোডাইট (6৯900105) রয়েছে। ম্যাক্সিলীপোড-এর 
সাধারণত দুটি এন্ডাইট (67701195) এবং একটি ইপিপোডাইট 
(9216০৭106) থাকে যেগুলোর শ্বসন কার্যকরণ ক্ষমতা রয়েছে। এদের 
নেফেডিয়া (7117018) নেই। এই দলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্গ 
ন11600709080118068 এবং এর দু'টি গোত্র : [1067705086]1126 
এবং [০700০111086 | প্রথমটিতে কেবল একটি গণ এবং একটি 
প্রজাতি, 7/:27719529%ন 18115 বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে 
দ্বিতীয়টিতে একটি গণ, 74979421 এবং তাতে পাচটি প্রজাতি 
রয়েছে। দেখুন: 119০0950808 | [রে.র.] 


১৪])07585 অগ্যাশয় অধিকাংশ মেরুদণ্তী প্রাণীতে বিদ্যমান 
জটিল গ্রন্থিবিশেষ। এর মধ্যে বহিঃক্ষরা. এবং অন্তঃক্ষরা__উভয় 
ধরনের কোষই থাকে । বহিঃক্ষরা কোষ থেকে পরিপাক ক্রিয়ার জন্য 
পাচক রস নিঃসৃত হয়। আর অন্ত্ক্ষরা কোষপুঞ্ত থেকে ইনসুলিন 
এবং গ্রকাগন নামে পরিচিত দুটি উল্লেখযোগ্য হরমোন নিঃস্ত হয়। 
এরা শর্করা বিপাক. এবং বিপাক ক্রিয়ার সার্বিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। 

অগ্যাশয়ের অঙ্গসংস্থান : স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয়ে অনেক 
বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের অগ্দ্মাশয় আকারে বড় এবং 
গঠনগত দিক দিয়ে অনন্য। পক্ষান্তরে খরগোশের অগ্ম্যাশয় অত্যন্ত 
শাখাৰ্িত। সাধারণত অগ্ন্যাশয়ের প্রধান নালি ৫৪ ৫8০. ০1 
$$175478) যকৃত নালির সঙ্গে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। মানুষের 
অগ্ন্যাশয়ের ওজন ২.€ আউন্স (৭০ গ্রাম)। এটাকে মস্তক, শরীর 
এবং পুচ্ছ_-এ তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। ক্ষান্ত, পাকস্থলি 
কিংবা মেকেলের ডাইভার্টিকুলামের (৮5016175 015101000]117) যে 
কোনো অংশে অতিরিক্ত অগ্ন্যাশয় পাওয়া যেতে পারে। 

অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশে থলি ও নালিকাযুক্ত গ্রন্থি 
(101০-৪%০০!৪ 8181705) থাকে। প্রতিটি প্রান্তিক থলিকে আ্যাসিনাস 
(80109$) বলা হয়। বিভিন্ন আযাসিনার কেন্দ্রে গহবর থাকে যা 
অন্তঃলোবুলার নালিতে উন্মুক্ত হয়। আস্তঃলোবুলার নালিসমূহ যুক্ত 
হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান অগ্ল্যাশয় নালি (7810. 00০1 ০৫ ড71751178) 


ঢা জারী বিদিশা লোএকরফেরীকিভামবিশৃোষ দল ঠা 


গঠন করে। আাসিনির রস নিঃসরণ সাধারণত সিক্রেটিন এবং 
পিলোকার্পিন দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 

অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ মূলত বিভিন্ন কোষপুঞ্জ মিলে 
গঠিত যা ল্যাঙ্গারহ্যানসের দ্বীপ (151515 01 [,8175911805) নামে 
পরিচিত। কোষপুঙ্জের মধ্যে মধ্যে যোজক কলা এবং রক্তনালি 
থাকে। এদের মধ্যে আলফা এবং বিটা কোষের নাম উল্লেখযোগ্য । 
আলফাকোষ থেকে গ্রুকাগন আর বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত 
হয়। . 
আঙুরের থোকার মতো বহিঃক্ষরা গ্রন্থি, নালি এবং আইলেটস 
অব ল্যাঙ্গারহ্যানসের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ যোজক কলা, অসংখ্য 
রক্তনালি এবং স্্রাযুতত্ত দ্বারা পূর্ণ থাকে। 

শারীরতত্ত্ব (115101929) : অগ্ম্যাশয় থেকে ডিওডেনামে 
পরিবাহিত পাচক রস ক্ষারীয়। এই পাচক রসে ট্রিপসিনোজেন থাকে। 
এটা সক্রিয় হওয়ার পর ট্রিপসিনে পরিণত হয় এবং প্রোটিন ভেঙে 
আযামিনো আাসিড তৈরি করে। এছাড়া আযামাইলেজ শর্করা এবং 
লাইপেজ চর্বিজাতীয় খাবারকে বিশ্লিষ্ট করে ক্ষুদ্র সরল অণু তৈরি 
করে। খাদ্য গ্রহণ করার পর অগ্ন্যাশয় রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত 
হয়। এটা মুখগহবরে খাদ্যের উপস্থিতি এবং ডিওডেনামে অল্প ও 
চর্বির উপস্থিতির ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটে। সাধারণত এর ফলে 
প্রথমে রক্তে সিক্রেটিন (5901901) নামে একটি হরমোন নিঃসৃত হয় 
যার ফলে অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ উদ্দীপিত 
হয়। 

জে. ভন মেরিং এবং ও. মিনভস্কি ১৮৮৯ সালে সর্বপ্রথম 
একটি কুকুরের শরীর থেকে অগ্ন্যাশয় পুরোপুরি অপসারণ করতে 
সক্ষম হন এবং এর ফলে উক্ত কুকুরের রক্তে শর্করার মাত্রা 
বেড়ে যায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্ট হয়। এফ. বান্টি এবং 
সি. বেস্ট (১৯২২) প্রথম অগ্ন্যাশয়ের নির্যাস বের করেন যা 
অগ্ন্যাশয়ের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সমস্যা অনেকাংশে দূর করতে 
সক্ষম হয়। 

আগেই বলা হয়েছে অগ্ল্যাশয়ের আইলেটসের আলফা এবং 
বিটা কোষ থেকে যথাক্রমে গ্লুকাগন এবং ইনসুলিন তৈরি হয়। 
গ্লকাগন রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় অন্যদিকে ইনসুলিন 
শর্করার বিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে; ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে 
যায়। অর্থাৎ ইনসুলিন ও গ্লকাগন সার্বিকভাবে রক্তে গ্লুকোজের 
ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। দেখুন: 087901))01816 
[06121901151 01008601) ]115011) | [সা.এ.] 


চ৪107995  015070875 অগ্ম্যাশয়ের ব্যাধি 
অগ্ন্যাশয় নানারকম জন্মগত এবং অর্জিত রোগে আক্রান্ত হতে 
পারে। অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা এবং অন্তক্ষরা _-উভয় ধরনের গ্রন্থি 
হিসাবেই কাজ করতে পারে। সুতরাং এ দুটি ক্ষেত্রেই অগ্ন্যাশয়ের 
সমস্যা দেখা দিতে পারে। 

অগ্ন্যাশয়ের প্রধান জন্মগত ত্রুটি হচ্ছে অস্থানিক বা বিচ্যুত 
অগ্ল্যাশয় (5০00010 01: ৪061781)0 [021801685)| অন্ত্রের যে কোনো 
স্থানেই এরকম অগ্ন্যাশয় অবস্থিত হতে পারে; তবে পাকস্থলি এবং 
ডিওডেনামেই এর হার বেশি। এছাড়া জন্সগত ক্রটির ফলে দ্বি- 
বিভক্ত অগ্ন্যাশয় 008701585 411510175) কিৎবা অঙ্গুরি আকৃতির 
অগ্ন্যাশয় (ঞরাগাস18 081101985) সৃষ্টি হতে পারে। 


0১৪1)02 পান্ডা ৩৮০ 


লারাযেই শিলা ছল ওলা বিরান তালা একাযণবিজান বু লাতিন কাছা লও ভারে কাছাএতাহেই বিভোর ওজাডেরবিফালাবপৃোদাোতেইবিাকবিশতারবাাওভানরিতাবিশযসার জার জিলা জাহবাসাএচহতবঝানবপৃলোংলাএরডানধপাজেমামংলাচলানেরীিবহিপ্কোদণ দেও জারেউবিভামিসলামহহএ কেই 


সিস্টিক ফাইবোসিস বা মিউকোভিসিডোসিস (০5300 77010515 
01 [7000%190109$5) রোগে সাধারণত শরীরের অধিকাংশ অঙ্গই 
আক্রান্ত হয়। এ রোগের ফলে শরীরে নিঃসরিত মিউকাসের প্রকৃতি 
বদলে ঘন চটচটে রূপ ধারণ করে। এটা মেন্ডেলের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে অর্জিত হয়। এ রোগে অগ্ন্যাশয়সহ সকল বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই 
আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থিকোষ 
থেকে নিঃসৃত শক্ত চটচটে মিউকাস গ্রস্থিনালিকে বন্ধ করে দেয়। ফলে 
তা প্রসারিত হয়, গ্রন্থিকোষ নষ্ট হয়ে যায় এবং অগ্ন্যাশয় কলা তন্তময় 
যোজক কলা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অবশ্য এ রোগের ফলে 
অন্তঃক্ষরা আইলেট কোষ বিনষ্ট হয় না। সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগে 
ঘামে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
অগ্ন্যাশয়ের অর্জিত রোগসমূহের মধ্যে অগ্নযাশয়ের প্রদাহই 
(99701980705) প্রধান। অগ্ন্যাশয়ের জাইমোজেন কণার প্রোটিন 
বিশ্রেষী এনজাইমসমূহ অকারণে সক্রিয় হওয়ার ফলে অগ্ন্যাশয় এবং 
এর পার্বতী কলাসমূহ পরিপাক হয়ে যায়। এর ফলে চর্বি বিশ্রেষিত 
হয়ে ক্যালসিয়াম সাবান তৈরি হয়। অগ্ন্যাশয় প্রদাহের তীব্রতা 
প্রোটিন বিশ্রেষী এনজাইম এবং প্রোটিন বিশ্রেষী উপাদান 
প্রতিরোধকের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। স্বল্পমেয়াদী অগ্ন্যাশয় 
প্রদাহ অনেক সময় আগ্রাসীরপ ধারণ করলে অগ্ন্যাশয় এবং তার 
আশেপাশে রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে (৪০01০ 29770118510 
087079811015)| পিত্তথলির পাথর এবং মদ্যপানজনিত কারণে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ শুরু হতে দেখা যায়। অবশ্য 
এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে বার বার অগ্ন্যাশয় প্রদাহ হতে পারে। 
দীর্ঘমেয়াদি অগ্্যাশয় প্রদাহের ফলে অগ্ন্যাশয়ের স্বাভাবিক 
গঠন ব্যাহত হয় এবং এর ফলে ফাইব্রোসিস সৃষ্টি হয়। শুধু তাই 
নয়, এসব ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ বা ল্যাঙ্গারহ্যানসের 
আইলেটস (51905 01 [,810591118175) আক্রান্ত হয় এবং এর ফলে 
ডায়াবেটিস মেলিটাস হতে পারে। দেখুন: 101909065 71611100$| 
[সা.এ.] 


১৪1) পান্ডা রেকুনদের গোত্র 7790)001189-এর দুটি 
প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত নাম। উভয় প্রজাতিই এশিয়ার অধিবাসী। 
লাল পান্ডা, /4$/147%50/18675 হিমালয় এবং চীনের পশ্চিম 
অঞ্চলের বনবহুল .এলাকায় বাস করে। এদের ঘন লোমযুক্ত ত্বক 
যথেষ্ট পুরু, ফলে দেখতে বলিষ্ঠ ও গান্টরা। প্রকৃতপক্ষে এদের দেহের 
গড় ওজন মাত্র ৪.৫- ৫.৫ কেজি। দেহের নিম্রভাগের লোম কালো 
এবং পিঠের উপরের চুল লাল রঙের । মুখমণ্ডল সাদা, প্রতিটি চোখের 
নিচ থেকে মুখছিদ্রের কোনা পর্যন্ত ধূসর ডোরা দাগ রয়েছে। লাল 
পান্ডা মুখ্যত উত্তিদভোজী; লাইকেন, গাছপালার শিকড় এবং বাশের 
ডগা এদের প্রিয় খাদ্য। এরা গাছে বাস করে এবং গাছের ফাঁপা 
জায়গায় অথবা দু'্ডালের সন্ধিস্থলে বাসা বানায়। 

বৃহৎকায় পান্ডা 47/%797916 /:2121916%05 বাহ্যত দেখতে 
ভল্লুকের মতো এবং প্রকৃতপক্ষে [0151৭8০ গোত্রের সদস্য হতে পারে। 
এ প্রাণীর প্রাকৃতিক ইতিহাস আজো বহুলাংশে অজানা। খাদ্যের জন্য 
কেবল বাশের উপর নির্ভরশীলতার কারণে এদের বিস্তৃতি মধ্য চীনের 
ঠাণ্ডা আর্দ্র, পার্বত্য বাশবন এলাকায় সীমিত। পরিণত বয়সে এ 
পান্ডার ওজন ৯০ থেকে ১৩৫ কেজি পর্যন্ত হয়। বাদামি ভন্তুকের 
চেয়ে এরা সামান্য ছোট। দেখুন: 0৪071৮081 


চীনের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী পান্ডা, 447996 


[সৈ.হুক.] 


চ১৪11091779165 প্যানডানেলিস একবীজপত্রী গ্রপ্তবীজী 
উত্তিদ গ্রপের 18200110158 বিভাগের [111005108 শ্রেণির 
/15০1৫89 উপশ্রেণির একটি বর্গ। এর একটি গোত্র 2৪108179089 
এবং এর অধীনে তিনটি, কারো মতে চারটি গণ ও প্রায় ৯০০ প্রজাতি 
অন্তর্ভৃক্ত। গণগুলোর মধ্যে 727227%5 (কেয়া, কেতকী, কেওড়া) 
গণই বেশি পরিচিত এবং এর প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৮০। অন্যান্য 
গণের নাম 12729071612, 59815921197 ও 5০721727186 | এসব 
প্রজাতি পৃথিবীর ত্রাস্তীয় ও উপত্রান্ত্ীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত 
ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে ও মালয় আর্কিপেলাগোতে বেশি 
পরিমাণে বিস্তৃত। 772)07176 গণের প্রায় ৫০টি প্রজাতি শ্রীলঙ্কা 
হতে পলিনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। 5272/%86-এর প্রজাতি সংখ্যা 
দুই, এর মধ্যে একটি সলোমন দ্বীপের 

এই বর্গের গাছগুলো শাখান্বিত গুলা অথবা ছোট বৃক্ষজাতীয়, 
কিছুটা পামগাছের মতো স্বভাব। কেয়া গাছে বায়বীয় ঠেসমূল হয় 
এবং এসব মূলের অগ্রভাগে বহু পর্দা যুক্ত মূলটুপি (৫০০; ০80) 
থাকে। পাতাগুলো সর্পিলাকারে সজ্জিত এবং এগুলো বেশ শক্ত, 
লম্বা ও সরু এবং কাণ্ড ও শাখার শীর্ষে পাতাগুলো গুচ্ছ তৈরি 
করে। পাতার গোড়ায় আবরণ এবং দুই কিনারে ও মধ্যশিরার পিছনে 
পত্র কণ্টক (521005) থাকে। ফুলগুলো একলিঙ্গ এবং সাধারণত ঘন 
স্প্যাডিক্স (2৪৫1») জাতীয় পুষ্পমঞ্জরী তৈরি করে। ফল বেরি ও 
ডুপজাতীয়, দেখতে অনেকটা আনারসের মতো। 
দেখা যায়, তেমনিই সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় লবণাক্ত জলাশয়ের 
ধারেও জন্মায়। বাংলাদেশে সুন্দরবন এলাকায় এদের প্রচুর জন্মাতে 
দেখা যায়। এদের ফুলের সুগম্ধের জন্য অনেকে বাগানে কেয়া গাছ 
লাগান। এদের শক্ত পাতা ও পাতার আশ দিয়ে হাতব্যাগ, চেয়ার, 
আসন, দড়ি, মাদুর, বস্তা, এমনকি কাগজও তৈরি করা হয়। কোনো 
কোনো প্রজাতির বীজ মানুষের ভোজ্য। বাংলাদেশের কেয়া 
প্রজাতিগুলোর নাম : 72272277/5 117 


৩৮১ 


লারা চাছজগলাএলাবলামপি তাং এতকাল হাসে িরদরা তা সটান বানি হাতেই 


[97160086110 8010 প্যান্টোথেনিক আযসিড 


040721£558177165 ও 2, 


11110105151 


12010971451 দেখুন: 4/৯1501089; 


[নুই.] 


[১9776] 1)6901716 2170 0001175 প্যানেল উত্তপ্ত 
এবং এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে তাপ নিঃসরণ- 
কারী এবং শোষণকারী উপায় হলো সেই কক্ষের ছাদ, মেঝে অথবা 
দেয়ালের প্যানেল যে কক্ষ পরিবেশগতভাবে নিয়স্ত্রিত করতে হবে। 
উত্তপ্ত অথবা শীতলীকরণ মাধ্যম হতে পারে বায়ু, পানি অথবা 
অন্যান্য পরিবাহী যা প্যানেল সংগঠনের ভিতরে বা তার সঙ্গে যুক্ত 
বায়ু-স্থান, নালি অথবা পাইপের মধ্যে চলাচল করে। শুধু 
উত্তপ্তকরণের জন্যে প্যানেলের ভিতরে বা উপরে রোধকের মধ্য 
দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়। 

উত্তপ্ত ভর থেকে শীতল ভরে তাপশক্তি যায় পরিচলন, 
পরিবহন এবং বিকিরণ পদ্ধতিতে। উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল থেকে উৎপাদক 
হলো বিকিরণ এবং পরিচলন উভয় প্রকার শক্তি যাদের অনুপাত 
পরিবর্তন হয়। প্যানেল উত্তপ্তকরণ ব্যবস্থায় বিশেষ করে ছাদের 
ক্ষেত্রে বিকিরণ অংশই বেশি থাকে। 

একটা প্যানেল অবস্থা শীতলীকরণের জন্য ব্যবহার করা হলে, 
পরিবেষ্টনকারী বায়ুর শিশিরবিন্দু (5 010) তাপমাত্রা তাপ 
শোষণকারী প্যানেলের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রার চাইতে কম হতে হবে 
যাতে প্যানেলের উপর অত্যধিক পরিমাণে জলীয়বাঙ্প না জমে যায়। 
প্যানেল শ্বীতলীকরণ দিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায় যা শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলে হয় এবং এর ফলে 
গ্রীষ্মকালীন ঠাণ্ডা লাগাও কম হয়। [হা.র.] 


১৪116090019 প্যান্টোডোন্টা স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি 
বিলুপ্ত বর্গ। এখানে উত্তর গোলার্ধের টাসীয় সময়ের বড় স্থলচর 
প্রাণীগুলো রয়েছে। ডায়নোসোর প্রাণী গোষ্ঠীর যেগুলো স্্টযাতসেতে 
জলাভূমিতে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল সেগুলোর বিলুপ্তির কারণে 
বাস্তস্থানিক স্তরে (6০910981০81 70765) যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় 
এগুলো তা আংশিকভাবে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এদের 
পায়ে সাধারণত প্রশস্ত খুরবিশিষ্ট পাচটি অঙ্গুলি ছিল। কিন্তু 
1187015-দের শক্তিধর খোদক নখর (01681116 018৬/5) ছিল। 
মধ্য প্যালিয়োসিনীয় সময়ের উত্তর আমেরিকার 727101011৫- 
গুলো এদলের মধ্যে প্রাচীনতম 040194011 দেখুন: 11810172119 | 

[রে.র.] 


চ১৪78002781)18 প্যান্টোগ্রাফ একটি চতুর্দণ্ডের সমান্তরাল 
সংযোগ যার কোনো সংযোজনই স্থায়ী নয়। এটা যন্ত্রের সীমাবদ্ধতার 
মধ্যে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জ্যামিতিকভাবে সদৃশ চিত্র তৈরি করার 
মুদ্রণযন্ত্র। ছবিতে ণ' বিন্দু দিয়ে আকা বক্ররেখা ও বিন্দু দিয়ে 
বক্ররেখার সদৃশ হবে কারণ ' এবং 9 সব সময়ে সরলরেখা 075 
এর উপরে থাকবে; 0985 এবং 705 ত্রিভুজদ্বয় সব সময়ই সদ্‌শ 
কারণ 08, ৪$, 0" এবং 03 দৈথ্যগুলো ধ্রুবক এবং 07 সব সময়ে 
তো সরলরেখার সমান্তরাল। ০0৭' দূরত্ব সবসময়ে 9$ থেকে ধ্ুব 
অনুপাত বজায় রাখে, কারণ হলো উক্ত ত্রিভূজগুলোর সদ্শতা। 
মুদ্রণযন্ত্র হিসাবে প্যান্টোগ্রাফের অনেক পরিমার্জিত রূপ তৈরি করা 
হয়েছে। 


মহ লাঞ্চিত বাজ ও ভারোিফাবিপৃ-তনবাদগ ওরে বারে শু জা দা ওহী 


একটি প্যান্টোগ্রাফের সদৃশ ত্রিভূজসমূহ 


দ্বিতীয় ধরনের প্যান্টোগ্রাফ জ্যামিতির ব্যবহার দেখা যায় 
চুপসানো সমাত্তরাল সংযোজনে যা বৈদ্যুতিক রেলগাড়িতে ব্যবহার 
করা হয় মাথার উপরে তারের সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহী সংগ্রাহক 
বা চাকার সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে। এই ধরনের দুটো সদ্শ 
সংযোগু রেলগাড়ির উপরে শক্ত করে সমান্তরাল তলে আটকানো 
থাকে যার অনুভূমিক অংশগুলো পরস্পরের সঙ্গে উল্লম্ব। সবচেয়ে 
উপরের অংশ বিদ্যুৎপ্রবাহ টানে এবং শক্তিশালী স্প্রি-এর মাধ্যমে 
সমগ্র বিন্যাসটিকে উপরের দিকে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ঠেলে 
তোলে যাতে তারের সঙ্গে সংগ্রাহকের অল্পরোধকের সংযোগ 
ঘটে। [হা.র.] 


চ৮9770011867760 ৪010 প্যান্টোথেনিক আসিড ভিটামিন 
বি গ্রুপের এক সদস্য। এর আণবিক সংকেত 09717 051 
আাসিডটির গঠন নিম্নরূপ : 


11000726073)) 1006) 00707202007 


প্যান্টোথেনিক আযাসিড 


এটি হনুদ রঙের আঠালো তেল তবে পানিতে দ্রবণীয়। গ্রীক 
শব্দ ১217021016110, অর্থ সর্বত্র। ১৯৩৩ সালে উইলিয়াম পর্যবেক্ষণ 
করেন যে, ইস্ট (৮9851) ও অণুজীবের (7101001881)151)) বৃদ্ধির 
জন্য এটি অপরিহার্য । উলি (৬/০০1০), ওয়াইজমান (৬৭ ৩1971017), 
এলভেহেম (61৬০101671) ও অন্যেরা দেখান যে, ত্বকের প্রদাহ 

রণে প্যান্টোথেনিক আযাসিড প্রয়োজনীয়। 

প্রকৃতিতে ভিটামিন “বি-এর মতো প্যান্টোথেনিক আযাসিড সর্বত্র 
বিরাজমান। দুধ, মিষ্টি আলু, তাজা সবজি, লিভার, কিডনি ও 
ডিমের হলুদ অংশ আ্যাসিডটির প্রধান উৎস। মধুতে এটি সবচেয়ে 
বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। আাসিডটি খুবই স্থায়ী এবং রান্না 
করার পরেও নষ্ট হয় না। প্রকৃতিতে ভি র প্রাচুর্যের জন্য 
মানুষের দেহে প্যান্টোথেনিক ত্যাসিড অভাব অনুভূত হয় 
না। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ত্বকের প্রদাহ, 
এর বৃদ্ধি ও পুনর্জননে বাধা মাথার চুল পড়ে যাওয়া, 
স্্ায়ুশক্তির অধঃপতন, পেটের নানা রকম সমস্যা ও লিভার মোটা 
হওয়া প্যান্টোথেনিক আযাসিডের অভাবে হয়। মানসিক চিত্তাগ্রস্ত 
(0955) লোকদের এটি সেবনে উপকার হয়। মানুষের দৈনিক 
৫-১৫ মিলিগ্রাম প্যান্টোথেনিক আযাসিডের প্রয়োজন। নৈমিত্তিক 


[১৪77600])6719 প্যান্টোথেরিয়া 


ললাওনাহইনিানপবোবালা৪মাঘবিগালবতানে। লীলার লোকরা বিজাল াংকংল চাকার জানবো জরচারেটবিারবিসুকোতমাতাভাতসীনিজালবন়োধযাসাঞ 


খাদ্য থেকে অতি সহজেই এর প্রয়োজন পূরণ হয়। দেখুন: 
11810 | [মো.আ.হা.] 


চ১৪7)69(1)6719 প্যান্টোথেরিয়া স্তন্যপায়ীদের উপশ্রেণি 
77০75-এর প্রাচীনতম এক অধশ্রেণি (07801$5)। এ দলের 
অনেক সদস্যে সরীস্পদের অনুরূপ চোয়ালের বৈশিষ্ট্য বর্তমান 
ছিল। জুরাসিকের শেষ দিকে এরা সবাই স্তন্যপায়ীদের স্বভাব ও 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং ক্রিটাসিয়াসের শুরুতে এদের মাধ্যমেই 
উদ্ভব ঘটে মার্সুঁপিয়াল (77875011915) এবং অমরাবাহী (918007191) 
স্তন্যপায়ীদের দল। দেখুন: 5017078 11৩1817075) 11919 
[সৈ.হু,ক.] 


[১৪199672165 প্যাপেভারেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 88701101017 বিভাগের 19879110917 518 শ্রেণির 
১198791118৩ উপশ্রেণির একটি বর্গ। এই বর্গে দুটি মাত্র গোত্র : 
7808৬৩08088৩ ও 0108119০989 এবং এদের প্রত্যেকটিতে ৩০০ 
প্রজাতি আছে। কারো কারো মতে এই দুটি গোত্রকে ₹1706809195 
বর্গে বিবেচনা করা হয়। আবার কেউ কেউ গোত্র দুটিকে আলাদা না 
করে শুধু চ2৪0256180582 তে আলোচনা করেন। 


747৫০ ০77571912: পপি গাছের ফুল, ফল ও পাত 


এ বর্গের ফুলের দীর্ভাশয় যুক্তগর্তপত্রী ($90081005), 
অমরাবিন্যাস বহু প্রান্তীয় (9819191) এবং বৃতি ২ (কদাচিৎ ৩)। এর 
অধিকাংশ প্রজাতি বীরুৎজাতীয় এবং এদের অনেকগুলোতে 
আইসোকুইনোলিন আালকালয়েড পাওয়া যায়; যা ৪7070018195 
বর্গেও পাওয়া যায়। ৮828678০68০ গোত্রের ফুলগুলো নিয়মিত, 
পুংকেশর অসংখ্য, এবং ল্যাটেক্স পদ্ধতি উন্নত। এ গোত্রের 
উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হচ্ছে /০17267 9715112165 ও 2, 
50777069757 যা থেকে আফিম বা মরফিন পাওয়া যায়। এছাড়া 
আছে 41782719716 17125109712 (শিয়াল কাটা), 52712 417297710 
(91০90 1900), 0/611401:57. (০51800106) ইত্যাদি বীরুত্জাতীয় 
গাছ। 

17127255526 গোত্রের ফুলগুলো অনিয়মিত ৪-৬ পুধকেশর, 
পাপড়িগুলো 92850 অথবা থলিসদৃশ এবং ল্যাটেক্স পদ্ধতি নেই। 
1910217172 5176021)115 (019901075 11627) একটি শোভাবর্ধনকারী 
গাছ। 71/77:2710 17275109012 (পিত পাপড়া), 47. 00007712125, 2. 


৩৮২ 


7 জরিকনকিনকানাললএমতিরানাককাহতসএয়াহবীকিবিদৃফোবদলাএা জাবি নেসা বি রপুকোজ কেই 


87004, 0০70৫215 2০+277272 ইত্যাদি বিভিন্ন ওষুধের জন্য 
উল্লেখযোগ্য প্রজাতি । দেখুন: 14800111099; 11811011025109) 
70005; £207710019199| [নু.ই.] 


7১9])67 কাগজ আধুনিক সভ্যজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ 
আবিষ্কার। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে এর অবদান সবচেয়ে 
বেশি। কাগজ আবিক্ষারের ফলে একদিকে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত 
প্রসার সম্ভব হয়েছে তেমনি মানুষ তার চিস্তা-ভাবনাকে স্থায়ীভাবে 
সংরক্ষণ করতেও সমর্থ হয়েছে। তাই কাগজ হলো সভ্যতার শিখা ও 
মানব সভ্যতার প্রধান উপকরণ । 

কাগজ হলো সেলুলোজ ফাইবারের শিট। বর্তমানে কাগজ 
সেলুলোজ ফাইবার ছাড়াও মিনারেল ও সিনথেটিক ফাইবার থেকেও 
তৈরি করা হয়। 

খিস্টীয় প্রথম শতকের প্রারস্তে চীনদেশে সর্বপ্রথম কাগজ 
আবিষ্ষার হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাস নামক গাছের ছাল 
থেকে থেকে তৈরি এক প্রকার জিনিসের উপর লিখতো। আর এই 
প্যাপিরাস থেকেই পেপার কোগজের) শব্দের উৎপত্তি। আরো পরে 
ইউরোপ মহাদেশে কাগজ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ১৭৯৮ সালে 
রবার্ট ল্যুই নামে ফ্রান্সের এক ভদ্রলোক কাগজের কল আবিষ্কার 
করেন এবং তখন থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাগজ উৎপাদন শুরু 
হয়। 

কাগজ তৈরির উপকরণ হিসেবে ফাইবারই সবচেয়ে 
বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে অন্যান্য ফাইবার, বিশেষত 
সিনথেটিক ফাইবারের গুরুত্বও দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। কাঠের 
গুঁড়া, আখের ছোবড়া, বাশ, খড়, পাট, তুলা, ঘাস ইত্যাদি 
সেলুলোজ ফাইবারের প্রধান উৎস। এই উপকরণগুলো প্রথমত 
ফাইবার পর্যায়ে নিয়ে আসার পদ্ধতি হলো মণ্ড তৈরিকরণ 
(041108)। বাণিজ্যিকভাবে তিন পদ্ধতিতে মণ্ড তৈরি করা হয়। 
যেমন যাক্ত্িক, পূর্ণ রাসায়নিক ও আধা-রাসায়নিক। প্রথমে কাগজের 
উপাদানগুলো যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়। তারপর এর সাথে 
একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। যান্ত্রিক 
উপায়ে এই মগ্ডকে চাপ দিয়ে এ থেকে পানি বের করে ফেলা হয়। 
পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় মণ্ড শুকিয়ে 
শেষ পর্যায়ে কাগজে পরিণত হয়। পরে কাগজগুলোকে সুবিধামত 
সাইজ বা আকার দেওয়া হয় এবং প্যাকেট করে বাজারজাত করা 
হয়। 

পূর্ণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঠের গুঁড়ার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য 
যোগ করে উচ্চ তাপে ও চাপে জ্বাল দেয়া হয়, তাতে সেলুলোজ 
ফাইবারগুলো কাঠের অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক হয়ে যায়। 
“ক্রাফ্ট? ও “সালফেট” পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রধানত 
সোডিয়াম হাইড্ডোক্সাইড ও সোডিয়াম সালফাইডের অতি ক্ষারীয় 
দ্রবণ মণ্ড তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। 

মৃদু রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর যাক্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মণ্ড 
তৈরি করাকে আধা-রাসায়নিক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিরও বেশ 
ব্যাপক ব্যবহার আছে। পরিত্যক্ত কাগজ নিম্নগুণসম্পন্ন কাগজ 
তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

মণ্ড থেকে যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজের শিট তৈরি করা হয়। শিট 
তৈরি করার পূর্বে মণ্ডকে ব্লিচ করে মণ্ডস্থ পানি নিষ্কাশন করা হয়। 


৩৮৩ 


হলাএা়শীনা বায লারফাংেরীমরদা বোস জাতে ররাবা লোম াবীফিলগকবকামহগলঠাতেী বিজন জসারতাছো নিলাম 


এরূপ পাতলা পাতের মত মণ্ডকে সরাসরি কাগজে পরিণত করা যায় 
না; তাদের আরও শোধন করা হয়। 
মণ্ডের সঙ্গে নানাধরনের কেমিক্যাল যোগ করে এর গুণ বৃদ্ধি 
করা হয়। মণ্ডের সঙ্গে কাদামাটি (০14), টাইটানিয়াম ডাই- 
অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে কাগজের স্বচ্ছতা 
(92801) বৃদ্ধি করা হয়। পানি-প্রতিরোধক হিসাবে মণ্ডের সঙ্গে 
(79511) ব্যবহার করা হয়; একে সাইজিং করা বলে 


(52175) | রং মিশিয়ে রঙিন কাগজ তৈরি করা হয়; এমনকি ' 


সাদা কাগজেও সামান্য পরিমাণ রঙিন কেমিক্যাল মিশিয়ে এর গুণ 
বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া কাগজের ৬০(-51767811. এজেন্ট, 
06009০91817 এজেন্ট, ফেনাবন্ধকারী বিকারক (৫£9817615) 
ইত্যাদি রাসায়নিক বিকারক যখন যা প্রয়োজন মণ্ডের সঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়। 

কাগজ নানা আকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়্যাল, ডিমাই, 
ক্রাউন, ডাবল ক্রাউন, ফুলস্ক্যাপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল 
কাগজের গ্রাম হিসাবে ওজন হয় এবং ওজনানুসারে বিভিন্ন মূল্যে 
বিক্রয় হয়। প্রকারভেদে কাগজ আবার নানা রকমের-_যেমন লেখার 
কাগজ, ছাপার কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, চোষ কাগজ, প্যাকিং কাগজ, 
মলাটের কাগজ ইত্যাদি। ভাল কাগজ দেখতে অপেক্ষাকৃত মস্ণ, 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত খারাপ কাগজ দেখতে খসখসে। বিভিন্ন টাকার 
নোট তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ ব্যবহৃত হয়, একে 
পার্চমেন্ট কাগজ বলে। যান্ত্রিক উপায়ে কাগজকে ইচ্ছামত পাতলা বা 
পুরু করা হয়ে থাকে। 

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র যে কোটি কোটি টন কাগজ তৈরি হয় 
তা কাগজের কলে তৈরি হচ্ছে। ১৮০৩ সালে ইংল্যান্ডে ফরদ্রিনিয়ার 
কাগজের কল স্থাপন করেন। এই ফরদ্রিনিয়ার (79410110167) 
মেশিনই আজ পর্যস্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় ধরনের কাগজের 
মেশিন হল সিলিন্ডার মেশিন। ফরড্রিনিয়ার মেশিনে কাগজের মণ্ড 
বেল্টের সাহায্যে চালনা করা হয়, আর সিলিন্ডার মেশিনে 
কতকগুলো ঘুরানো সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। চাপে পড়ে মণ্ডের 
পানি নিক্ষাশিত হয়ে পাতলা সিট তৈরি হয়। মেশিন ক্যালেন্ডারিং 
(71980111716 ০8190021778) দ্বারা কাগিজের গুণ বৃদ্ধি করা হয়। 
মেশিন আস্তরণ (08017019  ০009৪01116) বই ও ম্যাগাজিন তৈরির 
কাগজে ব্যবহত হয়। 

কাগজের বহুবিধ ব্যবহার আছে। তার মধ্যে করোগেটেড 
পেপার বোর্ড (০017088:50 12০ 1১0810) জাহাজগুলোতে 
ব্যবহৃত হচ্ছেঃ খাদ্যাদি বাজারজাতকরণে কাগজের ব্যাগ 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আস্তরিত কাগজ, রেজিন 
নিষিক্ত কাগজ (6517. 177016808150) ও অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে 
মিশ্িত কাগজও বাজারে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘর 
তৈরির মোটা কাগজ বা বোর্ডও এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
হচ্ছে। 

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি কাগজের কল রয়েছে। সবচেয়ে বড় 
কলটি চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে 
অবস্থিত। এখানে উন্নতমানের কাগজ উৎপাদিত হয়। পাবনার 
পাকশিতে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল্স নামে একটি কাগজের 
কল আছে। খুলনার কাগজের কলটিতে নিউজপ্রিন্ট তৈরি 
হয়। [ম.আ.হা.] 


চ৪79)9915 অধিবৃত্ত 
চ৮৪]7108 লাল মরিচের গুঁড়া; প্যাপরিকা দ্বিবীজ- 
পত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 90128165 বর্গের 9019118০985 গোত্রের 
07775158771 21717047477 প্রজাতির ফলের গুঁড়া। এর উৎপত্তিস্থল 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ক্রান্তীয় আমেরিকা । এখন পৃথিবীর বহু দেশে এর 
কম তীর গন্বযুক্ত লম্বা লাল বর্ণের ফলের, যাকে আমরা মরিচ (০৫ 
চ০2৪1) বলি, জন্য চাষ করা হয়। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপে ও 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লালমরিচ অত্যন্ত জনপ্রিয়। লম্বা ফলগুলো 
পাকলে তা থেকে বীজগুলো বের করে নিয়ে ফলকে রৌদ্রে শুকানো 
হয় এবং পরে পিষে শুকনো পাউডারের মতো গুঁড়ো করা হয়, যাকে 
প্যাপরিকা বলে। এই লাল গুঁড়ো মশলা, তরকারি, ভাজি, ডাল 
ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহার করা হয়। 


অনেকে 0.:17%1255575 ও 0 27270848771 টি প্রজাতিকে 
আলাদাভাবে না দেখে একই প্রজাতি হিসাবে করেন। 
দেখুন: 7600০97 901878165। [নুই.] 


চ১৪7৪1)195691062 প্যারাব্রাস্টায়ডিয়া প্রাচীন 6185 
(02০) ইকাইনোডার্-এর একটি শ্রেণি। এখানে মধ্য অর্ডোভিশীয় 
সময়ের পূর্ব কানাডা, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-মধ্য এবং পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে 
তিনটি গণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া রাশিয়ার 
লেনিনগ্রাদের নিকটেও এদের দেখা গেছে। 7৪1৪0185010- 
গুলোর অঙ্কুর-আকৃতির থিকা ৫15০8) কিংবা এদের দেহে 
সুগঠিত পঞ্চভূজী প্রতিসাম্য (9]081718] $১700760%) রয়েছে। 
এদের এক দণুবিশিষ্ট কলাম থিকার সাথে সংযুক্ত হয়ে সাগরের 
তলদেশে লেগে থাকে। এই অবস্থা এ দলের প্রাণীগুলো যে ঘধ্য 
থেকে উচ্চ তলের ভাসমান খাদ্যদ্রব্য খেয়ে বেচে থাকে তার 
ইঙ্গিত বহন করে। যদিও এসব প্রাণী এদের থিকীয় নমুনা এবং 
জীবনযাত্রার ধরনের কারণে 01450105-এ এসে মিশেছে তথাপি 
[81201950010 গুলোর প্রেটিৎ আ্যান্বুলাক্রা (71)818018) এবং 
শ্বসন অঙ্গের ভিন্নতার কারণে অন্য উৎস এবং ইতিহাসের ইঙ্গিত 
করে। এই যুক্তিতে 71801851010 এবং ৮145191-গুলোকে 
আলাদা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। দেখুন: 0117.0208; 
6011171000107808 | [রে.র.] 


চ১৪791)0]19 অধিবৃত্ত এক শ্রেণির বক্ররেখা যা কোনো 
তল ও ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট শজকুর (০976) ছেদের (00615900101) 
ফলে উৎপন্ন হয়। যদি এঁ শক্তকুর কোনো একটি 
রাশির সমান্তরাল হয় তবে অধিবৃত্ত তৈরি হয়। দেখুন: 09710 
38001077| 

বিশ্রেষণী জ্যামিতিতে (81781501081 £60176119) অধিব্ত্ত 
হলো এমন এক বিন্দুর (একটি তলস্থিত) সঞ্চারপথ যা একটি নির্দিষ্ট 
বিন্দু £ (উপকেন্দ্র বা নাভি, 1০০৪5) এবং একটি নির্দিষ্ট রেখা 
(নিয়ামক, ৫5018) থেকে সমান দূরত্বে থাকে। ঢ বিন্দু দিয়ে 
গমনকারী এবং নিয়ামকের উপর লম্ব রেখার সাপেক্ষে অধিবৃত্ত 
প্রতিসম থাকে৷ 

অধিবৃত্ের আরো কিছু ধর্ম আছে যা বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতে 
প্রয়োগযোগ্য। যেমন কেবলমাত্র মহাকর্ষের অধীনে কোনো প্রক্ষিপ্ত 
বস্তর েমন প্রাস বা 019190016 বা কামানের গোলা) গতিপথ 
অধিবৃত্বাকার। 


7১৪78190101. অধিবৃত্তক 


জালা বাবার লালা ৪ ফা ররীংকানোনুতোন হারল $ ভাবিয়া রশ বালা ওযা, িরাছনাবদ আতপ জা বশশরিজাবিুজাম হা ভে টবিললর কোলা 


€ক) কনিক সেকশনে এবং 
(খে) বিন্দুর সঞ্থারপথ হিসাবে অধিবৃত্ত ৫/1500% - নিয়ামক 


একটি অধিবৃত্তাকার রেখা এবং তার একটি জ্যা"্র মধ্যবর্তী 
ক্ষেত্রফল আর্কিমিডিস নির্ণয় করেছিলেন। যেমন কোনো অধিবৃত্ত %2 
শু 208 এবং এর নাভিলম্বের (815 15017 : অক্ষের উপর লম্ৰ 
ঢ বিন্দু দিয়ে গমনকারী জ্যা) মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 2০2 


দেখুন: ৮৪189019141 [ফা.মা.] 


চ১৪797901010 অধিবৃত্তক একটি দ্বিঘাতী পৃষ্ঠ (0850710 
$07০৪-_এমন এক পৃষ্ঠ যা তিনটি চলরাশি সম্বলিত একটি দ্বিতীয় 
মাত্রার সমীকরণ সার্থক করে) যার রয়েছে এমন এক অক্ষ যার 
সমান্তরাল কোনো তলের সাথে এ পৃষ্ঠের সকল ছেদ তল (560197) 
একটি অধিবৃত্ত অথবা সরলরেখা হবে। একইভাবে অক্ষের উপর 
লম্ব কোনো তলের সাথে উক্ত পৃষ্টের ছেদ একটি কেন্দ্রমুখী কোণিক 
(০91708] ০0110) হয় যার কেন্দ্র থাকে & অক্ষের উপর। এই 
কেন্দ্রমুখী কণিকগুলো যদি সব উপবৃত্ব (বো বৃত্ত বা একটি একক 
কিছু) হয় তবে অধিব্ত্তকটিকে উপব্ত্তাকার অধিবৃত্তক (91110010 
098591010) বলে (চিত্র দেখুন)। বিশেষ করে যদি উপবৃত্গুলো 
বৃত্ত হয় তবে অধিব্ত্টটিকে ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট অধিব্ত্তক 
(68180910910 01 7650101007) বলে। অন্যথায়, অক্ষের উপর লম্ব 
এই ছেদগুলো পরাবৃত্ত (1910917019) নির্দেশ করে (অথবা অক্ষ 
দিয়ে গমনকারী একজোড়া সরলরেখা) এবং অধিবৃত্তকটি একটি 
পরাবৃত্বীয় অধিবৃত্তক (79061090110 08190010910)। 


(খে) 


(ক) 
দুই ধরনের অধিবৃত্তক : (ক) ঘূর্ণনজাত অধিবৃত্তক (খ) পরাবৃত্তীয় 
অধিবৃত্তক 


৩৮৪ 


গাড়ির হেডলাইটে এবং প্রতিফলন দুরবিনে প্রতিফলনকারী পৃষ্ঠ 
হিসাবে ঘুর্ণনজাত অধিব্ত্তক ব্যবহৃত হয়। অক্ষের সমান্তরাল 
রশ্িগুচ্ছ একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে গমন করে যাকে অভিসারী বিন্দু 
ফোকাস (6০০45) বলে; একইভাবে ফোকাস থেকে বিচ্ছুরিত 
রশ্শিগুচ্ছ অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয়। ::4001819110 
0901791) 28:80019; 050110 50168906; 31110909 2100 50110 ০01 
1৬018010171 [ফা.মা.] 


[১৪7901)866 প্যারাসুট.. একটা নমনীয়, হাস্কা সংগঠন যা 
দিয়ে কোনো বস্তুর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাওয়াকে সমান 
বাধাগ্রস্ত করা হয় রোধক পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে। 
প্যারাসুট একটা মন্দনকারী অথবা বায়ু প্রতিবন্ধক যন্ত্র যার 
সাধারণ রূপ হলো একটা চ্যাপ্টা (০৮196) অর্ধবর্তুল। উড়োজাহাজ 
থেকে আপকালীন সময়ে নির্গষনের জন্যে একমাত্র পরীক্ষিত যন্ত্র 
হলো প্যারাসুট। এর মধ্যে থাকে একটা আবরণী এবং দাড় যা দিয়ে 
আবরণী এবং বস্তুর মধ্যে ঝোলানো এবং সংযোগের কাজ হয়। 


' প্যারাস্্যুটের আবরণী হলো একটা বিল্লি (06781) যা কাজ 


করে তার স্ফীত আকৃতি বজায় রাখার জন্যে তার উপর 

চাপ-পার্থক্যের উপর। এই চাপ-পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় ভিতরে একটা 
বাযুভরের আবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় এবং বাইরে বায়ুর চলাচলের 
কারণে। [হা.র.] 


৮৪7) প্যারাফিন জৈব রসায়নের সম্পৃক্ত শিকল- 
বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন| প্যারাফিন বলতে মোমজাতীয় পদার্থ বুঝায়। 
প্যারাফিন একটি সমগোত্রীয় পর্যায়ভূক্ত জৈব যোগ যার সাধারণ 
আণবিক সংকেত 727+2 | এরা স্বল্প আসক্তি সম্পন্ন রাসায়নিক 
যৌগ। 

অশোধিত পেট্রোলিয়ামের ১৭৫*-_-৩২৫*সে. তাপমাত্রার 
স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনসমূহকেও প্যারাফিন বলে। এ 
হাইড্রোকার্বনসমূহের আণবিক ভর ৩৫০-৪২০। প্যারাফিন মোম 
026-030 আযালকেন হাইড্রোকার্বন। এদের গলনাঙ্ক ৫২*_৫৭* সে. । 
পেট্রোলিয়াম অবশেষ ঠাণ্ডা করলে প্যারাফিন মোম কেলাস হিসাবে 
পাওয়া যায়। পরে একে মিথাইল ইথাইল কিটোন থেকে কেলাসন 
করে বিশুদ্ধ করা হয়। মাইক্রোদানাদার মোমের (141010- 
079508111৩ ৬৫) আণবিক ওজন ৪৯০-৮০০ এবং গলনাঙ্ক ৭১*- 
৯০,সে। [ম.আ.হা..] 


[১৪7801177)18515 প্যারাগোনিমিয়াসিস মানুষের 

কিৎবা অন্যান্য কলায় 772728072771%5 77251677797) নামক 
চ্যাপ্টা কৃমি বা ফলক (00106) সংক্রমণ প্যারাগোনিমিয়াসিস নামে 
পরিচিত। প্রাচ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি; তবে আমেরিকাতেও এর 
সন্ধান পাওয়া যায়। মিঠা পানির ক্রাস্টেসিয়ানস্‌ কাচা কিংবা আধা 
সিদ্ধ খেলে এ রোগ হয়। চ্যাপ্টা কৃমির ডিম থুথু কি€বা মলের সঙ্গে 
নির্গত হয়। পানিতে এর ভ্রণোদগম (6717%0716) হয় এবং 
ুঁয়াযুক্ত মিরাসিডিয়াম (০311905 70078০10101) তৈরি হয়। এরা 
শামুকের (74612112 50.) শরীরে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত সা্কেরিয়া 
(০070878) উৎপন্ন হয় এবং তা ক্রাস্টেসিয়ানদের শরীরে সিস্ট গঠন 
করে। মানুষ খাদ্য হিসাবে এ সকল ক্রাস্টেসিয়ান গ্রহণ করলে 


৩৮৫ 
ডারেীবনািুকোহবালাএ জারেইপধাবশৃকোদবাদেরদাবিীবসাাষবামোর 


ববলা।রারহীবিকামিতোদবা।লা।জাতেইহিজামারশ হতেও ফাছরীকিানরিশৃোংলারভারেইীবিজালবশ তাজা ডাীধিজারবিবকাবৎলার 


মেটাসার্কেরিয়া উৎপন্ন হয় এবং অস্ত্র থেকে তা ফুসফুসে চলে যায়। 
এর ফলে শ্বাসতম্ত্বের নানারকম লক্ষণ উপসর্গ সৃষ্টি হয় এবং এ 
ধরনের রোগী অনেক সময় ফুসফুসের যন্ষ্ঘা, ব্রংকিয়েকটেসিস কিংবা 
ক্যান্সারে ভূগছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। দেখুন: 
[0180709 | [সা.এ.] 


[১9121771]717128, 5175 প্যারাইনফুয়েঞা ভাইরাস 
মিক্সোভাইরাসের (77/809175) উপবিভাগ প্যারামিক্স্রোভাইরাসের 
(081817950৬185) অন্যতম সদস্য। এরা শ্বাসনালির নানারকম 
ব্যাধির কারণ। প্রতিটি ভাইরাস কণার আকৃতি ৯০ থেকে ২০০ 
ন্যানোমিটার। এরা লাল রক্তকণিকাসমূহকে জমাটবদ্ধ 
(888101104০) করতে পারে। ইনফ্রুয়েঞ্া ভাইরাসের মতো এদেরও 
গ্রাহক-অগু ধবংসকারী এনজাইম (15060001-069001776 912116) 
থাকে। ইনফ্লয়ে্তী ভাইরাস থেকে এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে_এরা 
আকৃতিতে বড় এবং এদের রাইবোনিউক্রিওপ্রোটিন কুগুলীও 
আকৃতিতে বেশ বড়। তাছাড়া এরা লাল কণিকাসমৃহকে যেমন 
জমাটবদ্ধ করতে পারে, তেমন বিনাশও (156) করতে সক্ষম; 
সাধারণত ডিমের উপর এদের আবাদ করা যায় না। মানুষ কিংবা 
বানরের আবরণী কোষে এদের আবাদ করলে প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি 
দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন: 47172] 11057 11009287 
105805%1105) 781810959৬11051 [সা.এ.] 


7978119% (95010170910) প্যারালাক্ম বা লম্বন 
(জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত) দুটি পৃথক বিন্দু থেকে দৃষ্ট খ-বস্তুকে 
দেখার মধ্যে যে দিক পার্থক্য লক্ষিত হয় তাকে লম্বন (0818118%) 
বলা হয়। পর্যবেক্ষণ বিন্দু দুটির মধ্যে যে দূরত্ব তা ভ্মিরেখা 
(9850117০) রেখা নামে অভিহিত। নিজ অক্ষের চতুর্দিকে আহিক 
গতি থেকে এই ভূমিরেখা সৃষ্ট হতে পারে; এক্ষেত্রে লম্বনকে বলা 
হয় আহিন্ক বা ভূ-কেন্দ্রিক (£০০০০707০)। ভূমিরেখা আবার 
পৃথিবীর কক্ষপথের চতুদ্দিকে বার্ষিক গতি থেকেও সৃষ্ট হতে পারে। 
এক্ষেত্রে লম্বন বার্ষিক বা সৌরকেন্দ্রিক (170119-0701০) নামে 
কথিত। এছাড়াও এই রেখা আমাদের স্থানীয় ছায়াপথের অভ্যন্তরে 
সৌরজগতে গতির থেকে সৃষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে লম্বনকে বলা 
হয় স্টেকুলার বা নাক্ষত্র লম্বন। এ ধরনের লম্বন ব্যাখ্যামূলক চিত্রে 
প্রদর্শিত হলো। পৃথিবীর আয়তন সৌরজগতের অভ্যন্তরে 
জ্যোতিষ্ষসমূহের পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয় ভূ-কেন্দ্রক লম্বন সৃষ্টি করে। 
পৃথিবী কেন্দ্র (০) থেকে দৃষ্ট দিগন্তে অবস্থিত (9) কোনো 
জ্যোতিহ্কবস্তর দিক এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের 

অবস্থান (0) থেকে দৃষ্ট একই বস্ত্র দিকের মধ্যে যে কোণ উৎপাদিত 
হয় তাকে অনুভূমিক লন্বন ৫0112010705] 0818118) 01 বলা হয়। 
পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধের (৩,৯৬৩ মাইল অথবা ৬৩৭৮ কিমি) 
প্রসঙ্গে গড় নিরক্ষীয় অনুভূমিক লম্বনের কথা উল্লেখ করা হয়; এই 
ব্যাসার্ধের পরিমাপ বস্তৃত কোনো জ্যোতিহ্কের গড় দূরত্ব থেকে দেখা 
পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক। পৃথিবীর কক্ষপথের আয়তন নিকটবর্তী 
নক্ষত্রসমূহের পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয় সৌরকেন্দ্রিক লম্বন সৃষ্টি করে। এই 
লম্বন নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব নির্ধারণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে 
থাকে এবং এই প্রতিভাস নক্ষত্রসমূহের ভৌত ধর্ম অনুশীলনে মৌলিক 
গুরুত্বপূর্ণ। নাক্ষত্র-লম্বন (3061181 0818118) বা বার্ষিক লম্বন 


[১879]16] 01001 সমান্তরাল বর্তনী 


(ঞাযা08] 081811858) হলো সর্বোচ্চ কোণ যা এক জ্যোতিক্ষীয় একক 
(4500100101081 00010) নক্ষত্রটির অবস্থানে ধারণ করে আছে। 


পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 


নক্ষত্র 
ঢা *ও 
1 
৫০) এক বৎসর ব্যবধানে গৃহীত 
পর্যবেক্ষণসমূহের মধ্যে সৌরজগৎ 
যে দ্রত্ব অতিক্রম করে 


হয়, বেশ আকর্ষণীয়; কারণ সময় থেকেই পাওয়া যেতে পারে ভূ- 
রেখার অনির্দিষ্ট প্রসারণ। অবশ্য নক্ষত্রসমূহের নিজেদের গতির 
কারণে এক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠিন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই 
নক্ষত্রমগ্ডলীর কয়েক গুচ্ছের গড় লম্বনের মান পরিমাপ করা যেতে 
পারে। নক্ষত্রমগ্ডলীর কতিপয় গুচ্ছের কয়েক হাজার আলোকবর্ষ 
পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাপনের মাধ্যমে সাংখ্যায়নিক উপায়ে ছায়াপথ 
ব্যবস্থাটির জ্যামিতিক জ্ঞান সম্প্রসারণে এই পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। [সে.বে.] 


চ১৪78116] 01708011 সমান্তরাল বর্তনী এটি এমন 
একটি বর্তনী যেখানে উপাদানসমূহ (916776715), শাখাসমূহ (একই 
সারিতে যুক্ত উপাদানসমূহ), অথবা উপাংশসমূহ দুটি বিন্দুর মধ্যে 
সংযুক্ত; উল্লেখ্য যে, প্রতিটি উপাংশের দুটি প্রান্তের একটি প্রান্ত একটি 
বিন্দুতে সংযুক্ত। ব্যাখ্যামূলক চিত্রে একটি সরল সমান্তরাল বর্তনী 
দেখানো হয়েছে। অধিকতর জটিল বিদ্যুৎ-বর্তনী জালটির (616০070 
06090) এক বা একাধিক শাখা সারিবদ্ধ অথবা সমান্তরাল 
উপাদানসমূহের বিভিন্ন ধরনের সন্নিবেশ নিয়ে গঠিত হয়। দেখুন: 
0700010 (610০01010%)। সমান্তরাল বর্তনীতে প্রতিটি উপাংশের উভয় 
প্রান্তের বিভৃব-পার্থক্য (01886) সমান। তবে প্রতিটি 
শাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ভিন্নমানের হতে পারে । যেমন, 


7১979]16105797) সামস্তরিক 


৩৮৬ 


বলল লাগাতে নলাসোসবোইীযাজল চাচি হাসিনা বমসরকাতে বিকালের নিসা াাীতিফবিসুকোকা+ চেরি বারজাও্র রিলিজের মিশকাত বকের জা ীিবিুককসএতই 


উদাহরণস্বরূপ একটি বাড়িতে বাতি এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে (আমাদের দেশে মোটামুটি ২২০ 
ভোল্ট) সমাস্তরালভাবে যুক্ত থাকে, তাই প্রতিটি বৈদ্যুতিক-ভারের 
(1989) উভয় প্রান্তে একই ভোল্টেজ দেখাবে, কিন্তু প্রতিটি ভারের 
ভিতর দিয়ে ভিন্ন কারেন্ট প্রবাহিত হবে। যেমন, একটি 60 ৬/৪1 
বাতি মোটামুটি 0.25 থা) এবং একটি টোস্টার মোটামুটি 5 গা) 
কারেন্ট খরচ করবে। 


] | । 
নাত 
[সে.বে.] 


চ১৪7৪1161972া। সামন্তরিক যে চতুর্ভুজের (১) 
বিপরীত বাহুগুলো. সমান্তরাল অথবা (২) বিপরীত বাহুগুলো সমান 
এবং অভিন্ন সমতলভুক্ত, অথবা (৩) এক জোড়া বিপরীত বাহু 
সমান ও সমান্তরাল। সামন্তরিকের সন্নিহিত কোণগুলো একে 
অপরের সম্পূরক, অর্থাৎ উভয়ের যোগফল দুই সমকোণের সমান, 
এবং এর কর্ণগুলো (018897515) একে অপরকে সমান অংশে 
দ্বিখণ্ডিত করে। এর ক্ষেত্রফল এর ভূমি এবং উচ্চতার গুণফলের 
সমান। ভেক্টর রাশিসমূহের যোগের সামন্তরিক নিয়ম নিচের চিত্রে 


-৯ -১ 
দেখানো হয়েছে। যদি &ট এবং ৯ দুটি সদিক রাশি হয় তাহলে 
তাদের ভেক্টর যোগফল নির্দেশিত হবে সামস্তরিক /১০১-এর কর্ণ 


-১ 
4০ দ্বারা। 


4৯ 15 
[নূহ] 
[১৪9116101)17)60 সামন্তরিকঘন একটি বহুভুজ যার 


ছয়টি পৃষ্ঠতল থাকে এবং তারা জোড়ায় জোড়ায় সমান্তরাল । প্রতিটি 
পৃষ্ঠতল একটি সাথস্তরিক (ছবি দেখুন)। যদি নিকটবর্তী ধারগুলো 
উল্লম্ব হয় তাহলে সামস্তরিকঘনকে আয়তাকার সামস্তরিকঘন অথবা 
সাধারণ ভাষায় সামস্তরিক বাক্স বলে। সূত্র ৬ _ 91-এর অর্থ 
সামন্তরিকের ঘন আয়তন ৬ হল 


সামস্তরিকঘনের নকশা 


9 ভূমি (অর্থাৎ একটি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল) এবং উচ্চতা |) 
(অর্থাৎ ভূমি থেকে সমান্তরাল পষ্ঠতলের দুরত্ব) এই দুই রাশির 
গুণফল। আয়তাকার সামস্তরিকঘন বস্তর ক্ষেত্রে ঘন আয়তন হলো 
এক শীর্ষবিন্দুতে যে তিনটি ধার মিলিত হয় তাদের দৈর্ঘ্যের 
গুণফল। [হা.র.] 


2১৪7215515 92168815 প্যারালাইসিস আ্যাজিট্যান্স, 
পার্কিনসনের রোগ কেন্দ্রীয় স্্ায়ুতস্ত্রের এক রকম জটিল 
ব্যাধি যার ফলে হাত-পায়ের কাপুনি, পেশির অনড়তা এবং 
চলাফেরায় স্থৃবিরতা সৃষ্টি হয়। 
প্যারালাইসিস আ্যাজিট্যান্সের কারণ অজ্ঞাত। এজন্য একে 
অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত পার্কিনসনের রোগও (17019780)10 
চ১81101)501)15 ৫159858) বলা হয়। অন্য যে সকল কারণে 
র রোগের লক্ষণ-উপসর্গ দেখা দিতে পারে, সেগুলোর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে__মস্তিষ্কপ্রদাহ পরবর্তী পার্কিনসনিজম 
(009১1-61100101)811010  0811011)50111917)), উইলসনের রোগ 
(ড/11507+5 01568$০), মস্তিষ্কের ধমনীর কাঠিন্যজনিত 
, বিভিন্ন রকম ওষুধের পার্প্রাতিক্রিয়া ইত্যাদি। যে 
কারণেই হোক না কেন পার্কিনসনের রোগের মূল রোগতাত্বিক কারণ 
মস্তিষ্কের ১৪59] £908119 কৃষ্ণ অংশের (58005081708 01278) 
ডোপামিন নিঃসারী গ্নায়ুসমূহের রঞ্জকের পরিমাণ কমে যাওয়া। 
এটি একটি ক্রমঅগ্রসরমান ব্যাধি। রোগী গুরুতর পঙ্গু 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার আগে কয়েক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যেতে 
পারে। এ রোগের চিকিৎসা মূলত লক্ষণ-উপসর্গ লাঘবের মধ্যে 
সীমিত। দেখুন: 69110150175 0156856। [সা.এ.] 


চ১৪790257761610 78501597708 প্যারাচৌম্বক 
অনুনাদ কোনো প্যারাচৌম্বক পদার্থে বিদ্যমান ইলেকট্রন 
সমাহার থেকে অথবা ডায়াচোম্বক পদার্থে বিদ্যমান প্যারাচৌম্বক 
কেন্দ্রের ইলেকট্রনগুচ্ছ থেকে পরিদৃষ্ট চৌম্বক অনুরণনকে 
প্যারা-চৌমন্বক অনুরণন নামে অভিহিত করা হয়। কয়েক 
হাজার গাউস শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত প্যারাচৌম্বক 
পদার্থের উপর ইলেকট্রন প্যারাচৌম্বক অনুরণন পরীক্ষণাদি 
মাইক্রোতরঙ্গ কম্পাঙ্কে অর্থাৎ সাধারণত 3 ০ অথবা 1০7) 
তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সম্পাদন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম়ুতর 
চৌন্বকক্ষেত্রে কেন্দ্রীণ অনুরণন মন্ত্রপাতি ব্যবহাত হয়। সর্বোত্তম 
সংবেদনশীল মন্ত্র 1 £8855 (10-415918) বেধ বিশিষ্ট অনুরণন রেখার 


৩৮৭ 


বজরার গজাতে উরি ারসূতোরচােসীবিমনোাজ 


জন্য মোটামুটি 1012 সংখ্যক ইলেকট্রন শনাক্ত করতে পারে। এ 
ধরনের সুবেদিতা অননুরণন পদ্ধতিসমূহ যেমন প্যারাচৌম্বক 
সংবেদ্যতা পরিমাপন থেকে প্রাপ্ত সুবেদিতা থেকে অনেক বেশি। 
দেখুন: 17201906101) 78187028176110 [65০01781105 (2৮২) 
9799010950005, 1198176100 19501181106 | [অ.রা.] 


চ১৪181719277618978 প্যারাচুন্বকত্ব পদার্থের বিশেষ 
এক ধর্ম যাতে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের অধীনস্থ কোনো পদার্থ 
চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে চুম্বকায়িত হয়ে যায় অতি নিয় 
তাপমাত্রায় কিংবা অত্যধিক চৌম্বকক্ষেত্রবিশিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত)। 
প্যারাচৌম্বক পদার্থের প্রবেশ্যতা সর্বদা ১ এর চাইতে বেশি হয়, 
তবে লৌহচৌম্বক পদার্থের মতো অতো বেশি হয় না। পরাচৌন্বক 
দু রকমের ইলেকট্রনিক ও কেন্দ্রীণ। নিম্নোক্ত পদার্থসমূহ 
পরাচৌম্বক হয়ে থাকে_ 

১. বেজোড় সংখ্যক ইলেকট্রনবিশিষ্ট সকল পরমাণু ও অণু। 
কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী, এ ধরনের ব্যবস্থার মোট 
স্পিন শুন্য হতে পারে না। কাজেই প্রতিটি পরমাণু ও 
অণুর ইলেকট্রন স্পিন কৌণিক ভরবেগ থেকে উত্তৃত 
একটি নিট চৌম্বক ভ্রামক থাকে। যেমন__জৈব 
মুক্তর্যাডিক্যাল বা মূলক ও গ্যাসীয় নাইট্রিক অক্সাইড। 

২. সকল যুক্ত পরমাণু ও আয়ন যাদের অস্তঃস্থ ইলেকট্রন 
শেল অপূর্ণ থাকে এবং এইসব আয়ন যখন কঠিনে বা 
দ্রবণে থাকে। যেমন__অবস্থান্তর, বিরল-মৃত্তিকা এবং 
আ্াকটিনাইড মৌল এবং এদের অনেক লবণ। এছাড়া 
অবস্থাত্তর তাপমাত্রার উপরে অনেক লৌহচৌম্বক বা 
আ্যান্টি-লৌহচৌন্বক পদার্থও অন্তর্ভূক্ত । 

৩. আণবিক অক্রিজেন ও জৈব দ্বিমূলক €৮10501০819) সমৃদ্ধ 
বেশ কিছু বিবিধ যৌগ । 

৪. ধাতু। এক্ষেত্রে পরিবাহী ইলেকট্রনের (০০700০01107 
61900075) স্পিনের সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ভ্রামক থেকে 
প্যারাচৌম্বকত্বের উদ্ভব ঘটে। একে পাউলি 
পরাচৌম্বকত্ব বলে। 

আসলে গুটিকয়েক পদার্থই প্যারাচুম্বক। ধাতুর মধ্যে প্রাপ্ত 

পাউলি পরাচুম্বকত্ব ছাড়া, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যারাচৌম্বকত্বের 
ঘটনা অবস্থান্তর ও বিরল-মৃত্তিকা মৌলসমূহের যৌগে দেখা যায় 
যাদের যথাক্রমে 3৫ ও 4 ইলেকট্রনিক শেল আধ্শিকভাবে পূর্ণ 
থাকে। 

কোনো পদার্থের পরমাণু বা অপুর একটি নিট ইলেকট্রনিক 

চৌম্বক ভ্রামক থাকলে ইলেকট্রনিক পরাচৌম্বকত্ব উদ্ভূত হয়। এই 
চৌম্বকত্বের উদ্তব ঘটে ইলেকট্রনিক চৌম্বক ভ্রামকসমূহকে চৌম্বক 
ক্ষেত্রের সমান্তরালে সজ্জিত করার প্রবণতা থেকে। 

কেন্দ্রীণ পরাচৌম্বকত্বের উদ্ভব ঘটে যখন কোনো পদার্থের 

কেন্দ্রীণসমূহের চৌম্বক ভ্রামকসমূহের কারণে উত্তৃত একটি নিট 
চৌম্বক ভ্রামক থাকে। নিউন্লীয় চৌম্বক ভ্রামক ইলেকট্রনিক চৌম্বক 
ভ্রামকের তুলনায় ১০৩ গুণ দুর্বল। এ কারণে নিউক্লীয় 
পরাচৌম্বকত্বের প্রভাব ইলেকট্রুনিক পরাচৌম্বক বা দ্বিচৌন্বক 
প্রভাবের তুলনায় ১০৬ গুণ ক্ষুদ্রতর। দেখুন: [0191)8817191151); 
11981500 155011817097 বা101521 [)01)61015 | [ফা.মা.] 


[2 ঞা।601]8 প্যারামেসিয়াম 


বিবৃতি বাহারী 


চ১৪7৪71901]7) প্যারামেসিয়ামা 17010110158 বর্গের 
৪1817901109 গোত্রের এক-কোষী প্রোটোজোয়ান প্রাণী। এদের 
সারা দেহ সাধারণত সিলিয়া দ্বারা আবৃত। 1০727:2০%-এর প্রায় 
নয়টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি তুলনামূলকভাবে 
বড় আকারের এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এদের অধিকাংশই স্বাদু 
পানির বাসিন্দা, বিশেষ করে স্থির জলাশয়ে এদের বেশি দেখা যায়। 
প্যারামেসিয়ামের প্রজাতিগুলোকে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 
8016119 এবং ৮05৪11৪ নামে দুটি সুস্পষ্ট দলে বিভক্ত করা হয়। 
প্রথম দলের সব সদস্য লম্বাটে, চুরুট আকৃতির, প্রস্থচ্ছেদ প্রায় 
বৃত্তাকার। এ দলের পশ্চাতপ্রান্ত অনেকটা গোলাকার এবং এদের 
সাইট্রোপাইজ (০192)৪০) রা তথাকথিত পায়ুছিদ্র নামের অস্থায়ী 
গঠন দেহের একপাশে 


স্বাদু পানির এক 17416716097 প্রজাতি 


[15118 দলের সব সদস্য খাটো এবং চওড়া, প্রস্থৃচ্ছেদে 
এদের চ্যাপ্টা দেখায়; পশ্চাৎ্প্রান্ত ভোতা এবং সাইটোপাইজ দেহের 
প্রায় শেষ প্রান্তে। সিলিয়া 2/2//2০2/_এর চলন অঙ্গ, এর ছন্দময় 
আন্দোলনে সর্পিলভাবে আবর্তিত হয়ে সামনে এগিয়ে চলে। 

আড়াআডিভাবে সংঘটিত দ্বি-বিভাজনের (01181515510) 
মাধ্যমে অযৌন প্রজনন পদ্ধতিতে প্যারামেসিয়াম বংশবৃদ্ধি করে। এ 
পদ্ধতি এদের বৈশিষ্ট্যময় হলেও কনজুগেশন (০০019890197) নামে 
আরেকটি বিশেষ ধরনের প্রজনন পদ্ধতিও এসব প্রোটোজোয়ায় দেখা 
যায়। কনজুগেশন প্রক্রিয়ায় প্রথমত দুটি প্যারামেসিয়াম পাশাপাশি 
অবস্থান নেয়, পরে কোষ দুটির মধ্যে সাময়িক একীভবন ঘটে এবং 
নিউক্লীয় দ্রব্যাদির (7001981 [711611915) বিনিময় হয়। এতে 
অংশগ্রহণকারী প্রাণী দুটির মধ্যে জিন উপাদানের কিছু পরিবর্তন 
অথবা জিনের বিন্যাসে নতুন সম্মিলন ঘটে। লক্ষ্য করা গেছে, দুটি 
ভিন্ন বংশধারার ৪72/720%-এর মধ্যেই কেবল কনজুগেশন হয়। 


[১9187769667 প্যারামিটার 


কনজুগেশন শেষে বিভাজনের মাধ্যমে প্রতিটি প্যারামেসিয়াম থেকে 
চারটি অপত্য প্যারামেসিয়াম উৎপন্ন হয়। দেখুন: 17010110118; 
[২60190001101) (2171]081) | [সৈ.হু.ক.] 


চ১৪1৪716667 প্যারামিটার একটি সহায়ক চলক যার 
অপেক্ষকসমূহ কোনো বক্ররেখা বা পৃষ্টের স্থানাংক প্রদান করে। 
কোনো বত্ররেখার স্থানাংকসমূহ একটি রাশির অপেক্ষক। স্থানে (3- 
59৪০৪) বক্ররেখার রাশিভিত্তিক সমীকরণ হলো : 


%-500) %-৪(9 25170) (১) 


কোনো পৃষ্ঠের স্থানাংকসমূহ দুটি অপেক্ষক : 


5 100,৬) %-8 (0১৬) 21) 0১৬) (২) 
কোনো সমীকরণের যদৃচ্ছ ধরবককেও রাশি বলা হয়। রাশির 
মান পরিবর্তন করে সমীকরণসমূহের একটি ব্যবস্থা লেখা যায় 
যারা কোনো একটি শ্রেণি বা পরিবারভূক্ত বক্ররেখা বা পৃষ্ঠতল 
(9িযা1]19 06 09811%95 01 501769095) নির্দেশ করে। এইসব 
পরিবারকে এক রাশির, দুই রাশির ইত্যাদি বলা যেতে পারে 
স্বাধীন রাশির সংখ্যার উপর নির্ভর করে)। দেখুন : 17818118110 
90018010171 [ফা,মা.] 


[১৪127766710 ৪0019111167 রাশিভিত্তিক আযামপ্রি 
ফায়ার অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক এবং মাইত্রোতরঙ্গ রেডিও সংকেতের 
জন্য এক ধরনের অতি সুবেদী নিম্-নয়েজবিশিষ্ট আ্যামপ্রিফায়ার। 
এতে সক্রিয় উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় কোনো আবেশক 
€01000101) বা ধারক (08)801101) যার রিআ্যাকট্যান্স (16580121006) 
অন্য কোনো মাইক্রোতরঙ্গ বা অতি উচ্চ কম্পাঙ্কে বাইরের পাম্প- 
সংকেত দ্বারা পর্যাব্ত্ত হারে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তী রিয়্যাক্টর 
হিসাবে সাধারণত ব্যবহৃত হয় “ভারাক্টর ডায়োড, (৬৪180107 019৪) 
নামে পরিচিত একটি বিশেষ ডায়োড। দুর্বল সংকেত তরঙ্গের 
শক্তিবৃদ্ধি (৫1111609001) ঘটে একটি অরৈথিক নিয়ন্ত্রণ বা সংকেত 
মিশ্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যার ফলে অন্য কম্পাঙ্কে অতিরিক্ত সংকেত 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। 
সন্তাব্য বর্তনীবিন্যাস পদ্ধতি আছে। সবচাইতে বেশি পরিচিত দুটি 
হচ্ছে উধর্ব রূপান্তরক (00-০০7%97167) এবং নেগেটিভ রোধ 
আযামপ্রিফায়ার। উভয় ধরনের আযামপ্রিফায়ারেই পাম্প-কম্পান্ক 
সাধারণত ইনপুট সংকেত কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অনেক উচ্চমাত্রায় থাকে। 
উধর্ব রূপান্তরকে একটি নতুন সংকেত তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ইনপুট তরঙ্গ 
অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিতে। নেগেটিভ রোধ ব্যবস্থায় ইনুপট সংকেত 
কম্পাঙ্কের জন্য নেগেটিভ রোধ পাওয়া যায় একই কম্পাঙ্কে সংকেত 
ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে। 

রাশিভিত্তিক আ্যামপ্রিফায়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার দিক 
হচ্ছে এর নয়েজ উৎপাদনের নিয্নমাত্রা। রাশিভিত্তিক আযামপ্রি 
ফায়ারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ইনপুট মাইক্রোতরঙ্গ 
গ্রাহকযন্ত্রে প্রথম ধাপ হিসাবে, যেখানে সবচেয়ে বেশি সুবেদিতা 


৩৮৮ 
ফালাহ শাহফালাকাংরিজামল কাবা আলা াছৎলাও পাচা আল ামেরিজানবিপুযোহাদ ও চাবি ারাীবিজারবি্বকাবাসা। 


প্রয়োজন। দেখুন: /১10011691; 52811%০-09515087106 01100165; 
৬2180101 [নুহ] 


১৪727716610 27855 রাশিভিত্তিক বিন্যাস সঞ্চারণ 
মাধ্যমের রাশিসমূহের যথাযথ পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট শব্দের 
উৎসসমূহের (বা গ্রাহক যন্ত্রসমূহের) বিন্যাস। সাধারণত এই রাশিসমূহ 
হচ্ছে শব্দ-দ্রুতি এবং কণা-বেগ;, যা ব্হৎ বিস্তার 
(807110906) সম্বলিত পাম্প বা প্রাথমিক শব্দতরঙ্গের উপস্থিতির 
কারণে পরিবর্তিত হয়। প্রচলিত রাশিভিত্তিক উৎস-বিন্যাসে থাকে শুধু 
একটি দিকনির্দেশিক রূপাস্তরক যা রাপাস্তরক-অনুরণনের কাছাকাছি 
চালিত হয়ে “প্রাথমিক রশ্মি* নামে পরিচিত একটি দ্বৈত-কম্পাঙ্ক 
শব্দরশ্মি সৃষ্টি করে। শব্দ-তরঙ্গ সঞ্চারণ সম্পূর্ণরূপে কোনো রৈখিক 
প্রক্রিয়া নয় বলে রশ্মি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে শব্দের সঙ্গে শব্দের 
মিথক্ক্িয়ার মাধ্যমে নতুন কম্পান্কে কার্যকরভাবে সংকেত সৃষ্ট হয় 
প্রাথমিক রশ্মির দৈর্ঘ্য বরাবর। এই নতুন কম্পাঙ্কসমূহের নিম্নতমটি 
হচ্ছে দুটি প্রাথমিক কম্পান্কের মধ্যকার ব্যবধান, এবং তাই প্রাথমিক 
রশ্মির ব্যবধান-কম্পাঙ্কে উৎসসমূহের এমন একটি রৈখিক বিন্যাস 
হিসাবে কাজ করে যার সর্বোচ্চ বিকিরণের দিক বিন্যাসের অক্ষ 
বরাবর থাকে। বিন্যাসের কার্যকর দৈর্ঘ্য নির্ণীত হবে প্রাথমিক রশ্মির 
লঘুকরণ (৮517040107) দ্বারা, যা ঘটে হয় ক্ষুদ্র সংকেত শোষণের 
ফলে, নয় যথেষ্ট উচ্চ প্রাইমারি বিস্তারের জন্য প্রাথমিক কম্পাক্ক 
এবং অন্যান্য আন্তঃনিয়ন্ত্রণ উপাংশের হারমনিক উৎপাদনজনিত 
অরৈখিক অপচয়ের ফলে। [নূহ] 


7১৪79161710 60191107) রাশিভিত্তিক সমীকরণ 
এক ধরনের গাণিতিক সমীকরণ যা দিয়ে সমতলে অথবা ত্রিমাত্রিক 
মহাকাশে বক্ররেখা দেখানো যায়। নীতিগতভাবে মাত্রার সংখ্যার 
উপরে বিশেষ কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। একটি রাশি আসলে একটি 
স্বতন্ত্র চলক। সহজ সংশ্রেষণী জ্যামিতিতে %/ তলে ক্ষেত্র অনেক 
সময়ে আলোচনা করা হয় প্রথমত 9 5 68) অথবা 00,/) 50 এই 
ধরনের সমীকরণের গতিপথ হিসাবে। প্রথমোক্ত রূপ % _ 50) 
কোনো কোনো বক্ররেখার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দিতে পারে না, কিন্তু 
00৮) _ 0 এই রূপ যথেষ্ট হতে পারে। বৃত্তের সমীকরণ ৮2+- 
16 5 0 একটা উদাহরণ কিন্তু 00.) _ 0 এই রূপও সবসময়ে 
উপযোগী হয় না। রাশিভিত্তিক রূপ ॥ 5 1৫), %_ £09 অনেক সময়ে 
অত্যন্ত উপযোগী; তাছাড়া বক্ররেখার দেওয়ার জন্যে খুব 
সহজ উপায় এটাই হতে পারে। বৃত্ত ॥2 +১2_-16-0-এর একটা 
রাশিভিত্তিক প্রতিকৃতি হলো % ₹ 4 ০0$ £ এবং % _ 4 90 [| 

সমীকরণ জোড়া » _ 00),  _ 8৫) যেখানে [এবং ৪ 
অবিচ্ছিন্ন অপেক্ষক যা ( এর একটা নির্দিষ্ট মানের অবকাশের মধ্যে 
সংজ্ঞায়িত যেমন & এ [এ তাহলে এঁ সমীকরণ দুটিকে রাশিভিত্তিক 
বক্ররেখা বলে। যদি :রাশিকে সময় হিসাবে চিন্তা করা হয় তাহলে 
সমীকরণদ্বয় (২১১) বিন্দুর গতি সংজ্ঞায়িত করে যখন ৪ থেকে ৮ পর্যস্ত 
। বৃদ্ধি পায়। স্পষ্টত পথ দুটো পরস্পরকে ছেদ করতে পারে, 
একটার উপরে আর একটা আসতে পারে বা বিন্দুটি স্থির থাকতে 
পারে। 

ত্রিমাত্রিক মহাকাশে রাশিভিত্তিক পৃষ্ঠতল সংজ্ঞা দেওয়া 
যায় এভাবে, % ল ৮), % _ £৫ে, ৬), 2 5 1 (0৮৯) যেখানে 


৩৮৯ 
কলাওকইফিকাসবনু বাবলা চা ধিলমা জবা লা আারহীবরানবুোছলৎলাব চারে লবগলর্াকিামইপাাহবাগজাও ভাতের বিজববিপুামমারকাযোছীাজবারিশালাাগালতো্রিজববু্তেসাএচামেনী হিসি 


? ৪, 1 অবিচ্ছিন্ন অপেক্ষক যা দুটি রাশি ॥,৮ এর উপর 
নির্ভরশীল। [হা.র.] 


চ১৪797)0 পারামো পশ্চিম গোলার্ধে বিষুবীয় অঞ্চলে উচু 
পার্বত্যময় এলাকায় প্রধানত তৃণাচ্ছাদিত যে জৈব সম্প্রদায় দেখা 
যায় তা পারামো নামে পরিচিত। এটি স্প্যানিশ শব্দ এবং বহু পূর্বে 
এই ধরনের জৈব সম্প্রদায় বুঝাতে এই পারামো শব্দটি ব্যবহার 
করা হয় এবং আজ অবধি ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে এর 
ইংরেজি কোনো প্রতিশব্দ নেই। ভৌগৌলিক দিক দিয়ে পারামো 


তণভূমিগুলো উত্তর এন্ডিজ ও তার সংলগ্ন পর্বতমালার মধ্যে. 


। পারামোগুলো সবই আলপাইন অঞ্চলে অর্থাৎ বৃক্ষরেখার 
না উপরে দেখা যায় এবং এর গঠন নির্ভর করে 
বিষুবরেখা নিকটবর্তী পর্বতমালার জটিল ধরনের জলবায়ু ও 
মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর। পারামোর উত্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের 
প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সেখাকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও অধিকাংশ সময় আর্দ্র 
অবস্থার সাথে অভিযোজিত। তাছাড়া, পারামোর মাঝে এমন কিছু 
এলাকা দেখা গেছে যা মানুষের বসবাস ও ব্যবহারের জন্যও 
উপযোগী । [নুই.] 


চ১৪7৪777%%0%1785 প্যারামিক্মোভাইরাস মিক্সো- 
ভাইরাসের একটি উপ-বিভাগ। এ উপবিভাগে অন্তর্ভূক্ত 
ভাইরাসসমূহের মধ্যে মাম্পস, হাম, প্যারাইন্লুয়েঞজা, 1950118091% 
$%10908] ৫15985 এবং নিউক্যাসল রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের 
নাম লা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মতো এরাও 

ভাইরাস। ইথারের প্রতি সংবেদনশীল 
লিপোপ্রোরিনের আবরদী দ্বারা এ সকল ভাইরাস আবৃত থাকে। 
দেখুন: 01008] ৮1057168515; 1011057; %1550%1005; 
1ব6৮%/085012 01598509; 781911001009178 ৮1105 | [সা.এ.] 


7১৪78771018 প্যারানিয়া একরকম মানসিক রোগ। এ 
ধরনের রোগীর মনে সব সময় একটি ভূল ধারণা (৫615107) থাকে 
যে সকলে তার পি ষড়যন্ত্র করছে। প্যারানয়েড 

চেয়ে এদের ভ্রান্তবিশ্বাস ; তবে সেগুলো বেশ সাজানো- 
গোছানো এবং সহজে গ্য নয়। প্যারানিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি 
নিঃসঙ্গ, শত্রভাবাপন্ন এবং নেতিবাচক মনোভাবপূর্ণ হওয়ায় 
তার সঙ্গে সহজে ভাবাবেগের আদান-প্রদান করা যায় না। 
প্যারানিয়ার কারণ জানা যায় নি। দেখুন: 7৪181010 51819; 
75501109315 | [সা.এ.] 


1১872877010 56869 প্যারানয়েড অবস্থা এক রকম 
দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর মনোবৈকল্যাবস্থা। এ রকম ব্যক্তির মনে একটি 
্রান্ত বিশ্বাস বা ভুল ধারণা থাকে যে সকলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করছে। প্যারানিয়াতেও (08157018) এ রকম ্রান্তবিশ্বাস থাকে৷ তবে 
প্যারানয়েড অবস্থায় রোগীর মনে যে ভ্রান্তবিশ্বাস জন্মায় তা 
একেবারেই অসংলগ্ন অযৌন্তিক। এই ভ্রান্তবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে থাকে 
অলীক দর্শন বা হ্যালুসিনেশন 0111801780107)| অন্যথায় 
ব্যক্তিত্বের অসঙ্গতি তেমন প্রকাশ পায় না। কিন্ত সিজোফরেনিয়ার 
(501715901)1610158) রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের অসংলগ্নতা 
অর্থাৎ চিন্তা ও বাস্তবতার পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। অবশ্য অনেক 
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ প্যারানয়েড অবস্থাকে সিজোফ্রেনিয়া থেকে 
প্থক কিছু বলে মনে করেন না। দেখুন: 7৪781078; 
30171501017161715 1 [সা.এ.] 


1১971851000 99011126101) পরাশ্য়ী স্পন্দন 


জারা বডিদুকোয জলা এ জারা বিমান কারযাৎ একের 


7১৪791)67885515 প্যারাপারটুসিস; মৃদু হুপিংকাশি 
মানুষের শ্বাসতস্ত্রে 8০/42/2116 72741271%5585 দ্বারা সংঘটিত 
সংক্রমণজনিত ব্যাধি প্রকৃত হুপিংকাশির লক্ষণ উপসর্গের সঙ্গে এর 
মিল রয়েছে। তবে প্যারাপারটুসিস সাধারণত মৃদু প্রকৃতির হয়ে 
থাকে। পরীক্ষাগারে দায়ী ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে এদের পৃথক করা 
সম্ভব। এ রোগ সাধারণত ৩ সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং সচরাচর কোনো 
জটিলতার সৃষ্টি হয় না। চিকিৎসা মূলত লক্ষণ-উপসর্গের উপশম 
করার মধ্যেই সীমিত। [সা.এ.] 


চ১৪7951610  08567:8161918 পরজীবীয় ক্যাসটরেশন 
পরজীবী কর্তৃক পোষকের প্রজনন অঙ্গের ধবংস সাধনা। এ অঙ্গের 
সরাসরি বিনাশ ঘটে যখন পরজীবী জনন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং 
তার কোষকলা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় 
ট্রিমাটোড (01977810005) কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মোলাস্কার (5০119515) 
জনন অঙ্গে। শুক্রাশয় অথবা ডিম্বাশয়ের কার্যকারিতা নষ্ট হয় যখন 
পরজীবীর উপস্থিতি এ সব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত করে। কতক পরজীবী 
বার্নাকল (৪17780195) কাকড়ায় এ ধরনের ক্ষতি করে যদিও 

প্রকৃতপক্ষে পোষকের জনন অঙ্গ বা গোনাডে (৪০7৪৭) 
অনুপ্রবেশ করে না। সাধারণত গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (59০070819 
59%. 01181900975) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। উত্ভিদে পরজীবী 
কর্তৃক সৃষ্ট বন্ধ্যাত্ব 0০850:80107) গম-এ বর্ণনা করা হয়েছে। এ 
ক্ষেত্রে পরজীবী নিমাটোড দ্বার আক্রান্ত গাছে ছত্রাকের সংক্রমণের 
ফলে পরাগদণ্ড ও গর্ভপত্র পাপড়িতে 0০:৪1) রূপান্ততির হয়। 
দেখুন। [২1012909701518; যা) (7110100101089)। [সৈ.হু,ক.] 


[১৪7851610 09501112101 পরাশ্রয়ী স্পন্দন কোনো 
অডিও, ভিডিও, অথবা রেডিও ফরিকুয়েন্সি আ্যামস্রিফায়ারে অবাঞ্ছিত 
স্পন্দন (95011181907), অথবা প্রধান অনুনাদী বর্তনীর ফ্রিকুয়েন্সি 
থেকে আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে কোনো স্পন্দকের স্পন্দন। 
উদাহরণস্বরূপ, প্রায়শ এমন দেখা যায় যে, কোনো আযামপ্রিফায়ারে 
দৃশ্যত কোনো ইনপুট সিগনালের অনুপস্থিতিতেও যথেষ্ট পরিমাণে 
আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়। আ্যামপ্রিফায়ারটি স্পন্দিত হতে 
পারে এই কারণে যে, আউটপুটের কোনো অংশ হয়তো 
অনবধানতাবশত পুনরায় ইনপুটে চলে যাচ্ছে। এই পুনর্গমন বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ব্যবস্থার আউটপুট প্রতিবন্ধকতার (170908706) কারণে 
ঘটতে পারে। তেমনটি ঘটলে স্পন্দন থামানো যেতে পারে সাধারণত 
যথাযথভাবে বি-যুগলায়ন (৫০০94112) নেটওয়ার্ক স্থাপনের 
মাধ্যমে। 

ইনপুটে “ফিডব্যাক (659098০1) বা পুনর্গমনের অন্যান্য 
সম্ভাব্য কারণের মধ্যে রয়েছে কোনা গ্রিড থেকে প্রেট 
পর্যস্ত আন্তঃইলেকন্রোড আধতি (০৪ ঠত105) বিদ্যুৎ সরবরাহ 
তারের আবেশিতা (1704018706), বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি, 
এবং আরো কোনো কারণ যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 
পরাশ্রয়ী স্পন্দনের অর্থ হচ্ছে বিদ্যুতশক্তির অপচয়, 
তরঙ্গরপের বিকৃতি এবং বর্তনীর যথাযথভাবে কাজ করার পথে 
বিদ্ব। কাজেই এই ধরনের স্পন্দন অবশ্যই বন্ধ করা দরকার, এবং 
তা সাধারণত করা যেতে পারে বর্তনী ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
সাধনের মাধ্যমে । দেখুন: ঠ00)1091) 1055008010 017০011, 
05011181911 [নূহ] 


চ১৪7951601095 পরজীবীতত্ববিদ্যা 


ংলাওলাযীকারকিলবংলা লা ধলা জোহা এরা কামানের াছলালাও ভারী বিজ্ঞান বিপা হাজারে ই বিরোধ রা 


৩৯০ 


7৪785169195 পরজীবীতত্ববিদ্যা. জীববিদ্যার একটি 
শাখা। এই শাখার জীবগুলো উদ্ভিদ বা প্রাণী) অন্য জীবকুূলের 
উপর নির্ভরশীল। পরজীবিত্ব বিচারের প্রয়োজনীয় মাপকাঠি হলো, 
পরনির্ভরশীলতা। এগুলো স্বাধীন জীবন-যাপন বা এদের অস্তিত্ব 
রক্ষা করতে পারে না। এই পরনির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা 
থেকে মিথোজীবিতা (5/77079515) পর্যন্ত বুঝানো হয়ে থাকে। এই 
পরজীবীত্বের পরিমাপ এবং পরনির্ভরশীলতার সরাসরি সম্পর্ক 
রয়েছে। উদ্ভিদ মূলত স্বাধীন জীবন যাপন করে বলে এদের তুলনায় 
প্রাণিজগতে পরজীবিত্বের মাত্রা বেশি দেখা বায়। এখানে এটা 
যথেষ্ট বিস্তৃত ও ব্যাপক এবং খুব কমসংখ্যক প্রাণীই এদের আক্রমণ 
থেকে রেহাই পায়। পরজীবিত্ব প্রতিটি প্রাণী পর্বে বিদ্যমান। 
এখানকার সদস্যগুলো পরজীবী কিংবা পরজীবী প্রাণীর পোষক 
হিসাবে দেখা যায়। কোনো কোনো প্রাণী অস্থায়ী বা ইচ্ছাধীন পরজীবী 
(18011118116  [081785116), তবে বেশির ভাগই বাধ্যতামূলক 
(901149101%): এরা পোষক দেহ ছাড়া বাচতে পারে না। পরজীবিত্ 
পরজীবী প্রাণীর ক্রমবর্ধন অভিযোজন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে 
বিবেচিত। এক্ষেত্রে এদের স্বাধীন অস্তিত্ব ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে। 
পরজীবীর আক্রমণের ফলে পোষক প্রাণীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 
কিন্তু পোষক যদি স্বাস্থ্যবান হয়, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো রোগ- 
বালাই হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অন্যদিকে পোষকদেহ অপুষ্ট 
হলে, পোষক প্রাণী ক্রমান্বয়ে দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহের 
গঠনমূলক কার্যক্রম কিংবা যৌনাঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতা 
ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে প্রজনন অক্ষমতা ঘটানোতেই পরজীবীর 
পরিসমাপ্তি। পরজীবী পোষক দেহের বিভিন্ন নালিতে প্রদাহ ও ক্ষত 
সৃষ্টি করে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সুবিধা ঘটিয়ে পোষকদেহে অধিবিষ 
তৈরি করে। দেখুন: 1501091 [81785109107 7281851000 
00510801011 | [রে.র.] 


[১৪725 1770102901)6110 7)67:$0105 5$569]]) উপ- 
সংবেদী স্ায়ুব্যবস্থা স্বতঃক্রিয় স্নাযুতন্ত্রের (80101007110 
101৬9815 5951617) অংশবিশেষ। অপর অংশ সংবেদী ম্নায়ুব্যবস্থা 
তা 1081085 5512) নামে পার |] এ দুই ধরনের 
স্বতঃক্রিয় সাযুব্যবস্থা দেহের আস্তর অঙ্গসমূহের কার্যকলাপসহ 
শরীরের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। 

€বেদী স্ত্ায়ুপথ মূলত দুইটি স্্ায়ু দ্বারা গঠিত। উপসংবেদী 
স্নায়ুপথও দুইটি স্্াযু দ্বারা গঠিত। তবে পার্থক্য হচ্ছে উপসংবেদী 
পথের প্রথম স্নায়ুর বহির্বাহী তন্ত বা আ্যাক্সন (৪8701) 
তুলনামূলকভাবে লম্বা এবং যে আস্তরযস্ত্রে এরা স্্াযু উদ্দীপনা 
সরবরাহ করে, তার নিকটেই এরা দ্বিতীয় স্্ায়ুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করে। সাধারণত উপসংবেদী স্্লাযু ব্যবস্থা মস্তিষ্কের নিচের অংশ 
থেকে ৩য়, ৭ম, ৯ম এবং ১০ম করোটি ম্লাযুর মাধ্যম চোখ, নাক, মুখ 
হৃৎপিগু, ফুসফুস, পাকস্থলি, অস্ত্রসহ অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। 
এছাড়া মেরুরজ্জুর নিচের অংশ থেকে নিগত স্যাক্রাল উপসংবেদী 
শ্ায়ুসমুহ (40181 0819597008019010 00163) বৃহদস্ত্রের শেষ এক- 


ততীয়াংশ, মলাশয়, জননাঙ্গ প্রভৃতির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত, 


উপসংবেদী স্্যুব্যবস্থার কাজ সংবেদী স্্রাযুব্যস্থার কাজের উল্টো। 
এদের কোনোটি আত্তরযন্ত্রকে উত্তেজিত করে, কোনোটি অবনমিত 
(101101091) করে, যেমন_ হাৎপিণ্ডে সংবেদী স্ায়ু উত্তেজক ও 


রা ভাতে বিবির মারো বিাকৃরোকব একরের বিলাল 


উপসংবেদী স্্াু নিস্তেজক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু অস্ত্র ও মৃত্রাশয়ে 
উপসংবেদী শ্ায়ু উত্তেজক আর সংবেদী শ্্ায়ু নিত্তেজক। অর্থাৎ 
আন্তরযন্ত্র ভেদে এরা উত্তেজক কিংবা নিস্তেজক হিসাবে কাজ করে। 
স্বতঃক্রিয় স্্রাযুতস্ত্রের এরকম বিপরীতমুখী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
দেহযন্ত্রের সামগ্রিক কাজের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সামগ্রিকভাবে 
বলা যায় ভয়-উত্তেজনা, শীত এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে 

€বেদী স্্ায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠে এবং আ্যাড্রেনালিন ও 
নরত্যাড্রেনালিন নিঃসরণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে জরুরি 
অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সক্রিয় করে তোলে। এক কথায় এ 
সকল পরিবর্তনকে 'লড়ো অথবা পালাও, প্রতিক্রিয়া (287 ০7 
018. 165075) বলা হয়। পক্ষান্তরে উপসংবেদী স্লাযুতত্তর শান্তিপূর্ণ 
বিশ্রামকালে কার্যকর হয়। এরা হৃদঘাতের হার কমায় এবং পরিপাক 
রস ক্ষরণ, মলমৃত্র ত্যাগ, যৌন উত্তেজনা, প্রভৃতি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। 
উপসংবেদী স্নাযুপ্রান্তে আযাসিটাইলকোলিন (৪00/10170181)৩) 
রাসায়নিক স্্ায়ুবার্তাবাহক বা নিউরোট্রান্সমিটার (76700915- 
10100) হিসাবে কাজ করে। পিলোকার্পিন (01190870176) 
উপসংবেদী স্্ায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; কিন্তু আ্যান্রোপিন (00021776) 
তা বন্ধ করে দেয়। দেখুনঃ 4১(000]]10 1791005 59516) 
[সা.এ.] 


চ১৭1911)%710 6191)0 প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি সাধারণত 
থাইরয়েড গ্রন্থির সঙ্গে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রস্থি। একমাত্র মাছ ছাড়া 
সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর গলার সম্মুখ অংশে এটা থাকে। রক্তে 
ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে এ গ্রন্থি থেকে প্যারাথরমোন নামে 
পরিচিত হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন অস্থিতে সঞ্চিত 
ক্যালসিয়াম বিমুক্ত করে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়; 
এছাড়া এই হরমোন বৃকে ফসফরাস সংরক্ষণের পরিমাণ কমিয়ে 
দেয়। 


97709801900 061৬05 5%50০771 


প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে । এ সংখ্যা কখনো তিনটি, কখনো ছয়টি 


৩৯৯ 
মালার বিজালবামমীবল$ শাারীদতানইপবাষমাংলযএকাতেনীকসানকামন,লাএলারে্ঠামিরাবরপুারবাৎ লতি লারতাঝোরীিেরিনৃতোবরএআাঠ মাছে বিারনদুমোধবাহনওরা্ি্াকাল্ারাদন:এজারীবিলেবিশোহযাগলাওজান 


হতে পারে। তবে ৮০॥ ক্ষেত্রে চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। 
গৃস্থি চারটির থাইরয়েডের পিছনে উপর-নিচে অবস্থানেরও বেশ 
হের-ফের হতে পারে। কখনো কখনো প্যারাথাইরয়েড-৩ শ্বাসনালির 
সামনে পাওয়া যেতে পারে। 

প্যারাথাইরয়েড হরমোন কিভাবে কাজ করে, তা এখনো সঠিক 
জানা যায় নি। তবে মনে করা হয় তিন উপায়ে এই হরমোন কাজ 
করে। প্রথমত, প্যারাথাইরয়েড হরমোন বৃন্ধের মাধ্যমে ফসফেট 
নির্গত হতে সাহায্য করে। এর ফলে রক্তে ফসফেটের পরিমাণ 
কমে যায়, অস্থি থেকে সঞ্চিত ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম বিমুক্ত 
করে রক্তে নিয়ে আসে। ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে 
যায়। 

দ্বিতীয়ত, প্যারাথাইরয়েড হরমোন অস্থিখাদক কোষ 
(9516090185110 ০9115) উদ্দীপিত করে। এর ফলে অতিরিক্ত 
ক্যালসিয়াম বিষুক্ত হয় এবং রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়। সম্ভবত 
প্যারাথাইরয়েড হরমোন প্রধানত হাড়ের উপর কাজ করে রক্তে 
ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। 
সাইট্রেট আয়নের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এটা হাড়ের খনিজ লবণ 
এবং হাইডুক্সি আযাপাটাইটকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। দেখুন: 
চ07000110 55516] (৬০1090819); 78120751019 10011002061 

[সা.এ.] 


[১৪790177910 190700156 প্যারাথাইরয়েড হরমোন 
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন। এটা ৮৪টি আযামিনো 
আযাসিড দ্বারা গঠিত পলিপেপটাইড | শরীরের ক্যালসিয়াম এবং 
ফসফেট বিপাক তথা হাড়ের গঠনের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হরমোন | রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে এই হরমোন নিঃসৃত 
হয়। এটা শরীরের তিনটি অঙ্গের উপর বিশেষভাবে কাজ করে ; 
বৃক, হাড় এবং অন্ত্র। রাক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিক রাখাই এ 
হরমোনের আসল কাজ। প্যারাথাইরয়েড হরমোন অস্ত্র থেকে 
ক্যালসিয়াম ও ফসফেট শোষণ বাড়ায়, বৃৰ দিয়ে ক্যালসিয়াম নির্গত 
হতে দেয় না কিন্তু ফসফেটকে নির্গত হতে দেয় এবং হাড় থেকে 
ক্যালসিয়াম ও ফসফেট রক্তে টেনে আনে এ হরমোন নতুন হাড় 
গঠনে বাধা দেয়। এ সকল ক্রিয়ার সার্বিক ফলাফল হচ্ছে রক্তে 
ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়ে এবং ফসফেটের মাত্রা কমে যায়। এভাবে 
প্যারাথাইরয়েড হরমোন নিঃসরণ এবং রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রার 
মধ্যে একটি নিয়ন্ত্রণমুূলক সম্পর্ক বিরাজ করে; অর্থাৎ রক্তে 
ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমলে প্যারাথাইরয়েড হরমোনের নিঃসরণ মাত্রা 
বাড়ে; ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়লে হরমোনের নিঃসরণ বন্ধ থাকে। 
দেখুন: 89106; 08101] [001800115]; 60180111010 51810; 
11095011816 17900119]া) | [সা.এ.] 


797292028 প্যারাজোয়া স্পন্জদের (90018০5) জন্য 
প্রস্তাবিত প্রাণিজগতের অন্যতম উপজগত (50010159077) একটি 
স্বতন্ত্র উপজগতের সদস্য হিসাবে স্পন্জদের বিবেচনার সপক্ষে যে 
প্রধান যুক্তি দেখানো হয় তা হলো অন্যান্য বহুকোষী বা 
মেটাজোয়ানদের (ছ161820981) সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে স্বাধীনভাবে 
প্রোটোজোয়ান (0:910208) পূর্বসূরি থেকে এদের উদ্তব হয়েছে। এ 


১9767)0)510ঞ প্যারেনকাইমা 


মতবাদকে সমর্থন দিতে গিয়ে এদের অনন্য দেহগঠন পরিকল্পনা, 
বৈশিষ্ট্যমূলক নিষেক ও পরিস্ফুরণের কথা উল্লেখ করা হয়। লার্ভা 
কোয়ানোসাইট-এ (01108110016) রূপান্তরিত হওয়াকে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। সে সঙ্গে লার্ভার অভ্যত্তরীণ 
কোষগুচ্ছ থেকে দেহের বহির্তাগের কোষ (61001]18] ০০115) এবং 
মেসেনকাইম কোষ_এর (700591001)5102] ০০115) উদ্ভব এ মতবাদে 
অতিরিক্ত সমর্থন যোগায়। এ সব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে 
স্পন্জে জার্ম লেয়ার্সের (£€[াা 18015) পরিণতি অন্যান্য 
মেটাজোয়ানের বিপরীত ধরনের অথবা অন্যান্য প্রাণীর এন্ডোডার্ম 
(৩7009917) এবং স্পঞ্জের কোয়ানোসাইট গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন 
ধরনের। উভয় ব্যাখ্যাতেই স্পঞ্জদের অন্যান্য 140182098 থেকে একটি 
আলাদা দল হিসাবে চিহিত করার যুক্তি রয়েছে। এজন্য এদের 
7518208 অথবা 71781110298 নামে অভিহিত করা হয়। দেখুন: 
11618208) 7071618| [সৈ.হু.ক.] 


চ১৪761)0])719 প্যারেনকাইমা উদ্ভিদের এক ধরনের 
সরল স্থায়ী কলা যা প্রধানত খাদ্য তৈরি ও তা সঞ্চিত রাখার কাজে 
নিয়োজিত। প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে সজীব প্রোটোপ্রাজম 
সম্পর্কিত উদ্ভিদের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপসমূহ, যেমন, সালোক- 
সংশ্রেষণ, আত্বীকরণ, শ্বসন, সঞ্চয়, ক্ষরণ ও বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ 
সংঘটিত হয়। সমসত্তব 01017055765003) কলা হিসাবে প্যারেনকাইমা 
কাণ্ড, মূল, পাতা ও ফুলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
উদ্ভিদের অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, স্ক্লেরেনকাইমা 
(501791001%019),জাইলেম (160) ও ফ্রোয়েম 08৮1০9০ছা) 
কলাগুলো যেন প্যারেনকাইমা কলার মধ্যে প্রোথিত আছে। সে 
কারণে এই কলার জন্য ভিত্তি কলা (29410 05506) শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়। শুধু সপুষ্পক উত্ভিদেই নয় বরং সমগ্র উদ্ভিদ জগতেই 
প্যারেনকাইমা কলা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 

আদর্শ প্যারেনকাইমা কলা মোটামুটি ঘনভাবে বিন্যস্ত, 
পার্থক্যহীন (0701760018160), বহুভৃজাকৃতি কোষ দ্বারা গঠিত, 
যারা আকার ও আকৃতিতে খুব কম বৈচিত্র্পূর্ণ। এ ধরনের 
প্যারেনকাইমা উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের মজ্জা (0107) ও কর্টেক্_এ 
(00119) পাওয়া যায়। 

পাতার উরধ্বত্বক ও নিম্নত্বকের মাঝে অবস্থিত মেসোফিল 
(0153901911) নামক বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কলাকে 
ক্লোরেনকাইমা বলে কারণ এর কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্লোরোফিল 
থাকে। দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের পাতায় প্যালিসেড (081158০) ও 
স্পঞ্জি (59078) এই দুই ধরনের মেসোফিল পাওয়া যায়। 
ক্লোরেনকাইমা কলা সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থান, যে কারণে 
একে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্যারেনকাইমা হিসাবে বিবেচনা করা 
হয়। 

অনেক জলজ উত্তিদের কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরে 
প্যারেনকাইমা কলায় বড় বড় বায়ুকুঠুরি (87 ০7817০) থাকে। এ 
ধরনের প্যারেনকাইমা কলাকে আরেনকাইমা (89101701718) বলে 
যা বায়ু ধারণ করে জলজ উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে এবং বিভিন্ন 
শারীরবৃত্বীয় কাজে সাহায্য করে। এছাড়া কচু, কলা, কলাবত্তী 
ইত্যাদি স্থলজ উত্ভিদের পত্রবৃস্তেও আযারেনকাইমা দেখা যায়। 


চ১৪75515) 667)6791 বাতুলের সার্বিক অবশতা 


বিশেষ ধরনের ক্ষরণকারী প্যারেনকাইমা কোষ রজন নালিসহ 
(79517. 00.) অন্যান্য ক্ষরণকারী অঙ্গ গঠন করে। দেখুন: 
9170195%170195157 [১18111 21791019) এ) 01551910989) 
590161017% 50700100765 (01200) 1 [হা,মু.ই.] 


7১976515, £67)678] বাতুলের সার্বিক অবশতা 
77879751712 17711118%17 সংক্রমণের ফলে সংঘটিত মস্তিক্ষের প্রদাহ 
এবং ক্ষয়জনিত (0620767801০) ব্যাধি। সাধারণত প্রাথমিক 
সিফিলিস হওয়ার € থেকে ১৫ বছর পরে 

লক্ষণ উপসর্গ দেখা যায়। নিউরোসিফিলিস মূলত তিন ধরনের : 
মস্তিষ্ষাবরণী ও রক্তনালির সিফিলিস (0701017180-%8300191), 
বাতুলের সার্বিক অবশতা (£679191 71515 01 15819) এবং 
টেবিস ভর্সালিস (18995 01758115)| বাতুলের সার্বিক অবশতার 
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে__মানসিক বৈকল্যজনিত অসংলগ্ন আচরণ, 
বৃদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্মের ক্রমাবনতি এবং আবেগ প্রকাশের 
ভারসাম্যহীনতা। এছাড়া বিভিন্ন রকম স্নায়বিক পরিবর্তন দেখা যায়। 
উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এব€ 
মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়েই শক্তিশালী সিফিলিস রোগের চিকিৎসা 
হওয়ার ফলে এ ধরনের জটিলতা আজকাল খুব কমই দেখা যায়। 
দেখুন: 755019515; 55001011151 [সা.এ.] 


[১9759076519 প্যারেস্থেসিয়া; অস্বাভাবিক স্পর্শানুভূতি 
খুব সামান্য উদ্দীপনাতেই অত্যন্ত তীর অসহনীয় জ্বালাপোড়া 
কিংবা ব্যথা অনুভূত্ত হওয়াকে প্যারেস্থেসিয়া বা অস্বাভাবিক 
স্পর্শানৃভূতি বলা হয়। একই উপসর্গের আরও অনেক নাম 
রয়েছে; যেমন_90০97)081760945 0811, অতিসংবেদনশীলতা (0/০1- 
[6901101). প্যার ব্যথা (08150095810 0911)? কেন্দ্রীয় ব্যথা 
(0017118] 17811), ইত্যাদি। বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হলেও 
এর প্রকৃত বর্ণনা এবং কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেখুন: 7510 | 
[সা.এ.] 


[১97560+5 19%% প্যারেটোস্র নিয়ম পরিবর্ত্য মানের 
প্যাটার্নের তির্যক ঘনত্বের সাথে খাপ খাওয়ানো প্রায়োগিক সম্পর্কের 
(০7100116180) ফিকুয়েন্সি বন্টন বর্ণনাকারী দানকারী একটি 
নিয়ম। এই নিয়মটিকে, যা প্যারেটো"র নিয়ম নামে পরিচিত, অনেক 
সময় 20-80 বিধি নামে আখ্যায়িত করা হয়। একটি জনসমষ্টির 
ক্ুদ্রতর শতাংশ এ জনসংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিশাল 

€শের ব্যাখ্যা দানে সমর্থ_এ ধরনের ঘটনাবলি হলো প্যারেটো'্র 
নিয়মের একটি উদাহরণ। উপাত্তমালাকে লেখচিত্রাকারে বিন্যস্ত 
করার ফলে প্রাপ্ত রেখটিকে (০7০) বলা হয় মন্দ-বন্টন রেখ 
(যা81015010001017)| একটি বিশেষ উদাহরণ বিবেচনা করা যাক__ 
এমন হতে পারে যে, কোনো পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির 
পরিসংখ্যানপত্র (76107) বিশ্লেষণ করে দেখা গেল উপাদান 
অংশ প্রকরণের ১৫ শতাংশের কম ভাগ মোট বাৎসরিক ব্যবহার 
মূল্যের ৯০ শতাংশেরও বেশি ভাগের ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্যারেটো'র 
নিয়মের রেখন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গণিত অত্যন্ত সরল-_ 
পাটিগণিত জাতীয়। এখানে লক্ষণীয় যে, গণনা কাজ সকল ক্ষেত্রের 
জন্য প্রয়োজন হবে। কোনো পরিস্থিতির মোটামুটি খসড়া হিসাব 


৩৯২ 
বাজ ওলামারাসনারশবুাসজংলাএলা কাকা: গাছজ লেএারেদীবিউনলাচাহলাও অয বিদ্কানারপুলে আংজএতা- চমতকার বিাজারসতোরবারলাএ তাত ্ারহিপুকোাবলাও জনতা বিশৃোরবাদসাযকার ভাচহবিনুকোছবাদলরচানরীিভািলুনোবামলাএচয়বািরাবকিনাাহবজএ 


কবলিত 


করাই যথেষ্ট হতে পারে প্যারেটো'র নিয়ম উপস্থিত আছে কিনা তা 
নির্ধারণে এবং প্রাপ্ত সুবিধাদি পরবর্তীকালে বিকশিত হতে পারে 
কিনা। [সে.বে.] 


7১৪1165 (008010যা) [0901)80105) প্যারিটি (কোয়ান্টাম 

) সমতা তরঙ্*-অপেক্ষকের একটি ভৌত গুণ যা 
দিয়ে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে তরঙ্গ-অপেক্ষকের সব স্থানিক অক্ষাংশকে 
একই সঙ্গে প্রতিফলিত করার আচরণ প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ * কে 
_%,% কে -) এবং 2 কে _হ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার ফলে তরঙ্গ- 
অপেক্ষকের পরিবর্তন বোঝানো হয়। যদি তরঙ্গ-অপেক্ষক ৬ নিচের 
১নং সমীকরণ সার্থক করে তাহলে তার যুগ্ম সমতা আছে বলা হয়। 
অন্যদিকে যদি তা ২নং সমীকরণ সার্থক করে তাহলে তরঙ্গ- 
অপেক্ষকের অযুগ্ন সমতা আছে বলা হয়। এই দুটি ঘটনাকে ওনং 
সমীকরণে একত্রিত করা যায় যেখানে ৮ ₹+ ] হলো একটি কোয়ান্টাম 
সংখ্যা 


মাঃ (5, ঠ, 2) রঃ / (5, 7, ৪) (১) 
২/ (%, ৮, 2) --/ (-,-,-হ) (২) 
/ (9, %, 2) চ৬/ ০৮, -,-হ) (৩) 


যার মান শুধু দুটি, +1 যো যুগ সমতা বা সমতা বোঝায়) এবং - 
(যুগ প্যারিটি)। ভৌত গুণ যা৮ দিয়ে সংস্তায়িত করা হচ্ছে তা 
কোয়ান্টায়িত এবং এটাকেই প্যারিটি বলে। আরো সঠিকভাবে, 
প্যারিটির সংজ্ঞা হলো স্থান বিপরীতকরণ কারকের সঠিক মান। শুধু 
তরঙ্গের ক্ষেত্রেই প্যারিটি ধারণা অর্থবহ এবং তাই চিরায়ত কণা 
পদার্থবিজ্ঞানে তার কোনো অর্থ নেই। 

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় কোনো কণার শ্ুনডিগঞ্তার তরঙ্গ- 
অপেক্ষকের ক্ষেত্রে সমতা অর্থবহ। একইভাবে কোনো বস্তুনিচয়ের 
তরঙ্গ-অপেক্ষকের ক্ষেত্রেও তা অর্থবহ। মহাকাশে স্থান বিপরীতকরণ 
প্রতিসাম্যের ফলে সমতা সংরক্ষিত রাশি। সমতা সংরক্ষিত হয় যদি 
ব্যবহৃত অক্ষাংশ ব্যবস্থা ডানহাতি, না বামহাতি তার উপর ভৌত 
আইনের প্রকাশ নির্ভর না করে। অবশ্য বেশিরভাগ মানুষ যে ডান- 
হাতি এটা একটা ভৌত আইন নয় বরং তা বিবর্তনের একটা 
আকস্মিক ঘটনা; পদার্থবিজ্ঞানের আইনে এমন কিছু নেই যা একজন 
বামহাতি মানুষের চাইতে একজন ডানহাতি মানুষকে বেশি পছন্দ 
করে। একই কথা প্রযোজ্য সক্রিয় জৈব যৌগের ক্ষেত্রে যেমন__ 
আযামিনো আাসিড। অবশ্য নিউদ্রিনো একটি বামহাতি কণা-_এটা 
একটা ভৌত আইন। 

মৌলিক কণার মধ্যে সবল মিথক্ক্রিয়া (যেমন-_ _কেন্দ্রীণ বল) 
এবং বিদ্যুৎচৌম্বক বিক্রিয়া স্থান বিপরীতকরণের জন্য প্রতিসাম্যময়; 
সুতরাং এসব মিথক্কিয়ার জন্য প্যারিটি সংরক্ষিত হয়। যতদূর জানা 
আছে, শুধু বিটা-ভঙ্গন বিক্রিয়া (যাতে নিউট্রিনো অন্তর্ভূক্ত) এবং 
অন্যান্য দুর্বল বিক্রিয়া স্থান বিপরীতকরণের জন্য প্রতিসাম্যময় নয় 
এবং তারা প্যারিটি সংরক্ষণ করে না। সব ধরনের প্রক্রিয়ায় দুর্বল 
মিথক্কিয়া খুব অল্পই ভূমিকা রাখে কেবল মৌলিক কণার ভঙ্গন 
প্রক্রিয়া ছাড়া যোর মধ্যে কেন্দ্রীণের বিটাভঙ্গন অন্তর্ভুক্ত); সুতরাং 
অন্য সব প্রক্রিয়ায় প্যারিটি প্রায় সংরক্ষিত। 


৩৯৩ 


মালাঞচাতিনিাবনলকামবা ও বিজামলালাহগআএচামছিজালব্লহন ঠা রবির কামজনজএমাংতরীরিভাবদচাবরদাকা 


পারমাণবিক এবং কেন্দ্রীণ শক্তি অবস্থাগুলো সুনির্দিষ্ট প্যারিটি 
ংখ্যা দিয়ে চিহিতত (একই কেন্দ্রীণের বিভিন্ন শক্তি অবস্থার প্যারিটি 
বিভিন্ন হতে পারে) এবং প্যারিটি সংরক্ষণ তাই পারমাণবিক ও 
কেন্দ্ীণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

প্যারিটি সংরক্ষণ থেকে একটা নির্বাচনী আইন পাওয়া যায়। 
সেটা হলো : একই ঘূর্ণনহীন বোসন কণা দুটো: মেসন এবং তিনটা 
 মেসন ভেঙ্গে যেতে পারে না কারণ এই দুই চূড়ান্ত অবস্থায় প্যারিটি 
ঠিক বিপরীত। যথাক্রমে যুগ এবং অযুগু । কিন্তু ধনাত্মক % মেসন 
ঠিক এটাই করে দেখা যায় : তার 7 এবং 72 দুটো ভঙ্গন প্রকরণই 
রয়েছে এবং তা ঘূর্ণনহীন যা 12 প্রকরণের ভরবেগ বিন্যাস থেকে 
পাওয়া যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো এই যে, এই ভঙ্গন প্রক্রিয়ায় 
প্যারিটি সংরক্ষিত হয় না। ১৯৫৬ সালে টি.ডি.লি (71).1.০০) এবং 
সি.এন.ইয়ং (0.ি. ৪78) অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, 
বিটা-ভঙ্গন প্রক্রিয়ায় প্যারিটি সংরক্ষিত হয় না। হাদের যুক্তি ছিল 
এই যে, বিটা-ভঙ্গন সংযুক্তির মান ?ং মেসন ভঙ্গনের জন্য দায়ী 
সংযুক্তির প্রায় সমান। সুতরাং ভঙ্গন প্রক্রিয়াগুলো একটি সংযুক্তির 
প্রকাশ বলেই ধরা যায়। তাছাড়া বিটা-ভঙ্গনে প্যারিটি সংরক্ষণহীনতা 
খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়ে আসা যায় যদি আমরা অনুমান করি যে, 
নিউট্রিনোর সম্ভাব্য অবস্থার উপরে একটা বিধিনিষেধ আছে অর্থাৎ 
নিউট্রিনো শুধু বামহাতি এবং আ্যান্টি-নিউট্রিনো ডানহাতি (দেই উপাংশ 
তন্ত)। [হা.র.] 


চ৪70017850185 0159856 পার্কিনসনের রোগ 
কেন্দ্রীয় স্ামুতস্ত্রের এক প্রকার দীর্ঘমেয়াদি জটিল রোগ। এর ফলে 
রোগীর নড়াচড়ার ক্ষমতা শ্রথ হয়ে যায়, পেশিসমূহ অনড় (1810) ও 
দুর্বল হয় এবং বিশ্রামরত অবস্থাতেও হাত-পা কাপতে (01101) 
থাকে। এ রোগের কারণ অজ্ঞাত। 

পাকিনসনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ দুটি বিস্ফারিত, এক 
দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, মুখে ভাবাবেগের কোনো চিহ না থাকায় 
পরিহিত বলে মনে হয়, ধীরলয়ে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে হাটে, 
শরীর সামনে ঝুঁকানো এবং হাটার সময় হাত দুটি দোলে না। বিশ্রাম 
নেওয়া অবস্থায় হাত-পায়ের কীপুনি পাকিনিসনের রোগের একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় এটা এত বেশি হয় যে মনে হয় যেন 


রোগী হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে বড়ি নিয়ে ঘুরাচ্ছে। নড়াচড়ার 


সময়ে সাধারণত কীপুনি থেমে যায়। রোগীর মানসিক কোনো 
পরিবর্তন দেখা যায় না। রোগটি ক্রমশ গুরুতর রাপ ধারণ করে এবং 
নানারকম বৈকল্য দেখা দেয়। 

যুক্তরাজ্যে বছরে প্রতি ১০,০০০ জনে ২ জন এ রোগে আক্রান্ত 
হয়। অধিকাংশ রোগীর বয়স ৪৫ বছর কিৎবা তার চেয়ে বেশি। এ 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিক্ষের কৃষ্ণ অংশের (5058009 11819) 
ডোপামিন নিঃসারী স্্য়ু ব্যবস্থা রঞ্জকের পরিমাণ কমে যায়, বর্ণহীন 
বস্তু (1/81172 )০9৫195) জমা হয় এবং এ অংশের গ্নায়ুসমূহ বিনষ্ট 
হয়ে যায়। 

পার্কিনসনের রোগের চিকিৎসা মূলত লক্ষণ-উপসর্গ লাঘবের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা 
করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওঁষধ ব্যবহার করে ভালো ফল 
পাওয়া যায়। ওঁষধের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এল-ডোপা এ রোগের 
চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য বয়ে এনেছে। দেখুন: চ৪781515 


85118151 [সা.এ.] 


7১৪79 তোতাপাখি/টিয়া পাখি 


সার াবরবিিাবানকাতেররিআবিৃেক এজানহবির নিলামের 


[১৪10 তোতাপাখি/টিয়া পাখি [51018011017)9$ 
বর্গের একমাত্র গোত্র চ51050108০-এর সদস্যদের সাধারণ নাম। 
বিরাশিটি গণের অধীনে প্রায় ৩১৬ প্রজাতির এসব পাখি কতিপয় 
ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই দেখতে প্রায় একই রকম। সাধারণভাবে 
পরিচিত তোতাপাখি ছাড়াও এ গোত্রের অনেকেই টিয়া, কাকাতুয়া, 
লটকন ইত্যাদি নামে পরিচিত। 

এ দলের পাখিদের অতি চমও্কার বৈশিষ্ট্য এদের ঠোট, যা 
খাটো, মজবুত এবং দৃঢ়ভাবে বাকানো। পা ছাড়াও এই ঠোটকে এরা 
গাছ বেয়ে উপরে উঠার কাজে ব্যবহার করে। এসব পাখি ফল ও 
শস্যদানা খায় এবং এদের উপপাকস্থলী (০0৫০?) সুগঠিত। ডানা 
মজবুত এবং গোলাকৃতির। যদিও আধিকাংশ প্রজাতি অল্প দূরত্বে 
বা তোতা পাখিরা সাধারণত বন এলাকাতেই বাস করতে পছন্দ করে, 
তবে শহরের আশপাশে এমনকি জনবহুল শহরেও এদের বাস 
করতে দেখা যায়। এরা সাধারণত দল বেঁধে চলে। আফিকা, এশিয়া, 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় এরা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। 
অস্ট্রেলিয়ার টিয়া প্রধানত মাটিতেই বাস করে, তবে রাত্রে গাছে 
বিশ্বাম করে এবং গাছেই বাসা তৈরি করে। 


বাংলাদেশের টিয়া £5114051411477671 


বাংলাদেশের দুটি প্রজাতির টিয়া (050 117%90 02791961 
(72527120816 77271674) এবং 1816. [00127 09181659106, 
৫//১০19717) দেখতে প্রায় একই রকম। সব টিয়াই দেখতে সবুজ, 
ঠোট লাল, গলা কালো। ঘাড়ের উপর ঘিরে লাল বলয় দুপাশের 
কালোর সাথে মিশে গেছে। লাল-বুক টিয়া নামে এদেশের আরেকটি 
টিয়া (12. 21690277477) চিরসবুজ বন এলাকার বাসিন্দা। টিয়া অনেক 
সময় ঝাক বেধে ফসলের বিশেষ করে মরিচ, নরম ফল, সূর্যমুখী 
বিচি, এবং গমের প্রচুর ক্ষতি করে। শহর অঞ্চলে টিয়া দালান 
কোঠার ফোকরে এবং বনের টিয়া গাছের খোরলে বাসা বাধে। এরা 
২৬টি ডিম দেয়। মা বাবা উভয়েই শাবকের যত নেয়। 

এই গোত্রের অনেক প্রজাতি মানুষের এক রোগ সিটাকোসিস 
(65105০0515)-এর উৎস বলে জানা গেছে। টিয়া পাখি নিয়ে যারা 
ব্যবসা বাণিজ্য করেন অথবা পোষা টিয়ার নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন 


[১97596 পারমসেক 


অলাওজাডেরিাসবকাধযাধসা$তা রণ বিযানালোমক। লামা তাবিজানলাহবসাও তাবিজাববিশৃ আর যজবোয়েইরামনিপনোহদাএ 


তাদের প্রায়ই এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। দেখুন: 
[সৈ.হু.ক] 


15110901101765; 75110800515 | 


[১91580 পারসেক জ্যোতিিদ্যায় দূরত্ব মাপার একক। 
এক পারসেক হলো 3.084 * 1013 কি. মি. অথবা 1.916 ৯ 
1013 মাইল। এক পারসেকে 3.26 আলোকবর্ষ । পারসেকের 
সংজ্ঞা হলো : যে দূরত্বে মূর্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধ 
প্রধান অক্ষরেখা (এক জ্যোতির্বিদ্যা একক) ১ আর্ক-সেকেন্ড কোণ 
তৈরি করে। যেহেতু কোণটি খুবই ছোট নিচের সমীকরণ তাই লেখা 
যায়, 


৯ জ্যোতির্বিদ্যার একক চা ৮:০১ 
১ পারসেক উই ৬ ৯ 206265 


সুতরাং ১ পারসেক হলো ২০৬,২৬৫ জ্যোতিব্বিদ্যার একক। ১ 
পারসেক দূরত্বে লম্বন (0818118,) হলো ১ আর্ক সেকেন্ড । সবচেয়ে 
নিকটবর্তী তারা প্রায় ১.৩ পারসেক দূরত্বে। সবচেয়ে দূরের জ্ঞাত 
ছায়াপথ কয়েক বিলিয়ন পারসেক দূরত্বে। | 

মহাবিশ্বের দূরত্ব সংজ্ঞায়িত হয় লম্বন (7818115) এর 
মাধ্যমে । সুতরাং এক পারসেক (প্যারালাক্্-সেকেন্ড) হলো একটি 
বস্তুর দূরত্ব যার প্যারাল্যাক্স হলো আর্কের এক সেকেন্ড অর্থাৎ 


ভারি ঃ ১ তবিদ্যার একক _360০0৮180 ৪.0. 
১” রেডিয় ্ 

2 206205 ৪.0. 

 3.084 ৯ 1016 মিটার 

_ 3.26 আলোকবর্ষ। হা.র.] 


[১৪7'516৮ পার্সলী; সুগন্ধি মশলার গাছ দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী উত্ভতিদের [07165119165 বর্গের [07716511119189 
(5/১019০62০) গোত্রের কৌচকানো বা সরল পাতাযুক্ত 

গাছ, 761705212111472 07151711711 পার্সলী নামে পরিচিত। একে 
মশলার মতো খাবার সুগন্ধ করার জন্য চাষ করা হয়। এর 
পাতাও খাবারে ব্যবহার করা হয়। এ গাছের উৎপত্তি ইউরোপে । 
এ গাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “এ” ও “সি" থাকে। দু'ধরনের 
গাছ আছে : সরল পাতাযুক্ত ও কৌকড়ানো পাতাযুক্ত গাছ, যা 
পাতার জন্যই চাষ করা হয়। এছাড়া জার্মানির হামবুর্গ পার্সলী, যা 
শালগম পার্সলী নামেও পরিচিত। 1» 07291714771 ৮21. 1174927054471, 
গাছ চাষ করা হয় তার ভোজ্য সব্জি সদৃশ শিকড়ের জন্য। দেখুন: 
£0181651 [নুই.] 


8১৪75181]) পার্সনিপ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
1৬158217011901)518 বিভাগের [07096119195 বর্গের [00161111686 
(&014০98) গোত্রের (ধনে, মৌরীর গোত্র) একটি শক্ত ধরনের 
বীরুৎজাতীয় দ্বিবর্ষজীবী প্রজাতি 79511/608 521৮7, পার্সনিপ নামে 
পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপীয় দেশসমূহ। পাতা 
পিনেট যৌগিক, ফুল হলুদ বর্ণের এবং প্রধান শেকড় (1821001) 
বৃহদাকার, হালকা হলুদ বর্ণের, মিষ্ট ও মাংসল। পার্সনিপকে তার 


৩৯৪ 
কাকা 


ারেীবিআিশযুকাব একাকার কবিাসবিশৃকলএ কেউ 


মোটা মাংসল প্রধান শেকড়ের জন্য চাষ করা হয় এবং প্রধানত 
পুষ্টিকর সবজি হিসাবে পাক করে খাওয়া হয়। এর পরিণত শেকড়কে 
যদি খুব কম তাপমাত্রায় রাখা যায় তেবে জমে যাবার মতো তাপমাত্রা 
নয়) তাহলে শেকড়ের গুণগত মান উন্নত হয়; কারণ, ঠাণ্ডায় বা কম 
তাপমাত্রায় শ্বেতসার সহজেই চিনিতে রূপান্তরিত হতে পারে। দেখুন: 
8018195| [নুই.] 


[১৪0767)0081)5 পার্থেনোকার্পি  সপুষ্পক উত্ভিদের 
ডিম্বকের (০%19) নিষিক্তকরণ ছাড়াই ফলের উৎপত্তি। প্রকৃতিতে 
দুভাবে পার্থেনোকার্পি ঘটতে পারে : (১) অঙ্গজ (৮০£০:৪1৬০) 
পার্থেনোকার্পি ও (২) উদ্দীপনাজনিত ($07)0181%)। পার্থেনোকার্পি 
অঙ্গজ পার্থেনোকার্পিতে পরাগায়ন বা ণজনিত কোনো 
প্রকার উদ্দীপনা ছাড়াই ফলের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে থাকে, 
যেমন, প্রাচ্যের পারসিমন (01191002]1 [061510]7)05), আবাদী 
কলা, আনারস, ওয়াশিংটন নাভেল কমলালেবু (৮/৪510172000 
০৮০] 018178০) ইত্যাদি। এ ধরনের পার্থোনোকার্পি অভ্যন্তরীণ 
প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদ্দীপনাজনিত পার্থেনোকার্পিতে 
পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট উদ্দীপনাই ডিম্বককে নিষেক ছাড়াই ফলে 
পরিণত করে, যেমন, কালো কোরিস্থ আঙ্গুর (81801 ০00030 
£121)6)। 

পার্থেনোকার্পিক কলাগুলো অধিকাংশ সময়ই বীজহীন হলেও 
কখনো কখনো বীজযুক্ত ফলও দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বীজের ভ্রণ 
হ্যাপ্য়েড বা ডিপ্রয়েড ডিম্বাণু হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ডিগ্রুয়েড 
ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ ছাড়া সৃষ্ট বীজ হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গাছ 
জন্মে। 

উত্তিদে তিন ধরনের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক বা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ, 
যেমন, অক্সিন (৪10) সাইটোকাইনিন(০৮০%17175) ও 
জিবেরেলিন (৪19০:11175), পার্থেনোকার্পিতে ভূমিকা পালন 
করে। ফল উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব নিয়ন্ত্রক স্বাধীনভাবে 
অথবা পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে ফলের স্বাভাবিক বিকাশকে 


নিয়ন্ত্রণ করে। দেখুন: 4১517) 00016171057; 011) 
010০1611171 [হা.মুই.] 
[১9160)61)08618651$ অপুংজনি এক বিশেষ ধরনের 


যৌন প্রজনন যেখানে শুক্রাণুর অংশগ্রহণ ছাড়াই ডিমের পরিস্ফুরণ 
ঘটে। রোটিফার (7011075), জাবপোকা, থ্রিপ্স (07105), অনেক 
পিঁপড়া, মৌমাছি, ও বোলতা এবং কতক ক্রাসটেসিয়া 
(00504০6875) নিয়মিতভাবে এ পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটায়। কতক 
থ্রিপস এবং রোটিফার-এ বস্তুত পুরুষের অস্তিত্ব অজানা। রাণী 
মৌমাছি অপু্জনি পদ্ধতিতে পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোনের (৫976) 
জন্ম দেয়, অপরদিকে নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন হয় স্ত্রী শ্রমিক) 
ও রানী মৌমাছি। জাবপোকায় গ্রীষ্ম ও বসম্তকালে পরপর কয়েক 
প্রজন্মে অপুংজনির মধ্যেমে কেবল স্ত্রী পোকার জন্ম হয়, তারপর 
একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। এ সব স্ত্রী 
পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে উৎপন্ন নিষিক্ত ডিম ফুটে পরবর্তী 
বসন্তে যে শাবকেরা বেরিয়ে আসে তা সবই স্ত্রী জাবপোকা। এরা 
পুনরায় অপুংজনি পদ্ধতিতে প্রজনন শুরু করে! দেখুন: 4011; 
3০৩। [সৈ.হু,.ক.] 


জলাএলযিরা কাবাগল যায়ে যাবি শামা রাতেই লামা লা বিজ কাছজা চসিক 


[97018] 01697610618 10107) আংশিক অন্তরকলন 
একের বেশি চলক সংবলিত অপেক্ষকের উপর গাণিতিক ক্রিয়া। 
এখানে আমরা দুই বা তিনটি চলকের কথা বলব। কিন্তু নীতিটি 7 
চলকের অপেক্ষকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ যে কোনো ধনাত্মক ঢ 
৯» ]| যদি 2 5 (৯), তাহলে আংশিক অন্তরকলন 92/2% এর 
' সংজ্ঞা হলো [0॥,৮)-এর অন্তরকলন *-এর সাপেক্ষে যখন ৮ কে 
স্থির রাখা হয় অর্থাৎ 


97. | 101১১) - 00৮) 
9৮. 17৯0 ] 
এই ঠ৫কে অন্যভাবে লেখা যায় [(%, $)। অন্য আংশিক 


অন্তরকলন হলো 92/9/ অথবা ঠি &/| বিশেষ বিন্দুতে লেখা যায় 
- 1 (এ,5) 
৮) 


তিনটি চলকের অপেক্ষকের ক্ষেত্রে 0৮. 9, হ) লেখা যায় 


01. । 
820 5,2) 


10. %) অপেক্ষকের দ্বিতীয় অন্তরকলন হলো 
3 91 91791? 
111 (5৮) 5 9% 12 (৮, ১১৪১ 28 


9. রা 9:19? 
ঠি। (১, %) ল ডি 122 (8, %) _ রী টি 


এমন হতে পারে যে 62 (॥, 9) ₹ ঠি] (৮, 9) কিন্তু এটা 
সাধারণত হয় না বিশেষত অপেক্ষকের ক্ষেত্রে । যদি 1, 
[2,05,121 সংজ্ঞায়িত করা হয় (৪, ৮) এই প্রতিবেশে এবং যদি 
112, ]। অবিচ্ছিন্ন হয় এই (৪, ৮) প্রতিবেশে তাহলে 12 (৪, ০) 5 
(2 (০. 0)। তাছাড়া আরো অনেক সুন্দর উপপাদ্য এ ব্যাপারে 
রয়েছে। 

অপেক্ষকের অন্তরকলনযোগ্যতার ধারণা আংশিক অন্তরকলন 
তত্বের ভিত্তিভূমি। 0. ১) অন্তরকলনযোগ্য এই দাবি এটা নয় যে, 
1) (8. 9) এবং 12 (৮, 9) দুটোরই অস্তিত্ব থাকতে হবে; এই দাবি 
আরো নিবিড়। (৪. ৮) অবকাশে [ অন্তরকলনযোগ্য এ কথার 
জ্যামিতিক অর্থ হলো 2 -1(%, %) এই পৃষ্ঠতলের একটা স্পর্শক 
তল আছে যা 2 অক্ষের সমান্তরাল নয় যখন » _ এ, ॥ 50| বিশ্রেষণী 
ভাষায় শর্ত হলো এই যে, যদি 


5 _ 14+09, ০+10 _ 0, ০) - 0 (৪, 0) 1) (দে, ৮) 
তাহলে 

11 শিউর 

(0), 8)-৯(0-0) 11]1+ 1181 
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8৮৭7618] 6906 আংশিক সুর বা টোন 


জারি এরা তোমার 


(৪, 9) অবকাশে 1 অন্তরকলনযোগ্যতার' যথেষ্ট শর্ত হলো 
আংশিক অন্তরকলন 1, ? সংজ্ঞায়িত হবে (৫, ৮)-এর কাছে এবং 
সেখানে তা অবিচ্ছিন্ন। 

অন্তরকলনযোগ্যতা শর্তের মূল গুরুত্ব হলো এই যে, এই 
অন্তরকলনযোগ্যতার প্রয়োজন হয় অনেকগুলো চলকের 
অপেক্ষকের জন্য শৃঙ্খল আইন প্রমাণ করতে। এই আইন অনুসারে 
একটি অন্তরকলনযোগ্য অপেক্ষক আবার অন্তরকলনযোগ্য এবং এই 
আইন দিয়েই যৌগিক অপেক্ষকের আংশিক অন্তরকলন গণনা করা 
যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি % ₹ 705, 0), % _ (5, 0 যেখানে £ এবং & 
অন্তরকলনযোগ্য এবং যদি 2 _ 7(%,%) যেখানে 7 অন্তরকলনযোগ্য 
তাহলে যৌগিক অপেক্ষক 065, 0) _ ঢ [05, 0, 83, 0)]। সেক্ষেত্রে 
2৯005, ) অন্তরকলনযোগ্য 5 এবং! এর অপেক্ষক 


90907 91 ১০ 95 
95-9% 95 +9% ৪ 
939 30+86 ও৪ 

7989 +9১ চর 


এসব সমীকরণ শৃঙ্খল আইনের আনুষ্ঠানিক দিকটাই প্রকাশ 
করে এবং তাদের অনেক সময়ে এভাবে লেখা হয়, 


০2 85,858 
-9% 95 +9% 95 
02. 0% +92 9 


নিই তত হা-র-] 
[১৪119] (0719 আংশিক সুর বা টোন কোনো জটিল 
সুরের সাইন-রেখসম (110391091) সরল উপাংশকে আমরা আংশিক 
সুর বা টোন নামে করি। এটি কোনো জটিল তৌত 
স্পন্দনেরও অংশবিশেষ হতে পারে; পক্ষান্তরে একটি আংশিক সুর 
কোনো 'শব্দানুভূতি উপাংশ' বিশেষ যা একটি সরল সুর থেকে সহজে 
পার্থক্য করা যায়, কারণ এই সরল সুরটিকে কান দিয়ে আরো বেশি 
বিশ্রেষণ করা যায় না। দেখুন; 11980175 (801020)51076 (0510 
&, /00050105)| 

যেষন উদাহরণস্বরূপ, বেহালার তার থেকে নিঃসৃত ভৌত শব্দ 
সাধারণভাবে বেশ কিছু সংখ্যক আংশিক উপাংশের সমাহার । 
বায়ুবাহিত এইসব আংশিক উপাংশের প্রত্যেকটি, যখন বেহালার 
তারটি এককভাবে কম্পিত হতে থাকে, সেই কম্পনের সম-সংখ্যক 
অংশ থেকে জাত হয়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যময় কম্পনের 
অংশসমূহকেও আমরা আংশিক সুর বা টোন বলে থাকি; এরা হলো 
তারটির জটিল বিভক্তির উপাংশের সমাহার। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যময় 
কম্পনের প্যাটার্ন অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হতে পারে। আর 
একারণে আমরা এই বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গতিসমূহকে আংশিক উপাংশ না 
বলে কম্পন মোড বা কম্পন প্রকরণগুলি বলে থাকি। এটা বলার 
অর্থ হলো, এই কম্পন প্রকরণগুলি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, 
এজন্য কোনো জটিল বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এমন 
বাধ্যবাধকতা নেই। দেখুন: 749৫6 01 10780107; 10181)07 | 

যখন বেহালার ছড় ধীরে ধীরে চালনা করা হয়, তখন সৃষ্ট 
জটিল সুরের উপাংশসমূহের কম্পাঙ্কসমূহ অবশ্যই একটি ন্যুনতম 
কম্পাঙ্কের পূর্ণসংখ্যক গুণিতক হবে। এই আংশিক উপাংশসমুহকে 


চ১৪701079 98006161807 কণা-ত্বরণযন্ত্র 


লা কচির জাখকজালাচঞ্রাযোরী লিপ কামনানহওাং রী কিবা লা চালালাম 


যথাযথভাবে বা ইংরেজিতে হারমোনিক্স নামে ডাকা হয়; আর এই 
ন্যনতম কম্পাঙ্কটিকে আমরা বলি মৌলিক ছান্দিক (0000817610191 
1817101710)| এ একই তারটিকে যদি আঘাত করে অথবা টেনে 
তুলে ছেড়ে দিয়ে মুক্তভাবে স্পন্দন করতে দেওয়া হয় তাহলে 
প্রাতিষঙ্গিক কম্পন-প্রকরণসমূহের কম্পাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে 
পূর্ণসংখ্যক অনুপাত প্রদর্শন করে না এবং আংশিক উপাংশসমূহ ও 
কম্পন প্রকরণসমূহ হয়ে পড়ে অছান্দিক। দেখুন: 17181170110 
(0919010 10116170777019) | [সে.বে.] 
[১৪7(1০19 20061679601" কণা-ত্বরণযন্ত্র একটি বৈদ্যু- 
তিক যন্ত্র যা দিয়ে আহিত পারমাণবিক অথবা ক্ষুদ্রতর কণা 
উচ্চশক্তিতে ত্বরণগতি সম্পন্ন করা হয়। কণাগুলো ধনাত্মক অথবা 
খণাত্বুক আধান দিয়ে আহিত। যদি পরমাণুর ক্ষুদ্রতর কণা হয় 
তাহলে কণাগুলো সাধারণত ইলেকট্রন অথবা প্রোটন এবং যদি 
পারঘাণবিক হয় তাহলে তারা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ এবং তাদের 
আইসোটোপের আহিত আয়ন যা মৌলিক পদার্থের সমগ্র পর্যাবৃত্ত 
সারণির মধ্যে পাওয়া যায়। 

যেসব ত্বরণমন্ত্র পরমাণুর ক্ষুদ্রতর কণা উচ্চ তীব্তায় তৈরি করে 
তাদের অনেক ফলিত প্রয়োগ রয়েছে শিল্পে, চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং 
মৌলিক গবেষণায়। স্থিরবৈদ্যুতিক জেনারেটর, পালস্‌ ট্রান্সফরমার 
যন্ত্র, সাইক্লোট্রুন এবং ইলেকট্রন রৈখিক ত্বরক ব্যবহার করা হয় 
বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ প্রচুর পরিমাণে তৈরি করার জন্য যা দিয়ে 
প্রাস্টিককে পলিমারাইজ করা, উত্তপ্ত না করে জীবাপুনাশক 
স্টেরিলাইজেশন করা এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা যায় 
যা শিল্প এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে কোনো কোনো রোগের জন্য সরাসরি 
এবং গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের ব্যবহার করে উচ্চ- 
তীবুতার রঞ্জনরশ্মি তৈরি করা যায় যার প্রবেশ্যতা ব্যাপক বলে 
ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত করা যায়। এছাড়াও ভারি শিল্পের 
ইস্পাত কাস্টিং এবং অন্যান্য প্রকার গঠনে ক্রটি এবং সাংগঠনিক 
সমস্যা নির্ধারণ করতেও এই রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা হয়] 

কণা-ত্বরক দুটো সাধারণ শ্রেণিতে পড়ে_স্থিরবৈদ্যুতিক ত্বরক যা 
দিয়ে অবিচল ডিসি বিভব পাওয়া যায় এবং অন্যান্য ধরনের 
ত্বরকযস্ত্র যাতে সময়ে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন সমাহার ব্যবহার করা হয়। 

স্থিরবৈদ্যুতিক ত্বরণযন্ত্র : স্থিরবৈদ্যুতিক ত্বরক তাদের সবচেয়ে 
সহজ রূপে হয় উচ্চ বিভবের উৎস থেকে ০ম্াসা আহিত কণা 
ত্বরণগতিসম্পন্ন করে অথবা সর্বনিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের উৎস 
নিয়ে আসে। এই ধরনের ত্বরকে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত শক্তি সীমিত হয় 
ভোল্টেজ জেনারেটরের সর্বোচ্চ উচ্চভোল্টেজ দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে। 

সময়ে-পরিবর্তী ক্ষেত্র ত্বরক : উচ্চ ভোল্টেজ ত্বরক অবিচ্ছিন্ন 
সবোতধারায় কণা ত্বরণগতিসম্পন্ন করে। অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত 
বিভবের মধ্যে এই ধরনের সময়ে-পরিবর্তী ত্বরকে কণাগুলোকে ক্ষুদ্র 
বিচ্ছিন্ন দল বা ঝলকে ত্বরণগতিসম্পন্ন করা হয়। 

একটি ত্বরণযন্ত্রে শুধু যদি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র পরিবর্তী হয় এবং 
তার মধ্যে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র না থাকে তাহলে তাকে সাধারণত 
রৈখিক ত্বরণযন্ত্র বা লিনাক 1180 বলে। এ ধরনের সবচেয়ে সহজ 
ত্বরণযন্ত্রে যেসব ইলেকট্রোড দিয়ে কণাকে আকর্ষণ এবং 
ত্বরণগতিসম্পন্ন করা হয় সেসব ইলেকট্রোডে রেডিও-ফিকুয়েন্সি (0 


৩৯৩৬ 
মা বিবাদ 


শক্তি-উৎস অথবা অসিলেটরের সঙ্গে এমনভাবে যোগ করা হয় যাতে 
একটা বাদ দিয়ে পরেরটা বিপরীত প্রকৃতির হয়। এভাবে পাশাপাশি 
ইলেকট্রোডের পরপর ফাক একটার বাদে পরেরটা ত্বরণগতি ও 
মন্দনগতির। যদি ত্বরণগতির ফাঁকগুলো উপযুক্তভাবে বসানো হয় 
যাতে ত্বরিত কণার ক্রমবর্ধমান গতিবেগকে স্থান সংকুলান করতে 
পারে তাহলে কম্পাঙ্ক কমিয়ে-বাড়িয়ে কণাগুচ্ছকে সব সময়ে 
ত্বরণগতির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে ফেলা যায় যখন তারা পরপর 
ফাকগুলোর মধ্য দিয়ে যায়। এভাবে অল্প পরিমাণ ভোল্টেজ 
ব্যবহার করে কণাগুচ্ছকে অসীমভাবে ত্বরণগতিসম্পন্ন করা যায় 
যেখানে সীমাবদ্ধতা আসে শুধু ত্বরক গঠনের ভৌত দৈর্ঘ্যের জন্য। 
কোনো কোনো বৃহৎ লিনাকের দৈর্ঘ্য এক মাইলেরও বেশি। ত্বরণঘন্ত 
দিয়ে যতো উচ্চতর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে ততোই এক পর্যায়ে 
এসে দৈর্ঘ্যের কারণে গঠনে ফলিত সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। দৈর্ঘ্যে 
এই সমস্যা সহজে এড়ানো যায় যদি ত্বরিত কণাগুলোকে বৃত্তাকার 
পথে ঘোরানো হয় যা স্থির অথবা সময়ে-পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র 
দিয়ে করা সম্ভব। যেসব ত্বরণযন্ত্রে অবিচলিত চৌম্বক ক্ষেত্র পরিচলন 
পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাদের সাধারণত সাইক্লোট্রোন অথবা 
সিনক্রো-সাইক্রোট্রোন বলে এবং তাদের এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় 
যাতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষেত্রের উপর অবিচলিত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি 
হয় এবং কণাগুলো সেখানে শক্তি যতোই বাড়ে ততোই ক্রমবর্ধমান 
ব্যাসের বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে। 

চৌম্বক তৈরি করার ফলিত সীমাবদ্ধতার কারণে বৃত্তাকার 
প্রোটন ত্বরণযন্ত্রের আকৃতি স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে 100 থেকে 
10090 1/০৬-এর কাছাকাছি রাখা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি শক্তিতে 
প্রতি নিউক্লিয়নে প্রায় 400 0০৬ শক্তির প্রোটন ত্বরণযন্ত্র কার্যকর 
আছে এবং এক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দুটোকেই 
সময়ে-পরিবত্তী করতে হয়। এভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র সর্বনিম্ন ফলিত 
আকৃতির হতে পারে যা অবশ্য 400 0৪% ত্বরকের ক্ষেত্রে বেশ বড়। 
এই বৃত্তাকার চৌম্বক আবদ্ধ অঞ্চল অথবা “ঘোড় দৌড়ের পথ” 
-এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তির কণা প্রবেশ করানো হয় যা 
চৌম্বক রিং-এর চারদিকে ঘুরে আসতে পারে যখন তা সর্বনিম্ন 
ক্ষেত্রপ্রাবল্যে থাকে৷ চৌম্বক ক্ষেত্র তখন ধীরে ধীরে বাড়ানো হয় 
যাতে তা কণার উচ্চতর চৌন্বক-দৃঢ়তার (788176100118701) সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তখন সময়ে-পরিবর্তা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দিয়ে তাদের 
ক্রমশ ত্বরণগতিসম্পন্ন করা হয়। 

অতিপরিবাহী চুম্বক : প্রকৃতির মৌলিক গঠন এবং সংশ্রিষ্ট 
মৌলিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান শক্তির যাতে বস্ত 
গঠনের সৃষ্ষ্ম থেকে সৃন্ষ্মতর পর্যায়ে মাপন সম্ভব হয়। যেহেতু 
ভোল্টেজ পরিবর্তী এবং চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তী ত্বরণযন্ত্রের সর্বোচ্চ 
আকৃতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে বিশেষ করে ব্যয় এবং ফলিত 
গঠন সমস্যার কারণে তাই শুধু একটা উপায়েই কণা শক্তি আরো 
বাড়ানো যেতে পারে এবং তা হলো যদি উচ্চতর পরিবর্তী চৌম্বক 
ক্ষেত্র ব্যবহার করা যায় অতিপরিবাহী চুম্বক-প্রকৌশল ব্যবহার 
করে যেখানে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষমতা ৪ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি করা যায়। 

সঞ্চয় রিং : এই সীমাবদ্ধতার উধের্ব উঠার একটিমাত্র সম্ভাবনা 
হলো কণাগুলোকে দুই বিপরীতদিকে ত্বরণগতিসম্পন্ন করা এবং 
ত্বরণযস্ত্রের নির্বাচিত কয়েকটি ছেদবিন্দুতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ 
ঘটানো। এখানে প্রধান প্রকৌশলগত সমস্যা হলো দুটি সংঘর্ষ রশ্মিতে 


৩৯৭ 


বালা কালি কাবা তাবোল াগেীররাস দল চাকমা বাদ রইতিহারকাহরদাঞকান 


উপযুক্ত সংখ্যক কণা নিশ্চিত করা যাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা মোটামুটি 
উচ্চ থাকে। ইলেকট্রন এবং প্রোটনে উভয়ের জন্য এ ধরনের সঞ্চয় 
রিং ব্যবস্থা কার্যকর আছে এবং অনেক বৃহৎ নকশার ত্বরণযন্ত্রও 
হাতে নেওয়া হয়েছে। 

সমবেত ত্বরণযন্ত্র : সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ত্বরণযস্ত্রের নকশা করা 
* হয়েছে কয়েকটি দেশে যাদের বলা হয় সমবেত (০০116006) 
ত্বরক। এখানে ধারণা হলো ইলেকট্রনের একটা মেঘ বা গুচ্ছকে ত্বরণ 
গতিসম্পন্ন করা যাদের কিছু প্রোটন অথবা ভারি পরমাণু অন্তর্ভূক্ত। 
মেঘগঠনকে বৈদ্যুতিক কুপের মধ্যে আবদ্ধকরণের ফলে যথেষ্ট 
শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বল ভারি কণাগুলোকেও টেনে নিয়ে যেতে 
পারে। [হা.র.] 


[১৪16010]16  061)516 (5০011) মৃত্তিকার কণাঘনত্ব 
মৃত্তিকার ভর প্রকাশের একটি পন্থা হলো মৃত্তিকা গঠনকারী কঠিন 
বস্তুর কণাঘনত্ব। মৃত্তিকা কঠিন বস্তর একক আয়তনের ভরকে 
কণাঘনত্ব বলা হয়। এ পরিমাপে পানির ওজন বা রুন্ধ পরিসরকে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ম্যাট্রিক সিস্টেমে কণাঘনত্বকে মেগাগ্রাম/ঘন 
মিটারে (118/4) প্রকাশ করা হয়। যদি ১ ঘনমিটার মৃত্তিকা কঠিন 
বস্তুর ভর ২.৬ মেগাগ্রাম হয় তবে সে মৃত্তিকার কণাঘনত্ব ২.৬ 
মেগাগ্রাম/ঘন মিটার। অধিকতর ক্ষুদ্ধ একক, যেমন গ্রাম/ঘন 
সেন্টিমিটার দ্বারাও কণাঘনত্বকে প্রকাশ করা হয়। নিচের সূত্রের 
সাহায্যে কণাঘনত্ব বের করা যায়। এখানে, 7১৮ - কণাঘনত্ব, 
৬/১_ মৃত্তিকা কঠিন বস্ত্র ওজন, এবং ৬$ - মৃত্তিকা কঠিন বস্তুর 
আয়তন। 


মৃত্তিকা গঠনকারী মণিকের আকার ও মৃত্তিকাতে কঠিন বস্তুর 
বিন্যাস কণাঘনত্বের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। রন্ধপরিসর 
দ্বারাও কণাঘনত্ের মান প্রভাবিত হয় না। মৃত্তিকার এ ধর্ম মূলত 
বস্তৃকণার রাসায়নিক গঠন ও মণিকের কেলাস গঠনের উপর নির্ভর 
করে। প্রতিটি স্বতন্ত্র মণিকের নিজস্ব ঘনত্ব আছে এবং এ মানে যথেষ্ট 
পার্থক্যও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, আযালুমিনিয়ামের আকরিক 
বক্সাইটের ঘনত্ব ২.০ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার, আয়রনের আকরিক 
হেমাটাইটের ঘনত্ব ৫.৩ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার বা লেডের আকরিক 
গেলেনার জন্য এ মান ৭.৬ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার। সুতরাং মণিকের 
পার্থক্যের দ্বারা কণাঘনত্বের মান প্রভাবিত হয় (সোরণি দেখুন)। 


গ্রোম/ঘনসেন্টিমিটার) 
উপাদান | মানা | উপাদান] মান 
হিউমাস ১,৩--১,.৫ অনোর্থাইট ২.৭_-২.৮ 
এটেল ২.২২.৩ মাসকোভাইট ২.৭-৩.০ 
অর্োক্ল্যাজ ২.৫-২.৬  বায়োটাইট ২.৮-৩.১ 
মাইক্রোক্রিন ২.৫--২.৬ আ্যাপাটাইট  ৩.২_৩.৩ 
কোয়ার্টজ ২.৪--২.৮ লিমোনাইট ৩.৫__৪,০ 
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জা বিজনবিসোকবাধলাএ তামা াধাঘলাওাতকানিদকোাংলাএ চাবি হাবলাএ তানিশা গজ ও কাতর কিাকিনুতোবদজএকাযেী 

আালবাইট. ২.,৬-২.৭  ম্যাগনেটাইট  ৪.৯--৫.২ 

ফ্লিন্ট ২.৬--২,৭ পিরাইট ৪.৯-_৫.২ 

ক্যালসাইট ২.৬--২,৮  হেমাটাইট ৪.৯-৫.৩ 
ডলোমাইট ২.৮২.৯ 


যদিও মৃত্তিকার স্বতন্ত্র মণিকের ঘনত্বের বিস্তারে কিছু পার্থক্য 
দেখা যায়,কিস্ত অধিকাংশ অজৈব মৃত্তিকার জন্য কণাঘনত্বের মান 
২.৬০ থেকে ২.৭৫ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার (বা ২.৩০-২.৭৫ 178/যা3)। 
কারণ অজৈব মৃত্তিকা গঠনকারী প্রধান মণিক কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, 
মাইকা এবং কলয়ডীয় সিলিকেট মণিকের ঘনত্বের পরিসর এ মানের 
মধ্যে অবস্থিত। যখন অধিক ঘনত্বসম্পন্ন মণিক, যেমন__ 
ম্যাগনেটাইট, গারনেট, এপিডট, জিরকন, টরম্যালিন বা হর্নব্েন্ড 
অস্বাভাবিক রকমের বেশি পরিমাণে থাকে তখন কণাঘনত্বের মাণ 
২.৭৫ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটারের চেয়ে অধিক হয়। 

সমান আয়তনের অজৈব কঠিন বস্তুর চেয়ে জৈব পদার্থের 
(কণাঘনত্ব ১.১-১.৪ 1/8/713) ওজন অনেক কম। এ কারণে কম 
জৈব বস্তু সংবলিত অস্তর্মৃত্তিকার চেয়ে অধিক জৈব বস্তু সংবলিত 
পৃষ্টমৃত্তিকার কণাঘনত্ব কম হয়ে থাকে। কোনো কোনো অজৈব পৃষ্ঠ 
মৃত্তিকার (যাতে ১৫-২০ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকে) কণাঘনত্ব ২.৪ 
মেগাগ্রাম/ঘনমিটার বা এর চেয়েও কম হয়। সুতরাং জৈব পদার্থের 
পরিমাণ সুস্পষ্টভাবেই কণাঘনত্বকে প্রভাবিত করে। তা সত্বেও, 
সাধারণ হিসাবের জন্য ৩-৫ শতাংশ জৈব পদার্থ সংবলিত অজৈব 
ৃষ্টমৃত্তিকার কণাঘনত্বের গড় মান ২.৬৫ 148/য3 ধরা হয়। দেখুন: 
011. 00175115 (5011); 5011; 7019511% । ঢসি.হ.] 


চ১৪761016-5126  271915515 (5011) মৃত্তিকার কণা- 
বিশ্লেষণ মৃত্তিকা অজৈব ও জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। এ দুই 
গ্রুপের পদার্থ মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকাতে সংযুতির সৃষ্টি করে। কিন্তু 
অজৈব কণার অনুশীলন ও মৃত্তিকার গ্রথন জানার জন্য কণাগুলিকে 
বিভিন্ন গ্রুপে আলাদা করার প্রয়োজন হয়। যে বৈশ্রেষিক পদ্ধতিতে 
কণাগুলিকে আলাদা করা হয় বা কণার পরিমাণ জানা যায় তাকে 
কণাবিশ্লেষণ বলা হয়। কণাবিশ্রেষণ থেকে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মাবলি 
সম্পর্কে একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিটি 11901187108) 
878151$ হিসাবে বহুলপরিচিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এ শব্দ দুটি 
ব্যবহার করা হয় না। দেখুন: 9011 [81110125; 5011 50100006 1 

বালি এবং বৃহদাকারের কণাসমষ্টিকে তৃলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম 
কণা যেমন_-পলি ও এটেল) থেকে ভৌতভাবে পৃথক করতে চালনি 
ব্যবহার করা হয়। এভাবে পৃথক করা কণাসমষ্টিকে আলাদাভাবে 
ওজন করে প্রতিটি গ্রুপের জন্য শতকরা হার নির্ণয় করা হয়। পলি 
ও এটেল কণাকে পানিতে নিলন্বিত করে এদের পতনের হার 
পরিমাপের দ্বারা এ দুটি গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। তবে কণার রাসায়নিক 
বা মণিকবিদ্যাগত বিশ্লেষণের জন্য শতকরা হার নির্ণয়ের প্রয়োজন 
হয় না। 

কোনো তরল মাধ্যমে কণা পতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি 
সহজবোধ্য । যখন মৃত্তিকা কণাগুলিকে পানিতে নিলম্বিত করা হয় 
তখন এসব কণা ডূবে যায়। যেহেতু অধিকাংশ মৃত্তিকা কণার ঘনত্বের 
পার্থক্য সামান্য সেহেতু পতনের বেগ €১) প্রতিটি কণার ব্যাসার্ধের 0) 
বর্গের সমানুপাতিক। স্টোকসের সুত্র অনুসারে : 
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এখানে 7. লু তরলের সান্দ্রতা (51509510), ৫» বস্তু কণারঘনত্ব 
(সাধারণত ২.৬৫ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার), ৫৯ _ পানির ঘনত্ব, ৪ _ 
অভিকর্ষ ত্বরণ। এ সমীকরণে ৬ এবং! ছাড়া অন্য সব মান ধ্রুব। 
সুতরাং সমীকরণটিকে ৬ _ [2 লেখা যায়, এখানে | একটি ধ্রবক। 
অর্থাৎ পতনের বেগ জানা থাকলে স্টোকসের সূত্রটিকে কণার ব্যাসার্ধ 
নিরূ্পণের জন্য ব্যবহার এবং নূমনাতে বিদ্যমান প্রতিটি গ্রুপের 
কণাসমষ্টির শতকরা হার নির্ণয় করা যায়। নমুনাতে বিদ্যমান 
কণাসমষ্টির শতকরা হার থেকে মৃত্তিকার গ্রথনিক শ্রেণি, যেমন__ 
বালি, পলি বা দোআশ ইত্যাদি শনাক্ত করা যায়। 

ব্যবহারিক পরীক্ষণ এবং মৃত্তিকার মূল্যায়নে যদিও পাথর ও 
নুড়িকে বিবেচনায় আনা হয়, কিন্ত এদেরকে মৃত্তিকার মূল কণার 
(যেমন__বালি, পলি ও এঁটেল কণা) বিশ্লেষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। 
এদের পরিমাণকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। 

মৃত্তিকাতে কণাগুলি আলাদাভাবে না থেকে বরং সংযুতি হিসাবে 
থাকে। সুতরাং কণা বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো সংঘুতি 
ভেঙ্গে কণাগুলিকে পৃথক করা। এ সংযুতি গঠনে বিভিন্ন প্রকারের 
এজেন্ট কাজ করে। এদের মধ্যে জৈব পদার্থ ও গুচ্ছতা প্রদানকারী 
আয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সংযুতিতে বিদ্যমান জৈব পদার্কে 
জারণ করে (সাধারণত 11203 সহযোগে উত্তপ্ত করে) অপসারণ করা 
হয়। এরপর গুচ্ছতা প্রদানকারী আয়নকে কলয়ডীয় কণা থেকে 
অপসারণ করা হয়। কণার গুচ্ছতার সঙ্গে সশ্ষ্ট আয়নকে (বিশেষত 
দ্বিযোজী ও ত্রিযোজী আয়ন) একযোজী সোডিয়াম আয়ন দ্বারা 
প্রতিস্থাপনের জন্য সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট (8803), ব্যবহার 
করা হয়। ফলে কণাগুলি নিলম্বন মাধ্যমে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। 
এভাবে কণাগুলিকে নিলম্বনে রেখে কণা বিশ্রেষণের জন্য বিভিন্ন 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ কাজে মূলত পিপেট (012০06) এবং 
হাইড্রোমিটার পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। পিপেট পদ্ধতিতে পূর্ব 
নির্ধারিত গভীরতা থেকে পিপেট দিয়ে নিলম্বন সংগ্রহ করে তা 
শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট আয়তনে বিদ্যমান কণার ওজন 
নিয়ে নির্দিষ্ট কণাসমষ্টির শতকরা হার নির্ণয় করা হয়। অন্যদিকে 
হাইড্রোমিটার পদ্ধতিতে নিলম্বনের ঘনত্ব নির্ণয় করে সে 
উপাত্ত থেকে কণাগুলির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। নিলম্বন থেকে 
পলি ও এটেল কণার পরিমাণ নির্ণয়ের পর বিভিন্ন আকারের ছিদ্র 
সংবলিত চালনির একটি সেট ব্যবহার করে বালিকণাকে পৃথক করা 
হয়। সকল গ্রুপের কণার ওজন তাপকামরাতে (০৮০) ১১০, 
সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শুকিয়ে ওজন নিয়ে শতকরা হারে প্রকাশ করা 
হয়। দেখুন: [09190081801017; 901] 16)008] 0185565 | [সি.হ.] 


[১8701016080 6(0717)6 কণার কক্ষপথ খোদিত 
করণ রাসায়নিক খোদিতকরণের একটি নৈর্বাচনিক কৌশল। 
এ কৌশলের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের কঠিন বস্তৃতে ভারি নিউক্লীয় 
কণার খোদিতকরণ (0801) উন্মোচিত করা যায়। পৃথিবী- 
বহির্ভূত বস্তুতে ফসিল কণার পথ-চিহ্ পর্যবেক্ষণের জন্য 
উৎ্কর্ষসাধনকৃত এ পদ্ধতিটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। 


আহিত কণার বিকিরণ-ক্ষতির হার পর্যাপ্ত পরিমাণে অধিক হলে 
এবং যদি কঠিন বস্তুর ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলটি স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় 
সীমাবদ্ধ থাকে তবে খোদাই করা পথ-চিহু উৎপন্ন হয়। এভাবে 
কেবল অধিক আয়নায়ন (10715118)' কণাগুলিকে শনাক্ত করা যায়; 
এবং বিকিরণ-সংবেদনশীল প্রাম্টিক বিকিরণ অসংবেদনশীল মণিক ও 
কাচের চেয়ে তুলনামূলকভাবে হালকা কণাকে শনাক্ত করতে পারে। 
পথ-চিহ্ু বরাবর খোদিত করণের হার এবং কঠিন বস্তুর সামগ্রিক 
খোদিত করণ হারের অনুপাতের উপর খোদিত পথ-চিহে্র শাঙ্কব 
আকৃতি নির্ভর করে। 

চ্্রপৃষ্ট, উ্কাপিণ্ড এবং মহাশূন্যে উন্মুক্ত অন্যান্য বস্তু সূর্য ও 
ছায়াপথের (৪8188) বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট আহিত কণা দ্বারা 
উদ্ভাসিত (0801916) হয়। চন্দ্রশিলা ও উক্কাপিণ্ডে বিদ্যমান ফসিল 
কণার পথ-চিহের সঙ্গে মহাশূন্যযান থেকে পরিমাপকৃত বর্তমান 
সময়ের বিকিরণের মধ্যে তুলনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সৌর 
শিখা (০01থ 0816) এবং ছায়াপথ থেকে নির্গত (£91001০) কসমিক 
রশ্মি বিগত ২ ১ ১০৭ বছর সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয় নি। 
আন্তঃগ্রহিক (17161-014791219) ভগ্নশেষের সংঘাত দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ 
হওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত চন্দ্রশিলা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। 

চন্দ্রপৃন্টে ২.৬ বছর উন্মুক্ত রাখা মহাশূন্যযান 5%/৮০)০ 3-এর 
এক টুকরা কাচে সৃষ্ট পথ-চিহ্ন এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে 
রকেটের মধ্যে প্লাস্টিক নিরূপককে স্বল্প সময়ের জন্য উন্মুক্ত করার 
পর সৃষ্ট পথ-চিহ্বের অনুশীলন থেকে এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে 
সূর্যের বায়ুমণ্ডলের পক্ষপাতহীন নমুনার চেয়ে বরং প্রাধিকার ভিত্তিতে 
এর শিখাতে ভারি মৌলসমূহ নির্গত করে। ১৯৬৬ সালে ছায়াপথ 
থেকে নির্গত কসমিক রশ্মিতে ৩০-এর অধিক পারমাণবিক সংখ্যা 
সংবলিত পরমাণুর উপস্থিতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ সময়েই 
উন্ধাপিণ্ডে ফসিল কণার পথ-চিন্ন প্রথম অনুশীলন করা হয়। 
ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারি বেশ কিছু কণা শনাক্ত করা হয়েছে যা 
এটাই নির্দেশ করে যে কসমিক রশ্মি এমন উৎস থেকে উৎপন্ন হয় 
যেখানে ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি ও ব্যাপক সংশ্রেষণ 
ঘটছে। 

পদার্থবিদ্যায় নিউক্রীয় ও মৌলিক কণা খোদিত পথ-চিহ্ন 
নিরূপকের অনন্য সুবিধাগুলি হলো__হালকা আয়নায়ন বিকিরণের 
বৃহৎ পশ্চাৎপটে ভারি কণা দ্বারা সৃষ্ট ঘটনাগুলিকে পার্থক্য করার 
ক্ষমতা এবং বিশেষ কৌশল, যেমন- বৈদ্যুতিক-স্পার্ক স্ক্যানিং বা 
খোদিত গর্তের মধ্য দিয়ে আ্যামোনিয়া ভেদন দ্বারা স্বতন্ত্র বিরল 
ঘটনাগুলিকে শনাক্ত করার ক্ষমতা। এসব সুবিধার কারণে অত্যন্ত 
দীর্ঘ বিদারণ অর্ধ-জীবন পরিমাপে অগ্রগতি অর্জন এবং ত্রয়াত্মক 
বিদারণ (081 0155107) আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। 

ইউরেনিয়ামের (23880) স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদারণ থেকে সৃষ্ট পথ-চিহ্ন 
শিলা থেকে আরম্ত করে মানুষের তৈরি বস্তুর স্থলজ নমুনাতে সময় 
নির্ণয় করতে ব্যবহার করা যায়। যেহেতু একটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 
মণিক থেকে বিদারণ চিহৃকে মুছে ফেলা যায় সেহেতু কোনো 


. অঞ্চলের তাপীয় ইতিহাস পরিমাপ করতে আপাতবিদারণ চিহ্ছের 


বয়সকে তাপের উৎস থেকে দূরত্বের অপেক্ষক (8801197) হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। দেখুনত [71551070800 08075 1 

পাতলা প্রাম্টিক পাতকে বিদারণের ফলে স্ষ্ট খণ্ডিতাংশ দ্বারা 
কিরণপাত করে এবং কাতিক্ষত আকারে খোদিত গর্ত তৈরি করে 


৩৯৯ 
দাও কামলগল ওলা বিবাদে লা ওপর: রবিরাপৃলোদবাদলরা ইজ চাবি িপুজোযত লএতাভে্ছিািোবালার ভাতে রিতোবামগএ যো বিপোমবাংদাএাচীতিজনরিলৃলেকবাদ সাও 


ছাকনি তৈরি করা হয়। এসব ছাকনিকে জৈব গবেষণায়, মদ ছাকতে 
এবং ভাইরাস সাইজিং (51818) করতে ব্যবহার করা হয়। 
ইউরেনিয়াম অনুসন্ধান পদ্ধতি উৎস থেকে এলোপাতাড়ি প্রবাহ 
জরিপের উপর নির্ভর করে। এ পদ্ধতিতে কোথায় খনন করতে হবে 
এমন সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিত করতে প্রাস্টিক নিরপকে আলফা- 
কণার পথ-চিহ্ন দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ক্যান্সার রোগীর রঞ্নচিত্র 
(80109518017) নেওয়ার জন্য উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ভারি আয়নের 
রশ্মির বিম (১০৪1) সহযোগে প্লাস্টিক নিরূপক ব্যবহার করা হয়। 
রঞ্রন-রশ্ি দ্বারা যেসব বিষয় শনাক্ত করা যায় না এমন সব বিষয়ও 
রঞ্জনচিত্র দ্বারা সবিস্তারে জানা যায়। [সি.হ.] 


[১91610]6 (81) কণিকা-ফাদ কণিকা-ফাদ হলো এমন 
একটি ভৌত কৌশল যার সাহায্যে আধানবিশিষ্ট বা আধান নিরপেক্ষ 
কণিকাসমূহকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ করে রাখা যায়। 
উল্লেখ্য যে, ফাদে আটকে পড়া কণিকাগুলো আধারের দেওয়ালের 
সাথে কোনো মিথন্ক্রিয়ায় রত হয় না। ৯ টেরা (1 198) €৬ উচ্চ 
শক্তিতে ত্বরান্বিত ইলেকট্রন বা প্রোটন সমষ্টিকে চৌম্বক সঞ্চায়ক 
চক্রে আবদ্ধ করা হয়। এই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বা প্রোটনকে 
উচ্চশক্তি সংঘর্ষ পরীক্ষণ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যায় যে, 1 (5:58-6160007। ৬০] ৯ 10125৬ | চৌম্বক ক্ষেত্রের 
সাহায্যে আধান কণিকাকে আবদ্ধ করে রাখার ভৌত-কৌশলকে বলা 
হয় “চৌম্বক বোতল” (71887610 ট00165)। খুব ঘন এবং উচ্চ 
তাপমাত্রা সম্পন্ন হাইড্রোজেন আইসোটোপের প্লাজমাকে আবদ্ধ করে 
রাখার জন্য অন্য ধরনের চৌম্বক বোতলের উদ্ভাবন করা হয়েছে। 
এই তপ্ত প্লাজমাকে নিউনক্রীয় ফিউশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। 
শক্তি বর্ণালির অপর প্রান্তে আয়ন এবং পরমাণুর ফাদসমূহ ১ 
কেলভিন তাপমাত্রার ১ সহস্াংশের নিম্ন তাপমাত্রায় বিচ্ছিন্নকৃত 
পারমাণবিক ব্যবস্থাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কণিকা 
সঞ্চয় করে রাখা যেমন প্রতি-প্রোটন এবং পজিন্রন বা প্রতি-ইলেকট্রন 
(্া(1-91601607))| এ ধরনের কৌশলাদি উচ্চ শক্তি সংঘর্ষ গবেষণায় 
অথবা স্বল্প শক্তি পরীক্ষণে প্রয়োগ করা হয়। দেখুন; /১11)7180167 
£1010010100) িএ০]681 05101): 72101010 2009]16121017) 191957708 


015105: চ0510017 | 

আধান কণিকা-ফাঁদ : আধান কণিকাসমূহকে নানা বিচিত্র 
উপায়ে ফাদে আটকানো যেতে পারে। একটি সূন্ষ্ম আহিত তার 
(176) থেকে স্থির বৈদ্যুতিক ফাঁদ তৈরি করা সম্ভব-_এ ধরনের 
ফাদ [কিৎভোন (1178401)] আয়নটিকে তারের সাথে যুক্ত করা হয়, 
কিন্ত এর কৌণিক ভরবেগ এটিকে তারটির চতুর্দিকে সপ্পিল গতিতে 
ঘুরাতে থাকে; দেখা গেছে তারটিতে আঘাত করার সম্ভাব্যতা বেশ 
কম। 

স্থির-চৌন্বক ফাঁদের (চৌম্বক বোতল) কার্যপ্রণালী যে নীতির 
উপর দীড়িয়ে আছে তা হলো কোনো আধান কণিকা চৌম্বক ক্ষেত্রের 
বলরেখসমূহের সাথে লম্বভাবে চলনশীল হলে এই কণিকাটি 
বৃত্তাকার পথে চলবে, পক্ষান্তরে কণিকাটি যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 
সমান্তরালভাবে চলে তাহলে এর উপর কোনো ক্রিয়া অনুভূত হবে 
না। সাধারণভাবে কণিকাটির বেগের সমান্তরাল এবং অভিলান্বিক 
দুটি উপাংশই থাকে এর ফলে এটি হেলিক্যাল অর্থাৎ সর্পিল পথে 


[১9100]5 ৪1) কণিকা-ফাঁদ 


লােইফাবিলকাবাএাবিজাতিনকোখ এতো 


চলতে থাকবে। উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যায় ত্বরকমন্ত্র ৪০০০1281015) 
এবং সঞ্চায়ক চক্রসমূহ আহিত কণিকাকে বিশেষ পথে পরিচালনার 
জন্য বা বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ রাখার জন্য চৌম্বক বল ব্যবহার 
করে থাকে। একটি টোকাম্যাক (0/9178) জাতীয় চৌম্বক 
বোতলটির চৌম্বক ক্ষেত্রের বিন্যাস একটি টোরাস (07845) 
আকৃতির; এ ধরনের বোতল আহিত কণিকাসমূহকে প্যাচালো 
কক্ষপথে আটকিয়ে রাখে। আরেক ধরনের বোতল চৌম্বক দর্পন 
ব্যবহার করে থাকে। 

বেতার তরঙ্গে পরিচালিত “পল ফাঁদে ৪] 080) 
কণিকাসমূহকে আবদ্ধ রাখার জন্য বেতার কম্পাঙ্ক বিদ্যুৎ ক্ষেত্র 
ব্যবহার করা হয়; এই বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র তার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীল 
ক্ষেত্রে কণিকাসমূহকে দ্রুত স্পন্দিত হতে বাধ্য করে। ব্যাখ্যামূলক চিত্র 
দেখুন। ফাদের মাত্রার তুলনায় স্পন্দনের বিস্তার যদি বেশ কম হয়, 
তাহলে ফাদটিকে এমন একটি কৌশল রূপে বিবেচনা করা যেতে 
পারে যা কণিকার গতীয় শক্তির বৃদ্ধি ঘটায় এবং যা কণিকাটির 
অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। কণিকাটি ন্যুনতম শক্তি-অবস্থানে সরে 
আসে এবং ফলে ফাঁদটির কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয় যেখানে 
স্পন্দনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দূর্বলতম। 

একই ধরনের ইলেকট্রোড ব্যবস্থাবিশিষ্ট পেনিং ফাঁদ 
(6৩7017% 0) স্পন্দনশীল বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের পরিবর্তে যুগপৎ 
শ্থৈতিক বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র এবং চৌম্বক-ক্ষেত্রের একটি সন্নিবেশ ব্যবহার 
করে। 

নিরপেক্ষ-কণিকা ফাঁদ (50081-021115]6 121)) : আধানহীন 
কণিকাদি যেমন নিউট্রন বা পরমাণুকে তাদের উচ্চতর ত্রমের আধান 
বন্টনের মোমেন্ট বা ভ্রামককে যথা চৌম্বক দ্বিপোল. বা তাড়িত 
দ্বিপোল মোমেন্টকে কাজে লাগিয়ে ফাদ তৈরি করা যেতে পারে। 
প্রতিটি পরমাণুর সাধারণত রয়েছে চৌম্বক দ্বিপোল মোমেন্ট (1); 
একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের (৪) গ্রেডিয়েন্ট বা আনতি এঁ দ্বিপোল 
মোমেন্টের উপর একটি বল আরোপ করতে সক্ষম। আধানহীন 
কণিকার ফাদ তৈরিতে এই তথ্যটি ব্যবহার করা হয়। |! 
মোমেন্টবিশিষ্ট কোনো পরমাণুকে ৪-চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে 


৬/-5-710-0 


এবং চৌম্বক মোমেন্টের দিক চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে বি-সমান্তরাল 
অথবা সমান্তরাল তার উপর নির্ভর করে এই শক্তি বৃদ্ধি পায় অথবা 
হাস পায়। কোনো কারেন্টমুক্ত অঞ্চলে একটি স্থানিক সর্বোচ্চ মান 
যুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায় না, তবে একটি স্থানিক সর্বনিম্ন 
মান অর্জন সম্ভব যার ফলে দুর্বলতম ক্ষেত্রাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট 
কণিকাসমূহকে ফাদে আটকানো সম্ভব। 

লেসার রশ্মি চালিত (18567) ফাঁদসমূহ লেসার বিমের সবল 
তড়িৎ-ক্ষেত্রকে (চ) ব্যবহার করে যা পরমাণুটির উপর বিদ্যুৎ 
দ্বিপোল মোমেন্ট ৮) আবিষ্ট করে। পারমাণবিক অনুরণনের নিচে 
টিউনকৃত একটি লেসার ক্ষেত্র 0.856 791৫) পরিচালনা ক্ষেত্রের 
(071%10£ 7910) সাথে সমদশায় পরমাণুটিকে সমবর্তিত করে; 
তাৎক্ষণিক দ্বিপোল মোমেন্ট ক্ষেত্রের দিক বরাবর অবস্থান করে। এর 
ফলে পরমাণুটির শক্তি (৬ _ -9.0) হাস পায় ঘদি এটি তীব্র লেসার 


1০8710101119€65 কণাময় বস্ত 


বলা লাবোরীবকারলকোদবাগঠভাডেটীবিালাচামব। লতা বলনা ভাষান্তর ারেইবিজ্ানিসকাযরাহসাএকাবে বিভা কষযাঞাবি্বিপুকোমকোনচাযেীবিাবপাাযাদাওজানীিজমীলাকাখযাণল। 


অঞ্চলে অবস্থনে করে। অতি উচ্চ তীবুতা সম্পন্ন অঞ্চল লেসার 
বীমটিকে কোনো অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করে সৃষ্টি করা সম্ভব। দেখুন: 
1.950া| 


চৌন্বক-আলোক কৌশল ব্যবহৃত সঙ্কর জাতের ফীাদসমূহ__ 


লেসার ক্ষেত্র কতক আবিষ্ট দ্বিপোল বল ব্যবহারের পরিবর্তে পরমাণু 


কর্তৃক ফোটন বিশোষণ ক্রিয়াজাত বিক্ষেপণ বল ব্যবহারে করে। 
দেখুন; 18591 ০9০011081 


বেতার কম্পাঙ্ক চালিত পল ফাদ (401 10) । 
€ক) ত্রিমাত্রিক দৃশ্য; খে) প্রস্থচ্ছেদিক দৃশ্য-_যাদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
অঞ্চলে তাৎক্ষণিক স্পন্দনের বিস্তার দেখানো হয়েছে 
[অ.রা.] 


[১৪7(1018198665 কণাময় বস্ত কঠিন বা তরল পদার্থের 
উপবিভক্ত অবস্থা। উপবিভক্তির কারণে কণাময় বস্তৃগুলি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। সাধারণত কণাময় বস্তগুলি অন্য একটি 
অবিরত দশার উপস্থিতিতেই কেবল বিদ্যমান থাকে । এ অবিরত দশা 
কণাময় বস্তুর ধর্মাবলি প্রভাবিত করতে পারে। একটি কণাময় বস্তব 
কয়েকটি দশা দিয়ে গঠিত হতে পারে। সারণিতে কণাময় বস্তু দ্বারা 
উৎপন্ন সিস্টেমের শ্রেণি বিভাগ দেখানো হলো এবং এসব সিস্টেমের 
জন্য প্রদত্ত স্বীকৃত নাষের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হলো (সারণি 
দেখুন)। দেখুন: ৯119; [7101510177708717 0911 

সূক্ষ-কণা প্রযুক্তি কণাময় বস্তর সিস্টেমকে বিষয়বস্তু হিসাবে 
নিয়ে থাকে । এসব সিস্টেমে কণাময় দশার পরিবর্তন হয়। কণাময় 
সিস্টেমের কণাগুলি অণু থেকে তুলনামূলকভাবে বড় কিন্তু নুড়ি 
থেকে ছোট আকারের হয়ে থাকে। সৃক্ষ কণাগুলি প্রকৃতিতে 
(যেমন-_ বৃষ্টি, মৃত্তিকা, বালি, খনিজ পদার্থ, ধুলিকণা, রেণু, 
ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস) এবং শিল্পকারখানায় (যেমন_-পেইন্ট 


ওহী কোবরা গালা 


রঞ্জক পদার্থ, কীটনাশক, গুড়া দুধ, সাবান, পাউডার, প্রসাধনী ও 
কালি) প্রচুর পরিমাণে থাকে। কণাময় বস্তগুলি অনাকাজিক্ষত 
আকারে, যেমন- ধোয়া, উড়ন্ত ছাই, ধুলিকণা এবং ধোয়াশা এবং 
সামরিক কাজে ব্যবহৃত সংকেতশিখা, জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধে 
ব্যবহৃত বস্ত্র, বিস্ফোরক ও রকেটের জ্ছালানি হিসাবে বিদ্যমান 
থাকে। 


সারণি: কণাময় বস্তু দ্বারা সৃষ্ট সিস্টেমের প্রকার 


কণাময় বস্তুর অনেক বৈশিষ্ট্য কণার আকার দ্বারা ব্যাপকভাবে 
প্রভাবিত হয়। এ কারণে কণাময় বস্তূকে বৈশিষ্ট্যমণ্তিত করার জন্য 
কণার আকারকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তৎসত্বেও, 
সমসত্ব গোলাকার কণা ব্যতীত অন্য.যে কোনো বস্তুর “কণা আকার” 
কণাময় বস্তুর অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে এমন কোনো কথা নেই। কণাময় 
বস্তুর ধর্ম ব্যবহৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। 

প্রতিনিধিত্বকারী গড় বা কণার কার্যকর ব্যাস (0177605101) 
হিসাবে সাধারণত কণার আকার প্রকাশ করা হয়। কণা আকারের 
জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত এককটি হলো মাইক্রোমিটার ৫177)। 
কণার আকার নির্দেশ করার অন্য একটি পরিচিত পদ্ধতি হলো 
ছাকনির রন্ধ। ছাকনিতে কণা আকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিদ্র থাকে। 
সাধারণত প্রতি একক দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফলে বিদ্যমান ছিদ্র দ্বারা 
ছাকনির রন্ধসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। ছাকনির বিভিন্ন স্টান্ডার্ড 
সাধারণত ব্যবহৃত হয়। 

কণাময় বন্তর ব্যবস্থা প্রায়ই জটিল হয়ে থাকে। প্রাথমিক 
কণাময় বস্তৃগুলি আলগাভাবে সেঁটে থাকা (ভ্যানডার ওয়ালস বল 
দ্বারা) কণা হিসাবে থাকতে পারে, যাকে গুচ্ছ (005) বলা হয়। 
কণাময় বস্তু দৃটভাবেও সেঁটে (রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা) থাকতে পারে, 


৪০১ 


লাকী আমেরলং$জাকেইীকাবাস আধো হান ছিানিবকামমণ সরকার বিজবিসূকোা রা 


যাকে পিণ্ডিত বস্তু (82101701816) বলা হয়। প্রাথমিক কণাগুলি 
হলো সেসব কণা যাদের আকার কেলাসিত বা আণবিক রন্ধনের 
কৃন্তণ (51168118) দ্বারাই কেবল কমানো যেতে পারে। দেখুন: 
00109]11081 00171011757 1100917001908121 [01065 | 

বৃহদাকারের বস্তুর চূর্ণায়ন বা বিচূর্ণন দ্বারা ভৌত বিকীর্ণবস্ত 
(0152৩759105) তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কঠিন বস্তুকে গুঁড়া 
করে বা তরল পদার্থকে স্প্রে করে সাধারণত কণার আকার ছোট করা 
হলে এদেরকে বিকীর্ণ করা যায়। ঘনীকৃত বিকীর্ণবস্ত বাষ্প-দশার (বা 
দ্রবণের কেলাসন) ঘনীকরণ বা তরল-দশা বা বাম্প-দশায় বিক্রিয়ার 
ফলে উৎপন্ন বস্তু হিসাবে তৈরি করা হয়। এভাবে উৎপন্ন কণাময় 
বস্তৃগতুলি সাধারণত অত্যন্ত সৃষ্ষ্ম এবং আকারের দিক থেকে 
তুলনামূলকভাবে সমরূপ। ঘনীকরণ ও যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন 
বিকীর্ণবস্তু বড় আকারের কণার অদ্ঢ গুচ্ছ তৈরি করতে গুচ্ছবদ্ধ বা 
পিণ্ডে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। 

প্রবাহীতে নিলম্বিত কোনো কণার উপর যদি একটি বল ক্রিয়া 
করে তবে বলটি সীমান্তিক বেগ ত্বরিত করবে, যেখানে ফ্লুইড দ্বারা 
ঘর্ষণের কারণে সৃষ্ট প্রতিরোধ বল প্রয়োগকৃত বলের মধ্যে ভারসাম্য 
স্থাপন করে। যদি একটি কণা অভিকর্ষ ক্রিয়ার ফলে পতিত হয় তবে 
এ বেগকে সীমান্তিক অভিকর্ষীয় পতন বেগ বলা হয়। 

প্রবাহীতে নিলম্ঘিত কণাগুলি নিলম্বনকারী প্রবাহীর আণবিক 
গতিতে অংশ নেয়। এ কারণে কণাগুলি ব্যাপনক্রিয়া সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করে যা ফুইড অণুসমূহের অনুরূপক (878195009) | কণার 
এ বিক্ষিপ্ত আকাবাকা গতি সাধারণত বাউনিয়ান চলন (879৮/010] 
[79091) হিসাবে পরিচিত। অপুবীক্ষণযস্ত্রের নিচে ১ মাইক্রোমিটার 
ব্যাসের চেয়ে ছোট কণার ক্ষেত্রে এ প্রতিভাস স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। 
দেখুন: 719৮%0181] 10106109100; 19016005101] 1) 68565 ৪10 
1100105| সি.হ.] 


[১9508]55 | পাসকালের আইন পদার্থবিজ্ঞানের 
একটি আইন যা বলে যে আবদ্ধ প্রবাহী বাইরে থেকে আরোপিত 
চাপ তার মধ্যে সবদিকে সুষমভাবে ছড়িয়ে দেয়! আরো সঠিকভাবে, 
একটি স্থির প্রবাহীতে বল প্রবাহীর সর্বত্র শব্দের গতিতে পরিচালিত 
হয়। যে কোনো পৃষ্ঠতলের উল্লম্বভাবে এ বল সক্রিয় হয়। এই 
স্বাভাবিক প্রতিভাসই বায়ুস্ফীত অগ্নি, বেলুন, হাইড্রলিক জ্যাক এবং 
সংশিষ্ট যন্ত্রগুলোর ভিত্তি। [হা.র.] 


[১95018678-139080 ০11০0 প্যাশেন-বাক প্রক্রিয়া 
কোনো আলোর উৎসকে অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে 
রাখলে বর্ণালিরেখার উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার নাম; এটা 
এফ. প্যাশেন এবং এ. বাক ১৯২১ সালে আবিষ্ষার করেছিলেন। 
এই ধরনের ক্ষেত্রে বিষম জীম্যান প্রক্রিয়া যা দুর্বলতর ক্ষেত্রের 
বেলায় ঘটে তা পরিবর্তিত হয়ে প্রথম আসন্নমানে সাধারণ জীম্যান 
প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। “অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষেত্র” অবশ্য 
আপেক্ষিক অর্থে, কারণ যে ক্ষেত্রপ্রাবল্যের প্রয়োজন তা নির্ভর করে 
বিশেষ বর্ণালিরেখার উপরে যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ক্ষেত্রটি এমন 
শক্তিশালী হতে হবে যাতে চৌম্বক বিশ্লিষ্টকরণ সম্ভব হয় এবং 
ঘূর্ণন-কক্ষপথ বহুপদী অংশের তুলনায় সেই বিশ্লেষণ বড় হতে 
হবে। [হা.র.] 


1989566107"6]79 পাস্তরেলা 


১8551 [8097 নিহিক্রয় রেডার সার্ভেইলান্স, ম্যাপিং, 
দিকনির্দেশনা ও দিক নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি। এ 
কাজে কোনো উষ্ণ বস্তু কর্তক বিকিরিত অথবা অন্য কোনো উৎস 
থেকে প্রতিফলিত মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্ক শক্তি গৃহীত হয়। 

নিক্কিয় রেডার কিছু কিছু দিক নিক্ষিয় অবলোহিত ব্যবস্থা 

সক্রিয় (বিকিরণকারী) রেডার ব্যবস্থার অনুরূপ। অবলোহিত 
ব্যবস্থার মতো নিক্ক্রিয় রেডার কোনো শক্তি বিকিরণ করে না এবং 
ফলত নিজের অবস্থান বা অস্তিত্ব প্রকাশ করে না। তবে সক্রিয় 
রেডার এবং অবলোহিত ব্যবস্থার তুলনায় লক্ষ্যবস্তুর বিশ্লেষণ 
(0190 79501800027) ততো উন্নত নয়। তবে উক্ত দুই ব্যবস্থার 
তুলনায় রেডারের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্ত ও পটভূমির মধ্যে 
পার্থক্য করার-ক্ষমতা বেশি। 

নিষ্ক্রিয় রেডারের এই পার্থক্য করার ক্ষমতা (বিভিন্ন বস্তুর 
ভেতর) নির্ভর করে__ ১. বস্তূসমূহের মধ্যে আপাত তাপমাত্রার 
পার্থক্য (ফলে নিঃসৃতি (9071551৬10) ও প্রতিফলন ক্ষমতা 
(7905০7%11/) অন্তর্ভূক্ত হয়); ২. আ্যান্টেনা-বিম ও বস্তুর মধ্যের 
গ্রেজিং (78210?) কোণ; ৩. আ্যান্টেনা সমবর্তন; ৪. আ্যান্টেনার 
বিম-প্রশত্ততা (৮০৪17৮10107), এবং ৫. গ্রাহকযন্ত্রের ন্যুনতম 
গ্রহণযোগ্য সংকেত পর্যায়। গ্রেজিং কোণ বা আপতন কোণ মসৃণ বস্তু 
(যেমন--৮০/25 ০127) দেখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। বস্তুর রকমভেদে সমবর্তনের প্রভাবও পরিবর্তিত হয় 
এবং এভাবে একই তাপমাত্রার বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব 
হয়। দেখুন: 20101048567 [9081। [ফা.মা.] 


[১9566707119 পাস্তরেলা পরজীবী ও প্রায়শই স্তন্যপায়ী 
প্রাণী, পাখি ও সরীস্প জাতীয় বহু প্রজাতির রোগসৃষ্টিকারী এক 
ব্যাকটেরিয়াম গণের নাম। এর প্রজাতিগুলো গ্রাম-নেগেটিভ, 
অচল, স্পোর তৈরিতে সক্ষম, প্রয়োজনবোধে অবাত পরিবেশের 
(০81080561) 87991061০) ককোব্যাসিলাস হতে দণ্ডাকৃতি 
ব্যাকটেরিয়া। বিখ্যাত অণুজীববিজ্ঞানী লুই পাস্তরের সম্মানার্থে 
তার নামে ১৮৮৭ সালে এই গণের নামকরণ করা হয়েছে। 
জেনেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে 795/5%7114-এর 
সাথে 72671977/11%5 ও 401170890111%$ গণগুলো একত্রে 
695190191120926 গোত্রের অন্তর্ভূক্ত 
এ গণের প্রজাতি সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১০। 75//8116 
জি বহু স্তন্যপায়ী জীবের রক্তক্ষরণজনিত কারণে রক্তে 
(5০011060118) এবং পাখি ও মোরগ-যুরগির কলেরা 
সি করে থাকে। এসব জীবের দেহ হতে এই ব্যাকটেরিয়া 
মানুষের দেহেও সঞ্চারিত হতে পারে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। 
কোনো কিছু দ্বারা কামড়ানোর ফলে দাহ ও চুলকানির জন্য ক্ষত, 
শ্বাসযস্ত্রে নিচের অংশ ও ক্ষুদ্রান্ত্রে সংক্রমণ, এবং রক্তে বিষক্রিয়া ও 
মেনিনজাইটিসসহ সাধারণ সংক্রমণগুলোও মানুষের পাস্তরেলোসিসের 
অর্তভূক্ত হতে পারে। যদি মানুষ গৃহপালিত বা বন্য প্রাণীর সংস্পর্শে 
আসে তাহলে 12. ০7715 ও 2. 5৫971215 মানুষের দেহে একই 
রকম, তবে কম তীরু, সংক্রমণ ঘটাতে পারে। যদিও ওঁষধ 
প্রতিরোধক £95/%72114-এর অনেক গোষ্ঠী (504105) দেখা গেছে, 
মানুষের 75:21 দ্বারা সংক্রমণগুলো সাধারণত পেনিসিলিন ও 
অন্যান্য রোগজীবাণু-নাশক গঁষধের (0179]001016181050010 28605) 


1985(611717981807) পাস্তরায়ন 


নিকট অনায়াসেই সংবেদনশীল। দেখুন: /১701019110; 10788 
16515181706 | [নুই.] 
চ১856670712911018 পাস্তুরায়ন কোনো তরল খাদ্য বা 
পানীয়কে নির্দিষ্ট সময় ধরে লঘু তাপ প্রয়োগ করে খাদ্য ও পানীয়তে 
বিদ্যমান ক্ষতিকর জীবাণু ধবংস করে এদের সংরক্ষণ ধর্ম বাড়ানো। 
ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তর সর্ব প্রথম এ পদ্ধতিটি আবিচ্ষার করেন। 
তিনি বিয়ার ও মদ তৈরিতে ব্যবহৃত ফলের রসের গুণাগুণ রক্ষার 
জন্য এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে দুধসহ অন্যান্য খাদ্য 
সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয় এবং বর্তমানেও এর 
ব্যবহার প্রচলিত আছে। 

দুধের জন্য ব্যবহৃত সময় ও তাপমাত্রা 14)00৮001271167 
/4)0%1055-এর তাপ সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রয়োগ 
করা হয়। সর্বাপেক্ষা তাপপ্রতিরোধী স্পোর অনুৎপাদক রোগ 
সৃষ্টিকারী জীবাণুদের মধ্যে এটি একটি ব্যাকটেরিয়া। দুধকে ৬২.৮* 
সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট বা ৭১.৭* সে. তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড 
রাখা হয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার কোষ এ তাপমাত্রায় মারা যায়, 
কিন্তু কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ও অ্যান্ডোস্পোর ধবংস হয় না। এ 
কারণে পাস্তরায়িত দুধকে জীবাণুমুক্ত দুধ বলা হয় না। পাস্তরায়িত 
সামগ্ৰীকে কম তাপমাত্রায় রাখা হয় যাতে করে পাস্তরায়নের সময় 
বেচে যাওয়া অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিহত হয়। [সি.হ.] 


চ১৪৪1)৫ পেটেন্ট  আবিক্ষারের উপর আবিষ্কারকের সবন্বত্ব 
দেওয়া সরকারি সনদ। এই সনদ একজনকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে 
নতুন আবিক্ষারের সর্বস্বত্ব রক্ষার রক্ষাকবচ। এর ফলে অন্য কারো 
আবিষ্কৃত জিনিসটি তৈরি, ব্যবহার বা বাজারজাত করনের আইনত 
অধিকার থাকে না। এই সনদের অধীনে অন্যেরা স্বত্ব লাইসেন্স 
করতে পারে এবং তখন তা তৈরি ও বাজারজাত করতে পারে। কেউ 
লাইসেন্স না করে বাজারজাত করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেতে পারে। 

কোনো কিছুর পেটেন্ট করতে হলে পেটেন্টকারীকে নিশ্চিত 
করতে হবে যে, এটা এক নতুন আবিক্ষার। এটা কোনো পদ্ধতি, 
যন্ত্রপাতি, শিল্পোৎপাদন, শিল্প-কারখানা বা ডিজাইনের (493187) 
সনদ হতে পারে। [মো.আ.হা.] 


[১9661001105 পেটারিনীভা  সন্ধিবদ্ধ একটি ছোট বাকিয়ো- 
পোড়ীয় বর্গ। এগুলো ক্যাম্বিয়ান থেকে মধ্য অর্ডোভিশিয়ান 
সময়ের শিলায় তুলনামুলকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। 
বৈশিষ্ট্যগতভাবে 7৪161110 প্রাণীগুলোর ক্যালসিয়াম ফসফেট-এর 
পাতলা খোলক রয়েছে। এদের উভয় কপাট উত্তল; এখানকার 
পেডিসেল কপাট সাধারণত উপরের দিকে এবং নিয়মমাফিক এর 
সুগঠিত প্রোপারিয়াস (079281685) থাকে । অভ্যন্তরীণ ভাগের 
ডেলথিরিয়াম-এর (4510717) পার্খ্বরেখা সাধারণভাবে পুরু, কিন্তু 
অন্যান্য অঙ্গ সেই অর্থে তেমন সুগঠিত নয়। তাছাড়া এদের পেশিতে 
ডোরা চিহ্ন যথেষ্ট হালকা ধরনের। দেখুন: 8178০110708; 
10001010410191 [রে.র.] 


চ১৪0)07706] পাথফাইন্ডার মার্কিন মহাশুন্য গবেষণা 
সংস্থা “নাসা' কর্তৃক প্রেরিত নভোযান যা একটি ক্ষুদ্ধ রোভার এবং 
থ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে মঙ্গলে সফলভাবে অবতরণ 
করেছে। পাথফাইন্ডার মিশনে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি 
ডলার। এই নভোযানটি মঙ্গলের বাতাবরণ, আবহাওয়া, পৃষ্ঠের ভূ- 
তত্ব, কাঠামো, গঠন এবং মঙ্গলের পাথর ও মাটির উপাদান নিয়ে 
বিশ্রেষণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে। এ কাজে সাহায্য করার 
জন্যে একটি ক্ষুদে রোভারও প্রেরিত হয়েছে যার নাম সোজার্নার। 
১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কেপ ক্যানাভেরাল থেকে এটি 
উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই এটি মঙ্গলে অবতরণ করে। 
মূল ল্যান্ডারের ওজন হলো ৩৬০ কিলোগ্রাম; উৎক্ষেপণের সময়ে 
জ্বালানিসহ এর ওজন ছিল ৮৯০ কিলোগ্রাম এবং অবতরণের পর 
এর ওজন হয়েছিল ৫৭০ কি. গ্রাম। ল্যান্ডারের কম্পিউটারটি একটি 
ঢ6000 শ্রেণির এবং এটি ভি.এম.ই. বাস, ২২ মিলিয়ন ইন্স্ট্রাকশন 
পারসেকেন্ড এবং ১২৮ মেগাবাইট মেমোরি সমৃদ্ধ। পৃথিবীর সাথে 
যোগাযোগের জন্য একটি হাই-গেইন জ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয় যার 
টেলিমেট্রি রেট ৬ কে.বি.পি. এস. থেকে ৭০ মিটার ডিপ স্পেস 
নেটওয়ার্ক 093) এবং এর কমান্ড রেট হলো ২৫০ বি.পি.এস। 
ল্যান্ডারে জ্ঞালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মনোপ্রপেলান্ট 
হাইড্রাজিন। এছাড়া যেসব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলো হলো : 
ল্যান্ডার, রোভার, ইমেজার, আলফা-প্রোটন এক্স-রে স্পেস্ট্রোমিটার 
ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতি সৌরশক্তির সাহায্যে চলে। ১৯৯৭ সালের 
২৭ সেপ্টেম্বর পাথফাইন্ডারের সাথে পৃথিবীর সকল যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় পর্যস্ত পাথফাইন্ডার থেকে ২.৬ বিলিয়ন 
বিট তথ্য, ল্যান্ডার থেকে ১৬০০ এবং সোজার্নার থেকে ৫০০ ছবি, 
১৫টির বেশি পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং 
মঙ্গলের আবহাওয়া সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। দেখুন: 
1৮25, 90108177011 [ফা.মা.] 
[১8(11056। রোগবহনকারী জীবাণু প্যাথাজেন কোনো 
রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম জীবাণু প্যাথাজেন নামে পরিচিত। সাধারণত 
জীবিত উপাদানের ক্ষেত্রেই এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়; যেমন__ 
এবং কতকগুলো কীটপতঙ্গের লার্ভা 
কোনো জীবাণু পোষকের শরীরে (উদ্ভিদ বা প্রাণী) ঢুকে রোগ 
সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে রোগসৃষ্টি-ক্ষমতা বা প্যাথোজেনিসিটি 
(১8170811915) বলা হয়। রোগসৃষ্টি-ক্ষমতার তুলনামূলক বিচারে 
কোনো জীবাণু বেশি মারাত্মক অথবা কম মারাত্মক হতে পারে। 
রোগজীবাপুর এই বৈশিষ্ট্যকে রোগ সৃষ্টি ক্ষমতার তীবুতা 
(৮11916106) বলা হয়। এরূপ ক্ষমতার তীরুতার ভিত্তিতে কোনো 
জীবাণু রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম (981110£7)0) কিংবা রোগ সৃষ্টিতে 
অক্ষম (7070811798971০) হতে পারে। অবশ্য রোগ সৃষ্টি শুধু 
জীবাণুর ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়; পোষকের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বা অনাক্রম্য ব্যবস্থার (1110001)6 $৮50০]) উপরেও তা 
অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোনো জীবাণুর রোগসৃষ্টিক্ষমতা এবং সে 
ক্ষমতার তীব্তা একটি নিদিষ্ট প্রজাতির পোষকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত। 
যেমন-গনোককীস (£979090085) মানুষের শরীরে গনোরিয়া সৃষ্টি 
করতে পারলেও অন্যান্য ! 


নিম্বশ্রেণির প্রাণীদেহে তা পারে না। দেখুন: 


[01359859:1০0108] [15509108%;151001021 [81851101985 শিঞাঃ 
09101701057 ৮1217 105 810 19105; ৬1101607091 [সা.এ.] 


7১৪6101096% রোগতত্্ব কোনো রকমের কারণ, রোগ 
জনন প্রক্রিয়া এবং রোগের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ পরিবর্তন সম্পর্কে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য 
মৌলিক শাখা, যেমন-আ্যানাটমি, শারীরতত্ব, জীবাণুতত্ব, প্রাণরসায়ন, 
কলাতত্ব প্রভৃতি থেকে অর্জিত জ্বান ও দক্ষতা রোগতত্তবে প্রয়োগ করা 
হয়। রোগতত্বে লক জ্ঞান কোনো রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ 
কৌশল নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। রোগ বলতে সাধারণত 
আমরা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় ও 
যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাই বুঝি অর্থাৎ জীবাণুঘটিত রোগকেই 
বুঝায়। এছাড়া কতকগুলো রোগ আছে যা জীবাণু দ্বারা হয় না, তার 
বদলে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন ও পুষ্টির অভাব ঘটলে হয়ে থাকে, 
যেমন, গয়টার বা ঘ্যাগ, রাতকানা রোগ, ইত্যাদি। এদেরকে 
161101970) 0156856 বা অভাবজনিত রোগ বলা হয়। আবার কিছু 
রোগ ঘটে দেহের অভ্যন্তরে শারীরবৃত্বীয় কোনো গোলযোগের জন্য 
(0115101981081 015010615), যেমন বহুমুত্র রোগ। বেশ কিছু রোগ 
শনাক্ত করা হয় যেগুলো বংশগতির সঙ্গে জড়িত (1167601081 
0158859), যেমন- হিমোফিলিয়া, সিকলসেল রোগ, ইত্যাদি। 

অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কোনো রোগের বাহ্যিক 
লক্ষণ-উপসর্গের সঙ্গে কোষীয় পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা সহজ 
হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগতত্ব প্রধানত বর্ণনামূলক ছিল। তখন 
কোনো রোগের ফলে আপাতদৃষ্টিতে এবং আণুবীক্ষণিকভাবে 
দেহকলা ও কোষের কি পরিবর্তন ঘটে তার উপর ভিত্তি করে রোগ 
সম্পর্কে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা হতো। উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে জীবাণুতত্বের বিকাশের ফলে জানা যায় যে মানুষের 
অনেক রোগব্যাধির মূলে রয়েছে নানারকম অণুজীব; যেমন__ 
প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক। এমনকি শৈবাল 
দ্বারাও নানা রোগ হতে পারে যেমন, চর্মরোগ চ:0910907509515 হয় 
7/০191/72৫ 52. দ্বারা। সংক্রামিক ব্যাধির ফলে প্রচুর প্রাণহানি 
ঘটেছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিম্ষাশন এবং জনস্বাস্থ্যের 
জন্য কল্যাণকর আরো নানাবিধ কর্ম তৎপরতার ফলে সংক্রামক ব্যাধি 
নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে। আ্ান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার এবং টিকা 
প্রদান কর্মসূচি এ প্রক্রিয়াকে আরো সহজসাধ্য করে তুলেছে। এখন 
অবশ্য দেখা যাচ্ছে অনেক রোগের মূলে রয়েছে কোষের ভিতরে 
আণবিক পর্যায়ে সংঘটিত নানারকম পরিবর্তন । বিজ্ঞানীরা এর ফলে 
সৃষ্ট অনেক প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। 

রোগতত্বের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। নিদানিক রোগতত্বে 
(9111108] [8070108%) রোগনির্ণয় করার প্রত্রিয়াসমূহ আলোচিত 
হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটার ফলে এর অনেক 
উপশাখা সৃষ্টি হয়েছে; যেমন--শল্যরোগতত্ব (5872102] 
08019198), মনাযুরোগতত্ব (09079181110192) ইত্যাদি। 
পরীক্ষামূলক রোগতন্বে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে রোগজনন কৌশল পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। সাধারণত রোগতত্বের বিস্তৃতি অনেক বড়; এটা চিকিৎসা 
বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। 

পরিবেশ রোগতত্ব €01011701719105] 08017091095) 
তুলনামূলকভাবে একটি নতুন শাখা। এ শাখায় পরিবেশের ভৌত 


৪০৩ 79062] 101096107) (010109£9) 


এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহ কিভাবে রোগজননে সহায়তা করে, 
সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। বর্তমানে যে সকল প্রধান রোগে 
সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটে তাদের মূলে রয়েছে পরিবেশগত 
কারণ। যেমন__হৃদরোগ, আথেরোস্ক্রোরোসিস, ক্যান্সার, ইত্যাদি। 
বর্তমানে আশা করা হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো পরিবেশগত 
কারণে সৃষ্ট ব্যাধিসমূহকেও মানুষ একদিন জয় করবে। দেখুন: 


[0155859 | [সা.এ.] 
চ১৪(1)০০%17) প্যাথাটক্সিন এনজাইম ব্যতীত এক 
রকম জৈব রাসায়নিক উপাদান যা উত্তিদের রোগ সৃষ্টি করার পিছনে 


বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ প্যাথোটক্সিন ছত্রাক কিংবা 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। কতকগুলো আবার উচ্চশ্রোণির উদ্ভিদ 
দ্বারাও তৈরি হয়। একটি প্যাথোটক্সিন উদ্ভিদ এবং ব্যাকটেরিয়ার 
খিথক্ক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়। কতকগুলো প্যাথোটক্সিনের ক্রিয়া 
অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট আবার অন্যগুলো তেমন ভাবে ক্রিয়াশীল 
নয়। কয়েকটি প্যাথোটক্সিন নির্দিষ্ট প্রজাতির উত্ভিদের উপর 
ক্রিয়াশীল। অনেক ক্ষেত্রে একটি উত্ভিদ প্যাথোজেন প্রতিরোধী 
(0515811) হলেও উক্ত প্যাথোজেন কর্তৃক সৃষ্ট বিষ বা 
প্যাথোটক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। দেখুন: চ1911 
051179198% | [সা.এ.] 
চ১০/০7) 10177796707. (010109£) আদর্শ রীতি গঠন 
(জীববিজ্ঞান) কোনো এক ধরনের কোষ বিশেষায়িত হয়ে 


ভ্রণের মধ্যে যথাস্থানে স্থাপিত হওয়া, কোষের স্তরসমূহের ভাজ সৃষ্টি 
এবং আপেক্ষিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়া 
জীববিজ্ঞানের ভাষায় আদর্শ রীতি গঠন (6৪80০) 00111811070) নামে 
পরিচিত। ভ্রণের বৃদ্ধির চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি 
অন্যতম। বাকি তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : কোষ বৃদ্ধি (51001), 
কোষের বৈচিত্র্যায়ন (০৪1] 01%67516091107) এবং অঙ্গ গঠন 
(0001017959179315) 1 

জ্রণ বিকাশের সময় নিরিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের কোষ সৃষ্টি 
এবং পরিণত হওয়া জৈব আদর্শ রীতি গঠন প্রক্রিয়ার মূল কথা। 
প্রাণী এবং উত্ভিদের মধ্যে নকশা গঠন প্রক্রিয়াসমূহকে সরল ও 
জটিল__এ দুইভাগে ভাগ করা যায়। সরল নকশার ক্ষেত্রে একই 
জাতীয় কিংবা সমগোত্রীয় কাঠামো বিন্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া বোঝানো 
হয়; যেমন-মাছির পায়ের শুঁয়া (0750195), মানুষের মাথার চুল 
কিংবা গাছের পাতা । কিন্তু জটিল নকশার বেলায় কোনো অঙ্গের 
গাঠনিক অংশগুলো একই রকম নয়। যেমন-_ মেরুদ্তী প্রাণীর 
উধবাঙ্গের এক এক অংশের গঠন-প্রকৃতি এক এক রকম। বাহুতে 
একটি হাড় (00779105), হাতে দুইটি হাড় 020105 27 01708), কব্জি 
এবং করতল একগুচ্ছ জটিল হাড় দিয়ে গঠিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
জ্রণাবস্থায় এরকম জটিল এবং অসম অজবিন্যাস কিভাবে নির্ধারিত 
হয়? যে তাত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে এ প্রশ্বের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা 
করা হয, তা অবস্থানগত তথ্য (005100179] 1110017190101) নামে 
পরিচিত। অবস্থানগত তথ্য কাঠামোর দুটি পর্যায়: প্রথমত যে 
কোষপুঞ্জের মধ্যে কোষগুলো বড় হচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটি 
কোষই তাদের স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। কোষের নিজস্ব 
ঠিকানা নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে এখনো 
বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত দেহের নির্দিষ্ট ঠিকানার 
নির্দিষ্ট কোষটি কিংবা কোষগুলো যে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা দরকার তা নিয়ন্ত্রণ করে কোষের জিন। কিন্তু 


[৪66] [60057010108। নকৃশা নির্ধারর্ণ ৪০৪ 


আলা বানি ছাফা াখলঃ৪ভাকেইী নামল রীনা ডিন শাম াম রামাদান 


একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের কোষের জন্য দরকারি জিন সক্রিয় হয়, অন্য 
কোনো স্থানে কিংবা অন্য কোনো জিন কেন সক্রিয় হয় না এবং এ 
ছন্দোবদ্ধ ও এক্যবদ্ধ প্রকাশ কিভাবে ঘটে তা এখনও 
পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় নি। দেখুন: /501772] 21050); 00121 
100101)0601165157 061) 0111616170190101; [)০%6109]071761062] 
01010989) [21001501010 01106191708010901912170 51001710121 
1101011959176515 | [সা.এ.] 


[৮৪666 16002716101) নকৃশা নির্ধারণ এক সেট 
নির্দিষ্ট ইনপুট প্যাটার্ন থেকে একসেট আউটপুট প্যাটার্ন প্রত্রিয়াকরণ 
জন্যে একটি অনন্যভাবে নির্দিষ্ট (071061 100711791০) আউটপুট 
প্যাটার্ন থাকে। 

এটি আসলে এক ধরনের ডিকোডিং পদ্ধতি যার সাহায্যে 
পার্থক্যকরণ করা যায়। সরলতর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক খণগুডকরণের বৃক্ষ- 
পদ্ধতি (050 10601100501 591181 568176110801017) ব্যবহৃত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পদ্ধতি নোডের অবশিষ্ট 
প্যাটার্ন গুলোকে দু'টি অসংলগ্ন প্যাটার্নে (01910101 28015) বিভক্ত 
করে, যেমনটি বাইনারি ডিকোডিংয়ে করা হয়ে থাকে (অস্তত 
নীতিগতভাবে)। 

আরেকটি পদ্ধতিতে প্রার্থিত পার্থক্যকরণের সাথে সম্পর্কিত 
সকল সম্ভাব্য পরিমাপকে গ্রহণ করা হয়। অতঃপর এইসব 
পরিমাপের জন্য উপযুক্ত একটি ডিফারেন্সিয়াল ওয়েটিং 
(0100151)1] /61811017)8) সন্ধান করা হয় যাতে র 
মধ্যে সর্বোচ্চ ফাক (779)17181 5080॥78) থাকে । এই পদ্ধতিকে 
প্রায়শই 1৪0107 80819515 বলা হয়। [ফা.যা.] 


2১৪17919002 পরোপোডা 1/08280058 -এর একটি 
স্বল্পপরিচিত শ্রেণি। এ শ্রেণির সব সদস্য ক্ষুদ, দৈর্ঘ্যে ১২ মিমি, 
হালকা বর্ণের এবং স্যাতসেতে পরিবেশে ঝরা পাতার গাদার নিচে, 
গাছের বাকল, পাথর, ময়লা-আবর্জনা, হিউমাস এবং এ ধরনের 
দ্রব্যাদির তলায় লুকায়িত অবস্থায় বাস করে। বস্তুত এ শ্রেণি 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত; তবে মেরু এবং মরু এলাকা থেকে এদের বর্ণনা 
এখনো হয়নি। 


(0101000& শ্রেণির এক সদস্য 144707745 5/18470$ 


মিলিপেডদের (ছ711110৩05) মতো এরা প্রোগোনিয়েট 
(0098006819) এবং একজোড়া ম্যাক্সিলা রয়েছে। ধড়ের খগ্ুগুলো 
কমবেশি একীভূত । এদের বৈশিষ্ট্যময় দ্বিধাবিভক্ত আানটেনা, ১২ 
খণ্ডবিশিক্ট দেহকাণ্ড এবং ৯ জোড়া কার্যকর পা অন্যান্য [78104 
থেকে এদের আলাদ করে। সব পরোপোড-এ চোখ,শ্বাসরন্ধ, ট্রাকিয়া 
(08008), এবং সংবহন তন্ত্র অনুপস্থিত। 

আজ পর্যন্ত এ শ্রেণিতে দুটি গোত্রে ১০টি গণের সন্ধান পাওয়া 
গেছে; সম্ভবত জানা প্রজাতি সংখ্যা ৬০-এর কম। [সৈ.হু,ক.] 


[১৪%৪7167)/ ফুটপাত বা পায়ে চলার পথ এটি হলো 
এক ধরনের কৃত্রিম পৃষ্ঠ যা ভূমির উপর স্থাপন করা হয় পথচারীদের 
চলাচলের সুবিধার্থে। এই কৃত্রিম পৃষ্টটির বোঝা বহনের সামর্থ্য 
মুখ্যত নির্ভর করে বোঝাটির পরিমাণের উপর এবং কতবার বোঝা 
বহন কার্যে এটি ব্যবহৃত হবে তার উপর এছাড়া এই সামর্থ্য নির্ভর 
করে পৃষ্ঠটির নিচের মৃত্বিকার ধারণ ক্ষমতা (5400107% 0০৮৩) 
এবং নির্মিত কৃত্রিম পৃষ্ঠটির গড়নের বেধের উপর। কি পরিমাণ 
বেধের প্রয়োজন. হবে এটি হিসাব করার পূর্বে যে বোঝা বহন করা 
হবে সেই বোঝার আয়তন নমুনা ও ওজন সম্পর্কে নিশ্চিত 
হতে হবে। এছাড়া যে মৃত্তিকার উপর এটি স্থাপিত হবে সেই 
মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যাদি অবশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। 


পাচ ইঞ্চি প্রশস্ত বালি-কীকড় 
মিশ্রিত উপভিত্তি 


তিন ইঞ্চি প্রশস্ত কাকড়ে ভিত্তি 
প্রতি অক্ষ-দণ্ডে গাচ টন 4.5 71010701087) বহনক্ষম একটি 
নমনীয় পেভমেন্টের নকৃশা। দক্ষিণ পার্শ্ব রাস্তা ৬০ ফুট 
(১৮ মিটার) চওড়া এবং পেভমেন্টের প্রশস্ততা ৩৮ ফুট 
(১১.৬ মিটার)। ১ ইঞ্চি 5 ২৫ সেমি 


অবক্রমণ কাজ সম্পাদন এবং উপ-অবক্রম সন্নিবিষ্টকরণের পর এই 
কৃত্রিম পৃষ্ঠ বা পেভমেন্টের কাজ শুরু করা হয়। এরা দৃঢ় বা নমনীয় 
উভয় প্রকারই হতে পারে। নমনীয় বা পেভমেন্ট তৈরি 
করা হয় বালি, কাকর এবং চূর্ণ পাথর দিয়ে তৈরি সংমিশ্রণ ও 
5৮১55588575, 

জাতীয় ফুটপাত সহজে বাকতে পারে। অন্যদিকে কংক্রিট 

তৈরি দৃঢ় পেভমেন্টসমূহ সহজে বাকে না। উভয়জাতের 
পেভমেন্টই ভারি বোঝা বহনে সমর্থ। কোন ধরনের পেভমেন্ট 
নির্বাচন করা হবে তা প্রায়শ নির্ভর করে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের 
উপর : (১) নির্মাণ ব্যয়; (২) কোন জাতের পেভমেন্ট নিয়ে জনপথ 
বিভাগের কাজ করার অভিজ্ঞতা; (৩) কোন জাতের পেভমেন্ট 
নির্মাণে অভিজ্ঞ নির্মাণ কৃশলী পাওয়ার সম্ভাব্যতা; (৪) বাৎসরিক 
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ; এবং (৫) এই প্রত্যেক জাতের রক্ষণাবেক্ষণ 
সম্পর্কে মালিকের অভিজ্ঞতা। দেখুন: 09707606; 11188) 


€171016611008 1 [সে.বে.] 


[১৪৮] পল র্যাচেট কৌশলের (801751 [750102171577) সাথে 
সংযুক্ত এক ঘ্ররনের চালক সংযোগ বা 07৮78 1101 এটি 
আটকানোর কাজেও ব্যবহৃত হয় 01010176 110101 যেমন 
দেখানো হয়েছে--/ হলো চালক পল (যা লিভার ৪8 দ্বারা 
উপরের দিকে চালিত হতে পারে) র্যাচেট চাকার সাথে এমনভাবে 


৪০৫ 


১১১১১১১১১১১ 


সংযুক্ত যে সেটি চাকাকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাতে 
সক্ষম। কিন্তু চাকাকে ঘড়ির কাটার দিক বরাবর ঘূর্ণনে বাধা দেয় 
গতিরোধক পল (7010178 7৪৬1) 0 যখন পল & তার ফিরতি 
ঘাতে (10 500৫) থাকে)। চালক ও গতিরোধক পল কোনো 
র্যাচেটযুক্ত উত্তোলনকারী জ্যাকের (1778 1501) প্লীঞ্জারের 
দাতযুক্ত র্যাককে গোড়িতে যেমন ব্যবহৃত হয়) চালনা করতে 
সক্ষম। গতিরোধক পলমুক্ত র্যাচেট চাকা নিরাপদ ব্বেক হিসেবে 
ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন-_নোঙর বাধার খুটি (0975181), 
কপিকল বা অন্য কোনো হয়েস্টিং বা কারী যন্ত্রের সাথে 
ব্যবহৃত হয়। 


চালক ও গতিরোধক পলযুক্ত র্যাচেট চাকা। 
7০ _ পল, 181০9) %15৫1 ৯ র্যাচেট চাকা 


একটি দ্বৈত পল-ব্যবস্থা উভয়দিকে ঘোরাতে পারে। ক্যাম পল 
কেবল ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাতে পারে কিন্তু উল্টা- 
দিকের গতিতে বাধা দেয়। এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে গাড়িকে 
খাড়া ঢালযুক্ত জায়গায় উধর্বারোহণের কাজে চালানো সম্ভব যাতে 
করে গাড়ি পেছনে গড়িয়ে না পড়ে। দেখুন: 25০87967101); 
7২91077511 ফা.মা.] 


7১911105109 প্যাক্সিলোসিডা সাগরতারা (968 91213) 
এবং শ্রেণি /,55:0188-এর সদস্যদের একটি বর্গ। চিড়িতন- 
আকারের (০185-5118050) প্লেট বা 78%11186 যা সাগরতারার 
কঙ্কালের উপরের অংশের ছোট্র কাটা (17 51761613) বা গুটিকায় 
আবৃত ডগার (00) উপর ভিত্তি করে এ বর্গের নামকরণ করা 
হয়েছে। ৮৪%11195108-তে ছয়টি গোত্র রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে 
বড়গুলো হলো 5 485000601111056, 1010102 এবং 7১07091191)5- 
(60086 অন্যদিকে 01600190106, 001100600171085 এবং 
৪195107108৩-গুলোর সদস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। 
/5119060017105 এবং 18101105-গুলো প্রাথমিকভাবে [701100515 
এবং অন্যান্য ০০117006705-এর উপর পরভোজী। প্রথম দলটিকে 
বিভিন্ন গভীরতায় পাওয়া যায়। অন্যদিকে পরের দলটি তুলনামূলক- 
ভাবে অগভীর জলাশয়ে বসবাস করে। ৮৪1০০11878561105-গুলো 
গভীর জলের ৪$1910105 এবং এগুলো হালকা তলানির সরাসরি 
নিচে নিজেদের ঢুকিয়ে রাখে। 

7৪%11189-এর উপস্থিতি ছাড়াও 7৪51119510815-গুলোর বেশ 
কতক অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ জীবিত 
8$1670105-গুলোর আদি জাতিজনিগত (1%195675110) 


১6৪ মটর; মটরশুঁটি 


অবস্থানের নির্দেশনা দিয়ে থাকে, যদিও 851010105-এর নালিপদে 
(0009 090 চোষক ($00106160 01515) রয়েছে। 7051119510915- 
এর ক্ষেত্রে চোষকগুলো সুচালো। বেশিরভাগ 4,5$9:0745-এর 
পরিপাকতস্ত্র তুলনামূলকভাবে জটিল এবং সম্পূর্ণ যা এদের 
পায়ুপথে গিয়ে মিশেছে। অন্যদিকে 78,1119510875-এর বেলায় 
তা সাধারণ থলির মতো। আবার কতকগুলো সদস্যের পায়ুপথ 
থাকে না। বেশিরভাগ ৫5$9101৫$ খাওয়ার সময় পাকস্থলী 
উল্টিয়ে টেনে বের করে আনতে পারে। তবে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র 
791110510915-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বেশিরভাগ 
851970105-এর বর্ধন সময়কালে ব্বাকিয়োলারীয় লার্ভা 
(01801101918) 18189) পর্যায় চিহিন্ত করা গেছে। এই পর্যায় 
18%111051875-এর মধ্যে অনুপস্থিত বলে ধারণা করা হয়। দেখুন: 
4১909101092) [2010111009177808 1 [রে.র.] 


৮১৪৪ মটর; মটরশুঁটি দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
79001110780986 গোত্রের 12547 525%7 প্রজাতির গাছ ও তার 
ফল 76৪ বা মটর বা মটরশুঁটি নামে পরিচিত। প্রাচীনতম কৃষিজ 
ফসলের মধ্যে এটি অন্যতম। মটর একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় গাছ। 
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে হিমালয় 
পর্বতমালার অঞ্চল পর্যন্ত এটি স্থানীয় উত্ভিদ। প্রাগিতিহাসিক যুগের 
হৃদ অঞ্চলের অধিবাসীরা একে ইউরোপে নিয়ে যায়। পারস্য হতে 
আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে একে চীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর 
কলোনীয় যুগের সৃচনাতে একে যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়। 08100া7 [968 বা 
বাগান মটরশুঁটির (৮. 52:1৮ 5৫) পাকলে ও শুকালে 
কুঞ্চিত হয় (%401100015)5 061 0625 €/. 972755) বা মাঠ 
মটরশুঁটির বীজত্বক মস্‌ণ। উভয় প্রজাতি পত্রময় বর্ষজীবী গাছ। প্রতি 
প্রজাতির পাতা পিনেট যৌগিক, পত্রাংশ সংখ্যা তিনজোড়া। পাতার 
শীর্ষপ্রান্ত লম্বা প্যাচানো আকর্ষীতে (6741) পরিণত হয়। পাতার 
গোড়ায় পত্রবৎ উপপত্র বর্তমান। ফল পড় (১০) জাতীয়, ৭.৫ সেমি 
লম্বা এবং ভিতরে ৫€-৯টি গোলাকার বীজ বহন করে। বীজের বর্ণ 
সাদা হতে মাখন রং, সবুজ, হলদে অথবা বাদামি হয়ে থাকে। মস্ণ 
ত্বকের বীজ প্রকরণগুলোকে টাটকা অবস্থায় গাছ থেকে সংগ্রহ করা 
হয় হিমাগারে অথবা টিনজাত করে সংরক্ষণের জন্য অথবা শুকনো 
অবস্থায় খাওয়ার জন্য। বীজ পাকবার পূর্বেই কাচা অবস্থায় গাছ 
থেকে সংগ্রহ করলে তাকে সবুজ মটরশুঁটি বলা হয়; আর পাকবার 
পর পাড়লে মটরদানা বলা হয় যা সাধারণত শুকনো ও অসবুজ। এই 
শুকনো দানা ডাল হিসাবে খাওয়া যায়। তাছাড়া শুকনো মটর 
দানাকে পিষে স্যুপসহ নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে সবুজ মটরশুঁটি তরকারিতে, ভাতের সাথে, মাছ 
মাংসের সাথে বা অন্যান্য সব্জির সাথে মিশিয়ে পাক করে খাওয়া 
হয়। শুকনো মটরদানা ভেজেও খাওয়া যায়। মটরশুঁটি গাছ লতানো 
বীরুৎজাতীয় আরোহী স্বভাবের যা পাতার আকর্ষীর সাহায্যে অন্য 
কোনো কিছুর উপরে বিস্তার লাভ করে। এ গাছের মূলেও নডিউল 
থাকে যার ভিতরে নাইট্রোজেন সংবদ্ধকারী 7//০8%7% 72/00916 
ব্যাকটেরিয়াম থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে এর 
উৎপাদন ভালো হয়। এ গাছের কচি পাতা শাক হিসাবেও খাওয়া 
হয়। মটরদানায় প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট। দেখুন: [.9£07711045 
195 | [নুই.] 


[১৪9০1 গীচ ৪০৬ 
লাহাব ঠা রা মলা ছাল চাবির াচেইিজানবিশতামজাএাডেক জানবো কাবাব তোপ তাকবির বিতাবাা 
ঢ১5৪০)) পীচ দ্বিবর্ষজীবী গুপ্তবীজী উত্তিদের £.9$816$ নামে আরো একটি প্রকরণ এই তালিকায় যোগ করে থাকে, যার 


বর্গের 7০54০০৪০ (গোলাপ গোত্র) গোত্রের 11%72%5 177675£06 
প্রজাতির গাছ ও তার ফল পীচ নামে পরিচিত। এটি চীনের স্থানীয় 
প্রজাতি এবং সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলে অভিযোজিত, যেখানে শীত 
মৌসুমে তাপমাত্রা -২৬"সে. (-১৫"ফা.) এর নিচে যায় না। তাই, 
বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ খুব বেশি ঠাণ্ডায় প্রতিকূল পরিবেশে করা হয় 
না। ইউরোপে পীচ ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে 
অভিযোজিত। উত্তর আমেরিকায় প্রধান পীচ উৎপাদন এলাকা 
হচ্ছে : ৫১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় মধ্য ক্যালিফোর্নিয়া ও কিছুটা 
ওয়াশিংটন, অরিগন, ইউটাহ ও কলোরাডো; (২) মেরিল্যান্ড, 
ডেলাওয়ার ও দক্ষিণ নিউজাসী; (৩) জর্জিয়া ও উত্তর ও দক্ষিণ 
ক্যারোলিনা; &) টেনেসি, কেনটাকি ও দক্ষিণ ইলিনয় ও ইন্ডিয়ানা 
এবং (৫) দক্ষিণ নিউইংল্যাণ্ড, কানাডার নায়াগ্রা এলাকা, পশ্চিম 
নিউ ইয়র্ক ও মিশিগানের পশ্চিমাঞ্চল। কাশ্মিরসহ ভারতের 
পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কুলু ও কুমাউন অঞ্চলে এর চাষ হয়ে 
থাকে। ইরান. পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশেও কম বেশি 
এর চাষ হয়। 

পীচ গুলু অথবা ছোট বৃক্ষজাতীয় গাছ। সাধারণত এর সুস্বাদু 
রসালো ফলের জন্য বাগানে লাগানো হয়। এর পাতা সরল, কিছুটা 
বর্শাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি (১২-২৫ সেমি) লম্বা, কিনারা দ্রাতালো বা 
খাজকাটা; উপপত্র (90419) উপস্থিত ফুল পেরিগাইনাস, একক 
অথবা গুচ্ছ ধরে জন্মায় ফল শক্ত একবীজযুক্ত ডুপ (৫90), 
মাংসল, পাকলে ফাটে না; কার্পেল মুক্ত ও একটি; বৃতি পাচলতি 
বিশিষ্ট; পাপড়ির আকার বড়। এই ফল টাটকা অথবা টিনজাত করে 
খাওয়া যায়। দেখুন: নি]; 01] 0961 [নুই.] 


চ১৪৪7)0( চীনাবাদাম দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
8011101.90596 গোত্রের (শিমগোত্র) 479০%65 /০৪৫৪এ 
প্রজাতির গাছ ও তার বীজ চীনাবাদাম নামে পরিচিত। এই প্রজাতি 
পশ্চিম আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উত্তিদ। কারো কারো মতে এর 
উৎপত্তিস্থল বাজিল। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে 2৪৪01 নামে ও 
বাংলাদেশে চীনাবাদাম নামে পরিচিত। বর্তমানে পৃথিবীর ত্রান্তীয় ও 
শীতপ্রধান উভয় অঞ্চলেই এর চাষ হয়ে থাকে। এর বীজ দিয়ে 
বাদামমাখন (0০৪00. 00012) ও বাদাম তেল (81০01017010 011) 
তৈরি করা হয়। এই বীজগুলোকে ভেজেও খাওয়া হয়। এর পরিশুদ্ধ 
তেল খাবার জিনিস পাক করার জন্য ও মার্জারিন তৈরির জন্য 
ব্যবহার করা হয় এবং খৈল গবাদি পশুর খাদ্য ও গাছের সার 
হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। এর বাদাম থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন 901] নামক 
কৃত্রিম আঁশ (57075010 916) তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বাদাম 
তেল বেশ উন্নতগুণসম্পন্ন এবং সেজন্য বাদামের বার্ষিক উৎপাদনের 
অধিকাংশই তেল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্নের 
৬৫ ০199760 ও 5101160 বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়, যার শেষ পর্যায় 
ভাজা বা নোনতা বাদাম, বাদাম-মাখন ও রুটি কেক বিস্কূটে 
ব্যবহার করা হয়। . 

যুক্তরাষ্ট্রে উত্তিদতত্তবের দিক দিয়ে বাদাম গাছকে তার শাখা 
প্রশাখার প্যাটার্ন ও প্রতিটি ফলের (১০৫ বলে) ভিতর বীজের 
(বাদাম) সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান প্রকরণে ভাগ করা 
হয় : ভার্জিনিয়া, স্প্যানিশ ও ভ্যালেন্সিয়া। এর সঙ্গে 0574, রানার 


স্বভাব ছোট বীজযুক্ত ভার্জিনিয়ার মতো যা জর্জিয়া ও আযালাবামাতে 
উৎপন্ন হয়। বাদাম গাছের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তার 
প্রজাপতিসদৃশ হলুদ বর্ণের ফুল (প্যাপিলোনেশিয়াস) যা মাটির উপর 
গাছের শাখায় জন্মায় এবং পরাগায়ন ও নিষিক্তকরণের পর মাটির 
নিচে চলে যায় ও সেখানেই ফলের বৃদ্ধি ঘটে। ফল পড় জাতীয় এক 
প্রকোন্ঠ বিশিষ্ট লিগুম, চাপ দিলে লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। 
ফলের আকারে ভিন্নতা দেখা যায় এবং বীজের ওজন ০.২-৫ গ্রাম 
পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভার্জিনিয়া প্রকরণে প্রতি ফলে সাধারণত দুটি বীজ 
থাকে; স্প্যানিশ প্রকরণে ২-৩ টি এবং ভ্যালেন্সিয়া প্রকরণে ৩-_৬টি 
বীজ থাকে। 

চীনাবাদাম ছোট আকারের বীরুৎ জ্বাতীয় একবর্ষজীবী উত্ভিদ। 
সাধারণত এর ফলের (বা বীজের) জন্যই চাষ করা হয়। এ গাছের 
প্রধান ও শাখা মূল আছে; কিন্তু মূলরোম সাধারণত থাকে না। মূলে 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নডিউল তৈরি হয়, যা দ্বারা নাইট্রোজেন সংবদ্ধ 
হয়ে থাকে। পাতা পিনেট যৌগিক, দুজোড়া পত্রাংশ বিপরীতমুখীভাবে 
সাজানো। উপপত্র 9010816) বর্তমান। বোটা লম্বা ও গোড়ায় 
পালভিনাস থাকে। ফুল অধোগর্ভ, প্যাপিলোনেশিয়াস। দেখুন: 
[.980109; [958165; 929৫1 [নুই.] 


ঢ১৪৪:' নাশপাতি দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদের ঢ958165 
বর্গের £০5৪০০৪6 গোত্রের 7১7%5 গণের প্রজাতির ফল নাশপাতি 
নামে পরিচিত। নাশপাতি পশ্চিম এশিয়া বা নিকটবর্তী ইউরোপের 
স্থানীয় আদি উত্ভিদ। অতি প্রাচীনকাল থেকে অন্তত তিন হাজার বছর 
পূর্ব থেকেই এর চাষ সম্বন্ধে জানা যায়। পরবর্তীকালে সারা 
ইউরোপীয় দেশগুলোতে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে 
আঠার ও উনিশ শতাব্দীতে বেলজিয়াম ও ফান্সে এই ফল প্রচুর 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। উত্তর আমেরিকায় প্রাথমিক পর্যায়ের 
অভিবাসীরা (5910195) সমগ্র মহাদেশজুড়ে ব্যাপকভাবে নাশপাতি 
উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন; তবে শেষ পর্যন্ত যেসব 
অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন 08816), শুষ্ক ও গ্রীক্মকালীন 
তাপমাত্রা যথেষ্ট, সেসব স্থানে ভালোজাতের নাশপাতি উৎপন্ন করতে 
সমর্থ হন। যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনের ৯৫ ভাগই উৎপন্ন হয় 
ক্যালিফোর্নিয়া, অরিগন ও ওয়াশিংটনের অভ্যন্তরীণ উপত্যকা 
এলাকায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব উৎপাদিত নাশপাতি ইউরোপীয় 
প্রজাতিভূক্ত (2১75 ০০%71815), যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণ, 
যেমন, 08101, ৫1104, 8০১০ ও 0০111০6 অন্তর্ভৃক্ত। অন্যান্য 

র মধ্যে 2. 55704876 যা 011692081 5800 [0681 নামে 
পরিচিত, এর ফল গোলাকৃতি ও মাংসল অংশ বালুকণার মতো 
খসখসে (8100) 172. ০০/71/1815 ও, 5270/776-এর মধ্যকার 
সংকর প্রকরণের মধ্যে 715097 ও [50079 উল্লেখযোগ্য। ৮. 
72215, যাকে 570%/ [681 বলে, ইউরোপে গজানো পানীয় 
(0100 বা 097) তৈরির জন্য চাষ করা হয়। দেখুন: হা0 চান 
099 | [নুই.] 


[১5০1] মুক্তা  মলাস্কা (ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি) জাতীয় যে 
কোনো প্রাণী দ্বারা তৈরি চুনময় (০৪10876905) অনুস্তরণজাত গুটি। 
এসব গুটি দ্যুতিময়। মণি মুক্তা তৈরি করতে পারে এমন দ্বিপুটক 


৪০৭ 


হপারজারেকাবলানলামলাএজানরীবযাতবম রতন কাম জংলাও জা িরাহবযংলাএভা রিনিতার 


(১51৬৩) মলাস্কার দুটি প্রধান গ্রুপ হলো : নোনা পানির ঝিনুক 
(17014) এবং স্বাদু পানির ভেনাস-বিনুকের (৫1থা75) বেশ 
কিছুসংখ্যক গণ। সাধারণত মণিকারগণ কোন স্থানে এসব মুক্তা 
আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিবেচনা না করেই নোনা পানির ঘুক্তাকে 
অরিফ্্টাল মুক্তা (07167008] 7981]) এবং স্বাদু পানির দ্বিপুটক 
মুক্তাকে স্বাদূু-পানির মুক্তা হিসাবে উল্লেখ করে। 

মলাস্কার দেহবস্তব ও কপার্টিকার মধ্যে পর্দাসদশ কোষকলা 
সম্প্রসারিত হয়, যাকে ম্যান্টল (7187119) বলা হয়। মুক্তা তৈরি হতে 
একটি ক্ষুদ্র বস্তু, যেমন__ একটি পরাশ্রয়ী জীব (9145109) বা বালির 
একটি দানা ম্যান্টলের মধ্য দিয়ে অবশ্যই কাজ করতে হবে। যখন 
এটা ঘটে তখন মলাস্কার দেহের ভিতরে প্রবেশকারী বস্তুর চারদিকে 
নেকারের (7800) নিঃসরণ দ্বারা একটি মুক্তা তৈরি হয়। এ মুক্তা 
তৈরি হতে কয়েক বছর সময় লাগে। মলাস্কার দেহের ভিতরে 
গোটা মুক্তা তৈরি হয়। অন্যদিকে ফুস্কুড়ি মুক্তা (01191৩7 08115) 
খোলকের ভিতরের পৃষ্ঠটের উপর প্রোন্তেদ হিসাবে তৈরি হয়। যে 
সকল ঝিনুক খাওয়া হয় সেসব ঝিনুক দ্যুতিহীন অনুস্তরণজাত গুটি 
তৈরি করে, কিন্ত কখনোই মুক্তা তৈরি করে না। 

প্রাকৃতিক মুক্তার প্রতিস্থাপক মুক্তাকে চাষকৃত মুক্তা বলা হয়। 
সাধারণত মলাস্কার ভিতরে বড় গুটিকা প্রবিষ্ট করানো হয় যাতে 
করে এটি নেকারে দ্বারা প্রলেপিত হয়। [সি.হ.] 


চ১৪৪ পিট পিট শব্দটি দ্বারা মৃত গাছপালার স্তর বুঝানো 
হয়। গাছপালা, মস, হোগলা এবং জলাভূমি ও অন্যান্য স্যাংসেতে 
পরিবেশে জন্মে এমন সব গাছপালার আংশিক বিয়োজন ও বিচূর্ণন 
দ্বারা উৎপন্ন গাট-বাদামি বা কালো অবশেষ । প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ 
ও ঠাণ্ডা আর্্র জলবায়ু অঞ্চলে জলম্্রী অবস্থায় উত্তিদের আংশিক 
বিয়োজিত অবশেষ সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হয়। যেহেতু জলাভূমি একটি 
অবাত (876701০) পরিবেশ সেহেতু প্রত্বাবশেষ সংরক্ষণের জন্য 
এটি একটি উত্তম স্থান। ভূবিদ্যায় পিটের স্তর বদ্ধ জলভাগের 
নিরদেশক। 

উৎপত্তিস্থলের উপর ভিত্তি করে পিটকে হাইমুর (187 1100) 
পিট, লোমুর 01০৬ 1700) পিট, বনজ পিট এবং পাললিক বা হুদজ 
পিট__এ চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। মুর পিট তুলনামূলকভাবে 
উচ্চস্থানে স্বল্পনিক্ষাশিত মস দ্বারা আবৃত এলাকাতে তৈরি হয়, 
যেষন_ উত্তর ইউরোপের কোনো কোনো এলাকা। 

বনজ পিট যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং চাপ ও তাপের 
ভূতাত্ত্বিক প্রভাবের নিয়ন্ত্রণে আসে তখন এসব বস্তু কয়লার প্রাকৃতিক 
প্রাকবস্ত হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ কয়লা তৈরির প্রথম ধাপ হলো 
পিট। ভূতাত্বিকভাবে পিটকে বিভিন্ন মানের কয়লার সিরিজের 
সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কয়লার এ সিরিজের 
মধ্যে বাদামি কয়লা, লিগনাইট এবং বিটুমিন কয়লা অন্তর্ভৃক্ত। 

পিটের প্রকৃতি আযাসিডীয়, ক্ষারীয় বা প্রশমিত হতে পারে। 
আযাসিভীয় পিট প্রধানত জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষারীয় ও 
প্রশমিত পিট গাছপালার পরিচর্যায় ব্যবহার করা হয়। পিট অর্ধ- 
কার্বনিত (567)1-091011560) অবশেষ। শুকানোর পর পিটকে 
জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পিট থেকে হাইড্রোকার্বনও তৈরি 
করা হয়। পিটে ছাইয়ের পরিমাণ কম, কিন্তু অধিক পরিমাণে পানি 
থাকে এবং স্থূলাকার প্রকৃতির। এর আপেক্ষিক শক্তির পরিমাণ প্রায় 


চ৮৪০০]1৪ পেকটোলাইট 


১৬ ম্যাগা জুল/কেজি (16 77/8)। পিটকে মৃত্তিকার গুণাবলি 
উন্নয়নের জন্যও ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেনজনিত জীবাণু 
সারের জন্য ভিত্তিমাধ্যম হিসাবেও পিট ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 0০৪1; 
11070051 

পিট পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটেই পাওয়া যায়। কখনো কখনো 
পৃথিবীপৃষ্ঠেও অনাবৃত অবস্থায় পিট দেখা যায়। যে সকল জৈব 
মৃত্তিকায় ৫০ শতাংশের অধিক জৈব বস্তব থাকে সেসব মৃত্তিকাকে 
পিট মৃত্তিকা বলা হয়। পিট মৃত্তিকাতে জৈব বস্তু আংশিক 
বিয়োজিত বা অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে। এসব মৃত্তিকায় 
শাকসব্জির চাষ ভালো হয়। গোপালগঞ্জ খুলনা পিট অববাহিকা 
অঞ্চলই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় পিট সঞ্চয়ন এলাকা। দেখুন: 
07881010 50111 ঢসিহ.] 


চ১০০৪]) পিকান দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 118180- 
09068 গোত্রের ২৫-_৫০ মিটার দীর্ঘ বিরাট আকারের বৃক্ষ 097৫ 
41177967515 ও তা থেকে প্রাপ্ত বাদাম বৌজ) পিকান নামে 


_ পরিচিত। এটি উত্তর আমেরিকার স্থানীয় প্রজাতি, যা মিসিসিপি নদী 


ও তার শাখানদীর উপত্যকায় উত্তরে আইওয়া পর্যন্ত এবং অন্যদিকে 
টেক্সাস, ওকলাহোমা হয়ে মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল পর্যস্ত 
বিস্তৃত। এই বাদাম উৎপাদনকারী বৃক্ষ বর্তমানে মেক্সিকোর 
উত্তরাঞ্চলে ও যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে 
বাণিজ্যিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর সুস্বাদু বাদাম 
দেখতে অলিভ আকৃতির। [নুই.] 


চ১৪০৫।7। পেকটিন এক শেণির পলিস্যাকারাইড (১০1১- 
$8০0181105) যা কোষপ্রাচীর ও আন্তঃকোষ স্তরের প্রধান অংশ। 
উত্তিদ কোষ ও ফলের রসে পেকটিন পাওয়া যায়। গরম পানি, 
হালকা আাসিড বা আ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ দ্বারা পেকটিন 
নিষ্ষাশশ করা হয়। জলীয় দ্রবণ থেকে আ্যালকোহল সহযোগে 
পেকটিনের অধঃক্ষেপ ফেলা হয়। এর প্রধান ধর্ম জেল তৈরিতে 
সাহায্য করা। পেকটিন উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট এবং পলিগ্যালাক্টো 
ইউরোনিক আযাসিডের (0০91%88180100101210 ৪8০10) মিথাইল 
এস্টারের পলিমার। লেবু ও লাইমের (1776) মতো টক জাতীয় 
ফলের ছালই হলো পেকটিনের বাণিজ্যিক উৎস। কমলা ও 
আঙ্গুর ফলও এজন্য ব্যবহার করা যায়। আপেলের শাস (019 
ঢ0০910806) ও সূর্যমুখী ফুলও (50110051 1)6805) পেকটিনের 
অপ্রধান উৎস। 

খাদ্য শিল্পে পেকটিন প্রধানত জেল (৪০1) তৈরিতে ব্যবহৃত 
হয়। দুগ্ধজাত খাদ্য, হিমায়িত মিষ্টান্ন যেমন-_-সরবত, রক্ষণে 
পেকটিন ব্যবহৃত হয়। সসেজ (58058895), চিনি মিশ্রিত শুকনা ফল 
এবং নরম খেজুর সংরক্ষণের জন্য আচ্ছাদন হিসাবে পেকটিনের 
ব্যবহার রয়েছে। দেখুন: 791958001781106। [ম.আ.হা.] 


8১৪০6০1)6৪ পেকটোলাইট ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের 
একটি সিলিকেট যাতে বিভিন্ন পরিমাণে পানি থাকে। এটি একটি 
আইনোসিলিকেট মণিক যার রাসায়নিক সংকেত 
0৪238513086017)। মণিকটি ট্রাইক্লিনিক সিস্টেমে কেলাসিত 
হয়। এর কাঠিন্য মোহজ স্কেলে ৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 


১০ পেড 


8০৮ 


লাভবান নারি ারাবনিরাবকিশা মহেশ াচ্ঠারািনানামসান রঃ 


২.৭৫| মণিকটি বর্ণহীন, সাদা বা ধুসর। এর প্রভা কাচসদৃশ থেকে 
রেশমি। 

পেকটোলাইটকে ক্ষারকীয় নিঃসারী শিলার গহ্বরে জিওলাইটের 
মতো সংযুতিতে পাওয়া যায়। ক্ষারীয় কোনো কোনো আশ্মেয় শিলাতে 
প্রাথমিক মণিক হিসাবেও পেকটোলাইট বিদ্যমান। দেখুন: 5111০815 


[01761815 | [সি.হ.] 


৮০ পেড মৃত্তিকা সংযুতির স্বতন্ত্র একক হলো পেড। চূর্ণাকার 
(00170) প্রজম, ত্রিমাত্রিক পিণু (01901), দানা (818107016) ইত্যাদি 
সংযুতিগুলোর প্রতিটি এক একটি পেড। এসব সংযুতি প্রাকৃতিক 
তৈরি হয়। চিত্রে একটি পেডের গঠন দেখানো হলো 
চিত্র দেখুন)। ঢেলা (০1০৫) শব্দটি থেকে মৃত্তিকা সংযুতিকে পৃথক 
করার জন্য পেড শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ঢেলা গঠনের প্রক্রিয়াটি 
কৃত্রিম। 
প্রকৃতিতে মৃত্তিকার মূল কণাগুলো (যেমন_ বালি, পলি ও 
এটেল) সাধারণত পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান না করে বরং একত্রে 
দলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এ কণাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন 
শক্তি কাজ করার ফলে এরা সমষ্টিগতভাবে পেড তৈরি করে। এ 
বন্ধন সৃষ্টিকারী এজেন্টগুলো হলো অণুজীব কর্তৃক রাপস্তরিত জটিল 
জৈব যৌগ, এটেল ও জৈব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট কমপ্রেক্স, ধনাত্মক 
আধানযুক্ত আয়ন (যাদের যোজনী একের অধিক), আয়রন ও 
আযালুমিনিয়াম কলয়েড এটেল (বিশেষত ২৪১ কলয়েড) ও পানির 
ধলগ্নতা প্রধান। ফলে পেড তৈরির প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও 
সময়সাপেক্ষ। 


চিত্র : পেড সম্পর্কিত কিছু বৈশিষ্ট্যের নকশা-ফকাস্থান (50105) : (9) 
সঙ্কুলান ফাকাস্থান : (০) বিউগ (৬৪৪ বিষমাকৃতির সংযোগহীন ফাকাস্থান); 
(০ ফোকর; ৫) প্রকোষ্ঠ; (6) নালি। কিউটেন (০8273) : €) প্রকোষ্ট 


কিউটেন; নালি কিউটেনে; (৪) স্কেলিটান; () আর্জিলান বা সিকোয়ান; 6) 
পীড়ন কিউটেন। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : 0) পেডোটি উবিউল; ৫) গুটি; (2) 
অনুস্তরণ জাত পিশু) 0) প্যাপিউল (090819)1 এ চিত্রে ও-ম্যাট্রিক্স হলো 

প্লাজমা, কাঠামো গঠনকারী দানা (2) এবং ফাকাস্থান। 


একটি পেডে বিভিন্ন উপাদান থাকে। সর্বাপেক্ষা সরল পেডের 
ভিতরে বিদ্যমান মৃত্তিকা বস্ত্রকে $-ম্যাটক্স বলা হয়। এসব 
উপাদানের বিন্যাসের ফলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। পে 
সম্পর্কিত তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো : (১) মৃত্তিকা প্রাজমা __ 
এসব “মৃত্তিকা বস্তুর” স্থানাত্তর পুনর্গঠন এবং/বা মৃত্তিকা গঠনকারী 
প্রক্রিয়া দ্বারা সমাহরণ ঘটেছে বা এসব বস্তু উল্লেখিত পরিবর্তন 
ঘটাতে সক্ষম ; (২) মৃত্তিকা কাঠামো (01197) গঠনকারী 
দানাগুলো হলো সেসব বস্তু যা সহজে স্থানান্তরিত হয় না, সমাহরণ 
ঘটে না বা মৃত্তিকা গঠনকারী প্রক্রিয়া দ্বারা পুনর্গঠিত হয় না; এবং 
(৩) মৃত্তিকাতে বিদ্যমান শূন্যস্থান (৬০1১) হলো মৃত্তিকার কঠিন 
বস্ত্র মধ্যস্থিত স্থান। পেডে বিদ্যমান বস্তসমূহে মৃৎবিদ্যাগত 
বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার পরিলেখের বিভিন্ন ক্ষিতিজে ভিন্ন 
ধরনের পেড দেখা যায়। তবে কোনো কোনো মৃত্তিকা পরিলেখের সব 
কটি ক্ষিতিজে একই ধরনের পেড পাওয়া যায় এ বিষয়টি 
সামগ্রিকভাবে মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। পেডে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যকেই প্রভাবিত 
করার কারণে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এর আকার, শ্রেণি ও দৃঢ়তা বিশেষ 
গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। দেখুন: 9911 9500০000161 ঢসি.হ.] 


চ১৪০)০10519 উকুন সংক্রমণ মানুষের শরীরে উকুনের 
সংক্রমণ পেডিকুলোসিস নামে পরিচিত। মাথার চুলে যে উকুন 
সংক্রমিত হয় তা 7224101%5 7//%2%45 %2097%/15 নামে পরিচিত। 
আর দেহকাণ্ডের বিভিন্ন অংশে বাসকারী উকুন 1220/185 
17077201245 ৬2 ০27975 নামে অভিহিত। 

উকুন পাখাবিহীন পতঙ্গ। এরা বহিঃস্থ পরজীবী (৪০৫০- 
[08193106) প্রাণী। এদের মুখের অগ্রভাগ ত্বক ভেদ করে রক্ত 
শোষণের উপযোগী। এদের পায়ের অগ্রভাগ নখরের মতো এবং 
তা দিয়ে এরা চুলের গোড়া কিংবা পোশাকের সুতোয় আকড়ে 
থাকে। 

উকুন অনেক রকম রোগজীবাণুর বাহক হিসাবে কাজ 
করে। এদের রক্ত শোষণ করার ক্ষমতা এবং এক মানুষের 
দেহ থেকে অন্য মানুষের দেহে দ্রুত যাওয়ার স্বভাব থাকার 
কারণে এরা সহজেই রিকেটসিয়াজনিত টাইফাস জ্বর এবং 
স্পাইরোকিটিজনিত 91010617010 1£6180)51178 7591 ছড়াতে 
পারে। সংক্রমিত উকুনের দেহরস এবং মলের মাধ্যমে এ সকল 
রোগের জীবাণু ছড়ায়। দেখুন: 17501021010 [0005 19৬67) 
[.0059 | [সা.এ.] 


চ১৪০.01)6515 পিডোজেনেসিস লার্ভা অথবা অপরিণত 
প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া। পিডোজেনেসিস বিচ্ছিন্রভাবে প্রাণীজগতের 
কতকগুলো দলে নিয়মিতভাবে পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় গল মিজ 
(9811 [00089) নামের মাছি অপুংজনির (0510061708575515) 
মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে। 74£95167 গণের সদস্য 
পিডোজেনেসিস এক সাধারণ ঘটনা। উভচর প্রাণীর [0:90618 বর্গের 
/471819519%6 অপরিণত বয়সেই প্রজননে সক্ষম। এ লার্ভাকে 
অনেক সময় /১*০195 লার্তা বলা হয়। দেখুন: 150615 
[সৈ.ছ.ক.] 


৪০৯ 


লাজ লাকীাকবামমাণা এজাজ লাম যা ল্গারীবজালনংতযা। লারা মবি্াসমামবাংলারচমীবিরানবিলকামবাংলালকাজেঠী 


চ১৪9০195% পেডোলজি/মৃত্বিদ্যা গ্রীক শব্দ 72907 
থেকে 7০0195% শব্দটির উৎপত্তি। 754০9% শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা 
পৃথিবী। মৃত্তিকার উৎপত্তি, শ্রেণিবিন্যাস এবং এর বর্ণনা পেডোলজির 
বিষয়বস্তু। এ বিজ্ঞানে মৃত্তিকাকে একটি প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে 
বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রায়োগিক ব্যবহারের উপর 
প্রাধান্য দেওয়া হয় না। 

ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, পেডোলজি হলো মৃত্তিকার প্রকৃতি, 
গুণাবলি, উৎপত্তি, ভূপৃঙ্টে এদের বণ্টন ও ক্রিয়া এবং মৃত্তিকার 
ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার প্রতি প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞান। এসব বিষয়ে তথ্য 
সংগ্রহের জন্য মৃত্তিকা পরিলেখে (27911) ক্ষিতিজের প্রকৃতি ও 
বিন্যাস, ভৌত ও রাসায়নিক গঠন এবং বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে 
প্রাকৃতিক গাছপালার উপস্থিতিতে ভূসংস্থানের তারতম্যের কারণে 
উৎসবস্ত (শিলা) থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হয়। এসব 
তথ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, নির্মাণ প্রকৌশলীর কাজ ও কৃষকের জন্য 
প্রয়োজনীয়। 

অন্যদিকে 84810108১ শব্দের অর্থও মৃৎ্বিদ্যা। এ শব্দটিরও 
উৎপত্তি গ্রীক 64795 শব্দ থেকে, যার অর্থ মৃত্তিকা বা ভূমি। তবে 
এ মৃ্বিদ্যায় গাছপালা জন্মানোর দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্তিকার অনুশীলন 
করা হয়। গাছপালা জন্মানোর মাধ্যম হিসাবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত 
বিভিন্ন ধর্ম এ বিজ্ঞানে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়াও মৃত্তিকার 
উৎপাদনশীলতার ভিন্নতা এবং উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নও 
ইডাফোলজিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। 


যেহেত মৌলিক ভৌত, রাসায়নিক এবং জিব বৈশিষ্ট্যের 


ইডাফোলজিতে গাছের শিকড়ের পরিব্যাপ্ত অঞ্চলের মৃত্তিকা 
ধর্মাবলি অনুশীলন করা হয় যা অধিকাংশ শস্যের জন্য ১৫ 
সেন্টিমিটার বা কখনো কখনো ৩০ সেন্টিমিটার পর্যস্ত হয়ে থাকে। 
দেখুন: 710012077; 501] 0105101 [সি.হ.] 


চ১৪97))775 পীন করা ধাতু নিখুত বা অধিক কার্যকর 
করার কাজ, যাতে কোনো ধাতব (যেষন_ কোনো কাটার 
যন্ত্র) কোনো হাতুড়ি বা ক্ষুদ্র ইস্পাত গোলা দিয়ে আঘাত করা হয়। 
এই আঘাতের ছারা বস্তাটকে অত্যধিক ব্যবহারজনিত দুর্বলতার 
বিরুদ্ধে অধিক প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলা হয়। আঘাত দ্বারা 
সৃষ্ট ঠাণ্ডা কাজের (০০1৫-৬০0) মাধ্যমে বস্তুটির পৃষ্ঠদেশের কাঠিন্যও 
সামান্য বৃদ্ধি পায়। [নুকহ্ু,] 


ঢ১6595110177895 পেগাসিফর্মিস সাগর মথ (558 7101) 
বা সাগর ড্রাগন (68 018597) নামের অদ্ভুত ৪01110-0101% 8121) 
মাছের ছোট একটি বর্গ। এগুলো 50500771065 নামেও পরিচিত। 
এদের সম্মুখভাগে হাড়ের কাঠামো এবং পিছনের দিকে হাড়ের বলয় 
রয়েছে যা সাগরঘোড়া (558 19756) এবং পাইপ মাছের (91০ 
757৩9) বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত চিত্র দেখুন)। 

এসব মাছের প্রসারিত নাসিকার উপরে মুখ রয়েছে। সাগর 
মথের বর্ধিত নাসিকায় হাড় থাকে যা রোস্ট্রাম (99071) গঠন করে। 


বাএবিবি৩-__€২ 


চ১929585 পক্ষীরাজ নক্ষত্রমণ্ডল 


ভাীিজালোবযাসানাীবি্াকিনুকোব তারিক ীবি্কান বাজাজ 


এদের দাতবিহীন ছোট মুখ যথেষ্ট প্রসারিত। এদের বেশ ছড়ানো যে 
সমাস্তরাল ফুলে উঠা বক্ষ পাখনা রয়েছে তা উড়াল পাখনা হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় না। এই পক্ষ-পাখনা উদরীয় যা একটি সরু কাটা এবং 
একটি বা দুটি লম্বা শিরারেখায় সংগঠিত হয়। এই ছোট্ট মুখোমুখি 
পৃষ্ঠদেশীয় এবং পায়ু-পাখনায় কোনো কাটা নেই। এদের পটকা থাকে 
না। দেখুন: 085151950911017095 | 


সাগর মথ (28455 ৫৮909%15) 


এখানে একটি গোত্র 26£851086-তে একটি গণ 7285%5 এবং 
চারটি কিংবা পাচটি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো পূর্ব আফ্রিকা থেকে 
জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াই-এর উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস 
করে। এদের কোনো জীবাশ্ব নমুনা পাওয়া যায় নি। দেখুন: 
£১007000575611 1 (রে.র.] 


ঢ665985519 পক্ষীরাজ নক্ষত্রমগ্ডল জ্যোতির্বিদ্যায় 
পক্ষীরাজ ঘোড়া একটি শরৎকালের নক্ষত্রমণ্ডল। পক্ষীরাজ সাধারণত 
তার চারটা উজ্জ্বল তারকা ৫, 0, % এবং ০ (আলফা এন্ড্রোমিডি) 


পক্ষীরাজ নক্ষত্রমগুলের রেখাচিত্র । গ্রিভলাইনগুলি হচ্ছে মহাকাশের 
স্থানাংক। নক্ষত্রসমূহের আপাতউজ্জবলতা বা আয়তন বিদ্দুসমৃহের আকার 
দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে এবং যথাযথ সংখ্যা দ্বারা তা শ্রেণিকৃত 


চ১৪7796166 পেগমাটাইট 


ালাহঘাংচর্ীষনাবশ লাল 'লাওজাভোতিজাববিশৃকাবমাজে।৪জা। ঘরীবিকাবাধনৃকোর ধলা $ভাংচীবিরদবামদূ:জাছখজ [বিহীন জামির তারে উীঘিরাসিদকাাদলাগনাযেধিাসফিদৃানতধারলাএ। 


দিয়ে চিহিত হয় যারা একটা বৃহৎ বর্গের চার কোনায় অবস্থিত 
যাকে বলে পক্ষীরাজের বৃহৎ বর্গ ছবি দেখুন)। তারকা 41011 
বর্গের উত্তর-পূর্ব কোনায় আসলে এন্ড্রোমিডা-ধুন্বমাতা নক্ষত্র- 
মণ্ডল। [হা.র.] 


চ১৪]7796166 পেগমাটাইট একটি কেলাসিত আগ্নেয় শিলা। 
এ শিলাটি ব্যতিক্রমী বড়-দানাবিশিষ্ট এবং তুলনামূলকভাবে হাক্ষা 
রঙের হয়ে থাকে। সাধারণ আগ্নেয় শিলাতে পাওয়া যায় প্রধানত এমন 
মণিক দ্বারা শিলাটি গঠিত। দানার আকারের দিক থেকে অত্যন্ত 
পার্থক্য প্রদর্শনও এ শিলার বৈশিষ্ট্য এবং সূক্ষ্ম দানার প্রাধান্য 
সংবলিত আ্যাপলাইটের সঙ্গেও নিবিড় সংগ্রিষ্টতা সাধারণত দেখা যায়। 
উৎপত্তির স্থানে পেগমাটাইট ব্যাপক আকারে বিস্তৃত এবং প্রচুর 
পরিমাণে থাকে । বিশেষ করে প্রাকক্যাম্্ীয় সময়ের পোষক শিলাতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু ভূ-ত্বকে এ শিলার পরিমাণ কম। অর্থনৈতিক দিক 
থেকে পেগমাটাইট মূল্যবান, কারণ এ শিলা এটেল, ফেল্ডস্পার, 
রত্ববস্ত্, শিল্প-কারখানার কেলাস, মাইকা, সিলিকা এবং বিশেষ 
ফ্রান্সের (888) উৎস। এছাড়া এ শিলাতে বেরিলিয়াম, বিসমাথ, 
মলিবডেনাম, বিরল-মৃত্তিকা মৌল, ট্যানটালাম, নিয়োবিয়াম, 
খোরিয়াম, টিন, ট্যাংস্টেন এবং ইউরেনিয়াম সংবলিত মণিকও থাকে। 
দেখুন; 01105: 1106005 1090]05 1 

অপরিহার্য উপাদান হিসাবে যেসব মণিক পেগমাটাইটে পাওয়া 
যায় সেগুলো হলো (১) গ্রানাইটীয় পেগমাটাইটে কোয়ার্টজ, পটাসিয়াম 
ফেলডস্পার এবং সোডিক প্ল্যাজিওক্ল্যাজ; (২) সায়েনাইটীয় 
পেগমাটাইটে ক্ষার ফেল্ডস্পারের সঙ্গে ফেল্ডস্পেথয়েড থাকতে 
পারে আবার নাও থাকতে পারে; এবং (৩) ডায়োরাইট এবং গ্যাবো 
পেগমাটাইটে সোডা-লাইম বা লাইম-সোডা প্রাজিও্ল্যাজ থাকে। 
বিভিন্ন প্রকারের মণিক, যেমন--মাইকা, ভ্যাল্ফিবোল, পাইরক্সিন, 
কালো টরম্যালিন, ফ্রোরাইট এবং ক্যালসাইটের উপস্থিতি দ্বারা 
সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের পেগমাটাইটকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়। 


পেগমাটাইটে বিদ্যমান আনুষঙ্গিক মণিকের মধ্যে আযালানাইট, ' 


আ্যাপাটাইট, বেরিল, গারনেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট 
ট্যানটেলাইট-কলুম্বাইট, লিথিয়াম টরম্যালিন, জিরকন এবং বেশ 
কিছুসংখ্যক বিরল মণিক অন্তর্ভৃক্ত। [সি.হ.] 


[১6101710 হা)ঞা। পিকিং মানুষ 1107770 ৫7৪05-এর 
পূর্ব এশীয় সদস্য। এই নামের সাথে পিকিং (বেইজিং)-এর কাছাকাছি 


উচু ললাটরেখা দেখিয়ে শ্রী 514/1//%/+-এর পুনর্গঠিত চিত্র 


[জালা 


চৌকাউটিন (00991081197) নামক একটি স্থানের সম্পর্ক রয়েছে। 
কেননা, এর প্রায় সব জীবাশ্ম এখানে পাওয়া গেছে। [70771010 
দলের এই জীবাশ্াগুলোর সাথে অন্য নল. 5/2৫4%5 নমুনার সাদৃশ্য 
খুজে পাওয়া যায়। তাদের মগজের পরিমাণ ছিল আধুনিক মানুষের 
তুলনায় গড়পরতায় দুই-তৃতীয়াংশের সমান। অন্যদিকে এদের 
মুখমণ্ডল ছিল বড়, ললাট ও চোয়াল ছিল ভারি ধরনের চিত্র 
দেখুন)। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যকারিতার দিক থেকে আধুনিক মনে 
হলেও গঠনের দিক দিয়ে ছিল যথেষ্ট শক্ত। দেখুন: [05511 
[7001217 | [রে.র.] 


[১1০০৪111077195 প্যালিক্যানিফরমিস জলজ 
পাখিদের একটি বর্গ, যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য পায়ের চারটি 
আঙ্গুলই চামড়া দ্বারা পরস্পর যুক্ত। এদের কয়েকটি বিলুপ্ত 
এবং ছয়টি জীবিত গোত্র বর্ণনা করা হয়েছে। জীবিতদের মধ্যে 
রয়েছে প্যালিকানস (১9190871089), কর্মোর্যান্টস (চ1)810- 
0009০918019), আযানহিনগাস বা স্রেকবার্ডস (/১11011181086), 
ফ্রিগেট বার্ডস (27০8801080), গ্যানেট ও বুবিস ($1)৫5০), 
এবং ট্রোপিক বার্ডস (৮11০0070159) | এদের সবাই প্রধানত 
মৎস্যভূক, তবে মৎস্য শিকারের পদ্ধতি বিভিন্ন দলে ভিন্নতর। 
দেখুন: /১৬০$| [সৈ.হু.ক.] 


[১6119578 পেলাগ্রা  নায়াসিন (71017) নামে পরিচিত 
ভিটামিন বি কমপ্রেক্সের অভাবজনিত এক রকম ব্যাধি। খাবারে 
ট্রিপটোফেন (010047) নামক আ্যামিনো আ্যাসিড কম থাকলেও 
এ রোগ হতে পারে। 

পেলাগ্ৰা রোগের প্রধান উপসর্গসমূহের মধ্যে রয়েছে ত্বকীয় 
প্রদাহ, পাতলা পায়খানা এবং স্মৃতিদৌর্বল্য। সাধারণত শরীরের 
উন্মুক্ত স্থানে ত্বকে লালাভ বাদামি আইশযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়। জিভ 
বড় হয়ে যায় এবং লালা গড়িয়ে পড়তে থাকে । মুখ, চোখ, মৃত্রনালি 
এবং যোনির আবরণী পর্দা ফুলে যায় এবং মস্ণ লাল বর্ণ ধারণ 
করে। আন্ত্বক উপসর্গসমূহের মধ্যে বমি বমি ভাব, বমি এবং রক্ত- 
পায়খানা উল্লেখযোগ্য । স্াযুতন্ত্র আক্রান্ত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে 
অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। অব্যাহত নায়াসিন 
অভাবের ফলে রোগীর আচরণে গুরুতর অসংলগ্নতা দেখা দিতে 
পারে। এছাড়া সহজে সবকিছু ভুলে যাওয়া, বিভ্রান্তি এবং বিষণুতা 
কিংবা সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা দেখা যেতে পারে। গুরুতর নায়াসিন 
অভাব হলে হঠাৎ উন্মত্ততা, হাত-পায়ের কাঠিন্য এবং খিচুনি সৃষ্টি 
হয়। দেখুন: 18017; ৬1211] | [সা.এ.] 


1১৪1191707) 20061619001" পেলেট্রন ত্বরণযন্ত্র একটি 
স্থিরবৈদ্যুতিক কণাত্বরণযন্ত্র যাতে আধানবাহী শৃঙ্খল ব্যবহার করা 
হয় যেগুলো ইস্পাতের বেলন যা নাইলনের মতো অন্তরক বস্তু দিয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত (ছবি দেখুন)। ধাতব বেলনগুলো আহিত 
যখন তারা সর্বনিম্ন বিভবে একটা পুলি থেকে বার হয় এবং উচ্চ 
বিভবের টার্মিনালে অন্য আর একটি পুলির উপর দিয়ে যাওয়ার 
সময়ে আধান সরিয়ে নেওয়া হয়। 

পেল্লে্রনে সর্বোচ্চ কার্যকর বিভব 200 ৮.৮ থেকে 25 14৬ 
পর্যন্ত এবং তাদের বিদ্যুৎপ্রবাহ কয়েক মাইক্রোআ্যামপিয়ার থেকে 


টি ী 
আগমাওজাচেীরিভামামপকোখাহাগা। নন লালা ্ 


০.৮ মিলিজ্যামপিয়ার পর্যন্ত হতে পারে। যেসব যন্ত্রে 111৬ 
অথবা তার বেশি কারেন্ট পাওয়া যায় সেগুলো প্রেসার ট্যাংকে 
আবদ্ধ থাকে এবং তাদের অন্তরিত করা হয় সালফার হেক্সাফ্লোরাইড 
(56) গ্যাস দিয়ে, যার চাপ প্রায় ৮ এটমসফিয়ার (৮০০ 


কিলোপাসকাল)। 


একটি 14-7৬ ট্যানডেম পেল্লেট্ন-এর চার্জিং চেইন 


সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো বেল্ট-আহিত ভ্যান-ডি-গ্রাফ 
ধরনের স্থিরবৈদ্যুতিক ত্বরণযন্ত্র সক্রিয় আছে যার ভোল্টেজ ক্ষমতা 
101৬ বা নিচে। অনেকগুলো 10৬ ভ্যান-ডি-গ্রাফ ত্বরণযন্ত্রে 
মানোন্নয়ন করে 137৬ করা হয়েছে। 10 ?1৬-এর উপরে বেল্ট 
নিয়ে ঝামেলার কারণে এই ধরনের উন্নীত যন্ত্রের বেশির ভাগই 
পেল্পেন্রন আধান-যন্ত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে। 

সাধারণত দ্বিপর্যায় ট্রানডেম) ত্বরণযন্ত্রে একটা দ্বিপ্রান্তিক স্তস্ত 
ব্যবহার করা হয় যা আবরণকারী ট্যাংকের এক প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উচ্চ-বিভবের টার্মিনালটি মাঝামাঝি 
জায়গায়। খণাত্মক আয়ন এক প্রান্তে প্রবেশ করে, টার্মিনালে দুটো বা 
তার বেশি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং দ্বিতীয় ত্বরণ পায় যখন 
তারা সরলরেখায় উচ্চবিভবের ত্বরণ টিউবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে 
ত্বরকের অন্য প্রান্তে যায়। একটা আবদ্ধ ট্যানডেম ত্বরকে ত্তস্তটি 
টার্মিনাল থেকে শুরু একদিকে বিস্তৃত এবং একটা ১৮০* চুম্বক 
আয়নগুলোকে দ্বিতীয় ত্বরণ সৃষ্টিকারী টিউবের মধ্য দিয়ে পরিচালিত 
করে। [হা.র.] 


[৮৪]]1960202 পেলমেটাজোয়া ইকাইনোডার্মাটা- এর 
একটি বিভাগ। এদের জীবন-চক্রের অন্তত একটি পর্যায়ে এরা 
কোনো কিছুর সঙ্গে এটে থাকে। পূর্বে শ্রেণিবিন্যাসের একক অনুসরণে 
এটাকে একটি উপপর্ব হিসাবে গণ্য করা হতো। বর্তমানে স্থির করা 


৪১১ 161607) ৮1769] পেল্টন চক্র 


বা 


হয়েছে যে অভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট ভিন্ন উৎপত্তির [61718192087 
-গুলো একই ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তুব হয়েছে। বেশির 
ভাগ [91710920থা উপপর্ব 077020৪-এর সদস্য। কিন্তু কিছু 
ইকাইনোজোনীয় প্রাণী স্থবির এবং কোনো কিছুতে এটে থাকা স্বভাব 
ও জীবন প্রদর্শন করে। এই ধরনের অবস্থানের জন্য এদের কিছু 
পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। দেখুন: 01170208; [১01090907)28; 
চ017110208) 173160607279208 | [রে.র.] 


[১০16167 ৪০০% পেলটিয়ার ক্রিয়া ১৮৩৪ সনে 
পেলটিয়ার (1.0.4. 2০109) কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি প্রতিভাস, যার 
মূল কথা হচ্ছে, সামান্য বিদ্যুতপ্রবাহ বহনকারী দুটি ভিন্ন প্রকৃতির 
ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে বিদ্যুতপ্রবাহের দিক সাপেক্ষে তাপমাত্রা 
বাড়ে বা কমে। পরীক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে তাপ গ্রহণ (শোষণ) বা 
বিমুক্তকরণের পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহের মানের সমানুপাতিক, এ থেকে 
আরো বোঝা যায় যে সংযোগস্থলে বিদ্যুৎচালক শক্তি (০...) 
অবস্থান করে। এই ধরনের বিদ্যুৎচালক শক্তিকে পেলটিয়ার 
বিদ্যুৎচালক শক্তি (617০7 ০.7). বলা হয়। ধাতু দুটির কোনো 
সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে একক বিদ্যুৎপ্রবাহ অতিক্রম করার সময় 
পেলটিয়ার ক্রিয়ার কারণে প্রতি সেকেন্ডে বিশোধিত বা অবমুক্ত 
শক্তিকে পেলটিয়ার সহগ (০1115[ ০০০1901970) বলা হয়। প্রতীক 
[| দেখুন: 99969০1 666017 [170175061600110105) 11110171501) 
৪06০1 [নুহ,] 


৮১৪10]. ৮৮166] পেল্টন চক্র একটি অভিঘাত প্রকৃতির 
হাইড্রলিক টারবাইন। অভিঘাত টারবাইনে পানি সরবরাহের 
চাপকে নির্গমন মুখের গতিবেগে রূপান্তরিত করা হয়। পানির 


জেটটি তখন টারবাইন চক্র বা রানার-এর বালতির উপর পড়ে। 
পেল্টন চক্রে বালতিগুলির মাঝামাঝি জায়গায় একটি বিভাজক 
থাকে যা পানির জেটকে ভাগ করে দেয় যার ফলে তা বালতির 
কাপের মতো মুখের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাশ দিয়ে নিঃসৃত 
হতে পারে। এভাবে পানির জেট তার গতিশক্তি বালতিতে সরবরাহ 
করে। পেল্টন চত্র সাধারণত উচু অবস্থানের উৎসের ক্ষেত্রে ব্যবহাত 
হয়। [হা.র.] 


১) 0052719 পেলিকোসরিয়া 


বজাওশাহেিকান বাগ এতািজাসবপ চাষা ঞকারঠবজমলালতামাজলাগজাকেিযাববসদোমবংলাগা বুকের ধা 


৮৯615095871 পেলিকোসরিয়া সরীস্পদের উপশ্রেণি 
5১08751458-এর অতি প্রাচীন বিলুপ্ত এক বর্গ। এসব সরীস্প 
আকৃতিতে ছিল স্তন্যপায়ীদের মতো। করোটির নিম্বভাগে বসানো 
টেম্পোরাল ফোসা (197719012] 19558) এদের অন্যতম বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য। কার্বোনিফেরাস যুগের শেষ ভাগের এবং পারমিয়ানের 
নিয় ও মধ্যভাগের শিলা থেকে এদের জীবাশ্যু আবিষ্ষৃত হয়েছে। এ 
বর্গে অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপবর্গ 07178000078, 07010058018, 
এবং 57017978090011191 পারমিয়ানের প্রথমভাগের 

979076780900105 থেকে আরো উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ীদের মতো 
দেখতে সরীসৃপ দল থেরাপসিডদের (0764051৫5) উদ্তব হয়। 
দেখুন: 551)005109; 71618051091 [সৈহু,ক.] 


[০7801110]) দোলক একটি স্থির অনুভূমিক অক্ষের উপর 
স্থাপিত একটিদৃঢ সংবদ্ধ বস্তু যা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঘুরতে পারে। 
দোলকের ঘূর্ণনগতির পর্যায়কাল তার বিস্তারের উপর নির্ভর করে না 
বরং তা তার জ্যামিতির উপর এবং মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ ৪ _এর স্থানীয় 
মানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ঘড়ির নিয়ন্ত্রক অংশ হিসাবে দোলক 
ব্যবহার করা হয় যা দিয়ে £-এর মানও নির্ণয় করা যায়। 

গতি : ছবিতে দোলকের যে প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে 
0 হলো অক্ষ এবং € ভরকেন্দ্র। 09৫0 রেখা উলম্বের সঙ্গে 
তাৎক্ষণিকভাবে 9 কোণ উৎপন্ন করে। স্থির অক্ষের সাপেক্ষে যে 
কোনো দৃঢ বস্তুর ঘূর্ণনগতির জন্য কৌণিক ত্বরণ তার উপর প্রযুক্ত 
ব্যবর্তন বলকে জাড্যভ্রামক 0) দিয়ে ভাথফলের সমান। দোলকের 
ভর যদি ?/ হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল 1£ যা ভরকেন্দ্র ০-এর মধ্য 
দিয়ে সক্রিয়। 


একটি দোলকের ছবি যেখানে 0 হলো অক্ষ, ০ ভরকেন্দ্র এব|৮ কম্পন কেন্দ্র 


যেহেতু গতির বিস্তার ক্ষুদ তাই গতি সরল ছন্দিত প্রকৃতির। 
সম্পূর্ণ কম্পনের পর্যায়কাল গ' হলে (উদাহরণস্বরূপ ডানদিকে সরণের 
একপ্রান্ত থেকে আবার ডানদিকে এ প্রান্তে আসার সময়কাল) লেখা 


যায় 
হী (১) 
1551) 


১ 


৪১২ 


দোলকের প্রকৃত রূপ হলো একটা দীর্ঘ, হাস্কা দণ্ড বা সুতা 
দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া একটি ক্ষুদ্র ভারি বস্তু! এরই আদর্শ রূপ হলো 
একটা ভরহীন দণ্ড যার দৈর্ঘ্য [| এটির একপ্রান্তে একটা বিন্দুবৎ 
ভর ঝুলানো থাকে। এটাকেই বলে সরল দোলক। প্রকৃত দোলককে 
অনেক সময় ভৌত অথবা জটিল দোলক বলে। সরল গোলকে ॥ 
এবং !, দৈর্ঘ্য একই তাই জাড্যভ্রামক হলো [7]. এবং ১নৎ সমীকরণ 


তখন লেখা যায় : 
]. 
শালঠাচহ ২ 
এ 


কম্পনকেন্দ্র : ২নং সমীকরণ ব্যবহার করে ভৌত দোলকের 
সমতুল দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা দেওয়া যায়৷ ১নং সমীকরণের তুলনা করে 
লেখা যায় : 


1. ৩) 

ছবির 9৫0 রেখার উপরে ৮ বিন্দু ০ অক্ষ থেকে 1. দূরত্বে এবং 
এটাকে বলে কম্পনকেন্দ্র। 0 এবং চ বিন্দুদ্ধয় পরস্পরের সঙ্গে ব্যস্ত 
অনুপাতে সংশ্লিষ্ট এই অর্থে যে দোলকটি ৮ বিন্দু থেকে ঝোলানো হয় 
তাহলে 0 হবে কম্পন কেন্দর। 

দোলক প্রকার : কেটার প্রত্যাবতীঁ (8121 16৮6751৮1) 
দোলক দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ £-এর মান নির্ধারণ করা হয়। এটা 
একটা দৃঢ়সংবদ্ধ বস্তু যার ভরকেন্দ্ের দুপাশে 0 এবং ৮ বিন্দুতে দু'টি 
ছুরি-ধার দিয়ে দোলকটি ঝুলানো হয় (যেখানে অন্তত একটা ছুরি_-ধার 
সরিয়ে সঠিক জায়গায় আনা যায়)। দুটো ছুরি-ধার থেকেই ঝুলানো 
হলে দোলকের পর্যায়কাল যদি সমান হয় তাহলে একটা ছুরি-ধার 
অন্যটার সাপেক্ষে কম্পন-কেন্দ্র এবং তাদের অন্তর্বতী দূরত্ব হলো [., 
সমতুল দোলকের দৈর্ঘ্য। ২নং সমীকরণ থেকে £-এর মান পাওয়া 
যায়। 

ব্যালিস্টিক দোলক দিয়ে বুলেটের ভরবেগ মাপা যায়। 
দোলকের ভর হলো একটা কাঠের টুকরা যার উপরে বুলেট নিক্ষেপ 
করা হয়। টুকরার মধ্যে বুলেটটি থামে এবং তার ভরবেগ দোলকে 
স্থানান্তরিত হয়। দোলক কম্পনের বিস্তার থেকে ভরবেগ নির্ধারণ 
করা যায়। 

বর্তুল দোলক হলো সরল দোলক যা একটি পিভটের উপর 
স্থাপিত এবং তার ফলে গতি একটা তলে সীমাবদ্ধ থাকে না। 
ভরটি তাই বর্তৃল পম্ঠতলে ঘোরে। ফুকো দোলক (£০৪০৪এ] 
09701011) একটি বর্তুল দোলক যা এমনভাবে ঝুলানো যে, তার 
কম্পন-তল ঘুরতে পারে। এ দোলক দিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন দেখানো 
যায়। [হা.র.] 


[১০160] পেঙ্গুইন পাখিদের বর্গ 90197150100777০5-এর 
সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ নাম। এ বর্গে ছয়টি গণের অধীনের 
১৮টি প্রজাতি নিয়ে গঠিত 9501671501086 নামে একটি মাত্র গোত্র 
রয়েছে। প্রজাতিগুলোর কোনো কোনোটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
এলাকার অধিবাসী । টারসিয়ারি (77747) সময় থেকে দক্ষিণ সুমেরু 
এলাকার তলানিতে এদের অনেক জীবাশ্বের সন্ধান মিলেছে। 


বালাওমাভটীবরানি কামলা এচাছেরীবিরাব কব যেই জবাঘামলাতেটরানরসবনোদ্ম লারা 


উড়ার ক্ষমতাহীন এই সামুদ্রিক পাখিগুলোর বিস্তৃতি সমগ্র দক্ষিণ 
গোলার্ধ ব্যাপী এবং এরা সবাই অন্যান্য পাখির তুলনায় অতি 
চমৎকারভাবে সমুদ্রে জীবন-যাপনের জন্য অভিযোজিত। এদের 
সমগ্র দেহ নিবিড়ভাবে ঘন পালকে আবৃত যেমনটি আর কোনো 
পাখিতে দেখা যায় না। গঠনগত দিক থেকে পরিবর্তিত ডানা ভাজ 
করা যায় না এবং তা ফ্রিপার-এর (81) মতো কাজ করে। লেজ 
খাটো এবং বিভিন্ন প্রজাতির চঞ্চুর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য 
সুস্পষ্ট। লিপ্তপদী পা দুর্ঘটি খাটো এবং দেহের অনেকটা পিছনে 
সংলগ্ন । প্রজাতিভেদে এদের দেহের উচ্চতা হয় ০.৩ থেকে ১.২ 
মিটার পর্যন্ত। পেঙ্গুইন পানিতে সামনে চলার জন্য ফ্রিপার এবং দিক 
নির্দেশনার জন্য লে বা পা ব্যবহার করে। গতিশীলতার জন্য ফ্রিপার 
এক অনবদ্য অঙ্গ এবং এর সাহায্যে এরা পানির নিচে সিল-এর 
(5৩21) চেয়েও অনেক দ্রুত সাতরাতে সক্ষম। সমুদ্র উপকূলে পেঙ্গুইন 
দু'পায়ের উপর ভর করে দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হলেও তাদের এ 
চলাফেরা স্বাভাবিক ও সুন্দর বলে মনে হয় না। 


দক্ষিণ গোলার্ধের দুটি পে্গুইন প্রজাতি 


প্রধানত ক্রাসটেসিয়া, মাছ এবং মোলাস্ক (710115০) বিশেষ 
করে স্কুইভ (5014) এদের খাদ্য। সব পেঙ্গুইন প্রজাতিই 
দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং বড় বড় কলোনিতে বাসা বানায়। 
পেঙ্গুইনেরা সারা জীবনের জন্য জোড় বাধে। স্ত্রী সাধারণত এক 
থেকে তিনটি ডিম দেয়। ডিমে তা দেবার আচরণ এবং অপত্য লালন 

পদ্ধতি বিভিন্ন প্রজাতিতে ভিন্নতর। দেখুন: 9010105 ০1010065 | 
[সৈ.হু.ক.] 


চ১৪11101]117) পেনিসিলিন 72710111147 এবং 
45778711$ প্রজাতির ছত্রাক কর্তৃক উৎপন্ন এক প্রকার 
আ্যান্টিবায়োটিক। এই আ্যান্টিবায়োটিক অধিকাংশ গ্রাম-পজিটিভ 
ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু কিছু গ্রাম-নিগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে 
কার্ধকর। আলেকজান্ডার ফ্রেমিং ১৯২৮ সালে প্রথম 72/10/1177 
19161 ছত্রাক হতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন এবং 
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য এটাই প্রথম ব্যবহৃত সার্থক 
আ্যান্টিবায়োটিক। 

কতকগুলো প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পেনিসিলিন অধিকাংশ 
গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ; যেমন _ 
511619190000115$, 5101911)10009005, 14707000015, 
01957021471, 209772113) 0০০7)772/2015712771, ও 92011145 | 
এছাড়া 17219127712, 1528552718 এবং 401277071)065-এর 


বিরুদ্ধেও পেনিসিলিন অত্যন্ত কার্ধকর। পেনিসিলিনের তেমন কোনো 


৪১৩ 


[১671190019068 পেনাটুলাসিয়া 


জানব এ তসভীিািোষাবদাএ বিবি রাদযংলাল তারহীন লাঃওতরজাবিকাম লাএভারেবিজাববিশবা কারার 


পার্থপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। তবে কখনো কখনো এটা মারাত্মক 
অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যথায় পেনিসিলিনকে 
একটি আদর্শ আ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে গণ্য করা যেত। দেখুন: 
/100010001 [সা.এ.] 


[১6715 পুরুষাঙ্গ পুরুষ প্রাণীর যৌন মিলনাঙ্গ যা ফ্যালাস 
(0791185) বা শিশ্ন নামেও পরিচিত। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পুরুষাঙ্গ 
মূলত তিন ধরনের উথানক্ষম সম্প্রসারণশীল কোষকলায় গঠিত। 
কেন্দ্রীয় ০0105 50017810951 একজোড়া 00100978 ০৪%907939 
নামের কোষকলার অস্কীয়ভাগে অবস্থিত। মৃত্রনালি (0161178) 
97018199॥]1-এর তলভাগ দিয়ে বরাবর বিস্তৃত যা পরে 
স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত লিঙ্গের কোণাকার শীর্ষভাগে বাইরে উন্মুক্ত 
হয়। লিঙ্গের মুক্ত শেষপ্রান্ত 21915 [92115 নামে অভিহিত। সমগ্ন 
পুরুষাঙ্গ টিলা-ঢালা ত্বকে আবৃত এবং সম্মুখভাগ লিঙ্গাগ্রত্বক 
(69765101) বা মুস্ক (0190০৪) নামে পরিচিত। 

_ লিঙ্গের উত্থান ঘটে স্নায়ুর উদ্দীপনায় যখন স্পঞ্জের মতো 
কোষকলার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ধমনী ও শিরার ভিতরে পর্যাপ্ত রক্ত 
প্রবাহিত হয়। চ77781৩$ বর্গের সদস্য ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ীতে 
সাধারণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ত্বকের একটি আবরকের 
মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। নিয়ুস্তরের স্তন্যপায়ীতে পুরুষের লিঙ্গ 
সুগঠিত নয়। কুমির, কচ্ছপ এবং কতিপয় পাখিতে অনেকটা 
স্তন্যপায়ীদের মতো পুরুষাঙ্গ থাকলেও তা তেমন সুগঠিত নয় এবং 
সেটি অবসারণীর মেঝেয় সংলগ্ল। এর উখানক্ষমতাও সামান্য। 
অন্যান্য মেরুদ্তী প্রাণীতে পুরুষের আলাদা অঙ্গ নেই, তবে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক এক গঠন পুরুষাঙ্গের মতো কাজ করে। 
হাঙ্গরের (50815) শ্রোণিপাখনার সঙ্গে যুক্ত ক্ল্যাসপার (0185001) 
এবং কতক অস্থিময় মাছের পুচ্ছপাখনায় অবস্থিত গনোপোিয়া 
(£97009৫18) পুরুষ লিঙ্গের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 
0070018101% 018৪0 | [সৈ.হুক.] 


8১67)71901519088 পেনাটুলাসিয়া উপশ্রেণি £১1০/০- 
1118-এর একটি বর্গ। সাধারণভাবে এদেরকে সাগর কলম (১6৪ 
0679) বলা হয়। এই প্রাণীগুলোর স্টোলন (5001017) নেই 
এবং সাগরের তলানিতে গুড়ি ঢুকিয়ে এরা বাস করে। এদের 
কলোনি অনেক পোলিপধারী (2০19) দীর্ঘ রেচিস (7801115) 
এবং পোলিপহীন কাছাকাছি পেডাঙ্কেল (99৫87016) নিয়ে গঠিত। 
এর দূরবর্তী প্রান্ত লম্বা হয়ে থলি (18019) তৈরি করে। 
1277:21%16 কলোনি অসংখ্য মাধ্যমিক পর্যায়ের পোলিপ-এ তৈরি 
পালকের মতো দেখায়। এটি বেশ লম্বা প্রাথমিক অক্ষ (85181) 
বা প্রান্তীয় পোলিপের পাশ্বীয় অংশের পাতার মতো বর্ধিতাংশ 
থেকে উখিত হয়। অন্য ধরনের কলোনিতে পোলিপ সরাসরি 
প্রাথমিক অবস্থা থেকে উত্তুব হয়। উদাহরণ : চ%8/81211%% (চিত্র 
দেখুন), 76112. এবং 0৫৮87812710 | এদের কলোনিতে 
শাখাবিহীন শক্ত অক্ষীয় কম্কাল থাকে যা পেনাটুলিন 
(02177810110), ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ফসফেট দ্বারা ] 
কিন্তু প্রজ্বলনক্ষম (10170171005) প্রজাতিগুলোসহ 09/2%%1215-তে 
কঙ্কাল লুপ্তপ্রায়। অন্যদিকে £:27119-তে কন্কাল থাকে না। দেখুন: 
৯1050172112 1 


চ১০7]]755]% 2712, পেনসিলভেনিয়া 


বংলা লাধীজািশুতোহাংা চাহ বানবসারালা এলাকা াছযাধলাও গিনি গাম মওলানাোবিাবাস্াামাাএজাডেটবিজনবিশাবালোনকাছ টজদহিবৃতআালোএকাি্াবধপৃকাচেলোও কাল বাজার 


/4/6111181)) ০১710)710710117 


.[রে.র.] 


[১97777551৮911197) পেনসিলভেনিয়ান ভূতাত্বিক সময় 
পরিমাপে ততীয় অধ্যায় ৮219920910 77৪-এর শেষের দিকের একটি 
পিরিয়ডের নাম, অথবা কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডের একটি 
উপপিরিয়ডের নাম। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পেনসিলভেনিয়া 
স্টেটে প্রান্ত পুরু, অধিকাংশই অসামুদ্রিক কয়লাবহনকারী শিলাস্তর 
থেকেই এই সময়কালের নামকরণ করা হয়েছে। যুক্তরাক্ট্রে এই 
সময়টাকে একটি পূর্ণ পিরিয়ড হিসাবে গণ্য করা হয়; অন্যত্র একে 
কার্বোনিফেরাসের স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তেজস্ক্রিয় 
পদ্ধতিতে (78010716110) জানা যায় যে, আজ হতে প্রায় ৩২ কোটি 
বছর পূর্বে এর শুরু ও ২৮ কোটি বছর পূর্বে এর সমাপ্তি ঘটে; অর্থাৎ 
এর স্থায়িত্ব ছিল প্রায় চার কোটি বছর। এর অবস্থান প্রাচীন 
কার্বোনিফেরাস (মিসিসিপিয়ান) ও পার্মিয়ানের মাঝামাঝি । 
ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় একই সময়ে গঠিত শিলাস্তর শেষ 
কার্বোনিফেরাস (001 ০876071160045) এবং পূর্বাঞ্চলে মধ্য ও 
শেষ কার্বোনিফেরাস নামে অভিহিত। 

পেনসিলভেনিয়ান সময়ে প্রাচীন বিষুবরেখা (08160048101) 
উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া হতে ক্যানাডার 
নিউফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত, ইউরোপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে পূর্বে 
ইউক্রেন অঞ্চল পর্যন্ত ও চীনের উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। ক্রান্তীয় অর্থাৎ প্রাচীন বিষুবরেখার ১৫*-২০* উত্তর ও দক্ষিণ 
অঞ্চল জুড়ে এ সময়টা ছিল ব্যাপক হারে কয়লা অবক্ষেপণের (০০৪! 
৫000580107) যুগ। এ যুগে কয়লার প্রাচুর্য ও বিস্তৃতি ছিল প্রচুর, যার 
অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক] 

পেনসিলভেনিয়ান সময়ে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার কাছাকাছি, 
বিশেষ করে মহীসোপানের প্রান্তসীমার কাছে কার্বোনেট সমৃদ্ধ তীরে, 
10719511019 10815 ও 0980195, কোরাল রীফে, ও প্রবাল স্তূপে এবং 
উপকূলীয় এলাকায় যেসব স্থানে অনিয়মিতভাবে ভূমির সঙ্কোচন 
প্রসারণ ঘটেছে সেখানে পেট্রোলিয়াম যথেষ্ট আটকা পড়ে যায় বা জমা 
হয়। এদের অধিকাংশই পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রেখেছে। 


যেই জি্াি্বকামজঙহএাকেরী 


পেনসিলভেনিয়ান সময়কালীন প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থা 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়, কারণ এ পিরিয়ডে 0০74৮/878 
ও 1,801858 নামের দুটি বিরাট ভূখণ্ডের সংযুক্তির ফলে 7৪7808 
নামের একটি অতিকায় বিশাল মহাদেশ (50061001111001/1) ত্রমশ 
গঠিত হয়। এর ফল গীড়ায় ব্যাপক 079£97), অর্থাৎ পর্বত-তৈরির 
সুদীর্ঘ উপাখ্যান, যা বিশাল পরিমাণ তলানি/পলি (95176770) 
সরবরাহ করার জন্য দায়ী, যার দ্বারা পেনসিলভেনিয়ানের অধিকাংশ 
শিলাস্তর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গঠিত হয়েছিল। 

উত্তমভাবে গঠিত বৃক্ষের বর্ষ-বলয়, কম বৈচিত্র্পূর্ণ উদ্ভিদ ও 
প্রাণী প্রজাতি এবং জমাকৃত তুষার তলানি (£1019] 06705115) 
এসবই নির্দেশ করে যে পেনসিলভেনিয়ান সময়ের তাপমাত্রা ও 
তুষারপাতের অবস্থা ক্রান্তীয় জলবায়ু এলাকার বাইরে মোটামুটিভাবে 
একই রকম ছিল। এই পিরিয়ডে জলবায়ুর তারতম্য ও উঠানামার 
জন্য 9017৫/৫718-এর হিমবাহের (81201215) মধ্যে স্বল্প সময়ের 
জন্য জমাকৃত পানির পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ হাস-বৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে 


'সাগরাঙ্ক বা সমুদ্রতলের (9৫ 19০1) যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর 


শক্ত উপরিভাগ (04301 18৩7) অস্থির ছিল এবং পর্যায়ক্রমে 
সাথুদ্রিক ও স্থলভূমির অবস্থা বিরাজ করত। 


[১6175518118] 


পেনসিলভেনিয়ান পিরিয়ডকেও মোটামুটিভাবে লাইকোপড, 
বীজযুক্ত ফার্ন ও উভচর প্রাণীদের যুগ বলা হয়। উত্তিদের মধ্যে 
[.6101009090010115, 08181771055, 1617)5, 599-661115 ও অন্যান্য 
আদিম স্বভাবের নগ্নুবীজী উদ্ভিদ (যেমন, 007081095) ইত্যাদি 
আধিপত্যবিস্তারকারী (0০97017901) ছিল। এ সময় জলাভূমির 
বনাঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে কয়লার গঠন ঘটে। দেখুন: 
[নুই.] 


081001)11010905 | 


8১০7)62507) পঞ্চভুজ পাচটি সরলরেখা বা বাহু দ্বারা 
বেষ্টিত কোনো সমতলের উপর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত পাচটি বিন্দু তথা 
শীর্ষবিনদু (5০101055) সংযোগকারী বহুভুজ। প্রাথমিক জ্যামিতিতে ধরে 
নেওয়া হয় যে বাহুগুলো পরস্পর ছেদ করে না। দেখুন: 
চ0155071 [নূ.হু,] 


7১৪7)(87061102 পেন্টামেরিডা আর্টিকুলেট 07010- 
7০৭১-এর একটি বর্গ। এদের গণগুলো সম্বন্ধে মধ্য ক্যাম্বিয়াম 


৪১৫ 
জাকাত িলালবাহআলাএমকিডাঅলামবগসএজানর বাবরি কাযবগল্ ওত রিসোকলারতমতা িুোযমাএজারীবসাদিৃকাখরাগদাএতাতেীিজাবিলাবাগদাএচনা 


সময়ের শিলা থেকে জানা যায়। এই প্রাণীগুলো ডেভোনিয়ান যুগে 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রা /510001908 (818010098)। 

শেষ সময়ের আগে এই বর্গে কেবল উপবর্গ 
হিরা এর সদস্যগুলো বর্তমান ছিল। সংখ্যার দিক 
দিয়ে কখনো বেশি না হলেও এগুলো ডেভোনিয়ান সময় পর্যস্ত 
উপস্থিত ছিল। আদি $১0001)11010705-গুলো এদের সম্ভাব্য 
আদিসূত্র 0170790981)-গুলো থেকে কিছু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, 
যদিও পৃম্ঠদেশীয় শক্ত মধ্য খাজ এদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত 
হয়। পরবর্তী ধরনগুলোর পৃষ্ঠটদেশীয় মধ্যভাজ বাকা এবং মধ্যবতী 
স্থান সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। স্পন্ডাইলিয়াম (92070110য7) নামক বিশিষ্ট 
অঙ্গটির উপস্থিতি এই বর্গকে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেছে। এই চামচ 
আকৃতির অঙ্গটি দত্তপাত (9০119) [)4০) এবং অঙ্কীয় মাংসপেশির 
আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এখানে 
07870111 ৮৪1৮৪-এর পরিবর্তন সাধিত হয়, বিশেষ করে সকেট 
এবং ভিত্তি সংস্করণ-সূত্রে সঠিকভাবে এমনটি হয়ে 
থাকে। এই আকৃতি সাধারণভাবে কপারটিকার মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
দেখুন: 9180119990৪; 07071051 [রে.র.] 


ঢ১০76951077)102 পেন্টাস্টোমিডা রক্তচোষক সন্ধিপদী 
প্রাণীর একটি শ্রেণি। এগুলো মেরুদন্তী প্রাণীর শ্বসন অঙ্গে পরজীবী যা 
অনেক সময় 1.17518001108 নামে চিহিতি হয়। এদেরকে জিহ্বা- 
কীটও (৫078০ 0171) বলা হয়! এর পরিণত অবস্থা ভার্মিফর্ম 
(৬০0) যাদের খাটো শিরঃবক্ষ (০01198101010185) এবং 
লম্বা, বলয়াকার (81717019065) উদর থাকে । এগুলো নলাকার অথবা 
চ্যাপ্টাও হতে পারে। 

এই শ্রেণিটি দুটি বঙ্গে বিভক্ত। যেমন, 0671)819)861108, 
তুলনামূলকভাবে একটি প্রাচীন. দল এবং বৈশিষ্ট্যময় 
চ019০6)1191108। প্রথম দলের লার্ভা ছয়-পা বিশিষ্ট এবং অন্যটি 
চার পা বিশিষ্ট | দেখতে মাইট-এর মতো এসব লার্ভার খাটো, মোটা 
পা সন্ধিপদী প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। এখানকার 
সন্ধিপদীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে (১) লার্ভার সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ, (২) 
দেহাবরণে শ্বসনছিদ্র বা স্টিগমাটা (9118যা)8), (৩) বৈশিষ্ট্যমণ্তিত 
জননঅঙ্গ, বিশেষ করে পুরুষ সদস্যের, এবং ৫৪) লার্ভা এবং নিম্ফ- 
এর খোলস বদল বা মল্টিং (70010178) উল্লেখযোগ্য । আজ পর্যন্ত 
এদের ৫০টির বেশি প্রজাতির বর্ণনা করা হয়েছে। 

আফ্কা ও প্রাচ্যে মানুষে এদের সংক্রমণ প্রায়ই ঘটে 
থাকে, যেখানে মানুষ দৈবচক্রে নিম্ফ-এর মধ্যপোষক হিসাবে কাজ 
করে। যকৃত এই সংক্রমণের সাধারণ স্থান এবং যথেষ্ট সংখ্যক 
লার্ভার উপস্থিতির কারণে অবস্থা গুরুতর এমনকি মৃত্যুও হতে 
পারে। দেখুন: 4১100190908) 091011810108617108) [১0:00900178- 
1109 | [রে.র.] 


[১৪7৫1910166 পেন্টল্যান্ডাইট আয়রন ও নিকেলের 
একটি সালফাইড ৷ এর রাসায়নিক গঠন (2০,1)958। মণিকটি 
সমমাত্র (০৮1০) সিস্টেমে কেলাসিত হয়। এটা সাধারণত পিরোটাইট 
মণিকের সঙ্গে সমবৃদ্িপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পেন্টল্যান্ডাইট 
নিকেলের একটি প্রধান আকরিক। মণিকটি সাধারণত সংহত এবং 
সুনির্দিষ্ট অষ্টতলীয় অসংসক্তি (01078) প্রদর্শন করে। মোহজ 


7১6১0 মরিচঃ গোল মরিচ; লালমরিচ 


আব (াএডরাীি্াবিাখএকাছিালবিসনাক চাক নিাবিদুাবকাজওচা 


স্কেলে কাঠিন্য ৩.৫ থেকে ৪ এবং আয়রন ও নিকেলের অনুপাতের 
উপর নির্ভর করে আপেক্ষিক গুরুত্বের মান ৪.৬ থেকে ৫ পর্যন্ত হয়ে 
থাকে। মণিকটিতে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকলে আপেক্ষিক 
গুরুত্বের মান বেড়ে যায়। মণিকটির দ্যুতি ধাতব এবং বর্ণ হলুদাভ 
ব্বোঞ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অল্প পরিমাণে পেন্টল্যান্ডাইট 
পাওয়া যায়। কিন্তু যে সব এলাকায় অধিক পরিমাণে থাকে সেসব 
স্থানে খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। দেখুন: 10611 [সি.হ.] 


চ১])196£ মরিচ; গোল মরিচঃ লালমরিচি দ্বিবীজ-পত্রী 
গুপ্তবীজী উত্ভিদের মধ্যে মরিচ নামে কয়েক প্রকার প্রজাতি আছে; 
তার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 9018815 বর্গের 
90180780986 গোত্রের 0০919510817 27777%511 ও 0১081256575 (16ণ 
7601, 001111, লালমরিচ, লংকা) এবং চ1678165 বর্গের 
61091809986 গোত্রের 71777718741 (01801 06001, গোলমরিচ) 
প্রজাতি। এসব প্রজাতির তীর ঝাঝালো সুণন্ধযুক্ত ফল ঝাল মসলা 
হিসাবে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে 
09175/047 প্রজাতিগুলো মধ্য আমেরিকার আদিবাসী । এরা গরম 
ঝতুর ফসল যার চাষ আদিকালে মেক্সিকোতে শুরু হয়েছিল। যদিও 
একে বর্ষজীবী ফসল হিসাবে জন্মানো হয়, গরম জলবায়ুতে এ 
গাছগুলো বহুবর্ষজীবীরূপে টিকে থাকতে পারে। এদের অনেক 
প্রকরণ রয়েছে। ফল দেখতে ছোট বা লম্বাটে অথবা টমাটোর মতো 
সবুজ চিলি। আবার কোনো কোনো প্রকরণ বাদামি, কালচে, হলুদ 
অথবা সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে । ফলগুলো সাধারণত গাছের ডালে 
ঝুলে থাকে; তবে কোনো কোনো প্রকরণে ফলগুলো উধর্বমুখী হয়। 
এদের ঝালের তীবুতার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। অনেকে মনে 
করেন 0 20727748170 041250675 দু'টি ভিন্ন প্রজাতি নয়, একই 
প্রজাতি। বর্তমানে লালমরিচ বিভিন্ন মহাদেশে ক্রান্তীয় ও 
উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর চাষ করা হয় এবং কোনো কোনো এলাকার 
লোকজন তাদের খাদ্যে প্রচুর ঝাল লালমরিচ ব্যবহারে অভ্যন্ত। এই 
দুই প্রজাতি ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে ০. 01111627756, 0. 
800001711৩0, 17%8509%5 প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকায় চাষ করা 
হয়। 
তীর ঝাঝালো ও ঝালহীন (3৮/6০1, 1101 [0017801710) মরিচ 
প্রকরণগুলো পরিপকৃ হলে, অথচ সবুজ থাকতেই গাছ থেকে আহরণ 
করা হয় এবং সালাদে অথবা তরিতরকারি খাদ্যে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করা হয়। ৮০1760110]. [317)9110-এর পাকা লাল ফল গাছ 
থেকে সংগ্রহ করে টিনজাত (০801118) করা হয় 0211051700 নামে 
অন্য এক মসলা আছে যা 18171810281) [9610067 বা 91150109 নামে 
পরিচিত। এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিরসবুজ বৃক্ষ £112716 
2/82/15-এর শুষ্ক সুগন্ধযুক্ত বেরি জাতীয় ফল)। পাকা 
শুকিয়ে গুঁড়া করা হয় যা লালমরিচের গুঁড়া বা 79111 
নামে পরিচিত। এই মরিচ পাকলে অধিকাংশ প্রকরণ লালবর্ণের হয়, 
তবে কিছু প্রকরণ কমলা বর্ণের এবং ল্যাটিন আমেরিকার বাদামি 
বর্ণের প্রকরণও সাধারণত দেখা যায়। খাদ্যপুষ্টির দিক দিয়ে পাকা 
লাল মরিচে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ কমলার চাইতে ৩ থেকে ৪ গুণ 
বেশি এবং ভিটামিন “এ” এরও উত্তম উৎস। 
গোলমরিচ বা কালোমরিচ ভারত-মালয়েশিয়া অঞ্চলের গাছ। 
বর্তমানে এশিয়ার দেশসহ অন্যান্য মহাদেশেও চাষ হয়ে থাকে। এর 


[১67096771011)6 পেপারমিন্ট ৪৯৩ 


লাগলাম আহাদ ওভার বিজানাকাগনগ ডাইনি হালা ফাযেরীিরাহবিসবলোহকাভারেরীতিয়ানাৃযাান 


কালো গোলাকৃতি ফল সুগন্ধযুক্ত মসলা হিসাবে খাবার তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। এর গাছ লতানো আরোহী ও বন্ুবর্ষজীবী। সাধারণত 
অনেকগুলো ফল (৩০টির মতো) গুচ্ছাকারে শাখার শীর্ষে ধরে। 
ফলগুলো প্রথমে সবুজ থাকে, পরে লাল ও পাকলে হলুদ বর্ণের 
হয়। লাল অবস্থাতেই ফলগুলো গাছ থেকে আহরণ করে সূর্যের 
আলোতে কোনো কিছুর উপর শুকানোর জন্য ছড়ানো হয়। তখনই 
ফলগুলো দ্রুত কালো বর্ণ ধারণ করে বলে বাণিজিকভাবে এদেরকে 
01801 76200 বলে। এই কালো গোলমরিচকে পানিতে কিছুদিন 
ভিজিয়ে রাখলে এর বাইরের শক্ত আবরণ নরম হয়, তখন পরিষ্কার 
করে ছাড়ানো হলে সাদা গোলমরিচ (%1016 09৫7) পাওয়া যায়। 
মসলা ছাড়াও গোলমরিচ নানা ওষুধেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
কলেরা, মাথাধরা, জ্বর ইত্যাদি অসুখেও গোলমরিচ কার্যকর 
গোলমরিচ ছাড়াও এর কাছাকছি এক প্রজাতি, /2/7৫7 
1978717)), যা 101 06067 বা পিপলমূল নামে পরিচিত, মসলা ও 
স্বাদবর্ধক (০9701671) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আমুর্বেদীয় 
ওষুধের জন্য এর ফল ব্যবহার করা হয়। দেখুন: %5০07010 ৪০1৫; 
৬112171) 55 690001098; চ0000101 [নুই.] 


[১০])]১6177117)$ পেপারমিন্ট দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের 1,81715193 বর্গের [.907120686 গোত্রের (পুদিনা ও তুলসী 
গোত্র) 7৫27172 পরি প্রজাতি ও তা থেকে প্রাপ্ত উদ্ধায়ী তেল 
পেপারমিন্ট নামে পরিচিত। পুদিনার মতো এই প্রজাতিকে এর উদ্বায়ী 
তেলের জন্য চাষ করা হয়। এই তেলের তীর সুদ্বাণ ও শীতল করা 
স্বাদের জন্য একে নানা দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, যেমন__ 
চুইংগাম, কেক, বিস্কুট জাতীয় খাবার, টুথপেস্ট, মুখের দুর্গন্ধনাশক 
দ্রব্য, বিভিন্ন ওষুধ ও পেটের অসুখের জন্য বিশেষ ধরনের ওষুধ 
তৈরিতে (০ঞ্রাা1811৬6 রূপে) পেপারমিন্টের ব্যবহার হয়ে থাকে। 
14. 717/114 একটি সংকর জাতের বন্ধ্যা প্রজাতি যার উৎপত্তি মনে 
করা হয় উর্বর 7. 51710210 প্রজাতির প্রাকৃতিকভাবে সংকরায়নের 
ফলে সৃষ্ট । [নু.ই.] 


[১1)917) পেপসিন _ প্রোটিন বিশ্রেষণকারী একটি এনজাইম। 
এটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীস্প এবং মাছের পাচক রসে পাওয়া 
যায়। এ এনজাইমটি পেপসিনোজেন (নিক্ক্রিয় পেপসিন) নামক 
একটি প্রাকযৌগ থেকে উৎপন্ন হয়, যা পাকস্থলীর শ্রেম্মাস্তরে পাওয়া 
যায়। পেপসিনোজেন পাকস্থলীতে স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান 
হাইডোক্লোরিক আযাসিড দ্বারা পেপসিনে রূপান্তরিত হয় বা 
স্বঅনুঘটন (88109121515) দ্বারা পেপসিন নিজেই পেপসিনো- 
জেনকে রা করে। দেখুন: 60251091 

পেপসিন সাদা বা হলদে সাদা অনিয়তাকার বা উজ্জ্বল স্বচ্ছ 
আশের ন্যায় পদার্থ। এটি পানিতে দ্রাব্য, কিন্তু আালকোহলে অদ্রাব্য। 
এনজাইমটি পাকস্থলীর আযাসিডীয় পি এইচ ১-২.৫) অবস্থায় 
অনুকূল পরিবেশে কাজ করে। এটি প্রোটিনকে ভেঙ্গে বিভিন্ন 
আকৃতির পেপটোন তৈরি করে। 

বাণিজ্যিকভাবে পেপসিনকে সদ্য কাটা খাসি করা শৃকরের 
পাকস্থলীর গ্রস্থিময় স্তর.থেকে নিক্ষাশিত করা হয়। এটি দম্বল 
(090191) নামক অশোধিত বস্তুবিশেষের অংশ। এ দম্বল পনির 
প্রস্তুত করার জন্য দুধকে দই-এ পরিণত করার কাজে ব্যবহার করা 
হয়। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করতে পেপসিন ব্যবহার করা 


পাহোইীিসেনপুকোম সোএররীকিলকারজআওজতেরী 


হয়: খাদ্যে ভালোভাবে মিশানোর জন্য সয়াপ্রোটিন ও জিলাটিনকে 
রূপান্তর করা; দুগ্ধজাত নয় এমন শ্ন্যাকসে ব্যবহারের জন্য উত্ভিজ্ঞ 
প্রোটিনকে রাপান্তর করা; পূর্বে রান্না করা 0১.০০০০%6৭) শস্যদানা 
জাতীয় খাদ্যকে তাৎক্ষণিক গরম খাবারে পরিণত করা; খাদ্য ও 
পানীয়তে রুচিকর গন্ধ প্রদানের জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রাণী 
ও উদ্ভিদজাত প্রোটিনকে পানি বিযুক্তকরণ দ্বারা উৎপন্ন বস্ত তৈরি 
করা। পেপসিন ওষুধেও ব্যবহার করা হয়। [সিহ.] 


চ১61১610 11067 পাকস্থলীর ঘা; পেপটিক আলসার 
পরিপাকনালির যে অংশ ত্যাসিড -পেপসিনের সংস্পর্শে আসে তার 
ঝিল্লি পর্দায় কোনো ক্ষত বা ঘা পেপটিক আলসার নামে পরিচিত। এ 
ধরনের ঘা সাধারণত ঝিল্লির নিচের পেশিস্তর (70150118115 
[1100958) ভেদ করে যায়। যে সকল ক্ষত পেশিস্তর ভেদ করে না, 
তা ঝিল্লিপর্দার ক্ষয় (885070 679$1017) নামে পরিচিত। 
ডিওডেনামের প্রথম অংশ এবং পেপটিক আলসার 
সবচেয়ে বেশি হয়। তবে খাদ্যনালির নিচের অংশে, জেজুনামের 
প্রথম অংশে দা অপারেশনের পরে) এবং 
মেকেলের ভি (45010515 01911100101) এ রকম ঘা 
হতে পারে। 

বাংলাদেশে পেপটিক আলসার রোগের প্রকোপ খুবই বেশি। 
পনেরো বছর কিৎবা তার চেয়ে বেশি বয়সী লোকদের শতকরা ১২ 
জন ডিওডেনাল আলসার এবং ৩.৫% গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগে 
ভূগছে। মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের পেপটিক আলসার বেশি হয়। 
উন্নত দেশগুলোতে বিশ শতকের শুরুর দিকে ডিওডেনাল 
আলসারের চেয়ে গ্যা্ট্িক আলসারের প্রকোপ বেশি ছিল। কিন্তু 
এখন বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও ডিওড়েনাল আলসারের 
প্রকোপই তুলনামূলকভাবে বেশি। 

পেপটিক আলসার কেন হয় তা সঠিক জানা যায় নি। অনেকে 
এ রোগের সঙ্গে বংশগতির একটি সম্পর্ক পেয়েছেন। পেপটিক 
আলসারের রোগীর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এ রোগের 
প্রকোপ বেশি। যাদের রক্তের গ্রুপ “ও (8199 £০০ 0) তাদের এ 
রোগ বেশি হয়। আযাসপিরিন জাতীয় ব্যথার ওষুধ খেলে অনেক 
ক্ষেত্রে (৩০7) গ্যাস্ট্রিক আলসার, হয়। এ ছাড়া স্টেরয়েড জাতীয় 
ওষুধের কারণেও এ রকম হতে পারে। ধূমপায়ীদের পেপটিক 
আলসার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। শুধু তাই নয়, ধূমপান করলে পেপটিক 
আলসার সারতে অনেক দেরি হয়। পেপটিক আলসারের কারণ 
হিসাবে কোনো খাদ্য কিংবা মানসিক অবস্থার বিশেষ কোনো সম্পর্ক 
প্রমাণিত হয় নি। 


তবে পেপটিক আলসারের কারণ হিসাবে আজকাল 
172110912016117)19)7 নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ামকে মূলত 
দায়ী করা হচ্ছে। এটা শুধু পেপটিক আলসারই সৃষ্টি করে তাই নয়, 
এরা পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যও দায়ী। পেপটিক আলসারের 
কারণ হিসাবে এই ব্যাকটেরিয়ামকে শনাক্ত করার পর অনেকেই 
এটাকে একটি সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেন এবং 
এ নিয়ে বেশ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কারণ পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ 
মানুষের পাকস্থলীতেই এ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে ৯০ 
ভাগ লোকের পাকস্থলীতে হেলিকোব্যাকটার সংক্রমণ রয়েছে। 
বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সীদের ৮০/ এবং বয়ন্কদের ৯০% এই 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত। 


৪১৭ 


আলাও সনে রবিযাধা লতা ঠাজোিললৃকোকতনচেইভিকানল হজ 


পেপটিক আলসার রোগ হলে সাধারণত উপরের পেটে ব্যথা 
হয়। এই ব্যথার সঙ্গে খাদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আহার করলে 
কিংবা ত্যান্টাসিড বড়ি চুষলে ডিওডেনাল আলসারের ব্যথা কমে 
যায়। তবে গ্যাস্টিক আলসারের ব্যথা সাধারণত আহারের পরে বেড়ে 
যায়। অনেক ডিওডেনাল আলসারের রোগীর ভোরের দিকে তীৰ্‌ 
পেটব্যথার কারণে ঘুম ভেঙে যায়। পেটে ব্যথা ছাড়া অনেকের বমি 
বমি ভাব, বমি কিংবা ক্ষুধামন্দা থাকে। কেউ কেউ পেপটিক 
আলসারের ক্ষত থাকা সত্বেও এর কোনো লক্ষণ-উপসর্গ একেবারেই 
টের পায় না। 

আপাতদৃষ্টিতে পেপটিক আলসার একটি সাধারণ রোগ হলেও 
এর জটিলতা অত্যন্ত গুরুতর, যেমন : (১) পেপটিক আলসারের 
ফলে পাকস্থলীর রক্তনালি ফুটো হয়ে মারাত্মক রক্তবমি ও কালো 
পায়খানা হতে পারে, (২) পাকস্থলী ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং 
(৩) উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে দীর্ঘমেয়াদে পাকস্থলীর পাইলোরাস 
কিংবা ডিওডেনামের শুরুর অংশ সরু হয়ে খাদ্য যাওয়ার পথ 
একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে যা পাইলোরিক স্টেনোসিস 
(0%10110 506170515) নামে পরিচিত। 

পেপটিক আলসার চিকিৎসার লক্ষ্য মূলত তিনটি : (১) রোগের 
লক্ষণ উপসর্গের উপশম করা, (২) পাকস্থলী কিংবা ডিওডেনামের 
ক্ষত নিরাময় করা, এবং (৩) পুনরায় পেপটিক আলসার হওয়া এবং 
এর জটিলতা প্রতিরোধ করা। 

77. 771০) দ্বারা সংঘটিত পেপটিক আলসারের চিকিৎসার জন্য 
বিভিন্ন রকম আ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। [সা.এ.] 


[১৪])1106 পেপটাইভ দুই বা ততোধিক আ্যামিনো আযাসিড 
সমযোজী বন্ধনের দ্বারা যুক্ত হয়ে সৃষ্ট যৌগ। একটি আামিনো 
আযাসিডের আযামিনো গ্রুপ এবং অন্য একটি আযামিনো আাসিডের 
কার্বক্সিল গ্রুপের মধ্যে মিথক্ক্িয়ার ফলে একটি বন্ধন তৈরি হয় এবং 
বন্ধন সৃষ্টির ফলে এক অণু পানি অপসারিত হয়। পানির 
অপসারণকে ঘনীকরণ (০9706758197) এবং কার্বন-_নাইট্রোজেনের 
মধ্যে সৃষ্ট সমযোজী বন্ধনকে পেপটাইড বন্ধন বলা হয় চিত্র দেখুন)। 


ন্‌ ঢং 0 
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মুক্ত আমিনো ডাইপেপটাইড মুক্ত কার্বক্সিল 
গ্রুপ বন্ধন গ্্প 


চিত্র ১ : দুটি আযামিনো আযাসিডের সংযোগ দ্বারা সৃষ্ট ডাইপেপটাইড 


বাএবিবি৩-__€৩ 


০1797077896 পারত্রোমেট 


আযমিনো আযাসিড দ্বারা উৎপন্ন যৌগকে ডাইপেপটাইড বলে। 
এ ডাইপেপটাইডের একপ্রান্তে একটি মুক্ত আযামিনো গ্রুপ এবং অপর 
প্রান্তে একটি কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে চিত্র-১ দেখুন)। এ মুক্ত গ্রুপের 
মাধ্যমে ডাইপেপটাইড অন্যান্য আযামিনো আাসিডের সঙ্গে যুক্ত হতে 
পারে। এভাবে তিনটি আযামিনো আ্যাসিড দ্বারা সৃষ্ট পেপটাইডকে 
ট্রাইপেপটাইড বা চারটি আযামিনো আাসিড দ্বারা সৃষ্ট পেপটাইডকে 
টেট্রাপেপটাইড বলা হয়। এভাব অনেক আযামিনো আযাসিড যুক্ত 
হয়ে পলিপেপটাইড তৈরি করে চিত্র -২ দেখুন)। 
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চিত্র ২ :* চিহ্ন দ্বারা পেপটাইড বন্ধন নির্দেশ করা হলো। পলিপেপটাইডের 
অংশবিশেষ, যেখানে তিনটি আযামিনো আ্যাসিডের সংযোগ দেখানো হলো। 
দুই প্রান্তে ভাঙা রেখা দ্বারা আরো আযামিনো আাসিড সংযোগের স্থান 
দেখানো হলো। 


প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক আযামিনো আযাসিড দিয়ে গঠিত 
পলিগেপটাইডকে সাধারণত প্রোটিন হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। 
তবে ইনসুলিনে চল্লিশটি আামিনো আযাসিড থাকে। প্রাণীর 
কোষকলাতে প্লুটাথায়োন নামক পেপটাইডই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে পাওয়া যায়। অক্সিটাসিন (৮), ভ্যাসোপ্রেসিন (৮), গ্রুকেগন 
(২৯), এবং আ্যাডেনোকরটিকোট্রোপিক (৩৯) হরমোন হলো 
পলিপেপটাইড, যাদের গঠন বের করা হয়েছে। প্রতিটি হরমোনের 
পাশে বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা দ্বারা এদের গঠনে বিদ্যমান আযামিনো 
আযাসিডের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। 

পেপটাইড বা প্রোটিনের জৈব সংশ্রেষণের প্রতিটি ধাপে একটি 
বিশেষ এনজাইম বা এনজাইম কমপ্রেক্স জৈব সাংশ্লেষিক গতিপথে 
একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে প্রতিটি বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তৎসত্ব্বও 
একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যদিও প্রোটিনের জৈব সংশ্রেষণ কোষীয় 
উপাদান রাইবোজমের উপর বার্তাবাহী আরএনএ (70955017661 
[৭/,) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবুও পেপটাইডের জৈব সংশ্রেষণে 
বার্তাবাহী আর এন এ বা রাইবোজমের প্রয়োজন হয় না। দেখুন: 
4১010080105) 61916110) 8190170001910 ৪০010 (1২4১); 
[২1095077651 ঢসিহ.] 


[১০791078919 পারকব্রোমেট পারবোমেট আয়ন, 
1041 পারবোমেটগুলো পারক্লোরেট ও মেটা পারআয়োডেটের 
মতো চত্ত্তলকীয় (61819৫181)| পারব্বোমিক আাসিড খুব 
শক্তিশালী আযাসিড। এর পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম এবং সিজিয়াম লবণ 
তুলনামূলকভাবে পানিতে অল্প দ্রবণীয়। ক্ষারকীয় পারবোমেটগুলোর 
জলীয় দ্রবণ সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী, কিন্তু পারব্বোমিক. আযাসিড 614 মাত্রা 
পর্যন্ত স্থায়ী। সাধারণ অবস্থায় পারব্রোমেটগুলো নিক্ষিয় জারক। এরা 
সমস্ত অক্সি-হ্যালোজেন যৌগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিক্কিয়। দেখুন: 
চ57০01191816 | [ম.আ.হা.] 


1৯67061)6197॥ অনুধাবন; উপলব্ধি 


৪১৮ 


ইং ছল চা কা টাও টীকা কাকা িপাাএকসী তালাক রতি 
জাবির 


[১০7০61)6101) অনুধাবনঃ উপলব্ধি শরীরের অনুভূতি- 
গ্রাহক ইন্দ্রিয়মূহ বস্তু কিংবা ঘটনা দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার ফলে 
ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে উপলবি (06106100107) 
বলে। এ সকল উদ্দীপনা বিশেষ ধরনের গ্রাহক কোষের সাহায্যে 
স্্ায়বিক বার্তায় রূপান্তরিত হয় এবং কেন্দ্রীয় স্রাযুতন্ত্রে তা পৌছে 
প্রক্রিয়াজাত হয়। সম্ভবত কেন্দ্রীয় ম্ামুতন্তে প্রক্রিয়াজাত হলেই 
উপলবি। করা সম্ভবপর হয়। কারণ অনেক সময় বাইরের উদ্দীপনা 
ব্যতীত অনেক অভিজ্ঞতা অনুধাবন করা সম্ভব হয়। যেমন-স্বপ্রে 
বিভিন্ন অনুভূতি অনুধাবন করা। 

বর্তমান মনস্তত্বে শুধু ইন্দ্িয়ানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ না 
করে কোনো বস্তব কিংবা ঘটনা অনুধাবন করার প্রক্রিয়া কৌশলের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ দুই ক্ষেত্রে তেমন কোনো 
নির্ধারিত পার্থক্য না. থাকলেও ইন্দরিয়ানুভূতি প্রান্তিক বার্তাগ্রাহক 
ব্যবস্থা দ্বারা সম্পন্ন হয় আর উপলব্ধি মস্তিষ্কের একটি উচ্চস্তরের 
্রত্রিয়া। 

কোনো বস্তু কিংবা ঘটনার অনুধাবন শুধু দর্শনেন্দিয় দ্বারা সম্পন্ন 
হয় না, অন্যান্য ইন্দ্িয়ও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, 
যেমন_ত্বক থেকে স্পর্শানুভৃতি, অস্থিসন্ধি থেকে শূন্যে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের তুলনামূলক অবস্থানের অনুভূতি, ইত্যাদি। শরীরের 
অবস্থানের অনুভূতি বিশেষত কেউ স্থির অবস্থায় আছে, নাকি চলক্ত 
অবস্থায় আছে তার অনুভূতি অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার অঙ্গ থেকেও 
মস্তিষ্কে যায়। শ্রবণানুভূতি শব্দের উৎসের অবস্থান এবং শব্দের 
প্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা দেয়। স্বাদ, গন্ধ, ব্যথা এবং উষ্ণতার 
অনুভূতি বিশেষ গুণ নির্দেশক হলেও তা দর্শন, শ্ববণ কিংবা 
স্পর্শানুভূতির মতো অনুধাবন সহায়ক নয়। 

মোটের উপর কোনো বস্তু উপলব্টি করতে হলে তা এমন 
হতে হবে যেন দূরত্ব, কৌণিক অবস্থান কিংবা দর্শকের নড়াচড়ার 
জন্য ব্যাহত না হয়। যেমন--কোনো বস্তর আকার সম্পর্কে 
যখন অনুধাবন করা হয় তখন তা কাছে কিংবা দূরে (অবশ্য অতি 
দূরে থাকলে অন্য কথা) যেখানেই থাকুক না কেন একই রকম 
মনে হয়। একটি বৃত্তাকার বস্তকে যেদিক থেকেই দেখা হোক না 
কেন, সেটাকে বত্তাকার হিসাবে অনুধাবন করতে তেমন অসুবিধা 
হয় না। 

উপলব্ধি করার ক্ষমতা কি জন্মগত, নাকি অতীত অভিজ্ঞতা 
দ্বারা নির্ধারিত, এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন 
বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করার ক্ষমতা জন্মগতভাবে অর্জিত হয় 
এবং স্ায়ুতন্ত্র পরিণত হলেই অনুধাবন সক্ষমতা জন্মায়। আর 
অনেকে মনে করেন, অনুধাবন ক্ষমতা এক প্রকার শিক্ষা প্রক্রিয়ার 
ফল। বহু বছর যাবৎ এ সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা হলেও এ বিতর্কের 
অবসান হয় নি। বর্তমানে মনে করা হয় কতকগুলো বিষয় অনুধাবন 
করার ক্ষমতা জন্মগতভ্যাব অর্জিত; আর কতকগুলো ক্ষেত্রে অতীত 
অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা অনুধাবনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। দেখুন: 01000016811; 21001190600017 16710612001 
3810585) 1108011, 176811075 (010117911)) 99175801017) ৬15107) 


00856]501% 09106001010: 11016111501706। [সা.এ.] 


চ১০7০171775 101705 তরুবিহঙ্গ বর্গ 245590070065- 
এর পাখিদের একটি দল। এ দলে প্রায় ৫৩০০টি প্রজাতির পাখি 


রয়েছে। এই সংখ্যা জীবিত পাখি প্রজাতি সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এই 
বর্গের দুটি প্রধান বিভাগ 05০1795 এবং ১0০95০11793 | 

এদের পা লিপ্তপদী ধরনের নয় এবং এতে চারটি 
রয়েছে। প্রথম অঙ্গুলি বা হ্যালাক্স (1811) পিছনের দিকে 
ঘুরানো। এর ফলে পাখি গাছের শাখা বা ছোট ডাল শক্তভাবে ধরতে 
ও দীড়িয়ে থাকতে পারে। সাইরিক্স ($/17)-এর প্রতিধবনি 
প্রকোন্টের কতকগুলো ঝিল্লি রয়েছে যা পেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এদের ঠোটের ভিন্নতা খাদ্যদ্রব্য (যেমন, বীজ, কীটপতঙ্গ, ফুলের 
নির্যাস বা শিকার) গ্রহণের প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে গঠিত 'হতে 
দেখা যায়। 

কীটপতঙ্গভোজী প্রজাতিগুলো স্বভাবত এদের বসবাসের 
উচ্চতর সীমানায় শাবক জন্মদান করে। এগুলো এই বর্গের অন্যান্য 
সদস্যের চেয়ে বেশি দূরত্ব প্রদক্ষিণ করতে পারে। কতকগুলো 
প্রজাতি আবার একেবারেই স্থানান্তরিত হয় না। এ দলের কিছু 
প্রজাতি বৃক্ষহীন মরুভূমি বা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। 
অন্যদিকে কিছু প্রজাতিকে আবার আবাদি এলাকা যেমন, বাগান বা 
খামার এলাকায় বাস করতে দেখা যায়। 

এই বর্গের সদস্যগুলো কেবল মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র 
বিরাজমান। এগুলোর প্রজনন আচরণ, বাসা তৈরির স্থান, ডিমের 

€খ্যা এবং বাসার ধরন বৈচিত্রপূর্ণ। 

সাবওসিনস (98950178$) : এই প্রাটীন দল উপবর্ 
চ015191001,1512711, এবং ৯16701785-তে বিভক্ত। উপবর্গ 
চ0118171-এর একমাত্র গোত্র 807919177108-তে বুডবিলগুলো 
(91950115) রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এশিয়ার নিজস্ব লম্বা 

রূডবিল (15777507755 221/0%5126); সবুজ বোর্নিও_ 

এর ব্ুডবিল (02151971572 ১1475) এবং ফিলিপাইন- 
এর ঝুটিওয়ালা বৃডবিল (75%/122%5 51267) -এর নাম করা 
যায়। উপবর্গ 7781)71-এর গোত্র 799710190019711086- তে 
উডক্রিপার্স ড/০০০:56675), ওয়েজবিল (৬/০৫৪০1115) এবং 
উডহিউয়ার (৬/০০৫৪%/৩73) গুলো অন্তর্ভৃক্ত। এগুলো মেক্সিকো 
থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যস্ত বিস্তৃত। একই বিস্তৃতির মধ্যে 
উপবর্ 9181001-তে গোত্র 2010811108০-এর ওভেনবার্ডগুলো 
(0০1101105) রয়েছে। উপবর্গ 1/181101-এর গোত্র £01])108- 
111496-এর মধ্যে ছোট্ট পিপড়া পাখিগুলো (87051005) মধ্য এবং 
দক্ষিণ আমেরিকায় সীমাবদ্ধ 

ফ্লাইক্যাচারের (51০৪1০1075) ৪০০টি প্রজাতির পাখিদের 
দুটি গোত্রে ভাগ করা হয়েছে। গোত্র 1495০1081148০-তে পূর্ব 
গোলার্ধের ফ্লাইক্যাচার বা ফ্যানটেইলগুলো (70115) রয়েছে। 
অন্যদিকে 7:7871108০-তে শক্তিশালী ফ্লাইক্যাচারগুলো অন্তর্ভৃক্ত। 
পরের পাখিদলের বিস্তৃতি আমেরিকায় সীমাবদ্ধ। উত্তর ও মধ্য 
আমেরিকার গোত্র £128018-এর ম্যানাকিনস্গুলো (1807871115) 
এদের দীর্ঘ পূর্বরাগ আচরণের (০০9814511 06178%19) জন্য 
সুপরিচিত। 

ছোট উপবর্গ ১19707৪৩-তে কেবল চারটি প্রজাতির অস্ট্রেলীয় 
পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি $০0ট110$ 
(51010700109) প্রজাতি রয়েছে। রি 

ওসিনস্‌ (05017,85) : এই বড় উপবর্গের ৪০টি গোত্রের 
পাখিকে সাধারণভাবে গানের পাখি ($078017) বলা হয়। এদের 


৪৯৯ 


বদলা যাীবিযামল লা লোরককেতিআানলিকোমজনয কেরাত 


সাধারণ আমেরিকান প্রজাতিগুলোর মধ্যে চাতক (180), আবাবিল 
(5%/81105). রেনস্‌ (৯/1675), মার্টিনস্‌ (ঢ1810005), ওয়াক্সউইংগস্‌ 
(৬৮/৪১/1065), কাক (010৬/5), গায়কী পাখি (/৫9105), থাসেস 
(01185165). ফিনচেস (61195), ভাইরিয়োস (৬1৩০5), কালোপাখি 
(01901 01145), চড়ুই পাখি (508179/$) রয়েছে। দেখুন: 
18556111071105 | [রে.র.] 


[৮০7:০]1101266 পারক্লোরেট " ক্লোরিনের 7+ জারণ সংখ্যা 
বিশিষ্ট যৌগ। পারক্লোরিক আাসিডের (70104) জাতক | 
পারক্লোরেটগুলো ক্লোরেট, ক্লোরাইট, বা হাইপোক্লোরাইটের চেয়ে 
অধিক স্থায়ী, কিন্তু খুব ভাল জারক। পারক্লোরেটগুলো তাপ 
বিযোজিত হয়ে ক্লোরাইড (01-) ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। 
পারক্লোরেটগুলোর ভাল জারণ গুণ থাকায় এগুলো বিস্ফোরক 
দ্রব্য হিসাবে এবং গবেষণাগারে জারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: 01019111797 17%0001190109; 09810121708 29100; 
60107011916 | [ম.আ.হা.] 


চ১৪7০80017795 পার্সিফর্মিপ সাধারণ কীটাদগুযুক্ত মাছ 
(5011১-18%60 051) | এগুলো শ্রেণিবিন্যাসগতভাবে /১০৪])- 
[17010127 এবং তা 76100170101) নামেও পরিচিত। এটি মেরুদপ্তী 
প্রাণী বর্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় । এখানে ৭৫০০ টি প্রজাতি রয়েছে যা 
সমগ্ৰ মাছ প্রজাতি সংখ্যার শতকরা ৪১ ভাগ । চ৩101001771০5-এর 
মধ্যে নানা ধরন ও প্রকারের ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত 
76101071০5-গুলোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখনা-কাটা রয়েছে। শ্রোণি 
পাখনা যদি থাকে তবে তা বক্ষীয় বা শ্ত্রীবা অবস্থানে থাকে। 
বস্তিকোটর সাধারণত ক্লাইথাতে (01610778) সংযুক্ত কিংবা তা 
লিগামেন্ট (18819715)-এ যুক্ত থাকে। শ্রোণি-পাখনাতে কাটা এবং 
৫টি নরম শাখা থাকে যা কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। বক্ষ-পাখনার গোড়া 
মোটামুটিভাবে খাড়া এবং সাধারণত পাশের দিকটা উঠানো থাকে। 
এদের পটকা নালিবিহীন এবং আঁশ টিনয়েড (0157919) ধরনের 
অথবা অনুপস্থিত, বা নানাভাবে পরিবর্তিত। এদের পুচ্ছ-পাখনায় 
১৭টি রশি থাকে (এরমধ্যে ১৫টি বিভক্ত)। অনেক ক্ষেত্রে এ সংখ্যা 
কমও হতে পারে। 

পার্সিফর্ম মাছ সামুদ্রিক মেদ প্রাণীদল হিসাবে প্রাধান্য 
বিস্তার লাভ করেছে এবং তা পুরো সিনোজোয়িক সময়কাল ধরে 
বিরাজমান ছিল। এই মৎসদল ক্রিটেশীয় যুগের উপরের দিকে 
প্রথম উদ্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা দ্রুত নানামুখী অভিযোজনে 
যায়। এদের বেশির ভাগের মূল আকৃতির ধরন এবং প্রধান 
701:0100ো।৮ এর শাখাগুলো যেমন, ঢ10191017900100070165 এবং 
150890017016017165-গুলো ইয়োসিন যুগে বিরাজমান ছিল। 
1০10110017705-এর কতকগ্ডলো গোত্র স্বাদু পানিতে বিশেষভাবে 
সফলতা লাভ করেছিল। অন্য গোত্রগুলো কার্যকরভাবে গভীর 
সাগরজলে বসবাস করতে অভিযোজিত হয়েছিল। এছাড়া 
অন্যান্যগুলো পেলাজিক অবস্থানে বসবাস করার বিশিষ্টতা 
অর্জন করেছে। সাগর সৈকত, উপকূল এলাকা, প্রবাল দ্বীপ, উপহ্দ 
(88005) এবং আন্তঃজোয়ার-ভাটা অঞ্চলের সর্বক্ষেত্রে পার্সিফমীয় 
সদস্যগুলো চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেছে। এ দলের মাছগুলোর 
কার্যকর অভিযোজ্ক্ুনর যথেষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: 
001700101811: 05161010075 1 [রে.র.] 


[১67০0196107 501] ৮2667 
[১61:০0126101)) 501] ৮/৪(6]" মৃত্তিকা পানির 
অনু্্বণ পানি দ্বারা সম্পৃক্ত বা প্রায় সম্পৃক্ত মৃত্তিকা থেকে 


মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে পানির নিমুমুখী প্রবাহ। মৃত্তিকার পানি ধারণ 
ক্ষমতার চেয়ে অধিক পরিমাণের পানি (বৃষ্টি বা সেচ) যখন মৃত্তিকাতে 
প্রবেশ করে তখন অনুস্্বণ দ্বারা পানির অপচয় ঘটে। অনুস্রবণ 
দ্বারা পানির অপচয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বৎসরব্যাপী বিস্তারণ 
(0150108001), মৃত্তিকা থেকে পানির প্ষ্ঠপ্রবাহ দ্বারা অপসারণ, 
বাঙ্সীভবন, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য ও শস্যের প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত 
হয়। 

মৃত্তিকাতে পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ (90018060 009৮) হলো 
অভিকর্ষ বলের টানে পানির প্রবাহ। মৃত্তিকাতে পানি অনুপ্রবেশের 
(7011097) সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকাপৃষ্ঠের উপর 
বৃষ্টিপাত বা সেচ দেওয়ার পর পানিপ্রবাহের কারণে মৃত্তিকা পরিলেখ 
যখন সিক্ত হয়ে উঠে তখন এ ভেজা মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে প্রবহমান 
অধিক পানির চলনকে পানির অনুসরণ বলা হয়। অনুস্রাবিত হওয়া 
পানি মৃত্তিকা ও অন্তঃস্তর দিয়ে চলাচলের সময় পুষ্টি উপাদান ও 
অন্যান্য দ্রবীভূত লবণ মৃত্তিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে 
(£70070%/8102) পৌছায়। 

মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে পানির অনুস্রবণ মৃত্তিকারন্ধ্ের প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করে। যেসব মৃত্তিকায় স্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন রন্ধ থাকে 
সেসব মৃত্িকায় অনুস্বণ বেশি হয়। রন্ধা পরিসরের আকার বা 
পরিমাণ কোনো কারণে হাস পেলে অনুস্রবণের হার কমে যায়। 
বিভিন্ন কারণে রন্ধ পরিসর হাস পেতে পারে, যেমন-_সৃত্তিকার 
সংযুতি ভেঙ্গে যাওয়া, মৃত্তিকার কণা দ্বারা রন্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়া, 
অন্তঃমৃত্তিকার গভীরে ঘনসম্নিবিষ্ট স্তরে পানি পৌছানোর পর 
পানি চলনের গতি হাস পাওয়া এবং মৃত্তিকাতে প্যান (987) সৃষ্টি 
হওয়া। 

অনুস্বাবিত পানির সঙ্গে পুষ্টি উপাদানের অপসারণ 
সংক্রান্ত নিয়ামক ও মৃত্তিকার উপাদানের সঙ্গে পুষ্টি মৌলের মিথক্্িয়া 
দ্বারা নিণীতি হয়। যে সকল এলাকায় পানির অনুস্গবণ বেশি হয় সেসব 
এলাকায় চুয়ানো পানির সঙ্গে পুষ্টি উপাদানের অপসারণও অধিক 
হয়ে থাকে। এ ধরনের ঘটনা আর্্র জলবায়ু অঞ্চল ও যেসব এলাকায় 
অধিক পরিমাণে সেচ দেওয়া হয় সেসব এলাকায় বেশি হয়। 
সেচবিহীন অবশুষ্ষ (561718110) অঞ্চলে অনুস্ববণ কম হওয়ার 
কারণে পুষ্টি উপাদানের অপচয়ও কম হয়। অব-আর্্র (5০170101) 
অঞ্চলে পুষ্টি উপাদানের অপচয় ঘটে, তবে এর পরিমাণ আর্দ্র 
অঞ্চলের চেয়ে কম হয়। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সব এলাকাতেই 
বৃদ্ধিশীল শস্য পুষ্টি উপাদানের অপসারণ হাস করে। 

অনুস্রাবিত পানির সঙ্গে পুষ্টি উপাদান অপসারণের উপর মৃত্তিকা 
বৈশিষ্ট্যের সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। বেলে মৃত্তিকার অধিক অনুস্রবণ 
হার ও পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে এটেল 
সমৃদ্ধ মৃত্তিকার চেয়ে অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদানের অপচয় ঘটে। 
আয়রন ও আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সংবলিত মিহি গ্রথনের মৃত্তিকাতে 
দ্রবণীয় ফসফরাস রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যৃত্বিকাতে নিশ্চল হয়ে 
যায়। ফলে ফসফরাসের অপচয় হ্থাস পায়। সালফেট এবং কখনো 
কখনো অল্প পরিমাণের নাইট্রেট আয়রন ও আ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাস 
অক্সাইডের সঙ্গে খণাত্রক আয়ন বিনিময় বিক্রিয়া করে। ফলে যেসব 
অন্তঃমৃত্তিকাতে (লাল মৃত্তিকা) অধিক পরিমাণে আয়রন অক্সাইড 


[১6700799110 7765 পারকোপসিফরমিস 


আলগা বিজ ামবাএজাযেসীবিরলবিশকাধআাগার চাকর বিজানবিপৃতোদমংলা াতেফজালবলুতোমৎ 


থাকে সেসব মৃত্তিকা থেকে সালফেট ও নাইট্রেট কম পরিমাণে 
অপসারিত হয়। 

মৃত্তিকা থেকে ধনাত্বক আয়নের অপসারণ ঘৃত্তিকার ধনাত্মক 
আয়ন বিনিময় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যেসব মৃত্তিকার ধনাত্মক 
আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশি সেসব মৃত্তিকা থেকে ধনাত্মক আয়নের 
অপসারণ কম ঘটে। অনুসাবিত পানির সঙ্গে পরিশোধিত (বিনিময়- 
যোগ্য) ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের বেশ 
কিছু পরিমাণ নিচে নেমে যায়। যে কোনো উৎস থেকেই কার্বনিক 
আযাসিড উৎপন্ন হোক না কেন তা থেকে বিয়োজিত আ্যাসিডীয় 
হাইড্রোজেন) আয়ন বা অন্যান্য আযাসিড থেকে সৃষ্ট হাইড্রোজেন 
প্রতিস্থাপিত করে মৃত্তিকা দ্রবণে স্থানান্তরিত করে। মৃত্তিকা দ্রবণে 
বিদ্যমান এসব আয়ন অনুস্রাবিত পানির সঙ্গে অপসারিত হওয়ার 
কারণে আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকা ধীরে ধীরে আ্যাসিভীয় হয়ে উঠে। 

মৃত্তিকার খণাত্বক আয়ন ধরে রাখার ক্ষমতার চেয়ে ধনাত্মক 
আয়ন ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ার কারণে খণাত্মক 
আয়নের অপসারণ বেশি ঘটে। এ কারণে 0-, বি03 ও 904%- 


আয়নগুলি বেশি পরিমাণে অনুস্াবিত পানির সঙ্গে অপসারিত 
হয়। [সি.হ.] 


চ১০7০91)5160165 পারকোপসিফরমিসা $এ[য0- 
[91086 এবং £১101015905110165 নামেও পরিচিত আযাকটিনো- 
পটেরিজিয়ান (৪0010090191581817) মাহদের একটি ছোট বর্গ। 
কডমাছ (09৫11010795) এবং ট্োোডফিশ-এর (98108 01001- 
৫1001765) সঙ্গে এ বর্গের সুদূর সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা 
হয়। 


স্যান্ড রোলার, 2৫/৫97515 174/:5/10171073 


এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে একটি পঙ্ঠীয় 
এবং একটি পায়ু পাখনা। উভয় পাখনাই রশ্মি-বিশিষ্ট এবং 
সম্মুখভাগে এক থেকে চারটি কাটা থাকে। শ্রোণি পাখনা থাকলে তা 
উদরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত, এতে তিন থেকে আটটি নমনীয় 
রশ্মি থাকে। শ্রোণি-বন্ধনী পোস্ট-ক্লাইথার সঙ্গে আটকানো। পটকা 
নালিবিহীন এবং সমগ্র দেহ সাইব্রুয়েড অথবা টিনয়েড (০67010) 
ধরনের আশে আবৃত। 

এ বর্গে তিনটি গোত্র, পাচটি গণ, এবং বর্তমান সময়ের উত্তর 
আমেরিকার স্বাদ পানির আটটি প্রজাতি অন্তর্ভৃক্ত। দেখুন: 
সৈহু.ক.] 


8818011010100071657 08010017065 | 


৪২০ 


7১67109701615 পেরিকার্ডাইটিস হৃৎপিণ্ডের আবরণী 
পর্দার প্রদাহ। এটা স্বল্পমেয়াদী (৪০৪০) কিংবা দীর্ঘমেয়াদী 
(070710) হতে পারে। সাধারণত জীবাণু সংক্রমণ, অনাক্রম্য 
বিক্রিয়া, আঘাত কিংবা ক্যান্সার বিস্তারের ফলে পেরিকার্ডাইটিস 
হয়। তবে অনেক সময় এর কোনো প্রকৃত কারণ খুজে পাওয়া যায় 
না। বাংলাদেশে বাতজ্বর, যক্ষ্মা, ভাইরাস সংক্রমণ এবং 
মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের.ফলে অধিকাংশ পেরিকার্ডাইটিস হতে 
দেখা যায়। এছাড়া কিডনি বিকলতার ফলে সৃষ্ট ইউরিমিয়া 
(01461012), যোজক কলার রোগ (০0107600৬2 [15506 0156256), 
আঘাত প্রভৃতি কারণেও পেরিকার্ডাইটিস হতে পারে। যঙ্ষ্নার কারণে 
অধিকাংশ দীর্ঘমেয়াদী পেরিকার্ডাইটিস হয়। পেরিকার্ডিয়াম এবং 
হৃদপেশির প্রদাহ সাধারণত একই সঙ্গে হয়। সব রকম 
পেরিকার্ডাইটিসের ফলেই পেরিকার্ডিয়াল থলিতে পানি জমে যায়। 
একে পেরিকার্ডিয়াল ইফুশান (০1081018] 6£9$107) বলা হয়। 
দেখুন, 17581 (%61001816); 116911 015010615 | [সা.এ.] 


চ১৪7105০16 পেরিসাইকল, পরিচক্র  ভাস্কুলার বান্ডল 
ও এন্ডোডার্মিসের মধ্যবর্তী কোষস্তরকে পেরিসাইকল বলে। 
পেরিসাইকল একটি কোষীয় সিলিন্ডার হিসাবে ভাস্কুলার বান্ডল ও 
কেন্দ্রীয় উত্ভিদ-মজ্জাকে ঘিরে রাখে। অবশ্য কিছু মূলে 
প্রোটোজাইলেম ও এন্ডোডার্মিস একই তলে অবস্থান করার কারণে 
পেরিসাইকলের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। কিছু জলজ উত্তিদের মূল 
ও কাণ্ডে পেরিসাইকল থাকে না, এ ছাড়া একবীজপত্রী কাণ্ডে আলাদা 
স্তর হিসাবে একে পৃথক করা যায় না। সাধারণত মূলে পেরিসাইকল 
এক স্তরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি এবং দ্বিবীজপত্রী 
কাণ্ডে বহু স্তরবিশিষ্ট স্ক্রেরেনকাইমা অথবা স্ক্লেরেনকাইমা ও 
প্যারেনকাইমা টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে এই পুরু 
রটি অবিচ্ছিন্ন সিলিন্ডার হিসাবে (কুমড়া কাণ্ড) অথবা ছাড়া ছাড়া 
ভাবে অবস্থান করতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেরিসাইকলের 
স্কেরেনকাইমা কোষগুচ্ছ ফ্রোয়েমের বাইরে টুপির মতো করে 
অবস্থান করে, যা হার্ড বাস্ট (7811 029) বা বান্ডল টুপি 0১016 
০%) নামে পরিচিত। 


৪২১ 


আলাএলোিা তাক জারেরীবিজারিসকাাকাছের বিল মণল চাকিস জাল 


সকল উদ্ভিদের শাখামূল পার্বীয়ভাবে পরিচক্র হতে উৎপন্ন 
হয়। যেসব মূলে সেকেন্ডারি পরিবহন কলা রয়েছে, পরিচক্র 
হতেই তাদের প্রথম কর্ক ক্যাম্বিয়াম (০01. ০8117) তৈরি 
হয়। আবার মূলের পরিবহন ক্যাম্বিয়ামের (%৪5০181 
021001011) যে অংশটি প্রাথমিক জাইলেমের বাইরের দিকে থাকে 
তাও পরিচক্র হতে উত্তৃত। কাণ্ডের অস্থানিক মূলের উৎপত্তি 
পেরিসাইকল হতে ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের টিস্যু ও অঙ্গের 
উৎপত্তি ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট অঙ্গের শারীরিক দৃঢ়তা প্রদান, খাদ্য সঞ্চয় 
ও ক্ষরণ কাজে পেরিসাইকল অংশগ্রহণ করে। দেখুন: 0071% 


(01801); 67000061015; 1.80618] [1611506]া; 81110 1181 
[71102]; 9০1 (60181); 9০191610118; ৩167) 
3197 | [হা.মুই.] 


চ67105০110 7:698061078) পেরিসাইক্রিক বিক্রিয়া 
যে সমস্ত বিক্রিয়ায় বন্ধন বিভাজন এবং নতুন বন্ধন সৃষ্টি দুটো 
একযোগে সংঘটিত হয়। মূল গ্রীক শব্দ পেরিকিকলোজ থেকে 
এটি উদ্ভূত (পেরি অর্থ চুতর্দিকক কিকলোজ অর্থ চক্র)। 
উডওয়ার্ড এবং হফম্যান ১৮৬৫ সালে এ ধরনের বিক্রিয়ার একটা 
উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ বিক্রিয়া কোনো 
সক্রিয় মধ্যবর্তী যৌগ জড়িত নেই। বিকারকসমূহের একাধিক 
বন্ধন বিভাজন এবং নতুন বন্ধন তৈরি প্রক্রিয়া যুগপৎ সংঘটিত 
হওয়ার (০০97081090) মাধ্যমেই এসব বিক্রিয়া ঘটে থাকে। 
বন্ধন সঙ্গে জড়িত ইলেকট্রনসমূহের নতুন বিন্যাসের 
জন্যই নতুন বন্ধনের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং নতুন বন্ধনের প্রকৃতিও 
এসব ইলেকট্রন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উডওয়ার্ড এবং হফম্যানের মতে 
এসব বিক্রিয়ার সংক্রমণ অবস্থা বিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত 
অবিটালসমূহের প্রতিসমতা (5%া1760) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। 

অন্যান্য বিক্রিয়ার মতো পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়াসমূহও 
ইলেকট্রনসমূহের সম্ভাব্য নিয়তম শক্তি-ধাপ দিয়ে অগ্রসর হয়। তবে 
এসব ক্ষেত্রে বন্ধন বিভাজনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার 
কিছু অংশ একই সঙ্গে নতুন বন্ধন সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত শক্তি থেকে 
পাওয়া যায়। 


উডওয়ার্ড ও হফম্যান পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়াসমূহকে পাচ 
শ্রেণিতে ভাগ করেন : (১) ইলেকট্রোসাইক্লিক (6190119০০10) বা 
ইলেকন্রোচাক্রিক বিক্রিয়া, (২) সাইক্লোআযাডিশন (০০19৪৫10975) 
বা চাক্রিক যোজন বিক্রিয়া (৩) সিগমাক্ট্রোপিক (31878100910) 
পুনর্বিন্যাস বা ঢ (51878) বন্ধনের চাক্রিক বিন্যাস, &) চেলেন্রোপিক 
(019190910), এবং €৫) গ্রুপ ট্রান্সফার বিক্রিয়া। 

ইলেকন্রোসাইক্রিক বিক্রিয়া তাপ বা আলোক শক্তির প্রভাবে ঘটে 
থাকে। একাধিক £ বন্ধনযুক্ত যৌগসমূহে এ বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় 
এবং এদের একান্তরাল দ্বিবন্ধনের (00175901011%6 09019 1700170) 7 
অবিটালসমূহের চক্রায়ন ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় যৌগটির দুপ্রান্তের মধ্যে 
ত-বন্ধনের সৃষ্টি হয়, একটি বন্ধন লোপ পায় এবং অন্যগুলোর 


অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। ইলেকট্রোসাইক্লিক বিক্রিয়াসমূহ অবিটাল 


[৪11050]10 76906107। পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়া 


প্রতিসমতা ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিক্রিয়ায় বিকারক 
অণুর এবং উৎপাদ অণুর স্টেরিওরসায়ন থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার 
ধারণা পাওয়া যায়। 

উদাহরণস্বরূপ 2,4-হেক্সাডাইইন এবং 3,4-ডাইমিথা ইল 
সাইক্লোবিউটিনের পরম্পর বিপরীতমুখী রূপাস্তরের কথা উল্লেখ করা 
যায় চিত্র), তাপ এবং আলোর প্রভাবে ট্রান্স, ট্রান্দ 2,4- 
হেক্সাডাইইনের চক্রায়ন দুটি ভিন্নপথে ঘটে, ফলে দু'ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন 
স্টেরিও সমাণু উৎপন্ন হয়। তাপ প্রভাবিত বিক্রিয়ায় কেবল ট্রান্স- 
3,4 ডাইমিথাইল সাইক্লোবিউটিন উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে আলো 
প্রভাবিত বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র সিস-3,4-ডাইমিথাইল সাইক্লোবিউটিন 
উৎপন্ন হয় (বিক্রিয়া 01))। 


ঠা পি ১২ 
11870 এক 1621 
দিন নর, 116০0 ৯ ০0, ভর 
সিস-3,4-ডাইমিথাইল রান, ট্রান্স-3.4- ট্রান্স-3,4-ডাইমিথাইল 
সাইক্লোবিউটিন হেক্সাডাইন 
// কনরোটেশন 
ডি (৬ (০9010091101) 
২ রিরারি 
২ ডিসরোটেশন 


(01510000077) 


(1) 


সাইক্লোআযাডিশন (০০1০৪৫11107) বা চাক্রিকযোজন বিক্রিয়া 
সাধারণত £ ইলেকট্রন সম্বলিত দুটি বিকারকের মধ্যে ঘটে থাকে। এ 
ধরনের বিক্রিয়ায় দুটি ত বন্ধনের সৃষ্টি হয় এবং একটি স্থিতিশীল 
চাক্রিক যৌগ উৎপন্ন হয়। লক্ষণীয় যে, এ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়ায় অংশ 
গ্রহণকারী অণু দুটি থেকে কোনরূপ অপসারণ ঘটে না এবং ঢ বন্ধনের 
বিভাজনও ঘটে না। এ বিক্রিয়া তাপ বা আলোর মাধ্যমে ঘটে থাকে 
এবং কোন প্রক্রিয়া কার্যকর হবে তা নির্ভর করে বিক্রিয়ায় 
ংশগ্রহণকারী বিকারকের £্ বন্ধনের সংখ্যার উপর। 
ইলেকট্রোসাইক্লিক বিক্রিয়ার মতো চাক্রিক সংযোজন বিক্রিয়াও 
সীমান্তবর্তী অবিটাল (57 07121) তত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা 
যায়। চাক্রিক যোজন বিক্রিয়ায় অবিটালসমূহের অধিক্রমণ (9%118) 
দুভাবে ঘটতে পারে। অর্থাৎ যোজন বিক্রিয়া সুপ্রাফেশিয়াল 
আর বা আ্যান্টারাফেশিয়াল (87187080381) । হতে পারে। 
তাপ প্রভাবিত 1,3-বিউটাডাইইন এবং ইথিলিনের চাক্রিক সংযোজন 
এবং আলো প্রভাবিত ইথিলিনের চাক্রিক দ্বিমারিকরণ উভয় 
বিক্রিয়াতেই অধিক্রমণ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল অণুদের প্রেক্ষিতে 
সুপ্রাফেশিয়াল। (বিক্রিয়া 28)। বিক্রিয়া 2) তে [14+2] 
সাইক্লোআযাডিশন দেখানো হয়েছে; এক্ষেত্রে [2+2] চাক্রিক সংযোজন 
সুপ্রাফেশিয়াল, কিন্তু [14+2] চাক্রিক সংযোজনে ঢ বন্ধন সৃষ্টি 
আ্যান্টারাফেশিয়াল। 


7১৪710%0]110 7০9০107) পেরিসাইক্িক বিক্রিয়া 


৪২২ 


লালসা চাবি হম বাব াংিাবাবহৃোাধজা বিমার িাবপাচোধবদমা এ বিজাকাবালোাচার সাও জারী োজসা/কবর্বিিঘরাএ রাবার বাকা: রাকা বিলয়া 


016700116 


৫ 1591 ১ 


70 


রে মর্জি; ১ 


[4270] চাক্রিক সংযোজনে ডাইইনটিকে চার পরমাণুর হতে 
হবে এমন কথা নয়। তদূপরি ডাইনটিতে শুধু কার্বন পরমাণুই 
থাকবে তাও নয়। তিনটি পরমাণুর উপর পরিব্যাপ্ত চার ইলেকট্রন 
বিশিষ্ট 1.3-দ্বিমেরুজ যৌগ ডাইইনের মতো চাক্রিক সংযোজনে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে! যেমন_ 


ওজোন (০-- ₹৯০-০-০৫৯০_০-০) 
নাইন্রো ০--০৫৯৯-০ ₹৯০-7-০, 
নাইটিল অক্সাইড (০৯ ধ_০€১-_-& ০) 
1,3-দ্বিমেরজ যৌগ এসব চাক্রিক সংযোজনে অংশগ্রহণ করে 
বলে এদের 1,3-দ্বিমেরজ সংযোজন (1,3-01]018 ৪890111017) 


বলে। আলকিনের সঙ্গে ওজোনের বিক্রিয়ায় প্রান্তিক সংযোজন 
একটি 1,3-দ্বিমেরজ সংযোজন এবং এর ফলে মলোজনাইড তৈরি 


শী 0-_- 0 0৬163 
09 হি ] 
0 ৰা 
০-4 | -70সে 
রণ ১ ২২ ৯ 
1০২০-২ ০16২ [1630 
ঢা মলোজনাইড 


(২) 


সিগমান্রফিক পুনরবিন্যাস বিক্রিয়ায় এক বা একাধিক দ্বিবন্ধনযুক্ত 
বিকারকের 7 ইলেকট্রন কাঠামোর মধ্যে আলাইল অংশের একটি 
পরমাণু বা গ্র্প তার ঢ বন্ধনসহ নতুন অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়। 
এই স্থানান্তরে সিগমা বন্ধন জড়িত হলেই এদের সিগমান্রোপিক 
পুনর্বিন্যাস বলে। সিগমান্রোপিক পুনবিন্যাস এক ধাপে সংঘটিত হয় 
এবং এ ধরনের বিক্রিয়ায় কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনের পুনর্বিন্যাস ঘটে ও 
নতুন যে যৌগ উৎপন্ন হয় তা বাস্তবিকপক্ষে এ বিকারকেরই একটি 


সমাণু। 
উদাহরণ -_ 
নন 
দর কপ ক 
বন্ধান 
$ বন্ধন 3 


(৩) 


সিগমান্ট্রোপিক পুনর্বিন্যাস তাপ প্রয়োগে সুপ্রাফেশিয়াল অবস্থায় 
এবং আলো প্রয়োগে রাফেশিয়াল অবস্থায় ঘটে। চেলেট্রোপিক 
(01701210010) বিক্রিয়া একটি চাক্রিক সংযোজন বিক্রিয়া যেখানে 
একটি বিকারকের একটি পরমাণু দুটি নতুন ণ বন্ধন সৃষ্টি করে। 
যেষন-_ 


৪) 


গ্রুপ স্থানাত্তর (01000 (72175161) বিক্রিয়ায় একটি বিকারক 
থেকে অন্য বিকারকে গ্রুপ বা গ্রুপসমূহ স্থানান্তরিত হয় বা অনেক 
রে পযুহ ছোট্ট খণ্ড (9791]] [4£য16110) হিসাবে বেরিয়ে যায়। 


4:10, 


0 
০ 


৪২৩ 
১. আত লাহোরে সরোধীরজালৃমোহজাএচাবো ছিলো জা কারেউ বিবির জর ারেই বাগান ািফাবদিশাবংরসার জানে ইহিনারুকোরদাএ 


চ১671067াযা) পেরিডার্ম উত্তিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে 
বহিঃস্টিলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট কয়েক ধরনের কলার সমষ্টি যা উত্তিদের 
বহিঃত্বককে (619100713) প্রতিস্থাপিত করে। পেরিডার্মের প্রধান 
কাজ হচ্ছে নিয়স্থ কলাসমূহকে শুক্ষতা, শৈত্য, তাপজনিত ক্ষত, 
যান্ত্রিক ক্ষতি, রোগ ইত্যাদি হতে রক্ষা করা। পেরিডার্ম যদিও পাতা 
ও ফলে উৎপন্ন হতে পারে, এটি মূলত কাণ্ড ও মূলের বহিঃস্টিলীয় 
অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। তিন প্রকার কলা, যথা : (১) ফেলোজেন 
(01791108677) বা কর্ক ক্যাম্বিয়াম (00171 ০৪01077), (২) 
ফেলোডার্ম (017611090৩0) বা সেকেন্ডারি কর্টেক্স (১৪০০৫৪7 
০0168), ও (৩) ফেলেম (011611011) বা কর্ক (০01) একত্রে 
পেরিডার্ম গঠন করে। তবে অনেকের মতে শুধু কর্ক স্তরটি নিয়েই 
পেরিডার্ম গঠিত; অপর স্তর দুটি পেরিডার্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

ফেলোজেন পেরিডার্মের ভাজক কলা যা একটি কোষস্তর দ্বারা 
গঠিত। প্রাথমিক কর্টেক্সের সর্ববহিঠস্থ স্তরে এই সেকেন্ডারি ভাজক 
কলার উৎপত্তি হয়। এর কোষগুলো গঠনগত দিক থেকে স্বচ্ছ বৈচিত্র্য 
সম্পন্ন । প্রস্থচ্ছেদ ও অরীয় ছেদে কোষগুলো চতুর্ভূজাকৃতি চ্যাপ্টা 
দেখায়, তবে ট্যানজেনশিয়াল (1818071191) ছেদে বহুতুজাকৃতি 
দেখায়। 
হয়। ফেলোডার্মের কোষস্তরের সংখ্যা প্রজাতি, খতু এবং 
পেরিডার্মের বয়সের উপর নির্ভর করে। কিছু প্রজাতিতে পেরিডার্ষে 
মোটেও ফেলোডার্ম থাকে না। ফেলোডার্ষের কোষগুলো সজীব 
প্যারেনকাইমা, সালোকসংশ্েষণে সক্ষম এবং কোষপ্রাচীর 
সেলুলোজযুক্তু তবে কখনো কখনো পুরু ও পিটযুক্ত হতে পারে। 

ফেলেম কোষগুলো ফেলোজেন হতে বাইরের দিকে তৈরি হয়। 
এই কোষগুলো একাধিক কোষস্তরে সাজানো থাকে এবং লেন্টিসেল 
(1971091) ছাড়া আর সব স্থানে কোনো আন্তঃকোষীয় ফাক থাকে 
না। স্বকীয়তা লাভের পর ফেলেম কোষণগুলোর প্রোটোপ্রাস্ট নষ্ট হয়ে 
যায়, ফলে কোষগুলো মারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত কোষগুলো 
শূন্য থাকে, তবে কোনো কোনো প্রজাতির এসব কোষে বিভিন্ন 
ধরনের ক্রিস্টাল বা স্ফটিকদানা পাওয়া যায়। এসব কোষের 
সুবেরিনযুক্ত (54)৩7280) কোষপ্রাচীরের অভেদ্যতা সৃষ্টিতে মোম, 
ট্যানিন, সেরিন (0০1117), ফিডেলিন (6010059110,) এবং ফেলোনিক 
(017611901০) ও ফেলোজেনিক (3176110271০) আাসিডের বিশেষ 
সম্পৃক্ততা রয়েছে। 

লেন্টিসেল হলো সেকেন্ডারি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাণ্ডের সাধারণত 
স্টোমার (51077) নিচে অবস্থিত ফেলোজেন সৃষ্ট, পাতলা 
প্রাচীরবিশিষ্ট ছাড়া ছাড়া ভাবে অবস্থিত গোলাকৃতি ডিম্বাকৃতি বা 
অনিয়মিত প্যারেনকাইমা কোষের একটি উন্মুক্ত অঙ্গ, যার মাধ্যমে 
কাণ্ডে গ্যাসের আদান-প্রদান সংঘটিত হয়। শীতকালে কর্ক 
উৎপাদনের মাধ্যমে লেন্টিসেল বন্ধ থাকতে পারে, যা বসন্তের শুরুতে 
ফেটে যেয়ে লেন্টিসেলকে উন্মুক্ত করে দেয়। দেখুন: 
9019191)01578 | [হা.মু.ই.] 


7১০71000169 পেরিডোটাইট একটি আগ্নেয় শিলা। এর 
দানাগুলো এক মিলিমিটার থেকে এক সেন্টিমিটার পর্যস্ত আকারের। 
দানাগুলো ৯/ অলিভিন (011৬176)1 পাইরোক্সিন 09/10%606) ও 
হর্নর্রেন্ড (700 015006) নিয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খনিজগুলো 


চ৯67111957)10 50৪০8 পেরিপ্রাজমীয় পরিসর 


নবাব 


হচ্ছে প্র্যাজিওক্লেজ (01851090185) এবং লাল রঙের উপরত্ব 
(£8070)। ভূপৃষ্টের অধিকাংশই পেরিডোটাইট। দেখুন ; 01117; 
চ979561061 ৃ 

ভূপৃষ্টের গাঠনিক উপাদানসমূহের বিন্যাস অনুযায়ী 
পেরিডোটাইটকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায় : 

১) অলিভিন সমৃদ্ধ। পেরিডোটাইট দানাগুলো গ্যাব্বোয়িক 
জটিল (68001910 ০01771019765) 

২) ক্ষারীয় অগ্নিশীলা ও ডায়মন্ড পাইপ ($97)01) 
210০) পেরিডোটাইট পিগুগুলো সাধারণত একই ধরনের 
কেলাস। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেলাসের আকার 
ভিন্ন হয়। 

৩) গভীর সমুদ্রের তলদেশের ফাটলে পেরিডোটাইট। এ 
শ্রেণির পেরিডোটাইটের পাহাড় সমুদ্র গর্ভ থেকে পানির 
উপর পর্যন্ত উচু হতে পারে। 

পেরিডোটাইটগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশুদ্ধ 

অলিভিন শিলা ঢালাইখানার দুর্গল (6780101%) বালু ও ইট হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। এ দুর্গল দ্রব্যাদি লাগে ইস্পাত তৈরিকালে। সালফাইড 
সমন্বিত পেরিডোটাইট নিকেল ও প্ল্যাটিনাম ধাতুর আকরিক (75) 
ক্রোমাইট সমৃদ্ধ পেরিডোটাইট পৃথিবীর ক্রোমিয়ামের প্রধান আকরিক। 
দেখুন : 1876083 79015 । [মো.আ.হা.] 


ওজর 


[১০710)1957010  1858]]2 পেরিপ্রাজমীয় ফ্ল্যাজেলা 
কিছু কিছু কৃগুলী আকৃতির ব্যাকটেরিয়া (191108] 02015118) সাতার 
কেটে চলাচল করে, বিশেষ করে অত্যন্ত মাধ্যমে এরা 
সাতার কাটতে পারে; তবে এদের কোনো বহিঃফ্ল্যাজেলা নেই। এ 
অণুজীবগুলির ঠিক বহিঃকোষীয় আবরণের নিচে ফ্ল্যাজেলার মতো 
গঠন থাকে যা পেরিপ্রাজমীয় ফ্ল্যাজেলা নামে পরিচিত। 
57/৮9/4165 প্রজাতির ফ্ল্যাজেলাগুলি প্রোটোপ্লাজমীয় 
সিলিন্ডার এবং আউটার সিথের (981০1 $116811)) মাঝামাঝি 
স্থানে অবস্থান করে। এদেরকে পেরিপ্লাজমীয় ফ্ল্যাজেলা বলা 
হয়। এ ফ্ল্যাজেলার অন্য নাম অক্ষীয় তন্ত (8৮181 90115) 
অথবা তআ্যান্ডোফ্র্যাজেলা। স্পাইরোকেট চলাচলের জন্যে এ 
অঙ্গটি ব্যবহার করে। কিন্তু কেমন করে এটি কাজ করে তা 
এখনো অজানা। তবে কিছু কুগডলী আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার 
প্রজাতি এ ধরনের ফ্ল্যাজেলার মতো অঙ্গ ছাড়াই আঠালো মাধ্যমে 
চলাচল করতে পারে। এদের চলন সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায় 
নি। [হো.বে.] 


[১০71101957010 5১৪৫০ পেরিপ্রাজমীয় পরিসর গ্রাম 
নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্রাজমীয় পর্দা ও বহিঃস্থ পর্দার 
মাঝামাঝি স্থানটিই পেরিপ্রাজমীয় পরিসর। 

গ্ামপজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় গ্রাম-নেগেটিভ 
ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর অধিক জটিল। এদের বহিঃস্থ পর্দা 
গ্রাম পজিটিভের তুলনায় পুরু। এদের কোষে লিপিডের ম 
ত্রাও বেশি থাকে। 'বহিঃস্থ পর্দা অভেদ্য পর্দা হিসাবে কাজ করে। 
ফলে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমসমূহ, যেমন__কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধিতে 
ব্যবহৃত এনজাইম পেরিপ্রাজসিক স্পেসে থাকে এবং অভেদ্য পর্দা 
গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমসমূহকে বাইরে বের হতে বাধা দেয়। [হো.বে.] 


7১৪7126 অনুভূ ৪২৪ 


হা লাহাব লে এলারেনীকিজান তাস $জািকাববিল শীলা গম িাাবদৃতোবাৎলাএচাীবিজানিপৃলোহও। 


চ১6716০৪ অনুভূ পৃথিবীর চারদিকে চাদ বা অন্য কোনো 
কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু। অনুভূতে চাদ পৃথিবী থেকে 
তার গড় দূরত্বের ৫/ বেশি নিকটবতাঁ থাকে। অনুভূ অবস্থানে 
সূর্ধগ্রহণের স্থায়িত্ব প্রায় ৫ মিনিট হয় এবং অপভূ (৪০৪০৪) 
অবস্থানে সূর্যগ্রহণ বলয়াকার (৪0170181) হয়। দেখুন: 2011059; 
চ5710761107। [ফা.মা.] 


[১৪110761101 অনুস্র  জ্যোতিবিদ্যায় ব্যবহৃত এই পদটি 
দ্বারা উপবৃত্তাকার (61110101081), অধিব্ত্তাকার (0818১0110) বা 
পরাব্ত্তাকার (1%0919011) কনক্ষপথে চলমান গ্রহ বা ধুমকেতু 
যখন কক্ষপথটির পরাক্ষের উপর অবস্থিত সূর্যের নিকটতম 
বিন্দুতে উপনীত হয় সেই অবস্থানকে চিহিত করা হয়। যে মুহূর্তে 
কোনো গ্রহ বা ধুমকেতু অনুসুর বিন্দুটি অতিক্রম করে সেই 
মুহূর্তটিকে বলা হয় 'অনুসূর অতিক্রমণ কাল'। পৃথিবী তার বার্ষিক 
গতিতে চলমান কক্ষপথে ৩ জানুয়ারিতে এই অনুসূর বিন্দুকে 
অতিক্রম করে,_অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি তারিখে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে 
কাছে আসে। [অ.রা.] 


চ৮67100 (0051109010 [01)51.0106179) পর্যায়কাল 
(পর্যাবৃত্ত প্রতিভাস) গতি অথবা প্রতিভাসের একটি পরিবর্তী 
রাশির একটি পুনরাবৃত্তির সময়কাল যা নিয়মিতভাবে বারে বারে 
ঘটে। পর্যায়কালের ব্যস্তরাশি হলো কম্পান্ক। যে তরঙ্গে 
নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্ত সময়নির্ভর পরিবর্তী রাশি আছে তাদের বলে 
পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ। [হা.র.] 


[১6]1790. 090)91177 পর্যায় দ্বিকরণ কোনো প্রাকৃতিক 
প্রক্রিয়ার নিয়মিত গতির অবস্থা থেকে বিশ্জখলায় (০1293) 
অবস্থাস্তরের ঘটনা। নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সময়ের সাথে 
বিবর্তিত হতে থাকে এমনভাবে যা. বিরাজমান পারিবেশিক খুঁটিনাটি 
উপর নির্ভর করে। কোনো প্রক্রিয়ার পরিবেশের অবস্থা নিরদশিকারী 
রাশিকে প্যারামিটার বলে এবং প্রক্রিয়ার বিবর্তনের সঘয়ে এর 
কোনো বদল ঘটে না। 

এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে, প্যারামিটারের কিছু পরিসরে 
প্রক্রিয়ার নিয়মিত এবং সহজে বর্ণনাযোগ্য গতি থাকে; কিন্তু 
প্যারামিটারের অন্য পরিসরে এর গতি জটিল, অনিয়মিত ও সহজ 
বর্ণনার অযোগ্য হয়ে পড়ে। প্রবাহীর প্রবাহে এই পরবর্তী ঘটনাটিকে 
আলোড়ন (08104191009) বলে । আরো সাধারণভাবে একে 07895 বা 
বিশৃঙ্খলা বলে (এর মধ্যে ফুইড টাুলেন্সও অন্তর্ভূক্ত, তবে একটি 
অন্তর্নিহিত সাধারণীকরণের আভাস দেয়)। দেখুন: 1010 10৮, 
010016000৬1 

কখনো পারিবেশিক রাশিটিকে পরিবর্তন করলে একটি প্রক্রিয়া 
নিয়মিতভাবে অনিয়মিত গতি প্রদর্শন করে এবং রাশিটির কিছু মান 
অতিক্রম করে গেলে বিশৃঙ্খল গতি (০18000 7)01107) প্রদর্শন 
করতে পারে। দশা পরিবৃত্তি (011856 11875192) বা পরিবর্তন 
প্রতিভাসের অনুরূপে উক্ত অবস্থাস্তরকে বিশৃঙ্খলার অবস্থান্তর বলে। 
এরকম নানাবিধ গুণগতভাবে আলাদা বিশৃজ্খলার অবস্থাত্তর আছে 
যাদের প্রতিটিকে রূপরেখা (5০978110) বলে। £6719৫ ৫০%৪177£ 
এমনই একটি প্রায়শ সংঘটিত রূপরেখা যা বিশৃজ্খলায় রূপ নেয়, যার 


সম্পূর্ণ তাত্বিক বর্ণনা আছে। ভৌতভাবে আলাদা এমন বহুবিধ 
প্রক্রিয়ায় যেহেতৃ এটি ঘটে থাকে (যেমন- প্রবাহীর প্রবাহে, 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এবং ইলেকটুনিক কৌশলে) তাই একে 
আলাদাভাবে একটি নিজস্ব প্রতিভাস বলে গণ্য করা যায়। দেখন: 
10856 08751010751 

এই রূপরেখা পর্যবেক্ষণ করতে হলে একটি ছাড়া বাকি সব 
রাশিরে স্থির রাখাই যথেষ্ট এই পরিবর্তনশীল রাশির কিছু 
পরিসরে (অনুসন্ধানাধীন এই পরিসরে রাশিটি বাড়তে থাকে) এই গতি 
পর্যাবৃত্ত হয়। রাশিটির একটি বিশেষ মানের ওপরে গতি জটিল হতে 
থাকে (দ্বিবিভক্তি বা 01[080107 ঘটে) : দ্বিবিভক্তির আগে যে 
সময়ে গতি নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে সেই ন' সময় পর এখন 
গতি সামান্যর জন্য পনুরাবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়; অবশ্য পরবর্তী "' 
সেকেন্ডে নিখুতভাবে পুনরাবৃত্ত করে। এভাবে পর্যায়কাল ণ' থেকে 
2ণ' হয়ে যায়_অর্থাৎ দ্বিগুণিত হয়। প্যারামিটারের মান 
আরো বাড়ালে নতুন পর্যায়কালের প্রথমার্ধে পুনরাবৃত্তির ভ্রান্তি 
নিয়মিতভাবে বাড়তে থাকে। রাশিটিকে আরো বাড়াতে থাকলে 
আরেকটি দ্বিবিভক্তি ঘটে এবং পর্যায়কাল আবার দ্বিগুণিত হয় : 
অর্থাৎ গতি দুটি প্রায় পর্যাবৃত্ত চক্রের পর নিজেকে পুনরাবৃত্ত করতে 
সামান্যর জন্য ব্যর্থ হয়, অবশ্য চারটি চক্রের পর নিখুঁতভাবে 
পুনরাবৃত্ত করে। রাশিটি যদি বাড়তেই থাকে তাহলে পরপর পর্যায় 
দ্বিকরণ দ্বিবিভক্তি ঘটতেই থাকে এবং রাশির মান ততো নিকটবর্তী 
হতে থাকে। এটি ঘটতে থাকে একটি ক্রান্তিমান পর্যস্ত যার পর 
অসীমসংখ্যকবার দ্বিকরণ ঘটতে থাকে। এসময়ে গতি আর পর্যাবৃত্ত 
থাকে না এবং যারপর নাই জটিল হয়ে পড়ে। প্যারামিটারের 
ক্রান্তিমানের উপর এমন জটিল গতির সৃষ্টি হয় যার ভবিষ্যদ্বাণী আর 
সম্ভব হয় না (0176৭106851); যদিও রাশির মানের বিশেষ পরিসর 
তখনো সম্ভব হয় যে পরিসরে ব্যবস্থা নবতর পর্যাবৃত্ত গতি প্রদর্শন 
করে থাকে। যে কোনো পর্যায় দ্বিকরণ সিস্টেমই বিশৃংখল গতির 
একই অনুক্রম প্রদর্শন করে এবং প্যারামিটারের বৃদ্ধির সাথে সাথে 
পরিকীর্ণ পর্যাবৃত্তি (10057505156 [02110901010%) দেখাতে থাকে। 
কাজেই এই রূপরেখার অধীনে সকল সিস্টেমের গুণগতভাবে 
সর্বজনীন আচরণ থাকে (57078 0০8766 01 08110115615 
00111%01591 0011910007)। 

অবশ্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণগত সর্বজনীনতাও আছে। কোনো 
ব্যবস্থা (বা এর সমীকরণগুচ্ছ) না জেনেও সকল পরিমাপযোগ্য 
রাশির ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব : শুধু উপাত্ত দেখে যে ভৌতব্যবস্থা এ 
উপাত্তের জন্য দায়ী তার প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এভাবে, 
তাপগতিবিজ্ঞানের মতো, এমন সব সাধারণীকৃত প্রশ্ন এবং তার উত্তর 
প্রদান করা সম্ভব যাতে করে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণকারী 
বিশেষ কৌশল না জানলেও চলে। [ফা.ম.] 


চ১৪710266 পারআয়োডেট আয়োডিনের 9+ জারণ 
্যাবিশিষ্ট লবণ। এটি পারআয়োডিক আ্যাসিডের জাতক। 
পারআয়োডিক এসিডের তিনটি প্রকারভেদ আছে 

মেটাপারআয়ে আযাসিড, 17104, ডাইমেসো পারআয়োডিক 
আযাসিড £41709; প্যারাপারআয়োডিক আযাসিড 71510961 সোডিয়াম 
ও পটাশিয়াম পারআয়োডেটগুলোই কেবল গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন: 
1090109। [ম.আ.হা.] 


৪২৫ 
বাশ জাতোীাুকোনহাজরএতাযোইীবিভা ভাবায় ধিৃতগবললাবাকরীিবাবসৃকা লা জাবি বার ভাইবা িকোদাওলঃএতাডকিািসতোনামলাএ কারী বিজকিকোমবারলাএ তাত বিািবাামদার জারী ব্াবিৃকেক। 


7১6719010 77806107) পর্যাবৃত্ত গতি যে গতি নিয়মিত 
ব্যবধানে নিজেকে পুনরাব্ত্ত করে। যদি ! সময়ে কোনো ব্যবস্থার 
স্থানাংকের সরণ »() হয়, তবে পর্যাবৃত্ত গতির ধর্মাবলি নিম্নোক্ত 
সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয় (এর সকল মানের জন্য) : 


(4) 5 (0 (১) 


পুনরাবৃত্তের ব্যবধান বা চক্রের স্থায়িত্বকাল নির্ধারণকারী ধরব 
সময় ব্যবধান ণ' কে গতির পর্যায়কাল (7770) বলে। উপর্যুক্ত 
সমীকরণ থেকে বলা যায়, কোনো পর্যাবৃত্ত সিগনাল ণ' পরিমাণ সময় 
সরণে অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ ,() পর্যাবৃত্ত যার পর্যায়কাল ণা'। 
ণ'-এর যে ন্যুনতম ধনাত্মক মানের জন্য সমীকরণ (৯) সিদ্ধ হয় 
তাকে মৌলিক পর্যায়কাল (107081]61109] 0০09) বলে, (00 
ধুব না হলে)। 
সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তন থেকে শুরু করে কোনো 
ইঞ্জিনের ক্র্যাংকশ্যাফট, পিস্টন রড ও পিস্টনের জটিল গতি পর্যাবৃত্ত 
গতির অজস্গ উদাহরণের মধ্যে পড়ে। পিয়ানোর তারে আঘাত করা 
হলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে দমিত (৫901790) পর্যাবৃত্ত গতি 
বলে। যদিও এই গতি নির্দিষ্ট পর্যায়কাল পরপর নিজকে পুনরাবৃত্ত 
করে তথাপি পরপর দুটি চক্রে গতির বিস্তার সমান হয় না, সুন্ষ্ন 
পার্থক্য থাকে। দেখুন: 108170175; 17181710010 [7009177 621194 
(70110010 [01670116078): ৬1018010107 ৬/৪৮৪ [000001 
[ফা.মা.] 


চ১০710010 (91919 পর্যায় সারণি রাসায়নিক মৌলসমূহের 
একটি সারণি। আধুনিক পর্যায় সারণি পেরিশিষ্ট দেখুন) মৌলসমূহের 
পারমাণবিক সংখ্যা (/107710 781767) অনুযায়ী গঠিত। এই 
সারণিতে মৌলগুলো এমনভাবে সাজানো যে তাদের ধর্ম ও গঠন 
সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। আবিষ্কৃত মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক 
ধর্ম আলোচনার সুবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এদেরকে 
সুশৃজ্খলভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন। ধারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 
রাখেন তাদের মধ্যে জার্ধান রসায়নবিদ [.ঘণ. [9০9১1176, ফরাসি 
রসায়নবিদ 179০ 07 0০811015, ইংরেজ রসায়নবিদ 136%1817৫, 
রাশিয়ার রসায়নবিদ 1[0177107 71০7৫6161, জার্মান রসায়নবিদ 
[00707 116৩ ও পদার্থবিদ 1051০/-র নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

আধুনিক পর্যায় সারণিতে মৌলসমূহ পারমাণবিক সংখ্যা বা 
প্রোটন সংখ্যার উচ্চক্রম অনুসারে এমনভাবে সাজানো হয় যেন 
সহ্ধর্মী মৌলসমূহ এই লম্ব-কলামে ($0101০9] ০010717) একটির 
নিচে একটি করে অবস্থান পায়। ফলে মৌলসমূহ নয়টি লম্ব-কলামে 
ও সাতটি অনুভূমিক সারিতে বিন্যস্ত হয়। প্রত্যেকটি লম্ব-কলামকে 
এক একটি শ্রেণী বা গ্রুপ এবং সাতটি অনুভূমিক সারির প্রত্যেকটিকে 
পর্যায় বা পিরিয়ড (991194) বলে। প্রত্যেক মৌল তার প্রতীক ও 
পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা সারণিতে নির্দেশিত হয়। 

গ্রুপসমূহকে রোমান সংখ্যা হতে ৬1] ও 0 দ্বারা চিহিতি করা 
হয়। আবার গ্রুপ | হতে ৮৬]| পর্যন্ত প্রত্যেকটিকে উপশ্রেণী বা সাব- 
গুপ /৯ ও ৪-তে ভাগ করা হয়। ফলে সাব-গ্রুপ ৬11] ও গ্রুপ 0- 
এর কোনো সাব-গ্রুপ নেই। দীর্ঘকায় পর্যায় সারণিতে চৌদ্দটি সাব- 


[১6110001768] 0196256 মাড়ির রোগ 


(রাযি 


গ্রুপ নিম্নরূপে সজ্জিত আছে, যেমন সাব-গ্রুপ 14, 114, 1119, 1৬৮, 
৬73, ৬], ৬1] গ্রুপ ৬1], সাব-গ্রুপ 8, 118, 111,14১ ৬৬ 
৬1/৯, ৬]1/ এবং গ্রুপ 01 4, গ্রুপ মৌলসমূহকে প্রধান মৌল ও ৪- 
গ্রুপ মৌলসমূহকে গৌণ মৌল হিসাবে ধরা হয়। সাম্প্রতিক চেষ্টা হচ্ছে 
গ্ুপসমূহ 1 থেকে 18 পর্যন্ত ১৯৮টি ভাগে দেখানো। দুই সারি মৌল 
ল্যান্থানাইড সিরিজ ও আযাক্টিনাইড সিরিজ পর্যায় সারণির একটি 
বিশেষ অবস্থানে রাখা হয়েছে। ধর্মের সাদৃশ্য বজায় রাখতে এদেরকে 
পর্যায় সারণির প্রধান কাঠামোতে রাখা সম্ভব হয়নি। 

ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতেও মৌলসমূহকে চারটি ব্লক বা 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন__(১) ৪ ব্লক মৌল, (২)০-ব্লুক 
মৌল, (৩) ্র-রুক মৌল ও (৪) ব্লক মৌল। যে সকল মৌলের 
পরমাণুতে সর্বশেষ 5-অবিটালে প্রবেশ করে তাদেরকে $- 
ব্লক মৌল বলা হয়। একইভাবে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ০-অধিটালে বা 
এ-অবিটালে বা £-অবিটালে প্রবেশ করায় উপর মৌলটি 9-ব্লক, ৫- 
বক বা িব্রুক মৌল হিসাবে চিহিত করা হয়। 

সাধারণভাবে একই গ্রুপের যৌলসমূহের মধ্যে ধর্মের সাদৃশ্য 
আছে। অন্যভাবে একই পর্যায়ভূক্ত মৌলসমূহের পারমাণবিক 
সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এদের ধর্মের ধারাবাহিক 
পরিবর্তন ঘটে। ধর্মের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মৌলসমূহকে 
ধাতু ও অধাতু এ দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে ধাতু ও অধাতু 
মৌলসমূহের মাঝামাঝি কিছু মৌল আছে যাদের সীমান্তবতী 
মৌল (৮০76-1176 616176071) বলে। এদেরকে অনেক ক্ষেত্রে 
মেটালয়েডও (11615811910) বলা হয়। পর্যায় সারণিতে অবস্থিত 
যায় (১) মৌলের যোজ্যতা (৬1670), (২) তড়িৎ রাসায়নিক ধর্ম 
(2190009012171081 090016), (৩) আয়নায়ণ বিভব (107)15211017 
006670181), (৪) পারমাণবিক আয়তন (4101010 ৮010076), (৫) 
তড়িৎখণাত্মকতা (2160179108801), (6) বিদ্যুৎ পরিবাহিতা 
(61০00008] ০97৫000%109) ইত্যাদি। এ ছাড়া পর্যায়বৃত্ত ধর্মের মধ্যে 
আছে মৌলের গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, তাপ পরিবাহিতা, জারণ-বিজারণ 
ধর্ম ইত্যাদি 

আধুনিক পর্যায় সারণি মৌলসমূহের ধর্মাবলি আলোচনায় একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা। এটা মৌলসমূহকে বুঝতে অনেক সুবিধা করে 
দিয়েছে এবং নতুন নতুন মৌল আবিক্ষারের পথ সুগম করেছে। 
দেখুন: /১০0117106 €197001057) 1:81101181)109 61911611157 
11805018010] 616161705) 15081; 07176181; 1%61811910; 
৬০10070%; £৯101010 90000768110 5090081 [মো.আ.হা.] 


[১০710007169] 0158958 মাড়ির রোগ দত্তমূলের 
চারপাশের কলায় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহজনিত 
ব্যাধি। একে অনেক সময় পায়োরিয়া (09907176৪) বলা হয়। বয়স 
বাড়লে এর প্রকোপ তীব্রতা বাড়ে। সারা পৃথিবী জুড়ে বয়স্কদের দাত 
পড়ে যাওয়ার এটি অন্যতম প্রধান কারণ। শুধু মাড়ি (817818) 
আক্রান্ত হলে তাকে মাড়ির প্রদাহ বলা হয়। কিন্তু মাড়ির গভীর অংশ 
পর্যন্ত প্রদাহ বিস্তৃত হলে তাকে পেরিওডোনটাইটিস বলা হয়। এর 
ফলে আক্রান্ত কলা লাল রং ধারণ করে এবং ফুলে যায়। অনেক 
সময় মাড়ি পুরু হলে শুকিয়ে যায় এবং কুঁচকে যায়। এর ফলে 
দাতের গোড়ার অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। রোগ আরও অগ্রসর হলে 


চ১67150170601)17101069 পেরিসকোইকিনয়িডীয়া 


বলাও শচীন লও তারাবি তা লও ছবির হবার তাচ্ীবিালসৃোমংদসমীিফারবিসৃতোষেজনজ 


দাত এবং মাড়ির মধ্যে ফাকা স্থান সৃষ্টি হয়। এর ফলে মাড়ির 
অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায় ও দাতের গোড়া ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে দাত 
নড়বড়ে হয় এবং জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ ঘটে। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের 
অসুস্থ দাত তুলে ফেলতে হয়। 

এ ধরনের দাত রক্ষা করতে হলে মাড়ি পরিষ্কার করতে হবে, 
দাত স্থিতিশীল রাখতে হবে এবং মুখগহবর পরিক্ষার রাখতে হবে। 
দাতের মুকুট এবং মূলের পাথর করে রোগীকে ঠিকভাবে 
দাতের যতু নিতে শেখাতে হবে। এর ফলে প্রদাহ কমে যায় এবং 
মাড়ি কুচকে যায়। দাত ও মাড়ির মধ্যে ফাক সাধারণত থেকে যায়। 

ণ খুব বেশি হলে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে তা কমানোর 
চেষ্টা করা যায়। দেখুন : [০০]. ৫1501615| [সা.এ.] 


ঢ১671501)0601817)01068 পেরিসকোইকিনয়িডীয়া 
50117101৫০৪-এর একটি উপশ্রেণি। এখানে প্লেট 

লেক্া (9119015019) এবং ইন্ট্রাত্য ম্বুলেক য় কলামের সংখ্যা 
নিভে নি 
থাকে, অন্যদিকে সন্ট্াত্যাম্বুলেকীয়-এর সংখ্যা হয় ১ থেকে ১৪টি। এ 
দলে অন্তর্ভুক্ত চারটি বর্গের ৩টি সম্পূর্ণভাবে য় 
(791592985) | অন্য 01087018 বর্গের মধ্যে প্যালিয়োজয়িক 
ও অন্যান্য বিদ্যমান সদস্য রয়েছে এবং সম্ভবত জীবিত 
ইকিনোয়িক-এর মধ্যে এগুলোই আদি-উৎসের বাহক। দেখুন: 


800011090101851068; 01091091097  1530110090%5101101099; 
[20171001068 1 [রে.র.] 
চ১৪71500196 পেরিস্কোপ একটি আলোকবিজ্ঞানের যন্ত্র 


যা দিয়ে সরে যাওয়া অথবা বিচ্যুত অক্ষের বরাবর দেখা সম্ভব। 
এভাবে দর্শক এমন অবস্থান থেকে দেখতে পারে যা অন্যভাবে 
অসন্ভব। জটিলতার দিক দিয়ে, পেরিস্কোপ সহজ একক শক্তির 

ংক-পেরিস্কোপ থেকে জটিল বহু উপাংশ সংবলিত উড়োজাহাজ 
টেলিস্কোপ পর্যস্ত বিস্তৃত। 


পেরিস্কোপউপ রিলে ট্রোন : কে) লেন্স], বিলোম|, কং দৃষ্টিকোণ; 
খে) একটি ডুভোজাহাজে একজোরা পরস্পরমুখী টেলিস্কোপের ভিতর 
আলোকপথ 


৪২৬ 
বিশ নিক এতকাল জরে কাবা এতানাবিলাোযাজএাকেবীিানবিকান বাল :এডাবীবিািাকেষযাএকরজষ 


ট্যাংক-পেরিস্কোপের উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারীকে বুলেট 
থেকে রক্ষা করা। এর মধ্যে আছে সমতল সমান্তরাল প্রতিফলনকারী 
একজোড়া পৃষ্ঠতল হয় দর্পণ, না হয় প্রিজম); এগুলো এমনভাবে 
সাজিয়ে আলোর গতিপথে স্থাপন করা হয় যাতে একটা ₹ অক্ষরের 
সৃষ্টি হয়। একক শক্তির বেশি প্রয়োজন হলে অথবা সাধারণ দেখার 
জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে একটা টেলিস্কোপ 
যোগ করলেই হয়। 

উড়োজাহাজ পেরিস্কোপে একটা দূরবীক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হয় যার দর্শনক্ষেত্র বিস্তৃত এবং সুষমভাবে আলোকিত। এটি একটি 

সংকীর্ণ টিউবের মধ্যে রাখা যায় যার দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসের 
অনুপাত হলো ৫০ বা তার বেশি। এটা সম্ভব হয় অনেকগুলো লেনস 
ব্যবহার করে যারা টিউবের দৈর্ধ্যের উপরে এমনভাবে ফাক ফাঁক 
করে বসানো যাতে ক্ষেত্রের ধার থেকে আসা আপতিত প্রধান 
রশ্যিগুলো টিউবের একদিক থেকে অন্যদিকে বিচ্যুত হয় ছেবি 
দেখুন)। সাধারণভাবে লেন্সের সংখ্যা যত বাড়ে, দর্শনক্ষেত্রও তত 
বিস্তৃত হয়। 

এই মূল আলোকবিজ্ঞানের ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তন ব্যবহার 
করা হয়েছে দেখার যন্ত্র হিসাবে। সামরিক উড়োজাহাজে এবং কণা 
ত্বরকযন্ত্রে আর কেন্দ্রীণ চুল্লিতে। সিস্টোস্কোপ (০5193০9চ৪) এবং 
এন্ডোস্কোপ (৩70095০0926) হলো ক্ষুত্রকায়। অনেক সময় 
যান্ত্রিকভাবে নমনীয় পেরিস্কোপ দিয়ে শরীরের ভিতরে দেখা যায় 
এমন সব স্থানে যা সরাসরি কখনোই দেখা সম্ভব নয়; এ ধরনের 
যন্ত্রের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার আজকাল ব্যবহার করা হয়। 

[হা.র.] 


চ১০777)621911105 (5011) মৃত্তিকার প্রবেশ্যতা/ভেদ্যতা 
সাধারণ অর্থে প্রবেশ্যতা হলো কোনো একটি সচ্ছিত্র মাধ্যমের ধর্ম 
য়ন্ধারা এর মধ্য দিয়ে কত সহজে গ্যাস, তরল পদার্থ বা অন্যান্য 
বস্তু প্রবাহিত হতে পারে তা বুঝানো হয়। সচ্ছিদ্র মাধ্যমের এ ধর্ম 
মৃত্তিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ মৃত্তিকা একটি সচ্ছিদ্র মাধ্যম। 

মৃত্িকার প্রবেশ্যতা হলো মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে বা মৃত্তিকার 
কোনো একটি স্তরের মধ্য দিয়ে গ্যাস, তরল পদার্থ বা গাছের শিকড় 
সহজে পরিব্যাপ্ত হওয়া বা অগ্রসর হওয়া। মৃত্তিকার বিভিন্ন ক্ষিতিজ 
বা স্তরের প্রবেশ্যতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। 

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার কারণে মৃত্তিকার 
প্রবেশ্যতার পরিবর্তন হতে পারে। ভারী বর্ষণের সময় বৃষ্টির ফোটার 
আঘাতে মৃত্তিকার সংযুতি ভেঙ্গে যেতে পারে। ফলে সংঘুতি গঠনকারী 
মৃত্তিকা কণাগুলি আলাদা হয়ে যায় এবং পানিতে বিকীর্ণ হয়। এ 
কাদা পানির নিলম্বন মৃত্তিকার রন্ধ দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। 
নিলম্বন থেকে কণাগুলি থিতিয়ে পড়ে রন্ধগুলিকে বন্ধ করে দেয়। 
ফলে পৃষ্ঠমৃত্তিকার স্তর ও অস্তর্ভপৃষ্ঠ (5105018০) ক্রমেই অপ্রবেশ্য 
হয়ে উঠে। ফলে মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে বায়ু ও পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত 
হয়। 


পানিসম্পৃক্ত মৃত্তিকার পানি জমে যখন বরফ হয়ে যায় তখন 
মৃত্তিকাতে পানির প্রবেশ্যতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পানি জমাট বাধার 


ফলে কংক্রিট-সদৃশ স্তর তৈরি হয়। এ কংক্রিট-সদৃশ অবস্থা থেকে 


বরফ গলে যখন পানিতে পরিণত হয় তখন পানির পষ্টপ্রবাহ বৃদ্ধি 
পায় এবং ভূমিক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। 


৪২৭ 


চ০7060771685 পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ 


লও তারের লালা চারা এলারেনী বাপজানের বিভা বিকল লাভবান বিতাািুতাববাংসাও জাতের তমিপুরকাবংনা াযাটরিজরিপাকাযহাদামাওতীিজববিধযধবাংসা চাবি ফিুডোববী বারাক ও এডারীবিবািুকোমাছগলাএ মা কিাাবতোজতাতেী 


ক্ষার মৃত্তিকাতে (81191) 5011) বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের 
পরিমাণ বেশি থাকার কারণে মৃত্তিকা সংযুতি ভেঙ্গে যায় এবং মৃত্তিকা 
কণাগুলি বিকীর্ণন অবস্থায় থাকে। এসব কণা অনুস্বাবিত পানির সঙ্গে 
নিচে প্রবাহিত হয় ও মৃত্তিকার রন্ধগুলিকে বন্ধ করে দেয়। ফলে 
মৃত্তিকার প্রবেশ্যতা হাস পায় এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। দেখুন: 
/1109]1 50111 

মৃত্তিকাতে চাষাবাদ বা অন্য কোনোভাবে যদি জৈব পদার্থ যোগ 
হয় তবে মৃত্তিকা অধিক সচ্ছিদ্র হয়। তখন পানি ও বায়ু সহজে 
মৃত্তিকাতে প্রবেশ করতে পারে। এসব জৈব পদার্থ মৃত্তিকাতে উত্তম 
সংযুতি সৃষ্টিতে সাহায্যে করে এবং রন্ধ-পরিসর সৃষ্টি করে। এসব 
রন্ষ-পরিসর দিয়েও পানি, বায়ু বা গাছের শিকড় নিচের দিকে প্রবেশ 
করতে পারে। [সি.হ.] 


চ১৪715509090619 পেরিসোড্যাকটাইলা একাত্ত- 
ভাবে তৃণভোজী স্তন্যপায়ীদের একটি বর্গ। আধুনিক কালের ঘোড়া, 
জেবা, গাধা, ট্যাপির (80175), গণ্ডার এবং তাদের বহু জ্ঞাতি এ 
বর্গের সদস্য। এদের পা (ঢা1658 01710) প্রকৃতির, 
অর্থাৎ পায়ের মুল অক্ষ তৃতীয় আঙ্গুল বরাবর বিস্তৃত। এদের 
উরুফলক বা ফিমারে (01207) পেশি সংযোজনের জন্য ততীয় এক 
ট্রোক্যানটার (009০৫17107) থাকে । আ্যাস্ট্রাগ্যালাসের (85018881005) 
মাথা চ্যাপটা, বৈশিষ্ট্যময় এবং তাতে খাটো ঘাড়ের মতো অংশ থাকে। 
11618009007 ০০70%1810 থেকে সম্ভবত পেরিসোড্যাক- 
টাইলদের উদ্তব ঘটেছে। জানা মতে, এদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ এক 
সময়ে 80101005 নামে পরিচিত আদি ঘোড়া 17720911671: এবং 
ট্যাপির 1797798918, উভয়কেই উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের 
ইয়োসিন যুগের তলানিতে পাওয়া গেছে। 

প্রাচীন ফুগও পেরিসোড্যাকটাইলুদের অসাধারণ সফল বিস্তৃতি 
ও ব্যাপ্তির কারণ হিসাবে দ্রুত দৌড়াবার অভিযোজনকে চিহ্নিত করা 
হয়। পরবর্তীকালে এদের অনেকেই বিশেষ করে কিছু গণ্ডার এবং 
ব্রোন্টোথেরিস (97979016195) বৃহদাকার দেহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
হাতির মতো মোটা এবং স্তশ্তাকার পা অন করে। 

এ বর্গ তিনটি উপবর্গ এবং ১৩টি গোত্রে বিভক্ত। শ্রেণিবিন্যাসের 
একটি রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: 


বর্গ ৮7550080118 
উপবর্গ [10101701018 
অধিগোত্র 12071001068 
গোত্র 201056 
[919600116171026 
অধিগোত্র 31971010)0101068 
গোত্র 3101719000111085 
উপবর্গ &1091070904 
অধিগোত্র 081100016701069 
গোত্র 10110101108 
01791100111901099 
উপবর্গ 09741070107 
অধিগোত্র [921:01008 
গোত্র 150010107171025 


1.0010181500986 
[0906116111099 
[90101009701096 
17512160108 
শ80101096 
অধিগোত্র [1)179০6781014৩9 


গোত্র 7918০90111185 
/১1117900101086 
[২1717090518000989 


বাংলাদেশে এক সময় গণ্ডার ছিল বলে ধারণা করা হয়। 
বন্যপ্রাণী না হলেও গাধা এবং ঘোড়া গৃহপালিত পশু হিসাবে সীমিত 

সংখ্যায় এদেশে এখনো টিকে আছে। দেখুন: 1৪1118119 
[সৈ.হু.ক.] 


চ১০71607190) পেরিটোনিয়াম উদরগহবরের অভ্যত্তর- 
ভাগ যে পাতলা পর্দার ন্যায় আবরণী দ্বারা মোড়ানো, তা 
পেরিটোনিয়াম নামে পরিচিত। এই স্তরটিকে প্যারাইটাল 
পেরিটোনিয়াম (78716081 011919811) বলা হয়। উদর গহবরের 
আস্তর-অঙ্গসমূহের বাইরেও পেরিটোনিয়ামের মোড়ক থাকে যা 
ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম (৬15০0 [0০11001161117) নামে পরিচিত। 
পেরিটোনিয়াম মূলত যোজক কলার মেমবেনের উপর এক স্তর 
চ্যাপ্টা আবরণী কলা দ্বারা গঠিত। দুই স্তর পেরিটোনিয়ামের মাঝখানে 
সামান্য পরিমাণ জলীয় রস থাকে। ভ্রাণাবস্থায় সিলোমিক গহ্বর এই 
পর্দা দ্বারাই আবৃত থাকে। এটা বর্ধনশীল আন্তর- অঙ্গসমূহের উপর 
দিয়ে বিস্তৃত থাকে। ফলে অঙ্গসমূহ পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা 
পৃষ্ঠদেশীয় প্রাচীরে সংযুক্ত থাকে। অবশ্য যকৃতের নিকটে এটা 
সম্মুখভাগের প্রাচীরের সঙ্গেও যুক্ত। দেখুন; 70703911077; 55৫1 
110710816) 70110011015 1 [সা.এ.] 


[১৪7160171615 পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ উদরা- 
ভ্যন্তরের আবরণী পর্দা পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ পেরিটোনাইটিস 
(9601971115) নামে পরিচিত। এ ধরনের প্রদাহ সাধারণত উদর 
গহবরে জীবাণু সংক্রমণ কিংবা ক্যান্সার বিস্তারের কারণে ঘটে থাকে । 
দুই স্তর প্রেটোনিয়ামের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ জলীয় রস থাকে 
তা পিচ্ছিলকারক হলেও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত 
মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অস্ত্রের যে কোনো রকম প্রদাহস্থান ফুটো 
হয়ে উদর গহ্বরে সাধারণত জীবাণু ঢুকে পড়ে। আাপেন্ডিক্সের 
প্রদাহের (80997010105) ফলে এ ঘটনা বেশি ঘটে। তবে আতম্ত্বিক 
জ্বর (91101০ 6৩1), পেপটিক আলসার, আন্ত্রিক প্রদাহজনিত রোগ 
(10 0210178915  0০9/6] 0158899), আন্ত্রিক ক্যান্সার, উদরে 
গুরুতর আঘাত প্রভৃতি কারণেও অস্ত্র ফুটো হয়ে পেরিটোনাইটিস 
হতে পারে। আন্ত্রক যন্ষ্মা থেকে দীর্ঘমেয়াদি পেরিটোনাইটিস হতে 
দেখা যায়। মহিলাদের বস্তিদেশের প্রদাহ (06110 11107010819 
0159856) থেকে জটিলতা হিসাবে পেরিটোনিয়ামের প্রদাহও হতে 
পারে। শিশুদের নিউমোকন্ধাই কিংবা বিটা হিমোলাইটিক 
স্ট্েপ্টোককাই সংক্রমণ খুব সহজেই পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ সৃষ্টি 
করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি যকৃতের রোগে (০71011011৬৩ 0155856) 
পেরিটোনিয়াম গহ্বরে পানি জমে যা 23০169$ নামে পরিচিত। অনেক 


চ১০11010119 পেরিট্রিকিয়া 


আলাতস হলরিজালবুিাগলা 2ারেপীরিানিলকাবাছ চলার আোবগোওাযোনিব়ানাপুকদাজাএকাতেইবিরনানিুকোখজলা 


সময় এখানে আপনাআপনি জীবাণু সংক্রমণ ঘটে এবং প্রদাহ শুরু 
হয়। একে 50170879005 108019081 06701090115 বলা হয়। দেখুন: 
[১০111010607 | [সা.এ.] 
[১০110700118 পেরিট্রিকিয়া  সিলিয়েট প্রোটোজোয়ানদের 
অস্বাভাবিক চেহারার সদস্যদের নিয়ে গঠিত 001916 শ্রেণির একটি 
বৈশিষ্ট্যময় উপশ্েণি। সিলিয়াবিশিষ্ট এ বড় দলটির অধিকাংশ প্রজাতি 
নিশ্চল এবং বৃত্তযুক্ত। কতক কলোনিবদ্ধ হয়ে জীবন কাটায়। 
অনেকেই বিভিন্ন প্রাণী ও উত্ভিদের সাহচর্ষে বাস করে। বিস্তৃতি 
জন্য এদের জীবন-চক্রে মুক্ত-সন্তরণশীল একটি দশা রয়েছে যা 
টেলোট্রোক (9101901) নামে পরিচিত। এ অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র 
প্রোটোজোয়াগুলোতে একটি সিলিয়ার ব্যান্ড ঘণ্টা-আকৃতির দেহের 
পশ্চাৎ কিনারাকে বেষ্টন করে রাখে। এদের মুখ নেই। সিলিয়ার 
সাহায্যে সাতরে চলে। পরিণত বয়সের সদস্যদের তুলনায় এদের 
দেহের গঠন ভিন্ন প্রকৃতির । পূর্ণাঙ্গতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে লম্বা বৃত্তের 
মাধ্যমে এরা কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে নিশ্চল প্রাণীতে পরিণত হয় 
এবং ঘণ্টাকার দেহের অংশ উপর দিকে তুলে রাখে। 


7571101414-এর দুটি সদস্য : ক. বৃত্তাবশিষ্ট /০/12714, খ. চন*ক্ষম 
একটি পেরিট্রিক 


৮০7/15114 এবং £715/)115 বোৌটাযুক্ত সদস্যদের মধ্যে 
সবচেয়ে পরিচিত। প্রথমটি নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়, দ্বিতীয়টি কলোনি 
গঠন করে। মুক্তভাবে চলাফেরায় সক্ষম পেরিট্রিকদের মধ্যে 
অধিকাংশই 17/0০/9414 গণের সদস্য। এ উপশ্রেণির অধিকাংশ 
প্রজাতি স্বাদু পানির বাসিন্দা, কেউ কেউ অন্য প্রাণিদেহে পরজীবী। 


দেখুন: 01119198; 17191009510177801097 1171£709600101081 


[সৈ.হু,ক.] 


[১671166 পারলাইট একটি প্রাকৃতিক কাচ। এ কাচে প্রচুর 
পরিমাণে গোলাকার বা শতিক্ষল কুশুলীর (০97%01816) ন্যায় ফাটল 
থাকে । এ কারণে এরা ক্ষুদ্র মুক্তাসদৃশ বস্তু বা শিলাগুটির (9০165) 
আকারে ভেঙ্গে যায়। এসব টুকরোর আড়াআড়ি ব্যাপ্তি এক 
সেন্টিমিটারের চেয়েও কম। এটি সাধারণত ধূসর বা সবুজ বর্ণের। 
পারলিটীয় বিভঙ্গ বরাবর তৈরি পাতলা বাতাসের পর্দা থেকে 
প্রতিফলনের কারণে এর দ্যুতি মুক্তাবৎ। 


৪২৮ 


ওঙাধী 


পারলাইটে পানির পরিমাণ সাধারণত ওজন ভিত্তিতে ৩ থেকে ৪ 
শতাংশ। তাপ (৮২০ থেকে ১১০০” সে.) প্রয়োগের ফলে ধারণকৃত 
পানি নমনীয় কাচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্প-বুদবুদ তৈরি করে। এর ফলে 
পারলাইট ফুলে উঠে (0০9ট70)। এর প্রকৃত আয়তনের চেয়ে 
বৃদ্িপ্রাপ্ত আয়তনের পরিমাণ মোটামুটিভাবে ১৫ বা ২০ গুণ অধিক 
হয়ে থাকে। এ কারণে এ বস্তু হান্কা ওজনের সংযুতি, অস্তরক, ভরক 
(91৩) ও ফিল্টারের জন্য চমৎকার বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পারলাইট অবক্ষেপ ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ 
মেক্সিকোতে পাওয়া যায়। দেখুন: 1&7600$ 70015; ৬০1০৪110 
৪1855 1 ঢসি,.হ.] 


[১6771090050 চিরতুষার ভূমি সুমের ও অব-সুমেরু 
অঞ্চলের চিরস্থায়ীভাবে জমে যাওয়া মৃত্তিকা । শীত প্রধান অঞ্চলে 
ভূমিগর্ভে মৃত্তিকা বা রেগোলিথ বা অনেক সময় এর নিচে বিদ্যমান 
অধিশিলার আন্তবর্ণারন্ধে ও ফাকফোকরে থাকা ভূগর্ভস্থ পানি জমে 
স্থায়ী বরফে পরিণত হয়ে চিরতুষার ভূমির সৃষ্টি করে। পৃথিবীর যে 
সকল স্থানে বহু বছর যাবৎ তাপমাত্রা ০* সেলসিয়াসের নিচে অবস্থান 


করছে সেসব অঞ্চলে চিরতৃষার ভূমি দেখা যায়। চিরতৃষার ভূমি 


প্রকৃতপক্ষে বরফ দ্বারা একীকৃত কিনা তাতে কিছু যায় আসে না এবং 
ভূমি কোন ধরনের শিলা বা মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত তাও বিবেচনায় আনা 
হয় না। সম্ভবত পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের ২৫ শতাংশ চিরতুষার ভূমি। 
সাইবেরিয়ার তুন্দা অঞ্চলে চিরতুষার ভূমি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার 
গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ প্রকারের ভূমি মেরু অঞ্চলে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত, কিন্তু বিযুবরেখার দিকে ধারাবাহিকতাহীন ও 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। হিমযুগে উত্তর গোলার্ধে চিরতুষার ভূমি এর 
বর্তমান প্রান্তসীমা থেকে শত শত মাইল দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়েছিল। 

চিরতুষার ভূমির প্রায় ১০-৩০মি. গভীরতা পর্যন্ত বাৎসরিক 
তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না এবং এ তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে 
বায়ুর বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা। নিরবচ্ছিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা -৫" 
সেলসিয়াস, ধারাবাহিকতাহীন অঞ্চলের তাপমাত্রা -৫ থেকে -১* 
সেলসিয়াস এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো অঞ্চলে চিরত্ষার ভূমির 
তাপমাত্রা -১ সেলসিয়াসের উপরে থাকে । এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
তাপমাত্রার অবক্রম অনুভূমিক বা উল্লন্বভাবে এবং সময়ের সঙ্গে 
পার্থক্য দেখায়। 

চিরতুষার ভূমির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের একটি 
হলো বরফ। এ বরফের গুরুত্ব সেসব স্থানে বেশি যেখানে এর 
পরিমাণ রন্ধপরিসরের পরিমাণকে অতিক্রম করেছে। চিরতুষার ভূমির 
ভৌত ধর্মাবলি বরফ এবং স্বাভাবিক শিলা ও মৃত্তিকার ধর্ম থেকে 
ব্যাপক পার্থক্য প্রদর্শন করে। ঠাণ্ডার পরিমাণ, অর্থাৎ চিরতুষার ভূমির 
বস্তকে গলনাঙ্কে আনতে এবং বিদ্যমান বরফ গলাতে যে পরিমাণ 
তাপের প্রয়োজন হয় তা মূলত আর্দ্রতা 07015001) দ্বারা নিণীতি হয়। 

বর্তমানে পৃথিবীর সেসব এলাকায় চিরতুষার ভূমি সৃষ্টি হয় 
যেখানে পৃষ্টের তাপসাম্যাবস্থা বু বৎসর যাবৎ খণাত্মক 
মানে অবস্থান করছে। অনেক চিরতৃষার ভূমি আছে যেগুলো 
হাজার হাজার বছর পর্বে সৃষ্টি হলেও বর্তমান জলবায়ুর সঙ্গে 
সাম্যাবস্থায় আছে। চিরতুষার ভূমি অধিকাংশ ভূগর্ভস্থ পানি 
চলাচল বন্ধ করে, জৈব অবশেষ সংরক্ষণ করে, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত 
বা রহিত করে এবং হিমঘাতে সাহায্য করে। মেরু অঞ্চলের 


৪২৯ 


আলেএ াংররফিলঞালাবশ জাল & কাতেরদিজাবাধশূো্যণাএ কার বিজলাতবিশবকোদ আদলা ॥ জাজেদিফিকষানাবিসু কাখহার লাভা রে বিজন লাক তাং এ চারে টিবি লনেবাংলাএ জারি 


পূর্তবিদ্যা ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান নিয়ামকগ্ডলোর মধ্যে এটি 
একটি নিয়ামক। [সি.হ.] 


[১০ রা) 21) 07710-777985171010] 7109৮ 21)16-0901] 
৪7101176661" স্থায়ী চুম্বক চলকুগুলী আযামিটার এমন 
ধরনের আযামিটার যার মধ্যে কোনো স্থায়ী চুম্বকের বায়ুচ্ছেদ (এ 
৪৪০) এলাকায় একটি ছোট কুগুলী আবর্তিত হয়। চুম্বকটি 
বায়ুচ্ছেদের উপরে একটি সমরূপ অরীয় (80181) চৌম্বক ক্ষেত্র 
উৎপাদন করে। এই ধরনের আ্যামিটার সর্বত্র একমুখী তড়িৎপ্রবাহ 
(01760. ০00611) পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়, চৌম্বক ব্যবস্থাটি যেন 
পদার্থসমূহের এমন অনুপাতে হয় যাতে বায়ুচ্ছেদ এলাকায় অপরি- 
বতনীয় ফ্লাক্স ঘনত্ব বজায় থাকে। কুগুলীটি সাধারণত একটি ধাতব 
পদার্থের গায়ে গ্যাচিয়ে অত্যন্ত মসৃণ ইস্পাত বা শক্ত সঙ্কর ধাতুর 
আবর্তন-কিলকের (01৮0) উপর ৬-কাপ স্থাপন করা হয় জুয়েল 
অথবা নিলা (58017176) বা শক্ত কাচের বিয়ারিংসমূহের মধ্যে। 


বোঞ্জ-স্প্িং কুণ্ডলীর ভিতরে এবং বাইরে তড়িৎপ্রবাহ বহনের 
এবং বৈদ্যুতিক টর্ক (10709) বা ব্যাবর্তন বল প্রতিরোধের কাজ 
করে, যার ফলে কুগুলী-তড়িত্প্রবাহের সমানুপাতিক বিসরণ 
(090০01017) ঘটে । দেখুন: /১111701011 নূহ.) 


[১৪1777709115271966 পারম্যাংগানেট ঘন বেগুনি রংয়ের 
১1704" আযানায়ন। সংশ্লিষ্ট পারম্যাংগানিক আযাসিড 71404 কেবল 
জলীয় লঘু দ্রবণে স্থায়ী; কিন্তু এর লবণগুলো (যেমন 70004) বেশ 
স্থায়ী। পারমাংগানেটগুলো পারক্লোরেটের মতো জারক হিসাবে কাজ 
করে এবং এরা ভারী ধাতু ও আযালকালাইন-আর্থ (81051176 62101) 
ধাতুর লবণের মতো দ্রবণীয়তা প্রদর্শন করে। পারম্যাংগানেট গুলো 
জারক, জীবাপুনাশক সংরক্ষক ও ব্রিচিং পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: 081012178 ৪8০00; [01011018161 [ম.আ.হা.] 


[১67777627106 প্রবেশিতা চুম্বকত্তে (07801760510) 
ব্যবহৃত। এই পদটি সাধারণত একটি চুম্বকবস্তুর চৌম্বক 


[১৪777)191) পার্মিয়ান পিরিয়ড 


বলরেখাসমূহ অন্য একটি বস্ততে অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে বুঝাতে 
ব্যবহৃত হয়। যদি চৌম্বক বলরেখাসমূহ উক্ত বস্ত্বটিতে সহজেই 
প্রবেশ করে তবে আমরা বলতে পারি বস্তুটির চৌম্বক প্রবেশিতা ধর্ম 
রয়েছে। ইংরেজিতে এই ঘটনা বুঝাতে 06100581706 শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়। এই ধর্মের বিপরীত ধর্মকে ইংরেজিতে বলা হয় 7918018009| 
বাংলায় আমরা একে বলতে পারি “অনীহা” ধর্ম। তড়িৎ-বর্তনীতে 
যেমন কোনো উপাদানের পরিবাহিতা (00170000106) ধর্ম বিদ্যমান, 
ঠিক তার সদৃশে কোনো চৌম্বক বর্তনীতে কোনো উপাদানের 
পরিবাহিতা ধর্মকে চিহিত করা হয় 'প্রবেশিতা, নামে। অর্থাৎ 
প্রবেশিতা হলো চৌম্বক বর্তনীতে বিদ্যুৎ-বর্তনীর পরিবাহিতার 
উপমান বা সদৃশ। পপ্রবেশিতাদকে সমীকরণ-১*র মাধ্যমে পরিমাণবাচক 
দৃষ্টিতে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে : 


চৌম্বক ফ্লাস 0] 3.5 


ঢা চৌম্বক বল 7.1 (১) 


এখানে * হলো চৌম্বক ফ্রাক্স ঘনত্ব বা আবেশ-সদিক রাশি 


(170400. ৮5010), ছু হলো চৌম্বক ক্ষেত্র তেজ। দেখুন: 
00100010121706 | 


সমীকরণ-১ থেকে সহজেই সমীকরণ-২ এ উপনীত হওয়া যায়: 
[4১ 


এখানে £& হলো চৌন্বক বর্তনীটির প্রস্থচ্ছেদ, [, হলো বর্তনী 
উপাদানটির দৈর্ঘ্য, এবং |॥ হলো উপাদানটির চৌম্বক প্রবেশ্যতা 
ধ্বক (0০776)1119)। চৌম্বক বস্তব-উপাদানটি যদি লৌহচৌম্বক 
হয়, যা স্বভাবত হয়ে থাকে, তাহলে | ধরব নয়__এর মান ফ্লাক্স 
ঘনত্বের সাথে পরিবর্তিত হবে, এবং এর ফলে 'প্রবেশিতা, নির্ধারণের 
জন্য হয়তো আমাদের ৪ বনাম 77-এর সম্পূর্ণ চুম্বকায়ন রেখটি 
ব্যবহার করতে হবে। দেখুন; 158176010 
18£016101)0016 00106) 2০100021706 


0০17০261110% ; 
[অ.রা.] 


[১০]া1121) পার্মিয়ান পিরিয়ড ভূতাত্ত্বিক সময় পরিমাপে 
প্যালিওযোয়িক ইরার (91992010721) শেষ পর্যায়ের নাম পার্মিয়ান 
পিরিয়ড। এই সময়ের মধ্যে গঠিত শিলাস্তরকেও পার্মিয়ান বলে। 
পার্মিয়ান পিরিয়ডের শুরু আজ হতে আনুমানিক ২৮ 
কোটি বছর পূর্বে এবং শেষ প্রায় ২২ কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ 
পার্মিয়ান পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল প্রায় ৬ কোটি বছর। এই সময়ের 
মধ্যে যেসব শিলাস্তর গঠিত হয় তা পৃথিবীর সব মহাদেশেই 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এ সময়ে জলবায়ুর নানারকম উঠানামা 
ও পরিবর্তন দেখা যায়। এর অধিকাংশ সময়ে জলবায়ুর মধ্যে 
অক্ষাংশীয় সীমানাগুলো ভালোভাবে গড়ে উঠে। পার্ষিয়ানের শেষের 
অর্ধেকটায় দীর্ঘদিন ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসা সামুদ্রিক 
অমেরুদণ্তী প্রাণীদের মধ্যে অনেকের বিলুপ্তি ঘটে এবং তারা কোনো 
বংশধর রেখে যায় নি। পার্মিয়ান শিলাস্তরে বহু মুল্যবান সম্পদ দেখা 
যায় যার মধ্যে পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লবণ ও ধাতব আকরিকসমূহ 
উল্লেখযোগ্য । 


১6711615105 অনুমোদিতা 
বগালাওজাহতীদিয়াইনি:হাদজ।লার কারী াানবুহোনাও জা তাকফাসামপুতো বাংলার াঃরীবিামাবপ জামা হারীবলারবিশলোআগলাহাতোই বনি তাখালোনিভাবেকীবিাবিসাহ 

পার্মিয়ান পিরিয়ডে পৃথিবীর প্রাচীন ভূগোল পরিবেশে 
(99169290874) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে; যেমন 
190019515-এর গশের সাথে 0070৬/878-এর হওয়া, যা 
শুরু হয়েছিল কার্বোনিফেরাসে এবং শেষ হয় আদি 
পর্যায়ে (69119 7017া11810), যা | $/01108100101) [01076 নামে ৷ পরিচিত। 
তারপর 1.8018518-এর পূর্বাঞ্চল (/7£88)-এর সাথে পশ্চিম 
1,৪৪519-এর পূর্বপ্রান্তের যুক্ত হবার প্রক্রিয়া শেষ হয় আদি 
পার্মিয়ানের (62019 72170121) মধ্য ও শেষভাগে (0051020 
1019) এবং এভাবেই 688০৫ নামের অতি বিশাল এক মহাদেশের 
(5806109707৩) সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীব্যাপী একটিমাত্র বিশাল 
মহাসাগির, চ8100)8]8552, পৃথিবীপৃষ্ঠের অবশিষ্ট ৭৫% অংশ আবৃত 
করে রাখে এবং এর মধ্যে কিছু ছোট ছোট ০180710 19015, 
দ্বীপের বৃত্তের পরিধি ও ৪1015 তৈরি হয়। 

মধ্য ও শেষ কার্বোনিফেরাসের সময়ে উত্তৃত সুপ্রতিষ্ঠিত 
অধিকাংশ সামুদ্রিক অমেরুদণ্তী প্রাণীদের অস্তিত্ব পার্মিয়ানের আদি 
পর্বেও বহাল থাকে। এই আদি পর্বে এসব প্রাণীদের মধ্যে প্রাধান্য 
বিস্তারকারীরা ছিল : 00801010095, 01509208109, 001815, ও 
[0501170406805 এবং ৪1010170105 গ্রুপ থেকে ধীরে ধীরে বিশেষ 
কয়েকটি শাখা বিকশিত হতে থাকে । উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ 
পশ্চিমে ত্রান্ত্ীয় অঞ্চলের অগভীর সমুদ্রের প্রাণীকৃল 7০1787 সাগর 
অঞ্চল হতে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবেই বিকশিত হতে থাকে। কারণ, এই দুই 
অঞ্চলের মধ্যে প্রাণীদের যাতায়াত ও বিস্তার সহজ ছিল না অর্থাৎ 
যাতায়াত করতে হলে প্রাণীদেরকে হয় শীতপ্রধান অঞ্চলের 
(011167216 51911) মহীসোপানের ঠাণ্ডা পানি অথবা 7১81001818558 
সাগরের গভীর পানি অতিক্রম করতে হত যা ছিল কষ্টসাধ্য। এছাড়া 
আদি পার্মিয়ানের (687 চ৩া)1) শুরুর দিকে জলবায়ুর উঠানামা 
(00011900105) কিছু প্রাণীদের এই দুই ত্রান্তীয় সীমানার মধ্যে 
বিস্তারের জন্য খুব কম সুযোগ দিয়েছিল। /১10798 সময়ে (আদি 
পার্মিয়ানের মধ্য ও শেষভাগে) উরালীয় সমুদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়, যার 
ফলে প্রাণীদের বিস্তারের পথ আরো বেড়ে যায়, অর্থাৎ তখন 
তাদেরকে /১7৪818 (1.4078518-এর পূর্বাঞ্চল) ঘুরে অতি ঠাণ্ডা 
00158 পানি অতিক্রম করতে হত, যা ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রজাতি- 
গুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিস্তারের পথ বেড়ে যাওয়ায় এই দুই 
্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাণীকুল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে/আলাদাভাবে বিকাশ 
লাভ করে এবং তাদের মাঝে যাতায়াত ছিল অতি দুর্লভ ঘটনা। 


৪৩০ 


হজংলাএ জাতেীবিরবফিদুজোজংলাওকা চা 


স্থলজ প্রাণীদের মধ্যে কীটপতজগুলো (1759015) 
রাসের চাইতে এ সময়ে আরো বেশি উন্নত হয় এবং 
একাধিক আধুনিক বর্গের কীটপতঙ্গের আবির্ভাব ঘটে, যার মধ্যে 
1০০০9706618, 90017098085 17191)11)01585 01001)0066172, 
11770100112 ও 0০016001919 উল্লেখযোগ্য । 
পার্মিয়ানে স্থলজ উত্তিদের মধ্যে বেশ পরিবর্তন ঘটে। 
যেমন, [,90100907019$ ও 00108105$ _এর চাইতে পার্মিয়ানে 
এসে উত্ভিদগুলো শুক্ষ, উচু পাহাড়ি এলাকার এবং পলিমাটিসমৃদ্ধ 
সমতল ভূমিতে যেখানে পানি জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে না (অর্থাৎ পানি 
নিক্ষাশন ব্যবস্থা ভালো ছিল) সেখানে অভিযোজিত হতে থাকে। 
বিশেষ করে ০/০৪৫5 ও ০০195 জাতীয় নগ্নুবীজী উত্তিদের 
আবির্ভাব ঘটে। সেই সাথে কার্বোনিফেরাসের প্রাধান্য বিস্তারকারী 
উত্তিদের মধ্যে অবনতি ঘটে ও বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় 
(যেমন বীজযুক্ত ফার্ন)। এ সময় স্থলজ মেরুদণ্তী প্রাণীদের উত্থান 
ঘটে। এদের মধ্যে [.8910019090! উভচরগুলো বেশ সাধারণ ও 
বৈচিত্র্যময় (00])]0017 270 81150) ছিল। এদের মধ্যে সরীস্পে 
(90193) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। একাধিক বর্গের 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ)67909019 অথবা স্তন্যপায়ী সদৃশ 
সরীসৃপ, যা থেকে 77145510 ঢ0০1190 এ স্তন্যপায়ীর উদ্ভব ঘটে। 
অধিকাংশ পরিচিত 715710001 গুলো পাওয়া যায় দক্ষিণ আফিকা 
ও রাশিয়া থেকে। দেখুন: 00711760181 0010) 7৮815020101 [নু.ই.] 


[১6170161516 অনুমোদিতা অনুমোদিতা ধর্ম হলো 
চুন্বকত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ্যতা” ধর্মের উপমান বা সদৃশ। 
এটি একটি ধ্রবক যা দিয়ে কোনো বস্তব-উপাদানের অভ্যন্তরে 
স্থিরিবৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বলরেখার অনুপ্রবেশের সামর্থ্য বুঝানো হয়ে 
থাকে। কোনো বস্ত-উপাদানের অনুমোদিতা ধ্রন্বক 2 এর সাথে 
*শূন্যস্থান' বা মুক্ত স্থানের অনুমোদিতা ধ্রুবক €০এর সম্পর্ক হলো : 


5 504 


এখানে & *কে বলা হয় উপাদানটির ডাই-ইলেকট্রিক বা 
দ্বিবৈদ্যুতিক ধুবক (01619010109 ০9051200) বা আপেক্ষিক 
অনুমোদিতা ধুবক। মুক্ত স্থানের (7৩৩ 908০6) অনুমোদিতা ধূন্বক 
(৪9) এর মান হলো 8.85 * 10-12 ০০41/01-]72| দেখুন: 
08080107) 00919105187 [016150000 00175027)0) 21901108] 
01105 20 51211081051 [অ.রা.] 


চ১০1955068 পেরোভস্কাইট একটি প্রাকৃতিক মণিক 
এবং এক ধরনের গঠন যাতে ১৫০টির বেশি সাংশ্রেষিক যৌগ 
অন্তর্ভূক্ত। এটি ক্যালসিয়াম টাইটানেট, যার আদর্শ রাসায়নিক সংযুক্তি 
০৪[103]1 কিন্তু মণিকটিতে প্রচুর প্রতিস্থাপন ঘটে এবং কিছু 
বিরলমৃত্তিকা মৌলও থাকে। যণিকটি মনোক্রিনিক সিস্টেমে কেলাসিত 
হয়, কিন্তু সমমাত্র গঠনের খুব কাছাকাছি গঠনসম্পন্ন। পেরোভ- 
স্কাইটের গঠন টাইপ প্রায়োগিক দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কারণ 
সমমাত্র প্রতিসাম্য থেকে সামান্য বিকৃতি অকেন্দরীয় প্রতিসম প্রান্তীয়) 
বিন্যাসের সৃষ্টি করে যাতে ফেরোতড়িৎ এবং প্রতিফেরোতড়িৎ ধর্ম 
থাকতে পারে। 


৪৩১ 


লারা বিকাল ভাবীর বাধলে লীস কাব জাারীজরালরপ বাজ ভাবোটীসরিপৃকোবনরাবেীৰি 


মেলিটাইট-ব্যাসাল্ট এবং স্পর্শ রূপান্তরিত অপবস্ত মিশ্রিত 
চুনাপাথরে এ মণিকটি আনুষঙ্গিক মণিক হিসাবে থাকে। মোহজ 
স্কেলে কাহিন্যমাত্রা ৫.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.০; দ্যুতি 
উপহৈরক (99৮৪৫879716) থেকে উপধাতব। রঙের পরিসর হলুদ, 
বাদামি হলুদ, লালচে এবং গাঢ় বাদামি থেকে কালো। দেখুন: 


[সি.হ.] 


৮০70%106 পারঅক্মাইড রাসায়নিক যৌগ যার কার্যকরী 
মূলক পারঅক্সি গ্রুপ (-০-০-)। জৈব প্রতিস্থাপক যেমন 
আযালকাইল বা আযারাইল মুলক দ্বারা হাইড্রাজেন প্রতিস্থাপিত 
হলে জৈব পারঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। একইভাবে অজৈব 
প্রতিস্থাপক যেমন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি 
হাইড্বোজেনকে প্রতিস্থাপিত করলে তাকে অজৈব পারঅক্সাইড 
বলে। 


82]াঞ্যা। 00807980651 


(6101. 30202 18202 [2092 
পারঅক্সাইড পারঅক্সাইড পারঅক্সাইড 
(জৈব পারঅক্সাইড) (অজৈব পারঅক্সাইড) 


জারণ, সংশ্রেষণ, পলিমারকরণ, অক্সিজেন উৎপাদন ইত্যাদিতে 
পারঅক্সাইড ব্যবহাত হয়। 
অজৈব পারঅক্সাইডের মধ্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড 
(8202), পারসালফেট, সোডিয়াম পারঅক্সাইড, এবং 7202 সংযুক্ত 
যৌগ এবং জৈব পারঅক্সাইডের মধ্যে পারঅক্সি আ্যাসিড, 
ডাইবেনজোয়েল পারঅক্সাইড ও কিউমিন পারঅক্্রাইড অন্যতম। 
দেখুন: 179019850া) 06195100; 051012176 25610, 08501) 1 
[ম.আ.হা.] 


ঢ১০77)61(519] 1777008018 অনন্ত গতি "অনন্ত গতি" তথা 
লাতিন '001)61001 7700115" কথাটার এঁতিহাসিক উৎপত্তি ঘটেছিল 
সম্ভাব্য এমন কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্বেষণ প্রসঙ্গে, যে ব্যবস্থা 
বাইরের কোনো শক্তি-উৎসের সাহায্য ছাড়া প্রয়োজনীয় কাজ করতে 
সক্ষম অথবা যা পরিচালন-চক্রে শোষিত পরিমাণের চেয়ে বেশি শক্তি 
উৎপাদন করতে পারে। এই ধরনের গতি, যাকে বর্তমানে 'প্রথম 
প্রকারের অনন্ত গতি” বলা হয়, অনন্ত গতি বিষয়ক বর্তমানে প্রচলিত 
তিনটি ধারণার মাত্র একটির সঙ্গে সম্পকিতি। 

প্রথম প্রকারের অনন্ত গতির সঙ্গে সম্পর্কিত এমন যান্ত্রিক 
ব্যবস্থা তথা নির্মাণকৌশল যার দক্ষতা ১০০% ছাড়িয়ে যায়। স্পষ্টত 
এমন নির্মাণকৌশল দৃঢপ্রতিষ্ঠিত শক্তি সংরক্ষণ নীতি, বিশেষ করে 
তাপগতিবিদ্যার প্রথম সুত্রে বিধৃত শক্তি সংরক্ষণ নীতির বক্তব্য, 
লঙ্ঘন করে। 

দ্বিতীয় প্রকারের অনন্ত গতির সঙ্গে সম্পর্কিত এমন এক 
যন্ত্রকৌশল যা কোনো উৎস থেকে তাপ আহরণ করে সেই তাপকে 
সম্পূর্ণভাবে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করে, সে প্রক্রিয়া শক্তি 
সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ধরনের অনন্ত গতি অবশ্য 
তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী । 


চ৮০755 পার্মিয়াস নক্ষত্রমণ্ডল 


উপরে বর্ণিত দু'প্রকারের অনন্ত গতির লক্ষ্য যেখানে একটা 
কার্যকর উৎপাদ (০8006), সেখানে তৃতীয় প্রকারের অনন্ত 
গতির সঙ্গে সম্পিতি এমন কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা মেশিন যা 
অনন্তকাল ধরে চলতে পারে। এটা সম্ভব হতে পারে যদি এমন 
ব্যবস্থা করা যায়, যাতে শক্তির অপচয় সম্পূর্ণ রোধ করা যাবে। 
বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তির অপচয় 
হাস করা যায়-_উদাহরণস্বরূপ, ঘর্ষণের ক্ষেত্রে পিচ্ছিলকারী পদার্থ 
070801) ব্যবহার করে- কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় না 
কোনোভাবেই। কাজেই তৃতীয় প্রকারের যাস্ত্িক অনস্ত গতির 
লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছা সম্ভব, কিন্তু চূড়াত্ত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব 
নয়। দেখুনঃ 0010561580107. 06 90616; [1)01])001)8]710 
01110010195 | [নূহ] 


চ১০15.85 পার্সিয়াস নক্ষত্রমগ্ডল উত্তর আকাশে একটি 
সংবদ্ধ মেরুঘূর্ণনকারী নক্ষত্রমগ্ুল যার পূর্বে ক্যাশ্যপেয় নক্ষত্রমণ্ডল 
08551006181 উভয় নক্ষত্রমগ্ডলই ছায়াপথের উজ্জ্বল অংশে 
অবস্থিত। পার্সিয়াসের লক্ষণীয় তারাগুলো 4 অক্ষের সৃষ্টি করে (ছবি 
দেখুন)। এই দল বীর পার্সিয়াসকে প্রতিনিধিত্ব করে। 7/1761 
একটা পৃথিবীতে নৌচালনার দিকনির্দেশী তারা যা তারকামণ্ডলের 
ডানদিকের কাধে অবস্থিত। নক্ষত্রমণ্ডলটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হলো তা এক বিশাল তারকার সমষ্টি। পার্সিয়াসের মাথার উপরে 
রয়েছে বিখ্যাত যুগ তারকাসমষ্টি 1, এবং % 1 এই নক্ষত্রমগ্ডুলে রয়েছে 


1 


+৬০" 


+৫০" 1 


উ বিষুব ল্ 


ঢঃ 


+৩০ 


পার্সিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলীর নকশা 


8180] বা মায়াবতী দৈত্য যা একটা আবরণী বিষম তারা 6০179517 
18016 | মায়াবতীর অন্য নাম বিটা-পারসি। আরবি নাম রাস- 
আল-গুর দানবীর মাথা। [হা.র.] 


1১975191) 8610] পারস্যের খরমুজা 


1১61510]) [01017 পারস্যের খরমুজা/খরবুজা 
দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদ গ্রুপের 0০871080586 বা লাউকুমড়া 
গোত্রের একটি প্রজাতি, বৈজ্ঞানিক নাম 0%0%77/5 71910 (ইংরেজিতে 

ঢ70510)5101 বলে)। এটি দীর্ঘ-খতুর একটি ফসল। এর ফল 
গোলাকার এবং কোনোরূপ জোড় বা সন্গিপর্ব ($000765) নেই; 
ফলের চামড়া ঘন সবুজ ও তাতে পাতলা ধরনের অসংখ্য 
জালিকাবিন্যাস থাকে । ফলের ভিতরের মাংসল অংশ ঘন উজ্জ্বল 
কমলা বর্ণের, খুব পুরু ও শক্ত এবং বেশ মিষ্টি ও সুস্বাদু। মাংসল 
অংশ প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ভিটামিন “এ' এবং ভিটামিন “সি? 
সমৃদ্ধ। দেখুন: 10510706101) ড1012195 | [নুই.] 


[১০750719116 (118015 ব্যক্তিত্ব তত্ব বা মতবাদ 
মনস্তত্বের একটি বিশেষ শাখা | এ শাখায় মানুষের আচরণ সম্পর্কে 
বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়। 

ব্যক্তিত্ব সম্পকিতি তত্বসমূহ প্রধানত দুই ধরনের। এক শ্রেণির 
তত্বসমূহে মানব প্রকৃতিকে নিদিষ্ট, অপরিবর্তনীয়, গভীরভাবে বিকৃত 
এবং আত্ম-পরাজয়মূলক মনে করা. হয়। এ সকল তত্ব 
আত্তোপলব্কি এবং নিজেকে সপে দেওয়ার উপর গুরুত্ব প্রদান করা 
হয়। ফয়েডের মনোবিকলন এবং অস্তিত্ববাদের তত্বেও মানবজীবন 
সম্পর্কে ট্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ 
এত বিবিধ এবং বেশি যে খুব কম ক্ষেত্রেই মানুষের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ 
করা সন্তব। 

পক্ষান্তরে, অপর কতগুলো তত্বে মানব প্রকৃতিকে নমনীয়, 
পরিবর্তনযোগ্য, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন উপযোগী রূপে বিবেচনা করা হয়। 
এই মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন মানব প্রকৃতি মূলত মহণ্ড 
অসংসঙ্গের কারণে তাকে দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয়। সামাজিক পরিবর্তন 
তার চূড়ান্ত সিদ্ধি না আনলেও মানবজীবনে সুখ বৃদ্ধি করবে। এ 
সকল মতবাদে আত্মপ্রকাশ এবং আত্মসুদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান 
করা হয়। কার্ল রজার্স (0গ] 7২০£০73) এবং আবাহাম মাসলো 
(৪াঞাঞ্যা। 8510৬) জীবন সম্পর্কে আশাবাদী এবং রোমান্টিক 
ভাবধারার প্রবক্তা [সা.এ.] 


[১6751110)17966 পারসালফেট সালফারের দুটি পারঅক্সি 
রা যেমন- পারঅক্সিমনোসালফিউরিক আযাসিড (72503) 

€ পারঅক্সিডাইসালফিউরিক আ্যাসিডের (চ1252098) লবণ। 
71775 
জারণ সংখ্যা 6+। পারসালফেটের বৈশিষ্ট্য হলো এর কাঠামোতে 
পারঅক্সিমূলক (-০0-০-) থাকে । আযামোনিয়াম পারঅক্সিডাই- 
সালফেট জারক হিসাবে ও ব্রিচিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। 
এদেরকে অন্য লবণ, যেমন__পটাশিয়াম পারঅক্সিডাই-সালফেটে 
রূপান্তরিত করা হয়। পটাশিয়াম পারঅক্সিসালফেট পলিমারকরণে 
প্রমোটার (010170101) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: ৮৩709%106; 
50]007071 [ম.আ.হা.] 


চ১০71 পার্ট 0পাহযাঢ)6 13581020017 হণ 6%16%/ 
6০11/104০ কের্মসূচি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা কৌশল) কথাটার 
আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত সংক্ষিপ্ত নাম। বস্তৃত 77ং' হচ্ছে প্রকল্প 


৪৩২ 
জা: কাচা তাজ আগা ওমান কষা টহল বিভা তে বসতো িকানবাগাএ আসাম 


কাজসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা 
প্রতিফলনকারী সময়-নির্ভর নেটওয়ার্কের ব্যবহারের ভিত্তিতে 
পরিকল্পনা করা, তপসিল করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া। এর 
প্রধান লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে : কোনো প্রকল্প পরিকল্পনা গড়ে তোলার 
জন্য এবং সার্বিক কর্মসূচির সময় ও ব্যয়ের সীমার মধ্যে যথাযথভাবে 
সম্পদ বরাদ্দ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ক্ষমতা প্রদান, 
প্রকল্পের সময় এবং ব্যয় সংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ, এবং বাজেটের 
ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি দেখা দিলে নতুন করে পরিকল্পনা 
করা। [নূহু.] 


[১৪77)866 পারথাইট পটাসিয়াম ও সোডিয়াম ফেল্ড- 
স্পারের ব্হদাকারের (76885009010) সমবৃদ্ধির (10061810011) 
জন্য সাধারণ নাম। এ সমান্তরাল বা প্রায় সমান্তরালে ঘটে। 
সমবৃদ্ধি সাধারণত পষ্টল (18179110) আকারে হয়ে থাকে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে পট্টলগুলো প্রায় সমান্তরাল থাকে। সমবৃদ্ধির আকার বাড়ার 
সাথে সাথে গুপ্তকেলাসী পারথাইট (০1020106), অণুকেলাসী 
পারথাইট ও বৃহদকেলাসী পারথাইটের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে 
পারে। 

এটা সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, অধিকাংশ পারথাইট 
প্রকৃতপক্ষে মনোক্লিনিক (৫. বিঃ) /151308 থেকে পটাসিয়াম ও 
সোডিয়াম সমৃদ্ধ ফেল্ডস্পার ডোমেনের অবিমিশ্রণ (87771)0175) 
দ্বারা উৎপন্ন হয়। উভয় উপাদান অধিক তাপমাত্রায় মিশ্রণীয় হয়ে 
একটি সমসত্ব যৌগ তৈরি করে। প্রায় ৬০০* সে. তাপমাত্রার কম যে 
কোনো তাপমাত্রায় গুপ্তকেলাসী পারথাইট উৎপত্তির মধ্য দিয়ে 
অবিমিশ্রণ শুরু হয় এবং দ্রবণ থেকে একটি উপাদান আলাদা হয়ে 
যায়। এভাবে একটি উপাদান অন্য একটি উপাদানে প্রোত 
(17018510173) হিসাবে আবির্ভূত হয়। শীতলায়নের হারের উপর 
নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন অবিমিশ্রণের গ্রথন আশা করা যায়। 
তাপমাত্রা হাসের সাথে বা সময়ের সাথে অথবা উভয় ক্ষেত্রে আগে 
5 দ৮057555744 
যন্ত্রের নিচে দৃশ্যমান হয় বা খালি চোখে দেখা যায়। 
ফেল্ডস্পার দ্বারা পটাসিয়াম ফেল্ডস্পারের প্রতিস্থাপন দ্বারাও 
পারথাইট উৎপন্ন হতে পারে। দেখুন: 261952817; 71101001116; 
00101001589 স.হ.] 


চ১৪700719861017) (850101101)%) অক্ষবিচলন (জ্যোতি- 
বিজ্ঞান) কেপলারের আইনানুযায়ী সূর্যের চারদিকে কোনো 
গ্রহের কক্ষপথ উপব্ত্তাকার হয়। এই উপবৃত্তকার কক্ষপথের 
যেখানে খ-বস্ত গ্রেহ/উপগ্রহ) থাকার কথা অনেক সময়ে সেখানে খ- 
বস্তু গ্রহ/উপগ্রহ) থাকে না। বিশুদ্ধ উপবৃস্তাকার কক্ষপথ থেকে 
প্রকৃত কক্ষপথের এই বিচ্যুতিকে অক্ষবিচলন বলে। এটি সম্ভব হয় 
যদি খ-বস্ত কোনো একক কেন্দ্রীয় বলের অধীনে গতিশীল না হয়। 
মহাকর্ষীয় অথবা অ-মহাকতীয় বলের কারণে অক্ষবিচলন হয়ে 
থাকে। 

গ্রহদের কক্ষপথ দু ধরনের বিচলনের সম্মুখীন হয়__যুগব্যাপী 
(56০8181) বা দীর্ঘ-পর্যায়ী অক্ষবিচলন এবং পর্যাবৃত্ত বা স্বল্প 
পর্যায়ী অক্ষবিচলন। যুগব্যাপী অক্ষবিচলন মহাশূন্যে কক্ষপথের 
আপেক্ষিক অবস্থানের (61811/6 01710018001) কারণে উদ্ভূত 


৪৩৩ 


আলোরকাচর্বীযিজানপদাষগলা এম: ভারপনমদানছ এক্ারধীাারমিল বহাদলর রাতের বাালবিপৃকাধযলাএজজচবভাতারদুকরোর রগ লও ভাবেশী বিভামারিতুতাররাসলান। ৬০ 


হয় এবং এই বিচলন হয় ক্রমবর্ধনশীল অথবা অতি দীর্ঘ পর্যায়ের 
হয়ে থাকে । এই বিচলনের কারণে উৎকেন্দ্রিকতা (6০০০1071011) 
ও আনতির (17701173707) গড় মানের ধীর স্পন্দনশীল পরিবর্তন 
ঘটে; একইসাথে নোডবিন্দুদ্ধয় ও অনুসূর বিন্দুর গতির পরিবর্তন 
ঘটে। 

পর্যাবৃত্ত অক্ষবিচলনের উদ্তুব হয় কক্ষপথে গ্রহদের আপেক্ষিক 
অবস্থানের উপর। যখন বিচলিত এবং বিচলনকারী গ্রহসমূহ সূর্যের 
একপাশে থাকে তখন অক্ষবিচলন সর্বোচ্চ হয় এবং এই সজ্জা যদি 
সুর্যের দুই বিপরীতপাশে ঘটে তবে অক্ষবিচলন সর্বনিমু হয়। 
প্রাকৃতিক ও কৃত্রি্»_উভয় ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহই মহাকষীয় বা 
অমহাকমষীয়ি বিচলন ঘটায়। গ্রহের ঘূর্ণনের ফলে উত্তৃত কেন্দ্রাতিগ 
বলের (০9717111£81 001০০) কারণে গ্রহের আকৃতি বিকৃত বা চ্যাপ্টা 
হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভরের সম্মিলিত আকর্ষণ কেন্দ্রে ঘনীভূত 
ভরের আকর্ষণের অনুরাপ হয় না। নিকটবর্তী উপগ্রহের 
অক্ষবিচলনের প্রধান কারণ এই বিষুবীয় স্ফীতি (608৪8101181 
21০) । দেখুন: 7501915 18%/57 0101051 ফা.মা.] 


7১০707799610]) (000810001]) 1016011810105) বিচলন 
(কোয়ান্টাম বলবিদ্যা) একটি প্রসারণের পদ্ধতি যা কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী_ যেখানে সহজ 
সমস্যার সমাধান ব্যবহার করে জটিল সমস্যার সমাধান লেখা হয়। 
কোয়াপ্টাম বলবিদ্যার বিচলন তত্ব একটা আসন্নমানের নকৃশা দেয় 
যেখানে কোনো বস্ত্রনিচয়ের ভৌত গুণাবলির কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাগত 
বর্ণনা করার প্রচেষ্টা করা হয় এবং তা প্রয়োজনীয় পর্যায়ে জ্ঞাত 
সূন্ষ্মভাবেই করা হয়। এই ধরনের নক্শা খুবই উপযোগী কারণ 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যার খুব অলপ সংখ্যক সমস্যাই বিশ্রেষণী পদ্ধতিতে 
সম্পূর্ণ সমাধান করা যায়। সুতরাং একটা আসন্নমানের পদ্ধতির 
প্রয়োজন যেখানে একটা সন্নিকৃষ্ট বিশ্রেষণী সমাধান পাওয়া যায় অথবা 
সংখ্যাভিত্তিক সমাধানের জন্য একটা উপযোগী এলগরিদম দেওয়া 
যায়। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্রেষণী সমাধান পাওয়া সম্ভব 
সেসব ক্ষেত্রেও সঠিক সমাধানটি গাণিতিকভাবে এতই জটিল যে তার 
ভৌত ব্যাখ্যা পরিষ্কার নয়৷ এ অবস্থাতেও বিচলন পদ্ধতি 
প্রয়োজনীয়। 

বিচলন পদ্ধতি শুধু যে অনাপেক্ষিক কোয়াপ্টাম তত্বে ব্যবহার 
করা হয় তা নয়, তা কোয়ান্টাম বিদ্যুৎ-চৌনম্বক তত্বে এবং কোয়ান্টাম 
ক্ষেত্রতত্বেও ব্যবহার করা হয়। বিচলন পদ্ধতি শ্রডিপ্রার সমীকরণে 
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প্রয়োগ করা হয় যেখানে 1 হলো প্র্যাংকের ধ্রুবক 1) কে 27 দিয়ে 
ভাগ করা ধুবক এবং 9/9. হলো সময়ের সাপেক্ষে আংশিক 
অস্তরকলন। এখানে সঠিক হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষক | কে দুভাগে ভাগ 
করা হয়েছে; আসন্নমানের অবিচলিত) সময় নির্ভরতাহীন 
হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষক [19 যার শ্রডি্জার সমীকরণের সমাধান বিশ্রেষণী 
পদ্ধতিতে জানা আছে এবং বিচলনকারী বিভব 7৬ | মূলধারা হলো 
সঠিক সমাধান ৬ কে অবিচলিত হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষক 7০-এর 
সমাধানের মাধ্যমে প্রকাশ করা উল্লিখিত সংযুক্তি ধবক 7-এর ঘাত 


[১০5610109 বালাইনাশক 


সিরিজ হিসাবে। এই পদ্ধতি সার্থক হবে আশা করা যায় তখনই যখন 
বস্তুনিচয়ের অবিচলন হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষক সঠিক হ্যামিল্টনীয় 
অপেক্ষকের খুব কাছাকাছি থাকে। পার্থক্যটা ব্যতিক্রমী চরিত্রেরও নয় 
অর্থাৎ পরিবর্তনটা এঁ 7, রাশির অবিচ্ছিন্ন ধবকের অপেক্ষক হবে 
আশা করা যায়। 

দুই প্রসঙ্গে বস্তনিচয়ের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য 
বিচলন তত্ব ব্যবহার করা হয় যেখানে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা নির্ধারিত 
হয় তরঙ্গ অপেক্ষক ৬-এর মাধমে। যদি 9৬ সময়ের উপর 
নির্ভরশীল না হয় তাহলে লক্ষ্য হলো বস্তৃনিচয়ের স্থায়ী অবস্থাগুলো 
নির্ধারণ করা যেখানে সময় নির্ভরতা সূচক ধরনের ০% (-1271/7) 


যেখানে 1- "_1 এবং 6 হলো স্থায়ী অবস্থার শক্তি যা ॥ রাশি 
দিয়ে চিহিত। যদি 9৬ সময় নির্ভরতাহীন অথবা সময়-নির্ভর হয় 
তাহলে লক্ষ্য হলো অবস্থার সময়ের উপরে বিবর্তন নির্ধারণ করা 
যেখানে অবিচল হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষকের কোনো স্থায়ী অবস্থায় 
বিশেষ সময়ে বস্তৃনিচয় অবস্থান করে। বিচলন বিভব এখন প্রাথমিক 
অবস্থা থেকে অবিচল হ্যামিল্টন অপেক্ষকের অন্যান্য অবস্থায় 
রাপান্তর ঘটায় এবং সময়-নির্ভর বিচলন তত্বের প্রয়োগে এসব 
রূপান্তরের সম্ভাবনা গণনা করা হয়। [হা.র.] 


[১৪5610106 বালাইনাশক মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের 
জন্য ক্ষতিকর গাছপালা ও প্রাণী নিবৃত্তি, নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণের 
জন্য ব্যবহৃত বস্তূ। শৈবালনাশক, পত্রমোচক, শুক্ষকারক, 
আগাছানাশক, গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক এবং ছত্রাকনাশকের মতো 
বস্তুকে অনাকাডিক্ষিত গাছপালা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হয়। 
কারণ এসব অনাকাজিক্ষত গাছপালা শস্য বা শোভাবর্ধনকারী 
গাছপালার সঙ্গে বেচে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করে বা খাদ্যের 
জন্য গাছপালাকে আক্রমণ করে নষ্ট করে। গৃহপালিত প্রাণীতে 
পরজীবিতা ও রোগ সংক্রমণ হ্রাস, শস্যের ক্ষতিরোধ, প্রক্রিয়াজাত 
খাদ্য, বননকৃত বস্ত্র ও কাঠের আসবাবপত্রের বিনাশ রোধ এবং 
মানবদেহে পরজীবিতা ও রোগ সংক্রমণ রোধে কীট আকর্ষক 
বস্তু, কীটপতঙ্গনাশক, মাকড়নাশক (10101093), চেলোপোকানাশক 
(০80105), মলাস্কানাশক, , কীট বিকর্ষক 
বস্তু ও তীন্ষুদন্ত প্রাণিনাশক (যেমন- ইদুর) প্রধানত ব্যবহার করা 
হয়। 

গাছপালা ও কীট দ্বারা মানুষ ও প্রাণীতে সৃষ্ট রোগ নিয়ন্ত্রণ বা 
রোগের উপশম করার জন্য ব্যবহৃত বস্তকে সাধারণত ওষুধ 
হিসাবে আ্যাখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, র্যাগউইড (785/990) 
নিয়ন্ত্রণের জন্য আগাছানাশক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এ গাছের 
রেণু দ্বারা মানবদেহে সৃষ্ট রোগ (19 5৬৩) উপশম করতে ওষুধ 
ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মশা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটপতঙ্গনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মানবদেহে 
মশাবাহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করতে ওষুধ ব্যবহার করা 
হয়। 

গাছ ও মণিক (17781) থেকে কিছু বালাইনাশক পাওয়া 
যায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্রায়োলাইট নামক মণিকটিকে কীটপতঙ্গনাশক 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নিকোটিন, রোটেনন এবং পিরিথ্বিন 
(95750/11) নামক কীটপতঙ্গনাশক বস্তুকে গাছ থেকে নির্যাস করা 


ঢ১5(9]166 পিটেলাইট 


৪৩৪ 


ফা ওজাতেরবিজাগাশু আকবাগলাও জাতের বকগালবসকানাল৫লং ওভার বিজবারশৃ্লোহথ লা ॥ ভাছের্সাফ দিলু কারমাংর ৪জাকোইীবিজালাবপ জোস লও ছাাহীমিরো মজাদার ৬১ 


হয়। অতি অল্পসংখ্যক কীটনাশক অপুজীবের আবাদ থেকে পাওয়া 
যায়। অধিকাংশ কীটনাশকই রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়, 
যেমন-_কীটনাশক ডিডিটি এবং আগাছানাশক ২,৪-ডি। 

পরিবেশের উপর বালাইনাশকের প্রভাব পর্যবেক্ষণ থেকে এটা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সকল বালাইনাশক পরিবেশের 
জন্য মঙ্গলজনক নয়। কোনো কোনো কীটনাশক, যেমন__ডিডিটি 
দীর্ঘসময় ধরে পরিবেশে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে যা উপকারী 
জীবের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। ডিডিটি ছাড়াও ক্লোরিনযুক্ত 
অন্যান্য জৈব কীটপতঙ্গনাশকের প্রভাবের উপরও অনুরূপ পর্যবেক্ষণ 
করা হয়েছে। এসব পর্যবেক্ষণের তথ্য থেকে কতিপয় কীটনাশকের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ডিডিটি অন্যতম। 
ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের ফলে পরিবেশের 
উপাদানের উপর কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হাস করা সম্ভব 
হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬০০ রাসায়নিক বস্ত্র ৫০,০০০ প্রকারের 
কীটনাশক হিসাবে ব্যাপকভাবে পৃথিবীব্যাপী ব্যবহত হচ্ছে। এদের 
মধ্যে আগাছানাশক ৪৪ শতাংশ, কীটপতঙ্গনাশক ৩২ শতাংশ, 
ছত্রাকনাশক ১৯ শতাংশ ও অন্যান্য কীটনাশক ৬ শতাহশ। 

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উত্ভিদ 
সংরক্ষণ উইং-এর রেজিস্ট্েশনপ্রাপ্ত কৃষি ও জনন্বাস্থ্যে ব্যবহারের 
লক্ষ্যে বালাইনাশকের্‌ তালিকাতে মশা, মাছি ও তেলাপোকা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৯টি, মাকড়সানাশক ৯টি, ছত্রাকনাশক ১৮টি, 
কীটনাশক ৩৯টি, গুদামজাত শস্যের কীটনাশক তিনটি, ইদূরনাশক 
৭টি, ও আগাছানাশক ৮টি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সারণিতে 
বাংলাদেশে ব্যবহৃত বালাইনাশকের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক যৌগকে একত্রে ব্যবহার করা 
হয়। 


সারণি : বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত 
বালাইনাশকের তালিকা 


মশা, মাছি ও তেলাপোকা নাশক 


পারমেগ্থিন, বেসমেথ্থিন, টেট্রামেথিন, এস. বায়োআযালেপ্রিন, 
নিউপাইনামিন ফোর্ট, গোকি লাইট, প্রোপোল্সার, পাইরেথয়েড, 
আযালিথিন, ফেনিট্রোথিয়ন, ডেন্টামেখ্রিন, এজামেথিফস, 
ক্লোরোপাইরিফস মিথাইল, ক্লোরোপাইরিফস, প্রিমিফস মিথাইল, 
টেমিফস, ডায়াজিনন, ফেনথোয়েট, ফেনিট্রোথিয়ন, আলফা 
সাইপারমেখ্িন, সাইপারমেথিন, বেনডিওকার্ব, ফেনথিয়ন, 
ম্যালাথিয়ন, ল্যান্ব্যা সাইহ্যালোথ্িন, ডি-এলিগ্রিন ও এসবায়োথ্বিন। 


ছত্রাকনাশক 
কৃক্রানেব, পাইরোকুইলন, কপার অক্সিক্লোরাইড, আইীপ্রোডিয়ন, 
মোকোজেব, ট্রাইডোমর্ফ, মেটিরাম কমপ্রে্স, প্রোপিকোনাজল, 
থায়পেনেট মিথাইল, থায়পেনেট, ভেজোমেট। 


কীটনাশক 
কার্বারিল, কার্বোফুরান, কার্বোসালফান, কারটাপ, 
ক্লোরোপাইরিফস ক্লোরোপাইরিফস মিথাইল, সাইপারমেখ্রিন, 


বা ভাব ালএকয়া্ালবিশৃনংসারকােিালিকেক এরা ব্িকোবজজরজাী 


প্রপেনফস, আলফা সাইপারমোধ্রিন, সাইহ্যালোপধ্রিন, সাইফরুঞ্িন, 
ডেন্টামেখ্রিন, ডায়াজিনন, ডাইক্লোরভস, ডায়মেথোয়েট 
আানডোসালফান, ইটোফেনপ্রক্স, ফেনিট্রেথিয়ন, ফেনভেলারেট, এস. 
মনোক্রোটোফস, অক্সিডেমেটন মিথাইল, ফসালোন, ফেনথয়েট, 
পিরিমিকার্ব, ফসফামিডন, কুইনালফস, টেট্রাক্লোরভিনফস, 
ট্রাইক্লোরফন, প্রপোক্সার। 


গুদামজাত শস্যের কীটনাশক 
পিরিমিপস মিথাইল, মেথাক্রিফস, আযালুমিনিয়াম ফসফাইড। 


ইদুরনাশক 
বুডিফেকাম, ব্লমাডিয়োলন, কোমাটেন্্রালিন, জিঙ্ক ফসফাইড, 
ডায়পেসিনন, ফ্রোকুমাফেন, জিঙ্ক ফসফাইট বেইট। 


আগাছানাশক 
গ্লাইফসেট, টারবুথাইল, ২, ৪-ডি, ডেলাপন সোডিয়াম, 


প্যারাকোয়াট, প্রপানিল, অক্সিডায়াজোন, গ্ুফোসিনেট। 


বালাইনাশক নির্বাচন ও প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করা 
উচিত্ত। গৃহস্থালিতে শিশুদের নাগালের বাহিরে এসব বালাইনাশক 
রাখা উচিত। কোনো কীটের জন্য নির্ধারিত কীটনাশকের সঠিক মাত্রায় 
প্রয়োগ থেকে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে। গাছের বৃদ্ধির 
সময় রুটিন অনুসারে কীটনাশক প্রয়োগ না করে বরং রোগবালাই 
দেখা দিলেই কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত। দেখুন: /১৪17- 
০1019] 01161771505) 707051012; 17611010106; 1৬11101095, 
ঢ২0৫০1010100 1 [সি.হ.] 


চ১৪(৪)16৪ পিটেলাইট একটি বিরল পেগমাটীয় মণিক। 
মণিকটি লিথিয়াম ও ত্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। এর রাসায়নিক 
সংকেত 741514010। মণিকটি মনোক্লিনিক সিস্টেমে কেলাসিত হয় 
এবং সাধারণত গ্রানাইট পেগমাটাইটে পাওয়া যায়। মণিকটি কেলাসিত 
গ্রাস সিরামিক হিসাবে পরিচিত বস্ত-উৎপাদনের জন্য কাচামাল 
হিসাবে উপযুক্ত। অত্যন্ত সূক্ষ্-দানাদার বস্তু কিয়েটাইট (:581106) 
ধরনের গঠনের (ঠাসা সিলিকা জাত বস্তু) উপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের 
উপআণুবীক্ষণিক সংযুতি তাপে অস্বাভাবিক রকমের স্বল্প সম্প্রসারণ 
ও অধিক সহতামাত্রা সম্পন্ন। এসব ধর্মের কারণে পিটেলাইটকে 
রান্নার কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও দূরবীক্ষণযস্ত্রের আরশিতে 
ব্যবহার করা হয়। 

পিটেলাইটের রং সাদা, গোলাপি, ফ্যাকাশে সবুজ, বা ধূসর 
থেকে কালো। মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমাত্রা ৬.৫। ইয়ের 
বিকিটাতে অবস্থিত লিথিয়ামসমৃদ্ধ বৃহৎ পেগমাটাইট থেকে পিটেলাইট 
উত্তোলন করা হয়। এ খনিই পৃথিবীতে পিটেলাইটের একমাত্র প্রধান 
উৎস। [সি.হ.] 


৮৪011906101) পেট্রিফ্যাকশন বা শিলীভবন বিলুপ্ত 
হয়ে যাওয়া জীবদেহের কোনো অংশের ফসিলরূপে সংরক্ষিত হবার 
একটি পদ্ধতিকে পেট্রিফ্যাকশন বা শিলীভবন বলে। এই শিলীভবন 


৪৩৫ 


আস সজ্জা লা ভাতিজা বিপুল ভজাতরকিাবানা তোমা এজা রিজাল মাঝেই বিসেন 


পদ্ধতিতে (যা প্রাণীর চাইতে উত্তিদেই বেশি দেখা যায়) জীবদেহের 
কোষকলার আসল আকৃতি ও সংস্থান (920£1871%) এমন 
কি কখনো কখনো কোষের ভিতরের সৃঙ্ষ্ম গঠনাদি পর্যন্ত 
অবিকৃত থেকে যায়। ভূতব্ব-রাসায়নিক পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে তা 
জানবার পূর্বেই শিলীভবন শব্দটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষারপে গ্রহণ করা 
হয়েছে। পূর্বে ধারণা করা হত যে জীবদেহের কোনো অংশ 
শিলীভবনের সময় তার কোষকলার জৈবপদার্থের প্রতিটি অণু 
(7101০0016) খনিজ পদার্থের অপু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত। এই খনিজ 
পদার্থ ভূ-গর্ভস্থ পানির সঙ্গে মিশে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকত। কিন্তু 
এখন এটা পরিক্ষার ঘে খনিজ পদার্থ কোষঝিল্লি 07778) পরিপূর্ণ 
করে এবং কোষ প্রাচীরের মাঝে যে ফাক থাকে তাতে অদ্রবীভূত 
খনিজ লবণ জমা হয়। শিলীভবন বলতে তাই খনিজ পদার্থের স্থাপন 
অথবা জৈবপদার্থগুলোর শক্ত খনিজপদার্থের মধ্যে আটকা পড়ে 
যাওয়া (০77)00460) বোঝায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে সাধারণত 
সিলিকা (5102), এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট (08003) বা 
ক্যালসাইট বিজড়িত। এছাড়া, ফসফেট, পাইরাইট, হেমাটাইট, এবং 
অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য শিলীভবনে সম্পূর্ণ অথবা 
আংশিকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। দেখুন: 6৪160901809; 


7601900 106515 | [নুই.] 
[১6171160 1076515 শিলীভূত বন প্রস্তরীভূত বন 


বা ফসিল বন। অতীতে বৃক্ষ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের প্রস্তরীভূত 
কাণগুগুলো মাটির নিচে থেকে গেছে। প্রাকৃতিক কারণে উপরের 
মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বা ভূমিকম্পে বা অন্য কারণে সরে গেলে 
নিচে থেকে পাললিক শিলাস্তর প্রকাশ পায় এবং তার সাথে খাড়া 
হয়ে থাকা বা শায়িত বৃক্ষকাণ্ডগুলোও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ধরনের এলাকাই ফসিল বা 
্রস্তরীভূত বন নামে পরিচিত। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায়, 
ওয়াশিংটনে ভানটেজ বিজের নিকটে এবং ওয়াইওমিং-এ 
ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের নিকটে অবস্থিত ফসিল বনগুলো 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশে এমন বনাঞ্চল এলাকা কুমিল্লার 
নিকটে লালমাই পাহাড়ের আশেপুশে কিছুটা দেখতে পাওয়া ঘেত। 
কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে, বিশেষ করে কৃষিকাজে জমি 
ব্যবহারের ফলে এর অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন: 
91601901877 ৮6015901101 | [নুই.] 


7৮৪(:০901)677)109] পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থ 
পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপন্ন বিশুদ্ধ রাসায়নিক বস্তব। এগুলোর মধ্যে 
প্রোপিলিন এবং এদের জাতক, যেমন__ প্রাম্টিক ইত্যাদি। 
অশোধিত তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের আংশিক পাতন বা অনুঘটকীয় 
বিয়োজন দ্বারা হান্কা হাইড্রোকার্বন, যেমন-__বিউটিন, ইথিন ও 
প্রোপিন উৎপন্ন করা যায়। 

পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থের গ্রুপে সাধারণত 
হাইড্রোকার্বন জ্বালানি ও লুবিক্যান্ট, অথবা পেট্রোলিয়াম, কাচামাল 
ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্য উৎপন্ন রাসায়নিক বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করা 


[৪৫7০6787718 শিলাবীক্ষণ 
মীবিাববিশৃজোম বাস লাতেকিনছািনোন একী িজবফিপৃভোবহামলাএকডেী 
হয় না। জৈব যৌগগুলোই এ গ্রুপের অধিকাংশ স্থান দখল করে 
আছে, কিন্তু নানা প্রকারের অজৈব যৌগও (যেমন-_আামোনিয়া, 
ভূসাকালি, সালফার ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড), প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পাওয়া হাইড্রোজেন ব্যবহার করে 
আযামোনিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং এ গ্যাস থেকে কৃত্রিম সার তৈরি 
হয়। দেখুন: ০0012) 010000015 | 

পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থকে কেবল একটি বিশেষ 
ধরন বা শ্রেণির রাসায়নিক সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, 
কারণ এসব যৌগ অন্যান্য কাচামাল থেকেও তৈরি করা হয়েছে এবং 
এখনো তৈরি করা হয়। তৎসত্বেও, অধিকাংশ রাসায়নিক সামগ্রী 
অন্যান্য কাচামাল থেকে এক সময় তৈরি করা হলেও, বর্তমানে প্রায় 
সব পদার্থই পেন্ট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি করা হয়। 
কারণ পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 
এবং খরচও তুলনামূলকভাবে কম। তবে এটা বলা যায় যে, 
ভবিষ্যতে অন্যান্য কাচামাল ব্যবহারকারী প্রক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। দেখুন: /411180107) 08181/010 
16101701115) 0125081115) ৪0151 5857 01981710 01)2]0108] 
$%0016515; 7১910015]7| [সি.হ.] 


১6601919710 81191515 শিলাগ্রথন বিশ্রেষণ 
শিলাগ্রথনের রীতিবদ্ধ অনুশীলন। এ অনুশীলনে সাধারণত অধিক 
থ্যক গ্রথনিক উপাদানের দিকস্থিতি (07167026107) এবং বন্টনের 
পারিসাংখ্যিক অনুশীলন বিজড়িত। গ্রথন শব্দটি দ্বারা একটি শিলা 
বস্তুর সকল গাঠনিক বা স্থান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যকে সমষ্টিগতভাবে 
নির্দেশ করা হয়। গ্রথনের উপাদানসমূহকে দুই গ্রুপে শ্রেণিবিভক্ত করা 
হয় : ১) খালি চোখে দেখা যায় এমন সব বৈশিষ্ট্য, যেমন__স্তরায়ণ, 
শিষ্টতা (5০7151091), পত্রায়ন, চিড়, চ্যুতি, দারণ 0০115), ভাজ 
এবং মণিক রেখায়ন; এবং (২) আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্য, যেমন-_ 
আকৃতি দিকস্থিতি এবং শিলা গঠনকারী মণিক কেলাসের পারস্পরিক 
বিন্যাস [গ্রথন) এবং কেলাসের ভিতরের অভ্যন্তরীণ গঠন (ষেমন__ 
জোড়া পষ্টল, বিকৃত, ডোরা ইত্যাদি)। 
গ্রথন বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো শিলাবস্তর গঠন সম্পর্কে যতদূর 
সম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বর্ণনা সংগ্রহ করা যাতে করে শিলার 
গতিবিদ্যাগত 00767110) ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যায়। পাললিক 
শিলার গ্রথন, উদাহরণস্বরূপ, কণার আকার, আকৃতি ও বিন্যাসে 
পললের পরিবহন, অবক্ষেপণ এবং ঘনসন্নিবেশের লক্ষণ ধরে 
রাখতে পারে। অনুরূপভাবে, আগ্নেয়শিলার গ্রথন গলিত বস্তু প্রবাহের 
প্রকৃতি বা মহাকষীয় পদ্ধতিতে কেলাসের পৃথককরণ এবং কেলাসনের 
সময় দ্রবের অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। রূপবিকৃতি ও 
পুনঃকেলাসনের ইতিহাস অনুপুজ্খ নির্ণয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে 
শিলাগ্রথন কৌশল প্রয়োগ করে বিকৃত রূপান্তরিত শিলার 
(টেকটোনাইট) গ্রথন সবচেয়ে বেশি অনুশীলন করা হয়েছে। দেখুন: 
5000100181 ৪901989) 50700100181 006001089। ঢসি.হ.] 


চ১০0০৪7৪)1)5 শিলাবীক্ষণ শিলার শ্রেণিবিন্যাস এবং 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে শিলার রীতিবদ্ধ বর্ণনা। শিলা 
শ্রেণিবিন্যাসের অধিকাংশ পরিকল্প শিলাতে বিদ্যমান দানার আকার 
এবং বিভিন্ন মণিকের অনুপাতের উপর ভিত্তিশীল। শিলা উৎপত্তির 


বিজন 


[১9070192য) পেট্রোলেটাম 


৪৩৩৬ 


লালা াণলা হল কঠীমচানবগাকালাএকাচেীবি্াপর জাইজলা মাং লামবগাা কাচ বিরাবিলোহযবলারচবেীবিজানাাব জনাব চাযেটীবিজাবিশাাযাধ এবি বিবফোষযালারল্ারাবিজিুকোমবাদলাএচাতেকীবিভাবিপাকোদবালোএামাযীবিভাববিশযকোবকাদাও রী এজানেরীবিবিস ক লোখজিকানবসৃযোবগকাের 


ব্যাখ্যা পৃথিবীতে এদের অবস্থান, গঠন, গ্রথন ও রাসায়নিক গঠন 
এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দানার আকার ও অনুপাতের উপর 
নির্ভর করে। শিলার নামকরণ বিভিন্ন প্রকার মণিকের আকার ও 
তুলনামূলক অনুপাতের উপর ভিত্তি করেই করা হয়, কিন্তু নাম দ্বারা 
পৃককারী বিভিন্ন শিলার মধ্যে স্থাপিত সীমারেখা যুক্তিনির্ভরশীল 
নয়। কোনো শিলার উৎপত্তির অবস্থা শিলা গঠনকারী মণিকের প্রকার 
ও গ্রথন থেকে নির্ণয় করা যায়। 

সেন্টিমিটার থেকে কিলোমিটার স্কেলে শিলার আকৃতি ও গঠন 
অনুসারে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ থেকেই শিলার বর্ণনা শুরু হয়। 
একজন শিলাবিদ কেবল ১০ গুণ বিবর্ধনকারী একটি লেন্সের দ্বারা 
পরীক্ষা করেই যেসব শিলার অধিকাংশ কেলাস প্রায় ১ মিলিমিটারের 
চেয়ে বড় সেসব শিলার অধিকাংশের নাম বলে দিতে পারেন। সূক্ষ্ম 
দানা সংবলিত শিলার শ্রেণিবিন্যাসের জন্য আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা বা 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। 

উৎপত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো 
হলো শিলার আকার ও আকৃতি এবং শিলাতে বিদ্যমান ফাকফোকর 
(৬০145) এই একই বৈশিষ্ট্যগুলো শিলার ঘনত্ব, রন্ধৃতা, প্রবেশ্যতা, 
সহতামাত্রা (56707) এবং চূম্বকীয় আচরণ প্রভাবিত করে। 
শিলার নামকরণ করতে এবং উৎপত্তির অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
নিতে শিলার দানা গঠনকারী মণিকের পরিচয়, প্রাচুর্য এবং গঠনকারী 
উপাদান জানাও অপরিহার্য। দেখুন: 11716510985 70900198551 


[সি.হ.] 


[১6670196007 পেট্রোলেটাম পেট্রোলিয়াম লুবিকেটিং 
তেলের অবশেষ থেকে কেলাসিত মোমের সঙ্গে খনিজ তেল 
মিশানোর দ্বারা উৎপন্ন মসৃণ ও প্রায় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত একটি বস্ত। 
মোম অণুগুলো অণুসূচাকৃতির এবং জেলের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ 
তেল ধারণ করে। পেট্রোলেটামণ্ডলো প্রয়োজনীয়, কারণ তা কোনো 
বস্তৃতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে, বস্তুকে পিচ্ছিল করে এবং আর্দ্রতা ও 
জারণ প্রতিরোধ করে। বেকিং (১০11718) ও ক্যান্ডি প্রস্তুতিতে 
লুবিকেন্টঃ পালিশ, প্রসাধনী ও মলমের মাধ্যম (০8712); মরিচা 
প্রতিরোধক; কাগজের জন্য পানি রোধকারী এজেন্ট হিসাবে; এবং 
অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। [সি.হ.] 


চ১৪6:০19] পেট্রোলিয়াম প্রকৃতিতে প্রাপ্ত, প্রধানত 
হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত, দাহ্য তরল পদার্থ। এ তরল পদার্থ মাঝে 
মাঝে ঝরনা বা ডোবাতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণত কৃপ খননের 
দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উত্তোলন করা হয়। অশোধিত 
পেট্রোলিয়ামকে পূর্বে শিলাতেল (79০7 ০11) বলা হতো, কিন্তু 
বর্তমানে সাধারণত অশোধিত তেল বলা হয়। 
পেট্রোলিয়ামকে পাতনের দ্বারা বিভিন্ন অংশে পৃথক করা যায় : 
(১) একমাত্র (0918)10007) গ্যাসোলিন, যা প্রায় ২০০" সেলসিয়াস 
পর্যন্ত তাপমাত্রায় ফোটে; (২) মধ্যম পাতিত তরল (7710019 
0150111819), যা প্রায় ১৮৫-৩৪৫* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে এবং 
অংশ থেকে কেরোসিন, উত্তাপন করার তেল এবং ডিজেল, জেট, 
রকেট ও গ্যাস টারবাইনের জ্বালানি পাওয়া যায়; (৩) %10০-০॥ 
গ্যাস তেল, যা প্রায় ৩৪৫-৫৪০* সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটে এবং 
এ অংশ থেকে মোম, লুবিকেটিং তেল এবং অনুঘটকীয় বিয়োজনের 


(0180)0176) মাধ্যমে গ্যাসোলিন উৎপন্ন করার জন্য সরবরাহ বস্তু 
(65৫ 51990; এবং (৪) অবশেষ তেল, যা আযাসফালটিক প্রকৃতির 
হতে পারে। 

উৎসের উপর নির্ভর করে পেট্রোলিয়ামের ভৌত ধর্ম এবং 
রাসায়নিক গাঠনিক উপাদান সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য প্রদর্শন করে। 
যেহেতু পেট্রোলিয়াম মাটি থেকে আসে এবং প্রধানত গ্যাসোলিন থাকে 
সেহেতু এর বর্ণ মাঝে মাঝে প্রায় বর্ণহীন তরল পদার্থ থেকে গাঢ় 
কালো আলকাতরা বর্ণের হয়ে থাকে এবং আ্যাসফালটের পরিমাণ 
বেশি থাকে। অধিকাংশ অশোধিত তেল কালো বর্ণের অনেক 
অশোধিত তেল প্রতিসরিত আলো দ্বারা স্বচ্ছ হলুদাভ বাদামি, লাল 
রা বাদামি বর্ণ এবং প্রতিফলিত রশি দ্বারা সবুজাভ প্রতিপ্রভা প্রদর্শন 
করে। এসব বস্ত্র আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিসর প্রায় ০.৮২ থেকে 
০.৯৫। 

পেন্রোলিয়ামের ৫০ থেকে ৯৮ শতাংশ হাইড্রোকার্বন এবং বাকি 
অংশ প্রধানত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বা সালফার সংবলিত জৈব 
যৌগ এবং সামান্য পরিমাণের জৈবধাতব যৌগ দিয়ে গঠিত। 
পেট্রোলিয়ামে বিদ্যমান হাইড্রোকার্বনগুলো হলো প্যারাফিন 
আ্যালকেন), সাইক্লোপ্যারাফিন (ন্যাফথিন বা সাইক্লোআযালকেন) 
এবং আযারোম্যাটিক যৌগ। অলিফিন (আালকিন) এবং অন্যান্য 
অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সাধারণত থাকে না। দেখুন: £110/০]10 
11017090810017; 4৯112176) £10108010 109070908100701 

কোনো নির্দিষ্ট স্ফুটন পরিসরে হাইভ্রোকার্বনে কার্বন পরমাণুর 

€খ্যা হাইড্রোকার্বনের ধরনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত 

গ্যাসোলিনে ৪-১২ কার্বন পরমাণু সংবলিত হাইভ্রোকার্বন; কেরোসিনে 
১০-১৪ কার্বন পরমাণু; মধ্যম পাতিত তরলে ১২-২০ কার্বন পরমাণুঃ 
এবং ৮%106-০এ গ্যাস তেলে ২০-৩৬ কার্বন পরমাণু থাকে। 
গ্যাসোলিনে পাচটি প্রধান শ্রেণির যৌগ বিদ্যমান: সরল-শিকল 
প্যারাফিন, শাখান্বিত শিকল প্যারাফিন, আযালকাইল সাইক্লোপেন্টেন, 
আযালকাইল সাইক্লোহেক্সেন ও আযালকাইল বেনজিন। 

আাসফালট গাঢ-বাদামি থেকে কালো বর্ণের একটি কঠিন বা 
অর্ধকঠিন ($1015011) বস্ত্র যা কার্বন, হাইড্রোজেন, অস্ত্রিজেন, 
সালফার এবং কখনো কখনো নাইট্রোজেন দ্বারা গ্রঠিত। তিনটি 
উপাদান দিয়ে আযাসফালট গঠিত: (১) আযাসফালটিন, একটি ভঙ্গুর 
অগলনীয় পাউডার; (২) রেজিন, একটি অর্ধকঠিন থেকে কঠিন 
নমনীয় ও আসঞ্জনশীল বস্তু; এবং (৩) তেল (এ উপাদানটি যে সকল 


'লুর্বিকেটিং তেল থেকে জাত সেসব তেলের সঙ্গে গাঠনিক দিক থেকে 


সদৃশ)। দেখুন: /50109]0 8100 89701081010৩; ৮০1790119171081; 
70019থ]) 90811961118) 7911016)]]) [10095511785; 76110916000) 
[019000505; 790109190) [010509০0106 1 

পেট্রোলিয়াম সঞ্চয়নে তিনটি ধাপ রয়েছে বলে মনে করা 
হয় : (১) তেলের উৎপত্তি, (২) প্রাথমিক প্রচরণ (উৎস থেকে আধার 
শিলাতে স্থানান্তর), এবং (৩) দ্বিতীয় পর্যায়িক প্রচরণ (একটি কুণ্ড 
তৈরি করতে আধার শিলার ভিতরে তেলের পুনবন্টন)। 

পাললিক অববাহিকায় তেল উৎপন্ন হয়। এসব অববাহিকা 
হলো মহাদেশে বিদ্যমান অগভীর নিচু স্থান, যা মাঝে মাঝে সাগরের 
পানিতে নিমজ্জিত থাকে এবং মহাদেশীয় সোপানের উপক্লবর্তী 
অববাহিকা। এসব অঞ্চল শত শত বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত 
এবং এতে তিন প্রকারের পলল থাকে: (১) পাহাড় ও পর্বত থেকে 


৪৩৭ 


[১৪৫7০019]] 6770197)060 78০০৮67০ 


আঠা প্রবাল জাবি কআালারলযেইনযালতোমযগলাওচাযাবিজামই কাছ াবইবিইসোটজরকানী নাবিল াখযদলাকতাবইবিনলিবাবালোএ াজেই বি পতোষযধজাাচাবীিরাললাচাহবামসাীিজিকোনলওয়াডাজারবলযালাচরযটিিশকোমামীিজাসবৃকোমজাাওজেরীনিারবিশাতাামজএচরত 


ক্ষয়প্রাপ্ত বালি ও এটেল শিলাকণা যা জলপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে 
অববাহিকায় সঞ্চিত হয়েছে; (২) প্রাণরাসায়নিক ও রাসায়নিক 
অধঃক্ষেপ, যেমন-_ চুনাপাথর, জিপসাম, আ্যানহাইড্রাইট এবং চার্ট; 
এবং (৩) সাগরে জন্মানো গাছপালা ও প্রাণী বা নদী বাহিত জৈব 
বন্তু। তৃতীয় প্রকারের পলল, অর্থাৎ জৈব বস্তুই পেট্রোলিয়ামের 
উৎস। 

বিশ্বাস করা হয় যে, জৈব বস্তু থেকে দুইভাবে তেল উৎপন্ন 
হয়। এ তেলের সামান্য পরিমাণ, সম্ভবত ১০ শতাংশেরও কম, তেল 
সামুদ্রিক জীবকোষের অংশ হিসাবে তৈরি হাইড্রোকার্বন থেকে সরাসরি 
আসে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দ্বারা ৯০ শতাংশ তেল উৎপন্ন হয় যাতে চাপা 
পড়া জৈব বস্তুর পচন ও পরিবর্তন থেকে তেল উৎপন্ন হয়। যেসব 
হাইড্রোকার্বনে দশটি পর্যন্ত কার্বন পরমাণু থাকে এদের প্রায় সবটুকু 
এবং সম্ভবত অধিক আণবিক ওজনবিশিষ্ট হাইডোকার্বনের 
অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ এ দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। 

পেট্রোলিয়াম সঞ্চয়নের দ্বিতীয় ধাপে উৎস থেকে সম্তারে 
পেট্রোলিয়ামের প্রাথমিক প্রচরণ ঘটে এবং এ কাজটি পানির চলাচল 
দ্বারা সম্পাদিত হয়। তেল ও তেলের প্রাকযৌগকে ঘনসন্নিবেশিত 
পলল থেকে পানি বের করে নিয়ে আসে। যখন তেলের উৎস কাদা 
অবক্ষেপিত হয় তখন এদের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পানি থাকে। 
বাকি অংশ প্রধানত এটেল মণিক বা কার্বনেট কণা জাতীয় কঠিন বস্তু। 
পাললিক অববাহিকাতে এসব কঠিন বস্তুর পুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার 
কারণে উপরের পললের চাপে পললের ভিতরের পানি বেরিয়ে 
আসে। ঘনবিন্যাসের সৃচনাতে ফ্লুইড চলাচল সোজা হলেও 
পরবর্তীকালে পানি ও তেল সর্বাপেক্ষা কম প্রতিরোধ সবচেয়ে কম 
উদৃস্থিতি চাপ) সম্পন্ন অঞ্চলের দিকে বাৎসরিক ২ থেকে ১০ সেমি. 
হারে ধাবিত হয়। ঘনবিন্যাসের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে ফ্রলুইডের পাশ্ীয় ও 
উল্লম্ব চলাচল ঘটে। 

পেট্রোলিয়াম সঞ্চায়নের শেষ ধাপে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচরণ ঘটে। 
এ পর্যায়ে তেলের কুণু (9০০1) তৈরি করতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ তেলের ফোটা 
সম্ভারের ভিতরে চলাচল করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচরণে কখনো 
কখনো দ্বিতীয় ধাপ পরিলক্ষিত হয়, যে সময়ে পৃথিবীর ত্বকীয় চলন 
সম্ভার শিলার ভিতরে কৃণ্ডের অবস্থান পরিবর্তন করে। 

উৎপন্ন তেলের গাঠনিক উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য তেলের উৎপত্তি 
ও প্রচরণের সকল দশা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেল উৎপন্নকারী 
জৈব বস্তুর গঠন, গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে হালকা হাইড্রোকার্বনের 
উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎস শিলা থেকে হাইড্রোকার্বনের অংশবিশেষ 
বহনকারী প্রচরণ দশার নৈর্বাচনিকতা এবং অন্তর্তপৃষ্ঠে পানি ও ভূমির 
(০০) চলন দ্বারা সন্তারের মধ্যে তেলের পরিবর্তন,__এসব 
কিছুই পেট্রোলিয়ামের গাঠনিক উপাদান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে 
ধারণা করা হয়। দেখুন: চ90016॥]া ৪901985; 99010701191101) 
(059010£)। [সি.হ.] 


চ১৪0-016807 67761719671) পেট্রোলিয়াম প্রকৌশল 
অশোধিত তেল (010০ 011) ও প্রাকৃতিক গ্যাসাধার ব্যবহার সংক্রান্ত 
প্রযুক্তিবিদ্যার একটি শাখা। এর উপশাখাগুলি হলো 
পেট্রোফিজিক্যাল, ভূতাত্তবিক, তৈলাধার ড্রিলিং, উৎপাদন এবং গঠন 
প্রকৌশল। যখন কোনো তেল বা গ্যাসাধার আবিষ্কৃত হয় তখন এ 
আধারের কারিগরি তন্বাবধানের কাজ পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং 


গ্রুপের উপর ন্যস্ত হয়। অবশ্য অনুসন্ধান পর্যায়ে (6%010780107) 
00786) প্রকল্পের সমন্বয়সাধন, মূল্যায়ন ও র দায়িত্ব 
ড্রিলিং ও পেন্রোফিজিক্যাল প্রকৌশলীদের হাতে ন্যাত্ত থাকে। 

ডাউন-হোল লগিং টুলের ব্যবহার ও খননকার্ধের ফলে তৈরি 
কোরের ল্যাবরেটরি বিশ্লেষণের দ্বারা পেন্রোফিজিক্যাল প্রকৌশলী 
খননস্থান থেকে সংগৃহীত তৈলাধার পাথরের রন্ধ্বময়তা (১07951), 
প্রবেশ্যতা 00217759111) এবং তেলের পরিমাণ 
করে থাকেন। দেখুন: ৮/০11 1928176। 

ভূতাত্তবিক প্রকৌশলী পেট্রোফিজিক্যাল তথ্য ব্যবহার করে 
তৈলাধারের পাশ্থীয় বিস্তার এবং আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। 
অনুসন্ধানকার্ষের সময়ে সম্পাদিত সিসমিক জরিপ এবং আঞ্চলিক ও 
পারিবেশিক ভূতন্বীয় বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় পেন্্রোফিজিক্যাল তথ্য 
সরবরাহ করে। দেখুন: 750০916ঘ. 8901098 । 

পেট্রো-পদার্থবিদ এবং ভূতাত্বিক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রাপ্ত প্রাথমিক 
তথ্যাবলি এবং সেই তৈলাধারে পূর্বে খননকৃত কৃপের প্রকৃতি ইত্যাদি 
থেকে তৈলাধার প্রকৌশলী আলাদাভাবে প্রতিটি কূপের এবং 
তৈলাধারের সার্বিক উৎপাদন ক্ষমতা (প্রতিদিন কত ব্যারেল তেল বা 
কত মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস) নির্ণয় করে থাকেন। তার আরেকটি 
প্রধান কাজ হলো তৈলাধারের মুখ্য ও বর্ধিত পুনরুদ্ধার থেকে এর 
চূড়ান্ত উৎপাদন (1017816 [019৫00107) হিসাব করা। দেখুন: 


চ6110161]] 61001810090 190061%; 78010160] [6591%95; 
60019] 16567%011 81781119611078; [9000160]) [65917%01] 


[700615 | 

ড্রিলিং প্রকৌশলীর দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষ উপায়ে খনিছিদ্র (৯/61] 
0০1০) ব্যবহার করে মাটি ভেদ করা এবং পৃষ্ঠ থেকে লক্ষ্য 
সঞ্চয়াধারের (651৮০1) ঠিক উপরে স্টিল কেসিংকে বন্ধ করে 
দেওয়া। যে প্রবাহী সর্বদা ড্রিল পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং 
উপরে ভূপৃষ্ঠে ড্রিল পাইপ এবং খনিছিদ্রের মধ্যবর্তী বলয়ে জমা হয় 
সেটিকে সামাল দেবার দায়িত্ব পালনের জন্য ড্রিলিং প্রকৌশলী অথবা 
একজন কর্দম প্রকৌশলী পো10 578171০০7) নিয়োগ করা যেতে 
পারে। 

বৃহৎ নির্মাণকার্ষে, যেমন_-উপক্লবর্তী প্লাটফর্মের নকশা ও 
নির্মাণে পুরকৌশলীও (০৮1 678106৩1) প্রয়োজন পড়ে। প্রাকৃতিক 
গ্যাসোলিন ও গ্যাস প্রক্রিয়াকারী স্থাপনার নকশা ও নির্মাণে কেমি- 
কৌশলীরও প্রয়োজন হয়। দেখুন: 011 ৪870 45, 010511016; 
7১9010168]) | [ফা.মা.] 


চ১০(০1০])। 81707911060 79৫০৮০]% পেট্রোলি- 
য়ামের বর্ধিত পুনরুদ্ধার প্রচলিত পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়াম 
উত্তোলনের পর খনিতে থেকে যাওয়া তেল উত্তোলনের জন্য অভিনব 
প্রয়োগ করে তেলের উৎপাদন বাড়ানো । প্রচলিত প্রাথমিক ও 

য় পর্যায়িক (পোনিপ্রাবিত) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খনিতে 
অবস্থিত তেলের অধিকাংশই উত্তোলন করা যায় না বিধায় বর্ধিত 
পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি উন্নয়নে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে 
আবিষ্ষৃত তেলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এবং বাদবাকি বিশ্বে এর 
চেয়েও অধিক পরিমাণের তেল প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তোলন করা যায় 


না। দেখুন: 01] 8170 085 9610 65010180100; ৮900198) 
15591%63। 


[১৪701607]। 2০0106% পেট্রোলিয়াম ভূতত্তববিদ্যা 


৪৩৮ 


আল তলানিতে খল চারজন বসা আবাল লা কানাইীরয়াবারসুতেবগার ফাযিল ভাজে বিজারিতদেবদপা কাপ তোবেহাগাও ঢাকের বিফল োরাএাকেইী রর হার রীকিজাৃতোজবলাওচাবেই হলোনা একেই িজআােনাজএজজা 


তেলের বর্ধিত পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি উন্নয়নে বেশ কিছু সমস্যার 
সৃষ্টি হয়, কারণ অস্তর্ভূপৃষ্ঠের ভাগারের মধ্যে ফ্লুইড প্রবাহের প্রকৃতি 
অজানা এবং ভাগারের ভিতরে ফ্লুইডের প্রবাহ ও বিস্তার 
প্রকৌশলীরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কারণ তেলভাণগ্ারের সঙ্গে 
সংস্পর্শের একমাত্র স্থান হলো তেল উৎপাদনকারী ও অনুবেধ কূপের 
পৃষ্ঠ । 

বেলে পাথর ও সচ্ছিদ্র কার্বনেট শিলার আন্তঃসংযোগকৃত রন্ধ 
দিয়ে অন্ত্ভৃপৃষ্ঠ ভাণ্ডার গঠিত। অনভিপ্রেতভাবে অগ্রসর হওয়া পানি 
বা একটি প্রসারিত গ্যাস দ্বারা অপসারিত হবে এমন তেলে 
প্রতিস্থাপনকারী দশাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি বড় রকমের 
প্রবণতা থাকে। পানি ও তেল দ্বারা ভাণ্ডারের মণিক সিক্ত হওয়ার 
ক্ষমতার পার্থক্য তেলের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে আরো বৃদ্ধি 
করে। যদি অগ্রসর হওয়া পানি তেলকে পাশ কাটাতে সফল হয় তবে 
আবদ্ধ গ্যাংলিয়াদ্র (৪878118) অপসারণ কার্যকর করতে অর্জনীয় 
মাত্রার উপরের চাপ নতিমাত্রার প্রয়োজন হবে। দেখুন: 7910160]া। 
£6০91098%। 

নিয় তাপমাত্রা ও তুলনামূলকভাবে স্বল্পচাপে অধিক 
রন্ধতাসম্পন্ন কিছু অগভীর ভাণ্ডার আছে যা মধ্যম থেকে অধিক সান্দ্ 
তেল দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে৷ তেলের সান্দ্রতা এতো বেশি এবং চাপ 
এতোই কম যে এসব ভাণ্ডার থেকে তেলের উৎপাদন হার 
একেবারেই অলাভজনক পর্যায়ে থাকে। সান্দ্র তেলের অতি অল্প 
চলন ক্ষমতার কারণে প্রবিষ্ট পানি তেলের ভিতরে প্রবেশ করানো 
যায়, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে তেল অপসারিত হতে পারে না। 
ভাগ্ডারের ভিতরে তেলের সান্দ্রতা কমানোর জন্য তাপ প্রয়োগজনিত 
প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে এবং এ ধরনের ভাগুার থেকে 
অশোধিত তেলের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরুদ্ধার করতে একটি যথোপযুক্ত 
চাপ-নতিমাত্রা প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো হলো বাম্প সিক্ত 
করা বা সাইক্রিক উদ্দীপিতকরণ। এসব পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে 
পূর্বে বাষ্প প্রবিষ্ট করা হয়েছিল এমন কূপ থেকে তেল উৎপাদন 
করা যায়। পানিঞ্সাবনৈর মতোই বাষ্প চালিত হয়, কিন্ত প্রবিষ্ট 
পানির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বাম্প। দেখুন: 01] 5870; 01] 
5108151 [সি.হ.] 


চ১৪0০16]।£909108% পেট্রোলিয়াম ভূ্তত্ববিদ্যা 
পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদনে ভূতত্তীয় মতবাদের প্রয়োগ । 
পেট্রোলিয়াম অবক্ষেপ সাধারণত পাললিক শিলাতে পাওয়া যায়। 
উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
হাইড্রোকার্বনের অবক্ষেপসমূহ পৃথিবীর অন্তর্ভপৃষ্টের কয়েক মিটার 
থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত গভীরতায় পাওয়া যায়। 
দেখুন: 16070190) | 

অন্তরভপন্ঠ অবক্ষেপ : সচ্ছিদ্র শিলা, যেমন-__বেলেপাথর, 
চুনাপাথর এবং ডলোমাইটে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। অন্তর্তৃপৃষ্ঠ 
রন্ধগুলো (কণার মধ্যবর্তী স্থান) সাধারণত পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে, কিন্তু 
কোনো কোনো অবস্থায় ফ্ুইডটি পানি ও হাইড্রোকার্বনের (তেল 
অথবা গ্যাস বা উভয়টি) একটি মিশ্রণ। হাইড্রোকার্বন সঞ্চয়নের জন্য 
অপরিহার্য অবস্থা হলো উৎস এবং হাইড্রোকার্বন সংগ্রহের জন্য 
আবদ্ধিক ট্যাপ (090)। কোনো একটি তেল বা গ্যাস ক্ষেত্র তৈরি 
হতে নানাবিধ পারিপার্থিক অবস্থা সহায়তা প্রদান করে। 


হাইড্রোকার্বন আবদ্ধিক ট্যাপের দুটি মৌলিক ধরন হলো 
স্তুরীয় এবং গাঠনিক (আকৃতিগত), কিন্তু এদের একটি অপরটির 
সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। স্তরীয় আবদ্ধিক ট্যাপের উদাহরণ 
হলো লেন্স 0675) এবং অসঙ্গতি। উত্তলভঙ্গ (8110117)6), বিচ্যুতি 
এবং সল্ট ডোম (5৪1 00116) হলো গাঠনিক আবদ্ধিক ট্র্যাপের 
উদাহরণ । 

আধার শিলার গুণগত মান প্রধানত সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। সচ্ছিদ্রতাকে শিলার মোট আয়তনের শতকরা হার 
হিসাবে মাপা হয়। ফ্ুইডকে আধার শিলাতে চলাচল করতে দেওয়ার 
ক্ষমতা হলো প্রবেশ্যতা, যা শিলার ভিতরে বিদ্যমান ছিদ্রের মধ্যে 
আত্তঃসংযোগের দ্বারা সম্ভব করে তোলে এবং আধার থেকে উৎপাদন 
কৃপে তেল ও গ্যাসকে প্রবাহিত হতে দেয়। 

সকল আধার শিলার ফাকফোকর বা রন্ধ পরিসর ফলুইড দ্বারা 
পূর্ণ থাকে। এ ফ্লুইড পানি বা পানি, তেল ও গ্যাসের বিভিন্ন মিশ্রণ 
হতে পারে। তেল, পানি এবং মুক্ত গ্যাস ধারণকৃত আবদ্ধিক ট্র্যাপে 
ফ্ুইডের উপাদানসমূহ অঞ্চলে বন্টিত থাকে : সর্বাপেক্ষা 
হান্কা ফুড, গ্যাস, ্র্যাপের শীর্ষে অবস্থান করে এবং এর 
পরের অবস্থানে যথাক্রমে তেল ও পানি থাকে। যেসব স্থানে তেল 
থাকে না সেখানে পানির উপরেই গ্যাস অবস্থান করে। 

ভূপৃষ্টে প্রাপ্তিস্থান : পূর্ববর্তী অন্তর্তৃপৃষ্টের পেট্রোলিয়াম 
অবক্ষেপের উত্তেদ প্রায়ই ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। এসব অবক্ষেপ 
ভূমিক্ষয়ের ফলে উন্মুক্ত হয়। অন্যান্য অবক্ষেপে অন্তর্ভূপৃঙ্টের 
সঞ্চয়ন থেকে হাইড্রোকার্বন নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বৰ কণাগুলো (অর্থাৎ ভারী তেল, 
আাসফালট বা আলকাতরা) পললের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রধান 
অংশ হিসাবে জমা হয়। ভূপৃষ্ঠের অবক্ষেপে বিদ্যমান হাইড্রোকার্বন_ 
গুলো সাধারণত ভারী আলকাতরা ও আ্যাসফালট। এসব বস্ত 
অন্তর্ভৃপৃষ্ঠ তেলের উদ্বায়ী অংশের নির্গমন ও জারণ দ্বারা পরিবর্তিত 
অবশেষ। 

অধিকাংশ তেল বা জতুগর্ত বালু (8: 5800) ভূতপূর্ব অন্তর্ভপৃষ্ঠ 
অবক্ষেপ যা ভূমিক্ষয়ের ফলে পৃষ্ঠে উঠে এসেছে। অতি অল্পসংখ্যক 
প্রাথমিক অবক্ষেপে আলকাতরা বা আাসফালট কণাসমূহ গতানুগতিক 
পললের সঙ্গে অবক্ষেপিত হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ অবক্ষেপের মধ্যে কেবল 
অতি অল্পসংখ্যকই অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্ৃপূর্ণ। 

প্রচুর পরিমাণে তৈলধারক কর্দর্মশিলা ভূ-পৃষ্টে অবস্থায় 
আছে। তবে এর চেয়েও অধিকসংখ্যক তৈলধারক কেবল 
সামান্য গভীরতায় মাটির নিচে চাপা পড়া অবস্থায় থাকে। দেখুন: 01 
2150 885 0910 60101816197; চ61010190ুয) 01095090101) 
99017061711815 10019 1 ঘিস.হ.] 


চ৮৪(০1০আ]া। 197:09065517)% পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়া- 
করণ জটিল অশোধিত তেল থেকে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন 
অংশের পুনরুদ্ধার ও প্রক্রিয়াকরণ। অশোধিত তেলে বিদ্যমান 
ব্যবহারযোগ্য অংশগুলোতে গ্যাসোলিন, জেট বিমানের জ্বালানি, 
কেরোসিন, জ্বালানি তেল, আাসফালট, লুব্বিকেটিং তেল এবং 
অন্যান্য বস্তু অন্তর্ভক্ত। 

অশোধিত তেল প্যারাফিন (মোম যৌগসমূহ) এবং ন্যাফথিন 
(আাসফালট যৌগসমূহ) ধরনের বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন যৌগের একটি 


৪৩৯ 
বিজন চমরাললবসতাহবাণলা॥জাাীি্ারবিশবকোষজহজ জাহান বব লাওগাচটবিাসাশৃলোহাধরলাগাডেইীবদাবিলাহদলান ভাতা বিজন বভাদবালাএতাযোবিছগবিলুবোহবাাওলাতহিজনবিল্যোজধনারতর 


লালাঃকারীরিঙালফাষংলাঃ 


মিশুণ| এ প্রকারের মিশ্রণের কারণে পেট্রোলিয়াম শোধনের রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। শোধন প্রক্রিয়াগুলোকে তিনটি 
প্রধান শিরোনামে গ্রুপ করা যায় : (১) কাজিক্ষত বস্তুকে অশোধিত 
তেল থেকে আলাদাকরণ (পাতন, কিছু প্রয়োগ করা এবং মিশ্রণ); 
(২) বিয়োজন (0901108) দ্বারা বড় বড় রাসায়নিক যৌগকে ভেঙ্গে 
ছোট রাসায়নিক যৌগে পরিণত করা : এবং (৩) পুনগঠিন, 
আযালকাইলিকরণ এবং সমাণুকরণের মতো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া 
দ্বারা উৎপন্ন বস্তৃতে কাজিক্ষত গুণাবলির সৃষ্টি করা। দেখুন: 
10918101071 (09010161017); 080815110 19001])1187 01501076) 
[01511190102 15010911280190 791101901। [0100010051 ঢসি.হ.] 


7১০67916010 [9700.1065 পেট্রোলিয়াম সামগ্রী 
অশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিবহন ও শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত 
জ্বালানির প্রারস্তিক বস্তু। এছাড়া পেট্রোরাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদনের 
রসদ, দ্রাবক, লুবিক্যান্ট, আযাসফালট এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের 
সামগ্রী তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম সামগ্রী যতো বেশি 
জটিল হয় শোধনের জন্য ততো অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। 

পরিবহন শিল্পে ব্যবহৃত তরল সামগ্রী, যেমন--গ্যাসোলিন, 
জেট বিমানের জ্বালানি, ডিজেল এবং জাহাজের জ্বালানি একত্রে 
পেট্রোলিয়ামের মোট ব্যবহারের অর্ধেকেরও বেশি অংশ দখল করে 
আছে। বিউটেন (04) থেকে 012 পর্যন্ত হাইডড্রোকার্বন গ্যাসোলিন 
মিশ্রণে ব্যবহৃত হয়; অধিক স্ফুটন সংবলিত 08 থেকে 015 পর্যন্ত 
হাইড্রোকার্বন যৌগগুলো বিমান পরিবহন শিল্পে জেট বিমানের 
জ্বালানিতে ব্যবহার করা হয়। শোধনাগারে বিশেষ ধরনের শক্তি- 
ব্যবহারকারী প্রক্রিয়া ইউনিট, যেমন--অনুঘটকীয় পুনগ্গঠক 
(910171091) এবং বিয়োজন (018010779) ইউনিট দ্বারা মোটর গাড়ির 
ইঞ্জিনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্যাসোলিনের অশোধিত অংশকে 
উন্নতমানের বস্ত্রতে রূপান্তরিত করা হয়। ইঞ্জিনের স্বাভাবিক 
প্রয়োজনে ত্যান্টিনক (4110101901) কার্য সম্পাদন ও জ্বালানির জন্য 
যেসব বস্তু যোগ করা হয় ইঞ্জিন থেকে নির্গত বাম্পে এসব বস্তুর 
একটি স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা পরিবেশগত দাবি। দেখুন: /২7110190 
86100) 01801011050 085011109; 191 91911 

পাতিত এবং 02 -টাইপ পর্যন্ত হাইড্রোকার্বনের বিয়োজিত 
অংশ, এ দুই প্রকারের বস্তুর মিশ্রণই হলো ডিজেল জ্বালানি। 
উদ্বায়িতার দিক থেকে এসব বস্ত্ব স্বল্প ওজনের মোটরগাড়ির 
(860100601৬9) ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত কেরোসিন থেকে শিল্প 
কারখানায় ব্যবহৃত বৃহদাকারের স্বল্প বেগের মেশিন বা জাহাজের 
ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস তেল পর্যস্ত বিস্তৃত। সর্বাধিক 
স্ফুটনবিশিষ্ট অশোধিত অংশ থেকে জাহাজের জ্বালানি তৈরি করা 
হয়। অশোধিত তেলের পাতন থেকে প্রাপ্ত অবশেষকে অধিক 
বিয়োজিত গ্যাস তেলের সাথে মিশ্রণ করা হয়। দেখুন: 1079561 0৩1; 
12095117791 

পেট্রোলিয়াম জ্বালানি বাড়িঘর, কারখানা, অফিস-আদালত 
গরম করার কাজে এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। বাড়িঘর 
উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহৃত তেলের মানের বিস্তার. ডিজেল 
জ্বালানির মতো, কিন্তু সংরক্ষণকালে এবং ছোট তেল 
বার্নারে উত্তম সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হওয়া এবং দহন দক্ষতা অবশ্যই 
প্রদর্শন করতে হবে। দেখুন; চ/৩] 011 


[১০070101]]]। 16567%55 $ পেট্রোলিয়াম সস্ভার 


[কারাদ লঞজজতেরী 


অশোধিত তেল থেকে পাতিত প্রতিটি অংশ বা তেল থেকে 
বিয়োজিত বা প্রক্রিয়াকৃত উৎপন্ন বস্তু থেকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় না এমন বস্ত তৈরি হয়। উৎপন্ন বস্তৃগুলো মূল্যবান ও 
অপরিহার্য। উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে প্রধান কিছু সামগ্রী হলো : 
ইথিলিন, প্রোপিলিন এবং পেন্রোরাসায়নিক শিল্পের জন্য অন্যান্য 
ক্রিয়াশীল গ্যাস; গরম করা, রান্না করা, ও শুকানোর জন্য ব্যবহৃত 
ও ড্রাইক্লিনিং (পানি ছাড়া পেট্রোল 


মাধ্যম; সকল প্রকারের লুরিকেটিং তেল; হাইডলিক ফলুইড, 
ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত ফ্লুইড অবদ্রব, কাটিং ফলুইড, ভেষজ সামগ্রী, 
কালি, সংরক্ষণকর বস্ত এবং আরো অনেক বস্তর জন্য ব্যবহৃত 
বিশেষ তেল সামগ্রী; এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত মোম। দেখুন: 
11005164 10601016]7) 885 (17190); 17001108106) 79009019]1081) 
৩০91%1111 

অশোধিত তেলের প্রক্রিয়াকরণের ফলে উৎপন্ন অবশেষ থেকে 
অতি পরিচিত কিছু সামগ্রী, যেমন__আযাসফালট নামক রাস্তা- 
নির্মাণকারী বস্তু এবং জ্বালানি হিসাবে পোড়ানো হয় বা ইলেকন্রোড 
তৈরির কাজে ব্যবহৃত অঙ্গারায়িত কয়লা (০০6) পাওয়া যায়। 
দেখুন: 50178] 800. 8500118110155 00106; 79010919811); 
750০9160]া) [07090955115 | [সি.হ.] 


7১০৫7০16007) 197957১0618) পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান 
বাণিজ্যিক দিক থেকে মূল্যবান পেন্রোলিয়াম সঞ্চয়নের অনুসন্ধান। এ 
অনুসন্ধান কাজ একদিকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীনভাবে করা হয় যার 
সফলতা সম্পূর্ণভাবে নিয়তির উপর নির্ভর করে এবং অন্যদিকে এ 
কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে করা হয় যাতে জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি 
বিজড়িত। উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ও জটিল ধাপটিতে সব সময়ই একটি 
অনুসন্ধানমূলক কৃপ খনন করতে হয়। 

বিজ্ঞানসম্মত পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের বিষয়সমূহ হলো : (১) 
উৎস, সঞ্চয় ভাণ্ডার, আবদ্ধিক ট্যাপ (0), সময় এবং তরল পদার্থ 
সংক্রান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুবূল অঞ্চল নির্ণয় ২) এসব 
অঞ্চলের মধ্যে স্থানীয় ভূতাত্বিক [উত্তলভঙ্গ (80000117065), 
বিচ্যুতি আবদ্ধিক ট্র্যাপ, ইত্যাদি] খুজে বের করা যা পেট্রোলিয়াম 
আবদ্ধকরণের (08018) জন্য উপযুক্ত বলে ধারণা করা হয়; (৩) 
এসব স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যিক দিক থেকে 
অৎপর্যপূর্ণ পেট্রোলিয়াম সঞ্চয়নের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরীক্ষার 
জন্য অনুসন্ধানমূলক কূপের স্থান ও কর্মসূচি প্রণয়ন; এবং (৪) 
আবিষ্কারের পর সঞ্চয় আধারের বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়। এ চার 
ধাপের আবশ্যিক তথ্য পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
হয়। অনুসন্ধান পদ্ধতিসমূহকে সাধারণত ভূতত্বীয় এবং ভূ-ভৌত 
হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়, কিন্তু এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট 
কোনো পার্থক্য নেই; ভূতত্বীয় কারণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে সবকিছু 
সম্পর্কিতি। দেখুন: 09090001108] 07051600110; 09001755102] 
90101801007 71950290078) 1511 1058517)61 ঢসিহ.] 


7৮৪7০9160]) 7:6567+৮85 পেট্রোলিয়াম সম্ভার 
পেট্রোলিয়ামের প্রমাণিত সম্ভার হলো অশোধিত তেলের নিণীতি 


চ১৪7:০16।]) 71656751071 8706170691-11)5 


মানি বলাহযগলাঙকানেিজানরাালঃচাযীনিাকবল বম সাবান বোদা আজকের নরক লারজাডেতীবি্ালনিপৃকোমবাখজা রা টীরিজোমাচাবোীবিাসিবাাএকামীবি নিগার কাতান রতন এমীিজালিকোহ বাত বিলিকোককদলএকারেটি 


পরিমাণ যা যুক্তিসঙ্গত নিম্চয়তাসহ বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও 
কার্যকর থাকা অবস্থায় চিহিত মজুদ থেকে আগামী বছরগুলোতে 
উত্তোলন করা যাবে। এরূপ অশোধিত তেল সম্ভার পরিমাপে 
সাংশ্রেষিক তরল পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সাংশ্েষিক তরল 
পদার্থ বলতে সেসব বস্তকে বুঝানো হয় যা ভবিষ্যতের কোনো 
এক সময় কয়লা বা তৈলধারক কর্দমশিলাকে রাপান্তরিত করে 
উৎপন্ন করা যেতে পারে। এছাড়া এসব পেট্রোলিয়াম সম্ভারে সেসব 
তরল পদার্থকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না যা ভবিষ্যতে সম্পূরক বা 
বর্ধিত পুনরুদ্ধার পরিকল্পের বাস্তবায়ন দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যেতে 
পারে। 

চিহিত সম্ভার হলো পেস্ট্রোলিয়ামের সেই পরিমাণ মজুদ যা 
ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিন্তু অপ্রমাণিত বর্ধিত তেল পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া 
দ্বারা বা বর্ধিত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দ্বারা তেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 
বলে প্রমাণিত এমন সন্তারে বর্ধিত পুনরুদ্ধার প্রত্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা 
পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে ধারণা করা হয়। 

অশোধিত তেলসম্তারকে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য অধিক 
নিশ্যয়তাসহ বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়টি অবশ্যই ভাণ্ডারের 
ভিতরে ফ্লুইড প্রবাহ দ্বারা উৎপাদন হারের উপর আরোপিত 
সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিটি তেল উৎপাদনকারী কূপের ক্ষমতা ও 
উৎপাদিত ফ্লুইডকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা উপর 
নির্ভর করে। সম্পদ ও সম্ভারের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য মনে রাখা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পদ শব্দটি দ্বারা ভূপৃন্টের নিচে আবিষ্কৃত 
তেলের মোট পরিমাণ বুঝানো হয়, অন্যদিকে সম্ভার শব্দটি দ্বারা 
ভবিষ্যতে আর্থিক দিক থেকে লাভজনক অবস্থায় যে পরিমাণ তেল 
উৎপাদন করা যাবে সে পরিমাণ বুঝায়। চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার বর্তমানে 
প্রমাণিত ভাণগার ও অতীতের উৎপাদন) এবং সম্পদ বা স্বস্থানে 
বিদ্যমান প্রকৃত তেলের মজুদের মধ্যে অনুপাতই হলো প্রত্যাশিত 
উৎপাদন দক্ষতা । দেখুন: বিঃ0121 ৪85; 060016010, [90016] 


71)811060 900৮1 | [সি.হ.] 
7১০(7০1৪]) 716567৮1018 67811196781) 
পেট্রোলিয়াম সম্ভার প্রকৌশল হাইড্রোকার্বন সংবলিত 


সম্ভার হতে আর্থিক দিক থেকে লাভজনক অবস্থায় তেল বা গ্যাসের 
সর্বাপেক্ষা অনুকূল উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি। এটি একটি 
সারগ্ৰাহী (০০1০০৫০) প্রযুক্তি যাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত 
প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত শাখা হলো পদার্থবিদ্যা, 
রসায়নবিদ্যা, গণিত, ভূতত্ব এবং রাসায়নিক প্রকৌশল । 

শুরুতে সম্ভার প্রকৌশলের ভূমিকা ছিল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস 
ভাণ্ডারের সংখ্যা গণনা করা। কিন্তু বর্তমানে এ প্রকৌশলের কর্মপরিধি 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের 
জন্য সর্বাপেক্ষা অনুক্ল পস্থার বিশ্লেষণ এবং রীতিমাফিক প্রযুক্তির 
ব্যবহার থেকে প্রত্যাশিত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত পুনরুদ্ধার 
কৌশলের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখুন: 
চ910016]]) 15391599 | 

কোনো সম্ভার থেকে অশোধিত তেলের সাবিক পুনরুদ্ধার 
উৎপাদন কৌশল সম্তার ও ফ্লুইড স্থিতিমাপ এবং সম্পূরক পুনরুদ্ধার 
কৌশলের বাস্তবায়নের অপেক্ষক (7700707)| কিছু ব্যতিক্রম 
ব্যতীত সাধারণত পুনরুদ্ধার দক্ষতা উৎপাদন হারের উপর নির্ভর 


করে না। ব্যতিক্রম শুধু সেসব সম্তারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে 
অভিকর্ষ পৃথককরণ প্রক্রিয়া গ্যাস, তেল ও পানিকে পৃথক করতে 
যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন-কৌশল হিসাবে অভিকর্ষ 
নিক্কাশন ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে। যেসব ক্ষেত্রে সম্তারের ভিতরে 
তেলত্তন্ত বেশ পুরু হয় এবং উল্লম্ব ভেদ্যতা বেশি থাকে এবং একটি 
গ্যাসক্যাপ (8৪5 ০৪2) শুরুতেই ছিল বা তেল উৎপাদনের ফলে 
তৈরি হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অভিকর্ষ নিক্ষাশন কৌশল কাজ করে। এ 
ক্ষেত্রে তেল সম্ভারটির উৎপাদন দক্ষতার উপর উৎপাদন হারের 
তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবও প্রদর্শন করবে। দেখুন: 7৩001০4 6010807060 
16০0%01) | [সি.হ.] 


[১৪(70160]] 16591%107 [7090615 পেট্রোলিয়াম 
সম্ভার মডেল ভৌত ও পরিগণনাকারী সিস্টেমের আচরণকে 
এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে করে এ সিস্টেম প্রকৃত সম্তারের 
সদৃশ হয়। পেট্রোলিয়াম শিল্পের ইতিহাসের প্রথমদিকে অত্যন্ত 
জটিল ভৌত (ল্যাবরেটরি) মডেলের উন্নয়নে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো 
হয়েছিল। অন্যদিকে পরিগণনাকারী মডেলগুলো ছিল অত্যন্ত সরল। 
কম্পিউটারের দ্রুত উন্নয়নের সময় থেকে পরিগণনাকারী মডেলগুলো 
কমতে থাকে। বর্তমানে ভৌত ও পরিগণনাকারী মডেলগুলোর 
সর্বাপেক্ষা উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে সমন্বিত করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ বর্ধিত তেল উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিল আচরণ মূল্যায়নে 
সহায়তা করছে। 

একটি ব্যবহার্য মডেলের জন্য তিনটি মূল বিষয় আবশ্যক : 
(১) তেলসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মাবলির মাত্রিক বর্ণনা ; 
(২) তেলসস্তারের ভিতরে ফ্ুইড চলাচলের বলবিদ্যা বর্ণনার পন্থা; 
এবং €৩) সদৃশ ভৌত সিস্টেম নির্মাণ দ্বারা বা পরিগণনাকারী কৌশল 
দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে এমন গাণিতিক সিস্টেম তৈরির 
মাধ্যমে উপরের দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করার পন্থা । 

পেট্রোলিয়াম সম্ভার মডেলের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কার্যকর 
অবস্থায় মাঠকার্য সম্পাদন (যেমন__তেল উৎপাদন) পরিমাপ করা। 
যেখানে লাভজনক খরচে সন্তার থেকে কেবল একবার তেল উৎপাদন 
করা যায় সেখানে একটি মডেল ব্যবহার করে অনেকবার তেল 
উৎপাদন করা সম্ভব। যদি কম খরচে এবং স্বল্প সময়ে তেল 
উৎপাদন করা যায় তবে মডেলের কার্যসম্পাদন পর্যবেক্ষণ করে 
একটি তেলসম্ভার থেকে কিভাবে সর্বাধিক অনুক্লভাবে তেল 
উৎপাদন করা সম্ভব সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম 
সম্ভার মডেল জটিলতার দিক থেকে একজন প্রকৌশলীর সঙ্জা 
(0001092) ও র মতো বিষয় থেকে বর্ধিত তেল উৎপাদন 
প্রক্রিয়া বর্ণনাকারী জটিল গাণিতিক বা ভৌত সিস্টেম পর্যস্ত হতে 
পারে। দেখুন: 011 0910 109061১ ৮61016]]া) 16561%101 
০10811)9611175 1 ঢসি.হ.] 
চ৪1701095 শিলাবিদ্যা ভূ-বিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন 
শিলার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এবং উৎপত্তি নিয়ে অনুশীলন হয়। 
শিলার অনুশীলনে শিলার প্রাপ্তিস্থান, উৎপাত্তির ধরন, বর্তমান 
অবস্থা, রাসায়নিক ও মণিক গঠন এবং এদের পরিবর্তন ও ক্ষয় 
অন্তর্ভক্ত। 


৪৪১ 
লা শিরানাই লো কারিনা সা বিকাল এসবি বিলাই তত বাদি বাার জাতোইবিজানাইসুকোবেবংদারকাতোররিবিপৃহযালাএ 


তিন প্রকারের শিলার র জন্য শিলাবিদ্যায়ও তিনটি 
ভাগ আছে : আগ্মেয় দ্যা, পাললিক শিলাবিদ্যা এবং 
রূপান্তরিত শিলাবিদ্যা। আগ্নেয় শিলাবিদ্যা ও রূপান্তরিত শিলাবিদ্যার 
অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও পাললিক 
শিলাবিদ্যায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিলাবিদ্যার পরিশীলনে ভঁ 
রসায়নবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

শিলাবীক্ষণ (9919£187)) প্রধানত শিলার বিস্তারিত বর্ণনা ও 
শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে সংশ্িষ্ট, অন্যদিকে শিলাবিদ্যায় প্রধানত শিলা 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরীক্ষামূলক শিলাবিদ্যায় পৃথিবীর 
বিভিন্ন গভীরতায়, যেখানে মণিক ও শিলা তৈরি হয় সেসব স্থানে, 
বিদ্যমান উচ্চতাপ ও চাপ অবস্থা ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি 
করা হয়। শিলাবিদ্যাগত বর্ণনায় শিলার এককের সংজ্ঞা, এর আচরণ 
ও গঠন, মণিকবিদ্যা ও রাসায়নিক উপাদান এবং এর উৎপত্তি 
সম্পর্কিত উপসংহার অন্তর্ভুক্ত থাকে। মণিক শনাক্তকরণ, 
শিলাবীক্ষণিক বিশ্রেষণ এবং শিলার শ্রেণিবিন্যাসের জন্য 
11065191098, 65010518001) এবং £&9০% ভূক্তিগুলো দেখুন। 
দেখুন: 18189005 1901057; 1%160807010010 19015; 36৫17090121 


[সি.হ.] 


চ৮৪৫7০70%201776108 পেট্রোমাইজোনটিডা বাইম 
মাছের মতো দেখতে ল্যাম্প্রে (18]770169%) নামে পরিচিত, 
চোয়ালবিহীন মেরুদন্তী প্রাণীদের (88908) একটি বর্গ। এ বর্গ 
7০110719201011101)0065 নামেও পরিচিত এবং সাধারণত 
15%1001069-এর সঙ্গে একত্রে 0%০109310হ0819 দলে অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়। 

১1510108 থেকে এদের পার্থক্য নিম্নরূপ : মাথার পৃষ্টভাগে 
একটি মাত্র নাসিকাছিদ্র থাকে যা ভিতরের দিকে একটি বন্ধ থলিতে 
উন্মুক্ত হয়; একটি বৃত্তাকার ডিস্ক মুখছিদ্রকে ঘিরে রাখে এবং 
জিহবা অসংখ্য শক্ত দাতের মতো গঠনে সজ্জিত সাত জোড়া 
থলি পৃথকভাবে বাইরে উন্মুক্ত হয়; পরিণত বয়সে চোখ সুগঠিত; 
পৃষ্ঠীয় এবং পুচ্ছ পাখনা পৃথক এবং উভয়ই পাখনা-রশ্মি দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত, এদের লিঙ্গ আলাদা এবং সুস্পষ্ট লার্ভা দশা বর্তমান। 
ল্যাম্প্রে অনেক মাছের জন্যই বড় আপদ। গোলাকার মুখছিদ্রের 
সাহায্যে মাছের শরীরে মজবুতভাবে আটকে থেকে মাছের রক্ত 
ও পেশিকলা চুষে খায়। দেখুন: 4১৪08100787 05019510712 
(00010918); 19101000795 | [সৈ.হুক.] 


[১০৮/(৪]" রাং-সংকর বিবর্ণতা প্রতিরোধী একটি সংকর 
যা সীসা ও টিন দিয়ে তৈরি। এ সংকরে তেষষ্টি শতাংশেরও অধিক 
টিন থাকে। সীসার সঙ্গে বা সীসার পরিবর্তে অন্যান্য ধাতুও কখনো 
কখনো ব্যবহৃত হয়। সংকরে ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতু হলো তামা, 
আ্যান্টিমনি ও দস্তা। রাং-সংকর সাধারণত বৈশিষ্ট্যময় মস্ণ দ্যুতি 
প্রদান করে। যেহেতু রাং-সংকর দ্বারা প্রস্তুত জিনিসপত্র কেবল 
সামান্য পরিমাণে শক্ত হয় সেহেতু এর দ্বারা তৈরি জিনিসপত্রকে 
তাৎক্ষণিক কোমলায়ন ছাড়াই পালিশ করা যায়। আগেকার দিনে 
তৈরি রাং-সংকরে অধিক পরিমাণে সীসা থাকতো, যে কারণে সময়ের 
সাথে সাথে তা মলিন হয়ে যেতো। পয়ত্রিশ শতাংশেরও কম সীসা 
সংবলিত রাং-সংকর সোরাহি (৫50817975), বড়ো পানপাত্র, বোল, 


[09015 | 


[0 পিএইচ 


বব লোরজীবিানবিলাখবাবজহতীিজাবরিৃতোবা লএকদারীবিজানবি্বাযা সাও 


থালা, মোমদানি, ঢাকনাযুক্ত পাত্র, ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হতো। 
টিনের সঙ্গে ঘনক দ্রবণে (59110 50101190) বিদ্যমান সীসা সংবলিত 
সংকর খাদ্যে বিদ্যমান দুর্বল আযাসিড প্রতিরোধী [সি.হ.] 


[7 পিএইচ দ্রবণে হাইদ্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বুঝাবার 
জন্য ব্যবহৃত সংকেত। ফরাসি শব্দ 7০0৬107 [15019869176 অর্থাৎ 
হাইড্রোজেন শক্তি; সংক্ষেপে 017| আসলে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন 
শক্তি বলতে হাইড্রোজেন আয়নের সক্ত্রিয়তা (60111), ৪13+ 
বুঝানো হয়েছে। লঘু দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার [17+], 
সক্রিয়তার প্রায় সমান ধরা হয় এবং গাণিতিকভাবে 


চ7--41081৮7] (১১ 
] ] 
0০৪27 ম্ 1০ঘাল থেকে) 


অর্থাৎ 777 হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের সক্রিয়তার বা ঘনমাত্রার 
ব্যস্তানুপাতের (5০10০০81) লগারিদম। সাধারণত ঘনমাত্রাকে 770] 
[-1 তে (প্রতি লিটারে মোল সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়। কোনো দ্রবণের 
চলু _ 3.0 হলে [1] 1.0 * 10731 

রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ পানিতে শুধু £+ এবং 09ম- আয়ন 
পানির অণুর সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ 


৬ 


7700) তু না 6৭) + 0. ৫৭) 


নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় [7+] ও [077-] এর গুণফল নির্দিষ্ট (৯)। 
25 সে. তাপমাত্রায় 

[ছেল [7৮] [0] 5 1.010-14 €২) 

৬ কে আয়নীয় গুণফল (10110 00190000) বলে। 

এ ক্ষেত্রে [7+]_ [077] 1.0*10-74 

সুতরাং 25* সে. তপমাত্রায় রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ পানির 717 
_ 7.0| কিন্ত যদি [0৮-] 5 1.0 * 10-51৬ হয় তাহলে দ্রবনটির 77 
5 9.0| 

সমীকরণ (২) থেকে বলা যায় যে হাইড্রোজেন আয়নের 
ঘনমাত্রা 100 থেকে 10-14 পর্যস্ত হতে পারে। ফলে ন্‌ এর স্কেল 
0 থেকে 14 পর্যন্ত বিস্তৃত। 7 7এর নিচে হলে দ্রবণটি আযাসিডীয় 
কিন্তু? এর উপরে হলে সেটি হবে ক্ষারীয়। 

গাণিতিক যুক্তিতে বলা যায় 717 নেগেটিভ বা খণাত্মক মানের 
হতে পারে। কিন্তু যে ধারণার ভিত্তিতে 7] কথাটি প্রতিষ্ঠিত সে 
ধারণায় খণাত্বক 7] অর্থহীন। কারণ হাইড্রোজেন আয়নের যে 
ঘনমাত্রায় 717 খণাত্মক মানের তা এতই উচ্চ যে, ?+[77+] এবং যে 
তত্বের ভিত্রিতে সক্রিয়তার ধারণা তা প্রযোজ্য নয়। 

2ম পরিমাপের জন্য কাচ &1455) ইলেকট্রোড ব্যবহার করা 
হয়। এই ইলেকন্রোডটি একটি প্রমিত (8798) পটেনসিয়ালবিশিষ্ট 
ইলেকট্রোডের সহযোগে পটেনসীয়মেট্রিক (0০9110101050010) 
পদ্ধতিতে দ্রবণের 21 পরিমাপ করে। পদ্ধতিটি বৈদ্যুতিক 
সংকেত (61900৭10 918791) নির্ভর। কাচের ইলেকট্রোডটি দ্রবণের 
সংস্পর্শে এলে কাচের বাল্বের (১৪1৮) ভিতরের (ছবি দেখুন) 


[9 16270191101) (0109108%) 

ও বাইরের দ্রবণের সংযোগের কাচের দেয়ালে পটেনসিয়াল বা বিভব 
সৃষ্টি হয়। এই পটেনসিয়াল বাইরের দ্রবণের %]7 এর উপর নির্ভর 
করে। 


17171 মিটারে (09091) ইলেকন্রোডের একটি স্থির পটেনসিয়ালে 
বা রেফারেস ইলেকট্রোডের (607570৩ 619০0০৫০) সাপেক্ষে 77 
মাপা হয়। মিটারটি নার্নস্ট-এর (০:75) সমীকরণের ভিত্তিতে কাজ 
করে : 

5120 + (2303 তিণ/15) 1০02 এন 

₹80- (2.303 তিণা/15)1771 

7 হচ্ছে পটেনসিওমিটারে (00(67010719161) নির্দেশিত 
বা পরিমাপিত পটেনসিয়াল এবং 6০ রেফারেন্স ইলেকট্রোডের 
প্রমিত পটেনসিয়াল, "* কেলভিন তাপমাত্রা, [॥ আয়নের চার্য, 
ও চ যথাক্রমে গ্যাস ও ফ্যারাডে ধর্বক। 7 পরিমাপের জন্য 
0 _ ]| রেফারেন্স ইলেকট্রোড হিসাবে ক্যালোমেল (০810771) 
ইলেকট্রোড 11£/785012 বা সিলভার সিলভার ক্লোরাইড, 
/6//01 ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। 71 মিটার যখন 
গ্রাস ইলেকট্রোড থেকে বিদ্যুৎ সংকেত পায় এটা [৪775 
সমীকরণের ভিত্তিতে হাইড্রোজেন আয়ন সক্রিয়তাকে 7117 হিসাবে 
দেখায়। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 77 পরিমাপ করা হয় বাফার (১০) 
দ্রবণের প্রমিত %% এর সাথে তুলনা করে। এসব ক্ষেত্রে 771 এর মান 
আপেক্ষিক, হাইড্রোজেন আয়নের সক্রিয়তা ভিত্তিক নয়। বর্তমানে 
7 মাপার জন্য কন্ধিনেশন গ্লাস ০৮. (০০171780100, 21835 711) 
ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। 

77 দ্রবণের আয়নিক শক্তির (10110 5019780)) উপরও 
নির্ভর করে। দেখুন : /১০1৫ ৪70 73856; 170108০7107) 10110 
0190900; £৯00%105) £09161101010906] 80061 50111010111 

[আ.জা.মা,] 


৪৪২. 


নিলা 


[77 19801961017) (0101096) ক্ষারত্ব বা অম্নত্ব 
নিয়ন্ত্রণ (জীববিজ্ঞান) জীবদেহে অস্্রক্ষারের ভারসাম্য 
বজায় রাখার জন্য ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াসমূহ। উচ্চশ্রেণির প্রাণীর 
শরীরের সিংহভাগ (৬০-৭০/) অজৈব পদার্থসমূহের জটিল দ্রবণ 
এবং জৈব দ্রবের সমন্বয়ে গঠিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য শরীরের 
জলীয় অংশকে দুইভাগে ভাগ করা যায় : কোষীয় তরল (মোট 
জলীয় অংশের তিন ভাগের দুই ভাগ) এবং কোষবহির্ভূত তরল। 
শেষোক্ত তরল আবার দুই অংশে বিভক্ত-_রক্তের জলীয় অংশ 
প্রাজমা বা রক্তরস এবং আন্তঃকোষীয় তরল। স্বাভাবিক শারীর- 
বৃত্তিক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য এ সকল তরলের গাঠনিক 
উপাদানের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে হয়। 
এ প্রক্রিয়াকে ভারসাম্য রক্ষা প্রক্রিয়া বা 1011909508515 বলা হয়। 
এ সকল জলীয় রসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিএইচ 
(07)। 0 কোনো দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বের পরিমাণ 
নির্দেশ করে। সাধারণত 01]-কে 1০£ [ঢ+] হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা 
হয়। শারীরবৃত্তিক মান অনুযায়ী 017-এর মাত্রা ৭ থেকে ৮ হয়ে 
থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সীমা আরো কম। জীবদেহে 0]- 
এর মান সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া কার্যকর 
থাকে। 


রক্ত সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তা বেশি পর্যবেক্ষণ করা 
হয়েছে। এজন্য রক্তের 211 সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মানুষ 
এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তের 017 সাধারণত ৭.৪। এর অর্থ 
রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরের তাপমাত্রা ৯৮ ফাঃ 
(৩৭* সেঃ) হলে নিরপেক্ষ 2] ৬.৮ হওয়া উচিত অর্থাৎ তখন 
হাইড্রোজেন আয়ন (7+) এবং হাইড্রক্সিল আয়নের (07-) পরিমাণ 
প্রায় সমান হবে। কোষের ভিতরের এমনকি লাল রক্ত কোষেরও 
ভিতরের 61 সাধারণত ০.২-০.৬ কম হয়। উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট 
স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর রক্তে ঢা ৭.৪ থেকে ভিন্ন 
হয়। এর প্রধান কারণ শরীরের তাপমাত্রা বিশেষভাবে 2নু-কে 
প্রভাবিত করতে পারে। এজন্য যে সকল প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা 
পরিবর্তনশীল তাদের 873 পরিবর্তনশীল। 


বিপাক ক্রিয়া এবং খাদ্য আত্বীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে অগ্রীয় 
কিংবা ক্ষারীয় উপাদান যুক্ত হয় এবং এর ফলে 01 -এর মান 
পরিবর্তিত হওয়ার সন্তাবনা থাকে। এটা যেন না ঘটে সেজন্যই 
শরীরের ভিতরে 77 নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সত্যিকার ০ 
থাকে। এই পরিবর্তন বোঝার জন্য বহিঃকোষীয় তরলে কার্বন-ডাই- 
অস্ত্রাইডের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। কোষীয় বিপাকের ফলে যে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়, তা সহজেই শরীরের বিভিন্ন অংশে 
ছড়িয়ে পড়ে। এটা সম্ভব হয় কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত 
দ্রবণীয় এবং সহজে ব্যাপনযোগ্য। দ্রবণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানি 
যোজনের ফলে কার্বনিক আাসিডে (72003) পরিণত হয় এবং তা 
খুব সহজে £+ এবং 77003-এ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। দ্রবীভূত কার্বন- 
ডাই-অক্সাইডের একটি বিশেষ আংশিক চাপ (৪৯০০১) নির্ণয় করা 
যায়। রক্তের ঢা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জীবদেহে এমন কতগুলো 
প্রক্রিয়া কাজ করে যা 6002 এবং [7003] এর মাত্রা স্বাধীনভাবে 


নিয়ন্ত্রণ করে। 


85৩ 


[৮1860191759 বাদামি শৈবাল 


লালা ইলা॥ সবিনয় পোকা তিনবারের লালন জেসিকা বানালো লিবরা 


শরীরের কোষসমুহ সার্বিক ঢা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা যেমন 
উপকৃত হয়, তেমনি কোষের নিজস্ব কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কার্যকর 
থাকে। হঠাৎ কোষের ভিতরে অগ্রত্ব বেড়ে গেলে কোষের ভিতরের 
বাফার ব্যবস্থা তা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বিকভাবে কোষের বাফার 
ব্যবস্থা রক্তের বাফার ব্যবস্থার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কার্যকর । 
দেখুন, 0319091970215 200 19010 08111910105; (010]7)105170515; 
[20276 | [সা.এ.] 


[১1196019159 বাদামি শৈবাল  শৈবালের একটি বিভাগ 
যার সদস্যগুলো সাধারণভাবে বাদামি শৈবাল নামে পরিচিত। এ 
বিভাগের ১৫০০ প্রজাতি নিয়ে ফিওফাইসি (61)9০0101০9৪6) নামক 
একটি শ্রেণি, ১৫টি বর্গ ও প্রায় ২৬৫টি গণে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। 
এই শৈবালগুলো প্রধানত সামুদ্রিক; মাত্র চারটি গণ আছে যাদের 
প্রজাতি স্বাদু পানিতে বসবাস করে, যেমন, 11671816116, 
51701061274, 256৮40৮০94776116 ও 11194577751 এছাড়াও 
11014790174 ও 07157776776 _-এর দুটি প্রজাতি লবণাক্ত হতে 
মিঠাপানি পর্যস্ত সকল পানিতেই জন্মে থাকে। অনেকে 
[718০901%8-কে আলাদা বিভাগ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস না করে 
0071010011108 অথবা 0111550017518 বিভাগের একটি শ্রেণি 
হিসাবে চিহ্নিত করেন। 

বড় আকারের বাদামি শৈবাল সামুদ্রিক আগাছা (9৪/6605) বা 
কেল্প (০105) নামে পরিচিত। এদের মধ্যে ৫০ মিটার বা ১৬৫ 
ফুটেরও অধিক দীর্ঘ 14707905415 7778 সমগ্র শৈবাল গোষ্ঠীর 
মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় প্রজাতি। বাদামি শৈবাল সাধারণত সমুদ্র 
সৈকতে জোয়ার-ভাটার (101510109] বা 11098] 20795) অঞ্চলে 
শক্ত কোনো বস্ত্র সঙ্গে, যেমন, শিলা, নুড়ি-পাথর, শামুক_ঝিনুকের 
খোলস, প্রবাল ইত্যাদির উপর জন্মায় যাতে সমুদ্রের ঢেউ বা স্রোতে 
ভেসে না যায়। ছোট আকারের প্রজাতিগুলো বড় আকারের শৈবালের 
উপর জন্মাতে পারে, আবার অন্য শৈবালের দেহের অভ্যন্তরেও 
জন্মায়। সমুদ্রের লোনাপানি ছাড়াও এরা লোনা জলাভূমি (581 
11815165) বা মোহনাতে কম লোনাপানিতে (018010151)%/8061) 
অভিযোজিত হয়ে থাকে। অনেক সময় বুড় আকারের শাখান্বিত 
বাদামি শৈবাল সৈকতের শক্ত বাসস্থান থেকে ছিড়ে ভাসমান হয়ে 
বেঁচে থাকতে সক্ষম; যেমন, 5৫/8£55%/%-এর প্রজাতি যা 
আটলান্টিক 9884550 56৪. নামকরণের জন্য দায়ী। ভেসে থাকার 
জন্য এদের বায়ুথলি (রা 018৫615) থাকে। যেসব প্রজাতি জোয়ার 
ভাটা অঞ্চলে জন্মায় সেগুলো ভাটার সময় অনেকক্ষণ শুষ্ক অবস্থা 
সহ্য করতে পারে। আবার অনেক প্রজাতি সবসময় পানির নিচে 
এমনকি প্রায় ২২০ মি. গভীরে বাস করে (যেমন ত্রান্তীয় এলাকার 
স্বচ্ছ পানিতে জন্মানো প্রজাতি)। 

জৈবরাসায়নিক ও সূক্ষ্ম গঠনের জন্য এ বিভাগটি 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এক_নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট দেহ কোষগুলোতে এক বা 
একাধিক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে যা পাইরিনয়েডযুক্ত হতেও পারে, 
আবার নাও হতে পারে। এদের দেহকোষে ক্লোরোফিল এ ও 
ক্লোরোফিল ক্যারোটিন, এবং কয়েক ধরনের জ্যান্থফিল থাকে। 
জ্যান্থফিলগুলোর মধ্যে ফিউকোজ্যান্থিন প্রধান। এজন্য এসব 
শৈবালকে বাদামি বর্ণের দেখায়। এরা কখনো কখনো জলপাই সবুজ 
বর্ণেরও হয়ে থাকে। বাদামি শৈবালের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য হচ্ছে 


ল্যামিনারান (181717818), তবে. অনেক ক্ষেত্রে ম্যানিটল 
(7870101), সুক্রোজ ও গ্রিসেরলও দেখা যায়। এদের কোষপ্রাচীর 
সেলুলোজ, আযালজিনিক (৪181010) আাসিড ও সালফাটেড 
মিউকোপলিস্যাকারাইড (ফিউকোইডান নামে পরিচিত) দ্বারা গঠিত। 
বাদামি শৈবালগুলো সবই বহুকোষী, এগুলো সুতার মতো শাখান্বিত 
অথবা পাতার মতো বা ক্রাস্টোজ হয়ে থাকে; কোনো এককোষী 
বাদামি শৈবাল নেই। থ্যালয়েড প্রজাতিগুলো হ্যাপ্রস্টিকাস 
(18195010105) ধরনের_যে থ্যালাস মুক্ত বা ছাড়া ছাড়াভাবে 
যুক্ত ফিলামেন্ট দ্বারা গঠিত অর্থাৎ কোনো প্রকৃত প্যারেনকাইমা টিস্যু 
নেই_-(যেমন, 79151, 0124957০)%) অথবা পলিসটিকাস 
(991507০045) ধরনের- প্রকৃত প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে তৈরি 
দেহ (যেমন, 5008165, [.810118112165) হতে পারে। অনেক বড় 
বাদামি শৈবাল বা কেল্প রয়েছে যেগুলোর দেহকে বাহ্যিকভাবে 
ঘুলসদ্শ (০0.1106) হোল্ডফাস্ট, কাণ্ডের মতো স্টাইপ ও পাতা 
সদৃশ ব্লেডে বিভক্ত করা যায়। ভেসে থাকার জন্যে এদের অনেকের 
বাযুখলি থাকে। বাদামি শৈবালের মূল দেহ গ্যামিটোফাইট 
(দেহকোষ হ্যাপ্রয়েড) বা স্পোরোফাইট (দেহকোষ ডিগ্রয়েড) হতে 
পারে। বড় আকারে বহুবর্ষজীবী বাদামি শৈবালগুলো সবই 
স্পোরোফাইট এবং এদের দেহে এক ধরনের বৃদ্ধি সংঘটিত হয় যার 
সঙ্গে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাদামি 
শৈবালের বৃদ্ধি কয়েকভাবে হতে পারে: (১) দেহের যে কোনো কোষ 
বিভাজনের মাধ্যমে (0160055 £10%/0), যেমন, 200০8108165, 
10105118165), (২) শীর্ষকোষের বিভাজনের মাধ্যমে (৪1081 
৪7০0 যেমন, ০৪165, [010/008169), (৩) ফিলামেন্টের 
গোড়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে (001017010091110 210৮0], যেমন, 
[055108755098155, 0401909165), বা ৪) দেহের অভ্যন্তরে নিদিষ্ট 
কোনো এলাকার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে (11051081815 270৮/01, 
যেমন, 1.27%11%871) হয়ে থাকে। এদের মধ্যে শীর্ষ কোষ দ্বারা 
বৃদ্ধিকে উন্নত বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। এছাড়া [,8171719119193-এ 
মেরিস্টোডার্মের (01150000171) মাধ্যমে বৃদ্ধি দেখা যায়। 

অধিকাংশ বাদামি শৈবালের জীবনচক্রে জনুক্রম বা 
81061780101 0? 81791801005 দেখা যায় এবং সে অনুযায়ী 
এদেরকে তিন গ্রুপে ভাগ করা হয় : (১) [5086068186, যাদের 
জীবনচক্র 15017701110 অর্থাৎ গ্যামিটোফাইট ও স্পোরোফাইট 
স্বতন্ত্র ও দেখতে একই রকম; (২) চ০5:9£610078186, যাদের 
জীবনচক্রে স্বতন্ত্র গ্যামিটোফাইট খুব ছোট ও স্পোরোফাইট 
বড় আকারের হয় অর্থাৎ 1)০06701701110 [০৩ এবং ৩) 
0১০105079০, যাদের জীবনচক্রে স্পোরোফাইট প্রধান, কোনো 
স্বাধীন বা স্বতন্ত্র গ্যামিটোফাইট উদ্ভিদ নেই। 

বাদামি শৈবালে যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি হয় 
এবং গ্যামিট ও স্পোরগুলো (209০9300799) এককোষী, দুটি অসম 
পাশ্বীয় ফ্ল্যাজেলাযুক্ত হয়ে থাকে৷ এগুলো এককক্ষ বিশিষ্ট 
(01011900181) অথবা বহুকক্ষ বিশিষ্ট (01011100018) স্পোরাঞ্জিয়াম 
বা গ্যামিটাঞ্জিয়ামের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এ ধরনের জননাঙ্গ বাদামি 
শৈবালের বৈশিষ্ট্য। 

এদের বিস্তার (01501600197) বেশ চিত্তাকর্ষক। অনেক গণ ও 
প্রজাতি আছে যারা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের বেশ শীতল পানিতে 
জন্মায়। এদেরকে ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায় না, যেমন, 7০5, 


[1)900050515 ফ্যাগ্ঠৌসাইটোসিস 


আল ওজর বা লাতলাহেরীবজলাসচাহাদাা তাই বিকাতার ভাষলৎলারচচবরানাি শামা চািজারিপুলোবমালোরঙগানবিজারিকোজেলাকতাছে। 


12771171074, 1490700)515, £205161580, :896120905115, 


1)8/৮1116, ইত্যাদির প্রজাতি । আবার অনেক গণ ও প্রজাতি আছে 
যেগুলো ক্রান্ত্ীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের গরম পানিতে বিস্তৃত, 
যেমন, 527895587, 19101012) 11)7090121117765, 2201772, 
ইতাদির প্রজাতি। শুধু উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধের বিস্তার বা একটি 
নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমিত বিস্তার (6706171০) বাদামি শৈবালের 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যেমন, 74045, 1,2717/2716, 
£০5161512-এর প্রজাতিগুলো শুধু উত্তর গোলার্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ; 
অন্যদিকে 19147511164, 14407905115 প্রধানত দক্ষিণ গোলার্ধের 
শৈবাল। আবার 1/91/:66, 01/01/7012, 130710576 ইত্যাদি 
বাদামি শৈবাল কেবল অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ও 
'নিউজিল্যান্ডের সৈকতেই জন্মে (67061710 প্রজাতি)। 
ক্যালিফোর্নিয়ার র অদূরে জায়েন্ট কেলপ শৈবাল ক্ষেত্র 
(81881 ০৩৫) গঠন করেছে, যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রাথমিক 
উৎপাদন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। দেখুন: ৯1886; 
071971010018; 50০2155; ]1,80118119135 | [নু.ই., হা.মুই.] 


7১1)9590569515 ফ্যাঞ্োসাইটোসিস এমন এক 
প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি কোষ এবং প্রোটোজোয়ার (1969208) 
মতো এককোষী ক্ষুদ্র প্রাণী পরিবেশ থেকে অতি সূক্ষ্ম দানা অথবা 
খাদ্যবস্ত দেহের সাইটোপ্রাজমের ভিতর প্রবিষ্ট করতে সক্ষম। 
এন্ডোসাইটোসিস (০709019585) থেকে এর মূল পার্থক্য কৌশলগত 
দিক থেকে নয়, বরং সংগৃহীত বস্ত্র আকার-আকৃতির দিক 
থেকে। 

আযামিবা-এর (819৮৪) মতো এককোষী মুক্তজীবী প্রাণী 
অথবা বহুকোধী প্রাণীদের ভ্রমণক্ষম কোষ সম্ভাব্য খাদ্যবস্তর উৎস ও 
তার অবস্থানের দিক অনেক সময় অনুধাবন করতে সক্ষম এবং তার 
দিকে অগ্রসর হতেও পারে। উক্ত বস্তুর সন্নিকটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
উপযুক্ত রাসায়নিক উপাদান, অথবা উপরিভাগের সঞ্চারিত বিদ্যুৎ 
শক্তি বস্তৃকণাকে দ্রুত কোষের সংস্পর্শে নিয়ে আসে, যা কোষের সঙ্গে 
আটকে যায়। কোষ খাদ্যবস্তর চারপাশে ফীপা, কোণাকার 
সাইটোপ্রাজমের গঠন প্রথমত তৈরি করে এবং পরবর্তীকালে সেটিকে 
সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। এক পর্যায়ে পরিবেষ্টনকারী কোষ-আবরণী 
অদৃশ্য হয়ে যায় এবং গৃহীত খাদ্যকণা একটি কোষ-গহ্বরে আবৃত্ত 
হয়ে সাইটোপ্রাজমে প্রবেশ করে। খাদ্যবাহী এ গহবর অনেক সময় 
খাদ্যগহবর (69090 ৮৪০1০16) অথবা ফ্যাগোসাইটিক ভ্যাকিউল 
(1018200০110 ৮৪০৪০16) নামে পরিচিত হয়। 

বহুকোষী প্রাণীতে আযামিবা আকৃতির বিশেষ ধরনের কোষ দেহ 
থেকে বহিরাগত অনাকাতিক্ষত বস্তকণা, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য 
রোগজীবাণু দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহিরাগত 
বস্তৃকণা অথবা অণুজীব কোষগহ্বরে আটক হবার পরে তা সাধারণত 
পরিপাক হয়ে যায়। কোষের এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধিত হয় 
লাইসোসোম নামে কোষের এক অঙ্গাণুর (০7887০110) 
কর্মতৎপরতায়। লাইসোসোম মূলত নানা ধরনের বিগলনকারী 
প্রোএনজাইমের (100 79202577763) ক্ষুদ্র প্যাকেট। ফ্যাগোসাইটিক 
ত্যাকিউল-এ প্রবেশ করে এসব এনজাইম মুক্ত হয়ে ধৃত খাদ্যকণা 
অথবা বহিরাগত বস্তুকে দ্রুত হজম অথবা ধ্বংস করে দেয়। দেখুন: 
[সৈ.হু.ক.] 


[55095017167 ৪০019 | 


চ৮7916(7071019 ফ্যারেট্রোনিডিয়া. . 081০81৩8 শ্রেণির 
স্প্জদের একটি উপশ্রেণি। এখানে চত্ুক্ষোণাকার স্পিকিউলে গঠিত 
কঙ্কাল একীভূত হয়ে জালিকার মতো গঠন তৈরি করে। অনেক 
ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামে সম্পৃক্ত স্ফেরুলাইট (50176111195) অনিয়মিত 
আকারের কম্কালের মতো অবস্থা সৃষ্টি করলেও প্রকৃত 
অনুপস্থিত। কখনো কখনো মুক্ত ত্রিকোণাকার, চতুষ্ফোণাকার এবং 
ডায়াকটিনাল (419০01থ1) ধরনের স্পিকিউলের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়। কতিপয় প্রজাতিতে স্পিকিউল বৈশিষ্ট্যময় চিমটা 
আকৃতির। এসব স্পন্জ একাস্তভাবেই সামুদ্রিক। দেখুন: 021028। 
[সৈ.হু.ক.] 


[১1127770906061081] 01861701511 ভেষজ প্রস্তুত 
সংক্রান্ত রসায়নবিদ্যা ভেষজ এবং নিরাময় গুণসম্পন্ন ও 
ভেষজ প্রস্তুত সংক্রান্ত বস্তর রসায়ন। ভেষজ প্রস্তুত সংক্রান্ত 
রসায়নবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো : 

১। রোগের চিকিৎসায় ও ওষুধের মিশ্রণে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক 
উৎস (যেমন__খনিজ, গাছপালা, অপুজীব বা প্রাণী) থেকে 
নিরাময় গুণসম্পন্ন সক্রিয় যৌগ বা বস্তুর পৃথককরণ, 
বিশোধন ও বৈশিষ্ট্যমপ্তিতকরণ। 

২। প্রাকৃতিক উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি ভেষজ গুণসম্পন্ন 
এমন সব বস্তর সংশ্রেষণ বা প্রাকৃতিক উৎসে বিদ্যমান 
অথচ ওষুধের খরচ কমানো, বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া বা 
পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বস্তুর সংশ্রেষণ। 

৩। প্রাকৃতিক বস্তৃগুলোকে তুলনামূলকভাবে সরল পদ্ধতিতে 
উৎপন্ন বস্ততে রূপান্তরিত করতে ভেষজের আংশিক 
সংশ্রেষণ (91199105655) এসব সংশ্নেষিত উৎপন্ন 
বস্তু অধিকতর অনুকূল নিরাময়িক বা ভেষজ গুণসম্পন্ন 
হয়। 

৪| নিরাময় গুণসম্পন্ন বস্তুর সঠিক আকার বা এসব বস্তু 
থেকে উৎপন্ন বস্তু নির্ণয় করা যা সবচেয়ে অনুকূল 
আরোগ্যকর (79101721) সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। এছাড়া 
এসব বস্তু ওষুধের মিশ্রণে স্থিতিশীল থাকে ও সঠিক ওষুধ 
পরিবেশন সহজ করে। 

৫1। ভেষজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক ও জৈব 
সঙ্গতিহীনতা (1700101080101110195) নির্ণয়। 

৬। মাত্রা ও মানের আলোকে নিরাপদ ও ব্যবহারিক মান 
স্থাপন, যাতে ওষুধ প্রয়োগের জন্য একরূপ এবং 
নিরাময়িক দিক থেকে নির্ভরযোগ্য আকার নিশ্চিত করা 
যায়। 

৭। অসুস্থতা প্রতিষেধ, ব্যথা উপশম, ও রোগ আরোগ্য 
করতে রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার, উন্নয়ন ও প্রবর্ধন এবং 
যেসব ক্ষেত্রে সন্তোষজনক প্রতিবিধান ওষুধ বর্তমানে নেই 
সেসব ক্ষেত্রে নতুন নিরাময়িক বস্তুর অনুসন্ধান। দেখুন: 
[1181780098010959; [011817080910985 1908170805 । 

[সি.হ.] 


চ১1)21779 00795 ফার্মাকোগনসি খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় না এমন যে সকল প্রকৃতিজাত বস্তু চিকিৎসা কাজে ওষুধ 


8৪৫ 


১1091771190 ফার্মেসি 


আলোর কারাবাস লাছবযলাও কাহীনি চারা জবা বিআানস্পরিযোষযা।লাও জাতী কামব লারজােইীবিজারবিদবকামাহসলএ কারের বিজবিদ্বলোহবাগজাএ়ােীকিরাবিশুলোহবাংলাএ পারিনি া্যাদলেফাদরবিজাকবিতোতবাধন:এতাকেরমিউাবিসবলামাললাফাডেিআমকিপুভোমকএলাএতযতেনীনিজানভিশবুকোষকংলএ মানীবিজাবালৃকোগবাসেএনােীবিজাববিদ্কাদবন ওভার 


হিসাবে কিংবা স্বাস্থ্যবর্ধক রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর সামগ্রিক 
জীববৈজ্ঞানিক, প্রাণরাসায়নিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কিত শাস্ত্র। 
সাধারণত উৎপন্ন বস্তূসমূহ উত্তিজ্জ কিংবা প্রাণিজ উৎস থেকে 
সংগৃহীত। ফার্মাকোগনসির শাব্দিক অর্থ ওষুধ সম্পকিতি জ্ঞান। 
ফার্মাকোলজি এবং ফার্মেসি একই অর্থ বহন করে। তবে 
ফার্মাকোলজির মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা 
অনুসন্ধান করা। ফার্মেসিতে ওষুধের সেবনমাত্রা, উৎপাদন এবং 
বিতরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু ফার্মাকোগনসির ক্ষেত্র 
প্রকৃতিজাত ওষুধের মধ্যে সীমিত এবং এ শাখায় এ সকল ওষুধের 
সংশ্রেষণ এবং কার্যকর গাঠনিক উপাদান চিহিত করা হয়। 

কখনো কখনো গোটা উত্তিদ কিংবা প্রাণী অথবা এদের 
অংশবিশেষ শুকিয়ে কিংবা বরফে জমিয়ে রাখা হয় এবং এগুলোকে 
অপরিশোধিত ওষুধ বলা হয়। এদেরকে সরাসরি এভাবে ওষুধ 
হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিবা এদের থেকে নিক্ষাশিত উপাদান 
কিৎবা মিশ্রণ ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

সজীব উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত ওষুধসমূহের মধ্যে আফিম, 
টার্পেনটাইন এবং আ্যাকাশিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। কতকগুলো 
মিশ্রণ জাতীয় ওষুধ নিক্ষাশন করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ 
করা হয়; যেমন-_বাম্পঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পেপারমিন্ট তেল, 
পরিস্ববণ বা পারকোলেশন (9০7০০197007) প্রক্রিয়ায় পোডোফাইলাম 
রেজিন এবং দ্রবণ থেকে প্যারাথাইরয়েড উপাদান নিক্ষাশন করা 
হয়। 

অপরিশোধিত ওষুধ থেকে বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপাদান সংগ্রহ 
করা যায়। যেমন__ডিজিটালিস থেকে গ্লাইকোসাইড ডিজিটক্সিন কিংবা 
অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন, আফিম থেকে মরফিন কিংবা পেপারমিন্ট 
তেল থেকে টার্পিন মেনথল ইত্যাদি। 

প্রকৃতিজাত উপাদান হিসাবে ভিটামিনসমূহও ফার্মাকোগনসির 
আওতাভুক্ত; যদিও কৃত্রিম উপায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতি আজকাল 
ভিটামিন তৈরি করা হয়। আ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য জৈব ওষুধও 
(যেমন-__সিরাম, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) এর অন্তুক্ত। 

প্রকৃতিজাত ওষুধের সঙ্গে সামঞ্ীস্যপূর্ণ কৃত্রিম ওষুধ তৈরি করে 
তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা বেশি সুবিধাজনক। কারণ এভাবে 
কোনো ওষুধের মূল কার্যকারিতা রক্ষা করে তার পার্্ব-প্রতিক্রিয়া 
এড়ানো সহজ হয়। দেখুন: [108108061001081 01161715015) 
[01018001051 [67021020% | [সা.এ.] 


চ১1097709 00195 ফার্মাকোলজি ওষুধ এবং অন্যান্য 
রাসায়নিক উপাদান জীবদেহের উপর কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে 
সে সম্পর্কিত বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটিকে ফার্মাকোলজি বলা হয়। 
কোনো রাসায়নিক উপাদান জীবদেহের জন্য উপকারী হতে পারে 
(07650591010) কিংবা ক্ষতিকরও হতে পারে (০9%1০)। রাসায়নিক 
উপাদানসমূহ বিশুদ্ধাকারে কিৎবা মিশ্বণ হিসাবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে 
পাওয়া যেতে পারে (যেমন__ উত্ভিজ্জ, প্রাণিজ কিংবা খনিজ) কিৎবা 
কৃত্রিম উপায়ে সংশ্রেষিতও হতে পারে। 

ফার্মাকোলজির মূল ভাগ দুইটি__ফার্মাকোডিনামিক (61781778- 
009৫0811105) 1 এবং ফার্মাকোকাইনেটিক্স (178180011090105) 
কোনো ওষুধ শরীরে প্রবেশ করার পর তা কিভাবে নানাবিধ শারীরিক 


হয়। আর ফার্মাকোকাইনেটিকে কোনো ওষুধের শোষণ, বিস্তৃতি, 
বিপাক ও রেচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

বিশ শতকের প্রথমভাগে জৈব রসায়নে বিভিন্ন রাসায়নিক 
উপাদান সংশ্রেষণে অভাবনীয় প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ফলে ফার্মা 
কোলজির বিকাশ ত্বরান্বিত হয় এবং এর ফলে বিগত পঞ্চাশ বছরে 
বস্তৃত ওষুধ বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। এর ফলে শত শত নতুন ওষুধ 
আবিষ্ফৃত হয়েছে। র উপর এ সকল ওষুধের প্রয়োগ নিরাপদ 
করে তুলতে গড়ে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। ক্লিনিক্যাল 
ফার্মাকোলজির দুটি প্রধান অংশ মৌলিক ফার্মাকোলজি এবং 
থেরাপিউটিকৃস্‌। থেরাপিউটিকৃসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অসংখ্য রাসায়নিক 
উপাদানের মধ্য থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় ওষুধ বাছাই করা, তার 
সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তার কার্যকারিতা ও ক্ষতিকর 
প্রভাব যাচাই-বাছাই করা। ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখন প্রক্রিয়া, মূল্য 
উপযোগিতা এবং ওষুধের আইনসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কেও ক্লিনিক্যাল 
ফার্মাকোলজিতে আলোচনা করা হয়। ফার্মাকোলজির আরো যে 
সকল শাখা রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে_কেমোথেরাপি 
(পোষকদেহে সংক্রমিত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি ধ্বংস করার জন্য 
ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদানসমূহ সম্পর্কিত শাখা), বিষতত্ব 
রোসায়নিক উপাদানসমূহের বিষক্রিয়া কিংবা ক্ষতিকর প্রভাব 
সম্পর্কিত শাখা), সাইকো-ফার্মাকোলজি (মানুষ ও প্রাণীর আচরণকে 
প্রভাবিত করতে সক্ষম ওষুধ সম্পকিতি শাখা), ইত্যাদি। দেখুন: 
01067700)21805; 2৪0101985) 70%100105% | [সা.এ.] 


চ91197771205 ফার্মেসি স্বাস্থ্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ 
ওষুধের আবিষ্ষার, উৎকর্ষসাধন, উৎপাদন ও বিতরণের সঙ্গে সশ্রিষ্ট। 
রোগ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, আরোগ্য বা রোগের লক্ষণ মোচনের 
জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত 
অন্যান্য বিষয়ের জন্য দেখুন: 1/5410109; 111877805411081 
01121015117 711900800981009$9) [11811200105 | 

সাধারণত ব্যবস্থাপত্র ফার্মেসি, আধাপেশাধার ফার্মেসি এবং ওষুধ 
বিক্রির সঙ্গে ফার্মেসির কাজ সংশ্লিষ্ট। এ কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
বিষয়গুলো হলো চিকিৎসক, দত্ত-চিকিৎসক বা পশুচিকিৎসকের 
নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ তৈরি ও প্রদান করা; স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত 
ব্যক্তি ও জনসাধারণকে ওষুধ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পেশাদার 
উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা; এবং স্বাস্থ্য সেবায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য 
জিনিস যেমন_ ত্যান্টিসেপ্টিক, ব্যান্ডেজ ও গাহস্থ্ প্রতিবিধান ওষুধ 
বিক্রয় করা। 

হাসাপাতাল ফার্মেসিতে বিশেষ প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভক্ত। 
এসব বিষয় হলো সেবা কেন্দ্রের জন্য ওষুধ সরবরাহ করা, চিকিৎসা 
সংক্রান্ত ওষুধ প্রস্ততকরণ, সেবিকা, তরুণ চিকিৎসক ও ফার্মেসি 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, ফার্মেসি ও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত হাসপাতাল 
কমিটিকে সাহায্য করা, হাসপাতালের জন্য ওষুধের নির্দেশাবলি 
্রস্তুতকরণ ও সংশোধন, এবং প্রতিটি রোগীর জন্য ওষুধের 
নিয়মাবলির প্রতিবেদন তৈরি করা (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি)। 
অনুসন্ধানমূলক ওষুধ, তেজস্ক্রিয় ভেষজ, চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত ও 
শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিবজি বস্তু সরবরাহ এবং শ্বাসক্রিয়া সহজ 
করার জন্য বায়বীয় ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার দায়িত্ব একজন 
ফার্মাসিস্টের উপর থাকতে পারে। [সি.হ.] 


[১1917৮7)% গলবিল 


৪৪৩৬ 


লিনা ও হালা বাসা এরা ছাতকে তবে ারাচাফোরীরাশাুকোম জা চাবি ামদলোও চাকরি াইিজিৃোমালসা জাতী বিল এ জে িরিসুকোাদাএ াযীরিালফিহকাবখলাএ ০৪ গা চা [বেজ 


চ0791577% গলবিল মেরুদ্তী প্রাণীর মুখগহবরের পরে 
অবস্থিত অংশবিশেষ ঘা খাদ্যনালির সঙ্গে যুক্ত হয়। মানুষের বেলায় 
এটি মুখের তালু (০ 19912৩) দ্বারা বিভক্ত। এর সামনের অংশ 

রস (085918797%) এবং অপর অংশ ওরোফ্যারিংস 
(010[1791911,) নামে পরিচিত। ওরোফ্যারিংস জিভের পিছনে 
কিন্তু এপিগ্রটিসের সামনে অবস্থিত। এপিগ্রটিস এবং তালুর পিছনে 
আরেকটি রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল কক্ষ থাকে। নাসিকাপথ ন্যাজো- 
ফ্যারিংসের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং দুটি ইউস্টেসিয়ান নালির সাহায্যে 
এটি মধ্যকর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রেট্রোফ্যারিংস খাদ্যনালি এবং 
ল্যারিংস উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত, অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ এবং খাদ্যগ্রহণের এটি 
সাধারণ পথ। দেখুন: 09950019857 1,017; ৮819161  [সা.এ.] 


[১1958 (95001701009) দশা/কলা (জ্যোতিবিদ্যায় 
ব্যবহৃত) সূর্য থেকে আগত আলোর দিক এবং পর্যবেক্ষকের 
দৃষ্টিরেখার কৌণিক পার্থক্যের কারণে চন্দ্র, অভ্যন্তরীণ গ্রহাদি, এবং 
মঙ্গলের দৃশ্যমান আকৃতির পরিবর্তনকে আমরা বলি দশা বা কলা। 
বিশেষত চন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি “চন্দ্রকলা”। পূর্ণিমা পরবর্তী 
এবং অমাবস্যা পরবর্তীকালে “চন্দ্রকলা” অর্থাৎ চন্দ্রের দৃশ্যমান 
আকৃতির পরিবর্তন একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। একটি চান্দ্রমাসে 
(২৯.৫৩ পার্থিব দিবস), টাদ তার দৃশ্যমান আকৃতির অর্থাৎ কলার 
একটি চক্র সম্পূর্ণ করে : চাদের অন্ধকার দশা অমাবস্যা থেকে 
শুরু হয়, যখন চাদের অবস্থান পৃথিবী থেকে সূর্যের নিকটে 
অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে মোটামুটি একই সরলরেখায়। 
চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর এই বিশেষ অবস্থানকে বলা হয় চন্দ্র-সংযোগ 
বা চন্দ্রযুতি (6০71470797)। অমাবস্যার পর থেকে প্রথম চতুর্থাংশ 
কাল পর্যন্ত চন্দ্র-দশাকে বলা হয় বালেন্দু (05506) | অতঃপর 


পৃথিবী থেকে দেখা টাদের দৃশ্যমান আলোকিত আকৃতির পরিবর্তন, 
যখন চাদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে 


আলোকিত অর্ধবত্তাকার চন্দ্র, এরপর ক্রমশ আলোকিত অংশ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে, অবশেষে পূর্ণচন্দর বা পুর্ণিমাতে উপনীত হয় চন্দ্রদশা। এ 


অবস্থায় টাদ থাকে সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরত্বে চন্দ্র ও সূর্যের 
মাঝখানে পৃথিবীর অবস্থান। চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর মোটামুটি একই রেখায় 
এই অবস্থানকে বলা হয় 'প্রতিযোগ” (9০510107)। পূর্ণিমার পর 
তৃতীয় চতুর্থাংশে চাদের আলোকিত অংশ ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে, 
পুনরায় অর্ধচিন্দ্রে তার অবশেষে সম্পূর্ণ চক্রের সমাপ্তি ঘটে পুনরায় 
নতুন চাদের আবির্ভাবে। চাদের এই কলার হ্থাস-বৃদ্ধি চক্র চিত্রে 
দেখানো হলো। 

বুধ ও শুক্র গ্রহও টাদের অনুরূপ বিভিন্ন দশা প্রদর্শন করে। 
অন্যদিকে মঙ্গল পূর্ণবৃত্ত থেকে অর্ধবৃত্তাকার দশা প্রদর্শন করে থাকে। 
দেখুন: 1০০1 | [অ.রা.] 


91956 (09110010 [01)610176119) দশা (পর্যাবৃত্ত ঘটনা) 
কোনো পর্যায়ের 09৩7০৫) ভগ্নাংশ যার ভিতর দিয়ে কোনো পর্যাবৃত্ত 
রাশির (পরিবতী বিদ্যুপ্রবাহ, কম্পন, ইত্যাদি) পরিবরতী সময়- 
উপাংশ (1776 %2178516) অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং এটা পরিমাপ করা 
হয় সময়ের নির্দিষ্ট কোনো মূলবিন্দু থেকে অন্য কোনো বিন্দু পর্যন্ত 
সময়ের জন্য। সাইন-বক্রীয়ভাবে (51709010911) পরিবর্তনশীল 
কোনো রাশির ক্ষেত্রে সময়ের এই মূলবিন্দু ধরা হয় রাশিটির 
অতিক্রমন পথের নেগেটিভ এবং পজিটিভ দিকের মধ্যবর্তী শুন্য 
অবস্থানকে। 


1৯ 


কোনো সাইন-বক্রীয় তরঙ্গের জন্য দশার ব্যাখ্যা। তরঙ্গ ১ এবং ২-এর মধ্যে 
দশা পার্থক্য হচ্ছে যাকে দশাকোণ বলা হয়। প্রত্যেক তরঙ্গের জন্য & হচ্ছে 
বিস্তার এবং: পর্যায় 


কোনো নিদিষ্ট মুহূর্তে সময়-পরিবর্তী দুটি রাশির মধ্যে দশা 
সম্পর্ক তুলনা করার ক্ষেত্রে একটি দশা সাধারণত শূন্য ধরে প্রথমটি 
সাপেক্ষে দ্বিতীয়টি বর্ণনা করা হয় এঁ পর্যায়ের ভগ্নাংশ হিসাবে যার 
মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়টি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে নিজস্ব “শূন্য* মান 
অর্জনের জন্য (চিত্র দেখুন)। এ ক্ষেত্রে পর্যায়ের ভগ্নাংশ সাধারণত 
প্রকাশিত হয় কৌণিক পরিমাপের মাধ্যমে, যেখানে একটি পর্যায় হচ্ছে 
৩৬০” বা 2 রেডিয়ান। দেখুন: চ1)835-811819 7779850767107017 
9176 ৮/26। [নূ.হু.] 
চ১17956-98780]6 [7685707670977 দশ্শাকোণ পরিমাপ 
কোনো বর্তনীর পরিবর্তী কারেন্ট ও ভোল্টেজ যে আপেক্ষিক 


৪৪৭ 


ঢ১0)2856 6081111)71যা।) ফেজ বা দশা-সাম্যাবস্থা 


বাতেন কামযাঃলাকাবাডানকাাঠকাজী গাল চাখবাপলা৫জােীিজানারিসা জেতা জান বান বিসকাাললারডমরীনিাাসাতমালানজািালবপকাাএলাওয়ািরািাকাসালোএাচী বিজলি তারীবিসাববাংলার্ীিরবিলকোষদোএাদবিজর বি লৌরভাকেইবিযাদবাকোলাধহারা 


সময়ে শূন্যমান গ্রহণ করে তার পরিমাপ । যদি একই সময়ে দুটি 
ভোল্টেজ ৬1 ও ৬5 শুন্যমান গ্রহণ করে তবে তাদের মধ্যে 


কোনো দশা-পার্থক্য থাকে না অথবা ১৮০" দশা- পার্থক্য থাকে)। 


যদি কোনো ভোল্টেজ %।, দ্বিতীয় আরেকটি ভোল্টেজ %ঃ এর ১ 


চক্র আগেই শূন্য হয়ে যায় তবে পূর্বোক্তটি ৩৬০/৮ বা ৪৫” 
লিড করে বা অগ্রবর্তী থাকে। সাধারণ দশা মিটার, কারেন্ট ও 
ভোল্টেজের মধ্যকার কোণ নিরূপণকারী বাণিজ্যিক কৌশল, তখনই 
ব্যবহার করা যেতে পারে যখন বর্তনীতে এর সংযোগ কোনো 
সমস্যার সৃষ্টি করে না। কোনো উচ্চ প্রতিবন্ধক বা হাই-ইম্পিডেন্স 
বা কম-শক্তির সার্কিটে দশা-কোণ মাপার জন্য এই কৌশলটি 
মোটেও উপযোগী হয় না। তখন অন্যবিধ কৌশলাদি ব্যবহার 
করতে হয়। দেখুন: 71859. (02719010 0119170776179); 11856 
[0916] | [ফা.মা.] 
ছ১1)956-007767951 10)107-05001)9 দশা-বৈসাদৃশ্য 
অণৃবীক্ষণযন্ত্র স্ষচ্ছ ও প্রতিফলনকারী নমুনায় দশা বা 
আলোকীয় পথে দৃশ্যমান পার্থক্য সৃষ্টি করবার জন্য ব্যবহৃত 
অণুবীক্ষণযন্ত্র। জীবন্ত কোষ পর্যবেক্ষণের জন্য এটি অন্যতম প্রধান 
যন্ত্র এবং জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গবেষণার জন্যও এই যন্ত্র 
ব্যবহৃত হয়। 

দশা-বৈসাদৃশ্য অণুবীক্ষণযন্ত্রের প্রধান প্রধান অংশ চিত্রে দেখানো 
হয়েছে। আপতিত বা প্রত্যক্ষ রশ্মি থেকে বস্তু কর্তৃক অপবর্তিত 
আলোক পৃথক করাই একটি প্রধান প্রায়োগিক সমস্যা। এজন্য 
সাবস্টেজ কনডেন্সার ৫-এর সম্মুখ ফোকাল তলে (69০৪1 01976) 
একটি সহজে শনাক্তযোগ্য আকৃতির, যেমন বলয়াকার, ডায়াফ্রাম 7) 
বসানো হয়েছে। ফোকাল তলের প্রতিটি বিন্দু থেকে আলো 
সমান্তরাল রশ্মির আকারে নমুনা $-এর মধ্য দিয়ে গমন করে এবং 
অভিলক্ষ্য ০-এর পশ্চাৎ ফোকাল তল ৮-এর একটি ফোকাসে 
ঘনীভূত হয়। এভাবে অভিনেত্র (5৮610105) সরিয়ে ফেললে 
পশ্চাতের অভিলক্ষ্য লেন্সে বলয়ের একটি প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই 
প্রতিবিষ্ব আপতিত আলোর সদৃশ। তাছাড়া কোনো নমুনা উপস্থিত 
থাকলে এটি কিছু আলোর অপবর্তন ঘটায় এবং ছড়িয়ে পড়ে 
অভিলক্ষ্যের পশ্চাৎলেন্সের পুরোটাই ঢেকে ফেলে। এভাবে বলয় 
প্রতিবিস্বের প্রাবরণের সামান্য অংশ ছাড়া প্রত্যক্ষ (01501) ও 
অপবর্তিত তরঙ্গ ৮ তলে আলাদাই থাকে। এই অবস্থায় একটি দশা- 
প্রেট বসানো হয়। এটি একটি স্বচ্ছ ডিস্ক হতে পারে যাতে এমন 
মাত্রার খাজ কাটা থাকে যা ডায়াফ্রাম 7-এর প্রতিবিম্বের সাথে হুবহু 
মিলে যায়। ফলে প্রত্যক্ষ রশ্মি খাজের মধ্য দিয়ে ফেজপ্রেটে গমন 
করে, অন্যদিকে অপবর্তিত আলো খাজের বাইরে দিয়ে গমন করে। 
যেহেতু অপবর্তিত আলো প্রত্যক্ষ আলোর তুলনায় বেশি পুরুত্বের 
স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে গমন করে, সেহেতু এদের মধ্যে একটি দশা- 
পার্থক্যের উদ্তব হয় যা ফেজ- প্লেট পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক এবং খাজের 
পুরুত্বের উপর নির্ভর করে। এই দশা-পার্থক্য যদি তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের 
এক-চতৃর্থাংশ হয়, তবে দশা-বৈসাদৃশ্যের মৌলিক শর্ত পূরণ করা 
হয়। ফেজ-প্লেট ঘদি আপতিত তরঙ্গকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক- চতুর্থাংশ 
পিছিয়ে দেয় তবে দুই তরঙ্গের চূড়া ও খাদগুলি পরস্পরের সাথে 
মিলে যায় এবং অধিকতর বিস্তারের লর্িতরঙ্গ তৈরি হয়। প্রতিসৃত 


ছবিতে কালোর ধেনাত্বক বৈসাদৃশ্য) বদলে উজ্জ্বল খেণাত্মক 


বৈসাদৃশ্য) হয়। 
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সাবস্টেজ 
অভিলক্ষ্য ০-এর পশ্চাতে ফোকাল তলের দশা প্লেট 


7০১০ ০ 


[1 


দশা-বৈসাদৃশ্য অণুবীক্ষণযন্ত্রের চিত্র 


জীবন্ত কোষ পর্যবেক্ষণের জন্য এই অথুবীক্ষণয্ত্রটি অত্যন্ত 
কার্যকর, কারণ এতে করে কোষ-কাঠামোকে,অধিক বিশ্রেষণী ক্ষমতায় 
(055011176 0০0৮/০1) পর্যবেক্ষণ সম্ভব। এর দ্বারা অরঞ্জিত 
(4/454/94) টিস্যু-ছেদও পর্যবেক্ষণ করা যায়। ইলেকট্রন ও 
অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপে এই পদ্ধতিতে পদার্থের তুলনা করা 
সম্ভব। দেখুন: 2516000]। 10101050006; 1৮101950009) 9001021 
[01070500909 | [ফা.মা.] 


[17556 601117)7107) ফেজ বা দশা-সাম্যাবস্থা 
ভৌত রসায়নের একটি সাধারণ ক্ষেত্র যেখানে তাপগতীয় সাম্যে একে 
অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে এমন দুই বা ততোধিক দশার 
(এবং সংযুতি অবস্থা) বিভিন্ন অবস্থাকে বিষয়বস্তু হিসাবে আলোচনা 
করা হয়। এসব দশার মধ্যে অবস্থান্তর ঘটে এবং সাম্যাবস্থার উপর 
তাপ ও চাপের প্রভাব বিদ্যমান থাকে । এসব বিষয়ের অনেক বাহ্যিক 
দিক প্রধানত গুণগত, যেমন-_দশাচিত্রের প্রকারের স্থূল (০7777091) 
শ্রেণিবিন্যাস; কিন্তু মূল সমস্যাগুলি সবসময়ই মাত্রিক তাপগতীয় 
ব্যবস্থার প্রতি সংবেদী এবং অনেক ক্ষেত্রে, পারিসাংখ্যিক তাপগতীয় 
পদ্ধতি সরল আণবিক মডেলে প্রয়োগ করা যায়। 

যখন দুটি দশা, & এবং 1 তাপ, যাস্ত্রিক কাজ এবং বস্ত 
(রাসায়নিক স্পিসিস) স্বাধীনভাবে বিনিময় করতে পারে তখন 
সাম্যাবস্থায় উভয় দশাতে তাপ ৭ৃ', চাপ ৮ এবং প্রতিটি নিদিষ্ট 
উপাদান ?-এর রাসায়নিক বিভব (আংশিক মোলার মুক্ত শক্তি) 


1১17256 11)%67097 দশা ব্যস্তকারক 


তাপগতিবিজ্ঞানে অবশ্যই সমান হওয়া আবশ্যক। বীজগাণিতিক- 
ভাবে, সাম্যাবস্থা তখনই ঘটে যখন 7০. _ 10, £০ ২70,117. 1110 
এবং 1.০ 1401 

যদি দশাসমূহের মধ্যে সাম্যাবস্থা বাধাগ্রস্ত করা হয় তাহলে 
তাপীয়, যাস্ত্রিক ও বস্তসাম্যের এসব অবস্থার সবগুলি বিদ্যমান 
থাকার প্রয়োজন নেই। সুতরাং, দ্রাবক বাপের সঙ্গে সাম্যে অবস্থিত 
একটি অনুদ্ধায়ী (70171০9181119) দ্রব্যের দ্রবণের জন্য দ্রব্যের 
রাসায়নিক বিভবের 112, _ 112,) সমতার অবস্থান প্রয়োগের 
প্রয়োজন নেই; কারণ বাম্পদশাতে কোনো দ্বব অণু থাকতে পারে না। 
অনুরূপভাবে, অভিস্বণীয় সাম্যে দ্রাবক অণুগুলি একটি অর্ধভেদ্য 
পর্দার মধ্য দিয়ে যেতে পারে, পক্ষান্তরে দ্রবের অণু যেতে পারে না, 
111,০ 5 |11,0 এবং 11, » 2,» কিন্তু পর্দার অপর পাশে চাপ 
অসমান থাকার দরুন দ্রবের রাসায়নিক বিভব 12 অসমান হয়। 
দেখুন: 099179515; ১0100110111 

যদি একটি ব্যবস্থা ৮ দশা এবং ৫ পার্থক্যকারী উপাদান দ্বার 
গঠিত হয় তবে ব্যবস্থার তাপগতীয় চলক হবে ০+2 (০ রাসায়নিক 
বিভব |) এবং তাপ ও চাপ) যারা প্রতিটি দশার জন্য একটি 
সমীকরণ দ্বারা আন্তঃসম্পকিতি। যেহেতু ০+2 চলকের সঙ্গে সম্পর্কিত 
অনির্ভরশীল সমীকরণ হলো ৮, সেহেতু সাম্যাবস্থায় সিস্টেমটির 
অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করতে কেবল চ _ ০+2-৮ চলককে স্থির 
থাকে। স্বাতন্ত্র্য মাত্রার (0587555 ০1 960017) সংখ্যা £ বা 
ভেদমানের (%901910০) জন্য এ সম্পর্ককে দশাসূত্র বলা হয়। বিভিন্ন 
প্রকারের দশা-সাম্যের ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস করতে এটি শক্তিশালী 
হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত। 

সিস্টেমে যখন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে তখন 
উপাদান ০-এর সংখ্যাই অনির্ভরশীল উপাদানের সংখ্যা যা 
পরীক্ষণকারী পরিবর্তন করতে পারেন। এ সংখ্যা উপস্থিত রাসায়নিক 
স্পিসিসের সংখ্যা থেকে রাসায়নিক স্পিসিসের মধ্যে বিদ্যমান 
অনির্ভরশীল রাসায়নিক সাম্যের সংখ্যা বাদ দিলে যত হয় তার 
সমান। 

অপরিবর্তনীয় একটি সিস্টেমের স্বাতন্ত্র্য মাত্রা নেই (অর্থাৎ £ 5 
0)। এ সিস্টেমের জন্য দশার সংখ্যা ৮ _ ০+2| এক উপাদান বিশিষ্ট 
সিস্টেমের জন্য এরূপ একটি অপরিবর্তনীয় বিন্দু হলো একটা ত্রয়ী- 
বিন্দু (1019 70100) যেখানে কেবল একটি তাপ ও চাপে তিনটি দশা 
সহ-অবস্থান করে; দুই উপাদান বিশিষ্ট সিস্টেমের জন্য একটি 
অপরিবর্তনীয় বিন্দু হবে একটি চতুর্পাক্ষিক বিন্দু (চার দশা)। দেখুন: 
নুখ1])19 09100 | [সি.হ.] 


১7956 11)%€766] দশা ব্যস্তকারক একটি বিদ্যুৎ 
বর্তনী যার মূল কাজ হলো কোনো সংকেতের দশায় ১৮০ ডিগ্রি 
পরিবর্তন আনা । দশা ব্যস্তকারক সাধারণত পুশ্‌-পুল ত্যাম্গ্রিফায়ারে 
প্রবেশ পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। অতএব দশা ব্যস্তকারকে দুটি 
ভোল্টেজ সরবরাহ করতে হয় যাদের মান সমান কিন্তু দশা-পার্থক্য 
১৮০ ডিগ্রি। দশা ব্যস্তকরণের জন্য অনেক ধরনের বর্তনী পাওয়া 
যায়। 


8৪৮ 
বানান বালালবসকাগধ লা চদ্ানলিিকাহ জওয়াব লা? লজিক কামবাজাঃকবিজাতরিসচাজংলও জাত িারিলূকাফরাসার জাবি কাজলা 


ফারাক বোষখবদা় জবা তসবিজববিৃতোষ লা চত্বর 


দশা ব্যস্তকারকের নকশা সঠিক না হলে তার এবং পুশ্‌-পুল 
আ্যামৃপ্রিফায়ারের সার্বিক বিশ্বস্ততা প্রভাবিত হয়। নক্শার প্রধান 
দাবি হলো পুশ্-পুল পরিবর্ধকের প্রবেশপথের একটির কম্পাঙ্কের 
সাড়া অন্য প্রবেশপথের কম্পাঙ্ক সাড়ার সমান হতে হবে। 

দশা ব্যস্তকারক বর্তনীর সবচেয়ে সহজ রূপ হলো একটি 
ট্রান্সফরমার যার একটি মধ্যবতী-সংযোগ অপ্রধান (0017016-190090 
$90070081) উৎপাদক থাকে। ট্যান্সফর্মারটিকে যত্বের সঙ্গে 
নকৃশা করলে অপ্রধান ভোল্টেজদ্বয়কে সমান করা যায়। 
ট্যান্সফর্মারটি একটি ভালো ব্যস্তকারক হিসাবে কাজ করে যখন 
এই ব্যস্তকারক দিয়ে পুশ্-পুল পরিবর্ধকের প্রবেশপথে শক্তি 
সরবরাহ করে কিন্তু সাধারণত বেশি ট্যান্সজিস্টর অথবা 


'ভ্যাকুয়াম টিউব বর্তনীর তুলনায় এর খরচ বেশি, বেশি স্থান 


অধিকার করে এবং ওজনও বেশি এবং এর কম্পাঙ্ক সাড়াও সেই 
রকম সুষম হয় না যা কঠিন অবস্থা অথবা ভ্যাকুয়াম টিউব বর্তনী 
দিয়ে পাওয়া যায়। 


একটি ট্র্যানজিস্টরের ব্যস্তকারক। ০ - সংকেত ভোল্টেজ; ০ _ উৎপাদক 
ভোল্টেজ; ৬ - সংগ্রাহক সরবরাহকৃত ভোল্টেজ; তি. _ ভার রোধক; টি 
নিঃসরক রোধক 


যে পরিবর্ধকে ১৮০* ডিগ্রি দশার দুটো উৎপাদক সংকেত 
তৈরি করে তাদের প্যারাফেজ পরিবর্ধক বলে। যদি সংযোজন ধারক 
বাদ দেওয়া যায়, তাহলে ছবিতে সহজতম প্যারাফেজ পরিবর্ধক 
দেখানো যায়। মোটামুটি ছ]. এবং ₹£ দিয়ে একই বিদ্যুৎপ্রবাহ 
প্রবাহিত হয় এবং তাই যদি ₹। এবং ৪ সমান হয় তাহলে 
গ্রাহক (সিলেক্টর) এবং নিঃসরক (আ্যামিটার) থেকে এসি 
উৎপাদিত ভোল্টেজ একই মানের হয় কিন্তু তাদের দশা-পার্থক্য 
১৮০* ডিগ্রি। [হা.র.] 


[৮11956-1090180 1007)5 দশাবদ্ধ ফাস ইলেকট্রনিক 
বর্তনী যা দিয়ে একটি অসিলেটরকে একই দশায় কোনো যথেচ্ছ 
ইনপুট সংকেতের সঙ্গে আবদ্ধ করা হয়। একটি দশাবদ্ধ ফাস (-].) 
দুটি মৌলিকভাবে ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয় : (১) একটি 


8৪৯ 
গলা জাতীর লাবাধলা মার বিজন বালা কহিল লাএবাংরীানবিশ্ চাহ নিজাম জানব ও ভান বসুোহবাংদোর াজোটাবাবিদুযোমদলান 


ডিমডিউলেটর বা উপযোজনহীন হিসাবে যেখানে এটা ব্যবহার করা 
হয় কম্পাঙ্ককে অনুসরণ এবং ডিমডিউলেট অথবা দশা 
ডিমডিউলেশন বা উপযোজনহীন করার জন্য, এবং (২) একটি 
বাহক অথবা সমন্বয়কারী (5১70119155178) সংকেতকে অনুসরণ 
করার জন্য যা সময় অনুসারে কম্পাঙ্কে পরিবর্তিত হয়। 
ডিমডিউলেটর বা উপযোজনহীন হিসাবে কাজ করার সময় 
পিএলএল একটি সুসংবদ্ধ (77810160) ফিল্টার হিসাবে চিন্তা করা 
যায় যা একটি সমদশার নিরূপক (0019767 06190101) হিসাবে কাজ 
করে। যখন তা বাহককে অনুসরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় 
তখন তাকে একটি সরু ব্যান্ড ফিল্টার হিসাবে চিন্তা করা হয় যা 
সংকেত থেকে নয়েজ দূর করে এবং সংকেতের পরিক্ষার প্রতিচ্ছবি 
পুনরায় তৈরি করে। 


দশাবদ্ধ ফাস 


একটি দশাবদ্ধ ফাঁসের মৌলিক অংশগুলি ছবিতে দেখানো 
হলো ছেবি)। এখানে ইনপুট সংকেত হলো একটি সাইন অথবা 
বর্গাকৃতির তরঙ্গ যার কম্পাঙ্ক যথেচ্ছ। ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত অসিলেটর 
ভিসিও (৬০০) আউটপুট সংকেত একটি সাইন অথবা বর্গাকৃতি 
তরঙ্গ যার কম্পাঙ্ক ইনপুটের মতোই কিন্তু দুটোর মধ্যে দশাকোণ 
অনিেশ্য। দশা-নিরপকের আউটপুট হলো একটি অপরিবর্তী- 
কারেন্ট (৫০) অংশ এবং ইনপুট কম্পান্ক আর হার্মোনিজ-এর অংশ। 
একটি লো-পাস (19,853) ফিল্টার সব পরিবরতী-কারেন্ট (৪০) 
অংশ সরিয়ে দেয় এবং শুধু ডিসি অংশ রাখে যার মান ভিসিও 
সংকেত এবং ইনপুট সংকেতের মধ্যে দশাকোণের অপেক্ষক। যদি 
ইনপুট সংকেতের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয় তাহলে এই দুটির মধ্যে 
দশাকোণের পরিবর্তন ভিসি নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজে পরিবর্তন আনে যার 
ফলে ভিসিও কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে ইনপুট সংকেতের কম্পান্ক 
অনুসরণ করতে পারে। 

দশাবদ্ধ ফাসের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় নিঃসন্দেহে 
টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে। অনুভূমি অসিলেটরের সঙ্গে নিঃসৃত সিনক্‌ 
পালসের সমন্বয়করণ সর্বত্র পিএলএল মারফতে করা হয়। বর্ণ 
প্রসঙ্গ অসিলেটর অনেক সময় দশাবদ্ধ ফাসের সঙ্গে সমন্বিত 
করা হয়। দশাবদ্ধ ফাস কম্পান্ক ডিযডিউলেটর হিসাবেও ব্যবহৃত 
হয়। এগুলিকে স্টেরিও ডিকোডারে প্রয়োগ করা হয়েছে যা 
সিলিকন বিশাল সমস্থিত বর্তনীর উপরে তৈরি। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 


[17850 7116161 দশা-মাপক 
াীবিভামবিশূতোন লারা দলর কামাল দএভারেদী 
বিস্তার ডিমডিউলেটরও দশাবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা 
যায়। [হা.র.] 


১1795977066] দশা-মাপক বৈদ্যুতিক দশাকোণ 
পরিমাপনে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। এটিকে অনেক সময় বলা হয়ে 
থাকে “আড়াআড়ি কয়েল' অথবা টুমা দশা-মাপক মিটার (গ81778 
[1959 7191৩7), এবং ক্ষমতা উৎপাদক মাপক এবং সিনক্রোস্কোপে 
ব্যবহৃত একটি মৌলিক উপাদান। যখন ক্ষমতা উৎপাদক নির্দেশক 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সে ক্ষেত্রে এটির অভ্যন্তরে থাকে দুটি গতিশীল 
কুগডলী বা কয়েল 4 ও 73, যা একটি অভিন্ন অক্ষদণ্ডে সংস্থাপিত 
ব্যোখ্যামূলক চিত্র দেখুন)। কয়েল দুটি একত্রে অভিন্ন একক 
হিসাবে নড়াচড়া করা, তবে উভয়ের মধ্যে কোণ 18-এর মান 


অপরিবর্তিত থাকে সবসময়। দণ্ডটির উপর কোনো সংযতকারী স্প্রিং 


ক্রিয়া করে না ফলে কারেন্ট যতক্ষণ পর্যস্ত গড় শুন্যমান নয় এমন 
অন্তরকলনবর্তন বল উৎপাদন করে ততক্ষণ ব্যবস্থাটি পাক খেতে 
থাকবে। 


টুমা দশা-মাপকের চিত্র 


মিটারটিতে একটি স্থানু কৃণুলী ০ থাকে, যা লোড কারেন্ট 
বহন করে থাকে। স্থানু কয়েলটি দুটি ছেদন নিয়ে তৈরি যার 
ফলে চলমান কয়েল দুটির আশেপাশে এর চৌম্বক ক্ষেত্র হবে প্রায় 
সুষম। 

মনে করা যাক স্থানু কয়েলে (০) কারেন্ট এগিয়ে আছে ৪ 
কৃণ্ুলীস্থ কারেন্ট থেকে 9 কোন পরিমাণ, এবং ৪ কয়েলের কারেন্ট & 
কয়েলের কারেন্ট থেকে $ কোণে পিছিয়ে আছে। এটি দেখানো যায় 
যে, যদি ঠ"র মান & এর সমান হয় তাহলে দণ্ডটি পাক খেতে থাকবে 
যতোক্ষণ না ০"র মান 9*র সমান না হয় ৫&*র মান পরিবর্তিত হতে 
থাকে) এবং দশা-মাপক সরাসরি কারেন্ট সরবরাহকারী ০-কয়েল 
এবং আড়াআড়ি কয়েলের মধ্যে দশাকোণের পরিমাপ নির্দেশ করে। 
দশাকোণে 5" মানের পরিবর্তন দশা-মাপক যন্ত্রে সৃষ্টি করে 5 মাপের 


চ১17956-17100881286101) 06160107 


শানে ডোবা হজ চাননি ারএকািাসারসকাাারকাছগ বাদল ডেস্ক যদ সান াবরি্রলাতাাাএচা বি লাকা খা াঞমী 


বিসরণ। দেখুন: 11556 2108]6 [76858176110170) [09৮61 90001 
[16001 [সে.বে.] 


1১1)956-]80050191101) 06160601 ফেজ বা দশা- 
উপযোজন নিরপক দশা-উপযোজিত (11556 1190919160) 


কোনো কৌশল থেকে আগত উপযোজী সংকেতকে 070018075 .. 


98791) যে ইলেকট্রনিক ভৌত কৌশলের মাধ্যমে নিরূপক বা মূল 
সংকেত উদ্ধার করা যায় সেই কৌশল ব্যবস্থাকে এই নামে অভিহিত 
করা হয়। যে কোনো কম্পাঙ্ক উপযোজন নিরাপকও (7509910% 
10000119110 091010107), সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে দশা- 
উপযোজিত তরঙ্গকে ধরতে পারে। দেখুন: চ1৪9170১- 
[00011811017 001০0601 ৮৮77856 100000181101] | 

কম্পাঙ্ক উপযোজন (2) ও দশা-উপযোজনের (7) মধ্যে 
পার্থক্য কেবল কি প্রকারে বা প্রক্রিয়ায় উপযোজী কম্পাঙ্কের সাথে 
উপযোজন নির্দেশক সংখ্যা (77901210176) পরিবর্তিতি হয়। 
পি. এম, বা দশা-উপযোজনে উপযোজন নির্দেশক সংখ্যা উপযোজী 
কম্পাঙ্ক অনক্ষেপ, পক্ষান্তরে এফ. এম.*র ক্ষেত্রে এই সংখ্যার মান 
উপযোজী কম্পাঙ্কের সাথে ব্যস্তানুপাতিকভাবে হাস পায়। সুতরাং 
দশা-উপযোজিত তরঙ্গ নিরপণে এফ. এম. নিরূপক ব্যবহৃত হলে 
এটি যে ভোল্টেজ উৎপাদন করে তা উপযোজী কম্পাঙ্কের 
আনুপাতিক; অবশ্য আমরা ধরে নেব যে, আদি উপযোজী সংকেতের 
বিস্তারে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এর ফলে একটি একক প্রতিক্রিয় 
উপাদান বিশিষ্ট “স্বল্প-অতিতক্রম ছাকনি” (1.০৬/ 0895 71067), যেমন 
ঢ-০ (7২551518106 08090102006) ছাকনির প্রয়োজন হয় দশা- 
উপযোজিত তরঙ্গ উদঘাটনে ব্যবহাত এফ. এম. নিরপকের 
বহির্পথে। [অ.রা.] 


চ]1456 [00901129101 ফেজ বা দশা-নিয়ামক এক 
ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যেখানে নিয়ামনকৃত তরঙ্গের 
(19116 ৬৫৩) দশাকোণ নিয়ামনকারী সংকেত (79001811716 
$181791) অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় (নিয়ামককৃত বাহক তরঙ্গের 
সাপেক্ষে)। যেহেতু দশা পরিবর্তনের হার হলো কম্পাঙ্ক, তাই যদি 
নিয়ামনকারী সংকেতকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যায় যাতে 
নিয়ামনকারী ভোল্টেজ কম্পান্কের ব্যস্তানুপাতিক হয় তবে দশা- 
নিয়ামক-কম্পাঙ্ক নিয়ামকের (চা) বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশ করবে। 
বাণিজ্যিক লি প্রেরকযস্ত্রে সাধারণত দশা-মড়ুলেটর ব্যবহার করা 
হয়, কারণ এতে করে একটি ক্রিস্টাল-নিয়ন্ত্রিত অসিলেটর ব্যবহার 
করা যায় যা ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের বাহক কম্পাঙ্ক 
নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলি নিরদিষ্টভাবে পালন করতে পারে। দশা- 
মডুলেটরের বড় অসুবিধা হলো এই যে সন্তোষজনকভাবে নয়েজ 
দমনের জন্য এটি যে কম্পান্ক বিচ্যুতি অনুপাত বা মডুলেশন সূচক 
উৎপাদন করে তা অপর্যাপ্ত। তবে মড়ুলেশন সূচকের মান বাড়িয়ে 
যথাযথ করার জন্য কম্পাঙ্ক গুণন করা যেতে পারে, কারণ বাহক 
কম্পাঙ্কের সাথে সাথে কম্পান্ক পার্থক্যও (76006709 ৫০%18000) 
গুণিত হয়। 

কয়েক ধরনের দশা-নিয়ামক আছে। ছবিতে একটি সরল 
নিয়ামক দেখানো হয়েছে। এ বর্তনীতে নিয়ামককারী ভোল্টেজ 


ভ্যারেক্টর ডায়োডের ধারকীয় রিয়্যাক্ট্যানস (০8290161/6 158019706) 
পরিবর্তন করে। দশা-সরণের (856 511) পরিমাণ নির্ভর 
করে ভ্যারেক্টর ডায়োডের ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাক্ট্যান্স ও লোড 
রেজিস্ট্যান্স &ং এর আপেক্ষিক মানের উপর। এভাবে দশা-সরণ 
মডুলেটকারী ভোল্টেজ অনুসারে পরিবর্তিত হয় এবং দশা মডুলায়ন 
সম্ভব হয়। 


একটি সরল দশা নিয়ামক 


দশা নিয়ামনের আরেক পদ্ধতিতে বাহকের দশা-সরণ ঘটানো 
হয় বিশেষ ইলেকট্রন টিউবের দ্বারা যার নাম ফেজিট্রন 
(07951107)| অরৈধিকতার (70711069110165) প্রবর্তন না করে 
তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পরিমাণের যে দশা-সরণ উৎপাদন করা যায় 
এবং ফলশ্রুতিতে যে বম্পাঙ্ক গুণনের উদ্ভব ঘটে সেটাই সাধারণ 
দশা-নিয়ামকের প্রধান অসুবিধা। ফেজিই্রন এই অসুবিধা বহুলাংশে 
দূর করে এবং এতে অল্প বিকৃতিসহ সর্বোচ্চ + 200" দশা আন্দোলন 


(01056 5৮18) পাওয়া সম্ভব। দেখুন: চা5009105 10900180101); 
[১11756  [া1001911011)  1917859-170901981101) 09660101; 


৬21801071 [ফা.মা.] 


১1195678116 ফেজ বা দশাসূত্র অবস্থা চলকসমূহের 
সংখ্যা (6) নির্ণয় করতে ব্যবহৃত সম্পর্ক। এ সংখ্যা সাধারণত প্রতিটি 
দশার তাপ, চাপ ও বিদ্যমান রাসায়নিক ম্পিসিস থেকে বেছে নেওয়া 
হয়, যা একটি সিস্টেমের সাম্যে (90111971010) তাপগতীয় অবস্থা 
নির্ধারণ করতে সুনির্দিষ্টভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এ. 
ড/111214 01995 এ সম্পর্কটি প্রবর্তন করেছিলেন। দশাসূত্রটিকে 
বৈদ্যুতিক, চুম্বকীয় ও অভিকষীয় প্রতিভাসের অনুপস্থিতিতে) 
নিচের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, 


ঢ-0- 


যেখানে ০ দ্বারা সাম্যে বিদ্যমান রাসায়নিক স্পিসিসের সংখ্যা, 7 
দ্বারা দশার সংখ্যা । এখানে দশা শব্দটি সিস্টেমটির সমসত্ব ও 


7+2 


৪৫১ 


শালাওলচিচালপ লা দল ওভাোজিকজালবিশৃচোহণাণ হলাভেরীরজালপ যা ।লঞজাচীতিজানাযসা লাখ দা লাএজাডেরিামবসজোদ লা তারই বিভানিপুতোবযেগা মাকোউবিজারিবৃকোববাংনা্ 


ভৌতভাবে পৃথককরণযোগ্য অংশ নির্দেশের জন্য ব্যবহার করা 
হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বিক্রিয়া দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা 
ছোট সংখ্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে যাতে দশাতে বিদ্যমান 
রাসায়নিক স্পিসিসের মধ্যে ঘটে এমন সকল বিক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত 
করা যায়। (75) সিস্টেমের স্বাতন্ত্য-মান (05£7595 01 [69017) 
বা ভেদমান (৮৪121006) নিশি করে। দেখুন: 017161010৪8] 
৪0011101101) 01001110581  (1)917)0091187]1057 [১1959 
90011101101]011760599508710 010095569 | ঢসিহ.] 


[১1785-6728785167 056810515 ফেজ বা দশান্তর 
প্রভাবন/ একই আন্তর্তল (77076509) বিশিষ্ট 
দুই দশার একটিতে অবস্থিত বিকারককে অন্য দশার বিকারকের 
সঙ্গে বিক্রিয়ার বেগকে বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া। একটি সাধারণ 
উদাহরণ হলো একটি বিকারকের জলীয় দ্রবণ থেকে একই 
আন্তর্তল বিশিষ্ট একটি জৈব দ্রবণের বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া। 
প্রভাবন ব্যতীত এ ধরনের বিক্রিয়ার গতি খুবই ধীর বা সংগঠিত 
হয় না! সাধারণ পদ্ধতি হলো একই দ্রবণে বা সমজাতীয় দ্রবণে 
দুটি বিকারকের বিক্রিয়া। কিন্তু এতে নানা রকম অসুবিধা হতে পারে_ 
-যেমন দুটি বিকারক একইসঙ্গে এ দ্রাবকে দ্রবীভূত নাও হতে পারে। 
এ সমস্ত সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই এই দশান্তর 
প্রভাবনের আবিষ্কার। প্রভাবকের উপস্থিতিতে দুটি বিকারক দুটি 
পরস্পর অমিশ্রণীয় দশায় অবস্থান করা সত্তেও এদের মধ্যে খুব দ্রুত 
বিক্রিয়া ঘটে এবং উৎপাদন হারও অনেক বেশি। একটি উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ হলো আ্যালকাইল হ্যালাইডের নিউক্লিউফিলিক প্রতিস্থাপন 
বিক্রিয়া 


[২১+ 0 -৯ তি যত + 6 


এখানে [২%, আযালকাইল হ্যালাইড এবং বি 
নিউক্লিউফাইল। নিউক্লিউফিলিক বিকারকগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
একটি অজৈব আ্যানায়ন। এগুলো পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে 
অদ্রবণীয়। আবার জৈব বিকারকটি পানিতে অদ্রবণীয়। কাজেই জৈব 
বিকারক [২৮ এর সঙ্গে নিউক্লিউফাইল ব॥এ- এর প্রাক-বিক্রিয়া 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম, কারণ এরা কেবল আস্তর্তলে সংঘর্ষ করতে 
পারে। আবার অনেক সময় আ্যানায়নটি পানিসংযোজিত (90996৫) 
হয়। এতে বিক্রিয়ার গতি খুবই মন্থর হয় বা আদৌ বিক্রিয়া হয় না। 
দশান্তর প্রভাবকগুলো সাধারণত ত্যামোনিয়াম লবণ বা জটিল অপু 
হয়। এদের ক্যাটায়নিক অংশের (ধরা যাক 0+) প্রধান কাজ হলো 
নিউক্লিউফিলিক আ্যানায়নকে জলীয় দ্রবণ থেকে জৈব দ্রবণে 
আযানায়ন-ক্যাটায়ন (বএ-3+) জোড়া হিসাবে স্থানান্তর করা এবং 
এভাবে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করা। এই প্রভাবকগুলো 
গতানুগতিক বিক্রিয়া পদ্ধতির চেয়ে আরও কিছু বেশি সুযোগ সৃষ্টি 
করে। যেষন-_ 

১) এ ক্ষেত্রে ব্যয়বহ্ছল অনার্র বা আ্যাপ্রোটিক দ্রাবকের 

প্রয়োজন হয় না। 
২) বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে। 
৩) অল্প তাপমাত্রায় বিক্রিয়া সত্ঘটিত হয়। 


একটি: 


|১1856-6028775167 09121 915 


কবি াা কারিম লারা ওকি 


৪) বিক্রিয়া শেষে অতি সহজে উৎপাদ যৌগ আহরণ করা 


৫) ক্ষারীয় ধাতুর হাইড্রোক্সাইড, আযালকোক্সাইড যা আামাইড 


৬) বাছাইগুণ (591০01১19) নিয়ন্ত্রণ করে। 

৭) উৎপাদ যৌগের অনুপাতের পরিবর্তন করে। 

৮) পার্থ-বিক্রিয়া (5105 7580001) হ্রাস করে উৎপাদনের 

পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 

৯) গতানুগতিক পদ্ধতিতে যে বিক্রিয়া ঘটতো না তা ঘটতে 

সহায়তা করে। 

সাধারণ দশান্তর প্রভাবকগুলো হলো কোয়াটারনারি 
আযামোনিয়াম, ফসফনিয়াম, আরসোনিয়াম, আ্যান্টিমনিয়াম, 
বিসমোথোনিয়াম এবং টারসিয়ারি সালফোনিয়াম লবণ। এদের মধ্যে 
আ্যামোনিয়াম ও ফসফনিয়াম লবণই অধিকহারে ব্যবহৃত হয়। 
বাজারজাত প্রভাবকগুলো হলো ট্রাইক্যাপ্রিলাইলমিথাইল 
আযামোনিয়াম ক্লোরাইড বা আযালিকোয়াট 336 (411088. 336) বা 
আাডোজেন 464, (50986. 464) বেনজাইলট্রাইইথাইল 
আামোনিয়াম ক্লোরাইড (28৯), ব্রোমাইড (728 ১-81), 
বেনজাইলট্রাইমিথাইল আযামোনিয়াম ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, 
হাইডোক্সাইড (71107 73), টে্রা-৪-বিউটাইল আযামোনিয়াম 
ক্লোরাইড, ব্োমাইড, আয়োডাইড, হাইড্রোক্সাইড, হাইড্রোজেন 
সালফেট ইত্যাদী সহজলভ্য ফসফনিয়াম লবণগুলোর মধ্যে 
ট্রাইবিউটাইল হেক্সাডেসাইল ফসফনিয়াম ব্রোমাইড, ইথাইল- 
ট্রাইফিনাইল ফসফনিয়াম ব্রোমাইড, টেট্রাফিনাইল ফসফনিয়াম 
ক্লোরাইড, টেন্রাবিউট্রাইল ফসফনিয়াম ক্লোরাইড অন্যতম। এদের 
প্রস্তুতপ্রণালী খুবই সহজ। টারসিয়ারি আযামিনের সঙ্গে আযালকাইল 
হ্যালাইডের বিক্রিয়া ঘটালেই এগুলো উৎপন্ন হয়। যেমন- 
ট্রাই--বিউটাইল্যামিনকে বেনজাইল ক্লোরাইডের সঙ্গে 
আ্যাসিটোনাইট্রাইল দ্রাবকে নিয়ে একসপ্তাহ রিফ্রাম্ক 0614৯) করলে 
৮৬% বেনজাইলট্রাই-7-বিউটাইল আযামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন 
হয়। 

এ সমস্ত প্রভাবকের স্থায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি নয়। 
বিক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যেমন__ 
কোয়াটারনারি আযামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডগুলো উচ্চ তাপমাত্রায় বা 
কক্ষ তাপমাত্রায়ও হফম্যান (79707) অপসারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে 
নষ্ট হয়। তবে এগুলোকে সাধারণ তাপমাত্রায় অনেকদিন রক্ষা করা 
যায়। 

সাধারণত দশাস্তর প্রভাবকগুলো পলিমার আবরণযুক্ত। 
বিক্রিয়াশেষে ছেঁকে বা সেন্টিফিউজ করে খুব সহজেই এদেরকে পৃথক 
করা যায়। ফলে এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে না। 

কিছু দশান্তর প্রভাবক আলোকসক্রিয়। এগুলোকে ইনানসিও- 
সিলেকটিভ (678170105615011%6) ও ডায়াস্টেরিওসিলেক্টিভ 
(701851515095819061%5) সংশ্রেষণে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। তবে 
এখন পর্যস্ত আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় নি। 


[77956 (7:91751610185 ফেজ বা দশা অবস্থান্তর 


সলারকাতেিতান কোল ও়ারেউিেবপুযোলাও সাবান চাযোইাতিনবিনুলোহজ জার নিজননিপতো 


দশান্তর প্রভাবকের উপস্থিতিতে অনেক ধরনের বিক্রিয়াই 
সংঘটিত হয়, যেমন_ প্রতিস্থাপন, জারণ, বিজারণ ইত্যাদি। 
বিক্রিয়া পরিবেশ নিরপেক্ষ বা আাসিডীয় হতে পারে। নিয়ে 
নিরপেক্ষ পরিবেশে একটি প্রতিস্থাপনীয় বিক্রিয়ার কৌশল দেখানো 
হলো- 


1২৯ ঘটি এ _ দািএ+10 হাঁ জিব বল 


রা 


[বরা য জলীয় দ্রবণ 


দেখুন: 51901100101110 810 [00190101110 15801/05) 
08021515; 1760610989171609015 086821515; 010%/, ০611615; 
11011095691160905 08108৪15515) 121088161095919061৬59 ৪100 
[91985161995816001%6 5৮110016515; (3818691781% 11111019100) 


38115; 566190901)01015019 | [ম.আ.হা.] 


[১7256 (72185101015 ফেজ বা দশা অবস্থান্তর কোনো 
একটি ব্যবস্থার একটি চলক (৬৪19016), যেমন__তাপমাত্রা বা 
চাপের পরিবর্তন দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। দশা 
অবস্থান্তরের পরিচিত কিছু উদাহরণ হলো গ্যাস-তরল অবস্থাস্তর 
(ঘনীভবন), তরল-কঠিন অবস্থান্তর (হিমায়ন), বৈদ্যুতিক 
পরিবাহকে স্বাভাবিক থেকে অতিপরিবাহী অবস্থান্তর, চুম্বকীয় 
বস্ততে প্যারাচুন্বক থেকে লৌহচুম্বকে (চি701782]71) অবস্থাত্তর 
এবং তরল হিলিয়ামে অতিপ্রবাহী (547761810) অবস্থাস্তর। 
অবস্থান্তরের আরো কিছু উদাহরণের মধ্যে অনিয়তাকার বা 
কাচসদৃশ গঠন, সুতায় পরিণত করা কাচ (5017-81855), আধান- 
ঘনত্ব তরঙ্গ ও স্পিন-ঘনত্ব তরঙ্গ বিজড়িত। দেখুন: 4৯771010194 
59110) 0118129-09175115 ৮/85০)17৬19181110 0195595) 579171- 
061511% ৮৪৬০) 9017 19555; 50791001000 001109; 
১07100014)19 | 

সাধারণত ব্যবস্থার তাপমাত্রায় পরিবর্তন দ্বারা দশা অবস্থান্তর 
ঘটানো হয়। যে তাপমাত্রায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে অবস্থান্তর 
তাপমাত্রা সোধারণত গণ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়) বলা হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, তরল-কঠিন অবস্থান্তর হিমান্কে ঘটে। 

দশা অবস্থান্তরের চেয়ে অধিক ও নিচের তাপমাত্রায় দুটি দশার 
একটি থেকে অপরটিকে পার্থক্য করা যায়। কারণ অবস্থান্তর 
তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় দশাতে কিছু সুবিন্যস্তকরণ ঘটে। 
উদাহরণস্বরাপ, তরল-কঠিন অবস্থান্তরে যখন কঠিন দশা 
তৈরি হয় তখন তরল অবস্থায় বিদ্যমান অণুগুলি তরল পরিসরে 
“বিন্যস্ত” (+970975৫”) হয়। প্যারাচুম্বকে স্বতন্ত্র পরমাণুর 
চৌম্বক ঘূর্ণনবেগ যে কোনো দিক নির্দেশ করতে পারে (অভ্যন্তরীণ 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে), কিন্তু লৌহচুম্বকীয় দশাতে 
ঘূর্ণনবেগ একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর সারিবদ্ধ হয়। সুতরাং 


৪৫২ 


মাজার 


জাতে বিজনক্তা তলের বিলৃোমবাল-ওলদরী বিফ পৃকোেছাজহওডমী 


অবস্থাত্তর তাপমাত্রার চেয়ে অধিক তাপমাত্রার দশাতে সুবিন্যস্ত- 
করণের মাত্রা অবস্থাত্তরের নিচের দশার চেয়ে তুলনামূলকভাবে 
কম হয়। একটি ব্যবস্থায় অবিন্যাসের পরিমাণের একটি পরিমাপ 
হলো এর এনট্রপি বা বিশৃজ্খলাহীনতা, যা তাপমাত্রার বিবেচনায় 
তাপগতীয় মুক্ত শক্তির প্রথম অন্তরকলনের (911%811%6) 
খণাত্মক মান। যখন একটি ব্যবস্থা অধিকতর বিন্যস্ত থাকে তখন 
এনট্রপি তুলনামূলকভাবে কম হয়। সুতরাং অবস্থাত্তর তাপমাত্রায় 
একটি ব্যবস্থার এনট্রপির মান অবস্থাত্তরের উপরে বিদ্যমান অধিক 
মান থেকে পরিবর্তিত হয়ে অবস্থাত্তরের নিচের তাপমাত্রায় 
তুলনামূলকভাবে নিয় মানে পৌছায়। দেখুন: 87000 
[911017788091151) 181878817610051 1 

অবস্থাত্তর তাপমাত্রায় এনট্রপির এ পরিবর্তন অবিরাম বা 
সবিরাম হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, অবস্থান্তর তাপমাত্রায় 
ব্যবস্থাটিতে বিন্যাসের উৎপত্তি ক্রমান্বয়ে বা আকস্মিক হতে পারে। 
এর উপর ভিত্তি করে দশা অবস্থান্তরকে সুবিধাজনকভাবে দুটি 
শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যথা-_অবিরাম অবস্থাত্তর এবং সবিরাম 
অবস্থান্তর। 

সবিরাম অবস্থান্তরে অবস্থান্তর তাপমাত্রায় এনট্রপিতে সবিরাম 
পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের অবস্থান্তরের সুপরিচিত উদাহরণ হলো 
পানির হিমায়নের মাধ্যমে বরফ তৈরি হওয়া। পানির তাপযাত্রা যখন 
হিমান্কে গৌছায় তখন তাপমাত্রায় কোনো পরিবর্তন ব্যতীত বিন্যাস 
সৃষ্টি হয়। সুতরাং হিমাঙ্কে এনট্রপিতে সবিরাম হাস ঘটে। কঠিন 
দশাতে (বরফ) “বিন্যাসিত” হওয়ার জন্য পানি থেকে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ সুপ্ত তাপ অবশ্যই সরিয়ে নিতে হবে যার দ্বারা এটাকে 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করা যায়। সবিরাম অবস্থাস্তরকে প্রথম-পর্যায়ের 
(0151-01051) অবস্থান্তরও বলা হয়। 


অবিরাম অবস্থাত্তরে এনট্রপি অবিরতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং 
একারণে এর নিচের তাপমাত্রায় বিন্যাসের বৃদ্ধিও অবিরাম হয়। 
অবিরাম অবস্থান্তরে কোনো সুপ্ত তাপ বিজড়িত হয় না। অবিরাম 
অবস্থাত্তরকে দ্বিতীয়-পর্যায়ের (59০0170-9:061) অবস্থাস্তরও বলা 
হয়। চৌম্বক বস্তুতে প্যারাচুম্বক থেকে লৌহচুম্বকে অবস্থান্তর এ 
প্রকারের অবস্থান্তরের উদাহরণ । 

একটি ব্যবস্থা দশা অবস্থাত্তর অতিক্রমের সময় সুবিন্যস্ত- 
করণের মাত্রা বিন্যাস স্থিতিমাপ শর্তে মাত্রিক করা যায়। অবস্থাস্তর 
তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রাতে বিন্যাস স্থিতিমাপের মান শুন্য এবং 
অবস্থান্তর তাপমাত্রার নিচে এর মান অশুন্য সংখ্যায় (7972819) 
পৌছে। উদাহরণস্বরূপ, লৌহচুম্বকে বিন্যাস স্থিতিমাপ হলো 
প্রতি একক আয়তনে চৌম্বক ঘূর্ণনবেগ (বাহির থেকে প্রয়োগকৃত 
চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে)। প্যারাচৌম্বক অবস্থায় বিন্যাস 
স্থিতিমাপ শূন্য, কারণ কঠিন বস্তুতে স্বতন্ত্র চৌম্বক ঘূর্ণনবেগ 
এলোপাতাড়িভাবে যে কোনো দিকে হতে পারে। তৎসন্বেও 
অবস্থাত্তর তাপমাত্রার নিচে সুবিন্যস্তকরণ একটি অধিকতর সুনি দিক্ট 
দিকে বজায় থাকে। তাপমাত্রা 1*-এর নিচে নেমে গেলে আরো স্বতস্ত্র 


চৌম্বক ঘূর্ণনবেগ সুবিন্যস্তকরণের অধিকতর সুনির্দিষ্ট দিক বরাবর 
সারিবদ্ধ হতে শুরু করে, যা চুম্বকায়ন বা লৌহচৌন্বক অবস্থায় 


৪৫৩ 


121)17)0] ফেনল 


বাগ কেই লাখ ওাতর জানালো লা চাষের ি্ানবিলাহকাংজ এফ িকাবলকাযাংলার ভােীহারার কোথায় বিজাবািকোদবালোএােীবিজবিদাালাঞ জীন বিো্যরলাএািআদবিলবামলএাররীিানরিৃতবাংসাএকাততিা বিল লাএডাবিরাববিূ তারকার জিতে মাযেটবিকবাধশৃকোহাদারচাছের 


প্রতি একক আয়তনে পরিবীক্ষণিক চৌম্বক ঘূর্ণনবেগের সবিরাম 
বৃদ্ধির দিকে চালিত করে। এভাবে বিন্যাস স্থিতিমাপ অবিরতভাবে 
পরিবর্তিত হয়ে অবস্থাত্তর তাপমাত্রার উপরে বিদ্যমান শুন্য মান 
থেকে এ তাপমাত্রার নিচে কোনো সংখ্যামানে গৌছে। প্রথম পর্যায় 
অবস্থাস্তরে বিন্যাস স্থিতিমাপ অবস্থাস্তর তাপমাত্রাতে অবিরামভাবে 
পরিবর্তিত হবে। [সি.হ.] 


১1956 ৮৪1০০1$ ফেজ বা দশাবেগ অসীম ব্যাপ্তি 
একটি বিশুদ্ধ সাইন তরঙ্গের সঞ্চালন গতিবেগ । উদাহরণস্বরূপ, 
একমাত্রায় এ ধরনের তরঙ্গের আন্দোলনের (41510758106) 


প্রকৃতিকে লেখা যায় : 


(1) ল 4৯ 511) (২ 7) ] 


এখানে ! সময়ে ১, ) আন্দোলনটির অবস্থান *, তরঙ্গদৈর্ঘ্য 9, ' 
হলো পর্যায়কাল যা তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সাথে সম্পকিতি ন' _ 1/৮), 
£& হলো আন্দোলনের বিস্তার। সাইন অপেক্ষকের অপেক্ষ্যকে 
(81£%77910) দশা বলা হয়। দশা-বেগ হলো সেই গতিবেগ যাতে 
ধুব দশার কোনো বিন্দু চলাচল করে। কাজেই ॥/-?ি _ 
ধ্বক। সুতরাং দশাবেগ হলো ৫%/0. _ ৮০ -7৮। এই 
মৌলিক সমীকরণে দ্বারা দশাবেগ, তরঙ্গদৈর্য ও কম্পাঙ্ক পরস্পর 
সম্পর্কিতি। 

কোনো মাধ্যমে চলমান তরঙ্গের দশাবেগ নির্ভর করে এ 
মাধ্যমের স্বকীয় ধর্মাবলির উপর। স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের সকল যান্ত্রিক 
তরঙ্গের ক্ষেত্রে, দশাবেগের বর্গ মাধ্যমের সঠিক স্থিতিস্থাপক ধর্ম ও 
সঠিক জাড্য ধর্মের অনুপাতের সমানুপাতিক। বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের 
57586775567 
এবং ০25 1/£0110 ₹ 9 ৮1016 12/52 ; যেখানে €০ ও 115 হলো 
যথাক্রমে শৃন্যস্থানের অনুমোদিতা (0০071001515) ও প্রবেশ্যতা 
(02170691110) | দশাবেগ আবার তরজ সঞ্চালনের প্রকরণের 
উপরও- সাধারণত তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর- নির্ভর করে। বিভিন্ন 
কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগে চলাচল করে যার ফলে 
বিচ্ছুরণ (01502751017) ঘটে। দেখুন: 2150007188776010 19501801017; 
[151)07 চ0855 (021109010 01101007001018)) /০.৬০ 60000811077) 
৬/2৬০770110101 ফা.মা.] 


হ১176177910607761)9  ফিনানথিন 01410 আণবিক 
সংকেতবিশিষ্ট বর্ণহীন সাদা দানাদার হাইড্রোকার্বন। এর গলনাঙ্ক 
১০০* সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৩৩২* সে.। ফিনানথ্বিন আ্যানগাসিনের সমাণু। 
আলকাতরা (০9812) ও উচ্চ স্ুটনাঙ্ক বিশিষ্ট পেট্রোলের অবশিষ্ট 
থেকে ফিনানথ্রিন সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সংশ্েষণ 
পদ্ধতিতে এটি তৈরি করা হয়। বেনজিন দ্রবণে এটি নীল প্রতিপ্রভ 
আলো (00015506171) দেয়। 


তে 
ভেতিতি 


ফিনান্খ্িন 


১২ 


সাধারণ ফিনানথ্রিনের বাণিজ্যিক চাহিদা খুব কম, তাই এটিকে 
পুনরবিন্যস্ত করে এর সমাণু আ্যানগাসিনে রাপাত্তরিত করা হয়। 
ফিনানথ্রিন সম্পর্কে সবার আগ্রহের কারণ হলো এর কেন্দ্রীয় 
কাঠামো রেজিন (75510) আাসিড ও কিছু আালকালয়েডের 
(81191010) অংশ বিশেষ। মরফিন (91100) আযালকালয়েডের 
ভাঙ্গনে হাইড্োক্সিফিনানধ্রিন (১-,২-,৩-, ৪, ৯- ও  ৩-,৪-) 
তৈরি হয়। ১,২-সাইক্লোপেন্টিনো ফিনানঘ্বিনের বিজারিত যৌগই 
হলো স্টেরইড (57070) এর কেন্দ্রীয় কাঠামো। দেখুন: 
01100101681 11010081001; 
[ম.আ.হা.] 


45101781010 11019081001) 
৩9101 1 


1১186110075 প্রকেলাস সুক্ষ্ম দানাদার বা কাচসদ্শ 
আগ্নের শিলাতে নিহিত তুলনামূলকভাবে বড় (২০-২৫ গুণ 
বা ততোদিক) কেলাস। প্রকেলাসের উপস্থিতি শিলার 
গ্রথনকে প্রকেলাসী করে। নিঃসৃত ও উপপাতালিক শিলা, 
এমনকি পাতালিক শিলাতে প্রকেলাস পাওয়া যায়, তবে প্রথম 
শ্রেণির শিলাতে এর অনুপাত বেশি থাকে। দুটি কারণে 
প্রকেলাস উৎপন্ন হতে পারে : প্রথমত, যদি কোনো মণিকের 
গলনাঙ্ক অন্যান্য মণিকের তুলনায় বেশি হয়, এবং দ্বিতীয়ত, 
মণিকের যৌগের অনুপাত যদি অন্যসব মণিকের যৌগের সামগ্রিক 
অনুপাতের তুলনায় বেশি হয়। 

বিভিন্ন প্রকারের মণিক দ্বারা প্রকেলাস তৈরি হতে পারে। 
অতি পরিচিত ফেল্ডস্পার, কোয়ার্টজ, বায়োটাইট, হনব্রেন্ড, 
পাইরক্সিন এবং অলিভিনের কেলাসপগুলো প্রকেলাস। সুস্পষ্টভাবে 
বলা যায় যে, প্রকেলাসগুলো গলিত শিলাবস্ত (লাভা বা ম্যাগমা) 
থেকেই কেলাসিত হয়। এসব কেলাস সাধারণত যে ম্যাট্রিক্সে 
নিহিত থাকে সেগুলোর তুলনায় কেলাস গঠনের প্রারস্তিক ও 
ধীরগতিসম্পন্ন ধাপে তৈরি হয়। দেখুন: 18799059015; 
[011011910018501 [সি.হ.] 


[21670] ফেনল আ্যারোমেটিক চক্রের এক বা একাধিক 7 
পরমাণু অনুরূপ সংখ্যক হাইড্রক্সিল (013) দিয়ে প্রতিস্থাপিত যৌগ । 
ফেনলসমূহে -07 গ্রপ সরাসরি বেনজিন চক্রে যুক্ত থাকে। 
ফেনলসমূহের অনেকগুলোরই বিশেষ নাম আছে। যেমন সরলতম 
সদস্য হাইড্রোক্সিবেনজিনের (0677507) নাম ফিনল বা কার্বলিক 


[১1)6180110 76511 ফিনোলিক রেজিন 


আযাসিড। মিথাইলহাইড্রোক্সিবেনজিনের নাম ক্রেসল (0০591), 


অর্থো-হাইড্রোক্সিবিনজোয়িক আ্যাসিডের নাম স্যালিসাইলিক আযাসিড 
ইত্যাদি। 
_ স্যালিসাইলিক এসিড 


আযারোমেটিক চক্রে সংযুক্ত _-01 গ্রুপের সংখ্যানুযায়ী 
ফেনলের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। চক্রে একটি, দুটি, তিনটি বা 
ততোধিক ০0া-গ্রতপ থাকলে প্রাপ্ত যৌগগুলোকে যথাক্রমে 
মনোহাইডরিক, ডাইহাহীড্রিক, ট্রাইহাইড্রিক ও পলিহাইড্িক ফেনল 
বলা হয়। এদের অনেকগুলোই প্রচলিত নামে অভিহিত হয়ে থাকে 
যেমন ক্যাটেকল, রেসরসিনল, কুইনল, পাইরাগ্যালল, 
ফ্ল্লুরোগুসিনল ও হাইডুক্সিকুইনল। প্রতিস্থাপিত ফেনলের নামকরণ 
সাধারণত ফিনলের যৌগরূপে করা হয়, যেমন তিনটি সমাণুক 
ক্লোরোফিনল, অর্থো (০), মেটা (1), প্যারা (চ)। 


০7 9০ল্‌ 


076০ তর 


097 70 
ক্যাটকল রেসরসিনল রর পাইরোগ্যালল  ফ্রোরোগ্ুসিনল 


রি” তি শু. 


১,২,৪-হাইড্রো- ০-ক্লোরোফিনল [-ক্লোরোফিনল 7-ক্রলোরোফিনল 
ক্িকইনল 


৬২. 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আলকাতরাই (০০818) ছিল 
ফিনলের শিলে্পাৎপাদনের উৎস। কিন্তু পরিবতীকালে অনেক 
সংশ্রেষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো এ উৎসের স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছে। 

বিশুদ্ধ ফিনল সাধারণত বর্ণহীন কঠিন (গলনাঙ্ক 82" সে.) বা 
তরল পদার্থ। এরা সহজেই বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে ধীরে 


৪৫৪ 


লা ওনারা বাংলা ছান্ইিজাননি্রলোযদ লাভে ি্াববতোদমালাএজগাাটকরনবিশামমাখ চারীজা্াইপৃদমযাতলারজাজটীজানবসচাবঘসোএডাতেনীবিরাদৃকোজলাও চা ্াবিপৃ 


রাত বিৃতোমজাএ চাবি ুকোহতকরএজ ব্লজব চাচেই বোনে ওলা 


ধীরে লাল বর্ণ ধারণ করে। ফিনলের গন্ধ তীব্র ও বৈশিষ্ট্যমূলক। 
ফিনল পানিতে সামান্য দ্রবণীয়, কিন্তু উচ্চতর ফিনলগুলো পানিতে 
অদ্রবণীয়। আন্তঃআণবিক (017167710150819) হাইড্রোজেন বন্ধনের 
জন্য ফিনলের স্ফূটনাঙ্ক উচ্চ। ফিনল বিষাক্ত এবং এর বাষ্প 
নিশ্বাসের সাথে নেওয়া ক্ষতিকর। এটি ত্বক ক্ষয়ী; গায়ে লাগলে 
যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা পড়ে। এটি দুর্বল আযাসিড 09% ৯.৯)। 
ফিনল জীবাণুনাশক ও পচননিবারক। মরিচের (9০2০61) তিক্ত 
স্বাদের জন্য দায়ী হলো ক্যাপসাইমিন (০৪5811117) জাতীয় 
ফিনলিক যৌগ। ফিনল আ্যান্টিসেপ্টিক (৪010059201০) হিসাবে 
কাজ করে। শিল্প ক্ষেত্রে ফিনলের ব্যবহার বহুমুখী। এটি 
গৃহস্থালি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের প্রধান উৎপাদ। 
নিয়লিখিত দ্রব্যসমূহ ফিনলের বহুবিধ ব্যবহারের উদাহরণ : 
নাইলন (7107); এপক্সি রেজিন (6১০ 76515), সিনথেটিক 
ডিটারজেন্ট, প্রাস্টিসাইজার (31911012615), আযান্টিঅক্সিডান্ট 
(801108108105), লুইব তেল সংযোজক (100৪ 01] ৪00101৬০), 
ফেনলিক রেজিন পলিইউরেদান, আযাসপিরিন, রং, কাঠ সংরক্ষক 
কীটনাশক (767010100, 0078101৫, [35501070), ওষুধ শিলপ, 
বিস্ফোরক পদার্থ, সংযোজক, সংবাধক (1017101007) 
ইত্যাদি। ব্যাকেলাইট একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিনল-ফরমালডিহাইড 
পলিমার। ব্যাকেলাইট দ্বারা কলম, ইনসুলেটর (1775018107), 
গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি করা হয়। দেখুন : 4১711561010; 
(9660110]; 015501; 17%070900111072; 10106170110 15517; [10110 
8010; 73650101770] 1 [ম.আ.হা.] 


[১0191070110 76517) ফিনোলিক রেজিন প্রথম সিনথেটিক 
বাণিজ্যিক প্রাম্টিক দ্রব্য! ফরমালডিহাইড বা ফারফিউরাল ফিনল 
বা এর জাতকের সাথে ঘনীভবন বিক্রিয়ায় ফিনোলিক রেজিন তৈরি 
হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ফিনল-ফরমালডিহাইড 
রেজিন বাণিজ্যিকভাবে প্রথম বাজারজাত করা হয়। বিক্রিয়কের 
(580080) অনুপাতের ও প্রভাবকের উপর নির্ভর করে রেজিনের 
ধর্ম কেমন হবে। ফরমালডিহাইড ও ফিনলের অনুপাত ১:১ বা 
বেশি হলে এবং অনুঘটক ক্ষারীয় হলে, যেমন 8017 বা 08001)2 
যে রেজিন তৈরি হয় তাকে রেজল (65019) বলে। আর যদি 
ফিনলের পরিমাণ বেশি হয় এবং আযাসিভীয় অনুঘটক ব্যবহার 
করা হয়, যেমন [72904, অক্সালিক আযাসিড, সে ক্ষেত্রে যে রেজিন 
তৈরি হয় তাকে নভোলাক (19০918০) বলে। ১০০০ আণবিক 
ওজন সম্পন্ন নভোলাকগুলো সরল এবং এর অধিক আণবিক 
ওজন সম্পন্ন নভোলাকগুলোতে আড়াআড়ি সংযোগ (0959 110) 
রয়েছে। 

ফিনোলিক রেজিন সিরাপের মতো মধ্যবতী (710917501916) 
উৎপন্ন দ্রব্য থেকে ছাচে ঢালাই করে তৈরি করা হয়। অথবা (3-স্টেজ 
(-58০) কেঠিন হয়ে যাওয়া) রেজিনকে ছাচে ফেলে তৈরি 
করা হয় সুতা, কাপড়, কাঠ ইত্যাদিকে ফিলোলিক রেজিনে সম্পৃক্ত 
করে ল্যামিনেটেড দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। অনমনীয় ফোম এক 
ধরনের ফিনোলিক রেজিন। কিউরড (00190) ফিনোলিক 
রেজিনগুলো অনমনীয়, শক্ত এবং কেমিক্যাল প্রতিরোধক ও তাপ 
সহ্যকারক। 


৪৫৫ 11167751912171716 ফিনাইল আ্যালানিন 
মাঃলা॥ লায়লা তাহা লা লাবেবীিকানাবসকোষবাধাহএজাতেদীরিতামবপৃতোবধলঃএফানারবিজ্গাবিদু:কাছহা লারভাংছকালকারসুকোমাঘবজএজারেরীবিজামমিপ্যুাবাদলারাজােীিরানবিদবকাঘবালযেরভাযেরীনিজাবারসৃোতারসা [লো ওকফিরারফিনুকোবরাদওযজতটী 
07 07 21)6105198197)11€ ফিনাইল আযালানিন 0) প্রাণীর 
07707 সাধারণ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য আযামিনো আযাসিড। জীবশরীরের 
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16511, 101) 95%01081106 11061701) চ18510105 1719065511)6; 


51129811017 | [ম.আ.হা.] 


চিত্র ২ : ফিনাইল আ্যালানিনের বিপাক ক্রিয়া (75১013])) 


[১])67)51105607)8119 ফিনাইল কিটোন-ইউরিয়া 


৪৫৬ 


কা অবনত ও টীকা ডজন গা রী নিপা ডে তি কামকাওাওচাবেইবজাবশ সামনের বালান বিরাজ জাত বুনবিপৃকোরবামসাএাবিািল ামহদলাওচািবিজলবিশলোবারোরতাবেরীব্ালবিযাদলাএছতামিজবনপৃোদঘওচাযেবিজগদকাবেেরভাছেটবিজার চালাও রী 


ডাই-হাইড্রোক্সি ফিনাইল আ্যালানিন (00৮) হলো ফিনাইল 
আযালানিনের জারিত দ্রব্য। পিগ্মেন্ট (0180171), চামড়া, চুল এবং 
কণীনিকারের (73) মধ্যে অবস্থিত মেলানিন 70 থেকে তৈরি। 
ফিনাইল আ্যালানিন ফস্ফ-ইনোল পাইরাভিক আ্যাসিড এবং 7-ইরি 
ঘোজ -4- ফসফেট থেকে সিকিমিক আযাসিড (910100010 8010) ও 
প্রেফেনিক আযসিডের (215016010 ৪০1৫) মাধ্যমে বায়োসংশ্রেষণ 
করে তৈরি হয়। থাইরোক্সিন নো719%1109) ও ট্রাইআয়োডো 
থাইরোনিন (গ1019000115101)11)6)-এর অভাবে গলগণ্ড (00106) 
রোগ হয়। এইগুলো টাইরোসিনের করে তৈরি হয়। 
আযালকালয়েডের বায়োসংশ্রেষণের প্রধান উৎপাদন হলো ফিনাইল 
আযালানিন। 

দেখুন: ঠো0004501457091951776) 00791981019) 91010011016 
৪0101 [ম.আ.হা,] 


ঢ9167)51106601)72719 ফিনাইল কিটোন-ইউরিয়া এক 
প্রকার জন্মগত বিপাকীয় ক্রটি। ফিনাইল আালানাইন (106718- 
10176) বিপাকের জন্য দরকারি এনজাইম যকৃতে জন্ম থেকে 
অনুপস্থিত থাকার ফলে এ রোগ হয়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের 
জন্য এই আামিনো আ্যাসিডটি প্রয়োজনীয় । চিকিৎসা না করা হলে 
আক্রান্ত শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায়; তার মাথা ছোট হয়, 
আচরণগত ক্রটি দেখা যায়, মৃগিরোগ হয় এবং অন্যান্য স্ত্রার়বিক 
ক্রটির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফিনাইল কিটোন-ইউরিয়া দেহ 
ক্রোমোজোমজনিত প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। এ রোগ সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই 
পাওয়া যায়। তবে উত্তর ইউরোপে এর প্রকোপ বেশি। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৪০০ নবজাতকের মধ্যে ১ জন এ রোগে আক্রান্ত । 
নবজাতকদের ফিনাইল কিটোন-ইউরিয়া রোগ শনাক্ত করার 
প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কার্যকর জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগ 
শনাক্ত করতে পারলে তাদের খাদ্যেও ফিনাইল-আ্যালানিন- 
বিহীন প্রোটিন সরবরাহ করা হয়। এর ফলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, 
স্নায়বিক এবং অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 


দেখুন; 1101018)  ৫9101610%; 711617%15121017)9; 1770191] 
[091800119]া। | [সা.এ.] 
১1061010116 ফেরোমোন একই প্রজাতির কোনো প্রাণী 


থেকে অন্য সদস্যে বিশেষ ধরনের তথ্য পরিবহনের জন্য নিঃসৃত 
এমন রাসায়নিক দ্রব্য যা বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করে। উৎপাদিত 
ফেরোমোন সাধারণত দ্রুত অন্য সদস্যে আচরণগত সাড়া জাগায়। 
ফেরোমোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রকৃতিতে নানা ধরনের 
জীবে বর্তমান। ছত্রাকের মতো অণুজীবেও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা 
গেছে। সেখানে এই রাসায়নিক সংঙ্কেত একত্রে জমা হয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। অনেক নিমুশ্রেণির অমেরুদণ্তী প্রাণীতে দলবদ্ধ 
হবার জন্য ফেরোমোন সংকেত বিশেষ কার্যকর। 

কীটপতঙ্গে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যময় ফেরোমোনের অস্তিত্ব আবিষ্ষৃত 
হয়েছে। উইপোকা এবং পিপড়েতে কয়েক ডজন বিভিন্ন ধরনের 
ফেরোমোনের সন্ধান মিলেছে যা তাদের সামাজিক জীবনের 
সফলতার মুলে অধিষ্টিত বলে মনে করা হয়। এসব পতঙ্গে কলোনী 
জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় এবং জটিল কার্যাদি সমন্বয়ে 
ফেরোমোনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। খাদ্যের উৎস সন্ধানে, বিপদ 


সংকেত পরিবহনে, এবং প্রজনন আচরণে বিশেষ বিশেষ ধরনের 
ফেরোযোন ব্যবহার করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ফেরোমোন 
সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গেছে; সম্ভবত এদের আচরণ অতি 
জটিল প্রকৃতির বলেই। তবে শুকর, কুকুর, ইদুর, হ্যামস্টার 
(1থ175067), এবং মারমোসেট পো1211105৩) থেকে কতিপয় বিশেষ 
ধরনের ফেরোমোনের কথা জানা গেছে। 

একটি প্রজাতির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাকৃতিক এই 
রাসায়নিক সংকেত ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ 
স্বরূপ, কতক ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিপর্যয় ঘটাতে 
এখন ফেরোমোন ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের পদক্ষেপ 
কীটনাশকের ব্যবহার একদিকে যেমন কমাতে সাহায্য করবে, 
অন্যদিকে ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ এবং রোগবাহক (0156856 


৮৩০০৪) নিয়ন্ত্রণেও মূল্যবান অগ্রগতি বয়ে আনবে। দেখুন: 
0119101091 6০91098; 01)61)01609700701); 175601০0700), 


01910810981) 90018] 17590 | [সৈ.হু.ক.] 


চ১711)1015 শিরার প্রদাহ শিরার প্রাচীরের প্রদাহ। দূরবর্তী 
কোনো সংক্রমিত অঙ্গ থেকে জীবাণু রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে বাহিত হয়ে 
আসে এবং শিরার গায়ে স্থাপিত হয়। তবে সন্নিকটস্থ সংক্রমিত অঙ্গ 
থেকেও শিরাপ্রাচীরে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। একটি বড় শিরায় 
সংক্রমণ ঘটলে ওখানে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে যা শিরার 
ফুটোকে আংশিক কিংবা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে। শিরাপ্রদাহ 
হলে অভ্যন্তরভাগের মস্ণ আবরণী কোষ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে 
সেখানে সহজেই রক্ত জমাট বাধতে পারে। জমাটবদ্ধ রক্ত প্রাচীরের 
সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়; জমাট পিণ্ডের মধ্য দিয়ে নতুন ছিদ্র হয় 
কিংবা জমাট পিণু ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শরীরের অন্য কোনো 
অংশে গিয়ে আটকে যায়। বিচ্ছিন্ন ছোট রক্তপিণ্ড বা এমবোলাই 
(০770011) হৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে সাধারণত ফুসফুসের ভিতরের 
রক্তজালিকায় আটকে যায়। এর ফলে সন্নিহিত অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ 
হয়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবে ওই অংশে কলা মরে যায়। 
একে ফুসফুসের ইনফাকশিন (91012 10910007) বলা 
হয়। বড় এমবোলাই ফুসফুসের বড় কোনো ধমনীকে সহসা বন্ধ 
করে দিতে পারে যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির তীব্র শ্বাসকষ্ট ও বুকে 
ব্যথা হয় এবং হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে। দেখুন: 777014$; 


11101009515 | [সা.এ.] 
71169০96070815 £8৮6! ফ্রেভোটোমাস জ্বর  পতঙ্গ- 
বাহিত ভাইরাসজনিত ব্যাধি। ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, রাশিয়া, চীন 


এবং ভারতে সাধারণত এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। একে 59709 
ঠি%৩ নামেও অভিহিত করা হয়। 

ভাইরাসবাহী শ্রী বালিমাছি (58709) মানুষকে কামড়ালে এ 
জ্বর হয়। এর সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যাথা, দুর্বলতা, নেত্রবর্ত প্রদাহ, বমি 
বমি ভাব এবং সর্বাঙ্গে তীব্র ব্যথা হয়। [সা.এ.] 


[77106]া। ফ্রোয়েম পরিবহন কলাযুক্ত উদ্ভিদের গু 
খাদ্য বহনকারী কলা। ফ্লোয়েমের পরিবহনকারী কোষগুলে' 
উপাদান (৪৮৩ ০1901610) নামে পরিচিত। এছাড়া ফ্লে 
অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সঙ্গীকোষ (০0100817101 


৪৫৭ 


চ১1091)1007)661-11077765 


লারা বাব মলা জীব আম লাকা লাঠজাংা নি্াবরিসুোহালা ভারে ইবিয়াসনিশুকোহংলানমারোটবালেশৃতোহ্যালরতাাীিামবিৃোহবাংলাএ ভাডেইীরিানবিশৃতোরবাদসারভােিাহবি্াকগাদসাএচারেিজালনিশৃাহবসানভাটীকিরালকিপুভোরার দোএ ারীনিজারিলতাৎবা লা রীিভাতিকাধ যা ধরি তাওকাবেইী 


প্যারেনকাইমা কোষ, ফ্রোয়েম ফাইবার (17100যা 9015) বা বাস্ট 
ফাইবার (683 90০), স্রেরাইড (301919105), রে (1895), ও 
অন্যান্য কোষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রোয়েম কলা স্থানিকভাবে জাইলেমের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এ দুটি জটিল স্থায়ী কলা একত্রে পরিবহন 
কলানুচ্ছ (৬৪5০00121 0017016) গঠন করে। 

সিভ উপাদানসমূহ তাদের কোষপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্রাস্টের 
বৈশিষ্ট্যের জন্য ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা হতে ভিন্ন। সিভ উপাদান দু 
ধরনের : সিভনল (516৬৩ (9০) ও সিভকোষ (519৮6 ০611)। এদের 
কোষপ্রাচীরে এক বা একাধিক সিভক্ষেত্র (5166 16৪) থাকে এবং 
পরিণত কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। সিভক্ষেত্র হচ্ছে 
কোষপ্রাচীরে বিশেষ ধরনের প্রাথমিক কৃপ (01) যুক্ত ক্ষেত্র যাতে 
অসংখ্য রূপান্তরিত প্লাজমোডেজমাটা (01991)009517818) থাকে । যে 
সাইটোপ্রাজমীয় সুতার মাধ্যমে দুটি পাশাপাশি অবস্থানরত কোষে 
প্রোটোপ্রাস্টের মধ্যে সংযোগ রক্ষা হয় তাকে প্রাজমোডেজমাটা বলে। 
এসব সুতা প্রায়শই ক্যালোজ (০৪11956) নামক শর্করা দ্বারা ঘিরে 
থাকে। প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদে ক্যালোজের উংপাদন দ্রুত হয়। 
সিভপ্রেট (51০৬০ 01919) সিভনলের প্রস্থপ্রাচীর যা এক বা একাধিক 
সিভক্ষেত্র বহন করে। উদ্তিদের পাতা হতে বর্ধিষণু ও সঞ্চয়কারী অঙ্গে 
কার্বোহাইড্রেট ও অন্যান্য খাদ্যবস্ত পরিবহন করা সিভ উপাদানের 
মূল কাজ। 

সঙ্গীকোষ : এক বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ যা 
উৎপত্তিগত ও শারীরব্ত্বীয়ভাবে সিভনলের সাথে সম্প্কযুক্ত। কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে সিভনলের সাথে সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত থাকে। এই 
দু'ধরনের কোষের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট কার্ষগত সম্পর্ক এখনো 
জানা যায় নি। সঙ্গীকোষ খাদ্যবস্তুর পাশ্বীয় পরিবহনে সাহায্য 
করে। 

ফ্রোয়েম প্যারেনকাইমা : কোষগুলো ফ্রোয়েমে এককভাবে 
অথবা দুই বা ততোধিক কোষের সারি হিসাবে অবস্থান করে। এসব 
কোষ শর্করা, স্রেহদ্রব্য ইত্যাদি সঞ্চয় করে এবং প্রায়শই ট্যানিন, 
রেজিন, ক্রিস্টাল প্রভৃতি ধারণ করে। সিভ উপাদানগুলো নষ্ট হলে 
প্যারেনকাইমা কোষগুলোর আকার সাধারণত বড় হয়ে যায় অথবা 
সেগুলো স্ক্লেরাইড (০91676103) বা কর্ক ক্যাম্বিয়ামে (০911. 
08171) পরিণত হয়। 

ফ্রোয়েম ফাইবার : ফ্রোয়েম ফাইবার বা তত্তর দৈর্ঘ্য এক মিমি- 
এর চেয়ে কম হতে ৫০ সেমি পর্যস্ত হতে পারে, যেমন, পাটের আশ। 
এই ফাইবারের সেকেন্ডারি প্রাচীর সাধারণত পুরু এবং সরল কৃপ 
(010 যুক্ত হয়, তবে সব ক্ষেত্রে লিগনিনের উপস্থিতি নাও থাকতে 
পারে। এই স্ক্রেরেনকাইমা কোষগুলো ফ্রোয়েমকে দৃঢ়তা দান করে। 
দেখুন: 1] | [হা.মুই.] 


[10106010165 ফুগোপাইট মাইকা গ্রুপের একটি মণিক। 
এ মণিকটিকে বোঞ্জ মাইকাও বলা হয়। মণিকটির রাসায়নিক গঠন 
ঢ20,752+) [516412092016017)41 মণিকটিতে অল্প পরিমাণে 


' সোডিয়াম (৪) থাকে যা মণিকে বিদ্যমান পটাসিয়ামকে (1) 


প্রতিস্থাপিত করে। এতে অল্প পরিমাণে 0, £63+ এবং 7? থাকে । 
১1৮ ও 17০2+-কে 1) ও ণ? প্রতিস্থাপন করতে পারে। মণিকটিতে 
চ০১+-এর পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি বায়োটাইটে পরিণত হয় 
সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে মণিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। 


ফুগোপাইটে 14৫ : ₹০-এর অনুপাত ২:১-এর অধিক, অন্যদিকে 
বায়োটাইটে এ অনুপাত ২:১-এর কম। বায়োটাইট ফ্লুগোপাইট 
সিরিজের 18 সমৃদ্ধ অংশ মাইকা শিল্পে আ্যাম্বার (17০7) মাইকা 
হিসাবে পরিচিত। ফলুগোপাইট বৈদ্যুতিক অন্তরক (0918107) হিসাবে 
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

ফুগোপাইটকে বিকীর্ণ শক্ক, পত্রিত বস্তু বা বৃহৎ কেলাসে পাওয়া 
যায়। মণিকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৬ থেকে ২.৯০ এবং মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ২.৫ থেকে ৩.০। মণিকটি সাদা, বর্ণহীন, বাদামি 
বা তাত্্র লাল। পাতলা সীট স্বচ্ছ। ফ্লুগোপাইটকে প্রধানত 
পেরিডোটাইট (কিমবারলাইট) কার্বনেটাইট সারপেনটাইন সংবলিত 
পেরিডোটাইট, অপবস্তব সংবলিত ডলোমাইটীয় চুনাপাথর থেকে 
উৎপন্ন মার্বেল, বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পেগমাটীয় 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্থুল-দানাদার প্র্যাজিওর্ল্যাজ-আ্যাপাটাইট-ক্যালসাইট- 
পাইরোক্সিন শিলাতে অত্যন্ত বড় আকারের কেলাস হিসাবে পাওয়া 
যায়। লিউসাইট সমৃদ্ধ কোনো কোনো শিলাতেও ফলুগোপাইট পাওয়া 
যায়। ফ্লুগোপাইট ভারমিকূলাইটে পরিবর্তিত হয়। দেখুন: 11108; 
37110815 [71701815 1 [সি.হ.] 


7১0007)10 2171669 01507€7 আতঙকজনিত 
উদ্বিগ্নতা রোগ কোনো বস্তু, জীব কিংবা অবস্থাকে 
অস্বাভাবিক ভয় করাকে ফোবিয়া (97০১1৭) বলা হয়। আতঙম্কজনিত 
উদ্বিগ্নতা রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতিরিক্ত ভয় করা। রোগী 
আতঙ্কিত হওয়া অমূলক-_এটা বুঝতে পারা সত্বেও মন থেকে ভয় 
তাড়াতে পারে না। বিভিন্ন কারণে রোগীর মনে আতম্কজনিত উদ্বেগ 
সৃষ্টি হতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এগুলোর নির্দিষ্ট নামও দেওয়া 
হয়েছে। অন্ধকার পরিবেশে অতিরিক্ত আতঙ্কিত হওয়াকে আধার 
ভীতি বা নিক্টোফোবিয়া (7/০1917918) বলা হয়। মানুষের ভিড় 
কিংবা সমাবেশকে ভয় পাওয়া ও য়া (9০1109190170)19) 
নামে পরিচিত। প্রাণীভীতিকে জুফোবিয়া (০0017018) বলা হয়। 
আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে ভয় পাওয়াকে ক্রুস্ট্রোফোবিয়া 
(01809101019)18) বলে। তেমনি উন্মুক্ত স্থানে থাকতে ভয় পাওয়া 
আয (88018000919) নামে পরিচিত। এরকম নিদিষ্ট 
কোনো কিছুর প্রতি ভীতি রোগীর মনোগতির শুধু বৈশিষ্ট্মত্র নয় 
বরং এগুলো এক ধরনের পরিজ্ঞান সম্পন্ন মনোরোগ বা 
নিউরোসিসের (1910515) লক্ষণ। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে 
ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে না পারার ফলে এরকম অবস্থার উদ্ভুব হতে 
পারে। আতঙ্কজনিত প্রতিক্রিয়ার উত্তব সম্পর্কে নানারকম ধারণা 
রয়েছে। অনেক সময় কোনো বস্তু রোগীর শরীরে ব্যথাবেদনার কারণ 
হয়ে থাকলে, পরবতীঁতে এ ধরনের সকল বস্তুই রোগীর মনে আতঙ্ক 
সৃষ্টি করতে পারে। যেমন-_ কোনো শিশুকে কুকুর কামড় দিলে, এ 
শিশু অন্য যে কোনো কুকুর দেখলেও ভয় পেতে পারে । অনেক সময় 
আরো জটিল এবং কারণে আতঙ্ক সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 
যেমন__কোনো মহিলা যৌন মিলনে ভীত; কিন্তু সে হয়তো সকল 
রকম ধারালো বস্তু দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দেখুন: 
[9170110 015010619 | [সা.এ.] 


[১1)0917100066711077865 ফিনিকোপটেরিফরমিস 
সাধারণভাবে ফ্রেমিংগো (0877175০) নামে পরিচিত জলাশয়ের 


[৮1)011001)1)0111017195 ফেলিডোফোরিফরমিস 


জলা গত নিযারাকলুতো লগত কহ রর্িজালরলুতোরত গএভারইী ক্লাশ কাছ তালা ওত চর্বারছামারপুমোবজা লাওচাকেইাবাদারশৃকাষবাণ। 


উপক্লভাগে বিচরণকারী পাখিদের (৮৪175 01103) নিয়ে গঠিত 
একটি ছোট বর্গ। এ বর্গে মাত্র ছয়টি প্রজাতিসহ 71)0977100151199 
নামে একটি গোত্র অন্তর্ভূক্ত। গ্রীক্মমগ্ডলীয় দেশসমূহের সমুদ্ধ উপকূলে 
এবং স্বাদু পানির জলাশয়ের পাড়ে হেটে হেঁটে খাদ্য সন্ধানকারী পাখি 
হিসাবে এদের অনেক সময় চোখে পড়ে। একটি প্রজাতি আমেরিকার 
উচু পার্বত্য এলাকা আ্যান্ডেজ (41065) -এর অধিবাসী। পূর্বে 
ফ্রেমিংগোদের 01০977160106$ বর্গে অন্তর্তুক্ত করা হতো এবং 
অনেক গবেষক এখনো উক্ত বর্গে এদের শ্রেণিবিন্যাস করার 
পক্ষপাতি। অনেকেই এদের 41501711017765 অথবা 
01801101003 বর্গের সঙ্গে এদের নিকট সম্পর্কের কথা উল্লেখ 
করেন। তবে এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের খুব যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি খুজে 
পাওয়া যায়না; এজন্য প্থক একটি বর্গে এদের অন্তর্ভূক্ত করার 
পক্ষেই মত বেশ জোড়ালো। 


ফ্রেমিংগোদের সুনিদিষ্ট এক জীবাশ্ন 14770177545 যুক্তরাষ্ট্রের 


/30717£ অঙ্গরাজ্যের মধ্য ইয়োসিনের শিলা থেকে পাওয়া 


গেছে। এতে এ গোত্রের অনেক প্রাচীনকালীন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর . 


মেলে। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই আধুনিক ফ্রেমিংগোদের জীবাশ্ম 


এখন সংগৃহীত হয়েছে। 


এ উপমহাদেশে সচরাচর দৃষ্ট এক ফ্রেমিংগো 


সব ফ্রেমিংগোর পা এবং ঘাড় অতি লম্বা ও সরু, ঠোট পুরু, 
মাঝাখানে অতিমাত্রায় নিচের দিকে বাকানো; লাল ও কালো রঙের। 
সামনের তিনটি আঙ্গুল লিপ্তপদী (০১০৩০), সম্ভবত নরম কাদার 
উপর হাটাচলার জন্য অভিযোজিত। এদের মতো লম্বা পা আর 
কোনো পাখির নেই। সব প্রজাতিতেই ডানা লম্বা ও প্রশস্ত, 
ভালোভাবে উড়ার সহায়ক। পরিণত বয়সের পাখিগুলোর পালক 
গোলাপি অথবা হান্কা লাল রঙের, তবে অগ্রভাগ কালো। 
ফ্রেমিংগোরা ঝাক বেঁধে চলে, অনেক সময় একসঙ্গে বু হাজার 
পাখির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় কলোনীতে এদের প্রজনন 
হয়। পিতআ মাতা উভয়েই পালাক্রমে ডিম ও শাবকের যত নেয়; 
একটি বা দুটি ডিম পাড়ে। 

এক সময় কানটুটি নামের ফ্রেমিংগো 12/706711091715745 70167 
বাংলাদেশের বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার চরাঞ্চলে দেখা গেলেও 


৪৫৮ 


এখন কদাচিৎ এদের চোখে পড়ে। দেখুন: 41056110010065; 4০5) 
01915001005) 0150101100055 | [সৈ.হু.ক.] 


চ৮1)0119,07)1)0111077)65 ফেলিডোফোরিফরমিস 
আযাকটিনোপটেরিজিয়ান (80117010/818) মাছদের একটি বিলুপ্ত 
দল। এসব মাছের অধিকাংশই ছিল ছোট আকারের মাকু আকৃতির। 
ট্রায়াসিকের মাঝামাঝি সময় থেকে ক্রিটাসিয়াসের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত 
বিস্তৃত লোনা এবং স্বাদু পানির তলানি থেকে এদের জীবাশ্ম নিদর্শন 
সংগৃহীত হয়েছে। দেহের সংগঠনের দিক থেকে এরা ছিল উন্নততর 
হলোস্টিয়ান 001951581) মাছদের পর্যায়ে। এ দলের সবচেয়ে 
ভালোভাবে জানা প্রতিনিধি 77০11497975 ৮০/০ চিত্র দেখুন)। 
এর এনামেল সমৃদ্ধ গ্যানয়েড আশ (08010 5০৪1০), পাখনা রশ্মি 
এবং মাথার অস্থি হলোস্টিয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাছাড়া সবগুলো 
পাখনার পরিবেষ্টক ফালক্রা (01019) ও পুচ্ছ কঙ্কাল হলোস্টিয়ান 
মাছদের অনুরাপ। দেখুন: (00170101519 011, 
11515951911 


17101095161; 


282 5৪ ই? 
হ টি 


ইংল্যান্ডের নিষ্্ জুরাসিক থেকে সংগৃহীত 1০/74/0745 ৮৫০%০-এর 
জীবাশ্বু, দৈর্ঘ্য ২০ সেমি 
[সৈ.হু.ক.] 


[১0)01100$9 ফোলিডোটা আধুনিক কালের প্যাঙ্গোলিন 
কে বা বনরুই রি রে এবং জীবাশ্ম তথ্য 
থেকে জানা কতিপয় বিলুপ্ত পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গঠিত স্তন্যপায়ী 
প্রাণীদের একটি বর্গ। সব পালি রদ 
সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকার বনাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার দেশগুলোতে এরা বাস করে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 


' কয়েকটি দ্বীপ থেকেও এদের কথা জানা গেছে। এদের সবার দেহ 


মাছের শের মতো বড় বড় আঁশ দ্বারা আবৃত । আাশের ফাকে ফাকে 


কিছু চুলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 


বনরুই নামে পরিচিত বাংলাদেশের এক প্যাঙ্গোলিন 


৪৫৯ 


হিল নাীককাকীলিনযযালোএািবিললব ভালো এলাকািরাগস াখজংলাও চাবির লাজ নারে হিজাবের 


প্যাঙ্গোলিন প্রধানত উইপোকা এবং পিপড়ে খায়। মাথা লম্বা, 
সরু ও নলাকার। এদের দাত নেই। জিহবা অনেক লম্বা, 
প্রসারণশীল। চোখ ছোট, ভুরু ভারী; ত্বক পুরু। পাগুলো মজবুত; 
পায়ের পাচটি আঙ্গুলের প্রতিটিতে থাকে বড়, তীক্ষ নখর। এদের 
লেজও লম্বা । মাথাসহ দেহের অগ্ুভাগ এমনভাবে গঠিত যে 
সহজেই উইয়ের টিবি এবং পিপড়ের বাসা থেকে আঠালো জিহ্বার 
সাহায্যে তাদের সংগ্রহ করে খেতে পারে। 

এ উপমহাদেশে প্যাঙ্গোলিন বা পিপড়েভুক প্রাণীদের যে তিনটি 
প্রজাতি রয়েছে তার মধ্যে 112715 ০7255102614 বাংলাদেশে 


সচরাচর চোখে পড়ে। সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও 


ময়মনসিংহে এদের দেখা গেলেও সংখ্যা খুবই কম। অন্য দুটি 
প্রজাতি 14. )৫৮৪7/০৫ এবং 74. 7619220)912 বিরল। এরা সবাই 
নিশাচর, দিনের বেলা গর্তে বাস করে। বিশ্রামের সময় অথবা 
আত্মরক্ষার জন্য বনরুই তাদের মাথা অঙ্কীয়ভাগে রেখে দেহ 


চমৎকারভাবে বলের মতো পেঁচিয়ে ফেলতে পারে। দেখুন: 


45101981617 10009]18 1 [সৈ.হ.ক.] 
চ১)101101166 ফনোলাইট আগ্েয় উৎপত্তির হাক্কা রঙের 
একটি অদৃশ্যকেলাসী (দেখা যায় না এমন কেলাস) শিলা। এ শিলা 
মূলত ক্ষার ফেল্ডস্পার ও ফেল্ডস্প্যাথয়েড (নেফেলিন, লিউসাইট 
ও সোডালাইট) এবং স্বল্প পরিমাণের গাঢ় রঙের (ম্যাফীয়) মণিক 
(বায়োটাইট, সোডা আ্যাম্ফিবোল ও সোডা পাইরক্সিন) দ্বারা গঠিত। 
রাসায়নিক দিক থেকে ফনোলাইট নেফেলিন সায়েনাইট ও এর সদৃশ 
শিলার নিঃসারী সমতুল্য। ক্ষার ফেল্ডস্প্যারের চেয়ে অধিক 
পরিমাণের প্ল্যাজিওক্ল্যাজ (অলিগোক্ল্যাজ বা আযান্ডেসাইন) সংবলিত 
শিলা বিরল। যদি থাকে তবে এ ধরনের শিলাকে ফেল্ডস্প্যাথয়ডীয় 
ল্যাটাইট বলা যেতে পারে। দেখুন: 1০105081001; 1188112। 
ফনোলাইট বিরল ও অত্যন্ত পরিবর্তনশীল শিলা। এদেরকে 


আগ্নেয় নিঃসরণ ও টুফ (04) এবং ক্ষুদ্র উদ্বেধী বস্তুতে (ডাইক ও" 


সিল) পাওয়া যায়। এসব শিলা ট্রেকাইট (0401)163) এবং নানান 
থাকে। দেখুন: 18760995 70015; 11801)05| [সি.হ.] 


[১)101)01) ফোনোন শব্দের কোয়ান্টাম বা ঝলক। 
ফোনোনের শক্তি হলো 1), যেখানে 1 হলো প্্যাংকের ধ্ুবক এবং 
শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্ক ৮। সুতরাং ফোনোন আলোক কোয়ান্টাম 
ফোটনের সঙ্গে তুলনীয়। 

শব্দতরঙ্গের গুচ্ছ ফোনোনের ধারণা অর্থাৎ তরঙ্গগুচ্ছের কণার 
প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার ধারণা বিশেষভাবে উপযোগী অন্তরকের তাপ 
পরিবাহিতার তত্বে যেখানে ফোনোন গ্যাসের, ফোনোনের সংঘর্ষ 
এবং ফোনোনের ছাড়-যুক্তপথের কথা বলা যায়। অতিপরিবাহী 
হিলিয়ামের গুণাবলির তত্বে, তরল হিলিয়ামের অনুদৈর্ঘ্য 
শব্দতরঙ্গের কোয়ান্টাকে বলে ফোনোন। [হা.র.] 


১1701007606])1101) ধ্বনি গ্রহণ বিশেষ ধরনের সংবেদী 
অঙ্গের মাধ্যমে প্রাণীর শব্দ উপলব্ধি প্রাণীজগতে দুই দল সদস্যের 
এই শ্রবণ ইন্দ্রিয় রয়েছে। এগুলো হলো : মেরুদন্তী প্রাণী ও 


চ১1707701667১61018 ধবনি গ্রহণ 


এলবেইববিৃোন্দ এরা 


কীটপতঙ্গ। এই ইন্দ্রিয় কান অথবা বিশেষ ধরনের শ্রবণ অঙ্গের দ্বারা 
কার্যকর হয়। কান এমন এক ধরনের অঙ্গ যা দ্বারা কম্পন উদ্দীপনা 
গৃহীত হয়। এ ধরনের অঙ্গ প্রাচীনতম মেরুদণ্তী প্রাণী ছাড়া সকল 
ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু কীটপতঙ্গ প্রজাতির 
বেলায়ও এমনটা দেখা যায়। মেরুদন্তী প্রাণী ও কীটপতঙ্গের কান-এর 
ধ্বনি গ্রহণ এবং এর পৃথককরণ গুণাগুণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন । দেখুন: 
5০৪এ। 

মেরুদণ্তী প্রাণী : মেরুদণ্তী প্রাণীর কান কর্ণ-কুণুলীর 
(18971008) একটি অংশ যা মাথার হাড় ও তরুণাস্থির-€০870186) 
ভিতরে অবস্থিত। মগজের দুই পার্থে একটি করে এই অঙ্গ বিদ্যমান। 
এখানে নালিকা ও প্রকোন্ঠ সম্বলিত বৈল্লিক গঠনের একটি জটিল 
সমন্বয় রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েক ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সংবেদী 
প্রান্ত রয়েছে। দেখুন: ৪৪ 


পিলা ল্যাজিনি 
চিত্র -১ : সাধারণ কর্ণ-কুণুলীর চিত্র। মেরুদপ্তী প্রাণীতে তিনটি ক্রিষ্টা 


ম্যাকুলা উট্টিকূলী এবং ম্যাকুলা স্যাকুলী সব সময়ে উপস্থিত। কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়া উল্লিখিত যাবতীয় অংশগুলো দেখা যায় 


বৈল্িক কর্ণ-কৃণ্ডলীর সাধারণ রূপরেখা চিত্র-১-এ দেখানো 
হয়েছে। এখানে দুটি বিভাগ চিহ্নিত করা যায়। যেমন, উচ্চতর বিভাগ 
যাতে তিনটি অর্ধগোলাকার নালি এবং উত্রিকল (901016) থাকে। 
অন্যদিকে নিম্ন পর্যায়ের বিভাগে রয়েছে_স্যাুলী (5৪০০৪16) এবং 
এর উপাঙ্গসমূহ-_যথা : ল্যাগেনা (198678) এবং 
(০901198)1 উচ্চতর বিভাগের উপরের দিককার মাছে এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো চমকপ্রদভাবে একই ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু নিয় 
পর্যায়ের বিভাগে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্যান্কুলী সবসময় 
উপস্থিত থাকে, কিন্তু ল্যাগেনা স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া অন্য সব শ্রেণির 
প্রাণীতে বিরাজ্মান। তবে কোনো কোনো প্রাণী প্রজাতিতে তা থাকে 
না। কোকলিয়া সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দেখতে পাওয়া 
যায়। 

মেরুদপ্তী প্রাণী সিরিজে কর্ণ-কুগুলীর অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন 
অংশের সংবেদী গুণাগুণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এখনকার উচ্চতর 
বিভাগে এই গুণাগ্ডণের মিল রয়েছে। তিনটি অর্ধগোলাকার নালি ও 


চ১1)051)1)81856 ফসফেটেজ 


আলাএলািলেন যান বারী সাইন জাজ লামার ওত বিপুলোবং 


একটি উ্টুকুলীয় ম্যাকুলা-এর ত্যাম্পুলীর (271/115) প্রত্যেকটিতে 
একটি ক্রিষ্টি রয়েছে। স্তন্যপায়ী ছাড়া সকল প্রাণীতে একটি ম্যাকুলা 
ন্যাগলেক্টা থাকে যা সাধারণ উট্টিকল-এর ভিতে বা উট্টিকল এবং 
স্যান্কুলীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখানকার সকল ধরনে একটি 
স্যাকুলীয় ম্যাকুলা রয়েছে। যে সকল প্রাণীর ল্যাগেনা রয়েছে 
[স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া) তাদের ল্যাগেনীয় ম্যাকুলাও থাকে। সব 
উভচর প্রাণীর ৪77101719070]7 7093118 রয়েছে যা অন্য কোনো 
সদস্যে থাকে না। উভচর প্রাণীর ১৪11 78118 থাকে এবং তা 
সরীসৃপ জাত পর্যস্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ে এটি উচ্চতর সরীসৃপ, পাখি 
এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীতে তা ০০০1:1৩৪ আকারে বেড়ে উঠেছে। 

এদের প্রান্তীয় অবস্থানে সিলিয়াযুক্ত কোষ থাকে যা অষ্টম 
স্নায়বিক কারাটিকা থেকে বাহিত হয়। ক্রিস্টির ক্ষেত্রে লোম 
কোষগুলো যথেষ্ট লম্বা হয় এবং আঠালো বস্তুর মধ্যে গ্রথিত থাকে। 
এগুলো তখন একটি টুপি বা ক্যাপুলার (০8081৪) আকার ধারণ 
করে। ৮৪1119-এর সিলিয়াযুক্ত কোষ ঘূর্ণায়মান ঝিল্লির উপর 
অবস্থিত এবং এর একটি টেকটোরিয়্যাল বৈল্লিক (65০01017181 
[77101018176) ঢাকনা রয়েছে। 

এই অঙ্গের দৈহিক গঠন এবং ভারসাম্য রক্ষা কর্ণ-কুপ্ডলীর 
উপরের অংশ দ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে স্যাক্ুলী এবং অঙ্গাদি 
(1985708 এবং ০০901118) শ্রবণ কাজে অংশ নেয়। অবশ্য এই ধারার 
ব্যতিক্রমও রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দল হলো, 
স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং সরীস্প। এদের ক্ষেত্রে স্যান্ুলী কেবল 
ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে। এই সূত্রে প্রাচীনতম মেরুদণ্তী প্রাণীর 
মধ্যে উভচর প্রাণী দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এসব প্রাণী এদের 
জীবনচক্রের যথেষ্ট সময় স্থলভাগে কাটায় বলে মধ্যকানে এ:দর 
বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ কানের শেষপ্রান্তে 
বায়ুতরঙ্গ বাহকরূপে কাজ করে। মাছের চেয়ে উচ্চতর সব মেরুদ্তী 
প্রাণী এবং কিছু কিছু মাছের এই শব্দতরঙ্গ বাহন প্রক্রিয়া রয়েছে। 
দেখুন :12901717681105 | 


চিত্র-২: ঘাসফড়িংয়ের কান 


অমেরুদন্তী প্রাণী : অমেরুদণ্তী প্রাণীর মধ্যে যে দলটি সবচেয়ে 
বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হলো কীটপতঙ্গ। অন্যান্য 


৪৬০ 
বিকার 


০০১০০০১১১১১ 


আর্থোপোড জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কিছু ক্রাসটেসিয়া, মাকড়শাকে 
শব্দতরঙ্গের প্রতি সংবেদী হতে দেখা গেছে। কীটপতঙ্গের কানে 
পাতলা কাইটিনযুক্ত স্কোলোফোর (০০190170765) নামক স্পর্শন 
অঙ্গ রয়েছে৷ চিত্র - ২এ এ ধরনের সহজ যন্ত্রাংশ দেখানো হয়েছে। 
এ ধরনের কান ক্যাটিডিডস (581/19), ঝিঝি পোকা (01০9), 
ঘাসফড়িং (21855110776), সাইকাডাস (০10৪9$), ওয়াটার- 
বোটম্যান (৮/816:09807187), মশা এবং মথ-এ দেখা যায়। এগুলো 
প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত থাকতে পারে। যেমন : মশার 
শুঙ্গে, ক্যাটিডিডস্‌ ও ঝিঝিপোকার সামনের পায়ে এবং সাইকাডা ও 
ওয়াটারবোটম্যানের মধ্যবক্ষ এবং ঘাসফড়িংয়ের উদরে এই অঙ্গটি 
অবস্থিত। সম্ভবত বিবর্তনভিত্তিক কারণে এই অঙ্গটির ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থান ঘটেছে। 

এখানে উল্লেখিত কীটপতঙ্গ দুই ডানার কিনারা একত্রে ঘষে ঘষে 
বা ডানার বিপরীতে পা ঘষে কিতবা অন্য কোনো উপায়ে শব্দ 
উৎপাদন করে স্ত্রীকে যৌনমিলনের আমন্ত্রণ জানায়। পুরুষ-মশা ৩৮০ 
হাস (02) (7508970১) সীমায় সাড়া দিয়ে থাকে। স্ত্রী-পতঙ্গ উড়ার 
সময় একই ধরনের কম্পনের সৃষ্টি করে। পুরুষ-মশার কান 
অকার্যকর হলে এরা এদের সঙ্গী খুজে পেতে ব্যর্থ হয়। [রে.র.] 


[১17051)1)9695€ ফসফেটেজ একটি এনজাইম এটি 
জৈব যৌগে থেকে ফসফেটকে মুক্ত করে। এনজাইমটি দ্বারা দুধের 
পান্তরিকরণের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষার মূল ভিত্তি 
হলো ফসফেটেজ এনজাইমের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা 
(0761007098011105)। 

কাচা দুধ এবং অনেক ধরনের কোষকলাতে ফসফেটেজ 
এনজাইমটি বিদ্যমান। এটি পান্তরিকরণের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। 
পাস্তরিকরণের পর এনজাইমটির উপস্থিতি পরীক্ষা করে 
পান্তরিকরণ সম্পন্ন হলো কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব। দুধে এর 
অনুপস্থিতি পাস্তুরিকরণ সম্পন্ন হওয়া নির্দেশে করে। কাচা দুধে 


ডাইসোডিয়াম ফিনাইল ফসফেট যোগ করা হলে ফসফেটেজ 


এনজাইম ফসফেট গ্রুপটিকে অপসারণ করে ফেনল উৎপন্ন করে 
বিক্রিয়া দেখুন)। 


ডাইসোডিয়াম ফিনাইল ফসফেট + ফসফেটেজ 
কৌচা দুধের এনজাইম) 


____-৯ফেনল + সোডিয়াম ফসফেট 


বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন ফেনলের উপস্থিতিতে একটি বিকারক 
বর্ণ পরিবর্তন নৌল রং) করে। এ পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের জন্য 
রঙের স্ট্যান্ডার্ড চার্ট ব্যবহার করা হয়। যদিও এটি একটি সাধারণ 
পরীক্ষা তবুও পাস্তরিকরণ সম্পন্ন হলো কিনা তা জানার জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ 

দুধে বিদ্যমান রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলির তুলনায় ফসফেটেজ 
এনজাইম অধিক তাপসহনশীল। তাপে এ এনজাইমটি নষ্ট হওয়ার 
অর্থ দুধে বিদ্যমান ব্যাধিজনক জীবাণুগুলিও ধ্বংস হয়েছে এবং দুধ 
নিরাপদ। [হো.বে.] 


লালাওলামটীতামনমোহমগ ওত িাইপকোসাল কই িজননলাতাববাংলাওাংজিজামবিনা ফাক চাচাডোরিাবদিসকাহযহ 


[১1005081966 ফসফেট ০043" ফর্মুলা বা সঙ্কেত বিশিষ্ট 
আযানায়ন (8711017)। এটা ফসফরিক আযাসিডের জলীয় দ্রবণে, 
[13704 সৃষ্টি হয়। ফসফেট কথাটি ব্যাপক অর্থাবশিষ্ট। ফসফরাস 
সম্বলিত আক্সি আ্যাসিডসমূহের যেগুলোর ফসফরাসের জারণ সংখ্যা 
5+ তাদের আ্যানায়ননকে ফসফেট বলা হয়। নিম্নে 2010 ও পানির 
সহযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসফরিক আযাসিডের সংকেত দেওয়া 
হলো: 


(5203) [753010 
রক আযাসিড বা 
(71618100510) ট্রাইপলিফসফরিক আযাসিড 
[74205 73704 
(0%1010170501701010) (910)010170511)0110) 


বাণিজ্যিক সারগুলোর প্রধান উপাদান ফসফেট। কিছু জৈব 
ফসফেট কীটনাশক (17359010116) ও স্নাযুগ্যাস (07915০৪8393) 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: চ610112917075800901)0105 
(00101000100; 7011930010143 | [মো.আ.হা.] 


[৮7059712969 77668190185) ফসফেট বিপাকক্রিয়া 
জৈব ফসফেট যৌগসমৃহ প্রতিটি প্রাণিকোষের গাঠনিক এককে 
বিদ্যমান। অজৈব ফসফেট প্রাণীর হাড় ও দাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের দেহে ওজনভিত্বিতে মোট ফসফরাসের পরিমাণ 
প্রায় ১.২ শতাংশ। এর মধ্যে কেবল ০.১৪ শতাংশ ফসফরাস নরম 
কোষকলাতে এবং বাদবাকি ফসফরাস আ্যাপাটাইট কেলাস আকারে 
মণিকায়িত কোষকলাতে (7017)01811250 05506) থাকে । রক্তের 
ফসফরাস রক্তের নিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
এবং এ ফসফরাস হাড় ও কোষীয় জৈব ফসফেটের সঙ্গে সাম্য 
অবস্থায় থাকে। রক্তে ফসফরাসের মাত্রা বৃক দ্বারা ফসফেট নিঃসরণ 
(5%০79007) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে স্থির রাখে। এ 
নিয়ন্ত্রণ প্রধানত প্যারাথাইরয়েড (9970)7010) হরমোনের ক্রিয়া 
দ্বারা ঘটে। ভিটামিন ডি হাড়ের মধ্যে ফসফেটের প্রবেশকে ত্বরান্বিত 
করে। ফসফেট অন্তর থেকে চিনির শোষণ এবং বৃ থেকে গ্লুকোজের 
পুনঃশোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 6৪781071010 
110100116; 112]71 10| 

জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াতে ফসফেটের কেন্দ্রীয় ভূমিকা 
রাইবোনিউক্লিক আাসিভ (১) রি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক 


আযাসিডে 0014) এর প্রাপ্তি দ্বারা বুঝা যায়। লেসিথিন তৈরির 
মাধ্যমে ফসফেট ফ্যাট বিপাকক্রিয়াতে হয়। শক্তি সংরক্ষণ 


ও স্থানান্তরে, বিশেষ করে ট্রাইকার্বক্সিলিক আাসিড চক্র (ক্রেবস 
চক্র), গ্লাইকোলাইসিস এবং পেন্টোজ বিকল্প পথে (971056 
50811) শক্তি উৎপাদনে ফসফেট মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এসব 
কাজ চিনি ও অন্যান্য জৈব যৌগ বিজড়িত ফসফরাইলেশন ও 
ট্রাসফসফরাইলেশন বিক্রিয়ায় অংশগুহণের মাধ্যমে করে থাকে। 


দেখুন: 08190150785 105089115যা); 010891070950179); 20765. 


০৮০16; 111010 [7918501197া) 001910 80101 

ফসফরাস সংবলিত কোএনজাইম সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের 
বিক্রিয়াতে বিজড়িত। পিরিডিন (নিকোটিনেমাইড) এবং রিবোফ্রেভিন 
নিউক্রিওটাইড সিস্টেম জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সঙ্গে, পেন্টোথেনিক 


৪৬১ 


১0705717966 11017167915 ফসফেট মণিক 


মহামান্য বিলাফবালোকজরািজান বিষ সমীর সাকার ভবন দাও 


আযাসিডের ক্রিয়াদ্ী আকার কোএনজাইম এ ট্রান্সআযাসিটাইলেশন, 
আাসাইলেশন এবং ঘনীকরণ (০0709158007) বিক্রিয়ার সঙ্গে, 
ডাইফসফথিয়ামিন সিস্টেম ডিকার্বক্সাইলেশন বিক্রিয়ার সঙ্গে এবং 
পিরিডক্সাল ফসফেট ট্রান্সআযামিনেশন বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট। দেখুন: 


81001161150; 0092172)9) [16189 [198001190| [সি.হ.] 


[১1051011966 10711067915 ফসফেট মণিক প্রকৃতিতে 
প্রাপ্ত ফসফরিক আযাসিডের [305094)] অজৈব লবণ। এ পর্যস্ত 
জানা সকল ফসফেট মণিকই অর্থোফসফেট। প্রায় ১৫০ প্রকারেরও 
অধিক ফসফেট মণিক আছে। এসব মণিকের কেলাস রসায়ন প্রায়ই 
অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। ফসফেট মণিকের অনুজননকে 
(98188579313) তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : প্রাথমিক 
ফসফেট গেলিত বস্তু বা ফ্লুইড থেকে সরাসরি কেলাসিত), অনুসম্ভৃত 
ফসফেট ডফ্ঞোদকীয় ক্রিয়ার দ্বারা প্রাথমিক ফসফেট থেকে উৎপন্ন) 
এবং শিলীভূত ফসফেট বা 19০1 01105075 (চাপা পড়া হাড়, ক্ষুদ্র 
প্রাণীর কঙ্কাল ও অন্যান্য বস্তুর উপর পানির ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন 
বন্তু)। দেখুন: 11176191, চ1005011819| 

ফসফেট মণিকগুলো অধিকতর জটিল যৌগ। কারণ, কোনো 
কোনো ফসফেট মণিক দুই বা ততোধিক ধাতুর ফসফেট, বা বিভিন্ন 
প্রকারের ক্ষারকীয় ফসফেট, বা কখনো কখনো ফসফেট যৌগে 
অন্যান্য র্যাডিকেল প্রবেশ করার কারণেও জটিল হয়ে থাকে। 
সারণি-১ এ প্রধান প্রধান ফসফেট মণিকের একটি তালিকা প্রদান করা 


হলো। 


(80001202016) (1 (05,017) 1704 


আযাপাটাইট (52৪9016) ক্যালসিয়াম ফ্রোরোফসফেট ও 
ক্র রে ফসফেট, 85087501)0604)3 
অউটোনাইট (07106) | হাইড্রাস কপার ফসফেট, 
4000.2205.720 
মোনাজাইট (70782116) | সেরিয়াম মুসমূহের ফসফেট, 
(09,08,%0, 117) 004 
ফমফোচ্যালসাইট হাইড্রাস কপার ফসফেট, 
(0105011901)810119) 6000,7205.37209 
(01017010017116) চ950105094)3 
টরবারনাইট (107907106) |] কপার ও ইউরেনিয়ামের হাইড্রাস 
ফসফেট, 
00092)20094)2.128720 
টরকোয়েজ (7180156) | ক্ষারকীয় হাইড্রাস আযালুমিনিয়াম 
কপার ফসফেট, 
094১180204)40077)8.47209 ্ 
ভিভিয়েনাইট (1%18716) : হাইড্রাস আয়রন ফসফেট, 
176305094)2.817720 
অয়েভেলাইট (৬৪%০1116) | হাইড্রাস আ্যালুমিনিয়াম ফসফেট, 
8160১0446017)6.9720 


[১1051917960 16761112915 ফসফেট সংবলিত সার ৪৬২ 


লাল বঙ্গালিলা লা ওকা হীরা জামাল তাতাই জানলো চাট জানব াযালিজাকেরী বিয়ার াহদনলাএভাতরীবিাদবিশুাবভাঞ তীর জানব 


পৃথিবীতে প্রাপ্ত ফসফেট মণিকের মধ্যে আযাপাটাইট গ্রুপের 
মণিকগুলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আাপাটাইট মণিকের মধ্যে 
ক্লোরোত্যাপাটাইটই ফসফেটের বাণিজ্যিক মণিকের অন্যতম স্থান 
দখল করে আছে। ফ্রোরোআ্যাপাটাইট খুব সহজে অবক্ষয়িত হয় 
বলে এটিকে প্রাথমিক মণিক হিসাবে পলল ও মৃত্তিকাতে সাধারণত 
পাওয়া যায় না। পললে প্রাপ্ত অনুসম্ভৃত ফসফেট মণিকগুলো 
আ্যাপাটাইট গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত। এসব মণিক দুর্বলভাবে কেলাসিত এবং 
বিভিন্ন গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে হাইড্রোক্সি, ক্লোরো, কার্বনেট ও 
অনুসন্তৃত ফ্লোরোআ্যাপাটাইট উৎপন্ন করে। 

মৃত্তিকাতে যখন ফসফরাস সংবলিত সার ব্যবহার করা হয় 
তখন এরা মৃত্তিকার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন 
প্রকারের যৌগ তৈরি করে। সারণি-২-এ এ ধরনের বিক্রিয়ার ফলে 


উৎপন্ন মণিকের একটি তালিকা দেওয়া হলো। 
সারণি -২ : ফসফেট সার এবং মৃত্তিকা বা মৃত্তিকা উপাদানের সঙ্গে 
বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন মণিকসমূহ 

মণিক নাম রাসায়নিক যৌগ 
ভেরিসাইট (৬415016) 180427820 
মেটাভেরিসাইট 104-27750 
আযামোনিয়াম-টারানাকাইট /150114)71760504)8-1 81720 
পটাশিয়াম-টারানাকাইট /81513176004)8.181720 
লিউকোফসফাইট 1210504)207.2720 
মিনাইউলাইট (7717501709) 1:412700604)205,97).3720 
মনেটাইট 01104 
কুশাইট 08177504.21720 
অক্টাক্যালসিয়াম ফসফেট 088112004)6.517120 
হাইড্রোক্সিআযাপাটাইট 0৪190904)60011)১ 
ফ্লোরোত্যাপাটাইট 0810004)07? 
স্ট্রেনজাইট (5057810) [০04.21120 
মেটাস্ট্রেনজাইট 76704.2720 
ভিভিয়েনাইট [93004)2.81209 
পটাশিয়াম লিউকোফসফাইট | 7০27005094)2017.27209 
নিউবেরাইট (76৬/0077106) [11811704-21720 
স্ট্রভাইট (9170%116) [18114504.61320 
সারটেলাইট (50761101119) [18(114)2(004)2.41720 
হ্যানাইট (18101189116) 1830174)2(0177504)4.817209 


ঢসি.হ.] 


[১1951119110 16161112675 ফসফেট সংবলিত সার 
মৃত্তিকা থেকে সংগৃহীত গাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি মৌলের 
মধ্যে ফসফরাস একটি মুখ্য পুষ্টি উপাদান। এ মৌলটিকে দ্বিতীয় 
সার মৌল বলা হয়। মৃত্তিকা থেকে গাছ প্রধানত অর্থোফসফেট 
আয়ন (7204 ও 0১03) গ্রহণ করে। মৃত্তিকার জৈব ও অজৈব 


উভয় প্রকারের উপাদান থেকেই গাছের জন্য ফসফরাস সহজলভ্য 
হয়। কিন্তু মৃত্তিকার উপাদানের সঙ্গে মিথক্কিয়ার ফলে গাছের 


রর িজবফিৃকোদ জংলাএচাছেনবি্ঞামবিশজেব দা ভারে 


জন্য ফসফরাসের লভ্যতা কমে যায়। উপরস্ত, নিবিড় চাষাবাদের 
ফলেও মৃত্তিকাতে ফসফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। ফসফরাস 
সরবরাহের এ ঘাটতি পূরণের জন্য যেসব রাসায়নিক যৌগ বা পদার্থ 
মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে ফসফরাস সংবলিত সার বলা 
হয়। 

ফসফরাস সংবলিত সারে বিদ্যমান ফসফরাসের পরিমাণ ৮ 
মৌল হিসাবে প্রকাশ না করে বরং বহুদিনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে 
ফসফরাস পেন্টোক্সাইড (৮:05) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ধারণা 
জন্মাতে পারে যে সারে ফসফরাস সম্ভবত অক্সাইড আকারে থাকে। 
কিন্তু, সারের মধ্যে ফসফরাস পেন্টোক্সাইড হিসাবে ফসফরাস থাকে 
না এবং এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই; কেবল ফসফরাসের 
পরিমাণ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেই বাণিজ্যিক-ভাবে. শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়। ফসফরাসের পরিমাণ %৮ থেকে %৮205-এ পরিবর্তন বা 
%2095 থেকে %৮-তে প্রকাশ করা অত্যন্ত সহজ, যেমন_%৮ - 
%7205 * ০,.৪৩ এবং %5205 _ %৮ * ২.২৯ অর্থাৎ ১৪২ গ্রাম 
ঢ205 _ ৬২ গ্রাম ৮, সুতরাং ১ গ্রাম 5205 ৯ ০.৪৩ গ্রাম ৮, 
অনুরূপভাবে অন্য সম্পর্কটিও নির্ণয় করা যায়)। সারণি-১-এ 
ফসফরাস সংবলিত সারের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো। 


সারণি-১ : ফসফরাস সংবলিত সার 


রাসায়নিক আকার | সহজলভ্য | ফসফরাস 
72050) 1 (%) 


সুপারফসফেট 08072204)2; ১৬-৫০ ৭-২২ 
08204 
সাধারণ সুপারফসফেট 08012505)2. 720 ১৬২২ ৭-৯.৫ 
(ওএসপি) 
ট্রিপল সুপারফসফেট 3080727904)2.17209 ৪০-৪৮  ১৭-২১ 
টিএসপি) 
আযমোনিয়াযুক্ত 1147204 ১৬-১৮ ৭৮ 
সুপারফসফেট 0877804; 
0830204)১; 
(75)2504 
মনোআযামোনিয়ামা. টল47204 ৪৮-৫৫ ২১২৪ 
ফসফেট প্রধানত) 
ডাইআ্যামোনিয়াম (খান4)27504 ৪৬৫৩ ২০২৩ 
ফসফেট (প্রধানত) 
আযামোনিয়াম (চ4)3175207; ৫৮-৬০ ২৫২৬ 
পলিফসফেট (ব04)5123010; 
া14172504 
ডাইক্যালসিয়াম 0917904 ৫৩ ২৩ 
ফসফেট 
সুপারফসফরিক 17304; 74507; ৬৮৭৬ ২৯৩৩ 
আ্াসিড 11573010 
ফসফরিক আসিড 11304 ৫২৫৪ ২২২৪ 
ক্যালসিয়াম ০80503)2 ৬২৬৩ ২৭-২৮ 
মেটাফসফেট 
পটাসিয়াম 11503 ৫৫-৫৭  ২৪-২৫ 
মেটাফসফেট 


৪৬৩ চ১105])1196109 ফসফেটাইড 
মাংলাওলাতীবাছালবিশকোবাংলএকাংযাবিানাবিশ কষা লগ বাতের হিজলালাব অংক চা বি্যদাবপৃমামবাওলাঠকাং চীনারা জাতী বিজানবিসৃকোদবামলাদনেষবি্ানাবশৃাদবালএ চাচা বিজনবিসুকোনবাহছাজারীবিভাবহিপুতোহবাংগান। কাদেরিাবকিশাখবাংসা কা হাীযিাব বিশ দে জর কমর 
পটাসিয়াম ফসফেট  182209 ৫০ ২২ আযাপাটাইটে বিদ্যমান ফসফেটের সঙ্গে অজৈব আযাসিড মিশিয়ে 
2760, ৪১ ১৮ বিভিন্ন প্রকারের সার তৈরি করা হয়। নিচের চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
বেসিক ম্যাগ (090)5.৮205. ১৫-২৫ ৭-১১ ফসফেট সারের উৎপাদন কৌশল দেখানো হলো। 
5102 
রক ফসফেট ফ্রোরো-, ক্লোরো ও ২৫-৪০ ১১১৭ 839৭ ৯ 3সাধারণ সুপারফসফেট 
হাইড্রোক্সিআ্যাপাটাইট (২০% 6205) 
বা্পায়িত হাড়ের গুড়া 030504)2 ২৩-৩০ ১০-১৩ 
নাইট্রোফসফেট লি ২০-২৫ ৯-১১ মিশ্র সার 
ফসফেট | + 17204 বা বা 
সারণি-৯-এ ফসফরাসের পরিমাণ 7205% হিসাবে দেখানো | শিলা বৈদ্যুতিক চলি টি আ্যামোনিয়াম ফসফেট 
হয়েছে। ফসফেট সংবলিত সারে ফসফরাসের বিভিন্ন যৌগ বিদ্যমান চি রি (২০-৫৪% 7205) 
০০৮৮117596৮ ১ ট্রিপল সুপারফসফেট 
ন্যাস করা হয়েছে যা থেকে ৮205 সম্পর্কে ধারণা পাওয়া রি 
(৪২-৫০% 5205) 
যাবে : +1]02+ 1৭173 
৯ নাইট্রোফসফেট 


১। পানিতে দ্রবণীয় : 08072৮04)2.1120, 
17417204, (134)217604, ₹-ফসফেট 
নিদিষ্ট পরিমাণ সার পানির সঙ্গে মিশিয়ে 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত রেখে ফিল্টার করে 
পরিশ্রুত তরল থেকে ফসফরাস নির্ণয় করে এ 
মানকে নমুনার ওজনের শতকরা ভিত্তিতে 
প্রকাশ করা হয়। 
২। সাইট্রেটে দ্রবণীয় : 087704 
পানিতে দ্রবণীয় ফসফরাস ফিল্টার করে 
নেওয়ার পর ফিল্টার কাগজে বিদ্যমান 
অবশেষের সঙ্গে 11 আামোনিয়াম সাইট্রেট 
যোগ করে নির্ধারিত সময় পর্যস্ত ঝাকিয়ে নিয়ে 
যে ফসফরাস পাওয়া যায় তাকে নমুনার 
ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। 
৩। সাইটেটে অদ্রবণীয় ফসফেট শিলা 
3[0830004)2.0850] (লহ, 07, 0) 
পানি ও সাইট্রেটে দ্রবণীয় ফসফরাস নির্যাস 
করে নেওয়ার পর অবশেষে বিদ্যমান 
ফসফরাস। 
৪। মোট ফসফরাস : তিনটি বিভাজিত অংশের 
যোগফল বা আলাদাভাবে নির্ণয় করা 
ফসফরাস। 


সহজলত্য 
ফসফরাস 
(205) 


অলভ্য 


সারের ক্ষেত্রে সহজলভ্য ফসফরাস হলো পানি ও সাইট্রেটে 
্রবণীয় ফসফরাস, কিন্তু মৃত্তিকার ক্ষেত্রে নয়। কারণ মৃত্তিকাতে 
ফসফরাসের রূপান্তরের মাধ্যমে সারের সহজলভ্য ফসফরাস অলভ্য 
হতে পারে, আবার সারের অলভ্য ফসফরাসও গাছ গ্রহণ করতে 
পারে। 

ফসফরাস সারের প্রধান উৎস হলো শিলা ফসফেট (9০1 
01950011815) 1 এ শিলা ফসফেটের অপরিহার্য উপাদান হলো 
আযাপাটাইট মণিক, 0830704)2.08১01 


(১১-১৫% 205) 
চিত্র : ফসফেট সার উৎপাদন পদ্ধতি 


মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত জৈব সার থেকেও ফসফরাস যোগ হয়। 
বিভিন্ন প্রকার জৈব সারে বিদ্যমান ফসফরাসের পরিমাণের জন্য 
দেখুন 87076 | এছাড়াও গাছের জন্য ফসফরাস সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে বায়োফার্টিলাইজার ব্যবহার 
করা হয়। [সি.হ.] 


চ১195])112008 ফসফেটাইড ফসফরাস সংবলিত এক 
প্রকারের জটিল লিপিড। ফসফেটাইডগুলো ফসকোলিপিড হিসাবেও 
পরিচিত। উৎসবস্তর ভিত্তিতে ফসফেটাইডগুলোকে সাধারণত বিভিন্ন 
গ্রপে বিভক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্লিসারোফসফেটাইডের 
উৎসবস্ত গ্রিসারোফসফেরিক আ্যাসিড গোঠনিক সংকেত দেখুন, 
যেখানে [২] 2 ছ2 ₹ দিও 17), স্ফিধগোফসফেটাইডের উৎসবস্ত 
স্ফিংগোসিন ফসফেট এবং ইনোসিটল ফসফেট থেকে জাত 


ফসফলিপিড হলো ইনোসিটল ফসফেটাইড| 
0720) 
২2০-_ চি 
| 0 
পির 
নর 


উত্তিদ ও প্রাণীর কোষকলাতে ফসফেটাইডাইল ইথানলআ্যামিন, 


'লেসিথিন, ফসফেটাইডাইল ইনোসিটল ও প্রাজমালোজেন থাকে। 


ফাইটোগ্লাইকোলিপিড শুধুমাত্র উত্তিদে এবং স্ফিংগোমায়েলিন প্রাণীর 
কোষকলাতে পাওয়া গিয়েছে। ফসফেটাইড জৈব পর্দার গুরুত্বপূর্ণ. 
উপাদান। 


ছ১1005])1)01-65097706 অনুপ্রভা 


থাকে সেহেতু এটুকু সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে একে বিশুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা 
করা যেতে পারে। প্রাণীর কোষকলায় প্রাপ্ত লিপিডের অত্যধিক 
অসম্পৃক্ত ফ্যাটি আাসিডের অধিকাংশই ফসফেটাইডে থাকে। 
ফসফেটাইড সুরক্ষাকর কলয়েড, সিক্তকারক ও অতি দ্রবণকারী বস্তু 
এবং জারণ রোধক হিসাবে কাজ করে। এ কারণে খাদ্য ও 
পেন্রোলিয়াম শিল্প এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। 
সয়াবিন থেকেই মূলত বাণিজ্যিক ফসফেটাইড পাওয়া যায়। দেখুন: 


[1010 [সি.হ.] 


[১195]919750878০6 অনুপ্রভা এক বিলম্বিত ওজ্বল্য 
যা উত্তেজনাকারী উৎস সরিয়ে ফেলার পরেও বজায় থাকে। অনেক 
সময়ে একে পরবর্তী উজ্জ্বলতাও (86078]০%) বলে। 

প্রাথমিক সংজ্ঞাটি ঠিক ছিল না কারণ নিরূপকের গুণই নির্ধারণ 
করে দৃশ্যমান গুঁজ্জল্য বজায় থাকে কিনা। অনুপ্রভার সর্বজনগ্রাহ্য 
অথবা সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। অজৈব উজ্জ্বলতার ব্যবস্থার জন্য 
কোনো কোনো লেখক অবুপ্রভাকে সংজ্ঞা দেন বিলম্বিত উজ্জ্বল্য 
হিসাবে যা বজায় থাকার সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে কমে যায়। 
এই সংজ্ঞায় যে ওজ্জল্যের বজায় থাকার সময় তাপমাত্রার উপর 
নির্ভর করে না তাকে বলে প্রতিপ্রভা (00016502106), পরবতী 
উজ্জ্বলতার সময় যাই হোক না কেন। তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ পরবর্তী 
উজ্জ্বলতা যা অনেকক্ষণ ধরে বজায় থাকে তাকে সহজ ভাষায় 
প্রতিপ্রভা বলে। এর অর্থ হলো যে আণবিক অথবা পারমাণবিক 
রূপান্তর কমবেশি নিষিদ্ধ বর্ণালি পছন্দকরণ আইন অনুসারে 
(591500107. 701০) ঘটে। আলোক পরিবাহী অজৈব ব্যবস্থায় 
অনুপ্রভার সাধারণ প্রক্রিয়া ঘটে যখন ইলেকট্রন অথবা হোল (1০1০) 
উত্তেজনা প্রক্রিয়ায় মুক্ত হয়ে ঝাড়ি ক্রটিতে (14109 066০) আটকা 
পড়ে যায় এবং তারপর ব্যবস্থার তাপশক্তির মাধ্যমে খাচা থেকে 
বহিষ্কৃত হয়ে বিপরীত আধানের পরিবাহকের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে 
আলোক নিঃসরণ করে। 

জৈবরসায়নে অনুপ্রভা শব্দ শুধু নিষিদ্ধ প্রোজ্জবল রূপান্তরের 
জন্য আলাদা করে রাখা হয় যেখানে অধস্থায়ী শক্তিস্তর 11 থেকে 
সর্বনিম্াবস্থা 9 তে রূপান্তর ঘটে। অন্যদিকে পরবর্তী উজ্জ্বলতা হলো 
৯. ৯০ প্রক্রিয়া যেখানে € হলো উচ্চতর শক্তিস্তর) এবং এটাকে 
বিলম্বিত প্রতিপ্রভাও বলে। হা.র.] 


ছ১))05101)0115 ফসফরাস একটি রাসায়নিক মৌল, প্রতীক 
৮, পারমাণবিক সংখ্যা ১৫, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ৩০.৯৭৩৮। 
পর্যায়-সারণির পঞ্চম গ্রুপের একটি অধাতব মৌল। মৌলটির যোজনী 
৩ ও ৫ (সাধারণত)। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না তবে 
অত্যন্ত সক্রিয়, আণবিক, সাদা ফসফরাস (১4) এবং কম সক্রিয়, 
অধিক গলনাঙ্ক সংবলিত পলিযারিত কঠিন বস্তু বের্ণ লাল থেকে 
কালো) হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে। সাদা ফসফরাস মোমের 
মতো, বিষাক্ত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাহ্য কঠিন বস্তব। এর গলনাস্ক ৪৪" 
সে., স্ফুটনাঙ্ক ২৮২" সে. এবং আপেক্ষিক ঘনত্ব ১.৮ থেকে ২.৩ | 
লাল ফসফরাস বিষাক্ত নয়। ৩০০ সেলসিয়াসের উপরের. তাপমাত্রায় 
যখন উত্তপ্ত করা হয় তখনই কেবল বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে উঠে। এর 
গলনাহ্ক ৫০০-৬০০* সে.। প্রস্তুত করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে 


৪৬৪ 
ফলাওশরতেীবাননি তালার লাহাব তব লাএয়াচ্ীতিকানবি্ াহবাগলা। নেকি মনা াচোটনজদোিযোরনাগলকাোসীবিজাননিশফাহযালাএজ্বিজানািকাহবাধসা াযেবিজানকামালোএফাীবিজানকিলুকোহবানানভােজারবি 


বয্ালাএতাারীিকিশ কাযকসাএমাযেরবিবুকোহ এফসিএ 


এর ঘনত্ব ও অনুমেয় গঠনে পার্থক্য প্রদর্শন করে। কালো ফসফরাস 
একটি ধাতব বস্তু যা অধিক তাপ ও চাপে তৈরি করা হয়। এর 
আপেক্ষিক ঘনত্ব ২.৭। কার্বনের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ফসফেটের 
বিজারণ দ্বারা সাদা ফসফরাস তৈরি করা হয়। 

ফসফরাস বেশ কিছুসংখ্যক যৌগের ভিত্তি তৈরি করে। এদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিটি হলো ফসফেট। সকল প্রকার জীবে 
শক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়াতে ফসফেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
এদের মধ্যে সালোকসংশ্রেষণ, ম্বসন, স্নায়ুর কার্যাবলি এবং 
পেশিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য মৌলের সঙ্গে নিউক্লিক আ্যাসিড 
গঠনেও ফসফেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক 
কোএনজাইমের উপাদান হিসাবেও ফসফেট থাকে। প্রাণীর মেরুদণ্ড 
ক্যালসিয়াম ফসফেট দিয়ে গঠিত। দেখুন: [9909%/110917001910 
৪০৫ (04) 

ফসফরাস ব্যাপক আকারে ও প্রচুর পরিমাণে ফসফেট মণিকে 
এবং সকল জীবন্ত বস্তুতে পাওয়া যায়। প্রায় ২০০ ফসফেট মণিকের 
মধ্যে কেবল ফ্লোরোআ্যাপাটাইট, 08570094)3 মণিকটিকে 
বৃহদাকারের সেকেন্ডারি অবক্ষেপ থেকে উত্তোলন করা হয়। এসব 
অবক্ষেপ প্রাগৈতিহাসিক সাগরের তলদেশের উপর মৃত জীবের হাড় 
জমা হয়ে ও প্রাচীনকালের কাকজাতীয় 09০91976$) বৃহদাকার 
কালো পাখির মল থেকে তৈরি হয়েছিল। দেখুন: 71)9901915 
[011001915 | 

ফসফরাস বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। ফসফেট সারের জন্য 
ব্যবহৃত ফসফরিক আ্যাসিড উৎপাদনে ফসফরাস প্রধানত ব্যবহার 
করা হয়। এছাড়া পরিক্ষারক বস্তব তৈরিতে, প্রাণীর খাদ্যে পুষ্টি 
উপাদান সরবরাহে, খরপানি মৃদুকরণে, খাদ্য ও ভেষজে সংযোজনের 
বস্তু হিসাবে, পাইপ ও বয়লার নলে শক্ক ও ক্ষয় রোধ করার জন্য, 
ধাতব-পৃষ্ঠের প্রলেপন বস্তুতে, কীটনাশক প্রস্তুতিতে, দিয়াশলাই 
উৎপাদনে, পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর জন্য সংযোজনের বস্তু হিসাবে এবং 
জৈব যৌগ .সংশ্রেষণে ফসফরাস ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
[050215600) ৯20০] 50109111051 

ফসফরাস রসায়নের গবেষণা থেকে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে 
কার্বন যৌগের সংখ্যার মতোই ফসফরাসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট 
যৌগের সংখ্যা অনেক হতে পারে। প্রথাগতভাবে জৈবরসায়নে 
কার্বনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগকে পরিবারে 
গ্রুপ করা হয়, যাদেরকে সমগোত্র সিরিজ বলা হয়। এ ধরনের গ্রুপ 
ফসফরাস যৌগের ক্ষেত্রেও করা যায়, যদিও ফসফরাসের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে উঠা পরিবার অসম্পূর্ণ। ফসফরাস যৌগের 
পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত গ্রুপটি হলো শিকল ফসফেট 
(00810. [0019317816)। ধনাত্মক আয়ন, যেমন__সোডিয়ামের সঙ্গে 
শিকল খণাত্মক আয়ন, যেমন (8)037+1)07+2) দ্বারা গঠিত ফসফেট 
লবণগুলিতে প্রতি ঝণাত্মক আয়নে ১_-৯,০০০,০০০ ফসফরাস পরমাণু 
থাকতে পারে। 

ফসফরাস পরমাণুর চারদিকে চত্ত্তলীয়ভাবে বিদ্যমান 
অক্সিজেন পরমাণুর উপর ভিত্তি করে ফসফেট তৈরি হয়। এভাবে 
উৎপন্ন সিরিজে সর্বাপেক্ষা কম পরমাণু দ্বারা গঠিত সদস্যটি হলো 
সরল ৮০3 আয়ন (অর্থোফসফেট আয়ন)। শিকল ফসফেটের 


পরিবার ফসফরাস ও অক্সিজেন পরমাণুর পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো 


৪৬৫ 


লোন জাবেহীবিাবপুলোহজংলা ভারা কংডাখহানএাবই বালা এাীিসবিনুকোহজংাএােইবিাসমিলাকা 


সারির 0০৮) উপর ভিত্তিশীল। এ সারিতে চারটি অক্িজেন পরমাণু 
দ্বারা সৃষ্ট চতুস্তলকের কেন্দ্রে একটি ফসফরাস পরমাথু অবস্থান করে। 
এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলয় ফসফেট (178 01195107816) 
পরিবারও আছে। বলয় ফসফেট পরিবারের একটি সদস্য হলো 
ট্রাইমেটাফসফেট (চিত্র-১ দেখুন)। 


চিত্র-১ : রিং ফসফেট আযানায়ন ৮৮২০৯)১- 


অনেক ফসফরাস যৌগের আকর্ষণীয় খাচা-সদৃশ গাঠনিক 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্য সাদা ফসফরাস, ৮4 এবং ফসফরাস 
পেন্টাঅক্সাইড যৌগের একটিতে 64010 চিত্র২ দেখুন) দেখা যায়। 


চিত্র ২ : বাঙ্সীয় ফেজ ফসফরাস ফেজ বা পেন্টাঅজ্লাইড, 21010 


ফসফরাস যৌগের ক্ষেত্রে পরস্পরছেদী রেখার মতো জটিল গঠনও 
পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের গঠনে পরমাণুগুলি বন্ধন সৃষ্টি করে 
একত্রে বিশাল কুঞ্চিত তলে (09105£890 [18065) অবস্থান করে 
চেত্র- ও দেখুন)। 

অধিকাংশ যৌগে ফসফরাস নিকটবতী চারটি পরমাণুর সঙ্গে 
রাসায়নিকভাবে বন্ধন তৈরি করে। বেশ কিছুসংখ্যক যৌগ আছে 
যেখানে নিকটবর্তী চারটি পরমাণুর মধ্যে একটি পরমাণু থাকে না এবং 
এর স্থান অযুগ্য ইলেকট্রন জোড়া (75118160781 0 8190001) 
দখল করে নেয়। অল্প কিছুসংখ্যক এমন যৌগ্ও আছে যেসব যৌগে 


চ১))050110705 (28110910116) ফসফরাস কৃষি) 


ফসফরাসের সঙ্গে নিকটবর্তী পাচটি বা ছয়টি পরমাণু বন্ধন তৈরি. 
করে। এসব যৌগ অত্যন্ত সক্রিয় এবং অস্থিতিশীল হওয়ার প্রবণতা 
দেখায়। 


কালো ফসফরাস, ৮ 


১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যস্ত সময়ের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক 
ফসফরাস সংবলিত জৈব যৌগ প্রস্তত করা হয়েছিল। এসব 
যৌগের অধিকাংশে রাসায়নিক গঠনে ফসফরাসের সঙ্গে তিনটি 
বা চারটি নিকটবর্তী পরমাণুর বন্ধন তৈরি বিজড়িত ছিল। এছাড়া 
প্রতিটি ফসফরাস পরমাণুর সঙ্গে তিন, পাচ বা ছয়টি নিকটবর্তী 
পরমাণু বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে স্থিতিশীল গঠন তৈরি করে এমন সব 
যৌগও জানা আছে। দেখুন: 018817001793011015$ 00171)0010) 
17095017501 

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সকল ফসফরাস ফসফেট আকারেই ব্যবহাত 
হচ্ছে। ফসফেট সংবলিত অধিকাংশ সার অত্যধিক পরিমাণের অপদ্রব 
মিশ্রিত মনোক্যালসিয়াম, 0৪(792704)2 ও ডাইক্যালসিয়াম 
অর্থোফসফেট, 0৪৮৮০4 দিয়ে গঠিত। এসব ফসফেট 
অর্থোফসফরিক আযাসিডের লবণ। 

জৈব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ফসফরাস যৌগ হলো 
আযাডিনোসিনট্রাইফসফেট (47), যা সোডিয়াম ট্রাইপলিফসফেটের 
একটি এস্টার। এ যৌগটি পরি্কারক বস্ত ও পানি মৃদুকরণে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিপাকক্রিয়ার প্রতিটি 
বিক্রিয়া ও সালোকসংশ্রেষণে ট্রাইপলিফসফেটের পানি বিশ্রেষণ দ্বারা 
এর পাইরোফসফেট জাত যৌগ তৈরি হওয়া বিজড়িত, যাকে 
আাডিনোসিনডাইফসফেট (47১7) বলা হয়। দেখুন; 4৫০70- 
510901017050778160412)। [সি.হ.] 


চ১170951)1)01785 (21109100165) ফসফরাস (কৃষি) 
ফসফরাস গাছের জন্য একটি অপরিহার্য মৌল। এ মৌলটি জীবস্ত 
কোষের সকল প্রাণরাসায়নিক কাজের জন্য সর্বজনীন জ্বালানি 
হিসাবে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। মৃত্তিকা থেকে যেসব পুষ্টি 
উপাদান গাছ গ্রহণ করে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ব্যতীত গাছের 
বৃদ্ধির জন্য ফসফরাসের ভূমিকা অন্য যে কোনো অত্যাবশ্যকীয় 
মৌলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেনের মতো এ মৌলটি 
প্রাণরাসায়নিক বন্ধনের দ্বারা গাছে সরবরাহ হয় না। মৃত্তিকাতে 
বিদ্যমান জৈব ও অজৈব যৌগই এর প্রাকৃতিক উৎস। এটি একটি 
মুখ্য প্রাইমারি মৌল। মৃত্তিকাতে ফসফরাসের অভাব দেখা দিলে সার 
প্রয়োগ করে এর অভাব দূর করা হয় বলে এটাকে সার মৌলও বলা 
হয়। 


[01057310715 (811001101০) ফসফরাস কৃষি) 


বলাও কিনব ামযলাযাোরবজানাবসোফত লব ধঙ্াইবি্াববিবাধ কা ামইবিযানাবিদৃতোববগলঃএ বাতা 


ফসফরাস একটি সচল মৌল যা গাছের মধ্যে উপরে বা নিচের 
দিকে দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। ফসফরাস গাছের বিভিন্ন যৌগের 
উপাদান হিসাবে থাকে। এ মৌলের অভাবে গাছে উন্তার লক্ষণ দেখা 
দেয়। ১৯০৩ সালে 79519170787 গাছের জন্য ফসফরাসের 
অপরিহার্যতা প্রমাণ করেন। 

মৃত্তিকাতে ফসফরাসের পরিমাণ ০.০২ থেকে ০.১৫ শতাংশ। 
অজৈব মৃত্তিকাতে মোট ফসফরাসের ২০ থেকে ৮০ শতাংশ জৈব যৌগ 
হিসাবে থাকে। মৃত্তিকাতে প্রধান তিন গ্রুপের জৈব যৌগ বিদ্যমান : 
(১) ইনোসিটল ফসফেট-চিনি সদৃশ যৌগ, ইনোসিটলের 
06760017)6 ফসফেট এস্টার; (২) নিউক্লিক আযাসিড 0044৯ ও 
চা) ; এবং (৩) ফসফলিপিড। অন্যান্য জৈব যৌগও মৃত্তিকাতে 
বিদ্যমান তবে এদেরকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি। এসব জৈব 
যৌগের মিনারালাইজেশন দ্বারা গাছের জন্য ফসফরাস সহজলভ্য 
হয়। অজৈব যৌগের মধ্যে আাপাটাইটকেই ফসফেট সংবলিত 
প্রাথমিক মণিক হিসাবে গণ্য করা হয় যা থেকে অন্যান্য মণিক উৎপন্ন 
হয়। দেখুন: [195]01)806 [71061815 | 

মৃত্তিকাতে ফসফরাস বিভিন্ন আকারে থাকে এবং এসব 
আকারের পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু গাছের 
পুষ্টির দিক থেকে বিবেচনা করা হলে ফসফরাসকে তিনটি অংশে 
বিভক্ত করা যায় : (১) মৃত্তিকা দ্রবণের ফসফেট; (২) অস্থিতিশীল 
কুণ্ডের (80119 0০9০1) ফসফেট; এবং (৩) স্থিতিশীল €(010- 
10019) অংশের ফসফেট। চিত্র১এ এ তিনটি আকারের মধ্যে 
বিদ্যমান সম্পর্ক দেখানো হলো। প্রথম আকারের ফসফেট সুনিদিষ্ট- 
ভাবে সংজ্ঞায়িত যা মৃত্তিকা দ্রবণে দ্রবীভূত ফসফেট। অস্থিতিশীল 


০ ০ 
1০07-18016 


চিত্র -১ : গাছের পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্তিকার তিনটি আকারের মধ্যে 
বিদ্যমান সম্পর্ক 


কুণ্ডের ফসফেট মৃত্তিকা বস্তুর পৃষ্ঠের উপর থাকে এবং মৃত্তিকা 
দ্রবণের ফসফেটের সঙ্গে দ্রুত সাম্যে পৌছায়। স্থিতিশীল আকারে 
বিদ্যমান ফসফেট অদ্রবণীয়, তবে মন্থর গতিতে অস্থিতিশীল কুণ্ডে 
নির্গত হয়। অধিশোষিত ফসফেটের তুলনায় মৃত্তিকা দ্রবণে ফসফেটের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম যা (১০২ থেকে ১০৩ গুণ)। মৃত্তিকা দ্রবণে 
ফসফেটের পরিমাণ ০.৩ থেকে ৩ পিপিএম চ (বা ১০-৫ থেকে ১০৪ 
)। 


৪৬৬ 


রিবা 


আকার দ্বারা নিণীতি হয়। ফসফেটের কোন আয়ন দ্রবণে থাকবে তা 
পিএইচ নির্ভরশীল। অধিক আ্যাসিডীয় মৃত্তিকাতে 72207 আয়নটি 
বিদ্যমান থাকে। যখন পি.এইচ মান বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন প্রথমে 
750ঠ এবং সবশেষে 70% আয়ন উৎপন্ন হয় বিক্রিয়া-১ দেখুন)। 
পিএইচ মান ৬.৭১-এর নিচে 11204 আয়নের প্রাধান্য থাকে। 


[তা 081২ নিহত ০0 রে 
4 ₹7৮2০+7৮০% ক 7209+£০ (১) 
অবস্থা অবস্থা 


এ পিএইচ মানের উপরে 7780 এবং পিএইচ মান ৯.০-এর উপরে 

১04 আয়নটি 72207 আয়নটির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্ত 
০ 

পিএইচ মান ১২-তেও ৮০4 আয়নের চেয়ে 1৮04 আয়নটি 


তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে কিন্তু কৃষি জমির পিএইচ মান মূলত ৪ 
থেকে ৮-এর মধ্যে থাকে বিধায় মৃত্তিকা দ্রবণে 7207 ও 7৮0% 


আয়ন হিসাবেই ফসফরাস থাকে এবং গাছ গ্রহণ করে। দ্রবণের 
পিএইচ মান ৭-এ [2703 এবং 1৮04 উভয় প্রকারের আয়ন 


পাওয়া যায়। এ দুটি আয়নের মধ্যে 17203 আয়নটি গাছের জন্য 


অধিক সহজলভ্য। কিন্তু এ সরল সম্পর্কাট বিভিন্ন পিএইচ মানে 
অন্যান্য যৌগ বা আয়নের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা জটিল হয়ে 
পড়ে। উদাহরণস্বরূপ অত্যন্ত আযাসিভীয় অবস্থায় দ্রবণীয় আয়রন ও 
আযালুমিনিয়াম আয়ন ও ক্ষারীয় অবস্থায় (পিএইচ ১৭.০) ক্যালসিয়াম 
আয়ন দ্বারা ফসফেট বন্ধনের ফলে এর সহজলভ্যতা হাস পায়। 
ফসফরাস সহজলভ্য হওয়ার সর্বাপেক্ষা অনুকূল পিএইচ মান ৬.০ 
থেকে ৭.০ এর মধ্যে। 

মৃত্তিকা দ্রবণে বিদ্যমান সহজলভ্য ফসফরাসের প্রাকৃতিক উৎস 
মৃত্তিকার জৈব ও অজৈব পদার্থ। এছাড়া কৃত্রিমভাবেও মৃত্তিকাতে 
ফসফরাস যৌগ হয়। তথাপি ফসফরাসের সহজলভ্যতায় সমস্যা 
বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলো হলো : (১) মৃত্তিকাতে মোট ফসফরাসের 
পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম; (২) মৃত্তিকাতে বিদ্যমান অধিকাংশ 
ফসফরাস যৌগ গাছের জন্য অলভ্য এবং এদের মধ্যে কোনো 
কোনোটি অত্যধিক অদ্রবণীয়, এবং (৩) যখন ফসফরাস সার বা 
জৈব সার মৃত্তিকাতে যৌগে করা হয় তখন মৃত্তিকার উপাদান দ্বারা 
বন্ধনের ফলে ফসফরাস অলভ্য আকারে পরিণত হয়, তবে এ 
আবদ্ধ ফসফরাস পরবতীতে মন্থুর গতিতে সহজলভ্য আকার প্রাপ্ত 
হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকা থেকে ফসফরাস অপসারিত 
হয় (চিত্র-২ দেখুন)। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্যের ফলশ্রুতিতে 
কোনো এক সময় মৃত্তিকা দ্রবণে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস 
সহজলভ্য আকারে থাকে। 

গাছে ফসফরাসের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। গাছের অঙ্গজ 
বৃদ্ধির সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস সরবরাহ করা হলে দানা 


শস্যে এর পরিমাণ শুষ্ক ওজনভিত্তিক ০.৩ থেকে ০.৪ শতাংশ হয়ে 
থাকে। সাধারণত কম বয়সী গাছে ফসফরাস বেশি থাকে। এ কারণে 
দানাশস্যের পরিপক্ক খড়ে ফসফরাসের পরিমাণ কম (শুষ্ক 
ওজনভিত্তিক ০.১০ থেকে ০.১৫ শতাংশ)। অন্যদিকে বীজ ও দানাতে 
ফসফরাসের পরিমাণ ০.৪ থেকে ০.৫ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে দানা ও বীজ তৈরির সময় ফসফরাস পাতা ও কাণ্ড থেকে 
বীজ ও দানাতে স্থানান্তরিত হয়। ফসফরাসের অভাবে গাছে 
ফসফরাসের পরিমাণ কমে যায় এব শুক্ষ বস্তুতে এর পরিমাণ ০.১ 
শতাংশ বা এর চেয়েও কম থাকে। 


শস্যাবশেষ 
জৈব সার 


সার ফসফরাস সংবলিত 
মণিক 


14 ঘা | 


৬ 
শস্য ধারা চোয়ানো ভূমিক্ষয় দ্বারা ফসফরাস 
অপসারণ অপসারণ নবীন 


চিত্র ২: মৃত্তিকাতে সহজলভ্য ফসফরাসের উপচয় ও অপচয় 


গাছের শারীরব্ত্বীয় কাজে ফসফরাসের ভূমিকা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর বর্ণনা র গ্রহণের কেবল 
১০ মিনিটের মধ্যে শোষিত ফসফেটের ৮০ শতাংশ জৈব যৌগে 
একীভূত হয়ে যায়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপন্ন জৈব 
ফসফেটগুলো হলো হেক্সোজ ফসফেট ও ইউরিডিন ডাইফসফেট। 
কচি পাতাতে শিকড় দ্বারা শোষিত, ফসফেটই কেবল সরবরাহ হয় না, 
বরং পুরাতন পাতা থেকেও ফসফেট স্থানান্তরিত হয়। 

গাছের মধ্যে ফসফরাসের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে শক্তি 
স্থানান্তরে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসফরাস আযাডিনোসিন 
ডাইফসফেট (41১৮) ও আযাডিনোসিন ট্রাইফসফেটের (41৮) 
উপাদান। এ যৌগ দুটি গাছের ভিতরে অধিকাংশ তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি 
স্থানান্তরে বিজড়িত। শ্বসন ও সালোকসাশ্রেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে /)৮ 
থেকে &ণণ উৎপন্ন হয়; যাতে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফসফেট গ্রুপ থাকে 
এবং শক্তির প্রয়োজন হয় এমন অধিকাংশ প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে 
চালিত করে। কিছু কিছু পুষ্টি মৌলের সন্তিয় শোষণ ও গাছের ভিতরে 
এদের পরিবহন এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন অণু সংশ্রেষণে শক্তি 
ব্যবহারকারী প্রক্রিয়া সংঘটিত করতে /*ণ:৮ সাহায্য করে। দেখুন: 
45900951170 010011991011906 (4107) 7:090051109 010109501805 
(না| 

গাছসহ সকল জীবজগতের জীবন সত্তা টিকিয়ে রাখতে 
ফসফরাস অপরিহার্য। এ মৌলটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আ্যাসিডের 


৪৬৭ 
বালা লালন কামনা চাবি বিশ লাঙল চালা লামেিজাবচাথ বাগ কাতান এােউবকাবনি্বনাকদাএচাকেউনিজনানতাবদাএ 


[১1)09701)070$ (88110010019) ফসফরাস (কৃষি) 


০০০০১১০০১১১ 


(04) অবিচ্ছেদ্য উপাদান। যা গাছের বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরের কেন্দ্র 
প্রোটিন সংশ্রেষণের জন্য প্রয়োজনীয় রাইবোনিউক্লিক আ্যাসিডের 
(ছা/১) একটি উপাদান ফসফরাস। 
ফসফটাইডাইল জাত যৌগ, যেমন_-ফসফোলিপিডে ফসফেট 
যুক্ত থাকে। লেসিথিন এ ধরনের যৌগের উদাহরণ। লেসিথিন ও 
ফসফটাইডাইল ইথানলভ্যামিন জৈব পদার্থের অপরিহার্য উপাদান। 
ফসফলিপিভ ক্লোরোপ্রাস্টেও থাকে । 
ফাইটিন নামক জৈব যৌগে ফসফরাস থাকে । এটি ফাইটিক 
আযাসিডের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ। এ যৌগটি মূলত 
বীজে থাকে। 
এনজাইম বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপ্রোটিন (7077-0700617) 
গ্রুপের (কোএনজাইম) উপাদান হিসাবে নিকোটিনেমাইড আযাডিনিন 
ডাইনিউক্লিওটাইড (451১), ফ্ল্যাভিন আ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড 
(71), গুয়ানোসিন মনোফসফেট (01%৮),  গুয়ানোসিন 
ট্রাইফসফেট (05), ইউরিডিন মনোফসফেট (01৮), সাইটোসিন 
ট্রাইফসফেট (০7), ইত্যাদির সঙ্গে ফসফরাস সংশ্রিষ্ট। 
সালোকসংশ্রেষণ, নাইট্রোজন বন্ধন, শ্বসন, জারণ-বিজারণ 
বিক্রিয়া, ফ্যাটি আযাসিড সংশ্রেষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার জন্য ফসফরাস 
অপরিহার্য। এছাড়া বিভিন্ন যৌগ সংশ্রেষণের মধ্যবতী যৌগ 
উৎপাদনের সঙ্গে ফসফরাস বিজড়িত। 
বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্বীয় কাজের প্রভাব গাছের বিভিন্ন 
অংশের উপর প্রতিফলিত হয়। পু 
(১) গাছের পার্খমুল ও গুচ্ছমূলের বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে গাছ 
বেশি জায়গা থেকে অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ 
করতে পারে। 
(২) দানাশস্যের কুঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ফলে অধিক সংখ্যক 
শীষ তৈরি হয় এবং দানার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দানাকে 
করে এবং দানা ও খড়ের মধ্যে বিদ্যমান অনুপাতকে 
করে। 
(৩) গাছে ফুল ও ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 
(8) গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। 
(৫) গাছের পরিপকৃতা ত্বরান্বিত করে। 
(৬) খড়ের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে গাছের হেলে পড়া রোধ করে। 
€) অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের প্রভাবে ক্ষতি হওয়া থেকে 
গাছকে রক্ষা করে। 
অনুকূল মাত্রার চেয়ে কম পরিমাণে ফসফরাসের প্রভাবে গাছে 
উল্লেখিত সুফল পাওয়া যায় না। এছাড়া ফসফরাসের অভাবে 
গাছে কিছু উনতার লক্ষণ দেখা দেয়। গাছের ভিতরে একটি 
সচল মৌল বিধায় ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণগুলো পুরাতন 
পাতাতে দেখা যায়। ফসফরাসের অভাবে পাতা গাঢ় সবুজ বা 
গাঢ় নীল-সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। পাতা, বোটা বা ফলে মরা 
পচনক্ষত সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতার রূপ বিকৃতি ঘটে। 
গাছের আকার ছোট হয়ে যায়। নাইট্রোজেনের অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ 
সদৃশ ফসফরাসের অভাবে অকালে পাতা ঝরে পড়ে এবং রক্তবর্ণ বা 
লাল আ্ানথোসায়ানিন উৎপন্ন হওয়ার ফলে একবর্ষজীবী অনেক 
গাছের কাণ্ড লাল বর্ণ ধারণ করে। ফল গাছের পাতা বাদামি রঙে 
ঈষৎ রঞ্জিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন গাছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণও দেখা 
দেয়। 


[৮17060800885610 51960170500] 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসফরাসও গাছের জন্য ক্ষতিকর। গাছ 
জন্মানোর মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ফসফরাস থাকলে গাছের বৃদ্ধি হাস 
পায়। জিঙ্ক, আয়রন ও কপার গ্রহণ ও স্থানান্তর ফসফেটের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে বিধায় অধিক মাত্রায় ফসফরাস গ্রহণ 
করলে এসব আয়নের গ্রহণ ও স্থানাস্তর হাস পায়। [সি.হ.]. 


[১1)09698,00785010 5796০095001) আলোক-শ্রবণ 
বর্ণালি গ্যাসীয় এবং জমাট মাধ্যমের ক্ষুদ্র শোষণ গুণাংক 
মাপার একটি পদ্ধতি যা শব্দ নিরূপণের মাধ্যমে দৃশ্যমান আলোর 
শোষণ নির্ধারণ করতে পারে। এটাকে অনেক সময়ে দৃশ্যশ্রুতি 
(91010980095110) বর্ণালিবিজ্ঞানও বলে। 

কোনো নমুনা (গ্যাস, তরল অথবা কঠিন) বস্ত্র মধ্য দিয়ে 
দৃশ্যমান বিকিরণের পরিচালনের সময়ে নমুনার বিকিরণ-শোষণ 
বিভিন্ন প্রকারে মাপা যায়। সরাসরি নিরূপণ পদ্ধতিতে বিকিরণ-পথের 
নমুনাবস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে দৃশ্যমান বিকিরণ মাপা হয়। 
নিঃসৃত ক্ষমতা ৮০ এবং আপতিত ক্ষমতা 1 নিয়ের সমীকরণ দ্বারা 
সম্পর্কিত, 
[০17 টিন ্ 


যেখানে % হলো একটি গুণাঙ্ক এবং | হলো শোষকের দৈর্ঘ্য। এই 
পদ্ধতিতে ৫1-এর সর্বনিম্ন মাপনকৃত মান 10-4 এর মতো হয় যদি 
অবশ্য বিকিরণ উৎসের স্থিরিকরণের জন্য বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন করা হয়। 

দৃশ্যশ্রুতি নিরপণ একটি তাপমাত্রিক (০৪10171901০) পদ্ধতি 
যেখানে দৃশ্যমান বিকিরণের উপরে সরাসরি নিরূপণ প্রক্রিয়া আরোপ 
করা হয় না বরং আপতিত বিকিরণ থেকে মাধ্যম যে শক্তি শোষণ 
করেছে তাই মাপা হয়। দশ্যশ্কুতি সংকেত আপতিত ক্ষমতা এবং 
শোষণদৈর্ঘ্যের গুণফলের (৫1) সমানুপাতিক। সুতরাং নিরূপক 
ট্রাসডিউসারের গোলযোগ উৎসের জন্য সংকেত-গোলযোগ অনুপাত 
ভালো হয় যখন আপতিত শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

যদি অডিও কম্পান্কে দৃশ্যমান বিকিরণ বিস্তার-উপযোজিত 
(97701105৩-010018160) হয়, তাহলে এই ধরনের বিকিরণের 
গ্যাসীয় মাধ্যমে শোষণ পাওয়া যায় যে গ্যাসীয় মাধ্যম একটি কোষের 
মধ্যে আবদ্ধ। বিকিরণের প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য উপযুক্ত 
দৃশ্যমান জানালা থাকে এবং মাধ্যমের বিকিরণহীন শ্রথন প্রক্রিয়া 
ঘটে। এর ফলে বিকীর্ণ গ্যাসস্তস্তের তাপমাত্রায় পর্যাবৃত্তিক পরিবর্তন 
সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রার এই পর্যাবৃত্তিক উঠা-নামার ফলে গ্যাসচাপেরও 
পর্যাবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে অডিও কম্পাঙ্কে। অডিও কম্পাঙ্কে চাপ 
বিক্ষোভ (অর্থাৎ শব্দ) সংবেদনশীল গ্যাস-ফেজ মাইক্রোফোন 
ব্যবহার করে সুন্দরভাবে ধরা হয়। 

অত্যন্ত ক্ষুদদ শোষণ গুণাঙ্ক মাপার ক্ষমতা এবং 
শোষণগ্যাসের অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে উপস্থিতি ধরা পড়ার এই পদ্ধতির 
অনেক প্রয়োগ আছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আইসোটোপ দিয়ে 
পরিবর্তিত গ্যাসের উচ্চবিশ্রেষণমূলক বর্ণালিবিজ্ঞান, অপুর উত্তেজিত 
অবস্থা এবং নিষিদ্ধ রূপান্তর নির্ধারণ এবং দূষণ নিরূপণ। দূষণ 
মাপন থেকে প্রমাণ করা হয়েছে ঘে দৃশ্য-শ্রুতি বর্ণালি পদ্ধতি 


৪৬৮ 
কলা চাকেীিরাবা্রুকামজপাত2/নথী তাকান ্চাতেইফিআন বিভাগ ও তিনি লএজরীবি্ালবিকাধং এ চা বিশৃতোকাতাএ তীব্র 


জী বিদাত 


টিউনেবল বা নিয়স্ত্রণক্ষম লেজারের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করলে 
অন-লাইন, বাস্তব-সময় এবং যথাস্থানে অবস্থিত গ্যাসীয় উপাদান 
নিয়মিতভাবে নিরূপণ করা যায় দশ কোটি ভাগের এক ভাগ 
পর্যায়ে। 


রঞ্জন লেসার রশ্বি 


পাল্স লেজার বিন্যাস : (ক) নিমজ্জিত, এবং খে) সংযোজিত পিজো 
ইলেকট্রক ট্রান্সডিউসার অপ্টো_ত্যাকুসটিক বর্ণালিমিতি 


তরঙ্গ এবং কঠিন পদার্থে ক্ষীণ শোষণ গবেষণার জন্যে একটি 
অত্যন্ত সংবেদনশীল তাপমাত্রিক বর্ণালি পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়েছে। 
এই পদ্ধতিতে পালসড টিউনেবল লেজার ব্যবহার করে বস্তুকে 
উত্তেজিত করা হয় এবং তরলপদার্থের ক্ষেত্রে একটি নিমজ্জিত 
ট্রান্সডিউসার এবং কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে একটি সংযুক্ত 
পিজোবৈদ্যুতিক ট্রান্সিডিউসার ব্যবহার করে অতিশাব্দিক সংকেত ধরা 
হয় যা বিকিরণের শোষণের ফলে সৃষ্টি হওয়ার পরে পরবত্তীকালে 
একটি ক্ষণস্থায়ী অতিশাব্দিক সংকেতে রূপান্তরিত হয়েছে। অত্যন্ত 
552155৮028৯ ৮ 

র করা, পাতলা অর্ধপরিবাহী ওয়েফারে অপজাত দ্রব্য নিরপণ 
করা, এবং অতিপরিশুদ্ধ কাচে যো অপটিকাল ফাইবারে অপটিকাল 
যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়) নিঃসরণ গবেষণার কাজে 
ব্যবহার করা হয়। [হা.র.] 


৪৬৯ 


চ9)09609011617)1507 আলোক-রসায়নবিদ্যা 


ফস রীতা সনির ডেকা হারিকেন জরা রিশা এইরকম পাকাপোক্ত িলোবাারীবিরিকােও তা বিলাই 


চ১0)01001767)1517% আলোক-রসায়নবিদ্যা রসায়ন- 
বিদ্যার যে শাখায় আলোর শোষণ দ্বারা উৎপন্ন উত্তেজিত অণুসমূহের 
বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাসায়নিক 
বিক্রিয়াগুলিতে রাসায়নিক বন্ধনের ভাঙ্গন (এবং উৎপত্তি) বিজড়িত। 
বন্ধনের এ ভাঙ্গনের (এবং উৎপত্তির) জন্য ২০০ থেকে ৬০০ 
কিলোজুল/মোল শক্তির প্রয়োজন হয়। এ শক্তি আলোর কোয়ান্টার 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যা বিদ্যুৎচুম্বকীয় বর্ণালির অতিবেগুনি (১০০-৪০০ 
ন্যানোমিটার), দৃশ্যমান (৪০০-৭০০ ন্যানোমিটার) এবং অবলোহিত 
(৭০০-১০০০ ন্যানোমিটার) অঞ্চলের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত। 
তুলনামূলকভাবে হৃম্ব তরঙ্গঈদৈর্্যের (রঞ্জনরশ্ি, + রশ্মি) আলোতে 
যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি থাকে যা অণুসমূহকে আয়নিত ও বিয়োজিত 
করে। এ আলোর প্রভাব বিকিরণ রসায়নের ক্ষেত্র গঠন করে। 
অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ তরঙঈদৈর্ঘযের আলো (অবলোহিত) 
একক কোয়ান্টা উত্তেজনাতে ইলেকট্রনিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে 
যথেষ্ট পরিমাণে কর্মশক্তিসম্পন্ন নয়। দেখুন; [1101£8110 
017010017677150155 15850] 0110000161015175;  [৪0180101) 
01721015175 1 

অণুসমূহের ইলেকটুনিক উত্তেজনা আয়নায়ন বিভব 
(1০71580107 001970191) হাস করে এবং অণুর ইলেকট্রন আসক্তি 
বৃদ্ধি করে। এ আসক্তির হার উত্তেজনা শক্তির সমান যা ইলেকট্রন 
স্থানান্তর বিক্রিয়া ঘটাতে সহায়তা করে। আলোর শোষণ দ্বারা সৃষ্ট 
ইলেকট্ুনিক অবস্থানাবস্থাতে (6190007710 ০07058180107) 
করে। যেহেতু আলোর শোষণ দ্বারা 0105 মুক্ত শক্তিও বৃদ্ধি পায় 
সেহেতু ইলেকট্রনীয়ভাবে উত্তেজিত অণুগুলি থেকে উৎপন্ন বস্ত তৈরি 
করতে অণুগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া করতে পারে যা আদি অবস্থা 
থেকে তাপগতীয়ভাবে অগম্য (17860635116) | এ প্রকারের 


বিক্রিয়ার উদাহরণ হিসাবে সালোকসংশ্লেষী বিক্রিয়ার উল্লেখ করা যায় 
(বিক্রিয়া-১ দেখুন)। 
ক্লোরোফিল -__--সক্লারোফিল-৪++০ (১) 
(বিজারিত ক্লোরোফিল) 
জারিত ক্লোরোফিল) উত্তেজিত ইলেকট্রন 


উত্তেজিত ইলেকট্রন থেকে অবমুক্ত শক্তি / অণুতে সঞ্চিত 
হয় যা কার্বন ডাইঅক্সাইড (0:02) ও পানি (07209) থেকে 
কার্বহাইড্রেট তৈরি হওয়ার সময় কাজে লাগে বেক্রিয়া-২ দেখুন)। এ 
বিক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন (92) উৎপন্ন হয়। 


02 +17 02 ৯0০58 0)7+ ০) ৫২) 


সালোকসংশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া, ম্বসনের ফলে 015 
মুক্ত শক্তি হাস পায় এবং এ প্রক্রিয়াটি আলোর অনুপস্থিতিতে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। দেখুন: চ1701959706515। 


কোয়ান্টাম ইন্ড (08817) 51610) : আলোকরাসায়নিক 
বিক্রিয়ার হার ইলেকট্রুনীয়ভাবে উত্তেজিত অণুসমূহ ([*) উৎপন্ন 
হওয়ার হারের সঙ্গে সমানুপাতিক। যেহেতু আলোর প্রতিটি ফোটন 
শৈক্তি %/) একটি উত্তেজিত অণু উৎপন্ন করে সেহেতু এ উত্তেজন- 
হার (60108101011 1819) আলো-শোষণের হার বা শোষিত আলোর 
তীব্রতার (9) সমান। সুতরাং বিক্রিয়ার হার 1-এর সমানুপাতিক বা 
হার _ %1৫, এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক % - হার/19, যা কোয়ান্টাম 
ইল্ড (বা দক্ষতা) হিসাবে পরিচিত, এবং এটি পরীক্ষণের অবস্থায় 
সংঘটিত বিক্রিয়ার জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক। প্রাথমিক প্রক্রিয়ার (যার সঙ্গে 
উত্তেজিত অণু বিজড়িত) কোয়ান্টাম ইল্ড একককে (871) অতিক্রম 
করতে পারে না এবং সাধারণত এ মান একক থেকে তুলনামূলকভাবে 
অনেক কম, কারণ ইলেকট্রনীয়ভাবে উত্তেজিত অণুসমূহ »10- 
35010019 51809) থেকে 10-85 (5176191 50816) সময়ের মধ্যে 
আদি অবস্থায় (প্রতিপ্রভা বিচ্ছুরণসহ বা ছাড়া) প্রত্যাবর্তন করে। 
এসব তথাকথিত আলোকভৌত প্রক্রিয়াগুলি (চিত্র দেখুন) 
আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে ফলপ্রসূৃভাবে 
কোয়ান্টাম ইল্ড হাস করে। 


1 7 ম্ ১ _____ 
198010101) 
3%* 77৯ 
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চিত্র : ইলেকট্রুনীয়ভাবে উত্তেজিত অণুর বিকিরিত ও অবিকিরিত অসক্রিয়ন 
সিংগলেট অবস্থা 9178০ 94)111* এবং তুলনামূলকভাবে কম শক্তির 
ট্রিপলেট অবস্থার 9" বিক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে। 


এছাড়া উত্তেজিত অণুটি ইলেকট্রন স্থানান্তর (বিক্রিয়া-৩) বা 
শক্তি স্থানাত্তর বিক্রিয়া-৪) প্রক্রিয়াতে অন্যান্য অণু ৫০) দ্বারা নিবৃত্ত 
(9961701) হতে পারে, যার ফলে অণু এ রাসায়নিকভাবে 
অপরিবর্তিত অবস্থায় গৌছে। 


৯ +03-৯04+ 37 বা(0/-0)-৯4+0 (৩) 
*+03-৯+0* ৪) 


অন্যদিকে, প্রাথমিক আলোকরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন 
বস্তৃগুলি যদি পরমাণু বা মুক্ত র্যাডিকেল হয় তবে এরা সেকেন্ডারি 
আলোকরাসায়নিক শিকল বিক্রিয়া করতে পারে যা প্রাথমিক প্রক্রিয়ার 
শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে সার্বিক আলোকরাসায়নিক কোয়ান্টাম ইল্ড 
এককের চেয়ে অনেক বেশি হয়। এ ধরনের বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো 
বিক্রিয়া-৫ক, যেখানে প্রাথমিক প্রক্রিয়ার ৫খ) পরেই আসে শিকল 
প্রচারণ (002888708) ধাপসমূহ (৫গ ও ৫ঘ)। 


[১1106090018080(1%6 091] আলোকপরিবাহী কোষ 


জলা ওলাভমজালবসপহা। ও রিজাল তা তাজা কনা তামা চারের বানাবো রিবসুকোরযামা াচেউনিওলারশৃোহবধএচাে। 


আলো 
72+ 02 ----৯ গা 


(রে) 
002+ আলো _৯2খে (৫খ) 
01+৮3-৯17+ 70] ৫) 
[+0]2-৯0]+170] €৫ঘ) 


ক্লোরিন (012) দ্বারা প্রতি ফোটন আলো শোষিত হয়ে -106 
অণু 70] উৎপন্ন করতে বিক্রিয়াগুলি ঘটে, অর্থাৎ এসব বিক্রিয়ার 
ফলে সার্বিক কোয়ান্টাম ইল্ড হলো 1051 দেখুন: 0081) 15201107 
(011610151%) | 

কৌশল (16018970151) : আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার 
কৌশল বিভিন্ন বিক্রিয়া চলক, যেমন_-বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা এবং 
যোগকৃত বস্তুর ঘনমাত্রার উপর কোয়ান্টাম ইল্ডের নির্ভরশীলতার 
পরিমাপ থেকে বের করা যায়। প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়ার জন্য দায়ী 
ইলেকট্রনীয়ভাবে উত্তেজিত অবস্থার প্রকৃতি শনাক্ত করা যো সচরাচর 

ধগলেট [114*] বা ট্রিপলেট [34*1) এবং এর পর বিক্রিয়া 
কোভঅর্ডিনেট (০99101791০) বরাবর কাক্ষিক রূপান্তরের তত্বগত 
পরীক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। 

যদি কোয়ান্টাম ইলডকে একটি নির্বাচিত ট্রিপলেট অবস্থা 
নিব্ত্তকারক বস্তু (2) দ্বারা হাস করা হয় যা প্রতিযোগিতামূলক 
প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে (বিক্রিয়া-৬), তবে ট্রিপলেট অবস্থাকে (3*) 
সক্রিয় অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে; অন্যথায় সিংগলেট 
অবস্থা (11/+) বিক্রিয়ার মধ্যবর্তী বস্তুর হিসাবে ক্রিয়া করে। 


2৬৯ + 0-%+33* (৬) 


প্রাথমিক প্রক্রিয়ার হার-ধবক (7816 ০01736810) শোষণ বা 
বিচ্ছুরণের মধ্যবর্তী 1:314*-এর ক্ষয় শনাক্তকরণের দ্বারা পাওয়া 
যেতে পারে। আলোর শোষণ বা বিচ্ছুরণের ফলে ঝলক বা লেসার 
“পালস উত্তেজনের সৃষ্টি হয়। দেখুন: 50106051806; [7169 18109]; 
08710] 01061015057 10016 58161 

আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে একাণবিক (81179019081) 
বা দ্বি-আণবিক (01710150018) শেণিতে বিভক্ত করা যায়। 
একাণবিক বিক্রিয়াতে উত্তেজিত অঞু নিজেই রাসায়নিকভাবে 
পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে দ্বিআণবিক বিক্রিয়াতে উত্তেজিত অণু 
উপস্থিত অন্য অপুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। দেখুন: 0106171081 
078170105 | [সি.হ.] 


চ১)96০9০00170০61৮9 ০9]] আলোকপরিবাহী কোষ 
যখন কোনো পদার্থ বিদ্যুৎ-চৌন্বক বিকিরণ (ফোটন) শোষণ করার 
ফলে এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার বৃদ্ধি ঘটে তখন এই পদার্থটিকে 
বলা হয় আলোকপরিবাহী (01101900971000601) ; এই প্রক্রিয়াকে 
ব্যবহার করে- আলোর উপস্থিতি নিরূপণ করার জন্য বিশেষ 
ভৌতকৌশল নির্মাণ করা যেতে পারে; এই ভৌতকৌশলের নাম 
11091090091718011৮5 ০০1] বা আলোকপরিবাহী কোষ। কাজে 
ব্যবহারকালে কৌশলটিকে একটি তড়িতকোষের সাথে এবং কারেন্ট- 
সংবেদনশীল যন্ত্রের সাথে একই পংক্তিতে সংযুক্ত করা হয়; অথবা 
তড়িৎকোষের সাথে একটি রোধও অনেক সময় যুক্ত করা হয়। মিটার 


৬৬০ াীবিজাবিপুতোহজলাও চাবরীবিরাবিশূতোব গো এমবি কাজও 


কর্তৃক নির্দেশিত পরিবাহীটির অভ্যন্তরের কারেন্ট হলো আলোক 
তীবুতার পরিমাপ অথবা প্রযোজ্য রোধের বিপরীতে যে “ভোল্টেজ 
পতন" হয় তাই হলো আলোক তীবুতার পরিমাপ। বিভিন্ন 
প্রকৃতির অর্ধপরিবাহী বস্ত-উপাদান ব্যবহার করে আলোকপরিবাহী 
কোষ নির্মাণ করা হয়; এজন্য একক কেলাস বা বনুকেলাসবিশিষ্ট 
উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে। দেখুন: 7১0900০01700001510) 
[11019915000 0951095| [অ.রা.] 


1১70609007100061%16% আলোকপরিবাহিতা অর্ধ- 
পরিবাহী এবং অন্তরক বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট উচ্চশক্তির আলো দ্বারা সৃষ্ট 
অতিরিক্ত মুক্ত আধান বহনকারীরা যে উত্তেজনা তৈরি করে তার 
জন্য বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার বৃদ্ধি হলো আলোকপরিবাহিতা। 
কার্যকরভাবে বিকিরণ-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক রোধ, যা আলোক- 
পরিবাহী, তা অনেক ধরনের আলো এবং কণা-নিরপক যন্ত্রের 
ব্যবহার করা যায়, আলো-নিয়ন্ত্রক সুইচ হিসাবেও তা ব্যবহারযোগ্য । 
অন্য যেসব প্রধান প্রয়োগে আলোকপরিবাহিতা মুখ্য ভূমিকা পালন 
করে তা হলো টেলিভিশন ক্যামেরা (ভিডিকন), সাধারণ 'সিলভার-_ 
হ্যালাইড ইমালশন আলোকচিত্রবিদ্যা এবং বৃহৎ ক্ষেত্রের বৈদ্যুতিক 
আলোকচিত্র পুনরুৎপাদন। 

যদিও সব অন্তরক এবং অর্ধপরিবাহীকে আলোকপরিবাহী বলা 
যায় অর্থাৎ যথেষ্ট উচ্চশক্তির আলো ফেললে তারা মুক্ত আধান সৃষ্টি 
করে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার কিছু বৃদ্ধি দেখায়, তবু শুধু কিছু বস্তুই 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পরিবর্তন প্রদর্শন করে অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণের আলোক সংবেদনশীলতা দেখায় যা আলোকপরিবাহী 
হিসাবে প্রয়োগের জন্য উপযোগী হতে পারে। 

যেহেতু কোনো বস্তুর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা হলো পরিবাহক 
ঘনত্ব, তার আধান এবং তার গতিশীলতার (77911) গুণফল, 
তাই পরিবাহিতার বৃদ্ধি আসলে পরিবাহকের ঘনত্ব বৃদ্ধি অথবা 
গতিশীলতার বৃদ্ধি। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় প্রকার 
্রত্রিয়াই দেখা যায়, তবু একককেলাস বস্তুতে আলোকপরিবাহিতা 
প্রধানত পরিবাহকের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলেই ঘটে। অনদিকে বন্ু- 
কেলাসিত বস্তুতে যেখানে কেলাস-দানার মধ্যে বিভব প্রতিবন্ধক 
পরিবাহিতা সীমিত করে দেয়, সেখানে গতিশীলতার বৃদ্ধি আলোক 
পরিবাহিতার মূল কথা যা আন্তঃকেলাস দানা প্রতিবন্ধকের উপর 
আলোক-উত্তেজনার ফলে সৃষ্টি হয়। 
আলোকপরিবাহীতে বর্ণালির সাড়া। বর্ণালি সাড়ার লেখচিত্র 
সাধারণত একটা সর্বোচ্চ বিন্দু দেখায় এমন এক আলোক- শক্তিতে 
যা বস্তুর ব্যান্ডগ্যাপের কাছাকাছি অর্থাৎ বস্তুর বাধুনি বা বস্ত 
থেকে একটা ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করার প্রয়োজনীয় সর্বনিয় শক্তি 
যা দিয়ে উর্ধ্বস্থিত পরিবাহী ব্যান্ডে যাওয়া যায় যেখানে তা 
পরিবাহিতায় অবদান রাখতে পারে। এই শক্তি জিংকসালফাইডের 
(275) ক্ষেত্রে অতিবেগুনি অঞ্চলে 3.79৬ থেকে শীতলকৃত লেড 
সেলেনাইডের (০১৪) ক্ষেত্রে অবলোহিত অঞ্চলে 0.29৬ পর্যস্ত 

] 

ব্যবহারের জন্য আলোকপরিবাহীর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলো. আলোক-উত্তেজনার তীব্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবাহিতার 
পরিবর্তনের হার। যদি কোনো সময়ে নিয়মিত আলোক উত্তেজনাকে 


৪৭১ 
গামা িকনবিদ্্াচাচসান 


কাহিল এতেই পতোইপ সমকালের 


বন্ধ করে দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ বিদ্যুতপ্রবাহ তার আদিমান 
থেকে 1/9 মানে হাস পেতে যে সময় লাগে সে সময় পর্যন্ত, তাহলে 
সেই সময়কে বলে আলোকপরিবাহিতার ভঙ্গুর সময় (1০০8) 1171) 
[41 এই ভঙ্গুর সময়ের মান নির্ধারিত হয়, আয়ুম্কাল ঘ এবং 
পরিবাহকের ঘনত্ব দিয়ে যে পরিবাহকগুলো পূর্ববর্তী আলোক- 
উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট কেলাস ক্রটি-বিচ্যুত্তির মধ্যে আটকা পড়ে 
গিয়েছে এবং যাকে এখন মুক্তি দিতে হবে যাতে বস্তু তার তাপীয় 
সাম্যাবস্থায় ফিরে যেতে পারে | [হা.র.] 


[৮170109811601701)]॥ ফটোঅটোট্টপ বা আলোকম্বভোজী 
জীবের মধ্যে যারা আলোকশক্তিকে শক্তির উৎস এবং কার্বন 
ডাইঅক্জ্রাইডকে প্রধান কার্বন উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। এ গ্রুপে 
অন্তর্ভূক্ত জীবগুলির মধ্যে সালোকসংশ্রেষী ব্যাকটেরিয়া গ্রীন 
সালফার ব্যাকটেরিয়া), শৈবাল এবং সবুজ বৃক্ষ অন্যতম। 
সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শৈবাল এবং সবুজ বক্ষে সালোকসংশ্রেষণ 
বিক্কিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত করার সময় গ্যাস বের হয়ে 
আসে। কারণ সালোকসংশ্রেষণ পদ্ধতিতে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়; তাই 
কোনো কোনো সময় একে বলা হয় অক্সিজেনিক। 

সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া আরও কয়েকটি সালোকসংশ্রেষী 
আদিকোষী পরিবার আছে। কার্বন ডাইঅক্ত্রাইড বিজারণ করার 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এদের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এক 
প্রকারের অণুজীর কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণ করার কাজে পানি 
ব্যবহার করে না এবং সালোকসংশ্রেষণে আলোরও প্রয়োজন হয় না, 
কিন্তু অবায়বীয় পরিবেশে আলোর প্রয়োজন হয়, যার ফলে 
সালোকসংশ্রেষণ পদ্ধতিতে অক্ত্িজেন উৎপন্ন করতে পারে না। 
এদেরকে আ্যানঅক্সিজেনিক বলা হয়। এ পরিবারের দুটি সদস্য__গ্রীন 
সালফার ও পারপল সালফার ব্যাকটেরিয়া। গ্রীন সালফার 
ব্যাকটেরিয়া, যেমন__ 0/%19797%7 সালফার (5), সালফার যৌগ 
(যেমন-_ হাইড্রোজেন সালফাইড, 7725) অথবা হাইড্রোজেন গ্যাস 
(72) ব্যবহার করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বিজারিত করে জৈব 
যৌগ তৈরি করে। আলো থেকে প্রাপ্ত শক্তি এবং যথোপযুক্ত 
এনজাইম দ্বারা এসব ব্যাকটেরিয়া সালফাইড (52-) অথবা 
সালফারকে জারিত করে সালফেট এবং হাইড্রোজেন গ্যাসকে 
পানিতে পরিণত করে। পারপল সালফার ব্যাকটেরিয়া, যেমন-__ 
0/77০//91%, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বিজারিত করার কাজে 
সালফার, সালফার যৌগ অথবা হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে। 
সঞ্চিত সালফারের অবস্থান এবং ক্লোরোফিলের পরিমাণের উপর 
ভিত্তি করে এদেরকে গ্রীন সালফার ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথক করা 
হয়। 

ক্লোরোফিল ব্যবহারকারী সালোকসংশ্রেষী ব্যাকটেরিয়াকে 
ব্যাকটেরিওক্লোরোফিলাস বলা হয়। এরা ক্লোরোফিল কর্তৃক শোষিত 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি শোষণ করে। গ্রীন সালফার 
ব্যাকটেরিয়ার ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল, ক্লোরোসোম অথবা 
ক্লোরোবিয়াম ভেসিক্যালস প্ল্যাজমা পর্দার নিচে গায়ে লেগে থাকে। 
অন্যদিকে পারপল সালফার ব্যাকটেরিয়ার ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল 
প্ল্যাজমা পর্দার ভিতরে হ্ন্্রাসাইটোপ্ল্যাজমিক পর্দা) থাকে। 

- অন্যদিকে বায়ুর উপস্থিতিতে পারপল ননসালফার (707) 

3010101) ব্যাকটেরিয়ার (যেমন-_-799957/7118) আবাদ কমলা 


চ৮1)0609001517)6 197:0099585 আলোক প্রতিলেখ 
জিন কাজা নিকিতা তাত বারী াকৌতএতাতেীবজবিদ্যুাবজনেঠআাতেরী 


বাদামি থেকে পারপল লাল রং ধারণ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড 
বিজারণে কার্বন উৎস এবং ইলেকট্ুন দাতা হিসাবে জৈব যৌগ 
ব্যবহার করে। এরা ইলেকট্রন দাতা হিসাবে মৌলিক সালফার 
(616]711081% 50101)01) ব্যবহার করতে পারে না। এরা কেবলমাত্র 
বায়ুর অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকে এবং সালোকসংশ্রেষণ হয় 
আলোর উপস্থিতিতে । কিছু কিছু প্রজাতি অন্ধকারে জৈব যৌগ 
ব্যবহার করে এবং ম্বসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। এছাড়াও অতি 
অল্প বায়ুর উপস্থিতিতে বা বায়ুর উপস্থিতিতে বংশ বৃদ্ধি করতে 
পারে। [হো.বে.] 


[৮709609001)%17)8 79709065585 আলোক প্রতিলেখ 

আলো বা বিকিরণ শক্তির ক্রিয়ায় কোনো আলোক 
সংবেদী (56751129) পৃষ্টের উপর (সাধারণভাবে কাগজ, ফিল 
অথবা ধাতব প্রেট) প্রতিলেখ তৈরির যে কোনো পদ্ধতিকে এ নামে 
অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য সাধারণত পদটি কেবল 
লেখ্যমূলক পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। লেখ্যবস্তুটিকে যার 
আলোক প্রতিলেখ তৈরি করতে হবে, অবশ্য পুর্বপ্রস্তুত করতে হবে 
অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন_-আলোকচিত্রের মাধ্যমে, 
পাণ্ডুলিপিরূপে অথবা মুদ্রাক্ষরিককৃত। এক্ষেত্রে একটি লেখ্যকে “রেখা 
অঙ্কন” অথবা অবিরত টোন নিদর্শন (06971170043 1009 
11105080097) অথবা উভয়ের সন্নিবেশ হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে 
পারে। বেশকিছু আলোক প্রতিলেখ প্রক্রিয়া টোনকে সন্তোষজনক-_ 
ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। আলোক প্রতিলেখ বস্তু এক বা 
একাধিক সীমিত সংখ্যক অনুলিপি ছাপানোর জন্য ব্যবহৃত হতে 
পারে; অথবা এই পদ্ধতিকে একটি স্টেনসিল (5(97011) অর্থাৎ 
একটি প্রধান পূর্বলেখ তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়, এবং 
এই পূর্বলেখ থেকে মূলের বিপুল সংখ্যক প্রতিলেখ উৎপাদন করা 
যেতে পারে ডিয়াজো পেপার (41820 0৪০7) অথবা অফসেট 
লিখোগ্রাফি ব্যবহার করে। দেখুন: 1017009515801710 07812118157 
7110100218019 | 

আলোক প্রতিলেখ পদ্ধতির সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে 
আলোকচিত্রিক যথার্থ অর্থাৎ অবিকল পুনরুৎপাদন ক্ষমতা, তবে কিছু 
সমস্যাও দেখা দেয় বিশেষ করে রঙ নিয়ে; কতিপয় প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র বা 
বিবর্ধন করার ক্ষমতা; দ্রুততা; মাইক্রোফিলু তৈরিতে স্থান সংকুলান; 
অন্য যে কোনো প্রতিলেখ তৈরি ব্যবস্থাদির উপর আলোচ্য 
প্রক্রিয়াতে শ্রম ও উপাদানের অর্থনৈতিক সাশ্রয়, ইলেকন্রোলাইটিক 
প্লেট অথবা লেটারপ্রেস পদ্ধতিতে প্রতিলেখ তৈরির ব্যবস্থার তুলনায় 
আলোক প্রতিলেখ ব্যবস্থায় হান্কা নমনীয় উপাদানাদি ব্যবহার 
অনেক সুবিধাজনক; এই ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি চালনায় খুব দক্ষ ও 
শিক্ষিত চালকের প্রয়োজন নেই অন্যান্য মুদ্রণ পদ্ধতির সাথে 
আলোক প্রতিলেখ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সন্নিবেশ অর্জনে এর 
নমনীয়তা । . 

আলোক প্রতিলেখ প্রত্রিয়াটিকে মোটামুটি সাতটি শ্রেণিতে ফেলা 
যায় : সিলভার হেলাইড (511%01 18116) আলোক প্রতিলেখকরণ, 
স্থানাত্তর পদ্ধতি; তাপীয়গ্রাফি (96177081819); প্ল্যান প্রতিলেখন, 
স্থিরবৈদ্যুতিক পদ্ধতি; তড়িৎবিম্লেষ পদ্ধতি (915০0.91119 
ঢ10০953), এবং মাইক্রোফিল্মকরণ | [সে.বে.] 


চ71096006279090108॥ আলোক বিনাশ 


৪৭২ 


জলা াবীবিজানাইসৃতহবংলা কাজা শা লও মী বলনা নল রাইস বজরার য়োধবান আর তাযোইত্বলমসতোধাওার টিসু োফাোরকানবিালবিযালাসোএাতী বিজিবি লতসারকাডেিানিোম কলা বিমার ওএস ওর জবির 


[১1060906878 0(101। আলোক বিনাশ আলো 
শোষণ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তুর ব্যবহার উপযোগিতা 
বিনষ্ট হওয়া। সাধারণভাবে আলোক বিনাশ আলোকবিভাজন 
(27091015515) পদ্ধতির অনুরূপ কিন্ত আলো শোষণ করে উত্তেজিত 
(5০115) অণুর পরমাথু-পরমাণু বন্ধন ভেঙ্গে গেলে পদ্ধতিটি বুঝাতে 
“আলো বিভাজন” কথাটি ব্যবহার করা হয়। যৌগের পরমাণু-পরমাণু 
বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়া, বস্তর রং বদলে যাওয়া, ক্রয-বন্ধন 
(০0710198160 19070) গঠিত হওয়া এবং রাসায়নিক পুনর্বিন্যাস 
জাতীয় রাসায়নিক পরিবর্তন আলো শোষণের ফল। এছাড়া ক্ষেত্র 
বিশেষে সৌর মান (57091) থেকে সৃষ্ট চামড়ার ক্যান্সার (51017) 
০৪102) আলোক র ফল। ঁষধপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী আলো 
থেকে দূরে রাখার নিদেশ আমাদের মনে করে দেয় এসব আলোয় 
নষ্ট হয়ে যাবে। 

0৬ থেকে দৃশ্যমান (৬151016) অঞ্চলের সকল তরজঈদৈর্ঘ্যের 
আলোই দ্রব্যাদি নষ্ট করতে পারে। এ আলো সূর্যের বা অন্য কোনো 
উৎসের হতে পারে। পদ্ধতিটি এ রকম হয় : 


4১ +07%-৯ & (১) 
ঞ&৮৯চ]+ছি (২) 
৯+-৯% (৩) 
£িশ +02- চহ €৪) 


£&* উত্তেজিত বিক্রিয়ক, ৮ উৎপন্ন দ্রব্য, ₹ং র্যাডিক্যাল। 
এতগুলো বিক্রিয়ার মধ্যে শুধু (১)-ই আলো প্রভাবিত। বাকিগুলো 
সাধারণ বিক্রিয়া (987 1580001)। /* থেকে ভিন্ন দ্রব্য হলেও হতে 
পারে। তখন €৩) বিক্রিয়া হবে না। বাতাসের অক্সিজেন ছাড়াও এ 
জাতীয় বিক্রিয়ায় জলীয় বাম্পের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। জলীয় 
মাধ্যমে আলোক বিনাশ পদ্ধতি আরো জটিল। 

আলোক বিনাশ প্রক্রিয়ার সহায়ক কিছু বস্তু রয়েছে। মনে করা 
হয় নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদির পানিতে অনেক দূষণকারী জৈব 
দ্রব্য (91£৪8010 00110081003) এদের সাহায্যেই আলোর প্রভাবে ধ্বংস 
হয়ে যায়। 71092 (2091856, 7799811559) ব্যবহার করে এ ধরনের 
বিনাশ ক্রিয়ার কার্যকারণ জানা গেছে। ন107 সেমিকন্ডাক্টর 
গুণসম্পন্ন। কারখানার রঙিন বর্জ্য তো বটেই, পানির আরো কিছু 
দৃষণীয় দ্রব্য বিনষ্ট করতে (অনেক ক্ষেত্রে 0৬ 350-390া, ব্যবহার 
করে) 17092 সফল। 

সূর্যের আলোয় অনেক পলিমার বা প্রাসটিক দ্রব্য নষ্ট হয়ে 
যাওয়াও একটি লক্ষণীয় বিষয়। আলোর প্রভাবে সকল জৈব 
পলিমারই কমবেশি নষ্ট হয়। এ নষ্ট হওয়ার মাত্রা আপতিত 
আলোকরশ্মির তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। 77৬ আলোর বিনাশী 
ক্ষমতা দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি। তাই ঘরের ভিতরের প্রাসটিক 
দ্রব্যটি বাইরে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির চেয়ে বেশি টেকসই। আবার 


পলিমারের বিনষ্ট হওয়া এর গঠনের উপরও নির্ভর করে। যেমন, 


পলিএস্টার ও পলিত্যামাইড। এদের রয়েছে ক্রোমোফোর 
(০710770117016) গ্রুপ । এ গ্রুপগুলো আলো শোষণে বেশি দক্ষ। 
ফলে এ ধরনের পলিমার কাঠামো বেশি ভঙ্গুর। পলিঅলিফিন (যেমন 
পলিথিন) বা পিভিসি (৬০, পলিভিনাইল্‌ ক্লোরাইড) জাতীয় 


পলিমার জলীয় বাচ্প ও বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে সূর্যের 
আলোর প্রভাবে বিনষ্ট হয়। মনে করা হয় প্রস্ততকালে সৃষ্ট অপদ্রব্য 
ও ব্যবহৃত প্রভাবকের অবশেষ এ জন্য দায়ী। হাইড্রোকার্বন 
পলিমারগুলো আলোতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এসব পলিমারের 
ধর্ম সম্পূর্ণভাবে এদের ভরের (7855) উপর নির্ভরশীল। কিছু একটা 
যদি ভর কমিয়ে দিতে পারে তাহলে আর কাঙিক্ষত ধর্মট থাকে না 
এবং পলিমারটি ব্যবহার-উপযোগিতা হারায়। এ সকল পলিমারের 
হাজার হাজার ০-0 বন্ধনের একটিও যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে তার 
প্রয়োজনীয় ভৌত ধর্ম থাকে না। 

সংযোজক দ্রব্য (8৫0111%6$) যোগ করা হয়। এদেরকে বলা হয় 
আলোক সুস্থিতিকারক (0101938)11129)। এ দ্রব্যাদির অধিকাংশই 
[৬ সুস্থিতিকারক। কালো রঙের প্রাসটিক ব্যাগ একটি উদাহরণ । 
দেখা যায় এ ব্যাগগুলো অন্যান; প্রাসটিক ব্যাগের চেয়ে বেশি 
টেকসই। তবে সুস্থিতিকারক দিয়ে এসব ব্যাগ তৈরির পরিনাম 
পরিবেশের উপর অতিরিক্ত হুমকির সৃষ্টি। এমনিতেই প্লাসটিক 
দ্রব্যাদি চাহিদার চেয়ে বেশি সুস্থিত। মানুষের দৃষ্টি এখন জৈব 
পদ্ধতিতেই ভঙ্গুর (১1958780861) পলিমার বা প্লাসটিক ব্যাগের 
প্রতি। দেখুন: 2100190109[01507 7১017917 [80109]; 90210111267 
€01)0171507%) | [আ.জা.মা.] 


7৮796001090 আলোক-ডায়োড দ্বিপদবিশিষ্ট অর্ধপরি- 
বাহী উপাংশ যার বৈশিষ্ট্যাদি আলোর উপর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। 
অবশ্য সকল ধরনের অর্ধপরিবাহী ভায়োড কমবেশি আলোক- 
সংবেদনশীল (1217; 56751); তবে যেসব অর্ধপরিবাহী ডায়োড 
বিশেষ উদ্দেশ্যে আলোক-সংবেদনশীল কৌশল হিসাবে তৈরি করা 
হয়, তাদেরকেই শুধু আলোক-ডায়োড বা ফটোডায়োড বলা হয়। 

অধিকাংশ আলোক-ডায়োডই বস্তত অর্ধপরিবাহী পি. এন. 
সংযোগ বা জংশন। তবে এটিকে একটি আধারে রাখা হয় যার একটি 
আলো প্রবেশযুখ থাকে যার ভিতর দিয়ে বাইরের আলো পি.এন. 
জংশনের উপর কেন্দ্রীভূত হতে পারে। এরা সাধারণত বিপরীত দিকে 
বিভব (59156 0125) সংযোজিত হয়। এর ফলে আলোবিহীন 
অবস্থায় কারেন্ট সামান্যই থাকে । যখন এই জংশনের উপর আলো 
সম্পাত করা হয়, তখন বিপরীত ডায়োড কারেন্টের বৃদ্ধি ঘটে এবং 
এই বৃদ্ধি আলোর পরিমাণ ও তীব্রতার আনুপাতিক। দেখুন: 
071001017 1010909। 

আলোক-ডায়োডসমূহে আলোর উপস্থিতি নির্ধারণ এবং আলোর 
তীবুতা পরিমাপন উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 7)০(০- 


9190010 09%1099| [অ.রা.] 


চ১1)০06০90155090191101॥ 18567 ফটো-বিয়োজন 
লেজার এক ধরনের যাস্ত্রিক কৌশল যাতে অগুসমষ্টি বিষুক্ত 
করার জন্য অতিবেগুনি আলোর তীব্র স্পন্দন এমনভাবে ব্যবহার 
করা হয় যার ফলে একটি উপাদান লেজার ক্রিয়া বজায় রাখার মতো 
উত্তেজিত অবস্থায় থাকে । বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো উদাহরণ 
হচ্ছে আয়োডিন যৌগসমূহ, যেখানে উত্তেজিত আয়োডাইড পরমাণু 
থেকে 109৬/-এর উপরে সর্বোচ্চ ১.৩ মাইক্রোমিটার স্পন্দন ক্ষমতা 
পাওয়া যায়। নূহ] 


৪৭৩ 


মলাভাকেবজাকসুতোমরাবলাএনাতেরীবিজানিদয বানচাল ৫মাবেীবিবিসজোষহাগরতারইবিনবিশালম ওমেন 


7১069০160110 ৫9৮1095 ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্রকৌশল 
যে ধরনের যন্ত্রকৌশল থেকে দৃশ্য আলো, অবলোহিত বা অতিবেগনি 
বিকিরণের সাড়ায় বৈদ্যুতিক সংকেত পাওয়া যায়। এগুলো প্রায়শ 
এমন যন্ত্রব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় যা কোনো প্রেরিত বা প্রতিফলিত 
আলোতে সংঘটিত পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা সংকেতযুক্ত 
উপাত্ত অনুধাবন করতে পারে। যেসব ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্র ভোল্টেজ 
উৎপাদনে সক্ষম সেগুলোকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের 
জন্য সৌর ব্যাটারি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আলোক কোয়ান্টার 
শোষণ শোষণকারী পদার্থে যে কয়েকটি ফটোবৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় 
ইলেকট্রন বিমুক্ত করে তার যে কোনো একটির ভিত্তিতে 
ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্র কাজ করে। 
আলোকপরিবাহী (011091900970000%০) যন্ত্র হচ্ছে এমন ধরনের 
ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্র যা বৈদ্যুতিক সংকেত সরবরাহ করার জন্য 
বৈদ্যুতিক পরিবাহিতায় আলোক সূচিত পরিবর্তন কাজে লাগায়। 
ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ফটোবিদ্যুৎ নিঃসরণকারী যন্ত্র ব্যবস্থাও 
ব্যবহৃত হয়। এসব ভ্যাকুয়ামটিউব যন্ত্রে আলোক-বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় 
ফটোক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনের নিঃসরণ এবং তা আযানোডে 
সংগৃহীত হবার ব্যাপারটি কাজে লাগানো হয়। 
অনেক ফটোবৈদ্যুতিক যন্ত্রব্যবস্থায় সিলিকন ফটোডায়োড বা 
ফটোট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। এইসব ব্যবস্থায় ফটো- 
তোল্টায়িক ক্রিয়া কাজে লাগানো হয়। যার ফলে কোনো চ0- 
€যোগের কাছে আলোক-কোয়ান্টার ফটোবৈদ্যুতিক শোষণের জন্য 
একটা ভোল্টেজ উৎপাদিত হয়। দেখুন; 1770100020011%3 ০৪11; 
[11096991900101; চ009099]771551017; 1217010%916810 ০2০00; 
50181 091] 1 [নূ-হু.] 


চ১96091901710165 আলোকতড়িৎ যখন কোনো 
কঠিন, তরল, এমনকি গ্যাসীয় পদার্থের উপর বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ 
আপতিত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যাদি থেকে আধান 
কণিকা, মুখ্যত, ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়_এর ফলে বিদ্যুৎ-কারেন্টের 
সৃষ্টি হতে পারে যুৎসই পরীক্ষণ ব্যবস্থায়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে 
বলা হয় চ170199190110119, বাংলায় যাকে বলা যায় আলোক-_ 
বিদ্যুৎ। এই প্রপঞ্চ মুখ্যত কোয়ান্টাম প্রকৃতির। কোনো কঠিনের 
অভ্যন্তরে বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণের প্রয়োগে যে ইলেকট্রন ও 
হোলের (01০) সৃষ্টি হয়, তা বিদ্যুৎচৌন্বক বিকিরণের কোয়ান্টাম 
প্রকৃতির প্রকাশ; আর এই ঘটনা জন্ম দেয় আলোকপরিবাহিতা 
ও ফটো-ভোল্টায়িক (01010৮01181) প্রপঞ্চাদির। যে শ্রেণির কঠিন 
পদার্থে এই প্রপঞ্চ ঘটে সেই শ্রেণির পদার্থকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী। 
দেখুন: 7001900000001511); 11019910070 09৬1০95; 17110910- 
9771551017) 711060%011810 99011 [সে.বে.] 


ঢ১)0(0677715510 আলোক নিঃসরণ আপতিত 
বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ দ্বারা উত্তাসিত কোনো কঠিন বস্ত থেকে 
“ইলেকট্রন নির্গঘনের” প্রক্রিয়াকে বলা হয় আলোক নিঃসরণ বা 
ইংরেজিতে 71701067715510? | অনেক ক্ষেত্রে তরল পদার্থেও এ 
ঘটনা দেখা যায়। আলোক নিঃসরণকে বহিঃআলোক বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া 
(5%16108] 01709096160110 9601) নামেও অভিহিত করা হয়। 
প্রধানত এই প্রক্রিয়া বিদ্যুৎ চৌম্বক বর্ণালির দৃশ্যমান এবং 


চ১1)06067771591078 আলোক নিঃসরণ 


ালাএকাযেিিাররিদুতোম মাএ বাটি 


অতিবেগুনি অঞ্চলে দৃষ্ট হলেও অবলোহিত এবং এক্স-রে অঞ্চলেও 
ঘটে থাকে। আলোক নিঃসরণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগের 
জন্য দেখুন; 17101010967 1:616%15107 08100181199 1 আরও 
দেখুন: 711995160100101 | 

আলোক নিঃসরণ প্রক্রিয়ার বিশেষ পরীক্ষণধর্মী বিশেষত্বসমূহ 
হলো : (১) নিঃসরকটিকে আলোকরশ্মি দিয়ে উদ্তাসন (7:2019197) 
ও নিঃসরক থেকে আলোক ইলেকট্রনের নির্গমনের মধ্যে মাপনযোগ্য 
কালবিরতি নেই। (২) কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত 
আলোক ইলেকট্রনের সংখ্যা আপতিত বিকিরণের তীব্রতার সাথে 
সমানুপাতিক, অর্থাৎ তীবুতা বৃদ্ধির সাথে আলোক-ইলেকট্রনের 

€খ্যার বৃদ্ধি ঘটে। (৩) আলোক ইলেকট্রনসমূহ যে গতীয় শক্তিতে 

নির্গত হয় তার সীমা শুন্য থেকে একটি বিশেষ সর্বোচ্চ মান যা 
তীন্ষভাবে চিহ্নিত করা যায়; এবং এই সর্বোচ্চ মান আপাত 
বিকিরণের কম্পা্কের সমানুপাতিক এবং তীব্রতা নিরপেক্ষ । 

১৯০৫ সালে এলবার্ট আইনস্টাইন একটি অনুমিতি গ্রহণ করেন 
যার সারকথা হলো যখন কোনো বিকিরণ নিঃসরকের উপর 
সমাপতিত হয় তখন এই বিকিরণ তার শক্তি নিঃসরক অভ্যন্তরস্থ 
ইলেকট্রনসমূহে প্রদান করে এবং তখন এই বিকিরণের বৈশিষ্ট্য দেখা 
দেয় কণিকা চরিত্রের। অর্থাৎ বিকিরণের আচরণ সেই মুহূর্তে 
আর তরঙ্গের মতো নয়, আচরণ করে কণিকাসদৃশ। সুতরাং 
আইনস্টাইনের পদক্ষেপ অনুযায়ী আলোক-রশ্মি আচরণ করে 
আলোক-কণিকা সমন্বয়ে গঠিত স্রোতধারা রূপে যে আলোক 
কণিকার প্রতিটি শক্তি বহন করে 11৬ পরিমাণ, এখানে ৬ হলো 
প্রাতিষঙ্গিক বিকিরণের কম্পনসংখ্যা বা ফ্রিকুয়েন্ি, এবং 1; হলো 
রযাঙ্কের ধ্বক যার মান 6.63,10-34 7.9.1 আইনস্টাইন অনুমিত 
এই আলোক কণিকার নাম পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে ফোটন 
(07097) কোনো নিঃসরক বস্তু উপাদান থেকে একটি ইলেকট্রনকে 
বের করে আনার জন্য প্রয়োজন সৃক্ষ্মভাবে নির্দেশিত একটি ন্যুনতম 
শক্তিমান (৫); এই ন্যুনতম শক্তিমানকে বলা হয় “আলোকবিদ্যুৎ 
সৃচনশক্তি” (011019919000 00195110910 621915%) | যখন একটি 
ফোটন বস্ত উপাদানস্থ কোনো ইলেকট্রীনের সাথে মিথক্িয়ায় রত হয় 
তখন বেষোক্ত কণিকাটি ফোটনের সব শক্তি শুষে নেয়। দেখুন: 
[17010171 

ফোটন শক্তি £* সৃচনশক্তির কম হলে বস্তু উপাদান থেকে 
ইলেকট্রন নির্গত হয় না। যদিও ইলেকট্রনসমূহ ফোটন-শক্তি বিশোষণ 
করে, কিন্তু তারা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে না পৃষ্ঠ বিভব-বাধ 
অতিক্রমনের জন্য যা প্রয়োজন। এই বিভব শক্তিই একটি 
ইলেকট্রনকে নিঃসরক পৃষ্ঠের সাথে বেধে রাখে। ফোটন শক্তি 07%) 
সূচনশক্তি 9 'র চেয়ে বেশি হলে নির্গত ইলেকট্রনটির গতীয় শক্তিকে 
নিম্ভাবে প্রকাশ করা যায় : 


চ517৮-7-% 


এটিই হলো আইনস্টাইন প্রস্তাবিত প্রখ্যাত “আইনস্টাইন 
আলোকবিদ্যুৎ নিয়ম”, এবং চ-কে সাধারণত “আইনস্টাইন সর্বোচ্চ 
শক্তি নাম অভিহিত করা হয়! দেখুন: 1779৪ চ৪01811017; 
90170009011 [অ.রা,] 


চ১1)0601677961606-10 17702961716 ফটোফেরো 


লা বাীবিযানাবল লালা জাইকা লাষকালার চারবার তাষবাগজ রাবার দান তাচইীনিতানাশমোদবে ছাবেইনিকাববিনৃতোদযবাএ াছেইীবিকানিয 


৪৭৪ 


71)060916170961606710 1009851716 ফটোফেরো- 
বৈদ্যুতিক চিত্রন কোনো লৌহবৈদ্যুতিক পদার্থে পদার্থটির 
লৌহবৈদ্যুতিক গুণাবলির সঙ্গে এর স্বকীয় অথবা বাহ্যিক আলোক- 
সংবেদিতা গুণ কাজে লাগিয়ে কোনো প্রতিকৃতি বা চিত্র সংরক্ষিত 
করে রাখার প্রক্রিয়া। বিশেষ করে, ফটোলৌহবৈদ্যুতিক 
(0৮01090617096150010, 71712) চিত্রন বলতে বোঝায় স্বচ্ছ লেড 
ল্যানথানাম জিরকোনেট টাইটেনেট (1980 187/011900]। 2110017809 
(181701৩, 912) সিরামিক পদার্থে আলোকচিত্র বা অন্য ধরনের 
আলোক তথ্য সংরক্ষিত করে রাখার প্রক্রিয়াকে। [নূহু.] 


চ১106007:87117610 আলোকচিত্রমিতি  আলোক- 
চিত্রের সাহায্যে জরিপ করার প্রত্রিয়া। ছবি তোলার জন্য ব্যবহার 
করা হয় সাধারণত বিমানবাহিত ক্যামেরা যার অক্ষ উল্লম্ব, তবে 
তির্যক এবং অনুভূমিক (ভূমিভিত্তিক) আলোকচিত্রও প্রযোজ্য। 


স্বয়ংক্রিয় স্টেরিওপ্লোটিং ব্যবস্থা 


উল্লম্ব আকাশ জরিপে সন্নিহিত আলোকচিত্রগুলো অংশত এক রকম 
হয়ে যায়। তখন মানুষের ত্রিমাত্রিক পর্যবেক্ষণ বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের 
“অনুধাবনেদ্র জন্য একই ভূখণ্ডের দুটি ছবির একটিকে অন্যটির উপর 
আরোপিত (947ায)0959) করা হয়। [নূ.হু.] 


ন১0701(0779])1)10 71091611915 আলোকচিত্র উপকরণ 
আলোকচিত্রের জন্য সাধারণ সংবেদী উপকরণ যেমন প্লেট, ফিল 
এবং কাগজ । এদের মধ্যে রয়েছে কাচের প্লাস্টিক শীট অথবা 
কাগজের অবলম্বন যা একটি ইমালশন দিয়ে আবৃত। ইমালশন হলো 
সাধারণত জিলেটিন সিলভার হ্যালাইডকেলাসের প্রলম্বন এবং সেটাই 
আলোক-সংবেদী স্তর যেখানে ছবি তৈরি হয় (ছবি দেখুন)। 

বর্ণালি সংবেদিতা : সিলভার হ্যালাইড সাধারণত অতিবেগুনি, 
বেগুনি এবং নীল তরঙ্গদৈত্যে সংবেদী কিন্ত তাদের দীর্ঘতর তরঙ্গ 
দৈর্ঘ্যেও সংবেদী করা যায় যদি ইমালশনের সঙ্গে বিশেষ রঙ যোগ 
করা হয়। এই সব রঙ সাধারণত কার্বোসায়ানাইন এবং 
মেরোসায়ানাইন শ্রেণ্ণির এবং ইম্নালশনে এগুলিকে সম্পৃক্ত করার 
প্রক্রিয়াকে বলে দৃশ্যমান সংবেদিকরণ। চোখের উপযোগী বিশেষ 


রঙের মাত্রা তৈরি করার জন্য ইমালশনের সেই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সাড়া 
দেয়া প্রয়োজন যা চক্ষুসংবেদী অর্থাৎ প্রায় ৪০০-৭০০ ন্যানোমিটার 
অথবা বেগুনি থেকে লাল তরঙদৈর্ঘ্য। 


রভীণ হ্যালেশন বিরোধী 
অবলম্বন 


অসংবেদী ইমালশনকে নীল-সংবেদী, রঙ-কানা অথবা সাধারণ 
বলে। যেসব ইমালশনকে রও দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, যাতে 
তাদের সংবেদিতা সবুজ পর্যস্ত প্রসারিত হয়, তাদের বলে 
অর্থোক্রোমেটিক; যখন সংবেদিতা লাল পর্যন্ত প্রসারিত করা হয় তখন 
তাদের বলে প্যানক্রোমেটিক। সাধারণ ইমালশনে নীল দেখা যায় 
হালকাভাবে এবং সবুজ আর লাল দেখা যায় গাঢ্ভাবে। 
অর্থোক্রোমেটিক ইমালশনে সবুজ এবং নীল হালকা রঙে এবং লাল 
গাঢ় রঙে দেখায় এবং তাদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় 
প্রতিকৃতি চিত্রে, বাণিজ্যিক এবং গ্রাফিক শিল্পে প্যানক্রোমেটিক 
ইমালশন মোটামুটি সুন্দর ছবি তৈরি করে রঙিন বস্তুর কালো এবং 
সাদা রঙের মাত্রায় এবং তারা বিশেষভাবে উপযোগী প্রোজ্জবল 
আলোর উৎসের ক্ষেত্রে। রঙ দিয়ে সংবেদিতার সুদূরতম প্রসারণ করা 
যায় প্রায় ১৩০০ এনএম (প্যানোমিটার) তরঙদৈর্ঘ্যে যা হলো নিকট 
অবলোহিত অঞ্চল। অতিবেগুনি সংবেদিতা সীমাবদ্ধ ২৮ এনএম এর 
নিচে জিলেটিনের শক্তিশালী দৃশ্যমান আলোর শোষণের কারণে, কিন্তু 
আরো ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ইমালশনকে সংবেদী করা যায় যদি জিলেটিন 
বহুলাংশে কমিয়ে দেয়া যায়। 

আলোকচিত্র উৎপাদিত দ্রব্য : প্লেট, ফিল এবং কাগজের 
হাজার রকমের প্রকার আর আকৃতি পাওয়া যায় যাদের বহুবিধ 
প্রয়োগ সম্ভব। সাধারণত প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ গুণের 
প্রয়োজন।. অপেশাজীবী, পেশাজীবী, বাণিজ্যিক, চলচ্চিত্র এবং শিল্প 
এই সব বিভিন্ন ক্যামেরা ব্যবহারে এক্সপোজার সূচক ১০ এর কম 
থেকে ১০০০ এর বেশি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সূক্ষ্ম দানা থেকে মোটা 
দানা অর্থাৎ সর্বোচ্চ তীক্ষতা থেকে সাদামাটা ছবি পর্যন্ত প্রসারিত। 
প্রতিতুলনা এবং বর্ণালি সংবেদিতার এক ব্যাপক পরিসরের মধ্যে 


৪৭৫ 
লাকা ানিজাল:লা। তাং ঠা হইীবজালব আমলা এজা ীব্াবকাছবাদ লারা তাযোইবিঝানবিশ বাংলার ডাযেই বিাািবকো্বালোএ ারবিাবিসুতোতদদাএজাযেরীহ 


এদের পাওয়া যায়, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প আলোকচিত্রের 
ক্ষেত্রে। অত্যন্ত বেশি প্রতিতুলনা এবং ঘনত্বের ফিল্ ব্যবহার করা 
হয় শিল্পে গ্রাফিক পুনরুৎপাদনের কাজে এবং মুদ্রণশিল্পে উচ্চ 
প্রতিতুলনা ও হাফটোন নেগেটিভ তৈরির কাজে। নীল সংবেদী 
ইমালশন ব্যবহার করা হয় কপি তৈরি করা এবং ডূপ্রিকেট নেগেটিভ 
তৈরি করার কাজে। বছ প্রকার এক্স-রে ফিল্ম তৈরি করা হয় যার 
কোনোটায় দুদিকই আবৃত এবং তা ব্যবহার করা হয় তীর করার 
পর্দা ব্যবহার করে বা না করে। রঙিন আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ 
ধরনের বহুবিধ আবরণ ব্যবহার করা হয়। 

অরৌপ্য (7.97-511%67) প্রক্রিয়া : অনেকগুলি বিশেষ 
ব্যবহারের আলোকচিত্র প্রক্রিয়া আছে যেখানে সিলভার সল্ট ছাড়া 
অন্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত রুপার যৌগে তাদের যে 
আলোক সংবেদিতা আছে সেটি এইসব পদার্থে থাকে না এবং 
ডেভেলপ করার কাজে তাদের বর্ধিতকরণ উৎপাদকও থাকে না। 
এদের বেশিরভাগই তথাকথিত রিপ্রোগ্রাফি কাজে ব্যবহার করা হয়। 
এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অজৈব যৌগিক পদার্থ যা আলোকসংবেদী 
বিশেষত আলোকসল্ট এবং কলয়েডস্তরে ডাইক্রোমেট যেমন 
জিলেটিন, গ্লু, আযালবুমেন, শেলাক, পলিভিনাইল আ্যালকোহল এবং 
অন্যান্য সিহ্থেটিক রেসিন যা এক্সপোজারের পর অদ্রবণীয়। অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া আলোক-সংবেদী জৈব যৌগের উপর ভিত্তি করে 
তৈরি বিশেষত সিন্নামিক ত্যাসিড ডেরিভেটিভ যাদের অদ্রবণীয় করা 
হয় এক্সপোজারের মাধ্যমে ক্রসলিংকিং করে, অথবা যে সব ব্যবস্থায় 
পলিমেরাইজকরণ ঘটে একসপোজারের পর মুক্ত র্যাডিকাল তৈরি 
হওয়ার জন্য অথবা রঙের মাধ্যমে যা সরাসরি আলোক বিক্রিয়ার 
ফলে তৈরি অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং থার্মোগ্রাফিক ব্যবস্থায় 
যেখানে তাপীয় পদ্ধতি একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করে গলন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে অথবা একটি 
স্থিরবৈদ্যুতিক আহিত স্তরে বিকৃতি সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ-আলোকচিত্র 
(51601:0101106091817)0) ব্যবস্থায় একটি আধানকে সরিয়ে দেয়া 
হয় একটি আহিত স্তরকে এক্সপোজারের মাধ্যমে এবং পরবতীতে 
স্থিরবৈদ্যুতিক প্রতিবিম্ব ডেভেলপ করা হয় আহিত চূর্ণ ব্যবহার করে 
অথবা একটি প্রতিবিম্ব সংবেদী আলোকপরিবাহী ব্যবস্থায় ধাতুকে 
ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতিতে জমা করে। [হার] 


7১1)060519])1) আলোকচিত্রবিদ্যা সুবেদী পৃষ্ঠতলের 
উপর আলো অথবা অন্যান্য প্রকার বিকিরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ক্রিয়ার মাধ্যমে দৃশ্যমান প্রতিবিশ্ব গঠন প্রক্রিয়া। প্রচলিত অর্থে, 
আলোকচিত্র গ্রহণকালে সিলভার হ্যালাইডসমূহে পরিবর্তন সংঘটনে 
আলোর ক্রিয়া ব্যবহাত হয়। এসব পরিবর্তন হতে পারে অদ্শ্য। 
তখন প্রতিবিন্ব দৃশ্যমান করার জন্য ডেভেলপারের প্রয়োজন হয়। 
আবার অন্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবর্তন সরাসরি দৃশ্যমান হতে পারে। 
অধিকাংশ আলোকচিত্র প্রথম ধরনের এবং ডেভেলপারের কাজ হচ্ছে 
এক্সপোজকৃত সিলভার হ্যালাইডকে সিলভারে রূপান্তরিত করা। যে 
বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তার উজ্জ্বল অংশগুলি অন্ধকার অংশগুলি 
থেকে অধিক এক্সপোজার দেয়; এভাবেই নেগেটিভ পাওয়া যায়। 
নেগেটিভ প্রিন্ট করে পজিটিভ অর্থাৎ আলোকচিত্রটি পাওয়া যায়। 
সরাসরি পজিটিভ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় সরাসরি বিশেষ ধরনের 


[১1)0602791)175 আলোকচিত্রবিদ্যা 
সামগ্রী ব্যবহার করে। আলোকচিত্রের প্রধান শাখাসমূহ হচ্ছে 
অবলোহিত, অতিবেগুনি, হাই-স্পীড ও স্টেরিওস্কোপিক 
ফটোগ্রাফি, ফটোগ্রাফিক ফটোমেট্রি, কেন্দ্রীণ কণা রেকর্ডিং এবং 
মাইক্রোফটোগ্রাফি। 

অবলোহিত আলোকচিত্র : বিশেষ ধরনের সুবেদী রঙ বিশিষ্ট 
ইমালশন প্রায় ১৩০০ ন্যানোমিটার পর্যস্ত বিকিরণে সাড়া দিতে পারে। 
সেজন্য বর্ণালি, তারকা ও উষ্ণ বস্তসমূহের মতো অবলোহিত 
নিকটবর্তী বিকিরণবিশিষ্ট বস্তুসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ সন্ভব। 
যেসব বস্তু নির্বাচিতভাবে অবলোহিত-নিকটবর্তী বিকিরণ প্রেরণ, 
নিঃসৃত বা প্রতিফলিত করে, বিশেষত দৃশ্য বিকিরণ থেকে ভিন্ন 
উপায়ে, সেসব বস্তরও আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব। অনেক দূর 
থেকে বা বেশ উচু থেকে গৃহীত অবলোহিত আলোকচিত্রসমূহ খুবই 
স্পষ্ট হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, আবহমণ্ডল নির্বাচিতভাবে 
অবলোহিত-নিকটবতাঁ বিকিরণ প্রেরণ করতে পারে এবং 
অবলোহিত-নিকটবতীাঁ বিকিরণে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলন-ক্ষমতার 
কারণে ভূমিস্থ বস্তুসমূহের বৈসাদ্শ্য বৃদ্ধি পায়। অবলোহিত- 
নিকটবর্তী বিকিরণে ক্লোরোফিলের স্বচ্ছতার কারণে আলোকচিত্রে ঘাস 
ও পর্ণরাজি সাদা দেখা যায়। 

উত্তপ্ত বস্তুসমূহের পৃষ্ঠতলে তাপমাত্রার বণ্টন রেকর্ড করার 
জন্য অবলোহিত আলোকচিত্র ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
আলোকচিত্র গ্রহণ (বস্তুটি কেবল অবলোহিত আলো দ্বারা আলোকিত 
হয়), অপরাধবিজ্ঞানের নানা কাজে, পরিবর্তিত বা বিনষ্ট 
দলিলপত্রের মূল রচনার পাঠোদ্ধার এবং বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে 
অবলোহিত আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়। আমাদের ত্বক 
অবলোহিত আলোর ক্ষেত্রে কিছুটা স্বচ্ছ প্রতিভাত হওয়ার কারণে 
অধস্ত্বক শিরাসমূহের স্পষ্টতা রোগনির্ণয়ে সাহায্য করে। 

অতিবেগুনি আলোকচিত্র : যুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজ, স্পেক্রোগ্রাফি 
এবং ফটোমাইক্রোগ্রাফিতে এটি ব্যবহৃত হয়। খনিজ অনুসন্ধান, 
পুলিশের তদন্তকাজ, জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারিতেও এটি ববহৃত হয়ে 
থাকে। অতিবেগুনি আলোকচিত্রের দুটি পদ্ধতি হচ্ছে (১) প্রতিপ্রভা 
পদ্ধতি (1100165091705 [16101100); এবং (২) প্রতিফলিত 
অতিবেগুনি পদ্ধতি (05060050 010810191 10160700)। প্রতিপ্রভা 
পদ্ধতিতে বস্তরটিকে অতিবেগুনি আলো দ্বারা আলোকিত করা হয় 
এবং প্রতিফলিত অতিবেগুনি আলো শোষণ ও কেবল দৃশ্য প্রতিপ্রভ 
আলোই যাতে ফিল্মে আসতে পারে তার জন্য ক্যামেরায় একটি 
ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে অতিবেগুনি উৎস 
ব্যবহৃত হয় এবং ক্যামেরায় একটি ফিল্টার রাখা হয় যাতে কেবল 
অতিবেগুনি আলোই ফিলেম পৌছতে পারে। 

উচ্চগতি আলোকচিত্র (7161।-57680 00010- 
£781)75) : সাধারণ শাটারসমূহের চেয়ে স্বল্পতর এক্সপোজার 
সময়ের আলোকচিত্র এবং সবিরাম ফিল্ম চলনবিশিষ্ট মোশন-পিকচার 
ক্যামেরার চিত্র কম্পাঙ্কের চেয়ে দ্রুততর কম্পাঙ্কের চিত্র সংশ্রিষ্ট 
আলোকচিত্র সংক্রান্ত বিষয়ই উচ্চগতি আলোকচিত্রের অন্তর্গত। 
প্রযুক্তিগত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এ ধরনের 
আলোকচিত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 

ফটোমাইক্রোঞ্জাফি (৮1)০69701070578100)5) 
মাইক্রোস্কোপ বা অথুবীক্ষণযন্ত্রে গঠিত বি্বের গ্রহণের 
জন্য প্রয়োজন একটি অপটিক্যাল বেঞ্চ যার উপর একটি আলোকন 


[51010170]1811)65091)06 : আলোক পরপ্রভা 


৪৭৬ 


বালা সাল াৎ লা কামরা জামাল নিশা লা মাতাল কাদা তেন াবাংলকাটোৃোযালাএ বেবি বিদ্বযোবসোন ভাতা ঞারী বিশ াবাংেমরবীবজািুকোবাংাএ নিশোর কাতান াককাংলা নিবি োবলাএকদকই বিবি রযাজেই 


ব্যবস্থা, একটি কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ এবং মাইক্রোস্কোপ আই- 
পিসের সঙ্গে সংযুক্ত একটি লেন্সবিহীন ক্যামেরা একই সরলরৈখিক 
বিন্যাসে রক্ষিত হয়। মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে একটি সাধারণ ক্যামেরা 
সংযুক্ত করেও ভালো আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব। এক্ষেত্রে বিবর্ধনের 
চেয়ে বিশ্রেষণ-ক্ষমতা (55015178 0০/৩) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। 
সর্বোচ্চ বিশ্রিষ্টকরণ ঘটে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা 

স্টেরিওস্কোপিক আলোকচিত্র (568:899০০01$0 
70069879791) : আত্তরাক্ষিক বা অন্যান্য উপযুক্ত দূরত্ব দ্বারা 
পৃথকীকৃত ভিউপয়েন্টসমূহ থেকে দুটি এক্সপোজারের জন্য একই 
ক্যামেরার লেন্স ঘুরিয়ে বা একই ফিল্ম একজোড়া এক্সপোজারের 
জন্য বিশ্বস্ত বা ক্যামেরা ঘুরিয়ে যদি পর পর দুটি পৃথক 
আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয় তাহলে স্টেরিওস্কোপিক আলোকচিত্র 
পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি ক্যামেরার সাহায্যে একই 
সময়ে দুটি আলোকচিত্র গ্রহণের মাধ্যমে অথবা স্টেরিওস্কোপিক 
ক্যামেরা ব্যবহার করে স্টেরিওস্কোপিক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে। 

ফটোগ্রাফিক ফটোমেট্রি (8১0/007901710 017060- 
11661) : আলোকচিত্রের সাহায্যে বিকিরণের তীবুতা অথবা 
তীবৃতার বর্ণালি-বন্টনের পরিমাপ গ্রহণ সন্ভব। যে বিকিরণের তীব্রতা 
পরিমাপ করা হবে তার তুলনা করা হয় একটি প্রমিত উৎসের সঙ্গে, 
উভয় উৎস দ্বারা সৃষ্ট ফটোগ্রাফিক ঘনত্ব মেলানোর মাধ্যমে 

মাইক্রোফটোগ্রাফি (10791706057901)5) : অতি 
হাসকৃত স্কেলে আলোকচিত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিল্মিং হচ্ছে 
অতিহাসকৃত আকারে দলিলপত্রাদির প্রতিলিপি সংরক্ষণের বিশেষ 
একটি পদ্ধতি। সাধারণত ১৬ ও ৩৫ মিমি ফিল্ম মাইক্রোফিল্ম করা 
হয়; তবে রোল, স্টপ ও স্টিপসংগ্রহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ৭০ ও ১০২ 
মিমি প্রশস্ত ফিল্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো থেকে তৈরি 
নেগেটিভ বা কন্টাক্ট পজিটিভ ফিল্ম বা কাগজের প্রিন্ট বিবর্ধিত করে 
পড়া যায়। এজন্য বিশেষ ধরনের প্রক্ষেপণ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। 
রিডারপ্রিন্টারে বিম্ব অবলোকন করা যায় এবং প্রয়োজনে কাগজের 
একটি প্রিন্ট নেওয়া যায়। [সু] 


1১110(0]11817)65061109 : আলোক পরপ্রভা কোনো 
বস্তু উপাদানকে (7719781) বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ দ্বারা উদ্তাসনের 
ফলে নিঃসৃত পরপ্রভাকে আমরা “আলোক পরপ্রভা” নামে 
অভিহিত করি। আপতিত রশ্মি সীমা অতিবেগুনি, দৃশ্যমান অথবা 
অবলোহিত অঞ্চলের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এই পদটি ব্যবহৃত হয়। 
পরপ্রভার প্রকৃতি প্রতিপ্রভা (00979506706) বা অনুপ্রভা 
(01095017916506709) হতে পারে অথবা যুগপতভাবে উভয় প্রকৃতির 
পরপ্রভা ঘটতে পারে। কশ্চিৎ পরপ্রভ দ্রব্যে তাকে আলো অথবা 
সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব, যা পরবতীকালে দ্রব্টটিকে কোনো 
তরঙ্গদৈর্যের আলো দিয়ে পুনরায় উত্ভতাসন করে সঞ্চিত শক্তিকে 
অবমুক্ত করা যেতে পারে। এই শক্তি অবমুক্তির ফলে যে আলো 
নিঃসৃত হয় তাকে আমরা বলে থাকি “উদ্দীপিত অনুপ্রভা” 
(501101119000 [0110101101025061106) | দেখুন: 10016507706) 
[11701716506106, চ1)0510110165061709 | [অ.রা.] 


[১1106015515 আলোক-বিশ্লেষণ বিকীর্ণ বিদ্যুৎচূম্বকীয় 
শক্তি, বিশেষ করে আলোর ক্রিয়া দ্বারা রাসায়নিক বিয়োজন। 
সুনির্দিষ্ট কেলাস, বিশেষ করে সিলভার হ্যালাইড যখন রশ্মিবিচ্ছ্রণে 
উন্মুক্ত হয় তখন আলোক-বিশ্লেষণ ঘটে। রশ্মিবিচ্ছুরণের প্রভাবে 
কেলাসে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে আলোক- 
বিশ্লেষণীয় (9:919111০) সিলভার পৃথক হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক 
বস্তু, যেমন_-লেড ও থ্যালিয়াম হ্যালাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, ধাতব 
আযাইভ এবং জৈব যৌগে যেমন__অক্সালেট, স্টাইফনেট ও 
ফালমিনেট) আলোর ক্রিয়া দ্বারা বিয়োজন ঘটে। 

আলোকচিত্র সম্পর্কিত (90698801০) কাজে ব্যবহৃত 
অবদ্রব সিলভার বোমাইড (4881) বা সিলভার ক্লোরাইডের ৪০) 
অণুকেলাসিত দানা দিয়ে গঠিত। এ দানাগুলি জিলাটিনে দৃটভাবে 
গেঁথে থাকে। দীর্ঘসময় আলোর সংস্পর্শে থাকার ফলে দানার ভিতরে 
ও পৃষ্ঠে সিলভারের তথাকথিত ছাপার দাগ তৈরি হয়। 
তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময় আলোর সংস্পর্শে থাকলে একটি সুপ্ত 
প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে এবং উৎকর্ষসাধনের (49%1007600 প্রক্রিয়া 
দ্বারা এ প্রতিচ্ছবিকে দৃশ্যমান করা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে 
যে প্রতি দানাতে সৃষ্ট সুপ্ত প্রতিচ্ছবি কেবলমাত্র সিলভারের অত্যন্ত 
অল্প সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গঠিত। আলোকচিত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থার 
অধিক সংবেদনশীলতা প্রচুর উৎকর্ষের (১০৯) কারণে ঘটে যা উৎকর্ষ 
সাধনের সময় প্রতিটি উন্মুক্ত দানার আকার হাসের দ্বারা অর্জন করা 
যায়। 

আলোকচিত্র সম্পকিতি প্রক্রিয়ায় 98076১-1০ তত্বে দুই 

ধাপের কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সিলভার হ্যালাইড 
দানার ভিতরে কোনো এক বিন্দুতে আলোক কোয়ান্টাম শোষিত 
হওয়ার ফলে একটি সচল ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং একটি ধনাত্মক 
আধান সংবলিত গর্তের সৃষ্টি হয়। এসব সচল ইলেকট্রন (৫916০:9) 
দানার মধ্যে বা পৃষ্ঠের উপর বিদ্যমান সংগ্রাহক অঞ্চলের 
সেংবেদনশীল কেন্দ্র) দিকে ব্যাপিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে আটকা পড়া 
(খণাত্বক আধান সংবলিত) ইলেকট্রন কণামধ্যবরতী (ধনাত্মক আহিত) 
একটি সিলভার আয়ন দ্বারা প্রশমিত হয় এবং ইলেকট্রনের সঙ্গে 
সিলভার আয়নটি যুক্ত হয়ে একটি সিলভার পরমাু তৈরি করে। 
ধবেদনশীল কেন্দ্রে বিদ্যমান সিলভার পরমাণু একটি দ্বিতীয় 
ইলেকট্রন আটকাতে সক্ষম। এর পর এ প্রক্রিয়াটি বারবার চলতে 
থাকে এবং এর ফলে সিলভারের দাগ সৃষ্টি হয়। ধনাত্মক আধান 
সংবলিত গর্তগুলি ইলেকট্রনের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত না হয়ে পৃষ্ঠের 
দিকে ব্যাপিত হয় বলে মনে করা হয়। পৃষ্ঠে এসব গর্ত মিলিয়ে যায় 
বা জিলাটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। 

000006%-1৬ ০001 তত্বটিতে ইলেকট্রন-গর্ত পুনর্যোজনের বিষয় 
উল্লেখ না থাকার কারণে এর সমালোচনা করা হয়েছে। প্রতিচ্ছবির 
দাগ তৈরিসহ আলোক কোয়ান্টামের প্রারস্তিক শোষণের সঙ্গে 
ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টতার ধারণা তথাপিও সুপ্রতিষ্ঠিত। দেখুন: 


[71101001617151%; চ10000512101710 [1962019815 | [সি.হ.] 


7১106017766] ফটোমিটার; দীপ্তিমিটার আলোক 
পরিমাপের উপযোগী যন্ত্রবশেষ। সাধারণভাবে ফটোমিটারকে দুইভাগে 
ভাগ করা যায় : ল্যাবরেটরি ফটোমিটার যা নির্দিষ্ট অবস্থানে 
আটকানো থাকে এবং যা উচ্চ সুবেদিতা প্রদর্শন করে; এবং 


র০৪কান্তান্ড প911ণ1811170001ণু %৪ 


পল্রাত্সমাছাপিাজচাম্াটািীযারতাতানজানী। 


বহনযোগ্য ফটোমিটার যাদেরকে ল্যাবরেটরির বাইরে মাঠ পর্যায়ে 
ব্যবহার করা যায় এবং যাদের সুবেদিতা অপেক্ষাকৃত কম। এই দুটি 
শ্রেণিকেই আবার দুভাগে ভাগ করা যায়__দৃশ্যমান (বিষয়ী) 
ফটোমিটার ও ফটোইলেকট্ক (বস্তৃমুখী বা ভৌত) ফটোমিটার। 
এদেরকে আবার কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়, 
যেমন- উজ্জ্বলতার প্রাবল্য ক্যোন্ডেলা বা ক্যান্ডেল ক্ষমতা), 
উজ্জ্বলতার ফ্লাক্স, দীপন (দীপ্তি), উজ্জ্বলতা (ফটোমেট্রিক 
প্রোজ্লতা), আলোক বন্টন, আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা ও সঞ্চালন 
ক্ষমতা, বর্ণ, বর্ণালীয় বণ্টন এবং দৃশ্যমানতা ইত্যাদি পরিমাপযোগ্য 
ফটোমিটার। দৃশ্যমান ফটোমেট্রিক পদ্ধতিকে ভৌত পদ্ধতি 
বাণিজ্যিকভাবে অপসারণ করেছে, যদিও দৃশ্যমান পদ্ধতির সরলতার 
জন্য এখনো র ল্যাবরেটরিতে ফটোমেট্রিক নীতির 
উপস্থাপন ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 11101108170, ]1-011081)06, 
[,000100005 0105, 10101170105 11000175115 | [ফা,মা.] 


7৮1)060171617 দীপ্তিমিতি বিজ্ঞানের এই শাখায় 
আলোক অথবা সময়ের সাথে এর প্রবাহের হার পরিমাপ ও গণনা 
করা হয়। আলোক বলতে বোঝায় বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণের সেইসব 
তরঙ্ঈদৈঘ্বের পরিসর যা মানবচক্ষুতে উদ্দীপনা জাগায়। অবশ্য 
ক্ষেত্রবিশেষে নিকটবতাঁ অতিবেগুনি বা অবলোহিত অঞ্চলের 
বিকিরণও পরিমাপ করা যায়। 

সাধারণত দীপ্তিমিতি বলতে উজ্জ্বলতার প্রাবল্য, উজ্জ্বলতার 
ফ্রাক্স, দীপন, উজ্জ্বলতা, আলোক বণ্টন, আলোর প্রতিফলন ক্ষমতা 
ও সঞ্চালন ক্ষমতা, বর্ণ, বর্ণালীয় বণ্টন ও দৃশ্যমানতা ইত্যাদির 
পরিমাপ বোঝায়? তবে দৃশ্যমানতার পরিমাপও (%1510111 
[18850107760 দীপ্তিমিতির অন্তর্ভৃক্ত। ফটোমেট্রিক নমুনা (6515) 
তৈরি হয় আলোক উৎস, আলোক সরঞ্জী় (10001081155), আলোক 
বস্ত 01£1008 [79057815) ও আলোকযন্ত্রবিশেষ দিয়ে । 

যেহেতু আলো হলো বিকীর্ণ শক্তি (50121005015) যা চোখে 
দৃষ্টির উদ্দীপনা জাগায়, তাই মানবচক্ষুর বা দৃশ্যমান সাড়ার উপর 
নির্তর করে ফটোমেন্ট্রিক পরিমাণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যেহেতু 
ব্যক্তিভেদে চোখের বর্ণালীয় সাড়ার (50০00৪] 19500159) 
পবিত্রন ঘটে, তাই “ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন ইলুমিনেশন, (101) 
একটি প্রমিত বর্ণালীয় উজ্জ্বলতার দক্ষতা বক্ররেখা (50০০081 
101011005 6001600) ০০) প্রবর্তন করেছে। এটিকেই সাধারণ 
চোখের 07019710 ৮1519) হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দেখুন: 
৬1510) 1 

দৃশ্যমান দর্শকের পরিবর্তে ফটো-ইলেকট্রিক সলিড-স্টেট কোষ 
(০৪11) ব্যবহারের ফলে দীপ্তিমিতিক পরিমাপে যে আধুনিকতা আনা 
হয়েছে। যদিও এদের সাড়া প্রমিত [0] বর্ণালীয় উজ্জ্বলতার 
দক্ষতারেখা থেকে প্রাপ্ত সাড়ার সমান নয়, তবু প্রয়োজনীয় ফিল্টার 
লাগিয়ে এই সাড়াকে খে অনুমোদিত সাড়ার 0:25001058) অনুরূপ 
করা যায়। তাছাড়া যথাযথ আকৃতির ঈষদচ্ছ (08175100611) 
আবরণী ব্যবহার করে জ্যামিতিক সংশোধনও করা সম্ভব। এতে করে 
ছায়া বা প্রতিফলনের কারণে তৈরি আপতনের ল্যান্বার্টের কোসাইন 
সুত্র থেকে যে বিচ্যুতি ঘটে তা দূর করা যায়। দেখুন: 
ঢ119190077000001%6 091] 


সরা দাশ গাগারাকোনাচাী়সঙচাগচাহাচজভসীতাত বানাও চাক তনিলগসীকিটক হাল [তাজা যাক ালাহ পাচা চাহ চাবীগাসীাহা 


যদিও দৃশ্যমান দীপ্তিমিতি এখন ভৌত দীপ্তিমিতি দ্বারা প্রায়, 
দূরীভূত হয়েছে, উভয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফটোমেট্রিক পরিমাপ উজ্জ্বলতার 
প্রাবল্যের প্রাথমিক মানদণ্ড ক্যান্ডেলা (০৫)-এর উপর ভিত্তি করেই 
করা হয়ে থাকে। ১৯৭৯-র অক্টোবরে অনুষ্ঠিত “জেনারেল কনফারেন্স 
অন ওয়েইটস এন্ড মেজারস' ক্যান্ডেলার এস. আই. ভিত্তিক নতুন 
সংজ্ঞা স্থির করে। এই সংজ্ঞামতে এক একক ক্যান্ডেলা হলো নিদিষ্ট 
দিকে কোনো উৎস কর্তৃক নিঃসৃত ৫৪০,১০১২ হার্জ কম্পাংকের একবর্ণী 
বিকিরণের উজ্জ্বলতার প্রাবল্য যার এ দিকে বিকীর্ণ প্রাবল্য হলো 
১/৬৮৩ ওয়াট প্রতি স্টেরিডিয়ানে। উক্ত কম্পাংক শুন্যস্থানে ৫৫৫ 
ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দেশে করে যা আবার মানবচক্ষুর সর্বোচ্চ 
দৃশ্যমান সাড়াও বটে। দেখুন: [11070178107 [ফা.মা.] 


[১1)06010107:0)1)096786515 সালোক দৈহিক বিকাশ 
উত্ভিদ-দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কোষ, কলা ও অঙ্গের 
পৃথকীকরণের (10560018707) উপর আলোর প্রভাবকে সালোক 
দৈহিক বিকাশ বলে। উত্তিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকনির্ভর 
জৈবিক প্রক্রিয়া হলো সালোকসংশ্রেষণ। সালোকসংশ্রেষণের তুলনায় 
দৈহিক বিকাশে কম শক্তিসম্পন্ন আলো প্রয়োজন হয় যা প্রক্রিয়াটি 
শুরু করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। আলোকনির্ভর এই প্রক্রিয়াটি 
সামগ্রিকভাবে উত্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃতি ও দিক নির্ধারণ করে। এই 
কারণে পরিবর্তিত পরিবেশে উত্তিদের অভিযোজনের জন্য এটির 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 

উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্্যের আলো উত্তিদের বিকাশের বিভিন্ন 
পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন_ বীজ ও স্পোরের অঙ্কুরোদগম, কাণ্ড 
ও পাতার বৃদ্ধি ও বিকাশ, পার্ীয় মূলের সূচনা, চারার বীজপত্রাবকাণ্ড 
(75009০090৮1) ও বীজপত্রাধিকাণ্ড (901090৮1) উন্মুক্ত হওয়া, 
বহিঃত্বকের পৃথকীকরণ, বহিঃত্বকে রোমের সৃষ্টি, পুষ্পায়নের সূচনা, 
কাণ্ডের পরিবহন কলা সৃষ্টি ও ফার্নের গ্যামিটোফাইটের দৈহিক 
পরিবর্তন। সালোকসংশ্রেষণ ছাড়াও অনেক জৈবিক প্রক্রিয়া রয়েছে 
যেগুলো দেহ-বিকাশ সম্পর্কিত না হলেও আলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, 
যেমন_ক্লোরোপ্রাস্টের গতি; ফ্লাভোনয়েড, আযানথোসায়ানিন, 
ক্লোরোফিল ও ক্যারটিনয়েডের মতো জৈব যৌগের সংশ্রেষ, কোনো 
কোনো লিগিউম উত্ভিদের পাতার সঞ্চালন, ইত্যাদি। দেখুন: 


00(01609]01017; 11191951101)6515) [1810 1001011020115515 | 


চ১170601110161])1)67 আলোকগুণক বিকিরণ বা 
আলোর ফ্রাক্স নিরূপণে ব্যবহৃত একটি অতি সংবেদনশীল বায়ুশূন্য 
টিউব বা ভ্যাকুয়াম টিউব নিরপক (৮৫000017-00)9 0০(০০101); এর 
অভ্যন্তরে স্থাপিত ক্যাথোডটি হলো আলোক ক্যাথোড 
(0919০801006) যার উপরে আলোক সম্পাতিত হলে ইলেকট্রন 
নির্গত হয়। এ ধরনের নির্গত ইলেকট্রনকে বলা হয় আলোক 
ইলেকট্রন (01019616010) । একটি ক্যাথাড ও আানোড (8107096) 
নিয়ে তৈরি এ ধরনের আলোক উদঘাটক কৌশলকে বলা হয় 
ফটোক্যাথোড (91100০9০9101)909)| ফটোক্যাথোড ও আানোডের 
মধ্যে একটি স্থিরবৈদ্যুতিক বিভব-অন্তর প্রতিষ্ঠা করে আলো 
সম্পাতনের ফলে ফটোক্যাথোড থেকে নিত ইলেকটুনসমূহকে 
আযানোডে সংগ্রহ করা হয় _এর ফলে বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি 
হয়। একে বলা হয় ফটোকারেন্ট (11069০81167) | এই কৌশলে 


চ)70607) ফোটন 


যখন বহুসংখ্যক গৌণ আযানোড এমনভাবে বিশেষ সঙ্জায় সংস্থাপন 
করা হয় যাতে ফটোক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেকট্রন দল প্রথম 
আানোডে আঘাত করে ইলেকট্রন নিঃসরণ করে-_ এই ইলেকট্রন 
দলকে প্রথম আযানোড ও দ্বিতীয় আযানোডে প্রতিষ্ঠিত বিভবাত্তর 
দ্বারা দ্বিতীয় আানোডে আঘাত করিয়ে পুনরায় নতুন বেশিসংখ্যক! 
ইলেকট্রন নিঃসরণ করানো হয় এবং এ ইলেকট্রন দলকে তৃতীয় 
আযানোডে বর্ষণাঘাত করিয়ে পুনরায় আরো অধিক সংখ্যক 
ইলেকট্রন উৎপাদন করানো হয়; এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং 
অবশেষে শেষ আ্যানোড কর্তৃক বিপুলসংখ্যক ইলেকট্রন সংগৃহীত 
হয়। প্রতিটি আযানোড যুগের মধ্যে যুৎসই বিভব-অন্তর রক্ষিত 
হয়। ইলেকট্রন উৎপাদনকারী এই আানোডগুচ্ছকে বলা হয় 
ডাইনোড (079065)। এবং এইসব গৌণ ইলেকন্ট্রোড থেকে নির্গত 
বলা হয় “গৌণ ইলেকট্রন" (০০০1051% ০1900107), 

পক্ষান্তরে ফটোক্যাথাড থেকে নির্গত প্রথম দল ইলেকট্রুনকে 
বলা হয় মুখ্য বা প্রাইমারি ইলেকট্রন দল। প্রাইমারি ইলেকটুন 
সংখ্যা থেকে সারি সারি গৌণ ইলেকট্রন ব্যবহারে বিপুলসংখ্যক 
ইলেকট্রন উৎপাদনকারী এই ভৌতকৌশলকে বলা হয় আলোকগুণক 
বা ফটোমাল্টিপ্রায়ার (6/01001010101161)। এর ফলে একটি 
আলোক সংকেত থেকে আমরা পেতে পারি বহুগুণ বিবর্ধিত 
একটি বিদ্যুৎসংকেত। এই কৌশলকে আর এক নামে ডাকা হয়__তা 
হলো : “ইলেকট্ুন সংখ্যা গুণক ফটোটিউব” (14010101101 
0091008৮০)। গৌণ নিঃসরণ দ্বারা উৎপাদিত ইলেকটুন সংখ্যার 
বিপুল বিবর্ধনের কারণে এবং কৌশলটির অভ্যন্তরে ইলেকট্রন 
অতিক্রমণ কাল অতি স্বল্প হওয়ার ফলে “আলোকগুণক” কৌশলটি 
অতি স্বল্প তীরতাসম্পন্ন আলোক নিরূপণে ও পরিমাপনে অতি 
উপযোগী যন্ত্র, বিশেষ করে যেখানে অতি দ্রুতবেগসম্পন্ন সাড়াদানের 
(5500756) প্রয়োজন । 

নিয়ে অক্কিত চিত্রে একটি নমুনা ফটোমাল্টিপ্লায়ার বা আলোক 
গুণক কৌশল দেখানো হয়েছে। একটি অর্ধস্বচ্ছ ক্যাথ্োডের উপর, যা 
একটি বায়ুশূন্য আবরণীর অভ্যন্তরে স্থাপিত, পতিত আলোকের 
কারণে ফটোক্যাথোডটির বিপরীত পার্্শ থেকে ফটোইলেকট্রন নিঃসৃত 
হয়। নিঃসৃত ফটোইলেকট্রনের সংখ্যা ও আপতিত ফোটন কণিকা 
সংখ্যার অনুপাত দিয়ে পরিমাপিত হয় ফটোনিঃসরণ প্রক্রিয়ার 
দক্ষতা। এই দক্ষতাকে বলা হয় কোয়ান্টাম দক্ষতা (04817(07 
৩0701670১)। নিঃসৃত ফটোইলেকট্রনসমূহকে বিদ্যুৎক্ষেত্র দ্বারা ত্বরিত 
করিয়ে প্রথম ডাইনোডটির দিকে চালিত করা হয়, যা থেকে প্রতিটি 
ইলেকট্রন বর্ষাঘাতে ৩ থেকে ৩০টি ইলেকট্রন উৎপাদিত হতে পারে; 
অবশ্য এই সংখ্যা ডাইনোড বস্তু উপাদান ও প্রযুক্ত ভোল্টেজ নির্ভর। 
এই গৌণ ইলেকট্রনসমূহকে দ্বিতীয় ডাইনোডের দিকে ধাবিত করা হয় 
যেখানে প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবং এই প্রক্রিয়া প্রতিটি 
ডাইনোডে পুনরাবৃত্ত হয় এবং সর্বশেষ ইলেকট্রোড কর্তৃক সংগৃহীত 
হয়। 

একটি নমুনা ফটোমাল্টিগ্রায়ারে গৌণ ইলেকট্রন নিঃসরক ১০টি 
স্তর থাকতে পারে এবং প্রযুক্ত সর্মোট ভোল্টেজ হতে পারে 
2000%। প্রায় সকল আলোকগুণকে ইলেকট্রন স্োতকে কেন্দ্রীভূত 
করা হয় প্রযুক্ত স্থিরতাড়িত ক্ষেত্র দ্বারা যার আকৃতি স্থির করা হয় 
ইলেকট্রোডসমূহের নকশায়নের মাধ্যমে। কোনো কোনো বিশেষ 
কাজে ব্যবহাত ফটোমাল্টিপ্রায়ারে, যেমন দ্রুতবেগের জন্য, 


৪৭৮ 
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চাবি বিদুকোববাংদার্সফেইী 


যুগপত্ভাবে আড়াআড়ি স্থিরতাড়িত এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দুটি সন্নিহিত 
ডাইনোডে ব্যবহার করা হয়, আর এর ফলে ইলেকট্রনসমূহ দুটি 
ডাইনোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাইক্রোয়ডাল পথে (০09০101081 7807) 
চালিত হয়। 


একটি ফটোমাল্টিপ্রায়োডের নকশা 


ফটোমাল্টিপ্রায়ার উদ্ভাবনের পর থেকেই এটি স্বল্প তীৰু 
আলোক দীপ্তিমিতিতে 0370101790%) ও বর্ণালিবীক্ষণে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হলো “সিনটিলেশন গণনা 
প্রক্রিয়ায়” (5610111181107) ০০81711708)। এই কৃৎকৌশলই হলো 
পথরেখা বা রেখক রসায়নের (08০21 
011677150) ভিত্তি, যে য পদ্ধতি বর্তমানে কৃষি, চিকিৎসা, এবং শিল্প 
সংক্রান্ত সমস্যায় অবিরত প্রযুক্ত হচ্ছে। ওষুধ ও চিকিৎসাবিদ্যায় 
ফটোমাল্টিপ্রায়ার সিনটিলেটর সন্নিবেশ (10077010110 
5০077011510) গামারশ্বি ক্যামেরায় মৃত টমোগ্রাফিতে 
(00000001156 [01001201)9) ও পজিটুন স্ক্যানারে ব্যবহাত 


হচ্ছে। দেখুন: 00001611260 1:01002152101)57 08া)])8-1২99 
061601013) 11101681 [160101109; 7২8010105%; $0117011190101 


00]11911 [অ.রা.] 


চ৮)0107) ফোটন বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের একটি একক 
মোডের বা প্রকরণের (অর্থাৎ একক তরঙলদৈর্ঘ্য, দিক, ও সমবর্তন 
বিশিষ্ট) ন্যুনতম শক্তিমান। ফোটনের আরো নানা সংজ্ঞা দেওয়া 
যেতে পারে যা উল্লিখিত প্রথম সংজ্ঞাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে 
পারে অথবা পরস্পরের মধ্যেও। উদাহরণ আলোক কণিকাসমূহের 
মধ্যে মৌলিকতম বা “ধোয়াশে গোলক" (822 9211), এবং আলোক 
শক্তির অনৈয়মিক একক (77007778] 070 । “ধোয়াশে বল" সংজ্ঞাটি 
অবশ্য আলোর কণিকা চরিত্রের উপর বিশেষ জোর দেয়; এই চরিত্র 
অবশ্য পরীক্ষণ থেকে অনুমান করা হয়েছে, যেমন “কম্পটন প্রক্রিয়া' 
(00779107.6101) থেকে বুঝা যায় আলোক কণিকার কণিকা 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে অর্থাৎ মোমেন্টাম বা ভরবেগ; এই চরিত্র আলোক 
উত্থান জাতীয় প্রতিভাসেও ধরা পড়েছে 01817) 16%118607 
00101101170) অবশ্য “ধোয়াশে গোলক" চিত্রের কোনো দৃঢ় ভিত্তি 
নেই; আর কোনো মৌলিক প্রতিভাসের ব্যাখ্যার জন্য এই অনুমিতির 
প্রয়োজনও নেই। বিকিরণ শক্তির অনৈয়মিক একক রূপে ফোটনের 
শক্তি হলো 7৮; এখানে ॥ হলো প্র্যাঙ্কের ধবক (5 6.6310-34 
.5), * হলো আলোর কম্পাঙ্ক যা [7975 এককে প্রকাশ করা হয়ে 
থাকে। দেখুন: ০01710101. 666০0; 10100109171551017; 09060] 
(15105) | [অ.রা.] 


৪৭৯ ১1)060191100197) ফটোপিরিয়ডিজম 
বাপকাবাশাছোরগালনপ লাহযাধলাও চারে ছিজানবলাধযাধলার চা বিজালাককাববাংলএলারেইীাবাবনৃতমলব এভাবে বিজামারিৃোবাৎ লারা বিন্যাস জামিন মিুকামবাদলাএ জা টাবিজানবিসকোহযারলাএ যোজন বাধলাএ জারী বিকাল ভাবি ালোএ বার বিালবাালোর কাচরাবিসফামবা (দাও চান জাবোদমার কা 
[১106019671090157) ফটোপিরিয়ডিজম দিন (আলোক আলুর কন্দ (৫৮০), মূলা বা গাজরের রূপান্তরিত প্রধান 


পর্যায়) বা রাত (অন্ধকার পর্যায়) অথবা উভয়ের দৈর্ঘ্যের 
পরিবর্তনের ফলে জীবের বৃদ্ধি, বিকাশ ও অন্যান্য জৈবনিক 
ক্রিয়াকলাপের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে ফটোপিরিয়ডিজম 
বলে। আলোক সম্পর্কিত এ ধরনের প্রতিক্রিয়া বা সাড়া প্রদান 
এককোষী ও বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে দেখা যায় কিন্তু আদিকোষী 
(010181%019$) ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকে দেখা যায় না। 

১৯২০ সালে 08170. ও /1810 উত্ভিদের পুষ্পায়নে আলোক 
দৈর্ঘ্য বা ফটোপিরিয়ড (01001970710) দৈর্ঘ্যের প্রভাব আবিষ্ষার 
করেন। তামাকের র ম্যামথ (044151870 [18]7100107) 
নামক পরিব্যক্ত (70121) নিয়ে গবেষণাকালে তারা লক্ষ্য করেন 
যে, গ্রীক্মকালে উত্তিদটির অঙ্গজ বৃদ্ধি হলেও শুধু শীতকালেই 
পুষ্পায়ন ঘটে। গ্রীক্মকালে দিনের দৈর্য কমানো হলে এ উত্তিদে ফুল 
ফুটতে দেখা যায়। আবার শীতকালে কত্রিম আলো দ্বারা দিনের দৈর্ঘ্য 
বৃদ্ধি করা হলে উদ্ভিদের শুধু দৈহিক বৃদ্ধিই ঘটে; ফুল ফোটে না। 
দিনের দৈর্ঘ্যের প্রতি পরিব্যক্তটির এরূপ সাড়া প্রদানকে তারা 
ফটোপিরিয়ডিজম নামে অভিহিত করেন। 

কিছু প্রজাতি রয়েছে যেগুলো দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তথা রাতের 
দৈর্ঘ্য হাসের ফলে কোনো নির্দিষ্ট জৈবিক কাজে সাড়া প্রদান 
করে থাকে, যেমন, উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ঘটা বা প্রাণীর যৌনাঙ্গ তৈরি 
হওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের সাড়া প্রদানকে বড় দিনের প্রতিক্রিয়া বা 
সাড়া প্রদান (1017 ৫৪% 16500756) বলে এবং জীবগুলোকে বড় 
দিনের জীব (উত্ভিদ বা প্রাণী) বলে (যেমন, মূলা, মটরশুঁটি, গম, 
বা্ি)। অন্যদিকে দিনের দৈর্ঘ্যের হাস ও রাতের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে 
জীবের সাড়াকে ছোট দিনের সাড়া বলে এবং জীবগুলোকে ছোট 
দিনের জীব (5101 08% 075801505) বলে (যেমন, পাট, রোপা 
আমন ধান, সয়াবিন, , আলু)। অনেক জীবের সাড়া 
প্রদান আলোক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না; এদের দিন-নিরপেক্ষ 
(08১ 7৩8081) জীব বলে (যেমন, আউশ ধান, টমেটো, সূর্যমুখী, 
তুলা)। 

উত্তিদের সাড়া প্রদান : অনেক উত্ভিদ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন 
জৈবিক কাজে ফটেপিরিয়ড বা আলোক পর্যায়ের প্রতি সংবেদন_ 
শীলতা দেখিয়ে থাকে। এদের কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা 
হলো; 

(৯) জননাঙ্গ সৃষ্টি-_যেমন, নিম্ুশ্বেণির মেস) ও উচ্চশ্রেণির 

(সপুষ্পক) উদ্ভিদ (ছোট বা বড় দিনের সাড়া)। 
(২) ফুল ও ফলের বৃদ্ধির হার _যেমন, সপুষ্পক উত্তিদ। 
(৩) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি__ যেমন, অনেক বীরুৎ প্রজাতি, 
কনিফার জাতীয় ও পত্রপতনশ্ীল উত্ভিদ। সাধারণভাবে 
এটি একটি বড় দিনের সাড়া; উত্তিদে এটিই ব্যাপকভাবে 
দেখা যায়। 

(৪) শরতের পাতা ঝরা ও শীতে সুপ্তকূড়ির (৫0707081010) 

সৃষ্টি ছোট দিনের সাড়া)। 

৫) শৈত্যসহিষ্ণৃতার (0950 1197010595) উৎপত্তি (ছোট 

দিনের সাড়া)। 

(৬) কাটিং-এ মূল সৃষ্টি। 

() খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন ভূনিয়স্থ অঙ্গের বিকাশ__ 

যেমন, পেঁয়াজের বাল্ব (৮৪1৮) বেড় দিনের সাড়া); 


মূল (ছোট দিনের সাড়া)। 
(৮) রানার (01701) বা বায়বীয় কাণ্ড সৃষ্টি__ যেমন, 
স্ট্রবেরী (ছোট দিনের সাড়া) | 
(৯) একলিঙ্গ ফুলের সংখ্যা বা ফুলের অংশগুলোর ভারসাম্য 
রক্ষা_যেমন, শশা জাতীয় উদ্ভিদ । 
(০) পাতা ও অন্যান্য অঙ্গের বার্ধক্য প্রাপ্তি ৪5175)। 
(১১) পাতা হতে অঙ্গজ প্রক্রিয়ায় চারা সৃষ্টি যেমন, 
পাথরকুচি উত্ভিদ। 
(১২) অত্যাবশ্যকীয় তেলের গুণাগুণ ও পরিমাণ নির্ধারণ_ 
যেমন, জুই ফুল গাছ। 
এখানে উল্লেখ্য যে, একই উত্তিদ একটি সাড়ার জন্য বড়দিনের 
উত্তিদ ও অন্য সাড়ার জন্য ছোট দিনের উদ্ভিদ হতে পারে। 
প্রাণীর সাড়া প্রদান : উদ্তিদের মতো প্রাণীতেও ফটোপিরিয়ডের 
প্রতি বহুবিধ সংবেদনশীলতা দেখা যায়। অনেক পতঙ্গের জীবন 
চক্রের কয়েকটি পর্যায় আলোক দৈর্ঘ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ( যেমন, 
018856), অনেক পাখিতে মোল্টিং (7101778), যৌনাঙ্গ তৈরি, 
প্েহ-সঞ্চয়ন এবং প্রচরণ-আচরণ (718860) 9৪৬1907) বড়দিন 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি 018170188 পাখিতে পালকের রংও 
ফটোপিরিয়ড দ্বারা প্রভাবিত হয়। মেষ, ছাগল, 970/51709০ 17815 
(খেরগোশ)-এর মতো কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ০5045 ও শুক্রাণু 
উৎপাদনের সুচনা ফটোপিরিয়ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, 
যেমন, 579৮/51195 17816-এর লোমের রংও ফটোপিরিয়ড দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আমেরিকান এক্ক (91) ও হরিণের শিঙের বৃদ্ধি দিনের 
দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কিত : দিনের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিতে শিঙের বৃদ্ধি ঘটে 
এবং দিনের দৈর্ঘ্য হাস পেলে তা ঝরে যায়। কৃত্রিম উপায়ে দিনের 
দৈর্ঘ্য দ্রুত বৃদ্ধি করে দেখা গেছে যে, শিঙের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি সর্বনিম্ন চার 
মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অপর দিকে দিনের দৈর্ঘ্যের ধীরগতির 
বৃদ্ধিতে শিঙের বৃদ্ধি সম্পন্ন হতে দুই বছর সময় লাগে। যখন এই 
সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়কালের চেয়েও কম বা বেশি সময়কালে 
শিঙের বৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টা করা হয়, তখন শিঙের বৃদ্ধি আর 
ফটোপিরিয়ডের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সে অবস্থায় তা ১০-_১২ মাসের 
বৃদ্ধি-চক্রে আবর্তিত হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ বার্ষিক জৈব 
ঘড়ি (09101951081 01001) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 
খতুগত প্রতিক্রিয়া : পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট অক্ষাংশে, বছরের 
কোনো নির্দিষ্ট সময় বা খতৃতে দিনের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত সুঙ্গমুভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়, যা পৃথিবীর আহি ও বার্ষিক গতির উপর নির্ভর 
করে। অবশ্য কোনো স্থানের তাপমাত্রা, আলোর প্রাপ্যতা ইত্যাদি 
খতুভেদে ওঠা-নামা করলেও বিভিন্ন বছরে একই ঝতুতে এই 
তারতম্য ততোটা প্রকট হয় না। বছরের বিভিন্ন খতুতে দিন ও 
রাতের দৈর্ঘ্যের এই তারতম্যের কারণে ফটোপিরিয়ডের প্রতি জীবের 
সাড়া প্রদানও বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে থাকে। সাধারণভাবে 
শীতপ্রধান দেশে বড় দিনের (ছোট রাতের) প্রতি সাড়া বসন্তে ও ছোট 
দিনের বেড় রাতের) সাড়া গ্রীত্মের শেষে বা শরতের শুরুতে ঘটে 
থাকে। 
সাড়া প্রদানের জন্য উত্ভিদ ও প্রাণীতে মূলত কি ঘটে তা নিয়ে 
অনেক গবেষণা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধরনের আলো শনাক্তকরণ, আলোক 
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বা অন্ধকার পর্যায়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপন এবং উক্ত দৈর্ঘ্যকে 
বিপাকীয়ভাবে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আলোর প্রতি একটি সাড়া 
প্রদান করা হয়, যেমন, পুষ্পায়ন,কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, যৌনাঙ্গ তৈরি, 
লোমের রং, ইত্যাদি। দীর্ঘ গবেষণায় বেশি কিছু জানা না গেলেও 
এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, মূল কৌশলটি শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যেই 
আলাদা নয় বরং প্রজাতি ভেদেও ভিন্ন; যদিও ফটোপিরিয় 
সকল জীবই 591701070910128061017) 80001080101), প্রভৃতি দেখিয়ে 
থাকে। 
চেয়ে অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ রাত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছোট দিনেরউত্তিদের জন্য 
সর্বনিম্ন যেটুকু দৈর্ঘের রাত বা অন্ধকার পর্যায় দরকার তাকে 
অধিষ্ঠিত অন্ধকার পর্যায় (01101081 0811 0০119) বলে। এটি 
প্রজাতিভেদে ৯ হতে ১২ ঘণ্টা হয়ে থাকে। এসব উত্তিদকে অধিষ্ঠিত 
অন্ধকার পর্যায় হতে কম দৈর্ঘ্যের অন্ধকার পর্যায়ে রাখা হলে বা দীর্ঘ 
রাতকে সংক্ষিপ্ত আলোক পর্যায় দ্বারা ছিন্ন করা হলে এসব উত্তিদে 
পুষ্পায়ন ঘটে না বা কম ঘটে। 

পুষ্পায়ন সম্পকিতি অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, লাল 
বর্ণের আলো (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৬০ ন্যামি) দ্বারা ছোট দিনের উত্ভিদের 
অন্ধকার পর্যায়কে ছিন্ন করা হলে পুষ্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু বড় 
দিনের উত্ভিদে তা পুষ্পায়নকে সত্তিয় করে। গবেষণায় এও দেখা 
গেছে যে, লাল আলো প্রয়োগের পরপরই ঘদি অতি লাল আলো 
(তিরঙগদৈর্ঘ্য ৭৩০ ন্যামি) প্রয়োগ করা হয় তাহলে প্রথম আলোর 
প্রভাব রোধ করা সম্ভব। অবশ্য পরপর কয়েকবার লাল আলো 
প্রয়োগ এবং অতি লাল আলো দ্বারা প্রতিবারই তার প্রভাবকে 
প্রতিহত করা হলে উত্ভিদটিতে ধীরে ধীরে ফুলের সংখ্যা কমতে 
থাকে। পুষ্পায়নে আলোর ধরনের এসব প্রভাব পর্যবেক্ষণের 
ফলশ্রুতিতে পঞ্চাশ দশকে ফাইটোক্রোম (01600100106) 
নামক রঞ্জকটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফাইটোক্রোমের মাধ্যমে 
থাকে। 

ফাইটোক্রোমের দুটি রূপ (1011) রয়েছে: লাল আলো 
গ্রহণকারী রূপ (67) এবং অতি লাল আলো গ্রহণকারী রূপ (27) 
এ দুটির মধ্যে ৮ সক্রিয় রূপ এবং এর অধিষ্ঠিত পরিমাণের 
(০0171 1০৬61) উপর পুষ্পায়ন নির্ভর করে। ৮ লাল আলো গ্রহণ 
করে দ্রুত ৮-এ পরিণত হয়, অপরদিকে 77 অতি লাল আলো 
গ্রহণ করে দ্রুত চ:-এ পরিণত হয়। এছাড়া অন্ধকারে 7? 
এনজাইমের ক্রিয়ায় ধীরগতিতে ৮.-এ পরিণত হয়। স্বাভাবিক 
সূর্যালোকে লাল ও অতি লাল আলো সমপরিমাণে থাকে। যেহেতু চা 
অধিকতর সংবেদনশীল তাই সাধারণ আলোক অবস্থায় বেশিরভাগ 
৮. ৮0-এ পরিণত হয়। রাতে আলোর অনুপস্থিতিতে চা 
উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় শ-এ পরিণত হয়; অর্থাৎ রাত যতো অগ্রসর হতে 
থাকে ৮. : ৮?-এর মান ততো বাড়তে থাকে। যেহেতু ছোট দিনের 


উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য একটি ন্যুনতম দৈর্ঘ্যের অন্ধকার পর্যায়, 


প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এখানে 1: 7-এর মান বৃদ্ধি পেয়ে ন্যুনতম 
একটি নির্দিষ্ট মান প্রাপ্ত হতে হয়। এ ন্যুনতম দৈর্ঘ্কে যদি লাল 
আলো প্রয়োগের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে 7 হতে 6?ি 
উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 7? : 72 মান প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়; ফলে 
উত্ভিদে ফুল ধরে না। একইভাবে বড় দিনের উত্ভিদে পুষ্পায়নের জন্য 


লা কহ ্াবিশেওসাএকাচেবি্ব বানের 


অধিষ্ঠিত অন্ধকার পর্যায়ের চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের অন্ধকার পর্যায় 
প্রয়োজন অর্থাৎ এখানে ৮: : [এর মান অধিষ্ঠিত (0016081) 
পরিমাণের চেয়ে কম হতে হয়। 

দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করাই ফটোপিরিয়ডিজমের 
মূলকথা। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের শেষদিকে জীবের মধ্যে 
জৈব-ঘড়ির (0৮101981081 ০10০1) উপস্থিতি আবিষ্ষৃত হয়। এ 
পর্যস্ত বিভিন্ন জীবের জৈব-ঘড়ি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে শিমের পাতার সঞ্চালন উল্লেখ করা যেতে পারে। শিমের 
পাতা দুপুরে অনুভ্মিক ও রাতে উলম্বভাবে অবস্থান করে। 
গবেষণায় দেখা গেছে__ শিম গাছকে অন্ধকারে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 
কয়েক দিন রাখা হলেও পাতায় এ ধরনের সঞ্চালন দেখা যায়। 
সঞ্চালনের একটি চক্র সম্পন্ন হতে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অবস্থান 
হতে পাতার পুনরায় এ অবস্থানে আসতে ২৪ ঘণ্টা নয় বরং 
২৫.৪ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রায় সব উত্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে এ 
ধরনের বিভিন্ন চক্র দেখতে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ 
হতে জানা যায় যে, জৈব-ঘড়ি পরিবেশের প্রাত্যহিক কোনো 
পরিবর্তনের জন্য নয় বরং জীবের অভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে থাকে। 
জীবের মধ্যে সংঘটিত এ ধরনের ছন্দকে সারকাডিয়ান (01£080197) 
ছন্দ বলে। 

সারকাডিয়ান ছন্দের বিভিন্ন পর্যায়ের দৈথ্য তাপমাত্রার প্রতি 
সংবেদনশীল। ফটোপিরিয়ডিজমেও তাপমাত্রার প্রতি সংবেদনশীলতা 
দেখা যায়। অধিকন্তু সারকাডিয়ান ছন্দ আলোর প্রতি অত্যন্ত 
দুর্বল, যা সংশিষ্ট চক্রের আবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং 
এ থেকে বলা যায় যে, এই প্রাত্যহিক ছন্দ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের 
পর্যায়ক্রমের সাথে সামন্ীস্যপূর্ণ। যখন কোনো জীবকে সুনির্দিষ্ট 
আলোক (বা অন্ধকার) অবস্থায় ও তাপমাত্রায় থাকতে দেওয়া হয়, 
তখনই কেবল সারকাডিয়ান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। দেখুন: 
[711য00010197)61 [হা.মু.ই.] 
চ১),০6091,076  €18150 দ্যুতি গ্রন্থি. বিশেষভাবে 
পরিবর্তিত এক রকম ত্বকীয় গ্রস্থি। ত্বকীয় আবরণীকলা ডার্মিসের 
(467715) মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে এগুলোর উৎপত্তি। 
উৎস থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দ্যুতি বিচ্ছুরণকারী অঙ্গে 
পরিণত হয়। সাধারণত একটি লেন্স এবং আলোক বিচ্ছুরণকারী 
কোষ নিয়ে এরা গঠিত। এদের পশ্ঠদেশে ডার্মিস থেকে উত্তৃত 
আলোক প্রতিফলনকারী রঞ্জক কোষ থাকে। গভীর সাগরে বাসকারী 
টেলিওস্ট (6169515) এবং ইলাস্টোবাঙ্কদের (91956901870115) 
মধ্যে এরকম দ্যুতি গ্রন্থি পাওয়া যায়। দেখুন: 6111)61)0)]); 
01800 1 [সা.এ.] 


চ১0)0607606]96107) ফটোরিসিপশন গুরুত্বপূর্ণ জৈব 
কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গাছপালা ও প্রাণীদের দ্বারা আলোশক্তিকে 
শোষণ (80501001017) করার পদ্ধতিকে ফটোরিসিপশন বলে। এই 

শোষণ উত্তিদের বেলায় সালোকসংশ্রেষণ এবং বিভিন্ন 
অশ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজান পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় 
ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণীদের বেলায় চোখ দিয়ে দেখার 
ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে। 


৪৮১ 


আ)লাঞাতেরফিজনবিশাতামলবগাওচারোঠাবাপতোমজাদোএনইনবআাল চা চাও সস বলের 


প্রাণীদের দেহে আলোগ্রহণকারী কোষ বা টিস্যু অত্যন্ত 
বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত (32০9০1811550)। এসব কোষে কিছু রগ্রক থাকে 
যেগুলো আলোসং , কারণ, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈধ্যের আলোর 
উপস্থিতিতে এসব রগ্ীক স্থায়ী নয়। এসব অস্থায়ী আলোসংবেদন- 
শীল আলোগ্রহণকারী রঞ্জক বিকীর্ণ (80187) শক্তি শোষণ করে 
এবং তারপর এদের মধ্যে ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যা 
কেন্দ্রীয় স্্রায়তন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। দেখুন: 7/৪ 
(177591191805)) 0556 (৬119101215)) 11191055%1201)6515; 18815) 


৬1101] | [নুই.] 


7১1)0607651)179610র8 সালোকশ্বসন আলোর 
উপস্থিতিতে উদ্ভিদের শ্বসন,. বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড (০02) 
উৎপাদন, যেখানে কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না। স্বাভাবিক শ্বসন বা 
অন্ধকার শ্বসন (0810. 79501780017) আলোর উপর নির্ভরশীল নয় 
এবং এতে শুধু সালোক সংশ্রেষণে সৃষ্ট কার্বোহাইড্রেট জারণে শক্তি 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। সালোকশ্বসন ও অন্ধকার শ্বসনে সংঘটিত 
রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ভিন্ন ধরনের। ৫3 উত্তিদে সালোকশ্বসনে 
005 নির্গমনের হার অন্ধকার শ্বসনের চেয়ে তিন থেকে পাচ গুণ 
বেশি। পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, সালোকশ্বসন বন্ধ করা গেলে 
অনেক উদ্ভিদ প্রজাতিতে সালোকসংশ্রেষণে 002 আত্বীকরণের হার 
কমপক্ষে ৫০% বৃদ্ধি করা সম্ভব। 

সালোকশ্বসন শুধু ক্লোরোপ্রাস্টযুক্ত কোষে ঘটে এবং সমগ্র 
প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ক্লোরোপ্রাস্ট, পারঅক্সিজোম ও 
মাইটোকন্ডিয়ন__এই তিন অঙ্গাণুর প্রয়োজন হয়। উচ্চ আলোক 
্রাচূর্যতা, উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ অক্সিজেন ও নিম কার্বন ডাইঅক্সাইড 
অবস্থাগুলো সালোকশ্বসন ত্বরান্বিত করে। উক্ত পরিস্থিতিতে 
অক্সিজেন রাইবুলোজ বিসফসফেটকে (২০৮) জারিত করে 
ফসফো গ্লাইকোলিক আ্যাসিড উৎপন্ন করে যা তার ফসফেট 
গ্রুপ হারিয়ে গ্লাইকোলিক আযাসিডে পরিণত হয়। গ্লাইকোলিক 
আ্াসিড তৈরির এই গতিপথ ছাড়াও সালোকসংশ্েষণকারী কলায় 
আরো কয়েক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া রয়েছে যাদের 
কয়েকটি একই সাথে সংঘটিত হতে পারে। সালোকশ্বসনে যে 00১ 
উৎপন্ন হয় তা গ্লাইকোলেট গতিপথের (£1)00190 79807%/2) 
এক বা একাধিক বিক্রিয়ার ফল। উদাহরণস্বরাপ, গ্লাই- 
অক্সাইলিক আযাসিডের (81/০110 ৪010) জারণের ফলে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড বিয়োগ (5০816951897) ঘটালে অথবা গ্াইসিন 
(21১০10৩) সেরিনে রূপান্তরিত হলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত 
হয়। 

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, উচ্চ আলোক প্রাচুর্য ও নিয় 
00? ঘনত্বে সালোকশ্বসন ক্লোরোপ্লাস্টকে আলোকজারণ ঘটিত 


(0110699810280156) ধবংস হতে রক্ষা করে। এই ধারণা অনুসারে. 


সালোকশ্বসন বিষাক্ত জারকগুলো ব্যবহার করে 0092 তৈরি 
করে এবং সালোকসংশ্রেষণের উপাদানগুলোকে রক্ষা করে। 
প্রকৃতপক্ষে, বিষাক্ত জারককে ধ্বংস করার জন্য সবুজ কোষের 
অনেক পন্থা রয়েছে। ০4 উদ্ভিদে কোনো সক্রিয় সালোকশ্বসন না 
ঘটলেও আলোক জারদে মেসোফিলের ক্লোরোপ্রাস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 
আবার কিছু ০3 উদ্ভিদ আছে যারা স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হারে 


বাএবিবি৩__৬১ 


110108100186915 সালোকসংশ্সেষণ 


কাকা কারী িশকাযসঞচাই 


সালোকশ্বসন করে। এছাড়াও, উক্ত ধারণাটি 03 ও 04 প্রজাতির 
মাঝামাঝি ধরনের সালোকশ্বসন সম্পন্ন প্রজাতি কিভাবে 
ক্লৌরোপ্লাস্টকে আলোকজারণ হতে রক্ষা করে তা ব্যাখ্যা করতে 


পারে না। দেখুন: 0611 [1251005; 11106959161)65157 [18171 
19501780071 [হা.মু,ই.] 
চ১7/96091)1867০ আলোকমণ্ডল খালি চোখে দৃশ্যমান 


সূর্য বা অন্য তারকার অতি প্রখর উজ্জ্বল অংশ। সূর্যের আলোকমণগ্ডল 
সূর্যকে বলয়াকারে ঝেষ্টন করে থাকে, যার বেধ কয়েকশ কিলোমিটার 
এবং এটি সূর্যের মধ্যবতী ঘনতর গ্যাস থেকে সূর্যপৃষ্ঠের বাইরে 
ব্যাপিত অপেক্ষাকৃত শীতল গ্যাসের মধ্যে অবস্থিত। এ গ্যাসস্তরের 
কার্যকর তাপমাত্রার গড় ৫৭৮০ কেলভিন। এ তাপমাত্রা প্রতি 
বর্গ সেন্টিমিটারের মোট বিকিরণ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। দেখুন: 
987 [সি.হ.] 


চ১80605$786)6515 সালোকসংন্মেষণ সবুজ উত্ভিদে 
সংঘটিত পর্যায় ক্রমিক জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি, যেখানে 
আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রাপান্তরিত হয় যা পরবর্তীতে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড (0091) বিজারণে ব্যবহৃত হয়ে শর্করা জাতীয় 
যৌগ উৎপাদন করে। আ্যাডিনোসিনট্রাইফসফেট (&1) ও 
বিজারিত নিকোর্টিনামাইড আ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট 
(0172) যৌগ দুটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত 
রাসায়নিক শক্তি। এই জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত জৈব 
যৌগগুলো সকল জীবের প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান ছাড়াও তেল, 
তন্ত, জ্বালানি ও মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের প্রাথমিক উপাদান 
হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সালোকসংশ্রেষণ 
প্রক্রিয়া প্রকৃতিতে 002 ও 02 গ্যাস দুটির ভারসাম্য রক্ষা করে 
পৃথিবীকে জীবের জীবন ধারণের উপযোগী করে রেখেছে। 
আদিকোষী নীলাভ-সবুজ শৈবালসহ আর সব প্রকৃতকোষী 
শৈবাল হতে গুপ্তবীজী পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সালোকসংশ্রেষণে 
02 উৎপন্ন হয়। এছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা ব্যাকটেরিও- 
ক্লোরোফিল দ্বারা অক্সিজেন উৎপাদন ব্যতীত একপ্রকার 
সালোকসংশ্রেষণ করে। সালোকসংশ্রেষণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি দুটি 
পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় : 

১. আলোক (নির্তর) পর্যায় (18. [52011075) ও 

২. রাসায়নিক বা অন্ধকার পর্যায় (০1517109] ০01. ৫911. 

15800109105) | 

আলোক পর্যায় : সালোকসংশ্রেষণকারী কোষের থাইলাকয়েডে 
(01919919) দৃশ্যমান আলোকরশ্ি আপতিত হলে অসংখ্য রঞ্জক 
অণু বিশেষ করে ক্লোরোফিল দ্বারা গঠিত ফটোসিস্টেম-২ (25-11) 
ফোটন কণা শোষণ করলে তা থেকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত 
হয়। এই ইলেকট্রন বিভিন্ন ইলেকউ্রন বাহকের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে 
শক্তি হারিয়ে ফটোসিস্টেম-১ (029-])-এ পতিত হয়। ইলেকট্রনের 
এই চলার পথে /)৮ (আ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট)-এর সাথে একটি 
অজৈব ফসফেট 'মিলিত হয়ে /ণা, তৈরি হয়। আলোক- শক্তি 
ব্যবহার করে &৭৮ তৈরি হওয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন 


[১1100095%7801)6515 সালোকসংশ্রেষণ 


আলীর ক।€জা আনা বারন হাতল জাাততেীরিতোলবসতছযাত একার 


(10091010795979191997) বলৈ। আলোক পর্যায়ে পানির সালোক 
বিভাজনের (3709101%515) মাধ্যমে প্রোটন (৮+), ইলেকট্রন (৪-) ও 
অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন গ্যাস হিসাবে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং ইলেকট্রন 75-1]-এর ইলেকট্রন ঘাটতি পুরণ করে। ৮5-] 
আলোর ফোটন শোষণ করলে যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বের হয় 
তা ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয়ে প্রোটনের সাহায্যে ২9৮ 
কে বিজারিত করে 0৮712 উৎপন্ন করে। উৎপন্ন &ণ৮ ও 
17712 অন্ধকার পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে শর্করা তৈরিতে অংশ নেয় 
(চিত্র ১)। 


(010101915) 


1 
বায়ুমগ্ডলে নির্গমন 


চিত্র ১: সালোকসংশ্রেষণের আলোক পর্যায় 


অন্ধকার পর্যায় : এই পর্যায়ে ক্লোরোপ্রাস্টের স্ট্রোমা বা 
মাতকাতে 003 আত্বীকরণের ফলে শর্করাজাতীয় জৈব যৌগ সৃষ্টি 
হয়। এই পর্যায়টির বিক্রিয়াগুলো আলোক-নির্ভর নয় বলে একে 
অন্ধকার পর্যায় বলা হয়। বিভিন্ন উত্ভিদ প্রজাতি ভেদে তিন ধরনের 
অন্ধকার পর্যায় দেখা যায়। 

০3 চক্র : 0092 বিভাজনের এই গতিপথটি মেলভিন ক্যালভিন 
ও তার সহকমীব্ন্দ আবিক্ষার করেন বিধায় তাদের 
ক্যালভিন চক্র বা ক্যালভিন-ব্যাশম চক্রও বলা হয় চিত্র ২)। এই 
চক্রাকার গতিপথটির শুরুতে পাচ কার্বনবিশিষ্ট তিন অণু রাইবুলোজ 
৯, ৫-বিসফসফেট (২/৪7) 797 কার্বল্সাইলেজ এনজাইমের 
উপস্থিতিতে তিন অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে মিলিত হয়ে 
অস্থায়ী ছয়-কার্বনবিশিষ্ট তিন অণু কিটো আযাসিড উৎপন্ন করে। উক্ত 
ছয়-কার্বন যৌগটি পানি বিয়োজনের (101$515) মাধ্যমে তিন- 
কার্বনবিশিষ্ট ছয়-অণু ফসফোগ্রিসারিক আযাসিড (604) তৈরি করে যা 
এই গতিপথের প্রথম স্থায়ী যৌগ। প্রথম স্থায়ী যৌগটি তিন-_ 


৪৮২ 


কানিজ বুকে 


কার্বনবিশিষ্ট হওয়ায় এই রাসায়নিক গতিপথটিকে 03 চক্র বলা হয়। 
শেষোক্ত বিক্রিয়ায় ফসফোরাইলেশন ঘটার সময় ছয়-অণু &ণণ১ ছয়- 
অণু &7১৮-তে পরিণত হয়। ৮০ 1ব/19072 দ্বারা বিজারিত হলে 
তিন_কার্বনবিশিষ্ট ছয় অণু-ফসফোগ্নিসেরালডিহাইড 0১041.) উৎপন্ন 
হয়। দুটি ক্যানভিন চক্র চলার পর উৎপন্ন 60], হতে দুই অণু 
মিলিত হয়ে ছয়-কার্বনবিশিষ্ট এক অণু চিনি উৎপন্ন করে। একটি 
চক্রের অপর পাচ অণু ৮০4]. বিভিন্ন এনজাইম ঘটিত বিক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে তিন-অণু 74৪৮ উৎপন্ন করে, যা পুনরায় নতুন ০3 চক্রের 
শুরুতে অংশগ্রহণ করে। উৎপন্ন চিনিটি সাধারণত গ্রুকোজ-৬- 
ফসফেট যৌগ বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে সুক্রোজ বা অন্যান্য যৌগতে 
রূপান্তরিত হয়ে পাতায় সঞ্চিত থাকে অথবা পাতা হতে অন্যান্য 
কোষে পরিবাহিত হয়। যেসব উত্তিদে 03 চক্র চলে তাদেরকে 03 
উদ্ভিদ বলে। পৃথিবীর মোট উদ্ভিদের প্রায় ৯২/ উত্ভিদে ০3 চক্র 
ঘটে। ১০ হতে ২৫" সে. তাপমাত্রা এই চক্রের জন্য সবচেয়ে 
সুবিধাজনক 


৩0৮ 
৩/এছ 
২, ৩ ৪০3৮২ টি 
৩ কিটো আাসিড 
মাধ্যমিক ধাপসমূহ ৬70 ৬0৮ 


চিত্ত ২: ক্যালভিন (০3) কার্বন ডাইঅক্সাইভ আত্বীকরণ চক্র 


04 চক্র : কিছু দ্রুতবর্ধনশীল একবীজপত্রী উত্ভিদ, যেমন, ভুট্টা, 
আখ, জোয়ার, প্রভৃতির পাতায় ভাস্কুলার কলাগুচ্ছের চারদিকে 
বান্ডল সিথ (9০716 51781) কোষ নামক বিশেষ ধরনের 
সালোকসংশ্রেষণকারী কোষ চক্রাকারে সজ্জিত থাকে যাকে 70812 
8791017% বলে। এসব উত্তিদের পাতায় ক্যালভিন চক্রের বাইরে 
একটি গতিপথ ঘটে থাকে যা 04 চক্র হিসাবে পরিচিত। এই 
চক্রাকার গতিপথটিকে এর আবিষ্র্তাদের নামানুসারে হ্যাচ ও 
স্লযাক গতিপথও (1901-510% 0৪1/%) বলা হয় (চিত্র ৩)। 
এই চক্রের শুরুতে 002 পাতার কোষে প্রবেশ করে 
তিন-কার্বনবিশিষ্ট ফসফোইনোলপাইরুভেটের (৮৮) সাথে মিলিত 
হয়ে চার-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো আযাসিটিক আযাসিড (0944) উৎপন্ন 


৪৮৩ 


জিলা বাবংলা জা িরাদাবলিকা্ এমা বানাব চাযাংলা রাহী ি্তানপাবদথতাছন্াবিশুযাে দাওয়াই 


করে। এ কারণে একে 04 -চক্র বলা হয়। উক্ত আযাসিডে দুটি 
কার্বক্সিলমূলক রয়েছে, যে কারণে এই গতিপথটি ডাইকার্বস্াইলিক 
আযাসিড গতিপথ (01০9৭১98110 9০৫ 101075/49) নামেও পরিচিত। 
উৎপন্ন 04৯ পরবতীতে [4১177 দ্বারা বিজারিত হয়ে চার 
কার্বনবিশিষ্ট ম্যালিক আ্যাসিড বা আ্যাসপারটিক আযাসিডে পরিণত 
হয়। এই চার-কার্বন আযাসিড বান্ডল সিথ কোষে স্থানান্তরিত 
হলে সেখানে 002-এর মুক্তি (050870%911107) ঘটে। মুক্ত 
0092 বান্ডল সিথ ক্লোরোপ্লাস্টের 03 চক্রে প্রবেশ করে গ্লুকোজ 
উৎপাদনে অংশ নেয়। 0032 মুক্তির ফলে তিন-কার্বন যৌগ 
পাইরুভিক আ্যাসিড উৎপন্ন হয়, যা মেসোফিলে স্থানান্তরিত হয়ে 
/ণা” ব্যবহার করে 12৮ পুনরোৎপাদন করে। মেসোফিল ও বান্ডল 
সিথ কোষ সব সময় পাশাপাশি অবস্থান নাও করতে পারে (যেমন, 
সেজজাতীয় (5০0০5) উত্তিদ)। তবে দুই ধরনের কোষে 04 চক্র 
সংঘটনের ফলে উত্ভিদের 002 ব্যবহারের ক্ষমতা ৫3 উদ্ভিদের চেয়ে 
অনেক বেশি এবং সালোকশ্বসন (00900165011811097) হয় না 
বললেই চলে। যেসব উত্ভিদে 04 চক্র ঘটে তাদের 0 উত্তিদ বলে। 
পৃথিবীর মাত্র ০.৫7 উত্ভিদে 04 চক্র ঘটে থাকে। বান্ডল সিথ কোষে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্তির উপর ভিত্তি করে 04 চক্র তিন ধরনের 
হতে পারে : 


৯. ৭/06-5 টাইপ (9০)2/79% বা জোয়ার) 


বার 1২44) ম্যালিক এনজাইম 


পাইরুভিক আযাসিড + 002+ খিঠএ9খ। 


২. [4107১15 টাইপ (41716) 59) 


15+ ম্যালিক আ্যাসিড 4২ ম্যালিক এনজাইম ৯ 
পাইরুভিক আযাসিড + 00)+ 3807 


৩. 1701 টাইপ (/277719%7 50.) 


অক্সালো আ্যাসিটিক আ্যাসিড + /৮_ চি কাবো সকাইনেজ, বোঁরিকাইনেড 


127 + 002 + 107 


ক্রাসুলেসিয়ান আমিড বিপাক (018550180827) ৪০10 
[791890119], 0) : শুহ্ক ও মরু অঞ্চলে দিনের বেলায় 
উত্তিদের পত্ররন্ধ দিয়ে প্রন্বেদন (021050118100007) ঘটলে সীমিত পানি 
সরবরাহ, উচ্চ তাপমাত্রা ও নিন আর্রতার কারণে উত্তিদদেহ হতে দ্রুত 
পানি হারাতে থাকে যা উত্তিদের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এ ধরনের 
পরিবেশে পানি সংরক্ষণের জন্য অনেক উত্ভিদ দিনের বেলায় পত্ররন্ধ 
বন্ধ রাখে। কিন্ত এ ব্যবস্থায় পাতা দ্বারা 00) গ্রহণও বন্ধ হয়ে যায়। 
018550180680, 08201506980, [2001010180689 এবং আরও ১৫টি 


[91)01055701189515 সালোকসংশ্রেষণ 


বিসিবি হা এ কবিতা লারকরর 


গোত্রের অন্তর্ভুক্ত মরু উত্ভিদে প্রায় ০4 চক্রের মতো এক ধরনের 
অন্ধকার পর্যায় দেখা যায়, যেখানে রাতের বেলায় কম তাপমাত্রায় ও 
উচ্চ আর্্রতাবিশিষ্ট অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদের পত্ররন্ধ খুলে যায়। এর 
ফলে কম হারে প্রন্বেদনের পাশাপাশি উত্তিদের 002 গ্রহণও সম্পন্ন 
হয়। 01455018098০ গোত্রের উত্তিদে এই বিপাকীয় প্রক্রিয়াটি 
সর্বপ্রথম দেখা যায় বলে একে ক্রাসুলেসিয়ান আাসিড বিপাক বা 
ক্ষেপে 0414 বলে। 


মেসোফিল কোষ | 


79 
0৫৫ ৮৪৮৩-০ 


আযাসিড (৩০) 
7 ৃ 
[ও বা 
১৬ 
৪__০ আ্যাসিড 002 
[0132 
0০ ব/40% ক্যালভিন 
চক্র 
গ্কোজ 
বান্ডল সিথ কোষ 


চিত্র ৩ ; হ্যাচ ও স্ল্যাক (০4) কার্বন ডাইঅক্সাইড আত্তীকরণ গতিপথ 


সমগ্ন প্রক্রিয়াটি এক ধরনের কোষেই সম্পন্ন হয়। রাতে 00১ 
উত্তিদে প্রবেশ করে 72৮-র সাথে মিলিত হয়ে ০9//, উৎপন্ন করে যা 
ম্যালিক আ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে কোষ রসে 0০91] 582) সঞ্চিত 
থাকে। দিনের বেলায় এই আত্বীকৃত ০02 ম্যালিক আাসিড হতে 
মুক্ত হয়ে ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে শর্করা উৎপাদনে অংশগ্রহণ 


হ১1)060551700)6010 199066719 সালোকসং হশ্নেষকারী ৪ 


লও লরি তাহা এলার্ট বকা দা লাঞমাডেকীবিজান লন ॥তানীবজানরিপ বাধা ভা ি়াবিশুোদবাংরকানেরবিজাবিস দল 


করে। শ্বসনের গ্লাইকোলাইটিক গতিপথের মাধ্যমে শ্বেতসার বা চিনি 
হতে ০৮ উৎপন্ন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 03 চক্রের সঞ্চিত 
দ্রব্য শ্বেতসার এবং ০1-এর রাত্রিকালীন 0092 আত্বীকরণে উৎপন্ন 
ম্যালিক আাসিডের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় 
২০,০০০ প্রজাতি তথা সকল গুপ্তবীজী উত্তিদের ৮/তে ০১14 দেখতে 
পাওয়া যায়। মরু উদ্ভিদ ছাড়াও ত্রান্তীয় বনভূমির পরাশ্রয়ী অকিড ও 
বোমেলিড এবং জলজ /15০০০$-এ ০/, দেখা যায়। দেখুন: 
1711010755017901017 1 [হা.মু.ই.] 


[১170605517601960 1)906০719. সালোকসংশ্মেষকারী 
ব্যাকটেরিয়া অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া পরভোজী (761610- 
[0215) হলেও কিছু অবায়ুজীবী (878070)10), সবুজ ও বেগুনি বা 
পার্পল (287019) ব্যাকটেরিয়া আছে যারা সালোকসংশ্রেষণের মাধ্যমে 
জীবন ধারণ করে। এ ধরনের সালোকসংশ্রেষণে কোনো অক্সিজেন 
উৎপন্ন হয় না। কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, ও সরল জৈব 
যৌগের সালোক আত্তীকরণের (01)090098551]1119101017) জন্য 
সালোকভোজী (0110101.092110) ব্যাকটেরিয়া নিম্ন জারণ-বিজারণ 
ক্ষমতা সম্পন্ন (5৫০৮ 001911191) অণু (যেমন, হাইড্রোজেন 
সালফাইড (25), সালফার, থাড , হাইড্রোজেন অণু) 
অথবা অতিবিজারিত জৈব যৌগকে হাইড্রোজেন দাতা হিসাবে 
ব্যবহার করে। এ সকল ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত 
রঞ্জক অন্য সব সালোকভোজী হতে ভিন্ন। গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল এ, বি, সি, ডি এবং ই ছাড়াও অনেক ধরনের 
ক্যারোটিনয়েড নিয়ে সালোকসংশ্বেষণের রঞ্জক গঠিত। 
ক্যারোটিনয়েডগুলো ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন বর্ণের জন্য দায়ী। 
অধিকাংশ সালোকসংশ্রেষী প্রজাতি দ্বিবিভাজনের (07787 
155107) মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অন্ধকার ও অবাত 
(প1801901০) পরিবেশে সকল প্রজাতিই ফারমেনটেশন 
(16111911017) করতে সন্মম। 
সবুজ ও বেগুনি ব্যাকটেরিয়া এবং আদিকোষী (01910815019) 
সায়ানোব্যাকটেরিয়া (০/87008015) বা নীলাভ-সবুজ শৈবালের 
কোষীর গঠন একই। শেষোক্ত গ্রত্পটি অন্যসব প্রকৃতকোষী 
(০8৮87১০15) শৈবাল ও উচ্চতর উত্ভিদের মতো সালোকসংশ্লেষণের 
সময় অক্সিজেন উৎপন্ন করে (০%£6710)। এ কারণে এই 
গ্রপটিকে শৈবাল হিসাবে এসব প্রকৃতকোধীদের সাথে শ্রেণিবিন্যাস 
করা হয়। 
সবুজ ও পার্পল্‌ ব্যাকটেরিয়াকে প্রাথমিকভাবে দুটি গ্রুপে ভাগ 
করে প্রতিটিকে দুটি করে শারীরবৃত্বীয় ইকোলজীয় গ্রুপে বিভক্ত করা 
হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সকল সালোকসংশ্রেষী ব্যাকটেরিয়া চারটি 
গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। 
সালোকভোল্ী সবুজ ব্যাকটেরিয়া (000101091117086) 
১,::000101001909286, মধ্য-তাপবিলাসী (65910101110) 
সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া 
২, 01010191155506586, তাপবিলাসী (11)6107010111110) 
গ্রাইডিং (811৭178) সবুজ ব্যাকটেরিয়া 
সালোক পার্পল্‌ ব্যাকটেরিয়া ছ২1100050101110686) 
৩. 0901017790180686. পার্পল্‌, সালফার ব্যাকটেরিয়া। 


জেীবিিকদেসাএ রকিব র্ীবিাববি াবখন+/একম বিবি যেসব বসু লাবকাদী 


৪. [২1)00057771119098, পার্পল্, নন-সালফার 
রয়া। 

00191019068 গোত্রটি শারীরবৃত্বীয়ভাবে একই রকম 
বৈশিষ্ট্যের, নিশ্চল ব্যাকটেরিয়ার একটি ছোট গ্রুপ। এই গোত্রের 
সকল সদস্য বাধ্যতামূলক (০)11885) অবায়ুজীবী এবং তারা 
তাদের বৃদ্ধির জন্য হাইড্রোজেন সালফাইড ও আলোর উপর 
নির্ভরশীল | প্রকৃতিতে যে সকল ডোবা, লেক (19৪), নদী, সালফার 
প্রশ্নবণ (510 50176), মোহনা ও কর্দ্মাক্ত সামুদ্রিক এলাকা 
আলোকময়, সালফাইডযুক্ত এবং অবাত পরিবেশ ধারণ করে, 
সে সকল স্থানে 01)1010901908865 গোত্রের সদস্যদের পাওয়া 
যায়। 

01079768০98 গোত্রটি শুধু 01197276245 247911505 
প্রজাতিটি নিয়ে গঠিত অর্থাৎ এটি একটি মনোটাইপিক (07017009019) 
গোত্র। এর সকল স্ট্রেইন (50817)5) তাপবিলাসী এবং ১২২ হতে 
১৪০* ফা. (৫০ হতে ৬০” সে)-এ সবচেয়ে ভালো বৃদ্ধি পায়। এর 
কোষগুলো লম্বা ফিলামেন্ট গঠন করে এবং কঠিন তলে গ্রাইডিং 
চলন দেখায়। এর কোষ অনুজ্জল সবুজ বর্ণের। ০0/19/2275 
অবাত পরিবেশে সরল জৈব যৌগের উপস্থিতিতে জন্মে। উ্ণ- 
প্রস্বণগুলো (701 5011785) বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত 0০//972758%5$ গণের 
প্রাকৃতিক আবাসস্থল। 

01)101180180০92০ গোত্রটি বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী, 
সালোকতোজীদের নিয়ে গঠিত। সালফাইড ও সালফারকে জারিত 
করে সালফেটে পরিণত করার সাথে এ গোত্রের 0092 আত্তীকরণের 


সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতিতে ডোবা, পুকুর, সালফার-প্রপ্রবণ, মোহনা 


ও সমুদ্রসৈকতের জলাশয়সমূহের কাদায় এ গোত্রের 
সদস্যরা ৮৮০ অথবা লালচে পার্পল্‌ রঙের বুম গঠন করে 
“লোহিত পানি, (50 ৮819) উৎপন্ন করে। 


[২0799931111150686 গোত্রটি গঠন ও বিপাকীয় দৃষ্টিকোণ হতে 
আলোচ্য ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র গ্রুপ। এর অধিকাংশ 
প্রজাতি হয় অবায়ুজীবী সালোকভোজী অথবা বায়ুজীবী 
কেমোঅর্গানোট্ুফ (07617001£8090901) অর্থাৎ জৈব বস্ত্র হতে 
ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করে। প্রকৃতিতে সব ধরনের 
জলজ পরিবেশে, বিশেষ করে যেসব স্থানে কেমোঅর্গানোট্রফিক 
ব্যাকটেরিয়া জটিল জৈব বস্তু ভেঙ্গে অবাত পরিবেশ ও কম আণবিক 
ওজনবিশিষ্ট জৈব যৌগ উৎপন্ন করে, যেমন, পয়ঃদ্রব্য 
প্রক্রিয়াজাতকরণ লেগুন, সেসব স্থানে [২090050171190580 পাওয়া 
যায়। দেখুন: 770693/7016519 | [হা.মুই.] 


2১110606915 আলোকমুখী চলন আলোর সংস্পর্শে 
যাওয়ার জন্যে আলোর অভিমুখে চলতে থাকা । চলনক্ষম পারপল 
ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের চলন দেখা যায়। 

আলোমুখী চলন প্রমাণ করার জন্যে একটি তরল পদার্থে 
ভাসমান কিছু পারপল ব্যাকটেরিয়ার মধ্য দিয়ে সুন্ষ্ম আলোকরশ্শি 
অতিক্রান্ত করালে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া উজ্জ্বল 
আলোর বিন্দুতে এসে জড়ো হয়েছে যা রাতের ফাঁদ (71871 
1181) হিসাবে কাজ করে। সাতাররত অণুজীবগুলি এলোমেলো 


আরাকান কাবা কাবা কাযবা মাছটজাবানলোমালাএজািবা মানা এাডেইীবিজানবিককাযাংঞকাীিাহিসামবাধল। 


(8707) বা অবিন্যাস্ত চলাচলের মধ্য দিয়ে আলোকবিন্দুতে এসে 
জমা হয়। সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে অণুজীবগুলি 
আলোর সন্ধানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে আলোকরশ্মিতে 
সালোকসংশ্রেষণ বেশি হয় সে রশ্মির আলোকতরঙ্গে পারপল 
ব্যাকটেরিয়া বেশি একত্রিত হয়। ক্যারটিনয়েড এবং ক্লোরোফিলে সে 
তরঙ্গদৈর্য শোষিত হয় যে তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের আলোতে এসব ব্যাকটেরিয়া 
বেশি আকৃষ্ট হয়। [হো.বে.] 


)06017817158560 আলোক ট্রানজিস্টর এটি একটি 
অর্ধপরিবাহী বস্ত-উপাদান দিয়ে তৈরি ইলেকট্রনিক ভৌতকৌশল যার 
বেদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যাদি আলোক-সংবেদনশীল। আলোক ট্রানজিস্টর 
অবশ্যই আলোক ভায়োড থেকে স্বতন্ত্র। প্রথমত গঠনের দিক দিয়ে_ 
ডায়োড একটি দ্বিপদী কৌশল আর ট্রানজিস্টর হলো ত্রিপদী কৌশল 
যদিও উভয়ের বৈশিষ্ট্যরেখই আলোক-সংবেদনশীল। দ্বিতীয়ত 
কার্যপ্রণালীতে- ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে মুখ্য আলোকবৈদ্যুতিক কারেন্ট 
অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বহুগুণ বর্ধিত হয়, আর এর ফলে আলোক_ 
সংবেদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। 

আলোক ট্রানজিস্টরের ৩য় পদটিকে বলা হয় ভূমি বা বেস 


(8৪5৪)। এ তৃতীয় পদটিই ফটোট্যানজিস্টরকে একটি “সুইচি€: 


(5৮/11017109) বা স্থায়ী (015121016) কৌশল হিসাবে কাজ করায়। 
সামান্য পরিযাণ আলোই কৌশলটিকে স্বল্প কারেন্ট অবস্থা থেকে 
উচ্চ-কারেন্ট অবস্থায় উন্নীত করে। দেখুন: 610010961601110 


0০৮1০69 | [সে.বে.] 


চ১0)০6০961১৪ (20009০1০000 10০০৪) ফটোটিউব 
ফেটো-বৈদ্যুতিক টিউব) ফটোক্যাথোডযুক্ত একটি ইলেকট্রন 
টিউব, যাতে আলো বা অন্য কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ 
আপতিত হলে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। একটি প্রাথমিক পর্যায়ের 
ভ্যাকুয়াম ফটোটিউবে থাকে একটি ফটোক্যাথোড, একটি 
আানোড বা ইলেকট্রন সংগ্রাহক এবং একটি বায়ুশূন্য আবরণ যার 
ভিতর দিয়ে ফটোক্যাথোডে বিকিরণ প্রেরণ করা হয়। কোনো 
গ্যাস ফটোটিউবে. এ ছাড়াও থাকে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যা 
ফটোক্যাথোড থেকে সৃষ্ট ইলেকট্রনপ্রবাহের দ্বারা আয়নিত হতে 
পারে। 

ফটোটিউবসমূহ আলো এবং অতিবেগুনি বা অবলোহিত 
বিকিরণ শনাক্তকরণ এবং পরিমাপের কাজে অুনধাবনকারী 
উপাদানের ভূমিকা পালন করে। ফটোটিউব আপতিত বিকিরণের 
তীবুতার পরিবর্তনের জন্য ইলেকট্রন আউটপুট বিদ্যুৎপ্রবাহেও 
পরিবর্তন ঘটায়। যেমনটি দেখা যায় আলোক-নিয়ন্ত্রিত রিলে 
বর্তনীতে, ফটোগ্রাফিক ফিল্মের শব্দ মডুলেশনকে অডিও 
কম্পাঙ্কেতে রাপান্তরণে, কিংবা সিনেমা-ফিলোর উপর শব্দ-পথসমূহে 
(5080170 09015) 

ফটোটিউবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : বর্ণালি 
সংবেদনশীলতার (50০০0-81 50175101109) বৈশিষ্ট্য, বা আউটপুট 
তড়িতপ্রবাহ যা অপরিবর্তনীয় আানোড ভোল্টেজে আপতিত 
বিকিরণের তরঙঈদৈর্ঘ্যের অপেক্ষক হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, এবং 
এর আানোড বিদ্যুতপ্রবাহ বৈশিষ্ট্য যা প্রযুক্ত ভোল্টেজ এবং বিকিরক 


৪৮৫ ]১1)060৮০16810 61190 ফোটোভোল্টায়িক প্রক্রিয়া 


লক তেই লাএতারেইী 


ফ্লাস ইনপুটের উপর আযানোড বিদ্যুৎপ্রবাহের নির্ভরশীলতা প্রদর্শন 
করে। 

ভ্যাকুয়াম ফটোটিউবের আযানোড বিদ্যুত্প্রবাহ এর 
ফটোক্যাথোডের উপর আপতিত বিকিরণের তীব্রতার সঙ্গে সরাসরি 
সমানুপাতিক। আযানোডকে সাধারণত সংযুক্ত করা হয় 
ফটোক্যাথোডের তুলনায় কমপক্ষে ২০ ভোল্টের কোনো পজিটিভ 
বিভবের সঙ্গে যাতে আযানোড বিদ্যুপ্রবাহ ইলেকট্রন নিঃসরণ বেগের 
পরিবর্তে ফটোবৈদ্যুতিক নিঃসরণ দ্বারা সীমিত হয়। 

কোনো গ্যাস ফটোটিউবে ফটোবৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তি বৃদ্ধি 
করা হয় টিউবে নিম্ন চাপে রাখা কোনো গ্যাসের আংশিক 
আয়নীভবন দ্বারা। নিয়ন বা আরগনের মতো কোনো নিক্ক্িয় গ্যাস 
ব্যবহার করা হয়, কেননা ফটোক্যাথোড অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে 
রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। নিম্ন আযানোড ভোল্টেজে কোনো গ্যাস 
ফটোটিউবের আানোড-বিদ্যুতপ্রবাহ ভ্যাকুয়াম ফটোটিউবের 
আযানোড-বিদ্যুতপ্রবাহের মতোই নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত। আানোড বিভব 
২৫ ভোল্টের বেশি হলে ফটোক্যাথাড থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রন- 
সমূহ কিছুসংখ্যক গ্যাস পরমাণুকে আয়নিত করার মতো যথেষ্ট 
শক্তি অর্জন করে। মোট বিদ্যুৎপ্রবাহ তখন হবে মুক্ত ইলেকট্রন 
প্রবাহ, পজিটিভ আয়ন প্রবাহ এবং ফটোক্যাথোডের আয়ন 
বর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলেকট্রনের প্রবাহ-_এই 
তিনের সমষ্টি। আয়নীভবন ঘটানোর মতো কোনো আযানোড 
ভোল্টেজে আযানোড বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে নিয়তর কোনো ভোল্টেজে 
পরিমাপকৃত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎপ্রবাহের অনুপাত হচ্ছে 
কোনো গ্যাস ফটোটিউবের গ্যাস বিবর্ধন নিয়ামক। বাণিজ্যিক 
গ্যাস ফটোটিউবের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৩ এবং ১০-এর মধ্যে হয়ে 
থাকে। [নূ.] 


[৮1060901910 61160 ফোটোভোল্টায়িক প্রক্রিয়া 
সিলিকনের মতো কোনো অসমসত্ব অর্ধপরিবাহীতে আলোক- 
শক্তি অথবা অন্য যে কোনো প্রকার বিদ্যুৎচৌন্বক বিকিরণ 
শোষণ করে ভোল্টেজ ড্যপাদনের প্রক্রিয়া। সৌর ব্যাটারি এবং 
এক্সপোজার মিটারে যেসব বহুল ব্যবহৃত ফোটোভোল্টায়িক কোষ 
ব্যবহৃত হয় তাতে এই প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। ফোটোভোল্টায়িক 
কোষে দুটি পৃথক অর্ধপরিবাহী দিয়ে একটি 10 জাংশন তৈরি করা হয় 
ছেবি দেখুন)। 7-শ্রেণির পদার্থে ইলেকট্রনের কারণে পরিবহন 
সংঘটিত হয়, কিন্তু ৪-শ্রেণির পদার্থে পরিবহনের জন্য ধনাত্মক হোল 
দায়ী। এরকম একটি জাংশনের সন্নিকটে যখন আলো শোষিত হয় 
তখন চলমান ইলেকট্রন ও হোল তৈরি বা মুক্ত হয় (যেমন ঘটে 
আলোক পরিবহনে (9/79:9০970000197)। ফোটোভোল্টায়িক 
কোষের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, দুটি পৃথকধর্মী 
অর্ধপরিবাহীর জাংশন অঞ্চলে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থাকে। এই 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মুক্ত আধান চলাচল করে। এই কার্ন্টে 
বহিঃস্থ একটি বর্তনীতে কোনো ব্যাটারি ছাড়াই প্রবাহিত হয় 
(আলোক-পরিবহনে বহিঠস্থ বর্তনীতে ব্যাটারি প্রয়োজন)। দেখুন: 
[1109090010001011৮10) চ1106091190071015; 96])10017000601, 
১০12 ০6111 


ঢ১7)768601001968 ফিয়াটয়কয়ডিয়া 


৪৮৬ 


আানাও আইল লাল লা িজানপাধাতগাওঠাজ জাকির এতাতোতিবাসাবপলাহমাগ লাভে জানুক হারার বিজানাকলোারলার তায রিজামবিশ্াবৎলাএাযোবি়ািশাোহামদাএতাতেীনিঞবিশ্যুলখংমাওারবিজা্পাবাহলাএবিজনাক-সোনকােীফিকরিোমওসাএ নাগ দলা নক ডাকের একাই 


আপতিত বিকিরণ 


ক) আপতিত বিকিরণ 7-॥ জাংশন ফোটোভোল্টায়িক কোষ : ক) প্রস্থচ্ছেদ। 
খ) কারেন্টভোল্টেজ সম্পর্ক। ১নং বক্ররেখা শূন্য আপতিত বিকিরণ নির্দেশ 
করে। বক্ররেখা ২ ও ৩ ক্রমবর্ধমান আপতিত বিকিরণ নির্দেশ করে। ওপেন- 
সাকিট অবস্থায় 1 _ 0) আলোর প্রাবল্য বাড়ার সাথে সাথে টার্মিনাল 
ভোল্টেজও বাড়ে (& বিন্দু), এবং শর্ট-সাকিট অবস্থায় (৬ 50) আলোর 
প্রাবল্য বাড়লে কারেন্টের মান বাড়ে (৪ বিন্দু)। যখন কারেন্ট খণাত্মক ও 
ভোল্টেজ ধনাত্মক (০ বিন্দু), ফোটোভোল্টায়িক কোষ তখন বহিঃস্থ 
বর্তনীতে কারেন্ট সরবরাহ করে 


[ফা.মা.] 
চ১77762601001999 ফরিয়াটয়কয়ড়িয়া শ্রেণি 0:4508058- 


এর বর্গ [507০90৪8-এর একটি উপবর্গ। এদের দেহ উপবেলনাকার | 
গ্লিওনের পার্খ্ভাগ নিম্নমুখী গঠনের ফলে দেহের দু'পাশ কিছুটা 
চাপা মনে হয়। বক্ষ এলাকার প্রথম খণ্ডক এবং কখনো কখনো 
দ্বিতীয় খণ্ডক মাথার সঙ্গে একীভূত। আ্যান্টেনার চেয়ে আ্যান্টিনিউল 
অনেকটা খাটো। চোখ বড়, ক্ষুদ্রাকার অথবা অনুপস্থিত । মুখোপাঙ্গ 
প্রাচীনকালীন। 


01011081508 76104704185. পূর্ণা পুরুষ 


এ উপবর্গ /170101500146 এবং 6177৩810101486 নামে দুটি 
গোত্রে বিভক্ত। উপবর্গটি অনেক প্রাচীন, নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর 
ট্রিয়াসিক (7785510) সময়ের শিলা থেকে £70197117775091)145 
87107121101157515 নামের একটি জীবাশ্‌ সংগৃহীত হয়েছে। 


অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 
বর্তমানে জীবিত তিনটি প্রজাতির বর্ণনা করা হয়েছে। মাটির ভিতরে 
বাস করে এমন একটি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে ভারত থেকে। 
অধিকাংশ প্রজাতি স্বাদু পানির বাসিন্দা। এদের কতক অন্ধ, মাটির 
মধ্যে বাস করে এবং একটি গভীর আর্টেজীয় কূপের উষ্ণ পানিতে 
বাস করতে দেখা গেছে। কতিপয় প্রজাতি আধা-স্থলজ, মাটিতে গর্ত 
করে বাস করে। দেখুন: 010518069; [5098 | [সৈ.হ.ক.] 


চ১1175770101)101710ঞ8 ফ্রাইনোফিউরিডা 0211. 
॥101062-এর একটি বর্গ যেখানে কক্কালতন্ত্রের কশেরুকার মতো 
প্রেটগুলো চশমা আকৃতির তলভাগের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত থাকে 
এবং বাহুগুলো উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে উলম্বভাবে 
প্যাচাতে সক্ষম। এ বর্গের সব সদস্যের ত্বক সাধারণত চামড়ার মতো 
এবং তার মধ্যে ক্যালসিয়ামযুক্ত দানা অথবা প্লেট সন্নিবেশিত। 
অধিকাংশ প্রজাতি গভীর পানির বাসিন্দা। গোত্রগুলোর মধ্যে 
001801710906111811096-তে বাহুগুলো অনেক সময় শাখায়িত। 
/50910179011486-এর বানুগুলো সরু, ও ডিন্ক বড় আকারের; 
এবং /,50279501)71801086-এর বাহু মজবুত ও ডিস্ক ছোট। এ 
সব গোত্রে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকায় একত্রে এদের 
উপবর্গ 881991178-তে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। 01010101771095 
নামের অবশিষ্ট একটি গোত্র ভিন্ন প্রকৃতির। এর সব প্রজাতির 
দেহ নরম এবং ত্বকে নিরাপত্বামূলক কোনো গঠন নেই। দেখুন: 
00710101068 | [সৈ.হু.ক.] 


7১700)9110 9010 খ্যালিক আসিভ বেনজিন ডাই- 
কার্বক্সিলিক এসিডের 0674000217)2, অর্থো (১,২) সমাণু। এটা সাদা 
দানাদার পদার্থ, গলনাঙ্ক ১৯১" সে.। আইসোথ্যালিক বা মেটাথ্যালিক 
আাসিড হলো ১,৩-সমাণু, গলনাঙ্ক ৩৪৭-৩৪৮* সে. | আর প্যারা বা 
১,৪-সথাণু হলো টেরেথ্যালিক (57617078110) আযাসিড, যার 
গলনাঙ্ক ৪২৫" সে.। এ তিনটি সমাণুর মধ্যে থ্যালিক আযাসিডই 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। 


০27 002ন 
0027 0027 
০০02 
থ্যালিক এসিড টেরেখ্যালিক এসিড _আইসোথ্যালিক এসিড 


বেনজিন জাতক থেকে জারণ প্রণালীতে থ্যালিক আাসিড তৈরি 
করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে ন্যাপথালিনকে সালফিউরিক আ্যাসিড ও 
হয়। এটা ঠাণ্ডা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু গরম পনিতে দ্রবণীয়। 
থ্যালিক আযাসিড রাসায়নিক বিশ্রেষণে এস্টার ও থ্যালয়েল 
(9010719565) ক্লোরাইড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 


৪৮৭ 


[৮07৮ ০010£% ফাইকোলজি; শৈবাল বিজ্ঞান 


আলারমাযেজারবাহযলার তারিন কমা লাঞজা জানা াবলাঞকাফীিববপকাধবাধজারারেরী বিস্তারের বামামলাওাচেটবিানবিসৃোষবৎসারজাাপবাকাশতাকবামলারাীবিজাননিশৃতো্ামারজাোকীি্শাকাযবাদনএজাকেবিািশামণসাএভাবরীকিরবািশকামবাদাএকরমরনিকঞালিলান্লাবযাারজাবিত্াববিদযুকাদৎদাএতাতেইী 


9 
00901 
রি. 0 
090] | 
9 
থ্যালয়েল ক্লোরাইড থ্যালিক আ্যানহাইড্রাইড 


থ্যালিক আযাসিডকে উত্তপ্ত করলে থ্যালিক আযানহাইডরাইড 
ভি তৈরি হয়। আ্যানহাইড্রাইড থেকে ০02 বিতাড়ন 
করে বেনজোয়িক আ্যাসিড পাওয়া যায়। থ্যালিক আ্যাসিড ও থ্যালিক 
আানহাইড্রাইভ প্লাস্টিক [গ্নিপটাল, 017191১), প্লাস্টিসাইজার 
(51850101515), বেনজোয়িক আযাসিড, আ্যানথাকুইনোন ও 
ইণ্তিগো (1718০) তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: 4১০10. 81071001190) 19100091170102)9155661 195$17)57 


30৮1979| [ম.আ.হা.] 
চ917079117106 থ্যালিমাইড অর্থো-থ্যালিক আাসিডের 
ইমাইড (11716)। একে ১,৩-আইসোইনডোল ডাইঅন 


(1501709101979) ও বলে] এর গলনাক্ক ২৩৮" সে. | এটি পানিতে 
অল্পমাত্রায় দ্রবীভূত হয় এবং একটি দুর্বল আযাসিড। সোডিয়াম বা 
পটাশিয়াম লবণ হিসাবে প্রাইমারি আ্যামিন ও আযামিনো আাসিড 
সংশ্রেষণে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। ম্যালোনিক এস্টারের সঙ্গে 
বিক্রিয়ায় এটা জটিল আযামিনো আ্যাসিড দেয়। মিথাইল 
আযানথানিলেট সংশ্রেষণে থ্যালিমাইড ব্যবহৃত হয়। মিথাইল 
আযানথানিলেট (21000027119) হলো জেসমিন (85116) ও অরেঞ্জ 
(04185) তেলের প্রধান সক্রিয় অণু। দেখুন: 4১0199; 10109; 
77019110 80101 [ম.আ.হা.] 


৮১119 00101]18) ফাইকোবিলিন প্রোটিনযুক্ত রঞ্জক যা 
কিছু শৈবাল গ্ুপের, যেমন, 05810010680, 1২110900901150986 
ও 01%10101)1)50০8০ কোষে দেখা যায়। সংযুক্ত (০০011029160) 
প্রোটিনে (11101916175 নামে পরিচিত) ফাইকোবিলিন 
সালোকসংশ্রেষণের জন্য আলো শোষণের কাজ করে থাকে। 
শৈবালে দুধরনের বিলিপ্রোটিন আছে : লাল বর্ণের ফাইকোইরিথ্িন 
ও নীল বর্ণের ফাইকোসায়ানিন। ফাইকোবিলিনগুলো মুক্ত- 
শেকল টে্রাপাইরোল যৌগ এবং রাসায়নিক দিক দিয়ে স্তন্যপায়ী 
জীবের পিত্ত (9116) রঞ্জকের (যেমন, ৮11761017 ও চ117017) 
সাথে সম্পর্কিত। এরা প্রোটিনের সাথে কো-ভ্যালেন্ট বন্ধন দ্বারা 
যুক্ত যা আাসিড, আযালকালি অথবা মিথানল দ্বারা বিচ্ছিন্ন 
করা যায়। দুধরনের ফাইকোবিলিন বিশ্লেষণ করা হয়েছে: 
ফাইকোসায়ানোবিলিন ও ফাইকোইরিথোবিলিন এবং এদের 
সাথে অন্তত আরো একটি ফাইকোবিলিন, ফাইকোইউরো- 
বিলিন, বর্ণালিবীক্ষণ (506008] 9৬105002) দ্বারা শনাক্ত করা 
হয়েছে। 

ফাইকোইরিথ্িন ও ফাইকোসায়ানিন সালোকসংশ্রেষণের সময় 
ক্লোরোফিল এ-এর সহযোগী বা সহায়ক রঞ্জক হিসাবে কাজ 


করে থাকে। এগুলো যে আলোকশক্তি গ্রহণ করে তা ক্লোরোফিল 
এ-তে প্রায় ১০০% দক্ষতার সাথে পৌছে দেয়। সেই সাথে 
সালোকসংশ্রেষণ পদ্ধতিতে সাইটোক্রোম বিজারণ ও পানি হতে 
অক্সিজেন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া ফাইকো- 
বিলিন দ্বারা শোষিত আলো ক্লোরোফিল এ দ্বারা শোষিত 
আলোকশক্তিকে ভালেভাবে সালোকসংশ্রেষণের কাজে লাগাবার 
জন্যও বিশেষ প্রয়োজন। দেখুন: 01191901191]; চ170960591)- 
0179515| [নুই.] 


[৮07৮০০91095 ফাইকোলজি; শৈবাল বিজ্ঞান শৈবাল 
নামের বিচিত্র ধরনের আদিম স্বভাবের অভাস্কুলার অপুজ্পক 
উদ্ভিদের শিক্ষাকে ফাইকোলজি বলে। গ্রীক শব্দ 17195 (যোর অর্থ 
5৪8/৩০05 বা সামুদ্রিক আগাছা) থেকে এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 
অনেকে এই শাখাকে 8180198%ও বলে থাকেন। 

শৈবাল অধিকাংশই আণুবীক্ষণিক, এককোষী বা বছুকোষী; তবে 
সামুদ্রিক পরিবেশে অনেক বড় বড় আকারের শৈবালও দেখা যায়, 
যেমন, 1৫207929515, 12711777179»: 597225514701116085, 
1%711124, 1০5161516 ইত্যাদি বাদামি শৈবাল। সালোকসংশ্রেষকারী 
উত্তিদের মধ্যে শৈবালরাই সবচেয়ে আদিম ও প্রাচীন। এরা প্রধানত 
জলজ-মিঠা পানি হতে বদ্বীপ এলাকায় ও সমুদ্রের লোনা পানিতে 
সর্বত্রই বিস্তৃত। বেশকিছু শৈবাল মাটির উপর, পাহাড় পর্বতের গায়ে, 
বৃক্ষের কাণ্ডের উপর, দেয়াল বা দালানের উপর ও অন্যান্য বস্তুর 
উপরও জন্মাতে সক্ষম। তারা ক্ষারযুক্ত অথবা অন্তর পানিতে, অত্যত্ত 
ঠাণ্ডা পরিবেশে, বরফের উপরে বা নিচে, অথবা অত্যন্ত গরম 
পরিবেশে, উষ্ণ প্রস্রবণে, ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত 
হতে সক্ষম। সমুদ্র, লেক, নদী, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে যেসব 
ক্ষুদে অধিকাংশ এককোষী আনুবীক্ষণিক শৈবাল ভাসমান থাকে 
তাদেরকে প্র্যাংকটন বা ফাইটোপ্র্যাংকটন বলে। আর যেসব শৈবাল 
(এককোষী বা বহুকোষী) কোনো বস্তর উপর আটকে থাকে 
তাদেরকে বেনথিক বলে। এদের মধ্যে কেউ এপিফাইট, কেউ 
এপিলিথিক, এপিজোয়িক বা প্যারাসাইট ইত্যাদি নানা ধরনের হয়ে 
থাকে। কিছু শৈবাল ছত্রাকের সাথে মিলে একত্রে লাইকেন তৈরি 
করে। 

শৈবাল নামের উত্ভিদগুলো বিষম প্রকৃতির (791579291985)। 
তবে এদের মধ্যে সাধারণ কিছু মিল আছে, যেমন : এরা সবাই 
অপুষ্পক, অভাস্কুলার, সহজ, সরল দেহের অধিকারী, 
সালোকসংশ্রেষকারী, যৌনাঙ্গ এককোষী ও কোনো বন্ধ্যা কোষ দ্বারা 
আবৃত নয় ও ভ্রাণ তৈরি হয় না এবং এদের মধ্যে জাতিজনির 
(0175109521791108119) দিক দিয়ে কোনো সম্পর্ক নাই বলে মনে করা 
হয়। আকার-আকৃতিতে, রঞ্ক, সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য, ফ্ল্যাজেলা ও 
কোষ প্রাচীরের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার জন্য এ সবের উপর ভিত্তি করে 
বিভিন্ন বিভাগে বিবেচনা করা হয়। সবচেয়ে প্রাচীন শৈবালগুলো 
আদিকোষী বা 07019815000, অর্থাৎ এদের কোষে বিল্লি দ্বারা আবৃত 
প্রাস্টিড, মিটোকপ্্রিয়া, নিউক্লিয়াস, গলগিবডি ও ফ্ল্যাজেলা ইত্যাদি 
অনুপস্থিত এবং যৌন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি হয় না। তবে এরা 
সালোকসংশ্রেষ করতে পারে ও অক্সিজেন নির্গত করে থাকে । এদের 
মধ্যে ০870078 বা নীলাভ সবুজ শৈবাল ও চ700110100118 
দুটি বিভাগ উল্লেখয়োগ্য। বর্তমানে (58790017908 বিভাগকে শৈবালে 


[9)%190(019])819 ফাইল্যাকটোলিমাটা 


বিবেচনা না করে 0৪799901611 নামে ব্যাকটেরিয়ার সাথে 
শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। বাকি অন্যান্য শৈবাল সবই 99187/01)0 
অর্থাৎ উপরোক্ত ঝিলিআব্ৃত অঙ্গাণুগডলো কোষের ভিতরে থাকে। 
এদের মধ্যে একমাত্র লাল শৈবাল ঢ২19৫011/তে কোনো 
ফ্ল্যাজেলা নাই। 

শৈবালের শ্রেণিবিন্যাস নতুন নতুন তথ্যের আলোকে প্রায়শই 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট্য পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বিভাগ ও শ্রেণিগুলোর নামকরণেও 
পার্থক্য বর্তমান। বর্তমান শ্রেণিবিন্যাসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
বিভাগের নাম : (10101901718, 01819017908, 20816000175, 
0177959017518, %:81101001)918, 820111211901)18,205115- 
[70200011918, [1787951001915, 00110011908 (৮7170017919), 
01)00901018, 80101000175, 71899017৮18, 0150009017506 
ইত্যাদি সবই ইউক্যারিওটিক। এছাড়া প্রোক্যারিওটিক গ্রুপের 
05811010011508 ও 701001)1010101%18 1 এদের মধ্যে রঞ্জীকের 
দিক দিয়ে ক্লোরোফিল এ ও ক্লোরোফিল বি একমাত্র সবুজ 
0011010970118, (01781090156 ও 208191719]01518তে পাওয়া যায় 
এবং মনে করা হয় যে উন্নত শ্রেণির উত্ভিদগুলো 01107011705 ও 
0081925 গ্রুপের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে, কারণ এদের রঞ্জক ও 
সঞ্চিত স্টার্৮এর মধ্যে মিল আছে। শৈবালের অন্যান্য গ্রুপে হয় 
ক্লোরোফিল এ অথবা সি থাকে এবং অল্প কিছু গ্রুপে ক্লোরোফিল ডি 
ও ই আছে। অন্যদিকে আদিকোষী 90110191010 তে 
ক্লোরোফিল এ ও বি দুই-ই বিদ্যমান, যা বিস্ময়জনক ও 
ব্যতিক্রম বলে মনে করা হয়। শৈবালে নানা প্রকার স্পোর, সিস্ট, 
আযাকিনিটি, ইত্যাদি দ্বারা অযৌন উপায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। 
এছাড়া, অধিকাংশ প্রজাতিতে যৌনকোষ বা গ্যামিট দ্বারা যৌন 
পদ্ধতিতে বংশবিস্তার হয়; এতে আইসোগ্যামী, আানআইসোগ্যামী 
ও উগ্যামী ধরনের যৌন মিলন দেখা যায়। কোনো কোনো 
শৈবালে গ্যামিটোফাইট জনু প্রকট, আবার কোনো কোনোটিতে 
স্পোরোফাইট জনু প্রকট। কোনো কোনো শৈবালের জীবনচক্রে 
এই দুই স্বাধীন জনুর মধ্যে নিয়মিত জনুক্তম দেখা যায় 
(21161791101) 01 89761211005) | এই জনুক্রম আইসোমর্ফিক বা 
হিটারোমর্িক ধরনের হতে পারে। বহু শৈবালে অবশ্য এমন স্বাধীন 
জনুক্রম দেখা যায় না। দেখুন: 18897 70519018010) 71801 
0183517081101) 1 [নুই.] 


৮1519 060196171919 ফাইল্যাকটোলিমাটা এক্টোপ্রোট 
বায়োজোয়ানদের (9০19:090 010920817) একটি শ্রেণি। এ 
শ্রেণির প্রজাতিগুলোর লফোফোর (10017010701) সাধারণত [0- 
আকৃতির, অপেক্ষাকৃত খাটো, এবং জুয়িসিয়া (2০০9০০18) চওড়া। 
কদাচিৎ লফোফোর কিছুটা বৃত্তাকার অথবা বহির্ভাগের সীমারেখা 
বৃককাকার (6109-51)8150)| এদের সব সদস্যই স্বাদু পানির 
বাসিন্দা। 

চ1791900018907516-দের কলোনি দু'ভাবে গঠিত হতে পারে। 
কোনো কোনো সুতার মতো অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন 
জুয়িসিয়াগুলো পরস্পর সম্মিলিতভাবে কোনো অবতলের উপর 
জালিকার মতো গঠন গড়ে তোলে। অন্যগুলো সাধারণত পাশাপাশি 
অবস্থান করে ক্ষুদ্র অথবা বড় পিগ্াকার জেলির মতো পদার্থে সংযুক্ত 


8৮৮ 
লাও াতহীনা রাজাকার তোরাযেরীচজানট্লিতাধদলাও লেবার জাকের নিরপৃকোধারলএছােইবিভানবিদ কালো তাহেরের 


জি পে 


থেকে তাদের উপনিবেশ তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে সন্নিহিত 
জুয়িসিয়াগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথক দেহপ্রাচীর থাকে না। স্টোলোন 
(500107) সব সময় অনুপস্থিত। 
মাত্র ৫০টির মতো চ1118010918671819 প্রজাতি বর্তমানে 
পৃথিবীতে টিকে আছে। এদের সবাইকে একটি মাত্র বর্গ 
[10771011108 (অথবা চ107)81611172)-তে অন্তর্ভস্ত করা হয়। 
ধারণা করা হয়, একান্তভাবে স্বাদু পানির এই ব্রাইয়োজোয়ানদের 
উদ্ভব ঘটেছে টিনোস্টোম (0/67051011) থেকে তুলনামূলকভাবে 
সাম্প্রতিককালে । তবে কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা [0171801019017816$ 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালীন এক্টোপ্রোক্টদের বংশধারায় উৎপন্ন বর্তমানের 
একটি দল। দেখুনঃ 3190298; 0090951017818) 1,001)001)019| 
[সে.হু.ক.] 


8১)511166 ফাইলাইট আঞ্চলিক রাপাস্তরিত শিলার 
একটি বৃহৎ গ্রুপ। এ শিলাগুলো কাদাময় (81111902095) পলল 
থেকে উৎপন্ন হয় এবং গ্রীন শ্রিস্ট (81567501150 পর্বে স্বেল্প 
মাত্রার রূপান্তর) পুনঃকেলাসিত হয়। শিলাগুলো মূলত সাদা 
মাইকা ও কোয়ার্টজ দ্বারা গঠিত। ফাইলাইটগুলো সূক্ষ্ম দানাদার, 
প্রবলভাবে শিষ্টায় শিলা এবং এদের শিস্টটা ০115095109) পৃষ্ঠে 
বিদ্যমান মাইকা শক্ক উজ্জ্বল প্রভা প্রদর্শন করে। ফাইলাইটগুলো 
অত্যন্ত স্বল্প রূপান্তরের দ্বারা স্রেটে এবং রূপান্তর বৃদ্ধির সঙ্গে মাইকা 
শিস্টে পরিণত হয়। দেখুন: 14508100100710 10015; $00150; 
১1809 | 

ফাইলাইট শিলাগুলো পৃথিবীর কেলাসিত পর্বতশ্রেণি অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত : স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমি, নরওয়ের পর্বতমালা, 
হারজ পর্বতমালা এবং সাক্সোনির পর্বত, আলপস, আ্যাপালাচিয়ান, 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট লেক অঞ্চল। [সি.হ.] 


[৮1511009110 ফাইলোক্যারিডা ক্রাসটেসিয়ান শ্রেণি 
74919০0507808-এর আধুনিক কালের বর্গ 1০0950408 এবং বিলুপ্ত 
বর্গ 1০11050808 নিয়ে গঠিত একটি উপশ্রেণি। 1175119081108-এর 
জীবাশ্মগত তথ্য এবং প্রত্বতাত্বক ইতিহাস বেশ দীর্ঘ এবং 
1918005908-এর অনেক জীবাশ্ই পূর্বে এ উপশ্রেণিতে অন্তর্ুক্ত 
করা হতো। বার্গেস শেল (87555551791) থেকে প্রাপ্ত তথাকথিত 
017১119০2110-দের এখন নিশ্চিতরূপেই 77119087108 শ্রেণিতে 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 

171911908710-রা অন্যান্য ম্যালাকোস্ট্রাকান ক্রাসটেসিয়ান 
থেকে স্পষ্টত দুটি বৈশিষ্ট্যে আলাদা ধরনের, যা মুলত এদের 
প্রাচীনকালীন অবস্থা নির্দেশ করে। এর একটি, দুটি ভান্ববিশিষ্ট 
ক্যারাপেসের উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টি সাত খণ্ডকবিশিষ্ট উদর। দেখুন: 


070519069; [,9106991802) 1591500507808 1 [সৈহুক.] 


চ৮75]101)169 ফাইলোনাইট একটি রূপান্তরিত শিলা। 
71)11116 ও 77/191716 নামক দুটি শব্দের সংযুক্তির ফলে 
[715110715 শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। ফাইলোনাইট শিলার অবস্থান 
ফাইলাইট ও মাইলোনাইট শিলার মাঝামাবি। এদের উৎপত্তিতে দুটি 
সুনির্দিষ্ট ধাপ বিদ্যমান। প্রথম ধাপে উৎস শিলার আকৃতি পরিবর্তন 
দ্বারা কণীকৃত (৪18701819) হয় এবং চূর্ণীকৃত হয়ে মাইলোনাইটে 


৪৮৯ 


বলেএজকেরিআাকবিশকমকা ঠজীরিকাববিস্লোমবলা এডাীবিজানিকাঘবাদল 


পরিণত হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রায়ই প্রথম ধাপের সঙ্গে একই সময়ে 
ঘটে) নতুন মণিক পুনঃকেলাসিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। এটাকে নবোদ্গত 
কেলাসন (075508119015516515) বলে। দেখুন: 1/1619100101710 
10015, 15191070109) 7115111151 [সি.হ.] 


7১151959177 ফাইলোজেনি; জাতিজনি জীবের 
ইতিহাস। জৈব বিবর্তন রা 5৬910101017) ও ফাইলোজেনির 
ধারণা (০01)0910)15) সম্পকষুক্ত হলেও এক নয়। 
ও বিবর্তন শব্দ দ দুটির ভ ভুল ব্যবহারের ফলে অনেক 
তত্বীয় আলোচনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিবর্তন বা অভিব্যক্তি হচ্ছে 
সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবের পরিবর্তন। বিবর্তনে জীবের ছোট-বড় 
হয়। অন্যদিকে, জীবের বিবর্তনের ফলে যে ধারার সৃষ্টি হয় তাই 
ফাইলোজেনি। সময়ের সাথে সাথে জীবের বিবর্তন ঘটতে থাকলে, 
সংশ্িষ্ট ফাইলোজেনির একটি ধারাও অগ্রসর হতে থাকে। 
ফাইলোজেনি সংক্রান্ত গবেষণায় পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হতে 
শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন জীবের বিবর্তনের ধারাকে 
যথাযথ সময়কালের আলোকে বর্ণনা করা হয়। এই গবেষণা শুধু 
বর্ণনামূলক না হয়ে ব্যাখ্যাত্বকও হতে পারে। স্পষ্টতই ফাইলোজেনি 
একটি ইতিহাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান (10150011081 5010706), সুতরাং 
এর গবেষণার ধরন আর সব এঁতিহাসিক গবেষণার মতো হওয়া 
বাঞ্থুনীয়। অপরদিকে, বিবর্তন কোনো এঁতিহাসিক বিজ্ঞান নয়, 
যদিও বিবর্তনের কোনো কোনো প্রক্রিয়া, যেমন, প্রজাতিকরণ 
(32০০180101) সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। 
জৈব বিবর্তনের ধারণাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ফাইলোজেনি 
গবেষণা শুরু হয়েছে। সেই হিসাবে চার্লস ডারউইন (0781153 
[91%17) রচিত 01781) ০? 99০195 বইটির প্রকাশকালকে (১৮৫৯) 
এই গবেষণার সূচনা ধরা যায়। যেহেতু জৈব বিবর্তন দ্বারা 
ফাইলোজেনিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাই ফাইলোজেনির সকল তত্ব 
ও পদ্ধতি বিবর্তনের তত্বের উপর নির্ভরশীল। বিবর্তন প্রক্রিয়াকে 
দুভাবে তুলে ধরা যেতে পারে : (১) সময়ের প্রেক্ষিতে একটি একক 
ফাইলেটিক ধারায় (5108165 00৮15110 116286) বিবর্তন, যাকে 
ফাইলেটিক বিবর্তন (71900 ০৬০10107) বলে। একক 
ফাইলেটিক ধারা হচ্ছে একটি প্রজাতির বংশ পরম্পরায় সৃষ্ট 
ধারা। (২) প্রজাতিকরণ বা ফাইলেটিক ধারার সংখ্যাবৃদ্ধি। এর 
মাধ্যমে একটি একক ধারা হতে দুই বা ততোধিক ধারা বা 
প্রজাতির উদ্ভব হয়। প্রজাতিকরণ ছাড়াও ফাইলেটিক বিবর্তন ঘটতে 
পারে, কিন্ত প্রজাতিকরণের জন্য ফাইলেটিক বিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। 
এই দু'টি বিবত্তনীয় প্রক্রিয়া ফাইলোজেনেটিক বা জাতিজনিত 
গবেষণার মুল বিষয়। তৃতীয় একটি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রজাতির 
বিলুপ্তি 65801001191), যা দুটি গ্রুপের মধ্যে ধারাবাহিকতায় ছেদ 
ঘটায়। 
এই সব বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে 
অভিযোজনের মাধ্যমে একটি পূর্বপুরুষ হতে অনেক প্রজাতির উদ্তৃব 
ঘটে, যাকে অভিযোজনীয় চি (80800159 180180191) বলে। এ 
ধরনের বিচ্ছুরিত প্রজাতিদের ফাইলোজেনেটিক গবেষণায়__তাদের 
ফাইলোজেনেটিক ইতিহাস কি ধরনের ও সেখানে কি ধরনের 
বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া ঘটেছে তা জানার চেষ্টা করা হয়। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট 


2১1)577050178960109 ফাইমোসমাটয়ডা 


এয়ার 


শ্রেণিবিন্যাসের এককগুলো (5৪) বিন্যাসিত করে ফাইলোজেনেটিক 
বৃক্ষ বা ডেনভ্রোগ্রামের (06701708৪11) সাহায্যে তাদের ইতিহাস 
তুলে ধরা হয়। 

বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিওন্টোলজিস্ট (1০071010815; বর্তমান 
প্রজাতি নিয়ে যারা কাজ করেন) ও প্যালিওন্টোলজিস্ট 
(6819070910818; ফসিল নিয়ে যারা কাজ করেন) উভয়েই একই 
ধরনের ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। 
প্যালিওন্টোলজিস্টগণ জীবের ফাইলোজেনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ 
করতে না পারলেও জীবের ফাইলোজেনেটিক সম্পর্কের ব্যাপারে 
ধারণা বা অনুকল্প (12917515) প্রদান করে থাকেন। অধিকন্ত 
নিওন্টোলজিস্টদের মতো গবেষণামূলক প্রমাণের মাধ্যমে সেসব ধারণা 
যাচাইও করেন। 

দুই বা ততোধিক জীবের হোমোলোগাস (70170198095) বা 
সমসংস্থ্‌ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে সেসব বৈশিষ্ট্য যা ফাইলোজেনেটিক 
ধারা অনুসরণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও পাওয়া যায়। 
ফাইলোজেনেটিক গবেষণার মূল পদ্ধতি হলো হোমোলোগাস 
বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ণয় করা। অর্থাৎ প্রথমে সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি 
করে হোমোলোগাস বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ণয় করা হয়, তারপর 
সেগুলো ব্যবহার করে ফাইলোজেনি নিরূপণ করা হয়। আরো 
ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, সম্পর্কযুক্ত জীবের হোমোলোগাস 
বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করা ও তাদের শ্রেণিবিন্যাসতাত্বিক মূল্য 
নির্ধারণ করা অথবা আদি হোমোলোজি (1)167507)01101)5), 
অগ্রসরমান হোমোলোজি (007%61501] 81001101015) ও একক-_ 
ভাবে উত্তৃত বৈশিষ্ট্যগুলোর (37801001015) মধ্যে পার্থক্য 
নিরাপণ করার প্রেক্ষিতে উক্ত জীবগোম্ঠীর ফাইলোজেনিক ধারা 
তৈরি করা সম্ভব। 

জীবের ফাইলোজেনি নির্ণয় করা এবং তাকে শ্রেণিবিন্যাস 
করা এক না হলেও পরস্পর সম্প্কযুক্ত। শ্রেণিবিন্যাস হলো 
জীবকে বিভিন্ন এককে (৫১৪) বিন্যাসিত করে সংশিষ্ট গ্রুপের 
সমগ্র বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরা। এ কাজটি ফাইলোজেনেটিক 
গবেষণার উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে শ্রেণিবিন্যাস 
বিবর্তনের ইতিহাসের দুটি বড় দিক তুলে ধরে : (১) দেহরূপের 
(01)61101%)০) সাদ্শ্য দ্বারা নির্ধারিত জিনরূপের (8£০170191)6) 
সাদ্‌শ্যের ব্যাপ্তি এবং (২) কোনো গ্রপের ইতিহাসের ছোট- 
বড় সকল ঘটনা বা সকল শ্রাখা-প্রশাখাসহ উক্ত গ্রুপের 
ফাইলোজেনির ধারা। দেখুন: £01118] 559027780105) 88000007 
(91919£5); ৮181) 1880100119) 90901961017) 18501101700 
০0৪05501109 | [হা.মু.ই.] 


[৮7518050189 69109 ফাইমোসমাটয়ডা নিয়মিত 
সী অর্চিনদের শ্রোণি 6011791068-এর একটি বর্গ। দেহে ছিদ্রবিহীন 
স্ফীতি, জটিল আ্যাম্বুল্যাকরা (81001808) এবং স্টিরোডন্ট 
(91790) ধরনের ল্যান্টার্ন 087067) এদের বৈশিষ্ট্য। এ বর্গে 
দুটি গোত্র অন্তর্ভৃক্ত। প্রথমটির উদ্ভব ঘটেছিল জুরাসিকের প্রথমভাগে 
এবং সম্ভবত সাগরের তলায় বসবাসকারী কোনো উৎস থেকে এদের 
উৎপত্তি, কারণ এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ক্যামারোডন্টস 
(০18190015) অস্তর্ভক্ত। বর্তমানে একটি করে প্রজাতিসহ দুটি গণ 
টিকে আছে। এর একটি 01)7/92442)25, জাপানের উত্তর এলাকার 


[৮1)9598107967980629 ফাইস্যালোপটেরয়ডিয়া 


ললাএারেকীবাছালহলমাবেলাঞাযেসীবিরালৃোহবদলা চারতলা জায়টকিরনহিশুতোষকাধজএজাতেইা নরকে 


সমুদ্রে ১০১৫০ মিটার গভীর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে । অপরটি 
51916/£7)15, পৃশ্চিম-ভারতীয় এলাকায় প্রশাস্ত মহাসাগরের 
শিলাবহুল উপকূলভাগে বাস করতে দেখা যায়। শিলা বা পাথরের 
গায়ে জন্মানো ছোট ছোট উদ্ভিদ এদের খাদ্য। দেখুন: 
[7017111006170908)150111701008 1 [সৈ.হ.ক.] 
চ১1)5 5981 01)66101069 ফাইস্যালোপটেরয়ডিয়া 
5717718 বর্গের পরজীবী নিমাটোডদের একটি অধিগোত্র। এরা 
সাধারণত মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্ত্রে বাস 
করে। অনেক সময় মানুষেও “আকস্মিক পরজীবী হিসাবে এদের বাস 
করতে দেখা যায়। এদের বড় আকারের দুটি সিউডোল্যাবিয়া-এর 
(95০0091818) ভিতরের গাত্রে সাধারণত দাত থাকে । যদিও দেহের 
সম্মুখ প্রান্তে কখনো কর্ডোন (০970075), কলারেট (০০118761065) 
অথবা বলয়াকার গঠন থাকে না, তথাপি এ প্রান্ত কাটাবিশিষ্ট কন্দকার 
(081095) গঠন তৈরি করতে পারে। [11 58101)66510109215 
বিভিন্ন মেরুদণ্তী প্রাণীতে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। মানব 
দেহে এদের যে সব প্রজাতি দৈবাৎ সংক্রমণ ঘটায় তার মধ্যে 
01511951917 51701718614) এবং 2/1)521091716172 1 02%05522 


উল্লেখযোগ্য। দেখুন: ট৩108181 [সৈ.হু.ক.] 


1১)551091 27801)01)0195% ভৌত নৃতত্ব বিজ্ঞানের 
একটি বিশেষ শাখা; এ শাখায় মানুষের জৈবনিক কার্যকলাপ এবং এর 
সঙ্গে ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কি তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। 
মানব প্রকৃতির বিশেষ দিক সম্পর্কে মনস্তত্ব এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
ব্যাপক আলোচনা করা হয়। ভৌত নৃতত্বে এগুলোর সমন্বয় সাধন 
করে সম্ভাব্য বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে 
বিবর্তনের চক্রে মানুষের অবস্থান, বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা, 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, জিনতত্ব এবং ব্যক্তি, 
গোষ্ঠী ও জাতি অনুসারে মানববৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা 
হয়। 

বানর এবং বনমানুষ (৪95) থেকে আধুনিক মানুষের 
বিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের সোজা 
হয়ে হাটার ক্ষমতা অর্জন এবং তুলনামূলকভাবে বড় মস্তিষ্কের 
আবির্ভীব। মানুষ কথা বলতে পারে এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করতে 
পারে। এটা সম্ভবপর হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক সুগঠিত এবং 
তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ার ফলে। 

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে বৈচিত্র্য এবং যা জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়, এগুলোকেই বর্তমানে মানব প্রজাতির 
বিবর্তনের ছাপ বলে গণ্য করা হয়। স্থানীয়ভাবে মানুষের যে দেহ 
বৈচিত্র্য দেখা যায়। তা শুধু বিশুদ্ধ জাতির মধ্যে “সংকরায়নের, ফল 
নয়। বরং এগুলোও এক ধরনের অভিযোজনের ফল। যেমন-_ 
কোনো এলাকার মানুষের দৈহিক আকৃতি অনেকাংশে পরিবেশের 
তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বার্গম্যানের নিয়মানুসারে শীতপ্রধান 
অঞ্চলে শরীরে তাপ ধারণের সুবিধার্থে মানুষের দেহাকৃতি বড় হয়। এ 
দিক থেকে বিবেচনা করলে দেহাকৃতি শুধু জাতিগত বৈশিষ্ট্য নয়, এর 
পিছনে পরিবেশগত কারণেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। 

ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে পার্থক্য সব সময়ই নৃতত্বের একটি কেন্দ্রীয় 
আলোচনার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথমদিকে জাতিগত 


৪৯০ 


শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে জাতিবৈচিত্র্ের কারণ ব্যাখ্যা করার চেয়ে 
সেগুলোর অস্তিত্বের উপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং এসকল 
বৈশিষ্ট্য মাপ-জোক করে বিন্যস্ত করা হতো। পরবতী সময়ে এ 
সকল পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য থেকে একটি সাধারণ সূত্র বের করার 
দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। এভাবেই মানব বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য এবং 
সাযুজ্য নির্ধারণের তাত্বিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণার ভিত্তি গড়ে 
উঠে। দেখুন: [01080 £91091105; ০9001800]0 £০1)০0105; 
5810198 | [সা.এ.] 


[1155108] 01)6701561% ভৌত রসায়ন রসায়নের 
একটি শাখা। বস্তুর ভৌত ধর্মাবলি পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে 
প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করার উপায় উদ্ভাবন এবং নতুন 
পরিস্থিতিতে এ সবের আগাম ধারণা করার জ্ঞান এ শাখাতে পাওয়া 
যায়। রসায়নের বিভিন্ন শাখায় গবেষণায় পাওয়া ফলাফলের ব্যাখ্যার 
জন্য কিছু নীতির প্রয়োজন। ভৌত রসায়নে এই নীতিগুলো 
প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজনে নতুন নীতির সন্ধানের অবকাঠামোও এ শাখাতে 
সংযোজিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডল থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর মতো 
ক্ষু্রাতিক্ষুদ সিম্টেম (50971) অধ্যয়নে ভৌত রসায়নের 
সহযোগিতায় সম্ভব। 
ভৌত রসায়নের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা কেমিক্যাল ফিজিক্স 
(০17৩7108] [1791০$) বা রাসায়নিক পদার্থবিদ্যা। এ শাখায় অণু 
পরমাণুর বা সিস্টেমের বিক্রিয়ার পরিবর্তে এদের ভৌত ধর্মের 
বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার উপর বেশি জোর দেয়া হয়। অন্য আর একটি 
শাখা তাত্বিক রসায়ন (016075009] 017671150)। এ শাখায় 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (0এগ্রা।চএ। [1601180105) ও পরিসংখ্যান 
তাপগতিবিদ্যার (5:115708] 11160100817703) পদ্ধতিসমূহ 
ব্যবহার করে গাণিতিকভাবে পরমাণু অণু ও অন্যান্য সিস্টেমের 
ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন ভৌত রসায়নের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : 
০১) কোনো সিস্টেমের সামগ্রিক ধর্ম তাপগতিবিদ্যার আলোকে 
আলোচনা করতে পারা ; 
(২) একক (1%14821) অণুর বা পরমাণুর আচরণ 
অনুসন্ধান করার জ্ঞান দান করা; 
€৩) রাসায়নিক পরিবর্তনে বেগ নির্ণয়ের এবং পরিবর্তনের 
কৌশল (71901181151) জানবার প্রয়োজনীয় তথ্য 
সরবরাহ করতে পারা। 
ভৌত রসায়নের অন্তর্গত রিভিন্ন বিষয় আলোচনার চেয়ে এর 
বুনিয়াদ বলতে যা বুঝায় তা উল্লেখ করলে রসায়নের এই শাখা 
সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মাবে। বুনিয়াদি বিষয়গুলো হচ্ছে_ 
সাম্যাবস্থায় পদার্থের ধর্মাবলি, পদার্থের গঠন প্রকৃতি এবং এর ভৌত 
ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সামর্থ। 
সাম্যাবস্থায় ধর্মীবলি : ভৌত রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 
রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা (07016771081 €1101010091187105)। 
সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান বস্তু সামগ্রীর ধর্মাবলি এ শাখার আলোচ্য বিষয়। 
সিস্টেমের বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তা 
বুঝবার কৌশল থার্মোডিনামিক্স পড়ে আয়ত্ব করা যায়। যেমন বিশুদ্ধ 
পদার্থের গলনাস্ক বা স্ফূটনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব কিংবা সমসত্ব 
তরল মিশ্বনের বাম্প চাপের উপর দ্রবণের সংযুক্তির প্রভাব 


আলোচনায় থার্মোডাইনামিক্সের প্রয়োগ । চাপ ও সংযুক্তি এখানে 
বাহ্যিক প্রভাব। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শক্তির পরিবর্তনের 
ব্যাখ্যাও থার্মোডিনামিক্স থেকে পাওয়া যায়। থার্যোডিনামিক্সের 
যে অধ্যায়ে এ আলোচনা হয় তার বিশেষ নাম রয়েছে। এর 
নাম থার্মোকেমিস্টি (01/67010011677150%) বা তাপ রসায়ন। 
রাসায়নিক থার্মোডিনামিক্স একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনকালে সিস্টেম 
থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ কিভাবে আদায় করা যায় তা নির্দেশ 
করে। এটা কোনো সিস্টেমের দক্ষতা বাড়ানোর সীমা বুঝতে 
সাহায্য করে। ফলে ইইঞ্রিন, রেফিজারেটর, তড়িৎ রাসায়নিক সেল 
(619019076771051 ০০11) ইত্যাদির কার্যকাল জানা যায়। একটি 
রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারিত অবস্থায় কতদূর অগ্রসর হতে পারে 
এটা জানতে পারা যায় বলে অবস্থান নির্ধারকগুলোর যথাযথ- 
ভাবে বিন্যস্ত করে বিক্রিয়াজাত পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশনা 
পাওয়া যায়। ইলেকট্রোডের সান্নিধ্যে আয়নিক বিক্রিয়াদি ঘটার 
বিষয় কেমিক্যাল থার্যোডিনামিক্সের যে অধ্যায়ে আলোচিত হয় তা 
সাম্যাবস্থায় তড়িৎ-রসায়ন (600111600ঘা 6190690106171509) 
নামে ভৌত রসায়নের একটি শাখার অন্তভূক্ত। সাধারণ প্রয়োগের 
জন্য সাম্যহীন (00176001111) তাগগতিবিদ্যা বলে ভৌত 
রসায়নের আরো একটি শাখা রয়েছে। দেখুন : 0179171081 


৪৭011101710]; 01067110281]  017640100108]0105; 2160000- 
০1761771515; 72100021105) 07196 61615) [21000০90%; 
[17617901)0]7150 1 


পদার্থের গঠন প্রকৃতি :. রসায়নে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার 
আসল প্রয়োগ হচ্ছে পরমাণু ও অণুর গঠন আলোচনায় এবং 
বর্ণালিমিতি (509০5০9চ) থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ব্যাখ্যায়। ভৌত 
রসায়নের হিসাবমূলক (০0111019791) কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় 
9০17760108০ সমীকরণের সংখ্যাসূচক (70971081) সমাধানের 
মাধ্যমে তরঙ্গ ফাংশন (8৬০. 0070007) ও অপুর জ্যামিতিক 
গঠন আলোচনা করা হয়। কম্পিউটারভিত্তিক কোয়ান্টাম রসায়ন 
এখন এতো বেশি উন্নত যে বিক্রিয়াকালে বিক্রিয়কের (68000) 
অণুর কাঠামোর পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনসমূহের সুন্দর চিত্র দেখা 
সম্ভব । দেখুন : 30801) 0116]11501%; 5010100111861 90080101)) 
€910000080101081 01701015079 1. 


বর্ণালিমিতি কেবলমাত্র নমুনার উপাদান শনাক্তই করে না, 
এটা নমুনার অণুর আকার-আকৃতি ও এতে ইলেকট্রন বিন্যাসও 
নির্দেশ করতে পারে। প্রধানত চার ধরনের কৌশল এর অন্তর্গত। 
যেমন, বিচ্ছুরণ বর্ণালিমিতি (917153107 906901093000%), শোষণ 
বর্ণালিমিতি (80501001910. 5000095০০92), রামান বর্ণালিমিতি 
(২ ঞা21) :506000950917%) এবং বিভিন্ন রেজন্যান্স পদ্ধতি 
(10500181100 [6010110005) | দেখুন £ 61501001 [0818778879010 
[65017781109 (1211২) 90900095000; চ1601191) 50600095000; 
1৬101901191 51017100016 8100 5090118) 7৬105502117 91600) বি101901 
[08570791010 19501081709 (1৬7২); 1721701090176107151797) [২8177811 
66600; 9702০095007% 1 তরঙ্গের অপবর্তন (01108001017) 
পদ্ধতিতে থেকে রশ্মি বা কণার বিচ্ছুরণ ঘটে। কণার বা 
রশ্মির বিচ্ছুরণ দিক পর্যবেক্ষণ করে অণুর গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা 
হয়। অণুর তড়িৎচুন্বকীয় ধর্ম, তড়িংপোলারীকরণের (91901108] 
09181158007) সাড়া থেকে উৎপন্ন ডাইপোল বা স্বাভাবিক 


৪৯১ [0155109] 29087900])$ ভৌত ভূ-বিদ্যা 


রাতেই চায়নিজ মংলা কংেীবি্ানাকবাংমএকাবোইবিযস কসবা লীন াীি্তাািসাাকমলাএকতবিতাম কানা কাতীবিকনবিৃতোমযামল। 


কাধ 


ডাইপোলের পরিমাপ, অপটিক্যাল বাইফ্রিন্জেন্স (970০81 
01001059110), যেমন, আলোক সক্রিয়তা, ঃা৪08% প্রভাব ইত্যাদি 
থেকেও অণুর কাঠামো বা গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দেখুন : 
[8 01190110111 

বস্তুর গঠন-প্রকৃতিগত ধর্ম ও তার তাপগতি বিষয়ক ধর্ম একত্রে 
আলোচনা করা হয় পরিসংখ্যান তাপগতিবিদ্যায়। ভৌত রসায়নের এ 
শাখায় তাত্বিক পদ্ধতিতে প্রতিটি অণুর শক্তিস্তরের ভিত্তিতে তাদের 
গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় তাপগতি ধর্মের (01601009091721010 00100911105) 
যথাযথ আন্দাজ করার কৌশল জানা যায়। 

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন : পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক 
পরিবর্তনের আলোচনা ভৌত রসায়নের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই 
আলোচনার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এক পর্যায়ে পড়ে রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার বেগ, বেগের উপর চাপ বা ঘনমাত্রা ও তাপমাত্রার প্রভাব। 
পরিশেষে, প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বিক্রিয়া কৌশলের সন্ধান লাভ। 
অন্যতম ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাপন (৫1£51097) ও 
ইলেকট্রোলাইটের (91501791%16) দ্রবণে আয়নের সঞ্চরন (10710 
[10011109) | দেখুন £ 011671108] 0%0817105; 1011005107 1] 
£8595 8100 11700105 095; 91790100109) [18105001 [019095363; 
[0105 950 70016001]21 [01090695। 

রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগবিদ্যার সম্প্রসারিত ক্ষেত্র পৃষ্ঠ তলে 
(5071506) বিক্রিয়া। অসমসত্তব (1505109£6710$) প্রভাবকের মাধ্যমে 
ঘটিত বিক্রিয়াবলী এর অন্তর্গত। পৃষ্ঠতল রসায়নের (58165০6 
007150) আরো দুইটি প্রয়োগ ক্ষেত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 
একটি হচ্ছে কলয়েড (001109105) ও ইমালসনের (67701151017) 
স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা এবং মাইক্রো ইমালশন (07107961015107) ও ন্যানো 
পার্টিকল (78708110169) বা সমূহের বিচিত্র আচরণ । অন্যটি হচ্ছে 
ইলেকট্রোড (615০096) ও ইলেকন্রোলাইট দ্রবণ আন্তঃপৃচ্ঠতলে 
(70508০6) সংঘটিত ভৌত পদ্ধতি ও বিক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা। দেখুন : 


40591001017) 09119195) 16701151015) 17906109£97609015 
08081%515) 111010017001910105; টব 81)91081010155; 91:6506 
017610150%; 901806 0175105| [আ.জা.মা.] 


[১0)৮5109] 86007810115 ভৌত ভূ-বিদ্যা পৃথিবী 
পৃষ্টের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভাসের বর্ণনা, বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিন্যাস 
এবং উতদ্তব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা। ভৌত ভূঁ-বিদ্যার ব্যাপক এলাকার মধ্যে 
কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপযোগী কিন্তু অধিক্রমণ বিষয়ের উন্নয়ন 
ঘটেছে। এসব বিষয়ের মধ্যে ভূপ্রকৃতিবিজ্ঞান, পানি অনুসন্ধানবিদ্যা, 
আবহবিদ্যা ও জলবায়ুবিজ্ঞান এবং জীবভূগোল উল্লেখযোগ্য। দেখুন: 
31956918011; 01111891098%; 099 0010)1109104, 
17501010985) 1৬666010105 | 

ভৌত ভূ-বিদ্যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় ও আঞ্চলিক 
বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। স্থানীয় বিষয় আলোচনার উদাহরণের 
জন্য দেখুন: 08110880179; 00170076105 17111 80. 0100170617) 
(60108117) 11200061180102] 8998180017৮; [191175)010171811) 21585 1 
মহাদেশ ও প্রধান দ্বীপাঞ্চলের ভৌত ভূ-বিদ্যার জন্য দেখুন: 
40105) 00821001085 1000 25৫ 50081000 15181705; 


518) 05058119857851 [1001657; 12010106; 72৮ 275818170) 
1010 41061108); 7801ি0 151810705) 9000101) /১061108; ড/951 


[00165 | [সি.হ.] 


[৮0755108] 19. ভৌত নিয়ম 


হল লাবিব লাতকবিলালপ তালা সাতেবিজানবিপশববাদলাঙীবজানবৃ লাগ এ জানেই বদলে লােইরিজবৃোদালাএ 


[১07৮51091 ]9৮/ ভৌত নিয়ম মোটামুটি একই শ্রেণির 
অন্তর্ভুক্ত একদল ভৌত প্রতিভাসের মধ্যে একটি ভৌত প্রতিভাসকে 
বলা হয় একটি ভৌত নিয়ম (01)95109] ]9%) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও 
শাসিত__এটি তখনই বলা হয় যদি এক ধরনের নিয়মানুবর্তিতা 
সৃত্রায়ন করা সম্ভব--আর এই সূত্র এ শ্রেণিভুক্ত সকল প্রতিভাসের 
উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। যদি এমন একটি প্রতিভাস আমরা 
বিবেচনা করি যা সংখ্যাবাচক পরিমাপনের দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব, 
তাহলে সশ্রিষ্ট নিয়মটিকে পরিমাপন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহের মধ্যে 
গাণিতিক সম্পর্কের পদে সৃত্রায়িত করা সম্ভব, যেমন সর্বজনীন 
মহাকর্ষের ব্যস্তানুপাতিক বর্গ নিয়ম (10৬67595816 19)| তবে 
বলা আবশ্যক যে, প্রাকৃতিক নিয়মকে সবসময় গাণিতিক সৃত্রায়নের 
মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এমনটি নয়। [সে.বে.] 


7১115510891] 1706250167061)05 ভৌত মাপন ভৌত 
অবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্কের সংখ্যাভিত্বিক তথ্য যা বিভিন্ন 
কর্মকাণ্ডের সমন্বয়, যোগাযোগের দক্ষতা এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের 
বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য অপরিহার্য। সময়, দুরত্ব, 
ভর, তাপমাত্রা, বল, ক্ষমতা এবং অন্য ভৌত গুণাবলির (বা রাশির 
বা চলকের) এবং বস্তু, পদার্থ ও যন্ত্রপাতির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এবং 
তার উপর মাপন প্রক্রিয়া এমনভাবে করতে হয় যাতে তা সকলের 
জন্য একই অর্থবহ হয়। এজন্যে মাপন কৌশল বা যন্ত্রকে ক্রমাক্তিকত 
করতে হয় অর্থাৎ তার অনুসূচক আর মাপনকৃত রাশির মানের মধ্যে 
একটা অপেক্ষকের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়)। এটা প্রমিত ব্যবস্থার 
সঙ্গে সরাসরি অথবা অপ্রত্যক্ষ তুলনার মাধ্যমে করা হয় যার মধ্যে 
অন্তর্ভৃক্ত থাকে ভৌত রাশিটির একটা স্থায়ী অথবা পুনরুৎপাদন 
যোগ্য মান যাকে একক বো তার গুণিতক বা ভগ্নাংশ) হিসাবে নেওয়া 
যায়। সুতরাং যে কোনো ভৌত রাশিকে একটা সংখ্যা অর্থাৎ মানের 
অনুপাত) এবং একটা একক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণ, দৈর্ঘ্য 
১.৫৪ মিটার যেখানে মান ১.৫৪ এবং একক মিটার। প্রমিতকরণ এবং 
এককের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কার্ধাবলির সাধারণ ক্ষেত্রকে বলে 
মেট্রোলজি প্রমিতকরণশাস্ত্র। 

প্রমিত বস্তু (51581008170) : ১৭৯৩ সালে ফরাসি সরকার 
দশমিক মেট্রিক পদ্ধতি সরকারিভাবে পরিগ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে 
দৈর্ঘ্যের মূল এককের সংজ্ঞা হলো পৃথিবীর মেরুবৃত্তিক পরিধির 
চতুর্থাংশের এককোটি ভাগের একভাগ। অক্ষাংশ জরিপ থেকে উক্ত 
পরিধি পূর্বানর্ধারিত। এই এককের নাম মিটার। 

ভরের মূল এককের সংজ্ঞ হলো এক ঘন ডেসিমিটার পানির 
ভর। এর নাম কিলোগ্রাম। সাধারণ ব্যবহারের জন্য একটা প্রাটিনাম 
দণ্ডের উপরে দুটো সূক্ষ্ম দাগ দিয়ে এক মিটার দূরত্ব দেখানো হয়। 
একটা প্লাটিনাম_ ইন্ডিয়ান সিলিন্ডার (চোঙা) তৈরি করা হয় যার ভর 
এক ঘন ডেসিমিটার পানির ভরের সমান। পরবতীকালে মাপন 
প্রক্রিয়ার উন্নতির ফলে দেখা যায় যে, প্রথমে যেভাবে সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছিল তার কোনোটাই সঠিকভাবে প্রমাণবস্তু দিয়ে পাওয়া যায় না। 
সুতরাং ভ্রান্তি দূর করার জন্যে নতুনভাবে প্রমাণবস্ত তৈরি করে 
এককের নতুনভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। 

১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মেট্রিক রূপান্তর আইন পাশ হয় যাতে 
ঘোষণা করা হয় যে, “যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হবে মেট্রক পদ্ধতি ক্রমাগত 
ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা” 


৪৯২ 


এবং সেই উদ্দেশ্যে “মেট্রিক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাকৃত রূপান্তরের সমন্বয় 
সাধন” কাজে সহায়তা করার জন্যে “যুক্তরাষ্ট্রীয় মেট্রিক বোর্ড” স্থাপন 
করা হয়। পৃথিবীব্যাপী কোনো কোনো শিল্পে ব্রিটিশ একক প্রায় 
সর্বজনীন; উদাহরণস্বরূপ, তৈল খননযন্ত্রের মাপ অথবা উড্ডয়নে 
উচ্চতা মাপন ইত্যাদি। সুতরাং যদিও নীতিগতভাবে সারা পৃথিবী 
মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তবু সর্বজনীনতার ব্যতিক্রম থাকতে 
পারে যার জন্য অন্তত, কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (91 যা ফরাসি 
5৮516779 11706108010109] 7001)1065-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) স্বতন্ত্র 
রাশির জন্যে সাতটি মৌলিক এককের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা 
হয়েছে, অবশ্য দুটি পরিপূরক একক, সমতল কোণ এবং 
ঘনকোণেরও প্রয়োজন হয়) তালিকা-১। 


তালিকা-১ : এসআই ভিত্তি এবং পরিপূরক একক 


এসআই ভিত্তি একক 

দৈর্ঘ্য মিটার যা 
ভর কিলোগ্রাম ৪ 
সময় সেকেন্ড 5 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ আ্যাম্পিয়ার £& 
তাপগতিবিদ্যার কেলভিন তি 
তাপমাত্রা 

বস্তুর পরিমাণ মোল [00] 
ওজ্জ্ল্য তীবৃতা ক্যান্ডেলা ০৫ 
এসআই পরিপূরক 

একক 

সমতল কোণ রেডিয়ান [8৫ 
ঘন কোণ স্টের্যাডিয়ান 5 


২নং তালিকাতে এসআই থেকে উদ্ভূত বা সৃষ্ট ১৯টি একক 
তাদের নামের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই এককগুলো পাওয়া যায় 
মূল এবং পরিপূরক একক থেকে সুশৃঙ্খল নিয়মাবলির মাধ্যমে অর্থাৎ 
তাদের প্রকাশ করা হয় কোনো গুণিতক উৎপাদক ছাড়া নয়টা মৌলিক 
এবং পরিপূরক এককের গুণফল বা ভাগফল হিসাবে। 


তালিকা-২ : এসআই উদ্ভুত একক এবং তাদের বিশেষ নাম 


এএসআই একক 
রাশি নাম প্রতীক | অন্য | এসআই এককে 
এককে ৷ প্রাপ্ত 
প্রকাশ 
কম্পাঙ্ক হার্জ 12 91 
বল নিউটন বি 08. 32 
চাপ, পীড়ন প্যাসকাল_ 1 8৪ ব/211015-52 
শক্তি, কাজ,| জুল ] বায | হা8৪2 
তাপের পরিমাণ 
ক্ষমতা, বিকিরণ। ওয়াট 2 1/5 172155,55 
প্রবাহ 
বিদ্যুতের কুলম্ব তু 4. 5.4৯ 
পরিমাণ, 
_ বৈদ্যুতিক আধান | 


৪৯৩ 
জানি তলার য়া লারা চামচিকা জয়ী জা াকযাদাদরভাীবিািশাবানোন 


[72785-3.41 


বৈদ্যুতিক বিভব, 


বিভব পার্থক্য, 


_বিদ্যুৎ্চালক বল 


2 

৩ ০ 
তাপমাত্রা সেলসিয়াস 
ওজ্ববল্য প্রবাহ লুমেন া। 0৫. 51 
দীপন লাক্স 11/72 0172. 0. ডা" 
তেজন্ক্রিয়তা | বেকেরেল 8৭ 5 
(রেডিও 

র) 
শোষিত তাপ] গ্রে 52 
পরিমাণ, বিশেষ 0১ 
প্রকাশ শক্তি 
কের্মা 
ডোজ সমতৃল, ; সিভার্ট 18 2. 572 
_সুচক 


অন্যান্য এসআই উত্তৃত একক একইভাবে সুশৃজ্খল নিয়মের 
মাধ্যমে ২৮টি মৌলিক, পরিপূরক এবং বিশেষ নামের এসআই একক 
পাওয়া যায়। এসআই এককের সঙ্গে ব্যবহারযোগ্য ১৬টি উপসর্গ 
(তালিকা-৩) যা দিয়ে এইসব এককের গুণিতক বা উপগুণিতক তৈরি 
করা যায়। ভরের জন্য উপসর্গ গ্রামের উপরে প্রয়োগ করা 
হয়__কিলোগ্রামের উপর নয়। 


তালিকা -৩ : এসআই উপসর্গ 


উৎপাদক উপসর্গ প্রতীক |] উৎপাদক উপসর্গ প্রতীক 
১০১৮ এক্সা 1 ১০-১ ডেসি ৫ 
ঢ সেন্টি ০ 
ঢা 
1 
[টু 
1 
লু 
৪ 


এসআই একক এবং উপসর্গুলো বিজ্ঞান, শিল্প এবং ব্যবসায় 
ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাপনের জন্য একটি যৌক্তিক এবং পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট কাঠামো তৈরি করেছে। 


একক (01) : কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃতির মৌলিক 
ধবকের মাধ্যমেই ভৌত রাশি প্রকাশ করা হয় এবং এই ধ্বক বা 


11551091 [)629517-677)67)65 ভৌত মাপন 


জেরী ুকোবাপআাঞ ডা়েীিজযিনুকণযাওভােীবিকাকিদৃকোষ হাত রতসরিরলেবিদ্যুতাববাদাযাও হোই 


রা বনিবায রতি নি 


কোনো কোনো একক যা এসআই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয় তা 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় বলে তাদের বাদ দেওয়া প্রায় 
অসম্ভব। আস্তর্জাতিক পদ্ধতির সঙ্গে যেসব একক অব্যাহতভাবে 
ব্যবহার করা হয় তাদের ৪নং তালিকায় দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক 
পদ্ধতির বাইরেও নিম্বলিখিত এককগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন 
কেননা এদের বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 


লগারিদ্মীয় মাপন পদ্ধতি যেমন-_07, 08 (ডেসিবেল) এবং 
1ঘ9 (নেপের) __গুলোও গ্রহণযোগ্য। 

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাতটি মৌলিক এককের সংজ্ঞা 
নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয়। 

ভর : আন্তর্জাতিক মূলাদর্শের কিলোগ্রাম ভরের সমান হলো 
কিলোগ্রাম। আন্তর্জাতিক মূলাদর্শ হলো একটা প্লাটিনাম ইরিডিয়াম 
সিলিন্ডার যা ফ্রান্সের সেতার্স শহরে আন্তর্জাতিক ভর এবং মাপন 
দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। ভরই একমাত্র মৌলিক রাশি যার প্রমাণবস্ত 
একটা যদৃচ্ছ সংজ্ঞায়িত বস্তুর ভরের সমান। ওজন করে কিলোগ্রাম 
ভরের তুলনা করে যে নির্ভৃলতা পাওয়া সপ্ভব__ অর্থাৎ প্রায় ১০৮ এর 
মধ্যে ১ অংশ_তার চেয়ে বেশি নির্ভূলতা পাওয়া যায় বস্তুর ভর 
সংশ্লিষ্ট এমন কোনো গুণ নেই। 


মিনিট 15 ১/৬০)* _ ৮/১০১৮০০) রেডিয়ান 
15 (১/৬০)' (৮/৬৪৮১০০০)রেডিয়ান 
115 1 ১ _ 10) ঢা)? 
1151071 
11185 105 702 


7১1755108) 01)6105 ভৌত আলোকবিদ্যা 


কা ক্রাশ চা জিকা রনী কা লালা এমা রি কিসৃকএচারীিিফোমঝ একবার 


দৈর্ঘ্য : মিটার দৈর্ঘ্যের একক। শূন্যস্থানে ক্রিপটন-৮৬ পরমাণুর 
210 এবং 55 শক্তি স্তরের মধ্যে রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত কমলা- 
লাল বিকিরণের তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের ১,৬৫০,৭৬৩.৭৩ গুণিতকের সমান 
এক মিটার। হিলিয়াম-নিওন লেজার আয়োডিন অথবা মিথেনের 
সম্পৃক্ত শোষণ রেখার উপর স্থিরীকৃত করলে যে দুটি একরঙা 
বিকিরণ সৃষ্টি হয় তাদের একটি দৃশ্যমান এবং অন্যটি অবলোহিত 
অঞ্চলে । এই দু'টি বিকিরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্ের প্রমাণ তরঙ্গ হিসাবে 
নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। শুন্যস্থানে আয়োডিনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 
৬৩২৯৯১.৩৯৯ ১ ১০-১২ মি.-এর মধ্যে ১ এর মতো অনিশ্চয়তায় 
পুনরুৎপাদনক্ষম। এর ফলে প্রমাণ মিটারের অনিশ্চয়তা ১০৯ এর 
মধ্যে ৪ 

উল্লিখিত মিথেনের কম্পাঙ্ক পাওয়া যায় 13305 রূপান্তরের সঙ্গে 
তুলনা করে যা সেকেন্ডের সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হয়। মিথেনের 
তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করে পাওয়া যায় শূন্যস্থানে বিদ্যুৎ 
চৌম্বক তরঙ্গ বা আলোর গতিবেগ ৫ 5 2997924587/ | আলোর 
গতিবেগের এই মান যদি ভবিষ্যতে পরিবর্তিত না হয় তাহলে 
মিটারের সংজ্ঞা হবে শূন্যস্থানে বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ ১/২৯৯৭৯২ 
৪৫৮ সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই। 

সময় অবকাশ : সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুর সর্বনিম্রাবস্থার দু'টি 
অতি সূক্ষ্ম শক্তিস্তরের মধ্যে রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত বিকিরণের 
৯১৯২৩৬৩১৭৭০ পর্যায়কালের স্থায়িত্ব হলো এক সেকেন্ড। সিজিয়াম 
কম্পাঙ্ক সৃজকের স্থায়িত্ব এবং নির্ভুলতা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সবচেয়ে 
উত্তম যন্ত্রে ১০১২ এর মধ্যে ১ অথবা এমনকি ১০১৩ এর মধ্যে ১ হতে 
পারে। 

সূর্ষের চারপাশে পৃথিবী একবার ঘুরে আসার সময়ের 
১/৮৬,৪০০ ভাগ হলো সেকেন্ড_এই সংজ্ঞা বহুকাল ধরে ভৌতমাপন 
এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পৃথিবীর ঘূর্ণন হারের 
সৃন্ষ্মাতিসূম্ষ্ম হাসের ফলে এভাবে সংজ্ঞায়িত সেকেন্ড ধুবক থাকে 
না। তাই আর একটি সময় মাপকাঠি যাকে সমন্বিত সর্বজনীন সময় 
(070) বলে তার সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে ভর ও মাপের 
সাধারণ সম্মেলনে (007) এই সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে 
যাতে তা আস্তর্জাতিক পারমাণবিক সময় প'৯৮)-এর সেকেন্ডের 
সম্পূর্ণ গুণিতক কোনো পার্থক্য দেখায়। ধনাত্মক অথবা খণাত্মক 
হাসবৃদ্ধি সেকেন্ড (169 5০০০7) দিয়ে এই পার্থক্যজনিত ত্রুটি দূর 
করা হয়৷ এইভাবে [70 সময় এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের মাধ্যমে সময়ের 
মধ্যে ৯/১০ সেকেন্ডের বেশি পার্থক্য হয় না। 

তাপমাত্রা : কেলভিন তাপবলবিদ্যার তাপমাত্রার একক যা 
পানির ত্রিবিন্দু (07016 0০171) তাপমাত্রার ১/২৭৩.১৬ ভগ্াংশ। 
একক কেলভিন (0) তাপমাত্রার পার্থক্য বুঝাতেও ব্যবহার করা হয়। 

ব্যবহারিক কাজে উপযোগী এবং নির্ভুল পদ্ধতি যে তাপমাত্রা 
মাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তাকে বলে আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক 
তাপমাত্রা মাপকাঠি তা [218001081101000180016 
5০81০| এর ভিত্তি হলো কয়েকটি পুনরুৎপাদনক্ষম সাম্যাবস্থার 
পূর্বনির্ধারিত তাপমাত্রার মান যা দিয়ে স্থিরবিন্দু সংজ্ঞায়িত হয়) এবং 
এইভাবে সৃষ্ট তাপমাত্রার মাপকাঠি ক্রমাত্িকিত করে প্রমিত তাপমাত্রা 
যন্ত্র তৈরি করা হয়। স্থিরকিন্দু তাপমাত্রার মধ্যে প্রক্ষেপণ গাণিতিক সূত্র 
দিয়ে করা হয় যার মাধ্যমে প্রমিত যন্ত্র এবং আস্তর্জাতিক ব্যবহারিক 
তাপমাত্রার সূচকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 


৪৯৪ 


রী 


বিদ্যুতপ্রবাহ : আ্যাম্পিয়ার হলো সেই ধ্রুব বিদ্যুৎপ্রবাহ যা দুটি 
খজু, সমান্তরাল, অসীম দৈর্ঘ্যের এবং অতিক্ষুদ্র বৃত্তাকার 
প্রস্থচ্ছেদসম্পন্ন পরিবাহীর মধ্যে পরিচালিত হলে এবং তারা 
শূন্যস্থানে ১ মি. দূরত্বে থাকলে এই দুই পরিবাহীর মধ্যে প্রতি মিটার 
দৈর্ঘ্যে ২১০-৭ নিউটন বল তৈরি করে। 

উজ্জ্বল্য-তীব্রতা : ১৯৭৯ সালে ০0৮4 সম্মেলন ক্যান্ডেলার 
এসআই একক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। যদি কোনো উৎস 
কোনো দিকে 540 * 10-12 [10 কম্পাঙ্কের একরঙা বিকিরণ 
নিঃসৃত করে এবং যদি সেই দিকে তার বিকিরণ তীব্রতা প্রতি 
স্টেরাডিয়ান 1/683 ওয়াট হয়, তবে তাকেই বলে ওজ্জবল্য-তীব্রতা, 
107110015 10109175109 | 

বস্তুর পরিমাণ : কোনো ব্যবস্থার বস্তুর পরিমাণ হলো মোল 
(77019) । এর মধ্যে অস্তর্ভ্ত ততোগুলো মৌলিক সত্তা যতোগুলো 
পরমাণু কার্বন-১২-এর ০.০১২ কিলোগ্রামে থাকে। মোল যখন 
ব্যবহার করা হয় তখন মৌলিক সত্বাগুলো কি তা বিবৃত করা 


প্রয়োজন এবং তারা * অণু আয়ন, ইলেকট্রন, অন্যান্য কণা 
অথবা এ ধরনের কণার দলকে বোঝাতে পারে। হা.র.] 
চ৮)55109] 901)1105 ভৌত আলোকবিদ্যা পদার্থ- 


জগতের সঙ্গে আলোকী পরিসরের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের মিথক্কিয়া 
বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্র। আলোকী পরিসরের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা প্রায় 
১ ন্যানোমিটার (১০-৯ মিটার) থেকে প্রায় ১ মিলিমিটার (১০-৩ 
মিটার) পর্যস্ত। 
কোনো বস্ত্ব-মাধ্যমের গঠনকারী অণু এবং পরমাণুসমূহের 
ধর্মাবলির বিচারে এ বস্তৃ-মাধ্যমের দ্বারা আলোর শোষণ, প্রতিফলন, 
বিক্ষেপণ (০80167276), সমবর্তন এবং বিচ্ছুরণ ব্যাখ্যা প্রদান ভৌত 
র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা 
দেখতে পেয়েছেন যে, আলোক সংক্রান্ত গবেষণা অণু-পরমাণুর এবং 
এদের নিয়ে গঠিত বৃহৎ বস্তদের গঠনপ্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত 
সহায়ক। নুহ. ] 


7৮)55109]  07691710 ৫1867101567 ভৌত জৈব 
রসায়ন রসায়নের একটি শাখা । ভৌত ও গাণিতিক পদ্ধতিতে 
রসায়নের বিভিন্ন সূত্র, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রভাব এবং রসায়ন 
বিষয়ভিত্তিক সাধারণ প্রয়োগ জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে কতখানি 
যুক্তিযুক্ত তার পর্যালোচনা হয় এ শাখাতে। রসায়নের এ শাখায় যে 
বিষয়গুলো সাধারণত অন্তর্ভৃস্ত থাকে তাহলো জৈব রাসায়নিক 
পরিবর্তনের গতি ও শক্তি সংক্রান্ত পরিবর্তনকালে উৎপন্ন ক্ষণস্থায়ী 
মধ্যবতী উৎপাদ সম্পকীয় আলোচনা, ত্রিমাত্রিক (9067০) রসায়নে 
গতি সংক্রান্ত বিষয়, কক্ষপথের প্রতিসাম্য সংরক্ষণ, অল্প 
গতিশীলতা (1685: 7101191) নীতি নির্দিষ্ট মৌল নিয়ে গঠিত যৌগের 
সমানু সংখ্যা (50116. 0011090) কনফরমেশন বিষয়ক বিশ্লেষণ 
(০0119108019721) যৌগ সম্ভব কিন্তু তার অস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ 
(50106151617 00107001705) ধরনের বিষয়, আযারোমেটিকতা 
(81077801010) টটোমারিজম (90107161197) স্ট্রেইন (50191) ও 
স্টেরিক বাধা (16010 10100970) এবং দ্বিবন্ধন নীতি (0919 
007৫ 21০) | মনে রাখতে হবে উল্লেখিত বিষয়গুলোই চূড়ান্ত না। 


বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে এখানে বর্ণালিমিতিই প্রধান অবলম্বন। [বাং 
ই সর্বাধিক ব্যবহৃত বর্ণালিমিতি পদ্ধতি। ০০111015110 বা 
কম্পিউটার ভিত্তিক হিসাবও রসায়নের এ শাখায় ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার হয়। দেখুন: 001010000811018] 0106711507%) [00191 
[082100110 16300811০6 (4); 9060005000৮ । 

পদ্ধতিগতভাবে সংশ্রেষী বা সিনথেটিক (5110190০) জৈব 
রসায়ন থেকে পৃথক হলেও ভৌত জৈব রসায়ন এর সঙ্গে 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সিনথেটিক জৈব রসায়নের কাজ হচ্ছে প্রাপ্ত 
যৌগাদি থেকে চাহিদা মতো দ্রব্য উৎপন্ন করা। সিনথেটিক জৈব 
রসায়ন ও ভৌত জৈব রসায়নের পার্থক্য লেখচিত্রের সাহায্যে 
চেষ্টা করা হলো। চিত্রটি  বিক্রিয়কের ৮ (২-৯৮) উৎপাদে পরিণত 
হওয়ার কালে স্থৈতিক শক্তির ঢ0107018] 67618) পরিবর্তন 
দেখাচ্ছে। সিনথেটিক জৈব রসায়নবিদ 7 কে ৮ তে পরিণত করার 
বাস্তব সমস্যা সমাধানে আগ্মহী। কিন্তু ভৌত জৈব রসায়নবিদ 


5170165 -৯ 


হ- ১৮ জৈব বিক্রিয়ার শক্তি পরিবর্তন চিত্র ণ অন্তর 


মনোনিবেশ করবে £ং থেকে ৮ পর্যস্ত বিস্তৃত লেখচিত্রটির প্রকৃতির 
দিকে, এর চূড়া ও উপত্যকার (01595 810 ৪1165) শক্তির দিকে। 
তবে এ দুই রসায়নবিদের কার্ষক্ষেত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো আড়াল 
নাই। ভৌত জৈব রসায়নবিদগণ হাইড্রোকার্বন ও এদের জাতক 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ বহুলাংশে সহজ করে দিয়েছেন। সহায়তা 
করেছেন সিনথেটিক জৈব রসায়নবিদগণকে সংশ্রেষণের কলাকৌশল 
উদ্ভাবনে । সিনথেটিক জৈব রসায়নবিদগণও চাহিদা মতো যৌগ তৈরি 
করে ভৌত জৈব রসায়নবিদগণের গবেষণায় সহায়তা করে চলেছেন। 
এই দুই গ্ুপের প্রচেষ্টায় জন্ম নিয়েছে আণবিক জীবরসায়ন 
(701900]87 01001)6101517%) এবং ০00100012010191 01097715019) 
তথা কম্পিউটার ভিত্তিক গণনামূলক রসায়ন। দেখুন: 
00177000120101081 01001715015) 7101501191 0109198%) 07591010 
01191101021] 51010795151 

জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া কৌশল (7658. 0€101) 
হ)9017281715]1) : বিক্রিয়া গতি আলোচনার জন্য প্রদত্ত লেখচিত্রটি 
উপযোগী এটাতে বিক্রিয়কের (ঢং এর) পরমাণুসমূহ উৎপাদ (৮) 
উৎপন্নের পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কি কি অবস্থানে থেকে ৮তে কী চূড়ান্ত 
অবস্থান নেয় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিক্রিয়া চলতে থাকা 
অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্থৈতিক শক্তির পরিবর্তনও লেখচিত্রটিতে 
দেখানো হয়েছে। 7, 7 তে পরিণত হবার (২_৯॥) হাজার হাজার 
বিক্রিয়া পথ চিত্তা করা যেতে পারে। কিন্ত ₹ এর অধিকাংশ অণুই এ 
পথটি অনুসরন করবে যেখানে সবচেয়ে কম শক্তি ব্যয়ে পরিবর্তন 
সাধিত হবে। এ ধরনের বিক্রিয়া পথ (098০01017 08078) যা 


৪৯৫ 
জিলা লো কোযা রিমার বিজি এরা তেরেসা ইবজনবিসকোমবাদজ িরাবতাহবলেএ 


চ১005109] 01028710 01167771518 ভৌত জৈব 


বিক্রিয়া বেগের (1816 01 51001 01128001017) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 
বিক্রিয়া কৌশল বলে অভিহিত। 
যী পর্যায় ক্রমিক (12,15০) বিক্রিয়ায় £ ৮তে পরিণত 

হয়। এ বিক্রিয়াকালে 91 3 92 ক্ষণস্থায়ী দুইটি মধ্যবতী 
(761060116) যৌগ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে ঢং এর 
অণুসমূহকে সক্রিয়ন শক্তি (৪015৮400767) 7 অর্জন করে ণ 
অন্তরবর্তী (0275101017) স্তরে (50216) পৌঁছতে হবে। তা না হলে 
9। উৎপন্ধ হবে না। এইভাবে 9। কে সক্রিয়ন শক্তি অর্জন করে ণ”? 
অবস্থানে পৌছতে হবে। তা হলেই 92 উৎপন্ন হতে পারবে। শেষ 
পর্যস্ত 9? কে নও অবস্থানের মাধ্যমে ৮ তে পরিণত হবে হবে। ভৌত 
জৈব রসায়নবিদের কাজ কি কারণে 1? অবস্থানের স্থিতিক শক্তি ণ। 
অবস্থানের চেয়ে বেশি এবং ণ'। অবস্থানের শ্থৈতিক শক্তি 73 
অবস্থানের স্থৈতিক শক্তি অপেক্ষা বেশি। 

এক ধাপের (076509) বিক্রিয়ায় একটি মাত্র অন্তরবর্তী 
অবস্থান থাকে। পর্যায়ক্রমের বিক্রিয়ায় থাকে একাধিক এক ধাপের 
বিক্রিয়া। এখানে মধ্যবর্তী যৌগকেও পৃথক করা হয় না। দেখুন: [7৩6 
[00108]; 01591710 168010101) [16011910151]; [২০৪০61৬৪ 
1110০177)90190657 110(901)21)1501 | 

রাসায়নিক গতিবিদ্যা (০7671109] 10716605) : একটি 
বিক্রিয়ার পরিমাণগত তথ্য পাওয়া যায় এর বেগ পরিমাপ করে। 
প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে বেগ সূত্রগুলোর (7816 1/5) 
কোনো একটি বিক্রিয়াটিতে প্রযোজ্য কিনা। [২_৯]» বিক্রিয়ার বেগ 
রাশিমালা (86 6801955191)-_0[7২1/0 বা 0[১1/4 ভাবে লেখা 
যায়। বিক্রিয়াটি যদি সরল (10101) হয় তাহলে [61/0/_ দ0[&] 
বাদ? [&]2 কিংবা 7012 [7২1] [2] লেখা যায়। ছু বেগ ধুবক 
বুঝাচ্ছে। শেষের ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি ছ।+7২2-৯১। বিক্রিয়াটি হয় 
প্রথমক্রমের (915. 0161) ছং [8] না হয় দ্বিতীয়ক্রমের ঘ? (]? বা 
7012 [81] [ছ?]| বেগ রাশিমালায় ঘনমাত্রার মোটঘাতই (2০৮০1) 
বিক্রিয়া কম (910০1 01168011017) বুঝায়। এখানে যেবাযে কয়টি 
বিক্রিয়ক অস্তরব্তী অবস্থানের ক্ষণস্থায়ী যৌগ (0875100]. 5086 বা 
8০0850০0119») গঠনে অংশগ্রহণ করে তার বা তাদের 
ঘনমাত্রাই বেগ রাশিমালায় বিবেচনা করা হয়। যে পথে এ যৌগটি 
গঠিত হয় সেটা হবে সবচেয়ে ধীরগতিতে বিক্রিয়া ঘটার পথ 
(91০95 52)। এটাকে বেগ নির্ধারক পথও (916 00617117108 
5060) বলে। 

বিভিন্ন তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবক নির্ণয় করে বিক্রিয়ার সক্রিয় 
শক্তি, 7, বা সবচেয়ে কম যে শক্তি অস্তরবর্তী অবস্থানের যৌগ গঠন 
করতে প্রয়োজন, নির্ণয় করা যায়। এসব উপাত্তের ভিত্তিতে সক্রিয় 
এনট্রপি (67109 ০1 800180197),:/5,$ সক্রিয়ন মুক্ত শক্তি 0166 
0016 01 8০01৮৪10100), 408 ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়। ফলে 
অস্তরবর্তী অবস্থানের যৌগের গঠন বা তার সুস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা 
জন্মে! দেখুন: ০8108195155 01001201081 ৫9108101055 00677109| 
101)01105) 82210100110 16280061011 

স্টেরিও রসায়ন (56760 01677015175) : ভৌত জৈব 
রসায়নের একটি বড় অবলম্বন হচ্ছে স্টোরিও রসায়ন। একটি 
কাইরাল (০11791) যৌগ, (-)107২172%, এর 9 কে দুইভাবে * 
প্রতিস্থাপন করে আলোকসক্রিয় (০91০811 ৪০৮৩) যৌগ 


[১0755109] 50107706 ভৌতবিজ্ঞান 
[0712 তৈরি করা যায় (বিক্রিয়া (১) ও (২)। সরাসরি 
প্রতিস্থাপনে উৎপন্ন যৌগটির ০ বিক্রিয়া (১১) আলোক সক্রিয়তা 


ং্‌ নং 
মি চি উল, 
বর 2৭ ০.১. 07501 9159091গগণা! 4_. রর 
রর সি 
4 4 
0 51805 নিঃ নি ঢা 
ওলি, ১ 
এ+ 70৩ টি ০৬ 
চি 3 পা 
1 77 


দুইধাপে উৎপন্ন যৌগের (বিক্রিয়া (২)) আলোক সক্রিয়তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত। এ থেকে বুঝা যায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় ধর্ম উল্টো করার 
(07৩1507) মতো ঘটনা ঘটে। অংশগ্রহণকারী গ্রুপ (%) সম্মুখ দিক 
দিয়ে বিক্রিয়কে দিকে অগ্রসর হয় এবং পিছন দিয়ে প্রতিস্থাপনের 
ফলে স্থানচ্যুত গ্রুপটি (%) চলে যায়। দেখুন: 006108] ৪০11৬11; 
3091690179101509 
সমাণু (5077675) £ শুরু থেকেই সমাগু সংখ্যা (1501)01 
7017001) জৈব রসায়নে শৃঙ্খলা বিধানে বড় ভূমিকা পালন করে 
আসছে। একটি যৌগে বিভিন্ন যোজ্যতার পরমাণু থাকে। যোজ্যতার 
প্রয়োজনীয় শর্ত বজায় রেখে পরমাণুসমূহকে বিভিন্ন গঠনে বিন্যাস 
করা যায়। এতে একই যৌগের বিভিন্ন গঠনবিন্যাসের জন্য ধর্মাবলীর 
বিশেষ করে ভৌত ধর্মাবলীর বিভিন্নতা দেখা যায়। এই অবস্থায় 
বিভিন্ন গঠন সংখ্য্যাটিই যৌগটির সমাণু সংখ্যা। এ প্রসঙ্গে স্টেরিও 
সমাণুর (51676015011615) উল্লেখ করা যায়। ভোত জৈত 
রসায়নবিদগণ এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। 
সমাণু সংখ্যার ভিত্তিতে এবং কম্পিউটার থেকে পাওয়া প্রমাণে 
অনেক জৈব যৌগ থাকার কথা। সিনথেটিক জৈব রসায়নবিদগণ 
এগুলো তৈরি করতে পারেন 'নাই (77076819068 ০০077708705) 
এদেরকে মনে করা হয় অতি ক্ষণস্থায়ী মধ্যবতী যৌগের মতো 
কিছু। যাদের বাস্তবতা অতি আধুনিক বর্ণালিমিতি প্রমাণ করে 
থাকে। অনেক সময় দুইটি সমাণু যৌগকে পৃথক করা যায় না 
কিন্তু তাদেরকে একত্রিকৃত অবস্থায় পৃথক করা যায়। মনে করা হয় 
এদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিণত হবার বা রূপান্তরের 
সাম্য ধুবকের (6০011160007 00151871) মান প্রায় একের 
| টটোমারিজম (19010116119) বেগ অতি দ্রুত হলেও 
এরকম হবে। [আ.জা.মা.] 


[১1)৮5109] 50197)06 ভৌতবিজ্ঞান সাধারণভাবে 
বিজ্ঞান বলতে যেসব জ্ঞান বা গবেষণার ক্ষেত্র বোঝায় সেগুলোকে 
মোটামুটি “সামাজিক বিজ্ঞান” ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করা হয়। শেষোক্তটির অর্থাৎ “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-এর আবার 
দুটি ভাগ রয়েছে : জীববিজ্ঞান এবং ভৌতবিজ্ঞান। সাধারণত 
ভৌতবিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন, ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা এবং আবহবিদ্যা (1905079195)। 
তবে এসব শাখার একটিতে অন্যটির অনুপ্রবেশ বা একাধিক শাখার 
সমন্বয়ে নতুন শাখা গড়ে উঠার ব্যাপার লক্ষণীয়, যেমন_- 


৪৯৬ 


্াবা্ারলরোটকাএবীবি্ানবিপুকন াথভাতিারকদা নোভাক রিাএজযেরী 


জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা, ভৌত রসায়ন, রাসায়নিক পদার্থবিদ্যা, ভূ- 
পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদি। একইভাবে ভৌতবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখার সমন্বয়েও নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠেছে, যেমন 
প্রাণরসায়ন (31901617150), জৈব পদার্থবিদ্যা (03190175105), 
ইত্যাদি। এক কথায়, এই ধরনের শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট 
সীমারেখা টানা দুঃসাধ্য। [নূহ] 


চ৮755109] 00০০7 ভৌত তত্ব অধিকতর মৌলিক, 
এবং প্রায় ব্যাখ্যা প্রয়োজনহীন বলে বিবেচিত, কতিপয় ধারণার 
প্রতিভাসের প্রয়োজনীয় ফলাফল হিসাবে কোনো এক শ্রেণির ভৌত 
প্রতিভাসের ব্যাখ্যা প্রদানের যে তত্বগত প্রচেষ্টা তাকেই বলা যেতে 
পারে ভৌত তত্ব। একটি তত্বের মূল্য অবশ্য নির্ভর করে এটির 
বর্তমানে জ্ঞাত তথ্যাদির বিস্তৃত সীমাকে সমপর্যায় ভূক্ত ও সমন্বয় 
সাধনের সাফল্যের উপর এবং বর্তমানে অজ্ঞাত প্রতিভাস সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বানী করার উপযোগিতা ও উর্বরতার উপর। [সে.বে.] 


চ১1)55105 পদার্থবিজ্ঞান পূর্বের নাম প্রাকৃতিক দর্শন। 
পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির সেইসব দিক নিয়ে আলোচনা করে যাদের 
মৌলিক নীতি এবং মৌলিক আইনের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। কালক্রমে 
বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে 
গবেষণার স্বতত্্র ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় পদার্থবিজ্ঞান তার 
প্রাথমিক লক্ষ্য বজায় রেখেছে যেখানে রয়েছে প্রাকৃতিক বিশ্বের গঠন 
বোঝা এবং প্রাকৃতিক প্রতিভাসকে ব্যাখ্যা করা। 

পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক অংশগুলো হলো বলবিদ্যা এবং 
ক্ষেত্রতত্ব। বলবিদ্যায় কণা অথবা নির্দিষ্ট বলের অধীনে বস্তর গতি 
আলোচনা করা হয়। ক্ষেত্রের পদার্থবিজ্ঞান হলো মধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ 
চৌম্বকত্ব, কেন্দ্রীণ এবং অন্যান্য বল ক্ষেত্রের উৎস, প্রকৃতি এবং 
গুণাবলি আলোচনার বিজ্ঞান। একত্রে বলা যায় যে, বলবিজ্ঞান এবং 
ক্ষেত্রতত্ব সবচেয়ে মৌলিক পদ্ধতি যা দিয়ে প্রাকৃতিক প্রতিভাসকে 
বোঝা যায় এবং যার মাধ্যমে বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। চূড়াত্ত লক্ষ্য হলো 
এইভাবে প্রাকৃতিক প্রতিভাস বোঝা । 

পদার্থবিজ্ঞানে পুরাতন অথবা চিরায়ত ভাগ করা হতো প্রাকৃতিক 
প্রতিভাসের কিছু সাধারণ শ্রেণির উপর ভিত্তি করে যেখানে 
পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এইসব বিভক্তি 
এখনও প্রচলিত কিন্তু তাদের অনেকগুলো এখন ফলিত পদার্থবিজ্ঞান 
অথবা প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখা হিসাবে ক্রমাগত বেশি পরিচিতি লাভ 
করছে আর পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্নিহত ভাগ বলে ক্রমাগত কম 
পরিচিত হচ্ছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভক্তি বা শাখা করা হয় 
প্রকৃতিতে যেসব বিভিন্ন প্রকার গঠন দেখা যায় সেই অনুসারে । 
পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা যতোটা বিষয় নিয়ে পরিচিত তার চেয়েও 
বেশি পরিচিত কতখানি নিখুতভাবে এবং গভীরতার সঙ্গে প্রত্যেক 
শাখা প্রকৃতিকে বুঝতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো একটা 
একীভূত তাত্বিক নকশা তৈরি করা গাণিতিক ভাষায় যার গঠন এবং 
আচরণ সব প্রাকৃতিক বিশ্বকে প্রতিফলিত করবে যতোটা সম্ভব 
ব্যাপক এবং গভীরভাবে। এই বিজ্ঞান তার নিজস্ব শৃঙ্খলার ধারণার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই সন্তুষ্ট, পদার্থবিজ্ঞান সব সময়ে চায় একই 
প্রতিভাসকে একটা অন্তর্নিহিত সুষম সঠিক প্রাকৃতিক গঠনের প্রকাশ 
হিসাবে বুঝতে । এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদার্থবিজ্ঞান চিহ্নিত 


৪৯৭ ]১115510105109] ৪0010 (91501) শারীরবৃত্তীয় 


ফালা এলাতেইীবজাবানসুচাছরপলাএজাে্বজাবলূলোষযা গর জাডোটানজানমসলাযালাওআেীফজানাবপু মালা চাকেবী বালাম 


হয় নিখুত যন্ত্রপাতি, মাপন প্রক্রিয়ার নির্ভুলতা এবং পরীক্ষণলব্ধ 
ফলকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে । 

পদার্থবিজ্ঞানের মূল অংশগুলো হলো শব্দবিজ্ঞান, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান, চিরায়ত 
বলবিজ্ঞান, বিদ্যুত্তত্ব, বিদ্যুৎচুন্বকত্ব, তাপবিদ্যা, স্বল্প তাপমাত্রার 
পদার্থবিজ্ঞান, "আণবিক "পদার্থবিজ্ঞান, কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞান, 
আলোকবিজ্ঞান, কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান, তাত্বিক পদার্থ- 
বিজ্ঞান। হা.র.] 


[১075510105108] 6০0195 (810110781) শারীরবৃত্তীয় 
(প্রাণী) প্রাণীর পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেয়ার জীবজ-ভৌত, জৈবরাসায়নিক এবং শারীরবৃত্তীয় 
পদ্ধতিগুলোকে বুঝায়। কিংবা প্রতিবেশের সাথে অন্য প্রাণীর 
বিক্রিয়াকে ধরে নেয়া হয়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে প্রাণীর 
শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ বলতে সঠিকভাবে এর মূল শারীরবৃত্বীয় 
যোগসূত্রের প্রশ্নটি এসে যায়। অর্থাৎ প্রাণীটি কেন এবং কেমন করে 
এর যেখানে থাকার কথা সেখানে বসবাস করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
যে প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় প্রতিবেশের বিষয়টির গণ্ডি যথেষ্ট বিস্তৃত। 
তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রাকৃতিক অবস্থানে প্রাণীর 
শরীরবৃত্বীয় কার্যকরণ এবং বিবর্তনভিত্তিক অভিযোজনের গপ্ডিতে 
প্রায়োগিক গবেষণা দ্বারা নিণীতি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর 
সার্বিক আঙ্গিক দিকটিও বিবেচনায় এসে যায়। 
প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় প্রতিবেশবিদদের কার্যকরণ পদ্ধতি যথেষ্ট 
বিস্তৃত তবে সাধারণ শারীরবৃত্বীয় বিবেচনায় তা অনন্য নয়। 
শারীরবৃত্বীয় প্রতিবেশবিদগণ পরিবেশের সাথে প্রাণীর অভিযোজন সূত্র 
ধরে উপাত্ত (৫808) বিশ্লেষণ করে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় তা প্রকৃতি 
নির্বাচন বা বিবর্তন ধারারই এক অধ্যায়। এর সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন 
উত্তরগুলো প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মাঠ 
পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ প্রাণীর প্রাকৃতিক এবং মাঠ 
পর্যায়ের অবস্থানের অভিজ্ঞতালক্‌ বায়োটিক (19110) এবং 
আযাবায়োটিক (৪01001০) উপাদানগুলো মূল্যায়নে তা বিবেচিত হয়। 
মাঠ পর্যায়ে কাজের উপর ভিত্তি করে যে সূত্রের (1)79110315) 
অবতারণা করা হয় তা অনেক সময় গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 
(মাঠ পর্যায়ের সাথে মিল রেখে) দ্বিতীয়বারের মতো পরীক্ষা করে 
দেখা হয়। অন্যভাবে, গবেষণাগারে প্রাপ্ত ফলাফলও মাঠ পর্যায়ে 
পর্যবেক্ষণ করা যায়। দেখুন: 1৬1০12১0119) 
প্রাণীর পরিবেশ থেকে পুষ্টি সংগ্রহের প্রয়োজন হয় যা দিয়ে 
এরা এদের শারীরবৃত্তীয় গঠন, বর্ধন এবং প্রজনন প্রক্রিয়াকে সংরক্ষণ 
করে। এছাড়া পুষ্টি বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তি 
জুগিয়ে থাকে। শারীরবৃত্বীয় প্রতিবেশবিদগণ প্রাণীর প্রয়োজনীয় 
খাদ্যের ধরন, চারপাশে এর পরিমাণ, এর পুষ্টিগত মান ইত্যাদি 
পর্যালোচনার আওতায় এনে থাকে । এগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
এদের পরিপাক গ্রন্থি বা অঙ্গের বৈশিষ্ট্যগত কার্যকরণ খাদ্য তৈরি 
দক্ষতা এবং অস্ত্রের পুষ্টি আহরণ ক্ষমতা দেখা হয়ে থাকে। দেখুন: 


ি0011101 

রীরবৃত্তীয় প্রতিবেশবিদগণ প্রাণীদেহের পানি ও দ্রাব-এর হার 
ও গতিধারা পর্যবেক্ষণে আগুহী হয়। এছাড়া বিশেষজ্ঞগণ বিপাকীয় 
পদ্ধতির আঙস্বণ নিয়ন্ত্রণ (9$77000 15£180017), আযর়বণ চাপ 


জগতোটবকাবাৃকোক্্সোএঘীিজিবকনানোব জােইবরিৃআোমবাসএারীবি্ানিদলাাদলাত 


সহ্য করার ক্ষমতা এবং প্রাণীর প্রাকৃতিক অবস্থানের সাথে এর 
পরিবেশের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে থাকেন। দেখুন: 0185100151 


9০0108%) [0010%, 110707609568515, 11)%5101085108] 00198 
(01400); চ05510198% (৪০19121) | [রে.র.] 


[৮1155101095109] ৪০01095% (01917) শারীরবৃত্তীয় 
ইকোলজি (উদ্ভিদ) প্রাকৃতিক অথবা নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম 
পরিবেশে উত্তিদ জনসমষ্টির (0০998140191) বৃদ্ধি, জৈব প্রক্রিয়া ও 
জনন নিয়ে গবেষণাকে উত্তিদের শারীরবৃত্বীয় ইকোলজি বা 
অটিকোলজি (৪8819001989) বলে। উত্তিদের ইকোলজি বলতে 
আমরা সং্রষ্ট পরিবেশের সাথে উত্তিদের সম্পর্ক বুঝে থাকি। সে 
(01755191085) ও উত্তিদ ইকোলজির একটি সমন্বিত রূপ; যেখানে 
পরিবেশের সাপেক্ষে উত্তিদের বিভিন্ন কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা 
হয়। 

উত্তিদে মূলত পাচ ধরনের বৃদ্ধিরূপ ££:০১/1) 10101) দেখা 
যায়: এককোষী, সমাঙ্গ (0191109৩), বীরুৎ 08০7), গুল (5178০) 
ও বৃক্ষ (০০) রূপ। আবার উত্তিদের জীবনচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া 
হচ্ছে_-(১) অঙ্কুরোদগম, (২) বৃদ্ধি, (৩) পানি, গ্যাসীয় পদার্থসমূহ 
ও খনিজ পুষ্টি উপাদানের (01178019] 1100767)9) পরিশোষণ ও 
পরিত্যাগ, €৪) সালোকসংশ্রেষণ ও শ্বসন, এবং (৫) জনন অঙ্গ, 
যেমন, ফুল, ফল, কোন (০০7৪), বীজ ও স্পোর উৎপাদন। 
অন্তঃকোষীয় (10020611012) ও আন্তঃকোষীয় (10051061118) 
বিভিন্ন ভৌতরাসায়নিক বিক্রিয়ার সমন্বয়ে প্রতিটি জৈবিক 
প্র্রিয়া সংঘটিত হয়। উত্তিদের সকল ধরনের কোষীয় কার্যাবলি তার - 
জিন ও যে পরিবেশে উত্তিদ অবস্থান করছে তার আন্তগক্রয়া দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের আন্তঃক্রিয়া স্থান ও কালভেদে ভিন্নতর হয়ে 
থাকে। 

কোনো নিদিষ্ট স্থানে একটি উদ্ভিদ কেন জন্মে তা জানার জন্য 
কিছু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেমন, উক্ত উত্ভিদ 
জনসমষ্টির জেনেটিক গঠন, তার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াসমূহ ও 
সেগুলো সংঘটনের হার, বৃদ্ধিরপ, বীজের উৎসসহ জনসমষ্টির 
পরিসংখ্যান (৫971087917%) এবং ইকোসিস্টেমে কাজ ও গঠনের 


দিক থেকে জনসমষ্টির অবস্থান অর্থাৎ তার নিশ (01০1)6)। এসব 


] 

উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় ইকোলজিতে সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করা হয় সেগুলো হচ্ছে উত্তিদে শক্তির ভারসাম্য ও 
গ্যাসের বিনিময়, আলো ও তাপমাত্রার প্রতি উত্তিদের সাড়া প্রদান, 
উত্তিদ ও পানির সম্পর্ক পোনি গ্রহণ ও পরিত্যাগ, অঙ্কুরোদগম, 
শুষ্কতা, জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি), মাটির পরিবেশ, খনিজ পুষ্টি এবং 
উত্ভিদ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে আত্তঃক্রিয়া (অন্য উত্তিদ, অণুজীব, 
প্রাণী ও মানুষ)। এছাড়া, গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মধ্যে 
সম্পর্কও এখানে আলোচিত হয়। 

কোনো জনসমষ্টি অথবা প্রজাতির প্রকৃত ও সম্ভাব্য 
(6০9090081) ভৌগোলিক বিস্তার অনেক সময় একই হয়। পরিবেশ 
সবসময়ই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিবেশের কারণে একটি 
জনসমষ্টির উদ্ভব, প্রচরণ (07157810190) ও বিলুপ্তি ঘটে থাকে। 


[৮1715510105 £67)679] সাধারণ শারীরবৃত্ত 


৪৯৮ 


বলাও ািগাামযংল লাইন লা কাীিজনবিকাবযখলে মীনা রাবি ামযনচরাযীবি়ানিাকাবযওলঠফাডেমীমানশতাযাগলাএাচি্া্ক্াবাদলা্ামবি্া্ামবাদা্াীবিজঞাবিসতাষবাংলএতাতেীিানাকা বলনা িকব্ামাগসাকাতোিজাুলোষব মানবিক াএক্মই 


কোনো প্রজাতি বা কোনো স্থানের জনসমষ্টির সম্ভাব্য বিস্তার 
কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) জেনেটিক বৈচিত্র্যের ধরন 
ও পরিমাণ, (২) প্রতিটি সদস্যের শারীরবৃত্বীয় অভিযোজন ক্ষমতা 
(৪০০110)811781101) ও দৈহিক অভিযোজন ক্ষমতার (দেহরূপের 
নমনীয়তা বা 001897007010 21851010) ব্যাপ্তি এবং (৩) উপযুক্ত 
পরিবেশের পরিমাত্রা (0500970%), ব্যাপ্তি (6190), প্রাপ্যতা 
(4৬৫11801110) ও সুস্থিতি (581170)। 

এসব বিষয় একসাথে কাজ করে প্রজাতির বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় 
প্রক্রিয়ার ধরন ও হার নির্ধারণ করে। এর ফলে কোনো ইকোসিস্টেম 
বা জীবমগ্ডলের জনসমষ্টির দৈহিক প্রজনন সফলতা নির্ধারিত হয়। 

কোনো উত্ভিদের বিস্তারণের (41901001107) উপর পরিবেশের 
প্রভাব নির্ণয়ের জন্য মূলত তিন ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয় : 
(১) প্রত্যক্ষ পন্থা__যেসব উদ্ভিদ তাদের বিস্তারের জন্য পরিবেশের 
বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে (বিস্তারের সুযোগের উপর নয়) 
তারা কেন তাদের সীমানার বাইরে জন্মে না তার কারণ নির্ণয় করা 
হয়; (২) পরিবেশসমূহের মধ্যে তুলনা_যে পরিবেশে কোনো উদ্ভিদ 
জন্মে তার সাথে যেখানে এ উত্ভিদ জন্মে না সে পরিবেশের তুলনা 
করা হয়; (৩) উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা__ কোনো প্রজাতিকে তার 
পরিবেশ ও অন্য প্রজাতির পরিবেশে জন্মিয়ে তাদের মধ্যে তুলনা 
করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই তিনটি পন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন 
অধিকতর কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। দেখুন: 71095019167 
হা.মু.ই.] 


10095506]া) | 


চ৮)55109195, 567)671 সাধারণ শারীরবৃত্ত জীবন্ত 
জীবে সার্বিক কার্যাদি নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ ও তস্ত্রসমূহের মূল কার্যাদি 
আলোচনা ও বর্ণনার জন্য গড়ে ওঠা বিজ্ঞানের এক শাখা। সাধারণ 
শারীরবৃত্ত সব ধরনের জীবের মূল জৈব কার্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত 
এবং তার নীতি ও কর্ম ধারা বিবৃত করে। যেহেতু সব জীবই 
কোষের সমন্বয়ে গঠিত, এবং জীবনচক্রে কোষের ভূমিকা প্রধান, 
শারীরবৃত্ত তাই দেহের এই গঠন এককের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 
সর্বাধিক। 

সনাতনভাবে, শারীরবৃত্ত বলতে খাদ্যশোষণ ও পরিবহন, দেহে 
তড়িৎ উৎপাদন, এনজাইমের কার্যকারিতা পরিচালন, বিভিন্ন 
দ্রব্য ক্ষরণ ও অবযুক্তকরণ, এবং চলাচল ও সংবেদনশীলতাকে 
বুঝায়। তবে কোষের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় জিন 
উপাদান বা 101, এনজাইম এবং অন্যান্য প্রোটিন সংশ্রেষণের 
মাধ্যমে। 04. এবং কোষের অন্যান্য ম্যাক্রোমলিকিউল গবেষণার 
জন্য এখন গড়ে উঠেছে ৮[01৩০4]157 10192 বা আণবিক 
জীববিজ্ঞান নামে শারীরবৃত্তের এক বিশেষ শাখা। দেখুন: 1019001থ 
0101096% । [সৈ.হু.ক.] 


চ১1)৮(90)95(180101)0769 ফাইটোম্যাস্টিগোফোরিয়া 
উপপর্ব ৩৪1০০985118 0901)/018-এর একটি শ্রেণি। এ শ্রেণি 
ঢ1150010195018179 নামেও পরিচিত। এসব প্রোটোজোয়া উত্ভিদ 
জগতের ফ্লাজেলেট (198০1191০) হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ 
এদের দেহে ক্লোরোফিল এবং অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান। 
তবে এ দলে কিছু রঙবিহীন সদস্যও রয়েছে বর্তমান। ফাইটো- 
ফ্রাজেলেটরা কখনো কখনো সিস্ট গঠন করে। সিস্ট গঠনকারী 


উপাদানের মাধ্যমে বর্ণবিহীন প্রজাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ 


করা হয়। 0159 7858015910009168-তে ১০টি বর্গ রয়েছে। 
001)750170080178, 9111091185911108, 0০০০০০1111)09011018, 
চ51610901)101109, 01100017019 01709,  191001186611109; 


00109, 12081617109, 010109101701080108 এবং ৬০1090109। 
প্রত্যেকটি বর্গের পৃথক বর্ণনা সংশ্লিষ্ট অংশে দেওয়া হয়েছে। দেখুন: 
98100177850159011018 | [সৈ.হু ক.] 


7১07৮10916%177) ফাইটোআ্যালেক্সিন পোষক উত্ভিদ ও 
রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবের আত্তক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত 
আ্যান্টিবায়োটিকসমূহকে সাধারণভাবে ফাইটোআ্যালেক্সিন বলে। রোগ 
সৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য উদ্ভিদ বিভিন্ন 
ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এসব বাধা 
ব্যর্থ হলে জীবাণু প্রতিরোধের জন্য উত্তিদ বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে, 
এবং নতুন কোষস্তরের সৃষ্টি করা। এ ধরনের ব্যবস্থার ফলে আক্রান্ত 
স্থান হতে জীবাণু সুস্থ অংশে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এসব 
হয় এবং সে সময়টুকুতে জীবাণু যাতে বেশি অগ্রসর হতে না পারে 
সেজন্য জীবাণুর কার্যক্রমকে মন্থর করতে হয়। 
উত্তিদের দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ফাইটোআ্যালেক্সিন 
তৈরি ও অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়া (19%102156105101%6 158001017) 
অন্যতম। এ ধরনের জ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হতে কয়েক ঘণ্টা সময় 
লাগে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়া ঘটে 
থাকে। এই বিক্রিয়ার ফলে জীবাণু আক্রান্ত স্থানের নিকটবতী 
অতিসংবেদনশীল কোষগুলোর দ্রুত মৃত্যু ঘটে। এর ফলে মৃত কোষ 
হতে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। এছাড়া 
ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো এমন এক ধরনের সংকেত (38191) সৃষ্টি করে 
যা পার্বতী কোষগুলোকে আরও ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে 
উদ্বুদ্ধ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, উত্তিদ কক জীবাপু সংক্রমণ 
নির্ণয় এবং বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে পরিশেষে জীবাণুর 
কার্যকারিতা নষ্ট করার যে ধারাবাহিক ধাপগুলো রয়েছে, কোষে 
ফাইটোআ্যালেক্সিন সঞ্চিত হওয়া মূলত তারই একটি অংশ। বিভিন্ন 
ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ তৈরি করা উত্ভিদের একটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য। ফাইটোত্যালেক্সিনের গঠনগত বৈচিত্র্য সে সত্যকেই তুলে 
ধরে। পূর্বে মনে করা হতো কোনো নির্দিষ্ট পোষক নির্দিষ্ট ধরনের 
ফাইটোত্যালেক্সিন তৈরি করে। কিন্তু এটি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 
তিনটি ভিন্ন ছত্রাক প্রজাতি দ্বারা আক্রান্ত বড় শিম (/214 12৮), 
আলফা আলফা (146410789 541৮2) ও বরবটিজাতীয় (1815 
1477821041212) প্রজাতি তিনটি [76010810010 নামক 
উৎপন্ন করে। সাধারণভাবে প্রতিটি উত্তিদ প্রজাতি এক বা একাধিক 
ফাইটোআ্যালেক্সিন উৎপন্ন করতে পারে, যেমন, ফ্রেঞ্চ শিম 
(2/125691%5 ৮%182715) 01785501111), 11551001006 ও 6৪- 
1150109%501852091111 এবং মটরশুটি (75477 52177%77) [0138011) 
ও [78801018117 উৎপন্ন করে। নিকটবতী র (যেমন, 
একই গোত্রভুক্ত প্রজাতিসমূহ) ফাইটোত্যালেক্সিনগুলো একই ধরনের 
হয়। এসব যৌগের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও বিষাক্ততা তাদের কাজের 
ধরন বুঝতে সাহায্য করে। যদি একটি উত্ভিদ তার পার্শ্ববর্তী আর সব 


৪৯৯ [9115 601১1917006017 ফাইটোপী্যাংকটন, ভাসমান শৈবাল 


কলা) ছীতিাসনা একাকার চাম্বল ওযা লামজালারকা তরীবিজাবিশবালৎলারজাত 


তাহলে পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদগুলো যে জীবাণু দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়, 
প্রথম উত্তিদটি তা দ্বারা সহজে আক্রান্ত হবে না। অর্থাৎ 
ফাইটোআ্যালেক্সিনের বৈচিত্র্য উদ্ভিদের বেচে থাকার প্রচেষ্টার একটি 
দিক তুলে ধরে। 

অনেক বিজ্ঞানীর মতে পোষক-পরজীবীর সম্পর্কটি 
ফাইটোআ্যালেক্সিনের উদ্দীপকের (1700০01) উৎপাদনের উপর নির্ভর 
করে। এ ধরনের উদ্দীপকের মধ্যে রয়েছে অক্সিন, পলিফেনল, 
ক্লোরাইড, অন্যান্য আ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি। কিছু পরজীবী ছত্রাক 
9127711911).1684771 90170514771 ছত্রাকটি আলফা আলফার 
[1৩010211) ভাঙ্গতে পারে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে পোষকটি ছত্রাকের প্রতি 
দুর্বলতা দেখায়। দেখুন: ৮127 08010198। [হা.মু.ই.] 


[৮1500011701 ফাইটোক্রোম এক প্রকার উদ্ভিদ 
রঞ্জক যা আলোর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি, আলোর প্রকৃতি অথবা 
আলোক দৈর্ঘ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উত্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তিদকলায় এ রঞ্জকটির দুটি রূপ (09775) রয়েছে : 
(১) স্থায়ী নিক্কিয় রূপ 0%) ও (২) অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী সক্রিয় 
রূপ (5?) কোনো কলার রঞ্জকটির কোন্‌ রূপটি থাকবে তা আলোক 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। নিক্ক্িয় 7 রূপটি লাল আলো (৬৬০ 
ন্যামি শোষণ করে সক্রিয় স্মা রূপে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে, 
সত্রিয় রূপটি অবলোহিত আলো (৭৩০ ন্যামি) শোষণের ফলে দ্রুত 
অথবা অন্ধকারে ধীরে ধীরে নিক্কিয় রূপটিতে পরিবর্তিত হয় চিত্র)। 
ফাইটোক্রোমের সক্রিয় অবস্থাটি উত্তিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি, পাতার 
প্রসারণ, পুষ্পায়ন, বীজের অঙ্কুরোদগম, বিভিন্ন বিপাকীয় গতিপথ, 
শারীরবৃত্বীয় ও প্রাণরাসায়নিক কার্যাবলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ অথবা 
প্রভাবিত করে। 


লাল আলো (৬৬০ ন্যামি) 


অবলোহিত আলো (৭৩০ ন্যামি) 


ফাইটোক্রোম রঞ্জকের দুটি রূপের (2: ও 6) আন্তঃরূপান্তর 


রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ হতে ফাইটোক্রোম একটি প্রোটিন যা 
ক্রোমোফোর (০100710107০) নামক প্রস্থেটিক গ্রুপের 
(0950900 £1০0০) সাথে যুক্ত। ক্রোমোফোরের বৈশিষ্ট্য গুলোই 
ফাইটোক্রোমের রঙ এবং দৃশ্যমান আলোর প্রতি তার সক্রিয়তা 


ববলিন বালা লাবিব 


নিরূপণ করে। ক্রোমোফোর এক ধরনের মুক্ত-শৃঙ্খল টেট্রাপাইরল 
(00910-01)910. 16080570916) যৌগ যা গঠনগত দিক হতে 
নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও লোহিত শৈবালের ফাইকোসায়ানিন 
(01909058710) ও ফাইকোইরিথ্িন (0175002150)11) রঞ্জক দুটির 
নিকটবর্তী, কিন্তু ক্লোরোফিল বদ্ধ-টেট্রাপাইরল রিং €(0195$90 
(61200570165 11108) বিশিষ্ট যৌগ হওয়ায় এর সাথে ক্রোমোফোরের 
কম ঘনিষ্ঠ। 

ফাইটোক্রোমের মাধ্যমে আলো উত্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে একটি উত্তিদ তার পারিপার্থিক পরিবেশের 
প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। সে কারণে উদ্ভিদ অন্ধকারে 
তার পাতা প্রসারিত করে কীচামালের অপচয় রোধ করে, যখন 
সালোকসংশ্রেষণের জন্য প্রয়োজনীয় আলো কম বা অনুপস্থিত থাকে 
তখন প্রসারণ সর্বোচ্চ হয়। উপযুক্ত খতৃতে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য 
পরিমাপের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার পুষ্পায়ন ও বীজের সুপ্তাবস্থা 
(৫0110) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে ফাইটোক্রোম আলোক 
পরিবেশের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। দেখুন: 
07107001911; চ17/০91]11| [হা.মুই,] 


৮১19 (01১12818891) ফাইটোপ্যাংকটন; ভাসমান শৈবাল 
অধিকাংশ স্বভোজী আণুবীক্ষণিক ও অতি আগুবীক্ষণিক জলজ 
ভাসমান শৈবাল যা ঢেউয়ের আঘাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে ফাইটোপ্ল্যাংকটন বলে। 

কিছু ফাইটোপ্ল্যাংকটন আছে মৃতভোজী। এদেরকে সমুদ্র হতে 
নদী, লেক, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি সব রকম জলাশয়ে দেখতে 
পাওয়া যায়। জলাশয়ের ভিতরে যে পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌছায় সে 
পর্যন্ত এসব ভাসমান শৈবাল জন্মাতে সক্ষম। সাধারণত ভাসমান 
শৈবাল এককোধী ও অচল স্বভাবের; তবে অনেক সচল এককোষী-_ 
মুক্ত বা কলোনি) ও কিছু বহুকোষী শৈবালও প্ল্যাংকটনের অন্তর্ভূক্ত 
হতে পারে। সচল কোষও ফাইটোপ্রযাংটন, কেননা পানির প্রোতে বা 
ঢেউয়ের আঘাতে তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এদের 
মধ্যে কোনো কোনো শৈবাল দিনেরাতে পানির ভিতরে উপরে নিচে 
চলাচল করতে পারে (010718] 59101021 101812801017) 1 অচল 
কোষগুলো পানিতে ভেসে থাকবার কৌশল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 
পানির আন্দোলনে সব রকম ফাইটোপ্রাংকটন উপর নিচে ও পার্শ্ববর্তী 
এলাকায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। 

অনেক শ্রেণির শৈবাল ফাইটোগ্লাংকটন গ্রুপের সদস্য, যেমন, 
(১) ডায়াটম (শ্রেণি 98০111811001190986) নামের এককোষী 
বাদামি শৈবাল সমুদ্র হতে মিঠাপানির সর্বত্রই বিরাজমান ও অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ) (২) 70171011886118165 (শ্রেণি 01110711০০৪) 
অধিকাংশই সমুদ্রে ও কিছু মিঠাপানিতে জন্মায় (৩) 
9০০00111110101101105 €শ্রেণি 1197)0901790999) শুধু সমুদ্রের পানিতে 
জন্মায়। এছাড়া মিঠাপানিতে কয়েক শ্রেণির শৈবাল প্ল্যাংকটন 
জন্মায় যা সমুদ্রের পানিতে অনুপস্থিত অথবা খুবই দুর্লভ, যেমন: 
সবুজ শৈবালের (শ্রেণি 010907$০689) মধ্যে ডেসমিডস, 
ভলভে , ক্লোরোককোলিস, টেট্রাস্পোরেলিস, ইত্যাদি খুবই 
সাধারণ প্র্যাংকটন; এর সঙ্গে ইউগ্নিনয়েড (শ্রেণি 808197)001/০68) 
ও 71851110111 06585 এর সদস্য। সামুদ্রিক ও মিঠাপানির 
প্ল্যাংকটনের মধ্যে একই শ্রেণির প্রতিনিধি থাকলেও গণ ও প্রজাতির 


975 601187)10601) ফাইটোপ্র্যাংকটন; ভাসমান শৈবাল ৫০০ 


বাজারদর চা ঠাই চাপল চালান বিশ নার চাতরীি়াহারিশাাংদা জাতে 


মধ্যে শুণগত পার্থক্য দেখা যায়, যেমন, ডায়াটমের মধ্যে 0070819$ 
বর্গের সদস্যদের প্রাচুর্য সমুদে, যা খুব অল্পই মিঠাপানিতে পাওয়া 
যায়। আবার মিঠাপানিতে চ০779195 বর্গের সদস্যদের প্রাচুর্য, যার 
অধিকাংশই সমুদ্রের লোনাপানিতে হয় না। এছাড়া মিঠাপানিতে নীলাভ 
সবুজ শৈবাল (শ্রেণি 0)91071।/০99৩; বর্তমানে এদেরকে 
08700801678 বলা হয়) গ্রুপের বহু প্রজাতি ফাইটোপ্র্যাংকটন 
বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে পুকুর, লেক, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়ে 
এদের প্রাচুর্য দেখা যায়। জলাশয়ের পরিবেশ যদি মানুষের দ্বারা খুব 
বেশি প্রভাবিত বা বিনষ্ট না হয় তাহলে ফাইটোপ্র্যাংকটনগুলোর 
মধ্যে নিয়মিতভাবে খতুচক্র দেখা যায়। সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকায় 
প্রাকৃতিক কারণে যেখানে পানির আন্দোলন ও বিকিরণ/ কে্দ্রচ্যুতি 
দেখা যায় সেখানে সমুদ্বের তলদেশ হতে জমাকৃত জৈব পুষ্টিদ্রব্য 
উপরের দিকে চলে আসে, ফলে সেখানে পানির উর্বরতা বাড়ে, 
সেজন্য সেসব এলাকায় ফাইটোপ্ল্যাংকটনের প্রচুর বৃদ্ধি ঘটে। এর 
ফলে সেখানে জুগ্র্যাংকটনের সংখ্যা বাড়ে এবং তার সাথে সাথে মাছ 
ও অন্যান্য জলজ প্রাণীরও প্রাচুর্য দেখা যায়। আন্দোলিত সমুদ্র 
এলাকা অঞ্চলই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অধিক উৎপাদন ক্ষেত্র 
হিসাবে চিহিত। 

ফাইটোগ্ল্যাংকটনকে জলজ পরিবেশের তৃণভূমি বলা হয়। কারণ 
এরা সবাই প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক এবং এদের উপরই নির্ভর করে 
জলজ পরিবেশের খাদ্যচক্র/ খাদ্যশৃজ্খল/খাদ্যজাল তৈরি হয়। 
ফাইটোপ্ল্যাংকটনহীন জলাশয় মাছ ও অন্যান্য প্রাণীশূন্য, বন্ধ্যা ও 
অনুৎপাদনশীল পরিবেশ বলে গণ্য করা হয়। 

অক্ষাংশভেদে ফাইটোগ্ল্যাংকটনের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। উঞ্ণ 
্রান্তীয় অঞ্চলের ও শীতপ্রধান ও তুন্দ্রা অঞ্চলের প্ল্যাংকটনের মধ্যে 
পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া, বৃদ্ধির ব্যাপারেও 
পার্থক্য লক্ষণীয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রা কখনই ৪* সে. 
এর নিচে নামে না, সেখানে প্র্যাংকটনের বৃদ্ধি কম বেশি সারাবছর 
ধরে চলে। কিন্তু খুব শীতের দেশে গ্রীষ্মকালে ও শীতের ঝতৃতে বৃদ্ধি 
তেমন ঘটে না বললেই চলে; সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটে বসন্তকালে ও 
একটু কম বৃদ্ধি ঘটে শরৎকালে। 

ফাইটোপ্র্যাংকটনের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকায় এদেরকে 
নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়; যেমন : (১) কোষের আকারের 
উপর ভিত্তি করে: ম্যাক্রোপ্ুযাংকটন (২০০--২০০০|]া); 
মাইক্রোপ্র্যাংকটন(২০-_২০০।।11); ন্যানোগ্ল্যাংকটন (২২০41); 
এবং আলট্রা ন্যানোপ্লযুংকটন (০.৫--২ 1101) ইত্যাদি; (২) জীবন 
ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে: ইউপ্রুযাংকটন (সারাজীবন ভাসমান 
থাকে); মেরোপ্ল্যাংকটন (ক্ষণকালীন প্রুযাংকটন); টাইকোপ্ুযাংকটন 
(বহুকোষী শৈবাল আবাসস্থল হতে হঠাৎ ছিড়ে গিয়ে ভাসমান); 
(৩) ইকোলজির উপর ভিত্তি করে: লিমনোপ্রুযাংকটন (লেক/ 
পুকুরের প্ল্যাংকটন), রিওগ্ল্যাংকটন নেদী ও স্বোতযুক্ত জলাশয়ের 
প্্যাংকটন); হ্যালোগ্ল্যাংকটন (লোনা পানির/ সমুদ্রের প্র্যাংকটন)। 
এছাড়া, উপক্লীয় অঞ্চলের প্র্যাংকটনকে নেরিটিক ও উপকূল 
হতে দূরবর্তী অঞ্চলের প্র্যাংকটনকে পেলাজিক প্র্যাংকটনও বলা 
হয়। 

ফাইটোগ্ুযাংকটনের জৈবিক গুরুত্ব অপরিসীম। জলাশয়ের 
খাদ্যচক্রে এদের উপস্থিতি অপরিহার্য। তাছাড়া সমস্ত সমুদ্র, ছোট বড় 
লেক, নদী, পুকুর ইত্যাদি জুড়ে এসব ভাসমান শৈবাল সালোক- 


যাবা রিনা জাবির তারিাবিলাযহকক তাত 


সংশ্রেষণের মাধ্যমে যে অক্সিজেন নির্গত করে তার দ্বারা বায়ুমণ্ডলের 
অক্সিজেনের ঘাটতি যথেষ্ট পূরণ হয়ে থাকে, কোনো কোনো স্থানে 
৬০-_৭০% ঘাটতি পূরণ হয়। অতীতের ফসিল প্ল্যাংকটন দ্বারা নানা 
তথ্য জানা যায়; তাছাড়া কোনো কোনো ফসিল প্র্যাংকটন তেলের 
খনির সন্ধানেও সাহায্য করে থাকে বলে জানা গেছে, যেমন ফসিল 
ডায়াটম। নানা দ্রব্য তৈরির জন্য এদের বাণিজ্যিক মূল্যও যথেষ্ট। 
বহু রকম প্র্যাংকটন প্রজাতি জলাশয়ের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য 
ও গুণাবলির নির্দেশক হিসাবেও কাজ করে। নীলাভ-সবুজ শৈবালের 
কোনো কোনো প্ল্যাংকটন প্রজাতি নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে জলাশয়ের 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে উপকার করে থাকে । 57//%174-এর প্্যাংকটন 
প্রজাতিগুলো পুষ্টিমূল্য ও নানা রোগ প্রতিষেধকরপে বর্তমানে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেছে। 
মাঝে মাঝে জলাশয়ে জৈবপুষ্টির প্রাচুর্য ও সেই সাথে অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি হলে কোনো কোনো শৈবাল গ্ল্যাংকটনের অতিবৃদ্ধি 
ঘটে, ফলে কিছু জৈবিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, সমুদ্রের 
উপকূলীয় অঞ্চলে 017011880118155 গ্রুপের (11720417147 
1766, 0. ০7172112, 007712%1%5% এর কিছু প্রজাতি এককভাবে 
অধিক মাত্রায় জন্মালে পানির রং রক্তের মতো লাল বর্ণের হয়ে যায় 
এবং তখন সে পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা 79৫-0৫6 নামে 
পরিচিত। এটা ঘটলে এ এলাকার বহু মাছ ও অন্যান্য প্রাণী মারা যায় 
বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে প্রচরণশীল 071518001%) মাছের 
প্রভৃত ক্ষতি হয়ে থাকে। এটি প্রতি বছরই বা একই স্থানে সবসময় 
ঘটে না। মানুষও এঁ পানিতে নামলে ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি মারাও যেতে 
পারে। এ শৈবাল হতে নিঃসৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রাণীর স্রাযুর 
উপর কাজ করে, ফলে প্রাণী পঙ্গু হতে পারে, বা প্রাণীর অঙ্গহানিও 
হতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরে এলাকায় প্রচুর ভাসমান 
বাদামি শৈবাল :5278455%7-এর দেখা যায়। এ এলাকা 
98188$$0 5৪8 নামে পরিচিত। এই শৈবালটি এখানে 
টাইকোপ্ুযাংকটন। পূর্বে পালতোলা জাহাজ এঁ এলাকায় চলাচলের 
সময় নাকি বাধাগ্রস্ত হোত। মিঠাপানি লেকে/পুকুরে জৈব পুষ্টির 
পরিমাণ বেড়ে গেলে নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ও 
পানির রং নীলাভ-সবুজ করে দেয়। এদের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে (যেমন 
84০7905/5 প্রজাতি) জলাশয়ের অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, ফলে 
প্রচুর মাছ ও জলজ প্রাণী মারা যায়। এছাড়া পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত 
হয় এবং ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে। মিঠাপানির 
রেড নীলাভ-সবুজ শৈবাল ছাড়াও ইউগ্রিনা গ্রুপের সদস্য, 
, ক্লোরোককেলিস গ্রুপের শৈবালেরও প্রাচুর্য ঘটতে 
পারে তখন এই অবস্থাকে %/৪/০. 019০ তৈরি হওয়া বলে। এটি 
বেশি পরিমাণে হলে ও অনেকদিন ধরে অবস্থান করলে 
60/01010101080101 হয়ে থাকে। বছরের কোনো এক খঝতৃতে 
7770/9425721%77 271772257% নামের একটি বহুকোষী নীলাভ- 
সবুজ শৈবাল লোহিত সাগর এলাকার পানিতে প্রচুর পরিমাণে 
ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়, তখন পানির রং লাল বর্ণের দেখায়। এ 
কারণে এ অঞ্চলের নাম লোহিত সাগর বা 7২৪৫ 56৪ হয়েছে। এ 
শৈবাল কোষের ভিতরে ০-00%০099191117 নামের লাল রঞ্জক বেশি 
হয় বলে শৈবালের রং লাল দেখায় এবং এদের জন্য পানির রং লাল 
মনে হয়। এই শৈবালকে এখন অবশ্য অন্যান্য সাগরেও দেখা যায়। 
দেখুন: 41889) 01100110800; ৮/2067 0100] | [নুই.] 


৫০১ 


গলএজোনেলবাশযওতচাচটীবিজদ কাল উচাডোটবিরছলবিলা তালাকের কাছএা কালার 


চ১)5(0(707)105 ফাইটোট্রনিক্স পরিবেশের সব রকম 
উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করে যে কোনো একটি বিশেষ অথবা একাধিক 
পরিচিত কতকগুলো উপাদানের মিশ্রণের ফলে সমস্ত উত্ভিদের 
বৃদ্ধির উপর তাদের প্রভাব কেমন হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা করার 
পদ্ধতিকে ফাইটোটুনিক্স বলা হয়। এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতি 
প্রথমে শুরু হয় বিশেষ ধরনের তৈরি ফাইটোট্রনের (01710007) 
ভিতরে, যেখানে উত্ভিদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো 
যাতে একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা হতো। 
এখন ফাইটোট্রন শব্দ যে কোনো গবেষণায় ব্যবহার করা হয় যেখানে 
সমস্ত উত্ভিদকে নিয়ন্ত্রিত উত্ভিদবৃদ্ধির চেম্বারে বা কক্ষে পরিচালনা 
করা হয়। [নুই.] 


চ১1016077795 পিসিফরমিস পায়ের আঙ্গুলে বৈশিষ্ট্যময় 
পেশিবিন্যাসসহ কিছু সাধারণ ও সাদৃশ্যমূলক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ছয়টি 
গোত্র নিয়ে গঠিত পাখিদের একটি বর্গ। এ বর্গ 285590001765-এর 
সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। 71০11017195-এর সব 
সদস্য গর্তের মধ্যে বাসা তৈরি করে এবং শাবক দীর্ঘ সময় বাসাতে 
কাটায়। 

এ বর্গের সবচেয়ে বড় গোত্র চ10189, কাঠঠোকরা এ দলে 
অন্তর্ভুক্ত এবং মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া এবং অধিকাংশ প্রশান্ত 
মহাসাগরের মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ ছাড়া এসব পাখি 
বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। নিওট্রপিক্যাল (5909)1081) অঞ্চলে এ 
পাখিদের কেবল তিনটি গোত্র বর্তমান: 08111099 যার সদস্যরা 
জ্যাকামার (180877875) নামে পরিচিত, অনেকেই দেখতে বড় 
আকারের হামিংবার্ডের (1)01117108)1705) মতো এবং অনেকেই 
আকর্ষণীয় ও বিচিত্র রঙের; 3০০০71080 পাফবার্ডস (9091703) 
নামে সুপরিচিত, এদের অধিকাংশে চণ্ুর শীর্ষে একটি অন্তুত ধরনের 
খাজ থাকে; এবং [২৪1]10)85009৩-এর প্রজাতিগুলোতে বৃহদাকার ও 
বাহারী রঙের চঞ্চু থাকে। এ গোত্রের সদস্যরা টাউক্যান্স (০০৪75) 
নামে পরিচিত। বার্বেট (6818615) বা 08001107105 গোত্র বস্তৃত 
আধানম্বীক্মমণ্ডলে সীমিত; অপরদিকে [1701০819745 কেবল আফিকা 
এবং ভারতীয় উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ। দেখুন; 4৮৪5; 
785501110107795| [সৈ.হু.ক.] 


১1০07095170 পিকর্নাভিরিডি অতি ক্ষুদ্র (১০- 
৩০ ন্যানোমিটার) ইথার-সংবেদনশীল ভাইরাস পরিবার। এদের 
জিনোম (£০70176) রাইবোনিউক্লিক ত্যাসিড দ্বারা গঠিত এবং এদের 
কোনো মোড়ক (০7৬০1019) থাকে না। এদের নামকরণ করা হয়েছে 
01০০" শব্দ থেকে । "01০০" অর্থ অত্যন্ত হ্ষুদ্র। এর সঙ্গে নিউক্লিক 
আযাসিডের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য 'ছব/ যুক্ত করা হয়েছে 
(21০9+ 778) | মানুষের শরীরে যে সকল পিকর্ন ভাইরাস সংক্রমিত 
হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এন্টেরোভাইরাস 
(6105109510555) এবং রাইনোভাইরাস (1171170%110565)। 
এন্টেরোভাইরাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য__পোলিওভাইরাস, 
কক্সাকিভাইরাস (00%5801016%1705) এবং ইকোভাইরাস 
(০০19175)। নিম্শ্রেণির প্রাণীদের মধ্যেও পিকর্ন ভাইরাস সংক্রমণ 
ঘটে; যেমন গরুর মুখ ও খুরের রোগ (১০179 1001 2170 [10011 
0159859)| এটা একরকম রাইনোভাইরাস দ্বারা সংঘটিত রোগ। 


চ১1060719] 078৮5177 রীপচিত্র 


পাবাংসা হী বিযাববিশব সোডা ববি কাকা আরযমোরীকানৃকোরফং (এমরান ফদ এত 


দেখুন: গার] ৮105 0098580101051105715010%1105) 
00610%1005; 10991 8170 17090) 0155852; [১0110117%911115; 
[100%10105 | [সা.এ.] 
চ১10110 ৪0৭ পিকরিক আসিড ২,৪,৬- ট্রাইনাই- 
ট্রোফিনল। পিকরিক আযাসিড হালকা হলুদ বর্ণের দানাদার কঠিন 
পদার্থ। এর গলনাঙ্ক ১২২" সে.। এর স্বাদ তিক্ত। শীতল পানিতে 
পিকরিক আসিড প্রায় অদ্রবণীয় কিন্তু উষ্ণ পানিতে দ্রবণীয়। ইথারে 
এটি পূর্ণমাত্রায় দ্রবীভূত হয়। এটি একটি শক্তিশালী আযাসিড। এর 
আযাসিডিয়তা (018 - ০.৮০) প্রায় অজৈব আ্যাসিডের সমতুল্য । 


০১ 


পিকরিক আ্যাসিড র্িচিং পাউডারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় 
ক্লোরোপিক্রিন (01191071077) তৈরি করে। ক্লোরোপিক্রিন 
জীবাণুনাশক হিসাবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধগ্যাস (৮2. 995) হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। পিকরিক আযাসিড বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতিতে, উল ও 
রেশম জাতীয় কাপড় রং করতে, ওষুধ প্রস্তুতিতে, বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় 
কাজে এবং পোড়া ঘায়ের পচন ও জ্বালা নিবারণে ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: 7707011 [ম.আ.হা.] 


চ১1০7169 পিক্রাইট  পিক্রাইট শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। তবে সাধারণত অলিভিন সমৃদ্ধ এবং সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণের 
পাইরোক্সিন, হনব্রেন্ড ও প্ল্যাজিওক্ল্যাজ ফেল্ডস্পার (ল্যাবো- 
ডোরাইট) মণিক দিয়ে গঠিত মধ্যম থেকে সূন্ষ্ম দানাদার আগ্নেয় 
শিলাকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ শিলাতে পেরিডোটাইট থেকে 
সামান্য বেশি কিন্তু গ্যারো থেকে কম পরিমাণের ফেল্ডস্পার 
থাকে। টেসকেনাইটের (12507617116) সহযোগী হিসাবে বিদ্যমান 
সুনির্দিষ্ট আযানালসাইট সংবলিত শিলাকেও পিক্রাইটে অন্তর্ভূক্ত করা 
হয়েছে। পিক্রাইট কদাচিৎ পাওয়া যায় এবং ছোট উদ্বেধে (সিল ও 
ডাইক) বিদ্যমান থাকে। দেখুন: 089৮:০; [806943 19013; 
৮9709016। [সি.হ.] 


চ১10601191 078৮/15)5 রাপচিত্র.:. কোনো বস্তুর চিত্র- 
বিশেষ (প্রকৃত বা কাল্পনিক), যখন দর্শক কোনো নির্দিষ্ট পছন্দনীয় 
দিক থেকে বা কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি দেখে থাকে। 
প্রায়শই কোনো বস্ত্র উপর, সম্মুখ বা পার্খচিত্রের (0, [071 ৪170 
5109 116%5) চাইতে রূপচিত্র অনেক বেশি সহজবোধ্য হয় এবং 


চ১10(876 (00196 ছবির টিউব 


অনেক সহজে আকা যায়। খালিহাতে আকা বা ভুয়িং যন্ত্র ব্যবহার 
করে আকা--যাই হোক না কেন, প্রকৌশলী ও স্থপতিবৃন্দ প্রায়শই 
রূপচিত্র ব্যবহার করে থাকেন যাতে করে সহকারী ও ক্লায়েন্টকে 
(মোয়াকেল) সহজে বোঝানো যায়। দেখুন: [95০110119 
£০017207, 6108117661175 002/1761 


৩০৯৫১ ০৯৩০০ 
চা 


সমমাত্রিক চিত্র : প্রতিটি অক্ষ বরাবর পরিমাপ একই স্কেলে করা হয় 


রূপচিত্র আীকতে হলে যে দিক থেকে দেখলে খুঁটিনাটিসহ 
বস্তটিকে সবচেয়ে ভালো দেখানো যায় সেই দিকটি পছন্দ করে নিতে 
হয়। উদ্ভূত ড্রয়িং এ দৃষ্টিরেখাগুলি (৬1০15 7৫5) যদি সমান্তরাল 
হয় তবে তাকে 00092791110 বা লম্ব চিত্র বলে এবং রেখাগুলি 
যদি দর্শকের চোখে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয় তবে তাকে 
09০757০০11০ বা পরিপ্রেক্ষণ বলে। এই পারস্পেকটিভ ছবিই 
অন্য সকল চিত্রের তুলনায় অধিকতর সহজে বোধগম্য এবং 
বাস্তবসম্মত। 


তির্যক রূপচিত্র 


হাতে বা যন্ত্র দিয়ে বেশ কয়েক ধরনের পরিপ্রেক্ষণহীন রূপচিত্র 
আকা যায়। সমমাত্রিক বা 1507761710 রূপচিত্রে এর অক্ষসমূহের দিক 
এবং এ অক্ষসমূহ বরাবর সকল পরিমাপ একই স্কেলে করা হয় 
চিত্র-১)। তির্যক রাপচিত্রে, যা প্রকৃত লম্বচিত্র চিত্র নয়, বৃত্ত ও 
অন্যান্য বক্ররেখা তাদের সঠিক আকৃতিতে আকা যায় €চিত্র-২)। 


৫০২ 
লাকা কাযা ল জা চলা জালে যায়াসিকানিলুলাহবধা জাইকার শােইবিডালধ্াাম বাং ভাযোটীতে বি লাদবনা জা ইিসানিপৃকোধবধবতাহোইবিাবশুকোববধলারাছেইরিাবকি 


হবো বিকারগা একসররীকিজজবিপকাহযলাএজর জলিাকোববারসএেই 


তি্যক চিত্রের বিকৃতি দূর করতে অপস্য়মাণ অক্ষবরাবর পরিমাপ 
কমিয়ে দেওয়া হয়। যদি তাদের করা হয় তাহলে এ পদ্ধতিকে 
০801061 018%1108 বলে। [ফা.মা.] 


চ৮1০০76 (01) ছবির টিউব একটি ক্যাথোড রশ্মি টিউব 
যা টেলিভিশন ছবি তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক 
টেলিভিশন ছবির টিউবে সাধারণত বড় কাচের আবরণ থাকে (ছবি 
দেখুন) যার ভিতরের পৃষ্ঠতলে পরপ্রভ বস্তুর আলো নিঃসরণী স্তর 
দেওয়া থাকে। একটি উচ্চগতির ইলেকট্রনের নিয়ন্ত্রিত প্লোতধারা এই 
পরপ্রভ বস্তুর স্তরকে এক সিরিজ অনুভূমিক রেখা হিসাবে স্ক্যান 


.করে যার ফলে ছবির অংশগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে 


(আলো এবং অন্ধকার অঞ্চল হিসাবে)। 


সাদা-কালো কাইনোস্কোপ 


যে কোনো সময়ে স্রোতধারার ইলেকট্রনের সংখ্যা পরিবর্তিত হয় 
বৈদ্যুতিক আঘাত অনুসারে যা নির্ভর করে টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের 
মাধ্যমে প্রেরিত সংকেতের উপরে। এই বৈদ্যুতিক আঘাত ছেবির 
তথ্য) প্রথমদিকে স্টুডিও টেলিভিশন ক্যামেরা দিয়ে তৈরি করা 
হতো । ঘরের টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র সংকেতটি ধরে এবং প্রয়োজনীয় 
পরিবর্ধন ও শনাক্তকরণের পর ছবির তথ্য ছবির টিউবে সরবরাহ 
করা হয় যাতে মূল ছুবি পুনরুৎপাদন করা যায়। 

ছবির টিউব সংজ্ঞায়িত হয় ইলেকট্রন প্রোতধারাকে একটি ক্ষ 
বিন্দুতে অভিসারী বা ফোকাস করার পদ্ধতি অনুসারে। স্থির 
বৈদ্যুতিক ফোকাসে ইলেকট্রন বন্দুক ইলেকট্রোডের উপর বিভব 
পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় এবং এটাই সর্বজনীন পদ্ধতি। ইলেকট্রন 
বন্দুক দিয়ে যে ইলেকট্রন রশ্মি তৈরি করা হয় তাকে বিদ্যুৎচৌম্বক 
পদ্ধতিতে বিচ্যুত করা হয় যাতে তা ছবির অঞ্চলকে স্ক্যান করতে 


৫০৩ 


অং জাছেরীবিযািপবভামাধদাএযাচইতিরালল নাহার ৪জাচের ফিরামোলতাখেলহ আএতারোটি়ানাপুনেনোদরজহকেইবিজাহিসবাজদমাওাকোইবিযািপযোরযাাও 


পারে। এই বিচ্যুতি ঘটানো হয় বিদ্যুৎকরণ ইয়োক (০/০) দিয়ে যার 
মধ্যে আছে দুই জোড়া বিশেষ আকৃতির কয়েল যা ছবির টিউবের ক্ষুদ্র 
স্কন্ধের চারদিকে সুন্দরভাবে বসানো। যখন এই কয়েলগুলোতে 
সঠিক আকৃতি এবং দশার স্পন্দিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ সরবরাহ করা 
হয় তখন তারা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে যার ফলে ইলেকট্রন-রশ্মি 
তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে বেঁকে যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 
এবং দিক পরিবর্তন করে ইলেকট্রন-রশ্মিকে ছবির টিউবের পৃষ্ঠতলে 
যে কোনো বিন্দুতে আনা যায়। 

কাচের আবরণীটি বিশেষ বস্তর তৈরি যা দিয়ে আলোর ক্রি 
কমানো যায় এবং তা উচ্চ ভোল্টেজে বৈদ্যুতিক অন্তরকের কাজ 
করতে পারে। কাচের বাল্বটির গাঠনিক নক্সা বায়ুমণ্ডলের চাপের ৩৬ 
গুণ বেশি বল সহ্য করতে পারে। 

পরপ্রভ পদার্থটি ফসফরের একটা পাতলা স্তর দিয়ে তৈরি। 
ফসফর বস্তু প্রধানত জিঙ্কক্যাডমিয়াম সালফাইড (যা হলুদ বর্ণ 
নিঃসরণ করে) এবং জিঙ্ক সালফাইড যো নীল আলো নিঃসৃত করে)। 
পরপ্রভ পর্দাটিকে আযালুমিনিয়াম স্তর দিয়ে আবৃত করা হয় একটা 
হ্ষুদ গলিত আযালুমিনিয়াম পেলেটের শূন্যস্থান বাম্পীভবনের মাধ্যমে | 
সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত টিউবের কাজে উচ্চগতির ইলেকট্রন-রশ্মি 
আযালুমিনিয়াম স্তর ভেদ করে যায় এবং তার শক্তি প্রধানত পরপ্রভ 
পর্দায় স্থানান্তরিত হয়। 

সাদা-কালো ছবির টিউবের মতোই রঙিন টেলিভিশন ছবির 
টিউব; কিন্তু পার্থক্য আছে দুই ব্যাপারে । (১) আলোক নিঃসরণী 
পর্দায় থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক অঞ্চল যার প্রত্যেকটি তিনটি মৌলিক 
রঙের যে কোনো একটিতে (লাল, সবুজ অথবা নীল) আলো নিঃসরণ 
করতে পারে, অঞ্চলগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত সমাহার হিসাবে বসান 
থাকে। (২) এই ফসফরে মৌলিক রঙের যে কোনো একটি বা তার 
বেশি রং নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তেজিত করার ব্যবস্থা থাকে। [হা.র.] 


[১16] পিয়ার সমুদ্র বা নদীর তীরে নির্মিত মঞ্চের মতো 
দেখতে আয়তাকার কাঠামো, যা জাহাজের জন্য যাত্রী ও মাল 
উঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। তীর থেকে সামনের 
দিকে বেরিয়ে থাকা এই ধরনের কাঠামোতে পাইলের ভিত্তির উপর 
কাঠ, ইস্পাত, কংকিট, ইত্যাদি দ্বারা প্রাটফর্ম বা মঞ্চ নির্মাণ করা 
হয়, এর ফলে নিচ দিয়ে স্বচ্ছন্দে পানি প্রবাহিত হতে পারে। কখনো 
কখনো বিনোদনমূলক ক্ষেত্রেও পিয়ারের ব্যবহার হয়, যেমন-_মাছ 
ধরার জন্য, কিংবা ভ্রমণবিলাসীদের সময় কাটানোর জন্য। দেখুন: 
০ [নুহ] 


7৯19206160€710165 পিজোবিদ্যুৎ কোনো ডাই- 
ইলেকট্রিক কেলাসের উপর যাস্ত্িক চাপ প্রদানের ফলে যে 

মেরুবর্তিতার উত্তৃব ঘটে তাকে বলা হয় পিজোবিদ্যুৎ 
(16299160010109)। যাস্ত্রিক পীড়ন প্রয়োগের ফলে কোনো কোনো 
ডাই-ইলেকটিক অর্থাৎ কুপরিবাহী কেলাসে একটি বৈদ্যুতিক 
সমবর্তনের সৃষ্টি হয় (প্রতি একক আয়তনে বৈদ্যুতিক দ্বিপোল 
মোমেন্ট), যা এই প্রযুক্ত পীড়নের আনুপাতিক। কেলাসটিকে যদি 
আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে এই সমবর্তন কেলাসটির বরাবর 
একটি ভোল্টেজ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। আর যদি কেলাসটিকে 
একটি তারবর্তনী দিয়ে সংবৃত করা হয় তাহলে চাপ প্রদানকালে এই 


[১16206160671015 পিজোবিদ্যুৎ 
কিতাব হকি াবহবাএলছতী 
বর্তনীর ভিতর দিয়ে আধানপ্রবাহ সৃষ্ট হবে। বিপরীতপক্ষে, যদি দুটি 
কৃষ্টাল মুখের উভয় পার্শ্বে বিভব অস্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে 
কেলাসটিতে একটি যান্ত্রিক বিকৃতি সৃষ্টি হবে। এই ব্যুৎক্রমিক 
সম্পর্ককে 05010908] [511903) বলা হয় পিজো-বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া । 
যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগে যে ভোল্টেজ উৎপাদন হয় এই প্রপঞ্চকে বলা 
সৃষ্ট যান্ত্রিক বিকার “বিপরীত পিজোবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া” নামে কথিত। 
দেখুন: 70187280101) 01 ৫1919001551 
কৃষ্টাল গড়নের অভ্যন্তরে প্রতিসাম্য কেন্দ্রের অনুপস্থিতি। ৩২টি 
কেলাস শ্রেণীর মধ্যে ২১টি শ্রেণীর নেই প্রতিসাম্য কেন্দ্র, এবং এই 
২১টির মধ্যে একটি শ্রেণি ব্যতিরেকে অন্য সকল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
কেলাসই হচ্ছে পিজোবৈদ্যুতিক। এদের মধ্যে ১০টি শ্রেণির অন্তভূক্ত 
কেলাস পাইরোবিদ্যুৎ ধর্ম প্রদর্শন করে যাদের উপর তরলস্থিতিক 
(7/01958070) চাপ প্রদান করলে পিজো-বৈদ্যুতিক সমবর্তন সৃষ্ট 
হয়; সুতরাং এ ধরনের কেলাসে পাইরো তড়িৎ ছাড়াও পিজো-তড়িৎ 
প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হতে পারে। দেখুন; 01518110818; 
৮%10619001010% | 

আণবিক তত্ত্ব 01019012 [0160919) : বিশদ কেলাস গড়নের 
উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা পরিমাণবাচক তত্বাদি বেশ জটিল। 
গুণবাচক দৃষ্টিতে অবশ্য সরল কেলাস গড়নের ক্ষেত্রে পিজো-_ 
বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। ব্যাখ্যামূলক 
চিত্রটিতে দেখানো একটি বিশেষ ঘন-কেলাস গড়ন অর্থাৎ জিঙ্কব্েন্ড 
(215) এর গড়ন দেখানো হয়েছে। প্রতিটি 2॥ আয়ন ধনাত্মক এবং 
একটি নিয়মিত চতুস্তলক বা টেট্রাহেড্রন (50870707) /১030১*র 
কেন্দ্রে অবস্থিত। চতুস্তলকের কৌণিক বিন্দুসমূহে রয়েছে গন্ধক আয়ন 
(581010)-_এরা খণাত্মক। যখন ব্যবস্থাটির »- সমতলে কৃত্তন 
পীড়ন প্রয়োগ করা হয়, তখন 43 পার্টি উদাহরণস্বরূপ) দীর্ঘায়িত 
হয়, এবং ০ পার্থটি সংকুচিত হয়। ফলে এই পার্খ্গুলো আর 
সমতুল্য নয়, এবং 2) আয়নটি 2-অক্ষ বরাবরে বিসৃত হবে; এর 
ফলে সৃষ্ট হবে একটি দ্বিপোল-মোমেন্টের। বিভিন্ন অষ্টতলক থেকে 
সৃষ্ট দ্বিপোল মোমেন্ট সম্মিলিত হবে কারণ এরা সকলেই &, %, ও % 
এর সাপেক্ষে একই দিকভঙ্গিতে বিন্যস্ত । 

প্রয়োগ (45001181915) : পিজো-বৈদ্যুতিক অনুরণনযস্্রের 
রয়েছে সুতীক্ষ অনুরণনরেখা; এই ধর্ম ব্যবহার করে রেডিও 
স্পন্দকের (310 050114107) কম্পাঙ্কের স্থিতিশীলতাকরণ সম্ভব 
হয়েছে। এই প্রয়োগে কোয়ার্জ কৃষ্টালের ব্যবহার বলতে গেলে 
একচেটিয়া। ভ্যাকুয়াম-টিউব স্পন্দকসমূহে কৃষ্টাল হলো ফিডব্যাক 
বর্তনীর (66০৫ ০৪০) একটি অংশ। স্বল্প ক্ষতিবিশিষ্ট নির্বাচিত 
ব্যান্ড-পাশ ফিল্টার বর্তনীসমূহ তৈরি করা হয় পিজোবৈদ্যুতিক 
অনুনাদককে একটি বর্তনী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে। বর্তমানে 
কোয়ার্জ কৃষ্টালকে যে সিনথেটিক পিজো-ইলেকট্রিক কৃষ্টাল প্রায় 
অপসারিত করেছে তা হলো ইথিলিন ডায়ামাইন টারট্রেট (17167 
018]11116 (271816) | দেখুন; 00812 01090] 

পিজোবৈদ্যুতিক বস্ত্র উপাদানকে ব্যবহার করা হচ্ছে শক্তি 
রূপান্তরক কৌশলে (৮:৪058০০1) যা যাস্ত্রিক বিকারকে একটি 
বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরে সক্ষম। এ ধরনের ভৌতকৌশলের 
অন্তর্ভুক্ত হলো : মাইক্রোফোন, ফনোগ্রাপ পিক-আপ, কম্পন 


চ15 শুকর 


৫০৪ 


বা াইীবজনোবল মালা $নর্িযানলমাগলওজারইতিবালানিযে ারনাচমীবিনবিপৃকোদবাল কাতার কামবা তামাবিল াকাণমা ওনাকে বিুকোনামাতরীানবিোবনালঞকাযিযালিককসো একাকার লারা বগা িকুকাবরওযার 


সংবেদী উপাদান (৮10781107. 5677517 016712705), এবং এ 
ধরনের বিচিত্র উপাদান। এর বিপরীত প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো 
বিদ্যুৎ সংকেতকে যাস্ত্রিক উৎপাদে পরিণত করা যায়, ব্যবহার করা 
হচ্ছে বিভিন্ন ভৌতকৌশলে যা অন্তর্ভুক্ত : স্বনিক ও অতিষ্বনিক 
শক্তি রূপান্তরক কৌশল (0875৫07), লাউডস্পিকার, চাকতি 
রেকর্ডিগ্র প্রয়োজনে ব্যবহৃত “কর্তনশির” (০81778 17650)1 দেখুন: 
[0151 19500101118) 1১110190170106) [010085010105; 00006198021 
08175001091 1 


জিঙ্কব্রন্ের (213) চতুস্ততলক গড়ন! একটি একক কোষের 
অংশবিশেষ দেখানো হয়েছে। বৃত্তের আয়তনের সাথে 


বস্তু উপাদান (01620910010 17781011915) : 
প্রধান পি বস্তু উপাদানের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিকভাবে 
বহুল ব্যবহৃত কেলাসিত কোয়ার্জ ও রোচেল লবণ (7906116 5৪11); 
বর্তমানে অবশ্য শেষোক্ত বস্তু উপাদানকে অন্যান্য বস্তু উপাদান 
প্রতিস্থাপন করছে, যেমন এদের মধ্যে রয়েছে বেরিয়াম টাইটানেট। 
কোয়ার্জের গুরুত্বপুর্ণ গুণ হলো এটি সম্পূর্ণভাবে অক্সিডায়িত 
যৌগ (0%101760 00172700100) যার নাম সিলিকন ডাই-অক্সাইড 
(5111007। 19816 : 5102), এবং পানিতে সম্পূর্ণভাবে অদ্রবণীয়। 
সময়ের সাথে নির্ভরশীল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এটি রাসায়নিকভাবে 
স্থিতিশীল। কম্পক হিসাবে যখন একে ব্যবহার করা হয় এর ক্ষতি 
সামান্য। রোচেল লবণের রয়েছে অধিক পিজো-বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, 
তাই যেখানে সুবেদিত্ব অপরিহার্য সে ধরনের শাব্দিক ও কম্পন 
কৌশলাদিতে এর ব্যবহার অত্যন্ত উপযোগী; তবে এর সীমাবদ্ধতা 
হলো উচ্চ তাপমাত্রায় (131শ7 বা 550) এর রাসায়নিক পরিবর্তন 
(0৩০9010051107) ঘটে, এবং আর্দতার বিরুদ্ধে প্রয়োজন যথাযথ 
সুরক্ষা । বেরিয়াম টাইটানেটের সুবিধা হলো তাপমাত্রা ও আর্্রতার 
বিরুদ্ধে এর সহনশীলতা, তবে এটি অপেক্ষাকৃত কম সুবেদী। 
পিজোবৈদ্যুতিক ভৌতকৌশলে অন্যান্য যেসব কৃস্টাল ব্যবহৃত 
হচ্ছে এদের মধ্যে রয়েছে টুর্মালিন (1০001778117), আযামোনিয়াম 
ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট ঠো]7া10]) 0], 0117019860 01103- 
77816 : 8101), এবং ইথিলিন ডায়ামিন টার্টরেট (90510115 012001716 
121086 : 6107) | দেখুনঃ 88701 11087916: 3021077২006119 
5৪] | [অ.রা.] 


১1৪ শুকর জোড়-আঙ্গুল বিশিষ্ট স্তন্যপায়ীদের বর্গ /:01০- 
08018-এর অধিগোত্র $০1০৪-এর সদস্যদের সাধারণ নাম। 
এদের দুটি গোত্র, একটি পূর্ব গোলার্ধের 93৫8০, অপরটি 
আমেরিকায় পেকারিস (6০0081065) নামে পরিচিত [85855010851 
51086 গোত্রে বন্য ও গৃহপালিত উভয় ধরনের প্রজাতি রয়েছে। 
এদের পায়ের আঙ্গুলের নখ পরিবর্তিত হয়ে খুর গঠন করে। লেজ 
খাটো এবং দেহ হালকাভাবে লোমে আবৃত; মাঝে মধ্যে লোম শক্ত 
হয়ে কুঁচি বা বিসল-এর মতো (071511611/6) গঠন তৈরি করে। এসব 
শক্ত লোম উন্নতমানের ব্রাশ তৈরিতে ব্যবহার হয়। শুকর 
উত্তিদভোজী। কোনো কোনো প্রজাতিতে ছেদন দাত (০877069) 
শুঁড়ের মতো। 

বাংলাদেশে প্রায় সব বনাঞ্চলে এক সময় শুকর 5%5 5072 
দেখা গেলেও বর্তমানে সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার 
এলাকায় এরা সীমাবদ্ধ। জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর 
এলাকার শালবনে এখনো এদের কিছু কিছু চোখে পড়ে। হিন্দুদের 
এক সম্প্রদায় গৃহপালিত পশু হিসাবে এদের প্রতিপালন করে। 
দেখুন: /1980119 [সৈ.হু.ক.] 


[১16017166 পিজিওনাইট মনোক্লিনিক পাইরোক্সিন মণিক। 
মণিকটি ক্লাইনোত্যানেস্ট্যাটাইট এবং ডায়োপসাইডের মাঝামাঝি 
গঠন সংবলিত। এর সাধারণ সংকেত (0৪, 7০) 91931 ঘনক দ্রবণ 
সিরিজে কিছু অগাইট থাকে। ডায়োপসাইড-হেডেনবারজাইট 
সিরিজের সঙ্গে অগাইট যেমন সম্পর্ক বজায় রাখে, পিজিওনাইটও 
অর্থোরন্বিক পাইরোক্সিনের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রক্ষা করে। আগ্নেয় 
শিলাতে পিজিওনাইট অর্থোরম্বিক পাইরোক্সিন তুল্য মণিকটি 
ক্যালসিয়াম অসমৃদ্ধ। এতে আলোক-অক্ষীয় কোণ (90010 ৪১19] 
2816) আছে। এ মণিকটিকে দ্রুত জমে যাওয়া লাভায় পাওয়া 
যায়। দেখুন: 40166; 101905106; 0111)01100177910 01016) 
[৮0606 | [সি.হ.] 


8১171678 রঞ্জক বস্তু শুকনো গুড়ার ন্যায় যে কোনো 
পদার্থ যা অন্য পদার্থ বা মিশ্রণকে রঙিন করে তোলে। এসব বস্তু 
পেইন্ট, মসৃণকারী বস্তু ও প্রলেপনের আলোকীয় ও অন্য ধর্মাবলিতে 
অবদান রাখে। রঞ্জক বস্তু বিশেষ তরঙ্ঈদৈর্ঘ্যের রশ্িকে 
প্রতিফলিত করে এবং অন্য বিশেষ তরঙঈদৈর্ঘ্যের রশ্মিকে 
অবশোষণ করতে পারে, যদিও এর ফলে তেমন কোনো প্রতিপ্রভা 
সৃষ্টি হয়না। রঞ্জক বস্তৃগুলো প্রলেপদানকারী বস্তূতে অদ্রাব্য। 
অন্যদিকে রং (৫০) দ্রবীভূত হয়ে প্রলেপদানকারী বস্ত্রকে বর্ণ 
প্রদান করে। রঞ্জকগুলো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সংশ্রেষিত, কালো, 
সাদা বা অন্যান্য বর্ণের বস্তু। এদেরকে যখন কোনো মাধ্যমে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয় তখন এরা বর্ণ এবং/বা অনচ্ছতা প্রদান করে। 
আদর্শিকভাবে রপগ্ক বস্তর সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থায় বর্ণ বজায় 
রাখা উচিত, কিন্তু বাস্তবে আাসিড, ক্ষার, অন্যান্য রাসায়নিক বস্ত, 
সূর্যের আলো, তাপ ও অন্যান্য অবস্থায় এরা মলিন বা বিবর্ণ হয়ে 
যায়। 

রঞ্জক বস্তৃগুলোকে প্রলেপদানকারী বস্তর সঙ্গে যাস্ত্রিকভাবে 
মিশানো হয়। প্রলেপদানকারী বস্তকে কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ 
করার পর শুকিয়ে গেলে এরা বস্তুর পৃষ্ঠে জমা হয় এবং লেগে 


৫০৫ 


ফা চাপবারলনাবনুসেজখদদ কারোর বিভঞালাফল: আমাগো কও লএনতোর চার নরবাধজ.এ চার বাকি প 


থাকে। প্রয়োগের সময় বা জমা হওয়ার সময় এদের ভৌত ধর্মাবলি 
সাধারণত পরিবর্তিত হয় না। 

রাসায়নিক গঠন অনুসারে রঞ্জক বস্তুকে অজৈব ও জৈব এবং 
উৎসের প্রকৃতি অনুসারে প্রাকৃতিক বা সাংশ্রেষিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা 
যেতে পারে। ভূসাকালি এবং লাল আয়রন অক্সাইড হলো অজৈব 
শ্রেণির রপ্জক। থ্যালোসায়ানিন টলুইডিন হলো সংশ্লেষিত জৈব শ্রেণির 
এবং ক্লোরোফিল, নীল (70120) ইত্যাদি প্রাকৃতিক জৈব রঞ্জক 
পদার্থ। তবে রপ্ীক বস্তুর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণিবিন্যাসটি বর্ণের 
উপর (যেমন-_সাদা, স্বচ্ছ বা বর্ণিল) এবং কাজের উপর ভিত্তি করে 
করা হয়। বিশেষ ধরনের রপ্জীকের মধ্যে ক্ষয়রোধী ধাতব এবং 
দীপ্তিময় (191085) রঞক অন্তর্ূক্ত। দেখুন: 706; [,01017085 
[08170 6211001 

রঞ্জক বস্তৃগুলোকে বাভিন্ন শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা হয়, 
যেমন_ পেইন্ট, ছাপার কালি, প্লাস্টিক, রাবার, কাগজ শিল্প 
ইত্যাদি। বস্ত্রশিল্পে পাউডার জাতীয় রঞ্ুক বস্তু পানি বা রেজিনে 
মিশিয়ে কাপড়ের উপর প্যাড দ্বারা প্রয়োগ বা প্রিন্টিং করা হয়। 

জীবজগতেও রঞ্জক বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণী ও গাছের 
কোষ বা কোষকলার বর্ণ প্রদানে রঞ্জক বস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষাকারী ক্লোরোফিলের কারণে গাছ, 
সবুজ বর্ণের হয়। এছাড়াও ক্রোমোপ্রান্ট, লিউকোপ্রান্ট, কেরোটি_ 
নয়েড, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক বস্তু গাছে পাওয়া যায়! [সি.হ.] 


চ৮16771611696101) জীবদেহের কোষসমূহের স্বাভাবিক 
রঞ্জন কোনো একটি জৈব বস্তুর অনন্য স্বাভাবিক রঞ্জন হলো 
দৃশ্যমান প্রতিফলিত আলোর মান ও গুণের প্রকাশ। বস্তু থেকে 
আলোর প্রত্যাবর্তনকে রঙিন হিসাবে দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়। 
আলোতে উন্মুক্ত বস্তুর রাসায়নিক গঠন ও ভৌত ধর্মাবলী দ্বারা বর্ণ 
নির্ণয় করা হয়। সুতরাং কোনো বস্তুর বর্ণ রঞ্জকের উপস্থিতি বা 
গাঠনিক কারণে হতে পারে। 

রঞ্জক জীব জগতের অপরিহার্য উপাদান। জীবনের বিবর্তন ও 
রক্ষণাবেক্ষণে এদের অবদান কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া ও অধিকাংশ 
গাছপালাতে বিদ্যমান ক্লোরোফিল ও এতদসংশ্রিষ্ট ক্যারোটি-নয়েডের 
ভূমিকা থেকেই সর্বাধি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অজৈব প্রাকযৌগ 
থেকে জৈব বস্তু তৈরি করতে সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহারের জন্য 
এসব রঞ্ক বস্তু সৌর আলোক শক্তি সংগ্রহ করে। দেখুন: 
08101611010; 0101010101911; 1[771010959110)6515 | 

প্রাণীর ত্বকের সর্ববহিঃস্থ গঠনে বিভিন্ন কারণে রঞ্জক বস্তু জমা 
হয়। উদাহরণস্বরূপ, রঙিন পৃষ্ঠদেশের বিপরীতে প্রাণীর দৃশ্যমানতা 
হাস করতে, বা অন্য লিঙ্গের বা অন্যান্য প্রজাতির জীবকে আলোক 
সংকেত প্রদানের জন্য রঞ্জীক বস্তু তৈরি করে। ফুলের দর্শনীয় রং 
পরাগায়নে সহায়তাকারীদের আকর্ষণ করে। রঙিন ফল প্রাণীরা 
সহজেই খুজে বের করতে পারে। এসব ফল প্রাণীরা খায় এবং বীজ 
বিস্তারণে সাহায্য করে। দেখুন: 0707786917016; [9500৩ 
০0109101191101] 1 

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রঞ্জকের ভূমিকা সৌর বর্ণালির বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে জীবের পার্থক্য করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 
চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণীতে এ কাজ বিশেষ ধরনের গ্রাহক কোষে রক্ষিত 
বিভিন্ন বর্ণের দৃশ্যমান রঞ্জক বস্তু দ্বারা সম্পাদিত হয়। অণুজীব, 


১109 পাইকা 


পিরিতি বিকার জিকো যেই 


ছত্রাক ও গাছের বিশেষ রগ্ক সিস্টেম এদেরকে চলতে বা আলোর 
দিকে চলতে বা আলো থেকে সরে যেতে (যথাক্রমে পজেটিভ ও 
নেগেটিভ আলোকগতি এবং আলোকাভিমুখ্য) সাহায্য করে। দেখুন: 
[18100 [70561761015 | 

যেহেতু জীবুগুলো সম্পূর্ণদপে আলোর উপর নির্ভরশীল 
(অন্ততপক্ষে পরোক্ষভাবে) সেহেতু সুনির্ষিত রপ্রক সিস্টেমের বিকাশ 
ঘটেছে এবং এসব সিস্টেম প্রতিদিনের আলো ও অন্ধকারে এবং 
বছরের বিভিন্ন সময়ে দিন ও রাত্রির দৈর্্যের পরিবর্তনে বিপাকীয় 
সক্রিয়তার ধরনে সঙ্গতি প্রদান করে। চোখে দেখা যায় প্রাণীর এমন 
রঞ্জক বস্তু অনেক মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী প্রাণীর রেটিনা বা 
অক্ষিপাট বহির্ভূীত আলোকপ্ৰাহী অঙ্গে রগ্ক বস্তু) এবং গাছের 
ফাইটোক্রোম আলো-অন্ধকার চক্রের (আলোক-সময়কাল নীতি) 
সঙ্গে জৈব সক্রিয়তার পারম্পার্য নির্ণয় করে। ফ্লাভিন নামক রঙিন 
কোএনজাইম আলোক -নিয়স্ত্রিত বিপাকীয় প্রক্রিয়া শুরু ও বন্ধ করার 
সুইচ হিসাবে কাজ করে। দেখুন; 0০19এ $15100; [1101920110- 
01577) চ79101609100101/) 1179 000110109 | 

উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে রঞ্জক বস্তু বিভিন্নভাবে আলোর 
হিতকর ক্রিয়াকে চালিত করে। শোষিত সৌর আলোকশক্তি 
অনাকাজিক্ষত বা এমন কি ধবংসাত্মক বিক্রিয়ার দ্বারা ক্ষতিকর প্রভাব 
সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের ত্বকে মেলানিন দ্বারা সৃষ্ট রঞ্জক একটি 
আলোক শোষণকারী স্তর প্রদান করে যা সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণ 
থেকে ত্বকের নিচে অবস্থিত কোষকলার স্তরকে সুরক্ষা করে। দেখুন: 
[101095701)) 91071 [সি.হ.] 


চ১1 পাইকা 18801001018 বর্গের 0০110607309 গোত্রের 
সদস্যদের সাধারণ নাম। পাইকার ১৪টি প্রজাতির কথা জানা গেছে 
এবং সবগুলোই ছোট আকারের স্তন্যপায়ী, এশিয়ার উত্তর এলাকায় 
এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে এরা সীমিত। হিমালায়ের ৫.২ 
কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এদের বাস করতে দেখা গেছে। সব 
প্রজাতিই শিলাময় পার্বত্য এলাকার অধিবাসী । কেউ কেউ নিরাপত্তার 
জন্য পাথর ও শিলার ফাক-ফোকরে অনেক গভীরে বাস করে। বাজ 
এবং খেকশিয়াল এদের প্রধান প্রাকৃতিক শত্র। 


শ্ 
পাহাড়ি এলাকার একটি পাইকা 


এসব স্তন্যপায়ী দেখতে খরগোশের মতো, লেজ খুবই ছোট, 
লুপ্তপ্রায়। কান ছোট, প্রায় গোলাকার। যেহেতু এরা শীতনিদ্রায় যায় 


৮৮11৪ পাইক 


না তাই শীতকালের খাদ্য মজুদ রাখার জন্য চমৎকার এক পদ্ধতি 
এরা ব্যবহার করে। আশপাশ থেকে সবুজ লতাপাতা কেটে তা 
প্রথমত বাসার কাছে নিয়ে আসে। এরপর এগুলো বিছিয়ে কিছুদিন 
রোদে শুকায়। পরিপূর্ণ শুকনা হলে এগুলো খড়ের গাদার মতো 
টিবিতে এক জায়গায় জমা করে রাখে। সচরাচর দৃষ্ট পাইকার 
প্রজাতির মধ্যে আলাস্কার পাইকা ০09০%9197 ৫০117/5 এবং 
আমেরিকার পাইকা 0. 77%:০%5 উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পাইকার 
কোনো প্রতিনিধি নেই। দেখুন: 1,1807701378 | [সৈ.হু,.ক.] 


[১1106 পাইক 07815100177765 বর্গের 25০০109০ গোত্রের 
পাচটি মাছের প্রজাতির সাধারণ নাম। পিকারেল (21015161) এবং 
মাসকেলুঞ্জাসহ (00516110159) আরো কতক সাধারণ নামেও এরা 
পরিচিত। এসব মাছের টু লম্বা, ঠোটের মতো এবং তাতে ধারালো 
দাত বসানো। সব কটি প্রজাতিই অতিমাত্রায় পরভূক। মাথা 
আংশিকভাবে আশযুক্ত এবং দেহ সাইক্লুয়েড (০০1০1) ধরনের 
আশে ঢাকা। আশগুলোর কিনার গভীর খাজযুক্ত। পাইক মাছ এক 
মিটার বা তার বেশি লম্বা হয়। দেহ বেলনাকার এবং চাপা; ফলে 
এটা অতি দ্রুত চলাচলে সক্ষম এবং শিকারের পিছনে দক্ষতার 
সাথে ধাওয়া করতে অভ্যন্ত। এরা একে অন্যকে, অন্যান্য মাছ 
এমনকি উভচর প্রাণী, ছোট জলজ পাখি ও স্তন্যপায়ীও শিকার করে 
খায়। মানুষের খাদ্য হিসাবে সবগুলো প্রজাতির চাহিদা রয়েছে, 
আর তাই শিকারযোগ্য মাছ হিসাবে এরা বিবেচিত হয়। দেখুন: 
0101910017795 | [সৈ.হ.ক.] 


[১116 10177096107) পাইল ভিত্তিস্থাপন ভিত্তি ব্যবস্থার . 


একটা অংশ যেখানে উপরিকাঠামোর ভার নিচের মাটি বা শিলায় 
স্থানান্তরিত করা হয় সাংগঠনিক উপাদান দিয়ে যাদের বলে পাইল 
(0116) । পাইল ভিত্তি ব্যবহার করা হয় যখন মৃত্তিকার উপরের স্তর 
খুব নরম এবং সংনম্য বলে তা নিরাপদ নয় এবং অর্থকরীভাবে ফুটিং 
বা ম্যাট ভিত্তির মাধ্যমে উপরি কাঠামোর ভার বহন করতে পারে না। 
অনেক সময়ে নরম মৃত্তিকার উপরে কাঠামো তৈরি করা ছাড়াও পানি 
অথবা তার কাছে কাঠামো গড়ে তুলতে পাইল ভিত্তি ব্যবহার করা 
হয়, পাইল বা সাংগঠনিক যে উপাদান মৃত্তিকা বা শিলার উপরে 
স্থাপন করা হয় তা কাঠ, কংক্রিট বা ইস্পাত হতে পারে অথবা 
কংক্রিট এবং কাঠ অথবা কংক্রিট এবং ইস্পাত একত্রে যৌগ করে 
পাইল তৈরি করা যায়। কখনো কখনো কাঠের পাইলকে আরো 
শক্তিশালী (751710100) করা হয় ইস্পাত পাত দিয়ে। 

পাইল তার বহন করার ক্ষমতা পায় মাটি থেকে প্রাপ্ত বেয়ারিং 
বা পার্শ্ব ঘর্ষণ অথবা তাদের দুটোরই যোগফল থেকে। অত্যন্ত নরম 
মাটির মধ্য দিয়ে শিলা পর্যস্ত অথবা অন্য আরো দৃঢ় স্তর পর্যস্ত 
পাইল প্রোথিত করলে উপরিকাঠামোর ভার বহন করার ক্ষমতা সে 
পায় দৃঢ় স্তরের শক্তি থেকে যার উপরে পাইলের নিচের প্রান্তটি 
দাড়ানো। এ অবস্থায় পাইলের শ্যাফ্টটি একটা স্ত্ত হিসাবে কাজ 
করে এবং তার যথেষ্ট শক্তি থাকতে হবে যাতে আরোপিত ভরকে 
পাইলের শীর্ষবিন্দু থেকে সর্বনিম্নবিন্দুতে স্থানাত্তর করতে পারে। 

মৃত্তিকার নিচে সব সময়ে শিলা বা অন্য একটা দৃঢ় স্তর নাও 
থাকতে পারে সেই গভীরতায় যেখানে পাইল প্রোথিত করা অর্থকরী 
হতে পারে। এই অবস্থায় যে মৃত্তিকার উপরে পাইল বসানো হয় তা 


৫০৬ 
আালা। লাীবি্ারবজাহবালা শরীর শাদা চার বয়ান চারা রী মিশেল তারি জাগা জাকের হিজাবসতোবামসারকারেইীবিরিসুযোহবাসাএ চক তাহ 


কিবলা 


এবং পাইলের নিচের মাটি পাইলের ভর বহন করে। পাইলের উপর 
ভর দেওয়া হলে সেটা নিচের দিকে প্রোথিত হতে থাকে। নিচের 
দিকে যাওয়ার এই প্রবণতা পাইলের পারের সঙ্গে তার আশেপাশের 
মাটির ঘর্ষণ অথবা পাইলের পার্থের অতি নিকটবর্তী মৃত্তিকার 
ব্যাবর্তন পীড়ন বাধা দেয়। এছাড়াও পাইলের মাথা যতো নিচে যেতে 
চায় তার নিচের মৃত্তিকা এই প্রবণতাকে তার বেয়ারিং শক্তির জন্য 
বাধা দেয়। 


লিলি 
প্রান্তিক বেয়ারিং 
প্রান্তিক বেয়ারিং পাইল 


বেশিরভাগ মৃত্তিকার মধ্যে পাইল প্রোথিত করা হয় শক্তির 
প্রয়োগে (0115 ৫1108) । এজন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার 
মধ্যে আছে একটি ইস্পাত নির্মিত পাইল ঢুকানোর হাতুড়ি যা দুটো 
উল্লম্ব লিডের 0980) মধ্যে কাজ করে। এই লিডগুলো সচল ক্রেনের 
সঙ্গে জড়িত। হাতুড়ির সবচেয়ে সহজ রূপ হলো একটা ইস্পাতের 
ওজন যাকে পাইলের মাথার উপরে নিয়ে মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার 
উপরে ফেলা হয়। আর এক ধরনের হাতুড়ি হলো ডিজেল হাতুড়ি। 
এই হাতুড়িতে একটা প্রজ্বলন কক্ষে ডিজেল জ্বলুনির বিস্ফোরণের 
ফলে র্যামটি উপরে উঠে। র্যামটি যখন পূর্বনির্ধারিত উচ্চতায় 
পাইলের মাথার উপরে উঠে তখন তা মাধ্যাকর্ষণের ফলে নিচে পড়ে; 
ঠিক সংঘর্ষের মুহূর্তে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় র্যাম উঠানোর 
জন্যে। ডিজেল হাতুড়ির দ্বিতীয় প্রকার হলো যেখানে র্যামের উপরে 
একটা বায়ুকক্ষ থাকে। জ্বলুনিকক্ষে বিস্ফোরণের ফলে র্যাম উপরে 
উঠে গেলে বায়ুকক্ষের বায়ু সংকুচিত হয়। র্যামটি এর পরে পড়ে 
গেলে সংকুচিত বায়ু র্যামের নিম্নাভিযুখী বলের সঙ্গে যোগ দেয়। 
পাইল ড্রাইভিং যন্ত্র ছাড়া পাইল প্রোথিত করার অন্যান্য পদ্ধতিতে 
আছে, যেমন- মৃত্তিকার মধ্যে একটা ঘূর্ণায়মান বালতি দিয়ে গর্ত 
খনন করা এবং গর্তটিকে কংক্রিট দিয়ে ভর্তি করা। হা.র.] 


[৮1191 17908061018 পরীক্ষামূলক উৎপাদন এটা 
একটা দ্রব্যের পরীক্ষামূলক উৎপাদন বা একটি পদ্ধতির পরীক্ষামূলক 


৫০৭ 
নি ভােইবিজানরিকামনাললাএজামেরিা বলকান লারা কিলার ভ্যাট ল্াজলাএজাারী 


লংলা॥ লাংরসীবারাল কাখবাগলা ৫ আমের জানার আছেজণলা॥ তাংজহী কজন কারাদ লা ॥ জায় বালব জাহক ল1৪ ভাতোবিজ্াসফিস ভাব ্ 


ব্যবহার অথবা কোনো যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষামূলক উৎপাদন বুঝায়। 
এই পাইলট উৎপাদনের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের উৎপাদন কিভাবে 
আরো ব্যাপক ভিত্তিতে করা যায় বা পদ্ধতির বা যন্ত্রের আরো কি কি 
উন্নয়ন সাধন করা যায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোনো দ্রব্যের 
বাণিজ্যিক উৎপাদনের পূর্বে সাধারণত পাইলট উৎপাদনের মাধ্যমে তা 
দেখা হয়। এর মাধ্যমে দ্রব্যের গুণাগুণ উন্নয়ন ও দ্রব্যের মূল্য 
নির্ধারণ ও দ্রব্যের পরিচিতি নির্ধারণ করা বা যন্ত্রের উন্নয়ন করা হয়। 
এটা একটা মডেল হিসাবে কাজ করে। দেখুন: [7003018] ০951 
00101101) 1855 11901101101) চ1000001 0651817) [01000 01101) 
67121780117; 39119 ০01700]1 [মো.আ.হা.] 


ঢ১110686 পরিচালন দক্ষতা বিমান পরিচালনার চারটি 
পদ্ধতির এটি একটি। অন্য তিনটি হলো অবস্থান নির্ধারণ, গৃহ- 
আগমন (7010115) এবং নির্ভুল নিশ্চিতকরণ (0980. [601:011176) | 
পরিচালন দক্ষতায় উল্লেখযোগ্য বস্তু ব্যবহার করা হয় যেমন নগর, 
শহর, নদী, রেলপথ এবং সুপ্রত্যক্ষ রাজপথ যার মাধ্যমে বিমানটিকে 
তার গন্তব্যস্থলের দিকে পরিচালিত করা যায়। বিমানবন্দরে এবং 
দেশের সুপ্রত্যক্ষ স্থানে আলোকব্যবস্থা স্থাপন করে পাইলটের 
বিমানচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। 

রেডার প্রবর্তনের ফলে পরিচালন দক্ষতায় একটি নতুন 
মাত্রা সংযোগ করা হয়েছে। বিমানবাহী রেডার যা মাইক্রোতরঙ্গে 
কাজ করে তা যে স্থলভাগের উপর দিয়ে বিমানটি চলমান তার 
একটি অত্যন্ত সুন্দর চালচিত্র তৈরি করতে পারে। রেডার 
পরিচালন দক্ষতা ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা 
হয়েছে। [হা.র.] 


চ১1]761569 পিমেন্টো ' দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 
50181790686 গোত্রের 04775105771 2771%1%7 নামের প্রজাতির একটি 
প্রকরণ যা 01111165, 190 বা 5৮/991[ 021009 নামে পরিচিত। নানা 
আকার-আকৃতির এই প্রজাতি বীরুৎ অথবা উপগুলা জাতীয়, খাড়া 
স্বভাবের শাখান্বিত গাছ। একবর্ষজীবীরূপে একে চাষ করা হয়। এর 
ফল অবিদারী (10061150671), বহুবীজী বেরি, ঝুলত্ত বা খাড়া, 
একটি পর্বে (79095) একটি ফল ধরে; আকার-আকৃতি ছাড়া বর্ণও 
নানা রকম হয়। কাচা ফল সবুজ বা গোলাপ; পাকা ফল লাল, 
কমলা, হলদে, বাদামি ক্রিম অথবা বেগুনি। ফলে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন সি থাকে; ৫০-২৮০ মিগ্রা/১০০ গ্রা. আযাস্করবিক আ্যাসিড 
(85001010 9010) পাওয়া যায়। 

০. 9/7%%7-এর লালবর্ণের পুরু মিষ্টি ঝোলহীন) মাংসল 
ফলের জন্য চাষ করা হয়। ঝাল না থাকায় একে কাচাই সালাদের 
সাথে বা তরকারিতে পাক করে খাওয়া হয়। অনেক সময় এই 
মরিচের ভিতরে মাংসের বা অন্যান্য জিনিসের পুর দিয়ে খাওয়া হয়। 
বড় ধরনের এরূপ মরিচকে (৮৫1, 87955%5) 10500111063 বলে। 
স্প্যানিশ প্যাপরিকাতে কোনো ঝাঝ থাকে না। তাকে 1317101)10 
বলে। পিমেন্টোজাতের এই মরিচগুলোর ফল (0. 277774%77) 
আকারে বড়, গোড়ার দিকে দাবানো (98581 09001555192), স্ফীত বা 
ফাপানো, লাল বা হলুদ পুরু মাংসল ও ঝাঝহীন বা মৃদু ঝাঝযুক্ত। 
যুক্তরাষ্ট্রে সব হৃংপিপাকার প্রকরণকে সাধারণত পিমেন্টো বলা হয় 
এবং এগুলোকে টিনজাত করা হয় ও অলিভের ভিতরে পুর দেবার 


18165 পিনেলিস্‌ 


জন্য ও খাদ্য সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এদেরকে 
সংরক্ষণ (76597/6) করে রাখা হয় এবং পনির তৈরিতে ও 
অলিভের ভিতরে পুর দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণত €. 
27778%71 ও 0. 17%4508%5-এর মধ্যে অনেক মিল দেখা যায় এবং 
সেজন্য কেউ কেউ এই দুই প্রজাতিকে এক ও অভিন্ন বলে মনে 
করেন। আবার কেউ কেউ দুটি আলাদা প্রজাতিরূপে বিবেচনা করেন। 
এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ্য যে ০. 2%7:%% প্রজাতি 
একবর্ষজীবী এবং ফলগুলো এক একটি পর্বে একটি করে ধরে। কিন্তু 
০. /৮/45৫9%5 বহুবর্ষজীবী উত্তিদ এবং এর ফলগুলো একত্রে 
অনেকগুলো ধরে। এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিরসবুজ উদ্ভিদ 
127716716 0101/15-এর শুকনো সুগন্ধযুক্ত বেরিজাতীয় ফল, যা 
জামাইকা মরিচ (18179108 [6061) ও 211501০০ মশলা নামে 
পরিচিত, একেও পিমেন্টো বলা হয়। তরকারি বা অন্যান্য খাদ্যে 
স্বাদ গন্ষের জন্য একেও ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 7606৪1; 
901878199| [নু.ই.] 


2১168 পিনা ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে আনারসের 
বিরাট পাতা থেকে প্রাপ্ত আশের নাম। ফিলিপাইনে প্রথম এই আশ 
ব্যবহার করা শুরু হয়। সেখানে এই আশ দিয়ে নরম, টেকসই 
ও আর্দ্রতা প্রতিরোধক পিনা কাপড় তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক 
এই আশ, সাদা, বেশ নরম ও উজ্জ্বল ধরনের। এই আশ দিয়ে 
খসখসে (6598159) ঘাস কাপড় (25855 ০1907), মাদুর, ব্যাগ ও 
পরনের কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হয়। দেখুন: পর] ঠিড; 
710980016| [নুই.] 


[১17198165 পিনেলিস্‌ নগ্নুবীজী উত্ভিদের 70118 ( 
0018121010017508) শ্রেণির একটি বর্গ, যা 00716978165 নামেও 
পরিচিত। এই বর্গে গণের সংখ্যা ৫০ এর উপরে ও প্রজাতি সংখ্যা 
৫৪০-এর কিছু বেশি। এসব প্রজাতি পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চলে বড় 
বড় বনগঠনকারী উত্তিদ যা পাইন বা কনিফার ফরেস্ট নাষে 
পরিচিত। এ বর্ণে পাইন, , হেমলক, সিডার, ফার, লার্চ, 
জুনিপার, সাইপ্রেস, ইউ, রেডদ্রি, বিগান্্র, কাউরি, পোডোকার্পাস, 
ইত্যাদি বহু গণের বহু প্রজাতি অস্তর্ভক্ত। সবগুলোই কাম্ঠল, গুলু 
অথবা বৃক্ষজাতীয়। 

এসব কনিফার জাতীয় বৃক্ষের আবির্ভাব ঘটে প্যালিওযোয়িক 
ইরার কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে (কয়লার যুগে) এবং সর্বোচ্চ উন্নতি 
ও বিস্তৃতি ঘটে মেসোযোয়িক ইরার জুরেসিক পিরিয়ডে। এজন্য 
মেসোযোয়িককে উন্নত নগ্নবীজী উত্তিদের যুগ বলা হয়। তারপর 
থেকেই এদের অবনতি শুরু হয়। বর্তমানে অনেক প্রজাতি থাকলেও 
এদের বিস্তৃতি ভৌগৌলিক কিছু অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত! আর্টিক 
থেকে ত্যান্টার্টিকা পর্যস্ত পাহাড়ি এলাকায় অধিক সংখ্যায়, বিশেষ 
করে শীত প্রধান অঞ্চলে এসব প্রজাতির বাস। খুব অল্পসংখ্যক 
প্রজাতি ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায়। 

এসব উত্তিদের বীজ বহনকারী অঙ্গের নাম কোন্‌ (০96), যা 
একলিঙ্গ। তবে কিছু প্রজাতিতে পুং ও স্ত্রী উভয় কোন্ই (০0765) 
একই বৃক্ষে বিরাজ করে সেহবাসী প্রজাতি), আবার অন্যান্য 
প্রজাতিতে আলাদা বৃক্ষে থাকে (ভিন্নবাসী প্রজাতি)| সাধারণত 
পরাগায়ন ও নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় একবছর সময় 


ঢ১1770) 91160৫ মোচড় প্রক্রিয়া 


৫০৮ 


জলা তারেককে তাবে কোহলি ছারা এতই নি জকি পনতীিাািাাসকরাাারট বিলাল লিোবজাকডেই 


লাগে এবং আরো এক বছর সময় লাগে নিষিক্তকরণের পর ভ্রণ 
তৈরি সম্পন্ন হতে। 

শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরূপে (ল্যান্ডস্কেপিং), মুল্যবান 
আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ির জন্য কাঠ, এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, 
যেমন, তার্পিন (00005170176), আলকাতরা (৪), রেজিন, ও বিভিন্ন 
ধরনের তেল, ইত্যাদির জন্য কনিফার বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, 
কাগজের মণ্ড, রেললাইনের শ্লিপার, ও অন্যান্য বহু দ্রব্য তৈরিতে 
পাইনজাতীয় কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। 

এই বর্গের পাচটি অন্যতম গোত্রের নাম : (১) 1777806৫6-_ 
£77%5 সহ এই বর্গের অর্ধেকের বেশি গণ এই গোত্রভূক্ত; (২) 
7859190086--76-:0410471, 5828916, 5675891226724707, 
14219527016 ইত্যাদি গণ অন্তর্ভূক্ত; (৩) 041016$580986-- 
17184)4, /111176745,  02177255%5 ইত্যাদি গণ অন্তর্ভূক্ত; (৪) 
4১1110081180620-4%70097772,4891/5, গিণগুলো দক্ষিণ গোলার্ধের 
বৃক্ষ ও (৫) চ০909০8708০86--1294902719%5 ও অন্যান্য দক্ষিণ 
গোলার্ধের গণ অন্তর্ভৃক্ত। দেখুন: 716; 770)5108| [নুই.] 


চ১70) 60901 মোচড় প্রক্রিয়া একই মুখে প্রবাহিত 
সমান্তরাল কারেন্টসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের প্রকাশকে নাম 
দেওয়া হয়েছে মোচড় প্রক্রিয়া। কতিপয় আ্যাম্পিয়ার (8111676) 
মানের জন্য এর প্রভাব অতি সামান্য বিধায় অগ্রাহ্য করা যেতে 
পারে। কিন্ত কারেন্টের মাত্রা দশ লক্ষ আ্যাম্পিয়ারে উন্নীত হলে 
যেমনটি বিদ্যুৎ-রসায়নে ঘটে থাকে, এর প্রভাব ধ্বংসাত্মক হতে পারে 
এবং বিদ্যুৎ-প্রকৌশলীদের উচিত এই ঘটনাকে হিসাবের মধ্যে ধরা। 
গ্যাস ক্ষরণের ক্ষেত্রে মোচড় প্রক্রিয়া নিয়ে বেশ গভীর গবেষণা 
হয়েছে, এর মুখ্য কারণ অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে উত্তপ্ত 
প্রাজমাকে সার্থকভাবে চৌম্বক অন্তরীণাবদ্ধ করা, আর এই প্রাজমা 
অন্তরীণাবদ্ধতা হলো তাপ কেন্দ্রীণ বা ফিউশন রিজ্যাক্টুর সফল 
পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক। 


একটি কারেন্টবাহী পরিবাহীর উপর ক্রিয়াশীল পিঞ্চ চাপ বামদিকে 
তীরগুচ্ছ পিঞ্চ চাপের দিক নির্দেশ করছে 


সমান্তরাল কারেন্টের মধ্যে মিথক্ক্িয়ার বর্ণনাদানকারী নিয়মটি 
আবিষ্কার করেছিলেন এ. এম. আ্যাম্পিয়র (/. 1. 4১770676) ১৮২০ 
খিস্টাব্দে। একটি 7-মিটার ব্যাসার্ধের বেলনাকার তারে যা মোট ] 
আযাম্পিয়র পৃষ্ঠতল কারেন্ট বহন করছে, তা এই প্রক্রিয়ায় 
পৃষ্ঠতলের উপর অন্তমুখী চাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (চিত্র-১ 
দেখুন) এবং এই চাপের পরিমাণ (5) » 107 » 22 প্যাস্কাল। 


সাধারণত যে মাত্রার কারেন্টের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা, সেক্ষেত্রে 


এর প্রভাব অতীব ক্ষীণ এবং আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না; 
তবে এটি তাৎপর্যময় যে এই চাপ অতি দ্রুত অর্থাৎ কারেন্টের 
বর্গের 0.2) সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 25,000 
এই চাপ দীড়ায় প্রায় ] আাটমোসফেয়ার (প্রাঃ) অর্থাৎ 100 
কিলোপ্যাস্কাল, আর কারেন্টের মাত্রা 106 আ্যাম্প হলে এই চাপ 
হবে প্রায় 1600 যা! অর্থাৎ প্রায় প্রতি বর্গ হাঞ্চিতে 12 টন (160 
মেগাপ্যাস্কেল)। 
চতুষ্পার্শে বিন্যস্ত করা যেতে পারে নানা পদ্ধতিতে যাতে প্রাজমাকে 
একত্রে আটকে রাখা যায়,_এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো পিঞ্চ 
ইফেক্ট বা মোচড় প্রক্রিয়া। এ ধরনের অন্তরীণাবদ্ধ পদ্ধতি 
ব্যবহারকারী ফিউশন রি_ত্যাক্টরটির আকৃতি আদর্শগতভাবে হবে 
টরোয়ডাল (1901081) টিউব; এখানে আবদ্ধ প্রাজমার অভ্যন্তরে 
প্রবাহিত হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ-কারেন্ট টোরাসটির প্রধান অক্ষ 
বরাবর; এই বিপুল পরিমাণ কারেন্টকে প্রাজমা অভ্যন্তরে আবিষ্ট 
করা হয় একটি ট্রান্সফরমার মর্ম (০019) থেকে চৌম্বক আবেশ দ্বারা। 
কারেন্টটির দুটি কাজের মধ্যে একটি হলো প্লাজমাকে ওহমিক উত্তপ্ত 
করা এবং অন্যটি হলো গ্রাজমাকে টিউবটির কেন্দ্রের দিকে সংনমিত 
বা চেপে রাখা। 

অতি দ্রুতিসম্পন্ন আলোকচিত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে, কোনো 
আধানক্ষরণ টিউবের ভিতরের পৃষ্ঠে পিঞ্চ তৈরি হয় এবং ভিতরের 
দিকে সংকুচিত হতে চায়, এর ফলে একটি তীর রেখার সৃষ্টি হয় 
টিউবটির অক্ষের উপর। এটি সামান্য পরিমাণে প্রতিহত হয়ে ফিরে 
আসে। সংকুচিত ক্ষরণটিতে দ্রুত গ্রীবাসদ্‌শ আকারের ও পাকের সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু এসব ঘটনা দ্রুত হারিয়ে যায় এবং একটি দীপ্তিময় 
বঞ্কাবিক্ষদ্ধ গ্যাসরপে প্রতিভাত হয় যা সমগ্র টিউবে ছড়িয়ে পড়ে। 
সুতরাং পিঞ্চ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, এবং টিউবের দেওয়ালের স্পর্শে 
প্রাজমা অন্তরীণ দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। অস্থৃতিশীলতার কারণ গুণবাচক 
দৃষ্টিতে সহজেই বোঝা যায় : পিঞ্চ অন্তরীণকে এভাবে বর্ণনা দেওয়া 
যায়-পিঞ্চের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা চৌম্বক বলরেখাই এর 
কারণ-এসব বলরেখা অনুভূমিকভাবে স্ল্রি-এর দিকে প্রসারিত এবং 
আড়াআডিভাবে সংকুচিত (চিত্র ২ দেখুন)। সুষম বেলনাকার পিঞ্চের 
জন্য চৌম্বক পিঞ্চ চাপ সর্বত্র প্রাজমার বহিমুঁখী চাপের সমান, কিন্ত 
গ্ীবায় অথবা কোনো পাকের অন্তঃপার্খে চৌম্বক বলরেখাসমূহ ভিড় 
জমায়-ফলে বহিমুঁখী গ্যাস চাপের চাইতে চৌম্বক চাপ বেশি হয়। 
এর ফলে গ্রীবাটি ক্রমশ আরো বেশি সংকুচিত হতে থাকে, অবতল 
পার্খে পাকটি ভিতরের দিকে ঢুকে পড়ে এবং উত্তল পার্শ্বে স্ফীত হয়ে 
বেরিয়ে আসে, এবং উভয় বিচলন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । উল্লেখ্য 
যে অস্থিতিশীলতা প্রাজমা অস্তরীণ ক্রিয়ায় বিধবংসী প্রভাব ফেলে। 
বিপরীত দিকে কারেন্ট প্রবাহের ফলে সৃষ্ট বিকর্ষণ পঞ্চ প্রক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করে যে গুরুত্বপূর্ণ প্লাজমা অন্তরীণ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত 
হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে বলা হয় থিটা পিঞ্চ 
(07018 01707) উল্লেখ্য যে এ ধরনের পিঞ্চ প্রক্রিয়া আদি পিঞ্চ 
প্রক্রিয়া থেকে বিপরীত-_আদি পিঞ্চ প্রক্রিয়া একই দিকে কারেন্ট 
প্রবাহের ফলে আকর্ষণ থেকে সৃষ্ট। আদি পিঞ্চ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি 
করে তৈরি করা প্রাজমা অন্তরীণ ব্যবস্থাসমূহ অভিহিত হয় 2 পিঞ্চ 
নামে। 


৫০৯ 


আলা সকীবিজাবকালযাগল তাবেলা রিনা তোরহালার কতজন ংআগজাছেইবিসাসিবারথলএ 


টোকামাক হলো মুলত স্বল্প ঘনত্বে ধীর ? পিঞ্চ যা একটি 
টোরাসে সৃষ্ট যেখানে একটি সবল আনুভূমিক চৌম্বক ক্ষেত্র 
ক্রিয়াশীল। হেলিক্যাল বা গ্যাচালো চৌম্বক বলরেখাসমূহ, যা প্রযুক্ত 
চৌম্বক ক্ষেত্র ও পিঞ্চ প্রক্রিয়ার সমন্বিত ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট, কখনো 
সংবৃত হয় না, অর্থাৎ টোরাসের মুল অক্ষের চতুর্দিকে একবার পাক 
খেতে গৌন অক্ষের একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। 


অস্থিতিশীলতা : (ক) সসেজ আকারের খে) পাক জাতীয় 


টোকামাক পরীক্ষণের কার্যকারিতা সন্তাব্যতা বাড়িয়ে তুলেছে যে 
একটি নীট ক্ষমতার ভারসাম্য অর্জন সম্ভব; বেশকিছু বৃহৎ আকারের 
টোকামাক প্রতিষ্ঠার বিপুল উদ্যোগ ইদানীং গ্রহণ করা হয়েছে। দেখুন: 
[ব101621 05100 1 [অ.রা.] 


[91776 পাইন নগ্নবীজী উদ্ভিদের (:017116101011912 (71100 
00518) বিভাগের 0071008165 (-08165) বর্গের ৮1180686 
গোত্রের 775 গণের সব প্রজাতি পাইন বৃক্ষ নামে পরিচিত। এই 
গণের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৮০ এবং এদের সবগুলো উত্তর গোলার্ধের 
মধ্যে বিস্তৃত। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশ প্রজাতি শীতপ্রধান 
অঞ্চলের ((277061916 79519) দেশগুলোতে বিশেষ করে পাহাড়ি 
এলাকায় বড় বড় বন সৃষ্টিকারী উত্তিদ বৃক্ষ। কিছু প্রজাতি ক্রান্তীয় 
অঞ্চলে বন সৃষ্টি করেছে, যেমন, 71785 ০2/7৮৮৪০ মধ্য 
আমেরিকার স্থানীয় পাইন। সব পাইন প্রজাতি বৃক্ষজাতীয় চিরসবুজ 
উদ্ভিদ। এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এদের চিরসবুজ 
পাতাগুলো দেখতে লম্বা সুচের মতো (76০16-116), প্রজাতিভেদে 
২-১টা পাতা গুচ্ছ বেধে থাকে, পাতার ঘোড়া শীথ দ্বারা আবৃত থাকে। 
কদাচিৎ একটা পাতা থাকতে পারে। পাতার প্রস্থচ্ছেদ সম্পূর্ণ 
গোলাকার নয়, ত্রিকোণাকৃতি বা অর্গোলাকৃতি হয়ে থাকে। সবুজ 
পাতা (0০০16) ছাড়াও শন্ক পত্র (50819 195 নামে আর একরকম 
পাতা আছে। পাইন বৃক্ষে দুরকম শাখা থাকে : (১) ৪00 01800 বা 
খাটো শাখা ও (২) লম্বা শাখা। খাটো শাখার উপর শক্কপত্র দেখা যায় 
এবং সুঁচাকৃতি পাতা গুচ্ছ ধরে থাকে ও সালোকসংশ্রেষ করে। এই 
সবুজ পাতার বৈশিষ্ট্য মরুজ উত্তিদের মতো, কারণ পাতার উপর ঘন 
কিউটিন স্তর থাকে ও স্টোমাটোগুলো বহিগ্ত্বরকের নিচে ভিতরে 
অবস্থিত (58000 5:077908)। বড় হলে পাইন বৃক্ষ সহবাসী, তবে 
পুং স্ট্রোবিলি ও স্্রী স্ট্রোবিলি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তৈরি হয়। শাখার 


চ১17169] 19০0 পিনিয়াল বডি 


| কাযেইীবিভার কিনুন মএ করা 


শীর্ষ কুঁড়ির গোড়ায় পুং কোন (০০7০) গুচ্ছ ধরে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী কোন 
খাটো পাশ্বীয় শাখার উপর এককভাবে বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ 
প্রজাতিতে একই গাছে বর্তমান বছরের, এক বছর পূর্বের ও দুই 
বছর পূর্বের স্ত্রী কোন পরাগায়নের পর বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। 
বীজ নগ্ন অবস্থায় বৃদ্ধি পায়, কোনো ফল হয় না। বীজ পরিপকৃ 
হতে ২, ৩ বা বেশি বছর সময় লাগে। পাইন পরাগরেণু সাধারণত দু 
পাখা যুক্ত। কিছু পাইন প্রজাতি যেমনঃ 18785 1797467056 (হলদে 
পাইন) উচু বৃক্ষের মধ্যে অন্যতম। একাধিক পাইন প্রজাতি দীর্ঘজীবী 
(২৫ হাজার বছরের মতো)। পাইন প্রজাতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব 
প্রচুর; তাছাড়া শোভাবর্ধনকারী উত্তিদরূপেও এদের যথেষ্ট চাহিদা। 
বেশ কিছু পাইন প্রজাতির বীজ ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক 
পাইন বৃক্ষ থেকে তেল ও উৎকৃষ্টমানের কাঠ পাওয়া যায়। কিছু 
প্রজাতির কাঠ দিয়ে কাগজের মণ্ড তৈরি হয়। পাইন কাঠ হতে যে 
রেজিন (6517) পাওয়া যায় তা বহু কাজে লাগে; এছাড়া তার্পিন 
তেল, আলকাতরা জাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। দেখুন: 718105; 
[77510012109 0111 [নুই.] 


[১1199] 1১09 পিনিয়াল বডি পিনিয়াল বডি বা 
এপিফাইসিস 6101515) মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের উপরের 
অংশ থেকে বর্ধিত অঙ্গবিশেষ। মেরুদন্তী প্রাণীদের সকলের 
ক্ষেত্রেই পিনিয়াল বডি পাওয়া যায়। ল্যামপ্রে এবং নিয়শ্রেণির 
কতগুলো মাছে এটা তৃতীয় নয়ন হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য 
মেরুদপ্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। 
দুই চোখ দিয়ে যে আলো প্রবেশ করে তা এ গ্রন্থির নিঃসরণের 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের পিনিয়াল বডির কাজ কি, তা এখনো 
জানা যায় নি। 

আলোকগ্রাহী হিসাবে যখন কাজ করে তখন এটা মস্তকের 
চামড়ার নিচে অবস্থান করে; কিন্তু অনেক মেরুদন্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে 
মস্তকের হাড়ের নিচে থাকে। পাখি এবং কোনো কোনো স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর বেলায় এদের আকার বেশ ছোট; কিন্তু মোরগ, €০110795, 
71875401815 19061015, 008এ1865 এবং মানুষের পিনিয়াল বডি 
আকারে বেশ বড় হয়। নিমশ্রেণির মেরুদণ্তী প্রাণীর পিনিয়াল বডিতে 
স্নায়ুকলা বেশি থাকে; কিন্তু উচ্চশ্রেণির মেরুদণ্তী প্রাণীর ক্ষেত্রে 
গ্ন্থিকলার আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। 

পিনিয়াল বডিতে ইনভোলজাতীয় উপাদানের উপস্থিতি 
প্রমাণিত হওয়ার ফলে এর শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা 
লাভ করা সহজ হয়েছে। এর মূল সক্রিয় রাসায়নিক উপাদানটির 
নাম মেলাটোনিন। এছাড়া পিনিয়াল গ্রন্থিতে বেশ উচ্চমাত্রায় 


" হিস্টামিন, সেরোটোনিন এবং অন্যান্য ক্যাটেকোলামিন পাওয়া যায়। 


এ সকল রাসায়নিক উপাদান তৈরি করার জন্য কতগুলো 
এনজাইমও এ গ্রন্থিতে থাকে । মেলাটোনিন তৈরি করার জন্য দরকারি 
এনজাইম বিড়াল, ইদুর, গরু, বানর, পাখি এবং মানুষ ছাড়া আরো 
অনেক প্রাণীতে দেখতে পাওয়া যায়। ইনডোল-আ্যালকাইলামিন 
বিপাকক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর দেখা যায় পিনিয়াল গ্রন্থি একটানা 
কাজ করে না; বরং এদের কার্যকলাপে একটি আহিকি চক্র 
পরিলক্ষিত হয়। 

এ সকল আ্যামাইন এবং ইনডোলের উপস্থিতি এবং আহিক 
চক্রের শারীরবৃত্তিক তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে 


চ১1716 17016 পাইন বাদাম; চালগুজা 

লা ৪ ক্ীরিকাবাধলকামাতচলা একার ছিআারাইশৃাকমালাও লক বিজালবিশাকোমযাগ লা এজ হািজারবিস্্াহাৎ লা জাকেটিবিনামিূাহবংলা ৬ রর 
মেলাটোনিন সম্ভবত প্রজনন ক্রিয়া ও ইস্ট্রাস চক্রের (০9003 ০১০1৪) 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উভচর প্রাণীর ত্বকের রপ্ীক 
কোষের বর্ণ পরিবর্তনেও এদের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: 
€017020101) 111%010115 | [সা.এ.] 


[১1176 101 পাইন বাদাম; চালগুজা উত্তর গোলার্ধের 
চিরসবুজ নগ্নবীজী পাইনজাতীয় (00716579008 বিভাগের) 
175 গণের প্রজাতিগুলো অধিকাংশই শীতপ্রধান অঞ্চলে জন্মায় 
এবং পরিণত হলে কোন (০০16) তৈরি করে যা উর্বর পাতা দিয়ে 
তৈরি পু পাতা 1010195097001%1]5 ও স্ত্রী পাতা [00£89]010- 
07115) । স্ত্রী-কোনের উর্বর পাতার গোড়ায় বীজ নগ্ন অবস্থায় তৈরি 
হয়। //£%5 গণের ডজন খানেক বা কিছু বেশি প্রজাতির বীজ মানুষ 
বাদামের মতো ভেজে বা অন্যভাবে খেয়ে থাকে যা বেশ সুস্বাদু। 
উল্লেখযোগ্য প্রজাতির মধ্যে দক্ষিণ ইউরোপের 72883 71627 
সুইজারল্যান্ডের ৮. ৫%/%%76 যা সুইস্‌ আল্প্‌স্‌ পাহাড়ি এলাকা হতে 
সাইবেরিয়া হয়ে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত; যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ 
পশ্চিমাঞ্চলে শুক্ষ মরু এলাকায় পিজিয়ন পাইন £. 65//170146$ 
ঠা. 2৫৮15 এবং পশ্চিম হিমালয়ের ?, 7০972172276 যার বীজ 
এসব এলাকায় চালগুজা নামে পরিচিত। এসব বীজ বা বাদাম 
প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। গাছের উপরে স্ম্ত্রী- 
কোনে এসব বীজ পরিণত হতে ৩ থেকে ৪ বছর সময় নেয়। দেখুন: 
19161 [নুই.] 


১1716 011 পাইন তেল লম্বা পাতার পাইন কাঠ হতে 
প্রাপ্ত তেল বিশ্রেষণ করে যে পদার্থ পাওয়া যায় তা পাইন তেল নামে 
পরিচিত। পাইন কাঠকে ধ্বংসাত্মকভাবে ডিস্টিল বা পাতন করে 
অথবা কোনো দ্রাবক দ্বারা নিক্ষাশিত করলে তার্পিন, রেজিন, 
চারকোল বা কাঠকয়লা, এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্য 
পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তেলকে পুনরায় বিশুদ্ধ করা হয় এবং বিশুদ্ধ 
করার সময় কোনো এক নিদিষ্ট তাপে পাতন ঘটালে পাইন তেল 
পাওয়া যায়। উন্নতমানের পাইন তেলে অধিক পরিমাণে (67017160] 
থাকে। 


বস্ত্রশিল্পে পাইন তেলের ব্যবহার হয়ে থাকে 7০97090870 
01510915108 82০07 ও ৬০০08 881) রাপে। তাছাড়া তুলা, সিল্ক, 
রেয়ন ও পশমি সুতা ভেজানোর সময় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ 
করতেও পাইন তেলের ব্যবহার হয়। কাগজ শিলেপও 46007 ও 
16%1178 8৪০7 হিসাবে পাইন তেল ব্যবহৃত হয়। ননী (০85617) 


বা ছানা সংরক্ষণের কাজেও পাইন তেল প্রয়োজনীয়। এছাড়া, * 


অন্যান্য সামগ্মী তৈরিতেও পাইন তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 


হয়, যেষন, উন্নতমানের সংক্রামক রোগ জীবা৷ দ্রব্য, তরল 
মলম, সুরভিত টুকরা, কুকুরের জন্য সাবান, পশুর জন্য স্প্রে 


ও অন্যান্য পোকামাকড় মারার ওষুধ ইত্যাদি। দেখুন: 855০0101181 
01151 [নু ই.] 


[১1176 €61091)9 পাইন টারপিন পাইন গাছ থেকে প্রাপ্ত 
এসেন্সিয়াল তেলের (25527112| ০1) মুখ্য উপাদান। সাউদার্ন পাইন 
(7. [081%5115) এবং শ্লাষ পাইন (989. 011৩, ৮. 081)808)-এর 


৫১০ 


ারিাবিাাদলাএ রুহানি বিবাদ চারা াএারীবিবিসুকোযবাবসএমাতীকিজাবনিসৃাদাংসারগতীবিজ্ামন্লিলেনা।লএভারেনী 


প্রধান টারপিনগুলো হলো & ও ] পাইনিন (চ171619)। এদের 
গাঠনিক সংকেত নিম্নে দেওয়া হলো __ 


) 


0-1111916 0-1217918 
পাইন গাছের ছাল কাটলে যে ওলিওরেজিন (011916510) রস 
নির্গত হয় তার উদ্বায়ী অংশটি হলো গাম টারপিন্টিন (৪07) 90171) 
উক্ত রেজিন সংগ্রহ করে পাতন করলে ২০ তারপিন্টিন পাওয়া যায়। 
এর প্রধান উৎপাদ হলো ০ ও 0 পাইনিন এবং বাকি ৭০% রোজিন 
(9517) 
উড তারপিন্টিন গাছের (৬9০9৫ 000901179) গোড়ালি ও কাঠের 
গুঁড়ির বাম্পপাতনের (516৪1) 0150119090) মাধ্যমে পাওয়া যায়। এ 
ক্ষেত্রে উদ্বায়ী পদার্থের ৫০% তারপিন্টিন এবং ৩০-৪০% উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক 
বিশিষ্ট আযালকোহল; আর এ আ্যালকোহলই পাইন তেল নামে 
পরিচিত। সালফেট উড-পালপিহ (010181 ৮/০০৫-10108) 
পদ্ধতিতে উপজাত (৮%-০70৫90) হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে উড- 
তারপিন্টিন এবং পাইন তেল পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ পাইনিন বা 
তারপিন্টিনের প্রধান ব্যবহার হলো তারপিন রেজিন (০1017)6 
1951) প্রস্তুতিতে, পেইন্ট ও বার্নিশ পাতলাকরণে এবং নানা জাতীয় 
বাণিজ্যিক তারপিন সংশ্রেষণে। পাইন তেল মনোতারপিন 
আালকোহলের, প্রধানত ০তারপিনিয়লের, সংমিশ্বণ। ০-_ 
তারপিনিয়ল অনেক পরিমাণে উড তারপিন্টিনের সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে পাইন তেল ০-পাইনিন থেকে 
€শ্েষণ করা হয়। বাণিজ্যিক পাইন তেল হলো ৬৫% ০- 
তারপিনিয়ল, ২০-২৫% মনোতারপিন আযালকোহল ও ১০-১৫% 
হাইড্রোকার্বন। পাইন তেল ইযালশন (57715197) ও সারফ্যাকট্যান্ট 
(5019010)0) ধর্ম প্রদর্শন করে। ইহা জীবাণুনাশক (0151771601810) 
হিসাবেও কার্যকর । বস্ত্রশিল্পে পেনিট্রেটর 096760575) হিসাবেও 
বাণিজ্যিক পরিষ্ফারক (০1901561$) হিসাবে পাইন তেল অধিক 
ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 55501010181 011; 7106; 90108002170) 
[9109979; ৮0০9৫ 0277)0815 | [ম.আ.হা.] 


[১117597)]1 আনারস একবীজপত্রী উত্ভিদ গ্রুপের 
1310116118165 বর্গের 19716119098 গোত্রের 4727725 ০০7195%5 
(- 4. 59৮5) নামের উত্ভিদ প্রজাতি যা আমাদের দেশে আনারস 
নামে পরিচিত। এটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলের 
আদি প্রজাতি । কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর দ্বিতীয়বার 
যখন তিনি আবার যান (১৪৯৩-৯৬) তখন ইউরোপীয়ানরা প্রথম 
আনারস দেখতে পায় গুয়াদেলুপে দ্বীপে। এই ফল দেখতে পাইন 
বৃক্ষের কোনের (73176 ০০7৪) মতো বলে ইউরোপীয়ানরা এর নাম 
0176821০ দেয় এবং এই গাছকে ইউরোপে নিয়ে আসে। পরে 
অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের ক্রান্তীয় 


৫১১ 


ধলাঞব রিজাল বাগ একা: বানী তালা চিন তাবাধ দাও জাবি তাহারা বিনাশ কাবাদাকতারেউবিসানরিুকোহবাদলর াঙানীবাবাৃযোমামযার 


অঞ্চলে এর চাষ শুরু হয়। ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১৫৫০ 
সালের দিকেই আনারসের চাষ শুরু হবার কথা জানা যায়। বর্তমানে 
আনারস পৃথিবীর ২৫" উত্তর ও ২৫" দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে জন্মানো 
হয়। 

আনারস একটি বহুবর্ষজীবী বীরুতজাতীয় গাছ; উচ্চতা ৯০-১০০ 
সেমি পর্যন্ত, পাতার দৈর্ঘ্য ১৩০-১৫০ সেমি ও চওড়া ৬.৫ সেমি 
পর্যন্ত; পাতাগুলো কাণ্ডের উপর সর্পিলাকার গুচ্ছাকারে সাজানো 
থাকে; পাতাগুলো লম্বাটে, দেখতে তরবারির মতো, অগ্রভাগ চোখা, 
কিনারা হয় আগাগোড়া অথবা অল্প কন্টকিত (5017), অথবা কিছু 
প্রকরণে কিনারা মস্ণ হয়ে থাকে; পাতা বৃস্তহীন (59516), পাতার 
গোড়া কাণ্ডকে জড়িয়ে থাকে (0185172); পাতার উপরিভাগ মসৃণ, 
ঘন সবুজ বা ঘন লাল, তলার দিক রুপালি শুভ্র, ধূসর (5০81) 
অথবা রং নানা রকম হতে পারে; স্পাইক, স্প্যাডিক্স বা ক্যাটকিন 
জাতীয় পুষ্পমঞ্জরী ও ফল গাছের শীর্ষে ধরে; পুষ্পমপ্তীরীর ফুলের 
সংখ্যা ১০০-২০০, সর্পিলাকারে সাজানো; ফুল উভলিঙ্গ, ত্র্যংশক, 
মঞ্জরীপত্র (080) দ্বারা আব্ত। প্রতিদিন ৫-১০টি ফুল ফোটে এবং 
ম্জরীর গোড়া হতে উপরের দিকে সবগুলো ফুল ফোটা শেষ হয় ১০- 
২০ দিনের মধ্যে। ফুল ধরা হতে শুরু করে ফল পাকা পর্য্ত সময় 
লাগে ৫-৬ মাস; ফলের শীর্ষে একগুচ্ছ ছোট ছোট পাতার মুকুট তৈরি 
হয়, যা মঞ্জরীদণ্ডের (2৩৫8101০) বৃদ্ধির ফলে উপরে উঠে এলে তার 
শীর্ষ ভাজক কোষ হতে এসব পাতা তৈরি হয়। এসব মুকুট 
পাতাগুলো হতে নতুন চারা গাছ উৎপন্ন করা যায়। 

আনারস ফল পার্থেনোকার্পিক, যৌগিক (ঢ0101010, 
০0171101077) বা 5৮170210010, সরোসিস জাতীয়। এ ধরনের যৌগিক 
ফল একটি সম্পূর্ণ মঞ্জরীর সব ফুল, মঞ্জরীপত্র, তন্তবৎ কাণ্ড বা 
মঞ্জরীদণ্ড সব একত্রে মিশে গিয়ে একটি ফল তৈরি করে৷ ফল 
রসালো, সুমিষ্ট, তবে প্রকরণভেদে এর স্বাদ, গন্ধ, টক, মিষ্টি 
ইত্যাদির তারতম্য দেখা যায়। 


আনারস গাছ 


নানা প্রকার মাটিতে আনারস চাষ করা যায়, তবে তুষারপাত বা 
জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। চাষের জন্য বালুময় দো-আশ 
(5970 10৪71) ধরনের মাটি এবং 07 ৫-৬.৫ চাষের জন্য উত্তম। 


চ17)6716 পাইনিন 


দাএকাছেইী 


জাবি 


তাপমাত্রা ১০*-৩২ সে. এর মধ্যে এবং বৃষ্টিপাত ৬৩৫-২৫০০ মিমি 
গাছের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল (তবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য 
১০০০-১৫০০ মিমি বৃষ্টিপাত উত্তম।) আনারস গাছের কাণ্ড সাধারণত 
শাখাহীন; তবে পাতার কক্ষ (৫8115) হতে অঙ্গজ শাখাগুলো বের 
হতে পারে, তা লাগালে নতুন গাছ উৎপন্ন হয়। এভাবে একটি 
আনারস গাছ ৫০ বছরের উপর পর্যস্ত বেচে থাকতে ও ফল উৎপন্ন 
করতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের বেলায় অল্প কয়েক বছর পর 
পর নতুন চারা লাগানো হয়। 

পৃথিবী জুড়ে লোকে টাটকা পাকা আনারস খেতেই বেশি 
ভালবাসে। কিন্তু অনেক স্থানে উৎপাদন এলাকা হতে বাজারজাত 
করার জন্য সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা ও ভালো রাস্তাঘাট না থাকায় বহু 
ফল নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য সেসব স্থানে আনারসকে টুকরা টুকরা 
করে কেটে টিনজাত করা হয় অথবা এর রস টিনে বা বোতলে করে 
বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশেও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, 
মধুপুর অঞ্চলসহ দেশের অন্য জেলাগুলোতে প্রচুর আনারস উৎপন্ন 
হয়। রসালো ফল হিসাবে আনারস উৎকৃষ্ট। তাছাড়া, এর কচি পাতার 
গোড়ার রস পেটের অসুখের জন্য উপকারী। আনারসের পাতা দিয়ে 
নানা ধরনের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বানানো যায়। আনারসের 
পাতা থেকে খুব শক্ত রেশমি রূপালি বর্ণের ৩৮-৯০ সেমি দীর্ঘ তন্ত 
আশ পাওয়া যায়। ফিলিপাইনে (ও পরে তাইওয়ানে) সর্বপ্রথম এই 
আশ দিয়ে সৃম্ষ্ম ৮৪ কাপড় তৈরি করা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে । এ 
আশ দিয়ে শক্ত দড়িও বানানো যায়। কাপড়ের আশের জন্য বিশেষ 
জাতের প্রকরণ চাষ করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অপকৃ ফল 
গর্ভপাতের জন্যও ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 7370776119159: [01 
71781 [নুই.] 


চ১11)676 পাইনিন একটি তারপিন। অনেক এসেন্সিয়াল বা 
মূল তেলের (65991181 011) ও তারপিন্টিনের প্রধান উৎপাদ। 


পাইনিনের তিনটি সমাণু আছে। যথা, ০_পাইনিন, ঠি-পাইনিন ও ৪ 


পাইনিন। এদের মধ্যে ৪ ও 0 পাইনিন প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, 


কিন্তু 8 পাইনিন প্রকৃতিতে নেই; এটি সংশ্রেষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা 


গু ৪ € 


&-পাইনিন ট-পাইনিন -পাইনিন 

পাইনিনগুলোর আলোক সমাণু (9701108] 15017615) আছে। 
যেমন ডানঘুণী (098170-), বামঘূ্ী (০%০-) বা রেসিমিক 
(5০০)10)| তারপিন্টিন তেলের ৮০% ০-পাইনিন ও ২০% [- 
পাইনিন। বাণিজ্যিকভাবে & ও [-পাইনিন সুগন্ধি হিসাবে 
বাজারজাত করা হয়েছে। ২৫% বাজারজাত সুগন্ধিই হলো ৫ ও 0_ 
পাইনিনের দ্রবণ। ০- ও [-পাইনিনের ভৌত ধর্মগুলো নিম়্ে 
লিপিবদ্ধ করা হলো : 


চ১1771096 পিনিকি/পাইনিসি 


৫১৯২ 


বলারজামোইবিজাববারযালোরতেরীব্াবা রানা ওজজরীবিজাইপবদ লা বেইজ মাহলখলাএারারসৃতো মজা এ াছাইবিজবানিসৃতাবাদলার তাই বানর জামাদলাএভারবিবিসীতাহদ এমবি তাতরিক্তাফিপুকোবাংলাও শা নুকোলোএচাতেীিাব কিংসের চােীতিকহিলুতেদে কতো ভারেই বি িযোলাঞতমইী 


সারণি : পাইনিনের ভৌত ধর্ম 


ভৌত ধর্ম ০ পাইনিন এ-,1-, 0- 
স্ফুটনাঙ্ক, ৭৬০ মিমি ১৫৬০ সে, ১৬৪-১৬৬* সে, 
ঘনত্ব 20" সে.)গ্রাম/মিলি | ০.৮৫৮-০,৮৬০ ০.৮৭ 
প্রতিসরাঙ্ক, 20) । ১,৪৬৬ ১.৪৬-১.৪৮ 
আপেক্ষিক আবর্তন | ৫-+৫১৭ |-5-৫১৭ 15 ২২" 


উভ্ভয় পাইনিনই (০-,0-) বর্ণহীন তেল এবং বাতাসের 
সংস্পর্শে রেজিনে (05517) পরিণত হয়। অনার্্দ আালুমিনিয়াম 
ক্লোরাইড বা বোরোন ট্রাইফ্লোরাইডের উপস্থিতিতে এরা পলিমার 
গঠন করে। এ পলিমারগুলো রাবার, পেইন্ট ও বার্নিশ তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। 

পাইনিনের রসায়ন খুবই জটিল। এরা খুব সহজেই রাপাস্তরিত 
হতে পারে। আর এজন্যই পাইনিনকে বাণিজ্যিকভাবে হাজারো 
রকমের যৌগে রাপান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
57090) 70106100751 [ম.আ.হা.] 
ঢ১1711089 পিনিকি/পাইনিসি নগ্নুবীজী উত্তিদের 
1107006508 (50001711610019 08) বিভাগের সবচেয়ে বড় ও অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ্। অন্য দুটি উপবিভাগের নাম 0%০80108৩ ও 
076008 (উল্লেখযোগ্য যে এই শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ বর্তমানে 
সবাই মানেন না)। নগ্নবীজী উত্তিদের ০০10 নামে খ্যাত সব উত্ভিদ 
00711679171 বিভাগের অন্তর্গত। অন্যদিকে ০৮০৪৭$ নামের 
উত্তিদগুলো আদিম প্রকৃতির, এদেরকে 0০৪৫০7৮৪ বিভাগে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উন্নত 07:21 জাতীয় গুলোকে 
01751970118 বিভাগে বিবেচনা করা হয়। 

চ171০8০-এর প্রজাতিগুলো পাইন নামে পরিচিত; এরা 
কান্টল, অধিকাংশই বৃক্ষজাতীয়, যা পিরামিডাকৃতির মতো দেখায়। 
এদের পাতা সাধারণত ছোট, সুচাকৃতি (19016-11109) অথবা 
শান্কবৎ (50816-116), সরল, একটার পর একটা অথবা কখনো 
কখনো মুখোমুখি অথবা গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। এসব বৃক্ষের 
কাঠে জাইলেম ভেসেল থাকে না; সাধারণত রেজিন নালি (79517 
08081) থাকে। দেখুন; 0০৪৫1০9০; ০0017191097) 027 
01171598195) 01791109651 7১112165: [11101017%087 7188195; 
07761901081 [নুই.] 


[১171706৮6 পিংকি চোখের পাতার ভিতরের দিকে কখ- 
উইকৃস্‌ ব্যাসিলাস (709০১-৬/691 08011153) দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণ । 
একে এপিডেমিক কনজাংটিভাইটিস বা মারী-ধর্মী নেত্রবতুকিলা 
প্রদাহও (9210০1010 ০01]4700%105) বলা হয়। এর জীবাণুটিকে 
অ-প্রকরণযোগ্য 1167710171:81115 277746726 হিসাবে গণ্য করা হয়। 
পিংকির বিস্তার ব্যাপক এবং মাঝে মাঝে এটা মহামারী আকারে 
ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে এর সবচেয়ে বেশি প্রকোপ দেখা যায়। দেখুন: 
00771010051015 | [সা.এ.] 
চ১11817119905 পিনিপেডস ঢ100106018 উপবর্গের 
মাংসাশী প্রাণী। এখানকার তিনটি গোত্রে ৩২টি প্রজাতির সিন্ধুঘোটক 


(568), সাগরসিংহ (5০811075) এবং সিম্ধুঘোটক জাতীয় (৮8105) 
প্রাণীগুলো রয়েছে। এই বর্গের সব প্রজাতি কুমেরু এবং সুমেরুর 
উপক্লীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার কিছু কিছু 
প্রজাতির সীমিত বিস্তৃতি থাকলেও এই প্রাণীদল সারা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে আছে। 

অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর তুলনায় দৈহিক গঠন ও 
সমুদ্রজীবীর আচরণ বিবেচনায় 17112৩0-গুলো কম পরিবর্তিত 
হয়েছে। প্রতি বছর এগুলো প্রজননের জন্য স্থলভাগে আসে। এরা 
এদের দেহের পশ্চাদবাহু "সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। মাছ এদের 
প্রধান খাদ্য। এরা চিংড়িজাতীয় (০79508068) ও শামুকজাতীয় প্রাণী 
(010110515), এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামুদ্রিক পাখি ধরে খায়। 
এদের দেহ পালকের মতো ঘন পশমে আবৃত, অক্গপ্রত্যঙ্গ দাড়ের 
মতো, চোখ বড়, বহিঃকান ছোট কিংবা অনুপস্থিত। এদের লেজ 
অনুপস্থিত কিংবা খুব ছোট আকারের । 

গোত্র 9৫998108০-তে একটি প্রজাতির সিঙ্কুঘোটক 
(040887:%5 7০57127%5) রয়েছে। এগুলো লম্বায় ১০ ফুট (৩ 
মিটার) এবং ওজনে ৩০০০ পাউন্ড (১৩৫০ কিলোগ্রাম) পর্যন্ত হয়। 
এদের বহিঃকান নেই তবে দৃশ্যত গলা বিদ্যমান। উভয় লিঙ্গের 
উপরের কেনাইন (০817116$) দাঁত লম্বা, বৃহৎ দত্তে (51) পরিণত 
হয়েছে যা এদের কাজে ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক 
অমেরুদণ্তী প্রাণী ও মাছ খেয়ে বাচে। 

008010596-গোত্রে রয়েছে কানওয়ালা সম্ধুঘে টক, গ্হ 

বং পালকের মতো লোমবিশিষ্ট সিন্কুঘোটক। এদের পিক 

রর ইলা লা তির চর 
বেশি স্পষ্টতর। এদের অঙ্গুলিতে নখ নেই] কালিফোর্নিয়ার সমুদ্র 
সিংহ (221917/%5 02197712785) প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে 
পাওয়া যায়। অনেক সময় এদেরকে চিড়িয়াখানা ও সার্কাসে ক্রীড়ারত 
অবস্থায় দেখা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রসিংহ (0£2772 &)7০782) 
গ্যালোপাগোস দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
উপক্লীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। স্টেলা (516119)-এর সাগর 
সিংহ (21161917145 1%৮০/%)-এর বড় প্রজাতিটি প্রশান্ত বীয় 
উপক্লে পাওয়া যায়। ছোট প্রজাতিগুলো অস্ট্রেলীয় সাগর সিংহ 
(1০909770105 /901677) | 

চ10010605 দলের বড় গোত্র 7190196-তে সত্যিকারের 


সিন্ধুঘোটকগুলো রয়েছে। এর মধ্যে পুরোহিত সিম্কুঘোটক 01001 
59815), হাতি সিল্ধুঘোটক (61611871 55813) সাধারণ সিম্কুঘোটক এবং 


অন্যান্য অল্প সদস্য রয়েছে। এই গোত্রের প্রাণীগুলোর 
অঙ্গুলিতে বৈশিষ্টপর্ণ নখ রয়েছে। এদের পায়ের তালু, হাত লোমে 
আবৃত এবং গলা যথেষ্ট ছোট আকারের হয়। এখানকার বেশিরভাগ 
প্রজাতি সামুদ্রিক পরিবেশে বাস করে। তবে কাসপীয়ান সিষ্কুঘোটককে 
(72858 625829) ঈষৎ নোনা পানিতে বাস করতে দেখা যায়। এর 
মধ্যে দর ছাইরঙা সি্ধুঘোটক (11180107645 
£7777%5) ইউরোপ, আইসল্যান্ড এবং গ্রীন ল্যান্ডের 
উপকূলীয় দক্ষিণ আটলান্টিকে দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন: 


08171150197 11811708118 | [রে.র.] 


৮1701011628 পিনোফাইটা নগ্বীজী উত্তিদগুলো নিয়ে 
গঠিত বিভাগের নাম এবং এর অন্তর্গত বর্গের নাম চ178195 | এর 


৫১৩ 


ধলাওলাবী বান চাইযলাওহাজেীযাামবশালাওজারহী বাল জামাল ধাবিত লারা ছউবিভানাশাাব তার 


অন্তর্গত প্রায় ৭০০ চিরসবুজ প্রজাতি ত্যান্টার্টিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় 
সব মহাদেশেই পাওয়া যায়। এই বিভাগ ও বর্গের নামকরণের মধ্যে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ এই বিভাগের নাম 
00171610770 ও বর্গের নাম 0০710978195 ব্যবহার করে 
থাকেন। তাছাড়া, কোনো কোনো উত্ভিদবিজ্ঞানী 787971 বিভাগের 
অধীনে সমস্ত নগ্নবীজী উত্তিদ প্রজাতিকে মোট তিনটি উপবিভাগে, 
যেমন, 7171086, 0১০৪01086 ও 0760108৩, বিবেচনা করেন। 
আবার অনেক বিজ্ঞানী চ1792118 বিভাগে শুধু পাইনজাতীয় বৃক্ষ 
প্রজাতিগুলোই (5০07115) বিবেচনা করেন এবং 077010)/19, 
01171890070 ও 0০8৫0171718 ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
অন্যান্য প্রজাতিকে বিবেচনা করে থাকেন। এছাড়া, নগ্নবীজী 
উদ্ভিদের ফসিল প্রজাতিগুলোকে অন্যান্য বিভাগ ও শ্রেণিতে বিবেচনা 
করা হয়। ৮1009101%18-এর বর্ণনা 0০971061071%08-এর বর্ণনায় 
দেখা যাবে। 

এদের ডিম্বকগুলো (০৬195) পরাগায়নের সময় অনাবৃত 
থাকে বলে বীজও অনাবৃত থাকে, কোনো ফল উৎপন্ন হয় না। এসব 
প্রজাতিতে কোনো ফুলও হয় না। উর্বর পাতার সাথে 
মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম ও মেগাস্পোরার্জিয়াম তৈরি হয় এবং এসব 
অনেকগুলো একত্রে গুচ্ছাকারে স্ট্রবিলাস বা কোন্‌ (০০7০) তৈরি 
করে। অধিকাংশ প্রজাতিই একলিঙ্গ অর্থাৎ একই প্রজাতির পু€ ও স্ত্রী 
বৃক্ষ আলাদা। 

নগ্নবীজী উত্তিদগুলো ভাস্ক্লার; এদের মূল, কাণ্ড ও পাতা 
বর্তমান এবং বীজগুলো গর্ভাশয়ের ভিতরে আবৃত নয়। সাধারণত 
কোন্‌ শক্ষপত্রের (০979 9০819) উপর বীজ আটকে থাকে অথবা 
কোন্‌ দণ্ডের (581) খোলা শেষপ্রান্তে লেগে থাকে। 

মনে করা হয় যে, নগ্নবীজী উদ্ভিদগ্ডলো প্যালিওযোয়িক ইরার 
ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম হতে এমন সময় উদ্ভূত হয়েছে যখন আদিম 
ফার্ম গুলো তখনও পর্যন্ত পূর্বের চ1700775 হতে পুরোপুরিভাবে 
আলাদা হয় নি। তাই [১01%00901001516 (0121190101518) ও 
[117007915-এর মধ্যে কোন্‌ গ্রপটি নগ্নবীজীদের পূর্বপুরুষ ধরা 
হবে তা বলা মুস্কিল। কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে (প্যালিওযোয়িক 
ইরা) নগ্নবীজী উত্তিদগুলো বেশ ভালোভাবেই বিস্তার লাভ করে এবং 
মেসোযোয়িক ইরার শুরুর দিকে এরা আধিপত্য বিস্তার করে। 
ক্রিটেশিয়াস পিরিয়ডের দিকে এসে নগ্নবীজী প্রজাতিগুলো পর্যায়ক্রমে 
গুপ্তবীজীদের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে থাকে এবং বর্তমানে এরা প্রাচীন 
সীমিত (79110) গ্রুপে পরিণত হয়েছে। কেবল চ1719163 
(50071618165) বর্গের প্রজাতি সংখ্যা অনেক বেশি ও বৈচিত্রযপূর্ণ 
এবং পৃথিবীর বহু অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। দেখুন: 00716010718) 


05080102867 01769110809) 151981101101011%18) 191178195; 17110710897 
[10005102; [019009010017918 1 [নুই.] 
১1770195102 পিনোপসিডা নগ্নবীজী উত্ভিদের 717/0- 


018 বিভাগের চ101০8৩ উপবিভাগের অন্তর্গত দুটি শ্রেণির মধ্যে 
একটি, অপরটির নাম 01718095108 | এই শ্রেণির অধীনে দু'টি 
জীবিত বর্গের নাম 772165 ও 1)9165 এবং ফসিলের মধ্যে একটি 
বর্গ 09708119195 771015108 শ্রেণির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মসৃণ বা 
সামান্য খাজকাটা (909116) কিনারাসহ এদের পাতাগুলো উল্লেখ্য, 
যা সাধারণত সরু, সুচের মতো (06901৩-11) হয়ে থাকে। 


চ১107)17) পায়োনিয়াম 


ািাি্াাাসাএতারোিরামবি াদফগরারাাতারবাব। 


লাএকাবেই 


অপরদিকে 017120508-এর পাতাগুলো চওড়া, কতকটা জাপানি 
হাত পাখার মতো, কখনো কখনো দুই লতিকাবিশিষ্ট (010০৫) হতে 
পারে। এই শ্রেণির সব আধুনিক প্রজাতিগুলোর পুং গ্যামিটগুলো 
(9০05) নগ্ন ও ফ্ল্যাজেলাবিহীন। অন্যদিকে 0171895109_-এর 
পুংগ্যামিটগুলো ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ও সচল। দেখুন: 00708108165; 
01771509155) [172165; চ11710897 78/8195| [নু.ই.] 


8১772 পিন্টা 71797976% 27129 নামে পরিচিত এক 
রকম স্পাইরোকিটি দ্বারা সংঘটিত রোগ। মধ্য এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা 
যায়। এ রোগের ফলে সৃষ্ট প্রাথমিক ক্ষত অনেকাংশে সিফিলিস এবং 
ইয়সের (৪%৬/$) মতো দেখালেও তা তেমন মারাত্মক নয়। পিন্টার 
ক্ষত সাধারণত ত্বকেই সীমাবদ্ধ থাকে। সারা শরীর জুড়ে লালচে- 
বেগুনি ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা পরে শুকালে ফৌটা ফৌটা সাদা দাগ 
থেকে যায়। ত্বকের ক্ষতে ট্রিপোনিমা থাকে। সরাসরি সংস্পর্শের 
মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু অন্যের শরীরে ছড়ায়। এ রোগের ফলে 
পরবর্তীকালে তেমন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। 
দেখুন: 35001115; %৪৬5। [সা.এ.] 


১7170) 1176601101) গুঁড়াকৃমি সংক্রমণ মানব_ 
দেহের অস্ত্রে বাসকারী গুঁড়াকমি (5771670585 2777204147/5) ঘ্বারা 
সৃষ্ট সংক্রমণজনিত ব্যাধি। একে একন্টেরোবিয়াসিসও (90067018515) 
বলা হয়। এই কৃমি বৃহদন্ত্রে বাস করে। শিশুদের মধ্যে এদের 
প্রকোপ বেশি। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ধরনের গুঁড়াকূমিই পোষকদেহে 
বাস করে। গর্ভবতী স্ত্রী কৃমির পেটে কয়েক হাজার ডিম থাকে। 
দুই থেকে চার সপ্তাহ পরে ডিম মলের সঙ্গে কিংবা পায়ু ছিদ্র 
দিয়ে বের হয়ে আসে। এ সময়ে মলদ্বারে খুব চুলকানি হয়। 
চুলকানোর ফলে হাতে লেগে থাকা ডিম সরাসরি কিংবা খাবারের 
মাধ্যমে মুখে প্রবেশ করে এবং পুনরায় পোষকের শরীরে সংক্রমিত 
হয়। কখনো কখনো মহিলাদের যোনিপথে কৃমির ডিম প্রবেশ করে 
এবং এর ফলে যোনিপথে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর মল এবং 
পায়ুদ্বার থেকে সংগৃহীত সোয়াব (১৮৪৮) পরীক্ষা করে গুঁড়াকৃমির 
সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়। দেখুন; 1০01081 78785100198; 
90075121069 | [সা.এ.] 


[১10711071 পায়োনিয়াম একটি অন্তুত প্রকৃতির পরমাণু 
যা পাই-মিউ পরমাণু (-0 ৪1071) নামেও পরিচিত। পরমাণুটি 
গর ফের দিক কো পাই মারো বমি যা 
ইলেকট্রন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোজেন পরমাণুর অনুরূপ । ল্যাবরেটরিতে 
পর্যবেক্ষিত পরমাণুগুলির মধ্যে পায়োনিয়াম অনন্য, কারণ এর সব 
গঠনাংশই এরূপ কণা যা সাধারণ বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় 
না। নিরপেক্ষ ক্যাওঅন 0৪07) নামে অভিহিত একটি সুনির্দিষ্ট 
অধিকতর ভারী কণার বিলয়কালে পায়োনিয়াম গঠিত হয়। 
ক্যাওআঅন-এর বিলয় বহুবিধ উপায়ে ঘটতে পারে। এর মধ্যে একটি 
বিল -প্রক্রিয়ায় একটি পায়ন, একটি মিউঅন ও একটি নিউট্রিনো সৃষ্টি 
হয়। দেখুন: 6]67)010219 [08101016| 
অদ্ভুত প্রকৃতির পরমাণুসমূহের নামকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও 
সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম নির্ধারিত হয় নি। পায়োনিয়াম নামটি তাই 


চ১11)617)6 পাইপলাইন ৫১৪ 


লাগা চালা তাতেচাজানবস্শাবাধকাও তেন তামালাএ কাবাব এচানোইি়ানিহৃতোন সব তাতে ইিছনিসুকোধবাদোরকাজেইবিজনবিসুতোববাহসাএা 


পাইয়ন-ইলেকট্রুন পরমাণুর (0190-9190107 ৪1017) জন্যও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [সুব.] 


[১1১])7)6 পাইপলাইন কোনো প্রবাহী পরিসঞ্চালনের জন্য 
প্রয়োজনীয় পাইপ-ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পাম্প, ভাল্ভ ও সরষ্তাম। 
পেট্রোলিয়াম, পানি (পয়ঃপ্রণালীসহ), রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্যবস্তু, 
গুড়ো কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, জলীয় বাচ্প ও সংনমিত বায়ু 
ইত্যাদি পরিসঞ্চালনের কাজেই প্রধানত পাইপলাইন ব্যবহৃত হয়। 
পাইপলাইন অবশ্যই ছিদ্ররোধী হতে হবে। তাছাড়া পাইপগুলির 
ভেতর দিয়ে উপযুক্ত বস্তসমূহ পরিসঞ্চালনের প্রয়োজনে যে চাপ 
প্রয়োগ করতে হবে তা সহনক্ষম হতে হবে। বিভিন্ন বন্তুসামগ্রী দ্বারা 
পাইপ তৈরি করা যায়। পাইপের ব্যাস সাধারণত এক ইঞ্চির বিভিন্ন 
ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে ৩০ ফুট (৯ মিটার) পর্যন্ত হয়ে থাকে। 
পাইপ নির্মাণের জন্য যে-সব বস্তসামগ্রী সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে 
তা হল ইস্পাত, পেটানো ও ঢালাই লোহা, কংক্রিট, মৃত্তিকা-সামগ্রী, 
আযালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা, সিমেন্ট ও আযাসবেস্টস (সিমেন্ট- 
আযাসবেস্টস নামে পরিচিত), প্রাস্টিক এবং কাঠ। 

পাইপ দু'ধরনের- চাপযুক্ত পাইপ এবং চাপবিহীন পাইপ। 
তেল ও গ্যাস পরিসঞ্চালনের সুদীর্ঘ পাইপলাইনগুলিতে পাইপের 
বস্তৃুসামগ্রী প্রয়োজনীয় বেগে চালনার জন্য পাম্প ব্যবহার করে চাপ 
সৃষ্টি করা হয়। শহরে উঁচু জায়গায় বা স্তস্তের উপরে স্থাপিত ট্যাঙ্ক বা 
জলাধারসমূহে এই চাপ সৃষ্টি করা হয় মাধ্যাকর্ষণ বল কাজে লাগিয়ে। 

চাপবিহীন পাইপ ব্যবহৃত হয় পয়ঃপ্রণালী, কালভার্ট এবং 
সুনির্দিষ্ট ধরনের সেচ ব্যবস্থায়। এসব ক্ষেত্রে নতি প্রান্তিক প্রকৃতির 
এবং প্রধানত বড় ধরনের ব্যত্যয়হীন হয়ে থাকে। 

পাইপলাইনের নকশা তৈরির সময় প্রয়োজনীয় ধারণ-ক্ষমতা, 
অভ্যন্তরীণ চাপ ও বহিঃচাপ, পানি- বা বায়ুনিরোধ ক্ষমতা, পাইপ 
নির্মাণ সামগ্রীর প্রসারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিসঞ্চালিত তরল বা 
গ্যাসের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং ক্ষয়-প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে 
হয়। [সুব.] 


চ১11)০71৪5 পাইপারেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের ?/8950911917908 বিভাগের 14251011005109 শ্রেণির 
১155701109৩ উপশ্রেণির অন্তর্গত একটি বর্গ। এই বর্গের অধীনে 
তিনটি গোত্র : [109180682, 98111179069 ও 01110181011190986 
এবং এদের মোট প্রজাতি সংখ্যা ১৫০০। তিনটি গোত্রের মধ্যে 
চ19০8০৩৫৩ গোত্র সবচেয়ে বড় এবং এর প্রজাতি সংখ্যাই ১৪০০-এর 
উপরে । গণের সংখ্যা ১০-১২ এবং তার মধ্যে একমাত্র £796/ গণের 
প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৭০০। 

এই বর্গে সাধারণত কোনো পুষ্পপুট বা পেরিয়াস্থ নেই; গর্ভীশয় 
অধিকাংশই অধিগর্ভ; প্ল্যাসেন্টা বা অমরা বন্ুপ্রান্তীয় হতে উপঅক্ষীয়; 
শস্য প্রচুর পরিমাণে থাকে; ত্রাণ খুব ছোট; এদের ফুলগুলো ক্ষ, 
ঘনভাবে সজ্জিত থাকে; ডিম্বক উরধ্বমুখী। এ বর্গের উত্তিদগডলো 
সাধারণত বীরুত্জাতীয় ও লতানো স্বভাবের; কিছু গুলুজাতীয়। 
এদের উদ্ধায়ী তেলসমৃদ্ধ কোষ আছে। সবচেয়ে বড় গোত্রের 
প্রজাতিগুলো পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃত। অল্প কিছু প্রজাতি এর বাইরেও বিস্তার লাভ করে থাকে। 
ঢ10৩1০৩৪০ গোত্রের অনেক প্রজাতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট 


হওয়ায় তাদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হয়, যেমন, £17767 
77877, (গোল মরিচ) মশলা ও ওষুধের জন্য; ৮. 8৫7 পোন) 
এশিয়ার অনেক দেশে পান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত দ্রব্য; এর ওষুধি 
মূল্যও যথেষ্ট, 7. 07৮4 মশলা ও সুগন্ধ দ্রব্যের জন্যঃ ৮. ০8৫৮৫ 
(কোবাব চিনি) ওষুধ, সুগন্ধ দ্রব্যে ও মশলায় ব্যবহৃত হয়। %₹. 
1০88 (পিপল মূল) মশলায় ও আয়ুর্বেদী ওষুধে ব্যবহৃত হয়। 
1৪047097716-এর প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৬০০; এদের অনেকগুলো 
শোভাবর্ধনকারী উত্তিদরূপে ঘরে ও বাগানে লাগানো হয়। দেখুন: 
39161-100; 0319501: 0910091; 0006) [নুই.] 


[১11১০/$০ পিপেট কাচের বা প্লাস্টিকের তৈরি নলের মতো 
যন্ত্র। এটি দিয়ে অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ সঠিকভাবে পরিমাপ করে 
স্থানান্তর করা যায়। দুই ধরনের পিপেট আছে : (১) আয়তনিক 
(৬০10700০) বা স্থানান্তর (07516) পিপেট, (২) মাত্রাবিভক্ত 
(25800965) পিপেট ছেবি দ্রষ্টব্য)। . 


(ক) (খ) 
চিত্র : কে) আয়তনিক পিপেট (খে) মাত্রাবিভক্ত পিপেট 


আয়তনিক পিপেটে বাল্বের উপরে একটি দাগ (0181) থাকে। 
তরল পদার্থ উক্ত দাগ পর্যন্ত উঠলে বুড় আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বা 
পিপেট ফিলারের 0১12০৪ 511) সাহায্যে স্থানান্তর করা হয়। 
আয়তনিক পিপেট দিয়ে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মাত্রার তরল 
স্থানান্তর করা যায়। 

মাত্রাবিভক্ত পিপেট তরলের পরিমাপ করার জন্যই ব্যবহৃত 
হয়। এ ক্ষেত্রে একটি পিপেট দ্বারা বিভিন্ন মাত্রার পরিমাণ মাপা যায়। 
তবে এ ক্ষেত্রে পরিমাপ নির্ভুল (2০০01805) হয় না। আয়তনিক 
পিপেটের পরিমাপ নির্ভুল। দেখুন : 171180107; ৬০10770070 


21021%515| [মো.আ.হা.] 


আলা জাতের লা জাীবিযারাধশ জাবজদ্মা॥ ডায়েরী জাল বা জান দাও জােরিনিজালবসুলেযাদ লা কাতর বিখানননিো আঘলাএ কাযা ি্ঞানবিশৃকোবধালাএ। 


চ১150895 (00179(91186101) মীনরাশি (নক্ষত্রমণ্ুল) 
রাশিচক্রের অন্তর্ভস্ত একটি নক্ষত্রমগ্ডলী। ইংরেজি নাম চ15176$; 
বগীয়ি নাম -চ1501 | এ মগ্ডলীতে চতুর্থ উজ্জ্বলতার উধের্বে কোনো 
তারা নেই। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তারামগ্ডলী এ কারণে যে পূর্বে 
মহাবিষুব (৮৪[7)এ] 9০170) ঘটত মেষরাশিতে (4765), কিন্তু 
পৃথিবীর অয়নচলনের (090535101) কারণে মহাবিষুব বর্তমানে 
মীনরাশিতেই অবস্থিত। 


মীনরাশির রেখাচিত্র। ছকরেখাগুলি আকাশের স্থানাংক নির্দেশ করে। 
বিষুবাংশ (পূর্ব থেকে পশ্চিমে) ঘণ্টায় এবং বিষুবলম্ব ডেত্তর থেকে 
দক্ষিণে) ডিগ্রিতে লেখা হয়েছে। আপাতউজ্জ্বলতা কালো 


[ফা.মা.] 


চ১15065 (2909195%) পাইসেস (প্রাণিবিদ্যা) সব মাছ এবং 
মাছের মতো মেরুদন্তী প্রাণীদের বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। চ15০৪5-এ 
যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এদের মধ্যে /১৪7৪018 বা চোয়ালবিহীন মাছ 
সবচেয়ে প্রাচীন; 18০০90০1711 বা বর্মাচ্ছিদ্দ মাছদের সম্বন্ধে জানা 
যায় কেবল প্যালিওযোয়িক সময়ের জীবাশ্ন থেকে; বাকি দুটির 
একটি 017070110111)05 বা কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছ এবং অপরটি 
0516101711)5695 বা অস্থিবিশিষ্ট মাছ। দেখুন; 4১৪70801187 
(0701701101011565; 0916101)11)/65; 11800001071] | [সৈ.হু.ক.] 


চ১15180])10 পেস্তা বাদাম; পিস্টাশিও দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী উত্তিদের 38101108195 বর্গের অন্তর্গত /0190910190086 
গোত্রের আম, কাজু বাদাম গোত্র) 12151604 ৮০72 নামের চির 

ছোট বৃক্ষ ও তার ফল পেস্তা বাদাম নামে পরিচিত। এই প্রজাতির 
উৎপত্তিস্থল পশ্চিম এশিয়া ও এশিয়া মাইনরের শুন্ষ অঞ্চল। 
বর্তমানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানে 
এর বাদামের জন্য চাষ করা হয়। এর সবুজ বা লালচে ডিম্বাকৃতি 


৫১৫ 


[১16০] পিচ 


ফলগুলো ছোট ছোট শাখায় গুচ্ছ ধরে জন্মায়। ফলগুলো ডুপ 
(0702০) জাতীয়; ফলের বাহিরে মাংসল আবরণ থাকে ও ভিতরে 
পাতলা, অথচ খুব শক্ত খোসাযুক্ত, সাধারণত সবৃজ শাস থাকে, যা 
বাদামি দাদী রানার থাকে। মাংসল আবরণ (7951) 
পরিপকৃ হলে ফেটে যায় এবং শক্ত খোসাযুক্ত বীজ হতে সহজেই 
আলাদা হয়ে যায়। 

পেস্তা বাদাম কেক, রুটি, বিস্কুট, আইসক্রিম, সেমাই, 
ফিরনি, পায়েস ইত্যাদি খাবারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই 
বাদাম লবণসহ ভেজেও খাবার জন্য ইরান, আফগানিস্তানসহ 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয়। দেখুন: 
98101009195 1 [নুই.] 


চ১166]) পিচ. উচ্চ অথবা নিচু শব্দমাত্রা দ্বারা বৈশিষ্ট্যায়িত 
শব্দের মনোবৈজ্ঞানিক ধর্ম। শব্দতরঙ্গের 'ফ্রিকুয়েন্সির সাথে পিচ 
সরাসরি পরিবর্তিত হয়। স্বাভাবিক শ্রাব্য ফ্রিকুয়েন্সি সীমার সর্বত্র 
16 থেকে 20,000 হার্জ (75) 

পিচের একটি সংখ্যাবাচক মাত্রা ভগ্রাংশায়ন (080010781101) 
পদ্ধতিতে প্রসঙ্গ সুর বা টোনসমূহের অর্ধমাত্রার পিচের সমান 
প্রতিভাত পিচ নির্বাচন করে) ও দ্বিছেদন পদ্ধতি (দুটি প্রসঙ্গ টোনের 
মধ্যবর্তী পিচ নির্বাচন করে) প্রয়োগ করে। পিচের একককে বলা হয় 
মেল (191), এবং 1000175 ফ্রিকুয়েম্সির টোনের উপর 1000 770] 
মানটিকে যদ্চ্ছভাবে আরোপ করা হয়েছে। ফিকুয়েন্সি পরিবর্তনের 
প্রশস্ত বর্ণালির মধ্যে উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ হলো “পিচ-অনুধাবন*এর 
ক্রান্তি বৈশিষ্ট্য। শব্দের বৃহত্তর প্যাটার্নের মধ্যে বিশেষ টোন প্যাটার্নের 
উপর দৃষ্টি নিবদ্ধের সামর্থ্য হলো গ্রহীতা নিয়ন্ত্রণের কতিপয় স্তরের 
বহিঃপ্রকাশ। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত : মস্তিক্ষের মুখ্য অস্তমুঁখী কেন্দ্রসমূহ 
(8101011ঢ ০611093) থেকে স্নায়বিক পুনর্ভক্ষণ (0610191 152090]0), 
মধ্যকর্ণ পেশিসমূহ দ্বারা ফ্রিকুয়েন্সি অন্তর্ূখী সংকেতের স্ত্রায় 
গতিসঞ্চালক নিয়ন্ত্রণ; এবং কৃগুলী বন্ধনী (1%87767) 'র উপর 
মধ্যকর্ণ টেনসনের মধ্য দিয়ে বেসিলার পর্দার সম্ভাব্য গতিশীল 
টিউনকরণ। দেখুন: 591 7162778 (107101)। 


01601), [0615 
5 হু ৯১ 
শ ৪ 

| | 


11001, 1715 : পিচ (মেল) 
66006700%, 172: ফিকুয়েন্সি (কিলোহার্জ) 
মেল এককে প্রকাশিত বিভিন্ন বিশিষ্ট শব্দের পিচের মাত্রা। 
100 নূহ একটি টোনের পরম রী মাত্রার উপরে 40 3 শব্দ তীরুতা 
মাত্রায়, রয়েছে 1000 179] মাত্রার পিচ 


[৮1601971019] কলসি গাছ 


৫১৬ 


গা কারে কিনব ছানি বা চাহে নাইকো বারে বিজিত নিনবিশাাাদদরভাবাবলতোমবগগাচাছটিোমামলেীোষকােরামাতগলারারানকেরডারোবিাা চার 


শব্দবিদ্যা ছাড়াও 'পিচ* পদটি অন্য অর্থে যন্ত্রবিদ্যা ও 
বলবিদ্যায় ব্যবহাত হয়। যেসব যাস্ত্রিক ভৌতকৌশলে চক্রাকার 
গতিকে সরলরৈখিক গতিতে পরিবর্তিত করা হয়, সেসব যন্ত্রে 
আবর্তন গতির সাথে সরলরৈখিক গতির সম্পর্ককে সংখ্যাবাচকভাবে 
প্রকাশ করা হয়। কোনো কৌশলে একটি চক্রকে ৩৬০” আবর্তন করার 
ফলে এই গতি যে পরিমাণ সরল গতি উৎপাদন করে তাকেই 
বলা হয় যন্ত্রটির পিচ। এ ধরনের যন্ত্রের সরল উদাহরণ হলো 
মাইক্রোযিটার স্ক্রুগেজ (01010976661 5016৬ £812০) ও 
স্ফেরোমিটার (501)9701715097)1। যেমন একটি সাধারণ সক্রুগেজের 
পিচ হলো 0.] ০) | [সে.বে.] 


চ১10)97 [91917 কলসি গাছ গুপ্তবীজী উত্ভিদের 
১৪1780010180686 ও 19091701780686 গোত্রের যে কোনো প্রজাতি 
কলসি গাছ নামে পরিচিত। এরা সবাই পতঙ্গভূক উত্তিদ। এরা 
স্বভোজী উত্তিদ হলেও পতঙ্গ ইত্যাদি ধরে খায় ও প্রোটিন জাতীয় 
দ্রব্য তা থেকে পেয়ে থাকে। কারণ, এসব গাছ সাধারণত ভেজা 
স্যাতসেঁতে মাটিতে বা জলাভূমিতে যেখানে জন্মায় সেখানে 
নাইট্রোজেনজাতীয় উপাদানের অভাব থাকে বলে তাদের পুষ্টির 
অভাব ঘটে এবং পতঙ্গগুলো থেকে সে ঘাটতি পূরণ করে নেয়। 
এদের পাতা পরিবর্তিত হয়ে গভীর পেয়ালাকৃতি বা ঢাকনাসহ 
কলসির মতো আকৃতির হয় যার ভিতরে তরল পদার্থ জমা হয়ে 
থাকে। যে কোনো পতঙ্গ খাদ্যের জন্য এ কলসির ভিতরে প্রবেশ 
করলে কলসির ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পতঙ্গগুলো তরল 
পদার্থের মধ্যে ডুবে মারা যায়। পরে কলসির গাত্র হতে নির্গত 
এনজাইম পতঙ্গগুলোকে হজম করে ফেলে ও তা থেকে প্রোটিন ও 
অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করে। প্রায়শই এসব গাছ আকষীর (০7411]3) 
সাহায্যে কোনো কিছুর উপরে লতিয়ে উঠে। আকর্ষীর শীর্ষপ্রান্তও 
কলসির মতো অঙ্গ তৈরি করতে পারে যা দ্বারা পতঙ্গ ধরে হজম 
করে ফেলে। দেখুন: 17590100095 [018015; [010670018169 | 


16172111165 ৫0017717111 


54172057110 50. 


[নুই.] 


[১1601756016 পিচস্টোন একটি প্রাকৃতিক কাচ। এর 
দ্যুতি নিশ্রভ বা পিচের ন্যায়। এটি সূচনা পর্বের (701১0710) 
আগুবীক্ষণিক কেলাস (কেলাসাঙ্কুর) দ্বারা অতিমাত্রায় সমৃদ্ধ হওয়ার 


শ্রটা)। 


কারণে দেখতে অনেকটা নিশ্রভ। পিচ্স্টোনে পানির পরিমাণ অধিক 
এবং ওজন ভিত্তিতে সাধারণত ৪ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত পানি থাকে। 
গলিত শিলা বস্তুর (লাভা ও ম্যাগমা) দ্রুত শীতলায়ন দ্বারা পিচস্টোন 
তৈরি হয় এবং সাধারণত ক্ষুদ্র ডাইক (01০) বা বৃহদাকারের ডাইকের 
প্রান্তীয় অংশে পাওয়া যায়। দেখুন: [86045 [00105; ৬ 01081)10 
21855 | [সি.হ.] 


চ১100) পিথ, উত্ভিদমজ্জা উত্ভিদের কাণ্ড ও মূলে বড় বড় 
প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি, প্রচুর আত্তঃকোষীয় ফাকসমৃদ্ধ 
কেন্দ্রীয় অক্ষ, যার চাপাশে পরিবহন কলাগুচ্ছ সজ্জিত থাকে তাকে 
পিথ বলে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে সাধারণত বড়, স্পষ্ট মজ্জা 
থাকে; কিন্তু একবীজপত্রী কাণ্ডে ভাম্কুলার বান্ডলগুলো ভিত্তিকলায় 
ছড়ানো থাকে বলে এতে সুস্পষ্ট কোনো মজ্জা দেখা যায় না। 
দ্বিবীজপত্রী মূলে মেটাজাইলেমগডলো প্রায় কেন্দ্রে এসে মিলিত হয় 
বলে এখানে মজ্জা ছোট হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে। অপর দিকে 
একবীজপত্রী মূলে সুস্পষ্ট মজ্জা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
স্ক্রেরেনকাইমা কলা দিয়ে তৈরি মজ্জাও দেখা যায়। মজ্জা ভাম্কুলার 
বান্ডলের মধ্য দিয়ে পেরিসাইকল পর্যস্ত পৌছালে মজ্জার এই রনির 
মতো অংশগুলোকে মজ্জারশ্মি 011) 19) বা 77600119 18$) বলে। 
মজ্জা ও মজ্জারশ্বির কোষগুলো কর্টেক্সের চেয়ে বড় হয়ে থাকে এবং 
এতে আন্তঃকোষীয় ফাকও বেশি থাকে। 

শীর্ষস্থব-ভাজক কলার 01081 10611516177) কাছে মজ্জা 
মাতৃকোষের প্রস্থ-বিভক্তির (0875%9756 01%151017) ফলে মজ্জার 
সৃষ্টি হয়। এ কারণে মজ্জার প্যারেনকাইমা কোষগুলো উত্তিদ অঙ্গের 
দৈর্ঘ্য বরাবর সজ্জিত থাকে। 

প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত মজ্জা খাদ্য সঞ্চয়ে অংশ নেয়, 
অপরদিকে স্ক্েরেনকাইমা দিয়ে তৈরি মজ্জা উত্তিদকে শারীরিক 
দৃঢ়তা প্রদান করে। দেখুন: 68160017510; [09 €(901211); 
[হা.মু ই.] 


চ১10516915 61817 পিটুইটারি গ্রন্থি. সবচেয়ে গুরুত্ব 
পূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। কারণ এই গ্রস্থি থেকে নিঃসরিত বিভিন্ন হরমোন 
অন্যান্য গ্রস্থির কার্যকলাপ এবং দেহের নানাবিধ বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ 
করে। এই গ্রন্থিটি হাইপোফাইসিস (75701217515) নামেও পরিচিত। 
এটা হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি সেলা টার্সিকার (5618 19:0108) মধ্যে 
অবস্থিত। এটা আসলে স্ফেনয়েড হাড়ের মধ্যে গর্তবিশেষ। 
বিভিন্ন মেরুদণ্তী প্রাণীর পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে বেশ গঠন বৈচিত্র্য 
দেখা যায়। মেরুদণ্তী প্রাণীর পিটুইটারি গ্রন্থি মোটামুটি তিনটি অংশে 
বিভক্ত : সম্মুখভাগের (801০0107), পশ্চাতভাগের (9০05:০001) এবং 
মধ্যভাগের লোব (1005110601810 109)95)। সম্মুখভাগ এবং 
মধ্যভাগের লোবকে একসঙ্গে আযাডেনোহাই (৪৫6170- 
1770011515) বলা হয়। পশ্চাতভাগের লোব, পিটুইটারি বৃস্ত এবং 
মধ্যভাগের (1601217) 101116910708) একসঙ্গে নিউরো- 
হাইপোফাইসিস বলা হয়। 
হরমোন নিঃসরণ করে : (১) প্রোটিন হরমোন- এগুলো মূলত অনেক 


৫৯৭ 


জোর জভেঠিিজান ক জাবের হালা রাফা পু কাছ চালাল তোরজরলাততইরিতানাবনৃতাবস 


আযামিনো আযাসিড দ্বারা গঠিত, (২) গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন__ 
এগুলো প্রোটিন এবং চিনির অণু সমন্বয়ে গঠিত এবং (৩) পেপটাইড 
হরমোন- এগুলো স্বল্পসংখ্যক আামিনো আযাসিড দ্বারা গঠিত। 
প্রোটিন হরমোনসমূহ পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ অর্থাৎ 
আ্যাডেনোহাইপোফাইসিস থেকে নিঃসৃত হয়; যেমন-_গ্রোথ হরমোন 
(810%/00) 1709000179) এবং প্রোল্যাকটিন (010180117) | এছাড়া 
গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোনসমুহও, যেমন__থাইরয়েড গ্রন্থি উদ্দীপক 
হরমোন (151010-501]001801178 1001]70116), ফলিকল উদ্দীপক 
হরমোন (1011101৩-30110191178 11010101৩), লুটিনাইজিং হরমোন 
(00061712106 110170079) প্রভৃতি আযাডেনোহাইপোফাইসিস 
থেকে নিঃসৃত হয়। এছাড়া পেপটাইড হরমোনসমূহের মধ্যে 
আযড্রেনোকটিকোট্রুফিন (৯017) আযডেনোহাইপোফাইসিস থেকে 
নিঃসৃত হয়; কিন্তু অক্সিটোসিন (91901) এবং ভেসোপ্রেসিন 
(৬8500765311) 01 81101010116115 1101707)6) পশ্চাদভাগের লোব বা 
পাফাইসিস থেকে নিঃসৃত হয়। মেলানোসাইট-উদ্দীপক 
আরেকটি পেপটাইড হরমোন সাধারণ মধ্যভাগের লোব থেকে নিঃসৃত 
হয়। 


পশ্চাৎ 
তৃতীয় ভেস্ত্রিকল সংযোজক / পিনিয়াল গ্রন্থি 


ফর্িজ / ৃ ৃ 

4 ক্ষেনয়েড অস্থি 

সম্থুখ সংযোগ তন্তু / সম্থুখ ভাগের পিটুইটারি 
অপটিক কায়জমা ইনফান্ডিবুলাম ১ পশ্চাৎ্ভাগের লোব 


মানুষের পিটুইটারি গ্সথি 


মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থিশৈশবে কারও পিটুইটারি গ্রন্থি কেটে 
ফেললে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) 
শারীরিক বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়; (২) যৌনাঙ্গসমূহ পরিণত 
হয় না; ফলে স্বাভাবিক প্রজনন কর্ম ব্যাহত হয়; (৩) আ্যাদ্রেনাল 
কটেক্স শুকিয়ে যায় এবং এখান থেকে কোনো স্টেরয়েড হরমোন 
উৎপন্ন না হওয়ার ফলে অনেক জৈবনিক ক্রিয়া বিদ্বিত হয়; এবং 
€) থাইরয়েড গ্রস্থিও শুকিয়ে যায় এবং এর ফলে বিভিন্ন 
বিপাকক্রিয়া বিদ্বিত হয়। এ সকল পরিবর্তনের মূল কারণ 
সম্মুখভাগের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে কোনো হরমোন নিঃসৃত না 
হওয়া। পশ্চাদভাগের লোব থেকে ভেসোপ্রেসিন হরমোন নিঃসৃত না 
হলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (৫16165 11151010)5) রোগ হয়। এর 
ফলে বৃক দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায়। পশ্চাদভাগের 
পিটুইটারির হরমোনসমূহ আসলে হাইপোথ্যালামাসে তৈরি হয়। 
এজন্য পশ্চাদভাগের লোব পুরো কেটে ফেললেও হরমোনের 


চ10016975 2181)0 01507067" পিটুইটারি গ্রন্থির 


ভাবল লবামসাএছেটী 


ক্রয় পুরো বন্ধ হয়ে যায় না। দেখুন: [খ০01011500901)5315 
।0107016| [সা.এ. 


[১6016975 219770. 0150109র1 পিটুইটারি গ্রন্থির 
রোগ পিটুইটারি গ্রস্থির এক বা একাধিক হরমোন নিঃসরণে 
গোলযোগের ফলে নানান রকম রোগ সৃষ্টি হতে পারে। 

র পিটুইটারি লোবের গোলযোগ : সম্মুখভাগের 
লোব থেকে নিঃসৃত অন্যান্য হরমোনের মতো বৃদ্ধিকারক হরমোনের 
(200. 110101076) লক্ষ্য নির্দিষ্ট নয়; এটা সার্বিকভাবে শরীরের যে 
কোনো কলা কিংবা অঙ্গের উপর কাজ করতে পারে। পিটুইটারি 
স্থির টিউমার হলে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃদ্ধিকারক হরমোন 
নিঃসৃত হয়। এর ফলে হাড়ের বৃদ্ধি বেশি হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে 
এরকম অতিরিক্ত বৃদ্ধিকারক হরমোন নিঃস্ত হলে রোগী অস্বাভাবিক 
লম্বা হয়ে যেতে পারে। একে দৈত্যাকৃতি-ব্যাধি (818801157)) বলা 
হয়। সাধারণত বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কিংবা ২০ বছর বয়সের পরে 
অতিরিক্ত বৃদ্ধিকারক হরমোন নিঃসৃত হলে রোগীর হাত পায়ের 
ছোট ছোট হাড়গুলো মোটা হয়ে যায় এবং নরম কোষকলার অতিবৃদ্ধি 
ঘটে। একে আ্যাক্রোমেগালি (80:016841) বলা হয়। 

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত পিন হরমোন 
(৫77) নিঃসৃত হলে আ্য্াড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্সের অতিবৃদ্ধি ঘটে এবং 

রয়েড হরমোন অতিরিক্ত নিঃসৃত হয়। এর ফলে 

শরীরে মেদ-ভূঁড়ি জমে, মুখ চাদের মতো গোলাকৃতি ধারণ করে, 
ঘাড়ে কূঁজ জমে, ত্বক পাতলা হয়ে ফেটে যায়, অস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 
পাকস্থলিতে ঘা, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত দাড়ি-গৌোফ গজায় এবং 
রজঃস্রাবের সমস্যা হয়। এসবই কাশিং-এর রোগের (0317170'5 
0159859) লক্ষণ উপসর্গ। 

সম্মুখভাগের লোব থেকে হরমোনসমূহের নিঃসরণ কমে গেলে 
সাইমন্ডের ব্যাধি (10/000+5 0159856) হয়। সাধারণত পিটুইটারি 
্ন্থিতে টিউমার হলে কিৎবা রক্ত সরবরাহ ঘাটতি হলে এ রোগ হয়। 
সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে পিটুইটারি গ্রস্থিতে রক্ত 
সরবরাহ কমে যেতে পারে। 

পিটুইটারি গ্রস্থির নিজস্ব টিউমার ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গের 
টিউমারও এখানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে রোগীর ওজন 
কমে যায়, দুর্বলতা দেখা দেয় এবং থাইরয়েড ও আ্যাড্রেনাল গ্রস্থির 
কার্যক্ষমতা হাস পায়। 

মধ্যবর্তী লোব : পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যবর্তী লোব থেকে সম্ভবত 
মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন ত্বকের 
কৃষ্ণরগ্রক কণা বাড়িয়ে দেয়। 

পশ্চাদভাগের লোবের গ্োলোযোগ : পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ- 
ভাগের লোব থেকে ভেসোপ্রেসিন হরমোন নিঃসরণের পরিমাণ কমে 
গেলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (৫19106195 11151 রে রোগ হয়। 
এর ফলে রোগীর অতিরিক্ত তঞ্জা পায় এবং প্রশ্নাব হয়। 
ভেসোপ্রেসিন বা আ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোনের অভাবে বকের 
টিউবিউলসমূহ মৃত্রের ঘনত্ব বাড়াতে পারে না। সাধারণত এজন্য মূল 
ক্ষত পশ্চাদভাগের লোব কিংবা হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত। সন্তান 
প্রসব ও স্তন্যদানের জন্য অক্সিটোসিন (9৫০০17) অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় একটি হরমোন হলেও, এর অভাব কিংবা আধিক্যের 
ফলে কোনো বিশেষ ব্যাধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেখুন: /১076791 
01800) 10190591557 18018110107) [91001121% 21817 1 [সা.এ.] 


71 পিকে 


ফলা ভাবীর আহাজবকিএ জাবের মানউকোরজসাওভাকেই বিজ তবেনলাওতাযেইিামপু তোমা নিজাম তাতে উবিজাবহিশীজোববদলোম ৬ 


77 পিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্য 
ধবকের (2৭111007) ০905121) ব্যস্ত অনুপাতের সাধারণ 
লগারদম (198 বা 10810)। সাধারণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে 1 কে 10, 
ইত্যাদি দিয়ে নির্দেশ করা হয়। এসিড বা ক্ষারের আয়নিত হওয়ার 
কারণে এদের সাম্যাবস্থা ধুবককে যথাক্রমে ছ€॥ (বা এসিডের [) ও 
£ ক্ষোরের ৮) দিয়ে নির্দেশ করা হয়। 

7€.-এর মান বস্তুর বিয়োজন মাত্রার (৫০8০৩ ০1 
01559019198) ধারণা দেয়। যেমন এসিডের বেলায় 


(ক) 4১০017(90) 7 4500 089) + [1 (৪9)... (১) 


[800] [1 
58110 1.8 *10-১ (২৯৮ তে) 
[4৫007] 
এখানে 1718 -108-71 5-1০88 _ 4.5 
[৪ 


(খ) 1710] (80) ১ £+ (80) + 07 (90)... (২) 


এখানে 18 5 1.0 * 107 এবং 1 ৯-7 
ডি 
(গ) 172 ১০4 (৪9) তত 77 (80) +17504 (89) "* তে) 
৬ 2. 
19094 (89) তা [7+ 9৭)+ 904 (৪0)... (৪) 
২৯৮ ঢা তে 
(৩) এর জন্য ৮৪ _ 1.0 * 102, 7৮8 5 -2.00 
(৪) এর জন্য ৮৪ ৯-1.2510-2 108 _ 1.92 


1৩ এর মান অনুযায়ী বিয়োজন মাত্রানুসারে সাজালে 
4০017 ৯৮5০4 ৯৪০4৯ চ্ে 


অর্থাৎ জলীয় দ্রবণে সবচেয়ে কম বিয়োজিত হবে &০০নু। 
£০01 একটি দুর্বল এসিড (521: ৪01৫) । কিন্তু 701 এর জলীয় 
দ্রবণে 715 ল-7 (5 5107) | অর্থাৎ উল্লেখিত এসিডগুলোর মধ্যে 
1101 সর্বাধিক বিয়োজিত হয় বলে এটি সবচেয়ে সবল (১0078) 
এসিড। 

[০ কে এসিডিটি ধবকও (80011) ০075811) বলে। 71 এর 
1 এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। (১) থেকে আমরা লিখতে পারি 


/১009 


তে 


[আ.জা.মা.] 


চ১190677 96107) অমরাবিন্যাস ভ্রণের বৃদ্ধি ও 
পরিস্ফ্রণের লক্ষ্যে গঠনোন্মুখ জ্রণের কলা অথবা কোনো অঙ্গের 
সাথে মাত্্কলার নিবিড় সম্পর্ক তৈরি অথবা একীভূত হবার প্রক্রিয়া 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মা ও ভ্রণের মধ্যে শারীরবৃত্তিক কার্যাদি 
সম্পাদনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যে বিশেষ গঠন এ কাজে সহায়তা 


৫১৮ 


করে তাকে অমরা (01806158) বলা হয়! বর্ধনশীল শাবক মায়ের 
শরীরে থাকা অবস্থায় অমরার মাধ্যমে সরাসরি পুষ্টি গ্রহণ, শ্বসন, 


মানুষের অমরার একাংশের দৈরঘ্যচ্ছেদ 


রেচন এবং সংবহনের কাজসহ যাবতীয় শ্রারীরবৃত্তিক কাজ 
সম্পাদন করে। হংসচঞ্চু প্রেটিপাস (৫০111 01905) এবং 
স্পাইনি আ্যান্টইটার (50119 ৪17068161) ব্যতীত অমরাবিন্যাস 
সব স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য। পাখি ছাড়া অন্য আরো কয়েকটি 
মেরুদন্তী প্রাণীর বর্গে অমরার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কতিপয় 
হাঙ্গর এবং সরীস্পে অনেকটা স্তন্যপায়ীদের মতোই অমরা 
গঠিত হয়। £৫71721%5, কয়েক ধরনের টিউনিকেট এবং কীট- 
পতঙ্গেও অমরার মতো গঠনের উপস্থিতি দেখা গেছে। তবে 
এসব ক্ষেত্রে অমরার গঠন পদ্ধতি এবং অমরার গঠনে অংশগ্রহণ- 
কারী কলার স্বভাব পৃথক ধরনের। দেখুন: 76191 [1910018001 
[সৈ.হ.ক] 


92067 711)17)5 ম্লোতজাত বস্ত থেকে খনিক আহরণ 
অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু বা মণিক সংবলিত বালি ও 
নুড়ি অবক্ষেপ এবং অন্যান্য পলল ও পর্বতসানুজ অবক্ষেপ 
থেকে খনিক আহরণ। বহু বসর যাবৎ স্লোতজাত অবক্ষেপ থেকে 
স্বর্ণ আহরণ করা হচ্ছে। স্বর্ণ ছাড়াও বেশ কিছু পরিমাণ 
প্লাটিনাম, ক্যাসিটেরাইট (টিনের মণিক), ফসফেট, মোনাজাইট, 
পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে। মুল্যবান অন্যান্য যেসব বস্তু আহরণ করা 
হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃত (9811%০) বিসমাথ, প্রাকৃত 
তামা, প্রাকৃত রুপা, সিনাবার ও অবক্ষয়-প্রতিরোধী অন্যান্য ভারি 
ধাত্‌ ও মণিক। মূল্যবান ধাতু ও মণিক পৃথককরণ ও পুনরুদ্ধারের 
জন্য প্রায়ই এক প্রকারের জলকপাট বাক্স (51109 6০9) ব্যবহার 
করা হয়। 


৫১৯৯ 


লা॥লারহীবানবন শামা ৫চামিবিজানবিুজোহবরলা॥াদাইীিরাপবি লাবালাও চােইবিরািজাহমতাতাহািালাংাতোমাদে কতা বিজাবিাযবাংলা্কাডেরী বনিক ভামমইীতিরবশাজবাগদাকজানীবিজনকিশুকোযাদেমাএভাগ 


খনিক আহরণের জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি আছে! সবগুলো 
পদ্ধতিহে বস্তু প্রস্ততকরণ, খনিজ আয়ের দিক থেকে লাভজনক 
বস্তর খনন, মুল্যবান বস্তু পৃথককরণ ও পুনরুদ্ধার এবং 
বিন্যাস করা ও মুল্যবান বস্ত ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর অপসারণ 
করার কাজ বিজড়িত। এ কাজের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর 
মধ্যে হস্ত পদ্ধতি, হাইড্ুলিক পদ্ধতি, যান্ত্রিক পদ্ধতি, ড্রেজিং 

এবং পানিতে ভাসিয়ে আহরণ (071. 0110179) টি ] 
হন] 


[990007া)1 প্ল্যাকোডার্মি  ডেভোনিয়ান সময়ের মাছের 
(615০5) একটি শ্রেণি। এ দলের কতকগুলো মাত্র কার্বোনিফেরাস 
সময়ের প্রথমদিকে বিরাজমান ছিল। এগুলো ছিল প্রকৃত মাছ 
কিংবা ন্যাথোস্টোম (£780105091093)। এগুলোকে অন্যান্য মৎস্য 
দল থেকে নিম্নের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আলাদা করা যায়: যেমন, 
ফুলকা প্রকোষ্ঠ করোটীয় তলা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পাশ্বীয় দিকে 
অপারকুলা (9৮০7০818) দ্বারা আবৃত। এখানে করোটি এবং সম্মুখ 
কশেরুকার সন্ধিস্থলে গলবন্ধনী (7501 1017) রয়েছে। মাথা ও 
স্কন্ধবেষ্টনী মোটামুটিভাবে সাধারণ অন্তঃত্বকীয় কোষে গঠিত এবং 
সত্যিকারের দাতের স্থলে আধাদস্তীয় আকারে তৈরি হয়েছে। 
এই হাড় সাধারণ গুটিকা (4১০1০165) বা খাড়ি দ্বারা অল€কত হয়ে 
থাকে। অন্ত্কঙ্কাল তরুণাস্থি (০8:0188০) দ্বারা গঠিত এবং সময়ে 
সময়ে তা রূপান্তরিত হয়ে ক্যালসিয়ামযুক্ত বা স্তরীভূত অবস্থায় 
পাওয়া যায়। নটোকর্ড 07091901070) স্পষ্ট এবং কশেরুকা কেবল 
স্নায়বিক (7০811) ও সঞ্চালনী ()০71থ1) বক্ররেখায় তৈরি। এদের 
লেজ ডিফাইসার্কাল (01017০7081) কিংবা আংশিকভাবে 
হেটারোসার্কাল (91610০61৩81) ধরনের। এদের পুচ্ছপাখনা ছিল 
না। 

এদের বেশিরভাগ জলাশয়ের তলায় বসবাসকারী প্রাণী এবং 
মাথা ও ধড় উপরে-নিচে চ্যাপ্টা। কেবল একটি দল রয়েছে 
যাদের দেহ গভীরভাবে দুই পার্থে চাপা যা নেকটিক (9001০) 
জীবনযাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। এদের বেশিরভাগ আকারে 
ছোট বা মাঝারি ধরনের । তবে এর মধ্যে এদের সময়কালের 
তুলনায় বৃহদাকারের। দৈর্ঘ্যে এগুলো প্রায় ৬ মিটার। ডেভোনিয়ান 
সময়ে এ জাতীয় মাছগুলোর প্রাধান্য ছিল এবং এগুলোর 
জীবাশ্ম সামুদ্রিক ও মিঠাপানির তলানিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
গেছে। 

71509061/-কে এদের বিশিষ্টতার উপর ভিত্তি করে নয়টি 
বর্গে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য এ সব বর্গের বিবর্তনভিত্তিক এবং 
পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। দেখুন: 
/00810181 [রে.র.] 


১190০008718 প্র্যাকোডন্টিয়া চ07925108 উপশ্রেণির 
দলগতভাবে ছোট কিন্তু আকর্ষণীয় সামুদ্রিক সরীসৃপের এক 
বর্গ। এগুলো সম্পর্কে ট্রায়াসিক যুগের ইউরোপ এবং নিকট- 
প্রাচ্যের (ইসরাইল) জীবাশ্ব সংগ্রহ থেকে জানা যায়। এ 
সরীস্পগুলোর নামকরণ এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দন্তবিন্যাসের 


চ18606 প্রেগ 
কাযেটীবিারিদুতোব ও কাহিল াববংালএকারিদকুকোযেহারলএজাবের 
বিবেচনা করে করা হয়েছে। এদের উপর ও নিচের চোয়ালে 
চ্যাপ্টা-মাথাওয়ালা দাত রয়েছে, তবে তালুতে দাতের উপস্থিতি 
সম্ভবত শক্ত খোলকবিশিষ্ট শিকার চূর্ণ করার কাজে ব্যবহৃত 
হতো। 
দত্তবিন্যাসের পরিবর্তনের কারণে পুরো করোটির গঠনে 
পরিবর্তন এসেছে যা দেহের তুলনায় বিশালকায় রূপ ধারণ করেছে। 
এখানে ম্যানডিবলের করোনয়িড (০0107010) অংশ যা চিবানোর 
কাজে ব্যবহৃত হতো তা যথেষ্ট উপরের দিকে সরে গেছে। এই 
অবস্থা অনেকাংশে দেখতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোয়ালের মতো। এদের 
পোস্ট-ক্রেনিয়াল (2951-0181191) কংকাল বেশ কয়েক ধরনের 
জলজ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। এদের বক্ষ ছিল বাক্স আকারের 
এবং পায়ের আঙ্গুল সম্ভবত যুক্তপদী ছিল। অঙ্গুলির এই যুক্ত 
অবস্থায় হাড় প্রমাণাদি বহন করে যে এই প্রাণীগুলো স্থলভাগে খুব 
একটা বিচরণ করতো না। উন্নত চ19০০০)-গুলো সার্বিক চেহারার 
দিক দিয়ে দেখতে সামুদ্রিক কচ্ছপের মতো। কেননা, এদের দেহাকৃতি 
06010091914 ধরনের সামুদ্রিক কচ্ছপ ৮5০৮/০7/০/১-এর 
মতো বর্ম হাড় দ্বারা আবৃত থাকে । তবে সাধারণ গণে এ ধরনের বর্ম 
নেই, যদিও এদের লম্বা লেজ রয়েছে। দেখুন; :078205)৫4; 
[রে.র.] 


০001191 


7১19506 প্লেগ মানুষ এবং ইদুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত 


সংক্রামক ব্যাধি। 18512476115 7255 নামে পরিচিত ব্যাকটেরিয়াম 


দ্বারা এ রোগ হয়। সাধারণত দু ধরনের প্রেগ হয়--লসিকা গ্রন্থি 
স্ফীতিমূলক (9000110) এবং ফুসফুসীয় (078697107710) | ততীয় 
খিস্টাব্দের ভয়ঙ্কর মহামারী থেকেই এই রোগটি পরিচিত। এর পরেও 
বিভিন্ন সময়ে মহামারী আকারে প্লেগ ব্যাপক প্রাণহানি ঘটিয়েছে; 
যেমন__ ১৩৩২-১৩৭১ খিস্টাব্দ কেন্কমৃত্যু), ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দ 
(মিলান), ১৬৬৫ থিস্টাব্দ (লন্ডন) এবং ১৭২০-১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ 
মোর্সাই) আবাসিক এলাকায় প্রেগের জীবাণু ইদুর থেকে ইঠুরে 
কিংবা ইদুর থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ইটুরে মাছি 
(5779/5117 ০/%2০%15) এ সংক্রমণে বাহক হিসাবে কাজ করে। 
বুনো কিংবা জংলি ইদুর গ্লেগের জীবাণুর আসল আধার এবং 
এদের থেকেও অনেক সময় সরাসরি মানুষের শরীরে প্লেগের জীবাণু 
সংক্রমিত হতে পারে যা সিলভাটিক প্রেগ (51৬৪01০ 01886) নামে 
পরিচিত। 

উষ্ণ আবহাওয়ায় সাধারণত লসিকাগ্রস্থির স্ফীতিমূলক প্লেগ 
বেশি হয়। এ ধরনের প্লেগ ইটুর ও মাছির সাহায্যে মানুষের শরীরে 
সংক্রমিত হয়। শীতল আবহাওয়ায় সাধারণত ফুসফুসীয় প্রেগ বেশি 
হয় এবং এটা তুলনামূলকভাবে গুরুতর। ফুসফুসীয় প্লেগ কিংবা 
বুবোনিক প্লেগের রোগী থেকে অন্যদের শরীরে প্রেগ জীবাণু সরাসরি 
সংক্রমিত হতে পারে। 

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেগ বিরল। তবে বুনো ইদুর থেকে 
অনেক সময় ইদুরে মাছির সাহায্যে এর সংক্রণ ঘটতে পারে। 
ভারত, বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার অনেক শহরেই একসময় প্রেগ 
একটি গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা ছিল। বর্তমানে এর প্রকোপ অনেক 
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কমেছে। তবে ভারতে জংলি ইদুরের শরীরে প্লেগের জীবাণু রয়েছে। 


বাংলাদেশে প্রেগ রোগ নেই। ভিয়েতনামে এখনও প্রেগের প্রকোপ 
রয়েছে। [সা.এ.] 
7১191775 সমভূমি  সাগরপণ্ঠ থেকে স্বল্প উচ্চতায় বিস্তীর্ণ 


মহাদেশীয় ভূপৃষ্টের তুলনামূলকভাবে অবন্কুর ভূমিপৃষ্ঠ। এ ভূখণ্ডে 
মূলত খাড়া ঢালের চেয়ে বরং মৃদু ঢাল সংবলিত ভূমি বিদ্যমান এবং 
উচ্চতার দিক থেকে স্থানীয়ভাবে কেবল সামান্য পার্থক্য প্রদর্শন করে। 
সমতল হওয়ার কারণে সমভূমিগুলোতে বিদ্যমান অন্যান্য অবস্থা 
অনুকূল থাকলে এসব অঞ্চলে মানুষের ক্রিয়াকলাপ চলতে বাধ্য। এ 
কারণে পৃথিবীর প্রধান কৃষি অঞ্চলের অধিকাংশ ভূখণ্ড, পরিবহন 
ব্যবস্থা এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সমভূমিতে পাওয়া যায়। 
শুক্ষতা, স্বল্প দৈর্ঘ্যের তৃষারমুক্ত ঝতু, অনূর্বর মৃত্তিকা বা দুর্বল 
নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে পৃথিবীর সমভূমির বৃহৎ অংশ মানুষ 
ব্যবহার করতে পারছে না। উচ্চতা বা সূর্যালাকপাতের সময় বা 
বাতাসের মুক্ত চলাচলে বাধা দানে মুখ্য পার্থক্য না থাকার 
কারণে বিশাল সমভূমিগুলো সাধারণত বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
সমরূপতা প্রদর্শন করে বা জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যে ক্রমে ক্রমে অবস্থাত্তর 
ঘটে। 

পৃথিবীর ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু বেশি এলাকাতে 
সমভূমি বিস্তৃত। বরফ আব্ত কুমেরু ব্যতীত প্রতিটি মহাদেশে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র সমভূমি ছাড়াও অন্তত একটি বিশাল বিস্তৃত এবং উন্মুক্ত 
সমতল ভূমি থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরেশিয়ার 
সর্বাপেক্ষা বড় সমভূমিগুলো মহাদেশীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত, 
তবে সমভূমির বিস্তার আটলান্টিক (এবং সুমেরু) উপকূল পর্যন্ত 
সম্প্রসারিত। আফিকা মহাদেশের সর্বাপেক্ষা বিশাল সমভূমিতে 
সাহারা মরুভূমির অধিকাংশ এলাকা বিদ্যমান এবং এ সমভূমি অঞ্চল 
দক্ষিণে কঙ্গো এবং কালাহারি অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ার 
অধিকাংশ এলাকা সমতল, কেবল পূর্ব প্রান্তে বিশাল সমভূমি নেই। 
দেখুন: [911817) 81685 | 

প্রকৃত সমানতার সমকক্ষ ভূপৃষ্টের অংশ যদিও বিরল নয়, 
তবুও এমন ভূমি দ্বারা পৃথিবীর সমভূমির ক্ষুদ্র অংশ গঠিত। 
এসব ভূমি সাধারণত উপকূল প্রান্তের নিচু এলাকায় বিদ্যমান 
এবং প্রধান নদী সিস্টেমের নিম্নাঞ্চল বা অস্তর্দেশীয় অববাহিকায় 
পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলো সমভূমি নদী দ্বারা অবক্ষেপণ বা 
হদ বা অগভীর সমুদ্রে উৎপন্ন হয়েছে। অধিকাংশ সমভূমি পৃষ্ঠ 
আকারের দিক থেকে স্পষ্টভাবেই বন্ধুর। কারণ এসব ভূমি নদী 
দ্বারা উপত্যকা সৃষ্টি বা অনিয়মিত ভূমিক্ষয় এবং মহাদেশীয় 
হিমবাহের অবক্ষেপণ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। উৎপত্তি অনুযায়ী 
নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি প্লাবন সমভূমির 
অন্তূক্ত। [সি.হ.] 


১1970917128 প্র্যানেরিয়া ন৮11878) ফিতাকৃমি বর্গ 
11015019-এর সদস্য। এর বেশিরভাগ প্রজাতি মুক্তজীবী এবং মিঠা 
পানিতে বাস করে। সাধারণভাবে এখানকার পরীক্ষিত প্রজাতি 


৫২০ 


জাভা বালব হালা এতাইীবফামারুকোবেআংলাএচা হীরা গার বিফানিশতাকযাৎলাও ভাই বিনা াও জান নিজানিৃলোববাদলাএডানেউ বিজি ানোইবিতাবরিশাকোরহামলজায 


ঝসাএম বান বিকার কারবার 


10886512 218772 | এর আগে এটি 71979712 790%1217 নামে এই 
বর্গের পরিচিত উদাহরণ হিসাবে জানা ছিল। 

14254 ১৫-১৮ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জাতীয় 
প্রাণীগুলোর সম্মুখদিক প্রশস্ত এবং ভোতা। এদের দুই পার্খে 
বর্ধিতাংশ রয়েছে যাকে অরিকল (৪071019) বলা হয়। এটি 
স্পর্শনেন্দ্রয় ৫8০16) হিসাবে কাজ করে। এদের সম্মুখভাগের 
উপরদিকে এক জোড়া চক্ষুবিন্দু ০১৪ 920) রয়েছে যার আলোক 

গ্রাহক (0199:909010হ) ক্ষমতা রয়েছে। 1%865£৫-এ র 
অঙ্কীয় দিক ৮ এদের মুখের সম্মুখ অস্কীয় দিক 
থেকে পেশিবহুল অংশ বেরিয়ে আসে। এদের জননছিদ্র 
মুখের পিছনে অবস্থিত। এদের রক্তুসঞ্চালন এবং শ্বসনতন্ত্র নেই, 
তবে পেশিতন্ত্র গোলাকার, লম্বালম্বি এবং তির্যককার, আঁশযুক্ত ও 
সুগঠিত। এখানে কোনো দেহ-গহবর বা সিলোম (০০1০9) নেই, যার 
জন্য এই প্রাণীগুলোকে দেহ-গহবরবিহীন-এর গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। 
এদের পরিপাকতন্ত্র অসম্পূর্ণ অর্থাৎ এদের কোনো পায়ু নেই। 
সুতরাং এদের মুখ খাদ্য গ্রহণ এবং কঠিন বর্জ্য ত্যাগ করার কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 


্্যানেরিয়া : দ্বি-পার্খ প্রতিসম, উপরে-নিচে চ্যাপ্টা, ত্িস্তরবিশিষ্ট জীব 


যখন এদেরকে আধাআধি তির্যকভাবে কাটা হয় তখন এই 
প্রাণীর সম্মুখভাগের পিছনের দিকে একটি লেজ গজিয়ে উঠে 
এবং পিছনের খণ্ডের সম্মুখভাগে মাথা পুনর্গঠিত হয়। যখন 
প্রাণীটির মধ্যভাগ থেকে একটি তির্যক খণ্ড সরিয়ে নেওয়া হয় 
তখন খণ্ডের সম্মুখভাগে মাথা এবং পিছনের দিকে লেজ পুনর্গঠিত 
হয়। এছাড়া একটি প্রাণীর অংশবিশেষ সফলভাবে অন্য প্রাণীতে 
সংযোজিত করা যায়। দেখুন: 8০8516180101) (3109198)) 
নুগ01301081 [রে.র.] 


ঢ১191)01705 007756217% প্র্যাৎক ফধুবক একটি মৌলিক 
ভৌত ধ্র্বক যা কার্যের মৌলিক কোয়ান্টাম বুঝায়। কার্যের 
সংজ্ঞা হলো শক্তি এবং সময়ের গুণফল। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক 
এই ধ্ুবকটি প্রবর্তন করেছিলেন; এর মান হলো 1) » 6.6261 »* 
10-27 618.580 অথবা 6.6261 ১৮ 10-34 19019-56০| 
প্রতীক ॥ যাকে ডিরাকের ধবক বলে অনেক সময় পদার্থবিজ্ঞানের 
সুবিধার জন্যে ব্যবহার হয়। এটা হলো 1/27 যেখানে ? ₹ 
3.1416 ... | 

প্ল্যাংক তার বিকিরণ সৃত্রে এটা ব্যবহার করেছিলেন কারণ 1 কে 
বিকিরণের কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় শক্তির ঝলক 
অর্থাৎ শক্তির কোয়ান্টাম! যে কোনো তরঙঈদৈর্ঘ্যে বিকিরণ শক্তি 


আসে শক্তির গুণিতক হিসাবে; সুতরাং শক্তি কোয়ান্টায়িত বা 
ঝলকায়িত। [হা.র.] 


চ১]27)6 07৮৪ সমতলীয় বক্ররেখা ইউর্লিডীয় তলে 
বিন্দুর গতিপথ যখন তারা কোনো জ্যামিতিক বা বীজগাণিতিক সংজ্ঞা 
মেনে চলে। সব বিন্দুর সেটকেই বক্ররেখা বলা যায় না, কিন্তু 
পার্থক্যটা আসলে ইচ্ছামতো করা হয়। এখানে আমরা বত্ররেখা বলব 
সে সব কিন্দুসেটের গতিপথকে যারা একটি দুই চলকের বীজগাণিতিক 
অথবা সংজ্ঞালব্য সমীকরণ সার্থক করে। 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জ্যামিতিক গুণ হলো সেসব গুণ যা 
রৈখিক রূপান্তরের মাধ্যমে অপরিবর্তিত থাকে বিশেষ করে সরণ, 
ঘূর্ণন, প্রতিফলন এবং পরিবর্ধন রূপান্তরের মাধ্যমে। ব্যবহারযোগ্য 
জ্যামিতিক গুণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত শাখার সংখ্যা যা বক্ররেখাটিকে 
বিভক্ত করে এগুলো হলো; নিস্পন্দ বিন্দু নোড, শাখাপ্রান্ত 
(০4505) বিচ্ছিন্ন বিন্দু এবং পথচ্যুতি বা ফরেক্স বিন্দুর সংখ্যা 
এবং মাত্রা; ফাস বা লুপ, প্রতিসাম্য এবং অস্গীমে গমনকারী শাখা যায় 
এবং অসীমতট। 


ূ | ৃ 
€ক্) €খ) (গ) 


(ঘ) €ঙ) €) 


ছ্‌) (জ) €ঝ) 


(০) টে) ঠ) 


সমতলীয় বক্ররেখা : কে) সমকোণীয় স্ট্রফয়েড (খ) নিউটনের ত্রিশূল। 
গে) কার্ডিঅয়েড, (ঘ) ডেলটয়েড, () দ্িযষ্টি অসুর; (5) বারনুলির 
লেমনিকেট, ছে) এপি্রকয়েড (জ) রোডোনা; (ব) ঘূণ্যমান বক্র; (এ) 
ফেরমার কৃণুলী; (ট) লগ কুগুলী; ঠ) সাইক্লয়েড 


৫২৯ 
লাগাই বিজলি াহজবসা হচরাইীধজাপীতোবব মীম লাও ারাইীবানবিসকাবযঃ ও ামেীঘি্ানবিদৃকোগলাএ তাতে িাাধামাএকাযোর বিবিসির 


[19176 (401৩ সমতল টেবিল 


জবার 


মোটামুটি এভাবে এসব শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। শাখা 
হলো বক্ররেখার সর্বোচ্চ মসৃণ নিরবচ্ছিন্ন অংশ। একাধিক বিন্দু 
হলো তলে সেই বিন্দু যা দুটি অথবা তার বেশি শাখায় অবস্থিত; 
তার মাত্রা হলো শাখার সংখ্যা। নিস্পন্দ বিন্দু হলো সেই একাধিক 
বিন্দু যেখানে শাখাগুলো ছেদ করে। কাস্প হলো একাধিক বিন্দু 
যেখানে শাখাগুলো মিলিত হয় কিন্তু পরস্পরকে অতিক্রম 
করে না অর্থাৎ শাখার প্রতিটি অংশ এ বিন্দুতে শেষ হয়। একটি 
বিচ্ছিন্ন বিন্দু বক্ররেখার সেই িন্দু যেখান দিয়ে কোনো শাখা 
যায় না। একাধিক এবং বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলোকে একত্রে বলা হয় 
ব্যতিক্রমী বিন্দু। যে বিন্দু ব্যতিক্রমী নয় সেটি সাধারণ বিন্দু 
একটি পথচ্যুতি বা ফ্লেক্স অথবা ইনফ্লেকশনের বিন্দু হলো 
সেই বিন্দু যেখানে বক্ররেখার উপরে স্পর্শক বক্ররেখাকে ছেদ 
77057515850 
কোনো রেখা [.-এর সাপেক্ষে একটি বক্ররেখা প্রতিসাম্যের যদি. 
এর উপরে প্রতিটি লম্ব বক্ররেখাটিকে [এর উভয়দিকে একই 
দূরত্বে ছেদ করে অর্থাৎ বক্ররেখার অংশ [.-এর সাপেক্ষে দর্পণ 
প্রতিবিশ্ব। বক্ররেখাটি 7৯ বিন্দুর সাপেক্ষে প্রতিসাম্যের যদি 7৮-এর 
মধ্য দিয়ে গ্রমনকারী রেখা ৮-এর দুইদিকে একই 
দূরত্বে বত্ররেখাকে ছেদ করে। একটি অসীমতট এমন একটি রেখা 
যার দিকে একটি শাখা যায় যখন তা মূলবিন্দু থেকে অসীমের দিকে 
সরণ করে; বক্ররেখা এবং রেখা পরস্পরকে অসীমে ছেদ করে বলা 
হয়। 

এসব জ্যামিতিক গুণাবলি ছাড়াও সংজ্ঞাকরণের সমীকরণও 
উল্লেখযোগ্য । সেটি বীজগাগিতিক (॥ এবং % চলকে বহুপদী) অথবা 
স্বজ্ঞালক সমীকরণ হতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে দ্বিঘাত, ত্রিঘাত এবং 
চতুর্াত সমীকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যখনই পছন্দ করা হয়ে যায় এবং সংজ্ঞাকরণের 
সমীকরণও যখন জানা হয়ে যায় (যে কোনো প্রকৃতির যদিও 
রাশিভিত্তিক রূপই বেশি উপযোগী) তখন বক্ররেখাটির বিভিন্ন 
গুণ সমীকরণের মাধ্যমেই সংজ্ঞায়িত করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে * 
এবং % অক্ষের দিকে ছেদন অংশের অবস্থান, ও 
সর্বনিয় বিন্দু, ফ্রেস, নোড এবং কাস্প। ছবিতে 
উবার রে রটি অদেখা বানা কালামের 
হয়েছে। [হা.র.] 


চ19176 (81918 সমতল টেবিল একটি ত্রিপদী টেবিলে 
স্থাপিত ডুয়িং বোর্ড যার উপরে ভূমিতে সংগৃহীত টপোগ্রাফিক সার্ভের 
কাগজপত্র একত্রিত করা হয়। টেবিল এবং সংযুক্ত পাগুলিপির 
কাগজপত্র রাখা হয় এবং বিন্যস্ত করা হয় ভূমির একটি বিন্দুর উপরে 
যে বিন্দু কাগজে দেখানো হয়েছে। আযালিডেডের মাধ্যমে স্টেডিয়া বা 
ক্রীড়ার মাঠ বা ব্যাপক অঞ্চল দর্শনের ফলে অতিরিক্ত বিন্দুর 
অবস্থান নির্ণয় করা হয় যা দিক-দূরত্ব দর্শনের মাধ্যমে চালচিত্রে 
দেখানো হবে। দুটি বিভিন্ন সমতল টেবিল ব্যবস্থার মাধ্যমে দর্শন 


.ছেদবিন্দু ঘে অবস্থান নির্দেশ করে সে বিদুও চালচিত্রে দেখানো হয়। 


অতিরিক্ত বিন্দু এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে দেখানোর ফলে 
প্ল্যানিমিটার দিয়ে ম্যাপে বিস্তৃত বিবরণ দেখানো সম্ভব হয়। উচ্চতার 
পার্থক্যও দেখানো হয় দৃশ্যমান বস্তুর জন্যে যা দিয়ে কনট্যুর বা 
রেখাচিত্র আকা সম্ভব হয়। [হা.র.] 


[১8776 গ্রহ ৫২২ 

শালা জাযেরীবিকানবলূ মা লাএ তাবেবীবিযালেনুকোবা জো ওতাযোটীতয়াহাবিপুনোকেরলাওকারেীতিসকরযাজওচা এলাছেই 

চ১19176€ গ্রহ একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কঠিন নভোমগুলের বস্ত তালিকা-২ : গ্রহের ভৌত উপাদান 

যা আর একটি তারার চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে; বিশেষ করে গ্রহ ভর ঘনত্ব ঘূর্ণন পর্যায়কাল 

সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান জ্যোতিক্ষই গ্রহ। পৃথিবী ছাড়াও সৌর গ্রহের ব্যাসার্ধা  প্থিবী-১) গ্রাম/ 

জ্ঞাত আর আটটি গ্রহ হলো বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, (পৃথিবী-১) সেমি 

ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো; এছাড়াও প্রায় ২০০০ ক্ষুদ্র গ্রহ অথবা বুধ ০,৩৮ ০.০৫৩ ৫.৬ ৫৮,৬৫৫ 

গ্রহাণুপুঞ্তী (85167010) রয়েছে যারা মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে শুক্র ০.৯৫ ০.৮১৫ €২ ২৪৩৫ 
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সৌরমণ্ডলের নকশা 


গ্রহগ্ুলোর দুটো দল রয়েছে: ক্ষুদ্র, ঘন, পার্থিব গ্রহ_ বুধ, শুক্র, 
পৃথিবী, মঙ্গল এবং প্রুটো, আর বৃহৎ জোভিয়ান বা দেবরাজকীয় 
গ্রহ__বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। প্লুটো ছাড়া পার্থিব 
গ্রহগুলো অন্তঃস্থ সৌরমণ্ডলে অন্তর্ভৃক্ত। 


তালিকা-১ : গ্রহের কক্ষপথ 


গড় দূরত্ব অের্ধপ্রধান অক্ষ) | আবর্তনের সাইডরিয়েল পর্যায়কাল 


গ্রহ জ্যোতিঃ একক ১০৬কিমি বছর দিন 

বুধ ০.৩৮৭ ৫৭.৯ ০.২৪১ ৮৭,৯৭ 
শুক্র ০.৭২৩ ১০৮২ ০.৬১৫ ২২৪.৭০ 
পৃথিবী ১.০০০ ১৪৯,৬ ১,০0০. ৩৬৫২৬ 
মঙ্গল ১.৫২৪ ২২৭,৯ ১,৮৮১ ৬৮৬.৯৬ 
বৃহস্পতি ৫২০৩. ৭৭৮.৩ ১১৮৬২  ৪৩৩২.৫৯ 
শনি ৯.৫৩৯ ১৪২৭  ২৯.৪৫৮ ১০৭৫৯ 
ইউরেনাস ১৯,১৮ ২৮৭০ ৮৪,০১৪ ৩০৬৮৫ 
নেপচুন ৩০.০৬ ৪৪৯৭ ১৬৪.৭৯ ৬০১৮৯ 
প্লুটো ৩৯,৪৪ ৫৯০০ ২৪৭. ৯০৪৬৫ 


কম ঘনত্বের দেবরাজকীয় গ্রহগ্ডলো বহিঃস্থ অর্থাৎ বৃহস্পতি 
থেকে সৌরমণ্ডলের সুদূর প্রান্তসীমা পর্যস্ত তারা বিস্তৃত। এই বণ্টন 
আকম্মিক নয় বরং সৌরমগুল সৃষ্টি হওয়ার প্রথম পর্যায়ে শিলা, 
রি গ্যাসীয় বস্তুর ভগ্নাংশিক জমাট বাধার সঙ্গে এই বিন্যাস 

উত। 

গ্রহগুলোকে পৃথিবীর কক্ষপথের ভিতরে অবস্থিত অন্তঃস্থ গ্রহ- 
বুধ এবং শুক্র এবং বহিস্থ গ্রহ-_মঙ্গল থেকে প্রুটো__যারা পৃথিবীর 
কক্ষপথের বাইরে ঘোরে এভাবেও ভাগ করা যায়। 

সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে গ্রহ্গতি কেপলারের আইন মেনে 
চলে। কেপলারের আইন নিখুঁত হলে গ্রহগ্লোর গতির উপরে 
পারস্পরিক প্রভাবজনিত বিচলনকে বাদ দেওয়া যায়। ১নং তালিকায় 
সূর্য থেকে গ্রহগুলোর গড় দূরত্ব এবং আবর্তনে নাক্ষত্রিক পর্যায়কাল 
দেওয়া হয়েছে। 

সূর্যের চারদিকে ঘোরার সময়ে পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলো 
আপেক্ষিক অবস্থানের বা বিন্যাসের বিভিন্ন অবস্থায় আসে। 
অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলো সূর্যের সঙ্গে একই সরলরেখায় (০9100007) 
পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে নিকটে থাকলে গ্রহসংযোগ হয়; সূর্যের ভিতরে 
হয় আস্তঃসংযোগ (65001 ০011070001) এবং সূর্যের বাইরে হয় 
বহিঃসংযোগ (5976107 ০০]]00097)। এই দুই মিলন অবস্থানের 
মধ্যে গ্রহ থেকে সূর্যের পৃথিবীকেন্দ্রিক কৌণিক দূরত্ব দ্রাঘন বা প্রত্যন 
(910189701) একটা সর্বোচ্চমানের মধ্যে থাকে। বাইরের গ্রহগুলোর 
অবশ্য কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এবং তাদের প্রত্যন ১৮০* ডিগ্রি পর্যন্ত 
হতে পারে যখন তারা সূর্যের ঠিক উল্টাদিকে প্রতিযোগে 
(90009510107) থাকে। 

পৃথিবীর এবং অন্যান্য যে কোনো গ্রহের কক্ষপথের গতির 
সম্মিলন একটা জটিল আপাতগতির সৃষ্টি করতে পারে যা পৃথিবী 
থেকে গ্রহগ্তলোর গতিতে দেখা যায়। যেহেতু প্লুটো ছাড়া প্রধান 
গ্রহগুলোর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের তলের সঙ্গে সামান্য কোণ 
করে রয়েছে, তাই গ্রহের আপাত কক্ষপথগুলো (প্রুটো ছাড়া) 
রাশিচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা বিষুবরেখার সঙ্গে ১৬" ডিগ্রি কোণ করা 
একটা বেল্ট। এই সূর্যপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত (5011001০) হলো আকাশে 


*.:18010806 € 12” (59567) 1) 9115517740.65, 140080612” (5551671)) 
11). 
1 টি58:2088107, 1017381) 2. 100191777601916 190109095. 
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সূর্যের গমনপথের আপাত রেখা; এঁ পথে পৃথিবী সূর্ধের চারদিকে 
ঘোরার জন্য এক বৎসর সময় ব্যয় করে। 

খ-গোলকের সাপেক্ষে অর্থাৎ স্থির তারকার সাপেক্ষে আপাত 
গতি অন্তঃস্থ গ্রহের ক্ষেত্রে সূর্যের অবস্থানের চারপাশে এপাশ-ওপাশ 
যাওয়া হিসাবে দেখা যায়। সূর্য স্থির তারার সাপেক্ষে পূর্বদিকে 
সুষমভাবে গতিশীল। বহিঃস্থ গ্রহের ক্ষেত্রে আপাতগতি সাধারণত 
পূর্বদিকে অথবা সরাসরি কিন্তু প্রতিযোগের (90005101071) সময়ে 
কিছুকাল তা পশ্চিমদিকে বা উল্টাদিকে (610081806) গতিসম্পন্ন 
হয়। 

২নং তালিকায় প্রতিটি গ্রহের আকৃতি, ভর, ঘনত্ব এবং ঘূর্ণন 
পর্যায়কাল দেওয়া হয়েছে। 

নিকটবর্তী কোনো কোনো তারার গতির ফলে অতি ক্ষুদ্র বিচলন 
থেকে ক্ষুদ্র ভরের গৌণ উপাংশের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এসব 
উপগ্রহের ভর, যদিও তা সৌরমগুলের গ্রহের ভরের চাইতে বেশি 
হতে পারে, এতোই ক্ষুদ্র যে, উপগ্রহগুলো স্ব-প্রোজ্জ্ল হতে পারে না 
তাই তারা ঠিক বামন-তারা নয় বরং গ্রহের মতোই। এই সাক্ষ্য থেকে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, বিশ্বে গ্রহ-ব্যবস্থা এতোটা অস্বাভাবিক নয় 
যেমন_আগে বিশ্বাস করা হতো এবং বছ-তারকা ব্যবস্থার উপর 
পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রতি তিনটি তারার একটির সঙ্গে গ্রহ 
সংযুক্ত আছে। [হা.র.] 


[১191668710]) গ্রানেটেরিয়াম যে প্রক্ষেপণ কৌশলের 
মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো স্থান বা মহাশৃন্যের কোনো স্থান বা 
মহাশুন্যের কোনো অঞ্চল থেকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের ষে 
কোনো সময়ে দৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহসমূহের সঠিক চিত্র রূপায়িত 
করা যায়। আধুনিক প্লানেটেরিয়াম সরঞ্জাম হচ্ছে একটি যাক্ত্রিক_ 
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে স্থানের রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। 
ধান উপাংশকে কেন্দ্র করে_ প্রকৃতির নক্ষত্রমগ্ডলীর স্বকীয়, 
জ্বলতাবিশিষ্ট একটি স্টারল্যাম্প; একটি গ্রহ প্রক্ষেপণ পদ্ধতি 
খানে পৃথিবীর উপরকার অথবা পৃথিবীর বাইরের গতির স্বাধীনতা 
ওয়া যায় এবং একটি কম্পিউটার যা আধুনিক প্লানেটেরিয়াম সংশিষ্ট 


ব ধরনের যান্ত্রিক ও গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। 


থিয়েটারের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে যন্ত্রটর 
সাহায্যে গম্বুজের পৃষ্ঠতলে যেমন নক্ষত্রসমূহ প্রক্ষেপণ সম্ভব, তেমনি 
গম্থুজের ভেতর দিয়েও প্রক্ষেপণ করা যায়। 

স্টার ল্যাম্পটি হচ্ছে একটি উচ্চ চাপবিশিষ্ট জেনন আর্কবাতি যা 
আলোর অতি ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল বিন্দুবৎ উৎস সৃষ্টি করে। এই আলো 
হাজার হাজার স্বতন্ত্র লেন্স ও পিনহোলের মাধ্যমে ফোকাস করা হয় 
এবং অতঃপর গম্বুজের উপর প্রক্ষেপণ করা হয়। স্টার প্রজেক্টরটিকে 
যখন গতিশীল করা হয় তখন আকাশও গতিশীল বলে মনে হয়। 
প্রানেটেরিয়াম যন্ত্রে দুটি স্টার বল থাকে_একটি উত্তর গোলার্ধের 
জন্য এবং অপরটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য। [সু'ব.] 


[১1981961975 7697 17911) প্রানেটারি গিয়ার ট্রেন 
সেন্ট্রাল গিয়ার, সমাক্ষিক অভ্যন্তরীণ বা রিং গিয়ার এবং একটি 
ঘূণ্যমান বাহকের উপর রক্ষিত এক বা একাধিক অন্তর্বতী পিনিয়ন 


[79775097 1767)819 গ্রহান্িত নীহারিকা 


সমবায়ে গঠিত জালিকা গিয়ারসমূহের বিন্যস্ত সমাবেশ। কখনো 
কখনো বৃহত্তর অর্থে যেমন এপিসাইক্লিক গিয়ার ট্রেন-এর 
(9010%01)0 5981 017) জন্য প্রানেটারি গিয়ার ট্রেন নামটি ব্যবহার 
করা হয়। তেমনি সন্কীর্ণ অর্থে বলা যায়-_রিং গিয়ার এই গিয়ার ট্রেন 
এর অপরিহার্য অংশ। একটি সরল প্রানেটারি গিয়ার ট্রেন-এ 
পিনিয়নগুলি দুটি সমাক্ষিক গিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে একসাথে সংবদ্ধ হয়। 
সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় গিয়ার স্থির থাকে। একটি পিনিয়ন এর চারপাশে 
ঘোরে সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের মতো। কেন্দ্রীয় গিয়ারটি হল সূর্য 
আর পিনিয়নগুলি হচ্ছে গ্রহ। চিত্রে শিল্পে ব্যবহৃত প্রানেটারি ট্রেন- 
এর বিশেষ প্রকৃতির নির্মাণ দেখানো হয়েছে। 


চালনাকালে অস্তমুখী বিদ্যুৎ-শক্তি প্রানেটারি গিয়ার ট্রেনএর 
একটিকে চালিত করে, দ্বিতীয়টি প্রেরিত হয় উৎপাদ প্রদানের জন্য 
এবং ততীয়টি স্থির থাকে। তৃতীয়টি যদি স্থির না থাকে তাহলে কোনো 
বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ হয় না। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সুবিধাজনক 
ক্লাচক্রিয়া পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী গিয়ারের চতুর্দিকে গিয়ার হাউজিং- 
এর সঙ্গে স্থিরভাবে আবদ্ধ একটি ব্রেক-ব্যান্ড তৃতীয়টিকে আবদ্ধ বা 
মুক্ত করে। তবে ব্যান্ডটি নিজে বিদ্যুৎ-পথে প্রবিষ্ট হয় না। [সুব.] 


[191)61975 716)১018 গ্রহান্বিত নীহারিকা একটি 
গ্যাসীয় খোলক যা কোনো তারা তার বিবর্তনের শেষদিকে নিঃসৃত 
করে। গ্রহান্বিত নীহারিকা এই নামের কারণ এদের অনেকগুলো ক্ষ 
সবুজাভ চাকৃতি দেখায় যা ইউরেনাস এবং নেপছুন গ্রহে ক্ষুদ্র 
দূরবীক্ষণযস্ত্রে দেখা যায়। এগুলোর সঙ্গে গ্রহের কোনো সম্পর্ক নেই 
বরং তারকার বিবর্তনের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে এরা জড়িত; গ্রহান্বিত 
নীহারিকা হলো একটা মুমূর্ষু তারা যা খোলস পরিত্যাগ করে একটা 
পর্যবসিত শ্বেত বামন হিসাবে স্থিতি লাভ করে। প্রায় এক হাজারের 
মতো এই ধরনের নীহারিকা তালিকাভূক্ত করা হয়েছে, কিন্তু 
ছায়াপথে এর মোট সংখ্যা ২০,০০০ এর মতো হতে পারে। 

যদিও গ্রহান্বিত নীহারিকা কেন্দ্রীয় তারকার চারদিকে 
প্রতিসাম্যময়, যা সাধারণত দেখা যায়, তবুও অনেক ধরনের রূপেই 
তা পাওয়া যায়। সূন্্ম তারের মতো রেখা অথবা গ্রন্থির মতো ঘনত্বই 


[০19776197 01)55165 গ্রহবিষয়ক পদার্থবিজ্ঞান 


৫২৪ 


বল জরীপ চালক রিজাল কোটি কাকা ইজারা বিলাল কোরাল এটাতে 


বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যার অর্থ হলো নির্গত খোলকগুলো 
সাধারণত অসমসত্ত প্রকৃতির | গ্রহান্বিত নীহারিকার বর্ণালিতে রয়েছে 
প্রধানত প্রাচ্য্যময় মৌলিক পদার্থের নিঃসরণ রেখা, সবগুলোই 
উত্তেজিত--কারণ হলো কেন্দ্রীয় তারকা থেকে নিঃসৃত সমৃদ্ধ 
অতিবেগুনি বিকিরণ। 

সন্তবত সূর্ব-ভরের এক থেকে পাচ গুণ ভরের সব তারকাই 
গ্রহান্বিত নীহারিকা তৈরি করে। সূর্যের মতো প্রধান-তারার মর্মস্থলের 
হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে সেটা একটা রক্তিম দানবে পর্যবসিত 
হয়ে যায় বাইরের আবরণীটা চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিটকে পড়ে। খোলক 
ঘনত্ব কমে যেতে থাকলে খোলকের উপর উত্তপ্ত অবশিষ্ট মর্মস্থলের 
শক্তিশালী ফোটন এসে আঘাত করে। এভাবেই নীহারিকা বর্ণালির 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উজ্জ্বল রেখা তৈরি হয়। নীহারিকা আরো প্রসারিত হলে 
এই বর্ণালি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। উত্তপ্ত সবৃজ-সাদা মর্মস্থল, 
যার মধ্য থেকে সব কেন্দ্রীণ জ্বালানি শেষ হয়ে গিয়েছে সেটাই তখন 


ধীরে ধীরে সাদা বামনে বিবর্তিত হয়। 
আন্তঃতারকা মাধ্যমে গ্রহান্বিত নীহারিকা হলো ধুলিকণা এবং 
গ্যাস সরবরাহের উল্লেখযোগ্য উৎস। হা.র.] 


চ১191)66915  [91755105 গ্রহবিষয়ক পদার্থবিজ্ঞান 
সৌরমণ্ডলের গ্রহগ্ুলোর গঠন, উপাদান, ভৌত এবং রাসায়নিক 
গুণাবলির আলোচনা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের আবহাওয়া এবং 
নিকটবর্তী মহাবিশ্বের পরিমগ্ডল। 

গ্রহবিজ্ঞানীরা প্রতিটি গ্রহের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লব 
জ্ঞান সংশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন গ্রহগুলোর নকশা তৈরি করার 
মাধ্যমে । গ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থূল বৈশিষ্ট্য হলো তার ভর 
এবং ব্যাসার্ধ । নকশা তৈরির সময়ে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, 
নকশাটির পানি স্থতিক সুস্থিতিতে থাকবে। এ কথার অর্থ হলো যে 
অভ্যন্তরীণ যে কোনো বিন্দুতে চাপ এত বেশি হতে হবে যাতে তা 
উপরের বস্তুর ওজনকে সামলে রাখতে পারে। সুতরাং ভর এবং 
ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে পানিস্থিতিক সুস্থিতির নীতি ব্যবহার করে 
অভ্যন্তরীণ চাপ গণনা করা যায় এবং বস্তুর সংনম্যতা সম্বন্ধে কিছু 
জ্ঞান থাকলেই গ্রহের অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর কিছু সীমাবদ্ধতা 
আরোপ করা সাধারণভাবে সম্ভব। বিষুবীয় স্ফীতি এবং ঘূর্ণনের হার 
জানা থাকলে যে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় তা দিয়ে গ্রহের 
অভ্যন্তরে ভরের বন্টন গণনা করা যায়। 

রাসায়নিক সংগঠনের শ্রেণি : সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য 
এক বিশাল পরিসরের মধ্যে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যের এই বণ্টন 
প্রকৃতির প্রাচুর্যময় মৌলিক পদার্থ এবং তাদের উদ্ধায়ী গুণ থেকে 
বোঝা যায়। সূর্যের বস্তুর প্রায় ৯৮, অর্থাৎ যেসব বস্তু থেকে সূর্য 
এবং সৌর গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেসব বস্তুর প্রায় এ পরিমাণ হলো 
হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস। বাকি বস্তুর বেশিরভাগই হলো 
কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যারা হাইড্রোজেনের বিশালমাত্রায় 
উপস্থিতির কারণে মিথেন, আযামোনিয়া এবং পানি তৈরি করতে 
পারে। এসব বস্তুকে একত্রে বলে “বরফ” এবং এরা অপেক্ষাকৃত 
স্বল্প তাপমাত্রায় উদ্বায়ী। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম এই দুই হাক্কা 
গ্যাস এবং বরফ পৃথিবীতে সৌরমণুলের অন্ত্স্থ গ্রহগুলোতে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। এসব গ্রহের বস্তুর বেশিরভাগই হলো শিলা 
জাতীয় যা মৌলিক পদার্থের সৌর মিশ্রণের প্রায় এক হাজারে তিন 
ভাগ তৈরি করে। 


এসব বস্তুর উদ্বায়িতার পার্থক্য যার সঙ্গে সম্পর্কিত 
সৌরমগ্ডলের গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য তার থেকে পাওয়া যায় সৌরমণগ্ডলে 
গ্রহগুলো সৃষ্টি হওয়ার সময়ে পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের তথ্য। অস্তঃস্থ 
গ্রহগুলো, যারা প্রধানত শিলা দিয়ে তৈরি, স্পষ্টতই তৈরি হয়েছিল 
একটা উত্তপ্ত পরিবেশে যার ফলে বাচ্গীভূত গ্যাস এবং বরফ জমাট 
বাধতে পারেনি এবং শিলাবস্তুর সঙ্গে একত্রে আসেনি যে বস্তু তা 
আগেই জমাট হয়ে গিয়েছিল। সৌরমণ্ডলে সূর্য থেকে বহু দূরে 
অবস্থিত ধূমকেতুগুলো মনে হয় শিলাবস্ত এবং বরফের মিশ্রণে 
তৈরি। ইউরেনাস এবং নেপছুন মনে হয় প্রধানত সেসব বস্তু দিয়ে 
তৈরি যারা হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের চেয়ে ভারি সম্ভবত শিলা 
এবং বরফ বস্তুর মিশ্রণ। সৌরমগুলের দুটো সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি 
এবং শনি সূর্যের গঠনের প্রায় কাছাকাছি যদিও তাদের অত্যস্তরীণ 
গঠন পর্যালোচনা থেকে মনে হয় যে, ভারী মৌলিক পদার্থের কিছুটা 
পরিমাণ সমৃদ্ধকরণ ঘটেছে। গঠনের এসব পার্থক্য থেকে বোঝা যায় 
যে, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম সংগৃহীত হওয়ার প্রবণতা নির্ভর করে 
যে বস্তু তৈরি হয়েছে তার আকৃতির উপরে, বস্তুর আকৃতি যতো বড় 
হবে সে ততো সার্থকভাবে অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে পলাতক 
হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম ধরে রাখবে। 

সৌরমগডলের মধ্যে গ্রহগুলোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করার জন্যে 
এসব সাংগঠনিক শ্রেণি একটা সহজ পদ্ধতি আমাদের দিয়েছে। 

দানব গ্রহ : দানব গ্রহ হলো বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং 
নেপচুন। দানব গ্রহের অভ্যন্তরে কঠিন পৃষ্ঠতলের মতো কোনো স্থান 
পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না। অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কয়েক 
হাজার থেকে কয়েক দশ হাজার সেলসিয়াস হতে পারে। চাপের 
পরিসর এককোটি বার (১০৭ বার - ১০১২ পাসকাল) অথবা তার বেশি 
হতে পারে । এই পরিস্থিতিতে সব বস্তই প্রবাহীর মতো আচরণ করে। 
সাংগঠনিক স্তরীকরণ কিছুটা থাকতে পারে, ঘন প্রবাহী হালক' 
প্রবাহীর নিচে থাকে। 

পার্থিব গ্রহ : পার্থিব গ্রহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বুধ, শুক্র, পৃহি 
এবং মঙগল। পৃথিবীর চন্দ্রকেও একটি গ্রহ হিসাবে ধরা যায়। পৃথি 
রয়েছে একটা পাতলা উপরের স্তর বা ভূত্বক (05) যা অপেক্ষা 
অল্প ঘনত্বের এবং অল্প গলনবিন্দুর শিলা দিয়ে তৈরি। তার নি 
রয়েছে একটা বেশ পুরু স্তর বা আবরণ (01810) যা প্রধানত ধাত 
সিলিকেট এবং অক্সাইড দিয়ে তৈরি। এর নিচে রয়েছে অনেক বেশি 
ঘনত্বের বস্ত যা প্রধানত লৌহ এবং অন্যান্য সংকর অথবা দ্রবীভূত 
বস্ত দিয়ে তৈরি। 

মনে হয় শুক্রগ্রহের অভ্যন্তর হয়তো পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
মতোই যেখানে রয়েছে একটা মর্মস্থল, একটা আবরণ বা ম্যান্টল 
এবং একটা ত্রাস্ট বা গ্রহত্বক। গ্রহের পৃষ্ঠতলের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য 
থেকে বোঝা যায় যে, বিশাল পরিমাণ শিলাসরণ বা টেকটোনিক 
প্রক্রিয়া এখানে চলছে। শুক্রগ্রহের ত্বকের বা ক্রাস্টের উপরে 
মহাদেশীয় সরণ (76) গতি কত ব্যাপক তা ঠিক জানা যায়নি। 

মঙ্গলগ্রহের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় এক দশমাংশ এবং তাই 
তার অভ্যন্তরীণ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আশা করা যায়। মঙ্গলের 
মর্মস্থল এবং আবরণ বা ম্যান্টলের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য মনে হয় 
ঠিক অতোটা নয়। যেহেতু গ্রহটি ছোট, তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় 
গভীরতার সঙ্গে কম দ্রুততায় বৃদ্ধি পায়, তাই মঙ্গলের বাইরের 
আবরণ বা ম্যান্টল্‌ এবং ত্বক বা ক্রাস্ট পৃথিবীর তুলনায় বেশি দৃঢ- 


৫২৫ 


2১197700607) প্যাংকটন 


মা লারা বাহ জাতের ড়া হা নবাবী বানাও জামার সাই নাভানা দাএজাীিাবিশকোমসা লামা রবিবার নর রিাীহাতোরীবিনবিবরকরজইী 


সংবদ্ধ। মঙ্গলে খুব বিশাল পরিমাণে মহাদেশীয় সরণ ঘটেছে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য দিকে মঙ্গলের ইতিহাসে শিলাসরণ বা 
টেকটোনিক কার্যকলাপ বেশি ভূমিকা পালন করেছে মনে হয়। বুধের 
ভর মঙ্গলের ভরের অর্ধেক। তার গড় ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি যার থেকে 
মনে হয় যে সম্ভবত বুধগ্রহের একটা বড় মর্মস্থল আছে যা প্রধানত 
ধাতব লৌহ দিয়ে তৈরি। ব্যাপক শিলাসরণ বা টেকটোনিক 
কার্যকলাপের সাক্ষ্য পাওয়া যায়-_মঙ্গলের মতোই- বুধের পৃষ্ঠতলের 
নিচে তাপমাত্রার বৃদ্ধি সম্ভবত যথেষ্ট ধীরে ঘটে যার ফলে তার ত্বক 
বা ক্রাস্ট এবং আবরণী বা ম্যান্টল-এর উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়- 
সংবদ্ধ এবং সম্ভবত এখানে মহাদেশীয় সরণের মতো কিছুই ঘটেনি। 

চন্দ্রের একটা ইতিহাস আছে যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ব্যাপক গলন 
এবং পার্থক্যকরণের বিভিন্ন যুগ। চন্দ্রের উপরে যার ভর পৃথিবীর 
মোট ১% তার উপরের স্তর খুব দৃ়সংবদ্ধ এবং সাংগঠনিক উপাদানের 
ব্যাপক অনুভূঘিক গতির কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সৌরমগডলে 
চন্দ্র অনন্যসাধারণ কারণ অস্তঃস্থ গ্রহগুলোর তুলনায় তার আছে 
অপেক্ষাকৃত অল্প ঘনত্ব এবং খুব সম্ভবত একটা ক্ষুদ্র মর্মস্থল যার 
থেকে বোঝা যায় এই উপগ্নহে কার্যত কোনো ধাতব লৌহ নেই। 

গ্যালিলীয় উপগ্রহ : বৃহস্পতির উপগ্রহ__-আইও 10, ইউরোপা 
01016, গ্যানিমিভ 0801760 এবং ক্যালিস্টো 09111500__এদের 
ভর পৃথিবীর টাদের ভরের সঙ্গে তুলনীয়। গ্যালিলীয় উপগ্রহগুলো 
মনে হয় একটা সাংগঠনিক শ্রেণির মধ্যে পড়ে যারা কিছুটা উদ্ধায়ী 
উপাদানসমৃদ্ধ, কিন্তু অন্তঃস্থ গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলোতে 
বিশুদ্ধ শিলাজাতীয় বস্তুর উপস্থিতি। 

আবহমণ্ডল : একটি গ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা জটিলভাবে 
নির্ভর করে তার উপরের বায়ুমণ্ডলের উপর এবং সূর্য থেকে গ্রহের 
দূরত্বের উপর। শুক্রগ্রহের তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি 
ঝা শুধু সূর্য থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। পার্থক্যের 
শরণ মনে হয় শুক্রগ্রহের পুরু আবহমণ্ডলের জন্য “গ্রীন হাউস” 
প্র-ক্রিয়ার বিস্তৃত কার্যকলাপ । 
উ. শুত্র, পৃথিবী এবং বুধ শুধু এই পার্থিব গ্রহগুলোতেই 
মাবহমণ্ডল রয়েছে। শুক্র এবং বুধের আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে 
সাধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে। এর পরে যে গ্যাস সবচেয়ে বেশি 
*এই দুই গ্রহের আবহমগ্লে তা হলো নাইট্রোজেন যা পৃথিবীর 
'আবহমণ্ডলে প্রধান ভূমিকা পালন করে। পার্থিব আবহমণ্ডলে এর 
পরের সবচেয়ে প্রাচুর্যময় উপাদান হলো অক্সিজেন যার উপস্থিতির 


ক্ষেত্র রয়েছে। অন্যগুলোতে নেই। অভ্যন্তরীণ সৌরমণগ্লে পৃথিবীর 
একটা অপেক্ষাকৃত প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। বুধের চৌম্বক ক্ষেত্র 
কিছুটা দুর্বল এবং শুক্র আর মঙ্গল গ্রহের তাৎপর্যপূর্ণ কোনো নিজস্ব 
ক্ষেত্র থাকলেও তারা এত দুর্বল যে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিতকরণ সম্ভব 
হয়নি। অন্যদিকে বৃহস্পতি এবং শনির অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক 
ক্ষেত্র রয়েছে। গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি নির্ভর করে গ্রহের ঘূর্ণন এবং 
একটা অভ্যন্তরীণ পরিচলন স্তরের উপস্থিতি যার তাৎপর্যপূর্ণ 
বৈদ্যুতিক পরিবাহকতা রয়েছে। [হা.র.] 


চ9170107 প্ল্যাংকটন অতি ক্ষুদ্ধ আণুবীক্ষণিক যেসব 
জীব ডোবা, পুকুর, লেক, নদী হতে সমুদ্র পর্যস্ত ছোট বড় সব রকম 


জলাশয়ে বিভিন্ন গভীরতায় ভাসমান (2080778) অবস্থায় বিরাজ 
করে অথবা ঢেউ ও স্রোতের ধাক্কায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাহিত 
হয় (0705) তাদেরকে একত্রে প্র্যাংকটন বলে। সাধারণত এসব জীব 
পানির উপরিতল (07909 189৩-এর কিছু নিচ হতে গভীর 
সমুদ্রতল পর্যন্ত থাকতে পারে। পানির উপরিতলের (587০০) উপরে 
বাতাসের সংস্পর্শে যদি কোনো জীব ভাসমান থাকে তবে সেগুলো 
প্র্যাংকটনভূতক্ত নয়। বৃত্তিগতভাবে (47001078119) গ্ল্যাংকটন তিন 
প্রকার : (১) ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, বিশেষ করে স্বভোজী শৈবাল গ্রুপকে 
ফাইটোপুযাংটন বলে; এরা প্রধানত প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক 
(007081% 019016675); (২) ক্ষুদ্র প্রাণী বা প্রাণীর কোনো অংশ 
জুওপ্ল্যাংকটন; এরা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক খাদক 0:17)87, 
58990091% 00050100) এবং (৩) ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি 
মৃতভোজী স্যাপ্রোপ্ল্যাংকটন নামে পরিচিত, এরা প্রধানত মৃত 
জীবদেহ বা জৈব পদার্থকে পচিয়ে ফেলে (৫6০07195675) | 
ফাইটোপ্ল্যাংকটন যেহেতু সালোকসংশ্েষকারী শৈবাল সেজন্য 
তারা সাধারণত জলাশয়ের উপরের স্তরে যে পর্যস্ত সূর্যের 
আলো পৌছায় (5000 207) তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
প্রধানত এরা এককোষী মুক্ত বা কলোনি), বিভিন্ন গ্রুপের অচল 
কোষ, যেমন-_নীলাভ-সবুজ শৈবাল, লোহিত শৈবাল, ডায়াটমস্‌, 
ডেসমিডস্‌, ক্লোরে বর্গের সদস্য, জ্যান্থথোফাইসি, 
ক্রাইসোফাইসি ইত্যাদি শ্রেণির সদস্য; এছাড়া ভলভোকেলিস, 
ইউগলিনেলিস, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস্‌, ক্লোরোমোনাডিনি, 
প্রিনেসিওফাইসি (কোকোলিঘোফোরাইডস্, সিলিকোফ্ল্যাজেলেটস্) 
ইত্যাদি ফ্ল্যাজেলাযুক্ত সচল এককোষী [মুক্ত ও কলোনি) 
শৈবালগুলোও প্র্যাংটনভূক্ত (ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে সাতরাতে 
পারলেও ঢেউ বা স্রোতের বিরুদ্ধে গতি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো 
ক্ষমতা তাদের নেই)। জুওপ্ল্যাংকটনও এককোষী বা বহুকোষী হতে 
পারে। ফাইটোপ্ল্যাংকটন সালোকসংশ্রেষের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে 
অক্সিজেন নির্গত করে। জূওপ্ল্যাংকটন এদের উপর নির্ভরশীল ও 
খাদ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 
মাছ ও অন্যান্য বড় বড় জলজ জীবদের জীবনধারণে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রাখে। জুওগ্ল্যাংকটন জলাশয়ের আলোকিত অঞ্চল 
(68[)110110 2019) হতে বহু নিচে অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল (8011900 
2006) পর্যস্ত বিস্তৃত। 

প্ল্যাংকটন নানা আকার-আকৃতির এবং বড় বড় জলাশয়ের 
বিভিন্ন এলাকায় বাস করে। তাছাড়া এদের জীবনচক্র ও অভিযোজন 
নানা ধরনের হতে পারে। এজন্য আকার (3126), জীবনচক্র-ইতিহাস 
(10-15101%) ও ইকোলজি-অভিযোজন (০০০10£/ ৪৫ 
808191101)-এর উপর ভিত্তি করে এদেরকে শ্রেণিবিন্যাস করা 
হয়, যেমন : আকারের উপর : (১) ম্যাক্রোপ্্যাংকটন, ২০০|!]-২ 
মিমি বা কিছু বেশি পর্যস্ত; (২) মাইক্রোপ্র্যাংকটন, ২০-২০০|] পর্য্ত 
(কেউ কেউ মেজোগ্র্যাংকটন ৬০-২০০/]) ও মাইক্রোপ্র্যাংকটন ২০-৬০ 
117) পর্যন্ত বিবেচনা করেন); (৩) ন্যানোপ্র্যাংকটন, ২-২০|/ ঢা 
পর্যন্ত; এবং €৪) পিকোপ্লুযাংকন বা আলট্রান্যানোপ্র্যাকটন, ০.২-২ 
5১) । 
জীবনচক্রের উপর : (১) ইউপ্ল্যাংকটন বা সত্যিকার প্র্যাংকটন, 
অর্থাৎ জীবনচক্রে সর্বক্ষণই ভাসমান অবস্থা; (২) মেরোপ্র্যাংকটন 
জীবনচক্রে শুধু বংশবৃদ্ধি পর্যায়ে ভাসমান, যেমন বহুকোষী জীবের 


[৮1970 2119601% উত্ভিদ আযানাটমি; উত্তিদ-অন্তর্গঠন ৫২৬ 


ক।লাওঙগাতোিকজানকবকামলো জাতে বানাব তায াতোনীষিজাবাইবৃলম বাংলার বিরান জেলা ভাতেইবি্ানমাধবংান দাতের রিজবিপুযোববালাএারেফিজানা্বাকােলাএ 


জুওস্পোর, গ্যামিট, সিস্ট, মাছ বা অন্যান্য প্রাণীর ডিম বা লার্ভা 
ইত্যাদির ভাসমান অবস্থা ; (৩) টাইকোপ্্যাংকটন, বহুকোষী উদ্ভিদ 
লেগে থাকা অবস্থা থেকে যদি হঠাৎ ছিড়ে যায় তাহলে ভাসমান 
থাকতে পারে, যেমন সমুদ্রে 52/8255%/7, পুকুরে লেকে 
5771708774, £117017976 ইত্যাদি। র উপর : (১) 
নেরিটিক তীরবর্তী এলাকায়); (২) পেলাজিক (তীর হতে দুরে 
উন্মুক্ত স্থানে); (৩) ইউফোটিক (আলোকিত অঞ্চল); (৪) 
বেধিপ্ল্যাঙ্টিক (পানির গভীরে); (৫) রিওপুযাংকটন (নদী বা 


স্বোতযুক্ত স্থানের); (৬) লিমনোপ্ল্যাংকটন (লেকের প্ল্যাংকটন); . 


(৭) হ্যালোপ্লযাংকটন (লোনা পানির), ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণনা করা 
হয়। 

প্র্যাংকটন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কেন ডোবে না তার পেছনে 
নানা রকম ভৌত ও রাসায়নিক অভিযোজনীয় পদ্ধতি বর্তমান, যার 
দ্বারা অধিক সময় পর্যন্ত তারা ভেসে থাকতে সক্ষম। 

প্ল্যাংকটনের কোনো কোনো প্রজাতি কখনো কখনো অনুকূল 
পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মালে ওয়াটার ব্লুমের (810. ট190]) 
সৃষ্টি হয়, যেমন__নীলাভ-সবুজ. শৈবাল দ্বারা। কোনো কোনো 
সামুদ্রিক ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস প্রজাতির অনুকূল পরিবেশে অত্যধিক 
সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে 16-010০ অবস্থার সৃষ্টি হয়; তখন পানির বর্ণ 
ঘন লাল বর্ণের দেখায় ও পানি বিষাক্ত হয়ে যায়। পুকুরে বা লেকে 
মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে প্রচুর প্লুযাংকটন বৃদ্ধির ফলে অক্সিজেনের 
ঘাটতি হতে পারে; তখন মাছসহ অন্যান্য প্রাণী মারা যায়। বহু 
প্র্যাংকটন থেকে বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হলেও বহু মাছ ও জলজ 
প্রাণী মারা যেতে পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক ও জৈবিক ক্ষতিসাধন 
হয়। মানুষও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 
দেখুন: 1700509018110101) 29901871011) 2০০ 0105; 38158550 
565; 15015161901)50986; 1017)011856115155; 010508062175; 
0016095| [নুই.] 


[১1910 2119601% উত্ভিদ আযানাটমি; উত্ভিদ-অন্তর্গঠন- 
বিজ্ঞান উত্ভিদবিজ্ঞানের একটি শাখা যা উদ্ভিদের অস্তর্ঠনের 
সাথে সংশ্লিষ্ট। এই শাখায় উদ্ভিদের পরিণত অঙ্গ এবং সেটির উৎপত্তি 
ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 

উত্ভিদ-অন্তর্গঠনবিদ (01901 21721077131) উত্তিদ অঙ্গকে 
বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবচ্ছেদ করে এর অন্তর্গঠন নিয়ে গবেষণা 
করেন। উত্ভতিদ কোষবিদ্যা (0180 ০(০198%) শুধু উদ্ভিদের 
কোষ ও তার অঙ্গাণু নিয়ে কাজ করে। কোষীয় পর্যায়ে গবেষণার 
সময় আযানাটমি কোষবিদ্যাকে অধিক্রম করে। উত্ভিদ- 
অস্ত র যে অংশটিতে কলা নিয়ে কাজ হয় তাকে অনেক 
সময় উদ্ভিদ কলাবিদ্যা (01811 171500198)) বলে। দেখুন: 11811 
0911) 181] 01885 | [হা.মু,ই.] 


চ১191)6981719195 প্রযান্টাজিনেলিস দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 11957011001759 বিভাগের 1৪101101051 
শ্রেণির /১51578০ উপশ্রেণির একটি বর্গ। এর একটি গোত্র 
1801581790686 এবং প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ২৫০। এই বর্গের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে এদের ছোট ছোট বায়ু দ্বারা 
পরাগায়িত ফুল যার পাপড়িগুলো স্থায়ী প্রকৃতির। ফুলের পেরিয়াস্থ 


একারেইী 


ও পুংকেশরগুলো রিসেপটেকেলের (অধোগর্ত) সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত থাকে এবং পাপড়ির সংখ্যা চার। উত্তিদগুলো বীরুৎজাতীয়, 
কদাচিৎ আধা-গুলু প্রকৃতির যার গোড়ার দিকে পাতাগুলো একটার: 
পর একটা সাজানো থাকে। /2127/80 717)০ অনেক দেশে ঘাসে 
ঢাকা লনে একটি সাধারণ আগাছা। ইসপগুল নামের এই প্রজাতির 
বীজ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 4&51671089; 
198110119751095| [নুই.] 


[19176 1):660177% উত্ভিদ প্রজনন বংশগতিবিদ্যার 
(8970105) মূলনীতি প্রয়োগ করে আবাদি শস্যের জেনেটিক উন্নয়ন 
ঘটানোকে উত্তিদ প্রজনন বলে। বর্তমানে চাষ করা হচ্ছে এমন 
আবাদি জাতের (০010) বংশগতি উপাদানের পুনসঙ্জার মাধ্যমেই 
কেবল উন্নত ধরনের নতুন আবাদি জাতের উদ্ভব সম্ভব। এভাবে 
উদ্ভৃত নতুন জাত কোনো একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে অথবা 
একাধিক কাজিক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কারণে পূর্বতন জাত হতে 
উন্নত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য বিচারে উত্তিদ প্রজননকে ফলিত 
ংশগতিবিদ্যা ৫01160 8০7০01০$) বলা যায়। অবশ্য শুধু 
বংশগতিবিদ্যাই নয়, উদ্ভিদ প্রজননে জীববিজ্ঞানের আরো কয়েকটি 
শাখার জ্ঞান ও কৌশলেরও প্রয়োজন হয়, যেমন, শারীরবিদ্যা, 
কোষবিদ্যা, আণবিক বংশগতিবিদ্যা, জৈব পরিসংখ্যান 
(61095081150105), শ্রেণিবিন্যাসতত্ব, জননবিজ্ঞান (60019001016 
01018), প্রাণরসায়ন, রোগতত্ব, কীটতত্ব, ইত্যাদি। মানুষ তার 
উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণাগুণ বৃদ্ধি, রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, 
জলাবদ্ধতা বা শুষ্ষতা সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। 
আবাদি ফসলের উন্নতির জন্য উত্ভিদভেদে বিভিন্ন পন্থা 
অবলম্বন করা হয়ে থাকে । এদের মধ্যে নির্বাচন (56190107) 
পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীন। মানব সমাজে কৃষি কাজের শুরু হতেই এই 
পদ্ধতির চর্চা হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক 
গঠনবিশিষ্ট উত্ভিদ জনসংখ্যা 09০19190107) হতে সর্বোত্তম জেনেটিক 
উত্তিদগ্ডলোকে আলাদা করা হয়। এসব পৃথকীকৃত উত্ভিদ 
পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে স্বপরাগী, 
পরপরাগী ও অঙ্গজ বা অযৌনভাবে বংশবিস্তারকারী ফসলের 
উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
স্বপরাগী উত্তিদে, যেমন, গম, বার্লি, যব (080, ডালজাতীয় উত্ভিদ 
ইত্যাদিতে বংশপরম্পরায় স্বপরাগায়নের কারণে সমপ্রকারণাবিশিষ্ট 
(00119298085) শুদ্ধ সারি (0016 11106) সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব 
উত্তিদদ হতে একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নতজাতের উত্তব 
ঘটাতে হলে কাজিক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি শুদ্ধ সারির মধ্যে কৃত্রিম 
সঙ্করায়ণ (01101280197) ঘটানো হয়। এ ধরনের প্রজনন 
পদ্ধতিকে কুলজি প্রজনন (9601%766 076০1178) বলে এবং এটি 
স্বপরাগী উত্তিদে সবচেয়ে বেশি ব্যবহাত হয়। এছাড়া পশ্চাৎ 
সঙ্করায়ণের 0১9০ 0033) মাধ্যমেও স্বপরাগী উত্তিদের উন্নতি করা 
যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি কাতিক্ষত উত্তিদের মধ্যে সঙ্কর সৃষ্টির পর 
উৎপন্ন সঙ্করকে অধিক কাভিক্ষত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রজনকের (87571) 
সাথে বার বার সঙ্করায়ণ ঘটানো হয়। উক্ত প্রজনককে আবর্তক 
€(6০80০10 প্রজনক বলে! পশ্চাৎ সঙ্করায়ণের ফলে উৎপন্ন 
আবর্তক প্রজনকের প্রায় সব এবং অনাবততকি (701- 


৫২৭ 
আমকে 


শরলহতীিজালা তারলাএহাতেমীিরাবিামঝলাহজাফািয়দবপৃতোববা যোজন 


19011) প্রজনকটির কাডিক্ষত একটি বৈশিষ্ট্যের সমন্য় দেখা যায়। 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওট, গম, বার্লির রাস্ট (451), স্মাট (50010) 
ও মিলডিউ (01116) রোগ প্রতিরোধক জাতের সৃষ্টি করা সম্ভব 
হয়েছে। 
পরপরাগী উত্তিদগুলো বংশগতির দিক থেকে খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। 
এসব উত্তিদে ভিন্ন ভিন্ন জেনেটিক গঠনবিশিষ্ট উত্তিদের মিলনে বীজ 
সৃষ্টি হয় বলে প্রকৃতিতে কোনো শুদ্ধ (9016) বা সমপ্রকারণাবিশিষ্ট 
বীজ পাওয়া সম্ভব নয়। পরপরাশী উত্ভিদে স্বপ্রজনন (107660178) 
করে স্বপ্রজনিত সারি (70700 1106) তৈরি করা হয় যেখানে 
সন্তানগুলোর ফলনশক্তি ক্রমাগত হাস পেতে থাকে। একে 
স্বপ্রজননজনিত দুর্বলতা (77৩60108 050555107) বলে। ভিন্ন 
ধরনের স্বপ্রজনিত সারির মধ্যে সঙ্করায়ণ ঘটানো হলে সংকরের 
ফলনশক্তি বৃদ্ধি পাওয়াকে সঙ্করীয় সবলতা (1)61979515) বলে। 
এভাবে পরপরাগী উদ্ভিদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। 
খুব অল্প সংখ্যক অযৌন বা অঙ্গজ প্রজননক্ষম উদ্ভিদ রয়েছে 
যারা একেবারেই যৌনজনন করতে পারে না, যেমন, কলা। তবে 
অধিকাংশই হলেও যৌন উর্বরতা দেখায়। যৌনজনন অথবা 
দেহকলার পরিব্যক্তির মাধ্যমে এদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। 
নির্বাচন ও সঙ্করায়ণ ছাড়াও কিছু বিশেষ ধরনের প্রজনন পদ্ধতি 
রয়েছে। 
পুং-বন্ধ্যাত্বের ব্যবহার : পু€বন্ধ্যা সারির (7916 9150115111৩) 
উত্ভিদগুলোকে 79509" নামীয় ভিন্ন সারি দ্বারা পরাগায়িত করে 
বিপুল পরিমাণে কাজিক্ষিত সঙ্কর বীজ উৎপাদন সম্ভব। 
বনুপ্রস্থি প্রজনন (7১015791010 1১7560178) : কলচিসিন 
(০9101101) দ্বারা ভ্রণকে প্রভাবিত করা হলে তা থেকে বহুপ্রস্থি, 
প্রায়শই বন্ধ্যা, বীজহীন সঙ্কর সৃষ্টি হয়। 
কোষ ও টিস্যু কালচার (75506 ০1086) : এ পদ্ধতিতে 
উপযুক্ত উত্তিদকোষ বা কলাকে জীবাণুমুক্ত, প্রয়োজনীয় পুষ্টি 
উপাদানযুক্ত কালচার মিডিয়ামে (০810116 [76৫1017) আবাদ করা 
হয়। উক্ত কলা বর্ধিত হয়ে অবিন্যস্ত কোষসমষ্টি বা ক্যালাসে 
(০৫103) পরিণত হয়, যা থেকে পরে বিটপ (1০০1) ও মূল উৎপন্ন 
করে পূর্ণ চারা তৈরি করা হয়। এভাবে যৌন প্রজননের মতো দীর্ঘ 
প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে অল্প সময়ে অনেক উদ্ভিদ উৎপাদন করা 
সম্ভব যারা জেনেটিক দিক হতে অভিন্ন। মেরিস্টেম (1911516]7) বা 
ভাজক কলা কালচার বিশেষত শীর্ষ ভাজক কলার কালচারের মাধ্যমে 
ভাইরাসমুক্ত উত্তিদ উৎপাদন করা যায়। 
ও পরাগধানী কালচার : এ ধরনের প্রজনন পদ্ধতির 
মাধ্যমে একপ্রাস্থি 01891010) উত্তিদ সৃষ্টি করা যায়, যা থেকে 
প্রয়োগের মাধ্যমে সমপ্রকারণাবিশিষ্ট দিপ্রস্থি (011919) 
উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। 
ভ্রণ কালচার : যেসব সংকরের (বিশেষত আন্তপ্রজাতিক বা 
আত্ত্গণীয়) ভ্রণ অঙ্কুরিত হয় না বা পূর্ণতা পায় না সেসব ভ্রণকে ভ্রূণ 
কালচারের মাধ্যমে আবাদ করে আধশিক বা সম্পূর্ণ উর্বর সংকর 
উত্তিদ উৎপন্ন করা হয়। 
দৈহিক কোষ সঙ্করায়ণ (507712010 10810710129101077) 2 
এখানে দু'টি ভিন্ন উত্তিদের দেহকোষের কোষপ্রাচীর সরিয়ে তাদের 
প্রোটোপ্রাস্ট দুটির মধ্যে মিলন ঘটানো হয়। উৎপন্ন সংকর কোষ হতে 
টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্রথমে ক্যালাস এবং পরে পূর্ণাঙ্গ চারা 
উৎপন্ন করা সম্ভব। 


17) 091] উত্ভিদকোষ 


া ভারে 


পরিব্যক্তি প্রজনন (ছ18696107)  7978601706) : এ 
পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ভৌত বা রাসায়নিক পরিব্যক্তি সংঘটক 
(00551), যেমন, আয়নিত রশ্মি (গামা রশ্মি), 1025 দ্রবণ প্রভৃতি 
প্রয়োগের সাহায্যে পরিব্যক্তি ঘটানো হয়। বাংলাদেশের ইরাটম-২৪ 
ও বিনাশাইল পরিব্যক্তি প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট ধানের দুটি জাতের 
উদাহরণ । 

1 7170 81071581191) : যেসব উত্তিদের মধ্যে যৌন 
অসামঞ্জস্য (70011801611) রয়েছে , এ পদ্ধতিতে তাদের 
দেহের বাইরে টেস্ট টিউবের মধ্যে নিষেক ঘটানো হয়। 

99718010781] %87186107) £ কোষ বা টিস্যু কালচারের 
সময় উৎপন্ন স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন অনেক সময় কাজিক্ষত হতে পারে। 
এ ধরনের কাজিক্ষিত বৈচিত্র্যকে ব্যবহার করে উদ্ভিদের উন্নয়ন ঘটানো 
সম্ভব। 

জিন প্রকৌশল (8676110 677171960716) : এই পদ্ধতি 
ব্যবহার করে অনেক উত্ভিদে কার্যকরভাবে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে 
এবং বর্তমানে অনেক প্রজাতিতে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
চলছে। যেসব উত্তিদে গতানুগতিক প্রজনন পদ্ধতি অবলম্বন করা 
যায় না সাধারণত সেসব ক্ষেত্রেই জিন প্রকৌশলের আশ্রয় নেওয়া 
হয়, যেমন, ক্রিস্টোগ্যামাস ফুলবিশিষ্ট উত্তিদ ীনাবাদাম)। বিভিন্ন 
ধরনের পদ্থার মধ্যে জিন প্রকৌশল ও টিস্যু কালচারের সমন্বয়ে 
ক্রাউন গল (০:0%]। 5911) সৃষ্টিকারী 48798201572571-কে ব্যবহার 
করে উত্তিদকোষে জিন স্থানাত্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


কোনো দেশে অন্য দেশের উন্নতজাতের উত্ভিদ প্রবর্তন 
(01000000110), পরিবেশকরণ (800117)211280107) ও আবা 
দকরণের (001765010801017) মাধ্যমে প্রথম দেশটির উত্ভিদ সম্পদের 
উন্নয়ন ঘটানো যায়, যেমন, বাংলাদেশে প্রবর্তিত তুলা, আখ, রাবার, 
কাজু বাদাম, বিভিন্ন জাতের ইরি ধান ইত্যাদি এবং নানা ধরনের 
ফল ও ফুলের গ্রাছ। অবশ্য কিছু কিছু প্রবর্তন স্থানীয় শস্য এবং 
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যেমন, এদেশে প্রবর্তিত 
কচুরিপানা । দেখুন; 010৯1. €8]1) 09176010 61117)6611718; 
02796105; 17151919515; 15019002180. 06117 10181) 
09007010987; 01121) 015010910%; 90178110061] £97)60105; 
[19915 ০]09 1 [হা.মু.ই.] 


[9110 06]| উ্ভিদকোষ ক উত্ভিদ দেহের গঠন ও কাজের 
একক। গঠন ও কাজের উপর ভিত্তি করে উত্ভিদকোষকে বিভিন্ন- 
ভাবে ভাগ করা গেলেও এদের সবার মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। প্রায় সকল উত্ভিদকোষে কোষপর্দার (০০11 7101)12176) 
বাইরে দৃঢ় ও ভেদ্য কোষপ্রাচীর (০61] ৮%/811) রয়েছে যা 
প্রাণীকোষে থাকে না। অবশ্য নিম্নশ্রেণির কিছু উত্ভিদ গ্রুপেও 
কোষপ্রাচীর নেই, যেমন, 2481274 জাতীয় শৈবাল। উত্তিদ দেহে 
কোষের বিন্যাস নানা ধরনের হতে পারে। এককোষী উত্তিদ ও 
অন্যান্য জীব একটিমাত্র কোষ দ্বারা তাদের সকল জৈবনিক 
কার্যকলাপ সম্পন্ন করে থাকে (নীলাভ-সবুজ শৈবাল, অন্যান্য 
শৈবাল গ্রম্প, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া)। এককোষী উত্তিদের চেয়ে 
খানিকটা জটিল দৈহিক গঠনে (যেমন, ফিলামেন্টাস বা সৃত্রবৎ 
শৈবাল) অনেক কোষ পরস্পর যুক্ত থাকলেও প্রতিটি কোষ 


[১911 00])]া2681)1096108 উদ্ভিদ সংযোগ 


বালাকাতেইীাঙগালবস তালা একা নবিজামইপচামববনা এজ ছা তাজা ৪মাকেইবিকানবিবমাহতগএভারেসীরিতালবৃাহযাদ 


জীবের সকল প্রয়োজনীয় কাজ করার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এ 
ধরনের কোনো কোনো উদ্তিদে বিশেষ কিছু কোষ প্রজননে অংশগ্রহণ 
করে (0247989%1%71 57.)1 উচ্চতর উদ্ভিদে কোষগুলো নির্দিষ্ট 
কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কলা বা টিস্যু গঠন করে। এর ফলে তাদের 
মধ্যে শ্রমবন্টন (01515197 91 19001) দেখা যায়। এক বা একাধিক 
টিস্যু মিলিত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গপ্ত্যঙ্গ গঠন করে, যেমন, পাতা, কাণ্ড, 
মূল ইত্যাদি। 
প্রাণি কোষের মতো উত্তিদকোষও নিউক্লিক আযাসিড, প্রোটিন, 
কার্বোহাইড্রেট, লিপিভ ও বিভিন্ন অজৈব পদার্থ দ্বারা মূলত 
একইভাবে গঠিত। কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু ফসফোলিপিড মেমব্রেন 
দিয়ে তৈরি যাতে প্রোটিন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিউক্লিক আযাসিভ 
উপস্থিত থাকতে পারে। 
প্রাস্টিড (01450) উত্তিদকোষের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও 
অনন্য অঙ্গাণু। অবশ্য বেশ কিছু উত্ভিদ প্রজাতিতে প্রাস্টিড তৈরি হয় 
না, যেমন, কিছু শৈবাল প্রজাতি, স্বর্ণলতা ইত্যাদি। এছাড়া 
ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও ছত্রাকে প্লাস্টিড থাকে না। 
প্লাস্টিড হলো অর্ধভেদ্য বিল্লি দ্বারা আবৃত একটি কোষীয় অঙ্গাণু যার 
অভ্যন্তরীণ বিল্লিতন্ত্রে ( থাইলাকয়েড ও স্ট্রোমা ল্যামেলিতে) 
ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ অবস্থান করে। প্রকৃত 
উদ্ভিদকোষের (90/21%900 01801 0911) অন্যান্য অঙ্গাণুর মধ্যে 
রয়েছে মাইটোকক্ড্রিয়া, এন্ডোপ্রাজমিক রেটিকুলাম, গলগিবস্ত, 
লাইসোজোম ও রাইবোজোম। নিম্শ্রেণির কিছু উত্তিদকোষের 
নিউক্লিয়াসের বাইরে সেন্ট্রোজোম নামক অঙ্গাণু থাকে যা মূলত 
প্রাণিকোষের বৈশিষ্ট্য। উত্তিদকোষের কোনো কোনো অংশ যেমন, 
তৈরি। অধিকাংশ সজীব উত্ভিদকোষের কেন্দ্রস্থল বড় আকারের কোষ 
গহবর (৪০০1০) দেখা যায় যা প্রোটোপ্রাজম নির্মিত টেনোপ্রাস্ট 
নামক পাতলা পর্দা দিয়ে ঘিরে থাকে ও কোষরস ধারণ করে। আদি 
কোষে (070/81/900 ০911), যেমন, নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও 
য়ায়, বিল্লি-আবৃত কোষীয় অঙ্গাণুগুলো থাকে না। অধিক্ত 


এসব কোষে নিউক্লিয়ার দ্রব্য নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা আবৃত না থেকে . 


উন্মুক্তভাবে সাইটোৌপ্রাজমে অবস্থান করে। 

উদ্ভিদকোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। তবে অনেক 
সিনোসাইটিক (0969109011৫) উত্ভতিদে প্রস্থ প্রাচীর সৃষ্টি না হওয়ায় 
একটি দেহে (যেমন, /9%০/6116, /7০০71/০1০5 ছত্রাক) বা 
একটি কোষে (57/99/9716 শৈবাল) অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। 
উচ্চতর উদ্ভতিদে, যেমন, নারিকেলের সস্যে (7405) অসংখ্য 
নিউক্লিয়াস একটি সাধারণ মাতৃকায় অবস্থান করে। উচ্চতর উত্ভিদের 
ফ্লোয়েমের পরিণত সিভনলে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে 
নাট্টজাইলেমের ভেসেল, ট্রাকিড, সকল স্ক্রেরেনকাইমা কোষ 
পরিণত অবস্থায় মৃত হয়। 

উত্তিদকোষের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার 9180) হলেও 
গ্রুপভেদে সঞ্চিত খাদ্যও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন, সূর্যমুখী 
গোত্রের সঞ্চিত খাদ্য (74110), 5/81০72-তে প্যারামাইলন, 
ডায়াটমে তেল জাতীয় পদার্থ, নীলাভ-সবুজ_ শৈবালে ও 
ব্যাকটেরিয়ায় গ্লাইকোজেন ইত্যাদি। কোষে রেজিন, ট্যানিন, 
কেলাসিত য়াম অক্ত্রালেট (র্যাফাইড) বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট 
(সিস্টোলিথ) প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থ জমা থাকতে পারে। 


৫২৮ 


জেসিকা বিনা ভাী বানি কাপে 


ব্যাকটেরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শৈবাল কোষ আ্যামাইটোসিস 
(8101109515) বা দ্বিবিভাজন (01181% 55102) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত 
হয়। এ ছাড়া আর সব প্রকৃত কোষ (া)119515) 
প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। উচ্চতর উত্তিদের জননমাতৃকোষে 
মায়োসিসের (7161958$) ফলে যৌনকোষ তৈরি হয়। দেখুন: 061 


৬৪115 (101816))06]1  (919198); 0911 171950105; 
01010101111 1 [হা.মুই.] 
চ১19170 ০0]010181)1096101) উদ্ভিদ সংযোগ একাধিক 


উদ্ভিদের মধ্যে অথবা একটি উত্তিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সংকেতের, সাধারণভাবে রাসায়নিক সংকেতের, সঞ্চালনকে উত্ভিদ 
সংযোগ বলে। উত্তিদের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ ধরনের 
রাসায়নিক সংকেতের সৃষ্টি হয় এবং এগুলো নিকটবর্তী সুস্থ উদ্ভিদে 
বা উত্তিদের সুস্থ অংশে বিভিন্ন শারীরবৃত্বীয় পরিবর্তন ঘটায়। কৃত্রিম 
উপায়ে কীট-পতঙ্গ বা জীবাণুর আক্রমণের দ্বারা উত্ভিদের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করলে উদ্ভিদের মধ্যে আস্তঃসংযোগ ঘটে। এ 
ধরনের সংযোগ সম্পর্কে এ পর্যস্ত খুব কম কাজ হয়েছে; তাই এ 
সম্পকতি সকল তত্ব ধারণামূলক (39০০0180%9)। উত্তিদ অনেক 
তার কোনো কাজে লাগে না। জীবাণু বা প্রাণীর বিরুদ্ধে এসব দ্রব্যের 
কার্যকারিতা দেখে ধারণা করা হয় যে, উদ্ভিদের আত্মরক্ষার জন্যই 
এসবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব দ্রব্য দুধরনের হতে পারে : (১) সকল 
সময় উত্ভিদে উপস্থিত থাকে বা ০9790010%৩ ধরনের এবং (২) 
উত্তিদ শুধু আক্রান্ত হলেই উৎপন্ন করে বা 17010৫ ধরনের। যেসব 
দ্রব্য জীবাণুর আক্রমণে উৎপন্ন হয় তাদের ফাইটোআ্যালেক্সিন 
(08199165105) বলে। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে কোনো উত্ভিদ 
বোঝা যায় উক্ত উত্তিদের কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে কিনা। 
কোনো আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত গাছ হতে তার পার্শ্ববর্তী সুস্থ গাছে 
সংকেতের সঞ্চালন দুটি গাছের নৈকট্যের উপর নির্ভর করে। 

উত্তিদ সংযোগের সংকেতগুলো বিভিন্নভাবে সঞ্চালিত হতে 
পারে : মূলসংযোগ, দৈহিক সংস্পর্শ, উদ্বায়ী যৌগ উৎপাদন প্রভৃতি । 
উদ্বায়ী যৌগগুলোর মধ্যে ইথিলিন উল্লেখযোগ্য । স্বাভাবিকভাবে 
উত্ভিদ ইথিলিন উৎপন্ন করে যা তার বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকলাপে, 
যেমন, পাতা ঝরা, ফুলের পরিপকৃতা, জনন ইত্যাদি কাজে 
অংশগ্রহণ করে। উদ্তিদে ক্ষত হলে বা শৈত্যের কারণে অথবা জীবাণুর 
সংক্রমণ হলে উত্ভিদে ইথিলিন উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। এই 
এনজাইম তৈরি করায় এবং এইসব এনজাইমই দ্বিতীয় পর্যায়ের 
বিপাকীয় দ্রব্য তৈরির বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
উত্তিদের নিকটবর্তী সুস্থ উত্তিদে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপাকীয় যৌগ তৈরি 
হলে বোঝা যায় যে, সুস্থ উত্তিদটি উত্তিদ সংযোগের ফলে সাড়া প্রদান 
করছে। ফেনোলিক যৌগগুলো (01091010110 ০0170091019) সবচেয়ে 
সাধারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপাকীয় দ্রব্য। এসব যৌগ 
(১) মনোমার (প্রাণী ও অণুজীবের জন্য বিষাক্ত) বা (২) পলিমার 
ট্যোনিন, এগুলো জীবের বৃদ্ধি ও কার্যাবলিকে বাধা দেয়) হতে 
পারে। ফেনোলিক যৌগ তৈরির গতিপথকে [01)9091191908101 
0195)170016010 810)%2% বলে, যার এনজাইমগ্ডলো ইথঘিলিন- 
নিয়ন্ত্রিত জিন কর্তৃক সংশ্রেষিত বা কোড (০০৪) হয়। বিভিন্ন 


৫২৯ 


লঃলাঃমানাবিকালবস কামলা ামেীালবাহংলঃরফা ডাল কাব লাএসাািানইপকালাএয়াকিারবিসতোমবংলএাীবি্িাবানার 


পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কলাকে সুস্থ গাছের কাছে 
ধরলে সুস্থটিতে ফেনোলিকের উৎপাদন বেড়ে যায়, আবার একই 
কারণে শুয়োপোকা ও 9010০ [116-এর কাছে খাদ্য হিসাবে 
উইলোসহ বিভিন্ন গাছের পাতার চাহিদা কমে যায় যদি নিকটে 
কোনো আক্রান্ত গাছ থাকে। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যেখানে 
ইথিলিন কোনো উদ্ভিদের আক্রান্ত স্থান হতে উৎপন্ন হয়ে একই 
উদ্ভিদের সুস্থ স্থানে সংকেত হিসাবে কাজ করেছে। 

এ পর্য্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব 
নয় যে__উত্তিদকে তার শত্রুর হাত হতে রক্ষা করতে উদ্ভিদ সংযোগ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মনে করা হয় এ ধরনের 
সংযোগ ক্লোনাল প্রজাতিতে অথবা এমন প্রজাতিতে উপকারী যাদের 
জেনেটিক দিক হতে নিকটবর্তী সদস্যসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে। 
এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ভিদের ক্ষতির ব্যাপকতাও উদ্ভিদ সংযোগের 
কার্যকারিতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেখুন: 
52019151797 [10108163017 21797017218 08111019£) [হা 
07755101981 [হা.মু.ই.] 


চ19186 ৪৮০10041018 উদ্ভিদের বিবর্তন জৈব বিবর্তনের 
(0181710 ০%০91101017) যে শাখায় সমগ্র উত্ভিদ জগত তথা এর 
সদস্যগুলোর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে যে আলোচনা করা হয় 
তাকে উত্ভিদের বিবর্তন বলে। 

বিবর্তনের সা জীবের মতো উত্তিদেও বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, যেমন, পরিব্যক্তি 
(001811010), জেনেটিক পুনবিন্যাস (£€1)2010 12001070178911017), 
প্রাকৃতিক নির্বাচন (70810181 5915001015) ও প্রজননগত অন্তরণ 
(72070000112 15091811917) | উত্তিদ ও প্রাণীর মধ্যকার মূল 
পার্থক্যগুলো তাদের জীবন ধারণ, দৈহিক গঠন ও বিকাশের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। জীবনের এসব বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
গুরুত্ব ও সেগুলোর কার্যপদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, 
প্রাণীর তুলনায় উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ তুলনামূলকভাবে 
খর্বকায়, সরল ও অন্যান্য অঙ্গের সাথে কম সমন্বিত। আবার 
চলৎশক্তিহীনতা উদ্ভিদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা প্রাণীতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ফলে উত্তিদের অঙ্গগুলো পরিবেশ ও জিন দ্বারা 
সহজেই প্রভাবিত হয়। 

চলৎশক্তিহীনতার কারণে উত্ভিদ তার বিস্তারণের জন্য বিভিন্ন 


বিস্তারণ উপাদান (9.07889155) উৎপন্ন করে, যেমন, বীজ ও রেণু 


(5০1) । অধিকক্ত, রা 
দ্বারা পরপরাগায়নের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। উত্তিদের বিস্তার ও 
পরপরাগায়নের এসব প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এবং বীজ ও স্পোরের 
সুরক্ষার পন্থার সমন্বয়কে কেন্দ্র করে স্থলজ উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটে 
থাকে। অপর যে বিষয়টির উপর স্থলজ উত্ভিদের বিবর্তন নির্ভর করে 
তা হলো পরিবহন তন্ত্র (৪5০1৪ 5%516]7) যা এসব উত্ভিদে 
পরিবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করে। 

অন্যদিকে উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের বাহ্যিক গঠন ও কোষের 
অভ্যন্তরীণ কার্যগত বৈশিষ্ট্যাবলির অনুকূল পরিবর্তন উত্তিদকে 
বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস ও জীবন ধারণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু 
বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দূর- 
সম্পর্কিতি উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকবার এসব বৈশিষ্ট্যের সমান্তরাল 
উদ্ভব ঘটেছে! এ কারণে এসব বৈশিষ্ট্যকে উত্তিদের বিবর্তনের 
দৃষ্টিকোণ হতে ততোটা নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয় 
না। অবশ্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ধরনের গঠনগত বা কার্যত বৈশিষ্ট্যকে 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


[৮117 2০০96781918 উত্ভিদ ভূগ্গোলবিজ্ঞান 


আবার প্রাণীর তুলনায় উত্ভিদে ভিন্নবাসী (419০০1943) প্রজাতি 
(পৃথক উত্ভিদে স্ত্রী ও পুং যৌনাঙ্গের উপস্থিতি) কম দেখতে পাওয়া 
যায়। অধিকাংশ বা একলিঙ্গিক (01115550251) প্রজাতির 
অস্তর্গঠন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তা উভলিঙ্গিক (১156৯21) 
পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভৃত। অবশ্য কিছু উদ্ভিদ আছে, যেমন, মস, 
যেখানে সহবাসী (1079601085) উত্তিদ শ্রী ও পুং যৌনাঙ্গ একই 
উত্তিদে অবস্থিত) ভিন্নবাসী পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত হয়েছে। 

উত্তিদের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে তাদের বংশধরদের 
মধ্যে জেনেটিক পুনর্বিন্যাস ঘটে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে পরিবর্তিত 
পরিবেশে একটি উত্ভিদ নিজেকে অভিযোজিত করে যার ফলে 
বিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। উপপ্রজাতি (5095290193) ও প্রজাতির মধ্যে 
সঙ্করায়ন (90110122101) উত্তিদ জগতের একটি সাধারণ ঘটনা। এ 
ধরনের সঙ্করায়নের ফলে প্রায়শই সবল সঙ্কর (7500 ৮12০) 
উৎপন্ন হয়, যা নতুন পরিবেশে প্রজনক হতে ভালোভাবে 
অভিযোজিত হতে পারে। এসব সঙ্করের স্থিতিশীলতা তিনভাবে 
ঘটতে পারে : (৯) মধ্যবতী ধরনের সমপ্রকারণার ()97102980193) 
পৃথকীকরণ; (২) একটি প্রকরণ হতে অন্য একটিতে জিনসমষ্টির 
অনুপ্রবেশ 07098955107) ও (৩) বনুপ্রস্থি 0০191014$)। এই 
তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোনো একটির একক ভূমিকার ফলে বর্তমান 
পৃথিবীর অধিকাংশ উত্ভিদ প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। 

বিবর্তনের ইতিহাস : উত্ভিদ জগতের সামগ্রিক বিবর্তনকে পাচটি 
মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : আদিকোষী উত্ভিদ 
(0100215009), প্রকৃতকোষী উত্ভিদ €58/8590), শ্রাণযুক্ত উদ্ভিদ 
০ ভাস্কুলার উত্ভিদ (%৪50812] 018105) এবং 


(5990 [0181715)। এদের মর সদস্যরা 
পরিবর্তিত পরিবেশে অথবা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে অভিযোজিত 


হয়, যার ফলে তাদের অভিযোজনীয় বিচ্ছুরণ (8901৬ 
180)8101) ঘটে থাকে। এ ধরনের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে একটি সাধারণ 
গ্রুপ হতে অনেকগুলো বিবর্তনীয় বংশধারার (5৬০14001081 11093 
বা 01905) সৃষ্টি হয়। একই পূর্বপুরুষ হতে উত্তৃত হলেও ক্রমাগত 

র ফলে এসব ধারার বর্তমান সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য 
দেখায়। দেখুন: 0188010  6%০9100190; ৮1901 1017800]া) 
চ919019105; চ00121101) 015097591| [হা.মুই.] 


[19710 £05787)1)% উত্ভিদ ভূগ্োলবিজ্ঞান উত্তিদ- 
বিজ্ঞানের একটি শাখা বা উপবিভাগ যেখানে পৃথিবীপৃষ্ঠে ব্যাপকভাবে 
উত্ভিদের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই শাখাকে 
[007195605780017%, 0119901)0101089, 89098180171091 70181) 
ও ৪০০0০918179 নামেও করা হয় এবং এসব 
আলোচনা পৃথিবীর স্থল পরিবেশের গাছপালার মধ্যেই সীমিত। প্রথা 
অনুযায়ী এসব আলোচনা করতে যেয়ে প্রায়শই বর্তমানকালের 
গাছপালার সাথে দূর অতীতের গাছপালার বিস্তার সম্বন্ধেও 
আলোচনা করা হয়, যাকে এঁতিহাসিক উদ্ভিদ ভূগোলবিজ্ঞান বলে, যা 
প্রাচীন ইকোলজি (08169900919), ও প্রাচীন উত্ভিদবিজ্ঞান 
(08150009081%)-এর সাথে সম্পর্কিত। 

উত্তিদ ভূগোলবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা দ্বারা ঘটনা বা বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করা এবং 
সেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারা ও ব্যাখ্যা করা। এসব ব্যাপারে 
প্রজাতি (5060169), জনসংখ্যা 00180 00900180017), জনগোষ্ঠী বা 


[19770 5902781)7% উদ্ভিদ ভূগোলবিজ্ঞান 


৫৩০ 


ললাএ তীর গজাবার টপকে তাবাদসএজােবিকানিক্কাম এ িজাবিসকাব তাবিজ াযোীবিাসিপুোবাদএকােীবিরিসুামবাদনাএডাীিবি ডোবার গর তিল ৫ ি্বিুকাদওদাএকরহী 


জনসমষ্টি (01801 ০০]াঠ7071) ও ইকোসিস্টেমের (6০09$%50৩77) 
বিভিন্ন সমন্বিত স্তরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে । যেখানে সম্ভব 
বিস্তার সম্বন্ধীয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী ও নিয়ন্ত্রণ করাও এসব শিক্ষার 
অন্তর্ভূত্ত, বিশেষ করে যেখানে উদ্ভিদের রোগবালাই, পরজীবী ও 
রোগ ইত্যাদি জড়িত এবং যেসব জায়গায় অন্যস্থান হতে মানুষের 
চাহিদামতো নতুন নতুন প্রজাতির আগমন বা অনুপ্রবেশ ও বিস্তার 
ঘটে সেখানে এসব জ্ঞান ও তথ্য বনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, রেঞ্জ ও 
গবাদি পশুর চারণভূমির ব্যবস্থাপনা, বন্য জীব-জন্তর আবাসিক 
ব্যবস্থাপনা, উদ্যানবিদ্যা এবং মাটি ও পানি সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য 
প্রাসঙ্গিক। প্রধানত জেনেটিক বা বংশগতি সম্বন্ধে গবেষণা, বিশেষ 
করে প্রজাতিকরণ সম্বন্ধে ও পরবতীকালে কোনো দ্বীপে ও 
মহাদেশের ভিতরে তাদের বিস্তার ও বেঁচে থাকা ইত্যাদি নিয়ে 
গবেষণার ব্যাপার ছাড়া উদ্ভিদ ভূগোলবিজ্ঞান বিষয়টি পরীক্ষামূলক 
(5/006017011081) বা পরিমাণগত (011011018810155) কোনো বিজ্ঞান নয় 
এবং সাধারণত গবেষণাগারের কোনো পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি 
এর সঙ্গে জড়িত নয়। 

উত্তিদ ভূগোলবিজ্ঞানে দুটি প্রধান উপবিভাগ আছে যা উত্ভিদ 
জীবনের সমন্বিত স্তরের দুটি খুব সাধারণ বিষয় : ই চ190115110 
[01810 29081810017 অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে উত্ভিদ প্রজাতির ব্যাপক 
বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা, এবং অন্যটি হলো (২) উত্ভিজ্জের 
(৬৩৪০.৪০7) ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা । 

ফ্লোরা (0078) একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ, কিন্তু সাধারণভাবে এর 
কোনো ব্যবহার নেই/হয় না। কোনো এক এলাকার অথবা কোনো 
এক সময়ের ফ্লোরা হচ্ছে এ স্থানের বা কালের সামগ্রিক প্রজাতি 
সংখ্যা যা ভৌগোলিক একক হিসাবে গণ্য করা যায়, এতে আপেক্ষিক 
প্রাচুর্য ও পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে স্বাধীন। জনসংখ্যা 
(9০915798) বলতে একটি এলাকার ভিতরে একটি প্রজাতির 
সব সদস্যকে বুঝায়। উত্ভিজ্জ (%989180107) শব্দটি একটি 
জনপ্রিয় উৎপত্তি যা নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক বা আধাপ্রাকৃতিক 
উত্ভিদগোষ্টীর (০07]10/1%) সমাবেশকে বুঝায়, অর্থাৎ কোনো 
অঞ্চলের উত্তিজ্জ হচ্ছে সেখানকার নানা প্রজাতির পার্থক্যমূলক ও 
বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের ফলে উত্তৃত সামগ্রিক পরিবেশ, যা এ অঞ্চলকে 
আবৃত করে রাখে। কৌশলগত দিক দিয়ে এটি একটি সুবিন্যস্ত ও 
সমন্বিত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ একক, যাতে বিভিন্ন প্রজাতি 
ও তাদের পপুলেশন জড়িত থাকে, কিন্তু কোনো প্রজাতি 


আলাদাভাবে বিবেচিত হয় না। সামগ্রিকভাবে উত্ভিজ্জের বেশ কিছু 


গুণ প্রকাশ পায় যা আলাদা আলাদা প্রজাতির মধ্যে প্রকাশ পায় না 
এবং সেজন্য উত্তিজ্জ হচ্ছে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি 0১9113010 
5$0০])। অপরদিকে, এক অঞ্চলের পরিবেশের সমস্ত উপকরণসহ 
উদ্তিজ্জ হচ্ছে একটি উপকরণ যা নিয়ে গঠিত হয় ইকোসিস্টেম 
(9০095৮51671) | 

উত্তিদ ভূগোলবিজ্ঞান আলোচনা করতে গেলে পৃথিবীপৃষ্ঠে 
ভৌগোলিক অঞ্চলের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন, ত্রানস্তীয় অঞ্চল 
(000109%1 1621091)--২৩.৫* উত্তর -২৩.৫* দক্ষিণ অক্ষাংশের 
মধ্যবর্তী এলাকা; শীতপ্রধান অঞ্চল (01717816 1758107)-_-২৩.৫*- 
৬৬.৫" উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ; এবং তুন্দাঅঞ্চল (11012 
158101)--৬৬*.৫-৯০* উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ । উত্তিদ 
ভূগোলবিজ্ঞান আলোচনায় বিভিন্ন মহাদেশে গাছপালার ভৌগোলিক 


বিস্তারের ব্যাপারে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান এবং এই পার্থক্যের মধ্যে 
যে প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায় তা নিয়রূপ : যেমন, (১) যেসব উত্ভিদ 
প্রজাতি বিভিন্ন বা একাধিক ভৌগোলিক অঞ্চলে অভিযোজিত 
তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বা ০০571001119) প্রজাতি বলে; 
€২) যেসব প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত 
তাদেরকে আঞ্চলিক বা 1981079 প্রজাতি বলে, যেমন, 1101108] 
$]090195 বা 110061816 5020195 ইত্যাদি; €৩) যেসব প্রজাতি 
জলজ বা স্থলজ পরিবেশে ছাড়াছাড়াভাবে ও একস্থান হতে বহুদূরে 
অন্যস্থানে বিস্তৃত কিন্তু মধ্যবতীস্থানে অনুপস্থিত তাদেরকে 
অলাগাতার বা 013০0711005 প্রজাতি বলে; এবং (৪) যেসব 
প্রজাতি পৃথিবীর কোনো এক ক্ষুদ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ কেদাচিৎ 
কোনো এক মহাদেশের মধ্যেও হতে পারে) তাদেরকে স্থানীয় বা 
€106110 প্রজাতি বলে, যেমন, কোনো এক দ্বীপের মধ্যে, কোনো 
পাহাড়ের চূড়ায়, বা কোনো মরুভূমি বা সমুদ্রের নির্দিষ্ট এলাকায় 
অভিযোজিত। 
উত্ভিদবিজ্ঞানীরা শুধু গুপ্তবীজী উত্তিদের ভৌগোলিক বিস্তার 
নিয়ে সমগ্র মহাদেশীয় ভূভাগকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন যা 
চ1)500299812010)0 168107)5 01 015 ৬/01]0 নামে পরিচিত। যেমন 
:1. 80758] ডেত্তর ও দক্ষিণ তন্দ্রা অঞ্চলসহ নিকটবর্তী এলাকা 
নিয়ে) ; [1]. 7৪160007101, প্রাচীন মহাদেশের ভিতরে; কয়েকভাগে 
বিভক্ত : (ক) আফ্রিকান বা ইথিওপিয়ান; (খ) ইন্দোমালয়েশিয়ান ও 
গে) পলিনেশিয়ান; []. 1২০0091০ধ] দক্ষিণ আমেরিকাসহ মধ্য 
আমেরিকা 7৬. 90৪0]. /১00708]) 9, 4১045021180) ৬]. 45100510001 
এসব ভৌগোলিক অঞ্চলকে আবার প্রধান কয়েকটি 010165-এ ভাগ 
করা হয়েছে। ভৌগোলিক কোনো অঞ্চলের জলবায়ুর সাথে 
জৈবগোষ্ঠী (উত্তিদ ও প্রাণীসহ) ও মৃত্তিকার বা অন্য কোনো 
50030806$-এর বিক্রিয়ার ফলে এক এক স্থানে এক এক রকম বা 
সহজেই চেনা যায় এমন বড় ধরনের জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে দেখা 
যায় যা 0101195 নামে পরিচিত। উপরে বর্ণিত 01)51056081801010 
1০21075-এর প্রত্যেকটিতে একাধিক ধরনের ৮1০7795 থাকতে পারে। 
খ্য (0191765-এর মধ্যে প্রধান বায়োমগুলোর নাম : 
তুন্রা বায়োম; উত্তরাঞ্চলীয় কনিফার ফরেস্ট (তাইগা); শীতপ্রধান 
অঞ্চলের পত্রঝরা বন ও রেইনফরেস্ট; শীতপ্রধান অঞ্চলের তৃণভূমি; 
শ্যাপারল; মরুভূমি; ক্রান্তীয় রেইনফরেস্ট; ক্রাস্তীয় পত্রঝরা বন; 
ক্রাস্ত্ীয় ছোটবৃক্ষসহ ঝোপঝাড় জাতীয় বন (50700 101690); ক্রান্তীয় 
তৃণভূমি ও সাভানা; পাহাড়ি এলাকার (জটিল স্তরীভূত) বায়োম 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
এক এক স্থানের বায়োমে এক একধরনের উত্ভিদ প্রজাতির 
সাথে এক একজাতের প্রাণী প্রজাতিরও সমাবেশ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্যালিফোর্নিয়া হতে মেইন (৭17০) অথবা মেইন হতে ফ্লোরিডার 
দিকে সড়ক পথে যাত্রা শুরু করে তাহলে সে কিছু সময় পর পর নানা 
বৈচিত্র্যময় উত্তিজ্জকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হতে থাকবে। 
ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রার সময় তার চোখে পড়বে 7৩0 »/০০৫ 
[1595 ও 50881 01155 এর বন, তারপর পূর্ব কলোরাডো ও 
ক্যানসাসের পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে বৃক্ষহীন 
তৃণভূর্চিি তারপর চলতে চলতে ইলিনয় ও ওহায়োতে প্রবেশ করলে 
দেখতে পাবে চওড়া পাতাওয়ালা বৃক্ষের বন; তারপর মেইনে ঢুকলে 


৫৩১ 


লানাএচানটীজালি বকে চানরীবিকািপা কাছা চাবি কাছ ও চবিাবাএতযিয়দিাযোখবারম 


দেখবে হেমলক, পাইন, বার্চ ও ম্যাপল বৃক্ষের বনরাজি এবং এসব 
পাড়ি দিয়ে যখন গালফ রাষ্ট্রগুলোতে টেক্সাস, ফ্লোরিডা ইত্যাদি) 
প্রবেশ করবে তখন দেখতে পাবে ওক, হলদে পাইন, ম্যাগনোলিয়া 
এবং বল্ড সাইপ্রেসজাতীয় বৃক্ষরাজি। এক এক এলাকার দৃশ্যই 
বায়োমের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে প্রাণী প্রজাতিরও 
পরিবর্তন লক্ষণীয়, যেমন-_18০/ 1815, প্রেইরী কৃকুর, মাটিতে 
বাসা করে যেসব পাখি এদের দেখা যাবে 0198 চ18175 অঞ্চলে; 
আবার ভভ্বুক, হরিণ, 079: 01৬95 দেখা যাবে বনাঞ্চলগুলোতে; 
এবং টিকটিকি জাতীয় প্রাণী (11258105), মরু ০০০০, ও ক্যাঙ্গার 


ইদুর ইত্যাদি দেখা যাবে মরুভূমি এলাকায়। [নুই.] 
[৮197)0 £70%/0) উত্ভিদের বৃদ্ধি বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় 


প্রক্রিয়ার সম্মিলিত প্রভাবে উদ্ভিদের আকারের অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধি। 
অন্যান্য জীবের মতো উত্তিদের গঠন ও কাজের একক কোষ। কোষ 
বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শুধু কোষ বিভাজনে 
উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে না, কারণ একটি বিভাজন শেষে উৎপন্ন 
অপত্যকোষের প্রতিটির আকার মাতৃকোষের অর্ধেক হয়। সুতরাং 
কোষের বিভাজন ও তৎপরবত্তী কোষের আকার বৃদ্ধির পরই 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। প্রতিটি কোষের সর্বোচ্চ আকার আছে। 
তাই কোষ বিভাজন উত্ভিদের বৃদ্ধির ক্ষমতা নির্দেশ করে। অনেকের 
মতে উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন বা জৈবভরের (চ1971835) বৃদ্ধি ঘটা 
উদ্ভিদের বৃদ্ধির অন্যতম শর্ত। 

উত্তিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি তার কোষের সংখ্যা ও কোষের আকার বৃদ্ধির সমন্বিত ফল; 
কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে শুধু কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটে। 
আবার প্রাণীর বৃদ্ধি সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ প্রাণী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত 
বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে বা পরিণত হয় এবং প্রজননে 
অংশ নিতে শুরু করে। অন্যদিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অনিদিষ্টট যতোদিন 
উদ্ভিদ বেচে থাকে ততোদিন পর্যন্ত তার নতুন নতুন কলা ও অঙ্গের 
উৎপত্তি ঘটতে থাকে। এখানে ক্রমাগত নতুন কোষ তৈরি হতেই থাকে 
ও নতুন টিস্যু বা অঙ্গের উৎপাদনের মাধ্যমে বৃদ্ধিও চলতে থাকে। 
যদিও সময়ের সাথে সাথে অনেক অঙ্গ, যেমন পাতা ও ফুল পরিণত 
হলে বরে যায়, কিন্তু তার মূল দেহ টিকে থাকে ও তার বৃদ্ধি চলতে 
থাকে। উত্তিদ ও প্রাণীর কোষ বিভাজনের মুল বিষয়গুলো এক 
হলেও উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর ও কোষগহ্বরের উপস্থিতি কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করে। সকল উত্তিদকোষের আকার তার 
সেলুলোজ নির্মিত দৃঢ়, ভেদ্য কোষপ্রাচীর দ্বারা নিয়্ত্রিত। এসব কোষ 
তার কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধি ছাড়া আকারে বড় হতে পারে না। 
প্রাণীকোষে কোষ আবরণীর (০911 [16717876) উপর কোষের বৃদ্ধির 
এ ধরনের কোনো নির্ভরশীলতা নেই। 

কোষ বিভাজনের স্থান : উত্ভিদে সুনির্দিষ্ট স্থানে কোষ বিভাজন 
ঘটে তাকে ভাজক কলা 016151917) বলে। কাণ্ড ও মূলের শীর্ষস্থ 
ভাজক কলা উক্ত দুই অঙ্গের প্রাথমিক টিস্যু গঠন করে, ফলশ্রুতিতে 
কাণ্ড ও মূলের দৈর্যের বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের কাণ্ড ও মুল 
নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে পৌছালে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়ামের বিভাজনের মাধ্যমে 
অঙ্গগুলোর পার্ীয় বৃদ্ধি ঘটে। ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম লম্বা কোষ 
দিয়ে গঠিত একটি সিলিন্ডার বিশেষ, যা ভিতরের দিকে পানি- 
পরিবহনকারী জাইলেম এবং বাইরের দিকে খাদ্য-পরিবহনকারী 


[১1917 2701) উত্ভিদের বৃদ্ধি 


ফ্রোয়েম উৎপন্ন করে। এভাবে উত্তিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির মাধ্যমে 
পার্ীয় বৃদ্ধি ঘটে যা উত্তিদ অঙ্গকে কাশ্ঠল করে। কাশ্ঠল উত্ভিদের 
বয়স্ক কাণ্ড ও মূলের বাইরের দিকে কর্ক ক্যাম্বিয়াম ফেলোজেন) 
নামক অপর একটি পার্ীয় ভাজক কলার স্তর থাকে । এই স্তরটি 
বাইরের দিকে এপিডার্মিসের নিচে কর্ক ও ভিতরের দিকে সেকেন্ডারি 
কর্টেক্স উৎপন্ন করে। কর্ক গাছের বাকল গঠনে অংশগ্রহণ করে যা 
গাছের পার্ীয় বৃদ্ধির পর অতিরিক্ত রক্ষাকারী স্তর হিসাবে কাজ 
করে। 

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ : উত্ভিদের বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় 
ধরনের প্রভাবক দ্বারা নিয়স্ত্রিত। উত্ভতিদের নিজস্ব জিনের 
উৎপাদগুলোই তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। এরা উত্তিদের 
বৃদ্ধির ব্যাপ্তি ও সময়কে প্রভাবিত করে। অস্তঃকোষীয়, আন্তঃকোষীয়, 
অথবা সমগ্র উদ্িদ জুড়ে পরিবাহিত বিভিন্ন ধরনের সংকেতের 
মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলো ঘটে থাকে। উত্তিদের আত্তঃকোষীয় 
যোগাযোগ হরমোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে হয়ে 
থাকে। উত্ভিদে কয়েক ধরনের হরমোন বা হরমোন-গ্রুপ আছে যা 
পৃথক স্থানে তৈরি হয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন কোষের উপর 
কাজ করে। 

উত্তিদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কতো ব্যাপক হবে তা এর বাহ্যিক 
পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বাহ্যিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের 
মধ্যে মাটিতে পানি ও পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 


উত্তিদকোষে পানি সরবরাহ কোষের রসস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ- 
রসম্ফীতির ফলেই কোষের বৃদ্ধি ঘটে এবং কোষস্ফীতি হাস পেলে 
সামগ্রিকভাবে উত্তিদের আকার ছোট হয়। 


উত্তিদের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য খনিজ 
উপাদান প্রয়োজন। উত্তিদে এগুলোর সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে বৃদ্ধি 
কম হয়, অনেক চরম ক্ষেত্রে বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। 

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রার প্রয়োজন যা 
প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণভাবে, তাপমাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে 
বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়া তথা বৃদ্ধির হারও বাড়তে থাকে, অবশ্য উচ্চ 
তাপমাত্রা ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। নিম্ন তাপমাত্রায় (০-১০" সে.) 
বেশির ভাগ উত্তিদের বৃদ্ধি ধীরগতিতে হয়। কিছু ত্রান্তীয় উদ্ভিদ 
রয়েছে যারা শূন্যের উপরের নিম্ন তাপমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি 
মারাও যায়। 

উত্তিদের বৃদ্ধির জন্য আলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক। 
আলোর সাহায্যে সালোকসাশ্রেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয় 
যা জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন ও সরাসরি গঠন উপাদান হিসাবে 
কাজ করা ছাড়াও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি ধরে রেখে কোষের বৃদ্ধি 
ঘটায়। 

পুষ্পায়ন: উত্তিদ তার বিকাশের একটি নিদিষ্ট পর্যায়ে এসে 
অঙ্গজ মুকুল তৈরির পাশাপাশি পুষ্প-মুকুল তৈরি করতে শুরু 
করে। সাধারণত বছরের একটি নির্দিষ্ট খতৃতে উদ্ভিদের প্ঙ্পায়ন ঘটে 
যা আলোর সময়কাল বা দিনের দৈর্ঘ্য 001.01076719) দ্বারা 
নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন উত্তিদ প্রজাতির জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের 
আলোর প্রাপ্তি বা ফটোপিরিয়ড প্রয়োজন। উত্তিদের পাতা আলোক- 
সংকেত গ্রহণ করলেও কাগু-শীর্ষ এর প্রতি সাড়া প্রদান করে। 
পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত ফটোপিরিয়ডে গাছের 
একটিমাত্র পাতাকে রাখলেও উত্তিদে ফুল ফোটে। আবার, সঠিক 


[9716 11071801165 উত্ভিদ-হরমোন; উত্ভিদ বৃদ্ধি 


সার নিাজার লতা: ভাবার লা বিরাজ 


ফটোপিরিয়ড প্রাপ্ত উত্তিদকে প্রয়োজনীয় আলো না-পাওয়া গাছের 
সাথে গ্রাফটিং করলে দ্বিতীয় গাছেও ফুল ফোটে। এসব পর্যবেক্ষণ 
থেকে ধারণা করা হয় যে, পুঙ্পায়নকারী এক ধরনের হরমোন 
(ফ্লোরিজেন) পাতা হতে কাণড-শীর্ষে পৌঁছে অঙ্গজ মুকুলকে 
পুষ্পমুকুলে পরিবর্তিত করে। পুষ্পায়নকারী এই উদ্ভিদ হরমোনকে 
এখনো পৃথক করা সম্ভব হয়নি। 

ফল ও বীজ : ফল ও বীজে হরমোনের প্রাচুর্য রয়েছে। 
পরাগায়নের ফলে প্রাথমিক হরমোন উৎপাদন শুরু হয় এবং 
নিষেকের পর তা ত্বরান্বিত হয়। এই হরমোনগুলো বীজ ও ফল 
উভয়ের বৃদ্ধি ঘটায়। ফলের বৃদ্ধি কোষ বিভাজন, কোষের আকার ও 
পরিশেষে অনেক সময়ে আন্তঃকোষীয় ফাক বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘটে 
থাকে। 

বীজের বৃদ্ধি নিষেকের পরই শুরু হয়। বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে 
একটি জাইগোট কোষ হতে ক্রমবিভাজনের মাধ্যমে ছোট কোষপুঞ্জ 
বা ক্যালাসের সৃষ্টি হয়। এই ক্যালাস হতে পরবর্তীতে ভ্রণের সৃষ্টি হয় 
যা জ্রণাক্ষ বীজপত্র, শস্য ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। ভ্রাণাক্ষের উপরের 
অংশ ভ্রাণমুকুল এবং নিচের অংশটি ভ্রণমূল। একবীজপত্রী উত্ভিদে শস্য 
দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদে বীজপত্র ভ্রাণকে খাদ্য সরবরাহ করে। 

সূপ্তাবস্থা (৫072721709): জীবনচক্রের কোনো কোনো পর্যায়ে 
প্রায় সকল বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং উত্ভতিদ 
সুপ্তাবস্থায় প্রবেশ করে। প্রতিকূল পরিবেশেও উত্তিদের বৃদ্ধি বন্ধ হতে 
পারে। কিন্ত সুপ্তাবস্থায় অনুকূল পরিবেশেও উত্তিদের বৃদ্ধি ঘটে না। 

পাতা ঝরা (1981 2056155107)) : বহুবর্ষজীবী উত্তিদের বৃদ্ধির 
সাথে সাথে নতুন নতুন পাতা অনবরত অথবা বিশেষ ঝততুতে উৎপন্ন 
হতে থাকে। নতুন পাতা বয়স্ক পাতার চেয়ে সালোকসংশ্রেষণে 
অধিকতর দক্ষ। এ কারণে চিরহরিৎ বহুবর্ষজীবী উত্তিদে সারা 
বছর ধরে পুরনো পাতা ঝরে পড়ে ও নতুন নতুন পাতা উৎপন্ন 
হয়। আবার শৈত্য বা শুক্ষতা হতে গাছকে রক্ষা করার জন্য একটি 
নিদিষ্ট ঝতৃতে পত্রঝরা উত্তিদের (45০108943) সর পাতা একসাথে 
ঝরে যায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের পত্রঝরা উদ্ভিদের পাতা ঝরে 
যাওয়া মূলত দিন ছোট হয়ে আসা (আলোক-কালের দৈর্ঘ্য) ও 
তাপমাত্রার হ্রাসের কারণে ঘটে থাকে। দেখুন: &)501510 ৪০1; 
10501551010; 4১081700591] (01919); 091] 01৬15107; 0911 
ড/2115 (01210); 0৮10101701157 10107817055 01010676111) 
7611001]7) 01810 17017001795; ৮181) 1710100109£61)9515; [২0০01 


(901809); 9021) | [হা.মুই.] 


৮1977 1007177101165 উত্তিদ-হরমোন; উত্ভিদ বৃদ্ধি- 
নিয়ন্ত্রক উদ্ভিদ-হরমোন বা ফাইটোহরমোন (0/10110117076) 
হচ্ছে এমন এক ধরনের জৈব যৌগ যা উদ্ভিদের এক স্থানে উৎপন্ন 
হয়ে অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তরিত হয় ও খুব অল্প পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট শারীরবৃত্বীয় কাজকে, করো। 
উত্তিদে বিভিন্ন ধরনের বৃদ্ধি-নিয়স্্রক পদার্থ রয়েছে যেগুলো 
রাসায়নিক ও শারীরবৃত্বীয় দিক দিয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন। এগুলোর 
মধ্যে কোনো কোনোটি যথার্থভাবে হরমোনের বৈশিষ্ট্য বহন করে, 
যেমন, অক্সিন (৪১170), জিবেরেলিন (81906161117), 
সাইটোকাইনিন (০৮9%0117) ও বৃদ্ধি-বাধাদানকারী যৌগসমূহ 


(210৬0 17111011915) | 


৫৩২ 


রিশা রা টিনার তিনে 


(86501510 নি ইথিলিন (601%12115) ও ভিটামিনসমূহকেও 
হরমোন হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। কিছু কিছু উত্তিদের জন্য 
বৃদ্ধি-বিলম্বকারী যৌগসমূহ (&10%0) 16108015) হরমোনের মতো 


কাজ করে। দেখুন: /0501510 8010) 4১510; 05001017175) 
01005151117) [10170 100) 0712100 016680911577) 181) 


[19৬61761005) 21]: 01551010251 [হা.মু,ই.] 


[918116 1017800যা) উদ্ভিদ জগৎ উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে 
মানুষের চিরাচরিত ধারণা যে পৃথিবীতে জলে ও স্থলে নানা প্রকার, 
নানা বৈচিত্র্যের, নানা আকার-আকৃতির উত্তিদ বিদ্যমান। এরা 
প্রধানত সবুজ ও সালোকসংগশ্রেষকারী যার মাধ্যমে নানা ধরনের 
খাদ্য-দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। এরাই অক্সিজেন উৎপাদন করে 
বাতাসের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং এদের উৎপাদিত খাদ্যের উপরই 
মানুষসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল নির্ভরশীল। বিশাল উত্তিদ জগতকে 
জানতে হলে পৃথিবীর আদিকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কিকি 
ধরনের উত্তিদ প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে ও সেই সাথে কত গ্রুপের 
উত্তিদ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে সেসব জানা দরকার । বৈচিত্র্যময় 
উত্তিদ জগতকে জানতে হলে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন তা হলো 
উত্তিদের শ্রেণিবিন্যাস করা, যার দ্বারা গাছপালার স্বরূপ ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। সভ্যতার আদিকালে মানুষ প্রধানত তার 
অভিজ্ঞতা থেকে উত্ভিদকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে শিখেছিল; 
যেমন, কোন উত্তিদ খেতে , কোনটা বিষাক্ত-_খেলে মারাও 
যেতে পারে; কোন্‌ উত্তিদের পাতা গায়ে লাগলে চুলকায়, কোনটি 
আরামদায়ক; কোন উত্তিদ থেকে আশ পাওয়া যায়, কোনটি থেকে 
তেল, কোনটি থেকে মিষ্টি দ্রব্য এবং আরো পরে জেনেছে কোন 
উত্তিদ থেকে ওষুধজাতীয় দ্রব্য পাওয়া যায় সুস্থ থাকার জন্য বা 
রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবার জন্য। আজ হতে দু'হাজার বছরেরও 
পূর্বে উত্তিদ জগৎকে বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা 
হয়। পরে মানুষ উদ্ভিদ জগৎকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে 
শিখেছে, যেমন, _ অপুঙ্পক উত্ভিদ ও সপুষ্পক উত্ভিদ। তারপর 
অথুবীক্ষণ যন্ত্র আবিচ্ষারের পর থেকে এসব উত্তিদের জীবন পদ্ধতি 
ও বহিরাকৃতির সাথে অন্তগঠিন সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে, 
75177585 
গুল্ম ও বৃক্ষজাতীয় উত্তিদের সাথে যোগ হয়েছে অতি ক্ষুদ্র 
আণুবীক্ষনিক ও অতি আণুবীক্ষণিক উত্ভিদজাতীয় জীব। এসবের 
সাথে যোগ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত নানা ধরনের 
প্রাচীন উত্তিদের ফসিল যা দ্বারা উত্তিদ সম্বন্ধে তথ্য আরো সমৃদ্ধ 
হয়েছে। 

এখন থেকে ৫০-৬০ বছর পূর্ব পর্যস্ত উদ্ভিদ জগত সম্বন্ধে যে 
ধারণা ছিল এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, পূর্বে সব সবুজ 
সালোক সংশ্লেষকারী উত্তিদের সাথে রঞ্জকহীন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক 
ইত্যাদি জীবদেরকেও উত্ভিদ জগতের সদস্যরূপে বিবেচনা করা হোত 
যা পুরানো এক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যাবে, যেমন : 


উত্তিদ জগৎ 
বিভাগ : 11079110017918 
উপবিভাগ : 418৪9 মিঠা পানির ও লোনা পানির শৈবাল 


বিবির 


৫৩৩ 


শালারজীিকামনিলকামব ধা রানু গো জাতেীতজাললকাযাা রানের বিাাশাকোফবাগারাবাবি্াললাাকবদলাএ ঃ 


উপবিভাগ : 811 ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাকটেরিয়া, 
মোল্ড, ঈষ্ট, ইত্যাদি 

বিভাগ : 137501017508 
শেণি :110587089 লিভারওয়ার্টস্‌ 
শ্রেণি :150 মস বর্গ 

বিভাগ : চ05009017%0 
শ্রেণি ; 11101078৩ ফার্নজাতীয় উত্ভিদ 
শ্রেণি : 50015907626 হর্সটেল 157%1561%-এর 


শ্রেণি : [50010090171989 ক্লাবমস 17091941507 
জাতীয় 


বিভাগ ; 970০1)8001)1518 
উপবিভাগ : 00705৩1779০ সাইকাডস্‌, পাইন, স্প্রুস, 
সিডার, ইত্যাদি 
উপবিভাগ : /1510950010789 ফুলবহনকারী উদ্ভিদ 
শ্রেণি : [)10015160017989 দ্বিবীজত্রী উত্তিদ 
শ্রেণি : 1101790916001)289 একবীজপত্রী উত্ভিদ 


কয়েক দশক পূর্বে এই পুরানো ধারণাকে পরিবর্তন করে উত্তিদ 
জগৎকে অন্যভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। কারণস্বরূপ বলা হয় যে 
থ্যালোফাইটা একটি কৃত্রিম নাম। তাছাড়া আযালগি ও ফানজাই-এ 
যেসব সদস্য অন্তর্ভুক্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে সা 
জাতিজনিগত (0191080760০) সম্পর্ক নেই। রাং 

কতো যান ভারতে দারা রন ানা। 
তাছাড়া, বহু ফসিল উত্ভিদ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শ্রেণিবিন্যাসেও 
পরিবর্তন আনা হয়। এমনই এক শ্রেণিবিন্যাস যা বিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি দিকে বিবেচনা করা হতো। তার নমুনা নিয়রূপ : 


উ ড্্দ জগৎ 
উপজগ্ ; ন1011018 
বিভাগ : 05811001508 (01006 £াউ০] 81296) 
05121071758 (68121)05) 
00191000178 (21607 81896) 
01195001918 (9110৩-81980, 
2010677-010%/7) ও 0910175) 
::98700018 (0/01017065 ও 
0117091189115165) 
60708001199 00:9৬/0 81296) 
1২110000171 (760 9188০) 
50171201750001%8 (0800602) 


পূর্বের 81256 
গ 


পূর্বের 80781 


1455071500701)918 (51877617915) 
উপবিভাগ 


07090001098 (006 0721) 


উপজগৎ : চ77ড00)4 
বিভাগ : 91001ঠা8 
শ্রেদি : 10501 (7705565) 
*:4:1190801029 01156154075) 
১:5::48011790610186 (170700115) 


পূর্বের 87900%৮8 
বিভাগ 


বিভাগ : [18019600758 (৬850012[ 01915) 
উপবিভাগ : 7১311025708 
শ্রেণি : [510701)01)10606 
বর্গ £ 251190015163 
»,::51005810108165 


[72 10177500হা। উদ্ভিদ জগৎ 


জরক্রবর্জী 


উপরিভাগ : [./০905148 (010 77)95565) 
শ্রেণি : 15090011686 
বর্গ : 1০০9০৫1৪1৩5 
5::56188)106119155 


»:1580109000019165 
: 01541077618169 


দ:150512165 
উপবিভাগ : 9010617005149 (10056912115) 
শ্রেণি ; 15910150111768 
বর্গ :17/5719165 


১: 50197000179118125 
55::1570005818165 


উপবিভাগ : চ15700944 
শ্রেণি :11017626 (তি) 


বর্গ: 002110111108163$ 
॥5::000019919558165 
১) 21918019165 
5 :1001108155 


শ্রেণি : 05000097726 (কনিফার ও অন্যান্য) নগ্রবীজী 
উপশ্রেণি : ০/০৪৫0017186 


বর্গ : 09০84071005165(57009807729) 
»::1039017611008165 
»,::1055805125 


উপশ্রেণি : 00710610276 পূর্বের 
বর্গ : 001৫8015165 9700170809017505 


»:::10170808155 বিভাগ 
দল 210011618]65 
9১:01018918155 


শ্রেণি : 10895051785 (ফুলযুক্ত) গপ্তবীজী 
উ' 


* 131005169017986 
: 1110100006160017682 


পূর্বের 7157140118 বিভাগ 


আরো পরে জীবজগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে 
তার একটা নমুনা নিচে দেওয়া হলো। এতে সমগ্র জীবজগতকে দুটি 
90161 1071800ঘ1-এ ভাগ করা হয়েছে, যেমন_ 1 ৮101819091008 ও 
[ 80181997018 এবং এদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন জগত (117£1971) 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : যেমন, 


00911115901) £ 01012090005 
4৯,100769না। :1100216 
বিভাগ : 0981700111010708 
»,::13801608 
ও::0100010100175108 
500610011850017) :1290190019 
4, 1007807) :11/০91586 (70081) 
বিভাগ ; 07107190018 
দ::11950801750012 
ত:0785116010790018 
উপবিভাগ : 2/8০109০9018 
:/500779001108 
্ :845101071/00078 
;100601210177/০00119 
[10101 00161 (2) 
9. 10111500177 : চ1207036 (7919) 
বিভাগঃ 0101071/00778 সেবৃজ শৈবাল) 
+5:11016081500010%0012125158 (ইউগ্রিনাজাতীয় শৈবাল) 
9:::5:1004190109000175105 (0847 ও অন্যান্য) 
,, 20785009000 (বাদামি শৈবাল) 
,, 2095079০০78 (সোনালি হলদে শৈবাল) 
,, : 6১7109০0078 (সোনালি বাদামি শৈবাল) 
,:::00900010900516 (লোহিত শৈবাল) 
+১:079091001515 (1)%6%/015) 
২ 0:200700079100118 (451%7905755 জাতীয়) 
১: 19০28 শেধু মস) 


শৈবাল 


[১1217 10775007) উত্ভিদ জগৎ 


আলাপ চযােইরিলাকতোহযানঞতাতের বাসস রহাক্িজকরিশুাবাাঠা ফর্সা 


: ৮5110101798 (75710188 সহ অন্যান্য) 
:1110007)11007)18 (19090045 সহ অন্যান্য) 
: ৮1019010518 06261561077 জাতীয়) 

: 01510001%8 (শুধু ফার্ন) 

: 0০8৫0017519 (০০৪৫৩) 

::0771680901)918 (017)/80) 

:007/ত19508 (শুধু পাইন, ফার, স্প্রুস) 

: 07190090/4 (078%)7 সহ অন্যান্য) 

: 45710700095 (শুধু গুপ্তবীজী ফুল-ফলযুক্ত) 


মগ্নবীজী উত্তিদ 


এখানে লক্ষণীয় যে, গ্রুপ নাম হিসাবে পূর্বে ব্যবহৃত অনেক 
শব্দই বর্তমান ধারণাতে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে, যেমন, 
0150010558186, 01181100178, /515896, 7001, 161081)610- 
887020, 9106170721001962, 091171950917789, /010900917796, 
চ01/00101%18, 71০7905109 ইত্যাদি। আরো লক্ষ্য করা যাবে যে 
পূর্বে সব গ্রুপকে শ্রেণি হিসাবে গণ্য করা হতো তাদের অনেককে 
বর্তমানে বিভাগে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া নামকরণের দিক দিয়ে 
উত্তিদ জগতের সবচেয়ে বড় ০৪1৪০1%-কে 101515101 বা বিভাগ 
নামে (প্রাণীজগতে চ1১10]) নামে) অভিহিত করা হয়েছে এবং তা 
শেষ হবে 01718 শব্দটি যুক্ত করে। ছত্রাক জগতের বিভাগের নামের 
শেষে থাকবে 7750918| উপরে এর একটি ব্যতিক্রম দেখা যাবে 
7700111010101%9 নাম নিয়ে। এখানে 01708 থাকলেও যেহেতু এটি 
আদিকোষী সেজন্য একে উত্ভিদ জগতে রাখা যায় না। যিনি এই 
নামকরণ করেছিলেন তিনি এই জীবকে শৈবালের অন্তর্ভূক্ত 
করেছিলেন এবং উত্তিদ জগতেই বিবেচনা করেন। উদ্ভিদ জগতের 
আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিভিন্ন গ্রুপের বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ 
দীর্ঘ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত প্রধান শ্রেণিবিন্যাস 
একটি নমুনা মাত্র। অনেকে যে এর সাথে একমত হবেন তা বলা 
যাবে না। বিভিন্ন গ্রন্থকার উত্তিদজগতসহ জীবজগতকে নানাভাবে 
শ্রেণিবিন্যাস করেছেন; তবে বেশিরভাগ অমিল পাওয়া যাবে নিচের 
০81৪£01% গুলোতে অর্থাৎ শ্রেণি, বর্গ, গোত্র_ এসবের সংখ্যা ও 
নামকরণে। অবশ্য নতুন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে এখন উপরের কিছু 
কিছু বিভাগগুলোকে ভেঙে আরো নতুন নতুন বিভাগের নামকরণ 
করা হয়েছে এবং সেসব বিবেচনা করলে মোট বিভাগের সংখ্যা আরো 
বেশি হবে, যেমন, 01155010190 কে ভেঙে চার-পাচটা বিভাগ করা 
হয়েছে, যেমন, 01075001519, 81111001912, 03801118110- 
00518, 205018]02190050, [10765100105 ইত্যাদি। 

এরপর উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে ধারণা আরো বদলে যায় এবং ষাট 
দশকের শেষের দিকে জীবজগৎ সম্বন্ধে নতুন ধারণা প্রকাশ পায়, 
তাতে পাচ জগৎ (7৮০11180071) পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়, 
যেমন, (১) প্রোক্যারিওটিক জীব নিয়ে মনেরা জগত (০7018) 
ইউক্যারিওটিক জীব নিয়ে; (২) প্রটিস্টা (7790518) জগণ্ড (৩) 
উত্ভিদ জগৎ (180186); (৪) ফানজাই বা ছত্রাক জগৎ (70701) ও 
(৫) প্রাণীজগত (57/778119) | এই পদ্ধতিতে সমস্ত শৈবাল, ছত্রাক ও 
ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সত্যিকার উদ্ভিদ জগতের বাহিরে রাখা হয়েছে। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে সব রকম আদিকোষী জীবকে ব্যাকটেরিয়া, 
নীলাভ সবুজ শৈবাল, প্রোক্লোরোন) মনেরা জগতে বিবেচনা করা 
হয়েছে, যদিও অনেকে শেষোক্ত দুটি গ্রুপকে প্রকৃত শৈবালের সাথে 
বিবেচনা করেন। সব রকম ইউক্যারিওটিক এককোষী ও বহুকোষী 
প্রাচীন জীবদেরকে নিয়ে প্রটিস্টা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে; যেমন, 


৫৩৪ 


রজব 


41585 (2021970901%18,081959011918, 2৮710017518, 
007107001)518, 71890011918 ও [৩10001010%08), 91179 [70105 
(৬55017%0018 ও /১018510190018) এবং 01919208 (118301£০- 
[01)019, 95810001178, 0111091010018, 008111109 ও 910109298) 
অবশ্য কেউ কেউ 91176 77910 কে ছ0781-এ বিবেচনা করে 
থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে £70915 জগত একটি কৃত্রিম ও 
বিষমজাতীয় গ্রুপ যাতে জীবগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই এবং 
এরা বিভিন্ন লাইনে উদ্ভতৃত। অনেকে মনে করেন যে এই গ্রুপ হতে 
সত্যিকার ছত্রাক, উত্তিদ ও প্রাণিজগতের আবির্ভাব ঘটেছে, যেমন, 
একমাত্র সবুজ শৈবাল হতে সত্যিকার উদ্তিদগ্রুপের উদ্ভব হয়েছে। 
তবে অনেক বিজ্ঞানী সব শৈবাল গ্রুপগুলোকে প্রকৃত উদ্ভিদ গ্রুপের 
সদস্য বলে বিবেচনা করেন। কিছু বিচিত্র ধরনের উত্ভিদজাতীয় 
জীবদের অবস্থান নিয়ে সমস্যা দেখা যায়, যেমন, লাইকেন গ্রুপের 
সদস্যগুলো। লাইকেন গঠিত হয় একটা শৈবাল ও একটা ছত্রাক 
প্রজাতির একত্রে মিথোজীবিতা সম্পর্কের ফলে। এতে শৈবালের মধ্যে 
প্রোক্যারিওটিক আদিকোষী নীলাভসবুজ শৈবাল এবং ইউক্যারিওটিক 
জ শৈবাল জড়িত এবং ছত্রাকের মধ্যে আযাস্কোমাইসিটিজ ও 
ওমাইসিটিজ জড়িত, উত্তিদ জগতে তাই লাইকেনের অবস্থান 
সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যাবে না। 
১,জগৎ : মনেরা-ব্যাকটেরিয়া, 


প্রোক্লোরোফাইটা 
: প্রোরটিস্টা-শৈবাল গ্রুপ; স্াইমমোল্ডস্‌ ও প্রোটোজোয়া। 
বর্তমানে অনেকেই শৈবালগুলোকে নৌলাভ-সবুজ 
শৈবাল ও £7০০//০7০% সহ) উত্তিদজগতের সদস্য 
হিসাবেই করেন। এদের প্রজাতি সংখ্যা 
মোট ৪০,০০০ | ম্লাইমমোলডকে আবার 
অনেকে ফানজাই বা ছত্রাক জগতে এবং 
প্রোটোজোয়াদেরকে প্রাণীজগতে বিবেচনা করা হয় 
এবং সে অনুযায়ী প্রোটিস্টা জগতকে জোরালোভাবে 
বিবেচনা করা যায় না। 


৩. জগৎ £ 071 
বিভাগ £007911010171908195 
: 007779০০9৫8 
: 29801710018 
:/50011)০018 
: 99500770018 
:1060110109 0008 


৪. জগৎ : 20186 
বিভাগ : 8790007)08 


সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও 


২. জগৎ 


শ্রেণি : 1405০079105 (70০55 গ্রুপ) প্রজাতি 
৮০০০ 
£:17579110015108 (11%01%/005) প্রজাতি 
৬০০০ 
::/১001009061010905108 (10010750103) 
বিভাগ ;: 12511001708 (185 005) প্রজাতি- | ভাম্কুলার 
1,0০017)18 (০10) [1095565) সংখ্যা অপুষ্পক 
90109101755 বা £70190195 ১২০০০ ও ফলহীন 
1 (আনু৪) উদ্ভিদ 


(00116100108 (০0710615) 


0০৪07017518 (০০805) ূ প্রজাতি ূ সা 
৭0০0 


::01188091798 (86070805) 
70761070508 (0721571 গ্রুপ (আনুঃ) 
:::1810000000758 (গুপ্তবীত্ধী ১ 


৫৩৫ 


বলারাহেীবনলুশোকবাপওতাবর বাংলা জাবির তাবোল মাডেহি্ালাকামবৎাওচাডেইনিভারিশবতা্হাসো। 


শ্রেণি: এ তি হা 


২৫০, 0০0০ 
(আনুঃ) 


:1910010184017 (দ্বিবীজ 


বর্তমানে পৃথিবীতে গুপ্তবীজী প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে না 
এবং প্রাধান্য বিস্তারকারী উন্নত উত্ভিদরূপে পরিচিত। দেখুন: ₹]৪01 
[8%01701) | [নুই.] 


7১]90170 7166919911578 উত্তিদের বিপাক উত্ভিদ দেহে 
সালোকসংশ্রেষণ, শ্বসন ও বিভিন্ন জৈব যৌগের সংশ্রেষণ ও 
বিয়োজনকে একসাথে উত্তিদের বিপাক বলে। সালোকসংশ্রেষণের 
মাধ্যমে সূর্যশক্তি ব্যবহৃত হয়ে খাদ্যবস্ত তৈরি হয়। এই খাদ্যবস্ত 
শ্বসন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে রাসায়নিক শক্তি 47, [ব47072) উৎপন্ন 
করে। এই দুই ধরনের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় এমন কিছু যৌগ তৈরি হয় 
যা নিউক্লিক আাসিড, আযামাইনো আ্যাসিড ও প্রোটিন, শর্করা ও 
জৈব আযাসিড, লিপিড ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর সূচনা-যৌগ অথবা 
সরাসরি গঠন-অণু হিসাবে কাজ করে। ম্বসনে উৎপাদিত রাসায়নিক 
শক্তি কোষ তথা সমগ্র উত্তিদের বিভিন্ন জৈবনিক কার্যকলাপে শক্তি 
সরবরাহ করে। দেখুন: [71)01015501801017516170900590019315; 
ঢাথা 15501180001 [হা.মু.ই.] 


চ১18710 100175079] 1000000107) উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি 
কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া আর সব রাসায়নিক 
উপাদানের সাথে উত্তিদের সম্পর্ক। আবাসস্থলভেদে উত্তিদ তার 
প্রয়োজনীয় প্রায় সকল খনিজ উপাদান মাটি অথবা জলজ 
পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকে। খনিজ পুষ্টি উপাদানগুলো ভূ-পৃষ্ঠের 
খনিজ পদার্থের ক্ষয় প্রাপ্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। উৎপত্তিগত দিক থেকে 
নাইট্রোজেন একটি ব্যতিক্রম, কারণ এটি খনিজ হিসাবে খুব কম 
পরিমাণে থাকে এবং মাটিতে এর প্রধান উৎস হলো বায়ুমণ্ডলের 
গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের সংবন্ধন। 

কিছু খনিজ পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয়; 
অন্যান্য উপাদান উত্তিদ শোষণ করলেও সেগুলো কোনো বিপাক 
কাজে লাগে না। এ ছাড়াও কিছু উপাদান উত্তিদের জন্য বিষাক্ত। 
অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে সেগুলো যাদের অণুপস্থিতিতে 
উদ্ভিদ তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে না। অত্যাবশকীয় 
উপাদানগুলো হলো : নাইট্রোজেন (), ফসফরাস ৮), পটাশিয়াম 
(%), সালফার (3), ক্যালসিয়াম (0৪), ম্যাগনেশিয়াম (৬৪), 
বোরন (8), ম্যাঙ্গানিজ (7), দস্তা (27), তামা (04), 
মলিবডেনাম (০), ও ক্লোরিন (01) | কোনো কোনো উদ্ভিদের জন্য 
সোডিয়াম (৪) ও সিলিকন (57) আবশ্যিক হলেও বেশির ভাগের 
জন্যই এরা অগপ্রয়োজনীয়। বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের উপর 
নির্ভরশীল লিগিউমজাতীয় উত্তিদের বৃদ্ধির জন্য কোবাল্ট 
(0০) অত্যাবশ্যক। 

উদ্ভিদ ও তার পুষ্টি উপাদানের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে 
কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো : উদ্ভিদ মাটি হতে কোনো খনিজ 
পদার্থকে কঠিন অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে না, পুষ্টি উপাদানগুলো 
আয়ন হিসাবে উদ্ভিদ গ্রহণ করে, মাটিতে অণুজীবের উপস্থিতি 
উত্তিদের জন্য আবশ্যিক নয়, মাটিতে অক্সিজেনের সরবরাহ থাকা 
বাঞ্চনীয়, সব উদ্ভিদের জন্য কমপক্ষে ১৩টি খনিজ উপাদান 


চ১19776 10107)1)0561)6515 উত্ভিদের দৈহিক বিকাশ 
না 


অত্যাবশ্যকীয়, এই সকল উপাদান পর্যাপ্ত ও অক্ষতিকর পরিমাণে 
সরবরাহ হতে হয়। 

মাটির দ্রবণে লবণের ঘনত্ব বেশি হলে তার পানি ধারণ ক্ষমতা 
কমে যায়, ফলে উত্ভতিদ মাটি হতে সহজে পানি শোষণ করতে পারে 
না। এ ধরনের পরিস্থিতি সামলাবার জন্য উত্তিদ তার নিজ কোষে 
জৈব যৌগ বা লবণ সঞ্চিত রাখে যার কারণে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটি 
হতে পানি উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করতে পারে। উত্তিদ তেমন কোনো 
প্রতিক্রিয়া ছাড়াই বিভিন্ন উপায়ে তাদের পাতায় দ্রবণীয় লবণ জমা 
রাখতে পারে। এই সঞ্চিত লবণের পরিমাণ উত্তিদের শুষ্ক ওজনের 
১-২% (সাধারণ কিছু প্রজাতিতে) হতে ২০--৫০% (লবণাক্ত মাটির 
মরুজ উত্তিদে) পর্যন্ত হতে পারে। 

কিছু পুষ্টি উপাদান, যেমন, বিভিন্ন ভারী ধাতুর আয়ন-__ 
কোবাল্ট, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, তামা ও দস্তা, মাটিতে 
কম পরিমাণে থাকো সত্ত্বেও উত্তিদের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে সরাসরি 
বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া সাধারণত উচ্চ অস্লীয় পানিতে উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে থাকা আয়নও উত্তিদে বিষক্রিয়া দেখাতে পারে। 
বহুযোজী এসব আয়ন প্রোটিন বা অন্যান্য বড় অণুর সাথে যুক্ত হয়ে 
এদের কাজে বিঘ্ব ঘটায়। 

দ্রবণে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব কম হলে উদ্ভিদ আযালুমিনা ও 
ভারি ধাতুর বিষক্রিয়ার প্রতি দুর্বলতা দেখায়। সে হিসাবে 

দ্রবণে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব বাড়লে উত্ভিদের সহনশীলতাও বৃদ্ধি 
পিরিত নার ডিনারে 
উত্তিদ প্রজাতি ও আবাদী জাত বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে। কোনো 
কোনো উত্তিদ বিষাক্ত পদার্থ দেহ হতে বের করে দেয়। আবার 
অনেকে বিশেষ কিছু (0761301) তৈরি করে যা বিষাক্ত 
আয়নগুলোকে বিপাকে অংশ নিতে বাধা প্রদান করে। দ্বিতীয় পন্থায় 
এসব বিষাক্ত পদার্থগুলো উত্তিদ দেহে অস্বাভাবিক পরিমাণে 
সঞ্চিত থাকে। 

উত্ভিদের পুষ্টি উপাদান সংশ্লিষ্ট তৃণভোজী প্রাণীর বৃদ্ধি ও 
উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বোরন ছাড়া উত্তিদের আর সব 
অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তণভোজী স্তনপায়ী প্রাণীদের জন্যও 
অত্যাবশ্যক। অবশ্য এগুলো ছাড়াও সোডিয়াম, আয়োডিন, 
সেলেনিয়াম ও কোবাল্টের মতো উপাদানও প্রাণীর প্রয়োজন 
হয়। আবার, পরিমাণগত দিক থেকে প্রাণী ও উত্তিদের পুষ্টি 
উপাদানের চাহিদা ভিন্ন। উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম 
প্রয়োজন, কিন্তু সোডিয়াম খুব কম পরিমাণে লাগে বা একদম নাও 
লাগতে পারে, অন্যদিকে প্রাণীর প্রচুর সোডিয়াম দরকার হয় কিন্তু 
পটাশিয়ামের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে খুবই কম। পুষ্টি 
উপাদানের সহনশীলতার দিক থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য 
আছে, যেমন, কোনো কোনো উত্ভিদ প্রজাতিতে সেলেনিয়ামের 
বেশি ঘনত্ব কোনো ক্ষতি না করলেও এদেরকে খাদ্য হিসাবে 
গ্রহণকারী প্রাণীর মৃত্যু পর্যস্ত হতে পারে। দেখুন: ৮1871-/8161 


181801003 | [হা.মুই] 


₹১19710 70071010£1)6519 উদ্ভিদের দৈহিক বিকাশ 
উত্তিদ বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে উত্তিদের দৈহিক গঠনের উৎপত্তি 
ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেসব অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক 
প্রভাবক উত্তিদের দৈহিক রূপকে প্রভাবিত করে এখানে তাদের নিয়ে 


ঢ১19176 700৮6106165 উদ্ভিদের সঞ্চলন 


বণলাএভাতেইীতিকান জালা ওআহেহীবিাসিকাল রাতেই বরাজবিপুকোলযাংজ ৪তামে্ীকরািশ মাজার চে বিজাাবসুকেছেলগতারেরীিজানিোদলস 


গবেষণা করা হয়। বিভিন্ন মাত্রায় পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি 
জীবের দৈহিক রূপের সৃষ্টি হয়৷ সমগ্র উত্তিদদেহ ও তার রিভিন্ন 
অঙ্গ, যেমন, পাতা, ফুল, রোম ও কোষ এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত 
বিকাশেরই ফল। কোনো জীবের দৈহিক গঠন ও অঙ্গসমূহ তার 
জীবনের দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ। 

উত্তিদের বিকাশের সময় একটি অক্ষের উত্তুব ঘটে যার দু'টি 
প্রান্ত পরস্পর ভিন্ন হয়ে যায়, যেমন, উচ্চতর উত্তিদের মূল ও 
বিটপ। এ ধরনের মেরুনির্দেশনা (2০18711) বিকাশের প্রায় শুরু 
থেকে এমনকি নিষিক্ত ডিম্বাণুতেও দেখা যায়। পুনরুৎপাদন 
(762০7619001) ও শারীরবৃত্ীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াতেও মেরুনির্দেশনা 
বোঝা যায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন পার্বীয় অঙ্গ প্রধান অক্ষের উপর 
সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত থাকে। বেশিরভাগ উদ্ভিদের অক্ষটি উল্লম্ব ও 
এর পত্রবিন্যাস (07511091959) সুনির্দিষ্টভাবে অরীয় (৪0191) কাণ্ড 
বা তার শাখা-প্রশাখায় পাতাগুলো আবর্ত, প্রতিমুখ অথবা 
একান্তরভাবে সাজানো থাকতে পারে। আবার একাস্তর বিন্যাসও 
বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যাদের মধ্যে সরল গাণিতিক সম্পর্ক 
রয়েছে। 

উদ্ভিদের বিকাশের সময় পার্থক্যকরণ (৫1606167018007) 
প্রক্রিয়ায় এর বিভিন্ন অংশ একটি অন্যটি হতে আলাদা হয়ে যায়। 
একটি উচ্চতর উদ্ভিদের জীবনচক্রে এই পার্থক্যকরণ প্রক্রিয়া সুনিদিষ্ট 
ও পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে । এসব উত্ভিদে বিকাশের সময় মূল, 
কাণ্ড, ফুল, ফল ও বীজের যে উত্তব দেখা যায় তা উত্ভিদের 
অভ্যন্তরে টিস্যু ও কোষের মধ্যকার পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ। এর 
মাধ্যমে উত্তিদে শ্মবন্টন ঘটে। সাধারণত বৃদ্ধি ও পার্থক্যকরণ 
একসাথে সংঘটিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে একটি ছাড়াও অন্যাটি ঘটতে 
দেখা যায়। 
না এবং এগুলোর জন্য তাকে পাতার উপর নির্ভর করতে হয়। 
আবার কোষে পর্দার বৈষম্যভেদ্যতার জন্য অনেক টিস্যুতে তৈরি 
যৌগ এ টিস্যু ছেড়ে বাইরে আসতে পারে না। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট 
পরিসরে একটি বিশেষ ধরনের শারীরবৃত্বীয় কার্যাবলি ঘটতে দেখা 
যায়। [হা.মুই.] 


[১1910 হা)0%6]1)61)5 উদ্ভিদের সঞ্চলন উত্ভিদ 
তার দেহ অথবা অঙ্গ সঞ্চলনের মাধ্যমে পরিবর্তিত পারিপার্থিকতায় 
নিজেকে পুনবিন্যস্ত করতে পারে। এ ধরনের সঞ্চলনে স্পোর বা 
বীজের বিস্তারণ হতে শুরু করে ক্ষুদ, মুক্ত, ভাসমান উত্তিদের 
অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে চলনও (19০01709007) অস্তভূক্ত। 
উদ্তিদের সঞ্চলন দুই ধরনের : (১) অজীবজ সঞ্চলন (801980710 
[009৬০119015) ও (২) জীবজ সঞ্চলন (619£61)10 77001001715) | 

অজীবজ সঞ্চলন ; মৃত টিস্যু বা অঙ্গের কোষের ভৌত 
বৈশিষ্ট্যের উপর এ ধরনের সঞ্চলন নির্ভর করে। কোনো উত্ভিদ 
অংশের শুষ্কতা ও সিক্ততার উপর ভিত্তি করে, এর কোষের 

- 

বৈষম্যমূলক সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে, যার ফলে অঙ্গটি বেকে যেয়ে 
সঞ্চলন দেখায়। এ ধরনের সঞ্চলনকে পানিগ্রাহী (1) 89$০০1০) 
সঞ্চলন বলে যা বীজ ও স্পোরের মুক্তি ও বিস্তারণে সাহায্য করে। 
উদাহরণস্বরূপ ডেনডালিয়ন ফলের (727420%7% ০/00271016) 


৫৩৬ 


জ্ঞানে 


প্যারাসুট রোমের সঞ্চলনের উল্লেখ করা যায়। এই রোমগুলো 
আর্দ্রত্তায় গোটানো থাকে ও শুষ্ষতায় প্রসারিত হয়, যার ফলে 
ফলগুলো মুক্তি লাভ করে বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 
174,158157% ফার্নের স্পোরে ইলেটার (6186:5) নামক পানিগ্রাহী 
সৃত্রবৎ অংশ থাকে, যা আর্রতায় কুণুলিত ও শুষ্ষতায় প্রসারিত হয়ে 
স্পোর বিস্তারণসহ বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। 

রালিয়াড়ির (58110 ৫179) মতো শুক্ষ স্থানের কোনো কোনো 
ঘাসের প্রজাতির পাতার একপাশে লম্বালম্বিভাবে সাজানো মৃত 
কোষের সারি থাকে যা পানি ধারণ করে রাখে! শুষ্ক আবহাওয়ায় 
লিগনোসেলুলোজ কোষপ্রাচীরের বাইরের দিক বাম্পীভবনের 
মাধ্যমে পানি হারালে যে টানের সৃষ্টি হয় তাতে কোষ পানিপূর্ণ থাকা 
অবস্থায় আয়তনে কমে যায়। এর ফলে পাতা রোল হয়ে যায়, যা 
উত্ভিদকে প্রশ্বেদনের মাধ্যমে অধিক পানি হারাবার হাত হতে 
রক্ষা করে। 

জীবজ সঞ্চলন : জীবিত কোষ বা অঙ্গে শক্তি সরবরাহ 
সাপেক্ষে এ ধরনের সঞ্চলন ঘটে থাকে। জীবজ সঞ্চলন দুধরনের : 
(১) চলন (19007101001) ও €২) অঙ্গের সঞ্চলন। 

চলন : প্রায় সকল জীবিত উত্তিদ কোষে সাইক্লোসিস 
(০5০19515) বা সাইটোপ্রাজমের ঘূর্ণন দেখা যায়। এ ধরনের ঘৃর্ণনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি শ্বসন হতে পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রাণীর 
পেশি-কোষের আ্যাক্টোমায়োসিনের (80101750951) মতো কোনো 
সংকোচনক্ষম প্রোটিন অণু এ ধরনের সঞ্চলনের জন্য দায়ী। বিভিন্ন 
ব্যাকটেরিয়া, এককোষী শৈবালসহ ফার্ন ও মসের গ্যামিটে চলন দেখা 
যায়। এ সকল কোষে এক বা একাধিক ফ্লাজেলা বিভিন্নভাবে 
সাজানো থাকে যা তাদেরকে জলজ পরিবেশে চলাচলে সাহায্য করে। 

কোষের এ ধরনের চলনের দিকমুখিতা রয়েছে অর্থাৎ 
পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপনার দ্বারা এই চলন নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো 
(০1০য)018515) বলে। তেমনিভাবে আলোর কারণে চলন হলে 

(91791015515), তাপমাত্রার কারণে হলে থার্মোট্যাক্সিস 

(009771002515) ও মাধ্যাকর্ষণের উদ্দীপনায় হলে তাকে জিওট্যাক্সিস 
(£5018515) বলে। পরিবেশের এসব এক বা একাধিক উপাদান 
একটি সরল কোষের অনুক্ল অবস্থার দিকে চলাকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

অঙ্গের সঞ্চলন : কোনো উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতার 
কারণে উচ্চতর উদ্ভিদের অঙ্গের আকৃতি ও বিন্যাস পরিবর্তিত হতে 
পারে। অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে উত্তিদ-অঙ্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
বেঁকে গেলে বা পাকিয়ে গেলে তাকে স্বশাসিত (80001017005) 
সঞ্চলন বলে, যেমন, সারকামনিউটেশন (০1708111)0180101) বা 
কাণ্ড, মূল ও আকীর ধীর, চক্রাকার, কখনো কখনো ঢেউ খেলানো 
সঞ্চলন। এ ধরনের একটি চক্র সম্পন্ন হতে ১ হতে ৩ ঘণ্টা সময় 
লাগে। বৈষম্যমূলক বৃদ্ধি অথবা কোষ-রসম্ফীতির পরিবর্তনের 
কারণে এ ধরনের সঞ্চলন দেখা যায়। 

বাহ্যিক উদ্দীপনা, যেমন, আলো, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ও 
উত্তিদ অঙ্গের সঞ্চলন ঘটে যা দুই ধরনের : (১) নাম্টিক (7430০) 
সঞ্চলন ও (২) দিকমুখিতা বা ট্রপিজম (101570)। 

নাস্টিক সঞ্চলন :.এ ধরনের সঞ্চলনে উদ্দীপনাসমূহ (যেমন, 
তাপমাত্রা) উত্তিদ অঙ্গকে কোনো দিক নির্দেশ করে না। উত্তিদ অঙ্গের 
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জন্য নাস্টিক সঞ্চলন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক উদ্দীপনা 
নাস্টিক সঞ্চলনের সূচনাতে ভূমিকা রাখে, সে অনুযায়ী বিবিধ রকম 
নাস্টিক সঞ্চলন দেখা যায়। 

ফটোনাস্টি (01101078519)--অনেক ফুল ও পুষ্পম্ভীরী 
আলোর উপস্থিতিতে উন্মুক্ত ও অন্ধকারে বন্ধ হয়ে এ ধরনের সঞ্চলন 
দেখায়। 

থার্যোনাস্টি (0)070071851)__-তাপমাত্রার পরিবর্তনে এ 
ধরনের সঞ্চলন ঘটে, যেমন, টিউলিপ ফুল উষ্ণতায় ফোটে ও কম 
তাপমাত্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 

লজ্জাবতীর (14171054 77/2109) বহুপক্ষল যৌগিক পাতা 
স্পর্শের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখায়। স্পর্শ বা হালকা আঘাতে 
এর পত্রকগুলো র্যাকিসের সাথে লেগে যায় এবং সমগ্র পাতাটি 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে। 

এপিনাস্টি ও হাইপোনাস্টির মাধ্যমে পাতার যথাক্রমে উরধ্বুখী 
ও নিম্নমুখী বক্রতা (০07/28£95) দেখা যায়। এ ধরনের সঞ্চলন 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা বাহ্যিক উদ্দীপনার কারণে ঘটতে পারে, 
যেমন, ইথিলিন গ্যাস দ্বারা এপিনাস্টি। এ সকল সঞ্চলন 
মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবমুক্ত। 

দিকমুখিতা বা ট্রপিজম : এখানে উদ্দীপনাসমূহ উদ্দীপিত 
অঙ্গের সঞ্চলনের দিক নির্দেশ করে এবং উক্ত অঙ্গের সঞ্চলন এ 
দিক অনুযায়ীই ঘটে। বিভিন্ন ধরনের ট্রপিজমের মধ্যে জিওট্রপিজম 
(800011571) বা গ্র্যাভিট্রপিজম (£18%100]01517) সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া থিগমোট্রপিজম (1071£7190001577) ও 
কেমোট্টপিজমও (০152110110101971) উল্লেখযোগ্য । 

জিওট্রুপিজম__ এখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উদ্দীপনা হিসাবে কাজ 
করে। অধিকাংশ উত্তিদের কাণ্ড উ্্বমুখী ও মূল নিম্নমুখী বৃদ্ধির 
মাধ্যমে যথাক্রমে ঝণাত্মক ও ধনাত্মক জিওট্রপিজম দেখায়। 

ফটোট্রপিজম-_আলোর উদ্দীপনায় ফটোট্রপিজম হয়। একটি 
নির্দিষ্ট দিক থেকে আলো এলে কাণ্ড এ আলোর দিকে বেঁকে যায় 
(ধনাত্মক আলোকমুখিতা)। আলোর উৎসের উল্টোদিকে সঞ্চলন হলে 
তাকে খণাত্বক আলোকমুখিতা বলে। অধিকাংশ মূল আলোর প্রতি 
অসংবেদনশীল। 

খিগমোট্টপিজম (বা 18010900101517)-_-এখানে স্পর্শ উদ্দীপনা 
হিসাবে কাজ করে। আরোহী অঙ্গসমূহে এ ধরনের সঞ্চলন দেখা যায় 
যার ফলে কোনো অবলম্বনের সংস্পর্শে এলে আকর্ষীর মতো 
অঙ্গগুলো অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ফেলে। 

কেমোট্ুপিজম--বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উদ্দীপনায় 
কেমোন্রপিজম দেখা যায়। পতঙ্গের নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের 
উদ্দীপনায় পতঙ্গভূক উত্তিদ যেমন, সূর্যশিশিরের (19795672) পাচক 
গ্রন্থিগুলো অথবা /৮/%8%/0%14 -এর সমগ্র পাতা কুগুলিত হয়ে যায়। 
উত্তিদের মূল মাটির অভ্যন্তরস্থ পানি অভিমুখে সঞ্চলিত হয় বা বৃদ্ধি 
পায়। এই ঘটনাটিকে হাইড্রোট্রপিজম (7/0700107197) বলে। 
অনেকে এটিকে এক ধরনের কেমোন্রপিজম হিসাবেও চিহিদত করেন। 
দেখুন 00118. 8170. 08£9114; 61810 18010192065; 12 
01510198% । [হা.যুই.] 
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জীবনচক্র সম্পাদনের জন্য শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা 


অনস্বীকার্য । অন্যান্য জীবের মতো গাছও এর পরিবেশ থেকে শক্তি 
সঞ্চয় করে এবং পুষ্টির প্রয়োজন মিটায়। গাছ মাটিতে জন্মায়, কিন্তু 
মাটি, বায়ুমণ্ডল ও পানি থেকে পৃষ্টিমৌল গ্রহণ করে। অধিকাংশ পুষ্টি 
মৌল মাটি থেকেই আসে। অত্যাধুনিক বিশ্লেষণীয় কৌশল প্রয়োগ 
করে ৩০টির মতো রাসায়নিক মৌল সহজেই শনাক্ত করা হয়েছে, 
তবে বিভিন্ন গাছের কোষকলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে 
৬০টির মতো মৌল গাছে থাকতে পারে। গাছ মাটি থেকে যে আকারে 
কোনো মৌলকে গ্রহণ করে সেই আকারকেই পুষ্টি উপাদান পপোষ্টি 
মৌলের বিপরীতে) বলা হয়। গাছ ধনাত্মক ও খণাত্বক আয়ন 
হিসাবে পুষ্টিমৌল গ্রহণ করে। আণবিক আকারে বোরিক আ্যাসিড 
হিসাবে বোরন গ্রহণ করে। পুষ্টিমৌলের মধ্যে নাইট্রোজেনই ধনাত্মক 
ও খণাত্বক উভয় আকারে গ্রহণ করতে পারে (সারণি-১ দেখুন)। 
জন্য এর প্রয়োজনীয়তার নির্দেশক নয়। তবে মাটি থেকে গাছ এসব 
অপ্রয়োজনীয় মৌলও গ্রহণ করে। যেসব মৌল ব্যতীত গাছ এর 
জীবনচক্র সম্পাদন করতে পারে না সেসব মৌলকে অত্যাবশ্যকীয় বা 
অপরিহার্য মৌল বলা হয়। গাছের জন্য কোনো মৌলের 
অপরিহার্ধতার কতকগুলো মানদণ্ড (০71578) আছে। আমেরিকার 
বিজ্ঞানী আরনন ও স্টাউট (১৯৩৯) এ মানদগুগুলো প্রদান করেন 
এবং এগুলো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানদণ্ডগুলো 
হলো_ 

(১) কোনো মৌলের অভাব যদি গাছের জীবনচক্রে অজ ও 
জনন পর্যায় সম্পাদন করা অসম্ভব করে তোলে। 

(২) নিদিষ্ট মৌলের অভাব কেবল সেই মৌল সরবরাহ করেই 
সংশোধন করা যায়। 

(৩) মৌলটি গাছের পুষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে, 
যদিও এ কাজ ব্যতীত মাটি বা অন্য কোনো আবাদ 
মাধ্যমের প্রতিকূল অণুজীবীয় ও রাসায়নিক অবস্থা 
সংশোধনের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব থাকে। 

পরবতী সময়ে এসব মানদণ্ডে আংশিক পরিবর্ধন করা হলেও 

উল্লিখিত মানদণ্ডের আলোকেই কোনো মৌলের অত্যাবশ্যকীয়তা 
নির্ণয় করা হয়। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
এমনও দেখা গিয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মৌল অন্য 
একটি মৌল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সারণি-১-এ অত্যাবশ্যকীয় 
মৌলের একটি তালিকা প্রদান করা হলো। 
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পটাসিয়াম (৫) ] 5০10৩701890) চে 
সালফার (5) চ61615017 (1911) 9০5, বায়ুমণ্ডলের 
9০ 
৩9৪110-110151124 0%++ 
ক্যালসিয়াম (0৪) (1856) 
ম্যাগনেসিয়াম 1 01518150906) 18: 
(8) | 
আয়রন (6০) 0115 (1844) [264 ও 53+ 
ম্যাঙ্গানিজ (17) 1361101004 (1897) বাল 
কপার (0৪) 8160)01155 (1914) 0 
জিঙ্ক: (2) 14182901915) 22 
মলিবডেনাম /517101) & 900. (1939) 14০০% 
(19) 
ক্লোরিন (0) 91705616101. (1954) শে 
7 শ-ষ্ি 
কোবাল্ট (০০) ০09: 
উপকারী মৌলসমূহ 
সোডিয়াম (৫) ও 
সিলিকন (51) 197 
নিকেল (২). _ টন 
ভ্যানাডিয়াম (৮) 1 এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি 


বর্তমান সময় পর্যস্ত উচ্চশ্রেণির গাছের জন্য ১৭টি মৌলের 
অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। কার্বন, হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন ব্যতীত অন্যান্য মৌল মৃত্বিকার কঠিন দশা থেকে 
সহজলভ্য হয়। নাইট্রোজেন বাযুমণ্ডল থেকে বাঃ ও সালফার 502 
অক্সাইড হিসাবে গাছ গ্রহণ করতে পারে। কার্বন বায়ুমণ্ডলের কার্বন 
ডাইঅক্সাইড (002) এবং সম্ভবত মৃত্তিকা দ্রবণের বাইকার্বনেট আয়ন 
(7003) হাইড্রোজেন পানি ও আর্্র অবস্থায় বাযুমণ্ডল এবং 


অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে গাছ গ্রহণ করে। 

সকল প্রয়োজনীয়তা গাছের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ 
হলেও পরিমাণগত দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায়। এ পরিমাণের 
ভিত্তিতে পুষ্টিমীলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : প্রধান পুষ্টি 
উপাদান (08010101905) যা পরিমাণে বেশি লাগে, যেমন__ 
পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম; এবং অণুপুষ্টি উপাদান 
(ঢ71010170176]15) যা প্রধান পুষ্টি উপাদানের তুলনায় পরিমাণে 
কম গ্রহণ করে, যেমন-ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, 
বোরন, ক্লোরিন ও কোবাল্ট। আয়রনকে কোনো কোনো বিজ্ঞানী 
প্রধান পুষ্টি উপাদানে অন্তর্ভূক্ত করেছেন আবার অনেকে অপুপুষ্ট 
উপাদানে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস কিছুটা 
অযৌক্তিক যদিও বহুল পরিচিত। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
গাছে অপুপুষ্টি উপাদানের পরিমাণ প্রধান পুষ্টি উপাদানের চেয়ে অধিক 
হয়ে থাকে। অণুপুষ্টি উপাদানকে কখনো কখনো 77797 বা 
17925 পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। কিন্তু এ দুটি শব্দ পুষ্টি উপাদানের 
গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পুষ্টি উপাদানের ক্ষেত্রে “গৌণ” 
(771701) বলতে কিছু নেই। 'শুব৪০৪” শব্দটি অতীতে সেসব ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হতো যেখানে মৌলটির পরিমাণ মাপা যেতো না। কিন্ত 


৫৩৮ 
আগাএলঠবিানিতোবহাপ থা তরী বিজলি ঠকাপের বির বিশালাকার যেই িসুোাধগাএচাযো বিকার িদাতামবাংগারকমাীতিওহেিগাণ 


রীতা রগাএতারীির পৃ চর িাবিকাম জর 


বর্তমানে অপুপুষ্টিমীলের সব কয়টির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব বিধায় 
অপুপুষ্টিমৌলের সমার্থক হিসাবে 8০০ 6167)615 ব্যবহার করা 
যুক্তিযুক্ত নয়। দেখুন: 1180101000101)ূ (01010) 11010700000 
(012710)। 

গাছের কোষকলাতে বিদ্যমান মৌলের পরিমাণের উপর ভিত্তি 
করে শ্রেণিবিন্যাসকে শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা 
বেশ কঠিন। তবে প্রাণরাসায়নিক আচরণ ও শারীরবৃত্বীয় কাজের 
উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস অধিক যথাযথ বলে অনেক 
মনে করেন। এ দিক থেকে পুষ্টিমীলগুলোকে চারভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে: 

(১) গাছের জৈব বস্ত্র প্রধান উপাদান -_0, ঢা, 0, বি ও 
5। 

(২) অজৈব আয়ন বা আ্যাসিড হিসাবে গ্রহণ করে এবং গাছের 
ভিতরে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে বা প্রধানত 
হাইড্রোক্সিল গ্রুপ দ্বারা চিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফসফেট 
এস্টার, বোরেট এস্টার এবং সিলিকেট এস্টার গঠন করে 
-৮, 8 এবং ৪11 

(৩) মৃত্তিকা থেকে আয়ন আকারে গ্রহণ করে এবং গাছের 
কোষে আয়নিত বা অব্যাপনযোগ্য জৈব খণাত্মক আয়নে 
পরিশোধিত অবস্থায় থাকে, উদাহরণস্বরূপ, পেকটিনের 
কার্বক্সাইলিক গ্রুপে অধিশোষিত ক্যালসিয়াম আয়ন __% 
08, 1, 117, 0] ৩ 09)। 

(৪) এ গ্রুপের মৌলগুলো কিলেট হিসাবে থাকে__179, ০, 
20, &1০। তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রুপের মধ্যে বিভক্তি সুস্পষ্ট 


নয়, ০০ কিলেট হিসাবে 
া ব্যতীত কোনো কোনো গাছের জন্য 
কোনো মৌলের উ উপকারী প্রভাব বিস্তার করে। এসব মৌল 


উপস্থিতি দ্বারা গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তবে না থাকলে গাছের 
তেমন ক্ষতি হয় না। এসব মৌলকে উপকারী (9০7690181) মৌল 
হিসাবে চিহিতি করা হয়েছে। এ মৌলগুলো হলো খ, ২1, ৪1, ৬ 
116289] ও %010৮9 সোডিয়াম ও সিলিকনকে অত্যাবশ্যকীয় মৌল 
হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 

অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলোকে গাছের ভিতরে চলাচলের উপর 
ভিত্তি করে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেসব মৌল সহজে চলাচল 
করতে পারে তাদেরকে সচল মৌল বলা হয়, যেমন_ নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যদিকে যেসব মৌল 
গাছের বিভিন্ন অংশ স্থির থাকে তাদেরকে নিশ্চল (707-779)116) 
মৌল বলা হয়, যেমন-__সালফার, আয়রন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ ও 
ক্যালসিয়াম। 

অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলো গাছের ভিতরে সুনির্দিষ্ট কাজ 
করে। এদের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও গাছে 
অতাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় ও প্রভাব বিস্তার করে। 
অধিকাংশ মৌলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে ক্ষতিকর 
প্রভাব ফেলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষণও দেখা 


দেয়। দেখুন: টব109560 (85710010016); [000101079] 015070615 
(0187); 17050100195 (98010910016); চ0085510]]2 (850- 


০010016)। ছসিহ.] 


৫৩৯ 


বালান ওগো চান জাতেরীিানবি জা হজএআাহবিজঅনশতোব সর 


ঢ১19116 01297/5 উত্তিদের অঙ্গ উত্তিদের যে সব অংশের 
নির্দিষ্ট আকৃতি, গঠন ও কাজ রয়েছে তাদের উদ্ভিদের অঙ্গ 
বলে। উত্তিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিবর্তন ও বিকাশের দিক থেকে 
পরস্পর সম্পক্যুক্ত। এ ছাড়া তাদের মধ্যে নানা ধরনের মিলও 
রয়েছে। 

মূল, কাণ্ড ও পাতা উত্তিদের অঙ্গজ (/6৪1৪01%০) বা অযৌন 
(৪5%481) অঙ্গ। এসব অঙ্গ সরাসরি যৌনকোষ (58%০61)) তৈরি 
করে না বা যৌন জননও সমাধা করে না। অনেক উত্ভিদে এসব অঙ্গ 
বা তাদের অংশ (যেমন, কাণ্ডের কাটিং পাথরকুচির পাতা) 
অযৌনভাবে বা অঙ্গজভাবে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারে। উত্তিদ 
বিকাশের একটি পর্যায়ে তার যৌনাঙ্গ (59,018৪1) তৈরি হয়। 
সপুষ্পক উত্ভিদে ফুলের বিশেষ অংশে যৌনকোষ সৃষ্টি হয়। যদিও 
সাধারণভাবে সমগ্র ফুলটিকে একটি অঙ্গ ধরা হয়, সত্যিকার অর্থে 
ফুল অনেকগুলো অঙ্গের সমষ্টি। দেখুন: [10%27; 77010 [.98% 
[০1019010010] (01170); [২০০ (001805); 91617) | [হা.মু.ই.] 


[১1917 1১901)010£5 উত্ভিদ রোগ্বিজ্ঞান কোনো 
পরজীবী দ্বারা (0থ18516) অথবা পরিবেশীয় উপাদানের কারণে 
উত্তিদের স্বাভাবিক কার্যাবলি বাধাপ্রাপ্ত হলে দৈহিক গঠন, 
শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি ও আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা লক্ষণ 
(3৮710000) দেখা যায়, তখন তাকে উদ্ভিদের রোগ (01917 
01565) বলে। উদ্ভিদের রোগ বিষয় নিয়ে অধ্যয়নকে উত্ভিদ 
রোগবিজ্ঞান বলে। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানে চারটি মূল বিষয় আলোচনা 
করা হয় : (১) রোগ সৃষ্টিকারী জীব বা পরিবেশের উপাদান; (২) 
এদের দ্বারা উত্তিদে রোগ সৃষ্টির কার্যপদ্ধতি; (৩) রোগাক্রান্ত উত্তিদ ও 
রোগসৃষ্টিকারী উপাদানের মধ্যে আস্তটক্রিয়া, এবং (৪) রোগ নিয়ন্ত্রণের 
(প্রতিরোধ ও প্রতিকার) পন্থাসমূহ। উত্ভতিদ রোগবিজ্ঞান জানতে হলে 
জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যার মধ্যে 
মৌলিক ও ফলিত সব বিষয়ই অন্ত্ভূক্ত। 

উত্তিদ-রোগের কারণ : উত্তিদের রোগ মূলত জীবাণু দ্বারা 
সংঘটিত হয়। জীবাণুঘটিত এসব রোগকে সংক্রামক (70500085) 
রোগ বলে। নিয়ে এসব জীবাণু সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

ছত্রাক : আট হাজারেরও বেশি ছত্রাক প্রজাতি রয়েছে যারা 
উত্তিদে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এদের মধ্যে কতগুলো 
প্রজাতির জীবনচক্র সম্পন্ন হতে পোষক উত্তিদের একান্ত প্রয়োজন 
হয়; এদেরকে বাধ্যতামূলক (০)11256) পরজীবী বলে। অপরদিকে, 
যেসব পরজীবী ছত্রাক পোষকের অনুপস্থিতিতে মৃত জৈব পদার্থের 
উপরও জীবন ধারণ করতে পারে তাদেরকে সুবিধাবাদী পরজীবী 
(88০01091155 08195109) বলে। উত্তিদের বেশিরভাগ রোগ পরজীবী 
ছত্রাক দ্বারা সংঘটিত হয়। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছত্রাকঘটিত রোগ 
হলো : ধানের বাদামি দাগ রোগ (পরজীবী, 71217711/79507157 
০7152৫), আখ কাণ্ডের লাল পচা রোগ, আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ 
(পরজীবী, 1/)1017171/076 277/8518/5), খাদ্যশস্যের রাস্ট (009৮ 
1400814 প্রজাতি) ও স্মাট (9781 81 প্রজাতি) ও গমের 
আরগট (27801, 012৮10875 7%77%7৪9), ইত্যাদি । 

ব্যাকটেরিয়া : প্রায় ছয়টি গণের অন্তভূক্ত ২০০টি ব্যাকটেরিয়া 
প্রজাতি সপুষ্পক উতদ্তিদে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এগুলো সবই 
(808118055 [081851551 এদের পোষক 07950) উত্ভিদের মধ্যে 


7১191 [08070108% উত্ভিদ রোগবিজ্ঞান 


শাক ংএকরিিাজরকানী 


বিভিন্ন প্রজাতির শস্য, সবজি, ফলবান বা বনজ উত্ভিদ 
উল্লেখযোগ্য । মস, ফার্ন, কনিফার, শক্তকাহ্টল বৃক্ষের পরজীবী 
ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুবই কম অথবা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। 
পরজীবী ব্যাকটেরিয়ার গণগুলোর মধ্যে 487০৯৫০1271%/, 


0০০7)116172012710477,27751712, 12554497797125, 21710951477, 
2711707207:05, 51761710772065, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও 
84015 ও 0195/714/9%-এর প্রজাতি দ্বারা অল্প কিছু রোগ হয়। 
ব্যাকটেরিয়ার প্রতিটি প্রজাতি পোষকে নির্দিষ্ট প্রকৃতির লক্ষণ সৃষ্টি 
করে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল উত্ভিদ-পরজীবী 
ব্যাকটেরিয়া দণ্ডাকৃতি। গ্রাম -জিটিভ এবং স্পোর উৎপন্ন করে না। 
ব্যাকটেরিয়াঘটিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হচ্ছে, আলুর 9০৫১ রোগ, 
ধানের ঝলসানো (১1181) রোগ, লেবুজাতীয় উদ্ভিদের ক্যাঙ্কার 
(0801601) ও তুলার পাতার কৌণিক দাগ (8750191 1981 5290) 
রিক্টেসিয়াজাতীয় ব্যাকটেরিয়া বাধ্যতামূলক পরজীবী জীবাণু। 
এদেরকে উত্ভিদদেহ হতে পৃথক করে কৃত্রিম মিডিয়ায় আবাদ 
(০1016) করা প্রায় দুঃসাধ্য। 

মাইকোপ্রাজমা : মাইকোপ্রাজমা (77000185078) ও 
মাইকোপ্লাজমার মতো জীব (71900101952 11108 01521115105, 
1901,9) যেমন, 40/:91217125172, 5178701712517716 ইত্যাদি গণের 
প্রজাতির দ্বারা প্রায় ৮০ ধরনের উত্তিদ-রোগ হয়। এই জীবাণুগুলো 
0110415 শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। গাজর, পিয়াজ, নারিকেলের হলুদ 
হওয়া রোগ (91195); পিচের এক্স রোগ ও ভুট্টার খর্বাকৃতি রোগ 
(9977078) 1.0 সৃষ্ট কতগুলো রোগের নাম। 

ভাইরাস ও ভিরয়েড (5110103) : গঠনগত দিক থেকে উত্তিদ 
রোগের জীবাণুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সরল হচ্ছে ভাইরাস ও 
ভিরয়েড। রোগ সৃষ্টির জন্য এদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হলো 
নিউক্লিক আযাসিড (0 বা [াব/১)। এই নিউক্লিক আাসিড ভাইরাসে 
প্রোটিন আবরণ দ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিরয়েডে তা নগ্ন থাকে। ভাইরাস 
দ্বারা উত্তিদে প্রায় ২০০ ধরনের রোগ হয়, যেগুলোর মধ্যে সিম ও 
তামাকের মোজাইক (হ195810০), টোমাটোর বুশি স্টান্ট (6091১ 
90101)0), বার্লির হলুদ খর্বাকৃতি রোগ (/9110%/ 0%/816 0159256) 
উল্লেখযোগ্য । ভিরয়েড অল্প কিছু রোগের জন্য দায়ী, যেমন, আলুর 
মাকু বন্দ (517019 (0৮০), চন্দ্রমল্লিকার খর্বাকৃতি (9100) ইত্যাদি। 
ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তরণে কীট-পতঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। 

পরজীবী সবীজ উত্তিদ (28195116 566 18015) : পনেরটি 
গোত্রের অন্তর্ভূক্ত প্রায় ৩০০০ পরজীবী সজীব উত্তিদ প্রজাতি রয়েছে। 
এদের মধ্যে কতগুলো পূর্ণপরজীবী ও কতগুলো অর্ধপরজীবী। 
যেমন-101801080986 ও ৬15৫৪০০৪৪-এর মতো গোত্রগুলোর 
সকল সদস্যই অর্ধপরজীবী স্বভাবের (7750196099)। অপরদিকে, 
005000090086 (0011৬01৬180696) গোত্রের সম্পূর্ণ পরজীবীগণ 
0%5০%4 [স্বর্ণলতা) এর প্রজাতি । অধিকাংশ পরজীবী উত্ভিদ স্থলজ 
এবং এরা মূলের মাধ্যমে পোষক উত্তিদের সাথে সংযুক্ত (51184 
5.)। অন্যান্য পরজীবী উত্তিদ পোষকের মাটির উপরের অঙ্গে 
বিস্তৃত থাকে (0%50612 50. :470551198227 50) | অর্ধপরজীবী 
(59]711087585166) হিসাবে চিহিত উত্ভিদগুলো কিছু সময়ের জন্য 

স্বাধীনভাবে জন্মালেও, ফুল ফোটার জন্য তাদের পোষকের 

সাথে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। 


[18776 19867101055 উত্ভিদ রোগবিজ্ঞান ৫8০ 


বংলা েইীিছালিস্।লা ও ভাতের বিজু াছলার চাহি চালা জারীর বৃ সাকার বিবাদ তলা জা বিভানবিদোকেলোব চাহিদা ভাববে এ 


পরজীবী সবীজ উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ বিভিন্ন ধরনের হতে 
পারে। পরজীবীতে ক্লোরোফিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকলে তা 
পূর্ণপরজীবী হয়, যেমন, 0709991)01)800986 বা 0109017018799; 
আবার, অনেক পরজীবী উত্তিদে ক্লোরোফিল খাদ্য তৈরিতে অংশ 
নিলেও পানি ও খনিজ পদার্থের জন্য তারা পোষরের উপর নির্ভর 
করে, যেমন, রাম্না বা 70151151999 

নিমাটোড : কয়েকশত ধরনের নিমাটেড আছে যারা উত্ভিদে 
বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এদের সৃষ্ট কয়েকটি রোগ হচ্ছে 
রা রি 1010, শালগমের সিস্ট (০5) ইত্যাদি। পোষকের 

যী উদ্ভিদ নিমাটোড দুই ধরনের হতে পারে : 

(১) ১) বি ও (২) অন্তস্থ | এ দুটির প্রতিটিই 
প্রচরণশীল (818119)--মাটিতে মুক্তভাবে বিচরণকারী অথবা 
স্থিতিশীল (5০৫০7121)_-পোষকের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হতে 
পারে। শুধু ক্ষত সৃষ্টিই নয়, পরোক্ষভাবেও নিমাটোড রোগের সৃষ্টি 
করে। যেসব মাটিতে নিমাটোড বেশি থাকে সেখানে মাটিবাহিত ছত্রাক 
ও ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ বেশি হয়, কারণ নিমাটোড সৃষ্ট ক্ষত দিয়ে 
তারা সহজেই উত্ভিদে প্রবেশ করতে পারে। 

প্রোটোজোয়া : কফির ফ্লোয়েম নেক্রোসিস, নারিকেলের 
+78100৮ রোগ ইত্যাদি প্রোটোজোয়া দ্বারা ঘটে থাকে। 

পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ (799501670 056856) : উত্তিদে রোগ 
উৎপাদনকারী অসংক্রামক (101710001905) উপাদানগুলোর মধ্যে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পুষ্টিহীনতা (7001600 050019110195) | 
উত্তিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, যেমন, নাইট্রোজেন (খ), 
ফসফরাস (১), পটাশিয়াম (৫), ম্যাগনেশিয়াম (£), সালফার (5), 
বোরন (৪), জিংক (27) ইত্যাদির মধ্যে কোনোটির অভাব হলে 
উত্তিদে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়, যেমন, পাতায় 
অভাব (০1919515), পাতা ঝরে পড়া, খর্বাকৃতির উত্তিদ, ইত্যাদি। 
এ কারণেই মাটিতে যথেষ্ট পুষ্টি উপাদান না থাকলে বিভিন্ন ধরনের 
সার প্রয়োগ করে উত্ভিদে পুষ্টি সরবরাহ ঠিক রাখতে হয়। 

পুষ্টিহীনতা ছাড়াও কিছু পরিবেশীয় উপাদান রয়েছে 
যেগুলোর কারণে উত্ভিদে রোগ হবার মতো লক্ষণ দেখা যায়, যেমন, 
অতি উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা, আলো ও মাটির আর্দরতার স্বল্পতা বা 
আধিক্য, অক্সিজেনের স্বল্পতা, মাটির অম্ত্ব ও ক্ষারত্ব, বায়ুদূষণ, 
খনিজ পদার্থ ও কীটনাশকের বিষাক্ততা এবং ভুল কৃষিপদ্ধতি 
অনুসরণ। 

উত্তিদ-রোগের প্রকারভেদ : উত্তিদ-রোগকে প্রাচীনকাল হতেই 
বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে আসছে : (১) রোগগুলোর লক্ষণ 
অনুযায়ী _ যেমন পচন (০), ক্যা্কার (০8119), নেতিয়ে পড়া 
(11115), দাগ (0০1), রাস্ট (051), স্মার্ট (57101) ইত্যাদি; (২) 
আক্রান্ত অঙ্গ অনুযায়ী মূলের রোগ, কাণ্ডের রোগ, পাতার 
রোগ, ফলের রোগ; অথবা (৩) উদ্ভিদের ধরন অনুযায়ী__সবজি 
জাতীয় উদ্ভিদের রোগ, ফলবান বৃক্ষের রোগ, কান্ঠ উৎপাদনকারী 
উত্তিদের রোগ, শোভাবর্ধনকারী উত্তিদের রোগ ইত্যাদি। কিন্তু 
উত্তিদের রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণু বা পরিবেশীয় উপাদানের 
আবিষ্কারের পর হতে তাদের উপর ভিত্তি করে উত্তিদ-রোগের 
শ্রেণিবিন্যাসই সবচেয়ে উপযোগী শেণিবিন্যাস। এই ধরনের 
শ্রেণিবিন্যাসে উদ্ভিদ রোগ__সংক্রামক ও অসংক্রা্ক দুই ধরনের হতে 
পারে। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্রাজমা, ভাইরাস, নিমাটোড, 


সীিাথিপৃতোষ লা তাবিাবিসােসোও হানি াণনএচছব কি িশকাহলএমহেকী 


পরজীবী সবীজ উত্ভিদ ইত্যাদি পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক 
রোগ বলে। অন্যদিকে পুষ্টিহীনতা ও অন্যান্য পরিবেশীয় উপাদানের 
কারথে সৃষ্ট রোগকে অসংক্রামক রোগ বলে। অনেকে এই দ্বিতীয় 
প্রকারটিকে শারীরবৃত্তীয় বিশৃংখলা (চ1755101951081 015010075) 
বুলেন। 


পন্ডেরোসা পাইন গাছে পরজীবী মিসলৌ উদ্ভিদ (4106517991817 


৮০017218472) 


উদ্তিদ-রোগের লক্ষণ : উত্তিদ দেহে কোনো রোগের কারণে 
সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে উক্ত রোগের 
লক্ষণ বলে। কিছু কিছু পরিবর্তন বাইরে থেকে দেখা যায়, এদেরকে 
বাহ্যিক লক্ষণ বলে, যেমন, পাতার দাগ, হলুদ হওয়া, মরে যাওয়া, 
কাণ্ডের পচন, সমগ্র গাছ ঝলসে যাওয়া (01180), নেতিয়ে পড়া 
ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো রোগের অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দেখা যায় 
(919565)। 
উত্তিদ-রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণ ও রোগ-চিহকে (512) 
সঠিকভাবে পৃথক করা প্রয়োজন। রোগ-চিহু হচ্ছে 
জীবাণু বা তার অংশ অথবা তার উৎপাদিত দ্রব্য যা পোষক 
দেহে দেখা যায়। রোগ-চিহ্ন কোনো রোগ নির্ণয়ে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত 
পন্থা। 
সকল উত্তিদ রোগ-লক্ষণকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়। 
(১) নেক্রোসিস (75০:0$19)-_বেশিরভাগ জীবাণুই উত্ভিদ- 
কোষের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে । এ লক্ষণের প্রথম দিকে 
উত্তিদে হাইড্রোসিস (1079513); নেতিয়ে পড়া বা হলুদ 
হয়ে যাওয়া দেখা যায় যা পরবর্তীকালে ঝলসে যাওয়া, 
ক্যাঙ্কার, পচন বা দাগে রাপাস্তরিত হয়। 


৫৪১ ০197 10701888097 উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি 
জি লাএকো্ীবজানব বালা জানাজার রাগ এসাগরইনিযতাছজে লা জিরবারসাজহএকাযেইনিভালবাাহবাদসএকাতেিাবশবকাবাদ। আজিম এজ 
(২) হাইপোপ্লাসিস (72০0155$) _এতে কোষের সংখ্যা বা তিনট্রি শাখায় ভাগ করা হয় ; (১) পুষ্টি ও বিপাকক্রিয়ার 


আকার হাস পায়, যেমন, মোজাইক, রোজেটিং 
(95900175), খর্বাকৃতি ধারণ (10070178) ইত্যাদি। 

(৩) হাইপারপ্লাসিস (71১014915) __এতে কোষের সংখ্যা বা 
আকার বৃদ্ধি পায়, যেমন, গল্‌ (৪411), স্ক্যাব (5০৪৮), 
৬/1001195-0100]া), ইত্যাদি। 

উত্তিদ-রোগ নিয়ন্ত্রণ : উত্তিদ রোগবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান 

দিক হচ্ছে উত্তিদ-রোগ নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করে উত্ভিদ-রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এদের কতগুলো নিয়ে 
উল্লেখ করা হলো। উত্তিদ সঙ্গরোধ (00819101100), পোষক 
বিনাশ (61201080107), শস্যের আবর্তন (70180107), টিস্যু 
কালচারের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত উদ্ভিদ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধক্ষম 
প্রকরণ (৬৪79195) উদ্ভাবন, তাপ, শৈত্য ও তেজস্ক্রিয়া 
প্রয়োগ, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা উত্তিদ , বীজ, মাটি, 
ক্ষতস্থান, জীবাণুবাহক, ইত্যাদিকে রোগমুক্ত করা, বা প্রভাবিত 
করা। দেখুন: 88019118; 010%/]0 88117 01751; 149০০0- 
0199778; 77218; চিহাঘ 9110563 20 ৮110105; 070002081 


[নু.ই.১হা.মুই.] 


[12176 [911510581 উদ্ভিদের ফাইলোজেনি বিলুপ্ত 
উদ্ভিদের ফসিল পর্যালোচনা এবং বর্তমান উত্ভিদ গ্রুপগুলোর 
তুলনামূলক গবেষণার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের ফাইলোজেনি নির্ণয় 
করা হয়। উদ্ভিদের ফাইলোজেনি নির্ণয়ের জন্য যেসব উত্ভিদ-অঙ্গ 
গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে জনন-অঙ্গ, সেগুলো উত্তিদ-ফসিলে খুব 
কমই পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তিদের ফসিল-_রেকর্ড ধারাবাহিক নয়, 
এর মাঝে অনেক ফীক বা শূন্যতা রয়েছে। এসব কারণে সাধারগভাবে 
ফাইলোজেনি গবেষণায় উত্তিদের ফসিল প্রাণীর ফসিলের চাইতে কম 
উপযোগী । আবার অঙগসংস্থানিক একীকরণের (7)0121191981081 
10108181101) মাধ্যমে একজন প্রাণী-শ্রেণিবিন্যাসবিদ প্রাণীর 
দেহাবশেষ ব্যবহার করে সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিন্তু 
উত্ভিদের একই দৈহিক অংশ একাধিক জননাঙ্গের সাথে সামাঞ্স্যপূর্ণ 
বিধায় তা করা সম্ভব হয় না। 

এসব সমস্যা সত্বেও এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
উদ্ভিদের ফাইলোজেনির পরিলেখ আকা সম্ভব হয়েছে। 
যদিও গুপ্তবীজী উত্তিদের ভিতরে বিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ 
এঁকমত্য রয়েছে; তবে গোত্র ও বর্গ পর্যায়ে এখনো অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ আছে যা দূর করে সর্বজনগ্রাহ্য ফাইলোজেনি 
তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখনু: 731)070010718) 
68159001817) ৮10) 6৬০11011017) [18100 1010800]0) 
71190190191 [হা.মু,ই.] 


[1911 [01155101065 উত্ভিদ শারীরবিজ্ঞান উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে উত্তিদের জীবনধারণ ও কার্যাবলি নিয়ে 
আলোচনা ও গবেষণা করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রসায়ন, পদার্থ 
ও গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়মের উপর ভিত্তি করে উত্ভিদ জীবনের 
সকল প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা। 

উত্তিদ শারীরবিজ্ঞান উত্তিদ জীবনের সকল দিক জানার ও 
বোঝার চেষ্টা করে। উত্তিদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে একে 


শারীরবিজ্ঞান-_এখানে উত্তিদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের 
গ্রহণ, রূপান্তর ও নিঃসরণ ছাড়াও কোষের অভ্যন্তরে এবং কোষ ও 
মধ্যে এসকল উপাদানের পরিবহন নিয়ে আলোচনা করা 

হয়ঃ (২) বন্ধ, বিকাশ ও জননের শারীরবিজ্ঞান; এবং (৩) পরিবেশ 
শারীরবিজ্ঞান_এখানে পরিবেশের প্রতি উত্তিদের সাড়া প্রদান নিয়ে 
আলোচনা করা হয়। পরিবেশ শারীরবিজ্ঞানের যে শাখা শুষ্ক 
প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে চাপজনিত 
(50555) শারীরবিজ্ঞান বলে। 

উত্ভিদের বিভিন্ন গাঠনিক পর্যায়ে (0158101281101721] 19619) 
শারীরবৃত্বীয় গবেষণা করা হয় এবং এর জন্য বিবিধ কার্যপদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আণবিক বা উপকোষীয় 
(919০611019) পর্যায়, কোষীয় পর্যায়, জীব (সম্পূর্ণ উদ্ভিদ) পর্যায় ও 
জনসংখ্যা বা পপুলেশন (0104109?) পর্যায়গুলো উল্লেখযোগ্য। 
আণবিক পর্যায়ের গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়া, 
সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও কোষের মধ্যে এসব প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অণুসমূহের 
অবস্থান সম্পর্কে জানা। 

কোষীয় পর্যায়ের গবেষণায় উক্ত বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলোকে 
কোষীয় দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা হয়। 

সমগ্র উত্তিদ ও তার বিভিন্ন অঙ্গের কার্যাবলি ও বিভিন্ন অঙ্গের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে জীব পর্যায়ের গবেষণা করা হয়। 

পপুলেশন পর্যায়ে একক প্রজাতির সমাবেশে ধোনক্ষেত) অথবা 
ঘটনা নিয়ে গবেষণা করা হয়। এ ধরনের গবেষণা পরীক্ষামূলক 
ইকোলজির (66111707081 6০০19£) সাথে সামস্যপূর্ণ। জীব 
পর্যায় ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পপুলেশন পর্যায়ের গবেষণা করার জন্য 
নিল রে তাপমাত্রা, পানি, পুষ্টি উপাদান 
সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত) প্রয়োজন হয়। দেখুন: ৮121) 
15180011580) 61100 16550118019177 1185 5191098108] 9০0919£% 
(01800); 97510007105 1 [হা.মু.ই.] 


[৮1916 70700859610 উত্ভিদের বংশবৃদ্ধি উত্তিদের 
কোষ, টিস্যু বা কোনো অঙ্গ ব্যবহার করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
সংখ্যাবৃদ্ধি করা। 

কাটিং, গ্রাফটিং বা বাডিং, লেয়ারিং, উদ্ভিদের খণ্ডায়ন অথবা 
কন্দ (0৮০), রাইজোম ও বান্বের মতো বিশেষ অঙ্গ পৃথকীকরণের 
মাধ্যমে উত্তিদের অযীন বা অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। 
কৃষিক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং নার্সারি বা প্রমোদোদ্যানে 
উত্ভিদের সংখ্যা বাড়াতে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু 
কারণে বীজ হতে বংশবৃদ্ধির চেয়ে অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি বেশি সুবিধাজনক: 
(১) অঙ্গজ বংশবৃদ্ধিতে অপত্য উত্ভিদের জেনেটিক গঠন মাতৃ 
উত্তিদের অনুরূপ থাকে; (২) এতে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুত 
ংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব; (৩) উত্তিদের ফলহীন অপরিণত বয়স এড়ানো 
যায়; এবং ৫) উৎপাদন ও সৌন্দর্যের দিক থেকে কাজিক্ষিত 
বৈশিষ্ট্যবহনকারী উত্তিদকে রক্ষা করে। এছাড়া এর সাহায্যে অনুর্বর 
মাটিতে অভিযোজিত উত্ভতিদের সাথে উন্নত ফল বা অন্যান্য ফসল 
উৎপাদনকারী উত্ভিদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এ মাটিতে ভালো ফসল 
পাওয়া সম্ভব। 


[19776 16519179610) উদ্ভিদের শৃসন 


০ 


টিস্যু ও প্রোটোপ্রাস্ট আবাদ (০111৩) প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম 
উপায়ে উত্তিদের বংশবৃদ্ধির নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। এইসব 
প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে কাজিক্ষত দেহরূপের 
(9167919০) ক্লোনিং ও ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদের বাণিজ্যিক উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্য । 

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সুবিধাজনক উত্ভিদ-টিস্যু কেটে তা 
যথোপযুক্ত কালচার মিডিয়ামে স্থাপন করা হয় যা থেকে 
পরবর্তীতে যথাক্রমে নতুন উত্তিদের বিটপ ও মূল সৃষ্টি হয়। 
একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উদ্ভিদের প্রোটোপ্রাস্ট কালচারও করা 
হয়। 

উপযুক্ত দুইটি কালচার প্রক্রিয়া কতগুলো বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে : (১) উদ্ভিদের প্রজাতি, (২) টিস্যু উৎস, (৩) টিস্যুর 
বয়স ও শারীরবৃত্তীয় অবস্থা, (৪) কালচার এবং 
(৫) কালচারের ভৌত অবস্থা, যেমন, তাপমাত্রা, আলোর স্থায়িত্ব 
কাল (91919101190) ও বাফুসরবরাহ। দেখুন :881101008] 
5016006 (0121)7 016901718 (0018100); 71800 0611; £২5010- 
00000101) (01971); 15506 08]0016| [হা,মু.ই.] 


[১1917 7951)1786101) উভ্ভিদের শ্ুসন উদ্ভিদকোষে 
সংঘটিত জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি যেখানে নির্দিষ্ট জৈবযৌগ 
স্টার্ট বা গ্লুকোজ) জারিত হয়ে শক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (002) 
উৎপন্ন করে। শ্বসনে উৎপাদিত শক্তি আাডেনোসিন ট্রাইফসফেটের 
(৮1) মতো উচ্চশক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থে আবদ্ধ থাকে, যা 
পরবতীতে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রত্রিয়াতে শক্তি সরবরাহ করে, 
যেমন, কার্বোহাইড্রেট, আযামাইনো আযাসিড ও ফ্যাটি আযসিডের মতো 
বিপাকীয় বস্ত তৈরি, বিভিন্ন খনিজ লবণ ও অন্যান্য দ্রবের 
আন্তঃকোষীয় পরিবহন ইত্যাদি। শ্বসন উত্তিদসহ সকল জীবের সকল 
সজীব কোষের অত্যাবশ্যকীয় বিপাক ক্রিয়া। 
ভিত্তি করে শ্বসন মূলত দুই ধরনের হতে পারে : (৯) সবাত শ্বসন 
(8679010 16901780107), ও (২) অবাত শ্বসন প্রো৪617910 
15501801011) । 

উভয় ধরনের শ্বসনে প্রথমে কোষের সাইটোপ্লাজমে 
গ্লাইকোলাইসিস (০০155) ঘটে। এই পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ 
হতে দুই অণু পাইরুভিক আযাসিড এবং নিট দুটি &1৮ ও দুইটি 
/072 (বিজারিত নিকোটিনামাইড আাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) 
উৎপন্ন হয়। পাইরুভিক তআ্যাসিড পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ 
কমপ্রেক্সের উপস্থিতিতে জারণের মাধ্যমে আযাসিটাইল কোএনজাইম- 
এ ও 14,012 উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসাবে 202 ত্যাগ 
করে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লিতে আাসিটাইল কোএনজাইম-এ 
সংশ্রেষিত হয়। অতঃপর আ্যাসিটাইল কো-এ মাইটোকন্ড্রয়ার 
মাতৃকায় (71801) এনজাইম নিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
চক্রাকার গতিপথে প্রবেশ করে, যা ক্রেবস চক্র (155 ৫৮০]6) 
নামে পরিচিত। এই পর্যায়ে আযাসিটাইল কো-এ প্রথমে দুই 
কার্বক্সিল গ্রুপবিশিষ্ট অক্তরালো আযাসিটিক আযাসিডের সাথে বিক্রিয়া 
করে তিন-কার্বক্সিল গ্রুপবিশিষ্ট সাইট্রুক আাসিড উৎপন্ন করে। এ 
কারণে ক্রেবস চত্রকে ট্রাইকার্বক্্াইলিক আযাসিড চক্র (10/৯ ০৮০1০) ও 


৫৪২ 


কাতার নবুকোধ খাস এ চারে বিস্তর 
সাইন্রিক আযাসিড চক্রও বলা হয়। এ চক্রের পর্যায়ক্রমিক 


বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হবার পর অক্সালো আাসিটিক আ্যাসিডের 
পুনরুৎপাদন ঘটে। প্রতিটি ক্রেবস চক্রে তিনটি 1/,79172, একটি 


59৮2 (বিজারিত ফ্লাভিন আ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) ও 


একটি 0" গেয়ানোসিন ট্রাইফসফেট _ /1%) অণু উৎপন্ন হয়। 
এই [ব819107 ও 50072 মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের বিল্লিতে 
অবস্থিত ইলেকট্রন প্রবাহতস্ত্রের (61600707. 081190010 59306], 
775) মাধ্যমে &7৮-তে পরিণত হয়, যেখানে 02 প্রান্তীয় ইলেকট্রন 
গ্রহীতা হিসাবে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। একটি 13/0172 অণু 
হতে তিনটি ও একটি 10772 অণু হতে দুটি 4.7 উৎপন্ন হয়। 
সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া শেষে এক অণু গ্লুকোজ হতে সর্বমোট ৩৮ 
অণু &ণ উৎপন্ন হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটি নিষ্ের বিক্রিয়া দ্বারা দেখানো 
যায় £ 


এনজাইম কো-এনজাইম 
0০671206+602+61720+38412+381 __. সক্রিয়ক প্রভৃতি 


600১+121720+ 3817 (686 £০৭1) 


অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে গ্লাইকোলাইসিস পর্যায় শেষে 
উৎপন্ন পাইরুভিক আযাসিড, (১) ল্যাকটিক আ্যাসিড, অথবা €২) 
ইথানল ও কার্বন ডাইঅক্ত্রাইড উৎপাদনে বিক্রিয়ক হিসাবে বাবহৃত 
হয়। প্রথম ধরনের বিক্রিয়াটিকে ল্যাকটিক আাসিড ফারমেন্টেশন 
(17.৫04০%2০11%$-এ ঘটে) ও দ্বিতীয়টিকে আযালকোহলিক 
ফারমেন্টেশন (ঈস্টে ঘটে) বলে। সাধারণভাবে এদেরকে অবাত 
গ্লাইকোলাইসিস বা ফারমেন্টেশন বলে। এখানে ইলেকট্রন দাতা ও 
গ্রহীতা উভয়ই জৈব যৌগ। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের স্থূল অঙ্গ, যেমন, 
আলুর কন্দ (0১৫) ও গাজরের মূল এবং নিমজ্জিত উত্তিদে (ধানের 
চারা) অবাত দেখা যায়, যেখানে ইথানল ও 002 
উৎপন্ন হয়। ফারমেন্টেশন শেষে দুটি ১ পাওয়া যায়। গ্লুকোজ 
জারণের দিক থেকে ক্রেবস চক্র অবাত র তুলনায় 
১২ গুণ বেশি কার্যকর । 


অনেকের মতে প্রকৃত অবাত শ্বসন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যেখানে 
অক্সিজেন ছাড়া অন্য কোনো অজৈব পদার্থ (3093-,9042) 275 
শেষে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। অনেক অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ায় এ 
ধরনের শক্তি-উৎপাদনকারী প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় 
আটটি /৯1 উৎপন্ন হয়। 

উত্ভতিদকোষে অবাত গ্নাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্র 
ছাড়াও আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক গতিপথ রয়েছে : 
(১) পেন্টোজ ফসফেট গতিপথ (০0956 1701.09011816 
7807525, (৮৮7); এখানে একটি বিকল্প পথে হেক্সোজ ফসফেট 
হতে পাইরুভিক তৈরি হয় এবং ২) গ্লাইঅক্সাইলেট চক্র 
(81509551816 09019); এখানে ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়া পরিবর্তিত 
হয় ফলে আাসিটাইল কো-এ প্রথমে সাক্ত্রিনিক আাসিডে ও 
পরে হেক্সোজে রাপান্তরিত হয়৷ দেখুন: 77০95 ০৮০1৩; 
চ1060165101186101; 10009590)01)6515, 1010 £10%0); 12101 
[07618001157 | 


৫৪৩ [977 15570186001) উদ্ভিদের শৃসন 


লংসাওতাযোইীরিাআবসেখযাংলীওতা কাশরিয়ালবলুজরেপলোএতাড়ৌিজাবালোঘকৎআ তারেইবিা্সমাকংদাএ তাং বিজাবিপূঃাধবাধলএ 
শ্বেতসার 
ফসফোরাইলেজ 
গ্লুকোজ -১ ফসফেট 
রঃ ফসফোগ্রুকে মিউটেজ 


গ্রকোজ __--৯ গ্রুকোজ-৬-ফসফেট 
2 $  ফসফোহেক্সো আইসোমারেজ 


ফুক্টোজ-৬-ফসফেট 
৬ ফসফোহেক্সোকাইনেজ 

ফুক্টোজ-১, ৬-ডাইফসফেট 
$ আ্যালডোলেজ 

গ্িসেরালডিহাইড-৩-ফসফেট €৯ ডাইহাইড্রক্সিআযাসিটোন ফসফেট 
$ ট্রাইওজ ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ 

২ ৮ ১,৩ _ ডাইফসফোগ্রিসারিক আযাসিড + 24972 


ফসফোগ্রিসারেট কাইনেজ 
২৮ ৩ -ফসফোগ্রিসারিক আাসিড + 24 
ডু ফসফোগ্রিসারেট মিউটেজ 
২ *২-ফসফোগ্নিসারিক আযাসিড 
তার? 
২ *২ফসফোইনোলপাইরুভিক আযাসিড সবাত শ্বসন 
৬ পাইরুভেট কাইনেজ 
২ পাইরুভিক আাসিড ____ ৯ আ্যাসিটাইল____৯ ( কেবস )___ ৯ 3101 
রঃ কো-এ ট চ901 
2/ এ 
ডিহাইড্রোজিনেজ + 213/508) ২ আযাসিটালডিহাইড + 2০0১ 
২ ল্যাকটিক আযাসিড নি + 24072 উর 
অবাত শ্বসন ২ ইথানল $ 
এয 


[হা.মুই.] 


[১19176 (8%011077% উত্ভিদ জেটি রিড 


জাবাত, চীন বকা গাওযারেীতিাললিতোযবাধাহএজাডো জার চাহীএইাত 


[১1917 (9%:01)07)5 উত্ভিদ চাহি উত্ভিদ 
শ্রেণিবিন্যাসের (01855180810) নিয়ম-রীতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে 
অধ্যয়নকে উত্তিদের শ্রেণিবিন্যাসতত্ব বা ট্যাক্সনমি বলে। উত্ভিদের 
শ্ণিবিন্যাস উদ্ভিদ জগতের সকল সদস্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে 
তুলে ধরে। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত ট্যাক্সা 
(088৪, একবচন 1,০97) বা এককগুলোকে গোম্ঠীবদ্ধ করে উচ্চতর 
বড় ট্যাক্সনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। 

অধিকাংশ শ্রেণিবিন্যাসবিদের মতে শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিষ্ন ট্যাক্সন 
হচ্ছে প্রজাতি। সাধারণভাবে প্রজাতি বলতে আমরা বুঝি কিছু জীবের 
প্রাকৃতিক সমষ্টি যারা স্বকীয় এবং অন্য এ ধরনের সমষ্টি হতে ভিন্ন। 
আদর্শ প্রজাতির সদস্যরা একই জনসমষ্টির (9070181017) অন্য 
সদস্যের সাথে মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপন্ন করতে পারে। 
ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এ ধরনের মিলন বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক 
প্রাকৃতিক বাধার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। 

শ্রেণিবিন্যাসে সমপ্রকৃতির প্রজাতি সমষ্টিকে একটি গণের, গণের 
সমষ্টিকে গোত্রের, গোত্র সমষ্টিকে বর্গের, বর্গ_সমষ্টিকে শ্রেণির ও 
শুণি-সমষ্টিকে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেক 
শ্রেণিবিন্যাসতাত্বিক (৪১070191) কাজের সুবিধার জন্য এই মূল 
ছয়টি ট্যাক্সার মধ্যবর্তী কিছু স্তর সৃষ্টি করেছেন, যেমন, উপগোত্র 
(58৮11), উপগণ (5868670805) ইত্যাদি। এছাড়াও, অনেকে 
প্রজাতির অধস্তন কতগুলো ট্যাক্স সৃষ্টি করে থাকেন, যেমন, 
উপপ্রজাতি (500350০0195), প্রকরণ (58116) ও ফর্মা (0078) | 
অবশ্য কখনো কখনো একটি গোত্র নিয়ে গঠিত একটি বর্গ অথবা 
একটি গণ-বিশিষ্ট একটি গোত্র কার্যক্ষেত্রে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত 
হয়। 

সাধারণভাবে উত্তিদ শ্রেণিবিন্যাসতত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন 
একটি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি তৈরি করা যেখানে সকল দিক থেকে একই 
রকম দেখতে উদ্তিদগুলোকে একসাথে বিন্যস্ত করা যায়। এই 
প্রেক্ষিতে শ্রেণিবিন্যাসতাত্বিকদের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি 
শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অর্জন করা যা সত্যিকার অর্থে প্রাকৃতিক 
শ্রেণিবিন্যাস (781018] 0185510080197)| কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জন প্রায় 
দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, যদি প্রয়োজনীয় সকল 
তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে ট্যাক্সনমিস্টগণ এমন একাধিক 
প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস তুলে ধরতে পারেন যেগুলোর মধ্যে গুণগত 
পার্থক্য সীমিত বা কম হবে। কৃত্রিম (87190181) শ্রেণিবিন্যাস হচ্ছে 
প্রাচীনতম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি। এখানে একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর 
ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এটি তৈরি করা খুবই সহজ এবং 
সাধারণভাবে বলা যায়, যতোজন শ্রেণিবিন্যাসতান্বক আছেন তারা 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য, প্রায় ততোগুলো কৃত্রিম 
শ্রেণিবিন্যাস প্রস্তুত করতে পারেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক 
শ্রেণিবিন্যাস পছন্দ করেন। তারা তাদের কাজের কোনো পর্যায়ে 
প্রাকৃতিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে ব্যর্থ হলেই কেবল কৃত্রিম 
শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ করেন। 
জাতিজনিত বা ফাইলোজেনির (01)19501%) উপর নির্ভর করে 
থাকেন। ফাইলোজেনি নির্ভর প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে কোনো নির্দিষ্ট 
ট্যাক্সনের সকল সদস্য একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত বলে 
বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের গ্রুপগুলোর 
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(08892001010 £9905) সদস্যরা সমপ্রকৃতির €1701710£215005) 
হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তিদের ফসিল রেকর্ড অসম্পূর্ণ 
ধরনের অর্থাৎ দুটি ফসিলের মধ্যবত্তাঁ যোগসূত্র অনেক ক্ষেত্রেই 

অনুপস্থিত। তাছাড়া ফাইলোজেনি প্রতিষ্ঠা করতে যেসব উদ্ভিদ 
১7 অনুপস্থিত থাকে । 
এমতাবস্থায় শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ যদি এমন একটি নকশা (50100716) 
প্রণয়ন করেন যেখানে উত্ভিদের সম্ভাব্য, যুক্তিপূর্ণ 
তুলে ধরা হয় এবং যাতে আপাতত তেমন কোনো বৈসাদৃশ্য নেই, 
তাহলে ফাইলোজেনিকে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহার করা 
সহজতর হবে। ফাইলোজেনি অনুসরণ করে তৈরি শ্রেণিবিন্যাসকে 
ফাইলোজেনিটিক শ্রেণিবিন্যাস বলা হয়। এই মতানুসারে উত্তিদের 
অনেক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক 
শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। 

ট্যাক্সনমি উত্ভিদবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত ব্যাপক শাখা । কোনো 
স্থানের উত্তিদরাজির প্রেক্ষিতে আমরা একে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ 
করতে পারি। প্রথম পর্যায়টি শুধু উত্ভিদের শনাক্তকরণের সাথে 
সম্পর্কিতি। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক স্থান রয়েছে, বিশেষ করে 
্রান্তীয় বনসমূহ, যেখানে উদ্ভিদের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি, 
সেখানকার ট্যা্সনমি এই পর্যায়তুক্ত। বাংলাদেশের ট্যাক্সমমিও এই 
পর্যায়ে অবস্থান করছে। কোনো স্থানের প্রজাতি বৈচিত্র্য সম্পর্কে 
ভালো ধারণা হয়ে গেলে এঁ স্থানের ট্যাক্সসমি কনসলিডেশন 
(007)5011090107) পর্যায়ভূক্ত হয়, যেমন, ইউরোপের ট্যাক্সনমি। 
অনেকে এ দুটি পর্যায়কে একসাথে “আলফা' ট্যাক্সনমি নামে অভিহিত 
করেন। যে ট্যাক্সনমিতে প্রাপ্ত সব তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করে গবেষণা 
চালানো হয় তাকে এনসাইক্লৌোপেডিক (97০০100০010) পর্যায় বা 
“ওমেগা" ট্যাক্সনমি বলে। 

বর্তমানে ট্যাক্সনমি শুধু উত্তিদ শনাক্তকরণ, নামকরণ ও 
শ্রেণিবিন্যাসেই সীমাবদ্ধ নয়। নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও 
ট্যাক্সনমিতে এগুলোর ব্যবহার ট্যাক্সনমি অধ্যয়নে নতুন মাত্রা দান 
করেছে। ইকোট্যাক্সনমি, সংখ্যাতাত্বিক (৪/07167021) ট্যাক্সনমি ইত্যাদি 
ট্যাক্সনমির নতুন নতুন অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। দেখুন: 


[বি 0]1611081 [৪070 [1100 65501001017) [10100 10118001) 
[গ্200 07510291757 9060155 ০01109]011 [হা.মু.ই.] 


?১19171 ৬171565 8110 ৮179805 উদ্ভিদ ভাইরাস ও 
ভিরয়েড উদ্ভিদের বিভিন্ন সংক্রামক (17105001905) জীবাণুর 
মধ্যে ভাইরাস অন্যতম। এ পর্যস্ত প্রায় 8০০টি ভাইরাসঘটিত উত্ভিদ 
রোগের কথা জানা গেছে। সব ভাইরাসের মতো উত্ভতিদ 
ভাইরাসগুলোও অকোষী এবং নিউক্লিক আ্যাসিড (জিনোম) ও তাকে 
ঘিরে থাকা প্রোটিনের আবরণী (ক্যাপসিড) দ্বারা গঠিত। একটি 
ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন (41197) বলে। পোষক দেহের বাইরে 
ভাইরাস নিজীব কণার মতো আচরণ করে। কেবলমাত্র উপযুক্ত 
পোষক কোষে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। 

উদ্ভিদ ভাইরাসের ক্যাপসিড বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, 
যেমন, দণ্ডাকৃতি তোমাকের মোজাইক ভাইরাস বা 1৬), সৃত্রাকৃতি 
(ভুট্টার খর্বাকৃতি মোজাইক ভাইরাস), ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার 
আকৃতি (লেটুসের নেক্রোটিক হলুদ ভাইরাস) ও 17507701710 
(তামাকের নেক্রোসিস ভাইরাস)। উত্তিদ ভাইরাসের নিউক্লিক আযাসিড 
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জলাপলাযেীবিাব কাবা রাযি রামধতিরাসীলকগদলা কারোই কোদঠকাতেিিল নামক াএযারো 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে একসূত্রক াখ/, যেমন, গণঠা৬ বা আলুর ভাইরাস 
ওয়াই (%)। ক্ষত টিউমার ভাইরাসের (০40 087)07 ৮1795) মতো 
কিছু ভাইরাসে দ্বিসূত্রক 4, দেখা যায়। এছাড়াও কিছু উত্ভিদ 
ভাইরাসের নিউক্লিক আযাসিডটি 10/। এই 04 অণুটি একসূত্রক 
(সিমের সোনালি মোজাইক ভাইরাস) বা দ্বিসুত্রকবিশিষ্ট রা 
মোজাইক ভাইরাস) হতে পারে। অনেক ভাইরাসের জিনোমটি 
একটিমাত্র নিউক্লিক আ্যাসিড সূত্র দ্বারা গঠিত, যা একটিমাত্র ভাইরাস 
কণায় অবস্থান করে। অন্যদিকে 87017 7705810 ৬1১-এর মতো 
ভাইরাসের জিনোমটি কয়েকটি নিউক্লিক আযাসিড খণ্ড নিয়ে গঠিত 
এবং এই খগুগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাইরাস কণায় অবস্থান করে। এসব 
আদর্শ ভাইরাস ছাড়াও কয়েকটি কম আণবিক ওজনসম্পন্ন ভাইরাস 
বা [িিঞ রয়েছে যেমন, 581611106 ৬1795 এসব ভাইরাস তাদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি ও উত্তিদে সংক্রমণের জন্য অন্য আদর্শ উত্তিদ ভাইরাসের 
উপর নির্ভর করে, *17450105-_-কোনো কোনো [ব/, ভাইরাসের 
বাধ্যতামূলক অংশ হিসাবে তাদের ভিরিয়নে থাকে এবং 5861115 
[খ/- একাধিক কণাবিশিষ্ট ভাইরাসের ভিরিয়নে দেখা যায়। 
ভাইরাসের বিস্তার ও পোষক দেহে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন 
বাহকের প্রয়োজন হয়, যেমন, বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ 
* (7055015), মাইট (71695), নিমাটোড (76119905), ছত্রাক ও 
স্বর্ণলতা। এদের মধ্যে কীট-পতঙ্গগুলো (আযাফিড, ঘাসফড়ি 
ইত্যাদি) ভাইরাস ঘটিত উদ্ভিদ রোগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 

ভিরয়েড হচ্ছে উত্তিদের সবচেয়ে সরল জীবাণু। এটি শুধু একটি 
একসূত্রক হাব, দ্বারা গঠিত যার গড় আণবিক ওজন ১,২০,০০০ | এই 
ঢাবি তে ২৫০-৪০০টির মতো নিউক্লিওটাইড জোড় (9856 79173) 
থাকে যাতে সংশ্লিষ্ট ভিরয়েডের প্রতিলিপনের প্রয়োজনীয় তথ্য 
লিপিবদ্ধ থাকে! ভিরয়েড কিভাবে পোষকের বাইরে টিকে থাকে এবং 
কিভাবে পোষকে প্রবেশ করে সে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা 
যায়নি। 

এ পর্যস্ত এক ডজনেরও কম ভিরয়েড আবিষ্কৃত হয়েছে 
যেগুলো বিভিন্ন উত্তিদে গুরুতর রোগ সৃষ্টি করে, যেমন, চন্দ্রমল্লিকার 
খর্ব রোগ, আলুর মাকু কন্দ রোগ ও নারিকেলের ক্যাডাং ক্যাডাং। 
দেখুন: 71810 [080101092) ৮২101001910 8014 (14); 11010; 
৬705। হা.মুই.] 


?১10170-58667 16181010115 উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক 
পানি শারীরবৃত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সকল সক্রিয় উত্তিদকোষের 
প্রধানতম উপাদান। উচ্চতর উত্তিদদেহে টাটকা ওজনের ৭০-৯০% এবং 
শৈবালের ৯৮% পর্যন্ত পানি থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পানির 
পরিমাণ বিভিন্ন, যেমন, টাটকা ওজন হিসাবে পাতার ৫৫-৮৫/ এবং 
কাঠের মতো মৃত টিস্যুর ৩০-৬০% পানি। পরিণত বীজ ও স্পোরে 
সবচেয়ে কম পানি থাকে। উদ্তিদদেহের বিভিন্ন অংশস্থিত পানি 
সামগ্রিকভাবে একটি উদগতিতস্ত্রের 0790791807105 35161) সৃষ্টি 
করে, যাতে মাটি হতে পানি শোষণ, সারা দেহে তা পরিবহন ও 
প্রশ্বেদনের মাধ্যমে পানির উত্ভিদদেহ' ত্যাগের মতো প্রক্রিয়াগুলো 
অন্তর্ভূক্ত। 

কোষ ও পানির সম্পর্ক : উত্তিদকোষের মৃত কোষপ্রাচীর পানি 
ও বিভিন্ন দ্রবের জন্য ভেদ্য হলেও এর সজীব কোষপর্দা 


[১1911658697 79191610775 উডভিদ ও পানির সম্পর্ক 


বৈষম্যমূলক ভেদ্যতা (01601970191 09270590111) দেখিয়ে থাকে 
অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু দ্রব্যের আদান-প্রদান ঘটে থাকে । 
কোষপর্দার মাধ্যমে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষের ভিতরে প্রবেশ 
করে অর্থাৎ একটি পরিণত কোষ একটি ক্ষুদ্ধ আভিম্নবণিক তন্ত্র হিসাবে 
আচরণ করে। 

একটি পূর্ণ বা আংশিকভাবে রসম্ফীত কোষকে তার কোষ 
রসের চাইতে বেশি ঘনত্বের বা অধিক আভিস্রবিক চাপ যুক্ত দ্রবণে 
(7/79979710 5018001) রাখা হলে কোষ হতে পানি বাইরের দ্রবণে 
চলে আসে। প্রথমে কোষপ্রাচীর পানি হারিয়ে তার সর্বোচ্চ 
সংকোচনের পর কোষ রস হতে পানি বহিঃঅভিস্্বণ প্রক্রিয়ায় 
বাইরের দ্রবণে চলে যেতে থাকে। এই নির্গমন প্রক্রিয়া চলাকালীন 
প্রোটোপ্লাজম কোষের কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকে এবং 
প্রোটোপ্রাজম ও কোষপ্রাটীরের মধ্যে উৎপন্ন ফাঁকা স্থান এ অধিক 
ঘনত্বের দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এইা সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে 
প্লাজমোলাইসিস বলে। 

অন্যদিকে কম রসস্ফীতি চাপ সম্পন্ন উত্তিদকোষের কোষরস 
সাইটোপ্রাজম ও কোফপ্রাচীরের উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করে না। এ 
ধরনের একটি কোষকে পরিস্রুত পানিতে স্থাপন করা হলে 
অন্তঃঅভিস্ববণ প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে পানি ভিতরে প্রবেশ করে। এর 
ফলে কোষের রসস্ফীতি চাপ বেড়ে যায় যা প্রোেপ্রাজমের মধ্য দিয়ে 
পরিশেষে কোফপ্রাটীরের উপর পড়ে। স্থিতিস্থাপক কোষ প্রাচীরে এ 
ধরনের চাপের ফলে খুব কম পরিমাণে হলেও কোষের আয়তন বৃদ্ধি 
পায়। 

কোনো কোনো উত্তিদকোষে মূলত ইমবাইবিশন (17710161077) 
প্রক্রিয়ায় পানি প্রবেশ করে। যেমন, শুকনো বীজ বা 
সেগুলো ফুলে ওঠে। 

পানি শোষণ (৮8667 ৪1১50716107) £ স্থলজ উদ্ভিদ তার 
মূলতন্ত্রের কচি অংশের মূলরোম দিয়ে মাটি হতে পানি শোষণ করে। 
মূলের পরিণত অংশে কিউটিন অথবা সুবেরিনের আবরণ থাকার জন্য 
সেসব অংশ দিয়ে খুব কম পরিমাণে পানি শোষিত হয়। 

উত্তিদে পানি শোষণ দুভাবে হতে পারে : (১) নিষ্ক্রিয় শোষণ ও 
(২) সক্রিয় শোষণ। পরিবহন কলার জাইলেমে কোনো কারণে 
(যেমন, অতিরিক্ত প্রস্বেদন) পানি-ঘাটতির উদ্ভব হলে এই ঘাটতি 
মূলের মধ্য দিয়ে পরিধির কোষে (মূলরোমে) পৌছে । এর ফলে এসব 
কোষে খণাত্মক পানি ধারণ ক্ষমতা (768901569 ৮/2191 00966170181) 
সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মাটির চেয়ে এসব কোষের পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক 
কম হয়। এর ফলে মাটি হতে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে 
প্রবেশ করে। এভাবে কোনো বিপাকীয় শক্তি ছাড়াই পানির নিক্ক্িয 
শোষণ ঘটে থাকে। স্থলজ উত্তিদ অধিকাংশ পানি এই প্রক্রিয়ায় শোষণ 
করে।' 

উত্ভিদে, প্রশ্বদনের হার কম হলে এবং মাটিতে 
তুলনামূলকভাবে বেশি পানি থাকলে সক্রিয় শোষণ ঘটে। যদিও 
জাইলেম রসের ঘনত্ব কম, তবুও মাটিতে আর্দরতার পরিমাণ বেশি 
হলে এ কম ঘন রসের আভিস্রবণিক চাপের কারণে এপিডার্মিস, 
কর্টেক্স ও মূলের অন্যান্য টিস্যুতে খণাত্মক পানি ধারণ ক্ষমতার সৃষ্টি 
হয়। এর ফলে মাটি হতে পানি এ সব কোষের মধ্য দিয়ে জাইলেমে 
প্রবেশ করে। 


[১125712 ০1)7070290878091)9 


বলাও চারবার বলো লা কারা াহকলার চহোইকি্রানলবারজলাবহািরদাশৃজামজংলাএজাতেরীররাদরিপুকোদ 


পানি পরিবহন (267 11871510091107) £স্থলজ 
উত্তিদে মূল দ্বারা শোষিত পানি জাইলেমের মধ্য দিয়ে সমগ্র উত্ভিদে 
পরিবাহিত হয়। সব পরিবাহিত পানিতে অল্প পরিমাণে হলেও দ্রব 
থাকে, তাই পানির এই উধ্্বসুখী চলনকে রস উত্তোলনও (85০ 91 
580) বলে। 

উত্তিদে কিভাবে পানি পরিবহন ঘটে তা নিয়ে অনেক তত্ব ও 
মতবাদ রয়েছে। মূল কর্তৃক অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণের ফলে 
মূলের ক্টেক্সের কোষগুলো রসস্ফীত হয়ে যে চাপ প্রদান করে, যার 
ফলে রস জাইলেম ভেসেলে প্রবেশ করে, তাকে মুলজ চাপ (9০01 
0765516) বলে। অনেক উত্ভিদে নির্দিষ্ট কোনো খতৃতে মূলজ চাপের 
জন্য পানির কিছুটা উ্ধ্বমুখী চলন হলেও একে পানি পরিবহনের 
সেকেন্ডারি পদ্ধতি মনে করা হয়। 

অন্যান্য ঘতবাদের মধ্যে জাইলেম ভেসেলের কৈশিকতা 
(০৪0111911%), জাইলেমের মধ্য দিয়ে সংঘটিত ইমবাইবিশন ও 
জাইলেমের প্যারেনকাইমা ও মজ্জারশ্মির জৈবনিক শক্তি 
উল্লেখযোগ্য 

রস উত্তোলনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হচ্ছে সংসক্তি তত্ব 
(০01765190 075019)| এ মতানুসারে পানির অণুগুলোর সংসক্তি 
এবং পানির অণু ও পরিবহনকারী কলার কোষপ্রাচীরের অণুর 
মধ্যকার সংলগ্নতার (৪/65107)ফলে মূল হতে পাতা পর্যন্ত পানির 
একটি অবিচ্ছেদ্য, অখণ্ড স্তন্ত সৃষ্টি হয়। পাতার প্রস্বেদনের কারণে 
যে ঝণাত্মক পানি ধারণ ক্ষমতা বা পানি ঘাটতির সৃষ্টি হয় তার ফলে 
সৃষ্ট টানে পানি মূল হতে জাইলেমের মাধ্যমে উপরে পরিবাহিত হয়। 

পত্ররন্ধের কার্ধাবলি : উত্তিদের এপিডার্মিসে দুটি রক্ষীকোষ 
দ্বারা বেষ্টিত উন্মুক্ত অংশকে পত্ররন্ধ (1077819) বলে। উত্ভিদে 
বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ার জন্য নানা ধরনের গ্যাসীয় পদার্থের 
যেমন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ও পানি বাম্পের আদান-প্রদান 
এসব পত্ররন্ধ্ের মাধ্যমে ঘটে থাকে । উত্ভিদের বিভিন্ন বায়বীয় অংশে 
(কেচি কাণ্ড, ফুলের বৃত্তি, পাপড়ি) পত্ররন্ধ থাকলেও পাতায় 
সালোকসংশ্রেষণ হয় বিধায় এতে পত্ররন্ধের প্রাচূর্য গুরুত্বপূর্ণ 

প্রশ্বেদন : উত্তিদ হতে বাষ্পাকারে পানি বের হবার প্রক্রিয়াকে 
প্রশ্বেদন বলে। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারা প্রস্বেদন 
নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদের প্রায় সকল বায়বীয় অংশ হতে বাম্পাকারে 
পানি নির্গমন ঘটতে পারে, তবে পাতার মাধ্যমেই অধিকাংশ প্রন্বেদন 
ঘটে থাকে। প্রষ্বেদন তিন ধরনের : (১) পত্ররন্ধীয় প্রষ্বেদন__ 
পত্ররক্ধের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন, (২) কিউটিকুলার প্রশ্বেদন-_ 
এপিডার্মিসের বাইরে কিউটিকলের আবরণ দিয়ে সরাসরি বাম্পের 
নির্গমন, ও (৩) লেন্টিক্লার প্রস্বেদন__কাণ্ডে অবস্থিত লেন্টিসেল 
নামক রন্ধ দিয়ে সংঘটিত প্রস্বেদন। অধিকাংশ প্রজাতির ৯০% প্রম্বেদন 
পত্ররন্ধ্বের মাধ্যমে ঘটে থাকে। 

উদ্ভিদের, বিশেষ করে পাতার, অস্তর্গঠনের দৃষ্টিকোণ হতে 
প্রশ্বেদন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। স্থলজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির 
জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল হতে গ্রহণ করে। 
পাতার পত্ররন্ধ উন্মুক্ত থাকলে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় পাতায় প্রবেশ করে এবং আর্্র মেসোফিল টিস্যুর ভিতরে 
ব্যাপিত হয়। পত্ররন্ধ উন্মুক্ত থাকলে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার 
প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে বাম্পাকারে অতিরিক্ত পানি পাতা হতে 
বাইরে চলে যায়। এদিক থেকে প্রস্বেদন একটি হঠাৎ সংঘটিত ঘটনা 


৫৪৩৬ 


রফীরিজবিজজকচারেট 


হলেও উত্তিদ ও পানির সম্পর্কের দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
্রক্রিয়া। 

পানি নির্গমন (2108 61010/6% 80101) * অনেক 
বীরুৎ জাতীয় উত্তিদে অতিরিক্ত পানি তরল অবস্থায় নিঃসৃত হয়ে 
পাতার শীর্ষে বা কিনারায় বিন্দুর মতো জমে থাকে। এই ঘটনাকে 
পানি নির্গমন বলে। পাতায় অবস্থিত হাইডাথোড (7%0807009) 
নামক বিশেষ ধরনের অঙ্গ দ্বারা এই পানি নিঃসৃত হয় যাতে বিভিন্ন 
প্রকার লবণ দ্রবীভূত থাকে। প্রস্বেদন বাধাপ্রাপ্ত হলে বা অনুপস্থিত 
মাটিতে জন্মানো গাছে, যেমন, কচুতে, এটি বেশি হয়। 

জলজ উত্তিদ : অর্ধনিমজ্জিত জলজ উত্ভিদের ক্ষেত্রে উত্তিদ ও 
পানির সম্পর্ক স্থলজ উত্তিদের মতো হলেও অন্যান্য জলজ উত্ভিদে 
এই সম্পর্ক কিছুটা ভিন্ন। মুক্ত-ভাসমান কেচুরিপানা, টোপাপানা) 
ও ভাসমান পাতাবিশিষ্ট (শোপলা, পদ্ম) মূলের মাধ্যমে 
যথাক্রমে সরাসরি পানি ও তলদেশের মাটি হতে পানি শোষণ করে। 
এই তিন ধরনের উত্ভিদে প্রস্বেদনের হার অত্যন্ত বেশি, কারণ 
এদের পত্ররন্ধ সব সময় খোলা থাকে; পর্যায়ক্রমিকভাবে খোলার ও 
বন্ধ হবার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। অন্যদিকে, অধিকাংশ 
নিমজ্জিত জলজ উত্তিদ তাদের সমগ্র দেহ দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি 
শোষণ করে থাকে এবং এদের মধ্যে প্রস্বেদন অনুপস্থিত। কোনো 
জলাশয়ে এসব উত্তিদের উপস্থিতি পানির পরিমাণের উপর নির্ভর 
করে। যে ম্টির ০.৫ মি নিচে পানির স্তর থাকে অথবা যে মাটি ১.৫ 
মি. পর্যন্ত গভীর পানির নিচে থাকে সে মাটিতে অর্ধানমজ্জিত উত্ভিদ 
জন্মে। ভাসমান পাতা বিশিষ্ট উত্তিদ ০.২৫ হতে ৩.৫ মি গভীর 
পানিতে জন্মে। ১১মি. গভীরতাযুক্ত পানিতে নিমজ্জিত উত্তিদ পাওয়া 
যায়। জলজ উত্তিদের কোষরসের আভিস্ববণিক চাপ স্থলজ উত্তিদের 
তুলনায় কম থাকে। 

মরুজ উত্ভিদ : মরুজ উত্ভিদের অভিযোজনের অন্যতম প্রধান 
শর্ত হচ্ছে পানি-স্বল্পতা/শুক্ষতা সহ্য করা। এর জন্য এসব উত্ভতিদে 
বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের উতদ্তব হয়েছে, যেমন, পানি 
ধারণ করার জন্য রসালো কাণ্ড, প্রস্বেদনের হার কমাবার জন্য 
পাতার কাটাতে রাপান্তর বা অনেক ক্ষেত্রে নিমজ্জিত পত্ররদ্ধের 
(5010101) 500107818) উপস্থিতি ও ভালোভাবে পানি শোষণ করবার 
জন্য প্রচণ্ডভাবে শাখান্বিত মূলতন্ত্র। এদের অনেকে প্রস্বেদনের 
মাধ্যমে পানি হারাবার পরিমাণ কমাবার জন্য দিনের বেলায় পত্ররম্ক 
বন্ধ এবং রাতে খোলা রাখে। 

উতদ্ভিদকোষে সংঘটিত সকল জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া কোষের 
জলীয় অবস্থার জন্যই ঘটে থাকে। আবার অনেক বিক্রিয়ায় পানি 
সরাসরি অংশ নেয়, যেমন, সালোকস্ংশ্রেষণ। উত্ভিদ তার প্রয়োজনীয় 
খনিজ লবণ মাটি হতে আয়ন হিসাবে শোষণ করে থাকে। মাটিতে 
প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা না থাকলে এসব লবণ আয়নিত হতে পারে না, 
ফলে উদ্ভিদ কর্তৃক এদের শোষণও ব্যাহত হয়। দেখুন: 87079017115 
(61800755809 0210501191101515580505179198018101% 
[0901081715])) 71817010111612] 10000100107 7২০০9 00018179); 


516যা)| [হা.মুই.] 


[১195772 01170771960781195 প্রাজমা ক্রোমাটো- 
গ্রাফি এটি অতিক্ষুদ উপাদান বিশ্লেষণের (0৪০০ 810815515) 


ওলা $কা চর বযাবারপলোদা আওতার নরিশৃতো আগা এ ভাই বিচলপুতখাজর জএতারেটীফলরপুকোম বল লএচাতেতী বিরাম জর 


একটি পদ্ধতি যাতে গ্যাসের চিহৃবৈশিষ্ট্যও নিরূপণ করা হয় তাকে 
একটি আয়ন-অণু বিক্রিয়ার মধ্যে ফেলে সৃষ্ট আয়ন-অণুর পরিমাণ 
“ নির্ধারণ করে। একশ কোটি ভাগের একভাগ ঘনত্বেও কোনো বস্তু এই 
পদ্ধতিতে নিরূপণ করা যায়। মৌলিক এবং বিশ্লেষণী গবেষণার 
ব্যাপক পরিসরে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। 
আবহাওয়ামগুলের উচ্চস্তরে আয়ন-অণু বিক্রিয়া এবং রাসায়নিক 
বিশ্লেষণের অনেক দিক যেমন নির্দিষ্ট জৈব-অণু চিহিতকরণ, বৃহৎ 
অণুর জৈব-ভেষজ বিশ্রেষণ এবং কীটনাশক বিশ্লেষণ এই পদ্ধতিতে 
পর্যালোচনা করা হয়েছে। 


নমুনা গ্যাসের হ্ষু্বাংশ 


প্রাজমাগ্রাম তৈরির একটি সহজ চালচিত্র 


অতিক্ষুদ্র যৌগিক বস্ত্র উপস্থিতি এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত 
সংবেদনশীলভাবে ধরা পড়ে তার কারণ আয়ন-অপু বিক্রিয়া সংঘটিত 
হয় আবহমণগুলের চাপে যেখানে বিক্রিয়াক্ষম আয়নের সঙ্গে চিহুমাত্র 
উপস্থিত অণুর লক্ষ লক্ষ সংঘর্ষ ঘটা সন্ভব। এসবই প্লাজমা 
ক্রোমাটোগ্রাফিতে ঘটে থাকে, যেখানে আয়ন-অণু তৈরি হয় এবং 
তাদের একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে পৃথক করে এক 
নিরাপকযন্ত্রে নিয়ে আসা হয়। নিরূপকের আয়নপ্রবাহের আউট পুট 
সময়ের সঙ্গে চালচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলে (চিত্র) একটি 
প্রাজমাগ্রাম পাওয়া যায় যা বিক্রিয়াক্ষম আয়ন এবং বিভিন্ন আয়ন- 
অণু যা তৈরি হয় তা সুন্দরভাবে দেখায়। ধনাত্মক এবং খণাত্বক 
প্রাজমাগ্রামকে ক্রোমাটোগ্রামের সঙ্গে তুলনা করা যায় যার সময় 
স্কেল মিলিসেকেন্ড। এই পদ্ধতিতে একটি শাটার গ্রিড ব্যবহার করে 
বিচ্ছিন্ন আয়ন-অণু পালস বিক্রিয়া-অঞ্চলে পাঠায় এবং একটি গেটিং 
গ্রিড ব্যবহার করে প্রাজমাগ্রামের একটি লিপিবদ্ধ করার মতো ছবি 
তৈরি করে। [হা.র.] 


[১195779 019678956805 প্লাজমা ডায়াগনোস্টিকৃস্‌ 
প্লাজমা সম্পর্কিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের একটি 
বিশেষ শাখা । প্রাজযা স্থির কিংবা বহমান অবস্থায় থাকতে পারে। 
বহমান প্রাজমা আবার নির্ধারিত কিংবা অনির্ধারিত গতিশীল হতে 
পারে। 


৫৪৭ চ)95যা)9 [9185105 প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান 


প্লাজমা ডায়াগনোস্টিকের মূল কাজ এর বিভিন্ন ভৌত বৈশিষ্ট্য 
নির্ধারণ করা। ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহের কিছু আণুবীক্ষণিক গুণ (যেমন_ 
সংঘর্ষের হার) এবং কতগুলো অনাণুবীক্ষণিক ধর্ম 008010509010 
0106795) থাকে । আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্যসমূহের কতগুলো সক্রিয় 
(যেমন-_ সান্দ্রতা, ব্যাপন, তাপ পরিবহন), আর কতগুলো স্থির 
(যেমন_ ঘনত্ব, চাপ, উষ্ণতা)। এছাড়া আরো অনেক বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে, যেমন বৈদ্যুতিক বিভব, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি। 

তরল গতিবিদ্যার অন্যান্য শাখায় যে সকল পরিমাপ পদ্ধতি 
ব্যবহৃত হয়, তা অল্প কয়েকটি মাত্র প্লাজমা ডায়াগনোস্টিক্সে 
ব্যবহার করা হয়। 

দুই ধরনের মৌলিক নির্ণয় কৌশল ব্যবহার করা হয় : 
কতগুলো সার্বিক পরিমাপের জন্য, আর কতগুলো স্থানীয় 
পরিমাপের জন্য। পরিমাপ কৌশল প্রয়োগের সময় কতগুলো 
পদ্ধতিতে প্রবাহে হস্তক্ষেপ করা হয়, আর কতগুলোতে প্রবাহ অক্ষর 
থাকে। প্রথম ধরনের পদ্ধতিতে কঠিন প্রোব (50170 0০১০3) ব্যবহার 
করা হয়; দ্বিতীয় ধরনের পদ্ধতিতে মাইক্রোওয়েভ, লেজার, কণারশ্মি 
এবং অপটিক্যাল স্পেক্টোস্কোপি ব্যবহার করা হয়। দেখুন: [18$178 


0105105;) 401090%11817105; 1100611510106091); 18591; 
141010/8%9 909001050010% | [সা.এ.] 
চ১1957008 101)%5105 প্রাজমা পদার্থবিজ্ঞান পদার্থ- 


বিজ্ঞানের যে শাখা উচ্চমাত্রায় আয়নিত গ্যাসের গবেষণা ও অধ্যয়নের 
সঙ্গে সম্পর্কিত। যে গ্যাস প্রায় সমসংখ্যক ধনাত্মক ও খণাত্মক 
মুক্ত আধান (ধনাতআ্বক আয়ন ও ইলেকট্রন) সমবায়ে গঠিত সে 
গ্যাসকে প্লাজমা বলা হয়। আধানবিশিষ্ট কণাসমূহ সমবায়ে গঠিত 
হওয়ার কারণে প্লাজমা সাধারণ গ্যাসসমূহে পরিলক্ষিত হয় না এমন 
বহু প্রতিভাস প্রদর্শন করে। এ সব প্রাজমা প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বহু 
নতুন ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই জ্যোতিঃপদার্থীয় বহু প্রতিভাসে 
প্লাজমার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় (মহাবিশ্বের অধিকাংশ বস্তুই 
প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে)। নাক্ষত্রিক আবহমগ্ল এবং আন্তঃনাক্ষত্রিক 
স্থান--উভয় ক্ষেত্রেই প্রাজমা অবস্থা বিদ্যমান। পৃথিবীর 
বহিঃআবহমগুলের ক্ষীণ আয়নিত গ্যাসসমূহেও প্লাজমা প্রতিভাস 
পরিলক্ষিত হয়। 

গ্যাস ক্ষরণের বিভিন্ন প্রয়োগ, ইলেকট্রন টিউবের ইলেকট্রন 

বীমসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রক্রিয়াসমূহ ও 
নিয়ন্ত্রিত ফিউশন-এর গবেষণা থেকে প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে 
ব্যবহারিক সূত্রপাত ঘটেছে। প্াজমার ব্যাপক ভৌত চিত্র 
পেতে হলে নি্নবর্ণিত দুটি ভিন্ন বিষয়-ক্েত্র থেকে প্লাজমার আচরণ 
অনুসন্ধান প্রয়োজন। 

১. এর কণাসদৃশ ধর্মাবলি সংশ্লিষ্ট আণুবীক্ষণিক চিত্র, যেমন-_ 
ব্যাপন ও অন্যান্য পরিবহন প্রতিভাস সৃষ্টিতে আন্তঃকণা 
সংঘর্ষসমূহের প্রতিক্রিয়া, আয়নায়ন, এক্স-বিকিরণ এবং 
অন্যান্য কণাধর্মী প্রক্রিয়া। এই চিত্রে গ্রাজমার এমন কিছু 
ধর্ম প্রকাশ পায় যা অনেক বেশি গ্যাসের ধর্মের অনুরূপ। 

২. যে আণুবীক্ষণিক চিত্রে সামষ্টিক বা প্রবাহী-রূপ ধর্মাবলি 
সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এসব ধর্মের মধ্যে রয়েছে 
বিদ্যুৎ পরিবহন, বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গের সঞ্চারণ এবং 
পরিবাহক প্রবাহীসমূহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্থিতিশীল শ্রেণি 


[১195779. [07010815101 প্রাজমা প্রচালন 


ও অনিয়ত আচরণ সমর্থনের ক্ষমতা। প্লাজমার 
অনাণুবীক্ষণিক ধর্মাবলির অনেকগুলিই চৌম্বক তরল- 
গতিবিদ্যার (718501000-17% ৫1091781105) সাধারণ 
ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পকিতি। 
প্লাজমার আহিত কণাগুলি প্রত্যেকটি কণা যে স্থিরবৈদ্যুতিক বা 
কুলম্ব ক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই ক্ষেত্রের মাধ্যমে পরস্পর মিথক্কিয়া 
করে। আণুবীক্ষণিক স্কেলে, এসব স্থিরবৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দুটি কণা যখন 
পরস্পর অবস্থানে থেকে পরস্পরকে অতিক্রম করে তখন 
স্থানাবদ্ধ (19০8112০0) আকর্ষণী বা বিকর্ষণী বল সৃষ্টি করে এবং এর 
ফলে পারস্পরিক বিসরণ ঘটে। অনাণুবীক্ষণিক স্কেলে, গতিশীল 
প্রাজমা কণাসমূহ দ্বারা সৃষ্ট বহু ক্ষু্রাতিক্ষুর স্থির-বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক 
ক্ষেত্রসমূহের সমষ্টিকরণ অস্পষ্ট বা গড়কৃত বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি 
করে। গ্লাজমা অতঃপর সেটি যে বিদ্যুৎচোম্বক ক্ষেত্রে নিমজ্জিত সেই 
ক্ষেত্রের সঙ্গে সামষ্টিকভাবে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ পরিবাহী প্রবাহী 
হিসেবে। এই ক্ষেত্র গঠিত হয় প্রাজমা বিদ্যুৎচৌন্বক ক্ষেত্র এবং যে 
কোনো বহিরারোগিত ক্ষেত্রসমূহের সমন্বয়ে। প্লাজমা গতি এবং যে 
বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রে গ্লাজমা গতিশীল সে ক্ষেত্রের যুগলায়িত প্রকৃতি 
প্রাজমা আচরণের অধিকাংশ জটিলতার উৎস। [সুব.] 


[১195]02. [0101)8119107) প্লাজমা প্রচালন প্রাজমা 
ত্বরণের মাধ্যমে নভোযানে প্রেষ প্রদান। রাসায়নিক জ্বালানিসমূহের 
দ্বারা যে নির্গম বেগ অর্জিত হয় বৈদ্যুতিক উপায়ে গ্রাজমার সাহায্যে 
তার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক বেশি ত্বরণ অর্জন করা যায়। 
প্রাজমা-প্রেষকসমূহের (0185718 010051৩5) উচ্চতর নিঃসারণ বেগ-_ 
এর অর্থ হল একটি বিশেষ মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে নভোযান 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম প্রচালন-দ্রব্য ব্যবহার করবে। 
অর্থাৎ একই পরিমাণ প্রচালন-দ্রব্য ব্যবহার করে প্রাজমা প্রচালিত 
নভোযান রাসায়নিক প্রচালন পদ্ধতিতে প্রচালিত নভোযানের নির্দিষ্ট 
দূরত্বে অধিক বেগ অর্জন করতে পারবে। বৈদ্যুতিক প্রচালন পদ্ধতির 
তিনটি প্রধান শ্রেণির মধ্যে প্লাজমা প্রচালন অন্যতম। অন্য দুটি হল 
বিদ্যুৎ-তাপীয় প্রচালন (516009016110] 01090151017) এবং আয়ন 
প্রচালন (10 00011151017) | 

বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ-চৌম্বক ত্বরণ : সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ 
ও সর্বতোভাবে পরীক্ষিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক প্লাজমা ত্বরক হল 
ম্যাগনেটোপ্রাজমাডিনামিক (0788791918510509081710, [৮])) 
নিঃসারক। এই কৌশলে উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষরণ দ্বারা প্লাজমা সৃষ্টি ও 
ত্বরিত করা হয়। আন্তঃইলেকট্রোড (17576160096) অঞ্চলে 
অনুপ্রবিষ্ট করানো গ্যাস ভাঙ্গনের ফলে এই ক্ষরণ ঘটে। এই ত্বরণ 
প্রক্রিয়াকে প্লাজমার উপর ক্রিয়াকর বস্তুকায়াবল জনিত রূপে বর্ণনা 
করা যায়। এ বস্তৃকায়া-বল হচ্ছে প্রাজমা এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে 
চালিত বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে মিথক্ত্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট লোরেনৎস বল 
(10160 1097০6)। বাইরে থেকে চুম্বক দ্বারা অথবা বিদ্যুৎ প্রবাহ 
যথেষ্ট সঠিক হলে ক্ষরণ দ্বারা স্ব-আবিষ্ট পদ্ধতিতে চৌন্বক ক্ষেত্র 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে, ত্বরণ প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রন থেকে সংঘর্ষের 
মাধ্যমে ভারী কণাসমূহে ভরবেগ স্থানাত্তর প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা 


৫৪৮ 
লাঞকাবিানবিকাধলাজ়ারেবিজালি কালো ডবকা ভানু বিজি চাতোটবমিবাালে যোজনা 


টিবি াকেকাকবিবিদৃকেকাডের 


যায়। এরূপ সংঘর্ষই প্লাজমা সৃষ্টি (আয়নায়ন) এবং এর ত্বরণ ও 
উত্তাপনের কারণ। 

সংকর ত্বরণ : সংঘর্ষ প্রক্রিয়ায় প্রাজমা অপরিহার্যভাবে 
উত্তপ্ত হয়। গ্যাস-কণাসমূহ যদি উত্তপ্তভাবে নিঃসারিত হয় তাহলে, 
যেহেতু তাদের তাপীয় গতি যদ্চ্ছ সেহেতু প্রচালনের ক্ষেত্রে 
তাদের কোনো অবদান থাকে না। তদুপরি নিঃসারিত পরমাণু 
সমূহ যদি উত্তেজিত বা আয়নায়িত অবস্থায় থাকে, তাহলে 
এদের অভ্যন্তরীণ প্রকরণসমূহ-সংশ্রিষ্ট অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রচালনের 
জন্য লভ্য হয় না। যদি এই অপসরণ ও অভ্যন্তরীণ প্রকরণ- 
সমূহের অংশবিশেষ কোনোভাবে করা যায় তাহলে সেই 
প্লাজমা ত্বরণকে সংকর (িদ্যুৎ-চুম্বকীয়- য়বিদ্ুৎ-তাপীয়) ত্বরণ বলা 
হয়। 

সংকর ত্বরণ বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে 
এবং ম্যাগনেটাপ্রাজমাডিনামিক নিঃসারকসমূহের ৪০% দক্ষতা-স্তর 
অতিক্রমের জন্য এটি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিকল্প। 
কথা জানা গেছে। অধিকাংশ পরীক্ষাই করা হয়েছিল ১৯৭০-এর 
দশকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকালে। গ্লাজমা-প্রচালিত নভোযান 
চালনার লক্ষ্যে সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে ১৯৯০ দশকের 
মাঝামাঝি থেকে। [সু'ব.] 


চ১1951091 প্রাজমাল লিপিডের সেসব আযাল্ডিহাইডিক 
উপাদান যারা কোষকলাতে বিদ্যমান আালিডহাইড শনাক্তকরণের 
জন্য ব্যবহৃত বিকারকের সঙ্গে বর্ণের সৃষ্টি করে। প্লাজমালোজেনের 
জন্য [০1807 পরীক্ষা, মারকিউরিক ক্লোরাইড ও আ্যাসিটিক 
আাসিডের ক্রিয়ার ফলে পালমিটেল্ডহাইড ও স্টেরেল্ডহাইড 
নামক লিপিড থেকে জাত প্রাজমালের ঘুক্তকরণের উপর নির্ভর 
করে। দেখুন: 11010) 20050787061 [সি.হ.] 


7১1957710 প্রাজমিড প্রায় সব আদিকোষী (ব্যাকটেরিয়া, 
নীলাভ-সবুজ শৈবাল) ও কিছু কিছু প্রকৃতকোষী জীবের জৌষ্ট) 
সাইটোপ্রাজমে ক্রোমোজোম বহির্ভূত ছোট বৃত্তাকার জেনেটিক বস্ত 
পাওয়া যায়, যা প্রাজমিড হিসাবে পরিচিত। 

পঞ্চাশ দশকে প্লাজমিডের অস্তিত্ব জানা গেলেও সত্তর দশক 
থেকে এ নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। এ পর্যন্ত সহস্রাধিক ধরনের 
ব্যাকটেরিয় প্লাজমিড পৃথক করা সন্তব হয়েছে। জিনের সংখ্যা ও 
গ্রুপে ভাগ করা যায়, আকার অনুসারে প্লাজমিডের জিনের সংখ্যার 
তারতম্য হতে পারে__(১) বড় প্লাজমিডের ডি এন এ অণু ১০০ 
কিলোবেস জোড় নিয়ে গঠিত হতে পারে, যা প্রায় ১০০ টি পর্যন্ত জিন 
বহন করে। একটি কোষে এসব বড় প্রাজমিড সাধারণত কম সংখ্যায় 
থাকে এবং কোষ বিভাজন চক্রের (০০11 ০/০1০) সাথে সঙ্গতি রেখে 
এদের প্রতিলিপন (60110801017) ঘটে থাকে। (২) ছোট 
প্রাজমিডগুলো ৬-_১০ কিলোবেস দীর্ঘ, ৬--১০টি জিন ধারণ করে 
এবং প্রতি কোষে এদের সংখ্যা ১০__২০ টি পর্যন্ত হতে পারে (দ্র 9 
ব্যাকটেরিয়ায় ৭টি ভিন্ন ধরনের প্রাজমিড একই সাথে থাকে বলে 
জানা গেছে। 


বলাও শকেকীধিতালকপৃকোআগলের রেডি তোব তেই মাজা তেতো হারে লেএত বিকার 


অধিকাংশ গ্রাজমিড সাইটোপ্রাজমে মুক্তভাবে অবস্থান করলেও 
অনেকে ব ক্রোমোজোমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার অংশ 
হিসাবে অবস্থান করে। শেষোক্ত ধরনের প্রাজমিডকে 61507 বলা 
হয়, যেমন, ছ প্রাজমিড বা ফ্যাক্টর। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বিভিন্ন 
ভৌত-রাসায়নিক উপাদান দ্বারা পোষক কোষ হতে প্লাজমিডের 
বিলুপ্তি ঘটতে পারে যাকে প্রাজমিডের ০178 বলা হয়। ব্যাপক 
সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গণে প্রাজমিড শনাক্ত করা হয়েছে। সাধারণত 
একই ধরনের প্লাজমিড নিকট সম্পর্কযুক্ত গণের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। 
অবশ্য কিছু প্রাজমিড রয়েছে যেগুলো ব্যাপক সংখ্যক পোষকে 
অবস্থান করে। 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার কোনো 
অত্যাবশ্যকীয় অংশ নয়, কারণ সংশিষ্ট গ্লাজমিড ছাড়াও ব্যাকটেরিয়া 
স্বাভাবিক জীবন ধারণ করতে পারে। প্লাজমিডগুলোতে এমন বিশেষ 
কিছু জিন থাকে যার মাধ্যমে পোষক ব্যাকটেরিয়া বিশেষ কিছু কাজ 
করতে পারে যা তাকে বিশিষ্টতা দান করে। কাজের উপর ভিত্তি করে 
5585 
উল্লেখ করা হলো। 

এফ ফ্যাক্টর (7 09010 বা 5: মি বা 55* [800010): 
এ সকল প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ায় য় কনজুগেশন (০017100881107) বা 
বিশেষ ধরনের যৌন জননের জন্য দায়ী। 

আর ফ্যাক্টর (২ 9000 বা 1651518009 080107) : এদের মধ্যে 
এক বা একাধিক আর জিন (২ £০76) থাকে, যার ফলে এদের 
পোষক নিদিষ্ট কিছু আ্যান্টিবায়োটিক, ভারী ধাতু (পারদ, নিকেল, 
ক্যাডমিয়াম) বা কেমোথেরাপিউটিক দ্রব্য প্রতিরোধ করতে পারে৷ 
যেমন, 08322 আর ফ্যাক্টরে /) ও 1০ আর জিন থাকে এবং 
এরা যথাক্রমে আযাম্পিসিলিন ও টেট্রাসাইক্লিন আ্যান্টিবায়োটিক দু'টি 
প্রতিরোধ করতে পারে। 

ব্যাকটেরিওসিনোজেনিক ফ্যাক্টর (9৪01০71090110 50710 
190101): এসব গ্রাজমিডের জিন ব্যাকটেরিওসিন (69012100017) 
নামক বিষাক্ত প্রোটিন তৈরি করে যা নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়া ধবংস 
করতে পারে। 752%497197795 2278817095৫ [09০9০1) এবং £. 
0911 ০0110 নামক ব্যাকটেরিওসিন উৎপন্ন করে। 

রোগ উৎপাদী ফ্যাক্টর (৮11410709 [201017): এ ধরনের 
প্রাজমিড পোষক ব্যাকটেরিয়ার রোগ উৎপাদন ক্ষমতার জন্য দায়ী। 
5/2101১1090900%$ 276%5 -এ এ ধরনের, 0092£01856, 
167191/51 প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা 
রাখে। 

টিউমার উৎপাদী প্লাজমিড [নে বা 0 100001716 
019517010) : 48/099201271%77 15716701215 এর গা 019551010 
দ্বিবীজ প্রবেশ করে 00%0-881] (00701 সৃষ্টি করে। 
এটি মূলত এক ধরনের রোগউৎপাদী ফ্যাক্টর। 

বিষুক্তকারী গ্লাজমিড (99818505116 [01851010) : টলুইন, 
পদার্থকে ভেঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী আাসিটেট, পাইরুভেট, 
আইসোবিউটাইরেটে পরিণত করতে এই সকল প্লাজমিড ভূমিকা 
পালন করে, যেমন, 252%297719%45-এর 1917 01992101 

সাইট গ্রাজমিড (01 01851710) : £. ০০/-এর কিছু স্ট্রেইন 
সাইট্রেটকে একমাত্র কার্বন উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। 01010199710 
পোষক কোষকে সাইট্রেট গ্রহণে সাহায্য করে। 


৫৪৯ 8১18577001017)1)017:017)% 06695 


এচাজকপলিতোব একাকী 


ব্যাকটেরিয়ার কিছু প্লাজমিড নিজেদের প্রতিলিপন ছাড়া অন্য 
কোনো কাজ করে না, এদের ক্রিপটিক (০20০) প্রাজমিড বলে। 
প্রকৃতকোষীদের মধ্যে এককোষী ছত্রাক ঈষ্টে 2117) 07016 নামক 
প্রাজমিড পাওয়া যায়। 

প্রাজমিডের উত্তুব সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে মনে 
করা হয়_ প্লাজমিড হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত টেম্পারেট (16771967816) 
ব্যাকটেরিওফাজ ডি এন এ যারা আর ভাইরাস উৎপন্ন করতে না 
পেরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ হিসাবে 
অবস্থান করছে। 

চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের জন্য আর ফ্যাক্টরের ত্যান্টিবডি 
প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। জিন প্রকৌশলের 
অগ্রসরমান ক্ষেত্রে প্লাজমিডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই 
প্রযুক্তিতে প্লাজমিডকে 0২ 01897010, "1 1251010) বাহক হিসাবে 
ব্যবহার করে তাতে কাতিক্ষত জিন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সৃষ্ট 
রিকম্দিনেন্ট প্লাজমিডটি রূপাত্তরকরণ (02179101779101)) প্রক্রিয়ায় 
ব্যাকটেরিয়া পোষকে প্রবেশ করানো হয়, ফলে এ পোষক কোষ 
কাজিক্ষত জিনের প্রোটিন উৎপন্ন করতে পারে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার 
করে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন ভ্যাকসিন প্রভৃতি উৎপন্ন করা হচ্ছে। 
এ ছাড়া বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহনকারী (যেমন, রোগ প্রতিরোধ) 
[811560716 উত্ভিদ, নিফ (1 প্লাজমিভ বা নাইট্রোজেন 
সংবদ্ধকারী প্রাজমিড তৈরি করাও সম্ভব হচ্ছে। দেখুন: 0676; 


09779010 211017961105 1 [হা.যুই.] 


চ১19577890101)18098109 প্লাজমোডিয়োফোরিডা 
১1909192091-এর এককোষী প্রাণীর একটি বর্গ। এগুলো উত্ভিদে 
অন্তঃপরজীবী। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিকভাবে বলা যায়, এরা 
বাধাকপির চক্রমূল (০14৮ 1900), আলুর পাউডার রোগ (9০/৫৪? 
5০8৮) এবং [২8]018-এর গল (8৪11) তৈরির জন্য দায়ী। পোষক 
গাছের মাটির নিচের অংশ অপরিণত পরজীবী প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত 
হয়। এই পর্যায়ের আক্রমণকারী পরজীবীগুলো নতুনভাবে সংগঠিত 
আযামিবা (81,99৪) থেকে উত্তব হয়। আত্ত৪কোষীয় এই তরুণ 
পরজীবীগুলো প্রাজমোডিয়াম (18579147) রূপে বেড়ে উঠে। 
পরিণত অবস্থায় এই গ্রাজমোডিয়ামগ্ুলো এক-নিউক্লীয় 
(80101016866) সিস্ট (স্পোর) তৈরি করে যা ক্ষতিগ্রস্ত অপজাত্য 
কোষ থেকে বেরিয়ে আসে। অনুকূল অবস্থায় বেরিয়ে আসা 
স্পোরগুলো ফুটে এক-নিউন্লীয় পর্যায়ে যায়। এটাই এদের সংক্রমণ 
পর্যায়। সংক্রমণ স্থানে পোষক কোষকলা অতিমাত্রায় বিভাজিত হয়ে 
গল গঠন করে। দেখুন; 119০0192019 । [রে.র.] 


চ1951)0010]91)010হ)9 09695 প্রাজমোডিওফোরো- 
মাইসিটিজ গ্রাইমমোল্ড 197077/০0/8 বিভাগের একটি 
শ্রেণি। এর একটি বর্গ [12511090109101)918195$ ও একটি গোত্র 
1১1551710019)7101780626 | অনেকে এদেরকে ছত্রাকের সাথে 
শ্রেণিবিন্যাস করে থাকেন। এসব ছত্রাক অত্যন্ত ছোট এবং জলাশয়ে 
অথবা আধাজলজ পরিবেশে এদেরকে পাওয়া যায়। এসব স্রাইম 
মোল্ড বা ছত্রাক শৈবাল, ভাম্কুলার উত্তিদ ও জলজ ছত্রাকের দেহে 
বাধ্যতামূলক পরজীবীরূপে বাস করে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে 
এরা প্রাচীরবিহীন, নগ্ন, বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্রাজমীয় অঙ্গ 


7০]95া77)08) প্রাজমন 


চ18570010]া তৈরি করে থাকে। এই প্রাজমোডিয়াম আামিবয়েড 
ধরনের চলাচলের দ্বারা পোষক দেহে কোষ থেকে কোষে স্থানান্তরিত 
হতে পারে এবং নিউক্লিয়াসের বিভাজনের মাধ্যমে এদের আকার 
বৃদ্ধি করে। একটি নিদিষ্ট আকারে পৌছার পর দেহটি ভেঙ্গে বনু 
নিউক্লিয়াসসহ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে পরিণত হয়। প্রতি খণ্ড চারপাশে 
আবরণ তৈরি করে স্পোরাঞ্জিয়ামে (অযৌন স্পোর উৎপাদন 
অঙ্গ) পরিণত হয়। এই স্পোরাঞ্জিয়াম পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তার ভিতরে 
সচল স্পোর (জুওস্পোর) তৈরি হয়। তারপর এই স্পোর ছত্রাক 
দ্বারা গঠিত ছিদ্রপথ দিয়ে পোষক কোষের বাইরে নির্গত হয়। 
জুওস্পোরের সম্মুখ প্রান্তে অসম দৈর্ঘ্যের দুটি ফ্ল্যাজেলা লাগানো 
থাকে। এই ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে ও আামিবয়েড গতি দ্বারা 
জুওস্পোর পোষক উত্ভিদের নিকট এসে তার উপর সিস্ট (০51) 
তৈরি করে। তারপর এই সিস্ট অন্কুরিত হয়ে একটি £€€াথা। (১৪ 
তৈরি করে পোষক কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে 
নতুন গ্রাজমোডিয়াম তৈরি করে। কোনো কোনো প্রজাতিতে যৌন 
প্রজনন দেখা যায়। 

এই শ্রেণির সদস্যরা যেসব মারাত্বক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে 
তার মধ্যে 0/9ছিও (সরিষা গোত্রের) উদ্ভিদের 0106 1901 ও আলুর 
7০৫9 5০৫৮ রোগ উল্লেখযোগ্য। এ শ্রেণির সব প্রজাতি রোগাক্রান্ত 
পোষক কলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। সারা পৃথিবী জুড়ে এসব 
প্রজাতি বিস্তৃত। দেখুন: 14150170001 [নুই.] 


[১12857801) প্লাজমন ইলেকট্রনসমূহের সুস্থিতি অবস্থা 
বিনষ্টির ফলে পদার্থে বহুসংখ্যক ইলেকট্রনের সমষ্টিগত ক্রিয়া দ্বারা 


সৃষ্ট তরঙ্গ-কোয়ান্টামসমূহ। ধাতুসমূহই হচ্ছে প্লাজমনের সর্বোত্বম 
প্রমাণ, কারণ ধাতুর মধ্যে মুক্তভাবে চলাচলের উপযোগী ইলেকট্রনের 


১.৫০ 


১.২৫] 
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১২০ 
কোনো বীমে উদ্ঘাটিত ইলেকট্রন-সংখ্যা বনাম পাতলা আযানুমিনিয়াম 
পাতের ভিতর দিয়ে প্রেরণকালে তাদের শক্তিক্ষয়। ছিলেকটুন-সংখ্যা 
বিদ্যুৎপ্রবাহ রূপে প্রকাশ করা হয় : (১০-৯ আ্যাম্পিয়ার _ ৬.৭ * ১০৬ 

ইলেকটুন/সেকেন্ড।) আসন্ন ১৪.২ ইলেকট্রন-ভোল্ট-এর আসন্ন গুণিতকে 
শীর্ষসমূহ আ্যালুমিনিয়ামের প্রাজমনসমূহে প্রদত্ত শক্তির প্রতিষঙ্গী। 


৫৫০ 
এজাহার বিলাল হাষহা এজগা্বিকলববিলা লা ওতাফে়িলতাম জাগে বিল তাল কাকে যোদংরকারেইসিজাবিুযাদবসনাএাবেইরিভাবিদাকাকর 


ঘনত্ব অনেক বেশি। লেখচিত্রে প্রাজমন উত্তেজনের ফলাফল দেখা 
যেতে পারে। লেখচিত্রে পাতলা আ্যালুমিনিয়াম পাতের মধ্য দিয়ে 
প্রেরিত দ্রুতগামী ইলেকট্রনসমূহ দ্বারা শক্তিক্ষয়ের সম্ভাব্যতা দেখানো 
হয়েছে। পাতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় শক্তিক্ষয়ের বিপরীতে বীম- 
এর উদঘাটিত ইলেকট্ুন-সংখ্যা রেখন্যাস করা হয়েছে। 
প্রত্যেক শক্তি-ক্ষয় শীর্ষ এক বা একাধিক প্রাজমন-এর উত্তেজনের 
প্রতিষঙ্গী। 

প্রাজমন শব্দটি এসেছে পদার্থের একটি অবস্থা ভৌত প্রাজমা 
থেকে। এ অবস্থায় পদার্থের পর আয়নায়িত থাকে! নিম্নতম 
ঘনত্বে এটি হচ্ছে আয়নায়িত গ্যাস অথবা চিরায়ত প্রাজমা 
(01855081 0185719)। কিন্তু কঠিন ধাতুর পরমাণুসমূহ আয়ন রূপে 
অবস্থান করে বলে ধাতুতে বা কোয়ান্টাম প্রাজমায় ঘনত্ব অনেক বেশি 
হয়ে থাকে। উভয় প্রকারের ভৌত প্লাজমায় প্লাজমাতরঙ্গ স্পন্দনের 
কম্পাঙ্ক ইলেকট্রনীয় ঘনত্ব দ্বারা নিণীতি হয়। কোয়ান্টাম প্রাজমায় 
প্লরাজমনের শক্তি হচ্ছে এর কম্পাঙ্ক ও প্রাঙ্ক-ধুবকের গুণফল। 

অধিকাংশ ধাতুর ক্ষেত্রে প্রাজমন শক্তি অতিবেগুনি ফোটনের 
শক্তির প্রতিষঙ্গী। অবশ্য রৌপ্য, স্বর্ণ, আলকালি ধাতুসমূহ এবং 
অন্যান্য অপর কয়েকটি বস্ত-উপাদানের ক্ষেত্রে প্লাজমন শক্তি 
দৃশ্যমান বা নিকট-অতিবেগুনি ফোটনের প্রতিষঙ্গী শক্তির চেয়ে 
অনেক কম। প্রাজমনসমূহ যদি কোনো পৃষ্ঠতলে আবদ্ধ থাকে তবে 
আলোকীয় ক্রিয়াসমূহ সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে 
কোয়ান্টামসমূহকে বলা হয় পৃষ্ঠতল প্লাজমন এবং উধর্ব শক্তিসীমার 
হিসাবে তাদেরই সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি থাকে। সুব.] 


195৫6 আত্তরণ/প্রলেপ/প্রাস্টার কঠিন বস্তু ও পানির 
একটি নমনীয় মিশ্রণ যা জমে শক্ত ও সংসক্ত কঠিন বস্তৃতে পরিণত 
হয়। এসব নমনীয় বস্তু দালানের ভিতরের পৃষ্ঠ আস্তরিত করার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব বস্ত সদৃশ কিন্তু ভিন্ন উপাদান সংবলিত 
বস্তুকে দালানের বহিঃপৃষ্ঠ আস্তরিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় 
যা অন্তঙ্থাদ (9০০০) হিসাবে পরিচিত। শিল্প-কারখানায় প্রাস্টার 
অব প্যারিসকে বুঝানোর জন্যও প্রাস্টার শব্দটি প্রচলিত আছে। 
প্রাস্টারকে সাধারণত ১.৯ সেমি. (৩/৪ ইঞ্চি) এক বা একাধিক 
ভিত্তি অমস্‌ণ বা আাচড় দেওয়া) প্রলেপে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া 
০.১৬ সেমি (১/১৬ ইঞ্চি) পুরু মস্ণ সাদা প্রলেপেও প্রাস্টার ব্যবহার 
বরা হয় ভিত প্রলেপে বেছে কঠিন বরগুলো পানিবোছিত চন, 
(বো কলিচুন [0৪8(017)2]) বালি, আশ বা লোম বেদন্ধন তৈরির জন্য) 
এবং পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (পোর্টল্যান্ড সিমেন্টকে কোনো কোনো 
প্রাস্টার থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে)। মসৃণ প্রলেপন তৈরির জন্য 
ব্যবহৃত বস্তুগুলো কলিচুন ও জিপসাম প্রাস্টার পোনি সহযোগে) 
দিয়ে গঠিত। দেখুন: 11776 (1000505); 101017618309 91 
08015 1 [সি.হ.] 


7১195697০01 [98715 গ্রাস্টার অব প্যারিস অর্ধ-অণু 
কেলাস পানি সংবলিত ক্যালসিয়াম সালফেট । এর রাসায়নিক সংকেত 
08504. 11201 প্রায় ২৫০ সে. তাপমাত্রায় জিপসামকে 
(০8504.21120) দগ্ধ করে প্রাস্টার অব প্যারিস তৈরি করা হয়। 
প্রাস্টার ছাচ এবং মডেল তৈরি করার জন্য প্রাস্টার অব প্যারিস 
ব্যবহার করা হয়। 


৫৫১ 
আরা বিলাুতোবারলাজগারইীরিজ্ালবধবা দন তবিজাববতোযাগতমাচাছেটীবিজানবিশৃ দামামা বিাবিকামবৎমার্করীবিারবিপৃকোদযাাএকাডাবিজানবিস্বাকামবাদলারাবিজাববিসতাদণলাএছামহী 


অর্ধঅণু পানি-যোজিত পাউডারকে যখন পেস্ট বা অর্ধতরল 
পদার্থ (107) তৈরি করতে পানির সঙ্গে মিশানো হয় তখন দগ্ধকারী 
বিক্রিয়ার বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে এবং মধ্যম শক্তিসম্পন্ন 
পরস্পরপরিবদ্ধ (06110901178) জিপসাম কেলাসের কঠিন বস্তু 
তৈরি হয়। জমাট বেঁধে যাওয়ার পর অতি সামান্য ত্রিমাত্রিক 
পরিবর্তন (সামান্য সংকোচন ঘটে) ঘটে। এ কারণে বস্তৃগুলো সঠিক 
ছাচ ও মডেল তৈরির জন্য উপযুক্ত হয়। 

নানাবিধ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের প্রাস্টার 
তৈরি করা হয়। প্রাস্টার জমতে সময় লাগা, ঢালার উপযুক্ত করতে 
প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ এবং চূড়ান্ত কাঠিন্যের উপর ভিত্তি করে 
প্রাস্টারকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে 
ভ্মীকরণের অবস্থা (তাপ ও চাপ) দ্বারা এবং প্লাস্টারে কিছু যোগ 
করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দেখুন: 05990; 2185001। [সি.হ.] 


চ১19561016% নম্যতা কোনো কঠিন পদার্থের উপর 
প্রাপ্তমান' (51914 ৬18৪) নামে কথিত গীড়নের চেয়ে বেশি মাত্রায় 
পীড়ন প্রয়োগের ফলে কঠিন বস্তটির স্থায়ী রূপবিকার ঘটে, অর্থাৎ 
প্রযুক্ত পীড়ন থেকে বস্তুটিকে অবমুক্ত করলেও বস্তুটি পূর্বাকৃতিতে 
প্রত্যাবর্তন করে না; কঠিন পদার্থের এই ধর্মকে বলা হয় নম্যতা বা 
ইংরেজিতে প্লাস্টিসিটি ()19510109)। স্বল্পমানের পীড়নের অধীনে 
অনেক কঠিন বস্তুই হুকের নিয়ম মেনে চলে (190195 18)| তবে 
পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে এই হুকের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে এবং 
কিয়ৎপরিমাণে নম্য প্রবাহ 0018$010 10৩) ঘটতে দেখা যায়। এর 
অর্থ হলো পীড়ন সরিয়ে নিলেও বস্তুটি তার পূর্ব আয়তন বা পূর্ব 
আকৃতিতে ফিরে আসে না। 

নম্য আচরণ (14500 ট০18৬1007) প্রায়শ সংশ্লিষ্ট থাকে সময় 
নির্ভর প্রক্রিয়ার সাথে__যেমন ক্রীপ (০76০7), পীড়ন শ্রথন, এবং 
স্থিতিস্থাপক পশ্চাৎক্রিয়া (6]185010 ৪০7 66০) অথবা 
পূ্বাবস্থাপ্রাপ্তি। ক্রীপ বলতে সাধারণত আমরা বুঝব ধুব পীড়নে 
সময়ের সাথে বিকৃতির বৃদ্ধি, পীড়ন শ্রথন বল ধরব পীড়নের অধীনে 
সময়ের সাথে পীড়নের হাস, এবং পশ্চাৎক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে পীড়ন 
অপস্ত হলে ক্রমশ একটি সীমস্তিক স্থায়ী পীড়ন মানের ক্রমহাস। 
উল্লিখিত প্রতিভাস ও তদসংশ্লিষ্ট নানা বহিঃপ্রকাশ বিষয়ক অনুশীলন 
নিয়ে সৃষ্ট বিজ্ঞানের এই শাখাকে বলা হয় রিওলজি (150198))। 
কৃষ্টালের অভ্যন্তরে প্রাস্টিক প্রবাহের উপর চ্যুতিসমূহের 
(01510081197) প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: 0508]| আরো 
দেখুন: 01667 (ঢ181911815)) 12183010109; 1709919518৮; 
[২)901055; 50955 81710 5181171 [সে.বে.] 


চ১1985110 10700955171 প্রাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ প্লাস্টিক 
বস্তৃকে ছোট টুকরা (2611৩), দানা, গুঁড়া, পাতলা টুকরা, প্রবাহী বা 
সুনির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত 
পদ্ধতি এবং কৌশল। প্লাস্টিকের ধর্মাবলি ও প্রক্রিয়াকরণ যোগ্যতাকে 
প্রভাবিত করতে পারে এমন বিভিন্ন প্রকারের সংযোজনের বস্তু 
প্লাস্টিকে থাকতে পারে। আকৃতি প্রদানের পর বিভিন্ন প্রকারের 
অতিরিক্ত কাজ যেমন-_জোড়ানো, আসঞ্জনশীল বন্ধন সৃষ্টি, যন্ত্র দ্বারা 
মসৃণ করা, পৃষ্টের শোভাবর্ধন (যেমন- পেইন্টিং, ধাতব ধর্মাবলি 
প্রদান) ইত্যাদি করা হয়। 


[95670 12190855117 প্রাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ প্রাস্টিক 


চাছেীবিস্তানিনৃকোরবাহলাএকাডেী 


£ক্ষেপ ছাচকরণ (10)606101) [া)91017865) : এ 
প্রক্রিয়াতে একটি সিলিন্ডারের ভিতরে উত্তপ্ত ও 
সমরূপ করা হয় যাতে.করে এসব বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহীতে 
রূপান্তরিত হয়। এরপর তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা করে চাপ প্রয়োগ 
করা হলে ঠাণ্ডা হওয়ার পর এরা ছ্াচের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ছোট 
টুকরা বা দানার আকারে বিদ্যমান কঠিন বস্তুর কণাগুলোকে প্রধানত 
এ কাজে ব্যবহার করা হয়। অন্তঃক্ষেপ ছাচকরণ প্রক্রিয়ায় 
উৎপাদনের হার বেশি থাকে, উৎপাদন পরবর্তী অতি অল্প 
পরিমাণের আনুষঙ্গিক কাজের প্রয়োজন হয় এবং একই সঙ্গে ভিন্ন 
ভিন্ন অংশে নানান প্রকারের ছাচ তৈরি করা যায়। 

চাপ প্রয়োগে আকার প্রদান (দ:185807) £ এ প্রক্রিয়াতে 
প্লাস্টিকের ছোট টুকরা বা দানাকে প্রবাহীতে পরিণত করে সমরূপ 
করা হয় এবং একটানা আকার দেওয়া হয়। এভাবে তৈরি প্রাস্টিকের 
উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে নল, পাইপ, শীট, তার (৮176) এবং প্রলেপন 
প্রদানের বস্তু অন্তর্ভৃক্ত। অত্যন্ত দীর্ঘ আকৃতি সম্পন্ন বস্ত তৈরি 
করতে এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় বা দীর্ঘ আকৃতির বস্তকে কেটে 
ছোট ছোট আকৃতি সম্পন্ন অধিক সংখ্যক বস্ত তৈরি করা হয়। 
অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি যেমন-_অন্তঃক্ষেপ ছাচকরণ প্রক্রিয়াতে 
ব্যবহৃত ছোট ছোট প্রাম্টিকের টুকরাগুলো। এ পদ্ধতিতে তৈরি 
প্লাস্টিকের দীর্ঘ সৃত্রাকারের প্রাস্টিককে টুকরো করে তৈরি করা হয়। 
দেখুন: 2)00510]| 

প্রস্ফুটিত ছাচকরণ (9810৮ 71010108) : এ প্রক্রিয়াতে 
একটি নল (১1507 বলা হয় যা অন্য ছাচ তৈরির কাজে ব্যবহার 
করা হয়) তৈরি করা হয় এবং ফাঁপা বস্তু তৈরির লক্ষ্যে নলকে 
প্রসারিত করতে নলের মধ্যে বায়ু বা অন্য গ্যাস প্রবর্তন করা হয় বা 
নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতির ফাঁপা বস্ত তৈরি করতে ছাচের বিকল্প 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

তাপ প্রয়োগে বাহ্যিক অবয়ব সৃষ্টি (0176777701017777118): 
তাপ ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাস্টিক শীটকে ছোট ছোট অংশে 
পরিণত করা। অন্যান্য প্রক্রিয়াতে ব্যবহাত যন্ত্রপাতির চেয়ে এ 
পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো সুলভ। তৎসন্ত্বেও এ প্রক্রিয়াতে 
অত্যন্ত বড় থেকে ছোট ছোট বস্ত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। 

ঘূর্ণ ছাচকরণ (8০181108891 79)01018/5) £ মিহিভাবে 
গুড়া করা বস্তুকে ঘূর্ণায়মান ছাচে উত্তপ্ত করা হয় যতোক্ষণ পর্যন্ত না 
তা গলে যায়। এ কাজে যদি তরল বস্তু ব্যবহার করা হয় তবে 
্রক্রিয়াটিকে প্রায়ই নরম ছাচ ঢালাই (9103 77010108) বলা হয়। 
দ্রবীভূত বা গলিত রেজিন ছাচের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠকে সমরূপভাবে 
আচ্ছাদিত করে। যখন ঠাণ্ডা হয় তখন ফাঁপা বস্তুকে অপসারণ করা 
হয়। 

ফেনা প্রক্রিয়া (ছ0৪9]া) 70109085585) : ফেনা জাতীয় 
প্রাম্টিক বস্ত প্লাস্টিক শিল্পে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফেনাকে নরম 
ও নমনীয় থেকে শক্ত ও দৃঢ় করা যেতে পারে। হা্কা বুনোনি 
(০০11819) প্লাস্টিক তিন প্রকারের : 01০০) বা প্রস্ফুটিত (প্রসারিত 
ম্যাট, যেমন_ প্রাকৃতিক স্পঞ্জ), যোজিত বা 5/718000 (ম্যোট্রিক্সে 
ফাঁপা জৈব বা অজৈব ক্ষুদ্রাঞ্চল আবৃত) এবং গাঠনিক ফেনায়িত 
অস্তস্তলের চারদিকে ঘন ত্বক)। 

প্লাস্টিক ফেনা উৎপাদন করতে সাতটি মৌলিক প্রক্রিয়া ব্যবহাত 
হয়। প্রস্ফুটিত করার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের সংযুক্তকরণ যা 


[1966 (9০607105 প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী 


লব হাতই হালদা রিজাল আতা জাের বিবি কো াকেী রাবির 


পলিমার তরল বা গলিত পদার্থে গ্যাস (তাপ বিয়োজনের মাধ্যমে) 
উৎপাদন করে; গলিত পদার্থের মধ্যে গ্যাস প্রবিষ্টকরণ যা চাপ 
লাঘবের সময় প্রসারিত হয়; রাসায়নিক ঘনীকরণ বিক্রিয়াতে তির্যক 
সংযোগ (0703$ 1111012) তৈরির সময় উপজাত হিসাবে গ্যাস 
উৎপাদন; তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বল্প স্ফুটন তরলের 
(যেমন_ফ্রিয়ন) উদ্বায়ন; যাস্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বায়ুর যান্ত্রিক 
বিকীর্ণন; রেজিন মিশ্রের (19510 1718) মধ্যে রাসায়নিক বস্তু নয় এমন 
গ্যাস নির্গতকারী বস্তুর (মিহি কার্বন কণার উপর পরিশোষিত গ্যাস) 
সংযুক্তকরণ যা উত্তাপনের দ্বারা নির্গত হয়; এবং বাহ্যিক তাপ 
প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করতে পারে এমন বস্তু (01917 
88671) সংবলিত থার্মোপ্রাস্টিক রেজিনের ছোট ছোট গুটিকার 
প্রসারণ। 

ঢালাই ও আবৃতকরণ (09311776৪10 671081951119- 
(1907) : ঢালাই একটি স্বল্প চাপ সংবলিত প্রক্রিয়া। এতে কাজিক্ষিত 
আকৃতির একটি পাত্রের চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না। 
থার্মোপ্রাস্টিকের জন্য তরল মনোমারকে ছাচে ঢালা হয় এবং উত্তপ্ত 
করা সহ স্বস্থানে পলিমারিত হতে সময় দেওয়া হয় যা পরবতীতে 
কঠিন বস্তূতে পরিণত হয়। ভিনাইল প্লাস্টিসলসের জন্য তরলকে 
তাপ দ্বারা গলিয়ে জোড়া লাগানো হয়। থার্মোসেটকে (07617095815) 
উত্তপ্ত ছাচের মধ্যে ঢালা হয় যেখানে তীর্যক সংযোগ বিক্রিয়া কঠিন 
অবস্থায় রূপান্তর সম্পন্ন করে। আবৃতকরণ ও খোদাইকরণ 
(000172) শব্দ দুটি ঢালাই প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়। এ দুটি শব্দ 
দ্বারা যথাক্রমে একটি একক বস্তু বা বস্তুর সমাহারকে একটি তরল 
প্লাস্টিক দ্বারা আবৃত করা এবং তরল প্রাস্টিককে অনুপ্রবিষ্ট করা 
বুঝানো হয়। এ অবস্থায় পরবর্তী সময়ে গলন বা রাসায়নিক বিক্রিয়া 
দ্বারা শক্ত করা হয়। ঢস.হ.] 


[1966 (6০607105 প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী 
প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী তত্ব পৃথিবীর বর্তমান ভূ-গাঠনিক 
আচরণ, বিশেষ করে পর্বতের ভূ-গোলীয় বণ্টন, ভূমিকম্প ক্রিয়া 
এবং রৈখিক বলয়ের সিরিজে অগ্নন্যচ্ছাসের (৮০1080197) ব্যাখ্যা 
প্রদান করে। অন্যান্য অসংখ্য ভূ-তাত্তিক প্রতিভাস, যেষন__ পন্ঠ 
তাপ-প্রবাহে পাশ্বীয়ি পার্থক্য, মহাসাগরীয় অববাহিকার ভূ-প্রকৃতি ও 
ভূ-তত্ব এবং আগ্নে়, রূপান্তরিত ও পাললিক শিলার বিভিন্ন 
অনুসঙ্গও যুক্তির সঙ্গে প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী তত্বের সঙ্গে 
করা যেতে পারে। 

প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী তন্বটি পৃথিবীর একটি সরল 
নকশার উপর ভিত্তিশীল। এ নক্শাটি শিলামণ্ডল (110)05761) 
নামক ৫০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার পুরু একটি অনমনীয় বহিঃস্থ 
বেষ্টনী যা মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় ত্বক ও সে সঙ্গে উপরের 
গুরুমণ্ডল (7781) দিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলটি তুলনামূলকভাবে 
অধিক উত্তপ্ত, দুর্বল অর্ধনমনীয় আযাস্থেনোস্ফিয়ারের 
(8$1010105710979) উপরে অবস্থিত বলে গণ্য করা হয়। 
য়ার বা স্বল্প-বেগের অঞ্চলটি শিলামণ্ডলের ভিত্তি 

থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ভঙ্গুর 
শিলামণ্ডলটি অভ্যন্তরীণভাবে অনমনীয় প্লেটের মোজাইকে ভেঙ্গে যায় 
এবং প্রেটগুলো একে অপরের সাপেক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠের অনুভূমিকভাবে 


একদিক থেকে অন্যদিকে চলাচল করে। কেবল স্বল্পসংখ্যক বড় 


৫৫২ 


আকারের শিলামগুলীয় প্রেট বিদ্যমান। এসব প্লেট যখন পানির উপর 
ভাসমান বরফের ভেলার মতো স্বাধীনভাবে চলাচল করে তখন 
একটির সঙ্গে অপরটির সংঘর্ষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। 
অধিকাংশ গতীয় প্রক্রিয়া, যেমন--ভূকম্পন (59197101) রাপবিকৃতি 
ও ম্যাগমার উৎপত্তি কেবলমাত্র প্রেটের সীমানা বরাবর ঘটে এবং এ 
প্রকারের ভূগাঠনিক প্রতিভাসের ভূগোলীয় বন্টনের উপর ভিত্তি করে 
প্রেটগুলোকে চিহিত করা হয়েছে। দেখুন; /,507.6109011616; 
[10795017676 1 

পৃথিবীর জন্য প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী নকশাটি সাগরতল 
বিস্তৃত হওয়া ও মহাদেশীয় সঞ্চারণের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, উভয় প্রকারের প্রক্রিয়া 
কমপক্ষে বিগত ৬ ৮ ১০৮ বৎসর যাবৎ চলে আসছে। এ সাক্ষ্য প্রমাণে 
অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো সাগরতলের অস্বাভাবিক চৌম্বকীয় রীতি, 
স্বল্পতা, সাগর তলের ভূ-সংস্থানিক বৈশিষ্ট্য এবং মহাদেশীয় ভ্খণ্ডের 
(০19০5) অবস্থান পরিবর্তনের নির্দেশনা । প্রত্বমেরু অবস্থান 
সম্পর্কিত প্রত্র-চৌম্বক উপাত্ত, প্রত্র-জীববিদ্যা ও প্রত্ব-জলবায়ু 
সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ, বর্তমানকালের মহাসাগরের একদিক থেকে 
অন্যদিক পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশীয় প্রান্ত ও ভূতাত্বিক পরিসরকে 
মিলিয়ে দেখা এবং প্রাচীন পর্বত বলয়ে প্রাপ্ত গঠনশৈলী ও শিলার 
প্রকার থেকে মহাদেশীয় ভূখণ্ডের অবস্থান পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে 
আসতে পারা যায়। 

ভূতাত্বিক পর্যবেক্ষণ, ভূভৌত উপাত্ত এবং তত্বীয় বিবেচনা 
তিনটি মৌলিক সুনির্দিষ্ট প্লেট সীমানার অবস্থান সমর্থন করে। এ 
তিনটি সীমানার নাম ও শ্রেণিবিভক্তির ভিত্তি হলো এই যে, খুব 
কাছাকাছি প্রেটগুলোর একটি অপরটি থেকে আলাদা হয় কিনা 
(অপসারী প্রেট প্রান্ত), একটি প্রেট অপরটির দিকে যায় কিনা 
(অভিসারী প্রেট প্রান্ত), বা একটি প্রেট পিছলিয়ে অন্যটিকে অতিক্রম 
করে এদের সাধারণ সীমানার সমান্তরাল (প্লেট প্রান্ত রূপান্তর করা) 
হয় কিনা। প্লেটের সীমানাগুলো মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় ত্বকের 
মধ্যে সংস্পর্শ অঞ্চলের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, কিন্তু তা 
আবশ্যকীয় নয়। প্লেট চলনের বেগ প্রতি বছরে ২ থেকে ২০ 
সেন্টিমিটার পর্যস্ত হতে পারে এবং তা প্রেট থেকে প্লেটে বা একই 
প্লেটের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন হয়ে থাকে। 

প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী তত্ব পৃথিবী জুড়ে ভূকম্পী ও 
আগ্নেয় সক্রিয়তার বর্তমানকালের বণ্টন এবং সাগর অববাহিকার ভূ 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যেমন-_ খাত ও মধ্য-মহাসাগরীয় ব্যুথিত অঞ্চল 
(759) সম্পর্কে কেবল ব্যাখ্যা প্রদান করে না, বরং অধিকাংশ 
মধ্যজীবীয় (14০502010) এবং সেনোজয়িক (09109208০) পর্বত 
বলয় শিলামগুলীয় প্লেটের অভিসৃতির (০০76767০6) সঙ্গে 
সম্পর্কিত বলে প্রতীয়মান হয়। দুটি ভিন্ন প্রকারের বর্তমান চলমান 
বেল্টকে শনাক্ত করা হয়েছে, যথা-_ পর্বতমালা (০9101116787) এব€ 
সংঘর্ষ ধরনের বেল্ট। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত 
গঠনকারী (রকি পর্বতমালা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় তটের পর্বতসারি ও 
আন্দিজ পর্বতমালা) পর্বতমালার সারির অধিকাংশ এলাকা একটি 
মহাসাগরীয় শিলামণ্ডলীয় প্রেট থেকে মহাদেশীয় প্লেটের নিচের 
কাঠামোতে পতিত চাপের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রান্ত বরাবর নিচ থেকে সৃষ্ট উধ্বমুখী চাপ আন্দিজ 


৫৫৩ 


7১19০019109 প্রেটিকপিডা 


লা তাতেই জা লাএতাতেটীষিলালনতা ধা লোন ছল লালা আই িফানিপ চাদ তায়ালা তিন হিল ভার লিনা সাহাদাত তাবেলা তারীিপুকাছসার করবা হজ্ীবিান্বিগোষ আবরার হিাপুলোষ তাওরাত 


পর্বতমালার অবিরত পর্বত গঠনের সৃষ্টি করেছে। মহাদেশীয় ভূখণ্ডের 
সংঘর্ষের ফলে আগ্নেয় বলয় ও পাললিক স্তরের মাঝখানে কুষ্চিত 
হয়ে উঠা দৃঢ়ভঙ্গ (18711010) ও চ্যুতি (9800) থেকে আলপাইন 
হিমালয় বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে যা ভূমধ্যসাগরীয় বর্তমান ভূগাঠনিক 
অবস্থানের সদ্‌শ এবং এ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই আফ্রিকা ও 
ইউরোপের মধ্যে সংঘর্ষ আরন্ত হয়েছে। 

প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী প্রায় ২.৫*১০৯ বৎসরের চেয়েও 
আরো আগে সক্রিয় ছিল বলে গণ্য করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এ 
আভাসও পাওয়া যায় যে, এ সময়ের পূর্বেও প্লেট শিলাসরণ 
ভূ-গঠনপ্রণালী ঘটে থাকতে পারে, তবে তা সুস্পষ্টভাবেই ভিন্ন 
ধরনের ছিল। এ ধরনের শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী পৃথিবীব্যাপী তাপ 
প্রবাহের চেয়ে অধিক হারে ঘটেছিল এবং এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পরিচলনকারী প্রবাহকোষ (০976০%৩ ০61]5) উৎপন্ন হয়েছিল বা 
গুরুমণ্ডলে ম্যাগমার উ্ধ্বমুখী প্রবাহের (176) ফলে অধিক সঘন 
বণ্টনের সৃষ্টি হয়েছিল যা পৃথিবীর পৃশ্ঠকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও দ্রুত 
চলমান প্লেটে খণ্ডিত করেছিল। দেখুন: 00701007181 0711) 
010597% | [সি.হ.] 


[১1291117077 প্লাটিনাম. একটি রাসায়নিক মৌল। এর প্রতীক 
[", পারমানবিক সংখ্যা 78 এবং আণবিক ভর 195.09। প্লাটিনামের 
গলনাঙ্ক 1772০ সে. ও স্ফুটনাঙ্ক 3827০ সে. । আপেক্ষিক ঘনত্ব 
21.45 এবং আপেক্ষিক তাপ ৫০০ সে.) 0.1385 71/5। প্লাটিনাম 
সাধারণভাবে 1] ও 1৬ যোজ্যতা প্রদর্শন করে। প্লাটিনাম নমনীয় 
(040116), ধূসর-সাদা রাসায়নিকভাবে নিরাসক্ত (70)1০) ধাতু। এটা 
০৩-০০11679 ০41০ 038] গঠন করে। এটা সোনার চেয়ে বেশি 
দামি। পর্যায় সারণিতে (পরিশিষ্ট) এর অবস্থান গ্রুপ ৬]]] এ (বাগ্রুপ 
[0 এ) । প্ল্যাটিনাম ধাতু পরিচিত ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
এ গ্রুপের অন্যান্য ধাতুগ্ডলো হলো প্যালেডিয়াম (6৫), ইরিডিয়াম 
(7), -রোডিয়াম ছা), অসমিয়াম (03) ও রুথেনিয়াম (ছ)। খনিজ 
9091176 (াইটেনিয়াম আরসেনাইড) ছাড়া ধাতু অবস্থায়ও এ 
গ্রুপের অন্যান্য ধাতুর সঙ্কর হিসাবে প্লাটিনাম প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। 
প্রাপ্তির (49108709) দিক থেকে প্লাটিনামের অবস্থান ৭২। মুক্ত ধাতু 
হিসাবে কোনো কোনো স্থানে প্রাটিনাম পাওয়া ঘায়। এ অবস্থায় ৯.৫ 
কেজি ওজনের ধাতৃপিগুও (08801) দেখা গেছে। 

প্রাচীনকাল থেকেই প্লাটিনাম সংকরের ব্যবহার দেখা যায়। এর 
পৃ্থকীকরণ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। প্লাটিনামের রয়েছে অতি 
উচ্চ বৈদ্যুতিক রোধ। তাপে এটা সামান্যই বাড়ে। ধাতুটি 
রাসায়নিকভাবে বেশ নিক্কিয় 11797) | বাতাস, পানি ও আ্াসিডের 
সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু অতি ধীরে আ্যাকোয়ারিজিয়াতে 
(5788 17819) দ্রবীভূত হয়ে 1120]6 যৌগ তৈরি করো হ্যালোজেন 
দ্বারা প্রারটিনাম আক্রান্ত হয়। এটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম 
নাইট্রেট ও সোডিয়াম সায়ানাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করো 17221076. 
ক্রোরোপ্রাটিনিক আযাসিড, একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ। প্লাটিনাম 
ডাইঅক্সাইড, ?102, যা কিনা আ্যাডাম প্রভাবক (/১৫815 ০৫051)51) 
নামে পরিচিত একটি কালো অদ্রবণীয় যৌগ । প্রাটিনাম(]) ক্লোরাইড, 
ট1012. একটি অলিভ-সবুজ পানিতে অদ্রবণীয় যৌগ। দেখুন: 


1170110]); 0571]; 28919010107 10017]; ২010701010]] | 


আযামোনিয়াম ক্লোরোপ্রাটিনেটকে তাপ বিয়োজন করে বা একে 
জলীয় দ্রবনে বিজারন করে স্পনজি (90972) প্লাটিনাম পাওয়া 
যায়। এ অবস্থায় প্রাটিনাম অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন 
মনোক্সাইড শোষণ করে। প্রাটিনামের এই ধর্মের জন্য একে প্রভাবক 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রভাবক হিসাবে এটা হাইড্রোজিনেশন, 
(01/01098০781197), ডিহাইড্রোজিনেশন, আযাইসোমেরাইজেশন 
(150171011280101), চক্রকরণ ০৮০112911017)) পানি অপসারণ 
(৫97)4180107), ডিহ্যালোজিনেসন এবং জারণ বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত 
হয়। প্ল্যাটিনাম সন্নিবেশ (০০010878007) যৌগ গঠন করে। দেখুন : 
018010106) 115019891080101)। 
প্ল্যাটিনামকে ল্যাবরেটরিতে (০100116) ক্ুসিবল, চিমটা 
(19755), ফানেল, (401751) দহনপাত্র (০0710850101) 0921) 
ব্যবহার করা হয়। সামান্য ইরিডিয়াম যোগ করলে 
পুযাটিনামের কাঠিন্য (081000655) ও স্থায়িত্ব 04079911115) বেড়ে 
যায়। উচ্চতাপে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক পরিমাপ মন্ত্রাদির সংযোগ বিন্দুতে 
(০০148010901) এটা ব্যবহাত হয়। অলঙ্কার হিসাবেও এর 
ব্যবহার প্রচুর। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্কর হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। দাতের ফিলিং (ছ]1078)-এও ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। 
পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশেই প্লাটিনাম আহরণ করা হয়। 
১৯৮০তে এর উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ 
আফ্রিকা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় সারির দেশ। কানাডা; কলম্বিয়া ও 
আমেরিকা যুক্তরাম্ট্রও এর বেশ উৎপাদন রয়েছে। [ম.আ.হা.] 


চ৮19(595661109 প্রাটিয়্যাসটেরিডা  45510148 শ্রেণির 
সামুদ্রিক স্টারদের (568 ১1815) প্যালিয়োজয়িক (অর্ডোভিশিয়ান এবং 
ডেভোনিয়ন) এক বর্গ। এখানে কেবল দুটি গণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। চ1815851৩1875-গুলোর তুলনামূলকভাবে লম্বা চ্যাপ্টা বাহু, 
ভারী তির্যকভাবে বসানো অজ্ঞকীয় বাহু পাত এবং প্যাক্সিলীফময়ি 
(05811170011) প্রতিমুখী পাত রয়েছে। আধুনিক আ্যাস্ট্রয়ীড 
(856510105) এবং অতিপরিচিত প্যালিয়োজয়িক আ্যাস্ট্য়ীড-এর 
(018185157085) মধ্যে আাম্বুলিক্ীয় গঠন পদ্ধতির মৌলিক 
পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। চ18/8516:10875 এবং আধুনিক 
আ্যাস্ট্রয়ীাড-এর মধ্যকার মিল বিবর্তনভিত্তিক গুরুত্ব বহন করে। 
দেখুন: /515101098) 60171700077809 1 [রে.র.] 


১1965001)102 প্রেটিকপিডা ঢ১০00০078 (0908০008)- 
এর এটি সি | এখানে একটি গোত্র 67210 এবং ছুটি 
বিলুপ্ত অতিবর্গ রয়েছে। ৮141)০০710-রা ছোট সামুদ্রিক কিংবা 
নোনাজলের অস্ট্রাকোড (09508০9৫$) দলের প্রাণী। এদের খোলক 
অপ্রতিসাম্য। এদের দেহ আয়ত, প্রায় আয়তক্ষেত্রাকার এবং দ্বি-পার্ব 
চাপা ধরনের। এদের ছয় জোড়া উপাঙ্গ গর্ত করা এবং খাদ্য ছাকুনির 
জন্য আভিযোজিত হয়েছে। 

এদের প্রজাতি দ্বিরপক (৫181797)। স্ত্রী সদস্যের ক্যারাপেস 
(০8:88০৩) পুরুষের তুলনায় পিছনের দিকে প্রশস্ত এবং লম্বা। 
এছাড়া পিছনের দিকে এদের ডিম্বথলি রয়েছে। এখানকার সব 
জীবিত প্রজাতি জলাশয়ের তলদেশে (9971০) বাসিন্দা এবং 
সম্ভবত এদের জীবাশ্ম পাওয়া প্রজাতিগুলোরও এ অভ্যেস ছিল। 
কিছু কিছু প্রজাতি আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরে অবস্থান 


5৮ 0667780ঞ প্রাটিকটেনিডা ৫৫৪ 


লারা কাছা ভশহকীবঙ্াল তোমা জবাব ছি চাযসা$াতো বিজ াাগএচবকাীবিকাামলাএতযীবিসকাববাংলাএজাকেটিআসাববামমাএকাজীবিক 


করে। কিন্তু অন্যগুলো আরব, ক্যারিবীয়, ভূমধ্যসাগরের অগভীর 
জলাশয়ে দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন: 070518068; 0500800904; 


76000900081 [রে.র.] 


চ796%06678108 প্লাটিকটেনিডা 00900711019 পর্বের 
একটি বর্গ। এখানে চারটি গোত্র (00910901901099, 0:09101)- 
18111056, 11819611100, 98৬৪1751102) এবং ছয়টি গণ রয়েছে। 
এখানরার সব প্রজাতি প্রুযাঙ্কটনিক (9197110710) টিনোফোর 
(০05790710795) থেকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 7180/০- 
16705 যথেষ্ট ছোট (১-৬ সেন্টিমিটার) এবং উজ্জ্বল বর্ণের। এগুলো 
বেশ কয়েক ধরনের হয় যেমন- নানা ধরনের সাতার, বেয়ে চলা 
(01561178) এবং স্থির হয়ে থাকার অভ্যাস, অববয়িক পরিবর্তন 
এবং স্বাভাবিক ০1900711078 বৈশিষ্ট্য হারানোর মধ্য দিয়ে 
অভিযোজিত হয়েছে। এদের দেহ, মুখ, প্রতিযুখ রেখা ধরে চ্যাপ্টা 
হয়। এখানকার অনেক প্রজাতির যৌন-প্রজনন অভ্যন্তরীণ নিষিক্ত- 
করণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এছাড়া এদের ০৫114 ধরনের 
লার্ভা ডিম্বথলিতে বেড়ে উঠে। কিছু সদস্য বিভক্তির (755107) মধ্য 
দিয়ে অযৌন প্রজননে যায়। বেশিরভাগ চ14/০1571৫5 শ্রীষ্ম_মণ্ডলীয় 
এলাকায় সমূদ্বের উপকূল-ভাগে বসবাস করে। এদের বেশ কতগুলো 
সদস্য বেনথিক (997010) প্রাণীর বহিঃব্যতিহারজীবী 
(8019০01)17)611521) | দেখুন: 01579010191 [রে.র.] 


[১19651)9117718161895 প্রাটিহ্যালমিনাথিস অমেরুদণ্তী 
প্রাণীর একটি পর্ব। এগুলো সাধারণভাবে চ্যাপ্টাকৃমি নামে পরিচিত। 
এগুলো দ্বি-পার্খ্ প্রতিসম, খণ্ডবিহীন। উপরে-নিচে চ্যাপ্টা। এদের 
দেহগহবর, পায়ুপথ, রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসতন্ত্র এবং বহিঃ কিংবা 
অন্তঃকস্কাল নেই। এদের প্রটোন্যাফ্রিডিয়াল (91091017921770191) 
রেচনতন্ত্র, জটিল ধরনের উভয়লিঙ্গ (07101011801) প্রজননতন্ত্ 


800611074 097742160 (07170190102) কিংক্রাব 1//151%-এ বহিঃমিথোজীবী। 
এখানে পরিপাকতন্তর, পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজননতন্ত্র দেখানো হয়েছে 
এবং একটি শক্ত মেসেনকাইম (07599701716) রয়েছে যা এদের 


উনাকে এাবিজবিদারবধলারতাী কাকা 


এদের তিনটি শ্রেণি রয়েছে: (১) 181911818 প্রধানত মুক্তজীবী, 
পরভোজী কৃমি; (২) ণ6779:008 বা 60195 যা হোলোজয়িক 
(7010201০) বহিঃ কিৎবা অন্তঃপরজীবী, এবং (৩) 0531948 বা 
ফিতাকৃ্মি এগুলো মেরুদ্তী প্রাণীর পোষ্টিকনালিতে সেপ্রোজয়িক 
অন্তঃপরজীবী। এদের লার্ভা অমেরুদণ্তী বা মেরুদণ্তী প্রাণীর 
কোষকলায় পাওয়া যায়। 

গ'৫৮০11৪718-গুলো মিঠা পানি এবং সাগরের উপকূল 
(1100181) এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। তবে একদল 
গ110180-কে ভেজা মাটিতে বেশি দেখা যায়। সত্যিকার অর্থে সাধারণ 
71077800 কোষকলা এবং দেহ-গহ্বরে ছড়িয়ে থাকে। এগুলো মানুষ 
এবং বিভিন্ন প্রাণীর বিরক্তিকর রোগের জন্য দায়ী। লার্ভাদশায় ফ্লুক 
শামুকজাতীয় প্রাণীতে 0770118505) দেখা যায়, বিশেষ করে 
£8501000905 | কখনো কখনো এদেরকে 2915০%]945-এ পাওয়া 
যায়। বাহক পোষক, যেমন_-কীটপতঙ্গ এবং মাছ-_শামুক জাতীয় 
এবং মেরুদণ্তী প্রাণীর মাঝামাঝি বিরাজমান থাকতে দেখা যায়। 
অস্ত্র ও পিত্তনালিতে বসবাসকারী পরিণত ফিতাকৃমি পোষক প্রাণীর 
সাথে খাদ্য ও পুষ্টির অংশীদার হিসাবে প্রতিযোগিতায় নামে। 
অপরিণত ফিতাকৃমি প্রধানত সন্ধিপদী প্রাণীতে বসবাস করে। কিন্তু 
0০1071511918 দল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বেড়ে উঠে যা পোষকের 
জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর। এর ফলে পোষক প্রাণী সংক্রমণে প্রতিবন্ধী 
হওয়া থেকে নিয়ে মারাও যেতে পারে। দেখুন: 05$:০৫8; 
20540) 0156856;700]081009; 10169118091 [রে.র.] 


চ১1210])85 প্রেটিপাস 210700৩]78 বর্গের 0171001- 
1৮110111086 গোত্রের একমাত্র প্রজাতি 077:81120971)7201%5 
27:212/%$-এর সাধারণ নাম। অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময় এ স্তন্যপায়ী প্রাণী 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে এবং তাসমেনিয়ায় বাস করে। এরা ডিম পাড়ে 
এবং পাখিদের মতো তা” দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। প্লেটিপাস ডাকবিল 
(০111), ডাকমোল (000101016), এবং ওয়াটার মোল (৬৪০1 


-ঢা019) নামেও পরিচিত। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এ 


প্রাণী এখনো সরীস্পদের কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে। স্ত্রী প্রাণীতে 
মারসুপিয়াম (00815001001) নেই, তবে মাসুপিয়াল বা এপিপিউবিক 
(90100010) অস্থি সুগঠিত। 


প্রাচীন জলজ স্তনাপায়ী প্রেটিপাস 


জলজ জীবনের জন্য সুন্দরভাবে 


07121707171 0%45 


দেহের অভ্যন্তরভাগে ধারণ করে রাখে (চিত্র দেখুন)। এই পর্বে অভিযোজিত। এদের দেহ পানিতে বসবাসকারী অন্যান্য স্তন্যপায়ীর 


৫৫৫ 


দাগ এজাকেরীরযাবাফলজোমক (নও চারবার কাযা গাএ তাং কাষজালাএকনংকতী বজ্ঞারারশ হমবদা+জএজানকইবিআানাবনকারকালাঞজা 


স্তন্যপায়ীর মতো ঘন, খাটো লোমে আবৃত। বহিঃকর্ণ অনুপস্থিত, 
লেজ চওড়া ও চ্যাপ্টা, অনেকটা উদবিড়ালের মতো । রাবারের মতো 
ঠোট অতি সংবেদী ত্বকে আবৃত। দাত নেই, তবে শৃঙ্গের ন্যায় 
মজবুত ও শক্ত গঠন খাদ্যবস্ত চূ্ণবিচূর্ণ করতে এবং নদীর তলার 
কাদা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহাত হয়। দেখুন: 
[সৈ.হ.ক.] 


[01001617818 | 


[১1998 প্রায়া অনার্দ অঞ্চলে বিদ্যমান অববাহিকার নিচু, 


মূলত সমতল অংশ বা অন্যান্য অনিক্ষাশিত এলাকা। ভারী বর্ষণের 
সময় প্লায়া অস্থায়ীভাবে অগভীর পানির স্তর দ্বারা আবৃত থাকে এবং 
এ অবস্থায় এটাকে প্লায়া হৃদ বলা হয়। প্লায়া সাধারণত লবণাক্ত বা 
ক্ষারীয় এবং কর্দমস্তর দ্বারা বেষ্টিত হয়। 

পাচ প্রকারের প্রধান প্রায়া শনাক্ত করা হয়েছে। পৃষ্ঠের কৈশিক 
প্রভাবের নাগালের নিচে যেখানে জলগীঠ বিদ্যমান সেখানে শুক্ষ 
প্রায়ার সৃষ্টি হয়, এর পৃষ্ঠঈদেশ শক্ত, সমতল এবং মসৃণ যা পলি ও 
এটেল কণা দিয়ে গঠিত। জলপীঠ যেসব স্থানে কৈশিক প্রভাবের 
নাগালের মধ্যে থাকে সেখানে সিক্ত প্রায়া বা স্যালিনা (38117)9) 
পাওয়া যায়; এ প্রকার প্রায়াকে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায় : 
(১) লবণ দ্বারা সৃষ্ট কঠিন আবরণে পরিণত হওয়া প্রায়া--যেসব 
স্থানে জলপীঠ পৃষ্ঠে বা পণ্টঠের অতি নিকটে অবস্থান করে এবং 


নোনাপানি বাম্পীভূত হয়ে পৃষ্টদেশে লবণের স্তর সৃষ্টি করে চিত্র 


দেখুন) ; এবং (২) এটেল দ্বারা সৃষ্ট কঠিন আবরণ সংবলিত প্রায় 


যেখানে জলগীঠ কৈশিক প্রভাবের প্রান্তের নিকটে অবস্থিত এবং 


ক্যালিফোর্নিয়ার [3০০11 ৬11০/ অববাহিকার সবচেয়ে নিচু অংশে হান্া 
বর্ণের লবণের অবক্ষেপ 


পৃষ্ঠে বয়ে নিয়ে আসা লবণ পালি ও এঁটেলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 
ফুলে উঠে (0000 581080০)। কেলাস_বস্ত (0795181-6090%) 
প্রায় মূলত পৃষ্ঠে বা পৃষ্ের খুব কাছাকাছি স্থানে কেলাসিত লবণের 

হহত বস্তু। যৌগিক প্রায়া 0০000007 [01859) কোনো এলাকার 
বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় বিদ্যমান জলপীঠ থেকে তৈরি 
হয়; এসব প্রায়ার কোনো কোনো স্থান শুক্ষ প্রায়া এবং কোনো 
কোনো স্থান সিক্ত প্রায়ার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। লাইম-প্যান (1776- 
94) প্রায়া অববাহিকার সেসব স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে চুনাপাথর 
সংবলিত ভূখণ্ড থেকে নিম্কাশিত বস্তব জমা হয় এবং এতে শক্ত 
ট্রাভারটাইনের (0৪%91076) আবরণ থাকে। দেখুন: 98176 


[সি.হ.] 


5৮270091105 | 


/)৪৩০1৪৪ প্রেকটয়ডিয়া 


এ কাত 


১1600706612 প্লেকোপটেরা স্টোনফ্রলাই (507190155) 
নায় পিরিটিত ভাটীনকারীন কীটপতঙ্গদের একটি বর্গ। ডানা 


রি ট্রাকিয়াল 21 (0০069] 8111) ব্যতীত এদের জলজ 
অপরিণত পর্যায় এবং পরিণত বয়সের পতঙ্গদের মধ্যে 
পার্থক্য সামান্যই। উভয়ক্ষেত্রেই দেহ নরম, উপর-নিচে চ্যাপ্টা, 
যান ডি টারসাসের নখর জোড়বদ্ধ, মুখোপাজ 

এবং দেহের রং কালচে, ধূসর, অথবা হলুদ 
তা 


্াা্িজাসদিলমাালান 


71৩০০68 : ক. নিম্ফ, খ. পরিণত বয়সের পতঙ্গ 


অপরিণত বয়সের স্টোনফ্লাই নিম্ফ স্লোতবাহী প্রশ্রবণ, নদী 
অথবা হুদে বাস করে। পরিষ্কার স্বচ্ছ জলাশয় এদের পছন্দ। 
কতক প্রজাতি গ্রীক্মমণ্ডলের হুদসমূহের শিলাময় উপকূলভাগে বাস 
করে। 

হাটার সময় অথবা বিশ্বামরত অবস্থায় পরিণত বয়সের 
স্টোন-ফ্লাই তাদের ডানা নিবিড়ভাবে পিঠের উপর ফেলে রাখে। 
পিছনের ডানা এ সময় ভাজ করে প্রথম ডানাজোড়ার নিচে লুকিয়ে 
রাখে। 

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় বছরের প্রায় প্রতি মাসেই 
পূর্ণাঙ্গ স্টোনফ্লাই রূপান্তর শেষ করে পানি থেকে বাইরে আসে। তবে 
নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এদের নির্গমনের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। 
প্রজাতি ভেদে কোনো কোনোটি আগস্ট মাস পর্যস্ত পানির বাইরে 
আসে। বাংলাদেশে স্টোনফ্রাইদের যে কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে তারা 
সাধারণত শীতকালেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। কতক প্রজাতির নিম্ফ 
এবং পরিণত বয়সের পতঙ্গ উত্ভিদভোজী, অন্যগুলো সাধারণত 
পরভুক। দেখুন: [7560191 [সৈ.হু,.ক.] 


[16০/০16% প্লেকটয়ডিয়া ক্ষুদ্র মুক্তজীবী নিমাটোডদের 
একটি অধিগোত্র। সরল প্রকৃতির সর্গিল আ্যাম্ফিড অথবা এর কিছুটা 
পরিবর্তিত রূপ (মাশরুম আকৃতির, হাতে ব্যবহার করা আয়না, 
অথবা প্রশ্নবোধক চিহ্কের মতো), লম্বা, বেলনাকার স্টোমা, 
কর্পাসবিশিষ্ট অন্ননালি, ইস্থমাস ও ভালবসংযুক্ত ব্যাসাল বালব, 
এবং বাকানো ডিম্বাশয় এদের বৈশিষ্ট্য। এদের অধিকাংশই স্থলে বাস 
করে, কতক প্রজাতি স্বাদূপানি অথবা কদাচিৎ লবণাক্ত পানির 
বাসিন্দা। দেখুনঃ 2772081 [সৈ.হু.ক.] 


চ১18065 কৃত্তিকা নক্ষত্রম গুলী 


৫৫৬ 


লীনা জানাযা কাম কোটী বা মজা লাবিব মাত ইজানাবসৃকোধনলাও চার্লস জাপানে বিজিবির বাবারা লারমা লা ভাতের জাযাগগাকানািজারক্রিোমযা ভাতা তাক লাওহকরী 


চ১1619065 কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী বৃষরাশির (015) 
অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত মুক্তস্তবক (০7০7 ০1১9) । প্রাচীনকাল 
থেকেই এটি আকাশ-পর্যবেক্ষকদের কাছে পরিচিত। এদেরকে 
“সাতবোন' বলা হয়__কারণ এ স্তবকের সাতটি তারাকেই স্পষ্ট দেখা 
যায়। 


কাত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী 


রোহিণীর (4১100181781) উত্তর-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। 
আরবিতে এর নাম 'সুরাইয়া”। সুরাইয়া নামের সুন্দরী মেয়েকে 
তাড়া করছে বলে রোহিণীর আরবি নাম “আলদাবরান'। এদের 
ইংরেজি নামকরণ হয়েছে আ্যাটলাসের মেয়েদের নামানুসারে 
দেবসেনা (%1090176), সম্ভৃতি (75918). আযাটলাস (4085), লজ্জা 
(61০009), প্রীতি (161070), অনুসূয়া (1858919) ও সন্নতি 
(0161019)। এই সাতটি তারার মধ্যে ছয়টিকে খালি চোখে দেখা 
সন্তভব--মনে হয় সপ্তম তারাটি উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। 
কৃত্তিকায় প্রায় ৩০০০ অনুজ্ছবল তারা আছে। কৃত্তিকার দূরত্ব ৪১০ 
আলোকবর্ষ, রৈখিক ব্যাস ১৫ আলোকবর্ষ এবং বয়স ৫ »* ১০৭ 
বছর। [ফা,মা.] 


7১1০156906786 প্রাইস্টোসিন ভূতাত্বিক সময় মাপের 
সর্বশেষ পর্যায় সিনোযোয়িক ইরার (06170920910 01) দুটি পিরিয়ডের 
নাম : টার্শিয়ারি ও কোয়াটারনারি (161087/ ও 088151001%)। 
কোয়াটারনারি পিরিয়ডকে আবার ভাগ করা হয়েছে দুটি যুগে 
(80০09), তার মধ্যে একটি প্লাইস্টোসিন এবং অন্যটি হলোসিন 
(11091902779) । প্রাইস্টোসিনের স্থায়িত্বকাল প্রায় বিশ লক্ষ বছর। 
এই যুগে শিলাত্তরে যে পলি বা তলানি (56$7191705, ৫605105) 
জমা হয় তা 7151519০076 5০795 নামে পরিচিত এবং যে সময় 
ধরে এসব পলি জমা হওয়া সম্পন্ন হয় তা প্রাইস্টোসিন নামে 
চিহিত করা হয়। জৈবস্তরবিশিষ্ট শিলার উপাত্বগুলোর উপর 
ভিত্তি করে প্রাইস্টোসিনের শুরু ও শেষ সীমারেখা নির্ধারণের চেষ্টা 


করা হয়েছে। এই অংশটি ইটতলির দক্ষিণাংশে 08189:9 প্রদেশের 
সামুদ্রিক তলানিতে দেখা যায়। 


| 


. ৮5002010: 


পহ502010 
10াখ02076 


 চ০ঞাপাযাঞীক 


0812 


71515090019 


প্রাইস্টোসিনকে পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য অস্তত ১৭টি) চত্রীয় 
জলবায়ুর পরিবর্তন দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই 
সময়ের মধ্যে আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর পূর্বে বা তারও 
পূর্বে 0768 1০০ 4৪০ বা বিশাল বরফ যুগের আবির্ভাব ঘটে এবং 
আজ হতে ৭০০০-১২০০০ বছর পূর্বে এর অবসান হয়। বরফ যুগ 
প্রধানত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই যুগে 
আবহাওয়া প্রচণ্ড রকম ঠাণ্ডা ও শুক্ষ হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন 
এঁ সময়কার প্রাণী ও উত্তিদকূলের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 
এর ফলস্বরূপ বড় বড় কাশ্ঠল বৃক্ষের বিলুপ্তি ঘটে এবং তার 
স্থানে ছোট ছোট স্বল্পজীবী বীরুৎজাতীয় (০১3) প্রজাতির প্রাধান্য 
লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীর মধ্যেও বিশালাকার স্তন্যপায়ীদেরও বিলুপ্তি 
ঘটে। তাছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূতাত্বিক প্রক্রিয়ার উপরও যথেষ্ট প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। ভূত্বকের বহিঃস্থ পলি জমা এবং পৃথিবীর বহু 
অঞ্চলের ভূমির বাহ্য অবয়ব-আকৃতি (187)01073) প্রধানত এই 
প্লাইস্টোসিনের মধ্যেই গঠিত হয়। দেখুন; 0190181 ০1০০; 
03881510819 | [নুই.] 


[১1990117010 1)9105 বহুবর্ণী আভা বর্ণ বা বর্ণ 
পার্থক্যের ক্ষুদ্র আভা যা মণিকের চারদিকে গ্রথিত উপকরণে 
(701051075) কখনো কখনো পরিলক্ষিত হয়। যদি দ্বিগুণভাবে 

রক বস্তৃতে আভা দৃষ্ট হয় তখন এরা বহুবর্ণী বিবর্ণতা প্রদর্শন 
করতে পারে এবং বহুবর্গী আভা শব্দটি এরূপ ছোট রঙিন আত্ার 
বেলায় সাধারণত টিলেঢালাভাবে প্রয়োগ করা হয়। দেখুন: 
ঢ1609011101577 1 

সুনির্দিষ্ট মণিকের অতিক্ষু্র গ্রথিত উপকরণে চারদিকেই কেবল 
আভা দেখা যায়। বিশেষ করে জিরকন, আযালানাইট, মোনাজাইট ও 


অন্যান্য মণিকে গ্রথিত উপকরণ হিসাবে অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়াম, 
বা থোরিয়াম থাকে বলে জানা গিয়েছে। বহুবর্ণী আভা মণিকে, 
ব্যাপক আকারে বিস্তৃত যেমন__বায়োটাইট, কিন্তু বায়োটাইট কখনোই 
রূপান্তর অবস্থায় থাকে বলে জানা যায় নি। 
অনেক শিলা গঠনকারী মণিকে আভার উপস্থিতির বিষয় বর্ণিত আছে। 
শিলা গঠনকারী মণিকের মধ্যে আযাম্ফিবোল, পাইরক্সিন এবং মাইকা 
অন্তর্ৃক্ত। দেখুন: 720192011৬6 11170181$। 
আভাগুলো সাধারণত উপগোলকীয় (আণুবীক্ষণিক ব্যবচ্ছেদে 
গোলাকার দেখায়), কখনো কখনো সমবেন্দ্র (০070০100110) বলয় 
দিয়ে গঠিত হয় এবং মোটামুটি সুস্পষ্টভাবে সীমারেখা দ্বারা নির্দেশিত 
থাকে। [ঢসি.হ.] 


চ১1900117015য॥ বহুদিক-রাগতা কতিপয় রঙিন স্বচ্ছ 
দৃষ্ট দিকনির্ভর বর্ণময় প্রতিভাস। এ ধরনের কৃস্টালের মধ্য 

য় দেখলে এক একদিকে এক এক বর্ণ দৃশ্যমান হয়। এই প্রপঞ্চকে 
পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় [19901709151], 
বাংলায় আমরা এর নাম দিতে পারি বহুদিক-রাগতা। এ ধরনের 
কেলাসে বিভিন্ন পোলারায়ন দিকের জন্য (0091811280101 
01900075) আলোর বিশোষণ ঘটে বিভিন্ন মাত্রায়। রঙিন স্বচ্ছ 
(090081106) কেলাসে এই ক্রিয়া এত তীব্র যে আলোক 

বিমের একটি পোলারায়িত উপাংশ (00198715260 00110)079176) 
সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হয়, এবং এই কেলাসকে পোলারায়ক রূপে 
ব্যবহার করা যায় দেখুন; 010010190); যা1০01015থ] [অ.রা] 


[১1০0778071)1)157) বহরাপতা ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি 
এর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি ভিন্ন 
হয়ে থাকে। কিন্তু একই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াতে যখন বিভিন্ন 
শারীরিক গঠন দেখা যায় তখন এ বৈশিষ্ট্যকে বহুরূপতা 
(01601701115) বা পলিমরফিজম বলা হয়। 
ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি তিন প্রকার, যেমন-_-গোলাকৃতি, 
দণ্ডাকৃতি ও কুণুলী আকৃতি। অতি সম্প্রতি আরো তিন প্রকারের 
শনাক্ত করা হয়েছে, যেমন__তারকাকৃতি (গণ 516118), 
বর্গাকৃতির সমতল কোষ (যেমন-_77219771170 7০7৫2০৪৫০০7) 
এবং ত্রিকোণাকৃতি যেমন-_11219770512) | 
ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি বংশাণুক্রম দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
জননসংক্রান্ত দিক থেকে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া একরপী 
(য001701100101010), অর্থাৎ এদের আকৃতির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার আকৃতির 
পরিবর্তন হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়ে। 
7//2০17/ এবং ৫০7016৮0067 জন্মগতভাবে বহুরূপী, তবে 
প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে অণুজীবে দৈহিক গঠন ও শারীরিক 
কার্ধাবলিতে ভিন্নতা দেখা দেয়। এ বিশ্বাস ৫০০717৩ ০1 
0160171010171517) নাষে পরিচিত। এর বিপরীত বিশ্বাসটি 00০1779 
01 [70110101001)15]7, অর্থাৎ এক প্রজাতির অণুজীব নির্দিষ্ট আকৃতি 
ও কার্যাবলি সম্পন্ন । [হো.বে.] 


[১1০72] 01599565 ফুসফুসের আবরণী পর্দার 


বা প্রুরার নিজস্ব রোগব্যাধি তুলনামূলকভাবে কম হলেও; ফুসফুসের 
নানারকম রোগের কারণে এটা আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণ 


৫৫৭ 
বালাওচাটীছিরোতাপআোছাতেআরকাতোরীনাগারপবাজালাএচাযের বিজলাবতোহলদলাওচারেধীকিলানবিশ হয জঞতাতেইীতিারজিশাছছবজারতাযেবিজালবিশুোমালারচাবরিজাহিশতাবালাএল 


[16078] 01568565 ফুসফুসের আবরণী পর্দার 


হাসপাতালে মৃত রোগীর অটোপসি (8105) করলে দুই-তৃতীয়াংশ 
ক্ষেত্রেই প্রুরার দুই পর্দার মধ্যে সংযুক্তি পরিলক্ষিত হয়। প্লুরার 
রোগসমূহ প্রদাহজনিত কারণে, অ-প্রদাহজনিত কারণে এবং 
টিউমারের জন্য হয়ে থাকে। 
প্লুরার প্রদাহ (01500605017 0190115%) বিভিন্ন কারণে হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসে কোনো কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হলে তা 
প্রুরাতেও প্রদাহ সৃষ্টি করে। প্লুরার প্রদাহের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ 
পচন (1078 17810), রক্তে সংক্রমণ (5০101057019), বাতজ্বর, 
সন্ধিবাত, অন্যান্য যোজক কলার ব্যাধি, ইউরিমিয়া (0189])18), 
ইত্যাদি। প্রুরার প্রদাহের ফলে আক্রান্ত অংশের দিকে বুকে তীব্র সৃঁচ 
ফোটার মতো তীবু ব্যথা হয়, শ্বাস নিলে কিংবা কাশি দিলে ব্যথা 
অধিক অনুভূত হয়, শ্বাস বন্ধ রাখলে ব্যথা কমে যায়। প্রুরা প্রদাহের 
পরবর্তী পর্যায়ে আত্তঃপ্লরাস্থানে (010181 505০০) বা প্লুরার দুই 
পর্দার মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে জলীয় রস জমে যায়। একে প্রুরাল 
ইফ্যুসন (215015] ০005101) বলে। প্রদাহের ফলে সৃষ্ট এরকম 
জলীয় রস (01০৭1 11) প্রোটিন এবং প্রদাহ কোষ সমৃদ্ধ এবং 
এটা নিঃসৃত রস (০৯৫৪5) নামে পরিচিত। কিন্তু রক্তনালিতে 
হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ বাড়লে কিংবা রক্তে প্রোটিন কম থাকলে যে 
জলীয় রস পরার দহ পর্দার মধ্যে জমে, তা ট্রানজুডেট 
(0807500809) নামে পার | এরকম জলীয় রসে প্রোটিন এবং 
কোষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গ্লুরাল র প্রধান 
কারণসমূহের মধ্যে যন্ষ্া, ফুসফুসের ক্যান্সার, য়া, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য। প্লুরা গহবরে ট্রানজুডেট প্রকৃতির জলীয় রস সঞ্চি 
হওয়াকে হাইড্রোথোরাকসও (7$01001078)) বলা হয়। সাধারণত 
হৃৎপিণ্ডের বিকলতা (7০৫1. 9116), যকৃতের সিরোসিস, নেফ্রোটিক 
সিনড্রোম প্রভৃতি রোগে এ রকম হাইড্রোথোরাক্স হতে পারে এবং এটা 
সাধারণত উভয় দিকেই ঘটে। প্রুরাল গহ্বরে রক্ত সঞ্চিত হওয়াকে 
হিমোথোরাক্স (18671001)0185) বলে। বুকে গুরুতর আঘাত, 
ফুসফুসের ক্যান্সার কিংবা রক্তনালির কোনো কোনো রোগে প্লুরাল 
গহ্বরে এমন রক্ত সঞ্চিত হতে পারে। যে কারণেই প্রুরাল গহ্বরে 
রক্ত সঞ্চিত হোক না কেন, এটা একটি গুরুতর অবস্থা এবং এর 
জন্য দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। 
প্রুরাল গহবরে অতিরিক্ত লসিকা রস জমা হওয়াকে 
কাইলোথোরাক্স (071917015%) বলা হয়। জন্মগত ক্রটি কিংবা 
টিউমারের ফলে লসিকা নালি বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা আঘাতের ফলে 
এরকম অতিরিক্ত লসিকারস সঞ্চিত হতে পারে। 
প্লুরাল গহ্বরে সাধারণত কোনো বায়ু থাকে না। দুই স্তর প্ুরার 
পর্দার মধ্যে সামান্য পরিমাণ জলীয় রস থাকতে পারে। কোনো 
কারণে প্রুঃরাল গহবরে বাতাস কিংবা গ্যাস সঞ্চিত হওয়াকে 
থারাক্স (00601001012) বলা হয়। বাযুখলি (৪156011) 
বা বুলা_ (১৪1০) ফেটে প্রমরাল গহবরে বাতাস ঢুকে যেতে 
পারে। এ (07015561708), যক্ষা, হাপানি, প্রভৃতি রোগে 
এমন ঘটতে পারে। অনেক সময় কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া আপনা- 
আপনি নিউমোথোরাক্স সৃষ্টি হতে দেখা যায় যা 3001708176005 
0160170-010187 নামে পরিচিত। সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা বুকে চোখা 
ধারালো অস্ত্রের আঘাতেও নিউমোথোরাক্স হতে পারে। একে 
নিউমোথোরাক্স (0৪01719010 [019111000110195) বলা 


হয়। [সা.এ.] 


[১16801-0177619165 পুরোমাইয়েলিস 


চ১1০0707)619165 প্রুরোমাইয়েলিস মেসোযোয়িক 
ইরার ট্রায়াসিক পিরিয়ডের প্রাথমিক দিকের ফসিল লাইকোপডের 


121681770)11216 51677116771 


একটি [)01700%016 বর্গ। এর একটি গোত্র 21007118069 ও একটি 
গণ 1০161077612 | এই উদ্ভিদের কাণগু খাড়া স্বভাবের, ১২ মিটার 
(৩-৬ ফিট) দীর্ঘ, অশাখান্বিত, শীর্ষদেশ লম্বা, সরু, ঘাসের মতো 
পাতা গুচ্ছাকারে সজ্জিত। কাণ্ডের নিচের দিকে ঝরে যাওয়া পাতার 
বোটার দাগ সুস্পষ্ট। কাগুটি স্ফীত ও হুত্ব, উপরের দিকে উল্টানো 
চারটি লতিবিশিষ্ট গোড়ার উপর দণ্ডায়মান । প্রতিটি লতি (0০০) হতে 
সর্পিলাকারে সজ্জিত শেকড়গুলো উথিত। গোড়ার এই গঠনটিকে 
511£71879 পদ্ধতির অত্যন্ত হাসপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলে বিবেচনা করা 
হয়। কাণ্ডের শীর্ষে বড় আকারের একটি গদাকৃতি স্ট্রবিলাস, যার 
উপরে গাদাগাদি করে সাজানো শক্ক পত্রবৎ গোলাকার 
স্পোরোফিলগুলো (উর্বর পত্র বা স্পোরবহনকারী পত্র) বিদ্যমান। 
প্রতিটি স্পোরোফিল কক্ষের দিকে একটি করে স্পোরাঞ্জিয়াম বহন 
করে। 7০//70/616-কে অনেকে প্যালিওযোয়িক ইরার শেষের 
দিকের বৃক্ষবৎ 11101901911901518 হতে উদ্তৃত মনে করেন। 
দেখুন: 1,/০০0০01973109 | [নুই.] 


চ১16107:01)9011101765 প্িউরোনেকটিফরমিস 
আযাকটিনোপটেরিজিয়ান (৪0117)9)00198187) মাছদের একটি 
বৈশিষ্ট্যময় বর্গ। এ বর্গ 11615795071818 নামেও পরিচিত। এতে 
রয়েছে হ্যালিবুট, ফ্রান্ডারস (009970075), সোলস, টাঙউসোলস 
(10780650165) এবং এদের র সহ নানা ধরনের ফ্লাটফিশ 
(81175195)। এ দলের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেহের 
দ্বিপ্রতিসমতার বিলুপ্তি; দ্বিগ্রতিসাম্য প্রায় সব মেরুদণ্তী প্রাণীতেই 
উপস্থিত। 


7216070775011191765-দের পূর্ব পুরুষদের মতো অপরিণত 
ফ্লাটফিশেরা অন্যান্য মাছের ন্যায় খাড়া বা সিধা অবস্থায় সাতার 


৫৫৮ 
বলার গাল সাবান এপাযোবি্ানবিলকহা লা মাকে বারা এ কামের বানাতে জাতী বাল বিশোদবাগলারাামবিজ্নিশবকোদদান 


লালসা রকিব নাও জানবো জরইবিরারকার জল 


কাটে এবং দেহও দ্বিপার্থীয় প্রতিসম। তবে জীবনের শুরুতেই এক 
পাশের চোখ ধীরে ধীরে সরে মাথার অন্য পাশের চোখের সন্নিকটে 
অবস্থান নেয়। এ পরিবর্তন করোটির অস্থি এবং স্নায়ুর অস্বাভাবিক 
বিকৃতির কারণে ঘটে! এতে মাছের শরীর অতিশয় চ্যাপ্টা হয়ে যায়। 
দেহের দু পাশের রং, আশ, পার্শলাইন অঙ্গ, ইত্যাদিতে পার্থক্য 
দেখা দেয়। তাছাড়া যুগু-পাখনা, দত্তবিন্যাস, দেহের অভ্যন্তরীণ 
অঙ্গাদির গঠনেও পরিবর্তন আসে। 


চার ফোটাবিশিষ্ট ফ্রান্ডার, £279110117)) 001017285 


ফ্রাটফিশ সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। সমুদ্রের মেঝে থেকে 
নানা ধরনের ছোট প্রাণী এরা সংগ্রহ করে খায়। দেখুনঃ 


১00710006551)7 21812571 [সৈ.হ.ক.] 
8১161170197167017)07012-11106 071287789র) (০৮1,০) 
গ্লুরোনিউমোনিয়া-সদৃশ জীব এসব জীবের প্রকৃতি ও তাদের 


শ্রেণিবিন্যাস অনিশ্চিত। সম্ভবত এসব জীব ব্যাকটেরিয়াজাতীয় 
জীবের বিশেষ ধরনের বৃদ্ধি পর্যায়ের €509018] ০৬11) 0007) 
প্রতিনিধি হতে পারে, কেননা র সাথে এদের যথেষ্ট 
মিল দেখা যায়। বর্তমানে এদেরকে 1০911103065 শেণির 
1৬ ০00185177818195 বর্গের অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। দেখুন: 
11011100065 | [নুই.] 


৮১0109০6179 প্লাইওসিন ভৃতান্তবিক সময় পরিমাপে সর্বশেষ 
05002010 18-এর 1010181% পিরিয়ডকে পৃথিবীব্যাপী যে গাচটি 
ঈপকে (87০০5) ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ 
ঈপকের নাম প্রাইওসিন। এর শুরু হয় ?/19০07০ ঈপকের শেষে 
এবং সমাপ্তি ঘটে চ11510০07০ (008091781) পিরিয়ডের শুরুতে । 
প্লাইওসিন ঈপকেও কিছুকাল পর পর বহুরকম শিলার গঠন ও তাতে 
ফসিলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের শিলাগুলো প্রধানত 
স্বাভাবিক পাললিক ধরনের। এদের মধ্যে রাসায়নিক বা জৈবগঠিত 
শিলা কমই ছিল। এ সময়ে ভূমির উচ্চতা বেশ লক্ষণীয়। সমুদ্রের 
তলদেশে তলানি (৫6295105) ছিল কম ও সর্বত্র একরকম নয় 
(০2015), যদিও কোথাও কোথাও বেশ পুরু ছিল। 

মোটামুটিভাবে প্লাইওসিনে ব্যাপক ভূ আন্দোলনের ফলে দুটি 
কালান্তর (0157%81$) দেখা যায়, যার মধ্যবতী সময়ে সমুদ্রের 
বিস্তৃতি ঘটে। প্রাইওসিনে ইউরোপের পূর্বাঞ্চল ও তুকিস্থান হতে সমুদ্র 
সরে যায়, তা আর কখনো ফিরে আসেনি। তবে এর অবশিষ্টাংশ কিছু 
কিছু থেকে যায়, যেমন__ আরল, ক্যাম্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরসমূহ 
(ভা, 08518] ও 81801 5585) | পরে বিণোগা। 5৪ পর্যায়ক্রমে 


৫৫৯ 


লাজাপাচারো্ীঘিল বব মলরাএতাচনীবিক্ানবশচামরাগলঃঞদাতোিজাবনূ চাষ আলা এ কাতর বিজালবিনু মেল 


উত্তরদিকে সরে যায়। সমগ্র প্রাইওসিন সময় জুড়ে পৃথিবীব্যাপী 
নিয়মিতভাবে তাপমাত্রা হাস পায়। মধ্য প্লাইওসিনের দিকে পৃথিবীর 
জলবায়ুর তাপমাত্রা দাড়ায় মোটামুটিভাবে বর্তমানের মতো, যদিও 
সাধারণত তা বেশ শুষ্ষ ছিল। তারপর থেকে জলবায়ু আবার ঠাণ্ডা 
হতে শুরু করে (যা পরবর্তীকালে বরফ যুগ বা [০৪ 4১৪০ 
21401090 ঘটায়) এবং এরপর পুনরায় এতিহাসিক সময়ের 
তাপমাত্রার চাইতে বেশি গরম হয়। 


প্রাইওসিনে চিংড়ি, কাকড়া, ঝিনুক জাতীয় প্রাণীগুলোকে (371 
11511) আধুনিক বলে মনে হয়। 731581555, 88500100905 ও 
1018]1710005 (বিশেষ করে ০85104110105) শীতল পানির 
পরিবেশ হতে বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে বিস্তার লাভ করে। এই 
সময়ের স্তন্যপায়ীরা পূর্ববর্তী ঈপকগুলোর চাইতে আকারে বড় ছিল। 
পৃথিবীতে তৃণভূমির বিস্তার ঘটে। ভূমিতে অল্প স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
(670671105) প্রজাতির বিবর্তনের পূর্বে 1/10-19০67 সময়কালীন 
ভূমি-উ্থানের ফলে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় বিনিময় 
ঘটে। আফ্রো-এশীয় প্রাইওসিন সমুদ্রপথগুলো (জাপ্রিবার, লোহিত 
সাগর, পারস্য, মেকরান উপকূল) প্রাচীন প্লাইওসিনের অধিকাংশ 
প্রাণীদেরকে আফ্রিকায় আধা-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। প্রাইওসিনের শেষ 
পর্যায়ে ও প্লাইস্টোসিনের শুরুতে ভূমিগুলোর মধ্যে পুনরায় 
সংযোজনের ফলে আন্তঃমহাদেশীয় স্তন্যপায়ীদের বিনিষয় ঘটে; 
উত্তরেরগুলো দক্ষিণে যায়; অন্যগুলোর নতুনভাবে পুনঃসংযোজিত 
দক্ষিণ আমেরিকাতে অভিপ্রয়াণ (771818150) ঘটে। অন্যদিকে দক্ষিণ 
আমেরিকার নিজস্ব স্বাতত্ত্যসূচক বহু স্তন্যপায়ী মারা যায়। গ্রাইও- 
প্রাইস্টোসিনের অধিকাংশ সম্কটাপন্ন স্তন্যপায়ী আধুনিক প্রাচ্যদেশীয় 
অঞ্চলে (0176708] [58107) থেকে যায়। কিন্ত হিমালয়ের উত্তর ও 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরবর্তী বরফ যুগে তীব্র নির্বাচনী বাছাই প্রক্রিয়ায় 
পতিত হয় এবং পুরানো ও নতুন উভয় পৃথিবীতে (014 ও 136৮ 


৮১০৮17)0 ভূমি চাষ 


রজনী 


ড1071৫) এসব প্রাণীর পরিবর্তন ঘটে। এই ঈপকে আধুনিক মানুষের 
আবির্ভাব ঘটে বলে মনে করা হয়। প্লাইওসিন ঈপকে উত্ভিদ 
প্রজাতির বিস্তার ও বনাঞ্চলগুলো ক্রমশ সীমিত হতে থাকে এবং 
বীরুত্জাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ ঘটে। দেখুন: 06092010; 741190970; 
[1015190976; [01089 | [নুই.] 


৮10%/178% ভূমি চাষ শস্য উৎপাদনের জন্য কর্ষণের 
(01186০) মধ্যে সর্বপ্রথম যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় তাকে ভূমি 
চাষ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে মাটিকে আলগা ও ওলট-পালট করার 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করা হলেও লাঙলই সর্বাধিক 
ব্যবহৃত হয়। বীজের অস্কুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও চারা 
রোপণের জন্য একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে মাটির ভৌত, 
রাসায়নিক ও জৈব অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লাঙল দিয়ে ভূমি চাষ 
করা হয়। 

চাষের মাধ্যমে মাটি আলগা হলে শিকড় অনায়াসে নিচের দিকে 
বিস্তার লাভ করতে পারে। ফলে গাছ মাটিকে সুদৃ়ভাবে আকড়ে ধরে 
এবং বৈরী আবহাওয়াতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে। চাষের 
ফলে অস্তঃস্তরের মাটি পৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠের মাটি নিচের দিকে যায়। 
ফলে অন্তঃস্তরে সঞ্চিত পুষ্টি উপাদানগুলো গাছ গ্রহণ করতে পারে। 
চাষের ফলে মাটির সঞ্চিত পানির বাম্পীভবন দ্বারা অপচয় রোধ হয়। 
বায়ুর চলাচল বৃদ্ধির ফলে জৈব পদার্ধের পচন ত্বরান্বিত হয় এবং 
পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়ে ও মাটির ভৌত ধর্ম উন্নত হয়। 
চাষের ফলে আগাছা দমন, মাটিস্থ রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর পোকা- 
মাকড় দমন হয়। এছাড়া মাটিতে কোনো শক্ত স্তর 07) থাকলে 
তাও ভূমি চাষের ফলে অপসারিত হয় যা গাছের শিকড় বৃদ্ধির জন্য 
অপরিহার্য 

শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে জমির মাটিকে আলগা করার জন্য 
বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কিছু 
যন্ত্র যেমন_ কোদাল মানুষ চালনা করে। কিছু 
কিছু মন্ত্র চালনা করতে পশু শক্তি ব্যবহার করা হয়, আবার কিছু 

যন্ত্র শক্তিচালিত। বাংলাদেশে পশুচালিত দেশী যন্ত্র লাঙল 
সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উন্নত দেশী চাষ যন্ত্র মোল্ডবোর্ড 
লাঙল পশুশক্তি ব্যবহার করে চালানো হয়৷ কোনো এক সময় 
এদেশে শক্তিচালিত কর্ষণ যন্ত্র খুব কমই ব্যবহৃত হতো। কিন্ত 
বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন-_বৃহদাকারের ফার্ম) 
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, ডিস্ক লাঙল বা রোটারি লাঙল ব্যবহার করা 
হয়। তবে ছোট আকারের পাওয়ার টিলারের ব্যবহার দিন দিন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বাংলাদেশে ব্যবহৃত দেশী লাঙল দিয়ে গভীরভাবে ভূমি চাষ 
করা সন্তব হয় না। দেশী লাঙলের ফলা মাটির গভীরে ৫ থেকে ৮ 
সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌছাতে পারে এবং বারংবার এ লাঙল ব্যবহারের 
ফলে কোনো কোনো মৃত্তিকায় উক্ত গভীরতায় শক্ত স্তরের (019 
791) সৃষ্টি হয়। ফলে অধিকাংশ জমিতে গাছের শিকড় উপরের 
কয়েক সেন্টিমিটারের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে এবং পুষ্টি উপাদান গ্রহণ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়, আবার কখনো কখনো জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি হয়। 
বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃহদাকারের কৃষি যন্ত্রের 
প্রচলন সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র ছোট আকারের শক্তিচালিত 
যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়ারটিলার 
অন্যতম। পাওয়ারটিলার ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো : (১) দেশী 


১17) গ্রামঃ আলুবোখারা 
বিহলাভাযাীবিআালনিশৃলামযাবরকাতীবিজালবপৃতোবীলোএজাভোরীবিরানবিশৃজাষবাধলারভাষেইফিজাববিশুতোহযালারকামতরীবানহিশাোমালান 
লালের চেয়ে অধিক গভীরতা পর্যন্ত চাষ করা যায়; (২) দেশী 
লাঙল দ্বারা সৃষ্ট অন্ত মৃত্তিকার শক্ত স্তর ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয় 
বিধায় গাছের বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, (৩) আকারে ছোট 
হওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্রাকার জমিতেও চাষ দেওয়া 
সম্ভব হয়; (৪) অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করা যায়; (৫) উচু শক্ত 
জমি থেকে শুরু করে ভিজা জমিতেও ব্যবহার করা যায়; এবং (৭) 
যন্ত্র সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না বলে স্বল্প অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন কৃষকরাও এ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। 


মোল্ডবোর্ড লাঙলের একটি নমুনা 


মোল্ডবোর্ড লাল একটি পশুশক্তি চালিত লাঙল। এ লাঙলটি 
দেশী লাঙলের রূপান্তরকৃত্ত উন্নত লাঙল। এ লাঙলের ব্যবহারের 
সুবিধাগুলো হলো : (১) গভীরভাবে ভূমি চাষ করা যায়; (২) চাষকৃত 
মাটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দেওয়া যায়; (৩) লাঙল চালনার ফলে সৃষ্ট 
খাতগুলো বেশ চওড়া হয় এবং অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করা 
যায়, (৪) দুই খাতের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি অকর্ষিত থাকে না; (৫) 
আগাছা দমনে এর ব্যবহার বেশ ফলপ্রসূ; (৬) শক্ত মাটি চাষের 
জন্য উপযোগী; (৭) সবুজ সার মাটিতে মিশানো সহজ; এবং (৮) 
লোহার তৈরি হওয়াতে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এছাড়া 
শক্তিচালিত মোল্ডবোর্ড লাউলও কোনো কোনো এলাকাতে প্রচলিত 
আছে। 


৫৬০ 


ররর 


ডিস্ক লাঙলে বেশ কিছু ব্রেড থাকে যা দিয়ে দ্রুত চাষ করা যায় 
কিন্তু গভীরতার মাত্রা কম হয়। যেসব স্থানে অসংখ্য শিলাখণ্ড ও 
গাছের শিকড় বিদ্যমান সেসব ক্ষেত্রে এ লাঙল ফলপ্রসূ। আঠালো 
মৃত্তিকার জন্যও ডিস্ক লাঙল উপযোগী। [সি.হ.] 


হ]হা। প্রাঃ আলুবোখারা মসৃণ ত্বকবিশিষ্ট যে কোনো 
5101 [415 (শক্তবীচিযুক্ত ফল) এর গাছ ও ফলের সাধারণ নাম। 
এসব গাছ গুলা অথবা ছোট বৃক্ষজাতীয়। গ্লাম প্রজাতিগুলো 
[05819$ বর্গের [২058০০86 গোত্রের 17%7%৩ গণের অন্তর্ভুক্ত 
দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্ভিদ। এসব প্রজাতি উত্তর গোলার্ধের 
শীতপ্রধান অঞ্চলের বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটিতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত 
ও অভিযোজিত। এসব প্রজাতির মধ্যে বহু রকম প্রকরণও 
বিদ্যমান। 

প্রাম নামের উত্ভিদের মধ্যে চারটি প্রধান গ্রুপ চিহিত করা যায় : 
(১) 001795108 গ্রুপ, 7%1%5 ৫9/165/0; ইউরোপ অথবা দক্ষিণ 
পশ্চিম এশিয়ায় এর উৎপত্তি; (২) 98110178 অথবা জাপানি গ্রুপ, £. 
58180174 উৎপত্তিস্থল চীন; (৩) 175101018 বা 708171507 গুপ, 
1১175111116; উৎপত্তিস্থল ইউরেশিয়া; (৪) /১71611081. গ্রুপ, ?. 
৫70 উৎপত্তি আমেরিকায়। এদের মধ্যে 


007950108 গ্রুপের প্লাঘ ফলগুলো বেশ বড়, মাংসল এবং শুকনো 


আলুবোখারার মতো। শুকনো গ্রাম, যা সহজে নষ্ট হয় না, 
আলুবোখারা নামে পরিচিত। [নুই.] 


চা আ707082119155 প্রাম্বাজিনেলিস দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 1/1821101101017508 বিভাগের 1%1561)011975)08 
শ্রেণির 09192711196 উপশ্রেণির একটি বর্গ। এই বর্গে একটি 
গোত্র 2071088175059০ এবং প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩৫০। অধিকাংশ 
প্রজাতি বীরুৎ্জাতীয়, স্বল্পসংখ্যক গুলুজাতীয়। এদের ফুলগুলো 
সবই পেন্টামেরাস অর্থাৎ ফুলের প্রতিটি স্তবক (বৃতি, পাপড়ি, 
পুংকেশর, গর্তকেশর) পাচটি অংশ দিয়ে গঠিত। পাপড়িগুলো সব 
জোড়া লেগে একীভূত এবং সবগুলো আকার-আকৃতিতে একই 
রকম। এর কিছু প্রজাতি বাগানে শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরূপে লাগানো 
হয়, যেমন, 471271-এর প্রজাতি, 17%780 প্রজাতি ইত্যাদি। 
বাংলাদেশে এ বর্গের 71/10?0 %/20%417/4 নেলচিতা), 7৮. 77415 
(লোলচিতা), %. 26)14/68 (চিতা) ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেখুন: 
081501015111086) 1৩880011905109 | [নুই.] 


৮৪০ প্রুটো সৌরজগতের মধ্যে প্লুটো হচ্ছে সূর্য থেকে 
সবচেয়ে দূরের গ্রহ। লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইভ 
টমবাউ ১৯৩০ সালে এ গ্রহটি আবিষ্কার করেন। সূর্য থেকে এর গড় 
দূরত্ব ৫৯১ কোটি কিলোমিটার (৩৬৭ কোটি মাইল)। প্রুটোর ব্যাস 
৫৯১০ কিলোমিটার (৩৬৯৪ মাইল) এবং গড় ঘনত্ব ৪.৫ পোনির 
ঘনত্ব ৯.০০ ধরে)। 

আমাদের পৃথিবী থেকে খালি চোখে প্লুটো দেখা যায় না। বেশ 
বড় আকারের টেলিস্কোপের সাহায্যেই কেবল প্লুটো দৃষ্টিগোচর হয়। 
গ্রহটির উজ্জবলতার পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন থেকে বুঝা যায় যে, প্লুটোর 
পৃষ্ঠতল বেশ উজ্জ্বল এবং সেখানে রয়েছে কালো দাগ। প্লুটোর 
উষ্ণতা খুবই কম। পৃষ্ঠতলের উপরিভাগের তাপমাত্রা -২৩০ ডিগ্রি 


৫৬১ 


লাগিল কোমল লাঞছা তীিািসবকমান$হাতেিরানবিশকাযাধলঞজগাফরীবিজানবিসোতালোনং 


সেলসিয়াস। এর আবহমণ্ডলে রয়েছে প্রধানত নাইট্রোজেন, কার্বন 
মনো-অক্সাইড এবং অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ মিথেন। প্লুটোর কক্ষপথ 
অত্যন্ত হেলানো ও অনেক বেশি উপবৃত্তাকার। ফলে সূর্যের নিকটতম 
অবস্থানে থাকার সময় এটি নেপচুনের চেয়েও ভিতরে চলে আসে। 
সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে প্রুটোর সময় লাগে ২৪৮.৪২ 
বছর। গ্রহটির অক্ষ আবর্তনকাল ৬ দিন ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট অর্থাৎ 
৬.৩৯ দিন। প্লুটোর দীর্ঘ আবর্তনকাল ও বৃহৎ নতি এবং কক্ষপথের 
উৎকেন্দ্রিকতার কারণে অনেক জ্যোতিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্লুটো 
মূলত নেপচুনের একটি উপগ্রহ 

প্রুটোর একটি ছোট উপগ্রহ আছে। এর নাম চ্যারন (078107)। 
১৯৭৮ সালে আমেরিকার ন্যাভাল অবজারভেটরির জ্যোতির্বিদ 
জেমস ডর্রিউ ক্রিস্টি এটি আবিষ্ষার করেন। উপগ্রহটির ব্যাস ১১৯০ 
কিলোমিটার, গড় ঘনত্ব প্রায় ১ গ্রাম/ ঘন সেমি। আবর্তনকাল ৬.৩৯ 
দিন। অর্থাৎ উপগ্রহ চ্যারন প্রঁটোর সমলয়ী কক্ষপথে পরিভ্রমণ 
করছে। তাই প্লুটো থেকে দেখলে চ্যারনকে স্থির মনে হবে। প্লুটো ও 
চ্যারনের মাঝখানে দূরত্বের পরিমাণ ১৯৬০০ কিলোমিটার। 

প্লুটোর বর্ণালিতে কঠিনাবস্থার মিথেন_এর অবলোহিত বিশোষণ 
ব্যান্ড থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, প্রুটো প্রধানত জমাট 
গ্যাস দ্বারা গঠিত। ভয়েজার-২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা 
হয় যে, প্লুটোর বায়ুমগ্ডলে কার্বন মনো-অক্সাইডের প্রাচুর্য রয়েছে। 
প্ুটো সৌরজগতের সবচেয়ে শীতল গ্রহ। অনেক জ্যোতির্বিদের 
ধারণা, প্লুটো আদিতে নেপচুনেরই একটি উপগ্রহ ছিল। পরে কোনো 
কারণে নেপচুনের বাধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং 
আলাদা একটি গ্রহে পরিণত হয়েছে। [সু.ব.] 


১1101) গ্রন্টন একটি শিলাখণ্ড যা ম্যাগমা গেলিত শিলা) 
জমাট বেধে পৃথিবীপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে তৈরি হয়, কিন্তু বর্তমানে তা 
কষয়প্রক্রিয়ার অধীন। একটা বিস্তৃত পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে প্লুটনের 
কথিত ত্রিমাত্রিক আকৃতির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু যেহেতু প্রকৃত 
আকৃতি নির্ধারণ করা দুরূহ তাই আধুনিক প্রবণতা হলো সাধারণ শব্দ 
প্লুটন ব্যবহার করা কেবল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্ত ছাড়া। [হা.র.] 


1 60111ঘ) পুদটোনিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল। এর 
প্রতীক 74, পারমানবিক সংখ্যা 94 প্লুটোনিয়াম একটি সক্রিয় মৌল 
এটা আযাকটিনাইড সিরিজের একটি রূপালি বর্ণের ধাতু। এর প্রধান 
আযাইসোটোপ হলো 239৮, যার অর্ধজীবন ()91-116) 24.131 
বৎসর। সারণিতে 7এ-এর অবস্থান দেখানো হয়েছে (পরিশিষ্ট 
দেখুন)। 

ডা হারা 
করা হয়। 


টি. ঠি. ও 
23814 239 টি ৯২ 239 নব 2391) 
23.5 [11, 2.93 ৫85 


প্রুটোনিয়াম 239 নিজে বিভাজিত হতে পারে (25507816), 
আবার নিউট্রন গ্রহণ করে উচ্চতর প্রুদটোনিয়াম আযাইসোটোপও তৈরি 
করতে পারে। 


[0৮00৫ প্লাইউড 


87.7 বৎসর হাফ-লাইফ সম্পন্ন প্ুনটোনিয়াম-_2 38 
মহাশূন্যযানে তাপের উৎস হিসাবে এবং হাৎপিণ্ডের পেসমেকারে 
(5০০18161) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 239 পারমাণবিক জ্বালানি 
হিসাবে গবেষণা কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপরূপে এবং 
পারমাণবিক অস্ত্রে ফিসাইল এজেন্ট (55119 8০7) হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। দেখুন: [বা001921 00615; [00121 1620107 | 

প্রুটোনিয়াম কঠিন অবস্থায় ও জলীয় দ্রবনে বিভিন্ন যোজ্যতা 
প্রদর্শন করে। প্রুটোনিয়ামের বিভিন্ন সংকর (8110) ও আত্তঃধাতব 
(1005708111০) যৌগ তৈরি করা হয়েছে। 
উৎপন্ন করে। 150” সে. তাপমাত্রায়ই হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়। 750” 
সে. তাপমাত্রায় হাইড্রাইডগুলো বিযোজিত (9০০1719590) হয়ে 
প্লুটোনিয়াম পাউডার তৈরি হয়। প্রুটোনিয়ামের সবচেয়ে সাধারণ 
অক্সাইড হলো 6021 হাইড্রোক্সাইড, অক্সালেট, পারঅক্সাইড ও 
নাইট্রেটের 870-1200 সে. তাপমাত্রায় দহনে এটি তৈরি হয়। 
প্লুটোনিয়ামের অন্য গুরুত্বপূর্ণ যৌগ হলো হ্যালাইড ও অক্সি- 
হ্যালাইড। প্লুটোনিয়ামের সবচেয়ে উদ্ধায়ী যৌগ প্রুদটোনিয়াম 
হেক্সাফ্লারাইড একটি ফ্রোরিকরণ (00117180108) বিকারক। এর 
অন্যান্য বাইনারি যৌগ হলো কার্বাইড, , সালফাইড ও 
সেলেনাইড | সেলেনাইডগুলো দুর্গল (7978010915) হওয়ায় 
বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। 

প্লুটোনিয়াম ও এর জাতকদের (৫811067) তেজস্ক্রিয় 
বিষাক্ততার কারণে যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের বা খাদ্যের সাথে দেহাভ্যন্তরে 
না যায় সেজন্য এ সমস্ত যৌগ বিশেষ ব্যবস্থায় নাড়াচাড়া 
হয়। প্রটোনিয়াম জাতীয় যৌগ নিয়ে কাজ কর্ষ গ্রাভ বাক্সে 
(210৬৪ ৮০) করা হয়। বাতাসের আর্রতা ও অন্যান্য গ্যাস 
প্লুটোনিয়াম ও এর সংকরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাই গ্রাভ 
বাক্সগুলো হিলিয়াম বা আর্গন জাতীয় নিক্ক্িয় গ্যাস দ্বারা পূর্ণ 
(11851) করে নেওয়া হয়। দেখুন: 4১০110105  91676105; 
ব০0001710]; বি101681 01167015015) 11805018010, 9151191705; 


[যাগরাগযা)। মে.আ.হা) 
2১9 ৮৮০০৫ প্লাইউড কাঠের পাতলা তক্তা বা শীট (976০1) 
পরস্পর আঠা দিয়ে যুক্ত করে তৈরি প্রক্রিয়াজাতকৃত কাণ্ঠজাতদ্রব্য 


যাতে একটি শীটের বুনট (৪817) পার্মববর্তী শীটের বুনটের সাথে 
সমকোণে অবস্থান করে। বুনটের এ ধরনের বিন্যাসের জন্য প্লাইউড 
সাধারণ কাঠের তক্তার চেয়ে যাক্ত্রিকভাবে কম দিকমুখী। প্রথম দিকে, 
যেসব কাণ্ঠখণ্ড অন্য কোনো কাজের উপযোগী নয় তা থেকে প্রাইউড 
তৈরি করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল বড় কাঠ চেরাই করে তৈরি চওড়া 
কাঠের বোর্ডের উপর ব্যবহারের চাপ কমানো। পরবর্তীকালে 
প্রাউইডের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে অনেক বৃক্ষ_ 
ফার্ম আছে যারা এমন বৃক্ষ চাষ করে যার কাঠ থেকে ভালো প্রাইউড 
তৈরি করা যায়। 

প্রাইউড দুধরনের হতে পারে : (১) বাহ্যিক €০%€97101) 
ধরনের_এ ধরনের প্রাইউডে পানিরোধী আঠা ব্যবহার করা হয় এবং 
অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করা গেলেও মুলত বাইরের কাজে 
ব্যবহারের জন্য এটি উৎপাদিত হয় এবং €২) অভ্যন্তরীণ (01510) 
ধরনের-_এ ধরনের প্লাইউডে আর্রতারোধী আঠা থাকে, যা. সাময়িক 


চ১)68]796015585 গ্যাসক্রিয়া 


বলাঃশারেক বিজ শামহ লা এজ রিজাল ওশেন বাধা এজি লরি যরজেএতাহোউ বিভা 


সিক্তৃতা সহ্য করতে পারলেও পুনঃ পুনঃ সিক্ততা বা অবিরাম উচ্চ 
আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে না। 

সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্লাইউড ০.২৫ ইঞ্চি (৬,৩৫ মিমি) বা 
০.৫ ইঞ্চি (১২.৭০ মিমি) পুরুত্বের হয়ে থাকে, যাদের 
রক্রিয়াজাতকরণের ভিন্নতা রয়েছে। আরেক ধরনের প্লাইউড আছে 
যার পুরুত্ব ১৯ ইঞ্চি (২৫.৪০ মিমি) বা ১.১২৫ ইঞ্চি (২৮.৫৮ মিমি) 
হতে পারে, সে ক্ষেত্রে প্রথমটি অভ্যন্তরীণ ধরনের ও দ্বিতীয়টি বাহ্যিক 
ধরনের প্লাইউডের অন্তভূক্ত। সাধারণত ৪৮ ফুট (১২২*২৪৪ মিমি) 
আকারের তক্তা সবচেয়ে বেশি তৈরি করা হয়; এর চেয়ে বড় 
আকারের তক্তা বিশেষ কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা 
হয়, যেমন, নৌকার কাঠামো তৈরি। দেখুন: [,017067 12100900016; 
ড/০০৫ 00105 | [হা.মুই.] 
চু১71০0719601515 গ্যাসক্রিয়া  ম্যাগমাজ গ্যাসের ক্রিয়া 
দ্বারা শিলার পরিবর্তন। গ্যাসের সঙ্গে নির্গত ম্যাগমাজ বস্তু 
উত্তিন্ন শিলার (17071090 70005) ফাটল এবং সবচেয়ে কম প্রতিরোধী 
খাত দিয়ে প্রবেশ করে। দেখুন: 1%16181701001))5]])1161085০- 
[08115] | 

প্রাথমিক ম্যাগমাজ গ্যাস আযাসিডীয় হওয়ার কারণে স্কার্ন 
(9৫7) শিলা তৈরি করতে চুনাপাথরের সঙ্গে সহজেই বিক্রিয়া করে। 
পরিমাপ করা যায় এমন পরিমাণের ভারি ধাতু (সাধারণত ক্লোরাইড, 
ফ্লোরাইড বা সালফাইড হিসাবে থাকে) ম্যাগমাজ গ্যাসের সঙ্গে 
থাকে। এসব ধাতু চুনাপাথর দ্বারা অধিকৃত হয় এবং স্কার্ন শিলা বা 
আকরিকের অবক্ষেপ হিসাবে থেকে যায়। চুনাপাথর ছাড়া অন্যান্য 
স্থানে ভারি ধাতুগুলো গ্রানাইট বা শিস্টে অবক্ষেপিত হয় এবং 
গ্রাইজেন (8151597) তৈরি করে। দেখুন: 0181500; $1ঞা। | [সি.হ.] 


চুয)০0790০9৫0819 নিউমোকক্কাস লোবার নিউমোনিয়ার 
জন্য দায়ী প্রধান ব্যাকটেরিয়া 51771929245 78%719722-এর 
সংক্ষিপ্ত নাম নিউমোককাস। এছাড়া এরা মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ, 
মধ্যকর্ণের প্রদাহ এবং রক্তে গুরুতর সংক্রমণও ঘটাতে পারে। 
ডিম্বাকৃতির কিংবা বল্লমের অগ্রভাগের মতো। এরা 
জোড়ায় জোড়ায় কিংবা ছোট ছোট মালার আকারে থাকে। এরা 
অচল, গ্রাম-পজিটিভ কক্কাই। নিউমোকক্কাসের ক্যাপসুল ও 
কোষাবরণীতে কতগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। 
এগুলো ক্যাপসুলের পলিস্যাকারাইড, কোষাবরণীর সোমাটিক 
আ্যান্টিজেন ও নিউক্লিওপ্রোটিন। ক্যাপসুলের পলিস্যাকারাইড রোগ 
সৃষ্টির পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এদের রাসায়নিক গঠন 
অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে নিউমোককাইকে 
৮৫টি সেরোটাইপে (58101509) ভাগ করা হয়। 
নিউমোককাই মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পর 
পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুলের বিশেষ গুণের জন্য অনাক্রম্য 
কোষসমূহের ভক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং রোগ 
সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। 
সুস্থ মানুষ, বানর, বাছুর, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতির শ্বাসতন্ত্র থেকে 
নিউমোককাই শনাক্ত করা যায়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরও 
নিউমোনিয়া হয়। তবে মানুষের নিউমোনিয়ার জন্য এ সকল প্রাণী 
দায়ী নয়। প্রায় সব মানুষের উ্ধ্বশ্বাসতন্ত্ব থেকে কোনো না কোনো 


৫৬২ 


সময়ে নিউমোককাই শনাক্ত করা সম্ভব। শ্বাসতন্ত্রের আবরণী কোষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হলে এরা প্রবেশ করে লোবার নিউমোনিয়া সৃষ্টি 
করে। প্রতি চারজন রোগীর মধ্যে অন্তত একজনের 
ক্ষেত্রে নিউমোককাই রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে অন্যান্য অঙ্গে সমস্যা 
সৃষ্টি করতে পারে; যেমন--রক্তপ্রবাহের গুরুতর সংক্রমণ 
(56701061719), মস্তিষ্ষাবরণীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণীর 
প্রদাহ, অস্থিসন্ধির প্রদাহ, উদরাবরণীর প্রদাহ ইত্যাদি। এ ছাড়া 
উপযুক্ত চিকিৎসা করা না হলে নিউমোনিয়া থেকে ফুসফুসের মধ্যে 
বিস্ফোটক বা ফৌড়া (1808 ৪950955), পুরাল গহ্বরে প্রদাহজনিত 
রস কিংবা পুজ জমে যেতে পারে। 

চিকিৎসা না করলে নিউমোনিয়া রোগীর মৃত্যু-হার অত্যন্ত 
বেশি। তবে উপযুক্ত আ্ান্িবায়োটিক দ্বারা যথাসময়ে চিকিৎসা করলে 
অধিকাংশ রোগী কোনোরকম জটিলতা ছাড়া আরোগ্য লাভ করে। 
বর্তমানে নিউমোককাসজনিত নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করার জন্য টিকা 
পাওয়া যায়। [সা.এ.] 


[১7900569515 নিউমোসিস্টোসিস এটা 
£70671905115 ০217711 নামে পরিচিত এক রকম প্রোটোজোয়া 
(অনেকে এটাকে সুযোগ-সন্ধানী ছত্রাক হিসাবে গণ্য করেন) দ্বারা সৃষ্ট 
ব্যাধি। এ রোগটি সাধারণত প্রাণীকুলে (যেমন-ইট্ুর) সীমাবদ্ধ; তবে 
কখনো কখনো মানুষের শরীরেও, বিশেষ করে নবজাতক এবং 
শিশুদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে 
এইডস রোগীদের মধ্যে নিউমোসিস্টিস কর্তৃক সৃষ্ট নিউমোনিয়ার 
প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এই জীবাণু সংক্রমণের পর ফুসফুসের 
বাযুথলিতে এদের সিস্ট ও ট্রোফোজোইটযুক্ত ফেনিল রস (০87) 
9501085) জমা হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাশি হয় এবং ধীরে 
ধীরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। রঞ্জনরশ্মিতে ফুসফুসের ছবি তুললে 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। 

জীবাণুটি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে অন্য ব্যক্তির শরীরে 
সংক্রমিত হয়। উন্নত চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার 
ফলে এখন এর প্রকোপ অনেক কমেছে। [সা.এ.] 


ঢ১719117807)19 নিউমোনিয়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর 
ফুসফুসের স্বল্প কিংবা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ। মানুষের ক্ষেত্রে 
নিউমোনিয়ার নানারকম কারণ রয়েছে; যেমন-_জীবাণু সংক্রমণ 
অনাত্রম্য ব্যবস্থার গোলযোগ, ভৌত কিংবা রাসায়নিক উপাদান 
ইত্যাদি। অন্যান্য রোগের সঙ্গেও এটা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। 
নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের এক বা একাধিক লোবের 0০১০) অংশ 
বিশেষ কিংবা পুরোটুকু আক্রমণ করতে পারে যা লোবার নিউমোনিয়া 
নামে পরিচিত। আবার ফুসফুসের ছোট ছোট সেগমেন্টকে 
(5৪£1611) আক্রমণ করতে পারে যা লোবুলার নিউমোনিয়া নামে 
পরিচিত। এ ধরনের প্রদাহ ব্ংকাসের আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো 
হলে তাকে ব্রংকোনিউমোনিয়া বলে। অনেক সময় ফুসফুসের প্রদাহ 
শুধু বাযুখলিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে 000081৬5018 58০৪) সীমাবদ্ধ 


থাকে। একে ইন্টারস্টিসিয়াল নিউমোনিয়া (17197511081 


07681101718) বলা হয়। অন্য কোনো রোগের সংশ্রিষ্টতা ছাড়া 
শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত নিউমোনিয়া প্রাথমিক 
নিউমোনিয়া (17021 [0790100719) নামে পরিচিত। আর অন্য 


হা।লা (জালাল শর লও জা তারকার মাছবা এব তিআানিশলাদর লা লাতীরিআনদিনা জামা মাএ রািাধগৃজোবজংলাওজামবিবববিদুফোকবামা। 


৫৬৩ [১০০০০] পড়োকোপিডা 
হ১০০০৪1)80999 পোডোকার্পেসি নগ্রবীজী উত্ভিদ 


কোনো রোগের কারণে সংঘটিত নিউমোনিয়াকে সেকেন্ডারি 
নিউমোনিয়া (590০92091% 07607707778) বলা হয়। প্রাথমিক 
নিউমোনিয়া সাধারণত 51721719095 
17106171019111165 11101611226, 10128522112 171716%171017102 প্রভৃতি 


111 214771077126, 


ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। 51977791000205, 
£2564001710705 227148717050, 850867012 ০০11, 74).090125716 
101768/171017126 এবং বিভিন্ন দ্বারা হয়। 


জ্বর, কাশি, শ্রেম্মা, বুকে ব্যথা প্রভৃতি নিউমোনিয়া প্রধান 
উপসর্গ। ফুসফুসে প্রদাহজনিত কারণে সৃষ্ট কনসোলিডেশন 
(০0790110800) সাধারণ বুকের এক্সরে পরীক্ষা করালেই ধরা পড়ে। 
এছাড়া রক্ত এবং শ্রেম্মা পরীক্ষা করা হয়। উপধুক্ত আ্যান্টিবায়োটিক 
ব্যবহার করলে রোগী সাধারণত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুরো আরোগ্য 
লাভ করে। 

ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত নিউমোনিয়ার ফলে অনেক সময় 
ফুসফুসের অংশবিশেষে পচন ধরে এবং পুঁজ সৃষ্টি হয় যা ফুসফুসের 
বিস্ফোটক বা ফোড়া 00116 8050655) নামে পরিচিত। নিউমোনিয়ার 
ফলে প্রুরা আক্রান্ত হতে পারে এবং পুরাল গহ্বরে প্রদাহজনিত 
রস কিৎবা পুজ জমে যায় (0019018] 61005107 07 10056]09) | 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুংকাই প্রদাহের ফলে প্রসারিত হয়ে 
যায় (১7070116018515) এবং এখান থেকে জীবাণু অন্যান্য 
অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত 
টিকিৎসার ফলে কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই নিউমোনিয়া ভাল হয়ে 
যায়। [সা.এ.] 


স্বল্পমেয়াদি সংক্রমণজনিত প্রদাহ। এর ফলে সাধারণত 
স্থানীয়ভাবে কতগুলো বায়ুখলির মধ্যে প্রদাহজনিত রস এবং 
কোষ জমা হয়। নানারকম জীবাণু দ্বারা এ রকম প্রদাহ সৃষ্টি হতে 
পারে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত 1719০911577 দ্বারা এ রকম 
প্রদাহ বেশি হয়ে থাকে। এই জীবাণুটিকে নিউমোনিয়ার ইটন 
উপাদানও (88107 98511) বলা হয়। আজকাল ফুসফুসের এ 
ধরনের প্রদাহকে প্রাথমিক অস্বাভাবিক নিউমোনিয়া (0117121 
21901081 [00691001718) নামেও অভিহিত করা হয়। দেখুন: 
70780110118 1" [সা.এ.] 


[776887710171015 ফুসফুসের প্রদাহ, নিউমোনাইটিস 
শ্বাসনালির 


[১০0101199011077795 পোডিসিপেডিফরমিস গ্রেব 
(2795) বা ডুবুরি পাখিদের নিয়ে গঠিত /১%৩$ শ্রেণির একটি বর্গ। 
একটি মাত্র গোত্র 2০1০105৫102 এ বর্গে অন্তর্তক্ত। এদের পা 
দেহের অনেকটা পশ্চাংভাগে অবস্থিত, চ্যাপ্টা, এবং টারসি (8:51) 
ব্লেডের মতো। গ্রেবদের পায়ের আঙ্গুল লিপুপদী না হলেও প্রতিটি 
আঙ্গুল প্রশস্ত এবং লতিযুক্ত। পালক ঘন, রেশমের মতো। বড় 
আকারের প্রজাতিগুলো প্রধানত মাছ শিকার করে খায়, অপরদিকে 
ছোট আকারের প্রজাতিগুলোর প্রধান খাদ্য নানা ধরনের জলজ 
অমেরুদপ্তী প্রাণী। গ্রেবদের অনেকেই পানিতে বিচিত্র ও চমকপ্রদ 
পূর্বরাগ (০০115110) আচরণ প্রদর্শশ করে। পানিতেই এরা বাসা 
বানায়, কখনো জলজ উত্ভিদের উপর, অবার কখনো ভাসমান 
আগাছার উপর। বস্তুত এ গোত্রের সব সদস্যই বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। 
দেখুন: /১%৩5। [সৈ.হ.ক.] 


গ্রুপের 0০7161070918 বিভাগের অন্তর্গত 00703618165 বর্গের 
অধীনে একটি গোত্রের নাম। এই ছোট গোত্রের 7০৫০০০77%$ গণ 
বাদে অন্যান্য গণ সবই দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 
7০4০০০7%5 এর অনেকগুলো প্রজাতি উভয় গোলার্ধের মধ্যে বিস্তৃত 
এবং এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
ইত্যাদি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এর পাতাগুলো সৃচাকৃতি অথবা চওড়া 
ধরনের। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের 7. 76777116 
প্রজাতির পাতা দেখতে কতকটা বাশপাতার মতো, এজন্য বাংলাদেশে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এটি বাশপাতা নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে এই 
গণের প্রজাতিগুলোকে শোভাবর্ধনকারী উত্তিদ (গুল্ম) চাষ 
করা হয়। £০৫০০৪/%5-এর প্রজাতিগুলো ভিন্নবাসী। এর পুং 
গ্যামিটোফাইটে অসংখ্য প্রোথেলিয়া কোষ থাকে। 17০৫০০97775 এর 
কাঠ নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশেও এর উচ্চ কাণ্ডকে 
ইলেকট্রিক খুঁটি হিসাবে এবং অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে 
বনাঞ্চল ধবংস করার ফলে এসব নগ্নবীজী উত্ভিদের সংখ্যা দিন দিন 
কমে যাচ্ছে এবং প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। দেখুন: 09116519193; 
(0017106100017912 (-100017518) | [নু.ই.] 


2৮০০০০])৪% পড়োকোপা আধুনিক কালের 098০9৫8- 
এর দুটি উপশ্রেণির একটি। দুটি উপশ্রেণিতে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
থাকলেও নানান দিক দিয়ে এরা পৃথক ধরনের। উভয়ের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সরল বা অবতল কিনারাবিশিষ্ট 
ক্যারাপেস, এবং কিছুটা উত্তল পষ্ঠীয় প্রান্ত। এ ছাড়া রেখার মতো 
সজ্জিত আযাডাকটর (8৫৫0০চ01) পেশি, খোলকে সম্মুখ খাজের 
অনুপস্থিতি, পার্ীয় চোখ, হৃাৎপিশু এবং ফন্টাল (০7181) অঙ্গের 
অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। 
পড়োকোপিড অস্ট্রাকোড ক্ষুদ্র আকৃতির, কদাচিৎ এদের দৈর্ঘ্য 
৭ মিমি-এর বেশি হয়। ক্যারাপেসের ভালব দুটি অসমান, কমবেশি 
য়ামযুক্ত, তবে উদারভাবে অলঙ্কৃত। ভালব দুটির সংযুক্তি 
সাধারণ অথবা জটিল প্রকৃতির হতে পারে। ছয় অথবা সাত জোড়া 
উপাঙ্গ থাকে, সপ্তম জোড়া চলাচলে, দেহ পরিক্ষার রাখার কাজে, 
অথবা পুরুষ প্রাণীর ক্ষেত্রে আ্রীকড়ে-ধরা কাজের জন্য অভিযোজিত। 
এ উপশ্রেণিতে বর্তমানে চ18/০01৫8 এবং ০৭০০০০1৪ নামে দুটি 
বর্গ টিকে আছে। 
পড়োকোপিড অস্ট্রাকোড স্বাদুপানি, লবণাক্ত পানি এবং 
ইষৎ-লবণাক্ত পানির পরিবেশে বাস করে; কতক প্রজাতি স্থলজ। 
এদের অধিকাংশই জলাশয়ের তলায় গর্তে অথবা মেঝেতে বাস করে। 
ময়লা আবর্জনা অথবা উত্তিদজাত খাদ্য আহার করে, কতক সাতার 
কাটতে পারলেও কেউই প্ল্যাংকটনদের মতো জীবনযাপন করে না। 
দেখুন: 09917800908; 70900০90108 । [সৈ.হু.ক.] 


7০0০০079108 পড়োকোপিডা 050:8০০% শ্রেণির 
উপশ্রেণি 2০৫০০০7৪-এর একটি বর্গ । এ বর্গে বর্তমানে জীবিত 
৮০৫০০০7017৪ এবং বিলুপ্ত 11012092178 নামে দুটি উপবর্গ রয়েছে। 
09011001069, 88170191069, 05015101968 এবং 1921%/17)001091062 
অধিগোত্রগুলো ৮০৫০০০7)% বর্গে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে কোনো 
দ্বিমত না থাকলেও কিছুসংখ্যক গবেষক 318111010৩9_কেও এ বর্গে 


চ১090056]7215 পোডোস্টিমেলিস্‌ 


আলতা ভসিজানাহশ:লা জলা ॥ কাজা মালাকে: ভাবা? এ জাভাণজানামশূ কাষছাধালা এফাং ছাট ব্ানাুকোদ্ালএএকা-ভাইঈমিজারাফপৃলোষ বাধা ॥ ভাতেকবিস্ারনিৃযোস্বালে রি 


বিবেচনা করার পক্ষপাতি। সব পড়োকোপিডায় ভালব দুটির মজবুত 
সংযুক্তি ঘটে, ফলে অভ্যন্তরীণ প্রাণিদেহ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে 
যায়। 

এদের উপাঙ্গগুলোর মধ্যে রয়েছে আ্যান্টিনিউল, আ্যান্টিনা, 
ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলিউল (7181]101০) এবং তিন জোড়া বক্ষীয় পা। 
আান্টিনিউল এবং জ্যান্টিনা উভয়ই চলাফেরার কাজে ব্যবহার হয়। 
যেসব সদস্য সাতারে অভ্যন্ত তাদের লম্বা, পালকের মতো সিটা 
থাকে, অপরদিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এমন প্রজাতিগুলোতে থাকে 
খাটো, দৃঢ় সিটা। এদের ম্যান্ডিবল মজবুতভাবে তৈরি এবং কিছু 
ব্যতিক্রম ছাড়া তা খাদ্য চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ম্যাক্সিলার 
প্রান্তভাগে সিটাযুক্ত এন্ডাইট (০7৫1195) থাকায় তার সাহায্যে 
দেহের পাশ দিয়ে পানির স্রোত সৃষ্টি করতে পারে। ফার্কা-এর 
(20108) গঠনে বৈষম্য থাকলেও তা কখনো ল্যামেলিফর্ম নয়। চোখ 
থাকলে পার্বীয় চোখ দু'টি মাধ্যমিক চোখের সঙ্গে একীভূত হয়ে 
কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মাত্র গঠন তৈরি করে। এদের হৃৎপিণ্ড নেই। 
দেখুন: 00152095| [সৈ.হ.ক.] 


চ১০০০95667779195 পোডোস্টিমেলিস্‌ দ্বিবীজপত্রী 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 198179110010516 বিভাগের 196170911915108 
শ্রেণির £২০51199 উপশ্রেণির অন্তর্গত একটি বর্গের নাম। এর একমাত্র 
গোত্র 2940951017720686 | কেউ কেউ আবার এই গোত্রকে [.0958193 
বর্গের অধীনে বিবেচনা করেন। এই গোত্রের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ২০০ 
এবং এর অধিকাংশই আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে 
অন্যান্য প্রজাতি সারা পৃথিবীব্যাপী ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত। শুধু 
1০940516741 গণের কিছু প্রজাতি আমেরিকার উপক্রান্তীয় অঞ্চলেও 
বিস্তৃত। এ গোত্রের প্রজাতিগুলো নিমজ্জিত জলজ; কদাচিৎ 
ভাসমান। সাধারণত ৭৫-১০০ সেমি গভীর পর্যন্ত প্রবল ও মন্থুর 
স্রোতযুক্ত পানির নিচে পাথরের উপর লেগে থাকে ও ১৪'-২৭* সে. 
তাপমাত্রার মধ্যে জন্মায়। এসব উদ্ভিদ প্রচণ্ড রকম বহুরূপী 
(0০911701071) পাথরের উপর রোম (79175) অথবা হ্যাপটেরা 
(7901518) দ্বারা শক্তভাবে আটকে থাকে (যেমন, 1767712710, 
0717071176112, 11470701575), কারণ এসব অঙ্গ হতে সিমেন্ট 
জাতীয় পদার্থ নির্গত হয়। কিছু প্রজাতি সামুদ্রিক আগাছার উপর 
অথবা জলজ মস ও লিভারওয়ার্টের উপর জন্মায়। 

পোডোস্টেমাসি গোত্রের উত্তিদগুলোর মতো এমন অদ্ভূত ও 
বিচিত্র ধরনের আকার-আকৃতির ও স্বভাবের উত্তিদ গুপ্তবীজী 
উদ্ভিদের অন্য কোনো গোত্রে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। এদের অনেক 
রকম অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তবীজী উত্তিদ হলেও 
অধিকাংশই দেখতে শৈবাল, মস বা লিভারওয়ার্টের মতো। দ্বিবীজপত্রী 
হলেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য একবীজপত্রীর মতো। ভাস্কুলার উদ্ভিদ 
হলেও এ গোত্রের কোনো উত্তিদে সত্যিকার ভেসেল অনুপস্থিত, 
যদিও ট্র্যাকিডের মতো অঙ্গ কোনো কোনো গণে দেখা যেতে পারে 
(7409%7677 50.)। এ গোত্রের ফুলগুলোর হাসপ্রাপ্তির সাথে দৈহিক 
গঠনেরও পরিবর্তন ঘটেছে ঠিক একবীজপত্রী ].077780986 গোত্রের 
মতো। পোডোস্টিমেসি গোত্রের ক্ষুদ বায়বীয় ফুলগুলো উভলিঙ্গ এবং 
মূলত ত্র্যংশক (00076195), যা একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। 
এদের তিনটি পুধকেশরের (17675) মধ্যে কখনো একটি, কখনো 
দুটি নাও থাকতে পারে। কিছু গণে ফুলগুলো সত্যিকারভাবে নগ্ন, 


৫৬৪ 


ীবিবিসকাবাজাএ 


জারা রকম বাম বশত যরজ 


যেমন, 72777677, 07177/7110 ও 7/%1521 এই অন্ভৃত গোত্রের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে চরম জাইগোমর্কি অর্থাৎ 
থ্যালাসের উপর-নিচ দিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য 
(90751$600-81119) সৃষ্টি, যা সাধারণত বহু লিভারওয়ার্টে দেখা যায়। 
এমন গঠন 01291745, 2077677150912, 22171716114 ইত্যাদি গণে 
দেখা যায়। পরাগায়ন পতঙ্গের (9007)001)119) বদলে বাতাসের 
(821100111) সাহায্যে হয়ে থাকে। 

এই গোত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় ভেসেল ও 
সস্যের 00095০7) সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং ধরনের মিথ্যা 
ভ্রণথলির (9550907০ 5৪০) গঠন। এদের ক অধিগর্ভ 
(25709601017 50091107), গর্ভদণ্ড মুক্ত, এবং অধোমুখী ডিম্বক 

খ্য। ফুল ক্ষুদ্র, নিয়মিত ও পেরিয়াস্থ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত। 
শাখাগুলো পরিবর্তিত হয়ে থ্যালাসাকৃতি অঙ্গে পরিণত হয়। ছোট্ট 
ফুল স্পেথের মতো (5801-1106) ইনভল্যুকারের ভিতর হতে 
প্রস্ফুটিত হয় এবং ২-৩ কোষবিশিষ্ট বহ্ুবীজযুক্ত পাজরাকৃতি 
(0৮৮০) ক্যাপসিউল জাতীয় ফল উৎপন্ন করে। এই গোত্রের 
পাতাগুলোতে ব্রাইওফাইটার পাতার মতো খুব দুর্বল মধ্যশিরা 
(011016) থাকে, যার কোষগুলো সামান্য লম্বাটে ও কোষপ্রাচীর 
পাতলা । এসব নিমজ্জিত উত্ভিদ ডাঙ্গার পরিবেশে খুব অলপ সময়ই 
টিকে থাকতে সক্ষম এবং সেজন্য এদের কোনো ডাঙ্গার প্রজাতি নাই। 
এ গোত্রের সব প্রজাতি ক্রান্তীয় অঞ্চলের বহু ইকোলজীয় পরিবেশের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে এদের মধ্যে অনেক দৈশিক বা স্থানিক 
(০0021010) প্রজাতি দেখা যায়। 

এদের কাণ্ড, পাতা ও মূল এমনভাবে রূপান্তরিত (07001960) 
হয় যে এদের সাথে অন্যান্য ভাস্কুলার উত্তিদের খুব কমই মিল দেখা 
যায়। দৈহিক গঠন খুব হাসপ্রাপ্ত ও অধিকাংশই লেগে থাকে, 
অল্পকিছু ভাসমান হতে পারে। 

থ্যালাসের উপর-নিচ পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং দৈহিক গঠন কোথাও 
সরু, ফিতার মতো, কোথাও চওড়া, মুক্তভাবে শাখান্বিত ও দেখতে 
কতকটা বাদামি সামুদ্রিক শৈবাল [০%৬-এর মতো; কোনো কোনো 
প্রজাতি মসের মতো, যেমন__7/7117576। 

এই গোত্রে আশ্চর্যজনক বহুরূপিতার (০০171079197) কারণ 
হিসাবে বলা যায় যে, এসব উত্ভিদের কাঠামো শক্ত নয় এবং 
থ্যালাসের প্রায় প্রতিটি কোষই ভাজক কোষ (া16105167)8010 08115) 
হিসাবে কাজ করতে সক্ষম। এসব উন্নত গোত্রের উত্তিদের সাথে 
শৈবালের অথবা বাইওফাইটার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। 
দেখুন: 198719119705108; ছ২05109০। [নুই.] 


চ১09০0119501971998 পোয়িসিলোস্ক্রেরিডা স্পঞ্জের 
শ্রেণি 7০71099078186-এর একটি বর্গ। এখানকার কত্তকালে দুটি বা 
এরও বেশি ধরনের মেগাস্কেলার্স (00588501695) রয়েছে। এগুলো 
স্পঞ্জ কলোনির নির্দিষ্ট অংশে অবস্থিত। অনেক সময় এক ধরনের 
মেগাস্কেলার্স ডার্মিস-এ (৫611713) সীমাবদ্ধ এবং অন্য ধরনটি 
স্পপ্জের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। কোনো কোনো সময় এক ধরনের 
স্পপ্তিন (907£10) ভেদ করে সমকোণে বেরিয়ে আসে। স্পঞ্জিন 
সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে তবে এর পরিমাণ প্রজাতি ভেদে ভিন্নতর 
হয়। মাইক্রোস্কেলার্স সাধারণত উপস্থিত, তবে একই প্রজাতিতে তা 
কয়েক ধরনের হতে পারে। এই বর্গে ভিন্ন প্রকারের মাইক্রোস্কেলার্স 


৫৬৫ 


কালএসপরীিললবু বাগ তা যাব বিলৃতোংদা হলকোটবিজঞমলিতোযলাওাবেইীবিাারপৃতোরগাহরআােীবিাসাপতাখালঙএ চাযোইিজািশৃকোহযগলর 


থাকলেও অ্যাম্টার্স কখনোই উপস্থিত থাকে না। দেখুন: 
[05779300175189 1 [রে.র.] 
[১০6০11951071960199 পৌোসিলোস্টোমাটয়িডা 
পরজীবী 001679008 -এর দুটি প্রধান বর্গের একটি। এর আগে এটি 
0০1920108-তে অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরজীবী 09চ90০9৫4-গুলোকে 
এদের মুখের আকৃত্তি অনুসরণে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল। 
চ০৩০11951017810145-এর মুখে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তির্যক চিড়ল রয়েছে। 
এটি ল্যাবরাম দ্বারা আংশিকভাবে আবৃত যা উপরের দিকে ঠোটের 
মতো মনে হয়। যদিও চ০9০1105101189145 সাধারণভাবে ফ্যালকট 
(1০819), এদের দেহের খণ্ডায়ন সামগ্রিকভাবে পড়োপ্রিন 
(00900019817) ধরনের। এখানকার প্রোসাম-উরোসোম [01050106- 
19501)) সংযোগ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বক্ষীয় সোমাইট-এর মধ্যখানে 
অবস্থিত। অবশ্য এই খণ্ডায়ন প্রাণী পরিণত হওয়ার সাথে সাথে 
বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুঙ্গাণু (80190070195) অনেক সময় আকারে ছোট 
হয় এবং শুঙ্গের শেষাংশে ছোট আকড়ি বা নখর থাকে যা পোষক 
প্রাণীর দেহে এটে থাকার কাজে ব্যবহৃত হয়। 

বেশিরভাগ [00990119510778110 জাতীয় ০0091903 সামুদ্রিক 
মাছ কিংবা অমেরুদন্তী প্রাণীতে বহিঃপরজীবী। এসব পরজীবী 
পোষক দেহের বাইরের দিকে ফুলকা-গহবর নয়ত ফুলকা-প্রাচীরে 
এঁটে থাকে। একটি গোত্রের কিছু সদস্য অবশ্য সফলভাবে মিঠা 
পানিতে বসবাসের অভ্যাস করেছে এবং দ্বিতীয় আরেকটি গোত্র 
অন্তঃপরজীবী জীবনধারায় অভ্যত্ত হয়েছে। দেখুন: 092670908; 
00508092) 05010700109 | [রে.র.] 


1১০9০7)01)110179 পগোনৌফোরা গর্তে বসবাসকারী 
সামুদ্রিক অমেরুদণ্তী প্রাণীদের একটি পর্ব। পৃথিবীর সব মহাসমুদ্রের 
ঠাণ্ডা পানিতে, সাধারণত ১০০ থেকে ৪৬০০ মিটার গভীরে এরা বাস 
করে। নিরক্ষরেখার নিকটবত্তী সমুদ্রগুলোতে তুলনামূলকভাবে কম 
গভীরে এবং দূরবর্তী সমুদ্রগুলোতে অনেক গভীরে এদের বাস 
করতে দেখা যায়। অনেক সময় এ পর্বকে “বিংশ-শতাব্দীর পর্ব বলা 
হয়, কারণ এ শতাব্দীর শুরুতে এদের প্রথম আবিক্ষার করা হয়, 
যদিও এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করা হয় ১৯৫০-এর 
দশকে। 

পগোনোফোরার সব প্রজাতি নালি তৈরি করে তার মধ্যে বাস 
করে। পরজীবী না হওয়া সত্বেও এরাই একমাত্র বহুকোষী প্রাণী 
যাদের মুখ, অস্ত্র অথবা পায়ু অনুপস্থিত। এদের দেহ দীঘকার, সরু, 
ব্যাস ১ মিমি-এর কম; দৈর্ঘ্য ব্যাসের অন্তত ১০০০ গুণ বেশি। 
আপাতদৃষ্টিতে এদের নলাকার বাসা রেশমের মতো বস্ততে তৈরি 
বলে মনে হয়। বড় আকারের নলগুলি শক্ত, পুরু এবং ধূসর 
রডের। 

কর্ষিকার উপরে সন্নিবেশিত পিনিউল (0178155) এবং 
মাইক্রোভিলাই-এর (7107951]07) সাহায্যে এরা পানি থেকে পুষ্টি 
সরাসরি শোষণ করে নেয়। এতে পরিপাকে সহায়ক কোনো 
উৎসেচকের প্রয়োজন হয় না। তবে কোনো কোনো প্রজাতিতে 
পিনোসাইটোসিস (910090919515) এবং ফ্যাগোসাইটোসিস 
(011889019515) প্রক্রিয়া খাদ্য শোষণে ব্যবহার হয় বলে মনে করা 
হয়। 


[১0159 বিষ 


০০০০ 


এদের লিঙ্গ পৃথক। গোনাডের অবস্থানের মাধ্যমে স্ত্রী ও 
পুরুষকে আলাদা করা যায়। নিষেক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা 
এখনো সম্ভব না হলেও স্ত্রী প্রাণীর নালিকাতে ঘটে বলে 
ধারণা, কারণ সেখানে নিষিক্ত ডিম ও লার্ভার অবস্থান লক্ষ্য করা 
গেছে। [সৈ.হু,ক.] 


[৯০17 বিন্দু স্বতঃসিদ্ধমূলক (৪%1977913০) জ্যামিতিতে 
এটা পুরোপুরি অসংন্রায়িত (মৌলিক) অংশ। জ্যামিতির 
স্বতঃ্সিদ্ধকরণ সম্ভব যেখানে “বিন্দুর, সেইসব গুণকে স্বতঃসিদ্ধ 
হিসাবে নেওয়া হয় যেসব গুণ আমাদের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, 
যে জ্যামিতিতে রেখা একটা মৌলিক অংশ সেখানে বিন্দুকে রেখার 
শ্রেণি হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায় যারা কতকগুলো দাবি (স্বতঃসিদ্ধ) 
সার্থক করে। একটি ৪-মাত্রিক মেট্রিক বিশ্রেষণী বিন্দু জ্যামিতিতে 
বিন্দুর সংজ্ঞা হলো একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ॥_মাত্রিক সংখ্যা (7-04016 91 
7010675)। [হা.র.] 


2৮০1116-00100806 (7:80519001 বিন্দু-সংস্পর্শ 
ট্রানজিস্টর যে ট্রানজিস্টরে অর্ধপরিবাহীর একটি টুকরার 
পৃষ্ঠতলে ঘনসম্িবিষ্ট ধাতব বিন্দু-সংস্পর্শ সমবায়ে নিঃসরক ও 
সংগ্রাহক তৈরি করা হয়। 

এর সচরাচর বহিঃরূপ হচ্ছে উভয় বিন্দুর অবস্থান একই 
পৃষ্ঠতলে এবং প্রায় ২ মিলস (৫০ মিমি) দূরত্বে। তবে অর্ধপরিবাহীর 
পাতলা চ্যাপ্টা বিস্কুটাকৃতি ফালির উভয় পাশে বিন্দুর অবস্থান 
রেখেও উত্তম বিন্দু-সংস্পর্শ ট্রানজিস্টর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ 
ধরনের ট্রানজিস্টরই প্রথম উদ্ভাবিত ট্রানজিস্টর-সদৃশ কৌশল। 
বর্তমানে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিন্দু-সংস্পর্শ ট্রানজিস্টর-এর ব্যবহার 
নেই বললেই চলে। [সব] 


৮৯০1770 5080706 বিন্দু-উৎস যে উৎসের অবস্থান সুনিদিষ্ট 
কিন্তু স্থান জুড়ে কোনো সম্প্রসারণ নেই। বিকিরণ সম্পর্কে 
আলোচনার সময় বিন্দু-উৎসের ধারণা সংজ্ঞায়িত করা সুবিধাজনক । 
বিকিরণ যদি বিদ্দু-উৎস থেকে অরীয়ভাবে সরলরেখায় সঞ্চারিত হয় 
(অথবা বর্তুলীয় তরঙ্গসমূহের ক্ষেত্রেও একইরূপ হয়), তাহলে 
শক্তির নিত্যতা দাবি করে যে, বিকিরণের তীব্রতা যে কোনো দিকে 
উৎস থেকে দূরত্বের ব্যস্তবগীয় নিয়মে হ্রাস পায়। কোনো ভৌত 
উৎসই প্রকৃতপক্ষে গাণিতিক বিন্দু নয়। কিন্তু উৎসের মাত্রাসমূহের 
তুলনায় যথেষ্ট অধিক দূরত্বসমূহের ক্ষেত্রে ব্যস্তবগীয় নিয়মে উত্তম 
আসন্নমান পাওয়া যায়। [সুব.] 


[১01501। বিষ যেসব বস্ত অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের ক্ষতি হয় কিংবা মৃত্যু ঘটায় তা 
বিষ নামে পরিচিত। বৃহত্তর অর্থে বিষ বলতে যে কোনো জীবের 
(যেমন__জীবাণু, উত্তিদ এবং প্রাণী) জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক 
পদার্থকে বোঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ পেনিসিলিন একরকম 
আ্যান্টিবায়োটিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর নয়; কিন্তু এটা 
ব্যাকটেরিয়া ধবংস করতে সক্ষম। সুতরাং ব্যাকটেরিয়ার জন্য এটা 
বিষ। তবে প্রচলিত অর্থে বিষ বলতে মানুষ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের 
জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থসমূহকেই বোঝানো হয়। চিকিৎসা 


[১01507) £19770 বিষ গ্রন্থি 


লাজ বিল আচার জান চারা ওত কারান কারার আঠা ইজারা ভোটার 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতি করার ক্ষমতাই এ সকল রাসায়নিক 
পদার্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎস, রসায়ন এবং বিষক্রিয়ার বিভিন্নতা 
থাকার কারণে এদের শ্রেণিবিন্যাস করা সহজ নয়। আবার প্রায় সকল 
রাসায়নিক পদার্থই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করলে বিষক্রিয়া সৃষ্টি 
করতে পারে। 

উৎস ও রসায়ন : প্রাকৃতিক উৎস থেকে অনেক বিষ পাওয়া 
যায়। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া বিষাক্ত প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক 
পদার্থ নিঃসরণ করে; যেমন-বটুলিন, ধনুষ্টংকারের বিষ, ডিপথেরিয়ার 
বিষ ইত্যাদি। নিম্ন গোত্রের কিছু কিছু উত্তিদ ও ছত্রাক বিষাক্ত 
উপাদানের উৎস, যেমন-__আরগট (012,195 77%17%748), বিষাক্ত 
ব্যাঙের ছাতা (77151710017) ইত্যাদি ছত্রাক; 09%1218- 50., 
0711:0941711077 8726, বহু ৪1121911010 জাতীয় শৈবাল প্রজাতি 
এবং বহুরকম নীলাভ সবুজ শৈবাল। 

উচ্চতর উত্ভিদসমূহ থেকে যেমন প্রচুর উপকারী ওষুধ পাওয়া 
যায়, তেমন অনেক বিষাক্ত উপাদানও পাওয়া যায়। এগুলো বেশির 
ভাগই আযালকালয়েডজাতীয়। উত্তিদ থেকে সংগৃহীত 
আযালকালয়েডসমূহ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মাত্রাভেদে 
ওষুধ কিংবা বিষাক্ত ক্ষতিকর পদার্থ হিসাবে কাজ করে; যেমন: 
কুরারে (০0186), কুইনিন, আ্যাট্রপিন, মেস্কালিন, মরফিন, 
(19561810 ৪০1৫) ইত্যাদি। ধুতুরা, পপি, তামাক, চা, কফি, 

, হলদে করবী, হেমলক ইত্যাদি গাছ বিষাক্ত। প্রানিজ 

উৎস থেকেও বিভিন্ন রকম বিষ পাওয়া যায়। সামুদ্রিক প্রাণীর প্রায় 
প্রতিটি গোত্রেই বিষাক্ত প্রাণীর উদাহরণ পাওয়া যায়। মিঠা পানির 
কিছু মাছও বিষাক্ত, যেমন-__ স্থলজ প্রাণীদের মধ্যে সাপ এবং কিছু 
কীট-পতঙ্গ বিষাক্ত প্রাণীর প্রধান উদাহরণ। তবে অন্যান্য পর্বের 
প্রাণীদের মধ্যেও বিষাক্ত প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী 
প্রাণীদের মধ্যে এক ধরনের ইদুর জাতীয় প্রাণীর (59৩) শরীরে বিষ 
উৎপন্নকারী লালাগ্রস্থি থাকে। তাছাড়া পাগলা কুকুর ও শেয়ালের 
কামড়ে সাংঘাতিক বিষক্রিয়া হয় যার ফলে জলাতঙ্ক রোগ হয়ে 
থাকে। এমনকি মানুষের কামড়ও বিষাক্ত হতে পারে। 

অজৈব উৎসজাত বিষের রাসায়নিক গঠন বিভিন্ন রকম। 
অধিকাংশ ভারী ধাতুর (যেমন--সোনা, রুপা, পারদ, আর্সেনিক এবং 
সিসা) দ্রবণীয় লবণ অত্যন্ত শক্তিশালী বিষাক্ত পদার্থ । শক্তিশালী অল্ন 
এবং ক্ষারক অত্যন্ত বিষাক্ত। কারণ এরা শরীরের যে কোনো 
জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। 

বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাস যেমন-_হাইড্োজেন সালফাইড, 
হাইড্রো-সায়ানিক আযাসিড, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি অত্যন্ত বিষাক্ত। 
এরা খুব কম মাত্রাতেও বিষক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। কারণ এরা শরীরে 
ক্ষত সৃষ্টি করা ছাড়া কোষের অঙ্গাপু এবং এনজাইমের সঙ্গেও 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। 

অনেক কৃত্রিম জৈব পদার্থ অত্যন্ত বিষাক্ত। সাধারণত শিল্প- 
কারখানা থেকে উৎপন্ন বর্জসমূহ এরকম বিষাক্ত। অধিকাংশ 
জৈববিষ শ্বাসের সঙ্গে কিংবা খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। 
অনেক আ্যালকোহল অত্যন্ত বিযাস্তু যেমন-_মিথানল। বিভিন্ন জৈব 
দ্রাবক (যেমন- কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, টেট্রাক্লোরোইথেন, ডায়োক্সেন, 
ইথিলিন গ্লাইকল) অল্প পরিমাণ শরীরে প্রবেশ করলেও তা যকৃত 
এবং অন্যান্য অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। 


৫৬৬ 


টি ছিজাবদিবুজোর খনদরাাডেীিজমফিদাোছকা ছোএ চে ধীিরআদিপকাব আওচদ্ীতিাসদিদুকোব জনও মাযা 


বিষের ক্রিয়া : জীবদেহের উপর বিষের ক্রিয়াসমূহ 
শারীরবৃত্তিক ও জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা 
যায়। অধিকাংশ বিষ শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গের (যেমন__ 
হৃৎপিণ্ড, যকৃত, মস্তিষ্ক, বৃ কিংবা অস্থিমজ্জা) ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত 
করে। এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক কার্ধকলাপ ব্যাহত হয়, এমনকি 
মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে। 

বিষক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে এদের রাসায়নিক 
ক্রিয়া সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। খুব অল্পসংখ্যক বিষের 
রাসায়নিক কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা গেছে। যে সকল 
বিষ আাসিটাইল কোলিন-এস্টারেজ এনজাইমের কাজ বন্ধ করে 
দেয়, তারা স্বাভাবিকভাবে নিঃস্‌ত আ্যাসিটাইলকোলিনের বিশ্লেষণ বন্ধ 
করে দেয়। কিন্তু কোলিন এস্টারেজ কিভাবে রাসায়নিকভাবে দমিত 
হয়, সে সম্পর্কে ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। তবে কোন্‌ ধরনের 
রাসায়নিক গঠনযুক্ত অণু এরকম এনজাইমের কাজ বন্ধ করতে 
পারবে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। 

কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ার আংশিক রাসায়নিক ব্যাখ্যা 
দেওয়া যায়। কারণ এটা রক্তে কার্বক্সি-হিমোগ্লোবিন তৈরি করে যা 
অক্সিজেন বহন করতে পারে না। এর ফলে শরীরে অক্সিজেনের 
স্বল্পতাজনিত নানাবিধ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। 

ভারি ধাতুসমূহ এনজাইমের কার্ধকরী সাল্ফ হাইড্রিল মূলকের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতব মারক্যাপটাইড গঠন করে। ফলে এনজাইম 
তার কার্যকারিতা হারায়। শরীরের বেশিরভাগ এনজাইমেই সাল্ফ 
হাইদ্রিল মূলক থাকে। কিন্তু কোন ধাতু কোন্‌ এনজাইমের কোন্‌ 
অংশের কার্যকারিতা বন্ধ করে তা অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় না। 

যে সকল বিষ বিপাকীয় প্রতিবন্ধক (71612900110 ৪1018010151) 
হিসাবে কাজ করে, তারা সাধারণত স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার পথ 
প্রতিযোগিতামূলক ভিত্বিতে বন্ধ করে দেয়। অনেক বিপাকীয় 
প্রতিবন্ধক সরাসরি এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, আবার 
কতগুলো প্রতিবন্ধক পরিবর্তিত উপজাত তৈরি করে যা বিক্রিয়ার 
পরবর্তী কোনো ধাপ আরো জোরালোভাবে নিক্ষ্িয় করে দেয়। 

কোনো বিষের কার্প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা গেলে এর ক্ষতিকর 
প্রভাব নিক্ক্িয় করার জন্য আযান্টিডোট (010916) ব্যবহার করা 
যায়। 

স্বাস্থ্য ঝুঁকি : আধুনিক যুগে মানুষের চারপাশের পরিবেশে 
নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে আছে। এগুলো সুস্বাস্থ্যের 
জন্য হুমকি স্বরাপ। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ওষুধ, কারখানার 
বর্জ্য রাসায়নিক দ্রব্য, জ্বালানি তেল, পোকা-মাকড় বিধ্বংসী ওষুধ, 
ডিটারজেন্ট, বিভিন্ন রকম রঙ ইত্যাদি সবকিছুই স্বল্প কিংবা 
দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। এজন্য ১৯৫৩ সালে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বিষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (01507 00100] 0271273) স্থাপন 
করা হয়। এ সকল কেন্দ্র থেকে কোনো চিকিৎসক যে কোনো ধরনের 
বিষক্রিয়ার লক্ষণ-উপসর্গ এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য টেলিফোনের 
মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারেন। বাংলাদেশে অবশ্য এখনো এ 
রকম কোনো বিষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। দেখুন: 
[0%100108%। [সা.এ.] 


[১01501। £191)0 বিষ গ্রন্থি কোনো কোনো মাছের বিশেষ 
ধরনের গ্রস্থি। এ ছাড়া জলজ এবং স্থলভাগের অনেক উভচর প্রাণীর 


৫৬৭ 
"রাতকে তামা কাকলির বিজলনযাদারতাবিজিতামলানা 


দানাদার এবং কিছু শ্রেম্মা গ্রস্থি। মাছের বিষগ্রন্থি সহজ ধরনের এবং 
এখানকার কিঞ্চিৎ শাখায়িত একিনাস (৪০1705) গঠনাকৃ্‌ তির 
হলোক্রাইন (70190076) পদ্ধতিতে শ্রেক্মাজাতীয় নিঃসরণ ঘটে 
থাকে। সাপের বিষগ্রন্থি, মুখের গ্রন্থি কিংবা লালাগ্রস্থির পরিবর্তিত 
রূপ। এদিকে উভচর প্রাণীর গ্রন্থি সরল, একিনীয় এবং হলোক্রাইন 
ধরনের যা থেকে দানাদার নিঃসরণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো 
উভয়চর প্রাণীর বিষগ্রন্থি মেরোক্রাইন (67901106) ধরনের মিউকাস 
নিঃসরণ হয়। এই গ্রস্থিগুলো প্রতিরক্ষামূলক গঠন হিসাবে কাজ করে। 
দেখুন: 01870 | [রে.র.] 


চ১01507)0715 ])191)65 বিষাক্ত উদ্ভিদ শৈবাল হতে 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদ গ্রুপের বহু প্রজাতি আছে যা বিষাক্ত বলে চিহিত। 
এসব প্রজাতির দেহে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন-__আযালকালয়েড 
জাতীয় পদার্থ) তৈরি হয় যা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর সামুর 
উপরে কাজ করে থাকে অথবা দেহের উপরে বা ভিতরে অন্যান্য 
অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। কখনো কখনো মানুষ ও অন্যান্য 
প্রণীর মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। মারা না গেলেও মস্তিষ্ক বিকৃতি, 
অন্ধত্ব, পঙ্গৃত্ব, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি নানা ধরনের ক্ষতিকর 
প্রভাব দেখাতে পারে। অল্পমাত্রায় কিছু এলার্জি, বমি, পেটের 
অসুখ ইতাদিও ঘটাতে পারে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 
গেল। 

শৈবালের মধ্যে সমুদ্রে 79৫-016 উৎপাদনকারী 0০)2%1%% ও 
07717941721 477 ইত্যাদি 0110 0886118165-এর প্রজাতিগুলো 
অত্যন্ত বিষাক্ত ধরনের পদার্থ তৈরি করে। এসব ভাসমান প্রজাতি 
যখন 160 7০ তৈরি করে তখন পানির রং রক্তের মতো লাল হয়ে 
যায়। এ সময় প্রচুর মাছ ও অন্যান্য প্রাণী মারা যায়। মানুষও যদি এ 
পানিতে নামে এবং এই প্রজাতি যদি কোনোভাবে দেহে প্রবেশ করে 
তাহলে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। 601070105 গুঃপের 
প্রজাতি, ৮1০-৪:০০ শৈবালের অনেক প্রজাতি বিষাক্ত ধরনের। 
ছত্রাকের মধ্যে ছেত্রাকদের বর্তমানে উদ্ভিদ বলে মনে করা হয় না) 
মাশরুম (ব্যাঙের ছাতা) এর অনেক প্রজাতি (যেমন, 4/72%//-এর 
কয়েক প্রজাতি, 751০০) 9. 48710%5 509. ইত্যাদি) 
মারাত্মক ধরনের বিষাক্ত, যা খেলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে 
পারে। ০0/2৮/০975 7%777762 (58০ নামের ছত্রাক) থেকেও খুব 
বিষাক্ত আযালকালয়েড পাওয়া যায়। মস ও ফার্নের মধ্যেও বিষাক্ত 
প্রজাতি আছে। যেমন, ফার্নের মধ্যে 0%০90126 56/517/15 ও 
1151121/71 221016/7177 প্রজাতিগুলো গবাদি পশুর জন্য বিষাক্ত 
বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নগ্রবীজী উদ্ভিদ 7/2476 প্রজাতিতে 
বিষাক্ত আযালকালয়েড তৈরি হয়। গুপ্তবীজী উত্তিদের মধ্যে বিষাক্ত 
গাছপালার সংখ্যা প্রচুর। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ভাম্কুলার উত্তিদের 
৭০টি গোত্রের প্রায় ৪০০ প্রজাতি বিষাক্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। 
এদের মধ্যে ১০০ প্রজাতির গাছ চর্মরোগের জন্য দায়ী। 

বিষাক্ত গুপ্তবীজী উত্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রজাতির 
নাম যেমন, আম গোত্রের 81145 722169115 (0915017 1৮%), 
৮৪77112 (09150 01080), 1 19210022772707) 3 918817790620 
গোত্রের 20/1577 ৮৮18276 (10615 000610955)) 90181080589 
গোত্রের 17901%17 গণের ধেতুরা) একাধিক প্রজাতি; /,2০০/780526 
গোত্রের 7/7658166 7727%1272 হেলদে করবী); মৌরী গোত্রের 


চ১0127 71951686107) মেরু অঞ্চলীয় নৌচালনা 


09/1%)% 7120%12187 (হেমলক) ইত্যাদি বহু প্রজাতি বিষাক্ত 
রাসায়নিক দ্রব্য, আযালকালয়েড, ইত্যাদি তৈরি করে থাকে যা 
মানুষের বা অন্য প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। বহু প্রজাতির গাছ থেকে 
মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় যার বিষাক্ত প্রভাবে দেহের ক্ষতি হয়, 
এমনকি বেশিমাত্রায় খেলে মারাও যায়। যেমন, 09/%72%15 5৫৮৫ 
(গাজা, ভাং, চরস), 1০৫৮০/ 5০7:716%7% (পপি, যা থেকে 
আফিম, হেরোইন তৈরি হয়), 47267797716 712102717 (শিয়াল 
কাটা), ইত্যাদি। তবে এসব বিষাক্ত গাছের আযালকালয়েড বা 
অন্যান্য দ্রব্য থেকে এখন নানা ধরনের উপকারী ওষুধ তৈরি 
করা হয়। এছাড়া অনেক প্রজাতি আছে যাদের কাণ্ডে, পাতায় বা 
ফলের উপরে কাঁটা, লম্বা চোখা শক্ত লোম-সদৃশ অঙ্গ (4৮17) 
জন্মায়। এগুলোর সংস্পর্শে এলে বা আঘাত লাগলে প্রচণ্ড জ্বালা- 
যন্ত্রণা, ফোস্কা পড়া, চুলকানি ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য 
মানুষ ও প্রাণী এসব গাছ এড়িয়ে চলে, যেমন বিছুটির পাতা। 
কিছু গাছের পাতা, কাণ্ড বা ফল পুকুরের পানিতে দিলে মাছ মারা 
যায় বলে জানা গেছে। অনেক গাছের ফুলের পরাগরেণু বাতাসে 
ভেসে বেড়ালে বহু লোক আযাজমা বা হাপানিতে বা অন্য কোনো 
বক্ষরোগে আক্রান্ত হতে পারে। এসব এলার্জিজনিত রোগ নামে 
পরিচিত। [নু.ই.] 


৮১০] 17866070108 মেরদেশীয় আবহবিজ্ঞান 
আবহমগুলীয় বিজ্ঞানের একটি শাখা । এ শাখাতে উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরু অঞ্চলে বিদ্যমান পারিপার্থিক অবস্থা ও প্রতিভাসসমূহের বিশেষ 
বিবরণ থাকে। এসব অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এ 
বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রধানত স্বল্প সৌর উচ্চতা এবং সেসঙ্গে মহাসাগর এবং 
স্থলভাগের ভৌগোলিক বহিঃরূপ দ্বারা সৃষ্টি হয়। [সি.হ.] 


[১০19] 210190015 মেরুবতী অণু স্থায়ী বৈদ্যুতিক 
দ্বিমেরু ভ্রামক অণু। প্রতিসাম্য দ্বারা নিষিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত 
অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক মৌলের পরমাণুবিশিষ্ট অণুসমূহ দ্বারা গঠিত 
অণুসমূহ মেরুবর্তী অণু। একই মৌলের পরমাণুসমূহ দ্বারা গঠিত 
অণুসমূহ অ-মেরুব্তী অণু (কেবল ওজোন ব্যতীত)। অ-মেরুব্তী 
অথুসমূহের চেয়ে মেরুবতী অণুসমূহের দ্বিমেরু ভ্রামক-এর ক্ষেত্রে 
আন্তঃঅণু আকর্ষণ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, বর্ধিত সান্দ্রতাবিশিষ্ট, 
উচ্চতর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট এবং মেরুবর্তী দ্রাবকসমূহে 
অধিকতর দ্রবণীয়তা গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। [সুব.] 


চ১০]৪] 17951690107) মেরু অঞ্চলীয় নৌচালনা নৌ- 
চালনার পদ্ধতির জটিলতা যা অন্যান্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতা সমূহকে 
পরিবর্তিত করে মেরুঅঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক চরিত্রের 
উপযোগী করা হয়। যদিও মেরুঅঞ্চলীয় নৌচালনা বর্ধিতসংখ্যক 
নৌচালকের কাছে এখন অনেকটা রুটিন হয়ে গিয়েছে, তবু যারা 
পৃথিবীর এই উচ্চ অক্ষাংশে কাজ করেন তাদের সাফল্য নির্ভর করে 
আঞ্চলিক পার্থক্যের উপর গভীর জ্ঞান এবং নৌচালনা নীতিসমূহের 
ক্রমাগত সঙ্গতিপ্রবণতা এবং আঞ্চলিক দাবির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর 
ক্ষমতার উপরে। এইভাবে আয়তাকার অক্ষরেখা যা মেরকাটর 
অভিক্ষেপে অভ্যন্ত নাবিকের কাছে অতি পরিচিত তার বদলে 
মেরুঅঞ্চলে মেরুঅক্ষাংশ ব্যবহার করা হয়। [হা.র.] 


চ১01871776010 871815515 পোলারিমিতিক বিশ্লেষণ ৫৬৮ 


লাগানো লারােরীবরাবলোঘা লা নাযোইীতকাতাধপকোমাা ও ডাই বিাবনিনতোষযারতওভাতেবীবি্াজবিপৃোখধ 


চ১০197177)66710 27191%515 পোলারিমিতিক বিশ্বেষণ 
/শনাক্তকরণ যৌগসমূহের আলোক সক্রিয়তার ভিত্তিতে 
শনাক্তকরণ বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আলোক সক্রিয় যৌগসমূহ 
অপ্রতিসম। এ সমস্ত যৌগের বা কেলাসের কোনো প্রতিসম তল 
(01876) বা কেন্দ্রবিন্দু (০90179 091 5907100) নাই। অপ্রতিসম 
যৌগসমৃহ তল-সমবর্তিত আলোর (0181)5 70918171250 115106) তলের 
দিক পরিবর্তন করায়। যে যন্ত্রের সাহায্যে দিক র কোণ 
পরিমাপ করা যায় তাকে পোলারিমিটার (7১018717016) বলে। 
দেখুন : 90009] 8001%107 70181712৩0 118]01 

আঙ্গিক (৭4911180৬6) বা মাত্রিক (088709116) উভয় প্রকার 
রাসায়নিক পরিমাপের জন্য পোলারিমিটার ব্যবহার করা হয়। 
আঙ্গিক প্রয়োগে পোলারিমিতিক পদ্ধতি দ্রবণে আলোক সক্রিয়া 
যৌগের উপস্থিতি বুঝায়। যৌগটির সমবর্তিত আলোর তলকে ঘুরাবার 
দক্ষতাকে আপেক্ষিক ঘূর্ণন (59০10 79101101) রূপে নির্ণয় করা 
হয়। প্রতিটি আলোক সক্রিয় দ্রব্যের আপেক্ষিক ঘূর্ণন নির্দিষ্ট। ফলে 
এটা জানতে পারলে যৌগটির পরিচিতি প্রমাণিত হয়। আবার কোনো 
যৌগের আপেক্ষিক ঘূর্ণন জানা থাকলে দ্রবণে ঘূর্ণনের পরিমাণ 
পরিমাপ করে তার ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায়। এটাই হচ্ছে 
পোলরিমিতিক পদ্ধতির মাত্রিক প্রয়োগ । 

কার্বহাইড্রেট (০81৮০1%017819) রসায়নে বিশেষ করে দ্রবণে 
চিনির পরিমাণ নির্ণয় করতে পোলারিমিটার বেশ ব্যবহার করা হয়। 
আলোকসক্ক্িয় যৌগসমূহের জীবসক্রিয়তা (06101081051 ৪০11106) 
রয়েছে। ফলে প্রাণরসায়ন গবেষণায় অণুর কনফিগারেশন 
(০979880780101) শনাক্ত করতে পোলারিমিটার ব্যবহৃত হয়। 

আলোকীয় বিকিরণ ঘূর্ণন (970108] 10021 0197079107) 
পদ্ধতি হচ্ছে তরঙঈদৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে বস্তুর দ্বারা আলোর রশ্মির 
আপেক্ষিক ঘূর্ণনের পরিমাপ। অপুর কনফিগারেশনের সামান্যতম 
পরিবর্তনে আলোরশ্মির ঘূর্ণন প্রভাবিত হয়। একটি জ্ঞাত 
কনফিগারেশন বিশিষ্ট যৌগের সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলি বিশ্লেষণ করে অন্য 
আরো যৌগের পরম কনফিগারেশন (90501016 00179018001) 
নির্ণয় করা যায়। ফলে যৌগটির সমাণু থাকলে তা শনাক্ত হয়। দেখুন 
5 00910101। 500; 000108] 77611709001 01065171091] 27181%515; 
00008110181 01500175101) | [মো.আ.হা] 


চ১০19715 পোলারিস/ধ্বতারা আলফা উরসি মাইনরিস 
(81070 00586117075) বা ধুবতারা। এর অবস্থান উত্তর 
মেরুকিন্দু থেকে প্রায় ১০ দূরে। পোলারিস আসলে একটি বিষমতারা। 
এর পর্যায়কাল ৩.৯ দিন, বিষমতার মান ১.৯৪ থেকে ২.০৫। 
বহুপূর্বে ধ্রবতারা ছিল আলফা-ড্রাকোনিস (০-1780091015) বা 
প্রচেতা। কয়েক হাজার বছর পর অভিজিৎ নক্ষত্র (৮689) ধুবতারার 
অবস্থানে আসবে। [সু.ব.] 


7১০198186৮ মেরুবর্তিতা বিদ্যুৎ বহনকারী বৈদ্যুতিক 
বর্তনীর প্রান্তসমূহের পরিচিতি-সংজ্ঞা। ধনাত্মক আধান কিংবা 
অতঃপর ধনাত্মক বিভব (79310%6 0005771191) নির্ধারণের 
ব্যাপারটি ছিল নিছক একটি যদৃচ্ছ ঘটনা এবং তা করা হয়েছিল 
ইলেকট্রন আবিষ্কারের বহু পূর্বেই। বর্তমানে আমরা জানি যে, 


অধিকাংশ বর্তনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ তথা কারেন্ট-এর প্রাথমিক বাহক 
হচ্ছে ইলেকট্রন। আর এই ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধান খণাতুক। 

ব্যাটারি অথবা জেনারেটরের মতো বিদ্যুৎ-চালক শক্তির 
(6160001007001৮5 10106) উৎসের ক্ষেত্রে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, 
বহির্বর্তনী থেকে যে প্রান্ত দিয়ে ইলেকট্রন প্রবেশ করে সেটিই ধনাত্মক 
প্রান্ত আর যে প্রান্ত দিয়ে ইলেকট্রন উৎসস্থল ত্যাগ করে সেটি 
খণাত্মক প্রান্ত। আযামিটার বা রোধকের মতো 'নিক্ষ্রিয়' উপাদানগুলির 
ক্ষেত্রে যে অংশ দিয়ে ইলেকট্রন উপাদানটি থেকে বেরিয়ে যায় সেটিই 
ধনাত্মক প্রান্ত আর যে প্রান্ত দিয়ে ইলেকট্রন বর্তনীতে প্রবেশ করে 
সেটি খণাত্মক প্রান্ত । [সুব.] 


৮০197129110 01 01616067105 দ্বিবৈদ্যুতিকের 
সমবর্তন দ্বিবৈদ্যুতিক বস্ত-উপাদানের একক আয়তনে 
বৈদ্যুতিক দ্বিমের ভ্রামক নির্দেশক সদিক রাশি। 

দ্বিবৈদ্যুতিক সমবর্তনের উত্তব ঘটে একটি মাধ্যমের একক 
অণুসমূহের বৈদ্যুতিক সাড়া থেকে এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি অনুযায়ী 
সেগুলিকে ইলেকট্রনিক, পারমাণবিক, দিকস্থিতি ও স্থানিক-আধান বা 
আন্তর্তলীয় সমবর্তন হিসেবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। 

ইলেকটুনিক সমবর্তন হচ্ছে কোনো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে 
নিউক্লিয়াসগুলির চারদিকে ইলেকট্রন বন্টন বা ইলেকট্রনসমূহের 
গতির বিন্যাস। 

পারমাণবিক সমবর্তনের উদ্ভব ঘটে অণুসমূহে অসদ্শ 
পরমাণুসমূহের মধ্যে রাসায়নিক অনুবন্ধসমূহের (০০7৫5) টান_ 
প্রসারণ সহযোগী দ্বিমেরু ভ্রামকের পরিবর্তন থেকে। 

দিকস্থিতি পরিবর্তন সাধিত হয় কোনো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে 
মেরুবর্ত অর্থাৎ স্থায়ী দ্বিমেরু ভ্রামকবিশিষ্ট অণুসমূহের আংশিক 
একরেখায়ন (91120170671) দ্বারা। এই ক্রিয়াপদ্ধতি নিম্নকম্পান্কে 
সমবর্তনের সময়-নির্ভর উপাংশের দিকে নিয়ে যায়। 

যে-সব আধানবাহক কোনো দ্বিবৈদ্যুতিকের মাধ্যমে যথেষ্ট দূরত্ব 
পরিভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু একটি ইলেকন্রোড বাধা পড়ে বা ক্ষরণ 
ঘটাতে পারে না সে-সব আধানবাহক যখন উপস্থিত থাকে তখন 
স্থানিক_আধান বা আস্তর্তলীয় সমবর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় সবসময় 
আণুবীক্ষাণিক ক্ষেত্রের (01019500110 0010) বিকৃতি ঘটে এবং 
কেবল নিম্-কম্পাঙ্কসমূহেই তা গুরুত্বপর্ণ। দেখুন: 1491০8187 


500০00019 8170 9090108, 1016190600 ০01091210, 5150010 610, 
150010 35020110111 | [সব] 


7১০19117801018 01 ৮1855 তরঙ্গের সমবর্তন 
সমবর্তন সেই প্রতিভাস যা কোনো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ সমবর্তিত হলে 
পরিলক্ষিত হয়। তরঙ্গ সমবর্তিত করার প্রক্রিয়া বুঝাতেও সমবর্তন 
শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 

অসমবর্তিত তরঙ্গে রশ্মির উল্লম্ব তলে যে-সব কম্পন ঘটে তা 
সম-সম্তাব্যতাসহ সকল দিকাভিমুখী প্রতিভাত হয়। সমবর্তিত তরঙ্গে 
কম্পনের সরণ দিক সম্পর্কে পূর্ব থেকে সবকিছু বলা সম্ভব। কিছু 
কিছু সুনির্দিষ্ট গোলযোগের ক্ষেত্রে, যেমন একটি ইস্পাতদণ্ডে আঘাত 
করা হলে অনুপ্রস্থ শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, সমবর্তন সম্পূর্ণভাবে ঘটে। 
বিদ্যুৎ-চৌন্বক বিকিরণ স্বভাবত অসমবর্তিত থাকে যদি তা 
পারমাণবিক প্রক্কিয়ায় সৃষ্টি হয়। এজন্যই উত্তপ্ত বস্ত্বকায়াসমূহ বা 


৫৬৯ 


লাকা রবিন োওলচী বাব লামলশাএতারাকি্ালসোযানজঞএজাতেবীতিজসবকুশ যা এ চাছেইরিকসবপৃতোমাএ 


বৈদ্যুতিক: ক্ষরণ দ্বারা সৃষ্ট অতিবেগনি, দৃশ্যমান ও অবলোহিত 
বিকিরণসমূহ দ্বিবৈদ্যুতিক সমবর্তনের অসমবর্তিতি। ভ্যাকুয়াম টিউব 
অসিলেটর বা ট্রানজিস্টর অসিলেটর দ্বারা সৃষ্ট বিকিরণ সর্বাবস্থায় 
সমবর্তিত। পারমাণবিক বা নিউক্লীয় কণাসমূহ সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা 
তরঙ্গসমূহ বেস্ত-তরঙ্গ) সাধারণত সমবর্তিত হয়ে থাকে। দেখুন: 


1600911887061010150191107 এঞাথাথাট। 17901911091 [সব] 
চ১01871260 11518 সমবর্তিত আলো যে আলোর 
সদিক রাশি তার গমনপথের সাপেক্ষে দিকে 


বিন্যস্ত। অসমবর্তিত আলোকে, এই সদিকরাশি যে কোনো দিকে 
যদৃচ্ছ বিন্যস্ত থাকে। খুব ক্ষুদ্র সময় অবকাশেও সদিক রাশিটি 
সবদিকে সমান সম্ভাবনার সঙ্গে বিন্যত্ত থাকে। সব আলোর উৎসই 
আংশিক সমবর্তিত, তাই আলোর কিছুটা অংশ সমবর্তিত এবং বাকিটা 


প্রতিভাসের জন্য দায়ী। সুতরাং সব ফলিত কাজের জন্য তরঙ্গ 
অপেক্ষকের বৈদ্যুতিক সদিকরাশিটিকেই আলোক সদিকরাশি বলে 
ধরে নেওয়া যায়। 

রৈখিক সমবর্তিত আলোক তৈরি করার সহজতম উপায় হলো 
দ্বি-বৈদ্যুতিক পৃষ্ঠতল থেকে প্রতিফলন। একটি বিশেষ আপতন 
কোণে, যাকে ব্ুস্টারের কোণ বলে, প্রতিফলন ক্ষমতা 
(92500%10) শূন্য হয়ে যায় সেই আলোর জন্যে যার বৈদ্যুতিক 

রাশি আপতন তলের সমান্তরাল। সুতরাং আপতন তলের 
উল্লন্ব দিকে প্রতিফলিত আলো রৈখিকভাবে সমবর্তিত। . 

রৈখিক সমবর্তন কৌশল : প্রথম সমবর্তনকারী বস্তু ছিল 
কাচের প্লেট যা এমন কোণে রাখা যাতে আপতিত আলো কস্টার 
কোণে পড়ে। এই ধরনের সমবর্তনকারক অবশ্য খুবই অদক্ষ কারণ 
আপতিত আলোর খুব কম ভগ্নাংশই সমবর্তিত আলো হিসাবে 
প্রতিফলিত হয়। 


নিকল প্রিজম 


অনেক প্রাকৃতিক বস্ত এক বিশেষ কম্পন দিকের রৈখিক 
কম্পিত আলোর তুলনায়। এ ধরনের বন্তূকে বলে ডাইক্রোয়িক বা 


চ১01971290 18618 সমবর্তিত আলো 


জেন 


দ্বিব্ণী। ট্রম্যালাইন হলো দ্বিবর্ণী কেলাসের একটা সবচেয়ে 'বেশি 
পরিচিত উদাহরণ এবং বহুকাল ধরে টুরম্যালাইন প্লেট সমবর্তনকারক 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 

আরো প্রাকৃতিক বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে যাদের মধ্যে আলোর 
গতি কম্পনদিকের উপর নির্ভর করে। এসব বস্তুকে বলে আলোক 
বিশ্লেষণী (১1761177890) | আলোক বিশ্লেষণী কেলাসের সবচেয়ে 
পরিচিত একটি উদাহরণ হলো স্বচ্ছ ক্যালসাইট (০6 1810 928) । 
নিকল (২1০01) পরকলা হলো দুটো ক্যালসাইটের টুক্‌রো সুন্দরভাবে 
জোড়া দেওয়া বস্তু। জোড়া দেওয়ার সিমেন্ট হলো ক্যানাডা ব্যালসাম 
(0817908 81521) যার মধ্যে ক্যালসাইটে দ্রুত এবং মন্থর আলোক 
রশ্মির তরঙ্গগতির মাঝামাঝি আলোর তরঙ্গগতি। পষ্ঠতলের উপরে 
যে কোণে আলো আপতিত হয় সেটা এমন যে একটা রশ্মির জন্যে 
আপতন কোণ সামগ্রিক অন্তর প্রতিফলনের সংকট কোণের চেয়ে তা 
বেশি। সুতরাং এই রম্বটি শুধু একটি সমবর্তন দিকের জন্যে অন্বচ্ছ। 
সমবর্তনকারীর অন্য আর একটা প্রকৃতি হলো কোয়ার্টজ দিয়ে তৈরি 
চিত্র)। এখানে দুটি অংশে কম্পনের দিক বিভিন্ন যার ফলে দুটি রশ্বি 
বস্তর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে পরস্পর থেকে সরে যায়। আপতিত 
আলোক রশ্মি এভাবে দুটো রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে যায় যাদের রৈখিক 
সমর্তন পরস্পরের উল্টো এবং তাদের মধ্যে একটি কৌণিক পার্থক্যের 
সৃষ্টি হয় যা দিয়ে তাদের যে কোনো একটিকে নির্বাচন করা যায়। 


ওলাসটন শ্রিজম 


সমবর্তিত আলো পাওয়ার তৃতীয় উপায় হলো পোলারয়েড 
পাতখণ্ড সমবর্তক যা তিন প্রকারের। প্রথম প্রকার হলো ক্ষুদ্ধ কেলাস 
সমবর্তক যেখানে দ্বিবর্ণী বস্তুর ক্ষুদ্র কেলাসগুলো একটি প্লাস্টিক 
মাধ্যমে পরস্পরের সমাস্তরালভাবে বিন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় 
প্রকারের সমবর্তক তার দ্বিবর্ণী গুণের জন্যে নির্ভর করে পানিতে 
দ্রবীভূত আয়োডিন দ্রবণের গুণের উপর। আয়োডিন একটা রৈখিক 
উচু পলিমার তৈরি করে। যদি আয়োডিনকে একটা স্বচ্ছ বিন্যস্ত 
বস্তুখণ্ডের মধ্যে রাখা হয় যেমন পলিভিনাইল আালকোহল ৮৮৬) 
তাহলে আয়োডিন শৃঙ্খলগুলো আপাতদৃষ্টিতে পিভিএ অথুর 
সমান্তরালে নিজেদের বিন্যস্ত করে এবং তার ফলে সৃষ্ট রঙিন 
পাতখণ্ডটি শক্তিশালী দ্বিবর্ণী হয়। খণ্ড সমবর্তনকারীর তৃতীয় প্রকার 
তার দিব্ী গুণের জন্যে সরাসরি প্লাস্টিকের অপুর উপর নির্ভর 
করে। এই প্রাম্টিকে থাকে বিন্যস্ত পলিভিনাইলিন। 


101271260-চ 2776 এ]7)000] 


ফাগলাএজাতীিভানমশাফাহাঘধদংএভাঘর্রীনিকানালূজোতাধাক এ: রযামইবিযাবদোহজাম [ীনিাদুর কামাদলাঠ ভাতবিারবিশ্যাকামালাএ। 


বিচ্ছুরণ-সৃষ্ট সমবর্তন : একটি অসমবর্তিত আলোকরশ্নি অণু 
অথবা ক্ষুদ্র কণা দিয়ে বিচ্ছুরিত হলে, মূল রশ্মির উল্লম্বদিকে দেখা 
আলো সমবর্তিত হয়। বিচ্ছুরণ-সৃষ্ট সমবর্তনের সবচেয়ে পরিচিত 
উদাহরণ উত্তরমেরুস্থ আকাশের আলো। 

ধরন বা প্রকার : বৈদ্যুতিক সদিক রাশির বিন্যাসের উপরে 
সমবর্তন আলোর শ্রেণিকরণ করা হয়। রৈখিক সম়্বর্তিত আলোর 
ক্ষেত্রে বৈ সদিক রাশিটি আলোর গমনদিক অন্তর্ভূক্ত তলে 
অবস্থিত। একবর্ণী আলোর জন্যে সময় র সদিকরাশির বিস্তার 
সরলছন্দিতভাবে পরিবর্তিত হয়। বৃত্তাকার সমবর্তিত আলোর 
বৈদ্যুতিক সদিকরাশির শীর্ষবিন্দুটি গমনদিকের চারদিকে একটি 
বৃত্তাকার হেলিক্স বা কম্বুরেখা তৈরি করে। 

বৃত্তাকার এবং উপবৃত্তাকার সমবর্তনকারী কৌশল : বৃত্তাকার 
এবং উপব্ত্তাকার সমবর্তিত আলোক সাধারণত রৈখিক 
সমবর্তনকারীর সঙ্গে তরঙ্গ প্লেটের সংযোগ করে তৈরি করা হয়। 
ফ্রেনেল রম্ব (79$176] 111971) ব্যবহার করে বৃত্তাকার সমবর্তিত 
আলোক তৈরি করা যায়। 

কোনো বস্ত্র একটি প্লেট (কোয়ার্টজ, ক্যালসাইট অথবা 
অন্য আলোকবিশ্রেষণী কেলাস) যা রৈখিকভাবে আলোকবিশ্রেষণী 
তাকে তরঙ্গ প্রেট বা মন্দকারী খণ্ড বলে। তরঙ্গ প্লেটে একজোড়া 
পরস্পর লম্ব অক্ষ থাকে যাদের দ্রুত এবং ধীর এই দুই নাম দেওয়া 
হয়। সমবর্তিত আলো যার বৈদ্যুতিক সদিকরাশি দ্রুত অক্ষের 
সমান্তরাল তা ধীর অক্ষের সমান্তরালে চলা আলোর চাইতে বেশি 
দ্রুতগতিতে চলে। বস্তুর পুরুত্ব এমনভাবে পছন্দ করা যায় যাতে 
প্রেটের মধ্য দিয়ে যাওয়া আলোর জন্যে দ্রুত উপাংশ এবং ধীর 
উপাংশের মধ্যে একটা নিদিষ্ট দশা-সরণ থাকে। যে প্লেটে দশা- 
সরণ ৯০* তাকে বলে চতুর্থাংশের তরঙ্গ প্লেট বা সিকিফলক (01876 
ড/2০ 01806) 

একটি সিকিফলকে রৈখিক সমবর্তিত আলোক উল্লম্বভাবে এবং 
্রুত অক্ষের সঙ্গে ৯০" ডিগ্রি কোণ করে বিন্যস্ত হলে নিঃসৃত আলো 
বৃত্তাকার সমবর্তিত হবে। রৈথিক সমবর্তিত আলো দ্রুত অক্ষের সঙ্গে 
৪৫* ডিগ্রি ছাড়া অন্য কোনো কোণ করলে নিঃসৃত বিকিরণ হবে 
উপব্ত্তাকার সমবর্তিত। 

বিশ্রেষণী কৌশল : বস্তর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার জন্যে 
সমবর্তিত আলো একটা অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। ধাতুর শোষণ 
ধুবক এবং প্রতিসরাহ্ক পাওয়া যায় সমবর্তিত আলোর উপরে 
ধাতুর প্রভাব লক্ষ্য করে যখন পৃষ্ঠতল থেকে এ আলো প্রতিফলিত 
হয়। 

সমবর্তিত আলো বিভিন্ন কৌশল দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। 
আলো যদি রৈখিক সমবর্তিত হয় তাহলে তাকে একটা রৈখিক সম- 
বর্তনকারী দিয়ে নিশ্চিত করে দেওয়া যায় এবং আলোর সমবর্তনদিক 
সরাসরি সমবর্তনকারীর দিক থেকে নির্ধারণ করা যায়। আলো যদি 
উপবৃত্তাকার হয় তাহলে তাকে সিকিফলক এবং রৈখিক সমবর্তক 
দুটোর সংমিশ্রণে বিশ্লেষণ করা যায়। সমবর্তনকারী এবং বিশ্লেষণ- 
কারীর এ ধরনের সমাহারকে বলে পোলারিস্কোপ। [হা.র.] 


[১91971260-% 8176 ঞ]া)11)667 মেরুবতী ভেন 
একটি আ্যামিটার যা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কয়েলের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপা হয়; বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি 


৫৭০ 


স্থায়ী চুম্বকের ক্ষেত্র বিকৃত করে এবং বিকৃত ক্ষেত্রের অক্ষের দিকে 
একটা লৌহ ভেন অবস্থান গ্রহণ করে যখন কারেন্টের মোটামুটি 
আনুপাতিক হলো বিচ্যুতি কোপ। বৈদ্যুতিক দিক পরিবর্তন করলে 
গতির দিকও পরিবর্তিত হয়; সুতরাং ব্যাটারির ভিতরে অথবা বাহিরে 
যাওয়া কারেন্ট এই যন্ত্রটি দিয়ে দেখানো যায়। এই যন্ত্রের নির্ভূলতা 
খুব রেশি নয়। এটা ব্যাটারি চার্জার এবং গাড়ির কাজে খুব বেশি 
সংখ্যায় ব্যবহার হয়, কারণ এর দাম কম। [হা.র.] 


চ১০1৪7০7॥ পোলারন কোনো কুপরিবাহী অথবা অর্ধ- 
সন্নিকটস্থ ল্যাটিসে বিকৃতি সৃষ্টি করতে পারে__এই ক্রিয়ার. ফলে 
একটি কণিকা সদৃশ বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। তাকেই বলা হয় 
পোলারন (20121097)। অর্থাৎ পোলারন হলো একটি ইলেকট্রন ও 
তদকর্তৃক সৃষ্ট ল্যাটিস বিকৃতির সমন্বিত একটি ব্যবস্থা। যোজন 
ব্যান্ডে অবস্থিত হোল (70193) থেকেও পোলারনের উত্তব হতে 
পারে। যদি বিকৃতির বিস্তৃতি বেশ কিছুসংখ্যক ল্যাটিস স্থান ব্যাপী 
ঘটে তাহলে পোলারনকে বলা হয় বৃহৎ এবং ল্যাটিসটি “অবিচ্ছিন্ন” 
রূপে বিবেচিত হতে পারে। যদি চার্জ বাহকসমূহ সবল স্থানিক 
ল্যাটিস-বিকৃতি ঘটায় তাহলে পোলারনকে বলা হয় “চ্ষুদ্র”। দেখুন: 
8810 07601 ০0 901105; 11916 91809$ 1] 50105; 
52]7)16017009107 | 


চিত্রে ঘ০] কৃষ্টালে পোলারন ব্যবস্থা দেখানো হলো। 


৬৬৮৪) ৩ 
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পোলারনের সৃষ্টি। (ক) যে কৃষ্টালের অনড় ল্যাটিসে একটি পরিবাহী 

ইলেকট্রন। (খ) একটি পরিবাহী ইলেকট্রনকে স্থিতিস্থাপক বা রূপবিকার্য 

ল্যাটিসে দেখানো হয়েছে। ইকেনউ্রন ও সংশ্লিষ্ট বিকার ক্ষেত্রকেই বলা হয় 
পোলারন। 


১) 
১ 


৫৭১ 


আাপরাওজামেইীিরশাৃতেরঘাধসন॥ চারের জবা কাবিন 


পোলারন সৃষ্টি বস্তৃত ইলেকট্র-ফোনোন মিথক্ক্রিয়ারই ফল-_যা 
আমরা দেখি ধাতব বস্তু অথবা পরিবাহী কৃষ্টালে ইলেকট্রনের ভরের 
আপাত বৃদ্ধিতে । এর কারণ হলো ইলেকট্রনটি ভারী ভরবিশিষ্ট আয়ন 
মর্মকে তার সাথে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এর ফলে ল্যাটিসে সৃষ্টি হয় 
একটি বিকার ক্ষেত্রের (5017. ?610)1 একটি কুপরিবাহী কৃষ্টালে 
ইলেকট্রন এবং তার বিকার ক্ষেত্রের সম্নিবেশকে অভিহিত করা হয় 
পোলারন নামে। আয়নিক কৃস্টালে এই ক্রিয়া বেশ সবল-_কারণ 
ধনাত্বক আয়ন ও ইলেকট্রনের মধ্যে তীর কুলম্বীয় মিথক্কিয়া। 
যেমন | কৃষ্টালে ইলেকট্রন ল্যাটিস মিথক্ক্িয়া যুগলায়ন ধুবকের 
(০) মান 3.971 অন্যদিকে সহযোজী কৃষ্টালসমূহে এই ক্রিয়া বেশ 
দুর্বল। তার কারণ নিরপেক্ষ পরমাণু ও ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে 
অতি দুর্বল মিথক্ক্রিয়া। [অ.রা.] 


চ১০৫৪]701017)6667 (৬০1৪৮) বিভবমিতি মন্ত্র/ 
পোটেনশিওমিটার একটি জ্ঞাত বিভব অন্তরের সাথে তুলনা 
করে অজ্ঞাত বিদ্যুৎচালক (ই. এম. এফ) পরিমাপনের 
ভৌতকৌশলকে এ নামে অভিহিত করা হয়। একটি প্রমাণ বিদ্যুৎ 
কোষকে (1810870 ০৪1]) প্রসঙ্গ-কোষ হিসাবে ব্যবহার করে একটি 
জ্ঞাত রোধের অভ্যন্তর দিয়ে সুনির্দিষ্ট কারেন্ট প্রেরণ করে জ্ঞাত 
“বিভব-অন্তর, প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভবমিটারের বিভিন্ন জাতের 
বর্তনীসমূহ নিম্নবর্ণিত নামে পরিচিত : (১) ধরব কারেন্ট ডিসি 
পোটেনশিওমিটার েঁতিহাসিকভাবে পোজেনডোর্ষের 
(2985670076টি প্রথম পদ্ধতি); €২) কুকস্‌ বিসরণ ডিসি 
পোটেনশিওমিটার; (৩) ধরব রোধ ডিসি পোটেনশিওমিটার 
(পোজেনডোর্ের ২য় পদ্ধতি নামে পরিচিত); €৪) ডাইসডেল 
(5491) এসি পোটেনশিওমিটার; এবং (৫) টিনস্লে-গল 
(175125-0811) এসি পোটেনশিওমিটার। দেখুন; 68160171081 
70985)1161)605; 151901707101016 10106; 7১091101915; ৬ ০11989 
[716850197)0]1; ৬০]| [সে.বে.] 


চ১০1107)5611615 পোলিওমায়েলাইটিস; পোলিও এক 
প্রকার আর এন এ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদি সংক্রামক ব্যাধি। 
এটা কেন্দ্রীয় স্্াযুতস্ত্রের মোটর স্নায়ু আক্রমণের মাধ্যমে কোনো অঙ্গের 
অবশতা বা প্যারালিসিস (92121515) সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য 
শতকরা ৯৯ জনের ক্ষেত্রে এ রোগের আক্রমণ খুব মৃদু প্রকৃতির হয়ে 
থাকে। 

মানুষ পোলিও ভাইরাসের প্রধান বাহক। আক্রান্ত রোগীর মলের 
মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায়। দুষিত খাদ্য, পানীয়, নোংরা হাত, মাছি এবং 
রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে এটা সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। 
দেহে প্রবেশের পর এরা অস্ত্র এবং শ্বাসতস্ত্রের লসিকা গ্রস্থিতে 
বংশবিস্তার করে। অস্ত্রের গ্রন্থি থেকে এরা মেসেন্টেরিক গ্রন্থিতে যায় 
এবং লসিকা রসের সাহায্যে রক্তে প্রবেশ করে। দেহে প্রবেশ করার 
পর রক্তে আসতে এদের গড়পড়তা প্রায় সাতদিন সময় দরকার হয়। 
এ সময় রোগের কোনো লক্ষণ-উপসর্গ দেখা যায় না। একে সুস্তাবস্থা 
বলা হয়। এরপর রোগীর জ্বর এবং অন্যান্য লক্ষণ__উপসর্গ দেখা 
দেয়। এ অবস্থা প্রায় দুই দিন স্থায়ী হয়। এরপর রোগী সুস্থ বোধ 
করে। তবে এ সময়ই সবচেয়ে মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। কারণ 
এ সময় ভাইরাস স্্রাযুতন্তরে প্রবেশ করে এবং তা প্যারালিসিস সৃষ্টি 
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মার বিজাম বিশ্ব রযাসাএকারেছী 


করতে পারে। পোলিওজনিত প্যারালিসিসের ফলে পেশি শিথিল হয়ে 
যায়। খুব গুরুতর পোলিওর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ আক্রান্ত 
হতে পারে। 

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পোলিওর প্রকোপ রয়েছে। তবে 
গ্রীষ্মমগ্ডলীয় দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। শীতের শুরুতে এ 
রোগের প্রকোপ কমে যায়। যে কোনো বয়সেই পোলিও হতে পারে। 
তবে শিশুরাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। 

পোলিও রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এ 
রোগের প্রকোপ অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে এবং অচিরেই পোলিও 
নির্মল করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বানরের বৃক্কলায় 
পোলিও ভাইরাস আবাদ করে তা ফর্মালিনের সাহায্যে মেরে প্রথম 
পোলিওর টিকা বানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই টিকা প্রথম 
ব্যবহার করা হয়। এটা সক-এর টিকা (9810 $৪০০176) নামেও 
পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য মুখে খাওয়ানোর পোলিও টিকা ব্যবহার 
করা হয় যা স্যাবিনের টিকা (3810) %৪০০1)০) নামে পরিচিত। এটা 
জীবন্মৃত ভাইরাস (15০ ৪57018150) দ্বারা তৈরি। [সা.এ.] 


চ১০1151)1776 মস্ণ করা ক্ষয়কারী বালুকণা বা পাথরের 
কুচির কর্তন ক্রিয়া দ্বারা কোনো বস্তুর পৃষ্ঠকে মসৃণ করা। বালুকণা বা 


পাথরের নমনশীল চাকা বেল্টে আঠা দিয়ে লাগানো হয় বা 
বিদ্ধ করা হয়। পলিশিং যদিও নির্ভল প্রত্রিয়া নয়, তবুও কাজিক্ষিত 
পৃষ্ঠ অবস্থায় না পৌছা পর্যস্ত বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে অংশ 


অপসারণ করা হয়। 

যখন কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ মসৃণ করতে বস্তুর বেশ কিছু পরিমাণ 
পৃষ্ঠ থেকে অবশ্যই অপসারণ করতে হয় তখন মসৃণ করার কাজ 
মোটা পাথরের কুচি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এরপর চূড়ান্ত মসৃণ 
করার কাজ সূক্্র-পাথরকুচি সংবলিত চাকা দিয়ে করা যেতে পারে। 
মসৃণ করার কাজে সাধারণত চাকাসহ অতি পরিচিত লেদমেশিন 
ব্যবহার করা হয়। লেদমেশিনের উভয় প্রান্তে শক্তিচালিত ঘৃর্ণ্যমান 
দণ্ড বা এক প্রান্তে ক্ষয়কারী বেল্ট থাকতে পারে। 

আয়নাসদৃশ পৃষ্ঠের জন্য অতিমস্ণকারী (5876101191378) 
মস্ণকারী প্রক্রিয়ায় সামান্যতম খুঁত বা অসমানতাও অপসারণ করা 
সম্পাদন করা হয়। এসব পাথরকে এমন আকৃতি দেওয়া হয় যাতে 
করে তা নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং ঘে পৃষ্ঠকে মসৃণ 
করতে হবে এর অধিকাংশ স্থানের সংস্পর্শে আসে। দেখুন: 
[.900175। [সি.হ.] 


£১০11617 পরাগরেণু নগ্নবীজী ও গুপ্তবীজী উত্তিদের 
পরাগথলিতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র পুংযৌন অঙ্গ। পরাগরেণু মাতৃকোষে 
মায়োসিস (71019515) সংঘটিত হলে হ্যাপ্রায়েড পরাগরেণু উৎপন্ন 
হয়। 

পরাগরেণুর প্রাচীর (59০9৭০:) প্রধানত দ্বিস্তর বিশিষ্ট : €১) 
মোমযুক্ত, পুরু, শক্ত, বহিস্ত্বক বা এক্সাইন (68176) ও ২) ভিতরের 
পাতলা দুর্বল অন্তস্বক বা ইন্টাইন (7117) । এক্সাইনকে পুনরায় 
এক্টেক্সাইন (5198179) ও এন্ডেক্সাইন (9770০951779) এই দুই স্তরে 
বিভক্ত করা যায়। এক্সাইনের অলংকরণ ও পরাগরেণুর বিভিন্ন রন্ধ্রে 
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আলামীন কালার জিলা খাম কেই রা কামাল ইবি ারেীিজাববি কামনা রোব নিৃোাদনার াতেীবিাহবিসৃতোমতাসঞ 


বিন্যাস ব্যবহার করে গোত্র, গণ এমনকি প্রজাতি পর্যস্ত শনাক্ত 
করা সম্ভব। যদিও অধিকাংশ পরাগরেণু সহজে নষ্ট হয়, তবে 
এমন অনেক রেণু আছে যেগুলো বিভিন্ন ভূতাত্বিক সময়কালের 
শিলাতে ফসিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকে। এসব পরাগরেণুর গঠন 
করা সম্ভব হয়েছে। উত্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় পরাগরেণুর 
গঠনবৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করে শ্রেণিবিন্যাস ও ফাইলোজেনি সংক্রান্ত 
সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয় তাকে পরাগবিজ্ঞান 
(791%00198%) বলে। 

একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পরাগরেণুর আকারের ব্যাপক তারতম্য 
থাকলেও সাধারণত এদের ব্যাসার্ধ ২৪ থেকে ৫০ মাইক্রোমিটার (মামি) 
হয়ে থাকে। দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদের সবচেয়ে ছোট রেণু 74১০০/-এ 
(২ মামি) ও সবচেয়ে বড় রেণু 14/28115 গণে (২৫০ মামি) দেখা 
যায়। একবীজপত্রী উতদ্তিদে পরাগরেণু ১৫ হতে ১৫০ মামি বা বেশি. 
পর্যন্ত হতে পারে। আদা গোত্রে (217890618০9৪) এর চেয়ে বড় 
পরাগরেণু দেখা যায়। ইল্‌ ঘাসের (295/572) পরাগরেণু সবচেয়ে বড় 
যার আকার ২৫৫০ ১ ৩.৭ মামি। জীবিত নগ্নবীজী উত্তিদের 
পরাগরেণুর সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ 0%1%77-এ (৫ মামি) ও সর্বোচ্চ 
48£৫5-এ থেলিসহ ১৮০ মামি) দেখা যায়। এছাড়া ফসিল 
ব্যক্তবীজী উত্তিদে ১১ হতে ৩০০ মামি পর্যন্ত আকারের রেণু দেখা 
যায়। 

পরাগথলিতে পরিপকু পরাগরেণুর ওজন ০.০০০০৭ মিগ্রা 
(50190) বা তার ২০ ভাগের একভাগ্েরও কম হতে পারে। 

মেরুর দিক থেকে দেখলে পরাগরেণু গোলাকার, উপবৃত্তাকার 
হতে শুরু করে সুত্রাকার পর্যস্ত হতে পারে। আবার পরাগের মেরু 
নির্দেশনার (0০910111) উপর ভিত্তি করে এদেরকে : (১) 
আযাপোলার (৪2০18) রেণুর কোনো নির্দিষ্ট মেরু নির্দেশ করা যায় 
না; (২) আইসোপোলার (5০০157) পরাগকে বিষুব রেখা দিয়ে 
সমান দূই ভাগে ভাগ করা যায়) ও (৩) হেটেরোপোলার 
(7915107018) দুটি মেরু ভিন্ন__এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। 

পরাগরেণুর বিস্তারণ বা পরাগধানী বিদিরণের (805515) সময় 
পরাগরেণু দ্বি-নিউক্রিয়াস বিশিষ্ট বা ত্রি-নিউক্রিয়াস বিশিষ্ট হতে পারে। 
একবীজপত্রী এবং মুক্তদলী (09150918195) ও বেশির ভাগ 
দলহীন (৫7915104$) দ্বিবীজপত্রী উত্তিদে দ্বি-নিউল্লিয়াস বিশিষ্ট 
পরাগ এবং যুক্তদলী (8817701061819)5) দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদে ত্রি- 

য়াস বিশিষ্ট পরাগ পাওয়া যায়। 

বেশির ভাগ পরাগরেণু পরিপকৃ অবস্থায় এককভাবে (19705) 
থাকে। তবে বাইরের কাটা, আঠালো তেল বা ভাইসিন (15017) 
সূত্রের জন্য প্রায়শই এদেরকে ভাইয়াড (018), টেন্রাড (৪0:80) বা 
পলিয়াড (১০1/0) হিসাবে থাকতে দেখা যায়। এদের মধ্যে টেট্রাড 
বিন্যাসের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি, যা আবার টেট্রাহেডরাল 
(710980989), লিনিয়ার (2191), টেন্টরাগোনাল (4১710780226) 
ইত্যাদি ধরনের হতে পারে। কিছু কিছু গুপ্তবীজী গোত্রে, যেমন, 
0701109০689, /১501601808058৩ অসংখ্য পরাগরেণু মিলিত হয়ে 

য়াম নামক অঙ্গ তৈরি করে। 

পরাগরেণুর এক্সাইনের কোনো নিদিষ্ট স্থানে শুধু এন্ডেক্সাইন 
থাকলে এ দুর্বল স্থানটিকে আ্যাপারচার (20976) বলে। এটি 
দুধরনের :7১) খাজ (17795) বা কলাপাস (০9105) : 


৫৭২ 


আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার আ্যাপারচার যার দৈর্ঘ্-প্রস্থের অনুপাত 
দুইয়ের বেশি ও (২) রন্ধ (2০97০): গোলাকার বা খানিকটা 
উপবৃত্তাকার আ্যাপারচার। কলপাসের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে 
পরাগরেণু মনোকলপেট (নগ্রবীজী, একবীজপত্রী ও আদি দ্বিবীজপত্রী 
উত্তিদ), ট্রাইকলপেট (আধুনিক দ্বিবীজপত্রী উত্ভিদ), অথবা 
প্যানকলপেট হতে পারে। অনেক উত্তিদে কলপাস ও রন্ধ্ের মধ্যবর্তী 
ধরনের সক্কীর্ণ ফাটলের মতো আাপারচার দেখা যায়। আবার কিছু 
গোত্রে কোনো আযাপারচার নেই, যেমন বায়ু ও পানি পরাগী ফুলের 
পরাগরেণু। এগুলোতে এক্সাইন এমনিতেই পাতলা থাকে; তাই 
সেখানে কোনো আাপারচার দেখা যায় না। নগ্নবীজী উত্তিদেও অনেক 
ক্ষেত্রে কোনো প্রকার উন্মুক্ত স্থান থাকে না, অথবা একটি ছোট্ট 
প্যাপিলা থাকে। 

প্রতিসাম্যের দিক থেকে মনোকলপেট রেণুগুলো দ্বিপ্রতিসম এবং 
ট্রাইকলপেট রেথুগুলো বন্ছপ্রতিসম। 


7977 127914-এর টেন্রাড পরাগরেখু 


কিছু কিছু পরাগরেণু সম্পূর্ণভাবে মস্ণ হয়ে থাকে (9911816)। 
অবশ্য অধিকাংশ পরাগরেণুতেই এক্সাইনের বহিঃপৃষ্ঠে অলংকরণ 
থাকে। 

পরাগরেণু গর্ভপত্রের গর্ভুণ্ডে স্থানাত্তরিত হবার পর অঙ্কুরিত 
হয়। এর ফলে পরাগরেণু হতে পরাগনালি (20116) 1৪) গভর্দণ্ডের 
ভিতর দিয়ে বাহিত হতে থাকে। এই পরাগনালিসহ পরাগরেণুটি 
নগ্নবীজী বা গুপ্তবীজী উত্ভিদের পুংগ্যামেটোফাইট এবং এর নালির 
অভ্যন্তরেই জনন নিউক্লিয়াস হয়ে পুং যৌন কোষ উৎপন্ন 
হয় যা পরবর্তীকালে ভ্রণথলির ভিতরে নিষেকে অংশগ্রহণ করে। 
দেখনুং 510৬6 62150019857 01110811007 [২9090000100 
(019701 [হা.মু.ই.] 


7১০]117196101) পরাগায়ন উত্তিদের পরাগধানী হতে 
পরাগরেণু ডিম্বক 0০৮৪০) বহনকারী গর্ভপত্রের গর্ভুণ্ডে অথবা 
নারি ভিবকে নারি হওয়াকে পার জালা নানী 
উত্তিদের নগ্ন ডিম্বকে বায়ুপরাগী পরাগরেণু আটকানোর মাধ্যমে 
এসব উত্তিদে পরাগায়ন সম্পন্ন হয়। অপরদিকে গ্রপ্তবীজী উত্ভিদে 
ডিম্বকগুলো গর্ভপত্রের গর্ভাশয়ে লুকানো থাকে। এক্ষেত্রে পরাগরেণু 
গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে পতিত হলে পরাগায়ন ঘটে এবং সেখানেই 
পরাগের অঙ্কুরোদগম ঘটে। 


৫৭৩ 


বালান ংদএ জারি ্াছেবিানে হাতকাটা ভাতের বিকার 


উচ্চতর উত্ভিদে নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট তৈরি হয় যা 
বিকশিত হয়ে প্রথমে ভ্রণ ও পরবর্তীকালে নতুন উত্ভিদে পরিণত 
হয়। কিন্তু এই নিষেকের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে পরাগায়ন। 
তাই উত্ভিদের বংশ রক্ষার জন্য ও কৃষিক্ষেত্রে ফল ও বীজ 
উৎপাদনকারী শস্য হতে ফসল পাবার জন্য পরাগায়ন অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । উত্তিদ প্রজনন সংক্রান্ত (9187 0:০০017£) গবেষণার 
অধিক ফলনের জন্য উন্নত জাতের উদ্ভিদ তৈরির চেষ্টা করা 
হয়। উত্ভিদবিজ্ঞানের এ শাখায় পরাগায়ন গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
থাকে। 

পরাগায়ন দুধরনের : (১) স্বপরাগায়ন (561-0011178001. বা 
৪8010581)%) ও (২) পরপরাগায়ন (010955-00111781101) বা 
811958]0%) | পরাগিরেণু একই ফুলের গভভুণ্ডে পতিত হলে তাকে 
স্বপরাগায়ন বলে। অনেকের মতে একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে 
পরাগায়ন অর্থাৎ একই জিনরূপ (৪০70157০) বিশিষ্ট ফুলের মধ্যে 
পরাগায়ন হলেও তাকে স্বপরাগায়ন বলা হবে। প্রকৃতিতে স্বপরাগী 
উত্তিদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। 

পরপরাগায়নে এক ফুলের পরাগরেণু একই প্রজাতির অন্য 
উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। অধিকাংশ উত্ভিদে 
পরপরাগায়ন ঘটে থাকে, যেমন, ধান, শিমুল। পরপরাগায়নকে 
প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে চিহিনত করা যায়, অন্যদিকে 
স্বপরাগায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈবাৎ সংঘটিত হয়। কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে পরপরাগায়ন সম্ভব না হলেই কেবল স্বপরাগায়ন হয়। 
ফুলে নিম্নোক্ত দুধরনের অবস্থা বিদ্যযান থাকলে স্বপরাগায়ন হয়ে 
থাকে। 

সমপরিণতি 0০779৪৮৪115): উভলিঙ্গ ফুলে পরাগধানী ও 
গর্ভমুণ্ড একই সময় পরিণত হলে পরাগরেণু একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে 
পতিত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হলে 
পরাগধানীসমন্ধ্যামালতী) বা গর্ভমুণ্ড চোয়না জবা) একটি অপরটির 
কাছাকাছি এসে স্পর্শ করে বিধায় নিশ্চিতভাবে স্বপরাগায়ন হয়। 
রঙ্গনে পরাগধানী এমনভাবে পাপড়ির গায়ে স্থাপিত থাকে যে পরিণত 
গভমুণ্ড পাপড়ি হতে বাইরে আসার সময় তার উপর পরাগরেণু 
পতিত হয়। 

ক্রিস্টোগ্যামি (01515098910) : কিছু কিছু উভলিঙ্গ ফুল কখনো 
ফোটে না, যেমন__কানশিরা। এদেরকে ক্রিস্টোগ্যামাস ফুল বলে। 
এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বাধ্যতামূলক স্বপরাগায়ন হয়। 

ফুলের নিম্নোক্ত বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উত্তিদে 
পরপরাগায়ন ঘটে। 

একলিঙ্গকতা (আ17)59508110 বা 01067)9) £ যেসব প্রজাতিতে 
একলিঙ্গ ফুল হয় তাদের পুং ও স্ত্রী ফুল একই গাছে থাকলে 
তাকে সহবাসী (71009901945) (যেমন, লাউ, কুমড়া, ভুট্টা) এবং 
ভিন্ন গাছে থাকলে তাকে ভিন্নবাসী (0190০194$) প্রজাতি বলে 
(যেমন, পেঁপে, তাল, তত) ভিন্নবাসী প্রজাতি বাধ্যতামূলকভাবে 
পরপরাগী উত্তিদ, অপরদিকে সহবাসী উত্ভতিদে কম পরিমাণে 
স্বপরাগায়ন হয়। 

ব্ববন্ধ্যাত্ব (5০175061111): 7১01000190596, 18551080989 
ও /১$৩78০6৪ গোত্রের কয়েকটি প্রজাতিতে উভলিঙ্গ ফুলের ডিম্বক 
তার নিজস্ব পরাগরেণু দ্বারা নিষিক্ত হয় না। এর জন্য পরাগরেণু ও 
ডিম্বাণু জিনরূপের (8০700) অসাম্ীস্য দায়ী। 


1১০01]177191107) পরাগায়ন 


বিসমপরিণতি (৫1070%877) : পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড ভিন্ন 
সময়ে পরিণত হলে তাকে রণতি বলে।.এটি দুধরনের হতে 
পারে : ১) প্রোটোগাইনী (01091085%1)-- এখানে পর্ভপিত্র 
পরাগধানীর আগে পরিণত হয় বেট, স্বর্ণচাপা, কাঠাল-চাপা, 
দেবদারু) ও (২) প্রোটান্ড্রি (9:018707)--এখানে পরাগধানী 
গর্ভপত্রের আগে পরিণত হয় 81440 শিমুল ও £505180986 
গোত্রের কিছু প্রজাতিতে)। 
বিসমদৈর্ঘ্য (17506105$1%): কিছু উভলিঙ্গ প্রজাতিতে দুধরনের 
ফুল হয় : যেমন, (১) ফুলে লম্বা পুংকেশরের সাথে খাটো গর্ভদণ্ড 
থাকে (থাম ফুল); ও (২) খাটো পুংকেশরের সাথে লম্বা গরদিগ্ু 
থাকে (পিন ফুল), যেমন, প্রাইমরোজ। একটি গাছে দুধরনের যে 
কোনো একটি জন্মে থাকে। এই প্রকার বিসম দৈর্ঘ্যকে দ্বিরূপী 
(010101010) বিসমদৈর্ঘ্য বলা হয়, যেমন, 7০918০7%_এর কিছু 
1 0952115 ও 1474/1-এর কিছু ত্রিরূপী 
(00010101710) বিসমদৈর্ঘ্য দেখা যায়। 
হারকোগ্যামী 0)60508811)): অনেক উভলিঙ্গ ফুলে পরাগরেণু 
ও গর্ভমুণ্ডের মধ্যে এমন কিছু বাধা থাকে যার ফলে এদের পতঙ্গ 
নির্ভর পরপরাগায়ন ঘটে, যেমন, অকিড ও আকন্দের পলিনিয়ার 
(00111719) অবস্থানের কারণে পতঙ্গের মাধ্যমে পরপরাগায়ন “ঘটে 
থাকে। 
স্বপরাগায়নের ফলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা হয়, যা উত্ভতি্ 
প্রজননের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এতে করে উৎপন্ন 
€শধরে অভিযোজন ক্ষমতা ও নতুন গুণের আবির্ভাবের সস্তাবনা 
কমে যায়। অন্যদিকে পরপরাগায়নের ফলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের 
সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন প্রকরণের উদ্ভব হতে পারে অর্থাৎ এটি 
বিবর্তনকে সক্রিয় রাখে। 
পরাগায়নের বাহক : পরপরাগায়নে পরাগরেখু বহনের জন্য 
বিভিন্ন ধরনের বাহকের প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে পরিবেশের 
ভৌত উপাদান, যেমন, বায়ু ও পানি প্রধান। বায়ু পরাগী 
(76710111985) ও পানিপরাগী 0)/700111085) ফুলগুলো 
ছোট, ও অনাকর্ষণীয় হয়। বায়ুপরাগী ফুল্‌ বিভিন্ন" 
খাদ্যশস্য, আখ, বাশ, ঘাসে দেখা যায়। আবার ৮2111576116, 
115974114, 72/45এর মতো জলজ উত্তিদে পানিপরাগী ফুল জন্মে 
থাকে। 
অপরদিকে পতঙ্গপরাগী ফুলগুলো (676977102111905) 
পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার 
ব্যবস্থা করে থাকে, যেমন, মধু, তেল, পরাগরেণুসহ অন্যান্য 
খাদ্যবস্ত, সুগন্ধ, উজ্জ্বল বর্ণ, জননক্ষেত্র অথবা আশ্রয়ক্ষেত্র। পতঙ্গ ও 
প্রাণী পরাগী ফুলগুলো বাহককে আকর্ষণ করার জন্য বাহকের দৃষ্টি 
ও ঘ্বাণশক্তিকে ব্যবহার করে। অতিবেগুনি রশ্মিসহ বিভিন্ন রঙের 
আলো দ্বারা পতঙ্গ ও কিছু হামিংবার্ড প্রজাতি আকৃষ্ট হতে পারে। 
যেসব ফুলের পরাগায়নে মৌমাছি, প্রজাপতি ও মথ বাহক হিসাবে 
ভূমিকা রাখে তারা সুগন্ধযুক্ত হয়। আবার গুবরে পোকা ও মাছি 
পরাগী ফুলে গোবর অথবা পচা মাংসের গন্ধ থাকে। কিছু অকিড 
আছে যাদের দেহের গঠন নিদিষ্ট কোনো মৌমাছিবা বোলতা 
প্রজাতির স্ত্রী পতঙ্গের অবিকল অনুকৃতি (17110); ফলে পুরুষ 
পতঙ্গ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিলিত হবার চেষ্টা করে এবং এভাবে 
পরাগায়ন ঘটে। এই ঘটনাকে ভ্রান্তমিলন (9$6৫০০97186107) 
বলে। ১ 


চ১০110০16৪ পলিউসাইট 


লাগালো আওতা কারবালা তাহজংল ভমডেটিজাবিদোহঞ 


অনেক বিশেষ ক্ষেত্রে একটি প্রজাতির পরাগায়ন একটি নিদিষ্ট 
পতঙ্গের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে অনেক 
সময় পতঙ্গটিও বিভিন্ন সুবিধার জন্য শুধু এ ফুলের উপর নির্ভর 
করে। ইয়া্কা (%%০০৫) ফুলের পরাগায়ন তথা বংশ রক্ষা একদিকে 
যেমন শুধু ইয়াকা মথ দিয়ে ঘটে, তেমনি অন্যদিকে এ মথ তার 
আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য শুধু ইয়া্কা ফুলের উপরই নির্ভর করে। 
অর্থাৎ ইয়া্কা গাছ ও মথ পরস্পর চরম মিথোজীবিতা দেখায় যা 
09৪৬০18101) নামে পরিচিত। 

কোনো কোনো প্রজাতির পুষ্পে পতঙ্গ ছাড়া অন্যান্য বড় 
প্রাণীর সাহায্যেও পরাগায়ন হয়ে থাকে। তাদেরকে 20911711905 
1০০. বলে। সাধারণত এসব ফুল বড় ও উজ্জ্বল বর্ণের হয়। 
পাখি হোমিংবার্ড), বাদুড়, কাঠবিড়ালী, শামুক ইত্যাদি পরাগায়ন 
করে থাকে। কৃত্রিম প্রজননে মানুষও পরাগায়ন করে। দেখুন: 


316901718 (09181)0);) 17109৬/০1 791161; [২6110010010 
(01200) | [হা.মু.ই.] 
[১0117010166 পলিউসাইট একটি টেকটোসিলিকেট মণিক। 


মণিকটির রাসায়নিক গঠন 0544143190926.120 1 সুগঠিত 
কেলাসগুলো সাধারণত সমমাত্র (০8০), কিন্তু কদাচিৎ পাওয়া 
যায়। মণিকটি সাধারণত সংহত। মোহজ স্কেলে ৬.৫ 
এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯০। মণিকটি বর্ণহীন থেকে সাদা 
বর্ণের হয়ে থাকে এবং এর দ্যুতি কাচসদৃশ। পলিউসাইট মণিকটি 
বিরল। সুইডেনের ভারুট্রাম্ক পেগমাটাইট এবং জিম্বাবুইয়ের 
বাকিটাতে লিখিয়াম সমৃদ্ধ পেগমাটাইটে এ ঘণিকটি অধিক পরিমাণে 
পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এ মণিকটিকে এক সময় সিজিয়ামের আকরিক 
হিসাবে ব্যবহার করা হতো । দেখুন: 37110816 [17018]5| [সি.হ.] 


ঢ১০1০111 7) পোলোনিয়াম 1০ প্রতীকবিশিষ্ট একটি 
তেজক্ক্রিয় রাসায়নিক মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা 841 18116 
0401০ তেজস্ক্রিয় পোলোনিকাম 21070 পিচব্রেন্ড (9100) 1১161706) 
থেকে প্রথম আহরণ করেন। এই আইসোটোপই রেডিয়াম সিরিজের 
(801ঘা। 0০8% 591165) সবশেষটির পূর্ব সদস্য (06101010086 
[101706)। পোলোনিয়ামের সব আইসোটোপই তেজস্ক্রিয়। কৃত্রিম 
(81501911) 7150০) 208৮০ (অর্জজীবন ২.৭ বংসর) ও 209০ 
অর্ধজীবন ১০০ বছর এবং প্রাকৃতিক 210৮0 (অর্ধজীবন ১৩৮৪ দিন) 
এই তিনটি ০-বিক্ষেপকারী আইসোটোপ ছাড়া পোলোনিয়ামের অন্য 
সব আইসোটোপই স্বল্প স্থায়ী (9107 1150) ৮০-এর অবস্থান 
পর্যায় সারণিতে দেখুন (পরিনিষ্ট)। 

পোলোনিয়াম (210৮0) প্রধানত নিউট্টরনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। স্পার্ক প্লাগ (52৪: 0108) ইলেকট্রোডে ব্যবহার করলে এটা 
অন্তর্দহন ইঞ্জিনের ঠাণ্ডা অবস্থায় চালুকরণ (০014-5180178) ধর্মের 
উন্নতি ঘটায়। 

পোলোনিয়াম ভিত্তিক রাসায়নিক জ্ঞান 2109 থেকে আহরিত 
হয়েছে। 1 ০79 তেজস্্রয়তা বিশিষ্ট পোলোনিয়ামের ভর ২২২.২ 
মাইক্রোগ্রাম। এর বেশি পরিমাণ পোলোনিয়াম নিয়ে কাজ করা 
ক্ষতিকারক (18281093)। অধিক পরিমান নিয়ে কাজ করতে বিশেষ 
কৌশল (35090181 16০1701009) অবলম্বন করতে হয়। পোলোনিয়াম 
এর পরবতী মৌল টেলিউরিয়ামের (:০11071017) চেয়ে বেশি ধাতু 


৫৭৪ 


গুণবিশিষ্ট। রাসায়নিকভাবেপোলোনিয়ামের আচরণ টেলিউরিয়ামের 
মতো। এটা উজ্জ্বল লাল বর্ণের 9903 এবং $8৮০03 যৌগ তৈরি 
করে। ধাতুটি নরম এবং এর ভৌত ধর্ম থ্যালিয়াম, সীসা (7,580) ও 
বিসমাথের (0157710) ন্যায়। পোলোনিয়াম 1], [যা ও [৬ যোজনী 
নির্দেশ করে তবে 6 যোজনীরও প্রমাণ রয়েছে। ইলেকট্রোকেমিক্যাল 
সিরিজে ধাতুটি সিলভার ও টেলোরিয়ামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান 
করে। 

পোলানিয়ামের দু'ধরনের ডাইঅক্সাইড জানা আছে। একটি 
নিম্নতাপমাত্রা হলুদ ফেস-সেন্টার্ড কিউবিক সমযোগী (002 ধরনের) 
(68০৪-০৫5150 ০001০) এবং অপরটি উচ্চতাপমাত্রা লাল টেট্রাগোনাল 
(6178£০79]) এর হ্যালাইডগুলো টেলোরিয়াম যৌগের মতো 
উদ্বায়ী। দেখুন: ২8010801111; [011010) | [মু.আ.হা.] 


চ১01/9০969] পলিআ্াসিটাল আযালডিহাইড বা 
কিটোন থেকে প্রাপ্ত একটি পলিইথার। এর কার্যকরী গ্রুপ, -০0-ঘং_ 
০- পলিআ্যাসিটালগুলোর মধ্যে পলিঅক্সিমিথিলিন (-0-0172-)% 
ও ফরমালডিহাইডের পলিমার বা কোপলিমার (০0201/7701) খুবই 
পরিচিত। প্যারা ফরমালডিহাইড হলো অল্প আণবিক ভর বিশিষ্ট 
পলিঅক্সিমিথিলিন (৫ এর মান ৬ থেকে ৫০)। এর গলনাংক ১২১ 
১২৩" সে! উচ্চ আণবিক ভর সম্পন্ন পলিঅক্সিমিথিলিনগুলো 
এর মান ১০০ এর উপর) সাদা দানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয় 
পদার্থ। এগুলো যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সেলুলুজ ও তার 
জাতকগুলো পলিআ্যাসিটাল সমন্বয়ে গঠিত। 
পলিজ্যাসিটালগুলো সাধারণত শক্ত ও দৃঢ়। এরা ফ্যাটিগ 
(4081০), কিপ (01০০০) ও জৈব কেমিক্যালের প্রতিরোধক; কিন্তু 
শক্তিশালী এসিড বা ক্ষার সহ্য করতে পারে না। এদের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 
(০০66901715 01 0710007) কম। এরা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। 
গ্লাসফাইবার (21435 ঠি8:০) সমন্বিত পলি আযাসিটালগুলোর 
ব্যবহারজনিত ধর্ম উন্নত হয় এবং এদের দৃঢ়তা বেড়ে যায়। এই 
সমন্বিত পলিআ্যাসিটালগুলো পানির পাইপ, চৌবাচ্চা, পানির কল, 
পাম্প, ভাল্ব, বিয়ারিং ও গিয়ার (05811778800 £6৪15) 
কম্পিউটারের হার্ডওয়ার (০0910700187 17910/815), যানবাহনের 
বডি ও যন্ত্রাংশ, গৃহস্থালি সরঞ্জাম (05116 81011197095) প্রভৃতি 
তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: [১0170617 ৮0117700112900]0 1 
[ম.আ.হা,] 


01990751266 16517) পলিত্যান্রিলেট রেজিন 
বিভিন্ন আ্যাক্রিলিক মনোমারের পলিমার। যেমন আ্যাক্রিলিক ও 
মিথাক্রিলিক এসিড এবং এদের লবণ, এস্টার, আামাইড ও 
নাইদ্রাইল। নিম্নে প্রধান মনোমারগুলো দেখানো হলো 


তি 
[ 
025000900৮3 0ে72-07--00900ন3 


মিথাইলমিথাক্রিলেট মিথাইলত্যাক্রিলেট 


07550700005 0072500- তেব, 072501 00বা72 
ইথাইল্যাক্রিলেট আযাক্রিলোনাইট্রাইল 


৫৭৫ 


দার ের বিজাবশৃাকাঠজারনিাকবিসকনাাকো 


এগুলো বিভিন্ন পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণে, দ্রবণে, ইমালশান 
(০]1015101) এবং সাসপেনশন পলিমারকরণের (90376751077 
7১019061129001) মাধ্যমে তৈরি করা হয়। 


দ্বিবন্ধনের সঙ্গে কোন্‌ ধরনের প্রতিস্থাপক যুক্ত আছে তার উপর 
নির্ভর করে আ্যাক্রিলেট পলিমারের গুণাগুণ । 

পলিমিথাইল মিথাত্যাক্রিলেটগুলো শক্ত, হালকা, উচ্চ মাত্রায় 
আলো ভিতর দিয়ে যেতে দেওয়ার (৯২%) ক্ষমতা সম্পন্ন স্বচ্ছ 
পলিমার। এগুলো উচ্চ আলোক প্রতিসরাংকবিশিষ্ট। মিথাইল 
মিথাত্যাক্রিলেট পলিমার ও এর কো-পলিমারগুলো লেন্স, 
সাইনবোর্ড, আলোকসজ্জার সামগ্রী হিসাবে, স্বচ্ছ গম্কুজ, উচ্চ 
জানালা, কৃত্রিম দাতের পংক্তি ও রক্ষাকারী আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। এগুলো লঘু ক্ষার বা আ্যাসিডের প্রতিরোধক । খুব কম পানি 
শোষণ করে বলে ঘরের চাল, শাওয়ারবিশিষ্ট গোসলখানার দরজা 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

পলিমিথাইল মিথাত্যান্রিলেট ও এর কো-পলিমারগুলোর দ্রবণ 
ল্যাকার 0.8০0.5675) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মিথাইল মিথাত্যাক্রিলেট 
ও অন্য মনোমারের ইমালশান পলিমার পানিতে দ্রবণীয় পেইন্ট, সুতা 
ও চামড়া সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। 

পলিইথাইল আ্যাক্রিলেট কিছুটা দৃঢ় ও রাবার জাতীয় দ্রব্য। এর 
মনোমার গ্রাস্টিসাইজিং (01850012115) ও অন্য কো-পলিমারকে 
নরম (591050108) করতে ব্যবহার করা হয়। 

মিথাইল মিথাক্রিলেট বালু ও অন্যান্য পলিমার বাধক 
(০915 হ7217129]16  810097) এবং কংক্রিটের নিষিক্তির 
(17101687901) জন্য ব্যবহৃত হয়। পলিমার বাধক হিসাবে 
কংক্রিটের সেতুর ডেস্ক বা সেতুর ঢালাই কাজে এবং নিষিক্তক 
হিসাবে কংক্রিট কাঠামো বা সেতুর ক্ষয়রোধক হিসাবে ব্যবহাত হয়। 
দেখুন; %০1%1091101116, 7185010 
ঢ019801%107710110 16511, 10197)011280101) 1 


01906591708, 
[ম.আ.হা.] 


2১০)%০7৮1077167818  1:651185 পলিত্যাক্রিলো- 
উৎপাদিত রেজিন। এটি সাধারণত শক্ত, শিংয়ের (017 116) মতো 
কঠিন, তুলনামূলকভাবে কম দ্রবণীয় ও উচ্চ গলনাংকবিশিষ্ট। 
পলি্যাক্রিলোনাইট্রাইল প্রায় সম্পূর্ণভাবে কো-পলিমার হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। 


খো2ল07-08 


আ্যাক্রিলোনাইট্রাইল (ভিনাইল সায়ানাইড) 


পলিজআ্যাক্রিলোনাইন্রাইল কো-পলিমারগুলোকে তিন শ্রেণিতে 
$£ করা হয়। যথা : ফাইবার (1016), প্রাস্টিক এবং রাবার। 


[১০]%270106 7691785 পলিত্যামাইড রেজিন 


আাক্রিলোনাইট্রাইল পলিমার কম্পোজিটের তাপ ও রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রতিরোধক্ষমতা এবং নমনীয়তা (068) ও সংঘাতরোধ বৃদ্ধি 
করে। 

্যাক্রিলোনাইন্রাইলের ফাইবার হিসাবেই ব্যবহার বেশি। 
সংজ্ঞানুসারে আযাক্রিলিক ফাইবারে কমপক্ষে ৮৫/ ত্যাক্রিলো- 
নাইন্রাইল থাকতে হবে। মোডাত্যাক্রিলিক (77909011110) ফাইবারে 
৩৫-৮৫% জআ্যাক্রিলোনাইট্রাইল থাকে । কম্পোজিটের উচ্চ তাপমাত্রা 
নমনীয়তা (0151) 501610108 161005180016) অধিক দৃঢ়তা এজি 
(09513021109 00 88178), রাসায়নিক দ্রব্য, পানি ও শোধণ দ্রাবক 
নিরোধণ, ফাইবারে রেশমের মতো কোমলতা ইত্যাদি গুণ 
আযাক্রিলোনাইট্রাইলের ব্যবহারকে ব্যাপক করেছে। জাহাজের পাল 
ও দড়ি, কম্বল ও নানা ধরনের কাপড় তৈরিতে এর ব্যবহার দেখা 
যায়। আযাক্রিলোনাইট্রাইলের অল্প পরিমাণ ও ভিনাইলিডেন 
ক্লোরাইডের কো-পলিমার শক্ত, অভেদ্য (10091798019) এবং 
তাপনিরোধক প্যাকেজ ফিল্ম তৈরিতে ব্যবহাত হয়। ৪7২ নামে 
পরিচিত বিউটাডাইন ও আ্যাক্রিলোনাইট্রাইলের কো-পলিমারে 
আযাক্রিলোনাইন্রাইলের পরিমাণ ১৫-৪০%। [ব3ছং রাবার হাইড্রোকার্বন 
দ্রাবক যেমন গ্যাসোলিন, ঘষা-মাজা (181502) প্রতিরোধক। এটা 
নিম্ন তাপমাত্রায় উচ্চ নমনীয়তা প্রদর্শন করে। 

রাবার ও রেজিন সম্বলিত ত্যাক্তিলোনাইট্রাইলের মিশ্রণ 
(01570) এবং আস্তঃপলিমার পলিমার প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ 
উন্নয়ন। /&85$ রেজিন, আ্যাক্রিলোনাইট্রাইল-স্টাইরিন ও 
বিউটাডাইন-আ্যাক্রিলোনাইট্রাইলের কো-পলিমারের র্রেন্ডিং 
(8167178)। এ ব্রন্ডিংটি পলিবিউটাডাইন, স্টাইরিন ও 
আযাক্রিলোনাইট্রাইলের আত্তঃপলিমারও হতে পারে। 

কম খরচ, পদার্থের ভাল গুণাগুণ, সহজ ফেবুকেশন 
(680710801975) 8৩ রেজিনের ব্যাপক ব্যবহার ও উন্নয়নে 
সহায়তা করেছে। /85 রেজিন যানবাহনের বডি, শিল্প-কারখানায় 
ব্যবহৃত পাইপ বা নল ইত্যাদি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
দেখুন: 01910011111, 7185010 610906551178; [২0091) 
51916। [ম.আ.হা.] 


8১01৮819106 7651785 পলিআযামাইড রেজিন সাদা, 
তীক্ষ, অস্বচ্ছ (04151806771), উচ্চ গলনাংকের পলিমার। এটা 
ফাইবার, দাতের ব্রাশের ব্রিস্ল (১1503), বিয়ারিং, গিয়ার, মোল্ড 
দ্রব্য (198105৫ ০০16০), আবরণ এবং আঠালো পদার্থ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। 

পলিআ্যামাইডগুলো এঁ শ্রেণির পলিমার যেখানে প্রধান 
কাঠামোতে আযামাইড বন্ধনের পুনরাবৃত্তি ঘটে : 


0 
€দ-৫- জর) 


সিষ্ক হলো প্রাকৃতিক পলিআযামাইড। আর সিনথেটিক 
পলিমারগুলো হলো নাইলন। ১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে ড/8119০5 
081001913 ও তার সহযোগীরা 7৬ ৮০17 এ নাইলন প্রথম সংশ্নেষণ 
করেন! নাইলনগুলো ডাইআ্যামিনের সঙ্গে এসিড, এসিড ক্লোরাইড 


7৮015017862 পোলিকিটা 


জনারারোীিজাবিলাবসাচামোরীিজান্াাারাকেনিাব বিপাক সঃএ তেন ডাহা 


বা এস্টারের ঘনীভবনে তৈরি হয়। নাইলনের নামকরণ 

গ্রহণকারী বিকারকের কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপর নির্ভর 
করে। যেমন নাইলন (710) 6, 6) ৬,৬ হলো হেক্সামিথিলিন ডাই- 
আামিন (71119) ও আযাডিপিক আযাসিড বা তার জাতকের 
ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফল। 


| 
70000 ০0ঢা 0০(০৮2)০৫| 
আযাডিপিক আযাসিড আাডিপিয়ল ক্লোরাইড 
নান -90 
719 নাগা), 
টি [| 
রি ০078০ খা 012) রী 
নাইল ৬, ৬ " 
গ্রে 0৮1 মাপা 
] ] 
০৯০০-0%-০০০% 
ডাইমিথাইল আযাডিপেট 


বাণিজ্যিক পলিজআ্যামাইডগুলো হলো নাইলন-৬,৬; -৬,১০; 
-৭১ -১১ -১২ ইত্যাদি; এর মধ্যে নাইলন -৬, ৬, নাইলন-৬, ১০, 
নাইল-৬ ও নাইলন-৬, ১২ পলিআ্যামাইডগুলোই খুব বেশি ব্যবহৃত 
হয়। নাইলন-৬ ও নাইলন-৬,৬ এর ফাইবার হিসাবেই ব্যবহার 
বেশি। যন্ত্রপ্রকৌশলে পলিতআ্যামাইডগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় বলে 
এদের ইঞ্জিনিয়ার প্রাস্টিক বলে। বেশিরভাগ নাইলনই দানাদার, 
(৬15095105) সম্পন্ন তরলে পরিণত করা যায়। জোড় কার্বন 
পরমাণুর আযামাইডগুলোর প্যাকিং (08০70178) ভাল। যদিও 
প্রাথমিকভাবে নাইলনগুলো ফাইবার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্ত 
পরবতীতে এদের তাপসহতা ব্যাপক হওয়ায় ও মোলডিং খুব 
সহজতর হওয়ায় এদের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। নাইলন বিয়ারিং 
ও গিয়ারগুলো খুব সুন্দরভাবে কাজ করে এবং লুব্বিকেশন লাগে না। 
নাইলন মারার বিসল (7150195), ইলেকট্রিক তার 
ইনসুলেশন, যন্ত্রাংশ, ফিল্ম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। নাইলন 
আযামাইডগুলো কো-পলিমার গঠন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে এদের 
দৃঢ়তা ও শক্তি আরও বেড়ে যায় এবং তাপসহতা আরও ব্যাপক হয়। 
দেখুন: 1750219050110 [01761 [৮1070; চ185610 [১100955118, 
[0160)61 165115; চ১01917)611290101) [ম.আ.হা.] 


৮১০15০11869 পোলিকিটা প্রায় ৭০টি গোত্র নিয়ে গঠিত 
/১1061148 পর্বের সবচেয়ে বড় শ্রেণি। সারা বিশ্ব থেকে আজ পর্যস্ত 
১৬০০ গণের অধীনে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির বর্ণনা হলেও এর প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ সিনোনিম (5101%70) বা প্রতিনাম হবে বলে ধারণা 
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করা হয়। ৮০91০118908 বা বহু সিটাবিশিষ্ট এই আযানিলিডদের 
বর্ণনার সুবিধার জন্য 878119 এবং 95৫501878 এই দুটি দলে ভাগ 
করা হয়। ঢ1187019 ভুক্ত সদস্যরা মুক্তভাবে সাতরে চলে, 
অপরদিকে $9৫970908-এর প্রজাতিগুলো নিজেরাই এক ধরনের 
টিউব তৈরি করে তার মধ্যে বাস করে। 

এদের দেহ হতে পারে লম্বা, বেলনাকার, এবং বহু 
খণ্ডকবিশিষ্ট অথবা খাটো এবং নিবিড়, সীমিত সংখ্যক দেহখণ্ডক 
নিয়ে গঠিত। দেহের সম্মুখভাগ প্রোস্টোমিয়াম (91091071017) বা 
মাথা; এর পরের অংশ পেরিস্টোমিয়াম (9০71500771977) বা মুখ 
ছিদ্রকে পরিঝেষ্টনকারী প্রথম খণ্ডক; তৃতীয় অংশ মূল দেহ বা ধড় 
(0871); এবং শেষ অংশ লেজ বা পাইজিডিয়াম (2/£10180)। 
প্রতিটি খণ্ডকের দু'পাশে থাকে এদের অতি য় মাংসল 
উপাঙ্গ, যা প্যারাপোডিয়া (01829118) নামে পরিচিত। প্রতিটি 
প্যারাপোডিয়াম কাঁটা, দণ্ড অথবা হুক ধারণ করে যা বিভিন্ন 
প্রজাতির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত। প্যারাপোডডিয়ায় 
নটোপডিয়াম (70090001001) এবং নিউরোপেডিয়াম (7687০- 
00৫1811) নামে দুটি লোব 0০০) চিহিনত করা যায়। 


একটি পোলিকিট প্রাণীর দেহের সম্মুখ অংশ 


দেহের সম্মুখপ্রান্ত বা প্রোস্টোমিয়াম ট্রোকোফোর 
(09017001016) লার্ভা থেকে উত্তৃত সাধারণ প্রকৃতির লতিকার মতো 
করতে পারে। অনেক সময় পেরিস্টোমীয় অংশ দিয়ে এটি আবৃত 
থাকে, ফলে চোখে পড়ে না। মুখছিদ্র ঘিরে এদের কর্ষিকা প্রধানত 
খাদ্য আহরণের অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। এর গঠনবৈচিত্র্য লক্ষণীয়; 
অনেক ক্ষেত্রে কর্ষিকা লম্বা ও সরু, অথবা মোটা, উপরিভাগ মসৃণ 
অথবা পিড়কাযুক্ত। 

অনেক সদস্য মুখের সম্মুখ অংশে একটি মোটা, পুরু এবং 
প্যাপিলাযুক্ত অনড় শুঁড়ের মতো গঠন তৈরি করে। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে এটি সঙ্কোচনক্ষম, গোটা অংশই দেহের মধ্যে গুটিয়ে নেবার 
ক্ষমতা রাখে। পৌষ্টিক নালির সম্মুখ অংশ পেশিবহুল এবং ভিতরের 
দিকে থাকে বিশেষ ধরনের এপিথেলীয় কলার আস্তরণ। খাদ্য 
গলাধগ্করণে এবং খাদ্যনালির নিচের দিকে খাদ্য পরিবহনে এ অংশ 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 

ধড় দেহের মূল অংশ; অনুরূপ আকার-আকৃত্তির কতকগুলো 
অথবা অনেকগুলো খণ্ডক নিয়ে এ অংশ গঠিত। [5778119-তে ধছে 
সব খণ্ডক আগাগোড়া প্রায় একই রকম (1017090071085), আ' 
অনেক ক্ষেত্রে খণ্ডকগুলোতে সম্মুখ অংশে এবং পন্চাৎ অংশে ” 
0765101011005) থাকে। 
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কলা াতেবী বালিকা ফারাক লোম হবি এতাীনিরাবস একমাস লাএীকি রিস্ক 


পোলিকিটরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটায় এবং তা যৌন বা 
অযৌন অথবা উভয় ধরনের হতে পারে। যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে স্ত্রী 
ও পুরুষ আলাদা এবং উভয়ে দেখতে প্রায় একই রকম। কদাচিৎ 
যৌন দ্বিরপতা চেখে পড়ে। 


471469714তে (15156111056) প্রোস্টোমিয়ামের অগ্রভাগে 
সক্ষোচনক্ষম নয় এমন ধরনের প্রোবসসিস 


পোলিকিটদের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ মিমি থেকে ৩৬০ সেমি পর্যন্ত হতে 
পারে। প্রজাতিভেদে রঙ এবং রঙের বিন্যাসে প্রচুর বৈষম্য দেখা 
যায়। এমনটি ঘটে তাদের দেহের নানান রঞ্জক পদার্থের উপর 
আলোর প্রতিসরণের কারণে । উষ্ণ উপক্লভাগের প্রজাতিগুলো 
সাধারণত উজ্জ্বল বর্ণের এবং বহু রঙবিশিষ্ট। মেরু এলাকার এবং 
গভীর পানির প্রজাতিগুলোর অধিকাংশই মেটে রঙের, ফ্যাকাশে এবং 
কখনো কখনো প্রায় কালো। 

অধিকাংশ পোলিকিট মুক্তজীবী, কতক অন্য প্রাণীর দেহের 
উপরিভাগে কমেনসাল (০০717100581) সেক্ষেত্রে অবশ্য পোষককে 
ব্যবহার করে তার দেহে আবদ্ধ থেকে খাদ্য আহরণ ও নিরাপত্তার 
জন্য। প্রায় সব ধরনের সামুদ্রিক পরিবেশেই পোলিকিটদের বাস 
করতে দেখা যায় এবং অনেকের বিস্তৃতি নিরক্ষরেখা থেকে নির্দিষ্ট 
কৌণিক দূরত্ব, গভীরতা এবং অবধারকের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। 
প্রধান ভৌগোলিক এলাকাসমূহে এদের প্রায় সব গোত্রের প্রতিনিধিই 
বর্তমান; তবে একই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দল অথবা 
প্রজাতির বিস্তৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। দেখুন: 4১010911083 12158100187 
5০010081191 [সৈ.ছ.ক.] 


চ১০]ড 00710717866. 10101967115 পলিক্লোরো 
বাইফিনাইল ক্লোরো প্রতিস্থাপিত বাইফিনাইলসমূহ। এই 
বাইফিনাইলগুলোর প্রায় ৫০টি সমাণু আছে। বাণিজ্যিক মিশ্রণে 
৪০-৬০% ক্লোরিন থাকে৷ পলিক্লোরো বাইফিনাইলের (203) মিশ্রণ 
বর্ণহীন আঠালো (৬13০০3) তরল পদার্থ, যা তুলনামূলকভাবে 
পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানিতে বিযোজিত না হয়ে উচ্চ তাপমাত্রা 
সহ্য করতে পারে। এরা বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। ক্লোরো 
বাইফিনাইলসমূহ সহজে পারিপার্থিক অবস্থায় বিযোজিত (1589০) 
হয় না বলে পরিবেশ ক্ষতিকারক। নিম্নে কিছু পলিক্লোরো 
বাইফিনাইল ও সংশ্রিষ্ট যৌগসযূহের গাঠনিক সংকেত দেওয়া 
হলো। 


১0150189199 পোলিক্াডিডা 


বাইফিনাইল ৪, _ ডাইক্রোরোবাইফিনাইল 


0] 01 018 
৪৫১৫১ কুট 
ণে] 


৩, ৪, ২₹-্রাইক্লোরো- পলিক্লোরো বাইফিনাইল 
বাইফিনাইল . ০:-৯,২,৩,৪,৫ হতে পরে) 


পলিক্লোরোডাইবেনযোফিউরান 


(সেল ১, ২, ৩, ৪ হতে পারে) 


৮০৪ এর ব্যবহারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন 
উন্মুক্ত ব্যবহার (927. 565), আংশিক আবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার 
(0810811)  0109590 $%5127), ও পূর্ণ বদ্ধ ব্যবস্থায় (01939 
33617) ব্যবহার । প্রথম শ্রেণির ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে পেইন্ট, 
কালি, প্রাম্টিক ও কাগজের উপর পাতলা আবরণ। এ জাতীয় 
ব্যবহারে 2০০৪-গুলো সরাসরি পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং 
পানিতে গলে বা বাম্পে পরিণত হয়ে পরিবেশে চলে আসে। কার্বন 
ব্যতীত কার্বন কাগজে ৮০-গুলো কালির ক্যাপসুল হিসাবে থাকে 
এবং রি-সাইকেল ৫০০০1) কাগজে ৮০৪-গুলো বহুল পরিমাণে 
থাকে। 20৪-সমূহ পলিভিনাইল ক্লোরাইড 0৯৬০) ও ক্লোরো রাবারে 
প্রাস্টিসাইজার (21851101291) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তরলে তাপ 
বিনিময় 01০৪-০%০)12০) ও হাইড্রোলিক সিস্টেমে 2০৪ -গুলোর 
ব্যবহার আংশিক বদ্ধ অবস্থায় হয়ে থাকে। 

৮০ গুলো সিস্টেম থেকে কিভাবে বা কি পরিমাণে বেরিয়ে 
আসে তা এখনও জানা নেই। তবে নর্দমাবাহিত তরল আবর্জনা, 
শিল্পক্ষেত্রে বা পৌর নিক্ষাশিত ময়লা ও তরল, আবর্জনার স্তুপ, এ 
ধরনের আবর্জনার দহন থেকেই প্রধানত ৮০৪ পরিবেশে বিষুক্ত 
হয়। শহরের পয়ঃনিষ্ষাশন সাধারণভাবেই 70৪-এর প্রধান উৎস, 
তবে বাতাসের মাধ্যমেও ইহা সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবাহিত হয়। 

আমেরিকান খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন খাদ্যে 2০-এর পরিমাণ 
সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কারণ এর বিষাক্ততা মানব জীবনে 
মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। পলিবোমো বাইফিনাইল (2898) 
সমূহ মানুষের রক্তে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে এবং দেহের 
অনাক্রম্যতা (যা এড) ধ্বংস করে। দেখুন: 31017617515, 
[১015%10%1 00101100, 701010770 0101160151  [ম.আ.হা.] 


[১০150190109 পোলিক্াডিডা সামুদ্রিক ন0190118119- 


এর একটি শ্রেণি। এ শ্রেণির সদস্যদের দেহের দৈর্ঘ্য কয়েক 


চ১০1% 0$(1)67719 লাল রক্তকণিকাধিক্য 


বাল যী বিানিকামবাগল সাকা কাজের কারবার 


মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টি মিটার মাত্র এবং পাতার মতো দেহে 
কেন্দ্রীয়ভাবে শাখায়িত অন্তর উপস্থিত! অধিকাংশ প্রজাতি উপকূল 
এলাকায় তলদেশে, সামুদ্রিক আগাছাড় উপর অথবা অন্য কোনো 
নিমজ্জিত বস্তুর উপর বাস করে। কেউ কেউ মোলাস্কার খোলসের 
উপর এবং হারমিট ক্রাবের (711; ০৪৮) উপর মিথোজীবী। এদের 
কেউই পরজীবী নয়। উষ্ণ পানির কিছু সদস্য ব্যতীত এরা কদাচিৎ 
উজ্জ্বল বর্ণের | দেখুন: [01061181161 [সৈ.হু.ক] 


১015 0$(0)67)19 লাল রক্তকণিকাধিক্য কোনো কারণে 
প্রবহমান রক্তে লাল রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে গেলে তা লাল রক্ত 
কণিকা আধিক্য (00915০%11)০7018) নামে পরিচিত। সাধারণত এর 
ফলে রক্তে হিমোগ্নোবিনের পরিমাণও বেড়ে ষায়। রক্তে জলীয় 
অংশ কমে গেলে আপেক্ষিক লাল রক্তকণিকাধিক্য (61801$9 
0০1০5767719) সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত বমি, ডায়রিয়া কিংবা অন্য 
কোনো কারণে শরীরে পানিশুন্যতা সৃষ্টি হলে লাল রক্তকণিকার 
এরকম আপেক্ষিক আধিক্য দেখা যায়। 

কোনো কারণে শরীরে অক্সিজেনস্বল্পতা সৃষ্টি হলে অস্থিমজ্জায় 
অতিরিক্ত লাল রক্তকণিকা তৈরি হয়। একে লাল রক্ত কণিকার 
মাধ্যমিক পর্যায়ে আধিক্য ($9০9008/ [01/51]167719) বলা হয়। 
নানারকম দীর্ঘমেয়াদি রোগের ফলে এমন অরস্থা সৃষ্টি হতে পারে; 
যেমন-_ হৃদরোগ, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধি, অতিরিক্ত উচু 
জায়গায় দীর্ঘদিন অবস্থান, ইত্যাদি। 

লাল রক্তকণিকার প্রাথমিক আধিক্য (চাপা 
001905101)6হ)19 01 00150116018 ৮618) একটি দীর্ঘমেয়াদি 
গুরুতর রোগ। এ রোগ মাঝবয়স কিংবা বৃদ্ধবয়সে শুরু হয় এবং 
ধীরে ধীরে লাল রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়তে থাকে । সাধারণত এর 
সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচত্রিকার সংখ্যাও বাড়ে। রক্তের 
সান্দ্রতা (৮1500951%) বেড়ে যাওয়ার ফলে রক্প্রবাহের গতি কমে 
যায়। রক্তপ্রবাহের গতি শ্থ হওয়ায় এবং অনুচক্রিকার সংখ্যা বাড়ার 
ফলে রক্ত তঞ্চনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে কখনো 
কখনো এদের আবার রক্তক্ষরণ প্রবণতা দেখা যায়। দেখুন: 
25010190095: | [সা.এ.] 


₹১০1৪]।০ পলিইন দুই বা ততোধিক দ্বিবন্ধনযুক্ত 
হাইড্রো-কার্বন। পলিইনে দ্বিবন্ধনগুলো তিনভাবে সন্নিবেশিত হতে 
পারে : 

১) দ্বিবন্ধনগুলো একাধিক এক-বন্ধন দূরত্বে অবস্থান করে। 
এদেরকে আইসোলেটেড (1501960) পলিইন বলে এবং 
৯507-(072)-007-0*, 0১] সংকেত দ্বারা প্রকাশ 
করা হয়। 

২) দ্বিবন্ধনগুলোর মধ্যে মাত্র একটি করে একক বন্ধন থাকে। 
এদেরকে কনজুগেটেড (০০1188815) পলিইন বলে। 
এদের সাধারণ সংকেত ছ-(0-007)7-, 7৯] এ 
শ্রেণিতে প্রথম হচ্ছে ১,৩-_বিউটাডাইন, 0172-0]- 
খোোল0না2। 

৩) দ্বিবন্ধনগুলো পাশাপাশি কার্বন পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত। 
এদেরকে কিউমোলিন (01০76) বলে এবং 
৯০_০5০ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সরলতম যৌগটি 


৫৭৮ 


ভাববার 


হলো ১,২- প্রপাডাইন বা আালিন (0172-0-0012)। 
সাধারণ তাপমাত্রায় আ্যালিন একটি গ্যাস। কিন্তু এটাকে 
-৩২* সে.স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট তরলে পরিণত করা যায়। 
উপরের তিন ধরনের পলিইনগুলোর মধ্যে প্রথমটি সাধারণ 
আযালকিনের ন্যায় আচরণ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের 
আালকিনগুলো খুবই সক্রিয় এবং তাদের নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। 
পলিইন আ্যালিন পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধ করার সময় বহুল 
উৎপন্ন হয়। 
সাকসিনিক আাসিড যে কোনো আলডিহাইডের সঙ্গে ঘনীভবনে 
কনজুগেটেড পলিইন উৎপন্ন করে। 


07-002ঘ [০৮6০০212002 ₹০৮-007 
2২070 +1 -৯ ূ ভরে 
গ্ে-০027 (ছথগো-০-০০্ খোর 


কনজুগেটেড পলিইনের দ্বিবন্ধন ও এক-বন্ধনগুলো সাধারণ দ্বিবন্ধন 
বা একক বন্ধনের ন্যায় আচরণ করে না। এর প্রমাণ এদের 
বন্ধনদৈর্ঘ্য। দেখা যায় যে, বন্ধনদৈর্ঘ্যগুলো দ্বিবন্ধন ও এক-বন্ধনের 
মাঝামাঝি (১.৪০ 4, বা ০.১৪ 7]7)। এ ধরনের বন্ধনদৈর্ঘ্য যৌগে 
রেজোন্যান্স (19501721109) ঘটার ফল। রেজোন্যান্স ঘটার কারণ 
হলো পরমাণুগুলোর বন্ধনের £- ইলেকট্রনগুলো সঞ্চরণশীল। 


টু ডঃ 
গে 07-07-02৫৯ 075-08-00-002 ৯ 0৮-00-07-082 


রেজোন্যান্সের ফলে এ ধরনের রেজোন্যান্স পলিইনগুলোর 
অনেক বেশি হয়। 

পারে। কারণ এদের প্রতিস্থাপিত গ্রুপগুলো পরস্পরের সঙ্গে লম্ব- 
তলীয়ভাবে অবস্থান করে! কিন্তু যুগ্সংখ্যক কিউমোলিনগুলো 
আলোকসক্রিয় নয়; তবে এরা সমাণুতা (0$5-[778175) 
প্রদর্শন করে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত গ্রুপগুলো একই সমতলে 
অবস্থান করে। আালিন প্রাকৃতিক যৌগেও (08001810100) 
পাওয়া যায়। আযালিন জাতক আ্যান্টিবায়োটিক মাইকোমাইসিন 
(7০০11/০17) একটি আলোকসক্রিয় যৌগ। 


07770-050--007-050চ--00507--0চাল07-072--00925 


দেখুন: £11010800 17019087017) 14101৩00191 35010161517) 
[90010] [01090955115 7২9507)91108 (%01900191 507000016) | 


[ম.আ.হা.] 


চ১07595667 765115 পলিএস্টার রেজিন এস্টার 
গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত পলিমারিক রেজিন। সাধারণত মনোমারিক 
ডাইকার্বক্সিলিক আাসিড ও ডাই-আলর মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়া বা 
হাইড্রোক্সি কার্কক্সিলিক আযাসিডের অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ায় পলিএস্টার 


৫৭৯ 


জাল আাকর্ীকরদিল:জাব আলা ৪কবিতোচকাতোরজংরওকাযেইিবআবশকোনসেঞএরস তীর 


রেজিন তৈরি হয়। আযালিফেটিক পলিএস্টারগুলো নরম এবং 
আযারোমেটিক জাতকগুলো শক্ত, দৃঢ় ও ভঙ্গুর। 


1 
| 
00100-0-0-017+770-8-0৮---৯ 


|| নি 
7০0০-6৮-০০ 7 0+720 


বা 


1... 
0707-08-৯৮ 11006€7-০0-০)7 01+ 71720 

এগুলোর গুণাগুণ ক্রস লিংকিং (01955 1101115), কেলাসন 
(015518111790107), প্রাম্টিসাইজার ও ফিলার (11161) এর দ্বারা 
পরিবর্তিত হয়। বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এগুলো আালকাইড 
(81150) পেইন্ট, এনামেলে ব্যবহাত হয়। অসম্পৃক্ত আালকাইড 
প্রাস ফাইবারের সাথে নৌকার মান্তুল (১০৪ 10115), প্যানেল-এর 
জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রধান বাণিজ্যিক থার্মোপ্রা্টিক পলিএস্টার হলো 
টেরেথালিক এসিডের পলিএস্টার। পলিইথিলিন টেরেথ্যালেট (৮727) 
ফাইবার (707০) ও ফিল্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে 
এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। ফাইবার পণ্য, ফটোফিল্ম, 
ভিডিও, ম্যাগনেটিক ও কম্পিউটার টেপ, বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন, 
বোতল, প্রকৌশল সামন্ত্রী ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ 
পলিএস্টারগুলোর প্রধান সুবিধা উচ্চ গলনাংক, এদের অল্প 
পানিশোষক এবং কাঠামো স্থায়িত্ব ও গুণাগুণ সংরক্ষণ। 

৩৫০০০ থেকে ৪০০০০ আণবিক ভরসম্পন্ন রেজিনগুলো ফিল্ম 
ও ফাইবার-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। ৭০০০০ আণবিক ভরবিশিষ্ট 
রেজিনগুলো মোল্ডিং যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহার হয়। 

আযারোমেটিক পলিকার্বনেটগুলো শক্ত ও দৃঢ় । এরা বাইফিনল 
(01116101) ও ফসজেন (07093817)০) হতে তৈরি। এরা প্রধানত 
বাসাবাড়ির বৈদ্যুতিক ও শিলপ ক্ষেত্রের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত 
হয়। উদাহরণস্বরূপ বোতল, অভঙ্গুর জানালা, মেরিন প্রপেলার, 
শটগান শেল। দেখুন: 65107; চ015%179] 19517) 79100; 
চ০9111611221)018)601179110 001770095109; 1১185010 
[09095517151 [ম.আ.হা.] 


চ১০1/61)6] 195175 পলিইথার রেজিন থার্মো- 
প্লাস্টিক বা থার্মোসেটিং (719177095911178) পদার্থ যার পলিমার 
চেইনে ইথার অক্সিজেন বন্ধন, -০-০-০-, রয়েছে। বিক্রিয়ায় 
অংশগ্বহণকারী উপাদানসমূহে ও বিক্রিয়ার পরিবেশের উপর নির্ভর 
করে অনেক ধরনের পলিইথার সংশ্রেষণ করা হয়েছে যাদের ধর্মও 
বিতিন্ন। প্রধান প্রধান পলিইথারের মধ্যে এপোক্সি রেজিন, ফিনস্্ি 
রেজিন, পলিইথিলিন অক্সাইড ও পলিপ্রপিলিন অক্ত্রাইড রেজিন, 
পলিঅক্সিমিথিলিন ও পলিফিনাইলিন অক্সাইড রেজিন উল্লেখযোগ্য! 


7৯01861516186 615০০] পলিইথিলিন গ্রাইকল 


এপোক্সি রেজিনগুলো খুবই গুরুত্বপর্ণ ও ১ 
পলিইথার। এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা কেমিক্যাল প্রতিরোধক এবং 
গ্লাস বা ধাতুর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে বলে এরা বিদ্যুৎ 
অপরিবাহী। তাই এদের দিয়ে সহজে অনেক নির্মাণ কাজ করা যায়। 
এপোক্সি রেজিনগুলোর শক্তি ও উচ্চ তাপমাত্রা ও ঘসা-মাজার 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ধাতুর ফাইবার 
বা পাউডার, ফাইবার ফিলার (11197) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
কতকগুলো সক্রিয় প্রাস্টিসাইজার চ16%191]12ত নামে কিউরিং 
বিকারক (০81778 ৪৪০11) হিসাবে কাজ করে। এপোক্সি রেজিনের 
সঙ্গে রাবার মিশ্রিত করে এর দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। 
এপোক্সি রেজিনগুলো রক্ষাকারী আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য এপোক্সি রেজিনের 
প্রলেপ দেওয়া হয় ও ধাতুর মুদ্রা বানানোর ছাচ 00155) এ রেজিন 
দিয়ে তৈরি করা হয়। 

পলিইথিলিন অক্সাইড ও পলিপ্রপিলিন অক্সাইডগুলো থার্মো- 
প্লাস্টিক দ্রব্য, এদের ধর্ম এদের আণবিক ভরের উপর নির্ভরশীল। 
নিম্ন থেকে মধ্যবর্তী আণবিক ভরের পলিইথিলিন অক্সাইডগুলো 
তেলজাতীয় তরল বা মোমের মতো কঠিন। এরা সাধারণত অনৃদ্ধায়ী 
এবং বিভিন্ন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এদের বহুবিধ ব্যবহার__ঘনত্ব 
বর্ধনে, প্রাস্টিসাইজার হিসাবে, কাপড়কলে নুরিক্যান্ট হিসাবে, বিভিন্ন 
প্রকারের সাইজিং বিকারক হিসাবে, আবরণ ও কসমেটিক সামশ্রীতে 
উল্লেখ্য। একই রকম আণবিক ভরসম্পন্ন পলিপ্রপিলিনের অক্ত্রাইড_ 
গুলোর ধর্মও পলিইথিলিন অক্সাইডের মতোই। কিন্ত এগুলো তেলে 
অধিকতর ও পানিতে কম দ্রবীভূত হয়। পলিপ্রপিলিন অক্সাইডগুলো 
পলিইউরেজেন ফোম তৈরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
এবং পলিকার্বনেটের ন্যায় আচরণ করে। দেখুন: 7৮0195051 
7[০517)5 | 

পলিফিনাইলিন অক্মাইড (6৮০) ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের 
ভিত্তি। এদের দিয়ে তৈরি দ্রব্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিরোধী, তাপ 
সহনশীল এবং স্থায়ী আকার সম্পন্ন । এদের অসামান্য পানি 
প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, পাম্পের যন্ত্রাংশ ও 
ইনসুলেশন হিসাবেও এগুলো ব্যবহৃত হয়। পলিঅক্সিমিথিলিন বা 
পলিত্যাসিট্যাল রেজিনগুলো ফরমালডিহাইডের পলিমার। এরা উচ্চ 
আণবিক ভরসম্পন্ন ও বেশ দানাদার। এগুলো শক্ত এবং দৃঢ়। 

পলিআ্যাসিটালগুলো ফ্যাটিগ (91806), ক্রিপ (0150) ও 
জৈব কেমিক্যাল প্রতিরোধক; কিন্তু শক্তিশালী আযাসিড বা ক্ষারের 
প্রতিরোধক নয়। পলিইথারগুলো কম ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বিশিষ্ট এবং 
বিদ্যুৎ-সুপরিবাহী পানির পাইপ, চৌবাচ্চা, পাম্পের বিভিন্ন অংশ, 
বিয়ারিৎ, গিয়ার, কম্পিউটারের হার্ড-অয়্যার, গাড়ির বডি এবং 
গৃহস্থালি সরঞ্তামে এগুলো ব্যবহৃত হয়। দেখুন: চ09%1080107; 
18300 01090655116) চ01571210280100 | [ম.আ.হা.] 


2৮০15 661)0167)6 1001 পলিইথিলিন গ্লাইকল 
পানিতে দ্রবণীয় ইথিলিন গ্াইকলের পলিমার। এদের সাধারণ সংকেত 
[10-00072-072-0)দ-1 

এরা বর্ণহীন ও গন্ধহীন। এদের আণবিক ভরের উপর 
নির্ভর করে এরা তরল হবে না মোমের মতো শক্ত হবে। গাঠনিক 


[৮015 90109799160]) 7:691115 


বালা চাবিাবকিৃোলাতাি্াবিসখধালো ঠকানো গতবার লারা বিজনবি্াাজংদঞ 


সংকেতে আালকোহলীয় ও ইথারীয় কার্যকরী মুলক থাকায় 
পলিইথিলিন গ্রাইকল পানিতে দ্রবণীয় ও উত্তম দ্রাবক হিসাবে কাজ 
করে। 

অপসারণ করে পলিইথিলিন গ্লাইকল তৈরি করা হয়। 
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110 
ইথিলিন গ্রাইকল 


কম আণবিক ভরবিশিষ্ট 0) - 2-4) গ্রাইকলগুলো আর্দরতানাশক 
(01760181005) হিসাবে, প্রাকৃতিক গ্যাসের শুক্ষকারক দ্রাবক হিসাবে, 
বশ্ত্রশিল্পের লুবিক্যান্ট হিসাবে, তাপনিরোধক হিসাবে, আযারোমেটিক 
হাইড্রোকার্বন নিক্কাশনে, প্রাস্টিসাইজার (01950012597) এবং পলি 
এস্টার রেজিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মধ্যম শ্রেণির পলিইথিলিন 
গ্লাইকলগুলো (আণবিক ভর ২০০-২০,০০০) সাধারণ তাপমাত্রায় 
মোমের মতো শক্ত। এগুলো সিরামিক, প্রাস্টিসাইজার, লুরিক্যান্ট 
(10017108100), মলম (01500501), ডিসপারসেন্ট মাধ্যমে 
(01510275817 [7)2019), ওঁষধ শিল্পে ভেষজ ক্ষার হিসাবে (105 
5800009510019 102525), প্রসাধন শিল্পের ক্রিম, লোশন, দুর্ক্ধনাশক 
(09090018015) এবং আ্যান্টিম্টাটিক (80015081010) হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। উচ্চ ভরবিশিষ্ট (১ লক্ষ থেকে ১ কোটি) পলিইথিলিন 
গ্লাইকলগুলো ঘনকারক (07109767) ও পানি প্রবাহের ঘর্ষণ 
কমানোর জন্য ব্যবহাত হয়। দেখুন: 7019161৩ ০0106; 01০01) 
ঢ০1১০১%০0)%]1901010 06 ৪1001101) 00957701105 | [ঘ.আ.হা.] 


চ১০1৮1100100161]) 79517)5 পলিফ্রোরোঅলিফিন 
রেজিন ইথিলিনের ফ্লোরোজাতক পলিমার। এই রেজিন- 
গুলো তাপ ও কেমিক্যাল প্রতিরোধক এবং অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। 
মধ্যে টেট্রাফ্লোরো ইথিলিন (0) (52), হেক্সাফ্লোরোপ্রপিলিন থা, 
7৮) এবং মনোক্লোরোট্রাইফ্রোরো ইথিলিনের €][, ০7) পলিমার 
অন্যতম দেখুন: 7১015511051 16517 | 


520 02 72050 চ010-05 
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টেট্রাফ্লোরোইথিলিনের পলিমারগুলো অদ্রবণীয়, তাপ ও 
কেঘিক্যাল প্রতিরোধক । কঠিন পদার্থের মধ্যে এরই ঘর্ষণ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন দ্রব্যে আস্তর দেওয়ার জন্য এই 
পলিমারের পানির সাসপেন্শান (50370051075) ব্যবহার করা হয়। 
ন2 রেজিন বিয়ারিৎ ভালভ সিট (৮৪1৬5 98809), প্যাকিৎ, 
গ্যাসকেট (28561), আস্তরণ (০০805) ও টিউবের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। এটি খুব চরম অবস্থা সহ্য করতে পারে। "৪ রেজিন বিদ্যুৎ 
সুপরিবাহী; তাই উচ্চ তাপমাত্রায় ডাইইলেকন্রিক দ্রব্যের প্রয়োজনে 
এটি ব্যবহৃত হয়। এটি আঠালো না হওয়ায় রোলার (0115) ও 
রান্নার সরঞ্জামে আস্তরণ করতে ব্যবহাত হয়, অন্যথায় উক্ত 
সরঞ্জামে দ্রব্যাদি লেগে থাকে। 


৫৮০ 
ইবাদাত বালা রামেক এলে 


মনোক্লোরোট্রাইফ্লোরো ইঘিলিনের পলিমারগুলোর ধর্ম 12 
রেজিনের মতোই, তবে ক্লোরিন পরমাণু থাকায় এটি ৭2 এর চেয়ে 
একটু কম তাপ ও কেমিক্যাল প্রতিরোধক । এটির ব্যবহার শু 
রেজিনের মতোই। 

পলিভিনাইলিডেন ফ্লোরাইভের (৮৬৮?) ধর্মও অন্যান্য 
ফ্লোরাইড পলিমারের মতোই, তবে এটি কম সক্রিয়, ডাইইলেক্ট্রিক 
ধরব (016190010 ০0751901) কমও তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম (১৫০ 
সে)। ৮৬2 রেজিনগুলো "52 ও 01757 রেজিনের চেয়ে বেশি 
শক্তিশালী এবং ক্রিপ (0159) ও ঘর্ষণ সহনশীলতা (0185107) 
কম। 7৬2 রেজিনের প্রধান ব্যবহারগুলো হলো বিদ্যুৎ 
অপরিবাহী, পাইপ সংরক্ষণ ও তরল ডিসপারসন হিসাবে বিভিন্ন 
দ্রব্যের উপর আস্তরণ হিসাবে। 

সামরিক প্রয়োজনে অনেকগুলো ফ্লোরিনযুক্ত অদানাদার 
ইলাসটোমার (6185097767) তৈরি করা হয়েছে যা রাবার জাতীয় 
দ্রব্যকে তেল, তাপ, বিকিরণ ও আবহাওয়ার বিরাপ প্রভাব থেকে 
রক্ষা করে। দেখুন: 17810820865 77709087697; 71850105 
01090655108; চ0197001728010) | [ম.আ.হা.] 


১০1৮০919165 পলিগ্যালালিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তজীবী 
উত্তিদের 7198701)018 বিভাগের ?4957011079105 শ্রেণির 
চ২০31৫86 উপশেণির একটি বর্গ। এতে গোত্রের সংখ্যা ৭ ও প্রজাতি 
সংখ্যা প্রায় ১৯০০; অধিকাংশই ত্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয়। প্রজাতিগুলোর 
মধ্যে অধিকাংশই তিনটি গোত্রের অন্তভূক্ত, যেমন, 
1181115]18058০ (প্রায় ৮০০ প্রজাতি), ৮০159190586 (প্রায় ৭৫০ 
প্রজাতি) ও ৬০০17১518০০96 (প্রায় ২০০ প্রজাতি)। এ বর্গের 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এদের পাতা সরল, ফুলগুলো সাধারণত অনিয়মিত, 
যার পেরিয়ান্থ ও পুংকেশরগুলো রিসেপটেকেলের (অধোগর্ত) সাথে 
সরাসরি যুক্ত থাকে এবং পরাগধানী (71975) লম্বালম্বিভাবে 
ফেটে যাবার বদলে শীর্ষ ছিদ্র দ্বারা খুলে যায়। দেখুন: 


112.20911905109; চ২031081 [নুই.] 
চ১015 607) বহুভুজ একসেট শৃঙ্খলিত ॥-_সংখ্যক বিন্দুকে 


(7৯2) সরলরেখা যুক্ত করে যে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত হয় 
তাকেই বলা হয় বহুভুজ এবং 7 সংখ্যক বিন্দুকে বলা হয় 
শীর্ষবিন্দু ($০701০65)। সংযোজনকারী সরলরেখাসমূহকে বলা 
হয় পার্শরেখা। এই ধরনের জ্যামিতিক অবয়বকে (65019) 
ইউক্লিভ বলেছেন বহুভূজ 1 এবং শীর্ষকোণ ও 
পার্খ্বরেখাসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতলকেও এ নামে অভিহিত করা 
হয়। আধুনিক ধারণা মতে একটি বহুভুজ হলো এক সেট রেখা- 

ছেদাংশ (58876105) ও সমসংখ্যক একসেট শীর্ষাবিন্দূ দ্বারা সৃষ্ট 
একটি বদ্ধ বক্ররেখা। একটি বহুভুজ সরল ধরনের যদি প্রতিটি পার্শ্ব 
দুটি প্রতিবেশী পার্শখরেখাকে ছেদ করে। বহুভুজকে সমতল অথবা 
স্কিউ (05) অর্থাৎ নৈকতলীয় হতে পারে-__যদি পার্বরেখাসমূহ 
একই সমতলে অবস্থান করে অথবা করে না। একটি সরল সমতল 
বহুভুজ হতে পারে উত্তল (০০97৮০৯) যদি বদ্ধ বহুভূজীয় অংশ 
সম্পূর্ণভাবে প্রত্যেক পার্শবের রেখাটির বের্ধিত) এক পার্শ্বে শায়িত 
থাকে। 3, 4, 5, 6, ?, &, 10 অথবা 12 বাছবিশিষ্ট বহুভূজকে 
যথাক্রমে বলা যেতে পারে ত্রিভুজ (0187816 : 3) চত্র্ভজ 


৫৮১ 


জামা হী াজ।লারে বন্যার মালদা 


00201019168] : 
::6), সপ্তুভুজ (59010880]7 : 


4), পঞ্চভুজ (067708801 : 5), যড়ভূজ (72/8801) 
গ। অষ্টভুজ (9০08801. :8), দশভুজ 


(0908807 : 10), দ্বাদশভূজ (0০9৭০208807 : 12) দেখুন: 
17715586017, 9018200; 71/1828017) 00111806151; £২০৪0181 
09151925; 9009167 018092910)770808161 [অ.রা.] 


70150779165 পলিগোনেলিস দ্বিবীজ গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 74800110018 বিভাগের 142017011905105 শ্রেণির 
08790115110056 উপশ্রেণির একটি বর্গ। কারো কারো মতে এই 
বর্গের গোত্রের সংখ্যা ২ অন্য মতে ৭ এবং অন্য আর এক মতে 
(57610 270 চ18101]) মাত একটি অর্থাৎ 70180180689 গোত্র | এই 
শেষোক্ত গোত্রের গণের সংখ্যা প্রায় ৩৩, প্রজাতি সংখ্যা ৮০০। এদের 
অধিকাংশই উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। এ 
বর্গের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: এদের সস্য (97009500101) 
সুগঠিত; গর্ভাশয় এককক্ষবিশিষ্ট, অধিকাংশই তিন কার্পেলযুক্ত; 
ডিম্বক (০৬1০) সংখ্যা এক ও মুলীয় (১৪591), খাড়াস্বভাবের, 
উধ্বমুখী (07101109090995); ফুলগুলো ছোট, সাধারণত উভলিঙ্, 
কদাচিৎ একলিঙ্গ, নিয়মিত, ও ত্র্যংশক (01য701005); বহু ফুল 
একত্রে যৌগিক পুষ্পমঞ্জরী তৈরি করে; ফল শুষ্ষ, একবীজবিশিষ্ট 
নাট (701) | 

০1501180696 গোত্রের গণের মধ্যে 29158০98%7-এর 
বহু প্রজাতি ক্রান্তীয় অঞ্চল হতে শীতপ্রধান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃত। বাংলাদেশেও এর বেশ কিছু প্রজাতি পাওয়া যায় যা 
পানি মরিচ, বিষকাটালি, বিশল্যকরনী, ধানচি ইত্যাদি নানা নামে 
পরিচিত। এছাড়া, 7০£০7)7%/%, 7/০77, 8%16, ইত্যাদির 
প্রজাতিও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এদের বহু প্রজাতি জলজ 
পরিবেশে বা স্যাতসেতে, ভেজা, মাটিতে জন্মায় ডাঙ্গার প্রজাতির 
মধ্যে 41897০) 1219%5 (অনস্তলতা) বাংলাদেশে একটি 
পরিচিত লতানো য় আগাছা, যার গোলাপি বর্ণের 
ফুলগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিছু 20198077477 প্রজাতি 
মরুজ। অধিকাংশ প্রজাতি একবর্ষজীবী; কিছু বহুবর্ষজীবী। 
/2০1207%/7-এর কিছু প্রজাতিতে জরাযুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায়। 
দেখুন: 80010৮10681; 081০[1751111090; 19£1)0110105108) 
[1009210| [নুই.] 


2১০19190701) বহুতলক যে কঠিন বস্তর সকল সীমান্ত- 
বিন্দু সুনির্দিষ্ট সংখ্যক তলে কেমপক্ষে চারটি তল) অবস্থিত। এসব 
তল দ্বারা গঠিত সীঘানা-ছেদসমূহ হচ্ছে সরল বহুতলীয় অঞ্চল যা 
বহুতলকের পৃষ্ঠ নামে অভিহিত। এসব পৃষ্ঠ যেখানে পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয় সে সব স্থানকে কিনারা এবং শীর্ষবিদুকে বহুতলকের 
শীর্ষবিন্দু বলা হয়। পশ্ঠসংখ্যা অনুসারে বহুতলকের নামকরণ হয়ে 
থাকে। যেমন, চতুত্তলক (৪টি পৃষ্ঠ), পঞ্চতলক €্টি পৃষ্ঠ), 
অষ্টতলক (৮টি পৃষ্ঠ), দ্বাদশতলক (১২টি পৃষ্ঠ) বা বিংশতলক (২০টি 
পৃষ্ঠ)। যে কোনো উত্তল বহুতলকের ক্ষেত্রে (কিন্ত সকল বহুতলকের 
ক্ষেত্রে নয়) শীর্ষবিন্দু ৬, কিনারা 2 ও পৃষ্ঠসংখ্যা £-এর মধ্যে যে 
সম্পর্ক রয়েছে তা নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা 
যায় :৬-৪+1752।1 


চ১01%7761/72195110 পলিমার/ প্লাস্টিক, 


পাচটি নিয়মিত বহুতলক : কে) চতুস্তলক, খে) ঘনক, গে) অক্টতলক, 
ঘে) দ্বাদশতলক, () বিংশতলক 


নিয়মিত আকৃতির বহুতলকসমূহ হচ্ছে উত্তল বহুতলক 
যেগুলির পৃষ্ঠসমূহ সর্বসম নিয়মিত বন্ুভৃজ যা প্রতিটি কিনারায় সমান 
দ্বিতলক কোণ গঠন করে। এ ধরনের নিয়মিত কঠিন বস্তুর সংখ্যা মাত্র 
পাচটি এবং এদেরকে বলা হয় প্রেটোনিক কঠিন বস্ত। [সু'ব.] 


১০786712511 পলিমার/প্রাস্টিক অপেক্ষাকৃত 
কম ভর মলিকুলার ডি বা অথুর ইউনিটসমূহ 
সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট বিরাট অথু। পলিমার, উচ্চ (7181) 
টিনের বা অণু, দানব 
অণু ভি [00160916) ইত্যাদি দ্বারা প্রাকৃতিক বা সিনথেটিক 
(5500০0০) যে সব দ্রব্যকে বুঝানো হয় সেগুলোই পলিমার। 
অনেকক্ষেত্রে নর (0189০) নাম দিয়েও পলিমার যায়। 
তবে একটি পলিমার প্রাম্টিক হতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ 
পলিমার নাও হতে পারে। তাপ ও চাপের প্রভাবে পলিমারকে 
ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদিতে পরিণত করা হয়। যে সকল পলিমার এ 
জন্য উপযোগী তাদেরকে প্রাস্টিক বলা যায়। এগুলো গুণগতভাবেই 
প্লাস্টিক হবার উপযোগী। এরা প্রক্রিয়াকরণের (9:0০655105) গুণ 
সম্পন্ন। প্রক্রিয়াকরণের গুণের বিচারেই পলিমার ও ্রা্টকের 
পার্থক্য করা হয়। পলিখিন বা পলিইথিলিন, পলিস্টাইরিন, 
ইত্যাদিকে পলিমার ও প্রাষ্টিক দুই নামই দেওয়া যায়। কিন্তু ০৬৫ 
৮১২৮ 
বিভিন্ন দ্রব্য যোগ করতেই হবে। তাই জন্মগত গুণ 
হলেও একে জন্মগতভাবে প্লাস্টিক বলা যায় না। টেনে লম্বা করা 
অবস্থায় টান ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিসম্পন্ন পলিমারকে রাবার ৫৮৮০) বা ইলাস্টোমার 
(61956010791) নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান ভুক্তিতে পলিমার ও 
প্লাস্টিক সমার্থে ব্যবহার করা হলেও সৃষ্ষ্ব পার্থক্যটি মনে রাখা 
দরকার। দেখুন: 70197790128010920)  [0000615) [1079$; 1810005) 
810106108] 0015)515; 18112510765; 7৮910190015 01019; 
20018] ঠ019; 7701617); 9010906 00811)8, 1910061)9| 
পলিমারের ধর্ম : পলিমারের ধর্ম নির্ভর করে এর প্রকৃতির 
উপর। কিছু পলিমার থার্মোপ্লাম্টিক (07677901856০)। উত্তাপে 
এগুলো তরল হয়। ঠাণ্ডা করলে আবার কঠিন হয়। আর কিছু 
পলিমার রয়েছে যাদের বলা হয় থার্মোসেটিং (76]770056017)8)। 
এগুলো তৈরিকালে একমাত্রিক চেইনের (০7817) মতো। উত্তাপের 


চ১01%7717/718500 পলিমার/প্রাস্টিক 


মাএ কিরোদজসাএ তাং চারে লবণ নাও বোকার বিশু 


ফলে সক্রিয় কেন্দ্রগুলো (৪০৬০ ০793) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে 
ত্রিমাত্রিক চেইনের মাধ্যমে ক্রসলিংকভ্‌ (০195511715৫) পলিমার 
উৎপন্ন করে। পলিমার থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির ধর্ম নির্ভর করে 
প্রক্রিয়াকরণের সময় পলিমারের সঙ্গে অন্য যে সকল যৌগ মিশ্রিত 
করা হয়েছে তাদের উপর। 

একটি ছোট অণুর যেমন, ইথানল, মিথেন, ন্যাপথলিন, 
ক্যাম্পর ইত্যাদির আণবিক ভর নিরিষ্ট। কিন্তু পলিমারের আণবিক 
ভর নির্ভর করে এর ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন (05875 0£19019- 
77611280107) বা পলিমারকরণ মাত্রার উপর। এজন্য পলিমারের 
আগবিক ভর হয় সংখ্যা গড় (07901 ৪%01886), 71) বা ভর গড় 
(00855 8৮৪188৩) 1৬ ইত্যাদি হিসাবে প্রকাশ করা হয় : 


ঠা? 
চারা 


1, আযাভোগাড্রো সংখ্যা (ধুবক), ঢা? ?উৎপাদের আণবিকভর, ব। 1 
উৎপাদের সংখ্যা। যদি 7 _ 11 হয় তবে পলিমারটিকে 
মনোডিসপার্সও (ঢ)01191519617560) এবং 1৬ ৮ বা 
ঢ/৯ পদ বা -7৮1 হলে পলিমারকে বলা হবে 
পলিডিসপার্সড | (7707524 | 


পলিমারের ঈপ্সিত ধর্মাবলির মধ্যে পড়ে এদের শক্ত এবং 
দ্রাবক নিরোধী হওয়া। এ গুণ দু'টি আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। তবে এ বৃদ্ধির হার প্রথমদিকে যতো শেষের 
ততো না। প্রথমদিকে আণবিক ভর দ্রুত বাড়ে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রা 
ছাড়িয়ে গেলে ভর বৃদ্ধির হারও অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাপে গলে 
যাওয়া অবস্থায় প্র অবশ্য সান্দ্রতা (৬1500511%) তেমন বাড়ে 
না। কিন্ত যেই আণবিক ভর নিদিষ্ট মাত্রার বাইরে যায় গলে যাওয়া 
পলিমারের ভিসকোসিটি (71910 5150051%) দ্রুত বাড়তে থাকে। 
পলিমারকে ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে যেসব পদ্ধতির 
রা নিতে হয় সেগুলো হচ্ছে ছাচকরণ (7)0011175), গলিত 
চাপের প্রভাবে ছাচে ঢালা (2%05107) এবং 
গলিত পলিমারকে নির্দিষ্ট অবয়ব দান (5180172)। এই পদ্ধতি- 
গুলোর সমষ্টিগত নাম প্রক্রিয়াকরণ বা ফ্যাবিকেশন (28000811017) | 
ফ্যাবিকেশনের সুবিধা গলিত পলিমার বা গলিত পলিমার 
কম্পোজিটের (০০910565) ভিসকোসিটির ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ 
গলিত অবস্থায় ভি যতো বাড়তে থাকবে ফ্যাব্বকেশন ততো 
অসুবিধাজনক হতে থাকবে। ফ্যাবুকেশন পদ্ধতির ভিন্নতা, 
পলিমারের ভর, ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে পলিমারটি কি কাজে 
লাগবে। 
গঠন প্রকৃতি 


৬ উর 


যী পলিমার হতে পারে রৈখিক (11681), 
বা রৈখিক চেইনটি (07811) অন্য চেইনের 
সংযুক্ত (01055117190) | রৈখিক চেইনে 
সজ্ভিত বা শাখাবিশি্ট হয়ে মনোমার বা পলির অপু গঠন করে তা 
থার্মোপ্রাস্টিক (07570185010) অর্থাৎ উত্তাপে নরম হয়ে যায়। কিন্তু 
যে পলিমার অণুতে আড়াআড়ি বন্ধন রয়েছে সে 
থার্ষোসেটিং (01077)95610178)। থার্মোপ্রাস্টিক পলিমারও উত্তাপে 
থার্মোসেটিং হতে পারে। থার্মোসেটিং পলিমার উত্তাপে নরম হয় না। 
পলিমার প্রস্তুতির দুটি মূল পদ্ধতি হচ্ছে ঘনীভবন (০0706758010) 


৫৮২ 


এজ 


ও সংযোজন (৪001197) বিক্রিয়া। ঘনীভবন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন 
দৈর্্যের পলিমার চেইন (০2817) উৎপন্ন হয় এবং পানি, আযামোনিয়া 
বা গ্লাইকল (1০০1) জাতীয় ছোট অণুরও সৃষ্টি হয়। কয়েকটি 
কনডেনসেশন পলিমার হচ্ছে নাইলন টি পলিইউরেখেন 
(0015015017875) এবং পলিএস্টার (091595191)। 


পলিমারের বিভিন্ন শ্রেণির গীড়ণ-বর্ধিতকরণ আচরণ। তারা দিয়ে যেখানে 
আচরণ বজায় থাকে না তা দেখানো হয়েছে। 


সংযোজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পলিমারের চেইনের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট 
পলিমার উৎপাদনেই সকল মনোমার ব্যবহৃত হয়। অন্য কোনো 
অপুর সৃষ্টি এ পদ্ধতিতে হয় না। কতকগুলো সংযোজন পলিমার 
হচ্ছে, পলিখিন বা পলিইথিন (91907576), পলিপ্রোপিন 
(09191090579), পলিক্লোরোইথিন (0015017109102116179) এবং 
(00155151575) | সংযোজন ীরের গড় আণব ভর 
(70]থা 77855) কনডেনসেশন পলিমারের আণবিক ভরের চেয়ে 
অনেক বেশি। 
একটি পলিমার অণুতে মনোমার বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত থাকতে 
পারে। যেমন, 


-_ মং ঢং যি রৈখিক 010687) পলিমার 


_ টি ঘ £-ঘ- শাখাযুক্ত (947016) 
পলিমার 


ছি ছি 
| | 

_ ২ [২২২ --আড়াআড়ি যুক্ত 

(01095311750) পলিমার 


২২7২২ 


৫৮৩ 


জলাাচাোরীার্বকোরলো 


পলিমার বা প্লাস্টিককে বস্তুতে পরিণত করতে প্রধানত দুটি পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয়। একটি হচ্ছে এক্সট্ুশন (605107) পদ্ধতি ও 
অন্যটি হচ্ছে চাপ প্রয়োগ বা কমপ্রেশন (0011019551071) পদ্ধতি । 
সিরিপ্ত থেকে যেভাবে তরল পদার্থ বের করে দেওয়া হয় সেইভাবে 
এক্সট্ুশন পদ্ধতিতে পাম্প করে তরলীকৃত পলিমার ছাচে প্রবেশ 
করানো হয়। প্লাস্টিক পাইপ এভাবে তৈরি করা হয়। কমপ্রেশন 
পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট আকারের মোলেড (70810) তরলীকৃত 
পলিমারটিকে চাপ প্রয়োগ করে কাজ্ক্ষিত বস্তৃতে পরিণত করা হয়। 
এখানে পলিমার বা প্লাস্টিককে তরল অবস্থায় না নিলেও চলে। উচ্চ 
চাপ নরম হয়ে যাওয়া পলিমারকে চাহিদা মতো আকারে পরিণত 
করে। 

প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যাপক। প্যাকেজিংএ, নির্মাণ 
সামগ্রীতে, গাড়িতে, ফিজে, বিভিন্ন গ্যাস ও তরল পদার্থ পরিবহনে 
প্লাস্টিক ব্যবহার হচ্ছে। পলিমারের প্রকৃতিই নির্ধারণ করে কোনটি 
কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে কোনো আকারে ও 
ইচ্ছামতো শক্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রাম্টিক দ্রব্য তৈরি করা যায়। 

প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। 
অধিকাংশ প্লাস্টিক দ্রব্যই সহজে ক্ষয় হয় না। কিছু প্লাস্টিক 
পুনব্যবহার (5০০16) করা গেলেও অধিকাংশ বর্জ্য অব্যবহাত 
থাকে। খাদ্যের আবরণ, খাদ্য বা পানীয় বহনের জন্য যে ধরনের 
প্রাস্টিক প্রয়োজন সেটা সাধারণ পলিমার সামগ্রী দিয়ে মিটানো যায় 
না। যে পিভিসি পাইপ বর্জ্য তরল নির্গমনের তা খাবার পানি সাপ্রাই 
পাইপ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এসব সাধারণ জ্ঞানের অভাবে 
প্লাস্টিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার মানবদেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি 
করতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যাগ খেলাচ্ছলে মুখোস হিসাবে ব্যবহার- 
কালে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে মৃত্যু ঘটাতে পারে। এ ব্যাগের অন্যান্য 
বর্জযও যেখানে সেখানে ফেলা পয়ঃনিষ্ষাশনের বাধা হয়ে দাড়ায় এবং 
চাষযোগ্য জমির মাটির সাধারণ গুণ নষ্ট করতে পারে। [আ.জা.মা.] 


চ৮০157716110 60781905166 পলিমার কম্পোজিট 
পৃথক ফেজ (যার একটি অন্তত পলিমার) মিশুণ বা সমন্যয়। এক 
পলিমারের সঙ্গে অন্য একটি পদার্থ, যেমন গ্নাস, কার্বন বা ভিন্ন 
আরেকটি পলিমারের মিশ্রণ একটি অসাধারণ ধর্মের সৃষ্টি করতে 
পারে। সিনথেটিক পলিমার কম্পোজিটের কিছু উদাহরণ হচ্ছে গ্রাস, 
কার্বন ও পলিমার ফাইবার সমন্বয়ে গঠিত অধিকতর মজবুত 
থার্মোপ্রাসটিক ও থার্মসেটিং রেজিন। কার্বন সমন্বয়ে উৎপন্ন রাবার, 
পলিমার-ব্লেন্ডস (81০1105) সিলিকা ও মাইকা সমৃদ্ধ রেজিন, 
পলিমার সম্পৃক্ত কক্রিট ও কাঠ। কম্পোজিট হিসাবে পাতলা আবরণ 
(০9807)8), পিগমেন্ট-বাইন্ডার (618]0৩70-0170৩) সমন্বয় এবং 
দানাদার (00505811185 | ৪ চ91917)67 1081115) 
গুলোকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক কম্পোজিটগুলো 
হলো কাঠ (লিগনিন সম্দ্ধ সেলুলোজ) এবং কোলাজেন 
(০911887)। অন্যদিকে প্লাম্টিসাইজার 00145101261), রঞ্জক পদার্থ 
(চ18০115) বা প্রক্রিয়াজাতক দ্রব্য এবং হাড় সমৃদ্ধ পলিমারকে 
কম্পোজিট বলা যাবে না। 

কম্পোজিট তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জিনিসের শক্তি, 
কাঠিন্যতা, দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব অন্য জিনিস বা ফাইবারের সম্পৃক্ততায় 
বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত সস্তা জিনিস সম্পৃক্ত করে দামি বা দুশ্ভাপ্য 


চ১0)৮70671296107) পলিমারকরণ 


রেজিনের প্রতিস্থাপন করা! কম্পোজিটের অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে 
রয়েছে গ্লাসের তৈরি জিনিসের উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণের উন্নতি ও 
শুষ্ক লৃরিক্যান্ট। যেমন-__মলিবডেনাম সালফাইড যুক্ত করে নিজস্ব 
লুব্বকেশন করা ও প্রবাহশক্তির হাস করা। দেখুন: 7015161 
[6$1109) 1701%601191 16517) 1855) 01810171065 79190161705); 
ঢ০91980191816 19511) [১0158175106 16511) 70117101 
01550161076 16511) 701/%1%] 16517) [২0101)61) 00171[)09590106 
[0810118]5 | [ম.আ.হা.] 


চ১০1577)67129010হ) পলিমারকরণ ছোট মনোমার অণু 
থেকে বড় বড় অণু সৃষ্টির পদ্ধতি। পলিমারকরণের দুটো প্রধান পদ্ধতি 
হলো সংযোজন (৪8010107.) পলিমারকরণ ও ঘনীভবন 
(০০97৫675811077) পলিমারকরণ। সংযোজন পলিমারকরণে 
মনোমারগুলো একত্রে সংযোজিত হয়ে বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি করে। এ 
ক্ষেত্রে বৃহত্তর অণুর ভর মনোমারের সরল গুণিতক। উদাহরণস্বরূপ 
ইথিলিন থেকে পলিইথিলিন, ফরমালডিহাইড থেকে 
পলিঅক্সিমিথিলিন তৈরি উল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো 


অণুর অপসারণ বা সংযোজন হয় না। 
7 07 0৮2 না 
চে 

] 
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সংক্ষেপে, 


প্রভাবক 
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7০07) 
বা ইনশিয়েটর 


1৮ +101৮ ___ ৯৮ 0) (1+1) 


ঘনীভবন পলিমারকরণে মনোমারগুলোর সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
ছোটখাটো অণু যেমন 1120, 0173077, 17101, 11107 ইত্যাদির 
অপসারণ ঘটে। এক্ষেত্রে পলিমারের আণবিক ভর মনোমারের 
পুরাপুরি সরল গুণিতক নয়। ঘনীভবন পলিমারকরণে 
মনোমারগুলোর অণুতে কমপক্ষে দুই বা ততোধিক কার্যকর মূলক 
গ্রুপ থাকতে হবে। ঘনীভবন পলিমার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। 
যেমন পলিএস্টার, পলিকার্বনেট, পলিইমাইড, পলিসালফাইড, 
পলিসালফোন, 'ফিনল-ফরমালডিহাইড, পলিআ্যামাইড, 
পলিইউরেখন, মেলামিন ইত্যাদি। 


০ ০ 
| রিভার | 
017 ২-0%৮০-০৪--৯ 87 ৭7-00550308 


€_ আ্যামিনোক্যাপ্রয়িক নাইলন সিক্স 
-  আ্যাসিড + 0-1)720 


মনোমার ইউনিটগুলো বিভিন্নভাবে যুক্ত হতে পারে। যেমন 
চেইন-এর আকৃতি সরল (17521), শাখা_যুক্ত 00140115৫) বা ক্রস 
বন্ধন যুক্ত হতে পারে (চিত্র ১)। যখন পলিমারটি একটি মনোমারের 


চ১01571)671790101। পলিমারকরণ 


জাগা অিচলাশুলোাহাও তাকাল তাপ চাতেরীবিকলেরপুতোজাজাওচারীরি 


সমন্বয়ে গঠিত হয় তখন তাকে হোমোপলিমার (130770019757) 
বলে। আবার যখন পলিমারটি দুই বা ততোধিক মনোমারের সমন্বয়ে 
গঠিত হয় তখন তাকে কো-পলিমার (০০-00151767) বলে। মনোমার 
ও অন্যান্য বিকারকের প্রকৃতি, পলিমারকরণের পদ্ধতি ও পরিবেশ 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পলিমারে মনোমারগুলি সন্নিবেশিত হয়। 
পলিমারে মনোমারগুলোর সন্নিবেশিত হওয়ার ধরনের উপর 
পলিমারের আকৃতি বা কাঠামো নির্ভর করে। মনোমারগুলো 
লম্বাচেইনে, যথেচ্ছভাবে সন্নিবেশিত হয়ে সরল 01981) কাঠামো, 
শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং সরল চেইনগুলো ক্রম-বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত 
হতে পারে; এর ফলে ব্লক (১19০1) বা গ্রাফট (৮৪1) কো- 
পলিমারের সৃষ্টি হয় (চিত্র ২) 


(ক) (খ) (গ) 


চিত্র ১ : পলিমার চেইন। (ক) সরল পলিমার চেইন, খে) শাখাযুক্ত পলিমার 
চেইন, গে) ক্রস বন্ধনযুক্ত পলিমার চেইন। 


-৫৯-4১-45৮৯-4৮ সরল হোমো পলিমার 09:29) 
-/১78-4১478-8-47 র্যান্ডম 0২৪907) কো-পলিমার 
-4১-4১-2478-8-8-8- বুক কো-পলিমার (919০ ০০- 
ঢ0০17761) 

হাতে 

| 

8 

] 

]) গ্রাফট পলিমার 

চিত্র ২ : পলিমার আকৃতি 


অপ্রতিসম মনোমারগুলো বিভিন্ন স্টেরিওকেমিক্যাল গঠনের 
পলিমার তৈরি করতে পারে। যেমন প্রপিলিনগুলো মাথা-মাথা বা 
মাথা-লেজ এভাবে বন্ধন যুক্ত হতে পারে 


0৮টি 0 চি 0৪2 এ 


02 টিন ০2 হার টি ০7 


পলিস্টাইরিন অথুতে ফিনাইলযুক্ত কার্বনের আপেক্ষিক 
অবস্থান (০০17160190101) একই হলে সে পলিমারকে 
আাইসোটাকটিক (1598০1০), আর যদি একাস্তর 
কার্বনের কনফিগারেশন একই হয়, তাহলে তাকে ওটাকটিক 
(5%15010180110) বলে। পলিমারগুলোর কনফিগারেশন যদি 
এলোমেলো হয় তবে তাদেরকে জ্যাটাকটিক (88006) বলে €িত্র 
নং-৩)। 


৫৮৪ 
বসার টি ০ রি 


[11 
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5] ৩] 
। চি 
৬5 মী 0১৮: 
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চিনের! 


২৬৮০ 


চিত্র ৩। পলিস্টাইরিনের স্টেরিও গাঠনিক সংকেত 
কে) আযাটাকটিক (এলোমেলো) (খ) সিনডিওট্যাকটিক (একান্তর) 
(গে) আইসোট্যাকটিক (একই কনফিগারেশন)। 


মুক্ত র্যাডিকাল ইনিসিয়েশন যে প্রভাবকগুলো ঘটায় সেগুলোই 
পলিমারকরণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আ্যাটাকটিক পলিমার 
গঠনে মাঝারি তাপমাত্রায় মুক্ত র্যাডিকাল পলিমারকরণ পদ্ধতি 
ব্যবহার করা হয়। যেমন ভিনাইল ও ডাই-ইন এবং জাতকের 
পলিমারকরণ। মুক্ত র্যাডিক্যাল পলিমারকরণ ইনিসিয়েশনের 
আালকাইল পারঅক্সাইড অন্যতম। দেখুন: 08121515; চ1৩৪ 
190108]1 
[0], 72504 বা 1০%1$ এসিড ৪ছও, 11014, 12, 44013 ব্যবহার 
করা হয়। এ প্রভাবকগুলো মনোমারে বা ব্যবহৃত দ্রাবকে দ্রবীভূত না 
বলে এ পদ্ধতি অসমসত্য প্রভাবন পদ্ধতি। এ ধরনের পলিমারকরণে 
দ্রাবকের বাম্পীভবনে বা অন্য দ্রাবক যুক্ত করে অধঃক্ষেপ ফেলা হয়। 
জটিল প্রভাবকের সুবিধা হলো স্টেরিওরেগুলার পলিমারকরণ 


সাধারণ তাপমাত্রায় করা যায় অথবা পলিমারগুলোকে দানাদার 


করণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। দেখুন: 097027.981101)$ 


৫৮৫ 


বাালাতজযসীশিযোনবশ মাবা।লা $জাচবিানাজপূ জামসাদদাএকাঘমিতালাফল দাদ গাঞজা ই বিদঞানরিদৃংআখদাদলাএজাযের বিয়া! 


(0116[715095), 00761771021 

081815515; 11011101101 
01£8010 1০৪00101) 
[ম.আ.হা.] 


16980101011) 017911 168001015 
10১10870105; 17916109816085 
(001210150%)) 11009182110 00106]; 
[0901121015])7 7185110 00109095911797 10190 1 


[১০157010819 (261090105) বহুরূপতা (জেনেটিক্স) 
একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে কোনো জীবের পপুলেশনে 
(00001901017) ধারাবহিক (০০701000985) অথবা অধারাবাহিক 
(0150017111)19$) বৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে। অধারাবাহিক 
জেনেটিক কোনো বৈশিষ্ট্যের একাধিক রূপ (10175) 
যখন একই পপুলেশনে একসাথে অবস্থান করে, তখন তাকে 
বহুরূপতা বলে। বহ্ুরূপতায় বিভিন্ন রূপর মধ্যে সবচেয়ে বিরল 
(1816) রূপটিও পরিব্যক্তির (07018019]0) মাধ্যমে প নিজের 
অবস্থান টিকিয়ে রাখে । বিভিন্ন উত্তিদ ও প্রাণী প্রজাতিতে বহুরূপতা 
দেখা যায়, যেমন, মানুষের রক্তের গ্রুপ; কারণ মানুষের রক্তের /, 
3, 43 ও 0 গ্রুপগুলো অধারাবাহিক বৈচিত্র্য দেখায়। অন্যদিকে 
মানুষের মধ্যে উচ্চতার বৈচিত্র্যকে বহুরূপতা বলা যায় না, কারণ 
এটিতে ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং মানুষকে লম্বা, মাঝারি বা খাটো 
হিসাবে কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে, 
বিভিন্ন প্রজাতির ভৌগোলিক প্রকরণগুলোও (60521)1010851 18065) 
কোনো বহুরূপতা নির্দেশ করে না। 

পরিবেশের প্রভাবে জীবের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রাপ ছাড়াও মধ্যবর্তী 
ধরনের রূপ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু জিনের পুনবিন্যাসের মাধ্যমে 
একটি জীবের কোনো বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য রূপগুলোর মধ্যে কেবল 
একটি নির্দিষ্ট রূপই প্রকাশ পায়। জীবের জীবনে জিনের ভূমিকা 
উপকারী অথবা ক্ষতিকারক হতে পারে যা জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 
খুব কম ক্ষেত্রেই জিন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। একটি জিন 
অনেক সময়ে একাধিক কাজ করে থাকে, যেমন, টাইগার মথের 
পেছনের পাখায় একটি অতিরিক্ত ছোট দাগের উপস্থিতি 
আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মনে না হলেও, এটি 
নিয়ন্ত্রণকারী জিন মথের উর্বরতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ 
করে। 


কোনো পপুলেশনের অধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষতিকর জিনগুলো প্রাকৃতিকভাবে বিলুপ্ত প্রবণ হয়ে থাকে। এর 
ফলে সংশ্লিষ্ট পপুলেশনে & সব জিন বিরল হয়ে পড়ে । আবার যেসব 
জিন জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধা প্রদান 
করে সেগুলো পপুলেশনের মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃত থাকে। এই 
ক্ষতিকর ও সুবিধা প্রদানকারী জিন দুটির কোনোটিই বহুরূপতাকে 
নিয়ন্ত্রণ করে না। এ দু'টি ছাড়া অন্য এক ধরনের জিন আছে যা 
পপুলেশনে কেবল বিরল হলেই জীবকে সুবিধা প্রদান করে এবং 
সহজলভ্য হলে এ ধরনের সুবিধা দেবার ক্ষমতা হারায়। এই 
শেষোক্ত জিনগুলোই জীবের বহুরূপতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণে বা বেচে থাকার জন্য 
একটি প্রজাতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, যেমন, প্রজাতির অনুকৃতি 
(71170107%) একটি প্রজাতি গঠনগত দিক থেকে অপর টি, 
প্রজাতির মতো হলে তাকে অনুকৃতি বলে। সাধারণত কীট-পতঙ্গসমূহ 
পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর শিকার হবার হাত হতে নিজেদের রক্ষার 
জন্য বিচিত্র ধরনের অনুকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। কোনো প্রজাতিতে 


চ১01017807)121 55566778501 6৫019610785 


সাজ এতাীবি্ঞািতমাসরজারী 


স্ত্রী ও পুরুষ সদস্য আলাদা থাকা বা প্রজাতিতে যৌন-দ্বিরূপতা 
(568081 0117010115য7) থাকা জেনেটিক বহুরাপতার একটি 
উদাহরণ। এ ধরনের প্রজাতির পপুলেশনে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা 
প্রায় সমান থাকে এবং কোনো একটির আপেক্ষিক সংখ্যার বৃদ্ধি 
প্রাকৃতিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে, বেটসিয়ান 
অনুকৃতি (8815510 [0710) ও যৌন-দ্বিরূপতা বহুরূপতার দু'টি 
বিশেষ উদাহরণ । দেখুন; 81990 19815; 091796105; 11110801010; 
চ০০010017181101 (2০1191105)। [হা.মুই.] 


চ১০]চ 9 সাজ পলিমিক্সিন 720711%45 1701)777)52 
প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত ব্যাকটেরিয়ামের গাজনের ফলে উৎপন্ন ক্ষারীয় 
পলিপেপটাইড জাতীয় আ্যান্টিবায়োটিক। পলিমিক্সিন মুলত গ্রাম 
নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কার্যকর। পলিমিক্সিন 
মৃত্রতন্ত্রের প্রদাহ মস্তিষ্কাবরণীর প্রদাহ, ক্ষতস্থানের সংক্রমণ প্রভৃতি 
রোগে বিশেষ কার্যকর। পলিমিক্সিন ব্যাকটেরিয়া ধবংসকারী 
আ্যান্টিবায়োটিক এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া সহজে প্রতিরোধ 
ক্ষমতা জন্মাতে পারে না। দেখুন: 4১001019101 [সা.এ.] 


7১০] )0777191 55566778501 ৪]09610785 
সমীকরণের বহুপদী ব্যবস্থা গাণিতিক সমীকরণের 
নিযলিখিত ব্যবস্থা 
0051, 32,.-.+808) ০0 
ঠ(%1, 82...) 509 (৯) 
নি, 2...) ল0 
যেখানে 001, ১2,০০0), ॥ চি ], 2 ০১০৪ হু হলো উপাংশের 


যোগফল যার রূপ ২নং সমীকরণে দেখানো হয়েছে : 


1 ॥ 7 
2811.771%1] 152 2... 80 রঃ €২) 
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এখানে 2) 7... সহগগুলো ধ্রুবক অথবা স্থির সংখ্যা এবং 
] ] 


চলক ॥) এর সূচক 1) একটা অখণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা। এই ধরনের 
ব্যবস্থার দুই চলকের একটা উদাহরণ ৩নং সমীকরণে দেখানো হলো। 


2- ১9 +%2-1 50 
%2+ এড -352-2%+ 2 + 1750 (৩) 

এই ?ি &, %2,...5) অপেক্ষককে বলে বহু চলকের বনুপদী 
অপেক্ষক। সমস্যা হলো ১নং সমীকরণ গুচ্ছের জন্যে প্রয়োজনীয় 
এবং যথেষ্ট শর্ত নিরূপণ করা যাতে চলকের মানের অস্তিত্ব থাকে 
অর্থাৎ %]:75:817 82 7822 ১20 5 ঞা। যা ব্যবস্থার প্রতিটি 
সমীকরণকে সার্থক করে এবং এসব মানের গুচ্ছগুলো নির্ধারণ করতে 
হবে যারা সমীকরণ গুচ্ছের সমাধান। ৩নং সমীকরণের উদাহরণে 
একটা পূর্ণ সমাধান সেট হলো » ল 1, % 507 -0,$ 5 17% 517 
%ল 1; এবং ৮ ল-1,%--1। [হা.র.] 


1১01571001697" 110 0190817)91॥ পলিনিউক্লিয়ার 


আলারচাহ্ীারবলকাহবলার সন িানবযআলার কাবিলা জাতে িসোমমা গাএভানঘিজাি্কোষতৎ ৬ 


[৮০197880162 1) ৫700917)07। পলিনিউক্লিয়ার 

একাধিক বলয় সংবলিত হাইড্রোকার্বনের একটি 
শ্রেণি। আ্যারোম্যাটিক পলিনিউন্লিয়ার হাইড্রোকার্বনকে দুই গ্রুপে 
বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম গ্রুপের হাইড্রোকার্বনে বলয়গুলো 
একীভূত থাকে, যার অর্থ সন্নিহিত দুটি বলয়ের কমপক্ষে দুটি কার্বন 
পরমাণু যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরাপ, দুটি ছয় সদস্যবিশিষ্ট নেফথালিন 
0) এবং দুটি ছয় সদস্যবিশিষ্ট ও একটি পাচ সদস্যবিশিষ্ট বলয় 
সংবলিত আযাসিনেফথালিন (1)। 
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দ্বিতীয় গ্রুপের পলিনিউক্রিয়ার হাইড্রোকার্বনে আযারোম্যাটিক 
বলয়গুলো হয় সরাসরি যুক্ত থাকে (যেমন-__বাইফিনাইল (111) 
অথবা এক বা একাধিক কার্বন পরমাণুর শিকলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে, 
যেমন--১,২-ডাইফিনাইলইথেন (৮) 

অধিক তাপমাত্রায় স্ফুটনশীল পলিনিউন্রিয়ার হাইড্রোকার্বনকে 
আলকাতরাতে পাওয়া যায় অথবা কার্বন যৌগের পাইরোলাইসিস বা 
অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন আলকাতরাতে থাকে। এ কার্বন 
যৌগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে একীভূত বলয় সংবলিত হাইড্রোকার্বন। 
এসব যৌগের কোনো কোনোটি ক্যান্সার উৎপন্নকারী যৌগ 
(08101798611) | দেখুন: 41700150079; £192080100%010- 
081001) 131011617%1) [1161791001076706) 91510101 [সি.হ.] 


চ১০75০] পলিওল একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (-০97) 
সংবলিত একটি যৌগ। প্রতিটি হাইড্রোক্সিল গ্রপ আ্যালিফ্যাটিক 
অক্ষের (51610107) স্বতন্ত্র কার্বন পরমাণুতে যুক্ত থাকে। গ্রাইকল, 
গ্রিসারল, পেন্টাইরাইথ্থিটল, ট্রাইমিথাইললইথেন; ট্রাইমিথাইল- 
লপ্রোপেন, ১,২,৬- হেক্সেনট্রায়োল, সরবিটল, ইনোসিটল এবং 
লি আযালকোহল এ গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত। পলিওলগুলো নানা 
প্রকার উত্তিদ ও প্রাণীর উৎস থেকে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে এগুলো সংশ্রেষণ করা সম্ভব। 
পলিওল, যেমন_গ্নিসারল, পেন্টাইরাইঘ্রিটল, ট্রাইমিথাইল- 
লইথেন এবং ট্রাইমিথাইললপ্রোপেনকে সাজসজ্জা ও সুরক্ষা 
প্রদানকারী প্রলেপনের জন্য আযালকাইড রেজিন তৈরিতে ব্যবহার 
করা হয়। গ্রাইকল, গ্লিসারল, ১,২,৬-_হেক্্েনট্রাইঅল ও সরবিটলকে 
জিলাটিন, আঠা ও ককে নমনীয়তাকারক বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। গ্রাইকল, গ্রিসারল ও পেন্টাইরাইথিটলের নাইট্রেশন (11080101)) 
দ্বারা বিস্ফোরক বস্তু তৈরি করা হয়। 
ইউরেথেন ফেনা (816111870 0081) উৎপাদনে পলিমারিক 
পলিওল ব্যবহার করা হয়। এই পলিওলগুলো সাধারণত 


৫৮৬ 
াীিহিপূযোদবাদাএ়ােবিববিলুকোষরাএ 


[রজনী বিভা জেন াওদএ উন বাব িুতোম বায ভাবো 


পলিঅক্সিইথাইলিন বা পলিঅক্সিপ্রোপিলিন। এসব যৌগ ডাইহাইড্রিক 
থেকে অক্টাহাইড্রিক আালকোহলের যোজন বিক্রিয়ায় ড্যপন্ন হয়। 
দেখুন: 01০5101; 019০011 [সি.হ.] 


[৮০1 01611]) 765875 পলিঅলিফিন রেজিন 
ইথিলিন বা ডাইইন সমন্বিত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের পলিমার। 
ব্যাপক অর্থে সকল সংযোজিত পলিমারই পলিঅলিফিন রেজিনের 
আওতায় পড়ে কিন্তু পলিঅলিফিন এ ক্ষেত্রে কেবল ইথিলিন বা 
আযালকাইলজাতক ইথিলিন এবং ডাইইনের পলিমারকেই বুঝায়। 
পলিভিনাইল রেজিন, ফ্লোরোকার্বন পলিমার এবং অন্যান্য 
সংযোজিত পলিমারগুলো আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়। দেখুন: 
ঢ015110010909190]0) 19511; [১01109112800920) 7১০91911751 
15517 1 


পলিইথিলিনগুলো সাধারণত সাদা ও এদের শক্তি মধ্যমশ্রেণীর, 
কিন্তু দৃঢ়তা খুব বেশি। এদের ভৌত ধর্ম তাদের দানাদার প্রকৃতি, 
আকার ও দানাদারগঠনের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। পলিমারের 
দানাদারত্ব বা ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এদের শক্তি ও দৃঢ়তা। 
দানাদারত্ব বা ঘনত্ব বেশি হলে এদের শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং 
এদের নমনীয় করার তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় ও অন্য তরল বা গ্যাস 
এদের কাঠামোতে প্রবেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। সে সাথে এ 
পলিমারগুলো ছিড়ার বাধা দেয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলে এবং 
মোল্ডং-এর জন্য উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের প্রয়োজন হয়। 
পলিইথিলিন রেজিন প্রধানত ফিল প্যাকেজিং, পত্র, বোতল, ছাচে 
ঢেলে তৈরি বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন, আত্তর ও পাইপ তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 70115061 

উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট শক্ত দানাদার পলিপ্রপ্রিলিন উচ্চ 
ঘনত্ববিশিষ্ট পলিইথিলিনের মতোই। তুলনামূলকভাবে আইসো 
ট্যাকটিক (150180110) পলিপ্রপিলিনগুলো বেশি দৃঢ় ও শক্ত। 
পলিপ্রপিলিনের গোছালো (0116100) ও অগোছালো (8101197/6) 
হোমোপলিমার (11010091701) ও কো-পলিমারগুলো বস্ত্র ও 
খাদ্য প্যাকেজিং-এ, ব্যাগের অভ্যন্তরীণ প্রলেপে, রেকর্ড ও অন্যান্য 
দ্রব্যের তাপসংকোচনশীল ঢাকনি হিসাবে ব্যবহারে দ্রুত প্রসার লাভ 
করেছে। 

পলিআইসোবিউটিলিনের পলিমারের ধর্ম আণবিক ভরের উর 
নির্ভরশীল। নিম্ন আণবিক ভরসম্পন্নগুলো তেলের মতো ও উচ্চ 
আণবিক ভরসম্পন্নগুলো রাবারের মতো কঠিন। আইসোপ্রিনের সঙ্গে 
কো-পলিমারকরণের জন্যই এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এই কো- 
পলিমারকে বিউটাইল রাবার বলে; এর বৈশিষ্ট্য হলো সময়ের সঙ্গে 
পরিবর্তন এবং গ্যাস প্রবেশ প্রতিরোধ। একে যান্ত্রিক যানবাহনের 
টায়ার ও টিউবের জন্য ব্যবহার করা হয়। 

স্টেরিওস্পেসিফিক প্রভাবকের (5157595090150 ০8181%50) 
আবিষ্কারের ফলে ০-অলিফিনের, যথা ০-বিউটিন, ০-অকটিন, ০- 
ডোডিসিনে-এর বিভিন্ন ধরনের পলিমার যেমন- উচ্চ আণবিক 
ভর-বিশিষ্ট আইসোট্যাকটিক (5০৪০০), দানাদার পলিমার তৈরি 
করা সম্ভব হয়েছে। অনেক দানাদার, (15096501010) 
০-অলিফিন পলিমারের গলনাংক উচ্চ| উচ্চ গলনাংকবিশিষ্ট 
পলিমার-গুলোর গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ খুব কমসংখ্যক 
থার্ষোপ্রাস্টিক পলিমারই আছে যাদের নমনীয় তাপমাত্রা উচ্চ 


৫৮৭ 


াারহীবিালবশতোষলারভাকেিজানবিলাতাবয/লঃএতামীবিযাবপ বাসা রচমাবিশুকাবমদারকযবিস্ািসামৎলএ কালে িািকাববামগাএ বিকাল 


এবং সেই সাথে খুব সহজেই বিভিন্ন দ্রব্যাদিতে পরিণত করা 
(901008050) যায়। 

বিউটাডাইইন, আইসোপ্রিন, ও ২-ক্লোরোবিউটাডাইইনের 
গুরুত্ব পলিমারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কারণ এগুলো অনেক বেশি 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিউটাডাইন ও ২-ক্লোরোবিউটাডাইইন 
বহুদিন যাবতই সিনথেটিক রাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক 
রাবার আইসোপ্রিনের পলিমার। দেখুন: ০0158০15101710119 
1951105) ট0110917 701511600 16517 | [ম.আ.হা.] 
চ১০15০ছ)8 51705 পোলিওমা ভাইরাস ইদুর, 
গিনিপিগ, শুকর, খরগোশ প্রভৃতি প্রাণীর শরীরে টিউমার সৃষ্টি করতে 
সক্ষম এক রকম ভাইরাস। ইদুর ভ্রণের উপর আবাদ করলে এই 
ভাইরাস খুব সহজেই জন্মায় এবং এরা এক ধরনের হিমাপ্লুটিনিন 
(70772881117) তৈরি করে যা ভ্রণকোষ ধ্বংস করতে পারে। কলা 
আবাদ মাধ্যমে (0550 ০811016 [19৫18) এই ভাইরাস শুকরের 
কোষের বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয় এবং তা সার্কোমা (59109778) সৃষ্টি 
করতে পারে। কোষের এরকম পরিবর্তন ঘটার সময় সংক্রমিত 
ভাইরাস অদৃশ্য হয়ে যায়; তবে সৃষ্ট টিউমারে ভাইরাসের বিরুদ্ধে 
আ্যান্টিজেন শনাক্ত করা যায়। দেখুন: 4১018] ৬1105) 15505 
০8110161 [সা.এ.] 
[১019 0%5961)196101) 01 ৪1091)01 আযালকো- 
হলের পলিইথার তৈরি করতে একটি 
আালকোহলের সঙ্গে ইথিলিন অক্স্াইডের বিক্রিয়ার প্রক্রিয়া। 
বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো। এ বিক্রিয়ায় আালকোহলের [২ 
আযালিফ্যাটিক বা আ্যারোখ্যাটিক হতে পারে। 


[011 +17 0172 -072 ৯ ৯০ (০720720)5 1 


আযালকোহলের পলিঅক্সিইথাইলেশন দ্বারা অতি উচ্চ আণবিক 
ওজনবিশিষ্ট বস্ত তৈরি করা যায়। আালকোহলের আকার ও 
প্রয়োগকৃত ইথিলিন অক্ত্রাইডের মোলের উপর নির্ভর করে এসব 
উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট বস্তু সরল, ইথিলিন অক্সাইডের উচ্চ 
পলিমার, পলিইথিলিন গ্লাইকলের ধর্মাবলির সদৃশ হতে শুরু 
করে। দেখুন: 20051579 08106; চ91561091676 81০01; 
[01700715281001] 1 ঢসিহ.] 


7১০1৮ ]1997)1)018 পলিপ্রাকোফোরা 0110508 
পর্বের একটি শ্রেণি, যা কখনো কখনো 1,070818 নামেও চিহিত হয়। 
এ শ্রেণির সব সদস্য সাধারণত কাইটোন (০0197) নামে পরিচিত। 
আজ পর্যন্ত এদের ৪৩টি গণে প্রায় ৬০০ প্রজাতির বর্ণনা হয়েছে। 
এদের প্রায় সবাই জোয়ার-ভাটার সীমারেখার মধ্যে ঢেউ বহুল 
উপক্লভাগে পাথর বা শিলার সঙ্গে মজবুতভাবে আটকে থাকে। 
[.601071697108 এবং 00110719 নামে দুটি বর্গে এ শ্রেণিকে ভাগ 
করা হয়। 
গ্যাসট্রোপোড লিমপেটদের (88500100 11710515) অনুরূপ 
চোষকের মতো অস্কীয়ভাগের মাংসল পায়ের সাহায্যে শিলার সঙ্গে 


চ১০1519101% পলিপুয়ডি 


আবদ্ধ থাকে। কাইটোনদের দেহ উপবৃত্তাকার এবং উপর-নিচে 
চ্যাপ্টা। পৃষ্ঠভাগে থাকে আটটি পরস্পর সন্ধিবদ্ধ প্লেটের মতো 
খোলক। প্রেটগুলোর গঠন এবং ম্যান্টল থেকে তৈরি হবার 
কলাকৌশল মোলাস্কার অন্য শ্রেণিগুলোর প্রায় অনুরূপ। দেখুন: 
01007) 1/01115081 [সৈ.হু..ক] 


ঢ১০151)10805 পলিপ্রুয়ডি যে কোনো উত্ভিদ প্রজাতির 
দেহকোষে যখন ক্রোমোজোমের সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার ঢা সংখ্যক) 
চাইতে দুই প্রস্ত (59) বা দ্বিগুণ হয় তখন তাকে ডিপ্রুয়েড 27) 
বলে। আর ৩ প্রস্ত, ৪ প্রস্ত বা আরো বেশি প্রস্ত বা গুণ হলে তখন 
সেসব প্রজাতিকে বন্প্রস্তি বা 0011914 বলে এবং এই বিষয়কে বা 
অবস্থাকে 00191910/ বলে। কোনো জীবের কোযে ক্রোমোজোম 
€খ্যা ॥ হলে তাকে হ্যাপ্রয়েড বলে, যা যে কোনো প্রজাতির সর্বনিষ্ন 
ক্রোমোজোম সংখ্যা। যখন ক্রোমোজোম সংখ্যা 2, তখন প্রজাতিকে 
্রপ্রয়েড, 47 হলে টেট্রাপ্রয়েড, 57 হলে পেন্টাপ্রিয়েড, 67 হলে 
হেক্সাপ্লয়েড বলে এবং এভাবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অনেক গুণ বা 
প্রস্ত পর্যস্ত হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে এসব পলিপ্রুয়েড হতে পারে; 
আবার গবেষণাগারে বা বাগানে কৃত্রিমভাবেও এসব উৎপাদন করা 
যায়। 
পলিপুয়েড দুূরকম হয়ে থাকে : অটোপলিপ্লুয়েড 
(800070919)1915) ও আ্ালোপলিপ্রুয়েড (5119001%019105)। 
অটোপলিপুয়েড এসব প্রজাতিকে বলে যার বর্ধিত ক্রোমোজোম 
হ্যা যে কোনো একটি ডিপ্রুয়েড প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে থাকে। তার ফলে একই উৎস হতে একই রকম 
বা সদৃশ (0)071010£005) ক্রোমোজোম এ প্রজাতিতে এসে 
যায়। অপরদিকে আালোপলিপ্লয়ডি তৈরি হয় দুটি আলাদা 
ডিপ্রয়েড প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়নের ফলে। এখানে সদশ 
ক্রোমোজোমগ্ডুলো আসে দুটি ভিন্ন উৎস থেকে। বর্তমানে জীবিত 
ভাস্কুলার উত্ভিদ প্রজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের উত্তব হয়েছে 
(সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিক) পলিপ্রুয়ডির মাধ্যমে । এছাড়া, বন্থু 
প্রজাতির আদি পূর্ব-পুরুষণ্ড পলিপ্রয়েড ধরনের ছিল বলে মনে 
করা হয়। শুধু ভাস্কুলার উত্তিদেই নয়, অভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম 
(শৈবাল, মস্‌, হেপটিকৃস্‌ ইত্যাদি) উদ্ভিদ গ্রুপগুলোতেও পলিপ্রুয়ডি 
বর্তমান। 
পলিপ্রয়ডি কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা যায় রাসায়নিক দ্রব্য, 
যেমন ০০1০110176 নামক আযালকালয়েড প্রয়োগ করে, খুব বেশি বা 
কম তাপ প্রয়োগ করে অথবা সঙ্করায়নের মাধ্যমে। ডিপ্রীয়েড কোষ 
বিভাজনের সময় অর্থাৎ মাইটোসিসের সময়, ক্রোমোজোমগুলোর 
বিভক্তির পর যদি 9000160118] [01816, 50011019 1110195 ইত্যাদি 
তৈরি না হয় তাহলে দুটি কন্যাকোষের বদলে একটি কোষই 
থেকে যাবে এবং তাতে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তার 
ফলে 4) বা টেট্রাপ্রয়েড কোষ তৈরি হবে এবং এই কোষটি 
বিভাজনের মাধ্যমে বহু 47 কোষের জন্ম দেবে । আবার উত্ভিদের 
ডিপ্রয়েড কোষে মায়োসিসের সময় যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে 
সাধারণত ডিপ্রয়েড গ্যামিট উৎপন্ন হবে (স্পোরও হতে পারে)। যদি 
এই ডিপ্রুয়েড (27) গ্যামিটের সাথে স্বাভাবিক গ্যামিটি (7 বা 
হ্যাপ্ুয়েড) গ্যামিটের মিলন ঘটে, তাহলে তা থেকে ট্রিপ্রয়েড 
জাইগোট তৈরি হবে, যা বৃদ্ধি পেয়ে ট্রিপ্রয়েড প্রজাতি সৃষ্টি করবে। 


[১০157১09019195 পলিপোডিয়েলিস 


৫৮৮ 


লা ইন ধা। লারা আবাল কোলাহল ািানবিসাকাধাভারই নিব কাতান পাগলা বিকাল জারি নামি জা পরতে বিধবার 


আর দুটি ডিপ্রয়েড গ্যামিট মিলিত হয়ে 40 বা টেট্রাপ্রুয়েড প্রজাতি 
সৃষ্টি করবে। এভাবে নানা প্রকার পলিপ্রুয়েডের উত্তব হয়ে থাকে। 
ফসল উদ্ভিদের মধ্যে গম নানারকম পলিপ্লুয়েড প্রজাতির উপস্থিতি 
দেখা যায়। এছাড়া, নানা প্রকার ফসল উত্তিদে, শাকশব্জিতে, অনেক 
ফল উৎপাদনকারী উত্তিদ পলিপ্রুয়েড তৈরি করা হয়েছে যাদের 
বাণিজ্যিক মূল্য অনেক। 

প্রাণীদের মধ্যে পলিপ্লয়েড তুলনামূলকভাবে উত্তিদের চাইতে 
কম। প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশ পলিপ্রুয়েডি দেখা যায় যেসব গ্রুপ 
পার্থেনোজেনেটিক (অর্থাৎ যৌন পদ্ধতি ছাড়াই বংশধর তৈরি 
করা), যেমন, ক্রাস্টোশিয়ান গ্রুপের গণ 47/27/9, বিশেষ কিছু 
কেঁচো, 007041971089 গোত্রের গুবরে-পোকাজাতীয় ক্ষুদ্র পোকা 
(৮/০9৬115), 9916/9816 গণের মথ প্রজাতি, 191177897 গণের 
58১/0195, 0767174917/07%5 গণের টিকটিকি জাতীয় প্রজাতি, 
04740557853 2০801191545 গিণের মাছের প্রজাতি এবং যেসব 
প্রজাতিতে 95507 বা বিদারণ পদ্ধতিতে অযৌন উপায়ে বংশ বৃদ্ধি 
হয়, যেমন, 10/17/9097; 171/6777416 নামের 19০ ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । যৌনপদ্ধতির মাধ্যমে পলিপ্রয়েড দেখা গেছে ব্যাঙ 
(798) জাতীয় গণ 049719177177)7%5, 067919117)5 ও 
£7)110/764854-এর প্রজাতির মধ্যে। দেখুন: 01710770507; 
36176; 06116010951 [নু.ই.] 


ঢ১015])0019195 পলিপোডিয়েলিস আসল জীবিত 
ফার্ন উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বর্গ, যা [11108153 নামেও 
পরিচিত। এ বর্গের গণের সংখ্যা প্রায় ২৫০ ও প্রজাতির সংখ্যা 
৯০০০। এদের অনেক প্রজাতি শীতের দেশে জন্মালেও সর্বাধিক 
সংখ্যক প্রজাতি পাওয়া যায় আব্দর্রান্তীয় অঞ্চলেই। এখানে ছোট 
হালকা (171) গঠন থেকে বৃহদাকার বৃক্ষসদৃশ ট্রি-ফার্ন 
প্রজাতিগুলো জন্মায়। বহু প্রজাতি পরাশ্বয়ী অর্থাৎ অন্যান্য 
বৃক্ষের উপর বৃদ্ধি পায় এবং বেশ কিছু প্রজাতি আরোহী 
জাতীয় (911710015)1 অল্প কিছু প্রজাতি জলজ | এদের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বলা যায় ক্রান্তীয় বৃক্ষ ফার্ন (19০ 
(9173) প্রজাতিগুলো। এসব বৃক্ষ সুউচ্চ (৪০-৬০ ফুট দীর্ঘ), 
অশাখান্বিত কাণ্ড শীর্ষে বড় আকারের সুন্দর যৌগিক পত্রগুচ্ছ শোভা 
পায়। 
অন্যান্য ফার্ন বর্গ থেকে 7০197018195 বর্গ আলাদা, কারণ 
এদের প্রজাতিগুলো সবই 16019590178781189 ধরনের অর্থাৎ 
এদের স্পোরাঞ্জিয়াম বা স্পোরথলি একটিমাত্র বহিঃত্বক দেহকোষ 
থেকে তৈরি হয় এবং স্পোরাষ্জিয়াগুলো ছোট ও তাতে নিদিষ্ট 
€খ্যক স্পোর তৈরি হয়। স্পোরাঞ্জিয়ামের প্রাচীর প্রায় অসম পুরু 
প্রাচীরযুক্ত কোষ দ্বারা প্রায় বলয়াকারে (708 11) আব্ত 
থাকে। এই বলয়কে ৪710105 বলে। স্পোরাপ্ডিয়াম পরিপকৃ হলে 
এই 80715 স্প্রি-এর মতো স্পোরাঞ্জিয়াম প্রাচীরকে আঘাত 
করে বিদারিত (79181) করে। যার ফলে ভিতরের স্পোরগুলো 
ছিটকে বের হয়ে আসে। এসব ফার্ন তাদের সৌন্দর্যের জন্য বেশ 
মূল্যবান। তাছাড়া, এরা আমাদেরকে 1১০1০018195 বর্গের 
বিবর্তনের ইতিহাস বুঝতেও সাহায্য করে। কারণ এদের পূর্বপুরুষ 
প্যালিওযোয়িক ইরার কয়লার যুগ (কার্বোনিফেরাস) পর্যন্ত 
প্রসারিত ছিল। 


0700162 52715101175 


বড় ও দর্শনীয় পর্যায়ের এবং অন্যান্য ভাস্কুলার উদ্ভিদের মতো 
এদের আসল মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে। অধিকাংশ ফার্নে বিশেষ 
করে শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রজাতিতে পরিণত কাগুগুলো সাধারণত 
ভূনিম্নস্থ শায়িত (০7618) রাইজোম হয়ে থাকে এবং এ থেকে 
মাটির উপরে কোনো শাখা তৈরি হয় না। যাহোক, বেশ কিছু 
প্রজাতিতে কাণ্ড শাখান্বিত হয় এবং কিছু প্রজাতিতে সেগুলো খাড়া 
স্বভাবের হয়। অন্যদিকে ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাতাগুলো সাধারণত 
স্থায়ী স্বভাবের (961515501) ও চিরসবুজ। শীতপ্রধান অঞ্চলের 
অধিকাংশ প্রজাতির পাতাগুলো প্রতিবছর মরে যায় ও পরের বৃদ্ধি 
ঝতৃতে নতুন পাতা গজায়। এদের সব প্রজাতিতেই পাতার 
0110171781৩ ৬90720197 দেখা যায় (অর্থাৎ কুঁড়ি অবস্থায় কুণুলাকৃতি 
হয়ে থাকে)। 


ফার্ণের পাতার প্রস্থচ্ছেদের মাধ্যমে সোরাসের বিভিন্ন অংশ দেখানো হচ্ছে 


এসব ফার্ন প্রজাতির পাতা ও শিকড়ের অন্তর্গঠন বীজ 
বহনকারী উত্ভিদের মতো । তবে প্রধান পার্থক্য হলো যে ফার্ন পাতায় 
বড় ধরনের আন্তঃকোষীয় ফাকা স্থান (11150611018 38০6) বর্তমান 


৫৮৯ 


জলা রাগী বিরান নালা লবিযালস বাগে নিন লা রী কাাজংারতরিাবিসৃোাদ 


এবং মেজোফিলের স্পঞ্জি ও প্যালিসেড কোষের মধ্যে তেমন কোনো 
পার্থক্য করা যায় না, সম্ভবত অধিকাংশ ফার্ন প্রজাতি ছায়াযুক্ত স্থানে 
জন্মায় বলে। 

ফার্ন গাছের জীবনচক্রে দুটি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব 
(91885) বিদ্যমান, যা একটার সাথে অন্যটা ক্রমাগমন করে থাকে। 
একে জনুক্রম বা 81061781107. ০91 £€1)618110975 বলে। সাধারণ 
পত্রবাহী ফার্ম গাছ আকারে বড় স্পোরোফাইট অর্থাৎ স্পোরবহনকারী 
উত্তিদ পর্যায়। স্পোর তৈরি হবার সময় মিয়োসিস হয় বলে তা 
হ্যাপ্রয়েড হয়। স্পোরগুলো নির্গত হবার পর উপযুক্ত স্থানে ও 
পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে ছোট চ্যাপ্টা, হৃৎপিগ্াকৃতি অঙ্গ প্রোথ্যালাস/ 
প্রোথ্যালিয়াম গঠন. করে। এটি সবুজ ও স্বভোজী গ্যামিটোফাইট 
পর্যায় (যা গ্যামিট তৈরি করে)। এই প্রোথ্যালাসে পুং যৌন অঙ্গ 
আ্যান্থেরিডিয়াম ও স্ত্রীযৌনাঙ্গ আর্কিগোনিয়াম তৈরি হয়। এদের মধ্যে 
যথাক্রমে স্পার্ম ও ডিম্বক তৈরি হলে তাদের মধ্যে মিলন ঘটে ও 
নিষিক্ত হলে জাইগোট (2) তৈরি হয়, যা বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় 
স্পোরোফাইট বা ফার্ন গাছে পরিণত হয়। 

সব ফার্ন গাছে স্পোরগুলো বিশেষ ধরনের বহুকোষবিশিষ্ট অঙ্গ 
স্পোরাঞ্জিয়ামের ভিতরে উৎপন্ন হয়। অল্প কয়েকটি গণ বাদে সব 
প্রজাতিতেই স্পোরাঞ্জিয়াগুলো গ্রুপ করে বা গুচ্ছ বেঁধে থাকে, যাকে 
সোরাস (50743) বলে চিত্র)। এগুলো পাতার তলদেশে বা উর্বর 
পত্রে তৈরি হয়। প্রতি পত্রাংশের হয় মধ্যশিরা বা পার্শশিরার পাশ 
দিয়ে বা পত্রাংশের কিনারা জুড়ে অথবা সমস্ত পাতার তলায় 
বিক্ষিপ্তভাবে অথবা সমস্ত তলা জুড়ে এসব সোরাই তৈরি হয়ে থাকে। 
প্রতিটি সোরাস একটি ঢাকনার মতো অঙ্গ 17005 দ্বারা আবৃত 
থাকে, যা মানা আকার-আকৃতির হতে পারে। কিছু প্রজাতির সোরাই 
নগ্নু থাকে অর্থাং 17085100 থাকে না এবং কিছু প্রজাতিতে অপ্রকৃত 
বা 156 100518]া) দেখা যায়। দেখুন; 79109100168; 
51101971515 1 | [নুই.] 


[১915])90197917508 পলিপোডিওফাইটা উত্ত্ি 
জগতে অপুষ্পক ফার্ন নামে পরিচিত উদ্ভিদগ্ডলোকে নিয়ে গঠিত 
একটি বিভাগ 1১০15791015108 নামে একটি শ্রেণিতে বিবেচনা 
করা হয়। আবার ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম উত্তিদের শ্রেণিবিন্যাস 
পদ্ধতি নানারকম হতে দেখা যায়। আসল ফার্নজাতীয় উত্তিদ- 
গুলোকে ৮1০1007/8 বিভাগে রেখে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 
যেমন, 0157001817818186 ফার্ন গ্রুপ ও 19019500181818126 
ফার্ন গ্র্প এবং তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেমন, 
(১) 001019821955005108; (২) 17/818001905149 ও (৩) 
[11100105108 1 

৮০1509010710508-এর অন্তর্গত চ০9192901095108 শ্রেণির 
অধীনে জীবন্ত প্রজাতিগুলো নিয়ে পাচটি বর্গ আছে 
0017109910559165, 17$181810119105, 70190012195, 1৬18151112165 


ও 58151118151 এছাড়া প্যালিওযোয়িক ইরার বেশ কয়েকটি ফসিল 
বর্গও এই গ্রুপের অন্তর্ভৃস্ত। এসব ফার্ন প্রজাতির সংখ্যা দশ 
হাজারের মতো এবং এর অধিকাংশই শুধু একটি বর্গে অর্থাৎ 
01709019165 (5711109165)-এ পাওয়া যায়। 

এ বিভাগের উত্ভিদের শিকড়, কাণ্ড ও পাতা বেশ উন্নত ধরনের 
এবং এদের ভিতরে পরিবহন কলারপে জাইলেম ও ফ্লোয়েম 


2১019])6০75101765 পোলিপটেরিফরমিস 


ফেরা কাসাবলাএতারোইকিজাকিস রাবী 


উপস্থিত থাকে। মধ্যকাণ্ডের একদম ভিতরের সিলিন্ডারে ভাস্কুলার 
কলায় সুস্পষ্ট প্যারেনকাইমা জাতীয় পত্রাবকাশ (1591 495) থাকে, 
যেখান থেকে 1981 08০9 আলাদা হয়ে গেছে। পাতাগুলো সাধারণত 
বড়, কাণ্ডের উপর সর্পিলাকারে সাজানো থাকে ও তার সাথে শাখান্বিত 
ভাস্কুলার পদ্ধতি দেখা যায়। অধিকাংশ ফার্নের পাতা, যা ফ্রন্ড 
(97) নামে অভিহিত, বাইপিনেট যৌগিক ধরনের অথবা খাজকাটা 
(15590190) হয়ে থাকে। 


এই বিভাগের সকল প্রজাতিতে সুন্দর সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা 
যায়। স্পোরোফাইট ও গ্যামিটোফাইট জনু দুটি আলাদা, স্বাধীন ও 
স্বভোজী। স্পোরোফাইট দেখতে বেশ বড় ও পাতার তলায় সোরাস 
ও স্পোরাষ্তরিয়া তৈরি হয়, যার ভিতরে মিয়োসিসের ফলে হ্যাপ্রুয়েড 
স্পোর তৈরি হয়। এই স্পোরগুলো মাটিতে পড়ে ছোট হাৎপিগাকৃতি 
প্রোথ্যালাস (9700781105) নামের গ্যামিটোফাইট তৈরি করে। 
এটি সবুজ, সালোকসংশ্রেষ করতে পারে এবং এই প্রোথ্যালাসের 
উপরে পুং ত্যোস্থেরিডিয়া) ও স্ত্রী (আর্কিগোনিয়া) যৌনাঙ্গ 
উৎপন্ন হয়। যৌন উপায়ে জাইগোস্পোর তৈরি হলে আবার ডিপ্রয়েড 
বা স্পোরোফাইট জনুর সৃত্রপাত হয় এবং এই জাইগোস্পোর 
থেকে নতুন ফার্ন গাছের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আকারে স্পোরোফাইট 
বা ফার্ন গাছ অনেক বড় ও গ্যামিটোফাইট (প্রোথ্যালাস) অনেক 
ছোট বলে এদের জনুক্রমকে 1)6:5707)0107010 ৪1157080101) 01 


86618010175 বলে। দেখুন: চ01991905108; 00961011911- 
09155; 1481700181657 0101019819551056; 7911)915165; 


[9070080000 (01870 | [নুই.] 


৮১০15])901975109 পলিপোডিওপসিডা উত্তিদ 
জগতের চ০15901901).8-এর একটি শ্রেণি (এটি 7111017996 
নামেও পরিচিত) এই বড় দলটিকে সাধারণভাবে ফার্ন (ছি) বলা 
হয়। এগুলো সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট বিস্তৃত, তবে আর্দ্র গ্রীক্মমগ্ডলীয় 
আবহাওয়ায় এগুলোর ব্যাপকতা বেশি। 7০1/00195108 একটি 
প্রাচীন শ্রেণি যেখানটায় প্যালিয়োজোয়িক উত্তিদের অনেক সদস্য 
রয়েছে। এখানকার কিছু উত্ভিদ জীবাশ্ম সমকালীন জীবিত 


প্রজাতিগুলোর সাথে সাদ্শ্যপূর্ণ। দেখুন: 0০961001911 081095; 
12150018155) 900171081095510596; 17915709418105; 7০01- 


[09010701768 | [রে.র.] 


চ১০1%1)/6751077)65 পোলিপটেরিফরমিস আ্যাকটিনো- 
পটেরিজিয়ান (40101700161%£187) মাছদের বৈশিষ্ট্যময় এবং 
আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন একটি বর্গ। এ বর্গ 014015018 নামেও 
পরিচিত। এদের পুরু, রম্বিক (1971০) এনামেল আবৃত 
গ্যানওয়েড ও ধরনের আশ, চোখের পশ্চাতে স্পাইরাকল 
(51008076) রন্ধ, সুগঠিত অস্থিময় অভ্যন্তরীণ কঙ্কাল, এবং প্রতিসম 
পুচ্ছ পাখনা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। মূলত, হিটারোসার্কাল 
(161579০97081) ধরনের হলেও পুচ্ছ পাখনা পৃষ্ঠীয় রা সঙ্গে 
একীভূত। এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও পৃচ্ঠভাগে একসারি 

মতো ছোট ছোট পাখনা, গোড়ার দিকে তিনটি বড় টা 
পাখনা, এবং অঙ্কীয় জোড় ফুসফুস অন্যান্য মাছ থেকে এদের পৃথক 
করে। 


৮০1 -1১-%:51616716 7€517)5 পলি-প্যারা 


আলারজাংররযজোনাকসা তাকাংলীএ জাবের তান্বআংল?( তরয়েপীবভাহারদূ চাল হী ররনিশৃ: রদ এ তাতেরী বিজ্ঞান চাখযাদ সক 


101)77127%5 গণের একটি প্রজাতি 


ইয়োসিন সময় থেকে জানা চ0115186 নামে এ বর্গে মাত্র 
একটি গোত্র রয়েছে। বর্তমানে এদের মাত্র দুটি গণ টিকে আছে, এর 
একটি ১০টি প্রজাতিসহ /০০9/)/27%5 এবং অপরটি একটি প্রজাতি 
নিয়ে গঠিত 1777219/০/1/)5। সবগুলো প্রজাতিই আফ্রিকার 
শ্বীক্ঘমণ্ডলীয় স্বাদু পানিতে সীমাবদ্ধ। দেখুন: 4১০1179]01915811; 


00070770795191 | [সৈ.হু.ক.] 
2১০1-19-5৮ 16160]6  7951715 পলি-প্যারা- 
জাইলিলিন রেজিন জাইলিন ও এর জাতকের অস্বাভাবিক 


পলিমারকরণে উৎপন্ন সরল, দানাদার রেজিন। এ পলিমারগুলো 
বেশ দৃঢ় ও কেমিক্যাল প্রতিরোধক ভ্যাকুয়াম পদ্ধতিতে পলিমারটি 
পাতলা আস্তরণ হিসাবে অবক্ষেপণ (0605107) করা হয়। ক্ষুদ্র 
মাইক্রোইলেকট্রনিক অংশে বাম্সীয় অবক্ষেপণের সাহায্যে পলিমারের 
পাতলা আবরণ দিতে এ রেজিন ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
৮৫০ [ম.আ.হা.] 


7১০1559001)97709 পলিস্যাকারাইড দীর্ঘ-শিকল ও 
অধিক-আণবিক ওজনের কার্বোহাইড্রেটের একটি শ্রেণি। যৌগগুলো 
শত শত বা হাজার হাজার সরল চিনি (মনোস্যাকারাইড) যুক্ত 
হয়ে তৈরি হয়। এসব যৌগের কলয়ডীয় ধর্ম বিদ্যমান। 
পলিস্যাকারাইডকে পানি বিয়োজন করা হলে পাচ ও ছয় কার্বন 
পরমাণু সংবলিত মনোস্যাকারাইডে ভেঙে যায়। পলি- 
স্যাকারাইডগুলো এক প্রকারের পলিমার। এদেরকে পলিওজেজ 
(001)9565)ও বলা হয়। এ পলিমারে মনোস্যাকারাইডগুলো 

বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় এবং দুটি মনোস্যাকারাইডের 
মধ্যে বন্ধন তৈরি করতে এক অণু পানি অপসারিত হয়। হেক্সোজ 
মনোস্যাকারাইড একক দিয়ে গঠিত পলিস্যাকারাইড নিচের বিক্রিয়া 
দ্বারা প্রদর্শন করা হলো। 


1061712096৯ (06111005)7 + (0-1)120. 


পলিস্যাকারাইডে দশ বা ততোধিক মনোস্যাকারাইড থাকে। 
স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও ডেক্সট্রানের মতো পলিস্যাকারাইড কয়েক 
হাজার 7-গ্লুকোজ একক দ্বারা গঠিত। উত্তিদে ব্যাপক বিস্তৃত দুটি 
পলিস্যাকারাইড হলো স্টার্চ ও সেলুলোজ। দুই থেকে নয়টি 
মনোস্যাকারাইড একক দ্বারা গঠিত তুলনামূলকভাবে স্বল্প আণবিক 
ওজনের পলিমারকে অলিগোস্যাকারাইড বলা হয়। দেখুন: 
[0০%0817) 0100956; 01500561; 1৬1077095800181106; 9051017| 

অণুতে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের প্রকৃতির ভিত্তিতে 
পলিস্যাকারাইডকে প্রায়ই শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। সেলুলোজ বা 


৫৯০ 


স্টার্চের মতো পলিস্যাকারাইড পানি বিয়োজনের ফলে একই ধরনের 
মনোস্যাকারাইড (0-গ্রকোজ) তৈরি করে বলে এদেরকে 
হোমোপলিস্যাকারাইড বলা হয়। অন্যদিকে হায়ালোরোনিক 
আাসিডের মতো পলিস্যাকারাইড পানি বিয়োজন দ্বারা একাধিক 
প্রকারের মনোস্যাকারাইড (7%-আ্যাসিটাইলফ্লুকোজআ্যামিন ও [১- 
গ্ুকোরোনিক আযাসিড) উৎপন্ন করে বলে এসব পলিস্যাকারাইডকে 
হেটারোপলিস্যাকারাইড বলা হয়। [সি.হ.] 


চ১০155(767)9 76511 পলিস্টাইরিন রেজিন শক্ত, 
স্ষচ্ছ কাচসদৃশ থারমোগ্রাস্টিক রেজিন। পলিস্টাইরিন ভালো বিদ্যুৎ 
অপরিবাহী, তুলনামূলকভাবে ভালো পানি প্রতিরোধক, উচ্চ 
প্রতিসরাংকবিশিষ্ট, স্বচ্ছতাসম্পন্ন এবং তাপমাত্রা অনমনীয়। 
পলিস্টাইরিন ও এর কো-পলিমারগুলো গৃহস্থালি সামগ্রীর প্রায় ১০%। 
এটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন মুক্ত র্যাডিকেল, ক্যাটায়নিক, 
আযানায়নিক ও জিগলার-__ন্যাটা পদ্ধতিতে (27০£167-909) প্রস্তুত 
করা হয়। 


1 072 - 0 ৯ রড 


স্টাইরিন 


পলিস্টাইরিনের হোমোপলিমার ছাড়াও এর অনেক বেস- 
পলিমার ও ব্লেনড্‌ (91770) আছে। অদানাদার আযাটাকটিক 
(8080016) পলিস্টাইরিন বিদ্যুৎ সুপরিবাহী, আযাসিড ও ক্ষার 
প্রতিরোধক। আণবিক ভরের তারতম্য করে ও লুব্রিক্যান্ট ও 
প্রাস্টিসাইজার সংযোগে বিভিন্ন গুণাগুণের রেজিন যেমন সিট, ফোম, 
ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বিদ্যুৎ ও তাপ প্রতিরোধক রেজিন 
বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন ক্যাপাসিটর ও ট্রান্সফর্মার ইন্সুলেটর 
হিসেবে, আবার অন্য গ্রেডের রেজিন প্যাকেজিং, পাত্র, চিরুনি, 
চুলের ব্বাশ, কোটব্রাশ, টাব (9), হ্যা্গার, খাদ্য রাখার পাত্রের 
(০8715061) ঢাকনি ইত্যাদি, ফোম পলিস্টাইরিন রেফ্রিজারেটর, 
শীতলক (0099167), ট্রে, কাপ ইত্যাদির থারমাল ইনস্যুলেশন 
, আরও অন্য ধরনের রেজিন ক্যামেরা, ছোট যন্ত্রাংশ, 
রেডিও, ইত্যাদির শব্দ ইনসুলেশন (51০০%) ও ভেসে থাকার বয়া 
(০9%3) ও ডক (৫০010) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 
রাবার ব্লেণ্ডড রেজিন যেমন স্টাইরিন বিউটাডাইইন 
কোপলিমার (58) আঠালো (৪৫193192) ধর্ম উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত 
করা হয়। এগুলো ইলাস্টোমিরিক (61851971911) দ্রব্য হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। স্টাইরিন-আ্যাক্রিলোনাইন্রাইল (54) পলিমার রেজিন 
কাপ (০97), হ্যান্ডেল, গৃহস্থালি সরপ্াম, থালা-বাসন, পেয়ালা 
তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আ্যাক্রিলোনাইট্রাইল-বিউটাডাইন- 
স্টাইরিন (১৪৩) হলো গাঠনিক পলিমার। এগুলি খুব শক্ত তাপ ও 
কেমিক্যাল প্রতিরোধক বিধায় এবং টেলিভিশন, টেলিফোন, 


৫৯১ 


আনীত ভালোমতো ছিব লাতিনা 


যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: /১০719710716, 
চ01%7761) [১0117611221000]5 তি 4১01155101, 21£]91- 
8108; 7018501012217 [50017021711 [ম.আ.হা.] 


[১0155)111)0)106 15175 পলিসালফাইড রেজিন 
পলিসালফাইড রেজিনগুলোর ধর্ম সান্দ্র তরল থেকে রাবারসদৃশ 
কঠিন বস্তুর অনুরূপ পর্যন্ত হয়ে থাকে। জৈব পলিসালফাইড 
রেজিনগুলো জৈব ডাইহ্যালাইডের সঙ্গে একটি পলিসালফাইডের 
ঘনীকরণ (001109115801010) বিক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। 

রাবারের তৈরি পলিমারের মিশ্িতকরণ ও প্রস্ততকরণ প্রচলিত 
রাবার যন্ত্র দ্বারা করতে পারা যায়। পলিসালফাইড রাবারগুলোকে 
দ্রাবক (যেমন_ গ্যাসোলিন) অক্সিজেন এবং ওজোন (03) প্রতিরোধী 
গুণাবলি দ্বারা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায়। 
পলিমারগুলো তুলনামূলকভাবে গ্যাস-অভেদ্য। উৎপন্ন বস্তৃগুলো 
আবরক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়৷ এই আবরকগুলো 
রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিরোধী । এছাড়াও গ্যাসোলিন ব্যাগের মতো 
বিশেষ রাবার নির্মিত সামগ্রী তৈরিতেও পলিগ্রার ব্যবহৃত হয়। 
পলিসালফাইড রাবারকে রকেটের জন্য কঠিন-জ্বালানি (50110-00৩1) 
হিসাবে ব্যবহার করা হবে। দেখুন: 01880058101) 00100901000) 
709197161128001; [২0100011 [সি.হ.] 


7১015 58119110776 7951715 পলিসালফোন রেজিন 
শিল্পে ব্যবহাত প্লাস্টিক যার অপুতে সালফোন গ্রুপটি প্রধান চেইনে 
থাকে। পলিসালফোনগুলো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন, অনমনীয় (506), দ্‌ঢ 
(19888) এরা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। সহজে তাপে বিযোজিত বা 
জারিত হয় না। আযারোমেটিক কাঠামো ও সালফোন গ্রুপ যুগপত্ভাবে 
তাপ ও জারণ প্রতিরোধের জন্য দায়ী। এ পলিমারগুলো ব্যাপক 
তাপমাত্রা জুড়ে এবং আাসিড, ক্ষার, জলীয় মাধ্যম ও অপোলার 
(79701) জৈব দ্রাবকে ব্যবহার করা যায়। এটি ক্রিপ প্রতিরোধক 
(6$1512706 (09 01691), কিন্ত গাঠনিক পরিবর্তন সময়ের বিবর্তনে 
খুব বেশি। এগুলো ইলেকট্রনিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ, 
হার্ডওয়ার (781081০), গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, চৌবাচ্চা (চ1017108) 
ও পানির পাইপ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ 
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79156797910 1১9০855 পল্্রপিক প্রক্রিয়া একটি 
প্রক্রিয়া যেখানে বস্তুনিচয় এবং পারিপার্থিকের মধ্যে তাপ এবং কাজ 
উভয়ই বিনিময় হয়। পলিট্রপিক প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ হলো 


চ১০1)(710171096 পলিট্রিকিডি 


প্রবাহীর অরুদ্ধ তাপ প্রসারণ অথবা সংকোচন। যখন পলিট্রপিক 
প্রক্রিয়া ঘটে তখন গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপ ৮ আয়তন ৬ এবং তাপমাত্রা ণ' 
এর আত্তঃসম্পর্ক লেখা যায়, 


৮৬৭ _ ধ্রুবক €১) 
৮৮/7 5 ধবক (২) 


যেখানে & এবং ৮ হলো প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে পলিট্রপিক ধ্রবক। 
এই ধ্ুবকগুলো সাধারণত পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় ; 
এগুলি গ্যাসের অবস্থা-সমীকরণের উপর নির্ভর করে, তাপ 
স্থানাস্তর এবং প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তিতার পরিমাণের উপরেও নির্ভর 
করে। [হা,র.] 


[১01 0710171086€ পলিট্রিকিডি অভাস্কূলার আসল 
মসজাতীয় উত্তিদের 9150100%5 বিভাগের 81%925108 শ্রেণির 
অন্তর্গত একটি উপশ্রেণির নাম। কিন্তু অন্য মতে এই গ্রুপকে উপশ্রেণি 
হিসাবে বিবেচনা না করে 01901018165 নামে আলাদা বর্গে 
বিবেচনা করা হয়েছে। এর একটি গোত্র [৯91%1001780689 ও গণের 

থখ্যা ১৯। এই মসগুলো ৪009০877015, বহুবর্ষজীবী, মাটিতে 
জন্মায়, প্রায়শই শুক্ষ মাটিতে দেখা যায় এবং সাধারণত অশাখান্বিত। 
মসের কাগুগুলো খাড়া স্বভাবের ও সুগঠিত; লম্বা সরু পাতার 
গোড়ার দিকে শীথযুক্ত ও উপরের দিকে মধ্যশিরা প্রায় সম্পূর্ণ পাতা 
জুড়ে গঠিত। স্টোমাটাগুলো সাধারণত ক্যাপসিউলের গোড়ায় অথবা 
কাছাকাছি অবস্থিত। এই মসগুলো অধিকাংশই ভিন্নবাসী। পুং ও স্ত্রী 
যৌনাঙ্গ গুচ্ছগুলো মস গাছের শীর্ষে তৈরি হয়। সেজন্য এদেরকে 
৪0790219॥5$ মস বলে। যদিও যৌনাঙ্গগুলো কাণ্ডের শীর্ষে তৈরি 
হয়, তবুও এদের মধ্য দিয়ে মসের বাৎসরিক বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু কাণ্ডকে 
কখনই দ্বিবিভক্ত (01150) মনে হয় না। 7০1)171017871, 
/41720/817, /2০080121417 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গণের নাম। দেখুন: 
81/0017908; 819905108, 108/501111082 | 


19101710117 9. (কে) পুরুষ উত্তিদ, খে) স্পোরোফাইটসহ স্ত্রী উদ্ভিদ 
[নু.ই.] 


[৯01508761179176 78587)5 পলিইউরেখেন রেজিন 


[১০1%70166])9716  1658715 পলিইউরেথেন রেজিন 
-0900৭172-এর পুনরাবৃত্তি বেশিষ্ট্যসম্পন্ন রেজিন পলিইউরেথেন- 
গুলো সর্বপ্রথম 8৪০ ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৩৭ সালে আবিষ্কার 
করেন। এগুলো সাধারণত খুব দৃট, ঘষামাজা (৪07819917) ও 
কেমিক্যাল প্রতিরোধক । এগুলো ফিল্মাশিট, ফোম (19877), ফাইবার 
(0875), আস্তরণ (০98017£), আঠা (৪010517), সিলান্ট (5281811) 
ইত্যাদি ধরনের হতে পারে। ফোম হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক। 
নমনীয় ফোমগুলো আসবাবপত্রের গদি, গালিচা, বিভিন্ন ধরনের 
ইনসুলেশনের (1750181197) কাজে, ক্রাসপ্যাড (০85110805) 
ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত শক্ত ছাঁচ 
ল্যামিনেটিং কাগজের ইনসুলেশন (1751918 1817178665) এবং 
গাড়ি ও ফ্রিজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ইনসুলেশনের জন্য ব্যবহার করা 
হয়। এ রেজিন রাবার ও নাইলনকে যুক্ত করার আঠা হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। 

পলিইউরেথেনগুলো ডাইআইসোসায়ানেট ও পলিয়ল বা 
ডাইআ্যামিনের সংযোজন বিক্রিয়ায় তৈরি হয়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত 
আইসোসায়ানেট গুলো নিয়ে দেয়া হলো। 


7110-[২0৮+ 7 00৭ ্ঘ-00 


| 1 
[৮৮৮শ ৈ 
[ 


পলিইউরেথেন কাঠামো 
খোও 073 
২২. রা 300 001-60072)6-7009 
1009 ৮2226 

১২ ২৮ আইসোসায়ানেট 0701) 

] 

০0 
টলুইন ডাইআইসোসায়ানেট (101) 

(২,৪- ও ২,৬- সমান্যু) 


»-€১০৮৫*, 
৪, ৪ -ডাইফিনাইল মিথেন ডাইআইসোসায়ানেট 04101) 

৫ ১৭৮৫৯ 
ডাইসাইক্লোহেক্সাইলমিথেন ডাইআইসোসায়ানেট (79071)1) 


যেহেতু কার্যকর মূলক, আণবিক ভর ও কেন্দ্রীয় কাঠামো 
পরিবর্তিত হতে পারে, তাই ইউরেথেন রেজিনগুলোর গুণাগুণ 
ব্যাপক। মনোমারের কার্যকর মূলক দুই বা তার কম হলে পলিমারটি 


৫৯২ 
লারা তযাশৃোঘালোএচাচোইীবছানবপতনাদারহরীলিজামই বালক চানকীজাবাপোরলাওজারীবিাসিললামজংআঠচতইীবিাবিপাকীআকােরীবিধানবিোারলাএ তির ামলার হতনা কেবলা াতাছারদদযাী্ালকিস্াাাএ 


[লন লী 


থার্মোপ্রাস্টিক (1)৩[71901850) হবে আর কার্যকর মূলক 

বেশি হলে পলিমারটি থার্মোসেট (01011)9551) হবে। বাণি 
পলিইউরেথেনগুলো আারোমেটিক থেকে তৈরি 
থার্মোসেট! ফাইবার ধরনের পলিমার তৈরি হয় ডাইআইসো 
সায়ানেটের সঙ্গে ডাই অলের সংযোজন বিক্রিয়ায়। আর ক্রস-বন্ধন 
যুক্ত (01939311010) ফাইবার পলিমার তৈরি হয়, যদি পলিঅল বা 
দুইয়ের অধিক কার্যকর মূলক যুক্ত আইসোসায়ানেট ব্যবহার করা 
হয়। পলিমারগুলোর কোনোটির প্রান্তীয় হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে। 
ড্রাইআইসোসায়ানেট বিক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হলে 
আইসোসায়ানেট টারমিনাল হিসেবে থাকে। কাজেই রাবার কাঠামো 
(780)619) ও শক্ত (1810) ইউরেথেন কাঠামো পর পর থাকে। 
এরাপ পদ্ধতিকে বলে চেন বর্ধন। দেখুন: 195010 7170০855178; 
701595161 1651115, 1৯91০901067 1951109; [১01%]16112911017) 
[019018701 [ম.আ.হা.] 


চ১০]9%1]8/] 19517) পলিভিনাইল রেজিন ভিনাইল 
গ্রুপের 0ম - 012) সমন্বয়ে গঠিত একটি সিনথেটিক রেজিন। 
ব্যবহৃত রেজিনের প্রায় ১৬% পলিভিনাইল রেজিন পারিবারিক কাজে 
নেও রেজিনের মধ্যে পলিভিনাইল ক্লোরাইভ (1), 
ক্লোরাইড (7), পলিভিনাইল আযাসিটেট (111), 
পলিভিনাইল আালকোহল (7৬), পলিভিনাইল ইথার (৮) 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া এদের কো-পলিমারগুলোও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
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পলিভিলাইন ক্লোরাইড (৮৬০) (1) একটি দৃঢ়, শক্তিশালী 
থার্মোপ্রাস্টিক দ্রব্য। এটি খুবই জনপ্রিয় প্লাম্টিক। এই রেজিন 
গোছলকালে ব্যবহৃত পর্দা (50799 ০1810), মেঝের আবরণী, 
রেইনকোট (8100081), ডিশপ্যান (015110817), পুতুল, বে 
হয়। ফনোগ্রাফ, পাইপ, কেমিক্যাল বহনের পাত্র, জানালার শার্শির 
(5891)61) জন্য কো-পলিমার বা ব্লেন্ড ব্যবহার করা হয়। 

পলিভিনাইলিডেন ক্লোরাইড 07) একটি দৃঢ়, শিং-এর ন্যায় 
থার্মোপ্রাস্টিক। যেহেতু এর দ্রাব্যতা কম ও সহজেই বিযোজিত হয় 
তাই কো-পলিমার হিসেবেই এর ব্যবহার বেশি। কো-পলিমারগুলো 
ফিল্মের প্যাকেট, শক্ত পাইপ, খাদ্যপ্যাকেট, জানালার পর্দা, গদির 
আবরণ ইত্যাদি তেরির কাজে ব্যবহৃত হয়। 


৫৯৩ 


বাজ ওহাব কে বোলার রেটীনিজনবলোা 


পলিভিনাইল ত্যাসিটেট চামড়ার ন্যায় ও বর্ণহীন অদানাদার 
থার্মোপ্রাস্টিক। নিম্ন তাপমাত্রায়ই এটি নরম হয়ে যায়, কিন্তু আলোতে 
ও বাতাসে (0) স্থায়ী। এটি আযাডেসিভ্‌, ইমালশান পেইন্ট, প্রাস্টিক 
ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। 

পলিভিনাইল আযাসিটাল (৬1) অপেক্ষাকৃত নরম, পানিতে 
অদ্রবণীয় প্লাস্টিক পদার্থ। এগুলো খুবই সস্তা। আাডেসিভ, রং 
দেওয়ার সময় প্রথম প্রলেপ (10101), তারের উপরে আস্তরণ, 
সেফটি গ্লাসের বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহাত হয়। পলিভিনাইল 
রিতা হরি হি 

র হয় : 


-€ সি 37 +070 উপ -€ নিউ তি ডি), 
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পলিভিনাইল আালকোহল শক্ত ও প্রায় সাদা রং-এর পলিমার । 
একে শক্ত ফিল, টিউব এবং সুতায় পরিণত করা যায়। এ দ্রব্যগুলো 
হাইড্রোকার্বন দ্রাবক প্রতিরোধী। যে কয়েকটি পলিমার পানিতে দ্রাব্য 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে পলিভিনাইল আযালকোহল। তবে এ গলিত 
পলিমারটিকে টেনে (৮৮ ৫1৪1108) বা এর মধ্যে আড়াআড়ি বন্ধন 
18 সৃষ্টি করে একে পানিতে অদ্রবণীয় করা যায়। দুই 
ধরনের আালকোহল রয়েছে। একটি তৈরি করা যায় 
প্িভিনাইল: আযাসিটেটের আযাসিটেট, 04০, গ্ুতপগুলোকে 
সম্পূর্ণভাবে 0% দিয়ে বদলিয়ে ফেলে 07501015515) 1 অন্যটি তৈরি 
করা যায় _-0%0 গ্রুপগুলো আংশিক বদলিয়ে। 

পলিভিনাইল কার্বাজল দৃঢ় ও কাচের গুণসম্পন্ন থার্মোপ্রাস্টিক 
(01০07021450) দ্রব্য। এটা বিদ্যুৎসুপরিবাহী এবং একে নরম 
করার তাপমাত্রাও অপেক্ষাকৃত বেশি। যে সকল ক্ষেত্রে বেশি 
তাপমাত্রায় বিদ্যুৎপরিবাহিতার প্রয়োজন কেবলমাত্র এ সকল ক্ষেত্রেই 
পলিভিনাইল কার্বাজোলের সীমিত ব্যবহার রয়েছে। 

পলিভিনাইল ফ্রোরাইড আংশিক কেলাসিত পলিমার। একে 
নরম করতে পলিভিনাইল ক্লোরাইডের চেয়ে অধিক তাপমাত্রার 
প্রয়োজন। এ পলিমার থেকে উৎপন্ন পাত (1600) ও ফিল্মগুলোর 
বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো ঘাত প্রতিরোধক, বাকাতে গেলে ফাটল ধরতে 
দেয় না এবং আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ করে। 

ভি পাইরোলিভন (09791100916) পানিতে দ্ববণীয় 

পলিমার। পলিমারের কিছু নিজস্ব ধর্ম আছে। ফিল গঠন করা, 
বিভিন্ন দ্রব্যকে শোষণ করা বা তাদের সাথে জটিল যৌগ উৎপন্ন করা, 
পানিতে দ্রবণীয় পলিইলেক্টরটোলাইট (291/0150101/16) উৎপন্ন করা 
এই ধর্ম গুলোর অস্তর্গত। চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত আয়োডিনের 
মতো দ্রব্যাদিকে পানিতে দ্রবীভূত করতে এবং চুলের স্প্রে 
(067150189) মূল উপাদানকে চুলের সাথে সাময়িকভাবে আটকে 
রাখতে সহায়ক বস্তু হিসাবে ব্যবহারগুলোই পলিভিনাইল 


পাইরোলিডনের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ। পিন নর 
(5১010101090155) পাইরোলিডনকে কো- 
সুতা রং আকর্ষক হয়। 


[১0101281 পপলার; আসপেন বৃক্ষ 


পলিভিনাইল ক্লোরাইড ও পলিভিনাইল আ্যাসিটেটের কো- 
পলিমার (৬11) 


- ডে রি তা টি টিল 


রে থে 04০ গরু 


১1] 


বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ রেজিন দুইটির পরিমাণের পরিবর্তন করে 
কো-পলিমারটি তৈরি করলেও সব সময়ই পলিভিনাইল ক্লোরাইডের 
মাত্রা বেশি রাখা হয়। ৯৫/ বা তার বেশি পলিভিনাইল ক্লোরাইড 
থাকলে উৎপন্ন গ্লাম্টিকটি দৃঢ় হয়। ৯২ এর কম পলিভিনাইল 
ক্লোরাইড থাকলে কো-পলিমারটি হয় নমনীয়। এই নমনীয় 
কো-পলিমারটি দ্রব্যাদিতে প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
দেখুন: চ185110; 70197617 7১0157161128101011) 7019801118110) 
চ0195801110010119) চ01510761 [ম.আ.হা.] 


১০715791198 ডালিম; দাড়িশ্ৰ দ্বিবীজপত্রী গুপ্ত 
বীজী উত্ভিদের 1৮151085195 বর্গের 5801080985 গোত্রের 1274710 
£727101%% নামের একটি ছোট পত্রঝরা বৃক্ষজাতীয় গাছ ও তার ফল, 
যা ডালিম নামে পরিচিত। এই গাছকে তার ফলের জন্য ও 
শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরূপে লাগানো হয়। ডালিম পশ্চিম এশিয়ার 
ইরান, আফগানিস্তান) ও উত্তর আফ্রিকার স্থানীয় গাছ। নিরাময় 
গুণসম্পন্নের জন্য অনেক অতীতেই এই গাছের পরিচিতি ঘটে । এর 
ফলের রস, ফলের খোসা ও শেকড়ের বাকল বিভিন্ন রোগের উপশম 
করার গুণাবলির জন্য বহুদিন ধরে ব্যবহাত হয়ে আসছে। ডালিম 
ফল বেশ বড়, গোলাকার, লালচে, পোমবৎ বহুকোষী বেরি, এর 
ভিতরে অসংখ্য বীজ লাল বর্ণের নরম শাসের (981) মধ্যে দৃঢ়ভাবে 
ঠাসাঠাসি করে গ্রথিত/সজ্জিত থাকে। ফলের চামড়া বা ছাল (117) 
শক্ত, পাকলে সোনালি-লাল বা কমলা বর্ণের হয়। বীজগুলো রসালো 
মাংসল অংশ দ্বারা আবৃত। এ থেকে অস্ীয় মিষ্ট লালচে রস পাওয়া 
যায়। মধ্যপ্রাচ্যের গালফ দেশগুলোতে উৎকৃষ্টমানের ডালিম উৎপন্ন 
হয়। বর্তমানে এশিয়ার বাইরে অন্যান্য দেশেও ডালিম গাছ লাগানো 
হয়। মাটি ও জলবায়ু অনুযায়ী ভালিম ফলের ভিতরের দানা ও 
শীসের বর্ণ, রস, ও ফলের আকার ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাংলাদেশের 
মাটিতে ফলের আকার ছোট, দানার বর্ণ সাদাটে বা ফ্যাকাশে লালচে 
ও কম রসালো এবং ফল মিষ্টি হয়ে থাকে। দেখুন: 711) গা ৩০; 
11919165| [নু.ই.] 


7১০])]৪7 পপলার; আযাসপেন বৃক্ষ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের 
958110815 বর্গের 581108০9৪8০ গোত্রের ₹০/%1%5 গণের যে-কোনো 
প্রজাতি পপলার বা আাসপেন নামে পরিচিত। এসব প্রজাতি বৃক্ষ- 
জাতীয় উত্ভিদ যা ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার শীতপ্রধান অঞ্চল 
হতে ভুন্দ্া অঞ্চলের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তত। এদের কাণ্ড মস্ণ, 
উন্নত; পাতাগুলো সরল, চওড়া ও একটার পর একটা সাজানো। 
পপলার বৃক্ষের কুঁড়ি শক্ষব্ত বাকল তিক্ত, মস্ণ; ফুল ও ফলগুলো 
ক্যাটকিন ধরনের। পিথ কোগুমধ্যস্থ কলা) পাচ কোণবিশিষ্ট। 


£০01%1%5-এর কিছু প্রজাতি 090007৬০০এ নামে পরিচিত, 
কারণ এদের বীজের সাথে তুলার মতো আ্রাশ লেগে থাকে। অন্যান্য 
প্রজাতি 85061 নামে পরিচিজ এদের পাতার বোটা চ্যাপ্টা ও দুর্বল, 
যা সামান্য বাতাসেই পাতাকে পতপত করে কীপাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে 
একটি উল্লেখযোগ্য আযাসপেন প্রজাতি হচ্ছে কম্পনশীল আযাসপেন, 
7. 17574104651 এর নরম কাঠ কাগজের মণ্ড তৈরিতে ব্যবহার 
করা হয়। ইউরোপীয় আযাসপেন 1. 77878, দেখতে কম্পনশীল 
আাসপেনের মতো, কখনো কখনো আবাদ করা হয় এবং এর 
প্রকরণ, ৮ঞা. 61107 (1077910 7001 নামে পরিচিত)। এর 
কাণ্ড খাড়া স্তত্তের গঠন এবং একে শোভাবর্ধনকারী উত্ভিদরাপে 
লাগানো হয়। কৃষ্ণ ০০911090৬99, £2. 1710%09027779, আমেরিকার 
বৃহদাকৃতি পপলার বৃক্ষ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর পশ্চিমের 
বনগুলোতে চওড়া পাতার বৃক্ষের মধ্যে এই প্রজাতি সবচেয়ে বড় 
গাছ। 0:011091/09 বা নেকলেস পপলার, £. ৫51/09/4৫5 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অর্ধেকটা জুড়ে স্থানীয় প্রজাতিরপে বিস্তৃত। 
বালসাম বা টাকামাহাক পপলার ৮. &৪15977/576 থেকে যে রেজিন 
(06517) পাওয়া যায় তা মানুষের বুকের শ্রেম্মা বের করার ওষুধের 
জন্য এবং এর কাঠ ভিনিয়ার, বাক্স, ঝুড়ি, আসবাবপত্র, কাগজের 
মণ্ড এবং ৪%০915107 বা নরম কাঠের টুকরা কুশান বা গদি ইত্যাদি 
বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। [নুই.] 


1১011)% পপি দ্বিবীজপত্রী শুপ্তবীজী উদ্ভিদের 18080180686 
গোত্রের 79170৮27 5017771267871 প্রজাতির উত্ভিদ পপি নামে 
পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল সম্ভবত এশিয়া মাইনর। চীন ভারতসহ 
অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এর ব্যাপক চাষ 
হয়ে থাকে। এই গাছ থেকে আফিম (০০) পাওয়া যায়। ফুলের 
পাপড়িগুলো ঝরে যাবার পর অপরিপকৃ ফলকে আঘাত করে ছিদ্র 
করলে তা থেকে যে সাদা ল্যাটেক্স রস বের হয়ে আসে তা সংগ্রহ করা 
হয়। এ রস ফল থেকে বের হয়ে এলে বাতাসে শক্ত হয়ে যায়। এই 
জমে যাওয়া শক্ত ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে ছোট বলের মতো অথবা 
চ্যাপ্টা বিস্কুটের (৪15) মতো আকৃতি তৈরি করা হয় এবং প্রায়শই 
তা ফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়ানো হয়। এটি হচ্ছে অশোধিত, স্থল 
(০) আফিম, যার ভিতরে মরফিন ও কোডেইনসহ কমপক্ষে বিশ 
রকম আযালকালয়েড থাকে । এসব আযালকালয়েড থেকে নানা প্রকার 
ওষুধ তৈরি করা হয়। কিন্তু আফিম ও হেরোইন জাতের দ্রব্য মাদক 
দ্রব্য হিসাবে লোকে ব্যবহার করলে অল্পদিনের মধ্যেই নেশাগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। আজকাল অবৈধভাবে সারা পৃথিবী 
জুড়ে এসব মাদক দ্রব্যের চোরাচালান একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় 
পরিণত হয়েছে। [নুই.] 


[১07)0196107) 015196758] পপুলেশন বিচ্ছুরণ 
তায় একটি পপুলেশন অর্থাৎ একই প্রজাতির অন্তত 
হুসংখ্যক সদস্য তাদের আবাসস্থলে থেকে নিজেদের অবস্থান 
বিভুত করে তাকে পলুলেশন বিচরণ বলে। প্রজননক্ষম একটি 
পপুলেশনে স্বাভাবিকভাবে আকারে বড় হবার প্রবণতা থাকে। এ 
ধরনের একটি পপুলেশনের সদস্যরা বেশি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে 
পড়লে প্রজননের মাধ্যমে সেটির আকার বড় হয়ে গেলেও প্রকৃতি 
তার জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে 
বিচ্ছুরণের সফলতার সাথে প্রজননের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 


৫৯৪ 


০১০১০০০১১১১ বীরেন বিশকাদাঠককী 


বিচ্ছুরণ ও ঝতুকালীন অভিপ্রয়াণ (701518001) এক নয়; 
এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন পাখি, প্রজাপতি, স্যামন মাছ 
এবং আরো অনেক প্রাণী একটি নির্দিষ্ট খতৃতে নিয়মিত অভিপ্রয়াণ 
করে, আবার নির্দিষ্ট সময় পর স্বভূমিতে ফিরেও আসে। কিন্তু এতে 
করে প্রকৃত অর্থে এদের আবাসস্থলের বিস্তৃতি ঘটে না। 

কোনো জীবের বিচ্ছুরণের কয়েকটি ধাপ আছে : (১) এর 
এককের উৎপাদন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জীবের সমগ্র দেহ বা তার কোনো 
অংশের (0155610178165) উৎপাদন যা বিচ্ছুরণের উপযুক্ত; (২) 
নতুন আবাসে এসব এককের স্থানান্তর ; ও (৩) ০০6$15 বা নতুন 
আবাসে জীবের প্রতিষ্ঠা যা অঙ্কুরোদগম, মূল সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা 
শারীরবৃত্তীয় (ও মানসিক) খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে হয়। জীব 
গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে বিচ্ছুরণের এককও বিভিন্ন হতে পারে। 


বিভিন্ন পরিবেশে উত্তিদ ও প্রাণী গ্রুপের বিস্তারণ 


বারনাকল্‌ পরিণত জীব ভাসমান কাঠ 
জাহাজ 

কাকড়া জিয়া 2088) _ | স্রোত 

সামুদ্রিক আচিন_] পুটিয়াস স্রোত 


কোনো এক জীব বা তার বিচ্ছুরণের এককগুলো পাচভাবে 
স্থানান্তরিত হতে পারে: (৯) স্ববিস্তারণ (86০০107%), (২) পানি- 
বিস্তারণ 07901901075), (৩) বায়ু-বিস্তারণ (ঞা19]10901)015), (৪) 


প্রাণী-বিস্তারণ (2০9০০1707%), ও (৫) মানব-বিস্তারণ 
(8110)1019001)915) | 
পপুলেশনের বিস্তারণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) 


নতুন অবাসস্থলের উপযোগিতা, (২) স্থানাস্তরিত এককের 
উপযোগিতা ও (৩) এই দুটি উপযোগিতার আস্তক্রিয়ার ফলাফল যা 
নতুন আবাসে প্রবেশকারী এককের সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। 


৫৯৫ 


কাপল কামলা গাইনি চাচাকে 


প্রজনক (28160) পপুলেশনের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানই 
নতুন আবাস হিসাবে সবচেয়ে অনুকূল অর্থাৎ কোনো গাছের বীজ 
হতে অনেক বেশি। এছাড়া নতুন আবাসস্থলে জীবের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত 
করার জন্য দূর-বিস্তারণে এককের সংখ্যা নিকট-াবস্তারণের চেয়ে 
অনেক বেশি হতে হয়। দেখুন: 11780150618 51080 
781101611095119515; 57901811017 | [হা.মু,ই.] 
চ১0701126101) ভা পপুলেশন জেনেটিঝ্স জন- 
সমষ্টির বংশানুস্তি জীববিজ্ঞানের ভাষায় পপুলেশন হচ্ছে 
কতগুলো জীবের সমষ্টি যারা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে একটি নিরিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। পপুলেশন জেনেটিক্স 
হচ্ছে কোনো পপুলেশনে মেন্ডেলীয় বংশগতির পরীক্ষামূলক ও তত্বীয় 
ফলাফল নিয়ে গবেষণা। এটি প্রথাগত জেনেটিক্স হতে ভিন্ন, কারণ 
প্রথাগত জেনেটিক্স শুধু নির্দিষ্ট প্রজনকের (2816715) প্রজন্ম নিয়ে 
আলোচনা করে। পপুলেশন জেনেটিক্স পপুলেশনে জিন, জিনরূপ 
(89701/09) ও দেহরূপের (079701০) পৌনঃপুনিকতা 
(89960) এবং মিলন ব্যবস্থা 01908 5517) নিয়ে গবেষণা 
করে। তাছাড়া র এ শাখায় যে সকল বিষয় সময়ের 
প্রেক্ষিতে একটি জেনেটিক গঠনকে পরিবর্তিত করে যেমন, আবর্তক 
পরিব্যক্তি বা 1০০০) ঢা)10500%, অভিপ্রয়াণ (121810107) ও 
বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আন্তঃমিলন), পপুলেশনের সদস্যদের মধ্যে 
উর্বরতার পার্থক্য থাকলে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন (9০1600107) ঘটে, 
প্রজননে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির কারণে বংশপরম্পরায় যে দ্রুত 
পরিবর্তন ঘটে, ইত্যাদি সম্পর্কেও গবেষণা করা হয়। এ ধরনের 
অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জ্ঞান জৈব বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় বুঝতে সাহায্য 
করে। পপুলেশন জেনেটিঝ্সের মূল নিয়ম-নীতিগুলো উদ্ভিদ হতে শুরু 
করে মানুষ পর্যস্ত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেখুন: 091110$; 
11706119) | [হা.মু.ই.] 


চ১০7০৪191।) পোর্সিলেন একটি উন্নতমানের সিরামিক। 
এর বৈশিষ্ট্য হলো অধিক তাপ সহতামাত্রা, রং সাদা চকচকে 
অবস্থায়), কাচসদৃশ, অত্যন্ত কম পানি শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ঈষদচ্ছ 
বস্তু। এটি অধিক সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্রাদি থেকে ভিন্ন। পোর্সিলেনের তুল্য 
অন্যান্য শব্দ হলো ইউরোপীয় পোর্সিলেন, শক্ত পোর্সিলেন, প্রকৃত 
পোর্সিলেন এবং শক্ত পেস্ট পোর্সিলেন। 
সুং রাজবংশের রাজত্বকালে (৯৬০-১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) চীনারা 
সর্বপ্রথম পোর্সিলেন তৈরি করেছিল। আনুমানিক ১৩০০ সালে 
পোর্সিলেন সর্বপ্রথম ইউরোপে প্রেরিত হয় এবং আর্থশক-মূল্যবান 
(561)1-190105) বস্ত হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। 
পোর্সিলেনকে প্রায়ই স্বর্ণ বা রৌপ্য-খচিত করা হতো । ১৫৭০-এর 
দশকে ফ্লোরেন্সে মেডিসি কারখানাতে পোর্সিলেন তৈরির প্রথম 
ইউরোপীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দির গোড়ার দিকে 
মেইসেনে সফলভাবে প্রথম পোর্সিলেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। 
রাসায়নিক দিক থেকে পোর্সিলেন একটি পটাশিয়াম 
য়াম সিলিকেট। এতে সাধারণত কমপক্ষে ২৫/ আযালুমিনা 
থাকে। পোর্সিলেনের কাচামালে পানি যোগ করে একটি থকথকে 


১07০2191786 সজার 


পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। এ পদার্থ ছাচে ঢেলে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি ও 
কাচ-প্রলেপযুক্ত (219560) করে আগুনে উত্তপ্ত করে কঠিন ও মস্ণ 
করা হয়। এটি তরল ও গ্যাস অভেদ্য। হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড ও 
গরম ক্ষার দ্রবণ ছাড়া অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থরোধক। মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ৬.৭ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৪১। 

পোর্সিলেন অন্যান্য উন্নত সিরামিক পন্যসামন্্রী, যেমন__ 
চীনামাটি দ্বারা তৈরি সামগ্রী থেকে পৃথক। এ পার্থক্যের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো এই যে, চাকচিক্যহীন পণ্যসামগ্নীকে নিয় 
তাপমাত্রায় (১০০০-১২০০* সে.) পোড়ানো হয় এবং চূড়ান্ত পোড়ানোর 
কাজটি ১৫০০ র মতো উচ্চ তাপমাত্রায় করা হয়। 
অন্যভাবে বলা যায় যে, চাকচিক্য সৃষ্টির জন্য পক তাপমাত্রাতেই 
পণ্যসামগ্রী পকৃতার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে। 

পোর্সিলেনে সাদা রং প্রদানের জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ সাদা- 
পোড়ানো ক্যাওলিন বা চীনামাটি এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ বস্তু ব্যবহার 
করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানোর ফলে পানি শোষণের পরিমাণ 
হাস পায় এবং বস্তর ঈষদচ্ছতা কাচ দশা (81855 011856) থেকে 
ঘটে। 

উন্নতমানের সিরামিক সামগ্রী প্রস্তুতিতে পোর্সিলেন ব্যবহৃত 
হয়। ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পাত্র, বিদ্যুৎরোধক পদার্থ, বিভিন্ন 
ধরনের পাইপ, বল, টিউব ইত্যাদি প্রস্তুত করতে পোর্সিলেন ব্যবহার 
করা হয়। দেখুন; 0978701091 [সি.হ.] 


ঢ১০০৪]))1)6 সজার নিয়মিত লোমের উপস্থিতি ছাড়াও 
ত্বক তীন্ষ্ম কাটায় আবৃত ইদুর জাতীয় ২৩টি প্রজাতির নাম। এসব 
স্তন্যপায়ীর দুটি গোত্র রয়েছে, পূর্ব গোলার্ধের 17550101486 এবং 
পশ্চিম গোলার্ধের 71010)1201)110961 এদের কাটা সুচালো, 
আত্মরক্ষার সময় তা খাড়া হয়ে যায়। কাটাগুলির কার্যকারিতা ত্বকের 
শক্তিশালী পেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের পা খাটো, পূর্ব গোলার্ধের 
প্রজাতিগুলোতে পাচটি আঙ্গুল থাকে, অপরদিকে পশ্চিম গোলার্ধের 
প্রজাতিতে আঙ্গুলের সংখ্যা চারটি। 


বাংলাদেশের সজারু 1775177% 


বাংলাদেশে সজারুর দু প্রজাতি আছে। এর একটি 4১3$18110 
01951) 1] 00100101179, 47117271572005745, অপর 
ডা 01700001779, 71)51712 109485071| গাছাপালা, 

এদের খাদ্য। দেখুন: 112 হা) 1197 

[সৈ-হু.ক.] 


7২090617119 | 


[১0111618 পরিফেরা ৫৯৬ 

বলাও জাভবালবি কালার চারা মামাত জাংভরী বিল যচাডী কিবা লাএকারেরীবিলশমামাবদএকাকোটকিরালকপবীাধবামলযর ভা বিজিলাাহযাদলাএতাীিজপকামাাস কীনা োএকাফিা লও রি লালা হজ দোরজফেইত্জিরতোকাজ এতে 
চ১০76০7 পরিফেরা প্রায় ৫০০০ প্রজাতি নিয়ে গঠিত [780105015705 

অমেরুদন্ত্ী প্রাণীদের একটি পর্ব। এ পর্বের সব সদস্য সাধারণভাবে 05011950161108 


স্পঞ্জ নামে পরিচিত। প্রাণিজগতে স্পঞ্জদের দেহ-গঠন পরিকল্পনা 
অনন্য। দেহের উপরিভাগের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা অস্টিয়া'র 
(0308) মাধ্যমে অনবরত পানি দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আর 
অসকুলাম (95০17) নামের শী্ষপ্রান্তের এক বড় ছিদ্রপথে তা বের 
হয়ে যায়। কলার কোষ (০০118 ০611) বা কোয়ানোসাইট 
(70870০16) _এর ফ্লাজেলার আন্দোলনে পানির ও হয় 
এবং প্রবাহ অব্যাহত থাকে। দেহের অভ্যন্তরে গুলোর 
প্রাচীরে এ কোষগুলো আত্তরণের মতো সজ্জিত। ক্যালসিয়াম অথবা 
সিলিকনে তৈরি স্পিকিউল (59০16) অথবা স্পঞ্জিন (59717) 
নামে এক ধরনের জৈব তন্ত, অথবা এদের সংমিশ্রণে গঠিত কাঠামো 
এদের কঙ্কাল হিসাবে কাজ করে। কারো কারো কঙ্কাল জটিল 
প্রকৃতির এবং কঙ্কাল গঠনের সব ধরনের উপাদানই সেখানে 
উপস্থিত। স্পঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে গোসলখানায় অথবা থালা-বাসন ঘষা- 
মাজার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালীন সংগঠনের কারণে 
বহুকোষী প্রাণীদের উদ্ভব বোঝার ব্যাপারে স্পঞ্জ প্রাণীবিদদের কাছে 
এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীদল। 

কঙ্কালের গঠন-প্রকৃতির ভিত্তিতে চ01716 পর্বকে 17$৪০- 
(017611108, 08108168, 16]009500118186, এবং 901919570178189 
শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এদের শ্রেণিবিন্যাসের একটি কাঠামো নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো : 


শ্রেণি [16580117611108 
উপশ্রেণি /১1001101509011018 
বর্গ : /17010150058 
7117710150958 
উপশ্রেণি [16/85167017018 
বর্গ: 17688007058 
1,50117150058 
1,5598011)958 
[২০11001095৪ 


শ্রেণি 0810916গ 
উপশ্রেণি 091017762 
বর্গ: 01807177108 
12100910109 

উপশ্রেণি 08108107068 

1.671005010111109 

5%0900108 

উপশ্রেণি: 0181511017019 


শ্রেণি 1001009500179199 
উপশ্রেণি 1505001701001018 
বর্গ: 1701709501170901)01108 
00791050108 
51011000110005 
[15010711102 
/10611108 


উপশ্রেণি 0619001001707018 
বর্গ: 06707000180108 


[0100902180105 
1791101101700709 


শ্রেণি 5০19095090818 


ক্যামব্রিয়ান থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত বিস্তৃত সময়ের 
7০917716:8-এর পর্যাপ্ত জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে। কেবল 
প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক, এবং সিনোজোয়িক যুগের শিলা 
থেকেই ১০০০ এর বেশি গণের স্পঞ্জের জীবাশ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। 
দেখনু: /11]াথ] 10178001 6818208 [সৈ.হু,ক] 


7১০79০০]97)91102 পরোসিফালিডা 4১110799008 
পর্বের ৮০785107710 শ্রেণির দুটি বর্গের একটি এ বর্গের লার্ভা 
দশায় চারটি পা থাকে । পরিণত প্রাণীতে হুকগুলো ত্বকে মজবুতভাবে 
আটকানো এবং এক বিশেষ বিন্যাসে সাজানো । এদের পোডিয়াল 
(6০181) অথবা প্যারাপোডিয়াল 00818099191) লোব থাকে না। 
৮0100178191058 এবং [1788818101058 এ বর্গের দুটি উপবর্গ। 

চ0190610181091098-তে রয়েছে পাচটি গোত্র -9:09০090178- 
11096, 9909101056, /৮110111116101089, 92100071086,এবং ০০৮0- 
18914561 এ উপবর্গেই অধিকাংশ প্রজাতি অন্তর্ভৃক্ত। এসব প্রাণীর 
দেহ বেলনাকার,উভয় প্রান্ত গোলাকৃতির। হুকগুলো স্থায়ীভাবে 
বসানো; মুখ সম্মুখপ্রান্তে হকের মাঝখানে অবস্থিত। সাপ, টিকটিকি, 
কচ্ছপ, এবং কুমিরের শ্বাসনালিতে এরা পরজীবী। মাছ, সাপ, 
টিকটিকি, কুমির এবং বিভিন্ন স্তন্যপায়ীতে লার্ভা সিষ্টবদ্ধ হয়ে বাস 
করে। 

[.1050810191468-তে রয়েছে মাত্র একটি গোত্র এবং 
17)8521%15 নামে একটি গণ। এর প্রজাতিগুলো পরিণত বয়সে 
মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের নাকের গহবরে বাস করে; লার্ভা উদ্ভিদভোজী 
স্তন্যপায়ীর দেহে সিস্টবদ্ধভাবে কাটায়। এদের দেহ লম্বাটে, 
অঙ্কীয়ভাগ চ্যাপ্টা, দেহের উপরিভাগ খণ্ডায়নের চিহ্ন বহন করে, 
পশ্চাৎ প্রান্ত হাসপ্রাপ্ত। দেখুন: 07185101108 1 [সৈ.হু.ক.] 


8১০79516 (9০911) মৃত্তিকার রূন্ধতা মৃত্তিকার র্ধ 
পরিসর হলো মৃত্তিকার আয়তনের সে অংশ যা অজৈব বা জৈব বস্ত 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়। সাধারণ অবস্থায় র্ধ পরিসর সব সময়ই বায়ু ও 
পানি দ্বারা পূরণ করা থাকে। আকাবাকা পথের সঙ্গেই মৃত্তিকার 
রন্ধকে তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু মৃত্তিকা কণাগুলি বিষম 
আকৃতির সেহেতু কণা বিন্যাসের ফলে উৎপন্ন ফাঁকা স্থান বা 
রন্ধগুলির আকার, আকৃতি ও দিক অনিয়মিত হয়ে থাকে। বালি 
দ্বারা উৎপন্ন র্ধগুলি বড় ও অবিরত। এর বিপরীতে, যদিও এটেল 
দ্বারা উৎপন্ন রন্ধের মোট পরিমাণ বেশি, কিন্তু রু্রগুলি অত্যন্ত ছোট 
এবং এ সব রন্জ দিয়ে পানি অত্যন্ত ধীরে স্থানান্তরিত হয়। সংকীর্ণ 
ক্ষু্র রন্ধগুলি পানি দ্বারা পূরণ করা থাকলে এসব রন্ধপথে বায়ু 
চলাচল করতে পারে না। কোনো কোনো এটেল মৃত্তিকাতে গাছের 
শিকড় বৃদ্ধির জন্য বায়ু বিনিময় অপর্যাপ্ত হতে পারে। বেলে মৃত্তিকা 
বা ভালো সংযুতিসম্পন্ন মৃত্তিকাতে পানি ও বায়ু চলাচল দ্রুত হয়ে 
থাকে। 

রন্ধকে বিভিন্ন আকারের গ্রুপে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে 
সাধারণভাবে এদেরকে স্থুল ও সৃষ্ষ্ম রন্ধু হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত করা 
হয়। এদেরকে যথাক্রমে অকৈশিক (70708111187) ও কৈশিক 


৫৯৭ 
এ াযাউিাবিসুলোববাসান ফাতিমা 


বলাওজী রাজার কলতেীবরিলতোমাগা রাতেই 


(০8071185) রন্ধগড বলা হয়। যদিও এদের মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট 
সীমানা নাই, তবুও সাধারণত ০.০৬ মিলিমিটারের অধিক ব্যাসের 
রন্ধকে স্থুল রন্ধ এবং এ মানের চেয়ে কম ব্যাস সংবলিত রন্ধাকে সূক্ষ্ম 
রন্ধ বলা হয়। রম্ধের একটি বিস্তারিত শ্রেণিবিভাগ নিচে দেওয়া হলো 


স্থুল রুদ্ধ _ গড় ব্যাস ০.২ মিলিমিটারের চেয়ে বেশি। 
মধ্যম বালি কণার আকার। 

মধ্যম রন্ধ _ গড় ব্যাস ০.২ - ০.০২ মিলিমিটার। বড় 
পলি কণার আকার। 

সৃম্ষ্ম রন্ধ _ গড় ব্যাস ০.০২ - ০.০০২ মিলিমিটার। 
সূন্ষ্ম পলি কণার আকার। 

অত্যন্ত সূম্ষ্র রন্ধ__ গড় ব্যাস ০.০০২ মিলিমিটারের চেয়ে 


কম। বড় আকারের এঁটেল কণার 

আকার। 
অভিকর্ষ বল দ্বারা ০.০৩ - ০.০৬ মিলিমিটারের চেয়ে বড় র্ন্ধ 
থেকে পানি নিম্কাশিত হয়। সে তুলনায় মূলরোম এবং গাছের 
সর্বাপেক্ষা ছোট শিকড়ের ব্যাস ০.০০৮ - ০.০১২ মিলিমিটার। মৃত্তিকার 
রম্ধ্বের ব্যাস ০.০৩ মিলিমিটারের চেয়ে কম হলে সে সব রন্ধে আকর্ষণ 
বল রন্ধের ভিতরে পানি আটকে রাখে এবং এর ফলে জলাবদ্ধতার 
সৃষ্টি এবং বাতান্বয়ন (৪9781707) কম হয়। সুতরাং গাছের বৃদ্ধির 
জন্য মোট রন্ধ পরিসরের চেয়ে রন্ধের আকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা হ্ষুদ্রতর রন্ধ) ও বায়ুর পর্যাপ্ততা এবং 
পানি চলাচলের স্কুল রন্ধ) মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ভারসাম্য মধ্যম 
গ্রথনের মৃত্তিকা, যেমন-_-দোত্বীশ মৃত্তিকাতে দেখা যায়। আদর্শ 
দোআ্বাশ মৃত্তিকার রন্ধ পরিসরের অর্ধেক স্থূল রন্ধ এবং বাকি অর্ধেক 
সুম্ষ্ম রন্ধ থাকে। স্কুল ও সৃষ্ষ্ম রন্ধ্ের ভারসাম্য পরিবর্তন হতে পারে। 
রন্ধ পরিসর দ্বারা পরিব্যাপ্ত মৃত্তিকা আয়তনের শতকরা হার 

নিচের সূত্রের সাহায্যে বের করা যায় : 


ধরা যাক মৃত্তিকার 

আয়তনীয় ঘনত্ব - 17১৮ কঠিন বস্তুর আয়তন _ ৬ 
কণা ঘনত্ব - 0 রন্ত্বের আয়তন _ ৬7 
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এ সূত্র ব্যবহার করে দেখা যায় যে যদি কোনো বেলে মৃত্তিকার 
আয়তনীয় ঘনত্ব ১.৫০ গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার এবং কণা ঘনত্ব ২.৬৫ 
গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার হয় তবে এ মৃত্তিকার রন্ধ পরিসর হবে ৪৩.৪%। 
একটি পলি দোআশ মৃত্তিকার আয়তনীয় ও কণা ঘনত্বের মান যদি 
যথাক্রমে ১.৩০ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার ও ২.৬৫ গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার 
হয় তবে রন্ধ পরিসর হবে ৫০.৯%। 

মৃত্তিকার মোট রন্ধ পরিসর এক মৃত্তিকা থেকে অন্য মৃত্তিকাতে 
ভিন্ন হয়ে থাকে। পৃষ্ঠ বেলে মৃত্তিকাতে রক্ধ পরিসরের মান ৩৫-৫০% 
অন্যদিকে মধ্যম থেকে মিহি-গ্রথনের মৃত্তিকার জন্য এ মান ৪০ থেকে 
৬০/ হয়ে থাকে। এ মান অধিক জৈব পদার্থ সংবলিত এবং দানাদার 
মৃত্তিকার জন্য আরো অধিক। মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গেও র্ন্ধ 
পরিসরের আয়তন পার্থক্য প্রদর্শন করে। কোনো কোনো জমাটবাধা 
অন্তর্মৃত্তিকার জন্য রন্ধ পরিসরের আয়তন ২৫-৩০% হতে পারে। এ 
কারণে এসব ক্ষিতিজে বাতান্বয়ন অপর্যাপ্ত এবং গাছের শিকড় 
মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কারণ গাছের 
শিকড় রন্ধ পরিসরের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে। এছাড়া 
অণুজীবের ক্রিয়াকলাপও ব্যহত হয়। দেখুন: 8০1] 05751059011); 
৮1010157310 (5011) | [সি.হ.] 


চ১০70)1)5107॥ পরফাইরিন লাল বর্ণের যৌগের একটি 
শ্রেণি। এসব যৌগে সাইক্লিক টেট্রাপাইরোলিক গঠন বিদ্যমান। এ 
গঠনে চারটি পাইরল বলয় চারটি মিথিন গ্রুপ (50171-) দ্বারা সৃষ্ট 
বন্ধন দ্বারা এদের ০-_কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত থাকে। পাইরল 
সংকেতটি নিচে দেখানো হলো। 


[70077 
9 ঢি 


০0. 


ইত ণ্নে 
১ 


পরপাইরিনগুলো ক্লোরোফিল & ও ৮, হেমোগ্নোবিন, 
মায়োহেমোগ্নোবিন, সাইটোক্রোম এবং ক্যাটালেজ ও পারঅক্সিডেজ 
এনজাইম নিউক্লিয়াসের সক্রিয় অংশ। আদি বস্তুটি হলো সাংশ্লেষিক 
পরফিন, যাতে পাইরল বলয়ে আটটি [3-অবস্থানের হাইড্রোজেন 
(নু) পরমাণু অপ্রতিস্থাপিত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত 
পরফাইরিনগুলো পরফিন থেকে ভিন্নতা প্রদর্শন করে এবং 
আটটি [-অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন পার্শ-শিকলের পার্থক্যের কারণে 
নিজেদের মধ্যেও প্রভেদ দেখায়। দেখুন: 01019179701811; 
0৮19০1710709) 12102%176) 17610510011); 0500001010119015 
81181%515 1 [সি.হ.] 


[১07001)%701)195 নবোদ্গাত প্রকেলাস 


চ১0170175719185 নবোদগত প্রকেলাস/পরফিরোব্রাস্ট 
রূপান্তরিত শিলাতে উৎপন্ন তুলনামূলকভাবে বড় আকারের কেলাস। 
নবোদগত প্রকেলাসের প্রাচুর্য শিলাকে পরফিরোব্রাস্টায় গ্রথন সম্পন্ন 
শিলায় পরিণত করে। বায়োটাইট, গারনেট, ক্লোরিটয়েড, স্টরো- 
ফেল্ডস্পারকে সাধারণত নবোদগত প্রকেলাস হিসাবে পাওয়া যায়। 
এ প্রকেলাসগুলো সাধারণত আড়াআড়িভাবে কয়েক মিলিমিটার বা 


সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো কোনো কেলাসের ব্যাস ৩০ ' 
সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এসব প্রকেলাস সুনির্দিষ্ট কেলাস 


পল দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে বা, কেলাসের চারদিক অত্যধিক বিষম 
বা অসমতল পৃষ্ঠসম্পন্ন হতে পারে। প্রকেলাসগুলো সাধারণত শিলায় 
বিদ্যমান অন্যান্য মণিকের অসংখ্য ক্ষুদ্র দানা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। 
নবোদগত প্রকেলাস শিস্ট ও নাইস পাথরে সবচেয়ে বেশি তৈরি 
হয় এবং এ প্রকেলাসগুলো পুনঃকেলাসনের বিলম্বিত ধাপে উৎপন্ন 
হয়। শিলা যেহেতু পুনর্গঠিত হয়, সেহেতু সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলো 
কেলাস গঠনের অনুকূল অংশে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে বড় 
কেলাস তৈরি করতে সংযুক্ত হয়। দেখুন: 070155 ১ 171518177010)110 
10015) 501051 | [সি.হ.] 


[১07191751% পরফাইরি একটি আগ্নেয্ শিলা। এ শিলার 
গৃথন প্রকেলাসী (00101751010) | এ ধরনের গ্রথনে বড় কেলাসগুলো 
(প্রকেলাস) অত্যন্ত সূক্ষ্ম দানাদার থেকে অদ্শ্যকেলাসী 
দেশ্যমানতাহীন কেলাসী) বস্তুর ম্যাট্রিক্সের মধ্যে পরিবেষ্টিত অবস্থাঘ 
থাকে। অন্যান্য প্রকেলাসী শিলা থেকে পরফাইরি শিলাগুলো 
সাধারণত এদের প্রকেলাসের প্রাচুর্য ও পৃথিবীর স্বল্প গভীরতায় 
উৎপন্ন ক্ষুদ্র উদ্বেধী বস্তূতে ডোইক ও সিল) প্রাপ্তি দ্বারা পার্থক্য 
প্রদর্শন করে। এ অর্থে পরফাইরিগুলো উপপাতালিক শিলা। দেখুন: 
[2060015 10015; 11101000151 

পরফাইরিগুলো মধ্যম আকারের আগ্নেয় বস্ত্র (স্টকস ও 
ল্যাকোলিথ) প্রান্তীয় দশা বা এ ধরনের বস্তু থেকে পরিবেষ্টিত 
শিলাতে বহির্লম্বিত হওয়া ৪[001595 বা বাহু (শাখা-প্রশাখা) 
হিসাবে পাওয়া যায়। পরফাইরি গাঠনিক দিক থেকে পাতালিক 
শিলার তুল্য ডাইক কাটিং (০8111785) বা সন্নিহিত পুরাতন শিলার 
ভিতরে প্রবিষ্ট ডাইক, সিল (51015) ও ল্যাকোলিথ হিসাবেও প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। দেখুন: 1.৪০০০)17 ঢসি.হ.] 


7১০709০9159 পরপয়েজ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের গোত্র 
ঢ11908911099-এর কয়েকটি প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত সাধারণ নাম। 
এরা সবাই 091৪০০৪ বর্গের সদস্য। শ্রীষ্মমণ্ডুল এবং নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলের সাগর ও মহাসাগরসহ দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার কতক 
বৃহৎ নদীর মোহনা এলাকাতেও এদের বাস করতে দেখা যায়। 
12/7002672719/1909677 নামের পরপয়েজ 0918068 বর্গের ম্ষুদ্রতম 
সদস্য, মাত্র ১.৫ মিটার লম্বা । এটি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, 
উত্তর সাগর এবং বাল্টিক সাগরে বাস করে। অন্যান্য পরপয়েজ 
প্রজাতি ৩-৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। 

ফ্রিপার (919297) অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও সব পরপয়েজ দক্ষ 
সাতারু। এরা সামাজিক প্রাণী, মস্তিষ্ক সুগঠিত এবং উন্নততর আচরণ 
প্রদর্শন করে। দলের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যাপকভাবে 


৫৯৮ 
বলাএচাটি্া লা লারেছীবি্াবুাগলা চাতক ওভার বিশাখা রাফা বিপাক 


শব্দ সঙ্কেত ব্যবহার করে থাকে । দেহে লোম নেই, তবে মসৃণ ত্বকের 
নিচে আছে পুরু চর্বির একটি স্তর যা ঠাণ্ডা পরিবেশে দেহের তাপ 
সংরক্ষণে সহায়ক। সমুদ্রের পরিবেশে বাস করার জন্য চমৎকারভাবে 
অভিযোজিত হলেও শ্বাস গ্রহণের জন্য সময় সময় এদের পানির 
উপরে ভেসে উঠতে হয়। পরপয়েজদের সব দাত একই ধরনের চামচ 
আকৃতির (9791519-518290) এবং উভয় চোয়ালেই তা সারিবদ্ধভাবে 
বসানো। এদের কারো পিছনের পা নেই, নাসারন্ধ দুটি একীভূত হয়ে 
সুড়ঙ্গের মতো ব্রোহোল (1০/7০16) গঠন করেছে। 


চিত্র : বাংলাদেশের উপকূলভাগে বসবাসকারী একটি পরপয়েজ, 


716017170022716 


মাছ পরপয়েজদের প্রধান খাদ্য। এক বছর গর্ভধারণকাল শেষে 
সাধারণত গ্রীন্মকালে এরা একটি করে শাবক প্রসব করে। 
বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যে প্রজাতিটি দেখা যায় তা পাখনাবিহীন 
শশুম মাছ বা [012] 701009159 (16011002672 
77700267701425) নামে পরিচিত। সুন্দরবন, হাতিয়া, মহেশখালি 
এবং কতুবদিয়ার মোহনা এলাকায় এবং নাফ নদীতে এদের প্রায়ই 
দেখা যায়৷ এটি বিপদগ্রস্ত (9708780.60) প্রজাতি হিসাবে চিহিনত 
এবং বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের (১৯৭৪) মাধ্যমে এদের 
নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেখুন: 060806৪; 
001717| [সৈ.হু,কা 


7১০7(]91)0 0617761)€ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ওঁদক 
(7080110) সিমেন্টের জন্য গণীয় নাম। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রধানত 
অধিক চুন সংবলিত ক্যালসিয়াম সিলিকেট দিয়ে গঠিত এবং এর সঙ্গে 
অল্প পরিমাণে অধিক চুন সংবলিত আ্যালুমিনেট ও ফেরাইট থাকে। 
এসব বস্তুকে অল্প পরিমাণের জিপসামের সঙ্গে গুড়া করে মিহি 
পাউডারে পরিণত করা হয়। শক্ত বস্তু তৈরি করতে শক্ত হওয়ার 
সময় ক্যালসিয়াম যৌগগুলি রাসায়নিকভাবে পানির সঙ্গে যুক্ত হয়। 
পোল্যান্ড সিমেন্টের পানিযোজন দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বন্ধকে (01091) 
পরিণত হয় যা মনোলিথিক (71920110%10) বস্তু উৎপন্ন করতে মর্টার 
ও করক্রিটে বালি ও পাথরকে সংযুক্ত করে। 

বিশেষ সিমেন্টের মধ্যে সাদা সিমেন্ট, প্রসারণশীল সিমেন্ট, অতি 
দ্রুত জমাট বাধতে পারে এমন সিমেন্ট এবং তেলকুৃপ সিমেন্ট 


৫৯৯ 


2১০5161%6-01909180617761) 110%778066]- 


জগ লারমা লাঠির কালচে জানার চফাতোরী জা বানা হলের জাতীর বিশালতা একনা বিাতাদো$কাীবাকাবামলা বাতাবি এয তোতা এজাযেউীবিরিতোববাএককেই 


অন্তরভক্ত। সাদা সিমেন্ট স্থাপত্য বিষয়ক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
এ সিমেন্টের কাচামালে কোনো আয়রন যৌগ থাকে না। প্রসারণশীল 
সিমেন্ট শক্ত হওয়ার সময় প্রসারিত হয় এবং দৃঢ়ভাবে গেথে যাওয়া 
হয়। অত্যন্ত দ্রুত জমে যাওয়া সিমেন্ট সেসব কাজে ব্যবহার করা হয় 
যেখানে এক ঘন্টার মধ্যে সহতামাত্রায় (5107207) উপনীত হওয়ার 
প্রয়োজন হয়। তেলকুপে ব্যবহৃত সিমেন্ট অধিক গভীরতায় ও উচ্চ- 
তাপমাত্রায় কূপের সুরঙ্গপথ বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন 
প্রকার সিমেন্টের মধ্যে এসব ভিন্নতা রাসয়নিক ও ভৌত উপাদানের 
উপযোজন দ্বারা করা হয়। দেখুন: 0177671। [সি.হ.] 


চ,০78)095108, পরুলোসিডা [২৭০191718-এর একটি 
বর্গ। এসব প্রোটোজোয়ার পুরু এবং সাধারণত দানাদার দেহ 
প্রাচীরের উপরিভাগে কেন্দ্রীয় ক্যাপসিউলের (০8109116) অসংখ্য ছিদ্র 
কমবেশি সমভাবে বিস্তৃত। এদের কঙ্কাল সুগঠিত নাও হতে পারে। 
আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাটা একীভূত হয়ে জালকের মতো 
অবস্থা সৃষ্টি করে। কতক গণে কতিপয় সদস্য একত্রে উপনিবেশ গঠন 
করে বাস করে, যেখানে ধাত্রে (78008) প্রোটোজোয়াগুলোর 
ক্যাপসিউল নিবিড়ভাবে সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। দেখুন: 
[সৈ.হ.ক] 


চ9516197) 01775 অবস্থান নি্দিষ্টকরণ একটি 
যানের বর্তমান অবস্থান সুনির্দিষ্ট করার প্রক্রিয়া পূর্বের অবস্থান 
সম্বন্ধে কিছু না বলে তার। এই পদ্ধতিতে দুটো প্রকৌশল 
সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়। একটা হলো বেতার (ইলেকট্রনিক) 
এবং অন্যটা হলো জ্যোতিরবিদ্যাভিত্তিক খে-গোলক সম্পকীয়ি)। 
বেতার প্রকৌশল ব্যবহার করে অবস্থান নির্ধারণকে কখনো কখনো 
রেডিও লোকেশন বেতার অবস্থান নির্ণয় বলে। অনেকে খ-গোলক 
নৌচালনাবিদ্যা অন্য সব কিছু থেকে পৃথক মনে করেন। 

বেতার অবস্থান নির্দিষ্টকরণ ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
সৃষ্টি হয়েছে। এর অনেকগুলোতে অবিচ্ছিন্ন-তরঙ্গ প্রকৌশল ব্যবহার 
করা হয় এবং অন্য অনেকগুলোতে পালস্‌ প্রকৌশল ব্যবহার করা 
হয়। হাইপারবোলিক, অরীয় এবং মেরুবর্তী জ্যামিতি এসব কিছুই 
ব্যবহৃত হয়। চারটি হাইপারবোলিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে: 
লোরান, ডেকা, লোরান-সি এবং ওমেগা । 

আকাশযানের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে 
যাকে ভিএইচএফ অগ্নিডিরেকশনাল রেডিও রেপ্ (৬০২) বলে, কিন্তু 
এই ব্যবস্থায় শুধু অরীয় পরিচলন সম্ভব। [07 হলো দূরত্ব মাপন 
পদ্ধতি; এটা ৬০7২ এর সঙ্গে একত্রিত করে একটি বৃত্তাকার/অরীয় 
অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। টাকান (70817) একটা 
সামরিক অরীয়/দূরত্ব ব্যবস্থা যা ৮০9-এ দূরত্ব সরবরাহ করে 
৬0:40 তৈরি করে। 

১৯৭২ সাল থেকে [৪5 85%128007 981911116 ব্যবস্থা 
ব্যবহার করা হচ্ছে সামরিক এবং ব্যক্তিগত শিল্পে। এটা মূলত 
একটা হাইপারবোলিক ব্যবস্থা যেখানে উপগ্রহের বিভিন্ন অবস্থান 
হাইপারবোলিক বেতার প্রেরক স্টেশনের সঙ্গে তুলনীয়। এই 
ব্যবস্থায় অবস্থান নিখুতভাবে নির্ধারণ হয় এমনকি কয়েক ফট দূরত্ব 
পর্যন্ত। [হা.র.] 
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ঢ১0511(8৮6-0157)1906119186 110৮7816167 
ধনাত্মক-সরণ ফ্রোমিটার একটি পরিমাণ-খাপক মিটার 
যার মধ্যে প্রবহমান স্রোত পৃথক পৃথক পরিমাণে আলাদা হয়ে যায়। 
এসব মিটার একটির পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহী টেনে নেয় 
এবং সেগুলি নিচের দিকে ছেড়ে দেয়। 

নিউটেটিং ডিস্ক মিটারে বর্তৃলীয় কেন্দ্র সংযুক্ত একটি বৃত্তাকার 
চাকতির ঘূর্ণন বাধাপ্রাপ্ত হয় চাকতির স্্রটের মধ্য দিয়ে নেওয়া একটি 
উল্লম্ব বিভাজন বা পার্টিশান দ্বারা চিত্র ক)। একে নিয়নদিকে ঝুলে 
থাকতে দেওয়া হয় যাতে শ্যাফট একটি কনিক্যাল গাইড-এর 
সংস্পর্শে থাকে। প্রবেশমুখ দিয়ে যে তরল ভিতরে প্রবেশ করে তা 
চাকতিটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুলে থাকা অবস্থায় ঘোরাতে থাকে যতক্ষণ 


পর্যন্ত না বহির্গমন মুখ দিয়ে তরল বেরিয়ে যায়। পরিমাপ-চেম্বারের 


ডবল কনিক্যাল আকৃতির ফলে চাকতিটি যখন ঝুলে থাকা অবস্থায় 
গতিশীল থাকে তখন সেটি একটি সিল তৈরি করে। প্রবাহী যখন 
কোনোরকম স্পন্দন ছাড়াই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় তখন সাধারণত 
একটি যান্ত্রিক গণক চক্রসংখ্যা নির্দেশ করে। 

রোটারি-ভেন মিটারে উৎকেন্দ্রিকভাবে বসানো একটি ড্রাম 
রেডিয়াল স্প্রিং-লোডেড ভেন বহন করে। এসব ভেন ভিতরে 
বাহিরে বিসর্পিত হয় এবং মিটার-কেসিং বন্ধ করে দিয়ে পকেট তৈরি 
করে। এই পকেট প্রতি চক্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহী বহন করে নিয়ে 
যায়। 


ধনাত্মক-সরণ ফ্রোমিটার : (ক) নিউটেটিং ডিস্ক খে) রোটারি এবাটমেন্ট 


উপবৃত্তাকার গিয়ার মিটারে দুটি সযত্বে তৈরি গিয়ার তাদের 
নিজস্ব সমলয় সৃষ্টি করে এবং বাইরের দিকের বৃত্তাকৃতি চেম্বার 
সমূহের সঙ্গে সুসংবদ্ধ দাতের সাহায্যে প্রতি ঘূর্ণনে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
তরল বাইরে নিয়ে যায়। লব্ড ইম্পেলারও উপবৃত্তাকার গিয়ারের 
অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এই যে, বাইরের দিকের বৃত্তাকার গিয়ার 
এতে সমলয় সৃষ্টি করে এবং সেজন্য ঘূর্ণন খুব স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকে। 


চ১05117:01॥ পজিট্রন 


রোটারি-এবাটমেন্ট মিটারে দু'টি সরণ ঘূর্ণনশীল ভেন এবাটমেন্ট 
' রোটরের উপর বিবরসমূহের মধ্যে নিবেশিত (17191198%) হয় (চিত্র 
খ)। তিনটি অংশ গিয়ারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত হয়। সিল- 
ব্যবস্থার জন্য পৃষ্ঠতল ঘর্ষণের পরিবর্তে মিটার এ ক্ষেত্রে নিবিড় 
ক্লিয়ারেন্সের উপরই নির্ভর করে। 

লিকুয়িড-সিল্ড্‌ ড্াম-টাইপ গ্যাস মিটারের ক্ষেত্রে একটি 
সিলিন্ডার আকৃতির চেম্বার অর্ধেকেরও বেশি পানিভর্তি করা হয় এবং 
হেচড়ে-চলা ভেনগুলি দ্বারা তৈরি চারটি ঘূর্ণনশীল প্রকোষ্ঠে ভাগ করা 
হয়। সেন্টার শ্যাফট্‌ দিয়ে এক প্রকোন্ঠ থেকে আরেক প্রকোন্টে 
প্রবেশকারী গাস ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। ফলে পানি দ্বারা অপসারিত হয়ে 
গ্যাস উপর দিকে বেরিয়ে যায়। [সুব.] 


8১০91(07। পজিন্রন একটি মৌলিক কণা যার ভর 
র ভরের সমান এবং যার 

খণাত্মক আধানের মানের সমান। সুতরাং 
প্রতিকণা (আধান-অনুষঙ্গী কলা) [ছি এন এবং পরিসংখ্যান 
ইলেকট্রনের মতোই। ইলেকট্রনের মতোই অনেক ভারি 
বস্তকণার ভঙ্গনের ফলে সৃষ্টি হয়; বস্তুতে ইলেকট্রন-পজিট্রন মিথুন 
উচ্চশক্তি ফোটনের মারফৎ সৃষ্টি হয়। 

পভিট্রন স্থায়ী বস্তকণা, কিন্তু বস্তুর উপস্থিতিতে অসীমকাল 
পর্যস্ত তা বেচে থাকতে পারে না; কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ে তা একটি 
ইলেকট্রনের সঙ্গে সর্ষ করে এবং এই সংঘর্ষের ফলে এই দুই বস্ত- 
কণা ধ্বংস হয়ে গিয়ে ফোটন (আলোক কণা) সৃষ্টি হয়। অবশ্য একটি 
পজিট্রন প্রথমে একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে একটা ক্ষণস্থায়ী 
“পরমাণু” তৈরি করতে পারে যার নাম পজিট্রনিয়াম। [হা.র.] 


8১051670711] পজিট্রনিয়াম ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের 
আবদ্ধ অবস্থা । গ্যাসে পজিট্রন আপতিত হয়ে থেমে গেলে যে 
তথাকথিত বিধবংসী বিকিরণ পাওয়া যায় তার পর্যালোচনা থেকেই 
পজ্িন্রনিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি পজিন্রন এবং গ্যাস পরমাণুর 
মধ্যে সংঘর্ষ থেকে এটা সৃষ্টি হয় যার কারণ হলো পজিট্রন কর্তৃক 
একটি পারমাণবিক ইলেকট্রনের আত্মসাতের ঘটনা। 

পজিট্রন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এটা একটা দ্বি-বস্তু 
ব্যবস্থা যেখানে কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিদ্যা প্রয়োগ করা যায় এবং এ 
অবস্থার গবেষণায় কোয়ান্টাম বিদুৎগতিবিদ্যাতত্বের গুরুত্বপূর্ণ 
যাচাইকরণ সম্ভব হয়েছে। 

সর্বনিয়ন 151 অবস্থা ছাড়া পজিট্রনিয়ামের অন্য কোনো অবস্থা 
পাওয়া যায় নি (; 5 1, 2, 3,... হলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা)। 
কঠিন এবং তরল পদার্থে পজিট্রনিয়াম বিধবংসীকরণ গবেষণা থেকে 
জানা যায় যে, বিশেষ শর্তের অধীনে পজিউ্রনিয়ামের একটা বিক্ষ্ব 
অবস্থা থাকতে পারে। 

পজিট্রনিয়াম একটা অস্থায়ী পরমাণু এবং ফোটন নিঃসরণ করে 
তা ধবংসপ্রাপ্ত হয়। [হা.র.] 


7১95196 স্বীকার্য কোনো নিয়মানুগ (07781) অবরোহী 
ব্যবস্থায় যে প্রস্তাবনাকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেওয়া হয় এবং এটি 
থেকে অন্যান্য প্রস্তাবনা নিয়মানুগ (011) যুক্তিবিদ্যার নিয়ম 
মেনে নির্ধারণ করা যায়। ঠিক কোন প্রস্তাবনাকে স্বীকার্য বলা যায় তা 
সুনির্ধারিত নয়; কারণ যখন কোনো প্রমাণিত প্রস্তাবনাকে স্বীকার্ষের 


৬০০ 


জেট 


সম্মান দেওয়া হয় তখন অন্যান্য প্রস্তাবনা, যা মূলত স্বীকার্য ছিল, 
প্রমাণিত প্রস্তাবনায় পরিণত হয়। ব্যবহারের দিক দিয়ে স্বীকার্য ও 
স্বতঃসিদ্ধ প্রায় কাছাকাছি অর্থ বহন করে, যদিও স্বতঃসিদ্ধ (51077) 
বলতে সেইসব সত্যকে বুঝায় যারা প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান। 
দেখুন: 1,08101 [ফা.মা.] 


চ১০(95510]া। পটাশিয়াম ঘূ প্রতীক বিশিষ্ট রাসায়নিক 
মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা ১৯ ও ভর ৩৭.১০২। এর অবস্থান 
সোডিয়াম ধাতুর পরে কিন্তু রুবিডিয়াম (41৫100)) ধাতুর উপরে। 
এটা খুবই হান্কা এবং নরম এবং নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু। এর 
গলানাঙ্ক ৬৩.৭* সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৭৬০* সে. । ১০০” সে. এর ঘনত্ব 
০.৮১৯৯ গ্রাম/ঘন সে. মি. মৌলটির আচরণ সোডিয়ামের মতো । 

পটাশিয়াম ক্লোরাইড (7001) কৃষি সারের মিশ্রণ হিসাবে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটা পটাশিয়ামের অন্যান্য যৌগ 
উৎপাদনের কীচামাল (4%/ [1816081) তরল সাবান (1001৫ 5022)। 
তৈরিতে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং নরম সাবান তৈরিতে 
পটাসিয়াম কার্বনেটের ব্যবহার ব্যাপক। কাঠ শিল্পেও পটাশিয়াম 
কার্বনেট প্রধান কাচামাল (%/ 019161181) পটাশিয়াম নাইট্রেট ম্যাচ 
শিল্পে, পাইরো কৌশলে (2:০1০1)71০) এবং অন্যান্য শিল্পে 
জারক হিসবে ব্যবহৃত হয়। পটাশিয়ামের অবস্থান পর্যায় সারণিতে 
দেখুন (পরিশিষ্ট)। 

পটাশিয়াম পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মৌলসমূহের মধ্যে সপ্তম। এর 
২.৫৭% অংশ অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে যৌগ হিসাবে আছে। সমুদ্রের 
পানির প্রতিমিলিয়ন অংশের ৩৮০ ভাগ পটাশিয়াম, তাই সমুদ্রের 
পানির দ্রবণে এর আস্থান ৬ষ্ঠ। 
অক্সিজেনের সঙ্গে প্রবলভাবে (৬1৪০97০0831) বিক্রিয়া করে 
মনোক্সাইড, 120, ও পারঅক্সাইড, 7202 উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত 
অক্সিজেনের সঙ্গে এটা অতি সহজেই সুপার অক্সাইড, 07 সৃষ্টি 
করে। 


পটাশিয়াম উচ্চ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 
না। হাইদভ্রোজেনের সঙ্গে পটাশিয়াম ২০০ সে. তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে 
ও ৩৫৮-৪০০ সে তাপমাত্রায় দ্রুত বিক্রিয়া করে। এর হাইড্রাইড 
সবচেয়ে কম স্থায়ী। 

পটাশিয়ামের সঙ্গে পানি বা বরফের বিক্রিয়া নিম্ন তাপমাত্রয়ও 
(-১০০*সে.) ভীষণ বেগে (৬0167) ঘটে। বিক্রিয়া থেকে নির্গত 
হাইড্রোজেন কক্ষ তাপমাত্রায় জ্বলে উঠে। এর সঙ্গে এসিডের জলীয় 
দ্রবণের বিক্রিয়া বিস্ফোরণ ঘটাবার মতো। [ম.আ হা।] 


চ০955187) (4500০010515) পটাসিয়াম কেষি) 
গাছের জন্য অপরিহার্য ১৭টি পুষ্টি মৌলের মধ্যে পটাসিয়াম একটি 
মৌল। গাছের ভিতরে এ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। গাছের শারীরবিদ্যাতে শুধু কোষকলাতে এর পরিমাণের জন্যই 
নয় বরং শারীরবৃত্তীয় ও প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ 
একটি ধনাত্মক আয়ন। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ও অন্যান্য 
মৌলের মতো গাছের প্রোটোপ্রাজম, ফ্যাট, সেলুলোজ বা অন্যান্য 
যৌগের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পটাশিয়াম থাকে না বরং এর 
কার্যাবলি অনুঘটকীয় প্রকৃতির ৷ গাছের মধ্যে পটাশিয়াম একটি সচল 
পৃষ্টি উপাদান। এর ঘাটতি দেখা দিলে এটি পুরাতন পাতা বা নিচের 


৬০১ 


করাকে টাকি কালার ইরা নাং লাইক কা েিলপুাা্কোইণরজাবিসতোজ। 


অংশ থেকে ভাজক কোষকলার দিকে স্থানান্তরিত হয়। পটাশিয়ামের 
অভাবে গাছে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত লক্ষণ দেখা দেয়। 9০11016১৮৯০ 
সালে গাছের জন্য পটাশিয়ামের অপরিহার্যতার প্রমাণ করেন। গাছের 
মধ্যে পটাশিয়ামের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

পৃথিবীর ত্বকে গড়ে ২.৩ শতাংশ পটাশিয়াম বিদ্যমান। মাটির 
উৎস বস্তর প্রকৃতি ও মাটির বয়সের উপর নির্ভর করে পটাশিয়ামের 
পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জৈব মাটিতে অল্প পরিমাণে 
মণিক থাকার কারণে এসব মাটিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ কম থাকে 
এবং গাছের প্রয়োজন মিটাতে পারে না বিধায় গাছে এর অভাব দেখা 
দেয়। 

মাটিতে পটাশিয়ামের প্রধান উৎস মণিক। জৈব পদার্থ 
বিয়োজনের মাধ্যমেও কিছু পরিমাণ পটাশিয়াম যোগ হয়। মাটিতে 
বিদ্যমান পটাশিয়াম সংবলিত বিভিন্ন মণিকের মধ্যে নিচে উল্লেখিত 
মণিকগুলোতেই প্রায় ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ পটাশিয়াম বিদ্যমান। 
এসব মণিকের অবক্ষয়ের ফলেই 1 নির্গত হয় যা গাছ গ্রহণ করে। 


[১0629511যা) (45৮10010016) পটাসিয়াম 


মাটিতে পটাশিয়াম বিভিন্ন আকারে থাকে : (১) অলভ্য 
(01085981151015), (২) মন্থরগতিতে লভ্য (919%/1 00828112016) 
এবং (৩) সহজলভ্য (75811) ৪%৪118১19)। এ তিনটি আকারের 
মধ্যে অলভ্য আকারেই সর্বাধিক পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে। অন্য 
দুটি আকার থেকে গাছ পটাশিয়াম গ্রহণ করে, তবে সহজলভ্য 
আকার থেকেই গাছ সর্বাধিক পরিমাণে পটাশিয়াম গ্রহণ করে। এ 
তিনটি আকারের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক চিত্র-১এ দেখানো হলো 
চিত্র দেখুন)। 

মাটি থেকে গাছ %.+ আয়ন হিসাবে পটাসিয়াম গ্রহণ করে। 
সহজলভ্য এ পটাশিয়ামের পরিমাণ মোট পটাশিয়ামের ১-২%। 
সহজলভ্য পটাশিয়াম মাটিতে দুই আকারে থাকে : (১) মাটির দ্রবণের 
পটাশিয়াম ও (২) মাটির কলয়ডের পৃষ্ঠে পরিশোধিত অবস্থায় 
বিদ্যমান বিনিময়যোগ্য পটাশিয়াম। 

মন্থর গতিতে যে পটাশিয়াম গাছের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় তা 
মাটিতে বন্ধনকৃত অবস্থায় থাকে। মাটিতে বিদ্যমান এটেল মণিক, 


ফেল্ডম্পার যেমন__ভারমিকুলাইট, স্মেকটাইট ও অন্যান্য ২:১-টাইপ মণিকের 
মাইক্রোর্লিন ৃ আন্তঃস্তরের মধ্যে পটাশিয়াম আবদ্ধ হয়। এ আকারের 
5 অন্য কোনো আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় না বলে একে 
অর্থেক্ল্যাজ ৮41751308 অবিনিময়যোগ্য পটাশিয়াম বলা হয়। এ কারণে গাছের জন্যও সহজে 
অবক্ষয় বৃদ্ধির গ্রহণযোগ্য হয় না। তৎসত্বেও অবিনিময়যোগ্য পটাশিয়াম সহজলভ্য 
মাইকা হার আকারের সঙ্গে সাম্যে অবস্থান করে এবং মস্থরগতিতে লভ্য 
মাসকোভাইট 1774 5104)3 পটাশিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে চিত্র-১ দেখুন)। 
তুলনামূলকভাবে অলভ্য আকারে বিদ্যমান পটাশিয়ামের 
বায়োটাইট.. 0৫১ (918, 7)24120104)) পরিমাণ মোট পটাশিয়ামের ৯০-৯৮%। পটাশিয়াম সংবলিত মণিক 
আকারে এ পটাশিয়াম বিদ্যমান। মণিকের অবক্ষয় দ্বারা ধীরে ধীরে 
এটেল মণিক [+ নির্গত হয়। মূলত এ আকারই হলো পটাশিয়ামের মূল ভাণুার 
ইলাইট (01) 72056412) 214029 এবং এখান থেকেই এ মৌলটি অন্য দুই আকারে পরিবর্তিত হয়। 
তুলনামূলকভাবে অলভ্য 
পটাশিয়াম 


(ফেল্ডস্পার, মাইকা, ইত্যাদি) 
মোট পটাশিয়ামের ৯০-৯৮% 


অবিনিময়যগ্য 1 মর 
তা 


দত | 


___________ ১ 
বিনিমযযোগ্য ত_ মৃত্তিকা দ্রবনের ঘ€ 
চিত্র-১ : মৃত্তিকা পটাশিয়ামের বিভিন্ন আকারের তুলনামূলক পরিমাণ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক 


7১019591177) (4১510010976) পটাসিয়াম 


নলাএ হরর জানালার জবা কাছে বিভব তাহার ৫ জেটি জবান াতেরীবিজননিসুতোর। 


মাটিতে বিদ্যমান সহজলভ্য পটাশিয়াম গাছ গ্রহণ করে এবং 
কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি থেকে অপসারিত হয়। মাটির মণিক ও 
অন্যান্য কিছু উৎস থেকে পটাশিয়াম সহজলত্য হয়। নিচের চিত্রে 
পটাশিয়ামের উপচয় (8917) ও অপচয়ের 0953) সঙ্গে সংশিষ্ট বস্তু ও 
প্রক্রিয়ায় একটি সম্পর্ক দেখানো হলো (চিত্র-২)। এসবের সম্মিলিত 
প্রভাব লভ্য পটাশিয়ামের পরিমাণের উপর প্রতিফলিত হয়। 


শস্যাবশেষ 
জৈব সার 


সাশ্রেষিক মণিক মন্থরগতিতে লভ্য 


সার শ ৪৮৮৮ 


লভ্য পটাশিয়াম 31৫ 


শস্য দ্বারা ক্ষালন বা ভূমিক্ষয় দ্বারা 
অপসারণ চোয়ানো প্রক্রিয়া অপচয় 
দ্বারা অপচয় 


এ 
(এটেল মণিক) 


চিত্র-২ : কৃষিজমিতে ল্য পটাশিয়ামের উপচয় ও অপচয় 


তুলনামূলকভাবে বেশি। ওজন ভিত্তিতে গাছে মোটামুটি ২ শতাংশ 
পটাশিয়াম থাকে । গাছের পাতাতে পটাশিয়াম সবচেয়ে বেশি, বীজে 
সর্বাপেক্ষা কম ও কাণ্ডে মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। গাছ অধিকাংশ 
পটাশিয়াম (৫+) অঙ্গজ বৃদ্ধির ধাপে গ্রহণ করে। দানা শস্যের কুঁড়ি ও 
শীর্ষ বের হওয়ার সময় পটাশিয়াম গ্রহণের হার অধিক হয়ে থাকে। 
কোষগহবরের চেয়ে সাইটোপ্রাজমে € থেকে ১০ গুণ বেশি পটাশিয়াম 
থাকে। ফ্রোয়েম রসও 7+ সমৃদ্ধ। ফ্রোয়েম রসের আয়ন হিসাবে এটি 
গাছের ভিতরে উপরের 'শীর্োন্মুখ) ও নিচের (মূলাভিমুখ) দিকে 
স্থানান্তরিত হতে পারে। কচি পাতা, ভাজক কোষকলা ও রসালো 
ফলে অধিক "+ থাকে। সাধারণত সীমজাতীয় গাছ, ইক্ষু, টমেটো, 
গোল আনু, সুগার বীট ও তামাকের জন্য অধিক পরিমাণে 

য়ামের প্রয়োজন হয়। 

পটাশিয়ামের প্রতি উত্তিদ কোষের অধিক ভেদ্যতা একটি অনন্য 
বৈশিষ্ট্য যা 7€+ দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার জন্য 
সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ। ভাজক কলার বৃদ্ধি, পানির অবস্থা, 
সালোকসংশ্লেষণ এবং দূরপাল্লার পরিবহনে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। গাছের কোষের ভেদ্যতা সম্ভবত পর্দাতে 
বিদ্যমান আয়নোফোরের (07001076) কারণে ঘটে যা সহায়ক 
ব্যাপন (8০1108060 01605107) ঘটাতে সক্ষম। পটাশিয়াম 
আয়নের পরিবহন প্রায়ই কচি কোষকলার দিকে ঘটে এবং এর 
পুন্বন্টন সচরাচর বয়স্ক থেকে গাছের কচি অংশের দিকে 
হয়ে থাকে। পটাশিয়ামের শারীরবৃত্বীয় কাজ নিচে আলোচনা করা 
হলো। 


৬০২ 


০০০ 


ভাজক কোষকলার বৃদ্ধি : পটাশিয়াম ভাজক কোষকলার 
বৃদ্ধির সঙ্গে বিজড়িত। এসব কোষকলার বৃদ্ধির সঙ্গে বিজড়িত 
উত্তিজ্জ হরমোন, যেমন__ ইনডোল আযাসিটিক আাসিড, জিবরেলিক 
আযাসিড ও সাইটোকাইনিনের প্রভাব &+ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। 

পানির অবস্থা : গাছের ভিতরে পানির পরিমাণ নির্ধারণে 
পটাশিয়ামের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। কোষ ও কোষকলার ভিতরে 
পানি গ্রহণ সক্রিয় *+ গ্রহণের ফলে ঘটে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে 
দেখা গিয়েছে যে কচি কোষকলাতে পরিমিত কোষ রসম্ফীতির 
(001£01) জন্য 7+ অপরিহার্য যা কোষ প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয়। 
গাছ থেকে পানি হাসের সঙ্গেও পটাশিয়াম সংশিষ্ট, কারণ পত্ররন্ধধ 
খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও পটাশিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। 

সালোকসংশ্রেষণ : গাছে সালোকসংশ্রেষণ প্রক্রিয়ায় 002 
আত্বীকরণ হারের উপর চ+-এর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। কার্বন 
ডাইঅক্সাইড আত্তীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাইবোলুজ বাইফসফেট 
কার্বক্সাইলেজ সংশ্রেষণে পটাশিয়াম সহায়তা করে। এছাড়া ক্লোরোফিল 
তৈরিতে পটাশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। 

নাইট্রোজেন বিপাকক্রিয়া ও প্রোটিন সংশ্রেষণ : নাইট্রোজেন 
বিপাকক্রিয়াতে পটাশিয়ামের ভূমিকা পরোক্ষভাবে জানা গিয়েছে। 
পটাশিয়াম ঘাটতি ইক্ষু গাছের পাতার অপ্রোরটিন যৌগ সঞ্চিত হতে 
দেখা গিয়েছে। এছাড়া বার্লি গাছে পটাশিয়ামের অভাবে মুক্ত 
আযামিনো আযাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অধিক পরিমাণে ঘাটতি 
দেখা দিলে আ্যামিনো আাসিডের পরিমাণ হাস পায় ও আযামাইডের 
পরিমাণ বেড়ে যায়। 

বিপাক বস্তুর স্থানান্তর : সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন যৌগের 
(যেমন-__ চিনি) স্থানান্তর ত্বরান্বিতকরণেও 7.+ আয়নের ভূমিকা 
রয়েছে। স্থানাত্তরকরণ প্রক্রিয়ায় কেবল নতুন সংশ্রেষিত উৎপন্ন 
যৌগকেই পটাশিয়াম স্থানান্তর করে না, উপরস্ত এটি সঞ্চিত বস্ত্বকে 
সচল করতে হিতকর প্রভাব রাখে। 5চ17175 ৮798এর পাতা ও 
কাণ্ডে সঞ্চিত প্রোটিনের সচলকরণ পটাশিয়ামের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি 
পায় এবং নাইট্রোজেন সংবলিত অবনয়ন যৌগের দানাতে 
স্থানান্তরেও সহায়তা করে। 

এনজাইম সক্রিয়ণ : জীবজগতের বিভিন্ন জীবে এনজাইম 
সক্রিয়ণে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৫-৬০ টির মতো এনজাইমের 
সঙ্গে পটাশিয়াম জড়িত। এসব এনজাইমের মধ্যে রয়েছে আযাসিটিক 
থায়োকাইনেজ, আালডোলেজ, পাইরুভেট কাইনেজ, +-গ্ুটামাইল 
1785০ সিস্টেমের সক্রিয়ণ, ইনভারটেজ, ডায়াস্টেজ, পেপটেজ, 
ক্যাটালেজ ইত্যাদি। 

এছাড়া পটাশিয়াম অন্যান্য অপরিহার্য মৌল, বিশেষ করে 
নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রভাবের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে। 
পটাশিয়ামের নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজের প্রভাব গাছের বিভিন্ন 
অংশের উপর পড়ে। বিশেষত শস্যের গুণগত মান পটাশিয়ামের 
উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায় বলে এটিকে 9৪1)1/ 611767ও বলা হয়। 
গাছের বৃদ্ধির উপর পটাশিয়ামের প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো। 

(১) শস্যদানা, ফল ও কন্দের (যেমন__ গোল আলু, হলুদ) 

আকার বড় করে ফলন বৃদ্ধি করে। দানা ও বন্দ দেখতে 
সুন্দর হয়। 


৬০৩ 
লাকা রামাযান লাগা িরাসৃতোাজহা ওলী রসালো রাবি বশর নাযেইিজজবরপকামবালোবকাম ইতি কোছলসাএ ভাতা বাহবা ব্যারাক 


(২) ফল ও আখে রসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 

(৩) শ্বাস ও দানায় তেলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 

(৪) ফসলের দানার পুষ্টতা বৃদ্ধি করে। 

(৫) ফলের ভিটামিন বৃদ্ধি করে। 

(৬) ফল ও শাক_সব্জির রং উজ্জ্বল করে। 

৭) ফল ও অন্যান্য শস্যকে প্রয়োজনের চেয়ে কম সময়ে 
পাকাতে সাহায্য করে। 

৮) পরিবহনকালে বা আড়তে রেখে দেওয়া অবস্থায় সবজি 
ও ফলের তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হওয়া রোধ করে। 

(৯) তুলার তন্তর দৈর্ঘ্য, চিকনতা ও রং ভালো করে। 

(১০) কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করে বৃত্তের শক্তি বাড়ায়। ধান 

ও গমের শক্ত করে, ফলে সহজে হেলে পড়ে না এবং 

দানার ক্ষতি হয় না। 

গাছের শিকড় ও বিটের বৃদ্ধি ত্বরাৰিত করে। 

পোকা ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা 

করতে সাহায্য করে, যেমন-- ধান গাছে বাদামি হপার 

কীটের আক্রমণ কমায়। 

(১৩) শৈত্য সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। 


(১৯) 
(১২) 


অনুকূল মাত্রার পটাশিয়াম গাছে না থাকলে উল্লিখিত প্রভাবের 
উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং শস্যের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। 

পটাশিয়ামের অভাবজনিত কারণে কতকগুলো সুস্পষ্ট লক্ষণ 
দেখা দেয়, তবে এর অভাবে গাছের মধ্যে তাৎক্ষণিক দৃশ্যমান লক্ষণ 
দেখা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে বৃদ্ধির হার গুপ্ত ক্ষুধা) হাস পায় 
এবং পরবতীঁকালে হরিৎ পীড়া (0101979515) ও পচনক্ষত 
(75019819) ঘটে। পটাশিয়ামের অভাবের ফলে প্রাথমিক লক্ষণগুলো 
নিচের পাতাতে (পুরাতন পাতায়) দেখা যায় এবং সাধারণত কচি 
পাতাতে লক্ষণ দেখা যায় না। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কচি 
পাতাগুলোতেও এ লক্ষণ বিস্তার লাভ করে। 

পটাশিয়ামের অভাবে গাছের বৃদ্ধির মাত্রা কমে যায় ও গাছ 
আকারে ছোট হয়। পাতার রং স্বাভাবিক সবুজ থাকে না। 
পটাশিয়ামের অভাবে যে লক্ষণটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো 
পাতাতে গোড়া দাগ। যেসব পাতা পরিপকৃতা লাভ করে সেসব 
পাতাতে পটাশিয়ামের ঘাটতির প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে পাতার প্রান্তের 
নিকটেই শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থান হলুদ হয়ে যায়। হলুদ চিহ্ুগুলো 
হালকা হলুদ থেকে তামাটে রং ধারণ করে এবং পরবর্তী সময়ে 
বাদামি রঙে এবং সবশেষে শুকিয়ে পোড়া দাগে রূপান্তরিত হয়। 
অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশের ক্রমধারা সব ফসলে একই রকম। তবে 
বিভিন্ন প্রকার শস্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণও দেখা যায়। পটাশিয়ামের 
অভাব দূর করার জন্য পটাশিয়াম সংবলিত সার ব্যবহার করা হয়। 
দেখুনঃ 001855101) 011011122151 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো মৌল গাছে থাকলে সে ক্ষেত্রেও 
লক্ষণ দেখা যায়, তবে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে এ লক্ষণ দেখা যায় 


না। ঢস.হ.] 


7১০99551707: 15161117675 পটাশিয়াম সার 
পটাশিয়াম ততীয়-সার মৌল হিসাবে পরিচিত। গাছ মৃত্তিকা থেকেই 


[১0185510077 16701112675 পটাশিয়াম সার 


পটাশিয়াম গ্রহণ করে। মৃত্তিকার অজৈব বস্তুই পটাশিয়ামের প্রধান 
উৎস। গাছের গাঠনিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বরং ক্রিয়ামূলক 
(70010781) কাজের সঙ্গেই এ মৌলটি জড়িত এবং মৃত্তিকা 
থেকে সংগৃহীত একটি মুখ্য পুষ্টি উপাদান। পটাশিয়ামের অভাবে 
শস্য উপাদান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে শস্যের 
গুণগত মান বহুলাংশে হাস পায়। এ কারণে সাফল্যজনকভাবে 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকায় পটাশ সার প্রয়োগের 
প্রয়োজন হয়, তবে মৃত্তিকার প্রকৃতিভেদে প্রয়োগের পরিমাণে 
বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: ৮০0৪ 551)] 
(88110011016)। 

পটাশ সার হিসাবে সাধারণত অজৈব পটাশ লবণই ব্যবহার করা 
হয়। অধিকাংশ পটাশ সারই সরল লবণ, তবে কিছু কিছু দ্বি-লবণও 
(৫০815 511) সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া খনি থেকে 
আহরিত কিছু কিছু মণিকও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলত সকল 
পটাশিয়াম সারই পানিতে দ্রবণীয়। সারণি-১-এ পটাশিয়াম সংবলিত 
সারের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো। এদের মধ্যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড 
সর্বাধিক জনপ্রিয় সার। 


সারণি-১ পটাশ সার 
সার রাসায়নিক আকার শতকরা 
পটাশিয়াম 

পটাশিয়াম ক্লোরাইড মিউরেট &০ ৪০-৫০ 
অব পটাশ) 
পটাশিয়াম সালফেট 12504 ৪০-৪২ 
পটাশিয়াম নাইট্রেট 0303 ৩৭ 
পটাশিয়াম অর্থোফসফেট (0770 বা ২৫-৪২ 

7217703) 
পটাশিয়াম মেটাফসফেট 03 ৩১.৫ 
পটাশিয়াম. পলিফসফেট 153717207 ১৮-৪০ 

13112730910 

চ71204 
পটাশিয়াম থায়োসালফেট [25203 ২১ 
পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম 15550, 4850, ১৯-২৫ 
ম্যানিউর লবণ (07201815521) প্রধানত 1৫ ১৭-২৫ 
কাইনাইট প্রধানত খে ১০-১৩ 


* সারের পটাশিয়ামের পরিমাণ 120 হিসাবেও প্রকাশ করার রীতি 
বহুল প্রচলিত। পটাশিয়ামের পরিমাণকে «20-তে রূপান্তরিত 
করতে %120 ৯1৫ * ১.২ সমীকরণটি ব্যবহার করা হয়। ফসফরাস 
পেক্টোক্সাইডের (৪2095) মতো 7209-এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
নেই; এটি একটি বাণিজ্যিক শব্দ। 


সারণি-১-এ উল্লেখিত সারগুলি ছাড়াও পটাশিয়াম কার্বনেট 
(২৫৭7), পটাশিয়াম বাইকার্বনেট (৩৯%%) এবং পটাশিয়াম 
হাইড্রোক্সাইড (€৭০%%) পটাশ সার হিসাবে সীমিত আকারে ব্যবহৃত 
হয়। এসব সারকে পাতায় প্রয়োগ বা কোনো বিশেষ কাজে ব্যবহার 
করা হয়। এসব সারের দাম অনেক বেশি হওয়ার কারণে এদেরকে 
বাণিজ্যিক সার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। মনোপটাশিয়াম 
ফসফেট ও ডাইপটাশিয়াম ফসফেটকে পাতায় প্রয়োগের জন্য কোনো 
কোনো দেশে তরল আকারে তৈরি করা হয়। দেখুন: 11050178110 
19101112215 1 


৮০৪৫০, 17151) গোল আলু ; আইরিশ পোটাটো 


বলাও শাম কারিনা রাবির কয়রা াফেী বানানের 


পটাশের উৎস হিসাবে জৈব সার সাধারণত ব্যবহার না করলেও 
অন্যান্য কারণে জমিতে জৈব সার প্রয়োগের পর জৈব পদার্থের 
মিনারালাইজেশনের ফলে কিছু পরিমাণ পটাশ মৃত্তিকাতে যোগ হয়। 
বিভিন্ন প্রকার জৈব সারে বিদ্যমান পটাশিয়ামের পরিমাণ সারণি-২-এ 
দেখানো হয়েছে। দেখুন; 2610112217 119116 1 


সারণি-২ বিভিন্ন জৈব সারে পটাশের শতকরা পরিমাণ 


জৈব সার %1€ 
গোবর (গরু) ০.৫-০.৯ 
মুরগির বিষ্ঠা ০.৮৫ 
খামারজাত সার ০.৫-১৯.৯ 
কম্পোস্ট (সাধারণ) ০.৭-১.০ 
ধইন্চা ০.৩ 
সানহ্ম্প ০.৫১ 


[সি.হ.] 


7০৪০১ 17151) গোল আলু ; আইরিশ পোটাটো 
দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 90190906589 (টমাটো ও বেগুন 
গোত্র) গোত্রের 5017/:57; 1%৯৫/05%7 প্রজাতি গোল আলু নামে 
পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে (পেরু, চিলি, 
ইকয়েডোর)। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহু টিউবার বহনকারী 
(ভূনিয়স্থ কাণ্ড যা আলু নামে পরিচিত) বন্য প্রজাতি দেখা যায়। 
এসব অঞ্চলে কয়েক হাজার বছর ধরে গোল আলুর চাষ হয়ে 
আসছে, যা দ্বারা এসব এলাকার বাসিন্দাদের খাদ্যের একটা বড় অংশ 
সরবরাহ হয়ে থাকে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিচ্ষারের পর 
ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম আলু নিয়ে আসা হয় এবং এখান 
থেকে, বিশেষ করে আ্যায়ারল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আলুকে নিয়ে 
যাওয়া হয় ১৭১৯ খরিস্টাব্দে। পরে এশিয়াসহ অন্যান্য মহাদেশেও 
আলুর চাষ শুরু হয়। 

আলু গাছ একবর্ষজীবী, বীরুৎ্জাতীয় দ্বিবীজপত্রী প্রজাতি। এ 
গাছের ভূনিমস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড (4০) দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। 
গাছের স্টোলোন জাতীয় কাণ্ডের শেষ প্রান্তে মাটির নিচে গোল 
টিউবার (আলু) গঠিত হয়। একটি পরিণত (7780076) আলুর দেহের 
বাহির থেকে ভিতরের দিকে পেরিডার্ম, কর্টেক্স, ভাস্কুলার বলয়, 
পেরিমেড়ুলারি জোন ও কেন্দ্রীয় পিথ থাকে । পরিণত আলুর দেহের 
উপরে অনেকগুলো পার্বীয় কুঁড়ি যোকে ০০ বা চোখ বলে) জন্মায়, 
যার প্রতিটি চোখ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছের জন্ম দেয়। সেজন্য 
একটি আলু থেকে বেশ কয়েকটি নতুন গাছের চারা উৎপাদন করা 
যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই চোখ দ্বারাই আলুর চাষ হয়ে থাকে। 
বর্তমানে আলুর বীজ থেকেও গাছ উৎপাদন করা হচ্ছে। 

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আলুর চাষ হয়ে থাকে। এর 
জন্য শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার প্রয়োজন এবং মাটিতে জলাবদ্ধতা 
গাছের জন্য অনুকূল নয়। আলু গাছ “ছোট দিনের, গাছ (9১01. ৫8 
0191) পেরু, চিলি ও ইকুয়েডোরের পাহাড়ি এলাকায় বন্য আলু 
আকারে খুব ছোট; কিন্তু বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে অনেক উন্নত ও 
বড় আকারের আলুর ফলন হয়ে থাকে। এর অনেক প্রকরণ রয়েছে। 
বাংলাদেশেও সাদা ও লাল বর্ণের ছোট ও বড় আকারের বিভিন্ন 
প্রকরণের চাষ হয়ে থাকে। গোল আলুর নাম আইরিশ পো্টাটো হবার 


৬০৪ 


াকাববি্াাযোএাবনিা কাধ বি তামাওএমগােবিরাদিল:ববাহঠফফেী 


কারণ, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে আনবার পর আয়ারল্যান্ডে 
আলুর ব্যাপক চাষ শুরু হয় এবং এখানকার অধিবাসীরা গোল 
প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এখান থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে আলুর চাষ বিস্তার লাভ করে। ১৮৪৫ 
সালে আয়ারল্যান্ডে আলু গাছে ভয়াবহ মড়ক দেখা দেয়, যার জন্য 
দায়ী ছিল £/)/9/777979 /7/%512)5 নামক পরজীবী এক ছত্রাক 
(এখনও এই ছত্রাক আলু গাছের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে)। এই 
মড়কের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেরে মারা যায় এবং 
বহুলোক আয়ারল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে চলে 
যায়। ইতিহাসে [151 গি776 একটি ভয়াবহ ঘটনারূপে চিহিত হয়ে 
আছে, যার কারণ একটি পরজীবী ছত্রাক ও আলুর ব্যাপক ক্ষতি। 
এই ঘটনা শিক্ষা দিয়েছে যে কোনো দেশেই কখনোই একটি ফসলকে 
একমাত্র ও প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। 
আলুর প্রকরণ ভেদে কোথায় জন্মাচ্ছে, চাষের পদ্ধতি কিরূপ, 
ফসল তোলার (1215951) সময় কিরূপ পরিণত হয়েছে, 
পরবতীকালে গুদামজাত অবস্থা কেমন ও অন্যান্য কারণে আলুর 
রাসায়নিক গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। শর্করা (০/১০17/078163) শক্তি 
প্রদানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি দ্রব্য। পুষ্টির দিক থেকে আনতে 
প্রোটিনের পরিমাণও বেশি পাওয়া যায়। গমের তুলনায় আলুর 
প্রোটিনে হিস্টিডিন (1501416) ছাড়া বাকি সব রকম প্রয়োজনীয় 
আযামিনো আযাসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে । আলুতে যথেষ্ট পরিমাণে 
ভিটামিন বি থাকে, যেমন, থায়াসিন, নায়ামিন, রিবোফ্র্যাভিন, ও 
পাইরিডক্সিন। এতে ভিটামিন সি কিছু পরিমাণ থাকে । অজৈব বা 
খনিজ দ্রব্যের মধ্যে আলুতে পটাশিয়াম, ফসফরাস, সালফার, 
ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এ 
ছাড়া আলুতে উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ থাকায় এর পুষ্টিমূল্যও বেশ 
ভালো হয়ে থাকে। আলু দ্বারা নানা প্রকার খাদ্য তৈরি করা যায়। 
বাংলাদেশে আলু ভর্তা/ভাজি করে, মাছ-মাংসের সাথে তরকারি 
করে, পোলাও বিরিয়ানির সাথে, অন্যান্য সব্জির সাথে মিশিয়ে, 
চপ-সিঙ্গারা চিপস ইত্যাদি নানা ধরনের খাবার তৈরিতে আলুর 
রর এটি যি বার লি নরেন ভরি 
মধ্যে আলুর ব্যবহার বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি। [নুই.] 


চ১96960১ 5৮/9৪€ মিষ্টি আলু দ্বিবীজ গুপ্তবীজী 
উত্তিদের 007৬911808০ (কলমী গোত্র) গোত্রের মাংসল 
শেকড়যুক্ত 12০971986 ৮2214 নামের প্রজাতি মিষ্টি আলু নামে 
পরিচিত। এর আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা । কলম্বাসের ক্যারিবীয় 
দ্বীপ আবিষ্কারের পর মিষ্টি আলু এশিয়াসহ অন্যান্য মহাদেশেও 
বিস্তার লাভ করে। লতানো বীরুতজাতীয় এই গাছের শেকড় শর্করা 
খাদ্যে পূর্ণ হয়ে বেশ মোটা হয়ে পড়ে। এই শেকড়কে পানিতে সেদ্ধ 
করে খেলে তা মিষ্টি ও সুস্বাদু লাগে এবং পেটও ভরে। আজকাল 
অনেক দেশে টিনজাত করেও বিক্রি করা হয়। 

মিষ্টি আলু নামে পরিচিত দু'ধরনের গাছ সনাক্ত করা হয়েছে : 
একটিকে ভূল করে বলা হয় /থাঃ জাতীয় এবং অন্যটি £০75০% 
ধরনের। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে $৫া৷ কে পাক করার 
সময় অথবা সেদ্ধ (৮৫171£) করার সময় এর অধিকাংশ শর্করা ভেঙে 
গিয়ে সরল চিনিতে (প্লুকোজ ও ফুক্টোজ) ও এদের মাঝামাঝি পদার্থ 
ডেক্সট্রনে পরিণত হয়! এতে একে আর্দ ও সিরাপের মতো লাগে এবং 


৬০৫ 


জবারাীনি্গালব রব লারজাচেমজানল কাব তাভেলা আওঠচাডেরী লিকার াাবনিসতাহাণলওমাছেটীৰ 


শুকনো ৪০15০ ধরনের চাইতে বেশি মিষ্টি লাগে। অন্যদিকে পাক 
করার সময় শুকনো £156 ধরনের মিষ্টি আলু থেকে শুধু সুক্রোজ 
পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকরণের মিষ্টি আলু (কোনোটির 
চামড়ার বর্ণ লালচে, বাদামি অথবা সাদাটে) শীত মৌসুমে সীমিত 
পরিমাণে চাষ করা হয়। 

আসল থা ((9£9$০9754 প্রজাতি যা খাম আলু চুপড়ি আলু 
বা গাছ আলু নামে পরিচিত) গাছ থেকে তক্ষণীয় ও ওষুধজাতীয় দ্রব্য 
পাওয়া যায়। এসব প্রকরণ আলাদা। ওষুধের মধ্যে প্রধানত স্টেরয়েড 
জাতীয় কর্টিজোনের (০0715017৫) জন্য একে চাষ করা হয়। দেখুন: 
চ01910; 17197 91670101 [নুই.] 


7৮0(611619] 1)911167 বিভব প্রাচীর সর্বোচ্চ বিভব 
শক্তিসহ একটি অঞ্চল যা কোনো কণাকে এঁ অঞ্চলের এক পাশ থেকে 
অন্য পাশে চলে যেতে বাধা দেয়। চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী 
কোনো কণাকে এই প্রাচীর অতিক্রম করতে হলে অবশ্যই তার বিভব 
প্রাচীরের উচ্চতার চেয়ে বেশি মাত্রার শক্তি থাকতে হবে। কোয়ান্টাম 
বলবিজ্ঞান বা তরঙ্গ বলবিজ্ঞানের ধারণা থেকে অবশ্য দেখা যায় যে, 
কম শক্তিবিশিষ্ট কোনো কণারও এই প্রাচীর ভেদ করার একটা সীমিত 
সম্ভাবনা আছে, যদিও কণার শক্তি কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই 
সম্ভাবনা দ্রুত কমতে থাকে। দেখুন: ০1687 50000012) 
9০1)1001700101। [নূ.হু.] 


চ০6677119] 670675% বিভব শক্তি, স্থিতিশক্তি 
অবস্থান কিৎবা বিন্যাসের দরুন উদ্ভূত শক্তি। স্থানের কোনো 
অঞ্চলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র 2 ও চৌম্বক ক্ষেত্র ৪ একটি স্থিরবিদ্যুৎ 
বিভব (6190119568110 00100180121) ও চৌম্বক ভেক্টর বিভব দ্বারা 
গণনা করা যায়। এভাবে কোনো আহিত কণার উপর প্রযুক্ত বল 
গণনা করা যায় এবং কোনো নিদিষ্ট পথ বরাবর এ বল দ্বারা কৃত 
কার্জ নির্ণয় করা যায়। এভাবে কোনো বস্তুকে একস্থান থেকে 
অন্যত্র কোনো লাঠি দিয়ে ঠেলে নিলে বা সুতা দিয়ে টেনে নিলে 
স্থিতিশক্তির যে স্থল পরিবর্তন (7180795001010 ০181855) ঘটে তার 
আথুবীক্ষণিক উৎস (01009500010 01181) হলো এ লাঠি বা সুতার 
পরমাণুসমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী বিদুৎচৌম্বক বিভবশক্তি। অবশ্য এমন 
অনেক স্কুল বল (1790£09500010 09:09$) আছে যা বিভিন্ন 
স্থিতিশক্তির অপেক্ষকের জন্ম দিতে পারে, যেমন-__স্থিতিস্থাপক 
স্প্রিং। 

প্রতিটি স্থিতিশক্তির অপেক্ষক অবস্থানের উপর বলের নির্ভরতা 
নির্দেশ করে এবং প্রতিটি অপেক্ষকেই একটি ধুবরাশি থাকে যা একটি 
প্রসঙ্গ স্থিতিশক্তি নির্দেশ করে। এই ধ্ুবরাশিটি কেবল একটি প্রসঙ্গ 
বিন্দু নির্দেশে করে এবং বলের প্রয়োগে কোনো সহায়তা করে না। 
দেখুন: 27172; 01010119151 [ফা.মা,] 


চ১০(৪77619] 110৮ বিভব প্রবাহ তরল বা বায়বীয় 
পদার্থের এমন প্রবাহ যেখানে প্রবাহের গতিবেগ (৬০190) একটি 
নির্দিক অপেক্ষকের নতিমাত্রা, যা গতিবেগ বিভব নামে পরিচিত। 
ধীরে বয়ে চলা প্রবাহের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটা এমন একটা 
অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে জড়তা নিয়ন্ত্রক এবং সান্দ্র বল 
উপেক্ষণীয়। কোনো প্রবাহী পদার্থের সান্দ্রতা প্রভাব উপেক্ষণীয় হলে 


চ১0(619195 পোটিয়েলিস 


জারা রর িজাবিেরাজতেরইবিকস ালা। 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবাহ সবসময় ঘূর্ণনহীন (701869781) হবে, যদি 
এটা স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে। [নূহু,] 


7১০91819819 বিভব কোনো অপেক্ষক বা অপেক্ষকের 
সেট, যার প্রথম বৃদ্ধিহার (95%806) থেকে একটি সদিক রাশি 
তৈরি হতে পারে। সদিকরাশি হচ্ছে এমন এক রাশি যার মান এবং 
দিক আছে, যেষন__-বল (00106)। 

একটি মাত্র অপেক্ষকের উদাহরণ নির্দিক বিভব (5০8191 
চ০151191), যা মহাকর্ষ তত্বে, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক তত্ত্বে, প্রবাহী 
বলবিজ্ঞানে এবং অন্যত্র ব্যবহৃত হয়। এটা থেকে আংশিক 
অন্তরকলনের (291041 01016708110) সাহায্যে প্রাপ্ত সদিক 
রাশিসমূহ এই বিষয়গুলোতে হচ্ছে যথাক্রমে মহাকতীয়, বৈদ্যুতিক 
এবং চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বেগ (৬6190) সদিকরাশি বিভব হচ্ছে 
তিনটি অপেক্ষকের একটি সেট, যাদের প্রথম বৃদ্ধিহার থেকে পাওয়া 
যায় চৌম্বক আবেশ। দেখুন: 8190110 9610; 078৮1081107) 
1%128179010 1910; 151887600 100000101) | [নূহ] 


8১০6০] মৃৎপাত্রাদি বিশেষভাবে এবং বিশেষ ধরনের 
মাটি থেকে প্রস্তুত বস্ত্র বা জিনিসপত্র । তবে এ ক্ষেত্রে এ্টেল মাটি 
সাধারণত ব্যবহার করা হয় এবং ক্যাওলিনাইট এ্টেল এ কাজের 
জন্য ভালো। 

মাটি দিয়ে তৈরি পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে দৃঢ় ও কঠিন সামগ্্ীতে 
পরিণত করা হয়। কখনো কখনো নিম্নমানের এসব জিনিসপত্রকে 
বুঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মৃৎপাত্রাদি সচ্ছিদ্র, অস্বচ্ছ, 
কাচিত (618250) বা অকাচিত হতে পারে। দেখুন: 091ঞ)105; 
001921761 

মৃৎপাত্রাদির মানানুক্রম (যেমন- চীনামাটির বাসনপত্র, পাথরের 
বাসনপত্র, মাটির বাসনপত্র এবং অন্যান্য বিশেষ বাসনপত্র) এদের 
রং সহতামাত্রা, শোষণ (পানিতে নিমজ্জিত করা হলে যে পরিমাণ 
পানি শোষিত হয় এবং পানির এ পরিমাণ প্রকৃত ওজনের শতকরা 
হার হিসাবে প্রকাশ করা হয়) এবং আলোক-ভেদ্যতা (আলো 
প্রেরণের ক্ষমতা) দ্বারা পার্থক্য করা হয়। দেখুন: 7১07081917। 

আগুনে পোড়ানো বস্ত্বতে বিদ্যমান রন্ধ বা ফাকফোকর থাকার 
কারণে শোষণ ঘটে, কারণ এসব বস্তুর ভিতরে পানি প্রবেশ করতে 
পারে। সাধারণত এটি দেখা গিয়েছে যে, পোড়ানোর তাপমাত্রা যত 
অধিক হয় শোষণ তত কম হয়। মৃপাত্রের রং প্রধানত কীচামালের 
বিশুদ্ধতা দ্বারা নিণীতি হয়। রন্ধতা এবং পোড়ানোর সময় পাত্রে সৃষ্ট 
কাচ ও কেলাসের পরিমাণ ও ধরনের উপর সহতামাত্রা নির্ভর করে। 
যেসব বস্তৃতে রন্ধতা কম এবং পাত্রের গ্রায়ে বিদ্যমান কাচ ও 
কেলাসের মধ্যে প্রতিসরণ সূচকে অল্প পার্থক্য বিদ্যমান সেসব 
বস্ততে ঈষদচ্ছতা পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: 012) । [সি.হ.] 


চ০(19195 পোটিয়েলিস অপুষ্পক অভাস্কুলার উত্ভিদ 
গ্রুপের 81%0)18 বিভাগের 81790549 শ্রেণির অন্তর্গত একটি 
মস বর্গের নাম। এই বর্গের 2০018০০৪০ শ্রেণির মস্গুলো খুব ছোট, 
€ মিমি. হতে ১০ সে.মি. পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। এসব মসের কাণ্ড 
খাড়া প্রকৃতির, সরল অথবা দ্বিশাখান্বিত (0107701077005) অথবা 
গুচ্ছাকারে শাখান্বিত হয়। পাতাগুলো বিভিন্ন সারিতে ভিড় করে 


7১০16 হাস-মুরগি 


কাণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে; কদাচিৎ তিন সারিবিশিষ্ট হতে পারে। 
পাতার আকৃতি বিভিন্ন ধরনের, তবে অধিকাংশই বর্শাকৃতি 
(187090191) হতে ডিম্বাকৃতি ধরনের । উল্লেখযোগ্য গণের নাম 
ঢ/215510. [নুই.] 
চ৮01160% হাস-মুরগি মাংস, ডিম, পালক, সার, প্রাণীর 
খাদ্য এবং গুঁষধ শিল্পে ব্যবহারসহ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত 
পাখি। মোরগ-মুরগি, হাস,গিনি ফাউল, কোয়েল, কবুতর, টার্কি 
ইত্যাদি পাখি সার্বিকভাবে পোলট্রি বার্ড (১০81 71709) হিসাবে 
পরিচিত। 

গৃহপালিত মোরগ-মুরগি 0211%5 20/125120%5 সম্ভবত লাল 
বনমুরগি 09115 8০11৩ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদ্ভব হয়েছে। 
দীর্ঘদিন বন্য মোরগ শিকার করার পর সম্ভবত আজ থেকে প্রায় 


৪০০০ বছর পূর্বে এদের গৃহে পালন শুরু হয়। এর পর থেকে মুরগি 


পালন এশিয়ার অন্য দেশসহ নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গৃহ' 
গিনি মুরগি আফিকার হেলমেটেড গিনি ফাউল (7/%71৫2 
/161228715) থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। সুদানের দক্ষিণ 
এলাকা এবং পশ্চিম আফ্রিকায় এদের প্রথম পালন করার সূচনা হয় 
বলে ধারণা। তবে অধিকাংশ আধুনিক গিনি মুরগি পর্তুগিজদের 
মাধ্যমে উপ-প্রজাতি 14. 7. ৪2162৫ গৃহপালিত মুরগির পাশাপাশি 
পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 

বহুকাল পূর্ব থেকেই ধারণা গৃহপালিত হাসের উদ্ভব ঘটেছে বন্য 
ম্যালার্ড (07211810) হাস, 47৫5 17101)7)170195 থেকে । বন্য হাস 
এবং গৃহপালিত হাসের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই, মুক্তভাবে এদের 
মধ্যে প্রজনন হয় এবং এদের সঙ্করও (15271) প্রজননক্ষম। টার্কির 
(00059) যে জাত গৃহে পালিত হয় সেটি মেক্সিকোর এক উপপ্রজাতি 
থেকে উদ্ভৃত। তবে কখন কোথায় এদের প্রথম লালন-পালন শুরু 
হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। 

বাংলাদেশে দেশী মোরগ-সুরগি ছাড়াও উন্নত জাতের মুরগি 
পালনের প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত জাতগুলোর মধ্যে হোয়াইট 
লেগহর্ন (০7100 162]001), রোড আইলান্ড রেড (11006 19181 
169), প্লাইমাউথ রক (71%179810) 190), ওয়াইনডট (17609) 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব মোরগ-মুরগি বেশ বড় হয় এবং ওজনও 
হতে পারে ৪ কেজি পর্যন্ত। এ জাতগুলোর মধ্যে হোয়াইট লেগ হর্ন 
বেশি জনপ্রিয়। তবে মুরগির খামারেই অধিকাংশ বিদেশী জাতের 
মোরগ-মুরগি প্রতিপালন হয়। এরা সাধারণত ৫-৬ মাস বয়স থেকেই 
ডিম দিতে শুরু করে এবং বছরে ডিম দেয় ১৫০ থেকে ১৮০টি 
পর্যন্ত। 

বাংলাদেশে অজন্গ নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি 
জলাশয় আছে বলে অনেকটা ব্যাপকভাবেই হাস পালন করা হয়। 
হাসের ডিম বড়, এবং এদের রোগ বালাই কম বলে অনেকে হাস 
পালতে পছন্দ করে। দেশী হাস ছাড়াও ইন্ডিয়ান রানার (10191) 
[0101761), খাকি ক্যাম্পবেল (08100611), এবং সাদা 
(৮1715 68107) অনেকে পুষে থাকে। রাজহাস বড় আকারের (৫-৭ 
কেজি) বলেই অনেকে সখ করে এদের পালন করে। এরা ডিম দেয় 
কম, বছরে মাত্র ২০-২৫টি। তাই বাণিজ্যিকভাবে এ জাতের হাস 
পালন করা হয় না। 

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল (177 1274) পালন 
এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এদেশের আবহাওয়াও কোয়েল পালনের 


৬০৬ 
লাগব লা লাচেহবজানইব চা হাোনঝজাগারিামবা বাতেন চখবাগ্াধক রী রিজাল বিশাজৎল এভাবেই বি্ানরিশতোসবাদলীর যেই বিওাইসুকোখদসএাাা বিশ্বাস রহ 


রী 


বেশ উপযোগী । কোয়েলের সব জাতই আকারে ছোট; এদের ওজন 
হয় ১৩০-১৫০ গ্রাম মাত্র। ডিম ছোট (৮-১২ গ্রাম); বছরে এরা ২২৫- 
২৫০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। দেখুন: 2০910 01900০01017; 
0এথ]। [সৈহু,ক.] 


০১০] 79011) প্রবাহ/নির্গত বিন্দু. তেলের একটি ধর্ম। 
নির্ধারিত পরীক্ষণ অবস্থায় যখন শীতল করা হয় তখন সর্বনিম্ন যে 
তাপমাত্রায় তেল প্রবাহিত হয়। যেহেতু পেট্রোলিয়াম তেলগুলি জটিল 
মিশ্রণ সেহেতু এ ধরনের বস্তুকে যখন ঠাণ্ডা করা হয় তখন এরা 
নমনীয় কঠিন বস্ততে পরিণত হয়। এ কাজে বিভিন্ন ঘনীকরণ 
তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিটি ঘনীকরণ তাপমাত্রাকে একটি 
সুস্পষ্ট পরীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা নিরূপণ করা হয়। মেঘবিন্দু ক্লাউড 
পয়েন্ট 019৫ 00101 -স্বচ্ছ তরলে অস্বচ্ছ বস্তু সৃষ্টি) তাপমাত্রায় 
দ্রবণ থেকে কঠিন দশা আলাদা হয়ে যায়। গ্রীজের দ্রপিং পয়েন্ট 
(ফৌটায় ফৌটায় ঝরা) তাপমাত্রায় নমনীয় কঠিন বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে 
ফুইডে পরিণত হয় এবং পাত্রের মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়। মোমের 
গলনাঙ্ক তাপমাত্রায় বস্ত যথেষ্ট পরিমাণে ফ্লুইডে পরিণত হয়ে পরীক্ষণ 
থার্মোমিটার থেকে ফোৌটায় ফৌটায় ঝরতে থাকে; জমাট বাধানো 
তাপমাত্রায় থার্মোমিটার সিক্তকারী নমুনা জমাট বেঁধে যায় বলে মনে 
হয় এবং থার্মোমিটারকে আবর্তন করানোর সাথে সাথে নুমনাটিও 
আবর্তিত হয়। [সি.হ.] 


[১০৮6] 71196211.175% চূর্ণ ধাতুবিদ্যা ধাতু বা 
সঙ্করধাতু থেকে গুড়া আকারে বিভিন্ন আকৃতি ও উপাদান সংবলিত 
বস্ত তৈরি করার প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি স্বতোনিয়ন্ত্রিত (86078150) 
এবং সঠিক আকার ও আকৃতির বস্তু পাওয়ার জন্য চাপ ও তাপ 
প্রয়োগ করা হয় যাতে করে দ্বিতীয় পর্যায়িক মসৃণ করার বিশেষ 
প্রয়োজন না হয়। 

চূর্ণ আকারে সর্বাপেক্ষা লভ্য ধাতুগুলো হলো আয়রন, টিন, 
নিকেল, কপার, আযালুমিনিয়াম ও টাইটেনিয়াম এবং তাপরোধকারী 
ধাতু, যেমন- টাংস্টেন, ট্যানটালাম, মলিবডেনাম ও নিয়োবিয়াম। 
প্রাকসঙ্করায়িত গুড়া, যেমন- নিম্ন সঙ্কর ইস্পাত, ব্রোঞ্জ (কপার ও 
টিনের সঙ্কর), পিতল তোমা ও দস্তার সঙ্কর), এবং স্টেইনলেস 
ইস্পাত তৈরি করা হয়, কিন্ত এদের প্রতিটি কণা নিজেই সঙ্করধাতু। 
গুড়া আকারে লভ্য অন্যান্য বস্ত হলো নিকেল কোবাল্টের উপর 
ভিত্তি করে তৈরি অধিক তাপসহনশীল সন্করধাতু (006181195) এবং 
যন্ত্রপাতির জন্য ব্যবহৃত ইস্পাত। 

যদিও অধিকাংশ চূর্ণ ধাতুবিদ্যায় যাস্ত্রিকভাবে বা হাইড্রলিক চাপ 
প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তু উৎপন্ন করা হয় তবুও বিভিন্ন প্রকারের 
গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উৎপাদনে অন্যান্য কৌশল, যেমন- ঠাণ্ডা ও গরম 
সমান্থৈতিক চাপ (059508170 71555878) চূর্ণ ধাতৃবিদ্যা, ফরজিং 
(তোপে গলিয়ে, পিটিয়ে কিংবা চাপ প্রয়োগে আকার দেওয়া ধাতৃখণ্ড) 
এবং প্রত্যক্ষ গুড়া রোলিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। 

বস্ত ও শক্তি সংরক্ষণে চূর্ণ ধাতুবিদ্যার কিছু পরিবেশগত সুবিধা 
আছে। এ পদ্ধতিতে ধাতুর খণ্ডিতাংশ (০৫8) উৎপন্ন করার চেয়ে 
বরং অন্যান্য ধাতু প্রক্রিয়াকরণের সময় সৃষ্ট ধাতু খণ্ডিতাংশকে কাজে 
লাগিয়ে দরকারী চূর্ণে পরিণত করা হয়। সুতরাং এটি একটি ধাতু 
পুনঃচত্রায়ন প্রক্রিয়া। দেখুন: 81০11078 । [সি.হ.] 


কলাএকাভেই্াবশ হাতার কিন মাধাীজবিজানইুামকওলাওমাকেরীবিজানবসজালতাহোিরাসাববুাহজ৫ রি 


7১০৬৪) [১1817 বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 


7১০৮/৪7 (চ1755105) ক্ষমতা (পদার্থবিজ্ঞান) কাজ 
করার সময়-হার। কাজ (৮91)-এর মতো ক্ষমতাও একটি নির্দিক 
রাশি, অর্থাৎ এমন রাশি যার মান (718210505) আছে, কিন্তু দিক 
নেই। ক্ষমতা পরিমাপের একটি একক হচ্ছে ওয়াট (৮/0), যা 
নির্দেশ করে প্রতি সেকেন্ডে ১ জুল (০9৬1৩) বা ১০ আর্গ (618) 
পরিমাণ কাজ। ক্ষমতার ফুট-পাউন্ড-সেকেন্ড একক হচ্ছে 
অশ্বশক্তি (110:56-70/7)। ১ অশ্বশক্তি বলতে বোঝায় প্রতি 
সেকেন্ডে ৫৫০ ফুট-পাউন্ড কাজ করার ক্ষমতা । ১ অশ্বশক্তি _ ৭৪৫.৭ 
ওয়াট। 

“পাওয়ার' বা ক্ষমতা” এমন একটি ধারণা যা কোনো শক্তিপ্রবাহ 
সম্পর্কিত ব্যাপার বর্ণনায় প্রয়োগ করা যায়। যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা 
সম্পর্কিত অনেক সমস্যায় পাওয়ার দ্বারাই ঠিক করা হয় কী 
আকারের উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। কোনো যন্ত্র নিম্ন 
ক্ষমতা-হারে দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে বেশি পরিমাণ কাজ করা 
যায়। তবে অল্প সময়ে অর্থাৎ দ্রুততার সঙ্গে) বেশি কাজ করতে 
চাইলে অবশ্যই উচ্চ ক্ষমতার যন্ত্র ব্যবহার করতে. হবে। দেখুন : 
/0100। নুহ.) 


[৮০৬৪7 (19001) ঘাত (গণিত) কোনো সংখ্যা রাশির 
উপরে ডান পাশে ছোট আকারে লেখা সংখ্যা-চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত 
সূচক, যা থেকে বোঝা যায় যে মূল সংখ্যারাশিটি ঘাত দ্বারা নির্দোশিত 
সংখ্যায় নিজের দ্বারা গুণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১০৪ লিখলে 
বুঝতে হবে ১০-এর ঘাত ৪; অর্থাৎ ১০৪ ₹ ১০*১০*৯০৯১০। [নুহু.] 


[১০৮/০] 2711)11697 শক্তি পরিবর্ধক একটি বন্থ 
পর্যায়ের পরিবর্ধকের (৪110)1991) চূড়ান্ত পর্যায় যেমন অডিও 
আ্যমপ্রিফায়ার এবং রেডিও ট্ট্যান্সমিটার যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে শক্তি ভার-এ (1080) পাঠানো হয়। শক্তি পরিবর্ধকের 
মাধ্যমে কয়েক ওয়াট থেকে শুরু করে (অডিও আ্যাম্প্রফায়ারের 
ক্ষেত্রে) কয়েক হাজার ওয়াট (অডিও ট্রান্সমিটারের ক্ষেত্রে) শক্তি 
সরবরাহ করা হয়। অডিও জআ্যামপ্রিফায়ারে ভার সাধারণত 
গতিময় প্রতিবন্ধকতা যা লাউডস্পীকারটি ত্যাম্প্রিফায়ারকে 
প্রদান করে এবং এখানে সমস্যা হলো কম্পাঙ্কের বিশাল 
পরিসরের মধ্যে ভারে প্রদত্ত শক্তিকে সর্বোচ্চ মানের করতে হয়। 
রেডিও ট্রান্সমিটারে (প্রেরকযন্ত্রে) শক্তি পরিবর্ক কাজ করে 
অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ কম্পাঙ্ক পরিসরে যেখানে ভার মোটামুটি ধবক 
প্রতিবন্ধকতার । [হা.র.] 


১0৬01 190607 ক্ষমতা গুণাক্ক ওয়াট গড় ক্ষমতা (বা 
সক্রিয়) একটি পর্যায়ব্ত্ত কারেন্ট বর্তনীর (81167081106 00176] 
০1081) আপাত ক্ষমতার অনুপাতকে বলা হয় ক্ষমতা গুণাঙ্ক। 
সংজ্ঞানুসারে, এবং সাধারণ প্রয়োগের জন্য, নিয়ে প্রদত্ত সমীকরণটি 
বৈধ, -এটি হলো পরিমাপন যন্ত্রের পাঠের অনুপাত : 


ওয়াটে গড় ক্ষমতা 
আরএমএস ভোল্ট * আরএমএস কারেন্ট 


ক্ষমতা গুণাঙ্ক (00 ₹ 


একটি ওয়াটমিটার (/৪0-176107) গড় ক্ষমতার নির্দেশ দেয় 
এবং বৈদ্যুতিক-ডাইনোমোমিটার (51501190721) প্রদর্শন করে 


গড় বর্গমূল বিভব এবং কারেন্ট। স্থির অবস্থায় এসি বর্তনীর জন্য 
সাইন রেখার বিভব কারেন্টের অধীনে 015 ০০959; এখানে 9 হলো 
বিভব ও কারেন্টের মধ্যে দশা কোণ (7056 ৪11510)। এই সংজ্ঞা 
একই কম্পাঙ্কের সাইন তরঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেখুন: 
/5106510810106 00175017 010. 51705091081] ৮৪৬০ 0107) চ০9৬/61 
96101 | [সে.বে.] 


8১০%/৪1-190601 1789691 পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার 
কোনো বর্তনীর বিদ্যুৎ ক্ষমতা গুণাঙ্ক (9০%৩ ০10. 0 সরাসরি 
পরিমাপ করার যন্ত্র, যা নির্দেশ করে, গৃহীত বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং 
ভোল্টেজ একে অপরের সঙ্গে সময়-দশায় (1776-[011859) আছে 


কিনা। 
এক দশা (17816 0105০) মিটারে থাকে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহনকারী 
একটি স্থির বা অনড় কুগুলী (০০1), এবং আড়াআড়ি কৃগুলী 
(০0555৫ ০0115) যেগুলো ভোল্টেজ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। বাধাহীন 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা গৃহীত অবস্থান বিদ্যুতপ্রবাহ এবং 
ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণ নির্দেশ করে। সংশ্লিষ্ট স্কেলটি ডিগ্রিতে 
অথবা ক্ষমতা-গুণাঙ্কে চিহিত করা যায়। [নূহ] 


১0%/61 17106572660 017077105 ক্ষমতা সমন্বিত 
বর্তনী বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এমন 
সমন্বিত বর্তনী। যে প্রধান বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষমতা সমন্বিত বর্তনী 
অন্যান্য অর্ধ পরিবাহী প্রযুক্তি থেকে স্বতন্ত্র তা হচ্ছে এর উচ্চ 
ভোল্টেজ, উচ্চ বিদ্যুতপ্রবাহ, অথবা একই সঙ্গে উভয়ের খাপ খাইয়ে 
নেওয়ার সামর্থ্য 

সবচেয়ে সরল ধরনের ক্ষমতা সমঘ্বিত বর্তনীতে থাকতে পারে 
একটি পর্যায় পরিবর্তনকারী এবং নিয়ন্ত্রক বর্তনী যা কোনো 
মাইক্রোপ্রসেসর থেকে যৌক্তিক পর্যায়ের ইনপুট সিগনালসমূহকে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য শক্তি সঞ্চার করার 
মতো পর্যাপ্ত ভোল্টেজ এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ-পর্যায়ে রূপান্তরিত করে। 
অন্যদিকে আবার ক্ষমতা সমন্বিত বর্তনীর দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহের 
এবং মাইক্রোপ্রেসসরে তথ্য ফিডব্যাকের কাজও সম্পন্ন করা যেতে 
পারে। [নূহু.] 


[১০৬/৪]" [19106 বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সঞ্চিত শক্তিকে 
কার্যে রূপান্তরিত করার যন্ত্রবিশেষ। বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
সাধারণত সঞ্চিত শক্তি উৎসের নিকটে হয়ে থাকে, যেমন-_কয়লাখনি 
বা নদীর বাধ, কিংবা যেস্থানে কার্যটি সম্পাদিত হবে তার 
নিকটে হয়ে থাকে, যেমন-__-শহর বা শিল্প নগরী। বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র চলমান বা ভ্রাম্যমাণও হতে পারে এবং এক্ষেত্রে এটি 
কোনো বাহনের (৯11০19) সাথে সংযুক্ত থাকে, যেমন-_ 
মোটরগাড়িতে ব্যবহাত গ্যাসোলিন ইঞ্জিন এবং রেলওয়ের ডিজেল 
লোকোমোটিভ। 

অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জীবাশ্ন জ্বালাণীর সঞ্চিত 
শক্তিকে একটি ঘূর্ণায়মান শ্যাফটের গতিশক্তিতে রাপাস্তর করা 
হয়। কোথাও কেন্দ্রীণ শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। পানি_বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে বহমান নদীর গতিশক্তিকে বা উত্তোলিত পানির সঞ্চিত 
স্থিতিশক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। শক্তির অন্যান্য 


7১০৮6] 919010115 17) 139776190651) 


উৎস হলো বায়ু, জোয়ার-ভাটা, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূ-গর্ভস্থ তাপ, সামুদ্রিক 
তাপ, নিউক্রীয় ফিউশন এবং সৌর বিকিরণ। তবে বাণিজ্যিকভাবে 
এদের গুরুত্ব এখনো অনেক কম যদিও এদের সরবরাহ ক্ষেত্রবিশেষে 


অসীম। [ফা.মা.] 
চ১০৮/০7 ১৫৭10785111  139110190951]7 
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশে ১৯০১ 


সালের শেষভাগে ব্যক্তিগত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
শুরু হলেও বাণিজ্যিকভাবে প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৯৩৯ 
সালে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্টান দুটি ১.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
স্টিম টারবাইনের মাধ্যমে ঢাকার হাতিরপুলে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু 
করে। এরপর ১৯৪৮ সালে তত্কালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলবার জন্যে “ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট” প্রতিষ্ঠা করা হয় 
কিন্তু অব্যবস্থা ও দু ীতির কারণে ১৯৫৭ সালে বিদ্যুৎ খাতকে 
জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে আনার জন্য 
যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় “ওয়াপদা 
(%//৮/)_যার “পানি' ও “বিদ্যুৎ নামের দুটি পৃথক উইং ছিল। 
পূর্বোক্ত “ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট' ১৯৬০ সালে পাওয়ার উইং-এর 
সাথে একীভূত হয়। বাংলাদেশে য়নে সরকারি পর্যায়ে বাস্তব 
পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। তবে কর্ণফুলী পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
এবং সিদ্ধিরগঞ্জ-কাপ্তাই ইন্টারকানেক্টর চালুর মাধ্যমে ১৯৬২ সালে এ 
কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে 
বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরকারি প্রতিষ্ঠানের নতুন 
নামকরণ হয় “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড” সংক্ষেপে “বিউবো, বা 
8991 

প্রথম পাচসালা পরিকল্পনায় দেশব্যাপী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার 
উন্নয়নকলেপ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রসারণের 
উপর জোর দেওয়া হয়। পরিকল্পনা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বিশেষত জ্বালানি সম্পদ সংক্রান্ত নতুন তথ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে প্রণীত বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনাটি 
পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এতদুদ্দেশ্যে 
২০১৫ সাল পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান 
পর্যালোচনা শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষার ফলে 
বিউবো ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এবং দেশজ জ্বালানি 
সম্পদ বিশেষত প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি 
পরিকল্পনা প্রণয়নে সমর্থ হবে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান_এর 
আলোকে অচিরেই পঞ্চম পরাচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু 
কথাও গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে “এনভায়রনমেন্ট ফেন্ডলি পাওয়ার 
পুযান্ট-এর চিন্তা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রচলিত নকশাকে জটিল করে 
তুলছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংস্থাপন, পুনর্বাসন, পরিচালন এবং 
দেশব্যাপী জাতীয় গ্রিড পরিচালন, সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজে 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকারি উৎস ছাড়াও বিউবো'র প্রধান 
সাহায্যকারী ও দাতা সংস্থাগুলো হলো-_বিশ্বব্যাংক ড/), এশীয় 
উন্নয়ন ব্যাংক (8798), ওইসিএফ (জাপান), কেএফডব্রিউ (জার্মানি) 
এবং রুশ বাণিজ্য খণ ইত্যাদি 

বিউবো"র বর্তমানে অক্টোবর ২০০০) স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ক্ষমতা ৩৭৩৫ মেগাওয়াট । মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫৭০ মে. ও. এবং 
প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা (ঠা) ০808016) ২৫০০ থেকে ২৮০০ মে. ও. 
(পুনর্বাসনের কারণে পরি গ্য)। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অধিকাংশই 
খুব পুরাতন বিধায় তাদের উৎপাদন ক্ষমতা হাস পায়। সেজন্য 
স্থাপিত ক্ষমতা (051150 ০88011) ও উৎপাদন ক্ষমতার 


৬০৮ 
সাজি তাহলেই রিালবপামজপ৪াতেটবালা বলতেই ওজাভেহিজনরিশবনোহাাব জামী বিহবিশুভোরদসান চাছেহিজাসবিসাহোরর জাযইবিরাগবলাববাা জান 


াবাবরব্ািকোহলারযেই 


(০40881119) মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এ পর্যস্ত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ২৮২৩ মে. ও. (২৭.০৭.২০০০)। বিউবো"র 
সিস্টেম লস নিট উৎপাদনের ১৫.৪৬%। ২০০০ সাল পর্যস্ত বিউবোর 
মোট গ্রাহক সংখ্যা ১৪৩২৮১৭। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১২০ 
কিলোওয়াট ঘণ্টা"। 


রাউজান দ্বিতীয় ইউনিট 


বিউবো*র অধীনস্থ চালু/পুনর্বাসনাধীন এবং বেসরকারি/ 
পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের তথ্য সারণি-১ এ 
দেওয়া হলো। এ সারণিতে ২০০০ সালের অক্টোবর মাস পর্যস্ত সকল 
কেন্দ্রের সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সারণি-১-এ প্রদত্ত 
উৎপাদন ক্ষমতা অক্টোবর মাসের প্রদত্ত তথ্য র দেখানো 
হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুনরুদ্ধার-অযোগ্য ক্ষমতা নির্ণয় 
করা হয় মোট স্থাপিত ক্ষমতা থেকে মোট হাসকৃত ক্ষমতার পার্থক্য 
থেকে। পরিকল্পনার স্বার্থে যে প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করা 
হয় তা নির্ণয়ের সুত্র হলো : মোট হাসকৃত ক্ষমতা _ [১ম সর্বোচ্চ 
ইউনিট (২১০ মে. ও.) + ২য় সর্বোচ্চ ইউনিট (১৫০ মে. ও.) + 
সর্বোচ্চ সিটি ৭০ মে. ও.) + একটি হাইড্রো ইউনিট (৫০ মে. ও.) ]। 

দেশের প্রধান কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হলো : 


ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র। ২১০ মে. ও. ক্ষমতার ষষ্ঠ ইউনিটটি চালু হওয়ার 
মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা ৭৪০ মে. ও. থেকে ৯৫০ 
মে.ও.-এ উন্নীত হলো--যা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মোট স্থাপিত 
ক্ষমতার ২৭.৮/। ঘোড়াশালে যথাক্রমে ৯৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে (২৫৫ 
মে.ও.) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৬, ১৯৮৯ ও 
১৯৯৪ সালে (৩২১০ মে.ও.) আরো তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 
জানুয়ারি ১৯৯৯ তে সাম্প্রতিক ষষ্ঠ ইউনিটটি কাজ শুরু করে। ষষ্ঠ 
প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৬৭৩.২৮ কোটি টাকা যার ৩৯৪.৮৭ কোটি টাকা 
আসে রাশিয়ার বাণিজ্য খণ থেকে। প্রকল্পের মুল যন্ত্রপাতিও রাশিয়া 
সরবরাহ করেছে। 


৬০৯ [0৮67 969610775 17) 109775190651) 


বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন বোর্ডের প্রধান গ্রিড ব্যবস্থা 
(জুন ২০০০ পর্যস্ত) 
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কুরগাও। ৬০১৮৭ 
২৭ পলী্বরহাট “ স্পশশপ ২৩০ কেডি লাইন 
২ ভন ১৩২ কেতি লাইন 
সৈমনদপুর ৮৮৫ সপ্ত ২৩০ কেভি নির্মাণাধীন লাইন ০ ১০ ২০ ৩০ ৫০ 
২৩০ কেভি নির্মাণাধীন লাইন 
বিদ্যুৎ কেন 
থিড উপকেন্দ্র 


৩। কল্যাণপুর ৮। হাসনাবাদ 
৪ । ধানমন্ডি 
৫। উলন 
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চট্টগ্রাম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র : চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ২০ 
কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে চট্টগ্রাম বি.আই.টি'র অদূরে রাউজানে 
ট্টগ্রামকাপ্তাই সড়কের পার্শ্ব প্রায় ১০০ একর এলাকা জুড়ে এই 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এতে দুটি ইউনিট আছে (২*২১০ মে.ও.)। 
পাওয়ার প্লৃযান্টটি নির্ষিত হয় গণচীনের “চায়না ন্যাশনাল মেশিনারিজ 
এন্ড ইমপোর্ট এক্সপোর্ট করপোরেশন" (সিএমইসি) এবং বিউবো"র 
যৌথ অর্থায়নে। এতে চায়নিজ নকশা ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটি গ্যাসচালিত। 


শিকলবাহা বিদ্যুৎকেন্্ 


কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র : টট্টগ্রাম থেকে ৬৫ কিলোমিটার 
দূরে রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র শহর কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর উজানে 
কৃত্রিম হুদ সৃষ্টি করে এই পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে। এটি 
দেশের একমাত্র পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় 
১৯৫৭ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে প্রথম ও 
দ্বিতীয় ইউনিট (২৯৪০ মে.ও.) চালু হয়। ১৯৮১ সালে তৃতীয় ইউনিট 
(৫০ মে.ও.) এবং জাপানের সহযোগিতায় ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে ৪র্থ 


৬৯০ 


ও পঞ্চম ইউনিট (২৫০ মে.ও.) সংস্থাপিত হয়। এ কেন্দ্রের মোট 
স্থাপিত ক্ষমতা ২৩০ মে.ও.| পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল অংশসমূহ 
হলো মূল বাধ, স্পিলওয়ে, পাওয়ার হাউজ বিল্ডিং, ১৩২ কেভি 
সুইচইয়ার্ড, পানি চলাচলের বিকল্প পথ ও বহির্গমন সুড়, 
ওভারহেড কার্গো ট্রান্সফার ইত্যাদি। 

২০০০ সালের গোড়ার দিকে বিউবো"র দুটি বড় সাফল্য ছিল 
রাউজান দ্বিতীয় ইউনিট (২১০ মে.ও.) বাণিজ্যিকভাবে 
হওয়া (সেপ্টেম্বর *৯৭) এবং জানুয়ারি *৯৯তে ঘোড়াশাল 
ইউনিট (২১০ মে.ও.) চালু হওয়া। ২০০০ সাল পর্যন্ত সরকারি 

খাতে নির্মাণাধীন ও প্রতিশ্রুত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ সারণি-২-এ দেওয়া 
হলো। 


বেসরকারি খাতে অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত রয়েছে বা 
নির্মাণাধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে 
৩১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বার্জ মাউন্টেড প্লুযান্ট স্থাপনের 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলার মধ্যে খুলনায় ১১০ মেগাওয়াট 
বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৯৮ সালে চালু হয়েছে। এছাড়া 
হরিপুর ১১০ মেগাওয়াট ও বাঘাবাড়ি ৯০ মেগাওয়াট বার্জ মাউন্টেড 
কেন্দ্রটি ১৯৯৯ সালেই চালু হয়েছে। এছাড়াও হরিপুরে ৩৬০ 
মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকৃল বেসরকারি খাতে নির্মিত হচ্ছে 
এবং ২০০১ সাল নাগাদ চালু হতে পারে। অপরদিকে মেঘনাঘাট 
৪৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০০২ সাল নাগাদ চালু হবে। এদিকে 
সঞ্চালন ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। 
যেমন, কুমিল্লা-বারআউলিয়া ১৫৩ কিলোমিটার ১৩২ কেভি লাইন 
নির্মাণ এবং হাটহাজারী ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্রে ১৫০ 
এমভিএ তৃতীয় ট্রান্সফরমার চালু হয়েছে। এটি চালু হওয়ায় 
প্লাউজান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা-টট্টগ্রাম ২৩০ কেভি লাইন নির্মাণ শেষে চালু 
হয়েছে। 

এতোসব আয়োজন সত্বেও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকটের 
নিরসন হয়নি এবং বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইউনিটের 
পুনর্বাসন কাজ শুরু হলে চ্যহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ লভ্য হবে না। 
তাই সরকারের পক্ষ থেকে অধিকতর ফান্ডের ব্যবস্থা এবং 
বিউবোর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে বিদ্যুৎ খাতকে আরো 
গতিশীল করে তুলতে হবে। সিস্টেম লসও উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে 
হবে। 


সারণি -১ : বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ অক্টোবর, ২০০০ পর্যন্ত) 


কে) পূর্বাচল (বর্তমান) 

১ ২৬/০২/১৯৬২ 
২ হাইড্রো ০৮/০১/১৯৬২ 
ঙ হাইড্রো ০৮/০১/১৯৬২ 
৪ হাইড্রো ১১/০১/১৯৮৮ 
৫ হাইড্রো ১১/০২/১৯৮৮ 

আশুগঞ্জ ১ এসটি ১৭/০৭/১৯৭০ 
২ এসটি ০৮/০৭/১৯৭০ 


ক্তরাষট্ 8০ 8০ 
মন ৫০ ৫০ 
ও ই,সিএফ ৫০ ৫০ 
ও ই,সিএফ ৫9 ৫০ 
কে, এফ. ডব্রউ ৬৪ ৫০ 
কে. এফ. ডব্লিউ ৬৪ ৫০ 
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তু এসটি ১৭/১২/১৯৮৬ কে, এফ. ডব্রউ ১৫০ ১৫০ ১৪০ 
৪ এসটি ০৪/০৫/১৯৮৭ রন কে, এফ, ডব্রউ ১৫০ ১৫০ ১৪৫ 
৫ এসটি ১৭/০৩/১৯৮৮ 4 কে. এফ. ডত্রিউ ১৫০ ১৫০ ১৫০ 
৯১ সিটি/সিসি ১৫/৯১/১৯৮২ যুক্তরাজ্য ৫৬ ৫০ ৪২ 
২ এসটি ২৮/০৩/১৯৮৪ রী যুক্তরাজ্য ৩৪ ২৪ ২১ 
২ সিটি ২৬/০৩/১৯৮৬ মুক্তরাজ্য ৫৬ ৫০ ০ 
সিদ্ধিরগঞ্জ ১ এসটি ০৯/০৬/১৯৫৯ গ্যাস ১০ ৬ 0 
২ এসটি ২৯/০৪/১৯৭০ নী ৫০ ৫০ ৪৪ 
হরিপুর ১ সিটি, ০৩/১০/১৯৮৭ রর ওই, সিএফ ৩৩ ৩০ ৩০ 
২ সিটি ১৫/১১/১৯৮৭ রঃ ও. ই.সি.এফ ৩৩ ৩০ ৩০ 
৩ সিটি ০২/১২/১৯৮৭ 8 ও. ই, সি.এফ ৩৩ ৩০ ২৪ 
ঘোড়াশাল ১ এসটি ১৬/০৬/১৯৭৪ 5 ইউ.এস,.এস,অ ৫€ ৫০ ৪০ 
1ার 
২ এসটি ১৩/০২/১৯৭৬ র্‌ ইউ.এস.এস.অ ৫৫ ৫০ 8০ 
1র 
ও এসটি ১৪/০৯/১৯৮৬ রি ইউ.এস.এস.আ ২১০ ২১০ ০ 
1ার 
৪ এসটি ১৮/০৩/১৯৮৯ রি ইউ.এস.এস.আ ২১০ ২১০ ২০০ 
1র 
৫ এসটি ১৫/০৯/১৯৯৪ রঃ ইউ,এস.এস.অ ২১০ ২১০ ২০০ 
[ার 
৬ এসটি ৩১/০১/১৯৯৯ রাশিয়া ২১০ ২১০ ১৯০ 
শাহজিবাজার চে সিটি ১৯৬৮-৬৯ 4 অপ্রযোজ্ ৯৬ ৭০ ৭0 
৮ সিটি ২৮/০৩/২০০০ না ্ ৩৫ ৩৫ ২০ 
| ৯ সিটি ০৩/১০/২০০০ 3 ্ ৩৫ ৩৫ ১৫ 
ফেঞ্চুগঞ্জ সিসি ১ সিটি ২৪/১২/১৯৯৪ টা ও, ই. সি.এফ ৩০ ৩০ ২৬ 
২ সিটি ৩১/০১/১৯৯৫ র্‌ ও, ই, সি. এফ ৩০ ৩০ ০ 
| ৩ এসটি ০৮/০৬/১৯৯৫ র্‌ ও, ই সি. এফ ৩০ ৩০ ১৩ ূ 
মিলেট ১ “সিটি ১৩/১২/৮৬ গ্যাস ফ্রান্স ২০ ২০ ০ 
রাউজান ১ এসটি ২৮/০৩/১৯৯৩ গ্যাস চীন ২১০ ২১০ ০ 
২ এসটি ২৯/০৯/১৯৯৭ গ্যাস চীন ২১০ ২১০ ১৮০ 
শিকলবাহা ১ এসটি ২৪/০৪/১৯৮৪ গ্যাস ৬০ ৫৫ ৪৫ 
১ সিটি -১৩/০৮/১৯৮৬ জাপান ২৮ ২৬ ২৪ 
২ সিটি ১৯/০৮/১৯৮৬ ঠা জাপান ২৮ ২৬ ২৬ 
বেসরকারি 
হরিপুর ৮ ডিজেল ৩০/০৬/১৯৯৯ জ্বালানি ১১০ ১১০ ৯০ 
'বিএমপিপি তেল 
২০/১১/১৯৯৯ 


(খে) পশ্চিমাঞ্চল বের্তমান) 

বিদ্যুৎ টানা | রত চালুর তারিখ জ্বালানির ধরন [ ফান্ডের উৎস 

কেন্দ্র নহ €(দিন/মাস/বছর) 

খুলনা ৯ এসটি ২৫/০৭/১৯৭৩ জ্বালানি তেল চেকোস্্রোভাকিয়া 
২ এসটি ০৭/০৫/১৯৮৪ চেক ১১০ ৯৫ 0 
১ সিটি ০৭/০৬/১৯৮০ এসকেও ও,ই,সি.এফ ২৮ ২৩ ০ 
২ ০৩/০৬/১৯৮০ ও,ই.সিএফ 
১ সিটি ২৪/০৪/১৯৭৬ এইচএসডি এডিবি 
২ ২০/০৪/১৯৭৬ 


[১০৮০] ১৫৪10775 |] 19217512065] ৬১২ 
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৩ সিটি ১৯/০১/১৯৮০ যুক্তরাষ্ট ও ২০ ১৮ ১৮ 
গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকার 
সৈয়দপুর ১ ডিজেল ২৫/০৬/১৯৮১ ফারনেস কানাডা ৩৭৫ ২.০০ ২ 
তেল/এলডিও 
১ সিটি ১৭/০৯/১৯৮৭ এসডিও "২০ ১৮ ১৮৫ 
ঠাকুরগাঁও ১-৪ ডিজেল ০৬/০৬/১৯৬৬ এলডিও " পশ্চিম জার্মানি ৬ ৩ ২ 
বরিশাল ১৫ ডিজেল ১৯৭৫-৮০ এইচএসডি অশ্রযোজ্য ২৬ ২.০০ ০ 
বরিশাল ১ সিটি ০৫/০৮/১৯৮৪ এইচএসডি ফ্রান্স ২০ ১৮ ০ 
২ সিটি ০৪/১০/১৯৮৭ এইচএসডি ফ্রান্স ২০ ১৮ ১৫ 
রংপুর ১ সিটি ২৫/০৮/১৯৮৮ এইচএসডি ফ্রান্স ও ২০ ১৮ ১২ 
গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকার 
ভোলা ১২ ডিজেল ০৮/১০/১৯৮৮ জ্বালানি তেল ফ্রান্স ৬ ৪ ৩ 
বাঘাবাড়ি প্রথম সিটি ০৪/০৬/১৯৯১ এইচএসডি ফ্রান্স ৭১ ন্১ ৭৪ 
বেসরকারি : 
[কেপিসিএল_ ১৯ ডিজেল ০২/১০/১৯৯৮ জ্বালানি তেল ১১০ ১১০ ১১৬ 
“শ্বাঘাবাড়ি ২ সিটি ২৬/০৬/১৯৯৯ এইচএসডি ৯০ ৯০ ৯০ 
 বিএমপিপি 
মোট খে) : ৬৫৫ ৫৯৯ ৪৫০.৫ 
সর্বমোট কে+খ) : ৩৭৩৫ ৩৫৭০ ২৬৭১৫ 
সংক্ষেপ-সার 


সর্বমোট : ৩৭৩৫ তি ২2: 


*  এসকেও _ সুপিরিয়র কেরোসিন ওয়েল; এইচএসডি _ হাই স্পিড ডিজেল; এলডিও _ লাইট ডিজেল ওয়েল। 
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আগলে এজাবীবরালব তাসবীহ রকাডেটকিজতরপকবুলোমংারকাী রী 


সারণি-২ 


২০০৭ সাল পর্যস্ত পরিকল্পিত নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্্রসমূহ 


২১০ মে. ও. সিদ্ধিরগঞ্জী তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, 
১ 


আই. পি. পি. 
হরিপুর ৩৬০ মে. ও. সিসি 


সিসি (ইউনিট -১ 


মেঘনাঘাট 8৫০ মে. ও. 


প্রতিশ্রুত 
বিউবো 
১, | বাঘাবাড়ি ১১১০০ মে. ও. গ্যাস টারবাইন 


২. | হরিপুর গ্যাস টারবাইনে ১০৯ মে, ও. সিসি 
সংযোজন 


৩. | বড় পুকুরিয়া কয়লাচালিত ২৫০ মে. ও. 
তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


৪. | ৮০ মে. ও, টঙ্গী গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


১২০ মে. ও. সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস টারবাইন 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র 

কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণ ২১৫৫০ মে, 
ও. (৬ষ্ঠ ও ৭ম ইউনিট) 


আই.পি.পি. 
৯, মেঘনাঘাট 8৫০ মে. ও. সিসি বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
হেউনিট-২) ২৯১৫০ মে. ও. সিটি ৩০০ ২০০৫ অর্থ বছর জাপানের 
১৯১৫০ মে, ও. এসটি ১৫০ ২০০৬ অর্থ বছর মারুবেনি 
কোম্পানির 
সাথে 
আলোচনা 


[১0৮০7 56667]76 শক্তিচালিত স্টিয়ারিং 


৬১৯৪ 


নাকচ ডাব জে কোই শা তারাই চাও যাই জারি রহ জাহির পুজো ভাটি রবিৃতারবমগএকবইরিজািুকোকবরান তি বিকার চারি বালা রিও চাবি ফিরা দরের রমাএকারেইী 


ভোলা ২১১০ মে. ও, গ্যাস টারবাইন 
গাজীপুর ৪০ মে. ও. গ্যাস টারবাইন 8০ 
চাদপুর ১০০ মে. ও. গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ ১০০ 
কেন্দ্র 

সিলেট ১০০ মে. ও, গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ ১০০ 
কেন্দ্র 

ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট) ৯০ মে. ও. সিসি বিদ্যুৎ ৯০ 
কেন্দ্র দ্বিতীয় দফা) 
সিরাজগঞ্জ সিসি (২১১৫০ সিটি + ১১১৫০ 8৫০ 
এসটি) 
ভেড়ামারা ৪৫০ মে. ও. সিসি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪৫০ 
(২১৫০ সিটি + ১৮১৫০ এসটি) 


খুলনা ২১০ মে, ও. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ২১০ 
পূর্বাঞ্চলীয় গ্যাস টারবাইন ১৫০ 


৮. 
. | 


[সকল তথ্য বিউবো-এর মৌজন্যে প্রান্ত ] 


[১০৮৪] 5(6611716 শক্তিচালিত স্টিয়ারিং কোনো 
যানবাহনের এমন এক স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যার একটি পৃথক 
সহকারী শক্তি উৎস আছে। চাকা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় বলের 
একটি প্রধান অংশ সরবরাহ করে এই পৃথক শক্তি উৎস। এভাবে 
যানবাহনের স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ অনেক নিখুত হয় এবং চালককে 
সামান্য দৈহিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। কোনো সিস্টেমে একাধিক 
ধরনের পাওয়ার বুস্টার ব্যবস্থা থাকলে তাকে সাধারণভাবে “পাওয়ার 
স্টিয়ারিং ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। পাওয়ার বুস্টার ব্যবস্থার 
প্রধান উপাদান হলো কন্ট্রোল ভাল্ভ্‌ পাওয়ার আ্যাকচুয়েটর এবং 
একটি শক্তির উৎস। এই উপাংশগুলি সাধারণত একটি হস্তচালিত 
স্টিয়ারিং হুইল, সংযোগকারী ব্যবস্থা এবং গাড়ির চাকার সাথে 
একযোগে কাজ করে। (অধিকাংশ. সিস্টেমে ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং গিয়ার 
ব্যবস্থা ব্যাক-আপ হিসাবে থাকে)। যখন কোনো গাড়ি বা বাহন 
চালক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিদিষ্ট দিকে চলতে থাকে তখন পূর্বোক্ত 
ভাল্ভ্্‌ স্টিয়ারিঙের নির্ধারিত দিক এবং গাড়ির চাকার গতির দিক 
সর্বদা তুলনা করতে থাকে। যদি কোনো বিচ্যুতি ধরা পড়ে তবে 
তৎ্ক্ষণিকভাবে আ্যাকচুয়েটর শক্তি চালিত করা হয় যাতে এঁ বিচ্যুতি 
(6701) দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ আযাকচুয়েটরে 
শক্তি সরবরাহ অব্যাহত থাকে। 

পাওয়ার স্টিয়ারিং কন্ট্রোল সিস্টেম হলো এক ধরনের 
হাইভ্রলিক সার্তোমেকানিজম। চালকের নির্ধারিত গতিপথ অনুযায়ী 
স্টিয়ারিং সেট করা থাকে; তখন সিস্টেমটি (সার্ভোলুপ) এই নির্ধারিত 


২০০৩ অর্থ বছর সিনার্জি 


২০০৫-৬ অর্থ বছর 


২০০৪-৫ অর্থ বছর 


২০০৫ অর্থ বছর 
২০০৭ অর্থ বছর 
২০০৬ অর্থ বছর 


দিকের সাথে প্রকৃত দিকের তুলনা করে। এই তুলনা করার ফলে 
একটি বিচ্যুতির সংকেত (০701 31881) তৈরি হয়। এই বিচ্যুতি 
সংকেত তখন স্টিয়ারিং কাজের জন্য আ্যাকচুয়েটরকে 
আনুপাতিকতাবে চালিত (বা শক্তি সরবরাহ) করে। এভাবে এই 
সার্ভোলুপ স্টিয়ারিং সিস্টেমের শক্তি-সহকারী ফাংশনকে (2০৬ 
85319. 00007) নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত প্রকৃত সার্ভোলুপটি 
একটি ম্যানুয়াল স্টিয়ারিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত রাখা হয়। ক 
ভাল্ভ্‌ ও আযাকচুয়েটর (0108107) হলো সিস্টেমের প্রধান উপা 
সার্ভে ফাংশন পরিচালনা করে। এই সমাবেশ ব্যবস্থাকে বিভিঃ 
সঙ্জিত করে ব্যবহার করা যায়। ছবিতে একটি সমন্বিত প 
স্টিয়ারিং সমাবেশ (10081 0০৬০1 5099171)% 23$91)1015) দে 
হয়েছে! 

প্রতিটি সিস্টেমে শক্তি উৎস হিসাবে একটি ধারক (755517৬০: 
সমৃদ্ধ ইন্তিন-চালিত পাম্প ব্যবহাত হয়। এই পাম্প নিয়ন্ত্রক ভাল্ে 
একটি নির্দিষ্ট চাপযুক্ত হাইড্রলিক ফ্লুয়ি সরবরাহ করে। এই নিয়ন্ত্রক 
ভাল্ভ্‌ ফ্লুয়িডের কার্যকর চাপ অথবা আাকচুয়েটরে যো একটি 
হাইডুলিক সিলিন্ডার) পাম্পের সরবরাহ পরিমাপ করে। এই 
কন্টোলার ভাল্ভ্টি আবার স্টিয়ারিঙের থেকে প্রযুক্ত একটি ব্যাবর্তন 
বল (0109) এবং চাকা থেকে উদ্ভূত 16800%5 9119০-এর সাড় 
দেয়! অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী তা আযাকচুয়েটরে তেল, সরব 
করে। এভাবে হাইডুলিক সিলিন্ডারটি ঘাত ক্রিয়ার (5077 
৪০6০7) মাধ্যমে চাকাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যা" 


৬১৫ 


পান কাজরীরিজাদমোদমলা।চাবেক্ভাোঘলাাারবিয়ারবারাং রাজেশ কাযা 


গতিপথ চালক-নির্ধারিত দিকে (স্টিয়ারিং-এ সেট করা দিক) থাকে। 
কন্ট্রোল ভাল্ভের সংবেদন যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তবে তা আর 


সমন্বিত পাওয়ার স্টিয়ারিং 


কমশক্তির স্টিয়ারিং টর্কে সাড়া দেবে না ; ফলে ম্যানুয়াল স্টিয়ার 
সম্ভব হয়। [ফা.মা.] 


১০577017855 ৮৪০6০7" পয়েন্টিং সদিক রাশি যে 
সদিকরাশির বহির্ুখী অভিলাম্বিক উপাংশ কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক 
ক্ষেত্রে একটি বদ্ধ পৃষ্ঠদেশের উপর সমাকলিত হলে এঁ পম্ঠদেশের 
মধ্য দিয়ে বহির্গামী শক্তিপ্রবাহের ভূমিকা পালন করে। এটি নিচের 
সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে : 


[755৮7511108 


যেখানে 5 হচ্ছে বিদ্যুৎক্ষেত্র, 77 চৌন্বক ক্ষেত্র, ৪ চৌম্বক ফ্লাক্স 
ঘনত্ব, এবং ।। ভেদনযোগ্যতা বা চুন্বকশীলতা (21758011)05)। 
এই তত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ কোনো 
পরিবাহী অথবা বিশোষী পৃষ্ঠদেশের উপর আপতিত হলে তরঙটি এ 
পৃষ্ঠদেশের উপর আপতিত এবং প্রতিফলিত পয়েন্টিং সদিক রাশির 


মধ্যবর্তী ব্যবধানের দিকে একটি বল প্রয়োগ করে। দেখুন: 21907770 
610) 7216011010021)2110 18901811010; 11860100610; 


118755]15 5008007751 [নূহ] 


[91716 005 প্রেয়রি কুকুর 501071086 গোত্রের 
মজবুতদেহী গর্তে বসবাসকারী ইদুর জাতীয় প্রাণী। আজ পর্যন্ত 
এদের তিনটি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে: কাল-লেজ প্রেয়রি কুকুর 


[৯৪971101167 প্রি-আ্যামূপ্রিফায়ার 


লাকা মাধমে 


(0৮০05 184570747/5), যা এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেয়রি 
এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় দেখা গেলেও এখন সংখ্যায় কমে এসেছে; 
সাদা-লেজ প্রেয়রি কুকুর (0. 8%77159%) যা বিচ্ছিন্নভাবে 
কলেরেডো, নিউমেক্সিকো, উটাহ, এবং মন্টানার পার্বত্য এলাকা ও 
উচু সমভূমি এলাকায় বিস্তৃত; এবহ 01772502775 যা মেক্সিকোর 
উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দা। 

সব কটি প্রজাতিই সাধারণভাবে একই আকার-আকৃতির। 
এদের লেজ খাটো ও চ্যাপ্টা, কান ছোট এবং পাগুলো খাটো। পায়ের 
শেষ প্রান্তে লম্বা নখর রয়েছে যার সাহায্যে সহজেই মাটিতে গর্ত 
করতে পারে। প্রেয়রি কুকুর সামাজিক প্রাণী এবং দলবদ্ধভাবে বাস 
করে। মাটির নিচে এদের গর্ত এমনভাবে তৈরি হয় যেন বর্ষা বা 
বৃষ্টির পানি ভিতরে ঢোকার সুযোগ না পায়। দেখুন: 7:০৫০7178) 
9০9০0121 ৪0710708151 [সৈ.হু,ক.] 


চ১7:29600.%7011]া) প্রেসিওডিমিয়াম ৮ প্রতীক বিশিষ্ট 
একটি রাসায়নিক মৌল | এর পারমাণবিক সংখ্যা ৫৭ ও ভর ১৪০.৯১। 
এটা 7815-5810]) গ্রুপ-এর একটি ধাতব মৌল। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত 
মৌলটার সবটাই স্থায়ী। এর অক্ত্রাইভ কাল গুড়া প্রকৃতির। অক্সাইডের 
সংযুক্তি (০০700510107) এর প্রস্তুত প্রণালির উপর নির্ভরশীল। 
অক্িজেনের উচ্চচাপে উৎপন্ন অক্সাইডের সংযুক্তি প্রায় ৮0921 কাল 
অক্সাইডগুলো আ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং 
দ্রবণ সবুজ বর্ণের হয়। প্রাপ্ত সবৃজ লবণ সিরামিক শিল্পে চকচকে 
প্রলেপ (81826) ও রঙিন কাচ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। পর্যায় 
সারণিতে এর অবস্থান দেখুন পেরিশিষ্ট) ৷ দেখুন: 7২876-5:811] 


[21677211151 [ম.আ.হা.] 
১7951701019 0699 প্র্যাসিনোফাইসি শৈবাল 
গ্রুপের (01107901718), যাদের কোষে ক্লোরোফিল “এ ও “বিঃ 


থাকে, একটি শ্রেণি। ছোট এই শ্রেণির শৈবালগুলো অধিকাংশই সচল, 
সালোক-সংশ্রেষক ও এককোষী। পূর্বে এদেরকে 00010101)0586 
শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এখন এদেরকে আলাদা এই শ্রেণিতে 
বিবেচনা করা হয় প্রধানত এদের অতি সূক্ষ্ম গাঠনিক 
(91085000081) বৈশিষ্ট্যের কারণে, বিশেষ করে এদের কোষ 
আবরণীর বাইরে এক বা একাধিক পলিস্যাকারাইড স্কেলের 
উপস্থিতির জন্য। এই শ্রেণির শৈবালগুলো প্রধানত সামুদ্রিক, ভাসমান 
(0187119110), তবে কিছু প্রজাতি অল্প নোনাপানিতে (015010151 
৪) ও মিঠা পানিতেও (255. ৮৪1০7) জন্মাতে দেখা যায়। 

আটকে থাকে (১০7171) এবং কোক্কয়েড 
(০9০০014) ও কলোনি (০০1০7) উভয় স্বভাবই বিদ্যমান। 
অন্যদিকে অন্যান্য কিছু 01)0119591186535, 12019191191) 
ও 10106118185 গ্রুপের জীবের কোষের অভ্যন্তরে মিথোক্ক্রিয় ভাবে 
(59171970811) বাস করে। এদের ১৩টি গণে প্রজাতি সংখ্যা 
আনুমানিক ১৮০ । দেখুন: 41889; 01719101011568; 217510- 
01210101017 ] [নুই.] 


[১76৪01)11667 প্রি-আ্যাম্প্রিফায়ার নিম্স্তর ইন 
সংকেত নিয়ে বর দির 


উচ্চতর ইনপুট স্তরের অন্য একটি আ্যামৃপ্রিফারের সঙ্গে এটাকে 
সংযুক্ত করা হয়। চৌম্বক ফোনোগ্রাফ পিকআপ ইত্যাদির ন্যায় 
নিম্ন আউটপুট রূপাত্তরকের (87500915) সঙ্গে কোনো অডিও 


[১7:6027101)7191) প্রিক্যান্বিয়ান; ক্যাম্ত্িয়ান-পূর্ব 


হয়। একটি প্রি-আ্যাম্গ্রিফয়ারে থাকতে পারে ফ্রিকুয়েন্সি সংশোধক 
নেটওয়ার্ক, যাতে কোনো নির্দিষ্ট ইনুপট রূপান্তরকের ফরিকুয়েন্সি 
বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করা যায় এবং প্রি-আ্যাম্প্রিফায়ার ও 
আ্যাম্প্রিফায়ারের যৌথ ফিকুয়েন্সি-সাড়া সমরূপ হয়। দেখুন: 
£১100110া ড৬011859 বিবি [নূহ] 


[১6০97701)7187) প্রিক্যান্বিয়ানঃ ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব কাল 
ভূতাত্বিক সময় নির্ধারণে প্যালিওযোয়িক ইরার ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব সময় 
ও তার শিলাগুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ পৃথিবী 
সৃষ্টির পর হতে ক্যাম্বিয়ান পর্যস্ত সুদীর্ঘ সময়টাকে প্রিক্যাম্বিয়ান 
বলা হয়। অবশ্য এই সুদীর্ঘ প্রাচীন সময়কে 41017592010 1018 ও 
চ016192010 চু এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্যাম্বিয়ান- 
পূর্ব কাল বলতে তার অব্যবহিত চ705102016 [28_-কেও মনে করা 
হয়। এই সময়ের প্রচুর ফসিল পাওয়া যায়। আজ হতে এ সময়টা 
কত পূর্বের তা নির্ধারণ করা হয় তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতির 
(05019801016 08100] 0801112) মাধ্যমে এবং ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব 
কালের শেষ পর্যায়ের অবস্থান ছিল আজ হতে আনুমানিক ৬০ কোটি 
বছর আগে। সব সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে এইসব শিলা পৃথিবীর 
আদি শক্ত আবরণের (0105) অবশিষ্টাংশ নয়। ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব 
সময়কালের স্থায়িত্ব ৩৫০ কোটি বছরেরও বেশি। 

ক্যাম্ত্িয়ান-পূর্ব সময়ে ভূগর্ভে নানা ধরনের শিলা. দেখা যায়। 
কিন্তু এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই। 
শিলাগুলোর মধ্যে সব রকমের পাললিক শিলা (যেমন, একাধিক 


বস্তুর একত্রীভবনের ফলে গঠিত বা 091810716105, বেলে পাথর, . ' 


চুনাপাথর, $79195 ইত্যাদি) এবং ব্যাপকভাবে লাভার প্রবাহ 
অন্তর্ভৃক্ত। সাধারণত, প্রাচীন শিলাগুলোতে উচ্চমাত্রায় রূপান্তর হতে 
দেখা যায়; কিন্তু এটা অবিকার্যভাবে সত্য নয়। ক্যাম্বিয়ান-পূর্বের 
শিলাগুলো মহাদেশের অন্যান্য সব শিলার তলায় অবস্থিত। 

ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব শিলাগুলো ধাতব আকরিকের (0793) 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস, বিশেষ করে লোহা, নিকেল, সোনা, ইউরেনিয়াম ও 
তামার। প্রচুর জমাকৃত লৌহ আকরিক খনি থেকে উত্তোলন করা 
হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, বিশেষত ক্যানাভীয় 91610, বাল্টিক 
91710], ইউক্রেনে, এবং ব্রাজিলীয় ও গায়ানা 51610 হতে। 
আকরিকগুলো অধিকাংশই পাললিক, তবে আগ্নেয়শিলার সাথে 
বিশাল পরিমাণ ম্যাঘ্নেটাইটও আছে। 

সম্ভবত ক্যাম্বিয়ান-পূর্ব সময়ে সাগরগুলোতে বহু রকম জীবের 


্রাচর্য ছিল, কারণ ক্যাম্বিয়ানের শুরুতে প্রচুর ফসিল পাওয়া যায়। 


এদের মধ্যে শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া, কীটপতঙ্গ, ক্রাস্টেশিয়ান ও 
ব্যাকিওপড়স্‌ প্রধান। তবে খোলসযুক্ত জীবের পরিমাণ বেশ সামান্যই 
ছিল। এ সময়ে বায়ুমণ্ডলে নিঃসন্দেহে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। 
কিন্ত শিলাগুলো থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি এই ইঙ্গিত দেয় যে, 
পরবর্তী সময়ের মতো এ সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন শুষ্ক হতে আর্দ্র 
ও গরম হতে ঠাণ্ডা ঘটে থাকে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে 
তুষারাচ্ছাদিত (21901901097) হবার ঘটনা ঘটে। দেখুন: (21000012817) 


[২8010800150 171061815; [২০০]: 286 0০160717800 1  [নুই.] 


চ১8:50985% 007)07666 ঢালাইকৃত কংক্রিট . এধরনের 
কংক্রিটকে প্রথমে একটি ছাচে ঢালাই করা হয় এবং তারপর কোনো 
কাঠামোয় সংযুক্ত করা হয়। কণক্রটের কাঠামো তৈরি করা হয় 
নির্মাণস্থানে কংক্রিটের ঢালাই প্রস্তুত করে কিবা অন্যত্র ঢালাই করা 


৬১৬ 
বাকা মা কা না খায়নি চারা রীনা তেজ লালন িানািলুকেলাঞততবজানিলোধবাল 


অংশবিশেষ ব্যবহার করে, অথবা ই। কথৎক্রিটকে যদি এর 
সর্বশেষ আকৃতি ভিন্ন অন্যবিধ ঢালাই করা হয় তবেই 
সেটি ঢালাইকৃত হয়। | 


জায়গায়-ঢালাই (০৪5(-1-01806) পদ্ধতিতে কংক্রিট নির্মাণে 
কলাম, বীম, গার্ডার তু যাকে একত্রে নি করা 
হয় অথবা বার বার করে করা হয়। ঢালাইকৃত 
কংক্রিট পদ্ধতিতে কাঠামো টি ০01090007 বা স্থানিক 
সংযোগ প্রয়োজন পড়ে। এই ধরনের সংযোগ বড় ধরনের নকশাগত 
ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। 

ঢালাইপূর্ব ইউনিটগুলোকে প্রমিত করা যায়। একই ছাচকৃত বার 
বার ব্যবহার করে এবং 2556/11-1)6 উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে 
অনেক লাভ হয়। উপরন্ত, এভাবে উচ্চ গুণগত মানও রক্ষা করা 
যায়। তবে ঢালাইকৃত ইউনিটের পরিবহন, কেনাবেচা এবং নির্মাণ 
খরচ প্রায়শই এর পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক লভ্যাৎশ কমিয়ে দেয়। দেখুন: 


(01701966, 61655095590 007701912| [ফা.মা.] 


1১760655101) অয়নচলন কোনো. ঘূর্ণ্যমান দৃঢ়কায় বস্তুর 
ঘূর্ণন অক্ষের কৌণিক গতিবেগ, যার উদ্ভব ঘটে বাইরে থেকে বস্তটির 
উপর প্রযুক্ত ব্যাবর্তন বলের কারণে। উদাহরণস্বরূপ ঘূণ্যমান 
লাটিমের অয়নচলন, পৃথিবীর বিষুবণ বিন্দুসমূহের অয়নচলন, 
উড়োজাহাজের প্রপেলার, জাইরোস্কোপ অয়নচলন প্রদর্শন করে। 

একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের অধীনে কোনো আহিত ঘূণ্যমান 
বস্তর সুষম অয়নচলনকে লারমার অয়নচলন (18100 
01506551017) বলে। দ্রুত ঘৃর্যমান লাটিমের অনুরাপ এই গতি 
পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ । 


একটি দ্রুত ঘৃপ্যমান লাটিম ঘর্ণন গতিবেগ 3), যা 0 বিন্দুতে আটকানো এবং 
একটি অনুভূমিক তলে মুক্ত, উল্লম্ব -অক্ষের চারিদিকে অয়নচলন করে যার 
কৌণিক গতিবেগ-১% 


ধরা যাক একটি লাটিম এর প্রতিসাম্যের অক্ষ £ এর চত্্পার্ে 
ও তে (যা একটি অবলম্বন বন্দু) 
অনুভূমিকভাবে স্থাপিত ছেবি দেখুন)। অভিকর্ষের প্রভাবে (এর 
রা কিারছে না! যেমনটি মনে হতে পারে। 
দেখা যায় যে, লাটিমের 2-অক্ষ ধীরে ধীরে উল্লম্ব -অক্ষের 
চারিদিকে থাকে এবং একই সাথে &ঃ তলে এর অবস্থানও 
একই থাকে। $-অক্ষের চারদিকে এই ঘুর্ণনই অয়নচলন। [ফা.মা.] 


ঢ750695101) 01 60017)0585 বিষুবণের অয়নগতি 
পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের অবস্থানদিকের মৃদু পরিবর্তন যার ফলে 


বিজন বগা িবগলাবপাাইযারজ্া্পামাজ াবউানলাধলরাবোরীাসিোহাম রাবি িকোবাপলান চারজন বিপকাকএচরযীরািকোদবা 


বিষুবণের খুব ধীরে পশ্চিমদিকে গতির সৃষ্টি হয়। এটা দুধরনের 
যাদের বলা হয় চান্দ্রসৌর 00715018) অয়ন এবং গ্রহগতি 
(01470125) অয়ন। 
গর চান্্রসৌর অয়ন হয় সূর্য এবং চন্দ্রের মাধ্যা- 
জী এর ফলে বা একটু চ্যাপ্টা এবং 
পৃথিবীর অক্ষও কিছুটা হেলানো। সুতরাং পৃথিবীর অক্ষপথের উপরে 
একটা ক্ষুদ্র ঘূর্ণন ভ্রামক বা ব্যাবর্তন বলের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাবর্তন 
বলের ফলে পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষপথের তলের উপরে লম্বের 
চারদিকে একটা শঙ্কুর সৃষ্টি করে (ছবি দেখুন)। এই অয়নের 
পর্যায়কাল প্রায় ২৬,০০০ বছর যা পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির উল্টাদিকে। 
গ্রহগতি অয়ন তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বিষুবণের পূর্বদিকে গতি 
যার কারণ হলো অন্য গ্রহগুলোর গতির ফলে পৃথিবীর কক্ষপথের 
তল কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। 


ভূকক্ষীয় তলের উপর লঙ্ব 


০7 ধর ি্ধায়কাল-২৬০০০ 


পৃথিবীর অক্ষের কোণাকৃতির গতি। একটি পূর্ণ অয়নচক্ সম্পন্ন হতে ২৬০০০ 
বছর সময় প্রয়োজন হয়। 


অয়নগতির ফলে পোলারিস সব সময় ধ্রুবতারা থাকবে না। 
প্রায় ১২০০০ বছরে ভেগা বা অভিজিৎ উত্তর খ-মেরুর কাছে আসবে; 
৪৬০০ বছর আগে &-ড্রেকোনিস তক্ষকমণ্ডলের প্রণেতা বা কংস 


(7100081) ধুবতারা ছিল। অয়নের আর একটা ফল এই যে, 
20019০0 র র চিহ্গুলো আর তাদের পূর্বের নক্ষত্রম্ডলের 
অনুষঙ্গী থাকে না। [হা.র.] 


[৮9010815 507895 অতিমূল্যবান পাথর প্রকৃতিতে 
পাওয়া যায় এমন বস্ত্র যাদেরকে মণি পাথর হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। এ মণি পাথরগুলো হলো সুলেমানী পাথর (8719), সাদা, 
হলুদ, সবুজ ও হান্কা নীল বর্ণের বেরিল মেরকত ও আ্যাকোয়া- 
মেরিন), ক্রাইসোবেরিল (ক্যাটস আই ও আলেক্সেনদ্রাইট), প্রবাল, 
কোরানডাম (চুনি/পদ্মরাগ এবং নীলকান্ত/নীলা), হীরক, ফেল্ড- 
স্পার চেন্দ্রকান্ত ও আযামাজোনী পাথর), গারনেট (আ্যালম্যানডাইট, 
ডিমানটোয়েড ও পাইরোপ), জেড (জেডেট ও নেফাইট), জেট 
শৈক্ত ও কালো খনিজ বিশেষ), রাজপন্টর 08015 192011), 
ম্যালাকাইট, অপ্যাল, মুক্তা, পেরিডট, কোয়ার্জ (জামিরা, সাইট্রাইন 
ও আ্যাগেট), স্পিনেল, স্পোডোমেন (কুনজাইট), পোখরাজ বা 
পুষ্পরাগ, টরমেলিন, নীলকান্তমণি 08108015৫) এবং জিরকন। 
দেখুন: €03০]) 1 


৬১৭ 1%6010)1696)08 (71566010105) বর্ষণ (আবহবিদ্যা 


ঞ 


জীব িনৃকোকখদাকাযেইী 


অতিমূল্যবান ও মুল্যবান (61010150105) শব্দ দুটি 
মূল্যের ভিত্তিতে মণিপাথরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য 


ব্যবহার করা হয়। কারণ এদের পার্থক্য অবশ্যই আছে। 
কোনো কোনো পাথর কিলোগ্রাম আবার কোনো কোনোটি 
ক্যারেট (০818) হিসাবে বিক্রি করা হয়। [সি.হ.] 


7১7901001650078 (০1611015015) অধঃক্ষেপণ (রসায়ন) 
একটি তরল মাধ্যমের মধ্যে বিযোজ্য কঠিন দশা তৈরির প্রক্রিয়া। 
বৈশ্রেষিক রসায়নে একটি জলীয় দ্রবণ থেকে কঠিন দশা পৃথক করার 
জন্য অধঠক্ষেপণ ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 
সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ যোগ 
করার ফলে অদ্রবণীয় সিলভার ক্লোরাইড তৈরি হয়। প্রায়শ, দ্রবণের 
কোনো একটি উপাদান তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ আকারে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক হয়ে যায়। এ অধঃক্ষেপ দ্রবণ থেকে ছেঁকে বা সেন্ট্রিফিউজ করে 
আলাদা করা হয় এবং ওজন দ্বারা বস্তর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এ 
পদ্ধতিটি ওজনমিতিক বিশ্রেষণ হিসাবে পরিচিত। ওজনমিতিক 
বিশ্লেষণ ছাড়াও অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো বস্তুর আংশিক বা 
সম্পূর্ণ পৃথককরণের জন্যও অধপক্ষেপ তৈরির পদ্ধতি ব্যবহার করা 
যেতে পারে। তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ বস্তু পৃথক করতে বা দ্রবণে 
বিদ্যমান অনাকাজিক্ষত উপাদান অপসারণ করতে এ প্রতিভাস 
ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 018৮1709070 21081515 

দ্রবণ থেকে কোনো উপাদানের কতটুকু পৃথক করা যাবে, তা 
“দ্রবণাঙ্ক (5010111 719৫001) ধরবক থেকে নির্ণয় করা যায়। এ 
দ্রবণাঙ্ক ধবক কোনো নিরিষ্ট পরিমাণ সম্পৃক্ত দ্রবণে বিদ্যমান দ্রবীভূত 
বস্তর পরিমাণ নির্ণয় করে জানা যায়। এ মানটি দ্রবণক্ষমতা হিসাবে 
পরিচিত। অধঃক্ষেপ সৃষ্টিকারী আয়নের যে কোনো একটি আয়নকে 
দ্রবণে যোগ করে এ দ্রবণক্ষমতা পরিবর্তন করা যায়। উদাহরণস্বরাগ, 
নাইট্রেট বা সিলভার ক্লোরাইড যোগ করে দ্রবণক্ষমতা পরিবর্তন করা 
যায়। যদিও দ্রবণক্ষমতা ব্যাপক পরিসরে পরিবর্তন করা সম্ভব তবুও 
এ ব্যাপক পরিসরে দ্রবণাঙ্ প্রায় স্থির থাকে। দেখুন: $019)1111% 
0100100 0025187[1 

অনাকাহিক্ষিত বস্ত (বাহির থেকে আসা আয়ন) দ্বারা দূষণ হাস 
করতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। লঘু দ্রবণ থেকে 
অধঃক্ষেপ সৃষ্টি এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ফলপ্রসূ হয়। বিক্রিয়ার মিশ্রণকে 
উত্তপ্ত করা হলে পুনঃকেলাসন প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্গী- 
ভূত বাহিরের আয়ন দ্রবণ দশাতে ফিরে আসতে পারে। সমসত্ব দ্রবণ 
থেকে অধ/ক্ষেপণের ফলে স্বল্প পৃষ্ঠতল সংবলিত বৃহৎ কেলাস ধীরে 
ধীরে তৈরি হয়। এভাবে সহ-অধঃক্ষেপন (0901201110811017) হাস 
করে। যদি এসব পদ্ধতি কঠিন দশাতে অঙ্ীভূত অনাকাজিক্ষত 
আয়নের পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে হাস করতে না পারে তবে 
অধঃক্ষেপকে দ্রবীভূত করে পূর্ববর্তী পদ্ধতি দ্বারা পুনরায় অবক্ষেপিত 
করা হয়। দেখুন; 01010108] 560818010) 06011100153; 01518- 
11129101017) 0০165980101) | [সি.হ.] 


৮৮০০1016861 (07505091010989) বর্ষণ (আবহবিদ্যা) 
ভূপৃষ্ঠের উপরের বায়ুমণ্ডল থেকে পানির ফোটা বা বরফকণা নিচে 
পড়া। তরল অবস্থায় পতিত এসব বস্তুকে বৃষ্টি বা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি 
বলা হয়। জমাটবাধা অবস্থায় পতিত হলে এদেরকে তৃষার, 


[১9০11)1696101) 65911565 অধঃক্ষেপণ পরিমাপক 


৬১৮ 


ক লাঙল ও: ঢালা ভাখালবলা ভা শালা কারবার শামা াও মামাত ভবিাানকাামলার তারে বিিুোবকংাএ তায বিবাহ জাতে এতীবিরিশরী বেজে এন বিমল কখসাএকাছেবিািপাতোকাংলান ভাশার ারেঠলিকানকিসাকাছরচারেই 


হিমশিলা, ক্ষুদ্র হিমশিলা, বরফবটিকা (এদেরকে বরফদানাও বলা 
হয়; যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় তৃষারবৃষ্টি), তুষারবটিকা (নরম হিমশিলা), 
তুষারদানা, বরফসূচ এবং বরফ-কেলাস বলা হয়। ইংল্যান্ডে 
তুষারবৃষ্টিকে (5169) বৃষ্টি ও তুষার বা গলন তুষারের মিশ্রণ হিসাবে 
সংজ্ঞায়িত করা হয়। শিশির, তৃহিন বা সাদা তুহিনের অবক্ষেপ এবং 
কুয়াশা থেকে সংগৃহীত পানিকে মাঝে মধ্যে বর্ষণ হিসাবে শ্রেণিভূক্ত 
করা হয়। দেখুন: চ911) 5701 

সকল প্রকার বর্ষণকে জলউক্কা (7১৫1077908015) বলা হয়। এ 
এবং স্প্রেও অন্তর্ভৃক্ত। যখন বৃষ্টি বা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বরফের 
একটি শক্ত আবরণ তৈরি করার জন্য ভূমির সংস্পর্শে এসে জমে যায় 
তখন এটাকে জমাট বৃষ্টি, জমাট গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বা কাচিত তুহিন 
বলা হয়। এ ধরনের জমাটবাধা পানিকে বরফঝটিকা বা চকচকে 
ঝটিকা (81826 51071) এবং কখনো কখনো রুপালি গলন (51161 
1018) বা অশুদ্ধভাবে তুষারবৃষ্টির ঝড়ও বলা হয়। দেখুন: 019৫; 
9£1 

বৃষ্টি, তুষার বা বরফবটিকা নিয়মিতভাবে বা স্বলপস্থায়ী বর্ষণ 
আকারে পড়তে পারে। নিয়মিত বর্ষণ থেকে থেকে হতে পারে, যদিও 
মাঝে মাঝে বর্ষণের মাত্রাতে ছেদ পড়ে। হিমশিলা, ক্ষুদ্র হিমশিলা এবং 
তুষারবটিকা কেবল স্বল্পস্থায়ী বর্ষণের সময় পতিত হয়; অন্যদিকে 
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, তুষারদানা এবং বরফ-কেলাস নিয়মিত বর্ষণের সঙ্গে 
পতিত হয়। স্বল্পস্থায়ী বর্ষণ ঘনীভূত মেঘপুগ্ত পরিবারের স্থিতিহীন 
মেঘ থেকে উৎপন্ন হয়; অন্যদিকে নিয়মিত বর্ষণ স্তরাকৃতি মেঘ 
থেকে ঘটে। 

বর্ষণের পরিমাণকে প্রায়ই বর্ষণ বা বৃষ্টিপাত হিসাবে নির্দেশ করা 
হয় এবং বৃষ্টি মাপার যন্ত্র দ্বারা মাপা হয়। বর্ষণের এ পরিমাণ 
হলো ভূমিতে পতিত তরল পানির প্রকৃত পরিমাণ ও জমাটবাধা 
পানি গলে তরলে পরিণত হওয়া পানি। পরিমাপকৃত পানিকে 
বর্তমানে মিলিমিটারে রেকর্ড করা হয়। অগলিত তুষার, হিমশিলা 
ও অন্যান্য জমাটবাধা পানির গভীরতা ভিন্ন পদ্ধতিতে মাপা 
হয়। দেখুন; 71901010811070 28085; 97০0৬/ 20565 1 বর্ষণের 
সঙ্গে অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য দেখুন: 0198৫ 
01155105;) 10০৮) 109৮ 00100) 17007010115; 17501701098) 
1901017266019195%) 1২81] 518097) ৬৪008] [00165511167 
ড/811)01 [10901081101] | ঢসি,হ.] 


7১76617)8686107) 280565 অধঃক্ষেপণ পরিমাপক 
বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত পরিমাপের যন্ত্রপাতি যা সমতল পৃষ্ঠে 
পতিত পানির গভীরতা ইঞ্চি বা মিলিমিটারে এই মাপ প্রকাশ 
করে। এই ধরনের গেজের সাথে রেকর্ডার থাকলে একই সাথে 
ঘটনার সময় এবং হার বা প্রাবল্যও জানা যায়। অধঃক্ষেপের 
অন্যান্য রূপ, যেমন__শিশির (৫৩৬), তুষার (295) ও মাটিতে 
শোধিত আর্দ্রতা ইত্যাদিও মনোযোগের দাবি রাখে; তবে এদের 
পরিমাপে আবহাওয়া দপ্তরের নিত্যব্যবহার্থ অধরঃক্ষেপণ গেজ 
ব্যবহার করা হয় না। 

সাধারণভাবে গেজ হলো এমন এক মুক্ত আধার ও ফানেল 
যা ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। একে ভূ-পৃষ্টের ১৩ ফুট (০.৩-০.৯ 
মিটার) উধের্ব রাখা হয় যাতে আধারের ভেতর ছিটে না পড়ে। এই 


উচ্চতা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে অধঃক্ষেপণ সংগ্রহে 
বায়ুপ্রবাহ বাধার সৃষ্টি না করতে পারে, কারণ উচ্চতার সাথে সাথে 
বায়ুর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। মানাঙ্কিত পানির আয়তন এবং খোলামুখের 
ক্ষেত্রফল থেকে সহজেই পানির গভীরতা নির্ণয় করা যায়। বৃষ্টি 
পরিমাপের নিরবচ্ছিন্ন ধরনের যন্ত্রে একটি স্প্রিং-নিক্তি ব্যবহার 
করা হয় যাতে মানাহ্কিত অধঃক্ষেপের ওজন একটি ঘড়িচালিত চার্টে 
লিপিবদ্ধ হয়। 

যখন একটি উপযোগী উইন্ড স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়, তখন 
বৃষ্টির গেজে সংগৃহীত তৃষারকে গলিয়ে তৃষারপাতের পরিমাপ নির্ণয় 
করা হয় (ফানেলকে অবশ্যই দূর করে)। পতিত বরফ মাপা যায় 
নমুনা কোর সংগ্রহ করে। দেখুন: 570৬ £8£০। ফা.মা.] 


চ১76০1016 প্রিসিপিটিন; অধঃক্ষেপ সৃষ্টিকারী আ্যান্টি- 
বডি আ্যান্টিজেন এবং আ্যান্টিবভির মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়ার 
দৃশ্যমান ফলাফল। সকল জ্যান্টিবডি অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে 
না। অনেক ত্যান্টিবডি কণাকৃতির আ্যান্টিজেনের সঙ্গে আগ্লটিনেশন 
বিক্রিয়া ঘটায়। গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে প্রিসিপিটিনের পরিমাপ 
করা যায়। কত মাত্রার (105) সিরামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ 
দৃশ্যমান হচ্ছে কিংবা কতটুকু আ্যান্টিবড়ির সঙ্গে বিক্রিয়া করে দৃশ্যমান 
অধঃক্ষেপ পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে এ পরিমাপ করা হয়। দেখুন: 
£7000057 4170150]) | [সা.এ.] 


776015101) 81)0079901) 19067 (40২) নির্ভল 
অবস্থান নির্দেশক রেডার (পোর) এমন একটি প্রাথমিক 
রেডার ব্যবস্থা যা কোনো বিমানপোতের অবতরণ প্রয়াসের সময় এর 


: নির্ভুল অবস্থান প্রদর্শন করে। 


277 লাল 


রেডার ব্যবস্থার দুটি আ্ান্টেনার ফিল্ড প্যাটার্ন । মাত্রাগুলো সব ডিগ্রিতে 
দেখানো হয়েছে। ভাঙা রেখাগুলি ফিল্ড প্যাটার্নের সামগ্রিক গতি নির্দেশ 
করে। ধূসর এলাকাগুলো বিমের সঞ্চলনহীন অবস্থায় আ্যান্টেনার ফিল্ড 
প্যাটার্নের মাত্রা নির্দেশ করে 


৩১৯ [৯7618156018 5০117101087 প্রাগৈতিহাসিক প্রযুক্তি 


কল ওলাযোরীঘসাবশ শারলা ॥ চারার কালার হারাল তামাক অক লামারজা ৫ তা হানার জার রধ জ.এ া়ম-নরাসফিপৃতযোআখলা। 


7. ব্যবস্থায় থাকে একটি ভূমি রেডার সরঞ্জাম যা পর্যায়ক্রমে 
দুটি আ্যান্টেনা সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একটি ত্যান্টেনা 
সিস্টেম থেকে পাঠানো একটি সরু বিম অনুভূমিক তলে একটি ২০ 
অংশের উপর দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় আ্যান্টেনা সিস্টেম থেকে 
পাঠানো একটি সরু বিম উল্লম্ব তলে একটি ৭* অংশের উপর দিয়ে 
চলে যায়। যেহেতু বিমানপোত থেকে প্রতিফলিত শক্তি 
বিমানপোতের অবস্থান সম্পর্কে কোণ ও দূরত্বের ভিত্তিতে তথ্য 
প্রদান করে, কাজেই দুটি বিমের সঞ্চলন থেকে বিমানপোতটির 
ত্রিমাত্রিক অবস্থান পাওয়া যায়। দেখুন: 21501101010 11818801017 
551] 1 [নূ হু.] 


চ667181)0 গরভধারণ মানব শিশু মাতৃগর্ভে পূর্ণ 
বিকশিত হতে প্রায় ২৮০ দিন লাগে। গর্ভধারণের পরে মায়ের শরীরে 
তার লক্ষণ উপসর্গ প্রকাশিত হয়। এটা সবচেয়ে প্রকটভাবে ধরা পড়ে 
জরায়ুর পরিবর্তনে । গর্ভধারণের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সাধারণত জরায়ু মৃদু 
স্ফীত এবং নরম হয়। ভ্রণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর পেশি স্তর 
স্ফীত এবং প্রসারিত হতে থাকে। চতুর্থ মাসে জরায়ু বস্তিদেশের 
উপরে উঠে আসে এবং গর্ভকালের শেষ পর্যায়ে এটা সম্মুখ 
বক্ষপিঞ্জরে নিচ পর্যন্ত পৌছাতে পারে। 

গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়েই স্তনযুগলের পরিবর্তন শুরু 
হয়। এ দুটো আকারে বড় হতে থাকে এবং ব্যথা হতে পারে। 
গর্ভকালের শেষ পর্যায়ে স্তনবৃন্ত এবং আযারিওলা বড় হয় এবং 
কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। স্তগ্রস্থিকলার বৃদ্ধির ফলে স্তনের আকার বৃদ্ধি 
পায়। এ সময়ে স্তনবৃন্ত দিয়ে জলীয় রস কিংবা ঘন শাল দুধ 
নির্গত হতে পারে। যারা আগে গর্ভধারণ করেছে তাদের বেলায় এটা 
বেশি ঘটে। 

গর্ভধারণের পরে ক্রমশ যোনী, ডিম্বাশয় এবং জরায়ু গ্রীবারও 
পরিবর্তন ঘটে। 

এছাড়া গর্ভবত্তী মায়ের বৃক্কের কার্যকলাপ, হাংপিণ্ড ও রক্ত 
সংবহন ব্যবস্থা, রক্তের গঠন এবং বিভিন্ন সন্ধিকলার শারীরবৃত্তিক 
ক্রিয়াকলাপে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। 

পূর্ণ সময় গর্ভধারণের পরে সন্তান স্বাভাবিকভাবে প্রসব হতে 
পারে; আবার অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে ভূমিহ্ঠ করানো হয়ঃ 
যেমন_ফরসেপস ডেলিভারি, সিজারিয়ান অপারেশন ইত্যাদি। 

কোনো গর্ভস্থ ভ্রণ আটাশ সপ্তাহের আগে আপনা আপনি কিৎবা 
অন্য কোনো কারণে বের হয়ে আসাকে গর্ভপাত (8১০7107) বলা 
হয়। দেখুন: 7০050799010; [198081005 0150105| [সা.এ.] 


[১7867881708 :015070915 গর্ভকালীন জটিলতা 
গর্ভধারণের পর মহিলাদের কতকগুলো সাধারণ সমস্যা হয়ে থাকে; 
যেমন-_বমি বমি ভাব, বমি, দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তস্বল্পতা 
ইত্যাদি। তবে এ সময়ে আরও নানারকম জটিল রোগও হতে 
পারে। 

গর্ভধারণকালে যোনিপথে রক্তক্ষরণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। 
তবে এর প্রধান কারণ গর্ভপাত ঘটে যাওয়া । অন্যান্য কারণের মধ্যে 
রয়েছে__অস্থানিক গর্ভধারণ (9০101)10 73108118170), অকালপ্র সব 
রা 189901), জরাধু থেকে গর্ভফুলের অকালবিচ্ছিন্নতা 

] 


জি এাযরীবিভানক- 


জবির জারা 


অস্থানিক গর্ভধারণ তেমন বিরল নয়। এর ফলে নিষিক্ত 
ডিম্বাণু জরায়ুগহ্বরের বিষ্লিপর্দায় প্রোথিত (07018710107) না 
হয়ে অন্য কোনো স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। সাধারণত ফ্যালোপিয়ান 
নালির কোনো জায়গায় এটা স্থাপিত হয়। ফলে ভ্রণ বড় হওয়ার 
এক পর্যায়ে নালি ফেটে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা উদরগহ্বরের আবরণী পর্দা 
(9০7001768]) কিংবা মেসেন্টেরির উপর প্রতিস্থাপিত হতে পারে। 
ভ্রণ বড় হওয়ার সময়ে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে 
উদরগহবরে স্থাপিত জ্রণ বড় হয়ে পূর্ণ শিশু শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে 
জন্মগ্রহণ করানোর ইতিহাস রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ 
সকল ভ্রাণ বাচে না। 

গর্ভফুল থেকে দুরকম গুরুতর টিউমারের উদ্ভব হতে পারে__ 
হাইডাটিডিফর্ম মোল (79041101601, 17019) এবং কোরিও 
কার্সিনোমা (০107908:01070172)। সাধারণত ৫০/ কোরিওকার্সিনোমা 
মোল থেকে উদ্ভূত হয়। মোল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বিনাইন টিউমার 
(9617121) [0]7001), কিন্তু কোরিওকার্সিনোমা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার 
এবং এটা অত্যন্ত মারাত্মক ক্যান্সার। 

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় প্রতি ১০০টি নিষেকের ফলে সৃষ্ট 
জণের মধ্যে ৭০টি পূর্ণ মানব শিশু রূপে জন্মহণ করে। বাকিগুলোর 
মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জরায়ুতে প্রোথিত হতে পারে না, এক-তৃতীয়াংশ 
অস্বাভাবিক ভ্রণ গঠনের ফলে গর্ভপাত ঘটে এবং এক-তৃতীয়াংশ 
কোনো কারণে আপনা আপনি গর্ভপাতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়। 
দেখুন: 618০6108007 চ16619709 । [সা.এ.] 


[১7171560110 (50111708985 প্রাগিতিহাসিক প্রযুক্তি 
লিখিত ইতিহাসের পূর্বে হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহারের ধারণাসমূহ। 
্রযুক্তিই হচ্ছে প্রধানতম উপায় যার দ্বারা মানবজাতি সমস্ত পৃথিবীর 
উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। প্রাগৈতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ 
থেকে জানা যায় যে প্রায় ২-মিলিয়ন বছর আগে থেকেই মানুষ 
বংশানুক্রমে অস্ব্র/হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করছে। প্রত্বতাত্তবিকরা 
971180৫ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন সেসব বস্তু বোঝাতে প্রাচীন 
মানুষ যার পরিবর্তন সাধন করেছে, তা ব্যবহার করুক বা না করুক। 
একইভাবে প্রাচীন মানুষ পরিবর্তন করে বা না করে, যেসব বস্তু 
ব্যবহার করেছে, তাদেরকে একত্রে 199! বলে। 

প্রাগৈতিহাসিক প্রযুক্তির প্রত্বতান্বিক সাক্ষ্য অনেক সময়ে 
পক্ষপাতমূলক (145০0) হতে পারে, বিশেষ করে যে ধরনের 
কাচামাল ব্যবহৃত হয়েছে বা সমাধিস্থ করার নিয়ম বা এইসব বস্তুর 
সংরক্ষণের নিয়মের কারণে । সাধারণভাবে হাড়, পাথর, পাত্রাদি, এবং 
ধাতব 811০. অনেক স্থানেই ভালোভাবে সংরক্ষিত থেকেছে; কিন্ত 
কাঠ এবং অন্যান্য উত্তিজ্জ পদার্থ, চামড়া, শিং ইত্যাদি দ্বারা তৈরি 
হি খুব সহজেই ক্ষয় হয়ে যায় এবং বিশেষ কিছু প্রাগৈতিহাসিক 
স্থান ছাড়া তা পাওয়া যায় নি। 

১৮১৬ সালে ডেনিশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পরিচালক সি. 
টমসেন প্রথম তার জাদুঘরের সংগ্রহকে কালানুক্রমিকভাবে প্রযুক্তিগত 
অবস্থার উপর নির্ভর করে তিনটি প্রধান দল বিভক্ত করা 
শুরু করেন। এই ব্যবস্থার বর্তমান নাম 7775০ £১%০ 55516]) | 
এদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো প্রস্তর বা পাথর যুগ (1079 ৪৪৪), 
তারপর হলো ব্রোঞ্জ যুগ এবং শেষত লৌহযুগ। সময়ের সাথে 


চ১16]710116 প্রেনাইট 


আও চবি | হল ভীতির লাম্প জাত জাহবিাছিপু তাজ এ ররর জাহাবোরীরকাসনাতামজাজএজারেরীি 


সাথে ইউরোপের প্রাগৈতিহাসকে প্রত্রখননের ফলে প্রাপ্ত আঞ্চলিক 
অনুক্রমের উপর ভিত্তি করে আরো বেশি ভাগে বিভক্ত করা হয়। 
অন্যত্র, যেষন-_আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ওশেনিয়া ও সাব-সাহারান 
আফ্রিকায় পৃথক নামকরণ ব্যবহৃত হয়। (কারণ অবশ্যই 
পশ্চিম ইউরোপের আঞ্চলিক প্রযুক্তির অনুক্রম থেকে তাদের 
পার্থক্য)। 

সমাজে নবতর বৈশিষ্ট্যের প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও অনুপ্রবেশ ঘটতে 
পারে কয়েকটি উপায়ে _ ১. আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, অর্থাৎ নতুনতর 
চিন্তার উন্মেষ যা নতুন প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্তস্ত করে; ২. একদল 
থেকে আরেক দলে প্রযুক্তির জ্ঞানসহ নতুন চিন্তার বিস্তার; ৩. 
অভিবাসন (7718780101) অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি নিয়ে নতুন নতুন 
অঞ্চলে মানুষের ছড়িয়ে পড়া। একজন প্রাগেতিহাসবিদের কাজ হলো 
কোনো প্রত্বতাত্বিক দলিল-প্রমাণে (০০০7৫5) দৃষ্ট প্রযুক্তির 
নির্ধারণ করা। [ফা.মা.] 


[১1161817166 প্রেনাইট  প্রেনাইট একটি মণিক। এর রাসায়নিক 
সংকেত 082 (1,593+) (071)2 [91341010]1 সংকেতের মধ্যে () 
বন্ধনীর মধ্যস্থিত /*| অক্টতলকে অবস্থিত এবং [] ভিতরের /১1 
অক্সিজেন দ্বারা সন্নিবেশ বন্ধনে আবদ্ধ এবং এর অবস্থান চতুস্তলকে। 
মণিকটি সাধারণত স্ট্যালাকটাইটীয় সংযুতি বা বক্র কেলাস হিসাবে 
থাকে। এর দ্যুতি কাচসদৃশ এবং বর্ণ হলদে সবুজ থেকে অনুজ্জল 
সবুজ। মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ৬ থেকে ৬.৫ এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ২.৮ থেকে ২.৯। মণিকটি সাধারণত বুদ্ধুদ চিহৃবিশিষ্ট 
(59$101]81) ব্যাসাল্টে পাওয়া যায়। দেখুন: 31110819 [11097215 | 
[সি.হ.] 


চ১7০71969] 01985770515 গর্ভস্থ শিশুর রোগ নির্ণয় 
গভস্থি শিশু জন্মলাভের আগেই রোগ নির্ণয় করার প্রক্রিয়াসমূহ। 
সাধারণত শিশুর জিনঘটিত ক্রুটি, আঙ্গিক গঠনে ক্রটি কিংবা 
শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিকাশে কোনো সমস্যা থাকলে শিশু মায়ের 
গর্ভে থাকা অবস্থাতেই তা নির্ণয়ে চেষ্টা করা হয়। শিশুর যে সকল 
রোগ গর্ভাবস্থায় নির্ণয় করা সম্ভব, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে __ 
সিস্টিক ফাইব্বোসিস (0৮5010 00:9515), 1)1150119101)075 [10150100101 
/507010179, হিমোফিলিয়া-এ (010010101119-4), আ্যাদ্রিনাল গ্রন্থির 
জন্মগত অতিবৃদ্ধি (০0780171181 ৪0161)2] 17/1061012518), 
থ্যালাসেমিয়া (0078145501018), 1[18-5801)5 0156856, 310119 ০61] 
81808, ইত্যাদি | 
গর্ভাবস্থায় শিশুর আঙ্গিক গঠন এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে 
আল্ট্রাসনোগ্রামের সাহায্যে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এর ফলে 
আজকাল গর্ভস্থ শিশুর অনেক জন্মগত ত্রুটি আগেভাগে ধরা পড়ে। 
মাতগর্ভে শিশুর নড়াচড়া আশ্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে দেখে তার 
শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। 
ংশগত রোগ সম্পর্কে আগাম জানতে হলে মায়ের স্বাস্থ্য 
বৃত্তান্ত, শিশুর পিতার স্বাস্থ্য এবং মাতা-পিতা উভয়ের পরিবারের 
রোগব্যাধির ইতিহাস এবং ধরন সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। শিশুর 
পিতা-মাতার বয়স, জাতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গেও 
অনেক রোগের সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল তথ. এবং রোগের 


৬২০ 


বাসি নারাজ রচইকারবিপৃতোবকরাচারেরী 


নেওয়া হয়। ভ্রাণ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে সংগৃহীত কোষের জিন 
পরীক্ষা করে অন্তত ১০/ জেনেটিক রোগ শনাক্ত করা সম্ভব। 
সাধারণত ডিএনএ বিশ্লেষণ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ জিন কর্তৃক তৈরি প্রোটিন 
কিংবা এনজাইম শনাক্ত করার মাধ্যমে এ সকল পরীক্ষা করা হয়। 
দেখুন: ॥10]1]8086790105) 11০0109] 177981716; 11601091 
010450010 10010618121 | [সা.এ.] 


[১7855 1 চাপ মিলানো এটা একটা বল যার খণাত্বক 
ছাড় রয়েছে অর্থাৎ যে অংশে মেলানো হচ্ছে তার ছিদ্র যে শ্যাফট 
ছিদ্রের মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে তার চেয়ে ছোট। খুব টাইট মিলোনো 
হলে সেখানে অল্প পরিমাণ খণাত্মক ছাড় থাকে যার ফলে বিভিন্ন 
অংশ একত্রিত করতে অল্প চাপের প্রয়োজন হয়; এগুলো ব্যবহার 
হয় গিয়ার, পুলি, ক্র্যাংক এবং রকার বাহুতে। মাঝামাঝি বল দিয়ে 
মেলোনোতে খণাত্বক ছাড় তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এজন্যে 
একত্রিত করতে বেশ চাপের প্রয়োজন হয়; এটা ব্যবহার করা হয় 
গাড়ির চাকা, রেলগাড়ির চাকা এবং মোটর আর্মেচার বসাতে । [হা.র.] 


চ১76550175 চাপ বল ও বলটি যে ক্ষেত্রায়তনের উপর 
ক্রিয়াশীল তার আয়তনের অনুপাত, অর্থাৎ প্রতি একক ক্ষেত্রায়তনে 
ক্রিয়ার বলের মাপকেই বলা হয় চাপ। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রতি 
একক বর্গক্ষেত্রে বলের পরিমাণ 3৯1017 ৫20$/০712 অর্থাৎ 
31016 ৮৪; আত্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে চাপ প্রায় শূন্যে এসে উপনীত 
হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হলো 1419/172 এর 
কাছাকাছি অর্থাৎ 1009 । কোনো বদ্ধ আধারের (০০786917767) 
অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ উক্ত মানের চেয়ে কম হলে বলা হয় 
বায়ুহীন বা ভ্যাকুয়াম চাপ ডে) 2655076) | শুন্য চাপকে প্রসঙ্গ 
তল (০69617০০ 16%61) ধরে এর উপরের পরিমাপিত চাপকে 
বলা যেতে পারে চরম চাপ। একটি স্টিম বয়লারের অভ্যন্তরে 
চাপ হতে পারে 800 18/772 (5.5 1৪) বা তারও বেশি। 
বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে প্রসঙ্গতল ধরে নিয়ে এই চাপের বেশি পরিমাপিত 
এ ধরনের চাপকে বলা হয় গেজ-চাপ (8886 77555015) এবং 0516 
প্রতীকে চিহিত করা হয়। অন্তরকলনী চাপ হলো দুটি চাপের মধ্যে 
পার্থক্য--আর এই দুটি চাপের কোনোটিই বায়ুমণ্ডলীয় 
(81000501271) নয়। [সে.বে.] 


2৮76557876 ৪1017771666] চাপ উচ্চতামাপক মন্ত্র 
এটি একটি ভৌতকৌশল যদ্বারা যে উচ্চতায় একটি বিমানপোত 
উজ্ভীয়মান সে উচ্চতা স্তরে বাতাসের চাপ সূক্স্বাতিসূক্ষ্মভাবে পরিমাপ 
করে এ উপাত্বকে সমুদ্স্তর থেকে উড্ডয়ন উচ্চতায় রূপান্তরে সমর্থ। 
এই রূপাস্তর প্রক্রিয়ায় প্রমাণ চাপ বনাম উচ্চতা সম্পর্ককে ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে। এ যন্ত্রের নীতির সারসংক্ষেপ হলো : চাপ 
উচ্চতামাপক মুখ্যত একটি মার্জিত তরল চাপমান যন্ত্র (১০7০1 
(0810716627) মাত্র, কারণ এটি একটি বায়ুশুন্য ক্যাপসুল (৩৮৪০৮৪1০৫ 
০805019) ব্যবহার করে থাকে যার গতি বা বল ক্যাপসুলের বাইরের 
চাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ক্যাপসুলের গতিবিধি বা ক্রিয়া 
অনুধাবনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই 
গতিবিধি প্রদর্শনের কারণ ঘটায় যা থেকে বিমান চালক প্রদর্শন পর্দা 
থেকে উচ্চতার মাত্রা দেখে নেয়, ঠিক যেমন আমরা ঘড়ির প্রদর্শন 
থেকে সময় জেনে নিই। 


৬২৯ 


কলাঙচলাযো্ীিজলব লব তারাবি সাজলার চায়ের কাজা ॥ হই বিকার বিশুোহবাধ/চাতেবীবাতাসৃকো লারকারদিকাবসুকে 


যেহেতু এই পদ্ধতিতে উচ্চতা পরিমাপন স্থানীয় ব্যারোমেট্রিক 
চাপের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল সেহেতু উচ্চতামাপক মন্ত্রটতে 
একটি “ব্যারোসেটার, (98:956197) থাকে যার সাহায্যে বিমানচালক 
এই আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সংশোধন করতে পারে, সমুদ্র স্তরে 
বায়ুচাপ যার জন্য উচ্চতামাপকে সমন্বয় করা হয় উচ্চতাকে যা 
ডায়ালে প্রদর্শিত হয়। যেসব উড্ডয়ন ১৮,০০০ ফুটের (54861) নিচে 
তাদের চালককে নিকটতম ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক 
যোগাযোগ রেখে উচ্চতামাপকটিকে সময়োপযোগী করে নিতে হবে। 
পক্ষান্তরে যেসব উড্ডয়ন ১৮,০০০ ফুটের উধের্ব এবং আন্তর্জাতিক 
জলসীমার উপরে অবস্থান করে সেসব বিমানপোত 29.92 ইঞ্চি 
পারদ, বা 1013.2 মিলিবার (1013.2 771]19875) অর্থাৎ 101.32 
কিলোপ্যাস্কেল (১8) এই ধ্রবমাত্রার সেটিং (5910178) ব্যবহার 
একই প্রসঙ্গ রক্ষা করে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে নিরাপদের 
মাত্রাকে আরো বেশি উন্নত রাখতে সমর্থ হয়। [সে.বে.] 


চ১655076 হ8625007০]া)০880 চাপ পরিমাপ কোনো 
একক এলাকায় প্রযুক্ত কোনো প্রবাহী বলের পরিমাণ বা মাত্রা নির্ধারণ 
চাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে তিন শ্রেণির চাপের কথা বিবেচনা করা যায়। 
গেইজ চাপ (8৪86 01555016), পরম চাপ এবং আংশিক চাপ । 

চাপমাপক যন্ত্রসূহ এগুলোর কাজ করার নীতি 
সাধারণত তিন ধরনের হতে পারে : তরলস্তস্ত গেজ, প্রসারণশীল 
উপাদান সম্বলিত গেজ, এবং বৈদ্যুতিক চাপ রূপান্তরক 
(00107501010015)। 

তরলস্তস্ত গেইজের উদাহরণ ব্যারোমিটার এবং ম্যানোমিটার। 
এইসব যন্ত্রে থাকে কোনো অনুদ্ধায়ী (707-$018719) তরলে আংশিক 
পূর্ণ ]-আকৃতির একটির টিউব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তরল 
হচ্ছে পানি এবং পারদ। 

প্রসারণশীল ধাতব উপাদান গেজ তিন রকমের হতে পারে : 
বু্দো (00010070), মধ্যচ্ছদী (0180108577) এবং হাপর 009110%5)। 
বুর্দো স্প্রিং গেজ, যার ভিতরে একটি বিশেষ আকৃতির, চওড়া, 
স্থিতিস্থাপক টিউবের উপর চাপ ক্রিয়াশীল থাকে, সবচেয়ে বেশি 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মধ্যচ্ছদী উপাদান গেজে এক বা একাধিক 
মধ্যচ্ছদী-চাকতিতে প্রযুক্ত চাপ একটা স্প্রি"-এ লেগে একটা 
পরিমাপযোগ্য গতি সৃষ্টি করে। হাপর উপাদান গেজে হাপরের মধ্যে 
অথবা এর চারপাশে বিরাজমান চাপ হাপরের শেষ প্লেটকে একটি 
দাগকাটা স্প্রিয়ের সঙ্গে ধাকা লাগিয়ে পরিমাপযোগ্য গতি সৃষ্টি 
করে। 

বৈদ্যুতিক চাপ রূপান্তরক কোনো চাপকে বৈদ্যুতিক সংকেতে 
রূপান্তরিত করে, যা কোনো চাপ নির্দেশে করার জন্য অথবা কোনো 
প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা যায়। দেখুন: 88100196977 
12110779107 7655010 081750010911 চি 


চ১79557076 (78150000617 চাপ শক্তি রূপান্তরক/ 
ট্রান্সডিউসার এটি একটি চাপ নিরূপক যন্ত্র যার সাহায্যে 
কোনো প্রবাহী বা ফ্লুয়িডের চাপ নির্ধারণ এবং এই চাপকে 
বিদ্যুত্যান্ত্রিক, অথবা প্রবাহী-চালিত (01750173010) সংকেতে রাপান্তর 
করা যায়। 


7১7655075 (72177508067 চাপ শক্তি রূপাস্তরক 


জিুকোকাধএরিাবিদূতাবসারেরীর কোরাল ওভার 


সাধারণভাবে সম্পূর্ণ যন্বযবস্থাটিতে থাকে __ একটি চাপ সুগ্রাহী 
উপাদান €01955016 59911511785 916[)01)65)-_ যেমন বুদ টিউব 
€9০19017 0109), বেলো, অথবা কম্পনশীল পাত (01980158270) 
উপাদান; একটি ভৌতকৌশল যা সুগ্রাহী উপাদান কর্তৃক সৃষ্ট গতি বা 
বলকে বিদ্যুৎ, যান্ত্রিক, অথবা প্রবহ-চালিত প্যারামিটারে রূপান্তর 
করে; এবং একটি নির্দেশক বা ধারণকারী (09০910178) যন্ত্র। প্রায়শ 
যন্ত্রটিকে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ লুপে ব্যবহার করা হয় যার ফলে বাঞ্ছিত 
চাপ সংরক্ষণ করা সম্ভব। দেখুন: ০০653 ০0100011 

যদিও প্রবহী-চালিত এবং যাস্ত্রিক ট্রান্সডিউসরসমূহ সাধারণত 
ব্যবহৃত হয়, তবুও বিদ্যুৎ-কৌশলের সাহায্যে চাপ পরিমাপন 
অনেক সময় পছন্দনীয়_-অধিক দূরত্বে প্রেরণ, উচ্চতর নির্ভূলতা, 
অধিকতর অর্থনৈতিক সাকুল্য, অথবা দ্রুত সাড়া দান ইত্যাদি কারণে। 
বৈদ্যুতিক চাপ ট্রান্সডিসারসমূহকে তাদের পরিচালন নীতির ভিত্তিতে 
শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন : রোধী ট্রান্সডিউসার (93150101 
087500061), পীড়ন গেজ (010 £৪0০5), চৌম্বক ট্রান্সডিউসার, 
কৃষ্টাল ট্রান্সডিউসার, ধারকী র (০81080101%6 (18115- 
00097), এবং অনুরণন ট্রান্সডিউসার (71 21075001091) 

রোধী ট্রান্সডিউসারসমূহে চাপকে পরিমাপ করা হয় এমন একটি 
উপাদানের সাহায্যে যার রোধ চাপের অপেক্ষক হিসাবে পরিবর্তিত 
হয়। অনেক ধরনের রোধী চাপ ট্রান্সডিউসার একটি চলনশীল সংস্পর্শ 
শলাকা ব্যবহার করে যার অবস্থান চাপ-সুবেদী উপাদান দ্বারা 
স্থিরকৃত হয়। সংস্পর্শের একটি রূপ হলো- সংস্পর্শ শলাকাটি একটি 
অবিরত রোধের উপর দিয়ে চলতে থাকে; এই অবিরত রোধটি একটি 
সোজা তার হতে পারে, তার জড়ানো রোধ হতে পারে, অথবা কার্বন 
রড হতে পারে। 

পীড়ন গেজ চাপ ট্রান্সডিউসারকেও অবশ্য রোধী ট্রান্সডিউ- 
সাররূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে এটিকে একটি পৃথক শ্রেণি 
হিসাবেই গণ্য করা হয়। এই যন্ত্রটি একটি ভৌত সরণকে 
(11510077611) বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে। যখন কোনো 
তারকে টানটান করা হয়, এর বৈদ্যুতিক রোধের পরিবর্তন ঘটে। 
রোধের পরিবর্তনকে সরণের পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হয়, আর 
তাই চাপের পরিমাপ হিসাবে। আর এক ধরনের পীড়ন গেজ 
ট্রা্সডিউসার "সংকল বর্তনী (17198108150 01081) ব্যবহার করে 
থাকে। রোধসমূহকে একটি সিলিকন কৃস্টালের পৃষ্ঠের উপর একটি 
নির্বাচিত খোদিত এলাকায় (০0০1) 91০৪) ব্যাপিত করা যাতে একটি 
সূন্ষ্স স্তর তৈরি হয় যা পাত অর্থাৎ 01971/880া। রূপে কাজ করতে 
পারে। দেখুন: 100988150 01100105) 50:17) £811501 

চৌম্বক চাপ ট্রান্সডিউসারে চাপ-পরিবর্তনকে চৌম্বক অনীহা 
(70898176010 19101018709) বা আবেশে রাপাস্তর করা হয় যখন চাপ- 
সুবেদী উপাদান (বুর্দো টিউব : ০4:007. 00০০, বেলো : 6০11015. 
বা পাত : 01811158]) দ্বারা চৌম্বক বর্তনীর একটি অংশকে সরানো 
হয়। পি কৃস্টালের উপর যখন পীড়ন প্রয়োগ করা হয় 
তখন একটি বৈদ্যুতিক বিভবাস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়; এই পীড়ন সৃষ্টি করা 
যেতে পারে চাপ-সুবেদী উপাদান দিয়ে। কৃস্টাল ট্রান্সডিউসারের 
সুবিধা হলো এর অতি দ্রুত সাড়া-দায়ী চরিত্র এ কারণে এই 
ট্রান্সডিউসারকে চলৎশীল চাপ পরিমাপনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 
হয়__বিশেষ করে নিক্ষেপী এবং ইঞ্জিন চাপ পরিমাপর্নের ক্ষেত্রে । 
দেখুন: 7162061501010105 | 


[16557171760 1)1291 []782.09 চাপের প্রভাবা- 


৬২২ 


শচীন এল গলে কাবা কোচেইািগাশা তাও যি তাক লাফাতে বিরাম টানা ওরকইবি জা কেও াএভানট িাসুকোমরাযকডেরীব জপ তোমার জবাব বচ্ীবিরমেবসজাহযালাওকানীিজানিকেসলো ও আইহিরািপৃতোাবলাওচকেরীবিজবালাএচহকই 


ধারকী ট্রান্সডিউসারে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চাপকে 


ধাবন করা হয় 
একটি ধাতব পাতের সাহায্যে-_যেটিকে ধারকটির একটি প্রেট হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। 


অনুরণন বা রয়েছে একটি তার বা দণ্ড যার 
একটি প্রান্ত দৃবদ্ধ, আর অন্য প্রান্তে একটি চাপ-সুবেদী 
উপাদান যুক্ত করা হয়েছে। তারটিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র 
স্থাপন করা হয় এবং এটি স্পন্দিত হতে থাকে। চাপ বৃদ্ধির সাথে__ 
উপাদানটি তারে বা দগ্ডটিতে টেনশন বাড়াতে থাকে, ফলে এর 
অনুরণন কম্পাঙ্ক (79501781709 60৩7০) বেড়ে যায়। দেখুন: 
1719550016 17792381101701) | [অ.রা.] 


চ১79550170260 19195 [871909 চাপের প্রভাবাধীনে 
ক্রিয়াশীল বাত্যাচুল্লি স্বাভাবিক চাপের চেয়ে অধিক চাপের 
প্রভাবে ক্রিয়াশীল বাত্যাচুল্লি। নির্গমন-গ্যাসকে কপাটক দ্বারা 
নযন্ত্রের মাধ্যমে এ চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং স্বল্প বেগে চুল্লির মধ্য 
দিয়ে অধিক আয়তনের বাতাসকে প্রবাহিত হতে দেয়। এ চাপের 
প্রভাবে বিগলনের হার বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়াটি দ্বারা অধিক-_তাপমাত্রার 
বাতাসের ওজন অনেক বৃদ্ধি করে কম বেগে চুল্লির তলদেশে বাতাস 
প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে বিগলনের হার বৃদ্ধি ও অঙ্গারায়িত 
কয়লা ব্যবহারের হার হ্রাস পায়। এ প্রক্রিয়া দ্বারা চুল্লির কাজ 
নিঝক্ষাটভাবে সম্পাদনও সহজ হয় এবং উপরের ও নিচের চাপের 
মধ্যে চাপ পতন হাসের মাধ্যমে চুল্লিতে ধুলার মিশ্রণও কম উৎপন্ন 
হয়। দেখুন: চ0806 | ঢসি.হ.] 


১7656795560 ০০7801569 প্রাকগীড়িত কংক্রিট 
ব্যবহারের পূর্বেই যে কংক্রিটে পীড়ন আবেশ করা হয়েছে যাতে ভার 
(1০8) দেবার পর উত্তৃত পীড়নকে সামাল দিতে পারে। কংক্রিট 
টানের (1০151017) তিহীনে দুর্বল, তাই আবিষ্ট পীড়ন সংনমী 
(00100079551৬9) হলে কৎক্রিটে প্রাকপীড়ন খুবই সক্রিয় হয়। সংনম্য 
প্রাকপীড়ন তৈরি করতে হলে একটি কংক্রিটের বস্তুকে দুটি 
পিল্লার (৪9।7)91015) মধ্যে রেখে এবং পিল্লা ও এঁ বস্তুর মাঝে 
একটি জ্যাক রেখে এ জ্যাক দিয়ে চাপ প্রয়োগ করা হয়। সবচেয়ে 
সহজ উপায় হলো ইস্পাতের দণ্ড বা তারকে টেনে লম্বা করে 
তারপর কংক্রিটে আটকে দেওয়া। যখন এরা এদের মুল দৈর্ঘ্য ফিরে 
পেতে চায় তখন কংক্রিট তাতে বাধা দেয় এবং প্রাকপীড়িত হয়। 
ইস্পাতের এই টেন্ডনগুলোকে জ্যাক বা বৈদ্যুতিক উত্তাপ দিয়ে টানা 
যায়। 

বিমের ক্ষেত্রে প্রাকপীড়িত কংক্রিট খুবই উপকারী। এর ফলে 
এমন সব পীড়নে ইস্পাতকে ব্যবহার করা যায় যা শক্তিদানকারী বা 
রি-ইনফোর্সিং বারের জন্য প্রযোজ্য মানের অনেক উধের্ব। এর ফলে 
উচ্চ-শক্তির কংক্রিটকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ 
রি-ইনফোর্সড কংক্রিটযুক্ত সদস্যের নকশায় নিউদ্রাল অক্ষের নিচের 
সকল কতক্রিট টানের অধীনে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং চিড় 
দেখা দেয়। তাই এরা অকার্যকর হয়ে পড়ে। কিন্তু একটি প্রাকপীড়িত 
কংক্রিটের বিমের সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ বেন্ডিং-এ কার্যকর থাকে। দেখুন: 


7২০17101004 001701012 ; [ফা.মা.] 


77191111109 প্রিয়াপুলিডা . কৃমির মতো দেখতে সামুদ্রিক 


অমেরুদন্তী প্রাণীদের একটি ছোট দল। বর্তমানে এ দলকে একটি 


507555 0170 502117 | 


পৃথক পর্ব হিসাবে বিবেচন করা হয়, যদিও অন্য প্রাণীদের সঙ্গে 
এদের জ্ঞাতিত্ব এখনো অনিশ্চিত। এ পর্বে 721917%1%5 এবং 
17141150745 নামে মাত্র দুটি গণ অন্তর্ভূক্ত । 

প্রিয়াপুলিড উভয় গোলার্ধের ঠাণ্ডা পানির বাসিন্দা। জোয়ার- 
ভাটার মধ্যবর্তী এলাকা থেকে ৪৫০০ মিটার গভীর পর্যন্ত সমুদ্রের 
মেঝেতে কাদা এবং বালিতে গর্ত করে এরা বাস করে। 


17727%1147 কে) 7712%%5, পরিণত বয়সের প্রাণী খে) লার্ভা 


প্রিয়াপুলিডরা ছোট থেকে মধ্যম আকারের প্রাণী, আজ পর্যন্ত 
সর্বোচ্চ ১৫ সেমি দৈর্ঘ্যের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। 27127%1%5 -এর 
দেহ স্পষ্টভাবে তিনটি অংশে গঠিত : প্রোবোসিস (07190093015), 
ধড়, এবং পুচ্ছ উপাঙ্গ। দেহের সম্মুখ অংশ এদের প্রোবোসিস, ধড় 
থেকে একটি সঙ্কোচের মাধ্যমে একে শনাক্ত করা যায়। এ অংশ 
বেলনাকার, দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত। এতে 
লম্বালম্বি ২৫ সারি কাটার মতো গঠন থাকে। প্রোবোসিসের 
একেবারে সম্মুখপ্রান্তে মুখ অবস্থিত এবং তা সমকেন্দ্রিক দাতের 
সারিতে বেষ্টিত। 

নলাকার ধড় খণ্ডায়নের চিহ্ন বহন করলেও প্রকৃত খণ্ডায়ন 
নেই। অনেক সময় এ অংশও বিচ্ছিন্নভাবে কাটা এবং ক্ষুদ্র স্কীতিতে 
আবৃত। দেহের শেষ প্রান্তে তিনটি ছিদ্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, 
এর একটি পায়ু এবং অপর দুটি রেচন-জনন ছিদ্র।  [সৈ.হুক.] 


চ১111176 প্রিলিং/দানা বা কেলাস তৈরিকরণ স্প্রে 
দ্বারা শুক্ষকরণ ও কেলাসনের সমন্বয়ে গঠিত একটি পদ্ধতি। এ 
পদ্ধতি দ্বারা সার হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে আামোনিয়াম নাইট্রেটকে 
পিণ্ডে পরিণত করা হয়। প্রিলিং প্রক্রিয়ায় আযামোনিয়াম নাইট্রেটের 
গরম ঘন দ্রবণকে টাওয়ারের ভিতরে ছড়ানো হয় এবং বায়ুমগুলের 
বায়ুর প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাপমাত্রার অধোগতি ঘটিয়ে কেলাসে 
পরিণত করা হয়। দেখুন: 01/5191112860] | ঢস.হ.] 


[১717191 1)8697% প্রাইমারির ব্যাটারি একটি 
বৈদ্যুতিক ব্যাটারি যা কেবল একটি অবিরাম বা সবিরাম বিদ্যুৎপ্রবাহ 
সরবরাহ পাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়। এ ব্যাটারিতে 
কার্যকরভাবে বিদ্যুতশক্তি সঞ্চারণ (75০78186) করা যায় না। 
প্রাইমারি ব্যাটারিগুলিকে সীমিত পরিমাণের বৈদ্যুতিক শক্তি 
সরবরাহের জন্য ডিজাইন করা হয়। এসব ব্যাটারিতে ব্যবহৃত বস্ত 


৬২৩ 


৮1965 প্রাইমেটস 


লালা জাই বনজ সমকামি পয়দা হারে জাননা কাতান বালান ারেীতািশতাহলাও তারি খবাংলাবজািিশন্া চমক ছল বগা জবেহ ব্লোজব মকর তাবিজ এলে 


ও বিদ্যুৎকোষের আকার দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের পরিমাণ 
নিণীতি হয়। লভ্য শক্তির পরিমাণ যখন শূন্যের কোঠায় নেমে আসে 
তখন ব্যাটারি সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়। প্রাইমারি ব্যাটারিতে 
ব্যবহৃত ইলেকট্রলাইটের প্রকারের উপর ভিত্তি করে একে শ্রেণিবিভক্ত 
করা যেতে পারে। 

তরল-ইলেকটুলাইট (8০০০$-০1০০:০1%1০) ব্যাটারিতে 
ইলেকট্রুলাইট হিসাবে পানিতে দ্রবীভূত , ক্ষারক বা লবণের 
দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এসব দ্রবণের আয়নিক পরিবাহিতা থাকে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলেকট্রনিক পরিবাহিতা থাকে না। এ 
ধরনের বৈদ্যুতিক কোষের অসুবিধার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হলো 
ইলেকট্রলাইট দ্বারা ইলেকট্রোডে ব্যবহৃত বস্তুর ক্ষয়, পানিবাম্পের 
তুলনামূলকভাবে অধিক বাচ্সীভবন হার, যা বিদ্যুৎকোষের স্বাভাবিক 
ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং তরল পদার্থ নির্গত হওয়ার ছিদ্র বন্ধ 
করা। তরল ইলেকটুলাইট সংবলিত বিদ্যুংকোষের উদাহরণের 
জন্য দেখুন 8810975; [315 ০০1]; 1121007ঠ 080067%; [9507৬6 
08062 1 
কঠিন ইলেকট্রুলাইট (50110-9169010701%15) ব্যাটারিতে 
কেলাসিত লবণের ইলেকট্রুলাইট ব্যবহার করা হয়, যাতে প্রধানত 
আয়নিক পরিবাহিতা থাকে। ব্যাটারিকে দুটি বৃহৎ গ্রুপে শ্রেণিবিভক্ত 
করা যেতে পারে : (১) কঠিন কেলাসিত লবণ দিয়ে গঠিত কোষ, 
যেমন-_ইলেকট্রলাইট হিসাবে সিলভার আয়োডাইড ব্যবহার করা 
হয়; এবং (২) ইলেকট্রলাইট হিসাবে আয়ন-বিনিময় পর্দা নিয়ে গঠিত 
কোষ । দেখুনঃ 107-55160101%6 [76770187065 270 61500090631 

মোমতুল্য ইলেকটুলাইট (৮/25%-919017091%16) সংবলিত 
ব্যাটারিতে মোমের মতো বস্তু, যেমন-__পলিইথিলিন গ্রাইকল ব্যবহার 
করা হয়। এ প্রকারের ব্যাটারিতে মোমের মধ্যে অল্প পরিমাণে লবণ 
দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কক্ষ তাপমাত্রায় এসব বস্তু কঠিন আকারে 
থাকে। এসব বস্তর পরিবাহিতা কম এবং উৎপাদিত বিদ্যুত্প্রবাহের 
পরিমাণও সীমিত। 

বিগলিত-ইলেকট্রলাইট (18560-6190110119) ব্যাটারিতে 
কেলাসিত লবণ বা ক্ষারক ব্যবহার করা হয় যা কক্ষ তাপমাত্রায় 
কঠিন অবস্থায় থাকে। এসব ব্যাটারি ব্যবহারের সময় 
ইলেকট্রলাইটের গলনাঙ্কের চেয়ে অধিক তাপমাত্রায় কোষ উত্তপ্ত করে 
তা বজায় রাখা হয়। ঢসি.হ.] 


[যায 595000]281 55668) (001217) প্রাথমিক 
পরিবহনতন্ত্র উত্তিদ) পরিবহন উপাদানসমূহের (০০7৫০০- 
01116 ০1911091005) বিন্যাস, যা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্রব্যাদি 
(পানি, খনিজ লবণ, তৈরিকৃত খাদ্য, ইত্যাদি) পরিবহন করে। এসব 
পরিবহন উপাদান প্রধানত দুই ধরনের জটিল স্থায়ী কলা: জাইলেম 
(২101) ও ফ্রোয়েম 0710071)। জাইলেমের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের 
মূল হতে প্রকৃতপক্ষে পানি এবং সেই সাথে বিভিন্ন দ্রবীভূত অজৈব 
পদার্থ খেনিজ লবণ) উত্তিদের অন্যান্য অঙ্গে পৌছে। ফ্রোয়েমের 
মাধ্যমে সালোকসংশ্রেষণের ফলে প্রস্তুতকৃত খাদ্যবস্তু উদ্ভিদের সবুজ 
অংশ হতে সমগ্র উত্ভিদে বাহিত হয়। উত্ভতিদের বিটপ (31)901) 
অঞ্চলে জাইলেম ও ফ্রোয়েম একসাথে, একই ব্যাসার্ধে অবস্থান করে 
পরিবহন কলাগুচ্ছ ($৪5০এ|থ 00116) গঠন করে। অন্যদিকে মূলে 
জাইলেম ও ফ্রোয়েম সাধারণৃত পরস্পর একান্তরভাবে, ভিন্ন ভিন্ন 


ব্যাসার্ধে অবস্থান করে। আবার দ্বিবীজপত্রী উত্তিদ ও নগ্নুবীজী 
উদ্ভিদের কাণ্ডে ও মূলে পরিবহন কলাগুচ্ছ চক্রাকারে স্টিলির ভিতরে 
সাজানো থাকে । একবীজপত্রীর কাণ্ডে এই কলাগুচ্ছ ভিত্তিকলার 
(8081) 05509) মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে । দেখুন; 711109০])) 
512 | [হা.মুই.] 


[১7171791065 প্রাইমেটস স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি বর্গ। 
এখানে মানুষজাতও অন্তর্ভৃক্ত। বিভিন্ন নিস-এ (71016$) 
প্রাইমেটদের (1178153) পরিবেশতগত বৃক্ষবাসী স্বভাবের কারণে 
যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণে এদের অঙ্গসংস্থানিক 
(77011)01081081) বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়ে। 
প্রাইমেটদের নির্দিষ্ট স্থান একাধিক বিবর্তনভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুণে 
নিরূপণ করা হয়। এর মধ্যে অঙ্গপ্রতঙ্গের সাধারণ আকৃতি ও 
দন্তবিন্যাস, দ্রুত গতিসম্পন্ন অঙ্গুলীয় ক্ষমতা, চ্যাপ্টা নখের স্থানে 
নখরের উত্তব, স্টেরিয়োস্কোপীয় (51679950110) দৃষ্টিশক্তির 
উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য । এছাড়া আনুসঙ্গিক র সংক্ষিপ্ত অবস্থা 
যার কারণে মুখমণ্ডলের সংঘটনিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। পরিশেষে 
এই প্রাণীগুলোতে মগজ গঠনে অসামান্য বিকাশ ঘটেছে, বিশেষ 
করে, সেরিব্রাল কর্টেক্স (০০:91 ০09165)। পরিবর্তনশীল এসব 
লক্ষণ সব প্রাইমেট দলে স্পষ্ট নয়। তবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো 
বর্গের সার্বিক নিরূপণে সহায়তা দিয়ে থাকে। 

জীবিত ধরনসমুহ: এখনকার প্রাইমেটদের চমকপ্রদ বিশিষ্টতা 
হলো, এই বর্গের জীবিত সদস্যগুলোতে এদের ক্রমপর্যায়িক ধারা 
নিরূপণে সহায়তা প্রদান করে। এই অবস্থা আংশিকভাবে বিবর্তন 
ধারায় বিলুপ্ত পর্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। নিয়মমাফিক প্রাইমেট 
দুটি উপবর্গে বিভক্ত। যথা: 21951771 এবং £11179701092। 
সাধারণভাবে যা নিয় 0০৬০) ও উচ্চতর (71217৩0) প্রাইমেট হিসাবে 
গন্য। প্রতিটি উপবর্গে ছয়টি গোত্র রয়েছে। আলাদাভাবে নিম্নে তা 
বর্ণনা করা হলো। 

05811089 গেছো ছুঁচোর পাচটি গণ নিয়ে গঠিত। এগুলোকে 
অনেক সময় মনো য় ([710101191)181:) পতঙ্গভূক 
(055০0%016$) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্ত এখানে আপাতদৃষ্টে 
এই প্রোসোমীয়গুলো (195177197) সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরে 
নেওয়া হয়। এদের সার্বিক শ্রেণিবিন্যাস যাই হোক না কেন, এই 
ছোট, সরু, নখরবিশিষ্ট অনেকটা কাঠবিড়ালীর মতো প্রাণীগুলো 
প্রাচীনতম প্রাইমেটদের মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়। 

প্রতিযোগিতার চাপ না থাকাতে মাদাগাসকার 7১:031071915 
বিবর্তনধারা বিবেচনায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল। 
এখানে তিনটি জীবিত গোত্র [.9110011089)  1101711486 এবং 
[080১০010111095 রয়েছে। [,67001702-তে তিনটি গণ রয়েছে এবং 
এগুলোর সবই বনজঙ্গলের বৃক্ষবাসী। দিবাচর সদস্যদের মধ্যে 
16787” এবং £9741677%7 যুথচারী সদস্য। অন্যদিকে নিশাচর 
প্রাণীগুলোর মধ্যে 10711277101, 07761/9851645 যুথচারী সদস্য। 
নিশাচর প্রাণীগুলোর মধ্যে 16191127187, 016770821285 
14/০/০০৪৮%৩ এবং 7%৫/ একাকী জীবন-যাপন করে। 
1,91712/1%1 এবং অনেক ক্ষেত্রে 17279167/7-গুলি চতৃষ্পদী ] 
1001108৩-গুলো সামগ্রিকভাবে বৃক্ষবাসী এবং সমান্তরালভাবে গাছে 
ঝুলে থাকে এবং লাফিয়ে চলে। 774 এবং ৮/97%%2০%$-গুলো 


৮7176 [78061 প্রাইম মুভার 


৬২৪ 


লই বিানপিতোখ। একা াতিরামনিতমল লাএাতরস্াবল আজাইরা ভারী জাই বজ্ািল লারাগসাভারক্ী়ানিাকোহামলাএজােরীালছিৃতোবাজএ ভাবির ভাবে ইীবিারবিশৃোযদসাএা বস্তা তাতে িববিনুকোষনোএ বেইমান লা একাজ 


দিবাচর। অন্যদিকে 4,৪/-গুলো নিশাচর। তবে এসবই একই 
পরিবারে দুটি বা পাচটির দল বেধে চলাফেরা করে। এখানকার 
[811১61710111058০ গোত্রের একটি মাত্র সদস্য 107//%6110716| এই 
একাকী সম্মুখ দাতবিশিষ্ট দলচ্যুত ইদুর জাতীয় নিশাচর প্রাণীটি 
পতঙ্গভুক। দেখুন /১১০-//5। 

গোত্র 1,017151049-তে এশিয়ার লোরিস (107165) এবং 
আফ্রিকার গালাগোস (৪৪148০5)-গুলো রয়েছে। এশিয়ার উভয় 
ধরনের নিশাচর প্রজাতিও সম্ভবত একাকী; এদের চলাচল মন্থর এবং 
এরা বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠে। আফ্রিকার সকল সদস্য নিশাচর 
ধরনের। 

18151108৩-তে কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব এশিয়ার ?8/5%$- গুলো 
রয়েছে। 72755 নামকরণ এদের সুদীর্ঘ গোড়ালি গাটের সাথে মিল 
করে রাখা হয়েছে। এই অঙ্গের বিশিষ্টতা হলো, এটি ঝুলে থাকার 
সহায়ক ও লাফিয়ে চলার উপযোগী। ?5758%5 স্থলচর এবং এগুলো 
একাকী কিংবা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। 

পশ্চিম গোলার্ধের বানর দলের তিনটি 'প্রিমোলার (00769100181) 
দাত থাকে। এদের দুটি গোত্র রয়েছে, যথা 0811107710186"এবং 
0০019891 গোত্র 081111/101046-তে সবচেয়ে প্রাচীন সদস্যগুলো 
রয়েছে। মার্মোসেট্স (7)017795615) ও টামারিন্স (থাযঞ105)-গুলো 
এ দলে অস্তর্ভক্ত। এই দিবাচর প্রাণীগুলো গভীর বনাঞ্চলে ছোট 
পরিবারদল নিয়ে বসবাস করে। সেখানে এগুলো ঝুলে ঝুলে চলাচলে 
অভ্যন্ত। মার্মোসেটগুলোর লম্বা পদাঙ্গুলি ছাড়াও নখের পরিবর্তে 
নখর রয়েছে। গোত্র ০৪1৭৪০-তে চলাচলের নানা ধরনের ভিন্নতা 
লক্ষ করা যায়। বড় চক্ষুবিশিষ্ট 4০915 ছাড়া সব ধরনের সিবিডস্‌ 
(০9015) স্বভাবের দিক দিয়ে দিবাচর। এখানকার প্রধান সামাজিক 
ইউনিট হলো, ছোট পরিবার দল। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, 
উচ্চ স্বরের হাওলার বানরের ক্ষেত্রে এই দল যথেষ্ট বড় হতে পারে। 
চারটি গণ যেমন, 41613, 87907165165, 122917745 এবং 
197:276-তে এদের লম্বা লেজ আ্রাকড়ে ধরা এবং স্পর্শনের 
সহায়ক চলাচলের সময় এটি একটি হাতের কাজ দেয়। দেখুন: 
11217795910 15101716691 

গোত্র 0০1০9010)6005৪3-তে পূর্ব গোলার্ধের সব বানরকুলকে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদেরকে দুটি উপগোত্রে ভাগ করা হয়েছে। 
যথাঃ 0610090110176011789 ও 00109011891 ভৌগোলিক বিস্তারের 
বিবেচনায় আফ্রিকা ও এশিয়ার দুটি আলাদা দল রয়েছে। এর মধ্যে 
14৫০407 দুই জায়গায়ই পাওয়া যায়। তবে এদের ভৌগোলিক ও 
শ্রেণিবিন্যাসগত বিভক্তি হুবহু মিলে যায় না। 0০919৮176-এর 
(91985 (50191628) এবং 71258)115 গুলো (127:8%7) বৃক্ষবাসী 
এবং এগুলো পাতা খেয়ে বাচে। 7/20204 বৃক্ষবাসী ও স্থলচর উভয় 
ধরনের হয়। যেমন, বেবুন (09৪০০০75), পেপিও (98919) ও 
থেরোপিথিকাস (7:5৮০771//0%5) প্রধানত স্থলচর। সামাজিক 
আচরণের দিক দিয়ে র ছাড়া ছাড়া দলে বসবাস করে, 
অন্যদিকে পেপিও প্রজাতি যথেষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলানুযায়ী দল হিসাবে 
পরিচিত। 

বানর জাতীয় (5) এবং মানুষের অধিগোত্র [7017717010৩2- 
তে তিনটি গোত্র রয়েছে। যথা: 7%10911089, চ81751086 এবং 
110111108৩1 1191988004৩-এর 1319%016$ (গিবন) এবং বড় 
51910177885 (31801878) উভয় দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 


সীমাবদ্ধ। এই দুই দলই বৃক্ষবাসী ব্রাহ্িকয়েটর (97817011907) হাত 
দোলানো স্বভাবের। আফিকার 72% (শিম্পাঞ্জি) ও গরিলা এবং 
সুমাত্রা ও বোর্ণিয়োর ৮০78০ (ওয়ারংওটাং) 78/49৫ দলের 
সদস্য। £০% জঙ্গল এবং গাছ-গাছালিতে বসবাস করে। 

গরিলা এবং £০%৪০ গভীর বনের বাসিন্দা, 7০720 স্বভাবগতভাবে 
গাছ বইতে পছন্দ করে। অন্যদিকে গরিলা ও 7০7 যদিও 
সেমিব্রাতিকয়েটর (57715187017) তথাপি স্বভাবগতভাবে এদের 
চার হাত-পায়ের অঙ্গুলি ভর দিয়ে চলার অভ্যাসটিও রয়েছে। 
1707)17)086-তে একটিমাত্র জীবিত মনুষ্য প্রজাতি রয়েছে। এরা 
আকারে বড়, সোজা ও সর্বভূক স্থলচর দ্বি-পদী প্রাণী। এদের সম্মুখ 
দস্তবিন্যাস যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত এবং মগজ বড় আকারের, যা এদের 
নিপুণভাবে দৈহিক কাজ করার জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। 
দেখুন: 00171091296 7 09010019 ; 01878000271 [রে.রে.] 


[১7776 [71091 প্রাইম মুভার কোনো ইঞ্জিন বা অনুরূপ 
কোনো যন্ত্র যার দ্বারা কোনো প্রাকৃতিক শক্তি-উৎসকে যান্ত্রিক শক্তিতে 
রূপান্তরিত করা হয়। যাস্ত্িক শক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে কোনো 
ঘৃর্যমান অথবা ব্যতিহারধর্মী (75010100808) শ্যাফটের আকারে 
অথবা জেটের আচমকা প্রচণ্ড সম্মুখগতি বা প্রচালনের 
(07090915107) আকারে। পানিপ্রবাহ দ্বারা চালিত যন্ত্রের চাকা 
(৪1 ৮1০০1), হাইডুলিক টারবাইন, বাম্পচালিত ইঞ্জিন, স্টীম 
টারবাইন, বাতিচক্র বা বাযুপ্রবাহ চালিত কল (১/1701111), গ্যাস 
টারবাইন, অস্তর্দাহ ইঞ্জিন, জেট ইঞ্জিন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের 
প্রাইম মুভারের উদাহরণ । [নুহ] 


1076] (6500109515০) উদ্দাহক (বিস্ফোরক পদার্থ) 
বিস্ফোরক বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি প্রচালিত করার জন্য 
বিস্ফোরক (5:6118715) এবং আতশবাজিতে প্রারস্তিক আগুন 
ধরানোর জন্য ব্যবহৃত বস্ত্ব। উদ্দাহক নিজেই আঘাত থেকে 
(96100551097) অথবা ঘর্ষণ বা তাপ দ্বারা আগুনের সূত্রপাত ঘটাতে 
পারে। উদ্দাহকের গ্যাস ও উত্তপ্ত কণাসমূহ বৃহৎ বস্তুকে প্রজ্ালিত 
করে, যেমন-_কার্তজের বারুদ, বোমার প্রতিঘাত পিধান 
(09101798107 ০80) বা র ভিতরে বিস্ফোরণের জন্য সংরক্ষিত 
গোলা-বারুদের সারি। উদ্দাহক শব্দটি কখনো কখনো বোমা বা 
গোলার যে অংশটি প্রথম বিস্ফোরিত হয়ে বোমা বা গোলাকে 
বিস্ফোরিত করে ৫91978101) তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা 
হয়। 

যদিও উদ্দাহকের উপাদানগুলো ক্ষিপ্রতার সাথে হঠাৎ জ্বলে উঠে 
তবুও এরা বিস্ফোরণ ঘটায় না। প্রকৃত অর্থে, বিস্ফোরণ ঘটানোর 
কাজটি সর্বাধিক অনাকাজিক্ষত হবে, কারণ এটি বস্তুকে প্রজ্বালিত 
করার চেয়ে বরং উড়িয়ে দিতে চায়। দেখুন: [990079107; 74801); 


চ%09011110$ | [সি.হ.] 
চ৮717701 (5009০০০০৪18) রঙের প্রলেপ (পৃষ্ঠের 
পাতলা স্তর) কোনো বস্তুর জন্য সুরক্ষাকারী আবরণ তৈরি 


করতে রঙের প্রথম প্রলেপ বা মুখ্য প্রলেপের জন্য ব্যবহাত বস্ত। 
বস্তুর আবরণ ব্যবস্থায় আসঞ্জন প্রবর্তিত করতে, মুখ্য প্রলেপের 
উপর আরো প্রলেপ দেওয়ার জন্য একটি উত্তম ভিত্তি প্রদান করতে 


৬২৫ 
লালা কাতান মালা চনে তযযদলাএভারেইী বনি াবদলাএ চাহে টবিজাদাবকাযবালাএ তাহের 


আল ারোজাকাালা যা াতকাচাবাচালরূফাযালগ এলোভেরা াখরাগালকাংঠ 


এবং বস্তুর উপর বায়ু, পানি বা অন্য বস্তর ক্ষতিকর প্রভাব বন্ধ 
করতে রঙের প্রলেপের ডিজাইন করা হয়। 

কাঠের জন্য ব্যবহৃত রঙের প্রলেপ এমনভাবে প্রস্তত করা হয় 
যাতে করে সর্বাপেক্ষা অধিক আসঞ্জন দিতে এবং পানির পরিমাণ 
পরিবর্তনের জন্য কাঠের সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের কারণে যে 
ত্রিমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে এর সঙ্গে উপযোজনের জন্য পর্যাপ্ত 
নমনীয়তা প্রদান করতে পারে। এনামেলের জন্য অন্তটস্থ প্রলেপ 
হিসাবে ব্যবহৃত রঙের প্রলেপকে অবশ্যই একটি মস্ণ পর্দা প্রদান 
করতে হবে এবং সহজে লেগে থাকতে হবে। 

ধাতৃতে প্রবর্তিত রঙের প্রলেপকে অবশ্য যাস্ত্রকভাবে আটকা 
থাকতে হবে বা রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা চমৎকার আসঙ্জন প্রদান 
করতে হবে। ইস্পাতের উপর প্রয়োগের জন্য আধুনিক ক্ষয়রোধী 
আবরণ ব্যবস্থায় অজৈব বা জৈব দস্তা একটি উপযুক্ত মাধ্যমে 
বিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে। ইস্পাতের চেয়ে দস্তা বিদ্যুত্রাসায়নিক 
ক্ষয় প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নিজে ক্ষয় হয়ে ইস্পাত 
নির্মিত সামগ্রীকে সুরক্ষা করে। লোহা ছাড়া অন্য ধাতব বস্তুর জন্য 
মুখ্য প্রলেপে ব্যবহৃত বস্তু সাধারণত পরবর্তী প্রলেপে ব্যবহৃত বস্তুর 
সঙ্গে উৎপত্তিগত দিক থেকে সম্পকিত। 

সচ্ছিদ্র বস্তু, যেমন--কংক্রিটের জন্য ব্যবহৃত রঙের প্রলেপকে 
আরো রঙের আবরণ দেওয়ার জন্য একরপ ভিত্তি হিসাবে কাজ 
করতে পারে। 

মুখ্য প্রলেপের জন্য ব্যবহৃত বস্তৃগুলো সবসময়ই রঞ্জিত বস্তু 
হয়ে থাকে৷ নিখুত করার কাজে যেসব প্রলেপ ব্যবহার করা হয় 
এদেরকে ছিদ্র বন্ধকারী বস্তু, অন্তঃস্থ প্রলেপ দানকারী বস্তু বা ধোয়া- 
মোছার প্রলেপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। দেখুন: 00170951077 [৯9170 
[17091 9001006 ০080761 [সি.হ.] 


[17710119165 প্রিমূলেলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
19791101018 বিভাগের 14581)0110103108 শ্রেণির [01116771096 
উপশ্রেণির একটি বর্গ। এই বর্গের অধীনে তিনটি গোত্র অন্তর্ভূক্ত : 
11511190989, প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১০০০; ঢ177015069০, প্রজাতি 

হখ্যা প্রায় ৮০০; ও 119071008319020, প্রজাতি সংখ্যা ১০০-এর 
কিছু উপরে। এসব উদ্ভিদের ফুলের পাপড়িগুলো যুক্ত থাকে 
(5%70908105), অর্থাৎ পাপড়িগুলোর কিনারা মিশে গিয়ে গোড়ায় 
নল (১6) ও উপরের দিকে খাজ বা লতিকা (০010118 19) তৈরি 
করে। কার্যকর পুংকেশরগুলো করোলার লতিকার বিপরীতদিকে 
সজ্জিত থাকে এবং একটি জটিল গর্ভাশয় থাকে যার একটি গর্ভদণ্ড 
(9516) ও ২_বহুডিম্বক (99195) থাকে। ঠাণ্ডা, পাহাড়ি এলাকায় 
বা বন্য অবস্থায় বনে জঙ্গলে নদীর ধারে পরিচিত 77771 গণের 
বেশ কিছু প্রজাতি পাওয়া যায়। বীরুত্জাতীয় বহুবর্ষজীবী 7//%://16 
প্রজাতির ফুলগুলো হলুদ, সাদা, বেগুনি বা লালচে গোলাপি বর্ণের 
হয় এবং বছু ফুল একত্রে থোকা ধরে (81961 ধরনের) ফুটে থাকে। 
1. ৮645 সাধারণত [0117)195০ নামে পরিচিত; এর ফুল ফ্যাকাশে বা 
হালকা হলুদ বর্ণের, বসন্তের শুরুতে ফুটে থাকে। এদের অনেক 
প্রকার চাষ করা প্রকরণ (০81101৮8150 ৮৪11519) পাওয়া যায়। এ 
বর্গের প্রজাতিগুলো বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তৃত, বিশেষ করে শীতপ্রধান 
অঞ্চলে। দেখুন: 70111571109) 1৩8870110205108 | [নুই.] 


8১711001575 00655 মুদ্রণযন্ত্ 


চ7177660 017088€ মুদ্রিত বর্তনী  চিত্রলেখ শিল্পের 
(8.৪1010 ৪) যে কোনো প্রক্রিয়ায় নির্মিত বর্তনীসমূহের গোষ্ঠীনাম। 
মুদ্রিত বর্তনীসমূহ বিপুল পরিমাণের উৎপাদন বহুলাংশে সহজ করে 
এবং সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। তবে এদের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির আকার এবং ওজন 
প্রচণ্ড রকম কমিয়ে ফেলা। 

মুদ্রিত বর্তনী প্রযুক্তিকে তিনটি মৌলিক অংশে ভাগ করা যায় : 
প্রকৌশল, ফটোগ্রাফি এবং উৎপাদন (0791015000112)। বর্তনী- 
উপাদানগুলোর স্থাপন বিন্যাস এবং পরিবাহী পথসমূহ চিহিন্তকরণের 
মাধ্যমে বর্তনী প্যাটার্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্যাটার্ন ব্যবহার করে 
একটি নমুনা শিল্পকর্ম তৈরি করা হয় যা সাধারণত মুদ্রিত বর্তনীর 
চূড়ান্ত আকারের কয়েক গুণ বড়। নির্মিতব্য বর্তনীর ধরনের উপর 
স্কেল নির্ভর করে। বর্ধিত নমুনাগুলো ফটোগ্রাফিক কৌশলে চাহিদা 
মতো আকারে ছোট করা হয়, যেখানে নমুনাতে সংঘটিত কোনো 
মাত্রাগত ক্রুটিও হাস করে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে কয়েকটি বর্তনী 
নির্মাণ করতে হলে নিখুত 5070-10-62" সরঞ্জাম দ্বারা একটি 
নমুনা চিত্র তৈরি করা হয়, যেখানে প্রত্যেক বর্তনীর নিখুত অবস্থান 
তাদের অভিন্ন রূপ নিশ্চিত করে। 

বতনীর নমুনাগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত অংশগুলোর উপর 
প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন তৈরিতে আলো প্রতিরোধী দ্রব্য প্রয়োগের জন্য 
শ্ক্রন ও মুখোশ (7890 নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। নমুনাগুলো 
বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হয়। খোদিত 
করা, এচিং (6101176), স্ক্রিনিং, প্রেটিং, লেমিনেটিং, ইত্যাদি বিভিন্ন 
তৈরির জন্য। [নূহ] 


১711)01776 5955 মুদ্রণযন্ত্ প্রধান প্রধান মুন্রণ প্রক্রিয়া 
বা পদ্ধতি চার ধরনের : লেটারপ্রেস, অফসেট লিথোগ্রাফি, 
ইনট্যাগলিও (7188119) এবং শ্ক্রুন প্রিন্টিং। লেটারপ্রেসের ক্ষেত্রে 
যে বিশ্বটির প্রতিরূপ মুদ্রণ করতে হবে তা রিলিফে আঁকা থাকে। 
উন্নীত অংশসমূহে কালি দেওয়া হয়। এরপর কাগজের একটি শীট 
এর উপর চেপে ধরলে কালির ফিল্ম বিশ্রিষ্ট হয়ে পড়ে এবং প্লেট 
থেকে বিশ্বটি কাগজের পৃষ্ঠতলে মুদ্রিত হয়ে যায়। অফসেট 
লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিশ্বটি অ-বিশ্ব অংশসমূহের সঙ্গে একইতলে 
অবস্থিত থাকে। এই সমতল পৃষ্ঠকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
এমনভাবে প্রক্রিয়াকৃত করা হয় যাতে বিশ্ব অংশসমূহে কালি গৃহীত 
হয় এবং অ-বিম্ব অংশসমূহে কালি গৃহীত না হয়। ইনট্যাগলিও মুদ্রণ 
প্রক্রিয়ায় যে বিশ্বটির প্রতিরূপ মুদ্রণ করতে হবে তা মুদ্রণ প্লেট বা 
বিদ্ব-বাহকের পৃষ্ঠতলের নিচে স্থাপন করতে হয়। খোদাই 
(677£19%178) এবং গ্রাভিউর প্রক্রিয়াসমূহও এই শ্রেণির অন্তর্গত। 
শ্ক্রুন প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে, যে নকশাটি মুদ্রণ করতে হবে তা একটি 
চমৎকারভাবে তৈরি স্ক্রিনের উপর উন্মুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং 
শ্ক্রনের যেসব অংশ মুদ্রিত হবে না তা বন্ধ করে দিতে হবে।,এরপর 
যে অংশটি হবে তার উপর উন্মুক্ত অংশগুলির ভেতর দিয়ে 
চেপে ধরে ছড়িয়ে দিতে হবে। ৃ 
অফসেট প্রেস : বেশ কয়েক ধরনের অফসেট প্রেস রয়েছে, 
যেমন : শীট-ফেড (1161-0৫), সিঙ্গেল কালার (9181 ০০1০0) 
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ফলা কাকা ডাকা যাবো াতেরীিজাবাললাাখহালএ আটকা আচে বিজাববিশকামযলারজােীিজারিসাজামবাদলারমাতে বিজন িপোমধালারজাীবিানিপুাারলার জামে বিজরবিশুতোহযাদদাএােরীরিআলাি জামানের বিাসগতারবমান তাইতো াংলারভাতেরীবিজারবিদতোরহা লোড মাদকতা রমাহেরী 


ও মাল্টিকালার (00101001001), পারফেন্টিং (06119011178), ওয়েব 
(৯০০) এবং কমন ইমুপ্রেশন প্রেস (00) 01) 
17001955107 ০%111001 [01655)। 

শীট-ফেড সিঙ্গেল-কালার অফসেট প্রেসগুলিতে গ্রেট 
সিলিন্ডারের চারদিকে একটি পাতলা নমনীয় প্রিন্টিং প্রেট জড়ানো 
থাকে। এই প্রেটগুলি তৈরি হয় জিংক, আ্যালুমিনিয়াম, ক্রোম-প্লেটেড 
স্টীল (011017০-0018050 51991), প্রাস্টিক বা কাগজ দিয়ে। সচরাচর 
স্বল্প বা মাঝারি পরিমাণ মুদ্ণের কাজ করা হয় সিঙ্গেল কালার প্রেসে। 
তবে এসব প্রেসে দুই থেকে চার রঙের মুদণও করা যায় প্রতিটি রডের 
জন্য পৃথকভাবে মুদ্রণ করে। অবশ্য বেশি পরিমাণ মুদ্রণ এবং 
উচ্চমানসম্পন্ন কাজের জন্য দুই-রঙ বা চার-রঙের প্রেস ব্যবহার 
করা যায়। 

অধিকাংশ ওয়েব অফসেট প্রেসে দুটি ইউনিট একই সঙ্গে 
ওয়েব-এর উপরের ও নিচের অংশ মুদ্রিত করা হয়। ইউনিটদ্বয়কে 
একটির বিপরীতে আর একটি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যেন 
প্রতিটি ব্ল্যাংকেট কাগজের ওয়েব-এর উপর কেবল বিশ্বই মুদ্রিত 
করবে না, বরং বিপরীত রব্ল্যাংকেট সিলিন্ডারের জন্য ইমপ্রেশন 
সিলিন্ডার হিসেবেও কাজ করবে। 

প্রচলিত ইমপ্রেশন সিলিন্ডার প্রেসে একটি বৃহৎ ইমপ্রেশন 
সিলিন্ডারের চারপাশে গ্রুপবদ্ধ অবস্থায় বেশ কয়েকটি প্লেট ও 
সিলিন্ডার থাকে। এ ধরনের প্রেসের প্রধান সুবিধা হচ্ছে রেজিস্টারের 
উন্নততর নিয়ন্ত্রণ এবং একটি রঙিন বিষ্বের উপর অপর রঙিন বিশ্বের 
নিখুত অবস্থান। 

লেটারপ্রেস (15016707555) : মুদ্রণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
লেটারপ্রেস হচ্ছে সবচেয়ে পুরোনো মুদ্রণ-পদ্ধতি। লেটারপ্রেসের 
তিনটি মৌলিক ডিজাইন হলো : প্ল্যাটেন (19127), ফ্ল্যাট-বেড 
সিলিন্ডার (19-09 ০%11700) এবং রোটারি 09181%)। 

প্ল্যাটেন প্রেসে দুটি সমতল একসঙ্গে এনে বিম্বের 
ছাপ গ্রহণ করা হয়। ফরম অথবা রিলিফ প্রিন্টিং প্রেট প্রেস-এর 
বেডের বিপরীতে উল্লম্ব অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং ক্ল্যামশেল বা 
স্রাইডিং-এর মাধ্যমে যে কাগজে ছাপা হবে তার উপর চাপ দেওয়া 
হয়। ভারি অয়েল পেপার দ্বারা আবৃত কাগজটি থাকে প্ল্যাটেন-এর 
উপর 

ফ্ল্যাট-বেড সিলিন্ডার প্রেস-এ ফরম বা বিম্ব-বাহক ধরে 
রাখার জন্য চলমান ফ্লযাট-বেড ব্যবহৃত হয় এবং একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ সিলিন্ডার থেকে ইমপ্রেশন চাপ পাওয়া 
যায়। সিলিন্ডারে গ্রিপারসমূহে (87015) আটকানো কাগজটি 
ফরমের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয় এবং বেড সিলিন্ডারের 
নিচ দিয়ে যাওয়ার পর বিশ্ব মুদ্রিত হয়। সিলিন্ডার একবার ঘুরে 
আসার সময় এতে মুদ্রণকাজ সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয়বার ঘুরে আসার 
সময় কাগজটি বেরিয়ে আসে এবং বেড নিজের মূল অবস্থানে ফিরে 
যায়। 

রোটারি লেটারপ্রেস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং 
'লেটারপ্রেসের মধ্যে এতেই সবচেয়ে দ্রুত মুদ্রণ সম্পন্ন করা যায়। 
রোটারি লেটারপ্রেসে বিশ্ব-বাহক পৃষ্ঠতল এবং ইমপ্রেশন পৃষ্ঠতল 
উভয়ই সিলিন্ডার আকৃতির। সিলিন্ডারে লাগানোর উপযোগী ও 
যথেষ্ট ঝজুতাসম্পন্ন যে কোনো ধরনের প্লেট এতে ব্যবহার করা 
যায়। 


উৎকীর্ণন মুদ্রণ প্রক্রিয়া (1706851109  0730)01716 
000655) : উৎকীর্ণন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে খোদাই, 
গ্রাভিউর ও রোটোগ্রাভিউর। 

খোদাই প্রক্রিয়ায় ডিজাইনটি স্চ ও আাসিড ব্যবহার করে 
ধাতব প্লেটে আকা হয় অথবা তামার বা ইস্পাতের প্রেটে যাস্ত্রিক- 
ভাবে কেটে আ্রাকা হয়। এরপর প্লেটে কালি লাগিয়ে ছাপার যন্ত্রের 
সাহায্যে কাগজ চেপে ধরলে কাগজে চমৎকারভাবে তা ছাপা হয়ে 
যায়। 

রোটোগ্রাভিউর ইউনিটে থাকে একটি মুদ্রণ বা খোদাইকৃত 
সিলিন্ডার, একটি ইমপ্রেশন সিলিন্ডার এবং কালি দেওয়ার 
ব্যবস্থা। তামার প্লেটের খোদাইকৃত সিলিন্ডারে ছোট ছোট সেল-এর 
আকারে বিশ্ব এচিং করা হয়। তাতে কালি দেওয়া হয়। ইমপ্রেশন 
সিলিন্ডারটি রাবারের তৈরি যে ঢাকনা দ্বারা আবৃত থাকে সেটি 
কাগজের উপর চাপ প্রদান করে কাগজটিকে সেলগুলোর সংস্পর্শে 
নিয়ে আসে। এভাবে কাগজে প্রার্থিত মুদ্রণ সম্পন্ন হয়। গ্রাভিউর 
কালি বেশ উদ্বায়ী এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়। অবশ্য প্রতিটি মুদ্রণ 
ইউনিটের পর একটি ড্রায়ার কালি শুকিয়ে ফেলে। তখন আরেকটি 
রঙের মুদ্রণকাজ করা যায়। প্যাকেজ প্রিন্টিং, নমনীয় ফিলম ও 
ধাতব পাতের প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। 

স্সিক্রিন প্রিন্টিং (967681 19117706776) : একটি টেবিল, 
একটি ফ্রেম এবং একটি স্কুইগির (0৪৩০৪) মতো অত্যন্ত সাধারণ 
কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার করে হাত দিয়ে অধিকাংশ শ্ব্রুন প্রিন্টিংয়ের 
কাজ করা হয়। তবে বাণিজ্যিক স্ক্রিন প্রিন্টিং করা হয় যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে অথবা বিদ্যুৎ-চালিত প্রেসের সাহায্যে। প্রায় যে কোনো 
সামগ্রীর উপর লাইন ও হাফটোন উভয় প্রকারের স্ক্রিন প্রিন্টিং করা 
যায়। আর্ট প্রিন্ট (সেরিগ্রাফি), পোস্টার, শুভেচ্ছা-কার্ড, ওয়ালপেপার 
এবং অনুরূপ অন্যান্য অনেক ধরনের ছাপার কাজ সহজে স্ক্রিন 
প্রিন্টিংয়ের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। অন্য পদ্ধতিতে এ ধরনের 
ছাপার কাজে বেশ কিছু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। [সু'ব.] 


[১7107 প্রিয়ন সবচেয়ে সরল রোগসৃষ্টিকারী উপাদান যা 
কেবল প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে প্রায় ২৫০টি আযামাইনো আযাসিভ 
অণু থাকে, কিন্তু ভাইরাসের মতো প্রোটিনের সাথে কোনো নিউক্রিক 
আযাসিড 00৭/ বা ৯) নেই। নিউক্লিক আযাসিডের অনুপস্থিতির 
কারণে প্রতিলিপি (7511০816) সৃষ্টির প্রশ্নে প্রিয়ন আণবিক 
জীববিজ্ঞানের (019019 )19108%) ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। 
অবশ্য অনেকে প্রিয়নকে অগতানুগতিক (81.00911591010178] বা 
201081) ভাইরাস বলে অভিহিত করেন। এদের মতে প্রিয়নের 
প্রোটিনটি প্রকৃতপক্ষে নিউক্লিক আযাসিডকে আবৃত করে রাখে যেটি 
এখনো আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। প্রিয়নকে তার রোগ সৃষ্টি-পূর্ব 
সুপ্তাবস্থার জন্য 014551০ $1০%/ ৬175-ও বলা হয়। প্রিয়ন সাধারণত 
অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপমাত্রাকে অস্বাভাবিক পর্যায় পর্যস্ত সহ্য 
করতে পারে। 

এ পর্যন্ত প্রিয়ন দ্বারা সংঘটিত হয় এমন ছয়টি রোগের সন্ধান 
পাওয়া গেছে! এ সকল রোগ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীতে ঘটে থাকে 
এবং সাধারণভাবে এদেরকে স্নায়বিক রোগ (75017010981081 
01568395) বলা যায়। অন্যান্য প্রাণীর রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে 


৬২৭ 


লি লাঙজাযাই িছাজাবপা তাহ ণলাও তানঠারিজালবসৃতনষামাও উলগারোই বিজু কোবাাদা॥ তাতো িজানাবপ কারন এত তরীকআনারপৃন্ো এ ভর বানা 


ছাগল-ভেড়ার 508[19, যুক্তরাষ্ট্রের নেউলে (711) খামারে সংঘটিত 
018105701551016 [71010 01006]017910108019 (01৮05) ও গবাদি পশুর 
[7090 ০০9%/ 0159859 বা 9০৮1076 51001081017 01509101)91009101) 


(85$2)। পূর্বে নিউগিনির আদিবাসীদের মধ্যে প্রিয়নঘটিত কুরু 
(01) নামক রোগটি ব্যাপকভাবে দেখা যেত। এর কারণ হলো 
মৃত বয়োজ্যেষ্টদের মগজ ভক্ষণ (০৪711081157) উক্ত 
আদিবাসীদের ধমীয়ি আচারভূক্ত ছিল, যার ফলে বংশপরম্পরায় 
এই রোগ সংক্রমিত হতো। অবশ্য বর্তমানে এই আচার লুপ্ত হয়ে 
যাওয়ায় কুরু রোগটির প্রকোপ সেখানে নেই বললেই চলে। 
অন্যদিকে (682014-190ট 597010176 নামক বিরল একটি রোগ 
সারা পৃথিবী জুড়ে ৩৫ হতে ৬৫ বছর বয়সীদের মধ্যে দেখা যায়। 
এটিও কুরুর মতো মানুষের কেন্দ্রীয় শ্ায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে। অন্যান্য 
প্রাণীর মধ্যে স্কাজক (9811) ও র্যাকুন (8০০০০) প্রিয়ন বহন 
করে থাকে। 

প্রিয়ন কতৃক রোগসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্টভাবে এখনও জানা 
যায় নি। তবে মনে করা হয় যে জীবদেহে প্রবেশের পর প্রিয়ন 
প্রোটিনটি পোষকের সুপ্ত কোনো জিনকে সক্রিয় করে উক্ত প্রোটিন 
তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে, যার ফলে পোষক জীবে রোগের সৃষ্টি হয়। 
দেখুন: ৬145 । [হা.মুই.] 


১7157) প্রিজম/ত্রিশিরা একটি প্রিজম হলো এমন একটি 
বহুতলক বা পলিহেড্রন (১01150107) যার দুটি পৃষ্ঠ হবে সর্বসম ও 
পরস্পর সমান্তরাল য় বহুভুজ, অন্যান্য মুখ বা পৃষ্ঠগুলো 
হবে জ্যামিতিক সামন্তরিক (081811910981817); চিত্র দেখুন। ভূমি 15. 
হলো সর্বসম বহুভৃজদ্বয় পার্থ সমতলগুলো সামস্তরিক আকারের; 
পার্শ্বরেখা বা ধারগুলো ভূমিতলে শায়িত নয়, এবং দুটি ভূমির মধ্যে 
দূরত্বকে (॥) বলা হয় উচ্চতা (8101506)। ভূমির সমান্তরালে কর্তিত 
যে কোনো ছেদনই হবে ভূমির সাথে সর্বসম। একটি প্রিজমকে বলা 
হয় সমকোণীয় যদি এর পার্খশরেখাসমূহ ভূমির সাথে লম্বভাবে 
অবস্থান করে। সমকোণ না-হলে বল হয় তি্যক প্রিজম (০৮11096)। 


(৫) (6) 


20157 00909£01011015. (9) 1২181). (9) 9911019. 


কোনো প্রিজমের ভূমিদ্বয় যদি ব্রিভুজাকার হয় তাহলে এটিকে বলা 
হয় ত্রিভুজাকার প্রিজম বা ত্রিশিরা। অন্যদিকে ভূমিদ্বয় সর্বসম 
পঞ্চভূজ (0০1709807) হলে তা হবে পঞ্চতলক বা পেন্টাগোনাল, 
আর প্রিজম হবে ঘনসামস্তরিক বা প্যারালেলোপাইপড্‌ 
(281811610712৩0) যদি এর ভূমি দুটির আকার হয় সামস্তরিক। যে 
কোনো আকারের প্রিজম-এর ঘনায়তন হিসাব করা যায় এর ভূমির 
ক্ষেত্রায়তনকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করে অর্থাৎ ৬ _ 8171 এখানে ৬ ল 


১1517986010 2710 [115718080 প্রিজমাটয়েড 
প্রিজমটির আয়তন, 0 হলো একটি ভূমির ক্ষেত্রফল এবং 7 হলো 
প্রিজমটির উচ্চতা। দেখুন; ৮011)60701; 17137781010 ৪7 
চ05710101 [অ.রা.] 


[১1577191010 9500191)০ ত্রিশিরা নভো-পর্যবেক্ষণ-যন্ত্ 
নভোমগুলীয় পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের জরিপ-মন্ত্র। এই 
যন্ত্রের সাহায্যে দিগ্বলয়কে ঘিরে বিভিন্ন দিগহশে (8211701) ৪৫" 
(কোনো কোনো মন্ত্রে ৩০") উচ্চতায় নক্ষত্ররাজি পর্যবেক্ষণ করা হয়, 
এবং এইসব পর্যবেক্ষণ অক্ষাংশ এবং স্থানীয় সময় গণনার কাজে 
ব্যবহার করা হয়। 

যন্ত্রটিতে থাকে সৃক্ষ্মভাবে তৈরি একটি ত্রিশিরা, কৃত্রিম 
দিগ্বলয়ের ভূমিকা পালনকারী পারদপূর্ণ একটি ছোট পাত্র, 
বিভিন্ন পাওয়ারের দুটি অভিনেত্র সম্বলিত একটি পর্যবেক্ষণ 
টেলিস্কোপ, লেভেল-বুদ্ধুদ ও লেভেলিং স্ক্রু, একটি চৌম্বক 
কম্পাস ও দিগংশ-বৃত্ত সমন্বয়কারী স্ক্রু, ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারি ও 
বিদ্যুতশক্তি-উৎস, আলো, এবং আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রক রিওস্ট্যাট 


(17605181) | 


প্রিজমিক নভোপর্যবেক্ষণযন্ত্ 


স্থিরভাবে স্থাপিত ত্রিশিরা ব্যবহার করে যন্ত্রটির সাহায্যে একটি 
নির্দিষ্ট উচ্চতায় (সাধারণত ৪৫") পরিমাপ কার্য চালানো হয়। কোনো 
উদ্দীয়মান নক্ষত্রের উচ্চতা যন্ত্র-নির্ধারিত উচ্চতা অতিক্রম করে গেলে 
প্রত্যক্ষ বিম্ব (1795০) দৃষ্টিক্ষেত্রের নিচ থেকে উপরের দিকে সরে 
যায় বলে মনে হয়। পারদ-দিগ্বলয় দ্বারা প্রতিফলিত বিন্ব উপর 
থেকে নিচের দিকে সরে যায় বলে মনে হয়। প্রতিষ্ঠিত উচ্চতায় 
আলোকরমশ্মি দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রে বিম্ব সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলীয় 
প্রতিসরণজনিত পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ত্রুটি যথাসম্ভব হাস করার 
জন্য একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় উচ্চতা ব্যবহার করা হয়। 
প্রতিটি নিখুত সময়নির্তর পর্যবেক্ষণ থেকে একটি অবস্থান-রেখা 
পাওয়া যায়। [নূহ] 


[১7157896010 9780. [)815771010 প্রিজমাটয়েড এবং 
প্রিজময়েড কোনো প্রিজমাটয়েড হচ্ছে এমন কোনো বহুতলক 
(0০1160107) বা বনুতলবিশিষ্ট ঘনবস্ত যার সবগুলো 

দুটি সমান্তরাল তলের কোনো না কোনোটিতে অবস্থিত (চিত্র 
দেখুন)। ভিত্তি হিসাবে চিহিত বহুভুজ দুটির যদি একই সংখ্যক 
বাহু থাকে তাহলে এঁ প্রিজমাটয়েডকে প্রিজময়েড বলা হয়। 
প্রিজমাটয়েডের উদাহরণ : পিরামিড, কীল (৮/৫895), সমান্তর 
ষট্ফলক 0১881191510) এবং বিভিন্ন ধরনের প্রিজম | 


[701991)1116 সম্ভাবনা-তত্ব 


লতা হ্াহগাল কারন এহোঠািলামল্ লামা জাতেরীবজাববিল শা লাও চায়ে িরতোবসু কাতলা চারের ওজর বিছালাবতান রর 


প্রিজমাটয়েড 
[নুহ] 


7১101)21)1116% সম্ভাবনা- তত্ত্ব যদিও সম্তাবনা-তত্বের 
ধারণা এবং পরিভাষা সংজ্ঞা থেকেই জাত, তবুও অস্পষ্ট একটা 
বক্তব্য “রহিম খুব সম্ভব আসবে” এ তত্ব থেকে ততোটাই দূরত্বের 
যেমন “রহমান তেজি এবং শক্তিশালী” এই বক্তব্য গতিবিজ্ঞান থেকে 
বহু দূরের। সম্ভাবনা-তত্ব বিমূর্ত নক্সা তৈরি করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
গুণগত প্রকৃতি এবং শুধু অভিজ্ঞতাই বলতে পারে এই সব নক্সা 
যুক্তিসংগতভাবে প্রকৃতি এবং জীবনের আইনগুলোকে বর্ণনা করতে 
পারে কিনা। গণিতে যেমন সবসময়ই সত্য, যৌক্তিক সম্পর্ক ও 
তাৎপর্যই তত্তবে আসতে পারে তেমনি সম্তাবনা-তত্বের ধারণাসমূহ 
সংজ্ঞার অযোগ্য আর তাই স্বজ্প্রসৃত) যেমন বিন্দু, রেখা অথবা 
ভরের ধারণা থেকে উদ্ভৃত। 

নমুনা মহাকাশ : সম্ভাবনার কথা আমরা বলি শুধু ধারণাভিত্তিক 
(করাই যে যাবে তা নাও হতে পারে) পরীক্ষণের ক্ষেত্রেই এবং 
প্রথমেই আমাদের সম্ভাব্য ফলের সংজ্ঞা দিতে হয়। মৌলিক 
(অবিভাজ্য) এবং যৌগিক ফল অথবা ঘটনার মধ্যে তাই প্রথমেই 
আমাদের পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রতিটি মৌলিক ফল একটা নমুনা 
বিন্দু; তাদের সমষ্টি হলো নমুনা মহাকাশ (5%]1]016 910806)। 
ধারণাভিত্তিক পরীক্ষা এই নমুনা মহাকাশে সংজ্ঞায়িত এবং প্রথমেই তা 
প্রবর্তন এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। 

ঘটনা : তাসের বিজ খেলায় জিজ্ঞাসা করা যায় আমার হাতে 
টেক্কা আছে কিনা অথবা অন্য কোনো প্রশ্থ। নীতিগতভাবে ঘটনা বর্ণনা 
করা হয় নমুনা বিন্দুগডলো উল্লেখ করে যারা নির্ধারিত শর্ত মেনে 
চলে। সুতরাং প্রতিটি যৌগিক ঘটনা নমুনা ঘটনার সমাহার হিসাবে 
বর্ণনা করা হয় এবং সম্ভাবনা-তত্বে এইসব শব্দ একই অর্থ বহন 
করে। ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনার জন্য সেটতত্তের প্রচলিত সংজ্ঞাই 
ব্যবহৃত হয়। ধরা যাক / একটি ঘটনা এবং আমরা চিস্তা করতে 
পারি /, যখন ঘটে না সেই অবস্থা। এটা-হলো নেতিবাচক অবস্থা 
অথবা / এর পরিপূরক অবস্থা যাকে / দিকে লেখা যায়। এর মধ্যে 
আছে সেই সব নমুনা বিন্দু যারা / এর মধ্যে নেই। / এবং ৪ যদি 
দু'টি বিন্দু হয়, তাহলে ০ ঘটনা হলো / অথবা 8 অথবা উভয়ই ঘটনা 
অর্থাৎ & এবং 3 এর সম্মিলন (81107) এবং তা লেখা হয় এভাবে 


৬২৮ 


রাবাডারিপৃচলরেআএনেীরিজফিনৃভামবাসোওচরকামবশু তামাক ফাদে জাম পল জা হযিহৃযআাকো লা ৪ তাডোনতামপফিনৃকো হল: খতরডেট 


03 4১) । বিশেষত £.৬)%' হলো সমগ্র নমুনা মহাকাশ ০ যা 
দিয়ে তাই নিশ্চয়তাকেই বোঝায়। ঘটনা 7) হলো /. এবং ৪ দুটো 
ঘটনাই; সুতরাং 7) হলো /, এবং ৪ এর ছেদক (71575০00071) এবং 
লেখা হয় 7 _ //ট | এর মধ্যে আছে / এবং ৪ এর সাধারণ 
বিন্দুগ্ডলো। 

সসীম মহাকাশে সপ্ভাবনা : যদি নমুনা মহাকাশ_এর মধ্যে শুধু 
টি বিনু 61,...লরী থাকে তাহলে তাদের সম্ভাবনা হবে যে কোনো 
ধখ্যা যাতে ৮ (7) ২0 এবং 781) +...+৮() 11 & ঘটনার 
সম্ভাবনা ৮(/) হলো সব বিন্দুর সম্ভাবনার যোগফল যারা & এর 
মধ্যে অন্তর্ভূক্ত সুতরাং ০(০)-11 

অনেক সময় প্রতিসাম্যের ধারণা থেকে আমরা চিন্তা করি যে, 
সব চু] সমানভাবে সম্ভব অর্থাৎ আমরা লিখি 706) _][ | এক্ষেত্রে 
2৯) - যেখানে ?. হলো & এর অন্তর্ভূক্ত বিন্দুর সংখ্যা; যে জুয়ারি 
& এর উপরে বাজি ধরেছে, তার কাছে এটা হলো “আশাব্যগ্জক 
ঘটনা”। উদাহরণস্বরূপ, এক জোড়া “নিখুঁত” পাশা ফেলার ক্ষেত্রে 
আমরা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করি যে সব ৩৬ সম্ভাব্য ফল 
একইভাবে ঘটতে পারে। এই নক্সার যথার্থতা বা উপযোগিতা 
হারিয়ে যায় না যেহেতু সত্যিকারের পাশায় এটা ঘটে না। যে 
কোনো খেলায়, তাসের কার্ড মেশানোয়, শিল্পে গুণগত নিয়ন্ত্রণে 
অথবা নমুনা আহরণে নিখুত এলোমেলো অবস্থা খুব কমই 
পাওয়া যায় এবং নক্সার সত্যিকারের উপযোগিতা এই অভিজ্ঞতা 
থেকে আসে ঘে আদর্শ নক্সা থেকে লক্ষণীয় ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট কারণ 
থেকেই উদ্তৃত হয় যা ধরা পড়লে তাত্বিক অথবা পরীক্ষণভিত্িক 
সংশোধন করা যায়। 

শর্তাধীন সম্ভাবনা-নিরপেক্ষতা : ধরা যাক ঘি জনসংখ্যার মধ্যে 
অন্তর্ভূক্ত ব/ বর্ণ-অন্ধ ব্যক্তি এবং 'ব্ নারী। & যদি এই ঘটনা হয় 
যে, “এলোমেলোভাবে পছন্দ করা ব্যক্তি” বর্ণ-অন্ধ তাহলে এঁ 
ঘটনার সম্ভাবনা লেখা যায় 2[&) -্$ এবং একইভাবে 11 যদি সেই 
ঘটনা হয় যে একটি যে কোনো পছন্দ করা ব্যক্তি নারী তাহলে ৮(৯) 
2 বিঢ/াঘ | এখন যদি বিন বর্ণ-অন্ধ নারীর সংখ্যা হয়, তাহলে 
বিঃ//ব॥ এই অনুপাত হলো এলোমেলোভাবে পছন্দ করা নারী বর্ণ- 
অন্ধ তার সম্ভাবনা; এখানে “জনসংখ্যায় এলোমেলোভাবে” পছন্দ 
করার পরীক্ষার জায়গায় মহিলাদের জনসংখ্যার নির্বাচনের কথা এসে 
যায়। প্রথম পরীক্ষায় 'ব,/1/থ হলো 4. এবং 7 এর একই সঙ্গে ঘটার 
সম্ভাবনা যাতে 


চা টি ৮(0170/717) 


একই ধরনের পরিস্থিতি এত বেশি ঘটে যে, একটা শর্তাধীন 
সম্ভাবনার সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, [7 এর সাপেক্ষে & ঘটার শর্তাধীন 
সম্ভাবনা হলো 


৮181৮) নী ০) 


এই ধারণা উপযোগী যখন আলোচনা সেসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
রাখা প্রয়োজন হয় যখন মু ঘটনা ঘটে (অথবা | এই অনুমান 


৬২৯ 


লাকা জিরালাবলূ জাখিংলা থজহাহীিরাপুকোদযাল ঠা নারদ কোজানে এ াতোরী বলবি আাবযাদাপহাতেটীরিজলাবসুচোমদপছর ই বিাকিশৃযোষাসমাহিলোরুজোবাধসাএাজােরীারবিদৃকোতআাবলাানেী রমেশ কোছবাধলাএ তাত যবিুহবাহলাএকরদোরবিাহাশৃকেহবা 


সার্থক)। সুতরাৎ & এর উপরে বাজী ধরার ক্ষেত্রে নু ঘটছে এই জ্ঞান 
থেকে আমরা ৮[/) কে ৮[/ | 2) লিখতে পারি। 

স্বতন্ত্র ট্রায়াল : সম্ভাবনার স্বজ্ঞাপ্রসূত প্রচেষ্টা-হারের ব্যাখ্যার 
ভিত্তি হলো একই পরিস্থিতিতে পুনঃপুনঃ পরীক্ষার ধারণা; এ ব্যাপারে 
একটা তাত্বিক নকৃশা তৈরি করা যায়। 

নমুনা মহাকাশ ০ তে একটা পরীক্ষার কথা ধরা যাক; 
ভাষা সহজ করার জন্যে অনুমান করা যায় যে, ০-এর মধ্যে রয়েছে 
সসীমভাবে অনেক নমুনা বিন্দু 8),...৪1খ। পরপর একই পরীক্ষা 
দুইবার করলে যে ফল হবে চিন্তা করা যায় তা হলো [বঃ সংখ্যক 
নমুনা বিন্দুর জোড়া (1, 81), (81, 82), ... (8, াঘ) এবং এগুলো 
এখন নতুন নমুনা মহাকাশ গঠন করে। এটাকে বলে ০ কে 5 দিয়ে 
সমাহার গুণন এবং লেখা হয় ০৯০ এইভাবে । 

এই যৌগ মহাকাশে সম্ভাবনা ধার্য করতে হবে। যদি দ্বিতীয় 
ট্রায়াল প্রথমটির নিরপেক্ষ হয় তাহলে ০৯০ -তে সম্ভাবনা যে গুণন 
নিয়ম মেনে চলে তা হলো 


(5, 8) 7505) 505) 


একটি ঘুদ্রাকে 7 সংখ্যক টস করার ক্ষেত্রে এই আইন অনুসারে 
প্রতি নমুনা বিন্দুর জন্য সম্ভাবনা হলো 2-" যা সমান সম্ভাবনা শর্তের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বার্ুলি ট্রায়ালের সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিটি ট্রায়ালে সার্থক 
ও এবং ব্যর্থতা 7 হলে 

১(5)-0 02) 

যেখানে 0+০ _ 1| এ ধরনের পরপর স্বতন্ত্র ট্রায়াল করলে নমুনা 
মহাকাশ হয় ॥-ঘাতের ($7চ3...5) এবং এ ধরনের বিন্দুর 
সম্ভাবনা হয় (99০...) যা প্রতি $ কে 9 এবং প্রতি চি কে ণ দিয়ে 
পরিবর্তন করে পাওয়া যায়। 

মারকভ শৃঙ্খল : মারকত শৃঙ্খল স্বতন্ত্র ট্রায়ালের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ নকশা । ধরা যাক প্রতিটি ট্রায়ালে সন্তাব্য ফল হলো 
চ।,....8 এবং যখন ঢ। ঘটে তখন পরের ট্রায়ালে ৪) এর শর্তাধীন 
সম্ভাবনা হলো 7 যা আগের ট্রায়ালে কি হয়েছে তার উপর নির্ভর 
করে না। এখানে অবশ্য 270 ৯0 এবং 011 + 012 +.৮+0৭» 1 
প্রতিটি 1-এর জন্যে। এই 01-কে বলা হয় রাপান্তর সম্ভাবনা। সমগ্র 
প্রক্রিয়াটি এখন নির্ধারিত হয় যদি প্রথম ট্রায়ালে প্রাথমিক সম্ভাবনা 7 
জানা থাকে । উদাহরণস্বরূপ, 7(76 2৮ 8০] _ 7 08১ 0৯০ । “তৃতীয় 
ট্রায়ালে £” ঘটনার সম্ভাবনা পাওয়া যায় ৪ এবং ০ এর উপরে যোগ 
করে ইত্যাদি। মারকত শৃঙ্খল এবং তার তুল্য শৃঙ্খল যখন অবিচ্ছিন্ন 
সময় নেওয়া হয়__এগুলো হলো স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়ার সহজতম 
উদাহরণ । 

এলোমেলো চলক এবং তাদের বণ্টন : জুয়া খেলা হলো 
সম্ভাবনা তত্বের উৎস এবং জুয়ারির লাভ এখনও এলোমেলো 
চলকের সহজতম উদাহরণ । প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ফলের নমুনা কিছুর) 
সঙ্গে জড়িত একটি সংখ্যা অর্থাৎ অনুষঙ্গী লাভ। অন্যভাবে বলা যায়, 
লাভ হলো নমুনা মহাকাশের অপেক্ষক এবং এ ধরনের অপেক্ষককে 
বলে এলোমেলো চলক। একই পরীক্ষায় অনেকগুলো এলোমেলো 
চলক নেওয়া যায়। 


[১7018101116 সস্ভাবনা-তত্ব 


প্রত্যেকটি এলোমেলো চলকের সঙ্গে জড়িত একটি বন্টন 
অপেক্ষক চ) - ৮ (% € 1) | যদি % এর শুধু সসীম সংখ্যক মান 
থাকে তাহলে ৮€) একটা পদক্ষেপ (519) অপেক্ষক। স্বাতন্ত্র্যের 
ধারণা নিয়ে আসা যায় এভাবে : দুটো এলোমেলো চলক স্‌ এবং % 
স্বতন্ত্র যদি (এ, % 1) -৮(% 45). এ০)। 

প্রত্যাশা : একটি এলোমেলো চলক ঠ দেওয়া থাকলে তার 
বন্টন অপেক্ষক £€ট কে ব্যাখ্যা করা যায় এই বলে যে, এটা বাস্তব 
অক্ষের উপর একক ভরের বন্টন যাতে & এ » এ ০ অবকাশ 0১) _ 
ঢূ(৪) ভর বহন করে। বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে যদি ॥, *2,... মানের 
সম্ভাবনা 01, 22, ... হয় তাহলে সমগ্র ভর ॥: বিন্দুতে কেন্দ্রায়িত হয়; 
যদি 505) ৯ (»)-এর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তা হবে সাধারণ ভর 
ঘনত্ব যা বলবিদ্যায় সংজ্ঞায়িত। ভর বন্টনের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র হলো 
»-এর প্রত্যাশা যার সাধারণ প্রতীক হলো 5), কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানী 
এবং প্রকৌশলীরা ৮১৯, €৯৯৬৬ অথবা স্‌ এই ধরনের প্রতীক 


ব্যবহার করেন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে 2030 হলো 


50055? 56 (২) 


6০)- 1100) ৫% €৩) 


০ 


এই নতুন ধারণার তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে সচরাচর ব্যবহৃত 
আরো কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ধরা যাক £। ₹ 800) তাহলে 
(সু )2 একটা এলোমেলো চলক। বলবিদ্যায় এর প্রত্যাশা হলো 
ভর বন্টনের জাড্যত্রামক। সম্ভাবনাতত্বে এটাকে বলে »-এর 
ভ্যারিয়্যান্স, 


৬৪ (5005 8 000)25 ঢু (2) 68) 


এর ধনাত্মক বর্গমূল হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন (518100910 
৫৩180107) বা পরিমিত বিচ্যুতি। ভ্যারিয়্যান্স হলো বিস্তৃতির 
মাপ, এটা শূন্য যদি সব ভর]? বিন্দুতে কেন্দ্রায়িত হয় এবং এটা 
বাড়ে যখন ভর [৷ থেকে সরে যায়। দুটি চলকের ক্ষেত্রে 1 এবং 
% যাদের প্রত্যাশা ঢ। এবং 172, শুধু যে দুটো ভ্যারিয়্যান্স 34 - 
7 [0-78)2] নিতে হয় তাই নয় তার সমভেদী ভ্যারিয়্যান্স 


0০৬ 001, 32) 59 1[(-101) (-2)] _ 8 (12) 7 ঢা 


তাও বিবেচনা করতে হয়। সমভেদীকে 51 $ দিয়ে ভাগ করলে 
পাওয়া যায় %। এবং %2 এর আস্তঃসম্পর্ক গুণাংক ০০-1০180101। ০০- 
০670191| যদি এটা শূন্য হয় তাহলে 1 এবং ১0 সম্পর্কহীন। দুটি 
স্বতন্ত্র চলক সম্পর্কহীন কিন্তু উল্টাটা সত্যি নয়। 

বৃহৎ সংখ্যার আইন : প্রত্যাশার অর্থ পরিষ্কার করতে এবং 
একই সঙ্গে সম্ভাবনার প্রচেষ্টা-হার ব্যাখ্যা সমর্থন করতে ধরা যাক 
একজন জুয়ারির প্রতি ট্রায়ালে লাভ হয় »1,2...%॥ যার সম্ভাবনা 
01,02,...,071 প্রথম এবং দ্বিতীয় ট্রায়ালে লাভ হলো এলোমেলো 
চলক %01,52 যাদের বন্টন উল্লিখিত এবং সাধারণ প্রত্যাশা হলো ॥া। 


[১10101671) 50151716 (105৮0101955) সমস্যা 


5.0 এ। প্রতিটি লাভ ১4-এর সমান যার সম্ভাবনা 0। এই ঘটনা এবং 
সম্ভাবনার প্রচেষ্টা-হারের ব্যাখ্যা থেকে আশা করা যায় যে 
বৃহৎসংখ্যক ? ট্রায়াল করা হলে এই ঘটনা ঘটবে মোটামুটি 10 
বার। এটা সত্য হলে সামগ্রিক লাভ হলো $৪ _ 91 + 302 +...+%0 
যা প্রায় 0] অর্থাৎ গড় লাভ ! 57 হবে 7) এর খুব কাছাকাছি। 


বৃহৎ সংখ্যার আইন সবচেয়ে সহজ প্রকাশে এটাই সত্য বলে দাবি 
করে। [হা.র.] 


5১70191]) 501%1715 (05501109198) সমস্যা সমাধান 
(মনস্তস্ব) তাৎক্ষণিকভাবে পৌছানো যায় না এমন কোনো 
লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো জীবের এঁচ্ছিক ধারণাগত আচরণ। 
প্রায়ই একই ধরনের আচরণকে আরো বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করা হয়েছে। তবে সমস্যা সমাধান বলতে সাধারণত কোনো 
পর্যবেক্ষণে ব্যক্তি কর্তৃক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, কোনো কিছু 
সংযোজন কিংবা কোনো প্রক্রিয়ার তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা নির্দেশ 
করা হয়। সমাধান করার জন্য সাধারণত উদ্দীপকের ধারণাগত 
শরেণিবিন্যাস এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারা, একটি 
চেতনা গঠন করা এবং পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা দরকার হয়। 
মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। কোনো যন্ত্রের ত্রুটি 
সারানোর প্রক্রিয়াও এক ধরনের সমস্যা সমাধান (070৮16- 
$190178)। আবার কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য যদি এক বা 
একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ থাকে তাহলে এর কোনো 
একটি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সিদ্ধান্তমূলক সমাধান 
(960151011 791178) । 

কোনো সমস্যা সমাধানের মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানকে 
আবিম্করণী বা 1160115005 বলা হয়। যে সকল সমস্যা 
তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যায় না সেগুলোর সমাধান প্রক্রিয়া 
কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় : 

প্রথম পর্যায়ে, ব্যক্তিকে সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। 
জেস্টাল্ট মনস্তত্ববিদগণ এই প্রথম পর্যায়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে 
করেন। কারণ একটি সমস্যাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে তার 
উপর এর সমাধানের প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। 

দ্বিতীয় পর্যায়কে অনেকে প্রস্তুতি পর্যায় বলে থাকেন। এ পর্যায়ে 
সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। 
কারণ এ সময়ে সংগৃহীত তথ্যে অসংগতি কিংবা পক্ষপাতিত্ব থাকলে 
ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ক্রটিপূর্ণ হতে পারে। এজন্য এ পর্যায়ে প্রতিটি তথ্যের 
খুটিনাটি বিশ্লেষণ করে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। 

তৃতীয় পর্যায়কে সুপ্তি পর্যায় বলা হয়। এ সময়ে কাজিক্ষত 
সিদ্ধান্তের জন্য সক্রিয় সন্ধান সমাপ্ত হয় এবং তখন অন্যান্য বিষয়ে 
মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়। এ পর্যায়কে আশাপূর্ণ অপেক্ষার 
নিক্ক্িয়কাল হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাধান লাভের পর 
সমাধানকারী আপাত দৃষ্টিতে কিছু সময় সমস্যার প্রতি অমনোযোগী 
থাকে৷ 

চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাধানকারী নিদিষ্ট সমস্যার সমাধান লাভ করার 
পর তা অনুধাবন করে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। 

একটি বিষয় অত্যন্ত পরিক্ষার যে, কোনো সমস্যার সমাধান 
করার জন্য তথ্য স্মরণ রাখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সৃজনশীল 


৬৩০ 
কও লাইবিজাররিপা বাহ ৪মাফেরকিজালানলি শাবানা তাডেরীবছা পল হাযোইবিাবল কামনার লা জাকোইবি নিলাম কপীবিনাবসুকোনোরনাএ মাঝরীরিরবিপৃনোকযদস) 


শং এ োহবারলা মং এড িিৃতোরাসোএতরীিকিংসঞকলতেরী 


কল্পনা দ্বারা তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারাটাও অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন: 1461701। [সা.এ.] 


১01১9501069 প্রোবসসিডিয়া অমরাবাহী (919০617691) 
স্তন্যপায়ীদের একটি বর্গ। আফ্রিকার কোনো এক ধরনের অজানা 
কনডাইলার্থ (০07$18107) থেকে প্যালিওসিন অথবা ইয়োসিন 
সময়ে এদের প্রথম উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে করা হয়। ইয়োসিনের 
শেষ ভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত এদের প্রতিনিধিদের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। পূর্ব গোলার্ধের 91709016163 এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
গোলার্ধের ঢ1851040715-এর মতো সুপরিচিত এদের অনেক 
প্রতিনিধির জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও বর্তমানে হাতিদের মাত্র দি 
প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে আছে। এ বর্গের সদস্যরা একান্তভাবেই 
স্থলচর এবং তৃণভোজী, বৃহৎ আকারের। উপরের অথবা নিচের 
ইনসিসর দাত (:015075), অথবা উভয়ই পরিবর্তিত হয়ে গজদস্ত 
(089) গঠন করে। স্তস্তাকার পায়ের প্রতিটি পাতায় থাকে পাচটি 
আঙুল যা চওড়া, গোলাকার পেশির এক প্যাডের মাধ্যমে পরস্পর 
যুক্ত। হাতির শুঁড় (79১০5০$) থাকে, আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই 
এদের বর্গের নামকরণ করা হয়েছে £7০১০০10৪| জীবিত প্রজাতি 
দুটিতে শুঁড় এক সংবেদী অঙ্গ এবং খাবার সময় গজদস্তের সহযোগে 
এক সঙ্গে কাজ করে। শুঁড় গঠনের কারণে হাতির বিবর্তন 
ধারায় করোটির (58011) অসামান্য অঙ্গ-সংস্থানিক পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে। 

মিওসিন (10০676) যুগ পর্যন্ত হাতি ও তার জ্ঞাতিরা প্রধানত 
আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবতীতে এদের বিভিন্ন দল ইউরোপ, 
এশিয়া, এবং উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রিইস্টোসিন সময়ে 
উত্তর আমেরিকা থেকে বিভিন্ন হাতিগোষ্ঠী দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ 
করে। চ:096950169 বর্গের কয়েকটি গোত্রের অন্যতম 
816017871705০-এর বর্তযানকালে জীবিত দুইটি প্রজাতির একটি 
10309401110 7০277 কেবল আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ। অপরটি 
7712729 7195775 বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি 
দেশে বিস্তৃত। দেখুন: 7161811) 81811178118 1 [সৈ.হু.ক.] 


ঢ১0906]11971110777195 প্রোসেলারীফরমিস নলাকার 
এবং লিপ্তপদী মহাসাগরীয় পাখিদের নিয়ে গঠিত একটি বর্গ। এদের 
কেউ কেউ বিশেষ ধরনের গন্ধযুক্ত। এ বর্গে অস্তর্ভৃক্ত গোত্র 
[0101)9051086 (আ্যালব্যাট্রোস), [70০61181086 (পেটরেলস, 
ফালমার্স, শিয়ারওয়াটারস), 7/0798190 (স্টর্ম পেটরেলস), এবং 
চ519০800101089 (ডাইভিং পেটরেলস)। এ বর্গের সদস্যদের আকার 
একদিকে যেমন অতি বৃহৎ এবং কেবল [810011607165-এর কতক 
প্রজাতির সঙ্গে তুলনীয়, অপরদিকে চড়ুই পাখি আকারের পেটরেল 
(114190)171672 77০7০959716) দেখতে যথেষ্ট ছোট। ভবঘুরে 
আযালব্যাট্রোস-এর এক প্রজাতি 1)/012456 ৫১০/1275-এর ডানার 
বিস্তৃতি প্রায় ৩.৭ মিটার (১২ ফুট)। 

ডাইভিং পেটরেলস (01108 0০৮615) ব্যতীত অন্য সব গোত্র 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ডাইভিং পেটরেলস দক্ষিণ গোলার্ধে সীমাবদ্ধ 
এবং অধিকাংশই অতি উচ্‌ স্থানে বাস করে। একটি প্রজাতি দক্ষিণ 
আমেরিকার পশ্চিমাংশে নিরক্ষরেখার সন্নিকটে হিমপ্রবাহের নিকটবর্তী 


৬৩১ 


হাংলাওদ্া চাবি ামত।লো এ তীলিজালাকললাদদাগলা এভা-তরিয়ারাবিৃতকামজজ লা ওহীর ৃানগলাএজাঘেঠীবিজললবিলৃযতামাৎলাওজা। রঃ 


এলাকার অধিবাসী । অঙ্গসংস্থান এবং স্বভাবের দিক থেকে ডাইভি€ 
পেটরেলস উত্তর গোলার্ধের অকৃদের (৪815) সঙ্গে অনেকটা 
সাদৃশ্যপূর্ণ। দেখুন: 4৬53; 0০০81710 1010051 [সৈ.হু,ক.] 


ঢ১709955 ০০780] প্রক্রিয়া নিয়ন্রণ একটি প্রকৌশল 
ক্ষেত্র যার বিচার্য বিষয় হচ্ছে এমন উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করা 
যাতে প্রক্রিয়ার অবস্থাবলি কাজিক্ষিত মানে আনা এবং তা বজায় রাখা 
যায় এবং অবাঞ্ছিত অবস্থাবলি যথাসম্ভব পরিহার করা যায়। 
সাধারণত প্রক্রিয়া (059085$) বলতে বোঝায় এমন যে কোনো ব্যবস্থা 
যেখানে পদার্থ এবং শক্তিপ্রবাহের মিথক্ক্িয়া এবং পারস্পরিক 
রূপাস্তরণ ঘটানো হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় : বয়লারে 
বাম্প উৎপাদন, আংশিক পাতনের (09011017121 15011181101) দ্বারা 
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রল, কেরোসিন, ইত্যাদি পৃথক 
করা; পলিপ্রলিপিন (2917705107০) উৎপাদনের জন্য প্রপিলিন 
অধুসমূহের বহুযোজন। ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের আওতায় 
কাজিক্ষিত মান অর্জনের বিষয়টিও পড়ে। ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণের আওতায় যেসব কাজ বিবেচ্য, সেগুলো এভাবে সাজানো 
যায় : 


বিপ্রুব নিয়ে এসেছে। দেখুন; 06077810700; 001010101 5%509019 | 
[নূহু.] 


চ৮০017179]1 প্রকিরালিটি জব অণুর কোনো একটি 
কার্বন সেন্টারে এনানসিওটোপিক গ্রুপ (০7871019910) সংযুক্ত 
থাকায় এ অণুতে আরোপিত ধর্ম। দেখুন : 67108101010] | 
আাকিরাল অপুর (৪০7171) একটি গ্রুপ অন্য একটি নতুন গ্রুপ দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত হয়ে যদি কাইরাল অণুর সৃষ্টি হয় তবে প্রথম অগুটি 
প্রকিরাল। উদাহরণস্বরূপ ক্লোরোইথেনের একটি মিথিলিন প্রোটোন 
বোমিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে একটি নতুন কাইরাল 
(17181) অণুর সৃষ্টি হয়, অতএব ক্লোরোইথেন একটি প্রকিরাল 
অণু। এক্ষেত্রে মিথিলিন প্রোটনগুলিকে স্টেরিও-হেটেরোটোপিক 
($6515017919£919710) বলে। ডাইক্লোরোমিথেনে মিথিলিন 
প্রোটনগুলো কিন্তু এনানমিওটোপিক নয় কারণ এক্ষেত্রে অন্য গ্রুপ 
বা পরমাণু দ্বারা একটি প্রোটন প্রতিস্থাপন করলে কোনো নতুন 
কাইরাল অণুর সৃষ্টি হয় না। এ প্রোটন দুটি হোমোটোপিক 
(71010010101) । 

নিচের ৯-৪ পর্যস্ত অণুগুলোর কোনোটিই কাইরাল নয় কিন্তু দাগ 
দেয়া হাইড্রোজেন দু'টোর কোনো একটি হাইড্রোজেন অন্য কোনো 
পরমাঞু এমনকি ডিউটোরিয়াম (0) দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেও অঞুটি 
কাইরাল অুতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই উপরিউক্ত অণুগুলো 
প্রকিরাল অণু। € নং অণুটি একটি কাইরাল অণু, তথাপি ঈপ্সিত 
হাইড্রোজেনের কোনো একটি অন্য কোনো পরমাণু দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত হলে নতুন একটি কাইরাল সেন্টারের সৃষ্টি হয় এবং 


[১7০০7118110 প্রকিরালিটি 


কাবাব সোরতামেরীবিজাহরি কোরাল চাকিাদবিুকোালজাযেরী 


ডায়াস্টেরিওমারের (01931679971) সৃষ্টি করে। তাই এটিও একটি 
প্রকিরাল অণু। 
8 
2 


০ 
[73০ 0 13০ 0] 


ক্লোরোইথেন 
প্রকিরাল অণু 


চা 
৮ ঢা কে দ্বারা প্রতিস্থাপন ১ 


1৪] 3 
দঃ 1 কে ঢা দ্বারা প্রতিস্থাপন ই 


৯ বর্ণ 


1 তাতে 


কার্বনাইল যৌগগুলোও প্রকিরাল অণু হিসাবে কাজ করতে 
পারে যদি কার্বনাইল কার্বনে একটি নতুন লিগান্ড 018870) যুক্ত 
হয়ে একটি টে্ট্রাহেদ্রাল (60721190191) সেন্টারের সৃষ্টি করে। দেখুন: 
[18801 ২_-বিউটানোন একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু আযাসিটোন 
প্রকিরাল অণু নয় 

প্রকিরাল সেন্টারের হাইড্রোজেন পরমাণু দুটো আপাত দৃষ্টিতে 
একই রকম মনে হলেও তারা ভিন্ন প্রকৃতির। এরা সাধারণত 
এনানসিওটোপিক বা ডায়াস্টেরিওটোপিক। একটি নতুন লিগান্ড 
(18979) দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপন করলে দুটো ভিন্ন 
ভিন্ন কনফিগারেশনের (০০008018007) অণুর সৃষ্টি হয়। এগুলো [ং 


চ৮০০])107-019175 0699 প্রোক্রোরোফাইসি 


যদ লাবিব গলার চাকা ভাত িাললরাহবণলা জেদি কাকেইীঘাদাাাহযাংলার শান্তা 


বা$ কনফিগারেশন হতে পারে এবং তা নির্ভর করে কোন দিক 
থেকে নতুন লিগান্ড হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করছে। কোনো 
কনফিগারেশনের কাইরাল অণুর সৃষ্টি হয় তার উপর নির্ভর করে 
লিগান্ডগুলো 019-5 বা 070-২ বলা হয়। 


730 ০255 [30 ০ 
প্রকিরাল কাইরাল 
টিকে ৮ 

চফ্ছ সি 

নঃ০ ও 50 তেও 

আযাকিরাল আাকিরাল 


ট্রাইগোনাল (শ1£9091) সেন্টারের ক্ষেত্রেও লিগান্ডের 
কার্বনাইল সেন্টারে সংযুক্তির দিকের উপরও উৎপন্ন কাইরাল অণুর 
কনফিগারেশন ছু বা 5 হয়। যদি কাইরাল অপুর কনফিগারেশন ₹ 
হয় তবে লিগান্ডের আক্রমণকে রি-ফেস (৩ ৪০৪) আক্রমণ বলে। 
অনুরূপভাবে $ কনফিগারেশনের কাইরাল অণুর সৃষ্টি হলে তাকে সি- 
ফেস (51 1805) আক্রমণ বলে। 


[0০-১ 71 7 710-২ 


হি 


15 9০৪ || 51 9০6 


[১৫ 01 850. ০৮ 
যুতযৌগ উৎপাদনের সময় কাইরাল অণুর উত্ভব হলে 
দ্বিবন্ধনযুক্ত জৈব যৌগও প্রকিরাল হতে পারে। 


প্রাণরসায়নে প্রকিরাল শব্দটির পরিবর্তে প্রস্টেরিও সমাণু 
ও কথাটিই বেশি পরিচিত। কারণ অনেক 
ক্ষেত্রেই লিগান্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত যৌগটি কাইরাল অণুর পরিবর্তে 
আাকিরাল ডায়াস্টেরিও আইসোমারের সৃষ্টি করে। কাজেই সব 
প্রস্টেরিও সমাণু প্রকিরাল নয়। দেখুন: ৮৬1০1০০01৪1 15017011977, 
9061650018610190% | [ম.আ.হা.] 


চ১7001810791)1)% 029৪ প্রোক্লোরোফাইসি জীব- 
জগতে 14071018 জগতের 179০181019]0000908 বা ঢ90171010- 
07৮ বিভাগের আদিকোষযুক্ত 0970%87/97০) জীবের একটি 
শ্রেণির নাম। এই শ্েণির একটি গণ 17700/19707, যার প্রজাতি সংখ্যা 
এক অথবা দুই। এসব প্রজাতি এককোষী এবং আকারে অত্যন্ত 
ছোট। সাধারণত সমুদ্ধ উপকূলের 01০71 শামুকের শক্ত খোলকের 


৬৩৩২ 


কাবিলা সবর: এজিজারনিলাবলংতাএনফেীবিািকোলোএকাতেহীবিজিশৃকোষরখলাএকট 


ভিতর দিকে এসব কোষ কলোনি করে বাস করে! এদের কোষে 
ক্লোরোফিল এ ও ক্লোরোফিল বি থাকে বলে এরা সালোকসংশ্লেষের 
মাধ্যমে বাতাসে অক্সিজেন নির্গত করে থাকে। এজন্য এদেরকে 
শৈবালরূপে বিবেচনা করা হয়। এদিক দিয়ে 2/০০%1০/০%-এর সাথে 
নীলাভ-সবুজ শৈবালের মিল আছে; কিন্তু 0৮81001011/০985 বা 
নীলাত-সবুজ শৈবাল থেকে এদের পার্থক্য হচ্ছে যে এদের 
(77/০০/19/9%) কোষে ক্লোরোফিল এও ক্লোরোফিল বিথাকে, 
আর 0৪7০21,/০০৪০তে শুধু ক্লোরোফিল এ থাকে। তাছাড়া 
£7০0%19797-এর কোষে কোনো [%7%0001117)5 রঞ্জক থাকে নাযা 
নীলাভ-সবুজ শৈবাল কোষে থাকে। এসব অনন্য কারণে 
এই গণের প্রজাতিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি ও বিভাগ তৈরি করা 


হয়েছে। দেখুন: 41896 05811007790০০96| [নুই.] 
[১০০৮০] প্রোসাইয়ন প্রভাস আলফা ক্যানিস 


মাইনরিস (41018 08019 ?017075), কাছাকাছি অবস্থানের একটি 
উজ্জ্বল নক্ষত্র, মান ০.৩, বর্ণালি টাইপ" হ5। প্রোসাইয়ন একটি 
স্বাভাবিক প্রধান ক্রমের 75 নক্ষত্র অপেক্ষা সামান্য বেশি উজ্জ্বল। 
কাজেই এটা প্রধান ক্রম থেকে বিকশিত হতে শুরু করেছে এমন 
একটি পুরনো নক্ষত্র হতে পারে। এর প্রাচীনত্ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
নিকটবর্তী একটি অনুজ্জ্ল সঙ্গী থেকে, যার পরম মান +১৩, রং 
হলদে, একটা শ্বেত বামন নক্ষত্র যা এর বিবর্তনের শেষ সীমার 
কাছাকাছি এসেছে। দেখুন: 381। [নূহ] 


৮১7০01০% 06517) উৎপাদন নকশা কোনো 
উৎপাদনের (079499) কোনো অংশের নির্ধারণ ও বিনিদিষ্টকরণ 
যাতে এসব অংশ উৎপাদন একক সমগ্র হিসাবে বিবেচিত হতে 
পারে। নকশাটিকে অবশ্য একগুচ্ছ প্রয়োজন মেটাতে হবে 
সাম্য কার্যকারিতার শর্তাধীনে। একটি উৎপাদনকে নকশায়িত করা 
হয় একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, অথবা কার্যকারিতার 
সাথে ও বিশ্বস্ততার সাথে এক দল কার্য সম্পাদনের জন্য যা 
হবে 

অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনযোগ্য 

লাভজনকভাবে স্থিতিশীল 

টেকসই বা মজবুত 

নিরাপদ 

কম পরিচালনা ব্যয়মূলক 

যেমন উদাহরণস্বরূপ, আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোনো 
উৎপাদক যঞ্ত্র বা যন্ত্রাংশের নকশাকরণ কালে আমরা অবশ্য 
নিমুলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনব : বিশেষ তৈরি কাজের 
প্রাপ্তব্য সুবিধাদি, প্রাপ্তব্য বস্তু উপাদানাদি, কৎকৌশল জ্ঞান, 
নির্মাণকারীর আর্থিক সঙ্গতি। উৎপাদিত বস্তুসমূহকে প্রায়শ 
বিশেষ সংখ্যায় প্যাক করতে হয়; অনেক সময় বাইরে জাহাজে করে 
বা বিমান পথে পাঠাবার প্রয়োজন হয়,__এ ধরনের উৎপাদিত 
সামগ্রীকে হতে হবে ওজনে হান্কা এবং দৃঢ় মজবুত গড়নের। 
উৎপাদন সামগ্রীকে অবশ্যই সে স্থান বা দেশের সংস্কৃতির 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, এবং মূল্যের তুলনায় যেন অনেক 
বেশি মহার্ঘ ও সুন্দর প্রতিভাত হয়। দেখুন: 7৮7০৫০(1০7 


118116911175 | [সে.বে.] 


৬৩৩ 
ফলও আঠা জালা াহেীতিযানক্লোহাজলাকারোইীতিরানবপ শর ওভহরাফিারবিপুকোদ তর জাতনিজালবিশৃকোমযালা তারাবি হি্যাকাজএকারে বিনা তা িরাবিনৃাালারাাি্তাবি কানা 


1১০00010101 87767-682 জাড্য গুণন থে আয়তাকার 
অক্ষের সাপেক্ষে ক্ষেত্রফল &-এর জাড্য গুণফল হলো 


1.০] ফচ 04 


ছেবি দেখুন)। %% অক্ষের সাপেক্ষে আয়তন ৬ এর মধ্যে 
নিহিত ভরের জাড্য গুণফল হলো 


1555 | 8৮ 12... 
একইভাবে 195 এবং | 


রখ 


একটি ক্ষেত্রের জাড্য স্তণন 


প্রধান জাড্য অক্ষের সাপেক্ষে কোনো ক্ষেত্রের জাড্য গুণন 

শূন্য। যদি ক্ষেত্রটি %2. তলের সাপেক্ষে দর্পণ প্রতিসাম্যের হয় তাহলে 
12 -1)-0 

[হা.র.] 


চ১90০6107) 17617)66717)5 উৎপাদন প্রকৌশল 
শিল্পে ব্যবহৃত বস্তর আকৃতি, অবস্থা এবং সম্পর্ক পরিবর্তন করে 
এর উৎকর্ষ সাধন এবং দ্রব্যগুণ বৃদ্ধি করার যান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের 
পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল। উৎপাদন পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের 
বিশেষ কিছু অংশের নাম উৎপাদন প্রকৌশল; উৎপাদন বিভাগের 
জন্য এটি একটি সেবামূলক কাজ । 

, জটিল ও বিশিষ্ট হয়ে উঠছে 


শিল্প ও প্রযুক্তি যতো অত্যা 
করণীয় কাজ সম্পর্কে ততো ও বোধগম্য ধারণা থাকা 


প্রয়োজন। এই পদ্ধতির দ্বারা আগে ষা ছিল উৎপাদন বিভাগ কিংবা 
শিল্প প্রকৌশলীর কাজ, এখন তা একটি পৃথক কার্যপদ্ধতিতে 
পরিণত হয়েছে, যা নিজন্ব প্রণালী পদ্ধতি অনুসরণ করে। 
পরিকল্পনা কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে উৎপাদন প্রকৌশলের 
স্থান উৎপাদ নকশা এবং সার্বিক উৎপাদন প্রণালীর পরিকল্পনার 


বাএবিবি৩___৮০ 


[১70671871177891)16 00116501167 প্রোগ্রামসাধ্য 


কাবার 


মাঝামাঝি। সার্বিক উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ একজন শিলপ- 
প্রকৌশলীর দায়িত্বের আওতায় পড়ে। একজন উৎপাদন 
প্রকৌশলীর প্রয়োজন পড়ে তখনই যখন একটি উৎপাদের নকশায় 
পরিমার্জনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় যাতে প্রস্তাবিত উৎপাদন 
প্রণালীতে কোনো সমস্যা না হয়। বিপরীতক্রমে, প্রধানত যাস্ত্রিক 
কিছু সমস্যার সমাধানে উৎপাদন প্রকৌশল সাহায্য করে। 
যেমন প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতি, ছাচ এবং দক্ষ উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত স্পেসিফিকেশন অনুসরণকারী নতুন ও 
বিশেষ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পরিচালন ও সংরক্ষণে এই প্রকৌশল 
কাজে লাগে। দেখুন: 110005018] 60117661117; 79০00% 
0951 | [ফা.মা.] 


৮7069667018 প্রোজেস্টেরন করপাস লুটিয়াম 
(০০785 10611) এবং গর্তফুল (01406009) কর্তৃক উৎপন্ন 
স্টেরয়েড হরমোন। মহিলাদের রজচক্রের দ্বিতীয় পর্যায় বা লুটিয়াল 
পর্যায়ে 015৫] 017956) এ হরমোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। 
গর্ভধারণের পরে তা অব্যাহত রাখার জন্য প্রোজেস্টেরন দরকারি। 
প্রোজেস্টেরনের ক্রিয়ার ফলে স্স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে নীড় বানানোর 
প্রবণতা এবং শাবকদের যত্বু নেওয়ার আগ্রহ দেখা যায়। মহিলাদের 
ক্ষেত্রে রজঃচক্রের প্রথম পর্যায়ে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে জরায়ুতে যে 
বৃদ্ধি ঘটে, প্রোজেস্টেরন তার সুষ্ঠু পরিণতির জন্য কাজ করে। 
প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে এ র (97007716071) বৃদ্ধি 
ঘটে, গ্রন্থিসমূহ সংখ্যা ও আকারে বাড়ে এবং যোজক কলায় বেশ কিছু 
পরিবর্তন ঘটে যা ডেসিডুয়াল প্রতিক্রিয়া (09০19৮81 16900107) নামে 
পরিচিত। মেয়েদের যৌবনাগমের পর এবং গর্ভধারণ কালে স্তনের 
দৃগ্ধগ্রস্থির কলাবৃদ্ধিতিও প্রোজেস্টেরন সাহায্য করে। এছাড়া 
প্রোজেস্টেরন ত্বকে সেবাম গ্রন্থি থেকে সেবাম (5০৮1) নিঃসরণ 
বাড়ায় এবং শরীরের তাপমাত্রা সামান্য (০.২০.৫" সেলসিয়াস) বৃদ্ধি 
করে। এটা সার্বিকভাবে মেয়েদের শরীরে পানি ও লবণের পরিমাণ 
বাড়ায়। 

আ্যাড্রেনাল গ্রন্থি এবং পুরুষের অণ্ডকোষ থেকেও প্রোজেস্টেরন 
তৈরি হয় যা আ্যান্দ্রোজেন, ইস্ট্রোজেন এবং অন্যান্য কর্টিকয়েড 
হরমোন সংশ্নেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 
4৯001098910) 00915506101) 15300821) 1৬6115008201017) 
[168118105; 9021010; 90910] 1 [সা.এ.] 


[৮0212810177987)16 00716701197" প্রোগ্রামসাধ্য 
সাধারণত শিল্প-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগসমূহে ব্যবহৃত 
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, যাতে প্রয়োগ করা হয় একটি কম্পিউটারের হার্ডওয়ার 
নির্মাণ কৌশল এবং একটি রিলে মই-চিত্র ভাষা (76185 18000 
01861%1) 1807£0986)। প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রক (০0), যা প্রোগ্রামসাধ্য 
(0798£18াা/9916 19810 ০9200011975, সংক্ষেপে 
৮.0) নামেও , উদ্ভাবিত হয় ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে 
স্বতশ্চল শিল্পে (801077001$6 1700509) বৃহৎ রিলে নিয়ন্ত্রণ 
প্যানেলসমূহের বিকল্প হিসাবে। বর্তমানে এগুলো অনেক শিল্পে 
(যেমন__স্বতশ্চল, রাসায়নিক, পেন্রোলিয়াম, পাইপলাইন, মণ্ড ও 
কাগজ, খাদ্য, রবার, তামাক, বস্ত্র, ইত্যাদি) শিল্প-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র 
হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 


71081171178 18715086 বারা 


তীয় ওই 


৬৩৪ 


জএককিজনবিদৃযোদ লাবজাতেই 


প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকের সাধারণীকৃত ব্লকচিত্র 


প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকের মূল অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক 
চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে প্রোগ্রামার 
সাময়িকভাবে যুক্ত থাকে 'ল্যাডার ডায়াগ্রাম লজিক" (80৫61 
018£াথাা। 1081০) বা মই চিত্র যুক্তি প্রবেশ করানো, পরীক্ষা করা বা 
সম্পদনা করার জন্য। নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলী কর্তৃক চাহিদা অনুযায়ী 
একবার লজিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রোগ্রামারকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য 
কোনো প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে 
একটি প্রোগ্রামার একই নির্মাতার বহুসংখ্যক (১০-৫০) প্রোগ্রামসাধ্য 
নিয়ন্্কের সঙ্গে কাজ করতে পারে। 

একটি কেন্দ্রীয় প্রসেসর ইউনিট (০7) এবং এর সঙ্গে যুক্ত 
ইনপুট/আউটপুট (1/0) নিয়ে প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকের স্থায়ী অংশ 
গঠিত। প্রত্যেক ইউনিটেরই সাধারণত নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা 
থাকে, যা ৪০ বিদ্যুৎ গ্রহণ করে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ৫০ ভোল্টেজ 
উৎপাদন করে। কেন্দ্রীয় প্রসেসর ইউনিটে থাকে একটি প্রসেসর, একটি 
'লজিক মেমোরি [যুক্তি স্মৃতি) এবং একটি “স্টোরেজ মেমোরি, 
সঞ্চয় স্মৃতি)। প্রসেসর কাজ করে লজিক মেমোরিতে সঞ্চিত 
নিদের্শাবলির ভিত্তিতে। লজিক মেমোরি যে নির্দেশাবলি সঞ্চয় করে 
সেগুলো পাওয়া যায় নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলী কর্তৃক প্রোগ্রামারের সাহায্যে 
প্রদত্ত মই-চিত্রের প্রদর্শনী থেকে। এই নির্দেশাবলি থেকে বোঝা যায়, 

বং কোন আউটপুটকে সক্রিয় বা নিস্তেজ করতে হবে। 

স্টোরেজ মেমোরি ব্যবহার করা হয় “টাইমিং, “কাউন্টি 
ইত্যাদির সংখ্যামান রক্ষণের জন্য। 515 
অস্তিত্বসম্পন্ন মেমোরি হতে পারে, অথবা লজিক মেমোরির একটি 
অংশও হতে পারে। 

ইনপুট /আউটপুট অংশ কেন্দ্রীয় প্রসেসর ইউনিটকে বিচ্ছিন্ন করে 
রাখে বহির্জগৎ তথা এর প্রতিনিধিত্বকারী গ্রাহক-প্রদত্ত ক্ষেত্রব্যবস্থা 
(9614 ৫০০০5) থেকে । এই বিচ্ছিন্নতা কেন্দ্রীয় প্রসেসর ইউনিটকে 
বৈদ্যুতিক নয়েজ এবং ভোল্টেজ উঠানামার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান 
করে। ক্ষেত্র ব্যবস্থা হচ্ছে প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকে তথ্য সরবরাহকারী 
ইনপুট এবং প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন আউটপুট। দেখুন: 
00110000001 5001880 10601110198); 0010191 5550977)5; 1015112] 
00107001617; 150101001090955011 [নুহ] 


[১708171]01775 12716012856 প্রোগ্রামকরণের ভাষা 
কোনো কম্পিউটারের অভ্যন্তরে প্রত্রিয়াকারকের (0:908$301) 
মাধ্যমে অনুপ্রবেশী উপাত্রমালাকে প্রক্রিয়াকরণ করে বাঞ্ছিত ফল 
লাভের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় কর্মসূচি রচনাকে বলা হয় 


প্রোগ্থামিং (0:০851)00178) বা প্রোগ্রাম/কর্মসূচিকরণ। যে বিশেষ 
ভাষায় এই কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় সেই ভাষাকে বলা হয় 
প্রোগ্রামটির ভাষা বা কর্মসূচি প্রণয়নের ভাষা । অন্য কথায় যে ধরনের 
প্রতীক (709180107$) ব্যবহার করে আ্যালগরিদমকে কম্পিউটারের 
সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে পারি সেই প্রতীকমালাকে বলা 
হয় কর্মসূচি প্রণয়ন ভাষা বা ইংরেজিতে চ10581)]0176150£0986। 
এটি সম্পাদন করতে হলে এক সেট ধারবাহিক নির্দেশমালা তৈরি 
করতে হয় যা উপাত্তমালার উপর প্রক্রিয়াকরণ কাজে প্রযুক্ত হবে। 
দেখুন: 180110])| 

সাধারণত কম্পিউটার অতি নিম্নমাত্রার যান্ত্রিক ভাষার 
(7780)002 1911808£5) মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে থাকে, যে ভাষা অতি 
সরল কতিপয় নির্দেশের সমষ্টি 0.0%0, 40), ইত্যাদি) এবং উপাত্ত 
কতিপয় সংখ্যাবাচক প্রতীক ও সরল বর্ণ প্রতীকের সমষ্টি মাত্র। নিচে 
একটি যাস্ত্রিক কোডের নমুনা প্রদর্শিত হলো যা (৪-০) এর পরম 


মানকে & এর উপর আরোপ করবে : 

স্থানিক অবস্থান যান্ত্রিক কোড অর্থ 

(ঠিকানা) 

040003 10002094000! ৪"'র মানকে /& 1 
রেজিস্টারে রাখ 

040004 250320040002 51 রেজিস্টারে রক্ষিত 
মান থেকে 0 এর মান 
বিয়োগ কর। 

040005 74102040007 যদি £&1 ধনাত্যক হয় 
তাহলে 040007 ঠিকানায় 
যাও 

040006 10020000000 1 কে বাতিল কর 

0409007 01009200940000 £&] এ রক্ষিত মানকে & 
তে সংরক্ষণ কর। 


যান্ত্রিক ভাষায় কর্মসূচি লেখা রচনাকারীর জন্য অত্যন্ত 
ক্রেশকর। তাদেরকে অবশ্য অস্বাভাবিক সংখ্যা ভিত্তির (যেমন ৮) 
সীমাবদ্ধ সংখ্যা প্রতীকে লিখতে হবে, কার্যসম্পাদনের জন্য 
উপাত্তসমূহকে স্মৃতি থেকে রেজিস্টারে স্থানান্তর করতে হবে। 
পরিচালন ক্রিয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্য যান্ত্রিক পরিচালন 
কোডসমূহের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। সবশেষে তাদেরকে অবশ্যই 
প্রকার্যসমূহের (০2০78709) নির্দেশাবলির ঠিকানা জানতে হবে। 

সমাবেশকারী বা আযাসেমব্লার ভাষার (85561700167 171750826) 
উদ্তাবন অবশ্য প্রোগ্রামরচনাকারী ও যন্ত্রের মধ্যে অনেক সহজ 


৬৩৫ 
জা জা বিললাসবু কাকীর বালী ারোইীরিজামানকাসযাওযএ চা. বিজ বলার ভাহোটদাননিশরতাযাজেমাওজাতইী ব্রার কারী বিজারিপকোদবাধএনীবজারকসবকো্যালাএকাছেইবিরিাজারোদদাওমসাতবিজনিিচোহবামোদন 


আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে; এই ভাষায় সংখ্যাবাচক ও 
অবস্থানিক প্রসঙ্গ পেরিচালন কোড ও ঠিকানার পরিবর্তে) ইত্যাদির 
পরিবর্তে প্রতীকী নির্দেশ ব্যবহার করা যায়। এর ফলে বর্তমান 
নির্দেশোবলিতে কোনো পরিবর্তন না এনেও অতিরিক্ত উপাত্ত ও 
নির্দেশাবলি কর্মসূচিতে প্রবেশ করানো যায়। নিচের উদাহরণে 
সমাবেশকারী ভাষার প্রতীকে লেখা নির্দেশাবলি ট-০0'এর পরম 
মানকে &'এর উপর আরোপ করা যায় : 


লেবেল অপকোড/পরিচালন প্রকার্য 
কোড (07061010) 
[. 518 
ফা &1,0 4১] :58-0 
৪8৮ 1, বালিনো 
বে ঞ] ১451 :5740] 
বচন 5 218 .81:518-0] 


কিন্তু দুঃখের বিষয় আ্যাসেমব্রার ভাষার কার্যকারিতা খুব প্রশস্ত 
নয়, ফলে এই ভাষার সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে আালগরিদমের 
যোগাযোগ খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। এখনো একজন 
প্রোগ্রাম রচনাকারীকে আালগরিদমকে একটি বিশেষ যন্ত্রের জন্য 
যুংসই ও উপযোগী করে তুলতে হিমশিম খেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, 
যদি কোনে অভিব্যক্তিকে (68015531017 ) প্রকাশ করতে যা 
পাওয়া যায় তার রেজিস্টারের প্রয়োজন হয় তাহলে 
প্রোগ্রামারকে অস্থায়ীভাবে পরিবর্ত্য (৬৪1901$) তৈরি করতে হয় 
অভিব্যক্তিটির আংশিক ফলাফল ধারণ করার জন্য। উচ্চ স্তরের 
ভাষাসমূহ এ ব্যাপারে প্রোগ্রামারের অনেক অসুবিধা দূর করেছে_ 
এবং এই ভাষার সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে প্রোগ্নামারের সহজ 
আদান-প্রদান সম্ভব কারণ এই ভাষার এমন সব কাঠামোগত 
সুবিধা আনয়ন করা হয়েছে যা কম্পিউটারের যাস্ত্রিক স্থাপত্য-_ 
কৌশলকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়েছে। গাণিতিক অভিব্যক্তি, এই ভাষার 
সাহায্যে প্রায় বীজগাণিতিক সূত্রের মতোই লেখা যায়, ফলে কোনো 
রেজিস্টারে কোনো আংশিক প্রক্রিয়াকৃত ফল রাখা হয়েছে, অথবা 
প্রোগ্রাম রচয়িতাকে মাথা ঘামাতে হয় না। দেখুন: 79181091 
0০০01001০71 ূ 

কর্মসূচি প্রণয়ন ভাষার গড়ন বা কাঠামো (5080676 01 
(106 [)706797)7101716 191151986) : ব্যাখ্যামূলক চিত্রে একটি 
কর্মসূচির (27০81810179) উপাংশসমূহ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক 
দেখানো হয়েছে। একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ভাষার মৌলিক নির্বাহীযোগ্য 
এককই হলো “কর্মসূচি' বা প্রোগ্রাম (070£810716)। একটি কর্মসূচিতে 
অন্তর্তৃক্ত থাকে : উপাত্ত ও প্রণালী (29০901৩) সম্পর্কে ঘোষণা এবং 
যা যা নির্বাহ করতে হবে সেসব বক্তব্যের আনুক্রমিক উল্লেখ। 
কর্মসূচি প্রণয়ন ভাষা লক্ষ্যবস্তূর (০৮০০5) অথবা পূর্ণসংখ্যা জাতীয় 
মানের বা নথি অর্থাৎ ফাইলসমূহের নানা ধরনের বৈচিত্রময় কার্যাদি 
সম্পন্ন করে (71810100181101) লক্ষ্যবস্তর প্রসঙ্গ টানা হয় তাদের 
নাম দিয়ে। এই নামসমূহকে বলা হয় শনাক্তকারী (10911019615) | 
ধ্রুব লক্ষ্যবস্তুসমূহ যেমন সংখ্যা 2, পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তনশীল 
লক্ষ্যবস্তুসমূহ ধারণ করতে পারে অন্যতর লক্ষ্যবস্ত অথবা অন্য 
লক্ষ্যবস্তুর নাম। 


[১0672010170 19110789859 প্রোগ্রামকরণের 


্িাি্াবাজএলিানধিসখবমগওাব 


অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (987555101)) : অভিব্যক্তি বা প্রকাশ 
হলো অভিলক্ষ্য বস্তু (০1০05) এবং প্রকারিকাসমূহের 
(92687903) সন্নিবেশ যা থেকে উৎপাদিত হয় নতুনতর এক বা 
একাধিক অভিলক্ষ্যবন্তু যেমন 5+3 - 8 ,এখানে 5 ও 3 হলো দুটি 
লক্ষ্যবস্ত আর + হলো যোগকরণ প্রকারিকা _- এদের সন্নিবেশ 
88575 হলো। অথবা একটি বীজগাণিতিক প্রকাশ 


বিবেচনা করা যাক : ট+০-%: এখানে &, ৮, ৫ হলো তিনটি 


জিরা 
যোগ করে আমরা উৎপাদন করি ॥ নামের একটি নতুন লক্ষ্যবস্ত। 
অভিব্যক্তিকে নানা ধরনের আকারে বা রূপে প্রকাশ করা যেতে 
পারে। অস্তঃস্থাপন (0) প্রকারিকাসমূহ তাদের প্রকার্য্যের 
(07218105) মাঝখানে স্থান পায়। অন্যদিকে পশ্চাংস্থাপন (01695) 
তার প্রকার্কে অনুসরণ করে থাকে। দ্বিভিত্তিক 
প্রকারিকার (৮1791) 06791075) ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং ভাষা অন্তঃস্থাপন 
অঙ্কপাতন (7051101) গ্রহণ করে থাকে, অন্যদিকে এককভিত্তিক 
(97819) প্রকারিকার জন্য ভাষা অধিস্থাপন (9197) প্রকারিকা গ্রহণ 
করে। 
বক্তব্য (51416176) : বক্তব্য বা স্টেটমেন্ট হলো মানবীয় 
ভাষার বাক্যের সমতুল্য। প্রোগ্রামিং ভাষার বক্তব্য দু'ধরনের 
হতে পারে : নির্বাহী অর্থে (67901101017) অথবা অনির্বাহী অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। কিছু বক্তব্য আবার নির্দেশমূলক। গুরুত্বপূর্ণ 
বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে : আরোপন বক্তব্য (85518720767) 
50810770171), জটিল বক্তব্য (০0170090170 51806176176); শর্ত 
অরোগী বক্তব্য (0017010102091 51815116100), পনুরাবৃত্তিমূলক বক্তব্য 
(509011%6 5121271000, এবং “যাওঃ নির্দেশক বক্তব্য (0010 


” 51816106101) | 


আরোপন বক্তব্যের কাজ হলো কোনো পরিবর্ত্য রাশির উপর 
বিশেষ মান আরোপ করা। নিয়ে লিখিত বক্তব্যটিতে ৪ দ্বারা চিহিন্ত 
লক্ষ্যবস্তুর মানটিকে /, দ্বারা চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তর উপর আরোপ করা 
হয়েছে : 


4:89 (১) 


দুই পার্খের মূল্যায়নের ত্রমধারা ভাষা থেকে ভাষার মধ্যে 
ব্যত্যয় হয় কোনো কোনো ভাষা বাম থেকে ডান দিকে মূল্যায়ন 
করে, আবার অন্য ভাষায় এই ক্রমধারা অনিশ্চিত। কোনো 
কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটি বক্তব্যের মাধ্যমে একই মানকে 
বিভিন্ন পরিবর্ত্য রাশির উপর আরোপ করা যায়। অন্য অনেক 
ভাষায় “আরোপনকে' অন্য যে কোনো প্রকারিকার মতোই বিবেচনা 
করে। 

জটিল বক্তব্যে (২নং রূপ দেখুন) একগুচ্ছ আনুক্রমিক 
বক্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় : 


98150] ডা 1; গ্যা।( 2 3... গাগা। 2াবা)ট ২) 


এই জটিল বক্তব্যটিকে একটি একক বক্তব্য হিসাবে ভাষা 
বিচার করবে। এই দলভুক্ত বক্তব্যগুলো যে ক্রমে লেখা হয়েছে 
নির্বাহকালে সেই অনুক্রমেই সম্পাদিত হবে। 


চ১70672170]01775 12175752866 প্রোগ্রামকরণের 


.লএেলাোবা লা কারান শামা জানান ামযাগজ চারে বিশু ছার ি্ানর কাধ ভাবেই 


ইংরেজি ভাষার অনুরূপ [7 বা “যদি” ব্যবহার করে শর্তাধীন 
বক্তব্য তৈরি করা যেতে পারে প্রোগ্রামিং ভাষায়; নিচে একটি 
উদাহরণ দেওয়া হলো : 


[7 500955101) নানীর 90812107901 (৩) 


প্রথম অভিব্যক্তিতে (6১016551017) যে শর্ত আরোপ করা 
হয়েছে, তা সত্য হলে 1110 পরবতী অভিব্যক্তিটি নির্বাহ হবে 
নচেৎ তা হবে না; এ অভিব্যক্তিকে অতিক্রম করে নির্বাহ পরবর্তী 
বক্তব্যে উপনীত হবে। অনেক ভাষাতেই একাধিক বিকল্প নির্বাহের 
সুযোগ রয়েছে এ ধরনের শর্তাধীন বক্তব্যে । নিচের উদাহরণটি দেখুন: 


[7 6%01555101 শালার ও] ] 81,975 9002 6৪) 


17 পরবর্তী প্রকাশটি যদি সিদ্ধ হয় তাহলে গ171ৰ এর অনুযায়ী 
বক্তব্য 97 1 নির্বাহ হবে আর প্রকাশটি অসত্য হলে 7][,5ঢ 
পরবর্তী বক্তব্যটি অর্থাৎ 9071 2 নির্বাহ হবে। অর্থাৎ যে কোনো 
অবস্থাতেই শর্তটি সত্য বা অসত্য যাই হোক] পরবর্তী বক্তব্য যে 
কোনো একটি) নির্বাহ হবে। 

কম্পিউটারের মধ্যে উপাত্ত প্রত্রিয়াকরণের একটি বড় সুবিধা 
হলো এই যন্ত্র দ্বারা একই কাজ বারবার সম্পাদন করা যায় : 50 
ও ভনু][,5 ধরনের বক্তব্য ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ 
সম্পাদন সম্ভব। 


01 ৮81012910-106106 : ল 65015551010 10) 68016535107 
[00 5121511601 (৫) 


17], বক্তব্য ব্যবহার করা হয় যখন পুনরাবৃত্ত নির্বাহটি 
নির্ভর করে সত্যতার শর্তের উপর কিন্তু কতবার পুনরাবৃত্তি হবে তা 
আগে থেকে জানা নেই)__ অর্থাৎ যতক্ষণ শর্ত সিদ্ধ ততক্ষণ নির্বাহ 
চলতেই থাকবে। যখন ৬/7].8 পরবর্তী অভিব্যক্তিটি অসত্য হবে 
তখন নির্বাহ পরবর্তী বক্তব্যে চলে যাবে। 


ঘ/]7]] 12 ০0195510010 928161001 (৬) 


প্রায় সব উচ্চতর প্রোগ্রামিং ভাষাতেই নির্বাহের এক স্তর থেকে 
অন্য যে কোনো স্তরে (উপরে বা নিচে) 0070 বক্তব্যের নির্দেশে 
উপনীত হওয়া যায়; তবে এটিকে নিচুমানের নিয়ন্ত্রণ বক্তব্য হিসাবে 
বিবেচনা করা হয় এবং এর ব্যবহার যতদূর সম্ভব সীমিত রাখা 
কাজিক্ষত। 


00701090070 (৭) 


এই নির্দেশ দ্বারা শনাক্তকারী স্থানে নির্বাহী ধাপ স্থানান্তর করা 
সম্ভব। 

প্রণালী (897০০৪০।০৪) : যখন কোনো সমস্যা দীর্ঘ ও জটিল 
আকার ধারণ করে তখন এটিকে কতিপয় উপসমস্যায় বিভক্ত করা 
বেশ সুবিধাজনক, এবং প্রতিটি উপসমস্যাকে স্বতন্ত্রভাবে সমাধান করা 
যায়। সমস্যা সমাধানের এ ধরনের উপস্থাপনাকে সমর্থন দেওয়া হয় 


৬৩৬ 


প্রণালী ঘোষণার (019০90%165 ৫6০18180107) মাধ্যমে । এই প্রণালীর 
অভ্যন্তরে থাকে এক গুচ্ছ একত্রিত বক্তব্য এবং 
বক্তব্যসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে শনাক্তকারী। প্রণালীতে অন্তরীণাবদ্ধ 
বক্তব্যসমূহের দ্বারা হিসাবকৃত বিবরণ-_ প্রণালী শনাক্তকারী 
আবদ্ধকরণের মাধ্যমে সারসংক্ষেপ হিসাবে ধরে রাখে। একই ধরনের 
কোড মাত্র একবার ব্যবহারের অনুমোদন করে প্রণালী প্রোগ্রামকে 
অনাবশ্যক বড় হওয়া থেকে বিরত রাখে। 

উপাত্তের ধরন বা প্রকৃতি (7989 (7০) : উপাত্ত প্রকৃতি 
বলতে আমরা বুঝি মানের একটি সেট এবং প্রকরণ যা তাদের উপর 
সম্পাদন করা যায়। উপাত্ত প্রকৃতি প্রোগ্রাম রচনাকারীকে দুটি সুবিধা 
দান করে থাকে; বিঘূর্তন ও সত্যকরণ (8650:800 ৪70 
৪0067101080107) উপাত্ত প্রকৃতি প্রোগ্রাম রচনাকারী থেকে 
প্রতিনিধিত্বমূলক বিশদ বিবরণকে লুকিয়ে রাখে যাতে প্রোগ্রাম 


রচনাকারীকে উৎকঠিত না হতে হয়। প্রতীকসমূহ £,50]], 0 


70070 কোডে লেখা হয়। তারা বামদিকে ঝুকে রয়েছে এবং ব্াহ্ক 
বা ফাকা ভর্তি অথবা ডানদিকে ঝুকে রয়েছে এবং শূন্য ভর্তি (2০০- 
11160) [যাস্ত্রিক শব্দের ভিত্তিতে)। উপাত্ত প্রকৃতির ধারণা 
“অনাবশ্যকতাশ্র বোঝা থেকে রেহাই দিতে পারে। কোনো 
অভিব্যক্তিতে (5811955190) কোনো পরিবর্ত্য রাশির প্রকার্য 
(920212700) রূপে আবির্ভাব ইঙ্গিত দেয় যে এটি বিশেষ জাতের 
উপাত্ত যা বর্তমানে এটি কোন জাতের তার সাথে যাচাই করে দেখা 
সম্ভব; উদাহরণস্বরূপ (৯+৪) অভিব্যক্তিটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, & ও 8 
এরা হয় পূর্ণ সংখ্যা (01555) অথবা সদ বা প্রকৃত সংখ্যা (6৪1)। 

স্কেলারসমূহ হলো উপাত্তসমূৃহের অদ্শ্য একক; এদেরকে 
একটি একক সম্পূর্ণ সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অধিকাংশ 
ভাষাতেই রয়েছে কতিপয় স্কেলার ধরন। এদের মধ্যে প্রায়শ 
ব্যবহৃত সাধারণ জাত হলো : পর্ণসংখ্যা, সদ বা প্রকৃত, বুলীয়ান 
(309916811), এবং চিহ্ন ও অক্ষর (009120667)| যদিও সাধারণত 
পরিবর্ত্য রাশি লক্ষ্যবস্তর মান ধারণ করে, তবু এরা কতিপয় 
লক্ষ্যবস্তর নামকেও ধরে রাখতে পারে। যেসব পরিবর্ত্য এ ধরনের 
মান ধরে রাখতে সক্ষম তারা “প্রসঙ্গ” (616767০9) বা নির্দেশক 
(0010018) নামে অভিহিত। 

পরস্পর সম্পর্কিত মানসমূহের সংগ্রহকে “সমষ্টিভূত” জাত বা 
প্রকৃতি (855157806 (916) দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করানো যায়। এদেরকে 
লক্ষ্যবস্তর জাত-_যারা তাদের উপাদান এবং কিভাবে এই 
উপাদানসমূহে পৌছানো যায় তদ্ধারা বৈশিষ্ট্যায়িত করা যায়। একটি 
সংগ্রহের উপাদানসমূহ সমসত্ত্ব বিশিষ্ট বা বিষমসত্ববিশিষ্ট হতে পারে 
এবং সংগ্রহটিতে তার অবস্থান থেকে তাদের নির্বাচন করা যায় অথবা 
তাদের সাথে একটি নাম সংথশ্রষ্ট করা যেতে পারে। 

পরিবর্তের উপর সংযোজী বৈশিষ্ট্য (717001778 
86010866500 %8719016) : ধ্রুব ও পরিবর্ত্য উভয় লক্ষ্যবস্তুর 
থাকে মান ও বৈশিষ্ট্য 80%15855)। কোনো লক্ষ্যবস্তূর বৈশিষ্ট্যাদির 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো : এর জাত বা প্রকৃতি, সুযোগ, এবং 
বিস্তৃতি (91600) 1 

অধিকাংশ প্রোগ্রামিং ভাষায়, একই শনাক্তকারীকে প্রোগ্রামের 
বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর নাম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 
শনাক্তকারীর সুযোগ বা ব্যাপ্তি হলো প্রোগ্রামের যে অংশে এটি দেখা 
দেয় সেখানে এটি একই অর্থ বহন করে। সাধারণভাবে প্রোগ্রামের 


৬৩৭ 


বাতাঃলাতীিাবপ লাল? কেবল বলোমক্ালা মানিক চাক বয়সে: জীবন বিশবতামাদধকাএলারেীবিল্াববিশা্াযাংনানঙাযরী 


অংশটিকে বলা হয় “সুযোগ একক" (০০০ 910) এবং একে বলা হয় 
প্রণালী বা জটিল বক্তব্য (০017)100901)0 56909716100) | লক্ষ্য- 
বস্তসমূহের সেটটিকে বলা হয় পরিবেশ (07৮10াথা010) __যা দিয়ে 
“সুযোগ এককে- প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। 
উপাত্ত প্রকৃতিকে (0818 1976) লক্ষ্যবস্তবর সাথে সম্পর্কিত 
করা যায় শ্থিতিকভাবে ঘোষণার মাধ্যমে, অথবা গতীয়ভাবে আরোপণ 
বক্তব্যাদির মাধ্যমে । স্থৈতিক জাতের ভাষাসমূহে-_ কোনো লক্ষ্যবস্তর 
সাথে সম্পৃক্ত জাত বা ধরন বস্তুটির পরিসরের মধ্যে একই থাকে। 
একটি পরিবর্ত্য রাশির বিস্তৃতি বা আয়ুহ্ফাল (16 0716) হলো 
প্রোগ্রামটির 'নির্বাহ-কাল" যে সময়ে ঠিকানা বা সংরক্ষণ বণ্টন করা 
হয়। স্থৈতিক সংরক্ষণ (3900 50188০) সৃষ্টি হয় প্রোগ্রাম নির্বাহের 
শুরুতে এবং নির্বাহ না পরিসমাপ্ত হওয়া পর্যস্ত এই বণ্টন বিনষ্ট হয় 
না। পরিবর্ত্য রাশির জন্য স্থানিক সংরক্ষণ (19০81 $107886) স্থান 
সৃষ্টি হয় পরিবর্ত্যরাশিসমূহের ঘোষণা সম্বলিত ব্রক বা প্রণালীতে 
প্রবেশের সাথে সাথে এবং বের হওয়ার পর বিনষ্ট হয়ে যায়। চলমান 
রক্ষণ (৫508710 501889) প্রোগ্রামিং ভাষায় অন্তর্ভূক্ত বিশেষ 
বক্তব্যমালার (50816779715) নির্বাহের মাধ্যমে সৃষ্টি ও ধবংসাধিত 
হয়। 
প্যারামিটার বা রাশি (08787779161) : প্যারামিটারের মাধ্যমে 
আহবানকারী প্রতিবেশের সাথে ও আহৃত প্রতিবেশের মধ্যে তথ্য 
আদান-প্রদান করা হয়। অবশ্য এটি অস্থানিক পরিবর্ত্যের (707 
10081 %81180195) প্রসঙ্গ টেনেও সম্পাদন করা যায়; তবে 
র রর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে একটি প্রণালী 
(919০৩০1০) বিভিন্ন পরিবর্ত্য নিয়ে কাজ করতে সক্ষম যখনই এ 
পরিবর্তযকে আহবান করা যায়। রূপগত প্যারামিটার (1017া191 
[08151016) বস্তত একটি শনাক্তকারী রাশি যাকে একটি প্রণালী 
সংজ্ঞায় স্থানীয়ভাবে ঘোষণা করা হয়; প্রকৃত প্যারামিটার হলো 
(80092) 0821791) প্রণালী আহ্বান বক্তব্যের অন্তর্ভূক্ত অভিব্যক্তি 
বা প্রকাশ (50159551017) | 
অপেক্ষক (87011075) : অপেক্ষক ঘোষণা (17001017 
৫501878107) আসলে প্রণালী ঘোষণার অনুরূপ। একটি প্রণালী 
তার ফলাফল যোগাযোগ করে থাকে এর হের 
উপর মান আরোপ করে। কিন্তু অপেক্ষক এভাবে যোগাযোগ স্থাপন 
করে না। একটি অপেক্ষক বিনিরিষ্ট মানের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন 
করে থাকে, একে বলা হয় ফল (69011)। অপেক্ষকের এই 
ফল প্রায়শ নির্দেশে করা হয় অপেক্ষক নামের উপর একটি মান 
আরোপ করে। 
যখন কোনো প্রণালী অথবা অপেক্ষক অন্তর্ভূক্ত বক্তব্য কোনো 
অস্থানিক পরিবর্ত্যের অথবা প্রসঙ্গের, অথবা নাম প্যারামিটারের মান 
পরিবর্তন করে তখন আমরা বলি প্রণালীটিতে পার্বক্রিয়া (51৫9 
০19০) রয়েছে। প্রণালীতে অন্তর্ভুক্ত এ ধরনের আরোপণকে অবশ্য 
পার্খবক্রিয়া বলা সঠিক নয়, কারণ প্রণালীতে এ ধরনের আরোপণ 
অন্তর্তৃক্ত করতেই হবে তার ফলাফল আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে। 
অপেক্ষকে পার্শবক্রিয়া আরো অবাঞ্ছিত কারণ এসব পার্ব্রিয়া কোনো 
অভিব্যক্তির হিসাবকরণের ফলকে অনিশ্চিত করে তোলে। সুতরাং 
অপেক্ষকে পার্খবক্রিয়া পাশ কাটিয়ে যাওয়া ভালো প্রোগ্রামিং অভ্যাস__ 
এবং যখন পার্শক্রিয়া বাঞ্ছিত তখন অপেক্ষকের পরিবর্তে প্রণালী 
ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 


7700771771712 197785886 প্রোগ্রামকরণের 


কলি নিুলোমাা রীতা তাক মধ বিকিনকারাএকাের 


প্রয়োগমুখী ও লক্ষ্যবস্ত দিকবিন্যস্ত ভাষা (47001103056 
এরা 0160 07160060 1811088866) : অধিকাংশ প্রোগ্রামিং 
ভাষাই অনুজ্ঞাসূচক; কারণ এদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ 
বক্তব্যই হলো লক্ষ্যবস্্রতে মান আরোপণমুলক। যেমন বলা যায় 
81:0015 2141, 50াশং/ব, &৪, 00801, এবং ৮৪5০৪] সব 
ভাষাই অনুন্ঞাসূচক বা আদেশমূলক। অন্য দুই প্রকারের ভাষা 
রয়েছে-_ একটিকে বলা যায় প্রয়োগমুখী এবং অন্যটি লক্ষ্যবস্ত 
দিকবিন্যাসী 01191)090) | সাধারণভাবে পাবা কোনো 
ভাষাই অবশ্য বিশুদ্ধ অনুজ্ঞাসূচক, বা প্রয়ো' বা লক্ষ্যবস্ত 
অভিমুখী নয়, টি ১ 
থাকতে পারে। 

একটি বিশুদ্ধ প্রয়োগমুখী ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো__ এতে কোনো 
বক্তন্বয (50521077105) থাকবে না, থাকবে কেবল পার্থ্প্রতিক্রিয়াহীন 

বা 80755510751 'প্রয়োগমুখী” কথাটি যে প্রসঙ্গে 
ব্যবহৃত হয় তা হলো একটি আ্যালগরিদমকে বিনিরদিষ্ট করার 
লক্ষ্যে অন্যান্য অপেক্ষকের ফলাফলের উপর অপেক্ষকাদির 
পুনরাবৃত্তিক প্রয়োগ । 1157 4১, এবং ৬/., প্রয়োগমুখী ভাষার 
চমৎকার উদাহরণ। লক্ষ্যবস্তকে উদ্দেশ্য করে লিখিত ধারাবাহিক 
বক্তব্য সম্বলিত কর্মসূচি লেখা হয় লক্ষ্যবস্ত দিকবিন্যাসী 
ভাষায়। কোনো আদেশ গ্রহণকারী লক্ষ্যবস্তুটি অস্তঃস্থ প্রণালীকে 
জাগ্রত করে এই আদেশের প্রতি সাড়া দেয়। আরোপণ 
বক্তব্যগুলোকে লক্ষ্যবস্তর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আদেশসৃচক বাক্য 
দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়, লক্ষ্যবস্তকে বলা হয় তাদের মান 
পরিবর্তন করতে। 

মতুন ধরনের উপাত্ত সংজ্ঞাদান : প্রণালী ও অপেক্ষক ঘোষণাদি 
নতুন প্রকরণের (90618001) সংজ্ঞা দান করে যা বিদ্যমান 
লক্ষ্যবস্তর উপর পরিচালনা করা হয়। ধরন ঘোষণাদি (626 
৫50181807) একটি প্রোগ্রামিং ভাষায় নতুন লক্ষ্যবস্ত ও প্রকরণ 
সংযোজন করে। ব্যবহারকারী কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ধরন সমাধান-_ 
সমূহকে সমস্যা অভিমুখী (210ট1৩7া। 071676৩) ভাষায় উপস্থাপন 
করতে সামর্থ্য জোগায়, যন্ত্র অভিমুখী কোনো পদে নয়। /190[. 68 
ও 85০81 জাতীয় ঘোষণাদি একজন কর্মসূচি প্রণেতাকে 
(90£গা]7া) উপাত্ত প্রকৃতির নতুন লক্ষ্যবস্তর প্রতীকী উপস্থাপনে 
সামর্থ্য দেয়, আর /১1001. 68 প্রকরণাদির সংজ্ঞা প্রদানে অনুমোদন 
দেয়। 

বিশেষ ভাষাসমুহ (79971000197 187600885) : 
বহুলভাবে ব্যবহৃত উচ্চতর ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো : 70২, 41001, 00901, 8810, 2/1, এ, 
9007,, 1,15৮, 1৮45০81, 0, এবং 48৫৪। 

১৯৫০,এর মাঝামাঝিতে 70₹ণন্২/াখ ভাষার উত্তব ঘটে-_মূলত 
বিজ্ঞানের জটিল সমস্যার সংখ্যাবাচক সমাধান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে । এই 
লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভাষার উপাত্ত ও নিয়ন্ত্রণ উপাংশাদি বেশ সরল 
যাতে ব্যবহারকারীকে কম্পিউটারের হার্ডওয়ার সম্পর্কে সামান্যই 
জানতে হয়। 7০0দন7ং/৯]খ এর নিয়ন্ত্রণ গড়ন বিশেষভাবে আদিম; 
কোনো জটিল বাক্য বা পুনর বক্তব্যাদি এই ভাষায় 
স্থান পায় নি। দুটি শতজ্ঞাপক বাক্য পোটিগাণিতিক ও যৌক্তিক [ঢু 
সমূহ) এবং একটি বদ্ধ পুনরাবৃত্তিক বাক্য 0১০) 09070 এবং লেবেল 
প্রদায়ী কাজ থেকে প্রোগ্রামারকে মুক্তি দিতে সক্ষম। 


7১79£7287া)1175 191880966 প্রোগ্রামকরণের 


৩৩৮ 


শংলা॥ লাকী বানাবুামনলা এছ টাকি লগত ও রই বিজাহা ও ভাব্ীবিানি যার বানাব লারকারোরবিজতিযোহযদলা জানে ববিজতিলাহাালর জারি বাাবিকোবনাোএ জানাব তোববাধলান টিসি াহাগলএ বিশ তারকা জাববিাাব একর বিবিএ 


বিজ্ঞানের গাণিতিক হিসাবের কাজে উপযোগী 1,001. এর 
উদ্তাবন ঘটে ১৯৫০-এর শেষদিকে এবং ১৯৬০-এর প্রথমদিকে । 
প্রথমদিকে এই ভাষার গড়নের চমৎকার শৈলী অন্যান্য নতুন ভাষার 
ভিত্তি প্রণয়ন করেছে যেমন__ 4১1,001, 68 ও 785০81, এবং এর 
নিয়ন্ত্রণ গড়নটিকে হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে 7/] এবং 50২1২ 
এর পরবর্তী ভাষাগুলোতে। 1,907, ই হলো প্রথম ভাষা যার বাক্য 
গঠন রীতি প্রথাগত ব্যাকরণভিত্তিক; এই ব্যাকরণকে বলা হয় 
'ব্যাককাস-নাউর রূপরেখা” (88০1015-3881 7010) বা সংক্ষেপে 
টব এই নামাঙ্কন করা হয় দু'জন মূল উত্তাবকের নাম অনুসারে। 
41,001,এর নিয়ন্ত্রণ বক্তব্যসমূহ (২৫) এ উল্লিখিত বাক্যাদির 
অনুরূপ। তবে সকল পুনরাবৃত্তিক বাক্যসমূহে মূলত 750 বাক্যের 
ভিন্নভিন্ন রূপ মাত্র, আর নিয়ন্ত্রণ বাক্যগুলো সুযোগের বা বিস্তৃতির 
(5০০০) একক (15) মাত্র যার অভ্যন্তরে নিজন্ব স্থানীয় পরিবর্ত্য 
রাশিসমূহের ঘোষণাদি স্থান পায়। 

00807, ভাষা ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে কম্পিউটারের সাহায্যে 
ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হয়। 701ণং/খ এর 
মতোই কার্যদক্ষতাই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয় এই ভাষা উদ্ভাবনের 
পশ্চাতে। যেহেতু ভাষাটি প্রণয়নের সময় এর প্রয়োগ এলাকা ছিল 
বিবেচনার মধ্যে, তাই হিসাব-গণনা বিনিরিষ্টকরণে (যেমন 
অভিপ্রকাশ, অপেক্ষক, এবং প্যারামিটার) দুর্বলতা এ ভাষার একটি 
বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে উপাত্ত বর্ণনায় ও অন্তর্মুখ/বহির্মুখ 
(178/08)81) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরলতা এর বৈশিষ্ট্য। ভাষাটির 
স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো 0080. প্রোগ্রামের ইংরেজি ভাষা 
সদৃশ বাক্যরীতি (571৫8) এবং সমগ্র প্রোগ্নামটির রয়েছে ৪টি 
বিভাজন | 

১৯৬০ সালে ডারমাউথ কলেজে (78171000) ০911659) 
34,810 ভাষার উন্নয়ন ঘটে; এর লক্ষ্য ছিল অবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে 
পড়াশুনা করছে এমন সব ছাত্র যাতে একটি সরল ভাষার মাধ্যমে 
অনেকটা কথোপকথনের ভঙ্গিতে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে। 
8910 প্রোগ্রামে সদরাশি “অক্ষর উপাত্ত (30118) এবং এক ও 
দ্বিমাত্রিক ক্রমসজ্জা উপাত্ত ব্যবহার করা যায়। মাত্রা (01716173107) 
বাক্য 00114) দিয়ে অক্ষর উপাত্তের দৈর্ঘ্য ক্রমসজ্জার উপচিহকে 
(58850170)0) নির্দিষ্টভাবে চিহিত করা সম্ভব। একটি মাত্র অক্ষর 
(916) দিয়ে একটি পরিবর্ত্যরাশিকে অভিহিত করা, আর 
পরিবর্ত্যটি যদি সংখ্যানির্দেশক হয় তাহলে এরপর একটি চিহ্ন 
ব্যবহার করতে হয় (যেমন 4! সদরাশি বুঝাতে), আর অক্ষরসূচক 
পরিবর্ত্য বুঝাতে $ চিহনটি ব্যবহৃত হয় (যেমন ?$)। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে প্রকার বা ধরন স্থিতিকভাবে পরিবর্ত্যের সাথে সশ্রিষ্ট। 

বহুমুখী বিস্তৃততর প্রয়োগের উদ্দেশ্যে 21] ভাষাটি ১৯৬০"র 
দিকে প্রণীত হয়। বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক, 
ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োগ এবং পদ্ধতিগত। ৮1] অন্য অনেক 
ভাষার বৈশিষ্ট্য আত্তীকৃত করেছে--যেমন 0হণ/ থেকে 
প্যারামিটার অনুবদ্ধকরণ এবং ফর্মাকৃত অন্তর্ুখ/বহি্মুখ বাক্য 
(1]0100/000001 51816710105), /১1,0901, থেকে সুবিধা বিধি (০০০ 
1193), পরিবর্ত্য রাশির বিস্তৃতি, পুনরাবৃত্তিক প্রণালীসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ 
গড়ন; 00801, থেকে-রেকর্ড গড়ন ও চিত্র উপাত্ত ধরন। 
অন্যভাষার প্রয়োজনাতিরক্তি বৈশিষ্ট্যাদিকে স্থান দিয়ে ভাষাটিকে 
শেখার জন্য দুর্বোধ্য করে তোলা হয়েছে, ফলে ব্যবহারকারীরা 


তাদের প্রয়োজন মী 1011191), 00001 01 4১101 শিখতে উদ্বুদ্ধ 
হয়েছে_-আর ভাষাগুলোকে 7/] উপগুচ্ছ হিসাবে গণ্য 
করা যেতে পারে। 


£ু, ১৯৫০-৬০'এর সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল; একটি 

প্রতিক্রিয়াধমী (75800%০) ভাষা যার প্রকারিকাসমূহ একজাতের 
খ্যা বা অক্ষর-এর সমসত্ত্ব উপাদানবিশিষ্ট ক্রমসঙ্জা (81195) 

গ্রহণ করে এবং ফল উৎপাদন করে। একমাত্র নিয়ন্ত্রণ গঠন 
হলো 0010 বাক্য, কিন্তু এর প্রয়োগধর্মী চরিত্রের উন্নতমান 
এই সীমা তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়। যদিও /১চ, প্রায়শ অনুজ্ঞাসূচক 
বাক্যাদির ত্রমধারা তাহলেও £১চা, কর্মসূচি সাধারণভাবে লক্ষ্যবস্তুর 
ক্রমসঙ্জার উপর কাজ করতে পারে এবং নতুন লক্ষ্যবস্ত 
সজ্জা উৎপাদনে সমর্থ। সুতরাং এই ভাষার পুনরাবৃত্তিক গঠনের 
প্রয়োজন অনুভূত হয় না যা প্রায় 418০1 সদ্‌শ ভাষার জন্য 
অত্যাবশ্যক। 

অক্ষর বা নামসূচক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে 
১৯৬০,এর দিকে 90980]. ভাষার সৃষ্টি। এই ভাষার প্রকৃত অর্থে 
কোনো নিয়ন্ত্রণসূচক গঠন নেই। এর পরিবর্তে রয়েছে সাফল্য 
(910০955) বা ব্যর্থতা (৪115) সূচক বাক্যাদি এবং সাফল্য অথবা 
ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে 0070 বাক্যের সাহায্যে পছন্দমতো 
নতুন বাক্যে গমন করা যেতে পারে। নামবাচক অর্থাৎ অক্ষর 
সম্বলিত প্রক্রিয়াকরণে এই ভাষার বাক্যাদির রয়েছে অত্যস্ত 
ক্ষমতাশালী সামর্থ্য । ও 

[.19৮ আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০এর শেষদিকে; এটি কৃত্রিম 
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ের কাছে বহুল ব্যবহৃত ভাষা। মৌলিক ধরন বা 
জাত (9৪310 176) 115 তে স্বল্পতম, যা ধারাবাহিকভাবে দফা 
(1০775) রূপে বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত থাকে। [197 'এর ক্ষমতার 
উৎস হলো তালিকা দ্বারা চিহ্নিত প্রত্যেক বিষয়ের উপস্থাপনা 
(60155910080191)5) 1157এর জন্য ক্ষমতাশালী হাতিয়ার ও 
বিস্তৃতির পরিবেশ। পরীক্ষামূলক কর্মসূচি লেখার জন্য [157৮ একটি 
অতি উপযোগী ভাষা, কারণ অবাপ্কিত কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার 
অসাধারণ নমনীয়তা রয়েছে এই ভাষার। কিন্তু এর মূল সীমাবদ্ধতা 
হলো- এটি ধীরলয়ে চলে এবং স্মৃতির বিশাল অংশ ব্যবহার করে 
থাকে। দেখুন: /১015018] 11716]116511061 


একটি উচ্চস্তর ভাষার উপাংশসমূহ দেখানো হয়েছে 


লংলারচাছহীজক লালে নাল ছানি তাল ারকাযেরবি্ালবলৃকোখযালাওলাযেইনানারনু জাজ লাগালাম রাহি কোলাজএজারোটী বাটিতে রমাচোটির 


785০8] রচিত হয় ১৯৬৯ সালে; এর লক্ষ্য ছিল এমন একটি 
ভাষা তৈরি করা যার সাহায্যে সুশৃঙ্খলভাবে প্রোগ্রামিং শিক্ষা দান 
সহজ হবে এবং এর সাথে সংশ্রিষ্ট থাকবে এমনসব গড়ন যা 
বিশুদ্ধতার সাথে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে। হিসাবে 
২-৫ ও ৬"র উল্লিখিত ব্যাক্যাদির সদৃশ নিয়ন্ত্রণ বাক্য হলো 
চ৪5০8]| এর বৈশিষ্ট্য। তবে 0৪3০ বাক্যটিকে একটি অতিরিক্ত 
নির্বাচন বাক্য (561600707. 51810770171) রাপে এই ভাষার অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছে। এই বাক্যের মাধ্যমে কোনো নির্বাচন অভিপ্রকাশের 
মানের উপর ভিত্তি করে কতিপয় বাক্যাদির মধ্য থেকে একটি বিকল্প 
বাক্যের নির্বাহ সম্ভব। *০, নামে প্রচলিত ভাষার উদয় 
ঘটে ১৯৭২এ-_এর উদ্দেশ্য ছিল [ঢাখায্ পরিচালন পদ্ধতিকে 
ব্যবহার উপযোগী করা। নানা দিক থেকে এটি চ৪5০৪1এর অনুরূপ । 
০"-এর অন্তর্ভূক্ত বৈশিষ্ট্যাদি হলো ধরন বা জাত (১০), রেকর্ড 
(বলা হয় গড়ন বা 9100০000195), 0457 বাক্য, প্রসঙ্গজ্ঞাপক 
পরিবর্ত্য রাশি। অন্য ভাষার সাথে ০ এর পার্থক্য হলো-_এর 
প্রসঙ্গজ্ঞাপক পরিবর্ত্য রাশির বহুল ব্যবহার__যাদেরকে ক্রমসজ্জার 
(7১5) সমতুল্য হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দেখুন: 0578708 
5%5067)5। 

৫৪ আবিষ্ষৃত হয় ১৯৭০ সালে; দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ব্যবস্থাদির 
(০17980050 55161015) উন্নয়নের সমর্থনের জন্য একটি নতুন 
কম্পিউটার ভাষা প্রণয়নের লক্ষ্যে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ 
আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতার ফসল হলো 4৫৪8 | ৮৪3০৪] কে ভূমি 
হিসাবে গ্রহণের মুখ্য কারণ হলো-_উল্লিখিত প্রয়োজনের লক্ষ্যে 
প্রয়োগাদির প্রয়োজনসমূহ এই ভিত্তি বিশ্বস্ততার সাথে ও 
কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। [অ.রা.] 


779279551018 (৬৪01)1780105) অগ্রসরণ (গণিত) 
ধরা যাক শৃঙ্খলাবদ্ধ, গণনাযোগ্য সংখ্যার একটি সেট »।, »2, 
&3..... যারা সবাই পৃথক না হতেও পারে। সাধারণত এই ধরনের 
সেটকে বলে ধারা বা অনুক্রম (5900461709) এবং অগ্রসরণ শব্দের 
সাধারণ অর্থ হলো বিশেষ প্রকৃতির ধারা। গাণিতিক অগ্রসরণ হলো 
যখন দুটি পরপর রাশির পার্থক্য »/-॥1_। ধুন্বক; জ্যামিতিক 
অগ্রসরণ হলো যেখানে অনুপাত %1/%1-) ধৃদবক এবং ছন্দিত 
অগ্রসরণ যেখানে রাশিগুলো বিপরীত গাণিতিক অগ্রসরণ মেনে 
চলে। 

যদি গাণিতিক অগ্রসরণের প্রথম রাশি ৪ এবং সাধারণ পার্থক্য ৮ 
হয় তাহলে অগ্রসরণের অংশগুলো হলো, 


|] ল ৪,272. + 0, ৮3 ৭8 + 20, ,১. 
84007 1) ৮১০, €১) 


প্রথম ॥ রাশির যোগফল হবে 


0] টি 071 
077 ৯ রং +72 ১) (২) 


জ্যামিতিক অগ্রসরণের প্রথম রাশি ৪ এবং সাধারণ অনুপাত ৷ 
হলে অগ্রসরণের অংশগুলো হলো 


মু 


৬৩৯ 


৮৮০16001%৩ £90771917"5 অভিক্ষেপ জ্যামিতি 


কেবল মাপার তাছজমচাযোটবিজাহলুতোষ আপগরলারোইদিলালিোালজএডাবেরী বিবি এজছেইী 


&] 5 2১ %2 ল 2 ২3 ও 212) ১১. যু ৭ আনা], (৩) 


প্রথম ॥ রাশির যোগফল হল 


% 
লি 


॥ ধনাত্মক সংখ্যার গাণিতিক গড় / এবং জ্যামিতিক গড় 0 হলে 


9)1102 17 ০০478 
12 1 2 [7 (৫) 
6] 
03412 ...%8 (৬) 


১নং ধারার ব্যস্ত সংখ্যাগুলো ছন্দিত অগ্রসরণ মেনে চলে। 
এক্ষেত্রে ॥ রাশির যোগফলের কোনো সুন্দর প্রকাশ দেখা যায় না। 
যদি £1, %2, 83, ছন্দিত অগ্রসরণ মেনে চলে তাহলে 


%] %3 
81175 


৭) 


2 


এটাকে বলে ছন্দিত গড়। [হা.র.] 


৮১৮০190৫108) 518095 প্রক্ষেপণ সাইড  প্রতিফলন- 
কারী পর্দা অথবা ব্যাপন প্রেরণ-পর্দার 001£00$6 ে2737011005 
50766]) পশ্চাৎ-অংশে প্রক্ষেপণের উদ্দেশ্যে কাচ বা ফিল্নর উপর 
পজিটিভ স্বচ্ছ প্রতিবিষ্ব। অধিকাংশ দেশেই একে ডায়াপজিটিভ বলা 
হয়। প্রক্ষেপণ শ্্রাইড অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো লগ্ঠন 
স্লাইড হিসাবে। এই নামের কারণ হলো এগুলো আলোক-লগ্ঠনের 
সাহায্যেই প্রক্ষেপণ করা হতো। 

আলোকচিত্রবিদ্যা এবং র ক্ষেত্রে অগ্নগতির 
ফলে, বিশেষত প্রত্যাবতী রঙিন (16৬০158] 001001 1]7)) ও ৩৫ 
মিমি ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হওয়ার পর, প্রায় সারা বিশ্ব 
জুড়েই ২ * ২ ইঞ্চি (৫ » ৫ সেমি) স্লাইড ব্যবহৃত হচ্ছে। 

প্রোজেক্টর যন্ত্রের সাহায্যে স্লাইড দেখানো হয়। প্রোজেক্টর যন্ত্রে 
থাকে একটি কেন্দ্রীভূত আলোক-উৎস, একটি কনডেনসার ব্যবস্থা, 
তাপজনিত ক্ষতি থেকে ম্লাইড রক্ষার জন্য তাপবিশোষণকারী কাচ, 
একটি গেইট অথবা স্লাইড ধরে রাখার ব্যবস্থা, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও 
স্লাইড ঠাণ্ডা করার জন্য একটি ব্রোয়ার এবং একটি প্রক্ষেপণ লেন্স। 
প্রক্ষেপণের কাজে সাধারণত ১৫০ থেকে ৫০০ ওয়াটের টাংস্টেন 
ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহাত হয়। বড় পর্দায় প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে জেনন 
আর্ক বাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক প্রোজেক্টরে ফোকাস 
সমস্বয় করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও থাকে। অধিকাংশ আধুনিক 
প্রোজেক্টরে বৃত্তাকার বা আয়তাকার ম্যাগাজিন ট্রে) প্রক্ষেপণের 
স্লাইডগুলি গ্রুপ করে রাখা হয় এবং পরে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এক এক 
করে সেগুলি দেখানো হয়। [সু.ব.] 


7১০165061%6  £60117667 অভিক্ষেপ জ্যামিতি 
যখন কোনো চিত্রকে একটি বিন্দু থেকে একটি রেখা বা তলে 


চ১70]17)6 প্রলিন 


৬৪০ 


বার বললাম লাএ কইরা লা লনা তামাক চেহলাম হোই জানালাম তালাউবি্রানবাঘাাও াযোইনভাহবসনা্াাপা্ীিজবকোখনামদার বিবি তোববমাএ বান রানি াসাতসাএভা চিনো কয়িজকিকোব সো তাহা াদংএনে 


অভিক্ষেপ করা হয় তখন চিত্রের যেসব ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে 
সেইসব ধর্ম নিয়ে এই জ্যামিতিতে আলোচনা করা হয়। 
তত্ত্বীয় অভিক্ষেপ জ্যামিতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে-_-১) 
একটি আদর্শ রেখার (10০81 1111০) প্রবর্তন যাকে যে কোনো সাধারণ 
রেখা & ছেদ করে। এই ছেদ £-এর সমান্তরাল সকল রেখার সাধারণ 
ছেদ, এবং €২) দ্বৈততার নীতি (777010]6 ০0 08৪17/)_-এই 
নীতি অনুযায়ী কোনো শুদ্ধ প্রস্তাবনা (উপপাদ্য) থেকে প্রতিটি 
ধারণার প্রতিস্থাপনের দ্বারা প্রাপ্ত কোনো বর্ণনা সত্য হলে এর 
দ্বেত (৫41) বর্ণনাও সত্য হবে। (“রেখা” ও “বিন্দু” “দ্বেত,” দুটি 
রেখা দ্বারা যুক্ত করা হলো দুটি রেখার ছেদ এই বর্ণনার 
দ্বৈত বর্ণনা ইত্যাদি।) এই বিষয়টিকে সংশ্রেষণ (এক সেট স্বীকার্ষের 
যৌক্তিক ফল হিসাবে) এবং বিশ্রেষণ (স্থানাংকের ধারণার প্রবর্তন 
করে এবং বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে)--এই দুইভাবেই 
উন্নীত করা হয়েছে। দেখুন: ০0100017721 77080001785) 001105217 
26017160 | [ফা.মা.] 


ঢ১০11)6 প্রালিন প্রোটিনের একটি সাধারণ আযামিনো 
আাসিড। সব ধরনের প্রোটিনের মধ্যেই এটা বিভিন্ন পরিমাণে 
আছে এবং ওজনের গড়ে প্রায় 8%। কলাজেন (০০911866917) 
প্রোটিনে এর পরিমাণ ১০-১৫/। এর প্রতীক (5977001) 770 ও 
[901১ পোনি) ₹ -৮৫"। এর আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টের 
01599190000 00170 27 ৬.৩। প্রলিনের গাঠনিক সংকেত নিয়ে 
দেওয়া হলো_ 


ন20-_ 0? 


[ন20 


[07011106 


পুষ্টিবৃদ্ধিকারক হিসাবে মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যে 
প্রলিনের দরকার নেই কারণ এটা এদের দেহে গ্ন্টামিক আাসিড 
থেকে তৈরি হয়। এই আ্যাসিড প্রাণীর দেহে কার্বহাইডে্ট 
মেটাবলিজমের (০৪১০7৫7816 77618১01157)) মাধ্যমে তৈরি হয়। 
দেখুন: 11100 80105) 0810010901805 102180911577; 00118867; 
01070 8০11 [য.আ.হা.] 


[১7০07766181 1) প্রমেথিয়ীম একটি তেজস্ক্রিয় 
(80108001০) রাসায়নিক মৌল, প্রতীক ৮ । এর পারমাণবিক 
সংখ্যা 611 প্রমেথিয়াম ল্যান্থানাইড সিরিজের (].9101)917706 
58195) নিরুদিট্ট (0155175) মৌল এর পৃথকীকৃত এবং অধিক 
প্রাপ্য আইসোটোপের ভর 1471 প্রাকৃতিক মৌলসমূহের বর্ণালি দেখে 
অনেক বৈজ্ঞানিক এটা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন কিন্তু 
ভর 61 সম্পন্ন মৌল প্রকৃতি থেকে আহরণ করতে পারেন নি। 


পারমাণবিক চূল্লিতে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও প্লিটোনিয়ামের কৃত্রিম 
বিভাজন (5530) বা ফিশনকালে অন্যতম উৎপন্ন মৌল হিসাবে 
এটা পাওয়া যায়। পর্যায় সারণিতে (পরিশিষ্ট) এর অবস্থান দেখানো 
হয়েছে। 

প্রমেথিয়ামের সবগুলো আইসোটোপই তেজস্ক্রয়। এটা 
প্রধানত ট্রেসার (08০13) কৌশলে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান ব্যবহার 
ফসফোর (0170501007) শিলে্পে। মহাশূন্যে ব্যবহাত পরমাণু-শক্তি 
পরিচালিত এর ব্যবহার রয়েছে। দেখুন: [81০-98101) 
91617761015 | [ম.আ.হা.] 
১0786718077) প্রোহহর্ন এন্টিলোপের (87161099) মতো 
দেখতে &70110081)71086 গোত্রের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি 
4721119021776 2/57/0976-এর সাধারণ নাম। এর শ্রেণি- 
বিন্যাসগত জ্ঞাতিত্ব এখনো অনিশ্চিত। উত্তর আমেরিকার 
দ্রুততম আঙ্গুলেট (07881916) হিসাবে এর সুনাম রয়েছে এবং 
এটিই একমাত্র যেখানে স্ত্রী এবং পুরুষে শিঙ ফীপা 
ও শাখাবিশিষ্ট। হরিণদের ন্যায় এদের প্রো€হর্ন শীতকালে ঝরে 
যায় এবং পরবর্তী গ্রীষ্মের মাঝামাবিতেই আবার পুনর্গঠিত 
হয়। 

বন্য অবস্থায় শিলাময় মরুভূমি এলাকায় প্রোংহর্ন ছোট ছোট 
পালে চলাফেরা করে। ক্যাকটাস, সেজব্রাশ (489010$)) এবং ছোট 
ঘাসপাতা এদের খাদ্য। গ্রীষ্মের শেষ দিকে একটি পুরুষ ১০-১৫টি স্ত্রী 
প্রোহহর্নকে একত্রিত করে হারেম এর 0১816) মতো একটি নিরিষ্ট 
স্থান গড়ে তোলে। প্রায় ৩৫ সপ্তাহ গর্ভধারণ শেষে বসন্তকালে স্ত্রী 
প্রোহহর্ন দুটি শাবক প্রসব করে। এদের গ্রড় আয়ু প্রায় ৮ বছর। 
দেখুন: 41090901518 | [সৈ.হু.ক] 


8৮710959607 (9610 07০01) বিস্তারক ফক্ষেত্রতত্ব) 
একটি বস্তকণার কোনো নতুন দেশকাল বিন্দুতে অগ্রসর হওয়া বা 
পরিব্যাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিস্তার, যখন তার উৎসবিন্দুর বিস্তার 
জানা থাকে । আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সব শাখায় বিক্রিয়ার সম্ভাবনায় 
এই বিস্তারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর বৈশিষ্ট্যগুলো 
বর্ণনা করা হয় আপেক্ষিক তত্বসম্মত. কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব দিয়ে 


১1১7 


01960, ০1901707 00001) 
0] 6০) 


যেখানে এটা শক্তি এবং ভরবেগ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ 
হলো ইলেকট্রন-প্রোটন এবং প্রোটন-প্রোটন বিচ্ছুরণের ফাইনম্যানের 
চালচিত্র ছবি দেখুন)। এসব প্রক্রিয়ার বিস্তারের মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত বিনিময়ী ফোটন এবং মেসন যা দিয়ে প্রতিটি প্রক্রিয়ার 
সম্ভাবনার মূল অংশ পাওয়া যায় যখন বিচ্ছুরণ স্বল্প কোণে 


91900017 


৬৪৯ 


শলাগলাতীবাচাকালাকো হালা বিলালৃখা লাভা চলা হজ লাতিনা জবার চা নিরাকার কাছের 


ঘটে। একইভাবে যে কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক প্রক্রিয়ায় ফাইনম্যান 
চিত্রের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ রেখা একটি বিস্তারকের প্রতিনিধিত্ব 
করে ঘে রেখা সরাসরি বাইরের জগতের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট নয়) 
এবং এটাই সম্তাবনা বিস্তারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মূল ভূমিকা পালন 
করে। [হা.র.] 


2১:0199719 প্রোপেন আ্যালকেন বা প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন 
সিরিজের সদস্য। আণবিক গঠন 07301120113 । প্রাকৃতিক গ্যাসের 
৩-১৮% প্রোপেন। একে অতি সহজেই তরল করা যায় গেলনাঙ্ক 
-১৮৭.৭* সে; স্ফুটনাঙ্ক -৪২.১* সে.)। তরলীকৃত প্রোপেন ও 
বিউটেনের মিশ্রণ তরল পেট্রোলিয়াম (এল, পি. জি. 1.0) হিসাবে 
গার্স্থ্য কাজে জ্ঞালানিরপে সীমিত চাপের গ্যাস সিলিন্ডার 
বাজারজাত করা হয়। 

৬৫০ সে, তাপমাত্রায় প্রোপেন গ্যাস তাপ বিযোজিত 
(07801178) হয়ে ইথিলিন ও মিথেন উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়ার 
মাধ্যমেই ইথিলিন গ্যাস বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে তৈরি করা হয়। 
পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রধান দ্রাবক হলো প্রোপেন। পিচ্ছিলকারর ঘন 
তেল (1870875) ও অন্যান্য দ্রব্যের বিশোধনে শীতক হিসাবে এটি 
ব্যবহৃত হয়। [ম.আ.হা.] 


১7019918901] প্রোপানল তিন কার্বনবিশিষ্ট সম্পৃক্ত 
আযালিফ্যাটিক তআ্যালকোহল। সরল প্রোপানলকে প্রোপাইল 
আালকোহল বা ১-প্রোপানল বা ইথাইল কার্বিনলও বলে। এর 
আণবিক গঠন 0171301720172071 এটা প্রাথমিকভাবে ফিউসেল 
তেল (5561 911) থেকে পাওয়া যায়। এর রাসায়নিক ধর্ম 
অন্যসব প্রাইমারি আালকোহলের মতোই। প্রোপানল 
বর্ণহীন, তিক্তগন্ধ ও স্বাদযুক্ত তরল। এর ভৌত ধর্মাবলি নিম্নে 
দেওয়া হলো : 


আণবিক ভর ৬০.০৯ 
স্ফূটনাঙ্ক ৯৭.২* সে, 
গলনাঙ্ক -১২৬.২" সে, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব (২০" সে. তাপমাত্রায়) ০.৮০৩৩৬ 


প্রোপানল পানির সঙ্গে মিশ্রণীয় এবং প্রায় সব জৈব তরলে 
দ্রবণীয়। ॥-প্রোপানল বিষাক্ত ও দাহ্য। এটি প্রপায়নিক আামিড 
সংশ্রেষণে ও প্রসাধন সামগ্রী, যেমন_ লোশন 0০90০?), তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। 

আইসোপ্রোপানল, 0173011017015 ২-প্রোপানল বা 
আইসোপ্রপাইল আ্যালকোহল বা ডাইমিথাইল কার্বিনল নামে 
পরিচিত। এটি সেকেন্ডারি আযালিফ্যাটিক আযালকোহলসমূহের মধ্যে 
সরলতম এবং শিল্পে ব্যবহার্য প্রধান জৈব রাসায়নিক দ্রব্য। এর 
ভৌত ধর্মাবলি নিয়রাপ 


আণবিক ভর ৬০.০৯ 

স্ফুটনাঙ্ক ৮২.৩* সে. 

গলনাঙ্ক -৮৮,.৫ সে, 

আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭৮৬(২০*সে. তাপমাত্রায়) 


১7079611287 প্রোপেল্যান্ট 


জা এদের এমযোনিববিপুতোবাকো জাতী 


আইসোপ্রোপানল বর্ণহীন, তিক্ত গন্ধ ও স্থাদযুক্ত বিষাক্ত 
তরল। শিল্পক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামের তাপ বিযোজনে প্রাপ্ত 
প্রপিলিনে পানি সংযোজনে এটি তৈরি করা হয়। এটি পানিতে 
মিশ্রণীয় এবং সকল জৈব তরলে দ্রবণীয়। আইসোপ্রোপানল 
আযাসিটোন, এস্টার, কিটেন তৈরিতে দ্রাবক হিসাবে এবং নিক্ষাশক 
(65108008101) আানটিফীজ (81701065929) ও রাবিং আালকোহল 
(80178 ৪1001)01) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি উচ্চ অকটেন 
(787-০০1০76) বিশিষ্ট জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
/10017011 [ম.আ.হা.] 


কাই বিবির কাডনিরাবন্বালো 


[১7079119771 প্রোপেল্যান্ট দাহ্য দ্রব্য যা রকেট ইপ্রিনে 
তাপ উৎপাদন করে ও নিক্ষেপক কণিকা সরবরাহ করে। প্রোপেল্যান্ট 
একটি কার্যকরী পদার্থ (/0100108 90)50870০) এবং সে সাথে এটি 
শক্তিরও উৎস। জ্বালানি প্রধানত শক্তির উৎস আর কার্যকরী পদার্থ 
হলো শক্তি খরচের উপায়। সোজা কথায় প্রোপেল্যান্ট হলো 
একজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ যা কিনা রকেট প্রচালনের 
()19015%5 [000056) জন্য ব্যবহৃত হয়। দেখুন: /১11080 06], 
[00160 01000191017; 1[110010909781710 ০%০0]16| 

প্রোপেল্যান্ট তরল বা কঠিন হতে পারে। কিন্তু দহনের সময় 
এগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। স্থান সংকুলানের জন্য গ্যাসীয় 
প্রোপেল্যান্ট উচ্চ চাপে তরলীকৃত অবস্থায় বহন করা হয়। যেমন_- 
তরলীকৃত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন হলো উচ্চ শক্তির তরল 
বাইপ্রোপেল্যান্ট। 

তরল প্রোপেল্যান্টগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জেট 
ইঞ্জিনের গতিশক্তি সরবরাহ করে। তরল প্রোপেল্যান্ট তিন ধরনের 
আছে, যেমন--মনোপ্রোপেল্যান্ট (7)010110161181)1) বাই- 
প্রোপেল্যান্ট (011921981) ও হাইব্রিড (07১)70) প্রোপেল্যান্ট। 
মনোপ্রোপেল্যান্টগুলো একক বিশুদ্ধ তরল বা দ্রবণ। বাই- 
প্রোপেল্যান্টগুলোতে জ্বালানি ও জারক (০%14871) আলাদাভাবে 
নেওয়া হয় এবং দহনের সময় ইঞ্জিনে একত্র করা হয়। 

হাইব্রিড প্রোপেল্যান্টগুলো তরল ও কঠিন পদার্থের মিশুণ যা 
কিনা রকেটের প্রচালন শক্তি ও কার্যকরী ক্ষমতা প্রদান করে। তরল 
প্রোপেল্যান্টগুলোর ধর্মসহ একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হলো। 


তালিকা : তরল প্রোপেল্যান্টের ভৌতখর্ম 


স্ছুটনা ক| গলনাংক | ঘনত্ব | আপেক্ষিক 
€ সে) | € সে) রি ইমপালস্‌ 
(17000156) 


 ৫জল চন মদদ 


[_ ২১০১-৯* 
ঈ-১758175 
(১৮1৮7 


হা্রেজেন কারন 1-১৮৮1-৬৮1১%71 ন্ণ 
[হাইড্রোজেন অক্িকেন-১৮৩1-৬৯1-২১৮7০57 
[নাইট্রোজেন গড] ৬1-১১৯৯1-7 


7১101961161" (811081) প্রপেলার (বিমানপোত) 


৬৪২ 


শ ০০০০০০০০০০০ 


চপ পদ 
- হাইড্রাজিন ১,০১ ২৯ 
-লালনাইট্রক আসিড ৪০ -৬২ | ১৫৮ 
লাল ফিউমিংনাইটট্রক িালাহজারা 


দেখুন: 11০081-93856 10611 


অক্সিজেনের অধিক সরবরাহ ও এর অধিক কার্যক্ষমতা কারণে 
রকেট ইঞ্জিনে তরলীকৃত অক্সিজেনের প্রোপেল্যান্ট হিসাবে ব্যবহার 
বহুকাল থেকেই প্রচলিত। অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট তরল যার বাম্পচাপ 
কম এমন তরলগুলো প্রোপেল্যান্ট হিসাবে ব্যবহার বেশি 
সুবিধাজনক । এ ধরনের তরল প্রোপেল্যান্ট রকেটে দীর্ঘ সময়ের জন্য 
সংরক্ষণ করা যায় এবং যখন খুশি তখন ব্যবহার করা যায়। 
দূরপাল্লার রকেট চালনার জন্য জ্বালানির স্থান সংকুলানে তরল 
প্রোপেল্যান্ট একটি বিশেষ সমাধান। 

সাধারণ তাপমাত্রায় যে সব জারক ও বিজারক পদার্থ কঠিন 
মিশ্রণে একত্রে থাকতে পারে সেগুলোই হলো কঠিন প্রোপেল্যান্ট। 
দহনের সময় কঠিন প্রোপেল্যান্টগুলো উত্তপ্ত গ্যাস উৎপাদন করে। 
বন্দুকের গুলিকে অনেক ক্ষেত্রে প্রোপেল্যান্ট বলা হয় বলেই রকেট 
প্রচালনার জন্য ব্যবহাত কঠিন জ্বালানি পদার্থকেও কঠিন 
প্রোপেল্যান্ট বলা হয়। 

কঠিন প্রোপেল্যান্টে তিনটি প্রধান উপাদান থাকে_-() জারক, 
(২) জ্বালানি, (৩) সংযোজক দ্রব্য (8৫0101$)। আযামোনিয়াম 
ও পটাশিয়াম পারক্লোরেট ও নাইটে, বিভিন্ন জৈব নাইট্রেট 
(যেমন নাইট্রোগ্নিসারিন) ইত্যাদি কঠিন প্রোপেল্যান্টে জারক 
পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ জ্ঞালানি হিসাবে 
হাইড্রোকার্বনসমূহ ও তার জাতক, যথা সিনথেটিক (5716110) 
রাবার, রেজিন, এবং সেলুলোজ ব্যবহাত হয়। সংযোজকগুলো 
খুবই অল্প পরিমাণে দরকার এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ধরনের 
পদার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রভাবক (০৪৪1/50$) বা নিগ্রাহক 
(51007555075) দাহ্য ক্ষমতা বাড়াতে বা কমাতে ব্যবহার করা হয়। 
দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য প্রোপেল্যান্টে সুস্থিতিকারক (91801012015) 
ব্যবহার করা হয়। 

কঠিন প্রোপেল্যান্টগুলোকে কম্পোজিট (০০011005109) বা 
দ্বিক্ষারক (9016 185৫) এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। 
কম্পোজিটগুলো কঠিন জৈব-জ্বালানি ও অজৈব লবণ জারকের 
সমন্বয়ে গঠিত। যথা-_-রাবার ও আযামোনিয়াম পারক্লোরেট-এর 
মিশ্বণ। দ্বিক্ষারক প্রোপেল্যান্টগুলো উচ্চ-শক্তি ও উচ্চ মডিউল জেল 
(0108105 ৪০1) সম্পন্ন সেলুলোজ নাইট্রেট ও গ্রিসারাইল 
ট্রাইনাইট্রেটের কঠিন মিশ্রণ । [ম.আ.হা.] 


[১7০01961167 (81018) প্রপেলার (বিমানপোত) একটি 
চক্রনাভি (70) এবং দুই বা ততোধিক ব্রেড ফেলক) সমন্বয়ে গঠিত 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা কোনো বিমানপোত-ইঞ্জিনের ঘূর্ণনশক্তিকে 
অভিঘাত-দানকারী শক্তিতে (0189. [০%০7) রুপান্তরিত করে 
বিমানপোতকে বাতাসের মধ্য দিয়ে চলতে সহায়তা করে চিত্র 
দেখুন)। নৌ-প্রপেলারের তুলনায় বিমান প্রপেলার অপেক্ষাকৃত 


পাতলা মাধ্যমের ভিতরে কাজ করে, কাজেই এই প্রপেলার 
অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাসের এবং যথেষ্ট উচ্চ ঘূর্ণনগতি-সম্বলিত হয়ে 
থাকে। 


চার ব্লেডযুক্ত প্রপেলার ব্যবস্থা 


সাধারণত প্রপেলারের দু'টি, তিনটি বা চারটি ব্রেড থাকে; অতি 
উচ্চ গতির বিমানপোতের জন্য চার বা আরো বেশিসংখ্যক ব্লেড 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রপেলারের ব্লেড বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
চলে এর সম্মুখ- এবং ঘূর্ণনগতির উপাংশসমূহের যৌথ প্রভাবের 
ফলে সৃষ্ট অনেকটা সর্পিল (191০81) পথে। এই ব্যাপারটা কোনো 
ঘনবস্তর মধ্যে একটি স্ক্রু ঘোরানোর প্রক্রিয়ার অনুরূপ। এই কারণে 
প্রপেলার বায়ু স্ক্রু (817500৬) নামেও পরিচিত। প্রপেলার ব্লেডকে 
ঘোরানোর জন্য ইঞ্জিন একটি টর্ক বল প্রয়োগ করে। এই বলের 
প্রতিক্রিয়ায় ব্রডের গায়ে বিপরীতমুখী বল সৃষ্টি হয়। বাতাসের সঙ্গে 
বিভিন্ন বলের প্রতিক্রিয়ায় উড্ডয়ন দিকের বিপরীতমুখী একটি অক্ষীয় 
গতিবেগ-উপাংশ পাওয়া যায়। ভরবেগ তত্ব অনুযায়ী এই গতিবেগ 
এবং প্রপেলারের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বাতাসের ভরের গুণফল 
উৎপন্ন অভিঘাত বা সম্মুখচাপের সমান। [নু.ছু.] 


চ:019]797 (719116 018) প্রচালক সেমুদ্রগামী জাহাজ) 
জাহাজ প্রচালনার শক্তি-সরঞ্জামের একটি অংশ যা ইঞ্জিনের ভ্রামককে 
প্রচালনার শক্তি অথবা থ্রাস্টে রূপান্তরিত করে এবং এইভাবে 
জাহাজের সম্মুখদিকে গতির বিরুদ্ধে বাধাকে 
অতিক্রম করে যার জন্য জাহাজের পশ্চাদভাগে একটি ত্বরণগতি 
সম্পন্ন পানির স্তন্ত সৃষ্টি করে। ১৮৬০ সাল থেকে স্ত্রু-প্রচালক 
একমাত্র প্রচালক হিসাবে সমুদ্রগামী পরিবহনে ব্যবহৃত হয়েছে 
প্রধানত সমুদ্রগামী ইঞ্জিনের উচ্চতম ঘূর্ণনগতির দিকে বিবর্তনের 
কারণে। 

স্ক্ুপ্রচালকের সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত স্বল্প ওজন, প্রয়োগের 
নমনীয়তা, উচ্চ ঘুর্ণন গতিতে ভাল কর্মদক্ষতা এবং জাহাজের গতির 


৬৪৩ 
জতকরীবিকালানিুছর লা আমা বানান করবার এলা:ও ই বি্াধিশৃনোবযাংলা এ এচানাধস্াকরিুকোরবালাএতা 


লতা চালাল সাহকগাহতয ক নিকাব লোনা ক নাট জানইশতাহতহদাএসকেইাবজাহইকা 


চিজ রাহাররিযার তর 
ধরনের সমুদ্রগামী প্রচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান রূপে একটি 
স্ভু প্রচালকের মধ্যে থাকে অব্যাহত অগ্রগতির চক্রনাভি আউটবোর্ড 
যা ঘূর্ণন ইঞ্জিন শ্যাফটের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যার উপরে দুই থেকে 
সাতটি ব্রেড বসানো। ব্লেডগুলি চক্রনাভির সঙ্গে কঠিনভাবে সংযুক্ত, 
অথবা বিচ্ছিন্নক্ষম অথবা ঘূর্ণনশীল। স্ত্ু প্রচালকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গতি 
হলো স্ক্ু-এর মতো-_যে দিকে এটি অগ্রসর হয় সেই অক্ষের 
চারপাশে এটি ঘূর্ণমান। স্ক্রু-ব্রেডগুলি মোটামুটি দেখতে উপবৃত্তাকার। 

এক বা একাধিক স্ক্রু প্রচালক সাধারণত জাহাজের পশ্চাদভাগে 
যতোটা নিচে সম্ভব লাগানো থাকে যাতে তা থ্রাস্ট তৈরি করার যন্ত্র 
হিসাবে কাজ করতে পারে (ছবি দেখুন)। প্রচালকের নিম্ন অবস্থানের 
এবং যথেষ্ট নিমজ্জমানতা পায়। প্রচালকের সংখ্যার পছন্দ যা 
জাহাজটির নকশার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তা নির্ভর করে কয়েকটি 
উৎপাদকের উপরে। সাধারণত একক-স্জ্ু ব্যবস্থায় উচ্চতর প্রচালন 
কার্যক্ষমতা পাওয়া যায় বহু স্ক্ু-এর তুলনায়, বিশেষ করে যখন 
প্রচালকের বেশির ভাগই জাহাজের সীমান্তবর্তী স্তরে কাজ করে এবং 
শক্তি ক্ষয়ের কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এছাড়া একক-স্ক্রু 
প্রচালক ব্যবস্থায় সাধারণত মেশিনারি খরচ এবং ওজনের 
ব্যয়সংকুলান হয় বহু-স্ক্রু ব্যবস্থার তুলনায় | 

বাম্প-ভর্তি বুদবুদ তৈরি এবং ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে গোলযোগ, 
কম্পন এবং অনেক সময় প্রচালক বস্ত দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে বিশেষ 
করে দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী জাহাজে । এই ঘটনাকে বলে 
বুদবুদায়ন (০8%1181107)। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচালকের ঘূর্ণন রা 


সরণগতি খুব বেশি না হয়, বুদবুদায়নের শুরু হওয়া ? 
অথবা এ 815৮ 
ব্লেড সেকশনের নকশা। 


ড্রাইডকে অবস্থিত 'গ্রেটল্যান্ড-এর পশ্চাৎদৃশ্য। এখানে স্ত্প্রপেলার 
দেখা যাচ্ছে। 


পরম বুদবুদায়িত এবং পরম বায়ুনিক্ষায়িত প্রচালকের নকশায় 
থাকে পূর্ণ বিকশিত ব্লেড বুদবুদ যা ব্লেডের সম্মুখবতী ধার থেকে 


7100051610)81 ০810881085 প্রস্তাবনামূলক 


চারবার কাব আখলাএকাতেব বাবারে ভাজা লোএহাংরিযানারশ লাগেজ সাকআ্াযইী 


তৈরি হয়, ব্লেডের সম্পূর্ণ পিছনটা ঢেকে দেয় এবং ব্লেডের 
পশ্চাদগামী ধারের অনেক পিছনে তা ভেঙ্গে যায়। এ ধরনের 
প্রচালকের ব্লেডের বিশেষ সেকশন যা সাধারণত টিলা আকৃতির 
যেখানে একটি তীক্ষ সম্মুখব্তী ধার থাকে, চ্যাপটা পশ্চাৎগামী ধার 
থাকে এবং অপসারী মুখ থাকে। পরম বুদবুদায়িত প্রচালকের 
বুদবুদগ্ডলিতে পানির বাষ্প এবং অল্প পরিমাণ দ্রবীভূত গ্যাস থাকে। 
পরম বায়ুনিষ্কায়িত প্রচালকের বুদবুদে প্রধানত পানির পৃষ্ঠতল থেকে 
আসা বায়ুভর্তি বুদবুদ অথবা জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্য ধরনের গ্যাস 
যা প্রচালকের শ্যাফটের মাধ্যমে আসা গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে 
আসে। 

যে সব জাহাজ সাধারণত ব্যাপক পরিবর্তনীয় গতিতে 
এবং প্রচালক ভার গোধাবোট, রক্ষাকারী জাহাজ, ট্রলার এবং 
ফেরিবোট) নিয়ে চলে সেসব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত (ঘূর্ণনক্ষম ব্লেড) 
প্রচালকের প্রয়োগের ফলে সম্পূর্ণ ইঞ্জিনশক্তি ব্যবহার করা 
সম্ভব হয় নির্দিষ্ট আরপিএম গতিতে এবং প্রচালন শর্তাধীনে যার 
ফলে সর্বোচ্চ থ্রাস্ট নমনীয়তা এবং সহজ পরিচালনযোগ্যতা 
নিশ্চিত করা যায়। যেহেতু এইসব প্রচালক প্রত্যাবত্তী তাই 
তাদের অপ্রত্যাবততী মেশিনারিতেও (গ্যাস টারবাইন) ব্যবহার করা 
সম্ভব। হা.র.] 


৮৮৮০1১০717। প্রোপার্ডিন রক্তরসে বিদ্যমান এক রকম 
প্রোটিন। এটা ম্যাগনেসিয়াম এবং কমপ্রিমেন্টের সাহায্যে নানারকম 
কাজ করে থাকে, যেমন-_ ব্যাকটেরিয়া ধবংস করা, ভাইরাস নিক্ষিয় 
করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে লাল রক্তকণিকার বিলয় সাধন। 

জীবাণুমুক্ত ইদুরের শরীরে এবং মানুষের আ্যাগামা 
গ্রোবিউলিনিমিয়া (852 5190011021018) রোগ থাকা সত্বেও 
প্রোপার্ডিনের কাজ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রোগে এর মাত্রার তেমন 
কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অবশ্য নিউমোককাসজনিত নিউমোনিয়া, 
মেনিঙ্গোককিমিয়া এবং পুরো শরীরে তেজন্ক্রয় বিকিরণের পরে 
সাময়িকভাবে রক্তরসে প্রোপার্ডিনের কাজে পরিবর্তন ঘটতে দেখা 
যায়। দেখুন: 50 | [সা.এ.] 


[৮701)10111798066718099 প্রোপায়োনিব্যাকটেরি- 
য়েসি অবায়ুজীবী (81989701010) ব্যাকটেরিয়ার একটি গোত্র । 
এই গোত্রটি অবায়ুজীবী নিশ্চল, অরেণু-উৎপাদী, গ্রাম-পজিটিভ এবং 
মূলত দপ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গঠিত, যারা গ্লুকোজ ও কিছু জৈব 
যৌগকে ফারমেন্টেশন বা গাজানের মাধ্যমে প্রধানত প্রোপায়োনিক 
আযাসিড তৈরি করে। এই গোত্রের কোনো কোনো সদস্য সুইস্‌ পনির 
(5%/15$ 0799$6) এবং অন্যরা ভিটামিন 71? তৈরিতে অংশগ্রহণ 
করে। 279710752201277%7 3 24820127151 গিণ দুটির সমন্বয়ে 
এই গোত্রটি গঠিত। [হা.মুই-] 


চ১7019951610108) ০81081005 প্রত্তাবনামূলক ক্যাল- 
কুলাস স্বয়ংক্রিয়তা তত্বের (80191118 1150) একটি শাখা 
যাতে ভাষিক বর্ণনার ব্যবহার (7817100180197 0£ 11776815010 
51811160715) নিয়ে আলোচনা করা হয়। যৌগ বর্ণনাকে সরলীকৃত 
করে সরলতর উপাংশ বর্ণনায় (00110100106101 51216716170) পরিণত 


চ01)710061)6107) প্রোপরিওসেপশন 


বাংলাওকা বিকাশ জাববা লা ওাবারীসিজালাকলুজারযা বলাকা তিবা্ুযোকৃজোকগল একত্হহীজিকানারশজোরহাদ এ কাানিভানাবপাযোনাহে আর হারেইবিজাবিপুষ্যেষমালোএ। বর 


করা হয় এবং এ কাজে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার (5৮101090110 10810) 
বিভিন্ন বিধি প্রয়োগ করা হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট 
বর্ণনা “সত্য” বা “মিথ্যা” কিনা তা জানা। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা একটি 
মহানগরী-_এ বর্ণনাটি সত্য। কিন্তু “বাংলা একাডেমী ঢাকা শহরের 
মাননীয় মেয়র_এ বর্ণনাটি আদৌ সত্য নয়। একইভাবে রিড়াল 
দুধ খায় _বর্ণনাও সত্য। এবার ধরা যাক ৮, % ও 2 হলো যথাক্রমে 
উক্ত তিনটি বর্ণনার প্রতীক । এবার একটি নতুন বর্ণনা দেওয়া যাক “ 
ও 2 উভয়ই সত্য" এ বর্ণনাটি সত্য, কারণ প্রথম ও শেষ বর্ণনা 
উভয়ই সত্য। % ও % উভয়ই সত্য এ বর্ণনা মিথ্যা কারণ দ্বিতীয় 
বর্ণনাটি মিথ্যা। হয় % না হয় % সত্য, কারণ এদের অন্তত একটি 
সত্য। 

যদি বর্ণনাসমূহ কেবল নিঃসন্দেহভাবে সত্য (ণ) বা মিথ্যা (8) 
হয়; অথবা সংক্ষেপে যদি /, 5 ও 2 প্রতিটির দুটি সদস্য (ণা", 
£) থাকে তাহলে এই ভাষিক বর্ণনাকে সুইচিং আযালজেব্া, সুইচিং 
থিওরি বা বুলিয়ান আযালজের্া বলে। যেসব গণনাকারী যন্ত্রে 
বাইনারি সংখ্যানুক্রম ব্যবহৃত হয় সেসব ক্ষেত্রে সুইচিং ফাংশনের 
আলোচনা জরুরি। দেখুন: 01005000601 809916817 
[ফা.মা,ত 


চ১1০07১71969]96101) প্রোপরিওসেপশন শরীরের 
অঙ্গসমূহের অবস্থান, নড়াচড়া এবং পেশির টান সম্পর্কিত অনুভূতি। 
অস্থিসন্ধি, টেন্ডন এবং পেশি থেকে প্রাপ্ত অনুভূতির উপর এটা 
নির্ভরশীল। অস্থিসন্ধি, টেন্ডন, পেশি প্রভাতি অংশে এজন্য প্রচুর 
গ্রাহক কোষ (75০০)107) থাকে । এগুলোকে প্রোপরিওসেপ্টার 
(01907006107) বলা হয়। মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ এবং মাথার 
ন্ড়াচড়ার অনুভূতি ভে ভেস্টিবুলার গ্রাহক কোষ (59511100187 1509])001) 
দ্বারা গৃহীত হয়। এ সকল গ্রাহক কোষ, দেখা, শোনা এবং 
স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অনুভূতির মধ্যে একটি সমন্বয় 
সাধিত হয়। কতগুলো প্রোপরিওসেপ্টর (যেমন মাংসপেশি এবং 
টেন্ডন থেকে আগত অনুভূতি) সঙ্ঞনভাবে অনুভূত হয় না। হাটা, 
চলা এবং দাড়ানোর ভঙ্গিমা ঠিক রাখার জন্য এ সকল অনুভূতি 
ফিডব্যাক হিসাবে কাজ করে। 

ক্যাপসুল আব্ত স্নায়ুপ্রান্ত কিংবা পেশি ও অস্থিসন্ধির 
লিগামেন্টের স্নাযুপ্রাস্তসমূহ শরীরের অবস্থান ও গতির অনুভূতি 
গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এরা আরও কতকগুলো বিশেষায়িত 
অনুভূতি গ্রাহকের (যেমন- প্যাসিনিয়ান কণা, রাফিনির সিলিন্ডার, 
গলজি কণা) সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। দেখুন: 001875093 


59175810101; 59175801017) ১০91765015515 1 [সা.এ.] 


21£9018 | 


1১70])8215107) প্রচালন বহিঃশক্তি প্রয়োগে কোনো 
বস্তকে চলমান করার প্রক্রিয়াকেই সাধারণত বলা হয় প্রচালন। 
প্রচালনের মূল ভিত্তি হলো “প্রতিক্রিয়নীতি' (05801107) [3011011০) 
বা নিউটনের তৃতীয় নিয়ম যেখানে গুণবাচকভাবে বলা হয়েছে 
যে, “যে কোনো ক্রিয়ার 8০001) রয়েছে সমান এবং বিপরীতমুখী 
প্রতিক্রিয়া (76801107)1” বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল প্রচালন 
বলের পরিমাণবাচক বর্ণনা আমরা নিউটনের দ্বিতীয় নিয়মের 
মাধ্যমে প্রদান করতে পারি : এই নিয়ম অনুযায়ী কোনো বস্তুর 
উপর প্রযুক্ত বল বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান, 


৬৪৪ 


একইরকম জেকী বিবেক তাযেইী 


এবং ভরবেগের পরিবর্তনের দিকে ক্রিয়া করে। দেখুন: 1০%10715 
18575 01 7100101) | 

কোনো তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে কোনো যান, 
যেমন জাহাজ অথবা বিমানপোত গমন করলে, প্রয়োজনীয় 
ভরবেগের পরিবর্তন সাধারণভাবে প্রবহটির পোনি অথবা 
বাতাস) বেগের পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, যে প্রবহটির মধ্য 
দিয়ে যানটি প্রচালন কৌশল বা ইঞ্জিন দিয়ে চালিত হয়। 
অন্য প্রকৃতির যানে, যেমন রকেটচালিত যানে, প্রচালন ব্যবস্থা 
কোনো মাধ্যম বোতাস বা পানি) ছাড়াই যানটি চালনায় সমর্থ। এর 
অর্থ হলো এ ধরনের প্রচালন ব্যবস্থা মহাশূন্যে বা বায়ুশূন্য স্থানেও 
কর্মক্ষম। প্রয়োজনীয় ভরবেগের পরিবর্তন উৎপাদন করা হয় স্বয়ং 
প্রচালন কৌশলটির নিজ ভর নিঃশেষ করে, যাকে বলা হয়, প্রচালন 


দ্রব্য” বা জ্বালানি (91০92611870) । দেখুন; 261007)80710 001০6; 
£১110011) 71019 09178177105) [10010 00৮; 1710010 1160180105; 


[09061182101 

প্রচালন দক্ষতা (01909151970 900191009) বর্ণনায় দুটি পদ 
ব্যবহৃত হয় : একটি হলো “প্রেষ আপেক্ষিক জ্বালানি ব্যয় (7151 
50501610 1191 0011501001017)- যা পারিপার্থিক ফ্লুয়িড (পানি বা 
বাতাস) ব্যবহারকারী ইঞ্তিনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অন্যটি হলো 
“আপেক্ষিক ঘাত' (5990150 1710015০)---যা যেসব ইঞ্জিন প্রচালনী 
মাধ্যমকে যানটিই বহন করে সেসব ক্ষেত্রে। দেখুন: 5050190 161 
0071311177111017) 91760100 11710701561 

প্রচালন কৌশলের শক্তির উৎস হল জ্বালানিকে কোনো 
অক্রিডাইজারের সাথে মিশিয়ে তৈরি মিশ্রণের তাপনিক্ক্রনী দহন থেকে 
নিঃসৃত তাপশক্তি। বায়ু-নিঃশ্বাসী রাসায়নিক প্রচালন ব্যবস্থায় 
সাধারণত কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন, অথবা কিটোন জাতীয় কোনো 
হাইড্রোকার্বনকে জ্বালানি রূপে এবং বাতাসকে অক্সিডাইজার 
(0%101261) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বায়ুহীন নিঃশ্বাসী ইঞ্জিনে, 
যেমন রকেটে, প্রায় সবসময় এমন সব প্রচালন দ্রব্য ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে যাদের নিজ দহনই শক্তির উৎস সরবরাহ করে। [অ.রা.] 


চ১101)$16786 প্রোপিলিন 07301750172 আণবিক 
সংকেতবিশিষ্ট বর্ণহীন গ্যাস। এর স্ফুটনাঙ্ক -৪৮ সে এবং গলনাঙ্ক 
-১৮৫" সে. | হাইড্রোকার্বনের তাপ-বিযোজন বা প্রভাবক বিযোজনে 
প্রপিলিন উৎপন্ন হয়। পেট্রোলিয়াম শিলপ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে 
প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রপেন থেকে এক অণু হাইড্রোজেন 
অপসারিত করে প্রপিলিন তৈরি হয়। প্রপিলিন পানিতে অদ্রবণীয় 
কিন্তু আালকোহলে দ্রবণীয়। 

আইসোপ্রোপানল, তথা আাসিটোন তৈরিতেই প্রপিলিন বেশি 
ব্যবহার করা হয়। পলিপ্রপিলিন প্রাস্টিক এবং ইথিলিন প্রপিলিন 
রাবার (চ1মুং) প্রপিলিনের পলিমার। পলিপ্রপিলিন পলিথিন 
থেকে অপেক্ষাকৃত মজবুত। এটি দড়ি তৈরিতে, মালপত্র প্যাকেজিং 
করার কাজে ব্যবহাত হয়। গলনাঙ্ক উচ্চ বলে পানির স্ফুটন 
তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এমন জিনিস তৈরিতে পলিপ্রপিলিন 
ব্যবহৃত হয়। ট্রাইপ্রোপিলিন দ্বারা ফেনলের আযালকাইলেশনে 
(819140197) উৎপাদিত আযালকাইল ফেনল নন-আয়োনিক 


ডিটারজেন্ট (70219710 0509029005) তৈরিতে ও হি তেলের 
সংযোজক পদার্থ (10011081175 01] 509101565) ব্যবহৃত 


৬৪৫ 


[০509০৫17)8 খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান 


ক লাজানোরীব়ালব কাছ ভাংীনাললাবৃকোালা ঠাই বদাহাইস তলা শা পিজা বিনাশ রাতে িৃতাহযাঃলারচররীমজাহাপৃকোাধলানজান্াাবজনবিৃোামসারলাকীনামবিপুাদবাদলাওলাইবিজাসকিপৃতোবহাজএারেই বিরাবিসুলোহযবগাওতামেট তোর চারের বিজন লঃজারেীহ্াবশকোবহংলাএজাকা 


হয়। প্রপিলিন অক্সাইড প্রপিলিন ক্লোরাইড থেকে প্রস্তুত করা হয়। 
এটি ডিটারজেন্ট, হাইড্রলিক ফ্লুইড (07/089110 1845) ও লুরিক্যান্ট 
প্রস্ততে ব্যবহাত হয়। দেখুন: £৯1160৩; [501751670; 17010169116 
1:6517)5 | [ম.আ.হা.] 


চ৮0507)187101719 প্রোসোত্রাঙ্কিয়া. অধিকাংশ সামুদ্রিক 
শামুক, লিম্পেট (11770), হোয়েলক (171), সীমিত সংখ্যার নন- 
পালমোনেট (707-0017707816) স্থলজ শামুক, এবং প্রায় সব নন- 
পালমোনেট স্বাদু পানির শামুকদের নিয়ে গঠিত 085000৫8 শ্রেণির 
সব চেয়ে বড় উপশ্রেণি। /70118605 98507910008 
(/310199018001018), ৯1০50885190908 (20০011010191101019) 


এবং 9989500০9৫9 নামে এ উপশ্রেণিতে তিনটি বর্গ রয়েছে। 
এদের শ্বসনের কাজ হয় হাৎপিণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত টিনিডিয়া 
(০1571018) বা ফুলকার সাহায্যে। ফুলকা অনুপস্থিত থাকলে 
প্যালিয়াল (9811181) গহবরের উপবৃদ্ধি অথবা ফুসফুসীয় প্রকোষ্ঠের 
মাধ্যমে শ্সনের কাজ চলে। এদের একটি অপারকুলাম 
(০70০1001017) এবং সাধারণত এক জোড়া কর্ষিকা থাকে; লিঙ্গ 
পৃথক। বিভিন্ন প্রজাতিতে খোলকের আকৃতিগত পার্থক্য সীমাহীন। 
প্রাচীনকালীন এদের অনেক প্রজাতির খোলক মৌক্তিকপূর্ণ 
(78019905); এমনটি দেখা যায় 71619175 এবং 7৮০০%%-এর 
প্রজাতিগুলোতে। অলঙ্কার, সৌখিন দ্রব্য এবং রোতাম তৈরিতে 


এদের খোলক ব্যাপকভাবে ব্যবহাত হয়। দেখনু 

£5101)850£8510109009058; 08301090908; 1%16508851070909; 
69585700009 1 [সৈ.হু.ক.] 
[১৮051১9০617 খনিজ পদার্থের লাভ- 


জনক উপায়ে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানকে প্রস্পেষ্টিং 
(2:939০018) বলে। খনিজদ্রব্যের সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থলকে প্রস্পেক্ট 
(2795290) হিসাবে অভিহিত করা হয়। খনিজ দ্রব্যের সঞ্চয় 
(92091) বিভিন্ন ধরনের হতে পারে : (১) ধাতব পদার্থ বহনকারী 
সঞ্চয়, যেমন, তামা, স্বর্ণ, সীসা, দস্তা বা লৌহ; (২) অধাতব পদার্থ 
বহনকারী সঞ্চয়, যেমন, আযাসবেস্টাস, চায়না মাটি, ফসফরাস, 
পটাশ বা সালফার, এবং (৩) খনিজ জ্বালানি, যেমন, কয়লা, 
পেট্রোলিয়াম বা গ্যাস। 


সাধারণত ভূ-তাত্বিক (৪৪০10£150), ভু-পদার্থবিদ 
(85901951015), খনি প্রকৌশলী (0011)1116 210817621) এবং 
তাদের সমন্বয়ে গঠিত দল খনিজ দ্রব্য অনুসন্ধানে 


নিয়োজিত থাকে। প্রয়োজন অনুসারে ভূ-তাত্বিক আলোকচিত্র 
(01790985019) এবং ভূভৌত (89010151081) ও ভূ-রসায়ন 
(8০০০৩101081) বিশেষজ্ঞদেরও এ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে 
থাকে। 

কোনো খনিজ অনুসন্ধানের শুরুতে ব্যাপক এলাকা অন্তর্ভুক্ত 
হলেও কাজের অগ্নগতির সাথে সাথে উপর্যুক্ত এলাকার আকারও 
সীমিত হতে থাকে। পরিশেষে এই অনুসন্ধান কোনো নিদিষ্ট প্রস্পেক্টে 
সীমাবদ্ধ হয়। অনেক সময় প্রাথমিক ত অর্থাৎ লাইবেরিতে 
তথ্যানুসন্ধান, প্রাপ্ত বিভিন্ন মানচিত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ ইত্যাদির 
পরপরই কোনো ছোট এলাকাকে খনিজ অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন 
করা সম্ভব হয়। কোনো এলাকার ভূতাত্বিক (£5০1981091) বিশ্লেষণের 


মাধ্যমে এ এলাকায় কি ধরনের খনিজ পদার্থ পাওয়া যেতে পারে তা 
বোঝা সম্ভব। খনিজ অনুসন্ধানকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় : 
(১) প্রত্যক্ষ পন্থা, ও (২) পরোক্ষ পন্থা 
প্রত্যক্ষ পন্থা : নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো বিশাল এলাকার 
খনিজ অনুসন্ধান করতে হলে প্রাথমিকভাবে একটি মানচিত্র 
আবশ্যক। কোনো ভৃতাত্বিক (£৪০1০৪1০৪1) বা ভূসংস্থানিক 
(0000518]1)1091) মানচিত্র দ্বারা খনিজ পদার্থের অবস্থান জানা 
সম্ভব অর্থাৎ এই মানচিত্রগুলো খনিজ গাইড (01719181] £1095) 
হিসাবে কাজ করে। বৈমানিক আলোকচিত্র (96781 [07010£181) 
ও ভূ-জরিপের সমন্বয়ে চমৎকার মানচিত্র ও খনিজ গাইড তৈরি করা 
যায়। এসব ভূতাত্বিক আলোকচিত্র বিশ্লেষণ করে এমন অনেক বিষয় 
জানা যায় যা সাধারণ জরিপে এড়িয়ে যেত, যেমন-_প্রচণ্ডভাবে 
ক্ষয়প্রাপ্ত এলাকার মাটির রং, পরিবর্তন ও গঠন। 
আকরিক গাইডগুলো (0176 81093) প্রধানত কোনো নিদিষ্ট 
এলাকার শিলার বৈশিষ্ট্য ও আকরিকের বিস্তার নির্দেশ করে। স্থানীয় 
আকরিক গাইডগুলোতে শিলার পরিবর্তন, শিলাচ্যুতি, ভিন্ন শিলার 
মধ্যে সংযোগ ও 019০০18 719০$-এর উল্লেখ থাকে। আকরিক গাইড 
ছাড়াও কোনো স্থানের ভূসংস্থান, শিলার গঠন বা রং অথবা 
উদ্ভিদরাজির যে কোনো পরিবর্তনের তথ্য খনিজ অনুসন্ধানের জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অনেক সময় পুরনো খনি, খনির বর্জ্য-স্প, 
খনিজ গহ্বর (07052৪০ 0165) এবং প্রাণীসৃষ্ট গর্ত পরীক্ষা করে 
(ঢা0701811250107) অথবা খনিজ সঞ্চয়ের আকার ও ধরন 
সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। 
যেসব স্থানে ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্য পাওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান 
হয়, সেসব স্থানে খাদ (16701) বা পরীক্ষামূলক গর্ত খনন করা হয়। 
খাড়া ঢালবিশিষ্ট যেসব স্থানে প্রচুর পানি সরবরাহ আছে এবং 
নিকটবতাঁ জলাশয় দূষিত হবার আশংকা নেই, সেসব জায়গায় 
৪9810 9101০178 অথবা 1)019011017178 করা হয়। অন্যদিকে, 
যেসব এলাকা পানিতে নিমজ্জিত বা পাথর দ্বারা আবৃত অথবা যেসব 
স্থানে খাদ কাটা বা গর্ত খোড়া খুবই ব্যয়বহুল, সেসব এলাকায় খনিজ 
অনুসন্ধানকালে ড্রিলিং-এর প্রয়োজন হয়। 
খনিজ সঞ্চয়ের গঠন (০00700510101) জানার জন্য নমুনা 
গ্রহ প্রয়োজন। নমুনা সংগ্রহের পন্থা সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান প্রকল্পের 
ব্যাপ্তি, বৈশিষ্ট্য ও অভিগম্যতার (900855101116/) উপর নির্ভর 
করে। 
পরোক্ষ পন্থা : অধিকাংশ পরোক্ষ খনিজ অনুসন্ধানে ভূভৌত 
কৌশল (৪০০1/5108] 1)61005) অবলম্বন করা হয়। এসব 
কৌশলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভৌত পরিমাপন। এসব 
পরিমাপ ভূগর্ভস্থ বিবিধ খনিজ সঞ্চয় ও সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূতাত্তবিক 
গঠন-বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। এসব পরিমাপকে ভূতাত্তবিক জ্ঞানের 
দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই পন্থায় ভূপৃষ্ঠের নিচের (503811806) 
খনিজের সঞ্চয় সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা হয়। এরপর 
অনুমানকৃত খনিজ সঞ্চয়ের ভৌত ক্রিয়া (2751০81 6101) হিসাব 
বা পরিমাপ করা। এ ধরনের ভৌত ক্রিয়া পরিমাপের জন্য কিছু পন্থা 
রয়েছে। কৃত পরিমাপের সাথে পূর্বোক্ত ভৌত পরিমাপের তুলনা করা 
হয়। উক্ত তুলনার প্রেক্ষিতে অনুমানকে পরিবর্তন করা হয়, যতক্ষণ 
পর্যন্ত না অনুমানকৃত হিসাব ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া হিসাবের 
মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জীস্য বিধান হয়। 


[৮050866 519170 প্রোস্টেট গ্রন্থি 


৬৪৬ 


১.৮ লালা কাঠাল মকর তন জামাই ও সাজানো চাইলো রানা কারিগররা কাজও চাকার নব রান ইিামদমজলীবিজালবদুকোকয দাঃ সেনা চ 


ভূভৌত পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভূভৌত কৌশল 
অবলম্বন করা হয়। ধাতব খনিজ অনুসন্ধানের জন্য চুন্বকীয় ও 
বৈদ্যুতিক পন্থা অবলম্বন করা হয়। খনিজ সঞ্চয়ের স্থিতিস্থাপকতা 
বা ঘনত্বের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না বলে 
ভূকম্পন ঘটিত বা অভিকর্ষ ঘটিত কৌশলগুলো তুলনামূলকভাবে 
কম ব্যবহৃত হয়। তবে ভূগভস্থ সঞ্চয়ের পরোক্ষ অবস্থান নির্ণয়ের 
জন্য এগুলো উপযোগী পন্থা। যেসব স্থানে সঞ্চয়গুলো ভৌত 
প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে সেখানে চুম্বকীয়, অভিকর্ষণজনিত 
অথবা তাপীয় পন্থাগুলোর সাহায্যে গভীরতা সম্পর্কে জানা সম্ভব 
হয়। অন্যদিকে, যেসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক বা ভূকম্পন শক্তি মাটির 
ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেখানে রোধীয় 
(165150%10$) বা ভূকম্পন পন্থা অবলম্বন করা হয়। এছাড়াও 
বিমানের সাহায্যে চু্বকীয় বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়, আলোক এবং 
তেজস্ক্রয় পন্থা অবলম্বন/অনুসরণ করে অনেক বিস্তৃত 
অথবা দুর্গম এলাকায় জরিপ চালানো সম্ভব। তিন ধরনের পন্থা 
একই সাথে একই বিমান হতে কার্যকর করা যেতে পারে; এর জন্য 
একটি পন্থার জন্য যে খরচ হতো তার চেয়ে অল্প কিছু বেশি খরচ 
হবে। 

ভূ-রাসায়নিক ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত পন্থা : ভূ-রাসায়নিক পন্থায় 
খনিজ অনুসন্ধানের সময় মাটি, পাথর, ভূপৃষ্টস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি, 
উদ্তিদসহ বিভিন্ন জীবের মধ্যকার নানান ধরনের রাসায়নিক উপাদান 
বিশ্রেষণ করা হয়। যেসব স্থানে রাসায়নিক উপাদানের অস্বাভাবিক 
বিস্তার দ্বারা আকরিকের উপস্থিতি নির্দেশিত হয় সেসব স্থানে এই 
পন্থাটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। 

উদ্ভিদ সম্পর্কিত পন্থা (অর্থাৎ “উত্ভিদ নির্দেশক”) অনুসরণ করে 
কয়েকভাবে খনিজ অনুসন্ধান করা যায় : (১) যেসব উত্তিদের মূল 
মাটির খুব গতীরে প্রবেশ করে বা যেগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো 
রাসায়নিক উপাদানের সাথে বা খনিজ সঞ্চয়ের সহযোগে থাকে 
তাদের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ; এবং (২) খনিজসমৃদ্ধ 
(701761811290) ও খনিজহীন (10110)11161911250) এলাকায় জন্মানো 
উত্তিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন। দেখুন: 8০08) 
0900091817108] 17010910915; 06090176109] [10950901108; 


09010151091] 95010180101) 00201601)171081) 118516601700151 
016 8100 [1110181 06195105; 7২০069 5615176) 79001607া) 


07950501017 হা,মুই.] 
৮7956966 51970 প্রোস্টেট গ্রন্থি  ত্রিকোণাকৃতি সুপারির 
ন্যায় গ্রন্থিবিশেষ। পুরুষের মুত্রথলির সম্মুখভাগে অবস্থিত এই 
গ্স্থির শীর্ষভাগ সামনে নিচের দিকে থাকে। মহিলাদের শরীরে 
কোনো প্রোস্টেট গ্রন্থি থাকে না। মূত্রথলি থেকে শুর হয়ে 
মূত্রনালি প্রোস্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয়ে লিঙ্গে প্রবেশ করে। প্রোস্টেটে 
১৫ থেকে ২০টি শাখান্বিত টিবিউলাকৃতির গ্রন্থি থাকে যা লোবিউল 
তৈরি করে। গ্রস্থিনালি মৃত্রনালিতে উন্মুক্ত হয়। গ্রস্থিকলার 
মধ্যবতীস্থানে ঘন তন্তময় যোজক কলা থাকে। এটা প্রোস্টেটের 
একটি আবরক ক্যাপসুল গঠন করে এবং তা মৃত্রথলির বহির্দেশে 
বিস্তৃত। 

প্রোস্টেট গ্রস্থির পিছনে উপরের অংশে দুটি সেমিনাল ভেসিকল 
(59যা181 ৪510199) অবস্থিত। সেমিনাল ভেসিকল থেকে নিঃসারক 


নালি 61৪০৪151995 ৪০) মুত্রনালিতে উন্মুক্ত হয়। প্রোস্টেট গ্রন্থ 
থেকে বর্ণহীন চটচটে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়। এ রস শুক্রাণুর 
নড়াচড়ার ক্ষমতা বাড়ায় এবং যোনির অস্্ত্ব প্রশমন করে। এর ফলে 
নিষেক ক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 


ভাসের আ্যমপুলা 


প্রোস্টেট গ্রন্থি এবং সেমিনাল ভেসিকল 


মধ্যবয়সের পর পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি ঘটতে 
দেখা যায়। এর ফলে প্রোস্টেটের ভিতরের মুত্রনালি সংকুচিত হয়ে 
পড়ে এবং মূত্র নিঃসরণে নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। [সা.এ.] 


7১195016515 কৃত্রিম অঙ্গ জীবিত শরীরের ভিতরের 
কিংবা বাইরের কোনো অকার্যকর অংশের কার্য পুনরুদ্ধার করার 
জন্য কৃত্রিমভাবে প্রস্তত প্রক্রিয়া বা যস্ত্রবিশেষ। আঘাত কিংবা 
কোনো রোগের কারণে অনেক সময় শল্যচিকিৎসার অংশ হিসাবে 
হাত কিংবা পায়ের পুরোটা কিংবা অংশবিশেষ কেটে ফেলতে 
হয়। বাত জ্বর এবং আরও অনেক কারণে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা 
নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে অস্থিসন্ধি কিংবা বড় রক্তনালির 
অংশবিশেষ পাল্টানোর দরকার হয়। এ সকল ক্ষেত্রে কৃত্রিম অঙ্গ 
কিংবা কৃত্রিম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর ফলে হারানো অঙ্গের 
কার্যক্ষমতা পুরোপুরি না হলেও আংশিক পুনরুদ্ধার করা যায়। প্রতি 
বছর এজন্য বিভিন্ন রকম কৃত্রিম অঙ্গের নকশা করা হয় এবং তা 
সাফল্যজনকভাবে মানুষের শরীরে স্থাপন করা হচ্ছে। কতকগুলো 
দরকারি কৃত্রিম অঙ্গ আদর্শ মাপ অনুসারে ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা 
হয়। [সা.এ.] 


চ১79190117)1008) প্রোট্যাকৃটিনিয়াম একটি তেজক্ত্িয় 
রাসায়নিক মৌল, প্রতীক ৮৪ এবং পারমানবিক সংখ্যা 911 এর 
216, 217 ও 222-238 ভর সংখ্যাসম্পন্ন আইসোটোপ জানা 
আছে। সবগুলো আইসোটোপই তেজস্ক্রয়। কেবলমাত্র 23178 ও 
2340 প্রাকৃতিতে বিরাজমান। ০-বিক্ষেপীয় (97110057)231 
আইসোটোপটির অর্ধ-জীবন (1181-1776) ৩২,৫০০০ বৎসর । 2338 
কৃত্রিম আইসোটোপটি ফিশন (85597) উপযোগী 2330 উৎপাদনের 


৬৪৭ 
লকশাারীবিসালবকাযবাগজ চা বিজগালীপ লাগাও আতা বগলা উীবিজালা যাগ লারভাটোিজালাসানাহ লাওজানে বীজ তবেযাসলাও তাতেি্ানবোজ্যারআরকাবোইবিআাহনিলৃমোষবলার চাইব কাপর 


জন্য ব্যবহৃত হয়। 23378 ও 23178 আইসোটোপ থোরিয়ামকে 
নিউট্রন ঘাত (৮০77940]7070) করে উৎপন্ন করা হয়। 

প্রোট্যাকটিনিয়াম আযাকটিনাইড সিরিজের ৩য় সদস্য ও 5% 
ইলেকটুন সমন্বিত প্রথম মৌল। কিন্তু জলীয় দ্রবণে এর রাসায়নিক 
ধর্ম অন্যান্য আযাকটিনাইডের চেয়ে ধর্ম ট্যানটালাম ও নাইয়োবিয়ামের 
(010191) কাছাকাছি। দেখুন: 401171017; [২80198001%117 
00/81100;109010107 10010) | 

৮৪ ধাতু রৌপ্য, বর্ণের। এটা নমনীয় ও পাতীয় (7181168)16) 
ধাতু। সাধারণ তাপমাত্রায় এই ধাতু মাসব্যাপী বাতাসে ফেলে রাখলেও 
ওজ্জ্বল্য হারায় না। প্রোটাকটিনিয়ামের অক্সাইড, হ্যালাইড, 
অক্সিহ্যালাইড, সালফেট, অক্সিসালফেট, অক্সিনাইট্রেট, সেলিনেট, 
কার্বাইড, জৈব-ধাতব যৌগ ও নিরাসক্ত ধাতুর সংকর ইত্যাদি তৈরি 
করা হয়েছে। দেখুন: /১০11106 910776115 | [ম.আ.হা.] 


চ১70187701 প্রো্যান্দ্রি.. কোনো প্রাণীর এমন এক অবস্থা 
যেখানে জীবনের প্রথমভাগে পুরুষ এবং পরবর্তীতে স্তর প্রাণীর মতো 
আচরণ করে। পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর গোনাড (80780) প্রথমত শুক্রাশয়ের 
মতো কাজ করে এবং তা থেকে কেবল শুক্রাণু 
তৈরি হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোনাড থেকে শুক্রাণু তৈরির কাজ 
বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটি তখন ডিম্বাশয়ের ভূমিকা পালন করে। 
এমন অবস্থা অয়েস্টার এবং সাইক্লোসটোমসহ (০৮০1093197193) 
অনেক দলের প্রাণীতেই লক্ষ্য করা গেছে। প্রোট্যান্ড্রির বিপরীত 
অবস্থা প্রোটোগাইনি (079108)1%) নামে পরিচিত। দেখুন: 
7109108%1% | [সৈ.হ.ক.] 


[১:0668169 প্রোটিয়েলিস দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উত্তিদের 
10951701100017518 বিভাগের 125170110105108 শ্রেণির ₹.95109 
উপশ্রেণির একটি বর্গ। এর অধীনে মাত্র দুটি গোত্র : 67091980989, 
প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৪০০; এবং 61998879০6৪০, প্রজাতি সংখ্যা 
প্রায় ৫০। এ বর্গের বিশেষ করে এই উপশ্রেণিতে) ফুলগুলো 
সব গর্তকটি (791157085) অর্থাৎ এখানে পেরিয়াস্থ ও 
পুংকেশরগুলো একত্রিত হয়ে নিচের দিকে পেয়ালাকৃতি এক অঙ্গ 
তৈরি করে, যা গর্ভাশয় হতে আলাদা । বৃতি চার লতিবিশিষ্ট এবং 
কখনো কখনো পাপড়ির মতো দেখায়। আসল পাপড়িগুলো অত্যন্ত 


ক্ষ, হাসপ্রাপ্ত অথবা অনুপস্থিত থাকে। দেখুন: 14887011005109;' 


[২0951196| [নুই.] 
[১066011৮6 ০9107961078 রক্ষাবর্ণ প্রাণি-জগতে 
বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বর্ণের প্রভাব নানা প্রকারের হতে পারে। যখন 
কোনো প্রাণীর বর্ণের ধরন এর বেঁচে থাকার সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করে 
তখন প্রাণীটিকে সুরক্ষাকারী রঙে রঞ্জিত বলা হয়। রক্ষাবর্ণ তিন 
প্রকারের : গুপ্ত বা গোপনকারী বর্ণ, যা প্রাণীটিকে অগোচরে রাখতে 
সাহায্য করে;সতর্ককারী বর্ণগ্রহ (895977900 ০9198180107) যা 
অতি সুরক্ষিত প্রাণীর উপস্থিতি প্রচার করে; এবং অনুকৃতি 
(01101015), অর্থাৎ এর দ্বারা প্রাণীর একটি প্রজাতি সতর্ককারী রং 
ধারণকারী অন্য একটি প্রজাতিকে অনুকরণ করে। বেটসিয়ান 
(68195140-_দুটি প্রাণীর মধ্যে অভিসারী সাদৃশ্য) ছদ্মুবর্ণ ধারণকারী 
প্রাণীগুলো ভক্ষ্য প্রজাতি, সে কারণে এরা আসল সতর্ককারী রং 


06617) প্রোটিন 
প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে সুলেরিয়ান (701157181-__দুটি প্রাণীর মধ্যে 
বর্ণের সাদৃশ্য) অনুকৃতিতে দুটি সতর্ককারী বর্ণ ধারণকারী প্রজাতি 
দ্বারা বর্ণের একই রীতির ভাগাভাগি বিজড়িত। এ প্রকারের প্রজাতি 
দ্বি-সুরক্ষাকারী। ও 

গুপ্ত বর্ণগ্রহ ব্যাপক আকারে বিস্তৃত। অতি পরিচিত বরণগ্রহটি 
হলো ভারসাম্য স্থাপনকারী রঙের শেডিং (০98701615180176) 
অর্থাৎ, পৃ্ঠদেশে গাঢ় রঞ্জক এবং উদরীয় পৃষ্ঠে হাক্কা রঞ্জক 
থাকে। একটি উদাহরণ থেকে এ ধরনের রঙের প্রয়োজনীয়তার 
ব্যাখ্যা করা যায়। যখন একটি ক্ষুদ্র মাছ পৃষ্ঠপানির সন্নিকটে 
সাতার কাটে তখন একটি শঙ্খচিল গাঢ় পানির সঙ্গে মিশে থাকা 
গাঢ় পৃষ্টদেশ অবলোকন করে, কিন্তু একটি বড় মাছ নিচ থেকে 
উপরের উজ্জ্বল পানিতে হান্ধা বর্ণের উদরকে দেখতে পায়। 
পশ্চাৎপটের সঙ্গে প্রাণীর রঙের মিল অধিক যথাযথ হতে পারে এবং 
এটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। এ ক্ষেত্রে এটাকে কেবল অভিযোজন 
হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। [%737118০ পরিবারের কাঠিপোকা 
(৮21101£ 51107) যে সকল গ্রাছে বাস করে সেসব গাছের পল্লবের 
সঙ্গে মিশে যায়, এমনকি এরা যে শাখার উপর বসে সেই 
শাখা দ্বারা উৎপন্ন কোণ ও এসব কীট বসার ফলে উৎপন্ন কোণের 
সঙ্গে মিল পরিলক্ষিত হয়। এমন অসংখ্য কীট আছে যারা নিশ্চল 
অবস্থায় যেসব গাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে সেসব গাছের পাতার 
সঙ্গে মিশে যায়। 12118%6 নামক এক প্রকারের প্রজাপতি এর একটি 
উদাহরণ (চিত্র দেখুন)। 


কুকার রকাংইী 


শুক্ষপত্র পজাপতি নামে পরিচিত “ক্যাসিবা' 
পরভূক প্রাণীর কাছে অরুচিকর এমন প্রাণীরা সতর্ককারী রং 


প্রদর্শন করে, যেমন-কোনো কোনো প্রজাপতি; বিষাক্ত গ্রন্থি 


ংবলিত প্রাণী, যেমন--গিরগিটিসদ্‌্শ অনেক উভচর প্রাণী 
(5918178170515); এবং প্রতিরক্ষার উপকরণ হিসাবে যাদের হুল 
থাকে, যেমন__মৌমাছি। এদের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক প্রাণী আছে 
যাদের রক্ষাবর্ণ বা প্রতিরক্ষার উপকরণ না থাকার জন্য পরভূক প্রাণী 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেখুন: 0/:07191011016। [সি.হ.] 


[১7০01917 প্রোটিন আযামিনো আাসিডের একটি পলিমার। 
এ পলিমার এক বা একাধিক পলিপেপটাইড শিকল দ্বারা গঠিত হতে 
পারে। আামিনো আাসিডগুলো পেপটাইড বন্ধন দ্বারা একত্রে যুক্ত 


7১796618॥ প্রোটিন 


৬৪৮ 


শললা স্থল লা ীবাানাকভামলাওকামেইীরিানবিপাাদ ওত ছমীনিচানাবিশ ছক লাওমচযাহীয আইলা লাওজাচেীিযাদান কাবার জাতোটীবিজাবাইসুোরবাংদাওজাতোটীযজাযবিপুতোকবাংনারমারোটবিছানকবাদাও মারো কামবাধলাএকনতবীবরাকোমবা আরমাডেীকিতোমলঞে বনি কিাযগাদএকনরইীনিানধিসারদলাওজবেরী 


থাকে। সকল জীবন্ত জীবের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য এবং শক্তি 
উৎপাদনকারী তিনটি খাবারের মধ্যে একটি । 

প্রোটিন জীবকোষে বিদ্যমান এক প্রকারের বৃহৎ অণু। এ 
যৌগের প্রতিটি পলিপেপটাইড শিকলে সাধারণত ৫০ থেকে ১০০০ 
আযামিনো আাসিড থাকে। আ্যামিনো আযাসিড সংযোগকারী পেপটাইড 
বন্ধন সন্নিকটবর্তী দুটি ভিন্ন আযামিনো আযাসিডের ০-কার্বক্সিল গ্রুপ 
ও 0-আযামিনো গ্রুপের মধ্যে তৈরি হয়৷ এ ক্ষেত্রে প্রথম আযামিনো 
আযাসিডের ০ ত্যামিনো গ্রুপটি মুক্ত থাকে (সংকেত দেখুন)। দেখুন: 


/701110 50105) 701001061 


হি 
] ] | 
(২)-০৭-০০-8-08-০০- মার-০8-০০ 


1 1 
আযামিনো 


প্রোটিন সকল জৈব সিস্টেমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন 
প্রকারের গাঠনিক ও ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। গাঠনিক প্রোটিন, 
যেমন__কিরাটিন ও কোলাজেন ত্বক, নখর, হাড়, মাংসপেশি ও হাড় 
সংযোগকারী শক্ত ও মোটা তন্ত এবং সন্ধিবন্ধনী তৈরি করে। 
অন্যদিকে পেশি প্রোটিন চলনের সৃষ্টি করে এবং ঝিল্লি প্রোটিন কোনো 
বস্ত্র কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং কোষ থেকে বাহিরে নির্গত 
হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সিজেন ও ইলেকট্রন পরিবহনের সঙ্গে 
সংশিষ্ট যেথাক্রমে হিমোগ্রোবিন ও সাইটোক্রোম) বস্তুগুলো হলো 
অনুবন্ধী প্রোটিন, অর্থাৎ প্রোসথেটিক (0105010611০) গ্রুপ হিসাবে 
ধাতব পরফাইরিন ()91811070107717) ধারণ করে। 
প্রাণরাসায়নিক রাপান্তরের সঙ্গে জড়িত সকল এনজাইমই প্রোটিন। 
হরমোন, যেমন_ইনসুলিন ও দেহ বৃদ্ধিকারী হরমোনও প্রো্টিন। 
ক্রোমোজমগুলো অত্যন্ত জটিল নিউক্লিওপ্রোটিন, অর্থাৎ প্রোটিনগুলো 
নিউক্লিক আযাসিডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভাইরাস কণাও নিউক্রিওপ্রোটিন 
প্রকৃতির। এভাবে প্রোটিন জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে মুখ্য ভূমিকা 
পালন করে।. সয়াবিন ও অন্যান্য দানাজাতীয় শিম্ব, মাংস, ডিম ও 
পনিরে সর্বাধিক পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। দেখুন: 
[ব000159010106117 | 
প্রোটিনে আযামিনো আযাসিডের রৈখিক বিন্যাসকে অনুক্রম (মূল 
গঠন) বলা হয়। কোনো একটি প্রোটিনে যে অনুক্রমে বিভিন্ন 
আযামিনো আযাসিড যুক্ত হয় তা অতিমাত্রায় সুনির্দিষ্ট এবং তা 
প্রোটিনের জন্য বৈশিষ্ট্যময়। 
অনুক্রমের নি্দিষ্টতা প্রোটিন রসায়নের লক্ষণীয় দিক। একাননটি 
আযামিনো আাসিড দিয়ে গঠিত ৫৭৩২ আণবিক ওজন সংবলিত 
র মতো অতি ক্ষুদ্র প্রোটিনে অনুক্রমের সম্ভাব্য বিন্যাসের 


সংখা ১০৫১। তৎসন্তেও এ বিষয়টি এখন প্রতিষ্ঠিত যে কোনো একটি . 


প্রজাতির অগ্ন্যাশয় কোষে সম্ভাব্য এ অনুক্রমের মধ্যে কেবল একটি 
অনুক্রম বিদ্যমান। আামিনো আাসিড থেকে তৈরি প্রোটিনের 
জৈবসাংশ্রেষিক বিক্রিয়ায় এ ধরনের অতিমাত্রার সুনর্দিষ্টতা 
প্রদানকারী কৌশলের ব্যাখ্যা প্রদান আধুনিক প্রাণরসায়নের মূল 
সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি সমস্যা। 


প্রোটিনের গঠন নির্ণয় করার জন্য প্রোটিন রসায়নে অনেক 
নতুন কৌশলের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রোটিনের গঠন অনুসন্ধানে 
প্রয়োগকৃত বিভিন্ন কৌশলের উপাত্ত থেকে দেখা গিয়েছে যে, প্রোটিন 
সোজা বা লম্বা কোনো পলিমার নয়, বরং অণুর মূল অক্ষটি বিভিন্ন 
পন্থায় ভাজ হতে পারে। প্রোটিনের কার্বনিল অক্সিজেন ও আযামাইড 
নাইট্রোজেনের মধ্যে বিদ্যমান -হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে ভাজ 
হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। 

প্রোটিনের দীর্ঘ পলিপেপটাইড শিকল, বিশেষ করে তত্তময় 
প্রোটিনের পলিপেপটাইডগুলো সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে একত্রে অবস্থান 
করে। পলিপেপটাইডের মূল অক্ষটি সুবিন্যান্ত রীতিতে 
গোলাকারভাবে গুটাতে থাকে এবং একটি সম্প্রসারিত হ্যালিক্স বা 
কৃণডলী 01911) তৈরি করে। এ কুণ্ডলী তৈরির ফলে ভিন্ন আযামিনো 

অবশেষ দ্বারা পৃথক করা পেপটাইড বন্ধনগুলো পরস্পরের 

কাছাকাছি অবস্থানে চলে আসে। কুণুলী বিন্যাসের স্থিতিশীলতা 
এসব পেপটাইড বন্ধানের মধ্যে বিদ্যমান হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে 
হয়ে থাকে। এক্স-রে লব্ধ উপাত্তের সঙ্গে একটি সুনিরিষ্ট কুণুলী 
বিন্যাস সর্বাপেক্ষা অধিক যে সঙ্গতি প্রদর্শন করে [.. 7881175 ও 
₹.3. 0015 সেটি প্রস্তাব করেন (চিত্র দেখুন)। দেখুন: 717085 
[0101611)1 

প্রোটিনের ০-হ্যালিকেল পর্ব (০০007) ছাড়াও আরো কিছু 
অংশ আছে যাতে [-গঠন বিদ্যমান। এ গঠনে দুটি পলিপেপটাইড 
শিকলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন সমান্তরাল বা বিষমান্তরাল 
(_ সমান্তরাল কিন্ত বিপরীতমুখী) রীতিতে ঘটতে থাকে। 
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€- ০ ব্০ 


৪০৭. চটি- ০ 


২] [901118 ও 7.9. 0০০১ কর্তৃক প্রস্তাবিত ০ হ্যালিক্স। মূল অক্ষ থেকে 
_ ০0 ইউনিটগুলো বামধূর্ণি বা ভানঘূর্ণি রীতিতে প্যাচানো 
থাকে। বিদীর্ণ রেখা দ্বারা হাইড্রোজেন বন্ধন নির্দেশ করা হয়েছে। 
পার্শাশিকলগুলো (২) হ্যালিক্সের বাইরে অবস্থান করছে। 


প্রোটিন অণুতে তৃতীয় পর্যায়ের ভাজ (অর্থাৎ টারসিয়ারি 
গঠন) অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন মিথক্কিয়ার মাধ্যমে 
ঘটে। প্রোটিন অণুর বিভিন্ন রৈখিক অবস্থানে দুটি সিসটেইনের মধ্যে 
উৎপন্ন ডাইসালফাইড বন্ধন একটি তির্যক-সংযোগ (০1955-1170) 
হিসাবে একটি প্রাইমারি যোজনী বন্ধন প্রবর্তনের দ্বারা ত্রিমাত্রিক 


৬৪৯ 


চ১700617) 71066210115 আমিষের বিপাক 


হি কালাম কছব।লা লাহে লব চামকএল কাচা তা জারা কামলা চীন জাবাত যাদারােরীিাসনিসুকোযাণলাও ভাববার তামাম সাকার চাহি লোমণলাাবিসুতোধাকেএারবিজবনতামাাএচাবিরাবশালাা ভারে 


গঠনের অংশগুলোকে স্থিতিশীল করে। প্রোটিনের বিভিন্ন অ€শের 
(5০্7া1600) মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন, আযামিনো আাসিডের 
অপোলার (7070091/) পার্শশিকলের মধ্যে পানি-বিকর্ষী বন্ধন 
(যেমন-ফিনাইল আযালানিন ও লিউসিন) এবং ধনাত্মক আহিত 
লাইসিল (1591) পার্শিকল ও খণাত্মক আহিত আ্যাসপারটাইল 
(8528111) পার্থশিকলের মধ্যে লবণ দ্বারা সৃষ্ট সংযোগ প্রোটিনের 
স্বতন্ত্র টারসিয়ারি গঠনে অবদান রাখে। 

যেসব প্রোটিনের প্রতি অপুতে একাধিক পলিপেপটাইড শিকল 
থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে সব প্রো্টিনে সাধারণত প্রতিটি উপ-ইউনিটের 
মধ্যে অতিমাত্রায় মিথক্ক্রিয়া ঘটে, যেমন__হিমোগ্রোবিনের ০-ও | 
-পলিপেপটাইড শিকলের মধ্যে মিথক্ক্িয়া। প্রোটিন গঠনের এ 
বৈশিষ্ট্যকে এর চতুর্থ পর্যায়ভূক্ত (00810178175) গঠন বলা হয়। 
দেখুন: 019৮5ল!ণা 0101011)1 

প্রোটিনের ধর্মাবলি অংশত এদের গাঠনিক আযামিনো আাসিড 
দ্বারা নির্ণয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোজেন আয়নের কোনো 
ঘনমাত্রায় বৃহদাণুর উপর মোট (7791) চার্জ প্রধানত ক্ষারকীয় 
(লাইসিন, হিস্টিডিন ও আরজিনিন) এবং দ্বি-কার্বঝ্িলিক 
(আযাসপারটিক ও গ্লটামিক আযাসিড) আযামিনো আযাসিডের 
আপেক্ষিক সংখ্যার অপেক্ষক (ট70090)। এই মোট চার্জ বিভিন্ন 
পিএইচ মানে প্রোটিনের দ্রাব্যতাকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে; 
কারণ দ্রাব্যতা অংশত বৃহদাণুর উপর পোলার গ্রুপের অনুপাতের 
উপর নির্ভর করে। যখন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার পরিমাণ 
অধিক হয় পিএইচ মান কম) তখন অণুতে উৎপন্ন মোট চার্জ 
ধনাত্মক হয়। অন্যদিকে যখন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কম 
হয় (পিএইচ মান বেশি) তখন উৎপন্ন মোট চার্জ খণাত্মক হয়। যে 
পিএইচ মানে প্রোটিনের মোট চার্জের পরিমাণ শূন্য (অর্থাৎ ধনাত্মক 
ও খণাত্বক চার্জের পরিমাণ সমান) সে পিএইচ মানকে সমবৈদ্যুতিক 
বিদু বলা হয়। দেখুন: [599150110 70171। 

যেসব বৃহদাগুতে অনেক পার্খশিকল থাকে সেসব অণুতে 
মাধ্যমের পিএইচ মানের উপর নির্ভর করে প্রোটন যুক্ত বা প্রোটন 
বিযুক্ত হয়। এদিক থেকে প্রোটিন একটি চমৎকার বাফার (১8)। 
রক্ত অসংখ্য বিপাকীয় প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করা সত্বেও এর পিএইচ 
অত্যন্ত সামান্যই পরিবর্তিত হয়। কারণ রক্ত প্রোটিনের বাফার করার 
ক্ষমতা অনেক বেশি। 

রক্ত প্রোটিনে বিদ্যমান আযামিনো আাসিডের পার্খশ-শিকলে 
সংঘটিত মিথক্ক্রিয়ার কারণে কোনো কোনো প্রোটিন (এনজাইম) 
দেহের বিপাকক্রিয়াতে অপরিহার্য বিক্রিয়াকে অনুঘটন করার ক্ষমতা 
রাখে। কোনো কোনো কোষের পর্দার মধ্যে বিদ্যমান সোডিয়াম 
পাম্পস যেমন আয়ন পরিবহনে কাজ করে তেমনিভাবে প্রোটিনের 
পার্খশিকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নকে সুনির্দিষ্ট বন্ধনের দ্বারা অপরিহার্য ধাতু 
আয়নকে কোষের ভিতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভিতরে 
পরিবহনে সহায়তা করে। 

কোনো কোনো প্রোটিন পানিতে অদ্রাব্য এবং এরা গাঠনিক 
ভূমিকা পালন করে, যেমন__সিক্ক। আবার পানিতে দ্রাব্য প্রোটিন 
(এনজাইম) অনুঘটকীয় বিক্রিয়া সম্পাদন করে, যেমন-_ 
হিমোগ্রোবিন | 

যদিও অল্পসংখ্যক প্রোটিন (যেমন__কোলাজেন) পূর্ণবয়সে 
(8৫810190) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থিতিশীল থাকে, তবুও দেহের 


অধিকাংশ প্রোটিন অবিরত প্রক্রিয়াতে ভেঙ্গে যায় ও পুনরায় 
সংশ্রেষিত হয়। মানবদেহের রক্তরসের প্রোটিনের অর্ধ-জীবন প্রায় 
দশ দিন। প্রোটিনে বিদ্যমান আযামিনো আযাসিডের অনুক্রম ডিএনএ 
এর অনুক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাহক আরএনএ (ছ655671601 
হি) নামক অণুতে প্রকাশিত হয়। দেখুন: [)90১10017101910 
8010 (3914); [২1990801910 8০0 (বি); 1১0501761 [সি.হ.] 


চ১7:06611) 17715691901157) আমিষের বিপাক খাদ্য 
হিসাবে গৃহীত আমিষ পরিপাক থেকে শুরু করে বর্জ্য উপাদান 
পরিত্যাগ করার পুরো প্রক্রিয়া আমিষ বিপাকের অন্তর্তুক্ত। জীবের 
জন্য আমিষের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ এটি শরীরের সকল নরম 
কলার প্রধান গাঠনিক উপাদান। বিশেষ ধরনের প্রোটিন কোষ ও 
কলার আঙ্গিক গঠন ও কার্যকর উপাদান হিসাবে অনন্য ভূমিকা 
পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, ত্বকের কেরাটিন,টেন্ডনের কোলাজেন, 
মাংসপেশির আযাকটিন ও মায়োসিন, রক্তের প্রোটিন, বিভিন্ন 
এনজাইম এবং প্রোটিন হরমোনসমূহের নাম উল্লেখ করা যায়। 

অস্ত্রে পরিপাক ক্রিয়ার ফলে আমিষ থেকে আযামিনো আাসিড 
তৈরি হয়। এগুলো শোষণের পর বিভিন্ন কলায় পৌঁছায়। রক্তে 
বিদ্যমান আযামিনো আাসিডের সাধারণ সঞ্চয় এবং কলাভ্যন্তরের 
আামিনো আাসিডের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। রক্তের 
আযামিনো আযাসিড থেকে কোষাত্যন্তরে প্রোটিন সংশ্রেষণের জন্য 
দরকারি আ্যামিনো আাসিড সরবরাহ করা হয়। কলার অতিরিক্ত 
আযামিনো আযাসিড ট্রান্সআযামিনেশন এবং ডিআ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় 
নাইট্রোজেন অণু হারায়। এই নাইন্রোজেন ইউরিয়া সংশ্রেষণে ব্যবহৃত 
হয় এবং অ প্রস্বাবে নির্গত হয়। কার্বন উপজাতসমূহ শর্করা এবং চর্বি 
বিপাকক্রিয়ার সাধারণ পদ্ধতিতেই বিপাক হয়ে দেহ থেকে নিক্ক্রান্ত 
হয়। 

প্রতিদিন একজন সুস্থ পরিণত বয়স্ক মানুষের প্রতি কেজি 
ওজনের জন্য ১ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ কারও ওজন 
যদি ৭০ কেজি হয়, তাহলে তার দিনে ৭০ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা 
উচিত। এক বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রোটিনের চাহিদা বেশি। 
তাদের প্রতিদিন কেজি প্রতি ৩.৫ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। 
বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের প্রতিদিন কেজি প্রতি 
১.৫ গ্রাম প্রোটিন গুহণ করা উচিত। 

মূল্য : সকল প্রোটিন সমান পুষ্টিদায়ক নয়। সব্জি থেকে 

নি 17৬1৮ 
সময় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পরিপাক না হওয়ার ফলে শোষিত হতে পারে 
না। রান্না করলে অবশ্য তা সহজ পাচ্য হতে পারে। যেমন-সয়াবিন। 
সয়াবিন রান্নার উত্তাপে সহজ পাচ্য হয়। সাধারণত সয়াবিনের মধ্যে 
এক প্রকার রাসায়নিক উপাদান থাকে যা পাচক রসের ট্রিপসিনকে 
নিষ্ক্রিয় করে দেয়। কিন্তু রান্নার উত্তাপে এই রাসায়নিক উপাদান 
নিক্কিয় হয়ে যায়। অনেক সময় অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে প্রোটিনের 
পুষ্টিমান কমে যায়। কারণ এর ফলে লাইসিনের (0517) পরিমাণ 
কমে যায়। নাস্তার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতকৃত শস্যদানায় এভাবে প্রোটিনের 
পুষ্টিমান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য প্রোটিনের পুষ্টিমান 
কম হওয়ার প্রধান কারণ এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় আযামিনো 
আ্যাসিডের স্বল্পতা | উত্ভিজ্জ প্রোটিনে সাধারণত লাইসিন এবং 
ট্রপটোফেনের অভাব থাকে৷ 


[১709669061)1)9191999 প্রোটিওসেফালয়ডিয়া 


৬৫০ 


শামা লা রঙা ইজারা পম হীরা নকলা রিজাল কমা বই বাজরা ামটিজাবাামানয়ীিতানবিয খাও রাকা এমা জলাযীিলানাননাহলএরের 


আমিষ পরিপাক : আংশিক পরিপাক পাকস্থলিতে হলেও 
মূল পরিপাক ক্ষরান্ত্র সম্পন্ন হয়। পাকস্থলিতে আমিষ বিশ্লেষী 
এনজাইম পেপসিনোজেন নিঃসৃত হয়। পেপসিনোজেন নিক্কিয়; 
তবে পাচক রসের অফ্র একে সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত করে। 
পেপসিন মূলত আ্যারোমেটিক আযামিনো আযাসিড যুক্ত পেপটাইড 
বন্ধনী বিশ্রিষ্ট করে এবং এর কার্ধকারিতার জন্য অস্্ীয় মাধ্যম 
দরকার হয়। 

পাকস্থলিতে আরেক রকম আমিষ বিশ্রেষী এনজাইম নিঃসৃত 
হয় যা রেনিন (79711) নামে পরিচিত। এটা দুধের প্রোটিন 
পরিপাকে সাহায্য করে। পনির তৈরির জন্য দুধ জমাট বাধানো 
আসলে দুধের প্রোটিন পরিপাকের শুরু। রেনিন কাজ করার জন্য 
তুলনামূলক কম অসরীয় মাধ্যম দরকার হয়। নবজাতক শিশুদের 
পাকস্থলিতে হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিভ নিঃসরণ প্রক্রিয়া পুরোপুরি 
বিকশিত হয় না। 

পাকস্থলি থেকে অগ্্রীয় কাইম (0171) ডিওডেনামে প্রবেশ 
করে। কাইমে আংশিক বিশ্রিষ্ট প্রোটিন থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পাচক 
রস ক্ষারীয়। এতে অগ্দ্রাশয় রস এবং ক্ষুান্ত্রের বিল্লিপর্দা থেকে 
নিঃসৃত রস থাকে। অগ্ন্যাশয় থেকে প্রোটিন বিশ্রেষী ট্রিপসিন, 
কাইমোট্রিপসিন এবং কার্বক্সি পেপটাইডেজ নিঃসৃত হয়। ট্রিপসিন এবং 
কাইমোট্রিপসিন এন্ডোপেপটাইডেজ অর্থাৎ এরা প্রোটিন শিকলের 
অভ্যন্তর ভাগের পেপটাইড বন্ধনী বিশ্লিষ্ট করে। পেপটাইডেজ 
প্রান্তিক বন্ধনীসমূহকে ভেঙে দেয় অর্থাৎ এরা এক্সো-পেপটাইডেজ। 
ট্রিপসিন, লাইসিন এবং আরজিনিন যুক্ত ক্ষারীয় আামিনো 
আযাসিড বিশ্রিষ্ট করার জন্য অধিক কার্যকরী। ট্রিপসিন এবং 
কাইমোদ্ট্রিপসিন অধিকাংশ আমিষ পরিপাক সম্পন্ন করে। এক্সো- 
পেপটাইডেজ মুক্ত কার্বক্সিল প্রান্তে পেপটাইড বন্ধনী বিশ্রিষ্ট করে। 
আযামিনো পেপটাইডেজ মুক্ত আ্যামিনো প্রান্তের পেপটাইড বন্ধনীকে 
ভাঙে। অন্যান্য পেপটাইডেজ ডাই- কিংবা ট্টাইপেপটাইড এবং 
বিশেষ আযামিনো আ্যাসিড যুক্ত (যেমন-প্রোলিন) পেপটাইডকে 
বিশ্রেষিত করে। 

বিশ্লিষ্ট এবং শোষিত আ্যামিনো আাসিড পোর্টাল শিরা দ্বারা 
যকৃতে পরিবাহিত হয় এবং সেখান থেকে প্রয়োজনমতো শরীরের 
অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দেখুন; 41170 ৪০1৫; 8100৫; 
09100101791: 181029170) 17011707197 [01010 115015) 
1700917; 790510) [২6171711] | [সা.এ.] 


[৮7০60 09]9188191969 প্রোটিওসেফালয়ডিয়া 
ফিতাকৃমিদের উপশ্রোণি 0631908-এর একটি বর্গ। একটি ব্যতিক্রম 
ছাড়া এসব কৃমি স্বাদূপানির মাছ, উভচর এবং সরীস্পদের অস্ত্রে 
পরজীবী। এদের হোল্ডফাস্ট অঙ্গে (1010685 9188) চারটি 
চোষক থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শীর্ষ অঙ্গ (81081 01581) দেখতে 
চোষকের মতোই। এদের খণগুকীয় অঙ্গসংস্থান বহুলাংশে 
1508))11108-এর সদস্যদের অনুরূপ। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ 
বর্গে চ109160906[017811056 এবং 15 0170105111086 নামে দুটি গোত্র 
শনাক্ত করে থাকেন। দেখুন: ০650৪ [সৈ.হু.ক.] 


[১8:069০1515 প্রোটিওলাইসিস/ প্রোটিন বিশ্রেষণ 
প্রোটিনে বিদ্যমান আযামিনো আাসিড সংযোগকারী বন্ধন (9০061৫০ 


0070) ভেঙ্গে পেপটাইড ও আযামিনো আাসিড তৈরির প্রক্রিয়া। এটি 
একটি আর্দ্র বিশ্লেষণ (750191513) বিক্রিয়া। প্রোটিয়েজ নামক 
এনজাইম দ্বারা এ বিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এ প্রোটিয়েজ এনজাইমকে 
সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। এক্সোপেপটিডেজ, যা 
আযামিনো আাসিড শিকলের প্রান্তে অবস্থিত পেপটাইড বন্ধনকে পানি 
বিয়োজন করে; এবং আ্যান্ডোপেপটিডেজ, যা আযামিনো আযাসিড 
শিকলের প্রান্তীয় পেপটাইভ বন্ধন ব্যতীত ভিতরের দিকে অবস্থিত 
পেপটাইড বন্ধনকে পানি বিয়োজন করে। প্রোটিন ও পেপটাইডের 
বিয়োজনের ফলে মুক্ত আযামিনো ও কার্বক্সিল গ্রুপ উৎপন্ন হয় 
(বিক্রিয়া দেখুন)। 


ঢা মা নি 
| [ | ১ 
** বা700070007000 ৯ 
| | | এনজাইম 
ঢং চু ঢ2 
ঢা ঢা ঢা 


| | ] 


$:৮৪ 555 বটি, শঁ বনি ৯:০০৩৪৩৪ 


প্রোটিওলাইসিস দ্বারা প্রোটিন বিশ্বেষণকারী এনজাইম 
(090501500 72/1৩) প্রোটিন অণুকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইড 
ও সরল পেপটাইড এবং চূড়ান্তভাবে প্রোটিয়েজ ক্রিয়ার উৎপন্ন 
শেষ যৌগ হিসাবে মুক্ত আযামিনো আযাসিভ তৈরি হয়। অনেক 
অণুজীব আছে যারা পলিপেপটাইড, সরল পেপটাইড ও মুক্ত 
আামিনো আাসিডকে শক্তি, কার্বন ও নাইট্রোজেনের প্রয়োজন 
মিটানোর জন্য ব্যবহার করে। প্রোটিনকে আত্বীকরণের উপযুক্ত 
আকারে পরিণত করার জন্য অণুজীবকে অবশ্যই বহিঃকোষীয় 
(908০5110181) প্রোটিয়েজ এনজাইম নিঃসরণ করতে হয়। 
বৃহৎ প্রোটিন অণুর অবনয়নের পর এর থেকে উৎপন্ন সরল 
যৌগগুলো পরবতাঁ বিপাক ক্রিয়ার জন্য কোষের ভিতরে 
প্রবেশ করে। অণুজীবের বৃদ্ধি ঘটাতে শক্তির অবমুক্তির জন্য 
কোষের ভিতরে বস্তৃগুলোকে অবশ্যই রূপান্তরিত হতে 
হবে। [সি.হ.] 


[৯৮9690171%%1019 প্রোটিও মিঝ্সিডিয়া /১001700- 
০০৪-এর একটি উপশ্রেণি। প্রোটোজোয়ার এ সদস্যগুলোতে দেহের 
উপরিভাগে কোনো সংরক্ষণমূলক আবরণী (খোলস) অথবা কঙ্কাল 
জাতীয় কোনো গঠন থাকে না। এদের ক্ষণপদ অতি সূক্ষ্ম, শাখায়িত 
এবং অনেক সময় পরস্পর যুক্ত হয়ে রেটিকুলোপোডিয়া 
(790০101০918) গঠন করে, অথবা সরল সুতার মতো 
ফিলোপোডিয়া (611990119) ধরনের হয়। অনেকেই শৈবাল অথবা 
অন্যান্য উত্তিদদেহে প্রবেশ করে সেখানেই বাস করে। 
চ:091907151৫8 নামে এ উপশ্রেণিতে মাত্র একটি বর্গ রয়েছে এবং 
এতে [56009301108 ও ৬৪110151118 নামের দুটি গোত্র 
অন্তর্ভূক্ত । দেখুন: ০0100090581 [সৈ.হু.ক.] 


৬৫১ 


গা সীল জাগা চারকাকপ কাধে তানহা ীদিজালরলোরযাওলা ধক জানা হক রানাবৃতোমাহালা। চাতেইিানোকচাববংলারহাজেটবিকান বিবাদ 


চ১79(1518 প্রোটিস্টা পাচ এবং ছয় জগতবিশিষ্ট শ্রেণি 
বিন্যাসের ধারায় এককোষী (9:019208) প্রাণীকুলের একটি দল। 
710101518-তে চ1010209% এবং 7100118--উভয় সদস্যদলের 
প্রাণীগুলো রয়েছে। এখানে প্রাণী ও উত্ত্িদ উভয় প্রকারের জীব 
একত্রে শ্রেণিবিন্যস্ত হয়েছে। এদের সকল জীবজ কার্যকরণ একটি 
কোষ আবরণীর অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়। এই কোষীয় জগত-এর 
সংজ্ঞা দ্বারা 71015 থেকে বহুকোষী প্রাণী 241০/8208-কে কেখনো 
/১10109]18 বলা হয়) আলাদা করা হয়। কিংবা ছত্রাক (28781) 
জাতীয় ও বহুকোষী সবুজ ড উদ্ভিদ 15190901518 থেকে পৃথক করা হয়ে 
থাকে। দেখুন: 1518208 | 

ব্যাকটেরিয়াকে [21012190010 নামে অভিহিত করা হয়। 
অন্যদিকে 7:97919 এবং উচ্চতর উত্ভিদ ও প্রাণী কোষ 7801.97/0010 
ধরনের। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ০0181/001০-কোষের নিউকীয় 
বস্তগুলো ঘিরে একটি আবরণী থাকে, 71:0187%01০-এ যা থাকে 
না। দেখুন: 20121501059) £1912150089; 810092081 

সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখা যায় যে, বন্ুকোষী প্রাণীর তুলনায় 
চ1০058_এর সাইটোপ্লাজমে এমন কোনো বিশেষ অঙ্গাণু নেই 
যা একচ্ছত্রভাবে নিউক্লিয়াসকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু কিছু এককোষী 
প্রাণীর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। তবে তা 
কখনোই কোষকলার বিশেষ অংশকে কোনো একটি নিউক্লিয়াস 
দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় না। তবে এই ভিন্ন ভিন্ন 
.নিউক্লিয়াস-এর নির্দিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে। অন্যদিকে, বছুকোষী 
(145020875) প্রাণীর নিউক্লিয়াস কোষের বিশেষ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে। 

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন যে, উচ্চতর উত্তিদ, 
1০1৪209. এবং চ৪8208 (বা 50978০5) অবশ্যই কিছু 
770015080$-এর ?88811816 সূত্র থেকে স্বাধীনভাবে উত্তব 
হয়েছে। [রে.র.] 


7৮0107)781701)18 প্রোটোত্রান্কিয়া. দুটি খোলকবিশিষ্ট 
ঝিনুকজাতীয় মোলাস্কদের (91৬৪159 17001100515) একটি উপশ্রেণি। 
তলাবিশিষ্ট মাংসল পা এদের বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত লম্বালম্বি অথবা 
আড়াআড়িভাবে বিভক্ত এবং কিনারা বরাবর প্যাপিলাযুক্ত। 
1%01007870118 উপশ্রেণি 90161790108 এবং 9০010108 নামে দুটি 
বর্গে বিভক্ত। $91077/9104-এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যে খোলকের কিনারা 
বরাবর দাতের মতো গঠন থাকে না, থাকলেও তা ৬-আকৃতির নয়। 
এদের পাল্প (১917) ছোট, ত্রিকোণাকার এবং দেখতে শুড়ের মতো 
নয়। [ব০৪1০1৫৪-তে এর বিপরীত অবস্থা চোখে পড়ে। সেখানে 
খোলকে ৬-আকৃতির সুগঠিত দাত রয়েছে এবং পাল্প বড়, শুঁড়ের 
মতো। এ বর্গকে ব001809৪ এবং ব9০0191719088 নামে দুটি 
অধিগোত্রে ভাগ করা হয়। 

পৃথিবীর সব সাগরেই চ10197810718-এর সদস্যরা 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, গভীর সমুদ্রে এদের বেশি চোখে পড়ে এবং 
সেখানকার সমগ্র অমেরুদণ্তী প্রাণীর শতকরা ১০ ভাগ এদের সদস্য। 
প্রাণিজগতের অন্যান্য দলের তুলনায় এই উপশ্রেণির ভূতাত্বিক 
ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ক্যামব্য়ানের শেষভাগ থেকে না হলেও 
অর্ডোভিসিয়ানের প্রথম ভাগ থেকে এদের শুরু বলে মনে করা হয়। 
দেখুন: 81581%18) 1৬0110509। [সৈ.হু.ক.] 


২55 17701060৮20 6718155107) 
কিনব তখন এজাতোপীতিজাকলৃতযোযবা এ ােটবজানাবসতামবলারলগাা 


1৯০০৫০০০1৫৪ প্রোটোকক্ধিডা প্রোটোজোয়ান_ 
দের শ্রেণি 71695০7০-এর উপশ্রেণি ০০০০101-এর একটি বর্গ। 
এ বর্গের সব প্রজাতিই পরজীবী এবং 909০9792508 উপপর্বের 
অস্তর্ভুক্ত। £:০:০০০০০1৫৪ একটি ছোট দল, সম্ভবত এ দলে মাত্র 
তিনটি গণের অধীনে ছয়টি প্রজাতি রয়েছে। এরা সবাই সামুদ্রিক 
অমেরুদস্তী প্রাণীতে পরজীবী । এদের কেবল যৌন প্রজনন সম্বন্ধেই 
জানা গেছে। দেখুন: 0০০০1019। [সৈ.হু.ক.] 


চ৮৮0৫0৪€)৪॥ প্রোটোগ্রাইনি  উভলিঙ্গ অথবা এক-লিঙ্গ 
প্রাণীদের এমন এক অবস্থা যেখানে স্ত্রী জননাঙ্গ পুং জননাঙ্গের 
পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবে এমন ঘটনা বিরল। উদ্ভিদ জগতে 
প্রোটোগাইনি কতিপয় উত্তিদ প্রজাতিতে নিয়মিত ঘটে, সেখানে 
প্রথমত স্টিগমা (50875) গঠিত হয়। ক্রমে এটি ঝরে যায় এবং 
আ্যান্থার (80015) পরিণত হবার পূর্বেই মারা যায়। দেখুন: 
ঢ100)0 | [সৈ.হু,ক.] 


চ১7০6০॥ প্রোটন পদার্থের মৌলিক গঠনোপাদান এই কণা 
ধনাত্মকভাবে আহিত্ত। নিউট্রনের সাথে একত্রে এটি আণবিক 
কেন্দ্রীণের গঠনোপাদান হিসাবে কাজ করে। একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর কেন্দ্রীণে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। প্রোটনের আধান ধনাত্মক 
এবং এটি খণাত্বক আধানযুক্ত ইলেকট্রুনের আধানের সমান ও 
বিপরীত। এই আধানের পরিমাণ ৪,৮০০০১৫১০-৯ ই. এস. ইউ - 
১.৬০২২৮৯০-১৯ কুলম্ব। এর ভর, ১৯.৬৭২৬৮১০-২ গ্রাম  ১৮৩৬.১ 
[৩ (যাও হলো ইলেকট্রনের ভর)। এর ঘূর্ণন 5? - হা ১.০৫৪৬১৯৫১০- 


২৭ আর্গ সেকেন্ড ॥ -3 প্র্যাংকের ধুবক। এর চৌম্বক ভ্রামক, 


১.৪১০৬৯১০-২৩ আর্গ/গাউস। প্রোটন পাউলির বর্জন নীতি অনুসরণ 
করে, তাই এটি একটি ফার্মিয়ন। অর্থাৎ এটি ফার্মি-ডিরাক 
পরিসংখ্যান মেনে চলে। প্রোটনের আয়ুষ্ফালের এখন পর্যস্ত জানা 
মান অসীম, তবে কণা পদার্থবিজ্ঞনের কিছু কিছু তত্ব অনুযায়ী এর 
জীবনকাল ১০৩২ বছর। [ফা-মা.] 


[১06011-111000060 ৯:-79% €77115510]7। (0019) 
প্রোটন-আৰিষ্ট এক্স-রে নিঃসরণ ক্ষুদ্র নমুনার 
মৌলিক গঠন জানার জন্য একটি অতিসুবেদী বিশ্লেষণী পদ্ধতি। 
প্রোটন-আবিষ্ট এক্স-রে নিঃসরণ হলো একটি অ-বিধবংসী 
(7900551790০) পদ্ধতি যা একই সাথে বহুসংখ্যক মৌলের 
বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এই পদ্ধতিতে দশ লক্ষের অংশ ঘনত্ব 
ন্যানোগ্রামতুল্য ক্ষুদ্র নমুনার বিশ্লেষণ সম্ভব। ৮: বিভিন্ন শাস্ত্রে 
ব্যবহৃত হয়; উদাহরণস্বরাপ সীসা ও আর্সেনিকের মতো দূষক 
মৌলের উপস্থিতি কোনো পরিবেশে আছে কিনা তার জরিপকার্ষে 
ব্যবহৃত হতে পারে। ৮16 গবেষণায় ফোকাসিত প্রোটন 
বিমের চলন ইদানীং যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এভাবে 
মাইক্রোমিটারতুল্য ক্ষুদ্র স্থানিক বিশ্রেষণে মৌলের দ্বিমাত্রিক ম্যাপ 
তৈরি সম্ভব হচ্ছে। 

চলতি 1505 যন্ত্রে একটি ছোট ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করে 
প্রোটনকে ত্বরিত করা হয় এবং নমুনার উপর আঘাত করা হয়। 
নামিক (70101781) প্রোটন শক্তি হলো ১ থেকে ৪ এমইভি। অতি 


[১0601)-070601) 01817) প্রোটন-প্রোটন শৃঙ্খল 


৬৫২ 


কি একাল ওই লা সারা গজ নি চলার জানবার তাটিজারবশকারাপজ নবীকে ও জামির সাজগকা রাকাত ইরিনা ওজর 


স্বল্প শক্তিতে অতি সামান্য সিগনাল তৈরি হয় এবং অতি উচ্চ শক্তি 
অত্যুচ্চ পটভূমি তৈরি হয়। শক্তিশালী প্রোটন নমুনাস্থ কিছু 
পরমাণুকে আয়নিত করে তোলে এবং খালি অভ্যন্তরীণ কক্ষসমূহকে 
দখল করার ফলে বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স-রে পাওয়া যায়। নমুনা কর্তৃক 
নিঃসৃত এইসব একক শক্তির এক্স-রে'কে (001706179752610 %- 
185) তখন উচ্চ-সংবেদনশক্তির সিলিকন (লিথিয়াম) নিরাপকে গণনা 
করা হয়। এই নিরপক সোডিয়ামের চেয়ে ভারি সকল মৌলের এক্স- 


রে-এর প্রতি সংবেদী হয়। দেখুন: 4০01৮৪10107 80815515, 
10100101010 09190101, 71806 21781/515, ৬৪1) 06 0180 591)912007, 


১-8%5| [ফা.মা.] 


[১70101)-0979607) 017917) প্রোটন-প্রোটন শৃঙ্খল 
কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার একটি গুচ্ছ যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হালকা কেন্দ্রীণের 
সংশ্রেষণের মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তর করা যায়। 
বিশ্বাস করা হয় যে এটাই প্রধান ধারার তারাগুলোর শক্তির মূল 
উৎস। প্রধান ধারার তারা হলো সেসব তারা যার ভর সূর্যভরের 
কিছু বেশি অথবা কিছু কম। এই বিক্রিয়া শৃঙ্খল পূর্ণ হলে চারটি 
প্রোটন আত্মসাৎ করে হিলিয়াম কেন্দ্রীণ সংশ্রেষিত হয় আর 
দুটো নিউট্রুনো এবং 26.73 14০৬ শক্তি অবমুক্ত হয়। এই শক্তি 2 
হলো চারটি প্রোটন এবং হিলিয়াম কেন্দ্রীণের ভর-পার্থক্য এবং তা 
গণনা করা হয় আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ 7 ₹ 17702 দিয়ে 
যেখানে ঢ) হলো ভর পার্থক্য এবং ৫2 হলো আলোর গতিবেগের বর্গ 
যেহেতু প্রত্রিয়াটিতে হাইডোজেন জ্বালানি নিঃশেষিত হয় 
তাই এটাকে বলে প্রোটন-প্রোটন শৃঙ্খলের মাধ্যমে হাইড্রোজেন 
জ্বলানি। হা.র.] 


[১7০60008678 প্রোটোথেরিয়া শ্রেণি 9171719118-এর 
চারটি উপশ্রেণির একটি। চ1701011)9118-তে 10101217818 নামে 
মাত্র একটি বর্গ রয়েছে। মনোট্রিমদের পূর্বসূরি কোনো গণের 
জীবাশ্ব এখনো অজানা এবং জীবিত মনোট্রিমদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য 
এত স্বাতত্ত্্যময় যে অন্য কোনো প্রাণীদলের সঙ্গে এদের জ্ঞাতিত্ব 
অনেকটা অনুমানভিত্তিক। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী বিশারদ মনে করেন 
থেরাপসিড (076780510) জাতীয় সরীস্পদের এমন এক পৃথক 
উৎস থেকে এদের উৎপত্তি যেখান থেকে অন্যান্য 11678-এর উদ্ভব 
ঘটে নি। 
প্রায়োস্টোসিন-পূর্ব কোনো যুগের শিলা থেকে এদের কোনো 
জীবাশ্ম এখনো পাওয়া যায় নি, এবং প্রাপ্ত সব জীবাশ্বই এসেছে 
কেবল অস্ট্রেলিয়া থেকে। হংসচঞ্চ প্লেটিপাস (4০11119 
0181545) এবং একিডনা-এর (6০11079) কয়েকটি প্রজাতি এ 
দলের জীবিত প্রতিনিধি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় চ101011911৪ 
স্তন্যপায়ীদের ছোট এবং অপেক্ষাকৃত অসফল একটি দল, যা 
অলৌকিকভাবে পৃথিবীর এক বিচ্ছিন্ন প্রান্তে এখনো টিকে আছে। 
দেখুন: 15197117919) )101190670712; 71751051081 [সৈ.হু.ক.] 


[১799208 প্রোটোজোয়া একটিমাত্র প্রকৃত কোষ নিয়ে 
দেহ গঠিত এমন অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের একটি পর্ব। যদিও নামকরণ 
থেকে এদের প্রাচীনকালীন প্রাণী বুঝানো হয়, কতক চ/০192০8 
(0100115£6118155 এবং 91101917015) উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্য 


বহন করে। ফলে, তাদের উত্তিদ জগতের সদস্য হিসাবে দাবি করা 
হয়। 

ব্যাকটেরিয়ার মতোই প্রোটোজোয়া ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এদের 
মুক্তজীবী সদস্যরা মাটিতে, ভিজা বালিতে এবং স্বাদু, মৃদু লবণাক্ত ও 
লবণাক্ত পানিতে বাস করে। শুকনা মৃত্তিকা বা বালিতে এদের দেখা 
যায় না। অস্তঃপরজীবী প্রোটোজোয়ানদের বাসস্থানের ব্যাপকতা 
লক্ষণীয়। কতক অন্তঃকোষীয়, যেমনটি দেখা যায় মেরুদণ্তী প্রাণীর 
ম্যালেরিয়া পরজীবীর ক্ষেত্রে। অন্যান্য পরজীবী, যেমন-- 
12771077062 /:151911508 কোষকলা ভেদ করলেও 
কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। অধিকাংশ ট্রাইপ্যানোসোম 
(00810930016) মেরুদণ্তী পোষকের রক্তরসে (১1০০৫ ঢ143779) 
বাস করে। অন্যান্য অনেক পরজীবীকে পোষ্টিক নালির মধ্যে 
অথবা কখনো কখনো অমেরুদন্তী প্রাণীর দেহগহ্বরে বাস করতে 
দেখা যায়। এমনটি দেখা যায় অনেক গ্রিগারিন-এর (8£195811765) 
ক্ষেত্রেও। 


অনেক চ10102098-তে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে, কতক 
দুই অথবা বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। আবার অনেক ক্ষেত্রে জীবন 
চক্রের বিভিন্ন দশায় নিউক্লিয়াসের সংখ্যায় তারতম্য হয়। 
প্রোটোজোয়ার দৈর্ঘ্য ১ থেকে ১০৬ মাইক্রোমিটার। ফ্লাজেলেটস, 
সিলিয়েটস (9111955) এবং অনেক 921০00৪ কলোনিবদ্ধ হয়ে বাস 
করে। মূল কোষদেহ এবং প্রজননশীল কোষদেহের মধ্যে অনেক 
ক্ষেত্রে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হলেও [7709192098 কথনো কলা (19546) বা 
অঙ্গ (01297) গঠন করে না। 


প্রোটোজোয়ায় বিভিন্ন ধরনের বহিরাবরপ। (ক) ডাইনোফ্রাজেলেট-এ 
পৃথক পৃথক প্রেট-এ তৈরি থিকা; (খে) ক্রাইসোমোনাড-এ লোরিকা; গে) 
পেরিট্রকাতে একটি লোরিকার মধ্যে আবদ্ধ দুপ্টি জুওয়িড (ঘ) 
রেডিওলেরিয়াতে সিলিকনযুক্ত কম্কাল। 


৩৫৩ 


[১70109298 প্রোটোজোয়া 


দা রাস কামলা যান চাই লাঙল খাজা যাগ কামিল বালান ীনবশকামাপনারাকিালাগাগলর জাবের বাল কাহমাা ারীাদলাকমালোর চারা ছেরে চাইতাম ঘসা বাবারা 


অঙ্গসংস্থান : প্রোটোজোয়ানদের দেহ নমনীয় এবং অনেকেই 
দেহের আকৃতি পরিবর্তন করতে সক্ষম। অনেক সময় দেহকে 
ঘিরে পেলিকল (9৩111016) গঠিত হয় এবং পেলিকল নানান 
ধাতব পদার্থের সংযোজনে মজবুত প্রকৃতির হতে পারে। 
[17500101801 এবং [01109118911916-এর মতো প্রোটো- 
জোয়ায় দেহের চারপাশে সেলুলোজের অনুরূপ পদার্থে তৈরি 
উদ্ভিদকোষের মতো আবরণ গঠিত হতে পারে। বেশ কিছু 
ডাইনোফ্রাজেলেটদের থিকা অনেকগুলো প্রেটের সমন্বয়ে তৈরি 
এবং তা নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজানো। 7২1012079৫6-এর খোলক 
(650) সাধারণত অজৈব পদার্থে গঠিত, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সিলিকনযুক্ত 
কঙ্কাল [৪01018718-এর বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে এদের 
আকার, আকৃতি ও প্রকৃতি আকর্ষণীয়। কোনো কোনো 
ফ্লাজেলেট এবং সিলিয়েটদের লোরিকা ফুলদানির মতো। কতক 
সক্ষম। 

সক্রিয় অবস্থায় 1%1850180901018-তে ফ্লাজেলা থাকে, কতক 
987090178 এবং 900192098-তেও এ গঠনের উপস্থিতি দেখা যায়। 
এটি প্রধানত চলনে সহায়তা করে। দেখতে লম্বা সুতার মতো মনে 
হলেও অনেক ক্ষেত্রে ফ্লাজেলার কিনারা থেকে দৈর্ঘ্য বরাবর 
অনুসূত্রের মতো অনেক প্রশাখা গজায়। ফ্লাজেলার চেয়ে অনেক খাটো 
হলেও প্রোটোজোয়ার আরেকটি অনুরূপ গঠন সিলিয়া, যা 011188- 
এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 


€ঘ) ড) 
কাচের তৈরি সামুদ্রিক 7৩৫০০৪-এর কয়েকটি মডেল। 
(কে) 7777747087702/4, খে) 4011554) (2) 1527110177 
(ঘ) 14107907085 () 0০11920%81 চে) 01981261171 


কন্টাকশন-হাইভুলিক (০00107800107-1)018811০) এবং টু-ওয়ে 
ফ্লো টাইপ (৯/০-%/৪% ০ (১০5) নামে দু'ধরনের ক্ষণপদের 
(05580079018) বর্ণনা হয়েছে। প্রথম ধরনের ক্ষণপদ 
ভোতা, অগ্রভাগ গোলাকার এবং এক্টোপ্নাজম এন্ডোপ্রাজমের 


চেয়ে গাট। বড় আকারের ক্ষণপদগুলোতে এন্ডোপ্রাজম 
দানাদার এবং এক্টোপ্নাজম স্বচ্ছ। টু-ওয়ে ফ্লো ধরনের ক্ষণপদ 
অতি সূক্ষ্ম সুতার মতো, যা আপাতদৃষ্টিতে আলোকরশ্মির ন্যায় 
মূল দেহ থেকে চারপাশে বিচ্ছুরিত হয়। এ ধরনের ক্ষণপদ 
[701910111010109, অনেক [২201018119 এবং কতক 17611092098-এর 
] 
নিউক্লিয়াস ছাড়াও প্রোটোজোয়ার বিভিন্ন সদস্যে খাদ্যগহ্বর, 
ক্রোম্যাটোফোর, স্টিগমা, এবং অতিরিক্ত পানি দূরীকরণের জন্য 
বিশেষ ভেসিকলসহ নানা ধরনের অঙ্গাণুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 
সাইটোপগ্লাজমীয় অঙ্গাণুর মধ্যে মাইটোকন্ড্িয়া, গলগী বস্তু, 
পিনোসাইটিক ভ্যাকিউল (9170050 *৪০০1৪), সঞ্চিত খাদ্যবস্তু, 
এন্ডোপ্রাজমিক রেটিকুলাম, এবং কখনো কখনো নানা প্রকার রঞ্ক 
দানা উল্লেখযোগ্য। 
পুষ্টি : প্রজাতি ভেদে প্রোটোজোয়ায় পুষ্টি হলোজোয়িক 
(10102010) অথবা স্যাপ্রোজোয়িক (5870702091০) ধরনের । প্রথম 
ধরনে খাদ্যবস্তূ সংগৃহীত হয় সক্রিয়ভাবে ক্ষণপদের সাহায্যে 
অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে। স্যাপ্রোজোয়িক পদ্ধতিতে দ্রবীভূত 
পুষ্টি দেহের উপরিভাগ দিয়ে ব্যাপনের মাধ্যমে সরাসরি 
সাইট্টোপ্রাজমে প্রবেশ করে। এ ছাড়া ক্লোরোফিল বহনকারী 
ফ্লাজেলেটরা সালোক-সংশ্রেষণের মাধ্যমে নিজেদের পুষ্টি নিজেরাই 
তৈরি করতে সক্ষম। কোষ ভক্ষণ (01/88901011০) প্রক্রিয়ায় 
€গৃহীত খাদ্যবস্তু খাদ্য গহ্বরে পরিপাক হয়। এতে প্রয়োজনীয় 
এনজাইমের যোগান দেয় লাইসোসোম। বিভিন্ন প্রজাতিতে 
পরিপাক ক্রিয়ায় বিস্তর পার্থক্য দেখা গেলেও এ ধরনের পুষ্টি 
গ্রহণ ও পরিপাক পদ্ধতি 580901798, 07118195 এবং অনেক 
92911916-এর বৈশিষ্ট্য। 
ফুড কাপ ৫9০৫ ০0) অথবা গালেট-এর মতো (£৮1191- 
11০) গঠনের সাহায্যে খাদ্যবস্ত আবদ্ধ করার স্বভাব অর্জন 
করেছে অনেক 587090179, ফ্লাজেলেট এবং অন্তত কয়েকটি 
9009192098-এর প্রজাতি । 60181015009 এবং 981০00108- 
এর কতক সদস্য আঠালো জালের মতো ক্ষণপদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য 
গ্রহ করতে অত্যন্ত। অনেক সিলিয়েট-এ মুখগহ্বরের মতো স্পষ্ট 
এক গঠনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এতে 
সিলিয়া এমন সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে যে তার সাহায্যে 
€গৃহীত খাদ্যকণা সহজেই সাইটোস্টোম-এ পরিচালিত হয়। 
সাইটোস্টোম-এর (০%19307)6) শেষ প্রান্তে সাইটোফ্য রংক্-এর 
(51011147978) মাধ্যমে খাদ্যকণা শেষ পর্যস্ত খাদ্যগহ্বরে বা 
£951710919-এ প্রবেশ করে। এ ধরনের গহবরেই খাদ্য পরিপাক 
সম্পন্ন হয়। 
পানিতে দ্রবীভূত খাদ্য কর্টেক্স ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে 
প্রবেশের যে পদ্ধতি তাই আসলে স্যাপ্রোজায়িক ধরনের খাদ্য 
গ্রহণ পদ্ধতি। এ জন্য ব্যাপন প্রক্রিয়া কতটা ভূমিকা রাখে 
তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন প্রকার সরল চিনি, 
আযাসিটেট এবং বিউটিরেট (৮৪1০) গ্রহণে ও পরিশোধনে 
এনজাইমের কার্যকারিতা মুখ্য বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া, বাহ্যিক 
পরিবেশীয় কিছু উপাদান, যেমন [%7, তাপমাত্রা ইত্যাদি ফ্যাটি 
আাসিড ও ফসফেট গ্রহণে যথেষ্ট প্রভাব রাখে বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। 


ঢ১০০:৪০৫০: কোণ-মাপনী, চীদা, প্রট্রেক্টু ৬৫৪ 


সায়েক লাগা মার্কা কা কানু ামবা। লারা হাএতাীবরনািপাাদ লারা বিলারিনুকোখগালারম 


প্রজনন : পরিণত বয়সে পৌছেই প্রোটোজোয়া প্রজনন ঘটায়, 
এবং বিভিন্ন প্রজাতিতে এ সময়কাল আধা-দিবস থেকে কয়েক মাস 
পর্যন্ত হতে পারে। এদের সাধারণ প্রজনন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দ্বি- 
বিভাজন (01001% 0551011), বাড়ি (90001175), প্লাসমোটোমি 
(01851701977), এবং সাইজোগনি (5০1129207) উল্লেখযোগ্য । 
বিভাজন প্রথমত যাস বিভাজিত হয় এবং সে সঙ্গে 
অন্যান্য অঙ্গাণুর প্রতিলিপন ঘটে। ফলে বিভাজন শেষে দ:টি 
অনুরূপ আকার-আকৃতির প্রোটোজোয়া তৈরি হয়। বাড়িং প্রক্রিয়ায় 
উদ্ভূত দু'টি সদস্যের একটি প্রথমত ছোট থাকে। পরে ক্রমে এটি বড় 
হয়। প্রাসমোটোমিতে বহু নিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট প্রোটোজোয়া প্রথমত 
কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়। এতে প্রতিটি অপত্য কোষে একাধিক 
নিউক্লিয়াস থাকে। প্রথমদিকে আকারে ছোট দেখালেও ক্রমে এরা 
পরিণত পর্যায়ে গৌছে। সাইজোগনি 3০7০2০৪-এর বৈশিষ্ট্য; এতে 
নিউক্লিয়াসের পৌনঃপুনিক বিভাজনের পর এক-নিউক্রিয়াসবিশিষ্ট ক্ষুদ 
কতকগুলো প্রোটোজোয়ান সৃষ্টি হয়। 
সরল প্রকৃতির জীবনচক্রে সক্রিয় দশা (9110 9188০) এবং 
দশা (০5 5128০) বর্তমান। তবে কোনো কোনো 
এবং পর বী প্রজাতিতে সিস্ট পর্যায় অনুপস্থিত। অনেক 
প্রোটোজোয়ায় জীবনচক্রে দ"টি সক্রিয় দশার 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুরূপতা বর্তমান। 

পরজীবী প্রোটোজোয়া : প্রধান দলগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই 
পরজীবী প্রতিনিধি রয়েছে। ৩7০1০2০৪ শ্রেণির সব সদস্যই 
একান্তভাবে পরজীবী, ফ্লাজেলেটদের বর্গ 77101,01707010৪, 
11051018508, এবং 0৮%7)0978019-তে রয়েছে অসংখ্য 

রজীবী প্রজাতি। 08117918, 7/79018578, এবং আরো কতক 

সিলিয়েট বর্গেও অনেক পরজীবী সদস্য অন্তভূক্ত। অন্যান্য আরো 
কতক দলে পরজীবী এবং মুক্তজীবী উভয় ধরনের সদস্যই বর্তমান। 
অনেক চ০910298 অন্য প্রোটোজোয়া, কতক ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, 
এবং শৈবালের পোষক (1050) 

তুলনামূলকভাবে মাত্র অল্পসংখ্যক প্রোটোজোয়া কার্যত রোগ 
সৃষ্টি করে; এদের সৃষ্ট রোগের মধ্যে আযামিবিয়াসিস, কালাজ্ছর, 
ঘুমরোগ (51960112 510)00955), চ্যাগাস ডিজিস (0178885 
0159৫), রয়া, গবাদি পশুর টিক ফিভার (0001 ০1 01 
০810০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেখুন: 4১170618515; 08885 
01569756. 01110 2170 11889119; 1,0151)1021018515; 119190119; 
97001092981 [সৈ.হু.ক.] 


[১০(৪০৫০1 কোণ-মাপনী, চাদা, প্রট্রেক্টর কোনো 
সমতলের উপর সরলরেখা দ্বারা গঠিত কোণ নির্মাণ এবং পরিমাপ 
করার যন্ত্রবিশেষ (চিত্র দেখুন)। এই যন্ত্রের সবচেয়ে সরল রূপ হচ্ছে 


ও দেখা যায়; 


শাবান [লররীবিরালিপিকোদ্বাধলাধতানেমীরিরদজবিসুংজাহামলপ্রতবপকিা আমল সরিভাবিশবেল সারাহ ীরিআামবিশ্যুবো বাবা রীডিজসাহদু আকবর ভাচেই 


ধাতুর বা স্বচ্ছ পদার্থের অর্ধ-গোলাকার একটি চাকতি, যাতে প্রাস্তীয় 
অর্ধবৃত্ত ডিগ্রিতে (সাধারণত 0 থেকে ১৮০) দাগ কাটা থাকে। 
অর্ধবৃতটির ব্যাসার্ধের মধ্যবিন্দু চিহিত থাকে, যা সংশ্লিষ্ট কোণটির 
শীর্ষবিন্দু হিসাবে কাজ করে। [নুহ.] 


[90072 প্রোটুরা উপশ্রেণি 4০/67/£০1৪-এর আদিকালীন 
ডানাবিহীন কীট-পতঙ্গদের (75৩03) একটি বর্গ। এসব কীট দৈর্ঘ্যে 
২ মিমি-এর কম, লম্বাটে, ভঙ্গুর, চক্ষুবিহীন, এবং ফ্যাকাশে অথবা 
সাদাটে রঙের। এদের বৈ য় রূপান্তর আযানামরফোসিস 
(8781701110515) নামে পরিচিত। এ ধরনের রূপাস্তরে উদরপ্রান্তে 
শেষ তিনটি মোল্টিং-এ (01001701) একটি করে মোট তিনটি 
অতিরিক্ত খণ্ডক যোগ হয়। এ অবস্থা শুধু নিন শ্রেণির কতিপয় 
/১10107০৪-তেই দেখা যায়। এছাড়া ৮7০৪ এমন একটি দল 
যেখানে আযান্টেনা ৫7578) অনুপস্থিত। সামনের পাপ্দুটি 
(9:907015010 1685) কাজের দিক থেকে ত্যান্টেনার ভূমিকা পালন 
করে। ভেজা, » পরিবেশ, পচনশীল ঘাসপালা অথবা মস- 
এর মধ্যে এদের বাস করতে দেখা যায়। দেখুন; /১0161/£09187 
[05600 1 (সৈ.হু.ক.] 


চ১7:01056166 প্রোউস্টাইট একটি মণিক। এর রাসায়নিক 
গঠন /১£3 533 | মণিকটি স্ত্তাকার কেলাস হিসাবে থাকে এবং এর 
প্রান্তগুলো খাড়া দ্বি-ত্রিমিতি পিরামিড হিসাবে শেষ হয়, কিন্তু 
সচরাচর সংহত বা বিক্ষিপ্ত দানা হিসাবে পাওয়া যায়। মণিকটির 
কাঠিন্য মোহজ স্কেলে ২ থেকে ২.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫৫। 
এর দ্যুতি হৈরক (80811671176) এবং বর্ণ গাট লাল। এটাকে হাক্ধা 
পদ্মরাগমণি সিলভার বলা হয়। প্রোউস্টাইট ও পাইরারজাইরাইটকে 
একসঙ্গে সিলভার শিরাতে পাওয়া যায়। এ মণিকটি চিলি, জার্মানি, 
মেক্সিকো ও কানাডাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। দেখুন: 
চ91212971061 [সি.হ.] 


চ৯571165801)1)5 062 প্রিমনেসিওফাইসি  শৈবাল- 
জাতীয় উত্ভিদ গ্রুপের একটি শ্রেণি, যা 1190190100986 নামেও 
পরিচিত। এই শ্রেণির এককোষী শৈবালের কোষে ক্লোরোফিল 'এ ও 
ক্লোরেফিল “সি' থাকে । এদিক দিয়ে এই শ্রেণির সাথে অন্যান্য বাদামি 
বর্ণের শৈবাল শ্রেণির মিল আছে এবং সেজন্য এদের সবাইকে নিয়ে 
কেউ কেউ 00710110709 নামে এক বিভাগ ()1%15107) বিবেচনা 
করে থাকেন। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানীগণ প্রোটোজুওলজির 
শ্রেণিবিন্যাসে এদেরকে [19 81785 01601017018 শ্রেণির অধীনে 
[00651108 অথবা 17800917901841৫8 বর্গে অন্তর্ভুক্ত করে 
থাকেন। এই শ্রেণির ৩০০ প্রজাতির অধিকাংশই দ্িফ্ল্যাজেলাবি শিষ্ট 
মোনাড় (7071805) জাতীয় গঠন। 

এই শ্রেণির শৈবালগুলোকে পূর্বে 0195008০০৪০ শ্রেণিতে 
বিবেচনা করা হতো, কারণ এই শ্রেণির সাথে প্রাণরাসায়নিক ও 
অতি আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বেশ কিছু মিল দেখা যায়। 
তবে চ1175510019০586 শ্রেণির শৈবালগুলোকে 00719500151 
থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা করা হয়েছে : 
যেমন, (১) এদের আদর্শ মোনাডে বা কোষে দুটি ফ্লাজেলার 
মাঝখানে একটি হুর হ্যাপ্টোনেমা 07500015709) বহন করে 


৬ 


7১560001)077819195 সিউডোবর্নিয়েলিস 


এয বিরানাােতাএকা রীবিকানাসকমারবিলেিতাহল ৫লারোইিাবনলাহহজএজা ইবিযালরূতাহ জো ওতইিতােহগ লও চাহ হজানাবলৃলোববপনাত ভাতিজা কোহবনবাওাবাাা্রানাবলানইবিজারিিলোফলাও তাত তিাবিলতোহতবলাএারোিজবিদুকোহখকবকরোরীবিজাতহিপচার খর তাবিজ বদৃতোকষদাওজযই 


থাকে; (২) 7৪৮19%৪19$ বর্গ বাদে অন্য সব প্রজাতিতে সমান 
দৈর্ঘ্যের ও মসৃণ দুটি ফ্রাজেলা থাকে; (৩) অধিকাংশ চিত্রবিচিত্র কোষ 
(71011160 ০6115) জৈব আশ (যাতে চুন জমা হতে পারে) দ্বারা 
আবৃত থাকে। 

চূর্ণিভূত আশ ( য় আশের সাথে ০8116 বা চুনদ্ব্য 
মিশ্রিত থাকে) এই শ্রেণির বু শৈবালের বৈশিষ্ট্য। এই আশ 
(58195), যাকে সাধারণত থ (29০০01101) বলা হয়, 
জীবিত কোষের উপরে দেখার পূর্বেই প্রথমে সমুদ্রের তলদেশে 
তলানির (590107৩705) মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। কোকৌলিথগুলোকে 
কয়েকটি মর্কলজি বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে 
শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যেমন : 11180011109, 01500110185, 
25£011075, ও ০9181011119 | এসব বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণির শৈবালের 
প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান (এসব বহনকারী 
শৈবালকে ০০০০০11(7001107105 বলে)। 

অধিকাংশ 19101095101516$ শৈবালের জীবনচক্রে একটি 
সচল ধাপের (085০) সাথে একটি অচল ধাপ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত 
হয়ে থাকে। অচল পর্যায় একটি মুক্তবাসী এককোষী অথবা 
পামেলয়েড অথবা সিউডোফিলামেন্টজাতীয় নেকল সূত্রবং) কলোনি। 
কোনো কোনো প্রজাতিতে এই পর্যায়ক্রম ঘটে যৌন উৎপাদনের 
মাধ্যমে। সাধারণত বাইনারি বিভাজন অথবা অযৌন, জুওস্পোর 
উৎপাদনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কক্ধোলিথোফোরিডসহ এসব 
শৈবাল তিনটি প্রধান সামুদ্রিক ফাইটোগ্ল্যাংকটন গ্রুপের মধ্যে একটি 
(অন্য গ্রুপগুলো : ডায়াটম্স্‌ ও ডাইনোফ্র্যাজেলেটস্)। 

এই শ্রেণির শৈবালের অধিকাংশ কোষে দুটি সমান এবং কিছু 
কোষে অসমান ফ্ল্যাজেলা থাকে। কোনো কোনো সচল কোষের 
হ্যাপ্টোনেমা খাটো অথবা লম্বাটে (যেমন, 12771725157 50.) 
অথবা কৃণ্ডলাকৃতি (যেমন, 07590170118) হয় । হ্যাপ্টোনেমা 
কোনো কিছুর সাথে আটকাতে অথবা কিছু গিলে খেতে সাহায্য করে। 
কোষের সচল ও অচল উভয় পর্যায়ে কোষের উপরিভাগ যে বহিঃস্থ 
আশ দ্বারা আবৃত থাকে তাতে বেশিরভাগই ০৪10116 জমা হয়, যেমন 
সবচেয়ে বড় গ্রুপে ০9০০01101001)0005 দেখা যায়। আশ 
থালাকৃতি, পুরু, গোলাকার, ইত্যাদি বিভিন্ন রকম হতে পারে। 

এসব শৈবাল এককোষী এবং প্রধানত সামুদ্রিক। অনেক প্রজাতি 
ঘন বুম ()19017) তৈরি করে, যেষন-772০০৮5/$-এর প্রজাতি 
যখন প্রচুর জন্মায় তখন পানির রং বদলে যায় এবং হেরিং মাছের 
অভিপ্রয়াণ (1519101010) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 0:0০০017010101)01105 
ও ঘন ব্লুম তৈরি করতে পারে, যেমন_-027/১০০৪7$৫- 
এর প্রজাতি। এদের রুম অতীতে [০010 9০৪ -তে তেলের 
উৎপত্তির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়৷ এই রুম পানির 
অক্স্রিজেনশূন্যতা ঘটায় ও পানিকে বিষাক্ত করে দেয়। অধিকাংশ 
প্রজাতি স্বভোজী; তবে কিছু মৃতভোজী অথবা গলাধঃকরণে অভ্যস্ত 
(0178010011০) এই শ্রেণির দুটি বর্গ : কক) [5901)1/5109165 ও 
(খ) চ1579518155| 

এসব শৈবালের কয়েক প্রকার জীবনচক্র দেখা যায়, যেমন, 
(১) লেগে থাকা পর্যায় প্রধান এবং গ্যামিট ও জুওস্পোর পর্যায় 
ক্ষণস্থায়ী ; (২) সচল কোষ পর্যায়ক্রমে হয় অচল কোষের 
সাথে; ৩) ডিপ্রয়েড সচল পর্যায় আবর্তিত হয় হ্যাপ্রয়েড লেগে 
থাকা পর্যায়ের সাথে; 6) 08717০28056 ৮১16) প্রজাতিতে 
(যার কোনো হ্যাপ্টোনেমা নাই) তিন প্রকার কোষ দেখা যায় : (ক) 
কোকোলিথ-উৎপাদনকারী কোষ; খে) প্রাচীরবিহীন সম্পূর্ণ নগ্ন কোষ 


এবং (গ) আশযুক্ত সচল কোষ। দেখুন: /১18৪৩; 0০০০০1)010- 
01101102; [7510012110917 7701920981 [মুই.] 


[১5900081161 সিউডোতআ্যালিল জেনেটিক 
পুনর্বিন্যাসের (:০০০7101750107) দিক থেকে খুব ঘনিষ্ঠ 
আযালিলগুলোকে বলে, যা অনেক সময়ই একটি 
জিন হিসাবে এক প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্মে অনুসৃত (11)60150) 
হয়। একই জিনের বিভিন্ন স্থানে একাধিক পরিব্যক্তি ঘটার ফলে যে 
দুই বা ততোধিক আ্যালিলের সৃষ্টি হয় তারাই সিউডোআ্যালিল হিসাবে 
পরিচিত। এ সকল আ্যালিল জীবের দেহরূপে একই ধরনের প্রভাব 
ফেলে। পূর্বে জেনেটিক্সে এই শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 
হতো। এরা যেহেতু একই সিসট্রনে (915097, একটি টব খণ্ড যা 
একটি পলিপেপটাইড কোড করে) অবস্থান করে তাই তারা পরস্পর 
খুবই সংযুক্ত অবস্থায় থাকে (1015৫) এবং হিটারোজাইগোট হতে 

প্রজন্ম (19০07719715) পাওয়া বিরল ঘটনা বলে মনে 
করা হয়। অবশ্য বর্তমানে এই ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে 
প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে প্রতিটি জিন কতগুলো ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত 
বলে ধারণা করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই 
প্রতিটি ক্ষ অংশ একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা 
হয়। সুতরাং যদি কোনো জনসংখ্যার 09010181107) বিপুল সংখ্যক 
প্রজন্মকে পরীক্ষা করা হয় তাহলে এ ধরনের জিনের একাধিক 
আালিল তথা জিনের ক্ষুদ অংশগুলোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস দেখা যেতে 
পারে। দেখুন: 4১161; 1010015 2116151 [হা.যুই.] 


চ১5৪৫01)০977719165 সিউডোবর্নিয়েলিস 


- প্যালিওযোয়িক ইরার ডিভোনিয়ান পিরিয়ডের মধ্য ও শেষভাবে 


£584901077716 475170 


ঢ১56100170118098099€ সিউডোমোনাডেসি 


৬৫৬ 


লাগলেন লাম জাএলা অঠািজালবাারন। লামা আনিস মপলা ইনি রনাছল লারমা টীম রিজাল মাাগলাএচাবঠীধিানাৃোথযালো॥ ভাবের ববািসজামবালাবাগোটীকারনলিতোহযধলারাভেহী বাল বলাহাহবাগজারমা ইবির লে ামজংলারমাবেইীবিজারবিিকোছকপততাকোীবযাসিশরোষ লেজের িজিরনঃচাকোর 


শিলাস্তরে প্রাপ্ত ফসিল উত্ভিদ গ্রুপের ১00719278 বিভাগের 
অন্তর্গত একটি বর্গ । এই গ্রুপের উত্ভিদের সাথে 517670719119105 
বর্গের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। এই বর্গে একটি গোত্র 
75৩/৫০১০1714০০৪০ এবং এতে দুটি মনোটিপিক গণ অন্তর্ভূক্ত 
(একটি গণে একটি প্রজাতি থাকলে মনোটিপিক গণ বলে), যেমন, 
12561140101717 11751710 ও 170556712 87971015 | /256/4001077712 
পাওয়া যায় নরওয়ের উত্তরে 8০॥ 15187, আলাস্কা ও জার্মানি 
থেকে এবং //০556112 যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেট থেকে পাওয়া 
যায়। 907)707510 গ্রুপের বৈশিষ্ট্যসমূহ [9৩719195 বর্গের চাইতে 
এই বর্গেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। 

/5৪%৪০০)1 %51776 চিত্র) ১৫-২০ মিটার দীর্ঘ খাড়া 
স্বভাবের বৃক্ষ, যার কাগু গিটযুক্ত (0০17150) এবং এই গিট থেকে 
কিছু শাখা গুচ্ছাকারে সঙ্জিত। ছোট শাখাগুলোর প্রতি পর্ব 
(7০০) হতে চারটি করে পাতা জন্মায়। প্রতিটি পাতা তার গোড়ার 
দিকে দু'বার করে দ্বিধাবিভক্ত (01010107120) হয় ; ফলে এই 
অংশকে পাখির পালকের মতো দেখায়। দেখুন: [/0118195; 


[নুই.] 


ঢ59010077)088 09068 সিউডোমোনাডেসি গ্রাম 
পজিটিভ, বায়ুজীবী (8৩19)1০), অরেণু-উৎপাদী ব্যাকটেরিয়ার একটি 
গোত্র । 1656%097710715,42771711071091725, 29921927 ও 
0/%০9/7976016/ গণ চারটি নিয়ে এই গোত্রটি গঠিত। এ গোত্রের 
সদস্যগুলো সরল বা খানিকটা বাকানো দণ্ডাকৃতির, এক বা একাধিক 
্রাস্তীয় ফ্ল্যাজেলাযুক্ত সচল, ক্যাটালেজ- ও অক্সিডেজ-পজিটিভ। 
সালোকসংশ্রেষণঘটিত কোনো রঞ্জক না থাকলেও সিউডোমোনাডেসি 
গোত্রের সদস্যদের মধ্যে সাধারণত পায়োসায়ানিন 0১০০১৪717) ও 
ক্লুরেসিনের (00017950617) মতো রঞ্জক পাওয়া যায়। 
15247977070$-এর কিছু প্রজাতি উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষে 
রোগের সৃষ্টি করে। %9/%//79719745-এর প্রায় সব প্রজাতিই উদ্ভিদে 
রোগ সৃষ্টি করে। 2০০৪।০০৪ গণের সদস্যরা মৃতজীবী এবং সেগুলো 
সাধারণত পয়ঃপ্রণালীতে পাওয়া যায়। 0//০9/980/6/-এর 
প্রজাতিগুলোকে ভিনেগার, গ্লুকানিক আযাসিড ও [-সরবোজ 


510175700901)9118195 1 


তৈরিতে শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
75911001701785 | [হা.মু.ই.] 
7১56. 0.077801)95 সিউডোমোনাস গ্রাম-নেগেটিভ, 


অরেণু-উৎপাদী, দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়ার একটি গণের নাম। এর 
সচল প্রজাতিগুলো প্রান্তীয় (9০187) ফ্ল্যাজেলাযুক্ত। এরা বায়ুজীবী 
(৪21001০); তবে কিছু সদস্য রয়েছে যারা নাইট্রেটের উপস্থিতিতে 
অবাত শ্বসন করতে পারে। কোনো কোনো প্রজাতি জারণের মাধ্যমে 
শর্করা হতে আাসিড তৈরি করে, কিন্তু কোনো প্রজাতিই 
সালোকসংশ্রেষণে বা গাজানোতে (697101118001) সক্ষম নয়। 
175611007109765$ গণের কোনো কোনো সদস্য উত্ভিদ ও প্রাণীতে 
বিভিন্ন সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। %. 79111 প্রজাতিটি ঘোড়া ও 
গাধার গ্রেন্ডারস (£1879015) ও ফার্সি (দি৮) রোগের জন্য দায়ী 
যা সরাসরি স্পর্শের মাধ্যমে মানুষেও সংক্রামিত হয়৷ £. 
০৪/%৪:/০$৫ হাসপাতালঘটিত সংক্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
জীবাণু বিশেষ করে যে সকল রোগীর বিপাকীয় বা রক্তঘটিত রোগ 


অথবা ক্যান্সার রয়েছে। হাসপাতালের সংক্রামক রোগের ব্যাপকতা 
মুত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হতে শুরু করে রক্তবিষণ (56111067712), 
নিউমোনিয়া, মস্তিষ্ষের বিল্লির প্রদাহ (07671708105) এবং 
অস্ত্রোপচার ও আঘাত পরবর্তী ক্ষতের সংক্রমণ পর্যস্ত বিস্তৃত। £. 
5)7117846সহ আরো কিছু প্রজাতি উত্তিদের বিভিন্ন ধরনের রোগ, 
যেমন, পাতার দাগ (১9০) ও স্ট্রাইপ (5076), নেক্রোসিস 
(95০1951$) বা পচন, গাছের নেতিয়ে পড়া (%10), ক্যাঙ্কার 
(০8171091), গামোসিস (8]7009515) ইত্যাদির জন্য দায়ী। দেখুনঃ 
0197615) 119501121 11071600100) 110110109513) 1101111751015) 
চ0600001]18 | [হা.মুই.] 


চ১56001)1)9181068 সিউডোফাইলিডিয়া মেরুদণ্ড 
প্রাণীর সব শ্রেণির সদস্যদের অস্ত্রে বসবাসকারী উপশ্রেণি 0950৫8- 
এর পরজীবী ফিতাক্রিমির একটি বর্গ । সচরাচর দৃষ্ট এসব পরজীবীর 
মাথা বা স্কোলেক্স (০0168) গঠনগত দিক থেকে সাধারণ প্রকৃতির । 
এতে পোষকের অস্ত্র প্রাচীরে আটকে থাকার জন্য বথরিয়া 
(99078) নামে দুটি খাজ থাকে । অধিকাংশ সিউডোফাইলিড-এর 
দেহ প্রোগ্নোটিড (009810110) নামে অনেকগুলো খণ্ডকের মতো 
অংশ নিয়ে গঠিত এবং তার প্রতিটিতে এক প্রস্ত পুং ও স্ত্রী প্রজনন 
অঙ্গ থাকে (9912০1০)1 তবে কিছু সদস্যে জননাঙ্গের এমন 
পুনরাবৃত্তি নেই, এরা মনোজোয়িক (7101707910)। 
1)1901/7295772185 12/%5 নামের প্রশস্ত দেহবিশিষ্ট মাছের 
এক ফিতাকৃমি মানুষসহ অনেক মৎস্যভুক স্তন্যপায়ীতে পরজীবী। 
মানুষে এই কমি ৪12 ভিটামিনের অভাব ঘটিয়ে মারাত্মক রক্ত- 
শূন্যতার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় লার্ভা দশার 
0559৫0277)11187 পরজীবী মানুষের অস্ত্রের বাইরে অন্য কোষ 
কলায় আশ্রয় গ্রহণ করে স্পারগ্যানোসিস (50818819515) নামে এক 
ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ হয়ে দীড়ায়। দেখুন: 0951০৫8; 
7802৮007 0156856 [সৈ.হু,ক.] 


[১5100050070)1071109 সিউডোস্করপিওনিডা ক্ষুদ্র 
আকারের কাকড়া বিছার মতো দেখতে স্থলে বসবাসকারী 
/১18000104-এর একটি বর্গ। এদের পশ্চাৎ উদরীয় অংশ 
(99519000179) এবং স্থল থাকে না। দেহের দৈর্ঘ্য কদাচিৎ ৫ 
মিমি-এর বেশি। সম্মুখ উপাঙ্গ বা চেলিসেরির (০1761106796) প্রতিটি 
আঙুলে জিহ্বা আকৃতির এক সারি গ্রেটবিশিষ্ট একটি করে সেরুলা 
(97018) থাকে। নড়নক্ষম আঙুলের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি রেশম 
গ্রস্থির নালিকা উন্মুক্ত হয়। এটি অনেক সময় সরল অথবা শাখায়িত 
স্পিনারেট-এর (51707915) সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় জোড়া উপাঙ্গ বা 
পালিপি (08108) বেশ বড় ও সুস্পষ্ট এবং এটি বিষগ্রস্থি ধারণ করে। 
চার জোড়া পা চলাফেরার উপযোগী। 

সিউডোস্করপিওনরা প্রধানত ছোট ছোট আর্থোপোড শিকার 
করে খায়। কীটপতঙ্গ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের দেহের উপর 
অনেক সময় এদের দেখা গেলেও এরা পরজীবী নয়। সামাজিক 
কীটপতঙ্গ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের বাসায় এদের উপস্থিতি 
মামুলি ব্যাপার। অনেকেই কাঠের আবর্জনা ও বনজঙ্গলের 
ঝরাপাতার মধ্যে, পাথরের তলায়, এবং গাছের বাকলের ফোকরে 
বাস করে। আজ পর্যস্ত প্রায় ২০০০ প্রজাতির বর্ণনা হয়েছে। দেখুন: 
£18011005। [সৈ.হু.ক.] 


শি চপা চাটাবপালাহাাশা ওলা হইলাম লাকা টা টারাচালেবুভোস আলা বিনা লারা তারাই নাজাত আাীবজাগবিসবলোবাদলাও লাবেউ বিজলি 


চ5811095]91)99718195 (11011611750) সিউডো- 
স্ফেরিয়েলিস (লাইকেন জাতীয়) লাইকেন জাতীয় উত্ভিদ 
গ্রুপের /১5০০11019765 শ্রেণির একটি বর্গ, যা [715950078165 
নামেও পরিচিত। আ্যাস্কোকার্প ছাড়া অন্য সব দিক দিয়ে এসব 
লাইকেন প্রকৃত পাইরিনোমাইসিটিজ লাইকেনের মতোই। এদের 
আযাস্কোকার্প আসল পেরিথেসিয়াম নয়; এগুলো ফ্লাম্ক আকৃতির 
এবং শাখান্বিত নকল প্যারাফাইসিসের সাথে পরস্পর বিজড়িত হয়ে 
একটি স্তরে সজ্জিত থাকে। আ্যাসাই (স্পোর থলি) বান্বের মতো, দুঃ 
প্রাচীরযুক্ত থলের ভিতরে ছড়ানো থাকে। এ বর্ণের দুটি প্রধান গোত্র : 
বেশ বড়, ৫টি গণসহ /১0079017797190686, পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত; 
এবং ছোট, ২টি গণসহ (1)67712176. ও 749০০০০7০11871) 
115050100155989 গোত্র। এ বর্গের সব ধরনের 
এবং অনেক প্রজাতির দৈহিক গঠন তেমন সুস্পষ্ট নয়। দেখুন: 
155001101677৩$1 [নুই.] 


756800601)670819519 সিউডোটিউবারকুলোসিসঃ 
মেকি যন্া 12515575116 758540158270%19515 নামে পরিচিত 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইদুর এবং পক্ষীজাতীয় প্রাণিদেহে সংঘটিত রোগ। 
অনেকসময় মানুষও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিংবা মহামারী আকারে এই রোগ ইদুর এবং 
অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে হতে দেখা যায়। এর ফলে যকৃত, গ্রীহা এবং 
অস্ত্রের প্রাচীরে ছোটো ছোটো বিস্ফোটক সৃষ্টি হয়। মানুষের শরীরে 
এর ফলে গুরুতর সেপটিসিখিয়া (০0০15) হতে পারে। জীবাগু 
অনেক সময় অস্ত্রের লসিকাগ্রস্থি এবং ইলিয়োসিকাল অংশে সংক্রমিত 
হয়। এর ফলে আযাপেনডিক্সের প্রদাহ এবং নানারকম আস্ত্রিক উপসর্গ 
সৃষ্টি হতে পারে। 


ঢ১5110176]988€ সাইলোমিলেন বেরিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ 
সংবলিত একটি ক্ষারীয় অক্সাইড যার আদর্শ গাঠনিক উপাদান 
ট81011780160077)41 মণিকটির কেলাস সুগঠিত নয়। আদর্শ 
অবস্থায় মিহি-দানাদার বস্তু এবং আবরণ (030) হিসাবে পাওয়া 
যায়। মণিকটির বর্ণ লৌহকালো থেকে গাঢ় ইস্পাতধূসর। মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্য প্রায় ৫.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৭১। 
সাইলোমিলেন প্রায়ই অন্যান্য ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, প্রধানত, 
পাইরোলুসাইটের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এবং এটেল ও পানিযোজিত 
আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে পাওয়া যায়। [সি.হ.] 


[51107017569 সাইলোফাইটা বীজহীন প্রাচীন ভাস্কুলার 
উত্তিদ গ্রুপের একটি বিভাগ (ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যাম নামেও 
পরিচিত)। এই বিভাগের 95110107518 শ্রেণির 75199165 বর্গের 
15110190585 গোত্রের দুটি জীবিত গণ 17511017% ও 77716511716715 
অন্তর্ভৃক্ত। এ দুটি গণই অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির। কেউ কেউ 
চ5119/%কে ডিভোনিয়ান ও সাইলুরিয়ান পিরিয়ডের 7/)%12 ও 
অন্যান্য গণের কাছাকাছি বা সমপর্যায়ের গণ মনে করেন এবং সে 
সময়কার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কোনো সদস্যের পরিবর্তিত আকারের 


জীবিত বংশধর হতে পারে বলে ধারণা করেন। অন্য দিকে কেউ কেউ . 


মনে করেন এ দুটি গণ ফার্নের সাথে সম্পকিতি, যদিও এ ব্যাপারে 
মতভেদ আছে। বর্তমানে 75/191%% এর তিনটি প্রজাতি, ৮. 


৬৫৭ 


[সা.এ.] 


7৯511079175 সাইলোফাইটা 


রঃ ভা বিাবিশতাজপলাএজারেইবিানাককোাদ লো এাযোইবি্তামিলাহকাংাও চালাও ডা 


17257 2. ০977/7187/01811 ও 1. 172002487% এবং 27165801215 


এর একটি প্রজাতি, 7: 12779%575 জীবিত। 


(১) 77125771275 50. 


751101%-এর প্রজাতি উভয় গোলার্ধের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় 
অঞ্চলে বিস্তৃত। 1. %/4% বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের 
জেলাগুলোতে পাওয়া যায়। 77165/7/6775-এর প্রজাতি বর্তমানে 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ 
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বিস্তৃত। দুটি গণের 
প্রজাতিগুলো পরিবেশগত কারণে দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং যত্ব না 


নিলে অদূরভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। 


(২) 75710147757 (ক) রাইজোম ও শাখা প্রশাখাসহ স্পোরোফাইট, 
খে) স্পোরাঞ্জিয়াম, (গ) বিদীর্ণ স্পোরাঞ্জিয়াম 


[১51197)])$19165 সাইলোফাইটেলিস 
হিং ওঞাোনিাবিস্গাযাণলাহনাতোইীবিজগাকূতাগযলাগাচাতবিজালবসৃলামাা ৫ চাাীবিয়ালািবাষহদলাওতমভ্ীবিজানবিসৃতোমরথ তাও ঝাডরবিযাসবিপৃরোকষলাগআনভারীবিরানাহ 
এই বিভাগের প্রজাতিগুলোর জীবনচক্র অন্যান্য ভাস্কুলার 
ক্রিপ্টোগ্যামের (67001%18) প্রজাতিদের মতোই। এখানে উীততিদ 
স্পোরোফাইট, আকারে বড় ; এবং ছোট, জটিল গ্যামিটোফাইটের 
সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। এসব উদ্ভিদের তেমন অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব নেই; তবে অত্যন্ত প্রাচীনকালের (সাইলুরিয়ান ও 
ডিভোনিয়ান পিরিয়ডের) বিলুপ্ত উত্ভিদের (২1111010119) সঙ্গে 
বলে এবং ওদের ধিরপে এখনো টিকে আছে বলে 
এরা বেশ চিত্তাকর্ষক। দেখুন: [,900091010118;) [019010- 
077%1827; চ5119101518165; [২11%1719101758 1 [নুই.] 


[১51107))1568165 সাইলোফাইটেলিস প্যালিও- 
প্রাপ্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থল পরিবেশের সবচেয়ে আদিম 
ভাস্কুলার উত্ভিদগুলো নিয়ে একটি বর্গের নাম। অধিকাংশ বিজ্ঞানী 
মনে করেন এই গ্রুপের উদ্ভিদণ্ডলো থেকেই অন্যান্য ভাস্কুলার 
ক্রিপ্টোগ্যামের উত্তব হয়েছে; যদিও অনেকে আবার ভিন্নমত পোষণ 
করেন। চ197001078 বিভাগের দুটি জীবন্ত গণ 77165716715 ও 
75191, এদের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মত দেখা দিলেও শেষ 
পর্যন্ত এদেরকে ৮5719715015 বর্গের সাথে সম্পর্ক আছে বলে 
মনে করা হয় এবং এই দুই গণকে কেউ কেউ 75110181$ বর্গে 
বিবেচনা করেন। এসব বিজ্ঞানী এই দুই বর্গকে (65110719165 ও 
চ511018155) একত্রে চ5119017518 বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। 
বর্তমানে এই শ্রেণিবিন্যাসেরও পরিবর্তন হয়েছে। ফসিল 
উত্ভিদগুলোকে (51191115195 এর) তিনটি ভাগে ভাগ করা 
হয় এবং অনেকেই এদেরকে 81797107010 বিভাগের অধীনে 
তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করে থাকেন; যেমন, ং1)771975105, 
29569109]01511090510% ও খা170170101)%191051098 | 
পরবতীকালে আবার অনেকে এই শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ না করে 
এই তিনটি শ্রেণিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বিভাগে উন্নীত 
করেছেন, যেমন, (7২171001518 শ্রেণি 11১71075108); 
29$16707185110701)08 শ্রেণি 2051570011$11975148) ও 
7707791007791907518 (শ্রেণি [07791010775075148) প্রথম শ্রেণির 
গিনি £01১110, 1197716017/)107, 0০9০0/5০7715, দ্বিতীয় শ্রেণির গণ 
295167-01)/11107,  52/407812 ইত্যাদি; ও ততীয় শ্রেণির গণ 
7711712)917115107,752101)125107 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এসব 
গণের প্রজাতিগুলো এমন কোনো প্রতিনিধি রেখে যায়নি যার সাথে 
বর্তমানের কোনো উত্তিদের সরাসরি সম্পর্ক খুজে পাওয়া যাবে, 
যদিও 75/10171 ও 77716517/6715 দুটি জীবিত গণের সাথে এদের 
মিল আছে বলে অনেকে মনে করেন। 

এই বর্গের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এদের কোনো শিকড় নেই 
(রাইজয়েড আছে), উত্ভিদ স্পোরোফাইট, যা দ্বিধাবিভক্ত শাখা তৈরি 
করে; উদ্ভিদের একটি অংশ মাটির নিচে শায়িত-ও তা থেকে অন্য 
অংশ উপরের দিকে খাড়াভাবে উখিত। খাড়া অংশ অধিকাংশই 
পত্রহীন; কোনো কোনো প্রজাতিতে অল্প ছোট ছোট পাতা থাকে। 
সাধারণত শাখার শীর্ষে একটি করে স্পোরোপ্রিয়াম তৈরি হয়। দেখুন: 
72915099087), [২1)%1710101908 | [নুই.] 


ঢ১5166290110177)65 সিটাসিফরমিস টিয়া বা তোতা 
নামে পরিচিত পাখিদের নিয়ে গঠিত ৮6৪ শ্রেণির একটি বর্গ। এ 


৬৫৮ 


লোএকরধজাআফিশ তছজালাও চাতেইরিকফিশুকামাবলা$চায়েই 


বর্গে একটি মাত্র গোত্র 2510:501086-তে প্রায় ৩০০ প্রজাতি রয়েছে। 
এদের বিস্তৃতি প্রধানত গ্রীষ্মগুলীয় এলাকায় হলেও অনেকেই সুদূর 
উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে টিয়েরা ডেল ফিগো 
(15106 06] 14০৪০) পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার 71011 
00181991 (14919731119 7197207%5) এদের একমাত্র প্রজাতি যেটি 
গাছপালার শুকনা ছোট ডালপালা দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। 
অন্য সব টিয়া গাছের গর্তে অথবা পুরানো দালান কোঠার ফোকরে 
বাসা বাধে। 

খাঁচায় পোষার জন্য টিয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখি। এদের 
অনেকের পালক উজ্জ্বল বাহারী রঙের, দেহ প্রধানত সবুজ। কারো 
কারো মানুষের কথা অনুকরণ করার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্যান্য সব 
বর্গের পাখিদের তৃলনায় এ বর্গের সদস্যরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং আঙ্গিক 
গঠনের দিক থেকে সবাই প্রায় একই ধরনের । তবে আকার, আকৃতি 
এবং বর্ণবৈচিত্র্যে প্রজাতিগত পার্থক্য স্পষ্ট। অন্যান্য বর্গের সঙ্গে এ 
বর্গের সম্পর্কপরতা অনিশ্চিত। 

বাংলাদেশে পাচটি প্রজাতির টিয়া আছে। এর মধ্যে রোজ 
রংগড প্যারাকিট (7২০5০-01770 081815901, £5110012 17271271 
এবং লার্জ ইন্ডিয়ান প্যার (78159 1100181) [081810661, /2, 
৫4/712) উল্লেখযোগ্য। দুটি প্রজাতিই দেখতে প্রায় একই রকম, 
তবে দ্বিতীয়টি আকারে লম্বা । সব টিয়াই প্রধানত সবুজ রঙের। 
রোজ রিংগড টিয়া বনের চেয়ে র আশেপাশে বেশি দেখা 
যায়। টিয়া সাধারণত দল বেঁধে চলে; এক এক দলে থাকতে পারে 
পাচ-দশটি থেকে কয়েকশত! এরা অনেক সময় ফল ও ফসলের 
ক্ষতি করে৷ প্রজাতি ভেদে টিয়া ২ থেকে ৬টি ডিম পাড়ে। পুরুষ স্ত্রী 
উভয়ে মিলে শাবকের যত্ব নেয়। 

টিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট 1,071991, 1,0770//1$ 
৮7715 | এদের লেজ অস্বাভাবিক খাটো। এদেশের সব বনেই এ 
টিয়া আছে, গ্রামে বিরল। ফল-মূল ও কচি পাতা টিয়াদের খাদ্য। 
দেখনু: 4495; ৮7011 [সৈ.হু.ক.] 


[৯5106900515 সিটাকোসিস মানুষের একটি সংক্রমণ 
ব্যাধি। এই রোগ পাখির সংস্পর্শে এবং চ51//501795 জাতীয় পাখিতে 
0/191)416 75101 ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণের ফলে মানুষে 
ছড়িয়ে থাকে। এই সংক্রমণের সাথে যুক্ত ১৩০টি প্রজাতির পাখির 
মধ্যে ৭১টি তোতাজাতীয় পাখি (7১51090116), টিয়া, প্যারাকিট 
(98.2191$), টার্কি, হাস এবং কবুতর এই রোগের উল্লেখযোগ্য 
উৎস হিসাবে বিবেচিত। পাখির ঝিষ্টাজাত ধুলা শ্বাসের সাথে টেনে বা 
রুগ্ন পাখির পালক, নাড়িভুড়ি বা বর্জ্য সংমিশ্রণে মানুষ এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। এটি সাধারণত শ্বসনজনিত রোগ। এই রোগ মারাত্মক 
থেকে সাধারণ ধরনের হতে দেখা যায়। [রে.র.] 


509০07১6৪78 সোকোপটেরা সাধারণভাবে বুক লাইস 
(১০০: 11০৪), বার্ক লাইস 00811: 11০৪), এবং সোসিড (5০০15) 
নামে পরিচিত কীটপতঙ্গদের নিয়ে গঠিত [75608 শ্রেণির একটি 
বর্গ। সোসিড নামটি অবশ্য এ বর্গের সব সদস্যের জন্য সাধারণভাবে 
প্রযোজ্য । এদের অধিকাংশের দৈর্ঘ্য ০.৬ সেমি-এর কম ; কদাচিৎ 
কেউ কেউ ১.২ সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের ডানা 
অনুপস্থিত থাকতে পারে, উপস্থিত থাকলে বিভিন্ন প্রজাতিতে ডানার 
শিরাবিন্যাস স্পষ্টত পৃথক ধরনের। অপরিষ্কার শেলফ-এ রাখা 


৬৫৪৯ 
লা জাগার বাদাম বারা সা নাচ জাননা মল এজাীিনাবপনবগলা হবার সা কামলা াবেুাছবহোএ ভা জ্বালা 


পুরানো কাগজপত্র, বইপুস্তক, শস্যদানা এবং অন্যান্য আবাসিক 
পরিবেশে বুক লাইস বাস করে। এরা সাধারণত ধূসর, ডানাবিহীন। 
অধিকাংশ বার্ক লাইস-এ ডানা থাকে। গাছের বাকল, অথবা পাতার 
উপর এরা বাস করে। অনেকেই মৃত গাছ-গাছড়ার গুড়ির নিচে 
অথবা পাথরের তলায় বাস করতে পছন্দ করে। কতিপয় প্রজাতির 
অপরিণত বয়সের নিম্ফ (71100) দলবদ্ধভাবে গাছের কাণ্ডে 
অবস্থান করতে দেখা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এরা ছড়িয়ে 
পড়ে। 


ডানাবিশিষ্ট একটি 750০00168 এবং তার নিম্ফ 


759০০901001 পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত, গ্রীক্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে 
এদের প্রাচুর্য বেশি। এদের প্রায় ১৩০০ প্রজাতির কথা আজ পর্যন্ত 
জানা গেছে। আধুনিক শ্রেণিবিনাসে এদের ৩৭টি গোত্রে ভাগ করা 
হয়। দেখুন: [152018 1 [সৈ.ছ.ক] 


7১507189515 সোরিয়াসিস অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত 
অসংক্রমণজনিত ত্ৃকীয় প্রদাহ। এটা স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি কিংবা 
বারবার হতে পারে। কনুই, হাটু এবং মাথার ত্বকে সাধারণত ক্ষত 
বেশি দেখতে পাওয়া যায় তবে অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হতে 
পারে। ক্ষতগুলো সাধারণত লালচে রঙের এবং ত্বকের উপরিভাগে 
রুপালি আইশ দ্বারা আবৃত থাকে । আইশগুলো তুলে ফেললে রক্ত 
জালিকা থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়। এ রকম ক্ষত কখনো 
কখনো পুরো শরীর জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। সোরিয়াসিসের ক্ষতের 
আকার, বিস্তার এবং অবস্থান পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ একটি নিদিষ্ট 
স্থানে একই আকৃতির ক্ষত বারবার হবে এমন নয়। অতিরিক্ত 
দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি কিংবা অতিরিক্ত ওষুধের ফলে এ রোগ মারাত্মক রূপ 
ধারণ করতে পারে। [সা.এ.] 


৮5৮ ০1)09800056)05 সাইকোত্যাকাউস্টিকৃস্ঃ মনো- 
ধবনিক্রিয়া শব্দের ভুবনে (মানুষ এবং প্রাণী) যে মানসিক 
প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা মনো-ধবনি ক্রিয়া (9$0198009050105) 
নামে পরিচিত। এর মধ্যে সব রকম শব্দের অর্থ অনুধাবন এবং বাক- 
সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত দেখুন: 11591176 (727); 909০01)। [সা.এ.] 


ঢ১5৮০18081)91$515 মনোবিশ্মেষণ; মনকলন; সাইকো 
আযানালিসিস সংকীর্ণ অর্থে মনোবিশ্রেষণ বা সাইকো 
আযানালিসিস এক রকম মনোচিকিৎসা পদ্ধতি। সিগমুন্ড ফ্য়েড 
(51810870175) এ পদ্ধতির জনক এবং প্রবক্তা । আজকাল 
বৃহত্তর অর্থে যেদিও সঠিক নয়) মনোবিশ্রেষণ. বলতে প্রায় সব 


£550100117180151105 ভাষা-মনস্তত্ব 


/লেএ সহী এনা বোতলে এতাতেবিআবিশতোহজএজনেটী 


ধরনের মনোচিকিৎসা পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়। অবশ্য আচরণ 
পরিবর্তনের চিকিৎসা এর আওতায় পড়ে না। মনোবিশ্রেষণ চিকিৎসা 
পদ্ধতি চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ 
পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে রোগী তার কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত 
কারণ সম্পর্কে সচেতন নয়। আদর্শ মনোবিশ্রেষণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
রোগী একটি আরাম কেদারায় শুয়ে থাকে। সপ্তাহে কমপক্ষে পাচ 
দিন দীর্ঘ সময় নিয়ে মনোচিকিৎসক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। 
সাধারণত রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণ এবং মনের বিভিন্ন ভাব আদান- 
প্রদানের ভিত্তিতি এ চিকিৎসা চলে। অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ 


-এবং ব্যয়বহুল হওয়ায় আজকাল এরকম চিকিৎসার প্রচলন কমে 


গিয়েছে। তা সত্বেও মনোবিশ্রেষণের মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করে 
নানারকম মনোচিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। পরিজ্ঞানসম্পন্ন বিষগ্রুতা 
রোগ এবং নানারকম ব্যক্তিত্বের সমস্যা সমাধানে এ ধরনের চিকিৎসা 
বেশ কার্যকর। এই পদ্ধতিনির্ভর মনোচিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ মনোবিশ্রেষণ মনোচিকিৎসা (059 011081791%110 
055011001)67815), সংক্ষিপ্ত গতিশীল মনোচিকিৎসা (01161 


9১791710  05901)9676791)) ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশমূলক 


মনোচিকিৎসা (10178051) 9501555155 05৮০1001618) । 
মনোচিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীকে সাধারণত 


সপ্তাহে একদিন কিংবা দুইদিন চিকিৎসা করা হয় এবং রোগীকে 
বসিয়েই চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ চিকিৎসার মূল লক্ষ্য থাকে রোগীর 
মনের অবদমিত ধারণা-বিশ্বাস, আশা-আকাতক্ষা এবং বেদনা 
অতপ্তির বিবরণ উদ্ধার করা। কারণ এসবের ফলেই রোগীর 
প্রাত্যহিক জীবনাচরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মনোচিকিৎসকের 
শক্তিশালী কিন্তু তুলনামূলক নিরাসক্ত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি রোগীকে তার 
শৈশব থেকে বর্তমান পর্যস্ত সবরকম মানসিক অনুভূতি মেলে ধরতে 
সহায়ক হয়। এর ফলে রোগী তার অনুভূতি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নতুন 
অন্তঃদৃষ্টি লাভ করে এবং স্বাভাবিক জীবনাচরণে সক্ষম হয়। তবে 
প্রক্রিয়াটি খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হয় এবং অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এক 
থেকে দুই বছর পর্যন্ত চিকিৎসা চালাতে হয়। 

সংক্ষিপ্ত গতিময় মনোচিকিৎসা প্রকৃতপক্ষে মনোবিশ্রেষণ পদ্ধতির 
স্বল্পমেয়াদি সংস্করণ। তবে পার্থক্য হচ্ছে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসক 
উপরে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং রোগীকে প্রথমেই চিকিৎসার 
স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসার 
জন্য সাধারণত ৮ থেকে ৪০ সেশন দরকার হয়। দেখুন: 
চ5১০00079180% 1 [সা.এ.] 


চ১59 ০1)0117767815615 ভাষা-মনস্তত ভাষাতত্ব 
সম্পর্কে মনস্তত্বের আলোকে সৃষ্ট বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। 
ভাষার উৎপত্তি এবং অনুধাবন সম্পর্কে মনস্তাত্বিক কারণ ব্যাখ্যা- 
বিশ্রেষণ করা এ শাখার মূল উদ্দেশ্য। মনস্তত্ববিদগণ দীর্ঘদিন যাবৎ 
ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। বলা যায়, শাস্ত্র হিসাবে ভাষাতত্ব 
মনস্তত্বের চেয়ে পুরোনো। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে নোয়াম চমস্কির 
(০৪ 070175)) কাজসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত এ দুই 
শাস্ত্রের মধ্যে কোনো মিলন ঘটে নি। চমস্কির লেখাগুলো মনস্তত্ব- 
তোলে। তারা বুঝতে পারলেন যে, ভাষার গঠন সম্পর্কে তারা যেমন 


7১550170195, [105 5109105105] 9110 


৬৩৬০ 


সা ওঙারীনিকানকজাগছলাঠজাঃ উজান এাছো নিল জালা এজাজ লাওতাতোনালরসৃতো হালা চাতক রজানরিপজাছলানাছাতেকরিজানবিশাবাগলা ও রাধহরীবানিশাোবাধল চারবার শোবার ভাতিজা বহাদাএকাী বিজলরিলাফাবদার তাং বালব জয়ী ি্ষারাবলৃকোবক লাখ ্াবপৃলবালএলাা 


পুরোপুরি জানেন না, তেমনই ভাষার উপরি কাঠামোর উপর 
মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখাও অর্থহীন এজন্য যে সকল 
ভাষামনস্তত্ববিদের ভাষাতত্বব এবং মনস্তত্ব_এ দুটোর উপরেই দখল 
ছিল, তাঁরা ১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিক থেকেই মানুষের ভাষা 
অর্জনের মৌলিক মনস্তাত্বিক নিয়ম-নীতি বিশ্লেষণ করতে শুরু 
করেন। কিভাবে কণ্ঠ-শ্রুতির মাধ্যমে একটি বাণী অপরের 
নিকট অর্থপূর্ণভাবে প্রেরণ করেছে তার মূল ভিত্তি তারা অনুসন্ধান 
করতে শুরু করলেন। ভাষার বিবর্তন, ভাষার জৈব ভিত্বি, শব্দের 
প্রকৃতি, সিনট্যাক্সের নিয়ম, শব্দার্থের প্রকৃতি এবং ভাষা অর্জনের 
্রক্রিয়া_এ রকম ভাষা ও মনস্তত্ব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার উপর 


জোর দেওয়া হয়। [সা.এ.] 
ঢ১5ড% ০1701095655  [)11/51019051091 ৪770. 
8 মনস্তত্ব, শারীরব্ত্তিক এবং 

পরীক্ষামূলক এবং শারীরবৃত্তিক মনস্তত্ব 


মূল মনততত্বেরই বিষয়। মনস্তত্বের মধ্যে অনেক উপবিভাগ রয়েছে 
8৮৮ পার্থক্য বৃদ্ধি ও পরিণতির উপাদান, শিক্ষা, 
উদ্বুদ্ধকরণ, অনুধাবন এবং সামাজিক প্রভাব। এছাড়া এর কতকগুলো 
ফলিত শাখা রয়েছে; যেমন--নিদানিক মনস্তত্ব (০11171081 
05507010£), পরামর্শমূলক মনস্তত্ব, শিল্প মনস্তত্ব ইত্যাদি। 
মনস্তত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-_আচরণের কারণ এবং 
নিয়ামক। আচরণ সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আবার মানুষের 

জৈব প্রবৃত্তিও এটাকে প্রভাবিত করে। এজন্য মনস্তত্ব একই সময়ে 
যেমন সামাজিক বিজ্ঞান, তেমনি জীববিজ্ঞানও বটে। 

পরীক্ষামূলক মনত্তত্ব একটি পদ্ধতিবিশেষ এবং এর ক্ষেত্র বেশ 
ব্যাপক। পদ্ধতি হিসাবে এর মাধ্যমে কতকগুলো প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনশীল নিয়ামক বা 
2119019$-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ 
একটি ৬৪71৮1০ (যেমন__উপস্থাপিত বিষয়ের সংখ্যা) পরিবর্তন 
করলে দ্বিতীয় ৫1016 (যেমন__স্মরণ করার ক্ষমতা) কি রকম 
প্রভাবিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করা। আরো জটিল পর্যবেক্ষণে দুইয়ের 
বেশি ৬৪/181০-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়৷ এ 
ধরনের পর্যবেক্ষণ গবেষণাগারে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত 
হয়। 

শারীরবৃত্তিক মনস্তত্বে মানুষ এবং প্রাণীর জৈব দিক এবং 
আচরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। 
এক্ষেত্রে মূলত অনুভূতি গ্রহণ প্রক্রিয়া, স্্াযুশারীরতত্ব এবং স্্ায়ু 
রসায়ন কিভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে অধিক 
আলোকপাত্ত করা হয়। বিশেষ কোনো শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়ার 
পরিবর্তন এবং আচরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে যে সকল 
বিষয় (যেমন- অনুধাবন, শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ অথবা কার্য সম্পাদন) 
সেগুলো নিয়েই এ শাখায় কাজ করা হয়। শারীরবৃত্তিক মনস্তত্ব 
অত্যন্ত উচ্চ প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং এর সঙ্গে প্রাণরসায়ন, স্্ায়ু 

অঙ্গসংস্থান, ওষুধবিজ্ঞান, শারীরতত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের গভীর সম্পর্ক 
রয়েছে। [সা.এ.] 


১5৮00) 0107618109515 পরিজ্ঞানসম্পন্ন মনোরোগ; 
যে সকল মনোরোগে গুরুতর বাতুলতার উপসর্গ 


ও লক্ষণ থাকে না, ব্যক্তিত্ব তুলনামূলকভাবে অক্ষত থাকে এবং 
রোগী বাস্তবতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, সে সকল মনোরোগকে 
পরিজ্ঞানসম্পন্ন মনোরোগ বা নিউরোসিস (05%0110116019515) বলা 
হয়। প্রকৃতপক্ষে নিউরোসিসকে মানসিক চাপের মুখে রোগীর 
প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য 
ংস্থার রোগসংক্রান্ত আস্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি 

(111001779010109] 01551081101) 01 0156856-_-1001 9010101) 01 
1000-10) অনুসারে মশোরোগসমূহের আওতায় 
নিম্ববর্ণিত রোগগুলো অন্তর্ভূক্ত : 

দুশ্চিন্তাগ্স্ততা ব্যাধি (87816 01501007) 

সার্বিক দুশ্চন্তাগ্রস্ততা (95791911560 27701919) 

ভীতিজনিত দুশ্চিন্তা 0070810 21101) 

অতি ত্রাস (091010 01501097) 

বাধ্যতাধ্মী চিস্তা-কর্ম সমস্যা €0056551৬6  ০০0111)0151৮০ 

01501091) 

অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া (£০8০601 19 


56৮1০ 51655) 


মানসিক চাপজনিত সমস্যা (8০9৪ 51955 
01501061) 
আঘাত-পরবর্তী মানসিক চাপজনিত সমস্যা 00951-088178110 


50955 ৫1501097) 
রস্পারক সমঝোতার সমস্যা 011917010 01501991) 
বিচ্ছিন্নতাধ্মী (রূপাস্তরধ্মী) মনোসমস্যা 01559018115 
(00906151017) 01501091) 
ব্যাধি (50172106017 01501001) 
যা (79811250761018) 
গুরুতর বাতুলতার (05০179515) লক্ষণ-উপসর্গসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--অস্বাভাবিক ধারণা বা ভ্রান্ত বিশ্বাস (4০15107$), 
অস্বাভাবিক অনুভূতি বা অলীক অনুভূতি (7811901781107)5 ৪0৫ 
11051973) এবং চিন্তা-ভাবনার গুরুতর অসঙ্গতি| পরিজ্ঞানসম্পন্ন 
মনোরোগে এগুলো থাকে না। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ধিগ্ন কিংবা 
বিষণ্ন হলে যে সকল লক্ষণ উপসর্গ দেখা যায়, নিউরোসিসে 
সেগুলোরই অতিরিক্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গুরুতর 
বাতুলতার রোগীদের রোগ সম্পর্কে অস্তর্দাষ্টি 07518) থাকে না; 
কিন্ত নিউরোসিসের রোগীদের এই অস্ত্দষ্টি ঠিক থাকে; অর্থাৎ তারা 
যে অসুস্থ কিংবা অস্বাভাবিক আচরণ করছে এটা তারা বুঝতে পারে। 
অবশ্য কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। দেখুন: 
9759551৬6  ০0100151$65 01501007) চ2110010 15980110177 
[3/0119515| [সা.এ.] 


চ১5% ০1101991195 মানসিক রোগ বা মনোরোগ; 
সাইকো এক রকম দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল মানসিক 
সমস্যা। এটা সোসিওপ্যাথি (9০192811%) নামেও পরিচিত। 
কারণ এ ধরনের রোগী চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের এক রকম 
রহস্যময় জটিলতায় ভোগে। এরা তাদের প্রবৃত্তির তাড়না 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং বিদ্যালয়, কর্মস্থল কিংবা 
সমাজের স্বীকৃত রীতিনীতি রি€বা চাহিদা মাফিক চলতে পারে না। 
শৈশবে বড় হওয়ার সময় পরিবেশের কারণে অনেকে এরকম 
হয়ে যেতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা মানসিক 


৬৬১ 


চ5৮ 01105117597 মানসিক শল্যচিকিৎসা 


শা ওলা্াররাসা্ জামা লাভা উমা শাক ওলা লাহেগলার আচবরানহিলজামলাওাঃরইীবিজনিপুকোবংলাজাযাইবিকারাশিভোযবাণমাওতাটীবিজামহিলকাহলাবাাছরী বিজ বিশুভাহবামলাএ গরীব ামবাধমারভাযেইবিাাকতোবহাগারছাতীতিকানাব আাহযসোএজাদাবিযাতবিদৃোধবলারাীিজাবিবতোয লেরজাইীঘিজাসেমবাগওতাতেট 


পরিপকৃতার অভাবে কিংবা রহস্যময় মস্তিক্ষের রোগের কারণে হয়ে 
থাকে। 

এ রোগের সন্তোষজনক চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। 
অনেকে অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আপনা আপনি এ সমস্যা 
থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। [সা.এ.] 


চ৮5$ ০0707১179777)90919£ মনো-ওষুধবিজ্ঞানঃ 
সাইকোফার্মাকোলজি মানুষের চিন্তা-অনুভূতি-কর্ম তথা 
সার্বিক আচরণসমূহকে প্রভাবিত করে ঘে সকল ওষুধ, সে সম্পর্কিত 
বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা । এ ধরনের ওষুধ দৈবক্রমে আবিষ্ষৃত 
হয়েছে। শারীরিক ব্যাধির জন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করতে গিয়ে 
আনুষঙ্গিক ক্রিয়া হিসাবে তা আচরণের উপরেও নানারকম প্রভাব 
ফেলে। এ রকম ওষুধ পরবর্তীকালে আরো গবেষণার মাধ্যমে 
মানসিক রোগের জন্য কার্যকর করে তোলা হয়েছে। এ রকম অনেক 
নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মনো-ওষুধবিজ্ঞানে বিশেষ 
গতিস্চার হয় এবং এজন্য অনেক নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ 
করা হয়। এর পিছনে ব্যাপক সরকারি আর্থিক সহায়তাও যোগানো 
হয়েছে। 

মনোরোগের ওষুধসমূহ মানসিক ব্যাধির কারণে সৃষ্ট 
আচরণবৈকল্য চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। আচরণকে 
প্রভাবিত করে এমন সামাজিক ও জৈব প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে 
গবেষণার জন্যও এসকল ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে 
স্বাভাবিক কিংবা আচরণবৈকল্যের বেলায় ব্যক্তিগত অনুভূতি, চিন্তা 
কিৎবা সচেতনতা; নৈর্যক্তিক দিক (যেমন-_বোধশক্তি ও কর্মশক্তি 
এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম সম্পাদন) এবং তাত্বিক বিষয়ে (যেমন__ 
মনোশক্তির বিন্যাস, ব্যক্তিত্বের গঠন প্রভৃতি) গবেষণা করা হয়। 
প্রাণীদের ক্ষেত্রে শেখা, পরিণতি এবং প্রবৃত্তির উপর (যেমন__ভয়, 
ক্ষুধা, যৌনতা, শাস্তি ও পুরস্কার) ওষুধের প্রতিত্রিয়া নিয়ে গবেষণা 
করা হয়। 

মনোরোগের ওষুধসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-_ 
১) পরিজ্ঞানহীন মানসিক ব্যাধির ওষুধ (9111-0501)01105), 
(২) বিষণ্রুতারোধক ওষুধ (8101-06]75558105), (৩) দুশ্চিন্তা 
লাঘবকারী (৪8751916105), (৪) নিদ্রাকর্ষক (56৫811৬০- 
10/0006109), (৫) মনো-উদ্দীপক (05১০119511700187005), 
(৬) সাইকোডিসলেপটিক (05/0190%516)010$) এবং €৭) অন্যান্য 
(যেমন__লিথিয়াম)। দেখুন; /70062101067 88910018195) 


1391009010; 75/011010111779010 01067 718100111201 1 [সা.এ.] 
চ১5$০1)0585 গুরনততর মানসিক রোগ; উন্মত্ততাঃ 
সাইকোসিস শব্দটি সাধারণত গুরুতর মানসিক 


রোগ বা উন্মত্ততা বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 
সাধারণত এরকম মানসিক রোগীর বিচারবোধ, ইচ্ছাশক্তি ও 
কর্মক্ষমতার গুরুতর গোলযোগ ঘটে থাকে। লক্ষণ উপসর্গের 
তীবৃতা এবং সংশোধনী শিক্ষা গ্রহণের অক্ষমতা এর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করতেন সাইকোসিসের রোগীদের 
মনোজগত বাস্তবতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন । পক্ষান্তরে নিউরোসিসের 
রোগীরা মৌল প্রবৃত্তির তাড়না এবং তা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এ দুয়ের 
মধ্যে একটি অবচেতন দ্বন্দে ভূগে থাকে। বাস্তবে অবশ্য নিউরোসিস 


এবং সাইকোসিসের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য কম। সাইকোসিসের 
রোগীরা অস্বাভাবিক বা মিথ্যা বিশ্বাস (45151075), অস্বাভাবিক বা 
্রমাত্মক বোধশক্তি (1911110101801011 2710 11110151017) এবং 
চিন্তাশক্তির অস্বাভাবিকতায় ভূগে থাকে। এজন্য আইনের দৃষ্টিতে 
এদের কর্মকাণ্ডের জন্য এরা দায়ী নয় বলে মনে করা হয়। দেখুন: 
1ব90101010  015010615; 72181018);  181911010 50812; 
50101200115185 | (সা.এ.] 


চ১5$০119507118610 01501700675 মনোদৈহিক রোগ 
মানসিক উদ্বেগের কারণে অনেকে নানারকম দৈহিক উপসর্গের 
(যেমন__অবসন্নতা, মাথা ঘুরানো, মাথাব্যথা) অভিযোগ করে 
থাকে। এ ধরনের উপসর্গের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো 
দৈহিক কারণ থাকে না। কিন্ত অনেক রোগীই এজন্য বারবার 
চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হয়। 
মানসিক সমস্যার এরকম শারীরিক উপসর্গে রূপান্তরিত হওয়ার 
প্রপঞ্চকে সোমাটাইজেশন ($0179015801070) বলা হয়। এ ধরনের 
রোগীরা শুধু দৈহিক উপসর্গের কথাই বলে না, অনেক গুরুতর রোগ 
(যেমন- ক্যান্সার, হাদরোগ, এইডস) তাদের হয়েছে, এ রকম 
আশঙ্কা প্রকাশ করে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ হাসপাতালের শতকরা 
কুড়িজন রোগী এ রকম মনোদৈহিক সমস্যায় ভূগ্ছে। এদের 
অধিকাংশই মূলত বিষণ্ুতা রোগের (৫2901955155 1117955) কিংবা 
উদ্বেগাধিক্যজনিত সমস্যার (8115160% 01501061) শিকার। আর 
কিছু সংখ্যক রোগী গুরুতর ব্যাধির আশঙ্কাজনিত সমস্যা 
(1751090170750119028]1 01501061), বিচ্ছিন্ন তামূলক কিংবা রূপাস্তর- 
মুলক সমস্যায় (৫1559015010. 07 00176151917) 015091061) 
ভূগছে। 

মনোদৈহিক রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা হলে রোগীদের 
অস্বাভাবিক বিশ্বাস এবং রোগ সম্পর্কে বিকৃত ধারণা দূর করা সহজ 
হয়। এর ফলে ব্যয়বহুল কিন্তু অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
পরিহার করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানসিক রোগ চিকিৎসা করাও 
সহজ। তাছাড়া অতিরিক্ত ওষুধ এবং এদের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও 
এড়ানো যায়। দেখুন: 135019575। [সা.এ.] 


[১5৮ ০110580157 মানসিক শল্যচিকিৎসা 
মানসিক রোগ (যেমন_সিজোফ্রেনিয়া, অপরিজ্ঞানসম্পন্ন বিষণ্নতা), 
পরিজ্ঞানসম্পন্ন মানসিক রোগ (16819565) কিৎবা দীর্ঘমেয়াদি 
দুরারোগ্য ব্যথাযুক্ত অবস্থার উপশমের জন্য মস্তিষ্ষে যে কোনো 
রকম শল্যপ্রক্রিয়া মানসিক শল্যচিকিৎসা নামে পরিচিত। যেমন__ 
প্রিফ্ুন্টাল লোবোটমি (076707181 1000071%), লিউকোটমি 
(16901001777), ট্রান্স-অরবিটাল লোবোটমি (118175-0101181 
1900960779), টপেক্টমি (0902010য71) ইত্যাদি। 

রোগের শ্রেণি এবং প্রকৃতি অনুসারে শল্যকৌশলের পার্থক্য হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই দিকের প্রিফ্রন্টাল অংশে প্রক্ষেপিত শ্বেত 
স্লায়ুতস্তসমূহ বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে আজকাল এ ধরনের শল্য 
চিকিৎসার প্রচলন নেই বললেই চলে। গুরুতর মানসিক রোগসমূহের 
ক্ষেত্রে মূলত চিত্তনিস্তেজক ওষুধ (78100112178 ৫:85) বেশি 
ব্যবহার করা হয়। দেখুন: [ব6010110 015010615; 7501109315) 
শা81001012211 [সা.এ.] 


15) 079011167919) সাইকোথেরাপি ৬৬২ 
হাতা উটানিতাবাসপ লালা ওল লিপ কাবা এলাচভটাযাাননবকাদবাগলাকা্ীবিললবিকাধবা।আকাাডেনীবা্াহারপৃজাযা।লারজাতেরীযাবিশববোহবাদলাএজাহেবীবিরালনব হােযালারভারেকীবিজবাইপৃাকবালারকামেইীনাসরিামাবাধলাওতানরীবিসাললপাধলারাডেইীরিরানিপুভোযাবলা্কাকেইীবিজাবিল কাতলা তারিক ওচাকেরীবিান নিশো ওরা 
7১5৮ ০101116781)$ সাইকোথেরাপি মানসিক রোগের (০০৪10৬৩-০18%100 (16180) নামে পরিচিত। দেখুন: 


চিকিৎসার প্রক্রিয়াবিশেষ। "সাইকোথেরাপি” শব্দটি বহুল ব্যবহৃত 
হওয়ার ফলে অনেকের ধারণা এ ধরনের চিকিৎসার হয়তো একটিই 
কৌশল রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাইকোথেরাপির নানা রকম 
(অন্তত ১৩০ কিংবা তার চেয়ে বেশি) পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত 
পরিজ্ঞানসম্পন্ন মানসিক রোগ অর্থাৎ নিউরোসিসের ক্ষেত্রে 
সাইকোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। 
তত্বঈগত কিংবা পদ্ধতিগত পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন রকম 
সাইকোথেরাপির বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-_ 
মনোকলন (05010178155), রোগীকেন্দ্রিক সাইকোথেরাপি, 
আচরণগত চিকিৎসা (218৮1001 006180%) ইত্যাদি। এছাড়া বৈঠক 
থখ্যা, রোগীর সংখ্যা কিংবা চিকিৎসার স্থায়িত্বকাল অনুসারেও 
সাইকোথেরাপিকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়। যেমন- ব্যক্তিগত কিংবা 
দলগত সাইকোথেরাপি, পারিবারিক কিৎবা বৈবাহিক সাইকোথেরাপি, 
শিশু কিংবা বয়স্কদের সাইকোথেরাপি, সংক্ষিপ্ত কিৎবা দীর্ঘমেয়াদি 
সাইকোথেরাপি ইত্যাদি। 
সাইকোথেরাপি কৌশলসমূহের মধ্যে মনোকলন বা 
সাইকোআ্যানালিসিস সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এ ধরনের চিকিৎসার 
মূল লক্ষ্য ধীরে ধীরে রোগীর মানসিক প্রতিরোধ (06151565) 
অতিক্রম করে তার অবদমিত দ্বন্দ সম্পর্কে তাকে অস্তর্দর্টি প্রদান 
করা। কারণ মনোকলন পদ্ধতিতে মনে করা হয় অবদমিত দ্বন্দ্বই 
পরিজ্রানসম্পন্ন মানসিক রোগের উৎস! অবশ্য আলফ্রেড আ্যাডলার 
(5125 45015) এবং কার্ল ইয়ুং (081 1108) কর্তৃক মনোকলন 
প্রত্যাখ্যান এবং ক্যারেন হর্নি (৪107 [10776%) এবং হ্যারি 
স্ট্যাক সালিভান (থা 91803. 50111%87) কর্তৃক তত্বগত পরিবর্ধন 
সত্ত্বেও মনোকলন পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
অন্যান্য অসংখ্য সাইকোথেরাপি পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে 
এখানে কয়েকটি মাত্র পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কার্ল 
রজার্স (080 79595) ১৯৪০-এর দশকে রোগীকেন্দ্রিক 
সাইকোথেরাপির প্রচলন ঘটান। এ পদ্ধতিতে রোগীকে নিজে থেকে 
পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়; চিকিৎসক তাকে দৃঢ় কিন্তু উষ্ণ 
সমর্থন জানান। 
আরেক ধরনের সাইকোথেরাপি সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। মনোকলন পদ্ধতি থেকে এটা পুরোপুরি ভিন্ন প্রকৃতির। 
এই পদ্ধতিকে বলা হয় আচরণগত চিকিৎসা (6918%1001 
(0767905)। এ প্রক্রিয়ায় রোগীকে উপসর্গমুক্ত করার জন্য তার 
আচরণ পরিবর্তন করার উপরে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে 
রোগীর মানসিক দ্বন্ কিংবা অবচেতন মনের সমস্যার প্রতি দূকপাত 
না করে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সরাসরি রোগীকে উপসর্গমুক্ত করার 
জন্য চিকিৎসক সক্রিয় নির্দেশ দেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। 
কগনিটিভ থেরাপি (09£11059 1016120%) আরেক প্রকার 
সাইকোথেরাপি। এতে মনে করা হয়, কোনো কিছু সম্পর্কে রোগীর 
ভূল ধারণা এবং চিন্তা-চেতনার ভ্রান্তিই রোগীর মানসিক সমস্যার 
কারণ। এজন্য এ পদ্ধতিতে চিকিৎসক রোগীকে বাস্তবসম্মত এবং 
ইতিবাচক ধারণা গঠন ও চিন্তা করতে সাহায্য করেন। 
কখনো কখনো আচরণগত এবং ইতিবাচক চিন্তামূলক চিকিৎসা 
সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করা হয় যা চিন্তা-আচরণগত চিকিৎসা 
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8৯5৮ ০1)0607117776610 786 মানসিক স্ফৃর্তিবর্ধক 
ওষুধ এক বিশেষ শ্রেণির ওষুধ যা সাময়িকভাবে মানুষের 
অনুধাবন ক্ষমতা পাল্টে দেয় এবং সেবনকারী ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় 
আচরণ করতে থাকে। ওষুধ সেবনের পর স্বচ্ছ স্পষ্ট অনুভূতি জাগে 
এবং তা মনে থাকে। অনুভূতি এ সময় তীক্ষ্ম হয় এবং ব্যক্তির 
অভিজ্ঞতা সুতীব্র হয়, তবে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ব্যক্তির 
তাৎক্ষণিক অনভূতি এত বেশি নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত থাকে যে তা কোনো 
যুক্তি কিংবা বাধা মানে না। অবশ্য এর সঙ্গে স্বাভাবিক চিন্তা এবং 
কার্যক্ষমতাও অব্যাহত থাকে। 

এ ধরনের ওষুধকে মনো-উত্ভতাসক (0100 17121665018) বা 
সাইকিডেলিক (05০750601০) ওষুধও বলা হয়। কারণ স্বাভাবিক 
অবস্থায় অবদমিত প্রবৃত্তি ও অনুভূতি এ সময়ে স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত 
হয়। তবে কোনো বিশেষ কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করার ক্ষমতা কমে 
যায়, পার্থক্য করার ক্ষমতা এবং বিচারবুদ্ধি হাস পায়। 

এই শ্রেণিভূক্ত দুইটি অতি পুরাতন ওষুধের নাম উল্লেখযোগ্য : 
মেসকালিন (য155091176) এবং এলএসডি-২৫ (1%5217610 ৪০1৫ 
01661)51970100)| রেড ইন্ডিয়ানদের উপজাতীয় ধর্মীয় উৎসবে 
মেসকালিন ব্যবহৃত হয়। মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ 
পশ্চিমাঞ্চলে এক রকম ক্যাকটাস জন্মায় যার শুকনো শীর্ষভাগ থেকে 
এটা তৈরি করা হয়। আগ থেকে প্রাপ্ত যৌগের সাহায্যে এলএসডি 
তৈরি করা হয়। এটা রাইজাতীয় 0) ফসলের উপর জন্মানো এক 
প্রকার ছত্রাক (012৮:075 77%77%768) থেকে নিক্ষাশন করা হয়। 
(কেতকগুলো আগটজাতীয় ওষুধ মাইগ্রেনের চিকিৎসায় ব্যবহার করা 
হয়। এছাড়া সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ কমানোর জন্যও এদের 
ব্যবহার রয়েছে।) 

আরো কতকগুলো সাইকোটোমিমেটিক ওষুধ রয়েছে যেগুলো 
এলএসডির চেয়ে কম শক্তিশালী হলেও একই ধরনের কাজ করে। 
যেমন--ছত্রাক (70510709071) থেকে প্রাপ্ত সিলোসিবিন 
(95719০91) এবং সিলোসিন (23119০17)। এ ছাড়া রসায়নাগারেও 
এ জাতীয় কিছু ওষুধ সংশ্লেষণ করা হয়েছে। আ্যাম্ফিটামিনের 
বর্তনী পরিবর্তন করে মেসকালিনের ন্যায় প্রচুর ওষুধ তৈরি 
করা হয়। অবশ্য এ সকল নতুন ওষুধের গঠন এবং কার্যকৌশলের 
মধ্যে বেশ সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। এদের কোনোটি মনে বেশি 
স্ফূর্তি জাগায়, আবার কোনোটি কম স্ফূর্তি জাগায়। এছাড়া অন্যান্য 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: 
[15001 [সা.এ.] 


5 ০0977706661 সাইক্রোমিটার দুটি থার্মোমিটার 
দিয়ে গঠিত একটি যন্ত্র। এ যন্ত্রটিকে বাতাস বা অন্যান্য গ্যাসে 
বিদ্যমান পানির পরিমাপ মাপার কাজে ব্যবহার করা হয়। 
থার্মোমিটারদ্বয়ের কোনো একটির বাল্ব বা প্রতিক্রিয়া নির্ণয়কারী 
স্থানটি (5675108 81০৪) পাতিত পানি দ্বারা সমভাবে সিক্ত পরিষ্কার 
এক টুকরা মসলিন কাপড় দিয়ে বা পাতিত পানির পর্দা দ্বারা আবৃত 
থাকে। বান্থ এবং বাল্বের সংস্পর্শে বিদ্যমান বাতাসের তাপমাত্রা 
বাম্পীভবনের দ্বারা হাস করা যায়। বাম্পীভবনের এ ঘটনা তখনই 


৬৬৩ 


চ১6710017)519 টেরিডোফাইটা 
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ঘটে যখন অসম্পৃক্ত বায়ু সিক্ত বাল্বের দিকে গমন করে। চূড়ান্ত 
অবস্থায় সিস্টেমটি সিক্ত-বাল্ব তাপমাত্রা গু») নামক একটি সাম্য 
তাপমাত্রায় পৌছাবে; এ সিক্ত-বাল্ব তাপমাত্রা হলো বায়ুতে পানির 
বাম্পীভবন দ্বারা সবচেয়ে কম যে তাপমাত্রায় বায়ুর তাপমাত্রা 
পৌঁছাতে পারে সেই তাপমাত্রা! সিক্ত-বাল্বের চারদিকের বাতাসে 
পানি-বাষ্পের পরিমাণ ৫ 5 ৫, __ 97৮ (7--17)) রাশি প্রকাশক 
প্রতীকগুচ্ছ ব্যবহার করে সিক্ত-বাল্ব তাপমাত্রা এবং শুষ্ক-বাল্ব 
সংবলিত থার্মোমিটার (৭) দ্বারা পরিমাপকৃত বায়ুর তাপমাত্রা 
থেকে নির্ণয় করা যায়। এখানে (2) হলো বাতাসের পানি-বাষ্প চাপ, 
৫ হলো সিক্ত-বাল্ব তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত পানি-বাচ্গ চাপ, ৮ হলো 
বাযুমগ্ডলীয় চাপ, এবং ৪ হলো সাইক্রোমিটারের ধূ্বক যা 
বায়ু ও পানির ধর্মাবলি এবং সেই সঙ্গে সিক্ত-বাল্ৰ অতিক্রমকারী 
বায়ু চলাচলের বেগের উপর নির্ভর করে। দেখুনঃ 
5%০1/:01791105 | [সি.হ.] 


চ১5% ০1707780105 সাইক্রোমেট্রিক্স্/ আর্্রতামাপন- 
বিজ্ঞান আবহমণ্ডলের ভৌত ও তাপগতীয় ধর্মাবলি সম্পর্কিত 
অধ্যয়ন ও গবেষণা । শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিবেচ্য 
বিষয়সমূহ হচ্ছে : (১) শুক্ষ-বাল্ব তাপমাত্রা, (২) সিক্ত-বাল্ব 
তাপমাত্রা, (৩) শিশিরাক্ক তাপমাত্রা (06১৬/-0917)0 1611061800016), 
(৪) পরম আর্দ্রতা, (৫) শতাংশ আর্দ্রতা, (৬) ইন্দ্িয়গ্রাহ্য তাপ, 0) 
লীন তাপ, (৮) সামগ্রিক তাপ, (৯) ঘনত্ব, এবং (১০) চাপ। 

শুহ্ক-বাল্ব তাপমাত্রা হচ্ছে থার্মোমিটার বা অন্য কোনো 
তাপমাত্রা-পরিমাপক কৌশল দ্বারা পরিমাপকৃত বায়ু বা জলীয় 
বা্পের পরিবেষ্টনকারী তাপযাত্রা। উক্ত তাপমাত্রা কৌশলের ক্ষেত্রে 
তাপীয় উপাদান শুক্ষ এবং বিকিরণ থেকে নিরাপদ অবস্থায় থাকা 
প্রয়োজন। 

যদি কোনো শুক্ষ-বাল্ব থার্মোমিটারের বাল্বটি পাতিত পানি 
দ্বারা সম্পৃক্ত রেশমি বা সুতি কাপড়ের টুকরো দ্বারা ঢেকে রাখা হয় 
এবং এর উপর কমপক্ষে ১০০০ ফুট/ মিনিট (৫ মিটার/সে৪) বেগে 
বায়ু চালনা করা হয়, তাহলে লব্ধি তাপমাত্রাই হবে সিক্ত-বাল্ব 
তাপাত্রা (৮০৫-১এ]৪ 19705618016) | শুহ্ক-বাল্ব তাপমাত্রা ও সিক্ত- 
বাল্ব তাপমাত্রা যখন অভিন্ন হয়, তখন আবহমগ্ডল সম্পৃক্ত 
থাকে। 

শিশিরাঙ্ক-তাপমাত্রা হচ্ছে সেই তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় 
আবহমগ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হতে শুরু করে। এটি আবার 
সেই সম্পক্তি-তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় শুষ্ক-বাল্ব, সিক্ত-বাল্ব ও 
শিশিরাঙ্ক-তাপমাত্রা অভিন্ন। 

আবহমণগ্ডলে জলীয় বাম্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা 
বলা হয়। শতাংশ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা হচ্ছে আবহমণ্ডলে বর্তমান 
প্রকৃত জলীয় বাঙ্প এবং একই তাপমাত্রায় আবহমগুল যদি সম্পৃক্ত 
থাকত তবে তাতে যে পরিমাণ জলীয় বাল্প থাকতে পারত তার 
অনুপাত। 

ইন্দিয়গ্রাহ্য তাপ বা শুষ্ক বায়ুর এনথালপি হল সেই তাপ যা 
তাপমাত্রার পরিবর্তন রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। 

লীন তাপ বা বাম্পীভবনের এনথালপি হল তাপমাত্রার 
পরিবর্তন ব্যতিরেকে বাম্পকে তরলে রূপান্তরিত করতে যে 


তাপের প্রয়োজন হয় সেই তাপ। লীন তাপকে কখনো কখনো 
বাম্পীভবনের লীন তাপও বলা হয়৷ লীন তাপ চাপের 
ব্যস্তানুপাতিক। 

আবহমণ্ডলের সামগ্রিক তাপ বা এনথালপি হল ইন্দরিয়গ্রাহ্য 
তাপ, লীন তাপ এবং সংপৃক্তি বা শিশিরাহ্ক-তাপমাত্রার উধ্র্ ধাম্পের 
অধিতাপের সমষ্টি। ধুব সিক্ত-বাল্ব তাপমাত্রার ক্ষেত্রে সামগ্রিক তাপ 
তুলনামূলকভাবে ধুব থাকে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩০/-এর নিচে এর 
বিচ্যুতি মাত্র প্রায় ৯৫-২% -এর কম। 

উচ্চতা এবং আপেক্ষিক আর্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আবহমণ্ডলের ঘনত্বও পরিবর্তিত হয়। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ঘনত্ব কমতে থাকে। আবার জলীয় অংশ বেশি হলেও ঘনত্ব কমে 
যায়। 

আবহমগ্লীয় চাপকে সচরাচর ব্যারোমেন্রক চাপ বলা হয়ে 
থাকে। উন্নতি, তাপমাত্রা এবং শতাংশ সংপৃক্তির সঙ্গে চাপ . 
ব্যস্তানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। সুব.] 


[১667851010018071)9 টেরাম্পিডোমোর্ফাী /৪0৪118- 
এর উপশ্রেণি। এর মধ্যে জোড়া নাসারন্ধববিশিষ্ট্র, চোয়ালবিহীন 
মেরুদণ্তী প্রাণীগুলো রয়েছে। 71678501001101)11-গুলোকে কোনো 
কোনো সময় 70110219 বলা হয়। এখানে কেবল বিলুপ্ত 
0508০0961যা!-এর বর্গ 17551950801 রয়েছে। এছাড়া কিছু 
বা সমস্যাবহুল জীবাশ্বগণগুলোকে বর্গ 17০19101-তে স্থাপন 


করা হয়। দেখুন: 8£7800277505950801;11010010101787 
77619000101 [রে.র.] 
চ৮/61001)17569 টেরিডোফাইটা অপুষ্পক প্রাচীন 


উত্তিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে যেসব উত্ভিদে সুনির্দিষ্ট পরিবহন কলাতন্ত 
(85০1থ1 55161) দেখা যায় তাদেরকে নিয়ে এই বিভাগ গঠন 
করা হয়। প্যালিওযোয়িক ইরাতে এই উত্তিদগুলোর মধ্যে বহু 
প্রজাতি পথিবীপৃষ্টঠে মাটির উপর অভিযোজিত হয় (যেমন, 
181291710, 110711601719101, 0০0/50712 ইত্যাদির প্রজাতি) এবং 
পরে বহু উন্নত ধরনের ভাস্কুলার প্রজাতি প্রথম ব্যাপকভাবে 
পৃথিবীর স্থলভাগে বনের সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায়। এসব 
প্রজাতির অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এদের বহুরকম ফসিল 
উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে! এই বিভাগের উত্তিদগুলোর মধ্যে জৌবিত 
ফসিল) বৈচিত্র্য এতো বেশি যে তাদের মধ্যে জাতিজনিত 
(9851980790০) সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ 
আছে এবং সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের 
নামকরণ করা হয়েছে। এসব উত্তিদের মধ্যে প্রধান মিলগুলো হচ্ছে : 
দেহের অভ্যন্তরে ভাস্কুলার বাগুলের উপস্থিতি, উত্ভিদ বেশ বড় ও 
সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত ও এরা সবই স্পোরোফাইট 
(ডিগ্রয়েড) এবং জীবনচক্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন গ্যামিটোফাইট 
হ্যোপ্ুয়েড) পর্যায় বিদ্যমান যা আকারে অনেক ছোট। এজন্য এদের 
জীবনচক্রে বিষম আকৃতির জনুক্রম বর্তমান (17616101701001)10 
81107778010] 07 89067201905) স্পোরোফাইট উত্তিদগুলো সবই 
স্পোর তৈরি করে বিশেষ কোষে এবং স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে 
গ্যামিটোফাইট অঙ্গ গঠন করে (যাকে প্রথেলাস বলে) যার মধ্যে পুং 


[9(6710057১01-7196 বীজযুক্ত ফার্ন; টেরিডোস্পার্মি 


৬৬৪ 


ওঠা চাচা লাগা লামা লাস কালা উবাই জাখবাওলাওজাচেীব্াাপ্াজাএক ফী আাসরিলুো্বপগান ভাতে ইবির কাবাদনাতজাকোইীআারি্ালানভাতোইিলোবাঘলাওজাঘেিজা্লাকাকবাদদকিজাক হা সোমা বাল,একমরীবিঞাবাকল তার করছে জাকাত আভা 


ও স্ত্রী যৌনকোষ (গ্যামিট) তৈরি হয় এবং এদের মিলনের ফলে 
পুনরায় স্পোরোফাইট উদ্ভিদ তৈরি হয়। উদ্ভিদের আকার-আকৃতি, 
পাতার উপস্থিতি ও গঠন, কাণ্ডের ও মূলের গঠন বৈচিত্র্য, ভাস্কুলার 
বাগুলের বৈচিত্র্য, কোন্‌ (6০7৩) বা স্ট্রবিলাসের গঠনাদি ইত্যাদি 
নিয়ে এসব বৈচিত্র্যময় আদি ভাস্কুলার উত্তিদকে বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগে বিবেচনা করা হয়। পূর্বে এদেরকেসহ উন্নত নগ্নুবীজী ও 
গুপ্তবীজীদেরকে নিয়ে একটিমাত্র বিভাগ 18010592107918 ও তার 
অধীনে চারটি উপবিভাগে সব উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হতো, 
যেমন, 65110905108) 1,/09051098, 90861790319 ও 70510705108 
একই সময়ে আবার অনেকে এসব উত্ভিদ নিয়ে শুধু 71571400718 
বিভাগ ও তার অধীনে উপর্যুক্ত উপবিভাগগুলোকে শ্রেণি হিসাবে 
বিবেচনা করেন। বর্তমানে এসব শ্রেণি বা উপবিভাগকে বিভাগে 
উন্নীত করা হয়েছে এবং উত্তিদ জগতে এদেরকে আলাদাভাবে 
বিবেচনা করা হয়, যেমন, (১) চ51100118; (২) 1,5০০7১০- 
91010 অথবা 711019017511901918; (৩) /5117100718 অথবা 
90170170018 এবং (৪) চ1611007017%181 প্রথম বিভাগটির 
সদস্যদের মধ্যে কেবল 175119187 ও 771251701675-এর 
প্রজাতিগুলো জীবিত। দ্বিতীয় বিভাগে দুটি ধারা (6765) বিদ্যমান : 
কে) 1480187186: এতে জীবিত 56198/17 ও 75925 এবং 
ফসিল 551281715117165 ও 1,9010090617018153 বর্গের সদস্যগুলো 
অন্তর্তত্ত এদের সবারই পাতার গোড়ায় লিগিউল (18916) থাকে ও 
এদের দুরকম স্পোর হয়; (খ) অন্য ধারাটিতে জীবিত 1-)০9%০- 
01577 ৩ /15119219587 এবং বিলুপ্ত //9109191)12046271701% 
অন্তর্ভুক্ত; এদের লিগিউল থাকে না; এদের একরকম স্পোর হয়। 
তৃতীয় বিভাগ /700179 এর সব সদস্য বিনৃপ্ত, কেবল একটি 
জীবিত গণ £91/561%71-এর কিছু প্রজাতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর 
বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তৃত। চতুর্থ বিভাগ 7১167100901,%19-এর সব 
সদস্য সত্যিকার ফার্ন উত্তিদ নামে পরিচিত। ফার্নের বহু গণ ও 
প্রজাতি বহ্ছ পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এখনো বহু প্রজাতি 
জীবিত ও সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষত আর্র ত্রান্তীয় হতে প্রায় তৃন্দ্রা 
অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছু প্রজাতি শুক্ষ অঞ্চলেও জন্মাতে সক্ষম। 
অতীতে অনেক ফার্ন প্রজাতি বৃক্ষের মতো বিরাট আকারের হতো 
এবং কার্বোনিফেরাসে কয়লা তৈরিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। 
বর্তমানে জীবিত অধিকাংশ ফার্ন গাছ আকারে ছোট, তবে এখনো 
বাংলাদেশসহ পৃথিবীর আর্দ্র ক্রান্তীয় বনু বনাঞ্চলে বেশ কিছু বৃক্ষ 
ফার্ন (05৩ টি) জন্মাতে দেখা যায়, যেমন 0)%1/৫2-এর 
প্রজাতি। অধিকাংশ ফার্ন প্রজাতি স্থলজ হলেও বেশ কিছু প্রজাতি 


বড় বড় বৃক্ষের উপর পরাশ্রয়ী (6210177০), বিশেষত ক্রান্ত্ীয় রেইন 


ফরেষ্টে দেখা যায় এবং বেশ কিছু প্রজাতি জলজ পরিবেশে জন্মায়, 
যেমন, 212758160)591/7776,429110, 05701901575 ইত্যাদির 
প্রজাতি। কিছু প্রজাতি সমুদ্র উপকূলে লোনা ভেজা মাটিতে জন্মায়, 
যেমন, টাইগার ফার্ন, 407০5110177 04787, বাংলাদেশে সুন্দরবন 
এলাকা হতে চকোরিয়া সুন্দরবন পর্যস্ত উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া 
যায়। দেখুন: 098) 88০; 1955115 15119105108; 1,/00905108; 
51000797510; 71670795109; £600$90 (91551 1 [নু.ই.] 


[6০710051997779€ বীজযুক্ত ফার্ম; টেরিডোস্পার্মি 
সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অতি আদিম নগ্নবীজী ফার্নসদৃশ 


ফেসিল) উদ্ভিদ বিভাগের নাম টেরিডোস্পার্মি অথবা 
টেরিডোস্পার্মোফাইটা। এদের ফার্নের মতো দ্বি-পক্ষল যৌগিকপত্র 
নগ্নুবীজ বহন করতো । এসব উদ্ভিদ প্যালিওযোয়িক ইরার 
ডিভোনিয়ান পিরিয়ডের শেষদিক হতে শুরু করে মেসোযোয়িক 
ইরার জুরেসিক. পিরিয়ড পর্যস্ত টিকে ছিল। এদের বহু প্রজাতিকে 
প্রথমে কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে প্রচুর পরিমাণে বীজছাড়া অবস্থায় 
পাওয়া যায় বলে এদেরকে ফার্ন বলেই শনাক্ত করা হয় এবং 
কয়লার যুগকে ফার্ন যুগ নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে 
অবশ্য পাতার সাথে বীজ আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে করা হয় যে 
কয়লার যুগে ফার্নসদূশ অধিকাংশ উত্তিদই ছিল আদিম নগ্নবীজী 
উজির নিনজা রা 
যায়। তারপর থেকে ীরে ধীরে এদের অবনতি ঘটে এবং জুরেসিক 
পিরিয়ডে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের কোনো বংশধর বা নিকট 
কোনো আত্মীয় বা জ্বাতি নেই। 

এই আদিম ফার্ন গাছগুলোর কিছু ছিল লতানো 
স্বভাবের, লন্বা, দুর্বল কাণগ্ডসহ কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল 
(বিশেষ করে অন্য বৃক্ষজাতীয় গাছের উপর)। অন্যান্য প্রজাতি ছিল 
খাড়া স্বভাবের, বর্তমানের বৃক্ষ-ফার্নের (0৪০-7) মতো। এদের 
অধিকাংশ প্রজাতির কাণ্ড অশাখান্বিত ছিল, কেবল শীর্ষে বড় 
আকারের সর্পিলাকারে সজ্জিত পত্রগুচ্ছ তৈরি হতো। সব প্রজাতির 
পাতা যৌগিক ধরনের (ফার্নের মতো)। হালকা অস্থানিক শেকড়গুলো 
কাণ্ডের নিম্াংশে তৈরি হতে দেখা যায়। 

প্যালিওযোয়িক ইরাতে (ডিভোনিয়ান পিরিয়ডে) বীজের 
উৎপত্তি একটি চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়। 


84601411056 71061 


আদিম ফার্নসদৃশ নগ্রবীজী উত্তিদের কিছু উদাহরণ নিচে 
দেওয়া হলো। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ফসিল অবস্থায় প্রাপ্ত 
এসব গাছের নমুনা কখনই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি। খণ্ড খণ্ড 
হিসাবে পাওয়া যায়, যা একত্র করে একটি গাছের পুনর্গঠন 
করা হয়েছে। খণ্ড খণ্ড অংশগুলোকে 10ি। 2671715 বা [0 
5090165 নামে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণ : ছোট বৃক্ষ-ফার্ন সদৃশ 
লতানো স্বভাবের £ 1)86779016715 ০1417272125 128212051097716 
10772)02) 07055011207. 50. 021175191711)1017 17979019423) 


ইত্যাদি। বৃক্ষ-ফার্নসদৃশ খাড়া স্বভাবের উন্নত বড় 146911956 


সাবিলা ইপাব লাঙকা:ানিালাবস কায লারচাচে দিামাপাকোদা খত তাগোট নাজাত তাজা হঙাভরীবিভাবপচারবাদল মাহে বিাহরিশৃকোদেবাদলাএ ভারে ছানা 


11051) 174614701716715 50. ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্যালিওযোয়িক 
প্রজাতি। এদের কাণ্ড যৌগিকপত্র বহন করে। পরবতীকালে 
মেসোযোয়িক ইরার জুরেসিক পিরিয়ডে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য গণের 
মধ্যে 04)1971 ও 52867908775 বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন: 
62150909281 | [বুই.] 


চ১(67০9)7:81701818 টেরোত্রাহ্কিয়া. এক বিশেষ প্রাণীগোষ্ঠী 
যাদের 119171011010969-এর একটি শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করা 
হয়। এরা সবাই সামুদ্রিক, সচরাচর দৃষ্ট না হলেও ব্যাপকভাবে 
বিস্তৃত এবং গভীর পানির বাসিন্দা। এরা সবাই ক্ষুদ্র অথবা 
আণুবীক্ষণিক, নিশ্চল এবং নালির মধ্যে বাস করে (201০01085)। 
অনেকেই কলোনিবদ্ধ হয়ে অথবা অনুরাপভাবে একত্রে দলবদ্ধ 
ভাবে বাস করে। এদের ত্বকীয় কঙ্কাল আছে। অস্ত্র -আকৃতির। 
একজোড়া অথবা কয়েকজোড়া বাহুর সমন্বয়ে তৈরি লফোফোর 
(19009011076) কলার (০০118/) থেকে অথবা দেহের তিনটি 
অংশের মধ্যম অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। এক সময়ে প্রাথমিক বা 
নিস্তরের কর্ড়েট (01010916) হিসাবে বিবেচিত হলেও এদের এখন 
অমেরুদণ্তী প্রাণীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখুন: 
170]71010010816 | [সৈ.হু.ক.] 


চ১০70195199 টেরোপসিডা ভাস্কুলার উত্ভিদদের নিয়ে 
বিরাট একটি গ্রুপের নাম। অতীতে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই 
গ্রুপকে হয় শ্রেণিরপে না হয় উপবিভাগ অথবা বিভাগরূপে বিবেচনা 
করতে, যাতে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সব গ্রুপই, যেমন, ফার্ন, নগ্নবীজী 
ও গুপ্তবীজী সব উত্ভিদই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার অনেকে এই গ্রুপকে 
কৃত্রিম সমাবেশ বলে মনে করেন। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে 
7১051005108 নাম পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত এবং এর অন্তর্গত 
বিভিন্ন গ্রুপের উত্ভিদগুলোকে পৃথক পৃথক বিভাগে বিবেচনা 
করা হয়, যেমন, গুপ্তবীজী-__[8£70110217519; নগ্ুবীজী- 
71700108 বা 09019700114; এবং ফার্নজাতীয় গ্রুপ 
চ০91509019911%8 | দেখুন: 18000119011908) 71009019027 
10150090197017%18 | [নুই.] 


[১০70590119 টেরোসরিয়া মেসোজোয়িক যুগের গড়ার 
ক্ষমতা ছিল এমন সরীসৃপদের (4:০1)0588119) একটি বিলুপ্ত বর্গ। 
প্রাপ্ত জীবাশ্ন থেকে বোঝা যায় এদের দু'পাশের ত্বক প্রসারিত হয়ে 
অতিশয় লম্বা চতুর্থ আঙ্গুলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ডানার মতো গঠন 
-তৈরি হয়েছিল, যা বাদুরের ডানার সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। 


জ্রাসিকের প্রথমভাগের একটি টেরোসর 7179170৫8 


₹৯019110 119910) জনস্বাস্থ্য 


এদের প্রথম তিনটি আঙ্গুল ছিল খাটো এবং নখবিশিষ্ট, 
পঞ্চমটি অনুপস্থিত। বড় আকারের চ্যাপটা স্টারনাম (51907010) 
ডানার শক্তিশালী পেশি ধারণ করত। পাখিদের মতো সরু 
কোরাকয়েড (০০98০109) অস্থি ঘাড়ের সন্ধিস্থলে স্টারনামের 
বিপরীতে আটকানো থাকতো। টেরোসরদের করোটি ছিল দেহের 
তুলনায় অনেক বড়, হালকাভাবে গঠিত। দেহ ছোট; অস্থি পাতলা, 
ফাপা; পিছনের পা ছিল খাটো, পাচ আঙ্গুলবিশিষ্ট। দেখুন: 
/510010580118) [60101118| [সৈ.হ.ক.] 


[৮০7550$৪ টেরিগোটা [75698 শ্রেণির দুটি উপশ্রেণির 
একটি। এ উপশ্রেণিটি অনেক বড় এবং এর সব সদস্যে পরিণত বয়সে 
ডানা থাকে অথবা ডানাবিশিষ্ট পূর্বপুরুষ থেকে এরা উত্তৃত। অর্থাৎ 
এদের কেউ ডানাবিহীন হলেও এ অবস্থা পরবর্তীকালে অর্জিত 
হয়েছে। প্রাচীনকালীন টেরিগোটদের নিয়ে গঠিত দলকে চ91607078 
বলা হয়; এ দলেই অন্তর্ভুক্ত মেফ্রাই (0783155), ডাগ্রনফ্লাই 
(01878070015), এবং ড্যামসেলফ্রাই (৫81156161615)| বাকি সব 
টেরিগোট 5০0108 নামে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে প্রাচীন 
ব৩০০০/৪_দের রূপাস্তরে শাবকদের পরিস্ফ্রণ এক্সোটেরিগোট 
(98091615019) ধরনের, যেমনটি দেখা যায় ঘাসফড়িৎ, প্রকৃত 
গান্ধীপোকা (১৪৪5) এবং অন্যান্য আরো কিছু কীটপতঙ্ে। 
পরবর্তীকালের বৈশিষ্ট্যময় 13690197-এর রাপান্তরে লার্ভার 
গঠন এন্ডোট্টেরিগো ধরনের। এ ধরনের পরিস্ফুরণ প্রজাপতি, 
মথ, বিটল (99৪৫1০5), বোলতাসহ অনেক কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট্য । 
দেখুন: 40059809088) 5009065198008; 20066755018; 
[0560081 [সৈহুক.] 


[১৮ ০)০9০6198719 টাইকোড্যাকটিয়ারিয়া 0০০1০7- 
[61818 পর্বের 47%1%০29৪ শ্রেণির একটি বর্গ। এককভাবে 
বসবাসকারী এই সী এনিমোনগুলোর £/)০/%০৫2০/%$ এবং 
10401971/5 নামে কেবল দুটি গণ রয়েছে। কুমেরু এবং সুমেরুর 
সন্নিকটবর্তী সাগর থেকেই কেবল এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। দেখুন: 
/500010208; 00991100180 1 [সৈ.হু..ক.] 


1১810110 1069117) জনস্বাস্থ্য অধ্যাপক উইনস্‌্লো 
(0905501 %17510) ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম জনস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা 
দেন। জনস্বাস্থ্য প্রশাসন সম্পর্কিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি 
তার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছেন। জনস্বাস্থ্য রোগ প্রতিরোধ, আয়ু 
বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধির একটি সার্বিক সমন্বিত প্রচেষ্টা। এর 
মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, 
জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা দান, দ্রুত রোগ 
নির্ণয় প্রতিরোধ করার জন্য দক্ষ চিকিৎসক-সেবক-_সেবিকা গড়ে 
তোলা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের জন্য ন্যুনতম 
প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও সুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য সামাজিক 
কাঠামো গঠন এবং এসকল কৌশল ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি 
নাগরিকের জন্মগত মৌলিক আধিকার হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা 
সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। 

উনবিংশ শতকে জনস্বাস্থ্যের কর্মকাণ্ড মূলত পরিবেশের 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান 


চ১00)]10 1)69110) জনন্বাস্থ্য 


৬৬৬ 


বি িতাহ লাগান বালা মা রামলাল রী বকামানপকোমআা চা রবালনজামবা রসে বানসুদবাগলারজাতেিরবিসালাএজাছে ীবাসাসাবালোএজারইবিজাহনবনোযা লারা জবান াখযাদলার হাতে তাববাদলএতা রীতা বব জানা চাবি হা হইবিজবপুকোদেকলা। জরা 


অপসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকে 
পরিবেশের পরিক্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমন্বয় 
সাধন করে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে 
প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। 
এখন “জনস্বাস্থ্য শব্দটি এর আদি অর্থে ব্যবহৃত না হলেও এর 
ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত শব্দের 
ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন : 

প্রতিকারমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞান (687811%6 
ঢা)601081)6) ২ ব্যক্তি পর্যায়ে কোনো রোগীর রোগ নির্ণয় ও 
চিকিৎসা প্রদান প্রতিকারমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। 

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান (1১76৮677616 
[)601017)6) : রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে 
পরিচালিত কর্মকাণ্ড এ শাখার আওতাভূক্ত। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা 
সংজ্ঞানুসারে “সুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। যদিও আজকাল অনেকে 
প্রসারিত আঙ্গিকে এটা প্রয়োগ করেন। 

জনস্বাস্থ্য (১7110 71681) : পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করা, 
স্বাস্থ্য শিক্ষা দান, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও সেবা প্রক্রিয়া 
সংগঠিত করা এবং সামাজিক আর্দদালনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ , 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য কোনো কমিউনিটির সমন্বিত প্রচেষ্টা 
'জনস্বাস্থ্ নামে পরিচিত। 

সামাজিক চিকিৎসাবিজ্ঞান (59০181 7701017৩) : মানুষ 
যেহেতু সামাজিক জীব, সেজন্য স্বাস্থ্য ও ব্যাধির সামাজিক দিক 
সম্পর্কে আলোচনা করা সামাজিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। 
সামাজিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল ত্তস্ত দুটি_চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং 
সমাজতত্ব। 

কমিউনিটি মেডিসিন (০0702181010 17809080178) 
সার্বিক চিকিৎসা সেবা দান করা এর লক্ষ্য। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা, 
বস্থ্য উন্নয়ন, রোগ নিরাময় এবং পুনর্বাসনের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যস্ত সবরকম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ 
প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রতিকারমুলক চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল কর্মকাণ্ড কমিউনিটি 
মেডিসিনের আওতাভুক্ত 

পারিবারিক চিকিৎসাবিজ্ঞান (1810011) [160101776) : এ 
ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য পরিবারকে হিসাবে 
বিবেচনা করা হয় এবং এর আওতায় একটি পরিবারের রোগ 
প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সবরকম স্বাস্থ্য সেবা 
দেওয়া হয়। 

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস (7176 10156075 ০1 
001১]10 1)69100) 37) 739716190657) : ভারত উপমহাদেশে 
বিটিশদের আগমনের আগে মূলত আযুর্বেদীয় এবং ইউনানী চিকিৎসা 
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এ সময়ে জনস্বাস্থ্য সেবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ্য কোনো লিখিত দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিটিশদের 
আগমনের পর থেকে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের বিকাশ তিনটি পর্যায়ে 
বর্ণনা করা যায়। 

১। ব্রিটিশ ভারতে জনস্বাস্থ্য : ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশরা 
১৭৫৭ সালে শাসনের ভিত্তি স্থাপন করলেও তখন খোদ বিটেনেই 
জনস্বাস্থ্য তেমন বিকশিত ছিল না। মূলত উনবিংশ শতকের 


মাঝামাঝি সময় থেকে এডউইন চাডউইক (৫১/70/8011), লর্ড 
সাইমন (1,07৫ 510101)) প্রমুখের প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্য বিকশিত হতে 
থাকে। ভারতে জনস্বাস্থ্য প্রশাসনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৫৯ 
সালে। কারণ তখন ভারত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি 
বিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার আওতায় চলে যায়। ভারতে স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থার দৈন্যদশা এবং বিটিশ সৈন্যদের ভারতে থাকাকালে 
অত্যধিক মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখে তা প্রতিরোধ করার উপায় 
সুপারিশ করার জন্য ১৮৫৯ সালে একটি রাজকীয় কমিশন (২০/৪৷ 
00101155191) গঠন করা হয়। এই কমিশন প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে 
একটি করে জনন্বাস্থ্য কমিশন গঠন করার সুপারিশ করে এবং বিটিশ 
এবং ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কিছু পদক্ষেপ বাতলে 
দেয়। পরবর্তী ৮৫ বছরে অবশ্য এ ক্ষেত্রে আসলে খুব সামান্যই 
অগ্রগতি ঘটে। 

জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে এরপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
১৯২৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
প্রকল্প (6810) 001019 5019779) ঘোষণা। এ প্রকল্পের আওতায় 
প্রতিটি জেলার জন্য একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং প্রতিটি থানার 
জন্য একজন স্যানিটারি পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারত বিভক্তির অস্থিরতার মধ্যে ১৯৪৩ 
সালে স্যার জোসেফ ভোর-এর (1. 195801। 81019) নেতৃত্বে 
উপমহাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য "স্বাস্থ্য জরিপ ও 
উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এই কষিটিতে প্রশাসক, চিকিৎসক, 
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং আইনবিদগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। 
ভোর কমিটি (81106 00711710159) দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে (১) 
জনস্বাস্থ্য, ৫২) চিকিৎসা, (৩) চিকিৎসা পেশা শিক্ষা, (৪) চিকিৎসা 
গবেষণা, এবং (৫) আস্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের আলোকে বিবেচনা করেন। 
ফলে কমিটি সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দূরদর্শী সুপারিশ 
করতে সক্ষম হয়। ভোর কমিটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ 
ছিল : (১) প্রশাসনের সব পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক 
চিকিৎসা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন; (২) দুই পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা__€কে) স্বল্পমেয়াদে ৪০,০০০ লোকের জন্য একটি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং খে) দীর্ঘমেয়াদে প্রতি ১০০০০ থেকে 
২০০০০ লোকের জন্য ৭৫ বেডের হাসপাতালসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করা; (৩) চিকিৎসা শিক্ষা শাশ্ত্রে রোগ প্রতিরোধ এবং 
সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভূক্ত 
করা। ভোর কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের আগেই ভারত এবং 
পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। তা সত্ত্বেও এ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 

২। পাকিস্তান আমলে জনস্বাস্থ্য : পশ্চিম পাকিস্তানের 
লাহোরে ১৯৪৭ সালে প্রথম নিখিল পাকিস্তান স্বাস্থ্য সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য প্রশাসনের 
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ভোর কমিটির রিপোর্টকে মূল 
ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৯ সালে আস্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, 
কোয়ারেন্টাইন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও গবেষণা বাদে স্বাস্থ্য 
প্রশাসনের সার্বিক ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের আওতায় দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয় নিখিল পাকিস্তান স্বাস্থ্য সম্মেলন ১৯৫১ সালে পূর্ব 


৬৬৭ 


[১01)110 18691008 জনস্বাস্থ্য 


শী লই কোক ঠিকানা সবাক কাল না বাসা রই চাপা রা নামালাম হানা বালির 


পাকিস্তানের ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ছয় বছর মেয়াদি 
একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। এর আওতায় 
হাসপাতালসমূহে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো; গ্রামীণ ডিসপেন্সারির সংখ্যা 
বাড়ানো; মেডিক্যাল স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তর; দুই প্রদেশেই 
ইনস্টিটিউট অব হাইজিন ত্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, মেডিক্যাল 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ওষুধ পরীক্ষার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা; 
প্রতিরোধমূলক এবং প্রতিকারমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন 
এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়। 

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার স্বাস্থ্য প্রশাসনের উন্নয়নের 
জন্য পাচ বছর মেয়াদি একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 
এর আওতায় প্রতিটি থানায় একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র 00181 76210 
০7016) এবং প্রতি থানায় তিনটি উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়। এছাড়া পাশাপাশি ম্যালেরিয়া নির্মূল, পরিবার 
পরিকল্পনা, গুটি বসন্ত নির্মূল, বিসিজি টিকা দান প্রভৃতি কর্মসূচি 
গৃহীত হয়। সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচির পাশাপাশি জেলা বোর্ড একজন 
জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতো। তাদের কাজ মূলত রোগ 
প্রতিরোধ কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো । জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার 
উপর জেলা বোর্ড এবং জনস্বাস্থ্য পরিচালকের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ছিল। 
প্রতিকারমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান সার্জন জেনারেল এবং 
জনস্বাস্থ্য পরিচালকের কর্মতৎপরতার মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। 
ফলে ১৯৫৮ সালে এ দু" ব্যবস্থাকে এক প্রশাসনের আওতায় আনা 
হয় এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনের প্রধান পদের নাম দেওয়া হয় ডাইরেক্টর 
অব হেলথ সার্ভিস। 

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তার ন্যায্য 
প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৫২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু 
মহিলাদের জন্য একটিসহ মোট চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে এর পাচ বছর পরে ১৯৫৭ 
সালে চট্টগ্রামে প্রদেশের দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়। 
একমাত্র ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এন্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন 
প্রতিষ্ঠিত হয় লাহোরে। পশ্চিম পাকিস্তানে সিভিল সান পদে 
নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা 
বাধ্যতামূলক ছিল; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তেমন বাধ্যবাধকতা 
ছিল না। স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ার ক্ষেত্রেও তেমন 
পরিকল্পনা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে পর্বাঞ্চলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
স্নাতকদের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি অবহেলিত ছিল। পশ্চিম 
পাকিস্তানের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকগণ সরকারি বৃত্তি নিয়ে 
উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, কিংবা 
সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগ দিতেন। কিন্তু পূর্ব- 
পাকিস্তানীদের জন্য এ সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। শুধু তাই নয় পূর্ব 
পাকিস্তানী চিকিৎসকদের জেনারেল প্র্যাকটিসনারস্‌ (ন্যাশনাল 
সার্ভিস) ত্যাক্ট, ১৯৫০-এর আওতায় পশ্চিম পাকিস্তানের দূরবর্তী 
অনুন্নত এলাকায় কাজ করতে হতো। পাকিস্তানের দু' অংশের স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থায় এরকম গুরুতর বৈষম্য বাঙালি চিকিৎসক এবং জনগণের 
মধ্যে ক্ষোভ ও বঞ্চনাবোধ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে 
তার চরম প্রকাশ ঘটে। 

৩। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য : স্বাধীনতার পর 
পরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ 


গ্রহণ করে। এ সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং 
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য 
দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। 
এজন্য বিভিন্ন সময়ে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়_ 
আইপিজিএমআর (1701%&7২), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, 
জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও 
হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল (২177১), বারডেম (31719721) এবং 
নিপসম 0২15014)। এ সকল প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাশান্ত্রের প্রায় সব 
শাখাতেই এখন স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ এবং ডিগ্রি দেওয়া হয়। সবার 
জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মূল দর্শন 
বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারাবন্ধ। স্বাধীনতার 
পরে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত সময়পঞ্জী সংযোজিত হলো : 


গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্্রগুলোকে (7০) থানা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্সে 
(70) উন্নীতকরণ। 

* জাতীয় স্বাস্থ্য পাঠাগার ও ডকুমেন্টশন সেন্টার (3470791 

11621011021 270 1090811017086101) 0670019) প্রতিষ্া। 
ংলাদেশ (83816180651) 
7501091 735562:01) 00800011) প্রতিষ্ঠা ] 

* ঢাকা স্কুল এবং হাসপাতালকে স্যার 
সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটেফোর্ড হাসপাতালে 
রূপান্তর। 

* বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জন্স 
(88751906551) 0০011586 01 11755101075 2210 501260115) 
প্রতিষ্টা ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে সংশোধিত)। এখান 
থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় স্নাতকোত্তর এফ সি 
পি এস 080৮৪) এবং এম সি পি এস (505) ডিগ্রি দেওয়া 


হয়। 
মেডিক্যাল কাউন্সিল আ্যা্ট (4601581 0০701] 4১০0 
ঘোষণা। 

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (1790106 ০1 


00110 17698111), [ব110107, 101619110 870 7০090 
9০0167109) প্রতিষ্ঠা। 

* ফার্মেসি আ্যাক্টু, ১৯৫৭ সংশোধন এবং চিলড্রেন, ত্যাক্ট 

ঘোষণা। 

দর পুষ্টি কাউন্সিল (8007091 ব0171001) 00011011) 
] 

* বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি (বর্তমানে বাংলাদেশ 
রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি) আদেশ অনুমোদিত ১৯৮৫ সালে 

সংশোধিত। 

অন্ধত্ব প্রতিরোধ মেরণোত্তর চক্ষুদান) ত্যাক্ট ঘোষণা। 
এপিডেমিওলজি, রোগ প্রতিরোধ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট 


(117501016 01 1601061719198%, 10156856 0011000117৫ 
[২6592101)) প্রতিষ্ঠা 1 

৩১ শয্যাবিশিষ্ট থানা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্স & কি€বা ৫টি স্বাস্থ্য 
উপকেন্্রসহ) স্কীম অনুমোদিত। 

* স্নাতক পর্যায়ে হাইজিন এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি সংশোধন ও পুনর্গঠন। ডিপার্টমেন্ট অব 
কমিউনিটি মেডিসিন শক্তিশালীকরণ। 
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অর্ভিন্যান্স (6/7%1700170712] 
চ0110000 000001 000178706) জারি | 


১৯৭২ 


১৯৭৩ ৩ 


১৯৭৪ 


১৯৭৫ * 


১৯৭৬ 


১৯৭৭ 


ঢ১]1০5 কপিকল 


* রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ডাইরেক্টুরেট অব নার্সিং সার্ভিস 

প্রতিষ্টা। 

সবার জন্য স্বাস্থ্য-২০০০ (77% 2000) কর্মসূচি 

বিশ্বস্াস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর 

বাংলাদেশ আলমা আতা ঘোষণায় (11)-412 

06010190101) শ্বাক্ষর। 

* জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট (খ8610791 11511081501 
0101)01917701069) প্রতিষ্ঠা। 

*. নিপসমে (২150) আনুষ্ঠানিকভাবে দুইটি কোর্স চালু_ 

ডিপ্লোমা ইন পাবলিক হেলথ (017) এবং ডিপ্লোমা ইন 

কমিউনিটি মেডিসিন (904)। 

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট (80078111501 ০1 

09101050010 [1590595) প্রতিষ্ঠা। 

* সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচি (6509790 190%1থ্যাথা)9 ০0 

[10101101591100) শুরু | 

ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিস পদটি মহা-পরিচালক 

(10250101 0071610] ০0 1199111) 9911095) পদে 

উন্নীতকরণ। 

চীনের নগ্রুপদ চিকিৎসকদের মডেল অনুসরণে বাংলাদেশে 

পল্লী চিকিৎসক স্কীম চালু। তবে কয়েক বছর পরে তা 

পরিত্যক্ত হয়। 

* ছয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্রেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার 

পাইলট প্রকল্প গ্রহণ । 

প্রাইভেট ক্লিনিক এবং ল্যাবরেটরি অর্ডিন্যান্স সরকার কর্তৃক 

গৃহীত। 

* থানা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদ সৃষ্টি। 

* ওষুধ নীতি (0185 007001 010/798)06) ঘোষণা। 


১৯৭৮ ৯ 


১৪৯৭৯ &* 


১৯৮০ ক 


১৯৮১০ 


১৯৮২ * 


১৯৮৬ * জাতীয় ক্যান্সার ট (21017910000 11013010015 
010 1২656981017 170501191) প্রতিষ্ঠা । 
১৯৯০ * মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন 042400755 0071201 80) জারি। 
১৯৯৮ * বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (৪5710) 
প্রতিষ্ঠা! 
[সা.এ.] 


চ৮৪]1০৮ কপিকল গতি অথবা শক্তি স্থানান্তরের জন্য 
সমতল বেল্ট, ভি-বেল্ট অথবা দড়ির সঙ্গে ব্যবহৃত সমতল, 
ঢেউ-তোলা (০9৬7৩) বা খাজকাটা বৃত্তাকার কাঠামোবিশিষ্ট 
চাকা। ভি-বেন্ট ও রোপ ড্রাইভের সঙ্গে ব্যবহারের কপিকলসমূহে 
খাজকাটা পৃষ্ঠ তল থাকে এবং সেগুলিকে সাধারণত শীভ (517682৬6) 
বলা হয়। যাস্ত্রিক সুবিধা পাওয়ার জন্য দড়ি, কপিকল ও 
কপিকলখগুসমূহের সমন্বয়কে বক ও ট্যাকৃল (১19০1: ৪7৫ (8011) 
বলা হয়। 

সমতল বেল্টের কপিকল তৈরি করা হয় ঢালাই লোহা, 
কাঠামোকৃত ইস্পাত, কাঠ ও কাগজ দিয়ে। কোনো বিশেষ 
কপিকলের নকশা করার সময় অভিঘাত রোধ, তাপ পরিবহন ও ক্ষয় 
রোধ করার ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে! বেল্ট-এর ব্যবহারজনিত 
ক্ষয় ন্যুনতম রাখার জন্য এর পৃষ্ঠতল যেমন যথেষ্ট মস্ণ হতে হবে, 
তেমনি ভার বহন করার জন্য বেল্ট ও কপিকল-পৃষ্ঠের মধ্যেও 
পর্যাপ্ত ঘর্ষণ থাকতে হবে। 

ভি-বেল্ট কপিকল দুই ধরনের-_চাপ-প্রদত্ত ইস্পাত ও ঢালাই 
লোহার কপিকল। একক-বেল্ট কাজে চাপ-প্রদত্ত ইস্পাত কপিকল 


৬৬৮ 


লগজাও তাতেই বাছহাবলা (মারার লাও াতইকিতান কালের গলা হটবিজনাি হা লারচাতোইাবরপতোতখর তাতো উল্তোছহদলএ তানোর জাযোইবিজািসুলোফবামাএইন লা 


তরী বিজিত ওজডের 


সুবিধাজনক। একাধিক-বেল্ট কাজের জন্য অথবা ফ্লাই-হুইল 
প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত একক-বেল্ট কপিকলে ঢালাই 
লোহার তৈরি কপিকল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। [সুব.] 


চ১]]7107)962 পালমোন্যাটা প্রায় ২৩,৫০০ প্রজাতির 
শামুক (578115) নিয়ে গঠিত মোলাম্কান (10110050811) শেণি 
985092008-এর একটি উপশ্রেণি। এ উপশ্বেণিকে $5516110- 
[70100101858 850]7])810011018, এবং 919101012080900018 
নামের তিনটি অধিবর্গে বিভক্ত করা হয়। ভাঙ্গায় এবং স্বাদুপানিতে 
সচরাচর দৃষ্ট অধিকাংশ শামুক 71710118 দলে অন্তর্ভুক্ত, যদিও 
কতিপয় প্রোসোব্রাহ্ক (9:050৮18700) উভয় ধরনের আবাসে প্রবেশ 
করেছে। বেশ কিছু পালমোনেট গ্রীন্মমণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলের সাগরগুলোর শিলাবহুল উপকূলভাগে জোয়ারভাটার 
মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করে। 

স্বাদুপানির পালমোনেটরা অধিবর্গ 88501778101,019-এর 
সদস্য এবং অনেকেই পাখি অথবা কীটপতঙ্গের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন এক 
জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়তে অভিযোজিত হয়েছে। 
অধিকাংশের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত এবং বিভিন্ন খতুতে এদের সংখ্যায় 
নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। 


স্বাদুপানির কয়েকটি পালমোনেট: (ক) 1)/1744, খে) 71). 
(গ) 1227159770,(ঘ) 72771551 


ডাঙ্গায় বসবাসকারী পালমোনেট প্রজাতি অধিবর্গ 
901011011001078-এর অস্তর্তক্ত! এরা সবাই স্যাতসেতে, আর্দ্র 
পরিবেশে বাস করে। দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে 


চিত্র : ডাঙ্গায় বসবাসকারী কয়েকটি পালমোনেট: 
(ক)771542575, (খে) 1771250 গে)4097772 


৬৬৯ 


পাও আলির তারার লেটার মনসা জাজের চাজো রুল 


এবং অনেকেই চারপাশের রঙের সঙ্গে মিশে থাকে । এরা 
সবাই নিশাচর। খাদ্যগ্রহণ এবং প্রজননের কার্যাদি রাতের 
বেলা সম্পন্ন হয়। মরুভূমিতে বসবাসকারী প্রজাতিগুলো ছয় 
বছর পর্যন্ত গ্রীক্মকালীন নিদ্রায় (950৮801017) নিত্বিয় থাকতে 
পারে। 

বাংলাদেশে 7১01)07818-এর অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। পুকুর, 
ডোবা এবং অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় এদের স্বাদুপানির প্রজাতিগুলোতে 
সম্দ্ধ। /772%54 যকৃত কমিসহ অনেক 76]701017 পরজীবীর 
মাধ্যমিক পোষক। ডাঙ্গার প্রজাতিগুলোর মধ্যে 40217 অতি 
ক্ষতিকর এক আপদ (995) নানান শাকসব্জি ও ফলমুলের এরা 
বিস্তর ক্ষতি করে। দেখুন: 95507111900101012;  085610198; 
9191010780001018 | [সৈ.হু.ক.] 


ঢ১015217 পালসার নভোমগ্ডলের একটি বেতার উৎস যার 
থেকে তীৰ্‌ ক্ষুদ্ধ বেতার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রায় ৩৩০টি পালসার 
পাওয়া গিয়েছে এবং আমাদের ছায়াপথে হয়তো কয়েক লক্ষ 
পালসার আছে যারা এত দূরে যে তাদের বর্তমানের রেডিও 
টেলিস্কোপ দিয়ে ধরা যায় না। 

অন্য সব ধরনের নভোমগ্ডলনের বেতার উৎস থেকে পালসার 
আলাদা কারণ তাদের শক্তি নিঃসরণ বসরাধিক কাল সময়ের মধ্যে 
ধব না হয়ে তা ক্ষুদ্র ঝলকানি বা স্পন্দের আকারে চলে আসে 
যাদের পর্যায়কাল সুনির্দিষ্ট। স্পন্দের মধ্যে সময়ের পার্থক্য 
অথবা স্পন্দ পর্যায়কাল ষে কোনো পালসারের ক্ষেত্রে প্রায় 
ধুবক, কিন্তু বিভিন্ন উৎসের ক্ষেত্রে তা ১.৫ মিলিসেকেন্ড থেকে ৪ 
সেকেন্ডের মধ্যে থাকে। নিঃসরণের ঝলক সাধারণত একটা গবাক্ষের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ যার বিস্তার আন্তঃপালস পর্যায়কালের শতকরা 
কয়েকভাগ। 

অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে যা থেকে 
পালসারকে নিউট্রন তারকা বলেই মনে হয়। এটা হলো চুপসে 
যাওয়া তারার মর্মস্থল যা অবশিষ্ট থাকে যখন মধ্যম থেকে 
বিস্ফোরণ ঘটায়। একটি নতুন করে সৃষ্ট নিউট্রন তারা দ্রুত 
ঘূর্ণনশীল (হয়তো সেকেন্ডে বহুবার) এবং তার একটা প্রবল 
চৌম্বক ক্ষেত্রও থাকে। নিউট্রন তারার ঘূর্ণন বা স্পিন থেকেই 
সৃষ্টি হয় নিঃসৃত রশ্মির ঝলক যা ঘূর্ণনশীল সার্চলাইটের মতো 
আকাশের এপাশ-ওপাশ থেকে পৃথিবীর মতো বিশেষ অবস্থানে 
পৌঁছায়। 

পালসারের মধ্যে জ্যোতির্বিদরা পেয়েছেন একগুচ্ছ অনন্য- 
সাধারণ অনুসন্ধানী প্রতিভাস যা দিয়ে আন্তঃতারকার মহাকাশের 
ব্যাপনকৃত গ্যাস এবং চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে গবেষণা করা 
যায়। ১৪২০ মেগাহার্টজ কম্পাঙ্কে, যে কম্পান্ক আধানহীন 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সর্নিম্বাবস্থার হাইপারফাইন রূপান্তর 
কম্পাঙ্ক সেই কম্পাঙ্কে, বিশোষণ পরিমাপের তথ্য থেকে 
গ্যাসমেঘের গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় এবং অনেক 
ক্ষেত্রে এ থেকে পালসারের দূরত্ব সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা 
যায়। পালসারের অতি চওড়া, স্পন্দ প্রকৃতির সংকেত 

গ্যাসের বিচ্ছুরণ মাপার জন্য তাদের আদর্শস্থানীয় করে 


তুলেছে। [হা.র.] 


[১156 26786729607 স্পন্দ সৃজক 


তান জা কামবাদাল-রকর কাকা কোবাজা এ যতাশকবাবশ কোর জথঙঃবমনযোীবজসবিসকোর লাবিব চার 


চ১01156 06170011860] স্পন্দ বিনিয়ামক একটি 
যন্ত্র যা দিয়ে স্পন্দ_নিয়ামনকৃত (05156 [00001819) তরঙ্গ থেকে 
নিয়ামন (70900180107) সংকেতকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকাজে দুই 
ধাপের বিনিয়ামন প্রয়োজন হতেও পারে, নাও হতে পারে। স্পন্দ- 
স্থায়ী নিয়ামনকৃত (0815০-00180100-170401809, 1014) অথবা 
স্পন্দ_বিস্তার-নিয়ামনকৃত (00196 800116006-1000019060, 7১14) 
সংকেত পুরোপুরি উদ্ধার করা যায় প্রচলিত গ্রাহক বা ডিটেক্টর দিয়ে 
যা বিস্তার-নিয়ামনকৃত (814) রেডিওতে অথবা দশা-পাদ সংস্থান 
বিনিয়ামন (08156 00080181016 0977000191101)) প্রকৃতির বা কম্পাঙ্ক 
নিয়ামনকৃত 07) রেডিওতে ব্যবহার করা হয়। কারণ হলো 
স্পন্দের ক্ষেত্রফল নিয়ামনকারী সংকেতের বিস্তারের সমানুপাতিক; 
প্রতিটি স্পন্দের সময় এবং স্বল্প ছাড় বা লো-পাস বিনিয়ামন উৎপাদ 
ফিল্টার স্পন্দ কম্পাঙ্ক এবং বাহক কম্পাস্ক উভয় উপাংশই অপসারণ 
করার পর শুধু আদি নিয়ামনকারী কম্পাঙ্ক ফিল্টার উৎপাদে রেখে 
দেয়। 

স্পন্দ-অবস্থান-নিয়ামনকারী (00156-1)09311101)-17)000119160, 
৮৮৬) এবং স্পন্দ সংকেত-বি (015০-০০৫০- 
[0৫018160, 7014) সংকেতের জন্য প্রয়োজন হয় দুই ধাপের 
বিনিয়ামন কারণ স্পন্দ ধারাকে প্রক্রিাজাত করতে হয় আদি 
নিয়ামন পুনরুদ্ধারের পূর্বেই। স্পন্দ-ধারা নিয়ামন বেতার-কম্পাঙ্ক 
(7) বাহক থেকে পুনরুদ্ধার করা যায় একটা উপযুক্ত 414 অথবা 
চু গ্রাহক বা ডিটেক্টর নিরপক) দিয়ে, যদি অবশ্য গ্রাহক 
উৎপাদের স্বল্প ছাড় ফিল্টার স্পন্দের তাৎপর্যপূর্ণ কম্পাঙ্ক 
অংশগুলো চলে যেতে দেয়। [হা.র.] 


2১156 67)619607 স্পন্দ স্জক একটা ইলেকটুনিক 
বর্তনী যা দিয়ে একটা তরঙ্গ-রপ সৃষ্টি করা যায় যা হঠাৎ ওঠে; 
খুব কম সময়ের জন্য তা একটা অপেক্ষাকৃত সমান চূড়া বজায় 
রাখে এবং তারপর তা দ্রুত শৃন্যে চলে আসে। একটি শ্রথন 
(£519890107) অসিলেটর যেমন একটা মাল্টিভাইবেটর, তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করে একটা আয়তাকার তরঙ্গ-রূপ তৈরি করা যায় যার 
স্থায়িত্বকাল অত্যন্ত কম এবং তাই এটাকে স্পন্দ সৃজক বলে। কিন্তু 
একশ্রেণির বর্তনী আছে যার একমাত্র কাজ হলো স্বল্প-স্থায়ী 
আয়তাকার তরঙ্গ-রূপ তৈরি করা। এসব বর্তনী সাধারণত 
বিশেষভাবে স্পন্দ সৃজক বলে অভিহিত হয়। স্পন্দ সৃজকের 
একটা উদাহরণ হলো ট্রিগারড ব্লকিং অসিলেটর যা একটা শ্রথন 
অসিলেটর যার মধ্যে উৎপাদ থেকে প্রবেশ পথে ট্রান্সফরমার সংযুক্ত 
ফিডব্যাক থাকে। 

স্পন্দ সজকে কখনো কখনো অন্তর্ভূক্ত হয় ট্রিগার বর্তনী যা 
অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ট্রিগার বর্তনী একটা স্বল্প-স্থায়ী দ্রুত 
উত্থানকারী তরঙ্গরপ সৃষ্টি করে যা দিয়ে অন্য বর্তনীতে কোনো ঘটনা 
বা একসারি ঘটনা ট্রিগার বা শুরু করা যায়। স্পন্দ সৃজকে স্পন্দের 
স্থায়িত্বকাল এবং আকৃতি উঠা এবং পড়া উভয় সময়ের জন্য 
একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 

স্পন্দ স্জক এই শব্দ অনেক সময়ে যে ইলেকট্রনিক 
বর্তনী দিয়ে নির্দিষ্ট স্পন্দ তৈরি করা হয় শুধু যে তার উপরেই 


ঢ১00156 10217510116] স্পন্দ ট্রান্সফরমার 


৬৭০ 


লী উল পাহাড়ি তামা ওরাল লও চাহে জামার কারেটাবজানাধসুামবাগলাএজারেরনিজাহবুাধহংআাওারে ই বিচািবতাানা চাসেইরিজানারসবামবাদলাওয়ামমবিজাহিল্কাববানোন তাবিজ বাহঘালএাজেইিরছিশবকোছতালাওযাবরীরযাববল্াহবা সেরলাকেদিছালশোবা জর হাযেইবিজনালুকারআরকাহাাী 


প্রয়োগ করা হয় তাই নয়, যে কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উপরও 
তা প্রয়োগ করা হয় যা দিয়ে স্পন্দের সারি তৈরি করা হয় যার 
বিলম্ব সময়, স্পন্দ বেধ এবং স্পন্দ-ধারা সমাহার পরিবতী রাশি 
এবং তা অনেক সময়ে মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত পূর্বনির্ধারিত উপায়ে 
প্রোগ্রাকৃত। 

একটি বর্তনীজাল যা এমনভাবে তৈরি করা হয় যা দিয়ে 
ক্ষতিহীন পরিচালন লাইনের বিলম্ব সময়ের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ 
করা যায় এবং যাতে উপযুক্ত সুইচিং উপাদান থাকে যা দিয়ে 
স্পন্দের স্থায়িত্ব-সময় নিয়ন্ত্রিত করা যায়; এ ধরনের বর্তনী.অনেক 
ধরনের স্পন্দ সৃজক তৈরির ভিত্তি। অনেক বিলম্ব লাইন নিয়ন্ত্রিত 
স্পন্দ সৃজক দিয়ে স্পন্দ তৈরি করা যায় যার মধ্যে রেডার প্রেরক 
যন্ত্রের নিয়ামক হিসাবে কাজ করার মতো প্রচুর পরিমাণ শক্তি 
থাকে। [হা.র.] 


চ১015০ (7:91)510€7 স্পন্দ ট্রান্সফরমার মাইক্রো- 
সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থেকে 25 মাইক্রোসেকেন্ড বেধ সীমা স্বল্প ক্ষমতা 
স্পন্দের (9০159) সঞ্চালন ও আকৃতিকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “লৌহ 
মর্মবস্তবিশিষ্ট” তৌতকৌশল (07-00160 06৬1099)। বিস্তৃত 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পন্দ ট্রান্সফর্মার নানাভাবে ব্যবহৃত হয় (১) 
আ্যামপ্রিফায়ারসমূহকে বিভিন্ন ধাপে যুগলায়নের জন্য; (২) একটি 
স্পন্দের মেরুধর্মিতা বা পোলারিটি (2018171)) ব্যস্তক্রম 
(175915707) করার প্রয়োজনে; (৩) কোনো স্পন্দের বিস্তার ও 
প্রতিবন্ধকতা (171990870০6) মাত্রা পরিবর্তন করতে; (৪) একটি 
স্পন্দকে অন্তরকলন করতে; ৫) উৎস ও লোড-এর (98) মধ্যে 
ডিসি বিচ্ছিন্নতা (0.০. 15019007) কার্যকর করতে; (৬) কতিপয় 
স্পন্দ-উৎপাদী বর্তনীতে (00156 ৪০118108 ০8759105) যুগলায়ন 
উপাদান হিসাবে ক্রিয়া করতে। 


বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উল্লিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করা সম্ভব 
কেবল স্পন্দ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে, তবে এর চাইতেও 
ভালোভাবে করা সম্ভব এর সাথে ট্রানজিস্টর বর্তনী ব্যবহার করে। 
তবে স্পন্দ ট্রান্সফর্মার একটি নিক্ক্িয় (0855155) উপাদান বিধায়, 
এর কোনো অস্থিতিশীল সমস্যা নেই, যা সাধারণত সক্রিয় 
বর্তনীসমূহের সাথে জড়িয়ে থাকে। 

দ্রুত তরঙ্গাকারের স্পন্দে ব্যবহারকালে স্পন্দ ট্রান্সফর্মার একটি 
আদর্শ ও নিখুত ট্রান্সফর্মার হিসাবে আচরণ করে। কোনো চৌম্বক 
সিরামিক (71881)5010 0618171০) দ্রব্য থেকে মোল্ড করে স্পন্দ 
ট্রান্সফর্মারের মর্মবস্ত বা কোর (০976) তৈরি করা হয়; সাধারণত 
সিনটারভ ম্যাঙ্গানিজ দস্তা ফেরাইট ব্যবহৃত হয়। দেখুন: 
ন075101]001 | [সে.বে,] 
চ১11560 695 19568" স্পন্দিত গ্যাস লেজার লেজার 
ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কণাসংখ্যা ব্যতিহার (09991981077 
17৬515190) অর্জনের উদ্দেশ্যে স্পন্দিত গ্যাস লেজার ব্যবহারকারী 
কৌশল। গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষরণের তুলনায় স্পন্দিত ক্ষরণে 
সাম্যাবস্থা থেকে অধিকতর বিচ্যুতি সম্ভব। এভাবে কোনো কোনো 


গ্যাসের ক্ষেত্রে স্পন্দিত লেজারক্রিয়া পাওয়া সম্ভব যেখানে তাদের 
কোনো নিরবচ্ছিন্ন লেজার ক্রিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। 
ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে উদ্দীপিত অবস্থাত্তরের 
ফলে নিম্নতর শক্তিস্তরগুলো পূর্ণ থাকে সেখানে লেজার স্পন্দনের 
দৈর্ঘ্য সীমিত হয়। এর ফলে লেজার তরঙ্গদৈর্ধ্যে শোষণ সংঘটিত 
হয়। এ রকম একটি স্বয়ং-সীমিত লেজারের উদাহরণ হলো 
নাইট্রোজেন লেজার যা অতিবেগুনি আলোর ৩৩৭ ন্যানোমিটার 
তরঙগদৈর্ঘ্যে কয়েক ন্যানোসেকেন্ড দৈর্ঘ্যের স্পন্দন তৈরি করে। 
উচ্চ চাপযুক্ত হীইদ্রোজেনে বা জেননের মতো কোনো নিক্ড্িয় 
গ্যাসে স্বক্পদৈঘ্যের স্পন্দনবিশিষ্ট ক্ষরণের ফলে অত্যন্ত 
শক্তিশালী লেসার বিকিরণ পাওয়া সম্ভব যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ থেকে 
২০০ ন্যানোমিটার (শূন্যস্থানে অতিবেগুনি অঞ্চল) হয়ে থাকে। উচ্চ 
চাপের ফলে উচ্চশক্তি পাওয়া যায়। গ্যাসের চাপ যদি অত্যুচ্চ হয়, 
যাতে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ সম্ভব, তবে একটি ক্ষুদ্র ত্বরকমন্ত্ 
(৪০০91918097) থেকে দ্রুতগামী ইলেকট্রনের প্রবল বিদারণের 
€7105750 6819) দ্বারাও উত্তেজন (৯০1181101) সম্ভব! এই প্রবল 
বিদারণকে চ-১৪৪ঘা বলে। কোনো কোনো গ্যাস (যেমন- কার্বন 
ডাই-অক্সাইড যা নিরবচ্ছিন্ন লেজার ক্রিয়া দেখাতে সক্ষম) 
ব্যবহার করে মাইক্রোসেকেন্ড দৈর্ঘ্যের শক্তিশালী স্পন্দন তৈরি 
সম্ভব। এর জন্যে গ্যাসের চাপ থাকা দরকার প্রায় ১ বায়ুমণ্ডলীয় 
চাপ (১০৫ পাসকাল) এবং বৈদ্যুতিক ক্ষরণ হওয়া উচিত লেজার 
কলামের ব্যাস বরাবর। তাই এর নাম তির্যক-বৈদ্যুতিক- 
বায়ুমণগ্ডলীয় (0815৬ 9:56-619001081-8189531)119110) লেজার । 
দেখুন: [,85611 [সু'ব,; ফা.মা.] 


চ৮)7)106 পিউমিস শিলাফেনা যা লাভার জমাট বাধার 
পূর্বে এবং লাভা জমাট বাধার সময় লাভার দ্রবণ থেকে গ্যাস 
নির্গত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। পিউমিস মৃদুবর্ণের সচ্ছিদ্ 
(ফৌপরা) কাচসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন। এর ভিতরে বায়ু থাকার 
কারণে আপেক্ষিক গুরুত্ব কখনো কখনো পানির চেয়ে কম 
হওয়াতে পিউমিস পানিতে ভাসে। কোনো কোনো পিউমিস পানিতে 
নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পানিতে ভেসে 
থাকে। আদর্শ পিউমিস গাঠনিক উপাদানের দিক থেকে সিলিসীয় 
(রোয়োলাইট বা ডেকাইট), কিন্তু সবচেয়ে হান্কা ও বুদ্দ চিহৃবিশিষ্ট 
(%০51০814) পিউমিস (রেটিকুলাইট ও থ্রেড-লেস স্কোরিয়া) গাঠনিক 
উপাদানের দিক থেকে ব্যাসাল্টীয়। দেখুন: 1,8৮8; ৬০01০8710 


[সি.হ.] 


7১৪71) পাম্প যে মেশিন একটি প্রবেশ-পার্ত্ব দিয়ে এর 
ভিতরে প্রবাহী টেনে নিয়ে যায় এবং নির্গম-পার্ত্ব দিয়ে তা সজোরে 
বের করে দেয়। একটি কূপ থেকে কোনো তরল পদার্থ উপরে তুলে 
আনা অথবা উচু ইমারতের উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাম্প 
ব্যবহার করা যায়। আবার হাইড্রলিক বেক-এর ক্ষেত্রে যেমন ঘটে 
সেভাবে প্রবাহীর উপর পাম্প চাপ প্রয়োগও করতে পারে। এসব 
প্রয়োগ প্রধানত পাম্প এর নিম্কাশন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। 


51855 1 


ভ্যাকুয়াম পাম্প অথবা সাম্প পাম্প-এর ক্ষেত্রে যেরাপ ক্রিয়া হয় 
সেভাবে কোনো আধার খালি করার জন্যও পাম্প ব্যবহার করা 
যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এর গ্রহণ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রয়োগ 


নির্ভর করে। [সুব.] 
চ১।1])০0 560796 পাম্পকৃত সঞ্চয় একটি প্রক্রিয়া 


যাকে পলিবৈদ্যুতিক সঞ্চয়ও বলে যা দিয়ে বৃহৎ পরিমাণের 
বৈদ্যুতিক শক্তি বিভবশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়; পানিকে উচ্চ 
অবস্থানে পাম্প করে উঠান হয় যেখানে তা বহুকাল পর্যন্ত সঞ্চয় 
করে রাখা যায় এবং তারপর হাইড্রলিক টারবাইনের মধ্য দিয়ে সেই 
পানিকে অবমুক্ত করে বৈদ্যুতিক শক্তি পুনরায় উৎপাদন করা হয়। 
একটা ঠিক সরাসরি নয় এমন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কারণ বৈদ্যুতিক 
শক্তি বিশাল পরিমাণে স্পষ্টভাবে সঞ্চয় করা যায় না। কিন্ত সঞ্চয় 
করা প্রয়োজন কারণ বিদ্যুতের ব্যবহার রাত এবং দিনের মধ্যে, 
সাপ্তাহিক কাজের দিন এবং সপ্তাহ শেষের মধ্যে, বিভিন্ন ধতুর মধ্যে 
অত্যন্ত পরিবর্তনশীল একটা রাশি। এসব সময়ে অতিরিক্ত ক্ষমতা 
ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন মারফৎ পাম্পিং করা যায় এ কাজের 
জন্যই সঞ্চয়ের প্রয়োজন। 


উচ্চ আধার 


একটি প্রচলিত পাম্প- সঞ্চয় ব্যবস্থা 


একটা পাম্পকৃত সঞ্চয়ের মধ্যে দুটা সঞ্চয়চৌম্বক (1০9৩7$০7) 
থাকবে যার আয়তন প্রায় সমান এবং তাদের এমনভাবে বসাতে হবে 
যাতে আদের উচ্চতার পার্থক্য সর্বোচ্চ হয়। এই চৌবাচ্চাগুলো এক 
পানির নলের ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত এবং এঁ নলের সঙ্গে পাম্পিং 
স্জক স্টেশন অবস্থিত ছেবি দেখুন)। উপযুক্ত ভূ-তাত্বিক শর্তে, 
স্টেশনটি মাটির নিচে বসানো যায় আর তা না হলে চৌবাচ্চার 
উপরে বসাতে হয়। স্টেশনের মূল যন্ত্র হলো পাম্পিং-সৃজক যন্ত্র 
যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনটা প্রত্যাবর্তী এবং তা পাম্পিং আর সৃজন দুই 
কাজেই ব্যবহার করা হয়; এটা ঘৃর্ণনের একদিকে মোটর এবং 
পাম্প এবং উল্টা দিকে টারবাইন এবং জেনারেটর হিসাবে কাজ 
করে। [হা.র.] 


[১1710101775 01901711067 পাল্প-মেশিন যে-সব 
কৌশল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রবাহী তথা প্রধানত তরল পদার্থ নিচ 


৬৭৯ [718 পুনা 


ক লাত সারা ও ভা জিক লাকা লাওলাভোই বিনোদ জারা তাখবাঃলা জাতীর বাজারদর জাতের নার তাহবাসজাঞচাতইরালাপ কামরা হেট বিয়া কোছখগভারেীালাবুলাহবাদলারাযেটীবিজাুলোাসাও 


থেকে উপরে অথবা নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে উচ্চচাপ অঞ্চলে নেওয়া 
যায়। পাম্প-মেশিনকে সাধারণভাবে যাস্ত্িক অথবা বিদ্যুৎ-চৌন্বক 
রূপে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। 

যান্ত্রিক পাম্পগুলিতে পাম্প-মেশিনের চলমান একটি অংশের 
সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে প্রবাহী পরিবাহিত হয়। এর দুটি 


. মৌলিক রূপ হচ্ছে ; (১) কেন্দ্রাতিগ বা টারবাইন পাম্প; এবং (২) 


প্রাঞ্জার, পিস্টন, ক্যাম ও প্রবাহীর উপর সক্রিয় অন্যান্য আবদ্ধকারী 
রূপ সহ সরণ মেশিন। প্রথমোক্ত মেশিনে প্রাথমিকভাবে বেগ বৃদ্ধির 
মাধ্যমে প্রবাহীতে শক্তি সঞ্চারিত করে সেই শক্তির একটি অংশ চাপে 
পরিবর্তিত করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত মেশিনে প্রবাহীকে শক্তিপ্রয়োগে 
উচ্চতর চাপের বিরুদ্ধে প্রবাহিত করানো হয়। 
যেসব ক্ষেত্রে প্রবাহী এবং পাম্প-মেশিনের মধ্যে সরাসরি 
ংযোগ কাজিক্ষত নয়, যেমন পারমাণবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন গ্রান্টগুলিতে রিয়্যাক্টর শীতলক হিসাবে অথবা রিয়্যাক্টর 
জ্বালানির জন্য দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত তরল ধাতু সঞ্চালনের জন্য, 
সে-সব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-চৌন্বক পাম্প ব্যবহাত হয়। এ ধরনের পাম্পে 
কোনো চলমান যন্ত্রাংশ থাকে না। তদুপরি শ্যাফট-সীলেরও কোনো 
প্রয়োজন পড়ে না। পাম্পের মধ্য দিয়ে গমনকারী তরল ধাতু, প্রকৃত 
পক্ষে, বৈদ্যুতিক মোটরের ঘৃর্যমান বর্তনী 0010 ০170810) হয়ে 
ওঠে। [সুব.] 


[৯0111])0010) কুমড়া  দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের 00০07168082৩ 
গোত্রের 0%4%7816 74০ প্রজাতির গাছ ও তার ফল, বাংলাদেশসহ 
এই উপমহাদেশে কুমড়া নামে পরিচিত। এর লতানো গাছ মাটিতে বা 
কোনো কিছুর উপরে ছড়ানোভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি একবর্ষজীবী 
উদ্ভিদ, পাতা হাংপিগ্াকার, কিনারা পাচ লতিবিশিষ্ট। ফল 
বিরাটাকৃতি ডিম্বাকার বা গোলাকার। এর শক্ত বহিরাবরণ বাদ দিয়ে 
ভিতরটা সব্জি হিসাবে বা তরকারিতে খাওয়া হয়। তাছাড়া ইউরোপ 
আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশে পাই-এর মধ্যেও ব্যবহার করা হয়। 
শরৎকালে ঘরবাড়ি সাজাতেও এর ব্যবহার হয়। কুমড়া গবাদি 
পশুকেও খাওয়ানো হয়ে থাকে। ০. 7০ উধের্ব অন্যান্য দেশে ০. 


17195011012, 0. 17114 ইত্যাদি প্রজাতিকেও পাম্পকিন নামে ডাকা 


হয়। দেখুন: ৬1019165। [নু.ই.] 
0109 পুনা দক্ষিণ আমেরিকার এন্ডিজ পর্বতমালার মধ্য 
অংশে অতি উচ্চে অবস্থিত আলপাইন জীবসম্প্রদায়কে পুনা বলে। 
বৃক্ষশূন্য স্বল্পসংখ্যক ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট গাছপালা দিয়ে 
আবৃত এই উচু মালভূমির দেশ বিস্তৃত। এ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে 
মধ্য ও দক্ষিণ পেরু, বলিভিয়া, উত্তর চিলি ও উত্তর-পশ্চিম 
আর্জেন্টিনা। খুব কম গাছপালার উপস্থিতি, অল্পমাত্রা বৃষ্টিপাত ও 
বেশি উচ্চতায় অত্যধিক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে পুনা অঞ্চলে 
প্রাণীদের সংখ্যা বেশ সীমিত। 

উত্তর এন্ডিজের প্যারামসের ফক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকার 
বৃক্ষহীন উচ্চ মালভূমি) মতো পুনা বৃক্ষরেখার (56 1106) উপরে 
অবস্থিত এবং পরিবর্তিত আকারে আরো উপরে চির তুষারাবৃত 
অঞ্চলের দিকেও কিছুটা বিস্তৃত। মধ্য এন্ডিজ পর্বতশৃঙ্গের 
উচ্চতা অনেক বেশি, এগুলিয়ান অঞ্চল বলে অর্থাৎ এ অঞ্চল 


[076 ০81(176 বিশুদ্ধ বা জীবাণুহীন আবাদ 


৬৭২ 


মালাএলাউালীনশকামবাংলা করবার দামঝলাএকাফীিজান মম চা ারনসাদবধলাততাহেইকিানাউ লা ইনিানািলহবাপলাওলাকেীবরানাাালোদহাযাইধিজামবিশৃকোকছৎলাব জানিনা তোজদাও লাবিব কামবাদসাএ চারটার বিকাশ লবকােবীকিউরকিকাদবালা জাবেরীবিদাদাবপকাম তাতে 


ভাস্কুলার উত্তিদের উচ্চসীমারও উপরে বা বরফরেখার (570% 
1076) উপরে অবস্থিত; এসব অঞ্চলে বায়ুবাহিত পুষ্টিখাদ্য 
প্যারামোসের চাইতে অধিক পরিমাণে সরবরাহ হয়ে থাকে। দেখুন: 
9০ [নুই.] 


[১8৫7০ 0016019 বিশুদ্ধ বা জীবাথুহীন আবাদ কত্রিম- 
ভাবে কোনো কিছুর চাষ বা আবাদে সাধারণত যদি একটি কোষ 
হতে বহু কোষের উৎপত্তি হয় এবং তার ভিতরে অন্য কোনো 
জীবাণুর বা অন্য কিছুর কোষ এসে মিশ্রিত না হয় তাহলে এ 
আবাদকে বিশুদ্ধ আবাদ বলে। অণুজীববিদ্যায় বিশুদ্ধ আবাদের 
ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অণুজীব পরীক্ষায় শুধু একজাতের 
বা এক প্রজাতির কোষই বিরাজ করবে; মিশ্িত কিছু নয়। একে 
8710 ০81016ও বলে। অগুজীবের একটি কোষ পৃথক করা 
(50189) ও বিশুদ্ধ আবাদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহুরকম পদ্ধতি 
উদ্ভাবিত হয়েছে। 

অণুজীব বলতে ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এছাড়াও ছত্রাক, 
শৈবাল, এমনকি মস্‌, ফার্ন বা গুপ্তবীজী উত্তিদের কোনো কোষ 
বা কোষগুচ্ছেরও বিশুদ্ধ আবাদ করা যেতে পারে। বিশুদ্ধ 
আবাদের মাধ্যমে প্রজাতি শনাক্তকরণ, তার জীবন-চক্র, 
ক্রোমোজোম সংখ্যা, ভ্রাণবিকাশের তথ্য, ইত্যাদি নানা বিষয় 
সঠিকভাবে জানা সম্ভব। তাছাড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, আ্যান্টিবায়োটিক, 
হরমোন, ইত্যাদি গুণ জানতেও বিশুদ্ধ আবাদ পদ্ধতির 
প্রয়োজন। আজকাল জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে টিস্যু কালচার 
বা কোষকলা আবাদের দ্বারা যে দ্রুত অধিক সংখ্যায় 
উন্নতজাতের ভাইরাসমুক্ত ফসলাদি বা বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান 
বিভিন্ন প্রজাতির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে তার জন্যও 
বিশুদ্ধ আবাদের প্রয়োজন। দেখুন: 14101091010 8108] 
[120000905 | [নুই.] 


চ১0০1716 পিউরিন একটি হেটারোসাইক্রিক জৈব যৌগ। এ 
যৌগে পিরিমিডিন ও ইমিডাজোল বলয় একত্রে যুক্ত থাকে। 
পিউরিনের গাঠনিক সংকেত নিচে দেখানো হলো। 


সাবস্টিটিউটেড পিউরিন জাত বেশ কিছুসংখ্যক যৌগ 
প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক যৌগ নিউক্লিক 
আ্াসিড ও কোএনজাইমের উপাদান হিসাবে থাকে এবং সকল 
জীবন্ত জীবের জননসংক্রান্ত ও বিপাক প্রক্রিয়াতে জীবনের জন্য 
অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। দেখুন: 009902719; [01910 
20101 
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বব 1] টি টি 
ঢা 
/06111176 002171176 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু পিউরিনের গঠন 


আযাডিনিন ও গুয়ানিন নামক পিউরিন ক্ষারক সেংকেত দেখুন) 
পিরিমিডেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সকল নিউক্রিক আযাসিডের মৌলিক 
উপাদান হিসাবে কাজ করে। আযাডিনিন ও গুয়ানিনে মিথাইল 
গ্রুপ যুক্ত সুনির্দিষ্ট বস্তও অল্প পরিমাণে কোনো কোনো নিউক্লিক 
আযাসিডে বিদ্যমান থাকে। জৈব সিস্টেমে হাইপোজেনথিন, 
আযাডিনিন ও গুয়ানিন প্রধানত এদের ৯-গ্রাইকোসাইড হিসাবে 
থাকে। এ ক্ষেত্রে চিনিটি রাইবোজ বা ২-ডিঅক্সিরাইবোজ হয়ে 
থাকে, তবে অন্যান্য পেন্টোজ চিনিও কদাচিৎ পাওয়া যায়। 
চিনি ও পিউরিন যুক্ত হয়ে উৎপন্ন যৌগকে সামগ্রিকভাবে 
নিউক্লিওসাইড বলা হয় কিন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এরা আইনোসিন 
(হাইপোজেনথিন নিউক্লিওসাইড), আাডিনোসিন, বা গুয়ানোসিন। 
নিউক্লিওটাইড শব্দটি দ্বারা নিউক্লিওসাইডের ফসফেট গ্রুপ যোজিত 
যৌগকে বুঝানো হয়। এদের মধ্যে প্রধান দুটি নিউক্লিওটাইডে 
৫-অবস্থান ফসফেট গ্রঃ্প থাকে, যেমন-__গুয়ানোসিন ৫- 
ফসফেট ও আযাডিনোসিন ৫-ট্রাইফসফেট (416)। দেখুন: 
/১0017051610701705010816 (/)। [সি.হ.] 


7891)-000]] ৪1789111167 পুশ-পুল আ্যাম্প্রিফায়ার 
বহু-স্তরবিশিষ্ট আ্যামুপ্রিফায়ারের বিদ্যুৎ-উৎপাদ হিসেবে প্রায়শ 


৬৭৩ 


[১৮০10201108 পিকনোগোনিডা 


+ বলা রাহা যা এমা ছার লাইলী না লাল ওতে নাগা ঠাক রাইন গলার ভাবে টাল মহত আয়নাতে লাবলাও তায়ালা তাত নিকাহ জাতী বিরান ভাহয ভাতের বা এলাকেইবিতাববেহরগজওচাকের 


ব্যবহৃত দ্বি-ট্রানজিস্টর বা দ্বি-টিউব ত্যাম্প্রিফায়ার। একটি 
অডিও ত্যাম্গ্রিফায়ারের বিদ্যুতৎ-উৎপাদ স্তর থেকে স্বাভাবিকভাবে 
৫ থেকে ৫০ ওয়াট বা তারো বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে 
আশা করা যায়। এ পর্যায়ে একটি সক্রিয় কৌশল ব্যবহার সম্ভব 
নয়, কারণ ট্রানজিস্টর বা ডিটবের ক্রিয়া এখানে নিয়-রূপাত্তর 
দক্ষতা অর্থাৎ ১০% হার দক্ষতা সহ “এ' শ্রেণির হতে হবে। 
সমান্তরাল অবস্থানে দুই বা ততোধিক কৌশল ব্যবহারে 
দক্ষতার কোনো উন্নতি ঘটে না। অবশ্য পুশ-পুল প্রক্রিয়ায় চালিত 
দুই সক্রিয় কৌশলের মাধ্যমে ৫০/ পর্যন্ত রূপান্তর দক্ষতায় 
প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ সম্তভব। উচ্চতর দক্ষতার অর্থ 
হচ্ছে আ্যাম্প্রিফায়ারে বিদ্যুৎ-সরবরাহ উৎস থেকে অত্যধিক 
বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না, কারণ বিদ্যুৎ আ্যাম্প্রিফায়ার সক্রিয় 
কৌশলসমূহ ব্যবহারের কারণে তাপ রূপে কম বিদ্যুৎ অপচয়িত 
হয়। 


পুশ-পুল বিন্যাসে দুটি ট্রানজিস্টর! 01, ও 3১ ট্রানজিস্টর; ৬$ উৎস- 
ভোল্টেজ; হি$ উৎস বোর্ধ, খা, ভূমিতল রোধ; ৬০০ সংগ্রাহক সরবরাহ 
বোধ ং। ও ২2 রোধ 1,11,12 কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহ 


চিত্রে পুশ-পুল ত্যামৃপ্লিফায়ারের একটি সরল বর্তনী দেখানো 
হয়েছে। অন্তর্গামী সংকেত অবশ্যই সম-মাত্রার হতে হবে; তবে 
তা ১৮০” দশা-বহির্ভত হবে। যখন অন্য ট্রানজিস্টরে ট্রানজিস্টর- 
কারেন্ট হাস পেতে থাকে, তখন ধনাত্মক সংকেতবি শিষ্ট 
ট্রানজিস্টরে সংগ্রাহক-কারেন্ট বৃদ্ধি পায়। সংগ্রাহক কারেন্ট-এর 
এই সম্পর্ক থেকে পুশ-পুল নামটি এসেছে। তাদের দশা-সম্পর্কের 
কারণে ট্রান্সফরমার-এর মুখ্য কুগুলীর দুই অর্ধাংশের দুই বিদ্যুৎ 
প্রবাহ ট্রামসফরমার-এর সঙ্গে সংযুক্ত একক উৎসের অনুরূপ উৎপাদ 
উৎপন্ন করে। 

চিত্রে সক্রিয় কৌশলগুলিকে জংশন ট্রানজিস্টর রূপে নির্দেশ 
করা হলেও ট্রায়োড, বীম পাওয়ার টিউব অথবা ফিল্ড-এফেন্ 
ট্রানজিস্টরসমূহও (ঘট) পুশ-পুল ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যেতে 
পারে। দেখুন: /১770017। [সুব.] 


[১৫906101) শটন/পচন কোনো মাধ্যমে অণুজীব 
দ্বারা প্রোটিন ভেঙ্গে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া। এ ধরনের পচন মাংসের 
ক্ষেত্রে দেখা যায়। শটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অণুজীবটি অবায়ুজীবী 
ব্যাকটেরিয়া, 01951710177 57979852725 1 এ ব্যাকটেরিয়াটি 
টিনজাত খাদ্যও নষ্ট করে। ফলে টিনজাত খাদ্যের পিএইচ মান 
কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যে বিশেষ গন্ধের সৃষ্টি হয়|  [হো.বে.] 


১৮ ০1100.01761101য)65 পিকনোডন্টিফরমিস চওড়া 
দেহবিশিষ্ট হলোস্টিয়ান (791951527) মাছদের একটি বৈশিষ্ট্যময় 
বর্গ। কেবল জীবাশ্ন থেকেই এদের সম্বন্ধে জানা গেছে। ইউরোপে 
ট্রায়াসিক যুগের শেষভাগে উত্তব হয়ে পরবততীকালে এদের ব্যাপক 
বিস্তৃতি ঘটেছিল। জুরাসিক এবং ক্রিটাসিয়াস সময়ে এদের ব্যাপকতা 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে ইয়োসিনের শেষদিক পর্যস্ত তা অব্যাহত ছিল। 
পরে এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। 7/০7০097119195-এর বিভিন্ন 
দলের মধ্যে সুস্পষ্ট নিকট সম্পর্কের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এরা 
অনেকেই চমত্কারভাবে সামুদ্রিক চুনাপাথরে এবং প্রবালের বিচূর্ণ 
তলানিতে অশ্বীভূত হয়েছে। 


এক পিকনোডোন্ট, 0০610450991 


এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুপাশ থেকে চাপা, বলায়কার বা 
ডিস্কের মতো দেহ, অভ্যন্তরীণ পাখনা রশ্মিসহ পৃষ্ঠীয় ও পুচ্ছ 
পাখনা, বাহ্যিকভাবে প্রতিসম লেজ, এবং হিমাল স্পাইনসহ 
(786778] 5017) ব্যাপকভাবে প্রসারিত অন্তঃকঙ্কাল। এদের 
নিউরাল এবং হিমাল আর্চগুলো (75018] 80701029079] 2101:93) ছিল 
সম্পূর্ণ অস্থিময়, যা অনেক ক্ষেত্রে নটোকর্ভকে ঘিরে রাখতো । তবে 
কশেরুকায় সেন্ট্রাম ছিল না। [সৈ.হ.ক.] 


চ৮৮০10501710ঞ পিকনোগোনিডা বর্তমান সময়ের 
প্রায় ৬০০ প্রজাতি এবং সম্ভবত ডেভোনিয়ান (9৩%০187) যুগের 
একটি বিলুপ্ত প্রজাতি নিয়ে গঠিত সামুদ্রিক আর্থোপোডদের 
(81001070905) একটি উপপর্ব। ঢ%০০98017149 বা 68171010908 
সাধারণভাবে সামুদ্রিক মাকড়সা নামে পরিচিত। পরিণত বয়সের 
সদস্যদের মাকড়সার সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে এ নাম 
ব্যবহার করা হলেও স্থলজ মাকড়সাদের সঙ্গে এদের কোনো 
জ্ঞাতিতাত্তিক সম্পর্ক নেই। 

পিকনোগোনিডদের মূল দেহ হাসপ্রাপ্ত এবং এক সারি 
বেলনাকার ধড়ের খণ্ড নিয়ে গঠিত, যা এদের অতি লম্বা, সরু 
উপাঙ্গগুলোকে ধারণ করে। খাদ্যগ্রহণের জন্য এদের বৈশিষ্ট্যময় 
অঙ্গ শুঁড় (১:9৮95০19) নামে পরিচিত এবং উদর খাটো। অনেক 
গণে (8০718) সাত জোড়া উপাঙ্গ থাকে, এর মধ্যে প্রথম চার 
জোড়া দেহের শির এলাকায় (০6079110 176£107) অবস্থিত। 
মাথার প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠভাগের একটি স্ফীতি চারটি সরল চোখ 


[১৮ ০0(175719165 পিকনোথাইরিয়েলিস 


৬৭৪ 


পলা লািজালনপ বলাম শালা ওসব িোহনপ লালা নিরাকার যোইহিরবো রসুন খত ভাবেন বিপৃনোবাৎলা কারোর বিকার ভাতের বিরল জাকমাতেইবিাবিসুলোবামসাঞ লাাটবিজাঅনিতোমবানমাএাো়াব্ুকদযাংলাএচাাতািরানহি গলা মানবিকানবিযোদাাএভাছে্টকিজনবিসরাক। নাঃ 


বহন করে। ধড়ের অপর তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে এক জোড়া 
করে পা থাকে। 

বাল্টিক এবং কাম্পিয়ান সাগর ছাড়া পৃথিবীর সব সাগর- 
মহাসাগরেই পিকনোগোনিডরা বাস করে। এদের বিস্তৃতি 
সাধারণত ৬,৫০০ মিটার গভীর পর্যন্ত। একটি প্রজাতি কিছুটা 
পেলাজিক স্বভাব অর্জন করেছে এবং এটির বিস্তৃতি ১০০০ মিটার 
গভীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পিকনোগোনিডদের মেরু এলাকার 
সমুদ্রগুলোতেই বেশি দেখা যায়। জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী এলাকার 
প্রজাতিগুলোর অধিকাংশকেই সিলেনটারয়েটদের (০991671679155) 
সহযোগে সিস্ট (০51), লার্ভা, অথবা শাবক অবস্থায় বাস করতে 
দেখা যায়। 

পরিণত বয়সে এদের অনেকেই সী এনিমোন (56৪ 
200]10176) এবং হাইড্ুয়েড-এর সঙ্গে তাদের নখ অথবা শুড়ের 
সাহায্যে আটকে থেকে বহিঃপরজীবী হিসাবে জীবন কাটায়। এদের 
কেউ কেউ হাইড্রোমেডুসার (19070179058) উপরে এবং কতক 
প্রজাতি ঝিনুকের ম্যান্টোল গহ্বরে অথবা নুডিবাহ্ক (78015787017) 
এবং হলোথুরিয়ানের (১০101107181) দেহের উপরে বাস করে। 
গভীর পানির প্রজাতিগুলোর কেবল পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সম্বন্ধেই জানা 
গেছে, এবং এদের জীবন পদ্ধতি এখনো রহস্যময়। দেখুন: 
51101000008 1 [সৈ.হুক.] 


১৮ 00117719195 পিকনোথাইরিয়েলিস $৫০- 
710595 গ্রুপের [16]71501189718165 বর্গের ছত্রাক। এরা 
কোনো আযাসকাস বা আ্যাস্কোস্পোর তৈরি করে না। এদের 
প্রায় সব সদস্য অন্যান্য গাছের পাতায় বাস করে এবং 
সচরাচর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে এদের 
দেখা যায়। এই গ্রুপ 71085058165 নামেও পরিচিত। এসব 
উপরেই বেশি থাকে যা দেখতে গাঢ় বর্ণের হয় এবং প্রায়শই 
হাইফোপোডিয়া, 'সিটা বা অন্যান্য অনুর্বর অঙ্গ তৈরি করে। 
কনিডিয়া বহনকারী ফিলামেন্ট (০0710101182) পাতার উপরে 
(5018০6) জন্মায়; খুব কমই বহিঃত্বকের নিচে দেখা যায়ঃ 
তবে কখনোই পাতার গভীরে হয় না; এটি চ্যাপ্টা, এক বা 
বহু কুঠুরিবিশিষ্ট, কখনো কখনো হাইপোস্ট্রোমা টিস্যু দ্বারা 
কোনো কিছুর সাথে লেগে থাকে, তা নাহলে পাতার কিনারায় লেগে 
থাকে। 

09610179০6195-এর অন্যান্য গ্রুপের সদস্যদের সাথে অথবা 
12001910119 001)718-এর কোনো গ্রুপের সদস্যদের সাথে এদের 
কোনো অধিক্রমণ বা যুগপৎ উপস্থিতি ঘটে না। ৮/০770117/7109165 
সদস্যরা একেবারেই পত্রবাসী (07911021876) এবং কদাচিৎ রোগ 
সৃষ্টিকারী জীবাণু হিসাবে কাজ করে। তবে যখন এদের আক্রমণ ও 
কনিডিওমাটার উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হয় তখন পাতার 
সৌন্দর্যহানি ঘটে, যেমন, নাশপাতি ও আপেলে 0192০৫65 
17077182675 দ্বারা সৃষ্ট কালো বর্ণের 5991 01910] 1 দেখুন; 
0961071%0906$ | [নুই.] 


চ৮৮€1০176])1)71615 বৃকুনালিপ্রদাহঃ পায়েলোনেফাইটিস 


বৃ এবং বৃকনালিতে (02915 01 1076 1010076)) ব্যাকটেরিয়া 


সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহ। এ রোগ স্বল্পমেয়াদি (৪০৮৫০) এবং 
দীর্ঘমেয়াদি (0101071০)__এ দুই রকম হয়। সাধারণত আত্ত্রিক 
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বেশিরভাগ বৃব্ধনালিপ্রদাহ সংঘটিত হয়। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে_7656112770882 ০০18, 77915%9, 
70128512119, £7/67০90167, প্রভৃতি। কখনো কখনো 
5/7819-9০0%5 79809175 সংক্রমণের ফলেও বৃকনালিপ্রদাহ হতে 
পারে। এ রোগের ফলে বৃককলায় ছোট ছোট পুজযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি 
এবং বৃক টিবিউলে পচন ধরে। আক্রান্ত রোগীর কোমরে ব্যথা হয় 
এবং তা সামনে তলপেটের দিকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যথার সঙ্গে 
কাপুনিসহ জ্বর থাকে, ঘন ঘন প্রস্রাব হয় কিন্তু পরিমাণে অল্প, বমি 
বমি ভাব বা বমি হতে পারে। শিশুরা আক্রান্ত হলে অজ্ঞান হয়ে 
যেতে পারে। 

মূত্রতত্ত্রের জন্মগত ত্রুটি থাকলে কিংবা মৃত্রপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি 
হলে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যেমন-_-ভেসিকো 
ইউরেটেরাল রিফ্লাক্স (৮০51০০-161619] 761), বৃক্ধনালি কিংবা 
মূত্রথলির পাথর, প্রোস্টেট গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি, ক্যান্সার, ইত্যাদি। এ 
সকল ক্ষেত্রে একটি কিংবা দুইটি বৃকই আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বৃক্ধের 
টিবিউলগুলোর কোনোটি সংকুচিত, কোনোটি প্রসারিত হয়ে যায়। 
ফলে বৃক আকারে ছোটো হয়ে যায়। শুরুতে তেমন লক্ষণ বা উপসর্গ 
না থাকলেও পরবর্তী সময়ে রোগী দুর্বলতা, ঘন ঘন প্রপ্নাব, কোমরে 
ব্যথা প্রভৃতি সমস্যার কথা বলে। উপযুক্ত আ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ 
প্রয়োগ করলে বৃক ও বৃক্ধনালির প্রদাহ নিরাময় সন্তব। জন্মগত ক্রি 
কিংবা মৃত্রপ্রবাহে কোনো বাধা থাকলে তা দূর করতে হবে। অন্যথায় 
পুনরায় সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। দেখুন: 1৫176; 


610177105 | [সা.এ.এ 


[55856670109 পাইগ্যাসটেরয়িভা 7015067751509- 
এর একটি বর্গ । এখানকার শীর্ষতন্ত্ (801০8| 5/30611) থেকে পায়ুপথ 
স্থানান্তরের বিভিন্ন পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। এদের চারটি জননছিদ্র 
পোচটির পরিবর্তে), ক্রেনুলেটবিহীন (097015701506) গুটিকা এবং 
সাধারণ ত্যাম্বুলেক্রালীয় (81181801) পাত থাকে। এ বর্গের সকল 
সদস্য একটি মাত্র গোত্র £588516709৩-তে অন্তর্ভক্ত। দেখুন: 


[01800770818058 1 [রে.র.] 


চ৮৮7:8110 910. 700500]78) পিরামিড ও ফ্রাষ্টাম 
পিরামিড হলো এমন এক বহুতলক (১911)50101) যার একটি 
পৃষ্ঠ হলো ভূমি (১০) এবং অপর পৃষ্টসমূহের পোম্বীয় পৃষ্ঠসমূহ) 
একটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকে যাকে পিরামিডের শীর্ষবিন্দু (৬০০%) 
বলে। ভূমি থেকে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব হলো উচ্চতা (৪1010806)। 
পিরামিডের আয়তন হলো এর ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের এক- 
তৃতীয়াংশ (৬ _37)। ভূমির সমান্তরাল দ্বারা উৎপন্ন কোনো ছেদ 
(5901707) আসলে ভূমিরই সমরূপ। যে পিরামিডের ভূমি 
ব্রিভূজাকার তাকে ব্রিভুজাকৃতির পিরামিড বা চতুস্তলক 
(01180060107) বলে। যদি পিরামিডের ভূমি একটি সমবহুভূজ 
(০18০7) হয় এবং পার্থ ধারগুলো সমান হয় তবে পিরামিডটি 
নিয়মিত পিরামিড (15801810181) হবে। যদি বহুভূজটি 


বর্গাকৃতির হয় তবে পিরামিডটি হবে বর্গ পিরামিড । দুটি সমান্তরাল 
তলের মধ্যবর্তী (কর্তিত) অংশকে পিরামিডের ফ্রাস্টাম বলে। দেখুন: 
70191790107 | [ফা.মা.] 


[১72] পাইরান জৈব যৌগের একটি গ্রুপ। এ গ্রুপের 
যৌগে একটি অক্সিজেন ও পাচটি কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত ছয় 
সদস্যবিশিষ্ট হেটারোসাইক্রিক বলয় থাকে। সংকেত (1) এবং (01)-এ 
দুই ধরনের পাইরান দেখানো হলো। দেখুনঃ 110091090)0110 
০01110901005 | 


১১701790009 01) 


077%1079 (1) 


সকল পাইরানোসাইডিক কার্বোহাইড্রেট টেট্রাহাইড্রোপাইরান 
জাত যৌগ। গ্লাইকেলের উদাহরণ হলো গ্লুকেল যা 423 
ডাইহাইড্োপাইরান। ০-পাইরান সিস্টেম হৃদপিণ্ড সক্রিয়ক 
স্টেরয়েড জাত যৌগে বিদ্যমান, যেমন__স্কিলারেন / নামক যৌগটি 
স্কুইল (কন্দ উৎপন্নকারী বহুবর্ষজীবী গাছ; গণ 5০118) এবং বিভিন্ন 
প্রকার ব্যাঙ থেকে পৃথক করা হয়েছে। 

সংকেত 011) এবং ()-এ দুটি বেনযোপাইরান দেখানো 
হলো। ভিটামিন ই বা ০-টোকোফেরল ক্রোমেন ]) জাত যৌগ । 


(1৬) 


কোমেরিন বা ০-ক্রোমেন 01৬) ক্লোভারে (০19০7) অবস্থিত 
গন্ধদায়ক বস্তু । পূর্বে এদেরকে গন্ধদায়ক বস্তু ও প্রসাধনীতে ব্যবহার 
করা হতো। [সি.হ.] 


7১৮7975716৪ পাইরারজাইরাইট বা পদ্মরাগমণি 
রাসায়নিক গঠন /১39053 সংবলিত একটি মণিক। মণিকটি 
স্তম্তাকার (07191701০) কেলাস হিসাবে এবং সংহত ও বিক্ষিপ্ত দানা 
আকারে থাকে । এর কাঠিন্যমান মোহজ স্কেলে ২.৫ এবং 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৮৫। মণিকটি হৈরক (৪৪817011116) 
দ্যুতিসম্পন্ন এবং বর্ণ গাট লাল থেকে কালো। এ বর্ণবৈশিষ্ট্য 
থেকেই এর নাম দেওয়া হয়েছে গাঢ় পদ্মরাগমণি সিলভার । 
পাইরারজাইরাইট যখন প্রোউস্টাইট ও অন্যান্য সিলভার মণিকের 
সহযোগী হিসাবে শৈলশিরাতে পাওয়া যায় তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ 
সিলভার আকরিক হিসাবে কাজ করে। সিলভার আকরিক হিসাবে এ 
মণিকটিকে চিলি, জার্ানি, মেক্সিকো ও কানাডাতে খনি থেকে 
উক্তোলন করা হয়। দেখুন: 1719050161 [সি.হ.] 


৬৭৫ 


লনা হব লাছলণলারহা জা আইলা আাউতাচের বিকার জাল লাচেিকরদাবসভামবাদরাাতইবিমাসমলা। রা িজনিদুকাবসলারাযেইবিজনরশৃামলাসী। 


[১7671319165 পাইরেনুলেলিস 


লং ালোজােবি কামার অর জববিসাাদবাবতার বিু। ভালা ওয় 


চ৮৮782019 পাইরাজোল হেটারোসাইক্লিক জৈব যৌগের 
একটি গ্রুপ। এ গ্রুপের যৌগে দ্বি-অসম্পৃক্তিসহ পাচ সদস্যবিশিষ্ট 
একটি বলয়ের সন্নিহিত অবস্থানে দুটি নাইট্রোজেন থাকে (চিত্র 
দেখুন)। পাইরাজোল সিস্টেমটি আযারোম্যাটিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত। 
ইলেকট্রন আকর্ষী প্রতিস্থাপন প্রাধিকারভিত্তিতে চার নম্বর অবস্থানে 
ঘটে। নিউক্লিয়াসটি জারণ দ্বারা ধবংস হওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। 
কোনো কোনো ওষুধ এবং রং পাইরাজোল জাত দ্রব্য। দেখুন: 
82016) 1151510090110 ০0101001705 । 
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চিত্রে প্রদর্শিত উৎস যৌগটি পানিতে দ্রাব্য বর্ণহীন কঠিন পদার্থ। 
পাইরাজোল সাদা কেলাসাকার লম্বা সৃচের মতো বস্তু। যৌগটির 
গলনাঙ্ক ৭০" সে. (৬৮-৭০* সে.) এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৮৭ সে. (১৮৫- 
১৮৮ সে.)। পাইরাজোলের গন্ধ উগ্র ও অন্বস্তিকর। এটি একটি 
দুর্বল সেকেন্ডারি ক্ষারক। এটি দুর্বল আ্যাসিডধর্মী। ধূমায়িত 
[নি সালফিউরিক আযাসিড এ যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 
সালফোনিক জ্যাসিড উৎপন্ন করে। পাইরাজোল ও এর থেকে 
উৎপন্ন যৌগগুলোতে হ্যালোজেন, নাইট্রেট ও দ্বি-আযাজো (বাঘ _ 
-) গ্রুপ যুক্ত করা যায়। 

আ্যান্টিপাইরিন ও আযামিনোপাইরিন যৌগ দুটি পাইরাজোল 
জাত যৌগ। এ দুটি যৌগ যথাক্রমে মাথাব্যথা কমানো ও জ্বর 
নিবারক (4110123167৫) ওষুধ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৩-মিথাইল-১- 
ফিনাইল-৫-পাইরাজোল বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত যৌগের আযাজো 
কাপলিং (820 09401178) ৪-আযাজোপাইরাজোলোন জাত যৌগ 
উৎপন্ন হয়। এসব যৌগ পশম, খাদ্য ও ফটোগ্রাফিক রং হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু দ্রাবক ও পিচ্ছিলকারক তেলের স্থায়ীকারক 
পদার্থরূপে পাইরাজোল ব্যবহৃত হয়। দেখুন : 7961 [সি.হ.] 


[১৮767)0119165 পাইরেনুলেলিস লাইকেন জাতীয় 
উত্তিদের 5০011001795 শ্রেণির একটি বর্গ যা পাইরিনোলাইকেন 
নামেও পরিচিত। ফ্লাক্স আকৃতির পেরিথেসিয়া থ্যালাসের 
অভ্যন্তরে মেডুলার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং এর ছোট খোলা মুখ 
(95001) দেহের উপরিতলে (0৩7 58159) দেখা যায়। 
আ্াস্কোস্পোর থলি (8501) ও প্যারাফাইসিস কালো বর্ণের 
হাইফোথেসিয়াম থেকে উিত এবং পেরিথেসিয়ামের দেয়াল জুড়ে 
থাকে। পরিণত হলে স্পোরগুলো থলির (85005) প্রাচীর ভেঙ্গে 
ফেলে এবং খোলা মুখ দিয়ে পিচ্ছিল দ্রব্যের সাথে বের হয়ে 
আসে। 

এই বর্গে মোট ১০টি গোত্র, ৫০টি গণ ও প্রজাতি সংখ্যা 
১৫০০-এর বেশি। এদের গণ ও প্রজাতিগুলোকে আলাদা করার জন্য 
প্রধান ট্যাক্সোনমিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে স্পোরের প্রস্থচ্ছেদ ও বর্ণ। 
এক্ষেত্রে, দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো মোটেই সাহায্য করে না। দেখুন: 
/১5০01101)01055 1 [নুই.] 


[১৮11017)6 নিত 


৬৭৬ 


মহসিন রাও সাযালানানাপাাযলাওকার রি ০০ লগা াজালাও জমা বিকাল আসবাণলাণ জাবির ওঙ্ারীবিজানাুতামববলারমাঘেীিজানাশৃলোষমগন। এতটা াযাপকাও ঘাীবিালাাববাদাওচন: বিজ জাম যলোএকছকরাবিতোষনংলাএতাতেরীবিআানবিদৃামবাণলাএবরাছই যাই তাহলো ওক 


[১৮71017)6 পিরিডিন জৈব হেটারোসাইক্লিক যৌগ। এ 
যৌগে ত্রি-অসম্পৃক্ত ছয় সদস্যবিশিষ্ট বলয় থাকে। বলয়ে পাচটি 
কার্বন ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণু বিদামান। যৌগটির রাসায়নিক 
সংকেত 06৮ এাঘ | পিরিডিন (1) ও এর সমগোত্রীয় যৌগকে 
আলকাতরা থেকে পাওয়া যায় বা সংশ্রেষণ করা যায়। 


490 


) নথ] 
6 010. রর 3 খে 0. 


(1) 


ল্যাবরেটরিতে আযাসিট্যান্ডিহাইড ও আযামোনিয়া থেকে 
পিরিডিন প্রস্তুত করা হয়। পিরিডিন সিস্টেমটি প্রাকৃতিক বস্তৃতে 
পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, তামাকের নিকোটিন (11), রেডির 
দানাতে (08$1017 0০87) বিদ্যমান রিসিনিন (71070106) (11), 
পিরিডোক্সিন বা ভিটামিন বি৬ (1৮), নিকোটিনেযাইড বা 
নিয়াসিনেযাইড বা ভিটামিন পি (৬) এবং বিভিন্ন গ্রুপের উপক্ষারে 
[হেমলক নামক উত্তিজ্ঞজাত বিষে বিদ্যমান তরল উপক্ষার কোনাইন 
(০9011116)] পিরিডিন বিদ্যমান। দেখুন: 17৩16:0০০]10 
৫011[0001)05 1 
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পিরিডিন (1) একটি বর্ণহীন (কখনো কখনো ঈষৎ হলুদ), 
পানিগ্রাসী তরল, দাহ্য পদার্থ । এর গন্ধ উগ্র ও অন্বস্তিকর। অনার্র 
অবস্থায় যৌগটি ১১৫.২-৯১৫.৩* সে. তাপমাত্রায় ফুটে। পিরিডিন 
জৈব দ্রাবক (যেমন__আযালকোহল, ইথার, বেনজিন) ও পানির সঙ্গে 
মিশ্রণীয়। পিরিডিন সিস্টেমটি আারোম্যাটিক। এটি একটি অত্যন্ত 
স্থিতিশীল যৌগ যা তীবুভাবে জারণ প্রতিরোধ করে। যৌগটি তাপ, 
আযাসিড ও ক্ষারে স্থিতিশীল। পিরিডিনকে জৈব ও অজৈব বস্তুর 


জন্য দ্রাবক, আযাসিড বাইন্ডার, ক্ষারকীয় অনুঘটক এবং বিক্রিয়ার 
মধ্যবর্তী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ যৌগটি প্লাস্টিক 
উৎপাদনে দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

পিরিডিন ত্বক (একজিমা) ও অন্যান্য কোষকলাতে (নেত্রবর্ত 
প্রদাহ) প্রদাহের সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শের ফলে যকৃত ও বৃক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি একটি ক্যান্সারোৎপাদক বস্তু । পাচ পিপিএম 


(04105 061 [1111197) পিরিডিন সংবলিত বায়ুর সংস্পর্শে বারংবার 
আনা হলে তা ক্ষতিকারক। ঢসি.হ.] 
[১5717010176 পিরিমিডিন জীবন্ত পদার্থে বিদ্যমান 


এক শ্রেণির ক্ষারকীয় পদার্থের একটি। এটি একটি হেটারোসাইক্লিক 
জৈব যৌগ (1) যার ১ ও ৩ নম্বর অবস্থানে নাইট্রোজেন 
পরমাণু থাকে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উৎস যৌগ থেকে উৎপন্ন যৌগের 
যথেষ্ট জৈবিক গুরুত্ব আছে। কারণ এ যৌগগুলো নিউক্লিক আ্যাসিড 
ও কোএনজাইমের উপাদান। এছাড়া এ গ্রুপের সাংশ্রেষিক 
যৌগগুলোকে তেষজে ব্যবহার করা হয়। দেখুন, 099172%]76: 
0০1610৪0101 


জীবন্ত জীবে সর্বজনীনভাবে প্রাপ্ত পিরিমিডিন যৌগগুলোর 
মধ্যে ইউরাসিল (1), সাইটোসিন (11) ও থাইমিন (1৬) অন্ত্ভূক্ত। 


রা 
হা ] 
ূ চা ূ 
কি ০% ৫ 
টি টা 

07) (111) 


/ 


(1৬) 


পিউরিনের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়ে এসব যৌগ নিউক্লিক 
আযাসিডের মূল কাঠামো (98565) তৈরি করে। পিরিমিডিনের মধ্যে 
রাইবোনিউক্লিক আযাসিডে সাইটোসিন ও ইউরাসিল এবং 
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আ্যাসিডে থাইমিন ও সাইটোসিন থাকে। 
পা যৌগ কোনো কোনো 
নিউক্লুক আ্যাসিডে অল্প পরিমাণে থাকে । অরোটিক 
আ্যানিড ও থিয়ামিন(ভিটামিন বি) নামক পিরিমিডিন সাধারণত 
প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। দেখুন: 19০9৯110090001610 8010 (1014৯), 
00109; [২16010101610 8010 (বি /)। 
সালফার ভেষজের মধ্যে পিরিমিডিন জাত যৌগ, 
, সালফামেরাজিন ও সালফামিথাজিনের সাধারণ 


৬৭৭ ৮৮৮০15515 তাপবিশ্মেষণ 


০ শরম পনজাহলাগলা (লালা কানা লা কলা বাসা ওজর তাত লাব কা আবার রাহানে বিজন তাবে রীরিভানাবিশলামযাতলাগালা ইপিআর লারা নবান্ন আষতানলাএকাংতকিযাদাবপাযাা লা তহীব্াবপুতোব সের তারেরীকিজারবশৃযোজএও কাছেই ভিজিশবতরই 


সংকেত (৬) নিচে দেওয়া হলো। এসব যৌগ অণুজীবে ফলিক 
আযাসিডের জৈব সংশ্রেষণে বাধক (717)107) হিসাবে কাজ করে। 


পিরিমিডিন জাত বারবিটোরেট (১7100819) কেন্দ্রীয় স্্াযু সি্টেমে 
বিষাদী (0677555011) ক্রিয়া করে। দেখুন: 88711078065; 
50101107910106। ঢস.হ.] 


7৮৮1৪ পিরাইট রাসায়নিক গঠন 192 সংবলিত একটি 
মণিক। এটি সমমাত্র সিস্টেমে কেলাসিত হয়| মণিকটির কাঠিন্যমান 
মোহজ স্কেলে ৬ থেকে ৬.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.০২। এর 
বর্ণ পিতলের মতো হলুদ এবং কষ (9158) সবুজাভ কালো বা 
বাদামি-কালো বা খয়েরি কালো। মণিকটির ধাতব প্রভা থেকেই এর 
সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে 79০15 8০10” 

পিরাইট বা আয়রন পিরাইট একটি পরিচিত মণিক। এটি 
শক্ত ও ভঙ্গুর, পক্ষান্তরে স্বর্ণ নরম ও কর্তনযোগ্য। এর কাঠিন্যও 
এটিকে অধিকতর নরম ক্যালকোপিরাইট (09197%716) থেকে 
পৃথক করেছে। মারকেসাইটকে এক সময় পিরাইটের সঙ্গে 
বন্ুরূপী হিসাবে মনে করা হতো। কিন্তু সুদ্ষ্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা 
যায় যে, মারকেসাইটে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়রন আছে, 
পক্ষান্তরে পিরাইট 753 _এর রাসায়নিক সংখ্যানুপাতিক। দেখুনঃ 
1৬101095119 1 

পিরাইট একটি ব্যাপক বিস্তৃত সালফাইড মণিক। মণিক 
অবক্ষেপনের প্রায় সকল অবস্থাতে এটি উৎপন্ন হয়। আগ্নেয় শিলাতে 
আনুষঙ্গিক মণিক হিসাবে, সালফাইড আকরিক ও নির্বাত পললে 
পিরাইট পাওয়া যায়। বায়ুর উপস্থিতিতে পাইরাইট সহজেই আয়রন 
সালফেটে এবং অবশেষে লিমোনাইটে পরিবর্তিত হয়। দেখুন: 
17117010116 1 

অধিক পরিমাণে (৫৩.৪%) সালফার থাকার কারণে পিরাইটকে 
সালফিউরিক আযাসিড উৎপাদনে সালফারের উৎস হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো এলাকায় কেবলমাত্র সালফারের 
জন্য পিরাইট খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। দেখুন: 01017। 

ঢসি,হ.] 


[১৮7০০1৪5610 1:00105 পাইরোক্ল্যাসটিক শিলা 
পাইরোক্লাসটিক শিলাগুলো উৎপত্তিগত দিক থেকে নিঃসারী 
(৬০1০81710) শিলা। প্রচণ্ড বিচ্ফোরণসহ অগ্ুযুৎপাত দ্বারা উৎপন্ন 
শিলার খণ্ডতাংশ দ্বারা এসব শিলা গঠিত। পাইরোক্ল্যাসটিক 
খণ্ডিতাংশগুলো পুরাতন শিলার চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া এবং অবশেষ 
(আগ্টেয়গিরি নির্গত, পাতালিক, পাললিক বা রূপান্তরিত) বা প্রচণ্ড 


বিস্ফোরণের দ্বারা নির্গত লাভার জমাটবাঁধা ক্ষুদ্র কণার প্রতিনিধিত্ব 
করতে পারে। দেখুন: 900 ৬০1০৪০। [সি.হ.] 


7১7০1৪০1615 পাইরো-বিদ্যুৎ তাপমাত্রার 
পরিবর্তন জনিত কারণে নির্দিষ্ট কিছু কেলাসের বৈদ্যুতিক সমবর্তিতা 
সৃষ্টির ধর্ম। তাপমাত্রার সুষম পরিবর্তনের সময় নির্দিষ্ট কিছু দ্বি- 
বৈদ্যুতিক (বৈদ্যুতিকভাবে অপরিবাহী) কেলাসের মধ্যে বৈদ্যুতিক 
সমবর্তন (প্রতি একক আয়তনে দ্বি-পোল মোমেন্ট) ঘটে। এই 
পাইরো-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া কেবল সেই সব কেলাসের মধ্যে সংঘটিত 
হয় যে-সব কেলাসে প্রতিসাম্য-কেন্দ্র থাকে না এবং মেরু-দিকসমূহ 
(অর্থাৎ মেরু-অক্ষ) বর্তমান। ৩২টি কেলাস শ্রেণির ১০টির ক্ষেত্রে এই 
শর্ত রক্ষিত হয়। পাইরো-বৈদ্যুতিক কেলাসের বৈশিষ্ট্যমূলক 
ৃষ্টান্তসমূহ হল টুর্মালিন, লিখিয়াম সালফেট মনোহাইড্রেট, আখের 
চিনি এবং ফেরো-ইলেকট্রিক ব্যারিয়াম টাইটেনেট। 

পাইরো-বৈদ্যুতিক কেলাসসমূহকে অন্তবিষ্ট (9811-77) অথবা 
স্থায়ী বৈদ্যুতিক পোলারায়ন বিশিষ্ট কেলাস গণ্য করা যায়। যখন 
এই কেলাস ধুব তাপমাত্রায় রাখা হয়, তখন উপর্যুক্ত সমবর্তন 
প্রকাশ পায় না। এর কারণ__কেলাসের অভ্যন্তর দিয়ে পরিচলন 
এবং পার্ম্বব্তী স্থানসমূহ থেকে কেলাসের পৃষ্ঠতলে পৌছে যাওয়া 
মুক্ত আধান বাহকসমূহ দ্বারা উক্ত সমবর্তন নিবৃত্ত হয়। অবশ্য 
কেলাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বা কমালে স্থায়ী সমবর্তনের 
পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন পাইরো-বিদ্যুৎ রূপে প্রকাশ 
পায়। 

পাইরো-বিদ্যুতের পরিমাণ যে দুটি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর 
করে তা হল-_কেলাসের তাপীয় প্রসারণ ক্ল্যাম্পিং দ্বারা নিবারিত 
অথবা কেলাস যাস্ত্রিকভাবে অপ্ররোচিত হয় কিনা। দৃঢ়বদ্ধ কেলাসে 
প্রাথমিক পাইরো-বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং প্রাথমিক 
ক্রিয়ার উপর গৌণ পাইরো-বৈদ্যুতিক ক্রিয়া উপরারোপিত হয়। এই 
গৌণ ক্রিয়াকে তাগায় প্রসারণজনিত পিজো-বৈদ্যুতিক সমবর্তন গণ্য 
করা যায় এবং তা প্রাথমিক ক্রিয়া থেকে সাধারণত অনেক বৃহৎ 
প্রকৃতির হয়ে থাকে। দেখুন: চ1920616011010)। [সু'ব.] 


[৯৮101805166 পাইরোলুসাইট রাসায়নিক গঠন 11702 
সংবলিত একটি মণিক। সুগঠিত কেলাস (পলিয়েনাইট) কদাচিৎ 
পাওয়া যায়। মণিকটি সাধারণত ছটাকার তন্ত বা বৃকাকৃতির 
প্রলেপন হিসাবে থাকে। মণিকটির কাঠিন্যমান মোহজ স্কেলে ১ 
থেকে ২ (হাতে প্রায়ই কালি লেগে যায়) এবং আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ৪.৭৫। এর দ্যুতি ধাতব, বর্ণ লৌহ-কালো এবং কষ 
কালো। মণিকটির উৎস হলো ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন অক্সাইড 
আকরিক, জলা ও হৃদ অবক্ষেপ। এটা প্রায়ই অন্যান্য ম্যাঙ্গানিজ 
মণিক, বিশেষত ম্যাঙ্গানাইটের পরে ছদ্যুরূপ (95০8৫077010) তৈরি 
করে। এ মণিকটিকে জারণকারী ও বিবর্ণকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। 

পাইরোলুসাইটকে ম্যাঙ্গানিজের আকরিক হিসাবে ব্যাপক 
আকারে খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। খনি থেকে উত্তোলনকারী 
প্রধান দেশগুলো হলো রাশিয়া, ঘানা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রজাতন্ত্র, মরকো, বাজিল এবং কিউবা। দেখুন: 7/87691)656; 
12017881161 ঢসি.হ 


[৮৮7915515 তাপবিশ্বেষণ ৬৭৮ 
লা লারা চাচীর শাবানা াহযাপলা হস হাবীব পছবাগলাওজাটডাইবিরলাবসুলা দাও মাহে বৃ াগ কাজে রীিরাদাবি কাতলা ওয়াক ি্াসকাবাধ রাতে নিসরনারপ তোবাদমাএজানোররিজনিশ বালান তেবিালাবলতোহ বসা হা্কিজানালা লাজ রাধে বি্াাহলোরালাবাপরানালোাা ওভারেই 
7৮৮791$515 তাপবিশ্রেষণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে শুন্যতে নেমে আসে তবে অণুটি র্যাডিকেলে পরিণত হয়। 


কেবল উত্তপ্ত করে কোনো বস্তুকে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তন করা। 
তাপ প্রয়োগের ফলে সাধারণত সরলতর যৌগ তৈরি হয়। তাপ দ্বারা 
সমাণবিক সমাণুতে পুনবিন্যাস, তাপীয় পলিমারীকরণ, এবং তাপ 
দ্বারা বিয়োজন সবকিছুই তাপ বিশ্লেষণে অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু তাপ দ্বারা 
পরিবর্তনে অনুঘটকের প্রয়োজন হয় বা অন্য কোনো শক্তি দ্বারা 
পরিবর্তনের অনুঘটকের প্রয়োজন হয় বা অন্যকোনা শক্তি দ্বারা 
পরিবর্তনের সুচনা হয় এমন কোনো তাপীয় পরিবর্তনকে এ প্রক্রিয়ার 
অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অতিবেগুনি বিকিরণ দ্বারা প্রবর্তিত কোনো 
রূপান্তর তাপ বিশ্লেষণীয় না হয়ে বরং আলোক বিশ্রেষণীয় হবে। 
দেখুন: ০8191)515; 21)91090167771511 | 

তাপবিশ্রেষণের সাহায্যে অজৈব বস্তুর পরিবর্তন বিক্রিয়া-১-এ 
দেখানো হলো। 


2817003 -াব৪2003 + 720 + 002 (১) 
বাইকার্বনেট কাবনেট ডাইঅক্সাইড 

শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাপবিশ্রেষণের 
উদাহরণ হলো পেট্রোলিয়ামের অপবিয়োজন (01801078); কয়লা 
বা কাঠের অন্তর্ধম পাতন; তাপবিশ্মেষণ দ্বারা মিথেন থেকে 
হাইড্রোজেন ও কার্বন রুযাক তৈরি; এবং বেনজিন থেকে 
বাইফিনাইল, ইথাইল বেনজিন থেকে স্টাইরিন এবং ইথেন থেকে 
ইথিলিন সংশ্রেষণ। দেখুন: 08101 18010 001210081; 00৫1 
01761010215; 0010; 07801016) 199170001%6 01501118010); 
[71176 (1000150%)1 

বেশ কিছুসংখ্যক তাপবিশ্রেষণীয় বিক্রিয়াতে মধ্যবর্তী বস্তু 
হিসাবে র্যাডিকেল উৎপন্ন হয়। প্যারাফিনের প্রতিনিধিত্বকারী 
প্রোপেন এবং বিউটেনকে এদের তাপবিশ্রেষণীয় আচরণের জন্য 
সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করা হয়েছে। প্রায় ৫০০-৬০০" সে. 
তাপমাত্রায় প্রোপেন পরিবর্তিত হয়ে মিথেন ও ইথিলিন বা 
হাইড্রোজেন ও প্রোপিলিন উৎপন্ন করে এবং এ বিক্রিয়া দ্বিমুখী। 
বিউটেন থেকে মিথেন ও প্রপিলিন, ইথেন ও ইথিলিন এবং কখনো 
কখনো হাইড্রোজেন ও বিউটিলিন উৎপন্ন হয়। স্থিতিশীল জৈব 
অথুতে প্রতিটি কার্বন আটটি ইলেকট্রুন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যা 
মিথেন ও প্রোপেনের গাঠনিক সংকেতে দেখানো হলো (সংকেত 
দেখুন)। প্রতিটি সংকেতে একজোড়া ইলেকট্রনকে একটি বন্ধন হিসাবে 
অংকন করা হয়েছে। 


ৃ জি 

সি, ভি 
ন্‌ ঢা নু 2 
মিথেন প্রোপেন 


কোনো একটি অণুকে একত্রে ধরে রাখার শক্তি তাপমাত্রা বৃদ্ধির 
ফলে কমে আসে। যদি বন্ধনসমূহের কোনো একটি বন্ধনের শক্তি 


র্যাডিকেলে বিদ্যমান কার্বনের চারদিকে কেবল সাতটি ইলেকট্রন 
থাকে | যেমন__মিথাইল র্যাডিকেল (সংকেত দেখুন)। 


সংকেতে ডট (,) দ্বারা একটি ইলেকট্রন বুঝানো হয়েছে। 
মিথিলিনে একটি কার্বনের চারদিকে কেবল ছয়টি ইলেকট্রন থাকে। 


*শ্নেঃ বা ] 
ঢা_-05 


উপরে উল্লেখিত প্রোপেন বা বিউটেন থেকে উৎপন্ন বস্তু 
হয়েছে যা বিক্রিয়া (২)-তে দেখানো হলো। এ র্যাডিকেলগুলো 
(২*) দান ও একটি নতুন র্যাডিকেল তৈরি করতে অবিযোজিত 
হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে সংঘর্ষ করে যা বিক্রিয়া (৩)-এ দেখানো হলো। 
বিক্রিয়া (৩)-এ উৎপন্ন 03177* র্যাডিকেল ভেঙ্গে একটি অসম্পৃক্ত 
হাইড্রোকার্বন ও একটি ক্ষুদ্র র্যাডিকেল বা পরমাণু তৈরি করে 
(বিক্রিয়া-৪)। এসব 


ড৪ _৯ 033*+ 0১, (২) 

08 + ২ *-৯ ছল + 077, (৩) 
স 02 4£ইথিলিন) + 0ন3* 

9077 


€&) 
১1 


নতুন র্যাডিকেলগুলো আদি চ২*_এর স্থান দখল করে 
এবং এভাবে ভাঙ্গার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ “শিকল বিক্রিয়া” 
তখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন ঢি-ঢি, [-][7 বা তৈরি 
করতে র্যাডিকেলগুলোর (ছ২* বা [ন্‌*) একটি অপরিটির সঙ্গে 
যুক্ত হয়। দেখুন: 01810. 1980007 (0116101505)) £০০ 
[90108] 1 


০. 
২ 9 


রঃ 0১৯ | 0 (৫) 


৬৭৯ 


চ৮570771666 পাইরোমিটার 


এ শাহজাহান ঠা বানা তাবু াষযাধকাভের বসাবে চালাতে িজপকামবাদলাও জারজ বাগদা ভাদ্ীনিৃকাখবলাকচাতইীনিকদকহাাাী বিজলী সালা বিপ্লবের ববিতা কাতর বালাম যী 


কতকগুলো যৌগ আছে যারা বন্ধন বিদারণ করে র্যাডিকেল 
উৎপন্ন হওয়া বিজড়িত কৌশল ব্যতীত অন্য কৌশলে তাপ দ্বারা 
বিশ্রেষিত হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন জোড়া একত্রে থেকে একটি একক 
হিসাবে স্থান পরিবর্তন করে এবং সাধারণত অণুর মধ্যে কিছু গাঠনিক 
বৈশিষ্ট্যের কারণে এটাকে সম্ভব করে তোলে। যেসব প্রক্রিয়ায় 
র্যাউিকেল বিভক্তি বিজড়িত সেসব প্রক্রিয়ার চেয়ে এতে 
তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, ইথাইল আ্যাসিটেট ৫০০" সে. তাপমাত্রায় ভেঙ্গে 
আযাসিটিক আাসিড ও ইথিলিন, আইসোপ্রোপাইল আ্যাসিটেট ৪৫০” 
সে. তাপমাত্রায় ভেঙ্গে আাসিটিক আযাসিড ও প্রোপিলিন এবং 
টারশিয়ারি বিউটাইল আ্যাসিটেট ৩৫০০ সে. তাপমাত্রায় ভেঙ্গে 
আযাসিটিক আ্যাসিড ও আইসোবিউটিলিন তৈরি করে। এটা সুস্পষ্ট যে 
প্রাইমারি আলকোহলের এস্টার সেকেন্ডারি আ্যালকোহলের 
এস্টারের চেয়ে অধিক স্থিতিশীল এবং সেকেন্ডারি আালকোহলের 
এস্টার টারশিয়ারি আলকোহলের এস্টারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
অধিক স্থিতিশীল। এ তিন ধরনের এস্টার অবস্থান্তর অবস্থায় দৃশ্যত 
ছয়-সদস্যবিশিষ্ট বলয় এবং ইলেকট্রন জোড়ার নবতর বিন্যাস 
বিজড়িত কৌশলে তাপ দ্বারা বিশ্রেষিত হয় (বিক্রিয়ন -৫)। বিক্রিয়া 
(৫)-এ [২ দ্বারা হাইড্রোজেন বা 

মিথাইল গ্রুপ বুঝানো হয়। এ সাইক্লিক অবস্থান্তর অবস্থা 
কৌশল জৈব রসায়নের অন্যান্য অসংখ্য বিক্রিয়ার জন্য 
অভিযোজিত করা হয়েছে। দেখুন: 017881710 176801100 
76018010197] [সি.হ.] 


[১5707791911176ঠ উচ্চতাপ ধাতুবিদ্যা উচ্চতাপে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে আকরিক এবং গাট়তাপন্ন বস্তু 
(০07061078195) থেকে ধাতু নিম্ষাশন করার জন্য প্রয়োগকৃত 
রক্রিয়াসমূহ। এসব প্রক্রিয়ায় বিগলন, শোধন, জারণ, পাতন, 
সংকরায়ন এবং তাপ প্রয়োগ অন্ত্ৃক্ত। উচ্চতাপ ধাতৃবিদ্যা ধাতু 
উৎপাদনের প্রধান পন্থা। 

উচ্চতাপ ধাতুবিদ্যার প্রক্রিয়াগুলোকে তিন ধাপে বিভক্ত করা 
যেতে পারে। প্রথমত, প্রস্ততকরণ প্রক্রিয়া-_এ প্রক্রিয়া দ্বারা 
কাচামালকে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত আকারে 
রূপান্তর করা হয়, যেমন-__-সালফাইডকে অক্সাইডে রূপাস্তর 
করার জন্য জারিত করা। দ্বিতীয় ধাপটি হলো বিজারণ প্রত্রিয়া__এ 
প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতব যৌগকে ধাতুতে বিজারণ করা হয়, যেমন_ 
বাত্যাচুল্লিতে আয়রন অক্সাইডকে ঢালাই না-করা লোহাপিণ্ডে (18 
107) বিজারণ করা। শেষ ধাপটি হলো শোধন প্রক্রিয়া-_ এ প্রক্রিয়া 
দ্বারা অশোধিত ধাতু থেকে অপবস্তু অপসারণ করা, যেমন__-অশোধিত 
দস্তা থেকে লোহা, সীসা ও ক্যাডমিয়াম অপসারণের জন্য আংশিক 
পাতন। 

আকরিক থেকে শোধিত ধাতু উৎপাদনে বিজড়িত উৎপাদন 
প্রকল্পটিতে উচ্চতাপ ধাতুবিদ্যাগত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে 
(ইস্পাত, সীসা, টিন, দস্তা), বা প্রাথমিক নিক্ষাশনে উচ্চতাপ 
ধাতুবিদ্যাগত প্রক্তিয়া প্রয়োগ করে পরবতী শোধনের জন্য অন্যান্য 
পদ্ধতির ব্যবহার (তামা, নিকেল) করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
(ইউরেনিয়াম, টাংস্টেন, মলিবডেনাম) ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাপ 


ধাতুবিদ্যাগত প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, তবে এগুলোর অধিকাংশই 
অনধিক তাপ ধাতুবিদ্যাগত প্রক্রিয়া । দেখুন: [107) 10618110185 
1919110015৮ | ঢসি.হ.] 


চ১৮০7)৪6] পাইরোমিটার মূলত এটি এক ধরনের 
তাপমাত্রা বা উষ্ণতা পরিমাপক কৌশল। প্রথমদিকে, সাধারণ 
তাপমান যন্ত্রের সীমা বহির্ভূত তাপমাত্রা মাপনের যন্ত্র নামেই 
পরিচিত ছিল, তবে বর্তমানে এ ছাড়াও এটি এমন একটি 
ভৌতকৌশল যা দিয়ে যে কোনো তাপমাত্রা সীমায় তাপ বিকিরণ 
পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে আমরা বস্তুত বিকিরণ পাইরোমিটার 
সম্পর্কে আলোচনা করব। অন্য প্রকারের তাপমাত্রা পরিমাপী 
কৌশলের জন্য দেখুন: 9010176161; শ)91]151010116]া70- 
০০81)161 


ব্যাখ্যামূলক চিত্রে একটি অতিসরল প্রকৃতির বিকিরণ 
পাইরোমিটার দেখানো হয়েছে। একটি উত্তপ্ত উৎস থেকে নিঃস্ত 
তাপ বিকিরণের কিছু অংশ একটি লেন্সের সাহায্যে একটি 

থার্মোপাইলের উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়। এভাবে থার্মোপাইলটি উত্তপ্ত 
হলে এটি একটি বিদ্যুৎ সংকেত উৎপাদন করে (তাপ বিকিরণের 
সমানুপাতিক) যা কোনো ধারণকারী যন্ত্রে (০0109) প্রদর্শিত হতে 
পারে। 

দুর্ভাগ্যবশত কোনো বস্তু থেকে নির্গত তাপরশ্মি কেবল 
বস্তুটির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না, বস্তরটির পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যের 
উপরও নির্ভরশীল। একটি উত্তপ্ত, অস্বচ্ছ বস্ত্বর অভ্যন্তরে স্থিত 
বিকিরণ হলো তথাকথিত কৃষ্ণকায়া বিকিরণ (8180 0০১ 
[80180107) যা হলো একান্তই তাপমাত্রা ও তরঙগদৈর্য নির্ভর 
অপেক্ষক এবং সকল অশ্বচ্ছ বস্তু উপাদানের জন্য এক। কিন্তু 
এই প্রকৃতির বিকিরণ বস্তু অভ্যন্তর থেকে বহির্গত হতে চায় তার 
কিয়দংশ বস্তৃপৃচ্টে প্রতিফলিত হয়। পাইরোমিটারটি উৎপাদনকে 
অভিলক্ষ্য বস্তুর তাপমাত্রা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে 
পৃশ্ঠবৈশিষ্ট্যের প্রভাবকে অপনয়ন করতে হবে। একটি অস্বচ্ছ 
বস্ত-উপাদানে একটি রন্ধ বা বিবর তৈরি করা যেতে পারে এবং 
বিবর থেকে বস্তৃপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্রাকার সংকীর্ণ উন্মুক্ত পথ 
এই উন্মুক্ত রন্ধটির উপর পাইরোমিটারকে স্থাপন করা হয়। এই 
উন্মুক্ত রন্ধ থেকে কোনো প্রতিফলন ঘটে না, কারণ এই পথ থেকে 
পৃষ্টকে কেটে ফেলা হয়েছে। এ ধরনের বিকিরণ উৎসকে বলা 
হয় “কৃষ্ণকায়া” উৎস, মনে করা হয় এর নিঃস্তি (০1710121705) 
1.00| একটি তাপযুগলকে (10760710091) কৃষ্ণকায়া উৎসের 
সাথে জুড়ে দিয়ে পাইরোমিটার উৎপাদিত ভোল্টেজ বনাম কষ্ণটকায়া 
তাপমাত্রা রেখ আকা যেতে পারে। দেখুন: 17318019905) 17981 
চ২৪0190102 | 

পাইরোমিটারকে সাধারণভাবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে মূল 
দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে৷ দৃষ্টক্ষেত্রটি পরিপূর্ণ হতে হবে 
এমন প্রয়োজনে সংকীর্ণ ব্যান্ড ও সম্পূর্ণ বিকিরণ পাইরোমিটার; 
দৃ্টিক্ষেত্র সম্পূর্ণ পূর্ণ হতে এমন প্রয়োজন না হলে অন্য ধরনের 
পাইরোমিটার ব্যবহৃত হয়, যেমন--আলোক ও অনুপাত 
পাইরোমিটার (92908] এবং 1809 7190160)1 শেষোক্ত শ্রেণিটি 


চ/7978610710 ০0816 পাইরোমেট্রিক শঙ্কু 


৬৮০ 


পান বন মংলা জানা কারান ঠকা নারি কাজ লাম কালা ইখলাস কালা চাতক মার রাইন কাবার চরম কামাল তাকী িজাবলারালএতাজ 


নির্ভরশীল দুই বা ততোধিক সংকেতের মধ্যে এক ধরনের তুলনা 
করার উপর। 


একটি মৌলিক বিকিরণ পাইরোমিটার 


আলোক পাইরোমিটারকে অবশ্য সত্যিকার অর্থে অদৃশ্যমান 
ফিলামেন্ট পাইরোমিটার (01590798010 ?1411070) নামে অভিহিত 
করা উচিত। এর পরিচালন নীতি হলো অভিলক্ষটির (0186 একটি 
প্রতিবিশ্বকে একটি তারের সমতলের উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়, যে 
তারটিকে বিদ্যুত্রবাহের মাধ্যমে উত্তপ্ত করা যেতে পারে। 
বিদ্যৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি রিহোস্টেট (0২০1195081) 
ব্যবহার করা হয়_আর এর সাহায্যে কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে 
তার ও প্রতিবিদ্বটিকে মিশিয়ে (0160) ফেলা হয়_এর অর্থ হলো 
উত্তপ্ত তারটির ও প্রতিবিন্বটির ওজ্জবল্য সমান হয়-_আর এই 
মুহূর্তে রিহোস্টেটের ক্রমাঙ্কিত ডায়াল থেকে তাপমাত্রার পাঠ নেওয়া 
হয়। 

অনুপাত, বা “দ্বিবর্ণ” পাইরোমিটার দুটি তরঙ্গঈদৈর্ঘ্য অঞ্চলে 
পরিমাপন করে ইলেকটুনিক পদ্ধতিতে এই দুটি পরিমাপনের 
অনুপাত বের করে। যদি উভয় তরঙ্গঈদৈর্ঘ্যেই নিঃসৃতি সমান 
হয়, তাহলে নিঃসৃতির প্রভাব ফলাফল থেকে নির্মূল হয়ে যায়, 
এবং প্রকৃত তাপমাত্রা পাওয়া যায়। এই তথাকথিত ধূসরকায়া 
অনুগিতি (2781084) 85581701107) অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট 
বৈধ। এর ফলে অনুপাত পাইরোমিটার কর্তৃক পরিমাপিত 
“বর্ণ তাপমাত্রা” (৫010987 12106181019) প্রকৃত তাপমাত্রার 
খুব কাছাকাছি। দেখুনং 11000181016 10985001611616;11)61010- 
1001021| [অ.রা.] 


চ১৮7০077)61770 00718 পাইরোমেট্রিক শঙ্কু ভূমির 
চারগুণ ত্রিভুজাকতির পিরামিডের আকৃতিতে নির্মিত 
সিরামিক গঠনসমুহের অন্যতম সংখ্যাযুক্ত সিরিজ চিত্র ক) যা 
এমনভাবে ডিজাইন করা যে নির্দিষ্ট তাপ দ্বারা উত্তপ্ত করার পর 
প্রত্যেকটিই নরম হয়ে যায় এবং নিজ ওজনের ভারে বাকা হয়ে যায় 
(চিত্র খ)। 

সিরামিক সামগ্রী পর্যাপ্তভাবে পোড়ানো হয়েছে কিনা তা নির্দেশ 
করা, চুল্লিতে তাপের সুষমতা পরীক্ষা এবং রিয্র্যাক্টরিজ-এর 
পাইরোমেট্রিক শঙ্কু তুল্যাংক নির্ধারণের জন্য এসব শঙ্কু ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। 


পাইরোমেন্টরুক শঙ্কু : কে) পোড়ানোর আগে ও খে) পরে। 
৪ সংখ্যক শঙ্কু পর্যন্ত পোড়ানো হয়েছে। 


শঙ্কুসমূহের অনুরূপ দ্রব্যাদি মাটি, ফেল্ডস্পার, কোয়ার্টজ) 
রা আগুনে ব্যবহার্য সামগ্রী অর্থাৎ ধপদী মৃৎপাত্রাদি তৈরির কাজে 
খুবই প্রয়োজনীয়। চৌম্বক সিরামিক ফেরাইটসমূহের মতো 
ও ধরনের ক্ষেত্রে দহন-পূর্ণতা নির্দেশক হিসেবে এই শঙ্কু 
কম উপযোগী। [সুব.] 


চ১৮7০17107)8)166 পাইরমরফাইট  আ্যাপাটাইট গ্রুপ বা 
ফসফেট, আরসেনেট এবং ভ্যানাডেট-টাইপের বড় গ্রুপের মণিকের 
একটি সিরিজ। এ সিরিজে ত্যাপাটাইট 0৪5(704)307,017,01) 
থেকে ক্যালসিয়ামকে (0৪) লেড (৮৮) পন করে এবং 
ফ্লোরিন €) বা হাইভ্রোক্সাইড (07) অল্প পরিমাণে থাকে। দেখুন: 


40805 1 

এ সিরিজের মণিকগুলো ষট্কোণীয় (167889191) 
সিস্টেমে কেলাসিত। কেলাসগুলো স্তস্তাকার (001517800)। এছাড়া 
অন্যান্য আকারগুলো দানাদার, গোলকীয় মা এবং 
দ্রাক্ষাগুচ্ছাক তি (9০91/০1081)। পাইরমরফাইটের ব জ 
এবং বাদামি; ভ্যানাডিনাইট হলুদ, ১৮৮14 
অবস্থায় থাকে। 

জারিত লেড অবক্ষেপে সেকেন্ডারি মণিক হিসাবে পাইরমর- 

ফাইট ব্যাপক আকারে বিস্তৃত থাকে। পাইরমরফাইট লেডের একটি 
গৌণ আকরিক, ভ্যানাডিনাইট ভ্যানাডিয়ামের একটি উৎস ও লেডের 
গৌণ আকরিক। দেখুন: [.58৫; ৬9010] | ঢসি.হ.] 


৮১070171116 পাইরোফাইলাইট  পানিযোজিত একটি 
আযালুমিনিয়াম সিলিকেট মণিক। মণিকটির রাসায়নিক সংকেত 
125140100013)21 এর বর্ণ সাধারণত সাদা, ঈষৎ ধূসর, সবুজাভ, 
বা ঈষৎ বাদামি। মণিকটি দেখতে মুক্তাবৎ থেকে মোমের মতো এবং 
পিচ্ছিল অনুভূতিসম্পন্ন। পাইরোফাইলাইট সুদৃঢ় বস্তু, ছটাকার 
সংযুতি এবং পত্রাকৃতি বস্তু হিসাবে থাকে। মণিকের স্তর সিলিকেট 
ফোইলোসিলিকেট) গ্রুপে পাইরোফাইলাইট অন্তর্ভৃক্ত। মণিকটি নরম, 


৬৮১ 


[১57০৯৪11169 পাইরোক্সিনাইট 


শি জাওজাহে কাল পালার কহ লা ছাড়ব রাস তম জাওাাইীিাা আই িাবুোকমা॥ভারেটবিজ্নাবসুোধনাদার ভাজা রোবদলেএ যা রিপাবলিক তোফরালারকহাহরী বালিকা শ্রোতারা রতি তাজজকাডেইী 


মোহজ স্কেলে কাঠিন্যমান ১ থেকে ১.৫। এতে গাঠনিক স্তরের 
সমান্তরাল সহজ সম্তেদ (019288০) থাকে। মণিকটি আাসিডে 
অতিমাত্রায় স্থিতিশীল। পাইরোফাইলাইটকে প্রধানত তাপ সহনশীল 
বস্তু এবং অন্যান্য সিরামিক বস্তুতে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 


[সি.হ.] 


[৮510180])7)105 আতশবাজির প্রকৌশল আতশবাজির 
উপাদানগুলো মূলত পরিচিত আগ্নেয় উপাদান। ক্লোরেট ও নাইট্রেট 
জারকবস্ত এবং সালফার, কয়লা, আ্যান্টিমনি সালফাইড এবং কখনো 
কখনো ধাতুগুড়া জ্বালানি হিসাবে কাজ করে। আতশবাজিতে ব্যবহৃত 
লবণ ধাতু বর্ণ তৈরি করে। সোডিয়াম হলুদ, ক্যালসিয়াম ইটের মতো 
লাল, স্ট্রনসিয়াম টকটকে লাল, বেরিয়াম সবুজ এবং কপার নীল- 
সবুজ বর্ণের সৃষ্টি করে। আয়রনের টুকরা (11085) এবং 
আ্যালুমিনিয়াম পাউডার স্ফুলিঙ্গ এবং উজ্জ্বল উৎসরণ প্রদান করে। 
এছাড়া এ কাজে ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ও ভূসা কালিও ব্যবহার 
করা হয়। 

প্রধান জনপথের সতর্কতামূলক সংকেত শিখাতে উজ্জ্বল টকটকে 
লাল রং প্রদানের জন্য সাধারণত স্ট্রনসিয়াম নাইট্রেট দ্বারা তৈরি করা 
হয় এবং ধীরে ধীরে পোড়ে এমন বস্ত্র, যেমন__মোম ও করাতকলের 
গুড়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

রঙিন ধোয়া সামরিক সংকেত এবং দিবালোকের প্রদর্শনীতে 
ব্যবহৃত হয়। এসব কাজে আতশবাজির সাধারণ গাঠনিক উপাদানের 
সঙ্গে বাম্সীভূত হয় এমন বিভিন্ন প্রকারের জৈব রং সংযুক্ত করা হয়। 
দেখুন: ]০6101815 | [সি.হ.] 


911108106 177171618]5 | 


[570%67)9 পাইরক্সিন শিলা গঠনকারী নানা রকমের এবং 
গুরুত্বপূর্ণ ফেরোম্যাগনেসিয়াম মগ্নিক বলা হয় এবং মণিকের একটি 
পরিবার। এ মণিকগুলোকে তাপমাত্রা ও চাপের ব্যাপক পরিসরে 
কেলাসিত হয় এবং এদের রাসায়নিক গঠনেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত 
হয়। এ গ্রুপের মণিকগুলো যদিও বিভিন্ন কেলাস সিস্টেমে 
(অর্থোরম্বিক, মনোক্লিনিক) কেলাসিত হয় তবুও এরা আকার, 
রাসায়নিক সংযুক্তি ও গঠনের দিক থেকে অত্যন্ত সম্পর্কিত। এ 
মণিকগুলো প্রধানত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন 
সিলিকেট, তবে কখনো কখনো এদের গঠনে ম্যাঙ্গানিজ, 
টাইটেনিয়াম, সোডিয়াম ও লিখিয়াম বিদ্যমান থাকে। এ মণিকগুলো 
আগ্নের ও রূপান্তরিত শিলার উপাদান হিসাবে থাকে। নিচের 
সারণিতে পাইরক্সিন পরিবারের মণিকের সংকেত ও বিন্যাস গ্রুপ 
দেওয়া হলো। যেহেতু পাইরক্সিনগুলো সর্বব্যাপী এবং এদের 


সংকেত 


] নাম বিন্যাস গর 


অর্থোরম্বিক পাইরক্সিন ৃ 
অর্থোত্যানেস্ট্যাটাইট- | (48%০)231209) 
অর্থোফেরোসিলাইট 

প্রোটোআ্যানেস্ট্যাটাইট 1182 (51296) 


মনোক্লিনিক পাইরক্সিন_: 


ডায়োপসাইড_ 090৮16,5)651206) 
হেডেনবারজাইট 
0৪1751209) 02 


ক্দাত __ (তও 


(08915959, 4102 02/6 
(51,1)2096) 
১০41 02/৫ 
আআ __ 82 
11451051206) 02/ 
এতো 11620591206) 02/ 
রা 75208206) £21% 
লো 14852051290) 721/ 
| ক্লাইনোত্ানেস্ট্যাটাইট 
পিজিওনাইট তন &, £21/ 
7৩)(51205) 


রাসায়নিক গঠন ব্যাপক বিস্তৃত, সেহেতু এসব যৌগ সম্পর্কে 
গবেষণা থেকে বিশেষ শিলার উৎপত্তি ও তাপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। 

পরিচিত পাইরক্রিনগুলোর বর্ণ সাদা (বিশুদ্ধ ডায়োপসাইড ও 
আযানেস্ট্যাটাইট) থেকে হলুদ ও সবুজ বর্ণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে 
পরিবর্তিত হয়ে গাঢ় বাদামি ও সবুজাভ কালো (ফেরোসিলাইট, 
হেডেনবারজাইট এবং আযাজিরিন) পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাইরক্সিনের 
আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিসর ৩.২ ত্যানেস্ট্যাটাইট) থেকে ৪.০ 
(ফেরোসিলাইট)। মোহজ স্কেলে এদের কাঠিন্যমান ৫.৫ থেকে ৬.০ 
পর্যন্ত বিস্তত। 

পাইরক্সিনগুলোকে মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রার অধিকাংশ শিলা, 
বিশেষ করে ব্যাসাল্ট, পাইরক্সিনাইট ও চারনোকাইট এবং 
ফেরোম্যাগনেসিয়াম মণিকের অভিকর্ষ অবক্ষেপণ থেকে উৎপন্ন 
অতিক্ষারীয় শিলাতে পাওয়া যায়। অতিক্ষারীয় শিলার উপাদান 
হিসাবে এসব মণিক প্রায়ই অলিভিন ও স্পিনেলের সঙ্গে থাকে। 
ডায়োপসাইড ও হেডেনবারজাইট হলো আদর্শ রূপান্তরিত ও স্কার্ন 
(সা) উৎপন্ন বস্ত। অগাইটকে ব্যাসাল্ট ও চারনোকাইট এবং 
সাধারণ রূপান্তরিত বস্তুর (প্রায়ই হর্নব্েন্ড আযাম্ফিবোলের সহযোগী 
হিসাবে) উপাদান হিসাবে পাওয়া যায়। [সি.হ.] 


চ১57০%71166 পাইরোক্সিনাইট একটি ভারি, 
গাট বর্ণের স্থল দানাদার পূর্ণকেলাসিত (7019075051117) আগ্নেয় 
শিলা। শিলাটি মূলত পাইরোক্সিন দিয়ে গঠিত তবে সামান্য পরিমাণে 
অলিভিন, হনর্রেন্ড বা বায়োটাইটও থাকে। পাইরোক্সিনাইটের মূল 
উপাদান অর্থোপাইরোক্সিন আযানোর্থোসাইট ও পেরিডোটাইটের সঙ্গে 
বৃহদাকারের ডোরাকাটা গ্যাব্োতে থাকে। এসব পাইরোক্সিনাইটের 
কোনো কোনোটি ক্রোমিয়ামের সমৃদ্ধ উৎস। কোনো কোনো 
পাইরোকিনাইট মূলত ম্যাগমাটীয় উৎসের ক্লাইনোপাইরোক্সিন দিয়ে 
গঠিত, কিন্তু অনেকগুলো পাইরোক্সিনাইট সম্ভবত ম্যাগমা ও 


[১5171096166 পিরোটাইট 


লা অউিানাওলা লা চবি কাবা বিবাহ জে বিনা শব জাবাত িকনবিশুামযাললারকাডেবিাদবিসবকোহরাধলারকাতরিা বিপদ সিজন কোমল রান বিপুল ীব্াি্যকামবাংলাএকীিজানবলা তায ামোি্বিপতংকাবলা এনা 


চুনাপাথরের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বস্ত। অন্যান্য পাইরোক্সিন 
সমৃদ্ধ শিলা রাপান্তর ও অভিঘটন (70150718057) প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। দেখুন: 98970; ]187608$ £0০15; 
79101000169; 79108916| [সি.হ.] 


[৮৮770706166 পিরোটাইট একটি মণিক। মণিকটির 
উপাদান 5861-50-50 থেকে ০.২)। এস্কেবোর্নাইট 
761-% 5০ হলো সেলেনিয়াম অনুরাপক (৪78108)। আয়রন ঘাটতি 
সম্পন্ন পিরোটাইট কক্ষ তাপমাত্রায় (২৫" সে.) ফ্যারোচুশ্বকীয় 
(191101788-706010), কিন্তু কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে অধিক তাপমাত্রায় 
র (0181788000০) হয়। এ ধরনের আচরণ ভ্যাকেন্সি 
বিশৃজ্খলা (৮৪০৪70% 01501617) থেকে হয় বলে অনুমান করা 
হয়। 
মণিকটি গোলাকার দানা থেকে বৃহৎ বস্তু হিসাবে থাকে, 
তবে কদাচিৎই পীঠকাকৃতির ছান্মষটকোণীয় (09200110/280781) 
কেলাস এবং গোলাপ আকৃতি (79591) হিসাবে পাওয়া যায়। 
মণিকটির বর্ণ খয়েরি, লালচে এবং ঈষৎ বাদামি ব্রোঞ্জ-হলুদ, 
কষ গাঢ় ঈষৎ ধুসর-কালো এবং দ্যুতি ধাতব। মোহজ 
স্কেলে কাঠিন্যমান ৪ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৬ (যার গঠন 
9758)। 
পিরোটাইট ক্ষারকীয় আগ্নেয় শিলাতে অংশায়িত পৃথককরণের 
(080001021 01021610120) বিলম্ব ধাপে, বিশেষ করে নরাইট এবং 
গ্যাৰোতে পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণের পিরোটাইট আয়রনের 
একটি আকরিক হতে পারে। ম্যাগনেটাইট এবং স্পর্শ রূপান্তরিত 
মার্বেলে কনড্রোডাইটের সঙ্গে এবং ক্যালসাইট ও অন্যান্য সালফাইড 
ও সালফো লবণের সঙ্গে নিম্ন তাপমাত্রা শিরাতে পিরোটাইট পাওয়া 
যায়। [সি.হ.] 


[১577018 পাইরল জৈব যৌগের একটি গ্রুপ যার পাচ 
সদস্যবিশিষ্ট বলয়ে দুটি অসম্পৃক্ত অবস্থা বিদ্যমান এবং বলয়ের 
একটি অবস্থানে নাইট্রোজেন আছে। পাইরল (সংকেত 1) একটি 
প্রতিনিধিত্বকারী যৌগ। পাইরল সিস্টেম, ক্লোরোফিল সবুজ পাতার 
রঞ্জক, হেমোগ্রোবিন লাল রক্তরঞ্জক এবং উত্তিদজাত নীল রঙে 
(00120) পাওয়া যায়। বর্ণিল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থেকেই পাইরলের 


ব্যাপক অনুশীলন করা হচ্ছে। 
40] | 
| রি 200 
বে 
টি ন্‌ 
0) (11) 
টেন্রাহাইড্রোপাইরল বা পাইরোলিডিন মৌগটি (সংকেত 11) 


প্রোলিন ও হাইড্রোক্সিপ্রোলিন নামক দুটি প্রোটিন আযামিনো আযাসিন্ড 
পেরুভিয়ার কোকা থেকে প্রাপ্ত হাইগ্নিন নামক উপক্ষারের গাঠনিক 


উপাদান। দেখুন: 76161900110 001119001)05) [7%010%701011006) 
[00019; 2010017000) 7701176) ঢস.হ.] 


[৮৮70৮10 ৪০10 পাইরুভিক আযাসিড একটি তিন 
কার্বন বিশিষ্ট আলফা কিটো জৈব আ্যাসিড। আাসিটিক আাসিডের 
ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট বর্ণহীন তরল পদার্থ। আাসিডটি পানি ও 
আযালকোহলে দ্রাব্য। যৌগটির স্ফুটনাঙ্ক ১৬৫" সে. | ল্যাবরেটরিতে 
টারটারিক আাসিডকে পটাশিয়াম বাইসালফেট সহযোগে উত্তপ্ত করে 
প্রস্তুত করা হয়। 

প্রাণরাসায়নিক পরিবেশে পিএইচ মানের উপর নির্ভর করে 
পাইরুভিক আ্যাসিড দুটি আকারে থাকে সেষ্কেত দেখুন)। সন্কেতে 
কে) আকারটি মৃদু ক্ষারীয় পিএইচ এবং এর চেয়ে কম পিএইচ মানে 
প্রোটন যোজিত আকারে থাকে। কিন্তু ক্ষারীয় পিএইচ বা এর চেয়ে 
অধিক পিএইচ মানে প্রোটন বিযুক্ত (4601010778150) অবস্থায় থাকে 
(খে আকার)। 
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০০০৪ ০০০ 

(ক) খ) 
পাইরুভিক আযাসিড 


জীবের দেহে বিপাক ক্রিয়ায় উেপচিতি ও অবচিতি) 
পাইরুভিক ত্যাসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ 
আযাসিডটি জীবের গাঠনিক ও ক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ 
করে। শক্তি অবমুক্ত করতে এটি একটি অপরিহার্য বিপাকলব্ধ 
যৌগ। অন্যদিকে জীবসংশ্লেষণের দ্বারা উৎপন্ন কার্বন কাঠামো 
হিসাবে এ যৌগটি বিশেষ ভূমিকা রাখে যা জীবের দৈহিক গঠন 
তৈরিতে সাহায্য করে। বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী উভয় প্রকার জীবের 
জন্যই এ যৌগটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। অবচিতি (০8090011521) 
বিপাকে এ যৌগটি গ্লাইকোলাইসিস (8709061-14611107 
গতিপথ), গাঁজন, পেন্টোজ ফসফেট গতিপথ, 800167-19000701 
গতিপত, ট্রাইকার্বক্সিলিক আযাসিড চক্র (0০৮5 ০০1৪), প্রোটিন 
আযামিনো আযাসিড) ও লিপিড [গ্নিসারল) অবনয়নের সঙ্গে 
সংশ্রিষ্ট। জীব সংশ্রেষণমূলক ডিপচিতি) কাজে যৌগটি আামিনো 
আাসিড সংশ্রেষণ, 04 উত্তিদ প্রজাতির 002 বন্ধন, গ্লুকোজেনেসিস, 
নাইট্রোজেনের জৈব বন্ধন, ফ্যাটি আাসিড সংশ্রেষণ, কোলেস্টেরল 
€শ্লেষণ ও ফরফাইরিন সংশ্রেষণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অংশগ্রহণ করে। এছাড়া সাইট্রোপ্রাজমিক পর্দার মধ্য দিয়ে আয়ন 
পরিবহনেও পাইরুভিক আযাসিড ভূমিকা রাখে। জীবদেহের 
বিপাকে পাইরুভিক আ্য্যসিডের অবস্থান চিত্রে দেখানো হলো চিত্র 


দেখুন)। 


৬৮৩ 


চ১৮8%1০ ৪০1 পাইরুভিক আসিড 


লাগান নাগা ভোগ এলাহি রাইস ছা জাকির এতে টরিাািসামাচা্েরীরিজািো্যমাএাতেউবিজাাবপুহযানাও দামোদর লাহীবিমারবিপুলেহযদমার তাতো 


গাজন জাত বস্তু 


ইথানল 
ল্যাটটিক আাসিড 


প্রোপায়োনিক আযাসিড 
আযাসিটিক আযসিড 


4 5129 & 6100 €1727010 0198859 
0. ল [১911030 01195017866 709117/2%, 
5 00920৬০1510]. 

0 3 1:91])010102110). 

1 5 48010180010, 

15 090615101. 

1 7 59100179515. 

0 ল 03100076098£6179515. 

03 3 0092006179201011. 

৩ ল /৮1109010], 

[0 51062101109010], 


মিশ্র আসিড 
আইসোপ্রোপাইল আযালকোহল 
বিউটানল 
বিউটানিডায়েল 


3 5151৬02 0801729 (09190019515) 
[0 51210761 10000017910 [08005/89, 
চন 1060179501001%181107, 

17 ল 02169918010]. 

] 5 99111112515. 


1, ল 9%0079515, 
বি 3 5090191 [08111010081101), 
ঢ5:11001%515. 


[60 & 61100 0112%1710 0168%5889 
শা ল 99111016315. 
7 05109056 09027005%1811011. 


চিত্র : বিপাক ক্রিয়ায় পাইরুভিক আ্যাসিডের অবস্থান 


জাতী 


[১5001920768], 00)6076হা) পিথাগোরীয় উপপাদ্য 


৬৮৪ 


পিপল নাবী ভাতিজা ঘানি কা রাস যারা হালা 


চিত্রে পাইরুভিক আযাসিডের অবস্থান বিবেচনা করে 
যুক্তিসঙ্গতভাবে এ যৌগটিকে এক প্রকারের রাসায়নিক “01870 
0০708] 9081107” হিসাবে চিহিত করা যেতে পারে, যেখানে বিভিন্ন 
প্রকারের বিপাকীয় বস্তু থেকে পাইরুভিক আ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং 


প্রাণরাসায়নিক গতিপথে বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার জন্য - 


পাইরুভিক আ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। পাইরুভিক আযাসিড অবচিতি ও 
উপচিতি বিক্রিয়াসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে। 
সুতরাং জীবদেহে পাইরুভিক আ্যাসিডের উৎপত্তি ও ব্যবহার 
দ্বিমুখী। বিভিন্ন প্রকার উপচিতি ও অবচিতিমূলক কাজে এর সংশ্রিষ্টতা 
থেকে পাইরুভিক জ্যাসিডকে জীবদেহের প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপাকলর্ যৌগ (00% 17018001116) বলা যেতে 
পারে। [সি.হ.] 


75019017621) 0)601০যা) পিথাগোরীয় উপপাদ্য 
এটি একটি ইউক্রিভীয় জ্যামিতির প্রখ্যাত উপপাদ্য । এই উপপাদ্যের 
বক্তব্য হলো যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজে অতিভূজের উপর অঙ্কিত 
বর্গ অন্য দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গদ্ধয়ের যোগফলের সমান: 12 5 
॥2+১2 | এখানে " হলো অতিভূজের দৈর্ঘ্য, এবং * ও 9 হলো 
ত্রিভুজটির অন্য বাহু দুটির দৈর্ঘ্য। ইউক্রিভীয় সমতল জ্যামিতির এই 
অতি গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যটির অন্তত ১০০ ধরনের প্রমাণ প্রদত্ত 
হয়েছে জ্যামিতি শাস্ত্রের ইতিহাসের নানা কালপর্বে। ত্রিমাত্রিক 
পিথাগোরীয় উপপাদ্যকে এভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে : একটি 
আয়তক্ষেত্রাকার বাক্সের কর্ণের বর্গ তিনটি সন্নিহিত পার্্বরেখায় বর্গের 
যোগফলের সমান; এই তিনটি পার্শবরেখা অবশ্য একটি শীর্ষকোণে 
সম্মিলিত হয়েছে। উক্ত বক্তব্যকে গাণিতিক সূত্রে নিম্নভাবে প্রকাশ 
করা যেতে পারে : 


1 5 %21+৮2+2 


দেখুন: 900910; 11187816। [সে.বে.] 


১৮0১0) অজগর 80118৩ গোত্রের উপগোত্র ৮৮101001796- 
এর এক সরীস্প। এদের নয়টি প্রজাতি আকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
নিউগিনি এবং অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তৃত। সমগ্র উপগোত্রে রয়েছে ৭টি 
গণের অধীনে ২১টি প্রজাতি যাদের সাধরণভাবে পাইথন বা অজগর 
বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অজগর বলতে 7)119% গণের সদস্যদেরই 
বুঝায়। নিকট জ্ঞাতি বোয়া 0০৪) থেকে করোটির গঠন এবং প্রজনন 
পদ্ধতির মাধ্যমে পাইথনদের আলাদা করা যায়। 

সব অজগর আকারে অনেক বড়, দাত মজবুত ও শক্তিশালী | 
এরা নির্বিষ অর্থাৎ বিষ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় গ্রন্থি ও গঠন 
অনুপস্থিত। এরা এদের শিকারকে দেহ দ্বারা পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে 
হত্যা করে। এ প্রক্রিয়ায় কদাচিৎ অস্থি ভেঙ্গে যায়। বড় আকারের 
অজগর ৫.৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়, ওজনও হয় প্রায় ৯০ কেজি। 
প্রধানত বন এলাকার বাসিন্দা হলেও নদী, হাওড় বা বিলের 
আশেপাশে ঝোপঝাড়েও এরা বাস করে। এরা সহজেই গাছে 
আরোহণ করতে সক্ষম। চলাফেরায় অজগর তেমন সক্রিয় নয়, 
অন্যান্য সাপের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের। শিকারের জন্য অনেক 
সময় গাছে অথবা গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। 

পানিতেও অজগর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জলাশয়ের কিনারে 
সাতার কাটলেও অনেক সময় সমগ্র দেহ পানিতে ডুবিয়ে কেবল 
মাথা পানির উপরে রেখে দীর্ঘ সময় কাটাতে পারে। দিনে অথবা রাত্রে 
এরা সক্রিয়, তবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিবেশে মানুষের 
উপদ্রবের উপর। স্তন্যপায়ী, পাখি অথবা সরীস্প শিকার করে খায়। 
তবে খাদ্য হিসাবে মধ্যম আকারের স্তন্যপায়ী যেমন, খরগোস, 
শিয়াল, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, শুকর ইত্যাদি এদের পছন্দনীয়। 

শীতকাল অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এদের প্রজনন 
ধতু। শীত শেষে মার্চ থেকে জুন পর্যস্ত সর্বোচ্চ প্রায় ১০০টি ডিম দিতে 
পারে। বড় আকারের ডিমগুলোকে মা বাচ্চা না ফোটা পর্যস্ত প্যাচিয়ে 
জড়িয়ে থাকে। বাচ্চা ফোটার পর মা আর শাবকদের যত্ব নেয় না। 

বাংলাদেশে অজগর, 27107 7:0147%5 সিলেট, চট্টগ্রাম, 
পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহের পাহাড়ি বনাঞ্চলে দেখা 
যায়। তবে এদের সংখ্যা আশক্কাজনকভাবে কমে গেছে। দেখুন: 
73০৪ । [সৈ.হু.ক.] 


৬৮৫ 


09070 516806 দ্বিঘাত পৃন্ঠতল 


কলর শোর তাং কির কাম জনা কা তাবিজ কাজা ককটেল দাতের পাল রোটারিয়ান জাজাংআাএকাতেবী রিতা একের তালার কনুোকবলাও জিকো ও জােিাবপাকলাওজাবউ 


€0 (91500101%) ৫ বিদ্যুৎ __ বর্তনীর কোয়ালিটি গুণাঙ্ক। 
প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে 3 এর বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে পারে। সরল 
[]. এবং [২০ সিরিজ সার্কিটে, 0 হলো রিয়াযাক্ট্যান্স ও রোধের 


অনুপাত : 
২ ০) 


এখানে ৮1, ও %০ হলো যথাক্রমে ইন্ডাকটিভ ও ক্যাপাসিটিভ 
রিয়্যাকট্যান্স এবং £ রোধ। সমীকরণ-১ এর অনুপাত একটি সার্থখ্যক 
মান প্রদান করে। যখন একটি পরিবর্তী কারেন্ট বীজের সাহায্যে 
কোনো তার কৃগুলী বা ধারকের ধুবকসমূহ পরিমাপ করা হয় তখন 
হাসকরণ বা ডিসিপেসন ফ্যাক্টর বা লস কোণে 3-এর গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার হয়। 

অনুরণন সার্কিটে 3 এর অধিকতর ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। 
একটি অনুনাদী বা রেজোন্যান্ট সার্কিটে 3 এর সংজ্ঞা হলো : 


চক্র প্রতি সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি 
চক্র প্রতি শক্তির ক্ষয় (২) 


30- 21 


এখানে 06 হলো 3 এর অনুনাদ মান। কোনো কোনো সার্কিট, 
যেমন বিবর অনুনাদকে (০8৮11 17550791075), 03 এর এই একটি 
অর্থই আছে। 

[২]. সিরিজ রেজোন্যান্ট সার্কিটের জন্য রেজোন্যান্ট কম্পান্ক 
হলো ?০, যেখানে 


305 2টি 14 2 1/2790 (৩) 


সমীকরণ-৩ এ [২ হলো পুরো সার্কিটের রোধ, [, হলো 
আবেশিতা (709018709) এবং ০ ধারকত্ব। 09 কয়েলের ০ যদি তার 
পুরো রোধ ₹ হয়। তাহলে 2০ যতো বেশি হবে অনুনাদ রেখার চূড়া 
ততো খাড়া হবে। অনুনাদ রেখার (7550181)09 007৬6) জন্য 
সমীকরণ-_-৪ সত্য হবে : 


0০ - 09/02-11) (৪) 


[ হলো অনুনাদ কম্পাঙ্ক এবং 7 ও 7 হলো অর্ধশক্তি 
বিন্দুতে (9170001 [911005) কম্পাঙ্ক। দেখুন: 7২650178106 
(810617811178-007617 0110010) | ফা.মা.] 


0 £9%৪1 কিউ ফিভার ক্ষুদে ব্যাকটেরিয়া ০০214 
777161 দ্বারা সংঘটিত স্বল্পমেয়াদি সংক্রামক ব্যাধি। মানবদেহে এ 


জীবাণু সংক্রমণের ফলে ফুসফুসের অংশবিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে প্রদাহ 
সৃষ্টি হয়, রোগীর জ্বর হয় তবে গায়ে কোনো দানা বা ফুসকুরি ওঠে 
না। 

প্রকৃতিতে 0০:86119  &/77০৫-র প্রাথমিক জীবনচক্র 
887010০০%; নামে পরিচিত এক প্রকার ছোট প্রাণী এবং এদের 
পরজীবী টিকের (70) মধ্যে সংঘটিত হয়। এদের মাধ্যমিক 
জীবনচক্র ($9০07087% ০০1) গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে ঘটে 
থাকে; তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক জীবনচক্রের মধ্যে সংযোগ 
কিভাবে ঘটে, তা অজ্ঞাত। গৃহপালিত প্রাণীদের (যেমন-_গাভি) 
গর্ভফুল সহজেই এ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং এটা পরবর্তী 
সময়ে মানুষ এবং অন্য প্রাণীর দেহে সংক্রমণের প্রধান উৎস হিসাবে 
কাজ করে। মূল্যবান গবাদি পশুকে এ জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা দিয়ে 
রক্ষা করা সম্ভব। দেখুন: ঢ২10:5(15105951 [সা.এ-] 


0 77661 কিউ মিটার রেডিও কম্পান্কে কোনো সার্কিটের 
0 পরিমাপকারী যন্ত্রবিশেষ যা থেকে সরাসরি পাঠ গ্রহণ করা যায় 
(017601-16801708 10500771010) | যদিও কেবল তার-কুগুলীর 09 
পরিমাপ করার জন্য কিউ মিটার ডিজাইন করা হয়েছে, তথাপি এটি 
অন্যবিধ পরিমাপেও কাজে লাগে, যেমন_- (১) কয়েলের বিস্তৃত 
ধারকত্ব, কার্যকর আবেশিতা এক স্বকীয়-অনুরণন কম্পাঙ্ক ০17 
163018170 7ি5000170১); (২) ধারক বা ক্যাপাসিটরের ধারক, 
পাওয়ার ফ্যাক্টর বা 3, এবং স্বকীয়-অনুরণন কম্পা্কঃ (৩) 
রোধকের কার্যকর রোধ, আবেশিতা বা ধারকত্ব এবং 3-এর মান; 
(৪) মধ্যবতী ও রেডিও কম্পাঙ্ ট্রান্সফরমারের ;॥ এবং 
(৫) অন্তরক পদার্থের দ্বি-বৈদ্যুতিক ধুবক, ডিসিপেশন ফ্যাক্টর এবং 
পাওয়ার ফ্যাক্টর। দেখুন: 100108] 17985016119705; 
(619001011)। [ফা.মা.] 


04078076 পাদসংস্থান বৈদ্যুতিক চক্রের (61501708] 
০/০1০) এক- চতুর্থাংশ যাতে দুটি পরিবর্তী রাশির মধ্যে দশাকোণ ৯০ 
হয়। বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণের বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর 
লম্ব থাকে অর্থাৎ এরা স্থানিকভাবে পাদসংস্থানে থাকে। 

একটি আদর্শ তার-কুণ্ুলীতে কারেন্ট ও ভোল্টেজ পাদসংস্থানে 
থাকে কারণ কারেন্ট কয়েল ভোল্টেজের তুলনায় ৯০* পিছিয়ে থাকে 
(1885 6110)। একটি আদর্শ ধারকেও কারেন্ট ও ভোল্টেজ 
পরস্পরের পাদসংস্থানে থাকে, এক্ষেত্রে অবশ্য কারেন্ট ভোল্টেজের 
তুলনায় ৯০* এগিয়ে থাকে (19805) শেষের দুই ক্ষেত্রে কারেন্ট ও 
ভোল্টেজ পরস্পরের সাথে কালিক পাদসংস্থানে (0016 0450190010) 
থাকে। [ফা.মা.] 


0)090710 587906 দ্বিঘাত প্ন্ঠতল বিশেষণ 
পদ্ধতিতে তিনটি চলক রাশির দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণ যে 


089071196619] চতুর্ভূজ 
কও তইািলোবস চালা উফ বার জাপা বিভানবশৃতোম লারা তীর রকোষবারজা যে বি 
পৃষ্ঠতলের সংজ্ঞা দেয় তাই দ্বিঘাত পৃচ্ঠতল। যাদি ১, এই 


2/2+%2+022+26+202+2%2+20+209+21+0 0 


কোনো সমতল দিয়ে এই পৃষ্ঠতলের কর্তিত অংশ হলো কনিক 


(00110 চোঙা) ] [হা.র.] 
0090111966781 চতৃরভজ ইউক্রিডীয় অর্থে চতুর্ভূজ 


হলো একটি জ্যামিতিক চিত্র যা চারটি সরলরেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ 
থাকে যোদের বাহু (6) বলে), যাদের প্রতিটি অপর দুটি সন্নিহিত 
বাহুকে পৃথক দুটি বিন্দুতে (শীর্ষবিন্দু) ছেদ করে, কিন্তু বিপরীত 
বাহ্ুকে ছেদ করতে পারে না (সসীম রেখাংশ বিবেচনা করে)। চারটি 
শীর্ষবিন্দু চারটি বাহু দ্বারা এবং দুটি কর্ণ দ্বারা জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত। 
কর্ণদ্ধয় আবার যদি পরস্পরকে ছেদ করে তবে চতুর্ভুজটি একটি 
তলীয় চতুর্ভুজ হবে। যদি তা না হয় তবে তাকে নৈকতলীয় (55) 
চতুর্ভুজ বলা হয়। একটি তলীয় চতুর্তজের চারটি বাহুই পরস্পর 
সমান হলে এরা একটি রম্বস গঠন করে; যদি এর দুই জোড়া 
পরস্পর সমান সন্নিহিত বাহু থাকে তবে এটি ঘুড়ির (115) আকৃতি 
পায়। যদি একজোড়া বিপরীত বাহু পরস্পরের সমান্তরাল হয় তবে 
তাকে ট্রাপিজয়েড বলে। যদি অপর বিপরীত বাহুজোড়া সমান হয় 
তবে সেই ট্রাপিজয়েডকে সমদ্বিবাহু বলে। যে চতুর্তুজের দুই জোড়া 
পরস্পর সমান্তরাল বাহু থাকে তাকে সামস্তরিক বলে। [ফা.মা.] 


09911690156 01867711098] 97)91515 রাসায়নিক 
গুণগত বা আঙ্গিক বিশেষণ রসায়নের যে শাখায় কোনো 
নমুনার মৌল ও যৌগ শনাক্তকরণ করা হয়। অজৈব গুণগত 
বিশ্রেষণে মৌল বা গ্রুপ সনাক্তকরণে গতানুগতিক সিক্ত “৯/৪1” 
পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতি এই 195: 1096 
পদ্ধতিকে স্থলাভিষিক্ত (500215206) হয়েছে। জৈব যৌগের 
শনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলো এখন জানা গিয়েছে এবং এ পদ্ধতিগুলো 
জৈব, অপরাতত্ত বিদ্যা (19761510) ও ভেষজ (07879170970) 
রাসায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন নমুনার মৌল ও যৌগ সম্বন্ধে জানা 
যায় তখণ নুমনার গঠন জানাটাই আঙ্গিক বিশ্রেষণের প্রধান বিষয়। 
দেখুন; /578191108] 01791015115 03909106018101%6  010610109] 
21008155151 

অজৈব বিশ্লেষণ : অজৈব গুণগত বিশ্লেষণে মৌলের 
সনাক্তকরণে সব ধারাবাহিক পদ্ধতির পরিচালনার মূলনীতি প্রায় 
একই। যেমন বিকারকের বিক্রিয়ার সাহায্যে গ্রুপসমূহ পৃথকীকরণ, 
গ্রুপের মধ্যে উপস্থিত মৌলসমূহ শনাক্তকরণ ও আহরন, এরপর 
মৌলসমূহের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণকরণ । 

ব্যবহারিক এঁতিহাসিকভাবে একটি নমুনা নিশ্নলিখিতভাবে 
বর্ণনা করা যেতে পারে : 

ম্যাকরো (71900) 0.1 থেকে 0.1 গ্রাম 

(59111111019) 0.01 থেকে 0.1 গ্রাম 

মাইক্রো (01000) 1108 01 10-38 

আল্টামাইক্রো (108 1010) 1115 2 10-6 

সাবমাইক্রোগ্রাম (549 7া1010্া্া7)। মাইক্রোগ্রাম অপেক্ষা কম 


৬৮৬ 


এটি 


একটি পদ্ধতিতে কত হ্ষুদ্র পরিমাণ নমুনা শনাক্তকরণ করা যায় 
তাই এঁ শনাক্তকরণ পদ্ধতির সর্বশেষ সীমা (৫5150110]0) 1171) 
সহায়ক পরিবেশে একটি সংবেদনশীল (36751%6) পদ্ধতি ব্যবহার 
করে 10158 পরিমাণ শনাক্তকরণ করা যায়। 

স্থায়ী স্পট পরীক্ষা (০1550 খুবই বাছাই গুণ (5619০0৬০) 
সম্পন্ন নির্দিষ্ট একটি গুণগত পরীক্ষা গ্লাস, কাগজ বা 
মাইক্রোসকেপের স্ত্লাইডে (51106) সম্পন্ন করা যায়। পেপার 
ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্পট পরীক্ষা এক বা দ্বিমাত্রিক (076 0ো (/০ 
01019705192081) হতে পারে। একইভাবে পাতলা স্তর (0017) 120) 

এক বা দ্বিমাত্রিক হতে পারে। [17 নির্ণয়ে 27 

নির্দেশক পেপার ব্যবহার করা হয়। বাতাসের দূষণ নির্দেশ ও 
নিরাপণ করার জন্য কঠিন বিকারক নির্দেশক (50110 158£917 
[70101001108 06109) ও সূচক টিউব (17010810[ 1৮৪) ব্যবহার 
করা হয়। মাইক্রেস্কোপ দ্বারা একটি দানার আকার ও অবস্থা 
বিশ্লেষণ করা যায়। মাইক্রোস্কোপে পোলার আলো (99181126৫ 
118) ব্যবহার করে এর ব্যবহার বহুমুখী করা হয়েছে। দেখুন : 
(01761710581 [11010950010 । 

মাত্রিক পদ্ধতি বিশ্লেষণের যন্ত্রপাতি আঙ্গিক বিশ্লেষণে ব্যবহার 
করা যায়। ইলষ্ট্রোকেমিক্যাল পদ্ধতি অবশ্য সব সময় আঙ্গিক 
বিশ্রেষণে ব্যবহহৃত হয় না। গ্যাস ও তরল ক্রোমাটোগ্রাফি এবং ভর 
বর্ণালিমিতি 00855 5090195০009) অবশ্য খুবই দামি, কিন্ত 
এগুলো থেকে অনন্য (97109) ফলাফল পাওয়া যায়। নিক্ষিপ্ত 
বর্ণালিমিতি (67715551017 50900950905) চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
ব্যবহার করে সন্দেহজনক (552০০160) মৌল শনাক্তকরণ বা 
উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। ফ্রেম ফটোমেন্রি (9176 71101017160) 
ও পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিমিতি (200]া)10 ৪0501100101) 
5990007790) আঙ্গিক বিশ্লেষণে ব্যবহার হচ্ছে দেখুন : /১0110 
50601107611; 12176 01101010911; 90900০9০1)21])102] 
82112815515 | 

স-175, ইলেকট্রন এবং পজেটিভ আয়ন কোনো বস্তুর 
প্হ্ট আঘাত করে (১০11810 7151) বিভিন্ন আঙ্গিক পদ্ধতির 
উন্নয়ন করা হয়েছে। ১০1৪ 0100800017 পদ্ধতি দ্বারা কেলাসের 
আকৃতি নির্ণয় করা হয়। ৮729 00091959061006 বিশ্লেষণে 2785 
ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট মৌলের শনাক্তকরণ করা হয়। 
একইভাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ গুণগত বিশ্রেষণে %-7৪% 
নিক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেখুন £ 59০00081101) 17855 
50500071610; ১-18% 10100800107) ১78৮ 09016506106 
4১108195151 

নিউট্রন আ্যাকটিভেশন বিশ্রেষণে (0901101॥ ৪০11৬৪01010) 
নিউট্রন দ্বারা কোনো মৌলকে আঘাত করে মৌলে 
রূপান্ততির করা হয় যা কিনা প্রাকৃতিকভাবে তেজস্ক্রিয় নয় 
এবং এখানে যে গামা রশ্মি নির্গত হয় তা পরিমাপ করা হয় ও 
এদের ক্ষয় (০০8) নিরূপণ করা হয়। দেখুন : 4১০01580191 
817215515। 

জৈব বিশ্রেষণ : গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি জৈব যৌগের 
কাঠামো ও শ্রেণি নির্ণয় করা হয়। জৈব যৌগের বিভিন্ন শ্রেণি ও 
তাদের কাঠামোর জটিল গঠনের জন্য জৈব যোগের একটি 
ধারাবাহিক বিশ্রেষণ পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয়। একটি বৈশিষ্ট্যমূলক 


৬৩৮৭ 


শালার্াে্ীবিজাননকামযাণলা এলাম কারো জানালা তানের জামা লওকাগরীবি্ািামযাধার জামার কামের বিন 


পদ্ধতি একটি জৈব যৌগের প্রাথমিকভাবে শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করে 
এবং পরবতীতে যৌগের পূর্ণ শনাক্তকরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে 
যৌগের ভৌত ধর্ম যেমন রং, গন্ধ ও অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একটি 
অজানা যৌগের গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক বিশ্লেষণের জন্য খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আপেক্ষিক গুরুত্ত ও প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা 
হয়। 

এই পরীক্ষাগ্ডলো খুবই দ্রুত, অত্যন্ত সহজ ও খুব অল্প 
পরিমাণ নমুনা দ্বারা করা যায়। কোনো একটি পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে 
একটি যৌগকে শনাক্ত করে না। 

কার্যকরী মূলক ও গাঠনিক সংকেত নির্ণয়ের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি 
ব্যবহার করা হয়। শোষণ ক্রোমাটোগ্রাফি (89509701107) 
0117071810818[19), ইনফ্রারেড ক্রোমাটোগ্রাফি (17008-760 
017101781018801)5) খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো পদ্ধতি। ইলেকট্র- 
ম্যাগনেটিক রশ্মি অণুর দোলন ও ঘূর্ণন ইলেকটুন বিন্যাসের 
পরিবর্তন ঘটায়। শক্তি শোষণ (78018110917) করে পরিবর্তন হয়। 
পরমাণুর আবস্থার উপর নির্ভর করে এটা কোন তরঙ্গবিশিষ্ট রশ্মি 
শোষণ করবে রমন বর্ণালিমিতি (ঢ২৪10) 5090005000%) অবশ্য 
একটু অন্যরকম। যৌগের মধ্যে উপস্থিত কার্যকরী মূলকের উপর 
নির্ভর করে ইহা কোন ধরনের (৬8%61918111) আলো শোষণ 
করবে। ইনফ্রারেড 51500952970 ছাড়া বাতি (0০168 
15981761010 7২650178706) ও 1৬১ (1855 50601095০97) 
বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন স্পিন রেজোনান্স (2190107 
5010 19301001009), ৮%-18%010080000, 1001681 0150191016 
9706017050097%ও যৌগের শনাক্তকরণে ব্যবহাত হয়। 
01798817150, 01006197018] 01617081 80819515 ও 
01061610018] 50811111005 08101170610 ইত্যাদি থার্মাল বিশ্লেষণে 


ব্যবহাত হয়। দেখুন 117008-16থ 908০1795090; 11855 
30601101060%7; [ব0101021 151201600 16501027106 (বা), 


[9] 916000 0810110100% | 

যদিও যান্ত্রিক পদ্ধতি গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি সহজতর করেছে, 
তবে কোনো একটি যাক্ত্রিক পদ্ধতি নমুনাকে সম্পূর্ণভাবে শনাক্ত 
করতে পারে না। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতি একত্রে একটি যৌগের 
শনাক্তকরণে দরকার হয়। দেখুন: 90০01795000/1 [ম.আ.হ.] 


0890 হাতুড়ে চিকিৎসক অল্পশিক্ষিত অথবা কম দক্ষ 
চিকিৎসক। কোয়াক (04৪০) বা হাতুড়ে ডাক্তার বলতে অল্প 
প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত অথবা অদক্ষ চিকিৎসকদের বুঝানো হয়। এদের 
অধিকাংশই চিকিৎসকদের সহযোগী, নার্সিং সহকারী অথবা হসপিটাল 
এবং ওঁষধ বিপণন কেন্দ্রে চাকুরির মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা ও ওঁষধ 
সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর চিকিৎসা ব্যবসা 
শুরু করে। অনেকেই অসুখের নাম, প্রয়োজনীয় উঁষধ, থার্মোমিটার, 
স্টেথোস্কোপ (5(611)95০০7), রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ইত্যাদি 
ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত করে থাকে। কেউ কেউ ইনজেকশন 
দেবার ক্ষমতাও রাখে। তবে অধিকাংশই উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে 
অক্ষম, অশিক্ষিত অথবা কম শিক্ষিত। 

বাংলাদেশের বহু গ্রামে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক 
উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে হাতুড়ে চিকিৎসক ব্যাপকভাবে তাদের 
কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক, হেকিম, 


0099116$ ০079€'01 মাননিয়ান্ত্রণ 
আর্মি তাইিমিকোকযাধজএলাডে 
কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, আয়া (710%1০5) ইত্যাদি হিসাবে এরা 
পরিচিত। অনেক সময় ভুল রোগ নির্ণয় ও ওঁষধ প্রয়োগের কারণে 
রোগীর জীবন বিপন্ন হলেও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য । [সৈ.হুক.] 


(09991| কোয়েল 02111601795 বর্গের 71751811099 
গোত্রের মুরগিজাতীয় ছোট আকারের পাখি। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১৮টি 
প্রজাতির কোয়েল পাওয়া যায়; দেখতে মুরগির বাচ্চার মতো। এদের 
দৈর্ঘ্য ১৭-২০ সেমি এবং ওজন হয় ১৩০ থেকে ১৫০ গ্রাম পর্যস্ত। 
সাধারণত ধূসর বর্ণের, অনেকের গলার নিচে রিং-এর মতো সাদা 
রঙের দাগ থাকে; কদাচিৎ উজ্জল বর্ণের। বন্য কোয়েল বনজঙ্গলের 
আশে পাশে ঝোপঝাড়ে বাস করতেই পছন্দ করে। এ উপমহাদেশে 
৪-৫টি কোয়েলের জাত আছে। এদের অধিকাংশই এখন গৃহপালিত 
এবং হাস-_মুরগির মতো পোলট্রি বার্ড (9910/ 7010) হিসাবে 
সুপরিচিত। 


বাংলাদেশের গৃহপালিত কোয়েল 


বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল (7%777 12741) পালন 
বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এদেশের আবহাওয়াও কোয়েল পালনের 
বিশেষ উপযোগী। কোয়েলের মাংস ও ডিম বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। 
স্ত্রী কোয়েল বছরে ২০০ থেকে ২৫০টি ডিম দিতে পারে; ডিমের 
ওজন হয় ৮ থেকে ১২ গ্রাম। গৃহপালিত প্রজাতিগুলোতে কৃত্রিম 
উপায়ে ডিম ফোটাতে হয়, ১৭-১৮ দিনেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় 
এবং ছয় থেকে .৭ সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে। কোয়েল 
পালনের কয়েকটি সুবিধা আছে। এরা খুব কম বয়সেই ডিম দিতে 
শুরু করে; দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক 
কোয়েল পালন করা যায়। দেখনুং ৮০11); 7০981119 
[গ090010]1। [সৈ.হু.ক.] 


0991165 00711'01 মাননিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি যাতে নির্দেশ 
নামা অনুযায়ী তৈরি হয় কিংবা সেগুলো যাতে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন 
হয় সে উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যাবলি। মাননিয়ন্ত্রণ কথাটি সাধারণত 
উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উৎপাদনকারী হরেক রকম দ্রব্য 
ভোক্তার প্রয়োজনে উৎপন্ন করে। এগুলোর কিছু ভোক্তার চাহিদার 
ভিত্তিতে কিংবা উৎপাদক সংস্থার বেঁধে দেওয়া সুনির্দিষ্ট মানের 
ভিত্তিতে উৎপাদন করতে হয়। উৎপন্ন দ্রব্যাদির নমুনা পরীক্ষা করে 


(098917010911%6 01761010981 2779 1%515 


লাজ কচি হকার কাম াগওফাযোইীিরাসবাজাছলাওচাতেউ বি পুতোমগানওচাযোইিজাঙগবগৃকোবদ হা যিজানবিুতোববাজোপচ 


বা বিশ্লেষণ করে তা চাহিদা মাফিক হয়েছে কিনা কিংবা সেগুলো 
ব্যবহারকালের সময়সীমার মধ্যে অবাঞ্ছিত ধর্মের উদ্ভব ঘটাবে কিনা 
তা দেখা হয়। সুনির্দিষ্ট মানের হেরফের হলে উৎপাদন নির্দেশনামার 
লজ্বিত ধাপটি চিহিত করার পর তা লজ্ঘনের কারণ দূর করে দ্রব্যের 
মান বজায় রাখা হয়। 

মাননিয়ন্ত্রণের মধ্যে আরো যেসব কাজ অন্তর্ভূক্ত তা হচ্ছে, 
উৎপাদন যন্ত্রের আশানুরূপ কার্ষকারিতা পর্যবেক্ষণ, উৎপাদিত পণ্যের 
সংরক্ষণ ও সংরক্ষণকালে এগুলোর মান অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা, 
বাজারজাত পণ্যের উপরে বিক্রেতার গুদামের পরিবেশের প্রভাব, 
ভোক্তার হাতে কি কি অপব্যবহারের ফলে দ্রব্যের বিরাপ প্রভাব 
সমাজে বা পরিবেশে পড়ে তা যাচাই করা, ইত্যাদি। 

উৎপাদন সংস্থাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যাদিকে 
লাভজনক করা। এটা করতে গেলে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে 
হয়। দক্ষ মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়েও 
উৎপাদন লাভজনক করা যায়। উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতি 
করে, কাচামালের বিকল্প বা সুলভ উৎসের সন্ধান পেয়ে বিভিন্ন 
উৎপাদক একই দ্রব্য নিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতায় নামে। কিন্তু 
সুনিয়ন্ত্রিত মানের দ্রব্য উৎপাদকই। শেষ পর্যন্ত কেবল টিকে ব্যবসায় 
তিনি লাভও করেন। [আ.জা.মা.] 


07977169159 018677108)] 917915565 রাসায়নিক 
মাত্রিক বিশেষণ. বিশ্লেষণ রসায়নে যে শাখায় একটি যৌগের 
উপাদানগুলোর পরিমাণ বা একটি মিশ্রণের উপাদানগুলোর পরিমাণ 
নির্ণয় করা হয়। বিশ্লেষণ শেষে একটি মৌলের বা যৌগের পরিমাণ 
নির্ণয় করা হয়। নিকটতম বিশ্লেষণে (319১1717816 21781%515) একটি 
উপাদানের কোনো প্রধান অংশের পরিমাণ বের করা হয়, যেমন 
কয়লাতে ছাই বা ভস্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। 

বিশেষণ পদ্ধতি প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষ 
ওজনভিত্তিক (88176110) পদ্ধতিতে কাজিক্ষত উপাদানটি একটি 
নিদিষ্ট যৌগে রূপান্তরিত করা হয় যার সংযুক্তি (০9111951010) 
জানা আছে এবং এ যৌগের ওজন করা হয়। প্রত্যক্ষ আয়তনিক 
পদ্ধতিতেই (৬০180790710 7191000) কাভিক্ষত উপাদানটির একটি 
জানা মাত্রার উপাদানের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মাত্রা নির্ণয় করা 


হয়। 

পরোক্ষ ওজনভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজিক্ষত যৌগের মিশ্রণটি 
প্রথমে ওজন নিয়ে একে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অন্য একটি 
উপাদানে বা মিশ্রণে পরিণত করা হয় যার সংযুক্তি জানা আছে এবং 
তার ওজন নেয়া হয়। অতঃপর উভয় ওজন থেকে গণনা করে 
কাজ্ক্িত উপাদানের মাত্রা বের করা হয়। 

পরোক্ষ আয়তনিক পদ্ধতিতে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ বিকারক 
যা কাজিক্ষত উপাদানের সঙ্গে বিক্রিয়ার পরেও অতিরিক্ত পরিমাণ 
থাকবে যোগ করা হয়। এরপর অতিরিক্ত বিকারকের পরিমাণ 
টাইট্রেশনের মাধ্যমে নির্ণয় করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিকারকের 
সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। দেখুন : 018%171600080915515; 
1108010: ৬ 0101760110 87815151 

মাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি নমুনার পারমাণ ও উপাদানের উপর 
নির্ভরশীল। ম্যাক্রোগ্রাম বিশ্লেষণে নমুনার পরিমাণ 0.1-0.5 গ্রাম; 
সেমিমাইক্রোগ্রাম বিশ্রেষণে নমুনার পরিমাণ 0.01-00.1 গ্রামঃ আর 


৬৮৮ 


দানে িপকোবাংাওতবিানিপৃকোমনালা এডাল্ট ারোমবলবাতএকরর্ঠবিজানিকাষজলএহট 


মাইক্রো বিশ্লেষণে উহার পরিমাণ 1-10 মিলিগ্রাম। আলট্রামাইক্রো 
বিশ্লেষণে নমুনার পরিমাণ খুবই সামান্য, আনুমানিক ০.০০৯ 
মিলিগ্রাম। দেখুন :18818106 | 

_মাত্রিক বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বস্তুর গুণাগুণ, এতে উপস্থিত 
অপদ্রব্যের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তাই 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ প্রমিত করা প্রয়োজন। সংশোধনী 
পদ্ধতিতে কাতিক্ষত যৌগটি ছাড়া অন্যান্য অপদ্রব্যের মিশ্রণটি নিয়ে 
পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়। এতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা সংশোধনী 
হিসাবে বিবেচিত হয়। 

সিন্থেটিক নমুনা পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ পদ্ধতিটির পাশাপাশি 
অজানা নমুনা ও এরকম একটি নমুনা যার উপাদানের পরিমাণ 
ও সংযুক্তি অজানা নমুনার অনুরূপ কাজিক্ষত যৌগের সঙ্গে 
একত্রে ব্যবহার করা হয়। এতে যদি কোনো পার্থক্য হয় 
তা সিন্থেটিক নমুনার ক্ষেত্রে স”শোধনী হিসাবে ধরে অজানা 
নমুনার বিশ্লেষণ সংশোধন করা হয়। দেখুন : 47181101081 
00191015019; 91000901910108]  21121515; 199910109010910- 
[79010 21181515 | [ম.আ.হা.] 


08917610510 %/79667 আয়তন প্রবাহমিটার 
প্রবাহীর প্রবাহ পরিমাপকারী যন্ত্রবিশেষ যার মধ্য দিয়ে নিদিষ্ট 
পরিমাণ প্রবাহী পরিমাপ করে বা চালিত করে এই পরিমাপকার্য করা 
হয়। আয়তন মিটার দুই রকমের হতে পারে ধনাত্মক সরণ মিটার 
বা ঘৃণ্যমান ইম্পেলার ধরনের মিটার। 

ভৌত ধর্মাবলির উপর। সান্দ্রতা ও ঘনত্ের প্রসঙ্গ ক্রেমাঙ্কিত) 
মান থেকে বিচ্যুতি সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে যদি সঠিক 
পরিমাপ আশা করতে হয়। দেখুন: চ10৬ 16850161761) 
[205101%6 01501906]া)61)0 00/116161) [২06501116 11010091101 
10%/7161211 [ফা.মা.] 


()8971619101।॥ কোয়ান্টায়িতকরণ চিরায়ত বলবিদ্যার 
আসন্নমানে আইনানুগ অনুষঙ্গী চলকরাশিগুলো (০07)08810 
৬890165) বিনিময়ী, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় এ চলকগুলো 
যী এবং একটি কণা বা ক্ষেত্রের চলকগুলোকে কোয়ান্টাম 
বর্ণনায় পর্যবসিত করাই হলো কোয়ান্টায়িতকরণ। এই রূপাস্তরের 
ফলে গতিময় চলকরাশিগুলোর চিরায়ত পয়স (১015591) ব্রাকেট 
সম্পর্কসমূহের বদলে অবিনিময়ী সম্পর্কসমূহ ব্যবহার করা হয়। 
ক্ষেত্রের বেলায় একই ব্যাপার করা হলে তাকে বলে দ্বিতীয় 
কোয়ান্টায়িতকরণ। এইভাবে ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের বিদ্যুৎচৌম্বক 
ক্ষেত্র শ্রডিপ্রার সমীকরণের তরঙ্গ অপেক্ষক অথবা ডিরাক 
সমীকরণের সমাধানের উপর অবিনিময়ী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। 
প্রতিটি ক্ষেত্রে লাগ্রাপ্ত্ীয় অপেক্ষক থেকে সাধারণীকৃত ভরবেগ 
সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এইভাবে আইনানুগ স্থানাঙ্ক ও ভরবেগ 
চলক পাওয়া যায় যার জন্য অবিনিময়ী সম্পর্ক অনুমান করে 
কোয়ান্টায়িতকরণ করা হয়। 
অর্থ হলো দৃশ্যমান রাশিকে (9)59758019 0887110) এভাবে 
বিচ্ছিন্নমানের করা। এই প্রক্রিয়া হলো কারকের (06180) মাধ্যমে 
কোয়ান্টায়িতকরণ । দৃশ্যমান রাশির বিচ্ছিন্নমান গ্রহণ করাকেও 
কোয়ান্টায়িতকরণ বলে। উদাহরণস্বরূপ, এতিহাসিকভাবে প্রথমে 


৬৮৯ 


উল বিকার লা পর তাবে টাবু ওলা ানিিজানা তক চাননি জাযোইবিতমাইশৃ ্গামার তাতেই সারি 


এইভাবে শক্তি এবং ভরবেগ দৃশ্যমান রাশিকে কোয়ান্টায়িতকরণ করা 
হয়েছিল। এখানে অনুমান করা হয়েছিল যে কোয়ান্টায়িতকরণ 
সম্পর্কগুলো অবিনিময়ী কোয়ান্টাম শর্ত এবং এভাবেই বিচ্ছিন্ন 
সঠিকমানের বর্ণালি পাওয়া গিয়েছিল যা পরীক্ষণের সঙ্গে মিলে 
যায়। [হা.র.] 


€0887701290. ৮০11০65 কোয়ান্টায়িত ঘর্ণাবর্ত এক 
ধরনের প্রবাহবিন্যাস যা অতিপ্রবাহীতে যেমন তরল হিলিয়ামে 119 
2.17% (-455.76 ৮) তাপমাত্রার নিচে দেখা যায়। ঘূর্ণাবর্ত বলতে 
অতিপরিচিত জলবূর্ণির ঘূর্ণন নকৃশাই বোঝায় যেখানে প্রবাহী একটা 
কেন্দ্রীয় রেখার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে। ঘূর্ণনের গতিবেগ কেন্দ্র 
থেকে দূরত্বের ব্যস্ত সমানুপাতিক হারে কমে যায়। ঘূর্ণাবর্তের শক্তি 
নির্ধারিত হয় ঘূর্ণন (911081811017)-এর মাধ্যমে যার সংজ্ঞা হলো 
কেন্দ্রীয় রেখাকে আবেষ্টনকারী বৃত্তাকার পথের চারদিকে গতিবেগের 
বরৈখিক সমাকলন 01710168181) 

মনে করা হয় যে একটি অতিপ্রবাহী এক বৃহৎ পরিসরের 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ-অপেক্ষক ৬ এর দ্বারা পরিচিত। এই 
তরঙ্গ-অপেক্ষক অতিপ্রবাহীকে একটি একদশার (০9767610) 
অবস্থায় আবদ্ধ করে। যেহেতু কেন্দ্রের যতো কাছে যাওয়া যায় 
ততোই ঘূর্ণাবর্তের গতিবেগ বাড়ে তাই অতিপ্রবাহীর ঘনত্ব এবং 
অপেক্ষক কে কেন্দ্রে শূন্য হতে হবে যাতে শক্তি অসীম না হয়। 
সুতরাং ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ম্যাক্রোস্কোপিক তরঙ্গ-অপেক্ষকের 
শূন্য বা গতিহীন রেখা চিহিত করে। 


ক) (খ) (গ) 
(ঘ) () €চ) 


ঘূ্াবর্তের স্থিতিশীল বিন্যাস। অতিপ্রবাহী 47-এর একটি চোঙাকৃতি পাত্র 
তার অক্ষের চারদিকে ঘোরালে এটা তৈরি হয়। ক থেকে চ ছবিতে যখন ঘূর্ণন 
গতি বৃদ্ধি পায় তখন আরো বেশি ঘূর্ণাবর্তের উদ্ভব হয় এবং বিন্যাসগুলো আরো 
জটিল হয় (ফিজিকাল রিভিযু লেটারস ৪৩: ২১৪-২১৭, ১৯৭৯)। 


অতিপ্রবাহী হিলিয়াম ধারণকারী পাত্রটিকে ঘূর্ণনশীল করে 
কোয়ান্টায়িত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করা হয়। খুব কম ঘূর্ণন গতিতে ঘূর্ণাবর্ত 
সৃষ্টি হয় না এবং সেক্ষেত্রে পাত্রটি ঘুরালেও অতিপ্রবাহী শান্তই থাকে 
একটি বিশেষ গতিবেগে গৌছালেই ঘূর্ণাবর্ত দেখা দেয় এবং এটাই 


কোয়ান্টাম প্রবাহীর প্রথম উত্তেজিত অবস্থা। পাত্রটিকে আরো 


0897007 (00055105) কোয়ান্টাম (পদার্থবিজ্ঞান) 


রানুকে উবিানিজাবেওজরকারেবিজববিৃামর চবিতে জার 


সরণগতি সম্পন্ন করলে অতিরিক্ত কোয়ান্টায়িত ঘূর্ণাবর্তের উদ্ভব 
হয়। যে কোনো গতিবেগে ঘূর্ণাবর্তগুলো এক নিয়মিত সমাহার তৈরি 
করে এবং পাত্রটির সঙ্গে তারা ঘূর্ণায়মান হয়। 

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি কোয়ন্টায়িত ঘূর্ণাবর্ত প্রথম ধরা পড়ে। 
কোয়ান্টায়িত ঘূর্ণাবর্ত রেখার উপর দিয়ে চলমান অতিপ্রবাহী তাপীয় 
তরঙ্গের প্রভাব থেকে এটা ধরা পড়ে। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে 
আবিষ্কৃত হয় যে তরঙ্গ হিলিয়ামের ইলেকট্রন অতিক্ষুদ্র আহিত বুদ্ধদ 
তৈরি করে। এইসব আহিত বুদ্ধুদ ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে আটকা পড়তে 
পারে আবার ঘূর্ণাবর্ত রেখা বরাবর মুক্তভাবে ঘুরতেও পারে। এই 
ইলেকট্রন বুদ্বুদগ্ডলোকে (যাদের অনেক সময়ে “আয়ন” বলে) 
কোয়ান্টায়িত ঘূর্ণাবর্ত গবেষণায় খুবই প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। গবেষকরা এই আয়ন ব্যবহার করে একক কোয়ান্টায়িত 
ঘূর্ণাবর্ত রেখা নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি বিশেষ পরীক্ষণে 
আবদ্ধ আয়নগুলো ঘূর্ণাবর্ত রেখার শীর্ষবিন্দু থেকে টেনে এনে 
সরণগতি সম্পন্ন করে একটি ফসফর পর্দায় ফোকাস করা হয়েছে। 
এইভাবে ফসফরের উপর আলোর এক নক্শা তৈরি হয় যা 
ঘূর্ণাবর্তের অবস্থানের একটা মানচিত্র । [হা.র.] 


0917] ()1055105) কোয়ান্টাম (পদার্থবিজ্ঞান) একটি 
তরঙ্গে বা ক্ষেত্রে উত্তেজনা বিশেষায়িত করার একটি শব্দ যা দিয়ে 
মৌলিক কণাসদৃশ গুণ চিহিতি করা হয়। যেমন- উক্ত উত্তেজনার 
সংশ্রিষ্ট শক্তি, ভর, ভরবেগ এবং কৌণিক ভরবেগ। সাধারণভাবে 
কোয়ান্টায়িতকরণের ক্ষেত্র অথবা তরঙ্গ সমীকরণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
সেইসব ব্যবস্থা যা পূর্বেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিতে আলোচিত 
হয়েছে। এরপর এসব সমীকরণকে দ্বিতীয় কোয়ান্টায়িতকরণ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় কোয়ন্টায়িত করা হয়। ফলে ক্ষেত্রের 
উত্তেজনার একটা কণাভিত্তিক বর্ণনা পাওয়া যায় যাকে বলে 
কোয়ান্টা। এঁতিহাসিকভাবে এই শব্দ প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল 
বিদ্যুৎ-চৌম্বক বা আলোকশক্তির অবিভাজ্য পরিমাণের ক্ষেত্রে যাকে 
ফোটন বলে। 

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কোয়ান্টামের নাম ফোটন। এটি একটি 
ভরহীন কণা যাকে কোয়ান্টায়িত ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের কোয়ান্টা 
বলাই যুক্তিসঙ্গত। একইভাবে ইলেকট্রনকে বলা যায় ডিরাক ক্ষেত্রের 
কোয়ান্টা যা ডিরাক সমীকরণের দ্বিতীয় কোয়ান্টায়িতকরণের ফলে 
স্ষ্ট কণা। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ব ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনকে 
কোয়ান্টায়িতকরণের ফলশুনতিতে আর একটি কোয়ান্টামের 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যাকে বলে পজিট্রন। এটি ইলেকট্রনের প্রতিকণা 
অর্থাৎ এর ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান কিন্তু আধান ইলেকট্রনের 
আধানের বিপরীত 

একইভাবে অভিকর্ষ ক্ষেত্র কোয়ান্টায়িতকরণের ফলে উৎপত্তি 
হয় গ্র্যাভিটন (8৪৮17) কণার। পাইমেসন (-176501) বা পায়ন 
(0101) কণা কেন্দ্রীণ প্রবল বলক্ষেত্রের কোয়ান্টাম 
হিসেবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এছাড়াও আর একটি কোয়ান্টাম 
হলো কোয়ান্টায়িত কেলাস ঝাড়ির (0/5191 181০6) কম্পন কণা বা 
ফোনোন (000701) যাকে কোয় শব্দতরঙ্গ বলা যায়, কারণ 
শব্দ যেমন বায়ুর মধ্য দিয়ে চলে তেমনি ফোনোন কোয়ান্টাম কঠিন 
বস্তু বা প্রবাহী বা কেন্দ্রীণ বস্তুর 00168 [181001) মধ্য দিয়ে চলতে 
পারে। 


(04716017) 900156105 কোয়ান্টাম শব্দবিদ্যা 


জা শা িহাললহাকাল ওজর পালাল লা চট বাপু সাবা তা ছারা ধডানশ দাদার তারিজানরশাকামবাদশাওাহে টেরি 


৬৯০ 


কোয়ান্টাম শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যা, কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ইত্যাদি এই সব শাখায় কোয়ান্টায়িত 
ব্যবস্থার উপযোগী যে আধুনিক নিয়মগুলো বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি 
হয়েছে সেই নীতিগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। [হা.র.] 


(0058770077 ৪8001151105 কোয়ান্টাম শব্দবিদ্যা চলমান 
শব্দ-তরঙ্গের গুণাবলির আলোচনা যা সরাসরি মাধ্যমের অন্তর্নিহিত 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যাভিত্তিক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কোয়ান্টাম 
উৎসজাত প্রক্রিয়া দেখা দেয়, হয় স্বল্প তাপমাত্রায় বা স্বল্প তরঙ্গ- 
দৈধ্যে বা উচ্চ কম্পান্কে। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে 
শব্দতরঙ্গ চিরায়ত শব্দবিজ্ঞান দিয়েই আলোচনা করা যায়। 


আলো এবং শব্দের তুলনা : ধাতুর মধ্যে ইলেকট্রনের আলোর 


বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ শোষণের ফলে সৃষ্টি হয় আলোকবিদ্যুৎ প্রক্রিয়া 
(17919-6150010 61০1) যেখানে ফোটন ধাতুর ইলেকট্ুনকে ধাকা 
দিয়ে বার করে দেয়। একইভাবে শব্দতরঙ্গ হলো কঠিন এবং তরল 
পদার্থের বস্তুর কম্পন এবং এই শব্দ তরঙ্গগুচ্ছ বা ফোনোনও 
একইভাবে শোষিত হয়। যদিও ফোনোন পারমাণবিক প্রক্রিয়া প্রকৃতি 
এবং ব্যাখ্যায় আলোক-বিদ্যুৎ প্রক্রিয়ার মতোই তবু আলোক এবং 
শব্দের মধ্যে সূনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আলো শূন্যস্থানে পরিচালিত 
হয় কিন্ত শব্দ-তরঙ্গ হলো মাধ্যমের কম্পন যা শূৃন্যস্থানে পরিচালিত 
হতে পারে না। 

তরঙ্গের মধ্যে বিক্রিয়ার ভূমিকার জন্যও আলো এবং শব্দের 
মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। শূন্যস্থানে আলো অত্যন্ত ঝজু 
ব্যবস্থা। অরৈখিক প্রতিভাসের জন্য যে বিশাল তীরতা এবং কম্পাঙ্ক 
প্রয়োজন হয়, যেমন আলোক থেকে আলোক বিচ্ছুরণের জন্যে, তা 
এখন পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু শব্দতরঙ্গ অত্যন্ত 
অরৈখিক; অভিঘাত (51790) তরঙ্গ দৈনন্দিন ঘটনা । আলোক যখন 
দ্বিবৈদ্যুতিক কেলাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন তার গুণাবলি পরিবর্তন 
করা যায় যাতে আলোর সঙ্গে আলোর বিক্রিয়া কেলাসে ঘটতে 
পারে। কিন্ত প্রায় সব অরৈখিক কেলাস এবং তীরতম লেজার রশ্মির 
ক্ষেত্রের এই প্রক্রিয়া শব্দ-তরঙ্গের একই প্রক্রিয়ার তুলনায় অত্যন্ত 
ক্ষীণ। সুতরাং অরৈধিক কোয়ান্টাম শব্দবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে 
যে তা প্রকৃতির কোনো কোনো ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা অন্য 
ব্যবস্থায় সহজে অভিগম্য নয়। 

শব্দ : দ্বিবৈদ্যুতিক বস্তৃতে যেমন হিলিয়াম বা 

কোয়ার্টৎস-এ ইলেকট্রনগুলো বাধামুক্ত নয় যে তারা বিদ্যুৎপরিবহন 
করতে পারে। সাংগঠনিক আয়ন অথবা অণুর কম্পনই একমাত্র 
সন্তাব্য গতি। এই কম্পনকে শব্দ-তরঙ্গ (ফোনোন) হিসাবে কল্পনা 
করা যায় যা মাধ্যমের অভ্যন্তরে ধাক্কা প্রাপ্ত হয়। দ্বিবৈদ্যুতিকে 
তাপমাত্রা হলো শব্দতরঙ্গের তীবৃতার পরিমাপ ফা স্থিতাবস্থায় 
মাধ্যমের মধ্যে চলমান শব্দবিচ্ছুরণ। শব্দবিচ্ছুরণের মূল রাশি হলো 
শব্দের শোষণ গুণাঙ্ক যার সংজ্ঞা হলো মাধ্যমে কোনো আরোপিত 
তরঙ্গের শক্তি শোষণের হার। অরোখকতার উপস্থিতিতে একটি 
নির্দিষ্ট তরঙ্গ অন্য তরঙ্গের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মূল তরঙ্গ এবং 
তাপগতির বিভিন্ন উপাংশের যোগ এবং বিয়োগ কম্পান্ক তৈরি করে। 
এর কারণ অরৈখিক প্রক্রিয়া নতুন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে যার তীব্রতা 
নিদিষ্ট যে তরঙ্গের সঙ্গে বিক্রিয়া হয় সেই তরঙ্গ এবং অরৈখিকতার 
গুণাঙ্কের গুণকল। 


রঃ জাতি িকাাান রিম িপনহাজোাীিালিচাক 4 এরা েঞলাকোনরৃযঞঠাতে 


তাপীয় উত্তেজিত কম্পন ছাড়াও কোনো স্পন্দকের একটা 
শূন্যবিন্দুর গতি আছে যা মৌলিক কোয়ান্টাম কার্যপরিমাণ )। দিয়ে 
নির্ধারিত হয় অনির্দেশ্যতার তত্ব অনুসারে । এই যদৃচ্ছ গতি যা পরম 
শুন্য (0%0) তাপমাত্রায়ও বিদ্যমান তার জন্যেই হিলিয়াম এ 
তাপমাত্রায় তরঙ্গ থাকে এবং শব্দতরঙ্গ বিচ্ছুরিত করতে পারে। এই 
প্রক্রিয়া অনুসারে শব্দতরঙ্গের শোষণ অরৈখিক শব্দবিজ্ঞান ব্যবহার 
করে গণনা করলে যেসব বিক্রিয়া শূন্য তাপমাত্রায় শক্তি অপসারণ 
করে তাদের ঘটতে দেয় না কারণ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইন 
অনুসারে 0%. তাপমাত্রায় শক্তি সর্বনিম্ব। যে অরৈখিক প্রক্রিয়ার এই 
শর্ত পূরণ করে তা হলো শুন্যবিন্দুতে স্বল্প কম্পান্কে শব্দের বিচ্ছুরণ 
যার ফলে বিয়োগ-কম্পাঙ্ক তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার শোষণে 
শব্দতরঙ্গের স্বতঃম্ফূর্ত ভঙ্গনের মধ্য দিয়ে নিষ্ন হার্মোনিক কম্পাঙ্কের 
বর্ণালি তৈরি হয়। 

রাশিভিত্তিক ভঙ্গনের পরিবর্ধন : যখন কোনো সমসত্তব উৎস 
থেকে শব্দ তৈরি হয়, তখন তার বিস্তার অনেক বড় হতে পারে। এই 
অবস্থায় শব্দতরঙ্গ একটা রাশিভিত্তিক পরিবর্ধকে (08191790710 
9110110161) পাম্পের মতো কাজ করতে পারে এবং ভঙ্গন 
উৎপাদকের একটি উপাংশকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্ধিত করতে পারে৷ 
একটা বৃহৎ বিস্তারের শব্দতরঙ্গ একই কম্পাঙ্কের অসংখ্য ফোনোন 
দিয়ে তৈরি। এই ধরনের একটি ফোনোন যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
ভেঙ্গে যায় তখন তার ভঙ্গন উপাংশগুলোর সামগ্রিক শব্দতরঙ্গের 
সঙ্গে সঠিক দশা সম্পর্কে থাকে যাতে তা তাৎক্ষণিকভাবে বর্ধিত হতে 
পারে। এই ভাষায় ভঙ্গন উৎপাদকগুলো হলো রাশিভিত্তিক 
পরিবর্কের সংকেত এবং অলস তরঙ্গ। এখন সমগ্র রশ্মিটি ছ্ত 
ভেঙ্গে সংকেত এবং অলস চ্যানেলে চলে যেতে পারে যার হার স্বল্প 
বিস্তারের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গনের চেয়ে অনেক বেশি। [হা.র.] 


09917] 0)617)8507% কোয়ান্টাম রসায়নবিদ্যা 
রসায়ন বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে রাসায়নিক সমস্যায় কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে এখানে অণুর ইলেকট্রনিক 
ধগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে উন্নতিপ্রাপ্ত 
পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নবিদ্রা অনাপেক্ষিক 
(0017-16181151500) শ্রডিগ্তার সমীকরণের আসন্নমানে অত্যন্ত 
বিশ্বাসযোগ্য সমাধান তৈরি করতে পেরেছেন। কোয়ান্টাম 
রসায়নবিদ্যায় যে পদ্ধতি রা পালন তা হল হারছ্রি ফক 
(587056-50)) অথবা স্বায়-সুসঙ্গত-ক্ষেত্র (581000175151601 
?14) আসন্নমান। 
আবদ্ধ-খোলকের (০1936 9০11) অণুর ক্ষেত্রে হারটি-ফক 
তরঙ্গ-অপেক্ষক লেখা যায়, 


ঘন _ 4১0)9101)9202) ... 8707) (১) 


যেখানে /১07) হলো 7 ইলেকটুনের বি-প্রতিসাম্যকরণ 
(8701591177601291) কারক । এই কারক কক্ষপথ 0079181) তরঙ্গ 
অপেক্ষকের গুণফলের উপর সক্রিয় হয় এবং তাকে গ্রেটার নির্ণায়ক 
(518190 6101010800) রূপে পর্যবসিত করে। এখানে $ 
অপেক্ষকগুলো হলো ঘূর্ণন কক্ষপথ (91. 0101091) যা স্থানিক 


৬৯১ 


09470] 0187077090109])109 কোয়ান্টাম 


ফাইন জিও াামজলাওারোট বোকা টিনা ধারার চাইতো ওরে জানা চাইবো লনা সারাতে ালতোমধা জাবি ওচহোইনিযানব্যানবাাওজাযেই 


কক্ষপথ (52808] 07181) এবং ইলেকট্রন ঘূর্ণন অপেক্ষক 0 এবং 
ট-এর গুণফল। যে কোনো আপবিক ব্যবস্থার জন্যে ১নং 
সমীকরণের মতো অসীম সংখ্যক তরঙ্গ-অপেক্ষক লেখা যায় কিন্তু 
হারদ্রি-ফক তরঙ্গ অপেক্ষক হলো সেই অপেক্ষক যা দিয়ে কক্ষপথ- 
অপেক্ষক 9 এর পরিবর্তনের (%8740101) মাধ্যমে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য 
শক্তি নির্ধারণ করা যায়, 


7.5 /কক্গরানঘ/70 (২) 


মূলত এইভাবে যে হারট্রি-ফক সমীকরণ পাওয়া যায় তা 
আপেক্ষিকভাবে সহজ সমাধানযোগ্য, কারণ শক্তি £-এর সহজ রাপ 
হলো তরঙ্গ-অপেক্ষকের একটি নির্ণায়ক মাত্র, 


ছলচ ৯ ,10/) + 2, 5,1[00/0)-010)] ৩) 
1 


1 1১ 


হারট্রি-ফক সমীকরণকে সঠিকভাবে সমাধান করার জন্য 
কক্ষপথ অপেক্ষক -কে সম্পূর্ণ বিশ্রেষণী ভিত্তি-অপেক্ষকের 
(007101516 56 0 8112191101702515 [070019175) মাধ্যমে সম্প্রসারণ 
করা প্রয়োজন। অথবা সম্পূর্ণ সংখ্যাভিত্তিক (77712171081) অর্থাৎ 
তালিকাভূক্ত (8)819150) কক্ষপথ অপেক্ষক ব্যবহার করতে হবে। 
যেসব ব্যবস্থায় দুটির বেশি ইলেকট্রন রয়েছে সেখানে প্রথম পদ্ধতি 
ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে 
শুধু পরমাণুর ক্ষেত্রে এবং কিছু দ্বি-পারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে। বহু- 
পরমাণুর অণুর ক্ষেত্রে হারট্রি-ফক সমীকরণের সঠিক সমাধানের চেষ্টা 
কার্যত বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে একটি অসম্পূর্ণ (কিন্তু 
যৌক্তিক), বিশ্রেষণী, ভিত্তি-অপেক্ষক-গুচ্ছ নেওয়া হয় এবং 
পরিবতীঁ (58118010791) পদ্ধতি ব্যবহার করে ১নং সমীকরণ সদ্শ 
তরঙ্গ অপেক্ষক নির্ধারণ করা হয়। এভাবেই সর্বনিম্ন শক্তি (২নং 
সমীকরণ) নিরূপণ করা হয়। এ ধরনের তরঙ্গ-অপেক্ষককে বলে 
স্বীয়-সুসঙ্গত-ক্ষেত্র তরঙ্গ-অপেক্ষক (50)। সুতরাং অত্যন্ত বড় 
ভিত্তি অপেক্ষক গুচ্ছ নিয়ে যে 907 তরঙ্গ-অপেক্ষক নির্ধারিত হবে 
তাই হারট্রি-ফক তরঙ্গ-অপেক্ষকের অত্যন্ত ভালো আসন্নমান। 


তালিকা : মিথাইলিন সাইক্রোপ্রোপেনের সর্বনিম্ন ভিত্তি-অপেক্ষক- 
গুচ্ছের স্বীয়-সুসঙ্গত ক্ষেত্র জ্যামিতির সঙ্গে পরীক্ষণের তুলনা। 


রাশি তত্ত পরীক্ষণ 
(0102) 0.1298 1) 0.1332 যা 
[(05-03) 0.1474 ,, 0.1457 ,, 
1(03-04) 0.1522 », 0.1542 *, 
1(01-71) 0.1083 *, 0.1088 *, 
[(03173) 0.1083 », 0.1090 *, 
907101112 116.0" 114.3? 
9(7303174) 113.6* 113.5" 
9(11340304) 149.4" 150.8* 


এখানে [ হলো কার্বন-কার্বন বন্ড দূরত্ ৪ হলো 11-0-]1 বন্ডের বন্ড 
কোণ (ডিগ্রি); ছবিতে ০ এবং 8 এর সংখ্যাগুলো পরমাণুর অবস্থান 
নিরদেশক। 


বৃহৎ রাসায়নিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আগাগোড়া ৪) 1010 তাত্বিক 
গবেষণায় শুধু সর্বনিয় ভিত্বি-অপেক্ষক গুচ্ছ ব্যবহার করা হয়। 
এখানে “বৃহৎ শব্দের অর্থ হলো ১০০ বা তার বেশি ইলেকট্রন 
সম্বলিত ব্যবস্থা। 

সাংগঠনিক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আগাগোড়া তাত্বিক-গবেষণা 
রসায়নশাস্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এই আগাগোড়া 
জ্যামিতিক ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্ক দিক হলো তার 
বিশ্বস্ততা । মূলত হারট্রি-ফক পর্যায়ে সব আণবিক গঠন প্রায় নিখুত 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আরো উৎসাহব্যপ্ক ব্যাপার 
হলো এই যে শুধু সর্বনিয়্ ভিত্তিঅপেক্ষক-গুচ্ছের স্বীয়-সুসঙ্গত- 
ক্ষেত্র ব্যবহার করেই অনেক সংগঠন নিখুতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
যায়। এর একটা সুন্দর উদাহরণ হলো মিথাইলিন সাইক্রলোপ্রোপেন 
যার সর্বনিয় ভিত্তি অপেক্ষক-গুচ্ছের স্বীয়-সুসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে 
পাওয়া গঠন তালিকায় পরীক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় 
যে কার্বন-কার্বন বন্ড দূরত্ব কখনোই পরীক্ষণের চেয়ে 0.002 [৷ 
বেশি পার্থক্যের হয়নি এবং কোণগুলোর ভ্রান্তি কয়েক ডিগ্রির বেশি 
হয় না। সুতরাং সংগঠন ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে তত্বকে পরীক্ষণের 
পরিপূরক হিসাবে নেওয়া যায়। 


মিথাইলিন সাইক্রোপ্রোপেন গঠনকাঠামো 


স্পষ্টতই হারষ্র-ফক পদ্ধতির ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা বিশাল। 
কিন্তু অনেক শ্রেণির রাসায়নিক সমস্যা যৌক্তিকভাবে বর্ণনা করা দুরূহ 
এবং তাই তাত্বিক রসায়নবিজ্ঞনীকে অনেক বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ 
করতে হয়। যদিও কোয়ান্টাম রসায়নের আধুনিক প্রগতি হার্রি-ফক 
পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার অনেক উধের্ব চলে গিয়েছে, তবু বলা যায় যে 
ইলেকট্রনিক গঠন তত্বের মূল ভিত্তি হিসাবে অনেকদিন ধরেই এই 
পদ্ধতি জনপ্রিয় থাকবে। [হা.র.] 


0981707 018107)0077981)105 কোয়ান্টাম রঙিন 
গতিবিদ্যা বস্তুর মৌলিক সাংগঠনিক উপাদান কোয়ার্কের 
মধ্যে প্রবল (বো কেন্দ্রীণ) বিক্রিয়ার তত্ব। কোয়ার্ক বিশেষ বিন্যাসে 
একত্রিত হয়ে কেন্দ্রীণ (বা মৌলিক) বস্তৃকণার দৃশ্যমান সংগঠন 
তৈরি করে যেমন--তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে একটি প্রোটন অথবা 
কোয়ার্ক-প্রতি-কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি পাইমেসন। কোয়ান্টাম রঙিন 
গতিবিদ্যা (300) এই সংগঠনের গাণিতিক নকৃশা। এই নকৃশা 
অনুসারে কোয়ার্কের মধ্যে প্রবল বিক্রিয়ার বাহক হলো একগুচ্ছ 


098000777 819001-90%11917)105 কোয়ান্টাম 


৬৯২ 


কও লিজার জাগা ডেইজি জাবির ও লাতিনা িছাতবাআাএজাজটরিানশকাবাসএ কা িানবিৃকোলার কিবলা নারীবাদ গিয়াস পারার রং লারজাতেই 


সবল কণা যাদের বলে গ্ুয়ন (81807) গ্লুয়নের মধ্যে পারস্পরিক 
বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন সংগঠন সৃষ্টি হতে পারে যা এখন পর্যন্ত 
অনাবি্কৃত। বহুল আলোচিত কেন্দ্রীণ বল প্রোটন এবং নিউট্ুনকে 
পারমাণবিক কেন্দ্রীণে আবদ্ধ করে রাখে। এই বল আসলে যৌগ 
প্রোটন এবং নিউটনের সাংগঠনিক উপাদান কোয়ার্কের মৌলিক 
বিক্রিয়ার একীভূত রূপ। 

কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যা এখন পর্যন্ত ঠিক সরাসরি 
পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাইকরণের সম্মুখীন হয় নি। এর কিছুকিছু 
গুণগত ভবিষ্যদ্বাণী মনে হয় পরীক্ষিত সত্য। এই তত্বের নান্দনিক 
আকর্ষণের একটা কারণ এই যে কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যা গাণিতিক 
দিক. দিয়ে কোয়ান্টাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক গতিবিদ্যার সঙ্গে তুলনীয়। 
তাছাড়া এই তত্ব অত্যন্ত সার্থক এস. গ্লাসহাও, এ. সালাম এবং এস. 
ভাইনবার্গের ক্ষীণ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার একীভূত তত্বের 
প্রসারিত রূপ। সুতরাৎ বলা যায় যে, কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যা 
প্রবল, ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক এই তিনটি মৌলিক বিক্রিয়ার 
একটি একীভূত রাপ। 

গেজ বা পরিমাপ তত্ত্ব (09486 111601)। মৌলিক বিক্রিয়ার 
আধুনিক সফল তত্ত্বের মূলে রয়েছে গেজ বা পরিমাপ অপরিবর্তনের 
নীতি। এই নীতি এইচ. ভাইল (7. %/০)]) প্রস্তাব করেছিলেন স্কেল 
বা মাপ পরিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যুৎ-চুম্বকত্বের সম্ভাব্য যোগসূত্র 
আবিচ্ষারের গবেষণায়। একটি প্রতিসাম্য নীতি থেকে ভাইল 
বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্ব নির্ধারণ করতে চেষ্টা করছিলেন। এই প্রতিসাম্যের 
নীতি অনুসারে পদার্থবিজ্ঞানের সব আইনই অপরিবর্তিত থাকবে। 
দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে দৈর্ঘ্য-স্কেলের পরিবর্তনের অধীনে 
পদার্থবিজ্ঞানের আইন অপরিবর্তিত থাকবে এটাই দাবি। কিন্তু এই 
দাবি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল নীতির পরিপন্থী কারণ মাপ 
পরিবর্তনের অধীনে তা অপরিবর্তিত থাকে না। নামটি রয়ে 
গিয়েছে এবং বিশ্বাস করা হয় যে প্রবল, ক্ষীণ রা 
বিক্রিয়ার সঠিক কোয়ান্টাম তত্বৃভিত্তিক বর্ণনা এই পরিমাপতত্ব 
থেকেই পাওয়া যায়। 

রং (০981941) : যদিও কোয়ার্ক নক্শা দৃশ্যমান হাড়ুন (ভারি 
কণা যেমন প্রোটন) কণাসমূহের গুণাবলি সঠিকভাবে বর্ণনা করে তবু 
তাত্বিকভাবে এটা অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ কোয়ার্কের ঘূর্ণন (920) হলো 
ঠ (7 5 1/2াচ প্ুযাংক্কের ধন্বক)। পাউলি বজন নীতি 
ভারি 071170101) অনুসারে সদশ ঘূর্ণন ২বস্তকণাগুলো একই 
কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। নবাবিষ্ফৃত বারিয়ন (৮৪/০7) 
অনুরণন কণার (1650040706) গুণাবলি ব্যাখ্যা করা যায় যদি 
করা হয় যে একই গন্ধের (04$901) তিনটি কোয়ার্ক-কণা থাকে। 
অর্থাৎ ইউ-কোয়ার্ক (৪-91911), ডি-কোয়ার্ক (0-0897), এস-কোয়ার্ক 
(5-9841%)। প্রত্যেকটিকে আবার তিনটি রূপে পাওয়া যায় যাদের 
লাল, নীল, সবুজ রঙের কণা বলা যায়। সুতরাং প্রতিটি কোয়ার্ক 
দিয়ে এখন প্রতিসাম্যের দাবি মেটানো যায়। রঙিন কোয়ার্ক নকশা 
বর্জন নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কেননা তিন রঙের তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে 
প্রতিসাম্যের দাবি অনুসারে বিপরীত প্রতিসাম্যের তরঙ্গ-অপেক্ষক 
তৈরি করা সম্ভব। বলা যায় যে রও হলো প্রবল বিক্রিয়ার আধান যা 
বিদ্যুৎ-চৌন্বকত্বের বৈদ্যুতিক আধানের সঙ্গে তুলনীয়। কোনো 
বিক্রিয়ার মাধ্যমে রং তৈরি করা বা ধবংস করা যায় না। বৈদ্যুতিক 
আধানের মতোই রং সংরক্ষণশীল। 


রকে প্রবল বিক্রিয়ার সংরক্ষণশীল আধান হিসাবে অনুমান 
করে নিলেও এটাই স্বাভাবিক যে একটা পরিমাপ প্রতিসাম্য খোজা 
হবে যার ফল হবে রঙের সংরক্ষণশীলতা। এই ধরনের গেজ- 
প্রতিসাম্যের একটা প্রার্থী হলো এঁকিক বা ইউনিটারি (47117) দল 
এসইউ-৩ [500603)] যা রঙের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, গন্ধের ক্ষেত্রে নয়। 
এখন স্থানিক 09০81) রঙিন গেজ-প্রতিসাম্য দিয়ে কোয়ার্কের মধ্যে 
প্রবল বিক্রিয়ার তত্ব সুনির্দিষ্ট এবং এটাই কোয়ান্টাম রঙিন 
গতিবিদ্যা। এসইউ-৩ দল ব্যবহার করার ফলে প্রবল বিক্রিয়ার 
বাহক দীড়ায় আটটি ভরহীন ঘূর্ণন-১ বোসন যার প্রতিটি এ প্রতিসাম্য 
দলের সৃজক। এই প্রবল বিক্রিয়ার বাহক কণাগুলোকেই বলে গ্লুয়ন 
কারণ তারা হলো আঠা বা গ্লু যা কোয়ার্কগুলোকে হাডুনের 
অভ্যন্তরে আবদ্ধ করে রাখে। অবশ্য গ্লুয়নেরও রং আছে এবং তাই 
গ্লুয়নগুলো নিজেদের মধ্যে প্রবল বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। এখানেই 
তারা ফোটন কণা থেকে পৃ্থক। 


অসীমতটের স্বাধীনতা (85977760010  1990০17) : 
এতিহাসিকভাবে প্রবল বিক্রিয়ার তাত্বিক বর্ণনা রুদ্ধ হয়ে যায় 
বিক্রিয়ার বিশাল শক্তির কারণে। এর ফলে স্বল্প-পর্যায়ের বিক্ষোভ- 
প্রসারণের গণনার উপরে আস্থা রাখা যায় না। ১৯৭৩ সালে প্রমাণ 
করা হয়েছিল যে গেজতন্বে বিক্রিয়ার কার্যকরী শক্তি দূরত্ব কমলে 
কমে যায় যা বিদ্যুৎ-চৌম্বকতত্বের ঠিক বিপরীত। কোয়ান্টাম 
রঙিন গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রতিভাসের অর্থ হলো এই যে 
কোয়ার্কের মধ্যে বিক্রিয়া তাদের মধ্যে দূরত্ব কমলে কমে যায়। 
এটাই হলো অসীমতটের স্বাধীনতা যা পেজতত্বের একটা 
বৈশিষ্ট্য। এই আবিক্ষারের ফলেই প্রবল বিক্রিয়ার গাণিতিক বর্ণনা 
এখন বিশ্বাসযোগ্য কারণ এই পদ্ধতির ভিত্তি হলো বিক্রিয়াশক্তির 
কষুত্ব। 

কোয়ার্কোনিয়াম (0980:011010) : ১৯৭৪ সালে প্রস্তাব করা 
হয় যে অত্যন্ত ভারি কোয়ার্কের সঙ্গে তার প্রতিকোয়ার্ক একত্র হয়ে 
যে ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে তার আকার অতি ক্ষুদ্র এবং তার 
অভ্যন্তরীণ বলও অত্যন্ত ক্ষীণ। এখানে কোয়ার্ক এবং প্রতিকোয়ার্কের 
বন্ধন তৈরি করে ভরহীন গ্রয়নের বিনিময়। এই আবদ্ধ অবস্থার 
বর্ণালি (90600177) এক বিচিত্র (০৯০০০) পরমাণুর বর্ণালির সঙ্গে 
তুলনীয় যা ইলেকট্রন-পজিই্রন দিয়ে কুলম্ব বিভবের মাধ্যমে তৈরি। 
যেহেতু ইলেকট্রন-পজিন্টীনের আবদ্ধ অবস্থাকে বলে পঙিট্রনিয়াম 
তাই কোয়ার্ক প্রতিকোয়ার্কের তৈরি ভারি পরমাণুর নাম দেয়া হয়েছে 
পরীক্ষণলব্মভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যেমন জে/সাই 1/৭ বস্তকণা 
যা চার্ম-কোয়ার্ক (০7817) দিয়ে তৈরি এবং আপসাইনল % বস্তৃকণা 
যা বি-কোয়ার্ক (০-৭৪7) দিয়ে তৈরি। উভয়ের শক্তিস্তর 
পারমাণবিক বর্ণালির মতোই এবং তাদের আলোচনার জন্য 
অনাপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যবহার করা হয় যা সাধারণ 
পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [হা.র.] 


0817/0]) ৩19০90$71917805 কোয়ান্টাম বিদ্যুত 
গতিবিজ্ঞান বিদ্যুৎ চৌম্বক বিকিরণ এবং তার সঙ্গে আহিত 
বস্তুর বিশেষ করে পরমাণু এবং তার সাংগঠনিক ইলেকট্রুনের 
বিক্রিয়ার গুণাবলির গবেষণা । আসলে কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিজ্ঞানের 


৬৯৩ 
লাগা লামযবল এঙগহবিাল তাহলো জারি শামবালওচর বকা জামামবামারসাতেইিাাইসকোষযাংল জাত ইরানি বাকামবগমাারেরী বলিল কাালান কাযা ামবাগলার ফেরি ালেকাছবালোন মী বক রিবা ওমান কাছ লাএকটি্াক্পিতোধযার এজন 


ললারাঠীবিলালনপ লোম 


মৌলিক সমীকরণগুলো পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, বৃহৎপরিসরের 
বস্তু এবং চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বকতত্ব এসব কিছুর পারমাণবিক 
্রক্রিয়াগুলো অন্তর্ভূক্ত করে। ইন্দ্িয়গ্রাহ্য সব প্রতিভাসের প্রক্রিয়া 
চূড়ান্ত পর্যায়ে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আইনসমূহ দিয়ে অনুধাবন করা 
যাবে বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। এই বিজ্ঞানের প্রয়োগের পরিধি 
এবং তার তাৎপর্যের পরিসর আর তার অন্তর্নিহিত ধারণা সমূহের 
মৌলিক সারল্যের সঙ্গে শুধু অভিকর্ষ তত্বেরই তুলনা করা যায়। 
ফলিত পর্যায়ে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা শুধু সেই সব প্রতিভাস নিয়েই 
আলোচনা করে যেখানে বিদ্যুৎ চৌম্বক বিকিরণের কোয়ান্টাম প্রকৃতি 


হলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পরমাণুর আলোর 
নিঃসরণ এবং শোষণ এবং ইলেকট্রন আর অন্যান্য কণার 


সঙ্গে আলোর বিক্রিয়া। 

কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিদ্যার গাণিতিক প্রকাশ সৃষ্টি করেছিলেন 
১৯২৫ সালে পি.এ. এম. ডিরাক, ডব্লিউ. হাইসেনবার্স, পি. জর্ডান 
এবং ডব্লিউ. পাউলি। এটা হয়েছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের পরপরই। এই গাণিতিক তত্ব আলোর তরঙ্গ ও কণার দ্বৈত 
প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। অর্থাৎ আলোর পক্ষে কণার 
ফোটনের প্রকৃতি এবং তরঙ্গের প্রকৃতি একই সঙ্গে ধারণ করা সম্ভব 
এবং এভাবেই তা আত্মপ্রকাশ করে যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার 
পরীক্ষণলর্, ভিত্তিমূলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

প্রায় একই সময়ে ডিরাক একটি বিশ্ববিশ্ুত সমীকরণ আবিষ্ষার 
করেন যা ইলেকট্রুনের পুর্খানুপুজ্খ বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্রস্যপূর্ণ এবং 
যার মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিকতত্বের মৌলিক দাবি 
পূরণ করা যায়। ডিরাক সমীকরণে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত 
করলে ইলেকট্রনের চৌম্বক গুণাবলি ব্যাখ্যা করা যায়। শুধু তাই নয় 
এই সমীকরণ থেকে ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজজিট্রনেরও ভবিষ্যদ্বাণী 
করা যায়। 

এই বিশাল অর্জনের পরও তত্বে একটা গাণিতিক অসুবিধা 
প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যার ফলে বহুদিন পর্যন্ত তত্বের 
বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবিষ্কৃত 
মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষণ করার ফলে নতুন প্রতিভাস আবিষ্কৃত 
হয় এবং এই নতুন ফল নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জে. সুইঙ্গার, 
পি. ফাইনম্যান, এস. টোমোনাগা এবং এফ. ডাইসন তত্বের 
অসুবিধা দূর করার একটা পন্থা আবিচ্কার করেন যাকে 
পুনঃসাধারণীকরণ তত্ব বলে। এই তত্ব ব্যবহার করে তন্বকে অতি 
সৃহ্ষ্ম পরীক্ষণের সম্মুখীন করা হয়েছে এবং প্রতিবারই তত্ব 

ভূষিত হয়েছে [হা.র.] 


09977017) ০19067:017105 কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স 
জড় ও বিকিরণের সাথে মিথক্ক্রিয়া নিয়ে এই শাখায় আলোচনা করা 
হয়। লেজার ও মেজার সংশ্লিষ্ট প্রতিভাসাদি এবং কোয়ান্টাম শক্তিস্তর 
ও অনুরণন সংক্রান্ত প্রতিভাস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়। 
লেজার ও মেজারের সংশিষ্ট যন্ত্রাদির ব্যবহার নিয়ে কোয়ান্টাম 
ইলেকট্রনিক্সে আলোচনা করা হয়। এছাড়া অরৈখিক আলোকবিদ্যা 
(1011116থা 901০5) এবং আলোক মড়ূলেশন ও নির্ধারণ এবং 
এতৎসংক্রান্ত ব্যবহারিক সমস্যাবলি এবং প্রযুক্তি নিয়ে এখানে 
আলোচিত হয়। কোয়ান্টাম নয়েজ পদ্ধতি, লেজার বর্ণালি, 
পিকোসেকেন্ড বর্ণালি এবং লেজার আবিষ্ট আলোকীয় ভঙ্গন 


009178য) 1610 (1১০০1 কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ 


(90০81 ড1681:00,/7) ইত্যাদিও কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্সের 
আলোচনার বিষয়। 

সকল ইলেকট্রনিক কৌশলই, এমনকি ধ্রুপদী যন্ত্র ভ্যাকুয়াম 
টিউবসহ, আসলে কোয়ান্টাম কৌশল। এর কারণ হলো এই যে, 
সকল ভৌত কৌশলের প্রাথমিক ভিত্তি হলো কোয়ান্টাম তত্ব। 
প্রকৃতপক্ষে লেজার ও পারমাণবিক ঘড়ির মতো কৌশলাদি, যেখানে 
বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টাম শক্তিত্তরের মধ্যে উদ্দীপিত পরিবৃত্তি ঘটে, 
কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্সের আলোচনার বিষয়বন্ত। মূলত লেজার 
উৎপাদন, উদ্দীপন এই ইলেকট্রনিক্সের মূল বিষয়। কিন্তু টর্যানজিস্টার 
বা অতিপরিবাহী কৌশলাদি কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্সের আওতার 
বাইরে, যদিও একই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের নীতিসমূহ এতে 
প্রযোজ্য । দেখুন: /১60710 ০1901; 1:2591) 1/18561; 09001091 
991800015; 041]10]]) [09010910105 | [ফা.মা.] 


0981708]) 9610 (11601 কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ 
ভৌত ব্যবস্থার কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব যে ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র মুক্তমাত্রা 
(0681595 ০? 06০৫010) অসীম। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎচৌশ্বক, 
অভিকর্ষ বা মাধ্যমে তরঙ্গ ক্ষেত্র। এর প্রধান প্রয়োগ হলো মৌলিক 
কণা এবং তার সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ-ক্ষেত্রের বর্ণনায় যেখানে কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যা এবং বিশেষ আপেক্ষিক তত্বের প্রভাব অপরিসীম 
গুরুত্বপূর্ণ। বহুকণার ব্যবস্থার জন্যে অনাপেক্ষিক (707- 
1912111900) কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব ব্যবহার করা হয়। যেমন ধাতৃতে 
ইলেকট্রনের আচরণ অথবা তরল ও কঠিন পদার্থে শব্দতরঙ্গ- 
ক্ষেত্র। 

চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র একটি গতিময় ব্যবস্থা যা 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মগ্ডলো মেনে চলে। এই নিয়ম মানার 
ফল হয় এই যে চিরায়ত ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ থেকে একটা 
কণাভিত্তিক (ফোটন) বর্ণনার উৎপত্তি হয়। আসলে কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার কণা ও তরঙ্গের দ্বৈতসত্তার এটাই একটা সুন্দরতম 
প্রকাশ। বিদ্যুৎ-চৌম্বক গতিবিদ্যার এই তত্বের অভাবনীয় 
পরীক্ষণভিত্তিক সাফল্যের জন্যই মৌলিক কণার অন্যান্য জটিল 
বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই তত্তবের হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৫ সালে এইচ.ইউকাওয়া পরমাণুর গর্ভস্থিত 
প্রোটন ও নিউন্রনের মধ্যে পারস্পরিক বলকে এইভাবে সার্থকভাবে 
ব্যাখ্যা করেন। প্রোটন ও নিউট্রন ১০-৯৩ সেমি (4 * 10-14 10) 
দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করলে এই বেন্দ্রীণ বল সক্রিয় হয়। 
ইউকাওয়া অনুমান করেছিলেন যে কেন্দ্রীণ বলের অন্তর্নিহিত কারণ 
উক্ত দুই কণার মধ্যে একটি নতৃন ধরনের কণার বিনিময় যাকে মেসন 
(06501) নাম দেওয়া হয়েছে। একইভাবে অতি পরিচিত 
স্থিরবৈদ্যুতিক বলকে ব্যাখ্যা করার জন্যে দুটি আহিত কণার মধ্যে 
ফোটন কণার বিনিময় হয় বলে ধারণা করা হয়। 

মেসনের সসীম ক্ষুদ্রতর ?া। থেকে কেন্দ্রীণ বলের ক্ষুদ্র পরিসর 
ব্যাখ্যা করা যায়। একটি নিউক্লিয়ন (অর্থাৎ প্রোটন অথবা নিউট্রন) 
একটি মেসন-কণা নিঃসৃত করলে শক্তি খরচ হয় 7021 
অনির্দেশ্যতার নীতি অনুসারে ব্যবস্থাটির শক্তি &5 নির্ভলভাবে 
মাপার জন্যে মাপন প্রক্রিয়াটি &. সময়ে করতে হবে যেখানে 
উক্ত সময় 1//2 রাশির বড়। সুতরাং শক্তি বিক্ষোভ বা 
পরিবর্তন ঘ)০2 পরিমাণের হতে পারে যদি সময়অবকাশ 


0977010, 2745109001॥ কোয়ান্টাম অভিকর্ষ 


৬৯৪ 


পল হশললিা কালগলা? কাতর উিজানন্বালালাও জানাজা চবীিনককাহমসলা তেই কাধযাণযাজজ ইবি কাদবা লাভা নীবিালনলৃলোবামসাএলাকীিারবিলুকোবালাঠকাডেইীবানসাাধলাএলারমীবিজাবািবতোববারলাএ কাছে বাদসাএকাতেইিরানবিপুমবাংলাএতাচইিজাবাৃোমবাকঞাচোীবিনিলুলোযলালাএডারেইী 


440/7702| এটাই অনির্দেশ্যতা তত্বের দাবি। এই সময় অবকাশে 
মেসন কণাটি ০% 4%/7)0 দূরত্বের বেশি যেতে পারে না। সুতরাং 
কেন্দজীণ বলের পরিসর এটাই। এভাবেই ইউকাওয়া একটি 
মেসন কণার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যার ভর (72. 270 1) ইলেকট্রন 
এবং প্রোটন ভরের মাঝামাঝি । আজকাল এই ইউকাওয়া মেসনকে 
পাইমেসন (7-716507) বলে যাকে বর্ণনা করার জন্যে য্যাক্সওয়েল 
ক্ষেত্রসমীকরণের মতো মেসন ক্ষেত্রসমীকরণের প্রয়োজন। বিদ্যুৎ 
চৌম্বক ক্ষেত্রের মতোই মেসন ক্ষেত্রসমীকরণকে কোয়ান্টাম বর্ণনায় 
পর্যবসিত করতে হবে যাকে বলে মেসন ক্ষেত্রতত্ব। এভাবেই একটা 
কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্বভিত্তিক বর্ণনা পাওয়া সম্ভব যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত 
থাকে কোয়ান্টাম তত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কণা ও তরঙ্গের দ্বৈতসত্তা। 

বিচ্ছিন্ন মেসনতন্ব আসন্নমানে সন্তোষজনক হলেও নিউক্লিয়নের 
বিক্রিয়া যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করলে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। 
তত্বের ক্ষেত্রসমীকরণগুলোকে দ্বযর্থহীনভাবে সমাধান করা যায় না 
এমনকি সমাধান যে আছে সে সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়। 
কারণ হলো এই যে মেসন তন্বে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের মতো এমন 
কোনো ক্ষ রাশি নেই যা ব্যবহার করে সম্ভাবনার ক্রমপ্রসারণ করা 
যায়। 


ডা 


প্রোটন ইলেকট্রন 
(ক) (খ) 


প্রোটন 


(ক) ফোটন বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল এবং (খ) মেসন 
বিনিময়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীণ বলের মধ্যেকার সাদ্শ্য। 


এই গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়ে তাত্তিক পদার্থবিজ্ঞানীরা 
আপেক্ষিক কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্বের সাধারণ গুণসমূহ আবিষ্কারের 
প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছিলেন। এ ধরনের প্রচেষ্টায় সমীকরণের 
বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায় না বরং এসব কাজে তিন ধরনের 
ফল পাওয়া যায় : (১) প্রতিসাম্যের কোয়ান্টামতত্ব এবং সংশিষ্ট 
সংরক্ষণের (০0756181107) আইন। যেমন__ শক্তি, ভরবেগ এবং 
কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণের আইন। (২) কোনো কোনো 
নির্ভুল গুণাবলির আলোচনা বিশেষ করে সংঘর্ষ প্রক্রিয়া বর্ণনার 
অপেক্ষকের বিশ্লেষণী গুণের গাণিতিক পর্যালোচনা । (৩) আর.পি. 
ফাইনম্যানের চিত্রপদ্ধতির ব্যবহার। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে 
কোয়ান্টাম বিদ্যুৎচৌন্বক গতিবিদ্যার গণনা অত্যন্ত সহজ করা 
হয়েছিল এবং তারই পরিবর্ধিত রূপ অন্যান্য বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবেই আপেক্ষিকতত্বসম্মত কণার 
স্ঘর্ষ প্রক্রিয়ার অগণিত বৈশিষ্ট্য গুণগতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
হয়েছে। 

উল্লেখ্য যে অধুনা অতি জনপ্রিয় গ্ল্যাসহাও-সালাম-ভাইনবার্গ 
তত্বও একটি কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব যেখানে অনাবেলীয় ক্ষেত্র ব্যবহার 


করা হয়। এই তত্ব এবং তার প্রসারিত রূপ কোয়ান্টাম রভ্ভীন 
ক্ষেত্রতত্ব ৭0৪00] 01010107090)8]7)105) বর্তমানে প্রমিত তত্ব 
(91970910 0০07) হিসেবে পরিচিত। [হা.র.] 


0991707) 679৮1629010) কোয়ান্টাম অভিকর্ষ 
ক্ষেত্রের গবেষণা বলা যায়। চিরায়ত সাধারণ আপেক্ষিকতত্বে অভিকর্ষ 
ক্ষেত্রকে দেশকালের মেট্রিক টেন্সর £ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই 
টেন্সর আইনস্টাইনের ক্ষেত্রসমীকরণ সার্থক করে যেখানে "*চ হলো 


09৮ ল এট 


শক্তি ভরবেগ টেন্সর, % একটি সংযোগ ধ্রুবক এবং 0৭ টেন্সরের 
মধ্যে ৪৭৮ টেন্সর অন্তর্ভৃক্ত। সুতরাং এই সমীকরণে বস্তু এবং 
বিকিরণের শক্তি-ভরবেগ টেন্সর ণথ উৎস হিসাবে কাজ করে। 
উপর (অর্থাৎ রিকৃকি টেন্সরের উপর) নির্ভরশীল। 

কিন্তু চিরায়ত ক্ষেত্রতত্ব উদাহরণস্বরূপ ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ 
চৌন্বকতত্ব অথবা কণাগতিবিজ্ঞানের চিরায়ত তত্ব আসলে 
আসন্নমানের তত্ব যা শুধু বৃহৎ পরিসরের দৃশ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য। সুক্ষ্মতম পর্যায়ে মৌলিক-কণা এবং ক্ষেত্র অবশ্যই 
আপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যবহার করে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র 
হিসেবে বর্ণনা করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতত্বে দেশ-কালের 
জ্যামিতি অবিচ্ছেদ্যভাবে বস্তু এবং বিকিরণের গতির সঙ্গে জড়িত 
করা সম্ভব শুধু তখনই যখন মেট্রিকটিকেই কোয়ান্টায়িত বা 
বিচ্ছিন্নকৃত করা হয়। 

আমাদের পরীক্ষণাগারের পরিবেশে দেশ-কালের বক্রতা এতই 
নগণ্য যে প্রায় সব কোয়ান্টাম পরীক্ষাতেই অভিকর্ষ প্রক্রিয়ার ফল 
সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং মিনকোস্কি স্পেস বা মহাকাশে 
কোয়ান্টায়িতকরণ যুক্তিসঙ্গত। প্রবল সময়-নির্ভর ক্ষেত্রের চরম 
অবস্থার ক্ষেত্রে অথবা অত্যন্ত বেশি ঘনত্বসম্পন্ন বস্তুর নিকটবর্তী 
অঞ্চলে বা তার অভ্যন্তরে অভিকর্ষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে 
বলে আশা করা যায়। যে শক্তি-পরিমাপ বা স্কেলে মেট্রিকের 
কোয়ান্টায়িতকরণ অপরিহার্য সেটা হলো 


7050 ল 1019 05৬ 


যেখানে ঢে হলো অভিকর্ষ ধুবক, 7 _ 2/275 1) প্রযাঙ্কের ধুবক এবং 


০ আলোর গতিবেগ । গবেষণাগারে অথবা মহাবিশ্বে বিকিরণে যে শক্তি 
পাওয়া যায় তা এই শক্তির তুলনায় অতি নগণ্য। শুধু বিশ্বসৃষ্টির 
আদিমতম পর্যায়ে অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণের সঠিক সময় 


"২0705 ₹ 1045 ৪০০ 


পরে এই ধরনের শক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল বলে মনে করা 
হয়। 


৬৯৫ 


05410] 177601)911105 কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 


লও কাব ্নকামনাগমাটীতিকানব্ কামার বিলাপ লাববাৎলা আহবান জামাতের বানানো ালারজাতেইীবিজারসী কামাল যেনা তাইপিকগরিলারমার লাতানিরামাোবারলে চালা তামাদজাও তাহার বরানাইললোহলালান জামাই করাবে ওমাজেইীাতবিপবাঝেততাতেইবিরলবনবলোহদর্রহাত 


প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভৌত-অবস্থার মেট্রিক বৃহৎ পরিসরের 
দূরত্বে আধা-স্থিতিশীল এবং সে কারণে এই মেট্রিকের বিক্ষোভ 
সাধারণত বাদ দেওয়া যায়। বক্র দেশ-কালের একটা কোয়ান্টাম বর্ণনা 
তৈরি করা সম্ভব মেট্রিকটিকে একটি চিরায়ত বহিঃস্থ ক্ষেত্র হিসাবে 
কল্পনা করে এবং কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের সঙ্গে তার বিক্রিয়ার কথা চিন্তা 
করে। বক্র দেশ-কালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোয়ান্টাম প্রতিভাস 
হলো কৃষ্ণবিবর এবং তার বিকিরণ নিঃসরণ যা এস. ডব্লিউ হকিং 
আবিষ্কার করেছিলেন। 

কষ্ণবিবর এমন একটা বসত যা অভিকর্ষ চুপসানো প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে এক চূড়ান্ত অবস্থায় পরিণত হয়েছে। চিরায়তভাবে একথার অর্থ 
হলো এই যে দেশ-কালে একটা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় 
যেখানে থাকে মেষ্রিকের এক ব্যতিক্রমী বিন্দু (অর্থাৎ যেখানে বক্রতা 
অসীম)। এই অঞ্চলটি এক পৃষ্ঠতল দিয়ে ঘেরা যার নাম দিগন্ত 
(0071297)| এই দিগন্তের মধ্যে বস্ত বা বিকিরণ পড়ে গেলে তা 
চিরকালের জন্যে আটকা পড়ে যায়। সুতরাং চিরায়তভাবে 
কৃষ্ণবিবরের ভর শুধু বাড়তেই পারে। 

অবশ্য কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করলে 
একথা আর সত্য থাকে না। কোয়ান্টামক্ষেত্রের বিক্ষোভের কারণে সৃষ্টি 
হয় কণা-প্রতিকণার অথবা ফোটনের যুগল এবং তা তৈরি হয় 
দিগন্তের কাছাকাছি। এই যুগলের যে কণার শক্তি খণাত্বক তা 
কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়ে শোষিত হয়ে যায়, কিন্তু 
অন্য কণাটি যার শক্তি ধনাত্মক তা তার শক্তি নিয়ে দূরে চলে যেতে 
সক্ষম। 

প্রমাণ করা যায় যে, নিঃসরণের সামগ্রিক হার ভরের বর্গের 
সমানুপাতিক । নাক্ষত্রিক কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে, যার ভর সূর্যভরের 
সঙ্গে তুলনীয়, তার নিঃসরণ হার অত্যন্ত কম এবং তা নিরূপকযন্ত্রে 
ধরা যায় না। শুধু অদিকালিক কৃষ্ণবিবর যার ভর প্রায় 1013 1 বা 
তার কম এবং যা বিশ্বের অতি প্রাথমিক কোয়ান্টাম যুগে সৃষ্টি 
হয়েছিল সেগুলো তখন এতো ক্ষুদ্র আকৃতির ছিল যে জ্যোতিঃপদার্থ- 
বিজ্ঞানে অথবা বিশ্বসৃষ্টিতত্বে তারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম 
হয়েছিল। | 

মেন্রককে কোয়ান্টায়িতকরণের পদ্ধতি মূলত দুটি-_আইনানুগ 
(02107971081) এবং সমভেদী (009৮৪118171) কোয়ান্টায়িতকরণ। 
তৃতীয় একটি পদ্ধতি আছে যা প্রথম পদ্ধতি থেকে পাওয়া যায় 
এবং যা আজকাল বহুলব্যবহৃত। এটাই ফাইনম্যান শূন্যস্থান থেকে 
শূন্যস্থানে বিস্তারের পথ সমাকলনের গাণিতিক প্রকাশের উপর 
নির্ভর করে তৈরি করেছিলেন এবং এটা থেকেই কোয়ান্টামতত্তের 
সন্তাবনা গ্রীন অপেক্ষক (017697+5 0070007) খুব সহজে নির্ধারণ 
করা যায়। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এই যে যেহেতু বহুধার 
টউপোলজি বা দেশকালের ক্ষুদ্াতিক্ষুদ্র গঠন প্রথম থেকেই নির্ধারিত 
করা হয় না তাই এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন টপোলজির পথের উপরে 
সমাকলন হিসাবে প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করা যায়। হুইলার এবং 
হকিং এই পদ্ধতি থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে প্রযযাঙ্ক দৈর্ঘ্যে 
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শূন্যস্থান একটা ফেনায়িত গঠন (০৪07-116) আকৃতি ধারণ করে। 
এখন পর্যন্ত একটা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত কোয়ান্টাম অভিকর্ষতন্ব সৃষ্টি করা 


সম্ভব হয়নি। যে তত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে পুনঃসাধারণী- 
করণের (16-00[া181158007) দাবি মেটানো যায় না। বিক্ষোভ 
প্রসারণের প্রতিটি পর্যায়ে নতুন অপসারিতা (015০:867০6) সৃষ্টি হয় 
যা পুনঃসাধারণী তত্বের আইন অনুসারে বাতিল করা যায় না। এই 
ব্যাপারটি শুধু যে একটি গাণিতিক সমস্যা তা বোধ হয় বলা যায় 
না। হয়তো এখানে এমন এক অভাবিত ধারণাগত অসুবিধার কথা 
রয়েছে যা মেট্্রকের জ্যামিতি এবং গতিময়তার দ্বৈত ভূমিকা থেকেই 


উদ্ভৃত। [হা,র.] 


09977৮]) 1160]1917105 কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বস্তর 
আধুনিক তত্ব, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের, বস্ত্র এবং বিকিরণের 
বিক্রিয়ার, যে সব প্রতিভাসে এই তত্ব প্রয়োগ করা যায় তার 
বলবিদ্যা এ সকলের আধুনিক তত্ব। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যা তরঙ্গ 
বলবিদ্যা নামেও পরিচিত তা পুরাতন চিরায়ত বলবিদ্যা এবং 
ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তন্বের সাধারণীকরণ করে তার 
স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। পারমাণবিক এবং অতিপারমাণবিক প্রতিভাস- 
সমূহ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সঠিকতার বিস্ময়কর স্বাক্ষর বহন করে 
এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর পুরাতন চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের 
পার্থক্য সুন্দরভাবে চিত্রিত করে। বস্তুনিচয়ের অনেক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্য 
করার জন্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রয়োজন হয় যেমন কঠিন বস্তুর 
আপেক্ষিক তাপ কিভাবে তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তা কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। 

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্রের সর্বত্র যে তার গাণিতিক 

রূপ একই থাকে তা নয়। ক্রমবর্ধমান ধারণাগত কাঠিন্য, গাণিতিক 
জটিলতা এবং ভবিষ্যতে মৌলিক পরিমার্জনের সন্তাবনা এসব কিছুর 
বিচারে এইসব প্রয়োগক্ষেত্র হলো : 

(১) অনাপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যা সেইসব বস্তনিচয়ের 
উপর প্রযোজ্য যেখানে বস্তৃকণা সৃষ্টিও হয় না, 
ধবংসপ্রাপ্তও হয় না এবং যেখানে বস্তৃকণাগুলো আলোর 
গতিবেগের তুলনায় অনেক কম গতিবেগে চলমান! 
এক্ষেত্রে কণার সংজ্ঞা হলো একটা বস্তুগত সত্তা যার ভর 
আছে, যার অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন হয় না এবং তা 
বস্তনিচয়ের আচরণ বর্ণনার জন্য প্রাসঙ্গিকও নয়। 

(২) আপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যা কার্যত আপেক্ষিকতন্ 
সম্মত কণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যোর গতিবেগ আলোর 
গতিবেগ ০-এর সমান বা প্রায় সমান); এখানে বস্তৃকণা 
ভরশৃন্য হতে পারে এবং সেক্ষত্রে তার গতিবেগ অবশ্যই 
০ এর সমান। 

(৩) কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব যা সেইসব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
যেখানে বস্ত্ুকণার সৃষ্টি এবং ধবস ঘটতে পারে, বস্তৃকণার 
ভর শুন্য হতে পারে অথবা তার স্থিরভর থাকতেও 
পারে। 

এখানে আমরা প্রধানত অনাপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 

নিয়েই আলোচনা করব যা মনে হয় সব আণবিক এবং পারমাণবিক 
প্রতিভাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অবশ্য পারমাণবিক বর্ণালির সৃক্ষ্ম 
প্রতিভাসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় না। আপেক্ষিক 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অল্পশক্তির কেন্দ্রীণ পদার্থবিজ্ঞানের অঞ্চলেও 
দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। 


08170] 76011211105 কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 


গ্ল্যাংকের ধ্রুবক : ১৯০১ সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক ভৌত বিজ্ঞানের 


তত্বে প্রথম এই রাশিটি প্রবর্তন করেন যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার 


গাণিতিক প্রকাশের মৌলিক অংশ। প্ল্যাংকের ধুবক সাদারণত 1 অক্ষর 
দিয়ে লেখা হয় যার মান হলো 1। - 6.61১410-27 ০1.5৪০ এবং 7 5 


1/27 এই রাশিটিও বহুলব্যবহৃত। 

অনির্দেশ্যতার নীতি : চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে কোনো 
বস্তনিচয়ের পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যমান রাশিগুলো 
একইসঙ্গে মাপা সম্ভব যেখানে নির্ভুলতার পরিমাণ অসীম 
(নীতিগতভাবে)। উদাহরণস্বরূপ, একটি বস্তৃকণার প্রাথমিক অবস্থান 
আর গতিবেগ মাপা সম্ভব বলে মনে করা হয় এবং তারপর 
নিউটনের আইনগুলো ব্যবহার করে যে কোনো আরোপিত ক্ষেত্রের 
অধীনে এ বস্তকণার কক্ষপথ নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। 
মাপতে গেলেই অবধারিতভাবে অন্যান্য রাশি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অনির্দিষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে একক বস্তৃকণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত 
সমীকরণ ব্যবহার করতে হয়, 


4১0 4১0৯ ১7 
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(১ক) 
(১ক) 


যেখানে £॥ হলো যে কোনো মুহুর্তে বস্তৃকণার অবস্থানের ॥ 
স্থানাঙ্কে অনিশ্চয়তা ভ্রান্তি) এবং 0, হলো বস্তৃকণার ভরবেগের ॥ 
উপাংশের একই সঙ্গে অনিশ্চয়তা প্রথম সমীকরণটি দাবি করে যে 
সবচেয়ে উৎকষ্ট অবস্থাতেও £% 4, অনিশ্চয়তার এই গুণফল, 
কখনো 1027 ০7৪. ১৪০ এর কম হতে পারে না। দ্বিতীয় সমীকরণের 
নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন। এই সমীকরণ দাবি করে যে যে 
কোনো ব্যবস্থার জন্য শক্তির পরিমাপ ঘদি £চ ভ্রান্তিসহ করা হয় 
তবে এই মাপন প্রক্রিয়ার সময়, & - 7/26 সময়ের কম হবে না। 


ব্যবস্থাটি যদি শুধু & সময় স্থায়ী হয় তাহলে তার শক্তির মাপ 48 » 
7/8 পরিমাণে ভ্রান্ত হবে। 


তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা : বস্তর মৌলিক সাংগঠনিক কণা যেমন 
প্রোটন এবং ইলেকট্রনকে চিরায়ত বলবিদ্যার ভরবিন্দু বা কণা বলেই 
ধরা স্বাভাবিক। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুসারে এইসব বস্তুকণা এবং 
বাস্তবিকপক্ষে সব বস্তুনিচয়েরই তরঙ্গ প্রকৃতির গুণ আছে। 
বিপরীতভাবে আলোর সঞ্চালন যা ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ব 
অনুসারে একটা তরঙ্গ প্রতিভাস হিসেবেই আমরা জানি তার সঙ্গেও 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুসারে জড়িত আছে ভরহীন শক্তি এবং 
ভরবেগ বহনকারী কণা যাদের নাম ফোটন। তরঙ্গ এবং কণা 
ধারণাদ্ধয়ের কোয়ান্টাম বলবিদ্যাগত সংশ্রেষণের রাপ হলো দ্যি 
বগলির সমীকরণ, 


9511/0) 
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যেখানে 9 হলো তরঈদৈধ্য এবং ৮ হলো কম্পাঙ্ক যা মুক্ত 
বস্তকণার তরঙ্গের সঙ্গে জড়িত। (বস্তুকণা খুক্ত অবস্থায় বলহীনভাবে 
গতিশীল এবং এ কণার ভরবেগ হলো ঢ এবং শীক্ত 2। এই সমীকরণ 


৩৯৬ 
শপ হশেরিজানন কোরমা লাল ইশক লাহাব এজ জামার ছাল পাকে িবিজাবসতোবাদদামাডেহীযালবসজাহাজের জারী বিানক হল বিছবললোবাগার চায়ে রাবি লোবছালব গোপাল 


একেই 


দিয়ে ফোটনের ভরবেগ ॥ এবং শক্তি £ প্রকাশ করা হয় যখন বিদ্যুৎ 
-চৌম্বক তরঙ্গ মুক্তভাবে (অর্থাৎ শূন্যস্থানে) গতিশীল এবং তার 
তরঈদৈর্ঘ্য হলো 7 আর কম্পাঙ্ক ৬। 

বস্তুর তরঙ্গ প্রকৃতি দ্ধ্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে ইলেকট্রন, 
নিউট্রন, পরমাণু হাইড্রোজেন [ন, হিলিয়াম 719) এবং অণু 72 রশ্মির 
ক্ষেত্রে। যখন এই ধরনের রশ্মি কেলাসের উপর পড়ে তখন তারা 
বিশেষ দিকে প্রতিফলিত হয়ে বিচ্ছুরণ নকশার সৃষ্টি করে যে নকশা 
তরঙ্গের ছবি দিয়ে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় কারণ কেলাস 
ঝাড়ির সুনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত পরমাণুর মাধ্যমে বিচ্ছুরিত তরঙ্গ শুধু 
বিশেষ দিকেই সাংগঠনিকভাবে ব্যতিচার করতে পারে। 

অন্যদিকে আলোকতরঙ্গের কণাবৈশিষ্ট্য আলোক-বিদ্যুৎ 
প্রক্রিয়া এবং কম্পটন প্রক্রিয়া দিয়ে সুপ্রমাণিত। 

পরিপূরকতা (001110107)0119110%) : তরঙ্গ কণা দ্বেততা এবং 
অনির্দেশ্যতর নীতি এই দুটি ধারণা মনে করা হয় পরিপূরকতা নামে 
গভীর একটি নীতির উদাহরণ যা প্রথমে নীলস্‌ বোর (১৯২৮) 
উপস্থাপন করেছিলেন। পরিপূরকতার নীতি অনুসারে প্রকৃতির 
রয়েছে পরিপূরক অবয়ব বা রূপ; কোনো পরীক্ষণ যদি একটা রূপ 
প্রকাশ করে তাহলে একইসঙ্গে অবধারিতভাবে পরিপূরক অবরব 
ঢাকা পড়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি পরীক্ষণ অথবা 
পরীক্ষণের ধারা শুধু পরীক্ষিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সীমিত পরিমাণের 
তথ্যই দিতে পারে; এই জ্ঞান যখন আহরণ করা হয়, তখন অন্য 
একই রকম প্রয়োজনীয় জ্ঞান হারিয়ে যায় যো ভিন্ন পরীক্ষণ দিয়ে 
অর্জন করা সন্ভব)। অবশ্য পরীক্ষক পূর্বের পরীক্ষণের ফল ভুলে 
যায় না কিন্ত যে কোনো মুহূর্তে ব্যবস্থাটির ভবিষ্যতের পথ 
ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে শুধু সীমিত পরিমাণের তথ্যই ব্যবহারযোগ্য 
হয়। 

কোয়ান্টায়িতকরণ : চিরায়ত বলবিজ্ঞানে প্রতিটি দৃশ্যমান 
কারকের সন্তাব্য সংখ্যাভিত্তিক মান অর্থাৎ তার সঠিক মাপনের 
সন্তাব্য ফলসমূহ সাধারণত একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি করে। 
উদাহরণস্বরূপ, বস্তকণার অবস্থানের * স্থানাংকের - থেকে +০ এই 
পরিসরের মধ্যে যে কোনো মান থাকতে পারে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় 
দৃশ্যমান কারকের সম্ভাব্য সংখ্যাভিত্তিক মানগুলো একটা নিরবচ্ছিন্ন 
ধারা তৈরি করবে এটা বলা যায় না। কোনো কোনো দৃশ্যমান 
কারকের ক্ষেত্রে নিখুত মাপনের সস্তাব্য মানসমূহ বিচ্ছিন্ন সেট তৈরি 
করে, অন্য দৃশ্যমান কারকের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংখ্যাভিত্তিক মানগুলো 
অংশত বিচ্ছিন্ন, অংশত নিরবচ্ছিন্নও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 
প্রোটনের ক্ষেত্রে অবস্থিত ইলেকট্রনের সামগ্রিক শক্তি 0 এবং ০ এই 
পরিসরে যে কোনো সম্ভাব্য ধনাত্মক মানের হতে পারে কিন্তু 
ঝণাত্মক মানের পরিসরে শুধু বিচ্ছিন্ন মানেরই হতে পারে যেমন__ 
-১৩.৬, -১৩.৬/৪, -১৩,৬/৯, -১৩.৬/১৬.....ইলেকট্রন ভোল্ট। 
এ ধরনের দৃশ্যমান রাশিকে কোয়ান্টায়িত রাশি বলে। অনেক সময় 
সহজ কোয়ান্টায়িতকরণের সূত্র আছে যা দিয়ে কোয়ান্টাম সংখ্যা 
নির্ধারিত হয়; এই কোয়ান্টাম সংখ্যা অনুমোদিত বিচ্ছিন্ন রাশি 
সুনির্দিষ্ট করে। বর্ণালিবিজ্ঞানে বিশেষ করে পারমাণবিক বর্ণালি 
আলোচনায় কোয়ান্টায়িতকরণের সুবিস্তৃত সংখ্যাভিত্তিক নিশ্চিত প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

সম্ভাবনা তত্ব : অনিরদেশ্যতা এবং পরিপূরকতার নীতি যা 
ভৌত বস্তুনিচয়ের বর্ণনায় পরীক্ষকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে তা 


৩৯৭ 


বগলাওলাতের বালব ওকাঘরবিভালবিংজাযামাজএরা বই মতনীদিরানধিপ জাহান রচবেরীবিকাশবসুোমবাার চাবোইবিজাবিতোববালার 


একইভাবে এ ব্যবস্থার উপর পরীক্ষণের ফল ভবিষ্যদ্বাণী করার 
ক্ষমতাও সীমিত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক সূক্ষ্ম পরীক্ষায় 
একটি বস্ত্বকণার » স্থানাংক নিখুঁতভাবে *০ মাপা হয়েছে। এটা 
অনাপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সম্তভব। সুতরাং বস্তকণাটি অবস্থান 
কারকের ॥ _ »০ স্থানে সঠিকভাবে বস্তুটি আছে বলে আমরা ধরে 
নেই। এই পরিস্থিতিতে ঠিক তারপর অবস্থান মাপন প্রক্রিয়ায় 
বস্তৃকণাটি *  %০ অবস্থানহে পাওয়া যাবে। বস্তৃকণাটি ॥% ₹ »৩ 
অবস্থানে আছে জানা হলে তার ভরবেগ 7, এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
কারণ (১ক) সমীকরণ অনুসারে &% 0 এবং &7» অসীম। 
বস্তকণাটি ॥ 5 %০ বিন্দুতে অবস্থিত এটা মাপার পরপরই ভরবেগ ০» 
মাপা হলে ভরবেগ -০ থেকে +০ এই পরিসরে যে কোনো মানের 
পাওয়া যাবে! 

সাধারণভাবে ধরা যাক ব্যবস্থাটি দৃশ্যমান কারক 4-এর 
সঠিকমান ৫. সংশ্রিষ্ট সঠিক অবস্থায় রয়েছে। তাহলে দৃশ্যমান 
কারকের 8 এর ক্ষেত্রে যা & এর পরিপূরক অর্থাৎ যার অনিশ্চয়তা 
১নং সমীকরণ অনুসারে & এবং ৪ এর একই সঙ্গে মাপার নির্ভূলতা 
সীমাবদ্ধ করে, সে ক্ষেত্রে এটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যে ৪-এর 
সম্ভাব্য সব মান 0-এর কোনটা ঠিক পাওয়া যাবে। অবশ্য আপেক্ষিক 
সম্ভাবনার ৮0) ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যা দিয়ে দৃশ্যমান কারক ট- 
এর ] মান ঠিক পরপর পরীক্ষণে পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যবস্থাটি ৪0 
সঠিকমানের সঠিক অবস্থায় কতটা পাওয়া যাবে। 

সঠিকমানের অনুষঙ্গী হলো সঠিক অপেক্ষক যা দিয়ে সম্ভাবনা 
৮০৫0) গণনা করা যায়। বিশেষত 0 যদি কারকের বিচ্ছিন্ন সঠিকমান 
হয় এবং কারকগুলো যদি * এবং 9» এর উপর নির্ভরশীল হয় 
তাহলে সম্ভাবনা ৮০৫১) পাওয়া যায় নিম্নলিখিত সমাকলন দিয়ে 


০০ 


7003) নি ৮৮ (5,900, (৩) 


০০ 


যেখানে এ(,০) হলো /» কারকের ০ সঠিকমানের সঠিক 
অপেক্ষক অর্থাৎ 4১0 _ এবং একইভাবে ৬ (%, 0) হলো ৪ 
কারকের ] সঠিকমানের সঠিক অপেক্ষক, ট% - 0%৮। এই 
সমীকরণকে বলে এ (৮.0) অপেক্ষকের ৬ (৯, 3) অপেক্ষকের দিকে 


প্রক্ষেপণ এবং | টি রাশি হলো ব্যবস্থাটির £ এবং £+৫% 
অবকাশে / - % সঠিক অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা ঘনত্ব । 
তরঙ্গ-অপেক্ষক : যদি ব্যবস্থাটি / - ০ সঠিক অবস্থায় আছে 
বলে আমরা জানি তাহলে সঠিক অপেক্ষক ॥ (%,9) কে বলে তরঙ্গ- 
অপেক্ষক। অর্থাৎ এটা হলো এমন একটি অপেক্ষক যার ৪ দৃশ্যমান 
কারকের সঠিক অপেক্ষকের দিকে প্রক্ষেপণ দেয় ৪-0 সঠিকমান 
মাপার সন্তাবনা। তরঙ্গ-অপেক্ষক ০) নিখুতভাবে জানা যেতে 
পারে অর্থাৎ ব্যবস্থাটি যতোটা সম্ভব সঠিকভাবে জানা সম্ভব 
(অনিশ্চয়তা এবং পরিপূরকতার সীমাবদ্ধতার ভিতরে) যদিও ঘসে) 
কোনো জানা কারকের সঠিক.অপেক্ষক নয়। এর কারণ হলো তরঙ্গ- 
অপেক্ষক ৬/(,) শৃডি্তার সমীকরণ সার্থক করে। তরঙ্গ অপেক্ষক 


01900) 711601)981)105 কোয়ান্টাম 


ঘ/() এর মান £_ 0 সময়ে জানা থাকলে তরঙ্গ-সমীকরণ (8) কে 
ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত করে দেয়। কিন্তু সাধারণভাবে 
যদি ফে, 0) 5 ॥ ঠে, 9) হয় অর্থাৎ যদি !₹ 0 সময়ে £& কারকের 
সঠিক অপেক্ষক ২/(%,) হয় তাহলে পরবতী সময়ে ৯০, & 
কারকের সঠিক অপেক্ষক €*, ) হবে না। 

যদি কোনো ব্যবস্থা তরঙ্গ-অপেক্ষক দিয়ে বর্ণনা করা হয় 
তাহলে তা খাটি অবস্থায় আছে বলা হয়। সব ব্যবস্থা অবশ্য তরঙগ_ 
অপেক্ষক দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোজেন 
পরমাণুর একটি রশ্মি যা একটা হাইড্রোজেন ডিসচার্জ টিউবের ক্ষুদ্র 
ছিদ্র দিয়ে নিক্কাস্ত হচ্ছে তাকে একটি পরিসাংখ্যিক সমগ্রদল 
(508150108] 675০77916) বা খাটি অবস্থার মিশ্রণ বলা হয় যা সমান 


সম্ভাবনা নিয়ে সবদিকে বিন্যস্ত । 
শ্রডিঞ্জার সমীকরণ : একটি দিকে গতিশীল তল-তরঙ্গ হলো 


আঃ (5,105 &১ 0) ০৮০] 2 (35-7)] €৪) 


যেখানে ৮ হলো কম্পাঙ্ক, ). তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং 4১0) বিস্তার। 
তরঙ্গ-কণার দ্বৈততার আলোচনা থেকে আমরা জানি যে এটা * দিকে 
2 ভরবেগ নিয়ে গতিশীল মুক্তকণার রশ্মির একটা তরঙ্গ-অপেক্ষক 
যেখানে ইনং সমীকরণে ৬, 9. এবং ৪, ৮ এর সম্পর্ক বিধৃত হয়েছে। 
৪নং সমীকরণ অন্তরকলন করে আমরা পাই, 


321- ৫ 
০৮%-) 8৮ ৫েক) 
7 ০৬ 
5%-10৬৬-75 (৫খ) 

7292৬ 7 9% 
ঠা 8/2-71 88 (৬) 


৬নং সমীকরণ যে কোনো ). এর তরঙ্গ-অপেক্ষকের ক্ষেত্রে 
বজায় থাকে; সুতরাং তা যে কোনো ভরবেগ চ,-এর তরঙ্গের 
সমাহারের ক্ষেত্রেও বজায় থাকে। অতএব যদি কোনো বস্ত্বকণা 
কোনো বলের অধীনে না থাকে তবে তার তরঙ্গ-অপেক্ষক ৬নং 
তরঙ্গ-সমীকরণ সার্থক করে, 7* এর সঠিক অপেক্ষকের দিকে তরঙ্গ- 
অপেক্ষকের অভিক্ষেপ যাই হোক না কেন। ৫ এবং ৬ নং সমীকরণ 
থেকে এটাও বলা যায় যে যদি বস্ত্ুকণাটির বিভবশক্তি ৬0 হয় 
অর্থাৎ বস্তৃকণাটি যদি একটি সংরক্ষণশীল বলের অধীনে গতিশীল হয় 
তাহলে তার তরঙ্গ_-অপেক্ষক হবে 


7 2 ২_93% 
- টুই ও কা €৭) 


৭নং সমীকরণ হলো ঘূর্ণনহীন বস্তৃকণার সময়-নির্ভর একমাত্রিক 
(এর দিকে) শ্রডিঞ্রার সমীকরণ। নং সমীকরণের সমাধান লেখা 
যায়, 


0094170]]) 710177670102% কোয়ান্টাম খনিজবিদ্যা 


বাগ কালা সাজান মালার একাকার মাপা লস্কর নিন 


4/0%,1) ল তু) 760 (৮) 


যা (৫-খ) সমীকরণ সার্থক করে। এখানে তরর্জ_অপেক্ষক ৫) 
সময়-অনির্ভর তরঙ্গ সমীকরণ (৯নং) সার্থক করে 


72 92 

ভি ইহ +৬(7)ঘু/ 5 2 ৯) 

৯নং সমীকরণ যৌগিক সীমাবদ্ধতার অধীনে সমাধান করা সম্ভব। 
উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় যে, ঘ(*) অবিচ্ছিন্ন এবং « +০০ এর কাছে 
যায়, তখনো ₹₹(*) অসীম হয় না। এই প্রান্তিক শর্ত ৪ এর মান 
সীমাবদ্ধ করে যা দিয়ে ৯নং সমীকরণের গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া 
যায় 2 এর অনুমোদিত মান অবশ্য বিভবশক্তির উপর নির্ভর করে। 
এইভাবে পারমাণবিক হাইড্রোজেনের অনুমোদিত মান পাওয়া যায় 
যা পূর্বেই কোয়ান্টায়িত মান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (-১৩.৬, 
-১৩.৬/৪ ই.ভি. ইত্যাদি)। 

৫, ৭ এবং ৯ নং সমীকরণ থেকে লক্ষণীয় যে, চিরায়ত দৃশ্যমান 
কারক ঢ* এর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার রূপ হলো, 


৯1০০ 


[0৭ 5 
এই কারক ব্যবহার করে আমরা পাই 


(80২ 057) 95174 €১০) 


সুতরাং চিরায়ত বলবিজ্ঞান আইনানুগ অনুষঙ্গী কারক ॥ এবং 
9, শুধু দুটি রাশি যার জন্য আমরা লিখতে পারি বিনিময়ী গুণন, 


80, 7058 50 (১১ক) 

কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় এই দুটি এখন দুটি কারক যার 
জন্য অবিনিময়ী গুণন হলো 

108-688 7 17 (১৯৭) 

কারণ প্রতিটি কারক এখন তরঙ্গ-অপেক্ষকের উপর কাজ 
করে। 

অনুরূপতার নীতি (007763005061106 100700101) £ যেহেতু 
চিরায়ত বলবিদ্যা এবং ম্যাক্সগয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ব বৃহৎ 
পরিসরের প্রতিভাস নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে তাই কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার একটা চিয়ায়ত প্রান্তিক সীমা থাকতে হবে যা পুরাতন 
চিরায়ত বলবিদ্যার সমতুল্য। যদিও যে-কোনো জটিল কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই নীতির কোনো সঠিক প্রমাণ নেই, 
তবুও এর সঠিকতা অসংখ্য সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণের মাধ্যমে 
ভালোভাবেই প্রমাণিত। [হা,.র.] 


0087) 17011710195 কোয়ান্টাম খনিজবিদ্যা 
খনিজবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রয়োগের 
ফলে উত্তৃত শাস্ত্র। খনিজ দ্রব্যাদির সঠিক আচরণ জানতে হলে 
খনিজের ইলেকট্রনিক গঠন ও রাসায়নিক বন্ধনের যথাযথ তাত্বিক 
আলোচনা প্রয়োজন। কোয়ান্টাম খনিজবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো 
কঠিন মৃত্তিকা পদার্থসমূহের (5০710 ০810) [18157815) রূপান্তর ও 
ধর্মাবলি মূল নিয়মে গণনা করা। এর সুবিধা হলো এই যে, এমন 
চরম অবস্থায় পদার্থের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় যে, চরম অবস্থা 
সহজে গবেষণাগারে তৈরি সম্ভব নয়। এভাবে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণলব্ 
সিদ্ধান্তকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের নীতিসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা 
যায়। 

অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবস্থায় যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় 
সেই একই পদ্ধতি কোয়ান্টাম খনিবিদ্যায় প্রয়োগ করা হয়। এসব 
পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক বন্ধনের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান 
অনুমোদিত সহজ ধারণাসমূহ থেকে শুরু করে মডেল সিস্টেমের 
জন্য প্রযোজ্য তরঙ্গ-অপেক্ষকের জটিল গাণিতিক সমাধান। খনিজ 
ব্যবস্থাদির গঠন, বন্ধন ও গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য 
কোয়ান্টাম খনিজবিদ্যার পদ্ধতিসমূহ অনেক শক্তিশালী । কম্পিউটার 
হার্ডওয়্যার ও প্রোগ্রাম আালগরিদমের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
জটিলতর মডেল সিস্টেমসমূহের সম্পূর্ণ গাণিতিক বিশ্রেষণ আজকাল 
সম্ভব হচ্ছে। [ফা.মা.] 


08977%0778 501105 কোয়ান্টাম কঠিন পদার্থ এক 
শ্রেণির কঠিন বস্তু যাদের অণু বা পরমাণু এমনকি সর্বনিম্ন কোয়ান্টাম 
দশাতেও (8০4৫ 916) (যখন তাপমাত্রা গল 0 ঘ _ -459.67") 
যথেষ্ট পরিমাণে শুন্য-বিন্দু গতি (2০79-0917 779607) প্রদর্শন 
করে। এর কারণ হলো এদের ক্ষুদ্ধ ভর এবং এদের মিথক্ড্িয়া 
বিভবের দুর্বল আকর্ষণী বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিভাসের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো হিলিয়ামের আইসোটোপদ্বয় (3175 ও 
476), যাদের ল্যাটিস অবস্থান থেকে গড় বর্গ সরণের বর্গমূল (1০০ 
71981) 5000815 0150190570101) হলো প্রায় ২৫%। এছাড়াও 
পারমাণবিক হাইড্রোজেন (72, 72 ও 770) ও বেশ কিছু ভারি 
আণবিক কঠিনবস্তৃতেও এ প্রতিভাস দেখা যায়। 

এইসব পদার্থকে যখন পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি শীতল 
করা হয় যাতে করে বিশৃংখল তাপীয় তি হাস পায়, তখন এরা 
এদের আয়তন ধর্মাবলিতে কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে। 
হিলিয়ামের দুটি আইসোটোপই পরম শূন্যে পৌঁছার আগে পর্যন্ত 
তরল থাকে, যদি না বহিঃস্থ চাপ (২ ৩ মেগাপাসক্যাল » ৩০ 
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ) প্রযুক্ত হয়। এর কারণ হলো এই যে 0% তে 
পরমাণুসমূহ নিশ্চল অবস্থায় থাকে না। তাই পরমাণুসমূহকে 
পরস্পরের নিকটে এনে কঠিনীভূত করতে হলে এই শুন্য-বিন্দু 
গতিকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে যা অস্তস্থ চাপ হিসাবে ক্রিয়া 
করে। 10%-এর উপরে অন্য সকল বস্তু হোইড্রোজেনসহ) তাদের 
নিজস্ব বাম্পচাপের অধীনে জমে যায়। 

এই দুই গলন-বক্ররেখা (7161078 ০০৮০) পরস্পর থেকে 
অনেকখানি পৃথক, কারণ কণিকাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন 
অনুসরণ করে। 335 এর গলন চাপে*একটি অনন্য সুস্পষ্ট ন্যুনতম 
বিন্দু আছে এবং একে তরল ও কঠিনের এনট্রপির বিবেচনা থেকে 


৬৯৯ 


লা আকাশ লাজ জাইকা সবে লাকা বল চাটা লাকী নারির 


ব্যাখ্যা করা যায়। এই ন্যুনতম চাপের কারণে তাপ যুক্ত হয়ে জমাট 
বাধা সম্ভব করে। এর বিপরীত প্রক্রিয়া হলো, সংকোচনের মাধ্যমে 
কঠিনের রুদ্ধতাপীয় সংগঠন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার 
মাধ্যমে তরল ও কঠিন 3116 কে প্রায় 1777 তাপমাত্রায় শীতল করা 
যায়। দেখুন; 00598971105) 11106777)01600121 01069; 11010 
[16110] [ফা.মা.] 


08977817। 5691151105 কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান 
বস্তকণা অথবা কণানিচয়ের পরিসংখ্যানভিত্তিক বর্ণনা যেখানে কণার 
আচরণ বর্ণনার জন্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যবহার করা হয়__ 
চিরায়ত বলবিদ্যা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। চিরায়ত বলবিদ্যা বা 
বোলৎসমান (8০1]87) পরিসংখ্যানের মূল লক্ষ্য হলো একটা 
যথোপযুক্ত বন্টন-অপেক্ষক তৈরি করা। চিরায়ত পরিসংখ্যানভিত্তিক 
বলবিদ্যায় এই বন্টন-অপেক্ষক কণার ভরবেগ এবং অবস্থানের 
পরিসরের মধ্যে কণার বন্টন বর্ণনা করে। 

অন্যদিকে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানে বন্টন-অপেক্ষক বর্ণনা করে 
কণার বিচ্ছিন্ন শক্তিত্তরের প্রতিটি গুচ্ছে কতগুলো কণা বিদ্যমান সেই 

খ্যা। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুসারে এক একটি শক্তিস্তরে হয় 

একটি কণা বা একাধিক কণা থাকতে পারে। এই বিশেষ অবস্থা 
নির্ধারিত হয় তরঙ্গ-অপেক্ষকের প্রতিসাম্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে। 
বিপ্রতিসাম্যের (87015%010510010) তরঙ্গ-অপেক্ষকের ক্ষেত্রে শুধু 
একটি কণা (ঘূর্ণনহীন) একটিমাত্র অবস্থা দখল করতে পারে। 
অন্যদিকে প্রতিসাম্যের (5%ায19010) তরঙ্গ-অপেক্ষকের ক্ষেত্রে 
একাধিক কণা একটি অবস্থায় থাকা সম্ভব৷ 

এই মৌলিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক 
বন্টন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে। এর একটির নাম ফার্মি-ডিরাক বন্টন 
(6৩701-191180 01511001101) এবং এই বণ্টন অনুসারে সমগ্র 
ব্যবস্থাটি বিপ্রতিসাম্যের তরঙ্গ-অপেক্ষক দিয়ে বর্ণিত হয়। অন্যদিকে 
দ্বিতীয় কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের নাম বসু-আইনস্টাইন বণ্টন 
(830959-121105517 01501601090) -যেখানে ব্যবস্থাটি প্রতিসাম্যের 
তরজ-অপেক্ষক দিয়ে বর্ণিত হয়। সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে এই বসু আইনস্টাইন বপ্টন আবিক্ষার 
করেন। 

বসু-আইনস্টাইন এবং ফার্মি-ডিরাক বন্টন অনুসারে কোনো 
ব্যবস্থায় গড় কণার সংখ্যা হলো 


বাসস ক ছা ২ বসুআইনস্টাইন 

15] 90057) 7? 
ফার্মিডিরাক 
যেখানে [5 1087, দই বোলৎসম্যান ধ্ুবক, |! রাসায়নিক 
বিভব এবং €। হলো? সংখ্যক অবস্থার শক্তি। যদিও বন্টনদ্ধয়ের 


মধ্যে পার্থক্য শুধু হরের চিহ্ন কিন্তু এই চিহেন্র পার্থক্যের কারণেই 
কোয়ান্টাম বস্তুকণার সমাবেশে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়। হা.র.] 


08.877-817101. [)185যা18 কোয়ার্ক-গ্রন্মন প্লাজমা 
বন্ধনহীন কোয়ার্ক এবং গ্লুয়ন দিয়ে তৈরি বস্তুর একটি অবস্থা যা 


(00811 কোয়ার্ক 


ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রবল বিক্রিয়ার তত্বের নাম কোয়ান্টাম 
ক্রোমোডাইনামিক্স রেঙিন গতিবিদ্যা); এই তত্ব অনুসারে হ্যাভুন 
আরো মৌলিক বস্তুকণার আবদ্ধ অবস্থা যাদের নাম কোয়ার্ক। হ্যাড্রন 
হলো মেসন কণা এবং নিউক্লিয়ন-কণার (প্রোটন এবং নিউন্রনের) 
দলগত নাম এবং প্রতিটি হ্যাড্রনের অভ্যন্তরে কোয়ার্কগুলো আবদ্ধ 
থাকে আর এক ধরনের কণার বিনিময়ের মাধ্যমে যাদের নাম গ্লুয়ন। 
তত্ব অনুসারে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাপাত্রায় এবং ঘনত্বে হ্যাদ্রন সম্বলিত 
বস্তু বিবর্তিত হয়ে একটা নতুন বস্তুর দশায় পৌঁছায় যার মধ্যে থাকে 
বন্ধনহীন কোয়ার্ক এবং গ্লুয়ন। এই অবস্থাকেই বলে কোয়ার্ক-গ্লুয়ন 
প্রাজমা অথবা কোয়ার্ক বস্তু । মনে করা হয় যে মহাবিস্ফোরণের প্রায় 
এক মাইক্রোসেকেন্ড পরে মহাবিশ্বে বস্তুর এই অবস্থাই ছিল এবং 
হয়তো ঘন নিউন্রন তারকার কেন্দ্রে এখনো এই অবস্থা বিদ্যমান 
রয়েছে। 

বস্তর এই নতুন অবস্থা আলোচনা করতে প্রয়োজন হয় 
নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারের পরিবেশে এই অবস্থা সৃষ্টি করার একটি 
পদ্ধতি। তত্ব থেকে বলা যায় যে, যদি সাধারণ বেন্দ্রীণ-বস্তু যথেষ্ট 
উত্তপ্ত অথবা সংকুচিত করা হয় তাহলে হ্যাদ্রন সম্বলিত দশা থেকে 
কোয়ার্ক-গ্লুয়ন দশায় রূপান্তর হওয়া সম্ভব। পরীক্ষণের জন্য 
প্রয়োজন ভারি আয়নরশ্মির সঙ্গে অন্য ভারি কেন্দ্রীণের সংঘর্ষ। 
যেমন-স্বর্ণ বা ইউরোনিয়াম কেন্দ্রীণের সংঘর্ষ হাক্ষা কেন্দ্রীণও ব্যবহার 
করা যায়)। অবশ্য সংঘর্ষ হতে হবে উচ্চশক্তিতে যাতে প্রয়োজনীয় 
তাপ এবং সংকোচনের চরম অবস্থা তৈরি করা যায়। কোয়ান্টাম 
রঙিন গতিবিদ্যার এক ধরনের গণনা পদ্ধতি হলো ল্যাটিস গেজতত্ব। 
এই তত্ব ব্যবহার করে বলা যায় যে এই ধরনের প্লাজমা তৈরির 
তর্ষে প্রায় 12 06৬/]া) (] 01010010197 - 1015 2) 
শক্তিঘনত্ত সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা সাধারণ কেন্দ্রীণ বস্তুর ঘনত্বের প্রায় 
দশগুণ। 

প্রাথমিক ত্বরক পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য 
প্রতিভাসসমূহ সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে দৃশ্যমান শক্তিঘনত্ব প্রায় | 
0০৮/£13 পরিমাণের । ভবিষ্যত পরীক্ষণে প্রবল বিক্রিয়ার এই 
তত্বকে আরো নিখুতভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে যার থেকে বিশ্বের 
প্রথম মুহূর্ত সম্বন্ধে আরো জ্ঞান অর্জন করা যাবে। [হা.র.] 


00891]. কোয়ার্ক মৌলিক সাংগঠনিক কণা যা দিয়ে পরিচিত 
কণাসমূহ যেমন প্রোটন-নিউট্রন তৈরি বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। 
কোয়ার্ক ধারণার উপরে ভিত্তি করে তাত্বিক গবেষণায় তৈরি কোয়ার্ক 
নকৃশা কণা পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য প্রতিভাস অনুধাবন করতে এবং 
নতুন প্রতিভাস ভবিষ্যদ্বাণী করতে বিপুলভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু 
মুক্ত কোয়ার্ক পরীক্ষণের মাধ্যমে ধরা পড়ে নি এবং তাত্বিকভাবে বলা 
হয়েছে যে তাদের কোনো দিন দেখা যাবে না। 

১৯৫০ দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের প্রথমদিকে প্রবল 
বস্ত্বকণা বা হ্যাডুনের পরীক্ষণলব্‌ বর্ণালির ক্রমবিবর্তন থেকে 
এটা পরিষ্কার হয় যে হ্যাড্রন সম্বলিত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার 
শৃঙ্খলা এবং প্রতিসাম্য ব্যাখ্যা করার জন্য দলতত্বের (৪:০৪ 
01901) এসইউ-৩ [57703)] প্রতিসাম্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই 
প্রস্তাব করেছিলেন এম. গেলমান (৬. 0611-1807) এবং 
স্বতন্ত্রভাবে জি. জসোয়াইগ (0. 2৮918) | এসইউ-৩ দল ব্যবহার 
করার অবশ্যস্তাবী ফল এই যে এখন বৈদ্যুতিক আধান ভগ্নাংশ 


(0091. কোয়ার্ক ৭০০ 


শালা হরে লাগলো ছে বিজাবিপৃতোহা লা জারী কো তের বিনাশ ভাবার জাকির 


বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এই ভগ্নাংশিক বৈদ্যুতিক 
আধানের সাংগঠনিক কণার নামই গেলমান দিয়েছিলেন কোয়ার্ক 
(00087)। 

তস্ত অনুসারে এখন মৌলিক কণাসমূহ ত্রয়ীর পরিবার হিসাবে 
দেখা দেবে এবং বাস্তবিকই দৃশ্যমান (9১5০1801০) হ্যাড্রন পরিবার 
এভাবেই পাওয়া যায়। কোয়ার্ক নকশার সব সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
দীর্ঘকালের বিস্তৃত পরীক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত হয়েছে এবং 
হ্যাডুনের স্থির গুণাবলি এই নকশার ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ । 

প্রোটন-ইলেকট্রনের উচ্চশক্তির অস্থিতিস্থাপক বা ইন-ইলাস্টিক 
বিচ্ছুরণ থেকে গঠন উৎপাদকের ধারণা পাওয়া যায়। এই ধরনের 
পরীক্ষণ থেকেই প্রোটনের বিন্দুবৎ সাংগঠনিক উপাদানের প্রমাণ 
মেলে। আর. পি. ফাইনম্যান (২.৮. 66/170187) এবং জে. ডি. 
বিওরকেন (0. 7). 81০০7) প্রোটনের এই সাংগঠনিক উপাদানের 
নাম দিয়েছিলেন পার্টন (0৪81107)। কোয়ার্ক এবং পার্টন একই 
ধারণার ভিন্ন প্রকাশমাত্র | 

পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন যে বস্তুর মৌলিক 
সাংগঠনিক উপাদান আমাদের অতি পরিচিত প্রোটন এবং নিউট্রন 
নয়। আসলে প্রোটন এবং নিউন্রন এবং অন্যান্য ভারি কণা কোয়ার্ক 
কণা দিয়েই তৈরি। যেমন- ট্রাইটন 37 এবং হিলিয়াম-৩ 3116 
প্রোটন_নিউট্টন দিয়ে তৈরি। যেমন_াখ02 এবং 'ব20 অণুগুলো 
অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। একইভাবে প্রোটন 
আর নিউট্রন তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। 

১৯৭৪ সাল পর্যস্ত শুধু তিন প্রকারের বা গন্ধের (09০81) 
কোয়ার্ক জানা ছিল। এদের দুটির ভর প্রায় সমান। এই দুটো 
কোয়ার্ক দিয়ে প্রোটন, নিউদ্রন আর পাই-মেসন তৈরি হয়। কিন্ত 
তৃতীয় একটি কোয়ার্ক আছে যার ভর বেশি এবং যা দিয়ে অপরিচিত 
বা স্ট্রেঞ্জ হ্যাড্রন তৈরি হয়। যেমন_-কে_মেসন (€-716507) এবং 
হাইপেরন। ল্যাম্বড়া হাইপেরন /, তৈরি করতে অপরিচিত 
কোয়ার্কের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এ পর্যন্ত কোয়ার্কগুলোর নাম 
ছিল আপ-কোয়ার্ক (4) ডাউন-কোয়ার্ক (৫) এবং অপরিচিত 
কোয়ার্ক ($)। ১৯৭৪ সালের পরে আরো তিনটি কোয়ার্ক আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 


কোয়ার্কের গুণাবলি 
ণ্র ডা $ ০ 9 ( 
ভর? 5-15 2-8 100. 1-16 4.1- 180 
০৬ 15৬ 300 06৬ 4.6 212 
1০৬ 09৬ 09৬ 
আধান 0/৪ 12 12 ॥ 2 
নত 733 
আইসোম্পিনের 1 1 
তৃতীয় উপাংশ 2 2 9 ০ ০ 9 
12 
অপরিচিতি/ 0 0 _-] 0 0 0 


জরিমানার রী রবি কালার ফাকি তোফবাং লও 


মাধুরী/চার্ম 0 
অধস্তনত্ব, 0 0 0 ] 0 0 
বটমনেস 8 


শীর্ত্/টপনেস 0 ০0 0০ 0০ ০ | 
শা 


প্রবল কণা বা বারিয়ন তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি যেমন প্রোটন 
₹ 4; নিউট্রন - 90৫; ল্যাম্বডা /২ _ 805; ক্যাসকেড 2: _ (455)। 
মেসন কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক দিয়ে তৈরি যেমন পাইমেসন ?ট ₹ 
(9৫); 7৮ _ (9৫); কে-মেসন %+ _ ও); & ₹ 0৪৩)। প্রতিকণা 
তৈরি প্রতি-কোয়ার্ক দিয়ে। যেমন- প্রতি-প্রোটন বা আ্যান্টিপ্রোটন 
0 5 (000)। 
কোয়ার্ক সংখ্যা যোগ করে মৌলিক কণার বিভিন্ন কোয়ান্টাম 
হখ্যা পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আধানের স্বাভাবিক একক হলো 
ইলেকক্রনের বা প্রোটনের আধান। সুতরাং ॥ কোয়ার্কের আধান হবে ? 


এবং ৫ কোয়ার্কের আধান হবে -॥ কারণ তাহলে প্রোটনের আধান 


হবে +:-1-1 | একইভাবে প্রতিটি কোয়ার্কের বারিয়ন সংখ্যা 
হবে * কারণ তিনটি কোয়ার্ক যোগ করে বারিয়ান সংখ্যা হবে +11 
প্রতি-কোয়ার্কের আধান, বারিয়ান সংখ্যা ইত্যাদি কোয়ার্কের ঠিক 
বিপরীত। 

১৯৭৪ সালে দুটি ভিন্ন পরীক্ষণে অস্বাভাবিক মৌলিক কণার 
স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল জে/সাই 1/ 
কণা। এই কণার জন্য নতুন আর একটি .কোয়ার্কের অবতারণা করতে 
হয় যার নাম মাধুরী বা চার্ম | এ জে/সাই কণা চার্ম-প্রতিচার্ম 
০০ কণা দিয়ে তৈরি। এই জে/সাই কণার ভঙ্গন সহজে ঘটে 
না এবং তাই এদের আয়ুষ্কাল পরিচিত মেসনের আয়ুষ্কালের 
প্রায় ১০০০ গুণ বেশি। মজার ব্যাপার এই যে এস. গ্লাসহাও 
তান্বিকভাবে এই নতুন কোয়ার্কের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক আগেই 
করেছিলেন। 

১৯৭৭ সালে ৯.৪ 0৪৬ শক্তির গবেষণায় আর একটি অনুরণন 
(16501781705) কণার আবিষ্কার হয়। পরবতীকালে বিস্তারিত 
গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে এটা একটা নতুন কোয়ার্ক 
ব্যবস্থার সর্বনিম্ন অবস্থা। যে কোয়ার্ক এই মেসন-কণা আপসাইলন & 
তৈরি করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে অধস্তন কণা বা ) কোয়ার্ক 
(0০00017) 0009110)। 

পদার্থবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে অধস্তুন কণার চেয়েও 
ভারি আর একটি কণার কথা বলে এসেছেন। এই কোয়ার্কের নাম টপ 
কোয়ার্ক (০0)। এই কোয়ার্কও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটাই 
সবচেয়ে ভারি কোয়ার্ক ভের 1805:12 09০৬)। 

কোয়ার্ক ধারণার উপর ভিত্তি করে মৌলিক কণার গবেষণায় 
নাটকীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অবশ্য একটি প্রশ্বের উত্তর এখনো 
পাওয়া যায় নি। সেটা হলো মুক্ত কোয়ার্ক পরীক্ষণাগারে ধরা যাবে 
কিনা। এ ধরনের তন্বও সৃষ্টি করা হয়েছে যা দাবি করে যে কোয়ার্ক 
সব সময়ে আবদ্ধই (০০176) থাকবে। 

কোয়ার্কের সংখ্যা কত? ছয়টির বেশি বোধ হয় নয়। এই 
ছয়টিকে তিনটি পরিবারে ভাগ করা যায়, 


08812 কোয়ার্টজ 


লা ওরা চারের জাবলাও শাকিব বলো হাতের বাস চালে বিদাত আগা চাইল কারোই বরাতে লোখবদারচাখেীজেিলতোখবাসোগচারেইীিাফিাাছোঠজাকেইবিতা জবার একাবেইীিাবিলাাত/দাওডাবহহিুলোবাজেিজাপুজোরজওোইবিরারিযোদহাএতাজা 


() (6) ৫) 
এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে এ ধরনের তিনটি 
পরিবারই থাকবে। সুতরাং বলা যায় যে কোয়ার্ক বর্ণালি সম্পূর্ণ। 


অবশ্য কোয়ার্কই যৌলিকতম সত্তা কিনা অর্থাৎ আরো অভ্যন্তরীণ 
গঠন আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতই দিতে পারবে। [হা.র.] 


(009587 কোয়াসার এক ধরনের খ-বস্ত (0০1530181 
০৮1০০ যাদেরকে আলোকচিত্রের প্লেটে নক্ষত্রের মতো মনে হয়। 
এদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এদের উচ্চমানবিশিষ্ট রক্তিম 
সরণ। তাই নক্ষত্রের মতো বিন্দু আলোক উৎস হওয়া সত্বেও 
উচ্চমানের রক্তিম সরণ থাকায় এরা ঠিক নক্ষত্র নয়। 085 শব্দটি 
“00851 5121187 178019 5901095" শব্দগুচ্ছের সং ক্ষিপ্ত রূপ। তাই 
কোয়াসারের চিরায়ত সংজ্ঞা হলো-_নক্ষত্রবৎ বিন্দু-আলোক উৎস 
যাদের রয়েছে উচ্চমানের রক্তিম সরণ এবং শক্তিশালী রেডিও 
বিকিরণ। তবে পরবর্তীতে এমন অসংখ্য কোয়াসার পাওয়া গেছে 
যারা সামান্যই বিকিরণ করে কিংবা একেবারে করেই না। তাই 
সাধারণভাবে এদেরকে 7290951 5151181 001905 (05905) বলে। 
এদের কৌণিক ব্যাস ১" এর কম। ১৯৬১ সালে কোয়াসার 

হয়। 

সাদা বামন তারা ব্যতীত অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় কোয়াসার 
নীলচে দেখায়। এই নীলচে বর্ণ কোয়াসারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। 
অর্থাৎ এমন সব খ-বস্ত যাদের নীলচে নক্ষত্রসদৃূশ দেখায় অথচ 
উচ্চমানের রক্তিম সরণ আছে তারাই কোয়াসার। কেন কোনো 
কোনো কোয়াসার রেডিও বিকিরণ করে এবং অধিকাংশই করে না 
সেটা জানা যায় নি। তবে দেখা গেছে অধিকাংশ কোয়াসারই 
শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মি বিকিরণ করে থাকে। কোয়াসারের দৃশ্যমান 
আলোয় বিষমতা দেখা যায় যার পর্যায়কাল কয়েক দিন থেকে কয়েক 
বছর হতে পারে। তাই মনে হয় যে কোয়াসারের ব্যাস এক 
আলোকদিনের কম অর্থাৎ ব্যাস প্রায় ১০১০ কিমি যা সৌরজগতের 
অনুরূপ । 

এ পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। 
চ01247 + 3406 নামের কোয়াসারটির রক্তিম সরণ এ পর্যন্ত 
সর্বোচ্চ (2 5 4.897 অর্থাৎ আলোর বেগের ৯৪% বেগে অপস্যমাণ)। 
একটি গড়পরতা কোয়াসার ১০৩৮-১০৪১ ওয়াট শক্তি বিকিরণ করে 
থাকে। 

একটি কোয়াসার তার জীবনকালে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি 
বিকিরণ করে তা উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন ১০৯ সৌরভরের 
চেয়েও বেশি পদার্থ এবং এই বিপুল পদার্থ সৌরজগতের মতো ছোট 
একটি জায়গায় ঘনীভূত থাকে। তাই মনে হয়, কোয়াসারের কেন্দ্রে 
আছে একটি অতিভারি ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবর। অনেক কোয়াসারের 
সুনির্দিষ্ট জেট (০1) থাকে। ঘূর্ণমান কৃষ্ণবিবর এর ব্যাখ্যা দিতে 
পারে। অন্যদিকে কোয়াসার এবং সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীণের (801৬০ 
৪9190007991), যেমন-_ রেডিও ছায়াপথ, সেফার্ট গ্যালাক্সি এবং 
বিএল ল্যাকারটাই (81, 15081159 00)6015) বস্ত ইত্যাদি, এদের 
মাঝে আছে আশ্চর্য মিল। হয়ত সক্রিয় গ্যালাকটিক কেন্দ্রীণ আসলে 
কোয়াসারের রূপান্তরিত দশা । 


দেখা গেছে, উচ্চ রক্তিম সরণবিশিষ্ট কোয়াসারের সংখ্যা কম 
রক্তিম সরণবিশিষ্ট কোয়াসারসমূহের দূরত্ব অনেক বেশি, তাই 
এদের বিকিরণও ঘটেছে বহুকাল পূর্বে প্রায় দশ বিলিয়ন বছর 
আগে)। অর্থাৎ বিশ্বে দশ বিলিয়ন বছর আগে কোয়াসারের সংখ্যা 
বেশি ছিল। যেহেতু এ সময়েই বিশ্বে অধিকাংশ গ্যালাক্সি তৈরি 
হয়েছে, তাই বলা যায় যে কিছু কিছু গ্যালাক্সির উত্তবের সাথে 
কোয়াসারক্রিয়া জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে দৃষ্ট যেসব 
গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি অতিভারি কৃষ্ণবিবর আছে তারা বিশেষ 
পরিস্থিতিতে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করতে পারে। যদি বছরে এক 
মৌরভর পরিমাণ পদার্থকে নেক্ষত্র ও গ্যাসের আকারে) এঁ রকম 
একটি অতিভারি কঞ্ণবিবর আত্মসাৎ করতে থাকে তবে শক্তি 
উৎপাদনের হার বহুগুণ বেড়ে যাবে। এ কারণে বিশ্ব যখন বয়সে 
নবীন ছিল এবং গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পরের নিকটে ছিল, তখনই ছিল 
(অর্থাৎ দশ বিলিয়ন বছর আগে) কোয়াসারদের স্বর্ণযুগ। এর পর 
বিশ্বের প্রসারণের ফলে গ্যালাক্সিসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে 
যাওয়ায় কোয়াসার তৈরির হারও কমে যায়। দেখুন; 8180 10165; 
510106101855155 50215 | [ফা.মা.] 


099771715 পাথর আহরণ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক শিলা 
অবক্ষেপ থেকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পাথর আহরণ 
্রক্রিয়া। এ শিল্পের দুটি প্রধান শাখা আছে : ব্লুক-পাথর 
€017761151017-500186) শাখা ও চূর্িত পাথর (0105150-5(0706) শাখা। 
ব্ুক-পাথর শাখায় নির্মাণ পাথর, স্মৃতিসৌধের জন্য পাথর, আস্তরণ 
দেওয়ার জন্য পাথর, ঢালে স্থাপিত পাথর (০8 5107০) এবং 
প্রস্তরফলকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ব্লক প্রস্তৃত 
সতশ্রিষ্ট। চূর্ণিত পাথর শাখায় ভিত্তি নির্মাণ, রাসায়নিক ও ধাতু 
বিদ্যাগত কাচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য চূর্ণিত ও ভাঙ্গা পাথর 
প্রস্তুত সংশ্িষ্ট। [সি.হ.] 


0981৪ কোয়ার্জ সিলিকন ডাইঅক্সাইডের (5102) 
কেলাসিত রূপ। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সকল মণিকের মধ্যে সর্বাধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান ও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত একটি মণিক। 
কোয়ার্টজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিলাগঠনকারী মণিক। 
কোয়ার্টজ মণিক এসিড আগ্নেয় পাতালিক শিলা, যেমন-_ 
গ্র্যানাইট, গ্র্যানোডায়োরাইট ও পেগমাটাইটের অপরিহার্য উপাদান। 
এটি কিছু কিছু ভায়োরাইট ও গ্যাব্োতেও থাকতে পারে, তবে 
কণা মধ্যবর্তী দানা হিসাবে সবসময়ই পাওয়া যায়। 
নিঃসারী ও উপপাতালিক শিলা, যেমন-__রায়োলাইট, ডেকাইট, 
পিচস্টোন এবং বিভিন্ন প্রকারের পরফাইরিতে কোয়ার্টজ প্রায়ই 
প্রকেলাস (01161007515) হিসাবে থাকে। উষ্চোদকীয় ও অন্যান্য 
শিরাতে যৌগ মণিক হিসাবে সাধারণত অর্থনৈতিক দিক থেকে 
রা 
দি ও সুস্থিতির কারণে কোয়ার্টজ একটি কর্করীয় 
মণিক। স্থলজ স্থল দানার শিলা, যেমন-_-কংগ্লোমারেট, 
আযারেনাইট ইত্যাদি শিলার একটি অপরিহার্য মণিক। সৃন্ষ্য দানাদার 
খিলা, যেমন--পলিপাথর ও কাদাপাথরেও কোয়ার্টজ পাওয়া যায়। 
অনুজাত (411910) কোয়ার্টজ পাললিক অনুজননের 


(008712 0190] কোয়ার্জ ঘড়ি 


৭০২ 


আনকাগনপরগাললীলাদকালাএজাবর বিলাল শিবা কাট বিবার চা ীিজাবরিসযেরক লারা টান কাছা চাবে টিজার পাব লাওজাতেটারলালাবাজএজাইীযারিপাবসাএভানারীবিজাকবলোএ াতাবিস্ারচহবালােপীবিজননলিতোঘচাএ চটির জামাতা সোতেরীরিািযানাঃঠাচারেইী 


(012119515) সময় তৈরি হতে পারে, তবে এদেরকে প্রায়ই আগে 
থেকে বিদ্যমান কোয়ার্টজ দানার চারদিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। 
অনেক রূপান্তরিত শিলাতেও কোয়ার্টজ পাওয়া যায়। 

শিলা কেলাস (০9০1 091) কোয়ার্টজের মধ্যে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ 
কোয়ার্টজ। এটি রত্খচিত অলঙ্কার এবং গভীর সমুদ্রের ভুবো 
জাহাজের জানালাতে ব্যবহার করা হয়। আ্যামেথিস্ট একটি স্বচ্ছ, 
বেগনি মোটামুটি মূল্যবান (56771-1760108$) কোয়ার্টজ। মণিকে 
অপদ্রব হিসাবে ফেরিক আয়রন থাকার ফলে এ বর্ণের সৃষ্টি হয়। 
উন্মুক্ত অবস্থায় এ বর্ণ ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, কিন্তু কেলাসকে সিক্ত করে 
এ বর্ণ আংশিক ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। ধোয়াটে কোয়ার্টজ এবং 
সাইট্রিন (91077) ফ্যাকাশে বাদামি বা ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের 


কোয়ার্টজ। এ প্রকারের কোয়ারটজকে কখনো কখনো কেয়ার্নগর্ম . 


(08111090177) কোয়ার্টজ বলা হয়। গোলাপি কোয়ার্টজে অপদ্রব 
লিথিয়াম, সোডিয়াম ও টাইটেনিয়াম থাকার কারণে এর বর্ণ 
ফ্যাকাশে লাল রডের হয়ে থাকে। মরিয়ন কোয়ার্টজ প্রায় কালো 
বর্ণের। দুগ্ধবৎ (71)) কোয়ার্টজ পরিচিত সাদা প্রকারের কোয়ার্টজ 
যাতে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক বায়ুগহববর থাকে। ক্যাটস আই (০৪৫'3 
৩৪) কোয়ার্টজে তন্তময় গঠন থাকে, যা কাটা পৃষ্ঠে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুত্র 
জ্যোতির্ময় দ্যুতি প্রদান করে। আযাভেনচুরিন (৪৬০110117) 
কোয়ার্টজের কেলাসে মাইকা, হেমাটাইট ইত্যাদির চুমকি বিদ্যমান। 
এসব কেলাসের রং লালচে বা বাদামি হয়ে থাকে। দেখুন: 
4৮107600551 
কোয়ার্টজের রাসায়নিক গঠনে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় 
না। এর কাঠিন্য মোহজ স্কেলে ৭ নির্দেশ করা হয়েছে। মণিকটির 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫। কোয়ার্টজ প্রতিরূপতা সম্পন্ন মণিক; 
কেলাসগুলো রি বা বামাবর্ত হয়ে থাকে এবং অনুরূপভাবে 
প্রেরিত আলোর সমবর্তন তলে আবর্তন করে। এটি একটি 
পিজোইলেকট্রিক (01629919010) মণিক। যমজ (1/170178) 
কোয়ার্টজ সাধারণত বেশ দেখা যায়। বড় আকারের নিখুত 
কেলাসগুলোকে কোয়ার্টজ দোলক প্লেট তৈরি করতে, অপটিক্যাল 
স্পেকট্টোগ্রাফে প্রিজম হিসাবে এবং অন্যান্য যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। 
কোয়ার্টজকে ক্ষয়কারী বস্তু (4451%০), অগ্নিসহ ইষ্টক ও অন্যান্য 
তপরোধকারী বস্তু এবং কাচ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 
0155181 90005; 7162991501110115; 19019171220 1151) 
97১60195097 1 [সি.হ.] 


00912 010901 কোয়ার্জ ঘড়ি কোয়ার্জ কেলাসের 
পিজোইলেকট্রিক ধর্মাবলিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা ঘড়ি। 
যখন একটি কোয়ার্জ কেলাস কম্পমান হয় তখন এর দুই পৃষ্ঠের 
মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব আবিষ্ট হয়। আকার-আকৃতির উপর ভিত্তি 
করে একটি কেলাসের কম্পনের নিজস্ব কম্পাঙ্ক থাকে। এ রকম 
একটি কেলাসকে যদি এর নিজস্ব কম্পাঙ্কের কাছাকাছি 
কম্পাঙ্কবিশিষ্ট কোনো অনুনাদী বৈদ্যুতিক বর্তনীতে প্রয়োগ করা 
হয় তবে দুটি প্রক্রিয়া একসাথে ঘটে : কেলাসটি এর নিজ্স্ব 
স্বাভাবিক কম্পাক্ষে কাপতে থাকে এবং সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক বর্তনীটির 
কম্পাঙ্ক কেলাসের স্বাভাবিক কম্পান্ক্ের (0809] 09006709) সমান 
হয়। 


ঘড়িতে ব্যবহার করার সময় এঁ স্পন্দনশীল বর্তনীর পরিবর্তী 
কারেন্ট বর্ধিত করা হয় এবং কম্পাঙ্ককেও ধাপে ধাপে বিভাজিত করা 
হয় (যেমন_-১০০ কিলোহার্জ থেকে ১ কিলোহার্জে নামিয়ে আনা 
হয়)। অতঃপর এই কারেন্ট একটি সমলয়ী (5১7017097085) মোটর 
ও গিয়ার-শৃঙ্খলাকে ঘোরায় এবং এভাবে ঘড়ির কাটা ঘোরানো হয়। 
সর্বোত্তম অবস্থায় একটি কেলাস এক বছর ধরে চালু থাকে এবং এতে 
ক্রমপুঞ্জিত ভুলের (8০০01181810 6707) পরিমাণ ০.১ সেকেন্ডের 
কম থাকে। দেখুন: 01901 05011191071 [সি.হ.] 


09712166 কোয়ার্টজাইট একটি রূপান্তরিত শিলা যার 
অধিকাংশ বা সম্পূর্ণটাই কোয়ার্টজ দিয়ে গঠিত। অধিকাংশ 
কোয়ার্টজাইটই বেলে পাথর বা পাথরকুচির রাপাস্তর দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু কিছু কিছু তৈরি হয়েছে কোয়ার্স $1092-এর মেটা 
সোমাটিক প্রবর্তনের ফলে, অনেক সময়ে অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু 
যেমন ধাতু এবং গন্ধক (খনিজ কোয়ার্টজাইট)-এর সহযোগটি 
হিসেবে। দেখুন: 11618170110110 [090105; 
58170500176 | 

বিশুদ্ধ বেলেপাথর থেকে বিশুদ্ধ কোয়ার্টজাইট উৎপন্ন হয়। 
বেলেপাথরে বিদ্যমান অপদ্রবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের 
কোয়ার্টজাইট তৈরি হয়.। প্রকৃত বেলেপাথরের জোড়ক (০617671) 
কোয়ার্টজাইটে থাকে যা বৈশিষ্ট্যময় সিলিকেট মণিকে পুনঃকেলাসিত 
হয়। কোয়ার্টজাইটের গাঠনিক উপাদানে প্রায়ই এর উৎপত্তির ধরনের 
প্রতিফলন ঘটে। এমনকি পুরাজীবীয় (6০০৪77187) কালের 
কোয়ার্টজাইট বর্তমান কালের অবক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দেখুন: 
09021 [সি.হ.] 


089519697॥ অর্ধপরমাণু একটি ক্ষণস্থায়ী ইলেকট্রনিক 
ংগঠন যা পরমাণু-পরমাণু অথবা আয়ন-পরমাণু সংঘর্ষণে সৃষ্টি 
হয়। যদি সংঘর্ষণকারী দু'টি কেন্দ্রীণের সম্মিলিত আধান কোনো 
স্থায়ী পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়, তবে এ স্থায়ী 
পরমাণুর গুণাবলি অর্ধপরমাণুটি অতি সন্নিকটবতীভাবে অনুসরণ 
করে। এ ধরনের ক্ষণজীবী পারমাণবিক অবস্থা শক্তিশালী 
পারমাণবিক সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীণ আধানবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবতীঁ 
দূরত্ব আবদ্ধ ইলেকট্রনের কক্ষপথের গড় ব্যাসার্ধের কম হলেই 
এটা ঘটতে পারে। নিভৃততম ইলেকট্রনগুলো তখন শুধু একটা 
একমেরুর বৈ ক্ষেত্রের সম্মুখীন হয় যা একটিমাত্র আধান 
দিয়ে তৈরি। এঁ একটিমাত্র আধান সংঘর্ষণকারী দুই সহযোগী 
বেস্দ্ীণ দিয়ে তৈরি। এই একটিমাত্র আধান তখন নিয়ন্ত্রণ করে সব 
ঘৃর্ণমান ইলেকট্রনের আচরণ এবং তা ঘটে ঘনিগ্ঠতম কেন্দ্রীণের 
নিকটবর্তিতার অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য। এর ফলে কোয়ান্টাম 
বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে ইলেকট্রনিক শক্তিস্তরের সৃষ্টি হয় যা 
ইলেকট্রনিক খোলকের (7911) সৃষ্টি করে। এই খোলক সম্মিলিত 
পরমাপুর আধান দিয়ে তৈরি খোলকের মতো যার পারমাণবিক সংখ্যা 
2 » 21 + 22 যেখানে 2। এবং 22 সংঘর্ষণকারী পরমাণুদ্ধয়ের 
পারমাণবিক সংখ্যা। 
১৯৬৯ সালে এই অর্ধপরমাণুর গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য ব্যবহারের 
একটা সম্ভাব্য উপায়ে হিসাবে এই অর্ধপরমাণু ব্যবহার করা। 


19085017901 5])) 


৭০৩ 


099516195010 1167) 50916611715 প্রায় স্থিতি- 


জলা তঠাবিলালনপুল।সাওকাোপীনজানব কাযা ওডারেরীবিছাকুকোমবদ লহ সংর্ীজানাইশ জাগা লাওচাতোইীমপৃজোদযাদলাচামেরবিজাবিপুজোতাসাএভাচোইিজালবসৃ্োদযা জাবাত ইিজানফরাযাগাএফাকোিজাাইপ কোছবাগদাও চাটি ামবামসাএছামতাক ছক নাও তেরি লা শতিকাজবিপাাগলো তবজামবিশাাকজএজাতো 


এইভাবে হয়তো বর্তমানে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারি, স্থায়ী পরমাণুর 
চাইতেও ভারি পরমাণু তৈরি করা সম্ভব হবে। কোয়ান্টাম ক্ষেত্র 
তত্বের জন্য এই ধরনের পারমাণবিক ব্যবস্থা সৃষ্টির ধারণা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এটা প্রয়োজনীয় অত্যন্ত শক্তিশালী 
কোয়ান্টাম বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য। কারণ এ ধরনের ক্ষেত্র সৃষ্টি 
হয় যখন আবদ্ধ ইলেকট্রনের উপর প্রযুক্ত ক্ষেত্রের আধানসংখ্যা 1/0 
রাশির অনেক বেশি (0. ₹ 1/13?, সূক্ষ্ম সাংগঠনিক ধ্তবক)। 
কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিদ্যার বিক্ষোভ প্রসারণের (61107581101) 
5665) প্রতিটি উপাংশ 20. রাশি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং 
অর্ধপরমাণুর ক্ষেত্রে 2 5 21+22 রাশিটি অত্যন্ত বড় এবং তাই 
বিক্ষোভ প্রসারণ আর ব্যবহার করা যায় না এবং এই অবস্থায় নতুন 
তাত্বিক পর্যালোচনা একমাত্র পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা দরকার 
হয়ে পড়ে। [হা.র.] 


08951075691 অর্--কেলাস এমন এক কঠিন বস্তু 
যার রয়েছে প্রচলিত কেলাসিত গুণাবলি, কিন্তু অর্ধকেলাস বিশেষ 
ধরনের বিন্দু দল 7০/%/ ৪/০% প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে যা অপসরণ 
পর্যাবৃত্তের (08751801978] 0০101001010) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 
কেলাসের ঘতো অর্ধ-কেলাস বিচ্ছিন্ন অপবর্তন নকশা প্রদর্শন করে, 
কেলাসিত হয়ে বহুতলক (0176018) সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘ 
পরিসরের দিগাবস্থা (10105-187056 01161018110102] 01061) প্রদর্শন 
করে- এসবই নির্দেশ করে যে কেলাসের গঠন রী (৪7007) 
নয়। আধা-কেলাসের রয়েছে অস্বাভাবিক প্রতিসাম্য। আরো একটি 
ব্যাপার এই যে, এ বিচ্ছিন্ন অপবর্তন নকশা কোনো ব্যতিহারী 
পর্যাবৃত্ত ল্যাটিসে (75011009081 706110010 18010০) পড়ে না। দীর্ঘদিন 
যাবৎ মনে করা হতো যে, কেলাস সর্বদা অণু ও পরমাণুর নিদিষ্ট 


পর্যাবৃত্ত সজ্জা হবে। ১৯৮২ সালে অর্ধ-কেলাসের আবিষ্কার এই. 


ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। 


আযালুমিনিয়াম, তামা ও লোহার সন্করের অর্ধ কেলাস_-যার আইকোসাহেড্রাল 
প্রতিসাম্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাহ্যিক রূপ দেখা যাচ্ছে। 


দেখানো যায় যে, দুই ও তিন মাত্রায় অসীমভাবে পুনরাবৃত্ত 
একটি পর্যাবৃত্ত কাঠামোকে কেবলমাত্র ৩৬০ কোণে ঘোরানো যায় 
যাতে করে এ কাঠামোই পুনরাবৃত্ত হয় অর্থাৎ ৩৬০%। কোণে 
ঘোরানো হলে পূর্বতর কাঠামো ও নতুন কাঠামো একই থাকে। 
এখানে -এর মান কেবলমাত্র ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ হতে পারে। এভাবে 
ঘূর্ণনের বিভিন্ন সমাবেশের ফলে তিন মাত্রার কেবল ৩২টি 20177 


500] পাওয়া যায়, এবং ২৩০টি 50800 £10)7) পাওয়া যায় যারা 
১০টি রাভাইস ল্যাটিসের (78419 180105) সমাবেশের ফলে উদ্ভূত 
হয়। এসব ব্বাভাইস ল্যাটিস ঘূর্ণনের অধীনে পর্যাবৃত্ত 
অপসরণ নির্দেশ করে। ১৯৮০*র দশক পর্যস্ত সকল কেলাসকেই 
পর্যাবৃত্তিতা অনুমোদিত সীমিত সংখ্যক প্রতিসাম্য দ্বারাই শ্রেণিবদ্ধ 
কর্য হতো। পর্যাবৃত্ত কাঠামোর অপবর্তন ঘটে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু 
কোণে ব্যাগের আইন) যা ব্যতিহার ল্যাটিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। 
এক্ষেত্রে মপবর্তন প্রাবল্য সংজ্ঞানুসারে পর্যাবৃত্ত এবং যাদের 
প্রতিসাম্য কাঠামোর প্রতিসাম্যের অনুরূপ। 

আইকোসাহেড্রাল অর্ধকেলাস ১৯৮২ সালে আবিষ্ষৃত হয়। এক 
বা একাধিক অবস্থান্তর মৌলের, যেমন_ম্যাঙ্গানিজ বা লোহা বা 
ক্রোমিয়াম, সাথে আযালুমিনিয়ামের গলিত সংকরকে দ্রুত কঠিনীভূত 
করলে এ ধরনের আধা-কেলাস উদ্ভূত হয়। এর পর থেকে দুই বা 
ততোধিক ধাতব মৌলের সংকর ব্যবহার করে নানাবিধ প্রতিসাম্য ও 
কাঠামোবিশিষ্ট অর্ধকেলাস গঠন সম্ভব হয়েছে। ছবিতে 
আইকোসাহেড্রাল আযালুমিনিয়াম কপার আয়রন সঙ্করের বাহ্যিক 
বহুতলাকৃতি দেখানো হয়েছে। 

অর্ধ-কেলাসের অপবর্তন নকশা পর্যাবৃত্তের বেশ কয়েকটি নিয়ম 
লংঘন করে। এমন সব অর্ধ-কেলাস পাওয়া গেছে যাদের ক্ষেত্রে 7- 
এর মান ৫, ৮, ১০ ও ১২। তাছাড়া অধিকাংশ অর্ধ₹-কেলাস 
আইকোসাহেড়াল প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে এবং এদের রয়েছে ছয়টি 
পরস্পর ছেদকারী পঞ্চম পর্যায়ের ঘূর্ণন অক্ষ। উপরন্ত এদের 
ইলকট্রন অপবর্তন নকশার অপবর্তন বিন্দুগুলো (পর্যাব্স্ত) 
ল্যাটিসের উপর পড়ে না, বরঞ্চ একটি অর্ধ কেলাসের উপর পড়ে৷ 
দেখুন: 07501; 05181192180175; 16010] 01000800017) 
সুনেজঠ 0108000]1 ] [ফা.মা.] 


09951619506 115186 50866611775 প্রায় স্থিতি- 
স্থাপক আলোক-বিক্ষেপণ তরল, গ্যাস বা কঠিনবস্ত্র থেকে 
বিক্ষেপিত রশি কম্পাঙ্কের আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক থেকে ক্ষ 
কম্পাঙ্ক ভ্রংশ (5781] £50016700% 91710) বা প্রশস্ত হওয়া 
(979805778)। এ ধরনের বিক্ষেপণকে প্রায় স্থিতিস্থাপক বলা হয় 
কারণ কম্পাঙ্কের যে পরিবর্তন ঘটে তা এতোই ক্ষুদ্র যে ;তা 
পরিমাপের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, অন্যথায় 
কম্পাঙ্কের পরিবর্তন নজরেই পড়ে না এবং বিক্ষেপণকে সম্পূর্ণ 
স্থিতিস্থাপক বলে মনে হয়। রসায়নবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং 
পদার্থবিজ্ঞানীরাও এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন প্রধানত তরল ও 
তরল দ্রবণের অনুরূপ প্রবাহীতে অপুর গতিবিজ্ঞান আলোচনা 


.করতে। 


বেশ কিছু পৃথক পরীক্ষামূলক পদ্ধতিকে আলাদাভাবে প্রায় 
স্থিতিস্থাপক আলোক-বিক্ষেপণ (015) বলা হয়। দ্রবণস্থিত 
বৃহদাকৃতির অপুর ব্যবস্থা (7080107)0100195 11) 5010001017) এবং 
সংকট প্রতিভাস (০1101081 01137071678) ইত্যাদি ব্যবস্থায় যেখানে 
পরীক্ষাধীন অপুর গতি অত্যন্ত ধীর সেখানে 77157510 1100012010 
39600703001 (175) পদ্ধতি অনুস্ত হয় (ছবি দেখুন)। এই 
পদ্ধতির (যার অপর নাম [019101, ০0176006101 50907950029 বা 
কখনো 9001081 [13106 50500095০90) সাহায্যে কোনো 
প্রক্রিয়ার গতীয় ধুবকসমূহ পরিমাপ করা যায় যাদের শ্রথনকাল 


00891917797" কোয়াটারনারি 


লনা লার চিজ কাবা ীাইন চাকা দা টাইপ গঞ্জ তাবিজানাবসতকহাজা ডেকা বাবারা াপোহামাএাবজহনাজাহাসো একনি লালা বাম বাবাকে এদের বলাকা ছাই 


(1618881101) 01৩) ১০-৬ সেকেন্ডের চাইতেও ধীরতর। দ্রুততর 
ব্যবহৃত হয়! এক্ষেত্রে বিক্ষেপিত রশ্মির কম্পাঙ্কের পরিবর্তন রমন 
বর্ণালির অনুরূপ ফিল্টার বা মনোক্রোমেটর ব্যবহার করে পরিমাপ 
করা যায়। 


প্রাবল্য বিক্ষোভ বর্ণালিমিতি যন্ত্রের রূপরেখা 


একগুচ্ছ বিক্ষেপকের সাহায্যে আলোকে বিক্ষেপ করলে কোনো 
একটি বিন্দুতে বিক্ষেপণ প্রাবল্যের সৃষ্টি হয় প্রতিটি বিক্ষেপক থেকে 
বিক্ষেপিত তরঙ্গের মধ্যে ব্যতিচারের ফলে। এই প্রাবল্য নির্ভর করে 
বিক্ষেপকদের দিগাবস্থা (076708007) এবং আপেক্ষিক অবস্থানের 
উপর বিক্ষেপণ কোণ 9 এবং ব্যবহৃত আলোর তরছগদৈর্ঘ্যের উপর। 
যেসব দ্রবণস্থিত বিক্ষেপকের (5০৪101515) আকার ঞ1).) 517 9/2 
(30) এর সাথে তুলনীয় যেখানে এ হলো বিক্ষেপণ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য, 
তাদের গঠন জানতে হলে 58110 11917) 50810611176, 11719819160 
171617511% 11811 5০910617 কিংবা পুরনো নামে পরিচিত সরল 
আলোক-বিক্ষেপণ প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখুন: 
1010101091010611%; 7২৪10816600; 90800691178 ০1 
6190110178819010 1720181101] | [ফা.মা.] 


0986677197৮ কোয়াটারনারি ভৃতাত্বিক সময়মাপে 
সর্বশেষ অধ্যায় 0০70201০ 718 কে দুটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়েছে: 
প্রাচীন 70100 ও আধুনিক 0419778; কোয়াটারনারি পিরিয়ড 
আবার দুটি যুগে (50901)5) বিভক্ত: 71615190079 ও 171010001)6| 
এই পিরিয়ডের স্থায়িত্ব আজ হতে অন্তত ৩০ লক্ষ বছর পূর্ব 
হতে বর্তমান সময় পর্যস্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে গ্লাইস্টোসিন যুগ 
দীর্ঘস্থায়ী; হলোসিনের স্থায়িত্ব মোটে সাত-আট হাজার বছর, অর্থাৎ 
প্রাইস্টোসিনের যখন শেষ হয় তখন থেকে আজ পর্যস্ত। 
প্রাইস্টোসিনের সময়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে থেমে থেমে 
তুষারপাত (৪18018100) হয়েছে এবং জলে (সমুদ্রে) ও স্থলে, 
জলবায়ুর উপর ও সেসময় যেসব গাছপালা জীবজ্ঞন্ত ছিল তাদের 
উপর তুষারপাতের প্রভাব ইত্যাদি এসবই এই পিরিয়ডের বিষয়বস্তু। 


[004াাইাব হাই 


প্রাইস্টোসিনে বহু বৃক্ষপ্রজাতির বিলুপ্তি ও বীরুৎজাতীয় 
উত্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাণীদের মধ্যে বড় বড় আকারের 
স্তন্যপায়ীদের বিলুপ্তি ঘটে। 1[701002176 বা 7২০০) সময়টাতে 


অর্থাৎ গত সাত-আট হাজার বছরে বীরুতজাতীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্য, 


মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। অতি সম্প্রতি বায়ুমগ্ডল 


_ কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলের উপরে ওজোন স্তর হচ্ছে ক্ষতিত্থত্ত, 


ঘটেছে গ্রীনহাউজ প্রভাব, যার ফলে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্র 
তলের উচ্চতা যাচ্ছে বেড়ে, তাতে বহু দেশের উপক্লীয় নিম্নাঞ্চল 
নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা, তার মধ্যে বাংলাদেশও অন্যতম। পৃথিবীর 
বনাঞ্চল হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, ফলে বহু বন্যপ্রাণী ও উত্ভিদ প্রজাতির 
বিলুপ্তি ঘটছে অথবা ঘটতে যাচ্ছে। সমুদ্রে ও অন্যান্য জলাশয়ে 
মাছসহ বহু জলজ প্রাণী হুমকির সম্মুখীন। বর্তমানের সর্ববৃহৎ প্রাণী 
তিমি এবং হাতির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হাস পেয়েছে। বহু 
পাখির প্রজাতিও গত দুএক শতাব্দীর মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ও বহু 
প্রজাতি এখনো হুমকির সম্মুখীন, এমনকি সুদূর দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে 
পেঙ্গুইনরাও বিপদগ্রস্ত। বর্তমানে মানুষ প্রভাব বিস্তারকারী একমাত্র 
জীব যার প্রভাব এখন পৃথিবীর বাইরেও, বিভিন্ন গ্রহউপগ্ৰহ হতে 
সৌরজগতের বাইরেও বিস্তৃত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি 
সাধনের ফলে বহু নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার ও প্রয়োগ জড় ও 
জীব জগতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে ও ঘটছে। 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন পূর্বে যেভাবে ও যে ধীরগতিতে ঘটত, বর্তমানে 
তা. ঘটছে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। মানুষের যোগাযোগ 
ধারণা এখন বদলে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়। দেখুন: 091029107 
0180181 2100901)) 11010906102; 711510061191 [নু.ই.] 


09866777097 এা)য7108110]17) 59165 কোয়াটারনারি 
আযামোনিয়াম লবণ  আ্যামোনিয়াম আয়নের (বা71) চারটি 


হাইড্রোজেনই আ্যালকাইল বা আ্যারাইল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত 
যৌগ ()। এটা নাইট্রোজেন রিং-এর অংশ হিসাবেও থাকতে পারে। 
এরা সাধারণত সাদা দানাদার পদার্থ, পানিতে দ্রবণীয় এবং দ্রবণে 


৭০৫ 


বলনা হীরিরালগ কাল গএকাতেইহজালবলহাছযদসওচাভাসিালনপশোদলীলাওমাবিারিতোদবগলাওশাহটবিভালবপৃলাহ জলজ িজাবিসুযাসোর 


আয়ন (বাং?) হিসাবে অবস্থান করে। কোয়াটারনারি লবণগুলো 
বিদ্যুৎ-সুপরিবাহী। টারশিয়ারি আযামিনের সঙ্গে আালকাইল বা 
আযারাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়ায় খুব সহজেই এদের তৈরি করা 
যায়। এ ধনের লবণকে সিলভার অক্সাইড ও পটাশিয়াম 
হাইড্রোক্সাইড (1) উৎপন্ন হয়। এগুলো খুব শক্তিশালী ক্ষারক। 


] ] 


ঢং 
+ _ঠ07. |+ রর 
1 ১ ঘট 7৫0 
ূ 3 হত 
ঢং 


] ]া 


কোয়াটারনারি আযামোনিয়াম লবণ পানি প্রতিরোধক, ছত্রাক 
নাশক, ইমালশান তৈরি করতে (67101510675) কাগজ মস্ণ করতে 
(02091 500617615), ক্ষয়রোধক (00719519755 11700101091) ও 
রক (81711512010880176) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

দেখুন: 00100; ঠোাাা0োআা 5থ]0 5এ০2)1 [ম.আ. হা.] 


09866177101789 কোয়া্টার্নিয়ন এক সংযোজিত অবিনিময়ী 
বীজগণিত যা চারটি রৈখিকভাবে স্বতন্ত্র মূল উপাংশের উপর ভিত্তি 
করে তৈরি। ১৮৪৩ সালে ডব্লিউ. আর. হ্যামিল্টন কোয়াটার্নিয়ন 
আবিষ্কার করেন। 

কোয়াটার্নিয়ন বীজগণিতে চারটি রৈখিক স্বতন্ত্র একককে 
সাধারণত 1, 1,1, ॥ দিয়ে চিহিতত করা হয় যেখানে 1,1,1. এর সঙ্গে 
| বিনিময় করে এবং তাকে প্রধান একক বা মডুলাস (71094801805) 
বলে। এই চারটি এককের জন্য নিযললিখিত গুণন অনুমান করা হয়, 


1275] 12-12-2110 5-1 


10) - 01) - 1 
1151] 


এই গুণনে 1,1, 1 বিনিময়ী নয় অর্থাৎ 1) ₹* 1৭ ইত্যাদি! কিন্তু 
সকল বাস্তব (681) এবং জটিল (০০11016,) সংখ্যা 1,), 1 এর সঙ্গে 
বিনিময়ী। সুতরাং ০ যদি একটি বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে 10 5 ০, 
1০5 0 এবং 7৫ 2 ০.1 এখন 117 _1 সমীকরণকে বামদিকে 
? দিয়ে গুণ করে পাওয়া যায় 1111-1 (1) -- | যেহেতু 12 _ 
-] তাই 151 | একইভাবে 1) 507 5 -1। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই 
প্রক্রিয়ায় 1,1, এর সব সহজ অবিনিময়ী সম্পর্কগুলো পাওয়া যায় 
অর্থাৎ 


165] 


11-77-1016 -5-ণুল 1757 ল] 


আরো জটিল গুণণ যেমন 1111 5197 51 পাওয়া যায় 
যে কোনো সংযোজিত যুগলের পূর্বে লিখিত সম্পর্কের ধারা থেকে। 


বাএবিবিও__৮৯ 


0917706 কুইন্স্‌ 


ভাজা 


একইভাবে নতুন গুণনে অন্য সংযোজিত যুগল বসানো যায় যতোক্ষণ 
না পর্যন্ত £ 1, 25, £ অথবা : রাশিতে পর্যবসিত হয়। ডানদিক 
দিয়ে গুণনও সম্ভব যেমন__ 1] - ॥ থেকে পাওয়া যায় 1] -1 
অথবা _-_10 | অবশ্য গুণন যেমন 1) এবং 1) কে লেখা যায় )2 
এবং 131 

কোয়াটার্নিয়ন বীজগণিতের সংজ্ঞায় সাধারণ বীজগণিতের সব 
আইন এবং প্রক্রিয়া বজায় থাকে শুধু ?,1,1 এককের জন্য গুণনের 
বিনিময়ী আইন বজায় থাকে না। সুতরাং যোগ এবং গুণনের 
সংযোজনের এবং বন্টনের আইন বাধাহীনভাবে প্রয়োগ করা যায়। 
যোগ ক্রিয়াও বিনিময়ী; উদাহরণস্বরূপ, 1+]-)+1 | [হা.র.] 


0961১780110 কুইবাকো একই রকম গুণসম্পন্ন কিন্ত 
বিভিন্ন গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত একাধিক বৃক্ষের যে কোনো 
একটিকে এই নামে ডাকা হয়। এই বৃক্ষগুলো সবই দক্ষিণ 
আমেরিকার নিজস্ব উত্তিদ এবং এদের কাঠ ও বাকল দুইই অত্য্ত 
মুল্যবান। দক্ষিণ আমেরিকার 5০78701585 10771হ2/ (গোত্র 
/57190210190589) বৃক্ষের সার (7621%000) 996018110 বলা 
হয়, যার অর্থ কুড়ালভঙ্গকারী (৫/-016816), কারণ এর কাঠ এতই 
শক্ত যে কাটতে গেলে কুড়াল পর্যস্ত ভেঙ্গে যায়। পৃথিবীতে সবচেয়ে 
শক্ত কাঠগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এছাড়া 0607801)0 
উত্তিদগুলোর বাকল ট্যানিনের জন্য পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেখুন: 981108155; [2011 | [নু.ই.] 


08667518770 610৮ (৮1711015 কুইন্দল্যান্ড টিক 
টাইফাস 7/0511512 2%502175 নামে পরিচিত ব্যাকটেরিয়ার 
ন্যায় জীবাণু দ্বারা সংঘটিত মৃদু সংক্রামক ব্যাধি। উত্তর-পূর্ব 
অস্ট্রেলিয়ায় এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এ রোগের বাহক এক 
প্রকার টিক (19725 ॥০1০০)০1%5)। এ রোগের লক্ষণ উপসর্গ 
রিকেটসিয়াজনিত বসন্তের (71086005181 0০8) মতো। দেখুন: 


[২1০1900510569 | [সা.এ.] 


0961701)6 7'6206107 কুয়েলাং বিক্রিয়া. ব্যাকটে- 
রিয়ার ক্যাপসুল সাধারণত পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত। ক্যাপসুলের 
পলিস্যাকারাইড আ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ রক্তরসের সংস্পর্শে এলে 
বিক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে ক্যাপসুল ফুলে উঠে। সম্ভবত 
ক্যাপসুলের মধ্যে জলীয় রস প্রবেশ করার ফলে এমন ঘটে। 
শ্রেম্মা কিংবা মেরু মজ্জারসে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি দ্রুত 
শনাক্ত করার জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। 72%6,/7:90090045, 
1128525/14 এবং 74277071818 ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করার জন্য 
এটার ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। দেখুন: চ861702171185; 


[াঠা0009198£5) 16190516118; 1560108] ১৪০69119198) 
[9798017)00000051 [সা.এ.] 


(3017709 কুইন্‌স্‌ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ₹০9৪০986 
(গোলাপ গোত্র) গোত্রের 0৫০7: ০৮1০%৪০ প্রজাতির গাছ ও তার 
ফল কুইন্স্‌ নামে পরিচিত (ভারতে 81 নামে অভিহিত)। এটি 
ছোট, পত্রঝরা বৃক্ষ ; এর আদি নিবাস পশ্চিম এশিয়া। এখন ভারত 
সহ বিভিন্ন দেশে এর সুস্বাদু ভোজ্য ফলের জন্য চাষ করা হয়। এর 


00001771776 কুইনাইন 


ফল পোম (077০) জাতীয়, দেখতে নাশপাতি আকৃতির অথবা 
আপেলাকৃতির; তবে বিশেষভাবে বাকানো (077671956), সুগন্ধময়, 
টক, ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে এবং কীচা অবস্থায় সবুজ, কিন্তু পাকলে 
হলুদ বর্ণের হয়| বেশির ভাগই জ্যাম ও জেলি তৈরির জন্য অথবা 
তাপে সিদ্ধ করে খাবার জন্য এই ফল ব্যবহার করা হয়। পাক 
করার সময় এই ফল থেকে গোলাপি রং বের হয়ে আসে দেখুন: 
10501000005 0191005; চা010 চা] 0995; 7058165| [নুই,] 


(0817717)6 কুইনাইন 0208124৭202 আপবিক ফমুলা বিশিষ্ট 
সিনকোনা (01001078) আযালকালয়েড। সিনকোনা গাছের ছালের 
প্রধান উপাদান হলো কুইনাইন। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, দক্ষিণ 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সিনকোনা গাছের চাষ হয়। কুইনাইন সাদা 
দানাদার পদার্থ ; গলনাঙ্ক ১৭৭* সে. এবং পানিতে অল্প পরিমাণে 
দ্রবীভূত হয়। এর পানির দ্রবণ অতি তিক্ত স্বাদ-বিশিষ্ট। অতি তিক্ত 
স্বাদের দ্রব্যাদিকে কুইনাইনের সাথে তুলনা করা হয়। এর [০1 
১৬৫”। এটি একটি ডাই-টারশিয়ারী ক্ষারীয় যৌগ। এরা মিথাইল 
আয়োডাইডের সংগে ডাই-কোয়াটারনারী লবণ উৎপন্ন করে। এর 
গাঠনিক সঙ্কেত নিম্বরাপ : 


()-কুইনাইন 


১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কুইনাইন ম্যালেরিয়া রোগের 
চিকিৎসায় সবচেয়ে ভাল উঁধধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে 
প্রীমাকুইন (2171800179), ক্লোরোকুইন (01070948116) এবং 
ক্লোরোগোয় (0171070804110) ইত্যাদি সিনথেটিক যৌগ 
কুইনাইনের চেয়ে আরও বেশি কার্যকরী। দেখুন: /১1181014; 
1/818118| [ম.আ.হা.] 


0817,098% কুইনোয়া দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের 
010979709419088০ (পালং শাক গোত্র) গোত্রের 01167701041) 
?/:০2 নামের একবর্ষজীবী বীরুত্জাতীয় উত্ভিদ। এটি দক্ষিণ 
আমেরিকার পেরুর স্থানীয় গাছ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বহ্ুলোকের 
প্রধান খাদ্য প্রদানকারী গাছ! এই প্রজাতির গাছগুলো পর্বতের 
অনেক উচ্চতায় জন্মায় এবং অধিক পরিমাণে অত্যন্ত পুষ্টিকর বীজ 
উৎপাদন করে যা সরাসরি স্যুপ (3০8) তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, 
অথবা গুঁড়ো করে ময়দা তৈরি করে তা দিয়ে রুটি, কেক ইত্যাদি 
বানানো হয়। এসব বীজদানা হাস-মুরগির খাদ্য হিসাবে, ওষুধ 
তৈরিতে ও মদ তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এ গাছের 
পাতাকে কখনো কখনো পালং শাকের (9017801) বিকল্প হিসাবেও 
ব্যবহার করা হয়। দেখুন: 087509001015118165 | [নু.ই.] 


৭০৬ 
বালাওজাীনিান্ব কাবা ।লাএ কাব রানা একদতবীরিভামবপীং লা ই বিজাননিল যয লারা ালবসৃতোদব গার জাহোরীরাবিদযোযাংলা এয বিজনিশযাদপান রিনার 


টির কুইনোলিন দ্বিচাক্রিক হেটেরোসাইক্লিক 
আযারোমেটিক যৌগ! কুইনোলিনে বেনজিন রিং পিড়িডিন রিং-এর 
২,৩-অবস্থানে সংযুক্ত। একে ১-আ্যাজানাফথালিনও বলে। এর 
আণবিক গঠন নিয়ে দেখানো হলো | 


5 4 
6 5 
(১)1৯) 
গ মির্ত £ 
৪ [ 


কুইনোলিন 


কুইনোলিন আলকাতরা ও হাড়ের তেলে (৮০৪৪ ০11) 
বিদ্যমান। আলকাতরার পাতলা তেল হতে আধ্শিক পাতন দ্বারা 
কুইনোলিন পাওয়া যায়। কুইনিন (00176) ও অনেক 
আ্যালকালয়েডে ৫11010) কুইনোলিন কাঠামো আছে। কুইনাইনকে 
ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে কুইনোলিন প্রস্তুত করা যায়। এই 
পদ্ধতিতেই এটা প্রথম তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সিনথেটিক পদ্ধতিতে 
যেমন 51080 ও 790186097 পদ্ধতিতে এটা বেশি প্রস্তুত করা 
হয়। 

কুইনোলিন একটি বর্ণহীন, তেলজাতীয় তরল পদার্থ। একে 
বাম্পপাতিত করা যায়; এর স্ফুটনাঙ্ক ২৩৮” সে ও গলনাঙ্ক -১৫" সে; 
আপেক্ষিক পুরুত্ব ১.০৯৮ (১৫" সে)। পানিতে এটা সামান্য দ্রবণীয় 
তবে ইথানল ও ইথারে সম্পূর্ণভাবে দ্রবণীয়। কুইনোলিন একটি 
টারশিয়ারি ক্ষারীয় যৌগ (%. - 3 * ১০-১০) | শক্তিশালী এসিড ও 
আালকাইল হ্যালাইডের সাথে কুইনোলিনিয়াম লবণ (কোয়াটারনারি 
লবণ) গঠন করে। যেমন-__মিথাইল আয়োডাইড ও মিথাইল 
সালফেটের সাথে যথাক্রমে কুইনোলিন মিথ আয়োডাইড (0) ও 


কুইনোলিন মিথাইল সালফেট পো) গঠন করে। 
উতেরতোতো 
্ি রঃ 394073 
০3 ণ্নেও 


€) 61) 


কুইনোলিন ন্যাফথালিনের মতো একটি রেজোনিত অণু। এর 
রেজোনিত শক্তি ২৯০ কিলোজুল/মোল। এর চক্রের বেনজিন 
কাঠামো সক্রিয় ও পিড়িডিন কাঠামোর সব্রিয়তা কম। জারণ 
বিক্রিয়ায় (যেমন__নাইন্িক আযাসিড) কুইনোলিনের বেনজিন চক্রটি 
ভেঙ্গে যায় এবং কুইনোলিন আাসিড (03937011710 ৪০1৫, 117) গঠিত 
হয়। ঠিক উল্টোভাবে কুইনোলিন বিজারকের দ্বারা পিড়িডিন 
চক্রটি বিজারিত হয়ে ১, ২,৩,৪- টে্রাহাইড্রোকুইনোলিন 0৬) উৎপন্ন 
করে। 


আলারমারেহীমাব কানন কাছেই রা ফলাও লেীযজাল চারা ওত 


(96) 


(06), নাব03 টিতে 


(071) 


কুইনোলিনের মিথাইল জাতক ২-মিথাইল কুইনোলিন 
(কুইনালডিন) ও ৪-মিথাইল কুইনোলিন (লেপিডিন) অন্যান্য জৈব 
যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে রং প্রস্তুত করে। যেমন__কুং 
ইয়েলো (31701776-%9119) | এটা রং হিসাবে কারখানায় 
ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়াও কুইনোলিন দ্রাবক হিসাবেও উষধ শিল্পে 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জীবাণুনাশক হিসাবেও এটার ব্যবহার 
আছে। দেখুন: 09111797 15001790116) 11916100০0110 
০07700070; 7১110176 | [ম.আ.হা.] 


011101)6 কুইনোন  ত্যারোমেটিক ডাইকিটোন শ্রেণির 
একটি প্রতিনিধি। এদের কার্বনিল গ্রুপের কার্বন অণু রিং-এর অংশ। 
পুরো গ্রুপটিকেই কুইনোন নামে অভিহিত করা হলেও অনেক সময় 
নির্দিষ্টভাবে প্যারা-বেনজোকুইনোন-কেই () কুইনোন বলা হয়। 
অর্থো-বেনজো-কুইনোনের (0) নাম জানা থাকলেও এর মেটা- 
আইসোমারের কোনো অস্তিত্ব নেই। 


0) 01) 


011)01)6 কুইনোন 


রানুকে 


আযামিনো (41172) কি€বা হাইডুরক্সিল ০07) গ্রুপ যুক্ত সংশ্লিষ্ট 
আযারোমেটিক চক্রের একটি অথবা উভয় কার্বনের অক্সিডেশন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কুইনোন প্রস্তুত করা হয়। 

ন্যাপথালিন থেকে যে সকল কুইনোন পাওয়া যায় তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য তিনটি হচ্ছে : ১,৪-ন্যাপথোকুইনোন (1) ১,২- 
ন্যাপথোকুইনোন এবং ২,৬-ন্যাপথোকুইনোন (01৬)। 


9 
9 
২২ ০০৮ ০৮৮ 
9 
9 


(1৬) 


011) 


প্রাকৃতিকভাবে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ন্যাপথোকুইনোন পাওয়া 
যায় তাদের মধ্যে ভিটামিন কে এবং কেং উল্লেখযোগ্য। এরা রক্ত 
জমাট বাধতে সাহায্য করে। উত্তিদ এবং প্রাণিজ উৎস থেকেও 
কতকগুলো কুইনোন কণা পাওয়া যায়। যেমন__কাঠবাদাম 
(%৪]1001)-এর খোসা থেকে 1851076 এবং 26720711167 
57871109581 ছত্রাক থেকে 50117810511 পাওয়া যায়। ৯৯১০ 
আযানথ্াকুইনোন উপজাতসমূহের মধ্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ 
রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আালিজেরিন (৪1128117) 
প্রধান। ফটো প্রস্ফুটনের (৫9192) জন্য প্যারা-বেনজো- 
কুইনোন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয়? দেখুন: 


/৮10001800109176  018061)05) £১10108010 109 010908:0017) 
1059; 17501000117016) 10500176; 0310801017-[২00001019) 


৬1091010711 [সা.এ.] 


পরিশিষ্ট 


আন্তর্জীতিক একক পদ্ধতি 


বিষয়কে সহজ করার এবং যোগাযোগ আরো বোধগম্য করার জন্য 
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি একক পদ্ধতি চালু হয়েছে। এর নাম আন্তর্জাতিক 
একক পদ্ধতি (11010172010191 551) 91 [01105), যা সব ভাষায় 
সংক্ষেপে 9] নামে পি ] রি 

পদ্ধতিটি মূলত , যেখানে মূল এককগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র বা প্রাকৃতিক 
ধবক থেকে উদ্ভৃত। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক গতিতে টার 
হচ্ছে, ক্রিপ্টন-৮৬ পরমাণুর শক্তিত্তর 211) এবং 5৫, -এর মধ্যবর্তী পরিবৃত্তির 


ভোল্ট, গাউস, বার্ন এবং কুরি। এক সময়ে এগুলো হয়তো আর আদৌ ব্যবহৃত 
হবে না। 
আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত 
ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সাধারণ সম্মেলনে সুপারিশ করা হয় যে, 
কেলভিন তাপমাত্রার স্কেল ব্যবহারের সময়ে 9]-তে ডিগ্রির চিহ্ন বাদ দেওয়া 
হবে। উদাহরণস্বরূপ 273০ ? না লিখে 273 7 লিখতে হবে। 
আন্তর্জাতিক পদ্ধতির মূল এককসমূহ এবং আহত এককসমূহ সারণি_১ 


সঙ্গে সম্পর্কিত বিকিরণের স্থানে ১৬৫০৭৬৩.৭৩টি তরঙগদৈঘ্টরে এবং সারণি_৩-এ দেখানো হলো। 

সমপরিমাণ দৈঘ্য। আগে, মেট্রিক পদ্ধতিতে, মিটারকে সংজ্ঞায়িত করা হতো 9]-তে এককের (বাম পাশে ব্যবহৃত) পর্বপদগ্ডলির (কিলো-, মেগা- 

একটি নির্দিষ্ট ধাতব দণ্ডের উপর অবস্থিত দুটি চিহ্ছের মধ্যবর্তী দুরত্ব হিসাবে ইত্যাদি) পার্থক্য সূচিত হয় ১০ ধাপের ভিত্তিতে। ব্যবহৃত পূর্বপদসমূহ, 
রূপভাবে, পদ্ধতিতে সেকেন্ডের সংজ্ঞা হচ্ছে সিজিয়ামম এগুলোর প্রতীক এবং র একটি তালিকা সারণি_৩-এ প্রদত্ত হলো 

১৩৩ পরমাণুর ভূমি-অবস্থার দুটি অতি সৃষ্ষ স্তরের মধ্যবর্তী পরিবৃত্তির সঙ্গে এই পূর্বপদগুলির ব্যবহারের কিছু উদাহরণ নিচে দেখানো হলো : 


সম্পর্কিত বাকরণের ৯১৯২৬৩১৭৭০টি পর্যায়কালের সমপরিমাণ সময়। 

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক “কিলোগ্রাম” 
এখনো ফান্সের 9৯%৪5-এ রক্ষিত কিলোগ্রামের ভর। তবে সম্ভবত এই 
এককটিও শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক ভরের সাহায্যেই সংজ্ঞায়িত হবে। 

যদিও বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের হাতে ক্রমবর্ধমান হারে 51-এর ব্যবহার 
হচ্ছে, তবু দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু একক রয়েছে যেগুলো সম্ভবত 
ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে, যেমন-__মিনিট, ঘণ্টা, দিন, ডিগ্রি (কোণ) এবং 
লিটার। তবে মনে রাখতে হবে, 9] পুরোপুরিভাবে গৃহীত হওয়ার পর এই 
নামগুলি আর বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হবে না। 

কিছু এককের ব্যবহার বিজ্ঞানীদের মাঝে বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে 

এগুলো 9]-এককের পাশাপাশি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন_ইলেক্টন_ 


1000 [ 2 11010171016 5 1 1) 
1000 ৬ 5 11011090115 1 1ডে 
1 000 000 €2 2 11771960110 _ 1 168 
0.000 000 000 $ হ 1 10810590010 2 ] 115 
একটি এককের জন্য কেবল একটি পূর্বপদই ব্যবহৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ : 
1000 1 5 117, 1100 নয় 
1055 1105, 1 101115 নয় 
1000 000] ল 1 যা, 1 100] নয় 
অধিকন্তু কোনো একক যখন বিশেষ কোনো ধাপে উন্নীত হয়, তখন ধাপটি 
প্রযোজ্য হবে পূর্বপদসহ গোটা এককটির জন্য। যেমন_ 
[072 (তা?) 5 01000 17)2 5 10502, 1000 1072 নয়। 


গাণিতিক চিহ্ন ও প্রতীক 

প্রতীক __ সংজ্ঞা প্রতীক সংজ্ঞা প্রতীক সংজ্ঞা 

+ যোগ ক... অসমান চা ইন্টিগ্রাল 

& -৯₹.. গতিময়ত রর সীমা ৫ ও &-এর মধ্যবর্তী ইন্টিগ্রাল 

- বিয়োগ রি হবাসবৃদ্ধি $ বদ্ধ পথকে ঘিরে লাইন ইন্টিগ্রাল 

এ খণাত্মক রি অসীম (সিগমা) যোগফল 

3 (37) যোগ বা বিয়োগ (বিয়োগ বা যোগ) | এ বর্গমূল 19,809 %-এর ফাংশন 

॥ দার খা রি ্ ডেল বা ন্যাবলা, ভেক্টর 

+.. ভান 1. সমান্তরাল টচ বা তে, 

র না রর ()২ প্রথম বন্ধনী £ লাপলাসীয় প্রয়োগ প্রতীক 
8255 $) দ্বিতীয় বন্ধনী 41 গৌণিক ৪ - ১*২*৩*৪ 
উন [1 . তৃতীয় বন্ধনী [ম] ॥-এর পরম মান 

নি ক্ষু্রতর (বাম পাশের র ) 49 4 থেকে 7 পর্যন্ত সরলরেখার দৈর্ঘ্য ॥ সময়ের প্রসঙ্গে -এর ১ম বদ্ধিহার 

রি রান গাভীর রাযি? রঃ (পাই)- ৩.১৪১৫৯+ উন 

্ অনেক ছোট রি ভি" [& সময়ের প্রসঙ্গে ॥-এর ২য় বৃদ্ধিহার 

৯ অনেক বড় রি তি, ভেক্টুর গুণফল; 4 এর মান গুণন 

লু সমান ্ মিনিট ॥-এর মান গুণন 4 এবং -এর 

নু অভিন্ন রে মধ্যবর্তী কোণের সাইন; 

রি রাপ 58 5874) 

নদ াসমান এ +-এর ডিফারেনশিয়াল &.8 4-এবং ৪-এর স্কেলার গুণফল; 

ঢু প্রায় সর্বসম £ (ডেলটা) অন্তর /&-এর মান গুণন এর মান গুণন 

এ সমান বা কম £৫ এর বৃদ্ধি & এর £-এর মধ্যবর্তী কোণের 

৯ সমান বা বেশি 81/% _ » প্রসঙ্গে /-এর আংশিক বৃদ্ধিহার কোসাইন; 49 ০০5৪8 


সারণি_১ সারপি_২ 
আন্তর্জাতিক পদ্ধতির মূল এককসমূহ এককসমৃূহে ব্যবহৃত পূর্বপদ 

জা টিসু প্রতীক পূর্বপদ প্রতীক ঘাত পূর্বপদ প্রতীক ঘাত 

টু 98 12 1018 0০9০1 ৫ 10: 

দৈথ্য মিটার 7918 চ10 0০10 ০ 102 

ভর কিলোগ্রাম ৪ [৩8 শা 102 শা] 0103 

গম সেন্ড 5 168 0 10+ [0000 1 105 

তড়িৎ প্রবাহ আ্যাম্পিয়ার ঠে [1658 এ 105 18070. 1 105 

রা কেলভিন বে 1019 ৮. 10 01০০9 0 1072 

আলোর তীরুতা ক্যানডেল ০৫ 16০00 1) 10: ০ 

বস্তুর পরিমাণ মোল 100] 090 এ 1080০ ৪1078 

সারণি ৩ 
আন্তর্জীতিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত একক 

রাশি এককের নাম মূল রূপ থেকে পৃথক হলে এককের প্রতীক একক 
ক্ষেত্রফল বর্গমিটার ঢা) 
আয়তন ঘনমিটার 779 
কম্পাঙ্ক (ফিকুয়েন্সি) হার্জ নুহ টা 
ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে কিলোগ্রাম 78/70 
গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে মিটার [77/5 
কৌগিক গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে রেডিয়ান 180/5 
ত্বরণ প্রতি বর্গসেকেন্ডে মিটার [7)/52 
কৌণিক ত্বরণ প্রতি বর্গসেকেন্ডে রেডিয়ান 180/52 
আয়তনিক প্রবাহ-হার প্রতি সেকেন্ডে ঘনমিটার 109/5 
বল উটল টা] ১ 
পৃষ্ঠাটান প্রতি মিটারে নিউটন, প্রতি বর্গমিটারে জুল [/], ]/02 18/5 
চাপ প্রতি বর্গমিটারে নিউটন, পাসকাল ব/য), 7১8 15/.52 
সান্তা, ডায়নামিক প্রতি বর্গমিটারে নিউটন সেকেন্ড, পাসকাল-সেকেন্ড [.5/7)2, 78, 5 18/]া। 5 
সান্তা, কাইলেমেটিক প্রতি সেকেন্ডে বর্গমিটার [/5 
কাজ, ব্যবর্তন বল (টর্ক),শক্তি, তাপের পরিমাণ জুল, নিউটন মিটার, ওয়াট সেকেন্ড ডি 1৪ . 0452 
ক্ষমতা, তাপ ফ্রা্স ওয়াট, প্রতি সেকেন্ডে /, 1/5 15.10159 
তাপ ফ্রাক্স ঘনত্ব প্রতি বর্গমিটারে ওয়াট //72 108/53 
আয়তনিক তাপ নির্গমন হার প্রতি ঘনমিটারে ওয়াট //) 19, , 53 
তাপ সঞ্চারণ সহগ প্রতি বর্গমিটারে ওয়াট (গুণন) কেলভিন //)2. 1 18/5. ঘ 
তাপ ধারকত্ (বিশিষ্ট) প্রতি কিলোগ্রামে জুল (গুণন) কেলভিন 118. [1:/5). ঢু 
ধারকত্ব হার প্রতি কেলতিনে ওয়াট // 16. 105) 
তাপীয় পরিবাহিতা প্রতি মিটারে ওয়াট (গুণন) কেলভিন ড//য).1, 5, 10/0 , া। 210 16. /53. ৮ 
র পরিমাণ কুলম্ব 4.5 
ডৎ চালক শক্তি (6...) ভোল্ট ৬, ড//5, 16. 1021১: 53 
তড়িৎ ক্ষেত্র শ প্রতি মিটারে ভোল্ট ৬) 10. 17/4. 5 
তড়িৎ রোধ ওহম €১, ৬1৪ 16.1712/483. 53 
তড়িৎ পরিবাহিতা প্রতি ভোল্টে আ্যাম্পিয়ার (গুণন) মিটার 145, ঢা) 1253108 , 103 
তড়িৎ আধৃতি ফ্যারাড 54৬ £354/08 , হা2 
চৌম্বক ফ্রাক্স ওয়েবার ৬, ৬.5 15. 72/2.52 
আবেশিতা হেনরি চা, ৬.5. 10 .70742252 
চৌম্বক প্রবেশ্যতা প্রতি মিটারে হেনরি যা। 16, 177/452. 5 
চৌম্বক ফ্রান্স ঘনত্ব তেসলা, প্রতি বর্গমিটারে ওয়েবার শা ৬/9/ হা) 12/4 . 52 
চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তি প্রতি মিটারে আ্যাম্পিয়ার 4] 
চৌম্বক চালক শক্তি যার 4১ 
জ্বল ফ্রাক্স 10111 ০0, 5 
ই তি বর্গমিটারে ক্যান্ডেলা ০৫/772 
দীপন লাক্স, প্রতি বর্গমিটার লুমেন 15, 1যা/0)2 ০৫. 91/])2 
তেজশ্ক্রয়তা বেকেরেল 8৭. ডা 
বিশোষিত মাত্রা (00956) গ্রে 0৮, 1/% [3.5 
মাত্র তুল্যা্ক সিভার্ট 5৮ 2.5 


* সম্পূরক এককসমূহ হচ্ছে : সমতল কোণ, রেডিয়ান (:80), ঘন কোণ, স্টেরাডিয়ান ডো.)। 


সারণি_৪ 
কয়েকটি প্রচলিত একক 
রাশি এককের নাম প্রতীকের নাম সংজ্ঞা [ রাশি এককের নাম প্রতীকের নাম সংজ্ঞা 
দৈর্ঘ্য ইঞ্চি, 1. ২.৫৪*১০-২ ঢা রা তাপগতিক 
চি পাউন্ড 10 ০.৪৫৩৫৯২৩৭ 1৪ তাপমাত্রা) ডিগ্রি র্যাংকিন পু ৫/৯) 
বল কিলোগ্রাম বল 7£1 ৯.৮০৬৬৫ খ প্রচলিত 
চাপ আযাটমোস্ফিয়ার না ১০১৩২৫/৭৬০ 7১৪ তাপমাত্রা (0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ০০0. (০0)-5700-২৭৩.১৫ 
শক্তি কিলোওয়াট-ঘণ্টা 11) ৩.৬৯*১০১1 প্রচলিত 
শক্তি থারমোকেমিক্যাল তাপমাত্রা () ডিগ্রি ফারেনহাইট গন 10-11০২)-৪৫৯.৬৭ 
ক্যালোরি ০8] ৪,১৮৪] তেজস্ক্রিয়তা কুরি 0 ৩.৭*১০৯ 30 
শক্তি আন্তর্জাতিক স্টিম 
টেবল ক্যালোরি ০] ৪.১৮৬৮] 
সারর্ণি_৫ 
বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতিতে রূপান্তরের গুণনীয়ক 
(বি. দ্র. তারকাচিহিনত সংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট একক দুটির মধ্যকার সম্পর্কের সংজ্ঞা) 
দৈর্ঘ্যের একক 

একক ০ যা? 11. ধু ১৫ [0119 
১ গো? -১ 0.0১ ০,৩৯৩৭০০৮ ০.০৩২৮০৮৪০ ০,০১০৯৩৬১৩ ৬,২১৩৭১২ * ১০১ 
১ 5১০০, ১ ৩৯.৩৭০০৮ ৩.২৮০৮৪০ ১০১৩৬১৩ ৬.২১৩৭১২ * ১০ 
১10. ২৫৪ ০০২৫৪ ১ ০.০৮৩৩৩৩৩৩ ০.০২৭৭৭৭৭৭ ১৫৭২৩ * ১০৭ 
১? 5৩0,8৮ 0.৩০৪৮ ১২৯ ১ ০,৩৩৩৩৩৩৩ ১৮৯৩৯৩৯৭ ১০৭৪ 
১১৫ 5৯১৪৪ ০.৯১৪৪ ৩৬, ৩৯ ১ ৫,৬৮১৮১৮৭ ১০ 
১7115] 3১.৬০৯৩৪৪৯ ১০৭ ১৬০১৩৪৪* ১০০ ৬,৩৩৬৮ ১০? ৫২৮০, ১৭৬০, ১ 

ক্ষেত্রহলের একক 
একক রা 0): 2 1.2 ঠিঃ %৫: [01192 
১ো) |] 3১ ১০ 0.১৫৫০০০৩ ১০৭৬৩৯১% ১০১ ১.১৯৫১৯০, ১০৫ ৩.৮৬১০২২৭ ১০৯ 
১772 ১০? ১ ১৫৫০.০০৩ ১০.৭৬৩৯১ ১,১৯৫৯১০ ৩.৮৬১০২২% ১০ 
১172 ০৬.৪৫১৬* ৬.৪৫১৬৯ ১০ ১ ৬,৯৪৪৪৪৪* ১০, ৭,৭১৬০৪৯* ১০ ২৪৯০৯৭৭* ১০৮ 
১ 2৯২৯,.০৩০08 ০,০৯২৯০৩০৪ ১৪৪৯ ১ ০.১১১১১১১ ৩.৫৮৭০০৭* ১০৮ 
১৮৫১ -৮৩৬১,২৭৩ ০.৮৩৬১২৭৩ ১২৯৬, ১.৪ ১ ৩,২২৮৩০৬৭ ১০" 
১700]92] -২.৫৮৯১৮৮* ১০৮ ২৫৮৯৯৮৮৮১০১ ৪.০১৪৪৯০* ১০৯ ২৭৮৭৮৪৮ ১০% ৩,০৯৭৬* ১০১ ১ 

আয়তনের একক 
একক ও 01 11176 15 ও ন্‌ 591 
১) 3১ ১০, ১০, ৬.১০২৩৭৪% ১০৪ ৩৫.৩১৪৬৭ ১০৫৬৬৮৮* ১০১  ২৬৪.১৭২১ 
১ গো | 5১০. ১ ১০ ০.০৬১০২৩৭৪ ৩.৫৩১৪৬৭ ১০৫৬৬৮৮ ২৬৪১৭২১ 

* ১০ হর ১০ % ১0৪ 


একক হাটা তি 1105 10. ও ্ £৪] 
১1106712১05 ১০০০, ১ ৬১.০২৩৭৪ ০.০৩৫৩১৪৬৭ ১০৫৬৬৮৮ ০.২৬৪১৭২১ 
১10, -১৬৩৮৭০৬ ১৬.৩৮৭০৬* ০,.০১৬৩৮৭০৬ ১ ৫৭৮৭০৩৭ ০,০১৭৩১৬০২ ৪,৩২১০০৪ 
1 ১০৭ স১0$ ম ১০১ 
১১15২৮৩১৬৮৫ ২৮৩১৬.৮৫ ২৮.৩১৬৮৫ ১৭২৮৪ ১ ২৯৯২২০৮ ৭.৪৮০৫২০ 
* ১০২ 
১৫ 1-৯.৪৬৩৫৩ ৯৪৬.৩৫৩ ০.১৪৬৩৫৩ ৫৭.৭৫ ০.০৩৪২০১৪ ১ ০.২৫ 
] * ১০ 
১ 10079) -৩.৭৮৫৪১২ ৩৭৮৫,৪১২ ৩.৭৮৫৪১২ ২৩১৯ ০.১৩৩৬৮০৬ 8, ১ 
«১০+ 
একক | 15 92 15 [76000 (01) (01) 
১৪ 1১ ১০7 ০,০৩৫২৭৩৯৬ ২২০৪৬২৩% ১০ ১০ ১১০২৩১১৭ ১০৯ 
১17 ১০০০ ১ ৩৫.২৭৩৯৬ ২২০৪৬২৩ ১০, ১.১০২৩১১৮ ১০ 
১:02(2৬0) 1 -২৮.৩৪৯৫২ ০.০২৮৩৪৯৫২ ১ ০.০৬২৫ ২৮৩৪১৫২৮১০৭ ৩,১২৫ ১০ 
১1৮(8৮৫7) 138৫৩.৫৯২৪ ০.8৫৩৫৯২৪ ১৬৭ ১ 8৫৩৫৯২৪৭১০৭. ০.০০০৫ 
১1790100010) 2১০১ ১০০০, ৩৫২৭৩,৯৩ ২২০৪.৬২৩ ১ ১,১০২৩১১ 
১101 1 _5১0৭১৮৪,৭ ৯০৭,১৮৪৭ ৩২০০০, ২০০০,% ০,৯০৭১৮৪৭ ১ 
নি 
শবনত্বের একক 
একক 7 £. হান ৪. 171, 8. 7302, 105 10,177 10. টে 15. 527 
১6. গো -১ ১০০০, ০.৫৭৮০৩৬৫ ০.০৩৬১২৭২৮ ৬২.৪২৭৯৫ ৮.৩8৫8০৩ 
১:5.1,75008. হও | ১০ ১ ৫.৭৮০৩৬৫* ১০ ৩.৬১২৭২৮* ১০ ০.০৬২৪২৭৯৫ ৮.৩৪৫৪০৩* ১০, 
১02,107 | -১.৭২৯৯৯৪ ১৭২৯,৯৯৪ ১ ০.০৬২৫ ১০৮, ১৪.৪৩৭৫ 
১10,172 -২৭,৬৭৯৯১ ২৭৬৭৯,৯১ ১৬. ১ ১৭২৮, ২৩১, 
১10. -0,০১৬০১৮৪৭ ১৬,০১৮৪৭ ৯.২৫৯২৫৯% ১০১ ৫.৭৮৭০৩৭০% ১০৪ ১ ০.১৩৩৬৮০৬ 
১10. ৪217 -০,১১৯৮২৬৪ ১১৯,৮২৬৪ ৪.৭৪৯৫৩৬% ১০ 8.৩২৯০০৪৩* ১০-১ ৭৪৮০৫১৯ ১ 
চাপের একক 
একক (চবি হাতি 09. থা 62 ঘটা) 167, তো 0078 (000) 11. 78 106 1.2 
১708, ১], ঢা 5১ ১০ ১০ ৯.৮৬৯২৩৩ ১,০১১৭১৬ ৭.৫০০৬১৭ ২৯৫২১৯৯ ১,৪৫০৩৭৭ 
| *১০ ৮১০ 8১০7 ১০৭ ৪১০৭ 
১9]. 0112 150. ১ ১০৯ ৯.৮৬৯২৩৩ ১.০১৯৭১৬ ৭,৫০০৬১৭ ২৯৫২৯৯৯ ১,৪৫০৩৭৭ 
ম১০ ৮১০১ 5১০ ৯১০ »১০ 
১০] [5১০ ১০, ১ ০.৯৮৬৯২৩৩  ১.০১৯৭১৬ ৭৫০.০৬১৭ ২১.৫২৯৯১ ১৪.৫০৩৭৭ 
১2াা। (2১০১৩২৫,০*  ১০১৩২৫০, . ১,০১৩২৫০ ১ ১০৩৩২২৭ ৭৬০, ২৯.১২১২৬ ১৪,৬৯৫৯৫ 
১1৪1. তো? 1 3৯৮০৬৬,৫ ৯৮০৬৬৫, ০.৯৮০৬৬৫. ০,৯৬৭৮৪১১ ১ ৭৩৫.৫৫৯২ ২৮.৯৫৯০৩ ১৪.২২৩৩৪ 
১1116 (000) -১৩৩,৩২২৪ ১৩৩৩.২২৪. ১.৩৩৩২২৪  ১,৩১৫৭৮৯৫  ১৩৫৯৫০৯৯ ১ ০.০৩৯৩৭০০৮  ০.০১৯৩৩৬৭৮ 
১০৭ ১০১ ৮১০১ 
১17.175 -৩৩৮৬,৩৮৮ ৩৩৮৬৩,৮৮ ০০৩৩৮৬৩৮৮ ০,০৩৩৪২১০৫ ০.০৩৪৫৩১৫৫ ২৫.৪ ১ ০,৪৯১১৫৪১ 
১107 01-3 1 -৬৮৯৪৭৫৭_ ৬৮৯৪৭৫৭_ ০.০৬৮৯৪৭৫৭ ০০৬৮০৪৫৯৬ ০.০৭০৩০৬৯৬ ৫১,৭১৪৯৩ ২০৩৬০২১ ১ 


্রান্তীয় বছর (অয়ন বিন্দু থেকে অয়ন কিছু), ঠা. (৯৯৪) 
নাক্ষত্র বছর (স্থির তারা থেকে স্থির তারা) (১৯৯৪) 

গড় নাক্ষত্র দিন (17621। 5108162] ৫7১) 

পারসেক (1 /500/1 01০ 58০.), 70০ 


প€ 


সারণি-৬ 
জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ধরবরাশিসমূহ 


মান 

২৯৯৭৯২৪৫৮ মি.-সে.৯ 

৬,৬২৬০৭৫৫৪০)১০-৩৪ সে. 
৬.৬৭২৫৯(৮৫)৯১০-১১ মি.৩ কিগ্রা.-১ সে.-১ 
১০-২৬ ওয়াট-মি,-২ হার্জ-১ 
১,৪৯৫৯৭৮৭০৬৬(২)*১০৯১ মি, 

৩১৫৫৬৯২৫.২ সে, 

৩১৫৫৮১৪৯,৮ সে, 

২৩ঘ, ৫৬মি. ৪.০৯০৫৩ সে, 

৩,২৬২...আ.বর্ষ 5 ৩.০৮৫৬৭৭৫৮০৭(৪)৮১০১৬ মি. 


আলোকবর্ষ, 1% ০,.৩০৬৬,..0১০ ₹ ০.৯৪৬১...*১০৯৬ মি. 
সূর্যের শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ, 2011/02 ২.৯৫৩২৫০০৮ কি.মি, 
সূর্যের ভর, 14০ ১৯৮৮৯২৫২৫)*১০৩০ কি.গ্রা 
সূর্যের নিরক্ষীয়) ব্যাসার্ধ, ২০ ৬.৯৬৯১০৮ ঘি. 
সূর্যের উজ্জ্বলতা, [০ (৩.৮৪৬::০,০০৮) * ১০২৬ ওয়াট 
পৃথিবীর তর, 15 ৫.৯৭৩৭০(৭৬)৯১০২৪ কি.গ্রা 
পৃথিবীর নেরক্ষীয়) ব্যাসার্ধ, ₹$ ৬.৩৭৮১৪০*১০৬ মি, 
হাবলের ধুবক, [79 ১০০০ কি.মি.-সে, ৯ মেগাপারসেক ১ 
_10(৯.৭৭৮১৩ বিলিয়ন বছর)-১ 
স্বাভাবিকীকৃত (7077011250) হাব্ল ফুবক, 10 ০,৬ এ 1০ €০.৮ 
বিশ্বের ক্রান্তি ঘনত্ব (01091 0975105), ,১০ _ 771:/870৭ ১.৮৭৮৮২২৪)*১০-৯ 1 গ্রাম সেমি. 
বিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটার, 6১০ _ 9/০ ০.১ 4৫১০ এ২ 
বিশ্বের বয়স, 10 ১১.৫+১১১.৫ বিলিয়ন বছর 
00 050 2২৪, 6০ ১১০ বিলিয়ন বছর হলে 
এ১, ০ ১১০ বিলিয়ন বছর, 7০১১০.৪ 
পটভূমি বিকিরণ, ০ ২.৭২৮:০.০০২ কেলভিন 


পটভূমি বিকিরণস্থ ফোটনের সংখ্যাঘনত্, ঢা. 


৪১১৮৭ 0/২৭২৮)৩ সে.মি.-৩ 


বন্ধদীস্থ সংখ্যা শেষ সংখ্যায় ১-পরিমিত ব্যবধান (1-51470210 [৩৮180100) অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে। 


সারণি-৭ 
সৌরজগতের তথ্যাবলি 


ূ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেলাস  নেপচুল প্লুটো 
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৫৭.৯০৯ ১০৮২ ১৪৯.৬ ২২৭৯৪ ৭৭৮.৪ ১৪২৩.৬ ২৮৬৭.০ ৪৪৮৮৪ ৫৯০৯.৬ 
(নিলিয়ন কি.মি.) 
ঘূর্ণনের নাক্ষত্রিক পর্যায় (দিনে) ৮৭,৯৬৯ ২২৪.৭০১ ৩৬৫.২৬ ৬৮৬,.৯৮ ৪৩৩২৫৯ ১০৭৫৯.২ ৩০৬৮৮.৪ ৬০১৮১,৩  ৯০৪৬৯.৭ 
(510621591 [76110) 
(ক্রান্তীয় বছরে) ০.২৪ ০.৬১৫ ১.০০০০৪ ১৮৮ ১১৮৩ ২৯.৪৩ ৮৪.০২ .. ১৬৪,৭৭ ২৪৭.৭ 
ঘূর্ণনের যুতিকাল (5%70010 
[০70) (দিনে) ১১৫.৮৮ ৫৮৩.৯২ চে ৭৭৯.৯৪ ৩৯৮,৮৮ ৩৭৮.০৯ ৩৬৯.৬৬ ৩৬৭৪৯ ৩৬৬৭৩ 
ভর (কিলোগ্রাম) ৩.৩৭১০২৩  ৪৮.৭৮১০২৩  ৫৯.৭৪৮১০২৩  ৬.৪১৯৭১০২০ ১৯৯,৯১০২৫  ৫৬.৮৬৭১০২৫  ৮৬৬৮১০২৫  ১০.৩৭১০২ ৬.৬৯১০৯ 
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অসিলোগ্রাফ ৩৪৭ 

অসিলোস্কোপ ৩৪৭ 

অকষ্টক (পদার্থবিজ্ঞান) ২৮৫ 

অষ্টতলক ২৮৪ 

অষ্টভূজ ২৮৪ 

অষ্টিয়োগ্নসীফর্মিস ৩৫১ 
অস্টিওপোরোসিস; ফৌপরা হাড় ৩৫২ 
অস্থিমজ্জা প্রদাহ ৩৫১ 

অস্বচ্ছ মাধ্যম ৩০০ 

আালকোহলের পলিঅক্সিইথাইলেশন ৫৮৭ 
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আংশিক অন্তরকলন ৩৯৫ 
আংশিক সুর বা টোন ৩৯৫ 
আকরিক ও খনিজ অবক্ষেপ ৩২৭ 
আচ্ছাদন ১৭০ 

আণবিক আসঞ্জন ১৩৫ 
আগবিক উপরিপাতন ১৩৭ 
আগবিক ওজন ১৪৪ 
আণবিক গড়ন ও বর্ণালি ১৪২ 
আণবিক ছাকনি ১৪১ 
আগবিক জীববিদ্যা ১৩৬ 
আণবিক পদার্থবিজ্ঞান ১৪০ 


আণবিক বং ১৩৭ 

আণবিক রশ্মি ১৩৫ 

আণবিক রোগতন্ত্ ১৪০ 

আণবিক শনাক্তকরণ ১৪০ 

আণবিক সমসংকেত যৌগ ১৩৮ 
আতঙ্কজনিত উদ্দিগ্নতা রোগ ৪৫৭ 
আদর্শ রীতি গঠন (জীববিজ্ঞান) ৪০৩ 


আলোক ধারণ বা রেকর্ডকরণ ৩১৫ 
আলোক নিঃসরণ ৪৭৩ 

আলোক পরপ্রভা ৪৭৬ 
আলোকপরিবাহিতা 8৭০ 
আলোকপরিবাহী কোষ ৪৭০ 


আলোকমগুল ৪৮১ 
আলোকমুখী চলন ৪৮৪ 
আলোক_রসায়নবিদ্যা ৪৬৯ 
আলোক_রূপারোপক ৩১২ 
আলোক-শ্ববণ বর্ণালি ৪৬৮ 
আলোক-সঞ্চালিত লেজার ৩১৯ 
আলোক-সমতল ৩০৮ 

আলোক _স্পন্দ ৩১৪ 

আলোকী দ্স্থাযিত্র ৩০৬ 
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আলোকী নিরূপক ৩০৭ 
আলোকী যোগাযোগ ৩০৭ 
আলোকীয় তথ্য-ব্যবস্থা ৩০৯ 
আলোকীয় বস্তু-উপাদান ৩১০ 
আলোকীয় বিচ্ছিন্নক ৩০৯ 
আসল প্রাইম মোল্ড ১৯৭ 
আস্তরক ১৬০ 
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ইগোফিউরিডা ২৮৭ 
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উকুন সংক্রমণ ৪০৮ 

উচ্চতাপ ধাতুবিদ্যা ৬৭৯ 

উৎপাদন নকশা ৬৩২ 

উৎপাদন প্রকৌশল ৩৫ 

উৎপাদন প্রকৌশল ৬৩৩ 
উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ ২৫৪ 
উত্তরমেরু ২৫৪ 

উত্তর সাগর ২৫৪ 

উদ উদ্বিড়াল ভোদড় ৩৫৩ 
উদ্বাহক (বিস্ফোরক পদার্থ) ৬২৪ 


উত্তিদ আযানাটফি; উদ্ভিদ-অন্তগঠন-বিজ্ঞান ৫২৩ 


উপক্লবর্তী তেল ও গ্যাস ২৮৮ 


উপতট পাললিক প্রক্রিয়াসমূহ ২০৮ 
উপধাতু ৮৭ 

উপ-সহবেদী ৩৯০ 
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উদ্ধা ৯১ 

উদ্ধাপিগ্ড ৯২ 

উল্লম্ব (গণিত) ২৫৩ 
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খণাত্বুক তাপমাত্রা ২১১ 
খণাত্মক রোধ বর্তনী ২১০ 
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একাণুক আস্তরণ ১৫৪ 

একাধিক প্রক্রিয়াকরণ ১৭৩ 

একাধিক প্রবেশমুখী কম্পিউটার ১৭১ 
একাধিক শস্য উৎপাদন ১৭২ 


ওনাইকোফোরা ২৯৮ 

ওনিক্স মেণিকবিশেষ) ২৯৯ 

ওপালিনাটা ৩০০ 

ওপিয়েট, আফিমজাত দ্রব্য ৩০৪ 

ওপিলিয়োআযাকারিফর্মিস ৩০৪ 

ওপিলিয়োনস ৩০৪ 

ওপোসাম ৩০৫ 

টা মণিকবিশেষ ৩০০ 
বয় ৩০৪ 

ওফিউরিড়া ৩০৪ 

ওফিওলাইট ৩০৩ 

ওভারড্রাইভ ৩৫৪ 

ওভারতোল্টেজ ৩৫৫ 

ওম-মিটার ২৮৭ 

ওম-সূত্র ২৮৭ 

ওরাং-উটাং ৩২৪ 

ওলিগোকিটা ২৯১ 

ওলিগোট্রিকিডা ২৯৩ 

ওলিগোপাইগোয়িডা ২৯২ 

ওস্টারিয়োফাইসী ৩৫০ 
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কক্ষপথ গতি ৩২৪ 


কণা-ত্বরণযস্থব ৩৯৬ 

কণাময় বস্তু ৪০০ 

কণার কক্ষপথ খোদিত করণ ৩৯৮ 
কণিকা-ফাদ ৩৯৯ 

কপিকল ৬৬৮ 

কমলা ৩২৪ 

কম্পন-প্রকার বা কম্পন-মোড ১৩১ 
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কলকব্জা ২ 

কলসি গাছ ৫১৬ 

কাগজ ৩৮২ 

কাঠিন্যের মোহজ মাত্রা ১৩২ 
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কৃত্রিম অঙ্গ ৬৪৬ 

কেন্দ্রীণ অণু ২৬২ 

কেন্দ্রীণকরণ ২৭০ 

কেন্জীণ গঠন (পদার্থবিজ্ঞান) ২৭০ 
কেন্দ্ীণ চতুর্মের অনুরণন ২৬৩ 
কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণন ২৬১ 
কেন্দ্রীণ চৌম্বক অনুরণন প্রবাহমিটার ২৬১ 
কেন্দ্ীণ জ্বালানি ২৬০ 

কেন্দরীণ জ্বালানি চক্র ২৫৯ 

কেন্দরীণ জ্বালানি পুনপ্রক্রিয়াকরণ ২৬০ 
কেন্দ্রীণ দিগ্বিন্যাস ২৬২ 

কেন্দ্ীণ পদার্থবিজ্ঞান ২৬২ 
কেন্দ্ীণ প্রকৌশল ২৫৭ 

কেন্দ্রীণ বন্ধন-শক্তি ২৫৭ 

কেন্দ্রীণ বর্ণালি ২৬৯ 

কেন্দ্রীণ বিকিরণ ২৬৪ 

কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া ২৬৫ 

কেন্দ্রীণ বিভাজন ২৫৮ 

কেন্দ্রীণ বিস্ফোরণ ২৫৭ 

কেন্দ্রীণ ভ্রামক ২৬২ 
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কেন্জীণ সংশ্রেষণ ২৬০ 
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কেন্দ্রীণ সমমাপবৈশিষ্ট্য ২৩১ 
কোণ-মাপনী চাদা প্রন্রেক্টর ৬৫৪ 
কোয়াটারনারি ৭০৪ 

কোয়াটারনারি আযামোনিয়াম লবণ ৭০৪ 
কোয়াটারিয়ন ৭০৫ 

কোয়ান্টাম অভিকর্ষ ৬১৪ 
কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স ৬৯৩ 
কোয়ান্টাম কঠিন পদার্থ ৬৯৮ 
কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ব ৬৯৩ 
কোয়ান্টাম খনিজবিদ্যা ৬৯৮ 
কোয়ান্টাম পেদার্থবিজ্ঞান) ৬৮৯ 
কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান ৬৯৯ 
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ৬৯৫ 
কোয়ান্টাম বিদ্যুৎ-গতিবিজ্ঞান ৬৯২ 
কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যা ৬৯১ 


কোয়ার্ক-প্লুয়ন প্লাজমা ৬৯৯ 
কোয়ার্জ ঘড়ি ৭০২ 

কোয়ার্টজ ৭০১ 

কোয়ার্টজাইট ৭০২ 

কোয়াসার ৭০১ 

কোয়েল ৬৮৭ 

ক্যান্সার জিন অন্কোজিন ২৯৫ 
ক্রিয়াপদ্ধতি গবেষণা ৩০২ 
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ক্ষতিমুক্ত পরীক্ষণ ২৪৬ 

ক্ষমতা গুণাঙ্ক ৬০৭ 

ক্ষমতা পেদার্থবিজ্ঞান) ৩০৭ 

ক্ষমতা সমন্বিত বর্তনী ৬০৭ 

ক্ষারত্ব বা অযনত্ব নিয়ন্ত্রণ (জীববিজ্ঞান) ৪৪২ 
ক্ষুদ্রতম পৃষ্ঠদেশ ১২৪ 


ক্ষেপণাস্ত্র ১২৭ 


খচ্চর ১৭১ 
খনিজ পদার্থ আহরণকারী অণুজীব ১০০ 
খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান ৬৪৫ 
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গড় কার্যকর চাপ ৬০ 

গড় মুক্ত পথ ৬০ 

গণিত ৫৬ 

গতি ১৬৩ 

গতিরেখা অনুসারী আলোকযন্ত্র ৩১৮ 
গন্ধমূষিক ১৩৫ 

গর্ভকালীন জটিলতা ৬১৯ 

গর্ভধারণ ৬১৯ 


গভিস্থ শিশুর রোগ নির্ণয় ৬২০ 

গলনা্ক ৭১ 

গলবিল ৪৪৬ 

গাছের পুষ্টি উপাদান ৫৩৭ 

গাণিতিক জীববিদ্যা ৫৪ 

গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ৫৬ 

গাণিতিক বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি ৫৫ 

গাণিতিক ভূগোল ৫৫ 

গিরিজনি ৩৪২ 

গুঁড়াকৃূমি সংক্রমণ ৫১৩ 

গুইসাপ ১৫০ 

গুণন ১৭৩ 

গুণানুপাত সূত্র ১৭২ 

গুরুতর মানসিক রোগ, উন্মত্ততা; 
সাইকোসিস ৬৬১ 

গোল আলু, আইরিশ পোটাটো ৬০৪ 

গ্যাসক্রিয়া ৫৬২ 

গ্রহ ৫২২ 

গৃহবিষয়ক পদার্থবিজ্ঞান ৫২৪ 

গ্ৃহান্বিত নীহারিকা ৫২৩ 

গ্রাবরেখা ১৫৯ 

গ্রামচেতন ২৯০ 
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ঘাত গণিত) ৬০৭ 
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ভুজ ৬৮৬ 
৬ 

ও গাই ১৫৯ 
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চাপ ৬২০ 

চাপ উচ্চতামাপক যন্ত্র ৬২০ 

চাপ পরিমাপ ৬২১ 

চাপমান যন্ত্র চাপমাপক ৩৫ 

চাপ মিলানো ৬২০ 

চাপ শক্তি রূপাস্তরক/ ট্রান্সডিউসার ৬২১ 
চাপের প্রভাবাধীনে ক্রিয়াশীল 


চৌম্বক ক্ষেত্র ১০ 


চৌম্বক ফ্রাক্স বা বলরেখা ১১ 
চৌম্বক ফ্রাক্স সংযোগ ১১ 
চৌম্বক বর্তনী ৯ 

চৌম্বক বস্তু ১২ 

চৌম্বক ভ্রামক ১২ 
চৌম্বক রসায়ন ১৯ 

চৌম্বক লেন্স ৯২ 

চৌম্বক লেভিটেশন ১২ 
চৌম্বক লৌহ_বৈদ্যুতিক বস্তু ১০ 
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জড় ৫৯ 

জড়তার ভ্রামক ১৪৮ 
জরুল তিল ১৩৪ 

জলীয় বাম্পের পরিমাণ মাপন ১৩৩ 
জায়ফল জয়ন্ত্রী ২৭৬ 

জালি গোণিত) ২১৯ 

জৈব আর্সেনিক যৌগ ৩৩৭ 
জৈব ধাতব যৌগ ৩৩৭ 
জৈব পরিবাহী ৩৩৩ 
জৈব-ফসফরাস যৌগ ৩৩৮ 
জব বিবর্তন ৩৩৪ 

জৈব ভূরসায়নবিদ্যা ৩৩৬ 
জৈব মৃত্তিকা ৩৩৬ 


জৈব যৌগের নামকরণ ৩৩৩৬ 


ঠোকরানো ২২৭ 
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ডালিম, দাড়িম্ব ৫৯৩ 
ডিম্বাণু ৩৫৫ 

ডিম্বায়ন ২৯৯ 

ডিম্বাশয় ৩৫৪ 

ডিম্বাশয়ের রোগব্যাধি ৩৫৩ 


যু 
ঢালাইকৃত কংক্রিট ৬১৬ 
টেড়স ভিপ্ডি ২৮৯ 


তি 

তরঙ্গের সমবর্তন ৫৬৮ 

তরুবিহঙ্গ ৪১৮ 

তাপবিশ্রেষণ ৩৭৮ 
(জীববিজ্ঞান) ২৬৪ 

তেল ও গ্যাস কৃপ খনন ২৮৯ 

তেলক্ষেত্রের পানি ২৮৯ 

তেলময় বালি ২৮৯ 

তেলাধার কর্দর্মশিলা ২৮৯ 

তোতাপাখি/টিয়া পাখি ৩৯৩ 

ত্রিশিরা নভো-পর্যবেক্ষণ-যন্ত্র ৬২৭ 


থ 
থ্যলিক আযাসিড ৪৮৬ 
থ্যালিমাইড ৪৮৭ 


নদ 

দর্পণ আলোকবিজ্ঞন ১২৬ 
দশা/কলা(জ্যোতিিদ্যায় ব্যবহৃত) 8৪৬ 
দশাকোণ পরিমাপ ৪৪৬ 

দশা (পর্যাবৃত্ত ঘটনা) ৪৪৬ 
দশাবদ্ধ ফাস ৪৪৮ 

দশা-বৈসাদৃশ্য অণুবীক্ষণযন্ত্র 88৭ 
দশা ব্যস্তকারক ৪৪৮ 
দশা-মাপক ৪৪৯ 

দিয়াশলাই ৫২ 

দীপ্তিমিটার ৪৭৬ 

দীপ্তিমিতি ৪৭৭ 

দুগ্ধ ১১৮ 

দোয়েল ২৫ 

দোলক ৪১২ 

দ্যুতি গ্রন্থি ৪৮০ 


দ্বিবৈদ্যুতিকের সমবর্তন ৫৬৮ 
দ্বিঘাত পৃষ্ঠতল ৬৮৫ 


ধ 


ধনাত্মক-সরণ ফ্রোমিটার ৫৯৯ 
ধাতব আযাসিড মৌল ৮৬ 


নটিকাল আযালমানাক নৌ- পঞ্জিকা ২০৫ 
নটিলয়ডিয়া ২০৫ 

নটোআংগুলেটা ২৫৫ 

নটোমাইয়োটিনা ২৫৫ 

ননগনোকক্কাল মৃত্রনালি প্রদাহ ২৪৬ 
নবতারা ২৬ 

নবপত্তক টিউমার নিওপ্রাজিয়া ২১৫ 


নবোদগন্ড প্রকেলাস/পরফিরোব্রাস্ট ৫৯৮ 
ন'ভাবায়োসিন ২৫৬ 

নমুনা তত্ব ১৬১ 

নম্যতা ৫৫১ 

নরআ্যানড্রেনার্জিক ব্যবস্থা ২৫৩ 
নসিসেপ্টর ২৪৫ 
নাইগোলাইময়িডীয়া ২৭৯ 
নাইটার ২৩০ 

নাইন্রাইট ২৩৪ 

নাইন্রাইড ২৩২ 

নাইট্রিক আযাসিড ২৩১ 
নাইট্রিফিকেশন ২৩২ 
নাইন্রিফিকেশন বাধক ২৩৩ 
নাইট্রিল ২৩৪ 

নাইট্রেট ২৩০ 

নাইট্রেট মণিক ২৩১ 

নাইট্রেশন ২৩১ 

নাইট্রো আযারোমেটিক যৌগ ২৩৫ 
নাইন্্রো ও নাইট্রোসো যৌগ ২৩৪ 
নাইট্রোজেন ২৩৬ 

নাইট্রোজেন কৃষি) ২৩৭ 
নাইট্রোজেন চক্র ২৩৮ 
নাইট্রোজেন বন্ধন জৈব) ২৪০ 
নাইট্রোজেন বন্ধন (রোসায়নিক) ২৪২ 
নাইট্রোজেন সংবলিত সার ২৪৩ 


নিওগ্যান্ট্রোপপোডা ২১৩ 
নিওগ্রিগেরিনিডা ২১৪ 
নিওটেনি ২১৬ 
নিওড়িমিয়াম ২১৩ 
নিওন ২১৪ 

নিওমাইসিন ২১৪ 
নিগমেনিওমরফা ২১৪ 


নিরপেক্ষ কারে্ট ২২৩ 

নির্ভুল অবস্থান নির্দেশক রেডার (পোর) ৬১৮ 
নিক্কিয় রেডার ৪০১ 

নিস্টাটিন ২৭৯ 

নীহারিকা ২০৯ 

নুডিতাষ্ছিয়া ২৭২ 

ন্যুনতম মান নীতি ১২৪ 

নেকটারিন ২০৯ 


নেকল্রডিয়া ২১০ 

নেক রী ময় মেঘমালা ২০০ 
নেট্রোলাইট ২০২ 

নেপচুন ২১৭ 

নেপের ২১৬ 

নেফেলিন ২১৬ 

নেফেলিন সিয়েনাইট ২১৭ 
নেফেলিনাইট ২১৭ 

নেফরাইট ২১৭ 
নেভিগেশন/নৌপরিচালন ২০৮ 


পক্ষীরাজ নক্ষত্রমণ্ডল ১৬৬ 
পগোনোফোরা ৫৬৫ 
পজিট্রন ৬০০ 

পজিট্রনিয়াম ৬০০ 
পঞ্চভুজ ৪১৪ 

পটাশিয়াম ৬০০ 

পটাশিয়াম (কৃষি) ৬০০ 
পটাশিয়াম সার ৬০৩ 


পরমাণু-কেন্দ্র কণিকা (নিউক্লিয়ন) ২৭০ 
পরমাণু চিকিৎসাবিজ্ঞান ২৬২ 

পরম 5 চুল্লি ২৬৬ 

**ম্পর-লন্ব বহুপদ ৩৪৩ 

পরাগরেণু ৫৭১ 

পরাগায়ন ৫৭২ 

পরাশ্য়ী স্পন্দন ৩৮৯ 

” ল্মদলন দক্ষতা ৫০৭ 
পরিচালন'-পদ্ধতি ৩০১ 
পরিজ্ানসম্পন্ন মনোরোগ; নিউরোসিস ৬৬০ 
পারল ৯৬ 

পরিব্যক্তি ৮: - 

পরিনাক্তি সম্ঘটক ও শ-নসাক সঞ্ঘটক ১৮৮ 
পারঘাছ ৩০ 

পরিমাপিত দিবসকর্ম ৬০ 

পরীক্ষামূলক উৎপাদন ৫০৬ 
পরুলোসিডা ৫৯৯ 

পরোপোডা ৪8০8 

পরোসিফগলিডা ৫৯১৬ 

পর্বত ১৬৬ 

পর্বত আবহাওয়াবিদ্যা ৪০৯ 

পর্বতমালা ব্যবস্থা ১৬৭ 

পর্যাবৃত্ত গতি ৪২৫ 

পর্যায়কাল পের্যাবৃত্ত প্রতিভাস) ৪২৪ 
পর্যায় দ্বিকরণ ৪২৪ 

পর্যায় সারণি ৪২৫ 

পল ৪808 

পলিঅলিফিন রেজিন ৫৮৬ 
পলিজ্যাক্রিলেট রেজিন ৫৭৪ 


পাইন বাদাম; চালগুজা ৫১০ 
পাইনিন ৫১১ 

পাইপলাইন ৫১৪ 
পাইপারেলিস ৫১৪ 
পাইরক্সিন ৬৮১ 
পাইরমরফাইট ৬৮০ 
পাইরল ৬৮২ 

পাইরাজোল ৬৭৫ 

পাইরান ৬৭৫ 
পাইরারজাইরাইট বা পদ্বরাগমণি ৬৭৫ 
পাইরুভিক জ্যাসিড ৬৮২ 


পাইসেস (প্রাণিবিদ্যা) ৫১৫ 
পাওয়ার ফ্যাক্টুর মিটার ৬০৭ 
পাকস্থলীর ঘা; পেপটিক আলসার ৪১৬ 
পাথফাইন্ডার ৪০২ 

পাথর আহরণ প্রক্রিয়া ৭০১ 
পাদসংস্থান ৬৮৫ 

পান্ডা ৩৮০ 

পাম; খেজুর গাছ ৩৭৭ 
পাম্প ৬৭০ 

পাম্পকৃত সঞ্চয় ৬৭১ 
পাম্প-মেশিন ৬৭১ 
পায়োনিয়াম ৫১৩ 
পারঅক্সাইড ৪৩১ 
পারআয়োডেট ৪২৪ 
পারকোপসিফরমিস ৪২০ 
পারক্লোরেট ৪১৯ 

পারথাইট ৪৩২ 

পারদ-বাম্প বাতি ৭৮ 


পারদ ব্যাটারি ৭৮ 
পারবোমেট ৪১৭ পার 
পারম্যাংগানেট ৪২৯ 
পারলাইট ৪২৮ 
পারসালফেট ৪৩২ 
পারসেক ৩৯৪ 

পারস্যের খরমুজা/খরবুজা ৪৩২ 
পারামো ৩৮৯ 
পার্কিনসনের রোগ ৩৯৩ 
পার্ট ৪৩২ 

পার্থেনোকার্পি ৩৯৪ 
পার্মিয়ান পিরিয়ড ৪২৯ 
পার্সনিপ ৩৯৪ 

পার্সলী; সুগন্ধি মশলার গাছ ৩৯৪ 
পার্সিফর্ষিস ৪১৯ 
পার্সিয়াস নক্ষত্রমণ্ডুল ৪৩১ 
পালমিটেট ৩৭৮ 
পালমোন্যাটা ৬৬৮ 
পালসার ৬৬৯ 

পাল্পিগ্রাডী ৩৭৮ 
পাসকালের আইন ৪০১ 
পাস্তরায়ন ৪০২ 

পাস্তুরেলা ৪০১ 

পিউমিস ৬৭০ 


পিকিং মানুষ ৪১০ 
পিকে ৫১৮ 
পিক্রাইট ৫০১ 

পিচ ৫১৫ 
পিচস্টোন ৫১৬ 
পিজিওনাইট ৫০৪ 
পিজোবিদ্যুৎ ৫০৩ 
পিট ৪০৭ 

পিটুইটারি গ্রন্থি ৫১৬ 
পিটুইটারি গ্রন্থির রোগ ৫১৭ 
পিটেলাইট ৪৩৪ 


পিনোপসিডা ৫১৩ 
পিনোফাইটা ৫১২ 
পিন্টা ৫১৩ 
পিপেট ৫১৪ 
পিমেন্টো ৫০৭ 
পিয়ার ৫০৩ 
পিরাইট ৬৭৭ 
পিরামিড ও ফাস্টাম ৬৭৪ 
পিরিডিন ৬৭৬ 
পিরিমিডিন ৬৭৬ 
পিরোটাইট ৬৮২ 
পিসিফরমিস ৫০১ 
ীচ ৪০৬ 

ীন করা ৪০৯ 


পুনা ৬৭১ 

পুরুষাঙ্গ ৪১৩ 

পুশ-পুল আ্যামৃপ্রিফায়ার ৬৭২ 
পৃষ্টিগত বৈকল্য ডত্তিদ) ২৭৭ 
পেইন্ট ৩৬৮ 

পেকটিন ৪০৭ 

পেকটোলাইট ৪০৭ 

পেগমাটাইট ৪১০ 

পেগাসিফর্মিস ৪০৯ 

পেঙ্গুইন ৪১২ 

পেটারিনীডা ৪০২ 

পেটেন্ট ৪০২ 

পেট্রিফ্যাকশন বা শিলীভবন ৪৩৪ 
পেন্রোমাইজোনটিডা ৪৪১ 
পেট্রোলিয়াম ৪৩৬ 

পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ৪৩৯ 
পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থ ৪৩৫ 
পোন্রোলিয়াম প্রকৌশল ৪৩৭ 
পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ ৪৩৮ 
পেট্রোলিয়াম ভূতন্তবিদ্যা ৪৩৮ 
পেট্রোলিয়াম সম্তার ৪৩৯ 
পেট্রোলিয়াম সস্তার প্রকৌশল 8৪০ 
পেট্রোলিয়াম সম্ভার মডেল 8৪০ 
পেট্রোলিয়াম সামগ্্ী ৪৩৯ 
পে্রোলিয়ামের বর্ধিত পুনরুদ্ধার ৪৩৭ 
পেন্রোলেটাম ৪৩৬ 

পেড ৪০৮ 

পেডোলজি/মৃৎবিদ্যা ৪০৯ 
পেনসিলভেনিয়ান ৪১৪ 


পেরিটোনিয়াম ৪২৭ 
পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ ৪২৭ 
পেরিষ্রিকিয়া ৪২৮ 

পেরিডার্য ৪২৩ 
পেরিডোটাইট ৪২৩ 
পেরিপ্রাজমীয় পরিসর ৪২৩ 
পেরিপ্রাজমীয় ফ্ল্যাজেলা ৪২৩ 
পেরিসকোইকিনয়িতীয়া ৪২৬ 
পেরিসাইকল পরিচক্র ৪২০ 
পেরিসাইক্রিক বিক্রিয়া ৪২১ 
পেরিসোড্যাকটাইলা ৪২৭ 
পেরিস্কোপ ৪২৬ 

পেরেক ঠোকানো ২০০ 
পেরোভম্কাইট ৪৩০ 
পেলটিয়ার ক্রিয়া ৪১১ 
পেলমেটাজোয়া ৪১১ 
পেলাগ্রা ৪১০ 
পেলিকোসরিয়া ৪১২ 

পেল্টন চক্র ৪১১ 

পেল্পে্রন ত্বরণযস্ত্র ৪১০ 
পেশি ১৭৬ 

পেশি আমিষ ১৭৭ 

পেশিতন্ত্র ১৭৮ 

পেশিতন্ত্রের রোগ ১৮০ 
পেস্তা বাদাম; পিস্টাশিও ৫১৫ 
পোটিয়েলিস ৬০৫ 
পোডিসিপেডিফরমিস ৫৬৩ 
পোডোকার্পোসি ৫৬৩ 
পোডোস্টিমেলিস্‌ ৫৬৪ 
পোয়িসিলোস্ক্রেরিডা ৫৬৪ 
পোটল্যান্ডিসিমেন্ট ৫৯৮ 
পোর্সিলেন ৫৯৫ 

পোলারন ৫৭০ 
পোলারিমিতিক বিশ্লেষণ /শনাক্তকরণ ৫৬৮ 
পোলারিস/ধ্রবতারা ৫৬৮ 
পোলিওমা ভাইরাস ৫৮৭ 
পোলিওমায়েলাইটিস; পোলিও ৫৭১ 
পোলিকিটা ৫৭৬ 


প্যাকিং ৩৬৩৭ 
প্যাকেট দুইটি ৩৬৭ 
৪০৫ 


প্যাথথোটকিন ৪০৩ 


প্যান্টোথেনিক আযাসিড ৩৮১ 
প্যান্টোথেরিয়া ৩৮২ 
প্যাপেভারেলিস ৩৮২ 
প্যারাইন্ফুয়েপ্জা ভাইরাস ৩৮৫ 
প্যারাগোনিমিয়াসিস ৩৮৪ 
প্যারাচুম্বকত্ব ৩৮৭ 
প্যারাচৌম্বক অনুনাদ ৬৮৬ 
প্যারাজোয়া ১৯১৯ 
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ৩৯০ 
প্যারাথাইরয়েড হরমোন ৩৯১ 
প্যারানয়েড অবস্থা ৩৮৯ 
প্যারানিয়া ৩৮৯ 
প্যারাপারটুসিস; মৃদু হুপিংকাশি ৩৮৯ 


প্যারাসুট ৩৮৪ 
প্যারেটো'র নিয়ম ৩৯২ 


প্রক্ষেপণ স্রাইড ৬৩৯ 

প্রচালক সেমুদ্রগামী জাহাজ) ৬৪২ 
প্রচালন ৬৪৪ 

প্রতুপ্রস্তর যুগ ৩৭৩ 

পরত্ব প্রাণরসায়ন ৩৬৯ 

প্রত্ব-ভূতত্ব ৩৭৩ 

্রত্ন-ভূবিদ্যা ৩৭২ 
রত্বমৃত্তিকা। 


৩৭৫ 


্রত্রসমুদ্রবিদ্যা ৩৭০ 

€পলার (বিমানপোত) ৬৪২ 

এব হ নিত বিদু ৬০৬ 

প্রনেতা ৪২৯ 

গ্রামাথয়াম ৬৪০ 

প্রালন ৩৪০ 

প্রশমনকারী আযান্টিবডি ২২৩ 

প্রশমন বিক্রিয়া অনাক্রম্যতত্ত্) ২২৩ 

প্রশান্ত মহাসাগর ৩৬৬ 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ৩৬৬ 

প্রস্তাবনামূলক ক্যালকুলাস ৬৪৩ 

প্রাইম মুভার ৬২৪ 

প্রাইমারি ব্যাটারি ৬২২ 

প্রাইমেটস ৬২৩ 

প্রাকপীড়িত কংক্রিট ৬২২ 

প্রাকৃতিক আশ ২০৩ 

প্রাকৃতিক গ্যাস ২০৪ 

প্রাগৈতিহাসিক প্রযুক্তি ৬১৯ 

প্রাটান জলবায়ুবিজ্ঞান ৩৭১ 

প্রাটীন জীববিজ্ঞান ৩৭৪ 

প্রাচীন পরিবেশবিজ্ঞান ৩৭২ 

প্রাচ্যের সবজি ৩৩৯ 

প্রাথমিক পরিবহনতন্ত্র উদ্ভিদ) ৬২৩ 

প্রায় স্থিতিস্থাপক আলোক-বিক্ষেপণ ৭০৩ 

প্র্যাসিনোফাইসি ৬১৫ 

প্রি-জ্যাম্প্রিফায়ার ৬১৫ 

প্রিক্যান্বিয়ান ক্যাম্ব্রয়ান-পূর্ব কাল ৬১৬ 

প্রিজম/ত্রিশিরা ৬২৭ 

প্রিজমাটয়েড এবং প্রিজময়েড ৬২৭ 

প্রিমনেসিওফাইসি ৬৫৪ 

প্রিযুলেলিস ৬২৫ 

প্রিয়ন ৬২৬ 

প্রিয়াপুলিডা ৬২২ 

প্রিলিং/দানা বা কেলাস তৈরিকরণ ৬২২ 

প্রিসিপিটিন; অধঃক্ষেপ সৃষ্টিকারী আ্যান্টি- 
বডি ৬১৮ 

প্রেনাইট ৬২০ 

প্রেয়রি কুকুর ৬১৫ 

প্রেসিওডিমিয়াম ৬১৫ 

প্রোউস্টাইট ৬৫৪ 

প্রোহর্ন ৬৪০ 

প্রোক্লোরোফাইসি ৩৩২ 

প্রোগ্াকরণের ভাষা ৬৩৪ 

প্রোগ্রামসাধ্য নিয়ন্ত্রক ৬৩৩ 

প্রোজেস্টেরন ৬৩৩ 

প্রোটন ৩৫১ 

প্বোটন-আবিষ্ট এক্স-রে নিঃসরণ ৬৫১ 

পোটন-প্রোটন শৃঙ্খল ৬৫২ 

প্রোটিওমিক্সিডিয়া ৬৫০ 

প্রোটিওলাইসিস/ প্রোটিন বিশ্রেষণ ৬৫০ 

প্রোটিওসেফালয়ডিয়া ৬৫০ 

প্রোটিন ৬৪৭ 


প্রোটিয়েলিস ৬৪৭ 
প্রোটিস্টা ৬৫১ 

প্রোটুরা ৬৫৪ 
প্রোটোকক্িডা ৩৫১ 
প্রোটোগাইনি ৬৫১ 
প্রোটোজোয়া ৬৫২ 
প্রোটোথেরিয়া ৬৫২ 
প্রোটোরাঙ্ছিয়া ৬৫১ 
প্রোট্যাক্টিনিয়াম ৬৪৬ 
প্রোট্যান্ড্রি ৬৪৭ 
প্রোপরিওসেপশন ৬৪৪ 
প্রোপানল ৬৪১ 
প্রোপায়োনিব্যাকটেরিয়েসি ৬৪৩ 
প্রোপার্ডিন ৬৪৩ 
প্রোপিলিন ৬৪৪ 
প্রোপেন ৬৪১ 
প্রোপেল্যন্টি ৬৪১ 
প্রোবসসিডিয়া ৬৩০ 
প্রোসাইয়ন প্রভাস ৬৩২ 
প্রোসেলারীফরমিস ৬৩০ 
প্রোসোব্রাহ্ছিয়া ৩৪৫ 
প্রোস্টেট গ্রন্থি ৬৪৬ 


র রমিস ৫৫৮ 
প্রাইউড ৫৬১ 
প্রাইওসিন ৫৫৮ 
প্রাইস্টোসিন ৫৫৬ 
প্রাজমন ৫৫০ 
প্রাজমা ক্রোমাটো-গ্রাফি ৫৪৬ 
প্রাজমা ডায়াগনোস্টিকৃস্‌ ৫৪৭ 
প্রাজমা পদার্থবিজ্ঞান ৫৪৭ 
প্রাজমা প্রচালন ৫৪৮ 


প্লেকোপটেরা ৫৫৫ 
প্লেগ ৫১৯ 

প্রেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালী ৫৫২ 
প্লেটিকপিডা ৫৫৩ 
প্লেটিপাস ৫৫৪ 
প্র্যাংকটন ৫২৫ 
প্র্যাংক ধনণ্বক ৫২০ 
প্লযাকোডন্টিয়া ৫১৯ 
প্ল্যাকোডার্মি ৫১৯ 
প্ল্ানেরিয়া ৫২০ 
্ল্যন্টাজিনেলিস ৫২৬ 


ফাইটোপ্র্যাংকটন; ভাসমান শৈবাল ৪৯৯ 
ফাইটোম্যাস্টিগোফোরিয়া ৪৯৮ 
ফাইমোসমার্টয়ডা ৪৮৯ 
ফাইলাইট ৪৮৮ 
ফাইলোক্যারিডা ৪৮৮ 
ফাইলোজেনি; জাতিজনি ৪৮৯ 
ফাইলোনাইট ৪৮৮ 
ফাইল্যাকটোলিমাটা ৪৮৮ 
ফাইস্যালোপটেরয়ডিয়া ৪৯০ 
ফার্মাকোগনসি 8৪৪ 
ফার্মাকোলজি ৪৪৫ 

ফার্মেসি ৪8৪৫ 

ফিনাইল আযালানিন ৪৫৫ 
ফিনাইল কিটোন-ইউরিয়া ৪৫৬ 
ফিনানথ্বিন ৪৫৩ 
ফিনিকোপটেরিফরমিস ৪৫৭ 
ফিনোলিক রেজিন 8৫৪ 
ফুটপাত বা পায়ে চলার পথ ৪০৪ 


ফেজ বা দশা অবস্থান্তর ৪৫২ 

ফেজ বা দশা-উপযোজন নিরপক ৪৫০ 
ফেজ বা দশা_-নিয়ামক ৪৫০ 

ফেজ বা দশান্তর প্রভাবন/ অনুঘটন ৪৫১ 
ফেজ বা দশাবেগ ৪৫৩ 

ফেজ বা দশা-সাম্যাবস্থা ৪৪৭ 

ফেজ বা দশাসূত্র ৫০ 

ফেনল ৪৫৩ 
ফেরোমোন ৪৫৬ 
ফেলিডোফোরিফরমিস ৪৫৮ 
ফোটন ৪৭৮ 

ফোটোভোল্টায়িক প্রক্রিয়া ৪৮৫ 
ফোনোন ৪৫৯ 

ফোলিডোটা ৪৫৮ 
ফ্যাগোসাইটোসিস ৪8৪৪ 
ফ্যারেট্রোনিডিয়া ৪৪৪ 
ফ্রাইনোফিউরিডা ৪৮৬ 
ফিয়াটয়কয়ডিয়া ৪৮৬ 
ফুগোপাইট ৪৫৭ 

ফ্রেভোটোমাস জবর ৪৫৬ 
ফ্রোয়েম ৪৫৬ 


বব 

বজরা জাতীয় শস্য ১২০ 

বর্ষণ (আবহবিদ্যা) ৬১৭ 
বলবিদ্যা/মেকানিকস বা যস্ববিদ্যা ৬৩ 
বস্ত বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা ৫৩ 
বস্তুর স্থানচ্যুতি ৫১ 

বস্তৃসামগ্ী ব্যবস্থাপনা ৫৩ 
বস্তুসামগ্রী ব্যবস্থাপনা সর্ত্রাম ৫৩ 
বহু আযালিল ১৭৩ 

বহুকোষী গ্রাণী ৯২ 

বহুচলক নিয়ন্ত্রণ ১৭৪ 

বহুতলক ৫৮১ 

বহুদিক-রাগতা ৫৫৭ 

বহুধা ৩৪ 

বহুবণী আভা ৫৫৬ 

বহুতুজ ৫৮০ 

বহু-মেরু বিকিরণ ১৭৩ 
বহুরাপতা ৫৫৭ 

বহুরূপতা (জেনেটিক্স) ৫৮৫ 
বহুস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ তত্ব ১৭১ 
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ৬০৮ 
বাঙ্গি খরবুজ ১৮৭ 

বাণিজ্য জাহাজ ৭৬ 

বাতুলের সার্বিক অবশতা ৩৯২ 
বাদামি শৈবাল ৪৪৩ 

বাদ্যযন্ত্র ১৮২ 

বানর ১৫১ 


পা_১৭ 


বালাইনাশক ৪৩৩ 

বিচলন (কোয়ান্টাম বলবিদ্যা) ৪৩৩ 
বিদ্যুৎ ৬৮৫ 

বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বস্তু ২৪৬ 

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৬০৭ 

বিন্দু ৫৬৫ 

বিন্দুউৎস ৫৬৫ 

বিন্দু-সংস্পর্শ ট্রানজিস্টর ৫৬৫ 
বিপাকক্রিয়া ৮৩ 

বিপাকজনিত রোগ ৮২ 

বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ৪৮ 
বিবর্ধন ২৩ 

বিভব ৬০৫ 

বিভব প্রবাহ ৬০৫ 

বিভব প্রাচীর ৬০৫ 

বিভবমিতি যন্ত্র পো্টেনশিওমিটার ৫৭১ 
বিভব শক্তি স্থিতিশক্তি ৩০৫ 
বিলুপ্ত উদ্ভিদবিজ্ান ৩৭ 

বিশুদ্ধ বা জীবাণুইীন আবাদ ৬৭২ 
বিষ ৫৬৫ 

বিষ গ্রন্থি ৫৬৩ 

বিষাক্ত উত্ভিদ ৫৬৭ 

বিষুবণের অয়নগতি ৬১৬ 

বিস্তারক (ক্ষেত্রতত্ত্) ৩৪০ 
বীজযুক্ত ফার্ন টেরিডোস্পার্মি ৩৬৪ 
বুধ ৭৭ 

বৃকনালিপ্রদাহ পায়েলোনেফ্রাইটিস ৬৭৪ 
বৃকপ্রদাহ নেফাইটিস ২১৭ 

ব্যক্তিত্ব তত্ব বা মতবাদ ৪৩২ 

ব্যথা ৩৬৭ 

ব্যথাযুক্ত গলাফোলা রোগ মাম্পস ১৭৬ 
ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টি ২৭৬ 

বন্টন কম্পাস 


ভর-সংখ্যা ৪৮ 

ভর স্থানান্তর পরিচালন ৫০ 
ভাষা-মনস্তত্ব ৩৫৯ 

ভূমধ্য সাগর ৬৯ 

ভূমি চাষ ৫৫৯ 

ভেষজ প্রস্তুত সংক্রান্ত রসায়নবিদ্যা 8৪8 
ভৌত আলোকবিদ্যা ৪৯৪ 

ভৌত জৈব রসায়ন ৪৯৪ 

ভৌত তত্ব ৪৯৬ 


ভৌত নিয়ম ৪৯২ 
ভৌত নৃতত্ব ৪৯০ 
ভৌতবিজ্ঞান ৪৯৬ 
ভৌত ভূ-বিদ্যা ৪৯১ 
ভৌত মাপন ৪৯২ 
ভৌত রসায়ন ৪৯০ 


মম 
মটর; মটরশুঁটি 8০৫ 

মণিক ১২১ 

মণিকবিদ্যা ১২২ 

মথ ১৬২ 

মধ্যম তাপাসক্ত জীব ৮০ 

ঘধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা ১১৬ 

মধ্যরাত্রির সূর্য ১১৬ 

মধ্যরেখা দ্রাঘিমা ৭৮ 

মনস্টিলয়ডা ১৫৭ 

মনস্তত্ব শারীরবৃত্তিক এবং পরীক্ষামূলক ৬৬০ 
মনিলিয়েলিস ১৪৯ 

মনিলিয়েসি ১৪৯ 

মনোত্যামিন অক্সিডেজ ১৫২ 
মনো-ওষুধবিজ্ঞান; সাইকোফার্মাকোলজি ৬৬১ 


মরা১২৬ " 
মরিচ; গোল মরিচ; লালমরিচ ৪১৫ 
মরীচিকা ১২৬ 

মরদ্যান ২৮০ 

মলটেজ ২৯ 

মলটোজ ২৯ 

মলিকিউট্স ১৪৪ 

মলিবডেনাইট ১৪৭ 

মলিবডেনাম ১৪৭ 

মলিবডেনাম সংকর ১৪৮ 
মলিসলস ১৪৫ 

মল্ট পানীয় ২৮ 

মশা ১৬১ 

মসবাউয়ের প্রপঞ্চ ১৬১ 

মস্ণ করা ৫৭১ 


মস্তিষ্কাবরণী ৭৪ 

মহাসাগর পরিসঞ্ঝালন ২৮২ 
মহাসাগরীয় তরঙ্গ ২৮২ 
মহাসাগরীয় দ্বীপ ২৮৩ 
মহাসাগরীয় পাখি ২৮২ 


মাইক্রোতরঙ্গ যাপন ১১১ 

মাইক্রো-তরল্গ মুক্ত-ক্ষেত্র প্রমিতকরণ ১১০ 

মাইক্রোপাইগয়ডা ১০৭ 

মাইক্রোপ্রসেসর ১০৬ 

মাইক্রোফিলমিং ১০৩ 

মাইক্রোফোন ১০৬ 

মাইক্রোব্যবচ্ছেদ ১০৩ 

মাইক্রোম্যানিপুলেটর ১০৩ 

মাইক্রোরেডিওলেখ ১০৭ 

মাইক্রোসপোরিডিয়া ১০৮ 

মাইক্রোসরিয়া ১০৭ 

মাইক্রোসিম্ট ১০২ 

মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণযন্ত্র ১০৮ 
রয়া ১৯৯ 

মাইটোকন্ট্রিয়া ১২৮ 

মাইটোসিস ১২৯ 

মাইয়াসিস ১৯৪ 

মাইরিকেলিস ১৯৫ 

মাইলোনাইট ১৯৪ 

মাইসনার প্রক্রিয়া ৭০ 

মাইসিটোজোইয়া ১৯১ 

মাইসিড্যাসিয়া ১৯৬ 

মাইসেলি ৯৭ 

মাংসপেশির ক্রটিজনিত রোগ ১৭৮ 

মাকড়নাশক ১২৮ 

মাকাদামিয়া বাদাম ১ 

ঘাখ সংখ্যা ১ 

মাড পানি ১৬৯ 


মাডেলুং ধবক ৫ 
মাড়ির রোগ ৪২৫ 


মাতৃসুলত আচরণ ৫৪ 


মাফলার ১৭০ 


মাশরুম ব্যাঙের ছাতা ১৮১ 
মাস ১৫৮ 

মাসকোভাইট ১৭৮ 
মান্ক-অস্স/কস্তুরী বৃষ,১৮৬ 
মাস্কর্যাট গন্ধগোকুল ১৮৭ 
মাস্কেগ ১৮৬ 

মাস্টার্ড সরিষা ১৮৭ 
মিউকর মাইকোসিস ১৬৯ 
মিউরিন টাইফাস জ্বর ১৭৬ 
মিকটেসিয়া ১১৫ 

মিক্সার ১৩১ 
মিক্সিনিফরমিস ১৯৬ 
মক্সোভাইরাস ১৯৮ 
মিক্সোব্যাকটেরেলিস ১৯৭ 
মিক্সোমাইকোটা ১৯৭ 
মিক্সোম্পরিডা ১৯৮ 


মিক্সোস্পরিডিয়া ১৯৮ 
মিগমাটাইট ১১৬ 
মিটেনিয়েলিস ১৩০ 
মিথানল ৯৪ 
মিথায়োনিন ৯৫ 
মিথেন ৯৩ 
মিথেন-উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া ৯৪ 
মিথেনভোজী ৯৫ 
মিনারালাইজেশন ১২২ 
মিনোমাছ ১২৫ 
মিয়োসিস ৬৯ 
মিরটেলিস ১৯৫ 
মিলেপোরিনা ১১৯ 
মিলেরাইট ১২০ 
মিশ্রণ ১৩১ 
মিষ্টি আলু ৬০৪ 
মিসথিনিয়া গ্র্যাভিস ১৯০ 
মিসলৌ; সামুলতা বান্দা রাম ১২৮ 
মিসিসিপিয়ান ১২৭ 
মিন্ক ১২৪ 
মিস্টাকোক্যারিডা ১৯৬ 
স্বীনরাশি নেক্ষত্রমণ্ডল) ৫১৫ 

৪০৬ 
মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৫ 

৬২৫ 

মুদ্রিত বর্তনী ৬২৫ 
মৃৎ্পাত্রাদি ৬০৫ 
মৃত্তিকা পানির ণ ৪১৯ 
মৃত্তিকার ১৪ 
মৃত্তিকার কণাবিশ্রেষণ ৩৯৭ 
মৃত্তিকার প্রবেশ্যতা/ভেদ্যতা ৪২৬ 
মৃত্তিকার রম্ধতা ৫৯৬ 
মেইলার্ড বিক্রিয়া ২৬ 
মেকোপটেরা ৬৫ 
মেগাফোন ৬৯ 
মেজার ৪৫ 


মেজেরিয়েলিস ৯৬ 
মেথিসেনের বিধি ৫৯ 
মেনিঙ্গোককাস ৭৫ 
মেনিনজাইটিস ৭৪ 


মেন্ডেলবাদ 
মেন্ডেলেভিয়াম ৭৩" 

মেস্থল ৭৬ 

মেরু অঞ্চলীয় নৌচালনা ৫৬৭ 
মেরুদেশীয় ৫৬৭ 
মেরুবর্তিতা ৫৬৮ 


মোনোপ্রাকোফোরা ১৫৫ 

মোল ১৩৪ 

মোলাস্কা ১৪৬ ' 

মোলাস্কাম কনটা_-জিওসাম ১৪৭ 
মোহেয়ার ১৩২ 

মোহো ১৩২ 

মৌসুমি আবহাওয়াবিদ্যা ১৫৭ 
ম্যাকলিয়ড চাপমাপক যন্ত্র ও 


যন্ত্প্রকৌশল ৬১ 
যাতাকল বা পেষণযস্ত্র ১২০ 
যান্ত্রিক কম্পন ৬২ 
যাস্ত্রিক গ্রহণ কৌশল ৬৪ 


যান্ত্রিক পৃথক্করণ কৌশলসমূহ ৬২ 


যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা ৬২ 
যাস্ত্রিক রেকটিফায়ার ৬২ 
যান্ত্রিক শ্রেণিকরণ ৬১ 
যাস্থিক সংকরায়ন ৬১ 
যাস্ত্রক-সুবিধা ৬১ 


রর 

রংবন্ধক ১৫৯ 

রক্ষাবর্ণ ৬৪৭ 

রঙের প্রলেপ প্ষ্ঠের পাতলা স্তর) ৬২৪ 
রজঃনিবৃত্তি ৭৫ 

রজঃস্াব ৭৫ 

রঞ্রক বস্তু ৫০৪ 

রাংসংকর ৪8৪১ 

রাশিতিত্তিক আ্যামপ্রিফায়ার ৩৮৮ 
রাশিভিত্তিক বিন্যাস ৩৮৮ 

রর তি ত্তক সম করণ ৩৮৮ 


রাসায়নিক গুণগত বা আঙ্গিক বিশ্লেষণ ৬৮৬ 


রাসায়নিক বিশ্লেষণে আলোকবিদ্যা ৩১০ 
রাসায়নিক মাত্রিক বিশ্লেষণ ৬৮৮ 
রূপচিত্র ৫০১ 

রূপান্তর ৮৯ 

রূপাস্তরিত শিলা ৮৯ 

রোগতন্ত্র 8০৩ 

রোগবহনকারী জীবাণু প্যাথোজেন ৪০২ 


ল 
লাল মরিচের গুঁড়া; প্যাপরিকা ৩৮৩ 
লাল রক্তকণিকাধিক্য ৫৭৮ 
লালাগ্রস্থি ৩২৩ 


শ 
শক্তিচালিত স্টিয়ারিং ৬১৪ 

শক্তি পরিবর্ধক ৬০৭ 

শটন/পচন ৬৭৩ 

শারীরবৃত্বীয় ইকোলজি ডেস্তিদ) ৪৯৭ 
শারীরবৃত্তীয় প্রতিবেশবিদ্যা প্রাণী) ৪৯৭ 
শিরার প্রদাহ ৪৫৬ 

শিলাগ্রথনবিশ্রেষণ ৪৩৫ 

শিলাবিদ্যা 8৪০ 

শিলাবীক্ষণ ৪৩৫ 

শিলীভূত বন ৪৩৫ 

শুভ্র জ্যোতি ৩০০ 

শূকর ৫০৪ 


সস 
সংখ্যা-তত্ব ২৭৩ 

সংখ্যাতাত্বিক শ্রেণি-বিন্যাসতত্ব ২৭৫ 
সংখ্যা পদ্ধতি ২৭২ 

সজারু ৫৯৫ 

সমতল টেবিল ৫২১ 

সমতলীয় বক্ররেখা ৫২১ 


সমবর্তিত আলো ৫৬৯ 

সমভূমি ৫২০ 

সমস্যা সমাধান মেনস্তত্ব) ৬৩০ 

সমান্তরাল বর্তনী ৩৮৫ 

সমীকরণের বহুপদী ব্যবস্থা ৫৮৫ 

সমুদ্র অণুজীববিজ্ঞান ৪২ 

সমুদ্র গবেষণার পোত ২৮৩ 

সমুদ্রবিদ্যা ২৮৩ 

সমুদ্রবিদ্ার প্লাটফর্ম ২৮৩ 

সম্তাবনা-তন্ব ৬২৮ 
সহজাত ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ২০৫ 
সাইকোত্যাকাউস্টিকৃস্; মনো-ধবনিক্রিয়া ৬৫৯ 
সাইকোথেরাপি ৬৬২ 

সাইক্রোমিটার ৬৬২ 

সাইক্রোমেট্রকস্/ আর্্রতামাপন_বিজ্ঞান ৬৬৩ 


সাথখ্যিক নিয়ন্ত্রণ ২৭৪ 

সাংখ্যিক নির্দেশক টিউব ২৭৫ 
সাংখ্যক বিশ্রেষণ ২৭৪ 

সাধারণ শারীরবৃত্ত ৪৯৮ 

সামন্তরিক ৩৮৬ 

সামন্তরিকঘন ৩৮৩ 

সাময়িক অন্তর্ধান ২৮১ 

সামরিক উপগ্হ ১১৮ 

সামরিক বিমান বা আকাশযান ১১৭ 


সালোকসংশ্রেষণ ৪৮১ 

সিউডোআযালিল ৩৫৫ 
সিউডোটিউবারকুলোসিস; মেকি যন্ষম্না ৬৫৭ 
সিউডোফাইলিডিয়া ৩৫৬ 
সিউডোবর্নিয়েলিস ৩৫৫ 

সিউডোমোনাডেসি ৬৫৬ 

সিউডোমোনাস ৬৫৬ 

সিউডোম্করপিওনিডা ৬৫৬ 
সিউডোস্ফেরিয়েলিস লোইকেন জাতীয়) ৬৫৭ 
সিটাকোসিস ৬৫৮ 

সিটাসিফরমিস ৬৫৮ 

সুযোগসন্ধানী জীবাণু সংক্রমণ ৩০৫ 
সেরা-অনুকূলকরণ ৩২২ 

সোকোপটেরা ৬৫৮ 

সোরিয়াসিস ৬৫৯ 

স্তনগ্রন্থি ৩০ 

স্প-পর্বত ৫১ 


স্থির টোম্বকতন্ত্ ২২ 
স্থায়ী চুম্বক চলকৃণুলী আযমিটার ৪২৯ 
স্থুলবিবর্তন ৩ 


স্নায়ু ২১৭ 
স্্াযুঅনাক্রম্যতত্্ ২২১ 
২২০ 

স্াযুতন্ত্র অমেরুদণ্তী প্রাণী) ২১৮ 
স্ামুতত্ত্র মেরু-দণ্তী) ২১৮ 
স্্ামূতস্ত্রের রোগ ২১৮ 
স্নায়বিক নিঃসরণ ২২২ 
স্পন্দ ট্রন্সফরমার ৬৭০ 
স্পন্দন ৩৪৫ 
স্পন্দ বিনিয়ামক ৬৬৯ 
স্পন্দ সজক ৬৬৯ 
স্পন্দিত গ্যাস লেজার ৬৭০ 
স্পায়রিক বর্ম ২২০ 
স্বল্প বায়ু আসক্ত জীব ৯৭ 
স্বীকার্য ৬০০ 

৭৩ 
স্রোতজাত বস্তু থেকে খনিক আহরণ ৫১৮ 


হ্‌ 

হাতুড়ে চিকিৎসক ৬৮৭ 
হাম ৬০ 

হাস-মুরণি ৬০৬ 
হৃৎপেশির প্রদাহ ১৯৪ 


বাংলা একডেমী কয়েকটি অভিধান ও শব্দকোষ 


এও 


প্র 
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বাংলা একাডেমী আরবি-বাহলা 
অভিধান 


বাহলা একাডেমী বাংলাদেশের 
আঞ্চলিক ভাষার অভিধান 


লা একাডেমী ব্যবহারিক বাহলা 
অভিধান 


বাংলা একাডেমী সমকালীন বালা 
ভাষার অভিধান 


বালা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা 
অভিধান 


লা একাডেমী ছোটদের অভিধান 
বালা একাডেমী সহজ বাহলা অভিধান 
বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ 
অভিধান 


হলা একাডেমী বানান-অভিধান 
লা একাডেমী চরিতাভিধান 
বালা একাডেমী লেখক অভিধান 
হলা একাডেমী এতিহাসিক অভিধান 


পরিভাষা কোষসমূহ 


